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গ্রামবানী ও ডাবাইতদেন লড়াই রি 

গ্রামের পথ (কবিতা )- প্যারীমোহন সেনগুপ্ত .. 

গীস দেশেব প্রাচীন কীর্তি আবিষ্কার ( সচিত্র ) 

গাট। তেওসারী ( গল্প )__স্ুনির্নুল বনজ 

ঘামের ফোটা (কবিতা )--রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী 

ঘাস (গান )- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

ঘর্ণী 

ঘোড়-দৌড়ে জুয়াথেলা 

চর্কা-_নৃকুন ও পুরাভন_-ললিতকুমার মিত্র 

চর্ক। ও থদ্দর--নুন্রবাহা দুর বোগেশচন্দ্র রায় এন এ, ES 
বি্তানিধি, বিজ্ঞানভূঘণ 

চনক! ও বস্ত্র সমন্তাস্ন বদমহিলার কৰ্ততব্য--সাম 
প্রফুলচন্দ ব্রার ৯ 

চর্কার স্ুভা--৯াম বাহাছুর যোগেণচন্দ্র রায়। এম-এ 

_ বিষ্যানিধি দিক্ান্ভূৰণ 

চর্থ! ও স্বরাজ 





বর গান { কা কমার রাস 
বদরের গুচলন 
: ত ০০৭ খাইবার গিরিসঙ্কট রেল ওয়ে 
{ bE টি ১-৪২৬ খুদ্দর প্রচলনের চেষ্টা ও বিদেশী সত! ও কাপড়ে 
কাতা বিশ্ববিদিণলয়ের শিক্ষা দান বিভাগ: ৬১৭ ; আমদানি J 
কাতা মিউনপিপ্যালিটির চেয়ারম্যান "০ ৪৭২ খ্াষ্য-কথা -অমৃতলাল শীল, এষ-এ 
কাতার খান। টি রগ ॥: ৬৩২ খীদা-কথার সমালোচনার মুদ্রণ অশুদ্ধ 
খাদ্য-কথা ( লনালোচন! )--বায় বাহাছুর যোগে 
টু = বার, এম-এ, বিদ্যানিধি, বিজ্ঞ:নভূহশ £ ১, 
২ কষ্টিপাথর ১০৩, ২৮৯, ৩৪৫, ৫৯৯, ৬৬৯ বেঁজুর-গাছের উঠ লামা - 
 কম্্ররীবাঈ গান্ধীর অভিভাষণ ০: ৪৫৯ প্ধোকা-হোক্” পাখী (গল্প )-দুর্গাপ্রসাদ ধনুর 
কংগ্রেলের কা কাজের সংবাদ . 7: ৪৬০ গর্ণদেন্টের খন করিবার ক্ষমতা, 
| : গাছ-কাট! কল ( সচিন্ত ) 
গান ( কি )--ব্বীন্দ্ৰনাথ ঠাকুর-. 


চি 


গান্ধীর প্রভাবের কারণ এ 
গিয়িডি বালিক।- বিদ্যালয়--দেবেজনাথ মুখোপাধ্যায় 


গিরিডি বালিক! বিদ্যালয় 
গৃহশিক্ষক ও 'বশ্বিদ্যালয়ের পরীক্ষক 
৭২ গোপনবাপী (কুবিত! )--রবীন্জনাথ ঠাকুর 
'অনীকান্ত (সমালোঁচনা--সচিতৰ)---সহাষহে- গোপনীম্ন কাগজ প্রকাশ 
দাদ শাস্ত্রী এম-এ, পি-আই-ই ... ৭৩৫. গোয়ার দুর্গ (সচিত্র )--ফণীন্দনাথ বন্যোগাখা il 


গ্যাস পিস্তল 
গ্রামবাযী ও ডাকাইতদের লড়াই 
গ্রামের পৃথ ( কবিতা )- প্যারীমোহন 
গ্রীন দেশের প্রাচীন কান্তি আবিক্ষার ( সচিত্র ) 
১-৫৫৬ শীট তেওয্নারী ( গল্প )--সুনির্খব বসু 
(গান (কটি )--মহেন্দৰ ক্ষাপা -:: ৩৫৮ ঘামের ফোঁটা (করিত! )--রাধাচরণ চক্রবর্তী 
সুণালিনী চটোপাধ্যাত্-- জ্যোতিব্বয্ী গঙ্গো- ঘাস ( গ্রান )-- রবীন্জনাথ ঠাকুর 
য়, এগ-এ i | ০৮৪৬ গু ণ্ণী £ 
$e. ঘোড়-দৌড়ে জুয়াখেল। রি 
এ খর শান্ত ( গর 2557 দাশগুপ্ত ৮০৬৫০ চর্কা- নূতন ও পুরাতন--ললিতকুমার মিত্র 
কৃষ্চভাবিনী-ম্থৃতিসভাক-ক্ষেমক্করী দেবী... ২৬৭ ৮ ও খদর--বািবাহাদুর বোগেশচন্দ্ রায় এম এ 
ও কলিকাতা! নি বিদ্যালয়ের আয় ৪৭১ ২ বিদ্ধানিহি , বিজ্ঞানভূষণ 
: চ্্ঝা ও বসন সমস্যায় ব্জমহিলার কর্তা, El 
প্রকুল্নচন্দর বার টু 
চর্কার কুত্কা-- য় বাহাদুর যোগেশচন্জ প্রায়, এম-এ 


+ 




















BEY, ৬০৯, ৭৪৩) & 


EEN 


স্নান 


EXEL 


শিক্ষার মদীনৎ 


য়ে কবিত! রক! < বেবী 


ভবিষ্যতের এয়ারপ্লেন নর 
£. ভাঙ্গা বেহালা (করিত! ১সকুমুদরঞীল মরিক/ ৰি 





বিদয়-বাবূর “উই, মিল” সম্বন্ধে প্রতিথদ- 

নীরদরপ্রন মজুণ্দার. বি-এ ৭ 
বিপন্ন কুণীর মনস্বীদের ॥ষ্ক সাহায্য প্রার্থনা ৪ 
বিবিধ প্রসঙ্গ ( সচিত্র 

১৩৬, ২৯৪) 88৩, ভি, বত ৮৯৮ 

বিম'ন-বীর--নগেন্জদ্্র ভট্টশানী ১১) ২৯৮ 
বিলাতে বঙ্গ 'লী এজিনীয়ার (সচিত্র ) UE উজ 
বিশ্বদরদী ( কবিতা ) - সুনীতি দেবী +. ০৭৮ ক্রু 
বিশ্ববিদ্ভালয়ে “অটোনগ্িগ I SR 
বিশ্ববিগ্ঠালয়ে বাও বন্দোবস্ত 5 ২ 


বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ-প্রাপ্তি 
বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজ 
বিশ্ববিদ্যালচের উপর গভর্ণমেন্টের ক্ষত, 
বিশ্ব বদলের পরীক্ষায় অনুপস্থিতি [ও 
বিশ্বত্দ্যালঘ়ের পরীক্ষায় অস সহিতি--গুণেজ্জনাধ 
মু'খাপাধ্যার ও সম্পাদক 
বিশ্ববিদ্যালয়ের পগীক্ষায় প্রশ্ন চু 
বিশ্বব্দ্যালয়ের গোট, গ্যাজু য়: বির : 
বিহারের এক প্রাচীন উপনিবেশিক দা প 
--জছ্বানেজজমোহন ছাল ২. 
বীবর-ছে দত প্রকাণ্ড বৃক্ষ (সচিত্র ) at 
বীরের সম্মান ৫ 
বুক্ষের অঙ্গভঙ্গী ( সচিত্র )---সার্‌ is ৰহ ১ 
বৃদ্ধার বৈধব্য ( কবিতা )---শৈলেন্্রনাথ বার. র 
বৃষ্টি-বিন্ু মোটরকার (চিত্র). ..- 
বুষ্টবৌদ্র ( কবিতা, কি )-.-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
বেতালের বৈঠক... ১১১, ২৯৩ ৪৩৪, ৫৭, ধা 
বেথুন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল 
বেরির চর্খা ও তাত --ললিতকুমার মিত্র ও. নৃপেজ- 
মোঁহন দোষ KE 
বৈজ্ঞানিক জগতে ভারতবাসীর থান: নি - -স। ক. 








উট 


গ্রফুললচন্দ্ রায় ও প্রিয়দারঞ্রন রায়, এম-এ :.. ৩০৫ 
বৈশাখ { গান, কষ্টি )--ববীন্দনাথ ঠাকুর j 
হৈশাথী ঝড় ( গান, কষ্টি )--রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর. ০৬ 
বৈষ্ব যুগে নাবীয় শক্ত -এমৃতলাল গুপ্ত. Ee 





“নৌ কণা কওঁ"--জগণীশচন্তৰ *ট্রাচার্ধয টু 
দ্বাথার গৌরব { কবিতা )---গোলাম মোস্তফা; বি-ও 
বাবস্থাক সভা কাজে লাগাইবার উপায় : 
বাহস্থাপক মভর সভাদের থাইখরচ ও রাহা 
ব্যর-নংক্ষেপ কমিটি 

ভক্ত = ভগবান ( কবিতা )--লর়েজশাথ গে 


















ভাতের ফেন গালা হয় কেন 1 প্রভাত: 
j বন্দে পাধ্যার ও যোগেশচনজ হার. এস ভর; 
ইতি, 2.5 
ভারতীয় শিলপ-প্রতিভা (as }-=ডাক্তার £ষটেলা 





নী রঃ 


এ জ্রাম্রিশ, পি-এইচ-ভি (ভিয়েনা) ও অমিক্চন্্র 


চক্ৰত 
ভারতীয়ের বিলাতী নিন্দা 
ভাতে মদের আম্দানী খুঁত মিংহ চৌধুর রী 
রঃ ভারতের এঙ্বর্ধা (কটি এ 
পি-আর-এস 
















ভারতের ও বঙ্গের ব্যয় সংক্ষেপ ৬১৫ 
. তারতবর্ষ--হেমেন্দলাল রায় ১২৪, ২৮০, ৪৪৪, ৬০৭, ৭8৫, 
: খত 
বর্ষের প্রভাব (কটি )--অধ্যাপক সিল্ভ ৬ 
৩৪১ 
রর লা : পেজ 
স্ত্রীমজামগুলের সম্পার্দিকার নিবেদ+-- 
২৭১ 
৩১৫ 
শু 
$৮২ 
২£% 
84৫ 
| oe) 
৯২২ 
|: ) ১০ ৯৯৭ 
১ মধ্যপ্ৰদেশ বাঙ্গালী ( সচিত্র )-_জ্ঞানেন্ত্রমোহন 
HE tl ৬৬৪) ৮৩২ 
মনসা | পুল! হুর ্ণ মুখোপাধ্যায়, ; ৭৩৩ 
৮৭১ 
১৩৬ 
৫৯৭ 
| গতির চট্টোপাধাক্»। বি-এ ৯৩ 
মহিলা মজিদ ( নাচত } ৯৩, ২৫৩, ৩2) ৫8৬, ৭২৪, ৮৪৩ 
অহিল: মানিসিপাল কমিশনার ৩১৩ 
ড্র ডিম হইতে পুঁদ্নার উৎপত্তি ( আলোচনা ye ২৭৬ 
ড্র চামড়ার জুতা, : ২৪৫ 
গান ( € কটি )-- রবীন্দ্রনাথ ঠক ১:০ ৩৪৭ 
A (কবিতা? ( কৃষ্টি নথ 
রি ছক 


মা ] তলায় আঙুন--্কিতিমোহন সেন, এ Ed 


৮০৩ 
8 ত৯ 
৪৫৭ 


শি 


মাঠে অংগুন (আলোচনা )--নস্তোষকুমার বসু 








মাটির তলার আগুন ( আলো হিন্দু বিশ্ব . 7 





মাতৃত্বের কাব্যক্ষেত ( কি )-বাণ'নন্দ চট্টোপা্যাত 

মতৃত্বের শতকরা 

মাথার খুলির শক্তি ( সচিত্র) 

মানুষের গানের জোর (সচিত্র). 

মানের দায় (গল্প )--শাস্তা দেবী, বি-এ: 

মান্স'জের আডিয়ার জাতীয় বিশ্বৰিতাল য় এক দিন 
(সচিত্র) | 

মাঁব্লাদের সত্যাগ্রহ : 

মালবিকা (গল্প )--নগেক্ নাথ পু 

মালাবারে আর্য সমাজের কাৰ্য্য 

মিউনিশান বোর্ডের মাঁম্কা 

মিউ'নসিপ্যালিটির মহিলা Res = হেমেঞ্জলাশ 

বা 


মিটারঘুক্ত টেলিফোন 

মিনিটে তিনমাইল ফোটরকার( সচিত্র 

মিষ্টার ভু ওয়াফের তাঁত 

মিষ্টি বাড়ী (সচিত্র) = 

মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় | 

মুক্তধারা ( জাৰ্মান সমালোচনা Je ্‌ 

মুক্তধারা (নাটক )-_রবীন্দরনাথ ঠাকুর 

মুক্তধারার জান্মীন সমালোচনা 

মুখর আধার ( কবিতা) -রাধাচরণ উক্রবর্তী . 

মুল্শীপেটায় সত্যাগ্রহ 

মুদলমান মেয়েদের আত্মা আছে 
মোস্তাফা, মোহম্মদ থলি 
চট্টোপাধায়, বিএ 

মুক ( কৰিতা )--সুরেশ্বর শং 

*মেরে লেড়.কিক্কী গিরফ তারি” 

মোটরকারের কথা ( সচিত্র)... 

মোটর সেন্পাস্‌-দ্জলকা 

মৌলনা হস্রং মোহাশীর প্রতিবাদ 

মৌলানা হস্রৎ ঘোহানীর শান্তি ও 

মডাগাস্কারের নারী [ সচিত্র টনি চষ্ট 
পাধ্যায়, বি এ 

যুদ্ধের খণ ও ক্ষতিপূরণের দাবী: 

রধুনাথ কৃষ্ণ ফড়কে (. (চিজ )-প্রেমা রং 

bo আতথা দি 

বশর ( কবিতা ) যোলেননাৰ সরক, কু. 

জ্রনাথের থাঁতি ... ১ 

দু পরিচ--প্রশানত্ দ্ট্রদিনিপ = ২১০৩ ৩৪ 





৪ 





























ন 












)-এনীজ্রলাল 


সংবাদ (ও 
(কটি )ও 





বসু প৮8 ৩১৯০১, 
৩৫৯৮, ৪ ৯৯১ ৮১২ 


বি 





শিল্পের সঁচলতা ও আলতা, কেটি )ডাজার ৃ 


অবশীন্্রনাথ ঠাকুর, পি-আই.ই ৰ 
শিল্ুশিক্ষায় মহিল|--চাকুচন্ বন্দ্যোপাধ্যায়; বি-এ. ¥ 
শুকতারা (গল্প )--কিরণশঙ্কর রায়, বি-এমসি 

{ লণ্ডন } ১ উচ x ্ 
শুর শহীঘল্লাই, এম-এ : ২ A 

-বিধুশেখর ভট্টাচার্য ও দীনেশচন্দ্র কবিরা ৫৯৭ ১ 
রি ও ক্ষুদ্র ( আলোচনা )--ক্ষিতিমোহন সেন, এম-এ ৮২২ 


শেখ সানীর কাসিদা ও গলল্‌ {চিত্র হণ 
নন্দী রঃ 

শেফালি ( কবিতা )--স্ুরেশানন্দ ভট্টাচার্য্য 

শেয়াল কেন হুকা হুক করে ( গল্প )--সুনিশ্দগ বনু 

শেষ বেল { গান ) ( কৃষ্টি ) -রবীরানাথ ঠাকুর 

হী গন্ধশ্বরী দেবী ( কষ্টি ) পিউ 

8 8 সারদেখনী আশ্রম ও হি বালিকা ব্য A, 

( লচি্) ৭ 

শ্বেত ও অশ্বেতের পরস্পর ভালবাদ। . 

যী মঙ্গল ( কষ্টি) রি 

স্কুচিত মমি ( সচিত্র ). ই 

সচল চিত্রের অভিনে প্রত্ুতত্ব . 

প্সপ্ধীবনী” ও প্রবাসী-সপ্ধাদক .. 











( কবিতা বিলে রর 
শিক্ষা? মহিল।--চারুচজ্ ০১ বিএ জি 





সত্য কবিতা ), কান দত *প 
সতোন্-ত ৰ কবিত! )--প্যারীমোহিন নেনগ্ুথ 
সতোহ্নাথ দত (কৰিছা )--রবীন্্রনাথ ঠাকুর ... 
সৃত্যেনাহ দত ( কবিতা! )-- ১৫৭ 
bea কখা-কালীচরণ মিত্র ০ ০9 
ত্োন্দনামা ( কৰিতা )=-নরেন্ দেব, ্ 3: 
নি সচিত্র )--চারুচন্দ্র বন্যোপাধ্যা 
বি-এ 7 
সতোন্দ্র প্রয়াণ ( কবিতা )--দেবীদা মুখোপাধ্যায় ie 
সতোন্দ্-স্বরণে { কবিতা সুরেশচন্জ্ বন্র্যোপাধ্যায় খন: 
সনেটের প্রঞ্জু( কাবত। ) - সুরেশ্বর শশী 
সন্ধা! ( কাবতী )--রাধাচরণ চ ডগ 
সন্ধ্যাকিশোঠী( কবিতা) € 
সন্ধ্যাছায়া ( কবিতা! )--প্রৰোধচন্দ ব রা 
লঞ্চে রত-রামছুলাল বিদ্যানিধি 
সব-গেয়েছির দেশে ( গল্প )- মণীনুলাল বক্স 
লমস্া! (গল্প )-সতীশ্ সেন, এম-এ 










১১১. স্বদেশীর রিকি রগ ভাষার রাধাকনল সোপ 
মণ, পি. এইচডি 
স্বরাজ প্রার্থ 
৩১৭ স্বাধীনতার আকাজ্জা প্রকাশ ও রাজড্রোহ 
... ৬৬১. স্বাধীনতার ফল টির 

ৃ ল বিপদ ( কবিতা }- সুনিৰ্ম্মল বই... ৫৫৪ . স্বাধীনতার বি বিরুদ্ধে বৃহৎ রিটশ লাঠি যুক্ত 

ইবেরিরার বুরী জাতি (সচিত্র )-_কমেশ বনু, এম-এ ১৭৩ স্বারী ব্ৰহ্মানন্দ (সচিত্র ) 

সাগরিক। (সচিন) ৷ "৫৬১ হরিদাস ঘোষ ( আলোচন! )-কিরগজজ “দত্ত 
ধিনা ও পিদ্ধি__সার এফুলচন্্র রায় ১০:৮১ প্রকাশচ্জ দত, উষমাপ্রসাদ ঘোষ 
নের ফেনার মধ্য অভিনয় (চিত্র) ... ৫৬ হস্তঙীন লোকের লে 

তাল পুর টি ৭80" বৰ্ণ উইদানা। .. হম্হৎ 







নি রেডিও-অপারেটার ( i ) ০০৪১৭" 
সহখোগিতাবর্জন ও ব্যবস্থাপক সভায় পরবেন 






















৪ *৪ হস্ত চট্টোপাধ্যায়, বিএ 

৫৯৯ খ্রীওয়েল সাহেব ও ভাইন্-চান্দেলার 
মি ( সচিত্ৰ ) ৮৫২. হাতচীন গোলন্দাজ ( সচিত্র ) কারার 
তা র্‌ বির: হাতীর ! সাহাযো মেঝের দৃঢ়ত। পদক ( ( সর 


















অনাথনাথ বসু 
“8৬৪ হারামণি ?--নগেন্দন থ মু পাধ্যার 
৭-৮ : হাপিকানা (গল্প )- পবিত্র গল্জাসাধ্যায় 
"৯৪ ভাসি কারা ই কাশি 7 ক 
বতা কি নকল ইস্লাম ... ৫৫৬ হিন্দু-মুসলমানের মিপ্ন. 
৷ ুঁচিত্যানোচিত্য সালাোচন . 1. ৩০৫. হোটেল ফেরিওয়ালা: Ll 





 চিত্রন্থুচী 





8 ৫৫৮  অবশীন্্রনাথ ঠাকুর ভাতে কার্পেলে এ 
দর বৃটিশ সারানোর ছাত্রীবৃন্দ "২৬৮ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর--দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী i 
বাতেন মলিনত্বংন নত (ব্যঙ্কচিত্ৰ) - অবল! ki SEE bs 

থ ঠাকুর. ৃ ৮ ২৪২. আকন্দের তুলার জামা, 


রে ফল এ ডা 













ডীন মর সেন 
যায় সতোন্জনাথ 

কর. ০২ I দঃ 
চীন ) দেীপ্রধাদ রায় চৌধুরী. 





















৯০৯  কৃষ্ণভাগিনী দা : ২২2 
৪২২ কেওয়ার গ্রামের মঠ, ঢাক! শত 
৪২৯ কেবিন রমণী 
২৬০ কৈলাশ মন্দির--এলোর। 
ব্‌ ॥,, ২৬০ কোরিয়ার উচ্চশ্রেনীর লোক 

লাক রর দন্দ | ২৩১. কোরিয়ার একজন শাসনকর্তা 
আলোকের দিকে প্রদারিত জজ্জা বিতী ও হায় - কোরিয়ার নারী, 

.. ২২৮ কোরিয়ার প্রথম রাজার সমাধি-মন্দির .... 

৪১০ কোরিয়ার প্রাচীন মাঁনমন্দিরের অবশেষ 
৭৬ কোরিষটার রাজ প্রামাদের সিংহীলন- হের [- 
২৫৬. কারুকার্য : 
২৫৮ কোরিয়ার রাজসিংহাসন 
৬৭৭ কবি শেখ সাদা 
৬ কলের ক্রাতে গাছ কাট! 







: শরীর বাগান ন্‌ রী )_ শান্তা নর 
২৮৮. গসনেম্্নাথ ঠাকুর 
০৩৭৯ গাছ-কাটা কল 








র্‌ অ ৫৬০. গুপ্ত ধন 
নিক সুত্র (বাঈচিত্ৰ ) চারুচন্দ্ রায় ৫৪২ পওুব্ত্রে পোকার দেহবল 
ত্বমঠ, ঢাকা ৭৭: গোয়ানিনী---স্থনীতি সেন রায় 
রানু নাইডু, দৌড় বঞ্জেত। ৪৫০ গ্োয়ালিয়র ছুর্গ 
ই আসে. এ. ই রে! (খাঙ্গচিতর ) গ্োয়ালিয়র ছুর্দের পথের বাটা: 
দীনেশ + ... ৫৭৩: গোয়ালিয়র দুর্গে শাশ-বন'র মন্দির 
|র থেয়াম- নন ঠাকুর ১২০ গোয়ালিয়ুর ফাটক ও হাওয়া পাহাড় 
দফোন্‌ যন্ত্র | ২৪৫ গরোয়ালিয়রের মান-মন্দির 
নণিপদ্রে হুং--অবনী নৰনাথ ঠাকুর... ১২০ গু)গ্রিয়েল্মো মার্কনি, তারহীন টেলিগ্ৰাফে রর 
রী পান! ও চন্্রমল্লিকা গাছের উপর হইতে অস্ততম উদ্ভাবক. বি 
বিষগ্রয়োগের ফল ৮৪৭ গ্রামবধূ__সুনরনী দেবী 


৮৯১ ড়ীলাঝা মিন্তী 

ণণআতে ৮৯৪ ঘরসুখো_দেবী প্রসাদ রায় টা 

রী পানার শিকড় ১. ৮৪৩. চতুৰ্ভূজ মন্দির-_খাজুরাহো 

[রী পানার শিকড়ে বিষপ্রয়োগের ফল .... ৮৯৫ চন্দ্মল্লিকার গাছের নীচে বিষপ্রয়োগের ফল. 
শগিজের নৌক। (রভীন )- শান্তা দেবা ১-৭০২. চিত্তরঞ্জন দাশ 

8... ২. 55 ৬৭৭ চিত্রাঙ্গদার চা কুমারী ্ন্সন্‌ 





জের সময় কাজ ৫৫২ চীনা বরষ'ত্র 
ঠের খড়ি ১৬৮০ চীনা পীর খোপার গহন! 
ঠৈর বই লইয়া ছোট ছেকেমেছে .. হখ২ চীনা-সুন্দরীর চরণ-কমল 


॥.. ৭৩৫ ছড়ি বেহালা 
১০,৫৫ ছাতার গানে রেডিও 
(৫৬১ ছুণী কাটা না হলে খাওয়া হয় ন। 
৪১৮ ছেলেদের রেলগাড়া 
৫৬ ছোট রেলগাড়ী 













নব অঠ- বাড বরিশাল: 

নারঃগ্র। প্রপাতের গার স্তাগাস রে 
বৃক্ষের তু | ২০৯৯ নিউইয়র্কের যাড়ঘরে জন্তুর চাম্ড়! জট কিবা ং 
_ জগরাণী দেবী LE রে ৃ *** 8৫০ ভাস্কর্য “ই 
2 নন্দলাল বু রা ২৮ ৩১৫ নিউগাফেনার *ইরোপিশ ন নৃত্য 
০০:০০. ৮৫৪ নিউগাচেনাোর পিঠে-উক্ধি-কাটা! বিধবা 
১০৬৮০ নিউগাদেলার বালক! 

+ ৫০৪ নিকোলাস্‌ * ন্টাটিনে!ভিক্‌ রোএরিক | 
১৭৩. নিমাই পণ্ডিতের টোল-_গগনেম্্রনাথ ঠাক 
৭৬৭ নিরাশার বুকে আশার অমুর-_দেবীপ্রস 
২৪৬ চৌধুরী এ 
৪৪৭ নিশান-দাওারর-ডগায় ভাগাস্‌' সি 































































) দা ই 188: 
৬:৪ পঞ্চমুখী পেঁপে, সম্মুখ হইতে 
২. ২৪৬ পল যুগের গুহা-মন্দিরের প্রাচীর চিত্র 
৪০৯ পাকা গল্ফ, খেলোয়াড় 
.... ৫৬০ পারস্তের নারী--অস্তঃপুরে 
৪১৪ পারস্তের নারী-- বাহিরে ৃ 
৫৬১  পারসোর নারীর আগুন পোহানো 
পার্গামনের প্রাচীন থিয়েটার-গৃহ 
৭৮ পিচ কাঁরী দিয়া কন্ক্রিট, ছোড় 
১২০ এপিউ.কারী দিয়া তৈরী বাড়ী. 

৫৮৫. পুঁজারতা-ুঈয়নী দেবী 
"৮০৪ পৃথিবীর সব চেয়ে প্রকা্ বেহোগ। 
২৭২... প্রণ্য়পত্র-»-প্র।চীন চিত্র 

 প্রপাম--সারদাচবুণ উকিল 
প্রত্য! 'শী--সারদাচরণ উকিল 
“প্রদীপ ভে 

দ্বৌ 
গ্রফুল্নকূমার ঘোষাল 
প্রবচন ...... ১ 
প্রাচীন মালদ্বীপের ভাষায় লিং 
_কফণীহ্ছনাথ বসু, বাঙালী ভাস্কর: - 8 
৩  ফয়জলের খাস দ্বার র ক, ০০০ ১৯৭৭ 
ফুলের ঘর্বার- গৃহ 0 ১১ এই 
১. বড়োদার, এ 









দৰ্শন যন্ত্রে রথ বন্ধুর ছায়ার সঙ্গে কথা 
এর কাঠির বেহাল 














































টরকার 
মাটির-গ ড়ীর অবাধ গতি 






রর মন্দির ' রা 
বাড়ীর স্থান পরিবর্ধন দি 









রং এট ক বো প্রাচীর গার 
ৰ সাম্ম্উদ্ণীন, মাঃ দ্বীপের সুল্ভান 






কানের শোভাযাত্রা 
সাজ প্রাসাদের আতবেষ্টন-গুহ 
তান-পুত্ৰর প্রাসাদ 





পুরুং : 
পের প্রধান নস্জিদ হুকুরু মিস্কিট অভিমুখে 


_ মিনিটে তিন, মাইল মোটরকার 
" মি শগান বিশ্ববিদ্যালয়ে এসিয়ার ছাত্রী 
১. মিষ্টি বাড়ী 


মোটরগাড়ীর অতিবুদ্ধ-প্রপিতামহ 






মেঘের গায়ে চায়ের বিজ্ঞাপন 


মোট€-সাইকেলের উপর দিয়া চলা 

মৌমাছির দাড়ি ড 

যশোদা ও কুষ্ণ ; 

ফা সারদ্াচবণ উকিল এ 

রঘুনাথ কৃষ্ণ ফড়.কে 

বণেন্দনাথ বন্ধু 

রবার্ট গানি'য্া 

ভ্রবান্দ্রনাথ ঠাকুর. 

রম্নার কালী-মন্দির, ঢাকা” 

রমাপ্রসাদ ব্রা. 

রৃহম্তময়ী গ্রকৃতি ( রঙীন ) -অমিতকুমায় : হা 

রাঙ্গাবাড়ীর মঠ, ঢাকা ১, 

রাজাবাড়ীর মঠের দরজার কারুকার্য 

রাজেশ্বর মিত্র, রায় সাহেব মি 

রাস্তা-ধোরা মোটর গাড়ী 

লজ্জাবতী-পত্রের বিবিধ অংশ ৃ 

লণ্ডনে ভাবুতীর়। মহিলা-ছাত্রী রোব 

রাগুনের ভারতীয় মহিলা, ছাত্রীর! টেনিস খেলার 

ব্রত ce 

লাইত্রেরা ফেরী f ই 

লাইব্রেরীতে রচনা রত সত্যেন্্রনাথ 8 ৯ এ 
লুণ্ট্যানিয়! স্মৃতিচিহ্ন ; 

শত্ৰ-জাহাজের উপর আলোর গোলা 

শরৎচন্দ্র সান্যাল 

শিউলে কেংবক রাজ প্রাসাদের তোঁরৰ 

শিউলে প্যাগোডা উদ্যান 

শিকারী 

শিবাজী মহারাজ 

শীত-প্রভাত--বিনোদবিহ্থারী মুখোপাধ্যায় 

শুকর গেলা সাপ ৃ 

শজীগৌ পুরী দেবা 

সত্যান্দনাথ দত 

সন্ধ্যা-_সারদাচঃণ উকিল 

সব্-চেয়ে বড় পুরানো দুধ 

সর্বশেষ দেবদূত 

সমুদ্রের সাহাযো তৈরি বাড়ী 

সাইরেছিয়ার - স্তম্ভ লামা 

সাকালা ভা সানী 















স্বরূপরাণী দেবী 
স্বামী ব্ৰহ্মানন্দ : 
হরিদাস চট্টোপাধ্যায় 
হরিমতি দত্ত LO 
- ইন্তহীন লোকের বুক দিয়ে থে লেখা 
k “হাকিম আজ.মল থা. হু 
্‌ নাচি স্ত পের তোরণ $৮১০ হাঙরের স্বভাব সংশোধন ( ব্যঙ্গচিত্র ) 
Ll স চি পের নিতে গারেপরলতা ১০৮০৪, হাতীর সাহাবো মেঝের শক্তি পরীক্ষ। . 
! | ২২২২৬ হাতহীন গোলন্দাজের গুলি ছোড়! 
-* ৫৫৩. হাসি কারা, হাচি কাশি নাকডাকার, উৎপত্তি 
২০৮৫৩, হাটের পথে ( রভীন)--পান্ত! দেব... 
৯৯ সি মুনা ও পুত্ৰদবযন $ 
৮ ৭৩ হোভান 






































ক ও তাহাদের রচনা 






আনন্দনাথ রত : 
*** ২৩৫ ধাসবিক্রয়ের প্রাচীন দলিল প্রবন্ধ সম্বন্ধে 
i ( আলোচনা ) ; 
৮৪৫. ইন্দ্রনাবায়ণ মুখোপাধ্যায়, বিএস সি-- 
জিনিষ নষ্ট হয়ে বায় কোথা? 
১ =" পদাৰ্থ ও তাহার পরিণতি 
কপিল £সাদ ভট্টাচার্যা-_ 
রাজাড়ে ভোর ( ( গল্প) 
কমলা মুখাজ্জি--. টু 
আইরিশ বিপ্লবে আইরিশ র্ম 
কাজী নজরুল ইল্লা. | 
প্রপয্কোল।স ( কবিতা ) 
=" স্তন্ধ বাদল ( কবিতা) 
; কালীচরণ মিত্র-- 
২৪৮: 3 মত্োন্্রনাখের ক 
EY কালীপ্রস বিণ 
৫৬৬ = এক অপরিজ্ঞাত বৈষ্ণব কবি 
te কিরণ্শঙ্কর রা ব-এস সি ( লঙ্ন )-- 
5৮৭৮0 সুকতারা (গল্প) 











জৈব যুগে নারীর শক্তি 
মৃতলাল শীল, এম.এ 




















জন মল্লিক, বি-এ 
ভাঙ্গা বেহালা ( কাবতা) 
_ কৰি সত্োন্ৰনাথ (কবিতা) 






_ ক্ষিতিমোহন সেন, এম-এ 
বাংলার মনদা পৃজ। 
মাটির তলায় আগুন 
"মনস! পুজা” সম্বন্ধে কয়েকটি কথ| (বলেনা), 
শুর ও ক্ষুদ্র ( ছেদ ) | রি 
র্ ক্ষীরোদবিহাতী গুপ্ত 
হুর্যোর মত পৃথিবী কিরণ দেয় না কেন? 
(আলোচন! ) 
এ রীনা 
__ ক্কষ্জভাবিনী স্থতি-সভায় ( সচিত্র ) 
- গুণেন্দনাথ মুখোপাধ্যায় 
[ _ বিশ্বৰিষ্বালয়ের পরীক্ষায় অনুপস্থিতি 
১ খৌপেকন« থ সর্ুকার-_ 

















মুসলমান মেয়েদের আত্ম! রঃ আলোচন1) 
ব্যথার গৌরব (কবিতা) - 


ভ্রমর ও প্রজাপতি ( কৰিত৷ ) 
রূপের তারতম্য ( কবিতা ) 
ঝিনুক কবিতা ) 


: চারচচন্জ be ie বিএ 





মতোোজর-পরিচর সচিত্র ) 
চিত্র-পরিচয় ইত্যাদি 
চচন্দ ভট্টাচার্য্য, এম-এ - 
অব্যক্ত ও ব্যক্ত 
লাল বস্তু, এম-বি, রায় বাহাদুর-- 
২. আরোগ্য-দিগ্র্শন (সমালোচনা) 
₹ জগদনধ পাল-- 
.. পাখীর গল্প 
জগদানন রা 
) ক্চুরী পান! (সচিত্ৰ ) রী 
জর গদীশচন্র বঙ্গ, সার 
শের অঙ্গভঙ্গী ( সা ৰ) = 











৫৬৪ 


 জানকীনাথ দত্ত 


জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য- 
“বৌ কথ কও” ! 7 

জগন্নাথ দেব-- 

বদরপুরের দুর্গ ( আলোচন! ) টী 





সত্য (করিত) 
স্তায়ের সেবক ( কবিতা) 


জ্ঞানেজ্রমোহন দ্বাস-- 
বিহারের এক প্রাচীন ওপনিবেশিক বাঙ্গালী 
পরিবার 
দেরাহুনে বাঙ্গালী ( সচিত্র) 
রাজপুতানায় বাঙ্গাণীর স্থৃতি 
মধ্য প্রদেশে বাঙ্গালী (সচিত্ৰ ) 
জ্যোতিৎয়ী গঙ্গোপাধ্যায় এম-এ- 
কুমারী মৃণালিনী চট্টোপাধ্যায় 
“দরবেশ” | 5 
কাজরী গান ( কবিতা ) 258৬ 
দুর্গা প্রসাদ মজুমদার LE 
- বারো মাপের থান্ের তালিকা (ছড়।) ২২৫ 
চাতকের সৃষ্টি (গর) বন 
“থোকা হোক” পাখী (গল্প) 
দিনেন্্রনাথ ঠাকুর 
সঙ্গীত (কবিতা ) 
দীনেশচন্দ্র কবিরত্ব-- 
শুদ্র ( আলোচনা ) 
দেবীদাস মুখোপাধ্যায়-- 
সতোন্্র-প্রস্কাণ ( কবিত! ) 
দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়. 
গিরিডি বালিক! বিদ্যালয় 
ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম-এ- 
জাতীয় শিক্ষা 
নগেন্দ গুপ্ত 
উচ্চে উদ্ঞ্ন € আলোচনা ) 









[য় পাকা: রং করিবার উপায় ৩৯৫. 
নগেশ্ু নাথ গুপ্ত 


- জয়ন্তী (উপন্থাস ) ৭৫২, ৮২৭ 





লেখক ও তাহাদের রূচন। 


কুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি-এ 
১ ভাঙ্গা বেহাল! ( ক'বতা ) ১৬৫ 
কবি সতোন্জরনাথ (কবিতা) ৫৭৮ 
ক্ষিতিমোৌহন সেন, এম-এ 
বাংলায় মনল! পুজ! ৩৮৪ 
মাটির তলায় আগুন ৪৫৩ 
“মনন! পুজা" সন্ধে কয়েকটি কথ! ( নালোচনা) ৮৭১ 
শুদ্র ও ক্ষুদ্র ( আলোচনা ) ১০ ৮৭২ 
ক্ষীরোদবিহারী শুধ 
সুর্যের মত পৃথিবী কিরণ দেয় না কেন রা 
{ আলোচন! ). ৫৬৪ 
ক্ষেম্ঞ্করী দ্েবী__ 
কষ্ণভাবিনী স্থৃতি-সভায় ( সচিত্র) ২৬৪ 


গুণেন্নাথ মুখোপাধ্যায় 
বিশ্ববিস্তালয়ের পরীক্ষায় অনুপস্থিতি 


- গোঁপেন্ত্রন থ পরুকার-_ 
রণরঙ্গ ( কবিতা) 
সন্ধ্যাকিশোরী ( কবিতা) 
গোলাম মোস্তফা, বি-এ 
মুসলমান মেয়েদের আত্মা ( আলোচনা) 
ব্যথার গৌরব (কবিতা) - 
চণ্ডীচরণ মিত্র 
ভ্রমর ও প্রজাপতি ( কবিতা ) 
রূপের তারুতম্য (কবিতা) 
বিশ্থুক ( কবিতা) 
চাক্ষচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ 
শিশুশিক্ষায় মহিলা 
সঙ্গীত-শিক্ষায় মহিলা 
সতঙ্যোন্র-পরিচয় (সচিত্র) 
চিত্র-পরিচয়ন ইত্যাদি 
চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম-এ 
অব্যক্ত ও ব্যক্ত 
চুপীলাপ বস্তু, এম-বি, রাত বাংাদুর-- 
আরোগ্য-দিগর্শন ( সমালোচনা ) 
জগন্বদ্ধু পাল 
পাখীর গল্প 
জগদানন্দ রাধ_- 
কচুরী পানা ( সচিত্র ) ন্‌ 
জগদীশচন্দ্র বস্তু, সার 
বুশের অঙ্গ ভসী ( সচিত্র) 


€৮৩ 


৬৬২ 


৮৪ 


জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 

“বৌ কথ! কও” 
জগন্নাথ দেব 

ব্ধরপুরের দুর্গ ( আলোচন! ) 
জানকীনাথ দত্ত__ 

সত্য ( কবিত। ) 

স্তার়ের সেবক (কবিতা) 
জ্ঞানেন্দরমোহন দাস-- ক 


বিহারের এক প্রাচীন ওপনিবেশিক বাঙ্গালী 


পরিবার 
দেরাহুনে বাঙ্গালী ( সচিত্র ) 
রাজপুতানায় বাঙ্গালীর স্থতি 
মধ্য প্রদেশে বাঙ্গালী ( সচিত্র ) 
জ্যোতিৎঁয়ী গঙ্গোপাধ্যায় এম-এ-- 
কুমারী মৃণালিনী চট্টোপাধ্যায় 
প্দরবেশ*__ 
কাজরী গান ( কবিতা) 
দুর্গা প্রসাদ মজুমদার 
, বারে মাসের খানের তালিকা (ছড়া) 
চাতকের স্থষ্টি (গল্প) 
"খোকা হোক” পাখী ( গল্প ) 
দিনেন্্রনাথ ঠ!কুঃ-- 
সঙ্গীত ( কবিতা ) 
দীনেশচন্দ্র কবিরত্ব 
শুদ্র ( আলোচন! ) 
দ্বেবীদাস মুখোপাধ্যায় 
সত্যোন্্-প্রয্নাণ ( কবিতা ) 
দেবেন্দ্রনাথ মুথোপাধ্যান্_ 
গিরিডি বালিকা বিদ্যালয় 
ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম-এ-_. 
জাতীয় শিক্ষা 
নগেন্দ্র গুপ্ত 
উচ্চে উড্ডয়ন ( আলোচনা) 
নগেন্দচন্দ্র ভট্টশ।লী_- 
চিত্রশিল্পে বালিকার কৃতিত্ব 


কাপড়ে তসরের স্তায় পাকা রং করিবার উপায় 


পঞ্চশস্ত 


নগেহছনাঁথ গুণ . 
জয়ন্তী (উপন্যাস ) 


৫৭২ 
৬৬৪, ৮৩২ 


৮5৬ 


৮৬৭৯ 


৪8৪১ 


৯৫ 
৩৯৫ 


৭৫২, ৮২৭ 





পল্লী- সংস্কার সমস্থা। 


রা নগেন্্নাথ মুখোপাধ্যায় -- 
..:. হারামণি (আলোচন। ) 


















প-এইচ্‌-ডি- 


প্রভাব 


| সত্যেন্র-নাম। (কবিতা!) 
টা a সে়ানা বোকা ( কবিতা ) 





ন মজুমদার, বি-এ_ 
“বাবুর "উইগুমিল” সম্বন্ধে প্রতিবাদ 


বাংল! মেয়ে (কবিতা) 
তরুণী (কবিতা) . 
রর ুপেন্রারায়ণ সর্বাধিকরী-_. 
দেবী কৃষ্ণভাবিনী দাস (আলোচন! ) 


নৃপেন্জমোহন ঘোষ-- 
বা বির চর্ধা ও তাত (আলোচন। ) 


মের পথ (কবিত।) 
সতোন্দর-তর্পণ (কবিতা) 
__ পঞ্চশস্ত ইত্যাদি 
_প্রফুলকুমার দাখগুধ-- 
১ কৃদণের শান্তি (গল্প) 
ন্‌ রা নাই 3 


রর নর বার জগতে ভূ তবাসীর হলের 





গন্দনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বি-এস সে ( ইলিনয় Ll 


5 বন্জনাথ লাঁহা, এম-এ, বি-এল, an 


দিবে শিক্ষা-প্রণালী  ব্রহ্মবিষ্যায় ব্রাহ্মণের 


৪৯৫১ 












সপ 


লেখক ও তীহাদে 


৭৯৫ 


৬৪১৩ 


৫০৬ 


৭০৮ 


৮৬ 


৭৩ 


১,৬৫০ 


- বিজয়চন্্ৰ মজুমদার, বি-এল-- 


_ ভোগের অনাচার 
গ্রবোধচন্দ্র বন্ত-- 

বাদল দিনে ( কবিতা 3. 
সন্ধ্যা-ছায়া ( কবিতা) 


প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, Run 


৪৭৫ 





২8৯ 











ধ্বংসাবশিষ্ট ইউরোপ 3২৫১ ২২৩, ৪২৫ 

বিদেশ ১১৮, ২৭৭, 88৩, ভার গতন। ৮৮৭ 
প্রভাতকুমাতর মুখোপাধ্যায় CO. 

ধ্পুজা ১৫৮, ৩২১, ৬৫৫ 
গ্রভাতন'লনী বন্দেযোপাধ্যার-_ 


৫৬৬. 
৭ ডা 


ভাতের ফেন গলা হয় কেন? (আলোচনা) ... 
তেলে জলে ( আলোচন! )... 
প্রমথনাথ বিশী-- 
বাউল ( কবিতা) : | 
প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ-_ 
রবীন্দ্র-পরিচন্ন 
পথ-মোচন 
প্রিয়স্বদা দেবী, বি-এ 3 
ভারত স্ত্রীমহামওলের সম্পাদিকার নিবেদন ah 
রূপান্তর (কবিতা) . ২ 
শিবানী (ক্লবিতা ) 
লক্ষী (কবিতা) 
প্রেমাস্থুর আতর্থা-_ 
আমেরিকার রবীন্দ্রনাথের নাটক ( 
একটি বাঁডালী ভাস্কর ( সচিত্র l 
রঘুনাথ কৃষ্ণ ফড়ুকে (সচিত্র) 
দিবেহি রাজ্জে ( সচিত্র ) 
ফণীন্সনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
গোয়ালিয়র রগ দর ) 
“বনফুল”-_ 1 
পাখী (কবিতা ) 
চোখ গেল (গল্প) 





১৯৮ ৭৩৪ 
ক ৮২৬ 


শারদীয় উৎসব 
বিধুশেখর ভষ্টাচাখ্য শান্ত্রী-- 
ক্ষুত্রের খেল! নি 
জাতক ( সমালোচনা ) 
_শৃদ্ (আলোচনা) 
পুস্তক-পবিচ় j 


৮%০ 


গ্রামের পথ ( কবিতা ) 
সত্যেন্্-তর্পণ ( কবিতা ) 
পঞ্চশত্ত ইত্যাদি 
প্রফুলকুমার দাশগুপ্ত 
কৃসণের শাস্তি (গল্প ) 
প্রফুলচন্দ্র বায়, সার 
সাধনা ও সিদ্ধ 
চর্কা ও বন্ত্র-সমস্তায় বঙ্ষদহিলার কর্তণ 
বৈজ্ঞানিক জগতে ভাঁরতবাসীর স্থান-নির্ণয 


লেখক ও তীহাদেক্ন রচন। 


মালবিক] (গল্প) ১ ৯৫ 
নগেন্দ্নাথ গঙ্গোপাধ্যারি, বি-এস সি ( ইলিনয় )-_ 
পল্লী-সংস্কার সমস্তা ৯১৮ 
নগেন্দ্নাথ মুখোপাধ্যায় 
হারামণি ( আলোচন! ) 88১ 
নরেন্দ্রনাথ লাহা, এম-এ, বি-এল, দিও এস, 
পি-এইছিডি-- 
উপমিষদে শিক্ষা-প্রণালী ও ক্রঙগবিষ্ঠায় ব্রাহ্মণের 
প্রভাব ৪৯৫১ ৬৪৬ 
নরেন্দ্র দেব_ 
সত্যেন্দ্র-নাম| ( কবিতা ) ৫৯৬ 
সেয়ানা বোকা ( কবিত! ) ৭০৮ 
নব্রেজ্জনাথ সেন-- 
ভক্ত ও ভগবান ( কবিতা ) ৮৬ 
নলিনীকান্ত ভট্টশালী, এম-এ 
নিমবজের মঠ ( সচিত্র ) ৭৩ 
নিবারণচন্দ্র চক্রবর্তী 
চাঁতকের সৃষ্টি ( আলোচন! ) ৮৭, 
নীবদরঞন মজুমদার, বি-এ 
বিনয়-বাবুর *উইওমিল” সম্বন্ধে প্রতিবাদ ২৭৫ 
ন দেবী-- 
. উবাংল। মেয়ে (কবিতা) ৯৫ 
হা (কবিতা) ৬৮৭ 
নৃপেন্দ্রনারায়প সর্ব্বাধিকা ব্রী_- 
দেবী কৃষ্ণভাবিনী দাস (আলোচনা ) ৪৪১ 
নৃপেন্দ্রমোহন ঘোষ 
বেরির চর্খ! ও তাত (আলোচনা ) ' ৪৪২ 
পবিত্র গঙ্গে!পাধ্যা্ব_ 
_ ছাসিকানহ্না (গল্প) ৮৪১ 
প্যারীমোহন সেনগুপ্ত 


৬৫০ 


৮১ 
২৫৩ 
৩১৫ 


ভোগের অনাচার ৪৭৫ 
গুবোধ্চত্দ্র বম 

বাদল দিনে ( কবিতা) ৫৪২ 

সন্ধ্যা-ছায়া ( কবিতা) ৬৮৩ 
প্রভাতচন্ত্র গঙ্গোপাধ্য।য়, বি-এল = 

ধ্বংসাবশিষ্ট ইউরোপ ১:৫, ২২৩, ৪২৫ 

বিদেশ ১২৮, ২৭৭) ৪৪৩) ৬:৫, ৭৩৯) ৮৮৭ 
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 

ধৰ্ম্মপুঙ্জা ১৫৮, ৩২১, ৬৫৫ 


প্রভাতনপিনী বন্দ্যোপাধ্যায় 


ভাতেব ফেন গলা হয কেন? (আলোচন!) তত 


তেলে জলে (আলোচনা ) 
প্রমথনাথ বিশী-- 
বাউল (কবিতা ) 
প্রশাস্তচন্দ্র মহলানবিশ-_ 
রবীন্দ্র-পরিচয় 
পথ-মোচন 
প্রিয়ন্ঘদা দেবী, বি-এ-_ 
ভারত স্ত্রীমহামণ্ডলের সম্পা্দিকার নিবেদন 
রূপান্তর (কবিতা) 
শিবানী (ক্রবিত। ) 
লক্ষ্মী (কবিতা) 
প্রেদাঙ্কুর আতর্থা-_ 
আমেরিকায় রবীন্দ্রনাথের নাটক (স্চিন্জ) 
একটি বাঙালী ভস্কুর ( সচিত্র ) 
ব্ঘুনাথ কৃষ্ণ ফড়ুকে ( সচিত্র ) 
দিবেহি বাজ্জে ( সচিত্র ) 
ফণীন্দনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
গোয়ালিয়র দুর্গ ( সচিত্র ) 
প্ৰনফুল”-- 
পাখী ( কবিত৷ ) 
চোধ গেল (গল্প) 
বিজনচন্দ্র মজুমদার, বি-এল-_ 
শারদীয় উৎসব 
বিধুশেখর ভট্টাচার্য্য শান্রী 
ক্ষুদ্রের খেল! 
জাতক (সমালোচনা ) 
শর ( আলোচন। ) 
পুস্তক-পর্চিদ্ 


৫৬৬ 
৭০ 


১৭৫ 


২১৫, ৩৪২, ৫০৭ 


৩৩৫ 


৬৯৭ 


ক 










বন্যার, রিও হি 
উমারাণী (গল্প) : 
বীরেন্্রনাথ ঘোষ 
ঘং . ফাউন্টেন্‌ পেন্‌ সাফ, কর! ( আলোচন) 
বেতাল ভ্ট= 
অলির প্রতি কুম্থম কবিতা) 
| অনার রায়, এম-এ 
বাংল! দেশের স্্রীশিক্ষাসংস্কার 
মনীনরমোহ [হন বনু ক 2 









মহম্মদ শা হ, এম.এ 
পুর আখোচনা) 
. মহি-উদ্দিন আহ্‌ ge 
0, কমল৷ মিঠে করা 










ও _ যতীজ্দ্মোহন দিংহ চৌধ 
"ভারতে নদের আম্দানী [ও 
কার, টু লি-আর- জিত 


: খান ব কথ থা সমালোচনা ) 
_ চর্ক! ও খদ্বর, 


ভাতের ফেন গালা হয়কেন ( আলোচন| ( 


চর্কার সুতা 
.. খন্দর চাই কেন? 
_ বৰীন্ত্ৰনাথ ঠাকুর 
মুক্তধার! ( নাটক) 
রব 





৩৭, 


১৮৭ 


: লিতকুমার মিত্র 


বেদ) 


স্টেলা ক্রাম্রিশ, প্‌ এইচ-্ড ( ভিয়েন। i 





ঘাস ( কবিতা) 
বৰ্ষা-প্রাতে (গান ) 
আসা-যাওয়ার মাঝখানে ( কবিতা!) 
- সত্যেন্্নাথ দত্ত ( কবিতা ) 
ভাদে (গান) 
গোপনবানী (গান) 
বিষ্যাপাগর 
বুমেশচন্ত্র ভট্টাচার্য = 
পাখীর গল্প .. ৯. 
রমেশ বস্তু = 
সাইবেরিয়ার বৃরী জাতি ( সচিত্র ) 
পুস্তক-পরিচয়ন : 
রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, 
পি এইচ-ডি- 
স্বদেশীর দ্বিতীয় যুগ 
রাধাচরণ চক্রবত্তী__ 
ফাগুন বাতাস ( কবিতা ) 
সন্ধ। (কবিতা) 
চৈত্র (কবিতা ) 
বর্ষা ( কবিতা ) 
প্রেম ( কবিত! ) 
আমার খোকার হাসি ( কবিতা) 
কালে! মেঘ ( কবিতা ) 
মুখর আধার (কবিতা ) 
ঘামের ফেট! ( কবিতা) 
রাঁমছুলাল বিদ্যানিধি 
সন্তে ব্রত 
রিজিয়! বেগম-- 


খদ্দর-থাদি-ক্ষুদ্র ( আলোচন): 


এম-এ, পি-আর-এদ, . 


বেবির চরকা ও তাঁত (আলোচনা) . ... 

চর্কা--নূতন ও পুরাতন 

sn দেবী, বি-এ-- 
প্বাণীভবন* 
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বৃদ্ধার বিতা।) 
স্বতঃক্কৰ্তি (সচিত্র) ও 
ভারতীয় শির | ( সচিন 





লেখক ও তাহাদের রচনা 


বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ 
উমারাণী ( গল্প ) 
_ বীরেন্্রনাথ ঘোষ 
গধ  : ফাউন্টেন্‌ পেন্‌ সাফ, কঃ! 
বেতাল ভট্-_ 
অলির প্রতি কুমুম ( কবিতা ) 
মণীজনাথ রাঃ, এম-এ-- 
বাংল! দেশের ভ্রীশিক্ষাসংস্কার 
মণীজ্মোহন বসু, এম-এ 
দাস-বিক্রয়ের প্রাচীন ছলিল ( সচিত্র ) 
মণীন্দ্রলাল বনু 
রমলা (উপন্তাস ) ৪৪, ২০২, ৩৫৮, ৪৮৪, । ৭০৯ ৮১২ 
*সব-পেয়েছির দেশে (গল্প) "৯৯২ 
মহম্মদ শহীহুন্ভ'হ, এম-এ 
শুর ( আলপোচন৷ ) . 
মহি-উদ্দিন আহ্‌ চৌধুরী 
কমলা মিঠে করা! *::৪২৬ 
মহেশচন্দ্র ঘোষ, বি-এ, বি-টি__ 
পুস্তক-পরিচর় 
মোহাম্মদ খলিলর রহ"ান-_ 


৫১৪ 
(আলোচনা) ৪৪১ 
৫৩ 


৩৭৪ 


১৮৭ 


ূ মুনলমান মেয়েদের আত্ম! ( আলোচনা ), ৭৩৩ 

যতীন্দ্মোহন বাগৃচী, বি-এ 

কবিবন্ধু সত্যেন্দ্রনাথ ( কবিতা ) ৫৯৮ 
যতীন্দ্রমোহন দিংহ চৌধুখী__ 

ভারতে মদের আম্দানী ৪৫২ 
যছুনাথ সবুকার, এম-এ, পি-আর-এস্‌-- 

বাঙলার স্বাধীন জদ্িদারদের পতন ৬৩৬ 
যামিনীকাস্ত সেন, বি-এল-- 

রসস্থষ্টিতে ইন্জিয়ের ইন্দজাল ৭৮৭ 
যোগেশচন্দ্র রায়, এম-এ, রায় বাহাদুর, বিদ্তানিধি, 

বিজ্ঞানভূষণ ইত্যাদি ' 

থাগ্য কথ! ( সমালোচনা ) ২৩২ 

চর্ক| ও খদ্মর ৩২৪ 

ভাতের ফেন গল! হয় কেন ( আলোচন! ). ৫৬৬ 

চর্কার সুত! ৬৫৯ 

খদ্দর চাই কেন? ৭৮২ 

[ . 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর__ | 

মুক্তধারা (নাটক ) eo 

পুনরাবৃদ্ধি ( কথিক1) ১৫৫ 


ঘাস ( কবিতা) 
বর্ষা-প্রাতে (গান) - 
আসা-যাওয়ার মাবথানে ( কবিতা!) 
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ( কবিতা) 
ভানে (গান) 
গোপনবাপী ( গান ) 
বিস্তাদাগর 
রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য -- 
পাখীর গল্প 
রমেশ বক্স 
সাইবেরিয়ার বৃরী জাতি ( সচিত্র) 
পুস্তক-পরিচ্ 
রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, 
পি এইচ-ডি-- 
স্বদেশীর দ্বিতীয় যুগ 


রাঁধাচরণ চক্রবর্ত্তী 

ফাগুন বাতাস ( কবিতা) 

সন্ধা! (কবিতা ) 

চৈত্র (কবিতা ) 

বর্ষা ( কবিতা) 

প্রেম (কবিতা) 

আমার খোকার হাসি (কবিতা ) 

কালো মেঘ ( কবিতা) 

মুখর আধার (কবিতা ) 

ঘামের ফে'টা ( কবিতা) 
রাম্দুলাল বিদ্যা নিধি-- 

সপ্ডেব্রত * 
রিজিয়া বেগম”. 

খদ্দর-খাদি-ক্ষুদ্র ( আলোচন! ) 
লল্িভকুমার মিত্র-- 

বেরির চরকা ও তাত ( আলোচন! ) 

১২চর্কা-_নূতন ও পুরাতন 
শান্তা দেবী, বি-এ-- 
শবাণীভবন* 

মানের দায় (গল্প) 
শৈলেন্্নাথ বায়-_ 

বৃদ্ধার বৈধব্য ( কবিতা) 


এম-এ, 


স্কেল! ক্রাম্রিশ পি এইচডি ( ভিয়েন। )-- 


স্বতঃস্কুর্তি (সচিত্র) 
ভারতীয় শিলপ-প্রতিভা ( সচিন্ত্ৰ ) 


পি-আর-এস, 


৮৯ 


১৭৩ 


৫৬৩ 


৬০ 


৮০৩ 









{হুক করে গল) 
(গান ( কবিত1) 

লে বিপদ C কবিতা ) 

:  বি- A I 







স্থবোধচন্ত রায় OL 
হাহা ( কবিতা) 
ধস কাস ও. গজল, ( Ly ) 





০ ০৯ 











ৰ র শর্ম্ম 
_ মুক ( কবিতা) 
সনেটের প্রত ( কবিতা ). 


ৃ হরপ্রদাদ ' শাহী, এম-এ, সি- ই ই মহ! মহো- 


পাঁধ্যায়-_. 
কান্তকবি রজনীকান্ত (সমালোচনা - - সচিত্র 
হরিপদ তেওয়ারী-_ 
অমির ফয়জল (সচিত্র ) 
হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় 
মনসা পুজা ( আলোচনা) 
হৃষীকেশ চৌধুরী 
নারী ( কবিতা) 
চিরন্তনী ( কবিত1) ৃ 
হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়, বি-এ__ ডি 7 
পুস্তকস্থা তু যা বিদ্যা পরহস্তগতং ধনম্‌ গর) 
মহিলা-প্রগতি 
চীন দেশের নারী ( সচিত্র) 
ইজিপ্টের নারী (সচিত্র)... 
বর্ষায় (কবিতা) 
নিউজিল্যাণ্ডের নারী (সচিত্র) 


হাউন্‌ অব. হর্ডদ্এর প্রথম নারী সভ্য 


( সচিত্র) 
পরমোর নারী ( সচিত্র) 
বনমানুষের কথা ( সচিত্র) | 
টরেস, স্রেট, এবং নিউ গাঁযেনার নারী 
(সচিত্র) 
ম্যাডাগাস্কারের নারী ( সচিত্র ) £ 
পঞ্চশন্ত ইত্যাদি 
হেমেন্দ্রকুমার রায় 
খদ্দরের গান (কবিতা ) 
হেমেন্দ্রনাথ সান্যাল 
পুনমূ ষিক (গল্প) 
হেমেন্ডলাল রা 
ভারতবর্ষ 
মিউনিসিপ্যালিটির মহিলা কমিশনার 








V৫) 
টা ৮৫১ 





৭৩৫ 














১২৯১ ২৮০, 888, ৬০৭) ৭8৫১ ৮৭৯, 
১১৩৮৩ 





১৯. 


সতীশচন্্র সেন, এম এ_ 
সমস্যা ( গল্প) 
সত্যচরণ লাহ।, এম-এ, বি-এল-- 
তিমিতুণগ্ড পক্ষী ( সচিত্র) 
অস্তোষকুমার বস 
মাঠে আগুন ( আলোচন। ) 
সীত। দেবী, বিএ 
২ স্মিত (গল্প) 
সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়__ 
রাজা ( কবিতা ) 
সুধাবিন্দু বিশ্বাস 
“মাটির তলায় আগুন" ( আলোচন! ) 
সুহীরকুমার চৌধুরী, বি-এ-_ 
অচেন্ন (কবিতা ) 
নিকপায় ( কবিতা ) 
নূতন মান্থষ 
রো হরিক্‌ ( সচিত্র ) 
পঞ্চ শস্য ইত্যাঁদ 
সুনিৰ্ম্মল বসব 
গাট্টা তেওয়ারী (গল্প) 
শ্যোঁপ কেন হুক! হুক! করে ( গল্প ) 
আধাট়ের গান ( কবিতা) 
সাইকেলে বিপদ ( রা ) 
সুনীতি দেবী, বি- 1 
বিশ্বদরদী ( কবিতা ) 
সুবোধচন্দ রায় 
মৃহাপ্রস্থান ( কবিতা) 
সুরেশচন্দর নন্দী__ 
শেখ, সাদীর কাসিদ! 'ও গজল, ( সচিত্র) 
স্থরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
সত্যোন্দ্-স্মরণে ( কবিতা) 
সুরেশানন্দ ভট্টাচার্য্য 
শেঙ্ষালি ( কবিতা) 


লেখক ও তাহাদেব রচনা 


৮০৯ 


৫৬১ 


৮৭২ 


৬৫ 


২৭৪ 


৫৬৫ 


১২৭ 


২০১ 


২২৪ 
৪২৭ 


৮৭ 

২৭৩ 
৪১৬ 
৫৫৪8 


৫৩৭ 


৫৯৭ 


১৮১ 


৫৭৭ 


৮৪২ 


স্থরেশ্বর শর্মা 
মৃক (কবিতা) 
সনেটের প্রত ( কবিতা ) 


হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এ সি-আই-ই, মহ!মহো- 
পাধ পি 


কাস্তকবি রজনীকান্ত (সমালোচন। -- সচিত্র ) 


হরিপদ তেওয়ারী-_ 

অমির ফয়জল ( সচিত্র ) 
হরেকৃষ্ মুখোপাধ্যায় 

মনসা! পূজা (আলোচনা ) 
হৃষীকেশ চৌধুরী 

নারী ( কবিতা ) 

চিরন্তনী ( কবিতা ) 
হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়, বি-থ-_ 


পুন্তকস্থ তু যা! বিদ্ধ পরহস্তগত্তং ধনম্‌ ( 0 


মহিলা-প্রগতি 
চীন দেশের নারী ( সচিত্র) 
ইঞ্জিপ্টের নারী ( সচিত্র ) 
বর্ষায় (কবিতা) 
নিউজিল্যাণ্ডের নারী ( সচিত্র) 
হাউদ্‌ অব, ভর্ডস্এর প্রথম নারী সভ্য 
( সচিত্র) 
পারস্যের নারী (সচিত্র) 
বনমানুষের কথা ( সচিত্র ) 
টরেস, ষ্টেট, এবং নিউ গাঁষেনাঁর নারী 
( সচিত্র) 
ম্যাডাগাস্কারের নারী ( সচিত্র) ' 
পঞ্চশন্ত ইত্যাদি 
হেমেন্দ্রকুমার রায় 
-খদ্দরের গাঁন ( কবিতা) 
হেমেন্্রনাথ সান্যাল__ 
পুনমূ বিক (গল্প) 
হেমেন্দলাল রায় 
ভারতবর্ষ 
দিউনিসিপ্যালিটির মহিলা কমিশনার 


১২৯, ২৮০, 888, ৬০৭, ৭৪৫১ ৮৭৯ 


৩৮৩ 


পনর বলহীনেন লত/ঃ1” 














বৈশাখ, ১৩২৯ 











রা প্রদেশ। সেখানকার উরি 88০ জয় সংশতোন, 
। দুরে আকাশে একুট! অভ্রভেদী ূ জয় বন্ধন-ছেদন, | 

| বকছে এৰং তাহার অপর- -_ জয় সংকট-সংহর 
পথের পার্খে আয়- শঙ্কর শঙ্ক 


জঃ : “নাগ রিকি 
শাহর শঙ্কর ! ক ঝর্ণাকে বেঁধেচে। 








“সত্যম্‌ শিবম্‌ স্ন্দরম্‌। 
*নায়মাত্মা বলহীনেন লৃভ্যঃ ।* 

















২২শ ভাগ | বৈশাখ, ১৩২৯ ১ম সংখ্যা 
১ম খণ্ড 
মুক্তধারা 
| [ উত্তরকূট পার্বত্য প্রদেশ । সেখানকার উত্তবভৈরব- জয় সংশয়ভেদন) 
& মন্দিরে যাইবার পথ। দূরে আকাশে একুটা অভ্রভেদী জয বন্ধন-ছেদন, 
লৌহ্যস্ত্বেব মাথাটা দেখা যাইতেছে এবং তাহার অপর- জয সংকট-সংহর 
দিকে ভৈরব্-মন্দির-চূড়ার ব্রিশুল। পথের পার্শ্বে আম- শঙ্কর শঙ্কর । 


বাগানে রাজা রণজিতের শিবির। আজ অমাবস্তার [ সন্্াপীর্দল গাহিতে গাহিতে প্রস্থান করিল। পুজার 

ভৈরবের মন্দিবে আরতি, পেঁখানে রাজা পদব্রজে যাইবেন, নৈবেদ্য লইয়া একজন বিদেশী পথিকের প্রবেশ । উত্তর- 
. পথে শিবিবে বিশ্রাম কবিতেছেন। তাহার সভাব কুটের নাগরিককে সে প্রশ্ন করিল, 

যন্ত্ররাজ বিভৃতি বহুবংসরের চেষ্টা লৌহযব্ত্রের বাঁধ তুলিয়া আকাশে ওটা কি গড়ে? তুলেচে? দেখ্তে ভয় লাগে । 


মুক্তধারা ঝরুণাকে বাধিয়াছেন। এই অসামান্য কী্তিকে নাগরিক 
পুরস্কৃত করিবার উপলক্ষ্যে উত্তরকুটের সমস্ত লোক ভৈবব- জান ন!? বিদেশী বুঝি? ওটা যন্ত্র। 
মন্দির-প্রাঙ্গণে উৎসব করিতে চলিযাছে। ভৈরব-মন্তে পথিক 
দীক্ষিত সম্যাসীদল সমস্তিন স্তবগান করিয়। বেড়াইতেছে। কিসের যন্ত্র? 
শ্ধ তাঁহাদের কাহারো হাতে ধূপাধারে ধূপ জলিতেছে, {নাগরিক 
কাহারো হাতে শঙ্খ, কাহাবো ঘণ্টা । গানের মাঝে মাঝে আমাদের যস্ত্ররাজ্ বিভূতি পঁচিশ বছর ধরে? ধেটা তৈরি 
তালে তালে ঘণ্ট। বাঞ্জিতেছে। ] ' __ করুছিল, দেট! এ ত শেষ হয়েছে, তাই আজ উৎসব । 
এ গান | পথিক 
জধ ভৈরব, জয় শঙ্কব, যন্ত্রের কাজটা কি? 
জয় জঘ জয গ্রলয়ঙ্কর, নাগরিক 


+ শঙ্কর শস্বর। মুক্তধারা ঝর্ণাকে বেঁধেচে। 


বনা কোরো না 


দিন-রাত্তির * সমন্ত গু আকাশকে 


[মু । প্রতিবংসরই তি এই 
রর আকাশে রো 
টের দিকে তাকিয়ে আজ 





7২১০২ ০.০ পথিক 


বাবারে! ওটাকে, অস্থরের মাথার মত দেখাচ্ছে, 


মাংস নেই, -চোষাল ঝোলা । তোমাদেব উত্তরকূটের, 
শিয়রের. কাছে' অমন হা. করে? ঈ্টাড়িষে; দিনরাত্তির 


দেখতে, দেখতে তোমাদের, পুরুষ ( বর শুকিষে কাঠ, 


হয়ে যাবে। ' Et 
নাগরিক, 2, কলন 


tare Reet 7 


AUR মজ্বুৎ আছে, ভাবনা! কোরো না। 


পথিক 
তা হতে পারে, কিন্তু ওটা অমনতর রা 
মেলে রাখ্রার জিনিষ নয়, ঢাকা দিতে পার্লেই ভাল 
হ'ত। দেখ্তে পাচ্চ না বেন দিন-রাত্তির সমস্ত আকাশকে 
রাগিয়ে দিচ্চে। 
| নাগরিক 
আজ ভৈরবের আরতি দেখ্তে যাবে না? 
| পথিক 
দেখ্ব বলেই বেরিষেছিলুম। প্রতিবংসরই ত এই 
সময় আসি, কিন্তু মন্দিরের উপরের আকাশে কখনো 
এমনতর বাধা দেখি নি । হঠাৎ এটের দিকে তাকিয়ে আজ 
আমার গাঁ শিউরে উঠল--ও য়ে অমন কবে’ মন্দিরের মাথা 
ছাড়িয়ে গেল এটা ধেন স্পর্ধীর মত দেখাচ্চে। দিষে রী 
নৈবেদ্য, কিন্ত মন প্রসন্ন হচ্চে না। 
[প্রস্থান | - 
[একজন স্ত্রীলোকের প্রবেশ । একখানি শুভ্র. চাদর 
তাহার মাথা বিরিষা সর্বাঞ্গ ঢাঁকিয়া মাটিতে লুটাইয়া 
পড়িতেছে। ] | 
স্ত্রীলোক 
স্থমন ! আমাব সুমন ! (নাগরিকের প্রতি) বাবা 
আমার স্থমন এখনো a না! ভোমরা ত সবাই 
ফিরেচ। : 


ৰ 
কে তুমি? 
স্ত্রীলোক 
আমি জনাই গাঁষের অন্থা।- সে যে আমার চোখের 


আলো, আমার প্রাণের নিশ্বাস, আমারসুমন ! 


২ প্রবাসী__বৈশাখ, ১৩২৯ 


পপস্পিসিপিসিপাসিপসি লী ললি পাপ পিপি ত স ১ পি পাপন পা পাস্পাসিপাসি পি পা পাটি পা সিতসিপশিপস্পিস্পাস্সি্পিস্পাসিপি লস সি পি পাটি পনি পি লালাসলাস লা লা 


2 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড. 





নাগরিক 

. তার কি হযেচে বাছা? Yo 

ll অম্ব| ঃ রঃ 
তাকে থে কোথায় নিষে গেল। আমি ভৈরবের: 
মন্দিরে পূজো দিতে গিয়েছিলুম_ফিরে এসে দেবি তাকে, 


এসির. AE 

তা হলে মুক্তধারার বাধ বাঁধতে তাকে নিয়ে 
গিষেছিল। 

রর অম্বা ll 

আমি শুনেচি এই পথ দিযে তাকে নিয়ে গেল, এ 
গৌরীশিখরের পশ্চিমে--দেখানে আমার. দৃষ্টি পৌছয় 
না, তার পরে আর পব দেখ্তে পাই নে। 

পথিক 
কেদে কি হবে? আমর। চলেছি ভৈরবের মন্দিরে 


| আরতি দেখতে । আজ আমাদের বড দিন, তুমিও চল। 


. অস্বা - 
না.বাৰা,/মেদিনও ত ভৈরবের আরতিতে গিয়েছিলুম.। ৬. 
তখন থেকে পৃজে! দিতে যেতে আমার.ভয় হয়। দেখ 
আমি বলি তোমাকে, আমাদের পুজো বারার কাছে. 
পৌচচ্ে না--পথের থেকে কেড়ে নিচ্চে। 
| নাগরিক | 


‘2 


কে নিচ্চে.? 
‘অম্ব| ্ > 
যে আমার বুকের থেকে স্থমনকে নিয়ে গেল সে.। 
সে যে রে এখনো ত বুঝলুম না। স্থমন, জনি 
বাবা সুমন ! 
রি 
[উত্তরকূটের যুবরাজ ৷ অভিজিৎ যন্ত্ররাজ বিভূতির. + 
নিকট দূত পাঠাইয়াছেন। বিভূতি যখন মন্দিরের দিকে 
চলিষাছে তখন দূতের সহিত তাহার সাক্ষাৎ । ].- 


দূত র্‌ 
যন্ত্ররাজ-বিভূতি, যুররাজ- আমাকে পাঠিয়ে দিলেন । 


বিভূতি 


কি তার আদেশ ? ‘? 














মিলা লাআলা ছিলা লাস সা পা পাপী পাতি পানি লেও লাস পাস্সিপান্মি এলা সিপাস্টিলা অলািলো সলালে এতা সপ স্লিপ ওলাল অলি সিল ওল আপা পিউ জলা শি 57 শি এ উল A i সপ, I উপ উর মল 


ha sl DE নিকূতি 5) 
লা? জলের বেগে আমার বীধ ভাঙে 









 খুবরাজ বন্চেন ৰ 
Ut এখন কীঠ্ি নি 
মা 





কীন্তি যখন গড়! শেষ 


১ম সংখ্যা ] 


~ পালা 





দূত 
এতকাল ধরে' তুমি আমাদের মুক্তধারার ঝার্ণাকে বাধ 
শ দিয়ে বাঁধতে লেগেচ। বারবার ভেঙে গেল, কত লোক 
ধুলোবালি চাপা পড়ল, কত লোক বন্তায ভেদে গেল । 
আজ শেষে 
বিভূতি 
তাদের প্রাণ দেওয়া ব্যর্য হয় নি। আমার বাঁধ সম্পূর্ন 
হষেচে। 
দূত 
শিবতরাইধের প্রজারা এখনো এ খবর জানে ন|। 
তাঁ়া বিশ্বাস করতেই পারে না, বে, দেবতা তাদের থে 
জগ দিষেচেন কোনো মাহুষ তা বন্ধ কর্‌তে পারে! 
বিভূতি j 
দেবতা তাদের কেবল জলই দিষেচেন, আমাকে 
দিষেচেন জলকে বাধ্বার শক্তি । 


দূতে 
তারা নিশ্চিন্ত আছে, জানে ন। আর সপ্তাহ পরেই 
& তাদের চাষের প্রেত -- Hl 
বিভূতি 
চাষের ক্ষেতের কথা কি বল্চ? 
দূত 
সেই ক্ষেত শুকিয়ে মারাই কি তোমার বাধ বাধার 
উদ্দেশ্য ছিল না? | 
বিভূতি 
বালি-পাথর-জলের ষড়যন্ত্র ভেদ করে’ মানুষের বুদ্ধি 
হবে জনী এই ছিল উদ্দেন্ট। কোন্‌ চাষীর কোন্‌ ভুট্টার 
ক্ষেত মাবা যাবে দে কথা ভাববার সম ছিল ন| 
দূত 
যুবরাজ ছিঞ্জাস। কর্চেন এখনে! কি ভাব বার সময় 


রে 


হয়নি? 
বিভূতি 
না, আফ্জ্িন্ত্রশক্তির মহিমার কথা ভাবচি। 
দূত 


ক্ষুবিতের কান্না তোমাব দে ভাবনা ভাঙাতে পার্বে 
না ? € মি kn 
| 


পাপিল ও পাস্তা ও লও পাটি লাও পা পাটি লাসলাস্ল জলাস্পাছিল সপা্িপাস্পাস্শি তলত স্পাস্পাসিপাসপািত তাৱত ত সপ পিল সপ সিএ 


এ ৬৯ 


পি পা ৩৯৩৯৫ সলিল সিটি পিসি স্পট সত নল স্পর্ি 


বিভূতি 
না। জলের বেগে আমার বাধ ভাঙে না, কামার 
জোরে আমাব্‌ যন্ত্র টলে ন। | 
দূত 
অভিশাপের ভয় নেই তোমার ? 
বিভূতি 


অভিশাপ ! দেখ, উত্তরকূটে য্খন মঙ্তুর পাঁও! যাচ্ছিল 
না তখন রাজার আদেশে চণ্ডসত্তনের প্রত্যেক ঘর্‌ থেকে 
আঠারো -বহরের উপর বয়সের ছেলেকে আমরা আনিয়ে 
নিয়েচি। তারা ত অনেকেই কেরে নি। সেখানকার কত 
মায়ের অভিশাপের উপর আমার যঙ্ত্র জী হয়েচে। 
দৈবশক্তির সঙ্গে যার লড়াই, মানুষের অভিশাপকে সে গ্রান্থ 
কবে? 


3 
যুবরাজ বল্চেন কীন্তি গড়ে তোল্বার গৌরব ত লাভ 
হযেচেই, এখন কীর্ঠি নিজে ভাঙ্বার যে আরো বড় গৌরব 
তাই লাভ কর। 
বিভূতি 
কীর্তি যখন গড়! শেষ হয নি তখন সে আমার ছিল, 
এখন সে উত্তরকুটের সকলের। ভাঙ্বার অধিকার আর 
দূত 
যুবরাজ বল্‌চেন ভাঙ্বার অধিকার তিনিই গ্রহণ 
করুবেন। 
: , বিকৃতি 
" স্বরং উত্তরকূটের যুবরাজ্জ এমন কথা বলেন? তিনি 
কি আমাদেরই নন ? তিনি কি শিব্তরাইয়ের ? 
দূত 
তিনি বলেন-উত্তরকূটে কেবল যন্ত্রের রাজত্ব নয়, 
সেখানে দেব তাও আছেন, এই কথা প্রমাণ করা চাই। 
বিভূতি 
যন্ত্রের জোরে দেবতার পদ নিজেই নেব এই কথা প্রমাণ 
কর্বার ভাব আঁমার উপর। যুবরাজকে বোলো আমার 
এই বাঁধনের মুঠো একটুও আল্গা করুতে পাবা যায় এমন 
পথ খোলা রাখি নি। 











| দেবা তিনি সব সমর বড় পথ দিবে 
না। ভার জন্মে বেদ্‌ব ছিন্রপথ থাকে ইউ 
খে পড়েনা? ২২ বেটা, সির সন্দার, ওর পিঠের চাম্ড়ায় ঢাকের চাট 
বিষতিং ( চমকিরা) i লাগালে তবে 
তি সে আবার কি? ছিৰ কথা 593 তি 2... 

১ সেটা কাজের কথা নয়। চাটি লাগাতে ; 
টির | ও 5 আমাদের চেয়ে মজ্বুং। 
আমি কি; জানি! যার :লান্বীর দরকার দি 58 
মনে করেছিলুম বিশাই সামস্তের রথটা চেয়ে এনে 
বি থান । আজ বিভূতিদাদার রথযাত্রা করা 

আজ পারে হেঁটে মন্দিরে যাবেন! 








ভালই হয়েচে। সামস্তে 
দশরথ ! পথের মধ্যে কথায় ক' 


হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ। 
এক-একটা কথা বলে ভাল 
রঙ রি 





দুত : 
ভাঙনের খিনি দেব তা তিনি সব সমর বড় পথ দিযে 


চলাচল করেন না! তার জন্তে বেসব হিদ্রপথ থাকে 
সে কারো চোখে পড়ে ন!।' 
বিভূতি ( চমকিরা ) 
হিদ্র? সে আবার কি? ছিদ্রের কথ! তুমি কী 
জান? 2 
দূত 
আমি কি জানি! যার নয দরকার তিনি 
জেনে নেবেন। 
. [ দূতের প্রস্থান ৷ 
[ উত্তরকূটের - নাগরিকগণ উৎসব করিতে মন্দিরে 
চলিম়াছে। বিভূতিকে দেখিবা - 
১ 
বাঃ যন্ত্রাঞ্জ, তুমি ত বেশ লোক! কখন ফাকি দিবে 
আগে চলে, এসেচ.টেবও পাইনি | 
২ 
দে ত ওব চিরকালের অভ্যেল। ও কখন্‌ ভিতরে 
ভিতরে.এগিযে সবাইকে ছাড়িষে চলে’ ঘাঁষ বোঝাই যায 
না। নেই-ত আমাদের চবুযার্গাথের স্তাড়া বিভূতি, 
আমাদের একদঙ্ধেই কৈলেসগুরুর কানমল! খেলে, আর 
কখন্‌ সে আমাদের সবাইকে ছাড়িবে এসে এত বড় 
কাগুটা করে' বন্ল ৷. 


ত 


ওরে গব্কু, ঝুড়িটা নিয়ে ই! করে’ দাড়িয়ে রইলি 


কেন ? বিহৃতিকে আর কথনে] চক্ষে দেখিল নি কি? 
মালাগুলো.বের কর, পরিবে দিই । 
বিভূতি 
থাক্‌ থাক্‌ আর নৰ। 
তি. . ৫ 

আর নয় ত কি? থেমা তুমি হটাৎ মন্ত হযে উঠেচ 
তেমনি তোমার গলাটা ধদি উটেব মত হটাৎ লম্বা হযে 
উঠত আর উত্তরকুটের সব মানুষে মিলে তার উপর 
তোমার গলায মাঁলাব বোঝা চাপিয়ে দিত তাহলেই ঠিক 
মানাত। 


প্রবাধী- বৈশাখ, ১৩২৯ [ 


২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


- ২ 
ভাই, হরিশ ঢাকী ত এখনো এসে পৌছল না! 
রর ১ 
বেটা কুঁড়ের সদ্দাব, ওর পিঠের চাণ্ভাব ঢাকের চাটি 
লাগালে তবে 
8 
সেটা কাজের কথা নয়। 
আমাদের চেয়ে মজ্বুৎ ! 


চাটি লাগাতে ওর হাত 


8 
মনে. কবেছিলুম বিশাই সামস্তের রথটা চেষে এনে 
আজ বিভূতিদাদার রথযাত্রা করাব।- কিন্তু রাজাই নাকি 
আজ পাঁযে হেঁটে মন্দিবে যাবেন ! 
-& 
ভালই হয়েচে। সামন্তের রবের বে দশা, একেবাবে 
দশরথ ! পথের মধ্যে কথাধ কথায় দশখানা হয়ে পড়ে। 
৩ 
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ। দশরথ ! 
এক-একটা কথা বলে ভাল! দশরথ ! 
৫ 
সাধে বলি! ছেলের বিষেতে এ বথটা চেয়ে নিষে- 
ছিলুম। যত চড়েচি তার চেবে টেনেচি অনেক বেশি ! 
8 | 
- এক কাজ্ব কর! বিভূতিকে কাধে কৰে নিয়ে যাই ! 
বিধুতি | 
আবে কর কি! কর কি! 


আমাদের লঙ্গু 


৫ Lo - 

না» না, এই ত চাই । উত্তবকুটের কোলে তোমার 
জন্ম, কিন্ত তুমি আজ তাব ঘাঁডে চেপেচ। তোমাব মাথ! 
সবাইকে ছাড়িয়ে গিষেচে। 

[ কাধের উপব লাঠি সাজাইর| তাহাব উপব বিছতিকে = 
তুলিযা লইল। ] 

সকলে bd 
জব যন্ত্রবাজ বিভূতির জর । 
| গান 


নমো! যন্ত্র, নমে! যন্ত্র, নমো যন্ত্র নমো যন্ত্র! 


|e 


€- 








] 


১ম সংখ্যা ] মুক্তধারা ৫. 
তুমি চক্রমুখরমন্জরিত, মন্ত্রী 
তুমি বজ্বন্িবন্দিত, খাজ্নার চেয়ে ছুর্দ,ল্য জিনিষ আদায় হচ্ছিল, এমন 
তব বস্তুবিশ্ববক্ষদংশ সময় তাকে ফিবে আন্তে আদেশ করুলেন। রাজকাঁধ্যে 
ধ্বংস-বিকট দন্ত ! ছোটদের অবজ্ঞা করুতে নেই। মনে রাখ্বেন, যখন 
তব দীপ্ত অগ্নি শত শতত্নী অসহ হয় তখন দুঃখের জোরে ছোটরা বড়দের ছাড়িয়ে 
বিশ্ববিজর পন্থ। বড় হবে ওঠে । 
তব লৌহগলন শৈলদলন রণজিং 
অচল-চলন মস্ত্র। তোমাব মন্ত্রণার সব ক্ষণে ক্ষণে বদ্লাঘ। কতবাব 
কহু কাষ্ঠলোষ্টইষ্টক দৃঢ় বলেচ উপরে চড়ে’ বসে' নীচে চাপ দেওষা সহজ, আর 
ঘন্পিনদ্ধ কায়া, টা বিদেশী প্রজাদের সেই চাপে রাখাই রাজনীতি ।_-এ কথা 
* কু ভূতল-জ্রপ-অন্তরীক্ষ- ব্লনি? 
লঙ্ঘন লঘুমানী, মী 
তব খনি-খনিত্র-নখ-বিদীর্ঘ বলেছিলুম। তখন অবস্থা অন্যরকম ছিল, আমার 
ক্ষিতি বিকীর্ণ-অস্ত্ মন্্রণ। সমযোচিত হয়েছিল । কিন্ত এখন 
তৰ পঞ্চভূত-বন্ধনকর রণজিৎ 
ইন্দজাল তন্ত্র । যুবরাজকে শিবতরাইয়ে পাঠাবার ইচ্ছে আমার একে- 


[ বিভূতিকে লইযা সকলে প্ৰস্থান করিল। 
[ উত্তবকূটের রাজা ব্ণজিং ও তাহাব মন্ত্রী শিবিরের 
দিক হইতে আসিষা প্রবেশ করিলেন |] * - 
রণজিৎ 
শিবতরাইবের প্রজাদের কিছুতেই ত বাধ্য করৃতে 
পারলে না। এতদিন পরে মুক্তধারার জলকে আধ কবে 
'বিভুতি ওদের বশ মানাবার উপায় করে’ দিলে। কিন্তু মন্ত্র 
তোমার ত তেমন উৎসাহ দেখচিনে। ঈর্ষা ? 
মন্ত্রী 
ক্ষমা করবেন, মহারাজ । খন্তা কোদাল হাতে মাটি- 
পাথরের সঙ্গে পালোঘানি আমাদের কাজ নয়। রাষ্ট্রনীতি 
আমাদের অস্ত্র, মানুষের মন নিয়ে আমাদের কার্বাব। 
যুবরাজকে শিবতরাইবের শাননভার দেবার মন্ত্রী আমিই 
'দিষেছিলুম, তাতে বে বাধ বাঁধা হতে পার্ত দে কম 
নয়। 
গু বূণজিং 
তাতে ফল হল কি? ছুবহর খাজনা বাকি | . এমনতর 
দুর্ভিক্ষ ত দেখানে বাবে বাবেই ঘটে, তাই বলে' রাজার 
প্রাপ্য ত বন্ধ হয় না। 


বারেই ছিল না। রা 
মন্ত্রী 
কেন মহারাজ ? 
রণজিং 
বে প্রজাবা দূরের লোক, তাদের কাছে গিরে খ্যষো- 
বেঁষি করুলে তাদের ভয় ভেঙে যাব। প্রীতি দিয়ে পাওয়া 
যাৰ আপন লোককে, পরকে পাওয়া যায় ভষ জাগিষে 
রেখে । 
ত্র 
মহাবাজ, যুবরাজ্জকে শিবতরাইঘে পাঠাবার আসল 
কারণটা ভুল্চেন। কিছুদিন থেকে তার মন অত্যন্ত 
উতলা দেখা গিয়েহিল। আমাদের সন্দেহ হল বে, তিনি 
হয়ত কোন স্প্রে জান্তে পেরেচেন বে তাঁর জন্ম বাঁজ- 
বাড়িতে নয়, তাকে মুক্তধারাব ঝবুণাতলা থেকে কুডিযে 
পাওয়া গেচে | তাই তাকে ভুলিয়ে রাখ্বার জন্যে-_ 
রণজিৎ 
তা তজানি__ইদীনীং ও যে প্রাব রাত্রে একলা ঝর্ণা- 
তলাষ গিষে শুষে থাকৃত। খবর পেয়ে একদিন রাত্রে 
সেখানে গেলুম, ওকে জিজ্ঞাসা করুলুম, “কি হয়েছে 


* ৬ 
অভিজিৎ, এখানে ৫ কেন ন?” ও বল্লে, “এই জলের শবে 
আমি আমাৰ মাতৃভাষা শুন্তে পাই।” 
| মস্ত 
আমি তাকে জিজ্ঞাস! করেছিলুম, “তোমার কি হয়েছে 
যুবরাজ ? রাজবাড়ীতে আজকাল তোমাকে প্রায় দেখতে 
পাইনে কেন?” তিনি বল্লেন, “আমি পৃথিবীতে এসেচি গথ 
কাট্বার জন্তে, এই খবর আমীর কাছে এসে পৌচেচে |” 
রণজিং 
এ ছেলের বে রাজচক্রবর্ত্তীর লক্ষণ আছে এ বিশ্বাস 
আমাব ভেঙে যাচ্চে । 
স্ত্রী 
খিনি এই দৈবলক্ষণের কথা বলেছিলেন তিনি বে 
মহারাজের গুরুর গুরু অভিরামস্বামী । | 
রণজিং 
তুল করেছেন তিনি। ওকে নিয়ে কেবলি আমার ক্ষতি 
হচ্চে। িবতরাইয়ের পশম যাতে বিদেশের হাটে বেরিষে 
না যায় এইজন্তে পিতামহদের আমূল থেকে নন্দিসঙ্কটেব 
পথ আটক করা আছে। 'সেই পথটাই অভিজিৎ কেটে 
দিলে। উত্তরকূটের অন্নবস্তর ুর্ম/ল্য হয়ে উঠবে বে। 
মন্ত্রী 


থেকেই 
রণজিৎ 
কিন্ত এ বে নিজের লোকের বিরুদ্ধে বিভ্রোহ। 
শিবতবাইয়ের এ বে ধনঞ্জষ বৈরাগীটা প্রজাদের ক্ষেপিয়ে 
বেড়াষ, এর মধ্যে নিশ্চয় সেও আছে! এবার কষ্ঠী্থদ্ধ তার 
কটা চেপে ধর্তে হবে । তাকে বন্দী করা চাই। 
| 872 


মহারাজের ইচ্ছার প্রতিবাদ' করতে সাহস করিনে। 


কিন্তু জানেন বে 
রাখাব চেয়ে ছাঁড় রাখাই নিরাপদ । 
রণজিৎ, | 
আচ্ছা সেজন্তে চিন্তা কোরো না। 
fi মন্ত্রী i 
আমি চিন্তা করি না, মৃহারাজকেই চিন্তা করুতে বলি। 


প্ৰবাদী-_বৈশাখ, ১৩২৯ 


পাটির সর্প সি পাটি পান লাত্লাও পি লাম লাওলাখি লাস পা্পিপািলাসি পাটি লাস. 


অল্প বয়স কিন।। ১০858 দিক ' 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


ও পাস্টিপাি পালে ও পািপীসিাশি পি পাস্িপাসি পাসিপাস্পাস্পািসিপাসি পাশপাশি 


[ প্রতিহীরীর প্রবেশ ৷ ] 
প্রতিহারী 
মোহনগড়ের খুড়া মহারাজ বিশ্বজিৎ অদূরে । ld 
[ প্ৰস্থান । 
রণজিৎ : 

এ আর-একজন। অভিজিংকে নষ্ট করার দলে 
উনি অগ্রগণ্য । আত্মীয়রূপী পর হচ্চে কুজো মা্গষের 
কুঁজ, পিছনে লেগেই থাকে, কেটেও ফেলা ষায় না, 
বহন কবাও দুঃখ 1-_ও কিসেব শব্দ ? 

মৃস্নী 

ভৈরবপস্থীর দল মন্দির প্রদক্ষিণে বেবিয়েচে।' * 

[ ভৈরবপন্থীদের প্রবেশ ও গান-_- 
ভিমির-হৃদ্বিদারণ 
জলদমি-নিদারুণ, 

অকুশ্মশান-সঞ্চর, 
শক্ষর শঙ্কর । 
বজঘোষ-বাণী, 
রুদ্র, শূলপাণি, টানি 
- সৃত্যুসিদ্ধু-সন্তব ১ 
শঙ্কর শঙ্কর। 
| [প্ৰস্থান ৷ 
[ রণজিতের খুড়া মোহনগড়ের রাজা বিশ্বজিৎ প্রবেশ 
করিলেন। তাঁর শুভ্র কেশ, el aD 
রণজিৎ : 

প্রণাম! খুডা মহাবাজ, তুমি আজ উত্তরভৈরবের 
মন্দিরে পৃজ্দায় খোগ দিতে ত আম্বে এ 5 
করিনি। 

" বিশ্বজিং 
উত্তরভৈরব আজকের পৃক্া গ্রহণ করৃবেন না “ 


এই কথা জানাতে এসেচি। 
বুণর্জিং 
তোমার হং ুর্ববাক্য, আমাদের গমহোৎসবকে 
আঁজ-_ 
বিশ্বজিৎ 
কি নিযে মহোৎসব? বিশ্বে সকল তৃষিতের জন্তে 


১ম সংখ্যা ] 
দেবদেবের কমণ্ডলু যে জলধারা ঢেলে দিচ্চেন সেই মুক্ত 


_ জলকে তোমর। বন্ধ করুলে কেন? 


রণজিৎ 
শক্র দমনেব জন্তে । 
বিশ্বজিং 
মহাদেবকে শক্র করুতে ভয় নেই? 
রণজিৎ 
ধিনি উত্তরকুটেব পুরদেবতা, আমাদের জযে তারই 
জঘ। সেইজন্তেই আমাদের পক্ষ নিযে তিনি তার 
নিজের দান ফিরিষে নিয়েচেন। তৃষ্ণার শূলে শিব- 
তরাইকে বিদ্ধ করে’ তাকে তিনি উত্তরকূটের গিংহাসনের 
তলাষ ফেলে দিয়ে ষাবেন। 
বিশ্বজিৎ 
তবে তোমাদের পৃজা পৃজাই নয়, বেতন। 
রুণজিং { 
খুডা মহারাজ, তুমি পরেব পক্ষপাতী, আত্মীয়ের 
বিরোধী ৷ তোমার শিক্ষাতেই অভিজ্জিং নিজের রাজ্যকে 


ঞ -নিজেব বলে' গ্রহণ কর্তে পার্চে না। 


is 


বিশ্বজিং 
আমার শিক্ষা? একদিন আমি তোমাদেরই দলে 
ছিলেম না? চণ্ডপত্তনে যখন তুমি বিদ্রোহ হৃষ্টি করেছিলে 
সেখানকার প্রজ্বাব সর্বনাশ কবে সে বিদ্রোহ আমি 


দমন করিনি? শেষে কখন এ বালক অভিজিৎ আমার, 
হৃদয়ের মধ্যে এল-আলোর মত এল। অন্ধকাবে না. 


দেখতে পেয়ে যাদেব আঘাত করেছিলুম তাদেব আপন, 


বলে দেখ্তে পেলুম। রাজচক্রবর্তীর লক্ষণ দেখে যাকে 


গ্রহণ করুলে তাঁকে. তোমার ওঁ উত্তরকুটেব সিংহাসনটুকুর 
মধ্যেই আট্‌কে রাখ্তে চাও? 

A ॥ বণজি২ , . 

মুক্তধারার বর্ণাতিলায় .অভিজিংকে কুড়িষে পাও! 
গিয়েছিল একথা তুমিই ওর কাছে প্রকাশ কবেছ বুঝি ? 

. বিশ্বজিৎ 

হা, আমিই | সেদিন আমাদের প্রাদাদে ওব দেয়ালির 
নিমন্ত্রণ ছিল। গোধূলির সময়. দেখি অলিন্দে ও একলা 
দীাড়িযে গৌরীশিখবের দিকে তাকিয়ে আছে। শিজ্ানা 


মুক্তধারা .. . ৭ 
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কর্লুষ, “কি দেখ্চ, ভাই?” সে বল্লে, “যেসব পথ 
এখনো কাটা হয়নি ওঁ দুর্গম পাহাড়ের উপর দিয়ে সেই 
ভাবীকালের পথ দেখতে পাচ্চিদূরকে নিকট কর্বার 
পথ ।* শুনে তখনি মনে হল, মুক্তধারার উৎসের -কাছে 
কোন্‌ ঘরছাড়া মা ওকে জম্ম দিয়ে গেচে, ওকে ধবে' বাখ্বে 
কে? আর থাকৃতে পার্লুম না, ওকে বল্লুম, “ভাই, 
তোমার জন্মক্ষণে গিবিরাজ তোমাকে পথে অভ্যর্থনা 
করেছেন,__ঘরেব শঙ্খ তোম'কে ঘরে ডাকে নি |” 


রণব্দিং 
এতক্ষণে বুঝ.লুম । 
বিশ্বজিং 
কি বুঝলে? 
রণজ্জিং, 
এই কথ! শুনেই উত্তরকূটের রাজগৃহ থেকে অভিজ্জিতের 


মমতা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেচে । সেইটেই স্পর্ধা করে' দেখাবাব 
জন্যে নন্বিদক্ষটেব পথ সে খুলে দিযেচে। 
বিশ্বন্দিং 

ক্ষতি কি হযেচে ? থে পথ খুলে ষাষ সে পথ সকলেবই-_ 
যেমন উত্তবকূটেব তেমনি শিবতরাইয়ের | 

রিকি .. রণজিৎ 

খুড়া মহারাজ, তুমি আত্মীয, গুরুজন, তাই এতকাল 
ধৈর্য্য বেখেচি। কিন্তু আর নয়, স্বজ্বনবিদ্রোহী তুমি, 
এ.রাজ্য ত্যাগ করে' যাও। . 


বিশ্বজিৎ 
আমি ত্যাগ করুতে পার্ব না। তোমর। আমাকে 
ত্যাগ যদি কর তবে সন্থ কর্ব। [ প্ৰস্থান । 
| অম্বার প্রবেশ (রাজার প্রতি ) 


ওগো তোমর। কে? স্বর্য্য ত অন্ত যাষ- আমার স্থমন 
ত এখনো ফিবুল না । 
রপূ্িৎ 
তুমি কে? 
অস্থা 
আমি কেউ না। যে আমার সব ছিল তাকে এই পথ 
দিযে নিষে গেল। এ পথের শেষ কি নেই? স্থমন কি 
তবে এখনো চলেছে, কেবলি চলেচে, পশ্চিমে €গীবীশিখব 


৮ প্রবাসী বৈশীখ, ১৩২৯ 





পেরিষে ধেখানে স্ধ্য ডুবচে, আলো. ডুবচে, সব 
ভুবচে? 


রণজিৎ 
‘মন্ত্রী, এ বুঝি 
হা মহারাজ, দেই বাঁধ বাঁধার কাজেই 
| "_ বণজিং ( অস্বাকে ) 


তুমি খেদ কোরো না। আমি জানি, পৃথিবীতে 
সকলের চেঘে চরম থে দান তোমার হেলে আজ তাই 
পেরেচে। ৰ 
অম্বা 
তাই যদি নত্যি হবে তাহলে সে-দান সঙ্ধে-বেলাষ সে 
আমাব হাতে এনে দিত, আমি থে তার মা। 
বণন্ধিং 
দেবে এনে । সেই সন্ধে এখনো আসে নি। 
অন্বা 
তোমার কব! সত্যি হোক্‌, বাবা। ভৈরবমন্দিরের 
পথে পথে আমি তার জন্যে অপেক্ষা করুব। সমন! 
| [ প্ৰস্থান ৷ 
[ একদল ছাত্র লইয়া অদূরে গাছের তলায উত্তরকূটের 
গুরুমশাষ প্রবেশ করিল ।] 
; গুরু 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





গুরু ( ঠেলা মারিধা ) 
পাঁচবার ! | 
ছাত্রগণ le 
পাচবার। 
গুরু 
লক্ষ্মীহাড়া বাদর ! বল্শ্রীশ্রী তত্র 
ছাত্রগণ 
তরী প্রীশ্রীশ্ীশ্রী- 
| গুরু 
উত্তরকূটাধিপতির জব-- রর 
ছাত্রগণ 
উত্তরকৃটা-_ 
গুরু 
--ধিপতির 
ছাত্রগণ 
ধিপতির-_ 
| গুরু 
জব। 
ছাত্রগণ ূ 
অয। * নি 
বণজিং 
তোমরা কোথাঁষ ষাঁচ্চ? 
গুরু | 


আমাদের যন্ত্ররাজ বিভূতিকে মৃহারাজ্দ শিরোপা দেবেন 


বেলে, খেনে, বেত খেলে দেখচি। খুব গলা ছেড়ে তাই ছেলেদের-নিয়ে ধাচ্চি আনন্দ করুতে। যাতে উত্তর- 


বল্‌, জয় বাজরাজেশ্বর ! 
ছাত্রগণ 
জয় বাজরা 
7 শুক 
( হাতের কাছে দুই একট! ছেলেকে থাবড়া মারিয়া ) 
_জেখ্বর ! 
ছাত্রগণ 
জেশ্বর ! 
ক 
শ্রীশ্রী শ্রীশ্ীশ্র_ 
ছাত্রগণ 
শ্রপ্রশ্র_ 


কূটের গৌরবে এরা শিশুকাল হতেই গৌবব করতে শেখে 
তার কোন উপলক্ষ্যই বাদ দিতে চাইনে। 


রণজিৎ 
বিভূতি কি করেচে এরা সবাই জানে ত? 
ছেলেরা ( লাফাইয়! হাততালি দিয়! ) 
জানি, শিবতবাইষের খাবার জল বন্ধ করে’ দিষেচেন। 
রণজিৎ 


tS 


কেন দিযেচেন ? 
ছেলেরা (উৎসাহে ) 
ওদের জব্দ করার জন্যে । 


রণজিৎ, 
কেন জব করা? - MELE 


বর 


শট 


) 


} 


Pd 











১ম সংখ্য! ]- '- মুক্তধার! টি 
ছেলেরা তিরেনব্রই জন সৈন্য নিয়ে একবিশ হাজার সাড়ে সাশো 
ওবা ধে খারাপ লোক ! দক্ষিণী বর্ধরদের হাটিরে দিয়েছিলেন না? . | 
| ছেলেরা 
নি খনি ই! দিষেছিলেন । 
কৈন খারাপ? 5 
ছেলেরা ধ্রু 
ওরা খুব খাবাপ, ভয়ানক খারাপ, সবাই জানে | নিশ্চয়ই জান্বেন, মহারাজ, উত্তরকুটের বাইরে খে 
রণজিং | হতভাগারা মাতৃগর্ভে জয়ায, একদিন এইসব ছেলেরাই 
কেন খারাপ ভাজান না? তাদের বিভীষিকা হযে উঠবে। এ ষদি না হয় তবে 
মি আঘি মিথ্যে গুরু। কত বড় দায়িত্ব বে আমাদের সে 


জানে বই কি, মহারা্জ। কি রে, তোরা পড়িস্‌ নি 
বইধে গড়িপ্‌ নি--ওদের ধর্শ খুব খারাপ 
_ ছেলেরা 
হা, হা, ওদের ধন্দ খুব খারাপ | 
2 {গুরু | 
' আর ওবা আমাদের মত-_কি বল্‌ না (নাক 
দেখাইয়া) 
ছেলেরা 
নাক উচু নয়। . 
গরু 
আচ্ছা, আমাদের গণাচাধ্য কি প্রমাণ করে? দিয়েচেন 
নাক উচু থাকলে কি হয়? 
১. খুব বড় জাত হয়। 
্ শুক 
তারা কি করে? বল্‌ না-পৃথিবীতে_বল্‌--তারাই 
৮ উপর জী হ্য, না? 
ছেলেরা 
হা, জয়ী হ্য। 
গর 
উত্তরকুটের : মান্য কোনো দ্নি যুদ্ধে হেরেচে 
জানিন } 2 
৯. ছেলের! 
কোনো দিনই না। 
গুরু 
আমাদের পিতামহ-মহারাজ ' প্রাগ্জিৎ “ছু'শো 


আমি একদগও হুলিনে। আম্রীই ত মাহষ তৈরী 
করে দিই, আপনার অমাত্যরা তাদের নিয়ে ব্যবহার - 
করেন। অথচ তাঁরাই বা কি পান আর' আমরাই বাঁ- 
কি পাই তুলনা করে? দেখ্বেন। 
মী 
কিন্ত এ ছাত্ররাই ধে তোমাদের পুরস্কার । 
গুরু | 
বড় সুন্দর বলেচেন, মন্ত্রীমশায়, ছাত্ররাই আমাদের 
পুরস্কার! আহা, কিন্ত খাদ্যসামগ্রী 7 
দেখেন ন! কেন, গব্যস্বত, যেটা ছিল-- 
« মী ০ 
আচ্ছা বেশ, তোমার এই গব্যত্বতের কথাটা চিন্তা 
কবুব। এখন যাও, পূজার সময় নিকট হল | 7 
[ জধর্ধবনি করাইয়া ছাত্রদের লইয়া গুরুমশায় প্রস্থান” 
: করিল। i 
রণজিৎ 
তোমার এই গুরুর মাথার খুলির মধ্যে অন্ত কোনে 
স্বৃত নেই, গব্যস্বতই আছে। 
মন্ত্র 
পঞ্চগর্যের একটা কিছু. আছেই । - কিন্তু: মহারাজ, 
এইসব . মানুষই কাজে লাগে ।.. ওকে যেমনটি বলে: 
দেওয়া গেচে, -দিনের পর দিন ও ঠিক তেম্নিটি 
করে, চলেচে। বুদ্ধি বেশি, রো কাজ কলের মত 
চলেনা । - ৰং 
রণজিৎ 
মন্ত্রী, ওটা কি, আকাশে ? -- 7 ৪৮০ 


৬ ১.০ 





ম্তরী 


₹ মহারাজ, ভুলে যাচ্ছেন, ওটাই ত; বিভূতির সেই, 


যন্ত্রের চুড়।। | 

রণজিৎ 

এমন স্পষ্ট ত কোনো দিন দেখা যায় না। 
মন্ত্রী 


আজ, সকালে ঝড় হয়ে আকাশ পরিফার হযে গেচে, 


তাই দেখ্তে পাওয়া যাচ্চে। 
| | রণজিৎ 
. দেখেচ, ওর পিছন থেকে সূর্য যেন কুন্ধ হয়ে উঠেচেন। 
আর. ওটাকে দানবের উদ্যত মুষ্টির মৃত দেখাচ্চে। 
অতটা বেশি উচু করে” তোলা ভাল হয় নি। 
মী ৮ ৮? 
আমাদের আকাশের বুকে. বেন শেল বিধে রয়েচে 
মনে হচ্চে। ৫ 
রণজিৎ 
«.এখুন মন্দিরে যাবার সমূয্ হল। 
লু [ উভয়ের, গ্রস্থান। 
'[উত্তরকূটের দ্বিতীযদ্ল নাগরিকের প্রবেশ ] .. 


>» 
দেখুলি ত, আজকাল বিভূতি আমাদের কি রকম 
a এড়িয়ে চলে'। ও যে আমাদের মধ্যেই মানুষ সে 


কথাটাকে চামুড়ার থেকে ঘসে’ ফেল্তে চায়। একদিন ' 


বুঝ্তে' “পাৰবেন খাপের চেয়ে তলোয়ার বড় হয়ে উঠলে 
ভাল হয না। | 
ই ১ 
- ভা ধা'বলিস, ভাই, বিভূতি রাবি 
ব্টে। 
১ 
“আরে বেখে দে, তোরা ওকে নিয়ে বড় বাড়াবাড়ি 
আরম্ভ করেচিস। এ যে বাঁধটি বাঁধতে ওর জিব বেরিয়ে 
088 
৩ 
ধরি 


নে ত বধের উত্তর দিকের সেই টিবিটা? 


প্রবাসী_ বৈশাখ) ১৩২৯ 
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[ ২২শ ভাগ,.১ম. খণ্ড 





০৫ 
কেন, কেন, কি হয়েছে? 
] রর * 
কি হয়েচে? এটা জ্বানিসনে ? যে দেখচে সেই ত 
বল্চে_ 


১২ Sd 
হু Ey 


কি বল্চে ভাই ? 
ও a 
কি বল্চে? ন্যাকা নাকি রে?” এও'আবারি জ্রিগ্‌গেস্‌ 
কর্তে হয় নাকি? আগাগোড়াই_সে আর কি 
ং ১ 85 ২৩ 
তবুব্যাপারটা কি একটু বুঝিযে বল্‌ না-- 
১ 
রঞ্জন, তুই অবাক করুলি। একটু সবুর কর্‌ না, পষ্ট 
বুঝবি হঠাৎ যখন একেবারে-- 
২ 
সর্বনাশ ! বলিস কি দাদা? হঠাৎ একেবারে? , 
. 5 ls I 
হা ভাই, বগ্ডুর কাছে শুনে নিম্‌। সে নিজে মেপে 
জুখে দেখে এসেচে | 


~~ 
৮ % *! 


ie TCE 


ঝগ্ডুর এ গুণটি ওর মাথা ঠাওা। সবাই 
যখন বাহব! দিতে থাকে, ও তখন কোথা থেকে মাপকাটি 
বের করে? বসে ! 
৫ ও 
আচ্ছা ভাই, কেউ কেউ যে বলে হি ব বিছ 
বিদ্যে সব-- 
১. 
আমি নিজে জানি বেঙ্কটবর্ম্মার কাছ থেকে চুরি। 
হা, সে ছিল বটে গুণীর মত গুদী__কত বড় মাথা--ওরে 
বাস্রে ! অথচ বিদ্তৃতি পায় শিরোপা, আবু সে গরীব না 
খেতে পেয়েই মার! গেল! 
ka 
- শুধুই কি না খেতে পেয়ে ?, 


১ম সংখ্যা] ' - মুক্তধারা - " ১১ 
LANA A AAAI A A ASA ASAANAPNANANAAONADN er 


১ ২ 


আরে না খেতে পেয়ে কি কার হাতের দেওযা কি কেন বলত? 





~~ 


} খেতে পেয়ে সে কথাষ কাজ কি? আবার কে কোন্‌ দিক বু 
থেকে--নিন্দুকের ত অভাব নেই ? এ দেশের মান্য যে বলি দেবে, নরবলি। আমার দুই জোয়ান নাতিকে 
কেউ কারো ভালো সইতে পারে না। জোর করে’ নিয়ে গেল, আর তারা ফির্ল না। 
২" | | ৩ 
তা তোরা যাই বলিস লোকটা কিন্ত বলি কার কাছে দেবে, খুড়ো? 
১৮৭ Kk . কট 
আহা, তা হবে না কেন? কোন্‌ মাটিতে ওর জন্ম, তৃষ্ণা, তৃষ্ণা দানবীর কাছে। 
বুঝে দেখ্‌! এ চবুয়া গায়ে আমার বুড়ো দাদা ছিল, তার | ২ 
নাম শুনেচিস্‌ ত? | সে আবার কে? 
২ বট 
আরে বাস্রে ! তাঁর নাম উত্তরকুটের কে না জানে? সে যত খায় তত চায়_তার শুষ্ক রসনা ঘি-খাঁওয়া 
তিনি ত সেই ষেকি বলে _ আগুনের শিখাব মত কেবলি বেড়ে চলে। 


১ ১ 


হা, হা, ভাঙ্কর। নন্তি তৈরি করার এত বড় ওস্তাদ  পাঁগ্লা! আমরা ত যাচ্ছি উত্তর:ভৈরবের মন্দিরে, 
এ মুন্ধুকে হয় নি। তার হাতের নস্তি না হলে রাজা সেখানে তৃষ্ণা দানবী কোথায়? 


 শক্রজিতের একদিনও চল্ত না। বু 
্‌ ৩ খবর. পাওনি? ভৈরবকে যে আন ওরা মন্দির থেকে 
সেসব কথা হবে, এখন মন্দিরে চল। আমরা হলুম বিদায় কর্তে চলেচে। তৃষ্ণা বসবে বেদীতে । 
বিভূতির এক গাঁয়ের লোক__আমাদের হাতের মালা আথে.. ... i - { 
নিয়ে তবে অন্য কথা। আর আমরাই ত বস্ব তার  টুপ্‌ চুপ্‌ পাগ্লা! এসব কথা শুনলে উত্তরকূটের মান্য 
ডাইনে ৷ তোকে কুটে ফেল্বে। 
ভি, নেপথ্যে কটু ০ 
যেয়ো না ভাই, যেয়ো না, ফিরে যাও! তারা ত আমার গায়ে ধুলো দিচ্ছে, ছেলেরা মারুচে. 
টু ঢেলা। সবাই বলে তোর নাতী দুটো প্রাণ দিয়েচে সে 
এ শোনো বটুক বুড়ো বেরিয়েচে। তাদের সৌভাগ্য । 
১ 
শপ [ বটুকের প্রবেশ, গায়ে ছোঁড়া কল, তারা ত মিথ্যে বলে না। 
হাতে বাঁকা! ডালের লাঠি, চুল উস্কোখুস্কো। ] ৰ ' কটু 
রি বলে না মিথ্যে? প্রাণের বদলে প্রাণ যদি না মেলে, 
বট যা কোথা? মৃত্যু দিয়ে যদি মৃত্যুকেই ডাকা হয়, তবে ভৈরব এত বড় 
কটু | ক্ষতি সইবেন কেন ? সাবধান, বাবা, সাবধান, যেয়োনা ও 


সাবধান, বাবা, সাবধান। যেয়ো না ও পথে, সময় পথে। | রি 
» *থাকৃতে ফিরে যাও । ' | | প্রস্থান। 


১২ 





২. 
দেখ, দাদা, আমার গারে কিন্তু কাটা দিয়ে উঠচে। 
৯ 
:- রঞ্জু, তুই বেজাদ ভীতু | চল্‌ চল্‌ ৷ . 
০ [ সকলের প্রশ্থান। 
[ যুবরাঞ্র অভি্িং ও বীজক্ুমার সঞ্চয়ের প্রবেশ ] 
২ সঞ্জয় =. 
বুঝ্তে পারুচিনে, যুবরাজ, রাজবাড়ি ছেড়ে কেন 
বেরিয়ে যাচ্চ ? 
অভিঞ্জিং 
সব কথা তুমি বুঝ্বে না। আমার জীবনের স্রোত 
রাজ্জবাড়ির পাথর ডিঙিয়ে চলে" যাবে এই কথাটা কানে 
নিয়েই. পৃথিবীতে এদেচি। 
সহ সঞ্জয় 
কিছু দিন থেকেই তোমাকে উতলা দেখ্‌চি। আমাদের 
সঙ্গে তুমি বে বাঁধনে বাধা- মেটা তোমার মনের মধ্যে 
আল্গা হয়ে আস্ছিল। আজ কি সেটা, ছিড়ল? 
অভিজিৎ 
ঠা দেখ সময়, গৌরীশিশরের উপর স্বর্্যান্তের মূর্তি । 
কোন্‌ আগুনের পাখী মেবের ডানা. মেলে রাত্রির দিকে 
. উডে চলেচে। আমার এই পথবাত্রার ছবি অস্তস্্য্য 
আকাশে কে দিলে। , - -. 
ৃ সপ্ধয় 
দেখ্চ না, যুবরাজ, এ ফস্বের চুড়াটা স্ধ্যাস্ত মেবের 
বুক ফুঁড়ে দাড়িবে আছে। বেন উড়ন্ত পাখীর বুকে বাণ 


- বিঁধেচে, লে তার ডানা ঝুলিষে রাত্রির গহ্বরের দিকে পড়ে”, 
যাঁক্ষে। আমাব এ ভালো লাগৃচে না । এখন বিশ্রামের- 


সম্য এস । চল, যুবরাজ, রাজবাঁড়িতে । 
অভিজিৎ 
বেখানে বাবা নেখানে কি বিশ্রাম আছে? 
সঞ্জয় 


_রাজ্বাড়িতে বে তোমার বাধা, এতদিন পরে দে কথা. 
. লুকিয়ে কে তুলে এনেচে, জান্তে দেয় নি সে কে--কিন্ত 
. এইটুকুর মধ্যে কত স্থধাই আছে সে কথা কি আজ মনে 


তুমি কি করে' বুঝলে ? 
অভিজিৎ ৃ 
বুঝ্লুষ, যখন শোন! গেল মুক্তধারার ওরা বাধ বেঁধেচে। 


প্রবাসী-__-বৈশাখ, ১৩২৯ 


লাল তি লালা তত এল সি ত আপাস্পিশস্পিপাসিপরািাসিপাসি পিপাসা পাটি পরি 


[ ২২শ ভাগ, ১ম থণ্ড 
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সপ্পয় 
তোমার এ কথার অর্থ আমি পাইনে.। 
অভিজিৎ OO 
মানুষের ভিতরকার -রহস্য বিধাতা বাইরের কোথাও 
না কোথাও লিখে রেখে দেন ; আমার-অস্তরের কথা আছে 
এ মুক্তধারার মধ্যে। তারই পায়ে ওরা যখন লোহার 
বেড়ি পরিয়ে দিলে তখন হঠাৎ থেন চমক ভেঙে বুঝ তে 


৯০ ৯ পি 


পার্লুম উত্তরকূটের পিংহাপনই আমার জীবন-স্রোতের ' 


বাধ পথে বেরিরেচি তারই পথ খুলে দেবার জন্যে । 
; . সপ্রয় EE . 
যুবরাজ, আমাকেও তোমার সঙ্গী বরে, নাও! =", 
অভিজিৎ | 
না ভাই, নিজের পথ তোমাকে খুঁজে, বের কর্তে 
হবে। আমার পিছনে যদি চল তাহলে- আমিই তোমার 
পথকে আড়াল্‌ কর্ব। | 
- সপ্য় - 
তুমি অত কঠোর হোষে| না, আমাকে বার. lL 
অভিজিৎ, ০০০,০১ ২২ 
তুমি আমার হৃদর জানো, সেইজন্তে আঘাত পেয়েও ৯ 
হি আমাকেৰুঝৰে। ২.5, 
উড সপগয় | oe 
BE বখানি চক্তোমার ভাক পড়েছে তুমি চলে তা নিয়ে 
আমি প্রশ্ন করতে চাইনে। কিন্তু যুবরাজ, এই বে সন্ধে. 
হয়ে এসেচে, রাজবাঁড়িতে এ বে বন্দীরা দিনাবপানের গান 
ধরলে, এরও কি কেনো ডাক নেই? যা কঠিন তার 
গৌরব থাকৃতে পারে, কিন্তু য। মধুর তারও মূল্য আছে। ' 


অভিজ্জিৎ টা 
ভাই, তারি মুল্য দেবার জন্তেই কঠিনের সাধনা । 
টী সঞ্জয় - ৯ 


সকালে বে আসনে তুমি পূজায় বস, মনে আছে ত 
সেদিন তার সামনে একটি শ্বেত পদ্ম দেখে তুমি অবাক 
হবেছিলে ? তুমি জাগ্বার আগেই কোন্‌ জ্ডোরে এ পদ্মটি 


কর্বাব নেই ? সেই ভীরু, বে আপনাকে গোপন করেছে, 


চর 


* টি 


i 


১ম সংখ্যা 0২ -- 


কিন্তু আপনার পূজা পানি? পারে নি, তার মুখ 
তোমার মনে পড়্চে না ?: 
অভিজিৎ 

পড়্‌চে বই কি। “সেইজন্যেই সইতে পাচ্চিনে এ 
বীভংসটাকে যা এই ধরণীর সঙ্গীত. রোধ করে” দিযে 
আকাশে লোহার দাত মেলে অট্টহাস্য করুচে। স্বর্গকে 
ভালো লেগেচে বলেই 7 
দ্বিধা করিনে । ৃ 





সঞ্জয় . . 

গোধূলির আলোটি ও নীল পাহাড়ের উপরে মুচ্ছিত 
হল্সে রয়েছে-_এর মধ্যে দিয়ে একটা কায়ার মূর্তি তোমার 
হৃদয়ে 'এসে-পৌচচ্চে না. 

টির অভিজিৎ 

হা, পৌচচ্চে।. আমারও বুরু কান্নায় ভরে, রয়েছে । 
আমি কঠোরতীর .অভিমান .রাখিনে।--চেষে দেখ এ 
পাখী দেবদাকু-গাছের চূড়ার ভালটির. উপর একলা বসে' 
আছে; ও কি নীডে যাবে, না, অন্ধকারের ভিতর দিয়ে 
দূর প্রবাসের অরণ্যে. যাত ক্রুরে.জানিনে ; কিন্তু ও বে 
এই সরধ্যান্তের আকাশের দিকে চুপ করে' চেয়ে আছে 
সেই চেযে থাকার স্থরটি আমার হৃদয়ে এসে বাজ্চে, 
সুন্দর এই পৃথিবী. বা কিছু আমার, জীবনকে মধুময় 
বরেচে সে সমস্তকেই আজ._আমি নমস্কার করি। 

[ বটুর প্রবেশ] 
.. বটু 
ষেতে দিলে না, মেরে. ফিরিয়ে দিলে। 
অভিজিৎ নি 

কি হয়েচে, কটু, তোমার কপাল কেটে রক্ত 

পড়ে বে। 


চি 


বহু 
আমি সকলকে সাবধান কর্তে বেরিষেছিলুম, 
বল্ছিলুম, “যেয়ো না ও পথে, ফিরে যাঁও 1” 
অভিজ্জিৎ 
কেন, কি“হয়েচে? 


জান না, যুবরাজ ? ওরা যে আজ যন্ত্রবে্দীর উপর 
* তুষ্ণারাক্ষসীর প্রতিষ্ঠা করবে ৷ মাচুষ-বলি.চাব.।: 





5৩? 


anti সিল সপ rn AN BN লাও পাটি পাটি ত ছি তপন দল মি বাতি 


| মসন্জয় ক, 
সেকি কথা? 
বট 
সেই বেদী গাথবাব সময় আমার ছুই নাতীর রক্ত 
ঢেলে দিয়েচে। মনে করেছিলুম পাপের বেদী আপনি 
ভেঙে পড়ে” যাবে!" কিন্তু এখনো ত ভাঙল না, ভৈরব ত 
জাগৃ্লেন না। 
অভিজিৎ 
ভাউবে। সময় এসেচে। 
বটু (কাছে আসিষা চুপে চুপে) 
তবে শুনেচ বুঝি? ভৈরবের আহ্বান শুনেচ ? 


অভিজিৎ 
শুন্চি। ই 
কটু 
সর্বনাশ"! তবে ত তোমার নিষ্কৃতি নেই? 
-- 1+ অভিজিৎ 
না, নেই । ; 
বটু 


‘এই *দেখ্চ না, আমার মাথা দিয়ে রক্ত পড়ে, 
সৰ্ব্বাঙ্গে ধূলো। সইতে পার্বে কি, যুবরাজ, খন বক্ষ- 
বিদীর্ণ হয়ে যাবে? . 


ভৈরবের প্রসাদে সইতে পার্থ । 
ব্‌টু' 
চারিদিকে সবাই- যখন শক্ত হবে” আপন .সোক 
যখন ধিক্কার দেবে ? 
অভিজ্জিৎ 
Re হবে। 
: টু 
তাহলে ভয় নেই । 
অভিজিং 
না ভয় নেই। | 5 
টু 


বেশ বেশ। ভাহলে বটুকে মনে রেখো । আমিও 
এওঁ পথে । ভৈরব আমার কপালে এই যে রক্ততিলক 


” ১৪ প্রবাসী--বৈশাখ, ১৩২৯ [ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


এঁকে লি তার থেকে অন্ধকারেও আমাকে চিন্তে | অম্বা 
পার্বে। হা, ও পশ্চিমে, বেখানে সত্যি ডোবে, যেখানে দিম 
[ বটুর প্রস্থান । ফুরোয়। i 
[ রাঁজপ্রহরী উদ্ধবের প্রবেশ ] | অভিজিৎ 
' উদ্ধব এ পথেই আমি যাব । 
নন্দিনঙ্কটের পথ কেন খুলে দিলে, যুবরাজ ? অম্বা 
অভিজিং তাহলে ছুঃখিনীর একটা কথা রেখো--যখন তার দেখা 
শিবতরাইয়ের লোকদের নিত্যদুভিক্ষ থেকে বাঁচাবার পাবে, বোলে| মা তার জন্তে পথ চেয়ে আছে।- 
জন্তে। অভিজিং ূ 
উদ্ধব | যল্ব। 
মৃহাবাজ্জ ত তাদের সাহাধ্যের জন্যে প্রস্তুত, তার ত অম্বা রর 
দয়ামাৰা আছে। বাবা, তুমি চিরজীবী হও । স্থুমন, আমার স্থমন! 
অভিজিৎ [ প্ৰস্থান । 
ডান-হাতের কার্পণ্য দিয়ে পথ বন্ধ করে' বা-হাঁতের [ ভৈরবপন্থীদের প্রবেশ ও গান 
বদান্যতাষ বাঁচানো যায না। তাই ওদের অন্ন-চলাচলেব জয় ভৈরব, জয শঙ্কর, 
পথ খুলে দিয়েচি। দয়ার উপর নির্ভর করার দীনতা জয় জয় জয প্রলয়ঙ্কর | 
আমি দেখুতে পারিনে। জয় সংশয-ভেদন জয় বন্ধন-ছেদন 
উদ্ধব জয সংকট-সংহর, a 
মহারাজ বলেন, নন্দিসঙ্কটের গড় ভেঙে দিয়ে তুমি "শঙ্কর, শঙ্কর কা 
উত্তরকূটের ভোজনপাত্রের তলা খপিষে দিষেচ | - - "প্রস্থান । 
অভিজিং [সেনাপতি বিজয়পালের! প্রবেশ] 
চিরদিন শিবতরাইযের' অন্নজীবী হয়ে থাকবার দুর্গতি বিজধপাল . . 
থেকে উত্তরকুটকে মুক্তি দিষেচি। যুবরাজ, রাজকুমার, আমীর বিনীত অভিবাদন গ্রহণ 
উদ্ধব করুন । মহারাজের কাছ থেকে আস্চি। 
দুঃসাহসেব কাজ করেচ। মহারাজ খবর পেয়েচেন অভিজিং 
এব বেশি আব কিছু বল্তে পার্ব না। যদি পার ত কি ভার আদেশ? 
এখনি চলে যাও। পথে দাড়িয়ে তোমাব সঙ্গে কথ বিজযপাঁল 
কওয়াও নিরাপদ নয় । গোপনে বল্ব। 
[ উদ্ধবের হা | সধ্য (অভিজিতের হাত চাঁপিযা ধরিয়া) . < 
[ অম্বার প্রবেশ ] | গোপন কেন? আমার কাছেও গোপন ? 
অম্বা বিজয়পাল 
স্থমূন ! বাব! স্থমন! বে পথ দিয়ে তাকে নিবে গেল মেই ত আদেশ। যুববাজ একবার * রাজশিবিরে 
নে পথ দিযে তোম্বা কি কেউ যাও নি? পদার্পণ করুন । 
অভিজিৎ সপ্ধয় 


তৌমাব ছেলেকে নিবে গেচে ? EE আমিও সঙ্গে যাব। | ৪. 


ছছ 


(8. 








১ম সংখ্যা | . মুক্তধারা ১৫ 
যকত ই কলম তাই পুষ্পবৃষ্টি ? বুঝলুম না। 
সময় -- সঞ্জয় 
নিন না বোঝাই ভালো। দেবতার ফুল অপাত্রে নষ্ট 
| অভিজিংকে লইয়া বিজপাঁপ শিবিরের দিকে কোরো না, ফিরে যাও! শোনো, শোনো, আমাকে 
প্রস্থান করিল। তোমার এ শ্বেতপদ্মটি বেচবে? 
[ বাউলের প্রবেশ ফুলওয়ালী 
গান - সাধুকে দেব মনন ককে থে ফুল এনেছিলুম নে ত 
ও ত আর ফিরুবে নারে, ফিবুবে না আর, ফিরুবে না রে! বেচতে পার্ব ন।। 
ঝড়ের মুখে ভাস্ল তরী সঞ্ষয' 
সু কুলে আর ভিড়বে না রে। আমি ধে-সাধুকে দব-চেয়ে ভক্তি করি তাকেই দেব। 
কাদন গেণ পিছে রেখে, তবে এই নাও। না, মূল্য নেব না। বাবাকে আমার 
কে তোর বাছুর বাধন ধির্বে না রে। প্রণাম জানিযো। বোলো আমি দেওতুলীর দুখনী 
-  প্রস্থান। ফুলওয়ালী । [প্রস্থান । 
[সুলওয়লীর প্রবেশ] +, [ বিজরপালের প্রবেশ ] 
ফুলওয়ালী সয় 
বাবা, উত্তরকূটের বিভূতি মানুষটি কে? দাদা কোথাষ ? 
j es | " বিজ্রয়পাল 
" কেন; তাকে তোমার কি প্রয়োজন? :' শিবিরে তিনি বন্দী । 
' ফুলওয়ালী সঞ্জর 
আমি বিদেশী, টিবি যুবরাজ বন্দী! এ কি স্পর্ধা ! 
কুটের সবাই তার পথে পথে পুষ্পবৃষ্টি কর্চে । সাধুপুরুষ | বিজ্রয়পাল 
বুঝি? বাবার দর্শন কর্ব বলে' নিজের মালঞ্চের ফুল এই দেখ মহারাজেব আদেশপত্র। 
এনেচি। "=. সয় 


সঙ্গম 


সাধুপুকুষ না হোক্‌, বুদ্ধিমান পুরুষ বটে । 
ফুলওয়ালী 
কি কাজ করেছেন তিনি ?' 


তাই পুজো ? বাধে কি দেবতার কাজ হবে? 
স্জয় 


_ ৩ না, দেবতাৰ হাতে বেড়ি পড়বে। 


এ কারু ষড়যন্ত্র? তার কাছে আমাকে একবার যেতে 
দাও । 


বিজয়পাঁল 
ক্ষয়া করুবেন। 
সয় 
আমাকেও বন্দী কর, আমি বিদ্রোহী | 
" বিজ্বমুপাল 
আদেশ নেই। 
| সপ্তয় 


আচ্ছা, আদেশ নিতে এখনি চন্ুম। (কিছু দূরে 


১৬ প্রবামী__বৈশাখ, ১৩২৯ [ ২২শ ভাগ, ১ম: খণ্ড 
গিয়া ফিরিয়! আসিয়া) বিজযপাল্য এই পট আমার নাম “ধন্য oo 
করে’ দাদাকে দিয়ে।। AE তোদের মানকে নিজের কাছে রাখিন্নে; ভিতক্ষে যে 

| তি ঠাকুরটি আছেন তারই পায়ের”কাছে রেখে আয়, সেখানে 
£ [শিবতবাইযের বৈরাগী ধনঞ্চযের প্রবেশ = অপমান পৌছবে না; 7 7১ ২22 ৮৪০ 
হস 42 গিরি. ১1 =~ TE 
আমি মারের সাগর পাড়ি দেব | গণেশ 
বিষম ঝড়ের বায়ে আর সহ হর ন!, হাত দুটা. নিলপিশ করুচে । 
. = নামার - ভয়-ভাঙা এই নায়ে।, ধনঞ্জয় 
মাভৈঃ বাণীর ভরসা নিষে.. _ ,,, _ তাহলে.হাত ছুটো বেহাতহয়েচে বল্‌... 151৩ 
ছেড়াপালে বুক ফুলিয়ে পেশ ০4 ০-১৮; 
তোমার এ পারেতেই যাবে তরী ঠাকুর, একবার হুকুম কর এঁ' যণ্ডামার্র চণ্ডপালের দটা " 
ছায়াবটের ছায়ে। খসিয়ে নিয়ে যাব কাকে১বলে “একবার দেখিয়ে দিই। 
পথ আমারে সেই দেখাবে ধনঞ্জয়: ২০, 2, 
=... বে আমারে চায় মার কাকে না বলে তা দেখাতে পারিদ্নে? জোর 
মামি অভরমনে ছাড়ব তরী বেরি লাগে বুঝি? ঢেউকে বাড়ি মারলে ঢেউ থামে না, 
| এই শুধু মোর দায়। হালটাকে স্থির করে? রাখ লে-ঢেউ.জয়- কর যায়। 
দিন ফুরোলে জানি জানি  &% 
পৌছে ঘাটে দেব আনি .. তাহলে কি কৰ্তন ? ভু HEE এও 
আমার ছুঃখদিনের রক্তক্মল ধনঞ্জয় 
তোমার করুণ,পায়ে।. ... মার জিনিষটাকেই, একেবারে - গোড়া ঘেষে ৫৭ 
Za ১২ 
[ শিবতরাইষের একদল. প্রজার প্রবেশ ] লাগাও ! রি 
. ধনঞ্রয় . . ...১ ২ রিড RESET UL 
একেবারে মুখ চুন যে! কেন রে, কি হয়েচে ? কক পা ০64 টি 
.১ এধনঞ্জয়- 


প্রভু, রাজশ্যালক চগ্ডপালের মার ত সহ হয় না। 
মে আমাদের যুবরাজ্জকেই মানে না, টিসি 
অসমক হয । 
ধৃন্ক্চসু * 
ওরে আজে 8 পারুলি'নে? 'আজো 
লাগে? 


8128 58 ১৫ তি গান ও 


রাজার দেউড়িতে ধরে' নিয়েমার ! বড় অপমান ! 


১ নাঁটকের পাত্র ধনঞ্জয় ও তাহাব কথোপকথনের অনেকটা 
জলে প্রায়শ্চিত্ত” নামক আমাব একটি নাটক হইতে লওয়া। সেই 
নাটক এন হইতে পনেল্রা বছরেরও পুর্ব লিখিত ৷ 


মাথা তুলে ধেমনি বল্তে যিমত তল যি 
মারেব শিকড় যাবে কাটা । » 


কির রা B23 
লাগৃচে না বলা থে শু টা 
Ne ete 
আসল মাহ্ঘটি থে, তার লাগে না, সে যে আলোর ₹৯ 
শিখা। লাগে জঙ্তটার,. দে যে মাংস, মার খেয়ে কেই 
কেই করে’ মরে। হা, করে? রইলি' থে? কথাটা 
বুঝলি নে? 


লাই নর ব্য কথা তোমার ০ 


বুঝলুম। এ ই 5 


পপ 


- 


} 


. নিজে বাজিবে নাও |” 
-)নিজে জিবে না 


১অ'সংখ্যা-]1 মুক্তধারা: ৯ ১১০০ ই 
SA EIA এ৯৯পউজিপাপ১৪৯১১৯৮১৮২৮১৯৮৮সিডিউিিংিসিসিউিউ১ডিউসিসিি৮১র উড ARAARALAR™ 
ধনপ্রয়” | সকলে” ৃ 
তাহলেই সর্ধলাণ হযেচে। -- সাবাস্‌, ঠাকুর, তাঁই সই. 1-- 27 79৮২ 
গণেশ দেখি-কেমনে কীদাতে পারো । 77 ,71 
কথা বুঝতে সমর লাগে, সে তরু সয় না; তোমাকে এ রা - 
বুঝে নিষেচি, তাতেই সকাল-সকাল তবে’ যাব। কিন্তু তুমি কোথায় চলেচ, বন ত? 
‘4১ ধন্য 7 | ধনপ্ৰয়ন 
তাঁর পরে বিকেল ঘন হবে! তবন দেখবি কুলের রাজ্জার উৎসবে। 
কাছে- তরী এনে ডুবেচে। যে কথাটা পাকা, সেটাকে ' ৩ 


ভিতর থেকে পাকা করে, না যদি " বুঝিন্‌ ত 
মজবি। 
রর ।  গপেশ, 


ও কষা বোলে৷ না, ঠাকুর! তোমার চরপীশ্রয় যখন 
পেয়েছি তখন বে করে? হোক্‌ বুঝেচি ! 
ধনপ্লয় . 
বুৰিদ্‌ নি বে তা আব বুঝতে বাকি নেই। তোদের 
চোখ রয়েচে রাঙিষে, তোদের গলা দিরে নর ব্রেল না। 
একটু স্থুর ধরিয়ে দেব ? 
গান . 
_ আরো, আরো, প্রহু, আরো, আরো! 
এম্নি করেই মারো, মারো! 
ওরে ভীতু, মার এড়াবার জন্যেই তোরা হয় মার্তে 
নয় পালাতে থাকি”, দুটো একই কথা৷  ছুটোতেই পশুর 
দলে ভেঁড়াষ, গশুপত্রি দেখা মেলে না। 
লুকিয়ে থাকি আমি পালিয়ে বেড়াই, , 
ভয়ে ভরে কেবল তোমায় এড়াই ; 
যা-কিছু-আছে সব কাড়ে! কাড়ো। 
দেখ বাবা, আমি মৃত্যুপ্নধের সঙ্গে বোঝা-পড়া কর্তে 
চলেছি) বল্তে চাই, "মার আমায় বাজে কি না তুমি 


প 


> বোঝা ঘাড়ে নিয়ে এগতে পাক্ব না। 


এবার ষা কর্বার তা পারে, পারো, - - ১৭ 
আমিই হারি, কিছ তুমিই হারো। 7: +, 
হাটে ঘাটে বাটে কবি খেলা, 
' »২-৫করল-৫হসে প্লেনে, গেছে. বেগী, ০ 
দেখি কেমনে কাদাতে,পারো! - - 


EY 


খে ডবে কিম্বা ডর দেখায় তার - 


ঠাকুর, রাজার পক্ষে বেটা উৎসব তোমার পক্ষে সেটা 


কি দাড়ায় বলা যায কি। সেখানে কি কর্তে ফাঁবে?_... 


 ধনগ্রয় 
রাজসভায় নাম রেখে আন্ব। , ,- ২ 


3 
8 
He 


রাজ। তোমাকে একবার হাতের কাছে পেলে--না, 


না, সে হবেনা! 


ধনপয় 2 


হবে নাকিরে ? খুব হবে, পেট ভরে, হবে। মি 
১ 
রাজাকে ভয় কর না তুমি, কিন্ত আমাদের ভয় লাগে? 
ধন্য 
তোর। বে মনে মনে মারতে চাস্‌ তাই ভয় করিস, 
আমি মার্তে চাইনে তাই ভয় করিনে। যার হিংসা 
আছে ভয় তাকে কামড়ে লেগে থাকে। 


২ 4 রি 
" আচ্ছা, আমরাও তোমার সঙ্গে যাব। . 1 1 
৬ t ভার Fh! a 
রাজার কাছে দর্বার কর্ধ। টে Md i Gl ll ১ 
ধনবয় ১৫৬ I মি 
কিচাইবি রে? 
ডি 
চাইবার ত আছে ঢের, দেয় দেয় তবে 1. i 
- ধন্য 
রাজন চাইবি নে?” ০ 
01595 oD ERO TLE Ake Bs 
ঠাষ্রা করুচ, ঠাকুর ? i 


* ১৮ 


প্রবাসী-বৈশাঁখ্ট ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ৯ম খণ্ড 





ধনপ্রয় . 
ঠাট্টা কেন কর্ব ? এক পাঁষে চলার মত কি দুঃখ 
আছে? রাজহ একল! যদি রাজারই হয়, প্রজার না হয়, 
তাহগে দেই খোড়া রাজত্বের লাকানি দেখে তোরা 
চম্কে উঠতে পারিস্‌ কিন্তু দেবতার চোখে অল আসে । 
ওরে রাজার খাতিরেই রাজহ দাবী কর্‌তে হবে। 
২ 


বখন তাড়া লাগাবে? 

. ধনঞ্রয় 

"রাজদরবারের উপরতলার মান্য যখন নালিশ মঞ্জুর 
করেন তখন রাজার ভাড়া রাজাকেই তেড়ে আসে। 

রা 

তুলে যাই থেকে থেকে 

তোমার আসন পরে বসাতে চাও, 

' নাম আমাদের ঠেকে হেঁকে। 
টির যতক্ষণ তারই আসন বলে' 
ন! চিন্বি ততক্ষণ সিংহাসনে দাবী খাট্বে না, রাঁজারও নয, 
প্রত্জারও না । ও ত বুক-ফুলিয়ে বন্বার জায়গা নয়, হাত 
জোড় করে? বসা চাই।. 

'' দ্বারী মোদের চেনে না যে, 

£ , বাধা দেয় পথের মাঝে, 
রা .. বাহিরে দাড়িয়ে আছি, 


- লও ডিতবে ডেকে ভেকে। 


্বারী কি সাধে চেনে না? ধুলোয় ধূলোয কপালের 


রাজটীকা যে মিলিয়ে এসেচে। ভিতরে বশ মান্ল ন॥ 
বাইরে রাজত্ব করুতে ছুট্বি? রাজা হলেই রাজাসনে 
বসে $ রাঁজাসনে বস্লেই রাজা হয না। ১ 
মোদের প্রাণ দিষেচ আঁপন-হাঁতে 

মান দিয়েচ তারি সাথে । 

থেকেও সে মান থাকে না যে 

লোভে আঁর ভয়ে লাজে). 

স্নান হয দিনে দিনে, , 

০৪০ 


যাই বল, রিনি কেন, যে টা 
পারুলুম না। ৪ 


ছি 


ধনপ্রয় 
কেন, বল্ব ? মনে বড় ধোঁকা লেগেছে । 
১ 
সেকিকথা? 
ধনপ্রয় 
তোর] আমাকে তি 
শেখা ততই পিছিয়ে ঘাচ্চে। আমারও পার হওয়া দায় 
হল। তাই ছুটি নেবার জন্যে চলেচি সেইখানে, যেখানে 
আমাকে কেউ মানে না। 
৯. 
কিন্ত রাজা তোমাকে ত সহজে ছাড়বে না। £ 
es . ধনধ্রয় ০ 
ছাড়বে কেন রে! যদি আমাকে বাধৃতে পারে তাহলে 
আর ভাবনা রইলকি ? 
আমাকে ঘে বাধ্বে ধরে’ এই হবে যা’র সাধন, 
সেকি অমনি হবে? 


আমার কাছে পড়লে বাধা সেই হবে মোর বাধন, ৮... 


সেকি অম্নি হবে? 
কে আমারে ভরসা করে আন্তে আপন বশ... 
; সেকি অম্নি হবে? 
" আপনাকে সে করুক ন। বশ, মজ্ুক্‌ প্রেমের রসে, 
সে কিঅম্নি হবে? | 
আমাকে থে কাদাবে তার ভাগ্যে আছে কাদন 
সে কি অমূনি হবে? 
২. 
তোমার . -গাষে- যি হাত তোলে 
সইতে পার্ধ ন।৭. j 
'ধনগ্রয় 2! 
আমর এই গা বিকিয়েচি ধার পায়ে তিনি যদি সন, 
তবে তোদেরও সইবে ।- - ঠ. 
' আচ্ছা, চলল ঠাকুর, নু আসিনিয়ে আদি, তাঁর পরে 
কপালে য পাকে 2 


১ম সংখ্যা | 


সখ সাস পালাল পা A" 


ধনপ্রয 
তবে তোর! এইখানে বোদ্‌, এ জায়গায় কখনে। 
আসি নি, পথঘাটের খবরটা নিয়ে আসি । প্রস্থান! 
১ 
দেখি দি কি চেহারা ওঁ উত্তরকুটের মাহ্য- 
গুলোর ? ধেন একতাল মাংস নিবে বিধাতা গড়তে সুরু 
করেছিলেন শেষ করে’ উঠতে ফুরুসৎ পান নি! 
প্র ২ 
আর দেখেচিস্‌ ৪দের মালকৌচা মেরে - কাপড় পরাব 
ধরণটা ? 
.. ৩ y 
নেন নিজেকে বস্তায় বেঁধেচে, একটুখানি পাছে লোক্‌- 
মান হয়। - 
১ 
ওরা ম্ুরী কর্বার অস্তেই জয় নিষেচে, কেবল সাত 
ঘাটের জন পেরিয়ে সাত হাটেই খুবে বেড়ায় । 
hi ২ 
ওদের বে শিক্ষাই নেই, ওদের যা শান্তর তাব মধ্যে 


িজেকি। | . 


১ 
কিছু না, কিস্ছু না, দেখিদ্‌ নি তার অক্ষবগ্তলে| উই- 
পোকার মত। 
ং 
উইপোকাই ত বটে ৷ ওদেব বিদ্যে ঠুধেধানে লাগে 
সেখানে কেটে টুৰ্রে| টুক্রো করে। oo 
ত 
আর গড়ে’ তোলে মাটির টিবি । 
২ 


গুদের অন্তব দিষে মাবে প্রাণটাকে, আর শান্তর দিয়ে 


মারে মনটাকে । 
২ 
পাপ, পদ্প ! আমাঁদের-গুরু বলে ওদের ছায়া মাড়ানো 
নৈব নৈবচ ৷ কেন্ম জানিস? 


তি 


"করুম বন্দ. 8... 


মুক্তধারা 





AAAS, 





২ : 

তা জানিস্‌ নে? সমুদ্রমস্থনেব পর .দেবতার--ডীড় 
থেকে অমৃত গড়িয়ে যে মাটিতে পড়েছিল আমাদের 
শিবতরাইয়ের পূর্বপুরুষ সেই মাটি দিয়ে গড়া। আর 
দৈত্যরা ষখন- দেবতার উচ্ছিষ্ট ভাঁড় চেটে চেটে ন্যায় 
ফেলে দিলে তখন সেই ভাড়-ভাঙা পোড়া-মাটি দিয়ে 
উত্তরকুটের মাঁছুষকে- গড়া হয়। তাই ওরা শক্ত, কিন্ত 
ঘু₹অপবিত্। 


এ তুই কোথায় পেলি? - 
4 
_ স্বযং গুরু বলে’ দিয়েচেন। 


৩ 5: 
( উদ্দেশে প্রণাম করিয়া ) - 
গুরু, তুমিই সত্য! 

লি একদল নাগরিকের রে) 
উঠ 
আর সব হল ভাল, বিকার ET 
বাজা একেবারে ক্ষত্রিয় কবে’ নিলে, সেটা-ত," 
উ২ | 
ওসব হল ঘরের কথা, সে আমাদের গাঁয়ে ফিরে- গিয়ে 
বুঝে পভে' নেব | . এখন বল্‌, জয় যন্ত্ররাজ বিভূতির জয় |: 
উত৩ 
ক্ষক্রিয়ের অস্ত্রে বৈশ্যের যন্ত্রে বে মিলিযেছে জয় সেই 
বন্্রাজ বিভূতির জয্ব।_ RE 76 


উ১ 
ও ভাই, এ বে দেখি শিবতরাইয়েব মানুষ] - 
উৎ | 
কি করে, বুঝলি? 
উ১ 


ফান-চাক। টুপি দেখৃছিস্‌ নে? কিরকম ই 
7758 ওদের 
বাড় বন্ধ করে’ দিয়েচে। : 

উং 

আচ্ছা, এত দেশ থাক্‌তে ওরা-কা্*ডাকা-টুপি পরে 

কেন? কি ভাবে কানটা.বিধাতাব যতিভ্রম ? 


* ২৫ 
সপ 0 558 
কানের উপর বাধ বেধে বুধ পাছে ববিয়ে মাম! 
০১ ( সকলের হাস্ক ) 
.উত  -. 
ক্ছই। না, গাদা 
এ (হস্ত) 
. উ ১ রি 
ভিডি কানম্লার ভূত ওদের কানছুটোকে 


পেয়ে বসে! (হাস্য ) ওরে, ফি অজ্বুগের 
দল, সাঁডা নেই, শক নেই, হযেচে কি রে? 
উত 
জানিস্‌ নে আজ আমাদের বড দিন। বল্‌ যন্ত্ররাজ 
বিভূতির জয | 


উ ১ 
চুপ কবে’ রইলি বে? গলা বুজে গেছে? টুটি চেপে 
না ধরলে আওয়াজ বেরবে না বুঝি? বল্‌ যন্ত্ররাজ 
বিভৃতির অয়! 


গণেশ 
কেন বিভূতির জয়? কি করেছে সে? 
উ ১ 


" বলে ফি? কি করেচে? এত বড় রানে 
রা কান-ঢাকা টুপির গুণ দেখলি ত? 
উ৩ 
* তোঁদৈর' পিপাদার জন যে তার হাতে; সে দয়! না 
ফরুলে অনাবৃষ্টির ব্যাঙগুলোর মত শুকিয়ে মরে? ধাবি। ' 
শি২ 
পিপাসার? জন বিভূতির হাতে? হঠাৎ সে দেবতা 
হয়ে উঠল নাকি? | 
উ২ 
দেবতাকে রি দিয়ে দেৱতার কাজ নিজেই ভাব 
সক ৪ ৪ 
SS RN ose + চন ৫ 2:23. - 
রিতার বি) উট রি ০০২ 
উঠ 
১-এঁয়ে মৃক্তধারার রাধ |, 


রাত নিতে হক ১ 


প্রবাসী--বেশাঁখ, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম-খশ্ 


স্পা খল খল খাসিলাখলাংলো ত গাংিল সিল উ লাও লাখ লাওলাছিল সিপাস্টিণ দল ওলা ওল অলাখিল দল লছ 


উ১ 
এটা কি তোরা ঠাট্রা ঠাউরেচিস্‌ ?. 
| "গণেশ SL 
ঠাট্টা নয়? মুক্তধারা বাধ্বে? ভৈরব স্বহস্তে ঘা 
দিষেচেন, তোমাদের কামারের ছেলে তাই কাড়বে ?. 
উ ১- | 
স্বচক্ষে দেখনা, এ আকাশে ! 
শি ১ 
বাপ্রে! ওটা কিরে? 
শিং - 
যেন মস্ত একট। লোহার ফডিং, আকাশে লাফ যাকুতে 
যাচ্চে । .' 
১ 
ওঁ ফডিঙের ঠ্যাং হরির 
গণেশ 
বেখে দাও সব বাজে কথা |. কোন্‌ দিন বল্বে এ 


ফড়িঙের ডানায় বসে’ তোমাদের কামারের পো চাদ 
ধরতে বেবিষেচে। টি 
. উ১ পরি 


এ দেখ, কান ঢাকার গুণ! ওরা শুনেও শুন্বে না, 
তাই ত মবে ! টু 
শি ১ ৪ 
আমর! মরেও মবুব না পণ কবেচি। 
উত 
বেশ করেচ, বাচাবে কে? 
গণেশ 
আমাদের দেবতাকে দেখনি? প্রত্যক্ষ দেবতা! 
আমাদের ধনপ্রয় ঠাকুর ? তার একটা দেহ মন্দিবে, একটা 
দেহ-বাইরে। 


উ৩ত 
কানঢাকারা বলে কি? ওদের মবণ কেউ রাতে 
পারুবে না। [উত্তরকূটের দের প্রস্থান । 
[ ধন্ঞয়ের- প্রবেশ 1. . ৮ 

ধনগ্র 


ফি বল্ছিলি রে বোকা? আমারই উপর -জভার্দেব 


১ম সংখ্যা 13. 720105 


পা PANNA ANN AN পাটি পি DNDN DN ছি পা পাটি পি পাটি 


বাচাবার ভার? 1+ তাহলে ত. সাতবার মরে ভূত হয়ে 
লি রুয়েচিস্‌ 1 ২৮383 fl 
টা গণেশ 
-উত্তরকূটের ওরা-আমাদের শাঁসিয়ে গেল যে,,রিভূতি 
মুক্তধারার বাঁধ বেধেছে | 1, ০০ 
“ধলপ্রয় 
"বাধ বেধেছে, নি ; ll 
£ গণেশ f 
- ধা 55. ০8: ২853 
ধনঞ্জয়. - 
রব কথাটা উর টা ? 
গণেশ 
- ওঁ কি শোন্বার কথা? হেসে উড়িয়ে দিলুম এ . 
-. ধনগ্সব ERM 
তোদের সব'কানগুলো একা - আমারই জিম্মায় 
বেখেচিস ? তোদের সবার পোনা আমাকেই ত হবে? 
শি৩ টু 
1, ঠাকুব? 
-ধনগ্রষ * ১. 
বলিস্‌ কিরে? যে নতি চার্তাৰে TLL 
কম কথা? তা দে অস্তরেই হোক্‌ আর বাইরেই হোক্‌ ৷ 
9 গণেশ -- 
ঠাকুর, তাই: বলে আমাদের পিপাসার জল আট্কাবে ? 
ধনগ্রষ. এ 
ডি সে হল আর-এক কথী। ওটা ভৈরব সইবেন না। 
তোরা বোস, আমি সন্ধান নিয়ে অ।পিগে। এজগংটা 
বাণীময় রে, তার খেদিকটাতে শোনা 'বৃদ্ধ'কর্বি সেইদিক 
থেকেই মৃত্যুবাণ অস্বে |: 


পাশ ৫ 


[ ধনগ্রষের প্রস্থান ৷ 
রিনি একজন নাগরিকের প্রবেশ ] 
Hl শিত 
এ তেরে খবর কি ?. 
বিষণ . 
যুববান্ধকে রাজা শিবতবাই থেকে ডেকে নিয়ে এসেছে। 
» তাকে সেধানে আর বাখরে,না।, 


RG 
mh ৩০০ 


মুক্তধারা: ... ২৯ 
. সে হবে না, কিছুতেই,হবে নাঁ।--- 72 ২ ৩5 
“ বিষ্ণ 

কি করুবি? 51 
সকলে 
ফিরিয়ে নিয়ে যাব । 
বিষণ, 
কি করে’? | 
্ সকলে 
জোর করে? । ই রী 
বিষণ 
রাজার সঙ্গে পার্বি?' 7 
উর 
রাজাকে মানিনে। EN 
।- [রণজিৎ ও মন্ত্রীর প্রবেশ ] 
: .. রণজিহি, ১. 
কাকে মানিসনে ? 
সকলে 
প্রণাম |, j 
এ গণেশ 
তোমার কাছে দরুবার করুতে এসেচি 
রূণর্জিৎ 
কিসের দরুবার ? 
| সকলে: ০ ৯% 
আমরা যুবরাজকে চাই । রানি 
রণজিৎ 
বলিস্‌কি? a +. 
্ } 
হা, যুবরাজকে শিবতরাইয়ে নিয়ে যাব। 
| রণজিৎ ঠা 


টা 
যাবি? '"; রি 


২২ প্রবালী--বৈশাখ, ১৩২৯ 


সত সি সত তত ত পাও তল তলা লালা লে সপ ওত দলও লালা সত সস্পি পিউ সি পল ০০ ০ ত সত 


২ (গণেশকে দেখাইযা ) 
এই যে আমাদেব গণেশ সর্দার । 


র্ণজিং 
ও নয, তোদের বৈরাগী । 
I গণেশ 
এ আম্চেন। 
[ ধন্ঞ্জযেব প্রবেশ ] 

রণজিৎ 

তুমি এই সমস্ত প্রজাদের ক্ষেপিয়েচ ? 
ধনঞ্জয় 

ক্ষ্যাপাই বই কি, নিজেও ক্ষেপি ৷ 
(গান) 

আমারে পাড়ায় পাড়ায ক্ষেপিয়ে বেড়ায় 

- কোন্‌ ক্ষ্যাপা সে? 


ওরে আকাশ জুডে মোহন স্বরে 

কি ষে বান্জায় কোন্‌ বাতাসে ?- 
গেল রে গেল বেলা, 

পাগলের কেমন খেল৷? 
ডেকে মে আকুল করে, দেয় না ধরা, 
কানন গিবি খুঁজে ফিরি 

কেদে মরি কোন্‌ হুতাশে ! 

রণজিৎ 

পাগ্লামি করে’ কথা চাপা দিতে পার্বে না। খাজন! 

দেবে কি না, বল। 


ধনঞ্জয় 
না, মহারাজ, দেব না। 
রূণর্জিৎ 
দেবে না? এত বড আসম্পদ্ধী? 
ধনঞ্জয 
যা তোমার নয তা তোমাকে দিতে পারুব ন! । 
বণজিৎ 
আমার নয়? 
ধন্য 


আমার উদ্বৃত্ত অস্ত তোমাব, ক্ষধার অন্ব তোখীব নয়! 


[২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


০৫ ২৫ সত AU ৯৮ ON WAAL উট পা 


ট রণজিৎ ( 
তুমিই প্রজদের বারণ কর খাজন| দিতে ? 
ধনগ্তয় 
ওরা ত ভবে দিয়ে ফেল্তে চাঘ, আমি বারণ কবে 
বলি, প্রাণ দিবি তাকেই প্রাণ দিষেচেন যিনি | 
রণজিৎ 
তোমাব ভরস! চাপা দিয়ে ওদের ভয়টাকে ঢেকে 
রাখ্চ বই ত নয়। বাইরের ভবসা একটু ফুটে! হলেই 
ভিতরের ভয় সাতগ্ুণ জোরে বেরিয়ে পড়বে । তখন 
ওরা মরবে ষে। দেখ, বৈরাগী, তোমার কপালে দুঃখ 
আছে। | 
ধনপ্রষ 
যে দুঃখ কপালে ছিল সে দুঃখ বুকে তুলে নিষেচি। 
দুঃখের উপরওয়ালা সেইখানে বাস করেন। 
রণজিৎ (প্রজাদের প্রতি) 
আমি তোদের বল্চি, তোরা শিবতরাইযে ফিরে যা! 
বৈরাগী, তুমি এইখানেই রইলে। 
সকলে 
আমাদের প্রাণ থাকৃতে সে হবে না। 
ধনগ্রয় 
(গান) 
রইল বলে’ রাখলে কা'বে ? 
হুকুম তোমার ফল্বে কবে { 
টানাটানি টি'কৃবেন।, ভাই, 
র’বার যেটা সেটাই র'বে। 
বাঁজা, টেনে কিছুই রাখতে পারুবে ন!। সহীজে রাখ- 
বার শক্তি যদি থাকে তবেই রাখা চল্বে । 
রণজিৎ 
মানে কি হল? ৫ 
ধনঞ্রয ” 
যিনি সব দেন তিনিই সব রাখেন। লোভ করেঃ যা 
বাখতে চাইবে সে হল চোরাই মাল, সে টি'ক্বে না। 
গান 
া-খুসি তাই কর্তে পার, 


পায়ের ক্রোরে রাখ মার, - $ 


2 


গর্ত কী 








১ম সংখ্যা) * মুক্তধারা ". _: ২৩ 
যার গায়ে তার ব্যথা বাজে সকলে 
তিনিই যা’ স'ন সেটাই সবে. .. কেন ঠাকুর? 
সত রাজা, ভুল কর্চ এই, ফে, ভাব্চ জগতটাঁকে কেড়ে ধন্য় - 


আমাকে পেয়ে আপনাকে হারাবি ? এত বড় লোঁক্‌- 
সান মেটাতে পারি এমন সাধ্য কি আমাব আছে? বড় 


নিলেই ভ্বগ* তোমার হ'ল। ছেড়ে রাখলেই যা’কে পাও, 
মুঠোব মধ্যে চাপাতে গেলেই দেখবে সে ফদ্‌কে গেচে। 


( গান ) লজ্জা পেলুম ! 
ভাব্চ, হবে তুমি যা চাও, ১. 
ম্বগৎটাকে তুমিই নাচাও, - সে কি কথা ঠাকুর? আচ্ছা, যা কর্তে বল তাই 
দেখবে হঠাৎ নয়ন মেলে কর্ব ! ০১2 ঠা এত: 
তয়না যেটা সেটাও হবে । - ধনপ্রয় 
. রণজিৎ রা আমাকে ছেড়ে দিয়ে চলে’ যা। 
মন্ত্রী, বৈরাগীকে এইখানেই ধৰে’ রেখে দাও! ২ | 
তরী . চলে’ গিয়ে কি করুব ? তুমি আমাদের. ছেড়ে থাকতে 
মহারাজ - পারুবে ? আমাদের ভালোবাসো না? 
রণজিৎ ধনপ্রয় 


আঁদেশট! তোমার মনের মত হচ্চে ন!? 
রঃ ্্ী 
শাসনের ভীষণ যন্ত্র ত তৈরি হয়েচে, তার উপরে ভয 


ভালোবেসে.তৌদের চেপে মারার চেয়ে ভালোবেসে 
তোদের ছেড়ে থাকাই ভালে। ৷ যা, আর কথ! নয, চলে’ ষাঁ! 


রা চড়াতে গেলে সব যাবে ভেঙে। . , টা 
| প্রজারা ধন্য . - . 
রন কিন্তু কি রে! একেবারে: নিষিস্ত হয়ে যা, উপরে মাথা 
ধন . 
a তুলে।... , NE 
2 
ঠাকুর, যুবরাজকেও যে হারিয়েচি, শোননি বুঝি ? আচ্ছা, তবে চলি। - 
ধনধয় 
তাহলে কাকে নিয়ে মনের জোর পাব ? | ওকে চলা বলে? জোরে} - - 
Co ধনগ্ীর | | গণেশ S86 
আমার করেই কি তোদের কোর 1 একথা যদি চন, কিন্তু আমাদের বলবুদ্ধি রইল এইখানে পড়ে? ।. 
বলিস তাহলে যে আমাকে স্থদধ দুর্বল করুবি। . [ু প্রস্থান । 
গপেশ " | রণজিৎ 
ও কথা বলে আজ ফাকি দিয়ো না। আমাদের কি বৈরাগী, চুপ করে' রইলে ঘে] 
নকলের জোর শ্রকা তোমারই মধ্যে। : * 7 ধনপরয় 
cA 1" ধনগ্য় "__ ভাবনা ধরিয়ে দিয়েচে; রাজা । 
তবে আমার-ছার হয়েচে; আমাকে সরে' কাড়ীতে 74০4১ -'. রণজিত 2 7055 
।* হলা" কিসের ভীবনী7:- ৮ ০০০ ১০৪২, 


২৪ প্রবাসী বৈশাখ, 


৮ ৯৮৫ সপ ৯৮ ৯৮৯৪ উর তা উপ রি উর aa NANA Ee ৯৮৮৯, পট NAN AN AN NANI সি 


ধনপ্রয়' 
তোমার চণ্ডপালের দণ্ড লাগিয়েও ধা করুতে পার' নি 
আমি দেখ্চি-তাই করে' বসে'আহি। এতদিন ঠাউরে- 
ছিলুম আমি ওদের বসবুদ্ধি বাড়াচ্চি; আজ মুখের উপর 
বলে’ গেল আঁমিই ওদের বসবুদ্ধি হরণ করেছি 
রণজিং 
এমনটা হর কি কক্ণে ? - 
২. 27" ধনঞ্জয় 
ওদের যতই মাতিষে তুলেচি ততই পাকিযে তোল! 
হয়নি আর কি। দেনা যাদের অনেক. বাকি, শুধু কেবল 
দৌড় লাগিয়ে দিয়ে তাদের দেনা শোধ হয় না ত। ওর! 
ভাবে আমি বিধাতার চেয়ে বড়, তার কাছে ওরা যা ধারে 
আমি বেন তা নামঞ্জুর করে' দিতে পারি তাই চক্ষু বদ 
আমাকেই বারতা থাকে। 
রণজিৎ 
| ওরা ধে তোমাকেই দেবতা বলে জেনেচে ॥ 
' ধনজয় 
তাই আমাতেই এসে ঠেকে গেল, আনস দেবতা পর্য্যন্ত 
পৌছল না । ভিতরে থেকে বিনি ওদের চালাতে 'পার্তেন 
বাইরে থেকে আমি তাকে রেখেচি ঠেকিয়ে। 
5775 রা 
রাজার খাজনা বখন ওরা দিতে আসে তখন 'বাঁধা 
দাও, আর দেবতার পূজো যখন তোমার কা 
এসে পড়ে তখন তোমার বাজে না? ' 
ধনপ্রয় | 
ওরে বাপৃরে ! বাজে না ত কি! দৌড় মেরে পালাতে 
পারলে বাঁচি। আমাকে পুঁজে। দিযে ওরা অন্তরে অন্তরে 
দেউলে হতে চল, সে দেনার দায় বে আমারও-ঘাঁড়ে 
পড়'বে, “দেবতা ছাড়বেন না। 
রণজ্িত 
ধনঞ্জয় 
তাতে থাকা । আমি যদি পাকা ' করে ওদের 
মনের বাধ বেঁধে থাকি, তাহলে তোমার বিভূতিকে আর 
আমাকে ভৈরব বেন এক সঙ্গেই তাড়া লাগান | 7» 


nu > 3 - 


বৈরাগীকে এখন শিবিরে বন্দী করে রাখ । 


,৩২৯ | ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
" রূণৃঞ্জিষ 
তবে আর দেরি'কেন } সর না? 
ধন 2 পুরী 


" আমি সরে দাড়ালেই ওরা একেবারে তোমার চণ্ড- 
পালের ঘাড়ের উপর গিরে' চড়াও হবে তখন ধে-দগ” 
আমার পাওন। সেট! পড়বে ওদেরি মাযার খুলির উপরে। 
এই ভাবনার সর্তে পারিনে। ' 


রণজিৎ 
নিজে সর্তে না পার আমিই সরিয়ে দিচ্চি। উদ্ধব, 
-ধনঞয় ১ 
(গান) | 
তোর শিকল আমায় বিকল করবে না । '' 
তোর মারে মরম্‌ মর্বে ন|। 
তার আপন হাতের ছাড়-চিঠি সেই যে. 
- আমার : মনের ভিতর রয়েছে এই যে, 
[তোদের , ধর]আমাষ ধরুবে না। 
‘ৰে পথ দিয়ে আয়ার চলাচল সি 
তোর প্রহরী তার খোঁজ পাবে কি বল্‌ ?, 
আমি তার দুয়ারে পৌছে গেছি রে, 
মোরে তোর দুয়ারে ঠেকাবে কি রে? . 
তোর ভরে,পরাণ ভরবে না। 
' শ্‌ ধনপ্রয়কে লইয়া উদ্ধরের-প্রস্থানি 1 
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সে আপন কৃতকর্মের জন্যে-অুতপ্ত, তাহরেড ৮... 


1 Gite TES 
মহারাজ, আপনি স্বয়ং গিয়ে একবার 


" রণজিৎ টি. SE 


না, না, সে নিজরাজ্যবিদ্রোবী) যতক্ষণ '= অপরাধ - 
স্বীকার না করে ততক্ষণ তার:মুখদর্শন কর্ব না। আমি 
রাজধানীতে যাচ্চি” দেখানে আমাকে সংবাদ দিয়ো: 


EA » 


১ম সংখ্য! ] 


মরু-শ্শান-সঞ্চর ! 
শঙ্কর শঙ্কর ! 
বজঘোষ-বাণী, রুদ্র শূলপাণি, 
মৃত্যুসিন্ধু-সম্তর, 
শঙ্গব, শঙ্কর ! 
[ প্রস্থান ৷ 
[ উদ্ধবের প্রবেশ ] 
* উদ্ধব 
একি? বিজিরিট জাগার সয়ল 
গেলেন ? 
মন্ত্রী 
পাছে মুখ দেখে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয এই ভয়ে। এতক্ষণ 
ধরে’ বৈরাগীর সঙ্গে কথা কচ্ছিলেন মনের মধ্যে এই দ্বিধা 
নিয়ে ।. শিবিরের মধ্যেও যেতে পার্ছিলেন না, শিবির 
ছেড়ে ষেতেও পা উঠছিল না । মরার ও 
+৮ আসিগে। 
[ প্রস্থান । 
[ দুইজন স্ত্রীলোকের প্রবেশ ] 
. 
মাসী, ওরা কেন সবাই এমন রেগে উঠেচে ? কেন 
বঙ্গে যুবরাজ অন্তান কবেছেন-্মামি এ বুঝ্তেও 
পারিনে, সইতেও পারিনে । 
২ 
বুঝ্তে পারিলনে উত্তরকৃটের মেয়ে হয়ে? উনি নন্দি- 
সঙ্কটের রাস্তা খুলে দিয়েছেন। 
> 
শু! আমি জানিনে তাতে অপরাধ কি হযেচে? কিন্তু আমি 
কিছুতেই বিশ্বাস করিনে বে যুবরাজ অন্যায় করেচেন। 
Ll হি 
তুই. ছেলেমানুয, অনেক দুঃখ পেয়ে তবে একদিন 
বুঝবি বাইরে থেকে যাঁদের ভালো বলে’ বোধ হয় তাদেরি 
বেশি সন্দেহ কর্তে হফ। 
্ $ 


মুক্তধারা 


২৫ * 





১২ 
কিন্তু যুবরাজ্রকে কি সন্দেহ করুচ তোমরা ? 
২ 
সবাই বল্চে বে শিবতরাইযের লোকদের বশ করে? 
নিষে, উনি এখনি উত্তবকুটের সিংহাসন জ্য কর্তে চান 
ওঁর আর তর সইচে ন।। 
১ 
পিংহাসনের কি দরুকার ছিল গর! উনি ত সবারই 
হৃদৰ জব করে’ নিবেচেন। যাবা ধর নিন্দে করুচে 
তাদেরই বিশ্বাস করুব আর যুবরাজকে বিশ্বাস করুব না? 
২ 
তুই চুপ কর্‌ । একরত্তি মেষে, তোর মুখে এসব 
কথ সাজে না। দেশন্ুদ্ধ লোক যাকে অভিসম্পাত করুচে 
তুই হঠাৎ তার ৃ 
১ 
আমি দেশস্বদ্ধ লোকের সাম্নে দাড়িয়ে একথা বল্তে 
পাবি ষে_ 
২ 


. চুপৃছুপু। 


> 
কেন চুপ? আমার চোখ ফেটে বেরতে চায়! 
যুবরাজকে আমি সব-চেষে বিশ্বাস করি এই কথাটা প্রকাশ 
করুবার জন্তে আমার ষা-হয় একটা কিছু কর্তে ইচ্ছা 
করুচে। আমার এই লঙ্কা চুল আমি আজ ভৈরবের কাছে 
মানং কর্ব-_বল্ব, “বাবা, তুমি জানিয়ে দাও যে যুব- 
রাজেরই জয়, যার! নিন্দুক তাবা মিথ্যে |” 
২ 
চুপ চুপ চুপ! কোথা-থেকে কে শুন্তে পাবে। 
মেষেটা বিপদ ঘটাবে দেখ্‌চি! 
[ উভয়ের প্রস্থান । 
[ উত্তরকূটের একদল নাগরিকের প্রবেশ ] 
৪ i Bj পু ৮ 
কিছুতেই ছাড়.চিনে, চল-রাজার কাছে ষাই। 
২ 


ফল কি হবে? যুববাজ যে রাজার বাক্ষের মাণিক, 


২৬. প্রবাসী-_বৈশাখ, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





তার অপরাধের বিচার কর্তে পার্বেন না, মাঝেব থেকে 
রাগ করবেন আমাদের পবে। 


১ 
করুন বাগ, পষ্ট কথা বল্ব কপালে যাই থাক। 


ত 


এ দিকে যুবরাজ আমাদের এত ভালোবাসা দেখান, 
-ভাবণকরেন যেন আকাশের টাদ হাতে পেড়ে দেবেন, আর 
তলে তলে তারই এই কীর্তি? হঠাৎ শিবতবাই তার 


কাছে উত্তরকূটেব চেয়ে বড় হয়ে উঠল? 


এমন হলে পৃথিবীতে আর ধর্শ রইল! কোথা? বল ত 


দাদা! 
৩ 
কাউকে চেন্বার জো নেই। 
১ 
বাজা ওকে শাস্তি না দেন ত আমরা দেব । 


২ 
কি করুবি ? 


ge 
এ দেশে গুঁব ঠাই হচ্চে না। ধে পথ কেটেচেন সেই 
পথ দিযে গুঁকেই বেবিয়ে যেতে হবে। 
ত 
কিন্ত এ ত চবুয়া গাধের লোক বল্লে, তিনি 
শিবতরাইযে নেই, এখানে বাজার বাড়িতেও তাকে পাওয়া 
যাচ্চে না ৷ 


১ 
রাজা তাকে নিশ্চই লুকিষেচে। 


লুকিধেচে ? ইন্‌, দেরাল ভেঙে বেৰ কর্ব ৷ 
ঠ 
ঘরে আগুন লাগিয়ে বেব কর্ব। 
ত FA 
[ উদ্ধবের সহিত মন্ত্রীর প্রবেশ ] 
মস্ত 
কি হয়েচে ? 


Dd 


> 
লুকোচুবী চল্‌বে না! বেৰ কব যুবরাজকে | 
মর 


রা 
আবে বাপু, আমি বের কর্বার কে? 


২... 
তোমরাই ত মন্ত্র দিযে তাকে__পার্বে না কিন্ত, 
আমবা টেনে বেব কর্ব ! 
ত্র 
আচ্ছা, তবে নিজের হাতে রাজত্ব নাও, বাজার গার 
থেকে ছাড়িষে আগো। 


গারদ থেকে ? 


মহারাজ তাঁকে বন্দী করেচেন। 


সকলে 
জয মহারাজের, জয উত্তবকূটের ! 
২ 
চল্‌ বে; আমরা গারদে চুক্‌ব, সেখানে গিয়ে 
' মন্ত্র 
গিয়ে কি করুবি ? 


২ 
বিভূতিব গলার মান্| থেকে ফুল খদিষে দড়িগাছটা 
ওব গলায ঝুলিবে আস্ব। 
ত 
গলাষ কেন, হাতে। বাঁধ বাঁধাব সম্মানের উচ্ছিষ্ট 
দিষে পথ-কাটাব হাতে দি পড়্বে। 
মন্ত্রী ae 
যুববাজজ পয ভেঙেচেন বলে’ অপবাধ, আর তোমৰ 
ব্যবস্থা ভাঙবে, তাতে অপবাধ নেই? 
রে 
আহা, ও বে সম্পূর্ণ আলাদা কথা । আচ্ছা বেশ, যদি 
ব্যবস্থা ভাঙি ত কি হবে? 
মন্ত্রী ৬ 
পাঁধের তলাব মাটি-পছন্দ'হল না বলে’ শৃন্তে ঝপিবে 
পড়া হবে। দেটাঁও পছন্দ হবে না বলে” বাঁখচি। একটা 
ব্যবস্থা আগে কবে’ তবে অন্ত ব্যবস্থাটা ভাঙতে হ্য়! 


১ম সংখ্যা | 








আচ্ছা, তবে গাবদ থাক্‌, রাজবাড়ির সাম্‌নে দাড়িযে 


মহারাজের জয়ধ্বনি করে' আসিগে। 


৩ 
ও ভাই, এ দেখ! সূৰ্য্য অস্ত গেছে, আকাশ অস্ধকার 
হযে এল, কিন্তু বিভূতির যন্ত্রে এ চূড়াটা এখনো জল্চে। 
রোদ্দ,রেব মদ খেয়ে বেন লাল হবে বয়েচে। 
২ 
আর ভৈরব-মন্দিরেব ত্রিশূলটাকে অন্তন্থধ্যেব আলো 
আকড়ে রয়েচে বেন ডোব্বাব ভষে। কি রকম 
দেখাচ্চে | 
[ নাগরিকদের প্রস্থান ৷ 
মন্ত্রী 
মহাবাঁজ কেন বে যুবরাজকে এই শিবিবে বন্দী করুতে 
বলেছিলেন এখন বুঝেচি 1. রি 
উদ্ধব 
কেন?; 


রী 


পশিরশক্ষিপ্রজাদেব হাত থেকে. ওঁকে বাঁচাবাব জন্যে । কিন্ত 


ঢ্ 


ভাল ঠেক্চে না। লোকের উত্তেজন। কেবলি বেডে 
উঠচে। 
[ সঞ্জয়ের প্রবেশ ] _ 
সপ্নয় 


ম্হার।জকে-বেশী আগ্রহ দেখাতে সাহস কর্লুম না," 


তাতে তার সঙ্কল্প আরো! দৃঢ় হযে ওঠে । 
স্ত্রী 


“রাজকুমার, শান্ত থ[কৃবেন, উৎপাতকে আবো জটিল 


কবে? তুল্বেন না। 
সঞ্চষ 
বিদ্রোহ ঘটিযে আমিও বন্দী হতে চাই । 
রী 
তার চেয়ে স্কুক্ত থেকে বন্ধন মোচনেব চিন্তা করুন । 
- সপ্ভঘ : 
১ সেই চেষ্টাতেই প্রজাদের মধ্যে গিয়েছিলুম। জান্তুম 


যুববাঞ্জকে তাবা প্রাণের অধিক ভাঁলোবাসে,__তীব বন্ধন 
গু ® 


২৭ 


ওরা সইবে না। গিয়ে দেখি নন্দিসঙ্কটের খবর পেকে 
তারা আগুন হযে আছে। 





মন্ত্রী 
ড্র বুঝূচেন, বন্দিশালাতেই যুবরাজ নিবাপদ। 
সগ্ধষ 
আমি চিরদিন তাঁবই অন্বর্তাী, বন্দিশীলাতেও 
আমাকে তাব অনুসরণ কর্‌তে দাও । 
মর 
কি হবে? 
সঞ্ধয " 


পৃথিবীতে কোনো একলা মানুষই এক নয়,সে অর্দ্ধেক। 
আরেক জনেব সঙ্গে মিল হলে তবেই সে এঁক্য পায়। 
যুবরাজের সঙ্গে আমীব সেই মিল। 
ত্র 
রাজকুমার, সে কথা মানি। কিন্তু সেই সত্য মিল 
বেখানে, সেখানে কাছে কাছে থাক্বার দরকার হয় না। 
আকাশেব মেব আব সমুদ্রের জগ অন্তরে একই, তাই 
বাইরে তাবা পৃথক হয়ে একটিকে সার্থক কবে। যুবরাজ 
আজ বেখানে নেই, সেইখানেই তিনি তোমার মধ্য দিষে 
প্রকাশ পান। ঁ 
সঞ্জয় 
মনী, এ ত তোমার নিজের কথা বলে’ শৌনাচ্চে ন, এ 
বেন যুববাঁজেব মুখেব কথা। 
মৃস্তী 
তাব ক্যা এখানকার হাওয়ায় ছড়িষে আছে, ব্যবহার 
কবি, অথচ ভুলে যাই তাঁব কি আমার । 
:  স্জয 
কিন্তু কথাটি মনে করিয়ে দিয়ে ভালো করেচ, দূব থেকে 
তাবই কাজ করুব। যাই মহারাজের কাছে। 


মন্ত 
কি করুতে? 
২... সল্পয় 
শিবতরাইযেব শাননভার প্রার্থনা করুব। 
মন্ত্রী 


সময থে বড় সঙ্কটের, এখন কি-- 











২৮ - প্রবাসী--বৈশাখ, ১৩২৯ [ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
সঞ্জয বিশ্বজিৎ 
নেইজন্তেই এই ত উপযুক্ত সমঘ। তোমাকে বন্দী করতে এসেচি। মোহনগড়ে বেতে 
[ উভষের প্রস্থান। হবে। 
[ বিশ্বজিতের প্রবেশ ] অভিজিৎ 
বিশ্বজিৎ আমাকে আজ কিছুতেই বন্দী করুতে পার্বে না, না 
ও কে ও? উদ্ধব বুঝি? ক্রোধে, না স্সেহে। তোমরা ভাবচ তোমরাই আগুন 
উদ্ধব লাগিযেচ? না) এ আগ্তন বেমন করেই হোক লাগৃত। 
হা, খুড়া মহারাজ । আজ আমার বন্দী থাক্বার অবকাশ নেই। 
বিশ্বজিৎ বিশ্বজিৎ 
অন্ধকারেব জন্যে অপেক্ষা কর্ছিলুম, আমাব চিঠি কেন, ভাই, কি তোমাৰ কাজ? 
পেরেচ ত? অভিজিৎ 


উদ্ধব 
পেয়েচি | 
বিশ্বজিং 
সেই-মত কাজ হযেছে ? 
উদ্ধব 
অল্প পরেই জান্তে পার্বে। কিন্তু 
বিশ্বজিং | 


মনে সংশব কোবো না। মহারাজ ওকে নিজে মুক্তি 
দিতে প্রস্তুত নন, কিন্তু তাকে না জানিয়ে কোনে। উপাষে 
আর কেউ ষদি একাজ সাধন কবে তা হলে তিনি বেঁচে 
যাবেন। | 
উদ্ধব 
কিন্ত সেই আব-কেউকে কিছুতে ক্ষম| করুবেন না। 
বিশ্বজিৎ 
আমাব দৈম্ত আছে, তাব। তোমাকে আব তোমার 
প্রহবীদের বন্দী করে’ নিধে যাবে | দায় আমাবই ৷ ' 
নেপথো 


আগুন, আগুন। 
উদ্ধব 


ওঁ হযেচে। বন্দীশালাব সংলগ্ন পাকশাপার তীবুতে 
আগুন ববিযে দিযেচে। এই স্থযোগে বন্দী দুটিকে বেব 
কবে? দিই | 
[ কিছুক্ষণ পৰে অভিজিতের প্রবেশ ] 
অভিজিৎ 
এ কি দাদামশায যে! 


জন্মকালেব খণ শোধ করতে হবে। শ্লোতেব পথ 
আমার ধাত্রী, তার বঞ্ধন মোচন কর্ব। 
বিশ্বজিং 
তার অনেক সমন আছে, আজ ন্য। 
অভিজ্জিং 
+ সময় এখনি এপেচে এই কথাই জানি, কিন্তু সময 


আবাব আস্বে কি ন! সে কথ। কেউ জানি নে। 


বিশ্বজিৎ রি 


আমখাও তোমাব সঙ্গে যোগ দেব। 
অভিজিৎ 
ন, সকলেব এক কাজ নর, আমার উপর যে কাজ 


-পড়েচে সে একলা আমারই ৷ 


বিশ্বজিৎ 
তোমার শিবতরাইদের ভক্তদল যে তোমার কাজে হাত 
দেবার জন্যে অপেক্ষ। কবে’ আছে, তাদের ডাকবে না? 
অভিজিং 
ধঘে ডাক আমি শুনেছি সেই ডাক যদি তারাও শুন্ত 
তবে আমার জন্তে অপেক্ষা করুত না । আমার ডাকে 
তাব। পথ ভুল্বে। 7 
বিশ্বজিং 
'ভাই, অন্ধকার হযে এসেচে যে। * 
অভিজিৎ 
যেখান থেকে ডাক এসেচে সেইখান থেকে আলোও 
আস্বে। 


পচ 


১ম সংখ্যা] - - মুক্তধারা ২৯ 





বিশ্বজিং 
- তোমাকে বাধা দিতে পারি এমন শক্তি আমার নেই । 


রা 


দিয়ে ফিরুতে হবে। কেবল একটি আশ্বাসের কথা বলে? 
যাও যে, আবার মিলন ঘটবে 
ও অভিজিৎ 
তোমার সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ হবার নয় এই কথাটি 
b মনে রেখো। 
"[ দুই জনের রঃ প্রস্থান । 
ধনঞ্রয়ের প্রবেশ 
্ (গান ) 
আগুন, আমার ভাই, 
আমি তোমারি জয় গাই। 
তোমার শিকল-ভাঙা এমন রাঙ। 
মূর্তি দেখি নাই। 
দুহাত তুলে'আকাশ পানে 
মেতেছ আজ কিসের গানে? - 
একি আনন্দময় নৃত্য-অভয় 
বলিহারি যাই | ' 
যেদিন গ্ভবের মেয়াদ ফুরোবে) ভাই, 
, , এএআগিল যাবে সরে, 
- সেদিন হাতের দড়ি পারের দড়ি 
দিবি রে ছাই করে? । 
' সেদিন আমার অঙ্গ তোমার অঙ্গে 
এ নাচনে নাচে রঙ্গে, ' 
সকল দাহ মিটবে দাহে, 
" ঘুচ বে সব বালাই | 
[ বটুর প্রবেশ ] 
রী বট 
১... ঠাকুর, দিন ত গেল, অন্ধকার হয়ে এল | 
ধনগ্য় 


বাবা, বছরের, আলোর উপর ভরস| রাখাই অভ্যাস, 


তাই অন্ধকার হলেই একেবাবে অন্ধকার দেখি । 


কট 
».. ভেবেছিলুম ভৈরবের নৃত্য আজ্রই -আরস্ত হবে, 





কিন্তু যন্নরাজ কি তারও হাত পা যন্ত্র দিয়ে বেঁধে 
দিলে? 
ধনগয় 
ভৈরবের নৃত্য যখন সবে আরম্ভ হয তখন চোখে পড়ে 
না৷ ষখন শেষ হবার পাল আসে তখন প্রকাশ হয়ে 
পড়ে। 


> 


ব্ঢু 
ভরসা দাও, প্রভু, বড় ভয় ধরিয়েচে 1_-জাগো, 
ভৈরব, জাগো! আলো নিবেচে, পথ ডুবেচে, সাডা পাইনে 
মৃত্যুরয় ! ভয়কে মারে! ভয় লাগিষে ! জাগো, ভৈবব, 
জাগো! 
[ প্রস্থান । 
[ উত্তরকূটের নাগরিক দলের প্রবেশ ] 
১ 
মিথ্যে কথ|' রাজধানীর গারদে সে নেই। ওকে 
"লুকিয়ে রেখেচে। | 
২ 
দেখব, কোথার লুকিয়ে বাখে ! 
| ডি 


5 না, বাবা, কোবাও পারুবে না লুকিষে রাখ্তে | পড়ুবে 


দেয়াল, ভাঙবে দরজা, আলে। ছুটে বের হযে আস্বে-_ 
সমস্ত প্রকাশ হযে পড়বে। | 
১ 
এ আবার কে রে? বুকের ভিতরটায় হঠাৎ চম্কিয়ে 
= ৩ 
তা! বেশ হয়েচে। একজন কাউকে চাই.। তা এই 
বৈরাগীটাকেই ধর | ওকে বাধ । 
ধনজয়, 
যে মানুষ ধরা দিযে বসে’ আছে তাকে ধরুবে কি 
করে? ? 
ক ৬ 
সাধুগিরি রাখ, আমবা-ও সব মানিনে । 
ধনঞ্জয় - 
ন! মানাই ত ভালো] । প্রতু স্বয়ং হাতে ধরে’ তোমাদের 


NN 


মানিয়ে নেবেন। তোমবা ভাগ্যবান। আমি যে-সব 
অভাগাদের জানি তাবা কেবল মেনে মেনেই গুরুকে 
খোযালে ৷ আমাকে স্বদ্ধ তাঁবা মানাঁৰ তাডাঁষ দেশ ছাঁড। 
কবেচে। 


Sr ANA NAD 


তাদের গুক কে? 
. ধন্ঞ্জব 
হার হাতে ভাব মাব খায় । 
> 


তা হলে তোমার উপব গুরুগিরি আমবাই স্থক্কু করি- 


নাকেন? 
ধন্য 
রাজি আছি, বাবা। দেখে নিই ঠিকমত পাঠ দিতে 
পাবিকি না। পৰীক্ষা হোক্‌। 


সন্দেহ হচ্চে 
চালাকী কবেচ। 


২ 
তুমিই আমাদের যুবর।জকে নিযে কিছু 


ধনঞ্য 
তোমাদের যুববাজ আমার চেষেও চালাক, তাৰ 
চালাকী আমাকে নিয়ে । 


ছু ২ 
দেখলি ত, কথাটাব মানে আছে। দুজনে একটা 
কি ফন্দি চল্ছে। 


১ 

নইলে শুত রাত্রে এখানে ঘুবে বেড়ায় কেন? 
যুববাজকে শিবতবাইযে সবাবাব চেষ্টা। এইখানেই 
ওকে বেঁধে রেখে যাই। তাব পরে যুববাজের সন্ধান 
পেলে ওর সঙ্গে বোঝা-পড়া কর্ব। ওহে, কুন্দন, বাঁধ 
না । দড়িগাছট! ত তোমাব কাছেই আছে। 

কুন্দন 
এই নাও না দড়ি, তুমিই বাধ না। 


২ 
ওবে, তোবা কি উত্তরকূটের মাঁহ্ষ? দে, আমাকে 
দে! ( কাঁধিতে বাঁধিতে ) কেমন হে, গুরু কি বদ্চেন.? 
ধনর্লয় 
কষে চেপে ধরেছেন, সহজে ছাড চেন না। 


৩০ প্রবাঁপী--বৈশাখ, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


[ ভৈরব পন্থীর প্রবেশ ] 
গান 
তিমির-হৃদ্বিদারণ 
জদদগ্রি-নিদারুণ, 
মক্ষম্মশান-সঞ্চব, 
শঙ্কর শঙ্কর । 
বজ্বঘোষ-ব।ণী 
রুদ্র, শূলপাণি, 
মৃত্যু-সিন্ধু-সম্ভব 
শঙ্কর শঙ্কর ৷ [ প্রস্থান । 
কুন্দন : 
এ দেখ চেযে। গোধূলির আলো যতই নিবে আস্চে 
আমাদেৰ যন্ত্রের চুড়াট। ততই কালো হয়ে উঠ্‌চে ৷ - 
১ 
দিনের বেলাঘ ও স্ষ্যেব সঙ্গে পাল্লা দিযে এসেছে, 
অন্ধকাবে ও বাত্রিবেলাকার কাঁলোব সঙ্গে টক্কব দিতে 
লেগেচে । ওকে ভূতের মত দেখাচ্চে। 
কুশন 





বিভূতি তাৰ কীৰ্ভিটাকে এমন কবে’ গড্‌ল কেন ভাই? 
উত্তবকূটেব যে দিকেই ফিরি ওর দিকে না তাকিয়ে ' 


থাঁক্বার জে! নেই, ও যেন একটা বিকট-চীৎকাঁরেব মত। 
["৪র্থ নাগবিকেব প্রবেশ ] 
৪ 
খবব পাওয! গেল, এ আমবাগ।নের'পিছনে রাজার 
শিবিব পড়েছে, সেখানে যুববাঁজকে রেখে দিযেচে । 
ক - ২ ন্‌ 


তাই বটে বৈরাগী এই 


এতক্ষণে বোঝা গেল। 
পথেই ঘুচে । ও থাক্‌ এইখানে বাধা পড়ে । ততশ্বণ 
দেখে আদি। [ প্ৰস্থান । | 
ধনঞ্রয | 
যা (গান) 
"শুধু কি  তাব বেধেই তোব কাজ ফুবান্ধব, 
সুণী মোর ও গুণী? 
বাঁধাবীণা বইবে পড়ে’ এম্নি ভাবে, 
গুণী মোর, ও গুণী? 


বু 


১ম সংখ্যা ] | 
, তাহ’লে হার হ’ল ষে হার হ’ল 
শুধু. বীধাবীধিই সার হ’ল 
ভি গুণী মোর, ও গুণী! 
ধাঁধনে' যদি তোমার হাত লাগে," 
তাহ”লেই স্বর জাগে, 
গুণী মোর, ও গুণী! 





" নাহলে ধুলায় পড়ে’ লাজ কুড়াবে। 
[নাগরিকদের পুনঃ প্রবেশ ] ' 

হি 
একি কাশ? 
LY ২ 

খুড়ো মহারাজ যুবরাজকে সমস্ত প্রহ্রীস্থদ্ধ মোহনগড়ে 
নিযে গেলেন ! এর মানে কি-হল? 
"" কুন্দন 


₹ উত্তরকূটের রক্ত ত ওঁর শিরাষ আছে। পাছে এখানে 


যুবরাজের উচিত বিচার .না হয সেইজন্যে তাকে জোর 
কবে’ বন্দী করে' নিধে গেচেন। 
৯ কহ 
< ভারি, অন্যায়। একে অত্যাচার. বরে ।- আমাদের 
যুবুযাঁজকে আমর! শান্তি দিতে পার্ব না? 
২ Fs 
[লিবরা হচ্চেনবুবলে, দাদা 
৯ Sl 
হা, হা, ওঁদের দেই ৫পানার খনিটা-_ 
তা) কুন্দন EE তি beg 
আর জানিস্‌ ত, ভাই, গুর নাহ 
পঁচিশ হাজার গোরু 3 ৮. 


তার সব কটি গুণে পু তবে__কি জিরানি। | 
৩ অন্যায়! 


অদহ৷ 


৬ ~~ oy LS 
রি এআর ওদ্রে দেই জাফ্রানের ক্ষেত, তাঁর থেকে: টু 
ক বস্রে রী 
রত | | 
হা, হা, সেটা দিতে হবে ওঁকে দণ্ড । “কিন্তু এখন এই 


ere 


১০ টিকে নিযে কিক দাৰ?‘ 


মুক্তধারা 





ও এবানেই-খাক্না পড়ে? । 


® 
সপ ওলা সলা ওলা লা ্নস্লাসলাংলাদলাসলাখলাল ছল 


১ 





[ প্ৰস্থান । 
ধনঞয়েব গান রঃ 
ফেলে রাখ্লেই কি পড়ে রবে? ( ও অবোধ ) 
যে তার দাম জানে সে কুড়িয়ে লবে। (ও অবোধ ) 
ওযে কোন্‌ রতন তা দেখা ভাবি, 
ওর পরে কি ধুলোর দাবী? 
ও হাবিয়ে গেলে তারি গলার 
হার গাথা যে ব্যর্থ হবে। 
ওর খোজ পড়েচে জানিস্‌ নে তা? 
তাই দূত বেরল হেথা সেখ! । 
যাবে কর্লি হেলা সবাই মিলি, 
আদর যে তার বাড়িয়ে দিলি, 
যারে দরদ দিলি, তার ব্যথা কি 
সেই দরদীর প্রাণে সবে? 


[ কুন্দনের পুন: প্রবেশ ] 


কুন্দন 
ঠাকুর, তোমার বাধনটা খুলে দি,_অপরাধ নিয়ো না। 


তুমি এখনি বাড়ি পালাও। 'কি জানি আজ বাত্রে_ 


ধন্ধয় 


কিজ্বানি আজ রাত্রে যদি ডাক পড়ে সেইজন্তেই ত 
055 নাই) 


কুন্দন: 


. এখানে তোমাৰ ডাক কোথাষ ? 


ধন্য 


ধু শেষ কি | 


ইজ মাহ হট 


'ধন্পয় 


ডিবির রনির 
বাকি.আছে। ] 


নেপথ্যে 
জাগো, ভৈরব, জাগো! '_' 








[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





৩২ প্রবাসী _বৈশ্লাখ, ১৩২৯ 
| কুন্দন | | 5. -পনিম্কু চি 
আমার ভালে। বোধ হচ্চে না চল্লেম। অনেক মান্থষ আস্চে, কাকে চিন্ব,? 
[ উদর প্রস্থান। ব্রা | ০০০ 
ই গার গন অনেক মানুষের মধ্যে তাকে ধোরো না, আমাদেব 


"'এখন কোন্‌ দিকে রা নওদানুতে যাঁরা ছাগল 
 চরামঘ্'তারা ত বললে, তার! দেখেছে 'যুবরাজ একলা এই 
প্থ দিষে পশ্চিমের দিকে গেছেন । 
বি 
আজ সাজে তাকে খুঁজে বের কর্তেই হবে সহারানের 
হুকুম | 


. 

মোহনগড়ে তাকে নিয়ে গেছে. বলে’ কথা উঠেচে। 
কিন্তু অথ পাগ্লীর কথা শুনে স্পষ্ট বোধ হচ্চে সে যাকে 
দেখেচে সে আমাদের যুবরাজ_-আর তিনি এই পথ দিয়েই 
উঠেচেন ! 


* ২ 
কিন্ত এই অস্কারে তিনি একলা কোথায় ধে যাবেন 


বোঝ! যাচ্চে না। 
১ 


আলো না হলে আমর। ত এক প| এগতে পার্ব ন|। 
কোটপালের কাছ থেকে আলে। সংগ্রহ করে’ আনিগে । 
[ উভয়ের প্রস্থান । 
[ একজন পথিকের প্রবেশ ] 
পথিক (চীৎকার করিয়। ) 
ওরে বুধ__ন, শত্তু-_উ! বিপদে ফেল্লে। আমাকে 
এগিয়ে দিলে, বল্লে, চড়াই পথ বেঘে পোকা এসে 
আমাকে ধর্বে। কারো. দেখা নেই। অন্ধকারে এ 
কালো যন্ত্র ইসারা কর্চে। ভয় লাগিরে দিলে। কে 
আনসে? কে হে? জবাব দাও না কেন? বুধন নাকি? 
২ পথিক | 
আমি নিম্কু, বাতিওযালা ৷ রাজধানীতে সমস্ত বাত 
, আলে! জল্বে, বাতির দর্কার। তুমি কে? 
১ পথিক 
আমি হুব্বা, যাত্রার, দলে গান করি। 
দেখতে পেলে কি আন্দু অধিকারীর দল ? 


৮: 
পথের মধ্যে 


আন্দু। মে একেবারে, আস্ত এরুখানি মাহুষ_ভিড়ের 

মধ্যে তাকে খুঁটে বের করুতে..হয় না--সবাইকে ঠেলে 

দেখা দেয় । দাদা, তোমার এ ঝুঁডিটার মধ্যে,বোধ কবি 

বাতি অনেকগুলে। আছে, একখানা, দাও ন।। ঘরের 

লোকের চেয়ে রাস্তার লোকের আলোর দবুকার বেশি । , 
নিম্কু 


দাম কত দেবে? ২ টি 
হুব্ব। 

দামই যদি দিতে পার্তুম তবে তু তোমার সঙ্গে হেকে 
কথা কইতুম, মিঠে স্বর বের কর্ব কেন? 

| রর নিম্কু 

রপিক বট হে। [প্রস্থান 
, ইব্বা ২ 

বাঁতি দিলে না, কিন্তু রপিক বলে’ চিনে নিলে । ' সেটা 
কম কথা ন্য়। রসিকের গুণ এই, ঘোর অদ্ধকীরেও , 
তাকে চেনা যায়।--উ*, বিবির ডাকে আকাসটার গাঁ 
বিমবিম কর্চে। নাঃ, বাতিওয়ালার সঙ্গে রসিকতা না 


করে ডাকাতি করুলে কাজে লাগ্ত | - 


[ আরেকজন পিকের প্রবেশ ] 
পথিক 
হেইয়ে। ! 
' হুব্বা 
বাবারে, চম্কিথে দাও কেন? 
পথিক 
এখন চল ! 
| হুব্বা 


চল্ব বলেই ত বেরিয়েছিলুম। দলের লোককে” 
. ছাঁডিয়ে চল্তে গিষে কি রকম অচল হযে পড় তে হ্য় সেই 
তত্বটী মনে মনে হজম কর্বার চেষ্টা করুঙ্চি। 
প্থিক 
দলের লোক তৈরী আছে এখন তুমি গিষে জুুলেই 
হবে। 


! এ Vl) balls hey 
. . শপ ‘ey 


টিনের । 


১ম সংখ্যা] - 





হুব্বা 
- রূথাট! কি বল্লে? আমর! তিনমোহনার লোক, 
আমাদের একটা বদ অভ্যেল আছে পষ্ট কথ! না হলে 
মিহি রার্র 
পথিক 
আমরা চবুয়া গাঁয়ের লোক, পট বোঝাবার ব্‌ 
অভ্যেসে হাত পাকিয়েচি। ( থাকা দিষ| ) এইবার 
বুঝলে ত? 
-ছ্ব্ব! 
উঃ বুঝেচি। ওব সোজা - মানে হচ্ছে, আমাকে 
চল্‌ণ্ডেই হবে মর্জি থাক আর না থাকৃ। কোথায় চল্ব ? 
এবার একটু মোলায়েম করে' জবাব দিয়ো । তোমার 
আলাপের প্রথম ধাক্কাতেই আমার যয পরিষ্কার হয়ে 
এসেচে। ; 
পথিক 
শিবতরাইয়ে যেতে হবে। 
হা. 
শিবতরাইয়ে ? এই অমাবিস্যারাত্রে? সেখানে পালটা 


77 উ পথিক 2 
- -নন্দিদস্কটের ভাঙি! গড় ফিরে গাঁথ বার পালা। 

হবা . | 
ভাড়া গড় আমাকে দিয়ে গাঁথাবে? দাদা, অন্ধকারে 


আমার ‘চেহারাটা দেখ্তে পাচ্চ না বলেই এত বড় শক্ত 


কথাটা বল্‌লে। "মামি হচ্চি_- 
পথিক 
তুমি যেই হও ন! কেন, রঃ হাত মাছে ত?- 


শু লং নং হলে নল একি 
পথিক 
রা পরিচয় মুখের কথায় হয় না, মা হবে, 
এখন ওঠ। * 
. 1 দ্বিতীয় পথিকের প্রবেশ ] 
- ০,৮1২ পথিক 
. TEE EEE To 


৫ 


১২ মুক্তধারা : 





কৃষ্কব 
লোকট। কে? ২. উপাই 
ত 
আমি কেউ না, বাবা, আমি লছ মন, উত্তরভৈরবের 
মন্দিরে ঘণ্টা বাজাই। | 
কঙ্কব. 
সে ত ভালো কথা, হাতে জোর _আছে। , 
শিবতরাই ৷ 
লছ মন 


' যাৰ কিন মন্দিরের ঘটা St 
ৃ 
বাবা ভৈরব নিজের ঘণ্টা নিজেই বাজাবেন। 
্ 2 লছ মন # Es 
দোহাই তোমাদের, আমার স্ত্রী রোগে তুগ্‌চে। ':- 
নজৰ ০১5 
তুমি চলে’ গেলে তার রোগ হষ পর্বে, নয সে 
মরুবে ; ১০8 
হব্বা 
ইরান কাটাতে বি 
আছে বটে, কিন্তু আপত্তিতেও বিপদ কম: নেই, ডি 
একটু আভাস পেয়েচি। 


এ যে, নরসিঙের গল! শোনা - যাচ্ছে কি" ক বালি 
খবর ভালো ত? টু 
. কয়েকজন লোককে লইয়া সির প্রবেশ | 1 
নরসিং 


OURS আবো রিনি 
রওনা হয়েছে । 


রর: : | 
তা হলে চল, পথের মধ্যে আরো! কিছু কিছু জুট্রবে |. “ 
দলের ' একজন 
আমি যাবনা। সা এও 
কৃঙ্ৃর 5 
কেন যাবে না? কি হয়েচে? 
1:১" উক্তবুক্তি, 75১ 
কিচ্ছু হয় নি, আমি যাব না Ess 


৩৪ 
কস্কর 
লোকটার নাম কি, নরনিং ? 
নরসিং 
ওর নাম বনোরারি,পন্নবীজের মালা তৈরি করে। 
কঙ্কর 


৷ আচ্ছা, ওব সঙ্গে একটু বোঝাপড়া করে নিই-কেন 
যাবে নাবলত? 
বনোয়ারি 
প্রবৃত্তি নেই। খিবতবাইযের নোকের সঙ্গে আমার 
ঝগড়া নেই। ওরা আমানের শত্রু নয। 
কঙ্কর 
আচ্ছা, ন! হয় আমরাই ওদের শত্রু হলুম, তাবও ত 
একটা কর্তব্য আছে ? 
বনোয়াবি 
আমি অন্যায করতে পার্ব না। 
কঙ্কর 5 
ন্তায় অ্যায় ভাববার স্বাতন্্া বেখানে সেইখানেই 
অন্যায় হচ্চে অন্যাব। উত্তবকৃট বিরাট, তার অশরূপে 
যে কাজ তোমার ত্বারা হবে তার কোনো দাবিতই তোমার 
নেই । 
বনোয়ারি 
উত্তরকুটকে ছাড়িবে থাকেন এমন বিবাটও আছেন। 
উত্তবকূটও তর যেমন অংশ, শিবতবাইও তেমনি । 
কঙ্কর | 
ওহে নবনিং, লোকটা তর্ক করে বে! দেশের পক্ষে 
ওর বাড়া আপদ আর নেই । 
নরসিং 
শক্ত কাজে লাগিনে দিনেই তর্ক ঝাড়াই হযে ধায়। 
তাই ওকে টেনে নিয়ে,চলেচি। 
বনোযারি . 
তাতে তোমাদের ভার হযে থাকব, কোনো কাজে 
লাগ্ব না। 
বক্কর 
উত্তরকুটের ভার তুমি, তোমাকে বঞ্জন কর্বার উপায় 
খুঁজ্চি। 


প্রবাসী---বৈশাখ, ১৩২৯ 
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পা 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


হব | 
বনোবারি খুড়ো, তুমি বিচার করে’ সব কথা বুঝতে 
চাও বলেই, যারা বিনা বিচারে বুঝিয়ে থাকে তাদের সঙ্গে রণ 
তোমার এত ঠোকাঠুকি বাধে। হয তাদের প্রণালীটা 
কাষদা করে' নাও, নয নিঙ্রেব প্রশালীট। ছেড়ে ঠাণ্ড| হয়ে 
বনে? থাক । - - - 
| বনোয়ারি 
তোমার প্রণালীটা কি? 
হ্ববা 
আমি গান গাই । পেটা এখানে খাট্বে না বলেই স্থর 
বের কবুচি নে-_নইলে এতক্ষণে তান লাগিয়ে দিতুম ৷ 
( বনোগারির প্রতি ) 
এখন তোমার অভিপ্রায় কি? 
বনোয়াবি 
আমি এক পা নড়ৰ না। 
কঙ্কর 
তাহলে আমরাই তোমাকে নড়াব। কাঁধে ওকে 1. 
রা . 
একটা কথা বলি, কঙ্কব দাদা, রাগ কোবো না। ওকে 
বযে নিবে বেতে বে জোরটা খরচ কর্বে সেইটে বাচাতে 
পার্লে কাজে লাগ্ত। 
. কঙ্কব 
উত্তরকৃটের সেবায় যাব| অনিচ্ছুক তাদের দমন করা 
একটা কাজ, সমব থাকৃতে এই কথাটা বুঝে দেখো 
হব্বা 
এরি মধ্যে বুঝে নিষেচি। - 
[নরনিং ও কঙ্কর ছাড়া আর নকলের প্রস্থান । ] 
নরসিং < 
এ ঘে বিভূতি আদ্‌চে। যন্ত্বাজ বিভূতির জয়! 
[বিভৃতিব প্রবেশ]. 
কঙ্কর ী - 
কাজ অনেকটা এগিয়েচে, লোকও কম জ্রোটেনি। 
কিন্তু তুমি এখানে কেন? তোমাকে নিযে সবাই যে 
উৎসব কবুবে । - 6 


৮] 


৮৪৫ 


তত 


১ম সংখ্যা] ৯০: রর 
বিভূতি 
" উৎসবে আমার সখ নেই। ২, ১ 2৯. 
| নরসিং - চু 
কেন বল ত? রি 
রিভৃতি 
আমার কার্ডি খর্ব কর্বার জন্যেই নন্দি-সঙ্কটের গড় 
ভাঙার খবর ঠিক আজ এসে পৌহল। আমর সঙ্গে 
একটা প্রতিবোগিতা-চল্চে | ২ ২.৯ 
কারি প্রতিযোগিতা, যন্তররাজ ? 
বিভূতি 
- নাম করতে চাইনে, সবাই ব্জানো। উত্তরকুটে-তার 
বেশি আদর. হবে, না আমাব, এই হবে দাড়াল সমস্থা ! 
একটা কথা তোমাদের জানা নেই; এর মধ্যে আমার 
কাহে কোনো পক্ষ থেকে দূত এসেছিল আমার মন 
ভাঙাতে ; আমার .মুক্তধাবার বধ ভাঙ বে এমন শাসন- 
বাক্যের্ও আঁভাদ দিযে গেল ।. 
১4 নরগিং 
এত বড় কথা? 
১ ক্র 
তুমি সহ করুলে, বিভূতি ? 
* বিভূতি 
প্রসাপবাক্যেব প্রতিবাদ চলে না। . 
কঙ্কর 
কিন্তু বিভূতি, এত বেশি নিঃসংশষ হওয়া কি ভালো? 
তুমিই ত বলেছিলে বাঁধের বন্ধন দুই এক জায়গাঁৰ আল্গা 
আছে, তার সন্ধান জান্লে অল্প একটুখানিতেই_- . 
"বিভূতি { 
সন্ধান বে জান্বে সে এও জান্বে যে, সেই ছিন্র 
খুস্তে গেলে তার বক্ষা নেই, বন্তায় তখনি ভানিষে নিয়ে 
নাবে। 


রি নবলিং 
পাহারা রাখলে ভালো কর্তে না? 
শি বিভূতি 2 ~ 


লে চিত্রের কাছে যম স্বয়ং পাঁহাবা দিচ্চেন 1 সাধের 
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জন্যে কিছুমাত্র আশঙ্কা নেই । আপাতত এ নন্দিসঙ্কটের 
পথটা, আঁটুকে “দিতে পার্ুলে আমার সার কোনো খেদ 
থাকে না। . 
কম্কর 
তোমার পক্ষে এ ত কঠিন নয়। 
বিভূতি 
না, আমার যন্ত্র প্রস্তুত আছে। মুক্ধিল এই যে, ওঁ 
গিরিপথটা সঙ্ধীর্ণ, SI অল্প কয়েক জনেই বাধা 
দিতে পাঁরে। 


বাধা কত দেবে? মনতে মর্তে গেঁথে তুল্ব । 
বিভূতি 
মর্বার লোক বিস্তর চাই । 
ৰ 
মার্বার লোক থাক্‌লে মর্বার লোকের অভাব ঘটে 
ন সে | 
" নেপথ্যে 
জাগো, ভৈরব, জাগো। 
[ ধনপয়ের প্রবেশ ] 
কঙ্কর 
এ দেখ, যাবার মুখে অবাত্রা। 
2 Y বিৃতি 


বৈরাগী, তোমাদের মত সাধুরা ভৈরবকে এ পর্যন্ত 
জাগাতে “পার্ল না, আর যাকে পাষণ্ড বল সেই আমিই 
ভৈরবকে জাগাতে চলেচি। 
ধনঞ্জয় z - 
* সেকা মানি, জাগবার ভার তোমাদের উপরেই । ' 
বিভূতি 
এ কিন্তু তোমাদের ঘণ্টা নেড়ে আরতির দীপ জালিয়ে 
জাগানো নয়! 
ধনস্য় 
- না,.তোম্রা শিকল দিয়ে তাকে বাধ্‌বে, তিনি শিকল 
হেঁড় বার জন্তে জাগ্বেন ! 
বিভূতি 
সহজ শিকল আমাদের :নৃয়, পাকের পর পাক, গ্রস্থির 
পর গ্রন্থি, গান ও 


পা. পান 
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inns ৫ oe AAA NA 
০ = ধন্য 1 5 ্ বিভৃতি 
*** লব চেষে দুঃসাধ্য যখন হয তখনি তার সময় আসে। মহারাজের আদেশের অপেক্ষা না করেই নন্দিনঙ্কটের 
উৈরবপন্থীব প্রবেশ ভাঙা দুর্গ গড়ে” ভোল্বার ভার আমরা চা হাতে bd 
(গান) ররর নিয়েছি । নি 
নে & রণজিৎ 
ge TE AT 
Ns RT TOY ূ ধেটা আপনারই বংশের জট আপনারও 
নু 2755, : গোপন সম্মতি আছে এ বকম" সন্দেহ হওয়া মানুষের পক্ষে 
টা সংকট-সংহর, OO কভার 9 
2770 শঙ্কর, শঙ্কর ! 8: রী * 
রর শি মহারাজ, আজ অনসাধীরশের মন একদিকে আত্তু- 
[ রণজিৎ ও মন্ত্রীর প্রবেশ ] '_ শ্লাঘাষ অন্তদিকে ক্রোধে উত্তেজিত। আজ অধৈধ্যের 
মন্ত্রী. | দ্বারা অধৈধ্যকে উদ্দাম করে’ তুল্বেন ন!। | 
মহাবাজ, শিবির একেবারে শূন্য, অনেকখানি পুড়েচে। তি রণজিং 
অল্প কয়জন প্রহরী ছিল, তারা ত-- -- ওখানে ও কে দাড়িয়ে? ধনগ্রয় বৈরাগী? 
রণজিৎ -... (6৮ ধনপ্রয় 
তারা খেখানেই থাক না, ্বতিনিং কোথায জানা বৈরাগীট।কেও মহারাজের মনে আছে দেখ্ছি। - ৮৯ 
চাই। | রণজিং 
কঙ্কর. - 7 যুবরাজ কোখাষ ত তুমি নিশ্চিত জান। 
সির বানের শান্তি আমরা নবী কি | ধনধ্রয় 
ba ' বণজিং : না, মহারাজ, বা আমি নিশ্চিত জানি ত! চেপে 
রি সানির বে বোগ্য তার শান্তি দিতে আমি কি রাখ্তে পারিনে, তাই বিপদে পড়ি-। 
তোমাদের অপেক্ষা কবে’ থাকি? ১. 7,1৩১ < রণজিৎ 
কক্ধর - তবে নি কি ক্রুচ? 
তাঁকে খুঁজে না সেয়ে. লোকের 'মনে সংশয় উপস্থিত ধনপ্য 
চি উট রি . 5124 যুবরাজের প্রকাশের জন্তে অপেক্ষা কর্‌ছি। 
কি! সংশয়! কার সমন্ধে ? ৪.2 ডি en LOE নর 
টিক সুমন, বাবা স্থমন ! অন্ধকার হয়ে এল, সব অঙ্ধকার, 
ক্ষমা করবেন, মহাবান্ধ। : প্রজাদের মনের ভাব হয়ে এগ । 
আপনার জানা চাই। যুববাজ্জকে খুঁজে পেতে 'ষতই' রাজা ” fl 
বিলম্ব হচ্চে ততই তাদের অধৈধ্য এত বেড়ে উঠছে বে, ও কেও? কি 
যখন তাকে পাওয়া যাবে তখন তার শাস্তির জন্যে -মৃস্ী ূ 


মহাঁবাক্বর অপেক্ষা করবে ন! ৷ 12০৯2 নেই অঙগ। পাগ্শী । 





মসংখ্যা] " শ্মুক্তধারা: 1 ৩ন" 
[ অম্বার প্রবেশ ] ‘বিভূতি 
অম্বা | আমরাও খুঁজ্‌চি যুবরাজকে, আর ওরাও খুঁভচে, 
* কই, সে ত কিরুল না। ' দেখি কাব হাতে পড়েন। - 77 1 
রণজিৎ, ধনগ্রয় --. 
কেন খুঁজ্চ তাকে? সময হয়েছিল, ভৈবব তাকে তোমাদের ছুই দলেবই হাতে পড়বেন, ভার মনে 
ডেকে নিয়েছেন। পক্ষপাঁত নেই। 7. "এ 
অন্বা চর, "ও 


ভৈরব কি কেবল ডেকেই নেন? ভৈরব.কি কনো 
ফিরিষে দেন না? চুপিচুপি? রি রাত্রে মুল, 


জজ হসন। 
হর ] 
[চরেব প্রবেশ]... 7 
নন | চর 
শিবতরাই থেকে হাজার হাজীব লোক চলে আঁদ্‌চে। 
বিকৃতি 


সেকি কথা? আমরা হঠাৎ গিষে তাদের নিরন্তর 
করুব এই ত ঠিক ছিল। নিশ্চয় তোমাদের কোনো বিশ্বাস- 
_-্ছঘাতিক তাদের খবৰ দিযেচে ৷ কঙ্কর, তোমবা কয়জন 
ছাড়া ভিতরের কবা কেউ ত ত জ্বানে ন|। তা হুলেকি 
কবে . ও | 
b  কঙ্কর রর aly 
কি বিভূতি! আমাদেরও সন্দেহ কর নাকি? 
বিভূতি 
» সন্দেহ কবার সীমা কোথাও নেই। 
| কঙ্কর 
. তাহলে আমরাও তোমাকে সন্দেহ করি ! 
বিভূতি | 
নে অধিকার তোমাদের আহে। যাই হোক সময 
ও্ছলে এর একট! বোঝ!-পড়া কর্তে হবে । . 
রণজিৎ ( চরের প্রতি ) 
তারা কি অুভিপ্রাধে আন্‌চে তুমি জান ? . 
টরু - 
তারা শুনেচে--যুবরাজ বন্দী হযেচেন, তাই পণ করেচে 
তাঁকে খুঁজে বের কর্কে 'এখাঁন থেকে মুক্ত কবে' তাঁকে 
* * বা শিবতবাইয়ের বাজ করতে চায়া ৩০ 


NE 


ও যে আস্চে শিবতরাইফের গণেশ সর্দার । 


[ গণেশের প্রবেশ ] 
* গণেশ রিনি 
রিচি রানি তাকে ? ' 
শট i ধনধচয় &: রঃ গাল ০৪ 
হানা 
নিশ্চয় করে? বল। 
পাবি বে। 
কাকে খুন্ছিশ্ছ ২ 1 
গণেশ ' 
এই যে, রাজা, ছেড়ে দিতে হবে। 
রণজিৎ 
ফা'কেরে? MEE 
গণেশ 
আমাদের যুবরাজকে | তোমরা তাকে চাও না,আঁমরা 
তাকে চাই। আমাদের সবই তোমরা, আটক করে! 
বাখবে ? ওকেও ? i 
ধনপ্র্ষ 
মান্য চিন্লিনে, বোকা? ওকে আটক কবে এমন 
সাধ্য আছে কার ? ১ ৯ 
গণেশ 
"' তকে আমাদের রাজা করে' রাধ্ব। *- 
1:7" ধনঞ্জয় ৮২ 
ৰাগবি বই কবি৷ :-৪ বাজকেশ পাব’-এমাসবে। 


৩৮  প্রবাসী__বৈশাখ, ১৩২৯ 


_[ ২২শ ভাগ ১ম খণ্ড 


পা প্পিপস্পিসপস্পিসপাস্পাসপিস্পিস্পিসপিসপিস্পিসপাসপিস্পিসপিস্পিসপিস্পিসপিসপস্পিসপস্পিস্িস্পিসপিসপস্পিিস্পিিসিসচিসিপিসিউ a an a a এ 
" ভৈরবপস্থীর প্রবেশ 'রশলিৎ ॥ 
(গান) ২ মন্ত্রী, এ কি কাণ্ড? . 
তিমির-হৃদ্বিদারণ, হি... 4 . ধ 
eT বাধ-ভাঙাঁর উৎসবে ডাক.পড়েচে। 
মরুশ্মশান-সঞ্চর, '- (গান) . , 
শঙ্কর, শঙ্কর | . বাজে রে বাজে ডমরু বাজে 
বজ্জঘোষ-বাণী, হৃদয় মাঝে, হৃদয় মাঝে। 
০০945 " মহারাজ, এ যেন = cl 
সর 5: 
শঙ্কর, শঙ্কর । হা, এ যেন তারি-- : 
[প্রস্থান । on মন্ত্রী li 
নেপথ্যে = 2 তিনি ছাড়া আর ত কারো 
মা ডাকে, মা ডাকে! ফিরে আয়, সুমন, ফিরে আয! রণজিৎ 
বিস্তৃতি | b এমন সাহস আর কার ? ছে 
ও কি শুনি? ও কিসের.শন্ধ ? | ধনপ্য় - 
ধনন্রর় ৭, (গান) | 
অন্ধকারের বুকের ভিতর খিল্‌ খিল্‌ কবে” হেসে উঠল নাচে রে নাচে চরণ নাচে, 
যে। প্রাণের কাছে, প্রাণের কাছে। | 
বিভূতি. জিৎ চা 
আঃ থাম না, শবটা কোন্‌ দিকে বল ত? শাস্তি দিতে হয আমি শাস্তি দেব। .কিন্তু এইসব 
নেপথ্যে উন্মত্ত প্রজাদের হাত থেকে--আমাব অভিজিৎ দেবতার 
জয় হোক্‌, ভৈরব ! প্রিয়, দেবতারা তাকে রক্ষা, করুন। 
এ ত স্পষ্টই জলআোতের শব্দ । প্রতু, ব্যাপার কি হল-কিছু ত বুঝতে পার্চি নে। 
ধনঞ্রয় ধন্য 7? | 
নাচ আবস্তের প্রথম ডমরুধ্বনি | (গান ) 
বিভূতি প্রহর জাগে, প্রহরী জাগে, 
শব্দ বেড়ে উঠ্‌চে যে, বেড়ে উঠ্‌চে। তারায় তারায় কাঁপন লাগে। 
ক্‌ঙ্কর রণজ্জিং ' . 
এ ধেন_ p ও পায়ের শব্ধ শুনূচি যেন! অভিজিৎ, অভিজিৎ! ১ 
"_'" নবসিং ' - মন্ত্রী 
বোধ হচ্চে মেন = এ যেন আস্চেন? . এ 
ধনপ্তর 
ছা, হা, সন্দেহ নেই । মুক্তধারা, টুটেছে | বাধ কে (গান) 
ভাঙলে ?--কে ভাঙলে ?--তার নিস্তার নেই। মরমে মরমে'বেদনা ফুটে, | 
' [কন্কর, নরসিঃ ও বিস্তুতির স্রুত প্রস্থান । ধ্বাধন টৃটে, বাধন ট্রে । ° 


খ্ 


১ম সংখ্যা]. 


সস্তা 
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[ সঞয়ের প্রবেশ ] 


৩০ 


LN AM Nar 


তার সেই আহত দেহকে মায়ের মৃত্‌ কোলে তুলে নিয়ে 
রণজিৎ চলে” গেল, 
সত. এযেসরয়। অভিজিৎ কোথায়? ই গণেশ 
সয় |  যুররাজকে আমরা থে খুঁজতে বেরিয়েছিলুম তাহলে 
- মুক্তধারার স্রোত তাঁকে নিয়ে গেল, আমর] তাকে: তাকে কি আর পাব না | | 
পেলুম না। ৃ ধন 
| রণজিৎ চিরকালের মত পেয়ে গেলি। 
কি বন্চ, কুমার ! [ ভৈরবগন্থীর প্রবেশ-_ 
ৃ প্র গান, 
যুবরাজ মুজধারার বাধ ভেঙেচেন ৷ জয় ভৈরব, জয় শঙ্কর, 
রণজিৎ , - জয় জয় জয় প্রলয়ন্র । 
. বুঝেছি, দেই মুক্তিতে তিনি মুক্তি পেয়েছেন | "সঞ্চয়, জর সংশয়-ভেদন, 
তোমাকে কি তিনি সঙ্গে নিয়েছিলেন? জয় বন্ধন-ছেদন, 
সঞ্জয় জয় সংকট-সংহর, 
ন, EE Tt তিনি এখানেই .. শঙ্কর শঙ্কর ৷ 
যাবেন, আমি গিয়ে অন্ধকারে তার জুন্তে অপেক্ষা কর্ছিলুম, তিমির-হৃদ্বিদারণ 
কিন্তু এ পর্য্নন্ত -বাধা দিলেন, আমাকে. শেষ পর্য্যন্ত বেতে ॥  জলদগ়ি নিদারুণ, 
এ দিলেন না। __ মরু-শ্মশান-সঞ্চর, 
রণজিৎ + শঙ্কর, শঙ্কর ! 
কি হল আরেকটু বল। . বজ্ঘোষ-ব!ণী, 
সগ্য় a রুদ্র, শূলপাণি, Ve 
এ বাধের একট। ক্রটর-সদ্ধান কি করে’ তিনি জেনে -মৃত্যুসিন্ধু-মস্তর, | 
ছিলেন। দেইখানে যন্ত্রান্থরকে তিনি আঘাত করুলেন, শঙ্কর শঙ্কর! 
বন্ান্থর তাঁকে সে আঘাত ফিরিয়ে দিলে ।' তখন, মুক্তধারা শীরবীন্্রনাথ ঠাকুর 
4 | | পৌয় সংক্ৰান্তি ১৩২৮, শান্তিনিকেতন ৷ 


, যাইবে না। যুবকটি জানাইল, ত 
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রমলা 


রক্তের “মতন রাঙা লালমাটির' পথ। আলোছায়াময় 
দিগন্তের কোল হইতে নামিয়া কত গিরিমাঁজার তট দিয়া 
কত শালবনের তলে তলে কত গ্রামের পাশে পাশে 
সাকিয়! বাকিষ! কত নদী ডিঙাইয়া কত প্রান্তর পার 
হইয়া পথটি চনিয়াছে, চলিতে চলিতে কখনও যেন শ্রান্ত 
হইয়| পৃথিবীর বুকে নামিযা পড়িযাছে, আবার লাফাইয়া 
উঠিযা স্থদূর দিগন্তের নীল মায়ার দিকে ছুটিয়াছে। 

পথ দিয়া একটি পুস্পুদ্ণগাড়ী অতি ধীরে 
চলিয়াছে ৷ সাধারণতঃ পুস্পুষ্-গাড়ী এত আস্তে যায় না, 
কিন্তু গাড়ীর মধ্যে থে যুবকটি একা বসিয়া সাম্ধ্যপ্র 
দেখিতেছিল সে পুন্পুস্ওয়ালাদের অতি ধীরে চালাইতে 
বলিয়াছে। তাহারা প্রথমে আপত্তি করিযাছিল, এত 

আসন্তে চলিলে কাল সকালে হাজারিবাগ পৌছানো 
তাহাতে কিছুই আসে 
যায় না। পথের ধারে গ্রামে গ্রামে খাবার পাইলে সে 
এই পার্কত্যশোভাময় পথে কয়েকদিন কাটাইয়া যাইতে 
রাজী আছে। 

যুবকটি একজন চিত্রশিল্লী। তাহার হযছুট দীর্ঘ 
সুঠাম দেহ মাংসমেদবহুল নয়, পাৎলা ছিপৃছিপে চেহার। 
যেন প্রাণের ফোয়ারা ; চুলগুলি একটু লঙ্ব। কৌক্‌ড়ানো, 
ডান দিকে 'টেরী ' কাটা, রেখাবিহীন প্রশস্ত ললাটে 
ধৌবনের টীকা জলিতেছে; মুর্খের দিকে টাহিলেই মনে 


হয় ইহার অন্তরে কিসের আগুন অহনিশি জলিতেছে,. 


্বপ্নম্য দীর্ঘ চোখছুইটির উপব চশমার কাচছুইটি ঝক্‌- 
বক্‌ করিতেছে, সরু লম্বা নাকে প্যাস্নের নাকীটি সুন্দর 
ভাবে লাগানো; দাঁড়ি-গোফ-কামানো! মুখের গঠন একটু 
লম্বা, চোয়াল দৃঢ় প্রশস্ত হইলেও চিবুক অধর অতি 
সুকুমার কোমল, তরুণীর আননের মত তারুণ্যমণ্ডিত; 
চুলগুলি লম্বা বলিযাই হউক ব মাথার পেছনটা একটু উঁচু 
বলিষাই হউক মাথার তুলনায় গলাটা একটু সরু দেখায়; 
সবচেয়ে সুন্দর তাহার লম্ব/। আঙ্লগুলি, যেন রঙেব 
আগুনের শিখ! ! হাটু উচু কবিয়। তাহার উপব ছুই 


হাতের আঙুলে আলে জড়াইয়া! হাত রাখিয়া দূরপথেব 


দিকে চাহিয়া সে চুপ করিয়া বিয়া ছিল, সোনার আংটির 


নীলাটি ঝকৃঝক করিতেছে । 
পিছনে নীল পাহাড়ের সারি সুন্দরীর নীলাঙ্বরী শাড়ীর 


মত গোধূলির আলোধ ঝলমল করিতেছে, ছুই পাশের , 


শালের বনে সন্ধ্যার ল্সিগ্ক অন্ধকার বহস্যলোকের মৃত জম! 
হইতেছে; পথটি দেখানে অনেকখানি নামিযা আসিয়া 
অতি খাবে অনেকখানি উঠিয়া গিয়াছে। গাড়ী হইতে 
নামিয়৷ যুবকটি গাড়ীর 'আগে আগে জোরে চলিতে 
লাগিল। সে যেন বীরপধিক, দুর্গম গিরিপথ অতিক্রম 
করিয়া কাহাকে সে জধ করিবার জন্ত চলিয়াছে, মনে এই 
ভাবটি জাগাইয়া পায়ে পাঁষে চলিয়া সে চড়াই পথে উঠিতে 
লাগিল। পথের উচ্চ সীমা উঠিতেই সম্মুখে ্র্ধ্যান্তের 
অপৰূপ কূপে স্তব্ধ হইয়া সে দীড়াইল। তেপাস্তরের মাঠের 


মত শূন্ত প্রান্তর দিগন্তের সহিত গিয়া মিলিয়াছে, 'তাহারই « 


উপর চক্রবাল রাঙাইয়া রক্তমেঘ্ত,পে সূর্য্য অস্ত যাইতেছে, 
যেন কোন নীড়-হারা পথিক বিহ্ ছুই রাজ ডানা মেলিয়। 
দিনশেষে রাত্রির অনন্ত তারা-লোকের দিকে উড়িয়া 
চলিয়াছে, কোন প্রেমবেদনায় তীরবিদ্ধ তাহার চঞ্চল 
বক্ষ হইতে রক্ত চারিদিকে ঝরিয়া পড়িতেছে, পাহাড়ের 
মাথায় মাথায় শালগাছের পাতায় পাতায় ভাহারই বুকের 
রক্তবিন্দু উপলমণির মত জলিতেছে, ওই রক্ত মেঘগুলি 
তাহারই ছিন্নবিচ্ছিন্ন পালকের দল, এই প্রাস্তরভরা রাঙা 
আলে! তাহারই বুকের আগুন , বনের মর্ম্মরে, শৃহ্থাপ্রান্তরে 
হাওয়ার নৃত্যধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে তাহারই পক্ষসঞ্ালনের 


শব্দ শোন! যাইতেছে, রাত্রির অদ্ধকারপারে কোন্‌ নব ॥১ 


অকুণ-লোকের দিকে হু হু করিযা সে উড়িয়। চলিয়াছে_- 
যুবকটি লাফাইয়! উদ্দীপ্তকঠে বলিয়া উঠিল, 
“আছে শুধু পাখা, আছে মহা নভ-অঙ্গনি 
উষা দিশাহারা নিবিড়-তিমির আকা, 
ওরে বিহঙ্গ ওরে বিহঙ্গ মোর, 
এখনি অন্ধ বন্ধ কোবে! ন। পাখ।” 


°° 


১ম সংখ্যা] 


গাড়ীটি যথন যুবকের নিকট আসিয়া পৌছাইল, 
সে চালকদিগকে তাহাদের চীৎকার ও - গাড়ীচালানে! 
থামাইয়া চুপ করিয়া দাড়াইতে বলিল । নিকষমণির মত 
কালো এই পাহাড়ের ছেলেরা তাহাদের যাত্রীটির দিকে 
অবাক হইথা তাকাইল,_প্রতিদিনেব ক্রধ্যান্তের মধ্যে 
এমন কি অসামান্য সৌন্দর্য আছে বে স্তব্ধ হইর। দাড়াইয়া 
দেখিতে হইবে। ৃ 

কিছুক্ষণ চুপ করিষা দীডাইয়া' আবার যুবকটি 
চলিতে আরস্ত করিল। কিছুদূৰ গিধা আবার গাড়ী 
থামাইথা গাড়ীর ভিতব হইতে চাম্ড়ার ব্যাগটা বাহির 
করিল। ব্যাগটা খুলিয়া আকিবাব সরঞ্জাম তুলিগুলির 
পাশ হইতে লেপউ। বাশীটা তুপিবা ব্যাগ বন্ধ করিযা 
নাগ্রা জুতাটা খুলিথা গাড়ীর সন্মুধে পা ঝুলাইয়! 
বপিষ্কা গাড়ী চালাইতে বলিল। গাড়ীর চাকা লাল ধূলি 
উড়াইয়া করুণ আর্তনাদে চলিন, তাহারই সঙ্গে সঙ্গে 
যুবকটি বাশীতে এক নেপালী গান বাঁজ।ইতে লাগিল। 
সরল দীপ্ত পাহাড়ী স্থরে কুলীদেব মনগুলিও সাড়া! 
দিষা উঠিল, বাশরী-তান-মুখর রাঙা-আলো-ভরা পথ 


দিয়া তাহাবা আনন্দের সঙ্গে গাড়ী টানিতে ট।নিতে 


ae 
ut! 


ছ 


চলিল । 

কিন্তু বেশীক্ষণ নির্ক্িবাদে বাঁশী বাজানো চলিল না, 
পিছন হইতে এক মোটরকারের হুঙ্কারধ্বনি বনপথ ধ্বনি 
করিয়া আসিতে লাগিল। মেল্‌ সার্ভিসের মোটরকার 
ষ্টেসন হইতে যাত্রী লইফা আনিতেছে। মোটর-লবী তখন 
কিছু দুরে ছিল; তবু কুলীর। অতি সন্ত চঞ্চল হইয়| উঠিয়া 
পথের এক পাশ দিষ| ধীরে ধীবে গাডী টানিতে লাগিল, 
পাশের বনের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলে বেন তাহারা 
বাচিয়া যায়। যত্ত্রবানের গঞ্জনের সঙ্গে বাঁশী অনেকক্ষণ 
পাল্লা দিল বটে, কিন্তু কলদৈত্যেব হুঙ্কাবের সঙ্গে ব্যাকুলবেণু 
কতক্ষণ পারিযা উঠিবে__বিরক্ত হইয়! যুবকটি গাড়ীটা 
পথের এক পাশে রাখিতে বলিয়া নামিয়া পড়িল। মুহূর্তের 
মধ্যেই ছুই বুক্তবর্ণ চক্ষু জালাইয়া মোটর-লরী নিকটে 
আসিল এবং তাহাদেরই সন্মুখে আসিয়াই হঠাৎ থামিয়া 
গেল। কি একটা যন্ত্র খারাপ হইয়াছে বলিয়া ড্রাইভার 
তাড়াতাড়ি নামিষা কল ঠিক করিতে সুরু করিল। 


ডু 


বূমলা 


পপ ৬ পাপা পাতি লামিন দল স্পা ১১১/১১ বাসি পাতা ১ নস লাস লালসা 


8% 





যুবকটি পথের পাশে গাহের তলায় ঈাড়াইয়া স্ধ্যান্ 
দেখিতেছিল, মোটরকারের দিকে চাহিয়া দেখা মাৰ্গ্যক 
বোধ করে নাই । কিন্তু মোটব থামিতেই তাহার মনে হইল 
কে যেন পিছন হইতে তাহার দিকে অনিমেষনয়নে চাহিয়া 
আছে; মুখ ফিরাইয়া দেখিল গাড়ীভরা ঘাত্রী বেন তাহারই 
দিকে চাহিয়া অস্পষ্ট আলোয় তাঁহাদের স্পষ্ট দেখ। ধাইতে- 
ছিল না, কেবল কতগুলি নান! রংএর ছায়াধূর্তি । তবু প্রথম 
বেঞ্চের একেবাবে শেষ প্রান্তে বে মূর্তিটি রাঙা নদীজলের 
মত টলমল করিতেছিল তাহাকে সে চিনিল; ওই শ্তাম্পেন- 
রংএর শাড়ীপরা মেয়েটির সঙ্গেই ত সে কলিকাতা হইতে 
এক ট্রেনে এক কম্পার্টমেপ্টে আসিয়াছে, তাহার চম্পক- 
মুখে গোধূলির আলো! যেন লোখরেধু মাখাইয়া দিয়াছে, ওই 
আবেশময় চোখ দুইটি রঙীন স্বপ্নে ভরা, অজস্তার চিত্র- 
শিল্পীবা আপন অন্তরের রং ও আনন্দ দিয়া নারীর যে 
আখি আকিয়া গিয়াছেন সেই দীর্ঘপল্পবধ্ন 'সারন্স-নযন 
তাহাকে মন্ত্ৰমুগ্ধ করিল, গণ্ডের কালো তিলটি দেখা যাইতে 
ছিল না, শুধু তমাল-দিবির স্যাজলের মত দুইটি গগিগ্ 
চোখ । 

কল ঠিক করিঘা ড্রাইভার মে;টরে উঠিল। মোটর-লরী 
আবার গঞ্জন করিয়া নড়িল। সেই স্থির চোখ দুইটি নদীর 
ঢেউয়েব মত ছুলিয়া ছলছল করিয়া উঠিল, তাহার দীপ্রমখে 
কি দুষ্টামিভর! হাসি খেলি! গেল, তারপর সেই তরুণী 
হাতের নীল রুমালটা তাহারই দিকে, হা, তাহারই দিকে 
নাড়িতে নাভিতে পথেব অন্ধকারে মিলাইয়া গেল। 

মেটর-লরী যখন বহুদূর চলিধা গিয়াছে, তাহার 
পিছনের আলোটা আর দেখা যাইতেছে না, শুধু সম্মুখে 
পথের শেষপ্রান্তে দুইটি তাবার আলো জ্বলজ্বল করিতেছে, 
যুবকটি তখন ধীরে গাড়ীতে উঠিয়া বসিল এবং জোরে গাড়ী 
চালাইতে বলিল। বাহকেরা চীৎকার করিতে করিতে গাড়ী 
লইয়৷ ছুটিল । 

বাঁশী বাজাইতে আর ইচ্ছা রহিল না। “গাভীর সব 
জান্লা খুলিয়া একটা বালিশে অর্ধহেলান ভাবে বসিয়া 
যুবকটি পকেট হইতে হাভেনা সিগার বাহির করিল, কিন্ত 
দেশলাইটা বাহির করিয়! দেখিল ট্রেনে সব কাটি নিঃশে- 
ধিত হইয়াছে। কুলীদের নিকট হইতে একটা দেশলাই 


৪২ 


পাস লাও পাসপিপাস্টি পাটি পাস্িপাস্সিপাস্টিপাসিপাসিপাসিপাসিলপাসি 


চাণ্িযা লঈঘা সে তাহাদিগকে পিগাবেট দিতে গেল, তাহাব। 
একটু আন্তর্যা ভইয। আপত্তি জানাইল, পরের গ্রামে গিব। 
ভাহাব। তামাক পাইবে , তনু দলেব মধ্যে বে সব-চেষে 
অগ্পববঙ্ধ হিল সে একট! পিগব চাহিষ। লইযা টা্যাকে 
জিব বাখিল। 

গিবিবনপ্রান্তরে সন্ধ্যাব কাঁলে। ছায়। নিবিড হ্ইয! 
আসিতেছে, পণ্চিমেব বক্তমাষ| মিলাইবা যাইতেছে, বেন 
রাও গোলাপেব পাতাগুলি ধীবে বীবে কালে হইয়। 
আসিতেছে ; একে একে তাঝ। ফুটিষ। উঠিতেছে। 

বালিশে হেলান দিষ| টুরুট টানিতে টানিতে এই আলো- 
ছায়াময় উদাস প্রীস্তরের দিকে চাহিয়া অনেক কথাই 
ঘুবকটিব মনে পড়িতে লাগিল | ধীরে দীবে সম্মুখে নবমীব 
চাদ উঠিল, ভাহাঁবই ৰূপালী আলে! শালবনের অন্ধকাবে 
দৈত্যপুবে সুপ্ত কোন্‌ বাজকন্যাব জন্য বেন পথ খুঁজজিয়। 
খুঁজিষ। ফিবিতেছে , ছোটপাহাডগ্ুলিকে দেখাইতেছে যেন 
দৈত্যেব। সারি বাধিয। তঙ্নী তুলিষা দাড়াইযা আছে। 
এই ভাবাভর| আকাশের তলায় উন্মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে 
জ্যোৎস্থার মাঘালোকে রূপকথ৷-রাজ্যেব দুয়াব খুলিয়। 
যায়, অন্তরের অনন্তকালের রাজপুত্র জাগিযা উঠে, এই 
গিবিবন লঙ্ঘন কবিষ| তেপান্তরের মাঠের পব মাঠি পার 
হইয। কোথাঘ যাইতে চাষ_-অসীম তাহার আশা, দুৰ্জ্জয় 
তাহার শক্তি, দুর্গম তাহাব পথ, স্থদূবের বাণী তাহাকে 
ঘবছাড। করিয়াছে! 

তিনটি সিগারেট পুডিব| ছাই হইয়। গেল, আব-একটি 
ধবাইল। তরুণীর ব্সিবার ভঙ্গীর অপূর্ব সুষগাম্য ছবিটি 
তাহার চোখে বার বার জাগিতে লাগিল । ফুলে গন্ধে 
মৌমাছি ধেমন আকুল হইযা উঠে এই তরুণীব মুখ তাহাঁব 
মনে তেমনি নেশা জাগাইযাছিল। বাব বার সে ভাবিতে- 
ছিল, এ মুখ সে আজকে ট্রেনে নয, ইহাব পূর্বেও কোথায় 
দেখিযাছে, ভাবিষা ভাবিষা কিছুতেই মনে করিতে 
পারিতেছিল না । 

সিগাবেটেব বাক্স খুলিয়! আব-একটা সিগাবেট তৈরী 
করিব! ধরাইল ৷ এতক্ষণে মনে পড়িল, বসেটীব আঁকা এক- 
খান। ছবি দেখিষাঁছিল, তাহারই মত এই মুখখানি; 
বিটাব নাম মনে পড়িল না, নাই পড়ুক--রসেটীব সেই 


প্রবাণী_ বৈশাখ, ১৩২৯ 





[২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


ছবিখানি মৃষ্ঠিমতী- দেখিয়াই সে বিমুগ্ধ হইযাছিল। 
প্রভেদেব মধ্যে শুধু এ মুখেব গণ্ডে একটি তিল। প্রিযাব 





তিল সম্বন্ধে হাফেজেব কবিত। যণন সে পড়িরাছিলঃ তখন সে পা 


তাঁহ। কৰিব পাগ্লামী ভাবিয়াই মনে মনে হাসিয়াছিল, আজ 
মনে হইল, সত্যই একটি তিলেব অন্য ত্রিভুবন দে ওয়! যায়। 

বাহিবেব প্রক্কতিব মৃত সেও আপন মনে মাধা- 
জাল বুনিতে লাগিল। তাহার এই তেইশ বহুবেব 
জীবন অনেক তরুণীর স্পর্শেই চঞ্চল রঙীন হইয়া! 
উঠিয়াছে, কিন্ত কোথাও সে আশ্রয় খুজিয়া পাষ নাই। 
সুর্য্যান্তেব যে রক্ত-বিহঙ্গবপ দে দেখিযাছিল, তাহারই 
মৃত তাহার প্রাণ_-এ নীড়-হাবা পথিক-পাখী নব*নব 
সৌন্দধ্যলোক পাব হইযা উড়িষা চলিযাছে । 

তাহার প্রথম প্রেম হইবাছিল এক পুতুলের 
সঙ্গে। সে যখন তিন বছরেব, তখন তাহার মামা 
তাহাকে থে জার্শ্মান পুতুলট। কিন্বা দিযাছিলেন, 
সেই নান! রংএব সাজপর| মেমটাকে বুকে জড়াইযা 
সে প্রথম বাত ঘুমাইত্বেই পারে নাই । তাহার ব্যস 
যখন সাত বংনর, সে তাহার সমবয়ঙ্গ এক জেঠতুতো 
বোনকে বন্ড ভালোবাদিত। আচার চুরি হইতে লাস + 
ঘোবানো, পুকুবে নাওয়, কুলগাছে চড়া, সব বিষয়ে 
বোনটিকে সঙ্গী ন! পাইলে কিছুই করিতে পাবিত না। 
নয় বহর ব্যসে সে তাহাব এক বন্ধুর বোনকে ভালো- 
বাদে । তাহাকে মে একদিন গাড়ী চড়িয়া যাইতে 
দেখিযাছ্িল মাত্র, পরদিন মাপিক পরীক্ষায় অর্ধেক 
আক না কপিযা ও অর্দেক আঁক ভুল ক্সিয়া আসিষা- 
ছিল। মাঝে মাঝে বন্ধুকে ডাকিতে যাইরা বদ্ধুব বোনকে 
গাছে দোল খাইতে দেখিত, তাহার সঙ্গে কোনদিন 
কথা হ্যনাই। চোদ্দ বসব ব্বসে সে তাহার বোনের 
এক বন্ধুকে ভালোবাসে । সেবার তাহারা পুৰীতে 
বেড়াইতে গিয়াছিল, সেই সমূত্রতীবে বিশ্নক কুড়ানোব *৮ 
ভালোবাসা, যত স্থন্দর বিহুক পাইত সে তাহাকে 
আনন্দের সঙ্গে উপহার দিত। যাইবার সময তাহার 
দেওয়। অৰ্দ্ধেক বিহুক মেয়েটি ফেলিযা গেল দেখিযা 
সে সমন্ত বাত কাদিয়াছিল। 

তাহার ঘবে বাহিবে পথে বিপথে কত তরুণীর, , 


ভরা মুখ, 


১ম সংখ্যা J 


শি আপাস্টিপরসটি পাছ পাত তম ১ ৬ 


বর্ত্ারতি কিন্তু তাহার দৃঢ়মাংসপেশীবহুন দেহ দেখিলেই 
মনে হয় এ বেন একট। শক্তির ডাইন্যামো, গোলগাল 
জলজলে চোখ দুইটি সর্বদা সঙ্জাগ, 
চারিদিকে ঘুরিতেছে। রজতের দীর্ঘদেহ দেখিলেই মনে 
হয এ যেন প্রাণরসের ফোয়ারা, বিদ্যুংশিখার মত 
কাপিতেছে।. তাহার লীলাধিত দেহখানি যতীন -লোহার 
মত দৃঢ় হন্তে ধবিঞ। ঝাকুনি দ্যা বলিল, স্বপ্র সব 
ছেড়ে দাও ভাই, ৫0605 দেশের এই দশা, কাজ চাই, 
কা . 

রজত মুচ্‌কি হাসিয়া বপিল,_তুমি কি কাজ্জ করছ 
ভাই? 

-আমি? ওই ত বন্ুম টাকা পাচ্ছি না, না হলে 
দেখতে এখানে লোহা তৈরী কর্বার কার্খানা করত 
লোহা--বুঝলে, লোহা হচ্ছে এ যুগের দেবতা, এদেশে 
তার জয় দিতে হবে--প্রতিষ্ঠা করতে হবে - ধেদিন 
জান্মানীর মত হবে 

যতীনের উদ্দীপ্ত বাক্যধারায় বাধা দিষ! একটু ব্যঙ্গের 


০৬ পি পাস পাশ পাটি পাটি পাঠ পাতি পাটি 


স্বরে রজত বলিল,_তবেই ভারতের মুক্তি? 
কিতা তি 


নিশ্চয় ! দেখ্বে সেদিন সে পরাধীন নেই! ধরি 
শক্তি পাই, আমি এখানে ইঞ্জিন তৈরী কর্ব, 
মোটর,-এই কোর্ডকাবের মত 790৮৮-০৪7, তোমরা 
চড্বে, এদো লেগে যাও আমার কাজে__বলিয়৷ নিজের 
মোটরটা ধবিয়া ঝাকুনি দিল। 

কেন ভাই? এই সাম্নে শান্ত গ্রাম ঘুমোচ্ছে 
দেখ্হ, তোমার কাজেব চোটে এদের চোখে দিনরাঁতে 
নিন্দ! থাকবে না, বুকে থাকবে অতৃপ্ত জ্বালা,_এ 
গ্রামের জায়গায় আস্বে কুলীদের বস্তির কদরধ্যতা আর 
বীভংসতা, মদের দোকান আর বারবনিতা--তোমার কলে 


_, একঘণ্টায় একশো মাইল যাবে, হাজার হাজার মাইল দুর 
_ থেকে কথা! শুন্বে, এক মিনিটে একখান! কাপড় হবে, 


এক সপ্তাহে একখানা বাভী হবে, আবার এক নিমিষে 
মান্য মেরে * কেল্বে, নগর পুড়িয়ে দেবে পাহাড় 
ভিডোবে, সাগর পেরোবে, আকাশে উড়্বে--সব মান্লুম 
--কিস্ত সত্যিন্থখ দিতে পার্বে কি? 

মুখ দিতে পার্ব না? এই কলের জন্ত কত 


৪৫ 
Hara) comforts বেড়ে গেছে, এই Et 
মোটর, ইলেকটিকের আলো, কত বল্ব_-511)_- 


তোমাদের মত ভাবুকদের বোঝাতে পার্ব না--ওসব 
থিওরী বুঝি না, আমি বুঝি কাজ, কাজ, 

--আচ্ছা অনেকক্ষণ ত মেটরের গান শুনলে এখন 
আমাব বাশীট! একটু শুন্বে, স্কুলে বাঁশী শোন্বার জন্য 
আমায় কতই না ক্ষেপাতে-_ 

রিষ্ট-ওয়াচটার দিকে আবার দেখিয়া যতীন বলিল, 
না ভাই; আজ সম্য নেই, হাজারিবাগে শীগগির 
আস্ছি, তখন শোনা যাবে, কোথায় উঠছ? 

_বৌগেশচন্্র ঘোষের বাড়ী। 

-_-বোগেশচন্দ্র--আচ্ছা মনে থাকৃবে, আর দেরী করুলে 
মেল পাব না। | 

রজতের কোমল হাত তাঁহার শক্ত হাতে ধবিয়া 
মোটরের দরজার কাছে টানিয়া আনিয়া দীপ্ত স্বরে যতীন 
বলিল,_কাজ-_কাজ-_-কাজ চাই ভাই, সব স্বপ্ন 
ছেড়ে দাও--ভাবতে হবে কি করছ তুমি। এই 
মানবশক্তির জন্য, মানবসভ্যতার উন্নতির জন্য কি 
কর্ছ- science, civilisation, happiness— 

মোটরের দরজাটায় এক থাপ্পড় দিযা যতীন বলিতে 
লাগিল,_এই থে মোটরটা__এ কি একটা শুধু জড কল 
ভাবো? আমার মোটেই তা মনে হয় না, এ আমার জীবন্ত 
বন্ধু, আমার চলার শক্তি, আমার পায়ের সবচেয়ে বড় 
muscle, তেজী ঘোড়া হাকিয়ে যা আরাম তার চেয়ে 
আরাম একে চালিষে_-আচ্ছা ভাই আজ আসি--বলিদ! 
সে দরজ| না খুলিয়াই মোটবে লাফাইয়া উঠিল। মোটর 
গঞ্জন করিয়। উঠিল, তাহার শব্দে তাহার au revoir 
ডুবিয়া গেল, কালো পথে হুঙ্কার করিতে করিতে মোটর 
নিমেষে কোথায় মিলাইয়া গেল। 

আবার সব স্তব্ধ, শুধু হাওয়াব সন্নন্‌ শব্দ । ধীরে 
এক গেলাদ জল গড়াইষা খাইযা রজত অতি আস্তে 
গাডীতে উঠিল। তকরু-ছায়াষ ঘুমন্ত গ্রামের দিকে 
চাহিল, তারাভরা উদার আকাশের দিকে চাহিল, 
দিগন্তে কালোপাহাড়ের সারিব দিকে চাহিল, শিখরে 
শিখরে নানাভাবেব রেখাগুলি বে তরঙ্গায়িত হইয়া 


৪৬ 
উঠিষাছে, এই পাহাড়গ্ুলে। বেন অচল বস্তপুপ্ত নয, 
ওই সচল বেখাগুলি নীলাকাশের পটে তাহাদের প্রাণের 
গতিকে টানিষা উচ্ছ্বসিত করিযা দিষাছে। তেমনি 
তাহাব প্রাণ কোন্‌ বংএর রেখাপথ দিয়া যাইবে ? 

জান্লার ফাক দিষা একটু চাদের আলো তাহার 
মুখে আসিঘ|। পড়িল। সেই জ্যোতস্সামঘ নীলিমার 
দিকে চাহিয়া রজত ভাবিতে লাগিল, সত্যই সে মানব- 
সভ্যতার উন্নতির জন্য কি করিতেছে? বিজ্ঞান, 
সভ্যতা, মানবেব স্থুখ,_ঘতীনের কথাগুলি ব্যঙ্গেব স্থুরে 
কি বেদনার স্থবে তাহার কানে বাজিতে লাগিল তাহ! 


সে ঠিক বুঝিতে পাবিল না। 
বালিশ ছাড়িষা উঠিয়া বপিল। বিপুলরহস্যমষ 
দিগন্তেব দিকে চাহিষ। বহিল। সত্যই কি চাই? 


অজন্তার চিত্রশালা, ন! কয়লাব খনি? রবীন্দ্রনাথের 
গানগুলি, না লোহার কার্খান।? এইসব সবলনগ্ন 
- গ্রাম্য-জীবন, না নগরের কৃত্রিম মুখোস-পব| সভ্যত। » 
দুই-ই চাই ? বীশীর স্থবেব সঙ্গে মোটবকারকে কে 
বাধিতে পাবিবে-? 

আবার সে বীবে শুই পড়িল। তারাগুলি যেন 
মাথাব গোডায় প্রদীপের শিখাব মত দপ্‌ দপ, করিতেছে, 
বিবি পোকাব আওয়াজে সমস্ত আকাশ ঝিম্‌'ঝিম্‌ 
কবিতেছে । এ-সমস্ত ভাবিতে তাহাব ভালে! লাগিল 
ন।। তাবাগুলিব' দিকে চাহিযা সে ভাবিতে লাগিল, 
এখন হ্যত সেই তরুণী বাড়ী পৌছিযা গিষাছে , সেও 
হত তাহারি মত এদেশে নৃতন আসিষাছে, এ অজানা 
দেশ এই জ্যোতগা-রাত্রিব মাষাষ আরও অপূর্ব লাগিতেছে; 
সেও হ্যত এগ্নি বিছানায় শুইযা' মাথাব গোড়াব জান্ল! 
খুলিয। ছিন্নমালাব ফুলদলের মত তারাগুলি দেখিতে 
দেখিতে সাবাদিনের যাত্রাব কথা, তাহার কথাও একটু 
ভাবিতেছে, তাহার কেশে মুখে নীলাকাঁশে এলি 
জ্যোতস| ঝবিরা . ঝরিষা পড়িতেছে, অপূর্ব ছ্যুতিমষ 
তাহার চোখ ছুটি ওই তারাটির দিকে চাহিষি। 
আছে। 

ভাবিতে ভাবিতে বজতেব চোখ নিদ্রা ভবিধ। 


আসিল। 


প্রবাসী- বৈশাখ, ১৩২৯ 


পা্িপস্িপািপাসপাস্পাস্পিপািপাটি প সলাসিলাসলাওল সপাসিপা দল স্পাস্পিপাস্পিসিপাসিল সানি লালা দল 





[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


২ 
পবদিন রজত যখন হাঁজাবিবাঁগে পৌছাইল, তখন 


সন্বব প্রভাত। পাহাড়ের গা হইতে স্বচ্ছ কুদ্বাটিকা ধর 


উডিযা যাইতেছে, ঘাসে ঘাসে পাতায় পাতায় শিশিরের 
বিন্দুগুলি ধীরে ধীরে শুকাইতেহে। সহর হইতে মাইল 
তিন দূরে এক খোল! প্রাস্তরেব মধ্যে বড লালবাড়ীব 


-সাম্‌নে কুলীরা গাড়ী থামাইল | বাডীটি পথ হইতে 


কিছু দূরে, উচ্চভূমিতে প্রতিষ্ঠিত। লতামপ্ডিত গেটের 
সম্মুখে নাম্যা লাল কাঁকরের বাস্ড! দিযা রঞ্জত বাঁভীর 
দিকে উঠিয়৷ চলিল। পথেব ছুই পাশে ইউক্যালিপ্টাস ও 
পাম-গাছেব সাবি, তাহাব মাঝে মাঝে ক্রোটনের সার, 
লতা প্র, পুষ্প বীথি । 

প্রা অদ্দেক পথ উঠিষ! পথের এক বীকে রজত 
দেখিল, এক ঝাউ-গাছের ছাধায় এক সাদা বেতেব চেয়ারে 
বসিষা একটি মেষে নিবিষ্টমনে বই পড়িতেছে, বাসন্তী বংএর 
শাড়ীব উপর লাল বংএর বইখানি, সাদাপাতাগুলির 
উপর পোনাঁর বালাগুলি ঝিকিমিকি করিতেছে 
পাঠনিবত। তরুণী-মূর্তির পাঠভঙ্গীর অপূর্ব স্থযমাম্য চিত্রের 
দিকে চাহিয়া বঙ্জত চুপ করিযা দাঁডাইল। লুটাইযা-পড! 
শাড়ীর পাড় হইতে ঝুলিষা-পড়। চুলগুপি পধ্যন্ত দেহেব সব 
রেখা যেন বইখানির উপর পরম গ্রীতিতে প্রণত হইয়া 
পড়িষাছে; মুক্ত কালে| কেশে অৰ্দ্ধেক মুখ ঢাকা । রজতের 
কেমন ধাবণ। হইয়াছিল কাঁলকেব পথে-দেখ। মেষেটিকে 
সে এ বাড়ীতে আপিষ! দেখিতে পাইবে, অবশ্য এ 
বিশ্বাসের কোন যুক্তিযুক্ত কাবণ সে খুঁজিয়া পায় নাই। 
তাহাকে না দেখিয়া সে যতখানি ক্ষুণ্ন হইবে ভাবিয়াছিল 
তাহা হইল না। 

‘মেয়েটি তাহাব দিকে লক্ষ্যই করিতেছে না দেখিষ। 


মনে মনে হাসিয়া বজত একটু মেকী কাশিষা নাগৃবা জুতাট। , 


কাকবে ঘপিল। শব্দে চমকিত হইযা হাত -দিষ! চুলের 
গুচ্ছগুলি মুখ হইতে সবাইয| চাহিতেই এক অপরিচিত 
যুবককে সন্মুখে দাড়াইতে দেখিষা মেয়েটি -জতি অপ্রতিভ 
ভাবে দাডাইয| উঠিল। রজত দেখিল বেন মূর্িমতী 
পূর্ণিম।। সে একটি ছোট নমঙ্গাৰ করিল! প্রতিনমঙ্গার 
করিতে গিয়া হাতি হইতে বইখানি সশব্দে পড়িষ| যাইতে 


বাজ 


১ম সংখ্যা] 


মেয়েটির মুখ রাঙা হইয়! উঠিল। রক্ত বইখানি তুলিষা 
তাহার হাতে দিতে সে পির" মাথানে। নি তাহার দিকে 


১৯ চাহিল। 


bd 


রজত ধীরে বলিল,_-এটা কি ধোগেশ-বাবুর বাড়ী? 

প্রধ্টি অবগ্ধ নিশ্রয়োজন, কেননা এটা থে 
যোগেশ-বাবুর বাড়ী সে সম্বন্ধে কুলীরা তাহাকে বার বার 
আশ্বাস দিযাহে | কিন্ধ কাহারও সহিত, বিশেষতঃ কোন 
মেয়ের সঙ্গে কথ৷ আবন্ত কবিতে হইলে, এই নিরর্থক 
নিপ্রয়োজন কথাগুলিই সবচেয়ে কাজে লাগে । 

নতদৃষ্টিতে স্বিথ্ধকঠে মেয়েটি বলিল,_হা। আপনি? 

আমকে তিনি আদতে লিখেছিলেন, একজন 
আর্টিষ্টের দর্কাঁর ছিল ন|? | 

দীপ্তচক্ষে রুজতের দেহ ও বেশভূষার দিকে চাহিষ। 
পরিচিতজনের মত বলিল), আপনি, আস্থন | 

তারপর লঙ্জাজডিত চরণে ভেল্ভেটের চটিজুতোট। 
পরিষ কাকবে-লুটানো শাড়ীর আঁচলটা গেকষা-রংএর 
ব্লাউজেব উপব টানিয়। সে ধীবে অগ্রসর হইল। রজত 
__ চলিল, ঠিক তাহার পাশেও নষ, ঠিক তাহার পেছনেও 
aE 

সিন্ধকণে মেযেটি বলিল,__পুম্পুসে এলেন বুঝি ? 

-ই|। 

রজতের দিকে ক্ষণিকের জন্য মুখ ফিরাইষ| মেষেটি 
বলিল, আমর! আপনাকে কাল ০৯০৩৮ করেছিলুম । 

তাহার দেহের গতিচ্ছন্দের দিকে চাহিয়! রজত 
হাপিমাধানো স্থরে বলিল,--ও ! 

আবার রজতের মুখ নিমেষের জন্য দেখিয়া লইয়া জী 
বলিল,-বাবা ভাবলেন বুঝি এলেন না। তারপর রমলা 
বল্লে-বলিয়াই থামিষ! গেল। টু ক্রুতপদে চলিতে 


_লাগিল। 


রজত তাংর পাশে আসিয়া পড়িল। নীরবে পথের 
আর-একটা বাক উঠিতে রজত পথের ধারের ক্রোটনের 


পাতাগুলিতে হান্ড দিয়া বলিল,--ভারি সুন্দব ক্রোটনগুলে| 


ত, কি সুন্দর গোলাপগুলোও !--বলিয। মেষেটির মুখের 
দিকে চাহিল। 
* মেষেটি আব-একবাঁর রজ্বতের দিকে চাহিষ| বলিল, 


রমলা 


৪৭ 


ANNAN AA 


হাঃ কারীর ভাবি ফুলের সখ, এই গাছগুলো ওর 
প্রাণ । - 

চোখে চোখ রাখিব রজত বলিল,--সুল ত সবাই 
ভালোবাসে । 


নতদৃষ্ধিতে মেষেটি বলিল, ই|। 
বাকী পথটুকু আবাব নীরবে কাটিল । 
বাডীব পিঁড়িব সম্মুখে আসিতেই স্মিতহাস্যে মেয়েটি 
রন্তের দিকে চাহিষা বলিল,__আন্মন! তারপর দুইজনে 
তিন ধাপ সিড়ি উঠিয়া ফুলের টবগুলির পাশ দিয়! বারান্দ। 
পাব হইযা এক বড হলঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। সেটি 
ডষিংরুম। মেঝেতে সবুজ কার্পেট পাতা, দেওয়ালগুলে 
নীল আর ছাদটা সোনালী-রং-করা, ছবি দৌফ। কোচ 
ইত্যাদি দিয়া ঘরটা সাহেবী ফ্যাসানে সাজানে। বটে কিন্ত 
চেয়ার টেবিল সব ভারতীয় শিল্পকলাব নিদর্শন | ঘরের 
মাঝখানে এক সোফাষ ছাই-রংএর স্থুট পবিষ। এক বলিষ্ঠ 
দীর্ঘাকৃতি বৃদ্ধ ভদ্রলোক হেলান দিয়া বসিযা আছেন, আর 
তাহার পাশে এক পিংহাঁসনের মত চেয়ারে গেরুষা রংএর 
আপখাল্া পরিয়। এক প্রৌঢ় মুসলমান এক ফার্সী বই 
পড়িয়া শুনাইতেছেন। বৈরাগীর মত কৌক্ডা চুল 
তাহার ঘাড়ে ঝুলি! পড়িয়াছে ; কাচাপাকা দাড়ি খুব লম্ব। 
নয, খুব ঘনও নয়, চোখ দুইটি বাউলদের মত ভাসাভাস। 
বেন কোন স্বপ্নলোকে স্থিত) দেহ দীর্ঘ সুঠাম ৷ 
মাঝে দাড়িতে - আঙ্গুল চালাইযা মুসলমানটি ফার্সী 
পড়িতেছেন আর তর্জম! করিয়৷ বুঝাইতেছেন। তাহারই 
ছিন্নটুক্র| কষেকটি কানে আসিল__ 
কাজীসাহেব ওমার খায়াম পডিতেছিলেন_-“ 
" গোষেন্দ বেহেশ ৎ-ই-ইদন্‌ বা-হুৰু খুশস্ত,; 
মন্‌ মী-গোয়েম্‌ কে আব- ই-আঙ্গ্র খুশস্ত 
ই নক্দ্‌ ব-গীর, ও দস্ৎ আজ আঁ নসিয়াহ্‌ ব- 
ক-আওয়াজ-ই-ঢোল্‌ বরাদর্‌ আজ, দূর খুশত্ত, ॥ 
লোকে বলে--ইদন-স্বর্গ পরীর পসরা খুশী-করা। 
আমি বর্পি_আঙুরের রসই খুশী-করা। এই যা নগদ 
তাই চেপে ধরো, আর হাত গুটিযে নাও ধাবের কার্বার 
থেকে; ঢোলের আওযাজ ভাই দূর থেকেই......-.. 
- কাজী-সাহেব পড়িতে পড়িতে সহসা থামিয়া গেলেন 





৪৮ 


পাটি পাপ পাস্িপাসটি লাস পাশ এস ৮২ 


দেখিযা যোগেশ-বাবু মুখ তুলিয়া চাহিলেন। কোণের 
পিয়ানোর কাছ হইতে কে ধেন চঞ্চল চরণে দরিয়া গেল। 

কম্তার দিকে চাহিয়া ধোগেশ-বাবু বলিলেন,_কি 
মাধু-মা ? ইনি? 

রক্ত একটি ছোট নমস্কার করিয়া ই নামতে 
আপনি আস্তে লিখেছিলেন-_ আমার নাম রজতকুমার-_ 

তাহাকে বাধা দিয়া বোগেশ-বাবু প্রফুলমুখে বলিয়া 
উঠিলেন,_-ও 1 মার বল্তে হবে না, চিনেছি, আপনিই 
exhibitiona সেই বৈশাখী ঝড়েব সন্ধ্যার ছবি একে- 
ছিলেন, আর খুকীর ছবিটা 

আজ্ঞে হা, | 
. বেশ, বেশ ! বস্থন | দেখুন, ছবিটা আমাদের ভারি 
ভালো লেগেছিল, সেটা আগে কে কিনে নিয়েছিল 
বলে’ আমার মেয়ের কি ছুঃখ- বোসো না তুমি 

হাতের বইয়ের পাতাগুলি উন্টাইতে উণ্টাইতে 
মাধবীব গণ্ড রাঙা হইয়! উঠিল। তাহার মুখের দিকে 
চাহিয়া রজত ধীরে ধীরে একটা চেয়ার টানিয়া বসিল !. 


যোগেশ-বাবু বলিয়া যাইতে লাগিলেন,_হী আমি, 
ভেবেছিলুম কোন বয়ঙ্ক আর্টিষ্টের স্বকা, যখন শুন্লুম এক. 


ইয়ং আর্টিষ্-_তাই আপনায় ডেকে পাঠালুম-_কাঁজী 
সাহেব সেই কল্কাতার ছবিখানার কথা মনে নেই 
ঝড়ের, 

কাজী-সাহেব ওমার খায়াম উন্টাইতে উন্টাইতে 
সিপ্ধচোখে একবার রজতের দিকে .চ।হিলেন 1 

যোগেশ-বাবু বলিতে .লাগিলেন,_ছবিটা আমার 
চোখের সাম্নে ভাস্ছে-_কাঁলো কালো মেঘে আকাশ 
কালীতে ভরা, সাপের, ফণাব মত বিদ্যুৎ চম্কাচ্ছে, তার 
তলায় ছিপৃটি-মারা কালো ধোঁড়ার মত নদীব জল দুলে ফুলে 
উঠছে, দুধারে গাছের সাবি দিশা হারা-_জলে স্থলে ধূলো- 
বালিতে মেঘে বাতাসে ধেন কুদ্রের.আবির্তাব_ আর 
একটা পাখী ছুই সাদ! ডানা মেলে তারি মধ্যে উড়ে 
চলেছে। আশ্চর্য্য আপনার রেখার টানগুলে। - পাখীটা 
আমার চোখে ভাস্ছে- ঝোড়োবাতাসে ভরা নৌকার 
পালের মত তাঁর ডানা দুটো | | 

কাজী-সাহেব মাথার চুলগুলি নাড়িয়া রজতের দিকে 


প্রবালী--বৈশাঁখ, ১৩২৯ 


প ও পাটি পি লাও পাটি পাটি লাখ লাও পাটি পাখি ত তল পাটি এটি প সিপা্ছি পরিপাটি পিপি লালা লাও লাস লাও পাখি লাস পি সি পা পাটি ত ৯ লোড পি কা লাম পাস্টিশাস্িপাছি লাও পাস লাখ লাম শা 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


প্রসন্গমুখে চাহিয়। বলিলেন,-আমি ত বলেছিলুম, এ 
ছবি নয়, এ রংএ তৈবী ঝড়ের গান। - 

মাধবী রজতের দিকে চাহিতেই তাহার মুখ গর্বস্থখে + 
রাও হইয়া উঠিল । - 

যোগেশ-বাবু বলিতে টা আশ্চর্য 
কৌশলে এঁকেছেন, ঠোট হতে ডানার শেষপ্রান্ত পর্য্যন্ত 
রেখাগুলো এমন গতিশীল উত্তাল হয়ে উঠেছে, মনে হচ্ছে 
ঝড়ের,গঙ্জন যত বাড়ছে, বাযুর বেগ যত উন্মত্ত, ততই 
তার বক্ষ নেচে উঠছে, কণ্ঠে দীপক-রাগিনী বাজ্ছে, 
নির্ভযে মহানন্দে ঝড়ের মেঘের বুকে ছুটে সে চলেছে 
দেখুন নদীর তট থেকে গাছের পাতা থেকে পাখীর «ডানা 
থেকে বিদ্যুতের আকাবাকা অগ্নিপথ পর্য্যন্ত রেখাগ্ডলো 
যেন কোন্‌ কুদ্রতীলে নাচছে, উত্তাল তরঙ্গের মত এই 

রংএর ঝড় হৃষ্ট, করেছে - . 

রজত বাধা দিয়. কি বলিতে বাইতেছিল, যৌগেশ- 
বাবু অনর্গল বকিয়া যাইতে লাগিলেন,_-তাই. আপনাকে, 
ধরে” আন্লুম, আমাদের কয়েকথানা ছবি একে দেবেন_- 
রেণী নয়, আমার শোবার ঘরে খান চারেক, লাইব্রেরীতে 
খান তিনেক, এই ঘরটায় থে কখানা হয়, আর আমার *- 
মেয়ে কি তার ঘবটা না /৮০59854 
একখানা portrait 

কাজী-সাহেব চুলগুলি দোলাইয়া দাড়ি নাড়ি অতি 
বিনীতভাবে আপত্তি তুলিলেন,”_ন1-_না, আমার কেন 


, সাহেব, আপনারই-_- 


ধোগেশ-বাবু বলিয়া যাইতে লাগিলেন,_-আর আমার 
মেষের একখানা ভালো দেখে--এই-- 

মাধবী অকাবণে পাশের টেবিলের বইগুলি গোছা- 
ইতেছিল, বাঙামুখ তুলিযা বলিল,__আর তোমার বখানা 
বুঝি আক্তে হবে না, বাব! 

-সে কি আর না আঁকিয়ে ছাড়ুবি__তা কি কি ছবি 
আকবেন সে বিষয়ে আপনার সম্পূর্ণ, স্বাধীনতা, তবে 
আমার কতকগুলো আইভিযা আছে, ধরুন্ড_ 

সিপ্কঠে বাধ। দিয়া মাধবী বলিল,__বাবা- 

কি মাধু? 

_উনি এইমাত্র আন্ছেন। 


১ম সংখ্যা] 


--৪! তাহলে এখন বিশ্রাম নেওয়া দবুকার । আচ্ছা 
বিকেলে কথা হবে এখন । ডুকে নিন, 
কানী-সাহেব স্থুরু করো 

হর্গিজ, ঘম্‌ ছু বোজ, ম-রা য়াদ্‌ ন-কিশৎ 

কাজী তাহার ফার্সী কবিতায় মনোনিবেশ করিলেন । 

মাধবী রজতকে লইয়া বারান্দায় বাহির হইল। 
বারান্দাটি বাড়ীর চারিদিক প্রদক্ষিণ করিয়া! ঘুরিয়াছে।' 
ড্রষিংরুমটি পশ্চিমমুখী । তাহারা সে দিকের বারান্দা পার 
হইয়! উত্তর দিকের বারান্দায় গিষা পড়িল। রজত তাহার 
পিছন পিছন যাইতে যাইতে চুড়িগুলির দিকে চাহিতে 
তাঁহার হাতের বইখানির নাম সরবে চিন্তা কবিবাব মত 
ধীরে পড়িল, Great Hunger— 

রজত বইখানিব নাম উচ্চারণ করিতে, মাধবী একটু 
থামিয। তাহার সঙ্গ লইয়া মৃদু হাসিযা বলিল, ই, বইখানি 
পড়েছেন? , 

-পড়েছি। 

-বড় দুঃখেব কথা লেখে, ট্রাজেডি পড়তে আমার 





sees ete 


__= মোটেই ভালে! লাগে না 


_ওইটাই জীবনের মর্শ্মের কথা। 
মাধবী যাইতে যাইতে রজতের মুখের দিকে স্মিত- 


উট নমল চাহিষা বলিল,”_আপনি এই বয়সেই দেখছি 


জীবনের সব অভিজ্ঞত| লাভ করেছেন । 
_আপনাব চেষে বয়সে বড় হব বোধ হয। 
--ত| বলে খালি কান্নাব কথ| লিখে কি লা বলুন? 
--জগতেব সব শ্রেষ্ঠ সাহিত্য এই কান্নাব সাহিত্য ৷ 
আমার মোটেই ভালো লাগে না, এত মন খারাপ 
হয়ে যায়। | 
--কিন্তু জীবনটা কি দেখুন--আমাদের দেশের লোকেরা 


= বলে লীলা; কিন্তু পশ্চিমর লোকেরা ঠিক বলে, সংগ্রাম 


বাহিরের বিরুদ্ধ প্রকৃতির লব থা সঙ্গে 
হানাহানি কাঁড়াকাডি-- 

তাহার: দীর্ধ বিপর্যস্ত চুলগুলির মধ্যে অঙ্গুলি সঞ্চালন 
করিয়া দে আরও কিছু বলিতে ষাইতেছিল, মাধবী 
খোলা চুলগুলি একট! খোপা করিয়া বাধিতে বাধিতে 
* রলিল।_-এ সব ফিলজফি আমি বুঝি না, যা পড়ে’ বেশ 
৭ 


বূমলা 





8৯. 





আনন্দ -হয় তাই লেখো, যাতে মানুষ বেশ সুখে স্বচ্ছন্দ, 
থাকে তাই করো-- SN 

_ কিন্ত জীবনটা খে দুঃখ কান্নায় ভর! 

_-তা বলে’ কি হাস্তে মানা সত্যি যে লেখকের 
লেখা পড়ে’ খালি কাদতে হব তাঁর ওপর আমার এমন 
রাগ হয--আন্থন, এইটা! আপনার ঘর-- 

উত্তরদিকের বাবান্দা পার হইয়া! তাহারা রন 
শেষ সীমান্তে এক হোট ঘবের সম্মুখে হাজির হইল. 
পাশেব ঘবে এক ছুষ্টামিভরা হাসির -শব্দ শোনা .গেল, 
ঘর-দেখানো কাজটা কোন চাকর দিয়া ৩ ত 
অতিথিকে সমাদরের বিশেষ ক্রটি গৃহকর্ৰীর হইত 
এই হাঁদির এই অর্থ। কর্তৃব্যের মাত্রাটা একটু রা 
হুইতেছে। 

ঘবটি একটু ছোট, আসবাবপত্র . সাধারণ । -চাকর 
স্থটকেশ, ব্যাগ, বেডিং ইত্যাদি আগেই আনিয়া ফেলিয়াছে। 
তাহাকে কি একটা কাজে পাঠাইয়! মাধবী একটু বিনীত 
স্বরে বলিল,_ দেখুন, আপনার জন্তে ওপরেব একটা ভাল 
ঘব বাবা ঠিক কবেছিলেন__- ঠা 

বজত বাধা দিয়া বলিল, না, এ ঘর ত স্থন্দর! 
আমার কল্কাতার ঘর যদি দেখেন। ~ 

-_আপনি কাল রাতে আস্বেন ভেবে, দোতলার ঠিক 
এর ওপবের ঘবটাই সাজিয়ে রাখা হযেছিল, কিন্তু আমার 
এক বন্ধু - 

হ্যা, কিন্তু আমার এক. বন্ধু_বলিযা শাড়ীর রাঙা 
রং ও চোখের দীপ্ত হাসিব ঢেউ ভুলিয়া সমস্ত ঘর চঞ্চল 
করিয়া! মাধবীর বন্ধুটি বাতাসের দোলায় দোছুল, পুম্পলতার 
মত রজতের সম্মুখে সানিয়। দাড়াইল। 

বিন্বয়বিমুঞ্ধনেজে রজত দেখিল, কালকেব পথে-দেখা 
সেই তরুণী । তরুণী হাস্তমধুবকণ্ঠে বলিয়া ধাইতে লাগিল, 
হা, কিন্তু এই বন্ধুটি এসে ঘরটি দখল করেছে, আর আপনি 
আসবেন জানলে 

মাধবী লঙ্জাষ রাঙা. হইযা৷ বিরক্তির দিত 
দিকে চাহিয়া ধীর কণ্ঠে বলিল, ইনি বমলা বসন্ত আর 
ইনি নি 

হাসির স্থুরে রমল! বিল: থাক, তোমায় -আর 


৫৮ প্রবাসী_ বৈশাখ) ১৩২৯ 


রেল-কোম্পানী 





ইন্ট্রোডিউদ করিবে দিতে হবে না; 
কালকেই ও কাজট। পেরে রেখেছে তক পর চোখে 
হাসির আগুন ঠিক্রাইয়! বজ্জতকে বলিল,_-দেখুন, পুস্পুসে 
এসে এই ঠক লেন, ঘরটি বেদখল হয়ে গেল। 

. শঠকে যা আনন্দ পেলুম আপনি ভিডি .তা 
পান নি-- এ 

"তাঁহাদের দুইজনের মধ্যে কথাবাত চলিতে লাগিল, 
মাধবী. একটু ধেন ্লানমুখে দাড়াইফ। রহিল। 

রমলা বলিল,--তা বটে, বে রকম বাশী বাজাতে বাজাতে 
আস্ছিলেন' আমার লোই হচ্ছিল মোটর বেকে নেমে 
আপনাব গাড়ীতে গিয়ে ুটি--আ, থেমন মে!টবের মধুর 
সঙ্গীত তেয়ি তার মৃদু দোল11--ঝাকুনিতে গা ব্যথ|-হষে 
গেছে।. - 

=. ঝাঁকুনি বেকে আমিও ত্রাণ পাইনি, ওটা যানের 
দোষ নয় এ দেশের পথের ৷ 

কিন্ত ভারী সুন্দর আপনার বাশী বাজছিল, আমার 
পাশের এক মেম ত প্রশংসায় উচ্ছুসিত. হয়ে উঠছিল, 
সে নেপালে এক পাহাড়ীব মুখে এসি স্থর শুনেছিল'। 

সা” ওটা এক পে গান। কাল কখন 
পৌছোলেন ? 

-নৈ অনেক" রাতে; ঘড়ি দেখিনি কট । আচ্ছ! 
আপনার ভয় করুল না, পথে ত বাঘ বেরোষ, শুনেছি ।- 
-- কই, ভাগ্যে ত দেখা মিল্লো না। 

--আঁচ্ছা সকালে কিছু খেয়েছেন? ' 

ও, এক গাবে এমন মিষ্টি দুধ দিলে, তা ছাড়! বাড়ী 
থেকে থাহার এনেছিলুম বাসি লুচি 

__বাসিলুটি--0 10911 আমার favouritc-— 
কিন্ত ওই দুধটা, আঃ !--বলিয়া রমলা একটু নাক পিট্‌- 
ফাইয়া রঙ্জতের হাসিমাখা মুখের দিকে .চাহিষ! বলিল; 
আমি মোটেই খেতে পারি না, কেমুন করে'- যে লোকেরা 

খায়! আচ্ছা, আপনি হাত মুখ ধুয়ে নিন, আমি খাবার 
পাঠিয়ে দিচ্ছি, গরম গরম কাঁটুলেট ০ 
নেই ত? EXE 

--মোটেই না। 

---আর এক-কাপ্‌ চ! কি কৰি 


পা 


[ ২২শ ভাগ,.১ম খণ্ড 





- না, এক-কাপৃন,চা-ই. পাঠান । ৃ 

_ আচ্ছা, হোষ্টেল কৈ ? বা! মাধবী কোথায়? কি 
অশ্ধ্যি মেয়ে! পন 

মাধবী থে কথাবার্তার মধ্যে কখন। বাহির রর 

গিযাছিল তাহা কেহই, লক্ষ্য করে নাই। 

নীল ভেল্ভেটিনের চটিজুতার“হিলের উপর লাষ্ট,র.মত 
ঘুরিয়| চারিদিকে" হাঁসির আনল! ঠিক বাইয়া রম্ল| বাহির 
হইথ| গেল. ২, at 

ব্যাপার ত অতি সামান্যই.। তা থে কেন- 
তাহাদের মধ্যে 'দীডাইয়! থাকিতে" পারিল না; তাহ! সে 
নিজেই বুঝিথা উঠিতে প।বিল না: সে-ঘরে গ্রাক। তাহার 
পক্ষে অপহা হইয়। উঠিল, ধীরে পাশের ঘরে"গিষ! তাহাদের 
কথাবার্তা শুনিতে,লাগিল 1. রমলা যখন রান্নথবের দিকে 
চলিয়।- গেল,-সে ধীরে ধীরে পাশের সিড়ি দিষা উপরে 
নিজের ঘরে চলিষা গেল। 

(৩) 
-নৃতন জায়গাঁটির সহিত পরিচয.করিবার জন্ত রজত 


বিকালে ঘর হইতে বাহিব হইল, কিন্ত বাড়ীর বাবান্দাতেই..* . 


আটক পড়িয়া গেল। 'ডয়িংরুমের:পাশ দিয়া যাইতেছে, 
দেখিল বমলা ও:মাধবী ভিতরে বসিয়া! ৷, রমল। পিয়ামোটি। 
খুলিধা টুংটাং .করিতেছে আর মাধবী কি একখান 
সচিত্র বিলাতী মাদিকপত্রিকার পাত! উন্টাইতেছে। " 
রজত দরজার গোড়ায় আসিয়া.ঢুকিবে কি ন! 'ভাবিতেছে, 
রমলা পিয়ানোর ওপর আতুলগুলি . মৃদু খেলাইতে 
খেলাইতে বলিল,_-আস্থন ন | আপনি, নিশ্চয পিয়ানে। 
বাজাতে জানেন। , 

রজত ধীবে তাহাকে একটি নমস্কার রি হা 
দিকে চাহিয়। আর-একটি নমস্কার করিল। মাধবী চুপ 


করিয়া পত্রিকার পাত! উপ্টাইয়া যাইতে. যাইতে মাথাটা ৬. 


কোনমতে নীচু করিল। . রমলা হাসিয়া পিয়ানোয় এক 
বহার তুলিয! বলিল,_-দেখুন আস্তে ঘেতে এত নমস্কার 
করুলে হাপিয়ে উঠ্ব, তার চেয়ে এসে একটুবাজানখ, 
বিনীতকণ্ঠে ব্জত বলিল,--ওটা ত আমি মোটে জানি 
1, এই -চাষী পা বারি: বাঁশী : বাজাতে * 
দার | 


রমলা 


৬ ৮৯৮৯৮ তে তেলত সি তত ৯৮ ৯৫০৯ ৫ সপ ৯৫ ৯৮ তল ৯৮ তি ৫ পপ সপ লও সিল সৰস লাস সৰ ঘন 


১ম সংখ্যা | 


অতি উৎসাহের সহিত রমস। বলিল তবে “সেইটাই 
নিষে আজুন। | | 
অঙ্গনষের স্ববে রজত উত্তর দিল,-ন|, দেখুন এখন 
নয 
হাসির হথরের সঙ্গে একটু ঝাঝ মিশাইষ| রমল| 
বলিল,--বেশ, আমি তবে পিয়ানে। বন্ধ করুলুম | 
ক্রম! চাহিবার ভঙ্গিতে রজত বলিল, :ন। দেখুন 
ile বই হইতে মুখ না তুলিয|.মুদুকগে বলিল,_- 
--ধাক্‌ই না এখন বাপু! | 
একটু কড়। স্বরে বমন! বলিল,_-ন, আপনার সঙ্গে 
ঝগ্ড।, পিয়ানে। বাজানো শুনতে এসেছিলেন আর-_ 
বাধ। দিয়া রজত হাঁসিষ| বলিল,_আর আপনি ত 
কাল বাশী শুনেছেন । 
তা হবে না-স্থিরকণ্ঠে বলিয়া রমলা সশব্দে 
পিয়োনে। বন্ধ করিয়। গম্ভীর মুখে চুপ কণ্টিয়া বসিল। 
ব্জত অতি অপ্রতিভ হইয়। কি করিবে ভাবিতে ন। 
পারিয়। উঠিয। দাঁড়াইল। মাধবী কয়েকখাঁন। ছবি 
উপ্টাইয| ধীরে বলিল,_পারুবেন ন| ওর সঙ্গে আপনি। 
ভালোয ভালোয় বাশীটা নিয়ে আস্তন। 
রজত ধীরে দরজার দিকে অগ্রসর হইতেই রমলা 
পিয়ানে। বুলিয় এক বঙ্ধার দিয়। হালি-মাখ| সুরে বলিল, 
আচ্ছা ধার্‌, বাশীটা রাতের জন্য রইল| . 
রজত তবু ছার প্রায় পার হইল দেখিষা সে একটু 
তীক্ষকঠে ব্লিল,_-আস্থন এখন বাশী উন্বো না, দূর্কার 
নেই। 
[. ভাবপর সে আপন মনে পিয়ানো 'বাজাইতে সুরঃ 
করিল । | 
নারীব, বিশেষতঃ তরুণীদের, অন্তরের লীল৷" চির- 
রহস্যের, এ কথ! রজত জানিত , আজ তাহার সত্যত। 
চোখের সম্মুপে প্রমাণ হইল দেখিয়া অবাক হইল ন|। 
তাহার কবিবন্ধু ললিতের কথা মনে পড়িল,_নারী হচ্ছে 
পুরুষের কার্টে এক জীবন-জোড| জিজ্ঞাসাব চিহ্ন, নীল- 
সমুদ্রের মভ অতল, সন্ধ্যার রক্তমায়ার মৃত চঞ্চল, ওদের 
সম্বন্ধে কোন থিওরী গোড়ে। ন।, বৃদ্ধি দিয়ে এ চিররহস্যমস্স 


* * যন্তরটিকে বুঝ তে ষেও ন, পার্বে না, প্রতিঙ্গণে এর নব 


৫১" 


নব কপণ প্রেমের সহিত ্প্শকর, যখন দে থরে আখাত 
কর্বে, তার খেমনই হোক ঝঙ্কার ঠিক পাবে। নারী- 
সেতাবকে বুঝতে যেও না, প্রেমের ক আনন্দে 
বাজাও! 

কোন প্রকার বুঝিতে চেষ্টা না করিয়া কি 
বদিল। তাহাদের পিছনে খোলা জান্লা দিয়া অবারিত 


মাঠ আর উম্মুক্ত আকাশ দেখ! 'যাইতেছিল, সেই 


নীলাকাশের রক্তিমাভ পটে ছুই তরুণী বন্ধু ষেন টি 
মত বাক৷৷ 

বিশ্বশিল্পী ছইজনকেই সুন্দর ঝা গড়িয়াছে বটে, 
কিন্তু একজনকে অতি আশ্চর্য্য: কৌশলে গড়িয়া গড়া শেষ 
করিয়৷ ফেলিয়াছে; আব একজনকে নিখুঁত ভাবে 
গড়িলেও; গড়া 'তার শেষ হইতে চাহিতেছে না। 
মাধবী যেন কোন গ্রীকভান্করের গঠিত মৃত্তি, তাহার 
যৌবনপুষ্পিত ভম্থ বসম্তত্রততীর মত পরিপূর্ণ কিন্তু টলমল 
করিতেছে না; তাহার দেহের বর্ণ স্থিরদামিনীর মত 
স্বচ্ছ সবিগ্ব পরন্তরের শুভ্রতার মত, প্রতি অঙ্গ সুগঠিত, 
কোথাও সৌন্দর্য্যের রিক্ততা নাই, তাহার. নাক চোখ 
ঠোট মুখ হিসাব করিয়া সাজানো, প্রতি অঙ্গের 
সহিত প্রত্যেক অঙ্গভঙ্গীর চমৎকার সামঞ্রস্য, এ 
মৃত্তিমতী পূর্ণিমা, মনকে মুগ্ধ করে বটে কিন্তু মত্ত করে না। 
আর রমলাকে দেখিলে মনে হয় এ শিল্পীর “তুলিতে 
স্বাক স্ন্দর ছবি; এ অঙ্ুকৃতি শিল্প নয়; ভাবাত্মক ; প্রতি 
অঙ্গভঙ্গী ভাবের ব্যঞ্তনায় ভর, দেহের গঠনে বর্ণে সৌন্দধ্য 
ফুরাইস্জা যাক নাই, তাহার নাক চোখ মুখ একটু অসম 
ভাবেই গডা, কিস্তু- তাহাতে সৌন্দধ্য বাঁড়িয়াই গিয়াছে, 
চক্ষে গণ্ডে মাঝে মাঝে কিসেব দীপ্তি বলদিয়া ওঠে, মুখের 
বং নব মময়ে এক রকম থাকে ন।, কখনও পদ্মপরাগের 
মত রাঙ্গা হয় কখনও শুকনো গোলাপ-পাতার মত কালো 
হয় কখনও পলাশের মৃত জলজল করে, তাহার "মনের 
ছন্দেব মত তাহার দেহ লীলায়িত-_পবচে়ে সুন্দর 
তাহার সারক্ষ-ন্ধন, কপন৪ হানির আলে! কখনও 
স্বপ্নের মাফ কখনও দীঘির কালে। কখনও মেঘের 
ছাঝ, তাহীব চক্ু-তাবকায় থে আলো জলিতেছে, 
তাহ! হুষ্যেব নয় তারার নয় তাঁহ! বিদ্যুতের, তাহার 


৫২ 


সপ 





দিকে চাহিলে সমন্ত জগৎ প্রাগময় প্রেমম্য হইয়। 
ওঠে । 

2. বীঠোফেনেব একটি 5০028 বাক্সাইঘা রমল। দীপ্তমুণে 
রজতের দিকে চাহিল। রজত উদ্দীপ্ত কণে বলিল,_-ভারি 
সুন্দর, আর-একটা বাজান না। 

_ বাজাচ্ছি, মাধু তোর গানের বইগুলো কোথায়? 

--ওপরে আছে বোধ হয, তোর ত বেশ হাত 
পিয়ানোতেও, তোর কাছে রোজ শিখ্লে হয়। 

--তুমি ত শিখ্ছিলে এখানকার কোন্‌ মেমের কাছে। 

-_সে আর বোনে! না, আন্ব নাকি ওপর থেকে ? 

_ থাক্‌, আমি- এপ্নিই বাজাচ্ছি, ভূল হলে কেউ ত 
আর ধর্তে পারুছে ন! !--বলিয়া কৌতুক-ভরা চোখে 
রজতের দিকে চাহিয়া বীঠোফেনের এক ঝড়ের গান 
বাজ্জাইতে স্থরু করিল। 

নিণিমেষ নয়নে রজত এই পিয়ানোবাদিনীর দিকে 
চাহিয়া রহিল; এ মেন একট! সুরের, ছবি--চোঁখ দুইটির 
আনত কম্পিত রেখা, রাঙা ঠোট দুইটির আনন্দে-তরঙ্গিত 


, টানে, পদ্মরাগের মত আশ্ুলগুলির লীলায়িত ছন্দে, . 


-হেলিষোট্রোপ রংএর শাডীর ছুলিয়া-ওঠার ভঙ্গিতে, দেহের 
প্রতি-রেখা স্থরকে মূর্ত, গানকে গতিশীল সাকার করিয়াছে, 
। পায়ের তলে--লুটানে! .লাল পাড় হইতে উদ্যত বেণীর 
বেগপ্তপ্ি পর্যন্ত ছবির রেখাগুলি 'প্রা্ের ফোয়ারার মত 
. উচ্ছ্বসিত হইয| উঠিয়াছে-_এই- রমলা-ছবিখানিতে বিশ্ব- 
শিল্পী রেখাকে-বক্ষে একটু ওঠাইয়া  কটিতে একটু গড়াইয়া 
-কঠে একটু টানিয়া. কেশে বাড়াইয়া শাড়ীর পাড়ে 
দোলাইয| কি' বিচিন্তরূপ আঁকিয়াছে। এই দেহভঙ্ষির 
সুষমার দিকে '.চাহিতে চাহিষ্ে রজতের চিত্ত কোন্‌ 
সঙ্গীতলোকে,হাঁরাইযা গেল। 
গানের স্বরের কি আশ্চর্য্য শক্তি, আত্মার অস্তরতম 
গৃহের বদ্ধদুযার সব খুলিষাঁ যায়, চিত্তের নীলাকাশে 
'রক্তরাভা সন্ধ্যার স্বপ্পমায়। বুলাইয়া দেয়। গানের সুর 
রূপকথার রাজপুত্রের মত সোনার কাঠির স্পর্শে চিত্তের 
। ঘুমন্ত রাজপুরী: জাগাইষা তোলে, প্রীণ-শতদল-শাধিনী 
“চিরবিরহিণী কোন সেন্দর্য্যময়ী জাগিয়া ওঠে! রজতেব 
মন হইল তাহাব ভ্রদয়ের গোপন বিজন ঘরে ঘুমন্ত 


প্রবাদী--বৈশাখ, ১৩২৯ 





[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
রাজকন্যা আজ আগিতা উঠির| প্রাণের দুষার খুলিয়া 


বাহির হইয়া আসিয়াছে, তাহারি সন্মুপে মূর্তিমতী 
বসিয়াছে। 
বাজানো শেষ করিয়া রমলা দীগ্তনেত্রে রজত ও 


মাঁধবীর দিকে চাহিল। ছুইজনকেই স্তব্ধ দেখিয়া বলিল, 
কিহলে।? . 
. রজত বিমুগ্ধ হাসিযা বলিল,__খা স্থরের ঝড় ভুল্লেন। 
-এখন ত কেটে গেছে? না, না, এখন একটু বেড়াতে 
যাওয়| যাক, চলুন,--বলিষা চেক্সার হইতে একটু নাচের 
ভঙ্গিতে, উঠিয়! দাঁড়াইল। কিন্তু বাঁশির কথাটা বেন 
রাতে মনে থাকে,--বলিযা পিয়ানোটা বন্ধ করিল। * 
বজতের সঙ্গে সঙ্গে মাধবীও উঠিয়| দাড়াইল, আবার 
নিকটের এক সোফায বসিষা পড়িল, তাহাব সহস। মনে 
পড়িয়া গেল, এই অপরিচিত -যুবকটির সহিত বেড়াইতে 
ফাওয়া ঠিক হইবে না । অবশ্য কোন্‌ কারণে সে বলিল 
তাহা বল| শক্ত, যাইতে তাহার কোথায় বেদনা বোধ 
হইতেছিল। 

. বমলা. তাহার নিকট 
বলিল,-কি হলো তোমার ! 
_-ভাই এই গল্পটা শেষ করি। পু 

নাও, এই সক্ধ্যেবেলা তোমায় গল্প শেষ কর্তে হবে 
না৮বলিয়। -বায়স্কোপের . ম্যাগাজিনটা টান মারিয়া 
কার্পেটে ফেলিয়া দিল। 
রঙতুও - একসঙ্গে বেড়াইতে যাইবার- মর্ত শক্তি 
মনের মধ্যে খুজিয়া পাইতেছিল না, সে পাঁশের দ্রজ! 
দিয়া ধীরে ঘরের দিকে যাইতেছে দেখিয়া রমলা একটু 
বিস্মিতনয়নে চাহিয়। বল্িল,_-কোথায় ? 
দীনভাবে রজত বলিল,-_ঘরে একটু কাজ আছে। 
একটু তিক্তকণ্ডে রমলা বলিল,__আচ্ছা। 
এসব ঢং সে মোটেই সহিতে পারে না। 
বারান্দার কোণে কাজ্জী-সাহেব চুপ করিয়। বসিয়া 
সন্ধ্যার আলোষ পাহাডগুলির দিকে তাক্াইযা ছিলেন। 


তবরিতপদে অগ্রসর হইয়। 
SE 


সপ স্পাসিপাশি পাস্পপাস্পিপািপাসিা ওল স্পা অলস পাপা দলমত 


কা 


আছ, -.. 


~~ 


রষল! ছুটিয়া গিয়। প্রায় তাহার দাড়ির ওপৰ পড়িয়া হাত . 


ধরিযা ঝাকুনি দিয়া গরেকুঘা রংএর আল্খাল্লাটা টানিয়া 
বলিল,-_-চল্গো ত কাজ্জী সাহেব! 


{ 


১ম সংখ্যা ] অলির প্রতি কুম্গম . | ৫৩ 








উদাসঙ্থরে কাজী-সাহেব বলিলেন,--কোথায় ? চুড়ির বঙ্কার তুলিয়া! কাজী-সাহেবের হাত ধরিয়। টানিতে 
দীপ্টক্ঠে রমলা বলিল, চলো না, আমবা বেড়িয়ে টানিতে সিড়ি দিয়া নামিয়! রাস্তার দিকে চলিল। 
৮ এসে এমন বেড়ানোর গল্প বল্ব!--তাব পর সোনার | (ক্রমশঃ) 
2 এডি 2 . . :. শ্রীমণীক্্লাল বসু 
মি ১ 
B 
অলির প্রতি কুসুম 
B *  পূবেব আকাশ লাল হবে এ এলে, মোব বিদাযেব আর থে দেরী নাই, 
| উঠেছে এ শুকতারাটি জলি’. জাগে। আমার হাজার চোখের মণি। 
| জাগে। প্রিব, নযন ছুটি মেজে।, 
। জাগো আমাব বক্ষ-কোষের অলি। “জন মা জগদন্।।” বলে’ হায 
ৃ নিঠুর বামুন উঠেছে এ জেগে, 
সারাটি বাত জেগেই আছি আমি হস্তে সাজী, নামাবলি গায় 
দ প্রহর পল অঙ্গপল গুনি”, এদিক পানে আন্ছে জ্রত বেগে। 
+ জাগো বধু, ফুরিরে আসে যাধী_ 
হিপ ভোর-আবতির ঘণ্টা কাপর শুনি। . বাবেক জেগে আমাধ বিদীঘ দা, 
৯ . হের এ চোখ শিশিরে ষাষ ভাসি'- 
ক্জানে। ন। নাথ কি করে? যে মম, শেষ কথাটি গুঞ্চরিধ| গাও-- | 
BD - - ' রাত কেটেছে মরণ প্রতীক্ষায়, কর্ণে বহি' বিদায নিক এ দাসী৷ 
বারেক জাগো নিঠুর প্রিয়তম, a & ০57 এ 
আমাব সম্য ফুবিয়ে এলো হাব। দেবীর পায়ে ভিক্ষা এবাব লব’ 
bb: te ও RS ক “জন্ম দিও, এবার দিষে প্রাগর- 
হাজাৰ চোখে পূব্‌ আকাশে চাই, এমন দেশে, হয না যেথা তব 
হাজার কানে শুন্ছি প্রতিধ্বনি, পূজাব লাগি” প্রেমের বলিদান ।” 
বেগালভট 








পিচ্কারী দিয়ে বাড়ী তৈরী-_ 


আজকাল আমাদের দেশে এবং বিদেশে কন্‌ক্রিট্‌ দিয়ে বেশীর ভাগ 
ধাড়িই তৈরী হচ্ছে। এই জিনিষট। দিয়ে কাজ হয় খুবই চটপট আর 
বাড়ীখান।ও হয় পাথরের মত শক্ত। এতদিন পধ্যস্ত কাঠেব ফ্রেমের 
মধ্যে কনৃক্রিটের ক।ঢা মসলা ঢেলে দিয়ে (কনৃক্রিটের) বাড়ী তৈরী হচ্ছিল। 
এখন এক রকম নূতন কায়দায় এই কন্ক্রিটেব বড় বড় বাড়ী তৈবী হচ্ছে। 
একটা লম্ব! ক্যান্থিসের নলেব আগায় ৩ ইঞ্চি ব্যাসওয়ালা একটা লোহ। 
ব। অন্য কোন শক্ত ধাতুর সুখ লাগ।নো থাকে | মেগুলো দেখতে অনেকট। 
ফলিকাতার রাস্তায় জল-দেওয়। নলের মত। একটা চৌবাচ্চায় শুক্নে। 
ফন্ক্রিট ঢাল। থাকে, টিন 2 
তারপর কন্ক্রিট গলে' যাব| মাত্র ৫পটাঁকে ও নলের মধ্যে দিয়ে বাড়ী 
লি নস হয়] এই তরল কন্ক্রিট 
মলের মধ্যে থেকে ঠিক পিচ্কারীব মত বেবিয়ে আসে । ফ্রেমের একট। 


দিক আল্কাৎবা-সাধানে। কাগজ আব খুব সহুল্ম লোহার জালে মোড়!” 


ধাকে। কন্ক্রিট শুকিয়ে যাব| মাত্র আল্কাঁতবা-বাশঞ্জ আর লোহার 
জাল খুলে ফেল| হয । এই রকম বাব সব দেওয়াল, মেঝে, এমন কি 
দেওয়ালের গাঁয়ে বেঞ্চি চেয়ার পর্য্যন্ত কন্ক্রিট দিয়ে কর| যায় । এই 
রকম কৰে’ পিচ্কাবীতে কল্ক্রিট ছুড়ে তৈরি একখানা বাঁড়ীকে, একটা 
কন্ক্রিটের বড় টুব্র! বল! যায়? 

একট। পাঁচ-ঘর-ওয়াল। বাড়া নাত্র দুদিনে করা যায় ! পিচ্কাবীব 
গধ্যে দিয়ে তবল কন্ক্রিট এত জোরে বেরিষে আনে যে ফ্রেমের মধ্যে 
কোথাও সামান্ত ফাকও থাকে না । চৌবাচ্চাব মধ্যে কল্ক্রিট খুব ভাল 


কবেই সিশ খায়, কাবপ্‌বাজে মাল দেওয়ালের গায়ে বসে ন।, ঝবে, পড়ে পি 


যাব। দেওয়াল হত :হচ্ছ। পুরু কবা যায় । প্রথম যে বাড়ী এই বকমে 
তৈরী করা হয়, তার দেওয়াল ছিল ৬ ইঞ্চি পুরু । এই রকম কবে' বাড়ী 
তৈরী করার সুবিধা! প্রচুর, অথচ অস্ববিধা বিশেষ কিছু নেই বল্লেও হয় । 





লোকে এব সুবিধাব বিষষে অভিজ্ঞ হলে ক্রমে ক্রমে সকলেই এই বকমে 
বাড়ী তৈবী-কবৃবে আঁশ। কর। ঘাঁয়। কাঠের ফ্রেমের সব্যে তবল কনৃক্রিট 
চাল্লে তন্ত! অনেক নষ্ট হয়। কিন্তু এই কন্ৃক্রিট-ছোড পিচবাঁশীর 
সাহায্যে বাডী তৈবী কর্লে কেবল আঁল্কাত বা-সাঁথানে। কতকপুলে। 
কাগঞ্জ ছাড়া আবু কিছুই নষ্ট হয় ন! ৷ এতে খাঁটুনিও অনেক কম, জাব 


- বাড়ীপানাও হব অনেক অংশে ভাল । 





পিচকারী ঘিষংতৈরী বাড়ী । | রি 


52২ 





পিচ্কারী দিয়ে বাড়ী তৈরী__ 


আজকাল আমাদের দেশে এবং বিদেশে কনক্রিট দিয়ে বেশীর 
বাড়িই তৈরী হচ্ছে। এই গ্রিনিষট! দিয়ে কাজ হয় খুবই চটপট আর 
বাড়ীখানাও হয় পাথরের মত শক্ত । এতদিন পধান্ত কাঠের ফেমের 
মধ্যে কল্ক্রিটের কচ! মসল। ঢেলে দিয়ে (কন্ক্রিটের বাড়ী তৈরী হচ্ছিল | 
এখন এক রকম নৃতন কায়দায় এই কনক্রিটের বড় বড় বাড়া তৈরী হচ্ছে 
একট লম্ব! ক্যান্থিসের নলের আগায় ৩ ইঞ্চি ব্যাদওয়ালা একট! লোহ 
বা অন্য কোন শক্ত ধাতুর মুখ লাগানে। খাকে । সেগুলো দেখতে অনেকট 
কলিকাতার রাস্তায় জল-দেওয়। নালের মত। একট! চৌবাচ্চায় শুকানে 
কন্ক্রিট ঢাল। থাকে, তারপর তার মধো জোরে জল ঢেলে দেওয়। হয় 
ভারপর কন্ক্রিট গলে' যাব! মাত্র (টাকে এ নলের মধো দিয়ে বাড়ী 
তেরী কর্বার ফেমের গাঁয়ে ছুড়তে আরম্ভ কর। হয়। এই তরল কন্ক্রিট 
মলের মধ্যে থেকে ঠিক পিচ্কারীর মত “বেরিয়ে জানে । ফেমের একট। 
দিক আল্কাত্রা-মাথানে। কাজ আর খুব দুঙ্ লোহার জালে মোড়। 
খাকে। কনক্রিট শুকিয়ে যাব| মাত্র আল্কাংরা-কাগজ আর লোহার 
জাল খুলে ফেল! হয়। এই রকম বাড়ীর সব দেওয়াল, মেঝে, এমন কি 
দেওয়ালের গায়ে বেঞ্চি চেয়ার পথান্ত কনক্রিট দিয়ে কর যায়। 
রকম করে' পিচ্কাররীতে কন্ক্রিট ছুড়ে তৈরি একখানা বাড়ীকে, একট। 
কনক্রিটের বড় টুকর| বল! যায় 

একট! পাঁচ-ঘর-ওযাল। বাড়ী মাত্র দুদিনে কর! যায়; পিচকারীর 
মধ্যে দিয়ে তরল কন্ক্রিট এত জোরে বেরিয়ে আলে যে ফেমের মধো 
কোথাও নামান্য ফাকও থাকে না । চৌবাচ্চার মধ্যে কনক্রিট খুব ভাল 
করেই [মশ খায়, কারণ বাজে মাল দেওয়ালের গায়ে বসে না, ঝরে' পড়ে 
বায়। দেওয়াল যত ইচ্ছ| পুরু কর! যায়। প্রথম যে বাড়ী এই রকমে 
তৈরী কর! হয়, তার, দেওয়াল ছিল ৬ ইঞ্চি পুরু । এই রকম করে' বাড়ী 
তৈরী করার সুবিধা! প্রচুর, অথচ অস্তবিধ। বিশেষ কিছু নেই বললেও হয় । 


ভাগ 


এত 








কাঠের ফ্রেদের মধ্যে তরল কন্ক্রিট 
অনেক কিন্তু এই কন্ক্রিট-ছোড়। পিচকাতীর 
তৈরী করলে কেবল আল্কাত র।-মাখানে। কতকগুলে। 
আর কিছুই নষ্ট হয় ন এতে খাটুনিও অনেক কম, জার 


ছাড় অ 
নাও হয় অনেক অংশে ভাল 


নষ্ট হয়। 





পিচকারী দিয়! কনক্রিট ছোড়| হইতেছে । 


পিচকারী দিম! তৈরী বাড়ী £ 
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সঙ্কুচিত মামি- এই কাঁডটি একজন লোকের একটি বেলখাড়ী টানিয়। লইয| যাঁওযাঁব 
সসন। একটা পিপড। তাহার দেহেঘ ১৪০০-৪] ওজনের ভিনিম 
টানিতে পাবে। পিপ্ড। ভাহাব দেহেব অপেক্গ। ৪০০* গুণ ওজন 
তুলিতে পাবে। গুব্বে-পোকা তাহার দেহেব পচশপ্তণ ওজন বহন 
কবিতে পারব । এই অমূপাঁতে-মান্কান্ৰ ১০৮৭ গণ 'ঠুজন বহন কবি 
পা] উচিভ। ৰ 








+ ঈজিপ্টে পুঝাকালেব অনেক বার। মাগি পাওয, যায । কিছুদিন পুর্দ্দ 
সা আামেবিকাবর ইউনাইটেড স্েটনে এক লাল মানুষের মাঁমি আনীত 
ভউযাছে | গাঁমিটিৰ ব্যন ৪** বহনের বেশী । জন ক্রা।টিয়েল নামক পেব- 

দশ্টীয একক্রন ইঞ্জিনিযাব উত| তনিবাছিন | মানিব 'দর্ঘয মাত্র ২৫ ইঞ্চি । 


Lk: 


প্রাচীন, মুত্র ৃ “ 
দাবন জানবে নানক এক ভল্লালাকের. নিকট পৃথিবী সবণচ'য 
লচ পুঝান। একটি নু জা ৷ দুদ্রাটি হানার, ভাঙার মাপ্‌ ১০ মগ 
উক্চি। উহার ওজন হাট ছুয পাও ৭1 প্রাষ মাড় চিন 
এছার উপ ১৭৩6০ খুষ্টান্দিল ছাপ আজে । উইছেনে হাদশ চালানের 
মুদ্ধব সময এন" উতাপ পরেও এইবকম 5 দাব চলন ঢিল ৷ ই 
এ 





কিংষ্ব| সর্দারের সঙ্কুচিত মামি । 


oe Mh 
সাড়ে তিন হাত লম্ব] মামুধেব দেহকে কেমন কৰিয| যে এত সঙ্কুচিত কব! 
বাধ তাহ। দক্ষিণ-অ]যেবিকাব লাল-মানুষেবাই কেবল জানে। এই উষধেৰ 
সন্ধান পৃথিবীর আঁ কৌন গ্গাতিব জান! pa এই মামি কাকব। সব-চেষে বড় পুবানে। মুত্র! । 
L Et রি 
নাল os এই ন তি দরে সাও দে l + কি বর্তমান সদয প্য।স নান। দেশের নান! বকম এবং নান। নসযের 
দুদ্রা এই ভহবিলি আছে । ভদ্গলোকেন সমস্ত সয়ে দান কোটী 
টাকাবও বেশী। ইভাব কাছে এমন দু-একটি মৃদ্র। আছে যাহ হাব 
মানুষের গায়ের জোর-__ কোপাও লাই বলিলও ভম। তাঁহাদে মলা কিছু স্থিৰ কৰ। 
& দেভেন অনুপাতে মাননমেৰ (পৰিমাণ শাক্ত আছে সাদান্য সামাস্য পৰ নয 
পাকা-সকডেন শন্কি ভাত। অপেক। আনক বেশী | দেহেৰ অন্নপাতে 
দাহ্ৰ পোকার কাছে অতি শীনলন বলিয। ননে হয় । ছাছিল * ধাঁতুনিৰ্শ্মিত গোলাপ-গাছ_ 
নই যদি লৰে গাষো গে থাকিহ ভাব আদবা অনাবাসে লানেরিকা। শিলাণ্ডল্রিয। নহবেৰ এবজন ও নিশ্বি এক 
27 ছু হইতে লা দাত বহয়: সারে মানে ব্লক ধাতু দ্ধ বির না রি | 
ন্প। টি (মাগ ৰ ভে 
| একটা! পিপ্ড। একটা মটিন চেলা'ক টানিস| লট্য। যাইতেছে ১. এই িক্রিব "আন সেন গাহুতীন। অক্ি-গাদিটিজিন নিপা 
সাহাশ্যে ধাঁড়ুব টুক্যাগুলিকে জোড। লাগালে! হইযাঁছে। গোলাপ- 
ফুলগুলি ধাতুনির্শিত নহে । রঙিন কাচের ফ্লান্ুব দিয়। ফুলগুলি নির্শ্মিত 
হইয়াছে । এই গোলাপ-গাঁছটিকে দেগিলে একবাঁবে আসল গোল।প- 
গা্চ বলিযাই মনে হয় । 








আলোর গোলা = 


এভদিন পধ্যন্ত সমুদ্রের মাঝে অন্ধকাবে পরজুজাহাজের সন্ধান 
চা গুব্বে পোকাৰ ভী।ৎ দেহবল ' কৰিতে হইলে সার্টলিউিন্টব ঝ। সন্ধানী-আলাব সাতাযো কবিতে ভঈত । 








চা 


১ম মংখ্যা ] 


সঙ্কুচিত মামি 


ইজিপ্টে পুরাকালের অনেক রাজা মাঞিপাওয়া মায় । কিছুদিন পর্নো 
আমেরিকার ইটনহিটেড ্েটুমে এক লাল মান্ুধের মামি আনীত 
হইয়াছে | নামিটির বয়ন ৪** বছরের বেশী । জন ক্রযাটিয়েল নামক পেরু- 
দেশীয় একহন ইঞ্জিনিয়ার ইহা নিয়াছেন'। মামির 'দৈর্ঘা মাত্র ২৫ ইঞ্চি 


করব সর্দারের সন্চিত মামি । 


নাড়ে তিন হাত লম্বা; মানুষের দেহকে কেমন করিয়। যে এত সঙ্কুচিত কর। 


ক 


যায় তাহ! দক্ষিণ-আমেরিকার লাল-মানুষেরাই কেবল জানে। এই উধের 
সন্ধান পৃথিবীর আক কোন জাতির: জান! নাই । এই মামি কারুব! 
নামে একজন প্রেরাদেশীয়: সর্দারের। তিনি ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দে 
স্পানিয়ার্ডদেঃ বিরূদ্ধে যুদ্ধ করেন । ক্রা!টিজেল দাহেবের গলার পৃতিঃ 
মালাগুলিও এই মামির সঙ্গেই পাওয়া! গেছে 


মানুষের গায়ের জোর__. 


দেহের অনুপাতে মান্তমের বে-পরিমাণ শক্তি আছে সামান্ঠ সামন্ত 
পোকা-মাকড়ের শক্ষি তাহা অপেক্ষ। অনেক বেশী । দেহের অন্রপাতে 
মানুৰ পোকার. কাছে হতি হীনবল বলিয়! মনে হয়| মাছির 
অনুপ তে যদি আগাদের পায়ের কোর থাকিত ভবে আমরা অনায়াসে 


একট! ৩.* কুট উচু স্থান হইতে লাক দিতে পারিতাঁম মাঝে মাঝে 


ন। "গ একটা পিঁপড়। একটা মাটির ঢেলাকে টানিয়। লইয়। যাইতেছে ।, 


গুবরে পোকার ভীন 


পঞ্চশস্ত--আলোর গোল৷ 


১৯৯৯ সান 


“এই 


৫৫- 
এই কাজটি একজন লোকের একটি রেলগাড়ী টানিয়। লইয়! যাওয়ার 
সমান-॥৷- একট: পিপ্ড। তাহার দেহের" ১৪৬৮৬ ওজনের জিনিদ 
টানিতে পারে। পিপ্ড়। তাহার দেহের অপেক্ষা ৪০০০ গুণ ওজন 

গারে। গুর্রে-পোকা, তাহার হের: পাঁচণনগুণ ওজন বহন 
করিতে পারে। এই যণজেরতিলে ১ মন বহন করিতে 
গান উচিত। : 


প্রাচীন মুদ্রা ২ | 

করেন: ভরবে, নানক এক হু্গলীকের. নিকট পুথিবীর সবচেয়ে 
বড়: পুরানে/? একটি দু আছে). মুদ্রা্টি ভাবার, তাহার মাগ ১২ লগ 
ইঞ্চি । ইচ্ছার এজন হাড়ে দয় পাও, ব! প্রায় দাড় তিন « 
মুদ্রার উপত্ন ১7০* খৃষ্টাব্দের ছাপ হছে. হেলে দাদণ চালের 
সৃদ্ধের সময় এবং তাহার পরেও এইরকম হুদার চীলন ভিল 
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তৰ 


দব-চেয়ে বড় পুরানে। মুদ্রা ॥ 


ভদ্রলোকের ৩০,৮৮০ মুদ্র। আছে | হতি প্রাচীনকাল হইতে জারপ্ত 
কিয়! বর্ধমান সময় পযন্ত নান। দেশের নান! রকম এবং নান। সময়ের 
সুছ। এই তহবিলে আছে । ভদ্রলোকের সমস্থ সঞ্চয়ের দাদ কোটা 
টাকারও বেদী । শ্টার কাছে এমন দু-একটি মুন্র। আছে যাহ! আর 
কোথাও নাই বলিলেও হয়! তাঁহাদের মলা. কিছু স্থির কর 
হষ্ভরনপ্র নয । 


- ধাতুনির্মি ত গোলাপ-গাছ-- 


আানেরিকার কিলাডেল্ফিয়। নহরেই একজন ওস্তাদ মিশি এক 
রকম ধাতু দ্বার একটি গোলাপ ফুলের. গান্ছ তেয়ারী করিয়াছেন 
দিশ্থির নাম ষ্টেভেন গাভৃযান ।. অক্সি-এা।সিটিলিন শিখার 
সাহাগো ধাতুর টুক্‌ঃ রাগুলিকে জোড়। লগানে। হইয়াছে |. গোলাপ 
ফলগুলি ধাতৃনিশ্মিত নহে ৷ রঙিন কাচের কানুন দিয়! কুলগুলি নিৰ্ম্মিত 
হইয়াছে। এই গোলাপ-গাছটিকে দেপিলে একেবারে আসল গোলাপ- 
গাছ বলিয়াই মনে হয়! 


আলোর গোল! = 


গতদিন পধান্ত সমুদ্রের মাঝে অন্ধকারে শক্রজাহাজের সন্ধান 
করিতে হইলে সার্চ লাইটের ব! সন্ধানী-আলোর সাহাযো করিতে হইত । 





৫৬ গ্রবাসী-বৈশাখ, ১৩২৯ [ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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শত্র-জাহাজেব উপব আলোব গোল] । 
সু. 


ইহাতে অনুসন্ধানকবী জাহাজও শক্রব কাছে ধর। পড়িয়। ধাইত। বাহির হয, তখন সাধান্ত একট। আগুনেব ঝিলিক বাহির হয। কিন্ত 
এক শ্রকাব নৃতন গোলাব আবিষ্ষাৰ হইয়াছে, এই গোল। €-ইঞ্চি- ব। তাহা দেখিয় শক্র-জাহাজ, অনুসন্ধান-কাবী জাহাজের স্থান নি"য় 
৩-ইঞ্ছি-মুখওযাঁল। কামানেৰ মধ্যে ভবিষ! ছুড়িতে হয । গোল! ৬ মাইল কৰিতে পারে না। 


গিয়| ফাঁটিয। ধায়। তখন এই গোলাৰ মধ্য হইতে একটা ৮ লক্ষ বাতিৰ — ie 

জ্রোরের আলো চারিদিকে ছডাইয| পড়ে । এই আলে! সনত্রেব উপর | " 

প্রায এক মাইল স্থান দিনেব মত পরিষ্াৰ করিধা দেয়। গোল! ছুডিবার সাবানের ফেনার মধ্যে অভিনয় - 

সময় কামানের মুণে কোন বকমেব আঁলে। ব! আগুন দেখা ষাষ ন! । বাযস্গোপ এবং থিষেটারে নান! বকমেব চমৎকাৰ এবং অদ্ভূত চিত্র- 


কেবল খানিকটা! ধৌধ| বাহিব হয়। এই ধোঁয়া দুব হইতে একেবাবেই পট দেখা যায়। মাঝে মাঝে এমন অন্তুত দু-একখান! পট এবং দৃণ , 
দেপা মায় না। ৫-ইঞ্চি-মুখ-ওয়াল। কামানের মধ্যে হইতে যখন গোলা দেপ| যায যাহাতে দর্শকব| একেবাবে হতভম্ব হইয়া ধার। কিছুদিন 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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ইহাতে অনুদন্ধানকারী জাহ৷জও শক্র 
এক প্রকার নৃতন গোলার আবিষ্কার 
৩-ইঞ্চি-মুখওয়াল। কামানের মধো ভগিয়। ছুড়িতে হয়। গোল! ৬ মাইল 
গিয়। ফাটিয়। যায় । তখন এই গোলার মধ্য হইতে একটা ৮ লক্ষ বাতির 
জোরের আলো চারিদিকে ছড়াইয়। পড়ে । এই আলে। সমুদ্রের উপর 
প্রায় এক মাইল স্থান দিনের মত পরিষ্কার করিয়| দেয়। গোল! ছুড়িবার 
সময় কামানের মুখে কোন রকমের আলে। ব! আগুন দেখা যায় ন। 

কেবল খানিকট। যোয়া বাহির হয়! এই ধৌয়| দুর হইতে একেবারেই 
দেখ! যায় না । ৫-ইপ্চি-মুখ-ওয়।ল! কামানের মধো হইতে যথন গোলা 


কাছে ধর! 


জর 
হইয়াছে, এই গোল। 





চে 
1 ৬, 
গালোর গোল 
বাহির হয়, তখন সামান্য একট! আগুনের ঝিলিক বাহির হয়। কিন্ত 
তাহা দেখিয়। শক্র-জাহাজ, অনুসন্ধান-কারী জাহাজের স্থান নিয় 
করিতে পারে ন!। 


সাবানের ফেনার মধ্যে অভিনয় - 


বায়স্কোপ এবং থিয়েটারে নান! রকমের চমৎকার এবং অদ্ভুত চিত্র- 
পট দেখ! যায়! মাঝে মাঝে এমন অন্তুত দছু-একখান। পট এবং দু 
যায় যাহাতে হতভম্থ হইয়| যায়! কিছুদিন 


দেপ! দশকর! একেবারে 


হি 


শপ 
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পূৰ্ব্বে একজন থিয়েটারের কর্তা সাবানের ফেনার বুদ্ধদের মধ্যে নাচ 
দেখাইয়া ' দর্শকদেৰ চমৎকৃত করিয়া দিয়াছেন। একটা প্রকাণ্ড 
চৌবাচ্চাব মধ্যে সাবান গোলা হয়: , চৌবাচ্চাট! , ৪০ ফুট লম্বা এবং 
* ফুট চওড়া । চৌবাচ্চা হইতে সাবানের ফেন! নলের মধ্য দিয়! 'বহুছিত্র- 
যুক্ত নাচঘরের মেঝেব তলায লইয়| যাঁওয়া' হয । তারপব ঘরের মেঝের 
তলায় সাবানের ফেনা জমিলে তাঁহার-ভিতব দিয়! বাতাস ছাড়! হয় এবং 
মেঝের ছিত্রনমূহের ভিতর দিয| মেঝের উপব সাবানের বুদ্ধুদ জম! হইয়া 
উঠে। তাহার মধ্যে যখন নর্ঘক-নর্তরকীবা নৃত্য করে, তখন তাহা! কোন 
এক প্ররাজ্যের পবীদের বদস্ব-কীড়| বলিয়া প্রতীয়মান হয় । 


- অননিষ্ঠুর মোষের লড়াই . 
মহিষ-যুদ্ধে রক্তপাত হওষ।ট! এত স্বাভাবিক হইয়। পিয়াছে যে বিনা- 
বক্তপাতে মহিব-যুদ্ধের কথ! অনেকে কল্পনাও কবিতে পাবেন না। 
A লোকেরা সহিষ-যুদ্ধ-প্রিয়। মেখানে মহিধ-যোম্বারা লম্ব! লম্বা 
ধারালে| বর্শ। লইয়। আসরে নামিব! পড়িত, এবং বর্ণার খোঁচাতে মহিবকে 
ত্ক্ত বিরক্ত করিয়৷ তাহাকে একেবাবে পাগল করিয়া তুলিত। 
খানিকক্ষণ যুদ্ধ করার গর মহিষ বেচারা একেবারে মরার মত হইয়া 


পড়িত, এবং সর্ববাঞ্ ক্ষত বিক্ষত হইয়! শুইয়| পড়িত। যুদ্ধের শেষে. 


মহিষের প্রাপশুন্ত দেহটাকে বাহিবে টানিয়া ফেলিয়া দেওষা হইত) 
একজন মেক্সিক্যান্‌ এবার একটি নুতন বকমের মহিষ-যুদ্ধ কবিয়াছেন। 
এই যুদ্ধে যোদ্ধার হাতে ধারালো বর্শার বদলে ভোঁতা! বর্ণ থাকে । 
এই রকম বর্শার মুখে খুব চটচটে এক বকদ আঠা লাগানে! থাকে । 
৯ *দুরহুইতে ইহাকে- ঠিক আমল বর্শার,মত মনে হয়, এরং ইহার খোঁচা 


৮ 
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সাবানের ফেনার মধ্যে নৃত্য । 


থাইবা মহিধও বেধ উত্তেজিত হইয়'উঠে। যুদ্ধ যেমন হইবার তেদনিই 
হয়। কেবল হয় না অনর্থক রক্তপাত । যুন্ধেব শেবে মহিষকে একটা 
ফটক দিয়| আপরের বাহিত তাড়াংয়| নেওয়। হয়। দর্শকগণ ইহাতে 
পুবা মাত্রায় আনন্দ পায়। ঘরে ফিবিবাৰ সময় তাহার! তাহাদের 
ক্লান্ত মনে বীভৎস লাল রক্তের ছোপ, লইয়| যায় না । অথচ মহিয- 
যুদ্ধের আনন্দটুকু ভাহার। বেশ ভাল-করিয় ভোগ করির যায়। 


চলন্ত গির্জা. 

হ্যারিস্বার্গের জন্‌ ফুটন এক চলত্্ সির্জ্জ! নির্মাণ করিয়াছেন। 
যে-সব লোক গির্জায় আসিবা! সময় পার না, সারা-দিন নিজের কাজে 
বাস্ত থাকে, অথব। আসিবাৰ ইচ্ছ। থাকিলেও--কাছাকাঁছি গির্জা পায় 
না, তাহাদের দুয়াবে দুষারে এই পির্ভ। ঘুরিরা বেড়াইবে |. এক- 
থান! প্রকাও মোটর গাড়ীর উপর এই গির্জ্জ৷। গাড়ীর সামনের 
নিকে পাদ্‌বী মহাশয়ের থাঁকিবাব ঘর এবং পিছনের দিকে ছোট একটি 
বেদী। এই বেদী হইতে পাদ্ৰী মহাশষ উপাসিনা করেন। ুবিধা- 
মত স্থানে এই চলস্ত গির্জ| থামানো হয়। আশেপাশের লেকের! 
এবং মোটরত্রমণকাবীরা এই শিজ্জাতে আসিয়া যোগদান কবেন। 


কাঠের তৈরী হুবহু মানুষমুর্তি_ ... 

- আমেরিকার স্তান্‌ ফ্র্ান্সিক্ষোর নৌকেবা জাপানী দিল্লি হাসানউমা 
মাসাঁকুচির তৈরী একটি ' কাঠের মুর্তি দেখে অবাক হয়ে গেছে। এই 
মূর্তিটি ওস্তাদেব নিজেব চেহাঁবাব প্রতিবিদ্ব বলে’ মনে হয়। কোথাও 


১ম সংখ্যা ] 


এ 
পুরে একগ্রন থিয়েটারের কর্ধ। সাবানের ফেনার বুদ্ধদের মধ্যে নাচ 
দেখাইয়|' দর্শকদের চমৎকৃত করিয়া দিয়াছেন। একটা প্রকাণ্ড 
চৌবাচ্চার মধ্যে সাবান গোল! হয়। চৌবাচ্চাটা ৪* ফুট লক্ব! এবং 
২* ফুট চওড়| ৷ চৌবাচ্চা হইতে সাবানেন্ব ফেন! নলের মধ্য দিয়! বহুছিদ্র- 
যুক্ত নাচঘরের মেঝের তলায় লইয়| যাওয়া" হয়| তারপর ঘরের মেঝের 
তলায় সাবানের ফেন! জমিলে তাহার ভিতর দিয়! বাতাস ছাড়! হয় এবং 
মেঝের ছিঞ্রপমূহের ভিতর দিয়! মেঝের উপর সাবানের বৃদ্ধদ জম! হইয়া 
উঠে। তাহার মধ্যে যখন নর্ভক-নর্ঁকীর! নৃত্য করে, তখন তাহ! কোন 
এক হপরাজোর প্রীদের বসন্ু-ক্রীড়া বলিয়! প্রতীয়মান হয় । 


রব 


অ-নিষ্ঠুর মোষের লড়াই-_ 


মহিষ-যুদ্ধে রক্তপাত হওয়াট! এত স্বাভাবিক হইয়| গিয়াছে যে বিনা- 
রক্তপাতে মহিব-যুদ্ধেন কথ| অনেকে কল্পনাও করিতে পারেন ন|। 
.অ্মক্সিকোর লোকের! মহিব-যুদ্ধ-প্রিয়। সেখানে মহিব-যোদ্ধ!র! ল্ব। লঙ্কা 
ধারালে। বর্শ। লইয়। আদরে নানিয়। পড়িত, এবং বর্ণার খোচাতে মহিবকে 
তাক্ত বিরক্ত করিয়। তাহাকে একেবারে পাগল করিয়! : তুলিত। 
খানিকক্ষণ যুদ্ধ করার পর মহিন বেচারা একেবারে মরার মত হইয়| 
গড়িত, এবং সর্ব্বাঞ্জ ক্ষত বিক্ষত হইয়! শুইয়| পড়িত। যুদ্ধের শেষে 
মহিষের প্রাণশৃন্য দেহটাকে বাহিরে টানিয়া ফেলিয়া দেওয়া হইত। 
একজন মেক্সিক্যান্‌ এবার একটি নুতন রকমের মহিধ-যুদ্ধ করিয়াছেন 
এই যুদ্ধে যোদ্ধার হাতে ধারালো বর্শার বদলে ভেোত। বর্শ। থাকে । 
এই রকম বর্ণার মুখে খুব চটচটে এক রকম আঠা লাগানে! থাকে । 
& ‘দূর হইতে ইহাকে ঠিক আসল বর্শার মত মনে হয়, এবং ইহার খোচ। 


চে 


পঞ্চশস্ত-_কাঠের তৈরী হুবহু মানুষ-মূত্তি 
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সাবানের ফেনার মধ্যে নৃত্য । 


থাইয়| মহিধও বেধ উত্তেজিত হইয়। উঠে | যুদ্ধ যেমন হইবার তেমনিই 
হয়। কেবল হয় ন! অনর্থক রক্তপাত | যুদ্ধের শেবে মহিষকে একটা! 
ফটক দিয়। আনবের বাহিত তাড়াংয়৷ নেওয়। হয়। দর্শকগণ ইহাতে 
পুর! মাত্রায় আনন্দ পায়। ঘরে ফিরিবার সময় তাহার! তাহাদের 
ক্লান্ত মনে বীভৎস লাল রক্রে্র ছোপ. লইয়। যায় ন!। অথচ মহিষ 
যুদ্ধের আনন্দটুকু তাহার! বেশ ভাল করিয়। ভোগ করিয়। যায় 


চলস্ত গিভ1-__ 


হ্যারিস্বার্গের জন্‌ ফুটন এক চলস্ত শির্জা নিন্মাণ করিয়াছেন 
যে-সব লোক গির্জায় আনিবা1 সময় পায় না, সার।-দিন নিজের কাজে 
ব্যন্ত থাকে, অথব। আসিবার ইচ্ছ! থাকিলেও. কাছাকাছি গিক্জ! পায় 
ন, তাহাদের দুয়ারে দুয়ারে এই গিজ্জ! ঘুরিয়। বেড়াইবে |... এক- 
থান। প্রকাণ্ড মোটর গাড়ীর উপর এই গির্জ।। গাড়ীর সামনের 
দিকে পাদ্রী মহাশয়ের থকিবার ঘর এবং পিছনের দিকে ছোট একটি 
বেদী। এই বেদী হইতে পাদ্রী মহাশয় উপাপন! করেন। স্তব্ধ 
মত স্থানে এই চলন্ত গির্জ। থামানো হয়। আশেপাশের লোকের! 
এবং মোটরভ্রমণকারীর। এই গির্জাতে আসিয়| যোগদান করেন 


কাঠের তৈরী হুবহু মানুষ-মুর্তি = 


আামেরিকার স্তান্‌ ফ্যান্নিস্বের শোকের! জাপানী মিক্তি হামানউম। 


মাসাকুচির তৈরী একটি কাঠের মুর্তি দেখে অবাক হয়ে গেছে। এই 
মূর্তিটি ওস্তাদের নিজের চেহারার প্রতিবিদ্ব বলে' মনে ভয় 


কাথা ৫ 
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বাহির করিয। দিলে কলম. আবার . বেশ. ভাল কাজ দিবে। কলম 
সাফ করিতে হইলে কলমের মধ্যে গরম জল ভরিতে হইব্ে। তারপর 
থাশ্মোমিটাবের পাব| নামাইবার মত কলসটাকে বেশ কৌর করিয়া 
ধবিয! হাত একেবারে মাথার উপব তুলিতে হইবে, ঠারপর খুব ক 
জোর ঝাঁকানি দিয্লা হাত একেবারে নীচে নামাইতে হুইবে। 
এইরকম কয়েকবাব কবিলেই. কলম বেশ পরিষ্কার .হইয়া ষাইবে। 
"সেল্ক-ফিলাব্” কলমে ঝাকানি ন! দিলেও চলে । কারণ এঁ- 
সব কলমের সধ্যেব জলকে এসনিই তাহার মুখ দিয়! খুব জৌবে বাহির 
কব যাইতে পাবে) উস, 

। হেমন্ত 


প্রবঙ্গ বাতাসে প্রজ্লিত প্রদীপ লইয়া 'ষা বার 
কৌশল-_- . ১, 
সমান পরিমাণ গন্ধক ও সমুদ্রফেনা মিশাইয়া খানিকটা তুলাতে 
মাথাইয়! সলিত। প্রস্তুত করিবেন । ওঁ মলিত| তিল-তৈলযুক্ত প্রদীপে 
ভ্বালিয়। প্রবল বাঁতীসের মধ্য দিয়া লইয়। গেলেও নিভিবে-না । 


পৃথিবীতে কত চর্কা আছে. . 
- পৃথিবীতে সৰ্ব্বসমেত ১৫ কোটী ২লক্ষ চুকা আছে। তন্মধ্যে গ্রেট 
-"- ব্রিটেনে আছে_-৫কোটা ৬লক্ষ+- --------২ 


এক. বংসর যাবৎ ছুগ্ঠ টাট্‌কা রাখিবার উপায় +. 
পেসার - প্রথমতঃ দুঘ্ধের জল মারিয়! ভাহাব সহিত কিঞ্চিৎ চিনি মিশাইবেন। 

মাসাকুচির স্বহস্তে তৈরী নিজের মুর্তি । ".. তারপর উহা কোন পাত্রের মধ্যে ঠাসা না 
রর , “করিবেন - প্রবেশ কবিতে না পারে। এইরূপ : 
সাবা খুঁত নেই। বড় আয়নার সামনে দাড়িয়ে শিল্পী ছোট ছোট কিন উবে Cs 
কাঠেব টুক্বাঁ শরীরের প্রত্যেক অঙ্গের সমান মাপে কেটেছিলেন। এই রর টা 7 4১4 
রকম কবে" ছুই শতেরও বেশী কাঠেব টুক্রা তাঁকে কাটতে হয়েছে । টু | j E ১১ 
জাতি কখন পুরুষ, কখন স্ত্রী-- ০ ভর 
বসানে! হযেছে। সব টুক্রাগুলিকে বসানো হলে পর ওস্তাদ মুর্তিটিতে . থাকে 
মানুষের গাযেব বঙেব মত রঙ লাগিষেছেন। বং লাগানোরও বাহাঁদুরী বিভাগ JAGAN A ৬৬ ই 
আছে, কাবণ মামুষেব শরীরের বঙেব সঙ্গে তার কোথাও বিন্দুমাত্র অমিল বিবর্তন যে মাত্র একবাব হয তাহ! নহে। দ্রাইমাউধের সামুদ্রিক-জীব- 
নেই। কাঠের মুর্তিব গাঁযে নকল লোমকুপ আঁছে এবং তাতে শিল্পীব বিষষক পরীক্ষাগারে দেখ! গিবছে যে, ২৭ দিনের মধ্যে একটি বিনুক - 
নিজেব শবীরেব লোম বদানো হয়েছে । ওস্তাদ চোখছটি কাচ দিয়ে তৈৰী লক্ষ সন্তানের জননী হইয়| আবাব পুরুষে পরিণত হইয়াছে। 





ফবেছেন। ভাব নিজের মাথাব চুল কেটে তাব মাধাষ লাগিয়েছেন । - 
এত বড় ওন্তাদেব এই কাজটি কবৃতে লেগেছে তিন বছব। মাসাকুচি * " ' 1 শীনগেন্দচন্জ শালী, 
হাঁতিব দাঁতেব কাঁজেও খুব পাকা । 7428 টি ০ et Es 


ফাউণ্টেন পেন সাফ কর! = _ রাত্রিকালে হৃদযন্ত্রের কাধ 


কিছুদিন ব্যবহার কবার পব দেখা যায় যে ফাউণ্টেন পেন আব  রাত্রিকালে শয়নকালীন আমর! চাদর ব। অন্ত ঝে্রন প্রকার গত্াববগ 
ভাল কাঁজ দিতেছে না। তাহার মুখ দিয়া কালি পড়িতে পড়িতে গায়ে দিই! “চাদর প্রভৃতি গায়ে দিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে আমর! 
মাঝে মাঝে বন্ধ হুইয়। যায়, আবার মধ্যে মধ্যে একেবারে বন্ধ নিশ্চয়ই উত্তর দিব শীত অনুভব করিলে শরীরকে গরম করিতে উহা 
হইয়া যায় এই বকম হুইবাঁব একমাত্র কারণ, কলমের ভিতরে ব্যবহার কর! হয়। - এখন জিজ্ঞান্ত্. আনব! শীত অনুভব করি কি জন্য? 
কালি জিয়া প্রা দানা দান! হইয়| যায়। এইসমন্ত কালির দান! তার সহজ উত্তর এই .দেওয় যাইতে 'পারে--রাত্রিতে নিল্লাকালীন 
কালি পড়িবাব মুখ বন্ধ করিয়া দেয়। এই-দানাগুলিকে কলম হইতে হৃদযন্ত্রের স্পন্দন বা সাড়া (99: ) জাগ্রতাবস্থা অপেক্ষা প্রতিমিনিট্ে ॥ 


৫৮ 
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মাসাকুচির স্বহস্তে তৈরী নিজের মুর্তি । 


সামান্যও খুঁত নেই। বড় আয়নার সামনে দাড়িয়ে শিল্পী ছোট ছোট 
কাঠের টুক্রা শরীরের প্রত্যেক অঙ্গের সমান মাপে কেটেছিলেন। এই 
রকম করে’ ছুই শতেরও বেশী কাঠের টুক্র! তাকে কাটতে হয়েছে। 
তারপর মেগুলিকে শিরিষ আঠ! এবং কাঠের গৌজের সাহায্যে খাপে খাপে 
বসানে। হয়েছে । সব টুক্রাগুলিকে বসানে! হলে পর ওস্তাদ মুর্তিটিতে 
মানুষের গায়ের রঙের মত রঙ লাগিয়েছেন । রং লাগানোরও বাহীছুরী 
আছে, কারণ মানুষের শরীরের রঙের সঙ্গে তার কোথাও বিন্দুমাত্র অমিল 
নেই। কাঠের মূর্তির গায়ে নকল লোমকুপ আছে এবং তাতে শিল্পীর 
নিজের শরীরের লোম বমানে| হয়েছে । ওস্তাদ চোখহুটি কাচ দিয়ে তৈরী 
করেছেন। তার নিজের মাথার ঢুল কেটে তার মাথায় লাগিয়েছেন । 
এত বড় ওন্তাদের এই কাজটি করতে লেগেছে তিন বহর । মাসাকুচি 
ছাঁতির দাঁতের কাজেও খুব পাক! । 


ফাউণ্টেন পেন সাফ কর! _ 


কিছুদিন ব্যবহার করার পর দেখা যায় যে ফাউন্টেন পেন আর 
ভাল কাজ দিতেছে না । তাহার মুখ দিয়! কালি পড়িতে পড়িতে 
মাঝে মাঝে বন্ধ হইয়। যায়, আবার মধ্যে মধ্যে একেবারে বন্ধ 
হইয়া যাঁয়। এই রকম হইবার একমাত্র কারণ, কলমের ভিতরে 
কালি জমিয়! প্রায় দান| দান! হইয়! যায়। এইসমত্ত কালির দান! 
কালি পড়িবার মুখ বন্ধ করির! দেয় । এই দানাগুলিকে কলম হইতে 


প্রবাঁপী-_বৈশাখ, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ) ১ম খণ্ড 


৯১:৪৮» TANIA TS এটি সপ সি সি সপ লিসা এ সি 
বাহির করিয়, দিলে কলম, আবার 
সাফ করিতে হইলে কলমের মধ্ো 


প্রবল বাতাসে প্রপ্থলিত প্রদীপ লইয়া থা বার 
কৌশল- ০০০" 


সমান পরিমাণ গন্ধক ও সমুজ্কেন। নল খানিক এ তুলাতে 
মাথাইয়। সলিত। প্রস্তুত করিবেন। এ ফলিত! তিল-তৈলৈধুক্ত প্রদীপ 
জ্বালিয়। প্রবল বাতাসের মধ্য দিয়। লইয়। গেলেও নিভিবে-ন! | 
i Me 
পৃথিবীতে কত চর্কা আছে 
পৃথিবীতে সর্বসমেত ১৫ কোটা ২*লক্ষ চুক! আছে 
বিটেনে আঁছে--৫ কোটী ৬ লক্ষ । _ ০১১ পিরিতি এন কি 


এক বৎসর যাবৎ দুগ্ধ টাটকা রাখিবার উপ।য়_ . 


প্রথমতঃ ছুগ্ধের জল মারিয়! তাহার সহিত কিঞ্চিৎ চিনি মিশাইবেন। 
তারপর উহা কোন পাত্রের মধ্যে রাখিয়! তাহার মুখ এরূপ ভাবে বন্ধ 
করিবেন যে, উহাতে বায়ু. প্রবেশ করিতে না পারে। এইরূপ করিলে 
ই দুধ একবৎসর পর্যন্ত টাটকা! থাকিবে । . : ১ ২২. 
| ele FU 
কখন পুরুষ, কখন স্ত্রী রি 
শুক্তি ব। ঝিনুক যখন জন্মগ্রহণ করে, তখন তাহার! পুরুষ থাকে । 
কিন্তু কিছুদিন পরে তাহার! স্্রীতে পরিণত হয়। শুক্তি-জীবনে এই 
পরিবর্তন যে মাত্র একবার হয় তাহ! নহে । প্লাইমাউথের সামুদ্রিক-জীব- 
বিব্য়ক পরীক্ষাগারে দ্রেখ। গিয়াছে যে, ২৭ দিনের মধ্যে একটি .ধিনুক -. 
দৃশলক্ষ সন্তানের জননী হইয়! আবার পুরুষে পরিণত হইয়াছে । .. . 
এ শ্রীনগেন্জচন্জরউ্রশালী 


a ছল 


রাত্রিকালে হৃদ্যন্ত্রের কাধ; 

রাত্রিকালে শয়নকালীন আমর! চাদর ব! অন্ত কেন প্রকার গাত্রাবরণ 
গায়ে দিই। চাদর প্রভৃতি গায়ে দিবার কারণ জিজ্ঞাস করিলে আমর! 
নিশ্চয়ই উত্তর দিব শীত অনুভব করিলে শরীরকে গরম করিতে উহ! 
বাবহার কর! হয়। এখন জিজ্ঞ।স্ত আমর! শীত অনুভব করি কি জন্য ? 


তার সহজ উত্তর এই দেওয়| যাইতে পারে_ রাত্রিতে নিদ্রাকালীন 
হৃ্যস্তের স্পন্দন ব| সাড়। ( Be) জাগ্রতাবস্থা অপেক্ষ। প্রতিসিনিটে 
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১* বার কম পাওয়া £ ই Ye ¢ বার কম 
হয়। সাধারণত; মান্ুব ৮ ঘণ্ট| নিত যায়; এ ৮ ঘটায় ঈদ্যন্ের স্পন্দন = 


হাজার বার কন হয়। ডাক্তারদেত্র মতে প্রতিবার 

৬ আউন্স রক্ত উত্তোলিত হইয়| শিরাসমূহে এবাহ: 
এখন দেখ| গেল ৮ ঘণ্টার নিদ্বার ফলে দিনের বেল! অপেক্ষা ৩* হাজার- 
আউঙ্গ কম রক্ত উত্তোলিত হইয়! শিরাসমূহে চলাচল করে। শরীরের 


স্বাভাবিক উফণত| হৃদ্যস্ত্রের এই উপর নির্ভর করে, 

ও নিত্রাকালীন এই কম রক্ত চলাচলের জন্য * স্বাভাবিক উক্ত! 
কমিয়! যায়। আমর! শীত অনুভব করি। রাব্রিকালই 
আমাদেরঃপ্রকৃতি-নির্দিষ্ট নিদ্রার সময় । রাত্রিকালে শীত আমর! 
বেশী অনুভব করি ও তাহ. নিবারণার্থ বাবহার করিয়। 
I রর 


সমু গভীরতা ও আগতন_ রি 


সমুদ্রের গভীরত| ও আয়তন কত বিশাল তাহা আমরা ধারণায় 
কত-মাইল-ব্যাপী : 


আনিতে পারি না। নীচে মহাদাগরগুলি আনুমানিক 
স্থান অধিকার করিয়া 

প্রশাস্ত মহাসাগর ৬ কোটী ৮* লক্ষ; আটলাণ্টিক মহাসাগর ৩ 
কোটা; ভারত মহাসাগর আর্ক.টিক ও আন্টার্কটিক মহাসাগর একত্রে 
৪ কোটা ২* লক্ষ; মাইল স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছে। 

একমাইল লঙ্কা একমাইল চওড়া ও একমাইল গভীর এরূপ একটি 
চৌবাচ্চা ৪৪* বৎসর ধরিয়। প্রত্যহ পূর্ণ করিলে তবে প্রশীস্ত মহাসাগরের 
জলরাশি মাপিয়! নিঃশেষ করিতে পারা যাইবে। প্রশান্ত মহাসাগরের 


..__ ঞজলরাশির আনুমানিক ওজন হচ্ছে ৯৪৮৭ ০০৩৬৪৩০০৩৩৩ ০৬৩৩০৪৩ কোটা 


টন। আটলার্টিক মহাসাগরের গভীরত| অধিকাংশ স্থানেই প্রায় ৩ 
মাইল ও উহার ওজন ৩২৫০০০০১০০০ কোটা টন। 


আটলাণ্টিক . 
মহাসাগরের জলরাশি পূর্ণ করিতে ৪৩* মাইল চৌক। একটি চৌবাচ্চার 
সা? পারা? ডি দার তি মেকি বলিয়! সহজেই 


প্রয়োজন। অপর তিনটি মহাসাগরের আয়তন ও গভীরতা, শ্রশাস্ত 
ও আটলান্টিক মহাসাগর অপেক্ষ। অনেক কদ। সমস্ত পৃথিবীর সাগর ও 


উপাধি নগর করিতে ১-০ রা hin he PoP 


দরুকার। 
অলক 


অণুর গঠন _ 

রেডিয়াম আবিষ্ষ/রের আগে পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকের! মনে করিতেন বস্তুর 
সুন্মতম অস্তিত্ব হইতেছে একটি অণু। সম্প্রতি বন্তবিজ্ঞানসমিতিতে 
একটি অণুর ২৫ কোটি গুণ বদ্ধিতায়তন একটি নকল তৈরি করিয়া 
খানে! হয় ; সেই নকলটি মাত্র » ইঞ্চি মোট! একটি কেলাশ বা দান! ; 
স্থতরাং একটি অণুর আকার ৯ ইঞ্চি মোট! একট! মিছরি ব| কটুকিরির 
দানার ২৫ কোটি ভাগের এক ভাগ । একটি অণু কতকগুলি পরমাণুর 


সমষ্টি; এই নকল জগতে সেই পরমাণুর সংস্থান বিবিধ বর্ণ ও আকারের ফু 


গুটিকা-বিন্তাসে দেখানো! হইয়াছে। এই-সব গুটিকার সংস্থান 
মৌরজগতের গ্রহ-উপগ্রহ স্থানের সমান ; অস্তরীক্ষে যেমন গ্রহ-উপগ্রন্ 
্্যের চারিদিকে- আবর্তিত হয়, একটি অণুর অনতরেও তেমনি পরমাণু, 
৯৮-৯5-7773 সার্ক 
৯ তাঁকে । 3 


Hl 3 পঞ্চশস্ত_হাসি কমা, হাচি কাশি, নাকডাকার কারণ 





রহিয়াছে, তাহাদের গতীরত ্রতৃতি দেখান হইল। (. 


প্রশ্বাদের ধাঁ 
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হাসি কান্না, হাঁচি কাশি, নাকাকার কারণ 


মানুষের হাসি কাল্ন! হাঁচি কাশি ও নাকডাকার শব্দ হয় সানুষের 
নাক ও কের মধ্যেকার বিশেষ বিশেষ কতকগুলি মাংসপেশীর 


অন্তরে উপস্থিত হইলেই কণ্ঠনালীর মধ্যে কষ্ঠার 
এগ পিএ 
স্বায় সেই তত্ত্রী থাকিয়া থাকিয়! বাজিয়! বাজিয়! 
হাসির ধ্বনি সৃষ্টি করে ; প্রাপখোল! দরাজ হাঁসির সময় বাক্তস্ত্ী-বাচ্য 
ছাড়া কণ্ঠনালীর পেশীর (157 ও 1891)05 ) স্পন্দন হইয়া 
থাকে। 
কান্নার সময় কণ্ঠনালীর মুখের ঢাক্‌নি (81915) আধবোজ! 
হয়, এবং তুন্ব অথচ জোরালে। নিশ্বাস ভিতরে টানিয়া দীর্ঘপ্রশ্বাস 
ত্যাগ কর! হয়, এবং তাতেই কান্নার ধ্বনি উঠে ; কান! যদি অধিকক্ষণ 
চলে তবে পেটের মধ্যেকার আবরক পর্দা ( diaph৷:a৪৷ ) অকস্মাৎ 
আক্ষেপে স্পন্দিত হয় এবং ফুসফুসে ক্রমান্বয়ে একবার চাপ পড়ে ও 
চাপ আবা! হয়, এবং তার ফলে নিশ্বাস-প্রশ্বান দমকে দমকে যাওয়া- 


গ্রন্থিগুলি উত্তেজিত হুইয়! অশ্রু মোচন করিতে থাকে । 

কাশির সময় গভীর নিশ্বাদের টানে কণ্ঠনালীর টাকৃনি আধবোজ! 
হয় আর তারপর জোরে প্রশ্বাসের ধাক্কা! সেই ঢাক্‌নিতে গিয়! লাগে, 
সেই ধাক্কায় কষ্ঠঢাক্নি হঠাৎ খুলিয়! যায়, কাশির শব্ধ হয় এবং কণ্ঠনালীর 
মধো আগন্তক উত্তেজক বন্ধ প্রেশ্মার সঙ্গে ঠিকরাইয়! বাহির হইয়| যায় ৷ 


লা ৮৯ পা 


How “‘Involuntary’’ Actions Happen 
ডী SNEEZING 


A violent blast is 
forced through the 


প্রবাসী-__বৈশীখ, ১৩২৯ 


“CLEARING THE 
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SNORING 


The soft palate 
is vibrated 


COUGHING 
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first closed and 
then blown 
open by a vio 
lent expiration 


SOBBING 
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partly clo 
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The vocal cords 


‘The locations of: the organs involved in produ 


r cing 
various complicated muscular‘ acts, such as laughing, 
cross- 


crying, and sneezing, are shown in the above 


sectional diagram 


হানি কান্না, হাঁচি কাশি, নাকডকার উৎপত্তি । 


বৃদ্ধার বৈধব্য 


বারেক শোনো ওগো আমার গোপন হিয়ার কথা, 
এ অভাগীর জীবন-শেষের জমাটবীধা ব্যথা । 

আজ নিমেষেই দীর্ঘ আমার অতীত জীবনখানি__ 
মূর্ত হয়ে উঠছে স্মৃতির লাখ ছুরিকা হানি? । 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
গা ৰাখারি দিবার সময় ফুদ্‌- 
ফুদ্‌ হইতে খানিকট। বাতাস জোরে 
বাহির হইয়! আসে, জিহ্বার মুলের । 


উপর তালু-মূল (soft palate ) 


অবনত হ্ইয়। কণ্ঠদ্বার প্রায় বন্ধ 
করে, এবং সেই প্রশ্বাসের কষ্টনির্গমে 
শব্দ হয়| । 
হাচির সময় দীর্ঘনিঙ্ান "দ্রুত 
টানিয়া হঠাৎ তাহা! নাসাপখে পিচ. 
কারি দিয়া বাহির হওয়াতে হ্যাচ্ছে। 
শব্দ উৎপন্ন করে'। কণ্ঠনালীর 
ঢাকুনিট। হাচির সময় খোল! থাকে। 
ঘুমের সময় যদি মুখ দিয়! নিশ্বাস 
লওয়। ও ফেল! যায়, তবে লম্থিত 
তালুমূল (5০0 [91916 ) ও আীল্জিব 
ক্রমাগত কম্পিত হইয়! ঘড়রঘড়র 
শব্দ উৎপন্ন করে। 
ঠেচকির কারণ পেটের আবরক 
পর্দ। (diaphragm )  নিশ্বাসের 
ঠেলায় কুঞ্চিত হইতে হইতে হঠাৎ 
কণ্ঠঢাকৃনি (81০75) বন্ধ হওয়াতে 
ছাড়া পার--যেন ফুটবলের ব্লাডারে 
বাতাস ভরিতে ভরিতে হঠাৎ ছাড়িয়। 
দেওয়া হুইল,_-আর অমনি কণ্ঠ হইতে 
ঠেঁচক হেঁচক শব্দ নির্গত হয়| চর 
এইমর ব্যাপার এতগুলি বিভিন্ন * 
যন্ত্রের কাধ্যের উপর নির্ভর করে, 


নাম জেগে ধুমানে। । 


নিমেষ আজি লক্ষ যুগের বার্তা লয়ে' ফেরে; 
অতীত-জীবন-তোরণ খোলা, বাধ্বে কেবা এরে ? 
জীবন-র্যাপপী কাজ-অকাজের উঠছে ছবি ফুটি' ;_ 
নাও গো দেখে, এর পরে যে নিতেই হবে ছুটী ! 





কার বধ. ৬১ 


পাপিসিপাস্পাস্পিলিস্িপা তল লাস পাস তাল 


১ম সংখ্যা] 77) 


পালাল খলা 
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১৬ 


চলা তোমার থাম্বে ন! যে--সে কথা তে! জানা, 


জনম-যবনিকার তলে দাড়াও, শোনো মানা । ' নিবিড় ইয়ে, বিরাট হয়ে জাগৃছে পরাণময় ৷ 

ক Lo * জাগছে মনে ঘরকন্নার শতেক রকম ছবি ;--.,- + 
পড়ছে মুনে কোন্‌ ফাগুনের কোন্‌ চাদিনী রাতে; বীণার বিয়ে হতে শচীর বিলেত যাওয়া,'সবি |; ॥ .:.. 
আমার এ হাঁত-সিলিযেছিলাম তোমার কিশোর হাতে!  গৃহ-রাজ্যে বানিয়েছিলে-আমায় যেচে রাণী. ৮ 
বাঁসর-রাতের আলোয় ঘেরা সেই'ষে মিলন-মেলা-- ' - করার যা মোর হয়ত করা হয়নি অনেকখানি । . ন 
এখনো তার দীপ্তিটুকু মনেই করে খেলা - কিন্ত তোমার উৎসাহময় সরব-নীরব ভাষা. 7. , ৭ 
কিশোর ওগো! শঙ্কাঘের! সেই 'নিমেষের দেখা, জানিয়ে দিত পেয়েছি রে করিনি যা আশা. -. - 


. শ্রকটি ছুটি ভিন্ন প্রেমের অভিনয়, 


নারী-প্রাণের কোমল পাতায় আক্ল অমর রেখা'।' আমার অন্মতির আশায় 'জম্ত-কাজের রাশি)” - ,। 
দীর্ঘ আমার অতীত জীবন কাটল তারি'ধ্যানে-। ,  “কিই বা জানি” বল্তে তুমি একটু চপল হাসি৷" - - 
ুল্ব না তি পারি se _ যাক্‌ সে কথা-তুল্ব না আর মনেই মরুক খুরে,- 


পড়ছে মনে তোমায় আমায় ঘর-কঙ্নার দিলে, 


| Too ২ # Mo 2৯ 
A ভিন বুড়ো হলাম, ভাবতাম দুষে কখন্ণব| অজানা,।২ 1 ৮ 5 
আকুল-দুটি তরুণ-প্রাণের মিলন-অভিলাষ, " কার কপালে জুট্‌বে এসে পারের পরোয়ানা ।. : 
নিবিড় করেই ধাধৃত ছুয়ে-অটুট বারো-মাস। কার আগে কে যমদুয়ারে করুব-রুরাঘাত,; ২. 
আদর সোহাগ ছাপিয়ে উঠে-ভাসিয়ে দিত (ছুয়ে ট_ সেই ভাবনায় কান্ট অনেক'নীরর-দিঝুম.রাঁতী। 77: 
পারব দিতে মন থেকে বার হঠাৎ দেখি, মুধূলে আখি, ভাঙল; চমক:মোর $১: ১১৮ 
কথায় কথায় চল্ত দুয়ের অকারণের আড়ি-;' বুঝলাম একাই করতে হবে জীবন -আমার:ভোর ।- * 1. 
কথায় কথায় লোকাল ছাদ 1,» পেরিয়ে এলাম 'দুজনাতে দীর্ঘ পথেল্প-রেখা ; 4 
একটুঘানি-অস্থখ'হলে ভাসিয়ে দিতাম কেঁদে )- জীবনের এই সন্ধ্যাকালে:সঙ্গিনী-হায় একা! ns 
আমার বেলায় রাত জেগে যে রাখ্তে বুকে বেধে । - দীর্ঘ জীবন-সাধী ওগো ! জীবনের শেষ তীরে-=' - 
পড়ছে মনে শচীন্‌ তখন বছর তিনের ছেলে, সঙ্গীহারা' চেয়ে দেখি মরণ আসে ঘিরে,|-" ১১ ৮ 
যাঁচ্ছিলে'সেই কোন্‌ বিদেশে আমায় একা ফেলে;- ' মৃত্যু-সাগর-উর্্মি মাঝে ডুবতে একা ভয়), , 
কেঁদেই আকুল, হলো না আর যাওয়া! বিদেশমুখী, আস্ত আমি কেই বা'মোরে লক্ষে করে লয়]. 
ক্ষেপিয়েছিলে আমায় বলে, “নেহাৎ কচি খুকী 1” দীর্ঘ পথের-সঙ্গী গো !-খেক়্ার-ঘাটে সাঝে,. . :.:, 

* লো * .- হঠাৎ মোদের ছাড়াছাড়ি যিদায়-বিলাপ মাঝে ৷ 

আজ্‌কে মনে অতীত দিনের অনেক কথাই উঠে; পথ তো আমীর পার্দ'হল। সন্ধ্যা নেমে আসে:)-- ২ 


বল্ব কত ?--যল্তে ভাষা কণ্ঠে কি আর ফুটে? '': 


এক্টি পলের সোহাগঢালা একটুখানি কথা, 
কোম্‌ ক্ষণিকের প্রণয়মাখা হাসির চপলতা। 


কাজ কি.তাহায় বাইরে এনে কালের পাহাড় খড়ে? ..১ 


মরণ-পারে চল্ব ‘যবে, উল্বে কি মোর পাশে, 


' "শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ রায় - 


৬২ প্রবাসী--বৈশাখ,- ১৩২৯ [ ২২শ ভাঁগ, ১ম খণ্ড - 


NN 
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৯. জাতীয় শিক্ষা ' 


জাতীয় শিক্ষা রতি "একটা" রব--উঠিয়াছেএ ' কিন্ত চা ETE টা a 
জাতীয় শিক্ষার-অর্থ কি? ইহা কি আরণ্যক ধধির আশ্রম, রক্ষা । বিস্তীর্ণ -বটবৃক্ষতলে - গুরুশিষ্য-সমাগম শিক্ষা-- 
না ভিদ্ষু-ভিক্ষুণীর বিহারের“পুন:প্রতিষ্ঠা ?:ইহা-কি সিন্দুর- ব্যষের প্রায় স্মন্ত টাকাটা হর্শ্যযনিশ্নাণে' র্যস্থ করিবার: 
চর্চিত গ্রাম্য - বটবৃক্ষের উদ্বোধন “নাঃ 'গিরিগহ্বরের' স্থযোগ-না-: থাকার ফলগনয়। -ইট্‌-পাটকেজের পিপ্লরে 
অন্ধকারের আবাহন ? এ. শিক্ষা" কি--ম্ত্রের মৌখিক আবদ্ধ জীবন অপেক্ষা -+পণ্তপক্ষী -বৃক্ষলতার .সঙ্গে 
উচ্চারণ, পরম্পরাগত বাক্যের শ্রবণ ও স্ববণ শ্রবং অন্রীস্ত সহানুভূতিস্ুত্রে আবদ্ধ, স্রীবন কত উচ্চ, কত, স্থন্দর 
শান্ত ও গুরুর চরণে-আত্মনিবেদন ? ৯২ *; 7৭৭২ : (২) অতি বাল্যেই .পারিবারিক:'. জীবনের ৬সঙ্কীর্ণ 
প্রাচীনের এপ প্রতিষ্ঠা. সম্ভব নয়. সম্ভব হইলেও গণ্ডীর বাহিরে -আসিধা গুরুগৃহের-বিস্বততর পরিবারের 
সময়োপযোগী হইবে ন! - চেষ্টা.বিফল হইবে'। - খুগোপ- অঙ্গীভূত হইয়া. বহির্জ্জগতের দশজনের সুখ-দুঃখের সঁজে 
যোগী করিয়া নিজেকে গড়িয়া, তোলীই.ভারতের বিশেষ মিশিয়া যাওয়ার অধিকার। এক কথায় Citizen 
প্রকৃতি । তায় কপালে অসামগ্রম্ত লেখা-নাই। ভারত হইবার যোগ্যতালাভ | (৩) সকল বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া 
যুগে যুগে পরিবস্তিত হইয়া -নৃতনের * মধ্যে আপনাকে. সকল আকর্ষণ হইতে দূরে. থাকিয়া জ্ঞানাহুশীলনের সুদীর্ঘ 
প্রতিষ্ঠিত করিয়া চলিয়াছেন, ধুগে যুগে: নব কলেবর অবসর । এবং (.৪).সর্কোধরি-ব্রক্ষচর্ধের 'নিষ্বমানুসরণ। 
লাভ করিয়াছেন । পারসিক -কি. গ্রীক; সেমেটিক কি টড 
সিদিয়ান্‌, তুকী কি খৃষ্টান, যুগে যুগে: যিনিঃহিমাল্রিকিরীট কাৰ্য্যত জীবনে তাহা: পালন” J 
a এই- মহাদেশে” আঁশিয়া বসবাস স্থাপন" চরিত্রগঠন না হইলে, কৌন-নিকষাই পিলা নয় এবং , 
করিয়াছেন তাহাকেই এই. প্রকৃতি : মন্্রমগ্ধ করিয়াছে:।" যাহা শিখিলাম. ' তাহ! -.কার্যে . পরিণত করিবার; 
পরণাতীতকাল হইসে ভারতে ওয-সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে, অভ্যাস না হইলে চরিজও গঠিত হইল নান . যাহা ,শুভ. 
সমন্বয়ের উপর তাহার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত আরস্ত হইযাছিল তাহার আচরণের নাম. অভ্যাস এবং -যাহা অশুভ, 
কোন্‌. প্রাগৈতিহাসিক: যুগে ' কোন্‌ 'গোত্রের মাহুয ইয়া তাহা হইতে; নিরৃত্তির নাম -বৈরাগ্_এই ছুই -চরিত্র- 
ভার ত কোন খৌঞ্জিই নাই ।: "সে. আদিমানবের পদচিহ্ন" গঠনের প্রধান সাধন. চরিত্র- গঠনে প্রাচীন ভারতের, 
আজও আমরা বক্ষে ধারণ করিতেছি. তারপর: কোলারীয়: ছাঁত্রজীবনের.- ত্রিব্রত_পবিত্রতাত্রত; - দারিদ্যত্রত , ও 
জ্রাবিডীয়,_তাও ত বিস্বৃতির গর্ভে । আর আজ্র-কালকার- শ্রমত্রত_অবশ্য- গ্রহণীয় ॥ও অসুষ্ঠেয়.। . কায়মনোবাক্যের্ 
খৃষ্টান মুসলমান--এসকল লইয়া সমন্বয় আজঙ চলিতেছে। সংযম বা চিত্তচাঞ্চল্য ও ভোগাসক্তি পরিত্যাগই পবিত্রতার 
এই সমন্বয়ের. মধ্যে বাহ্বপ্রকৃতি মানবপ্রক্ৃতির আলিঙ্গন- একমাত্র সাধন ছিল তাহা “নহে, প্রাণপণে সত্যাহসরণ 
পাশে বন্ধ-_এই বিশ্বে -যেখানে "প্রাণের সাড়া' আছে' ছিল ইহার প্রধান অঙ্গ যে সময়ে অর্থোপাজ্জনই 
মানবপ্রাণ মস্তক নত করিয়া তাহারই সঙ্গে আম্মীয়তান্ত্রে" বিস্তার্থীর চরম-লক্ষ্য, দারিদ্যত্রতের প্রয়োজনীয়তা সে" 
আবদ্ধ হইয়াছে এবং ব্যক্তি সমষ্টিগত জ্ঞান হইতেই সময়ে কত তা বলাই বানর্য।. অর্থগৃধূত! ও অর্থলালসা' 
আপন্দার: 'পরিপুরর “মালমস্লা সংগ্রহ করিয়! সন্ভীবিত পরিহার করিতে. - হইত এমনভাবে . যে. অর্থব্িয়ে 
হইয়াছে। ভারতের এই বিশেষ প্রকৃতি হইতে :যে-=-্রাজ্জপুত্র ও ফকীরের পুত্রকে সমান পদবীন্ছে দাড়াইতে 
শিক্ষার উৎস উৎসারিত হইয়াছিল তাহা প্রাচীন গ্রীসের হইত। আজকালকার একই ছাত্রাবাসে বাস করিয়া 
বা নব্য যুরোপের শিক্ষাপ্রণালী হইতে কোন অংশেই হীন যেমন ধনীপুত্রের এক ব্যবস্থা আর গরীধের ছেলের 
নহো ভারতীয় শিক্ষার নিজস্ব উপাদানের মধ্যে বিশেষ অগ্তরূপ, সেখানে তাহা হইতে পাঁরিত না। শারীরিক 
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পরিশ্রমটা “ছোট-লোকের' কাজ 'বলিয়। ধেসব ‘ চদ্্র 
লোকের’ খারণা' তাদের" বিস্তার্থী হইবার অধিকার ছিল 


ক না।-- দৈহিক শ্রমের মর্যাদা স্বীকার-করিযাই গুরুগৃহে 


প্রবেশ করিতে হইতএ কেবল গুরুর নয়, শিয্যভ্রাতৃমওঁলীর- 
সর্বপ্রকার শারীরিক: সেবার "ভার -বহনে প্রস্তুত থাকিতে 
হইত। তাহাতে ধনী 'দরিত্র ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের বিচার ছিল 
না। ইংলগ্ডের' ১ রাজপুভ্রকে' যদি ইটন-স্থুলে * ভক্তি 
হইতে হয় তবে সহাধ্যায়ীর "জুতা! -পরিফারট! অসম্মানের 
কাজ .বলিষ! ধারণ! 'করিম্বা রাখিলে চলে না * সেকালের 
বিগ্যার্থীকে কেবল গৃহুনিন্মাণে নয়, গৃহ+সম্থার্জনেও রাজী 
হইতে হইত এবং গুরুকুলের অন্রসংস্থানের জন্যপ্রাজপুত্রের 
ভিক্ষায় বহির্গত "হওয়া অসন্মানের 'কাজ . ছিল -না। 
আমরা -ডিমক্র্যাসী ডিমক্র্যানী বলিয়া চীৎকারই :কৈবল 
করিতেছি, হাতে-কলমে তার: শিক্ষার ব্যরস্থা কি 
করিয়াছি ?. পরিবাবে জামার্জিক. জীবনে শিক্ষাক্ষেত্রে 
তো:তার বিপরীত “আচরণই লক্ষিত হইতেছে: যরন 
দেখি ছাত্রাবাসে -বিভিন্নবর্ণের 'ছাত্রগণ আপনাদের বর্ণ- 
মর্যাদা রক্ষা .করিতে ,নিতান্ত' স্বণ্য বিবাদে প্রবৃত্ত তখন 
* ভিমক্র্যাসীর.সকল : "আশায় .-জলাঞ্জলিই- ‘দিতে - হয় 
গুরুকুলে ভ্রাতৃভাবে একত্র বাস করিয়াছে ।. আমরা মে 
প্রাচীনকালে ফিরিয়া যাইতে চাই, কোথায় যাইব, ই 
ঠিক:করিয়াছি কি?:. 


-»ষাহা! হউক, ঠা চা RE 


বিভক্ত ছিল--ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত। -ব্যক্তিগত দিকের 
শিক্ষা -আত্মবিদ্যা_ মানুষ. ব্ৰহ্মজ্ঞান লাভ. করিয়া দিন 
দিন মোক্ষপথে অগ্রসর হইবে। * মান্য জন্মমাত্র ঘে- 
সকল "খে আবস্ক-হয় -খার্চিখণ তার অন্ততম। জাতীয় 
= জ্ঞানভাগারে পূর্ববপুক্রষদিগের সঞ্চিত .যে-সক্ল “কলা ও 
বিদ্যা রহিয়াছে" ' পুকুষপরম্পরায় যে-সকল শিক্ষা "ও 
সাধনা চলিয়া! আসিতেছে, তাহা আয়ত্ত করিয়! ভবিষ্যদ্‌- 
বংশীয়দিগের জ্জন্য সংরক্ষণ এ খযি-খণ শোধের পদ্থা। 
ইহাই শিক্ষার সমষ্টিগত দিক.। সমষ্টিগত জীবনে ব্যক্তির 
যে স্থান, শিক্ষাটা তাহার অবিচ্ছিন্ন অঙ্গরূপে নির্দিষ্ট 
* হইয়াছিল। ব্ৰাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের অবশ্যগ্রহ্ণীয় 


=২< জাতীয় শিক্ষা: 


“অধিকার ছিল! 
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উচ্চশিক্ষার ও পল্লীসংঘসযূহ্রে-এককপ্র-সার্কজনীন প্রাথমিক 
শিক্ষার, ব্যবস্থা, ছিল। এই প্রাথমিক শিক্ষার" আদর্শ 
রেম্বিজ হইতে কলিকাতায়: আসে-নাই, মান্দ্রাজ হইতেই 
য্যাঞ্চেষ্টরে ' গিয়াছিল। এঅশিক্ষায়$ সর্বসাধারণের '=সমান 
শিক্ষা; পুঁথিগত ছিল না বিদ্যা -ও 
কলার সাহাধ্যে কাধ্যকরী করা হইমাছিল: - 
আধুনিক 'টোল-ও চতুষ্পাঠীতে ইহার ব্যভিচার ঘটিয়া- | 
ছিল বলিয়াই: রাজ! রামমোহন -রায়ইহাদের উপর খড়গহত্ত 
হইয়া.উঠেন। তিনি যখন দেখিলেন, টোল-চতুষ্পাঠীর 
শিক্ষাপ্রণালী হইতে কলা -ও' বিদ্যা, তিরোহিত হইয়াছে, 
আছে কেবল .পরম্পরাগত “ অর্থশূন্য কতকগুলি বাধি 
গতের 'চর্ক্বিত-চর্কণ,- তপন. তিনি একদিকে নৃতন 
করিয়া -&1৮ও 5০ien০eএর প্রতিষ্ঠা ও. অন্যদিকে 
বেদাস্তবিদ্যালয়, স্থাপন করিয়া আত্মবিদ্যার অমুশীনন-- 
জাতীয়, শিক্ষাধীরার এই, ছুই - বিচ্ছিন্ন -ও -বিনষপ্রায় 
দিরু ' পুনকজ্জীবিত.করিয়া- ইহার -সংরক্ষণ:ও ইহার 
সঙে:নবীনের-ষোগ' স্থাপনে, বন্ধপরিকর-. হইয়াছিলেন। 
এই. ছুই দিকের পূর্ণ . সম্মিলন =< পুনঃপ্রতিষ্ঠা.. ছাড়া 
কেবল- vocational training, অর্থকরী--বিদ্যা, বা 
হৃদেশী' বস্তু, আমাদের -জাতীয়- :শিক্ষা;.. তাহা .লাভ 
হইবে না। আমাদের এই; ষে জাতীয় শিক্ষা-যন্্র ইহার 
অনের রহিয়াছে । সামাদের.. শিক্ষাসৌধ এই 'জ্বাতীয় 
ভিত্তির" উপরই গড়িতে হইবে ।” রর্ভমানযুগের পরিবর্তিত 
অবস্থার প্রয়োজন. বুবিয়া, ..বর্তমান-'জটিল. সার্বভৌমিক 
শিক্ষার’ ও সাধনার দাবী স্বীকার করিয়া সে ভিত্তিকে 
গভীরতর ও বিস্তৃততর করা যাইতে -পারে। - কিন্তু 
নিৰ্শ্মাণকার্য্য এই ভিত্তির উপরেই করিতে হইবে। 

"তবে, "আজ যে এক জীতীয়-শিক্ষার কথা শুনিতেছি- 
তাহা থোল-নল্চে' বাদ একটি হকো। -তাহা না শিক্ষা, 
না জাতীয়। পাছে টবদেশিক- হাওয়া ঘরে প্রবেশ 
করে এই ভয়ে ঘর ভাঙ্গিষা ফেলা । ইহা ভারতের 
আত্মধর্শ্মের বিরোধী4 -.ভারত কখনও বাহিরকে 
প্রত্যাখ্যান করেন নাই-্যাঁহা সত্য, যাহা -শিব, যাহা 


৬৪ 


ANNAN A ENN RA. 


হন্দর ‘তাহা সর্ব্বত্র হইতে গ্রহণ করিয়াছেন ও সর্বত্র 
বিলাইয়াছেন। কিন্ত আজ এ:কি দেখি৷ যাহাকে 
বলি -বৈদেশিক “শিক্ষা তাহারই শিক্ষাশালা হইতে 
জনকতক- ছাত্র ভাগাইয়৷ লইযা পরীক্ষার - ব্যবস্থা 
করিলাম আর নাম হইল জাতীয় বিদ্যাপীঠ । এ যেন 
নামাবলী দিয়া পেণ্ট,লান গড়িয়৷ নাম দিলাম জাতীয 
পরিচ্ছদ | উলঙ্গ হইয়া উলঙ্গ প্রকৃতির কোলে ঝাঁপাইয়া 
পড়িলেই কি ভারতের ' এতকালকাঁর সাধনার দিদ্ধি! 
শেষ কালে কি যব ' ছাড়িয়া হিন্দী .ও চব্কার চচ্চাই 
এ' জাতির পিতৃ-পুরুষ পৃজ্যপাদ খধিগণের খণশোধের 
পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া মানিষা লইতে হইবে? হাষ! 
খষিগণের যুগযুগাস্তের . তপশ্চধ্যার কি এই পরিণাম! 
ইহারই নাম “আমার বুদ্ধি শোন্‌, ঘর দ্রোর ভেঙ্গে ফেলে 
নটেশীক বোন?” যদি নটে শক বুন। এতই প্রয়োজনীয় 
হয় তবে, ঘর .দোর ভাঙ্গিতেই হইবে এমন কি কথ 
আছে। : থে জাতীষ শিক্ষা বিজ্ঞান বস্ত্রবিদ্যা ও বৈদেশিক 
সংশ্বব পরিত্যাগ .করে, তাহ! আর যাহাই হউক 
ভারতীয়! নয - ইহা উচ্চ: কণ্ঠে -ঘোষ্ণা করিতে হইবে । 
ভারতের বিশ্ববিদ্যালয় বৈদেশিক যাস্ত্রিক' রাসায়নিক ও 
ধাঁতুবিদ্যাবিদের জন্য. যেমন উন্মুক্ত ছিল, জগতের বাজারে 
ভারতও অন্যান্য পণ্যের ন্যায় বিদ্যা-বাণিজোর আদাঁন- 
প্রদানের: “দাবী কখনও পরিত্যাগ করেন নাই ॥ ইহারই 

a ভারতে নীল পাকা রং “ও ইস্পাতের উদ্ভব__যাহারা 
' গ্রকদিন ভীবতমাতাঁকে মধ্যএশিরার কক্রীপদে প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছিল |. ভারত-মাতা যে একদিন সহস্রাধিক বর্ষ 
ধরিযা প্রাচ্য-প্রতীচ্যের 'শিল্প-বাণিজ্যক্ষেত্েয অধিষ্ঠাত্রী- 
কূপে বিরাঁজ করিয়াছিলেন; জগতের জাতিসকল থে 
সর্ববাদিসম্মতব্ূপে - তাহার প্রাধান্য নির্ব্বিবাদে মন্তক- 
পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছিল, তাহ! কেবল তাহার জঙ্গলের 
চন্দনকা্ঠ ও সুগন্ধি লহৰ -অকিরের - হবু আর 





প্রবাসী-_বৈশাখ, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম থণ্ড 


জলের মুক্তার মহিমায় নয়। তাঁর মান্ষপ্ুলিরও কিছু- 
কিম্মত উহার মধ্যে ছিল। -স্থৃতরাং প্রাচীনের দিকে 
কেবল মুখ ফিরীইলেই আমাদের সকল ছূর্গতির অবসান 
হইবে না। আমাদিগকে ঘদি বাস্তব জাতীয়তা .লাঁভ 
করিতে হয. তবে: সেই শিক্ষা-পদ্ধতিকেই পুনরুজ্জীবিত 
করিতে হইবে যাহার জন্য রাজা রামমোহন রাষ আপনার 
সমগ্র সাধনা নিয়োগ করিষাছিলেন যাহার মধ্যে পরা- ও. 
অপর|-বিদ্যা সমপ্রপীন্ৃত হইযা রহিয়াছে এবং যাহার 
বলে এই প্রাচ্য ভূখণ্ড কোনোৰপ সাস্রাঙ্যপিপাসাদ্বারা 
পরিচালিত-না হইযাও নেই সিদ্ধি লাভ, করিয়াছিল 
যাহাতে পূর্ব উপদ্বীপ হইতে পূর্ব আফ্রিক! ও দক্ষিণ যুরোপ 
পৰ্য্যন্ত এক বিশ্ব-জেড। বৈদেশিক বাণিজ্য তাহার র করায়ত 
হইয়াছিল! ৃ 

যে শিক্ষ। বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যাকে হিজর 
সঙ্গে যুক্ত করিয়। দিতে সমর্থ নয, বিজ্ঞানের একটা 
বিকৃতির সঙ্গে হিংসার যোগ দেখিয়! বিজ্ঞানকেই পরিত্যাগ 
করিতে উদ্যত-_ষে - শিক্ষা পার্থির লাভালাভের সঙ্গে 
আধ্যাত্মিক মুক্তির, পথও দ্েখাইবে না, তাহা ভারতের 
জাতীয় শিক্ষা বলিয়া কখনও স্থধীঙ্জনকর্তৃক,গৃহীত হইবে 
ন।7: সত্য -বটে - ভারতই: প্রথমে বিজ্ঞানের সাহায্যে 
ধ্বংসের মন্ত্র “Damascus blade>এর রহস্য জগৎকে 
শিখাইয়াছিলেন | কিন্তু. দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া তিনি 
বিশ্বমৈত্রী ও পরাশাস্তির পথও জগৎকে দেখাইয়াছেন । 
যে শিক্ষায়, এই শান্তি, এই মৈত্রী, এই মুক্তির দ্বার খোলে, 
যদি সেই শিক্ষা পুনরুজ্জীবিত করিতে.পার, তবে জাতীষ 
শিক্ষার-কথ। বল। নতুবা যা ক্রিতেছিলে ০ কর, 
পাপের বোঝা জি না।*- 

‘ধীরেন্দ্রনাথ রি 








তি মহীশূর-িশ্ববিদ্ঠালযেব ভাইস্চ্যান্সেলার পঞ্তিতবব ডাক্তাব 
বাগ শীল শর কদজানেশন শি অবলম্বনে লিখিত । 


স্পিন তত সস 2 


১ম সংখ্যা ] 
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মিত্র 


সুমিত্রার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দিনটা এখনও বেশ মনে 
পড়ে। অন্কেকান আগেকার কথা । সে সময়কার 
জীবনটা বেশীর ভাগই ঝাপ্সা হয়ে এসেছে; বিস্থৃতির 
কুয়াস। তার অনেকখানি ঢেকে ফেলেছে; দু-একটা দিন, 
হোটোখাটো গোটাকতক ঘটনা, এই কেবল এখনও 
মনোঁলোকে স্বম্পষ্ট আকার নিয়ে টিকে আছে । 

পৃজোব ছুটিতে বাডীস্দ্ধ মামার বাড়ী এসেছিলাম । 
খুব,বেশী দূর আস্তে হ্ষনি। কল্কাতার একটা পাড়া 
ছেড়ে আর-একটা৷ পাড়ায় গিবে ওঠা, এই মাত্র । কিন্ত 
পুজোর সময বাপের বাড়ী যাওয়ার নিষমটা মা ভাঙতে 


রাজি ছিলেন ন।। এতকাল আমাদের বিদেশে কেটেছে, , 


দেখান থেকে আনাটার মধ্যে বেশ একটা গৌরব ছিল। 
মাঝে কত-শ' মাইলের ব্যবধান, বাড়ী ছেড়ে ঘোড়ার 
গাড়ীতে ওঠা, তার থেকে ট্রেন, ট্রেন- থেকে নেমে 
আবার ঘোড়ার গাড়ী, তারপর মামার বাঁড়ী। তার 


“তুলনায় এই দুটো বড় রাস্তা আর সঙ্গীর্ণ তিনটে গলির 


দূরত্ব অত্যন্তই নগণ্য লাগছিল, কিন্তু গিষে পৌছবার 
পর আনন্দটা সেজন্তে কিছু কম হল না। 

তখন সেকেওযাশ ছেড়ে এট্টান্স ক্লাশে উঠ্বার 
উপক্রম কর্ছি। এষ্টান্স ক্লাশ বে ম্যাট্রীকুলেশন ক্লাশ 


* নয, এ কথা মনে বেখে আশা কবি কেউ আমার মামার 


২ 


বাড়ী যাওয়ার আনন্দটাকে অসহ স্কাকামি মনে কর্বেন 
না ;-_তখন আমার বয়স মাত্র তেরো বৎসর । 
বিকেলের দিকে বেড়াতে যাবাব ইচ্ছায় দোতল| ছেড়ে 


একতলায় নাম্ছিলাম। রান্নাঘরের সাম্নের বারাওায . 


তখন একটা রীতিমত সভা! বসে গিবেছে। দিদিমা 
তর্কারি কুইতে বসেছেন, চাবপাশে তাঁর নাতি-নাত্নীর 
দূল। কড়াইস্থ্‌টি ছাড়াবার ছুতোয় কেউ খেতে ব্যন্ত 
আছে, কেউ তার অনাচারটা কর্তৃপক্ষের গোচবে এনে 
ৃণ্য-অঞ্জনের বৃথা চেষ্টা করছে, কেউ বা ছোট ভাই- 
বোনকে চিম্টি কেটে বা চুল ধরে' টেনে নিজের চিত্ত- 
বিনোদন কর্‌ছে। 


. এবং 


. এ দৃশ্যটা কিছু নতুন নয়, এবং মান্ষগ্ুলিও কেউই 
অপরিচিত নয়; কাজেই এখানে দাঁড়াবার কারণ এখানে 
না খুঁজে, অন্ত কোনে। দিকে খুঁজতে হয়। 

আমি নামতেই আমার বড়মামী চেঁচিয়ে বল্লেন, 
"্বীরু, দে-না ওদের দুটোকে ছাড়িয়ে, গেল বে !” 

বারাগডারই একেবারে শেষ প্রান্তে যে একটা মল্লযুদ্ধ 
চল্ছে তা এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি। মামীর কথার ধোদ্ধা] 
ছুটির মাঝখানে পড়ে তাদের ছাড়াতে গেলাম । আমার 
এই শান্তিস্থাপনের সাধু চেষ্টার প্রথম ফল হল এই থে 
ছুজনেব কিল চড় আচড় কামড়. সব-ক'টা! আমার গাষে 
এসে পড়ল। মিনিট পাঁচ-ছয় বেন আমার উপর দিয়ে 
একটা ঘূর্ণী বাযু বয়ে গেল। তিন জোড়া হাত-পা এমন 
লক্ষ্যহীন নিরপেক্ষ ভাবে চালিত হতে লাগ্ল, যে, তার 
শেষ পরিণাম খুবই শোচনীয় হতে পার্ত, যদি না বাইরের 
থেকে আরো! সাহীধ্যকারী দেখা দিতেন। তিনজনে 
যখন তিন জাষগায় দাড়ালাম, তখন আমার মাথা এবং 
মুখ জালা কর্ছে, কোটের দুটো বোতাম ছিড়ে গিয়েছে 
বাকি পোষাক-পরিচ্ছদের সৌষ্টবও অক্নান 

নেই। ও 

আর দুটি মানুষের মধ্যে ধেটি আমার ভাই, তিনি 
আমার সামনেই ছুই-চোখ-ভবা জল আর মুখ-ভরা! তীক্ষ 
আক্রমণের চিহ্ন নিয়ে দাড়িয়ে আছেন। একটু পাশের 
দিকে একটি সাত-মাট বছরের মেয়ে দেয়ালে ঠেশ 
দিযে হাপাচ্ছে। তার কাপড়খান! ধূলোয় প্রায় গৈরিক 
হযে উঠেছে, মাথার চুলের কাল রঙও অনেকখানি চাপা 
পড়ে' , গিয়েছে । চোখ দুটো ক্রুদ্ধ পশুশাবকের মত জ্বলজ্বল 
কর্ছে। আমাদের দুজনের চেয়ে চড়-চাপড় সে বেশী 
বই কম খায়নি, কিন্ত চোখে এক-ফোটা জল নেই; 
এমন ভাবে ্রাড়িয়ে আছে থেন স্থবিধা পেলেই আর- 
এক পালা স্থরু করতে তার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। 

দিদিমার সভাটা এই আকস্মিক উৎপাতে একেবারে 
ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছিল। তিনি উঠে পড়ে' সেই রণ্রক্গিণী 


৬৬ 


সপ্ন পাসিপাস্িপাস্পিপাস্পসিপাসিপাস্পিসিপাস্টিপাসিপিস্পিস্িপান্ািপিটিপািপী লাস” 


মেঘেটির ছুই হাত ধরে' বল্লেন, “আয় সুমি, মটরস্থ টি 
নিবি ?” রর 

সে এক ঝট্কার নিজের হাত ছুটে। ছাড়িয়ে নিয়ে 
বল্লে, “চাই না তোমার ছাইয়ের মটরস্থ টি, তোমার এ 
পোডাবমুখে| নাতিকে দাও,” বলেই ছুটে বেরিয়ে গেল । 

দুই ছেলেব মুখ হাত জ্বল ঢেলে পরিষ্কার করতে 
করুতে আমার মা অত্যন্ত চটে’ বল্লেন, “বাবা ! মেষে 
না ত ডাকাত! ছেলেটাকে খাম্‌চেছে দেখ কেমন 
কবে? কাদেব এমন দস্তি মেষে ?” 

দিদিমা বল্লেন, “এ ধে গলির মোড়ে লাল বাঁড়ীটা, 
এ বাড়ীর মেষে। ওর বাব। নতুন এসেছে এখানে, 
আগে তুই দেখিস্নি। ছেলে-মেয়ে ছুটে! প্রায়ই যাষ 
আপে, বড়দের সঙ্গে এখনো আলাপ হয়নি ।” 

মায়ের রাগ তখনও পডেনি। তিনি গাম্ছা দিযে 
নিজের ছোট ছেলেব মুখ মুছতে মুছতে বল্লেন, “আহ। 
কি মেয়েই তৈবি কবেছে! আমার ধীরু ত বেটা ছেলে, 
কিন্তু অমন মারকুনে নয়। বাছার মুখট। একেবারে 
চষে’ দিয়েছে ধেন।” 

একট। সামান্য মেয়ের কাছে দুই ভাইয়ে এমন ভাবে 
অপমানিত হবে আমার পৌরুষ অত্যন্তই আহত হষেছিল। 
মাঁষের কধায আবো বাগ বেডে গেল। “আ বো ছেলেদের 
আহ্লাদে ননীগোপাল বানাও, তারপর হামাগুড়ি-দেওষ! 
খোকার কাছেও লাথি খেয়ে মরুবে,” বলে' রেগে আবার 


আমি উপরে চলে' গেলাম । বেড়াতে যেতে হলে গলি পার " 
হাতেই হবে। পথের মধ্যে স্থমিত্রার সন্দে সাক্ষাৎ হয় * 


এ ইচ্ছা আমাৰ একেবারেই ছিল না। প্রথম পরি- 
. চযেব ভীত্র অন্ছভৃতি আমি তখনও একটুও ভুলতে 
পারিনি । | 
পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই দেখি আমার বোন 
কুহ্থমের সঙ্গে স্মিত্রাব অত্যন্ত ভাব হয়ে গিয়েছে। 
দরজার কাছে বসে' হাড়িকুড়ি নিযে মাটির ঢেলার উচ্ণুন 
তৈরি করে' ঘরকন্নার কাজ পুরোদমে চলেছে। আমি 
যেন তাকে দেখতেই পাইনি এমন মুখ কবে বেরিষে 
গেলাম। নে ধে চোখে একবশি কৌতূহল নিযে আমার 
দিকে চেষে রইল, তাতে খুসি হওযা উচিত, না সেটা 


প্রবাসী-_বৈশাখ, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা উচিত তা একেবারেই ঠিক কর্তে 
পার্লাম না। 

নীচ থেকে মুখ ধুয়ে, খাবার খেয়ে আবার উপরেই 
উঠতে হল। বাবার কড়া হুকুম ছিল সকাল বেলা দুঘণ্টা 
অন্ততঃ পড়তেই হবে। পড়বার বই বেশীর ভাগ নীচের 
একটা ঘরে থাকত, কিন্তু জিওমেট্রীখানা উপরে শোবার 
ঘরে ছিল। কি কারণে জানি না আমার মনে হল থে 
সকাল বেলা জিওমেট্রী পড়াই উচিত, কারণ শক্ত জিনিষ 
সকাল বেল! পড়লে বেশ সহজ্বে বোঝ৷ যায়। 

বই আন্তে উপরে চল্লাম। ঢুক্বার পথেই মেযে 
দুটি ঘরকরুনা সাজিয়ে বসে'। ইচ্ছা করে'ই হোক্‌ রা 
অসাবধানতা-বশতঃংই হোক্‌, আমার প! লেগে উহ্ননের 
একটা দিক গড়িয়ে গেল, এবং সঙ্গে সঙ্গে তার উপরের 
কড়াটাও কাত হয়ে পড়্‌ল। এমন একটা দুর্ঘটনা ঘটিষে 
দিযে কিন্তু একবারও ফিরে তাকালাম নাঁ। চেয়ার টেনে 
নিযে জিওমেট্রী খুলে খুব একমনে পড়তে বসে' গেলাম । 

শুন্লম সুমিত্রা তীত্র বিরক্তিপূর্ণ স্বরে ব'লে উঠল, 
“দেখলে তোমার দাদার হাট্বার ছিরি! দিল আমার 
উন্ণনটা ভেঙে । চোখে দেখ্তে পায় না নাকি ?” 

সামান্য একটা মেয়ের কথাকে আমার গ্রাহ না করারই 
ইচ্ছ। ছিল। কিন্ত কেমন করে জানি ন! কথাগুলো 
মুখ দিয়ে বেরিষে পড়ল- বল্লাম, “চো নেই তাদের, 
যারা লোকের দরজা জুড়ে ইট পাট্‌কেল নিয়ে বনে’ থাকে । 
মানগষেব কাজের সময তার! ঘবে ঢুকবে না নাকি?” 

আমার কথাগুলো বোধ হয় উচিত কথা বলেই 
সুমিত্রার মনে হল। সে একটু স্থর নরম কবে' বল্লে, 
“তা বল্লেই ত হত, আমি সরিষে নিতাম । লাথি মেরে 
ন! ভাঙ্লেই কি চল্ত ন। ?” | 

অতঃপর আর কি বলা ধায় ভেবে পেলাম না। 
অগত্যা পড়ায় মন দেবার চেষ্টা করা গেল। কিন্তু মন- 
বে বিশেষ লাগল তা নয। অনেকক্ষণ দরজার গোড়ায় 
কোনো রকম শব্দ না শুনে একবার পিছন ফিরে 
তাকালাম! দেখলাম হীডিকুড়ি সমেত রন্ধনকারিণী 
দুজনেই অন্তৰ্ধান করেছেন । 

ৃস্তিমতী উপত্রব ছুটি সরে' যাওয়াতে কিন্ত আমার 





১ম সংখ্যা ] 


বিছ্যাচচ্চার কিছু স্থবিধা হল না| বইয়ের দিকে যতবার 


তাকালাম, ঘড়ির দিকে তার চেয়ে ঢের বেশীবার , 


' তাকালাম, এবং শেষে ঘড়িটা অন্ততঃ আধ ঘণ্টা শ্লো 
: চলে স্থির করে, বই ফেলে উঠে পড়্লাম। 

কুম্থম আর তার বন্ধু সরে' গিষেছিল বটে, কিন্ত বেশী 
দূরে সরেনি। পাশের ঘরেই তাদের দেখতে পেলাম । 


স্বমিত্রা আমাকে দেখতে পাবামাত্র বল্লে,,“এরি মধ্যে 


বুঝি সব কাজ হয়ে গেল ?” 
নজর ভারা | 
তারা আবার খেলায় মন দিল। আমি দাড়িয়ে 
দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগ্লাম--আমাঁর চলে’ যাওয়া উচিত, 
না আর-একটু থেকে স্থমিত্রার সঙ্গে পরিচয়ট! পাকাপাকি 
করে’ নেওয়া উচিত। এ পর্য্যন্ত সেই প্রথমে প্রশ্ন করেছে, 
আমি নিতান্ত ছেলেমানুযেব মত উত্তর দিয়েছি মাত্র । 
সেই বেন সব দিক দিয়ে বড়। কিন্তু এটা হওয়া ত 
উচিত ছিল না। 
 সথমিত্রার নাম ভাল করেই জান্তাম, তবু আব কিছু 


_».রল্বার না পেয়ে বল্লাম, “তোমার নাম কি?” 


সে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, “স্থ্মিত্রা। আর তোমার 
‘নাম কি?” 

- ভযানক রাগ হল। মেণেটার কি আস্পর্ছা ! আমার 
নাম কি ত! জান্বার তার কি দর্কার? আর দর্কার 
থাকলেও কুস্থমের কাছ থেকে আড়ালে ত জানা যায়। 
আরো বেশী গভীর হয়ে জিজ্ঞাসা কর্লাম, “তুমি কি পড় ?” 

স্থমিত্রা তেমনি চট্‌ করে বল্লে, “শিশুশিক্ষা তৃতীয় 
ভাগ। তুমি কি পড়?” 

তাকে জব কর্বার ইচ্ছাটা আমার গতিরোধ কর্ল, 
তা না হলে প্রায় দু-তিন পা এগিয়ে গিয়েছিলাম । ফতগুলো! 
ফতধিষয়ের বইয়ের নাম মনে পড়ল, খুব বিকৃত ইংরিজি 
সুরে সব কটা হুড়হড় করে’ বলে গেলাম । 

কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে স্থমিত্রা বললে, "সব ক’খানা 
শেষ করেছ টি 

আমি অগ্লানবদনে বল্লাম, “হ্যা ।” 

স্থমিত্রা বললে, “আমার বইটাও খেধ হয়ে এলো, 
* * ছুতিনটে পাতা বাকি আছে, ছিড়ে দিলেই হবে|” 


মিত্র 


পা পাসমিপাসি পাটি লাম বাটি লাও লাও পাট পাত লাও পা সিসি পাসি পা্িপাসিপাসি লাস লস পাপা পাপা পা্টিপা্িপাস্িলাসপিপািত  পাস্টিপাসপাটি পাপা পীত লা লাল সি লাছলাস নাল 


৬৭ 





এর পর পৃষ্ঠভঙ্গ দিতে হল। | 

বিকালে আবার তার সঙ্গে দেখা । বড়মামী তখন 
বাড়ীর স্ত্রীজাতীগা সব ক'ট মানুষকে আটক করে তাদের 
চুল 'বীধৃতে বসেছিলেন। যাঁদের বন্ধনদশা থেকে মুক্তি- 
লাভ হয়েছিল তার! একটু সরে' বসে" অন্যদের দেখছিল, 
এবং মাঝে মাঝে জলের ঘটা, ভিজে গামছা, তেলের শিশি 
প্রভৃতি এগিষে দিয়ে বড়মামীর সাহায্য কর্ছিল। স্থমিত্রা 
তার ক্ষম্্ম চুলের বাশ নাক-মুখের উপর বিক্ষিপ্ত করে 
একমনে বড়মামীর আডুলের খেলা দেখ্ছিল। আমি 
ঘরে ঢুকে দেখ্লাম তখন কুস্থমের কেশবিস্থাসের পালা 
চল্ছে। মুখ এবং মাথার অর্ধেক ময়লা ভিজে গাম্ছার 
আড়ালে চাপা, চুলগুলো স্বভাব ত্যাগ করে’ বড়মামীর 
ইন্্রজাল বিদ্যার বলে মাছুরে রূপান্তরিত হয়ে আস্ছে। 
সোজা ঘাড় এক চুল এদিক ওদিক নড়বামাত্র পিঠেব 
উপর কিল পড়ে' তাকে আবার মোজা করে দিচ্ছে। 

কুস্থম ছাড়া পাবামাত্র বড়মামী দয়া করে' বল্লেন, 
“সুমি, আয় তোর চুলগুলোও বেঁধে, দিই । কি শ্রী হযেছে 
দেখ ন11” 

সুমিত্রা ঝাঁক্ড়া চুল জুদ্ধ মাথাটা সজোরে নেড়ে বল্‌লে, 
“না, আজ কেন বাঁধ্ব? আজ ত বাবা নেই ৷” 

বড়মামী গালে হাত দিষে বল্লেন, “শোন! মেয়ের 


'কথা ! বাবা নেই ত আর চুল বেঁধেও কাজ.নেই। এর 


ধে বড় হয়ে কি দশা হবে !” ; 

আলাপের আরস্তটা এই রকম। তারপর কেমন করে 
কোন্‌ পথে সেটা বেড়ে চল্ল, তা এখন ভাল কবে মনে 
পড়ে না। কিন্তু এখন নিজের প্রায়-তুলে-ফাওয়া সেই 
অতীত জীবনকে যখন মানসচক্ষে দেখৃতে চেষ্টা করি, 
তখন নিজের বালকমৃত্তির পাশে সর্বদা যার উজ্জল দীপ্ত 
মুখ ভেসে ওঠে, মে আমার ভাই বোন কেউ নষ কোন 
সমপাঠী বাঁলকবন্ধু নয়, সে এই সুমিত্ৰা । পরবস্থী জীবনে 
তার যে চেহার! দেখেছিলাম, কালের প্রভাবে তা অনেক- 
ধানি মন থেকে মুছে গেছে, কিন্তু বালিক! সথমিযার দুখ 
এখনও স্পষ্ট যনে পড়ে । 

পৃজ্জোব ছুটি দেখতে দেখৃতে শেষ হযে এলো । আবার 
নিজেদের বাড়ী ফেরা গেল। পায়ে হেট যেখানে রোজ 


৬৮ 





দুবেলা যাওয়া যায়, দেখান ছেড়ে আস্তে বিশেষ দুঃখ 
হবার কথা নয়, ত্য যে হয় যেন অনেক দূরে চলে” 
এলাম | 

দার রা 
কেবল এই মনে হম একটার পর একটা পরীক্ষার পড়া 
. কেবলি বুকের উপর পাষাণ ভারের মতন চেপে থাক্ছে, 
আর প্রাণপণে -খেটে রাত জেগে কোনোরকমে তাকে 


ঝেড়ে ফেল্ছি- কিন্ত সিন্ধুবাদ নাবিকের গল্পের ঘ্বীপবাসী ' 


বুড়োর মত'কখন সেটা আবার অতকিতে এসে ঘাড়ে চেপে 
বস্ছে, আর আবার তাকে নামাতে প্রাণপাত কর্তে 
হচ্ছে। 
০ ৬২ 

আমার আঁবনের 'অন্ত সব বছরগুলোর চেয়ে বে বছরে 
আমার, বয়স পচিশ 'ছিল সেটাকে আমি সর্বদা প্রাধান্ত 
দিয়ে, থাকি। তার কারণ, মান্থষের ভাগ্যে ছুঃখবিধান 
যিনি করেন সেই দেবতা আমার উপর সে বছরে অনিমেষ 
দৃষ্টিপাত করে’ রেখেছিলেন। প্রথম সেই বছর আমার 
বাবা মারা গেলেন; এবং তার শ্রাদ্ধ সমাপন করে? যখন 
শেষ 'অতিথিটিকে বিদায় দিতে দরজার গোড়ায় ঈাড়িষে 
+ আছি, তখন টেলিগ্রামে খবর পেলাম অমৃতসরে যে ব্যাঙ্কে 
_. খীবা তার সমস্ত সঞ্চয় গচ্ছিত রেখেছিলেন, সেই ব্যাঙ্ক টি 
ফেল করেছে৷ মাকে খবর দিতে গেলাম, তিনি একটা 
কাথাও.বল্‌লেন না! 

শৈশবে যে বাড়ীতে দিন কেভিন সেটাকে অনেক 
দিন হল ছেড়ে এসেছিলাম । আমার বোন কুস্থমের বিয়ে 
হয়ে যাবার কিছু পরেই সেই বাঁড়ীতে আমার ছোট ভাই 
ধীরেন মারা ষায়। মা আর সে বাড়ীতে থাকৃতে চাইলেন 
না। দিন কতক . অস্থায়ীভাবে মামার বাড়ী বাস করে? 
মহানগবীর একপ্রাস্তে ছোট একখানি - বাড়ীতে- এসে 
আমরা আবার নতুন করে’ ঘর বাধ্বার চেষ্টা করুতে 
- লাগ্লাম ৷ 

- এব্রকান্ প্রতিবেশী যার! তারা আমাদের অপরিচিতই 
থেকে গেল। কারণ, পরিচয় স্থাপনে সব আগে পা 
বাড়ায় যারা, সেই বালিকাজাতীয় জীব একটিও আমাদের 
সংসারে তখন ছিল না । মা রান্নাঘব আর শাড়ারঘর ছেড়ে 


প্রবাসী__বৈশাখ, ১৩২৯ 
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কোথাও বেরতেন না,কাজেই তার ভিতর দিয়েও অচেনাকে 
চিন্বাব কোনো সম্ভাবনা ছিল না। সিড়ি দিয়ে ওঠানামার 
পথে, ছাতে বেড়াতে গিয়ে অনেক সময় এধার-ওধারের 
অনেক বাড়ীর মাহ্ষগুলির মুখ দেখতে পেতাম, তাদের 
কণ্ঠস্বর সারা দিনরাত শুন্তাম; কিন্ত অপরিচয়ের যবনিকা 
বেমন ছূর্ভেঙ্য গোড়ায় ছিল, শেষ অবধি প্রাষ তাই 





থেকে গেল। 


সন্ধ্যার সময় বেববার- রি: সময় মা 
বল্লেন, “বীরেন, একটু সকাল-সকাল ফিরিস্‌। - রাস্তার 
উপরের দরজাটা দশটা রাত অবধি হা করে’ খোলা 
৮১2 রর 

আমি বল্লাম, “এ বেঠিক' কাজটা ত আয় চলে 

আস্ছে।” -, Ea 

মা বল্লেন, “না না, পাড়ার ক'দিন থেকে ভয়ানক 
চুরি হতে আরস্ত হয়েছে, ঝিটা বল্ছিল। - সাবধান হওয়। 
ভাল |” 

মায়ের অনুরোধ রক্ষা করেছিলাম-কি না মনে নেই! 
কিন্তু মাঝবাত্রে ভীষণ চীৎকার আর বিকট কোলাহলে 
ঘুম যখন চম্‌কে ছুটে গেল, তখন মাষের ঝির উপর রাগ * 
হল.তার সত্যবাদিতার জন্তে। উঠে বেরিয়ে এসে 
চারিদিকে তাকিয়ে বুঝ্লাম চোর. আসেনি, অন্তত 
আমাদের বাড়ী আসেনি অল্প একটু দূরে, সরু একটা 


- গলির ভিতর অনেকগুলো খোলার ঘর তাদের অধিবাসীদের 


কুশ্রর দারিদ্র্য সর্বাঙ্গে প্রকাশ করে' আমাদের চোখকে 
পীড়া! দিত | আজ সেই মলিন ছবিখানার উপর কোন্‌ 
অনৃশ্থ চিত্রকর আগুনের দীস্তিময় প্রলেপ দিযে .তাকে 
ভীষণরকম -রমণীয় করে' তুলেছেন। পাড়ার ধৃত লোক, 
এবং পাড়ার বাইরেরও অনেক লোক এই প্রলয়নাট্যে 
দর্শক এবং অভিনেতারূপে এসে জুটেছে, প্রত্যেক বাড়ীর 
ছাদ বারাণ্ডা জান্ল! সব মানুষে পরিপূর্ণ । গলির ভিতর 
ভীড় তখন এত বেশী যে চট্‌ করে ঠিক করুতে পার্লাম, 
না যে নেমে গিয়ে ওর মধ্যে ঢুকৃতে পারুক কি না, এবং . 
যদি পারিও তা হলেও কোনো কাজ করুতে পার্ব কি না। 
এমন সময কে যেন বলে’ উঠল, “ওরা ফারার-ত্রিগেতে 
খবর দিচ্ছে না কেন?” গলার স্বরটি স্ত্রীলোকের! , 


bb 


) 
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একজন পুরুষ তার উত্তরে বল্লেন, “গিষে পরামর্শ-টা 
দিয়ে এসো না?” 
সামনে চেষে দেখ্লাম। - আগুনের আভা তখন 
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‘রাত্রির অন্ধকারকে অনেকখানি দূরে ঠেলে নিয়ে গিষে- 


ছিল। কাজেই যাকে দেখলাম তাকে বেশ ভাল করেই 
দেখ্লাম। স্থমিত্রাকে গত পাচ বছবের মধ্যে চোখে 
দেখিনি, তার খোঁজ-খবরও বিশেষ জান্তাম না? অকস্মাৎ 
দুগজ দূরে দীড়িযে সে কথা বল্ছে দেখে একটু অবাক 
হযে গেলাম । দিনের আলোয় কোনোদিন যার কোনো 
সন্ধান পাওয়া যায়নি, এই মাঝরাত্রে ঘরপোড়ানো আগুন 
কি কবৈ' তাকে দৃষ্টিলোকে টেনে আন্ল? 

মাকে বল্লাম, “মা, ০০৪ ত, ও স্থমিত্র। 
লা? 

মা একবার তাকিয়ে দেখে বল্লেন, “তাই ত, আবার 
এখানেও এনে জুটেছেন!” তিনি তংক্ষণাৎ ঘরে ঢুকে 
গেলেন। স্থমিত্রার সঙ্গে প্রথম পরিচয় আমাদের কারুই 
বিশেষ মধুরভাবে হয়নি, কিন্তু আর-সকলে আরস্তের 
_ *তীব্রতাকে পরের মাধুর্ষ্যে ভুল্তে পেরেছিল, মা সেটা 
-শ্পারেননি। বে ছেলেকে উপলক্ষ্য করে’ সে পরিচয়ের 
স্ত্রপাত হয়, সে বেঁচে ছিল না, এটা তার বিরাঁগের 
একটা কারণ। .তা ছাড়া কষেক ব্ছব আগে বে ঘটনাটা 
স্থমিত্রাকে .আমাদেব জীবন থেকে নির্বাসিত করে’ দিল, 
তার স্বতিও কিছু স্থখপ্রদ,নয় | 

বাবা অনেক চেষ্টার পর কুসুমের জন্য অল্প খরচে 
একটি ভাল পাত্র স্থির করেছিলেন । : কথা প্রাষ:পাকাপাকি 
হযে এসেছিল। আমার বেশ মনে আছে আমি ঘরে 
রসে’ নিজের ক'জন বন্ধুবান্ধবকে বোনের বিয়েতে নিমন্ত্রণ 
কর্ব মনে মনে -তার তালিকা কর্ছিলাম। এমন সময় 


.»পোশের ঘরে বাবা-মাষের গলার স্বর আমার মনকে 


সেদিকে টেনে নিযে গেল। বেশ জোরেই তারা কথা 
ব্ল্ছিলেন, কাজেই শ্বন্বার কোনো তুল হল না। 
শুন্লাম স্থমিত্রাইী বাবা লুকিষে - লুকিয়ে সেই পাত্রের 
সঙ্গে নিজের মেয়ের বিষে স্থির করে' ফেলেছেন । 
ছু-একদিনের মধ্যেই বিয়ে, আজ আমাদের বাড়ী 


* নিমন্ত্রণার্থে লোক পাঠীনৌও হযেছে। 


স্ুমিত্রা 
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স্মিত্রার বিবাহ সম্বন্ধে অন্থ রকম ব্যবস্থা হযত 
মনে মনে আমার ছিল। খবর পেষে আমার মনোঁভাবটা 
যে-রকম হল, সেটার সঙ্গে আমার বাব! কিম্বা মা যা 
অনুভব কর্ছিলেন তাব খুব বেশী সাদৃশ্য ছিল ন|। 
তারা কুস্থমের বিবাহ ন|-হওয়াটা নিয়ে উত্তেজিত হয়ে 
উঠেছিলেন; আমার কাছে স্থমিত্রার বিবাহ হওয়াটা 
তার চেয়ে বেশী উত্তেজনার কারণ হযেছিল, এ কথা 
স্বীকার কর্ছি। স্থমিত্রার বাবার নিমস্্রী রক্ষা করতে 
আমরা বে কেউ যাইনি এ কথা বোধ হয় বলা বাহুল্য । 

লিখৃতে যতক্ষণ লাগ্ল, এ-দব কথাগুলো মনে কর্তে 
তত সময় লাগেনি । হটাৎ চকিত হযে দেখলাম, দমকলের 
গাড়ী ঘণ্টা বাজিয়ে গলির মুখে এসে দাড়াল । নাটকের - 
পঞ্চমাঙ্কের সময হযে এসেছিল, এই ঘন্টাধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে 
শেষ যবনিকা পড়ে" গেল | বাকী যা রইল তা নিয়ে কাব্য- 
রচন! করা চলে বটে, কিন্তু আমার গল্পের মধ্যে তার 
বিশেষ কোনো! স্থান নেই। 

পরদিন সন্ধ্যার সময় ছাতের উপর বেড়াতে 
বেড়াতে গত রাত্রির কথাই, ভাবছিলাম । আশে-পাশের 
কলের চিম্নীর ধোঁয়ার উচ্ছ্বাসে তখনও আকাশ 
বাতাস ভারাক্রান্ত । অপংখ্য পাপের স্থতিতে ব্যথিত মহা- 
নগবীর বিরাট বক্ষ ভেদ কবে' এই কালিগাময় বিপুল 
দীর্ঘস্বাসপ্তলি আমার মনেব ভিতরটা পর্যন্ত আধারে ভরে' 
দিয়েছিল। কেবলি ভাবছিলাম ভুলে থাকা আর ভূলে 
যাওয়ার ভিতর এতবড় প্রভেদ কেন ?: শুকতারার মত 
দিনের আলো প্রধর হতেই বে আকাশের গাষে মিলিয়ে 
গিয়েছিল, আজ্জ সন্ধ্যা হবার আগেই সে সাজের তারার 
মত ফিবে এল কেমন করে’ ? 

নীচে মাষের সঙ্গে তাঁর একমাত্র সঙ্গিনী ঝির 
আলোচন! চল্ছে, ভার এক-একটা টুক্রা হাওয়ার স্রোতে 
কানে ভেসে আস্ছিল। আলোচনার বিষয় আর কিছু 
নয়, আমাদের সংসাবের সীমাহীন ছুর্গতির কাহিনী। 
বাবা খাঁর বে পবিমাণে রেখে গিযেছিলেন, টাকা সে 
পরিমাণে রেখে বেতে 'পারেম নি। ষাও বা রেখে 
গিয়েছিলেন, তাঁর ভার অন্ত- লোকে শ্রহণ করেছিল, 
কেবল খণগুলির উত্তরাধিকার থেকে কেউ আমাকে 


# 
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বঞ্চিত করেনি। কিন্তু আমরা সকলে মিলে থে স্মস্তার 
সমাধান কর্তে পারিনি, ঝি যে তা পার্বে, এ বিশ্বাস 
আমাব ছিল ন|। 

থে বাড়ীতে স্থমিত্রাকে কাল রাত্রে দেখেছিলাম, 
সেট। অত্যন্তই কাছে। কিন্ত স্থমিত্রা ত একেবাঁবেই 
কাছে ছিল না। তাদের বাড়ীর সঙ্কীর্ণ বারাগ্ডাট। ঠিক 
গলিব ওপারেই । অনেকবাব তাকালাম, কেউ সেখানে 
নেই। শেষবার একজন মাঙ্রয দেখতে পেলাম, কিন্তূ 
তাকে না দেখলেও আমার কিছু ক্ষতি হত না। আমারই 
বধসী একজন ছেলে খুব চোখ পাঁকিষে এধার ওধার 
দেখে ঘরের ভিতর চলে' গেল । 

মা কোনোদিন ছাতে ওঠেন না, হটাৎ সেদিন এসে 
উপস্থিত। বল্লেন, "জানিস্‌ বীরেন, ধর্মেব কল বাতাসে 
নডে। আমি তখনই বলেছিলাম না?” 

আমি বল্লাম, “কলট। হটাৎ কোথায় তুমি নড়তে 
দেখলে? আর তখন যে কি বলেছিলে তা আমাৰ 
একেবারেই মনে নেই, বলে' দিতে হবে ।” 

আমার রসিকতার প্ররাসকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে' ম' 
বল্লেন, “আমাদের ফাকি দিয়ে বুড়ো ভেবেছিল যে খুব 
জিতে বেবে। এখন মেযে দুবেলা! ঝাঁটা খাচ্ছে।” 

বৃথাই .না বুঝ্বার চেষ্টা কর্লাম, বল্লাম, “কি বে 
বল্ছ! কোন্‌ বুড়ো এবং কোন্‌ মেয়ে ?” 

মা বল্লেন, "& তোমাদের সথমিত্র! গে।। ক্্যাস্তর মা 
ওদের ওখানেও কাজ কবে, সেই গল্প করুছিল। বুড়ে। বাপ 
মরে' গিয়েছে; ওর স্বামীট। আসামে না কোথায় কাজ 
করে; শাশুড়ী আর দেওরের সঙ্গে ও এখানে রয়েছে” 

শেষ অবধি শুন্বার ইচ্ছায় বল্লাম, “তোমার ঝি 
দেখুছি খুব উপন্যাস বানাতে পারে ।” 

মা চটে' বল্লেন, “বানাবে কেন? ও তেমন মানুষ 
নয । সেদিন দেওরটা স্বমিত্রার কাছে টাকা চেয়েছিল, 
ও দেষনি। শাশুড়ী ছেলের হযে বউযেব হাঁতেব গহন। 
খুলে নিতে গিষেছিলেন, তাও পারেননি । ও মেয়েকে 
পারুলে ত বুড়ী! তারপর নাকি দরজা বন্ধ কবে' সবাই 
মিলে তাকে মারধোর করেছে। শক্ত মেবে, একবার 
চেঁচিযে কাদেওনি 1” 
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আমি বল্লাম, “তার স্বামী কি করতে আছে ?” 
মা বল্লেন, “পোড়া কপাল তাৰ স্বামীর! টাকার 


লোভে বিয়ে করেছিল, তা বুডে! তাদেরও ফাকি দিয়েছে ।* 


তার মত না থাকলে কি আর বাড়ীর লোকে বউকে 
অত যন্ত্রণা দিতে পারে?” 

ছাঁতে বেড়ান অসমাপ্ত বেধে নীচে চলে' গেলাম । 
ওদেব বাড়ীটাব সামনে কষেকবার ঘুরে এলাম। কিন্ত 
তাতে লাভ হবাব কোনে! সম্ভাবনা ছিল না । 

এর পর থেকে মাঝে মাঝে স্থমিত্রাকে দেখতে পেতে 
আরম্ভ কর্লাম। হযত আগেও দেখতে পার্তাম, কিন্ত 
যার সম্ভাবনা মাত্রও মনে ছিল না, সে বিষে যথেষ্ট 
সজাগ থাকতে পারিনি । চেহাব! খুব যে ব্দূলেছে তা 
নর, কিন্তু এই যে আমার শৈশবের খেলার সঙ্গিনী 'তা 
ঠিক যেন অমুভব কর্তে পারতাম না। প্রভেদ একটা 
'অন্ুভব কর্তাম কিন্তু সেটা এতটা অপরিস্ফুউ যে ভাষার 
রাজ্যে তাকে আমল দেওয়া চলে না। 

ক্ষ্যান্তর মায়ের সঙ্গে আমার মায়ের অতঃপর যা-কিছু 
আলোচন। হত, সব-তাতে আমি ভাগ নেবার চেষ্টা, 
কর্তাম। কিন্ত শ্রুতিমধুর কিছু লাভ করিনি এটা 
নিশ্চষ। পাঁড়ায চোরের উপদ্রব যে দিন-দিন বাড়ছে 
এ খবরটা চোরের! না দিলেও আমি রোজই পাচ্ছিলাম । 

কাজেই সেদিন রাত সাড়ে. দশটায় খন বাড়ীতে 
ঢুকতে যাচ্ছি, তখন হটাৎ যে আমার পাশ দিবে তীরের 
মত একটি মন্ুষাঘূর্তি ছুটে চলে' গেল, তাতে অবাক 
যত না হলাম, ভষ তার চেষে বেশী পেলাম। আমার 
কোনে! মূল্যবান সম্পত্তি চুরি হযে গেল-_ভয এজন্য 
নয়, কারণ ভগবান আমাকে সে ভয় থেকে মুক্তি দিয়ে- 
ছিলেন। চোর যদি সত্যিই এসে থাকে তাহলে আমার 
মা সে বিষষে যেভাবে নিজেব 
সেইখানেই আমার ভয় ছিল। তাই চোরের চেষেও 
চুপিচুপি উপরে উঠে যখন আ'বিদ্কার কর্লাম যে মা 
যথাবীতি দরজা বন্ধ করে” ঘুমুচ্ছেন এবং আমার ঘরের 
য-কিছু অস্থাবর সম্পত্তি সবই যথাস্থানে বিবাজ কব্ছে, 
তখন আশ্বন্ত হলেও অবাক হলাম । 


1 


মৃত ব্যক্ত কর্ষেন,. 


শোবার সময আলো নিভিষে দিষে বালিশে মাথা * 


১ম সংখ্যা] 


দিতে দিতে গিয়েই চমকে উঠে বস্লাম। কিসের একটা হিম 
শীতল স্পর্শ আমাকে একেবারে ঘুমের দেশের সীমানার 





২ক্গারে টেনে নিয়ে এল। আবার আলো জেলে সেট! 


হাতে করে' বিছানার কাছে এসে দাড়ালাম। 

আমার বালিশের উপরে পোনার হার চুড়ি বাল! 
প্রভৃতি কয়েকটি জিনিষ পড়ে' রয়েছে। সেই মুহূর্তেই 
বুঝ্লাম সে কে যাকে আমি চোর মনে করেছিলাম । 


জী কিন্ত তার ব্যবহারের কোনও মানে আবিষ্কার কর্বার 


৮ 


ক্ষমতা! আমার হল না। ঘুমও হল ন!। সারাটা রাত 
কেবল কি করে' এই অদ্ভুত দানের একটা কিনার! করুব, 


)তাই ভেবেই কাটিয়ে দিলাম। কিন্তু কেবলমাত্র ভাবলে 


কোনো! সমস্তার সমাধান হয় না। অথচ কাজে কিছু 
করুবার কোনো উপায় নেই। অগত্যা মন যদিও নিজের 
চিন্তা নিয়েই ব্যন্ত রইল, তবু অন্ত দিনের মত স্বানাহার, 
স্কুলে যাওয়, কিছুই বাদ গেল না। জিনিষ কটা সঙ্গে 


- করে’ নিয়ে বেরলাম, ঘরে রেখে যেতে সাহস হল না" 
বিকেনবেন! বাড়ী কিরে আ(স্তেই মায়ের কাছে যা. 


শুনলাম তাতে বুঝলাম যে শুধু ভাববার সময় উত্তীর্ণ হয়ে 


গৈছে । এইবার কর্বার পালা) উপায় না থাকে, উপায় 


করে' নিতে হবে। : 
সকাল দশটা আন্দাজ সমযে স্বমিত্রাদের বাড়ী মহা 


টি গোলমাল শুনে পাড়ার লোক গিয়ে উপস্থিত হয়। 


ওদের বৌয়ের গায়ের সব গহনা নাকি রাত্রে চুরি 
গিয়েছে । 


যে লুকিষে বেধেছে তাই আবিষ্কার কর্বার জন্যেই এই 
ব্যবস্থ! | 
নিধ্যাতনের বর্ণনা মা বেরকম বিশদভাব করুঝেন, 
শক্জামি তা করুতে চাই না। অসহ যন্ত্রণাও যে মুখ বুজে 
নীরবে সহ করছে, তবু নিজের ব্যথাকে দশের কৌতুহল 


» আর অবজ্ঞামিশ্র্ত করুণার জিনিষ করতে চায়নি, তার 


গোপন বেদনাকে আজ লোকের সীম্‌নে টেনে আন্লে 
আমি তার বন্ধুর কাজ করুব না। 


ঘরের ভিতর ঢুকে যথাসাধ্য ভাবতে চেষ্টা কর্লাম কি 


সুমিত্রা 


তার জন্যে বৌকে উৎপীড়ন করার অর্থ 
* উজ রা বুঝ্তে পারেনি, পরে শোনা গেল যে বউ 
গহনা নিজে লুকিয়ে রেখেছে, চোরে নিযে যায়নি! কোথায় 
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এখন আমার করা উচিত । আমি স্থমিত্রাকে বাঁচাতে চাই, 
যেমন করেই. হোক। কিন্তু কি করুব ? নিব্বিচারে'যা 





"খুসি করে' গেলেই কি তার উপকার. হবে? অপকার কি 


তার চেয়েও বেশী হবে ন!? স্মিত নিজে কি চায় ? কেন 
সে আমার কাছে তার জিনিষ রেখে গেল । 

এমন সময় হটাৎ চোখ পড়ল তাদের বাড়ীর 'দিকে। 
সদর দরজায় তালা লাগিয়ে স্থমিত্রার শাশুড়ী আর দেওর 
কোথায় চলেছে? স্থমিত্রা কোথায় ? | 

ছাতের উপর থেকে লাফ দিয়ে সরু গলিটা ডিঙিয়ে 
তাদের বাড়ীর ছাতে গিয়ে উপস্থিত হলাম । ভেবে চিন্তে 
এমন কাজ কেউ করে না। কিন্তু এতক্ষণ কেবলি ভেবেছি, 
কাজে কিছুই করিনি; তাই এবার তায়ে বাদ 
দিলাম । 

সিড়ি বেয়ে নীচে নেমে এলাম। সামনের ঘরের 
দরজাটা ভেজ্জানো ছিল, ঠেলা দিতেই খুলে গেল । 

ঘরের মেঝের উপর যে শুয়ে ছিল, সে উঠে বস্ল। 
তার খোলা চুলের রাশ মুখের উপর এসে পড়েছে, এক হাত 
দিয়ে সেগুলো সরিয়ে সে চেয়ে দেখ্ল । কপালের উপরে 
একটা রক্তের ধারা তখনও শুকোয়নি । 

আমার আসাটাতে কোনো বিসশ্বয় ন! দেখিয়ে সে 

“তুমি শিগৃগির যাও, ওরা এখনি ফিরে, আঁম্বে |” 

মি “তোমার জিনিষ ফিরিয়ে নাও, bl 
এখনি বাচ্ছি।” 

স্ুমিত্রার চোখ দুটো জলে' উঠল! আমার মনে হল 
মাঝখান থেকে বারোটা বছরের ব্যবধান যেন খসে" গেল, 


" সাম্নে যাকে দেখ্লাম সে ধেন এই উৎপীড়িতা অপরিচিতা 


সুমিত্রা নয, এ আমার শৈশবের সঙ্গিনী, যাকে প্রায় 


_নিজের,মতই আমি জান্তাম॥ 


' একটুক্ষণ চুপ কবে, থেকে সে বল্লে, “ফিরে নেব? 
আমার কপালের উপরের রক্ত এখনও শ্ুকোয়নি দেখ্ছ? 
এ শুধু আজ নয়, একবছর ধরে' প্রায় প্রতিদিনিই এম্‌নি 
চল্ছে। সব বিফল হবে?” 

বুঝ্তে পার্লাম ন। | বল্লাম,.”কি ব্ল্ছ ঠিক ধরুতে 
পারুছি না।; আমি তোমার গহনা রাখ্লে তোমার কিছু 
সুবিধা হবে ?” 


৭২ 


»'হ্মিত! হাস্বার . চেষ্টা কবুল । তার সেই রক্তরঞ্জিত 
মুখে হাদি যে কেমন দেবিয়েছিল তা না দেখলে বুঝবার 
উপায় নেই। সে বল্লে, “সুবিধার আশায করিনি ।. কিন্ত 
এ কটা সোনার টুকরো নেবার জন্তে যার] আমাকে খুন 
কর্তেও পারে তাদের হাতে আমি কিছুতেই ওগুলে। 
দেবে না 1” 

আবার সেই আট বছরের স্থমিত্রার অজেয় 'মনটাকে 
দেখ্লাম | কিন্তু রাগ হল,বল্লাম, “স্ুমিত্রা, কিন্তু আমাকে 
জড়াচ্ছু কেন এর ভিতর? আমি তোমার: প্রতিহিংসার 
অন্ব হতে চাই না। তুমি তোমার গহন! ফিরে নাও, 
নিয়ে নর্দমায় ফেলে দাও কি খুসি কব। আমি 
এসব রাখ্ব না|” | 

তার মুখের উপর কেমন একটা ছায়। এসে পডল। 
মুখটা ফিরিয়ে নিষে বল্লে, “আমার বাবার দেওষা জিনিষ, 
এ তোমাকে ছাড়া কাউকে আমি - দিতে পার্ব না। 
তুমি যাখুসি কোরো-বেচে ধার শোধ কোরো । ওর 
দাম.খুব বেশী হবে না হ্বানি, কিন্ত আমার আর-কিছু 
নেই, এইটুকু মনে রেখো । এখন যাও ৷” 











আমি বল্লাম, “আমি যাচ্ছি; কিন্তু তুমি কি এই. 


খুনেদের মধ্যেই থাক্‌বে ?” 
“ স্থমিত্রা.বল্লে, “থাকব না ত, যাব কোন্‌ চুলোয় ?” 
, আমি বল্লাম, “তুমি স্বামীব কাছে চলে" যাও না ?” 
সে বল্লে, “আমার স্বামী কোথাষ যে যাব? দেখ্ছ 
না আযাব কপালে সি'দুরের বদলে রক্তের দাগ ?” ' 


প্রবাসী-_বৈশাখ, ১৩২৯ - [ 
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আমি বল্লাম, "তোমাকে কোনো রকমে কি সাহায্য 
করুতে পারি না-?” 

স্থমিত্রা বল্লে, “মামি সাহাধ্য চাই না। যার বিপদের 
গোড়ায় তার নিজেব বাপ আর স্বামী, সে কোন্‌ লজ্জীয় 
অন্যের সাহাষ্য নেবে? তুমি আমার আর- খোজ নিও 
ন!! আমার দিব্যি রইল 1৮. 

ফিরে এলাম। আমার বাবার খণ শোধ কিছু হল 
না, কিন্ত সুমিত্রার যা খণ আমার কাছে ছিল তত! 
শোধ হযে গেছে। 

এর পরে কি হল ত! আব বলে" লাভ নেই। খবরের 
কাগজে অদংখ্য আকস্মিক শেচনীষ মৃত্যুংবাদের «মধ্যে , 
একদিন তাব নাম দেখেছিলাম । কিন্ত তখন আর 
কল্কাভায় ছিলাম না, খবর নেবার উপায় ছিল না, 
তা ছাড়া খবব নেওয়াতে তাব নিষেধ ছিল। তাঁরই মত 
যাদেব মানুষে পিষে মারছে এমন লোকের সাহীধ্যার্থে তার 
ধন দান করে' দিষেছিলাম। ম্মরণচিহ্ন আমার কাছে ছিল 
কেবল তার শেষ কথার স্বৃতি।, লোকের চোখে হযত 
আমি পরম্ব-অপহীরী, কিন্তু যে. পিতাকে সে সংসারে সব- 
চেষে ভালবাস্ত, তাঁর দেওয়। উপহার সে আমাকে ছাড়া» 
কাউকে দিতে পাবে নি--এরই আনন্দ আমাকে, বর্শের, 
মত ঘিরে আছে! আমার বাড়ীর লোকে আর স্ুমিত্রার 
নাম করে,ন।। কিন্তু আমার শৈশব ধেমন আমার এই 
অকাল-বার্দক্যের'মধ্যে লুকানে। আছে, একেবারে হারিষে 
যায়নি, তেমনি সে মরে ও আমার জীবনে বেচে আছে। ও 








: শীমীতা দেবী 
ফাগুন-বাতাস 
ফাণ্তন-বাতাস-_ব্যাকুল পয, ফাণ্ুন-বাতাস--ব্যাকুল মলয়, 
দুটি পাখাই সমান চপল--প্রথম-হুষ্টি,- শেষের প্রলয় ! « বোঁটার পুটে ফাটিয়ে কুঁড়ি ফুটিযে কুস্থম উজান সে বয়। 
কচি কিশলবের পুঞ্জে ‘ সেই উজানে ফাকে ফাকে 
সবুজ স্বৰ্গ গড চে কু্তে, | . আবার ভাটার ভাঙন লাগে, 
ঝরা-পাতার.খুণীঝড়ে সমান মাতাল সকল সম্ধ। ফলেব ধব। Lh RL SE 


শ্্রীরাধাচরণ চক্রবর্তী 


বুদ্ধদেব, যশোধরা ও রাহুল। 






































১ম সংখ্যা ] নিন্নবঙ্গের মঠ ৭৩ 





ক } নিম়বঙ্গের মঠ 


- জন্মছুঃখী কবি কাদির কহিয়াছিলেন বে,_ 
“ও ভাই বঙ্গবাসী, আমি ম’লে 
তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ ?” 
চিতার উপর মঠ প্রতিষ্ঠিত হউক ইহ! প্রাচীন কালের 
হিন্দুর চিরন্তন আকাজ্ষার বিষয় ছিল। পরলোকগত 
পিতামাতার ও আত্মীয়-স্বজনের চিতায় মঠ দিয়া 








সোনারঙ্্রের মঠ_্ঢাক। | 


প্রাচীনকালে হিন্দুসন্তান আ.ত্মপ্রসাদ লাভ করিতেন। এই 
প্রথা এখনও পূর্ববঙ্গে লুপ্ত হয় নাই, এখনও ধাহারই সাধ্যে 
কুলায় তিনিই পিতা-মাতার শুশানেমঠ প্রতিষ্ঠিত করা পুণ্য- 
জনক মনে করেন। কিন্ত এখন আর মঠগুলি আগের মত 
অন্র ভেদ করিয়া উঠে না, পচ ক্রোশ দূর হইতে আর 
তাহাদের শির দেখা যার না। দার-সার! গোছের হাত দশ 
বার তৈয়ারী হইলেই খুব হইল। অনর্থক অত ইট স্থর্কি 
স্তুপীকৃত করিয়া কেনিয়া রাখে কে ? 

এই নয়নানন্দদার়ক স্থাপতানিদর্শনগুলি নান! নৈসর্গিক 
উৎপাতে ক্রমেই লুপ্ত হই যাইতেছে । ১৮৯৭ খৃঃ অন্দের 
বিখ্যাত ভূমিকম্পে আমাদের গ্রামের প্রকাণ্ড একটি মঠ 





কেওয়ার গ্রামের মঠ_ঢাকা। 
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যাইতে জাহাজের যাত্রীগণ এই মঠটির দিকে চাহিয়া 
থাকেন যতক্ষণ দেখ! যার। কতবার পনল্ম৷ ইহার দিকে 
ছুটিগা আপিয়াছে, রাজাবাডীর মঠ বুঝি এবার আর 
টিকিল না ভাবিম প্রত্রপ্রিন্ন ব্যক্তিগণ শঙ্কিত হইয়াছেন । 
কিন্ত মঠটি বেন দৈবরক্ষিত, অমর! প্রতোক বারই 
পন! উহার পাদমূল হইতে কিরিয়া গিয়াছে । 

রাজাবাড়ী মঠের গায়ে কোন লিপি অঞ্কিত নাই। 
কাজেই ইহা কোন্‌ সমর তৈয়ারী হইরাহিল তাহা বল! 
কঠিন। কিন্তু উডিব্যার মন্দিরাবলীর আরুতির সদৃশ 
ইহার বিশিষ্ট বনু,লাপুতি দেখিয়া মনে হয় বে ইহা বে 


প্রবাপী-_বৈশাখ, ১৩২৯ 
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ইচ্ছাই ধোষের দেউল-_বীরভূম । 
( বীরভূম বিবরণ হইতে গৃহীত ) 


সময় তৈয়ার হইয়াছিল তখন পথ্যন্ত শিল্পীগণ হিন্দৃস্থাপত্যের 
বিশেষত্ব ভোলে নাই। ৱাজাবাড়ী মঠের কয়েকটি 
বিশেষত্ব বিশেষ লক্ষ্যের বোগা | প্রথমতঃ, মাথায় যে 
ঘণ্টাকৃতি চড়া ও কুম্ভ আছে উহা হিন্দুস্থাপত্যেরই 
বিশেষত্ব । দ্বিতীয়তঃ, ঘণ্টা হইতে নিয়ে পাদদেশ পৰ্য্যন্ত 
নে থাক্‌ থাক্‌ খাজ নামিয়া আসিয়াছে তাহ! প্রাকৃমূমলমান 
যুগের মন্দিরাবলীতেই যার | গ্যতদূর জানি, 
বাঙ্গালা দেশে আর-একটি মাত্র মঠে এই বিশেষত দেখিতে 
পাওয়া গিয়াছে_উহ! বীরভূম জেলায় কেন্দুবিন্বের নিকটে 


ইচ্ভাই ঘোষের দেউল নামে খ্যাত | জন- 


দেখা 


অবস্থিত এবং 


রি. 


A 





পা 


নবরত্ব মঠ ( আধুনিক )_ বাসপা, বরিশাল । 
প্রবাদ এই বে এই দেউল বা মঠ ইছাই থোষের নির্শ্মিত, 
কাজেই ইহ৷ প্রাক্মূদলমান যুগের । প্রাক্ষুমলমান যুগের 
না হউক, ইহা বে রাজবাড়ীর মঠের মতই খুব পুরাণা, সেই 


বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই । প্রবাদ অনুসারে রাজবাড়ীর 
মঠ কেদার রায়ের মায়ের চিতার উপর নিশ্মিত। রাজা- 
বাড়ীর মঠও পূর্বদ্ধারী, ইছাই ঘোষের দেউলও পূর্বদ্ধারী | 
রাজাবাড়ীর মঠের গায়ে নানা-রকম খোলাই ইষ্টকের 
আছে৷. ই hs 

অন্য যে কগটি মঠের ছবি দেওয়া গে গে রর দেখিলেই 
মনে" হইবে যে ইতিমধ্যে রচনারীতি -পরিবন্তিত হইয়া 
গিয়াছে । রাজাবাড়ীর মৃঠ সৌন্দধো স্থুলাঙ্গী বীরপ্রসবিনীর 
মৃত। আর এট মঠগুলি-তন্ঙ্গী জ্যোতক্গাপ।রিকা লঘুচ্ছন্দা 
নায়িকার মত। রাজাবাড়ীর মঠে হিন্দু স্থাপতোর ছাপ 
বেশ আছে, কিন্তু এগুপিতৈ তাহা ধরা কঠিন । আরও 


৪. অনুসন্ধান না| করিঘা এই পরিবর্তনের কারণ সম্বন্ধে জোর 


নিন্নবঙ্গের মঠ ৭৭ 


একুশরত্ব মঠ__রাজনগর, ঢাকা । 


(প্রযুক্ত বোগেন্্রনাথ গুপ্তের বিক্রমপুরের ইতিহাঁপ হইতে) 





ra i 


রমনার কালী মন্দির--টাকা। 
করিয়া কোন কথা বলা যায় ন. কিন্তু আমার সন্দেহ 
হইতেছে বে ইয়োরোপীরগণের বাঙ্গালায় আগমনের সঙ্গে- 
সঙ্গে তাহাদের গীঞ্জ। প্রভৃতিতে স্ুক্মচূড় গথিক স্থাপত্য- 
প্রথার প্রবন্তন দেখিয়া তাহারই অনুকরণে এই অগ্নিশিখার 


[ ২২শ গ ভাগ, ১ ১ম খণ্ড 
আকুতি মঠের উদ্ভব হইয়া ছিল । এই অন্তকরণে আমাদের একুশরত্রের অন্করণে এই প্রথা দেশময় আদর লাভ 
লজ্জিত হইবার কিছুই নাই | এই তাল-নারিকেলের দেশে 
এই স্ুক্মচূড় স্থাপত্যা-প্রথা এমন চমংকার মানাইয়াছে বে 
এই নৃতনত্ব-প্ররাসে শিল্পের বিকাশই 
ক্ষুণ হয় নাই । | 


করিয়াছিল । ৫২ বংসর পর্বে ১২৭৬ সনে একুশরত্ব 
পদ্বাগ্রাসে পতিত হয়। একুশরত্রের অনুকরণে নিশ্মিত মঠে 
হইয়াছে, শিল্পের প্রাণ আজ দেখ ছাইয়া গিয়াছে । ঢাকা সহরে রমনার কালীর 

তই প্রায় এক শতাব্দী হইল নিশ্মিত 
যতদূর দেখ। যায়, এই প্রথা! বোধ হয় রাজা রাজবল্লভই 


তাহার একুশরত্ব নিম্মাণে প্রথম গ্রহণ করিয়।ছিলেন । পরে প্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী 


সন্ধ্যা 


দিনের কমল মুদ্ল আখি রাজি আসে ক।লে। ভ্রমর 


সম্ধা|-নাগর-জাল, 


আপার-পাখা বোর 
নিদ্‌-পাড়ানি বুলায় আকাশ 


পদ্মু-পাঁতের পরাগ-কোটা 
গভীর ছায়-ছলে+ জল্চে তারা হোয়ে । 


শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্তী: 


মোরগ "তোমার প্রেমে আঘাত আছে, নাইক অবহেল!।" 


চিত্রকর শ্রীযুক্ত দীনেশরঞ্জন দাশ মহাশয়ের সৌজন্যে | 





৭৯ 


প্রণাম ও যাত্রা - 





চিত্রকব শ্রীযুক্ত সারদাচরণ উকিল মহাশবের সৌজন্তে ৷ 


খ্‌ 





৮০ প্রবাসী বৈশাখ, ১৩২৯ [ ২২শ ভাগ,, ১ম খণ্ড 


> আনন” সস নাংলাদনালাখিলাসলাঘিলাছি পলাস গামা 





MA ALHANVNSONPNPPNNNS ANIA 


হারামণি 


গত পৌষ সংক্রান্তিতে কেন্দুবিধের মেলায় বাউলদের ভোরো পিঁপৃড়ে জুটে গুড় সব খেলে লুটে ; 


কাছ থেকে কতকগুলি গান সংগ্রহ কবেছিলাম ১ সেগুলি “ . তাতে ভিম্নেন করুলে মাল জমিত রে, 
ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করুব। এবার থে তিনটি গান দেওয়া তুই ভিযেন কবুতে গেলি না। 
হচ্ছে, এগুলিব গায়ক__রছুনাথ দাস, ব্যস ৪৫ বসব, " আগুন আছে তোর ঘরে, 
বাসগ্ৰাম মাটিয়াডা, থানা ভরতপুর, পোষ্ট অফিস যজান, | সে জল্‌ছে জোর করে’, 
সাব-ডিভিজান কান্দী, জেল! মুর্শিদাবাদ । রঘুনাথ এই বেলাতে তাড়াতাড়ি নে ভিয়েন করে” । 
দাসের গুরুর নাম শাবদ মোহাস্ত বা স্থঠাদ। - | মোর রসেব খোল! জুড়িয়ে গেলে রী 
১ শেষে ভিয়েন করা হবে না। 
ওরে অনুমানে ভাবলে মান্য ধরা যাবে ন| | দাস রঘুনাথ ভণে_ 
যদি বর্তমানে ধরতে পার, নইলে পার্বে না ॥ মনের নিষ্ঠা-আগুনে 
সেই মানুষ করছে খেলা, 7. *- শুকুর প্রতি দৃষ্টি কবি বস্গে ভিযেনে। 
আর সেই মানুষ করুছে লীল|, কোরো ন। আখার পাড়ে আকাবাকি, 
যদি মানুষ দেখে কর্ছ হেলা তবে কিছুই হবে না। তা হলে ভিয়েন কবা হবে না! 
আমিশুনি সাধুজনার কাছে i 
এই মানুষে সেই মান্য আছে; তারে দেখবি ষদি নয়ন ভরে, 
তুমি যুক্তি নাওগে গুরুর কাছে, নইলে পাবে না। এ দুটো চোখ কর্‌ রে কাণা। - 
সেই মাঙ্ষ-ক্ূপে নন্দের ঘরে, * £ আর শুন্বি যদি সে মধুর বুলি, 
আর মাহ্ষ-কপে বলির দ্বাবে, তো বাইরের কানে আঙুল দে না। 
দেই মানুষ আছে সব আধ্নারে, fi কিসের মধু চিনি সে যে, 
(পাগল মন/) চিন্তে পার না। - | ২ গাঢ়-প্রেমের মিছ রি-পানা; 
দাস রখুনাথেব এই বাসনা - - আবার খাবি ষদি কসে' এটে, 
সেই মানুষ কবি উপাসনা 7 "কে. তো বেধে বাথ তোর কু-রসনা। 
আমাৰ গৌসাই হু্টাদের এই চরণ বিনা | =. রাজার রাজা, তার হুজুরে 
আমি চিন্তে পার্লাম না & '' = যাবি যদি নাই বে মানা, .. 
২ পরশমণি পরশ কবে? রর 
ঘবে গুড় থাকিতে মন বে মর! ভিয়েন কর্লি ন; হতে যদি চাও রে সোন! ৷ 
তোব সাধের খোল। রইল পড়ে’ ওরে কাস্ত বলে সে-সব 
হাত! তাহায দিলি না। আছে আমার প্রাণে জানা, 
গুড় রাখ্লি পেলে ভবে’, আমি জেনে শুনে ভেবে গুণে 
পেলের মুখ না লেপিলে, . ভুলে রইলাম কি কার্খানা ৷ 


, সংগ্রাহক 
জীপ্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্ত ও শ্রীঅনাথনাথ বন্থ 


১ম সংখ্যা] 


ধ্পসপরস্পি্স্পিি পপ ত লস ললি লা = এ আস ৱাল কি কপ 
- 


সাধনা ও সিদ্ধি" 


কথারস্তে মহাত্মা রামমোহন রায়ের পবিত্র নাম গ্রহণ 
করি,ধার সাধনার বর্তমান ভারতের সকল প্রচেষ্টার 
সিদ্ধির বীজ উপ্ত হয়েছিল; বিনি নব্য ভারতের সৃষ্টিকর্তা ; 

: অজ্ঞানকুসংস্কারাচ্ছন্ন অমানিশায় বিনি জ্ঞানের বিকা হস্তে 
জীবনেব সকল পথে অগ্রসর হম্েহিলেন ; ১০০ বংসরেরও 
পূৰ্ব্বে বিনি জীবনবাশীতে জাগরণের স্থর তুলে সুপ্য দেশ- 
বাসীকে. নৃতন পথের পথিক হতে আহ্বান করেছিলেন; 
ধর্ম,»সমাজ ও রাঁজনীতিক্ষেত্রে যিনি সর্বপ্রথম সংস্কার-চেষ্ট! 
আবস্ত করেছিলেন ; আধুনিক বঙ্গভাষার একজন জমদাতা 
প্রাতঃস্মরণীধঘ সেই রাজ! রামমোহন রায়! রামমোহনের 
পিব্ধির মূলে ছিল তার আজীবন সাধনা । সাধনা বিনা 
সিদ্ধি নাই, এই কথাই আরজ আমি বাঙালী যুবককে 
বড়" আশা করে' বল্তে এপেহি। আজ এই জীবনসন্ধ্যার 
জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতার ফলে আমি শিখেছি ওই একটা 
পরম সত্য-_সাধনা-বিন| সিদ্ধি-নাই।' 

শি আজ বাঙালীকে এই পরম সত্যটি গ্রহণ কর্‌তে হবে 
শুধু মুখস্থ করা নয়, শুধু স্বীকার করা নর, একবারে 
অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে গ্রহণ করে' প্রতিষ্ঠিত কর্‌তে 
হবে। মহামতি গোখলে বলেছেন--৬৮1)2 Bengal 
thinks to-day, the whole of India thinks to- 
2)০০০৬-_বাডালীর মন্তিদপ্রস্থত চিন্তা সারা ভারত 
গ্রহণ করে। রামমোহনের সময় থেকে মন্ডিফ্চালনার 
ক্ষেত্রে বাঙালী অগ্রণী বলে' গণ্য হ'য়ে এসেছে--বাঙ্লার 
কোলে অনেক ধর্ম্মদংস্কারক, সমাজনংস্কারক, স্থলেখক, 
বৈজ্ঞানিক, দেশবিশ্রুত বাগ, জন্মগ্রহণ করেছেন--বন্ধিম, 
বিষ্তাসাগর, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র প্রভৃতি 

এক এক ক্ষেত্রে এক এক জন' দিক্পাঁল বাঙ্লার বিজ্বয়- 
বৈজযন্তী উড়িয়ে দিয়েছেন । বাঙালী আগ্ুয়ান্‌ হয়ে চলেছে 
স্বীকার করি__স্তরু আজ একবার বাঙালী যুবককে কঠোর 
আত্মপরীক্ষা ক'রে দেখতে হবে, তার চরিত্রের গলদ 





* ১২ই মাঘ তবানীপুব ব্ৰাহ্মদদাঞ্জে প্রদত্ত বজ তাৰ সারাংশ যু 


রতনমণি চট্টোপাধ্যায় কত লিপিবদ্ধ । 


১৯ 


সাধনা ও সিদ্ধি 


৮১ 


আলাস দলি সিটির সি সি সা পাসপাস্াশদীলাসিলাসপিসৰ পিপাসা ফা 


কোথায়, অন্তরের কোন্‌ বাধাটা তার চলার পথে পথ 
আগ্লে দাড়িযেহে ৷ 

সক্রেটিস্‌ বলেছেন, যারা আঠার বংসর পার হযেছে, 
তাদের উপদেণ দিযে কোন ফল নেই। তাই আমার 
বক্তব্য আজ দেশের যুবকবৃন্দের কাছে_ধার। আমাদের 
ভবিষ্যতের আশী-_আমাদের হৃদয়ের ধন। এই সম্পর্কে 
আর. এক কথা এই বে “ন ক্রবাং সত্যমপ্রিরম্‌্” এটা 
আমাব কাছে নিতান্তই বাজে কথা; আমি বলি "ক্রয়াৎ 
সত্যমপ্রিবম্‌” অপ্রিষ সত্য বল্তে হবে__দেশবাঁপীকে প্রীতি 
নিবেদন করে' খুব স্পষ্টভাবেই তাদের তুল ভ্রান্তি দেখিয়ে 
দিতে হবে। পত্রাবরণে ভগ্ন স্থান লুকিযে রাখলে দুর্গ- 
প্রাচীরও সহজেই ভূমিপাৎ হয়ে যাঘ। ঢাকুলে অভাব 
ধোচে না; অভাবকে সকল সময়েই মোচন কর্‌তে হয় ,-- 
আর তার জন্তে চাই কঠোর আত্মপরীক্ষা, আর তীব্র 
বেগবতী ইচ্ছাশক্তি । 

. দুই বহ্সর পূর্বে হরির ডাইন 
চ্যান্সেলর . শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস- আয়েঙ্গার তার বক্তৃতায় 
একস্থলে কতকগুলি মূল্যবান তথ্যপূৰ্ণ কথা বলেছিলেন । 
কথাগুলি এই, বে, অনেক কষ্ট স্বীকার ক'বে এবং যথেষ্ট 
ধৈর্যসহকারে তিনি মান্দ্রাজ-বিখবিদ্যালম্বের আঠীর হাজার 
গ্রাজুরেটের জীবনেব ইতিহাস সংগ্রহ করেছিলেন । 
এদের মধ্যে ৩৭০৫ জন্‌ স্রুকারের: চাকুরী করেছেন, 


"তারও অধিক ইন্কুল. মাষ্টার : হয়েছেন, আর ৭৬৫ জন 


ডাক্তার হ'য়ে বাহির হয়েছেন। এই তালিকা দৃষ্টে এব! 
ভবিষ্যৎ জীবনে কি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন ত! অতি সহজেই 
অমুমেয় । মান্দ্রাজ-বিশ্বরিদ্যালঘ্ের উপাঁধিধারীগণ জীবনের 
একটানা বাঁধা রাস্তা ছেড়ে জ্ঞানজগতে- নর নব :পথেব 
সন্ধানে বের 'হন নি। আর মান্দ্রাজী গ্রাজুয়েট 
সম্বন্ধে যা সত্য, বাঙালী গ্রাজুয়েট রহ্ষ্কে সেই-কথাই 
সর্োতোভাবে প্রযুজ্য.৷ বাঙ্গলা দেশেও এঁ_একই দশা-- 
কেরাণী, মাষ্টার, ডাক্তার আর উকীল। আর সেই গলাধঃ- 
করণ, উদিগরণ, পৰীক্ষাঁপাশ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ, তারপর 


৮২ 


ND, 








মা মরস্বতীর সঙ্গে সেলাম্‌ আলেকম্‌। মুন্সেফ, ডেপুটী, 
জব্দ__তা মাদ্রাজী গ্রাঁছুয়েট বাঙালীর সঙ্গে পাল্ল| দিযে 
হারে গিয়েছেন, কিন্তু সবাই বাঁধ! ওই চাকরীর ঘানীতে 
আর সবার অন্তরের কথা হচ্ছেমা আমাষ ঘুরাবি 
কত__কলুব চোখ-ঢাঁক! বলদের মত 1” 

আবার এই গ্রাঙ্ছুয়েট উৎপন্ন কর্বার শক্তি যাদ্রাজের 
চেয়ে কল্কাঁতা বিশ্ববিষ্থালযেরই বেশী। এই ব্যাপারে 
কল্কাতা সবার অগ্রণী_কিন্ত হেসে! না, এ-সব 
ঘরের কথা বাইরে ন।ষায়। অসহযোগ, সহযোগ স্বীকার 
করি ন! ; এবার ২০,০০০ ছেলে ম্যাটি,কুলেশন পরীক্ষা দেবে 
আর শতকরা অন্ততঃ ৮* জন পাশ হবে। কিন্ত একজন 
উপাধিকারী কি প্রকার কৃপমণ্ডুক তা চিন্তা করুলে মন 
বিষাদিত হয। বর্তমান প্রধান্থলারে একজন এম-এসদি 
কিবা এম-এ'র ভূগোলের কোন জ্ঞান না থাকলেও চল্তে 
পারে। ইতিহাস পাঠও ইচ্ছাধীন। আব্রাহাম লিঙ্কল্ন্‌, 
্রাঙ্ক লিন প্রস্তুতির নাম শোনেন নি এমন গ্রাজুয্নেটও 
অনেক আছেন । ভূগোল চাই না, ইতিহাল চাই না, 
দেশের কথা চাই ন, পৃথিবীব কবা চাই না শুধু 
পাশ করে, যাঁও--মাটিক, আই-এ, বি-এ, ফাষ্ট ক্লাস 
সরেন এম্‌-এ। উচ্চশিক্ষিত যুবক্‌ হয়ত ম্যাট্‌সিনীর নাম 
শুনেহেন--গ্যারীবাল্ডিকেও হয়ত মন্ত একটি বীর বলে 
জানেন কিন্তু কাবৃরের কথ! জিজ্ঞাসা করুলেই মাথা 
চুলকাতে আরম্ভ কর্বেন। যদি প্রশ্ন করি আমেরিকা 
অন্তর্বিবাদ (01৮1 War) কেন হ'ল-_এ বিপ্লবে কে কে 
রথী ছিলেন _প্িস্কল্ন্‌ জ্যাকৃসন্‌ কে, কোন্‌ পক্ষ জ্বী হ'ল, 
বিরোধের ফলাফলে দেশের লাভ লোক্সান কি হ'ল? 
তাহলেই ফিনসকির ফাষ্টক্লান এমএ একবারে অবাক্‌ 
হ'বে হা ক'রে মুখের দিকে তাকিরে থাকৃবেন --এ-সব 
আবার কি? প্রফেসারের কোনে! নোটে ত এ-সব লাল 
নীল সবুজ পেন্সিলে দাগ দিয়ে কন্মিন্‌ কালে পাঠ করি নি। 

চতুর্থবার বিলাত গিয়ে গতবংসর এই সময় আমি 
দেশে ফিরে আসি । সেখানে লণ্ডন, অক্সফোর্ড, কেম্বি জ, 
বার্মিংহাম্‌, লীড স্‌, এডিন্বরা প্রভৃতি স্থানের বিশ্ববিভ্ভালয় 
পরিদর্শন করেহি | অনেক স্থলে এক একটা কলেজ এক একট! 
বিশ্ববিষ্তালয়। নানা বিস্ঠামুশীলনের জন্ বিভিন্ন বিভাগ 


প্রবাঁপী-_বৈশাঁখ, ১৩২৯ 





[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


পি পাটি পি পি লাস পাখি লাখ পাপা ২ পাছ ছি লাস পাটি লালা পিসি পাসি লাম পি বাটি পাঙি ত 


রয়েছে আর প্রত্যেক: বিভাগেই পাঁচ ছয় অন ছাত্র সেই 
বিশেষ বিদ্যা সম্বদ্ধে মৌলিক গবেষণ! কর্ছেন। আর পর 
পর এমন বড় লোক এঁনকল বিদ্যামন্দির থেকে বাহির 
হ'য়ে আদ্ছেন, থ! ভাবলে আশ্চর্য্য হ'য়ে যেতে হৃষ। 
এদের অনেকে একটা বিশেষ বিষয়ের গবেষণার নেশায় 
ভরপুর হযে সার! জীবন উৎসর্গ করে’ দিয়েছেন। শ্রেষ্ঠ 
মনীষীগণ একের শন্বস্থান অপরে পূরণ করুছেন। 
আর এই-সকল বিষধের বৈচিত্র্যাই ব! কি! একখান। 
“নেচার্‌” তুলে নিষে চোখ বুজে তার যে-কোন স্থান 
খুলে মুরোপে অহ্শীিত কত রকম বিদ্যার কত রকম 
রোজনাম্চা যে দেখ্তে পাওয়! যায়? সেখানে কতৃশত 
অন্থসন্ধান-সমিতি, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, রাষ্ট্রনৈতিক, 
পুরাতত্ব প্রস্তুতিতে মানবের জ্ঞানভাণ্ডার নিয়ত পরিপুষ্ট 
কর্ছে। এই ইউরোপের সব দেশে স্বাধীন চিন্তার স্রোত 
নিষত মানবের জীবনকে কত উচ্চতর স্তরে নিয়ে যাচ্ছে, 
বেতার আর শেষ নেই । কত শত বিভিন্ন ব্যাপার নিয়ে 
কৃত শত প্রচেষ্টা, কত অনুষ্ঠান প্রতিষ্টান, কত একনিষ্ঠ 
জ্ঞানসাধকের একান্তিক. চেষ্ট! এ-সব দেশে বিদ্যার্থাগণের 


তথ| জনসাধ।রণের চিত্তবৃত্তিকে সদ! জাগ্রত করে? রেখে-* 


দিয়েছে। ৩০০০ বৎসর পূর্বে মিশর, আশীরিয়া, বাবিলন 
প্রতৃতি দেশে লোকে কিরূপ জীবন্যাঁপন করেছিল সেই- 
সকল প্রত্বতধ্বের বিচারের ফলে যুরোপীয় সুধীবৃন্দ জান- 
রাজ্যের এক একটা নৃভন দিক উদ্মুক্ত করে' দিয়েছেন 
যার নাম হরেছে_ ইজিপ্টণজি, নাসিরিওলজি ইত্যাদি 
লেয়ার্ড, রপিন্সন, পেত্রি ( Layard, Rawlinson, 
Petrie ) প্রভৃতি এই-লকল বিস্তার হোত|। 

তার পর প্রাচ্যের প্রান্তে এসে দেখা ষাক। জাপানে - 
তোকিও, কোবে, কিয়োতো, প্রভৃতি বিখ্যাত নগরের 
বিশ্ববিগ্ালয়গুনি ' লৌষ্ঠবে ও জআানাহ্শীলনে সর্বাংশে 


যুরোপীয় বিশ্ববিস্তালবের অনুরূপ হয়ে দাড়িয়েছে । সেবার *- 


বিলাতগামী জাহাজে আমার সঙ্গে প্রায় দুই শত 
ভারতবাসী ছাত্ম ইউরোপে চলেছিলেন | এদের মধ্যে 
দুই এক জন ছাড়া সবাই কেমন করে ফাকি দিয়ে একটি 
বিলাতি সম্তা ডিগ্রি এনে দেশী ডিগ্রির উপর টেক্কা দিবেন 
সমন্ত সময় সেই চিন্তা ও পরামর্শ করুছিলেন। আমাদের 


১ম সংখ্যা ] 
পপ পসিপিস্পিসিতসপসিপাসপিসপাস্পিসিল সপস্পিসপিস্পিসপিসসিিস 


দেশের তো-সব ছাত্র মাক বা আই-এ, আই-এসনি 
- প্রভৃতি পাশ করে’ বিলাত চলে যান, দেখ্তে পাওয়া যায় 
জ্ঞানান্বেষণ তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। তাদের চিন্তা, কি 
করে’ শীদ্ একটা বিলাতী ডিগ্রি নিয়ে এসে দেশবাসীর 
চোখে ধাধা লাগিষে দেবেন। জাপানী ছাত্র আপন দেশে 
কোন একটি বিষয়ে যথেষ্ট পারদূর্িত। লাভ কর্বার পব 
ফুরোপ যান এবং সেখানে সেই বিশেষ বিষয়ের বিশেষজ্ঞ 
মহামহোপাধ্যায়ের নিকট অবস্থান করে” সেই বিষষটিই 
শিক্ষা করেন। আর আমাদের ছাত্রগণ অনেকস্থলে ভিটে 
মাটা বেচে, কেউ বা বড়লোকের জামাতা হবার লোভে 
ডিগ্রী লাভের আশায় মুগ্ধ হয়ে বিলাত:যান। অবস্য সব 
ক্ষেত্রেই বে এরূপ ঘটে তা বল্ছি না। এর ব্যতিক্রম 
আছে নিশ্চয়ই । আমাদের ছাত্র জ্ঞানেন্সচন্দর ঘোষ ও মেব- 
নাদ সাহা বিদেশে একবার জাপানী ছাত্রদের জিজ্ঞাসা করে- 
ছিলেন, “আপনার! কি লগ্ুনের ডিগ্রী নিতে এসেছেন?” 
তারা জাতীয় গর্বে অনুপ্রাণিত হয়ে রলেন, তারা 
নিজেদের দেশের ডিগ্রীকে কোন প্রকারে হীন জ্ঞান করেন 
না। আমাদের দেশেরও উক্ত শ্রীমান্দ্বষ বিলাতি ডিগ্রির 
মোহে স্বাদেশিকতাকে খর্ব করেন নি, এ পরম গৌরবের 
কথ |. বাস্তবিক এঁ-সব জাপানী ছাত্র এসেছেন, স্তব 
জোেফ টম্সন, রাদারফোর্ড প্রভৃতি বিজ্ঞানবিশারদদের 
নিকট থেকে জান অগ্গন কর্বার জন্ত, ডিগ্রীলাভের জত 
নয়। 
কিন্তু আমাদেৰ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে সেই 
১৮৫৭ সাল থেকে আজ পর্যান্ত বে হাজ।র হাজার গ্রাজুয়েট 
উৎপন্ন হয়েছে তাদের মধ্যে কজন পৃথিবীর জান্ভ গাব 
নিজের কিছু দিতে পেরেছে যা একেবারে মৌলিক ও নূতন, 
যাতে মানবের জান পুষ্টিলাভ ক'রে বৃদ্ধি পেষেছে। কেহই 
_+বেকিছু দেননি এমন কথা বলছি না। ব্যতিক্রম ত 
আছেই । কিন্তু তাদের আজীবন সাধনার ভিতরের কথা 
কে বুক্ধার চেষ্ট। করে_-কে তাদের অহেতুকী জ্ঞানতৃষ্ণার 
যথার্থ সম্মান করুতে পারে? এখানে বে সব ছাত্রই ডিগ্রী 
চাচ্ছেন আর চাকরী করুছেন! কোন বিষে কৃতিত্ব ত 
কেউ দেখাতে পারুলেন না। অধ্যাপক ষছুনাথ সরকার 
* দেশের শে ইতিগদিক। আপন বোঙ্গাবের প্রধান 





সাধনা ও সিদ্ধি 
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৮৩ 


অংশ পুরাতন পার্সী ঞুখি ক্রয় করুতে ব্যয় করেছেন, 
পাটন| খোদাবকৃস্‌ লাইব্রেরীতে বংসরের পর বংসর ধ'রে 
নিবিষ্টভাবে অধ্যয়ন করেছেন! তাই মে(গলযুগের ইতিহাস 
সম্বন্ধে তিনি অ।জ £81০05 বা প্রামাণ্য পণ্ডিত। তার 
উপর আর কেউ কথা বলতে পারেন না, এদেশেও নয়, 
যুরোপেও নয়; কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীই এর 
পাণ্ডিত্যের কারণ-নয়_-এই কৃতিত্বের পশ্চাতে রয়েছে তার 
জীবনের সাধনা। 

কি কুক্ষণেই শিক্ষিত বাঙালীর চাকরীর দিকে ঝোক 
পড়েছিল। সেই পুবাতন হিন্দুকলেজের ছাত্র হ'তে আর্ত 
ক'রে সকলেই আজ চাকরীর উমেদার। হিন্দু কলেজের 
হেলেরা যারা মাইকেল-রাজনারারণের স্মপাগী-তীরা 
গ্রাজুয়েট হ’লেই প্রথম লর্ড হাডিগ্জের গবর্ণমেন্ট ভীর্দের 
ডেকে বড় বড় চাকুরী দিতেন । এই সময় থেকে মতিগতি 
যে চাকরীর দিকে গেল সে আর ফিরলো না । বাগুলার 
ধনে ইংরেজ-মাড়োয়ারীর সিন্ধুক বোঝাই হ'ল, আর 
বাঙ্লার গোপালেরা শান্ত শিষ্টভাবে ডিগ্রীলাভের সাধনা 
করতে লাগ্গেন। সাধন[_ভিগ্রী, তাই পিদ্ধিন্চাকরী | 

এইৰপে আদর্শ খাটোঃহ'য়ে গেল । তাই গভীর জ্ঞান- 
সাধনা দেখে প্রতিষ্টিত্ছল ন!। ভাসা-ভাদা জ্ঞানেই 
বাঙালী যুবর্ক সম্ভ্ থাক্ে-খিখ্লেন। মল্লিনীথ, বস্নভ, 
তারাকুমীর, সাবদারগ্রম_-এই-মব টাকার সাহায্যে এক সর্গ 
ভট্ট, বা রঘুবংশ প'ড়েই সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত হলেন, কেউ 
বা আধ সৰ্গ প্যারাডাইস-লষ্টের নোট মুখস্থ করে’ ইংরেন্সি 
সাহিত্য দখল কবে’ বন্লেন। কিন্ত লাইব্রেরী থেকে 
একখানা বাহিরের বই নিবে কেউ পড়ে' দেখলেন না 
বেহেতু দে পাশ কবার কাজে লগে না। এখন বিশ্ব- 
বিদ্যালয় হতে ভূগোল এক প্রকার নির্ব্বানিত হয়েছে; 
ইতিহাসও না পড়লে চলে। বাস্তবিক কি লজ্জা, কি 
পরিতাপের কথা বে আমাদের বিশ্বিদ্যলবের অধিকাংশ 
এমএ, এম-এস্দিগণ অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত অধব। 
কুশির্ষিত। ক্যালেগ্ডারে পাঠ্যপুস্তকের তালিকা অক্সফোর্ড 
কেবির, হীর্ভার্ডকে9 ছাড়িয়ে যাব। কিন্তু নার! দুবছর 
ফুটবল ক্রীকেট খেলেছে ও দেখেছে বলে আমার এক 
বন্ধু যখন আপন পুত্র এমএ পাশ করা সম্বম্ধে হতাশ 


. ৮৪ 


প্রবাঁপী--বৈশাখ, ১৩২৯ [২ 


২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


ত:১ত ০৮ :৯:৮ ৯ পাটি পা পরি জত পা ৮৯৮৯ লাঙল ১৫৯ ত৯৩৯ পাশ ৯প৯পসিতঞ। পট পাপা ANON NN AN পাসি পাছি NNN পাপা SATAN ANIA ছি ছি 
লালা 


হযে পডলেন, তখন চতুর পুত্র কষেক দিনের মধ্যে মেস 


থেকে যেদাস্তব ঘুবে নোট জোগাড় করুলে এবুং পরীক্ষকের 
মূন জুগিয়ে চলে -অবছেলে পাশ. করে ফেলে বাপকে 
একেবারে তাক লাগিয়ে দিলে ! . 

তাই বলি সর্বনাশ হযেহে এই ভাসা-ভাসা জনে 
আর অতি সস্তা, পাশে। কিদ্ক্যাল-কমিশনে স্যার 
ইত্রাহিম রহিমতুল্লা, ঘনস্যামদাপ বির্ললা প্রভৃতি.রস্বেন। 
বিশ্ববিদ্যাসযেব ক্যালেণ্ডাবে এদের নাম খুঁজে পাঁওষা 
যায় না। কিন্তু ক্যালেগ্ডারে ধাদেব নাম: জলজল ফর্ছে 


সেই (Cobden 81০94811150 ম্বর্পদকপ্রাপ্তি - বাঙালী 


যুবক ত এ অতি প্ৰযোজনীয় ব্যাপাঁবের -আবৌচনাষ 
আহৃত হলেন. না। স্তাব বিঠপদান ঠাকর্সে বড় বড় 
কলের মালিক--পরন্ত “গোল্ড মেডেশিষ্ট” নন।. টাকা 
নিফে হাতে-কলমে কাজ করেন বলে, মহামতি গোখলে 
বজেট-বক্তৃতা . প্রস্কতেব কালে তার পরামর্শ বন্ুমূল্য জ্ঞানে 
গ্রহণ কর্তেন। ভারতবর্ষে রেলওরে-কার্বার-সংক্রান্ত 
ষাবতীষ, ব্যাপাবে মার মতামত -বহুমূলয বলে বিবেচিত 
হয় তিনি হচ্ছেন-ভিগ্রীহীন সাতকড়ি বোষ। চিন্তামণি, 
কালীনাথ রাৰ প্রমুখ সংবাদশত্র-সম্পা্ক্গণ: অনেকেই 
ডিগ্রীশৃহ্য ; কিন্তু এরা সাহিত্য, ইতিহান, দর্শন, রাক্জনীতি 
প্রভৃতি বিষে বে-সব মুঙ্যবান_ কথা, €রধেন, বড় বড় 
ডিগরীধারীগণ তা থেকে যথেষ্ট শিক্ষান্নাভ কর্‌তে পারেন। 

-. আমৰা নিজেদের - আধ্যাত্মিক, জাতি. বলে’ গর্ব 
কবে’ থাকি আর যুরোঁনীঘদদেব জভবাদী বলে' গালি দিই । 
কিন্ত জড়বাদী ওরাই আমাদের দেশের স্থানে স্থানে নানা 
কুষ্ঠালয়, হাঁদ্পাতাল ইত্যাদি-স্থাসন করেন ভারতবর্ষে 
৭২ট কুষ্ঠালমন আহে, তঞ্গধ্যে দেওবরে যোগীন্দ্রনাথ. বস্তু 
কুক স্থপিত একট ছাড়া আর সবই €তা ওদের 
ফাদার ভাষিরেন তার জীব ই. তো কুষ্ঠীর সেবায় তিলে 
তিলে বিগিযে দিনেন! আর্তকে কেউ কোলে. তুলে 
নিচ্ছে আবার কেউবা বন্ছে--ওকে ছুয়ো না। বাস্তবিক 
কি বৈচিত্রযা ওদের জীবনে ! জান্বার, বুঝবার, পারার 
কি ছুণিবার চেষ্টা! কেউ হিমালিবের উত্তক্গ শিখরে 
আরোহণ কর্বার জন্যে বংসরের পর বৎসর চেষ্টা কর্ছেন, 
তাৰ আয়োজন্ই ব| কৃত; কেউ বা আফ্রিকা মহাদেশের 


কিলিমেন্জেবো পর্বতের চিরতুখিনাচ্ছন্স চুড়াৰঘ কোন 
চিন্লহুতনকে দেখ্বার প্রনাদ কর্ছেন। স্বৃউচ্চ গিরিদেশে 
শ্বাসরোধ হ্যে কেউ বা প্রাণ হারিয়েছে_তযু দৃক্পাত 


নেই। অস্ত্রের সাধন, কিবা শরীর পাতন । মেক্ুসঙ্সিহিত 


প্রদেশের প্রাকৃতিক অবস্থা জান্বার জন্ত ফ্রাঙ্ক পিন, 
স্তান্সেন,. স্যাক্ষ্টন প্রমুখ অনুসন্ধিৎস্থ. কৃত অসাধ্য: 
না সাধন, ক্রেছেন।. মীহ্ছষের যা সাধ্য তা এবা 
ক্রুবে, আবরার মাম্মযের্‌ যা অসাধ্য তাঁও এরা কর্বে। 
কি বিপুল দুৰ্দান্ত জীবন!  উদ্ভিদ্তত্ববিত ইংরেজ হুকার 
বিচিত্র লতাগুস্মের সন্ধানে সিকিম প্রদেশে গিয়ে সেখানে 
বন্দী, হলেন। তাই. নিয়ে যুদ্ধই বেধে গেল। যুন্ধন্মযের 
পর্ন, তিনি মুক্ত হলেন, তার Flora Indica বণিত 
স্‌ গ্রহ বিলাতে কিউ গার্ডেনে ( Kew Garden ) কত 
যে, রক্ষিত হযেছে। আবাৰ পণ্ততত্ববিং সুরোগীয়ান্‌ 
পিংহ-ব্যাঘ্।দ্রি-্বাপদসন্থুল আফ্রিকার জঙ্গলে খাঁচার মধ্যে 
বানু করেঃ' মাসের” পর মাস কাটিয়ে দিচ্ছেন_উদ্দেশ্য 
গরিলা দিম্পাষ্ী. প্রভৃতি, বনমামুষ্রে অভ্যাস ও আচরণ 
জান্বেন ; ভাদেব ত ভাষা :নেই,. তাই -স্ষেতে তাদের 
ভাববিনিমূয লক্ষ্য.করুবেন।.. এমনি অসাধারণ অধ্যবসায * 
সহকারেই তার! সতোর আরিফার করেন,৷ | 
জ্র্যোত্ৰ্বিদ্যায, টাইকো ব্্হী, .কেপ্নার, গ্যালিলিও, 
নিউটন, হার্সেলের সম্পর্ক কত, নিবিড়, কত, গভীর ! এত" 
গভীবতা শোগিতসম্পর্কে কোথায় পাবে! গ্যালিলিও 


.কেপ্লার সমদামযিক ছিলেন্‌। ৫কপৃলারের অভাবে নিউ-.. 


টনের মাধ্যাকর্ষণের নিয়মাবলীর আবিষ্কারের প্থ স্থগম 
হত না। কত বিনিত্র রজনীতে উদার উন্মুক্ত অমীম 
আকাশের দিকে কি. আনন্দে কি আশায় এরা চেয়ে 


থাকৃতেন!  কি-মমুল্য বব এরা পৃথিবীর, জান- 
ভাগারে-.দিয়ে . গেছেন। এদের, জ্ঞান-সাধনার 
মূলে . গভীর অভিনিবেশ! একবারে বাহুজানশৃন্াঁ 


হয়ে এবা সাধ্য বন্তব সন্ধান করেছিলেন, -ত্বাই সিদ্ধিলাভ 
ঘটেছিল । . জ্ঞনাম্বেষণে নিউটন এমনই তন্ময় হ'ষে যেতেন 
বে আপন. আহারের কথাই. বিস্বৃত হতেন! একদিন 
নিউটন গভীর চিন্তাষ মগ্ন। ভৃত্য আহাধ্যত্রব্য সম্মুখে রেখে 
গেল। তার বন্ধু কৌতুক ক'বে সেইগুলি খেষে নিয়ে fl 
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হাড়গুলি ঢাকা দিয়ে রাখলেন। ধ্যানভঙ্বের পর আহার. 
কৰুতে গিয়ে নিউটন. দেখেন হাড়গুলি পড়ে আছে। 
অতএব পণ্ডিতবর পিদ্ধাস্ত কর্দেন তার. আহার হযে- 
গিয়েছে কিন্ত অত মনে ন্ইে৷ তাই পাছে কেউ ঠাট্টা 
.কবে এই আশঙ্কীয চারিদিক, চেষে সেখান থেকে চ'লে - 
গেলেন । কি আপন-ভোল] ভাব! . এবপ তন্য়ত্বের আরও 
কর্কট নিদর্শন দেখাই, . রেনেসীস যুগে প্যারিস, নগরে 
হোমারভক্ত প্রোটেষ্টাণ্ট স্কালিগার আপন ঘরে প্রাঠে নিম; 
এটিকে, বাহিব্ হত্যাকাণ্ড হ'য়ে গেল (Massacre of St.. 
কত প্রোটেষ্টান্টকে খুন করা হ'ল, 
কিন্তু তিনি এমনই তন্ময় যে হত্যাকাণ্ডের ব্যাপার তার 
পরদিন জান্লেন। এথেন্সের সৈন্তদলতুক্.হ'য়ে জ্ঞানীশ্েষ্ 


১ম সংখ্য 
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সক্রেটিস একটানা ২৪ ফণ্ট! নিস্তন্ধ হ'য়ে দাড়িয়ে চিন্তা 


কর্তেন, তবেই ত ছৰহ তত্বসমূহের মীমাংসা পেতেন। 
গীকদর্শনের তিনি শ্রেষ্ঠ গুরু । প্লেতো তার শিয়্য ! ভাষা- 
তত্তববিদ্‌ বুদিষন্এর বিবাহদিনে গির্জায় কনে এসেছেন, 
অন্তান্ত বরযাত্রী ও কন্যাধাত্রীও উপস্থিত হযেছেন। কিন্ত 


বর কোথাষ? বরকে ত খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তখন 


বরের পাঠগৃহে গিষে দেখা গেলে তিনি ভাষাতত্বের আলো- 
চনায় মগ্ন আছেন। ধার বিয়ে তীব মনে নেই রোমান্‌ 
সৈন্ত যখন আফিমিভিসকে" খুন করতে এসেছে তখন 
আফ্রিমিডিস বল্পেন-দড়াও একটু, এ বৃত্তটা নষ্ট ক'রে 
দিও না, এ প্রমাণটা শ্ষে ক্রি । বর্বর সৈনিক তাকে, খুন 
ক'রে জগতের মহৎ সত্য উদ্ঘাটন্রে পথ হয়ত কন্ধ করে 
দিযে গেল 1: এমুন্ই ক'রে আপনহারা হ'যে সাধনা না 
করুলে কি কেউ কখনও কোন সাধনায় সিদ্ধিলাভ 
করেছে? 

এই নিঃস্বার্থ সাধনায় সকলেই মুগ্ধ হয়েছে । থেখানে 
স্থার্থপরত! সেখানেই'সক্ষোচ-স্বার্থপর ' ক্রোড়পতিব কেউ 
সংবাদ লয় না। কিন্তু তার অর্থ যখন ‘জনহিতায় ব্যয় 
হয়, তখন তিনি হন শ্রেষ্ঠ ও মান্তি। জ্ঞানসাধকের সাঁধন- 
লব্ধ যা-কিছু আঁ পৃথিবীর সকলেরই সম্পত্তি। তাই তারা 
সকলেরই বড আপনার জন। কিন্ত আমরা নষ্ট হয়েছি 
সাধনার অভাবে, সঙ্কুচিত হয়েছি স্বার্থপরতার প্রভাবে । 
তাই বিদ্যাক্ষেত্রে, ব্যবসাক্ষেত্রে সব ক্ষেত্রেই আমরা হটে 


. সাঁধনা.ও সিদ্ধি 


৮৫ 


পিটিসি মিস সপ 


গিয়ে পিছনে পড়ে ছা সর্ধনাশকারী পর্নবগ্রাহিতা 
আমদের নষ্ট করেছে। প্রতাপ, মজুমদার বল্তেন “জাপা- 
নীরা অপেক্ষাকৃত হাদা, বাঙালী 'অতি বুদ্ধিমান 1” 
সেইজন্তই বাঙালী আজ দুরদশাগ্রস্ত। আত্মঘাতী উদ্যম- 
হীনতা, আমাদিগকে স্বল্লায়াসে .কৃতকার্য্যতা, লাভ করতে 
চেষ্টিত২করে। তাই. আজ সব ক্ষেত্রেই চাই সাধনা,। 
অন্্সমস্তা, বন্তরসমস্তা, অর্থসমস্তা, স্বাস্থ্যসমস্তা, প্রভৃতি 
নানাসমস্তায় প’ড়ে আমরা, সব রকমে মাটি হ’য়ে যেতে 
বসেছি। এখন দৃঢ় প্রতিজ্ঞা সহকারে লেগে প’ড়ে থেরে 
এক একটি সমস্তার মীমাংসা করতে না পারলে আমাদের 
আর বীচ বার আশা নেই । রি 
আর এক্টা কথা । -আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখ তে হবে 

চেষ্টামাত্রেই অথবা, কিছুদিনের চেষ্টাতেই যে এই-সকল 
কঠিন সমস্তাব মীমাংসা হযে যাবে তা কখনই নয়। 
হুতরাৎ কাজ আরম্ভ ক'রেই ফলের আকাঙ্ষা করলে চল্বে 
না। মনে. রাখ্তে হবে, প্রধাসসাধ্য সকল কার্যেই করার 
আনন্দটাই মুখ্য, পাওয়ার আনন্দ নয়; মৃগয়ায় যেমন 
অন্থেষপেই আমোদ, তেমনি প্রকৃতির গুঢরহস্ত ধার! 
উদ্ঘাটন করেন তাদের সেই চেষ্টাতেই অপার আনন্দ৷ 
আজ আমাদের তাই এই প্রচেষ্টার আনন্দের আস্বাদ, গরতুণ * 
1 করতে হবে জর্দান দার্শনিক লেসিং সৃম্বন্ধে একটা কথা 
আছে.ধে যদি ঈশ্বর এসে, তাকে, বল্টতন্-_তুমি সত্য চাও 
না সত্যের সন্ধান চাও, তবে তিনি জবাব দিতেন আমি 
সত্যের সন্ধান, চাই, কিসে পাব, কেমন করে পাব, এই সে 
দেখা দেবে, পরক্ষণে আড়ালে লুকোবে ; এই খেজের 


খেলার বিপুল আনদ্দে্মামি ভরপুর হ'য়ে থাকৃতে চাই। 


এই ত প্রাণবস্তের লক্ষণ ; বাস্তবিক আনন্দ প্রাপ্তিতে নয়, 
অন্বেষণে । আর এই অন্বেষণ বা সাধন! একই-কথা। » 
ধৰ্ম্মজগৃতে বুদ্ধ) যীশু, মোহল্মদ, চৈতম্ত--এ দের সিদ্ধি- 
লাভের ইতিবৃত্ত একই | জনকোলাহলের বাহিরে পর্বতে 
জঙ্গলে, গুহার মধ্যে জীবনের কিয়দংশ সাধনা ক'রে এরা 
ভগবানের সান্ধ্য লাভ করেছিলেন। অরণ্যে 
লোকচক্ষুৰ অন্তরালে বৃহদারণাক উপনিষদ, - গ্রথিত 
হযেছে। আবার বুদ্ধদেবেরও অপর নাম এইজন্য 
“সিদ্ধার্থ 7? আয্মবাঁ অতীতের "গবর্ধ কৰে’ থাকি, কিন্ত 


পাটি পাত পাটি ত ৬ পা ৮৯৮ ০৯৫ 


চ্ড প্রবাদী--বৈশাখ, ১৩২৯ 


ANNAN পা পট টিপিপি NNSA 


অতীতের প্রাণের 'রাক্ণযতিকে আপন জীবনে ফুটযে 
তুল্‌তে টাই না)_অভীতের পিদ্ধিব উপর আমাদৈর 
লোভটুকু ষোল আনা আছে, কিন্তু ভার জীবনব্যাপী 
কঠোর সাধনার কথ! শুনেই আমর। আতঙ্কে মরে' 
যাই । রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভা আজ শতদলপদ্মের 
মত বিকশিত'হয়েছে। কিন্তু একটির পর একটি করে, 
এই শতদল ফুটেছে,:এর পিছনে আছে একনিষ্ঠ সাধনা। 
গোখলে ইস্কুপগাষ্টীর ছিলেন, শ্রীনিবাস শাস্ত্রীাও ছিলেন । 
'পরাঞ্জপেও তাই। ৭৫২ টাকা মাহিনায়, গোখলে 
ফার্গুসন কলেজে শিক্ষকত! করেছেন। কিন্ত গোখলে 
আজ দেশপৃজ্য, তার কারণ তিনি দেখসেবার সাধনা 
করেছিলেন। এই দারিদ্রাব্রতধারীর 'বজেট-বন্কৃতায় 
ব্যবস্থাপক সঁভাষ লাট কঞ্ন" কাপৃতেন। আর এক 
প্রাতঃস্মরণীয় মহামনীষীর. কবা বলে, আমার কথা শেষ 
করি; তিনিও দারিদ্রাত্রতধারী, মহাসপাধক মহাত্মা 
গম্ধী। গম্ধী 'আজ বিশ্ববিশ্ৰুত { কিন্তু একদিনেই কি 
ভার নাম সারা বিশ্বের. বিশ্বর' উৎপাদন করেছে? ২১ 
বৎসর পূর্বে আলবার্ট হলে দক্ষিণ-আফ্রিকা-প্রবাসী 
ভারতবাসীদের দুর্দশা দেশবাসীর নিকট বিবৃত করতে 
আমিই প্রথম কাকৈ আহ্বান করি। স্বর্গগত নরেন্দরনাথ 
সেন' সেই 'সভীয়' সভাপৃতি ছিলেন। গদ্ধীর বক্তৃতার 
বিষয় ছিল--কেপ . কলোনিতে ( Cape Colony ) 
ডারতবাসীর অশেষ দুর্দশার কথা। মহাত্মা তখন দর্ষিণ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


৫৯৯ AANA ASD. 








হিতের জন্য আপনাকে একবারে নিঃশেষ করে’ উৎসর্গ করে’ 


“দিয়েছিলেন! নেটান প্রদেশে তিনি তাদের সঙ্গে তুল্য 


ভাবে নিগৃহীত, নিপীড়িত, লাঞ্চিত ও অত্যাচরিত 
হয়েছিসেন। মাপে ৫1৬ হাজার টাকা আযের ব্যারিষ্টারী 
তিনি খ্বেচ্ছায় ত্যাগ “করে” সবার ব্যধীকে বুক পেতে 
দিযে গ্রহণ করেহিলেন। কতবার "জেলে গেছেন, কত 
কষ্ট সহ করেছেন, মেধ্রের কাজ পধ্যস্তএকরেছেন? তাই 
ততিনি আজ জনসাধারণের হৃদয় মন অধিকার কর্তে 
সেরেছেন। আজ অন্ততঃ ২৭২৮ বংসর যাবৎ তিনি 
নিগৃহীত ভারতবানীর নেতা__বেখানে অত্যাচার উৎপীড়ন, 
সেইখানেই মহাত্ম। গন্ধী; তাই আজ” ভার “নামে 
দলিত জ্নসক্ষের প্রাণ আনন্দে নেচে' ওঠে--আশাষ 
উৎফুন্ন হয়। এই অনন্প্রতিবন্বী-প্রভাবের পশ্চাতে 
রবেহে মহাত্মাজীর আজীবন সাধন | .. 

রামমোহন রায়কে বাঙালীর ঘরে পাঠানো বিধাতার 
একটি বিশেষ-বিধান বলে' আমার মনে হয়। আমার স্থির 
বিশ্বাদ, বাঙালীর 'দ্বারাই ভারতের - সর্ধাঙ্গীন উন্নতি 
সাধনের পথ উন্মুক্ত হবে। কিন্তু এই গৌরবের পদ, 
অধিকার করুতে হলে বাঙালীর জীবনে জাজ চাই সাধনা. 


তিল তিল করে আত্মদ।ন । বাঙালী সিরপরতিউ 


ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হারে, ব্যক্তিগত স্থধের সলায় জদাঞ্জলি 
দিয়ে দেশের কাজে লেগে পড়ে' থাকলে ভারতের নিদারুণ 
দুর্দশা ঘুচবেই । আজ বিধাতার ইপ্বিত--বাঙালীর'স। সাধনা 


আফ্রিকায় ভারতবাসীদের [ নেতা । তিনি দেশবাসীর ভারতে সিদ্ধি আনয়ন করুবে। 
. জীগ্রফুলচন্দ্ রায়. 
ভ্রমর ও প্রজাপতি ভক্ত ও ভগবান . 
জীবনটা এই-পথের ধারের ফুল, | মর্দ-এ-খুদা ন-বাশদ_ ) ৃ , 
, তুচ্ছ ভেবেই গ্রজাপতি তার কাছ থেকে রয় দুর ; বলেক্‌ অজ খুদা জুদা ন্-বাশদ ।.* 
ভ্রমর কিন্তু করে না মোটেই ভুল-- * ° 


সন্ধানী সে যে, ব্যথার বদলে মধু খায় ভরপুর ॥ 


শরচঠ্ডীচরণ মিত্র 


ভগবং-ভক্ত জন ভগবান নয়-- 
ভগবান হতে তবু ভিন্ন কেবা কয়? 
করনরেন্দ্রনাগ সেন 
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প্রকৃতির পাঠশালা 

বস্তুর রঙেব বিভিন্নতার কারণ কি?--সালোকরশ্মির 
মধ্যে সাভট। রং আঁ আছে বেসন নীল আন্মানী সবুজ 
হুল্দে কম্লা লাল; রঙের নাম কটা. মনে রাখবার 
D জন্তে *প্রত্যেক নামের আদ্য অক্ষর একসঙ্গে জুড়ে একটা 
কথ! আমরা তৈরি করুতে পারি-বেনী-আসহ-কলা। 
একট! তেশির। কাচের ভিতর দিষে যদি সবর্্যরশ্মি 

১ চালনা করা যায়, তবে স্বর্য্যে্ সাদ। আলো ভেঙে সাত 
টুক্রে| হরে ছড়িয়ে যায় বেনীআসহকল! সাত রঙে। 
আমর! বস্তু দেখতে পাই যখন সেই বস্ থেকে আলো! 
প্রতিফলিত হবে এপে আমাদের চোখে সেই বস্তুর 
আকাবের একটি ছাঁবাপাত করে, আর সেই প্রতিক্ৃতির 
-পশিঅন্থভৃতি থেকে আমাদের বস্তজ্জান জন্মে । বস্কব 
গায়ে যধন আলে! গিয়ে পড়ে, তখন আলোর সবটুকুই 
আলোর গা থেকে ঠিক্রে বেরিয়ে আসে না, কতকট। 

1 আলো সেই বন্ত নিজে শোষণ করে নেয়। ধঘে-বস্তু 
প্রায় সবটুকু আলোই প্রতিফলিত করে, সেই বস্তুকে 

».. আমর! সাদ! অর্থাৎ সাতরঙের সমহি দেখি- ধ্মেন- 
কাগজ, দুধ, চুন ইত্যাদি; যে বস্তু কেবল মাত্র লাল রংটুকু 

ছেড়ে দিয়ে বাকী ছয় রং আত্মসাৎ করে সে বস্তু আমাদের 

চোখে ঠেকে লাল-বেমন পদ্ম গোলাপ, পাকা মাকাল, 
তেলাকুচো ; এইরূপে কোনো বস্তু বা কেবল হুল্দে, 
কেবল সবুজ, অথবা কেবল নীল রং ত্যাগ করে, আর 
-শ্ৰাকী অন্ত কটাকে গ্রাস করে»_সে-সব বস্তু তাদের ত্যক্ত 
রঙের ছোসেই অ.মাদেব দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়; কোনো 

বস্তু আবার ন্মিজের অঙ্গের এক অংশ থেকে এক রং 

ছাড়ে ও অন্ত অংশ থেকে অন্ত রং ছাড়ে, তাই পিছুরে- 

আমে আপেলে আর দেপাটা প্রভৃতি ফুলে একসঙ্গেই 
অনেক রকম রং দেখতে পাওযা যাষ; যে বস্তু সমস্ত 
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করল 


আলোটুকুই শে।ষণ,. করে, কিছুই ত্যাগ করে না, তার 
রং দেখায় কাঙ্পো_অর্থাৎ সকল বর্ণের অভাব । বস্তুর 
এই যে আলোর কিছু শুষে নেওয়া ও কিছু ছেড়ে দেওযা 
ধর্ম, এর কারণ এখনো নির্ণর হ্যনি। বৈজ্ঞানিকেরা 
মনে করেন, ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর, অথুসংস্থানের তারতম্যই 
এর কারণ । 
আলো জিনিসটা কি ?-_-বহু প্াচীনকালেই অ.দিম 
মামুষ আবিষ্কার করেছিল যে আলো জিনিসটা একটা 
গতি; বে আলোর তেজ আর উজ্জ্বলতা যত বেশী সে 
আলো তত বেশী দূর পর্যন্ত যায়। যায় ত; কিন্তু কি 
যায়? এ প্রশ্নের উত্তর নিউটন এই দিলেন বে_আলো। 
থেকে সেই বস্তুর অতি স্ুক্ম কণা ছুটে গিয়ে আমাদের 
দৃষ্টিকে ও অবাধ স্থানকে ভরিঘ্নে তুল্লেই দেখানে 
আলোর অন্ুভৃতিও প্রকাশ হয়। সবাই এই কথা বহু 
কাল মেনে চলেছিলেন--প্রামাণিক সত্য বলে নয, 
নিউটনের মতন একজন অতবড় বৈজ্ঞানিক আন্দ'জ 
করুছেন এইজস্ভে। কিন্তু বিঞ্জানের ক্ষেত্রে শাস্ত্র আর 
গুরুর দোহাই চলে না; লোকে নিউটনের পিন্ধান্তে সন্দেহ 
করে? সন্ধানে লেগে গেল__সত্য যা কেবল তাই মান্ত, 
সত্যকেই পেতে হবে এই সন্বপ্ন নিয়ে। শেষে আবিষ্কার 
হল বে আলো একরকমের অদৃশ্য অনন্তভূত পদার্থের তরঙ্গ 
এই পদার্থ সর্বব্যাপী এবং এর নাম ঈথার বা ব্যোম ।- 
সর্দার পোড়ে 
গাটা তেওয়ারী 
(হিন্দুস্থানী গল্প) 
রাজামশাই সভায় বলে? বিমুচ্ছেন, _চারিধারে পাত্র 
মিত্র, জানী গুণী সকলে তাকে বিরে রযেহে; কারুর মুখে 
একটিও কথা নেই,, সকলেই চুপচাপ, এমন সময় একটি 


৮৮ প্রবাসী--বৈশাখ,. ১৩২৯০ 7 [২২শ ভাগ, ১য় খণ্ড 
22558 রর 
বিকেল, বামুন রাজনভাষ এসে "রাজাকে প্রকাণ্ড “এক - পড়ে পড়ে ঘুমোয় । রাজার র-পাঝোঁয়ানেরা আর কেউ 


সেলাম ঠুকে দীড়ান্‌। বাত ও পাগড়ি . হস করে তার অঙ্গে “লড়তে. আন্তে’ চায় না-কি 
'- আর কীর্ধের উপন্ন সাঁড়ে তেরো! হাত ৮ : জ্ঞানি-বাবা, কাকে কখন 'লাথি মেরে ছাতু;বানিয়ে দেবে। Ll 
লাঠি। _.. . 8 ই এর-মধ্যে একদিন' কোথা থেকে একটা বুনো মোষ 
রাজামশাঘ়ের তন্দ্া,কোথায় Ee গেল, তিন ভার এসে রাজ্যে একেবারে. হুলুস্থল লাগিষে দিল। রাজা, 
ব্যস্ত হবে উঠে দাড়ালেন, তারপর ছুই-একবার ঢোক মশায় ভারি ভাবনায় পড় লেন! তিনি সভায় বসে” গালে 
গিলে জিজ্ঞাসা কর্লেন--“কে তুমি, কি চাও বাপু?” হাত দিয়ে ভাবছেন_-কি করা যায়, এমন সময় মী উঠে 
মে চটপট বলে ফেল্পে--“ছজ্ুর, আমার নাম গাঁট্রা বল্লেন -“মহারাজ! আমাদের গানটা 'তেওয়াৰি থাকৃতে 


তেওয়ারি, আমার সাবার নাম লাষ্ট তেওয়ারি, আমার আর ভয় কিসের?” 
এই কথা শুনে রাঙ্জা-মশায় লাফিয়ে. উঠে চেঁচিয়ে 


রাজা তাকে বাধা দিয়ে বল্পেন _“তা বেশ, তা বেশ, বজেন_-“আরে। তাই ত, তাই ত, এ' কথা ত আঁমার 
তোমার নিজের পরিচয় পেলেই যথেষ্ট, তোমার মোটেই মনে 52 গাট্টা. থাক্তে আমাদের 
বাপ-পিসের . নাম জেনে- আমাঁর কোনও দরুকার ভষ কিসের ?” 
নেই। বলি তুমি ত ব্রাহ্মণ ঠাকুর, ০০০ সদর ঘাড় নেড়ে এতই ত গা খাৰ 








১৩ পা ওল সপাস্পিস্পীস্পিইীপামপস্পরস 





কি?” | আমাদের কিসের ভয় ?” 
গৌপে চাড়া দিয়ে গাট্টা বদ্ে- 7 রাজা গাঁট্রাকে ডেকে আন্তে হুকুম.কর্লেন। 
“মুই রস্থই ভি করি | দু মিনিটের মধ্যে তেওয়ারিজি সামনে এসে সেলাম 
ফিন্‌ কুক্ডি ভি লড়ি”: ২... এঁকে দ্বাড়াল।' 


রাজা বন্পেন_“বেশ বেশ, তুমি: রজুইও কৰ্বে রাজ! বল্লেন--“গাষ্টরা, এবার তোমার বীর একটু * 
আবার মাঝে মাঝে আমার বড় বড় পালোয়ানদের সে দেখাতে হচ্ছে, এই বুনো মোষটাকে তাড়িষে দিতে হবে|” 
কুস্তিও লড়বে। কেমন পার্বে ত?” | খুব এক চোট হেসে নিয়ে গাঁট্রা বল্লে--“এই ইঁদুরের 

একটু তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে গাট্টা বল্লে--“হজুরের বাচ্চাটাকে আর তাড়াব কি হছ্ুর, ঝ| হাত দিয়ে“এক চড় 
হুকুম হয়ত এক্ষুনি লড়তে পারি। ভিখন সিংএর মেসো মেরে তার" ভূত ভাগিয়ে দেব। আমি গাট্টা তেওয়ারি-- 
পালোয়ান দিলবাহাছুর আমার সঙ্গে এসেছিল কুস্তি আমার বাপ লাটু তেওয়ারি,__পিসে টাটু দুবে, মেসো 
" লড়তে, আমি তাকে এমনি চৌপাট্ট্র প্যাচ্‌ লাগালাম ছোট, মিশির, ' মামা: ১ চৌবে--ব্যাটা ‘পালাবে 
যে বেচারা সাড়ে পাচবার ডিগবাজী খেয়ে বিশ হাত কৌধায় টু: Vl 
দূরে ছিটকে পড়ল । পাঁলোয়ানের কথা ছেড়েই দিন্‌ না ' রাজা ত খুব খুনী হয়ে তাকে বিদায় দিলেন, আর 
মহারাজ, কত 'বড় বড় জঙ্গলে গিষে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড এদিকে গীষ্টা কাপতে কাপৃতে বাড়ী" এল। কারণ সে 
বাঘ হাতীকে আঁমি লাধি মেরে একেবারে ছাতু বানিয়ে তার জন্মেও এমন কাজ আর্‌ করে নি। 


দিয়েছি?” বলে’ সে ঘন ঘন তাল ঠুকৃতে লাগ্ল। বাড়ী এসে গীঁষ্া ঠিক কর্ল যে সেই রাত্রেই সে রাজ: 
রাজার সভার বড় বড় : পালোস্ানেরা মুখ-চাওয়া- বাড়ী থেকে সরে’ পড়বে! তানা রি বিব 
চাওয়ি করে” নীরবে মাথা চুল্কাতে লাগ্ল। প্রাণও যাবে) 3. ৮ ২ 


গাট্টা তেওয়ারি রাজার বাড়ীতে বেশ স্থখেই আছে। : শেষরাত্রে যখন সকলে খেয়ে-দেয়ে খুমিয়েছে_সেই 
রাজবাড়ীতে বামুন-চাকরের অভাব নেই, “তাই তাকে সময় গাঁষ্টা তেওয়ারি তন্ীতললা বেধে খিড়কীর দরজা! দিয়ে 
বিজি রা খায় দায় আর বেরিয়ে পড়ল। ফুট্ফুটে জ্যোৎদ্বায় গাঁট্রার পথ দেখ্তে 


১ম সংখ্যা 1]. 


২ পাখি এটি পাপ ৫৯৫৯ SAPNA AND SAIN 


বেশী কষ্ট হচ্ছিল না। সে ছুট্‌ছে আর মাঝে মাঝে 
পিছনে তাকিযে দেখ্‌ছে_-রাজবাড়ীর কেউ দেখে’ ফেল্ল 
কিনা | 

কিছুদূর গিয়েই সে দেখতে পেল--ও রে বাবা, তার 
দুরের বাচ্ছাটা? একট! ঝোপের কাছে দাড়িয়ে ফোস্‌ 
ফৌস্‌ আওযান্দ করুছে। আর যায় কোথা, পালোয়ান 
সিং ভর্তা মাটিতে ফেলে একটা গাছের উপর উঠে 
ঠক্ঠকৃ করে কাপতে লাগল? ' মোষটা এদিক ওদিক 
চেষে 'একদৌড়ে একেবারে গাছের নীচে এসে হাজির । 
এসেই আর কথাবার্তা নৈই_-গাছের গুঁড়িতে মেবেছে এক 
ঢু । আসার সেই সঙ্গে সঙ্গে গাট্টা পড়বি ত পড়, এক্কেবারে 
(টিপ করে' তাঁরই ঘাড়ে। পড়ার সময় গাঁট্া ভেবেছিল, 
পড়েই বুঝি সে অজ্ঞান হযে যাবে। কিন্তু ধখন দেখ্ল 
বে সে মোটেই অজ্ঞান ইনি আব মোষের শিংএরঁ- উপর 
না পড়ে তার পিঠেরই উপরে পড়েছে, তখন তার সাহস 
আর বুদ্ধি আশ্চর্য্য রকম বেডে গেল 1 মাথার পীগড়িটা 
খুলে সে আচ্ছা করে' তার চোখে আর শিংয়ে বাঁধ ল; 
তাঁর পর সৌজা রাজবাড়ীর দিকে হাকিয়ে দিল 
৩ এত বে কাণ্ড হবে মোষ তা মোটেই ভাবেনি। আর 
তার জন্তে দে মোটেই প্রস্তুত হিল না। ' সে বেচার। 
কেবল গাছের খুঁড়িতেই এক টু' মেরেছিল - সেই সঙ্গে 
সঙ্গে থে গাছের উপরের মৃষ্ঠিমান্টি তরি পিঠে চড়ে 
বদ্বেন-_এ তার মোটেই “মনে হষনি। যা হোক, সে 
‘ভীষণ ঘাবড়ে গেল আর বুঝল ' সে যে-লোকের হাতে 
"পড়েছে তার সঙ্গে আর বেশী গোলমাল করা চল্বে 
ন|। কাজেই গাঁটা তাকে বে দিকে নিযে চল্ল সে শান্ত 
শিশুটর মত সেই দিকেই চল্ল। 

ভোরে উঠে রাজামশীয় বাইরে পাষচারী করুছেন 
এমন সময দেখ্লেন, দূরে গাঁট্া তেওয়ারি' একটা প্রকাণ্ড 
“মোষের পিঠে চড়ে? সেই দিকে আন্ছে। রাজমশায ত 
দ্বাবা গো, মা গো!” বলে? সেই বে অন্দরমহলে ছুটে 
পালালেন সমৃস্ত* দিন আর বেকুলেন্‌ না. পরদিন যখন 


শর 


ছেলেদের পাঁত্তাড়ি--পাখীর গল্প 





ধ্যানে বস্লেন। 


৮০৯ 





শ্বন্তে পেলেন মোষটাকে শিকল দিয়ে গোয়ালে বেঁধে 


বাখ। হয়েছে, তখন তিনি -সাহস করে” বাইরে বেরুলেন 


আর সামনে" গাঁট্টাকে দেখতে পেয়ে তাকে বুকে জড়িষে 


ধেই ধেই করে” নাচ আরম্ভ করে' দিলেন। রাজ্যক্ুদ্ধ 


লোক একমুখে বল্‌তে লাগ, ৪ ধন্য গাঁট্রা]” 
জহির বন 


- পাখীর গল্প 

এক সময়ে “দীর্ঘজট” নামে এক ব্রহ্মচারী বহুকাল ধরে' 
তপস্ত! করে” কিছু ফল পেয়েছেন কি ন। পরীক্ষ। কর্বার 
জন্য যাবাঁব সময়ে মালবদেশের মধ্যে এক ভীষণ বনে 
তিনি ধ্যানেতে জান্তে পার্লেন, 
“এখানে 'রক্তাক্ষ' নামে এক নিষ্ঠুর ব্যাধ বাস করে। 
দে এই বনের পশুপাখীদের হত্যা করে" মনে খুব আনন্দ 
পায়।. সে রক্তের সঙ্গে মেশান কাচ! মাংস খেতে ভাঁল- 
বাসে।” পরের কষ্ট দেখ্লে দীর্ঘজটের হৃদয় গলে’ যেত। 
তিনি প্রাণী-বধে -কাঁতর হয়ে ব্যাধের সাম্নে গিয়ে তাঁকে 
জিজ্ঞাস। করুলেন, “রে রক্তাঙ্, কেন তুই পশুপাখী মেরে 
ভয়ানক -পাঁপ- কর্ছিম্‌.?” 

ব্যাধ এই কথা শুনে’ রেগে চেঁচিয়ে বল্লে, “আমার 
খুপী! বে ভণ্ড সন্যাসী ! তোকেও মেবে ফেল্ব 1” 
-' ব্রন্ষচারী চোখ লাল করে’. বল্লেন, “ওরে পাজি, 


আমার তপন্তার ফল দেখ্‌ ৷. তোর বে গুণ আছে, সেই 


গুণে তুই বাজপাখী হয়ে যা৷”. 

' কি আশ্চৰ্য্য! দীর্ঘজটের শাপে রক্তাহ্ষ তখনই 
বান্পাখী হয়ে আহার খুঁজ্বার জন্যে এক গাছ থেকে 
আর-এক গাছে উড়ে বেড়াতে লাগ্ল। সেই সময় 
থেকে সে পাখীঘের প্রাণ নষ্ট করে’ ও তাদের রক্তপান 


কবে’ “বাজপাখী” হয়ে আছে ।- 


- শরীরমেশচন্ত্র ভট্াচধ্য, শ্রীক্তগদ্বন্ধু পাল 
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পুস্তকস্থা তু যা বিদ্যা, পরহস্তগতং ধনম 


গোকুল একট! ব্যাঙ্কে কাজ করত, তার কাজ 
হিল টাকা আদায় কর।। দশ বছর সে এই ব্যাঙ্কে 
কাজ করছে, কোনোদিন হিসাবে তার এক পয়সাও 


গোলমাল হয়নি । কর্তীরা বল্তেন যে তার মত বিশ্বাসী . 


লোক দেশে ত নেইই, বিদেশেও আছে কি না সন্দেহ! 
কোনোদিন তার কামাই হতো না। কাজে সামান্ত 
ক্রটিও তার কেউ কোনোদিন ধবুতে পাবেনি। এমনই 
কর্তৃব্যপবায়ণ ভৃত্য সে! 
_ সামান্ত যা বেতন পেত, তাতেই তার দিন বেশ 
চলে’ ধেত। তার সামান্ত অবস্থার অন্য বিধাতাব কাছে 
অভিধোগ করতে তাকে কেউ কখনো দেখেনি! মাঝে 
মাঝে তার দু-একজন বন্ধু তাকে জিজ্ঞেস করত 
“ওহে, তুমি গাদা গাদা টাকা নাড়াচাড়া কর, তোমার 
হাত কি একটুও স্ুড়ন্থড় করে না?” সে তার উত্তরে 
বল্তো--“আরে তোমরাও ধেমন__বে টাকা আমার নয়, 
তাত টাকাই নয়, তাকে পথের বালি বল্লেও হয়।” 
প্রতিবেশীরা তাকে বড় শ্রদ্ধা ভক্তি করৃত। বিপদে 
আপদে তার পবামর্শ নেওয়াটা তারা বড় প্রয়োজন মনে 
কর্ত। 
* ক ৯ ঝা 

একদিন সে সক্কাল বেলায় এক পেয়ালা চা খেয়ে 
আর একটা সিগারেট ধরিষে বেরিয়ে পড়ল টাকা আদায় 
কর্তে। মাসের শেষ দিন, কাজেই অনেক টাকা! সেদিন 
তাকে আদায় করতে হবে। রোজ বে সময় সে বাড়ী 
কিরে আস্ত, সেদিন তার অনেক পরেও সে বাড়ী 
এলো না। আপন বল্তে কেউ তার ছিল না, .তবুও 
পাড়ার লোকে তার জন্যে বড় ব্যস্ত হযে পড়ল। 


সবাইকার মনে সন্দেহ হল, পথে হযত সে ডাকাতের . 


হাতে পড়ে মার! গেছে। অনেক টাকা তার কাছে 
আছে। পুলিসে খবর দেওয়া হলো। খোঁজ করতে কর্‌তে 
জান! গেল, সঙ্ধ্যা সাতটার সময় সে একটা দূরের বস্তি 
থেকে টাকা আদায় করে’ বাড়ির দিকে ফেরে। তার কাছে 


তন মোট আড়াই লাখ টাকার নেটি-ছিল তারপর 
যে তার কি হলো, সে কোথায় গেল,. ভার, কোন -খব্র 
জানা গেল না। চারিদিকের মাঠ. ঘাট. বন বাঁদাড়: সব 
তদ্নতয় করে’ খোঁজ করা হলে! চারিদিকে তার করে: দেওয়া 
হলো, সব বে-কাজের,হলো|। সে নেই, তার কৌঁনো খবরও 
পাওয়া গেল. না। তখন যত-সব পাকা পাকা পুলিসের 
লোক আর ব্যাঙ্কের মোড়লরা এই মনে কর্লেন, ঘে..মে 
বিশ্বাসী-লোক, টাকা. নিয়ে সে কোথাও পালাতে পারে 
না)- পথে নিশ্চয়ই ডাকাতের হাতে পড়ে’ সে মারা 
গেছে। তারা এটাও বুঝ তে পার্লেন, থে ভাকাতের দলের 
লোকেরা ডাকাতি কর্বার পূর্বেই এই ৮৫ 
করেছিল 

তার অদৃশ্য হবার খবর চারিটিকে ছড়ি পড়ল। 
খবরের কাগছেও খুব বড় বড় অঙ্গরে ছাপ্রা হয়ে গেল । 
পাড়ার লোকে বল্ল, “হায় হায়! এমন একজন লোক 
যাওয়াতে আমাদের পাড়ার জোর - অনেকখানি কমেন্৯- 
গেল” ব্যাঙ্কের কর্তারা বল্লেন, “আমরা .এমন লোর 
আর পাব না। দশ বছরে সে আমাদের যা কাজ দিয়েছে, 
অন্ত কেউ চল্লিশ বছরেও তা দিতে পারুবে না.” এই. 
রকম নানা লোকে নানা কথা বল্তে .লাগল। -*- , 

এদিকে য়খন এত-সব্‌ কাণ্ড হচ্ছে, তখন কিছু দুরের 
একটা সহরে বসে একজন সাধু লোক সব দেখে-শুনে-মনে 
মনে হাস্চে। পুলিস যখন তার জন্যে আকাশ-পাতাল 
হাত্ড়ে মর্ছিল, তখন সে একটা নদীর ধারে তার - কাপড়- 
চোপড় বদল করে’ পুরান কাপড়গুলো৷ একটা পৌটুলা করে? 
একটা পাথরের সঙ্গে.রেঁধে নদীর জলে ফেলে দেষ। : তার 
পর নোটের থলিটাকে বেশ করে’ বুকের কাছে রেখে গেঁ- 
এখানে পালিয়ে আসে। তার মনে কোনো ভয়-বা ভারনা 
ছিল না। একটা হোটেলে. সে বেশ করে” ধেয়ে, রাত 
কাটায়। পরদিন সকালে যখন সে ঘুম থেকে উঠ ল, তখন 
নেকি করুবে না-কর্বে সব স্থির করে ফেলেছে । 

ধরা তাকে পড়তেই হবে, এটা তার জানা ছিল।. 


১ম সংখ্যা], 
পুলিসের চোঁখে বড় বেশীদিন ধূলো দিয়ে থাকা অদম্ভব। 





- সে-তখুন.& আড়াই লাখ টাকার নোটগুলোকে একটা: 
স্ক মোটা খামে -ভরে?. বেশ করে বন্ধ করে? তার ওপর 


গোটা দশেক শীল মোহর কর্ল। তারপর সে এক 
উকিলের বাড়ী গেল। 

উকিলকে গিয়ে বল্ল, “দেখুন মশায়, আমার এই খাম- 
টাতে কয়েকটা দর্কারী দলিল-পত্র আছে। আমি কয়েক 
বছরের জন্তে বিদেশ যাচ্ছি। তা! যাবার আগে এগুলো 
আমি আপনার কাছে রেখে বেতে চাই । এতে আশা করি 
আপনার কোনো আপত্তি হবে না?” 
D উচ্কিল-মশায় বল্লেন, “আরে না না, আপত্তি আর 
কি হবে, তবে আপনি একটা রপিদ নিয়ে যান ।” 
;= সে রসিদের কথা ভাবেনি। রসিদ নিয়ে আর-এক 
ফ্যাসাদ হবে, পুলিসের হাতে পড়ে' যদি রসিদখানা 
তাদের হাতে যায়, তবে সব নষ্ট হবে। তাই মে বল্ল, 
"দেখুন, রসিদ নিয়ে আমার কোনো লাভ নেই। আমার 
আপন লোক কেউ নেই যে তার কাছে রসিদ রেখে যাব, 
তার চেয়ে ওটা অমনি থাক। কিই বা ওতে আছে। 
“আহি এসে আমার নাম বল্লে আপনি ওটা আমায় 
দেবেন। ফির্তে আমার অনেক দেরী হতে পারে ।” 

উকিল-মশায় আর কি করেন--বল্লেন, “তা বেশ, 
তবে আপনাঁৰ নামটা বলে? ষান, খামের ওপর লিখে রাখি, 
আপনি এসে এ নাম বল্লে আপনি খাম ফেরৎ পাবেন 1” 
".. একটু ভেবে সে বল্লে, “আমার নাম জলধর-_জঙগধর 
ট চক্রব্তী ৷” 

f মি ্ স্‌ ক ্ 

.. উকিলের বাড়ী ছেড়ে যখন সে রাস্তায় এলো, তখন 
তার মনে আর কোনো চিন্তা নেই! সে তখন একেবারে 

বে-পবোয়া। মনে মনে বল্তে লাগল, ধরুক এখন 
-দুঁলিসে! কি করুবে আমার ? কি প্রমাণ তারা পাবে? 
আমায় ধর্বে বটে, কিন্তু যার জন্যে আমায় ধরা, তার 
১ দেখাও বাছারা পাঁল্বন না। বড়-জোর ধছর-পাচেক জেল 
হবে! কুছ-পবোয়া নেহি! নিয়ম মত খাওয়া দাওয়া, 
ব্যায়াম, নিপ্রা! কোন চিন্তা নেই ! শরীরটা ভাল করে' 
আস্তে পার্বো। তারপর বেরিযে এসে? আঃ! কি 


পুস্তকস্থা তু যা বিদ্যা, -পরহন্তগতং ধনমূ 


৯১. 





আরাম! আড়াই লাখ! দূরের একটা গ্রামে চলে' যাব, 
নদীর ধারে একটা বাড়ী করুব। দেখানে কেবা 
আমায়, চিনবে? আমি যে তখন শ্রীযুক্ত জলধর চক্রবর্তী ! 
বাড়ীটা বেশী বড় করব না। দান-্ধ্যানও করুব 
কিছু কিছু। লোকের চোখে গোলাপজ্জলে ধোওয়া 
বালি বেশ দিতে পার্ব_বেশ হবে। আর তাকে? 
হ্যা নিশ্চয়ই !' 

আরো একটা দিন সে লুকিষে কাটালো--নোট- 
গুলোর নম্বর বেরিয়েছে কি না জান্বার জন্যে । সেগুলো 
বেরোয়নি দেখে তার মনটা আরো হাল্কা হয়ে 
উঠ্‌ল। 

শেষে সে পুলিসের হাতে ধরা দিল। পু্সিসেন 
জেরাতে বল্ল, “পথের ধারে বাদাম-গাছের তলায় একটা 
বেঞ্চে আমি টাকা ইত্যার্দি সব নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। 
হটাৎ যখন ঘুম ভাঙ্ল দেখলাম নোটের থলি, খাতা 
পত্র সব কোথায় চলে’ গেছে। তাঁরা যে কোথায় গেছে 
আমি অনেক খোঁজ করে’ও জান্তে পার্লাম ন11” 

পথে হটাৎ ঘুমিয়ে পড়ার জন্যে তার পাঁচ বছর 
জেলে ঘুমোবাঁর বন্দোবস্ত ক'রে দেওয়া হলো । 


bed * সা 


জ্রেলখানাতে তার দিন আনন্দেই কাট্‌তে লাগ । 


জেলখানার কষ্টটাকে সে তার সামান্য পাপের একটু 


প্রায়শ্চিত্ত বলেই গ্রহণ কর্ল। এখানে তার কাজকর্শে 
সবাই সন্তষ্ট। কর্তারা বল্লেন, “এমন লোকের যে জেল 
কেন হলো বুঝ্তে পারি ন।--এ লোক কখনো চুরি করতে 
পারে না1।” তাঁর শরীর জেলখানায় বেশ ভাল হতে, 
লাগলো । 
ক | চে * | 
দীর্ঘ পাঁচ বছর পরে সে বাইবের মুক্ত হাওয়ায় বেরিয়ে 
এলো । পথে সে চলেছে আর মনে ভাবছে, “এতদিন. 
পরে আমার সব সার্থক হলো। এখন কিছু খেয়ে আর 
পোষাকটা বদলে নিয়ে উকিলের বাডী যাব। সে 
আমায় প্রথমে চিন্তেই পারুবে না । সে হয়ত আমার 
মুখের দিকে ই। করে’ চেষে থাক্‌্বে-_-আমি তখন 
আমাব খামথানা ফেরৎ চাইব। তার হয়ত কিছুই 


৯২ 


মনে নেই! হাঃ হাঃ হাই! কি মজাই না হবে! তারপর 
উকিল-মশীয় বল্বেনতা আপনার নাম বলুন ত, 
থামখানা বার করে দি। আমি তখনে!. নাম বল্ব 
না-একটু মজা কর্ব তাকে নিয়ে? বেচারা একেবারে 
রোকা বনে যাবে! শেষে আমি নাম বল্ব_আমি 
শ্রী-! এটা 12 একি! শ্ী-কি? নামটা ভুলে গেলাম 
নাকি ?” 

" তার পথ চল! বন্ধ হয়ে গেল । RE 
মাঝে দাড়িয়ে পড়ল! কোনে! :রকমেই আর নীমট। 
তার মনে আসে না! সে একটা ' বেঞ্চে বসে’ নামটার 
জন্তে আকাশ পাতাল খুঁজ্তে লাগলে । ক্রমাগত মনে 
আসে শ্র-তাবপব আর কিছুই মনে আসে না। 
নামটা যেন তার গলার কাছে এসে আটকে আছে; মুখে 
আর কোনো রকমেই আসে নী। কেবল শ্রীশ্রী- 
তারপর আর কিছুই মনে আসে ন।। ঘণ্ট। দুষেক এম্‌নি 
করে’ ভাববার পর তার মাথ! গরম.হয়ে উঠল। চোখ 
মুখ দিয়ে আগুন বেরুতে লাগল তার গা দিয়ে তখন 
দরদর করে’ ঘাঁম পড়ছে। হাত বেন হাজার চারেক 
পিপৃড়েতে কাম্ড়াচ্চে বলে’ মনে হতে, লাগলা তার 
বসে' থাকা অসম্ভব হলে।। সে মাটিতে খুব জোরে একটা 
লাখি মেরে উঠে পড়ল ।--“এমন করে” এক জ্রাষগায় বসে? 
ভাবলে নামটা মনে আস্বে ন, আবো দূরে পালাবে, 
তার চেষে কিছু খেয়ে নি, 
মনে আস্বে ঠিক 1” এই মনে কবে সে রাস্ত| দিযে চল্তে 
লাগল ক্ষেপার মতন। 


লাখ-পাবার নামের খোজ কর্তে লাগল। “অঁ” 
আর কিছুই মনে আসে না। 
সন্ধ্যা হলো। সে ক্রমাগত পথে পথে ঘুর্ছে। তার 


খাওয়ার কথা মনে নেই--টুল-উক্কো খুক্কো। চোখ-দুটো 
লোকেব যাড়ীতে আর রাস্তাব ' 
ঘুরতে ঘুরতে: 


আগুনের মত জল্ছে। 
দোকানে আলে। জলে? উঠুল। সে 





'প্রবাপী-_বৈশা খ, ১৩২৯, - 





একটু শান্ত হলেই আবাব 


পথের লোকজনের ব্যন্তভাবে' 
চলাফেরা, গাড়ীর শব্দ__-এই-সবের মধ্যে সে তার আড়াই-' 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


৮৯৮ AAD AN পাচা পাটি পিপিপি 


উকিলের বাড়ীর দুয়ারে এসে দরজার হাতলটা ধরে বলে” 
উঠল, “উঃ আর পাচ্ছি না, আমি: পাঁগল হলাম নাকি.? 
আড়াই লাখ টাকা--টুরি করেছি বটে. কিন্তু- তার জন্যে £ 
শান্তিও ত বড় কম ভোগ, করিনি! টাকা রয়েছে, উকিল 
রয়েছে, আমিও রয়েছি! সব যাবে কি? একটা কথা; 
একটা নামের জন্যে আমার সব যাষেকি? শ্রী শ্রী-না, 
আর মনে আসবে, নাঁ তাকে ' কি ?--প্রী শর 

সে একেবারে হতাশ হযে পড়ল | রাস্তা দিয়ে চলেছে 
সে-হ'স্‌ নেই লোকের. গায়ে ধার! ' লাগছে, পথের 
লোকে তার দিকে চেযে তাকে-পাগঘ মনে.করে* দূরে সয়ে' 
যাচ্ছে, তার খেয়াল নেই | কতবার সৈ গাড়ীর“ তলায় 
পড়তে পড়তে বেঁচে গেল! গাড়োষান' গাল দিয়ে গেল 
কোনো দিকে তার মন নেই "লী 'তার পর 
আর মনে আসে না! 

একটু রাত হলে পর সেক্লান্ত হয়ে নদীর- ঘাটে এসে 

ধাড়াল। পলকহীন চোখে নদীর স্তন্ধ জলে চৈযে রইল" 
“নদীর জ্বলে কি নামটা পাঁওয়! যাবে? হয়ত বা সবে" 
এই কথা তার. দুবার সনে হুলৌ। তারপর" সে ঘাটের, 
সিড়ি দিয়ে জলের কাছে গিয়ে" আজবলা করে? জল খেল 
এ কি! নদীর জল তাকে টান্চে কেন? হারানো নামটাব' 
সন্ধান ,দেবে বলে”? সে থাঁক্তে পার্ল, না পড়ল 





 নদীর'জলে ঝাঁপ দিয়ে! ডুবে গেল।” আবার ভেসে 
উঠল । হটাৎ" চীৎকার “করে ' উঠলো_« পেয়েছি 
পেষেছি! শ্রীজলধর- শ্রীজল--।৭. « ৮ 


ঘাটে লোক ছিল না। ক্র তর্ক . 
জলে পথের ধারের আলোর আর আকাশের তারাব ছায়া 
পড়ে নাচ্ছিল। একবার একটা শব হলো, খানিকটা জল 
ছ্লাৎ করে ঘাঁটে এসে লাগ্ল--তারপর সব নিস্তন্ধ ক. ক 
রি শরহে চট্টোপাধ্যায় , ন 
ন ম্রিম লেভেল লিখিত ফরাসী গল্পের অনুকরণে... 8 
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শিশুশিক্ষায় মহিলা 

*' ' ডাক্তার ফোধেবেলের উদ্ভাবিত কিণ্ডার্গার্টেন 
পদ্ধতিতে শিশুশিক্ষার কথা অনেকেই জানেন । ছেলেদের 
খেলার ছলে শিক্ষা দেওয়া এই পদ্ধতির উদ্দেশ্য । ডাক্তার 
মেবিয়া মন্তসবী- অধুনাতন খেলার ' ছলে শিক্ষ। দিবার 
পদ্ধতি প্রবর্তন করিয়। প্রসিদ্ধ হ্ইয়াছেন। এখন এর 
পদ্ধতিতে শিশুশিক্ষা ব্যবস্থা প্রায় সকল দেশেই হইয়াছে। 
ইনি ইটালীবাপিনী ও প্রথমে চিকিৎসক ছিলেন । ছেলে- 
মেষেরা 'খেলিতে থেলিতে নিজেরাই -কার্ধ্যকারণ সম্বন্ধ 
বুঝিয়া আপনা-আপনি জ্ঞান আহরণ করিবে এই মূলস্থত্র 
ধরিধ। তিনি শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতে বদেন। এই- 
কঁপে শিশু নিজেই নিজেকে জিজ্ঞাস! করে-কেন'? আর 
নিজেই তার উত্তর খুঁক্ধি্া জান সঞ্চয় কবে। এই 
মহিলার ছবি. ও থিক্ষাপদ্ধতির বৃত্তান্ত পূর্বেই 
গ্রবাসীতে আমরা প্রকাশ করিয়াছি; তাং পুনরাধৃত্ত 
নিয়োদন? 


i র 
সঙ্গীত-শিক্ষাঁয় মহিলা ' 
" আগে ইংলণ্ডে সঙ্গীত শিক্ষা কর। অত্যন্ত কষ্টসাধ্য 
বিগ্কা ছিল। কুমারী সাব! এন্‌ গোভার ছিলেন এক 
স্কুলের 'শিক্ষয়িত্রী, তিনি টনিক-সল্‌-ক্া স্বরলিপি-পদ্ধতি 
উদ্ভাবন করিষা “অতি সাধারণ লোকের পক্ষেও সঙ্গীত 
সহজসাধ্য করিয়া দিয়াছিলেন। এর চেষে সহজ-পদ্ধতির 
স্বরলিপি এ পর্যন্ত উদ্ভাবিত হ্য় হ্য | নাই । এই পদ্ধতিতে 
এখন ছোট- ছোট ছেলেমেযেরা৪ যে-সে গান শিখিযা 


গাহিতে ও বাজাইতে পারে। কুমারী গ্লোভার দেশের, 


ঘরে ঘরে সঙ্গীতের বিমল আনন্দ ছড়াইয়| দিয়া ৮২ বৎসর 
বয়সে. ১৮৬৭ সালে আনন্দধামে প্রস্থান কবেন। 
% ® 
. চারু বন্দ্যোপাধ্যায় 


শপ 


মহিলা-প্রগতি 
: পুরুষের লেখা সমস্ত শান্ত্বিধান অগ্নাহ করিয়া, নারী 
আপনার অধিকার পূর্ণমাত্রায় দখল করিতেছে। এতদিন 
পর্য্যন্ত খৃষ্টীয় সমাজে নারী; ধর্শপ্রচারক এবং শিক্ষক ছিল 


ন! বলিলেই হয বৰ্তমানে নারী ধর্মপ্রচারকের ও 
শিক্ষকের সংখ্য। বেশ বাঁড়িয| উঠিতেছে। ' 

মিস্‌ হেনডিক্‌' (তাহার পুরা নাম এখনও জানা যায় 
নাই) জগতে এই প্রথম ট্র্যাফিক্‌ ম্যানেজারের পদ 
পাইয়াছেন। এই ভদ্রমহিল! জাহাঁজ-চলাচল বিষয়ে 
বিশেষ অভিজ্ঞ” 

ক্যানাভাব পার্লামেন্টের প্রথম নারী সভ্য এগ্নিস্‌ 
ম্যাকৃফেল। তাহার বয়স মাত্র একত্রিশ বছর । 

"আমেরিকার ওর্গন্‌ প্রদেশে একটি নৃতন আইন পাশ 
হইয়াছে। বিবাহার্থ প্রত্যেক লোককে এবং স্ত্রীলোককে 
বিবাহের পূর্বে ডাক্তারকে শরীর দেখাইতে হইবে। 
মিশিগানেও এই রকম একটি আইন পাশ হইয়াছে । 
ডাক্তার যদি শরীর ভাল এবং ব্যাধিমুক্ত বলিষা সার্টি- 
ফিকেট দেন তবেই সে বিবাহের অনুমতি পাইবে। 
সংক্রামক কোন. রোগ থাকিলে সে বিবাহ সি পায় 
না। | 

নরওয়ে, 'জার্মেনী, এবং ভায়েনাতেও এমনি কতক- 
গুলি আইন পাশ হইয়াছে।" এই-সমস্ত দেশে বোর্ড 
নিযুক্ত হইবার প্রস্তাব হইয়াছে, ব্যক্তিমাত্রেই এই বোর্ডের 
মত লইয়া তবে বিবাহের যোগ্য হইতে পারিবে । 

আমাদের সোনার বাংল! দেশে এই রকম কোন 
আইন পাশ হইলে সর্ধনাশ হইবে। তাহ! হইলে আর 
মেয়ের বয়ন হইলেই, কানা খোঁড়া, শ্মশানেব পথে যাত্রী 
পাঞ্জ ধরিযা, দেশের ধর্ম, সমাজের মুখ, এবং নিজের 
জাতি বাঁচানো চলিবে ন! । আমাদের আইন-মজ্লিসেও 
বোধ হয় এইরূপ কোন আইন-প্রস্তাবকারীকে মজ্লিসে 
একঘরে হইতে হইবে । 

শ্রীহ্মন্ত চট্টোপাধ্যায় 


৯৪ 


প্রবাদী--বৈশাখ, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





সৌভিয়েট রুশিয়ায় নারী .. 


বহু শতাব্দী ধরিয়া রুশিয়াষ নারী-পুরুষের তুলনায় 
শ্রেষ্ঠতা অপকৃষ্টতা লইয়া যে তক্রার চলিতেছিল, 
-সাভির়েট, গবর্ণমেন্টের কলমেব এক আীচড়েই তাহার 
নিষ্পত্তি হইয়া গিবাছে। নারীপুরুষের তুলনার বিচার- 
ভার এখন আর একমাত্র পুরুষের উপর ন্তস্ত নাই, কুশিষার 
বিপ্লবে স্বাধীনতাকামী নারীরা - পুরুষের সমানে সমানে 
প্রাণপাত করিয়া লড়িয়াছেন, বর্তমান সোভিয়েট রুশিয়ার 
গঠনে নারীর বুদ্ধি, বিচক্ষণতা একান্তিকতা স্বার্থত্যাগ 
পুরুষের অপেক্ষা কোন অংশে কম প্রযোজন হয নাই, 
তাই সোভিযেট - রুশিয়াতে নারী সর্বত্র. সর্বপ্রকারে 
সর্বতোভাবে পুরুষের সমকক্ষ । সমান শ্রমে পুরুষ ও 
নারীর সমান পারিশ্রমিক ব্যবস্থা; নিন্নতম হইতে উচ্চতম 
রাজপদগুলিতে নারীপুকুষের সমান, অধিকার. পারি- 
বারিক জীবনযাত্রার নানা তুচ্ছ প্রযোঁজনে, সম্তানপাঁলনের 
নান] অনাবশ্যক খুঁটিনাটিতে নারীজীবনের কত অমূল্য 
সময় বৃথা ব্যয়নিত হয, তাহার প্রতিকারের জন্য সোভিয়েট 
রাষ্ট্র গভিণী মাতার তত্বাবধান ও শিশু সন্তানের লালন- 
পালনের বহুলাংশ নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়াছেন; নারী 
. অতঃপর তাঁর অখণ্ড অবদর সমাজ ও পৃথিবীর হিতচিন্তায় 
ও হিতায়ষ্ঠানে নিষোগ করিতে পারিবেন।-..সোভিযেট 
কুপিয়াতে এতদিন নারীর নিশা শ্রম বা খনির রুদ্ধতায় শ্রম 
আইনতঃ নিষিদ্ধ হইযাছে.। নারীর মাতৃত্বের উপব সমাজের 
কল্যাণ অকল্য।ণ ষে কত বেশী নির্ভর করে তাহার প্রতি 
লক্ষ্য রাখিবা এই শ্রম-আইন তৈরি হইষাছে। . এই 
আইন অনুসারে প্রসবের দুইমাস পূর্ব হইতে: প্রসবের ছুই 
মাস পর পর্য্যন্ত প্রস্থতি নারীরা সকল প্রকার পরিশ্রম হইতে 
অব্যাহতি পান। শুধু তাহাই নহে এঁ বিশ্রামের চার মাস 
তাহারা পূর্ণহারে বেতন এবং শতকবা পচিশ টাকা ভাতা 
পাইযা- থাকেন। 
প্রশ্থতিব দিনে মাত্র ছয় ঘণ্টা শ্রম এবং প্রত্যেক ছুই ঘণ্টা 
পূর.পর আপ ঘণ্টা বিশ্রাম ব্যবস্থা ! প্রসবের সময় 
প্রস্থতি, বিনামূল্যে ধাত্রী ও চিকিত্সকের সাহায্য এবং 
উষধাদি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। নবজ্বাত শিশুর পরিচর্যা 


প্রসবের পর প্রায়. বংসরকাল পর্যস্ত 


সম্বদ্ধে উপদেশাদি লা ক দিন 
ঘাটি আছে । 

শিশু সম্বন্ধে মায়েদের দুশ্চিন্ত যোভিহেট মেট 
প্রায় সবখনিই লাঘব করিয়া দিয়াছেন। শিশু জন্মিবা- 
মাত্রই তার রক্ষণাবেক্ষণের ভার রাষ্ট্রের। সে শিশু 
বিবাহজাত কি না এ প্রশ্ন কুত্রাপি কাহারো. মনে উঠে 
না। মাতা ইচ্ছা করিলেই শিশুকে: রাষ্ট্রপরিচালিত 
শিশু-আশ্রমগ্ডলির কোন একটির তত্বাবধানে রাখিয়া 
কাজে প্রত্যাবর্তন করিতে পারেন, ইচ্ছা করিলে তাহা 
না করিতেও পারেন। রুগ্ন শিশুদের . জন্য, স্বাস্থ্যকর 
পল্লীতে বা অন্যত্র মুক্তপ্রকৃতির মধ্যে স্বাস্থয-আশ্রমশ্বা 
বিদ্তালয় প্রতিষ্ঠিত আছে। বিদ্যালয়গুলিতে, সিডি 
আহার ব্যবস্থা। 

নারীদিগকে ঘরকন্নার অনাব্ব হায় হি 
দিবার জন্ত রাষ্ট্রের পরিচালনায় জনসাধারণের. সমরেত 
পাকশালা ও আহারস্থান নির্শ্মিত হইয়াছে. কুশিয়ার 
প্রায় ৫* লক্ষ লোক এই আহারস্থানগুগিতে “আহার 
করিয়া থাকে। 

কিন্তু সোভিষেট রাষ্ট্রে নারীদের এই-সম্ বিকার 
ও নুখস্থবিধার মূলে নারীদের নিজেদেরই জীবনব্যাপী 


অক্লান্ত চেষ্টা ও প্রাণপাত, ইহা ভুলিয়া গেলে চলিবে না।- 
ইহার প্রমাণ স্বরূপ একটি কথার উল্লেখ করিলেই কেবল, 


যথেষ্ট হইবে। - সোভিয্নেট রুশিয়াকে আভ্যন্তরীণ- ও 


বহিঃ-শক্রর হাতি হইতে রক্ষা. করিবার ভার নারীরা , 


পুরুষদের সঙ্গে সঙ্গে নিজেরাও গ্রহণ করিয়াছেন । _ দলে 
দলে নারীরা সৈম্তদলগুলিতে যোগ দিয়াছেন ও দিতেছেন। 
তাহারা কেবল থে শুশ্যাকারিণীর কাজেই ব্রতী 
হইতেছেন তাহা নহে, অক্ত্ধারিণীর সংখ্যাও. বড় ক্ম 


নহে। অক্ত্রধারণ যদি অন্তায় হয় তবে পুরুষ ও নারী 
উভয়ের পক্ষেই অন্যায। বিধাতার নিয়মে i 


বিধি-ব্যবস্থাও তেমনি নাই; ভি কুশিয়ার্তে 
UU | 
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১ম সংখ্য! ] * 


" . চিকিৎসা-বিদ্যায় ত্ৰহ্মদেশীয়া মহিলা - 

" রেঞ্ধুনে ব্যাপ্টিষ্ট কলেজ হইতে থে ব্রহ্গ-মহিল! 
চি ॥ সর্বপ্রথম গ্রাজুযেট হন তাহার নাম মাসসা। ইনি 

কলেজের পাঠ শেষ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। ডাক্তারীর 

দিকে ইহার বিশেষ ঝৌক ছিল। ইনি কলিকাতা বিশ্ব- 

বিদ্যালয় হইতেও ‘বি-এ পরীক্ষা দেন। তারপরে 

ডাক্তারী পড়িতে আরম্ভ করেন ও অস্ত্র-চিকিৎসায় বিশেষ 

অঙ্থ্রাগী হইয়া উঠেন। ইনি ব্রহ্মদেশের সর্কাব 

হইতে এক বৃত্তি লাভ করিযা বিলাত যান এবং ডাবলিনের 
্ রধ্যাল “কলেজ অব্‌ ফিজিসিয়ান্‌স্‌ ও সাঙ্জন্স্‌ হইতে 
_+ উপাধি লাভ করেন। দেশে ফিবিয়া আপিধা ইনি 
রেঙ্গুনের 'ডাফ্রিন্‌ হাস্পাতালের পরিচালিকা নিযুক্ত 
হন। বর্তমানে মা স সা তাহার দেশেব স্বাস্থ্যস্ন্ধীয় 
নানা হিতকর অনুষ্ঠানে নিযুক্ত আছেন । 
| +৯ 

" নাঁরী-কারাগারের সংখ্যা হ্রাস 

" কষেক-ব্দর আগে ইংলণ্ডে অপরাধিনী নারীদের 
জ্রন্ত এক শত কারাগার ছিল। বর্তমানে এক শতের 
জায়গায় মাত্র পচিশটি কারাগার টিকিয়া আছে। তাহার 
কারণ ইংলণ্ডের নারীদের মধ্যে এখন অপরাধের মাত্রা 








ও প্রতিদিন পঞ্চাশের অধিক অপরাধিনী 
_স্ত্রীলোকদের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে 
বিস্তার করিতে পারিলে তাহাদের মধ্যে 
অপরাধের মাত্রা হাঁস হইতে বাধ্য । আমাদের দেশে 
অপরাধিনী নারীর সংখ্যা কম নয, কেননা এখানে 
্ত্ীশিক্ষার বিস্তার নাই বলিলেই চলে। কবে আমরা 
আমাদের নারীদিগকে শিক্ষায় ও স্বাস্থ্যে উন্নত করিয়া 
সমাজের অর্ধেক অঙ্গ বলবান্কবিষা তুলিব ? ' 


". সঙ্গীতে নারী 
ইংলণ্ডের রয়্যাল ফিল্হার্যনিক সোসাইটিতে আগে 
সঙ্গীত শিক্ষার জন্ত নারীদের প্রবেশ-অধিকার ছিল ন1। 
বর্তমানে' নারীরা সেখানে প্রবেশের অধিকার লাভ 
করিয়াছেন। এই সোসাইটি যখন স্থাপিত হয তখন 


মহিলা-মজ্লিস্‌__বাংলা মেয়ে 


১ পাইযাছে। 3৯২০ সাঁলে এই পচিশাট কারাগারের 


২ সিপাস্পাস্িপাসিলাসিপাসিপাসিপাস্পিসিপাস্পিসিপাস্িপাস্পাসিপাসিপাস্পিলাসসিপাস্পিশাসটি লাগ 


মেয়েরা কেবলমাত্র গাধিকাঁরূপে হাজির হইতে পারিতেন। 
এখন তাহারা এখানে 'সভ্য হইবাব অধিকাৰ পাইলেন, 
এমন কি অনেক বিভাগে পরিচালিকা হইবার ক্ষমতাও 
তাহারা পাইয়াছেন | 

টু শুপ্ত 


চিত্র-শিল্পে বালিকার কৃতিত্ব 
১৯২১ সালের__সগুনের রাজকীয় চিত্রশালাঁষ, 
( Royal Academy of 45) বাসন্তী চিত্র-প্রদর্শনী 
উপলক্ষে, কুমাবী ইলিন শোপার নামে ১৫ বংসব বষস্কা 
একটি বালিকা, নিজে আকিয়া দুখানা ছবি পাঠান। 
প্রতিযোগী ১২০০০ "হাজার বিখ্যাত চিত্রকরদেব মধ্যে 
বে এ বালিকাটি স্থান পাইবে, ইহ! কেহ কখনও স্বপ্নেও 
ভাবে নাই! কিন্তু বিচারকদের চক্ষে ইলিনের 
দুখানা ছবি পুরস্কার পাইবার উপযুক্ত এবং প্রদর্শন- 
যোগ্য বিবেচিত হয়।' এত অল্পবর্সে কোন চিত্রকরই 
এক্সপভাবে সম্মানিত হন নাই। ইলিন আর্ট স্কুলে পভিয়া 
চিত্র-বিদ্যা শিখেন নাই৷ এই বালিকা ছেলেবেলা হইতেই 
পিতার নিকট চিত্রাঙ্কণ-বিদ্যা অভ্যাস করেন । ইহাব পিতা! 
একজন বিখ্যাত চিত্র-শিল্পী, নাম জঙ্জ শোপার, আর্-ই। 
১৩ বৎসর বয়স হইতেই ইলিন ছবি আকিতে আরম্ভ 
করেন। যশস্বী চিত্রশিল্পী বলিয়া ইলিনের: নাম এখন 
জগদিখ্যাত। 
শ্রীনগেন্দ্রন্্র ভট্টশালী 


বাংলা মেয়ে - 

ঘরের কোণে দুযার এটে বন্দী কেন রহি্‌ নারী, 
পড়িস্‌ কেন-যুগল-পাষে অধীনতাব শিকল ভারী ? 
স্তাৎসেতে তোর ঘরের মাঝে 

| হাপিষে-তোলা ধোয়ার কালো 
দ্াসত্বেরই পঞ্ধিলতা--সেই কি তোমার লাগ চে ভালো? 
কারাগৃহের ঘুল্ঘুলিটি খোলনি কি একটি বারো, 
চিরকালই বন্দী-শালায় রদ্ধ জালায় নিশাস ছাড়ো? 


"আকাশ দে কি নীল নয়নে ইঙ্গিতে হায গ্যায়নি ডাক, 


জ্ঞান্ল! খুলে উড়ন্ত ও গ্যাখনি কি পাখীর ঝাঁক? 


৯১ 





aa 


মুক্তি-আশায় আকুল হযে অধীর বুক কি উঠল দুলে, 

না এ সোনার প্রিজবেতেই রইলে নীরব সকল তুলে? 

মূলফ তোমায় শুনায়নি কি দুরন্ত তার পাগল বাঁশী, 

স্বদঘ তোমার উঠল না কি অগাধ শ্রেতেই উলে ভাপি'? 

পুপিবার-ই টাদ্‌নী কতৃ-_ঘন্ধকারের লক্ষ তাবা, 

স্বাধীন-পথে বেরিয়ে বেতে হাতটি তাদের গ্যাষনি নাঁড।? 

পর্দানশীন পতিত্রত| লক্ষী-সতী বাঙ লা-মেষে, 

চিরকালই অদ্ধত। এই রইবে তোমাব জীবন ছেষে? . 

বিশ্ব-ভোবে মুহুর্মুহু এই থে বিবর্তনের দোল, 

তুল্বে নী কি ঝন্ঝনানি জাগরণের একটু বোল? 

জীবন তোমার পীড়ন সথে” চুপাট করে, শুধুই কাঁদা, 

ঝাঁট্‌-দেওঘ। আর ঘর-নিকানো চচ্চভি-শাক-ছেচ্ড়া রাধা ? 

সুধ্য দেখেই সরম পেয়ে বোম্টা তোমার দিচ্ছ টেনে, 

হুধ্য-ও তাই বস্ত্র প্রথব বাবে-বাবে দিচ্চে হেনে! 

অধীনতাঁর রোদন ঘি মুছতে চাও হে একেবাবে, 

হিচ ডে জাগাও অদাড মনেব তুহিন-শী তল স্বপ্তিটাবে ! 

মুক্তিপথেব যাত্রী হয়ে ধোগ্য হওখ| চাই-ই ধে অজ, 

বিভ্রোহিণী, কণ্ঠে তোমাব গঞ্জে উঠুক রুদ্র বাজ! 

অত্যাচারে বিক্ষত থে সুধাষ-উছল তোমাৰ বুক, 

ঘোম্টা খুলে দেখাও তোমার অশ্র-সজল মলিন মুখ! 

যুদ্ধ সাধর শুদ্ধ কর, সত্য তোমার ন্যায়ের দাবী, 

পশ্চাতে-আাজ থাক্বে কেন__এই-কথাটা। দাডাও ভাবি?! 
শ্রীনীহারিকা দেবী 


চীনদেশের নাঁর। 

কোন একটা জাতিব বিষ্য কেবল বাহিব হইতে 
দেখিয়া কিছু বল! শক্ত । তাহাদের বিষষ সম্পূর্ণ কিছু বলিতে 
হইলে তাহীদেব সমস্ত আচার ব্যবহার রীতি নীতির সহিত 
ভাল কবি! পরিচয় হওযাব প্রযৌজন আছে। চীন 
দেশের নারীদের বিষ্ষ চট্ট করিয়া কিছু বলা বড় শক্ত। 
তাহারা কি পরে, কি খায়, ইত্যাদি অনেক কিছু একদিনের 
পরিচযে বল৷ যাঁষ বটে, কিন্তু তাহাদের জীবনের খুঁটিনাটি 
বিষষ্, তাঁহার! কেমন করিয়া তাহাদের দিন কাটাষ, সমাজে 
তাঁহাদের কি স্থান, ইত্যাদি বিষয কেবল বাহির হইতে 
একদিনের দেখায় বল! বাষ না. অনেক লেখকের মতে 


প্রবাসী_-বৈশাখ, ১৩২৯ ' 





[ ২২শ ভাগ, "১ম খণ্ড 


চীন! নারীর, সমাজে স্বামীকে বাদ দিয়া নিস্বের কোন 
বিশেষ স্থান নাই। তাহার ঘাহা-কিছি সবই স্বামীকে 
জরডাইযা। চীনা নাবী যদি তাহার সম্বন্ধে বিদেশীর এই + 
উচু ধারণা শোনে, তবে নে বিশেষ. ১৮ 
মনে হয-ন| ৷ « 

চীন দেশে প্রবম 'পা- ফেনিয়াই চোখে পড়ে বন্দরের 
মধ্যে ‘লাল বা কাল ঢোল! পায়ঙ্জামা আব. কুর্তী. পর! 
চীনা নাবী-কুলী।- স্ত্ী-পুকষেব পোষাক প্রায় এক রকমের, 
নারীৰ মাথার বিশেষ. আচ্ছাদন দেখিযা তাহাকে. €চনা 
যায । বন্দর ছাড়িয! চীনদেশের -ভিতবে বেখানে ষাঁওয। 
যায, সেইপানেই এই-সব নারী-কুলীদের দ্রেখ। আয়। | 
তাহার। পিঠে পাহাড়ী মেয়েদের মত ছেলে বীধিয। আপন ' 
মনে কাজ করিয়া যায়। হাটে বাজাবে- পথে-ঘাটে সব 
জাষগাষ ইহাদেব দেখা যায়। চীন! সন্্ান্ত ঘরের নারীর! 
কিন্ত অনেকটা আমাদের দেশের মেযেদেব মত পর্দীনসীন| | 
এ বিষ্যে সম্্জ-পতিদের কোন .কডা -হুকুম নাই, বিন্ধ 
লোক-মৃত বলে, যে, বড়-ঘবেব মেয়েদের স্থান দশজনের 
মাঝে নধ। তাহাদের নিজের অন্দরে যথেষ্ট কাজ .করিবাব 
আছে। তবে গবীব ‘ঘরের মেষেদের 95 
হয অভাবে পড়িঞ্জ-পেটের দায়ে ।. : 

একই পরিবাবে এমন দেখা! যায, স্বামী-স্ত্রী মা 
একসঙ্গে ঘরে এবং ঘবের বাহিরে কাজ করে, 
ONE বন্থি 
বুনিতেছে। টি ৃ 

অন্যান্য দ্বেশেব মতই লীন দেশে কি 
লোকেব ঘবের মেয়েদেব মধ্যে পার্থকা 
চীন দেশের সমাজ দূচ লোকমতেব উনি 
এখানে পরিবারকে লইষ| সমাজ । সম” 
বিশেষ কোন একজনের কোন দাবী ১, *.করে- না। 
এই পবিবারে নাবীর স্থান খুবই উঁচুতে কেবলমাত্র একটি *- 
দিক দিষাঁতাহা সন্তানের জননীরূপে। বিবাহের পর 
নাবী তাহার স্বাতন্ত্য রিনি স্বামীব. ঘ্হিত হর 
যায! " 

চীন দেশেব এ নী 'নাশধীকিলে অকল্যাণ 

। -অকল্যাণের শেষ কেবল ইহ-জ্রগতেই নয় পর- 













১ম্‌’মংখ্য। | 


পপি স্পিস্টিসিপিস্প স্পা সা স্স পপ সাপ পানি 


জগতেও তাহার জের চলে। কন্া-সন্তান পুত্রের কাজ 
কবিতে পারে না, কারণ বিবাহের পর কন্যা অন্য পরিবাঁবের 
€ লোক হইয়া যায়। অন্ত দেশের মেরেদের বিবাহের পরেও 
বাপের বাড়ীর সহিত- অনেক যোগ থাকে; কিন্তু চীন 
দেশে €মযেরা বিবাহের পর একেবারে তাহাদের স্বামীর 
এবং শ্বশুব-শাশুড়ীর সম্পত্তি হইয়। ষাঘ। বাপের বাড়ীর 
সহিত তাহার আর কোন সম্বন্ধই থাকে ন| | 
চীনদেশে দাষভাগে নারীব কোন অধিকার নাই । 
এইজন্যই বোধ হয় বাবা-মা তাড়াতাড়ি মেয়ের বিবাহ 
দ্িয়। থাকেন তাহা না হইলে অনেক সময় পিতাব 
] মৃত্যুর পর কন্যা একেবারে অসহায় হইয়। পড়ে। 
বিবাহিত নারীর পুত্রসন্তান হইলে পর তাহার আদব 
অনেক পরিমাণে বাড়িয়। যায়। শ্বশুর-বাড়ীর অত্যাচারের 
বিরুদ্ধে কন্যার বাপের বাড়ীর লোকে আপত্তি করিতে 
পারে, কিন্তু লৌকমত প্রায়ই স্বামীর বাবা এবং মাষের 
পক্ষেই বাঁয়। 
চীনদেশে নারীর স্থান পুরুষের ‘নীচে হওয়ার কারণ 
আছে । তাহাদের শাস্ত্রে বলে নারী নাকি জগতের ষত 
ন্ট এবং মৃত্যুব কারণ এবং পুরুষ ধত মলের হেতু । 
জগতের সৌন্দধ্য বৃদ্ধি করে, নারী তাহার পাপের 
বু লয় কবে। নারীরাও এই শাস্ত্রমত মানিয়। 
এই মতের বিরুদ্ধে তাহারা কোন কথ। 
চীনদেশেই পুরুষ নারীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ আসন 
বড-ঘর এবং ছোট-ঘরে কোন তফাং 


x 


টি বিশেষ . আনন্দ দেখা 









বে কনা। একটু- বড হইলেই 
গরীবের ঘরে মেয়ের নব 
দা আদ » কারণ মেঘের বিবাহ-ব্যাপার 
-প্ৰড় ব্যয়সাধ্য | be গরীব-ঘরে অনেক সময় 
শিশু বালিক| হত্যা করা হয়। . অবশ্য তাহ! লোকচক্ষুর 
অন্তরালেই হয় ৬ সমস্ত, চীনদেশে এমনি ভাবে বে কত 
বালিকা-শিশু-হত্যা হয় তাহা ঠিক করিয়া বলা শক্ত, 
কাঁবণ তাহ! কোন খাতায় বা সর্কাবী পুস্তকে লেখা 
হয় না। 


| 
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চীনা-সন্দবীর চরণ-কমল 


এই শিশুহত্যাব কব! শুনিয়া কেহ বেন মনে করিবেন 
না বে চীনারা তাহাদের ঘর-আলোকরা ছোট হোট 
হাপি-খুপী ছেলেমেয়েদের ভালবাসে না।. তাহার। 
তাহাদেব ছেলেমেষেদের আপনার এবং আমার মত 
সমান ভালবাসে । নব বংসরের প্রথম দিনে ছোট ছোট 
মেষেরা ষখন লাল এবং হ্‌ল্দে কাপড পরে, মুখে রং 
মাখে, হাতে এবং পাষে পুতিব বাল! এবং মল পরে, 
তখন তাহাদের দেখিতে পরীব দেশেব মানুষ বলিয়। 
মনে হয। সাত আট বছর বয়স পর্যন্ত ছেলে-মেযে 
সমান ভাবে পালিত হয়। তার পর ছেলের 
বিদ্ারস্ত হয এবং মেয়ে অন্দরে প্রবেশ করে। অন্দরে 
প্রবেশ কবিয়| সে লিখিতে পড়িতে এবং সেলাইষের 
কাজ শেখে । গরীবের ঘবের মেয়েরা অন্দরে য়ায় না, 


_ তাহারা ঘবের বাহিরে মাষের কাজে সাহাষ্য করে । 


মেষের বিবাহের অনেকদিন পূর্বেই সে বাগতা 
হয়। বিবাহ ঠিক হইয়। গেলে পর তাহাকে সব সময় 
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ভাবী 'স্বশুর-বাঁড়ীর লোকদের চোঁখ এড়াইযা চলিতে হয়। 
বিবাহেব পূর্বে শ্বশুর-বাঁড়ীর কাহারো দৃষ্টিপথে পড়া চীন 
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পাত পিাসিপাস্পিসি 


দেশের মেযেদের কাছে বড়ই লঙ্জার কথ।। 
মেয়ের ভাবী স্বামী প্রায়ই দুরেব গ্রাম বা 
'সহরের লোককেই স্থির কব হয়_মেয়ের ₹ 
এক গ্রামেব পুরুষের সঙ্গে বিবাহ বড় 
' একটা দেখা যায় নাঁ। ঘটকেরাই সব স্থির 
করে। তাহারা এই স্ত্রে বেশ দুপয়সা 
রোজ্গাঁব করিয়া লয়। অনেক সময়" খুব 
:" শিশুকালেই ছেলে এবং মেয়ের বিবাহ 
স্থির হইয়৷ থাকে, এবং খুব ভয়ানক- কিছু 
হইলেও বিবাঁহেব কথার নড়চড় কদাচিৎ 
দেখা যাষ। বিবাহেব পাঁক। কথা *হইম 
গেলে পর ভাৰী বধূকে বর বিবাহের 
পূর্বে আৱ দেখিতে পায় না। তবে মানুষের 
- মনের. ভিতরকার লোকটি সব দেশেই এক 
রকম। বর এবং কন্যার মধ্যে লোকচক্ষুর 
অন্তরালে মাঝে মাঝে দেখা-সাক্ষাৎ এবং 
গোপনে প্রণযল্গিপির আদানপ্রদানও চলে । 
চীন দেশের গোঁড়া! লোকমত হিসাবে মেয়ে- 
দের লেখা পড়া' শিখানো, ভাল নষ বু 
কিন্ত এ দেশের নাটকের এবং উপ 
নাষিকা প্রায়ই লেখা-পড়া- 
শিক্ষিতা হন এমন কি- 
স্থরূসিকা এবং কবি নায়িকা 
যাষ। দঃ ok 
চীনদেশের বিভিন্ন প্রদেশের ৃ 
নান! রকম পদ্ধতি আছে । তবে কতকণ্ত 
বিষয়ে সব- প্রদেশেই একরকম নিষম আগে 
বিবাহের পূর্বের উন্ডয় পক্ষের কর্তারা 


পা, 





-. জায়গা বসিযা কথাবার্তা স্থির করেই 


_ ""কোর্ঠী দেখার নিষমও আছে। বরের ৬. 
কন্যার শাশুড়ীদের' বিষয় আলোচনা হয 1”. 


- - উভয় পক্ষকেই প্রতিজ্ঞা *করিতে হষ-যে 


উভয়ে উভযের মান-সম্মনি রক্ষা করিযা 
ফ্ৰি ১ রর এ 


কথা স্থির হইঘা গেলে পর খুব বড় লাল কার্ড আদান- , 


নাল ৯০ 
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প্রদান হয়। এই কার্ড প্রদান এবং গ্রহণ হইয়! গেলে পর 
. বুঝিতে হইবে থে বিবাহের সমস্ত স্থির" হইযা, গেল? 
£ ঘৌভুকাদির জাদান-প্রদানও হয় - 
দক্ষিণ চীনে বরের পিতা বরের জন্য কন্যাকে বলিতে 
গ্রেলে -এক প্রকার ক্রয় ,করেন। এই স্থানে ঘটক 
মহাশয়েরা বিশেষ সবিধা করিতে পারেন না। কনের 
বাড়ীর খবচ , বড়, ভয়ানক হয়. যৌতুক এবং পণে 
অহাদের মাঝে মাঝে ঘর বাড়ীও. বিক্রয়: করিতে 
হ্য়.। EY 
. শিক্ষিত না কন্যাপক্ষকে অনেক রকমের 
টি ব্যয়ভান বহন করিতে হয়। বিছানা, খাট, পালঙ্ক, তৈজ্ম- 
ধৃত্ব ইত্যাদি অনেক কিছুই দিতে হয়। তাহার উপর 
Le উপলক্ষে বিশেষ করিয়া ভোজের বন্দোবস্ত করিতে 
wl বর এর; কনের 'বন্ধু-বান্ধব্ক্লা নানা বকমের 
এ হাব দেয়। 
বিরাহ-উৎসরে অন্যান্য সভাদেশের মত ধাওয়া- টা 
| প্রধান ব্যাপার ! -কন্যাপক্ষ যদি গরীব্‌ হয়, তরে 
শর বন্ধু-বান্ধবেরা এবং... আত্মীয়-স্বজনের! অর্থ এবং 
-াজনিষপজ দিয়া সাহায্য করে.।- 
কন্যা রিবাহের .জন্য: প্রস্তুত হইয়। ববের বাড়ীতে 
উপস্থিত হয়।, বাপের “বাড়ী হইতে সে একটা লাল 
কাপড়ে মোড়া দোলায় চড়িয়া আমে। চীন-নারীর্‌ ভাগ্যে 
জীবনে একবার, মাত্র এই দোলার চড়া ঘটে।, কনে খুব 
দামী, পোষাক পরে, তারপর লাল ব্বেশম বু ভাল 
শালুতে বোম্ট। দিয়া এই দোলায বদে। দোলা, বৃপিয়া 
বড় আরাম হয় না, অল্লেকের গরমে দম বন্ধ হইয়া যায় 
আব্‌রে শীতকালে জমিষ! যাইবার মত অবস্থাও অনেকের 
- ভাগ্যে হয়।. এইসব কাবণে কোন যেষে দুবাৰ এই 
দোলায় চড়িতে চায় না। 
+*. স্বাশীর. বাড়ী যাত্রা করিবার মাতদিন পূৰ্ব হইতে 
মেয়েকে তাহার আআত্মীয়-ব্জজুঃবাক্ষবেব মাঝে বিয়া শোক 
করিতে হয়। মন দুঃখ হোক বা ন। হোক, শোক. প্রকাশ 
করিতে হইবেই।- ররের বাড়ীতে উপস্থিত হইলে পর 
স্বামীব পার্ধে বণিজ তাহাকে সকলের সঙ্গে হাসিমুখে 
কধা! বলিতে হইবে। কোন প্রকার কলাস্তিব চিহ্ন প্রকাশ 
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করা অসভ্যতা বলিয়! খবা হয। বিবাহ-উৎসব শেষ হইলে 
পরু বধুরে স্বামীর মাতার এলাকাধীন হইতে হয । 

শীশুড়ীর কড! শাসন দেখিয়া হযত আমাদের মনে 
হইতে পারে চীনা-নারী বিবাহ করিয়া স্থখী হয়.কি না। 
এ প্রশ্নের জবাব দেওয়। শক্ত, কাবণ সব দেশের সুখের 
মাপকাঠি এক বকম নয়। আমব| বেমন চীনা বিবাহ- 
গন্ধতি অদ্ভুত বলিষ। যনে কবি, তাহারাও ,-হয়ত 
আমাদের যাঃকিডু সবই-অভ্ভূত রল্যা মনে করিতে পারে। 

. চীনা সমাজে বিবাহ বাতিল করা বা অন্য রকম কুৎসাব 

ক্থ৷ প্রাষই শোনা. বাঘ না। তবে একটা রযসে মেয়েদের 
আত্মহত্যা করিবার বড় ঘট! দেখা যায়| স্বামীর মায়ের 
অত্যাচারের ফলেই এই ব্য।পাব বেশী হয | ঘবের বধূর 
আত্মহত্য] করা ছাড়া আর কোন প্রতিক।রের পথ নাই । 
তবে সমাজে নারীশিক্ষার বিস্তার হইলে ইহা কগিয়া 
যাইবার, আশা আছে। ঃ 

স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহের ফলে পরিনীরে অনেক 
রকমের গোলমাল হৃব। চীনা. শাস্ত্র এক স্ত্রী বর্তমানে 
অন্য দার গ্রহণ কবার পক্ষে নয়। কিন্ত এক স্ত্রী বন্ধ্যা 
হইলে আবার. বিবাহ. করা চলিতে পারে। বড লোকের 
ঘরেই এটা ব্শৌ হয়। 

বাব] ম! বর্ধমানে পরিবারের সব ছেলে এক বাড়ীতেই 

বাস কবে। তাহাদের সকলকেই কর্তার হুকুমে চলিতে 

হয়। তাহাদেব মতের বিশেষ কোন-দাম নাই মেয়েরা 
রান্নাবান্না ইত্যাদি ঘরের কাজ করে। পুরুষদের সঙ্গে 
রসিয নারীদের খাইবার অবিকার নাই। পুরুষবা বাড়ীর 
বাহির মহলে উঠানে দাড়াইযা বা বসিয়া খায়। মেষেরা 
অন্দরে বসিয়া খায় । ঘবেব বাহিবে নারীর সন্মান বেশী 
স্বামী গাড়ী জুড়িনা স্ত্রীকে তাহাতে বসাইয়া নিজে পাশে 
পাশে হাটিয়া ঘাব 

চীন দেশের বাড়ী-ববের কথা কিছু বলা দর্কার। 
অবগ্ঠ বড়-লোকের বাড়ী গরীবের বাড়ী অপেক্ষা অন্কে 
ভাল হয একধ| বলা বাহুল্য । বাড়ীর চাবিদিকে দেওয়াল 
থাকে। দেওয়ালেব মধ্যে অন্দর, মহল এবং বাহির মহল 
ভাগ করা আছে। ঘবগুলি স্বই একতলা এবং সারি 
যাবি থাকে! তাতে দৃযাব ছাড়া ভ্রান্লা নাই বলিলেখ 
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হস্ন। বড় লোকের তে অন ইন তরী 
মহল এবং পুরুষ-মহলের মাঝে দেওযাল দেওয়া এবং দুষার 
বন্ধ' থাকে । বড়-লোকের বাড়ী বেশ সাজানো থাকে । 
দেওয়ালে লাল এবং সোনালি কাপড় মোড়া থাকে । 
ঘরের মধ্যে বেশ দামী নান। রকম তৈজস-পত্র সাজান 
ধাকে। 

চীনা দোকানে নানা রকমের চমৎকার সেলাইয়ের 
কাজ দেখা যায়। তাহা এইসব দোকানীর "বের মেয়েদের 
তৈরী। চীনদেশে চাষের ব্যবসা এবং চাষ খুবই চলে। 
এই কাজে মেয়েরাই বেশীর ভাগ নিযুক্ত থাঁকে। পিঠে 
সন্তান বাধিয়া তারা অক্লান্ত ভাবে সাবাদিন মাঠে কাজ 
করে। 
' দক্ষিণ চীনে মাটির উপব স্থানাভাব, তাই' অনেক 
পরিবারকে চিরকাল জ্বলের উপর নৌকাষ বাস করিতে 
হয়। নৌকার উপর মেয়েদের স্বাধীনতা একটু বেশী। 
তাহারা খোল! হাওয়ায় বসিয়া ঘরের সব কাজ কর্শ কবে, 
বড় ঘরের মেয়েদের মত তাহারা ঘরের মধ্যে বন্ধ থাকিয়া 
চিরকাল কাটাইয়! দে না। একটি গল্প চীনদেশে চলিত 
আছে। ফো কি নামে এক বড়-ঘবের মেষের বাভীতে 
আগুন লাগে, বাড়ীর কর্তা বাঁডীতে ন| থাকায তিনি লোক- 
লজ্জার ভয়ে আগুনে পুড়িয়া মরেন, টি বাহির 
হন নাই। 

নব বং্সরের প্রথম দিন নারীদের একটি বিশেষ 
আনন্দের দিন। এই দিনে তাব| নূতন পোষাক পরিষা 
কাছাকাছি কোন বাগানে গিযা আনন্দ-উতসব কবিয়া নৃতন 
বংসরকে বরণ করে এবং দিনশেষে বনভোজন করিয়া 
বাড়ী ' ফেরে। 
" মাঝে মাঝে মেযেবা বাপের বাড়ী যায়। বাপের 
বাড়ীতে তারা সব সময় আদর পায় না। তবুও তাদের 
মাঝে মাঝে শ্বশুরঘর ত্যাগ করিয়া বাপের বাড়ীর 
অনাদরের মধ্যেই যাইতে হয়। তাহাতে স্বামীর ঘরের 
লোকেরা বুঝিতে পারে বে তাহার মাথা রাখিবার অন্য 
একটা আস্তানা আছে। 

বড় ঘরের মেয়ের। থিয়েটার ইত্যাদি দেখিতে পায় না, 
তবে বাড়ীতে মধ্যে মধ্যে অভিনয়ের আযোজন করিধা 





প্রবাসী-- বৈশাখ, ১৩২৯. 
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বতলত 


বন্ধু-বান্ধবদের নিমন্ত্রণ ক কর! রর গষীদের ঘরে এসর 
সম্বন্ধে কোন বিশেষ বাধা নাই । 


বড়-ঘরের মেষেদের শিশুকাল নিক পা ছোট + 


করিবার বন্দোবস্ত হয়। লোহার জুতা 'পরাইয়| পাকে 
বাড়িতে দেওষা হয় না ।- কিছুকাল পরে” পা-দুখানি ছুটো 
গজ।লের মত দেখিতে হয়। এই রকম পাকে চীনার। 
বলে "চরণ-কমল” | বড় ঘরের মেষেদের এট! রূপের একটা 
বিশেষ চিহ। পা-ছোট মেয়েদের অকেজো করির্যা রাখ! 
হয়, তাহারা চলিতে পারে না, দাড়াইতেও পারে না 
এখন এই প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন চলিতেছে । 
কয়েকস্থানে প্রথাটি মন্দা পড়িয়াছে॥ কিন্তু একেবারে দূর 
হয় নাই? ' চীনের- অনেক প্রদেশে ইভা প্রথা বেশ 
বাচিয়া আছে | 

চীনদেশে “মেয়েদের পোষাক EI এক 
রকমই চলিয়া আসিতেছে। বড়-ঘরের মেয়েরা মা 
টুপী পরে, তাহা দেখিতে তাহার স্বামীর টুপীর মত 
চাই। 'টুগীতে সাটিন জড়ানো থাকে । সকল 
টুগীতে সোনার কোন কিছু লাগাইবাঁর অধিকার 
গরীবের ঘরের মেয়েদের টুপীর কোন বাহার নাই। 
শ্রেণীর মেয়েরাই ঢোলা পাঞ্জাবী জামার মতন কুর্ত্তী পরে । 
বড় ঘরের মেয়েরা “পেটিকোট ব্যবহার করে-_অবশ্য 
সকলেই করে না 

বড়-ঘরের মেয়েরা সাটনের তৈরী জুত। পরে তাহারা 
অবস্থা-মত রেশম সাঁটিন বা স্ৃতার পোষাক ব্যবহার, করে| 
পোষাক তাহারা নিজে হাতে তৈরী করে। 'ছেলে- 
মেয়েদের পোষাক বড়দের “মৃতই, তবে ছোট আকারের 
হয় শীতকালে ছেলে-মেয়ের৷ 'এবং লোকে জামার 
উপব জামা পরিয়া দেখিতে অনেকটা কাপড়ের বস্তার মৃত - 
হয । গরীব ছেলে-মেয়ের! তুল|-ভরা 'ধ্রাম|' পৰে! 

'ছোট ছোট মেয়েদের মাখা কামাইয়া দেওয়া হয়। 
কেবল মাঁথাব 'ছু-পাশে দুই গুচ্ছ চুল রাখিয়! "দেওয়া! হয়। 
মেয়ে বড় হইলে তবে চুল রাখিয়া খোপা বাধে। মাথার 
খোঁপা বাঁধা বড় কষ্টকর ব্যাপার বলিয়! চীন! মেয়েরা 
৭ দিনে একবার খোপ! খোলে। কাঠের বালিসে মাথা 


বাৰি!” ঘুমাফ্য তাহাতে খোপা নষ্ট হয় না) জাপানী 


৪ 


__/ বেশী বুদ্ধিমান হয় এবং 


ঠম সংখ্যা] 


মেয়েরাও ঠিক এইরূপ করিয়া থাকে । - খোপাতে নানা 
প্রকার গধনা ব্যবহার করার প্রথ! আছে--রং-বেবডের 
নকল ফুল, চুলের কাট! ইত্যাদি অনেক কিছুই খোপায় 








bo) 
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গৌজা হয়। চীনা মেয়েদের খৌপার বাহার আছে নান! . [২ 


রকমের ৷ 
অনেক বড় ঘরের মেয়ের হাতের নখ কাটে না, তাহা 
ঢাক্না দিয়! রক্ষ। করে। 
চীনা-নারীর স্থান পরিবারে যতই খারাপ বা! 
পরাধীন হউক না কেন_ এমন নারীও এ দেশে 'দেখ। 
যায় যাহারা গলার জোরে শ্বশুর শাশুড়ী এবং স্বামীকে 
বেশ জব্দ করিয়া রাখে । এইসমস্ত বধূরাই অনেক সমষ 
ঘরের কর্তা হয়। স্বামী বেচারাকে সব ব্যাপারে তাহার 
থা মানিয়া চলিতে হয় । চীনদেশে স্ত্রণ স্বামীর সম্বন্ধে 
নান৷ প্রকার গল্প প্রচলিত আছে। নারীরা অনেক সময় 
তাহাদের মনের জেোরও পুরুষ 
অপেক্ষা বেশী হয়। এই কারণেও তাহারা অনেক সময 
কষদের শাসন করে। 
.' চীন দেশে একখানি বিশ্বকোষ আছে__ভাহাতে 


7777. মোট ৬২৮ খানি পুস্তক আছে। তাহার মধ্যে ৩৭৬ খানি 


নারী সম্বন্ধে ৷. 

পিতামাতার প্রতি ভক্তি এবং অন্ধ! সন্তানদের 
প্রধান কর্তব্য। পিতামাতার জীবিত অবস্থায় সব বিষিয়ে 
তাহাদের মৃত লইষাঁ সম্ভানদেব চলিতে হয়। মাতার 
মৃত্যুতে তিন বছর শোক করিতে হয়। দেই সময় 
বাহিরের প্রায় সব কাধ্যই ত্যাগ করিতে হয়। 

বিধবাদেব স্থান চীনা সমাজে খুব খারাপ ন্য। 
তাহারা ইচ্ছা! করিলে বিবাহ করিতে পারে। বিধবার 
বিবাহে খরচ খুবই কম, এইজন্য অনেকে বিধবা বিবাহ 
খুব আনন্দের সঙ্গেই কবে। চীনারা বিখবাদের “হাল- 
হীন নৌকা বলে। সকলেই বিধবাদের একটু কপার 
চোখে দেখিয়া থাকে । 

কিন্তু বর্তজানে চীনা সমাজে নারীদের মধ্যে হঠাৎ 
কেমন একট! জাগরণের সাড়া আপিম্বাছে। এতদিমকার 
আলস্ত আর পুকুষ-প্রাধান্য এতদিন পরে হঠাৎ 
তাহাবা হিড়িবার জন্ত উঠিধা-পড়িযা লাগিয়াছে। 





চীনাহন্দবীর খৌপার গহন! । 


এখন নারীরা আমেরিকার নারীদেরও পাল্লা দিতে 
চপিধাছে। পিকিংএর কলেজে লাগী এবং পুরুষ এক- 
সঙ্গে বিদালাভ করিতেছে । চীন ইতিহাসে এ ব্যাপার 
এই প্রধম। কেহ ইহার কল্পনাও করিতে পারে নাই। 
বালিকাবা নানা রকমের খেল| দশজনের সাম্নেই সুরু 


করিঘা দিয়াহে । চীন্দেশেব সব-চেয়ে শিক্ষিত প্রদেশে 
হনানে নারীবা ভোটের অধবিকাব পাইবাছে। অনেক 
চীনা সর্কারী কর্মচারী মেয়েদের কাছে গালে চড় 
খাইধাছেন |. মেয়েবা দলবন্ধ হইয়া চোট দিবার এবং 
অন্থান্ত ন্তাষ-সঙ্গত অধিকাব দাবী করিতেছেন | চারি- 
দিকে নাবী-শিক্ষার ধুম পড়ি গিবান্ছে। পুরুষরাও এই 
নারী-জাগবণ কোন প্রকার মন্দ চোখে দেখিতেছে ন!। 
তাহারাও অনেক কাধ্যে মেবেদের সাহাব করিতেছে। 
এইসমস্ত দেখিঘা মনে হইতেছে__চীনা নারী-সমাজ আর 
খুব বেশীদিন অন্যান্ত সভ্যদেশেব নাবী-সমাজের পশ্চাতে 
পড়িয়া থাকিবে না । গোঁড়া চীনা-পুরুষসমাজ নারী- 
জাগরসকে খুব স্গেহের চোখে দেখে না, কিন্তু তাঁহাদের 
গলাব স্বর বড় ক্ষীণ, কাবণ দে দলে লোক বড় কম! 


১০২ প্রবাসী-_বৈশীখ ১৩২৯ -" [ ২২শ ভাগ, :১ম খণ্ড 
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যাইডেছে। * চীন|. সমাজ পূর্বে যা ছিল, তাহ| হইতেছে। ..- 
|.) লা 1 আীহেমন্তচ ্রাপীখ্ায়- 
= = 0 এত ক EA 
গ্রামের পথ. yu 
গ্রামের মাঝে পথথানি সে বট-অশথে ঢাকা বেইখানের্তে নদীর $ সাথে পথের চেনাশোনা_- 

এসানিক তারি লুকিয়ে আছে, খানিকটা তার ফাকা; ' সেথায় অশখ তলায় শুষে স্বপ্ন কত বোনী। *" * 
. সে বেন ঠিক গ্রামের বধু--খানিক চেয়ে-আড়ে . পাশে বেধে কলুবাড়ী, কেয়াবনের রাশি 
লুকিয়ে পড়ে ঘোম্টা টেনে আম্‌-বনেরি ধারে | _ পেবিবে অলস চল্ব মৃদু শীতল বায়ে ভাসি’ । 
"স্বাকাবারা নদীর সাথে যায় সে.একে বেঁকে কাকে দেবো কিসের খবর তা রবে না মনে” 

' কত কুঁড়ের ছাচ্তলা দে’ ঘাট পিছনে রেখে।. . , মনে হবে চেন| ছিল কুটারগুলোর সনে।; . *. 
হাটে বাটে সব দেখে সে আবার কোথা চলে : এ পথ দিয়ে চল্ব অশেষ অচিন্‌ গাঁয়ে কোথ।_. 
লক্ষ গায়ে পরশ দিয়ে কম্নে কিসের ছলে! চমকে চা’ব অচিন্‌ ঘাটে--বধ্রা ন্নানরতা১_ 

এ ধেন রে খুঁজতে বাছুর গয়লাদের এক মেয়ে দেখিয়ে হাসি ঢাক্বে মুখে গাম্ছ! আড়াঁল'দিষে, - 
বনের আশে পাশে ঘোরে ব্যাকুল চোখে ধেয়ে । নিশান ফেলে চল্ব পুন নৃতন প্রীতি পিয়ে। 
বাঁমুনদের এক তত্ব নিয়ে নাঞে মাপী ক্ষীরি দেখব কোথা দুষ্ট ছেলে কোমর বেধে ছুটে? 
সুট্ুম-বাড়ী চল্‌ছে যেন অলস ধীরি ধীরি | " পাত্তাড়ি ও মাছুব নিয়ে পাঠশালাতে জুর্টে। ' 
এম্‌নি গ্রামের পথখানি সে স্বপ্নে যেন ভরা, কলসী ভাঙা জীর্ণ মাদুর নিযে শ্মশান যেথা" " 
ছায়ার স্নেহে নদীর গানে মোহন শমহরা । চোখ মেলিযে অবাক যেন পথটা রহে সেথ। ৷ 
টুন্টুনি ও বুল্বুলির| লক্ষ কথা পাড়ে, .€. শতেক গ্রামের প্রয়োজনের এইটি গতিবিধি, 

" মৌমাছি গায বৈচি-বনে কামিনী-ফুল-ঝাড়ে। . “হবিবোল্‌” ও পধিক-গীতি শুন্ছে এ যে নিতি ;' * 
দে পথ দিযে চল্ব আমি কাজ রবে না কিছু, বনের ছায়ে ঘুমোয় কোথা, রোদেব মাঝে জাগে, 
কোথায যাব নেই ঠিকানা,.ডাক্বে না কেউ পিছু ৷ ' " ঝিল্লি ভেক ও শতেক সাপে বক্ষ ইহার মাগে। 

' গ্রামে গ্রামে পরশ দিয়ে চল্ব নব গাঁষে | পথটি বেন পল্পী-মায়ের স্থদীর্ঘ এক স্মেহ_- 
বাব্লাবনের গন্ধ শুকে হাটকে রেখে বীষে | বাডিযে বাছ বাঁধ্‌ছে সবায়, চিনায় সবে গেহ। 


শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত 
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শলবনেব এ্ীর্মীচল ব্যেপে' 
যেদিন হাওষ| উঠত গ্সেপে” 
সাগুন-বেলাব বিপুল ব্যাকুলতায়, 
যেদিন দিকে দিগন্তবে 
লাগ্ত পুলক কি মস্তবে 
কচি পাতার প্রথম কলকথায, 
সেদিন মনে হ'ত কেন 
ওঁ ভাঁধাবি বাণী যেন 
লুকিয়ে আছে হৃদয়কুণ্রহীয়ে ; 
তাই অসনি নবীন বাগে 
কিশলয়েব সাড়া লাগে 
শিউবে?-ওঠা আমাব সাব! গায়ে । 
আবাব যেদিন আঁশ্বিনেতে 
নদীৰ ধাবে ফসল-ক্ষেতে 
পৃষ্য-ওঠাব বাঙ।-রভীন বেলায, 
"নীল আকাশের কুলে কুলে 
সবুজ সাঁগব উঠত দুলে’ 
কচি ধানে খাম্খেয়ালি খেলায়, 
সেদিন আমাৰ হস্ত সনে 
এ সবুজের নিসস্ত্রণে 
যেন আমার গ্র।ণেব আছে দাবী ;-- 
তাইত হিয। ছুটে পালাষ 
যেতে তাবি ষজ্ঞশালায, 
কোন্‌ ভুলে হায় হারিযেছিল চাবী ! 
চি 


কার কথ। এই আকাশ বেয়ে 
ফেলে আসার হৃদয ছেয়ে, 

বলে দিনে, বলে গর্ভীব বাতে, 
“যে জননীর কোলেব পৰে 
জন্মেছিলি মর্ত্যঘবে, 

প্রাণ ভরা তোর যাহার বেদনাতে, 
ভাহাব বক্ষ হ'তে তোরে - 

- কে নেচে হবণ কবে, 

ঘিরে তোরে বাঁধে নানান্‌ পাকে । 
বাধন-ছেড়া তোব সে নাঁডী 
সইবে না এই ছাড়াছাড়ি, 


ফিবে ফিবে চাইবে আপন মাকে 1" 


শুনে আমি ভাবি মনে, 
তাই বাথ। এই অকাঁবণে, 





প্রাণেব মাপে তাই ত ঠেকে ফাকা. 
তাই বাজে কাব করুণ ম্বে-- 
“গেছিস্‌ দুবে, অনেক দূবে,” 
কি যেন তাই চোখেব পবে ঢাকা । 
তাই এতদিন সকলখানে 
কিদেব অভাব জাপে প্রাণে. 
ভালো কবে পাইনি তাহা! বুঝে ; 
ফিবেছি তাঁই নানামতে, 
নানান হাটে, নানান্‌ পথে, 
হাবানো কোল কেবল খুঁজে খুজে । 
তি 
আজকে খবৰ পেলেম খাঁটি = 
ন! আমাঁব এই ষ্যামল মাটি, 
অন্নে ভব| শোভাব নিকেতন ; 
অত্রভেদী মন্দিবে তাৰ 
বেদী আছে প্রাণ-দেবতাব, 
ফুল দিযে তাঁব নিত্য আঁবাঁধন । 
এইখানে তাৰ আনুন মাৰে” 
প্রভাত-ববিব শঙ্খ বাজে, 
আলে।ব ধাবায় গানের ধাঁবা মেশে, 
এইপানে দে পুঙ্গাব কালে 
, সন্ধ্যারতিব প্রদীপ আলে 
শাস্তমনে ক্লান্ত দিনের শেবে। 
হেথ| হ'তে গেলেশ দূবে 
কোথা যে ইট-কাঠেব পুবে 
বেডা-ঘেবা বিধস নির্বাসনে, 
তৃপ্তি ষে নাই, কেবল নেশা, 
ঠেলাঠেলি, নাই ত মেশ৷, 
আবম্্স। জমে উপার্জ্জনে ৷ 
যন্তরজা তায় পবাণ কাদা, 
ফিবি ধনেব গোলক-ধাধায়, 
শৃন্ততাবে সাজাই নানা সাজে, 
পথ বেড়ে’ যাঁষ ঘুবে ঘুবে, 
লক্ষ্য কোঁথায পালায় দুবে, 
কাজ ফলে না অবকাঁশের মাকে। 


8 
যাই কিবে বাই নাঁটিব বুকে, 
যাই চলে’ যাই মৃক্তি-মপে, 
ইটেব শিকল দিই ফেলে’ দিই টুটে’, 
আজ ববী আসন হাতে 
অন্ন দিলেন আঁমাব পাতে, 
ফল দিয়েচেন সাজিয়ে পত্রপূটে। 


৯৮৪ 


প্রবাসী_-বৈশাঁখ, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


ot NE be NAN 
পালা” NANA ANA NAAN AS AOA AANA NAN ANNONA ANN পাস্িপিসপাশপাস্পিসিপাসিপাসিপাসিপাছি IN NAAN 


আজকে মাঠে ঘাসে থানে 
নিঃশ্বাসে মোব খবব আনে 
কোধায আছে বিশ্বজনেব প্রাণ ; , 
- --- সছয ধতু ধাষ আকশিতলাধ। .* 
- তাব সাথে আর আমাৰ চলা 
আঙ্গ হ'তে ন| বইল ব্যবধান । 
গে দূতগুলি গগন পাঁবে, 
আমার ঘবেব রুদ্ধ দ্বাবের 
বাইবে দিযেই ফিবে ফিবে যায, 
-আজ.হযেচে গোলাগুলি 
তাঁদের সাথে কোলাকুলি, 
মাঠের ধারে পথতকব ছাষ । 
কি ভুল তুলেছিলেম, ত 
সব চেষে যা’ নিকট, তাঁহ। 
স্থদূব হযে ছিল এতদিন ; 
কাছেকে আজ পেলেন কাঁছে 
চাবদিকে এই যে-ঘব আছে 
তার দিকে আজ ফিব্ল উদাসীন । 


(শান্তিনিকেতন, চৈত্র, ১৩২৮) 


৬ 


ভ্রীরবীন্্রনাথ ঠাকুর 


দাস-ব্যবসাঁয় 

প্রায় দুইশত বৎসৰ পূর্বে বঙ্গদেশে দাঁদব্যবদাষ প্রচলিত ছিল |". 
তৎকালেব থুষ্টাণন বণিকগণ এদেশে অতি বিশ্তুতবপে দ।সব্যবসাঁষ 
চালাতেন বলিলে একটু বিশ্মিত হইতে হয । আমাদের 
দেশেব গরিব হিন্দু পিতাঁমত| গরুবাক্ছুব বেচাব মত শিশু- ও কিশোর- 
বয়স্ক পুত্রকন্য| বিক্রম করিত 1" 

বাংলার সকল জ্রেলায পুবাতন কাঁপতে ও ডৎকালের 
সংবাঁদপত্র-নমূহে দাসব্যবনাষেন ভূবি ভূবি উল্লেখ দেখিতে পাওয| 
যাষ। তখনকার জীবনে দানব্যবনষ, দ্রাসদানী ক্রষ একট। অভি 
সাধাবণ ঘটনা ছিল। প্রত্যেক সমন্ধ মুসলমান ও খুষ্টায়ানেব সংসাবে 
পাল পাল ক্রীতদাস ও ক্রীতদাঁদী ছিল 1: , 

মবিশস্‌ ও বুব্ব এই দুইটি দ্বীপ মনুষ্য-বাসোপক্বোগী কবিয়| 
কৃষিকাধ্যার্দিব দ্বাব। সমৃদ্ধ কবিবাঁৰ মাঁনদে ফবাঁদী ইষ্ট ইণ্ডিঘ| 
কোশ্পানী..জীতদাদের পাল ভাবতবর্ষ হইতে সংগ্রহ কবিয়।... 
উক্ত দ্বীপদ্থযে প্রেবণ করেন .( Trench East India Company's 
letter to the Pondichery Council, ‘dated Paris -25 h 
September, 1727 )1 প্রথমে চন্দননগরেব উপব ক্রীতদাস 
সংগ্রহেব ভাঁব পড়ে) কত নে বাঙ্গালী ও বিহাবী দবিল্র ব্যক্তি 
জাহাজ বোঝাই হইয়! সমুদ্ৰ পাবে বুবৃর্বর বনে ও মবিশাসেব উৎকট 
উত্তাপে ইহলীলা! সাঙ্গ কবে তাহা এখন নির্ণষ কবা কঠিন। 

১৭২৯ সালেব মধ্যভাগে পণ্ডিচাবী হইতে হুকুম আঁসে যে চন্দননগব 
হইতে ক্রীতদাস কিনিয| আব পাঠাইতে হইবে না, সান্্রা্জ উপকূলবর্তী 
প্রদেশে দুর্ভিঙ্গ হইবাছে, দেখানে বাংল! অপেন্দা সম্ত। দবে ক্রীতনস 
পাঁওয| যাইতেছে ( Letter of Pondichery Council to 
the Council at Chandernagore, dated Fort Louie, 
Pondichery, the r4th June, 1720)! তই বৎসব পবে 
নে প্রদেশে সুজ্ন্ম| হয। তপন ছকৃম আনসে পেপাঁনে দৰব, চড়, অতএব 


আবায চন্দননাৰ হইতে ক্ৰীতৰান পাঠান হউক (7170 same, 
dated 12th March, 1731)1 ১৭৩৫ সাঁজেব লেপ্টেম্বব 
মাসে চন্দননগব হইতে পণ্থিচাবীতে সংবাদ যায় যে পাঁটনার নবাব 


" '(আলিবন্্দী খ ) কোন এক হিন্দু রাজাকে (সম্ভবতঃ বিহাবেব কোঁন 


জমিদাব ব| বপ্নাণা নামক দঙ্গযপণকে ) যুদ্ধে পবাঁভৃত কবিষা ১২ 
হইতে ১৫ হাজার বন্দীকে ক্রীতদাস কাবষা বিক্রয় করিতেছেন । 
চন্দননগব হইতে ডুধে এই সংবাদ প্রেবণ কবিষাই সঙ্গে সঙ্গে 
পাটনাব ফরাসী কুঠিষাল 310156116কে হুকুম দিলেন--৩** ক্রীতদাস 
ক্রয় কব।” পণ্ডিচাবী হইতে সংবাদ আসিল--“যদ্দিও বুব্ব দ্বীপে 
প্রতি বৎসর ২* জন মাত্র পাঁঠাইবাব হুকুম জাছে-_সরিশীস দ্বীপে 
৩০* ক্রীতদাস পাঠাইলে কাঞঙ্জে আসিবে, এবং যেহেতু মনে হয় মাল 
সত্তায পাঁওয়! যাইবে, প্রত্যেক জাহাজে কিছু কিছু কবিযা ৩** 
শতই পাঠাইযা দেওষ। হউক ৷” (Letter of Pondiehery - 
Council to that of Chandernagore, dated Fort Louis, 
Pondichery, 240 September 1735. ) 

La Bourdonnais তখন মবিশাস দীপের শাসনকর্ত। ভাহাৰ 
উপব কোম্পানির হুকুম ছিল--তিনি আবশ্যক মত ভাবতবর্ধ হইতে 
ক্রীভদাস আমদানি কবিতে পাবিবেন ( The same 13th March, 
1736) | ১৭৫১ সালে বুব্বব ' শাসন-সজ্ব হইতে আবেদন আসে 
--৬* জন ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী, বয়ঃক্রম ১৫ হইতে ৩*, পাঠান 
হউক ।--পণ্ডিচারী হইতে চন্দননগবের উপব সে আবেদন রহ্ম। করিবাব 
ভাব পড়ে ( The same, dated 811) September, 1251 )। 

--‘আমর! শিশুগণকে যে ছেলেধরাব ভব দেখাই, দাসসং 
সেই ছেলেধব| ( Anandaranga Pillai's D'ary—Madr 
Govt. publication—Vol., I, 9227) 1 ইয়োরোগীয বণিকগণে 
প্রত্যেক আঁডডাষ-চন্দননগরে, হুগলিতে, চুচুডায়, প্রীবামপুবে 
কলিকাভাষ দাসের আডত ছিল, দাসেব হাট বসিত। গহনাঁৰ+ 
নৌকার বোঝাই দিয| যেমন আজকাল বাবসাধী হাটে বেদাঁত লইব! 
আমে, তৎকালে দাঁদবাবসাধী দাসদাসী বোঝাই দিন! ভাগীবণী-বক্ষ 
বহিযা। দাসেব হাঁটে জীবন্ত বেপাত লইয| যাইতেছে, এ দৃশ্য একে- 
বাবেই অভিনব ছিল ন! 1..এদেশে বোঁমান ক্যাথলিক পবিবাঁবেব মধ্যেই 
অধিক-সংখাক দাঁদদাদী পৌধ্তি হইত। হিন্দু গৃহস্থেব ঘবে জ্রীত- 
দাসদাদীর নিদর্শন কোথাও পাই নাই। কৃষাণ বা সজুব হিসাবে হিন্দুব 
ঘবেও হয়ত ক্রীতদাস ছিল। কিন্তু গৃহসংসাবের পবিচাবিক! বা 
পবিচাবক হিদাবে থাকা সম্ভব নহে | হিন্দুগণ অর্থেব লোভে আগন্তক 
ধৃ্টীয়ানগণেব ও মুসলমানগণেব দাসব্যবসাঁয়ে সহায়ত! করিতেন সন্দেহ 
নাই; কিন্ত তাহাবা নিজে হে দাসদাসী পুধিতেন তাহাঁব পবিচষ পাই 
নাই। মুসলমানগণ ক্রীতদীসদানীব প্রতি অতিশধ সন্বাবহাব করিতেন । 
-*'দীঁমদাদীকে স্বাধীনত| দান কব! মুসলসানেব পক্ষে পুণ্য কর্ম । মৃত্যু- 
শয্যায় শযন কবিব| আনেক মুসলমান দাঁসদাঁসীকে মুক্তি প্রদান 
কবিতেন। 

তধুর্তীধান সংসাবে দাদগণ অনেক সময়ে অতি নৃশংস ব্যবহাব প্রাপ্ত - 
হই, অতি সামান্য অপবাঁধের জন্য বেত্রাঘাত অভি- সাধারণ শাস্তি 
ছিল, মাথেব শীতে উলঙ্গ কবিষ| দাস ব! দাসীব মস্তকে উপযুর্ণপবি বহু 
কলদী ঠীশু। জল ঢাঁলিয়। দেওয়! একটা, আমোদজনুক প্রক্রিষাব মধ্যে 
পরিগণিত ছিল । 

দাস ক্রয় বা বিক্রয় কৰিতে হইলে সবৃকাবকে একটা মাশুল 
দিন্তে হইত। ইংবেজ সরকার 'দাঁসপ্রতি ৪1* চারি টাক! চাবি আনা 
শুস্ক লইতেন। ফবাসী সর্কাব দাদখৎপানি লিখিবাব কাঁগজের জন্য 
পাঁচ দিকা লইতেন এবং দ্াদদাদীন মূল্যের উপন শহকনা পাঁচ টাঁক। 


রর 1 
9 ৭৭ এাংখ J 


2১7৭ সাত বিন | এই সরা = বকামন ব্যবন্থ! একী 
Ir 1*0বি বন্মের বাবসয়ের মান্য দিতেছে |" 
"২.1 বক, ফাল্গুন, ১৩২৮) সঃ বা 


স্ব 


বাংলার বৈশিষ্ট্য 
" নি ৭১৫, 7 মমাজে, কি বাষ্ী গঠনে-ঘপন ভাবতে হিল্রাষট 
হিল হারত"দ্ন একতি ও মাধন|, ক্াবনেব সকল বিভাগে সর্বদাই 
-ঞ সমষ্টিব এলের ভিভনে বাতির শ্বাতত্ত্র ও লৈছিটাকে বঙ্গ কবিছে চে 
4 কবিয়াডে। কোথ। কোনও সঘন পরতিউ। কবিভে ফাই! সেই 


সছছ্ধেন হচগত নাং ক মিলের বমীনত। বা পবাতিন্্যাদে বিনাশ করে 
নাট ভ।শুভন দেহ এল শেন বংও নহহেন, কিন তিনি নেই একন্ত 
বাহান শধ্যে “কের সাঙ্র হু ও বহুৰ সঙ্গে এখের সমন্বয় প্রতিষ্ঠিত 
হছে [বের অনীণ।  স্বণাতি। আল হইতে মানব-প্রকৃতিব 
সমাদা ও ্বাণীনত| রা কবিঘ। তাহাকে এপ শাসনে ও সমাজের 
বন্ধনে ব।টিযাও, বৈখদোর মধোই 2 এ", “শতন্্যান সধোই একা 
প্রতি্ট। কলিত চষ্ট| কবিষাচছে 1১০১, 
ভাৰতেৰ মযটগত সমাজ ও চলব এবং সানাবদ হা 
সাধনাৰ যেমন একট। টবশিষ্ট্য আছে, রত ভাবতেন ডিম ভিন্ন 
- প্রাদেণি হু মাধন| 'ও সভাডান তুলনায় বা'দ টু! বণ্টা লাহে 
“বালেক ইতিহানে, বাংলো কন বনৰ রি ও ধিদকলাতে, 
বালান মযাত্-দীলনে- ফল দিহৃায় বাল।শীন ৭১ দিশেফঘট: 
ফাটিয়ে ১ | 
মে মন দি বাধিত বাল চিলান ।ক সঙগাতেন্। লি 
শি দিনেপত ক, শা বি নৰদনাক 0৭ 17 ভাৱ আনার 


নর্দান আগত এ; টি 2 নগাও ভাহংর অনিনল 
৮৮৮ হিস) বেট ০ 5 ইত জলা ২ সি পাশ আসিবাডে ।- 
এন পনাভিত £170,,1 জান গঢ [ত হ'ব নানবচা ৭ 
লাঙ্গালীন চিপ্ধান - হানা ইজ কাল কিনিয়। দেখিলে এফ 
দিল, এটীনা এ হাত স বদের হালা দেবতাকে মাল ললিরা 
।ভাতৃন প্রভাক্ষ কব, ইহাই নাঙ্গালীব 
{1 খলন। দেখিতে পাঁঠি + 


w । শাপ্রাণী। তে] ১3২৪7 জবিপিনচন্দ্র পাল 


k 
শিল্পে্ব অবিকার 
*খেল্ডেএপ্ল্তে শিল্পৰ সঙ্গে পৰিচয়, করনে তাৰ সঙ্গে পরিণয_ 
এই (ত! ঠিক | শিমদ্রান ভে শুধু এই ব্হিযঙ্গীন চর ও প্ৰয়োগ- 
এ শিযাৰ দখল ন ; রস, নযের স্র্তি-_ এমবেব আযোজন ঘে স্বতন্ত্র 
, লদপৰ তত্ব তাই হলে। তাকে আকর্ধণেন প্রধান আযোজন আব একদাত 
ত য়োদন "শতক সৃতম্থ মানুষ মনও তাদেৰ বকম-বকম, বসও 
ন্চিন £ৰ্বণের আন্মাসনও হলে| প্রতাকের মেন্য স্বতন্ত্র প্রকাবেব 1... 
সি প্রজোকে আহ তাবে মানর পাত্রে শিল্প-বসকে ধব্বার বে াযোজন কৰে? 
শন দেইছেই হল ঠিক আযোজন, তাতেই ঠিক ক্ষিশিষ্টি পাওয়া যায় ; 
এক্গাড়। অনোকর জন্য একই প্রকারের বিরাট আয়োজন করে" পাওয়া 
যায় হল শূল অন্তত কা সামী বা প্রকাণ্ড হাচে ঢালাই-কবা 
লোনো-নগ আসল জিনিবের নকল মাত্র "1১1 অন্তনিহিত 


হকি 7 fin: ২ ও রর চা রর হু 
"বলত Manin, আতর আলদ্বাতা individuality—এই- 


৬ ধৰ এবং 
হবাগহ বানান হল ও 


ঘানি 7 


১৪ 


কষ্টিপাধর-শিকদের অধিকার ১ 


২৮৫৯পস্পাসি৫ ভাসিপাস্পিস্পা পভ তাত ৬৮ 


৮১৩৫ ৬ ৩৫ সত সত ১ পস্পি সি এত তি পতি সি ছি 


সমন্তব ঘিশি৭ নিয়ে বেটি এনে! সেইটেই 11, সন্তে শি + 
এমন কি বিধাতাবও নিখ্িভিব হাঁচি ঢালাই হয়া যা বাং ৃ 

আগের নকল বই আব তে| কিছুই হলে। লা । ভান, তল জু ১5 
অতত্যাণ্ড 7 এক বনেব সুট তে; সেটি হলে। না। এইটুবই ৰ 
, কিন্তু এ গে বড ভখানক টড 9, 1 


হেটে ৩ নাত 
বসাছলেব। আদাৰ সঙ্গে না-আলোব গেয়ে বেলী পি ১ পিল 
তধ্রব্য জাতে, বমাতলের গাপ্তীধা আছে, বহল জাতে, টিটি তে 


I 
মন্ধযকাবেন স্রিধ্ধড| আছে কিনব এঃট-এ না তাই ভাতত 
একটায় সব বস নব প্রাণ বযেছে, আর একট” শি নেই। 

এব এনটী। লগ্মণ আডন্বরশৃন্থা5।- 9805 1101 । 
বং-তুলি, ফল-কাব্পান।, দৌধাত-কলয, বাঁজনা-,() সে খাটে তল 
ন||...আশ্চর্যা নাপাব খিল্লেব-এই যোন-তেোগনয উগ্া। সহ, 


ty (15 ৭ +১ 


হয়ে যেমনটি আগতে নেই, তাই গিয়ে ব। বিন কর । নটর 3, 
পাথন্বে টুকধো, সি'ড়র, কাজল--এব।৬ হলে উঠলে দল বত য 
রহস্তেব আধাব। 


রূসেব তৃণ, শিল্পের ইচ্ছ। যাব লাগবে, সে ভো কোনে! জামাভনের 
অপেগা কব্বে ন| ;-যেসন কবে ছোঁক্‌ মে নিচের টিপাদ নি” হু 
ববে নেবে ; এ ছড়ি। অন্ত কথ! নেই ।*,* 

দুল কপ! হচ্ছে বসের তৃষ্য, শিজ্লেব ইচ্ছে। হলে! কিন। গুদ 
আয়োজন হলো কি ন|--শিল্পেব জন্যে বা রসেব ভূষণ! বেটাবৈ। ' ৩৯ 
এট: একেবাবেই ভাববার বিসম নয়। বিশ্ব হতে তৃল, মেটুবণ 
পিনকধ্যে তাব প্রযোগ-বিশ্য! তাব খুঁটিনাটি উপদেশ অইাকামুন সত ওর 
এমন অপব্যাপ্তভাবে প্রত বয়েছে গম, কোনে দক্ষনের নাত হাই 
তেগন আযোজন কবে তালে। শিললে, রসাকে পাওযাদ ত 
আয়েছ্িলেব এভটুবু অভাব গে আছে তা শুর একেবারে ত টা 
নবস্থাহে আব সব দিক দিযে অসহায় অবস্থাণ্েও গানুণ তি, 
উল্টে লাই প্রযোজ্ঞন হলে AICS অভাব ঘটে না কোনে", 
এইটেট তাবা, ভবিণেব লিং মাছের কটাব বাটি, 
তা রী চি এন্টুকবো গেম এই-সব দিযে নল হাশর ও 


হিকা ১ 


রচনা! কবে দিযে সপ্রমাণ করো গোহছে। এনা হন লে 
ন তে চলে না-শিরের দিক দিযে তযথা বলে শুধু ৩৮ 


বডি টিন 


যাৰ শি ন। হলেও তীবলটা চল্ছে কোনে, কমে । তখনি দি শে 
সামনে শুধু তো বিশ্জোড। এই বসভাগাব পোঁভ। চিল, নেষ রও 
ছিল না, টেবিলও ছিল না, ডিগ্ৰীও নয়, ভিপোনাও নয়, এম 
কি ভাব নিজেব জাতীয় শিল্পেৰ 00105 পধাদ্ধ লয়--কি উপগয়ে 
তবে দে শিল্পকে অধিকাব করলে ?..* 

*অলসসস কুতো শিল্পং ? নিশ্চয় আমাদেৰ এখানকার জীবনবাত ++ 
কোথাও একটা কল বিগ্ডেছে যাঁতে কবে’ জীবনটা বিশ্রী বণ» 
খুঁড়িয়ে চল্ছে, শবীব খেটে মব্ছে কিন্তু মনটা পড়ে আছে ভ-” 
অলস ।.--শিল্পী যা জায় দেয় তাই লোনা হযে যায়, অপচ সেল 
দিয়ে বেচা! ছেলে-মেয়ে গা কোনোদিন ভরে দিতে পানৃছে 51) 
তাজেব পাণৰ যাবা পালিস কবলে_ আল্লার দতো। ঝকঝকে, ই 
মতো সাদা কৰে, বুক্তোর চেয়েও লাবণ্য দিয়ে তার গম্থুলটা গণ্ড' 0৬. 
বার, গেওযালের গাঁযে অমরদেশেব পারিজাতিলত' চড়িধে দিও 
গেল যে নিপুণ সব গালি, তার! বেজ-মন্জুবী কত পেয়েছিল গত এ এ। 
নীচ জাত হলেও নে শিক্পেন পাণিগ্রহণ করেছে, সেই কারণ সঙ 
সময়ে শিতে বিশুদ্ধ-_এই কথ! ভাঁবতবর্ষো খধিবী তলে গেয়ে ও, 
কিন্ত যেধানে এই শিল্প ভাভকালের-কতে বসু শামাঢায় পল 
পাচ্ছে, স্হধানেই সে মলিন হচ্ছে--ফুয যেমন চুকে যায় ( চি 
হাতে ডে । এব উপাষ কি? 


১০৬ 


গ্রবাসী__বৈশাখ, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


পপ স্টপ পপপসিশী পরী লাকা লালা ও পাস্পিশীস্পী পলস সিাস্সিপী দল পাখা ওলোমা সা পািপশ্পরস্পিউপস্পাস্পিসিপাশিপ সত সপ ০ ১০ স্পা তলা এশ টিপি সিপাস্িসিপরসি ত লাখ পিটিশ 


কঙ্ছেব বন্দাব বন্দর সঙ্গে পবিচিয পবিশষ ঘটুবটর কি স্রান। 
নাগ কন থাকবে ন।? কাহ বন আমাদেরই বেঁধে গড দিচ্ছে 
এবং সবি, শিলী, বহি হল এই বাজেন শগতেস বাহীদে 
এক্ড লো লা কন জগতে এন বিটি করছেন ভা তে! নয ই যে 
কবে তদ লাহ! তাঙ নানার বাল্য, ভাবি ধার ভাব বল্পবুদ ফুল 


ভটিশেোউল 5+ ভচ্ডাস্শটৰবণ মস্তি কৰি, শিল্পা গাইযে, গুণ 
সন্ঘটী ০ খায় শে গষলার এপ নয়, কিছ্ব। কাজ চেডে ডরপুব 


লারা ও নয । 
মন, দে তো বাধা মান্বাব পাই নয়। "জলপালাব দবঞ্জা 
সন্ব্ব-বাল খল শে তে নেরিষে যেতে পাবে একেবাবে নীল আকাশেবও 
ওপানে ! (ন তো সভার বন্দল গড়ে রচন। কব্তে পাবে অমুত-লোক । 
ভাবে কোঁধাম নিব।খ', কোথাঁধ বাখ। ?..-কৰি শিল্পী কট কাজেব জগৎ 
ছেড়ে বসকলিল চিলিক টেনে অথব! জটাজুটে ভাই-ভন্মে একেবাবে 
বসগীগ্তাবব পেজে কেবলি বৃন্দাবন আব গঙ্গাসাগবের দিকে পালিয়ে 


চলেছেন ত। তে। £ফানে। উতিভাদ বলে না| মৃত দিষ গড়া এই 
অনিবসর পযাল।, কনে! চাম্ডাব বার্ক|, যাব মাৰে বব! হযেছে 
গোল গর্জল, কাঁডেব সাতায় গাণ। পারিজাত ফল- এই গুলোকে 
ভাবা ভাবলে অশ্গীকান কনে" চলাত চেষ্ট] কবেন নি, উচট বৰং যার! 
কাহে শাবাভ হায় একেবাকেউ বয়ে সাবার জন্যে বেশী আগ্রহ 
পরি, যু) পালক ব্দৰূ দিযে বলেছেন "দে কা তো ঠহবে! 


আব অবুঝ, ঠিক যেমন আচ “হমনই স্থিস থাক! কথাই বেছে 
কাককায্য ! বাজেব গটিলভাব রথ শ্রান্তি, সমস্তই (নেনে নিলে 
তবে তো সে শিপী। এই সহবেধ মলে দাড়িঘেই কি অ।মব! বল্তে 


পাবি বস কোনাধ তাঁকে খুজে পাচ্ছিনে, শিল্প কোথান - তাকে 
দপৃতে বা উনাপনণিব ঢকিন দিয়ে ঢাক, “ই প্রকাণ্ড 
বসে থাল, 1 ন্‌. নি সাক!-জো, বং-ব্বং কাককাধ্য দিযে 

নার বে সা এটি ধন। বেছে তোমারও সামনে, তাদও 


মাম, আদান2 রা 'এবও সান্নেবিশব, বাবে কান জান্তে 


(তে। এট নক্নছাষগ। বুনে? তে! এট! বানা ভবনি ভবে দুখ 
কেছগানে ৭ দক্ষ গোলাহ বাধা কি) কত শক্ত-শক্ত কাছে 
হয] এগিষে নাই. এই লাংটাই জি-খুর কহিন আব দরঃসাধ। 
শা 9. উকি যাৰ অবসর “প্লেন ন।- এনে ভালা কি আনল 
নস দস চি প্লাস পির্বাপবম খেটিপুতি টাল। ভমিষে 
/' পাটৰ ভাবনও ভাবাত ছল ন! ---নেশেন হিচুষও নয, চ)কাবিও 
=॥। ককিন্ব। আঘধিন-মাদালহ উচ্কুলগুলোব,সঙ্দে একদম শাড়ি ছানণ। 
41/1 টি পাওয়া গেল--ৰনদের পেযালণ্টান তলানি পৰ্য্যন্ত 
নিত পেছ্বাব | কিন্তু £৩ বার হলে| কি? - লাঁডডুৰ পন্দের এত 
“বাড়ে ঢল ণ্য দিসিত বাঁদশীব নমাই ওযালাও মতুল নান (জাগা 
হলে | তাতএব বল্তেই হয়, সবসব ও অর্থেব সাঁগ্রান তাবভঙ্গে 


র্যা পয না গাগুয়াৰ কমবে ঘটছে না, জামাছেৰ ইচ্ছে ন।-ইচে, 
হি হচে, কমন উচ্ছে--ণবি উপকে সব নির্ভৰ কবহে, এই 
ইউ এ পেতো চা তাই পাওয়ায় , পথ 'দৃপায় এই ইচ্ছে । 
ইগডে গেলে আঁদাদেব, মা-জালে শিক্টেন টাগাশোডি। তাৰ 
পন শ্রকমন্ধান সমস্ত চাগে পডতে| আমাদেশ ) কি জাগে 
সউপ্লন, কিসের গানে চাইলে: ঢোপ কি দেখলে এল: মন কি চাল 
০, কেমন কবে দেখলে, ॥= কেমন ভাবে চাইলে, চাপ (দখলে 
রি ন! ন চাইলেই কি 7: এবি উপরে পাও” লা-পাওযা, কি 
' ওযা, €মন পওধ|, মৰল পিন কৰছে । 
কাছেন উপযে হাতকৌোর রক্ত চক্ষু নিষে লম সহজ = চোখ সহ 
নতি এব "সটি নিজের ১ হয় উচ্ছা এবং আহবিক ইচ্ছা এই 


ন 


/ 


₹ বৰ্সবণচিৰঃ 
বুনন ।শযালযে যদি 


নিযে নিষন্টিক্ুতনিষদবাহ ১ নস্থপনতদ্ধা, 
যিনি ভাব মঙ্গে ভি করাত লাশ? 


হল দৈক্নঘা 


নানান থাগুবা গল পন আপ কিচেন চ্েক্ষা 7? যভটুন্থ বসব 
ফোক শা কিল ডাই Ee শললম নহে ঘমনই কাজ ফাক ন! 
কেন এই কাবে /গ্রলেস কুন ফান সমন্দের জন্ম) থা নল্লম, 
কঈিলেন, লিপলে৷, পড় যেন, ঘুণতোত তোনালেন ববি গথো নম 
এলে। পৌবড এহো| ক্ষম্ন, দেখা দিতে ও - শিল্প ও বন শুকশানীল হতে! 
বন্দ পিপ্বে চিবক্খালের মহে! এনে নান! বাদনো | বি করি, কি শিল্পী, 


কিব। তুলি, কিব সানি ‘ই নিবি তির মধ্যে দোদন 'অতিদ ছল্লন, 
বনেব পূর্ণপাত্র ত কাঝন স্ন্দে ছিল ন।, একেবাবে খালি পাত নিযে 
এলেন, এলো কেবল মানেন শাথী ভবে এন্দটুখনি পিপাসা । আর; 
না জানতে আতনেছে তথ শল 9 মেই এতটুথ পালা 
আমাদের, তাঁর পণ থেকে সে অদালে। ছেট পেযাল। তাকে ভালে? 
দিতে কালে-কানে পশেপল দিলারা এক পতু খেকে আবাএক 
খতৃতে বসেব ধাব। ঝবেই চল্লো, ভাব চে। বিবার দেখা গেলনা, 
কেউ ভবিধে নিয় বান বউলেপ নিজের “গয়।ল। বেশ কাস সমা 
দিযে নিবে কবে, কেউ বা বলে পৰে নেট! নব-নব বন শ্রভোজ 
বাহেই নে| খুলি ববোকবে | এই কাঁৰণে আমব। মনে কান হউকত্া। 
কোনে আাগ্ুপকে কলে পাঠালেন বদের সশ্ার্ণ অধিকাবী, কাক 
পাঠাল এনেতান নি ববে একি জনে! হতে পালে? আসা 


ধ 


বস. বলে বনে ছধিন। ঢাব্লেন, হিত কি বালক? বাসন যতে 
কাটাও দিলেন নম, কাকে বাখলেন অক্ষম কাবে, শির এদবা 
নিনি ভার ত এমল অনাহ্থতি ক।ব্থান। হবে ॥2-- কউ গালে ফাটিল লম, 


সৃষ্টিত নন সাকাৰ, জান-একচন কিট পাবে লা? এত বড় ভুল 
কেনহা লেই লানুফড লন হে নেব দোনে নিজে বঞ্চিত ভয়ে বিধাতাকে 


দেখ গঞন 1, " 

এক-একবাৰ গে মনা থেকেও ভঠাৎ খুনের মলে বনে ছয় দবড্জাঁট। 
কোণায় হাবিনে পচে উত্তৰে কি ললিত নিই ঠিক প।ওয। যাচ্ছে 
ল। ; বসব শাণা ঢা থেবে গানাদব বটের তান, আব শিল্পের ভাট 
বাদে শিসজাছে? উপায় নিদাাৰণ, দট কতক এগ । 

*থবের বেপ।ব বাধ, এগ এলিব বা বধ বগা, ছলে ববি বাণ ফবে 
পথ] বণ, শি শন [5 (যু বস এলে দিশরাত ভান নিশাত 
খৰে প্রকাশ পাচ্ছু , গাও নালধ ৩৪ ট্রকবো তে এবা একটি 
ল্বালেোব থেকে জানালে হানার প্রশীপ, এক শলিরলেন বিচিত্র প্রান 
এস অধিকাৰ পা ও'াৰ জন্যে কানে। ঘাযেদ্জল কোন শান্মচচোই দবাৰ 
কবরে ন| ৷ হজের রর সেই লস যৰ্ছে -আনন্দখ স্বনণ! 
জঙলেপি ঝোল! 7 ভাব গতি ছা ফুল কপ দং ভা অনন্থ ; আব কোথায় 
মাবে। শিল্প শিপ্তে শিনকে জান্তে? শীল আব সব এননি নাহ 
এহেন নাতগানি পাতা, হাবি, ম্যৃহ ধব। বযেছে বমশাস্ত্র, শিক্পশ বব. 
নর্দত, কবিতা -সমন্তেস্ মূলসুত্র ব্যাথা, সমস্তই | এজন চিত্রশাজ। 
শান ছবিব শেষ নেই এ৭ন বাণা-পিৰ বেগানে কবিভাব অবিশ্রান্থ 
পাগন।-ঝোব। ঝন্ছেই, এমন সঙ্গীতণালা বেপানে স্থবের নদী সমুদ্র বেষে 
সলেছে অনিবান, এব উবে রসকে পাতার, শিল্পাকে লাভ কব্বাব, আল 
ছি আদান আদিৰ দেওয়ানের ঘবে নকৃতে পানি" এব পান 
,শ। জুভাব আসাদের দানাছে গাব ও -১005এখুব নেবো কাবিগানেন 
সেৱ৷ বিগ্রকগ্মাণ এই মুগ চিত দান, এউ নিয়েট তে. চুরি গতি 

= ,_ দেখা জান লখ, শোন আব বাসে থাৱ ৷ 

গান (৩| কিছু জন্য চেষ্ট। হয ন! ইহ. হয ন!। এগ ভঞ্জাণিত 
অপযাপ্ত সঠ় আহ বস একেই বুক পেতে দিয়ে টির ধা.কিডু-- 
মানুৰ (ৎৰে সাই চপচাপ বনে’ বইলে। ঘাড় “ঠট করে বলের মধো 


৫ সপ ৪৬১ 
এ জনন 





০৮ | 
সিভি সতত 
পিসী সি ONAL পিল সিল টি তা তা সপরিস্সপিি পি সত সত 


«ই 1 হতে । - শব" 


ই বন লে টিপু nev Er: 


ন লা ন বাঃ! টি ৩ =চ শা হো উলমাল 
৭ বাতেন বজা শি ত ধান হত ওত নাৱ. 1২১৪ লোলালা ঝাল" 
৪. ভা আহা Lo I ON AAS মাধ চাদ ত্য ত তল 
টিন চান ১ হাসে চপল এ আদা ভন ইল আপু গ্ুলিক 
নান লাও ভিশধাছব আগ বলবো চলার সঙ্গে সঙ্গে 
fp সমস্ত গণ শো ভাবো 


গতি হলো, 


লামা তব এই শুদ্নে। 
নিয়ে আন্ানেব দিকে 
শাসনে, লামার কটা 
নন 





AS UT 


লৰে আকানের বৃজে গাম ত তত ১ ফুলেল বম জিতে 
গলদ লজ বাতাজানত হি ফাকি =, তো ৩ পতিত লা 
৮ 11, সখ্দীলঙ ও আহত 1 ১২ ৪৯. নমে লন) 
শত জট করল লতি আনন ০ শঙণ পড়ল অ লোন মল্যি 


নে: ্ ৫ Mr 
এত বুঝা পুর লগ এ এই 





থা ar 5 


Et 


[= এহ দু নখস্তলব লিখিত 


ঘন গাছ 


নু, যি 2০ অন নাগর নিল য হাব পালে দাৰ 
রা * পেল এজ টিন ও 
নর শাহি নবাব এুদকনণ তন্যনবিতদাস । 
শত পিত্ত Zn, ভ La ০5 
চা নে লি তায BY, 
হাসিল LL TOL 
£5 তিতি পালে 88 





+ 


re" ES 71 হলি লিপ ও ইতি কিন একই বাতির 
হর্ত হণ গন ১ বেশ নল্াশ পান ৭ মিনি হলি! 
LA PEE a TT aS, En, বাব চাহ ঘণ। তাৰু শে 
কতা 172 ৮ se 2 হক বন 255, শট এুদ্ধি- 
"যশ, সিপণ চিত = চাবে লাদনপন আল 
চা গত এপি সিট ও শহর জগ বাঝতে নমর্থ আয়, 
7 দি পল 2 ১৯ “ছি পাচ ভব শত ও জব্লগ্রকাশনহিজ 
পবন। কণ UAE স মত "শত বণাই নাহ, (জা 
উপাঙঘ ও এ এল ুক্ষতহোড একালত দেবতাৰ উীনল। 
গলি" ধোন 
= মঠ 2 বৃ বিএ ক তু ঢু, ছু পাল] [দিলেন কাদিয। 
1 $ল ১ হরর বল বনত হাব লু ক্ষ এ 


খু বি es, 


[ 


পাণিএ শিল্প তি হট শসা সাং ১ 


খলাত প্লাস সস্পাসিপাস্টির লে ওলাস পাম্পি লালা ওতো খৱাখিলাখলা দল দিলা শি িপাস্লি পামত পাটি ২৬ 


দলা= ভাজার সভাথধ সন অলিষা তাত ভিজ তলত, 7 
নচিউিশানলনিখ্ুল খিনি এক ও স্তি ছিলা ত Ls 


: 
7 


০+ উপানল' কলম] নাক । 


of E 
3 
‘ভন্ন ভিন্ন পপ গৃধ কাছ বলিম। টপালিড হতানত 
নি 


গণের একমাত্র জপ দেবৃতা ‘ন বাদিধত তপ্ৰাধুৰাধূ সা মুহা? 
বিগ্রহ পবমপুকব) ভিনিই বক ৪ পকাতিডা = ৪ 
তাহাৰ আডাঁগাজ ' 

। হদ্বৱাণী, চৈ, ০2, হিল আলির তি 





5 টব 

২ অসকের “নার, আক্টোনল। ও না 2 5 তল 
ভ'খ-ণদ ১৮১ লক্ষ পাভ ১ পাল যত পভ হ et 
"ক গত বৰ উৎপন্ন ভয়ে টে চুন 2 তত ৭ 
৩৩৩ দন পি" TLE 9 uo, 5 গন টি ৩ কল 
Ee LE us, 
লক্ষ লী দুত। "বং ৭১০ লক কটি ও চস তি ছে রী 
অন্ধান &% এটি নাত) ল নাক গড ০ ন্যপ ও টি ও 0 8 
হলগে ১৯১ পাছে আবখনৃতিদ গবিতনে ভিত ০ ফিট ও 
ভয়ান্তে । ১৯১৭ অন্দে ভাবতবল ভূতে ৮৩১ অহী 
ব্দালে “প্যান! হউমটিল ৷: ১৪৮০ ৪ উন উচু 56 ঢা 5) 


বিদেশে ব্তানী থয় নাই 
গেৰেজ বিবখণ পঠে কৰিজ। বুক, শত" HE - 


চক এ 


1" হিলের কাপড ও সুত! অধিকতর পৃণিম ৭ বাহিত ২ 1 
জাকের ৬ ও এজন গুড়। 
বঙ্গদলে পন্ণানি বলে 135৭.০ হিত মৰ হি ০" 
হইঙাচিল ' গুতা ৩৩০০ বিল গাহি আহ হন চি 
এড বব দাটিলি এজন তত পাঠ৭ তায় আক হি? 2 তিতা 
উৎপন্ন হউঈসংক্ষে । বদন ত্র লফাবাল ত ১ ০ 
i bs eis বাণ TA Cos an 


54 পান্ধং। চট গান হে 
মানে নন হতযাাত় আটে উপ 
লন।র ছু জাবক হত", 5১ এতা 1 ত 


Her 
‘ওল বদন চারি রি চি 


হা কণ ফড় ৭ তে 


৭ নলৰ হল কম এইচডি প্রতি ফি ৰ তি ও 
পবিণে সপ বাতালা ফল বনাম < ৩252 ALL ৮5 
গইচুব পভ ঘংদ ২৫৬১৩ চন 2 উত্পিঠী শতত টি লি তি 
"বংনর ফন উনার হটিদাগো হ রত বাত হাতল 5 
»শ উৎপন্ন সত্য) তত শত্বনাগ বম ১৯৮৮৩ তিল রি আজ ওত" 


হল 2৮15 
শা 


৩ শঙ্দণ ভাবত 2 3৮. ও 
এইাছিল 


বৰ্তমান বাকি 


NID aR Ea 


তইযাছে .,  বঙগরেশে গেক ত বল গাল পালিত ত হস 


। সন্ধব্ণক, হান 


১৩৯৮ 


প্রবাসী--বৈশীখে, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


ANNAN AAA সপািরািরাউািলাসিত Ne স্পন্সর পপি NANA সিসি পাপ NANA A স্পপাসিপাসিপিস সিপাদি ND AN NANA AN ANA NAN A ALN 


বাঙ্গালার (৭।কসংখ্য। 
৯২১ মহরত মাচ মতন দাহ জাল বে গোকণণন। ছু ণোেছিল, 
কত বিপো্ট * শঠ জাল। যাটু হচ্ছে ॥ নত দশ বংনবের মধ্যে সমগ 
ঙ্গালাদেণে শতকরা কহ লোক বাভিয়াছে । অর্থাৎ মণ বৎনব পূন্বে 
হান্নান মচ মনংখা ৪৬,৩*৫.১৭০ ছিল , ভাহ। ব।ডিয| ৪০,৫৯১,১৩২ 
এই ভনমংবাব নৰে৷ পুল ১5,৩১৮ ৩৬৫ জন এবং স্্রীলে = 
৪০৮,১৯৭ জন | বাকা দেলে প্রীলোক অনেক পুঝৰের সদন 
অনিক । 
(বান নিভ।গেল কোন্‌ তলায় কত লোকনংৰ), এব শতকব। বত 
15%: বা নহি, তাহাৰ একটি আলিক। নিয়ে প্রদত্ত হইল ঃ_ 
বদ্ধনান পিভগ। 


- 885 
By BS 


হা নাট লোকসং?।।  শতকঝ। বৃদ্ধি  এতকর! হাল 
বঙ্গম।ও ১৩ 5৮৮২ 5 Lr 
কৰ ৮9৭৫৭০ ’ ১৪ 
নাল! ১০১১১৪১ ০ ২2 6 
'মদিনণু ২৬৬৬৬৩, ০ ৫15 
হএলী ১০৮৭১৪২ রি 47) 
হি ৮১৭৪০৩ ৫৭ হু 
নাট ৮০০০৬৪২ 
প্রেসিডেন্দী বিভাগ । 
১৪ পক্ণ | এ৬২৮২০৫ ৮ ৩ 
লিক ৯০৮৫১ ১,৩ হু 
গনী ১৪৮ ৭৫৭: ৰ J 
হু।গাদ বাপ ১২৬১৫১৪ 5 v 
মনোহৰ ২৭২২২৯,১০৪ ১০ 
ছাপ ১৪১৩০ St চি 
আন্টি ৭৪৮১৩০৫ 
বাজশাহা বিভাগ । 
নত ২৮৮৯৬৭২ 5, ১ 
1 নাত পু i269 ১ € 
লগত ৩৬ ৭ 5৬২৬৭ <, « 
শাুল ২৮৭৯৪ ৬.৫ ৭ 
দন ১১৯৭৮৫১ ৫১১ o 
uaa ১০৪৮৮৩৩ ৬০ ০ 
»1৭৭1 ১৩৮৯৪৪৪ ৫ ১5৪ 
(লদহ ৯৮৫৬৩৪ ্ 
মন ১০৩৪ ৫৬৪ 
চ'ক। বিভাগ । 
কাঁৎ। ০১২৫১৩৭ ৮৩ হু 
বযমনসিশ্হ ৪৮৩৭৭১5, ৬৯ হ 
। বিদপুরু ২৪৯৮ ৫০৮ Br ‘ 
{পল ৬২৩৭৫ ৮২ 5 





SDE 5৭০ NN 


5গ্রা্ব বিভাগ । 





ডা "নটি লোকল খা "ভকতৰ! বৃতি গতকলা হীন 
ত্রিপুকা ২৭৪ ০৭৩ নি ৭ ০. ক 
‘নায়াৰ চহ ও ০ 
ঢষ্টগ্রাম ১৬১১৪২২ ৩৮ 
গার্বাহ্য প্রদেশ ১৩২৪৩ হন স্‌ 
মোড ০৯০০৫৮৪ 
(খত্রবাঙ্জা। 
কুচবিহাৰ ১২৬৮, ৪ ৬১ 
তিগুব বাজ 558৪ ৩৭ ৩২.৬ 
নেট ৮৪৬০৪2১৬ 
(গন্ধবণিক, কানন ' 
কদলা ও তাহার ব্যবহার 
যলেব মবে। কদলী না কল; একটি-শ্রেট দাদৰা হা 


পুষ্টিবাঁদ উপাদানে গুণ ! ইহাতে শুকৰ, প্রভগার পদার্থ (larch ), 
শ্যাল্বুমেন্‌ (albumen ) ও লবণ ৬ 21621 salts) আছে। 
বৈহযানিক উপানে ইহাকে লাঙদীকৃত অর্থাত ইহাৰ জলীয় ভাগকে 
অগলাবিহ (09015৭78097) করিত গাণিণে, কলল ফচ টুকৃৰ, 
গলা আও, ও পাকা কল। হইতে ৬পাদেদ খাদদ্রব। প্রস্তুত কৰিলি 
5 তত্মহূদাঘ দেশ-বিদেশে ঘপ্তানা কৰ্বি। লাডদ্রপক লঙাষ ক?! 
7১% পাবে। বৈঞ্ঞানিক উপাছে =সদযৃহনে নাদীতৃত কৰিবাৰ 
এপ্।ম বিগত নহাবু্মেন সময আঁশ্মানীতে আবিরত হতযাছিল । নাবদীকৃত 
হন আইড়। ঘচ্সর গম জার্নি ও অফার নহলোক জাণবানণ 
লন্গাছিন । 

কল! হইতে আটা ধা পাদাইবা অন্তত করিতে হইলে, সুগন্ধ ও 
গাৰিপূষ্ট কলা খাহাউি কিশিযা লইতে হং, সুপ বল৷ হঠাত দির 
প্রতে করিতে হইল, সুনিষ্ট ছোট অ।বাৱের কঙ্গাই চপ, কন। 
পাকিয়| হবিদ্ঞাবর্ধ হউন, তাহাৰ ছান ও ‘ 
গ্রেন হওযাবাই ছাল ও শাঁশ তোলা ভহহ বিছ 
হণ তুলিবাব যন প্রস্থ ত হইছে! ছি! 
নিচেপ কন! কঠ।। ত পঃ হানে বলাগুলি খুলড। ব। পাত্রে। 
প্র সগোইফ। বেলে। উপ চালিত হেট চট গীতি বোঝাই কব। 
হয, দেই গাডী&লি বুম ইপানে উত্তত স্ডঙ্দের অধে। চালিত 
হইতে াঁকে। এইকাপে কলার বন ঝ| তলাযভাগ প্রা ই অংগ 
কমিধ। বাথ, এল নেই সঙ্গে সঙ্গে কলাব বাদাযনিক পবিবর্তনও আট । 
হই গবিবন্ীনবলে অলাৰ গেভনাব (50) অংখগুলি শকবাতে 
পৰিণত হয: কলা এইবপে প্ৰবত হইয়া, তাহার বং দোনান মত হয়, 
এবং তাহা ফিগ্‌ (8৪) লালের বং চটচটে হয়। এই ছলি বাছে 
প্যাক ববিয়। ৰাখিলে, এবং বান্সগুলি শীহন, শুদ্ধ, ও বাঘ্সঞ্চালিত 
স্থানে রাবিলে, জনেন মান ধরিষ। কলাগুলিরন্সর অবস্থায় থাকে এবং 
হাহরে ব, ও আঁশ নও চমৎকার পাকে যদি অহিক পর বা অপক 
কল। বাবহৃত হয তাহ! হইছে শাদাতিদ এবং ভার 
আন বিবৃদ চহিয়া গায । 


হাহ ও 


হত হিন্দ ওযা 


F 


৮ 


—_ 


hb 
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শু কদ্দলীবও প্রস্তুত করিতে হইল, বড় বড় কাঁচকল। সংগ্রহ 
করিতে ছয় । বীচকলাব মধ্য শেপার পদার্থ অধিক পরিমাণে ও শকর্ন। 
তু পৰিমাণে থাকীবঘ, তাহা হইতে ভাল হি প্রত্তত হয ন। | শুদ্ব কনলী- 
ঘওউলি ওল্পেই ভাতিয়। বায় এবং ছাঁহ! বলে চর্ণ কৰিলে তাহা হইতে 
চদৎক্কার 'আট। প্রস্তুত হশ। এই আট। গনেব আটাব সহিত মিআিত কিয়! 
তাহ! হইতে বিস্কুট প্ৰস্তুত কৰিলে, নেই নিস্থট দৌগন্ধমুত, উপাদেৰ ও 
নহগ্রপাচ্য হয়। কলাৰ আটা হইতে পিকৈ, পাই (০) ও 
মিষ্টান্নও গুন্বত হয। বৈগ্নিক উপাযে কল।গুলি শুদ্ব করিবার 
সমঘে বাপাধনিহ গ্রাক্রল। দ্বারা তাহাদের "তলার অংখগুলি সহজ- 
পাচ্য শকর্বাতে পরিণত হয়। আপ কদলীন ন্যায় ইভাদের ভযাল্‌- 
বুযো ও লৱণের ভান স্াশিভ থাকে । 





INNA 





সঘ্যনগৃহাত ভাজ কলা অগেমা। এই নাদদারুত কলাৰ খাদ্য 
কোনও কানত আশে শ্রেঃ । নয পোদ] ওজনেৰ কল তইতে 
মধ দেব পরিমিত নাষপীকৃত ফলাব খাদ্য প্রস্তুত হয] এই 


থাচ্যে পুষ্টকাবক ও তাঁদ|। কল। অপেন। দড়ে চাবি বেণী, 
এ ইহা প্রা ছয় আনা সুলভ । এই খাদ অতিশয় সহজপাচয 
এন ইহার ভুনা পুষ্ট কাবক খাদা খুব কম দেখিতে পাওষ। যায । 
বাঙ্গাগ| বেশে আনব পরিমানে বাল। জন্মে যদি পূৰ্বোক্ত 
প্রকার বৈভ্ঃলিক উপায়ে কেহ সুপক্ক কল হইতে উপাদ্েধ ও 
পুথিকৰ খাদ্য এবং কাচকল। হইত্রে আটা প্রস্তুত কবিতে পাবেন 
তাহ! হইলে তিনি গে ভব] বিলাক্ষণ লাভবান হইবেন, তদ্বিপযে 
মন্দেহ নাই। জাযালীব বালিন্‌ (89017) নগবে ডাক্তার হাৰ্মান, 
ল্থছেব (190 Herman Luthie) বৈজ্ঞানিক উপায়ে কলার 


খারা ও আউ। প্রদ্থভ কাবা কাব্ধানা। আছে। কেহ নেখানে 
টি) এই গদ্য ও আও! প্রঙ্থত স্কবিবাধ প্রক্রিঘ! শিখিষ| আদিতে 


গাবিলে, দেশের এউত মঙ্গল হইবে ' 
( গন্ধনণিক, নাস্কন ) 


কলিক।তার কথা 


১৭৮৪ থু: পাথবিয়। গর্জ। ব। সেট জন ৮ণপেল্‌’ টভযানী 
হহ্যাহিশ । ১৭৮২ তু ১৮ই ভানুষাবি এসিধাটিক দোদাইটিব প্রাণ- 
প্রতিঠ। ও ১৭৮৭ থু. উদ্তিদতন্ববিদ্‌ লোষ্কাটনাণ্ট, কর্ণেল, রবার্ট, কিড, 
শিবসুবে বোটানিকাল গার্ডেন প্রতিই! কঃ বিয়াছিলেন। ইহাবই পুত্র 
জেমস কিড, খিন্ণপুবরেব ডক তৈঘ।র্রি কবিয়াছিলেন , ভাহাঁব লাম 
হইতে খিদিরপুব ভ্ইয়াছিল। 

তখন কলিকা!তাষ খুনগ্রখন, ললবলি, দালবিক্রী হইত । বাগবাজাবে, 
চিতপুবে কালীন মন্দিরে ১৭৮৮ খৃঃ ৬ই এপ্রেল শনিবার অমাবদ্যায় 
নববলি হুইযান্কবিল ! কুমাবটুলিব মিঅদের ছেলের বিবাহে কোম্পানীব 
কেল্লায় কামানদীগা হইফাছিল। 

চোব-ডাকাতেত উৎপাত থ।মাইবার জন্য তখন তাহাদ্বে কদী 
দেওয়া হইত | 

১৭৮৮ থৃঃ বিঞ্ৰিশুৰ বেঠকখান। ও বিবঞিতলায় গৰীবদেৰ মধ্যে 
বিড়ি বিত ববিবাব অন্নহত্র যোশ! হইধাছিল। পীড়িতগণের দেবা- 
শুশ্রধার জন্য বৈঠকথানাব বাদাবে একটি অস্থায়ী হাস্পাতাল হইয়াছিল। 
কর্ণওযালিগ্‌ নিদে তিন হাজ্জাব টাক। চীদা দ্রিষ। সর্ব প্রথমে এ দেশের 
লোকে দম্ভ হান্পাভাল খুদিবার প্রস্তাব কবিষাছিলেন। তখন এ 
বেশেব শোকের! ইংরেজি ডাজিন নেখাহীভ ন! ব। তাঁহাদেন উবধ খাইত 
বা। ক্ষসিশাতার লাবিব টিকিটে এব 39 দিটনহল ডিষ্ট উট 
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চাবিটেবল্‌ ফাঙের সুচন! হইয়াছিল । তখ্ম সদ গুছানি এ 
বডদিন ছেটিদিন ও গুড় ক্াইডেতে উক্ত ফণ্ত হতে টাত বডি ০০ 
হইত ৷ তখন লোকের! গক্াহানেহ জন্য ঘাট বিষ দেওম] বচ পাশ ৪ 


কাপ বাল» মন্বে কবিত' সেকালের কনিকাতার ঘাটের পচন 
তখনকাব নামত্রাদ। লোক ও জাগার বার জানা ব্য! ইং 
মধ্যে ইংবেজ ও আর্দনিন নাম গাওয়া যায | ভউউডাব। ঠান 
মাল তৃলিবাব সুবিধাৰ জন্য এসকল ঘট কবিয়াছিল। 

কর্ণও্যালিনেৰ আমলে ফোর্ট উইলিযম কলেজ হৃহণ'িং 
গ্যাব উইলিষগ জ্রোপ, শব দুল! আদি নাটক ও অস্কান্ত গুহ অন্বাশ 
কবিষ। বেচিঘ। যাহ| পাইতে ভাহাভে অক্ষম দেলাপান্পে উল 
কবিতেন ৷ ধেখানে নন্দকূমাবেন বিচাব হইযাছিল সেই ওক্ষ-কো 
হাউন ভাঙ্গিধা কর্মওধালিন্‌ দেইপানে সেই স্বিচাবের প্রাযন্চিতওর হাহা 
বোৰ হয় স্কচ গির্জা তৈথাবি ববিক্বাছিলেল 1 সুন্দরবনের গা 
ন্ননপ্রস্তডড়ারী নলঙ্গীব। তাহাদের প্রধান কর্ধচাণা ষ্টিলম্যান "ছে 
নাটীব মুভি গড়িধ| পৃজ। করিত । 

বাহালায় ১৭৮৯ থুঃ গোয়াটানাল! হইতে শীলেন নণুন' অ:নাহষ 
বিলাইয়া হাব চাদ আকন হইযাছিল। কলিকাতায় ১৭৯১ খু প্ৰথঘ 
বাঁধাকপিব চাব হইষাছিল | তথন কলিব্।হ! হইতে চিঠি (২২ তত 
কানীতে 1/*, পাটনায় 1/*. ভাগলপুব নাঁটোৰ বীবভুম রাডনহল ৬০, 
বর্ধমান লদিয়! পান্তিপুব মুঙ্িণবাদ ৮” মাস্ুলে পৌঁফিও | উই ঠা 
সাহেব এস্্ানেড হইতে কলিকাতায় বাতি ৮উ।-ম্টাব অয় এন 
বেলুন উঠিযাছিলেন। এখন নেখানে নুতন ঈ'নাবগ্রার আছে (সহং[ন 
লেফেডেফ, সাহেব বাঙ্সীলীৰ ভাবতচন্র বাবেন ঘিদ্ভা্লাব উপ, 
যন্ত্রের সহিত গতাদিতে মিল।ইঘ। এক নুতন ধবণের ঘিথেটাৰ খুণিয়াছিতেল । 
পোপীমোহণ ঠাকুৰ উহা ভানিব! নুতন চীনাধাডাব করিশাকিট নি, 
১৭৯৮ খৃঃ ই৬পে আগষ্ট কলিকাতায় বাহণলীব প্রণম 


এক সভায় বিশহাঞজার আটশত টাক! চ'দ। তুলিব! বিটিনছ। লে 
নেগোলিবনের হাত হইতে রদ! করিবাৰ জমা পাঠান ১ ছেল । 
কর্ণওয়[লিমেব আমলেই হীন্ছডে যান্্চ্ড ঠগ চোৰ ডাকাত উল 


কমিষাছিল বান্ত! পাক। হইছি ; লাহ্কেন নোট বতৰ । হৃহুয fre 
(স্থবণ্বণিক-সমাচার, ফান্তুন ) শীপ্রমথনাগ মন্দিক 


আইন্লগের সাঁগা সাহিত্য 


ইউরোপীষ সাহিত্যে সাধাবপতঃ যে-কোন প্রকাৰ বীস্ত পূর্ণ 
প্রান কাবাকাহিনী জাগা (5727) নামে অভিহিত হই 
থাকে) এই-মকল কাহিনী শে একেবারে উতিহাসিক তাহা 
বলা চলে না. অথ একেবাবে কাল্পনিক বলিষ[ও ইহাদিগকে উড্াউয। 
দেওয়া যা না। বি. আইস্লগডেন সাঁগা বলিতে আইস্লওীয় ভাকাঘ 
FOU তত্রঠ্য কোন বীবগুক্ষেব জীবন কাঁহিনী-সম্বলিত 
পদ্যকাবা বুঝা । আইস্লগ্ডের এই সাঁগ| সাহিত্তা জগতের এ 

অপূর্ব সরি এবং ইহাই এই শ্বীপটিব গৌববেৰ বত !--* 
এই সাগা সাহিতোব আলোচন! দাবা ওধমত: আহস্লভেৰ 
একটা ধাঁবাবাহিক আচীন ইতিহান ও তক্দে্বাসীণণের সুহাতন 
বীতিনীতি ও সংসাব-যাত্রান একটি হুস্পই চিত্র পাওণ| ঘাখ। পুষ্য 
নবম শতাব্দী সত্তাবব কোঠাষ পড়িলে বাজা-বিপ্লবেব ফলে নবেন্যর 
কলি অধিবাসী দেশত্যাগপুব্বক আইন্লগ্ডে বনত উঠাইয! লহ্য। 
যায় ।-বস্ততঃ বলিতে গেলে একলপ সাগা টি "ই 
ন্সঞ্জানজীঘা "লশনমবযর পাচীল উচ্চিত সিল উদ্ধার হউদ্ুডে 1১.০ এ দল 


১১০ 


» এসিলাজরা পা ১৩৯৩৫২৯১০১৩ 


দালান লোৱেল আছুথব হত সপ্িবাপ পান্ল তাভিদস ১" 


বদ্লোব তভশ্দ্গ 9 বশে! 
22৮ *প্র,গারটিভারল টিন 1 বিভা শব 
শব7 পরত মুগ না।হবাশিল 


“Le 


হল জারি Ars ১ 


Heroic}, 


i যে, বহ প্রধান ালক্াতহন মগ না নাক । Rom- 
antic) ux হক 2 Tie di ails Scientific , 
নত, উই ঢেল পাতেক হাব গীধন| ও আতত ত প্রতিও 
জনন দাদ ভ্তণত ই পাহিণতান অনদাগ্্‌ শপেণ নং ৩ তি 


দস কিয়া নত নিত 


Dif HAN গা শত 


বিএ" কণ তে? 
এহ [নি।লঠ সাঁততা-ললৰ হতপাধিক 
শাহাব।দিনাপুশ মরহাক।ণ। 


লালন 
eine 
নামা ২৭ 


1 [1210100700৭ 


গেল গে দন এব ডল ( Romance at chivalry 
- হ০৭ভ ঠা, মাতা শ্রসনদ্র তান বা নন If 
+, লা/তনা  শ্রান নেচ নিক এগেন শু লি তালহা 
(13 115৮0 nuve) =, লনুতঙ্বক বাবদ ee tea 


£*১৮ণডাৰ ভিলা] ওত বে carn Middle Aucs) I ত 


পরত, ত্রানাল্ক তাৰ৷৷ ডিল, এন, পরান বদল = হানা 
৮০০ হতনা (টস) ভাবেন অড়াদদ চয় ৮ দিলি 


সিন তান। বচনৰ পশিনমাতি ছউযাটিলা। 

১-৮৭ ননান্প1গিত নামায দাহভাসাধনাব প্রথ।বগণে তছনছ 
"নাপিতাব ভতল, এবং প্র।চান 

চট পণসাদ শিঙান্বাতে পৰিতত হালি । 


বিনেলদ্র, ভাগাতিঘ। ভাণ বা 6 


তাল, 


2 
ছাদ. 
শ শাতিলকল বহ 


Lf" For At শা লাগত (বল লা 212 নত 
Te rH লে প্রদেশে লাল কত তন্ন আছ 
51555 + পালিত? কাত ল্যান, তত লন হিতে হই 
"555, জৰা 5 তে (ক্লাচিল । বদি ৪ বামন মতিন 
কাত 7৫৯৮৩ 11551 দলগত মাগ। দাঁতিতে দান স্টিক সনের 
স্নাতক সাত ২৯ এৰাব লিপি নিলশন নমঃ নতি ₹ 

০০২% লাজ সৰে কাণ ৪ কাথিত তা, 
২১০৮ ILE ক 55 বাক হিং ত হলত উহ 


পণ বানি হালদা ঠাঠা শৰক! গত লে ১ হত পূলাডাৰ 
৬০৫৭ গলে ১১০১ পুষ্টান্দেন পবন ফাটনাব নভে) 
৯১১ কসর ০ এজ বহলিল গগন তাত গারমন পুগুণমূ পাবিএ5 
* হন 

বক লণৃহ ঘ্তনারছ? লাগ গর ৩ 


পবছ্ধু সরবিক1১০ কপন। 355) 


১,1 ভেদ হত হেশীল সং হত প্ৰপয়ত ড়া পেৱ দসনানিল 
তলত তা রর গাতে l 
- বট বাস পক্ষুবিবল ন তর্ক ভৱ ত হকট। যদ এয = 
"অই লৰাও লবোখে বা) আধান ড ওযা হ'হলাতায হুশ 
১ ঠা উঠুলেগায় কাতান লাচিতে পাকে ১লনেোদন = কা 
সা লাডহোস গণাকান্থি 2? 
পাম আনান নি বৰ ঢাল নানাঘননী ৪ আউননন্ডে 
তৰে সংস্থাপন করে তি হঁষ্ার পু সজ বরবাদ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম হপ্ত 


ছি ১28 রি পাত বিলি এ ও ভি তা সাতে বকর বাসি 
নাহি - পরগনা সমস পেশ আাছকাতিল ক হৃদ মঙাণে 
বেক 0 ডলাৰ বাজ৷ খাকেলেও হলে নায় উ তল আদিম 
প্রত আয হন পাশ প্রবাশসাল পণ পাগল শন্ম্যপলহত = নেত 
গাবন যত ১৭1 হাঁহিব পিঞুগ পতাকা ভাল হতে দর 
শক্দাত চাও 4 জপকুল দেন তিল সধিবাণারুল্ 

জ গকুল ত শ্রুদ্তি কি তি ও ত সখ্য বালি এই 

<৭ উত্তাপ এল দয গচ হল ৰানিৰ এলাহি ২ উজ উল ০, 


৮” সকল দমে - ৭ গা লাল ঢাপ 5% লতি 15 


“4 ত গাবিষেন মনে 
৭ নচা পাচ বালিত ভরত হত ও পর: তলা শর 2 বলৰ লিজা 
5 এব ই উভছেল দালান সণ ও বংগত ০।।৭ বিতত 
লট হয়া লি তি হরণ তত €£-৭/ শন 5 দর লামকগাণন 
নানলতে + শোকত লতি সি ইল" জত মগৰ পতিত কিছ । 
হল তল ১:25 Li ন ত্বৰণত (কই দন 
নখে ১ দশযামীদ। চল আন জাত চেও 3 15" 
খপ হুপ পাত দন নানন ‘ হা হাল সালাত প্রি তাক 
বলের বিশ টি ণেক এ্লিলনে টি Tha) নদ ক এৰ টি, 
Alt ৪৮ nn, EAE দাৰ ভন 15৯ 
৮171৩ 4 গতি MEER গাতত লিল যত ধন ও 
HRT চা 
খা, পেত তালি ছুদোদ চন এখাটি £০, মদ শা 
শোণিত 0 ৭ জন্ম টি ইংগলা ত থাকত উচ্চ মংগাদাদ 
পাত ৩০১৮০ 43. ন ডঢদ এডি 5 নিক। সহ, চাবশবৃপ্তি 
বসত এত বিলোশ 2017 -জাদেশ বাঙিনলধ্ধন নতি 
নাচতে ও শা "ও হল তিল উভুমট। সইহল এ ভাত 
"শা হানি Siiaman 3 “ie Scald ai sac 
বউনলী 5৯7 To 535 লা কৰয়াতশ গা তায় টিলেছে। 


তাঠিঙ্গ চন, তল * 


ভিসাধিভ আদা | নাৰহ্ৰ। ৮০ তায প্রকে পৰে! 
(ঢল লালন স্হান = হত ০,৭ ভিশ্ল হাপণুণৰ 
লাশে <; সঙ্দশ নাড়া । fr Tue জাম নিল ৰ পল 
LJ ly 
গানে গত শী ডো এফ মালে শে AcE 
“9 নন উশাতনিদালভ গচ « 1 চল পু 255 ছিভোন 
Cal uF Lge arn ££: শো জ। গান 5 সচ। 
এবি ৪4 +3২ ০,50, হার্ঘত ॥ ঠন হাহ) 
এএমনাব।ল শাৰ্ণত। নব 150, টি টন প্রত 6 হি ৩77 
গানত লিও জাত আল আনে রি নি টা এঃ পৌৰ 
ন {5052 লও ENED TALES [নি < চা লেশ যত তা, 
El ডান 3 ealdT ee AFL Ff Ale তখন এক 
লি কার বাব এক, প লগ তেমন শক [লুল হা বক 
ভিলোবিক এশা ও জানলাম ভাতির আদা আনল এক 
ললন-ছুল 21৪ 

FAM গা দর্হতত Haar কি বে না৮ উঠা শল 
কণ ভা কি এগ 5. শন 


ভিন 


তানে সাডি।% হড ০ 1০০৭১ ভবিহ পিউ শিখা কিডস 2! 
175 চণিজ্ক6 1 আঅসলগ তে পতা সওদা 


এশা” দামান্টা বাদ, বং অব শুক্র বথাতে 


বাস ১ কু তত 


চত আাবিক শালৰ" এপ ব্যাপি ৮৮ গাল না তযত একি 
মন করান অনি পুত ১ সংনি% খানার আলও এক ।বিক ৪খাও। 


হাটের পথে। 
্রাশান্ত। দেবী কর্তৃক অস্কিত। 








শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 
প্ীদেবীগ্রসাদ রায়চৌধুরী নির্মিত মৃত্তির ছবি, তাঁহারই সৌজন্তে মুদ্রিত । 


। ৪:৯1 ৬৯৮৬ ১7121 Mlle 12৬ 
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চিত্রকর শ্রীদেবী প্রসাদ রায়চৌধুরী মহাশয়ের সৌজন্তে ৷ 





গোয়ালিনী। 
চিত্রশিল্পী শ্রীমতী সুনীতি সেন রায়ের সৌজন্যে । 





* ওমার খৈয়াম। মালিনী 
চিত্রকর শীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের» সৌজন্যে । চিত্রকর শ্রী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সৌজন্যে । 
4 ‘ bd 





ও শীত-প্রভাত। 
চিত্রকর শ্রীবিনোদবিহাণী মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সৌজন্তে। 





ও মণিপন্ষে ভূং। 


বীণ।-বাদিনী। চিত্রকর শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 
চিত্রকর প্রীশ্থধীরচন্দ্র বন্থ মহাশয়ের সেঃজন্তে । চিন্রাধিকারী শ্রীচারুচন্দ্র রায় মহাশয়ের সৌজন্যে মুদ্রিত । 
৪ 
ক 





তব | : fl. এ টক নিমাই পণ্ডিতের টোল। এ 


২:75: চিত্রকর শরীগগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সৌজন্যে । 


২০৬ 

তীর কি বিয়ে হয়েছে? 

না, এই ত গেলো বছর এসেছে। 

দীধ্ধকণ্ঠে কাজী বলিলেন,_-মদ ছেড়ে যেন বিষে করে 
সে, আর ঘদি ছাড়তে না! পারে, বিয়ে যেন সেনা করে। 
বোলো, কাজী বলেছে, আমার মত জীবনটা জালিষে 
ছাই করে' দেওমাও ভালো, ত 

আপন আবেগ দমন করিয় কাজী থামিস্কা গেলেন । 

, ব্রমলা নিগ্ধকঠে বলিল,- চলো, কার্জী, বড় অন্ধকার 


হয়ে আস্ছে। 


. দুইজনে উঠিয়া লাল পথ দিয়! বাড়ীর দিকে চলিল। ' 


রমলা মৃদু হাসিয়া বলিস--এখন তোমায় ঠিক 
দেখাচ্ছে একজন মুসলমান ফন্ডির, তোমার একতারাটা! 
যদি আন্তে । 

_্বাশিব কাছে কি একতারা বাঙ্গানো ভালো 
লাগ্বে ? 

রমলার মুখ রাঙা হইযা উঠিল। ধীরে বলিল, 
রঙ্জত-বাবু কিন্ত ভারি সুম্দব বাশি বাজ্জান। 

নামটি উচ্চারণ করিতে ল্নলার পানে-রাঙা ঠোঁট 
দুইটি যে কিবপ কাপিল তাহা কাজী লক্ষ্য কবিলেন না । 
রজতের সম্বদ্ধে কথা বল! ছুইজনেরই মনে মনে হচ্ছা 
থাকিলেও তাহ। কেমন সম্ভবপর হইয়া উঠিল না। রমলার 
বর্তমান জীবনের কথ! লইয়াই গল্প চলিল। তাঁহার 
বোর্ডিং-জীবন, ছু'একজন শিক্ষয়িত্রী ও চাত্রী সময়ে 
নান! কৌতুক পরিহাস করিত করিতে তাহারা বাড়ীর 
গেটে আসিয়া পৌছাইল । 


- গেট পার হইতেই রজত তাহাদের দিকে অতি ব্যস্ত * 


ভাবে চুটিয়া আসিল ।. রমা! কিন্তু তাহার উদ্বিগ্নতা 
কিছু, গ্রাহ না করিয়া বলিল--আমরা কতদূর বেড়িয়ে 
এলুম। নদী দেখে এলুম ৷ 


রজত কাজীর দিকে চাহির! গম্ভীর স্বরে বলিল,_ ' 


কাঁজী-সাহেব, আপনি শীগৃগীর ওপরে যান, আপনাকে 
ডাক্ছেন। 

কাজী একটু ভীত হই বলিলেন,-_আমায়, কে 
ডাকৃছেন? মাধু ? 

- রজত ব্যন্তভাবে বলিহা ই যান, আপনাকে দরকার । 


প্রবাসী-_জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯ 


.. কোনো অজান। ভয়ে শিহরিয়া কাজী ক্রতপনে বাড়ীর 
দিকে ছুটিলেন। পিছনে রমলা ও রজত নীরবে ধীরে 


[ ২২শ ভাগ, ১৭ খণ্ড 





অগ্রসর হইতে লাগিল । এরূপ নীববে চলা রমলার সহ 
হয় না, সে বাড়ীব সিঁড়িতে উঠিয়া বলিল,_-কৈ বীশিটা 
এবার-- 

_ভোলেন নি দেখ্ছি। 

না, ফাকি হচ্ছে না। 

রজত ককণ-বাধিত কণ্ঠে বল্লিল-দেখুন, আমায় 
ক্ষমা করুবেন, এখন আমি বাঁশি বাজাতে পারুবো না। 

রমল| কি বলিতে যাইতেছিল, রজতের মুখের দিকে 
চাহিয়া চুপ করিয়া গেল। ধীরে সে পিঁড়ির দিকে 
যাইতেছে দেখিয়া রজত বলিল,_ওপরে যাবেন না] । 

বিস্মিতনয়নে চাহিয়া রমল। বলিল,_-কেন ? 

_বারণ করে, দিয়েছেন । 

-বারণ? কে? 

কি বলিবে রজত ঠিক করিষ! উঠিতে পারিতেছিল না, 
ধীরে বলিল্প,--বারণ করে’ দিলেন। 

একটু রুক্ষস্বরে, আচ্ছা, বলিয়া রমলা পিছনে বাগানের 
দিকে ক্রুতপদে চলিষা গেল । 


(৬) 


রাজি গভীরা না হইনেও, চারিদিক স্তন্ধ, বাড়ীখানি 
নীরব। ঘরেই রজতের খাবার দিয়া গিয়াছিল। কোণের 


মার্ধেল-টেবিলে খাবার চাপা দিয়া সে সে-ঘরের, 


জান্লার কাছে চুপ করিয়া বসিষা ছিল। তাহার ঠিক 
পাশের ঘরে যে কাজী-সাহেব দুধের বাটি ঢাকা দিয়া 
দিগন্তের দিকে চাহিয়া বসিনা আছেন তাহা! সে জানিত 
না। ধীবে একটিন সিগারেট ও তাহার বাঁশি লইয়া 
রজত ঘর হইতে বাহির হইল। বাহিরে শুক্লাানশীর চন্দ 


লালপথে অভ্রের কুচিগুলি ঝক্মক্‌ করিতেছে, একটু 
বাতাস বহিতেছে, গাছগুলি যেন নীরবে ভিজিতেছে। 
রজত ভাবিল, বাড়ীর সবাই ঘুষীইয়া পড়িয়াছে। 
সে জানিত না খান্সামা আর চাকর মনিয়া ছাড়া সবাই 
নিজ্ব নিজ ঘরে বিনিত্র রজনী কাটাইতেছে । ধীবে 


১ 
ঞ 


«< 


হইতে স্গিপ্ধ জ্যোৎজ্সা চারিদিকে বরিয়া পড়িতেছে, _. 


সী Lo 


- ১ম সংখ্যা ] 


" (৩) অলহত্ত হইয়াই শাপ দিবার কথা পুরাণ এবং মহাভাবতা- 
দিতে, দেখা যায় এবং প্রসিদ্ধিও আছেন “কুশ”-হস্ত হইয়া শাপ 
দিবার কথা কোন শাস্তে নাই । অভিধানে ( প্রকৃতিবাদ ) দেখা যায় 
“কুশ” সংজ্ঞা-বাচক শব্দ । এবং পুং ও ক্লীব লিঙ্গে “কুশের” অনেক 
অর্থ রহিয়াছে। তন্মধ্যে ক্ীব লিঙ্গে কুশেব একটি অর্থ “জল” । 
অভঙব -ইহা নিশ্চিত যে কবিকষ্কণ চণ্ডীব “শাপ দিতে নন্দী কুশ লৈল! 
হাতে” এখানকার এই “কুশ” শব্দটি কৰি “জল” অর্থেই প্রয়োগ 


করিয়াছেন। 
প্রবৈকঠনাগ দেব 


(২) শিব যে ধৃতুরাপ্রিয় সে বিষষে প্রমাণ আছে ।_- 
“যুস্ত রকৈণ্চ যে| লিঙ্গং সকৃৎ পুজযতে নরঃ | 
ন গৌলক্ষফলং প্রাপ্য খিবলোকে মহীয়তে !”-__ভবিষ্যপুবাণ | 
(৩) শাপ দেওযাব সময় যাহাতে শাপবাক্য নিশ্ষল না হয় সেজন্ত 
. শাপদাত। আচমনাদি দ্বার। শুদ্ধ হইয| লয়েন, এরূপ প্রমাণ শাস্ত্রে ভুরি 
ভুরিআছে। শুদ্ধ এবং পবিভ্রভাবে যে কথা বলা যায তাহার ওকত্ব 
- যে সাঁধারণ কথ| হইতে অনেক বেশী দে বিষয়ে সন্দেহ নাই। শাপদ(তা 
শুদ্ধ হইয়। ইহাও দেখান যে তিনি ঠাট! করিতেছেন না, তিনি প্রকৃত- 
পক্ষেই শাপ দিতে উদ্যত । কুশ হিন্দুদিগের অতি পবিত্র জিনিষ । 
সাধারণতঃ ব্রাহ্মণের সর্ধদ| কুশ হাতে রাখিবার নিয়মও রহিয়াছে। 
কোনও শাস্ত্রীয় কার্য্যাদির সময় কুশ ন। লইলে অপবিত্রই থাকিতে 


হয, ইহা আজ ‘পৰ্যন্ত প্রচলিত আছে। এ অবস্থায়, শাপ-দীন- 
কালে কুশ হাতে লওয়া অতি স্বাভাবিক । | 
A প্রচিস্তাহরণ চত্রবর্তা 
(১৩৪ ) 
বদরপুর, ঘাটেব দুর্গ 


গৌড়েশ্বর বাদশীহ সুলেমান কব্বাণীব সময় রাজ। দেবীদাস ছাতকের 
রাজ) (বে! জমিদার) ছিলেন। বরাক লদীব তীরেব দুর্গ তৎকর্তৃক বা 
তাহাব পূর্বতন রাঁজগণ কর্তৃক নির্মিত হইয়া থাকিবে । 


্রন্নেহাংগুভূষণ বক্সী 


(১০৯) 
= মুদ্রিত চস্ক কেমন করিয়া আলোক অনুভব কবে | 


- আমাদেৰ শরীরের সকল স্থানেই ক্ষুদ্র ক্ষুপ্র লোমকুপ আছে এবং 
উহা দ্বারা আমাদের দেহের মধ্যে সকল স্থানেই অল্পবিস্তব আলে| 
প্রবেশ করিতে পাবে। কোনও কোনও স্থানের লোমকুপগুলি এত 
অধিক ক্ষুত্র যে সহজে দৃষ্টিগোচর হয় ন|। আমাদের চক্ষুর পাতাব 
উপবও এ প্রকাব অতি কষু্রাকৃতি লেমিকৃপ আছে । চক্ষু মুদ্রিত কবিয় 
তন্ধকার গৃহে বসিষ। থাকিবার সময যদি কেহ আলে! লইয়৷ গৃহে 
প্রবেশ করে তবে এ আলে! কিষৎপবিমাণে লোমকুপগুলিব ভিতব 
" দিযা আমাদের চক্ষুব ভিতব প্রবেশ করিয়। পাকে । এই নিমিত্ত চক্ষু 
মুক্ত করিয| খাকিলেও আমব| চক্ষু দ্বাব। আলোৰ অনুভূতি বুঝিতে 
পারি। যে পরিমাণ আলো! লোমকৃপেব ভিতর দিয়। আমাদের 
চক্ষুর ভিতব প্রবেক্জ করে তাহা দেশিবাব পক্ষে যথেষ্ট নহে) সুতরাং 
আমর! উ্নান্বীরা কিছুই দেখিতে পাবি না। কেবল অন্ধকাবের গাঁত! 
কিছু কমিয়| যায় এই মাত্র । যদি দেখিবার উপযুক্ত আলে! লৌমকৃণ্ের 
ভিতর দিয়া প্রবেশ কবিতে পাবিত তবে আসব। চক্ষু না মেলিয়াও 
সকল বস্তু বেশ দেখিতে পাইতাম । 


ঠবিনয়েন্্ কিশোর গুপ্ত 


বেতাঁলের বৈঠক-_মীমাঁংদ! 


১২১ 
চোখেব উপরকীর চামড়ার আবরণটি খুব পাঁত্লা। একটা আমুল 
প্রদীপের জালোর কাছে ধব্লে, সেটাব তিতব.আলোর যে কেমন অবাধ 
গতি ত! সবাই হয়ত দেখেছেন। পাত্লা চাম্ড়াব এই আবরণটি ভেদ 
কুরে আলো. চোখের সামনে যে উৰ্কিঝু কি মার্বে সেটা বিচিত্র নয়। 
চিলির বারও চাহ হিল কির জার বলো যায় না। ৮ 
" প্রহেষগৌপাল সমাদ্দার 
ETE কলি কি, পের SS OG (coni- 
Vex ) লেন্স, দ্বার! তাহাদের, উল্টা প্রতিঝপ বেটিন! বা অক্ষি-পর্দাব উপব 
পতিত হয়, কিন্তু আলোকের অমুভূতি আমরা অস্যবপে পাঁইয| থাকি। 
আলোক ইথর-কর্ণীর কম্পনের ফলে উৎপন্ন হইয়!' থাকে। ইণর-কণার 
এই কম্পনের স্পর্শ বেটিনায হইলে ইহার পশ্চাতে অবস্থিত ( Optica! 
N৪rve ) চক্ষ-স্বাষুতে একবপ উত্তেজনাব স্বষ্ট হয়; চনুস্নায় দারা এই 
উত্তেজনা মস্তিক্ষের ( Visual Sensorium ) দৃষ্টিকেন্ত্রে নীত হইলে 
আমর! আলোকের অনুভূতি পাইয়। ধাকি। চক্ষুর সমুখে যে চর্্মময় 
আবরণ রহিষাছে আলোকের পক্ষে তাহা অম্পূর্ণৰপে অন্বচ্ছ নহে; 
ফলে ইথর-কম্পনের কিয়দংশ এই চর্দময়্ আবরণ ভেদ করিয়। বেটিনাব 
উপর আঘাত কবে। এইজন্য চক্ষু বন্ধ থাকিলেও আমর! আলোকেব 
অনুভূতি পাইর়| থাকি। 





ম.ক.প. 
আসাদের চোখের ভিতর গীত-অংশ (১610৬ 52০) ও অন্ব-অংশ 


(lind 9901) বলে’ দুটো জায়গা 'আছে। গীত-অংশের অন্ৃতব- 
শক্তি খুব বেশী। অন্ধকারে চোখ বন্ধ করে বসে থাকলেও 
আলোর পাবার কারণ, যে আলোর রশ্মি চোখে লাগ৷ মাত্র 


আমাদের ভুকর নীচেকার একটা শির (11676) একটু কুঞ্চিত হয়, ও 
তাহাব দ্বারা আমাদের পীত-অংশ আঘাত পায় ও সেই মুহূর্তে আমরা 
আলোর সঞ্চার অনুভব করি। 

প্রাসৌরেন্্নাথ গাঙ্গুলী 


(১৪০) 
বেলপাতা তুলসী ও দূর্বার-পবিভ্রতা 
বিশ্ববৃক্ষ হিন্দুদেব নিকট অতীব পবিত্র বৃক্ষ । নান| শাস্ত্রে ইহার 
মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। সেই হেতু বিশ্বপত্র পৃজার্থে ব্যবহৃত 
হয়। এ সম্বন্ধে শান্তর বিধি ৪-- 
তৎফলৈস্তৎপ্রস্থনৈ্বা তৎপত্রৈরযঃ প্রপুজয়েৎ। 
তৎকাষ্টচন্দনৈর্বা্পি স মে ভক্ত স মে প্রিয়ঃ ॥ 
(যোগিনী তন্ত্ৰ । ) 
তুলদীও হিন্দুশাস্ত মতে পবিত্র । তুলসীপত্রে পুক্তাবিধি সম্বন্ধে 
প্রমাণ 
বাঁজিদস্তবপাত্রৈশ্চ পুচ্দোঘৈরপি চণ্ডিকামূ। 
তুলসীকুহুমৈঃ পতৈর্চযেচ্ছণবৃদধয়ে ॥ 
" (কালিকাপুরাপ |) 
গযাশ্রাদ্ষকলং দাতুঃ পিতৃণীং পবিতৌদম্‌। 
তৎফলং স্যাচ্ছতগুণং তুলসীপত্রদানতঃ ॥ 
( বৃহত্ধ্ম্মপুরাণ ৷ ) 
র্বাষ্টমী ত্রতকথায় দুর্বার উৎপত্তি ও পবিত্র বলিয়া ব্যবহৃত 
হইবার কারণ উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহীতেই আঁছে-- . | 
| তৈরিয়ং স্পরশমাসাদ্যদুরবধী চৈবাজরামব!। | 
বন্যা পবিত্ৰা দেবৈস্ত সর্বদা ভ্যর্চচিতা তথা! E 
ব্য বায় 


পাটি পািপাস্পিপাসিপাস্পিপাস্পিসিপাসিাসি লাম পাটি লাম পাও লও পাটি পাটি পাটি লাও পি পাটি পাস পাটি পা পাটি পি পাটি "পাপা ৯ 


কাজীর একটু নিকটে সবিয়া আপিয়া রমলা বলিল» 
সত্যি, তোমার গল্পটা বলো নী 
-আগ্রায়। যমুনার ধারে এক গাছের তলা থেকে 


৮ আমায় কুড়িষে নিয়ে গিয়ে চিনি মান্য কবেন, তিনি 


দিল্লীর এক প্রসিদ্ধ! বাইজী-_ 

তারপর? বা, তোমার জীবন নিযে দিব্য এক 
উপন্তাস আরম্ভ করা যেতে পাবে । 

উদাস স্থুবে কাঁজী বলিলেন-তারপর আর কি, 
সেইখানে মান্য হয়ে উঠেছিলুম। 

রাঙা নদীর জলের দিকে চাহিয়া কাঁজী থামিযা 
গেলেন। রমলা ধীবে বলিল,--আচ্ছা, কাজী, ওরা কি 
খুব খার।প। আমার মনে হষ সমাজ ওদেব যত খাবাঁপ 
বলে তত নয়। আমার এত জান্তে ইচ্ছে করে ! 

খারাপ বলা যায় না মা, তবে কি জানো-- 

কাজী থামিয়া গেলেন। রমলা বলিল, _না, বলো 

কাজী ৷ 
কাজী ধীরে বলিতে আরম্ভ করিলেন,_-এই দেখ 'আমার 

ত অর্দেকের ওপর জীবন ওই নরককুণ্ডেই কেটেছে, সুখ 
নেই মা এখেনে, শুধু জালা--জাল|--আমার মাব কথা যখন 
ভাঁবি কান্না পাষ--নাচে, গানে, মদে, টাকায় স্থথ পাননি। 
গভীর রাতে ঘুম ভেঙে যেত, দেখি আমাকে জড়িয়ে তিনি 
সজলচোখে অস্রাস্ত চমো খাঁচ্ছেন।' এখনও হঠাৎ চম্‌কে 
উঠি, কে যেন ডাক্‌লো মাণিক সোনা! সংসারের বিষটাই 
ওদের ভাগ্যে পড়েছে, অমৃতের স্বাদ থে ওরা মোটেই' 
পায় না--আমার এত খারাপ লাগতো । 


নদীর জলে ভেজা বালির দিকে চোখ রাখিযা কাজী 


চুপ করিল। কাজীর আবও নিকটে সরিয়া আসিষা রমলা 


._,এলুম বাইজী মার কাছে। বাইরের লোক এত খ্বণা ভ 


বলিল,_-আচ্ছা তুমি কোথাও চোলে গেলে ত পারুতে। 
-_পালাইনি কি? দু’তিন বার পালালুম, আবার ছুটে 


কর্‌তো, কেউ যদি একটু ভালোবাস্তো | কয়েক বার মা 
নিজে আমাষ দু’তিন জায়গায় পাঠালেন, আবার নিজে 
টেনে নিয়ে গেলেন? 

- আচ্ছা, তোমার মত সুন্দর ৰাশী বাজাতে আর 
গাইতে নাকি দিল্লী সহবে কেউ পাব্তো না? 


২৪৫ 


একটু ব্যঙ্গের সবে নিবে যা, আর এমন 
মদ খেতে পুণ্ডামি কর্তে তালুকদাবদের ছেলেদের উচ্ছন্ে 
দিতেও কেউ পারুতে। না। 
_ না, না, কাজী তুমি খুব ভদ্র ছিলে। 
না মা, এ কাজীকে যৌবনে দেখলে হয 
পালাতে । 
_ আচ্ছা, কাজী, তোমার তাহলে সাদি হ্য নি? 
মৃতু হানিয়া কাজী বলিলেন,_-সাি হয় নি! স্ববং 
সুরের হুরীর সঙ্গে আমাব সাদি হযে গেছে। ' 
কাজী কথাটা বলিলেন বটে, কিন্ত দ্রাক্ষারসেব মত 
রাঙা নদীর স্থির জলে কাহার মুখ ভাপিযা উঠিল। 
কাজী স্তব্ধ হইয! চাহিয৷ বহিলেন। সে তরুণী 
কিশোরীব মুখ নয, পূর্ণবয়স্কা নারীব মুখ । তাজমহলের 
বাগানে এক জ্যোৎস্থার আলোব তাহাকে দেখিয়া মদের 
পেষালা, পাপপুরীর জালা সব ছাঁড়িযা তিনি পথে বাহির 
হইয়া পড়িয়াছিলেন। কাজী মুখ তুলিয়া দীর্ঘ নযনে রমলার 
মুখের দিকে চাহিলেন। তাহাবও গণ্ডে এগ্সি একটি তিল 
ছিলো; হাস্তমধুর কণ্ঠে কাজী বলিলেন, 
আগর্‌ আ তুর্ক্-শীরাজী 
কদন্ত আরদ্‌ দিল্‌-মাবা। 
বখাল-ই-হিন্দ-রস্‌ বথ্শম্‌ 
সমর্কন্দ,ও বুখাবা-রা ॥ 
রমলা কৌতুকভর| মুখে উচ্চ হাদিয়া! বলিল, _ওটাকি 
হল কাজী-সাহেব ? 
_€ট। কিছু নয, একটা ভোলা কথ! মনে হল । 
_-ও, আচ্ছা, জীবনট। কি মজার নয়? তোমার 
জীবনটা মনে করোনা | 
_হা,_মজ্াবই বই কি, হাসি পাষ, কাম্নাও আসে 
দোষ কাকে দি? রক্তের দোষ আছে, অবস্থার দোষ, 
ভাগ্যের দোষ, আর-নিঞ্জের দোষ ত হেই ই সাত 
রছব ধরে মদ ছুইনি, তবু মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে" 
মদ কথাটা কাজী উচ্চারণ করিতে বমলা অত্যন্ত 
উৎস্থক হইযা আগ্রহ সহকাবে বলিল, _আচ্ছ! কাজী, 
আমার দাদাকে 'তুমি বিলেত থেকে এসে 'দেখোনি, 
মদ খেলে কেমন দেখা বল তো? আমাঁব বোধ হর্ষ. 








এরা ১৯08১, 


A Be ইস 
তি 


নু, Magnetism টার 


রে ‘Hina Magnetismকে এক কথায় ব্যক্তিগত.১আকর্মণী-শক্তি 
বল যাইতে, পারে; এই- শক্তি প্রত্যেক ,মানবেরই অন্তরে, গুপ্ত ব| 
সুপ্তভাঁবে . অবস্থান করে ॥. ইহার প্রকৃত অনুশীলন দ্বার! মানুষ জন- 
সমাজের, দৃষ্টি, ও জীতি সহজেই আকর্ষণ কবিতে সক্ষম হয়। ইহাঁব 
উৎকর্দ সাধন হেতু নৈতিক ও -.াস্থাবন্ধীয় .সাধাবণ নিয়মগুলি 
'বিশেযু্বে পালনীয়, যেন -সিথ্য|. রা- কু-রুথ| . বলিব না, : কাণা 
রব. : খৌডাঁকে রেখ! হাদিরন|,-ব্ড় রড নখ রাখির -ন|,,মুখ-গহ্ধব 
অপরিক্ধার, রাখিব না, সয়ল্লা কাপড প্ররিধান করিব ন! -ইত্যাদি। 
Latent, Light Culture, EEE YA নিকট. এস্কল বিষয়ের 
“বিদ্ধ নিবরণ পাওয়া যাযণ 

০, ৭ ত চে Le চি + মান চৌধুরী 
tg As 8৮ i {১৪২ ) - : স্ব fe 


CRS Te xs es aE 


না ls 
ছিল ন । দিল্লীব সম্গাট মহম্মদ তৌগলক এক্বার নোট চাল্লাইতে 
. টেষ্ট! করেন, কিন্তু উহাতে কৃতকাৰ্য্য হইতে পাবেন নাই। অতঃপর 
তিনি বৰ্ণমুত্রাব পরিবর্তে তাত্রমূদ্র! চাঁলাইতে . চেষ্ট। . কবেন, 
‘কিন্ত উহাতেও - অকৃতকাৰ্য্য হন। 'নৌটের ব| তব অন্ত. কোন 
মুদ্রার প্রচলন থাকিলে" প্রজার! উঁহ।' নিংসম্কোচে, গ্রহণ ,করিত। 
সহশ্মদের পরে ইংরেজদের পূর্বে নেটে, ব| তদ্বৎ" কোন মুদ্রার 
হিজরা টা 

:, ইতি বক 


EST 


HE tH 


Phosphoric Acid জীবদেহ্রে অন্ততম উপাদান। জীবজত্ত 
ফসফেট লাধারণৃতঃ , উদ্ভি হইতে গ্রহণ . করি, থাকে। উ্কার 
মতে ফন্ফেট অল্প পরিমাণে পাও! যায়।. কোনও কোনও 
"নিজ পঁদার্থেও ফক্ষেট পাওয়া 'যায়। 'আমাঁদের দেশীয় 'সহজলভ্য 
ধন্তর ‘মধ্যে ধান, গম' প্রভৃতি শত্তের বিচাদী হইতেও ফক্ফেট পাওয়। 
যায়। প্রায় ১৫১৬ মণ বিচালী হইতে আধসেঁব পরিমীণ” ফক্ষরাস 
যশ্ফেটরপে বর্তমান 'আছে। , জীবজস্ত ও' মমুষ্যেব সুত্র হইতেও 
ফক্ষেট ( সাধারণতঃ ' Sodium Ammonidn 85008 রূপে) 
পাওয়। যায়। Guano নানক উৎকৃষ্ট সাব প্রধানূতঃ একপ্রকাৰ 
‘সামুদ্রিক " পক্ষীর 'পবিত্যজ্জ মল?" '' গবার্দি পশুর বক্তেও ' ফক্ফেট 
বর্তমান আছে; এইনন্ত কণাইখানার় বে বক্ত পাওয়! যায় তাঁহাকে 
জমাইয়। গুকাইয়| | উৎৰৃষ্ট সাপে বাহ করা হয় রি 
প্মকথ 
8238 Slag বা ধাতুমল একটি (Phosphor c 4১০10) প্ৰশ্কুরক- 
দ্রাবক বহুল পদার্থ। ইহার অপর নাস 'লৌহ্‌ প্রক্মরকান্ন (1207 
Phosphate ), Thomas’ Phosphate, প্র্ষুরক ধাতুমল ( Phos- 
phate Slag) বা নির্গদ্ধ দীপক ( Odourless Phosphate ) | 
লৌঁহ-কাব্থানার ইন্পাত প্রস্তুতকালে -যে-ধাতু মল-বা- 5128 পাওয়া 
যায় তাহাই 251০ $1.৫-নামে ' অভিহিত। হতবাং ইহা 'ইম্পাতের 
By-চroduct | এজন্য "এই প্রস্কৃবক-বহুল সারের মুল্য অতি অল্প 
মলে [88510 9185) খৃতকরা ১৪ হইতে ২, ভাগ পর্যন্ত প্রশ্কুরক 
চুর্ণজের ( Galcium ) সহিত মিশ্রিত অবস্থায় থাকে । 


ie চা ন রা; ী-বৈশাখ, ১৩২৯ 


DAA ভিটা 


[২ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


কিছুদিন পূরর্বে-জামি, কয়েকটি, Basie ৰবা 'দায়নিক বিশ্লেষণ 
সি তন্মধ্যে একটি নূনা়বিশেেব Lal লিখিত 
৭ 1০ টি সন 





নি ৃ 0২0) Lime , ১, কা 8 ৮৬০, 

বগা (৫8০9) Magnesia, 0৪ পান ৩০০৬ ৩ 

=. লৌহান্প € Fesrous & Ferric Oxide). .- ২৪১৮, 
মাঙ্গানীজায় ( Manganous Oxide ) - , -- ৪৬৯, 
এালুমিন! (41503) Alumina ১৮৭% 


১ প্রস্কুরকায্ন (62095) 12170901700 Acid ‘Anhy- 
dride . 

গন্ধকায্ন (593) Sulphuric Anhydride. | 

বাপুকীন প্রভৃতি Silica etc, K ৭ 
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Us ৫ ্ 21৮০ মোট ৯৯ ৬৭ 


নু 

- ‘Basic 91৫8কে যত ুক্তম "অংশে “বিভক্ত কর| হইবে উহাতে - 
দ্রবশীষ প্রক্ষুবক ত্রাবকেব্‌ ( Soluble. Phosphoric Acid ) ভাগ , 
ততই অধিক হইবে ৷ এইজন্ট, ইহ্‌! এত মিহি কবিয়| গুড় করিতে 
হয় যে উহার শতকব| ৭৫. ভাগ, প্রতি ইঞ্চিতে ১৬০টি ছিত্রযুক্ত সর 
চালুনীর ( 160 holes sieve ) মধ্য দিয় বাহির্‌ হইবে ও অবশিষ্ট শত- 
কবা ২৫, ভাগ প্রতি ইঞ্চিতে ১০ ছিন্রযুক্ত, চালুনীর ( ( 100 holes 
5ieve ) মধ্য 'দিয। বাহিব হইবে।_ এরপ টাই অবস্থা ইহাতে শ্ত- 
কর! 'প্রাষ ১৯ ভাগ অবশ প্রন্থুরকা ন (8505) পাওয়। যাঁয। 
হাড় হইতে যে প্রস্কুবক সার পাঁওয়! যায় ইহ। তাহার প্রা তিনগুণ 
অধিক কাধ্যকারী।" অধুন। আমাদের দেশে এই সাব প্রচুর পৰিমাণে 
পাঁওয়! যায়। কাবণ Tata Iron &c Steel Co. Ltd., Bengal 








৭ 


Iron & Steel Co. Ltd, প্রসৃতি” লৌহ-কাৰ্ধানাণ্তলিতে এই শি 


সার ধাতুমল By- -proguct হিসাবে "পাওয়া যাইজেছ ! Messrs. 
10. Waldie & Co Lid. Messrs. Shaw Wallace & Co. 
নাক সারব্যবসারীগণ ইসকল, ধাত্ল জব, কবিষা সাররূপে, বিজ্য় 
করিয়া থাকেন। | 

প্রকৃতি্ন ফ্রোডেও "প্রক্ষুরকবহল খনিজের অভাব নাই। মান্সাজ 
প্রদেশের ত্রিচিনাপল্লীব অস্তঃ্গত : পেরাম্ুল! তালুকের মধ্যে মৃত্তিক।- 
গর্ভে এই. থনিজের্‌ পিণ্ড. প্রচুব পরিমাণে .আছে।, ১৮৯৩ খুঃ ডাক্তার 
রাখ (Dr H. "Wrath ) অনুসন্ধান করিয়। দেখেন যে ভূপৃষ্ঠ হইতে 
প্রায় হুইশত ফুট নীচে একটি কর্দম-স্তরে এই খনিজের পিও 
[5155 )- চতুদ্দিকে বিস্মিপ্ত আছে। নেথানৈ এই, খনিজ-পিশ 
এত অধিক আছে যে তথা হইতে প্রায় ২১ কোটি মণ প্রস্কুবকা পাওয়। 
ধাইতে পাঁরে।' তিনি ভিন্ন ভিন্ন স্থান খনন করিয়। দেখিয়াছিলেন যে 
প্রতি একশত বর্গফুটে প্রা ১৪ হইতে“২৪ প্েব এবং (কোনো 
কোনো অঁগর্ভীব 'স্তবে ৩৫ সের পর্য্যন্ত প্রস্চুরকায়  অন্তান্ত ধাঁতুব 
সহিত মিশ্রিত অবস্থায় আছে।' এই-সকল খনিষ্ব-পি্ডে' শতকরা +_ 
০৮ হইতে ৪৭ ভাগ প্রস্ফুবকান্ম ও ১৬'ভগি চুর্ণকায় আছে । এততিন * 
ইহার সহিত শতকরা ৪ হইতে." ভাগ লৌহ ও গ্যালুমিন! আছে? 
তৎকালে এই' খনিজ-পিগুওলি; উঠাইবার “অদ্য দুইবার, চেষ্টা হইযাছিল 
টি তেমন‘ চাহিদা 1 Demand )' নাং য় সে চেষ্ট সফল 
হ্য় EE 

পক্ষী সবি “দফিষৎপরিনাণে ও রা প্রাক দ্মাছে। 
পায়রা, হীস,-মুব্শী অস্তৃতির ঝিষায় শতকর1-5*হ হইতে *'৭৫ ভাগু ও 
শুফ অবস্থায় **৯৮ হইতে ১.৭ ভাগ ; গেমিয়ে ০২৩ হইতে ০২৭ ভাগ ; 
সানবের, রিষ্ঠাব-৬:১৮* ফর প্রশ্থাবে * ২৭ ভাগ প্রন্থুরকান্র আছে। 


২৪৪ 


পা 





~~ 


'_, ধীরে: মাধবী ঘরে ঢুকিষা পিতার. চেয়ারের পাশে 
ধাড়াইয়া অতি মৃদুক্ঠে ডাকিল,_বাবা | 

' কি মাধু, কিমা? 

_চলো, একটু বারান্দাষ বেড়াই । 

যোগেশ-বাবুৰ চোখ আবার যেন ঘোলাটে হইয৷ 
আসিল,. অস্বাভাবিক কণ্ঠে তিনি বলিলেন,_আচ্ছা মাধু 
বিভ৷ মরার আগে কি বলেছিলো, জানিস্‌? 
১, ‘কাতরক্ঠে মাধবী বলিল,_জানি বাঝ। তুমি ওঠো। 

রজত ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়! অন্ধকার বারান্দায় 
আসিষ। দাড়াইল । তাহার কানে ধোগেশ-বাবুর করুণক$ 
আদিল, বলেছিলো সে আমাকে ভাল বাসে! মাধবীর 
প্ৰদীপ্ত কথাগুলি কানে আসিল,__বাবা, চলো, তুমি আজ 


বড্ড বেশী পড়েছো। আবার যোগেশ-বাবুর ক্লান্তকরুণ 


স্বর_আর তোর ম। বলেছিলে 

আবার মাধবীব কান্নার স্থরে ডাক, -বাঁবা ! 

. আবার যৌগেশ-বাবুর উদাস স্থর,আমি কি তোকে 

ভালোবাসি ন! মা? 

রজত সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইল কিন্ত মাধবীর দীপ্ত 
তীক্ষক কানে আসাতে থামিয়। গেল,_-কে, কে দিয়েছে, 
কে দিয়েছে আবার বোতোল বের করে’? মনিষা, 
হতভাগা ছোড়। | 

না, মা, মনিয়। নয়, আমি নিজে, নিজে। 

ঝন্ঝন্‌ করিয়া কাচের গেলাস ভাঙ্গার শব্ধ হইল। 
যোগেশ-বাবুর ক$,_ও, তুমি কেঁদে! না, তুমি কেঁদো না, 
poor dear, dear, ওই তোর ম! কি বল্ছে জানিস, 
আমাষ ত সারাজীবন জালিষেছো, 'আমার মেয়েকে 
জালিও না--তোকে আমি কি কষ্ট দিই মা? 

»_বাবা, চলো বাইরে । 

পাগলের মত ধোগেশ-বাবু বলিতেছেন,--ও, ওঘরের 
দরজাটা কে খুলেছে? বন্ধ করে দিয়ে এসো, না, না, 
আস্তে দিও না, তাল ভেঙে আস্বে ! 

এক বোতোল ভাঙ্গার শব্ধ হইল। 

এবার মাধবীর ধীর ক&,-বাবা, একটু স্থির হয়ে 
শোও । 

রজত বাহিরে আর দীড়াইষা থাকিতে পারিল না, 


প্রবাসী-_জ্যৈষ্ট, ১৩২৯ 





[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


লও পিপি পসিপাসি অলাসিলাংলাসিলাসিলে ২ লালা সিসি লাস পাস পাস্টির্াসসিপাি পাস 


লাইব্রেরীর দিকে অগ্রদর হইতে মাধবী তাহার দিকে 
অগ্রসর হইয়া বলিল,_-আপনি নীচে যাঁন, কাজী-সাহের 
যদি থাকে পাঠিষে দেবেন,__কাজীকে,_রমলা যেন না, 
আসে,_ শীগ্গীর যান। ০০ 
ধীরে রজত সিড়ি দিয়! নামিতে লাগিল । 
কাঙ্গাভরা স্থরে মাধবীর ডাক কানে আঁসিল,--বাব।। 


(৫) 


কাজী-সাহেবকে ধরিয়! লইয়া! বেড়াইতে বেড়াইতে 
রমলা এক ছোট নদীর ধারে গিয়া পড়িল। শীর্ণ! স্রোত- 
ধারা অতি ঝিরিঝিরি বহিতেছে। বালির উপর কতক- 
গুলি বড় বড় কালো পাথরের স্তুপ; তাহারই উপর দুইজনে 
গিয়া বসিল। দূরে পাহাড়ের আড়াল দিয় স্্্য অন্ত 
যাইতেছে, স্র্ধের রক্তাভ! নদীর জলে ঝিলিমিলি, বালির 
উপর চিকিমিকি কবিতেছে,অতি মৃদু বাতাস বহিতেছে। 
- নদীর স্থির জলে বালি ছু'ড়িতে ছু ড়িতে রমল| ৰলিল, 
__কাঁজী-সাহেব। - 

পশ্চিমাকাশের দিকে চাহিষ। কাজী বলিলেন,_কি 
রম্লামা ? 

--আচ্ছা, কাজী, তোমার দেশ কোথায়? 

দাঁড়িতে হাত বুলাইয়৷ উদাস প্রাস্তরের দিকে চাহিযা 
কাজী বলিলেন”_ আমার দেশ? যেখানে থাকি সেই 
আমার দেশ । 

. _যাও, আমি বল্ছি, তুমি কোথায় জন্মেছিলে ? 
আমার মত তো ভোমারও বাবা মা নেই, কিন্ত তারা 


= শি 


কোথাকার লোক ছিলেন? 


_কেন মা? 

_ তোমায় দেখলে মনে হয় তুমি NAT 
তাই জান্তে ইচ্ছে কর্ছে। 

-_আমি জন্মেছিলুম--এগি মাটির বুকেই জম্মেছিলুম ৮২ 
* যাও বল্বে না, তাহলে তোমায় কক্ষনো পিয়ানো 
শোনাবে। না, পাকা চুলও তুলে দেবো নো। 

সত্যি মা, আমি পথের ধূলায 'জন্মেছিলুম, কোন্‌ 
ঘরহার! মা যে আমায় পথে জন্ম দিযে গিছলো৷ তাকে ত 
আমি জীবনে দেখিনি । 


১মন্নহখ্যাশটি অং বেতালের'বৈঠক-_ মীমাংসা ১২৩ 


কোনও কোনও- ভু্ধ-লতাদিৰ ভস্মে: শত্তর্কব| ২' হইতে" ৪" ডাগ 
পৰ্যন্ত" বর্তমান আছে। বেড়িব” খইলে&-১৯৬ পি) " তুলা-ৰীজেব' 
খইলে--৩:১২ ও তিসিব খইলে--২ ৩ ভাগ প্রস্কুরকাক্ জাছে। 





" -পইাশুতোধ দত ১ ও 


তি এ ১১ iy + ("১৪৫৮ ) লি 
কাচ তৈয়ারির স্থান | 
'' ভারতবর্ষের নিয়লিখিত” কারখানাওলিতে কাচ," “তষীরী হইয়া 
থাকে ₹--: 874 
১৭ নাইনী পান ওয়ধস-এনাইনী_এলাহাবাদ । 7 
২৭ পাঞ্ীব 'গ্নাস ম্যামুফ্যাক্চাঁরীং কোং_আঙ্বীলা। ৮ _. 
ত হিমালয়ান গ্রীসওয়ার্কস লিমিটেড--রাজপুর, দেরীদুন। 
৪। পয়দাফও পী-ওয়ার্কস-4-ভেলেগীও-এপুপা 
1 পীরমহস্মদ ধস ম্যানুফাক্চারীং কোং-বোম্বাই 1. 
৬। জব্রলপুব ধ্যাস ফ্যাষ্টরী--জব্বলপুর। 


১৯ আস 











বানু বল ছিনাই [ পৰে জলে কাচিয। ফেলিলে দাগ উঠি 
যায়। (পরীক্ষিত) | " রীশশীতোষ মুখ্যপ্যধ্ রী 


 দাগওয়যল! কাপড়খানাতে উত্ুমরূপে. সাবান সাপ্াইয।. খাদের উপর 
পাতিয়া রাখুন (রৌদ্র থাকে প্লেন )।/-কাপড়ের নল: বি়ত্গারিমাপে'" 
শুভ হইলে.কিঞ্চিং জল, ছিটাইয়| দিন এবং. এ ঢাগের উরু, লেবুর ' 
বস মাথাইয়। দির লেবুর রয় দিয়! জায়গাটা একটু, দুলিয়া দিনঃ 
করেক্বার এন্ূপ কৰিয়! কাপড়খানা কাচিতে, লইয়া-যানুন৷- ক্াচিশর * 


কালে দারটা, তি দলিয়!: দিলেই, ০ সবে, ২২ ২ ৯ 
,.প্ীলেহাশুরুষণ বরুতী, + 


বেশী, নী ব| স্থতী সির যোহর দাগ উঠাইবার প্রক্রিয়া" 
১৭ লোহীরত্দাগ- লাগা-স্থামটি আআসিকল-উবিকেরু।0%916 Acid) 


৬ গাড় রবে “কয়েক স্িনিট কাল: তিজীইঘা,* পর্েঁগপরিদাধ' ইন্পাতের 


ছুবি বার জন্প, অল্প ফসিলে দাগ।'উঠিয়া, যাইবে ।' অতঃপর “পরিদ্ধার 
জলে-রস্থান; উত্তমন়্সে* মুইয়।- ₹কলিতে হইত চঞ্রফডাগ আমরল- 


D-_° ৭। ইস্পিরীয়াল গ্রাস-ওয়ার্কস--ডাওয়াল--পাঁক্লাব।: 4" ৮২ ড্রাবকু/১০ভাঙ্ষ জলে। শাল আসরে রাফ নার হইবে? 


৮17 জা দ্‌ Eh 
: এতস্তি্ন আবও "কয়েকটি ছোট, ছোট -কাচের 'কাব্থান! “আছে! : 
প্রায় -৫/৬' মান -পুর্বে- পান্পার "পন ম্যানুফ্যাক্চারীত কোঁং“ ভারতীয় ' 
ছাঁত্রগণ্‌কে “এ ' বিষয় - শিল্প! ' দিবার উদ্দেশ্যে -একটি' রিজ্ঞাপন: প্রচার” 
করিয়।ছিলেম:' “উপযুক্ত লোকবিগকে - এ- বিষয় শিক্ষ] দিতে তাহারা . 
সর্বদাই প্রস্তুত আছেন। সুতরাং এ কোম্পানীর সম্পাদক বা ' 
অধ্যক্ষের .নিকট্‌ আবেদন -কবিলে -শিক্ষাীর. অভিলাষ :পূর্ণ হইবে | 
আর..ফদি জাপান বা ইউরোপে য্যইয়। . শিখিরাব ইচ্ছা. থাকে. 


আমাকে স্বতস্ত্রভাঁবে পত্র লিখিলে আমি এ" রিয্য় মৰিস্তাবে তবে ' 


জানাইব। 
টির ভিন ০৮ এ ইসাতার দত ফি সি. - f 
Ch £-৮. উত্তরপাড়া ত -২ 
আমাদেৰ গ্রামের কতিপয় অর্থশালী বাবসারীর উদ্যোগে এখানে : 
একটি সুবৃহৎ কাচের ' কাব্খান। স্থাপিত হ্ইয়াছে। আমাদের 
গ্রামটি কলিকাতাব উপকণ্ঠে ; জিজ্ঞান্ব স্বয়ং আসিয়। বালি, . 
মোরা, সিমেন্ট ও অন্যান্ত বাঁসায়নিক উপাদান সংষোগে' 
কীচেব প্রস্তুত-প্রক্রিয় এবং তাহ। হইতে চিদ্নী, জার, বাসন, 
ইত্যাদি বিবিধ দ্রব্য নিৰ্ম্মাণ - দেখিয়া! যাইতে -পীবেন। শিক্ষা 
করিবার কথ| কার্ধানাব পরিচালকের. নিকট জিজ্ঞাসা করিলে তিনি 
নিশ্চয়ই স্বীকৃত হইবেন। ' হ্যারি? 
৮ প্রনন্নকুমার লাহিড়ীর বাটী, - 777 Ee TTY ৫ 
সীত্বাগাছি, হাওড়া ২৮৮. - পরীস্তেহর সান্যাল: 
১৯ বেল্জিয়দ, জার্মানী, জাপান বা আমেরিকার গিয়া, কাঠ 
চ তৈয়ারী শিখিতে পাব| যাঁয়। ভারতবর্ষে কাচের কার্খান। প্রচুর ; 
‘তন্মধ্যে জব্বলপুর, এলাহাবাদ ও হাঁওডা-রমিরাজতিলা এই” তিনটি 
স্থানের উল্লেখ কর! যাইতে পারে. . কোম্পানীর নাম. () Jubbul- 
Ee Glass Works, Jubbulpore, C. 8 ন্‌ 18), The Allaha- 
bad Glass Factory, -Allihibad তি tli The ' Rash 
Glass \Works Factory.at. Ranmrajabtolaj Ho wrali. ১ 
সি দর বাহু. 
শ্‌ "১৪৬ ) 
বেশমী পশমী বা সতী কাপড়ে লোহার দাগ 
(rf পায় ৮ ১ 
বেশমেব কাপড়ে ব| পশমের কাপড়ে লোহাব দাগ ধৰিলে তাহ। 


৪ ্ টি 


bi Al 


২। এক আউশ পিক্রত জলে একনট 
£( Yellow Prussiate of Potash )" | ) ঙ্‌ “এক বটি গন্ধকব- ব্রাক 
(51৮৮ঘহতি Acid}: মিশাইয়। দার্গ জার! স্থানটি এহ দ্্‌বে কিছুক্ষণ 
- ভিজাইবার পর ভাল 'করিয়।” ধুইয়। কৈলিতে হইবে! পরে এক. আউল. 
জলে: ১* খরেণ পঁট শিক্ষাৰ ' ( Peat’ “Ash or “Cirbonate 9 





Potash ) মিশাইয়! পুনরায়" স্থানটি, ইই'পটাশের জলে ভিঙ্গাইয়।” রঃ 


পবিষ্কার জলে উত্তমরূপে. ধুইয়া ফেলিলে লোহার দাগ উঠিয়া যাইবে. a 
৩। পট়াশ বিনঃ অক্জাঁলেট ( 6905917018১ Oxalate y ভাগ. 


রগ্ড়াইতে হইবে 1, পরে পাঁরিদ্ধাব, লে বুইলে দাগ উঠ যাইবে : 


‘gr দাগ-লাগা স্থান লেখুর রদ্‌'ও" লবণ দ্বার ডিজ্াইয়| বৌ: 


এ্লীঘিলে দাগ উঠিয়| যায়,।, এই: প্রক্রিয়ায় যদি একবার লাগাইলে না 
উঠে তবে দ্বিতীয়বার লাগাইলে উঠিয়া যাঁইবে।- < 
৫1 "দাগলাগা স্থারটি উজেভিজ্াই উহ, উপব্‌ রনী জী. 
দ্রাবক ( Citric Acid 3 ও ক্রীম অব. টার্ট রি (05০ “of 
87062) মিশাইয়া আস্তে আস্তে: ঘসিলে দাগ ইন রি 
পশমী কাঁপড পরিক্ষার কৃবিব্!র প্রক্তিরা- Es 


ন 


নধু-€ ভাগ ওঁ পরিক্রত জল-৪০ ভাগ মিশাইয়। কাপড়ের যে. 
+ স্থানে লোহার দগি 'লাগিয়াছে তথায় লাগাই “৪1৫ ঘন্টু "কাল" 
রাখিতে হইবে। মধ্যে মধ্যে খর ' স্থনিটি ভিজাইয়া দিয়া অতন অল্প" 


পশমী কাপড় পবিষ্ষীব' কবিতে হইলে এসে পড়ি বৌছে | 


দিয়! বুরুশ সাহায্যে উহার ধূলা বাঁডিয়া ফেলিতে হইবৈ ৷ ' পরে নিষ্ন- 
লিখিত যে কোন উপায়ে উহাগারিঘ্্ুর করাংয়াইতে পারে” রদ 
১। অর্থমের ভাল সাবান টুক্ব| করিয়া কাঁটির়| ছুইদের 
আন্দাজ ফুটন্ত জলে গলাইতে হইবে ইন ৮১২৮ 
সহিত ৬ ড্রাম আন্দাজ স্পিরিট অব টার্পিন (Spirit- of- nel 
ও দুই ড্রাম আন্দাজ এ্যাম়ে]ুন্যি.(Liquor-Ammopia:).মিশাইয়া 
হুই গ্যালন ঈঘ্দুফ জলের সহিত মিশাইতে হইবে। এখন এই জলে 
কাপড়গুলি উত্তমরূপে নাঁডিয-চাড়িকস।€ কাঁচি: পৃৰিষ্কার-জলে ৩৪ বাব 
ধুইয়া যেলিলে ক।পড বেশ পরিষ্বীর-হুইরে। হাতের চুপ -দ্নিয়া কাপড়ের 
জল বাহিব করিয়। দিতে হইবে নিংডুইলে কাপড় খাবাহা হইবে,। 
২। কেক্ষিন ৭] শ্বিট অব টার্সিন $ .একছটাক 
নরম সাবান 9০ Seah "ছুই ছটাক 
৯-_--= ক্লিসিবিন্‌ . - আধ ছটাক 


২য় সংখ্যা | | 


~~ 
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আনন্দ হয়েছিলো, কাল সারারাত ঘুমোতে পারি নি, ও 
যে আদ্বে ভাবিনি । কোথায় সে? 
তিনি কাজী-সাহেবের সঙ্গে বেড়াতে গেলেন 


+৮দেখলুম। 


EE) 


--আার, ওই কাজী, আশ্ব্যি ও লোকটা, একটা রত্ব, 
সমস্ত পশ্চিম ঘুরে আমি ওকে ধবে? এনেছি; দিল্লীর কোনো 
বাইজীর গলায় ওর মত মিষ্ট গান শুনিনি_-এখন ওর 
বুড়ো বয়স, ভাঙ! গলা, বিশ বহর আগে ওর গলায় যা 
গান শুনেছি, আহা,-_এই বুডো বষসে ওর কবিতা আর 
গজল শুনে প্রাণটা তাজা রয়েছে। লা হলে, এই যে 
বইয়ের স্তুপ দেখছেন, এই যে কাব্যগ্রন্থ, আর্টের বই, 
ছবিব বই, শুকনো পাতা--সব শুক্নে। পাতা, গোলাপের 
রাঙা পাতা শুকিষে গেলে যেমন লাগে--৮/০:03, words, 
Words -ডাক দি ওই কাজীকে, ভরপুর ওর প্রাণ, জীবনের 
রসে ভরপুর_এই আট বছর আমার সঙ্গে আছে, 
কোনোদিন দেখিনি কাজ্দী বলেছে ভাজে লাগছে না, 
বলিতে বলিতে আবাব বৃদ্ধ থামিষ। গেলেন । 

বাহিরে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়! আসিতেছে, সামনের 


_ এপাম-গাছগুপি একটু মৃতু ছুলিতেছে, ঘরট! ঘেন কি 


এসি 


+ 


রহস্যমাষায় ভরা । 

বৃদ্ধ বলিয়া উঠিলেন,__কি বল্ছিলুম? . 

রজত আপনার অজ্ঞাতে বলিয়া! উঠিল,__রমলার 
কথা কি বল্ছিলেন। | ; 

-~হা, রমলা, ওর মা আমার ভারি বন্ধু ছিলো, 
তাই ও মেয়েটাকে বড় ভালোবাসি। ওর বাবা আর 
আমি এক সঙ্গে বিলেত যাই, আমি 1, ০. 5. পাশ 
করে' এলুম, সে ব্যারিষ্টার হয়ে এলো, বেশ মনে 
পড়ছে, সেনেদের বাড়ীর সে রাতটা, তখন বিভার বয়স 
বমলাঁর মতনই সতেরো! আঠারো হবে, আর দেখ তে, 
ও, কাল রাতে হঠাৎ যখন রমলা আমার সাম্নে এসে 
দাড়ালো,-_দেখো, তুমি রমনার একটা portrait একে 
দেবে। 

বৃদ্ধের প্রদীপ্ত' ক$ থামিয়া গেল, ঘরেব অন্ধকারে 
তাহার মুখ স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল না, শুধু চোখ দুইটি 
জলজ্জল করিতেছে । রজত চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। 
. ২৬৭ 


বূমূলা। 





২০৩ 


বৃদ্ধ ক্লান্ত করুণ স্থরে বলিতে লাগিলেন,--সে” বিভা 
কতদিন চলে’ গেছে, তারপর তার স্বামীও গেছে, স্বপ্নের 
মত মনে হয় জীবনটা, সেদিন বেন স্থুরু হল, আর এই 
ফুরিয়ে গেল, রহস্য, মহা রহস্য, কোথায় নিযে 
চলেছো;-- 

শেষ কথাগুলি কোনো অজানা শক্তির উদ্দেশ্যে বলিয়া 
যোগেশ-বাবু ঘরের কোণের অন্ধকারের দিকে চাহিয়া 
থামিযা গেলেন। বাহিরের আকাশে কয়েকটি তারা দপ্‌- 
দপ্‌ করিতে লাগিল, ঘরের স্তন্ধ অন্ধকার যেন কিসের 
ভারে কাপিতেছে। 

কিছুক্ষণ পরে সচকিত হইয়া যোগেশ-বাবু বলিলেন,-_ 
হা, কি বল্ছিলুম ? | 

রজত ধীরে বলিল,আপনি বড় শ্রাস্ত হয়ে পড়েছেন, 
আর কথা বল্বেন না । 

- করুণ হাসিয বুদ্ধ বলিলেন,- শ্রান্ত নয় বাবা, পঙ্গু হযে 
পড়েছি এই বাতে। হাঁ, আচ্ছা, ওই বে অযেল্-পেন্টিংটা 
দেখছেন, অন্ধকারে দেখতে পাচ্ছেন না? কিন্ত আমি 
জলজল দেখছি, ও হচ্ছে আমার স্ত্রী, সেনেদেব বাড়ীতেই 
ওর সঙ্গে আলাপ হয সেই নেমন্তন্নর রাতে, হা, বেশ মনে 
পড়ছে, ও গাইলে রবিবাবুর একটা গান আর বিভ! একটা 
ফ্রেঞ্চ গান, চোখ দু'টো ভারি করুণ লাগৃছে, না? কিন্ত 
মুখেব হাসিটা কি মিষ্ট, মাঝে মাঝে যেন ঠোঁট দুটো নডে, 
ওঠে, কি কথা বল্তে যায়, পারে না, বোবা, ভাষা তুলে 
গেছে,_৪ মর্বার আগে 

যেন কোন ঘুমঘোর হইতে সজাগ হইয়া উঠিষা যোগেশ- 
বাবু থামিয়া গেলেন । রজত শ্রোতা-রূপে বসিয়া থাকিলেও 
যোগেশ-বাৰুর কণ্ঠস্বরে ও দেহের ভঙ্গিতে কাতর হইয়া 
পড়িতেছিল। সে মৃদুন্বরে বলিল, __আপনি বড় প্রান্ত হযে 
পড়েছেন, চলুন একটু বাইরের হাওয়ায় । 

যোগেশ-বাৰু এবার সহজ কণ্ঠে বলিলেন,__ই|, ভারি 
সুন্দৰ রাত, আপনি বরং বাইরে একটু বেড়িয়ে আস্থন, 
আর দেখুন, আপনার কোনো অসুবিধে হচ্ছেনা ত? 
মাধবী যথাসাধ্য দেখবে জানি, যদি কোনো অস্থবিধে হয় 
জানাবেন। 2 

_ না, কোনো অন্থবিধে নেই । 


১২৪ 
CAMA ANNAN SNA S\N 
. মিশাইয় কপিড়েব সর্বত্র লাগাইয়। ১* মিনিট কাল রাখিতেহইর্বে" 
পরে স্বছুষঃ 'জলে, -ফাচিয়ী- 7724 





পরিষ্কার হইবে... 
৩1 “নদীর পরিক্ষার জল ও বাব লে মাবান গিয়া উহার. 'হ 
সৃহ্িত হৃতিসও। গ্রস্জল্‌, সেই জলে কাপরডগুলি বার বাঁর, 


ডুবাই। তুলিতে হইবে কয়েক মিনিট কাল এইরূপ করিলে কাঁপডের. . 


সমস্ত ময়লা 'দুব হইবে৷ . সাবানের অল যদি, অত্যধিক ময়লা হইয়া যায় 
ভবে আঁৰ খানিকটা! পরিার সাবানের জলে কাঁপডগ্ুলি বার বার- 
ই ভুলিতে হইবে” যদি প্রথম বারে কাপড় বেশ পরিষ্কার হয়. 
তৰে বিতীর বার আর যাবানের জলে না চুবহিয়! বুক পরিষ্কব ভুলে 
যুইলেই চলিবে । cs 
১৪৭ গরুম কাঁপড়েন্র উপর পাতলা, কবি! ( 500 )- শ্বেতসার 


অঁখবা""K৭০৷৷০৪ বিছাইয়া দিয়া কাপড়ধানি ভজ করিয়া ৫৬ দিন রাখিয়া 


. পবে বাড়িয়া ফেলিলে এ 31910) -বা Kaclineএব সহিত তৈলাদি 
চলিয়।' যায়। - এরীপভীবেও”গরম কাঁপড়- পরিফার করা হইয়। ধাকে। 
কোনও ‘রঙ্গিন কাপড় পরিষ্কার করিতে হইলে ওঁ Starch বাবে] 
প্রথমে সেই রংএ রঞ্জিত.করিতে-হয়। . - রর 

রেশমী কাপড় পরিকীর-করিবার প্রিয়া"... ু 

১০ অন্ধ পোলা ধু: অৰ্ধ পোয়া” নরম. সাবান (soft 5৪০) 
জনক গোয়া. জিন্‌ নামক মদ্য,-আঁধ:সেৱ-ফুটস্ত জলে মিশাইয়া. ঠাণ্ডা 
করিজে হইবে. 'একটি, কাঠের অঞ্চের.উপর একখানি কৃতি কাপড় 
দিছাইয়|. তাহার উপর.বেশমী-কাঁগিড়টি বিছাইভে হুইবে--খেন কোনও 
স্থান জড় হইয়া লা’ থাঁকে। এখন একখানি নরম বুরুশ-ধ সিজিত' ভরবে 
ভূবাসট্রা. রেশমের. কাপড়ের উপর)" আস্তে আস্তে ঘূমিতে হইবে। 
সাবানের জল যেন, কাপড়ের সর্কাজ র্যা হয়; :১* মিনিট, কাল কাপড়-- 
417 
পরিড়ীর্‌ হইরে। 12 ৯ নি 

২1, নম সার 0 আল বাতি Brandy ) ) ১ আগ ও জিন্‌ 
৪ ৮548 দিয়া ছ'কি্য়া 





শা 
Ed 


নারী লে বে হোক লালে পু কণ, | 
আমি সুরে গড়ি নিত্য দিয়া-ন্ব কপ ; 

. যা-কিছু সুন্দর, আর যাহা রম” 

“চিত্ত মোর যাহা চায়, যাহা-কিছু প্রিয়, : 
এ-বিশ্বের' রূপ রসে গন্ধে আর গানে, 

:» এহিয়ারে টানে যাহ! অধৃতের পানে. এ 
' গসে-সবার_মাঝে,' “মোর হৃজন-লীলায় ' | 

“ লমগ্রের সাথে; .যোর চিত্ত:নিরালায়, 


< 
সি 


প্রবাসী-_বৈশীখ, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
লইতে হুইরে |; একটি স্ব (32০78৪৭.রাঁ ফ্লান্েলের কাপড় দিয়া, 
রেশমের কাপড়ের উভয় পৃষ্ঠে এই কাঁরকটি মাখাইয়া ২৩ বারপবিষ্কার' 
জলে ধুইয়! ফেলিবে নূতনের মত,পরিষ্কার্‌ হুইবে। কোন: রঙ্গিন পশম? 
হইলেও রংযেব পার্থক্য ঘটিবে-না। 
৩। -বঙ্ষিন বেশম পরিষ্কার করিতে হইলে- -নিলিখিত, পিয়া: 
অবলম্বন-কর] বিধেষ়। 7::,, 58... প্র 

- এক সের ফুটন্ত জলে আধপোঁয়। আন্দাজ পবিভার ডাল সাবান 
গুলিয়। ঠা করিতে হইবে.। -হাত-সওয়| গরম থাকিতে -ধাঁকিতে 
কাপড়গুলি বার বার "উহাতে চুবাইর! তুলিতে হইবে। পরে ঈহদুযা 
জলে ধুইয়। কেলিতে হইবে ।. যদি বেশমেব বর্ণ উদ্্বল পতি, আপিঙ্গল 
লোহিত, লোহিত বা নীলাভ্‌ গাঁড় লাল. হয় তবে এক গ্যালন জলে 
সামান্ত গন্ধক-দ্রাবক ( Sulphuric Acid ) দিয়া.( জলের আঁব্বাদন 
রা হন) হার তাহ, ঢোপ 
জলে ধুইতে হইবে । . ্ রী 

পিঙ্গল অধবা ক্রমল|-লেুর বর্ের:বেশম' হইলে ্াবকের অলে* 
ডুবাইবাব প্রয়োজন নাই। উচ্ছল লোহিত বর্ণের রেশম রাং-লবণফের 
(Tin-Chlo:ide”) অবে ডূবাইর। পরিষার জলে ধুইতে হইবে । "ঈষৎ 
লাল বা ফিরোজা প্রন্থৃতি রংয়ের কাপড়-সাাপ্ত লেবুর রদ অথবা-সির্কা 
(Vi৷n৷e৪৭r ) মিশ্রিত জলে ধুইতে হইবে। আব আস্মানি রংয়ের 
কাপড় সামান্য? Plনsh-এর জলে ধুইতে হইবে 7 
ধুইলেও রেশমের বণ নষ্ট হয় না। 

ম্পরিষ্ধার জলে বদির পাজি নারি 
কোনও হাতি কাপড়ের ' সহিত' কাঠের রোলারে গুটাইয়া৷ পরে- ঘরের 
মধ্যে শুধাইয়া লইতে হইবে । 

স্তি কাপড় ধুইবার. ও পরি্ষাব করিবার প্রক্রিয়া 
চি একবার লিখিত হইয়।ছে । নত উদার পরররেধ-_. 
ক না। 








০ 


_ বরণাগুতো দন, বিএসসি, 


= 


ক্ষুদ্র করে: দেৰি রে রূপ-রেখ। মাঝে, 
মানবের চিত্তে দৈ বে মুক্তি লভিয়াছে। 
কে তাঁরে বাধিবে আজ ক্ষুদ্রতার ছাদে ?. 
_ মুক্ত-হিয়া মানবের তারি লাগি কাদে; : 
“যুগে যুগে, দেশে দেশে প্রেমিকের হিয়া 
7 রূপ তারে দেছে প্রেম-অমৃত সিকিয়া ; 
| সেঁ ত নহে একা মোর, আমারি কেবল, 
, মোর প্রেমে বাঁধি তারে কোথা হেন বল? 


“নারী পে বে যুগে যুগে নিত্য গড়ি’ উঠে, মিছে ভারে পিছে বাধা, মিছে টানাটানি, 
আনন্দের মহিমাব তারি রূপ ফুটে! '' সজাত থা জহির 
জ্র্যোত্তিশ্ময়ী, সে বে দীপ্ত/ব্যাপ্ত ত্রিকুৰনে, : 
বলেত পক্ষ নাই দেহে মন * ও OO - জী এ চৌধু 
- চু 
2251 ১৪৪০ ll 





প্রবাদী-_ভ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯ 


হা লা লাস পাওলসীলাদল লালা সাপ দলত তত সি সপত সপসিপাস্পাস্িপান্পিস্পিপাসিপাসিপ সি সিপাস্সিপীস্পাস্টটি পাপ পাতা 


[২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


রম্ল। 


(৪) 

রজত ঘরে যাইবে বলিয়া বাহির হইল বটে কিন্ত 
তাহার ঘরে যাওয়া হইল না। পথেই চাকব মনিষা 
আসিষ। জানাইল, সাহেব ডাকিতেছেন। দোতলায় 
যোগেশ-বাবুর লাইব্রেরীতে মনিয়া লইয়া গেল । 

কালো ওভাবুকোট মুড়ি দিয়া ইজিচেয়ারে হেলান 
দিয়া শুইয়া ধোগেশ-বাবু একখানা বই পড়িতেছিলেন, 
রজত প্রবেশ করিতেই বইখানি টেবিলে বইয়ের গাদায় 
রাখিয়া চশমাটা খুলিয়া বলিলেন, _আঙ্গুন, আমি ভাব্‌- 
ছিলুম আপনি বেডাতে গেছেন । 

নমস্কার করিয়া রজত জান্লার কাছে এক চেযারে 
বসিল, ধীবে বলিল,__না, এই বেরুচ্ছিলুমূ। 

_বেশ বেড়াবার জায়গ!, কেমন লাগছে আপনার ? 

খুব সুন্দরই লাগছে, কল্কাতার ধোয়! খেষে 
খেয়ে ত= 

_হা, আমাবও জাযগ৷টা ভাবি পছন্দ, এই ধরুন 
retire করে’ পাচ.বছর হযে গেল বরাবরই এখানে 
আছি, তবে গ্রীষ্মকালটা কোন ॥i!!এ চলে বেতে হয়। 

_-পাঁচ বছর আছেন ? 

হা» একবার বেড়াতে এসে আমার স্ত্রীর এ জায়গা 


ভাবি পছন্দ হযেছিলো, তাই পেন্সন নিয়ে এইখানেই, 


বাড়ী কর্লুম। তা, তাকে আর এ বাড়ী ভোগ করতে 
হল না, এসে প্রথম বছরেই মারা গেলেন--ওই বে পাশের 
ঘরটা, ওই ঘরটায়, ওটা বন্দই থাকে 

বৃদ্ধেব গভীব ক উদাস হইয। উঠিল, তার শুভ্র ভ্রর 
তলায় গ্রস্থপাঠক্ষিগ্র বড বড কালো চোখ জনছলছল 
হইয়া আসিতেছে দেখিয়। রজত কথাব ধাঁরাট। অন্তদিকে 
চালাইবার পথ খুজিতে লাগিল, কিন্তু বিছু বলিতে না 
পারিয়া চুপ করিষ। বসিয়া রহিল । | 

বৃদ্ধ আপনাকে দমন করিয! ধীরে বলিলেন,_ওই 
মা-হারা মেয়ে আমার মা হয়ে আছে। কোথাষ যাধবী-মা ? 

তিনি নীচে আছেন। * 

-_আছচ্ছা থাক্‌ । 


-আপনার কোনে! ছেলে নেই? 

_ছেলে? কি জানো বাবা, তাদের নিজের সং 
হযেছে, বুড়ো বাপের সঙ্গে কি সম্বন্ধ বলো? হা, আছে 
বৈকি, এক ছেলে রাওলপিণ্ডিতে ডাক্তার, আব এক 
ছেলে সিমল! নেক্রেটেরিষেটে আছে_আর মেবেই বা 
কি আপন বলুন, মেয়েকেও ত পরেব ঘরে পাঠাবার জন্যে 
মানুষ করা, তা হলেও সে মেয়ে। এই ঘরভর! বই 
দেখছেন, এই বই আর মা-টিকে নিয়ে বেঁচে আন্ছ। ষাক্‌, 
আপনাকে ডেকে পাঠালুম, আপনার ছবি ভারী ভালো 
লেগেছে; তুলির টানগুলো দিষেছেন, যেমন 1১০1 তেগ্নি 
আইডিযাষ ভরা । ভাবলুম কত রাজ্যেব বই কিনে ত 
টাকাব শ্রাদ্ধ কর্ছি, একজন দেশের আর্টিষ্টের একটু 
সাহাব্য করা যাক্‌_তাই-- 

_আমি আপনার ছবি বথাসাধ্য ভালো করেই 
আকৃবো-ছোট বেলা থেকেই ছবি আঁকার সখ, 
সারাজীবন যদি রাখৃতে পারি 

হা, ছবি একে এ দেশে পেট চলা মুস্কিল, তবে 
আপনার ছবি,__নাঁ, ছবি আকা কিছুতেই ছাভ্‌ 
আর দেখুন, মাধুব ছবি আঁকার ভারি সখ, ওকে 
শিখিয়ে দিতে হবে, ও নিজে চেষ্টা করে' যা এ' 
একটা ৪16 আছে বোধ হয়, ন, আপনি জীবনে যে 
Professionaই যান, ছবি আক! ছাড়বেন না। 

বৌগেশ-বাবু নীরব হইলেন। কথা শেষ হইয়া গেল 
ভাবিয়া রত উঠিয়া দাড়াইতেই খোগেশ-বাবু বলিলেন, 
ও কি উঠছেন যে, বন্থুন। 

রজত তাহার দুঃখবেখাস্কিত বা্দক্যজীর্ণ মলিন মুখের 
দিকে চাহিয়া বপিল। সন্ধ্যার ছায়ায় সেই কালো ওভাব্‌- 
কোট-অভানে। মূর্তিকে বড় করুণ দেখাইতেছিল | বাঁধানো *.. 
দ্রাতগুলি বাহিব করিষা মৃতু হাসিয়া যোগেশ-ববু উদাস 
স্ববে বলিলেন,-কি জানেন রজত-বাবু, সুখ জনিষটা, 
ওটা বড় রহস্যের, বড় আশ্চর্যের। “ও কখন আসে 
কখন যে যাষআজ আপনাকে দেখে কেমন একটা 
আনন্দ হচ্ছে-আঁব ওই রমলাকে দেখে কাল.যে কি 






b 


কত in uF, dispute. 


| 





ধ্বংসাবশিষ্ট ইউরোপ. 


নুস্লমানের ধর্ম .অক্ুপ্ন রাখিতে বারবার -প্রতিষ্রুত হইয়াঁও ইংবেজ 
কেন তাহার, মুদলমান প্রঙ্গাদিগকে অসন্তুষ্ট করিয়াও সেভাস “সন্ধিতে 
তুরস্ব-শক্তিকে প্রায় সমূলে উৎধাত: করিয়| গ্রীকৃশক্তিকে প্রবল করিবার" 
প্ৰয়াসী হইয়া উঠিলেন তাহা বুঝিতে হুইলে পশ্চিম-পরীস্তিক প্রাচ্যের 
সমন্যাঁটিকে ভাল- করিয়! -বুঝিতে হইবে !' রুশ-শক্তি বখন প্রধল ছিল 
তথ্ন্ু তাহার ভারত-অভিযান প্রতিরোধ কবিবার জন্ক প্রতিতন্থী তুরক্ষ-" 
অক্কিকে প্রবল রাখা সুবিধাজনক ' বোধ হওয়াতে ইংরেজ তুরস্কের সহিত 
মুখে মিত্রতা দেখাইয়া আসিয়াছেন, কিন্ত ধৃষ্টান-সীতি ও প্রাচ্যের প্রতি 
অবজ্ঞা! ইংরেজের সনে বরাবরই প্রচ্ছন্ন থাকাতে ভিতরে ভিতরে তুবস্থের ' 
ৃষটান-গ্রজা-বিদ্রোহগুলিব অনুকুলত| .করিতেও দ্বিধান্বিত 'হুন নাই।' 

ইংরেজেয় মনোভাব তুরক্কেব জানা ছিল। ১৮৭৭ সালের জুনমাদে 
'নাইন্টিস্থ সেঞ্চুরি' নামক মাসিকপত্রে তুরস্কের প্রধান উজির শিধাৎ 
পাশা, এক বিস্তৃত প্রবন্ধে এই ব্যাপারের আলোচনা -পরজে লিখিয়া- 
ছিলেন যে ., 

“Turkey was not unaware of the Attitude of the 
English Government towards her ; the British Cabinet 
had declared in clear terms that it.would not int rfere 
This decision of the English Cabinet 
was perfectly well-known to us, but we knew still 
better that the general interests of Europe and the 
particulir interests of England were so bound up in 
our dispixte with Russia that, in spite of all the decla- 
rations of the English Cabinet, it appeared to us to 
be absolutely impossible for her to avoid interfering 
sooner or later in the Eastern’ dispute.” 

অর্থাৎ ইংরেজ-সর্কারের তুবস্কের প্রতি মনোভাব তুরস্কের অজানা 
নাই। বৃটিশ মন্ত্রীসভা! পরিষ্কার ভাষায় বলিয়াছেন যে আঙাদের বিবাদে 
হস্তক্ষেপ করিবেন ন1!। ইংরেজ মন্ত্রীসভার এই সিদ্ধান্ত আমাদের বেশ 
জানাই ছিল কিন্ত আমর! আরও -ভাঁল-করিয়া জীনিভাম যে রাশিয়ার - 
সহিত আমাদের বিবাঁদেব ফ্লীফলেব সহিত সমগ্র ইউরোপের এবং 
বিশেষ করিয়া! ইংলণ্ডেব স্বার্থ এমন ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত বে ইংরেজ- 
সর্কাব প্রাচ্য বিবাদে হস্তক্ষেপ ন| করিয়! পাঁরিবেন না:। | 

ইংযেলের রুশ-ভীতি যে শুধুতুরস্ধকেই প্রবল রাখিয়াছিল তাহাই 
নহে । ' অষ্্ীয়াফেও প্রবল করিয়া সার্কা-ন্লাভীয়. আন্দোলনকে 
প্রতিহত করাও ইংবেজের 'রাষ্ট্নৈতিক প্রয়োজন বলিয়া গণ্য হওয়াতে 
ইংরেজ অষ্ট্রয়াকে নানাকিপে সাহায্য কবিতে থাকে। 

কিন্ত রুণ-জাপাঁৱ যুদ্ধেব পব ' রুশ-শক্তি হীবীধয হইয়া পড়াতে 
ভারতে রুশভীতি কমির| যায়। এদিকে জা্শ্মানী ফরাদী-যুদ্ধের পর 
হইতেই’ এত শীত্র শক্তিশালী হইয়! উঠিতে থাকে যে তাহার পূর্বব- 
অভিযানে ব্যুযাত দেওয়া, ইংরেজের পক্ষে একান্ত আবন্তক হইর! উঠে। 
রাঁশিয়াব বলক্ষবে তুবস্থাক প্রতীপপালী করিষা রাখ! আর ইংবেজের 


ভি টন এদিবাবাসী ডি, 


সহজীত-বিদ্বেষ ফুটিয়া উঠিতে লাগিল।: Sickman of [6006ফে ৯, 
ইউরোপ হইতে বিতাড়িত করিতে পীরিলেই যেন ইংরেজ ‘নিশ্চিন্ত হইতে- 
পাবে। কারণ ঠিক এই সময়েই কাইরো ও স্তাসুলে ( Pan- Islainiic ) - 
সার্ব-মৌস্লেম আন্দোলনের উদ্ভব হয় এবং এসিযা, ইউৰবোগ ও আফ্কিকাৰ 
মুদলমান জাতি-সমূহকে সংঘবদ্ধ করিয়। পরাক্রাস্ত কবিয়! তুলিযার চেষ্টা 
চলিতে থাকে । ইস্লামেব এই সংহতিতে ইংরেজের' স্বার্থহানি হইবার' 
সম্ভাবনা যথেষ্টই ছিল।' তাই ইস্লামের এই জীগরণের প্রচেষ্টা * 
তাঁহাদর ভাল না লাগ্িবারই কথা এবং, জার্্ানী, ইস্লামের - 

জাঁগরণে সাহাষ্য করিয়। ইস্লাম-বন্ধুবপে, প্রাগে, প্রভুত্ববিস্তারের 
সুযোগটি গ্রহণ . করিতে আরম্ভ. করা. ইংরেজ আরও বিব্রত, 
হইকস] উঠে। প্রসিদ্ধ ধতিহাদিক হলাও রোজ ( Holland Rose ) 
তীঁহাব ইউবোপীয় জাতিদ্মূহের বিকাশ, (‘Phe Development of 
European Nations) নাদক পুস্তকের “বৃহৎ শক্তিদমূহের নব 
সময়য়” ( New. Groupings of Great Powtrs ) নামক অব্যায়ে 


বলেন, “Constantinople and Cairo were the centres ‘ 
of this Pan- Islamic movement, ‘which aiming at the 


closer union of all Moslems ‘in Asia; Europe and” 
Africa around the Sultan threatened 6 embirtass , 
Great Britain, France and Russia. The হে seeing 
in. this revival of Islam an effective force, took steps to 
encourage. the ‘true believérs’ and stifengthen the 
Sultan .,... Germany and Austria were, likely. to 
undermine British interests in the Near East, while on 
the other hand, the diversion of Russia's activities from 
Central Asia and the ‘ alkan to the Far East; lessened 
the Muscovite Menace which ‘had so long determined 
the trend of British policy. Moreover, Russia's ally" 
France, showed. conciliatory spirit, Forgetting the 
rebuff at Fashoda she aimed at expansion in Morocco. 
Now Korea and Morobco gid not vitally concern us. 
The Bagdad railway and the Kaiser’ 3 court to Pan-. 
Islamism were definite threat, to our existence as ran 
Empire . . 76 aggressive. Character of the, German 
schemes explains why France, Great Pritain “and 
Russia began to draw together for ‘mutual support 


“কাইরো ও স্তাম্ধূল হইয়াছিল .সৃর্ব্বমৌস্লেম আন্দোশনের . কেন্ত 
স্বৰূপ । «ই আন্দোলন, সুলতানের সিংহাসনতলে ইউরোপ, এসিয়া ও 
আফ্রিকা যুদলসানদিগকে সৌহার্দ্যবন্ধনে আবদ্ধ 'করিবীৰ প্রয়াস 


করিঝ়। প্রেটত্রিটেন, ফ্রাঙ্গ ও রাশিয়াকে বিব্রত করিতেছিল-।. ৪ 


মুসলমান্দিগেব জগবণে লার্ম্মানীব শক্তিসঞ্চয়ের স্থবিধ! বুঝিয়া হল্তানের 
_ এক্তিকে দৃঢ় করিতে চেষ্টিত হইলেন। জান্জানী ও অষ্টিবা ০১ 


২য় সংখ্যা] . নিরুপায় ২৪১. 


পাস্তা তো সলাসিলো ওল ভল এপ সপ তলা স্পা লে স্পা ওত সণ স্পা ত স্পা সিল সা সিসি দল সত সিল সপ িটিপা্িত তলত সত পাস স্পাসিপাশ্পির্ণাশ প ৯ তিল ৯৩ এসি ২. পাটি লাস পাঠ পি সি তিল অনা সলা সলা সলা 


ছেড়ে খোলাছাদে গিষে দাঁড়ালুম । ধোঁওয়া কেটে গেছে, ওরে কবি এইখানে তোর 
অকলঙ্ক নীল আকাশে তারাগুলো ঝলমল করছে, হাক্স।- কুটীরখানি তোল্‌। 

- হানার গন্ধ বাতাসে ভেসে এলো । ইটের পব ইট, তাতে ধুয়ে ফেল্‌ রে পথের ধুলো, 

_ আন্থষ-কীট |_ওই বস্তি ওই গলি; ওই যেখানে আলো - নামিয়ে দে রে বোঝা, 
ম্লান হয়ে এসেছে কি বীভৎ্সতা কি কদধ্যতা, যন্ত্রদৈত্য- বেধে নে তোর সেতারখানা, 
পিষ্ট ধর্ণলোলুপ শক্তিমদমত্ত বণিক্‌-সভ্যতাব প্রতিরূপ রেখে দে তোর খোজ । 
এই নগর বেন প্রাগৈতিহাগিক যুগের কোনো অতি ভীষণ প| ছড়িয়ে বস্‌ রে হেথাষ 
জন্তর মৃত অতি শ্রান্ত হযে পড়ে' আছে। শুধু রজনী- | সারাদিনের শেষে, 
গন্ধাব ঝাড়টা দক্ষিণ হাওয়ায় মর্শ্মর করে’ বল্পে, k তারা ভর। আকাশতলে . 

“নাইক পথে ঠেলাঠেলি সব-পেয়েছির দেশে !” 
নাইক হাটে গোল, ৷. শ্রীমপীন্দ্রলাল বন্থ [ এম-এ ] 
ত 


নিরুপায় 


গেছে চলে” হাসি চির্তবে, বলোঁ, হাতে তব কিছু নাই, 
কেন গেছে কে তা জানে? ' সকল দিয়েছ মোরে, 

দুখের দেবতা এসো ওগো, j য। চাহিতে পারি, যাহা চাই-_ 1 
চুপি চুপি এসো প্রাণে । | দিয়েছ শৃন্ত করে’, 


থে ছলছল ভরে’ লয়ে’ জল বলে| কথা কানে কানে ।  সহিতেছ ভার মহারিক্ততার সকল জীবন ভরে! 
দুঃখে কাহারো নাহি লোভ, 


a কাবো রিড লাগি নাই, ্‌ দুখের দেবতা এসো ওগো, 
ন্‌ ডি | ছাড়িযাছে; শোনো কথ! কানে কানে; 
“প্রন বোর জাখিপু মোর শুধু ব্যবধান আছে! দবদী আমার কত আছে, 
স্তব্ধ এ অমা-নিশিখিনী, - ভালোবাসে প্রাণে প্রাণে 
আধাবে ধরণী ছা, তোমার নয়ন মুছাবার জন কেউ নাই কোনোখানে ৷ 
জানিবে না কেহ আজি খদি 
এসো গো নীরব পায়। নিরুপায় ওগো, দ্বারে দ্বারে 
এরখানি বামী, শুধু তুমি আমি, প্রাণ আর নাহি চাষ! - ঘুরে ঘুরে লও তুলি’ 
পা 
বলো, মুখপানে চেয়েছিলে, টি যা 
লৰবৰ বেদনা-আঘাত-গুলি ! ' 
তোমার বেদনা ন্রিয়া বন্ধু আমার বেদনা তুলি! 


বেদনে বেদনা পেয়েছিলে, 


বুঝেছিলে সব ব্যথা, | 
ছিলে নিশিদিন উপায়বিহীন বুকে চেপে নীববতা। রনবধীরকুমার চৌধুরী [ বি-এ 


১২৬ 
প্রান্তিক প্রাচ্যে ইংরেজ-সর্থের _বিপবীতে নিজ্রশক্তি সঞ্চার করাতে 
ইংরেজদিগেব ক্ষতি হইতে 'লাঁগিল্য অপবদিকে বল্কান ও মধ্য এপিয়। 
হইতে রুণ-শক্তি একাস্ত-পূর্ব্বে বাঁজ্য-বিস্তাবে মনোনিবেশ কবাতে ' 
ইংরেজেব বশ-ভীতি কমিয়। গেল! রাশিষাব মিত্রকপে ফ্রান্স ০পূর্ব- 
বিরোধ -ভুলিয়। ইংবেজদিগেব সহিত মেলবমৈশাব আগ্রহ দেখাইতে 
লাগিলেন ।  ফ্যাসৌদাব-অপয়ান ভূজিয় ফাঙ্স মরকোতে বাজা বিস্তাবেব-: 
চেষ্ট। পাইতে‘লাগিলেনগ ‘কোৰিয়া ও মবক্ষোর সহিত-ইং ংবেজ-স্বার্থ যুক্ত 
ছিল ন|, অপব পক্ষে বাগ্দাদ বেল লাইন এবং কাইজাবের তুবন্দ-প্রীতি 
আমাদের স্বার্থের অন্তধার। এবং উহাতে আঁমাদের সাস্রাজ্যব শ্গতিব 
কাঁবণ হইবার সম্তবন'ণ জাম্মানীব বল্বৃদ্ধিব' উপায়গুলি" ফ্রান্স, রাশিয। 
ও ইংবেজেব স্বার্থেব প্রতিফল হওযাতে উক্ত ভিন পতি" পরষ্পবকে সাহাব্য” 
করিবার জন্য মিজ্রত|-সুত্রে আবদ্ধ হইলেন * রি 

কার্জে কাঁজেই জাশ্মীন-শক্তিকে খর্ব করিতে ষ্ঠ "পাওয়! ইংবেজ, 

ফরামী ও'রশ- মন্্রীবর্গের প্রধান চিন্ত হইয়।'দীডাইল। আল্বেনিয়| _ 
লইয়া ইতালী ও 'অ্টীয়াস্রমনোবিবাদ বাডাইয়|' তুলিতে এই রাজনীতি-* 
ুদ্ধরেবা যথেষ্টই' প্রয়ান' পাইলেন, এবং তুবন্বের নিকট হইতে 
ত্রিপলী অন্যা ভাবে কাঙিয়। লইতে ' ইতালীকে কেহ''বাধা- 
দিলেন-ন।। এইরূপে ক্রমে ক্রমে 'উ হারা: ইতালীকে ত্রিমিত্র-মিলন 
( Triple Alliance) হইতে ক্রমশঃ বিচ্ছিন্ন করিয়া লইতে লাগিলেন! 
ত্রয়ী (Triple Entente ) রাট্রনীতিব গতি এইবপে ত্রিমিত্ৰণিলনেব + 
বিপরীত দিকে চলিতে লাগিল । তাই সুযোগ বুঝিয়। বল্কাঁন-শক্তি-- 
পুষ্প হতবীব্য তুবন্ষকে আক্রমণ কবিয়। বসিংলন। বিস্ত নবীন তুবস্ব- 
সম্প্রদায়ের, (Young-Turk5 ) শৌধ্যে -তুবস্ক কোনক্রমে আত্মবক্ষ। 
করিতে সমর্থ হয়। ধানের পূর্বা পধ্যন্ত মোটামুটি ইউবোপের রাষ্ট্র” 
নৈতিক'অরস্থ। এই । এইরূপ সঙ্কটাপন্ন "অবস্থ। সন্বেও ইংবেজ সার্ভিয় ও 
বুল্গেবিয়া প্রভৃতি বল্কান বাঁজ্য-সমুহের সহিত ভিতরে ভিতবে সহাম্গু- 
ভুতি, দেখাইয়া' আসিলেও এবাব প্রকাশ্য" "ভাবে তুবস্কেব পক্রত! করেন 





নাই। "তাই যুদ্ধাবগনে ইংবেজেব - তুবন্কের প্রতি প্রকাণ্ত বিরুদ্ধভাব ' 


দেখিয়া অনেকেই বিস্মিত হইযাছিলেন। ' এইরূপ প্রকাশ্য শত্রুতা 
ইংরেজেব মুসলমান পজাবৃনদ মহা অসন্তোষের 'কাবণ ' হইবে জানির।ও * 
কেন ষে ইংরেজেব হঠাৎ শ্রীক-ত্ীতি এতটা জাগি উঠিল তাহা প্রথমে : 
পৰিস্কাব বুঝিয়া উঠ। ’ধায -নাই। 
ইংবেজেৰ গ্ৰীক-ীতি যে অহেতুকী নয়, ইহাৰ অস্তৰালে - যে" 
গোপন অভিসন্ধি ছিল তাহা সমপ্রতি প্রকাশ পাঁইয়াছে। ২-7! 
যুদ্ধের পূর্ব্রে ভূমধ্যসাগরে ইংরেজের” অপ্রতিহত ক্ষমতা ছিল"। : 


কিন্তু যুদ্ধাবসানে- আড়িয়াটিক "উপকূলে ইতালী: তাহার প্রাচীন ' 


অধিকাৰ পূর্ণ - দখলে 'আনির! যখন' “হঠাৎ বলশালী “ হইয| * 
ইংবেজের প্রতিদ্বন্বী হইয়। উঠিলেন' তখন ইতালীব বিপক্ষীয় শক্তিকে '' 
প্রবল কবিষ। -তুলিষ। প্রতিদ্বন্বী গডিব| . ইতালীব “শক্তিকে ' খর্ব ' 
কবিবাব- প্রযান-পাওয়া' ইংরেজেব প্রযোজন হইল। শ্রীপ অনে'ক-' 
দিন হইতেই ইতালীব- প্রতিকুলত|-“কবিয়। আসিতেছিল, 'তাই ভূমধ্য 
সাগবে গ্রীসপর্ক্তিকে প্রবল কবিয়! ইতালীব58. ০? স্থষ্টি কব] : 
ইংরেজেব স্বার্থ 'হইল।, ইতালী ' যখন আড্রিষার্টিকের পূর্ব 
উপকূলে প্রভূত বিস্তাব কবিবার জন্য নিজের" দাবী শীস্তি-বৈঠকে” 
উত্থাপন করিলেন তখন হইতেই ইংরেক্রপক্ষ হইতে তাঁহাঁব শ্রতিকূলত! 
"আরম্ভ করা হইল । হষ্রীয়। ,ও .ড্যাল্মেসিয। প্রদেশ পুবাতন ভিনিস - 
রাজ্যের অধিকারভুক্ত ছিল" বলিয়া. ইতালী সেইগুলিকে নিজৰ - 
দধলে আনিবাব চেষ্ট। গাইতে, লাগিলেন। ইতীলীব এই প্রচেষ্টাকে - 
ব্যর্থ করিবাব উন্দেন্ডে যুগোমাভিয়া -বাজ্যকে তলে তলে উক্কাইযা 


দিবার প্রয়াস সির-শজি-বর্গেব তর্ক হইতে চলিতে লাগিল: . 
৮৮০০ হর 


ই 


প্রবাসী__বৈশাখ, ১৩২৯ 


পা্পািপাি 





[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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"যুগোগ্রাভিয়|" ড্যাল্মেসিয়াব - অনেকটাই দল" কৰিয়া; বসবেন! 
দ্যান ন্সিষোব, প্রবৌচনাষ ইতালিয| ইবেন্ডেট। নাদে” নব্য ইতালীষ' 
তবণ সম্প্রদায় "এক দল গঠন. কথিয়। যুগোধ্নাভিয়াৰ বিরুদ্ধে সমভিষাঁ' 
করিতে প্রস্তুত হইতে লাগিলেন.। অবস্থ। বড়ই সঙ্কটাপন্ন দেখিয়. 
সিত্রশক্তিবর্গের বাদনীতি-বুবন্ধারবা একট" -বধ।-নিষ্পত্তির। কষ্ট 
টি লাগিলেন। ইতালীর ব্বহীবে-£ হকিত্ত-ক্পষ্ট-বুর।সগিয়াছিল' 
ইতালী আড্রিয়াটিকে- প্রাধান্য লাভ ন| কবিতে পাবিলে সহজে 
এই বিনা কোনই সমাধান হইবে না|. কিন্তু আডিয়াটিকে 
ইতালীকে প্রাধান্ত দিবা :পূর্ব্বে । গ্রীসকে শক্তিশালী কবিষ| 
তুল! একান্ত প্রয়োজন মনে ,কবিয়। মিত্রগ্ক্তিবর্গ তুরস্কের সঙ্গে - একট! 
রফা-সিষ্পত্তি, করিবাব প্রয়াস -পাইতে- লাগিলেন । - ১৯২, তুষ্টাবেব- 
. ১*ই আগষ্ট ফ্রান্সের সেভার্স সহবে তাড়াতাড়ি একট! সন্ধির খসড়া 
খাড়া করা হইল.।, . লয়েড জর্জ যে-দকল প্রতিশ্রুতি দিয়! আসিয)-, 
ছিলেন এবং অধিব দীরদিগের ইচ্ছ! সম্বন্ধে উইল্‌সন যে-সকল অভিমত : 
প্রকাশ কবিয়াছিল্ন : তাহাকে . উপ্রেন্দ! - করিয়| আন্তর্জাতিক এই - 
সন্ধিপত্র স্যায়.ও সত্যের মৰ্য্যাদ রক্ষা,.করে নাই:। ইহাতে - তুর 
প্রতি, ঘোরতর - অবিচার . কর|. হইযাছে, কেনেন! গ্রীসকে' একটি: " 
দ্বিতীয় -শ্রেণীব_ বল্কান - রাজ্য. হইতে ভূমধ্যয়াগরস্থ. প্রথম জেনির, 
শক্তিশালী সাতাজ্যে পরিণত, রুরিযা তুলাই এই দন্ধিপত্রেব-মধ্য - 
উন্দে্ঠ ছিল, কান্জেকাজেই 'ন্যাঁয়্ব 'দিকে bs রি 
অবকাশ ছিল ন।. : 
4৮008 Treaty’ of. Sevres : will" have’ যি fhe 
position of Greece from that of a Balkan State of 
secondary importance into ‘that of a Mediterrt inean, 
power, whose 'nfluence must be’ far-reaching "ঘা 
Charles Wood ‘in the" Quarterly." 


ভূমধ্যস]গবে গ্রীসের তা বাড়াইৰাৰ উদ্দেশ্যেই, লাজ" 
ইনিয়ান স্বীপ'থেস ও মরণ! { তুবস্কের নিকটু হইতে কাড়ি! গ্রীদকে .. 
দেওয়। হইল ইতালী দেভাৰ্স-সদ্ধিব বলে ডোডিকানিস ববীপ-সমূহ 
অধিকাঁর করিবাছিল কিন্তু তার কিছুদিন ' পরে ইতালী একপ্রকার . 
' বাধ্য হইয়। উক্ত দ্বীপপুগ্লেব অধিকাংশই প্রীদকে, ছাড়িয়া দিতে স্বীকৃত 
হয়েন। ১৫ বৎসব পবে যদি সাইপ্রাস দ্বীপ" ইংবেজ ্রীসকে প্রদান ,. 
করেন তাহা হইলে ইতালী বোডস্‌ স্বীপও , Ll দিতে, 
বাধ্য থাকিবেন বলিয়া স্বীকাব করেন, ৷ 
k ১ই আগষ্ট আর- একটি সন্ধিপত্রে ইংবেজ্জ ও Ds aie 2, 
হইতে ১৮৬ খৃষ্টাব্দ অবধি নানা মন্ধিসর্ভে গ্রীসে উপর খবরদারী বিবার :' 
যেসকল অধিকার,অর্জন্ করিয়াছিলেন, (বিনা সর্তে নেই-সবল অধিকার ও 
বর্জন কৰিতে. স্বীকার কৃরিলেন। বুল্গেরিয়াব.. ইঞ্জিন সাগরকে : 
সহজে যাঁতীয়াত করিবাঁব পথ্‌ উক্ত রাখিতে মিত্রশক্রি-বর্গ ফে প্রতি- ' 
শ্রুতি কবিয়াছিলেন ঘে.ন্‌কে গ্রীলেৰ , জরিকা বভুক্ত হইতে দিয়! তাহার: 
সম্ভাবনাকে নই করিলেন 1. এইরূপ নান! অন্াযের দ্বারা শ্রীনপ্রভীব ; 


: বজাষ রাখিবার চেষ্ট। হইল। তাহার পক ১৯২০ থুষ্টাব্দের ১২ই মভেম্বব 


'র্যুপালে।, হরে, একটি সক্ষিগত্র স্বাক্ষরিত. হফ।., এই র্যাগ্তালো ' 
সন্ধিত্বাব আড়িয়াটিক সস্তার - একট .. স্রমীমাংদাঁ সম্ভবপব - 
হইযাছে।, জাব! দ্বীপপুঞ্জ . ব্যতীত সমস্ত, ড্য।ল্মে্তিয। প্ৰদেশেৰ উপব 
ইতালী নিজেব দাবী ছাড়িয়া .দিলেন এবং -তৎপধিবর্তে যুগোসুভিয়। - 
ইন্্ীধার: উপর তাহার দাবী ছাড়ি়। দিলেন ।- ইতালী আডরিয়াটিকে $ 
প্রভাব বিস্তার করিলেন বটে. কিন্ত প্রতিদ্বন্থী ্রীগশক্তি ভয়ধ্যসাগবে = 
আবও শক্তিশালী ॥হইয়। উঠিয়া ইতালী-শক্তিব প্রদারেব.অস্তবায় 'হইক: 


~ 
০ 
১০ ৯৮ সত আপা পৰ TS ৩৯৩৯৫ ৯৩ সা সত ৯৩৯৫ ৯৫৩ 


-সাবী! 

_সর্দীর ! 

বেগুবনপথে জ্ঞোত্না -থম্থম্‌ কর্তে লাগ্ল। 

ধীবে বন্ুম_-অনেক ত ঘোরা হলো, এবার আমায় 
বাড়ীর পথ চিনিয়ে দাও । 

হেসে বল্লে--বাঁড়ী? বাড়ী কি হবে? 

_এ দেশে কি সবাই পথে পথেই চলে, কেউ ঘর 
বাধে না? কারুর কি নিজের বাড়ী নেই? তোমার 
কি ঘর নেই বন্ধু? 

তার চোখে জল ভরে’ এলো, ব্যথিত স্বরে সে বল্ল 
এদেশে সব সুখ, শুধু ওই ছুঃখ। প্রেম এখানে স্বরাট, 
বলে’ প্রেমের মিথ্যা অভিনয তো এদেশে চলে না। ছুই 
তরুণ-তরুণী প্রাণে মিলিত হলে যেমন প্রেমের সঙ্গে 
আনন্দ ঘর বাধে, তেঙ্গি তাদের প্রেমে কোথাও একটু 
ফাঁকি হলেই আবার ঘর ভেঙে পথে বেরিয়ে পড়তে 
হ্য়। 

দুজনে স্তব্ধ হয়ে চন্তুম । 

বন্ধু ধীরে বল্পে-এতক্ষণ হাসি শুনে এসেছ, কারার 
স্থরের মত একটা বাঁশী শ্বন্তে পাচ্ছ--নদীর ওপারে বসে 
কোন্‌ বিরহী একা বাজাচ্ছে।__ 

আমার চোখ অশ্রুতে ভরে, এলো 

_-৪ই তো পথের বাঁকে বাশগাছের তলায় কুঁড়েটা 
দেখছ, আল্পনাকাটা আঙিনার একটি মাটির দ্বতপ্রদীপ 
জল্ছে, দরজার গোড়ায় মাটির মঙ্গল-কলস বসানো» 
দেওয়ালে শঙ্খ ও চর্কা আঁকা, ওই যে বাঁশের বেড়ার 
গা ধরে? ঝুম্‌কো-লতা উঠেছে, তার পাশে একটা হরিণ 
চাদের দিকে তাকিয়ে দাড়িয়ে আছে-_ওই খড়ে-ছাওয়া 
মাটির বাড়ীটায় আমি রোজ রাতে গিয়ে ওই বাঁশীর 
চেয়েও করুণ স্থরে সেতার বাজাতে বসি,_ওই আমার 
একা থাকবার বাড়ী। 

‘ভাঙা গলায় আমি বনুম_-এখন তুমি কি ওখানে 
যাবে?" আমি তবে বিদাষ নি। 

মান হেসে সে বন্পে--ন। চলো, আগে তোমাষ নদীব 
কোনে! ম্মুরপঙ্খীতে ঘুম পাঁডিযে আসি--তারপর যাব । 

পথেব শেষে নদীতে এসে পৌছলুম | কি স্রিগ্ব অমল 


প্রবাসী__জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯ 


সপ লন সিস্পাস্পিসপি স্পা স্পা সিপিসি 


২২শ ভাগ, টম খণ্ড 


০ ৯.৫ পা পা পাঁছি লতি ৯ প ৯ সিরা সি পাটি প শীর্ণ সি ৯ ৩ লম লল দত ১ ৰ 


জরধারা! তীরে মিলের কদর্যতা, জেটর গুদামের সারি 
নেই, মখ্মলের মত সবুজ ঘাসের পাড আর গাছের সারি । 
শৃঙ্খল-মুক্তা নদী আনন্দে চলেছে। প্রকাণ্ড কল-দৈত্যের 
মত স্রিমার-লঞ্চগুলো বুকে চেপে নেই, ছোট ছোট. 
নৌকো বলাকার মত অমল জলে বেন ঘুমিযে আছে। 

দুজনে গিষে একটা তবীতে উঠ্লুম, পেছন থেকে কে 
ডাক্লে-বদ্ধু! দেখি আমার € ই সোপিফালিষ্ট বন্ধু! 
আনন্দে তার হাত জড়িষে বন্ধুম-_এসো ভাই । 

তিনজনে নৌকোয় গিয়ে বস্লুম | মণি-গ্রদীপের মত 
একটা রেডিয়াম হালের কাছে জল্তে লাগল । 

সোসিয়ালিষ্ট বন্ধুটি বন্পে--আজ তো! রাতে উৎসবের 
আনন্দ দেখলে, কাল দিনে কাজের আনন্দ দেখাব। 
সবপেয়েছির দেশের আনন্দ যেমন অফুরন্ত, তার দেখাও 
অফুরন্ত ; সময় চাই । আজ ঘুমৌও = 

“এক রজনীর তরে হেথায় 
দুরের পাস্থ এসে 
দেখতে না পায় কি আছে এই 
সব পেষেছির দেশে ।” 

আমি ধীরে বন্ধু» আজ ছোট ছেলে-মেয়ে থেকে বৃদ্ধ _ 
মবাইয়ের মুখে .ধে হাসি দেখ্লুম, গান শুন্লুম, তাতেই 
আমি ধন্য হয়েছি। 

_ নৌকোর এক কোণ থেকে মেতার বের করে’ সাকী 
বঙ্কার দিলে। একবার সাকীর অরুণ-ৰরণ “সাজের দিকে 
আর-একবাব উন্মুক্ত নীলাকাশের অনন্ত তারালৌকের 
দিকে চাইলুম। মনে হলো, সৃষ্টির আরম্ভ হতে মাস্থষেব 
বুকে একটি ক্ষুধা__তা প্রেমের ক্ষুধা, সৃষ্টির শেষ পর্যন্ত 
বুঝি এ অগ্নিশিখা অনির্বাণ থাক্বে ।--মানুষের সব সুখ 
হতে পারে, কিন্তু লাখ লাখ যুগ গেলেও প্রেম-তৃষিত অন্তর 
জুড়াবে না। %ু 

সেতারের স্থরলোক চারিদিকে স্থত্টি হয়ে উঠ্ল += 
জ্যোৎস্গাধারার দিকে চেয়ে অস্তব কানায় কানায় অশ্রুতে 
কি স্্ধারমে ভবে" উঠল জানি না। *ধীবে ধীরে চোখ 
বুজে এলে| । 
lo "ক্ৰ yl bd সদ 


গিঞ্জাব ঘড়িতে ‘বাত এগাবোট! বাজ্ল। বারান্দা 


টিটি কি আড় ছুনয়নে দোলে, 


১ম সংখ্যা ] 


উঠিলেন। কিন্তু রাষ্ট্রনীতিব এই কুট ব্যবস্থাই আবার ইউরোপের 
ক্ষতিব-কারপ-হইয়া দীডাইয়াছে - বুল্গেরিয়। ইলিয়ান-সাগুবে-কোনও-. 
বাতা 





বন্দর না গাওয়াতে বুল্গার শক্ত (অবাধে - ইউরোপের 'অন্টস্ট' দেশে 

বাত কৰিতে পাঁবিতেছে'না। ' বুল্গাব 'শস্ত ইউবোপের পানের * 
কভাৰ ঘুচাই্যা আসিযাছে। ভাহার-অভাবে -বর্ধসানে- ইউবোপে খান্ত 
অগ্িমূল্য হইয়| উঠিয়াছে। গ্রীদ-শক্তির আকস্মিক বিকাশে রুমেনিয়া 
জ্েকোঁসৌভাকিযা ও বুল্পেরিয়! | সধ্যাম্বিত হইযা গ্ৰীসেব বিপক্ষে এক 


অচেনা! 


৯২৭ 


~~ 





দিয়াইেন।- সবজি ধনে টার করিধাও কামালের 
-শক্িব-বিকদ ২টি বইটিতে পাবেন “নাই { কামাল নিজ শক্তি 
বৃদ্ধিৰ জন্য 'বৌল্শেভিকিদিগেব সহিত, মিত্রা স্থাপনের “উদ্যোগী 
হওযাতে ইংরেজ বিদদ প্লনিতেছেন।: আই তুবকষ-ব্ধি-সরত পুনর্ক্িচাবের 
কথ! উঠিয়াছে। যদি নিজ স্বার্থের হান্ন! কৰিয়া কোনও রকমে 
_তুবস্ক-শক্তিকে খুসী .কবা! চলে। “কিন্তু গ্রীম-সমন্ত! ভিন্ন আরব- 
সষস্তা পশ্চিম-প্রান্তিক প্রাচ্য ইংরের্জকে বড়ই বিপন্ন করিয! 


হইযাছেন। * এদিকে মৃত্তাফ! কামাল পাশ। তুৰস্কপ্রভাব অক্ধুপ্ বাখিবাব তুলিযাছে। দে সসন্তাব কথা বৌবান্বে = আলোচন! কবিবাব 
জন্গ গ্রীসের বিডি Ee Sh বিরতি নবী ইচ্ছা বহিল। 
: 50 এল গঙ্গোপাধ্যাষ 
= | Ee ১ Ee . 
ক) ৰ দা ্‌ সু রা SU) La 
LRN ES oA 
পি ০ - By রা তত চি . সিটে 1 সই ০ পি সত এ সা 
- নিশিদিন প্রতি পলে পলে- REL EE " দূর: হতে দূরে-অবিরত EE AE ie 
_ কে যে মোর সাথে সাথে চলে sd GE তি সারি হক ভা 


কি কহিতে চায় কানে কানে, ' আগের 
ধরার রহসতকথা সে কি জানে, i 


সহ) 


1 ২ সা শি 
খং 


শট , এ ধর! উত্তল :কলরোলে রর 
টি ৯: একোশৃর তোবার তার বাণী, - 
Ex তবু পে.দোৌহাগ-ভরে কাছে এসে ধরে হাঁতখানি ! 
10501 কেগো লে? 
'' ওঠে ঝড় কাল-বৈশাঁখীর, ll | 
কোলাহল অযুত পাখীর ' ” 
- দিক্‌ হতে, দিকে যায় ভাসি” 


| চোগে তার কি অভয়, মুখে কোন্‌ প্রশান্তির হাসি!" 
কোন্‌ সে দুৰহ তপস্তায় I 
ধ্যান-নেত্রে দিন তার যায়,. 
. কোথায় সে উতরিবে শেষে, ৰ 
টি জন্‌ অঘটন কথা 2 ফিরিবে দেশে দেশে ?." 
চি ৯ - কেগো'সে? 


১১ ক্ৰ নি রি a ৯ at, 


L 


নিশিদিন চকিত * প্রাণে ৃ 
: রা রহ ফেজ জার সূ জানে... 
" চলি ঈব ছুঃখক্লেশ সৃহি' 
: ধৰুভি-অতীত ভার বহি! 
k ' মানবের সূব ছুঃখভীর, - | 
Te খায় সান ওগো শে ধান জানে তার 
"2৮ ২ কেগো নে? 
| " পাশরি’ সকল স্থর আশা 
দি . তারেই দিয়েছি ভালোবাস 
Eh 3 যে আমার সাথে সাথে চলে, . 
নযনে হেরিতে তারে ভালি সদা নয়নের-জলে 1 - 
Ee সেকি আমি, সেকি মোর আমি? 7 
doc আমারই মাঝারে, দিবাযামী 
- আপনারে লুকাইয়! রাখে, K 
“ব্যৰ্থ এ জীবন মোর রাজ পেয়ে সে কিছু মাকে? 
Ee EAL HOME SL LOO 


: গ্ৰীন্থধীরকুমার চৌধুরী 


এক্ন 


পক 


পপি লা সপ সপ সপ সপ সপ সপ সপ স্পা স্পা সপ সপ স্পা স্পা স্পা সপ স্পা স্পস্পি সি লস 


কেউ কপকথার রাজকন্যা, কেউ কোন উপন্তাসের নাঁষক, 
কেউ কোন নাটকের নাঁধিকা, কেউ ইবাণী, কেউ 
, নবওষেজিযান, কেউ জাপানী, কেউ মেক্সিক্যান। কোনো 


-র্টেঘিলে কোনে! কবি তার কবিতা পড়ছে, কোনো টেবিলে 


মুখে মুখে গল্প হচ্ছে অথবা গল্পপাঠ চল্ছে, ঘবেব কোনো! 
কোণে একটা ছোট অভিনয চল্ছে। হঠাৎ এক কোণে 
পুলিসের লাল পাগ্ড়ী আর বিচাঁরপতির-লাঁল গাউন দেখে’ 
আমি চম্‌কে বন্ধুম--ওটা কি হচ্ছে বন্ধু? 

সে হেসে বল্পে--ও একটা প্রহসন হচ্ছে। তোমাদের 
যুগে কি রকম আইনের বিচার হোত, আমাদেব ফার্সের 
দরকার হলে তারই অভিনয় করি। 


কাশের মত সাদা লীলাপদ্ন-স্বীকা কাঁচেব থালাষ, 


বেগম রাঙা পোলাও দিয়ে গেলো । কাবাবটা মুখে দিতে 
বন্ধু বল্পে-ভেবো না এটা মাংস। 

_মাংসের চেষে স্থন্বাহু খেতে । 

--এ দেশে ত জন্ত বধ হয় না। 

পোলাও শেষ হতে না হতেই এক চীন-রমণী টেবিলেব 
কাছে এসে জিজ্ঞাসা বরে একা চায়ে ডিন, থাবে? 

৮৪ এক্ারখার। 

_ ঈ স্বাগনতত্ীকা একটা চীনেমাটির ডিশ নিযে মেকি 
আন্তে গেল । 

আমাদের পাশের টেবিলে কাবুলী-সাজ-পর1 কষেকটি 
যুবক মুখে মুখে এক গল্প'রচনা কর্ছিল। গল্পের স্থতোটা 
সবাই মিলে টেনে টেনে যখন প্রাষ-ছেঁড়ে, আমাব দিকে 
, সবাই মিলে তাঁকিষে বল্পে,__ভাই, এটা শেষ করে' দাও না! 

আমি কোনমতে গল্পটা শেষ করে, বন্ধুম, তা গল্পটা ত 
মন্দ হলো না। এখানে-বুঝি কোনো মাসিকপত্রের সম্পাদক 
নেই-? থাক্‌লে নিশ্চয তোমাদের তাগাদা দিযে এটা 


= লিখিয়ে ছাড়তেন। 


আমাৰ কথা শুনে সবাই আমার দিকে অবাক হযে 
চাইল, যেন কিছুই বুঝ তে পারলে না। তরণীবন্ধু একটু 
হেসে বস্ত্র এ হচ্ছে নতুন বিদেশী, আমাদের দেশের 
কিছুই জানে না? জানো বন্ধু, আমাদের দেশে মাসিক- 
পত্রিকা আব খবরের-কাগজ নেই, এমন কি কোন ঘরে 
বইয়ের আল্মারি নেই। লেখক লিখেই খালাস--আর 


সব পেয়েছির দেশে 





১৯৯ 


পাস পা ৯টি ৫৯ পাস পাতা ত লাছি লাম পাস পাটি লও পি লাখ পি লাম লাখ রাত অতল 


গল্প কবিতা শুনিযেই তাব আনন্দ । তারপর লেখ! খুব 
ভালো! লাগলে সমজ্দার বন্ধুরা সেটা নিজেদের হাতে 
কপি করে” -রাখে, আব বদি অনেক লোকেরই সে 
লেখাটা দর্কাব হয তবে সবাই মিলে প্রেসে গিষে 
নিজ্বেবাই খেটে ছাপাষ আর বন্ধুদেব উপহার দেয়। 

= তোমাদেৰ তাহলে কোন মাপিক-পত্রিকা নেই? 

_পত্রিকা আছে, তবে সেগুলো ঠিক মাসে মাসে বেবয 
না। লেখকরা ত আব যন্ত্র নয ?__ এই থে এখানে একখানা 
পড়ে’ রয়েছে দেখো না। 

পত্রিকাখানা তুলে নিলুম, ভেল্ভে্ট কাফে বাঁধানো, 
মস্থণ তুলট কাগজগুলোর উপব কি সুন্দৰ হাতের লেখা 
হাতে আকা কয়েকখানি ছখি,মিধ্যা বিজ্ঞাপনের বোঝা 
আর কলের ফিতের মত ক্রমশ:-প্রকাশ্ উপন্যাস নেই। 

তুষারের মত সাদা এক কাকাতুয়া আর এক কালো 
মযনা কোথা থেকে উড়ে এসে আমাদের পাশে বস্ল। 
তাদের ভাগ দিয়ে খাওযা চল্তে লাগ্ল। 

খাওযষা শেষ হলে বন্ধু উঠে বরে_ তোমার তখন 
জলতেষ্টা পেয়েছিল, আমি সর্ব করে নিয়ে আসছি, 
তুমি, ততক্ষণ থাঁলা- বাটিগুলে। ওই জলের ধারায় ধুয়ে 
নিয়ে এসো। 

টেবিল পরিষ্কার কবে’ থাল।-বাটি ধুষে সাজিয়ে রেখে 
দেওযালের ছবিগুলো দেখ্ছিলুম, বন্ধু সব্বৎ নিয়ে এলো। 

মধুর মত মিষ্টি, মদের মৃত আবেশম্য সে সর্বৎ, 
বন্ধুর অন্তরের প্রেমস্থধার মত জিপ্চ। তাই পান করে’ 
সব বন্ধুদের আমাদেব আনন্দ জানিযষে আবার পথে 
বেরিযে পড়্লুম। 

রজনী গভীবা, নিরালা পথ, পুম্পবীথিকাঁর বাতাস 
আনন্দে অধীব হযে উঠছে, কুহুধ্বনি থেমে গেছে । 

বন্ধুর হাত ধীবে টেনে নিষে বল্ুম--তোমার নামটা 
কি জানা হলো না ত বন্ধু !-- 

-আমার নাম? আমার তো কোন নাম নেই, যে ধা 
বলে’ ভাকৃবে তাই আমার নাম। ০০০০ 
নাষ। 

আমি তোমায় কি বল্ব? 

-যাখুপী। 





বিদেশ 


জ্েনোয়া বৈঠক 


ধ্বংনাবশিষ্ট ইনি সা 
জন্য কান্‌ সহরে যে অর্থনৈতিক বৈঠক বসিয়াছিল তাহার সিদ্ধাস্তগুলি 
“ফীরাপী রাষ্ী মহ।সভ| গ্রহণ করিতে অস্বীকার করাতে কি 
বৃধা হইব! গেল । 
ইংবেজ ও ফরাদীর মনাস্তর ও পরম্পবের প্রতি অবিশ্বাস! এই 
বাড়িয়া উঠিয়াছিল যে জেনোয়]-বৈঠক হওয়ায়সম্তাবনা প্রান্ন ছিল না 
বলিলেই চলে। ত্রি'য়ার পদত্যাগে ফরা্সী-ইংরেজের :সিত্রতাবন্ধন 
আরও শিথিল হইয়| উঠে। কিন্তু মধ্য-ইউরোপের, আধিক অর্থ 
এমনই শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে এবং মধ্য-ইউরোের-ভাগ্যের সহিত 
সমস্ত ইউরোপের ভাগ্য এমনই ঘনিষ্টভাঁবে জড়িত আছে যে মধ্য- 
ইউরোপের : বাণিজ্যের পুনরুদ্ধারের জঙ্ক প্রাণপণ প্রয়াস না .পাইলে 
‘ইউরোপকে মৃত্যুর হাত হইতে-রক্ষ! কর! এক প্রকার অসম্ভব। ভাই 
জেকো-গ্লোভাকিয়ার প্রধান মন্ত্রী বেশীসের প্রচেষ্টায় ফাব্স জেনোয়।- 
বৈঠকে উপস্থিত ‘হইতে, সন্ত. হইয়াছেন -১১ই এপ্রিল জেনোয়া- 
সহরে বৈঠক আরম্ভ হইবে।. ইউরোগের অর্থনৈতিক সাম্য এবং 
“মুদ্রার নিরূপণ ইহার প্রধান আলেচ্যি বিধয়। ইহা ব্যতীত মধ্য- 
- ইউবোপেব 'ব্াজ্যসমূহকে থণদান,- রাশিয়ার সহিত বফ-নিপ্পত্তি প্রস্তুতি 
নর মাতানো কণ রা! 
বৈঠকে উপস্থিত হইবার জন্য ইংলণ্ডের তরফ হইতে লয়েড জর্জ, 
রড কর্ন ও স্তার রবার্ট হরণ প্রতিনিধি হইয়াছেন। লর্ড 
,কার্জন- কিন্তু হঠাৎ অহস্থ হইয়| গড়াতে, বৈঠকের আঁবস্তে উপস্থিত 
থাকিতে পারিবেন. । _ ফরাসী তরফ. হুইতে চারিটি প্রতিনিধি 
উপস্থিত থাকিবার কথ, কিন্তু বিচাব-মনত্ীবাু(1. Barthou ) 
ভিন্নআব কেহ এ পর্য্যন্ত নির্বাচিত হন নাই। ফরাসীজাতি বৈঠকের 
ফল সম্বন্ধে এতই -সন্দিগ্কধ যে, কোনও ফরাসী -কুটনীতি-বিশাবদ 
বৈঠকে যোগ দিবার দািত্ব গ্রহণ করিতে সম্মত হইতেছে 
-ন|। হিলের আফিকা পবিদর্শনের অছিলাঁষ বৈঠক হইতে দূরে 
থাঁকিতেছেন; পোয় কারে ফ্রাঙ্গ ছাড়ি! যাইতে অপাবগ বলির! 
জানাইয়াছেন। বাঁধূ ভার্সাই সন্ধি-সর্ত ও লয়েড জর্জ সন্ধি-স্থাপন- 
প্রণানীফে আক্রমণ করিয়া প্রায় ছুই বৎসর “পূর্ব্বে ুবিধ্যাত হইয়। 
উঠেন। ইনি ফরাসী, ক্ষাত্রশক্তিকে প্রবল করিয়া তুলিতে সর্ধাদাই 
সচেষ্ট । ফরাসী ও রাশিয়ার মধ্যে মিত্রতাবন্ধম স্থাপনের জন্যও ইনি 
উদ্‌গ্ীব। ' “তাই ইহার * নির্বাচনে ইংরেজদের, মধ্যে - এরুটা উৎকণ্ঠা! 
দেখ! দিয়াছে । 
ফরাসী মন্ত্রীনভা অনেক বাক্রিতণ্ার পব স্থির করিয়াছেন যে 
ইউরোপের পুনরুদ্ধারের সকল প্রচেষ্টাতেই ফ্রাল্স যথাসাধ্য সাহায্য 


কবিতে চেষ্টা পাইবে, এবং অর্থনৈতিক সকল: সমস্যা পূরণের 'জন্য 


নান! আলোচনায় সাগ্রহে যোগ দিবে। কিন্তু দ্রোনোয়|-বৈঠকে 
যদি চাঁতুরী করিয়। প্রাচ্য-সমস্য, বোল্শেভিক-সমস্ত। প্রভৃতি রাষ্ট্র- 
নৈতিক সমস্তাব- পূরণের প্রয়াস দেখ| যাঁর তবে ফরাসী স্বার্থের প্রতি 
দৃষ্টি বাঁধি! ফবাসী প্রতিনিধিগণ . সেই-সকল আলোচনার " 
দিবেন। 
_ মোভিয়েট বাশিযাকে প্রতিনিধি প্রেরণ করিবার - জন্য 
কর! হইর।ছে। ইংবেজ-সর্কীব প্রস্তাব করিবেন যে রা 
পুরাতন খণ যদি সৌভিয়েট গবর্ণমেন্ট স্বীকার করিয়। লয়েন তাহা! 
হইলে দোভিয়েট রাষ্ট্রতন্কে রাশিয়ার নিয়মসঙ্গত রাষ্ট্রতন্ত্র বলিয়া 
স্বীকার কর! হইবে। তবে রাশিয়ার বর্তমান চুর্দশার কথা "প্রবণ 
করির| পাঁচ বৎসব কাল পর্য্যন্ত কোনও হুদ লওয়া'হইবে;না | - 

রাশিয়ার প্রতিনিধি চিচেরিন বলেন যে সোভিয়েট অর্থনৈতিক 
ভিত্তিকে আঁঘাঁত না' করিয়ীও বৈদেশিক খণ গ্রহণ ও পুরাতন 
খপ স্বীকারের পদ্ধতি আবিষ্কার, করা যাইতে পাবে. পুঞ্রীকৃত 
ধনের অত্যাচার হইতে মুক্তি পাইবার জন্ত দোভিরেট রাষ্ট্র চেষ্ট৮ 
পাইতেছেন বটে; তথাপি পারিপার্শিকের ' সহিত সামপ্রন্ত রক্ষা 
করিতে হইলে প্রধমে একটু-আধটু রফা-নিষ্পত্তি করিয়! চলিতেই 
হইবে। কিন্তু বৈৰেশিক খণ স্বীকাগ্স করিবার পূর্বে ইউরোপীয় 
শ্তিপুপ্ের মৌভিয়েট রাষ্ট্রতম্্কে রাশিয়ার নিয়সসঙ্গত ও প্রকৃত 
রাষ্ট্রত্্র 'বলিয়। স্বীকাব করিতে হইবে। রাশিয়ার প্রতিনিধি জেনোয়া- 
বৈঠকে নিয়লিধিত স্তগুলি-দাবী করিবেন । 

0) রাশিয়ান জাহাজের রব অবাধ গতিবিধির, ‘অমির 
দিতে হইবে। a 

(২) সদোভিয়েট নিশীনকে নর নিশান বলয় শী 
কবিতে হইবে এবং তাঁহার প্রাপ্য সম্মান দিতেহইরে। _ 
পা bs বাণিজ্যা-লাহা বন্দরের . 'ভিতব আশারিকার 

1- . 

(৪) যুদ্ধেৰ পূৰ্ব্ব রাশিয়ার ধে-সমস্ত বাদিজ্য-জাহাজ- ছিল 
তাহ! টা, 
শতকরা -বাটখানি আবাব পৌভিয়েট গভর্ণসেন্টকে' ফিরাইখ।” দিতে / 
হইবে৷. 

(৫) HG জাহাক-দষ্ট SOE fn বা ফেরৎ দেও 
হইবে না তাহার জন্য আথিক ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে ' + 

(৬) দার্দেনেলিশ প্রণালীব রক্ষগাবেক্গঞর জন্য নক 
বসিবে তাহাতে সোভিয়েট প্রতিনিধিকে গ্রহণ করিতে হইকে। 
মিত্রশক্তিবর্গ যদি এই-সকল সর্ত্যে স্বীকৃত'হন তবে রাশিয়| মিত্রশজি- 
বর্গের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য আব করিতে 
প্রস্তুত আছেন, নতুব! নহে। 

দেখ! যাউক জেনে|য়|-বৈঠকের ফল কিরূপ হয়। ba 
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সেই শিল্প-সৌন্নর্যের সামূনে মাথা নত হয়ে এলো। 
একটু জনবহুল পথে গিযে পড্লুম ৷ 

বন্ধু বল্ে_এই দেখ আমাদের. দেশের -গাঁড়ী। 
জন্বদের মৃত দেখতে বটে ওরা, সত্যি অন্ত নয়, ৷. 

একটি লাল ঘোড়ায় চড়িয়ে মা তার ছেলেকে টেনে 
নিয়ে গান গাইতে গাইতে চলেছে, এক বুড়োকে এক 
ভেড়ার ওপর বদিয়ে তার নাৎনী টান্ছে আর হাসছে, 
এক ময়ুরের গাড়ীতে বসিয়ে প্রেমিক তার প্রিয়াকে ফুট 
বাজাতে বাজাতে টেনে নিয়ে চলেছে। সব শব্দ একটা 
গানেব স্থবের মত বাজছে । 

বু-_এ যে সব মাহ্ষ-টানা গাড়ী! 

_ না, গাড়ীগুলো নিজেরাই যেতে পারে, ওরা ইচ্ছে 
করেঃ টান্ছে। কি আনন্দে হাসছে দেখছ ! 

রাজহংসের মৃত একটি মখ্মলে-মোড়া গাড়ী পথের 
পাশে .পড়ে’ ছিল, বন্ুম-তুমি একটু বসো না, আমি 
একটু টানি। | 

গর্োৎফুল্প মুখে হেসে বন্ধু বন্পে_না, .পায়ে হি 
আমার বেশ লাগ্ছে। 

এ পথ, পেরিয়ে এক পদ্মবনের ধারে এক বড 
বাড়ীর সাম্নে এসে পৌছলুম। 

-_=এত বড় বাড়ী ত আগে. কোথাও দেখিনি? , 

এটা সবাইঘের খাবার বাড়ী কি না, ভাই. একটু 
বড়। বড় বাড়ী আমরা তৈরী করিনি বিংশ-শতাব্দীর 
কয়েকথানা বড় বাড়ী ভাঙা হযনি। ওই যে দুরে বাড়ী- 
থানা ,দেখুছ ওটা নাকি ছেলে-মেয়েদের কলেজ ছিল, এখন 
আমর! ময়দার গুদাম ছাড়া কোন কাজে লাগাতে পারিনি ।, 

-=বাড়ীর্‌ কিন্তু গুণ আছে, এর সাম্নে এসেই 
আমার স্গিদনে পাচ্ছে । 


এসো .ন! কিছু খেয়ে নেওয়া যাকৃ-কি রকম, 


ভাব খাবে বল তো! 

কি রকম মানে? 

-নকারুর.. বাড়ীতে উঠে তার অতিথি হযে খেতে 
পারো, অথবা দোকান বা ভাণ্ডার থেকে জিনিষ এনে. 
গাছের তলায়" আলাদা, রান্না করে খেতে পারো, অথবা 
সাধারণ ভোজনাগারে গিয়ে । 


প্রবাসী_-জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯ 





| ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


পলাসিিসিপাসিপাি পিসি AANA 


*'--_তোমাকে তো! একবার রাধালুম, আর কষ্ট দেবো 
না চলো এই খাবারের. বাড়ীতেই ঢোকা ষাক্‌। 
মার্ধেলের প্রাসাদে ঢুকে পড়্লুম। সাম্নেই শ্বেত- 
পাথরে-গড়া শঙ্খধবল লক্ষ্মীর মূর্তি, তারপর সাদা 
প্রকাণ্ড ' ঘর । 
চারিদিকে ছোট ছোট নানা রংএব পাথবের কারুকার্য্যময 
টেবিল, তাদের ঘিরে চন্দনকাঠের চেয়াব মখ্মল-মৌড় । 
হংসমিথুন-আকা এক রাঁজহংসেব মত সাদা পাথরের 
টেবিলে এক কোণে.আমরা দুজন বস্লুম। - | 

--কে আমাদের খাবার এনে দেবে? 

_তুমি ভাব্ছ খান্সামাকে ডাক্‌বে ?-_এখানে হয় 
কোন বন্ধু আনন্দের সঙ্গে খাওয়ায়, না হলে নিজেবা রেধে 
খাবার জিনিষ বয়ে নিয়ে আস্তে হয়। 

আমাদের টেবিলের একপাশে কয়েকজন পাকা আমেৰ 
মৃত বৃদ্ধ গল্প করছে দেখে’ আমি একটু সঙ্কুচিত হয়ে 
উঠ্লুম, তারপর ধেখ্লুম, দিদিমা-ঠাকুমাদের মত অনেক 
প্রৌঁঢ়া নারী তসর-গরদের কাপড় পরে, প্রতি টেবিলের 
ধারে ধারে ঘুরে বেড়াচ্ছেন । 

বন্ধু আমার দিকে একটু মুচকে হেসে বল্পে- কোন 
ভয় নেই, এদেশের বৃদ্ধেরা বিভীষিকার বস্তু নন্‌, বুঝলে? 
এখানে যারা রেধে আনন্দ পায় তার! রাধ্তে আসে, আর 
ষার। খাইয়ে আনন্দ পায় তারা খাওয়ায় । ওই বর্ষীষসীরা 
প্রতি টেবিলে খাওয়ানো তদারক করে'-বেড়াচ্ছেন। 

আমরা বস্বার একটু পরেই মৌগল-বেগমের মত 
সাজ পরে” কেশে. কেতকীর মালা জড়িয়ে এক বালা; 
আমাদের কাঁছে হেসে দাড়িয়ে বন্ধে বন্ধু, তোমরা "কি 
খাবে বলো, আমি আজ এক বাদ্শাহী পোলাও আর 
কাবাব রেঁধেছি, তোমাদের খাওয়াতে পারুলে ভারি 
আনন্দ পাব। 

আমি হেসে বন্ধুম__তোমার যা-খুসি নিয়ে এসো । ২১ 

তার পেছনে তার বন্ধু মোগল-বাদ্শার বেশ পরে; 
দাড়িয়ে ছিল, সে বন্পে--কিসের থালায় আন্ব ? রূপোর, 
না কাচের, না মাটির ? 

কাচের থালাতেই নিয়ে এসো । 

_ অবাক, হয়ে চারিদিকে চাইলুম,__কত রকমের সাজ! 





মার্বে 
লাল নীল কত রংএর আলো নি 


প্র 
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পশ্চিম-প্রান্তিক প্রাচ্য 


১ গ্রীস ও তুবস্দেব বিবাদ মিত্রণক্তির পক্ষে নানা অন্থবিধাব কাৰণ 
ুওযাতে উহার একটা, রফানিপপত্তিব, ব্যবস্থা কবিবাব জন্য প্যাবিগ 
সুহবে..এক বৈঠক হইয। সিয়াছে। এই বৈঠকে আ্যাঙ্গোবাব. পক্ষে 
ইউন্ুফ কামাল তুবক্ষেব-নুল্ঙানেব পক্ষে ইন্দত পাশা, ইংবেজ পক্ষে 
লর্ড কার্জন, ফবাসীদদিগের.পক্ষে পয়কাবে' এবং ইতালীর পক্ষে 
স্কাঞ্জাব উপস্থিত ছিলেন। গ্রীদ ,কোনও প্রতিনিধি প্রেবণ কবেন 
নাই কিস্ত মিত্রণক্তিবগেঁর সিদ্ধান্ত মানিয| লইতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। 
বৈঠকে ইতালীব প্রতিনিধি বলেন যে ভূমধ্যাগবে শক্তিসমন্বয বক্ষ! 
কৰিয়| চলিতে হইলে তুবন্ষেন স্বাধীনত| ও পূর্র্বগৌবব অন্গুধ্ন বাপ৷ 
একান্ত প্রধো্ন। আযাঙ্গোব। ও তুবঙ্ষেৰ প্রতিনিধিবর্গ থে ও 
সম্যানাটোলিয। ফিবিযি। পাইবাৰ দাবী কৰেন। লর্ড কার্জন বঙ্কানিষ্পত্তি 
হইবৰ পূর্ব তু গ্রীন যুদ্ধ স্থগিত বাখিবাব প্রস্তাব কবেন। কিন্ত 
.ফবীদী প্রাতনিবি এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ কবিষ। বলেন যে যুদ্ধ 
স্থগিত বাখিলে গ্রীদকে অষ্যায়ভাবে সাহায্য কব| হয়। এখন গ্রীসশক্তি 
ধ্বংনেধ মুখে বহিযাছে ; যুদ্ধ স্থগিত রহিলে গ্রীক সৈন্য আত্মযক্ষা 
কবিবাব অবনব পাইধ| কোনও সুদৃঢ স্থানে আবাব সমবেত হইয়। 
নূতন অভিযানের লোগাড কবিতে-পাবে। গ্রীসের এই স্থবিধাটুকু 
কিয় দেওয| উচিত নহে। যুদ্ধ স্থগিত রাখিবাব প্রস্তাবটি কিন্তু খুব 
আগ্রহের নহিত গ্রীন গ্রহণ কবিষাছে। অনেক আলোচনা পৰ 
মিত্রশক্িবগ যেকপ মীমাংদ| দ্বাব| তুবন্ক-গ্রীক সমস্তাব নিশ্পত্তি 
কৰিতে চাহিয়াছেন তাহ।ব সাবমন্দ বিগত ৩০শে মার্চ লর্ড মহাপভাঁষ 
লর্ড কার্জন বিবৃত কবিয়াছেন। দিদ্ধাস্তগুলি সোটাসুটি এই ₹- 


যুযুৎস্ণ শক্তিবর্ যুদ্ধ স্থগিত বাঁখিতে সম্মত হইলে সিত্রশক্তিবর্গেব 


.-াতিকাব্ধানে শ্রীকসৈম্ভ এসিয়|-মাইনব হইতে অপসারিত হইবে । এক- 


একটি প্রদেশ হইতে শ্রীকসৈ্তা সবিষ| যাইলেই সেই দেই প্রদেশ তুবস্- 
শাগনেব অধীনে আসিবে ।- মিত্রণক্তিবর্গ তুবন্ধের খৃষ্টান প্রজাদিগের 
স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি বাখিবেন। পরে তুবস্ক যদি জাতিগমূহের সংঘেন 
সভা নির্বাচিত হয তবে এই খ্রীষ্টান প্রদ্রাদিগের ন্থার্থবক্ষাব ভাব 
সংবে নির্বাচিত প্রতিনিধির হৃত্তে থাকিবে । আধন্েনীয়ানদিগেশ 
একটি স্বাধীন বাসভৃমিব ব্যবস্থা কবিবাব প্রয।স পাঁওয়। যাইবে । পূর্বে 
থেসেব কতকট। অংশ তুবস্কধকে যিবাইয| দেওয়া হইবে। কিন্তু পশ্চিম 
থ্মে গ্রীসের থাকিবে। লড' কাম্জন বলেন ষে গ্রীস সৈষ্য যপন 
থেসকে অধিকার কবিয়! বেশ হুদৃচভাবে অবস্থান কবিতেছে তপন 
খেসেব সম্পূর্ণ অংশ ফিবাইয| দিতে গ্রীসকে অন্থবোঁধ কৰা যায় ন|। 
কাঙ্জেকাজেই আড্রিযানোপ্‌ল্‌ ও গ্যালিপৌলি গ্রীসের থাঁকিবে। 
মিত্রশক্তিবর্গ আবও বলেন যে, দীর্দ্দেনেলিসের উভয় তীবেব 
ছুর্গগুলি ভাঙ্গিয়। ফেলিতে হইবে এবং তীবেব ধাবে সৈন্যাবাদ থাকিতে 
দেওয! হইবে - না৷ গ্যালিপোলি উপত্যকাৰ দুর্ঘটনাব পুনবভিনয 
। হইতে দিতে মিত্রশক্তিবর্গ সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক, অতএব তাহা যাহাতে 
“শ্িস্তবপব না হয় দেই ব্যবস্থা কবিতে হইবে৷ 
লর্ড কার্জন বলেন যে এই দিষ্ধীস্ত চবমসিদ্ধান্ত, ন! হইলেও 
বেশ স্থমীমংসাই বটে এবং তুরস্ক ও গ্রীস এই উভয পক্ষে 
ইহাকে গ্রহণ কব|* উচিত। তুরস্ক ও ত্যাঙ্গেব| মীসাংসাগুলিব 
সম্বন্ধে এখনও কোনও অভিমত প্রকাশ কবেন নাই। ভাহাব। 
সমস্ত সর্গুলিকে তন্রতম্ন কবিয়। পৰীক্ষা কবিয়৷ দেখিতেছেন। 
তবে যতদূর বোঝ! যায়, তাহাব। এইফপ সিদ্ধান্ত সহজে ' গ্রহণ 
কবিবেন ন!! ভাবতীব খেলাফৎ কমিটিও এই সীমানার তীব্র 
* প্রতিনান কবিষাছেন। তাহাবা বলেন, গ্যালিপোলি, আত্রিষানোপ্ল্‌ ও 
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১২৯ 
পশ্চিম-থেস গ্রীসের অবীন বাঁশ] অত্যদ্গ অন্যায় । অধিবাসীদিগেধ 
দাবী মানিষ। চলিলে এইগুলি তুবঙ্ষেব প্রাপ্য | উইল্দনের স্ব 
সব-সংকল্প এই স্থানে বাবহৃত না -হইয়। ' অন্য ব্যবস্থা হইবাৰ কোনও 
সঙ্গত কাবপ নাই। “ জাজিবাৎ-উল-আবৰ পু ব্যব্‌ বে 
দার্দেনেলিশ হইতে ছা সমাবেশ রা [মৃত 
ভাব বেশ বুঝা যাষ। ভাই মনে ইষ বক্ষে রহিত বষানিলিত্তি এত 
সহজে হইবাৰ নয! 


পীপ্রভাতচন্দ ঠাঙ্ষোপাধ্যার 


০০০০০ হত 


ভারতবর্ষ... ৭৯১ 


মৃহাঝ্খার বিচার 


বোস্বাই গবমে ণ্টেৰ আদেশ অন্ুসাঁবে গৃত ১০ই মাৰ্চ্চ আহ্মেদবারেন 
পুলিব-সুপবিণ্টেগ্ডেট ‘ইষং ইণ্ডিয। পত্রিকার সম্পাদক মহাসথা গামী 
এবং প্রকাশক শ্রীধুক্ত শঙ্গবশাল ব্যাঙ্কাবকে গ্রেপ্তার কবেন। পৃবে 
দিনই তাহাদিগকে ম্যাজিষ্টেটব এজ্ল।নে হজিৰ কবানে।, হয় | ডাহাদের 
বিবন্ধে অভিযোগ ছিল, গবর্ণগেন্টেব বিকদ্ধে বিদ্বেষ প্রচাৰ কব।। 
গত জুন মাস হইতে গত' দেক্রযাবী মান পর্যন্ত ঘে-সমন্ত প্রবন্ধ “ইং 
ইত্ডিযা' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে তাঁহাদের ভিতর চাঁবিটি প্রবন্ধে 
নাকি এই বিঙ্গো প্রচাৰ ক! হইধাছে। মহাল্স। গান্ধী ম্যাজিষ্টরেটেব 
এঞ্জুলানে বলিষাছিলেন, তিনি দ্বেগবর্শসেন্টেব বিকদ্ধে বিদ্বেষ প্রচার 
কবিযাছেন, এ কথ| বথাঁকালে যথাস্থানে স্বীকাষ কবিবেন। 
ইহাৰ পব ভাবতীষ দণ্ডবিধি আইনেৰ ১২৪ (ক) ধাঁব অনুমাবে 
ম্যাজিষ্রেটে আদামীদ্বযকে দাযশাতে সোপর্দ কবেন । 

গত ১৮ই মার্চ দাঘব|-জপ্প মিঃ ক্রমফিন্ডেব এজ.লাসে সঁহাঢেৰ 
বিচাৰ শেষ হইয়| গিযাছে। বিচাবক মহাত্মার প্রতি ছ্য বৎসর 
এবং শঙ্কবলালের প্রতি এক বৎসব শ্রমহীন কারাদণ্ডের আদেশ 
দিয়াছেন। এই এক বৎ্দনৰ কাব।দও ছাঁড| শঙ্কবলালকে এক হাজাব 
টাক| জবিমানাও দিতে হইবে। জবিসাঁনাব অর্থ ন| দিলে তাহাকে 
আবে! ছয য।স কাবাদগ্ড ভোগ কবিতে হইবে। 

আদালতে মহাস্ব! গান্দী লিজেব অপনাধ _নিবাপত্তিতে শ্বীকাৰ 
কৰিয| লইযাছেল। হ্থতশীং সাঙ্গীন হাঙ্গাম। কিছুমাত্র সহ কৰিতে 
হয নাই। দেকপ আঁস্লনাহিত ভাবে এবং অনাডস্ববের সহিত তিনি 
দণ্ডাজ্ঞ! গ্রহণ কবিবাছেন, তাহাতে এই বিচাবটি ভাবতেপ ইতিহাসে 
চিত্বকাল স্মবণীন্ন হইয। খাঁকিবে। 

আদালতে মহামন! গান্ধী বলিয়াছেন'-_-এড্ভোকেট জেনাবেল আমাৰ 
প্রতি কিছুমাত্র অবিচাৰ কবেন নাই । বর্তমান গবর্ষেন্টেব প্রতি বিদ্বেষ 
প্রচাৰ কৰাই আঁদাব একমাত্র কাজ হইয়| দাড়াইয়ছে। এড্‌ভোকেট 
জেনাবেল সতাই বলিযাঁছেন, ‘ইযং ইণ্ডিয়াৰ সংশ্রবে আসিবাঁৰ অনেক 
পূর্ব হইতেই আমি গনর্ের্টেব বিকদ্ধে বিদ্বেষ প্রচার কবিতেছি। . , 

প্আঁমাব ঘাড়ে বে দায়িত্ব-ডাব চাঁপানে। আছে তাহাব গুকত্ব যে 
আসি জানি ন! এমন নহে। সব জানিয|-গুনিযাই আমি আগার 
কর্মব্য সম্পন্ন কবিষাছি। মান্্রা-বোশ্বাই-চৌবীচৌবাব অপৰাধেৰ 

জন্য আমাকে দাধী কৰ| হইযাছে--সে দাষিত্র আমি অস্বীকাৰ 
কৰিতেছি ন!। আঁ যদি আমাকে মুক্তি দেওয়| হয আর্মি আবার 
সেই আগুন লইয!_ খেলা কবিব। “জন-সাধাঁৰণ সর্বত্র সংযত হই! 


চলে নাই। তথাপি অহিংসাই যে আমাৰ মূলমন্ত্র তাহাতেও কিছুমাত্র 


বহু 


২য় সংখ্যা] 


পা পা পাস লাস ত সির অৱ সপ সত সপ সিল 


আমার কোন কথ] বেন ন। বুঝতে পেরে তিনজনে 
আমার মুখেব দিকে অবাক্‌ হয়ে চেষে রইল | 
আমি আবাঁব, বন্ুম__কত দাম, খুব বেশী নাকি? 
জী তখন মধুর হেসে বল্পে--এ আজ নতুন এসেছে। 
7 এ দেশে ত কোন জিনিষের দাম দিতে হয় না; সে 
- ইচ্ধসীর বর্বরতার যুগ অনেকদিন কেটে গেছে--আমাদের 
তকোন টাঁকাই নেই! 
" আমি কাপড়-জামাগুলো তুলে গুটিষে নিচ্ছি দেখে? 
মে আরও হেসে বল্পে--ও কাপড়-জামার বোঝা কেন 
মিছে বযে মর্বে? ষদি পরে পরুতে ইচ্ছে হয়, এ 
দোকানে কিন্বা যে-কোন দোকানে গিষে পাবে। 


আমার হাতের টাকা সিকি ছুষানি দেখে ইরাণী ' 


আনন্দে লাঁফিষে আমার হাতের উপর ঝুঁকে পড়ে, 
নিজের হাতে ছিনিষে নিযে বল্পে-_কি মজার জিনিষ, 
এগুলো কি? 

-আমাদের দেশের টাকা। 

আগেকার লোকগুলোর একটুও লৌন্দধ্য-বৌধ 
ছিল না, আমাদের দেশের ছেলেরা থে টাকাগুলো নিবে 
= খেলা করে বেগুলো এব চেযে ভাল দেখতে । তাতে এব 
চেয়ে ভালো ছবি আছে ।_-কি একটা ছবি-_কাঁব ? 

- আমাদের রাজার । 

রাজা! এই রকম রাজা? 

রাজপুত বল্পে- চলো আমাদের এঁতিহাসিক বন্ধুর 
কাছে, সে সব বলে’ দিতে পার্ুবে-_এ রাজা কোন্‌ যুগের 
কোন্‌ দেশেব ছিল, এর মন্ত্রীরা কিরকম যুদ্ধ-যুদ্ধ পেল! 
করৃত। 

আমি ধীৰে বন্ধুম_-তোমাদের রাজা নেই ? 

তরুণী ধীরে আমার হাত ধবে? বন্পে,_আছে বৈকি 
বন্ধু! আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের রাজ।); আবার তুমি 
-শ্আমার রাজা, আমি তোমাব বাজ]! এসো তোমায় 
বাজারটা দেখাই । 

বাইবে বেবিযে এলুম। ছুধীবে ছোট ছোট বাড়ীর 
সাবি, কোনটা কাঠ ও কাচের, কোনটা নানীবংএব পাথরের, 
কোনটা পর্ণকুটীর, কোনটা মন্দিরের. মৃত ! মাঝে মাঝে 
বেধুপণ, লতাকুপ্, পুম্পকীথিক।। বাডীল দেওয়ালে মাঝে 


সব পেয়েছির দেশে 
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মাঝে সুন্দৰ সুন্দৰ ছবি আকা, থিয়েটাবের, চুরুটের, 
খষধের বিজ্ঞাপন ইত্যাদি কোন বিজ্ঞাপনেব বিশ্রী কাগজ 
মারা নেই, ব্যবসাদারদের স্প্রচুর মিথ্যাকথায ভরা 
লাল নীল নানা রংএব কাগজে কালীতে দেওয়ালগুলো 
কদধ্য হয়ে ওঠেনি, এমনকি দোকানের সামনে কোন 
সাইন্বোর্ডও নেই । জুতোর দোকানের সাম্নে মস্ত জুতো 
ঝুল্ছে, জামার দোকানের সাম্নে জামা ।_কি শান্ত 
কিপ্ধ সব! শুধু মানুষের পাধের চার ধ্বনি, “গানের 
স্বর আর হাসির শব্দ । 

এ পথ ছাড়িষে এক প্রশস্ত পথে এসে পড়লুম । এক- 
কোণে কয়েকটি মণির অক্ষরে জল্ছে, “মালবিকা?। 

বন্ধুম--ওটা কি! . 

--ও হচ্ছে এ পথের নাম । মালবিকা এক প্রসিদ্ধা 
অভিনেত্রী ছিল, তাব নামেই পথ। এ দেশে ত গভর্ণর বা 
বড়-লোঁক নেই যে তাদের নামে প্রতিদিনের চল্বার 
পথ হবে ?যারা সত্যিকার হৃদয়জয় করে' বায়, যেমন 
শিল্পী কবি বৈজ্ঞানিক, তাদের নামেই পথ হয়। 

_ আচ্ছা তোমাদের দেশে কি কোন গাড়ী নেই? 

-আমবা পাষে চল্তে এত আনন্দ পাই যে গাড়ীতে 
চড়ি না। অবশ্য মোটর ট্রাম, সেই-সব বীভৎস শব্দকারী 
যন্ত্রধান-জস্তগ্ুলি নেই ।_-আচ্ছা চলো! মঞ্জুলিকা পথ দিযে । 

-_ম্ঞধ্জুলিকা কে? J 

- দে ছিল এক গায়িক|। স্থরসাবরের শতদলের মৃত 
ফুটে উঠেছিল্প। সে অফুবন্ত গান গেয়েছে আর ডাব বন্ধু 
ভক্তেরা তার গলার স্থুরের সঙ্গে ঝুড়ির পর ঝুড়ি মাটি 
কেটেছে, রাস্তা তৈরী কবেছে। 

কিছুদূর গিযে এক শ্বেতপাথবের গশ্বজর. সাম্নে 
স্তম্ভিত হয়ে দাড়িয়ে বল্পুম-কি হুন্দব ! ধেন-এক-ফৌটা 
চোখেব হুল জমাট হযে গেছে, জ্ঞযোৎম্াষ টলমল কর্ছে। 

তরুণী বল্পেঁহা, মঞ্কুলিকার গানে যে-সব শিল্পীদের 
প্রাণ জেগে উঠেছিল তাবাই দিনরাত ধবে” আপন প্রাণের 
ব্যথা ও আনন্দ দিযে গানের স্থবেব সঙ্গে অশ্রজল মিশিয়ে 
এই নির্মল শুভ্র মর্মরতাজ গড়েছে ।_-এ ত প্ল্যান কবে’ 
বাজ্রমিন্্রীদের মাহিনা দিবে পাঁথরেব পব-পাথব বসিষে 
গড| নয ? 


১১০ - 





AN 





ভুল নাই। আমাকে লঘু শাস্তি দেওয়। হোক এ প্রার্থন| আনি 
কখনো করি না। আমাকে কঠোরতম শান্তি দেওয়াই সঙ্গত। 
বিচারক পি খাঁটি হন তবে হয় তাহাকে আসার প্রতি যধারীতি 
আইনসঙ্গত সাঁজার ব্যবস্থা করিতে হইবে, অথব। তাহাকে পদ 
পরিত্যাগ করিয়া! আমার মত অসস্তোষ প্রচার করিয়া বেডাইতে হইবে। 
অনহযোগই বর্তপান দুর্দশার প্রতিকারের একমাত্র উপায়! 

“আমারে, ১২৪ কে) ধাৰা অমুসারে অভিযুক্ত কর! ইইয়াছে। 
এই ধারাটি দণ্ডবিধির রাজনীতিক বিভাগের সকলেব দেব! ধাঁবা 
বলিলেও কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না! প্রজ্ঞার ব্যক্তিগত স্বাধীনতার 
হস্তক্ষেপ করিবাব এমন হন্দৰ উপায় আব নাই । আইনের সাহায্যে 
দেশের সম্টোঁদ বৃদ্ধি করা যাষ না। ব্যক্তিবিশেধেব প্রতি যদি 
বহারে। ভালোবাসা, ন। থাকে তবে তাহ! প্রকাশের স্বাধীনত। 
তাহার আছে। আ।ম ও শ্রীযুক্ত শঙ্করলাল. যে-আইন অনুসাবে 
অভিযুক্ত হউয়াছি, বু জনপ্রিয নেত| এই আইন অনুসাবে দণ্ডিত 
হইয়াছেন। রাজাব প্রতি বিদ্বো দুরের কণা, ব্যক্তিগত ভাবে 
কোঁনে। রাজকর্্চারীর বিরুদ্ধেও আমাব কোনে। বিদ্বেষ নাই। 
যাহ! দেশবানী-মাঁত্রেরই প্রধান কর্তব্য, আইনেব চক্ষে তাহাই ত্বৃণিত 
পরাধ। "এ তাঁইনের ধাহ। সর্ব্াাপেক্ষ। গুরুদণ্ড আমি তাহাই 
প্রার্থনা-কাবিতেছি ৷” 

এমন  নির্ভাক, এগন স্থম্পষ্ট উত্তর: কেবলমাত্র মহা।ক্সার নিকট 
হইতেই আশ| কর] যাঁর়। যাহার! দেশেব স্বাধীনতাকামী, তাহার 
যুক্তিপ্রয়াসী, দেহেব' আগে ডাহাদের মন স্বাধীনতা! লাভ করে। 
তাহাদের মন- দুঃপ-ভযের ভ।বন! হইতে স্বাধীন ; সঙন্ধীর্ণত|, ক্ষুপ্রুতীব 
নাগপাশ হইতে ' ব্বাধীন। - স্বাধীনতা এই শীর্নদেহ কস্কালসার 
লৌকটিব মনেব ভিতর যে কিবপ স্তাবে জমাট কীধিয়। উঠিষাছে 
তাহ এই পাঁষাণ-প্রাচীরে ঘের! বিচার-পুছে, পরিপূর্ণ Wl আত্ম- 
প্রকা"' করিয়াছে 1 : 


নিখিল- ভারত কংগ্রেস কমিটি-_ 


নহাঁ্নী গান্ধীর গ্রেপ্তারের পর কংগ্রেসে কাধ্যপ্রণালী স্থির 
কবিবাা জন্য গভ ১৭ই সার্ট কংগ্রেনেৰ কাধ্য-পবিচালক-সমিভিব 
এক অধিবেশন হইম| পিষাছে। নিয়লিপণিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত 
হইয়াছে 2 

(১) মহামন গান্ধীৰ গ্রেপ্তাবেও দেশবামী বেরপ বৈধ্যেব পিচ 
প্রদান করিয়াছেন, তাহ বিশেধ ভাবেই প্রশংদার্থ। কংগ্রেদ কমিটি 
আশ করেন, ভবিব্যতে লিদকিণ সঙ্কটের সময়েও দেশবাদীব ভিতর 
এই ধৈধ্য এবং স্থির বুদ্ধির অভাব ঘটিবে ন।। 

(২) কাধ্য-নির্বাহক: সমিতির বারণ, একপ সময়েও এই 
শাস্তি অহিংস-অনহযোগ নীতির উন্নতিবই পবিচয় প্রদান কবিতেছে। 
মাহ।জ্ছ। গান্ধীর গ্নেপ্তা এবং এই বেধোষ তবাবা খেলাফত-অবিচারের 
ও পাঞ্জাবের অত্যাচাবের প্রতিকারের হবিধ! হইবে-স্বরাজ লাভের 
পথ সুগম হইবে । 

(৩)- মহাজ্স। গান্ধীর গ্রেপ্তারে কংখ্েদেব কার্য্যপ্রণালীর কোনে 
পবিবৰ্্ুন হইবে ন।। কংগ্রেন প্রতিঠানসমুহকে বরদলই , এবং 
দিল্লীব প্রস্তাবান্যারা গঠন-বাবস্থাৰ দিকেই বিশেবভাঁবে মনোনিবেশ 
করিতে হইবে। প্রাদেশিক কংগ্রেন কমিটিগুলি ব্যক্তিগত আইন- 
জমান্য. ব্যাপারে যাহাতে হঠাৎ লিপ্ত ন| হন, সেজন্য এই কমিটি 
"তাহাদিগকে সাবধান কবিধ। দিতেছেন। 

(৪) কংগ্রেদ ও খেলাফৎ প্রতিঠানমমূহকে, খদ্দব . (প্রচলনের 
আন্দোলন আরো তীত্রতব ভাঁবে চালাইতে হইবে। সকল রাজ- 


প্রবাসী-_বৈশাখ) ১৩২৯ 


প্পিস্পপিসিপিস্িসি লালী পসপিপিসিপাি পিপি পিসি পরি পাটি পাটি পরি পি পি পি পাপা পি পা পরি পাটি তি লছ পাটি পাটি পা পাস পাটি 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
নীতিক সপ্রদায়েধ নব-নাঁবীকেই খদ্দর প্রচলনের আন্দোলন পূর্ণ 
ভাবে সমর্থন করিবাব অন্ত এই সমিতি বিশেষভাবে অনুরোধ 
কবিতেছেল] কারণ ইহার বাঁজনৈতিক উপযোগিতা ব্রেসন, অর্থ- 
নৈতিক উপযোগিতাঁও তেমনি বেশী । লক্ষ লক্ষ ভারতীয় পরিবার- 
ইহাতে কুটাব-শিল্পেব স্থবিধ! পাইবে। এই কুটীব-শিল্পে কেবলমাত্র 
অবস্বকালট্কু নিষেগ করিলে, অদ্ধীশনক্রিষ্ট ভারতের বহু নব- 
নাবীর অর্থাগমেরও- একট! উপায় হইবে | মিঞ। মহম্মদ হাঁজি, 
জান মহম্মদ ছোটানী ও শ্রীযুক্ত যমুনালাল বাজান, মহাজন ও 
অন্থান্ত সকলেব সহিত সাক্ষাৎ করিয়। জাতীয় কুটাব-শিল্পের উন্নতির 
ব্যবস্থা কবিবেন! সমিতি উহাদের উপবেই সে ভাব অর্পণ 
কবিতেছেন। - 

উপবের এই প্রস্তাবগুলি ছাড়! আবো কতকগুলি প্রস্তাব ১৭ই- 
১৮ই মার্টেব সভায় পবিগৃহীত হইয়াছে : 

(১ অধিক পরিমাণ খন্দর প্রস্তুত কবিবাব জদ্ত নিখিল-ভাবত 
কংগ্রেম কমিটি হইতে তিন লক্ষ টাকা প্রদত্ত হইবে । _ ৮ 

(২) এই সমিতি ৬ই এপ্রিল হইতে ১৩ই এপ্রিল পরাস্ত এক 
সপ্তাহ কাল ‘জাতীয় সপ্তাহ’ বলিয়। গণ্য কবিবার জন্তু দেশবানীকে 
অমুবোধ কবিতছেন। ৬ই এপ্রিল উপবাস করিয়া ভগবানের 
উপাসনা করিতে হইবে এবং ১৩ই এপ্রিল সম্পূর্ণ নিকপদ্রব্াবে 
হরতালের অনুষ্ঠান করিতে হুইবে। 'জাতীয সপ্তাহে, তিলক শ্বরাজ্য 
ভাণ্ডারেব জন্ক চাদ| সংগ্রহ এবং খদ্দরের প্রসাব ও প্রচারকল্পে 
বিশেষভাবে আম্মনিযোগ কৰিতে হইবে । 

কংগ্রেসের এই প্রস্তাবগুলিব ভিতব হইতেই বোঝা যায় ভাঙার 
অপেক্ষ। তাহাদের নজব বিশেষভাবে পড়িযাছে গডাব দিকে । এই , 
জি বিডি দি 
ন।__তাহা! বলাই বাহ্ল্য। 2 


পন লা পন 


সংবাদপত্রের বিপদ-_ 


গবর্ণমেন্টের মনোমত কথা দিয| কাগজ ভত্তি না করিয়া অনেক 
অশ্রিষ সত্য কথ। বলাব অপবাঁধে ভাবতবর্ষের অনেকগুলি কাগঞ্জ 
বর্তমানে বেজায় বকমে বিপন্ন হইয়। পড়িয়াছে__কাহাবে! বা জামিনের 
টাকা সব্কাবে বাজেরাখ করা হইয়াছে, কাহারে! ব! সম্পাদক জেলে 
পচিতেছেন। কতকগুলি বিপন্ন সংবাদপত্রের নাম এবং তাহাদের 
বিপদ্দেব নমুনা নীচে উদ্ধ ত করিয| দেওয়! গেল £_ - 

“বন্দেসাতরম্ঃ লাহোরের কাগজ । ইহার সহকারী সম্পাদক লাল! 
বামগ্রনাদের প্রতি ১৮ মাম বিনাঅরনমে কাবাবাস ও এক সহস্র মুদ্রা 
জর্থদণ্ডেব আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে । জরিমানার -অর্থ দিতে না পাবিলে 
ইহাকে আরে। ছয় সাস কারাদণ্ড ভোগ কবিতে হইবে। ইহার 
সম্পাদক-.লাল! শীস্তিনাবায়ণ এবং প্রিন্টাব কেদরনাথাকে ১২৪ কে) 
ধাব। অনুসারে প্রেপ্তার করা হইযাছে। 

চট্টগ্রামের 'জ্যোতিঃ' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত রা 
ও. মৌলবী মহম্মদ- কাজিন আলি ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১১৭ 
ধাঁব| অনুসারে তিন মাস ও ১৪৩ ধার। অনুসারে একমাঁদ অশ্রম 
কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন! ইহ! ছাড়া ুন্তিশ-আইনের ৩২ ধার! 
অনুসাবে ইহাদেব_ প্রত্যেককে ছুই হাজার টাকা জরিমানা, দিতে 
হইবে । জবিমান! অনাদায়ে আবে তিন সাম কাঁবাবার্প।. , 

সিন্ধু প্রদেশের ‘শক্তি’ পত্রিকার সম্পাদক যুক্ত ক্ষেম্ট!দ বাক্ষনীর 
প্রতি এক বৎস্ব সশ্রম কাবাবাদের আদেশ হ্ইয়াছে। 

মাঙ্জাছেব ‘কোঁয়ামি বিপোর্ট' নামক দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক , 


১৯৬ 





_হাসালে তুমি, অমন কাণ্ড এদেশের নাট্যপালার 
রঙ্গমঞ্চে ছাড়া আর কোথাও হয় না । 

ঘব পরিষ্কার করে’ পথে বেরিয়ে পড়তেই আমি 
বন্ধুম-_কিন্ত একটু ত জল খাওষ| হলো না। 

__্রলতেষ্টা পেয়েছে? চলো সামনের বাঁভী যাওয়া 
ঘাক। 
-_-গই বাড়ীটায়? ঠিক বেন মধ্যযুগের ব্যারনদের 
ক্যাম্ল?_ ন্বানাশুনো মাছে? 

নাই বা রইলো! 

নাই বা রইলে! !--{re5P৭55 হয় যদি? 

-কি?কিবন্পে? 

-66050955--অনধিকাঁর-প্রবেশ ৷ 

-_€, মনেই থাকে না তুমি বিদেশী 1--এদেশে কার 
কি অধিকার ব! কর্তব্য তা কেউ জানে না, তাই নিয়ে 
তর্কসভা ডাকতে, কমিটি কমিসান বসাতে বা বড় বড় পুঁথি 
রির্পোট লিখ তেও হয় না;__সবাই আনন্দে কাজ করে? 
যায়_-যার যখন যা ইচ্ছে হয়।_-আমাদের জীবনের একটা! 
principle, সেটা হচ্ছে-_খুসি ! 


- আমার বন্ধু, খুসি হচ্ছে ওই থে মেয়েটা সবুজ- 


ঘাঘর! ঘোরাতে ঘোরাতে ঝাক্ড়া ঝাক্ড়। চুল দুলিয়ে 
লোহার চাকাঁট। বে! বৌ করে' চালিয়ে চলেছে, ওর 
ঘঙ্গে একটু চাকা থোরাই। 

তা চলোঁ না! বা এই থে ছুখানা চাকা পড়ে’ রয়েছে, 
কাটি সস্ধ্_চলো_ 

সত্যিপত্যিই দুল্গনে দুখান! চাকা ঘোরাতে ঘোরাতে 
চন্কুম। সবচেয়ে আশ্চর্য্য এই, রাস্তার কোণে বেণুবনের 
তলায় বে ভট্রাচাধ্য-পপ্ডিতের! প্রবীণাদের সঙ্গে বসে, গল্প 
করুছিলেন, তারা একটুও আপত্তি জানালেন না, একটু 
জকুটিও করলেন না। 

চাকা ঘোরাতে ঘোরাতে আমর! এক বড় ক্বাস্তায় 
এসে পৌছুলুছ। বন্ধুর চাঁকাটা বলে’ উঠ্ল--এবার আমরা 
দোকানের বাস্তাফ এসে পড়েছি! 

আশ্চাধ্য এদেশের মেয়েরা, এরা লোহার চাকা থেকে 
মিষ্টি কথা বের করতে পারে | 


চাকা ঘোরাতে ধেরাতে বন্ধু এক লা কাচের. 


প্রবাসী-জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





বাড়ীতে ঢুকে পড়ল ।:এ বাড়ী গুলোর কোন দরজা লাগানো! 
নেই, দরওয়ানও নেই। আমিও বন্ধুর পেছন পেছন 
গিয়ে সবুজ মখ্মলে মোড়া ঘরে চাকাস্থদ্ধ, ঢুকে ভারি 
অপ্রস্ততে পড়লুম, ভাব্লুম এবার বুঝি দোকানের লোক.» 
গুলে! তেড়েই আসে । কিন্তু একটি যুবক ও নারী হাস্‌্তে 
হানতে আমাদের দিকে অগ্রসর হলে! দেখে' ভর্সা হলো । 
একজনের সাজ লাল পিক্ষের, রাজপুতের মতো; আব 
একজনের সাজ ইরাণী সুন্দরীর মত। আমার তরুণী 
বন্ধু চাকাট। গলায় মালার মত ঝুলিয়ে তাদের দিকে 
এগিয়ে ধেতে যেতে হেসে বন্ধে_আজকের রাতে কি সাজ 


+ করা যায় বল তো রাজপুত? 


তুমি বেরকম চাকী ঘোরাতে ঘোরাতে এলে, আজ 
জিপ্সির সাজ পরে| | 

--আচ্ছা বেশ। আমার এই নম বন্ধুকে একটি বেশ 
ভালে। সাজ দাঁও।. এর গান্ধীর খদ্দর পছন্দ হচ্ছে না! 

ইরাণী বল্পে__আচ্ছা একে, বেছুরিন্‌ সর্দার সাজিয়ে. 
দিচ্ছি | 

_ আচ্ছা তাই, ত! হলে শীগরীর আগামের হও | 

আমি দেখ্লুম, বড় ঘরের চারদিকে কত রংয়ের কত 
রকমের সাজসজ্জা টাঙ্গানো, যেন একটা বড় সিনেমা 
কোম্পানির গ্রীন্কুম। আফ্রিকার অসভ্যদের সাজ, গ্রিন্‌- 
ল্যাগু-বাসীদের সাজ থেকে চীনে জাপানী কতরকমের 
সাজসজ্জা । বন্ধুটি বল্পে-_-এই. দুইজনের পৃথিবীর সকল, 
দেশের সকল যুগের সাজসজ্জা! সম্বন্ধে জ্ঞান অদ্ভুত 

বন্ধু জিপ্পি-তরুণী সাজুলে, রক্তের মত লাল মখ্মলেব 
ঘাঘরা, উষার মৃত অরুণ-বরণ সিক্কের জামা, তার ওপর 
সমুদ্রের মত নীল ওড়্নায় তারার মত হীরের কুচি জল্ছে, 
মুক্ত বেণীর সঙ্গে রক্ত-গোলাপের মাল! জড়ানো ।' বেছুয়িন- 
সর্দারের জম্‌কালো সাজটা পর’ আমি এতই অভিভূত 


হয়ে পড়েছিলুম যে পুরানো জামাকাপড়ের কথা মনে _ 


ছিল না। জিপি সুন্দরী বল্পে-_বেশ সাজ হয়েছে তোমার, 
চলো। তখন মনে. পড়ল পকেটে যে অনেক টাকা ছিল। 
তাড়াতাড়ি খন্দরের পাঞ্জাবীটা ইরাশীর হাত থেকে 
ছিনিয়ে পকেট থেকে নোট টাকা বের কর্‌তে করতে 
বন্ুম_কত দাম দিতে হবে এর, সাজের কত দাম? 


১ম সংখ্যা | 


পাজি AN NSN পি পাটি বাসি GN পি EN ON পি পাটি প৯ পি পি পাস ছি 


এল, এম, গোলাম মহক্্দ দণ্ডবিধি আইনের ১২৪ ক) ধারা অনুসারে 
অভিযুক্ত হইয়ছেন। 

জববলপুরেব ‘তিলক’ নামক হিন্দী সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদকের 
নিকট হইতে কর্তৃপক্ষ ৬** টাকার জামিন তলব করিয়াছেন । 

সিন্ধু হাষদ্রাবাদেৰ “হিন্দু পত্রের সম্পাদক অধ্য।পক শ্রীযুক্ত 
জেঠানন্দের প্রতি দুই বংসব সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে? 
“হিন্দুর সম্পাদকেব পক্ষে এরূপ লাঞ্ছনা নূতন নহে। এ পর্যন্ত ইহার 
তিনজন সম্পাদক গবর্মেটের এই নূতন ধব্ণেৰ অনুগ্রহ লাভ 
করিয়াছেন। 

্রহ্মদেশের “বেগুন মডার্ণ টাইম্‌স’ ও “নলেজ” নামক সংবাদপত্রের 
সম্পাদক কাঁবাগাবে পচিতেছেন । 

কলিকাভাব “হিন্দস্থান-সম্পাদক শ্রীযুক্ত ললিতমোহন গুপ্তের উপব 
১২৪ ধারা অনুসারে নোটীশ জাবি করা হইয়াছে । তাহার মামলার 
শুনানি এখনও শেষ হয় নাই। 

by প্রীহটের ‘জনশক্তি' পত্রিকার জামিনের হুই হাঙ্গাব টাকা বাজেয়াপ্ত 
£ কৃষির গিয়াছে। অর্থাভাবে ইহার প্রচার এখন বন্ধ আছে। পরিচাল- 
কেঝ। ভিক্ষার ঝুলি বহিয। সাধাবণের দ্বারস্থ হইযাছেন। " 

‘ইয়ং ইণ্ডিয় পত্ৰিকাৰ সম্পাদক মহাস্থা গান্ধী এবং উহার প্রকাশক 
যুক্ত শঙ্করলাল ব্যাক্কারের প্রতি যথাক্রমে ছয বৎসর এবং এক বৎসর 
অশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে । 

কলিকাতাৰ বাংল! দৈনিক “বন্দেমাতরমেব মুদ্রাকর এবং উকাএক 
যুক্ত পঞ্চশিথ ভট্টচাধ্য দুইটি প্রবন্ধের জ্রন্ত ১২৪ (ক) এবং ১৫৩ (ক) 
ধারা অনুসাবে অভিযুক্ত হইয়ছেন। প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটেব 
এজ্লাসে তাঁহার বিচার চলিতেছে ।' 

এতগুলি কাগঞ্জ রাজজ্রোহ কবিয়াছে, একথ। যেমন অবিশ্বান্ত তেমনি 
অদ্ভূত । আর যদি" করিয়াই থাকে, তবে বুঝিতে হইবে, গবর্ণমেপ্টের 

7 খাইনকানুনের -ভিতব এমন কোন গলদ আছে যাহাতে বাজন্রেহ খুব 
সহজে হুয। 


একা আন্দোলন 


যুক্ত প্রদেশে খীক্য আন্দোলন লইয়। কলিকাঁতীর ইংলিস্ম্যান 

পত্রিকা যেবপ ডাবে হৈ চৈ আৰম্ভ কৰিয়| দিযাছিলেন, তাহাতে 
অনেকেই মনে করিতেছিলেন, ইংবেজ রাজত্ব উষ্টাইয়া দিবার জন্য 
আবার একটা! প্রবল যড়ধন্ত্র মাথ| তুলিয়! ঈ(ডাইয়াছে এবং ইহার ফলে 
একট! রক্তগঙ্গার স্থষ্টি হওষ! কিছুমাত্র বিচিত্র নহে । এই ভয়যে 
অমূলক তাহার প্রমাণ পাওয়। গিয়ছে। ব্যাঁপাবটাঁৰ তদন্তের ভার 
পড়িয়।ছিল কমিশনার লেফটেম্যষ্ট কর্ণেল কন্থোপূসের উপর ৷ 
তিনি এসম্বদ্ধে ধে রিপোর্ট দিবাছেন, তাহা হইতে জান! যায় একা 
সমিতিমমূহে প্রধানতঃ আলোচিত হ্য-- 

0১) ষেখাজন| স্থিৰ কর! আছে তাহাব বেশী পাজন! দেওয়। 
হইবে ন]। 

) খাজন। দিয়! বসিদের দাবী করিতে হইবে । 
(৩) বাঙ্গে কোনো বকমেব কব দেওষা হইবে না; 

ঘাটা হইবে ন| । 


একা-আন্দোলনকাঁনীদের দাবী যে অন্যায় ব। অদঙ্গত নহে তাহা 
নিরপেক্ষ ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার কবিবেন। জমীদারদেব নানীরকমেব 
অস্তায এতদিন প্রজার! ষে সহন কবিয়!,আসিয়াছে তাহার এক কাবণ, 
দেশের আর্থিক সমস্ত। বর্তমীনে নে-অবস্থায় আসিষ। ঈীড।ইয়াছে ইতি- 
পূর্বে আব কখনে। দে অবস্থায় আসিঙ্স! দাড়ায় নাই ; দ্বিতীয় কাঁবণ, 


১ 
EPR 


বিলা পরসায় 


এদেশ- বিদেশের কথা--ভারতবর্ধ 


৯৮৯১ ৫% পাস ANAL NAN ANNAN 


১৩১ 
যুগের যে শিক্ষা লোকেব মনে বািগত স্বাধীনতার ম্পৃহাটীকে প্রবুদ্ধ 
করিয়া দিযাছে ইতিপূর্বে তাহা তাহাদের কাছে অজ্ঞাত ছিল. 
তাহার। এখন আর প্রবলেব পায়ের তলাষ পড়িয়। থাকিতে চায় না। 
এমন অবস্থায় শত শত বংসারর প্রানি ঝাড়ির। ক্ষেলিতে গিহ| জন- 
সাধাবণ যদি একটু আধটু মাত্র। ছাড়াইয| যার। 
মোপ্লা হাঙ্গামী_ 

মোপ্লা হাঙ্গামাব সময মিঃ এ আর ম্যাপ মাঁলাবারের স্পেশাল 
কমিশনার নিযুক্ত হন। তিনি সম্প্রতি মোপ লাদের সম্পর্কে একটি 
ঘোষণা-বাঁপী প্রচাৰ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ' মালাবাবের 
শাঁত্তিবক্ষার জন্য যে-সব মৌপলাকে করয়েদ ব| নির্বাসিত কৰা 
প্রয়োজন তাহাদের ভিন্ন অতিরিক্ত একজন লোককেও গবমেন্ট বন্দী 
ব! নির্বাসিত কবিতে ইচ্ছ। কবেন ন|। তাহা ছাড়। যাহাব৷ 
নিজেদের অপবাঁধের জন্য অনুশোচনা কবিতে বান্ধি আছে এবং 
ভবিধ্যতে আঁব কখনে। একপ কাজ কবিবে ন! বলিয়! যাহাব| প্রতিজ্ঞ 
করিতে প্রস্তুত, গবর্মেট ভাহাদিগকেও মার্জনা করিতে রাজি জাছেন। 


শ্রীমতী কস্তরী বাই গান্ধী 


মহাস্মার কারাদণ্ডের পয তাহাৰ পক্নী .্রীমতী কী বাউ 
গান্ধী দেশবাদীর কাছে নিয়'লখিত বার্ধ| প্রচার করিয়াছেন : 

দেশের প্রিয় নবন।বীগপ, মহাজ। আজ ছয় বংসবের জনা নাৰদে 
দণ্ডিত হইলেন। তাহাব এই গুষ শান্তিতে আমি যে ব্যণিত হই 
নাই একথ! কিছুতেই বলিতে পাঁরি ন|। তবে আমার আঁএ। এই---এই 
কাবাদণ্ড ভাহান্টে দীর্ঘকাল ভোগ কৰিতে. হইবে ন।। তাহাৰ 
দণ্ডকাল উত্তীর্ণ হইবাব -বহপুর্ব্েই আমব। আমাদের শ্বীষ কাঁধ্যের 
দ্বাবা তাহাব মুক্তির পথ সহজ কবিষ। দিতে পাবিব। আমার সাম্বন!-- 
তাহাব দণ্ডকাল ভান কবিবায উপায় আমাদের নিজেদের ভিতবেই 
আছে। ভারত ষদি জাগিষ। উঠে, সে যদি কংগ্রেসের গঠনমূলক 
কার্য্যতালিক। অনুসাঁবে কাজ সুরু করিয়| দেয়, ভবে কেবলমাত্র 
তাহাকে মুক্ত কর! নহে, গত দেডবৎনব ধরিষ! আমব| যে তিনটি 
সমস্তাব মীমাংসার জন্ত চেষ্ট। কবিতেছি তাহাবও সমাধান সহজেই 
আমাদেৰ মুঠাব ভিতব আঁসিষ| পড়িবে । প্রতিকার, আমাদের 
নিজেদেৰ হাতেই আছে। যদি কৃতকাৰ্য্য না হই তবে সে লোৰ 
আমাদের । 

সুতরাং আঙাব ছুঃখেব প্রতি ধাহাদের সহামুতূত্তি আছে, সহারাব প্রতি 
ধাহাব। অরন্ধাবান, তাঁহাদেস সকলকেই আমি কংগ্রেদেব কাধ্য-তাঁলিক! 
সাফল্যমণ্ডিত করিবাব জন্ত অনুবোধ করিতেছি। মহা! চর্ক। এবং 
খন্দবেৰ উপবেই বিশে ভাবে জৌব দিয়| গিযাছেন। এই পঙ্দর এবং 
চব্কীর সাফল্য লাভ কবিতে পাখিলে আমাদের কেবপমাত্র অর্থ- 
নীতিক সমদ্যাবই সমাধান হইবে না--ইহাতে আমাদের পাঁষেল 
রাজনীতিক শৃঘলও পাদয়। পন্ডিবে। সুভনাং সহায়ার শ্রেপ্তাবে 
তিনটি বিনব আমাদের মুলমন্ত্রনপ হওয| উচিত £-- 

(১) নরনারী নির্ব্বিশেদে সকলকেই বিদেশী বস্তু বর্জন কবিয়। 
খৃদ্দব ব্যবহার কৰিতে হইবে এবং সন্দল ব্যবহাবের অন্ত সকলকেই 
প্রবোচিত কবিতে হইবে । 

(২) সৃতাকাট! নাবী-দমাজেৰ দৈনন্দিন রক ধ্যবপে গ্রহ 
কবিতে হইবে। 

(৩) ব্যবদায়ীদেৰ বিদেশীবস্রেব কাব্বাব-বদ্দ করিতে হইবে 1 


চাউলের বপ্থানি = 
চাউলেব দব অভিবিক্ত মাত্রায় বৃদ্ধি পাওয়ায় গরবর্মেন্ট গত দই 


২য় সংখ্যা ] 


সব পেয়েছির দেশে 
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ওটা যার দর্কার হবে গাছভলা থেকে তুলে নেবে ।-_ 
তোমার কি বাঁজ্না শুনতে ইচ্ছে করছে? _ 
_-হা একটা গাও না কিছু! 

৯৮ লদেখি এ কস্মস্গুলোর কাছে নিশ্চয়ই কেউ কোন 
বাগ্ষন্ত্র রেখে গেছে! এই দেখো, একটা বীণ পাওয়া 
গেলো | | 

__তুলে নিলে যে, কার ওটা? | 

-কা'র কি! এখানে সব জিনিষ থে প্রত্যেকের 
জিনিষ । বীণটা আমার দর্কার হয়েছে আমি নিয়ে চন্তুম, 
25240 দেবো অথবা কোথাও 
রেখে ষাব। 

ূ বদি 
ধাড়ালুম--তার মেজেটা লাল মার্কেলের, দেয়াল গুলো 
নীল কাঠের আর ছাদটা হীরের মত সাদা কাচের । 
ঘরের মধ্যে জাপানী-পোষাক-পরা এক যুবক এক ষ্টোভে 


গরম গরম বেগুনী ফুলুরী ভাজ্ছে, আর লাল ভেল্ভেটের 


ফ্রক পরা এক খুকীকে মহানন্দে খাওয়াচ্ছে । 
আমি বন্ধুম_কি স্থন্দর বেগুনীগুলো ভাজ্ছে! 
_-তোমীার ভারি মি এসো না কিছু খাওয়া 
বানক । 
_ না নিশ্চয় পচা-তেল। 


_কি, পচা! অবাক কর্লে তুমি, সবপেয়েছির- 
দেশের এতবড় অপমান কেউ কখনও করেনি । এখানকার: 


সব জিনিষ তাজা, সব মানুষ চিরনবীন, সতেজ স্বাধীন 
এসো তুমি । 
আমরা কাছে পৌছতেই জাপানীটি বন্পে__-এসো 
বন্ধু, আমার ভাজ! শেষ হয়েছে, তোমাদের কি আমি 
ভেজে দেবো? 
তরুণী বল্পে__না, আজকে আমার নতুন বন্ধুকে আমি 
__গিজ হাতেই ভেজে খাওয়াব। 
যুবক ও খুকীটি কয়েকখানি বেপ্তনী মহাঁনন্দে খেতে 
খেতে চলে' গেল। 
আমি বল্ুম--€ দোকান ছেড়ে গেল কোথায়? . 
অ়স্কান্তমণিময় বঁটিতে নীলবেগ্তনগুলো ফালা কর্তে 
কর্‌তে বন্ধু হেসে বন্পে--আহা তুমি তুলে যাও কেন, এ- 
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& 


দোকান যে সবাইয়ের- দোকান, " এখানে ' private 
Property বলে’ কোন হাস্যকর জিনিষ নেই আমাদের 
বেগুনী খাবার ইচ্ছে হলো, আমরা ভেজে খেয়ে গেলুম। 
তুমি কড়ায তেলটা চড়াও অথবা বীণটা বাজাও, 
বেগুনী ভাজার সঙ্গে সঙ্গে তারের স্থর ভারি হ্থন্দর 
শোনাবে। 

নিঃসঙ্কোচে বীণ টা তুলে নিলুম এবং আশ্চর্ধ্যব বিষয় 
মন্দ বাঁজালুম না। 

জিজ্ঞাসা কর্লুম--এটা কি ইলেক্‌টি,ক ট্রোভ'? . 

হা, এটা অনেক শতাব্দীর আগেকার জিনিষ; এখন 
সবচেষে নতুন রান্নার উম্ণুন হচ্ছে সর্ধ্যমণি--সে আর- 
কিছু নয় একট' পাত্রে সূর্য্যের তেজ্জ জমা করা হয, তাব 
আগুনের শিখা বেশ রান্না করা যায় ;_আব- এই ষ্টোভের 
ইলেক্টিপিটিও সুর্যের আলো থেকে নেওয়া না, না, এ 
দেখৃছি বর্ষার জলধারা থেকে জমা করা । 

খুব আনন্দের সঙ্গে রানা আর খাওয়া শেষ হলো; 
তারপর বন্ধু দক্ষিণ-হাওয়ার মুখে বাধ্বার যন্তরটা কি রকম, 
কাষদা করে’ রাখ্লে। 

বল্ধুম_ওটা কি হলো? 

-অনেকথানি ত আগুন খরচ কর্লুম, হাওয়া থেকে 
কিছু আগুন ওতে জমা' হোক ।--রোসে! জায়গাটা পরিফার 
করে? যাই। 

ঘরের কোণ থেকে সোনার সরু কাটির গুচ্ছের 
মত একট! কাঁটা টেনে নিয়ে বন্ধু ভারি খুনি হয়ে-সমস্ত, 
ঘর ঝাট-দিতে আরস্ত করুলে। দেখ্লুম ঝাঁটার কাটিগুলি 
থেকে বিন্দু বিন্দু জল বরে’ মেজেটাকে ধুইয়ে - দিচ্ছে,. 
কোন ধূলো উঠল না। | 

বন্ধু _বাঁটাটা ত ভাবি মজার ।- 

_-আর ঝাঁট দিতেই কি মজা কম? 

_ বাশ্তবিক- ঝাঁট দিতে ভারি আনন্দ পাচ্ছ দেখুছি। | 
তোমরা পৃথিবীর এ কিনা, অপৌন্দধ্য €ভরামাদেব সয না, 
সব মলিনতা আপন হাতে নির্মল সুন্দর কবে? তুল্তে 
চাও ।- কিন্তু ঝাটার মুখটা যতক্ষণ মাটির বুকের দিকে 
থাকে ততক্ষণই ভাল, আকাশেব-দিকে উঠ্‌তে চাইলেই 


মুস্কিল হয় । 
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ঝুংসর ভাবত হইতে, চাউলেব বপ্ত[নি বন্ধ করিয়| দিয়াছিলেন। সম্প্রতি 
এই রপ্তানি. রূষ্ধেব আদেশ. তুলিবা, লওঘ হইযাছে। কৈফিয়ত, ভারতে 
এবং ব্রন্নদেশে-গত্‌ রৃৎপর, বেশ -ভাঁলো, ফসল্‌ হইয়াছে, সুতবাং আর 
রপ্তানি বন্ধ রাঁধিবাঁব প্রয়োজন নাই-। 

প্রয়োজন আছে কিনা, দরিদ্র চার মুখ্যে দিকে চাহিলে বোঝা. 
যায় ; নিরন্ন জনসজ্যেশ দৈনিক জীবনধাত্রার পদ্ধতিটা! খাইয়া দেখিলে 
বোঝা যাঁয। jl 

ভাবতবর্ধের জনসাঁধাঁবণের দিন যে কিকূপ ভাবে কাটিতেছ়ে, পরের 
মুখে'.ঝাল' খাইয়। তাহার সপ নির্ণয় কৰা সম্ভবপব নহে। অথচ 
তাহ ছাড়া গবর্ণমেন্ট আব এষন কোনো উপায়ও জানেন না যাহা দ্বারা 
এই স্বকূপ্ট| নিৰ্ণীত হইতে পাবে। 

"/চাউলের রপ্যানি চালাইবাব ব্যবস্থ। করিয়! গবর্ণসেন্ট - অর্ধীহাবাঁ 
কোঁটি-কোটি লোকের অৰ্দ্ধাহাবকে আরে! কমাইযা, ধনী “মহাজন এবং 
দালালদের প্রচুবকে আবো প্রচুৰতর করিবাব বাব কবিষ। দিলেন । 


মহিলার কারাদ গু... 

মাদ্রাজের মহিলা রী ঞীমতী গঙ্গা ভানীরখী স্ব্রহ্মু দেবীকে গত 
২২শে মার্চ গ্রেপ্তাব কবিয়| কোকদদ জেলে আটক বাঁখ| হইরাছিল। 
গঁত' ৪5! "এপ্রিল তাহার বিচাব শেন হুইয়া গিষাছে। ভাহাব বিরুদ্ধে 
অভিযোগ ছিল, গবর্ণষেন্টেধ বিরুদ্ধে অপস্তোধ প্রচাব কব! । বিচারক 
তাহাকে একবৎসরেব জগ একটি একশত টাকার এবং দুইটি হুইশত 
টাকাঁধ জামিন দিবাব আদেশ দিধাছিলেন। জামিন দিতে অস্বীকৃত 
হওয়া সুত্রন্ম। দেবীব প্রতি এক বৎসর সশ্রদ কাঁবাঁবাদেব আদেশ 
প্রদত্ত 'ইইরাছে। ইনি আত্মপক্ষ সমথ'ন কবেন নাই। কিছুদিন পূর্ব 
সুব্ৰক্মা দেবী বলিয়াছিলেন, “গ্রেপ্তার হওয়াটা আমাৰ পক্ষে সত্য সত্যই 
লিন -কাবণ তাহা হইলে জেলে গিয়। আসি- আমাৰ স্বদেশের 
বন্দী জাইদিগকে স্বহস্তে বন্ধন কবিয়| খাওয়াইতে পাঁবিব 1৮ | 
রাজনৈতিক অপরাধে কারাবরণ করিয| লওয়। ভারতীয় মহিলাৰ 
পক্ষে এই প্রথম নহে'। ইতিপূর্ব্রে দার্িলিংএর সাবিত্রী দেবী টিন 

চারের অপবাধে বাই ছেলে বন্দী হইয়াছেন। 


 খ্হেমেন্বলাল রায় 








৮৮০ ৬ IRA 
দরিদ্র দেশের অর্থের অব্যয়. 
সর্বনাশ! শৈলবিহাব3 " - 

এ বাঙ্গালার গর রাহাছুণের পান মজলিসের সদস্তগণ ও জনপ্রিষ 
প্রণব ঘাচ্জিলিং শৈলবিহাঁধ বারদে- কত, টাক] খবচ হইয়াছে- 
ভাহাব একট! হিসাব সর্কান দিাছেন.।__ নু 

সাব হেন্বী হুইলাবেব,বাবদে পড়িয়াছে_১ হাঁ্দাব ২১ টাকা * 

আরো .৫ পাই টা | 

" মৃহাব্াজাধিরাজ : বিজন. বাবদে__২ হাজার, ৩ শত »১ টাক! 
২ আনা--সার হেন্বী ছইলাবেব খবচেব দ্বিগুণ । রঃ 

মিষ্টার .কাবের-বাব্দে--প্রাষ দেড হাজার টাকা]. . . 

সার আব্দব রহিমের বাবদে--প্রীয় ছুই হাঁজাব টাঁক11. 

সার, সুর্ম্ন্াথের :বাবদে_-প্রাধ আড়াই হাক্জার টাক!.। 

মিঃ পি, সি, মিত্রের বাঁবদে--প্রায় ২৩০* টাক! |. 


বাব সৈয়দ নবাব আলী চৌধুৰীৰ বাষদে--প্ৰায় ১৬** টাক! ৷ 
bi _মোহাল্দী 


. প্রবাঁসী_ বৈশাখ, :১৩২৯ 








[ ২২শ ভাঁগ,-১ম. খণ্ড 


দেশেব আয় ব্যয় 
বাংল। বঙ্জেট 
| ১৯১১--২২ 
বাঙ্গলাব মোট রাজস্ব 2,1১,৮২০ ০ টু 
বাঙ্গালাব মোট খরচ ১১,৮০,১৩, ০০ ২ ১ ১২ 
‘আয অপেক্না বেশী খংচ + ২১০৮১৩১,৪৯০২ 
“পুলিশের খবচ ২৯৯১৮৫১০০৯২ না 


শিক্ষার খরচ, দেশেৰ মকল শ্রেণীর শিক্ষক 


ও সফল বিভাগের কর্ম্মচাবীব বেতন সমেত ১২,৬*,*৮*২ 
স্বাস্থ্য বিভাগের খরচ ‘২88৬, ++ ০, 
চিকিৎস। বিভাগেৰ খবচ €২,২৯৪,০০ ~~ 
কৃখি বিভাঁগেব খবচ ২১,৪১,০০৯২ 
j " (বঙ্গবাণী )' মোহাম্মদী ' ' 
স্বাস্থ্য-কথ।-- ” 


" ছাত্রগণেব স্বাস্থ :-কলিকাত| বিশ্ববিদ্যারায় গত ১৯২০ দুষ্টাবেক 
মার্চ মাস হইতে ছাত্রগণের স্বাস্থ্য পরী! আরজু কবেন।, এ পর্যন্ত 
৩৫০০ ছাত্রকে পরীক্ষ। করিয়। রিপোর্ট ভঁহার। প্রকাশ করিয়াছেন । 
নিম্নে বাঙ্গা [লাব যুবঞজনের স্থাস্থ্োব নৃমূন। দিতেছি £-- 
শতকবা ৩৬ জনেৰ চক্ষু খাবাপ; এবং তৃতীয়াংশ ছেলেব দত, 
খারাপ এবং শতকর| ৪১ জন কুজাকৃতি।. < 2 
বস্ত্-কথা--. . . 
| সুতা নাটাইবাৰ অদ্ভুত যপ্ | 
এ বয়ন বিভাগের শিক্ষক শ্রীযুক্ত বিবুভুঘণ দানের চেষ্টায় 
আম্বা একটি নূতন স্থত|-নাটান কল প্রস্তুত করাইতে সমর্থ 
হইয়াছি। এই নূতন কল দ্বাবা ঘটায় ১ মোড়। অর্থাৎ ২: ফেটী -- 
সুতা সহজে নাটান যায। মূল্য ৯২ নয় টকা । অগ্রিম ৫২ টাকা সহ 
অর্ডাব পাইলেই ষ্টীদাব অথব| বেল যোগে পাঁঠাইতে পারি । 
প্ীহ্মন্তকুমান মজুমদার, হেড মাষ্টার, 
বিনোদপুর পোষ্ট, বদস্ত কুমাৰ উচ্চ বিদ্যালয় ।---কল্যাণী 
" চট্টগ্রাদে বয়ন-কার্ণান|--চট্টগ্রামে চাকাবিয়া মহিল| সমবায়, 
স্পিনিং ও ট্ডিং কোম্পানী নামে একটি বয়ন:কার্ধান| প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে। প্রায় দেড় হাজার সহিল! সেখানে সুত! উৎপন্ন কবেন। 


"ইহা হাডা, কার্খান। হইতে উৎকৃষ্ট চব্কা, তাত ভূতি প্রস্তুত হইতেছে। 
| সম্মিলনী 


॥ বিদেশী বন্তু বর্জন এ 
কোহ্াইেব বস্ত্-ব্যবশীয়ী-সমিতি. ইন্তাহার জারি 'কবিয়াছেন যে, 
মহাগ্না গান্ধীব কাবাদণ্ড হওয়ার জন্তু কোন বন্তর-বাবনারীর পক্ষে 
বিলাতে .কাপডের অর্ডার দেও! উচিত নহে | যদি কোন বন্ধ- 
ব্যবসাধী বিলাতী কাপড আমদানী কবেন, তাহা হইলে প্রতি, 
খণ্ড কাঁপডের জ্রন্ত তাহাকে একশত টাকা কবির অবিমান। দিতে, নট. 


হইবে, রর 
১; হিন্ুস্থান 

আবগারী সংরাদ- .-. ১. ৪ --. ১৪ 

- “বাংলা দেশে জাবগাঁবী বিভাগের ১৯২৭-২১ অবের' বিপোর্টে 


প্রকাশ সে, এ বঙ্সরে সমস্ত বাংলা দেশে পুর্বা বৎসৰ অপেক্ষ। 
এগাবো| হাজাৰ দুইশত সাঁভঅশী গাঁলন সৰ বেদী বিক্লধ RENT 
অবশ্য ইহা শুধু দেশি মাদেব হিসাব । - 


১৯৪ 


ANA ANT 


এদেশের পথ চিনি ন|, মান্ষদেরও জানি না, তুমি যদি 
আমার সঙ্গী 5ও। তোমার কোন কাজ নেই ত?' তার 
পাশের সঙ্গিনীর কথা আমার সত্যি মনে ছিল না । ' 
বন্ধুটি আবার অষ্টহাস্য করে, উঠল, বন্তে_এ দেশের 
ত পথ চিন্তে হয় না, সব পথই ত পথ, অপথ কোথাও 
নেই; আর লোকদের চেনা_পথের ধারে কি অচেনা 
ঘবে যাকে ভালে! লাগ্বে, ভালো বাস্তে ইচ্ছে করুবে, 
তাকে বন্ধু বলে’ ডাকলেই হলো, সে তোমার চিরপ্রিয় হয়ে 
গেলো ।_আর কাজের বালাই এখানে মোটেই নেই, 
সব সময়ের ছুটি--যে যা করবে তাই তার কাজ ।, 
হাওয়ায় গোলাপকুঞ্টটা দুলে উঠ্‌ল, কানের কাছে 
এম্াজের বঙ্কার উঠল, ফিরে দেখি বন্ধুর তরুণী সঙ্গিনীর 
চন্দনকাঠের এম্রাজটা আমাষ ভাঁক্‌ল বন্ধু! 
জ্যোৎস্নাধোত আকাশের নীলিমাব মত নীলসাড়ি 
অরুণতন্মপ্তরী জড়িয়ে ঝলমল করছে, যমুনাজলের মত 
কালো কেশে কেতকীকদম্বের মালা জড়ানো, চম্পক- 
অঙ্গুলির স্পর্শে সোনার তারখলিতে ঝঙ্কার দিযে তারার 
আলোর মত পখথ-ভোলানে| নয়নে চেষে বে 


বন্ধু! 





ধীরে -এগিয়ে-পন্মের পাপৃড়ির মত তার আঙ্গুলগুলি- 


জড়িয়ে আমিও ডাক্লুম,_“বন্ধু !” 

তরুণী মুখে কিছু বলে না, এস্নাজের তারে কথা বেজে 
উঠ্‌লো,_এসো, আমি তোমার সঙ্গিনী হয়ে এ দেশ 
দেখাচ্ছি। | 

অবাক্‌ হয়ে আমার পুরানে! বন্ধুর দিকে টা 
তরুণী -এন্রাজটা গাছের ভালে ঝুলিয়ে রেখে ঝর্ণার স্থরে 
বল্পে_“এসো বন্ধু / আমার হাত ধরে' টেনে নিয়ে চল্প ৷ 

আ্যানারুকিস্ট বন্ধুটি মুছকে হেসে বল্লে, ‘না; না, আমি 
একটুও রাগ করছি না। জানো, এ দেশে দঈর্য্যাবিদ্বেষ 
নেই। -কোন ভয় নেই তোমার । ওই দেখছ লালভোরা- 
কাটা বাসম্তী রংএর সাড়ি-পরা ছোট খুকীটি, একটা 
খর্গোস কোলে করে’ আস্ছে, ওব সঙ্গে ভাব করে’ আমি 
এখুনি এখানে বাঁশী বাজাতে বসে' যাব ।" 

অন্ত সময় হলে আমার বোধহর ভয় হোত। সে দেশের 
হাওয়ার কি গুণ ছিল,_-আমার একটুও দ্বিধা সঙ্কোচ 


প্রবাসী-_-জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯ 





[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





হলো না, ছু'জনে হাত ধরাধরি করে’ চন্নুম; সবচেয়ে 
আশ্চ্য্য_তরুণীর সঙ্গে আমি গান জুড়ে দিলুম, গলা ঠিক 
মিলে গেল, একটু বেসুর হল না। j 

সে থেমে বঙ্পে__তুমি গান্ধীযুগের লোক, নয় ? ৮২ 

-হা। কেমন করে? বুঝলে ? 

তোমার ওই মোটা খদ্দরের সাজ দেখে | আমি 
ইতিহাসটা ভালে। করে’ পড়েছি কিনা, তাই তোমাষ সব 
দেখাবার ভার নিতে সাহস হলো । 

__সাজটা এদেশের মত করে’ নিতে পারুলে ভালো 
হয় বোধ হয়। . 

কি দর্কার, এখানে যে যার নিজের খুসিমত সাজে 
ওই ছেলেটা দেখো ইউরিপিডিস্-যুগের গ্রীকের মত সেজে 
চলেছে আর তার পাশের বন্ধুটি ক্লিয়োপেট্রার সময়ের 
ঈজিপ্িয়ান নারীর মত সেজে যাচ্ছে । তোমার কি কাপড়- 
জাম! বদলাতে ইচ্ছে কর্ছে?. 

_ হাঁ, এ দেশের মত। 

-_বল্লুম ত এ দেশের কোন বিশেষ সাজ নেই, মাপন 
সৌন্বধ্যবোধ অনুসারে বে যা-খুসি সাজে, ধে কোন গত- 
শতাব্দীর যে কোন দেশের সাজ পর্তে পারে। 

পথের, ছুইধারে গাছের সারির মধ্য দিযে চরম 
গাছের পাতার মাঝে মাঝে লাল নীল সাদা নানা রংএর 
আলো! মাপিকের মত জল্ছে। 

বন্ধুম--ওগুলো কি ইলেক্টি'কের আলো? 

হেসে বনে, না, ইলেক্টি.ক কি, আমরা রেডিয়ামের 
যুগও পার হয়ে এদেছি। ওগুলো হচ্ছে মণি, ওই ইন্দ্র 
নীলমণি, ওই চন্ত্ৰকান্তমণি... 

_কি স্থন্দর বেখ্তে, কিন্ত তোমার, এন্নাজটা ধে 
ফেলে এলে.! 

" --ফেলে এসেছি ক? 

_সা সেই গোলাপ-গাছের তলায়। . 3 

ও, ভুমি আজ নতুন কিনা, রদ সান সহ 
দেশের কথা; এখানে প্রত্যেক জিনিষ হচ্ছে সবাইষের 
জিনিষ, যার. যখন যে-জিনিষ দর্কার সে ' সে-জিনিষ 
ব্যবহার করে।-আমি ত এখন এন্রাজ বাজাচ্ছি না, 
অবশ্য কোনো দোকানে রেখে এলে ভালো হত--তা 


১ সংখ্যা), 

মদ বিক্র বেশী হওয়ার যে কাবণ এই রিপোর্টে প্রকাশিত 
হইয়াছে তাহাতে জান, যায় যে হাওড়া, হুসলী, সুশিদাবাদ, বাঁকুড়া, 
২৪ পরগণ। প্রভৃতি স্থানে নূতন ইটখোল।, ট্যানাবী, গালা প্রভৃতির 
কাব্ধান। প্রতিষ্ট। হওযাব জস্ত এবং অন্য অস্ত কয়েকটি, জেলার 
_ক্রলের কুঙ্গীব সংখ্য! বৃদ্ধি পাওযাব্‌ দক ষদেব: বিক্রিও বেশী হইয়াছে । 


রিপোর্টে প্রকাশ গে, হুগলী এবং আবও ছুই এক স্থানে মদ বিক্রয় 


বৃদ্ধির কাবণ কুলীদেব মাহিন। বৃদ্ধি। সর্ব্বসমেত ১৬টি জ্বেলায় মদ 
বিক্র্ন বাড়িয়াছে এবং ১১টি জ্রেলায মদেব কাতি কমিযাছে। 
আবগারী কালেক্টব তাড়ি সম্বন্ধে বডই নিবাশ হইয়াছেন; 
লাস্তের দিক দিষ| এই কান্দে তেমন হবিখা হইব না। তবুও 
আলোচ্য বৎসবে তাড়ি হইতে লোকদান ত হয নাই, ববং কি 
হইযাছে। 


গাজার নেশ| বাঙ্গ।লীব| ছাড়িক্স। দিতেছে বলিঘ। মনে হয়। . 


আলোচ্য বধের- পুর্ব বৎদবে বাঙ্গাল। দেশে বাঙ্গালীবা ছুই হাজাব 
ধাহান্ন মন ছয় সেব গঞ্জিকা দেবল কবিয়ছিল। আলোচ্য বর্মে এক 

ব আটশত চল্লিশ মণ ছাব্বিশ নেব গাঁজ| খবচ হইয়াছিল। 
অর্থাৎ দুইশত এগারো মন বিশ নেব গীঁজ। কম খবচ হইযাছে। 

আফিমের মাত্র একটু বাড়িয়।ছে। পূর্ব বসবে এক হাজাব 
অটিত্রিশ.মণ পাচ দেব আফিম খবচ হইযাছিল। আলোচ্য বধে এক 
হাজার পয়ংটি সণ চৌত্রিশ দেব আফিস বিক্রম হইঘ়াছে। অর্থাহ 
এ বৎসর সাতাশ মণ উদত্রিশ সের আফিম বেনী বিক্রয় হইয়াছে। 
সতেবোটি জেলায় আফিমেব খন্চ বাডিয়াছে এবং নয়টি জেলায় খবচ 
কমিয়ছে। আফিমের খবচ বাঁডিলেও মদের মৃতন বাড়ে নাই, 
একপ| স্বীকাব করিতে.হইবে। 

লুকাইয়। কোকেন আমদানী চলিতেছে ।, কলিকাত। এরং এই 
সহবের আশপাশের স্থানসমুহে চব্বিশ পরগণা, হাওডা, বর্ধমান, হুগলি, 


___ প্রভৃতি স্থানে লুকাই কোকেন বিক্রষ ও খাওয়া চলিতেছে। 


মেদিনীপুর ও ফরিদপুবে একটি কবিয| কোকেনের আডড| পাওয়! 
গিবাছে।--হিন্নুস্থান 


দান 
ভবানীপুর, ৩১ নং কালীঘাট বোডস্থিত নিখিল ভাবত অনাথ 
আশ্রমে শ্রীযুক্ত বাবু লঙ্্মীন[বাযণ মুবোদিয়| ১৬**২ টাকাৰ ২৭*/ 
চাউল, চুণিলাল কিবণলাল ৪**২ টাকাঁৰ একটি মেনীন ও 
দি গ্রেট বেঙ্গল ফার্ল্মেদী ৮*২ টাকাব উধ দান করিয়াছেন । 
--আনন্বাজাব পত্রিকা 
ভবানীপুর, ৩১ নং কাঁলীঘাট বোডস্কিত নিশিল ভাবত অনাথ 
আশ্রমে শ্রীযুক্ত বাবু গৌরচন্্র লাহ! ও শ্রীধুক্ত বাবু কৃষ্*কিশোব 
গু মহাশয়গণ ২৫* ও ১**২ টাক! যথাক্রমে দান,কবিয়াছেন। 
মোহাম্মদী 


হিতকর অনুষ্ঠান 


ভি -. কুষ্ঠাশ্রম |--বজীয ব্যবস্থাপক সভায় মিঃ প্লে, ক্যাম্পবেল ফরেষ্টার 


বাঙ্গলায় কুষ্ঠবৌগীদের অন্ত একটি. আশ্রন প্রতিষ্ঠাব জন্য বাঁংল। 


সর্কাবের নিকট .৫*,*৮" টাক! প্রার্থন। কবিয়াছিলেন, প্রস্তাবটি. 


গৃহীত হইয়াছে । শই আশ্রসেৰ জন্য মেদিনীপুৰ ভ্রেলীয় ৭*৭ একৰ 
জমি পাও! গিয়াছে। এই জমি একজন সদাশর ব্যক্তি দান কবিয।- 
ছেন। এই আশ্রমে প্রথমত এক হাজার কুঠরোগী থাকিতে পাঁবিবে | 
গঁত .,লোক-পরণনাঁ দেখ! যায়, বাঁংলাপ্রদেশে সর্ধশুদ্ধ ১৭,৪৮৩ প্রন 
কুঠরোগী আছে 1--সন্মিলনী 





বংলা ১৩৩) 


পাস তি পেস লস লিলা লং পি পাপ ৬ পরি লও লাখ পাতলাসিলা সিপিস্িপিসিপা সিপাসিলা্ি পাটি লাস লাওলাছি ৫৯ পান্টি সপসিলািতিসলা 


সাহিত্য-সংবাদ-_ 


বঙ্গীয-সাহিত্য-পরিষদের পদক ও পুবস্কাব £__বঙগীয়- সাহিত্য 
পরিবদ্দেব অষ্টাবিংশ বাঁধিক অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিবষে উৎবৃষ্ট 
প্রবন্ধের জন্য নিয়োক্ত পদক ও পুরস্কার প্রদত্ত হইবে_ 

-১। হ্রেন্্রমারাযণ আচার্য্য চৌধুরী স্বর্ণ পদক-্খাতীয় স্রীবন 
গঠনে দ্বিজেক্রলালের স্থান ৷ 

২। ব্যোমকেশ সুস্তকী সুবর্ণ পদক--€ক) বৈষ্ণব সাহিত্যে 
সামাজিক ইতিহাসের উপকবন ( অষ্টাদশ শতাব্দী পধ্যন্ত )। | 

৬। ব্যোমকেশ মুস্তফী স্ববৰ্ণ-পদক--( খ )--২৪ পবগণা ও 
কলিকাতাৰ জলযান ও তৎ্দংক্ৰান্তপ্ৰচলিত শব্দ ও তাহাব সুনিৰ্দিষ্ট 
আর্থ ও প্রয়োগ । 

৪। হেমচন্দ্ৰ রৌপ্য-পদক--বস্ধিমচল্রে ও হেমচন্দ্রে জাতীর ভাব। 

৫1 শশিপদ বোপ্য- পদক --বঙ্গদেশে সামাজিক সং্গারের 
প্রযোজ্রন । 

৬। বাঁমগোপাল-বৌপ্য-পদক--কবি অঙ্বতুমার বড়াল নহাশয়েব 
এন? কাব্য সমালোচন। । 

৭! অঙ্ষয়কুমার্র বডাল, টার ক )- অঙ্গযকৃমার 
বড়ালের কাব্যে নাবী-চিত্র । 

৮। অঙ্ষয়কুমাব বড়াল রৌপ্য-পদক-_( খ 
কাব্যে অঙ্গয়কুমীব বড়ীলেব স্থান। 

৯1 নবীনচন্ত্র মেন বৌপ্য-পদক-_নবীনচন্ট্রে বাব, প্য়ৎকাঁর? 
চবিত্র । - 

১*। সুবেশচন্র সমাঞ্রপত বৌপ্য-পদক-_ঝঙ্গল| 
স্থবেশচন্্র । 

১১। আঁচাধ্য রাসেন্রমন্দর ত্রিবেদী স্মৃতি-পুরক্ষ(র (১০৭২ )- 
শতপথ পোপধ এতবেয তাণ্য ব্রাহ্মণের আখ্যান ও উপখ্যানসমুহেব 
বিব্বণ ও তৎ্সদ্বন্ধে আলোচনা । 

১২। শিশিরকুমার ঘোষ পুরস্কাব (২৫২ রে ভক্তিবাদ। 


- _মোহাম্মল 
বচন] প্রতিষো পিতা 

বিষয় ১১. আদর্শের সংঘর্ষ--প্রাচ্য ও প্রর্তীচ্য 

(২) লাইব্রেবী.ও তাহাৰ প্রতিষ্ঠ। £--প্ৰথম বচনাটি যে-কোন 
ব্যক্তি লিখিতে. পারিবেন, কিন্ত দ্বিতীষ্টি বিশেষভাবে ছাত্রগণেব জন্য 
নির্বাচিত হইয়াছে । উপযুক্ত পরীক্ষক কতৃক পৰীক্ষা কবাইর। 
নির্বাচিত বিধয় দুইটির প্রত্যেকটিতে যে ছুই ব্যক্তির বচন! সর্ক্বোৎবৃষ্ট 
বলিয়। পরিগণিত হইবে, তাহাদিগকে একখানি, কবিয়। বৌপ্য-পদক 
প্রদান কব। হইবে। যাহার| বচল| প্রতিযোগিতার যোগদান করিতে 
ইচ্ছক ভাহীব| ৩*শে মের মধ্যে আপন আপন রচন। নিয়লিখিত 
ঠিকানার পাঠাইবেন। i 

জ্ব্য £প্রতিযোগিতাৰ অন্ত প্রেবিত সকল রচনাই লাইব্রেবীব 
সম্পত্তি বলিয়। পবিগণিত হইধে। 


)--বাঙ্গলাব গীতি- 


সাবন্ধত লাইত্রেণী। 

হাও, দেওয়ান লেন, ত্রীবাজেন্্রনাধ দে, 
কলিকাত!। অবৈতনিক সম্পাদক 

নারীর প্রতি অত্যাচার 


আহিবীটোলাব যোল বহবের মেয়ে আনন্দময়ীৰ উপব্‌ ভাব শ্বগুর-. 
বাড়ীৰ সকলেৰ অত্যাচীবের সংবাদ আমর| আগেই দিয়াছি।. সম্প্রতি 
আনন্দময়ী কোঁ্টে এই অত্যাচাবেব,ক্থা গুকাঁশি করিয়াছেল। তাহ। 
অত্যন্ত অমানুধিক, বীভতস। হিন্দু সমাজেব এই অথবাঁধ অমার্জনীয় | 


২য়ন্সংখ্যা ]- - 


ছাওয়া মাটির :গর্তপ্ুলে। আব নেই-সে-স্থানে নারিকেল 
তাপ তমার গাছের সারি,, তাদের তলে তলে কাচ ও 
কাঠের ছোট ছোট কুটীর ;.মৃহণ, স্তায়ল পাতায় পাতায় 
নীল নানা রংএর " কাচের ছাদে দেওয়ালে জ্যোৎস্নার 
আলো রংএর হোলিখেলা -কর্ছে)-_কয়েকখানি ছোট 
বাড়ীর মাঝে: দধির মত, সিথ্শুল্র শ্বেতপাঁথরেব বাড়ী, 
সেখান,থেকে হাপি-গানের শব্ধ আস্ছে, মনে হলো খুব 
ভোজ চল্ছে; লাল পাথবের জাল্তি দেওষা. দরজায়. যে 
মুসলমান নারী দাডিযে হাদ্‌হে আর. গল্প করছে, -তার 
সিপ্ধমুখ মিষ্ট ক শুনে অবাক্‌ হলুম। বস্তির সাম্নের 
জলের কলে তার দোর্দ প্রতাপ.সবাই জানে, সবার শেষে 
এসে নিছক - গলার জোরে € মুগভঙ্গিতে দে আপনার 
কলনীগুলি *বাইয়ের আগে ভরে’ নিষে যায । সে যাদের 
সঙ্গে হাত ধরাধরি, করে” গল্প কর্ছিল তাদের মধ্যে 
একজন গুজবাটা আর-একজন ' বাঙ্গালী বাবুর. বেগে 
থাকলেও বেশ চিন্তে পার্লুম--প্রথম নন হচ্ছে আমার 
এক গান্ধীভক্ত নন্কো বন্ধু গোলদিঘিতে বক্তৃতা দিয়ে 
জেলতীর্থে গেছে? আর যে-পুলিস সার্জেনট! বন্ধুকে মেরে 


... হাত ভেঙ্গে দিযে লালবাজারে ধরে, নিয়ে গিছলো, সে-ই 


আব্ধির পাঞ্জাবী পরে’ আতব মেখে গল্প জমিয়েছে। এ 
সব দেখতে দেখতে: ‘এত: আবিষ্ট হযে গিছলুম যে 
আশ্চর্য্য হবার মৃত মনের ভাব ছিল.ন1-_কিন্ত- গাছের 
তুলা ছেড়ে পথে একটু যেতেই পরমাশ্চধ্যকব এক ব্যাপাবে 
মনটা নড়ে” উঠুল।. তারার- মালাব "মৃত বেলফুলেব 
মহাজনটা-_হা, সেই সুদ্খোর পাষগুটা, ভোর হতে 
গভীর রাত "পর্যন্ত তাঁকে' কেবল বাঁঘের মত হিংস্র চোখ 
দুটো জালিষে সিন্দুকে টাকা তুল্তে আর খাঁড়ার মত 
নাকটা হিসেবের খাঁতাষ গুঁজে সুদের অঙ্ক কস্তেই দেখেছি 
রা আনন্দে বেহাল! বাজাচ্ছে আর শরৎসেফালির 
ও ন্দর' এক খুকীর সঙ্গে নাচ্ছে, মাঝে মাঝে চাপা 
খুব টুলগুলোঁর ওপর চুমে। খাচ্ছে--সোনাবংটার প্রতি 
লোঁভ এখনও তার' যায়নি।“ ব্যাপারটা দেখে .পথের 
মাঝখানে এক- গোলাপ-গাছের তলায় -বসে' পড়্লুম | 
একটু বসে’ই-গাড়ীচাপা পড়বার ভয় হলো । কিন্তু কোথাও 


সব পেয়েছির দেশে 


১৯৩ 


পপাসপিসিপাত পাস্টিপান্ পািপাস্সিপাসি পাস্িপাসিপাসি লাস, 


কোন মোটর বা 'গাডীর শব্দ নেই, এ রাস্তা দিয়ে যেন 
কখনও কোন গাড়ী চলে না । 

বসে’ ভাব্ছি, এ কোন্‌ অদ্ভূত দেশে. পি 
না জানি এবার কি বিচিত্র কাণ্ড ঘটবে | .বেশীক্ষণ 
ভাব্তে হলে| না, দেখি অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রেঞ্চ য্যানের 
7 
গান গাইতে গাইতে আস্ছে-_ 

চিলি গে! চলি গো, যাই গো চলে", 

পথেব প্রদীপ জলে গো-_গগনতলে 1. 

তার! 'এসে আমার গাছের কাছে দাড়ালো, ভেবেছিল 
হয়ত জাযগাটায় কেউ নেই । গাছের তলাটা আমার ছেড়ে 
দেওয়া উচিত ভেবেই দ্রাড়িষে উঠ্লুম। আমাব মুখে 
পথের আলো পড়তেই রবেস্পেয়ারের মত সাজপর| যুবকটি 
আনন্দের সঙ্গে ডাকুলে, “বন্ধু, তুমি” 

ভালো কবে’ চেয়ে দেখি এ যে আমার সেই রেভলিউ- 
স্তানিষ্ট বন্ধু । কি আশ্চর্য, তার শীর্ণদেহ লাবণ্যে ভরে’ 
উঠেছে, চোখের চশ্‌মাটা খসে" গেছে, আব সবচেয়ে 
আশ্চধ্য তার হাতে কোন বই নেই, আছে একট। বাশী। 
সে কোন তর্ক সুরু করুলে না। 

আমি বন্ধুম,_‘তোমাকে দেখে বাচলুম । এ যে কোন্‌ 
অদ্ভুত দেশে এসে পড়েছি ভাই, আমি ত কিছুই বুঝে 
উঠ্‌তে পার্ছি না? 
" সে হো হো করে হেসে উঠল, এমন প্রাণ খোলা 
হাসি যে সে হাঁস্তে পাবে তা আমার ধারণাই ছিলো না । 
বলুম-তুমি যে ভাই এমন গান গাইতে পারো - এটা 
এতদিন লুকিয়ে রাখ! তোমার ভয়ঙ্কর অন্যায় হযেছে ।' 

হাসিটা কোনমতে থামিয়ে সে বল্পে,-এ হচ্ছে সব 
পেয়েছির দেশ, জানো না কবি বলে’ গেছেন,_-"ষে ষায় 
সে গান গেয়ে যায, সবপেষেছির দেশে 1”? 

আমাদের পাশ দিয়ে'এক প্রৌঢ় ব্যক্তি বাউলের 
বেশ পবে? এক হবিণ-শিশত কোলে নিয়ে একতারা 
বাজাতে বাজাতে চলে’ গেলো, তার পেছন পেছন নৃত্য 
দোদুল ছোট ছেলের দল । 

বন্ধুর দিকে চেষে বন্ধুম__“এ দেশটা ,দেখ্বার জং 
আমার অনেকদিন থেকেই খুব ইচ্ছে। আমি ত ভাঃ 





১৩৪ 


৯ পা পাছত ৯ ৯ পানি পা ০৯ 


ধারা নাৰীৰ প্রতি অন্ধাণীল তার (এইবপ নির্দষ ব্যবহারের বিরুদ্ধে 
কঠোৰ আন্দোলন করিবেন--আশ] কবি। 

বালিকা বধূ তাহাব পিতাকে অত্যাচারের কথ। যাঁহ। বলিয়াছে, 
তাঁহার সংক্ষিপ্ত বিববণ এইবপ £= 

“মামাকে উহার গণিকাবৃত্তি অবলম্বন কবিয়। অর্থে পার্জ্জন করিতে 
নলে। আমি স্বীকার পাই নাই। ইহাতে অংমাব ননদী আমাকে 
শাসাইয়। বলে, “তোর জিদ কি করিয়| ভাঙ্গিতে হয তাহা! দেখাইব.।” 
ইহার পর হইতে আমার উপব নির্যাতন আবন্ত হয়। আমাব হাত পা 
কোঁসর ইত্যাদি সর্ববস্থানে বাধন দিয়! প্রহাব করা হইভ।, আমার 
পলায় ফাস দিয়া ঝুলাইর! রাখ! হইত এবং সর্ধাঙ্গে তপ্ত লৌহশলা- 
কাব ছে'ক! দেওষ| হইত । পুাঁৰ সময হইতে একখান| কাপড় 
পরাইয়। রাখ! হইযাছিল। বস্ধনাবস্থায় মলমূত্র ত্যাগ এক স্থানেই 
হইত, কাজেই এ বস্ত্র পুতিপন্বপূর্ণ হইয়াছিল | কুকুরেব মত দিনাস্তে 
একমুঠা ভাত খাইতে দিত | হাঁতেব পাঁষেব বাঁধনের কসনে সর্বাঙ্গে 


ক্ষত হইয়াছিল, উহাতে পৃষ পূর্ণ হইক্লাছিল। বস্ত্রের ছুর্গন্দ ও ক্ষতের 


পুষেব ছুর্গন্ধে ঘর নরকেব আকাব ধাবণ করিয়াছিল ।” 


নারী প্রসঙ্-_ 

স্বরাজ সাধনায় জনমের মহিল1।--চিক্রগড় মহিলা কংগ্রেস 
কমিটির সেক্রেটাবী প্রীধুকত। বাজবালা বড়ুষ। বি-এ, ভাইস প্রেদিডেন্ট 
প্যুকত| দেবীপ্রভ। ভুঞা, যুক্ত সরবাল!' বড়রা ও শ্রীযুক্ত! নি্রাবতী 
বড়য়। কংগ্রেসের কার্যে মন প্রাণ সমর্পণ করিধাছেন। মেয়ে-মহলে 
চর্কা' প্রচলনের জন্য তীহাবা উঠিয়|-পড়িয়। লাগিয়াছেন। এই 
মহিলাগণ বাড়ীতে বাড়ীতে ঘুরিয়। ফিবিয়া মেঘে(দিগকে চবৃকাব সৃতা 
কাটা শিখাইতেছেন। যাহাতে স্কুলেব বালিকারা অন্তত পক্ষে অবদব- 
কালট! চর্কায় সুতা কাটিয়া কাটায় তাহা জন্য তাহাদিগকে উৎসাহ 
প্রদান করা হইতেছে ।--নবসংঘ 


ম্হাত্মার পত্র ও বঙ্গ রমণীর কর্তব্য = 


বর্মন জাতীয় পুনকুথানে বঙ্গ 'নাপীরা যে কাঞ্জ কবিতেছেন, 
তাহ! বস্তুতই বিশ্মন্নকা। কিন্তু বাঙ্গালার মহিলার! পূর্ববকাঁলে 
যেমন মনোরম সুতা কাটিতেন ষত দিন বাঙ্গালাব ছয় বৎসরের 
অধিক বয়স্কা প্রত্যেক বালিকা ও মহিল। তেমনি ভাবে 
চর্কায় সুত! না কাটেন ততদিন আমি সন্ত হইব না । একনিষ্ঠ 
হইব, চরকায় শুত। না কাটিলে থে আমর! আমাদের এই দুর্ভাগ্য 
দেশ হইতে দারিঞ্য ও অভাব দুব কবিতে পাবিষ না---সে বিষবে 
আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই ।--চাঁরুমিহিব 


নাঁরীবিক্ষ 


-বহ্ৃমতী 


দ্বাদশ শতাব্দীব পৰব থেকেই বাঙালীর পতন আরম্ভ হয়েছে। 


জ্ঞান-বীর্ষ্যেৰ অভাবে, পুববেব সঙ্গে নীরী-জাতীবও অধঃপতন চরম 
সীমায় গিয়ে ঠেকেছে। পুর্ব আঙ্গ জাগরণের ঝক্দকে আলোর 
লাফিয়ে উঠলেও, নাবী তাঁর পিছনে পড়ে” আছে ; তাদেব পথে আড়াল 
ক'রে দাঁড়ালে জাতীয় উখান স্বপ্পেব মতই নিবর্থক হবে । 

নীবীকে আমর। আজও আধাবে বন্ধ ক'বে রেখে দিতে চাই | 
আমাদেব মতে, নাবী পুরুষেব সত শিক্ষা পেলে সমাঞ্রবিপ্নব উপস্থিত 
হবে ; কথাটা দবা জাতিব পক্ষেই শোভ। পীয়। 

লীলাবতী পুকষেব মত জ্ঞানলাভ করেছিল; জাত কি তার ্রস্থ 
কলঙ্কিত হয়েছে ?' ভাঁদুমতী, কর্ণাটর/জমহিশী, কবি কালিদ।সেব 
পত্নী, এব! সবাইবিদুষী ছিলেন, সমাজ কি সে জন্তু অধঃপাতে 


্রবাসী-_বৈশাখ, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


১ পা লাখ পাত ৯ শি পি পাও লাখ লাও লাও লাম পাটি ৮ 


গিয়েছিল? তার পৰ, উপমিহদের যে দুকহ তান, যাজ্ঞবক্ষ্ 
আপন স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে সেই পরম জ্ঞান উপদেশ দিষেছিলেন। দে 
গৌরবে আজও আমবা কৃতার্থ হয়ে আছি। 

শত বৎসর পূর্বেও, যে নাবী স্বামীর চিতা-শষ্যার হাস্তে রি 


প্রাণ বিসর্জন দিত, সেই নারী জাতিব প্রতি পুরুষের দান আজও-- 


যদি উদারভাবে প্রদত্ত না হয়, তা হলে বিধাতার অভিশাপে 
আমাদের জাতিটা সে উৎসম্ন যাবে, চি আর কোন. 
সন্দেহ নাই! ১ 

-  নবসঙ্ঘ 


পুলিসের ভীষণ অত্যাচাব_ 


নিরীহ কৃষক আহত । (কংগ্রেদ নিউজ সার্ভিস ) 

গত ২৯শে ফান্যন সোমবার নোয়াখালী জিলাব অন্তর্গত সাহাপুব 
গ্রামে একথণ্ড জমিতে ৬ জন কুক চাষেব কাজ করিতেছিল। তখন 
প্রাতঃকাল ; পথ, ঘাট, মাঠ কুয়াসাচ্ছন্ন। তাহাঁব! "আল্লাহু আকবব” 


প্বন্দেমাতরম” প্রভৃতি ধ্বনি কবিয়| কাধ্যারস্ত করিয়াছিল, এ জিলাব*্-" 


কৃষকের! একপ আজকাল সর্বদাই করিরা থাঁকে। ঠিক সেই সময 
৩৮ জন অন্্রধাবী পুলিশ ও ৩৪ জন উপরিতন পুলিশ কর্মচারী পা্ববর্তা 
বাস্ত। দিত আঁসিতেছিল। কয়েক দিন বাবৎ মকর [পুলিশ জিলা 
পেবেড, করিতেছে ৷ 

৩1৪ জন অন্ত্রধাব। পুলিশ “আল্লাহু আকবব” বনোষতীরম”" শব্দ 
শুনিয়াই মাঠে ন।মিয়। এ কৃষকদিগকে ডুরিক! ও বন্দুকের বাট দ্বারা 
আঘাত করে। ফলে একজন কৃঘকেব কপালের ডান দিকে ১ ইঞ্চি 
পরিমাণ একটি জধম হইয়াছে । তাহার শরীবেব আবে! নান! স্থানে 
প্রহার পড়িয়াছে। কৃৰকটিব নাম এছাহাক। সে এখন সাহীপুর কংগ্রেস 
আফিসে চিকিৎদিত হইতেছে । ইহার! অস্ত্রধাবী পুলিশদিগকে-তুদ্ধ 


কবিবাব জন্য আনন্দধ্বনি কবে নাই। পুলিশদের সঙ্গে_.ধীর স্থিব--- 


ভাবে বীবের মত কথাবার্তী বলিয়াছে। প্রাণনাশ হইবাবৰ আশঙ্কা! 
সত্বেও আল্লাৰ নাম উচ্চাৰণ কবিতে বিবত হয় নাই। তাহারা 
বলিয়াছে আল্লার জন্য কেল্ল দিব ইহা আব বেশী কি? তাহার! 
পুলিশের বিকদ্ধে সব্কারের আদালতে মাঁম্ল| করিতে রাজী নয় । 

এই অশিক্ষিত দুসলমান কৃষকেব আচরণে সমস্ত নোয়াপালী জিলা 
ধন্য হইয়াছে ।_ -প্রীহবিকুসাব বায় নোয়াখালী সম্মিলনী 
চট্টগ্রাম জেলে রাজনৈতিক কয়েরীদিগেব অবস্থ'_ ' 

অমৃতবাজ্জার পত্রিকাব একজন সংবাদদাঁত! লিখিতেছেন যে, চট্টগ্রাম 
জেলে রাজনৈতিক কয়েদীদিগেব প্রতি দুর্ধ্যবহার ক্রমেই বাড়িয়া 
চলিযাছে। সম্প্রতি যাহার! মুক্ত হইয়াছেন) তাঁহারা জেলের অবস্থাব 
বিষয়ে একটি রিপোর্ট দিয়ছেন। তাহাতে প্রকাশ যে এই দারুণ 
গ্রীষ্মে যে ঘবটিতে ৩০, ৩৬ জন লোককে বন্ধ করিয়া রাখ! হয়, 
তাহাতে সাধাবণতঃ ১৫, ১৬ জনেৰ বেশী ধবে ন! । যে সামান্ত পানীয় 
জল দেওয়। ভর, তাহাতে অনেকেরই তৃষ্ণ নিবারণ হয় না এবং 
মুসলমানরা 'উজু' করিবাব অদ্য এক ফোটা জলও পাদ না। 
চালের সঙ্গে পান ও বালি প্রচুবভাবে মিশ্রিত থাকে ; ভাল ও- 
তবকারীব অবস্থাও মেইপ শোঁচনীয়। হাসপাতালে" ছু'চাবটি মামুলি 
উধধেব বোতল সাজান ভিন্ন বোগ সার।ইবাব আঁর কোন-ব্যবস্থ। নাই । 
সহবেব মধ্যেই নাকি ৭, ৮ জন জেল-পবিদর্নক আঁছেন । তাহাব! কি 
নাকে সবিবাব তেল দিয়| বুমাইতেছেন ?__ যশ 

বাঙ্গালা এ পর্যন্ত ষতজন হিন্দু ও মুসলমান জসহযোঁগী 
কাবাগাবে গিয়াছেন, বঙ্গীর প্রাদেশিক কংগ্রেন ও খেলাফত কমিটি 
তাহাৰ একটা তালিকা প্রকাশ কবিয়াছেন ; তাহাতে দেখা যায় 


খ 


১৯২ 


প্রবাসী-_-জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯ 


AL AANA AAO সি AANA AU STU 


[ ২২শ ভাগ,- ১ম খণ্ড 


NANA 








সব পেয়েছির দেশে 


সেদিন সমস্ত ছুপুর ও বিকেল আমার সেই- শীর্ণদেহ 
আযানীর্কিই্, . বন্ধুব সঙ্গে অশ্রীস্ত তর্ক করে’ শ্রাস্ত হয়ে 
পডেছিলুম। টুগ নিভ্‌ তার এক নভেলে কুসযুবক সম্বস্কে 
লিখেছেন-_রাঁসিয়ানরা অফুরন্ত তর্ক চালাতে ওত্তাদ। 
কিন্তু তিনি যদি বঙ্গযুব্কদের সঙ্গে পরিচিত থাকৃতেন তবে 
তাকে স্বীকার করতে হত অপরিসীম তর্ক কর্বার 
অপরিমেয় শক্তিতে বঙ্গযুবকদিগের নিকট রুদযুবকগণও 
হার মানে; রুডিনের অপেক্ষা বাক্বীর এদেশে অনেক 
খুঁজে পেতেন। সোনিষালিজ্ম্‌ আানার্কিজ মু, নিহিলিজম্‌ 
কমিউনিজ্ম্_অনেক ইজম্এর ঘাতপ্রতিঘাতে ম্যার্ক স্‌, 


টলষ্টয়, ক্রোপট্‌কিন, লেলিন, গান্ধী, অনেক-বিদ্ন্সয় নামের 


বজ্ঞঘন শব্দ-উৎসবে তর্কের ঝড় উদ্দাম হয়ে উঠছিল। তর্ক 
হয়ত সারারাত থাম্তো না, ভাগ্যক্রমে আমার বন্ধুর 
মনে পড়ে’ গেল কোন্‌ আড্ডায় কি বিষয় নিয়ে তার 
অদ্ভুত বাক্চাতুরী দেখাবার নিমন্ত্রণ আছে। আমাকে 
রেহাই দিয়ে তিনি যখন গেলেন তখন সন্ধ্যার সিঞ্ধতাহীন 
অন্ধকার। চেয়ারটা টেনে বারান্দায় এসে বস্লুম, বিষ- 
নিশ্বাসের মত ধূমে আতঙ্কিত নগর দুঃস্বপ্নের মত পড়ে’ 
রয়েছে, ধোঁওয়ার কুম্থাটিকা পার হতে না পেরে চাদের 
আলো করুণনয়নে চাইল। রজনীগন্ধার ঝাড়ট! ড্রেনের 
দুর্গন্ধের কাছে হার মেনে নতমুখে পড়ে’ রয়েছে; দূরে 
গ্যাসের আলোটা যেন কোন্‌ চিরজালাময় তৃষ্ণ-লোকের 
প্রহরীর মত দাড়িয়ে । কিছুক্ষণ বসে’ দম আট্‌কে আস্তে 
লাগল। বাড়ী ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম ৷ 

পথে কোথাও একটু ধোঁওয়ার কালিমা নেই ; অকলঙ্ক 
নীলাকাশে তাবালোক জুইফুলের ঝাড়ের ঘত মাথার 
ওপর ছেয়ে বেছে; স্থধাসৌরভম্য বসন্তের বাতাস 
বইছে। আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম। মনে হলো কোন্‌ রূপ- 
কথার স্বপ্রমূয় সৌন্দধ্যলোকে এসে পৌছেচি। মোড়ের 
কাছে যে ভাষ্বিন্টা, ছিল, পেটা কোথায় অদৃশ্য হ্যে 
গেছে, তার জায়গায় একটা সোনালী ভালিষা ফুলের 
গাছ; তার পাশে যে পত্রহীন শীর্ণ কষ্ণচুড়াগাছ দিন 
দিন দীর্ণ হচ্ছিল, সেটা ফুলে ফুলে ভরে’ নটব্ব অগ্রিশিখাঁর 


ইচ্ছে 


মত বাতাসে নৃত্য কর্ছে-; সহসা একটা কৃহু ডেকে উঠল । 
অবাক্‌ হয়ে চম্‌কে দেখি, রাস্তার মোড়ে যে বৃদ্ধা ভিখারিপী“- 
করুণ আর্তনাদে ভিক্ষা চাইত, আর বে ছোট মেয়েটা 
ভয়ঙ্কব ময়ল ছেঁড়া নেক্ড়া পৰে স্াস্তাকুড়ে আস্তাকুডে 
ছেঁড়া কাগজ আর নেক্ড়া কুড়িষে বেড়াত, তাঁরা জ্যোৎ- 
সার মত শুভ্র নিশ্মল বসন- পরে” হাস্ছে আর খেলা 
কর্ছে। রোজ যখন এই পথ দিয়ে গেছি--ওই ভিখারিণীব 
কঙ্কালদার দেহ ভীতিপ্রদ করুণ মুখ দেখে চোখ বুজতেই 
কবেছে; দেখেছি-_-মানব-শক্তি ও সভ্যতার 
মহাদস্তের মত মোটরকার তার পাশ দিয়ে জয়ধ্বনি কবে’ 
চলে” গেছে, কিন্ত সে অর্হঁনিশি করুণ ক্রন্দনে সবাইকে এই 
কথাই স্মরণ করিষেছে-_মাঁনব-সভ্যতা একদিকে মোটরকার 
আর একদিকে এই রোগ-দারিদ্র্যের মূর্তি হাটি করে' 
চলেছে । আজ তার মুখের হাসি দেহের দিব্য শ্রী দেখে 
বহুক্ষণ চেয়ে রইলুম। মন-ভোলানো বাশীর তান কানে 
এলো। ওই কোণে যে বিডির দৌঁকানটা ছিলো, 
সিগারেটের ও দেশলাইয়ের বাক্স দিয়ে তৈরী ঘরে বসে». 
যত পঙ্ক ও অকাঁলপক লোকগুলো ছোট ছেলেদের 
নিয়ে সারাদিন বিড়ি পাকাতো আর অশ্লীল গল্প করত, 
তাদের হীনবাঁস._ কালিভরা-মুখ ও বিড়ির গন্ধে স্থানটায় 
যেতে দ্বণা হত দেখি, সে বিড়ির দোকান সেই, _ 
সেখানে এক কদমফুলের গাছ, উঠেছে, আর তাঁর তলায় 
মুসলমান ছেলের! লাল নীল নানা রংএর সাজ পরে’ বীশী 
বাজাচ্ছে। আর ওইখানে যে মহাঁপক্ষিলতাময় ভয়ঙ্কর 
বস্তি ছিল, যেখানে নর্দমায় নর্দমায় বাঁধা জল পচে, রুদ্ধ 
মাটির কূপে কূপে দাসত্বপীড়িত প্রাণ পচে, সভ্যতার 
বদ্ধশ্োত পচে’ বিষিয়ে ওঠে, সুধ্যের আলো কি জ্ঞানের 
আলো যেখানে পৌঁছাতে পারে না, দখিন বাতাস কি » 
প্রেমের হাওয়া প্রবেশ করতে পথ খুঁজে খুঁজে ফেরে, 
পাপবিভীষিকাময রোগাতক্ষিত দুঃখন্রারিস্রযের চিব- 
অন্ধকারময় বাত্রিলোকে ভূতের মত মানুষেরা ঘোরে-- 
অবাক হয়ে দেখ্লুম আদিমধুগের অসভ্যমাষের 
গুহাগহবরের চেযে৪ ভযুঙ্কর সেই শ্রমিক জন্ত্দেব খোপা 


১ম সংখ্যা ] বদন-চক্দ্রমা ১৩৫ 


= পাটি পাখলাসি পাওলাসিলাড লাছল সলা লাস লাম পাটি পাকি পাশ পাটি ল পাি পাস পাট পাটি পাশ 





A ARN লালা পাওলি লাস পাস পিপি পাপ লাস লাম পি লাও পাসি প সিপাসি এসি লস লও পাটি 


ঢাকায় হিন্দু ১৬৭ মুসলমান ৩৪, নযমনমিংহে হিন্দু ১৬৭ মান বাঙ্গালার কাব্য-জগতেব বিশেষ ক্ষতি হইল সন্দেহ নাই। জীবেন্্রকুনার 
৭৪, ফবিদপুবে হিন্দু ২৯৯ মুসলমান ৮৮, নোয়াপালীতে হিন্দু ২৫ স্বভাব-কবি ছিলেন। তাহার রচিত "তপোবন" প্রভৃতি গ্রচ্থই 
মুদলমান ৪৯, ত্রিপুবাঁয হিন্দু ৩৩ মুসলমান ১৪, যশো হরে নি তাহার স্বৃতিবন্গীকবিবে -। . "ঢাক প্রকাশ 
৮৬ দা স্বরাঁজ-প্রসঙ্গ__ | 

মুসলমান ৯, দীর্ভ্রিলিংএ ৮৩ মুদলমান য় 

২, মুমলমান নাই; না ৪48৮৮ ইজ রা টিন বু 
ণ৮ মুসলমান ১৭২, কলিভাকা য় হিন্দু ১৮৬৮ মুসলমান ১৯৮১) চট্টগ্রামে বয়কট সম্পূর্ণ হইব এবং সকল লোক ধদ্দর গরিতে আরম্ত কবিবে, 
হিন্দু ২৯, মুসলমান মুসলমান ৩৬৭, ০০০ ৭৮ জন দখ্িত তখন স্বরাজ স্থাপিত হইবে, এবং সেজন্ঘ ধাঁহাবা কারারুদ্ধ হইয়াছেন 


হইয়াছেন ।-_ষশোহব দেশের লোকে তাহাদিগকে মুক্িদীন করিবে । তিনি আরও বলিয়- 
ছেন যে ভাবতেব লোকে যদি ঠাহাঁর কার্্যপদ্ধতি অনুসরণ কবে, তাহ! 
শোক-সংবাদ__ | হইলে শুধু ইংলণ্ডেব নহে সমস্ত কগতেব রাজনৈতিক আবহাওয! 
কধিব লোকাস্তব£চট্টগ্রামের কবি জীবেভ্্কুষাব দত্ত গত ১২ই বদ্লাইয়! যাইবে। _ হিন্দুস্থান 
মার্চ রবিবার রাত্রিন্তে পরলোক গমন করিযাছেন। ডাহার অভাবে পু পেবক 
০০৬, 
ূ  ব্দন-চক্দ্রম। 
অধর নিষ্পিস্‌ " ললাট ঝল্মল্‌ 
" নধর কিস্মিস্‌, | মলাট মল্মল্‌, 
রাতুল্‌ তুল্তুল্‌ কপোল ;_ .... টিপা টল্টল্‌ সি'খির, 
ঝরুলো ফুলকুল, ভুব্ধর কায় ক্ষীণ, 
হরর | করুলে৷ গুল্‌ ভূল ্ শুরুর নাই চিন্‌, 
বাতুল বুল্বুল্‌ চপল। . দ্বীপটি জল্জল্‌ দিঠির । 
নাসা তিল ফুল ৭ A চিবুক টোজ্‌ খায়, 
হাসা বিল্কুল, REE! কি স্থখ-দোল্‌ তায় 
নয্বান ছল্ছল্‌ উদাস, ' হাসির ফাস দেয়, সাবাস! 
দৃষ্টি চোর চোর . - মুখটি গোলগাল, 
মিষ্টি ঘোর ঘোর, -- চুপটি বোল্চাল্‌, 
"বয়ান ঢল্ঢল্‌ হতাশ ! | ॥ বাশীর শ্বাস দেয় আভাস। 
ls tn RE 8s অলক দুল্দুল্‌, - Fs আনার-লাঁল-লাঁল- 
পলক ছুল্টুল। - | দানার তার গাল, . 
" নোলক চুম খায় মুখেই; - তিলেব দাগ তায় ভোমর, 
১3. ৯ ". পছুর মুখটুক কপোল-কোল ছায় 
- , -হিঙ্র টুক্টুক্‌, ; - -. ,.- চপল টোল,.তাঁয় | 
- দোলক ঘুম ষায় বুকেই ! - ' নীলের রাগ ভায় চুমোর ! 
এ | কাজী নজরুল রি 


২য় সংখ্যা ] প্রলয়োল্লীদ ১৯১ 
প্রলয়োলাম 
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্‌ ! মাভৈঃ মাভৈঃ ! জগৎ জুড়ে প্রলয় এবার ঘনিষে আলে, 
L | তোরা সব জবধ্বনি করু !! জরায-মর| মুমুযুদের প্রাণ লুকানো এ বিনাশে! 
প্র নৃতনের কেতন ওড়ে কাল্-বোশেখীর ঝড় । এবার মহানিশার শেষে 
তোরা সব জষধ্বনি কর্‌! আস্বে উষা অরুণ হেসে 
তোবা সব জয়ধ্বনি করু 1! | করুণ বেশে । 
আস্ছে এবার অনাগত প্রলয়-নেশার নৃত্য-পাঁগল, নিগম্বরের জটায় হাসে শিশু চাদের কর-_ 
সিন্ধু-পারের সিংহ-দ্বারে ধমক হেনে ভাঙল আগল ! আলো তার ভর্বে এবাব ঘর। 
মৃত্যু-গহন অন্ধকূপে তোরা সব জযধ্বনি কর্‌! 
মহাকালের চণ্ডকপে তোরা সব অয়ধ্বনি কর্‌ !! 
ধৃত ধূপে এ সে মহাঁকাল-সারথি রক্ত-তডিৎ-চাবুক হানে, 
বজ্স-শিখার মশাল জেলে আঁস্ছে ভয়ঙ্কর-_ .রণিযে ওঠে ব্রেষার কান বজজ-গানে ঝড়-তুফানে ! 
"ওরে এ হাস্ছে ভষঙ্কব ৷ ক্ষুবের দাপট তাবাষ লেগে উন্ধা চুটায় নীল খিলাঁনে-_. 
তোরা সব জয়ধ্বনি করু! গগন-তলের নীল খিলানে ! 
তোরা সব জবধ্বনি কর্‌ !! অন্ধকারাব বন্ধ কূপে 
ঝামব তাহার কেশের দৌলার ঝাপটা মেরে গগন দুলাষ, দেবতা বাঁধ। যঙ্জ-যুপে 
সর্ধনাশী জালামুখী ধূমকেতু তার চামর চুলায় ! পাষাণ-স্তপে ! 
| বিশ্বপাতার বক্ম-কোলে এই ত রে তার আসার সময এ রথ-ঘর্ঘব_ 
_+ রক্ত তাহার কবৃপাণ ঝোলে শোন। যায় এ রথ-ঘর্ঘর ! 
দোছুল দোলে! তোরা সব জযধ্বনি করু ৷ 
অট্টরোলের হষ্টগোলে স্তন্ধ চরাচর-- তোরা সব জয়ধ্বনি করু !! 
রি ওরে এ শুদ্ধ চরাচর ! ধ্বংস দেখে ভষ কেন তোর ? প্রলয় নৃতন-ক্জ্ন-বেদন ! 


~ তোরা সব জয়ধ্বনি কর্‌! 
তোরা সব জয়ধ্বনি করু !! 
দ্বাদশ রবির বহ্ি-জালা ভয়াল তাহার, নয়ন কটায়, 
দিগন্তরের কাদন লুটায় পিঙ্গল তার জ্রন্ত জটায়! 
বিন্দু তাহার নয়ন-জলে 
সপ্ত মহাসিন্ধ দোলে 
. কপোল-তলে ! - 
“ বিশ্বমীয়ের আসন তারি বিপুল বাছর 'পর_ 
হাকে ওঁ “জয প্রলয়ঙ্কর !” 
তোরা*লসব জয়ধ্বনি করু! 
তোবা সব জযধ্বনি করু !! 


আস্ছে নবীন, জীবন-হার! অস্ুন্দরে করুতে ছেদন! 
তাই সে এমন কেশে বেশে 
গ্রলয় বষেও আস্ছে হেসে__ 
* মধুর হেসে । 
ভেঙে আবার গড়তে জানে সে চির-স্থন্দর ! 
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্‌! 
এ ভাঙা গড়া খেল! ধে তার কিসেব তবে ডর ? 
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্‌! 


বধূর! প্রদীপ তুলে ধর্‌! 
ভষঙ্কবের বেশে এবার এ আসে স্থন্দর __ 

তোরা সব জধধ্বনি কর্‌ ! 

তোবা সব জধধ্বনি কর্‌ !! 


কাজী নজরুল ইস্লাম 








ক স্বরাজ প্রীথনা | 

*" বর্ষারস্তে বিশ্বপতির নিকট পূর্ণ স্বরাজ প্রার্থনা 
করিতেছি । ব্যক্তিগত স্বরাজ চাহিতেছি, সমষ্টিগত স্বরাজ” 
চাহিতেছি। 

* যে আত্মক্ৃত্ব চাহিতেছি, তাহা মহুয্যহৃদযে নিরুষ্ট 


প্রবৃত্তিকূলের কতৃত্ব নহে। ' 
পরমাত্মার কর্তৃতই তাহার ভিত্তি । 

' বিশ্বনিয়ন্তার রাজত্ব আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ে ও 
সকলের হৃদবে প্রতিষ্ঠিত হউক । তাহা হইলেই আমরা 
প্রত্যেকে ও সকলে স্ব-রাজ্য লাভ করিতে পাবিব। 


মৌলানা হুদ্র মোঁহাঁনীর প্রতিবাদ 

গত কংগ্ৰেস সপ্তাহে আহমদাবাদে মৌলানা হস্বৎ 
মোহানী মহাত্মা' গান্ধীর সহিত বে বাগ্বিতণ্ডা 
করিষাছিলেন বলিয়া কতকগুলি খবরের কাগজে বাহির 
হইয়াছিল, মৌলানা সাহেব তাহা সম্পূর্ন মিথ্যা বলিয়া 
তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। ইহাতে আমরা সাতিশঘ 
আব্বাদিত হইগ্রাহি। মৌলানা! সাহেব বগিয়াছেন, বে, 
হিন্দু-মুদলমানের মধ্যে ঝগ্ড়া বাঁধাইবার জন্ত অমূলক 
কথা রটান হইয়াছে । 


মহাত্মা গান্ধীর কারাদণ্ড 
ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টেব প্রতি: বিরাগ-উৎপাদক ও 
রাজপ্রোহ-উত্তেজক প্রবন্ধ লিখন অপরাধে মহাত্মা-গান্ধীর - 
বিনাশন ছয় :-'ধখসরের:.কারাদণ্ড হইষাছে। তাহার 
অপরাধ প্রমাণার্থ তাহার লেখা এইরূপ তিনটি প্রবন্ধ 
বিচারকের সমীপে উপস্থিত কর! হইয়াছিল। প্রত্যেক 
প্রবন্ধের জন্ত দুই বংসর, হিসাবটা এইরূপ । কিন্তু গান্ধী 


বে আত্মক্ৃত্ব চাহিতৈছি,+- 


মহাশয় আনো অনেক প্রবন্ধ ও বক্তৃতা হারা ব্রিটিশ 
গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিরাগ উৎপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন। 
বন্তৃত। ছাড়িষযা দিষ|, কম করিযা ধরিলেও এ 
প্রকার প্রবন্ধেই সংখ্যা ত্রিশ চল্লিশ হ্ইর্বে। 
তাহা হইলে তাহার ষাট কিম্বা আশী বৎসরের জেল 
ওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তাহাব বয়স এখন পঞ্চাশের 
উপর । স্থতরাং তাহাকে পূরামাত্রায় জেল খাটাইতে 
হইলে, ইহলোকে তিনি যতদিন থাকিবেন, তাহার উপর 
পরলোকেও তাঁহাকে অনেক বংসর কারাগারে বন্দী 
করিয়া রাখিতে হয়।, বিস্ত দুঃখের বিষয়, পরলোক 
এখনও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাহিরে আছে। পৃথিবীতে _ 
স্বাধীনতা বিস্তার এবং পৃথিবীকে, গণতন্ত্রের জন্য নিরাপদ 
করিবার নিমিত্ত যে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহার ফলে ইউরোপের 
ব্রিটিশ ও অন্ত কষেকটি, জাতি বহুদেশ শাসন করিবার 
ছুকুমনীমা ( mandate ) পাঁইয়াছেন। অনেক বৎসর 
অপেক্ষা না করিলে বোঝা যাইবে না, যে, নে-কেলে 
পরদেশ জয় এবং হালফ্যাশানের এই হুকুম-নামায় কোম 
প্রভেদ আছে কি না, এবং থাকিলে সে প্রভেদটুকুব মাত্রা, -. 
পরিমাণ ও স্বরূপ কি .পরলোক- এখনও ব্রিটিশ কিন্বা 
অন্য কোন জাতির 'দখলে আসে নাই, তীহা শাসন 
করিবার হুকুমনামাও কেহ পায় নাই; হয়ত ভবিষ্যতে 
বৃহত্তর কোন যুদ্ধের দ্বারা পরলোকেও স্বাধীনতা বিস্তা্-& 
এবং গণতন্ত্রের জন্য পরলোঁবকে নিরাপদ করিবার চেষ্টা 
হইবে। আপাততঃ কিন্তু কাহাকেও , কারাদণ্ড দিতে 
হইলে ইহলোকে তাহার যতদিন বাচিষা থাকিবায়_ 
সম্ভাবনা, তাহা বিবেচনা করা আবশ্যক হওয়ায়, তজ্জন্তই 
সম্ভবতঃ মহাত্মা, গান্ধীর কেবল তিনটি প্রবন্ধের উপর 
তাহাব বিরুদ্ধে অভিযোগ খাড়া করা হইয়াছিল; কেন * 


“ইসাদী-, 

শ্রলক্ীনার[ষণ রাষ 

শ্রগোগীকৃষ্ণ সর্ম।” 
এবং পার্শী লেখার শেষভাগে এক পার্খে 

"নিসাণ সৌ 
শ্রীরামধন দত” 

লিখিত রহিয়াছে; এবং 
দস্তখত আছে। 

এই দলীলের ভাষা সম্বন্ধে কোন, কথা না বলিলেও 
চলে, কারণ ইতিপূর্বে অনেক আলোচনা হইয়াছে। 
কিন্ত "থরিদা নফর” ও “বিক্র করিলাম” কথাতে দাস- 
ব্যবসায় যে বিশেষভাবে বাঙ্গালা দেশে প্রচলিত ছিল 
তাহাই বুঝা যায় । ইহা ব্যতীত বন্ধেব সামাজিক 
ইতিহাসের একটি বিশেষত্ব এই দ্ললীলে লক্ষ্য করিবাব 
আছে। পূর্ববন্গে "রাটী” ও “বরেন্দ্র” ব্রাঙ্মণগণ এখনও 
তাহাদের শ্রেণীগত বিশেষত্ব বজাষ রাখিয়াছেন; কিন্ত 
অনেক কায়স্থ রাড ও বরেঞুভূমি হইতে পূর্ববঙ্গে গিয়। 
ব্গজ কায়স্থগণের সঙ্গে মিশিয়! গিষাছেন। যেরামনরসিংহ 
দত্ত এই রঙ্গন্দীসকে খবিদ কবেন, ভীহাব বংশধরগণ 


অপর পৃষ্ঠে সাক্ষীগণের 


প্রবাসী--জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯ 


৯৩৯ সপ তত তে সপ সত তলত সপ পা 





দাস বিক্রপ্জেব দলিল--দলিলেব পিঠে সান্গীদের নাম 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


নান সত 





এখনও উত্ত সিমুলিয়া গ্রামে বাল করিতেছেন, এবং 
তাহার! আমার প্রতিবেশী । প্রায দুই বৎসব পূর্বে 
তাহাদের ঘবে একখানা কুলজীগ্রস্থ আমি পাইয়াছিলাম। 
তাহা' আমি রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দনাথ বব প্রাচ্য- 
বিদ্যামহার্ণব মহাশয়কে দিয়াছি। এ কুলজী গ্রন্থে লিখিত, 


" আছে যে রামনবসিংহ দত্ত মহাশয়ের পূর্ববপুরুষগণ পূর্বে 


রাঢদেশে শ্রীরামপুর, বারিষ! প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেন, 
পরে বঙ্গদেশে গমন করেন। এই দলীলে দাসবিক্রেতা 
রামধনদত্তের নিবাস শ্রীরামপুর বলিয়া লিখিত আছে 
বিক্রমপুবে শ্রীরামপুর নামে কোন গ্রাম আছে বলিয়া 
আমি জানি না। এই দলীলে বুঝা যায় যে রামনরলগিংহ 
দত্তের পূর্ববপুরুষগণ তখন সবেমাত্র শ্রীরামপুর হইতে 
উঠিয়া বঙ্গদেশে গিষাছিলেন এবং তখনও তাহাদের পে 
শ্রীরামপুরের সম্বন্ধ লোপ পায় নাই। দলীলের অপর 
পৃষ্ঠে সাক্ষীগণের থে নাম ধাম আছে তাহাতে *শ্রীতারাচান্দ 
পাল, সাং শ্রীরামপুর” বলিয়া লিখিত আছে। কুলজীঞ- 
গ্রন্থের “আগে রাঢ়, শেষে বঙ্গে” এই উক্তি এই দলীলের 
দ্বারা কতকটা প্রমাণিত হয়। . ও 
শ্রীমণীন্্রমোহন বস্ত্র [ এম-এ ] 


০ 











কাপড় বোনা ইংরেজী স্কুলসকলেব অন্যতম শিক্ষণীয়. বিষয় 
বলিয়া ধাৰ্য্য হয়। বিপোর্টে দেখিতেছি, যে, - দুইশত 
সাতচল্লিশটি স্থল স্থৃতা কাটা ও কাপড় বোনা শিখাইবাঁব 


প্রস্তাব করেন। তা ছাড়া বঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীযুক্ত 


প্রভাসচন্ত্র মিত্র মহাশয় সরকারী ইস্কুল সকলেও চরখার 
প্রবর্তন করিতে দিতে রাজী হইযাছেন__অবশ্ঠ এই সর্তে 
. বৈ ভঙ্জন্য গবর্মমেপ্টকে অতিবিক্ত অর্থব্যয করিতে হইবে 
না। অমৃতবাজার পত্রিকার দেখিলাম, কলিকাত| বিশ্ব- 
বিদ্যালযের প্রতিনিধি যোগেন্দবাবুর মতে চরখা প্রবর্তনের 
চেষ্টা এক প্রকার বাঁজনৈতিক চা’ল। তাহা হইলে 
জিজ্ঞাস্য .এই, বে, কলিকাতার সর্কারী বিশ্ববিদ্যালয ও 
তাস্থ্াব জানিত ২৪৭টি ইংবেজী স্কুল এবং বাংল! গবর্ণ- 
মেন্টের শিক্ষা স্ত্রী উহার গ্রশ্রয দিলেন কেন? 

আমব! চরখ! ও হাতের তাতের দ্বাঝ। দেশের বস্পেব 
অভাব দৃক কর! অপস্তব মনে করি না| যদি এই উপায়ে 
আমাদের আবশ্যক সব কাপড় প্রস্তুত নাও হব, তাহা 
হইলেও যত হয়, ততই ভাল। কারণ ইহাদ্বারা দেশের 
বিস্তর লোকের অন্সসংস্থান হইবে, এবং স্থত্র ও বস্ত্র নির্মাতা- 
দিগকে অস্ত্রের জন্য গ্রাম পরিত্যাগ করিতে হইবে না। 
উৎপাদন ও বিক্রষেব স্থবন্দোবন্ত করিতে পারিলে, 
খাদ্দাবের ও কলের কাপড়েব মূল্যেও বেশী তঙ্কাৎ হইবে 
না। তা ছাড়া, মান্য যে-সব স্থলে যূল্যের দ্বারাই চালিত 
হয়, তাহা নহে। কোথাও গোমাংস সর্বাপেক্ষা সুলভ 
হইলেও হিন্দু তাহা ব্যবহার করে না, কোথাও শৃকর মাংস 
সর্বাপেক্ষা সুলভ হইলেও মুসলমান তাহা স্পর্শ করে না 
আমিষ থাদ্য কোথাও নিরামিষ আহীর্ধ্য বস্তুর চেয়ে সুলভ 
হইলেও নিরামিষভোজীর| তাহা খায় না। এবপ খাদ্যা- 
থাদ্যেব রি ভাল,কি মন্দ, এখানে তাহার আলোচনা 
[ই বক্তব্য, বে, মূল্যের ন্যুনত। 


বিবিধ প্র্নঙ্গ__চরখার কথা . ১৪৩ 
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লম লালন কং লাও উট লচ সরস লী পিস তি পি সাই পিউ এ পারা অপি 


জিনিষ, উৎপন্ন হইতে পাবে না; কতক জিনিষ অন্তান্ত দেশ 
হইতে আম্দানী,করিতে হয়। কিন্তু ভাবতবর্ষে 'কাঁপাঁদ 
জন্মে, এবং আরও জন্মিতে পারে । এখানে তন্তবায় আছে, 
এবং অন্য জাঁতিতেও বস্ত্র বন কবে ও করিতে পারে। 
যখন কলের কাপড়ের সৃষ্টি: হয় নাই, তখন আমরা নিজেই 
নিজেদের কাপড উৎপন্ন কবিতাম। হইতে পারে, যে, 
তখন আমরা এখনকার মত এত বেশী কাপড় ব্যবহার 
করিতাম না । কিন্তু এখন ধেমূন বেশী কাপড় দর্কার, 
সেইরূপ চরখার এবং তীতের উন্নতিও হইযাছে, এবং 
আগেকার চেষে বেশী লোক স্থতা কাঁট। ও কাঁপড বোনায় 
নিযুক্ত হওয়াও অসম্ভব নহে। আমবা অন্ত কাধ্য নিযুক্ত 
অনবদব লেকদিগকে তাহাদের অধিকতর আযের কাজ 
ছাড়িযা দিয| নানতর আয়ের স্থত! কাটা বা কাপড় 
বোনাব কা্গে প্রবৃত্ত হইতে বলিতেছি না। দেশে লক্ষ লক্ষ 
বেকাব লোক আছে; তা ছাড়৷ লক্ষ লক্ষ এরূপ লোক 
আছে, যাহারা বংসরের মধ্যে কষেক মাস কাজ করে, বা 
দিনের মধ্যে অল্প সময কাজ কবে। এইসকল লোক ষত 
সহজে ও যত কম মূলধন খাটাহ্যা স্থতা কাটিযা দুপরসা 
বোজগার করিতে পাবে, আর কোন উপবে তাহা পারে 
না। আলন্ত ত্যাগ করিষা শ্রমে অভ্যস্ত হওয়াটাও কম 
লাভ নহে। যদি মানুষ কাপড়ের, কলে মজুরী কবিতে 
গিয়া যন্ত্র অংশবং এবং কতকট! দাসবং হইষা কাছ 
কবে, নিজ গ্রাম ও আস্মায়ম্জন হইতে দূরে 'থাকিয়া 
সামাজিক শাননেব ও পারিবারিক প্রভাবের অভাব বশতঃ 
নৈতিক শিধিলতায় অভ্যস্ত হয, তাহা বাঞ্চনীয়, ন! গ্রাষের 
পরিবারের ও আত্মীধজ্বনেব মধ্যে থাকিয! 'অন্পস স্বাধীন 
জীবন যাঁণন ভাল? j 

অর্থনীতি শাস্ত্রে আম্বা পণ্ডিত নহি। কিন্তু ইহ! 
বুঝি, ঝে.অপেক্ষাকৃত বেণী দাম দিয়া দেশী জিনিষ 
কিনিলেও দেশ দরিদ্র না-হইথ! ধনশালী - থাকিতে পারে । 
পাচ ভাইযেব মধ্যে এক ভাই'বিদেশীর নিকট হইতে দস্তা 
কোন জিনিষ কিনিলেও সেই অল্প মূল্যটুকু'-বিদেশে চলিয়া 
যায! কিন্ত সে যদি বেশী দাম দিয়া নিজের ভাইয়ের 
নিকট হইতে সেই জিনিষ কেনে, তাহা হইলেস্টাকাটা 
পরিবারের মধ্যেই থাকে । দেশ. ও জাতি, একটি বৃহৎ 


হয় সংখ্যা ]- দাদ বিক্রয়ের প্রাচীন দলিল . ১৮৯ 
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দাস বিক্রষের দলিল--বাংলা অংশ 


শ্ুচরিতেষু লিধীত শ্রীবামধন দত্ত €লদে কষ্ণবাম দত্ত ইভান 
স্হবিরাম দত্ত সাকীন শ্রীবামপুব কন্ত মনিস্ত বিক্রী-পত্রম্দ 
কার্জঞগে আমী মহোছুর্লিক্যে হালাক পেড়াসান আছী 
আর কোন লক্ষ এনায়াছে এসবব আমাৰ খবিদা নকব 
শ্রীরঙ্গনদাস ওমর চৌদ বডিব এহাকে আমাব আপোন 
খোষবাজী বকবতে বাহাল তবিধতে আপোনাৰ স্থানে 
বিক্র কবিলাম এহার নগদ মূল্য পুবগুদ্রন দাসী ১২ বাড 


কপাইবা অপোন।র স্থানে দস্তবদন্ত পাইলাম এহার 
নোওফ। জীমা ধোবাক পোপাক দিয! তোমার পুত্র 
পউত্রাদী ক্রেমে দানবিক্রাদী কাবি হইয| নফরি 
কৰ্ম্ম করাইতে রহ এদদর্ঘে মনিস্ত বিক্রী করিলাম । 
ইতি . ৫ এগা "নব সন বাদ্গল| ' তাবিখ ১৬ 
আবণ- |” 

দলীলেৰ শিবোদেশে মোহবের অণব দিকে 


২. ১৪৯ সি ৫৯২৫৯৮৮৬৫৯৩ 


২৪৪ 





NANA ™ 


পরিবার দেশে' যাহার কাচা মাল জন্মে এবপ দেশী, 
গণ্যভ্রব্য বেশী দাম দিয়া কিনিলেও টাকাটা দেশে ও 
জাতির হাতেই থাকায় তাহাতে লাভ আছে। - , 


চরখা ও স্বরাজ: 

“১ চরখরি "প্রবর্তন দ্বারা স্বরাজ লাভ হইবে কিনা; এই 
প্রশ্ন অনেকে'করেন। ১ চবধার প্রবর্তন দ্বারা সাঁক্ষাৎভাঁবে 
স্বরাজ লাভ হইতে পারে, ইহা আমরা মনে করি ন; 
কাৰণ, কিরূপে তাহা হইতে পারে; তাহা আমরা বুঝিতে 
পারি-নাই। কেহ বুঝাইষা দিলে বুঝিতে ইচ্ছুক আছি। 
দেশে খন কেবল চরথার স্থতা ও হাতের তাঁতের কাপড় 
ছিল, তখনও ত দেশ স্বাধীনতা হাঁরাইয়াছিল। বে অবস্থ। 
স্বাধীনতা রক্ষায় আমাদিগকে সমর্থ করে নাই, তাহা স্বাধী- 
নতী-পুনলণভে 'দাক্ষাৎ ভাবে আমাদিগকে নিশ্ষই সমর্থ 
করিবে, ইহ! বল। যায় না। তবে পরোক্ষ ভাবে চরখাঁর 
প্রচলন -ঘারা স্বরাজ লাভের পথ প্রস্তুত হইতে পারে, ইহ। 
আমরা বুঝি ও বিশ্বীস/করি। সংক্ষেপে খুলিয়।৷ বলিতেছি। ব্যয 
1“-স্থরাজ 'জিনিষটি শুধু রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রনৈতিক 
ব্যাপার নহে! উহা রাষ্ট্রীয় বিষয়ে জাতীষ আত্মকর্তৃত্ 
ডু বটেই, পণ্যব্রব্য উৎ্পাদ্‌ন, শিল্প, বাণিজ্য শিক্ষা; প্রভৃতি 
ব্ষিরে জাতীয় আত্মকর্তৃত্ও বটে। যেমন দেহেব কোন 
একটি অঙ্গকে বলশালী করিতে হইলে অন্ত অঙ্গগুলিকেও' 
সবল করিতে হয়, এবং, দেহের বলবিধানে মনঃসংযোগ 
স্াবশ্যক হয়; তেমনি এক-একটি বিষয়ে আত্মকর্তৃত্ 
অষ্তান্ত বিষযে আত্মকত্তেব উপর নির্ভর করে, এবং সকল 
বিষষে আত্মকুত্ব লাভ সজাগ সতর্ক অনলপ মন ও দেহের 
উপর নির্ভর কবে। কোন-একটি বিষয়ে মাত্মকর্তৃত্ব লাভ 
কবিতে হইলে সমস্ত জাতির চেষ্টাকে "একমুখী, স্থশৃহ্খল, 
ও সমবেত করিতে ইয,.এবং সকলকে নিজেব স্বার্থ অন্ততঃ 
কতকটা ত্যাগ করিয়। সমস্ত জাতির, মঙ্গল-চিন্তায় . ও 
অন্ষ্ঠানৈ. অভ্যান্ত, হইতে হয। চরখা ও.হাতের তাতকে 
আমাদের প্রয়োজনীয বস্ত্র যৌগাইরার প্রধান উপায় করিতে 
হইলে, সুশৃঙ্খল, , সমবেত, একমুখী চেষ্টার এবং পরার্থ- 
গীরতার একান্ত- প্রযোজন : হইবে ।- :এই. সাধনায় 
এআঁমর| রদি-সিদ্ধি লাভ করি, তাহা হইলে: পণ্যশিল্প ও 


প্রবাসী- বৈশাখ, ১৩২৯ 





ভারতের তুলায় 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





বাণিজ্যের একটি. প্রধান অংশে" আমাদের 'জাতীয়, আত্ম- 
কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ত হইরেই,. অধিকস্ত আমাদের জাতীয় 
চরিত্র ভালর দিকে এমনভাবে "পরিবর্তিত ও.গঠিত: হইরে, 
থে, তাহা রাষ্ট্রীয় ও অন্যবিধ স্বরাজ লাভে। আমাদের খুক 
কাজে. লাগিবে। যে জাতির লোকেরা একজে. হইয়া' _ 
বন্ন্বদ্ধে পরমুখাপেক্ষিতা দূব করিতে পারে, তাহার অন্ান্থ 
দিকেও সেই দলবদ্ধ চেষ্টার প্রষোগ করিয়া! সাফল্য লাভে, 
সমর্থ হইতে পারে, এবপ আশা! ছুরাশী নহে । 

থাদ্দারের উৎপাদনে বিস্তর লৌক কাঁজ পাইবে? 
শুধু যাহারা স্থতা কাটিবে ও কাপড়. বুনিবে তাহারা, নাহে, 
যাহার! চর্থ! ও তাত তৈয়ার করিবে ও অন্তান্ত আনুষঙ্গিক 
কাজ করিবে, তাহারাও |. লক্ষ লক্ষ উৎপাদক ও ক্ষ 
লক্ষ ক্রেতার মধ্যে এইকপে একটি যোগ স্থাপিত হইবে। 
জাতীয় একতা এই প্রকার নানা উপাধে জন্মে । +.:- 

স্বরাজ লাভ করিতে হইলে নানা. প্রকারের প্রচারক 
ও কর্মীর প্রয়োজন. তাহাদের ভরণপোষণ.ও যাতায়াতের 

, পুস্তিকা-ও পুস্তক মুদ্রণ'ও প্রচারের ব্যষ, প্রভৃতির জন্ত- 
বহু অর্থের প্রযোজন। ; ভারতের আবশ্যক কাপুর 
তুলায় ভারতীযদের দ্বারা ভারতবর্ষে:উৎপক্ন হইলে, 
ঠপৃচি মূল্য স্বরূপ, যে অনেক কোটি টাকা বিদেশে, 
চলিষ। বায়, তাহা: দেশেই থাকিবে, এবং - তি হে 
স্ববাজ-প্রনেষ্টার সাহাধ্য পাওয়া যাইবে ০ 11 
. এইবপ আরও অনেক সুবিধার বিষুধ -বল! যাইতে 
পারে। কিন্তু আমব! হদঘ+মনেব ং আত্মার উন্নতিকেই 
সর্বাপেক্ষা বড লাভ মনে .করি 1: নিজেদের দরুরারী 
কাপড় নিজেরা উৎপন্ন করিতে পারিলে আমাদের'মনে ঘষে 
আত্মশক্তিতে বিশ্বান ও আত্মনির্ভর জন্মিব আমবা যেরূপ 
উৎসাহিত হইব, তাহা আমাদিগকে নান ‘কাষ্যক্ষেত্রে 
“অদাধ্য” সাধনে সমর্থ করিবে আও | 




















প্রবাসী_ জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯ [ ২২শ ভাগ; .১ম খণ্ড 
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দাস বিক্রয়েব দলিল-_ফাঁব্সী অংশ 


-~ অনেকবার বলিয়াছি। আবার সংক্ষেপে বলি! 


| 
| 


১ম সংখ্যা 


“অস্পৃশ্যতাঠঃ দূরীকরণ ও স্বরাজ । 
"মহৰ" গাধীর অনেক সহকর্মাও বুঝিতে পারেন না 
নে তিনি “অ'পৃগ্যতা”- দুরীকরণকে স্বরাজ লাভের জন্য 
একান্ত আবখক কেন মনেশকবেন |. ইহা বড় SEI 
বিষ < 
আমরা কেন উহা একান্ত আবগ্তক মনে করি, 'তাঁহা 


যদি আমাদের রাষ্রীয স্বাধীনতা থাকিত, এবং সে' 
অবস্থাতেও যদি আমাদের মধ্যে কোন শ্রেণীর লোককে 
অস্পৃশ্য মনে করা হইত, তাহা হইলেও আমর! তাহাদের 
“অপ্পৃশ্তা” দূর করা একান্ত আবশ্যক মনে করিতাম। 
কোন জাঁ”তেব বা শ্রেণীর সকল মানুষকে কেবল 'তাহাদের 
বংশের নিমিত্ত পুরুষান্ুক্রমে' অস্পৃশ্য মনে করা মহাভ্রম, 
এবং তাহাতে তাহাদের প্রতি অত্যন্ত অন্তায় ও অমাই্যিক 
নিষ্ঠুর ব্যবহার করা হর।' কোন মানুষ কেবল দুটি কারণে 
'কিছুকালের: জন্য অস্পৃশ্য হইতে পারে--( ১) যদি 
তাঁহার ছোঁয়াচে, কোন রোগ হইযা থাকে, তাহা 
হইলে সে নীরোগ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাকে তাহার সেবা- 


"ভ্ধার- নিমিত্ত ব্যতীত ছোওযা উচিত নয; তম্নিমিত 


ছুইলে তৎপরে হস্তমাদি উত্তমনূপে প্রক্ষাপন করা. কর্তব্য ; 
(ই) যদি কাহাঝে.শবীরের কোন বশে কোন ময়লা; 
অশুচি, বা অনিষ্টকর. পদার্থ লাগিয়। থাকে, তাহা হইলে: 
তাহার দেহের.দেই স্থান অশ্পৃষ্ঠ;-তাহা স্পর্শ রুরিলে 
হস্ত আদি প্রক্ষালন করা কর্তব্য । বিস্ক কোটি কোটি 


_- লোকেব সমষ্ট কতকগুলি জাতি পুরুষামুক্রমে জন্ম হইতে 


মৃত্যু পর্য্যন্ত ছোযাচে' রোগে আক্রান্ত - হইয়া -থাকে না, 
এবং তাহাদের প্রত্যেকের দেহে জয় হইতে মৃত্যু পর্যন্ত. 
ম্ধলা-লাগিয়া থাকে ন!। স্থতবাঁং তাহার। সর্বদা অশ্পৃশ্ত ! 


_ শহুইতে পারে না। অন্যদিকে ত্রাঙ্গবাদি বে-সব জাতি 


“অ-পৃপ্ব” বিবেচিত হধ ন|, তাহাদের অনেকে কখন 
কথন দছ্ছোষাচে ও' কুংলিং ব্যাধিতে আক্রান্ত -হয়, এবং 
তাহাদের অঙ্গপ্র্ঠাঙ্গও কখন কখন অত্যন্ত নোংরা 
অবস্থার থাকে ॥ দেই নেই লম্যে, তাহাদের সেবা- 
শুখযা বা তাহাদের দেহ 'প্রক্ষাপপা্ঘ ভি তাহাবিগকে 
» স্পর্গাকরা উচিতানষ ।- 


১৯. 


: বিবিধ প্রস্-=" অস্পৃশ্যতা দরবীবারণ- ও স্বরাজ 


৯৪০ 


স্পা সপ এলো সপাস্প নি পিপি লাও পাও পালা পাটি লা লাল ঈর্রিতিএিসিশ 


। কিন্তু থে যে কারণে রি কোন: মাছ. কখন কখন 
অস্পৃশ্ঠ হইতে পারে, আমরা তাহা নির্দেশ .করিলেও; 
পঅস্পৃশ্ঠতা”- রা. “অনীচরণীবতাব* সম্পর্কে মামুষের মনে 
বে দ্বণা অবঞ্জা দ্বেষ থাকে, ক্ষণকালের নিমিত্তও আমরা: 
তাহার সমর্থন করি.না-। - কাহীকেও, অবজ্ঞা করা! মহা. 
ভ্রম ও মহা অধৰ্ম্ম । ঈশ্বর সর্ববভূতে বিগ্ভমান। কাহাকেও' 


- অবজ্ঞাকরিলে ঈঙ্ববেব অবমাননা করা হব,,এবং নিজেরও” 


অপমান ও অনিষ্ট কৰা হয় । বিনি যত অপিক' প্ররিমাণে 
বত বেশীসংখ্যক জীবকে প্রীতি কবিতে পারেন, তিনি 
তত অধিক মহৎ ও ঈশ্ববের সদৃশ হন ।- কঠিন বসন্ত রোগে 
বা গলিত কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদিগকে,-তাছাদেব 
পেবা করিবার নিমিত্ত ভিন্ন, ছুঁইবার আবশ্যক নাই ; 
কিন্তু তাহার মানে এ নয় বে তাহাদিগকে ক্ষণকালের জন্যও 
স্বণা করিতে হইবে । তাহাদের-প্রতি করুণা হরি 
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অবস্তা অবজ্ঞাত ও অবজ্ঞা উভয়েরই অনিষ্ট করে । 
মানুষ অবজ্ঞাত হইতে হইতে নিজেই নিজেকে হীন-মনে 
করিতে অভ্যন্ত হয়। - পুরুষানুক্রমে কোন জ্ঞা’তের মনেব 
ভাক এইকপ হইলে তাহাবা মৃহ্ষ্য হহীন, নিস্তেজ; -মহদা 
কাক্রাবি হীন হইয়া! বাস্তবিক হেয় হইয়া.পড়ে। “অস্পৃষ্ঠতা”- 
বোধ এই প্রকাঁবে এদেশে বহুকোটি .মাহষকে বহুশতাব্দী' 
ধবিয়া অমান্য করিষা রাখিবাছে। স্বরাজের অর্থ এই, 
ধে, আমবা নিজে নিঞ্জেব দেশেব ও জাতির সক্ল.কর্শ্মেব: 
কর্মী ও কর্তা তইব। এই “আমরা” কাহাবা?, শুধু 
“স্পৃশ্য”. জাতিগুলি “আমরা” নহি; বহুকোঁটি “অস্পৃশ্য” 
ও “অনাচরণীয়? লোকেরাও. এই “আমরা” র'অন্তর্গত ।- 
কিন্তু যদি তাঁহাবা, হেয়, হীন, অমানুষ হইয়া থাকে, তাহা 
হইলে সমুদয় জাতিটি তু দেশের সব কাজের কাজী, সব 
কর্ম্মেব কর্তা হতে পাবে না । কর্তা বে.হইবে, তাহার 
শিবদাড়াটা দোজা এবং. মাধাটা উচু হওয়া, চাই। "কিন্ত 
যে-সব জা”ত.পুরুযাচুক্রমে অবজ্ঞাত হইধা আপনার্দিগকে" 
হীন ভাবিয়া আদিতেছে, তাহাদের, শিবদাড়া, সোজা, মাথা" 
উচু; সমস্ত শবীরটা সাহসে ও সি নর থাড়া 
হইবে কেমন-করিয়া? 

বে অবজ্ঞাত কেবল তাহারই.অমাইঈষ- সম্ভাবনা 


---কখন কখন পাঁ€ষা যাইতেছে । 


২য় সংখ্যা ] 
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দাস বিক্রয়ের প্রাচীন দলীল 


১ পূর্বে এই দেশে থে দাসব্যবসায় প্রচলিত ছিল তাহার 
৬. প্রমাণ আমাদের বর্তমান সমাজেও বিরল নহে। কিন্ত 
ইহার এতিহাসিক প্রমাণ প্রাচীন দলীল পত্রাদিতেও 
১৩২৭ সনের ভাত্রম্সের 
“সাহিত্য” পত্রিকায় এইরূপ একখানা দলীল প্রকাশিত 
হইযাছিল। গত বর্ষের "ভারতবর্ষে ও বর্তমান বর্ষেব 
প্রবর্তকে” ' এক-একথানা দলীল প্রকাশিত হইবাছে। 
উক্ত উভয় দলীল হইতে জানিতে পারা যায় থে প্রাষ 
১৩০ বৎসর পূর্বে লোকে দুরবস্থা পড়িয়া দাসরূপে 
বিক্রীত হইত, এবং খণ গ্রহণ করিযাঁও দাসত্ব স্বীকার 
করিত। ইহাতে আমাদের দেশের কোন: ছুরবস্থাপন্ন 
পরিবারের শোচনীয় পরিণামের কথাই জানিতে পারা 
বায়; কিন্ত ইউরোপ ও আমেরিকাষ যেভাবে দ্বাসব্যবদায় 
চলিত ছিল, আমাদের দেশেও যে সেইভাবে দাসগণ 
ক্রীত ও বিক্রীত হইত, ইহার প্রমাণন্থচক কোন দলীল- 
পত্রাদি এ পধ্যন্ত প্রকাশিত হ্ইযাছে বলিয়া আমি 
রি র 





আনি না। এইরূপ একখানা দলীল প্রকাশিত. করাই 
এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য | এই দলীলের প্রধান বিশেষত্ব 
এই বে ইহাব প্রথম ভাগ পার্সীভাষায় লিখিত এবং 
সেই সময়ের প্রচলিত প্রথামুষায়ী রাজদারে রেজেষ্টারী- 
কৃত। দলীলের শিবোদেশে একটি বৃত্তাকার মোহরের 
চিহ্ন আছে, তাহাতে “ধাদেমেসরে কাজি, কেয়ামুদ্দিন” 
ও তাহার পার্শ্বে “মোহর নং ৯” পাশা ভাষাষ লিখিত 
রহিয়াছে । দলীলের তারিখ বাঙ্গল! ১১৯৫ সন অর্থাৎ 
ইংরেজী ১৭৮৮ সাল। সেই সমধে লর্ড কর্ণওযালীস 
বঙ্গদেখ শাসন করিতেন । 

দলীল 
[দলীলেব প্রথমাংশ পার্শী ভাষাষ লিখিত, তাহা আমাদের 
ভাষার গণ্ডীব বহিভূতি। ইহ! পরিত্যাগ কবিয়া বাঙ্গলা 
ভাষায় লিখিত শেষের অংশের পাঠ প্রকাশিত হইল । ] 
“ইযাদিকিদ্দ__ 
জ্ররামনরনিংহ ‘দত্ত সাকিন বিক্রমপুর সিমুলিয়া 
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পারে, তাহা! নহে, . ক অরজ্ঞ'করে' সেও অমাচ্ষ হ্য। কালস্মগরে জাতীয়-স্রীবনের তরী, .ভাসাইয়া- তাহাতে 
তাহার প্রমাণ'আমাদের, দেশের /স্পৃপ্য” জ।তিরা। তাহারা" যাত্রা করিতে হইবে । কিন্ত তাহার কতকগুলি মাল্লামাঝি 
“আপৃষ্ত”দিগকে "অবজ্ঞা কৰে, কিন্তু নিজেরাও এমন: স্পৃষ্য, অন্তের!- অস্পৃশ্ঠ । ধে:-কাছিটি; যে পালটি, একদল 
অশ্নান্থফ বে দীর্ঘকাল ধরিয়া-বিদেশী জাতির দাসত্ব করিতে. লোক ছু'ইবেন, অন্যের! তাহা ছুইবেননা । যে নঙ্করটি- 
অভ্যন্ত”হইয়া' গিয়াছে, -তাহাভে মর্মান্তিক ধিক্কার 'বৌধ তুলিবার বা ফেলিবার জন্য একদল লোক হাত লাগাইবেন,. 
হয় নান+- অুয্যতের অবয়।ননা বেকরে, তাহার নিজেরও অন্ধের! তাহাতে . হাত. .লাগইবেন ,না।, "এ. অবস্থায় 
মগ্ষ্যত্রের আদর্শ খাট. হইয়া যাব, .সে- নিজেও ক্ষুত্রাশয়,. জাতীয়-জীবন-তরী চলিরে কেমন করিয়া ? .এ- অবস্থাও. 
হীন্চেতা, কাপুরুষ হইয়া পড়ে । ' । ২... তকু ভাল; কিন্তু যি একদল জ'হাজ ঘাটে, বাধিতে 
১স্বরাজের মানে মৌজ। কৃথায় এই, যে, আমাদের জাতীয় অন্যদল ভাসাইতে, একদল পাল তুলিতে অন্তদল গুটাইতে” 
ছঁবনর পুর্নতার. জা, সারশ্বক সব কাজ আমরা নিন্দে একদল নঙ্গর. তুলিতে অন্তদ্রল ফেলিতে, ইচ্ছা, করে, তাহা 
করিতে প্রারিব। তাহার মানে এই, বে, আমরা সক্ষম সমর্থ হইলে জাহাজ চলে কেমন, করিয়।? , - ২, 2১. 
রথ 'জানবানু নীতিমান্‌ সাখিকজাতিহইব ॥কিস্ত জাতির, - শক্রতা বরং. সহ, হয, অবজ্ঞ। সহ হয নান. তু 
ধা, রা যষ্ঠাংশ হীন.দশায পড়িষা থাকিলে ইহা আমার সঙ্গে. মারামারি লাঠালাঠি কর,.অ আমাকে মারিয়া 
কেমন করিয়া. সম্ভব? কাহারে! শরীর্কে কার্যাক্ষম বলি কেন, বুঝিব তুমি আমাকে শঙ্ক মনে করিলে প্রততিদ্বন্দী 
করিতে হবে, তাহার এক্ট! হাতি রা. একটা পা বা বুকের ও মানুষ ভাবিয়াছিলে। ভবিষ্যতে. তোমার সন্তান. ৩. 
খৰ দিকৰা একট| পাঁঞব্নায় কম জোর থাকিলে চলে কি? আমার. সন্তানে মিত্রতা হইতে পারিবে। কিন্তু যদি তুমি, 
বাড়ী, একতা. চিন আমরা কথন উন্নত ও অগ্রনর আমাকে এত হীন মনে কর, বে, গরু বোড়া গাধা ছাগল 
ও পারি ন|,.ইহা. স্কুলেরবালকদের রচনার*খাতাতেও ভেড়া উকুন ছারপোকা মশ। মাছি ' ছু ইতে, পার অথচ 
দৃষ্ট হুইবে; জাতীয় উন্নতি: খুব-বড় ও কঠিন কাজ ৷ ইহা আমার স্পর্শে আমার ছায়ায় আমার দিতেও তুমি” 
সকলের .চেষট,-শাপেক্ষ। জাতির কোটি কোটি পোককে কলুষিত হও; এ.সঅপমান, অপ, -অমার্জ্জনীয়, ইহার স্থতি, 
বাদ দিয়া ইহা কুবা. যাইতে গারে .না ॥- তা ছাড়া, ততদিন মুহিবে ন! যতদিন অবজ্ঞার পরিরর্ত্ধে গ্রীত্শ্রিদ্ধ 
আস্রাদিগক্কে.. এমন কতক্গুলি অধিকার: -ও ক্ষমতা এবং দূরত্বের পরিবর্তে মমতার, উদ্রেক ন( হইবে }- 
ইংরেজদের হা ভ'হইতে. জিনিয়া. লইতে হইবে, যাহা৷ হইতে: - :“আমরা- সব ভাই. ভাই.।” “বে কথ! ।. তোম্মুকু 
জুম্র/ রক্ত হইল আহি। ইহা'ত আমরা বরাবর . ভাইকে তুমি এক আসনে বসাঁও) তাহাকে চাও, তাহার 
দরিয়া. আাগিতেহি, . বে, ইংবেজরা কথন বহুদংখ্যক সঙ্গে আহার কর, তাহার দেওযা: -অন্নঞল গ্রহণ কর 
মুসব্মানরে) কধন: বহুদংখ্যক:“অরনত” জাতির লোককে; আমাকে ছোও না কেন, একাপলে বসিতে দাও, না! কেন» 
কুথুন- অং্রাক্ষণদিগকে,.- ( non:Brahmans ) কখন আমার সঙ্গে আহার করু-না কেন, আমার দওয়া অঙ্গজ 
অুমীদ্ারদিগকে, কখন বা 'বোছ!জা'তদের লোকদিগকে রন গ্রহণ করন! রেন? অন্তদিরে আমার উৎপন্ন .ও আমার, 
ঝাতীর-আত্মকর্ৃত-সাভপ্রয়াসী দল হইতে-চ্ুত করিয়া * ছোওয়। ফল মূল শস্যে শরীর পুষ্ট করিতে তোমার কোন 
নিজেদের, স্থার্থসিদ্ধি করিয়া আপিতেছে। -তাহাঁর[১ষত। আপত্তি দেখি না . ২ - শা 
সহজেওএই' ভেদ ' জয়াইতে পারিযাছে, .তাহ। সম্ভবহইভ. ... মহাত্মা গান্ধী -'অস্প্থুতা” দূর ডে জান, বি 
নাঃয়দি আমাদের মধ্যে রন্ভু ‘ন! থাকিত।. কোথাও তিনি “অস্পৃশ্বঃদের . সহিত পংক্তিভোঙ্গন,ও বৈবাহিক 
অন্তচিত!:- থাকিলে, ছিত্র থাকিলে, তবে” শনি: প্রবেশ আদান-প্রদান চান না।..অম্পৃশ্ততা দুরীকরগ বলিতে 
করিতে পারে। পরস্পরের প্রতি. অয়জ্জা ও পবস্পরকে, তিনি, অস্পৃশ্য ক অনাচরণীয়' - জাতিদের . সৃহিত-কি 
করিঙ্কস এই উঅশুচিতা/এই রদ্ধণ ৮-১- 7৮৯১০ কি- প্রকাবে. সমানে. সমানে. ব্যবহার ,চান, -তাঁহার- 
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কুবি শেখ সাদী তৎকালীন এক ছুশ্ঠরিত্র রাজকুমারের 
আদেশে গদ্যপদ্যম্য অশ্লীল গজ্ধল 'রচনা করেন] এই- 
সমস্ত গজল নীতি-বিৎ কবি ( Ethical Poet ) শেখ 
সাদীর দ্বারা রচিত হইযাছে বলিয়া আদৌ বিশ্বাস করিতে 
প্রবৃত্তি হয় না। কবি শেখ সাদী এই অশ্লীল বচনাব জন্য 
টৈফিষৎ দিয়াছেন ও অনুতপ্ত হইয়া! শ্রীভগবানের নিকট 
ক্ষমা] প্রার্থন! কবিষাছেন ।* তিনি বলিষাছেন--“এক বাদ- 
শাহপুত্র হকিম সোজনীর অশ্লীল গজলকে আদর্শ করিষা 
আমাকে কতকগুলি গজল রচন। করিতে আদেশ করেন। 
আমি তীহীর প্রস্তাব কার্যে পরিণত করিতে অস্বীকৃত 
হইলে, তিনি আমাকে হত্যা করিবেন বলিযা ভব দেখান । 
প্রাণবধের আশঙ্কার ভীত হইয! একপ রচনা কবিতে বাধ্য 


হইয়াছি। এই কচিবিগহিত কন্মেব জন্য আমি অন্তপ্ত ও 
শ্রীভগবানেব নিকট ক্ষমা প্রার্থন! করিতেছি। পীরস্ত- 


সাহিত্যেব ইতিহাস আলোচনা কবিলে জান! যায় যে 
শুধু শেখ সাদীই নহেন, পাবস্তের অনেক কবি, নীতিবেতা, 
অমাজ্জিত রুচি, চিন্তা ও ভাব দ্বাবা নীতিব সীম 
উল্লজ্ঘন করিয়াছেন । - 
পাবস্যের প্রাচীন যুগে যে কবি অশ্লীলতার অবতাব 
কপে “হকিম” উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন এবং যাহার 
অশ্লীল বচনাকে আদর্শ করিয়া! কবি শেখ সাদী খেউড় গজল 
বচনা করিবাব জগ্ত তৎকালীন বাদশাহ-পুত্র কর্তৃক আদিষ্ট 
হন, সেই খেউড় গজ্জলেব কবি হকিম সোজ্ানীর সংক্ষিপ্ত 
পরিচষ দিযা প্রবন্ধ শেষ করিলাম । সমরখন্দনিবাসী 
হকিম মহম্মদ বি আলি সোজনীণ প্রধানত: অঙ্লীল 
এবং বিদ্রপাত্মক কবিতাব জন্তই বিশেষ ভাবে বিখ্যাত। 
শৈশব হইতে সোজনী প্ৰধানতঃ অশ্লীল ও বিদ্দপাত্মক 
রচনার অন্থশীলন করেন এবং পরিণত বয়সে তাহার 
প্রতিভা কুরুচি ছাড়া স্থরুচিপূর্ণ কবিতা রচনাব দিকে 
অতি অল্প সমযই নিষোজিত হইযাছিল। হৃকিম সোজনীব 


* The author, however, seems to have repented 
of having written these indecent verses, yet en- 
deavours to excusc himself on account of thus giving 
a relish to other poems, as ‘salt is used in the 
seasoning of meat."—T. W. Peal. 


1 তাবিখ-ই-গুজিদ|--ই'হাব নাম আবুবকর ইত্রিস-সোল্মানি 
ব্লিয়! উল্লিখিত হইযাঁছে। 





; প্রবাসী-_জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯ 


লছ পাটি লামিলোও পাটি পাসিপাস্টিপাস্পিপাস্পিপাস্পিপাস্পিপাস্সিতা তল সত সলা লাছিলসল সত সত তলা লাখ তাষ্পি পাটি পাটি পাস 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


৮৯. পি পাটি লাও ল লাখ নাছ, 





রচিত অশ্লীল গজলগুলির মৃত অশ্লীলতার এরূপ অত্যুৎকবষ্ট 
নিদর্শন বোধ হয কোন সভ্য দেশের সাহিত্যে পাওযা 
যায় না। এঁতিহাসিক হাম্ছুল্লাও বলিযাছেন, সোজনী 
তাহার কাব্যে চরম-অশ্্লীলত! প্রকাশ কবিয়াছেন 1৮ 
দৌলত সাহ তৎপ্রণীত পাবস্য কবিগণের জীবনী পুস্তকে 
লিখিয়াছেন__সোজনীর কবিতা এতই অশ্লীল যে পড়িলেই 
বমনের উদ্রেক কবে ।ণ এই কারণেই তিনি অশ্লীলতা 
প্রকাশ বৃদ্ধির ভযে মোজনীর কবিতা উদ্ধার হইতে বিরত 
হইযাছেন। কিন্তু পারস্যেব স্থপপ্ডিত লেখক ও জীবনীকার 
আউফিণ% সোজনীর অশ্লীল গজ্লগুলিকে প্রতিভাশালী 
কবির প্রতিভা-সগ্ত(ত রচন। বলিয়া গ্রশংসা কবিষাঁছেন |$ 
কবির অশ্লীল রচন। ব্যতীত অল্প সংখ্যক স্থক্ষচি ও গভীব 
ভাবপূর্ণ কবিতা আছে। এঁতিহাসিক' হামদুল্লা মুস্তোকি 
বলেন, সোজনীর এইসকল রচনা সুন্দৰ ও অতুলনীয় । 
কথিত আছে নিম্নলিখিত কবিত! রচনার জন্য কবি 
শ্রীভগবানের ক্ষমার পাত্র। আমরা নিম্নে দেই কবি-টির 
অন্গবাদ প্রকাশ করিলাম: 

তোমার এ বিশ্ব-গৃহে 2াহি দুখ নাহি দৈন্য নাহি ক্রটিপাপ, 
পাত্র ভরি’ আমি তাহা কবিয়া সুঞ্গন বাড়াই সন্তাপ।ণা__. 
৫৬৯ হিজবাব্দে ( ১১৭৩--৭৪ ) হকিম পৌজনীর মৃত্যু 
হয়।| 





শ্রীস্ুরেশচন্দ্র নন্দী 
+ তারিখ-ই-গুজিদ]। 
1+ অধ্যাপক ব্ৰাউন সম্পীদিত, আমিব দৌলত সাহ প্রণীত 
তজ্কিরাতুস্শোয়াব দ্রষ্টব্য । 


{ ইনি মহম্মদ আউফি নামে স্থপবিচিত। ই'হাব প্রকৃত নমি. 
মহম্মদ আব্দব রহমন বি আউফি। আউফি তৎকালীন অনেকগুলি 
সাঁধুব জীবনচবিত রচন! কবেন। "লুবাব্উল্আল্বাৰ্” নামক গ্রহের 
জন্য আটকি বিখ্যাত আউফি হুস্তান নশীর্ববন কুবাচাবের বান্ধত্ব- 
সমযষে ভারতবর্ষে আগমন কবেন । bat 


ও While Awfi, though regarding his facetize as full 
of talent, considers 11 best # + .— Oriental Biographical 
Dictionary. * 

ধরা ভাবিধ-ই-গুজিদ। । 


|| লেখকের যন্্থ প্রস্থ শেখ নাদীব দীবনীব এক পরিচ্ছে। 
বেঙ্গল পাবলিশিং হোম কর্তৃক শীস্রই পুস্তক প্রকাশিত হইবে । 


৮ 


“ ভ্রাতৃত্ব ,চাই.॥ আমরা. সকলের সঙ্গে পংক্তিভোজনে এবং 
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পাখি পাখি 





পপ পাম্প লালা সপ ত 


কোন: 'বর্দশা আমাদের দৃষ্টিগোচর :হয় নাই ।+ কিন্ত 
তিনি যাহ! চান," সাহা কতকট] অন্তমান করিতে 
আমরা; ঘবশ্ত তাহা. অপেক্ষা, অনেক অধিক 





সকলের অন্নশ্রহণে কোন দোষ দেখি না।. ববং ইহাতে 
জাতীয় এক্য ও. পরম্পরেব সহিত শ্রীতিব বন্ধন বাড়িতে 
পারে মনে করি! যাহাদের সভ্যত।, ভাষা; ধৰ্ম্ম; শিক্ষা 
আচার "ব্যবহার একরকমের, তাহাদের মধ্যে, জা'ত- 
বিরিশেষে, বৈবাহিক". আদ্বানপ্রদানে কোন আ্ৰনিষ্টের 
আহা করি নী; ররং মনে করি i 
প্ৰজাতিত সম্ভব" নহে j 
কিন্তু মহাত্ম| i না ‘চান বলিষা -অন্থুমান করি, 
£ ততটা হইলে৪- জাতীয় একত৷|- কিয়ৎপরিমাণে 
উৎপন্ন ইত পারে. 'দৃষ্টাস্ত' দিধ! বলিতে-গেলে এই বলা! 
যার, বে, ত্রাঙ্গণ 'ও কায়স্থ সামাজিক ক্রিধাকম্ম উপলক্ষ্যে 
পরক্তিভোন্রন না করিতে পারেন, গ্কাহাদের মধ্যে ওঁদ্বাহিক 
আদান প্রদানও নাই, কিন্ত ব্রাহ্মণ ও ক।যস্থ এক আসনে 


বসেন, এক পুকুরে এক ঘাটে স্নান করেন, এক-কৃপ-হইতে 


জল তোলেন, একাবস্থের দেওফ।' জন ব্রাহ্মণ পান' করেন, 
কায়স্থকেছু ইলে ক্রান্ধণ স্বান করেন-না, ইত্য।দি।' কায়স্থ 
ও ব্রাহ্মণের মধ্যেপরম্পর্ব যৈ আচরণ চলিত আছে, হাঁডি 
ডোম মুচি বউরী প্রভৃতি জ্রঁত,' ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি 
জাতের কাছে সেই ব্যবহার পাইলে তাহাতেও' অনেক 
মঙ্গল হয়।।' অনেকে বলিবেন, হাড়ি ডোম প্রভৃতি জানত 
বড় অপরিষ্কা্র থাকে ।' আমর] বলি, তাহাদের প্রত্যেকেই 
এরুপ নহে নোংর।' নিরক্ষর দুশ্চরিত্র' ব্রাহ্মপক্ে যদি 
অস্পৃশ্য মনে না করা হয়, তাহা হইলে স্থশিক্ষিত সচ্চরিত্র 
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নমঃশৃদ্রকে কেন অনাচরণীয মনে করা 
কহইবে 17 মানচষটিকে' দেখিবা শুনিষ! তদনদার্বে তাহার 


মা সহিত ষথাধোগা ব্যবহার করাই কৰ্তব্য, জাত ও বংশ 


অচ্চদারে নহে 1" 

“" একজন” মুচি* হইয়া গেলে আমাদের নিকট 

হইতে যেবূপ ব্যবহার, পাইবেন, স্বধর্শ্মে থাকিলে ভাই৷ 

পাইবেন না, ইহা-কি যুক্তিসঙ্গত? দঃ 
‘মান্থান্্ অঞ্চলে সাহাব! শর্ত হইতেও হীন বিবেচিত 


: , বিবিধ প্ৰসঙ্গ--অসপুশ্যতা” দূরীকরণ ও স্বরাজ 
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হয়, তাহাদিগকে “পঞ্চম” রলে। পঞ্চমরা' আগনাদিগকে 
আদি- দ্রাবিড় বলে। মান্দ্রজ প্রদেশে -কেবল-যে ব্রঙ্গণ 
ও অ-ব্রাহ্মণের' মধ্যে হিংসা, দ্বেষ” প্রবল হইয়াছে, তাহা 
নহে, আদি দ্রাবিড় এবং ব্রাহ্ম ও ত্রাঙ্মণেতর জাতিদের” 
মধ্যে রক্তারক্তি পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে, শর" অবস্থায় 
জাতীয় আত্মকর্তৃত্ব সহজে. লন্ধ-হইতে পারে কি.? হইলে %- 
তাহা কি জাতির কিষদংশেরই কর্তৃত্ব হইবে ন! ?'জীতীয 
বলিতে ত জাতির সকল শ্রেণীর বুঝিতে হইবে ?.1- ১, ' 
কিছুকাল পূর্বের বখন মান্দা প্রদেশের কোন কোন. 
স্থানে নিরস্ত্র অবাধ্যতা ("6৮ disobedience ) আর 
করিবার নিমিত্ত জমীর খাজনা দেওয! বন্ধ করিবার কর্থা 
হয়, তখন তথাকাঁর গবর্ণমেপ্ট এই অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, 
বে,যাহারা খাজন। দিবে না, তাঁহাদের জমী বাজেয়াপ্ত কৰিয়া 
লইয়| উহ!" “অবনত” শ্রেণীর ( depressed classes’ J 
লোকদিগকে দেওয়া হইবে ।' সকল প্রদেশেই * “অবনত” 
শ্রেণীর মধ্যে খুব গরীব লোক আছে, অন্ত শ্রেণীর মধ্যেও 
আছে| “অবনত” শ্রেণীর লোকেরা জমী পান, তাহাতে 
আমাদের কোন আপত্তি নাই; কিন্তু গবর্ণমৈন্টের কর্তব্য 
দরিদ্রতা অনুসারে মান্‌ষের সাহাঁষ্য' করা, 'জা’ত অনুসারে 
নহে। জানত বা ধর্ম অঙ্গসারে সাহাধ্য করিলেই বুঝা" 
যায় যে, ভেদরনীতি ( 40151891850 rule”) অবলধ্িত 
হইতেছে । তাহার একটি দৃষ্টান্ত গবর্ণমেন্টের শিক্ষা 
বিষয়ক বিশেষ ব্যবস্থায় পাওযা যায়। হাঁড়ি ডোম 
বাউরী মুচি বাগ্দী কৈবর্ত প্রভৃতি জা’তের মধ্য শিক্ষার 
ধিস্তার মুসলমানদের চেয়েও কম। অথচ গবরমেন্ট 
অনেক বৎসর হইতে মুসলমানদের শিক্ষার বিশেষ" ব্যবস্থা 
করিয়া আপিতেছেন, কিন্তু হাঁডি ডোম প্রভৃতির জন্য 
সেবপ কিছু কবেন নাই। ইহার কারণ, ভেদনীতি 
প্রয়োগ দ্বারী শক্তিশালী মুগলমান-সম্প্রদায়কৈ হাত 
করিবার ইচ্ছ1।' মুপলমানেরা সকলে খুব সুশিক্ষিত হউন, 
ইহ! আমরা সর্বান্তঃকরণে চাই ।' কিন্তু ইহাঁও চাই, 0, 
জাতিধৰ্্নির্ক্বিশেযে সকল সম্প্রদাষের ণেঁ কেই সুশিক্ষা 
পান'।' শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হইলে বে-বে 
শ্রেণী থে পরিরাণে- অধিক “নিরক্ষর তাহাদের ' জন্ঠ 
তত “বেশী গেষ্ট) ও 'ব্যঘ হওয়া কর্তব্য) ধর্ম বা 


২য় সংখ্যা | 


অলাসিলাসিলাসিলাসলাসিলাসি পাপে লাংলাপি লা্পামিলা সিলসিলা সিলাছিলাছলাছ। 


ছিলেন, পরে মুসলমান হন। কবি খাকানি পারস্যের 
১ প্রাচীন কবি কালাকির. শিষ্য । স্থল্তান খাকান 
হি রাজত্বকালে প্রাদুর্ভূত বলিয়া শের্ওষাঁন 
প্রদেশের রাজকুমার কবিকে থাকানি? উপাধিতে ভূষিত 
করেন। গজল রচনার জন্যই কবি খাকানি বিশেষ 
প্রসিক্ধ। কবি অনেকগুলি গজল-গ্রন্থ রচন। কবেন। 
ভন্মধ্যে “হাঁফত-আক্লিম্” বিখ্যাত গজল-গ্রস্থ। কৰি 
পদ্যে একখানি ভ্রমণ বিষয়ক গ্রন্থও রচনা করেন। 
এই ভ্রমণ শ্রস্থখানির নাম "তৃকৎ-উপ-ইরাকিন্*। এই 
গ্রন্থে খাঁকানি, ইরাক-আজাম, ইরাক-আরব দেশের 
বর্ণন। করিয়াছেন । ৪৮২ হিজরান্দে (১১৮৬ খ্রীঃ) 
তাব্রিজে কবির মৃত্যু হয় এবং তাব্রিজ্ব প্রদেশেব অন্তর্গত 
শার্ধার নামক প্রসিদ্ধ স্থানে কবিকে সমাধিস্থ কবা 
হয! - 

কবি জাবালি,, ঘাৰঞ্জিত্তানের পার্বত্য প্রদেশে 
জন্মগ্রহণ করেন বলিয়। ইহার নিশবা অর্থাৎ উপাধি 
আল্‌ জাবালি অর্থাৎ পার্বত্যপ্রদেশবাসী । কবির 
সম্পূর্ণ নাম আবুল ওয়াজিদ আল জাবালি। কবি 
. -স্্রাবালি গজ্জল রচনার জন্য সবিশেষ প্রসিদ্ধ । কবি 
ঘাঁঞ্জিন্তান হইতে হিরাত ও গাজারায় আগমন. করেন। 
কিছুকালের জন্য গজ্নি-পতি স্থল্তান বাহরাম সাহ বিন্‌ 
মাস্থদের দবুবারে তিনি রাজকবি কূপে অবস্থান করেন। 
_ কিছুকাল অবস্থান করিবার পর স্থল্তান বাহরাম সাহের 
সহিত স্থল্তান সপ্ধর শ্াল্ভুকির যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে 
স্থল্ভান বাহরাঁম সাহু পরাজিত হন। কবি এই যুদ্ধ- 
" ব্যাপারকে গরিমাময় ভাব এবং, ছন্দের মধ্যে প্রকাশ 
কুরেন। এই কবিতায় কবি বিজয়ী স্থল্তানের বীর্ধয- 
বস্তার মহিমা কীর্তন করেন। স্থল্‌ভান কবির কবিত্বে 
মুগ্ধ হুইযা তাঁহাকে নিজ রাজ্যের রাজকবি রূপে সম্মানের 
গৃহিত লইয়া যান। ৫৫৫ হিজরাবে কবির মৃত্যু হয়। 
ইহাব রচিত অনেকগুলি গজল-গ্স্থ আছে। 

সাদির গজলগুলি চারিশ্রেণীতে বিভক্ত; বথা £ 
(১) তায়াবাৎ (২) বদেয়! (৩) খাওয়াতিদ (৪) খুস্বিসায়েৎ। 
তাষাবাৎ_-কবির সাদাসিদা ধরণেব সাধারণ গজ্জল- 
গ্রন্থ হইলেও বিশেষত্বে পূর্ণ । ইহাব বিশেষত্ব সঙ্মন্ধে 
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এ+ ৯ পাস পাতি লাও পি পতি লখি পি পাস পাসিপাসি পাস পাটি পাটি ত সি পাট 


স্বিখ্যাত শ্রীচ্যভাষাবিৎ সুপঞ্ডিত সার উইলিয়ম জ্বোন্স ও 
ডাক্তার জেম্‌স্‌ রম বলেন, এই গ্রন্থের প্রথম চারিটি গ্জলের 
প্রথম ছুই .চরণ আলিফে ও অপর চরণগুলি ক্রমান্বয়ে 
আলিফ ও তৎপরবর্তী বর্ণের সহিত শেষ হয় ।* 
- বদেষ|--শব্দালঙ্কারপূর্ণ অতীন্দ্রিয় ভাব ও ভক্তিরসপূর্ণ 
গজ্জল-গ্ৰন্থ । এই গ্রন্থধাঁনি সাধারণের নিকট অতি শ্রদ্ধার 
ও আদরের বস্তু । ইহাতে কবি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য 
বর্ণন ও শ্রীভগবানের মহিম! কীর্তন করিয়াছেন । 
খাঁওয়াতিম--কবির পরিণত বয়সের রচনাব্লীর মধ্যে 
এই গঞ্জল-গ্রন্থখানি গভীর ও গরিমাময় ভাবে পূর্ণ । যে 
সময় কবি পার্থিব জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ 
ধোগীর মত ধ্যানজীবন ষাঁপন করিতেন, ষে সময়ে কবির 
মিলনাঁকাজ্ষী আত্মা সত্য-শিব-স্ম্দরের শ্রীচরণে মিলিত 
হইবার আশায় সতৃষ্ণ নঘনে অপেক্ষা করিতেছিল, সেই 
ঈশ্বর-সমাধির পূর্বরাগরঞ্জিত মুহূর্তে কবি এই অপূর্ব ' 


শ্রীসমগিত গজ্জলগুলি রচন। করেন। ইহা পাঠ করিলে বেশ 


বুঝা যায় যে কবির হৃদষ মন সেই বিরাট বিশালতায় 
ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং বিশ্বপ্রকৃতির সমস্ত গরিমা, 
সমস্ত সৌন্দৰ্য্য তাংার প্রাণে সংহত হইয়া উঠিয়াছে। 
খুস্বিসাষেৎ অর্থাৎ গদ্যে ও পদ্যে রচিত অশ্লীল 
গজল-গ্রন্থ। অশ্লীল গজলের প্রচলন গজনী রাজাদের 
সময় হইতে আরস্ত হইয়া দেশময় বিস্তৃতি লাভ করে। 
দ্বাদশ শতাবীর শেষভাগে সাধারণ কবিগণ অপেক্ষা 
খেউড় গঞ্জলের কবিগণ সবিশেষ আদর প্রাপ্ত হইতেন, 
এমন কি তাহাব| হকিম (৭০০৫০৮) উপাধিতে পর্য্যন্ত 
ভূষিত হইতেন। তৎকালীন রুচিতে এই শ্রেণীর রচনা 


অল্লীল বলিয়া সাধারণের নিকট বিবেচিত হইত ন! 





* ১,006 two first lines of the first. fou 
Ghazals terminatc in an Alf, and the others in 
succession in each letter of the alphabet, 

4+ Swift, stern, and other wits of our .last 
and the preceding age could relish indecency and 
nastiness, and itis creditable peihaps to the present 

cneration that it has no taste for such grossness. 
his was not, however, the case in the age and 
country in which Sadi flourished any more than 
it was in the early and best parts of our own literary 
history.— Introduction to Gulistan, translated by Dr, 
Ross, 1823. 
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যাহা টার ডি দৌষ .- দেওয়া. আযানের 
উদ্দেত: হনহেন ভেদনীতি --প্রযোগের. পথ বে- আমরা, 
খুঁনিয়ারাখিয়া দিয়াহি? এবং দেই পথ যে বির টব 
করা উচিত, আমর! ইহাই বলিতে চাই 1: - নি 
" অবজ্ঞা দ্বারা আমরা--নমঃশৃ্রদিগকে. অনাসথীয করিয়া 
ফেলিয়াহি। প্রীতিশ্রদ্ধা দ্বারা তাহাদিগকে আত্মীয় 
করিতে হইবে, ও এই -অবজ্ঞাজাত অনাসজ্মীয়তা বশত: 
শ্বদেশী, আন্দলন্বে সমবে মুসবধানেরা! উহাতে যোগ দেন 
নাই,- -নমুশৃদ্রেরাগও যোগ. দেন নাই) বর্তমান সময়ের. 
শ্বাজাতিক (Nati০৷৭l5) প্রচেষ্টার সহিত বিস্তর 
মুসপমানের:বোগ আহে; তাহাব' একটি কারণ, মহাত্মা 
গাধী বিলাকঃ আন্দোলনকে. স্বাজাতিক আন্দোলনের 
সহিত, - জড়িত. করিষাছেন। : বিস্তর ন্‌মঃশূত্র ' কিন্ত 
এখনও -স্বাজা (তিক: প্রচেষ্টা হইতে দুরে রহিয়াছেন। 
তাহারা. , অল্পদিন, পূর্ন রর বাগেরহাটে - এক বভা 
করিয়াছিলেন. ০ 
এ সেদিন একখানি ইংরেজী দৈনিকে SR: পড়িতে- 
ছিলাম, বব (জা দেশে পৃশ্ততা নাই। পড়িয়া বিস্মিত 
হইলাম]; সম্পাদক :এ কোন্‌ . বাংলাদেশের . কথা 
বলিতেহেন?:, -আবমরা--গ্রীনূক্যাগু, হইতে - আসি... নাই, 
বাংলাদেশেই, আমাদের. জয় ও.ন্বাস। আমরা ত 
এখনও অুপ্পৃঠ্ তা, রেবিতেহি।- তরে ইহা ঠিক্‌ বটে, যে, 
দক্ষিণ ভারতে বে. প্রকারের “অস্পৃশ্যতা”র যত প্রাদুর্ভাব; 
বাংলাদেশে তাহা তৃত নাই ।. . 
- »হিন্দুসযাজের অন্যতম দৈনিক আশ্ন্ববাজার . পতিক 
ুংমার্গের, নিন্দা পড়ি গ্ৰীত হইলাম ৷ . "* 

.)লায়াদের, সহিত, সকলে . একমত হইবেন, এ আশা 
আমরা "কি, না। কিন্তু আমরা একটা! প্রস্তাব, করি) 
তাহাতে আপত্তি না হওয়া উচিত, দেশনার়কেরা সমুদ্র 
অনাচরণীয় জাতির লোকদের প্রতিনিধির্নিগরে আহ্বান 
করিয়া তাহাদিগকে বলুন, “আপনার! কি, কি সামজিক 
প্রথা রীতিনীতি প্রব্যবস্থার ব্যধিত্ব, তাহা মন খুলিয়া 
বুলুন-।* চ্টাহাদের করা, শুরিরা নেত]ব] প্ররিক[বের 


- প্ররামী--বৈশীখ,.১৩২৯- "১৭ 


[ ২২শ ভাগ” ই 


চেষ্টা করুন: চট্টগ্রামে চট্টগ্রামে ব্য পাদেশিক কন্ফারেন্দে 
অধিবেশনের সময় ইহা হুইতে পারিবে কি? রাত 

‘অনেকে মনে করেন্‌ ও বলেন, যে; স্বরাজলাভের প্র 
অনাচরণীয়দের সহ ব্যবস্থা ক্রা যাইবে |. আমরা বলি, 
দরিত্র ও নিযশ্রেণীর লোকদের বানা ও তাহাদের, প্রতি 
মমতাবিহীন, ব্যবহার “ও. অত্যাচার ভারতবর্ষের 
অধঃপতনের ও অধ:প্রতিত অবস্থায় -।ধাঁকিবার - একটি _ 
প্রধান কারণ। ইহার প্রতীকার না হুইলে ভারতের 
হৃদশা হইবে-না। তা ছাড়া, আাগেই-আমবা দেখাইয়াছি, 
থে, স্বরাজের প্রক্কৃত অর্থ অঙ্থসারে, রাষ্ট্রায স্বাধীনতাও 
স্বরাজ হইবে না, যদি অবনতশ্রেণীর লোকেরাও 
আমাদের আকাক্কিত হ্ব-রাজ্যের অর্থাৎ..আত্ম-রাজন্ের 
অংশী না হয়, এবং সেরূপ অংশী তাহারা হইতে পাঁরে 
না, যতদিন তাহার! সামাজিক মধ্যাদায়, শিক্ষায়, জ্ঞানে, 
আর্ধিক'অরস্থায় উন্নত না হইতেছে.। . | 

, তোমরা.কবে তোমাদের স্বরাজ্র লাভ করিবে, তিন 
পর্য্যন্ত আমরা. লাঞ্ছিত: হইতে থাকিব, ইহা কোন্দেনী 
ধর্ম, ন্তায, ভ্রাতৃভাব, বা দেশভক্তি? NE 

অবনত শ্রেণীব . লোকেরা, :স্বরাজলাভের পর 
অনাচরণীয়দিগকে, সামাজিক অধিকার প্রদামেচ্ছু ব্যক্কি- 
গণকে এই. একটি প্রশ্ন করিতে পারেন, '“ধখন কোন 
ভিন্নবশ্্মী বিদেশী ভারত- আক্রমণ ও অং্শতঃ জয় করে 
নাই, সেই রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার যুগেও ত আপনাদের 
পূর্বপুরুষের! আমাদের , পূর্ববপুরুষদিগকে অনাঁচরণীযুত্ব 
হইতে -আচরণীধত্বে উন্নীত করেন: নাই ? তখন কি-বাধা 
হিল-যাহা ভবিষ্যতে আপনার! স্বরাঞ্জ- পাইলে টিভির 
না? 

:, স্টায়বিৱ্ধ, বি দিক: ব্যবস্থার প্রতিবার 
এখনই করিতে .হইবে। প্রত্যেক -রকমের উন্নতি অনয, 
সব. রকমের, উন্নতির, সহিত -অঁড়িত। - কোনটিকে* খাদ, 
দিয়।কোনটি "হয় না। . স্দি-বা আপাততঃ মনে হয়) যে, 
হইয়াছে, তাহা হইলেও .তাহার মধ্যে এমন: কিছু খুঁৎ 
থাকিয়া -.ষাঁয়। যাহাতে রি উন্নতি : সত্য. 2৪ 
হয়গ15 ৩ EPEAT EES bie 


পা 


বলির, না 
Poe EAA 





১৮৪ 
বায় যে, ধাকানি জাবানি প্রভৃতি সারীর পূর্ববর্তী কবিগণ 
গজল রচনা করিয়াছেন। সুতরাং সাদী প্রথম গজল- 


কবি না হইলেও, তিনি তাঁহার সমসাময়িক এমন কি 
পূর্ববর্তী গজলরচনাকারীগণ অপেক্ষা গজল রচনায় 
অধিকতর কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন; এঁতিহাপিক হাম্ছুল্লা 
মুস্তোফি. বলেন, গজল রচনায় শেখ সাদী চরমোতকর্ষ 
লাভ করেন।* এমন কি সাদীর রচিত গজল ভিন্ন 
অন্তান্য কবিগণের গজল, গজল নামেরই উপযুক্ত 
নহে 1 অধ্যাপক ত্রাউনও বলিয়াছেন, গজল 
রচনায় শেখ সাদী অন্তান্ত পারস্য কবিগণ এমন কি 
হাফিজ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ছিলেন 1 বাঁকিপুর ওরিয়েন্টাল 
পাব্লিক লাইব্রেরীর মৌলভী আব্দুল মক্তাদির সাহেব 
বলেন, পারস্তে যে-সমুদয় গীতি-কবি আবিভূ্তি হইয়াছেন 
তন্মধ্যে হাফিজকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা যাঁয়। গজলের উৎকর্ষ- 
জনিত গৌরব খ্যাতনাম। শেখ লাদীর প্রাপ্য সন্দেহ নাই; 
হাকিজের প্রবত্তিত রীতি বথেষ্টই মাজ্জিত ও পরিচ্ছন্ন 
( refined and polished ) এবং তাহার বিশেষ প্রকীশ- 
সৌন্দর্য্য আজ পৰ্য্যন্ত কেবল অনভিক্রম্য হইয়া আছে 
তাহা হে, তাহার সমকক্ষ নাই । পারস্তের কবিগণের 
মধ্যে সাঁদীর যশ অবশ্যই প্রচুর এবং তাহার গুজিত্ত! 
বৃস্ত। এই দু'টি শ্রেষ্ট রচনা তাহাকে অমর করিয়াছে। 
কিন্ত হাফিজের সহিত তাহার গজলের তুলনা করিলে 
একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে সাদীর 
গজল অধিকতব প্রশংসার 1$ সাদীর গজল, 
হাফিজের সরস অনাহতগতি ছন্দপ্রবাহে পূর্ণ অথবা 
জেলালুদ্দিন রুমির ভক্তিরস ও ঈশ্বর-প্রেমের উচ্ফৃসিত 





* তারিখইর গুজিদ| | 

+ Itis [ও the Persian Ghazal or ode,- that he 1s 
especially held by orientals to have surpassed all 
other pocts. ‘They even go s0 far as to say that 
previous to Sadi there was no ode worthy of the 
name in cxistence.— Platts, 

I Inhis Ghazals or odes Sadi 15 considered as 
inferior to no Persian poet, not cven Tlafiz. 

— Literary History of Persia. 

$ Khan Salheb Abdul Mugadir's Catalogue of 

Persian and Arabic Manuscripts, Vol. I, 1908. 


প্রবাসী--জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯ - 


অ বাসিাস্টিরীসি লাস লাখ পাপী পাসিপাসি পাস লাও পাটি লাও লাওলাঘি লাও লাস পন পিল 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


লস পাটি ০ ৯ পারছি লাল ৯ পাসি পাস ১ পি পাটি পা পা 


গ্রিমাময় ভাবধারায় পূর্ণ না হইলেও, উহ| গভীর 
করুণরস এবং নির্ভীক সত্যান্্রাগের পরিচয়ে পূর্ণ; 
বাহা প্রাচ্য দেশের কবিতায় কদাচিৎ দেখিতে পাওয়!/ 
বায়।* যাহ! হউক শেখ সাদী প্রথম গ্রজলরচনাকা বাঁ, 
ন! হইলেও, তাহার দ্বারাই যে পারস্যের গঞ্জল-কুঞ্জের 
শোভা-সম্পদ বিত হইয়াছিল তদ্বিযয়ে সন্দেহ নাই, 
এবং গজল বা গীতিকাব্য বচনাষ কবি শেখ সাদী 
প্রথম অমরত্ব লাভ করিষা সাধারণের শ্রদ্ধা লাভ 
করিয়! কবি মৌলানা হতিফার গজলের্‌ সার্থকতা সম্পাদন 
করিষাছেন। সমর্থন্দ নিবাসী করি নিজামী-অরুদি 
বলিয়াছেন, সাদীর দিওয়ান ভাবের উদ্দীপক ও চরমোতকষে 
পূর্ণ |” পারস্যের কবিগণের মধ্যে সাদীই প্রথম শ্রেণীর 
গজল-রচয়িত। এবং তীহারই গজল এঁতিহাসিক হিসাবে 
বিখ্যাত (০৭55১0) 14) অধ্যাপক ক্রাউন, সাদীর 
গজলের প্রচার ও জনপ্রিয় সম্বন্ধে বলেন, পারস্তের 
কোন কবিই আজ পৰ্য্যন্ত সাদীর মত লক্কপ্রতিষ্ঠ ও প্রথিত- 
যশা হইতে পারেন নাই , কবির যশ কেবলমাত্র তাহার 
জন্মতৃূমির মধ্যেই বিস্তৃত ছিল না, পরস্ত ধে দেশে পারস্ত- 
ভাষার আলোচন! হর, সেই দেশেই তার যশ বিস্তৃতি 
লাভ করে। বহল প্রচার ও জনপ্রিয়তার হিসাবে 
হাফিজের পরই সাদীর গজলের স্থান ৷ 

সাদীর পূর্ববর্তী গজল-কবি ধাকানি ও জাবালি সম্বন্ধে 
যথাসম্ভব সংক্ষেপে লিখিত হইল । থাকানি, পারস্যের 
শেরুওয়ান প্রদেশ নিবাসী বিখ্যাত কবি। পারস্তের 
কবিগণের মধ্যে ইনিই “স্থল্তান্‌ উস্‌-শোওয়ারা” 
অর্থাৎ কবি-স্থলতান রূপে সম্মানিত ছিলেন । খাকানি' 
কবির কল্পিত নাম। গঞ্জ প্রদেশে (আধুনিক এলিজা- 
ভেতপল ) কৰি খাকানি ৫০০ হিজরাবে (১১০৬-৭ খ্রীঃ ) 
জন্মগ্রহণ করেন। কবির প্রকৃত নাম আফ্জ্জল উদ্দিন 
ইত্রাহিম বিন আলি শের্ওয়ান | কবির পিতা স্ত্র-_. 
ধরের কন্দ করিতেন এবং মাতা প্রথমে খ্রীষ্ধর্শ্মা বলম্বী 





ক আতসকাদ! । 
+ চাহাঁর মৃক্ল। | 
 খাওয়াতিম-ই-সাদী জষ্টব্য ৷ 
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উপরে যাহা, লিবিয়াছি, তাহার EAE 
অমুদারে স্বরাজের জন্য হিন্দুনুসলমানের আন্তরিক 


মিলনও একান্ত আবশ্যক । তাহা যাহাতে হ্য়, সেই চেষ্টা 
করা | হনুমান, উভয়েরই কর্তব্য 


রা বিশ্ববিদ্যালয়ে অটোনমি 


ত পা 


" একটা কথা উঠিয়াছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অটোনমি অর্থাৎ 
আত্মকর্তৃত্ব থাকা উচিত কি না। সামাদের মতে নিশ্চয়ই 
থাকা উচিত। ' কিন্তু ইহাও বক্তব্য যে অটোক্র্যাসি বা 
শ্বৈরতন্থ অটোনমি নহে। আরও বক্তব্য, থে, যে বংশী: 
বাদককে বাশী বাজাইবাঁর জন্ত টাকা দেয়, তাহার, কি 
স্থর বাজাইতে হইবে, তাহা নির্দেশ করিবার অধিকার 
থাকা উচিত। টাকাট। বাশী বাজাইবার জন্যই খরচ হইল 
কি না, :তাহা'দেখিবার অধিকারও দাতার থাকা উচিত। 
আইন অনুসারে কন্কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অটোনমি আছে, 
কেহ কেই এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। এতদ্বিষয়ক 
আইন আমরা- অধ্যয়ন 'করি 'নাই ; এইজন্ত বলিতে 


পাঁরিলাম না, ধে, আইন অন্গসারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যা- = - 


লয়ের অটোনমি আছে কি না। কিন্তু উহার যে আশুন মিট: 
অর্থাৎ, “হে আশু { -তোষ ), নমি (তব পায়) এইরূপ 
bs: তদ্িষয়ে সন্দেহ নাই | 


প্রার্থীর চোখ-রাঙানী 
, কোন কোন ইংরেজী দৈনিক কাগজের একাধিক 


ক 


বিবিধ প্রসঙ্গ--আয়র্লণাণ্ডের, অবস্থা 
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" :আমরাপূর্ব্মেই বলিয়াছি,আইন অঙ্গুসাপ্নে -বিশ্ববিদ্যা- 
HR গবর্মমেন্টের সম্পর্ক ও বাধ্যবাধকত। কিরূপ 
আমরা.তাহা অধ্যনন-করি -নাই,-কুতরাঁং সেদিক দিযা কিছু 
বলিব ন! । গবর্মেপ্ট টাকা. দিতে বাধ্য-কি না; কেবল সেই 
-রিষয়ে একটি কথ! বলিতে-চাই-।- পোষ্ট গ্রাজুয়েট, শিক্ষার 
বিষয়ে বিবেচনা করিবার" অন্তঃগবর্ণমেন্ট- টে কমিটি নিযুক্ত 
করিয়াছিলেন, তাহার প্রস্তাব করিবার:-ক্ষমতার. না 
নির্দেশ প্রসঙ্গে গবর্ণমেণ্ট বলের, ১. ২. 5৩১75 


“The Committee should frame ‘its: recomifienda= 
tions merely with a view to the best ‘expenditure of 
existing funds “and” it ‘should understand that further 
grants for post-graduate educafion cannot be expecfed 
inthe near future.”—Calcutta University Commission 
(1g17- -19) Report; volume IL, p. 51. 


এই কমিটির সভ্য হিলেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, 
মিঃ হর্নেল ভঠি হেডেন্‌, ডাঃ শীল, ডাঃ হাউয়েল্স্‌স, ভা 
রায়, মিঃ হামিন্টন্‌, রি রা এ এবং, য় 
এ্ডাসন্‌। "5" | 

পত্রলেখকদের যুক্তি সন্ধে আমাদের আরও বক্তব্য 
আছে। কিন্তু আপাততঃ আৰ কিছু বলিব না। f 


লা 'পুরস্কার 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের যে ছাত্র 
বৎসরের মধ্যে রাসায়নিক গবেষণীষ' সর্বাপেক্ষা কৃতিত্ব 
দেখইবে আচার্য্য প্রফুললচন্জ রায় মহাশয় তাহাকে পুরস্কার 
দিবার জন্য" বিশ্ববিদ্যালয়ের" হাতে দশ- হাজার টাকা 
দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। “ইহার আয় হইতে প্রতি 


পত্রলেখক'এইবূপ. তর্ক করিযাছেন, থে, যেহেতু কলিকাতা বৎসর এই পুরস্কার দেওয়া হইবে'। “বিশ্ববিদ্যালয় কৃতজ্ঞ 
বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্রাঁজুরেট, . অর্থাৎ এমএ, এম্‌ ভার- সহিত এই দান গ্রহণ- করিতে সম্মত হইয়াছেন । 
এসসী, পীএইচ্‌ভী, ভী-এসসী পড়াইবার ব্যবস্থা, গবর্ণ- প্রসিদ্ধ" প্রাচীন ভারতীয় "রাসায়নিক নাগাজ্জনের নামে 
ও অন্থসারে, হইয়াছিল, ' এবং যেহেতু আচার্য্য রাষ তাহার এই পুরস্কারের নামকরণ করিয়াছেন 
শঙ্ষকদের... পাণ্ডিত্য হিসাবে যোগ্যতা অবোগ্যতা ভারতবর্ষে রাসীয়নিক 'গবেষণার : পুনঃপ্রতিষ্ঠাতী রায়: 


ব্যতীত অন্ত কারণে তাহাদের নিয়োগ নামঞ্জুর করিবার মহাশয়ের এই দান উপযুক্ত প্রকীরের' ছে এবং নাম- 

»__ ক্ষমতা গ্ররর্ণমেণ্টের থাকা সত্বেও গবর্ণমেন্ট সে ক্ষমতা প্রায় ০০ - J 
প্রয়োগ :করেন "নাই, অতএব গবর্ণমেণ্ট বিশ্ববিদ্যালযের 
সব ধণ শেঁধে কেরিতে এবং ব্যয়বাহ্থলোর ভার অনেকটা 
, হিতে বাধ্য । - 


আয়র্ল্যাণ্ডের অবস্থা - . - 
ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট অযয্্যাগওকে বহু পরিমাণে আহা, 


লা 


_ইয় সংখ্যা] 


Ee ed 


তাহার উচ্ছাস বর্ণনাই 








হৃদয়ে যে উল্লাস উতিত হয, 
গজলেব উদ্দেশ্য 1* 


_ কৰি গঞ্জলকে গানের : উপযোগী করিঘাই রচনা 
_ক্রেন। ইহাদের ছন্দভঙ্গীও গীতের উপযোগী । সাধারণ 


গানের মত গঞ্জল কতকগুলি বয়েৎ বা কলিতে বিভক্ত $- 


উহার প্রথম বনে বা কলিকে মত্লা বলে। প্রথম বযেৎ 
বা মলা এগার হইতে সতের মাত্রায় রচিত হয়। গজলের 
প্রথম কলি বা মংলার ছুই চরণের পরম্পর মিল থাকে । 
কিন্ত মৎলার পরবর্তী অন্যান্য বষেএর দুই চবণেব পরস্পর 
মিল "থাকে না-। অপিচ পরবর্তী বয়েখএর শেষ চরণের 
সঙ্গে প্রথম বরে বা ম্লাঁব মিল থাকে | এই প্রকার মিলই 
ডাক্তাব জেম্স বসেব মতে ফারশী এবং আরবী কবিতার 
ছন্দবৈশিষ্ট্য। কাসিদার ছন্দভঙ্গীও গঞ্লের অনুরূপ | 
ইহারও মংলা ব| প্রধম কলির ছুই চরণের পরস্পর মিল 
থাকে এবং পরবর্তী বষেংএর ছুই চরণের পরস্পর মিল না 
থাকিলেও গজলের মত শেষ চরণের সহিত মৎলার বা 
প্রথম কলির মিল থাকিবে । ছন্দভঙ্গীতে কাসিদা এবং 
গজল এককপ হইলেও বিষষ এবং দৈর্ঘ্যে বিভিন্ন । সাদীর 
গজলগুলি সাধারণতঃ লৌন্দধ্য, প্রেন ও অধ্যাত্মতত্ব 


--ধিষঘক। ইহা উর্ধ-সংখ্যা দশ বা বারটি পদ বা বয়েংএ 


রচিত হয়। কাপিদ! সাধারণতঃ স্তুতি, ব্যঙ্গ, ধর্ম, দার্শনিক- 
তত্ব অথবা নীতিকথা বিষয়ক । গজলের শেষ ছত্রে কবি 
নিজ তাখান্ুস অর্থাৎ ভণিতা সংযোগ করেন।ণ কিন্ত 
কাসিদাতে কোনপ্রকার ভণিতা দিবার নিয়ম নাই । 
অধ্যাপক ব্রাউন বলেন, পারস্ত এবং ভারতবষীয় 
কাব্যবসিকগণ আববী ভাষায় রচিত সাদীব কাসিদা- 
গুলিকে অতি উৎকৃষ্ট রচনার নিদর্শন বলিযা অভিহিত 
করিয়াছেন, কিন্ত আরবীষ বিদ্বানগণ উহাকে মাঝারি 
বুকম্বে রচনা ( mediocre performance ) বলিষা 
নির্দেশ করিয়াছেন |. কবির পারস্য কাসিদাও অতি 





ধ. সাহিত্য ১৩১৩ ও Miss Costelo প্রণীত Rose Garden of 
Persia ছেষ্টব্য | 

+ অধ্যাপক ব্রাউন অনুমান করেন, দ্বাদশ শতাব্দী হইতে গৃজ্লে 
ভণিতা দিবার প্রথ! প্রচলিত হয়। 

{ In Pers'a and India it is commonly stated 
that Sadi's Arabic Qasidas are very fine. Bui 


শেখ সাদীর কাদিদা ও গজল 
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ANAS ছি লাস পাটি লালা 


চমৎকার ৷ হাজি লতিফ আলি খা বলেন, শেখ সাদীর 
কাসিদা, গজল, নীতি-উপদেশপূর্ণ কবিতা ও হাস্ত- 
বসাত্মক রচন। কবিত্বে সৌন্দর্যে সর্বাজনুন্দর ও চরমোৎ- . 
কর্ষে অমূল্য ॥* 

সাদীর বাইশখানি গ্রন্থের মধ্যে চারখানি গজল - 
গ্রন্থ |" তন্মধ্যে একখানি খুস্বিমাষেং - খেউড় গজল 
ইব্রাহিম খা ₹ বলেন, সাদীই সর্বপ্রথম পারস্তের 
গীতি-কুঞ্কের শোভা-সম্পদ বদ্ধন কবেন। আমীব 
দৌলত সাহ $ বলেন, দিল্লির কবি আমীর খস্র 
গজল-রচনীয় সাদী অপেক্ষা অধিকতর কৃতিত্ব প্রদর্শন 
করিয়াছেন। উপরিউক্ত জভিমত সম্বন্ধে মতভেদ আছে। 
অধ্যাপক ব্রাউন প্রণীত পারস্ত-সাহিত্যের ইতিহাস ও 
ডাক্তার জেম্স্‌ রসের অনুদিত গুলিস্তার ভূমিকা পাঠে জানা 





scholars of Arabic speech regard them as very 
mediocre performances —Literary History of Persia. 


* Sadi's lyrical poems possess ne ther easy grace 
and melodious cha:ms of Hafiz's songs nor the over- 
powering grandeur of Jalaluddin Rumi's divine 
hymns, but they are nevertheless full of deep 
pathos and show such a fearless love of truth as is 
seldom met with in Eastern poetry.— Encyclopaedia 
Fritannica, eleventh edition. 


+ কবির প্রন্থসংখ্যা নিরদ্ধাবণ সম্বন্ধে নান| পণ্ডিতের নানা মত 
আছে। ফবাশী দেশীষ প্রচ্যভাষাবিৎ পত্ডিতত্বর De Sacy De 
Herbelo ও Sir William Jones বলেন বুস্ত |, গুলিত্ত1 ও মুলুম্যাতি 
এই পুস্তকত্রয় ভিন্ন শেখ সাদী অন্য কোন গ্রন্থ রচনা কবেন নাই। 
Major Stewart তত্প্রণীত ইতিহাস-বিখ্যত স্লৃতান টিপুৰ 
রাজকীয় পাঠাগাবের তালিকার মধ্যে সাঁদীব বচিত সতেবধানি গ্রন্থের 
নাম উল্লেখ কবিযাছেন। কবির বন্ধু বিসতুন নিবাসী আলি বিন 
আহম্মদ ও ]. 791017805 সাঁদীর রচিত বাইশধানি পুস্তকের উল্লেখ 
করিয়াছেন । ইহ! ব্যতীত Bodlin ( Oxford ), British 
Museum ( London ), India Office ( London }, Oriental 
Public Library ( Bankipore ) প্রভৃতি পাঠাপাবে রক্ষিত আবব্য 
ও পারস্য ভাবার পাওুলিপিরাতলিকায় কবির বচিত বাইশ খানি গ্রন্থের 
নাম উল্লেখ আছে। আমব! আধুনিক প্রচলিত মত অনুকরণ করিলাম | 

1 ইব্রাহিম খ অষ্টাদশ শতাব্দীর লেখক ও বাবাপসীব 
অধিবাসী ৷ 

$ দৌলত সাহ পঞ্চদশ শতাব্দীৰ লেখক ও খোবাসানেৰ 
অধিবাসী। আমিব আল! উদ্দৌল। ইস্ফাবানিব পুত্র । তিনি মহন্বে 
পাণ্ডিত্যে ষেসন শ্রেষ্ঠ, তেমনি নিরহস্কাব ও বিনয়ী ছিলেন। তাঁহাব 
তজকিরাতুস্‌ শোয়ার! অর্থাৎ পারস্ত কবিগণেব SLL 
প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ৷ ll 


১৬ = প্রবাদীবৈশাখ; ১5২৯৮, ; [ ২২শ ভাগ/১মখ€্ 


লাছাল ১/১" 











সস সলাদ০লত ১ পিপি সীতা পাটি প সিসি পাটি লাখ পাটি জামি লাম পাসি লাংলাসিলোসি লাও পাস ঈ লাও পাছত 


কর্তৃক "দিতে বাদ্য পনি ফেনসব আইরিশ নেতা বা তাহারাই প্রথমে. উহার, সুত্পাতি করিয়াছে, ইহা 
সম্পূৰ্ণ ২ স্বাধীনতা» লাভের -জন্ত « চেষ্টা, করিতেছিলেন, আসর বলি ন।.; কারণ, ইঈতিহাসিক সত্য তাহা নহে, 
তাঁহাদের অধ্যেঃ কেহ কেই ইহাতে সন্ত হইয়া; বৃতম কয়েক শতাৰী ধরিয়! আজ প্যান আযলগণ্ডে ব্রিটিশ, 
শাসনবিধিতে -দেশের একাজ কিরূপ চলে :তাহা, "পরীক্ষা জাতির অত্যাচারের কাহিনী অতি 'লোমহৰ্যণ ৷ এই জন্য, 
করিয়া:লেখিতে 'সম্মত/হইয়াছেন এ :কিন্তু আইরিসগলায়ারগ- আমর! বিটিশজাতিরও নিন্দা.করি। কিন্তু প্রতিহিংসা 
ভষ্কের দলের লোকেরা..ভি-ভ্যিরারি, নেতৃত্বে তাহাদের ও তজ্জনিত পুনঃপ্রতিহিংসার . রা ও প্রশংসা করিতে 
'€দ্ণকে” গ্রেট্‌ব্রিটেন" হইতে অষ্ূর্:ল্গতন্ব ও ন্ফাধীন দেশ আমরা অক্ষম 1:; ; ২ ,..,,,70- 
দেখিতে চান |” এই হেতু; সৃতন+গবর্মমেন্টের দল ও ১... সু... - টি 
বা সাধাবণতন্্ে "দলে আবায়' প্রকাণ্য'ও গোপন ০-3১৪২- এ রেলে নর ভাড়া | 
আর্থ হইয়াছে. রক্তারক্তি খুব সি যা ৪: নিন ভন রে 
সায় িভগর বি ই .. - গরীৰ তৃতী়শ্রেদীর যাজীদের পক্ষে অতান় রেশী হইছে, 
"কোন জাতি যদি তাহাদের দেশকে বনু অন্তের, ইহা সরুলেই জানেন,1-এরেলে মালের-ভাড়াঞ-রাড়িক্সাছে। 
অনীনরেখিকে, না, চায়, যদি তাহারা, সম্পুর্ণ, স্বত্ত ও মালের ভাড়ার হার খে-নীতি অনুসারে, হে-প্রকারে :রাড়াল 
পন হেইতে চায় তাহা, হইলে এই মহৎ. ও স্বাভাবিক হইয়াছে, তাহা. দেশী" 'পুণ্যন্রব্য. .9 -গপ্যশিল্লের; পক্ষে 
আঁকার জম তাহাদিগকে. দোষু: দ্যা যায় না। অন্থব্ধািজনক এবং বিদেশী .পণ্যজ্ব্য ৪ পণ্যপিল্পের্‌ পক্ষে 
জগতের.লোকে মদ মনে করে; যে, পূর্ণ স্বাধীনতাকামী স্থবিধাত্বনক.হইরে ৷. তাহাতে-্মামাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় 
এই:জ।তির বিপক্ষে যে শক্তি দণ্ডায়মান, তাহা অপরাজেয়, সমনেরু.জিনিষ 'ছুর্মল্য,হইবে 1১-সার্ভেন্ট কাগজে. তাহার 
কিন্ত তৎসত্েও সে জাতি যদি, আশায় বুক বধিবা মনে কয়েকটি দৃষ্টাস্ত.দেওযা;হইয়াছে। বেল-কোম্ধানীর দায়িত্বে 
ঝরে মে নতাহীরা, “অসাধ্য: সাধন করিতে "অসম্ভবকে , যালগাড়ীতে : প্রেরিত, খীব্র... ভাড়া" দ্বিগুণ . হুইয়াছে। 
ফন্তব কপ্সিতে পার্িব্েকাহ। হইলেও, তাহাদিগকে আমাদের এই দৈনিক. আহাধ্য জিনিয়টি, খাটি -অবস্থায় 
জেওয়াংখাঁয়-নাএ= এই রকম -লোরুদের দ্বারাই পৃথি ওয়া অনেকদিন, হইতেই, কঠিন, হইয়াছে 'দামও অত্যন্ত 
ক্ঠিন্তমূ-কাজ.স্ম্পাদিভ- হইয়াছে, ও “মানবজাতির বু  বাড়িয়াছে। এখন উহ।,-আারএ দুম ল্য হইবে, এরং 
উন্নতি,হ্য়াছে। “কিন্তু আমাদের, হৃদয় রক্তারক্তিতে সায় ভেজালও বাড়িবে। ইহাতে দেশের লোৌকদেব বার 
নেয়-না)।.-আমীদের ননে কেবলি”এই আকাজ্চার, উদয় অনিষ্ট ও কর্মক্ষমতাক হাস-হইবে 1.5. 7 
সইতে থাকে যে, মারামারি কাটাকাটি রক্তারক্তি যুক্ত : দেশী কার্সাস স্থত্র এক « মণের মাইলপ্রতি ফতট্ভাড়া, _ 
ছাড়া দুর্ণ-্বাতআকর্তৃতর প্রতিষ্ঠিত হইবার অন্ত: গ্রুব উপায় বিদেশী কাপড় এক মণেরও সেই-্ভাড়া- স্থির হইয়াছে; 
আঁছে, ইহ প্রমাণিত -হইয়| গেলে জগতের সুমহান যদিও দেশী সুতার দাম বিদেশী কাপড়ের : দাম.’ অপেক্ষা 
উপকার হইবে ।-*ন্্গ্রতের যোছ! শক্তিশালী জাতিরা কম। ইহাতে দেশী স্থতা একস্থান হইতে অন্ত স্থানে চালান 
আমাদের,এই--রক্কারক্তিবিমুখতা.-আমাদের পররাধীনতা করিয়া দেশেই -কাপড়' মপ্রস্তুত করিবার 'অস্থবিধা হইবে 
পালি “হইতে উৎপন্ন মনে করিতে পারেন, তা কিন্তূবিদেশী কাপড দেশের 'নানাস্থানে ‘চালান করিধার 
১*আম্নর।-্লাহাকে:শ্রেম্ক মুনে-করি তাহাকে শ্রেয়) স্কুবিধা 'হইবে। গ্রামে "গ্রামে নগরে নগরে আআবস্ীকমণ্ড 
রা আমরা আইরিশদের পূর্ণ স্বাতস্্য. '৪ আত্ম- চরখার স্থতা কাটিয়া ভাহা-হইতে সেই গেই স্থানেই কাপ 
কর্তৃত্থের পক্ষপাতী, কিন্ত না বিরতি সম্পূৰ্ণ বুনাইলে এই” অন্যায় নিয়মের প্রতিকার হইতে পারে} "৯ 
বিরোধী | : = পিল তং -. “পপরিষ্কত- চিনি: (যাহা বিদেশ হইন্ডে আম্দানী: হয) 
*০-আইধিশরাই-টকবল, রি ভার দিবা এবং দেশী” ডের ভাডা সমান বাখা তইযাছে, দিও , 


১৮২ প্রবাসী-জ্যৈষ্ট, ১৩২৯ - [ ২২শ ভাগ, ম খণ্ড 


মধ্যে তিনজন কবি ভগবৎ-প্রেরণীয় 
কাব্য-শান্ে সিদ্ধি লাভ করিয়া পয়গম্বর 
রূপে ভক্তি ও" পূজা পাইবেন। 
ফির্দোসী বীররস কাব্যে, আন্‌ 
বিষাদসঙ্গীতে, ও শেখ সাদী গঙ্জল বা 
গীতি-কবিতা রচনায় চির অমরত্ব লাভ 
করিবেন । 

কবির সর্ধতোমুখিনী প্রতিভার 
উজ্জ্ল-আলোকরশ্মি-পাতে পারস্ত- 
সাহিত্যে সকল বিভাগই অপূর্ব শ্রী 
ধারণ করিয়া এন্রজালিকের প্রভাব 
বিস্তার করে। পারস্য সাহিত্যের 
ইতিহাস পাঠ করিলে -দেখা যাষ যে 
পারস্ত-সাহিত্য নান! এশ্বর্যে মণ্ডিত। 
তন্মধ্যে প্রধানত ঃ:--(১১ স্থজ! (২) গজল 
(৩) কাসিদা (৪) তদ্বীব ৫) মস্নবী 
প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ সম্পদে সমুজ্জল। শেখ 
সাদীর কুল্পিষাৎ অর্থাৎ গ্রস্থাবলীর মধ্যে 
বস্তা, গুলিন্তা ও কযেক খণ্ড রাশেল] 
( ধর্মপুস্তিকা ) ব্যতীত অবশিষ্টগুলি 
প্রধানত: কাসিদা ও গঞ্জল। এগুলি 
আবব্য ও পারস্য ভাষায় রচিত । শেখ 











পাবন্তেব কবি শেখ সাদী ৷ সাদীর সময় হইতেই দিওয়ান অর্থাৎ 
হিউগে, আধুনিক বঙ্গদাহিত্যে যেমন রবীন্দ্রনাথ, .গঙ্জলকে একত্র করিযা আদ্য অক্ষর অনুসারে প্রকাশ 
পারস্যলাহিত্যে তেমনি কবি শেখ সাদী। প্রথার প্রচলন হয় 1* কবির বন্ধু, বিস্তুন নিবাসী 


কৰি শেখ সাদী দেবতার প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত।* আলি বিন আহম্মদ ৭২৬ হিজরাব্দে সাদীর গজলগুলিকে 
কবি মৌলানা হতিফা তাহার দিওয়ানে লিখিষাছেন,- দিওয়ানে পরিণত ও ৭৩৪ হিজরাব্দে সম্পাদন করেন ।৭' 
যদিও পথগ্ধর মহন্সদ বলিয়াছেন, আমার পৰ আর . প্রজল একপ্রকার গীতি-কবিতা অর্থাৎ ইহা শুধু কবিতা 
কোন পনগম্বর জন্মগ্রহণ করিবে না, তথাপি কবিদের নয়, গান ও কবিতা উভয়ই । অন্দরীর সাহচধ্যে গায়কের 
মু ছি bf the Arabic and Persian Mass 
"+ মবমী কবিদ্বয় ফবিদ্উদ্দিন আত্তাব ও জামী প্রণীত scripts in the Oriental Public Library at Bankipore, 





ভন কিরাতুস্‌ আঁটলিয়। ও নাফাৎ-উল-আনাস দ্রষ্টব্য । prepared by Khan Saheb Maulvi Apdul Muagtadir, 
দব্‌ শায়েরস্তান পায়াম্বাবান্‌ আনা, । Vol. 1, 1908, জ্টবয। 
ত্তলিস্ত, কে জুম্লাগী বর আঁ আন্দু। + Catalogue of the Arabic and 62098015007 
ফিদো সী উ আন্ওষারী উসাদী _ - scripts in the British Muscum, চির by Charles 


হর্চনপ্‌ কী লা না-বি আদি।- 7-৮ ০০০৩ Rieu, Vol. Il জব | - 
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উভয়ে মূল্যে অনেক তফাৎ" "আমাদের দেশের আঅনেক' 
হোটবড় কীঁর্খীনায়' গুড, পরিকার করিয়া চিনি প্রস্তুত 
শ্রী হয, আঁকের রস হইতে সাক্ষীংভাবে'চিনি প্রস্তুত কর! 
হক না"।““নৃতন “রেলভাড়াগ এইসব কারুখানীর 'অন্থবিধা 
হইবে, এর্বংতধায় উৎপন্নচিনি দুমূল্য হইবে |!” 

শিহতী ও কাপড়: এবং" গুড় ও চিনির ভাড়া “নির্দেশে 
বিদেশীর স্থধিধা ও দেশীর অস্থবিধা ধে নীতি অনুসারে 
করা হইয়াছে, গম ও আটা ময়দা এবং তৈলবীজ ও তৈলের 
ভাড়া নির্দেশে সেই নীতি অন্য প্রকারে প্রযুক্ত হইয়াছে । 
উক্ত. দৃষ্টান্তগুলিতে দেখা; যায়, ধে, কাচা মাল ও তদুৎপন্ন 
পণ্যদ্রব্যের. ভাড়া সমান- রাখা হইয়াছে) কারণ তাহাতেই 
বিদেশীর স্থৃবিধা ৷ কিন্তু . সরিষা প্রভৃতি তৈলবীজ ও গম 
বিদেশীর স্থবিধার জন্য বিদেশে রপ্তানী কেরা “দর্কার, 
এবং -তদুংপন্ন, তৈল ও আটা মধদা সি দেশেই দেশী 
লোকের, ব্যবহারের জন্ত প্রয়োজন; এইজন্য গম ও 
টতলবীজের-( অর্থাং কাঁচা মালের) ভাড়া-"আট। ময়দা 
স্থজি--ও তৈলের, (অর্থাৎ কাচা, মাল হইতে উৎপন্ন পণ্য- 
দ্রব্যেব ) ভাড়া অপেক্ষা, কম রাখ! হইযাছে-।. এই-নজীর 
-অঙদারে স্থতা ও. গুভের ভাড়া বিদেশী কাপড ও বিদেশী 


চিনি অপেক্ষা. কম. হওয়া উচিত ছিল; কিন্ত উহাতে 
রে বিদেশীর অস্থবিধ। ও.দেশীর সুবিধা! .. 


! রেল ল বিস্তারের ভ জন্য « ধণ, 

২ হ.বেলওয়েতে দেশী ও বিদেশী লোকদের একপ্রকার 
,ক্ষতিলাভ ও সুবিধা-অন্থবিধায় দৃষ্টান্ত উপরে দেওয়া 
হইয়াছে । রেলওয়ে দ্বার আমাদের কোনই কাৰ্য্যং 
সৌকধ্য ও উপকার হয় নাই, তাহা নহ্ে। - ইহাতে যাতা- 
য়াতের বিধা, জিনিষপত্র পাঠাইবার স্থবিধা, ব্যবসা 
, খ্বানিজ্যোর -হুবিধা, দেশ দেখিয়া সুখ: পাইবার ও জান 
_ড়াইবার স্থুবিধা,-ভি্ন ভিন্ন প্রদেশের - লোকদের পরস্পর 
জানিবার 'চিনিবার এবং সেই উপায়ে এক. মহাজবাতি 
হইবার “কুবিধা, হীদয-মনের সংকীণতা দূর করিয়। উদারতা 


বুদ্ধি করিবার সুবিধা, প্রভৃতি হইযাছে। কিন্তু অস্থবিধা 
এবং. ক্ষতিও 'হইযাছে.। "ম্যালেব্রিয়ার: প্রকোপ -ৎ.প্রদার 


বাড়িযাছে ,' *কোন সংক্রামক. ব্যাধির আবির্ভাব “দেশে 


বিবিধ প্রপঙ্গ_রেঁল বিস্তারের জন্য ধণ 


২উ৯পপিসপা্পিস্পিস্পাি 





হী 


হইলে তাহা অভি করিত খড় বাইতেছে, বিদেশী 
পণ্য-দ্রব্য- গ্রামের অলি: গলিতে পধ্যন্ত আসিয়া উপস্থিত 
হওয়ায়, শিল্প- ও শিল্পীর" ক্রমশঃ তিরোভাব হইয়া 
আসিতেছে; -তাঁহাঁতে : বহুনংখ্যক লোকের -জীবিকা- 
নির্বাহের কৌলিক পথ বন্ধ হওয়ায় অত্যন্ত. অধিক লোককে 
জমীর. ও:সাধারণ মজুরীর উপর নির্ভর করিতে' হইতেছে; 
এই কারণে-ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ হইয়া আসিতেছে ; ইত্যাদি 

বিদেশীদের কিন্ত বেল বিস্তারে সুবিধাই বেশী । 
ভাহাদের শিল্প' বাণিজ্যের ইহাতে খুব ক্থবিধাহইযাছে+ 
রেলওয়ের লোহ! ইস্পাতেরপ্লাইন, - এগ্রিন, গাড়ী «ও 
অন্ত নানাবিধ জিনিষ জৌগাইয়ী- তাহায়াদ ধনী "হইয়! 
আসিতেছে; রেলওয়েতে: “মূলধন. থাটাইয়া: ব।-সলধন 
ধার দিবা .তাহার লভ্যাংস-বা হুদ তাহারা পাইতেছে। 
রেলওয়ের খুব-মোটা ও অল্প-মোট।' বেতনের কাজপগুলিত্তে 
নিযুক্ত থাকিয়া বিদেশীরা. ধনবান্‌” হইতেছে; রেলওয়ে 
দ্বারা খুব সহজে এক স্থান হইতে -্মন্ত স্থানে দ্রুত ও.অধিক 
সংখ্যাষফ সৈন্ত পাঠাইবার 'উপায় ' থাকায়, “ভাব্রতবর্ধকে 
জয় কবিবার ও অধীন রাখিবাঁর স্থবিধা হইয়াছে £ =- 

সুতরাং রেলওয়ের -বিস্তাবের'জন্য বিদেশী*গবর্ণমৈষ্ট 
ও ব্যবসাদারেরা যে খুব ব্যগ্র খাকিবেন, তাহা' আশ্চর্যের 
বিষয় ' নহে ॥ সেই ব্যগ্রতা-প্রযুক্ত ভারত-গবর্ণমেন্ট স্থির, 
করিয়াছেন; বে, বিলাতে দেড়শত:কে টি'টাকা খণ করিধা। 
এখন হইতে পাঁচ বংসর "ধরিয়া এদেশে রেলওথে বিস্তার 
ও -তাহার টিভি রর 5 'অনেক রি 
বলিবাব আছে", ' - ০ 

' রেলওয়ে বাড়ান অপেক্ষী অনেক হও 
এদেশে আছে! দেশের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য অতি 
সামান্য চেষ্টা ও ব্যয় করা-হয়। 'তাহাঁর সমুচিত ব্যবস্থা 


' করিষা ভবে. রেলওয়ের -দিকে' দৃষ্টি দেওয়া উচিত-ছ্িলন 


এখনও শতকরা ৯৪জন লোক এদেশে নিরক্ষর রহিয়াছেশ 
ভারত গবর্ণমেন্টের শিক্ষ।-রিপোর্ট অগ্ুসাবে ' প্রাথমিক 
শিক্ষা দিতে ছাত্রপ্রতি- বাধিক-প্রায় ৭২ টাকা খরচ হ্ষ। 
ব্রিটিশ ভারতের * মোট.“-'অধিবাদীর শতকরা -১৫জন 
প্রাথমিক শিক্ষার্থী ছাত্রছাত্রীর উচ্চতম সংখ্যা ধরিলে 
অবৈতনিক সার্ধন্গনিক 'প্রাথমিক--শিক্ষা প্রচলনের "ব্যয় 


“শ্রদ্ধাভরে 


২য় সংখ্যা] 


হয়, কীর্ভনের স্থবিধার নিমিত্ত ক্ষদ্র ক্ষুদ্র পালা আকারে 
পদগুলি সংগ্রহ করা হইযাছিল। মহারাজ বীরচন্দ্ 


শেখ -সাদার কাসিদা ও গজল 


১৮১ 


অন্য যে-সকল অপরিজ্ঞাত পদকর্তার নাম ও 
অপ্রকাশিত পদ পাওষা গিয়াছে, তাহা ক্রমে প্রকাশ 


মাঁণিক্যের পূর্বে এরূপ সংগ্রহের চেষ্ট। হইবার কথা শুন! করা হইবে । সেই-সকল পদকর্তার বিবরণ 
নয় নাই_-এবং ভৎপরেও এরূপ চেষ্টা হইতে দেখা যার সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত আমর বিশেষ চেষ্টিত 

নাই। স্থতবাং উক্ত মহারাজের সময়েই গায়কগণের রতিলাম। 

ব্যবহারার্থ প্রাচীন পুথিসমৃত আলোডন করিয়া এই খাত 

লিখিত হইযাছিল, আমাদের ইহাই দৃঢ় বিশ্বাস | শ্রীকালীপ্রসঙ্গ বিদ্যাভূষণ 


শেখ সাদীর কাসিদ। ও গজল 


পারস্ত-সাহিত্যের ইতিহাস আলোচন! করিলে জবান 
বায় যে পারস্তের কাব্য-কুঞ্চে তিনজন কবি-পয়গম্বরের 
আবির্ভাব হ্য়। কবি শেখ সাদী ইহাদের অন্যতম । 
পারস্তের কোন কবিই আজ পর্য্যন্ত শেখ দাদীর 
মত স্বদেশে কি বিদেশে সম্পূজিত হইয়। কবির নিজ 
উক্তির সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারেন নাই 
হাজি লতিফ আলি খাঁ তাহার “আতস কাদা” নামক, গ্রন্থে 
--- স্লখিয়াছেন,পারস্কের কবি-প্রতিভার জাগরণ-কাল হইতে 
আরম্ভ করিয়! আজ পর্যন্ত এমন কোন কবির 
আবির্ভাব হয় নাই, যিনি ফির্দৌসী, নিজামী, 
আন্ওয়ারী এবং শেখ সাদী, এই কবি-চতুষ্টঘ্ অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিতে পারেন। কি প্রাচীন কি 
আধুনিক যুগের লেখকগপের মধ্যে কবি শেখ সাদী 
অসাধারণ জ্ঞানী ও গ্রতিভাশালী লেখক; বাগ্সিত। ও 
রচন।-বৈশিষ্ট্যের জন্য বিখ্যাত চারিজন , প্রতিভা- 
. সম্রাটের অন্যতম |” কবির জ্ঞান, কবিত, অস্ত টি 
অভিজ্ঞতায় মুগ্ধ হইয়। পারস্তের বিখ্যাত বিদ্বান 
ও লেখক নর সৈয়দ আলি মশটক কবিকে পরম 

হাজার গানের বুল্বুলি” নামে সম্মানিত 





* কবি, বিদ্বান সর্ব পূজিত । খাঁওয়াঁতিস ষ্টব্য। এই উক্তি ও 
কুশা বুদ্ধি চাণক্যের উক্তি একার্থহুচক। 

+ Prof. Eastwick অনূদিত হাঞ্জি লতিফ আলি শ| বচিত মাঁদীৰ 
লীবলী গ্রন্থ জাতস কাদার ইংরেজী অনুবাদ দরষ্টব্য। 


করিয়াছেন।* বাস্তবিকই কবির স্থললিত বাক্যবিষ্ঠাস, 
শবনির্ববাচন, সমৃদ্ধ অলঙ্কার-স্থ্যমা, ইন্দজালময়ী 
কাব্যমায়ার বিচিত্র বিকাশ, নানা-ব্ষয়িণী রচনার 
মধ্য দিয়া পরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াই ক্ষান্ত নহে; 
ভাবের অমুভূতিতে, উন্মেষণে, মান্ব-চরিত্র অধ্যয়নে, 
অভিজ্ঞতায়, চিস্তাশীলতার বিকাশেও তাহা চর্ম 
সার্থকতা লাভ করিয়াছে। দাধারণ পাঠক কবির 
মধুর কোম্লকান্তপদাবলীর ভাবে সৌন্দধ্যে মুগ্ধ 
হন, কিন্তু ধীশক্তিসম্পন্ন তীক্ষদৃষ্টি সমালোচক কবির 
কাব্যে ভাবের প্রবাহ ও অসাধারণ মনীষার পরিচয় পাইয়। 
আত্মহারা হন। মাদীর রচনাবলী পারস্ত-সাহিত্যের 
“নিম্কদান' অর্থাৎ লবণ-ভাগার নামে সম্মানিত । 
লবণ অমৃত-বিশেষ অর্থাৎ লবণ ভিন্ন রন্ধনের অন্থাম্থ 
প্রচুর উপাদান সত্বেও যেমন কোনপ্রকার ভোজ্য 
ব্যঞ্চন সুস্বাদু, মুখরোচক ও তৃপ্তিকর হয না, তেমনি শেখ 
দাদীর রচনাবলী ভিন্ন পারস্ত-সাহিত্য অন্তান্য লেখকের 
স্থরচিত রচনা সত্বেও অপূর্ণ ও অঙ্গহীন ; নারীর রচনারলী . 
পার স্তয-শাহিত্য-রত্রহারের উজ্জলতম্‌ মধ্যমণি! সংস্কৃত 
সাহিত্যে যেমন কালিদাস, ইংরেজী সাহিত্যে যেমন 
সেক্সণীয়র, জ্্মান সাহিত্যে যেমন গেটে, ইতালীয় 
সাহিত্যে যেমন দান্তে, ফরাসী সাহিত্যে যেমন ভিক্তর 





* খোরাসান-নিবাসী বিখ্যাত লেখক আমির দৌলত সাহ প্রণীত 
ও 2106 Brown সম্পীদদিত ভঙ্গ কিরাতুস্‌ শৌয়ারা দ্রষ্টব্য । 


৯৫২ 


লাও পাটি সিপািপাশি পাও বাংল অলস প 


প্রায় ছাব্বিশ কোটি, টাকা হ্য় | রি গরমে, 
রেন্সবিস্তার, সৈনিকদের: রণদক্ষতা.-ও সরপ্ধামের, উৎকর্ষ 
সাধন, প্রভৃতি কত কাজে সব্কারী রাজস্ব হইতে বা খণ 
করিযাঁকত কোটি টাকা .ঢানিতেছেন, অথচ অবৈতনিক 
শিক্ষা দিবার কথা তুনদিলেই রলেন, টাকা কোথায়, তোয়রা। 
নৃতন ট্যান্স দ্বার! টাকা তুল্যা এ কাজে হাত- দাও । 

স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য ব্য .করিতৈ নিন ওঁ একই জবাব 
পাওয়া, যায়। এ 

স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মত, হি ও অষ্যান্ত 
উপায়ে কৃষির উন্নতি, অরণ্যসকলের সংরক্ষণ, ও উন্নতি, 
জলপথসকলের রক্ষা উন্নতি ও বিস্তৃতি, আধুনিক বৈজ্ঞানিক 
উপায়ে পণ্যদ্রব্যসকল . উদ্পাদনের নিমিত্ত শিক্ষাদান, 
মূলধন-প্রাপ্তির স্থযোগবিধান, কার্খানা স্থাপন, 'প্রস্তুতি 
কৃত কাঙ্জ আছে, যাঁহী,. র্লওধের, আগে বা.অস্ততঃ সঙ্গে 
সন্কে উপযুক্ত পরিমাণে মনোযোগ .ও অর্থব্যয়ের দাবী 
করিতে পারে কিন্ত .গবর্ণমেন্টের সে: দিকে দৃষ্টি নাই। 
কারণ ইহা বিদেশী গবর্ণমেপ্ট । 

রেলওয়ের আবশ্যক. . সর্বাগ্রে বঙিয়া মানিয়া বলেও 
তাহার জন্কমুলধন্‌ খণ ভারতবর্ষে ন! করিষা.বিলাঁতে কেন 
করা, হইতেছে ?. উহার, সুদ, খন ভারতীয়, রাজকোষ 
হইতেই দিতে হইবে, তখন ভারতীয় ধনীরা এ খণ দিয়া 
সুদটা পান, ইহাই তো. স্বাভাবিক ও স্যায়দ্গত ৷ ভারতবর্ষ 
হইতে: ধণ- পাওয়া, না গেলে বিদেশে ধেখানে সর্বাপেক্ষা 
অল্প. স্ক্ে,টাকা ধার. পাওযা যায়, সেখানেই ধার 
চাওয়া উচিত। ইউরোপের সকল দেশই এখন খণী 
দ্বেশ ;' গ্রেটব্রিটেনও- ধরণী দেশ.। : কেহই আমেরিকার 
প্রভৃত্ত খণ শোধ করিতে পারিতেছে না । অধমর্ণ দেশের 
লোকদের চেয়ে.উত্রমুর্ণ দেশের লোকদের নিকট হইতে 
অপেক্ষাকৃত অল্প:স্থদে টাকা.পাওয়া যাইতে পারে। ' কিন্ত 
উচ্চ: সুদটা ইংরেজ, .ধনীদিগকে দেওয়া দর্কার বলিয়া 
বিলাতেই খণ করা -হইতেছে।. 

তাহার প্র, খণ করিষা দেই টাকায় রেলওয়ের জিনিষ 
বেশীর-ডাগ.বিগ্ীতেই 'কেন| হইরে। কিন্ত-লোহার;রেল- 
আদি ভারতেই অপেক্ষ্বকুত;কম়দরে, টাটা-কোম্পানী, দিতে, 
পারেন. যুবরাজের ভ্রমণের, ভমৎকার গাড়ীন্যখন্‌ ভারত, 
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বর্মেই, প্রস্তুত হইয়াছে, তান (মারগাড়ী 3. সাধারণ যাত্রী-; 
গাড়ীও এখানে নিশ্চয়ই হইতে পারে। যদি. এদেশে নাও, 
হয়, তাহা হইলেও, ইহা জানা, ক্থা, যে, রেলওয়ের উৎকট 
সব্‌ জিনিষ বিলাত অপেক্ষা অন্য কোন কোন বেশে সন্তায় 
পাওয়া যায়। .সেই-সব দেশে কেন কেনা, হইবে না? 
ইহা- সুস্পষ্ট মে বিলাতের, লোকদের স্বার্থসিন্ধির জন্য 
ভারতবর্ষের ক্ষতি নানা প্রকারে করা হইতেছে। : .. 
" রেলভাড়া ও রেলের ব্যয় 
- /রেলভাড়ার বর্তমান উচ্চতার একট! এই কারণ দেখান 
হইতেছে, বে “রেলওয়ে চাল্গাইবার খরচ যুদ্ধের, আগে 
অপেক্ষা বাঙিয়মুহে । কিন্ত ভারত স্বাধীন. হইলে খরচ 
খুব কমান ফাইত। : উচ্চতম ও উচ্চতর চাকরীগুলির' 
বেতন অত্যন্ত বেশী ;' তাহাতে উপযুক্ত ভারতীয়’কর্শ্বচাবী 
রাখিলে খরচ অনেক কমিত। বিলাতে উচ্চ সুদে টাকা 
ধার না করিষা অন্যত্র কম স্থদে টাকা' ধার করা চলিত। 
চড়া দামে- বিলাতী বেলওয-সামগ্রী না কিনিষাঁ অন্যত্র 
স্থলভতম উৎকৃষ্ট গ্রিনিষ কিনিলে ব্যয় অনেক কমিত 
এদেশে পূর্বেকার বা এখনকাৰ রেল-ভাড়া আমেরিকার 
বা.বিলাতের রেল-ডাঁডা 'অপেক্ষা কম; ইহা বস্তুতঃ মিথ্যা 
কথা । আয়ের কত অংশ ব্যৰ করিযা!' কোন্‌ দেশের লোক 
কি্রিনিষ বা সুবিণ! গাইতে পারে, তাহার তুলনা! করিযা 
দেখিলে তবে বলা ফাঁক কোন্‌ দেশে ক্রোন্‌ জিনিষ বা 
স্থবিধ] কম ব্যয়ে বা বেশী, র্যষে- পাওয়া যায়; সার্ভে্ট 
কাগজে ব্লেপ্ওয়ে বোর্ডের প্রকাশিত একটি বহি, হইতে 
একট মত.উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইফাছে,যে, ১৯০৩ সালে 
আমেরিকার একজন মজুর তাহার.একদিনের -মঙ্ুরী “ব্যয় 
করিয়া রেলে যাট মাইল খাইতে পাঁরিত, কিন্ত “ভারতবর্ষে 
এ শ্ৰেণীর একজন, মুর. একদিনের মজুরী খরচ করিয়া 
চৌদ্দ মাইলের বেশী রেলে, যাইতে পারে না। 7 
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পুলকিত তন্ন মোর সম্বরিতে নারি । 
যে জন বাজালে বাঁশী দাস হব তাবি ॥ 
_ স্থবল লইয! কা ক্রুতগতি চলে । 
চন্্র বেড়িয়া তারা আছে তরুভলে ॥২ 
উটস্থ হইয়! স্যাম দাড়াইয়া রহে। 
জগতমোহিনী রূপ পূর্ণীনন্দ কহে !ঃ 
(২) 
কাতর হইয়া পুছে রসময শ্যাম, 
তোমার নাম কহ, মোরে পরিচয় দেহ 
কোন জাতি, কোথা নিজ ধাম ॥ 
আমি থাকি এই বনে, চরাই সব ধেস্থগণে, 
কভু তোমায় না পাই দেখিতে | . 
বলাই দাদার সঙ্গে থাকি, তোমায় কখন নাহি দেখি, 
সন্দেহ লাগয়ে মোর চিতে ॥ 
এত শুনি কহে গৌরী, শুন হে নন্দের হরি, 
তোমাকে দিব পরিচয় | 
প্রেম নীম আমি ধরি, বাসপুর মধুপুরী, 
মাতা মোর তব পুজা হয় 





- (২) চজ্র- শ্রীরাধিকা, তার1--সখিগণ । 

{৩ ) ভটস্থ-_নিকটবর্তথা । 

(৪) শেখরদাসের ভশিভাধুক্ত একটি পদের প্রথমাং৭ অন্তরূপ 
হইলেও শেষাংশ ঠিক এই পদটির অনুরূপ । পদাবলী-সাহিত্যে একাধিক 
ব্যজির ভণিতাযুক্ত একটি পদ, অথব| সীমান্তরূপ পরিবর্তিত একটি 
পদে একাধিক ব্যক্তিক ভণিত| প্রযুক্ত হইবাব দৃষ্টান্ত বিরল নছে; 
ইহার কারণ নির্ণয় করা ছুঃসাধ্য। শেখরদাঁসেব পদটি এস্থলে 
-উদ্ধূত হইল । পূৰ্ণানন্দের পদ অপেক্ষা এই পদটি বিস্ত ত এবং সম্পূর্ণ 
- ভাবব্যঞক। 


রাধার বাশীর স্বরে গগন ভেদিল । 

শুনি শ্যাম নাগর অমনি অধৈর্য হইল ॥ 
দুর হতে সুস্বর শুনিতে গাইল কাণু। 
বাঁখালেরে কহিছেন ফিরাযে আঁন ধেনু । 
শুনিয়! বেণুব ধ্বনি নটবর স্যাম । 

চিত চমকয়ে হরে অ্রবণে বয়ান ॥ 

একি ‘অপরূপধ্বনি শুনিলাস শ্রবণে। 
এমন বেপুব ধ্বনি হানিল পবাণে ॥ 
পুলকিত তনু মোর সম্বরিতে নারি । 
যেক্্ন বাজ।লে বাঁশী দাস হব তারি ॥ 
সবল লইয়ে কাণু দ্রুতগতি চলে । 

চন্ বেড়িয়া তারা আছে তরুতলে ॥ - 
তট্টস্থ হয়! শ্যাম দীড়াইয। রহে। . 
দগতমোহিনী রূপ দাস শেপর কহে 4, 
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পা 





তোমার প্রিয় মাতা যে আমাবও পূজ্য সে, 
সে জন আমার হষ তাতে ।; 
আমার বন্ধু যেই জনে, তাহারে সকলে জানে, - 
দাস পূর্ণানন্দ ভাবে চিতে । 
(৩) 
- ফিবাউতে কর নারে গিরিধব, 
আকুল হইল শ্যাম ৷ 
চেষে নত পানে দেখে রাই-চরণে 
লেখা আছে শ্যাম নাম ॥ 
অজের পরশে নাগর হরিষে 
বুঝিল রাইযের কাজ । 
গেল অন্ত বন, 
মিলয়ে নিকুঞ্জ মাঝ ॥ 
কাতর ভাবে হরি ছুই কর জ্রডি 
কহে শুন প্রাণেশ্বরী | 
তোমার মহিমা! বেদে নাহি সীম। 
নাহি জানে হর গৌরী ॥ 
বাই বলে খ্ৰাম, মোর নিবেদন, - 
তোমা না দেখিলে মরি । 
ঘব তেষাগিয়া - দেখিলাম আসিয়। 
নটবর-বেশ-ধারী ॥ 
সঙ্গের সঙ্গিয়  মিলিন আসিয়। 
রাধিকা কাণুর কাছে। 
প্রেম সমাধিয়ু! আনন্দে চলিলা, 
কহে পুণ্যানন্দ দাসে ॥ 
* উদ্ধৃত পদগুলি যে খাতায় পাওয়া গিয়াছে, সেই খাতা- 
খান! কোন্‌ সময়ের লিখিত, জান! যায় নাই। রসজ্ঞ বৈষ্ণব 
কবি ও সাহিত্যাঙ্গরাগী স্বর্গীয় মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য 
বাহাদুরের সময়ে বিস্তর প্রাচীন গ্রন্থ সংগৃহীত ও প্রচারিত 
হইয়াছিল । তৎকালে আগরতলায় প্রাচীন পদাবলী. 
চচ্চাও পূর্ণমাত্মায চলিতেছিল। মনোহ্রসাই কীর্তনের 
নিমিত্ত কতিপয় স্থগাষক দর্বারে নিযুক্ত ছিলেন। খাতাষ 
সংগৃহীত পদপ্তলি নানা ব্যক্তির রচিত হইলেও, ঘটনাব 
শৃহ্ধলা রক্ষা করিয়! সন্গিবেশিত হইয়াছে, দেখিলে মনে 


(১ ইহাব তাৎপর্ধা কিছুই বুঝা গেল না। 


র 
পাজি 


যত সখিগণ 





১ম সংখ্যা]. 


পলা ০২82 


আম্দানী' হইযাঁছিল।' ১৯২১-২২-এর' এ এগার মাসে 
আম্দানী সুত! ও কাপড়ের মূল্য ৫৭ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা। 
ধাদ্দার প্রচলনের চেষ্টা এই হ্রাসেব একমাত্র কারণ ন। 
টি . 
বঙ্গে আচার্য প্রফুল্নচন্ত্র রায়ের মৃত যাহারা অন্যত্র 
চরখ। হাতের তাঁত ও খাদ্দার চালাইবাঁর জন্য বিশেষ 
পরিশ্রম করিতেছেন, তাহারা বৃথ| চেষ্ট/ করিতেছেন 
বলিয়। আমাদের মনে হয না । | 


বঙ্গের নূতন লা প্রথম কাজ 

বকের নৃতন লাট তাহার এক বক্তৃতার বলিষাছেন, 

বে, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার নামঞ্ুরী ছুটি বরাদ্দ তাহার 
নিজের আইন্গঙ্গত ক্ষমত। অস্থসারে মঞ্জুর করিতে তিনি 
বাধ্য হইবেন। আমাদের বিবেচনায় সড়াকে এই প্রকারে 
বার বার অপদস্থ না করিষ| অন্য উপাষ অবলম্বন করিলে 
ভাল হইত। লর্ড বোনান্ডশের আমলেও কিছুদিন আগে 
ব্যবস্থাপক স্ভাব গৃহীত একাপিক প্রস্তাব অনুসারে 

_ গবর্ণমেন্ট কাজ করেন নাই। ব্যবস্থাপক সভাগুলির 

__- ক্ষমৃতা ও মর্যাদার পরিমাণ ইহা হইতে বুঝা, যাইতেছে 


ছি ধ্ণ গ করিবার ক্ষমতা 

চা ন! লইয়। বা তাহ! 
অগ্রাহ্হ করিযা ব্রিটিশ পালেমেন্টের অন্মতিক্রমে টাকা 
বাব কবিবাৰ ক্ষমতা ভারত-গবর্ণমেণ্টের যতদিন থাকিবে, 
ততদিন বন্ছেটের আলোচনা: এবং অঞ্জুবী না-মঞ্ুরীর 
ব্যাপাবটা প্রহসনের মত বোধ হইতেছে । খাঁটি স্বরাজের 
মধ্যে একপ ভেজাল একটকুও থাকিতে পারে না। একটুও 
মেকি কিছু থাকিলে তাহ! স্ববাজনামের যোগ্য নহে। - 


২ - জীবেক্্কুমার দত্ব ' 

চট্টগ্রামের কবি শ্রীযুক্ত জীবেস্্কুমার দত্তের মৃত্যু 
হইযাছে। - তিনি সাময়িক ঘটনা অবলঙ্বনে' এবং অন্য 
নানাবিধ বিয়য়ে প্রায়ই কবিতা লিখিতেন, এবং তৎসমূদয়- 
মাসিক পত্রার্দিতে প্রকাশিত হইত ৷ তাহার দেহ সুস্থ 


২০ ১ 


বিবিধ প্রসঙ্গ--নারীশিক্ষাসূমিতির. কাৰ্য্যক্ষেত্র বিস্তার 





! 





সবল ছিল না, তাহাই তাহার . অকানমৃত্যুর কারণ 
বলিয়া অনুমিত হর | 


. পণ্ডিত! রমাবাঈ সরস্বতী 
“ পণ্ডিতা . রমাঝাঈ ' সরস্বতীর মৃত্যুতে ' ভারতবর্ষ 
একজন প্রধান" বিদুষী এবং কশ্মিষ্ঠ। জনহিতদাধিক। 
মহিলার সেবা হইতে বঞ্চিত হইলেন। মহারাষ্ট্রে 
কেদর্গীওয়ের নিকট স্বপ্রতিষ্ঠিত "দুক্কি” নামক পল্লীতে 
তিনি প্রা দেড়হাজ্ার বিধব| নারী ও অনাথ বালিকাকে 


' প্রতিপালন করিতেন এবং ধর্দশ ও সাধারণ শিক্ষা 


দিতেন। তাহার সংক্ষিপ্ত "জীবনবৃত্তান্ত গত ' ১৩২৮ 
সালের শ্রাবণ মাসের প্রবাসীর MiG id 


₹ উত্তর- ভারতীয় হি সম্মিলন. 
. সংস্থাপক সমিতি . 
লক্কৌ-প্রবাসী শ্রীযুক্ত অতুলপ্রসাদ সেন, প্রযুক্ত 
রাধাক মল মুখোপাধ্যায়, প্রভৃতির নেতৃত্বে. “উত্তর-ভারতীয় 
বঙ্গ-সাহিত্য- সশ্মিলন-সংস্থাপক সমিতি” প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে | 
বঙ্গের বাহিরে উত্তর-ভারতে. ধে-ফে-স্থানে বাঙ্গালী আছে, 
তাহাদের মধ্যে বাংলা-ভাষা ও. সাহিত্যের অনুশীলন বৃদ্ধি, 
ইহাদের মধ্যে বাহাবা সাহিত্যঙ্রাগী তাহাদের পরস্পরের 
ভাববিনিময়, প্রভৃতি. উদ্দেশ্যে ইহা স্থাপিত হইয্যছে । 
উদ্দেশ্য মহৎ | আমৰা ইহার সমর্থন কুবিতেছি। 


পাশ চর 


- নারীশিক্ষাসমিতির কারক ডা 


" নাবীশিক্ষাসমিতি বিধব। ও- অন্য সহায়হীন নাবী- 
দিগকে - শিক্ষ! দিষা নি নিজ, হও দয 
করিযাছেন। ছার বুৰ প্রযোজন - আছে। দাফন 
এই উদ্দেশ্ঠ-সাধনে সমিতিকে আধিক ও অন্যবিধ 
সাহায্যে দিলে সাতশ আহলাঁদের বিধষ হইবে' | 

_ “নারী খিক্ষাসমিতি ্রাক্মবালিক! শিক্ষ লন গৃহে বালিকা 
ওঁ" মহিলাদিগকে বব ইডি নানাবিধ অর্থকর 


এপ আকারের মস্তি সচরাচর কোথাও দেখা যায় 
না! বাগদাদ রেল-ষ্টেশন হইতে এখানে বাইতে মাত্র 
টা মিনিট লাগে। যে জায়গায় মস্জিদটি 
সেখানকার নাম বাবুএল-শেখ | মদ্জিদেব 

ভিতরে হিন্দুদের যাইবার অধিকার নাই । তবে বাহির 
হইতে মস্জিদের যাহা দেখিতে পাওয়া যায় তাহ। অতি 
চমৎকার | ইহার উপরকার শিল্প ও কারুকার্য বিশেষ 
প্রশংসার যোগ্য। ১৯২০ সালের অশান্তির সময প্রায় 


এক অপরিজ্জত বৈষ্ণব কবি 


১৭৯ 





দশ-বারো হাজার বেছুইন - একসঙ্গে গোপনে ইহার 
ভিতর সভা করে, এবং তাহাব পবেই লড়াই বাধে 

হামিদ পাশা- বাগদাদের ' আঁর-একজন প্রধান 
লোক । ইনি রাজ্যের আভ্যন্তরিক ব্যাপাঁবের কর্তা। 
১৯২০ সালে অশান্তির সম্য ইনি ইংরেজের যথেষ্ট সাহায্য 
কবিষাছিলেন। লেখক ইহার 'বাঁডীতে অনেকদিন 
অতিথি ছিলেন। ইনি সচ্চরিত্র ও খুব মিশুক । 





বাগ্দাদ শ্রীহরিপদ তে ওয়ারী 





এক অপরিজ্ঞাত বৈষ্ণব কবি . - . 


অনেকদিনের কথা, আগরতলা বীরচন্্র লাইব্রেবীর 
কীটদই বিস্তর গ্রন্থ ও কাগজ রক্ষার অযোগ্য বিবেচিত 
হওযায় জালাইবার নিমিত্ত স্তপাকারে রাখা হইয়াছিল। 
একদিন সেই আবর্জনা-স্তপ উপর উপর ধাটিব! একখান! 
হস্তলিখিত খাতা পাইলাম; তাহাতে কতকগুলি বৈষ্ণব- 
পদাবলী লিখিত ছিল। 

৮ অল্পদিন হইল, আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়! দেখা 
গেল, তাহাতে কতিপয় অপরিজ্ঞাত পদ এবং কয়েকটি 
পদে অপরিচিত পদকর্তার ভণিতা সন্নিবিষ্ট রহিযাছে। 
তদর্শনে কৌতুহলাবিষ্ট হৃদয়ে অন্থদ্ধানে প্রবৃত্ত হইয। 
পদকল্পতক্ষ প্রভৃতি যে-সকল মুদ্রিত পদাবলীগ্রন্থ আলোচনা 
করিবার স্থযোগ ঘটিয়াছে, তাহাতে এ-সকল পদ 
অথবা পদকর্তার নাম পাই নাই; এবং “বঙ্গভাষা ও 

সাহিত্য” গ্রস্থেও তদ্বিযযক কোন কথার উল্লেখ পাওয়া 
যায় নাই। “বঙ্গীয় কবি’ গ্রন্থ প্রণয়ন উপলক্ষে আমরা যে- 
সকল বিবরণ ও কাগজপত্র সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইযাঁছি, 
তাহা আলোচনা করিয়্াও কিছু পাওয়া গেল না। 

“পরিশেষে, আগরতলা রাজগ্রস্থাগারে রক্ষিত হস্তলিখিত 
বছ প্রাচীন গীতকল্পতরু, গীতচন্দ্রোদক্ন ও পদামৃতসিন্ধু 
প্রভৃতি অপ্রকাশিত গ্রন্থনিচষ আজোচনাধ প্রবৃত্ত হইয়! 
পূর্ব্বোক্ত খাতায় সমিবি্ট কোন কোন পদ ও ভণিতা' 
পাওয়া যাইতেছে প্রাপ্ত খাতাধ দে-সকল অপরিজ্ঞাত 
কবির নাম পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে পূর্ণাননা দাস 

২৩২৪ 


একজন ৷ ভণ্িতায় উল্লিখিত নাম্‌ ব্যতীত আমরা 
পূর্ণানন্দের কোনরূপ পরিচয় বা বিবরণ পাই নাই । এই- 
সকল বিষয় জানিবাব আশাষ কোন কোন বৈষ্ণব- 
সাহিত্যাঙ্গরাগী ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারস্থ হ্ইযাছিলাম; 
তাহা! জানাইযাছেন, তাহার অদ্যাপি পূর্ণানন্দের অথবা 
তাহার বচিত পদীবলীব সন্ধান পান নাই। 
আমরা পপূর্ণানন্দ' ভণিতাযুক্ত,-ছুইাটি ও -পুণ্যানন্দ" 

ভণিতাব একটি পদ পাইয়াছি। পূৰ্ণানন্দ ও পুণ্যানন্দ 
অভিন্ন ব্যক্তি, লিপিকরপ্রমাদে নামেব এবস্বিধ পার্থক্য 
ঘটিষাছে বলিযাই " আমাদের বিশ্বাস , কিন্তু এই বিশ্বাস 
অভাস্ত কি না, রলিবাৰ ব! বুরিবার উপাষ নাই। মে 
তিনটি" পদ পাঁইযাছি - তাহা" উদ্ধৃত-কবিষা, পাঠক শু 
বিশেষজ্ঞগণেব হস্তে স্থিরসিদ্ধান্তেব_ ভাব অর্পণ কর! ব্যতীত 
গত্যন্তর দেখিতেছি ন! !' - পদগুলি এই :--- 

৮. একি 

শুনিয়া বেণুর ধ্বনি নটবর স্যাম 1 

চিত চমকিবে হে শ্রবণে ব্যান ॥> 

এ কি অপকপধ্বনি.শুণিলাম শ্রবণে । 

এ রি হানি গাল চ. 





(১) হবে শ্রবণ বধান_বাশীব বব শ্রবণে কর্ণ এত তাগত হইযাছে 
যে ভদ্দকপ বদনেৰ ক্রয়] বৃহিত হইয়াছে, অর্থাথ নির্বাক হইয়! বংশী- 
ধ্বনি শুনিতেছে । 


১৫৪ 


কার্য শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন এই চেষ্ট! লাব কিন 


প্রশংসনীয় । 


সঙ্গীত সংঘের শাখা 
অন্তঃপুরিকাদের সঙ্গীত শিক্ষার বন্দোবস্ত আমাদের 
দেশে অল্পই আছে।-সঙ্গীত সংঘ বহু বসব দির! এই 


প্রবাসী- বৈশাখ, ১৩২৯ 


৫৯ সিরা সি ৯৩৯৮৫৮৯১৫৯৫ ৯৮৯৯৫ ১৫ ২৮ ON XN NUNEATON NENA NTN SS SEE পিস 


| ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


ঘৰ পাপ ২ পাপা পপ ২ ০ লো ১০ ৯৫ সিপাস্িপাসিতি সিল ৯ র সির লালা” ০ 


পরিমানে পূর্ণ ক্রিয়া আসিতেছেন। 
সম্প্রতি সংঘ কলিকাতার উত্তর অঞ্চল নিবাসী গৃহস্থদিগেব 
সুবিধার জন্য ব্রাহ্মবালিক! শিক্ষালযে একটি শাখা খুলিধা- 
ছেন। সঙ্গীত শিক্ষাধিনীদের ইহাতে খুব বু 
হইবে। 


০ 


বি 


চিত্র-পরিচয় 


: আমাদের ঘুখপাত ছবিগাঁনি অজন্ট।-গুহার, একটি 
প্রাচীর-চিত্রেব নকল। ছবির বিষধ হইভেছে-_বুদ্ধদেব 
তপস্যা বোধি লাভ করিয়। পিতৃরাঁজ্য কপিলবাস্ততে 
ফিরিয়া আপিয়াছেন; তিনি বাজান্তঃপুরে আসিয়। 
দেখিলেন তাহার পত্নী যশোধরাঁও পতির সন্যাস 
গ্রহণের সংবাদ শ্রবণ করা অবধি কাবায়-বস্ত্রধারিণী 
সম্্যাসিনী হইয়া কৃচ্ছত্রত পালন করিতেছেন । 
যশোধরা স্বামীকে দেখিঃ! প্রণাম করিলেন, বুদ্ধদেব তাহাকে 
আশীর্বাদ করিলেন। তখন যশোধরা পুত্র রাহুলকে 
বলিলেন -“ব্দ, যাও, তোমার পিতার নিকট হইতে 
তোমার শিত্ধনের উন্তরারিকার চাহিয়া লও |? শিশু 
রাহুল বহু সন্যাদীর মধ্যে পিতাকে চিনিতে না পারিযা 
জিজ্ঞাসা করিনেন--মা, কোন্‌ জন আমার পিতা? 
যশোধব। পুত্রের প্রপ্নে বিরক্ত হইয়া বলিলেন--বনু 


পুরুষেব' মধ্যে পুরুষোত্তম ধিনি, তিনিই তোমার পিতা 
তাহাকে তুমি চিনিষা লও রাহুল দেখিয়া দেখির। . 
বুদ্ধদেবকেই শ্রেষ্ট পুরুষ স্থির করিষ! তাহার কাছে গিষ। 
প্রার্থন। করিলেন--পপিতা, আমার পিতৃধনের উত্তরাধিকার 
আমাকে 'দান করুন তখন নুদ্ধদেবের ইঙ্গিতে আনন্দ 
একখানি কাষায় উত্তরীয় রাহুলের অঙ্গে বেষ্টন করিয়া দির। 
রাজপ্রাসাদের মধ্যে রাজার পৌত্রের হাতে সঙ্গ্যাসীর 
ভিক্ষাপাত্র দান করিলেন। তার পর আনন্দ বুদ্ধদেবকে 
জিজ্ঞাস করিলেন_-প্রতু, খিশতর মাতাকে কি প্রসাদ -- 
বিতরণ করিবেন? তখন বুদ্ধদেব বলিলেন 
“আমার ধর্ম নরনারী সকলের জন্যই” যশোধর! দীর্ঘ 
বৈধব্যের অরসানে আনন্দিত হৃদয়ে পঁতির সহিত প্রব্রজা। 
স্বীকার করিলেন। 


চারু 


ুস্তক-পরিচয় 


মতিচূর-দিসিদ্‌ আর, এম, হোপেন। ৮৬ লোধার 
সাকিউলীব রোড, কলিকাতা ছুই টাকা । 
বইথানি আমাদের ভাল লাগিয়াছে। “ডেলিশিয়।-হত্য।' থুবই ডাল 
করিয়া বর্ণনা করা! হইয়ছে। 


“ লেখিকার ভাষা বেশ সহজ -এবং সরল, তাহাতে অনাবস্ঠক বেশ ভালই কুটিয়াছে। 
পান্তিত্য বাঁ ভাবের ফেন! নাই। এইজন্কই পুস্তকখানি পড়িতে বীধাই ও ছাপা ভাল! 


আরো ভাল লাগিয়াছে। 





হইলেও একেবাবে বাজে নধ। 


নব 
এশ্বব্য- ঞ্জানকীবল্লত বিখাস। গুনধ্বাস চট্টোপাধ্যায় এও 


সন্দ, ২*১ কর্ণ ওযালিস ষ্ট্রীট, কলিকাত!। ছুই টাক| ৷ 


সামাজিক উপন্যাস । বইখানি উপন্যাস হিসাবে খুৰ ভাল পি 
গ্রমের চিত্রপগুলি দু-এক জায়গায় 
বইখানি আদাদেব মন্দ লাগে নাই । 


গ্রন্থকীট 





২১১ নং কর্ণওযাঁলিস্‌ সীট ব্রাঙ্গমিশন প্রেস হইতে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সবকাব দ্বাব| মৃত্বিত ও প্রকাশিত । 
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মোটেই মদের দোকান থাকিবে না। নৈতিক উন্নতি 
বিষযে তাহার এই সৎ-চেষ্টা প্রশংসনীয় । তাহার এই 
চেষ্টার ফলও খুব ভাল হৃইযাছে। আগে বাগ্দাদে ১২০ট 
দেশী ও বিলাতী মদের দোকান ছিল; এখন তাহার 
জাযগায় ২০২১খানি মাত্র দাড়াইয়াছে। থিয়েটার 
ছিল ৮।কটা, এখন প্রায় সমস্তই বন্ধ ৷ 
এই প্রসঙ্গে বাগ্দাদের কয়েকটি উল্লেখ-যোগ্য বাড়ী, 
ও দব্বাবের কয়েকজন প্রধান ব্যক্তির কথা বোধহয় 
অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এখানকাব দর্বারগৃহ Clock 
Tower বা] 96181 Building নামে প্রসিদ্ধ । পুর্বে ইহা 
তুক্কার রাজ্রপ্রাদাদ ছিল। টাইগ্রীস নদীর উপরে ইহা 
অবিত। এই প্রাসাদটি এত প্রকাণ্ড যে ইহ্থাব ভিতরে 
একসঙ্গে পাচ ছয় হাজার লোক জমায়েত হইতে পারে। 
তুর্কী জাতি বে বনিযাদী ও বিলাসী তাহা এই বাড়ী 
দেখিয়াই বুঝিতে পার। ঘায়। 
সৈয়দ ইমানী আলি বাগ্দাদেব একজন প্রসিদ্ধ শেখ । 
ইহাব প্রতিপত্তি যথেষ্ট । মক্কা শবীফের রাজাব পরই 
উহার আসন। ইনি আবার স্থন্নিদের মস্জিদ আব্দুল 
কাদির জিলানীর মালিক। ইনি আমীর ফয়জলের রাজ-_ . 
পুরোহিত । 
আব্দুল কাঁদির জিলানী মস্জিদটি এত বড ষে 
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আব্দুল কাদিরের গোর--বাগ্দাদ 


২য় অনুষ্ঠান ১৩২৯ সনের ক্ন্থা হণ অনুপান 


পুরস্কার ২৫০-১ পঁচিশ হাজার টাকা। 


১৩২৯ সনের < সাম্ব না”ল্ল, গ্রাহকবর্গের মধ্যে বিতরিত হইবে। 
টা ১৩২৮ সালের ১ম অনুষ্ঠানে প্রায় ৫০* গ্রাহক পুরস্কার পাইয়াছেন। 
১ম পুরস্কার নগদ ১৯০০২ হিসাবে, ১টা, হয় পুরস্কার নগদ ৫*০২ হিসাবে ১টা 
ওয়, ১৪০৯ নু ১টা, ৪ৰ্থঁ নি ৪5 ২৫৯ টা € টা 
€ম » Fn) 2 » ৫৪ ণ্টা ঙষ্ঠ » ঠি ৫ রি ৩৬৮৭টা 
মোট পুরস্কার ৪.৩৩ টা । 

সচিত্ৰ! স্চিত্ৰ! 
বৃহদাকার বিরাট দপ্তর সা ন৷ সাহিত্যক্ষেত্রে হিন্দুমোসলমানের 

১০ খণ্ড । ধ | অপুর্বব সম্মিলন ! 


সম্পাদক-_ প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত পরেশনাথ সরকার ও মৌলভি আব্দুর রশিদ সিদ্দিকী । 


১৩২৯ সনের বৈশাখ হইতে ৪র্থ বর্ষে পদার্পণ করিবে, এবং দশ ভাগে অভিনব সাজে রং বেরংয়ের 

চিন্রকলায় স্থশোভিত হইয়া প্রকাশিত হইবে । 

১ম ভাগ প্রবাহিনী-_সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি বহু গবেষণামূলক প্রবন্ধ | 

২য় , উপকুঞ্--উপন্য।স, নবন্যাস, ছোট গল্প, কথিকা, প্রভৃতি উপকথা! । 

তন্ন » হন্দবঞ্ধার_ বঙ্গের বিধ্যাত কবিবর্সর কাঁব্য, কবিতা, সঙ্গীত, স্বরলিপি প্রভৃতি । 

চর্ঘ , প্রতিধ্বনি--বাংলার প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ মাসিক দৈনিক প্রভৃতি কাগজ হইতে সার প্রবন্ধাদি চয়ন করা হইবে। 

৫ম » সন্দেশ প্রশ্নোত্তর, সম্পাদকের বৈঠক, রঙ্র-ব/ঙ্গ, কৌতুক, চুট কি প্রভাত আমোরজ্নৰ বিষয়ের সমাবেশ হইবে। 

৬ট » স্বাধীন লীবন-_ব্যবসায় বাণিজা, শিল্প, ককা, কৃষি, ভ্ৰব্যগ্ুণ, ভ্্রবাওস্তত প্রণালী, স্বাস্থযরক্ষা, প্রভৃতি বিষের স্দালোচন| হইবে। 

৭ম, সংস্কার--রাজমৈতিক সমাজনৈতিক ও ধৰ্মনৈতিক আদ্দোলন আলোচনা। 


৮ম 5 নবীন ভাবুক--এই ভাগে নুতন লেখকদিগের প্রবন্ধাদি সংশোধিত হইয়া প্রকাশ করা হইবে। 
»ম » সংবাদ--পুরা এক মাসের সমস্ত পৃথিবীর আবস্তকীর সংবাদার্জি থাকিবে-। 


১ম * অহিলা-দর্বার--নারীর কধা, নারীর ব্যথা, নারীর আলা, নারীর ভাষা, নানীর লেখা, প্রভৃতি নারীর শিক্ষা গুভূতি বিষয়ে থাকিবে। 
এই দশভাগের প্রতিভাগই অন্যান্য সাধারণ এক-একখান! মাসিক পত্রিকার সমতুল্য । 


এছেন সর্ধধিষ়সন্থলিত..নৃঙন ধরণের বৃহৎ মাসিক যাহাতে বাঙ্গাদার ঘরে ধরে শোভা পায়, এতছদদেশ্েই এই পুরস্কারের বিরাট 
আয়োজন কর! হইয়াছে। বাধিক মুলা ডাকথরচমহ ৫ পাঁচ টাকা । ২*শে বৈশাখের মংধ্য বিননি মনিঅর্ডারে টাকা পাঠাইয়া গ্রাহক হইবেন, 
তিনি ৪ ২ টাকার গাইবেন। পরে ৫২ টাকার কমে কাহাকেও গ্রাহক করা হইবে না। অতএব সকলেই তৎপর হউন । 


ঠিকানা-শ্যানেজার “সাধনা”, ৫নং কলুটোলা লেন, কলিকাতা ৷ 


নুতন মাসিক পত্র y| থৈ ণী বাৎসরিক মূল্য সডাক ২ টাকা 


সম্পাদক ভ্রীত্বুবাক্কান্ত লাম্মোন্দুী 
চি গ্রার্তিস্থান_ পোঃ শাস্তিনিকে তন, জিঃ বীরভূম । 

সরণী যে অল্পমুল্যের উৎকৃষ্ট মাসিক পত্র তাহা অগ্রহায়ণ সংখ্যা পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন। নাগপুর। কানপুর, 

লক্ষৌ। বদ্ধে, দিল্লী, বন্ধ প্রভৃতি স্থানে ইতিমধ্যেই ইহার প্রচার আরম্ত হইয়াছে। আশ! করা যাইতেছে অতি শাপ 

এঁ সব অঞ্চলে প্রবাসী বাঙ্গালীদের মধ্যে ইহার প্রচার অধিকতর হইবে। গ্রাহক সংখ্যা আরে! ছুই শত হইলে ইহার 

কলেবর বৃদ্ধি করা হইবে। যাহাতে ছোট গল্প, কথানাট্য বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ ও নানাবিধ চিত্তাকর্ষক রচনা “সরনীতে 

স্থান পায় সে বন্দোবস্ত কর! হইয়াছে। টাকাকড়ি চিঠিপত্র সম্পাদকের নামে সপাস্ভিনিক্কেতনে পাঠাইতে 

হইবে। ৩/১* পরসার মূল্যের ষ্ট্যাম্প না পাঠাইলে নমুনা কাপি পাঠান হয় না। নূতন লেখকগণ সরণীর লেখক সভ্য 

* ইইলে তাহাদের কীচা লেখাও সংশোধন করাইয়া ছাপান হয়। লেখক সভ্য হইবার জন্ত অর্ধ আনার ই)াম্পসহ সম্পাদককে 
পত্র লিখুন-_বিস্তৃত বিবর্ণ পাঁইবেন। 
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রাঙ্গা ফজলের খাস দব্বাব। ছবিব ঝ দিক হইতে--হাইকসিশনাব, হামিদ পাশা, হাই কমিশনাবের সেক্রেটাবী, বাজ। যষজ্জল, বাজাব 
দেওয়ান, ইবক জাতীয় সৈন্যদলেব সেনাপতি এবং প্রধান সেনাপতি 





বাগ্রাঁদে ভাবতবাসী--বী দিকেব দ্বিতীয মিঃ এইচ তেওষাবীর দৌজনো আমব| বাগ্দাদেব চিত্রপগ্ুলি মুদ্রিত কবিবাব জন্য পাইয়াছি ২ 


প্রবাসী-বিচ্ঞাপনী 
| রেশমী ও মট্‌কা কাপড় প্রস্তুতকারক ' 


প্্ণানন লিক ক্যা্টন্লী | 
পোঃ মালদহ, বেঙ্গল | | রঃ 


ভিঃ পিঃতে মাল পালাই । অপছন্দে ফেরত লই। 


গরদ চাদর ১০২ হইতে ২২) গরদ লাল ও ক্কাল পাড়ের ধূতি ১৫২ হইতে ২২. 7 গরদ লাল ও কাল পাড়ের 
শাড়ী ১৮২ হইতে ২৫২) গরদ থান ৪০ ইং১১০ গজ ৩৫২ হইতে ৪৫২) গরদ রুমাল ১২ হইতে ৩২ টাকা। মটক! 


চাদর ১০২ হইতে ১৮২; মটক! ধুতি ও সাড়ী ১০২ হইতে ১৫২ ; মটুক! থান ৩৬ ইং১ ১৭ গন্ধ ২৪২ হইতে ৩৫১. টাকা | 
ইহা ব্যতীত কেটে, তসর, এণ্ডি প্রভৃতি কাপড়ও পাওয়া যায় । 
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‘[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


পোস্াস্পস্পিাসি পাস 





পাস্পাসিপাস্পসি, 


আমীব ফষজল ইংরেজ-রক্ষিত বর্তমান মেসৌপটে- 
মিয়ার বাঁজা। ইনি মক্কা শরীফের রাজপুত্র, গোঁড়া 
মুঘলমান-সম্তান। ফয়জলের বয়স অল্প, ৩৩1৩৪ হুইবে । 
ইনি শিক্ষিত, সচ্চরিত্র, উদীরম্বভাব এবং ধর্মভীরু! 
বীরোচিত গুণ ইহার চরিত্রে যথেষ্ট আছে। শুনা যায় 
পূর্বে ইনি ইংরেজের ভক্ত ছিলেন না। কিন্তু এখন তাঁহার 
মত বদ্লাইয়াছে। আজ তিনি ইংরেজের বন্ধু এবং 
তাহাদের অভিভাবকত্বে সন্তষ্ট হইয়া রাজ্য চালাইতেছেন। 
তাহার বৃদ্ধি ও শক্তি ইংরেজের হাতে রক্ষিত। প্রতি 
মাসে ইংরেজের কাছ হইতে তিনি মাসহার! পাইতেছেন 
তিরিশ হাজার টাকা, আর একত্রিশটি করিয়া তোপধ্বনি 
তাহার বরাদ্দ । ইহা কি কম গৌরবের কথা ? 

যাহা হউক--আমীর ফমুজল নিজের শক্তিগুণে দুর্দান্ত 





আরব ও বেছুইন দস্থযদের শাসন কবিয়া শান্তিতে রাজন এ. 
করিতেছেন । | 

কয়জল খুব দৃঢচিত্ত লোক। তাহার দেশে শেখ ও 
বদ্চ্দের মধ্যে নিবম আছে বড়লোক হইলে যত ইচ্ছা 
বিবাহ করা যায। এমন দেশেও ফয়জল আজ অবধি 
কৌমাধ্য ব্রত অবলম্বন করিয়া আছেন। এমনও শুনা 
যায় যে ইনি নিরামিষভোজী। 

রাজতক্তে বপিষাই ফয়ঙ্গল বাগ্দীদেব অনেক নিয়ম 
কানুন বদ্‌্লাইযা ফেলিযাছেন | এ-সমস্ত পরিবর্তন 
ফষজলের বুদ্ধিমত্তাব পরিচায়ক । তিনি প্রচার করিয়াছেন 
বাগৃদাদ কোরান শরীফের মতে শাসিত হইবে ;--কোনো 
মস্জিদের কাছে মদেব দোকান থাকিতে পাইবে না, 
থিয়েটারে নর্তকী থাকিতে পাইবে না, এবং শহরের মধ্যে 
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রাজ। যয়জ্লের দর্বার-গৃহটি ক্লুক্‌-টাওয়াব বা সরাই বিন্ডিং বলিয়া থ্যাত। এই বাডীটি ইউফ্রেটিস নদীব তীবস্থ পুরাণ তুর্কা প্রাদাদেব 
এক অংশ ৷ সমস্ত বাড়ীতে পাঁচ ছয় হাজ্জাব লোক ধবিতে পারে। বর্তমানে ইহ| প্বাজপ্রাসাদ” বলিষ! খ্যাত। ঝজ। ফয়জল 
সিংহাসনে বসিয়। | বাজাব বাঁ দিকে দীডাইয়া (১) জেনাবেল স্যার এইল্সার্‌ হাল্ডেন, (২) সৈয়দ ইমান আলি--ইনি 
বাগ্দাদের একপ্রন প্রসিদ্ধ শেখ! ইহার আসন মক্কার রাজার পরেই এবং ইনি বিখ্যাত সুন্নি মস্জিদ আবৃছুল জিলানীর কর্তী| 
ইনি এখন রাঁজাব পরাদর্শদাতা কূপে কাজ করিতেছেল। রাঁজাব ডান দিকে দাডাইয়া, (১) রাজীব মন্তজী, (২) হাই 
-. কুমিশনাবেৰ প্রাইভেট মেঙ্কেটাবী (৩) স্তার পার্সি কল্স--হাঁই কমিশনাঁব 




















পুনরাবৃত্তি 


সেদিন যুদ্ধের খবর ভালো ছিল না । রাঁজ। বিমর্ষ হয়ে 
_সশ্কাগীরন বেড়াতে গেলেন । 


দেখতে পেলেন প্রাচীরের কাছে গাছতলায় বসে”, 


থেল। করুচে একটি ছোট. ছেলে, আঁব-একটি ছোট মেয়ে। 

রাজা তাদের জিজ্ঞাসা করুলেন, “তোমরা কি খেল্চ ?” 

তারা বল্ল, “আমাদের আজকের খেল! রাম-সীতার 
বনবাস |” ll kb 

রাজা সেখানে বসে’ গেলেন। 

ছেলেটি বল্‌লে, “এই আমাদের দণগুক বন, এখানে 
কুটার বীধ্চি |” 

সে একরাশ ভাঙা ডালপালা! খড় ঘাস জুটিয়ে এনেচে, 
ভারি ব্যস্ত। আর মেয়েটি শাকপাতা নিয়ে খেলার 
শাড়িতে বিনা আগুনে রাধ্চে; রাম খাবেন, তারি 
আয়োজনে সীতার একদণ্ড সময় নেই। 

রাজা বল্লেন, “আর ত সব দেখচি, কিন্তু রাক্ষস 
কোথায়?” ছেলেটিকে মান্তে হল তাদের দণ্ডকবনে 
কিছু কিছু ক্রটি আছে। রাজা বল্লেন, “আচ্ছা, আমি 
হব রাক্ষস ” 


ছেলেটি তাকে ভালো করে’ দেখলে। তাৰ পবে 
বল্লে, “তোমাকে কিন্ত হেরে যেতে হবে ।” 

রাজ বল্লেন, “আমি খুব ভালে! হার্তে পাবি। 
পৰীক্ষা, করে' দেখ ।” 

সেদিন রাক্ষদবধ এতই সুচারুরূপে হতে লাগ্ল বে, 
ছেলেটি কিছুতে রাজাকে ছুটি দিতে চায় না। সেদিন 
এক বেলাতে তাকে দশ-বারোটা রাক্ষমেব মরণ 
একল। মর্তে হল। মর্তে মর্তে তিনি হাপিষে 
উঠ্‌্লেন। | 

ত্রেতা যুগে পঞ্চবটীতে ধেমন পাখী ডেকেছিল সেদিন 
সেখানে ঠিক্‌ তেমনি করেই ভাঁকৃতে লাগল । ব্রেতাষুগে 
সবৃঙ্গ পাতার পর্দায়. পর্দীয় প্রভাত-আলো যেমন কোমল 
ঠাটে আপন স্থর বেঁধে নিয়েছিল আজও ঠিক্‌ সেই সুরই 
বাধলে । | 

রাজার মন থেকে ভার নেমে গে্স1,- মন্ত্রীকে ডেকে 
তিনি জিজ্ঞাসা করুলেন, “ছেলে মেয়ে দুটি কার ?” 

মন্ত্রী বল্‌লে, “মেষেটি আমারই, নাম্‌ রুচির! |. ছেলের ₹ 
নাম কৌশিক, ওর বাপ গবীব. ব্রাহ্মণ দ্রেবপূজা কবে? 
দিন চলে ।” | নে ES 
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করিলে লোকেরা এদের পৃজা করে, স্তৃতি করে, আশীর্বাদ 
লয়, আর নিজদের নিজের ভবিষ্যতের কথা জিজ্ঞাসা, কবে। 
চি দের আসন দলাই লামার নীচে । . 
বুরী-লামারা কোন বিশেষ পর্ব উপলক্ষে এক-প্রকার 
আনন্দোৎসবেব ব্যবস্থা করেন। ইহার নাম প্টজম্ বা 
নাচ। নাচের সমৰ বড় বড় ঢোল, তুর, .নাকাড়া, শব্খ 
বাজান হয়, আর বিচিত্র-বেশী মূর্তিগুলি নানা রঙ্গে নানা 
ঢঙে নাচিতে থাকে । কেউ মৃত্যু-দেবতা, কেউ দৈত্য 
ইত্যাদি সাঁজে। সোনালি জরির কাপড় ও মণিময় 
অলঙ্কার পরিয়া এই ভয়ঙ্কর মৃত্তিগুলি স্বদেশীদের আনন্দ ও 
বিদেশীদের ত্রাস উৎপাদন করে| লামারা নিজেদের ধর্ম্মের 
মধ্যে স্থানিক দেবতা আর. ভূতের পুজা সামিল করিয়া 
লইয়াছেন, আর এই উৎসবের আয়োজন করিয়। বৃরীদের 
মধ্যে লামা-ধর্শের প্রচারের পথ করিয়া লইয়াছেন। 
. এই জাতির ডাক্তারদের রোগীর অবস্থা ও চালচলন 
বুঝিয়া চলিতে হয়। বুরীরা ত আর এক জায়গায় স্থির 
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থাকে না, aa কাল হয় ত সে চল্লিশ 
মাইল দূরে পাহাড়ে চলিয়া গিয়াছে। তাই ডাক্তার 
বেচারাকে আপনার গুঁষধের পৌটলাপুটলি উট বা 
টাটুর উপর চাপাইয়া দিয়া সারা দেশ ঘুরিয়া বেড়াইতে 
হয়। এদের চিকিৎসা একরকম যাদুগিরি। হয়ত কারু 
বাতের ব্যারাম ;-_তাহাকে ধরিয়া লাঠি দিযা কষেক ঘা 
দিয়া, কোন গাছের রস খাওয়াইযা, হয়ত কোন পণশ্তর 
কোন অবয়ব, এমন কি, লোমশ পশুর চাম্ড়া পধ্যন্তও 
ওযধের অঙ্থপান ধার্য্য করিয়া চিকিৎসা চলিতে থাকে । 
এই জাতি মানবের আদিপিতা আদমের সময়কার 
শান্তি উপভোগ করিতেছে বলা যাইতে পারে; তবে 
এখনকার সভ্যতার কিরণ এই গভীর অন্ধকারের মধ্যেও 
ছুটিধা আসিতেছে ।* 
শ্রীরমেশ বস্থ [ এম-এ ] 





= ফু ( “্দবস্বতী”, জানুয়ারী. ১৯২১ 1) 


গাওঁ? | ‘ 
গাও গো বাউল তোমার তরল একতারাতে তান তুলে 
নাম-ভোলা এ নীল আকাশের বুকের মাঝে ঢেউ আনি’; 
দখিন হাওয়া থম্‌কে দাড়াক্‌, চম্‌কে শুশ্কৃ কান খুলে . 
্বপ্নপুরের সেই বাণী। 


মউল কেন ধর্ল আজি পউষ-রাতের আম-বনে ? 
কোন্‌ ফাগুনের স্বপ্ন দেখে জাগ্ল কোকিল চোখ চেয়ে? 
শীতের পাঝে শিরিষ শাখে কি যে বাজায় আন্মনে 

৮ সেই বারত| যাও গেয়ে ! 


শিশির-স্তামল মাঠের পথে চল্ব তোমার গান শুনে, 

রাতের ছোয়| লঠ্ঠগ বে আমার কঠিন পাষের চার-পাশে, 

বনের ছায়া কীপ্বে তোমার একতারাটির তান শুনে, 
চল্ব আমি তার আশে । * 


বাউল 


বনের ঘন স্বপনখানি বাজবে না কি মেই স্থরে-- 
হাওয়ায যে গান ঘুমিযে আছে প্রাণের মৃতু আহ্বানে ? 
বল্‌বে কি সে, ‘এই যে আমি তোমার কাছে, নেই দূরে, 
ডাকো আমায় কোন্ধানে ? 

শোনাও আমায দুর আকাশের ভাষা-বিহীন গান আনি? 
মানস-সরের কলধ্বনি একতারাতে তান তুলে, 
চোখ-চলে-না এমন দেশের ছায়ার মতন রূপখানি , 

| দেখ্ব আমি সব ভুলে 


গাও 
গাঁ গো বাউল তোমার অবুঝ একতারাতে তান দিয়ে 
ব্যথার বনে শন্শনিষে লাগুক, কাপন মন-হরা । 
গাঁষের পথে চল্বে তুমি_-সাথে আমার প্রাণ নিয়ে, 
হব তোমার পথ-ধরা । 
জীপ্রমথনাথ বিশ 


১৫৬ 





পি সিপাস্টিপাসপিিত্পাস্িপাসিপাসিতা সপািপাসিপরাসিপ্পী ও পাত লাখ 


রাজা বল্লেন, “যখন সময় হবে, এই ছেলেটির সঙ্গে 
ওঁ মেয়ের বিবাহ হয এই আমার ইচ্ছ। ৷” 

শুনে মন্ত্রী উত্তর দিতে সাহস করুলে না, মাথা হেট 
করে’ রইল 

Ee ২ 

দেশে সব-চেয়ে বিনি বড় পণ্ডিত রাজা তার কাছে 
কৌশিককে পড়তে পাঠালেন। যত উচ্চ বংশের ছাত্র 
তার কাছে পড়ে । আর পড়ে রুচিরা। 

কৌশিক যেদিন তার পাঠশালায় এল সেদিন অধ্য।- 
পকের মন প্রসম্ন হল ন!। অন্য সকলেও লজ্জা পেলে । 


কিন্ত রাজার ইচ্ছ।। সকলের চেষে সঙ্কট কুচিরার | কেন 


না, ছেলের! কানাকানি করে। লঙ্জায় তার মুখ লাল হয়, 
রাগে তার চোখ দিয়ে জল পড়ে। | 
কৌশিক যদি কখনো তাকে পুঁথি এগিয়ে দেয়, সে 
পুঁথি ঠেলে ফেলে। যদি তাকে পাঠের কথা বলে, সে 
উত্তর করে না। 
কচির প্রতি অধ্যাপকের স্সেহের সীমা ছিল ন|। 
কৌশিককে সকল বিষয়ে সে এগিয়ে যাবে এই ছিল তাঁর 
প্রতিজ্ঞা, রুচির ও সেই ছিল পণ। 
মনে হল সেটা! খুব সহজেই ঘটবে, কারণ, কৌশিক 
পড়ে বটে কিন্তু একমনে নয । তার সাঁতার কাটতে মন, 
তাঁর বনে বেড়াতে মন, সে গান কবে, সে যন্ত্র বাজায। 
অধ্যাপক তাকে ভ্খসন! কবে’ বলেন, “বিদ্যায় 
তোমার অনুরাগ নেই কেন?” 
সে বলে, “আমার অনুরাগ শুধু বিদ্যায় নয়, আরও 
নানা জিনিষে ৷” 
অধ্যাপক বলেন, “সে-সব অনুরাগ ছাড ৷" 
নে বলে, “তাহলে বিদ্যার প্রতিও আমার অনুরাগ 
থাকৃবে ন। 1” 
৩ 
এমনি করে' কিছুকাল যাষ। 
রাজা অধ্যাপককে ডেকে জিজ্ঞাসা করুলেন, “তোমার 
ছাত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?” 
অধ্যাপক বল্লেন, “রুচির! ।” 
রাজা জিজ্ঞাস করলেন, “আব কৌশিক ?” 


প্রবাদী__জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯ 


পাস্পাস্িপাস্পাস্িপাস্পিলাসিপাি পাস পিপিপি লম পাটি জামিল ৯০ 


২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


অধ্যাপক বল্লেন, “নে য়ে (কিছুই শিখেছে এমন বোধ 
হয় না।” 

রাজা বল্লেন, 
ইচ্ছা করি |” 

অধ্যাপক একটু হাস্লেন, বল্লেন, “এ ষেন গোধুপিব 
সঙ্গে উষার বিবাহের প্রস্তাব 1” 

রাজা মন্ত্রীকে ডেকে বল্লেন, “তোমার কন্তার সঙ্গে 
কৌশিকের বিবাহে বিলম্ব উচিত হয নী ।” 

মন্ত্রী বল্লে, "মহারাজ, আমাব কন্যা এ বিবাহে 
অনিচ্ছুক ।” 

রাঁজা বল্লেন, “স্বীলোকেব মনের ইচ্ছ! কি মুখেব 
কথায় বোঝা যায় ?” 

মন্ত্রী বল্লে, “তার চোখের জলও যে সাক্ষ্য দিচ্চে।” 

রাজা বল্লেন, “সে কি মনে করে কৌশিক তার 
অযোগ্য ?” 

মন্ত্রী বল্লে, “হা, সেই কথাই বটে ৷” 

রাজা বল্লেন, “আমার. সামনে ছুজনেব বিদ্যার 


চাক তাজ নমাই 


পরীক্ষা হোক ৷, কৌশিকের জয় হলে এই বিবাহ সম্পন্ন 


হবে ।” চর 

পরদিন মন্ত্রী রাজাকে এসে বল্লে, “এই পণে আমার 
কন্তাব মত আছে 1” 

৪ 

বিচার-সভা প্রস্তত। রাজ! সিংহাসনে বসে’, কৌশিক 
তাঁর সিংহাসনতলে | স্বয়ং অধ্যাপক রুচিকে সঙ্গে করে’ 
উপস্থিত হলেন। কৌশিক আসন ছেড়ে উঠে তাকে 
প্রণাম ও রুচিকে নমস্কার করুলে। রুচি দৃক্পাতও 
করুলে নাও 

কোনোদিন পাঠশালার ব্বীতিপালনের্‌ জন্যেও কৌশিক 
রুচির সঙ্গে তর্ক করেনি । অন্য ছাত্রেরাও অবজ্ঞা করে? 
তাকে তর্কের অবকাশ দেয়নি। তাই আজ যখন তার 
যুক্তির মুখে তীক্ষ বিজ্লপ তীরের ফলায় আলোর মত ঝিক- 
মিক করে? উঠল, তখন গুক বিস্মিত হলেন, এবং বিরক্ত 
হলেন। রুচির কপালে ঘাম দেখা দিল, সে বুদ্ধি স্থির 
রাখতে পাবুলে না । কৌশিক তাঁকে পরাভবের শেষ 
কিনাবায় নিযে গিয়ে তবে ছেডে দিলে । 





| বুবী লাম! সাঁধুব সদ্দির 
জিন্দা 'করিয়া দেওয়। হয । লামারা. এদেব ক্রিয়াকাণ্ড, 
তিব্বতীয় ব্রদ্মবিদ্যা, সাহিত্য, আয়ুর্বেদ, বৌদ্ধ দর্শন, 
গণিত, ফলিত জ্যোতিষ ইত্যাদি শিক্ষা দেন। অনেকেই 
আসলে কিছু শেখে না, কেবল লিখিতে পড়িতে জানে 





মাত্র, আর শাস্ত্রের অর্থ বুঝিতে চেষ্টা 
কবে না। ভবে অনেকে আবার খুব 
বিদ্বান হয়। এইরূপ একজন লামার 
নাম স্তম্ভ লামা। ইনি সাইবেরিফ়ার 
লামাদের মধ্যে সব-চেয়ে বড় ছিলেন । 


এক সময় ইনি সিংহলে গিয়াছিলেন। 


এদের মধ্যে এক অভ্ভুত প্রথ| 
আছে । এরা জীবিত মানুষকে দেবতা 
মনে করিয়া পূজা করে । এই দেবতা- 
দের সংখ্যা এখন একশ’ব উপরে 
হইবে । এরা তিব্বত, চীন ও 
ম্ঙ্গোলিয়াফ ষাওয়া-আসা ক্রেন - 
লামাদের মৃত এরা অখণ্ড ব্রহ্বচ্য 


পালন করেন | তিব্বতের দালাই লামার মত এই 
দেবতার্দেরও অবতার হয়| বুরীদের বিশ্বাস যে 
দেবতাদের দেহরক্ষার পরে এদের আত্মা নবজাত শিশুর 
মধ্যে প্রবেশ করে। এই দেবতারা কোন মঠে পদার্পণ , 


হয সংখ্যা | 


পাস পাও াসকাসিলাসি ক সলাত লাস ওল ও লাও দল তল ঈ লাও পাছি পাস লাম পি পাছি পাশ 


ক্রোধে অধ্যাপকের বাকৃরোধ হল, আর রুচির চোখ 
দিয়ে ধারা বেয়ে জল পড়তে লাগ্ল। | 
El রাজা মন্ত্রীকে বল্লেন, “এখন বিবাহের দিন স্থির 
1” ” 
কৌশিক আসন ছেড়ে উঠে জোড় হাতে রাজাকে 
বল্‌্লে, “ক্ষমা! কর্বেন, এ বিবাহ আমি কর্ব না।” 

রাজ! বিস্মিত হয়ে বল্লেন, “জয়লন্ধ পুরস্কার গ্রহণ 
করুবে না?” 

কৌশিক বল্লে, “জঘ আমারই থাক্‌, পুরস্কার অন্যের 
হোক্‌।” 

অধ্যাপক বল্লেন, “মহারাজ, আর এক- বছব সমষ 
দিন, ভাব পরে শেষ পরীক্ষা ।” 

সেই কথাই স্থির হল। 


৫ 
কৌশিক পাঠশালা ত্যাগ করে গেল। কোনোদিন 
সকালে তাকে বনের ছাষায়, কোনোদিন সন্ধ্যায় তাকে 
পাহাড়ের চূড়ার উপর দেখা যাষ। 
এ দিকে রুচির শিক্ষায় অধ্যাপক সমন্ত মন দিলেন । 


__, কিন্ত রুচির সমন্ত মন কোথায়? 


অধ্যাপক বিরক্ত হয়ে বল্লেন, “এখনে! ঘি সতর্ক ন। 
হও, তবে দ্বিতীয়বার তোমাকে লজ্জা পেতে হবে |” 
: দ্বিতীয়বার লজ্জা পাবার জন্তেই যেন সে তপস্যা 
করুতে লাগ্ল। অপর্ণার তপস্যা যেমন অনশনের, 
রুচির তপস্যা তেমনি অনধ্যায়ের । ষড়্দর্শনের পুথি তার 
বন্ধই রইল, এমন কি, কাব্যের পু'খিও দৈবাৎ খোলা হয়। 

অধ্যাপক রাগ করে’ বল্লেন, “কপিল-কপাদের নামে 
শপথ করে’ বল্চি আর কখনো স্ত্রীলোক ছাত্র নেব না। 
বেদবেদান্তের পার পেয়েছি, স্ত্রীজাতির মন বুঝ্তে 


পারুলেম না I> 
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একদ! মন্ত্রী এসে রাজাকে বল্‌লে, “ভবদত্তর বাড়ি 
থেকে কন্ার সম্বন্ধ এসেচে। কুলে শীলে ধনে মানে তার! 
অদ্বিতীয় । মহারাজের সম্মতি চাই ।* 

বাজা জিজ্ঞাসা করুলেন, “কন্যা কি বলে ?” 

মন্ত্রী বল্‌লে, “মেয়েদের মনের ইচ্ছা কি মুখের কথায় 
বোঝা যায়?” 

রাজা জিজ্ঞাসা করুলেন, “ভাব চোখেব জল আজ কি 
রকম সাক্ষ্য দিচ্ছে?” 

মন্ত্রী চুপ্‌ করে’ রইল। 

৬ 

বাজা তার বাগানে এসে বদ্লেন। মন্ত্রীকে বল্লেন, 
“তোমার মেষেকে আমার কাছে পাঠিষে দাও ।” 

রুচিরা এসে রাজাকে প্রপাম করে’ দাড়াল । 

রাঁজা বল্লেন, “বংমে, সেই রামের বনবাসের খেলা 
মনে আছে ?” 

রুচিরা স্মিতমুখে মাথা নীচু করে' দাঁড়িয়ে রইল | 

রাজা বল্লেন, “আজ সেই রামের বনবাস খেলা আব- 
একবার দেখৃতে আমার বড় সাধ 1” 

রুচির! মুখের একপাশে আচল টেনে চুপ করে' রইল। 

বাজা বল্লেন, “বনও আছে, বামও আছে, কিন্ত 
শ্রন্চি বসে, এবার সীতাব অভাব ঘটেচে। তুমি মনে 
করুলেই সে অভাব পুরণ হয়।” 

রুচিরা কোনো কথা ন! বলে’ বাজার পায়ের কাছে 
নত হয়ে প্রণাম কর্লে। 

রাজা বল্লেন, "কিন্তু বসে, এবাব আমি রাক্ষস 
সাজতে পার্ব না।” 

রুচিরা সিপ্ঠ চক্ষে রাজার মুখের দিকে চেয়ে রইল । 

রাজা বল্লেন, “এবার রাক্ষস সাজ্বে তোমাদের 
অধ্যাপক 1” 


.জীরবীজ্পরনাথ ঠাকুর 


২য় সংখ্য। | 
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)আইবেবিয়ায বৃবীজাতি নামে এক জাতি আছে। বৈকাল 


হ্রদের পূর্বদিকে বৈকাল প্রদেশে এদের বাস। ইহারা 
যাঁধাঁবব প্রকৃতির লোক। এই জাতির লোকদের ঘোড়া 


দৌঁড়ানর সখ খুব বেশী। পার্বত্য দেখেও ইহার! 
ঘোড়ায় চড়িয়া দেশের এক দিক হইতে আরেক দিকে 
খুব ক্রুতবেগে যাইষা থাকে | এই দেশ শীতপ্রধান আর 
জমি উর্ববা নয বলিযা এরা পশু পালন করে এবং দেশের 
যেখানে পশ্ুপাঁলনেব স্থুবিধা আছে সেইখানে যাইয়া 
কিছুদিনেব জন্য আড্ডা করে, আবার আরেক জায়গায় 
চলিয়া যায় । - 

এদেব খান বাজরা আর ভেড়ার চর্ষি। মাখন আর ছুধ 
দিয়া এরা চা খার। মাঞ্চুদের মত এবা পোষাক পরে আর 
টুপী মাথায় দেয। এদেব খাওয়া পরা বেশ 'সাদাদিধে | 
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সাইবেরিয়ার বুরীজাতি 
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সাইবেরিয়ার বুরীজাতি 
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- বসবাস করে 





এরা সাধারণতঃ ঘুরিষা ঘুরিষা বেড়া, তবে কেউ 
অনেক পশু পালন করে, আর এক জায়গাতেই 
করে। এদের নাম “বৈদ্য । 

১৮শ শতাব্দীর আগে” এরা যাছুমন্ত্র ও ভূতসিদ্ধিতে 
খুব বিশ্বাস করিত। তার পর হইতে এরা বৌদ্ধ হইযাছে 
এবং লামাদেব ধর্ম মানিযা চলে। বৈকাল হ্রদের নিকটে 
ভটসন নামক স্থানে এদেব ধর্ম-পীঠ আছে। তাহার নাম 
‘জিল গ-নার' বা মহাস্তদের হৃদ। এখানে প্রায় ১০০।১৫০ 
লামা-সাঁধু বাস করেন। 

লামা-পদ পাওয়া ধনী বৃবীদেব জীবনের এক শ্রেষ্ঠ 
উদ্দেশ্য । এইজন্য ছোট-বেলা হইতেই ছেলেদের লামার 


টি 
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প্রবাপী_-জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯ 


পা্পাসিপাস্পাস্প্পিস্পাস্পাস্পাস্পিসপিস্পিস্পাস্পিস্পিসিপাস্পাস্পিস্পিস্পািপরসিপিস্পিসিপাসিপাস্পাস্পিস্পািপিসিপািপা 
ই ৮ ছি ্ ্ 


ধৰ্ম্ম- 
চির 


খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর গোড়ার দিকে (9০৫_-৪১১) 
চৈনিক পরিব্রাজক ফাহিয়ান্‌ ভারতবর্ষে আসেন। তিনি 
তার গ্রন্থে লিখেছেন যে ভারতেব পূর্বাঞ্চলে বৌদ্ধধর্শ্মের 
অবস্থা পশ্চিমদিকের চেয়ে অনেক ভাল ছিল। সে যুগে 
তাশ্্রলিপ্তি বাংলাদেশের একট] মস্ত বন্দর বলে’ সুপরিচিত 
ছিল। সেখানে তখন বাইশট! বৌদ্ধ মঠ ছিল! ফাহি- 
যানের কিঞ্চিদধিক ছুই শ বছব পরে আসেন হয়েন্‌ সাং। 
তিনি বোদ্ধধৰ্ম্মকে সর্বত্রই নিশ্রভ দেখে যান; তাত্রলিপ্রিতে 
দশ-বারটাব বেশী মঠ তিনি দেখেন নি; ভিক্ষুর সংখ্যা 
সেখানে হাজারের বেশী ছিল ন|। প্রা ৫০ট| দেবমন্দির 
ছুই শ বৎসরের মধ্যে গডা হয়েছিল, আর অঁ নগবে 
বৌদ্ধ ও অবোদ্ধ একত্র বাস কর্তে|। মোঁটেব উপর সমস্ত 
বাংলা দেশে খুব কম কবে’ দশহাঁজার সভ্ঘারাম ছিল ও 
প্রায় এক লক্ষ ভিক্ষু সেইসব আরামে বাস করুতেন। এই 
ছুই চৈনিক পরিত্রাজকের বর্ণনা পাঠ করলে জানা ষায় যে 
৭ম শতাব্দীর মধ্যে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের অধোগতি 
স্থরু হয়েছে। কিন্তু অধোগতি সুরু হলেও লোপ পাবার 
পূর্ব পর্য্যন্ত এই বাংলাদেশেই বৌদ্ধধর্শ টিকে ছিল। 
শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাঁশৰ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বস্থৃব 
‘Modern 13000171510 গ্রস্থেব ভূমিকায় বলেছেন 
যে বাংলাদেশের এই এক লক্ষ বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ভরণ- 
পোষণের অন্ত খুব কম করে' এক কোটি পরিবারের 
 গ্রযোজন। তাঁর মত, সত্য বলে? মান্তে হলে বাংলাদেশে 
দেড় হাজার বছব আগে চার কোটি বৌদ্ধ বাস কর্ত। 
এবং আর ছুই কোটি হিন্দুও ছিল। স্থৃতরাং ৭ম 
শভাব্দীতেই ৬ কোটি লোক বাংল। দেশে ছিল এবপ 
অনুমান" কর্তে হয়। কিন্তু সংখ্যানির্ণায়ক রীতি 
( Statistical method) অনুসরণ করে” আমরা 
'এ অনুমান শদ্ধেম বলে” মান্তে পাবি না! আমরা 
জানি যে ভারতের সর্বজ্ ভষ্ট-৭ম শতাব্দী থেকে ত্রাঙ্গণ্য 
ধর্মেব পুনরভ্যুদয় সুরু হয়! বাংলাদেশেও সেই প্রতিক্রিষ। 
স্থক হ্ষেছিল। আদিস্ুবের ধত্তিহাসিকত সত্য কিন! 


[ ২২শ ভাঁগ, ১ম খণ্ড 
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জানি না, তবে আদিশুরের পঞ্চব্রাহ্গণ আম্দানী রা 
প্রবাদের মধ্যে বাংলা দেশে ত্রাঙ্মণ্য আভিজাত্যে 
সুত্রপাত হয়েছিল সেটা নিশ্চিত কথা । 

কিন্তু বৌদ্ধধন্ম মরে নি | সে নানা আকারে দেশের 
নানা জাষগায় আশ্রয় নিষেছিল। মাঝখানে পাল-রাঁজাদের 
আমলে বৌদ্বধর্দ বেশ জেগে উঠেছিল। সে কথা আমবা 
যথাস্থানে আন্বো | বৌদ্ধধর্মের মধ্যে যে শাখাকে 
আমবা মহাযান আখ্যা দিয়ে থাকি তাঁর সম্বন্ধে লোকেব 
একটা গোড়াব ভুল আছে। মহাযান বল্তে কোনো ধর্ম্ম- 
মত বুঝায় না, বুঝায় কতকগুলি শাখার দর্শনশাস্ত্র । সেই 
মহাধান নানা বিকৃত আকার ধারণ করে’ চীন জাপান 
কোরিয়! তিব্বত নেপাল প্রভৃতি স্থানে যেমন বিচিত্র 
ধর্মমত স্ষ্টি করেছে, তেমনি ভারতের পূর্বাঞ্চলে 
মহাধান বোদ্ধমত বিলুপ্ত হবার আগে অনেক-রক্ম ধর্শ্ম- 
সম্প্রদায় গড়ে তুলেছিল। সেইসব যর্ম্মসম্পরদায়গুলি 


বর্তমানে ক্রমে ক্রমে হিন্দুধর্শ্মের অস্তর্গত হয়ে.পূড়েছে। 


কিন্ত সাহিত্যের ইতিহাসে দেখা যায় মধ্যযুগে তাদের পৃথক 
অস্তিত্ব ছিল, হিন্দুধর্দের সহিত তাদের বিরোধ ছিল, এবং 
সেই বিরোধ মিটাবার জন্য ধর্ম্মমন্লকারগণের চেষ্টাও 
ছিল। আমরা এই প্রবন্ধে বৌদ্ধধর্শ্মের একটি শাখা ধর্ম- 
ঠাকুরের বিষষ আলোচনা কর্ব। নাখপন্থ ও সহজষান 
সম্বন্ধে ভবিষ্যতে আলোচনা করুবার আশা রাখি । 
ধৰ্ম্মপূজ সম্বন্ধে সর্বপ্রথম শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় 
বাংলাদেশে আলোচনা করেন। তবে তিনি এ বিষয় 
আলোচন| কর্বার পরে শুন্তপুরাণ, ধর্পূজাবিধান 
ও অন্তান্য গ্রন্থ আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হয়েছে । * 


এইসব গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত ভাল করে’ আলোচিত হয় নি। “ধৰ্ম্ম 


পূজা’ বুদ্ধেরই পূজা । কেহ কেহ বলেন-- এই ধৰ্ম্ম বৌদ্ধ- 
ত্রিরত্ের দ্বিতীয়-রত্ব। কিন্ত সে ধর্ম নারীমুর্ভিতে 
পরিকল্পিত । ধর্ম ও সঙ্ঘ উভয়ের চারি চারি হস্ত, কিন্ত 





* সম্প্রতি শাস্ত্রী মহাশয় এ সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লিখেছেন_- 
Buddhism in Bengal, Dacca Review for October, 1921. 


১৭২ 


প্রবাদী_ ষ্ঠ ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





প্রকাশ করেন, যেমন নিশীনাথ স্বভাবতই সমস্ত জগৎ ( জ্যোৎস্নায় ) 
ধ্বনিত করেন। 

এখানে মূলত অপ শ্বি তা+অৱি (অপ্ৰাধিতো+ পি), পরে 
সদ্ধিব নিয়মে অকাব লোপে অ প বি তোরি। ইহাতে কোনে! 
সন্দেহ নাই । কিন্তু এইরূপ বহুপ্রযোগ হইতে হইতে শেষে অ ৱি 
(অপি) স্থানে ৱি হইয়| নিয়াছে, এবং সেইজগ্কই প্রাকৃতে দেখ! 
যায় ন ৱি (নাপি)। আলোচ্য প্ৰাকৃত কবিতাটিতে চে ৱ শব্দ 
এ র অর্থে প্রযুক্ত। প্রাকৃতেব নিয়মে চ+এর-চে র। কিন্ত 
ভাষার বহুবাব ইহাব প্রয়োগ হওয়ায় পববর্তী কালে চকারের 
অর্থেব দিকে কোনে। লক্ষ্য না রাখিয়া কেবল এ ব-অর্থেই ইহ 
প্রীকৃতে প্রযুক্ত হইতে ধাকে | সংস্কৃতও অর আর অ পি উপসর্গের 
অকার লোপ প্রসিদ্ধ, যথা র গা স্ক-্অ ব্রগীহ্য,পি ধান-্অপিধান। 
“বৃষ্টি ভাগুবিরলোপদ্‌ অবাপ্যোরুপসর্গয়োঃ 1” বৈয়াকরণিকেরা. না 
খরিলেও অ ধি উপসর্গেরও অকাবেব লোপ দেখ! যায়, এবং দেখা 
যাইবাবই কথ।, “হাদি সর গ্য ধি ষ্টি ত ম্‌ (গীতা, ১৩,১৭)। 

এইরূপেই লঙ্কা! ব শব্দেব অলঙ্কার হইতে উৎপত্তি সম্ভব, পৰে 
অনুনাসিক"গুকাব পরিত্যক্ত হওয়াষ তাহাই লকারহ্ইয়াছে। আমাব 
টি ভারী সিরা পারিলে আনন্দিত 

1 

পট্ট(শ্খপত্র) হইতে পাট, এবং তাহ। হইতে ক্রমে (পাড় > 
পা ল১ )পাল। কিন্তু ইহার পূর্ব্বে সংস্কৃত সাহিত্যে পা ল’ অর্থে 
কোন্‌ শব্দ প্রযুক্ত হইত কোনে|, পাঠক জানাইলে অনুশৃহীত হইব। 
বাতপট,বা তপ খুব প্রাচীন নহে, শ্পষ্টই দেখা যায়। বাতপট্ট 
কথাসরিৎসগরে আছে (14, M. Williams ) | 

সী লানি সংস শব্দের শেষ পদেব সংস্কৃত আঁ নি শং স, ছাপিতে 
ভুল হওয়াষ, অ নি শং স হইয়| গিয়াছে (পৃ, ৭6, টীকা )। 

চুল্পপডুম-জীতকে আছে (পৃ, ১১৭ "উপরি প্র ঙ্গা য চোঁবং... 
হলপাদে...ছিন্দিত্ব.:. 1” এখানে, উ পরি গঙ্গা শব্দের অনুবাদ 
“উপরি গল্গাতটে” করায় (পৃ, ৭৪) অর্থটা পরিষ্কার হয় নাই। উহার 
অর্থ হইতেছে গঙ্গার.উজানের দিকে । ইংরেজী অনুবাদ বেশ পরিষ্কাব 
=‘ Upper Ganges” এইরূপ গঙ্গা নিবর্ত ন (পৃ, ১১৭) 
শব্দের অর্থও পরি্ধাব হয় নাই, ন দ্রী-নিবর্ত্তন (পৃ, ৭৪) বলিলে 
কিছু যুঝ| যায় না। এস্থলেও ইংবেজী অনুবাদটা ভাল ( “2 bend 
of the river" ) | t 

প্চারিটা বৃহৎ পাত্রে স্থাপন পূর্বক” (পৃ, ৭৫),--এখানে মূলে 
পাত্রের ( “ভাঁজন? ) কথ! থাকিলেও “চা রি টা বৃহৎ পাত্রের” কথ। 
মাই। - 

পালিতে লিখিত নাম, যা ব্যক্তিবাঁচক শব্দগুলি বাঙ লায় লিখিতে 
হইলে একটা কোনো প্রণালী অবলম্বন কব! উচিত। এ-সকল 


শব্দকে সংস্কৃতে পরিবর্তন করিয়| লইতে হইবে, না পালিতে যেমন 


আঁছে তেমনি রাখিতে হইবে? সংস্কৃতে করিলে মন্দ হয় না, কিন্তু 
সৰ্ব্বত্ৰ তাহ! স্বকর নহে। বোধ হয় এইজন্যই ঈশান বাবু কতক 
সংগ্কত করিয়! লিখিষাছেন, কতকেব বা অর্ধ অংশ সংস্কৃতে করিবাঁছেন, 
আবার কতককে ঠিক পাঁলিতেই রাখিয়াছেন। পক্ষ তুপথর/ 
জাতক (১৯৫), ইহা পালিতেই রহিয়াছে ( পর্ববত+ উপত্তর ); 
প্রলো ভ ন জাতরু (২৬৩) এখানে প্রথম অংশ (চুল্ল) পালি. 
রহিয়াছে, কিন্তু দ্বিতীয় অংশ ( প্রলোভন’ ) সংস্কৃতে কব| হইয়াছে । 
অন্যত্রও এরূপ আঁছে। বাঙলার সহিত সিলাইতে হইলে সংস্কৃত 
কবিলে ভাল হয়, কিন্তু ষতদূব সম্ভব সর্বত্রই তাহ! কৰা উচিত । 
চুল শব্বকে অনায়াসেই সংস্কৃত কবিষ| কু দ্র লেখ! যাইত | আব যদি 
ইহা ভাল না হয়, তবে সর্ব মূল পাঁলিটাই লিখিয়। লওয়া ভাল, 
সংস্কৃত শব্দটা বুঝাইবাব অন্য বন্ধনীৰ মধ্যে একবাব তাহা দেওয়া 
যাইতে পারে। 

জাতকেব আলোচ্য খণ্ডের প্রধান বিশেষত্ব ইহাব জা ত কে 
পু রা ত ত্ব-নামক অংশ। আতকসমূহে যে-সমন্ত সামাজিক, বা 
রাজনীতিক প্রভৃতি প্রাচীন বিববণ পাঁওযা যায, ইহাতে তৎসমুদয় 
সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে । ইহ! পড়িলে দেই কালেব একটা 
চিত্র পাওয়| যায়। ইহাতে জাতকের বাঙলাষ প্রকাশিত কেবল 
ছুই খণ্ডেবই নহে, অবশিষ্ট খণ্ডগুলিবও বিববপ সম্কলিত হইযাছে। 
বাঁঙলায় এবপ সক্কলন নৃতন। ফিক্‌ সাহেব জর্শ্মান ভাঁষায Social 
Organisation in North-East India in Buddha’s Time ৯ 
পুস্তকে বিস্তৃত ভাবে এইসব আলোচন! কবিয়াছেন, কিস্ত তিনি 
খন উহা! বচনা করেন তথন জাতকের শেষ খণ্ড (ওষ্ঠ ) প্রকাশিত 
হয নাই বলিয়| তাহা ব্যবহাব করিতে পাবেন নাই । ঈশান বাবু ভাহাও 
কবিয়াছেন। এই-সমস্ত বিবরণকে বু দ্ধে ব সমযেব বলা ঠিক নহে, 
কাবণ জাতকসমূহ তাঁহার পরিনির্ববাণেব অনেক পবে বচিত ; তবে হইতে 
পাবে কোনে|-কোনে| গল্প ব| তাঁহাব অংশ-বিশেষ পূর্বব হইতে চলিয়া" 
আসিয! থাকিবে, কিন্তু তাহার কোনো বিশেষ প্রমাণ নাই । 

পুর্বে আমাঁব| কয়েকটি ক্রটিব উল্লেখ কবিয়াছি। কিন্তু কেবল 
তাহাই দেখিয় আলোচ্য পুস্তরুথানির গুণসমূহ অস্বীকার কবিলে তীহ 
নিতান্ত অন্যায় হইবে। উহ্াব গুণ ও দোহ উভয়কেই সম্মুখে বাধিয়া 
অসঙ্কোচে বলিতে পাবি বঙ্গের পাঠকপণ, সাধারণই হউন আব বিশেষজ্ঞই 
হউন, ইহার ছাবা প্রভূত উপকার প্রাপ্ত হইবেন। তাই ইহাব বহুল 
প্রচাব হইতে দেখিলে আমর। অত্যন্ত আনন্দিত হইব ৷ 


শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য 


* পাঠকেরা জানিয়। আনন্দিত হইবেন, ডাঁক্তাঁব যুক্ত শিশিবকুমীর 
মৈত্র মহাশষ ইহা! ইংবেজীতে অনুবাদ করিয়াছেন, এবং কলিকাতা- 
বিশ্ববিদ্যাল হইতে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে । 





পি পি পাটি পাটি পি পাটি লাস পাটি পাটি পা লাখ পি বাটি পি লাও লাম পা লাদ লাম লাখ পা লাও পাটি পাটি পাটি পাটি পাটি পি পা 


বুদ্ধের ছুইখানি হস্তের অধিক কখনো! দেখা যায না। 
ধর্ম মহাধানে সর্বদাই নারী-বপে অস্কিত) তাঁহার 


ছুইখানি হাত বুকের কাছে ধর্শচক্র-মুদ্রা আকারে নিবন্ধ। 
হন্তে পদ্ম অথবা পুথি। চতুর্থ হস্তে মালা । * 


নি 


নেপালে ' ধর্মের যে মুর্তি পাওয়া যায় তাহা নারী-মূর্তি। 


" জীযুক্ত নগেন্দ্নাথ বঙ্থ মহাশয় তাঁহার Archologi- 


cal Survey of Mayurbhanja গ্রন্থের ভূমিকায় 
লিখেছেন 


‘Ip the fifth century of the Christian era, Dharma, 
one of the Buddhistic trinity, came to be represented 
in the form of a goddess. A female form of Dharma 
similar to the above, has been discovered near the 
Mahabodhi Such forms are also found in all 
Buddbhistic Chaityas in Nepal. An image of Dharma 
has also been found at. Badasai ({ Mayurbhanj ). 
The Buddhist Newars worship Dharma as a goddess, 
under the names of Adi Dharma, Prajnaparamita, 
Dharma Debi, Arya Tara and Gayeswari.” (P. 
XCVI. ) 


খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকে বৌদ্ধ ত্রিযড্নের অন্ততম ধর্মের মুর্তি মযুরভঞ্জের . 


স্থানে স্থানে পাওয়।- গেছে। মেই-সব মুর্তি ও নেপালের, চৈত্যপ্ুলিতে 
উৎকীরন ধর্ম দেবী-ুর্থিতেই পবিকল্পিত। বৌদ্ধ নেওয়াব জাতি ধর্মকে 
দেবীরপে, ও আদিধর্প্রজ্ঞাপাবমিতা ধর্মদেবী আধ্যতাবা ও গবেশ্ববী 


-লামে শুর্জী কবিয়া থাকে । 


বাংলাদেশের ধর্শঠাকুর এই ধর্ম নন। তিনি কোথায়ও 
নারীরূপে পরিকল্পিত হন নি। তা! ছাড়া তার নাম 
ধির্মরাজ' | বীরভূম প্রভৃতি জেলায় ধর্শ্মরাজের পূজা বলেই 
লোকে জানে । এই ধর্মরাজ হচ্ছেন শ্বয়ং বুদ্ধ, কারণ 
বৌদ্ধ আভিধানিক অমরসিংহ লিখেছেন-_সর্বজ্ঞঃ 
স্থগতে! বৃদ্ধ ধর্মরাজস্‌ তথাগতঃ* | এই ধর্মরাজেব পৃজাই 
হচ্ছে শৃন্যপুরাণ ও ধর্ম্মমঙ্কল সাহিত্যের প্রতিপাদ্য বিষয় । 
বুদ্ধের ধর্ম বৌদ্ধদের নিকট কখনো “বৌদ্ধধর্শ” বলে’ 
অভিহিত হতো! না; তারা বল্তো সন্ধম্্ । পালি সাহিত্যে 


টি শব্দের দ্বারা বৌদ্ধর্শকে বুঝানো হয়েছে । ষোড়শ 
শতাব্দীতে তিব্বতীলামা তারানাথ বৌদ্ধধর্দের যে 


ইতিহাস লিখেছিলেন তাতে তিনি বাংলার তাস্ত্রিক বৌদ্ধ- 
মতকে কেবলমার্র ‘ধৰ্ম্ম’ নামে আখ্যাত করে’ গেছেন। 4 


এল 





1 JournalA S B. i89f. 


* Oldfield— Sketches of Nepal, Vol. 11, p. 159. 


পাটি পি তই পি ত ৬ পাটি পট রসি পা পাটি লাখ লাস পট লাস লা লা লাখ পি পরি পাটি পাটি লাও পাটি লাম পাখি পাছি লাদ পি পা 


তিব্বতী ভাষায় ‘ছো( স্‌)” বল্তে বৌদ্ধধর্শাই বেশী করে? 
বুঝাষ। সুতরাং ধর্ম বল্তে যে বৌদ্ধধর্ম ও ধর্ম্মরাজ 
বল্তে ঘে বুদ্ধদেব বুঝায় এ কথা আর বেশী করে, প্রমাণ 
করুতে হবে না । আমরা ধর্মসাহিত্য থেকে ধন্মপৃজকদেব 
ধর্শ্মমত যতদূর সম্ভব সংগ্রহ কর্তে চেষ্টা করবো এবং 
মহাযান বৌদ্ধধশ্মের সহিত তাদেৰ মিল ও গর্মিল 
দেখাবার ত্রুটি কর্বো না। 

আমরা ধর্শপূ্জকদের - সৃষ্টিতত্ব সম্বন্ধে সর্ধপ্রথম 
আলোচনা করবো । 

শৃন্টপুরাণ তার নাম সার্থক করে' প্রথমেই শৃস্তার 
যে বর্ণনা দিয়েছে তা এত সুন্দর যে তাঁর খানিকটা নিয়ে 
উদ্ধৃত করে’ দেবার লোভ সম্বরণ কর্‌তে পার্লাম না। 


নহি ব্রেক নহি রূপ নহি ছিল বঙ্ন চিন। 
ববি সসী নহি ছিল নহি রাঁতি দিন | 
নহি ছিল জল থল নহি ছিল আকাঁন। 
মেরু মন্দাঁব ন ছিল ন ছিল কৈলাস || 
নহি ছিল ছিষ্টি আব ন ছিল চলাচল । 
দেহাঁর] দেউল নহি পরবত সকল || 
দেবতা দেহার! ন ছিল পূজিবাক দেহ । 
মহাসুন্ত মধ্যে পবড়ুর আর আছে কেহ ॥ 
রিসি জ্রে তপসী নহি নহিক বাস্তন। 
পাহাড় পর্বত নহি নহিক খাঁবব জঙ্গম ॥ 
পুন্য থল নহি ছিল নহি গঙ্গাজল । 
সাগর সঙ্গম নহি দেবত| সকল৷ 
নহি ছিষ্ট ছিল জার নহি স্বর নব! 
বস্তা বিষ্ট ন ছিল ন ছিল আঁবর |! 
বাঁর বৰত নহি ছিল রিসি জে তপসী ৷ 
তীথ থল নহি ছিল গঙ্গ! ববানসী ॥ 
পৈরাগ মাধব নহি কি কবিবু বিচাব। 
সরগ মরত নহি ছিল সভি ধুস্থৃকার॥ 
দম দিক্‌পাল নহি মেষ তাঁরাগন ৷ - 
আউ মিত্ত, নহি ছিল জমের তাঁড়ন॥ 
চারি বেদ নহি ছিল সত্তর বিচার ৷ 
গুপত বেদ করিলেন্ত পরভু করভাঁব ॥ 
জীব জস্ত নহি ছিল ন ছিল বিদ্বপাঁতি। 
দেব থল নহি ছিল ম ছিল জগন্নাথ ॥ 
সুস্তৃত ভরমন পরভুর সুন্যে কবি ভর । 
কাহারে জন্মাব পবতু ভাবে মাঁআঁধব! 


শূম্তপুরাণ-কাব পূর্বের কোনো স্থষ্টি স্বীকার করেন 
নি। প্রলয়ের কোনো কথা উপযুক্ত পংক্তিগুলির ভিতর 


থেকে পাওয়া যায ন|। কিন্ত ধর্মপূজ্াবিধানে স্থাটি-লয়েব 
কথা পাই - 


হয় সংখ্যা | 


শব্দটির ব্যৎপত্তিলভ্য অর্থ দেন নি। অন্য কোনো লেখকেরও এ 
বিষয় কৌনো মন্তব্য আমি এপধ্যস্ত জানি না । আমি যে উহার অনুবাদ 
প্রজাব তীকবিতে বলিতেছি আমিই তাহার একমাত্র উত্তরদাতা। 
প্রজাবত্ী (."সস্তানবতী স্ত্রী, পরে সাধারণত শ্রী) বলিলে একট| 
পাঁওয়। যায়, কিন্তু খাঁটি সংস্কৃত প্রজা প ভী করিলে তাহাব অর্থ 
matron, wife কির্পপে হইতে পারে, আমি তে! বুঝিতে পারি ন|। 
তকাবে দীর্ঘ ঈটা কোথা হইতে আসিল ইহাঁও ভাবিতে হইবে । বৈদিক 
সংস্কৃতে এত প্রসিদ্ধ প্র জা পতি শব্দটি গালি সাহিত্যে প্রজাপতী 
হইয়া স্রী-বাচক হইয়। পড়িল, ইহাও একটা ভাঁবিবাঁর বিধয়। 
পুত্রব তী শবে যেমন সাধাবণত যাহাব পুত্র আছে সেই স্ত্রীলোককেই 
বুঝাইয়| থাকে, প্র জী ব তী শব্দেও সেইরূপ প্রথমত সম্তানবতী স্ত্রীকেই 
বুঝাইত ; ক্রমে তাহা কেবল শ্ত্রী-অর্থেও প্রযুক্ত কইতে আরস্ত হইয়াছে 
(অভিধানর, ২৩৭) । শব্দের উৎপত্তি আলোচনা করিলে ইহাই 
বলিতে হয়। আমি বলিযাছি আমাঁদেব পোঁ ষাতী শব্দৰ প্রজা বতী 
হইতে । এই উভয় শব্দের অর্থগত যদি কিছু পার্থক্যও থাকে, তবে 
যতক্ষণ অন্য কোনো উপযুক্ত ব্যাখ্যা না পাইতেছি ততঙ্গণ ভাষাতত্বের 
প্রামাণ্যেব উপব নির্ডব কবিয়া আমাকে বলিতেই হইবে পোয়াতী 
শব প্র জা ব তী শব্দের অপভ্রংশ। পোয়াতী গর্ভবতী স্ত্রীকে বুঝায, 
আবাব প্রসবের পবেও যতদিন সম্ভান একটু বড হুইয়! না উঠে ততদিন 
এরূপ স্বীলোককেও বুঝায় । কিন্তু কেবল প্রাদেশিক প্রয়োগের 
উপব নির্ভব কবিয়|। কোনো প্রাচীন সাহিত্যে প্রযুক্ত শব্দেৰ অর্থ 
নির্ণয় করা সর্বত্র নিরাপদ নহে। প্রজ।-সম্তান, প্রজ্জাবতী--সত্তান- 

বতী, ইহাই ঠিক অর্থ । দুই-একট! প্রযোগ দিই :- 

“সাম্প্রতং সর্গকর্তৃত্বমারিষ্টং ব্রসণা| মম | 

সোহহং পত্নীমভীপ্সামি ধন্যাং দিব্যাং প্রজা বতীম্! 
মার্কগেয় পুরাণ, ৯৭,১৮। 

- - প্রজ্জাবতী =সন্তানবতী। যিনি প্রজা বতী অর্থাৎ সম্তানবতী হইতে 
পাবেন, সেই পর্বীবই কথ! এখানে বলা হইয়াছে । রাঁজশেখরও (বাল- 
ভাবত, নির্ণষসাগর, ৩২ পৃঃ) দ্রৌপদীর বিশেষপরূপে প্র লা বতী শব্দ 

প্রয়োগ করিয়াছেন, (“প্রজীবতি, তবায়মভিপ্রীয়$” )। 

'ত্রীতিজাবা” অর্থেও এই শব্দের প্রয়োগ আছে ( অমব, ৩,৬,৩০ )1 
সীতাকে বর্জন কবিবাব সময় ভাহীব সম্বন্ধে বাম লপ্দণকে বলিতেছেন 
(বধু, ১৪,১৫ )--"প্র জা ব তী দৌহদ*ংসিলী তে” কিন্তু বস্তুত 
এখানেও বাম গর্ভবতী সীতাকে লক্ষ্য কবিয! এই কথা বলায় এ 
শব্যটি সম্ত।নবর্তীকেই বুঝাইতেছে । 

এখানে একট! আপত্তি হইতে পাবে, সংস্কৃতের অনস্তস্থ ‘ত’ পালিতে 
পৃ" হয় কি? অনেক হয় ; যথ|, সংস্কৃত শা ৱ, পালি ছাপ; এইরূপ 
লাৱ, লাপ (পক্িবিশেষ); সংস্কৃতৰ প্র+অ।+৬ বু ধাতু হইতে 
পালিতে পা রুপ তি। এইরূপ আরে স্াছে। 

এ বিষয়ে আব-একটি শেষ প্রমাণ দিই । পালির মহাঁপজাপতী 
গোতিশীকে জলিতবিস্তরে ( বাজেন্্লাল মিত্র ) একই পৃষ্ঠায (১১৫ পৃ) 
তিনবার মাঁহাপ্রজাবতী গৌতমী বল! হইয়াছে। Lefm৷annএর 
“_শকিংস্কবণে (মুলে ১ম থণ্ড, পৃ, ১**) যদিও মহা প্রজা পতী আছে, 
তথাপি পাঠাস্তরে (২য় খণ্ড, পৃ ৪৫) মহ্থাপ্রজীবতী পাঠ দেখা 
যাইবে । 

সীলানিসংস জাকজ্তকে (১৯০) একস্থানে (পৃ, ১-২) আছে £_ 
“তয়ো কুপক1 ইন্দনীলমণিময|, সুব্ময়ো লকাবো, বজতমযাঁনি 
যোত্তানি*'*।” ঈশান বাবু অনুবাদ করিয়াছেন (পৃ, ৭১) উহার 
মান্তল তিনটা ইন্দ্রনীল মণি দ্বারা, বাতপট্টদণ্ড সুবর্ণ দ্বারা, রজ্ছুগুলি 
রৌপ্য দবাবা.*গঠিত হইল ৷” ইহা দ্বারা জানা যাইতেছে, ঈশান বাবু 
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মূলের ল কাঁ র কে “বাঁতপউদও' বলিতেছেন, বা ত প ষ্ট শবেব অর্থ 
পাল’, তাহা হইলে বা তপ ট্ট দ গু আর মান্তল ( কুপক ) 
একই হইয়া পড়ে, তাই তিনি টীকায বলিয়াছেন ল ক! রর শা গান্তলেব 
ভিন্ন ভিন্ন অংশ; কিন্ত আঁবাব অন্যত্র (পৃ, ২1৬* ) বলিয়াছেন, ‘পাল 
থাঁটাইবাব জন্য’ মাস্তলগুলিব 'গায়ে...এড়োকাঠ (লকার অর্থাৎ 
9810 )**৮1 ল কা র শব্দের পাঠীস্তব লঙ্কা র। 0০৬৪] সাহেব 
ইহাই দেখিষ| উহার অর্থ নঙ্গ র (ফাবসী লঙ্গ র) কবেন। 
ইহা যে সঙ্গত নহে ঈশান বাবু তাহা বলিয'ছেন। বঝর্গীয় হরিনাথ দে 
( Journal of the Pali ‘Fext Society, 1906-1907, Pp. 173) 
C০wel! সাহেবের এই মত খণ্ডন করিব! দেখাইয়াছেন বে, উহার 
অর্থ নৌকাঁব ‘পাল’ । তিনি বিসুদ্ধিসগ্গ (ব্রহ্মদেশীয় সংস্কবণ, পৃ,১১+ ) 
হইতে নিম্নলিখিত বাঁকাটি প্রমাণ স্বরূপে উদ্ধত করিয়াছেন £-- 
“| চ অচ্ছেকো নিয়ামকো বলববাতে দক্কা রং পুবেস্তে। 
নাবং বিদেশং পক্থন্দীপেতি ; অপবে| অচ্ছেকৌ মন্দবাঁতে লঙ্কা রং 
ওরোপেস্তে! নাবং তথেব ঠপেতি ; ছেকো পন মন্দবাতে ল'ঙ্কা রং 
পূব্ত্ব। ৰলববাতে অঙ্ লঙ্কা রং পুবেত! সোখিনা ইচ্ছিতটঠানং 
পাপুণাতি ৷” 
ইহার ভাঁবার্থ হইতেছে--যেমন কোনে! অনিপুণ মাঝি প্রবল 
বাবুতে পাল উড়াইয! নৌকাকে বি-দেশে ( অর্থাৎ যেখানে যাইবার 
কথা সেখানে না গিয়। অন্যত্র ) লইয়! ফেলে; আর অন্ত কোনো 
অনিপুণ মাঝি মন্দ বাঁধুতে পাল খুলিয়া ফেলিযা নৌকাঁকে সেইথানেই 
রাখে ; কিন্ত নিপুণ মাঝি প্রবল বাঁয়ুতে অর্দ্ধেকটা পাল উডাইয়! 
ভালয-ভালয় অভীষ্ট স্থান প্রাপ্ত হয়.--। j | 
এ স্থলে ল কা ব শব্দেরও একটা প্রয়োগ দিতে পাঁর! যায়, ইহাতেও 
বুঝা যাইবে তাঁহার অর্থ ‘পাল’ :ঃ-- 
| “অচলপদববন্ধং হুটরঠিতোদারকুপম্‌ 
উদ্বিতপুথু ল কা রং দক্ধ-নিষ্যামকং চ। 
সবমভিমতলক্কাগামিনং লারমেতে 
সপদি সমুপরূল্হং অদ্দস্থং ৱাণিজেহি 1” 
দাঠাঁবংস, 8. ৪২ ( Journal, P T S, 1884, p 140 ). 
উদ্দিতপুথুলকার = উদ্দিত পৃ ণূ ল কাঁ র, যাহার চওড়া পাল উিত 
হইয়াছে” লক্মণীয়-_-আলেোচ্য জাতক, পূর্বে্ব উদ্ধৃত বিসৃদ্ধিমগ্গ, ও 
দঠাবংদের নৌকার বর্ণন। একই বপ, এবং তাহার শব্দাবলীও একই । 
নৌকাব ‘পাল’ বুঝাইতে পানিতে লঙ্কা র কোথা হইতে আসিল, 
ইহার ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ কি? আমার মনে হইতেছে, মূল অলঙ্কা ব 
হইতে হইয়। থাকিবে। পাল তুলিলে নৌকাব বিশেষ রকমেব শোভা 
হইয়। থাকে, তাই সেই অর্ধে প্রথমে অ লঙ্কা ব শব্দটা চলিয়। যাঁষ, 
পরে শব্দবিশেবের সংদর্গে অকারট। লোপ হওযাষ ল স্কা ব হইয়া 
পড়িযাছে। যেমন উ ছু স্ব র হইতে আমাদেব ডু স্ব' র 'ডুমুব' 
হইয়াছে ; অভ্য স্ত রহইতে ভিতব। প্রাকৃতে ই ব্র স্থানে বর, অপি 
স্থানে রি, এবং ভন্তান্ এইরূপ শব্দ পূর্বোক্ত প্রণাঁলীতে কেবল মাত্র 


* আদিস্থিত বেন লোপেই হইযাছে। একটু পবিদ্ধাব করিয়া! বলি ₹-- 


প্রাকৃত 
“অপখিতো ব্রি সুয়ণো কঈণ করনে গুণে পয়াসেই । 
ধৱলেই জয়ং সহলং সভাৱও চেৱ নিসি-নাহো” 
স্ুরসুন্দবীচবিঅ ( * কহ), কাঁশী,.১৯১৬, ১.২৭ | 
সংস্কৃত Fae 
অপ্রাধিতোহপি হুজনঃ করীনাং কার্যে গুণান্‌ প্রকাশয়তি। 
ধত্রলয়তি জগৎ সকলং স্বভাৱত এৱ নিশি-নাথঃ ॥ 
প্রার্থনা না করিলেও সুজন ব্যক্তি কবিপণের কাব্যে গুণসমূহ 


১৬০ 
সব হল্য নাশ তেজ বাঁধ কাশ 
হত হল্য রবি সসি। 
গত দিবা রাতি হত হল্য খেতি 


চতুৰ্দশ ভূবন আদি ॥ (পৃঃ ১৯৯) 
মাণিক গাঙ্গুলী তার ধর্শমঙ্গলে লিখেছেন: 


অতল বিতল সপ্ত রসাঁতল 
সংনিধি সমুদ্র সাত। 

অস্ুব কিয়ব আঁদি চবাচর 
সকলি হইল পাত! 

সষ্টি করি লয় দেব দয়াময় 
আপনি বহিল শুঙ্কে। 

চিন্তাসনি তবে বৈভবে 


শৃ্পুরীণ-কারেব মতে “পরত মাআধর” “করতা 
হচ্ছেন পরম দেবতা। প্রথমে প্রভু “অনিল'দের সৃষ্টি 
কর্লেন। তারপর তিনি পপুরুষ'রূপে নিজেকে সৃষ্ট 
করুলেন। এই পুরুষের চক্ষু অবয়বাদি কিছু ছিল না 
“রজবীজে জনম তার নহিক বাপ মাও ।” এই মত হচ্ছে 
মাধ্যমিক দর্শনের মত--অন্থুপপাদক। নাগার্জ্জনের এই 
মত যে কেবল তার মাধ্যমিক বৃত্তির মধ্যে ছিল তা নয়, 
বেদাস্ত পর্য্যন্ত সেই মত গ্রহণ করেছিলেন। পুস্যা (1 
৬০112 Poussin ) লিখেছেন যে 

“The main idea that there is no biith, produc.uion, 
Jatt, utpada, that causation is impossible since the 
Cause cannot be identical with, ncr different from 
the effect, since neither being, nor non-being, nor 
being non-being, can originate, is thoroughly 
madhyamika.” ( J. R.A. S, 1910; p. 136 ) | 

এই পুরুষের নাম নিরঞ্জন । নিরঞ্জন শব্দের অর্থ আমরা 
জানি নিরাকার, অঞ্জন-রহিত। পূর্বের কায়াহীন চক্ষুহীন 
পুরুষের নাম যে নিরঞ্জন হবে তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু 
নেই। কিন্তু লোকে তার এফটা সহজ ব্যাখ্যা বার 
করেছিল। প্রভু জলে. (নীরেতে) ছিলেন--“নীরেত 
নিরমল কায়া নীম নিরঞ্জন”__-তাই তার নাম্‌ নিরঞচন 
হয়েছে বলে, সাব্যস্ত হয়েছিল ।* মাণিক গাঙ্গুলী কিন্ত 
এপ্রকার শব্তত্ব ত্যত্টি করেন নি; তিনি লিখেছেন 
“নির্বিকার, নিরাকার, নিরঞ্জন তুমি,” ইত্যাদি (১২1১৮)। 


* এই রকম 5০870 £1119108 যে কেবল গ্রাম্য কবিরা 


করতেন তা নয়, বিষুপুরাঁণ-কাঁর নারায়পেব অর্থ দিয়েছেন 
আপো নারা ইতি প্রোক্তা আঁপো বৈ নরস্থনবঃ । 
অয়নং তসা তাঁঃ পূরর্বং তেন নারায়ণ স্মতংঃ | ১ ৪ %। 


প্রবাঁসী--জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯ 


৯ পাটি পা পাস পাস পাও পা লালিত স্পা সপ সপ ৯ ৯ ২ পািপস্িপ ৯৮৯ ত ৫৯ 


২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


৯ পাস পাখি লাও লাও পাটি পাটি বািাসিাছ পালা / 


বাই রো যোগে বস্লেন ও চৌন্দযুগ 
রশবজ্ঞানে কেটে গেল। তার পর হাই তুল্তে গিয়ে 
উলুক (প্যাচা ) হঠাৎ বের হযে পড়লে । এই উলুক- 
মুনি প্রভুকে চৌদ্দযুগ টেনে টেনে EE HEE 
পড়লেন ও প্রভূকে কিছু খাদ্য দেবার জন্য বল্লেন প্রভুর 
সম্বল ছিল মুখের নিষ্ঠীবন মাত্র; তাই দিয়ে উলুকের' 
প্রাণ বাঁচালেন; নিষ্ঠীবনেব ছুই এক ফোট! উলুকের মুখের 
বাইরে পড়াতে সাগর স্ষ্টি হলো। সেই সাগর-জলে 
উভয়ে ভাস্তে লাগ্লেন । 

এই উলুক-সথা্টি ধর্মসাহিত্যের একটা বিশেষত্ব । উলুক 
হিন্দুদের কাছে খুব স্বণ্য ! বেদে বার চারেক উলুকের 
উল্লেখ পাই; মৃত্যুর সঙ্গে উলুকের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ ।* লৌকিক 
ধর্শেও উলুকের স্থান নাই । এখন প্রশ্ন ধর্শসাহিত্যে ও 
ধর্মপুজায়- এই উলুক কোথা থেকে এল। আমার 
মনে হয়--মধ্যযুগে যখন হিন্দুধন্ম ও পুরাণকথা লোকের 
মধ্যে প্রচারিত হচ্ছিল, তখন বোৌদ্ধধর্শ্মাবলম্বীরী অনেক 
ভাব গল্প প্রবাদ অজ্ঞভাবেই গ্রহণ করেছিল। 
লৌকিক ধৰ্ম্মে যমকে ধর্মরাজ বলে--তা আমরা জানি 
যমেব সহিত উলুকের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ । বোধহয় যম ও... 
ধর্বরাজের অর্থ ও ভাবের গোলমালে--উলুক ধর্ম্- 
পূজজকদের নিকট অত বড় আসন পেয়েছে। ধর্মরাজ 
ও ষম্রাঁজের আসন-পরিচ্ছদা্দির মধ্যেও গণ্ডগোল মাঝে 
মাঝে দেখা যায় । 

সাহিত্যপবিষৎ থেকে “ধন্মপূজাবিধান” নামে যে 
গ্রন্থথানি ছাপা হযেছে__তাতে ছুই জায়গায় স্বষ্টিতত্ব 
ব্যাখ্যাত হয়েছে। শৃন্তপুরাণেব বিশঘবর্ণনা ধর্মপূজা- 
বিধানে পাওয়া যায় না। প্রভু শৃন্তের মধ্যে জন্ম নিলেন; 
সেই শৃশ্ই অনিল। অনিল নিরপ্লনকে বল্‌্ছেন থে 
তিনিই পিতা, তিনিই মাতা__-তিনিই আদিতে ‘বিষুকে’র 
মধ্যে ছিলেন, ইত্যাদি । এই গ্রন্থের মধ্যে আমরা. 


» ‘A bird, either the owl or the pigeon ( kapota ), 
is 5817 to be the messenger of yama apparently 
identified with death. In another place a demoness 
is compared withanowl. In ihe Sutras the owl is 
the messenger of Evi] Spirits."—[ Macdonell-—Vedie 


Mythology. ] 





১৭০ 
গাঠককে স্থানে স্থানে কিছু সাবধান হইতে হইবে। মূল জাতক 
অধিকাংশই গদ্য, ও কিছু কিছু পদ্য আছে। গদ্য অংশের অনুবাদে 
যূলকে যতটা! অনুসরণ কত হইয়াছে, পদ্য অংশে সেবপ ন! করিয়! 
অনেক স্বতস্ত্রত! অবলম্বন কর! হইয়াছে । ইহা ঠিক হইয়াছে বলিয়া মনে 
হয় ন!। গদ্য অংশেরও অনুবাদে স্থানে স্থানে ক্রুটি লক্ষিত হইল । 

“অমাত্যের! সমস্ত দিন ধর্মাসনে বদিয়! খাঁকিতেন” ( পৃ, ১)। মূলের 
বিনিচ্ছবটঠান শব্দের অর্থ 'বিচারস্থান” বা “বিচাঁরালষ। ধশ্দাসন? 

৷ ইংবেজী-অনুবাদক (৪2০, লিখিয়াছেন, ইহাতে 12-০০এ৮ 
বুঝাইতে পারে । বিনি চ্ছ র ট্‌ ঠা ন শবে ষে ধর্দীধিকরণ', অনুবাদক 
নিজেই তাহ। এখানেই একটু পরে লিখিয়াছেন (“সুব্যবস্থার গুণে 
অচিরে ধৰ্ম্ম ধিক ব*”)। "এই নিলঞ্জ বৃদ্ধকে ধব ত!” (পৃ,৬) 
মূলে আছে ‘দু ট্‌ $'। তদমুনাবে ‘দুষ্ট’ লিখিলেই বেশ হইত, ‘নিল ক্জ’ 
লিখিবাব কৌন প্রয়োজন ছিল ন|। মূলে আছে (5০1, 11 p. 11, 1, 13) 
“সুচি জাতিকে সীহে! (“গুচিজ্জাতিকঃ সিংহ” ), ইহার অনুবাদ 
কর! হইবাছে “সিংহ অতি শুচিপ্রিয়” (পৃ, ৭)। ইহা ঠিক নহে । শুচি- 
জাতিক আব শুচি-প্রিয় এক নহে। এ কথাটার ইহাই তীৎপর্ধ্য যে, 
সিংহ-জাতি শুচি, পবিত্র। উরগঞ্জাতকে মূলের (0. 13, 1. 10) 
মহাঁসমজ্জা ( মহাঁসমজ্যা ) শব্দের অর্থ “মহাসমারোহ” (পৃঃ ৯) 
করা হইয়াছে। কিন্তু 'সমাবোহ' আর 'সমঙ্ঞয।' এক নহে ; সমজ্যা বলিতে 
ভা, সমিতি, পবিষদ্‌ ; সম্মেলন শব্দে ইহাব ভাব প্রকাশ কর! যাইতে 
পারে! “দে ( নাগ )."'নদীর পৃষ্ঠোপরি ছুটি যাইতে লাগিল” (পৃ, ৯) । 
এখানে পৃষ্ঠোপরি শব্দের অর্থটা পরিস্ছুট নহে। মুলে আছে 'নদী- 
পিটুঠেন' ( নদীপৃষ্ঠেন), নদীব পৃষ্ঠ দিয়,--এখানে পৃঠ শব্দের অর্থ 'তল", 
নদীর তল-দেশ দিয়! অর্থাৎ নীচে দিয়। ; ইহাই এ শব্দটাব তাৎপর্য । 
“বোধিসন্ব**ন্থপর্ণকে আশীর্বাদ করিলেন” (পৃ, ৯)) এখানে মূলের 
“অনুমোদন (অথব| অন্ধ মোদন|) শব্দের অর্থ আশীর্বাদ ঠিক 
নহে। গর্গজতিকে (পৃ, ১*) “বলাবলি আরম্ভ কবিলপ্-_ইহা মূলের 
উ জ্ঝা য় স্তি’ শব্দের অর্থ মনে হয়, কিন্তু উ জবা যন ভি’ (অবধ্যারস্থি) 
শব্দের অর্থ প্রকাশ করিতে হইলে “অবজ্ঞা করিতে লাগিল' লিখিলে 
ঠিক হইত। “অবজ্ঞ1” অর্থে ‘অবধ্যান’ শব, সংস্কৃতেও প্রসিদ্ধ । 
“প্রত্যতিবাদন করিবে”, “প্রত্যাশীর্বদ করিতে হইবে” (পৃ, ১০) 
উন্তয়স্থানেই লিখিতে হইলে “পত্যাশীর্ত্ধাদ” লিখিলে ঠিক হইত, 
“প্রত্যভিবাদন' ঠিক নহে, এবং “আশীর্বাদ ও 'অভিবাদন'ও এক নহে। 
অলীনচিত্ব-জাঁতকে (776, 1 10) আছে, “ছুতারের! সমস্ত কাঠে 
চিহ্ন করিয়া (নস এ এং ক ত্ব!)--1” ইঈশান-বাবু অনুবাদ করিয়াছেন 
“সমস্ত কাঠে এক ছুই ইত্যাদি অঙ্ক চিহ্নিত করিয়।.”* 1” সংজ্ঞা শব্দে 
গলিতের অঙ্ক বুঝাইতে পাবে না| আলোচ্য অনুবাদ পড়িলে লোকের 
এ বিষয়ে নানা ভ্রম হইবাব সম্ভাবনা আছে! (জাতকে পুৰাতত্ব অংশেও 
(পৃ, ২২০) ‘এক ছুই ইত্যাদি অঙ্ক তক্গণের' কথা দেখিয় সহজেই 
বুঝা যাইতে পারে কেমন ভ্রম হইবার আশঙ্ক। আছে 1) “সংজ্ঞা 
কবার' ইহাই তাৎপর্ধ্য ধে, কোন্‌ কাঠে নহিত কোন্‌ কাঠখান| জোড়! 
দিতে হুইবে তাহা ঠিক বাধিবাব জন্য একটা দি ব| চিহ্ন দিয় রাখিত। 
“কাঠ কাটিতেছে ও ছিলিতেছে” (পৃ, ১২)-_ এখানে “ছিলিতেছে? শব্দটি 
অধিক, মূলে নাই। “হাতী...কাঠেব একখান! চেলর উপর পা 
দিযাছিল” (পৃ, ১২)। মূলে আছে খা মু ক ( অথবা ধা গু ক), ইহাৰ 
অর্থ শঙ্ক, ছোট গোজ, খোঁচ, চেলা নহে | পরবে (পৃ, ১৩) আবার ইহার 
অর্ণ ‘কাঠের কুচি’ কর! হইয়াছে, ইহাও ঠিক হয় নাই। “তীক্ষধার শস্ 
লইয়া৮--এখানে মূলেব অনুসরণে বাইশ যব! বাস্ুলা নামেব বিশেষ 
শত্তরকে (“তি খি ন বা সি য়”, তীক্ষ বাশ্যা) উল্লেখ কবাই উচিত ছিল। 
ভাহা হইলে বুঝিতে পারা যাইত যে, উহবি প্রচলন তখনে। ছিল। 


কপ সামিল পাও সপ সত ১ 


প্রবাসী জট ১৩২৯ 


২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


৬» পপি সস পদ ২৯ ৯ পাও পাস পতন পে পিসি 


পাতি বহিয়া আনিত” ( তি ভিন “বানী 
প্রভৃতি” । হস্তী ছুতারদের কেমন কাজ করিত তাঁহার বর্ণনাব এক স্থানে 
আছে_ত চ্ছত্তানং পরিবতত্বা দেতি.সোগায় বেঠেত্ব। 
কালন্থৃত্বকোটিয়ং গণহাঁতি”। ঈশান বাবু অনুবাদ করিয়াছেন , 
“্যধন তাঁহারা কাঠ ছিলিত, তখন গু'ড়িগুলি (গাছগুলি বলিলে 

হইত) উত্টাইয়। পান্টাইয়। দিত... সে-সমস্ত দ্রব্যই শুশু হারা এমন 
বেষ্টন করিয়। ধ্বিত বে কিছুই পড়িয্। যাইত ন1।” শেষাংশেব মূল 
“কালক্থত্ত কোটিয়ং গপ হাঁতি”__ ইহার টীকাঁয় উক্ত হইয়াছে--“কালসুত্র 
কোটিয়ং পণ হাতি অর্থাৎ যমেব সুত্রের ন্যায় ধবিত-_-এমন ভাবে ধবিত 
যে, কিছুতেই কক্কাইয়। য্যইত ন11” এ ব্যাখ্যা বড কষ্টকলিত। 
ছুতাঁব-মিল্ত্রীর। কাঠের কাঞ্জ কবিবার সময কাল-রং-মাধান একরকস 
কৃত] দিয়! প্রথমে কাঠে আবশ্কক-মত দাগ দিয়! পবে সেই দাগ 
অনুসাঁবে তাহা কাটে। যাহাতে এই সুত! জড়ান থাকে ছুতার-মিস্্ী 
নিজেই তাহা ধবে, আব অপব দিকট! অন্যকে ধবিতে দিষ! তাহাব 


"সাহায্যে কাঠে দাগ দেয় । এখানেও এই কথাই বলা হইতেছে,--হাতীটি 


কাল সুতাব আগাটা শুড়ে জডাইয়। ধরিত। পালি কথাটার আঁক্ষবিক 
অর্থ হইতেছে__ শুর দ্বারা বেষ্টন কবিধ। কৃষ্ণ সুত্রেব অগ্রভাগে (অর্থাৎ 
অগ্রভাগকে ) ধারণ কবিভ | দ্রষ্টব্য Journal of the Pali Text 
Society, 7881, PP 76-781 এখানে আলোচ্য শব্দটির,সবিশেষ 
আলোচনা আছে। 

পাঁলির চাটি শব্দের অর্থ কর| হইয়াছে ( পৃ, ৩, ১৪ ) “কলম 


“ৰ| ‘কলসী’, কিন্তু বস্তুত কলস ও চাটি ভিন্ন ভিন্ন বস্তু। চাটিকে বাঙ লাব 


কোনো! কোনে! স্থানে ‘চাঁডি’ বা 'চাড়।” বলে, ইহ! মাটির গোলাকার 
অভিবৃহৎ পাত্র,. গরুকে ইহাতে খাবার দেয়। দেখিয়াছি ( রাজশাহীতে ) 
ছোট ছোট নদীও ইহাতে পাব হওয়া যায়। অনেক স্থলে আবার 
ইহাকে ‘নাদ!’ বলে। 

ঈশান বাবু কি কাঁ র পুষ্পকে (১৭ পৃ.) 'কনক-টাপ।' বলিয়াছেন, .. 
কিন্তু বস্তুত তাহাই কি? কনক-চাপার বেশ গন্ধ আছে, কিন্তু কর্ণিকারের 
গন্ধ নাই (প্বর্ণপ্রকর্ষে সতি কর্ণিকারং ছুনোতি নির্গন্বতয়| স্ম চেতঃ । 
প্রায়েণ সাদগ্র্যবিধৌ গুণানাং পরাুধী বিশ্বহ্জঃ প্রবৃত্তি: ।৮- কুমার, 
৩২৮) । ইহ! দৌদাল, সোনালু, হিন্দীতে কনিযব ; ইহার লম্বা-লম্। 
ফল হয় ; ক্ব্বাজের! ইহাতে জোলাপ দিয়! ণাঁকেন ৷ 

আমার মনে হইতেছে, জাতকের প্রথম খণ্ডের সমালোচনা লিখিয়।- 
ছিলাম গৌতমীকে বাঙলায় স হ! প্রজাপতী না লিখিয| মহা 
প্র জা.বু ভী লেখ উচিত ছিল, এবং আরো লিখিয়াছিলাম যে, 
প্রজাবতী শব্দ হইতেই আমাদের পোঁয়া তী শব্ট| আসিয়াছে। 
আলোচ্য দ্বিতীয় খণ্ডেও (পৃ, ২০, ২৩৮) দেখিতেছি ঈশান বাবু 
প্রজাপতীই লিখিষাছেন। কেন আমি প্র জগা বতী লিখিতে চাই 
খুলিয়া! বলি। (1116:5 সাহেব অভিধানপ্পদীপিকা (২৩৭,১০০০ ) * 
ও ধশ্মপদের ( ১৯৫,২৪৫ ) উল্লেখ করির। প্র জা প তী লিখিয়াছেন সত্য, 
কিন্তু বস্তুত এ দুই পুস্তকে ও অন্কান্ত পালি পুন্তকে আছে পজা প ভী, 
প্র জাপ তী নহে, পালিতে ইহ। থাকিবার কথাও নহে । দিব্যাবদান 


(পৃ,২,প,২; পৃ, ৯৮, প, ২১) প্রভৃতি বৌদ্ধ সংস্কৃত পুস্তকে প্র জা প তী ৮১ 


শব্দ আছে ; কিন্ত এই দিব্যাবদান ও বিশেষত ললিতবিস্তর ও সহাবস্ত 
প্রভৃতি বৌদ্ধ সংস্কৃত বা গাথ| ভাষায় লিখিত পুস্তকসমূহে এরূপ 
অনেক শব্দ আছে যাহা খাঁটি সংস্কৃত নহে । পাঁঞ্ল-প্রাকৃতেব মিশ্রণে 
এ এক-বকম অন্তুত সংস্কৃত করিস! লওষা হইয়াছে। ইহাতে দেখিতে 
পাওয়া যার, কোনে! কোনে! শব্দের একাংশ খাটি সংস্কৃত হইলেও 
আপরাংশ খাঁটি পালি ব! প্রাকৃত, ইহ! ষে-কেহ বলিবেন। প্রজাপর্তী 
শব্দও এই প্রকার । Childers ব|M. M. Willinms কেহই 


হয় সংখ্যা ] 


পািপাস্দিলাস্টর্ণাসিত লস ক পস 


হিন্দুদের র্তত্ব ভাল করে’ পাই--“য়েক ক্ষ দিতি 
নাহিক আর” (পৃঃ ২০০)1 . 

শূন্তপুরাণের গল্পাংশ যতই উদ্ভট হোক, বেশ স্পষ্টভাবে 
বলা হয়েছে । উলুক:মুনি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়লে প্রতু 
তার দেহ থেকে একটা পাখা ছিড়ে জলে ফেলে দিলেন 
এবং তখনি হংস স্থা্ট হলো। সেই হংস বল্‌ছে যে 
তারও “নাহিক বাপ মাও” | যাই হোক, চৌদ্দ যুগ 
প্রভুকে বহন করে' হংসরাজ্ব দেবতাকে ঠেলে ফেলে 
আকাশে উড়ে গেল। এখানেও লৌকিক বিশ্বাস ও 
শাস্ত্রের উল্টাটি ঠিক দেখা যাচ্ছে। হংস পবিত্র; পুরাণে 
হংসের স্থান খুব উচ্চ ।1* সেখানে সে বিষ্ণুকে অক্লাস্ত- 
ভাবে বহন করেই ধন্য ; কিন্তু এখানে হংস ঠাকুরকে 
ফেলে পালিয়ে গেল। ধর্মপৃজাবিধানের এক জায়গায় 
আছে “হংসরথে বিজয় ঠাকুর নিরঞ্জন” (পৃঃ ২১৬); 
তবে সেখানে নিরঞ্জন পরত্রদ্দের নামান্তর মাত্র। ত 
ছাড়া ধর্মপৃজাবিধানে থে হিন্দুপ্রভাব অনেক বেশী তা 
আমরা দেখতে পাঁব। 

প্রভু হংসের পর কচ্ছপ স্থষ্টি করলেন; কিন্ত ষে 
কচ্ছপ পৃথিবীর ভাব সহ কর্ছেন_-ভিনিও চৌদ্দযুগ পরে 
চম্পট দিলেন। প্রতু খুবই মুস্কিলে পড়লেন । তখন 
তিনি সোনার পৈতা ছিড়ে, জলে দিলেন ফেলে, ভাবলেন 
বাহনটি অন্যদের মৃত অকৃতজ্ঞ হবে না। কিন্ধ পৈতা 
সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেল বাহ্ৃকি নাগ। বাস্থকি তখনি 
প্রভুকেই খাবার জন্য তেডে ছুটলো। ধর্ম বেগতিক দেখে 
উলুকের পরামর্শে কানের কুণ্ডল খুলে ফেলে দিলেন সেই 
২ কুণ্ডল জলে পড়েই ব্যাঙ হয়ে গেল-_বাস্থৃকি সেই ব্যাঙ, 
খেতে মন দিলেন । ধর্ম্মপৃজ্াবিধানে আছে যে ধর্মের পৈতা 
হচ্ছে হাজার-মাথা অষ্টনাগ। এটা পৌরাণিক অনস্ত 
নাগের বর্ণনার সঙ্গে মেলে। কিন্তু কোথায়ও ত দেখা যায় 
এনা যে বাঙ্থকি প্রতৃকে খেতে ছুটেছে! সুতরাং এই 
আখ্যায়িকাটাও লৌকিক বিশ্বাদ থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত 
দেখা যাচ্ছে । 5 

এখানে একটা জিনিয লক্ষ্য করবার আছে। হিন্দুদের 
দ্বণ্য মৃত্যুর দূত উণুক হচ্ছেন মুনি, ধর্শ্মের নিত্যসহচর । 


+ Hopkins—Epic Mythology, p 19. 


সপাসিপা সি পিসপরাসি ৰ 
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৯৬১ 


০২৮৯ লাব লাস তি লও পর পি ৫৯ পি কামী পিপিপি পাস 


ধৰ্ম্মে সঙ্গে উলূকের যৌগের কথা আমরা পরে বিশদভাবে 
আলোচনা ক্রবুবো। হংস, কৃর্ম্ম, বাস্সুকি সকলেই বেশ 
শান্ত কৃতজ্ঞ বলেই শাস্ত্রে উক্ত কিন্ত ধর্মসাহিত্যে তাদের 
থে কপ দেখা গেল সেটা আদৌ আদশস্থানীয় নয়। এই- 
সবের মানে কি তা স্পষ্ট করে' বলা বড় কঠিন; হিন্দুদের 
যেটা পৃজ্য তাকেই ছোট করা ও ফেটা অপূজ্য সেটাকে বড় 
করাই যদি এর ভিতরকার কথা হয়, তবে এ কয়টি প্রাণীই 
বেছে নেওয়ার মানে কি? 

এখন আমরা হৃষ্টিতত্বের অন্তান্ত কোটায় প্রবেশ করি। 
ধর্শপুজকদের মতে পৃথিবী ধর্শ্মের গায়ের ময়লা) তিনি 
বাস্ছকির মাথায় সেই ময়লা চাপিয়ে দেন বলেই পৃথিবীর 
অপর নাম বস্থুমতী। মাণিক দত্তের মণ্ডলচণ্ডীতেও 
আমরা যে স্ষ্টিতত্ব পাই সেটি ধশ্মপৃজ্জকদের “বিশ্বাসের 
অন্থরূপ ৷. এ বিষয়ে শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত মহাশয় 
সাহিত্যপবিষং-পত্রিকাষ আলোচনা! করেছেন। মাণিক 
দত্তের মতে ধৰ্ম্ম পাতালে যান মাটি আন্বার জন্য । সেখান 
থেকে শৃন্তমুন্তিতি তিনি উপরে উঠে আসেন। মাণিক 
দত্ত চণ্ডীমঙ্গলের লেখক হলেও তার বই আরস্ত হয়েছে 
ধর্মকে নিযে, আর তাঁর স্বষ্টিতত্ব সম্পূর্ণবপে শৃন্তপুরাণ বা 
আর কোনো ধর্মপূজার বইএর প্রভাবে লিখিত হয়েছিল । 


ৃ শৃন্তপুরাণের স্বষ্টিতত্ব অনুসারে আদ্যাশক্তি ধর্মের ঘর্শ্ম থেকে 


সৃষ্টি হন। এই আদ্যাশক্তি গৌরী বলেও উক্ত হয়েছেন 
(পৃ ১৫২)। এই দেবী ধর্মের কন্তার ন্যায় ; এর গর্ভে ব্রহ্মা, 
বিষ্ণু, শিব জন্মগ্রহণ করেন । ঘনরাম লিখেছেন “পরম ব্রহ্ম 
বামে পরা জন্মিল প্রকৃতি” “প্রকৃতি হইতে জন্বে ত্রিগুণ 
আধান” “বিধি বিষ্ণু মহাদেব জন্মিল মহান্‌।” শৃন্থপুরাণ ও 
ঘনরামের ধর্দরমঙ্গলের মধ্যে একটা সামন্রস্য দেখতে পাঁওযা 
যায়। কিন্তু মাণিক গানুজীর মধ্যে একটা গোঁজামিল 
দেবার চেষ্টা দেখা যায়। তিনি অকস্মাৎ স্থষ্টিকার্য্য সুরু 
করিষেছেন। শুন্তপুরাণ, ঘনরাম, ধর্মপৃজা-বিধান, মাণিক 
দত্তের মঙ্গলচণ্তীর বর্ণনাব মধ্যে একটা পারম্পর্য আছে। 
কিন্তু মাণিক গাঙ্গুলী উলুকু-ও সাগর স্থষ্টি করে’ লিখৃছেন- 
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এ ছ্ী হইতে (নেদিনী, ক: সু পু 50) 
ছে-ভল/-যোগেশ, রাবুর (-অভ্রিধানওচর্জ- মত নভাল' দমনে: হয় !।দা, 


এ সম্বন্ধে সস্ধ্য ক্ষ র ভ..ত্বে (প্রকান্ঠ.) কিছু আলোচনা “করিয়াছি 
ত্র তাা 








, লগ জী এ US Ff টা নিক চকী চাকত আচ এত ভি 1১৩ BR ৮ শট [ও দত জি ক িত ও 
শ্রী হত জালী জীল ক্বাকণী্ ভীম চকীত ) গাল ক ক নল MAT CIR TE ETAT MAT IE FT 
চত" টিভি Es sj ie ধা + He ডি IPT Leos চিত ৮ ৯ জিত টিটি জকি HIE কাই 
কহ [গত গছ চক নিজ জিত এনা লন দক তটী ১1৯,৮755 উজ 75, 

tT FT সনু ENTE টিটি জাঁতক, কি 2 FIRS FT অনা 
A TIE COKE Me টাও ARIS নিন সিনা 2০০8 উসাচিদ্ীত 3 OUR 25D তির কি বাতিলে 


এ লুল?্ধীবি: হইতে শান্ত বোষ ক্র নিত দিতীয় 189) 
ঞম্ুকুল ঘোমুীকর্তৃক-া৩ :€গ্রমচাদবভাজ্াট হইতে প্রকাশিত: 
পৃষ্ট।1811758£7 +মৃত্য ক চাও ভিউ 5৯ ভিন 0 
নাঃ আলোচ্য পুস্তরুয়ানি দিন “হইব হস্তগত--হইয়াছ্ধো কিয়: 


ফহবদ্ধে, যাহা; বর্তর্য। তাহ! রধসমর়ে . লিপির্দ্ধণরুবিতে না পারিয়া 


শ্রদ্ধেয় :পরস্থকাবের ; নিক্ট:লক্সিত ও “কদরাহী। হব্য়াছি ৷ তাই,প্রধসেই 
তীর নিকট গং গাত বলয়: ILE UC, Fp 
সকিছুরাল হইল: নারী পাটকগকে জাতক্রেপ্রধদ 
খওীয়াব দিয়াছিজ্নোএইনপিবাঠ নী আমি” ইহার :আলে চন 
৮্করিল্গাছিলাম ):২আন্লোেরং বি অরতিলি আমাদিশ্বরে তায়ার তীয়, 
খৃঞ প্রদান/করিয়াছেন, এবং আশ) আছে, যদ্দিও তিনিযহ্রমশ অধিরতর, 
প্রাচীন ও স্লীর্ণ হৃইর! পড়িতেছেন: তথা, অবশিষ্ট চাঁবিখ73 আয়ুব 
তাকার;নিকটন্হরতেঞগ্রাপ্ত হইব.) ৩৪৪+ টিয জাতকের অনুবাদ হইয়াছে 
যাহাঁ বাকী,আছে তাহাঁও অচিরে হইবা" যাইব্চোল;।বজের =যুরকেররাঃবাহা 
করিতে ৪পারেন-লাউই, যাহা বকরিবাব. চেষ্টাও কবেন নাই; এইাবৃদ্ধ রয় 
ইলা বারু।গতাহাইচকরিয়ডছেন }.- বঙ্গে পারির অধ্যয়নাঅগ্যাপলগহৃদল 
বুঁড়িতেছে,. কিন্তু তৎসন্বন্থে তেমন :উল্লেসযোগ্য একখানিও: পুরন রল 


বিশেষ আনন্দের রিবয়-হইবে UE," 


পৃথক প্ৰকাশিত হইল ন|৷1= গভীর ভারে আলোচনার বাব 
রোধহ্ জন্য শান্সেব কায় পালি লাবৌদ্ধ ।পান্রেরও,দ্বন্ধে 
পাশ্চাত্য গীত্ডিতগণের্কার্য্য ছেমিলে:নিয়ের-প্রতিয্িকারংআসেঃ- আমরা 
কি:রুর্তিছিন আর. তঁহারাক্ট বা কি; করিয়াছেন কররিতেছেন।! 
আমরা হ্ত্ামান্তেইতৃগ্হইয়/১পড়ি, লা কিছ কুবিতে ইচ্ছা হয়না] 
তাই-ঙ্গে-আবা।যমণ "ভারতই ছপাৰ ভাষার: শিক্ষা, এতদিন: হইতে 
প্রচরিত হইলেও আমরা, এহবিরয়ে 9৫ পর্য্যন্ত উল্লেখ কিরিবার মভাকিছুই 
ক্রিতে প্রারিনাই 1.;উশ্যন বাবুর:এই বৃদ্ধ বয়সের, রাজ, দেসিয়। যদি 
আমাদের ।মুরুকগোব এই, যা ছি তাহা 
ব শী ৪ কতাংণীক তীক্ষ ' 

- জাতিকেক-প্রথূম খণ্ডের হআলোচুন।য় আব্বা; যাহ! বলিয়াছিলায়ক এই 
ফিভীর খণ্ডরও সমন্ধে তাহার,অনেক ক্রথাই বরা, যায়।.অনুবাদীবেশ 
প্রাঞ্জল:এ:ইধপাঠ,_-যদিও স্থারে-জানে:: রানীর শব্দ :প্রয়োগেন্ায়ার 
ত্যাকর্ম, মান হইয়াছে; যেমন ফচ ভূমিতে কী পাতিল) সিনহার 
স্তরে আটিকাইযারাধিলেন , হিমবস্তেএপ্রাণত্যাপ- করি) ইত্যাদিতে 
২৩ ভ্ীহার! চকখাবন্তর বু বৃঠবিবিধ, ইতিবৃত্তের: উপকরণ পাইতে 
চান্ধকীঁভাহাদের ইছাতে যথেষ্ট উপকার হইবে কিন্ত প্রতিহাসিক 


হল্য। তিন ইথে ন 
্রক্ষাণী বৈষ্ণবী শিবা [” 
মাণিক গাঙ্গুলী বোধ হয কতকগুলি ঘটন1 অপ্রাসঙ্গিক 

বিবেচনায় ত্যাগ করেছিলেন । পৌরাণিক আখ্যাধিকাঁর 

প্রভাব ধর্মমঙ্গলকারগণের মধ্যে যতটা দেখা যায়, প্রাচীন- 
তর গ্রন্থে ততটা পাওয়া ষায না। শৃন্তপুবাণে ব্রহ্মা-বিষ্ণু- 
শিবের স্থান যে খুব উচ্চে নয় তা আমর! দেখেছি; তাদের 

. জন্ম হলো আদ্যার কাম থেকে | তারা সব ধর্মের নির্দেশ- 

মৃত ষে যার কাজ ভাগ করে’ নেন। ধন্ম চারি জনের 

উপর স্থাষ্টি পরিচাঁলনেব ভার দিযে নিশ্চিন্ত হলেন । মাণিক 
গাঙ্গলীও তাই করেছেন বটে, কিন্তু প্রত্যেক দেবতার একটি 
কবে" শক্তি জুটিষেছেন, যেমন ব্রদ্মাণী, বৈষ্ণবী, শিবানী । 

তার পর দেখা যাষ যে ব্রদ্ধাদি তিনজন দেবতা ধর্শবের 
ধ্যানে বসেছেন এবং ধৰ্ম্ম তাদের পরীক্ষ! করুবার অন্ত বেব 
হয়েছেন। মাণিক এখানে দেবতাদের জবানী ধর্দ্দের যে 
স্তব জুড়েছেন সেটা একেবারে পৌরাণিক ছাদে গড়া । 
মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গলের স্থষ্টি-অধ্যাযটা পড়তে পড় তে 
বেশ দেখা ঘায় ষে তিনি ধর্ম দেবতার সম্মান ও ব্রহ্মাদির 
সম্মান ছুই রাখ্বার জন্য ব্যস্ত । তাই ব্রহ্মাদির উৎপত্তি 
যে বৌদ্ধ-স্থষ্টিতত্ব-সম্মত এটা জানাতে তিনি কুৃষ্ঠিত 
বলেই উলুক স্থির পরেই প্রকৃতি হতে ব্রঙ্গাদির উৎপত্তি 
দেখালেন। পুরাণো মৃত থেকে ধর্শমঙ্গলকারগণ অনেকখানি 
এগিয়ে গিয়েছিলেন । 

এতক্ষণ আমরা শুন্তপুরাণ ও ধর্শ্মমন্গলগুলির স্থষ্টি- 
তত্বেব কথাই বল্লাম। এখন বোদ্ধস্থষ্টিতত্বের সঙ্গে এব 
মিল-অমিলগুলি দেখানো যাক্‌ । 

বুদ্ধদেব যদিও হষ্টিতত্ব সম্বন্ধে আলোচন! কর্তে 
নিষেধ করেছিলেন, তথাচ লোকে তার নিষেধ বেশীদিন 
মানেনি। ব্ৰাহ্মণ্য সুষ্টিতত্বের উপর তার! নিজেদের 
্ষ্টিতত্ব গড়ে তুল্লেন। নেপালের বৌদ্ধধর্মের মধ্যে 
স্থষ্টিতত্বের বেশ একটা ছবি আমরা পাই । তাদের মতে 
আদিবুদ্ধ হচ্ছেন পরমদেবতা | ওল্ড ফিল্ড ( Oldfield ) 
লিখেছেন | 

“The system of theology taught in the Buddhist 
scriptures in Nepalis based upon a belief in the 
divine supremacy of Adi-Buddha as sole and self- 


existent spirit pervading the universe.”— Sketches of 
Nepal, Vol. Il, p, tr, 


প্রবাদী--জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯ 





[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


SAAD লা পাপা দলা ১ 


হজ্সন ( Hod৪5০n ) নেপালের বৌদ্ধধর্ম স্দ্ধে 
যেবপ থেটেছিজেন, এ. পত্যস্ত অত পরিশ্রম .আর 
কেউ করেছেন কি না সন্দেহ। তীর মত্টা নিয়ে 
উদ্ধৃত করে’ দিচ্ছি। স্বয়স্ত-পুরাণ-মতে আদিতে শূন্ত* 
ছাড়া আর কিছুই ছিল না; গুণকুরগুব্যহে লেখা আছে 
যে যখন কিছুই ছিল নাঁতথন স্বয়ভু ছিলেন একা; 
কেবল তিনিই আদিতে ছিলেন বলে' তাকে বল্তে৷ 
আদিবুদ্ধ। তার বহু হবার কামনা হলো__সেই কামনা 
হচ্ছেন প্রজ্ঞ।। বুদ্ধ ও প্রজ্ঞাব যোগে প্রজ্ঞা-উপায় বা 
শিব-শক্তি বা ত্রহ্গা-মাঘার স্থ্টি। এই কামনার উদ্রেকের 
সঙ্গে পঞ্চদেব বা পঞ্চবুদ্ধের জন্ম হলে! ৷ সেই পঞ্চ বুদ্ধ 
হচ্ছেন বৈরোচন, অক্ষোভ্য, রত্বসস্তব, অমিতাভ বা 
পদ্মপাণি, অমোঘসিদ্ধি। প্রত্যেক বুদ্ধের উপর এক এক 
বোধিসত্ব স্বষ্টি কর্বার আদেশ হলো আদিবুদ্ধেব ৷ বুদ্ধ 
ও বোধিসত্বের সম্বন্ধ পিতাপুত্রের স্যাঁয়। চার বুদ্ধ ও 
বুদ্ধকল্প গত হয়েছে। বর্তমান কল্প হচ্ছে বোধিসত্ব 
পদ্মপাঁণির রাজত্ব । পদ্মপাণি বোধিসত্ব ব্রদ্দা-বিষ্ণু-শিবকে 
সৃষ্টি করুলেন-_-এবং জগতের সুজন পালন ও সংহারের 
কাজে জুডে দিলেন। বোৌদ্ধহ্ষ্টিতত্ব পড়লে বেশ দ্রেখ! -. 
যায় যে হিন্দুদের প্রধান দেবতাদের স্থান আদিবুদ্ধ, 
বুদ্ধ ও বোধিসন্বেরও নীচে | শৃন্তপুরাণ ও মঙ্গল-সাহিত্যে 
আমরা দেখতে পেষেছি ষে ব্ৰহ্মাদি প্রধান দেবতার 
উৎপত্তি মোটেই হিন্দুশাক্্র-সঙ্গত নয় | এর! সকলে 
ধর্মের কন্যা আদ্যার পুত্র-স্থানীয়। এখানে আমরা 
যেমন দেখ্লাম ব্রহ্মাদির অবস্থা, পরে প্রাসজক্রমে হিন্দু 
অন্তান্য . দেবদেবীব স্থান ও মানের কথা আস্বে। 
সেখানে দেখা যাবে ষে ইন্জাদি দেবগণ ধর্মের দেহারায় 
উপস্থিত হচ্ছেন! শুধু তাই নষ, তারা ধর্শ্মের জন্য 
রীতিমত তপস্তা কর্ছেন। বৌদ্ধ ( মহাঁধান ) মতাম্্য।ষী 
সথষ্টিতত্বের সঙ্গে শূন্তপুরাণোক্ত স্গ্টিরহস্তের খানিকটা! মিল *- 
আছে। মূলতত্ব্টী বৌদ্বমতের উপর প্রতিষ্ঠিত বলেই 
দেখা যাচ্ছে । আগামীবারে আমরা পণ্ডিতদের বিষয় 
ব্যাখ্যা করতে গিযে দেখাবো থে শুন্ধপুরাণের সহিত 
নেপালী বৌদ্ধধর্মের যোগ আরও কত ঘনিষ্ঠ । 
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 








১৬৮ 


নি দি ০ 


টিটি কঃ 'অ- সখা i বলা - হি 
পারে 9.৯ 19 তা ৪.৮ 
.'রকানো'্ষোনো (সংস্কৃত তকোশে' খর্বধাঅর্ধে খস্ট্র।ন শব 
ধবা হইয়াছে (2ApteMonierWillianis )এআমাদের 
মধ্যে কেই “কেহ বলিতেছেন, এই'খ-্ট ল'হইতেই-খা- 
হইয়াছে ।এ ট্র’ ন৷ শব্দ কফ মূলত সংস্কৃত তাহার প্রমাণ নাই, 
আর তাহ! হুইতে খাট ইইতেও"পারেও না'।” শেষের নং 
কারেব' স্থানে':একটা “অ (হক ) থাকিলৈ-' অবশ্য-হইতে 
পাীয়িত 544 iE Rl Bets, 
"8 ৪1 এহিন্দীতে এবং" কোনো!” কোনো প্রাদেশিক 
বাউলা. “ক্ষেত্র অর্থে “খুদ: রা" শত প্রচলিত, 'আঁছেএ 
ইহা “স্পষ্টতই: সংস্কৃত 'ক্ষদ্ৰক শব্দ: হইতে ( >খু'দ’র অ 
>.খুদরা )' আবার ঠিক এ অর্থেই: খু চণ রা শব্দ প্রচলিত 
আছে৷ ইহা খু দ' রা শব্দেরই অপত্ কপখ' দ-টা কিরূপে 
চ' হইল তাঁহা: ভাবিবার” বিষয়? খ্রই প্রসঙ্গে দুইটি 
ইরানীয় শব্দের উল্লেখ করা যাইতে পারে। সং.চক্ষু'দর 
হইতে পহুলবীতে..( ক-যোগে) খ:বুংদু রি. ফারলীতে 
খুরুদ্ণ কেহ বলিতে গারেনু, ইহা, হইতেই বর্ণ, রিপর্মাযে 
হয় তোঃআলোচ্াএ ছুই শব্দ হইয়া প্রারিরে 1; ও ৮ <২ 
- ২১: এইরূপে । কু রর্ণেরথ-মের$ পালায় করিয়া 
এইবার ..আমরা .ক-ক্সের পালা আরম্ভ করিব =ক; ও 
থ এই উভয়ের মধ্যে এই প্রভেদওড়ে ।ক অল্পপ্রাগ, আর 
ধাম্রহাপ্রাপস, রয়ে স্কাস- দিলে. তাহাই, খ হইয়া -ছুটিয়া 
উঠেএকভাই প্র-য়েক্ শ্বাস ন) থাকিনোও তাহা কু-য়ের 
আকার ধাঁরণকরে $:-এই-পিয়মে খ-যের,শ্ব/সটা, পরিত্যক্ত 
হওয়ায় পূর্বংপ্রদশিতত(-8৫) খু এরিজের শেষে, উকার 
ল্লইয্া:সিংছণ্ৰীতে কুছ্‌ ক্ষুদ্র হইয়া-দেগ্ৰা:দিয়াছে। চে 
১১1 সংস্কতের ক্ষুদ্র অবেস্তায ধ যু দ্র (8৪0) 
- তাছাড়া" তাহাতেক্ে বা ছোট:অর্থেই- আরুঘরুটি শব 
ইতি কত ত ক ০ | 'ফীরুসীতেও টিক ঠা ন ই অৰ্ধে 
কুচ কু + মইহাভেআরএএকট, শ্ন্হইতেছে ‘কুং দুর) 


১7৮ Pore 


বি 
ছাৰ 


১ যে বসত ও 


অর্থ” অসুর" শিশুগাঁ “লিখুয় নিয়া দৃতিয়া দয়ায় 
২.1 ৯৯ ই ম্যারি মাং. ভু Me ILD 





"= চান প্রাকৃতের ষ-শ্রাতিব নিয়ম আয়াবনলিখিতু য্‌ংস্র"তিঃপ্রবন্ধ 
ষ শাক্িরিনকেডভন।১৩২ টিবশধ-)-3 চ উচ্চাব অনুসরণ 
করিলে' এতাদবশ স্থানে: খিঃ্র, হরি কয়র 
ইত্যাদিই লেখা উচিত ৷ eT 


_প্রবামী:সজ্ষঠ; ১৩২৯ 


_টকারেব লোপে ছোট," হিম্দীতে ছো টা৷ 


| ২২শ ভাগ; ৷১ম: খণ্ড 


৯ পাস পাটি পাটি পাপা ত ৯ গত 


kudikis ও’ । এই; সবগুলি তুলনা করিলে মনে হয় 
ইহাদের, একটি, সাধারণ মূল- আছে,.এবং হইতে পারে 
ইহা ক্র-্র,রু- অথরা « ইহারও পূর্ববর্তী এইরূপ আর : 
কোনোএকটি শক পূর্বের কু.দ ক,.কু.ত১ক,ও কুচ রু 
এই “ভিনটি-শ্ব-ক্রমপর্িবন্ত্নে উৎপ্র .হইয়:-ধাকিবে 
কে দক সৈকত ক 'স কুচ) ;আমাদের-রুচ বাংকু চা, 
ও কুভচি,শব্ব (যেমন “কু চা অথবা! কুচ নৈনেদ্যট "কু চি 
বাসনঃ) এই:ফার্সী কুচ”র (কু চ অ ) শতবরই ভিতর 
দিয়া/স্আপিয়াছে। কচি পাঁভা”দক চি হাত’ ইত্যাদির 
কচি”ক্ষু্) শবত্ত এই কুণ্চ স্ক:হইতে ॥.. ফার্সীর 
হ্ষুদ্রার্দে প্রযুক্ত কু দক %ও লিথুয়ানিয়ার £০0115 “ছোট 
শিশুকে বুঝাষ? - ফার্সীরশকু₹* কঃ হইভেঃ,পুর্বববঙ্গে . 
কু ছুট. কোদাঃ “খোকা” ( কো 'দী- “খুকী”)'7৩এবং ইহা 
হইতেই, মালদৃহের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে ধোকা!” অর্থে প্রযুক্ত 
গুধাশক হইয়াছে।+: pis গং DS: 

১২৩! ভএইবার, আম্বা ছঃব্ের- কথ! বগি 3৩ আমরা 
দেখিয়া আসিব্বাম ক্ষ থ হয়: এইরূপ ইহা আবার, হ$ও 
হয় সংস্কৃত, ক্ষা, র হইতে আয়াদ্রে ছা, খা, কথায় : 


পাটি পি লও পাটি ৩৬ লাও লা জি পাটি পাশি পাটি লি পা ২ লা পি তত পা কা সিপাসদিপিস্লিণ ৯ 


এ্কসঙ্গেই আমুরা ইহার পুরিচয়, পাই. ক. ঘেন_._. 


খুকু হু গর সেইবপ্‌ তাহা, হইতে, আরার 
=. ডক শক হয় ইহা হইতে * ছু, পরে উদ 
স্থানে কান, প্রবম-কারেরলোপে পুর্ব, সাছনালিক 
ও শেষের দুই অকার মিলিয়া আকার,.হওযায়ু ছো ডান 
আবার ও . স্কেল (ঘোষ), ইহ], ক্‌ঠোর , ( অধো ) 
হইলে ই হই যায় লে পৈশাচী পাতে প্রজার 
বৃপ্নিতে পর যায়). তাহা, হইলেই ভু ডক, হইয়া 
গ্রে ছুট কুল ছুট অ, ছুট, প্ৰাই অলী, EN) ইহ 


হইতে; 8 গেল” ছোট, একট! 


হত) } PSS 


শ্বাসটাত থ্বেলেচঃতাহাঁই মচ চহইযা ৷ শড়ে।। ৷এই কপে আনে 
হইতেছে ছে বা “ছোটরা লে স্ট্রা 
(ডোর ) হইবে! ক এ 2 ইল 


৮৩ হো + 


এস পর দিছি ক হইছে ধু ক কি 


রো কাযা) শীত 


বা তাই হইতে হয় হু ছু ক. 


ছ- মনৰ. 


১৬৪ 





NAD 


আঁধাবেই শেষ, মাঝে ছুই-একটি ক্ষীণ আলে।-রেখ! দেখ! বাইতেছে। 
মানুষের অধ্যবদায়-বলে ঘন কুয়াদা অপদাবিত হইবে এইট মিজগ১ 
একদিন জ্যোতির্্বর হইয়! উঠিবে 1” 


'৯তারহীনি ইটা: পরীক্ষা” করিতেন্করিতে ইআচী্ট 
দেনিলেন: হব, কলের ₹ঈড়ি প্রথম জ্ঁথম। বৃহৎ হয়কিস 
উচ্ছ ক্রমশঃ ক্ষীণদছইয়া লু ইইয়া্যাধি দেখিলেন;দিবা 

রষ্ভেই' পরীক্ষণ: শ্রেয় কারণ" সরিদিন পরীক্ষার পর কল 
াটইইই।স্যায়স: ও তন প্রশ্ন তিনি কিছুতেই ৱড়াইতে 
পাঝিলেন' না, ব্যেকলেরএ ক্লীস্তিকেন'ইয়খ অনেরুপ্তনি 
আঁবিষ্কার*=কেবল লিখিবাঁর “অপেক্ষায় ছিলস্াসে-সব 
ছাড়িয়া দিয়ী ই নৃতনক প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করিতে 
্রবৃত্ত--ইইলৈনগাট ক্রম” দেখিতে’ পাইলৈন,১জীবনহীন 
ধাতু ও উত্তেজিত এঁবং১অবসীদনত হয় 15 যৈজসাড়া দিবার 
শক্তি জীবনের  একপ্রিধনি চিহ্ন বলিয়া" ণনণ্য;ঈড়েও 
তীহীর্ডিী পরিস্ুট(ধিতৈটগাঁইলৈনএ৪ 1 লিল 

৮ জীবতত্ববিদ্দিগেরঃ হস্তে এইসব ঈৃতনগতত্ব রাখিয়া 
“পঁদার্থবিদ্ধা ও বিষষে *৯অনুপন্ধীন "করিবার" অন্ট:। ফিরিয়া 

সি ডা মলে ২ তি তেছি Fd ত্যণীকিন্ত তাই: ঘ্বিটিয়া 
উঠিল.-নাঁ। 'পৰ্কপ্রধার্ন- আীবতত্ববিদ্‌? বার্ডন:* সেণ্ডার্সন 
বলিলেন! দ্বীবনতত্ব'সহ্বখ্ধে "আপনি যে পরীক্ষা-করিয়াছেন 
সেবনে জামানের চেষ্টা, পূর্বে নিরলহইয়াছে রা 
আঁপনীরা কথা অসম্ভব সঅগ্রাফ তর অতি ওখাপনার 
অনধিকারচর্চ্ছা ” হইয়াছে.আপনি পদীৰ্বিদ্যায় শী 
হইয়াছেন ; আপনি” সম্মুখে ম্সেই প্রশব্ত পথে বহু কৃতিত্ব 

রুষঠিয়ীছে/ অঁপিনার” অজ্ঞাত; পথ ইইতেণ নিবৃত্ত হউন + 
আচাষ্য’ উত্তব’করিলৈন, দনিবৃত্ত হইব না, "এই 'ব্ধুর 
গধই আমীর আজ”হইতে সোজীস্পখ ছাড়িলাম জাজ 
ধাঁহী” প্রত্যখ্যতিইইল, তাহাই সত্য চা ইচ্ছাতেই।।হুউক্‌, 
অনিচ্ছাঁতেই হউক; 'আহীম্সকলকৈ গ্ৰহণ করিততেই হইবে) 
তৎপরে বন্বৎসবব্যাপী সাধন! দ্বারা নর নব উদ্ভাবিত 
বন্থবিধ পরী ক্দীবনেন মানবী জীরনের-প্রত্িরুতি 





নৈরু-উত্তেজন [মিনিট রত i ১ 
টি রাফি জী । চার টি ০ তির 


SA 


লা তাত 


তাত করিলে ক্ষেরকাসৃষ্য। বৃজি নিলেন is: 
বিডি আহার দ্য হা সেই বৃদ্ধির মার্ক 
টি ৭ করিবেন? মহা বনন টি 
হকার, দেখীইলেনজ:৫ঃফে উত্তেজক মাছুষকে উৎফুল্ল, 


প্রৱালী-- জ্যৈষ্ঠ; ১৩২৯ 


CON OMAN পপ ARAN AE পাপ RN CN Nee সিপাসিপাসি দলো সপ ও ল ওলা নাসিল সলা অন পাখি শািসা আপি 


El 


* গিয়|ছেন এবং দুই-চারিন্সন বিদেশীও 


[ ২২শ ভাগ্রাৎসু খণ্ড 


মাদক তাহাকে অবসন্ন করে, যে বিষ তাহার 
, উদ্ভিদেও সেই-সমুদয়ের একই-বিধ ক্রিয়। 
প্রমান করিবেন উ্িদ-ঘোীর, হ্যন্দন্ঃলিিরদকক্ি! ' 
তাহাতে: মানরনমেরস্পল্যরর হিজয়াননি়াইবেনও 
বৃহ্মা্বরীরেঃ টা়পরবাহকল্লাবিছার কুকি! এয়ার বে 
নিগম করিলেন প্র মা্নটরিলের» যে পা 
মাহষের াছুব উত্তেজনা] বর্জিত মন্দীভূত, হু নেই 
একই:1চকারণে।জউতিদধায়ব ক জাবেগুগ উতেদ্িধবা 
পারি, রঙ্গের তমহস্তে.শিরিতএইস্কল্ললাঙ্মে 
রি টির পুর্ব যেসব জা প্র্যাধ্যাজতইযাছিন, 
আজ ; তাঁহাচ পূৰ্বত জব ভুইস্তাছেঃ£রিরোধী 
বি হারা ছিরে. রি ন ~ হারাই র্যা; হক! 
দানে বং বিজন যয টাটাৰ টির 
ন্ক্ুকুইড় হাব হিরন, ane না 
টা পারি ই ল ডা মাত দাঞুরপুক্ গ্রে 


ঘ্বোর পার কর্ন, Ls 2 ক কিছ জা চক্ৰ 
এ, সা দের s হুদা কাধ 
রি সি রা বিদেশী কষ্ট স্বীকার করিয়া 
বুষিতে* চেষ্টা" "করিতেছেন! কিন্ত ১হে নল ক 
বংশধর আত তোমার, বা চহ = আল _ 


বন বু বু বলিয়া তাহা হা বির ক্র করিলে ভল 


করিয়াছিল” এবং অলীবণধর্নে ও আদিনাকেহ ধনী ।মনে: রা জা 
তি করিলে, EE Wy সিডি মিল 
রগ বলিতেছ ? টি ছিলেন, 
তাহার! পুগ্পকরথে বিমান বিহার ১4 কক 
হাবাইলে 1; ডাহিয়'ল রেখ জুরে যে জবর পুত 
কক্কালে নির্শিত। তুমি যাঁহাদিগকে দে ব্লিয়। 

নলে বর উহ উহ আহ দেখ, কীহাী *৫ তি 
পোপ্বান; লী রি ১টঠিছে এবাং ১৮ 
জনন, ভেনপক্ষী-শরেধু 

বলির বা দেখিতে দেখিতে সেগুলি মের অন্তরালে 
১৮ এবাক্‌ “হয় কক্স উদ্ধ চো পা eat 


হে ০১১১০: ডে 
নিশ্তাব নাই। ৮৯ শিপ সে ন সান হই 
হইতে স্থইবে 3" RPS SIRI PAR RIFE 
"'"আঁজ'দ্ষে" মন্ত্রে! দীজিত হইয়! আর সরর্য্যনরক্জীবনের 
স্পন্দন অনুভব করিতেছে,বহুবংসরসপূর্ব্কে আচার্য্য তাহার 
পরীক্ষাগারএহইট্তসেই। সত্যের : থোয়ণা করিয়াছিলেন? 
তিনি পরীস্গারং দ্বারা খাইয়াঁছিবেন5ষে, ছিনন-পাঁখ ক্ষ 


ডৰ 


rie 


২য় সংখ্যা ] 


৫। সংস্কৃত ক্ষু দ্র ক হইতে প্রারুত-প্রভাবে গাথা 
বা বৌদ্ষ-সংস্কৃতে খু ড ক (সন্ধন্ধপুণ্তরীক, ৪৬০ পৃঃ 
দুইবার )। ইহা হইতে ক্রমশ খু ড় অ হইয| আমাদের 
নিকট খু ড় ও খু ডো (ভ্ত্রীলিঙ্গে খু ডী)। যদিও ইহ| 
মূলত বিশেষণ, তথাপি আমরা ইহাকে বিশেষ্য করিয়া 
লইলাম। কাকাঁকে বুঝাইতে পারে এরূপ কিছু ইহাতে 
না থাকিলেও (অর্থাৎ খু লতা ত শব্দে যেমন তা ত 
জুড়িষা দেওয়! ছিল সেরূপ কিছু না থাকিলেও ) আমব। 
ইহাকে 'কাকা” অর্থে চাঁলাইয। লইলাম্‌ ৷ কিন্ত যদিও আমর! 
কাকাবে খুল্প তাত শব্দের মত খুড় তাত শব্দে ডাকি না, 
তথাপি একদিন যে এই শব্দটি ছিল সে বিষয়ে কোনে! 
সন্দেহ নাই ৷ তাই শেষে একটা অ (- ক) জুড়িয়া দিয়| 
তাহা হইতে ( অর্থাৎ খু ড তা ত'অহ্ইতে) বিশেষণ 
করিয়। লইলাম খু ড. তা তৎ। 'খুড-তাত ভাইবোন, 
আমরা সাধাঁরণতই বলিয়া থাকি । কোনে। কোনো অঞ্চলে 
কোম্লভাবে উচ্চারিত হইয়া ইহাই হয় খু ড তু ত। 
এইকপ জে ১. জে ঠ' তু ত ইত্যাদি। 
কিন্ত লক্ষ্য করিতে হইবে খু ল্ল তা তের শ্যায় খুড়' তাঁত 
প্রভৃতিও স্ত্রীলিঙ্গ নাই, এবং ছিলও না। আমাদের 
খুড়, শা শ, বা খু ড়. শত শ. খুড়ী শাশুড়ী”, ও খু ড. 
শশুর খুভা শশুর শব্দেও এই ক্ষুত্রের খেলা দেখিতে 
পাই। এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে খু ডা বা খুড 
বিশেষণ হইষা পডিয়াছে । 

৬1 ড আবার ট হওয়ায় (&৭-) এই খু ড় শব্দই৪ 
খুট কাব ধারণ করিয়া হিন্দীতে দেখ| দিয়াছে 
সেখানে ইহ। ক্ষুদ্র ব| নিককষ্ট, অর্থে প্রযুক্ত হয়। যেমন, 
খু ট: চাল, ‘খাবাপ ব্যবহার খু ট. চালী 'দুষ্ট', 'ুবৃভি” | 

৭! ভাঁষাসমূহে এইকপ একটা নিক্ষম দেখা যায বে, 
মূলত যাহ! কোমল ( ঘোষ ), তাহা কঠোর ( অধোষ ) 





তা ত, 





৩] ভাল প্রভৃতি শব্দের লকারস্থ স্বর বস্তুত হুস্তন ওকাব। ইহ! 


সুচন। করিবাব জন্য অকারের উপৰ একটু দীডি দেওষ। হইয়াছে (অ)। 
সর্বত্র এইবপ বুঝিতে হইবে। 

৪1 অথবা পূর্বোক্ত খু ডড > বুষ্ট > খু ট এইরূপও হইতে 
পারে। খু ট্র শব্দ যে, বস্তুত প্রয়োগে ছিল তাহা যশোর অঞ্চলে 
‘ছোট্ট’ ভেলের ভীড় বুধাইতে প্রস্তুত খু" টি শব্দ হইতেই ধব| যায়। 
পববন্তী' ৫ম টাকা দ্রষ্টব্য । তুলনীষ ছুট, (১২)। 


ক্ষুদ্রের খেলা 








হয? এবং যাহা কঠোর তাহাও কোমল হইয়া যায় । যেমন 
সংস্কতেব ব ক বাঙ্লায় বগ; এইরূপ কাক,কাগ; 
কাগ। বগা" প্রসিদ্ধ। আবার ধো বা হইতে ধো প) 
বীজ হইতে বিচি। এই নিষমাহুসারে খুভ অ শব্দের 
ড-কারটা ট-কার হইয়| গেল। তারপর পূর্ববর্তী উকারটা 
ওকার আর. শেষের অকার দুইটা মিলিষা আ হওষাঁয় 
হইল ধোটা। ইহা হিন্দীর মধ্যে প্রবেশ লাভ করিষাছে। 
অর্থ ‘নিকৃষ্ট’ খারাপ” । যেমন, খো টা সোনা, খারাপ 
সোনা’, খো টা আদমী ‘বাবাপ মানুষ’ | গর্বিত বাঙালী 
হিন্দীকে খো টা "াবাপ' ভাবিয়াছে। তাই এই খো ট।- 
ভাষীদিগকে (অর্থাৎ হিন্দীভষীদিগকে ) তাঁহার! অবজ্ঞাব 
সহিত বলিয়! আসিয়াছে ( যদিও কোনরূপে বলা উচিত 
ছিল না) খো ট্রা। যেমন জোর দিতে গিয়া আমাদের 
নিকট সক লহ্য সক্কল, কখন হয ক কৃখ ন, সেইবপ 
জোব দেওয়াতেই হিন্দী ধো টা বাঙ্লাষ হইযাছে 
খথো টাং । 


৮।- মনে হইতেছে আমাদের ‘ছোট? অর্থে খাট? 
শব্দকেও এইখানে গাখিয়! দিতে পার! যায় কি? খুড় অ 
> খুটঅ ১খাটঅ১ খাট। কিন্তু উকার স্থানে 
অকাব হওয়ার উদ্বাহরণ যদিও পাওয়! যায় ( যেমন সং" 
পুন র্‌ পালি-প্রাকৃত পন, সংস্ফু রতি, পালিফ রতি, 
সং মুকুট, প্র মউড়? সং মু কু র, প্রাম উর), 
তথাপি উকার স্থানে আকার হওয়াব উদাহরণ নিতান্ত 
অল্প, কচিৎ পাঁওষা যায (যেমন সং' ভা স্ন ম তী ইন্দ্রজাল», 
মারাঠী ভাঁনামতী)। কিস্ক তাহা হইলেও আমর! 
যদি মনে করি যে, অকারটাই পরে আকার হইয়৷ পড়িষাছে 
রহিত জারা তাই খুটঅ 





৫] মিরর জেদি ‘দোষ দক্রুটি। খৌ টাব। খো টা 
ও হিন্দী প্রভৃতির খো ট ‘দোষ’ গঞ্জনা’। মনে হয, এ শব্বগুলিব৪ . 
ক্ষুদ্র শব্দের সহিত যোগ রহিয়াছে। খু ত ও খৌ টা য় অনুনাসিক স্বব 
থাকায তাঁহ| সুচন| কবিতেছে যে, তাঁহার পৰে যথাক্রমে ত ও ট বর্গের 
কোনে! সংযুক্ত বর্ণে প্রথম অংশটি লোপ হইযাছে, এবং তাঁহারই ফলে এ 
অনুনাসিক স্বরটি হইয়ছে। যেমন ক ক্ষ > ককৃথ > কাঁখ, 
মার্জ ন > মজ্জন > ম প্রন, মী জন (কবিবাজ সহাশয়দেব 
দত্ত ম প্র নেরশেধশব্দ ম ক্ল ন মোটেই সংস্কৃত নহে, ইহাতে 
মংস্কতেব আকা র দা ত্র রহিয়াছে); এইরূপ মূ দ্‌ গ > মুগ্‌গ > 
মুশ(মূঙ্গ।;ক্র্ক ব ডকক্‌কৱট> কা কব; ইত্যাদি অনেক । 


২যুদ্ংঘ্যা,খ.. 


ষ্ঠ 
‘ 2 « 
ন সি + - ৩৮৩১ An 
ৰ এক /রেহালাও, < 


১৬৫ 





আহত ও মুমূৰ্য, হইয়াও কয়েক দিন পরে বীচিযা, ওঠে 
আর বিচ্যুত পত্র নান! ভোগে লালিত হইয়া ুত্যুমুখে 
পৃড়িত হয়।../কের তরে এই, ররিভিন্তী। ? ২. ১০০২ 
১ বাবংএই ক, রঙ একটা দি ভুমিত আর 
ষে স্থানের রস দ্বারা! তাহাব জীবন সংগঠিত হইতেছে হইতেছে। _নিই ভূমি 
তহার'স্বচদরশ ওঁ তাঁহার পররিপোষক 1৮: ২১+ 
“বৃক্ষের ভিহ্রেও।, তক পর যাহা ছারা 
যুগে যুগে সে আপনাকে, নিনাশ হইতে বক্ষ), কবিয়াছে।, 
কত পরিবর্তন ঘটিয়াছে, অদৃষ্টবৈওঁণ্যে সে 'পরীহত ই নাই ৯ বাহিরের 
আঘাতের উত্তরে ,পুর্বজীবন ' হারা. মে“ বাহিরের এ'পরিবর্তনের সৃহিত 


১৮৮ রবে কি এরি তাহার টিং! রি রী সে" যে 
বটবৃক্ষেব' erie সকরিরাছেঃ এই স্মৃতির  ছাপ্র ‘তাহার 


দানে । চতুর্দিকে প্রসীরিত | ভে কিকি শক্তিলৈ” নৈ "আহত 

Nn ন গালৰ তা দা 
দৃঢ়ুকুপে থাকে, যে অনুভূতিতে গে ও 
বাহিরের "সমস্য কবিয়া। লয়, ৰ স্কৃতিতে' বহু জীবনের সফি 
শক্তি নিজ্ক কবির! 5:লয়। আর -যে হতভাগ্য আপনাক 
স্ৃহ্থ নও. স্বদেশ হুইতে বিচ্যুত করেতে পরন্জনে প্রতিগালিত হয়, 
সে জাতীয় তি ভুলিয| যায়, মে হতভাগ্য কি শক্তি লইয়া বি 
থাকিবে ? বিনাশ তীহাঁর"সন্দুখে, ধ্বংসই ভীহাব পরিণাষ না 5 


- "৯াসুমুলে উত্তেজনাস্পরবাছের- হাসবৃদ্ধি পরীক্ষা করিতে 
. -ক্কক্রিভে আচার্য ৈখিলেন) 8 


“কিন্তু বাহিরের শক্তি দ্বার! যাঁহ| ঘটিয়। থাকে, ভিতরের শক্তি দ্বারাও 


"৯ +€5 তহ্ সংঘটিত হয়। তবে সানুষ ত কেবল অদৃষ্টের দাস নহে। 


ভাহীবই মধ্যে এক শক্তি নিহিত আছে, যাহার দ্বার। সে বহির্জগতেব 
নিরপেক্ষ হইতে চে তাহারই. ইচ্ছানুমারে *বাহিরভিভরের-প্রবেশ- 


দ্বার কথ্নও উদ্ঘাটিত কখনও, অবকন্ধ হইতে পৃৃছিবে।_ ই. রগ 


দৈহিক ও মানসিক দুর্বালতীর' উপর সে জয়ী হইবে। ' RS 
- ভিতরের সক্তি,ত স্বেচ্ছা তবে: জীবনের “কান "স্তরে এই' শক্তির 
উতৰ হইমুছে, তুন্িবার, সয় কু্:ও অসহায় হইয়। এই শক্তিসাগীবে 
নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলাস। তখন বাহিরের শক্তি ভিতরে প্রবেশ না 
শবীর লাঁলিত ও “বর্ধিত করিয়াছে" সাঁতৃস্তন্কেব সহিত৷ সহ," মার 
ময়তা-অস্তরে, প্রবেশ কৃবিয়াছেএবং বন্ধুজনেরতপ্রেম দ্বার! জীবন 
হইয়াছে। ছুদ্দিনেও বাহিরের আঁঘাত-ফলে ভিতরেব শক্তি সঞ্চিত 
হইয়াছে এবং'তীহারই বলে “বাহিরের সহিত যুবিতে সক্ষম হইয়াছি। 
ইহার মধ্যে আমাব নিজব.ংকোথায়ণ- এইসবের: মূলে; আসি 
না তুমি? os 
একের জীবনের উচ্ছসে তুমি অন্ত জীবন পূর্ণ করিয়াছ। অনেকে 
তোমাব নিদেশে -জ্ঞীনসন্ধানার্ঘ ।জীবন পাঁত করিয়াছে । মানবের 
কল্যাণহেতু রাজ্য সম্পদ ত্যাগ করিয়। ছঃখদারিদ্র্য বরণ. করিয়াছে এবং 
দেশ-সেবায় অকাতরে বধ্যমঞ্চে আরোহণ করিয়াছে। সেইসব জীবনের 
বিক্ষিপ্ত শক্তি অন্য জীবন জান ও ধরনে তি পরিপুরিত 
করিয়াছে” ৯ 


রানির একাল রী হি 
মী, কাছে :ভাযার এ, দেন, কোনরূপ অন্তরায় হইল 
নট এবং অব্যজে' যাহা! ব্যক্ত-হইুল, তাঁহাতে-সাহিত্য.ও 
না ৮58 সজ্মটিত হইল, €.: ০-১ 


-ত টক 
প্রযোগে উত্তেজ্জনী-প্রবাহের 'হসিবৃদ্ধিকরা খা | নিই রা ই ৰ এফএ lL 
A | ৯, শি পান্থ ৯ ধা ০ ১ 12. তা TEE eee = Se bs 2 IE 
ক Ei এ এ টি চট Si ain 4 2:82 
ভু সারি ন ইডি চকল বক জিদ ভর লে রা হতো এ ইতি এত ০ ওত 
ঢিল চি ৯৯১ জিত 8 0 ০১ কাঠা ছা 


ডা এ ৯ হত ও 


তি কার ভাদচছিড়ে গেছে'কোণে আছে টাঙানো %. 
২; থাক্‌ থাক্‌ ভাল নয়-তার খুষ ভাঙীনো। ৩ ২১ 
"= নাই-স্থব স্থমধুর, মীড় তার খেলে না, 2 ২ 
-। £ আঁড়ানার সাড়া নাই!মেলে নী ক. তেলেনা4:, ০. 
উঠ নী্ষ বক্ধার-বীরোয়া কি ইখনে১'? ও ২৫ 
পক ন টুপাককে বিমীইছে, রি 
১" মনে বুঝি পড়ে তার অতীতের ঈরিমী, ৯ ন-'৯ 
Ee “জ্রাগিতে নব পারৈ না কণক: নিবিড় খা 
প্রাণি তার ভরপুর দাহানীরসৌহীলে, 5৭ 
' রেল রি. 


in~ ক 


হং লোভ উই ভাঙা রি হা মি জঃ ১0৯ মু উঠি আটাওমাটি তাজ 


|» আল্লাব আনে তার পথহারা -পুলকে-** 
অলকার সন্দেশ এ নীবস ভূলোকে 17, 

' = স্রনদী তা কি সিকতীয়'হাঁরালো ?-১ 

' ২৮ দৈবতাকি দাক্ষময়ীছবি-হয়ে ধাড়ালো? "৮ = * 

"5: আন! গোত্নানাগুমরিষানঘভ্রমর:কেদেছেঁ ২৭? 

মু চকে আজি বাসা বেঁধেছে। 5: ২.7 

সমরৈর শেষ তার' আজি তার ছুটি রে, 
ওহে ছং গৌরব বসি” একা কুটীরে ৷: “১ 


রি আজি রথ'ধামাইয়া চুলিডেঁছে' সারথি,” + 


* পপুঞ্জা! 'পেষ-করে সাধুগ্মনেদ্মনে আরতিণ। 
জীকুমুদরঞুন মর্পিক [বিএ] 
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প্রবাসী--জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯ 





. (২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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ক্ষু দ্রে র খেলা 


আমাদের প্রাদেশিক ভাষা-সমৃহ আলোচনা করিলে 
দেখা যাইবে, ক্ষ এই সংযুক্তাক্ষরের যে-সকল পরিবর্তৰ 
হইয়াছে১, তাহাদিগকে প্রধানত তিন ভাগ করা 
" যাইতে পারে। এই এক-একটি ভাগকে আমরা বর্গ নামে 
উল্লেখ করিব । (১) প্রথম, খ বর্গ; (২)দ্বিতীয়, ছ 
বর্গ ; এবং (৩) তৃতীয়, উম্ম বর্গ । (১) খ-বর্গের মধ্যে 
থও ক; (২) ছ-বগের মধ্যে ছ ও চ; এবং নি 
উদ্ম-বর্গের মধ্যে শ ওস। জষ্টব্য-_ 
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২। ক্ষুত্র শব্দের উন্ম-বর্গের মধ্যে যে পরিবর্তন হয় 
তাহা আমি শু দ্র নামে একটি পৃথক প্রবন্ধে (প্রবাসী, পৌষ, 
১৩২৮) সবিশেষ প্রমাণ-প্রয়োগের দ্বারা দেখাইয়াছি, 
এখানে'তাহার পুনরুল্পেখ করিব না। ভাহাব সার কথাটা 
এই যে, আবৈদিক কাল হইতে প্রচলিত শূ দ্র শব্দটি মূল 
ক্ষু দ্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যেহেতু শৃদ্দেরা সেই 
প্রাচীন কালে অপর তিন বর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, ও 
বৈশ্য অপেক্ষা গুণে ও কর্মে নিকৃষ্ট বা ছোট ছিলেন, সেই- 
জন্ত তাহাদিগকে ক্ষ দ্র বলা হইত, এবং এই ক্ষু দ্র শবই 
নিজের প্রান্তিক পরিবর্তনে ক্রমে-ক্রমে শু দ্র আকারে 
পরিণত হইয়াছে 
৩। খ-বর্গের মধ্যে প্রথমে খ-কে গ্রহণ কর! যাউক ৷ 
কু দ্র প্রারুতে খু দ্দ, তাহা হইতে ক্রমশ আমাদের খু দ। 
যদিও উহা মূলত বিশেষণ ছিল, তথাপি আমাদের নিকট 
. বিশেষ্য হইয়া পড়িয়াছে। আমরা বলি "াউলের খুদ' 
অর্থাৎ “কণা” ওড়িয়া ও অসমীয়াতেও এই বল৷ 
ঘাহল্য খুব ক্ষুত্র বলিয়াই ইহার নাম খু দ হইয়াছে! তুলঃ_ 
সিংহলী ফু দু ‘ছোট’, কু | - খুদ যখন বিশেষ্য হইয়া 
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দাড়াইল, তখন একটা বিশেষণের অভাব বোধ হইল, তাই / 
আমরা বিশেষণ পাইলাম খু দি, খু দে (< নি ~~ 
খুকি য়--হোগেশ বাবু, অস’ খু দী য়া )। এই খু দ শব্দটা 
থে কত প্রাচীন তাহা সম্পূর্ণ ঠিক করিয়া বলিতে ন! 
পারিলেও মোটামুটি বলা যাইতে পারে যে ইহা অশোকের 
সময়ে ছিল। তাঁহার শিলালিপিতে আমরা ক্ষুত্প' অর্থে 
খু দ ক শব্দের দেখ| পাই (Rock Edict X., Kalasi) | 

৪। ক্ষু দ্র ক হইতে স্পষ্টত প্রাকৃত-প্রভাবে উৎপন্ন 
ক্ষুল্প ক শব্দ অথৰ্ববেদ ( দুইবার ) তৈত্তিরিয় সংহিতা 
ও শতপথ-ত্রাহ্মণ প্রভৃতি বহু বৈদিক গ্ৰন্থে আছে। 
পাণিনিও ইহা ধরিয়াছেন (৬:২: ৩2) । কিন্তু কাশিকাকার 
ইহার ব্যুৎপত্তি দিয়াছেন চমৎকার ! তিনি বলেন ইহা 
হইয়াছে ক্ষ ধ+ল (লা ধাতু ) হইতে, অর্থাৎ যে ক্ষুধাকে 
ছেদন কবে! যাহাই হউক, এই ক্ষু ল্ল কে র ককার-হীন 
অংশ ক্ষু ল্ল হইতে পূরাদস্তর-মত প্রাকৃত শব্দ হইল খু ল। 
পূর্বে স্ষু দ্রে র শেষ দ্র অংশটাই প্রাকৃত ভাবে ল্ল হইয।- 


ছিল, ক্ষু অবিকৃত ছিল, এখন তাহাও খাঁটি প্রাকৃত হইয় ধু... 


হইল, সম্পূর্ণ শব্দটি হইল খুল্প। ইহাব সহিত তা ত শব্দ 
লাগাইয়৷ আমরা 'কাকা'-কে বলিতে লাগিলাম খুলল তাঁত। 
ছ বর্গের একটি শব্দের সহিত এখানে আমরা তুলনা 
করিতে পারি। পরে আমরা দেখিতে পাইব ক্ষ স্থানে 
চ হয়, এই নিয়মে ক্ষুদ্র হইতে চু ল্ল হয়। এই চুলের 
পর তা ত শব্দ যৌগ করিয়। চুল্প তাত হয়। ইহা 
হইতে প্রারুতেরই নিয়মে ক্রমশ মারাঠীতে দেখ! গেল 
চু ল- তাং ৷. মারাঠীরা কাকাকে বলে চুল. তা, আর 
কাকীকে বলে চুল: তী। আমাদের খুলল তাত গুরু- 
গম্ভীর আকারে স্তব্ধ হইয়া ছিলেন, উচ্চ ভাষা ভিন্ন ইহাকে 
দেখ। যায় নাই, তাই আমরা ইহার সাহায্যে আমাদের... 
কাকীমাকে ডাকিতে পারি নাই; খু ল্ল তা ত শব্দের 
স্্ীিঙ্গ নাই। তাই বলিতে হয এ ক্ষেত্রে মারাঠীরা 
জিতিয়াছেন, তাহারা একট! বেশী শব্দ পাইয়াছেন। 





১। কিরূপে এই-সমন্ত পবিবর্তন হইয়াছে তাহা প্রদর্শন করা এ 
প্রবন্ধের বিষষ নহে, এবং বলিতে গেলে ইহার কলেবর অত্যন্ত বাডিয়। 
উঠাব সম্ভাবনা, তাই এখানে তৎসম্বন্ধে কিছু বলিলাম ন! । 





২1 চু লতা শবোর অন্তর্গত লকার-স্থিত অকারটা গ্রস্ত অর্থাৎ 
উচ্চারিত হয় না। ইহাই সুচনা করিবার জন্য ল-কারের পর একটু 
ফুটকি ( ল' )"দেওয| হইয়াছে । অন্যত্রও এইকপ বুঝিতে হইবে। 





১৬৬ প্রধাসী_-জ্যেষ্ঠ, ১৩২৯ _{ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
ক্ষ দ্রের খেলা 


আমাদের প্রাদেশিক ভাষাসমূহ আলোচনা করিলে 
দেখা যাইবে, ক্ষ এই সংযুভাঁক্ষরের যে-সকল পরিবর্তন 
হইয়াছে১, তাহাদিগকে প্রধানত তিন ভাগ কর! 
" যাইতে পারে। এই এক-একটি ভাগকে আমর! বর্গ নামে 
উল্লেখ করিব। (১) প্রথম, খ বর্গ ; (২) দ্বিতীয়, ছ 
বর্গ; এবং (৩) তৃতীষ, উক্ম বর্গ! (১) খ-বর্গের মধ্যে 
খও ক, (২) ছ-বর্গের মধ্যে ছ ও চ; এবং (৩) 








উদ্ম-বর্গেব মধ্যে শ ও স। ডষ্টব্য_ 
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২। ক্ষুত্র শব্দের উন্ম-বর্গের মধ্যে যে পরিবর্তন হয 
তাহা আমি শূ দ্র নামে একটি পৃথক প্রবন্ধে (প্রবাসী, পৌষ, 
১৩২৮) সবিশেষ প্রমাণ-প্রয়োগের দ্বারা দেখাইয়াছি, 
এখানে তাহার পুনরুল্পেখ করিব না। তাহার সার কথাটা 
-এই যে, আবৈদিক কাল হইতে প্রচলিত শূ দ্র শব্দটি মূল 
ক্ষু দ্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যেহেতু শূদ্রেরা সেই 
প্রাচীন কালে অপর তিন বর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, ও 
বৈশ্য অপেক্ষা গুণে ও কর্মে নিকৃষ্ট বা ছোট ছিলেন, সেই- 
জন্য তাহাদিগকে ক্ষুদ্র বলা হইত, এবং এই ক্ষু দ্র শব্দই 
নিজের প্রাক্কতিক পরিবর্তনে ক্রমে-ক্রমে শু দ্র আকাবে 
পরিণত হইয়াছে। . 

৩1 খ-বর্গের মধ্যে প্রথমে খ-কে গ্রহণ করা যাউক। 
ক্ু ত্র প্রারুতে খু দ্দ, তাহা হইতে ক্রমশ আমাদের খু দ। 
যদিও উহা মুলত বিশেষণ ছিল, তথাপি আমাদেব নিকট 
বিশেষ্য হইয়া পড়িয়াছে। আমর! বলি “চাউলের খুদ' 
অর্থাৎ “কণা” । ওড়িয়া ও অসমীয়াতেও এই ৷ বল৷ 
বাহুল্য খুব ক্ষুদ্র বলিযাই ইহার নাম খু দ হইয়াছে । তুল: 
সিংহলী ফু ছু ‘ছোট’, কত্ত । খুদ যখন বিশেষ্য হইযা 


ঈ্াড়াইল, তখন একটা বিশেষণেব অভাব বোধ হইল, তাই / 
আঁমব! বিশেষণ পাইলাম খু দি, খু দে (এখুদ্দিয়া, ও’ 
খু ডি যা ধোগেশ বাবু, অস’ খু দী যা)। এই খু দ শকটা 
যে কত প্রাচীন তাহা সম্পূর্ণ ঠিক করিয়া বলিতে না 
পারিলেও মোটামুটি বলা যাইতে পারে যে ইহা অশোকের 
সময়ে ছিল। তাঁহার শিলালিপিতে আমরা! ক্ষুত্র' অর্থে 
খুদ ক শব্দের দেখ| পাই (Rock Edict %. Kalasi) | 
৪1 ক্ষু দ্র ক হইতে স্পষ্টত প্রাককত-প্রভাবে উৎপন্ন 
ক্ষুল্ল ক শব্দ অধর্ববেদ (দুইবার ) তৈত্তিরিয সংহিতা 
ও শতপথ-ত্রান্গণ প্রভৃতি বহু বৈদিক গ্রস্থে আছে। 
পাণিনিও ইহা ধরিয়াছেন (৬:২. ৩৯)। কিন্তু কাশিকাকার 
ইহার ব্যুৎপত্তি দিষাছেন চমৎকার ! তিনি বলেন ইহা 
হইয়াছে ক্ষ ধ+ল (লা ধাতু) হইতে, অর্থাৎ যে ক্ষুধাকে 
ছেদন করে! যাহাই হউক, এই ক্ষুল্গন কে র ককার-হীন 
অংশ ক্ষু ল্ল হইতে পূরাদস্তর-মত প্রাকৃত শব্দ হইল খু ল্ল। 
পূর্বে ক্ষুত্রে র শেষ দ্র অংশটাই প্রাকৃত ভাবে ল্ল হইয়।- 


ছিল, ক্কু অবিকৃত ছিল, এখন তাঁহাও খাটি প্রাকৃত হইয়া খু-_- 


হইল, সম্পূর্ণ শব্দটি হইল খুল্ল। ইহার সহিত তা ত শব্দ 
লাগাইয়। আমর! ‘কাকা’-কে বলিতে লাগিলাম খুন তাত। 
ছ বর্গের একটি শব্দের সহিত এখানে আমরা তুলনা 
করিতে পারি। পরে আমরা দেখিতে পাইব ক্ষ স্থানে 
চ হয়, এই নিয়মে ক্ষ দ হইতে চু ল্ল হয়। এই চুলের 
পর তা ত শব্দ যোগ কবিয়। চুল্প তাত হ্ষ। ইহ 
হইতে প্রারুতেরই নিয়মে ক্রমশ মাঁরাঠীতে দেখা গেল 
চুল" তা |. মাবাঠীরা কাকাকে বলে চুল" তা, আর 
কাকীকে বলে চুল: তী। আমাদের খুলল তাত গুরু- 
গম্ভীর আকারে স্তব্ধ হইয়া ছিলেন, উচ্চ ভাষা ভিন্ন ইহাকে 


দেখ! যায় নাই, তাই আমরা ইহার সাহায্যে আমাদের... 


কাঁকীমাকে ডাকিতে পারি নাই) খু নল তা ত শব্দের 
স্ত্রীলিঙ্গ নাই। তাই বলিতে হয় এ ক্ষেত্র মরাঠীরা 
জিতিয়াছেন, তাহার! একট! বেশী শব্দ পাইয়াঁছেন। 








১। কিবপে এই-সমস্ত পরিবর্তন হইয়াছে তাহা! প্রদর্শন কবা এ 
প্রবন্মেব বিষ নহে, এবং বলিতে গেলে ইহার কলেবব্‌ অত্যন্ত বাডিয়। 
উঠার সম্ভাবনা, ত।ই এখানে তৎসম্থদ্ধে কিছু বলিলাম ন। | 


২। চু লতা শব্দের অন্তর্গত লকাব-স্থিত অকারটা গ্রস্ত অর্থাৎ 
উচ্চারিত হয় না। ইহাই শুচনা করিবার জন্য ল-কাঁরের পব একটু 
ফুটকি (ল' )'দেওয| হইযাছে। অন্যজও এইরূপ বুঝিতে হইবে। 


২য়ুচস্ংখ্য ০ ৫০১ 


১৬৫ 





আহত ও মুমূর্ধ হইয়াও কয়েক দিন পরে বাচিয়া, ওঠে, . 
15519 
আর বিচ্যুত পত্র নানা ভোগে লালিত হইয়াও মৃ 
৷ পৃতিতহয়।..কেন.তুরে এই রিডিন্তূচ ? ০. ১১ 9 
০, পাকার এই যে, ক্ষ যুত একটা;নি্্ মে পতি 
সনের রস দ্বারা তাহার বন সংগঠিত হইতেছে হইতেছে। দেই কমই 
তাহাব"স্বদেশ ও তাহার পরিপোধকণা ৮ ৯ BRD উনি) RY 
: “বৃক্রেত্ব ,ভিত্বেও,- আর্শএকটি শ্রক্তি নিহিত, ছে, যাহা. রা 
ছল যুগে নে আপনাকে নিনাশ হইতে বৃ করিয়াছে। বাহিরে 
কতীপরিবর্তন ঘটযাছে, অদৃষ্টবৈভঁদ্ে সে সবাহত হয দাই ১ বাহিরের 
দি পুরজীবন.“ষাবা. সে-বাহিবের এ পরিবর্তনের সহিত 


| মস এড! অহা টিদৰল *াইয়াছে) দে" থে 
বটবৃক্ষের "রীঞজ হইতে" জন্মগ্রহণ “করিয়াছে: এই স্কৃতির"ছাগ্র তাহার 
প্রতি অঙ্গে. রহিয়াছে) । এটুজস্ত: তাহার, মূল, ভুসিডেদূনপ্রতিটিক 


তাহার, শিব উদ্ধে সন্ধানে উন্নত এবং শাখা-প্রশাখা! ছারা- 
দানে "চতুৰ্দ্দিকে প্রসীবিত ভবে কিক শক্তিবিলৈ” নৈ 'আহত 


হইয়াওচ বীচিক্! কথাক ?। “যে ধৈর্য), যে, দৃঢ়তীয় --মেং তাঁহার? হবাহান 
দৃঢুন্ুপে আলিঙ্গন করিয়া, থাকে, যে অনুভূতিতে সে, ভিতর ও 
বাহিরের ' সীমা কৰিয়া লে স্মৃতিতে বহ জীবনেব সঞ্চিত 
শক্তি নিজন্.'করিয়। 'লয়।' কৃআর! যে, হতভাগ্য আপনাকৈ 
স্বস্থান.ও আদেশ, হইতে-বিচ্যুত্‌ কর্ণ প্রজনন পিপি হয় 
সে জাতীয় স্মৃতি ভুলিয়া যাঁর, সে হতভাগ্য কি শক্তি লইয়া বাঁচি 

থাকিবে ?“বিনাশতীহার' সম্মুখে, ধ্বংসই ভাহাব পরিণাম নান চি ও 
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“কিন্ত বাহিরের শক্তি দ্বার! যাহা ঘটিয়। থাকে, ভিতরের শক্তি ছারাও 


ধরি তাহা বটি হয়। তবে মানুষ ত কেবল অৃষ্টের দাস নহে। 


তাহারই মধ্যে এক শক্তি নিহিত আছে, যাহাব দ্বারা সে বহির্জঙগতের 
নিরপেক্ষ হইতে বরে &5 তাহারই.. ইছামুসারে»বাহিরখুভিতরের-প্াবেশ 
নার কথ্নও উ্যাটিত কখনও অবরুদ্ধ হইতে পাঁদিবে। - A ৮ 
দৈহিক ও মানমিক' দুর্বলতার" উপৰ সে জয়ী হইবে) '' 

' ভিতরের শক্তি, হে স্বেচ্ছা ! “তবে, জীবনের কান তরে এই মৰ্জির 
উর হইয়াছে. জুকমিবার,সমূয স্তর ,ও অনৃহার হয়] এই ধডিদাধূবে . 
নিক্ষিপ্ত _হইয়াহিলাম। তখন বাহিরের শক্তি ভিতবে প্রবেশ “করিয| 
শরীব.লাঁদিভ' ও “বদ্ধিত করিয়াছে" 'মীতৃত্তস্তের সহিত। বহ,পক্রীয়া। 
ময়ত-অন্ত্রে।প্রবেশ ক্রিয়াছে,-এবংবন্ধুজ্নের.প্রেস ত্বাব। জীৱন উৎফুল্ল 
হইয়াছে। হুদ্দিনেও বাহিরের আঘাত-ফলে “ভিতরের শক্তি সঞ্চিত 
হইয়াছে এবং 'ভাহাবই বলে বাহিরের সহিত যুবিতে 'সন্দম হইয়াছি। 
ইহার মধ্যে আমার নিজাব, ২ কোথায় * এইসরের- মুলে"ঢ আসি 
না তুমি? 

ই জীবনের উচ্ছ সে তুমি অন্ত জীবন পূর্ণ করিয়াছ। অনেকে 
তোমাব নিদেশে -জ্ঞানসন্ধানার্থ 'জীবন পাঁত করিয়াছে। মানবের 
কল্যাণহেতু রাজ্য সম্পদ ত্যাগ করি! ছুঃধদাবিদ্র্য বরণ, করিয়াছে এবং 
দেশ-সেবায় অকাতরে বধ্যমঞ্চে আরোহণ করিয়াছে। সেইসব জীবনের 
বিক্ষিপ্ত শক্তি অন্য জীবন জ্ঞান ও ধৰ্ম্মে, ০১০৫ 
করিয়াছে 1” a স্ন 


৮ বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রকাশে ভাষা কতই নাদীন কিন্ত 
নবী কাছে ভাষার -এ টা, কোনরূপ অন্তরায় হইল 
নু :এবংনঅব্যজে যাহ! ব্যক্ত হই, তাহাতে লাহিত্য.ও 
9 এক মহান্‌ মিন, মজ্বটিত্:হইু।* । ৪7:২১ 


পা ভাতে কন লি ইত ও লিক রর -ভট্টাচার্যী | ne 
5 হট) এ, ৯১৯ এছ সি [Pw ESTE ৯০ লি নি: RIT BN এপ নাঃ (ভুত নয ফু 
EY 0১০0 সিটে ৩৩ তত চক» এ দাত ঝা সে একা চি চক টিটি হাটা না মাহি 
চে ত কা, ৩ সীট জোক 1১ ৯ ভল: হি 2 জি নল উনি 
দি ও এছ ইতি পুত না ভাঙা Eb ৩১ সঈ ১ ও দে পিযাইসশাউিটজ ভা 


“5 তাঁর তাঁ'রুছি:ড়ে গেছে কোণে আছে টাঙানো 7৯ 
১ , থাক্‌ থাক্‌ ভাল নয়্-তার খুষ' ভাঙলো): ৬ 
ফ নাই.স্থর স্থযধুর, মীড় তার.খেলে না, 2378, 


হত 


-১ আড়ানার সাড়া নাই,মেলে না ক: চেলেনাণ, ৪ 


0 উঠে নাক বঙ্ধীর“বীরোয়া কি ইখন্ট' 
'- চুপ করে” বিমাইছে, ভাবিতেছে কিমনে? :+১ 
ক মনে বুঝি পড়ে তার অতীতৈর গরিশী, ₹₹ 77৯ 
'' ভািতে ডে পারে না কিক নিবিড় জড়িমা। 


চা এ [ই 


প্রান তাঁর ত ভরপুর সাহানার সৌহীগে,' 
রর “টান দিন নারি, 


1. 
৭৯০৮ 5 


2:12 


| গমল্লার নর ০০ 
অলকার সন্দেশ এ নীবস ভূলোঁকে 1১1৮৮ ৩১০ 

! » স্থুরনদী সত্য কি নিকতীয় হারালে? 
এ 'দৈবতার্প ক দাক্মন্্ীঃ ছবিংহয়ে দীড়ালো$ '* 4 কচ 
কঃ সনাগোহনানাইগুমরিয়া ডি ওম 
সু ফাল বানা বেদে ১০০৮ 
টি 'সমরৈর শৈধ তার আজ তার ছুটি রে, এজ 
_ ইম্মরে জয়গোঁরব বসি” একা কুটারে ।৮৮ ৭: i 
''*: 'আঁজ'রথ'খামাইয়া ঢুলিতেছে সারথি, ই রি 


য় ন্পৃজা 'খেষ-করে সীবুপ্মনে্মনেঃ আরতিণ ' 
১ ভ্ীকুমুদরপুন সল্লিক বিএ 


- » প্রভৃতিরও স্ত্রীলিজ নাই, এবং ছিলও না। 


২য় সংখ্যা ] 


৫1 সংস্কৃত ক্ষু দ্র ক হইতে প্রারুত-প্রভাবে গাথ। 
বা বৌদ্ধ-সংস্কতে খু ড ক (সন্ধর্শপুণ্তরীক, ৪৬০ পৃঃ 
দুইবার )। ইহা হইতে ক্রমশ খুড় অ হইয়া আমাদের 
নিকট খুড়া ও খু ডো (স্ত্রীলিঙ্গে খু ডী)। যদিও ইহ! 
মূলত বিশেষণ, তথাপি আমরা ইহাকে বিশেষ্য করিয়া 
লইলাম। কাকাকে বুঝাইতে পারে এরূপ কিছু ইহাতে 
না থাকিলেও (অর্থাৎ খু ল্লতা তশব্দে যেমনতা ত 
জুড়িয়া দেওষ| ছিল সেরূপ কিছু না থাকিলেও ) আমর 
ইহাকে “কাকা? অর্থে চালাইয়া লইলাম। কিন্তু যদিও আমর! 
কাকাকে খুল্লতাত শব্দের মত খু ড় তা ত শব্দে ডাকি ন।, 
তথাপি একদিন যে এই শব্দটি ছিল সে বিষয়ে কোনে। 
সন্দেহ নাই । তাই শেষে একটা অ (4 ক) ডুড়িয়া দিয়! 
তাহা হইতে (অর্থাৎ খু ড তা ত'অ হইতে) বিশেষণ 
করিযা! লইল্লাম খু ড- ভা তত। 'খুড়-তাত ভাইবোন? 
আমরা সাধারণতই বলিষা থাকি! কোনে। কোনো অঞ্চলে 


কোমলভাবে উচ্চারিত হইয়া ইহাই হয় খুড় তু ত। 
এইপ জে ঠ. তা ত জে ঠ. তু ত ইত্যাদি 
কিন্তু লক্ষ্য করিতে হইবে খু ল্ল তাঁতের স্ায় খুড়- তা ত 
আমাদের 
ধুড়, শা শ, ব! খু ড়. শু শ. থুড়ী শাশুড়ী” ও খু ড়. 
শশুর খুড়া শ্বশুর’ শব্দেও এই ক্ষুদ্রের খেলা দেখিতে 
পাই। এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে খুডা বা খুড 
বিশেষণ হইষা পড়িয়াছে । 

৬। ড আবার ট হওয়ায় (8৭) এই খু ড় শবইঃ 
খুট আকার বারণ করিয়া হিন্দীতে দেখা দিয়াছে, 
মেখানে ইহ! ক্ষত বা “নিকৃষ্ট” অর্থেই প্রযুক্ত হয়। যেমন, 
খু ট. চাল' ‘খারাপ ব্যবহার’, খু ট. চালী দুষ্ট, 'ছুবৃতি?। 

৭! ভাষাসমূহে এইকপ একটা নিয়ম দেখা যায় বে, 
মূলত যাহা কোমল ( ঘোষ ), তাহা কঠোর ( অঘোষ ) 


টা বক নতি যথা গাছ 
সৰ্ব্বত্ৰ এইরূপ বুঝিতে হইবে 

৪] LRG হজ কাত 
পাবে। থু ট শব্দ যে, বস্তুত প্রয়োগে ,ছিল তাহা যশোব অঞ্চলে 
“ছোট্ট” তেলের ভীড় বুঝাইতে প্রস্তুত খু' টি এন্দ হইতেই ধবাঁ যাব। 
পববর্ত্ধী € টাকা জষ্টব্য। তুলনীয় সুষ্ট, (১২) । 


স্ষুদ্রের খেলা 





৩। ভাল প্রভৃতি শব্দের লকারস্থ স্বর বস্তুত হন্ঘতব ওকার। ইহ 





পাটি পাটি পি ১ লাস পাটি লাখ পাটি পাস পাছি লাছি পাটি লাম লাও লাস পাটি পাটি লাখ পাটি পাটি 


হ্য, এবং যাহা কঠোর ভাহাও কোমল হইয়া যায় । যেমন 
সংস্কতের ব ক বাঙ্লায ব গ; এইরূপকাক,কাগ। 
কাগ| বগা" প্রসিদ্ধ । আবার ধো বা হইতে ধো প; 
বীজ হইতে বিচি। এই নিষ্বমাহসারে খুড় অ শব্দের 
ড-কারটা ট-কাঁর হইয়। গেল। তারপর পূর্ববর্তী উকারটা 
ওকার আর. শেষের অকার দুইটা মিলিয়া অ! হওয়ায় 
হইল খো টা। ইহা হিন্দীর মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে! 
অর্থ নিরুষ্ট খারাপ । যেমন, খো টা সোনা; খারাপ 
লোনা’; খো টা আদমী ‘খারাপ মাচ’ । গর্ব্বিত বাঙালী 
হিন্দীকে খো টা ‘খারাপ’ ভাঁবিয়াছে। তাই এই খো টা- 
ভাষীদিগকে (অর্থাৎ হিন্দীভাষীদিগকে ) তাহার! অবজ্ঞাব 
সহিত বলিয়া আসিয়াছে ( যদিও কোনরূপে বলা উচিত 
ছিল না) খো ট্রা। ধেমন জোর দিতে গিয়া আমাদের 
নিকট সক লহ্ম়সকল,কখন হর ক ক্খ ন, সেইরূপ 
জোর দেওয়াতেই হিন্দী খো টা বাঙ্লায় হইয়াছে 
খো টাং । 

৮।* মনে হইতেছে আমাদের ‘ছোট’ অর্থে খাট? 
শব্বকেও এইখানে গাঁখিয| দিতে পার! যায় কি? খুড় অ 
খুটঅ > খাট অ> খাট। কিন্ত উকার স্থানে 
অকার হওয়ার উদ্দাহরণ যদিও পাওয়া যায় ( ধেমন সং" 
পুনরু পালি-প্রাকৃত প ন; সংশ্ফষ রতি, পালি ফর তি; 
সংমুকুট,প্র-মউড়; সংমুকুর, প্রাম উর), 
তথাপি উকার স্থানে আকার হওয়ার উদাহরণ নিতান্ত 
অল্প, চিৎ পাওয়া! যায় (যেমন সং ভা স্ন ম তী ছন্দ্রাল”, 
মারাঠী ভাঁনামতী)। কিন্তু তাহা হইলেও আমরা 
যদি মনে করি যে, অকারটাই পরে আকার হইয়। পড়িয়াছে 
তবে তাহাতে দোষ হইতে পারে না। তাই খুঁট অ 





৫। তুলনীর-__বাঙুলাব খু ত 'দোধ ক্রি, খৌ টাবা খোঁটা 
ও হিন্দী প্রভৃতির খোঁট ‘দোষ’ 'গঞ্জনা+। মনে হয়, এ শব্দগুলিরও . 
ক্ষুদ্র শব্দেব সহিত যোগ রহিযাছে। খু ত ও খোৌঁ টায় অনুনাসিক স্বব 
থাকায় তাহা সুচনা! করিতেছে যে, তাহার পবে যথাক্রমে ত ও উ বর্গের 
কোনে! সংযুক্ত বর্ণের প্রথম অংশটি লোপ হইযাছে; এবং তাঁহারই ফলে ও 
অনুনাসিক স্বরটি হইয়াছে। যেমন কক্ষ > ককৃথ > কাখ। 
মার্জ ন > ম জ্জ ন > ম প্রন, সাজ ন (কবিবাঁজ সহাশযদের 
দত্ত ম প্রানের শেধশব্দ ম প্র ন মোটেই সংস্কৃত নহে, ইহাতে 
মংস্কৃতেব আঁকার সা ত্র বহিয়াছে) ; এইরূপ মু দ্‌ গ > যুগ্‌গ > 
যুণণ(মৃঙ্ষ);কর্ক ব>কক্কব কা কর; ইত্যাদি অলেক। 


১৬৪. 





পাটি পান 





আঁধারেই শেষ, মাঝে দুই-একটি ক্ষীণ আলো-রেখা দেখ! যাইভেছে। 
ই মিভিগহিট 


মানুষের অধ্যবসায়-বলে ঘন কুয়াসা অপদারিত হইবে এইড 


একদিন জ্যোতির্ময় হইয়া উঠিবে রর 
:স্ভাবইনিংলইয়া পরীক্ষাও করিতেকরিতে আচার্য 


দের্নিলেননবে, কলের ২সীড়ি প্রথমত ্থম। বৃহৎ হয়কিস 
উচ্বী ক্রমশঃ ক্ষীণ হই! লুপ্তাইইয়াযায়ণ দেখিলেন্টদিবাঃ 
রস্তেই গরীক্ষরশ্রেয্১-কারণ” সারাদিন পরীঙ্গার পর কল 
ক্লান্িতইইয়| *যাষণী £তধনঃন্র প্রশ্ন তিনি কিছুতেই ওড়াইতে 
পারিলৈন না, য্যোকলের'এ কলীস্তি কেন*ইর়এ . অনেকগুলি 
আঁবিষফার**কেবল লিখিকারি 'অপেক্ষায় ত ছিল ন্তাংসে-সব 
ছাড়িয়া দিয় ত নৃতনকপ্রশ্নের উত্তর অমুসন্ধান করিতে 
প্রবৃত্ত ইইলৈনট। কম" দেখিতে পাইলেন, জীবনহীন 
ধাতু উত্তেজিত এঁবং*অবস্যাদগ্রস্ত হয় 1) [বৈ পীড়া দিবার 
শি "জীবনের এক 'প্রধলি চিহ্ন বলিয়া" “গণ্য নড়ে 
তাহার ক্রিয়া পরিষ্টুট€দেধিতৈন্পীইলেনএটন 
1: জীবততৃবিদ্দিগেরঃ হন্তে এই-সব নূতন? তব রাখিয়া 
পরধর্থবিদ্া বিষয়ে - অহদন্ধীন'”*করিবার' বন: ফিরিয়া 


১ 
1 টি Js 


আঁগিবেন” মনে করিতৈছিলেনফ কিন্ত? টিয়া 


উঠিল নাঁ। অর্কপ্রধা্ন জীবতত্ববিদ্চ বার্ন ৪ সেণ্ডার্সন 
বলিলৈন ললিন; দ্জীবনতত্ব ত্বকে আপনি যে পরীক্ষা-করিয়া্ছেন 
দেঁ সন্ধে আমাদের চেষ্টা পর্বে নর” “হইয়াছে স্বতরাং 
আঁপনীর কিথা। অসম্ভব ও করান আষ্টৈ আপনার, 
অনিধিকারঃউ্চা “হইয়াছে? আপনি কপদীর্ঘবিদ্যায় শস্বী 
হইয়াছেন ; "আপনার" সম্মুখে সৈই প্রশস্ত পথে বহু কৃতিত্ব 
রাউয়াছেন আপনার *অজ্ঞাউ- পথ হইতে নিবৃত্ত হউন + 
আঁচী্য উত্তর করিলেন, নিবৃত্ত হইব” না,চএই বন্ধক 
পথই সমীর আজ হইতে 'সৌজীংগথ ছাড়িলাম.? আজ. 
যাহা প্রত্যাখ্যাত’ইইল, তাহাই সর্ভি)ইচ্ছাতেই:হউক্‌ 
অনিচ্ছাতেই ইউক তাসাম্সকলকৈ গ্রহ করিতেই হইবে অহ 
তৎপরে বহুবৎসবব্যাপী সাধনা দ্বারা নর নব: উদ্ভা কিতাঃয়ক্কে 
বহুবিধ নরীক্ষীষ 'ৃক্ষঞ্বীবনেমানকীয়ত জীবনের, প্রতিকৃতি 
টিপা জীবনি উন মৃনিবর LE 
অস্ত্তি নিলেন; 1 বৃক্ষ অদৃশ্য ক্র মাটন ie চরে 
বিডির অহাৰ এ দ্যবহানে, দেই বৃদ্ধির মারি ক 
পরিনত করিব । সয়াবিন সিডি 
হয়ব ল্তাৰ্হা দেখাইলেন ম:উফেউত্তেজরক মাহমুযকে উৎফুল্ল 


প্রৱাদী-- জ্যৈষ্ঠ) ১৩২৯ 


ONO AO AOA MARA ANALY RNC Nলাত সে সিপাস্টিাসিশা আপাম্পিণ ২ 


L ২২শ ভাগ্য১স খণ্ড 


স্পা পাস্পিপাসিপাসিপাসিশ মিলস শাল ওত পপ 


করে, যে মাদক তাহাকে অবসন্ন করে, ধে বিষ তাহার 
করে, উত্ভিদেও মেই-সমুদয়ের একই-বিধ ক্রিয়া 
প্রমাণ করিলেন উদ্ধি-গোটীর- ান্দনলিিবদ্রত্তিা 
তাহাতে, মানরহদ্রয়েরসপন্দনের গ্রতিষ্কাসা। 
রশ: নাহ টক্কর দিয়া তার বে 
নিন্ম ুরিলেন!.কপ্রমা্ুরুরিলেন,, ফেযেংযুকল কারণে 
মানুষের জামুব উত্তেজনা! বৃদ্ধিত, বা মুন্দীভূত, হয়ং মেই 
একই” -কারাপ'জউ্জি্বাযুব : আাবেগু।;উত্তেজ্তু;অথবা 
প্রশমিত হয়, বুজেহিভহৃত্তে বিত্ত এইঃম্কলঃসাক্ষ্ে 
বি রস পর্ব বেসুকরজিদ্ানথপ্রত্যাখ্যাতইয়াছি, 
আজ 'ডোহাচপূর্বত আদরে গৃহীত-্জইহাছে$০বিরোধী 
যাহার] চছিরেন,ম পন টা রর 
ডাকলে; ৰং বিজ; পলা র পৃথিবীর তত 
নিকট সাদা রন. 


ক, এ হুর 
৮ ৮২৮ 1 1৭ চু পতন সার্ক গ্রে 
টিলার টি 
ri 22১ 


বংশধর,  আল্ন ক তোমাৰ চর চহবি, আলরক্কিরও _ 


তোমাব দিবা কি কৌন দিন, ভাঙ্গবে ন1/1, তো্‌মাব পণ্যসুব্য 
শুধু পিণ্টি ও কাঁচ। শ্ব ও ্থীবক বলিয়াঁ তাহা বিশ করিবে মনে 


কবিযাছিলে এবং অলীক: ধনে ওআদনাকেংধনী 'মনে:করিয়। "ভাগ্য 
ল্ক্ষীকে পাঘ( ুরিলে[:হর্শক্গণেরে উপহার এত. -অনদিন্ইে 
ভুলিয়াছ ? কি বলিভেছ? : তৌমীব_ পূ্বপুরুষগ্ণণ ধনী ছিলেন, 
ডাহা পপুঞ্পকৰণে বিমানে বিহার: চকরিতেন 1 তমুচী। | "তবে ফি 
না হারাইলে ?৯ চাহিয রেখ ঢু বরে যে ধব্ল পূর্ব 
দেখিতেছ, তাহা নয-কস্কালে নির্মিত । . তুমি বাহাদিগ্রকে ব্লেচ্ছ বলিয়। 
মৰ্ণেবঁর, উঁহ তাহাদেরই অস্থিস্তপ 1 দেখ্‌" কাঁহারা “সেই অস্থিনিন্নিত 
সোঁপীন ৱাহিয়| ‘গিরিশৃশ্ধে উঠিয়ীছে। এবং. শৃস্তে-ঝাঁপ দিয় নীল্লাকাশে 
বা » কুরিযাছে ং ।হন পক্ষী: 
রা রিতা তাহ সেগুলি মেঘের অন্তৰত 
অত হইল গ্তবাক্ট হইয। সুমি উদ্ধে্চাহিয়া আছ [= তক্ল্নছি 
নন নিক্ষিপ্ত, বহিলে, মত্েমার-চুতুর্দিরে পৃঞ্জিবী সী 
কোথাঁষ তুমি পলাধন করিবে? গহ্ববে প্রবেশ কৰিয়াও 
চট নাই। বিষবাহক বাস্পে তোমাকে সে স্থান হইতেও ব 
হইতে হইবে 8৮7৮৫ ২০৯0 75815 SARE চাটি 


বজক্ষে মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া রত নরজীবনের 
স্পন্দন অনুভব. করিতেছে; বহুবংসরপূর্ব্যে আচার্য্য তাহার 
পরীক্ষাগার:হইতে সেই সত্যের থোষণা করিয়াছিলেন 
তিনি পরীক্ষার: দ্বারা ৈখাইয়াছিলেন/৪৫য, ছিক্ন-শাখ ক 


কর শে 


৯৬৮ 


ইনার bo অ" >েথ্চা. Re বলা - খাইতে 
পারে, চি ০১ এর ভিত টি সি > সহ এও 
'কৌনে।কোনো সংস্কৃত 'কোশো' ‘খর্ব! নি খস্ট'ন শব 
ধরা চারি 78577 )৭ আমাদের 
মধ্যে কেই কেহ বলিতেছেন, এই।খন্ট ন,ইইতেই-ধা-উ 
হইয়াছে ।'4 ট্র'ন শব্দ কে মূলত সংস্কৃত তাহার প্রমাণ নাই, 
আর ডাহা হইতে ফ্বী'ট ৷ ইইতেও"সপারেও না ॥" শেষের ন: 
কারের 75 উহ 
পাঁরিত।ছ* SUNN 2 ০ ডে ES od CL 
ত] হী এবং" কোনো? কোনো "প্রাদেশিক 
বঙিলাগ "ক্ষুদ্র অর্থে “খুদ: রাণশব্দ*'প্রচলিত''আঁছে। 
ইহা স্পষ্টতই" সংস্কৃত ত্র শব্দ: হইতে’ ( >খু দর অ 
>-খূদরা )'আঁবার ঠিক ওঁ অর্থেই:.খু চ+রা.শ্দ প্রচলিত 
আছে ইহা খু দ. রা শব্দেরই অপর রূপ! ' দ-টা কিরূপে 
চ' হইল তীঁহাঃ ভাবিবার” বিষয়? “এই প্রসঙ্গে দুইটি 
ইরানীয় শব্দের উল্লেখ করা যাইতে পারে। সং.চ্ষু'দ্র 
হইতে পৃহলবীভে.।( কণযোগে.) খুংরুদ ক ফারদীতে 
ধুর্দ্স কেহ বলিতে, নি বর্ম বিপর্যয়ে 
হয় তো.আলো চা দুই শব্দ হইয়া গ্রাকিব্বে। ; 5 + <২ 
৩১৪.১ এইরূপে 12) বর্গেরণথ-জ়ের৯ -পাল]।:শেয় রুরিয়া 
এইবার আমরা ,ক-গ্লের পাল! -আরম্ত-ক্লরিব । ক: ও 
থ এই উভয়ের মধ্যে এই প্রভেদডে ।ক অল্পপ্রাণ, আতর 
ব'ঘহাপ্রাগ 8:ক্-য়ে দহন, দিলে, তাহাই, খ হইয়া ফুটিয়। 
উঠেন বাই প্ল-য়েক শ্বাসননা। থাকিলে তাহ7১-ক৫য়র 
আকার ধারণ€করে.$:হএই. নিয়মে খ-যের-স্বাযটা,পরিত্যাক 
হওয়া পূর্ববপ্রদর্সিতত(8%)ুং- রিজেব ;শেষে,উক্কার 
্ইব়া:সিহুলীতে কুছ কুত্র' হইয়াছেন দিয়ছে।, 7, 
১১। সংস্কতের ক্ষুত্র অবস্তায় থ্‌ ষু দ্র (০০৪ )) 
- ভাছাড়া, তাহাতে “কা ছোটহর্দেই আর 'একটি শব 
সু ইতো কুঁ ত’ রক 25) ॥২ ফ ক ঠিক এই অর্থে 


মন 22 খা 
আছি) ০ ডি রিও 


কচ all 5) হজআকএকাট শক হইতেছে কঃ দার, 
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জক্টব্যড শা স্বিনিতকেউত্নি১১৬২৯১ বৈশাখ) ও চু উচ্চারণ অন্থুদবণ 
করিলে” এতান্বশ স্থানে বির, বিটি 
ইত্যাদিই লেখা উচিত৭ ১ ৪১0৭1 





-  প্রবাসীলজ্যে্”১৩২৯ 


কারের লোলে ছোট," হিন্দীতে ছোটা) ছ 


‘হইতেছে 'ওছেঃ।-রঃ বা ছোঁ রা হইতে হিন্দীরচোন্ 


1 ২২শ তাগ উম. খণ্ড 


৯ পাি পাস লাস পাত পাঁছি ত ৬ পাটি পি লও পি ৬ পা পা ৮৯ পাটি পা পাটি পাটি পা ন 


kudikis শু | এই; শবপ্তলি তুলনা করিলে ম মনে ন হয় 
ইহাদের: একটি -সাধাবগ মূল. আছে,- এবং ৮হইতেচ পারে 
ইহা ক্ষু)্রক,: অথৱা = ইহ্বারও ংপূর্করর্তী 3এইরপ- :আার 
কোনো-একটি শব্দ। পূর্ব্বের:কু.দ ক, কু, তংক; ও কুচ ক 
এই তিনিটি. শব; ক্রমপরিবন্তরমে উৎপন্ন হইয়া" থাকিবে 
কেক >-কু:ত ক কুচ) আমাদের.কুচ বাকু, চা, 
ও কুঃচি-শব্। (ষেমূন কুচ অথবা কুচ নৈবেদ্য: কুচি 
বাসন! ) এই'ফার্সী কুক (কু চ-ত্ম') শব্দেরই ভিতর 
দিমা৮আপিয়াছে। ‘কচি পাতা,দক :চিহাত’.:ইত্যাঁদির 
রচি-(কুদ্্”) শব্দত এই কুণ্চ সক. হইতে ফার্সীর 
ক্ষুদ্রার্থে প্রযুক্ত .কু দ-ক ও লিখুয়ানিয়ার :01015 ছোট 
শিশুকে বুঝাষ? - ফার্সীর“কু 'দ* ক হইতেই। পূর্বববঞ্জে . 
কুছ: কোদী খোকা” € কো 'দী5খুকী”)7 এবং ইহা 
হইতেই, মালদূৃহের.উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে “খোক!"বঅর্থে প্রযুক্ত 
গুধা-শক্কহইয়াছে:।ক ৯১7. 1, 2 55 তত 
৩১২৩। তএইবারঃ আম্রা ছব্ঠেরি কথ রলি.)।৩ আম্র] 
দেখিয়া, আসিলাম ক্ষ র হয়: এইরূপ ইহা জবার, হও 
হয় সংস্কৃত ক্ষা, বল হইতে আমাদের ছা, রা বন, কৃখুয়।. 
একসূজেই আমুরা ইহার পরিচয় 
খু কু হয গন সইবপু তু তাহ, তে, আরার 
* চু ডু ক পাও হয়) ইহা হইতে * ছু অ.পরে উদ 
স্থানে কারু প্রবমড কারের ল্[পে ু্বনবর,সাঙ্গনািক : 
ও শেষের ছুই অকার মিলিয়া আকার, হওয়ায় ছোঁ ডাচ! 
আবার ডে কোল ( ঘোষ, ),, ইহা, কঠোর, ,( অন্োষ ) 
হইলে ট্‌ ইয়া যায়, সদৃশ স্থলে, পৈশাঢ়ী রাতের প্রভার 
বরিতে। পার, যায ২ তাহা, হইলেই ছু ভক হই 
গেল ছুট কুছ অ, ছুট, পাই অলী, ৪২ ইহ 


হইতে? উন্ধার ডিক হওয়ায় ইইয়। গেল” ছোঁ একটা 


মেচত । 


চা 
॥ 


শ্ঃসট1৮.৫গলেস্ভাহাই “্চ হইয়া । পরড়েণ$এইরূপে অনে 


[চত ধনী কদর 2 


(ৰত চোর’ ) হইয়া থাকিবে ib 


চু চর সু ১৮৯ 13 


সূ দেখিয়াছি, কষা হইছে বু ফ,” কিন্তু 


টি ও তি ও ক হি 


বখন ছ হয তখন দেইক্রণেই? তাহা, হইতে হউক 


পাই! পীক্কু তু ক চমু. 


ছ্‌- তা 


২য় সংখ্যা ] 


৯ স্পা পিপাসা 





অব্যক্ত ও ব্যক্ত 
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অব্যক্ত ও ব্যক্ত 


চতুদ্দিক ব্যাপিয়া যে মৌন জীবন প্রসারিত, তাহাব 
“ অব্যক্ত ক্রন্দন আচাৰ্য্য জগদীশচন্দ্র জগং-সম্মুখে সর্ব- 
প্রথম প্রকাশ করিলেন [ অব্যক্ত-আচার্ধ্য শ্রীজগদীশ- 
চন্দ্র বস্তু, এফ-আর-এস প্রণীত- গুরুদাস চট্টোপাধ্যাষ 
এণ্ড সন্স প্রকাশিত-মূল্য ২|০ ]1 
বিজ্ঞান তে সাৰ্বভৌমিক | তবে বিজ্ঞানেব মৃহ(ক্ষেত্রে 
এমন কি কোন স্থান আছে, যাহ! ভারতীয় সাধকের সাধন। 
ব্যতীত অসম্পূর্ণ থাকিবে ? পাশ্চাত্য দেশে বিজ্ঞানকে খণ্ড 
খণ্ড করিষা ভাঙ্গিয়া ছোট ছোট গণ্ডীর মধ্যে পূরা 
হইতেছে, বিভিন্ন শাখার মধ্যে অভেদ্য প্রাচীর তোল| 
হইতেছে । দৃশ্য জগৎ বিচিত্র এবং বহুৰপী। এই সতত- 
চঞ্চল প্রাণী আর এই চির-মৌনী অবিচলিত উদ্ভিদ, ইহাদের 
মধ্যে তো কোন সাদৃশ্ঠ দেখা যায না। কিন্ত বিংশ 
শতাব্দীব প্রারস্তে এই ভারতবর্ষে উঠিলেন এক সাধক, 
বিনি তাহার চিন্তাকে কল্পনা উন্মুক্ত রাজ্যে অবাধে প্রেরণ 
করিয়া আবাব পর মুহর্তে তাহাকে শাসনের অধীনে 
_ননিষা প্রকৃতির এই বৈষম্যেব মধ্যে একতার সন্ধানে 
ছুটিলেন, এবং জড়, উদ্ভিদ ও জীবের মধ্যে এক সেতু 
বীধিযা দিলেন। এই বৈচিত্রামম বিশ্বে যে মহান্‌ 
সুম্ধুব ছন্দের সন্ধান আছে, ভারতের কবি জগদীশচন্দ্র 
সেই এক্য প্রতিষ্ঠিত করিলেন, তবে কবি হইযাও তিনি 
বৈজ্ঞানিক। তাই কবি যেখানে শুধু ‘যেন’ বঙিয। 
ক্ষান্ত থাকিতেন, সেখানে কবি ও বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র 
দৃঢ়স্বরে বলিলেন_-এস, দেখ, এই সেই” । ভারতীষ 
সাধক নানা পথ দিষ! পদাৰ্থবিদ্যা, উদ্ভিদ্বিষ্তা, 
প্রীণী-বিষ্তা ও মনত্তত্ব-বিগ্ক।কে এক কেন্দ্রে মিলিত 
করিযা বিজ্ঞানের এই চতুর্বেণীসঙ্গমরূপ মহাতীর্থ স্থাপিত 
করিলেন । 
জার্শীন অধ্যাপক হার্টন্‌ সর্ধপ্রথমে বৈদ্যুতিক উপায়ে 
আকাশে ঢেউ উৎপঠুদন করেন । আকাশের স্পন্দনেই যখন 
আলোর উৎপত্তি, তখন হা্টস্উৎপাদিত এই অনুশ্ঠ 
আলোক ও দৃশ্য আলোকেব প্রকৃতি একই হওয়া উচিত। 
কিন্ত হার্টসের ঢেউগ্ুলি অতি বৃহদাকার বলিযা সেই 


i ২১২ 


ঢেউ ও দৃশ্য আলোকের প্রকৃতির সামন্চস্ত প্রতিষ্ঠিত কর! 
স্থকঠিন হইল। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র এক কল নির্মাণ 
করিলেন, যাহ। হইতে অদৃশ্য আকাশোশ্মির দৈর্ঘ্য 
দৃশ্ত আলোকের দৈর্ঘ্যের কাছাকাছি গিয়া পৌছিল । 
এই কলে একটি ক্ষুদ্র লঠনেব ভিতরে তাড়িতোন্সি 
উৎপন্ন হয়; একদিকে একটি খোলা নল; তাহার মধ্য 
দিয়া অদৃহ্ঠ আলোক বাহির হয় এবং অপর দিকে 
সেই অদৃশ্য আলোক দেখিবার জন্ত একটি কৃত্রিম চক্ষু। 
এই যন্ত্র দ্বার! তিনি বিশদ ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, যে, 
দৃশ্ত ও অদৃশ্য আলোকের প্রকৃতি একই, যদিও আমাদের 
দৃষ্টিশক্তির অসম্পূর্ণতা হেতু উহাদিগকে বিভিন্ন বলিয়া 
মনে করি। অদৃশ্য আলোক ইটপাটকেল ঘরবাড়ী ভেদ 
কবিযা অনায়াসেই চলিষা বাঘ, স্থতরাং ইহার সাহায্যে 
বিনা তারে সংবাদ প্রেরণ করা যাইতে পারে। ১৮৪৪ 
সালেব শেষভাগে প্রেসিডেন্সী কলেজে এইরূপে বিনা ভারে 
সংবাদ প্রেরিত হইল। ১৮৯৫ সালে কলিকাতা 
টাউনহলে এ সম্বন্ধে তিনি বিবিধ পরীক্ষ প্রদর্শন করিলেন । 


 বাঙ্গালার লেফ্টেনাণ্ট গবর্ণর স্যার উইলিঘায় মেকেপি 


সেখানে উপস্থিত ছিলেন । বিছ্যুৎ-উন্মি তাহার বিশাল দেহ 
এরং আরও দুইটি রুদ্ধ কক্ষ ভেদ করিষ| তৃতীয় কক্ষে 
একটি লোহার গোল! নিক্ষেপ কবিল, পিস্তল আওয়াজ 
করিল এবং বাকদস্তপ উড়াইয়। দিল। ইহার কয়েক 
বৎসর পরে মার্কনী তারহীন সংবাদ প্রেরণ করিবার 
পেটেণ্ট, গ্রহণ করিলেন। পুর্বে দূরদেশে কেবল 
টেলিগ্রাফের তাব দিযা সংবাদ প্রেরিত হইত, আজ 
ম্চ্ষ্যের কগম্বরও বিনাতারে আকাশতরঙ্গের সাহায্য 
স্থদূরে রত হইতেছে । 


'বৃশ্তেব-পরিমাণ কতই ক্ষু্র, কিন্তু অনুগ্ যে সীমাহীন |, তবে 
ত আনর| সেই অদীমেব মধ্যে একেবারে দিশাহীরা | কতটুকুই বা 
দেখিতে পাই? একান্তই অকিঞ্চিংকর। অসীম জ্যোতিব মধ্যে 
অদ্ধবৎ ঘুরিতেছি এবং ভগ্ন দিকৃশলীক। লইয| পাখার-'লঙ্বন - করিচ্ত 
প্রয়ান পাইযাছি। হে অনন্তপথেব যাত্রী, কি সম্বল তোমাৰ? , স্থল 
কিছুই নাই, আছে কেবল অন্ধ বিশ্বাস, যে বিশ্বাস-বলে প্রবাল 
সমুন্্রগর্ভে দেহাস্থি দিয়! সহাদবীপ রচনা করিতেছে'। জ্ঞানমাত্রাজ্য এরূপ 
অস্থিপাতে তিল তিল করিয়া বাড়িষ! উঠিতেছে। আঁধার লইয়া আবস্ত, 
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বে বলিতে-১পারাটচ যায়! কু রক? ; চার 
হাত ছে হু] প্র = RNS 
ছে লা; আর টু অ, আইছে অস অজ 


> চোলা: সারার ৯ ড.(তুল” দিদা 
চিজ ভিড় জেট (1! 
নএছা-গযয়ীঃল ছেলেই মূল কি? 
প্রথম অংশ (চ্ছা ওই; [শা ইইভেলনেই নাই বিজ 
অংশটি) কথ হইতে মাপিন- চিন্তার, বিষয় । 
কাকা 
ছাঁ বলিতে ছেলেমেয়ে .দুইই "হইতে পারে ঠাই করেল 
ছেলেকে বুঝাইকার অন্ত তাহার সহিত বাল ুডিয়া দেওয়া 
হইয়াছে কিনা, ও মুল বলিতে অ এয়ে ছেলে-মেয়ে 
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ছুই বুঝায় ৷; এই “বাপি সংশয়, থাকিয়াই; যায় : 
এই.টছা ও য়া'লে- ‘ন সঙ্গে ছৈ'লে র "হৌ আছে ছৈ" বলিয়া 
মনে হয় না 
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এ ১ছনসী হইতে টিন নাক ১৮০ পু 5৫২০ 
ছেলে, যোগেশ, বাবুর, (অভিধান ট।৮এ.-মত “ভাল এমনে, ইয়।না, 
এ সম্বন্ধে: সন্ধা ক্ষর ত ত্বে (প্রকান্ত.) কিছু আলোচনা “করিয়াছি। 
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ইরাক সোনাকর্তক- ১৩ এপরামচাদ: ভুটইতে, কলিত ৷ 
পৃষ্টা/847নচন “মুব্যু ৯২1২, 1315 
নাচ কালোচচ্য পুস্তথকস্নানি বহুদিন, হইল হন্ত হা সির 


ই তের এ 
IE হি 7৯ 


সৃম্বদ্দে; যাহা? বক্তব্য !ন্তা| ্খটদময়ে ' লিপিবদ্ধ রবিতে: মা! পাঁরিয়] 


অন্ধের “প্রন্থকাবের ,নিরুট:লঞ্জিত ও-অপরাধী।হইরাছি । তাই- প্রথমেই 
ভাহার-নিকট-ক্ষমা। প্রার্থনা" করি৷ চী কচ টপ এর চাদ ও 
/= কিছুকাল এহইলক-উ্ান-বারু তঙ্গীয় পাঠক্গণক্েগাতক্রে-প্রধ 
খ৪-্টাহার দিয়া ছিলের।।--এই:পন রা: সী তেঃই:আমি* ইহার আলোচনা, 


_ -শকরিয়াছিলাম ।আন্লেরং বায় বিলি আমারিগ্রে তাহার তীয় 


খণ্ড প্রদান।করিয়াছেন, এবং আশা১আছে,/যদিংও তিনিহমশ অধিকতর, 
প্রাচীন ওনীর্দহুইয। পড়িতেছেন্‌। তথাপি, অবশিষ্ট চারিখও আমরা 
তাহার লিক্ট-হইফেওপ্রাপ্ত হইব] ৩-৪৪০টি) জাতকের অনুবাদ।হইর্লাছ্ধে 
যাহা ঝাকীনম্াছ্ধে তাহাও, জচিরে:হইয়া- বাইব্ডে3/বের ভযুবহকরা; যাহ! 
ক্রিতে;পারেন-লাই, যাহা করিবার, চেষ্টাও.কবেন নাই এইী বুদ্ধ) রসে: 
উপরান বাবু!ততাহাইক রিয়[ছেন ৮: বঙ্গে পীর অধ্যয়ন অ্যাপালগকামী- 
বাঁড়িতেছে,. কিন্ত তৎদন্বম্থে ‘তেমন নেবো একখানিওচপুত্তক্ষা্জ 


প্যাক ্রকাশিত ইল না. গভীর ভারে আলোটনব। খুবুইিঅভাব 
রোঁধ-হ্য শাম্ভান্ শান্ের, স্কায় পালি।রা,বৌদ্ধ শীস্ত্েরও।দন্বন্ধে 
পাশ্চাত্য গৃত্তিতগণেক কার্য গমিলে-নিজেরপরভিিকার*আদে;-আমরা 
কি: করিতেছি: ক্র. 5তীহারাক বা কি। করিয়াছেন ক্লরিতেছেন.! 
আমরা য্ংমাসান্তেইতৃপ্ত হইয়পড়ি।।স্লার কিছু,কুবিতে ইচ্ছা।হয়্যনী:। 
ঢাঁই -বঙ্ে-অধ্বা।য়মগ্র ভারচেই: পানি (ভাষার শিক্ষা, এতদিন: হইতে 
প্রচলিত হইলেও, আম্রা, এংবিযয়ে১এ পর্য্যন্ত উল্লেখ করিবার মাঁহযকিছুই 
করিতে পারিব্ঘিই ।,.ঈশ্ান-বাবুর এই বৃদ্ধ বয়সের কাজ: দেখত! নযদি- 
তামাঁদের ।হুব্ক্্টোর, এই দিরে, কায“ করিরীর উৎসাহত তাহা 
বিশেষ আন্লোব বৰ হইবে ॥ £. ২, 'হাতসনিযী গ কাত ৮ 
জাতের, প্রথুম খ্‌ণ্ডেরক্রআলোচনায় আমর যাহা বলিয়াছিলায়; এই 
দিতীয় ধণ্ডেরও. সম্বন্ধে তাহার:জনেক কথাই-বল। যায়।. অনুবাদীবেণ 
প্রাঞ্জল :ও,নুধরপাঠা,--যদিও, স্থানে-স্থানে-গুরুত্স্তীর শব্ব-প্রয়োগেক্ডাধার 
জুপকর্ণ, মান হইয়াছে যেদন- থ্বোচব ভূমিতে ফাঁদ পীতিলমিগুষার 
ভিভরে আট্কাইয়া রামিলেন? “হিমবস্তেপ্রাণত্যাগ কবি ইত্যাদি (পূ, 
২৩৭৪] ভর়ীহার চকথাবুষর 'রদূবরিবিধ, ইতিবৃত্তের উপিকরপ পইতে 
চানুকীতাহাদের ইহাতে 'মথেষ্ট উপকার" হইবে ৷ কিন্ত রতিহাসিক 
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নানি ঘটনা অপ্রাসঙ্গিক 
বিবেচনায় ত্যাগ করেছিলেন । পৌরাণিক আখ্যাধিকার 
প্রভাব ধর্শ্মমঙ্গলকারগণের মধ্যে যতটা দেখা যায়, প্রাচীন- 
তর গ্রন্থে ততটা পাওয়া যায় না! শৃন্তপুরাণে ব্রক্গা-বিষ্ণু- 
শিবের স্থান বে খুব উচ্চে নয তা আমরা দেখেছি; তাঁদের 
. জন্ম হলো আদ্যার কাম থেকে । তারা সব ধর্শ্মের নির্দেশ- 
মৃত যে যার কাজ ভাগ করে’ নেন। ধর্ম চারি জনের 
উপর স্থষ্টি পরিচালনের ভার দিযে নিশ্চিন্ত হলেন । মাণিক 
গাঙ্গুলীও তাই করেছেন বটে, কিন্তু প্রত্যেক দেবতার একটি 
করে' শক্তি জুটিয়েছেন, যেমন ত্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী, শিবানী । 

তার পর দেখা যায় ষে ব্ৰহ্মাদি তিনজন দেবতা ধর্মের 
ধ্যানে বসেছেন এবং ধর্ম তাদের পরীক্ষা করুবার অন্ত বের 
হয়েছেন। মাণিক এখানে দেবতাদের জবানী ধর্শ্মের যে 
স্তব জুড়েছেন সেটা একেবারে পৌরাণিক ছাদে গড়া। 
মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গলের স্থষ্টি-অধ্যায়ট। পড়তে পড়তে 
বেশ দেখা যায় যে তিনি ধর্শ দেবতার সম্মান ও ত্রহ্মাদির 
সম্মান ছুই রাখ্বার জন্ত ব্যস্ত। তাই ব্রহ্মাদির উৎপত্তি 
ষে বৌদ্ধ-স্থষ্টিতব্ব-সন্মত এটা জানাতে তিনি কুষ্ঠিত 
বলেই উলুক স্থির পরেই প্রকৃতি হতে ব্রহ্মাদির উৎপত্তি 
দেখালেন। পুরাণো মৃত থেকে ধর্দমঙ্গলকারগণ অনেকথানি 
এগিয়ে গিয়েছিলেন । 

এতক্ষণ আমরা শুন্তপুরাণ ও ধর্শমঙ্গলগুলির স্ষ্টি- 
তত্বের কথাই বল্লাম । এখন বৌদ্ধন্থ্টিতত্বের সঙ্গে এর 
মিল-অমিলগুলি দেখানো যাক । | 

বুদ্ধদেব যদিও স্বষ্টিতত্ব সম্বন্ধে আলোচনা কর্তে 
নিষেধ করেছিলেন, তথাচ লোকে তার নিষেধ বেশীদিন 
মানেনি। ব্ৰাহ্মণ্য ত্যষ্টিতত্রে উপর তারা নিজেদের 
সষ্টিতত গড়ে তুল্লেন। নেপালের বৌদ্ধধর্্ের মধ্যে 
স্বষ্টিতত্বের বেশ একটা ছবি, আমরা পাই। তাদের মতে 
আদিবুদ্ধ হচ্ছেন পরমবেবতা | ওল্ড ফিল্ড, (0138৩ ) 
লিখেছেন__ 

“The system of theology taught in the Buddhist 
scriptures in Nepalis based upon a belief in the 
divine supremacy of Adi- 9৫015 as sole and 5617 


existent spirit pervading the universe.”— Sketches of 
Nepal, VoL IL p. nr, 


প্রবাদী--জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯ 





( ২২শ ভাঁগ, ১ম খণ্ড 


হজ্সন 857) নেপালের বৌদ্ধধর্ম দ্ধে / 
ষেক্ূপ থেটেছিজেন, এ. পর্য্যন্ত অত পরিশ্রম আর 
কেউ করেছেন কি না সন্দেহ । তার মতা নিয়ে 
উদ্ধুদ্ধ করে' দিচ্ছি।' স্বযস্তু-পুরাণ-মতে আদিতে শুন্য 
ছাড়া আর কিছুই ছিল না; গুণকুরগুব্যুহে লেখা আছে 
যে যখন কিছুই ছিল না-তখন স্ব ছিলেন একা; 
কেবল তিনিই আদিতে ছিলেন বলে' তাকে বল্তো 
আদিবুদ্ধ। তার বহু হবার কামনা হৃলোসেই কামনা 
হচ্ছেন প্রজ্ঞা। বুদ্ধ ও প্রজ্ঞার ঘোগে প্রজ্ঞা-উপায় বা 
শিব-শক্তি বা ত্রহ্মা-মায়ার স্থষ্টি । এই কামনার উড্েকের 
সঙ্গে পঞ্চদেব বা পঞ্চবুদ্ধের জন্ম হলে! | সেই পঞ্চ বুদ্ধ 
হচ্ছেন বৈরোচন, অক্ষোভ্য, রত্বসস্তব, অমিতাভ বা 
পদ্মপাণি, অমোঘসিদ্ধি। প্রত্যেক বুদ্ধের উপর এক এক 
বোধিসত্ব স্থইি কর্বার আদেশ হলো আদিবুদ্ধের | বুদ্ধ 
ও বোধিসত্বের সম্বন্ধ পিতাপুত্রের স্ঠায়। চার বুদ্ধ ও 
বুদ্ধকল্প গত হয়েছে। বর্তমান কল্প হচ্ছে বৌধিসত 
পদ্মপাণির রাজত্ব । পদ্মপাণি বোধিসত্ব ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবকে 
সৃষ্টি কবুলেন--এবং জগতেব সুজন পালন ও সংহারের 
কাজে জুড়ে দিলেন। বোৌদ্ধস্থষ্টিতত্ব পড়লে বেশ দেখা. 
যায় যে হিন্দুদের প্রধান দেবতাদের স্থান আদিবুদ্ধ, 
বুদ্ধ ও বোধিসত্বেরও নীচে । শৃষ্তপুরাণ ও মঙ্গল-সাধিত্ে 
আমরা দেখতে পেফেছি যে ব্ৰহ্মাদি প্রধান দেবতার 
উৎপত্তি মোটেই হিন্দৃশান্্-সঙ্গত নয। এঁরা সকলে 
ধর্মের কন্যা আদ্যার পুত্র-স্থানীয়। এখানে আমরা 
যেমন দেখ্লাম ব্রহ্মাদির অবস্থা, পরে প্রসঙ্গক্রমে হিন্দু 
অন্তান্ত . দেবদেবীর স্থান ও মানের কথা আস্বে। 
সেখানে দেখা যাবে যে ইন্দাদি দেবগণ ধর্মের দেহারায় 
উপস্থিত হচ্ছেন! শুধু তাই নয়, তারা ধর্শের অন্য 
রীতিমত তপস্তা করছেন৷ বৌদ্ধ ( মহাধান ) মতান্ুযয়ী 
স্থাষ্টতত্বের সে শূহ্যপুরাণোক্ত স্ষ্টিরহস্তের খানিকটা মিল + 
আছে। মৃলতন্বটা বৌদ্ধমতের উপর প্রতিষ্ঠিত বলেই 
দেখা যাচ্ছে। আগামীবারে আমরা পুণ্ডিতদের বিষয় 
ব্যাখ্যা করতে গিয়ে -দেখাবো থে শৃন্তপুরাণের সহিত 
নেপালী বৌদ্ধধর্ম যোগ আরও কত ঘনিষ্ঠ। 
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 


১৭০ 
পাঠককে Ee TRE নানি হইতে হইবে। নূল লাক 
অধিকাংশই গদ্য, ও কিছু কিছু পদ্য আছে। গদ্য অংশের অনুবাদে 
মূলকে যতটা অনুসরণ কর হইয়াছে, পদ্য অংশে সেবপ না কবিয়! 
অনেক দ্বতস্ত্রত! অবলম্বন করা হইয়াছে । ইহা ঠিক হইয়াছে বলিয়া মনে 
হয় না। গদ্য অংশেরও অনুবাদে স্থানে স্থানে ত্রুটি লক্ষিত হইল । 

“অমাত্যের! সমস্ত দিন ধর্ম্মাননে বসিয়া থাকিতেন” (পৃ, ১) । যুলেব 
বিনিচ্ছয়টঠান শব্দের অর্থ ‘বিচারস্থান’ বা “বিচাবালয, “র্ম্মাসন' 
নহে। ইংবেলী-অনুবাদক bench লিখিয়।ছেন, ইহাতে ৭%-০০৮হ1: 
বুঝাইতে পাবে । বি নিচ্ছয় চট্‌ ঠা ন শব্দে যে ধর্ম্মাবিকরণ', অনুবাদক 
নিজেই তাহ। এখানেই একটু পৰে লিখিয়াছেন (“সুব্যবস্থার গুণে 
অচিয়ে বৰ্ম্মা ধিক র ৭” )। "এই নিলজ্জ বৃদ্ধকে ধব ত।” ( (পৃ,৬) 
মূলে আছে “ছু টঠ ৷ তদনুসারে 'দুষ্ট' লিখিলেই বেশ হইত, 'নিলজ্জ' 
লিখিবার কোন প্রয়োজন ছিল ন! | মূলে আছে (৮০1. 1 p. 11, 1. 13) 
“সুচি জাতিকে সীহে| (“শুচিজ।তিকঃ সিংহ” ), ইহার অনুবাদ 
কর! হইয়াছে “সিংহ অতি শুচিপ্রিয়” (পৃ, ৭) । ইহা ঠিক নহে। শুচি- 
আতিক আব শুচি-প্রিয় এক নহে। এ কথাটার ইহাই তাৎপর্ধ্য যে, 
সিংহ-জাতি শুচি, পবিত্র । উর্গজ্জাতকে মূলের (p. 13, 1. 10) 
মহা সমজ্জা (মহাসমজ্যা) শব্দের অর্থ “মহাসমীবোহ”” (পৃঃ ৯) 
কর! হইয়াছে। কিন্ত সমাবোহ' আর ‘সমন্র্যা' এক নহে ; সমন্ত্যা বলিতে 
সভা, সমিতি, পরিষদ্‌ ; সম্মেলন শব্দে ইহাব ভাব প্রকাশ কব| যাইতে 
পারে। “মে (নাগ )..'নদীর পৃষ্ঠোপরি ছুটিয়| যাইতে লাগিল” (পৃ, ৯) ৷ 
এখানে পৃষ্টোপরি শব্দের অর্থটা পরিষ্ছুট নহে। মূলে আছে 'নদী- 
পিটঠেন' (নদীপৃষ্ঠেন), নদীর পৃষ্ঠ দিষা৮--এখ।নে পৃঠ শব্দের অর্থ তল', 
নদীর তল-দেশ দিয়! অর্থাৎ নীচে দিয়] ; টি তাৎপব্য | 
“বোধিসন্ব'"*হপর্ণকে আশীৰ্বাদ করিলেন” (পৃ, ৯) এখানে মুলে 
'আমুমোদন(অথব। অনুমোদন) শব্দের অনি ঠিক 
নহে। গর্গজাতকে (পৃ, ১*) “বলাবলি আরস্ত করিল”-_ইহা' মূলের 
উ জ্বা মৰ স্তি’ শব্দেব অর্থ মনে হয়, কিন্তু ‘উ জবা মস্তি (অবধ্যারস্ত্ি) 
শন্দেব অর্থ প্রকাশ করিতে হইলে “অবজ্ঞা কবিতে লাগিল” লিখিলে 
ঠিক হইত। 'অবজ্ঞ।” অর্থে ‘অবধ্যান’ শব্দ. সংস্কৃতিও প্রসিদ্ধ । 
“প্রত্যভিবাদন করিবে”, “প্রত্যাশীর্ববাদ করিতে হইবে” (পৃ, ১০); 
উত্তঃস্থানেই লিখিতে হইলে “প্রত্যাশীর্বাদ” লিখিলে ঠিক হইত, 
‘প্রত্যভিবাদন’ ঠিক নহে, এবং ‘আশীর্ববাদ” ও ‘অভিবাঁদন’ও এক নহে। 
অলীনচিত্ত-জাতকে (0. 18, 1 1০) আছে, “ছুতারেরা সমস্ত কাঠে 
চিঙ্ন করিয়া (স এ ঞং ক ত্বা),৮ উশান-বাবু অনুবাদ করিয়াছেন 
“সমস্ত কাঠে এক ছুই ইত্যাদি অঙ্ক চিহ্নিত করিয়।'.* 1” সংজ্ঞ| শব্দে 
গরধিতের অঙ্ক বুঝাইতে পাবে না । আলোচ্য অমুবাদ পড়িলে লোকের 
এ বিষয়ে নান! জম হইবার সম্ভাবন! আছে। ( জাতকে পুবাতত্ব অংশেও 
( পৃ, ২৷/, ২৷/ ) ‘এক দুই ইত্যাদি অঙ্ক তক্ষণের' কথা দেখিয়। সহজেই 
বুঝ যাইতে পাবে কেমন ভ্রম হইবার আশঙ্কা আছে 1) “সংজ্ঞা 
করার' ইহাই তাৎপর্ধ্য যে, কোন্‌ কাঠেত্র সহিত কোন্‌ কাঠখান! জোড়। 
দিতে হইবে তাহ! ঠিক রাখিবার জন্য একট! দাগ ব| চিহ্ন দিয়। রাখিত ৷ 
“কাঠ কাটিতেছে ও ছিলিতেছে” (পৃ, ১২) এখানে ‘ছিলিতেছে’ শব্দটি 
অধিক, মূলে নাই। “হাতী...কাঠের একখানা চেলার উপব পা 
দিক্সাছিল" (পৃ, ১২) মূলে আছে থা নু ক (অথব| খা পু ক), ইহার 
অর্থ শঙ্কু, ছোট পৌজ্জ, ধোঁচ, চেলা নহে | পৰে (পৃ, ১৩) জাবার ইহার 
অর্ধ“কাঠের কুচি’ কর! হইযাছে, ইহাঁও ঠিক হয় নাই। প্তীক্ষধার শর 
লইয়া৮__এখানে মূলের অনুসরণে বাইশ বাঁ বাস্থল! নামের বিশেষ 
শত্তকে-( "তি খি ন রা সি র়।”, তীক্ষ বাশ্যা ) উল্লেখ করাই উচিত ছিল। 
তাহা হইলে বুঝিতে পার! যাইত যে, উহাব প্রচলন তখনো! ছিল। 


৯৫ ওত দলত সি স্পা ৫৯ 


প্রবাসী জ্যেষ্ঠ, ১৩২৯ 


এসি পাস স্প্পা্ ত সত সি ১৮১ পাস 


(২২শ Wi) ১ম খণ্ড 

প্স্্পাতি বহি আনিত" ( (পৃঃ: ১৩) এখানেও ফুল আছে বানী 
প্রভৃতি” ৷ হস্তী ছুতারদেব কেমন কাপ করিত তাহার বর্ণনার এক স্থানে 
আছে ভ চ্ছন্তানং পরি বত্তেত্বা দেতি সোগায় বেঠেতা 
কালস্থত্বকোটিয়ং গণহাতি"*। ঈশান বাবু অনুবাদ কবিয়ান্ছেন 
“খন তাহীরা কাঠ ছিলিত, তখন গু'ড়িগুলি ( গাঁছগুলি বলিলে যূলানুষায়ী 
হইত) উপ্টাইয়। পাঁটাইয়| দিত... সে-সমন্ত ভ্ৰব্যই শুণ্ড দ্বারা এমন 
বেষ্টন করিয়। ধবিত থে কিছুই পড়ি! যাইত ন! ৷” শেষাংশের মূল 
“কাঁলকুত্ত কোটিয়ং গণ হাতি”-_ইহাঁর টীকায় উক্ত হইয়ছে--”কালথত্ব 
কোঁটিয়ং গণহাতি অর্থাৎ যমের ুত্রের সায় ধরিত__এমন ভাবে ধরিত 
যে, কিছুতেই ফস্কাইয়। যাইত ন। |” এ ব্যাখ্যা বড় কষ্টকল্লিত। 
ছ্ুতার-িল্বীব! কাঠের কাজ কবিবার সময় কাল-রং-মাপীন একরকম 
হত! দিয়। প্রথমে কাঠে আবগ্তক-মত দাগ দয! পরে দেই দাগ 
অনুসারে তাহ! কাঁটে। যাহাতে এই সুত! জড়ান থাকে ছুতাঁর-মিন্দী 
নিজেই তাহা ধবে, আর অপর দিকট। অন্যকে ধরিতে দিয়া তাহার 


"সাহায্যে কাঠে দাগ দেয় । এখানেও এই কথাই বলা হইতেছে,-হাতীটি 


কাল সৃতাব আগাটা শুঁড়ে জডাইয়! ধরিত। পালি কথাটাব আক্ষরিক 
অর্থ হইতেছে--শুণ্ডেব দ্বাবা বেষ্টন করিধ। কৃষ্ণ সুত্রের অগ্রভাগে (অর্ণ[ৎ 
অগ্রভাগকে ) ধাবণ করিত । দ্রষ্টব্য Journal of the Pali Text 
Society, 1881, PP 76-781 এখানে আলোচ্য শব্দটির সবিশেষ 
আলোচনা আঁছে। 

পালিব চাঁ টি শব্দের অর্থ কর|, হইয়াছে (পৃ, ৩/%, ১৪ ) “কলস' 


“ৰ! ‘কলমী’, কিন্তু বস্তুত কলস ও চাটি ভিন্ন ভিন্ন বস্তু । চাটিকে বাঙলার 


কোনে| কোনে! স্থানে চাঁড়ি বা ‘চাড়।’ বলে, ইহ। মাটিব গোলাকাব 
অতিবৃহৎ পাত্র,.গরুকে ইহাতে খাবার দেয়। দেখিয়াছি ( রাজশাহীতে.) 
ছোট ছোট নদীও ইহাতে পার হওয়া যায়। অনেক স্থলে আবার 
ইহাকে ‘নাদ!’ বলে। 


ঈশান বাবু ক ্ণি কা র পুষ্পকে (১৭ পৃ.) কনক-চাপা” বলিষাছেন, _.. 


কিন্তু বস্তুত তাহাই কি? কনক-চাঁপাব বেশ গন্ধ আছে, কিন্ত কর্ণিকারের 
গন্ধ নাই (প্ব্ণপ্রকর্ষে সতি কর্ণিকারং ছুনোঁতি নির্গন্ধতয়| স্ম চেভঃ। 
প্রায়েণ সামগ্র্যবিধৌ গুণানাং পরামুখী বিশ্বহুত্রঃ প্রবৃত্তিঃ1”-_কুমার, 
৩২৮) | ইহ| সৌদাল, দৌনানু, হিন্দীতে কনিয়ব ; ইহা লঙ্ব।-লম্ব। 
ফল হয় ; কবিরাজের! ইহাতে জ্রোলাপ দিয়া থাকেন। 

আমার মনে হইতেছে, জাতকের প্রথম খণ্ডেব সমালোচনায় লিখিয়।- 
ছিলাম গৌতমীকে বাঙলার ম হা প্রজাপতী নালিখির। মহা 
প্র জা.ব তী লেখ! উচিত ছিল, এবং আরো লিখিয়াছিলাম যে, 
প্রজাবতী শব্দ হইতেই আঁমাদেব পো য়া তী, শব্দটা আসিয়াছে। 
আলোচ্য দ্বিতীর খণ্ডেও (পৃ, ২৮, ২৩৮) দেখিতেছি ঈশান বাবু 
প্রজাপতীই লিখিবাছেন। কেন আমি প্র জা ব ভীলিখিতে চাই 
পুলিয়৷ বলি। 0৭৮5 সাহেব অভিধানপ্পদীপিকা (২৩৭,১০০) ' 
ও ধম্মপদেব (১৮৫,২৪৫ ) উল্লেখ করিয়| প্র জা প তী লিখিয়াছেন সত্য, 
কিন্তু বস্তুত এ দুই পুস্তকে ও অস্তন্ত পালি পুস্তকে আছে পজা পতী, 
প্রজাপতী নহে, পালিতে ইহ! থাকিবার কথাও নহে। 


(পৃ,২,প,২; পৃ, ৯৮, প, ২১ ) প্রভৃতি বৌদ্ধ সংস্কৃত পুস্তকে প্রজা প তী ৮ 


শব্দ আছে ; কিন্তু এই দিব্যাবদান ও বিশেষত ললিতবিস্তর ও মহাবস্ত 
প্রভৃতি বৌদ্ধ সংস্কৃত বা গাঁথ! ভাষায় লিখিত পুস্তকসমূহে একপ 
অনেক শব্দ আছে যাহ! খাটি সংস্কৃত নহে । পাঁঙ্গ-প্রাকৃতেব মিশ্রণে 
খর এক-রকম অন্তুত সংস্কৃত করিয়া লওযা হইয়াছে। ইহাঁতে দেখিতে 
পাওয়া যার, কোনে। কোনে। শব্দের একাংশ খাঁটি সংস্কৃত হইলেও 
অপ্রাংশ খাঁটি পালি ব প্রাকৃত, ইহা ষে-কেহ বলিবেন। প্রজাপতী 
শবটিও এই প্রকীব। Childers ব। M. M. Williams কেহই 


২য় সংখ্যা] 


নাহিক আর” ( পৃঃ ২০০ )। 
শৃন্যপুরাণের গল্পাংশ যতই উদ্ভট হোক, বেশ স্পষ্টভাবে 
চি. হয়েছে । উলুক-মুনি খুব ক্লান্ত হযে পডলে প্রভু 
তার দেহ থেকে একটা পাখা ছিড়ে জলে ফেলে দিলেন 
এবং তখনি হংস সৃষ্টি হলো। সেই হংস বলছে বে 
তাবও “নাহিক বাপ মাও” | থাই হোক, চৌদ্দ যুগ 
প্রভুকে বহন করে’ হংসরাজ্দ দেবতাকে ঠেলে ফেলে 
আকাশে উড়ে গেল। এখানেও লৌকিক বিশ্বাস ও 
শাস্ত্রের উপ্টাটি ঠিক দেখা যাচ্ছে। হংস পবিত্র ; পুরাণে 
হংসের স্থান খুব উচ্চ ।* সেখানে সে বিষ্ণুকে অক্লাস্ত- 
ভাবে বহন করেই ধন্য ; কিন্ত এখানে হংস ঠাকুরকে 
ফেলে পালিয়ে গেল। ধর্শ্মপূজাবিধানের এক জায়গায় 
আছে “হংসরথে বিজয় ঠাকুর নিরঞ্জন” (পৃঃ ২১৬); 
তবে সেখানে নিরঞন পরক্রন্মের নামাস্তর মাত্র। ত 
ছাড়া ধর্মপূজাবিধানে ধে হিন্দুপ্রভাব অনেক বেশী তা 
আমরা দেখতে পাঁব। 
প্রভু হংসের পর কচ্ছপ স্ষ্টি করলেন; কিন্তু যে 
_ কচ্ছপ পৃথিবীর ভার সহ কর্ছেন-_তিনিও চৌদ্দযুগ পরে 
চম্পট দিলেন । প্রভু খুবই মুস্কিলে পড়লেন । তখন 


তিনি সোনার পৈতা ছিড়ে. জলে দিলেন ফেলে, ভাবলেন _ 


বাহনটি অন্যদের মৃত অকৃতজ্ঞ হবে না। কিন্তু পৈতা 
সঙ্গে সঙ্গে হযে গেল বাস্থকি নাগ। বাস্থকি তখনি 
প্রভৃকেই খাবার জন্য তেডে ছুটুলে! ; ধর্শশ বেগতিক দেখে 
উলুকের পরামর্শে কানের কুণ্ডল খুলে ফেলে দিলেন-। সেই 
" কুণ্ডল জলে পড়েই ব্যাঙ হযে গেল-_বাস্থৃকি সেই ব্যাঙ, 
খেতে মন দিলেন । ধর্মপৃজাবিধানে আছে যে ধর্মের পেতা 
হচ্ছে হাজার-মাথা অষ্টনাগ। এটা পৌরাণিক অনন্ত 
নাগের বর্ণনার সঙ্গে মেলে । কিন্ত কোথায়ও ত দেখা যায় 
| ঘে বাস্থকি প্রতুকে খেতে ছুটেছে! স্বতরাং এই 
আখ্যায়িকাটাও লৌকিক- বিশ্বাদ থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত 
দেখা যাচ্ছে । 

এখানে একটা জিনিষ লক্ষ্য করবার আছে। হিন্দুদের 





ব্য মৃত্যুর দূত উপুক হচ্ছেন মুনি, ধর্ম্মেব নিত্যসহচব । 


* Hopkins—Epic Mythology, P 19. 


১৬১ 


আলোচনা করুবো। হস, কৃর্ণ, বাস্থৃকি সকলেই বেশ 
শান্ত কৃতজ্ঞ বলেই শাস্ত্রে উক্ত; কিন্তু ধশ্মসাহিত্যে তাদের 
বে রূপ দেখা গেল সেটা আদৌ আদশস্থানীয় নয়। এই- 
সবের মানে কি তা স্পষ্ট করে' বলা বড় কঠিন; হিন্দুদের 
যেটা! পূজ্া তাকেই ছোট করা ও যেটা অপূজা সেটাকে বড 
করাই যদি এর ভিতবকাব কথা হয়, তবে এ কয়টি গ্রাণীই 
বেছে নেওয়ার মানে কি? 

এখন আমর! স্বষ্টিতত্বের অন্তান্ত কোটায় প্রবেশ করি। 
বর্ম্পূজকদের মতে পৃথিবী ধর্দের গায়ের মযল| ; তিনি 
বাস্থকির মাথায় সেই ময়লা চাপিয়ে দেন বলেই পৃথিবীর 
অপর নাম বস্থমতী। মাণিক দত্তের মণ্ডলচণ্ডীতেও 
আমরা ষে সষ্টিতত্ব পাই সেটি ধর্শপৃজ্জকদের “বিশ্বাসের 
অন্ছবপ |, এ বিষধে শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত মহাশয় 
সাহিত্যপরিষং-পত্রিকায় আলোচনা করেছেন। মাণিক 
দত্বেব মতে ধর্ম পাতালে ধান মাটি আন্বাঁর জন্য | সেখান 
থেকে শুন্থমুস্িতে তিনি উপরে উঠে আসেন। মাণিক 
দত্ত চণ্ডীমঙ্গলেব লেখক হলেও তাঁর বই আরম্ভ হযেছে 
ধর্মকে নিয়ে, আব তার স্বষ্টিতত্ব সম্পূর্ণরূপে শৃন্তপুরাণ বা 
আর কোনে। ধর্মপূজার বইএর প্রভাবে লিখিত হযেছিল। 
শূন্পুরাণেব সুষ্টিতত্ব অনুসারে আদ্যাশক্তি ধর্ম্মেব ঘর্ম্ম থেকে 
স্ট্টি হন। এই আদ্যাশক্তি গৌরী বলেও উক্ত হযেছেন 
(পৃ ১৫২) । এই দেবী ধর্মের কন্যার ন্যায়; এঁর গর্ভে ব্রহ্মা, 
বিষ্ণু শিব জন্মগ্রহণ করেন । ঘনরাম লিখেছেন “পরম ব্রহ্ম 
বামে পরা জন্মিল প্রকৃতি” “প্রকৃতি হইতে জন্মে ব্রিগুণ 
আধান” “বিধি বিষ্ণু মহাদেব জন্মিল মহান্‌।” শৃন্তপুরাণ ও 
ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গলের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য দেখ্তে পাওয়া 
যাষ। কিন্তু মাণিক গাঙ্গুলীর মধ্যে একটা গোৌজ্ধামিল 
দেবার চেষ্টা দেখা যায় । তিনি অকস্মাৎ সৃষ্টিকার্য্য সুরু 
করিষেছেন। শৃন্তপুরাণ, ঘনরাম, ধর্শ্মপৃজ্ঞা-বিধান, মাণিক 
দত্তের মঙ্গলচণ্ডীব বর্ণনাব মধ্যে একটা পারম্পর্য্য আছে। 
কিন্তু মাণিক গাঙ্গুলী উলুক ও সাগর স্থষ্টি করে’ লিখুছেন-. 


“শক্তি সনে তথি একে স্থিতি গতি, 
তিন সেই কালে ॥ 

ক্ষ! বিষ্ণু শিব এই তিন দেব 
ইহাব উপম! কিবা। 


২য় সংখ্যা] 


শব্দটির ব্যুৎপত্তিলভায অর্থ দেন নি। অন্য কোনো! লেখকেরও এ 
বিষয় কোনো! মন্তব্য আমি এপত্যন্ত জানি না । আমি যে উহার অনুবাদ 
শ্রজাবতী করিতে বলিতেছি আঁমিই তাহার একমাত্র উত্তবদাতা | 
। প্রজাবতী (=স্তানবতী স্ত্রী, পরে সাধারণত স্ত্রী) বলিলে একট! 
অর্থ পাওয়া বায়, কিন্তু থা টি সংস্কৃত প্র জা পতী করিলে তাহার অর্থ 
matron, Wife কিরুপে হইতে পারে, আমি তে! বুঝিতে পারি না। 
তকারে দীর্ঘ ঈটা কোথা হইতে আনিল ইহাঁও ভাবিতে হুইবে। বৈদিক 
সংস্কৃতে এত প্রসিদ্ধ প্রজা পতি শব্দটি পালি সাহিত্যে প্রজাপতী 
হইয়া স্ত্রী-বাচক হইয়। পড়িল, ইহাও একটা ভাবিবাঁর বিষয়। 
পু ত্র ব তী শব্দে যেমন সাধারপত বাহাব পুত্র আছে সেই স্ীলৌককেই 
বুঝাই! থাকে, প্র জা ব তী শব্দেও সেইরূপ প্রথমত সন্তানবতী স্ত্রীকেই 
বুঝাইত ; ক্রমে তাহা! কেবল স্ত্রী-অর্থেও প্রযুক্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছে 
( অভিধান, ২৩৭ )। শব্দের উৎপত্তি আলোচনা করিলে ইহাই 
বলিতে হুয়। আঁমি-বলিয়াছি আমাদের পো রা তী শব্দ প্রজাঁবতী 
হইতে । এই উভয় শব্দের অর্থগত বদি কিছু পার্থক্যও থাকে, তবে 
যতক্ষণ জন্য কোনে! উপযুক্ত ব্যাখ্যা না পাইতেছি ততক্ষণ ভাষাতত্বের 
প্রাধীণ্যের উপর নির্ভর কবিক্পা আমাকে বলিতেই হইবে পোয়াতী 
শব্দ গ্রজাবভীশব্দেব অপভ্রংশ। পোয়াতী গর্ভবতী স্ত্রীকে বুঝায়, 
আবার গ্রদবের পবেও তদিন সন্তান একটু বড় হুইয়া না উঠে ততদিন 
এরূপ স্্ীলৌককেও বুঝায়। কিন্তু কেবল প্রাদেশিক প্রয়োগের 
উপর নির্ভর করিয়া কোনে! প্রাচীন সাহিত্যে প্রযুক্ত শব্দের অর্থ 
নির্ণয় কৰা সর্ব্বত্ত নিবাপদ নহে। প্রজ।--সম্তান, প্রজাবতী-_সম্তান- 
বতী, ইহাই ঠিক অর্থ। ছুই-একট! প্রয়োগ দিই £__ 
“সাম্প্রতং সর্গবর্তৃত্বমাদিষ্টং ব্রহ্মপী মম | 
সোহহং পত্ধীমভীক্সামি ধন্যাং দিব্যাং প্রজাবতীম্‌॥ 
রিতা মার্কখেয পুরাণ, ৯৭১৮। 
»--সপ্গ্জ্ঞাবতী = সম্তানবতী। যিনি প্ৰ জা বতী অর্থাৎ সম্ভানবতী হইতে 
পারেন, সেই পত্থীবই কথা এখানে বলা হইযাঁছে। রাঁজশেখরও ( বাল- 
ভাবত, নির্ণয়সাগর, ৩২ পৃঃ ) দ্রৌপদীর বিশেষণরুপে প্র জা ব তী শব্দ 
প্রয়োগ করিয়াছেন, ("প্রজাবতি, তবায়সভিপ্রায়ঃ” )। 

'ভ্রাতৃজারা” অর্থেও এই শব্দের প্রয়োগ আছে ( অমব, ৩,৬,৩* ) | 
সীতাকে বৰ্জ্জন করিবাব সময় তাহার সম্বন্ধে রাম লক্ষ্ণকে বলিতেছেন 
(রঘু, ১৪,১৫ )--“প্র জা ব তী দোহদশংসিনী তে।” কিন্তু বস্তুত 
এখানেও বাম গর্ভবতী সীতাকে লক্ষ্য কবিষ! এই কথা বলায় ও 
শব্দটি সত্তানব্তীকেই বুঝাইতেছে। 

এখানে একটা আপত্তি হইতে পারে, সংস্কৃতের অন্তন্থ 'র' পালিতে 
‘পপ’ হয় কি? অনেক হয়; যথ|, সংস্কৃত শা ৱ, পালি ছা প; এইবপ 
লাৱ, লাঁপ (পক্ষিবিশেষ) ; সংস্কৃতেব প্র-অ|4+-) বৃ ধাতু হইতে 
পালিতে পা রু প তি। এইরূপ আরো স্াছে। 

এ বিষয়ে আব-একটি শেষ প্রমাণ দিই। পালির মহাপজাপতী 





: গৌতমীকে লল্িতবি্তবে (রাজেন্দ্রলাল মিত্র একই পৃষ্ঠায় (১১৫ পৃ), 


তিনবার সা হাপ্র জা বতী গোতনী বলা হইযাছে। Lefmannএর 


“সংস্করণে (মূলে ১ম থণ্ড, পৃ, ১**) বর্দিও মহা প্রজা পতী আছে, 


তথাপি পাঠাস্তরে ( ২য় খণ্ড, পৃ ৪৫) মহা প্রজা বতী পাঠ দেখা 
যাইবে । 


সীলানিসংস জ্াজকে (১৯*) একস্থানে (পৃ, ১১২) আছে ১. 


“তয়ো কুপকা ইন্দনীলসণিমযা, স্ববপ্নসয়ো লকাবো, রজতময়ানি 
যৌভানি-**।” ঈশান বাবু অনুবাদ কবিয়াছেন (পৃ, ৭১) £:--"উদ্থার 
মান্তল তিনটা ইন্দ্রনীল সণি সারা, বাতপট্টদও্ড স্বর্ণ হাঁবা, রজ্ুগ্ুলি 
রৌপ্য দ্বার'*গঠিত হইল |” ইহা দ্বারা জানা যাইতেছে, ঈশান বাবু 


২২৩ 


জাতক 





১৭১ 





মূলের ল কারকে 'বাতপ্উদ' বলিতেছেন, বা ত প ্ট শব্দের অর্থ 
নৌকার ‘পাল’, তাহা হইলে বা তপ টট দ গু আর মাসল (কুপক) 
একই হইয়! পড়ে, তাই তিনি টাকার বলিয়াছেন ল কা র শন্জ মাস্তলের 
ভিন্ন ভিন্ন অংশ; কিন্ত আঁবাব অন্যত্র (পৃ, ২৫/* ) বলিয়াছেন, ‘পাল 
খাটাইবার জন্য” মান্তলগুলির '্পায়ে-..এড়োকাঠ (লকার অর্থাৎ 
7810) 1 ল কার শব্দের পাঠাস্তর ল স্কা ব। 0০৮1] সাহেব 
ইহাই দেখিয়া উহার অর্থ ন নর র (ফারলী লন র) করেন। 
ইহা যে সঙ্গত নহে ঈশান বাবু তাহা বজিবাছেন। স্বর্গীয় হরিনাথ দে 
( Journal of the Pali Text Society, 1906-1907, p. 173) 
C০wel! সাহেবের এই মত খণ্ডন করিয়! দেখাইযাছেন যে, উহ্থার 
অর্থ নৌকাব 'পাল'। তিনি বিশ্ুদ্ধিমগ্গ ( ব্ৰহ্মদেশীয় সংস্করণ, পৃ,১১+) 
হইতে নিম্নলিখিত বাক্যটি প্রমাণ স্বরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন ১ 

“যথা চ অচ্ছেকো নিয়ামকৌ বলববাতে শ স্কা রং পুবেস্তো 
নাবং বিদেশং পক্ধন্দীপেতি ; অপরো অচ্ছেকো মন্দবাতে লঙ্কা বং 
ওরোপেস্তে! নাবং তখেব ঠপেতি ; ছেকো পন মন্দবাতে লঙ্কা রং 
পুরেত্ব! ৰলববাতে অঙ্চ লঙ্কা রং পুরেত্ব! সৌখিন! ইচ্ছিতট্ঠানং 
পাঁপুণাঁতি ৷” 

ইহার ভাবার্থ হইতেছে_যেমন কোনে। অনিপুণ মাঝি প্রবল 

বাঁযুতে পাল উডাইবা1! নৌকাকে বি-দেশে ( অর্থাৎ যেখানে যাইবার 
কথা সেখানে না গিয়া - অন্তত্র ) লইয়া ফেলে ; আর অগ্ত কোনো 
অনিপুণ মাঝি মন্দ বায়ুতে পাল খুলিয়া ফেলিয়া নৌকাকে সেইখানেই 
রাখে; কিন্তু নিপুণ মাঝি প্রবল বাধুতে অর্ধেকটা! পাল উড়াইয়া 
ভালয়-ভাঁলয় অভীষ্ট স্থান প্রাপ্ত হয়... | 7 

এ স্থলে ল কা র শবেবও একটা প্রয়োগ দিতে পারা যায়, ইহাতেও 

বুঝা যাইবে তাঁহার অর্থ ‘পাল’ :_ 

"অচলপদববন্ধং স্টঠিতোদারকুপন্‌ 
উদ্দিতপুথু ল কা রং দক্ধ-নিধ্যাযকং চ। 
সয়মভিসতলঙ্কাগামিনং নারমেতে 
সপদি সমুপরল্হং অদ্দসুং বাঁণিজেহি &” 

দাঠাবংস, ৪, ৪২ { Journal, P T S, 1884, p 140). 
উদ্চিতপুথুলকার =উদ্দিত পৃ থু ল কা র, ‘যাহাব চওড়া পাল উত্থিত 
হইয়াছে।' লক্ষমীয়_আলোচ্য জাতক, পূর্বের উদ্ধত বিস্ৃদ্ধিমগ্গ, ও 
দাঠাবংসের নৌকার বর্ণনা একই রূপ, এবং তাহার শব্দাবলীও একই । 
নৌকার পাল’ বুঝাইতে পালিতে ল ক্কা ব কোথা হইতে আসিল, 
ইহার ব্যুৎপত্ভিলভ্য অর্থ কি? আমাব সনে হইতেছে, মূল অলঙ্কার 
হইতে হইয়| থাকিবে। পাল তুলিলে নৌকার বিশেষ রকমের শোভ। 
হইয়া থাকে, তাই সেই অর্থে প্রথমে অলঙ্কার শব্দটা! চলিয়| ধায়, 
পরে শব্দবিশেষের সংসর্গে অকাবট| লোপ হওয়ার ল ক্কার হইয়া 
পড়িয়াছে। যেমন উ ছু স্ব র হইতে আমাদের ডু স্ব র 'ভুমুব' 
হইয়াছে ? অভ্যস্ত রহইতে ভিতর। প্রাকৃতে ই রর স্থানে ঘ, অপি 
স্থানে রি, এবং অন্যান্য এইরূপ শব্দ পুর্ক্বোক্ত প্রণালীতে কেবল মাত্র 
আ'দিস্থিত স্ববের লোপেই হইযাছে। একটু পরিষ্ধাব কবিয়া বলি: 


প্রাকৃত 
“অপথিতো বি স্থয়ণো কঈণ করবে গুণে পষাঁসেই । 
ধৱলেই জয়ং সয়লং সভারও চেৱ লিসি-নাঁহো” 
স্থরস্ন্দরীচরিঅ ( * কহা ), কাশী, ১৯১৬, ১.২৭ । 
সংস্কৃত EE 
অপ্রাধিতোহপি সুজ্জনঃ কৱীনাং কার্যে গুণান্‌ শ্রকাশয়ভি। 
ধৱলয়তি লগৎ সকলং স্বভাৱত এৱ নিশি-নাথঃ ॥ 
প্রার্থনা না করিলেও সুজন ব্যক্তি কবিগণের কাব্যে গুণসমূহ 


/ 


* এই রকম 5০und Phil০৷০৪7 যে কেবল গ্রাম্য কবিরা 


১৬০ 
সব হুল্য নাশ তেজ বাঁধর্ণকাশ ' 
হৃত হল্য রবি সসি। 
গত দিব! রাতি হত হল্য খেতি 


চতুর্দশ ভুবন আদি ॥ (পৃঃ ১৯৯) 
মাণিক গাঙ্গুলী তার ‘ধর্শ্মমঙ্গলে’ লিখেছেন :--, 


অতল বিতল সপ্ত বসাতল 
সংনিধি সমুদ্র সাঁত। 

অস্থর কিন্নর আদি চরাচর 
সকলি হইল পাত! 

সৃষ্টি কবি লয় দেব দয়াময় 
আপনি রহিল শুষ্কে ৷ 

চিন্তামনি তবে বৈভবে 
সৃষ্টি সজিবাঁব জন্তে ] (পৃঃ ৯) 


শৃহ্যপুরাণ-কারের মতে পরতু* মাআধর’, ‘কর্তা’ 
হচ্ছেন পরম দেবতা । প্রথমে প্রভু “অনিল'দের স্থষ্ট 
কর্লেন। তারপর তিনি 'পুরুষ'্ূপে নিজেকে সাটি 
করুলেন। এই পুরুষের চক্ষু অবয়বাদি কিছু ছিল না 
“রন্সবীজে জনম তার নহিক বাপ মাও।” এই মত হচ্ছে 
মাধ্যমিক দর্শনের মত_অন্গপপাঁদক। নাগাজ্জবনের এই 
মৃত যে কেবল তার মাধ্যমিক বৃত্তির মধ্যে ছিল তা নয়, 
বেদাস্ত পর্য্যন্ত সেই মত গ্রহণ করেছিলেন পুস্যা (14. 
Vellie Poussin ) লিখেছেন যে-_- 

“The main idea that there is no 01105 produciion, 
Jatt, uipada, that causation is impossible since the 
eause cannot be identical with, ncr different from 
the effect, since neither being, nor non-being, nor 
being 11000706108) can originate, is thoroughly 
madhyamika.” ( J. R.A. S, 1910; p. 136 ) 

এই পুরুষের নাম নিরঞ্জন । নিরঞ্জন শব্দের অর্থ আমরা 
জানি নিরাকার, অপ্জন-রহিত। পূর্বের কায়াহীন চক্ষুহীন 
পুরুষের নাম যে নিরঞ্জন হবে তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু 
নেই। কিন্ত লোকে তার একটা সহজ ব্যাখ্যা বার 
করেছিল। প্রভু জলে (নীরেতে ) ছিলেন__“নীরেত 
নিরমল কায়া নীম নিরঞ্জন*-তাই তার নাম নিরঞ্জন 
হয়েছে বলে, সাব্যস্ত হয়েছিল ।* মাণিক গাঙ্গুলী কিন্ত 
এপ্রকার শব্দতত্ব সৃষ্টি করেন নি) তিনি লিখেছেন 
“নির্বিকার, নিরাকার, নিরঞ্জন তুমি,” ইত্যাদি (১২1১৮)। 


করতেন তা নয়, বিষুপুরাণ-কার নারায়পের অর্থ ছিয়েছেন-_ 
আপো নারা ইতি প্রৌশ্ু। আপো! বৈ নরসুনবঃ । 
বয়নং তসা তাঁঃ পূর্ববং তেন নারায়শং শ্মতহ | ১.৪.৯ । 
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= = ও পাটি পাটি পাটি পাটি পাটি লাও লিপি পাছত খাসি ১২৫ 


যাই হোক, ধর্ম নিরপ্ন যোগে বসূলেন ও চৌদাষুগ 
রহ্ষজ্ঞানে কেটে গেল। তার পর হাই তুল্তে গিষে 
উলুক ( প্যাচা ) হঠাৎ বেব হয়ে পড়লো । এই উলুক-- 
মুনি প্রভৃকে চৌদ্দযুগ টেনে টেনে শেষকালে ক্লান্ত হযে 
পড়লেন ও প্রভুকে কিছু খাদ্য দেবার জন্য বল্লেন । প্রভুর 
সম্বল ছিল মুখের নিষীবন মাত্র; তাই দিয়ে উলূকের' 


প্রাণ বাঁচালেন; নিষীবনের ছুই এক ফৌঁটা উলুকের মুখের 


বাইরে পড়াতে সাগর স্থষ্টি হলো। সেই সাগর-জলে 
উভয়ে ভাম্তে লাগলেন । 

এই উলুক-স্থষ্টি ধর্মসাহিত্যের একটা! বিশেষত্ব । উলুক 
হিন্দুদের কাছে খুব স্বণ্য । বেদে বার চারেক উলুকের 
উল্লেখ পাই; মৃত্যুর সঙ্গে উলুকের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ ।* লৌকিক 
ধর্মেও উলুকের স্থান নাই । এখন প্রশ্ন--ধর্ম্মসাহিত্যে ও 
ধন্মপৃজ্জায়- এই উলুক কোথা থেকে এল। আমার 
মনে হয __মধ্যযুগে যখন হিন্ুধন্ম ও পুরাণকথা লোকের 
মধ্যে প্রচারিত হচ্ছিল, তখন বৌদ্ধধন্মীবলম্বীরা অনেক 
ভাব গল্প প্রবাদ অজ্ঞভাবেই গ্রহণ করেছিল। 
লৌকিক ধর্মে যমকে ধর্রাজ বলে-_-তা আমরা জানি 
যমের সহিত উলুকের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। বোধ হয় যম ও. _ 
ধর্মরাজের অর্থ ও ভাবের গোলমালে-_-উলৃক ধর্ম্ম- 
পূজকদের নিকট অত বড় আসন পেয়েছে। ধর্ম্মরাজ 
ও ষমরাজের আঁসন-পরিচ্ছদার্দির মধ্যেও গণ্ডগোল মাঝে 
মাঝে দেখা যায়! 

সাহিত্যপরিষ থেকে "ধর্মপূজাবিধান” নামে যে 
গ্রন্থখানি ছাপা হযেছে__তাতে ছুই জায়গায় হষ্টিতর 
ব্যাখ্যাত হয়েছে। শৃন্তপুরাণের বিশদ্বর্ণনা ধর্ম্মপূজা- 
বিধানে পাওয়া যায় না। প্রভু শৃন্তের মধ্যে জন্ম নিলেন; 
সেই শৃহ্ই অনিল। অনিল নিরঞ্নকে বল্‌্ছেন থে 
তিনিই পিতা, তিনিই মাতা-_-ভিনিই আদিতে “বিশ্বুকে'র 
মধ্যে ছিলেন, ইত্যাদি । এই গ্রন্থের মধ্যে আমরা... 


* “A bird, either the owl or the pigeon ( kapota ), 
is said to be the messenger of Yama apparently 
identified with death. In another place a demoness 
is compared with anowl. In ihe Sutras the owl is 
the messenger of Ev.] Spirits."—[ Macdonell—Vedic 


Mythology. J 
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প্রকাশ করেন, যেমন নিশানাথ স্বভাবতই সমস্ত জগৎ ( জ্যোৎস্নীয় ) 
ধবলিত করেন। 

এখানে মূলত অপ খি তো+অৱ্বি (অপ্ৰাথিতো+ অপি ), পরে 
সন্ধিব নিষমে অকাব লোপে অ পঁ বি তে! ৱি। ইহাতে কোনো 
সন্দেহ নাই। কিন্তু এইরূপ বহুপ্রয়োগ হইতে হইতে শেষে অ বি 
(অপি) স্থানে ৱি হইযা গিযাছে, এবং সেইজগ্কই প্রাকৃতে দেখা 
যায় ন ৱি (নাপি)। আলোচ্য প্রাকৃত কবিতাটিতে চের শব্দ 
এ বর অর্থে প্রযুক্ত। প্রাকৃতেব নিয়মে চ+এব্চে র। কিন্ত 
ভাঁষাষ বহুবাৰ ইহার প্রয়োগ হওযায় পববর্থী কালে চকারেব 
অর্থেব দিকে কোনে। লক্ষ্য না রাধিযা কেবল এ র-অর্থেই ইহ! 
প্রাকৃতে প্রযুক্ত হইতে থাকে৷ সংস্কৃতিও অর আব অপি উপসর্গের 
অকাব লোপ প্রসিদ্ধ, | র গাঁ হ'=-অৱ গাহ্য, পি ধান-অ পিধাঁন। 
প্বষ্টি ভাগুবিবলোপম্‌ আবাঁপ্যোরুপসর্গযোঃ 1” বৈয়াকরণিকের! না 
থবিলেও অ ধি উপসর্গেরও অকাবেব লোপ দেখ| যায়, এবং দেখা 
যাইবাবই কথ।, “হৃদি সবর পা ধি ষ্টি ত মৃ (গীতা, ১৩,১৭) ৷ 

এইবপেই লক্ষ! ব শব্দেব অ লঙ্কা ব হইতে উৎপত্তি সম্ভব, পৰে 
অমুনাসিক'৪কাঁর পরিত্যক্ত হওযায় তাহাই ল কা ব হইযাছে। আমাব 
বা খানের 

|] 

পট (পত্র) হইতে পাঁট, এবং তাহা হইতে ক্রমে (পাড় > 
পাল) )পাল। কিন্তু ইহার পূর্বের সংস্কৃত সাহিত্যে পা ল' অর্থে 
কোন্‌ শব্দ প্রযুক্ত হইত কোনো পাঠক জানাইলে অনুগৃহীত হইব ৷ 
বাতপট,বাত পট খুব প্রাচীন নহে, স্পষ্টই দেখা যায়। বাঁতপট 
কথাসবিৎসাগবে আছে (71. 8. Williams ) | 

সী লা নি সংস শবেব শেষ পদেব সংস্কৃত আঁ নি শং স, ছাপিতে 
ভুল হওযায, অ নি শং স হইয়! গিযাছে (পৃ, ৭*, টীকা )। 

চুল্লপছুম-জীতকে আছে (পৃ, ১১৭ )--“উ পরি গঙ্গায় চোবং* 
হলপাদে'"*ছিন্দিত্ব|.ং* 1” এখানে উ প বি গঙ্গা শবেব অনুবাদ 
“উপবি গঙ্গাতটে” কবাধ (পৃ, ৭৪) অর্থটা পবিষ্ষার হয নাই। উহাব 
অর্থ হইতেছে গঙ্গ।র,উজানেব দিকে | ইংকেজী অনুবাদ বেশ পবিষ্কার 
=‘ Upper Ganges” এইকপ গঙ্গা নি বর্ত ন (পৃ,১১৭) 
শব্দেৰ অর্থও পবিষ্ষাব হয় নাই, নদী-নিবর্তন (পৃ, ৭৪ ) বলিলে 
কিছু বুঝ! যাঁয় না। এস্থলেও ইংরেজী অনুবাদটা ভাল ( “2 bend 
of the river'’ } 

প্চারিট! বৃহৎ পাত্রে স্থাপন পূর্বক” (পৃ, ৭৫),--এখানে মূলে 
পাত্রের ('ভাজন? ) কথা থাকিলেও “চা রি টা বৃহৎ পাত্রের” কথ! মূলে 
নাই । - 

পালিতে লিখিত নাম, বা ব্যক্তিবাঁচক শব্দগুলি বাও লাঁয় লিখি 
হইলে একটা কোনে| প্রণালী অবলম্বন কব| উচিত। এ-দকল 


শব্দকে সংস্কৃতে পরিবর্ধন করিয়। লইতে হইবে, না পালিতে যেমন 


আছে তেমনি বাঁখিতে হইবে? সংস্কৃতি কবিলে মন্দ হয না, কিন্তু 
সৰ্ব্বত্ৰ তাহ! স্কৰ নহে। বোধ হষ এইজন্যই ঈশান বাবু কতক 
সংস্কৃত কবিষ| লিখিয।ছেন, কতকের বা অর্ধ অংশ সংস্কতে করিযাছেন, 
আবাব কতককে ঠিক পাঁলিতেই রাখিষাছেন। পব্ধতুপথথব 
জাতক (১৯৫), ইহা পালিডেই রহিয়াছে ( পর্ধবত+উপস্তব ) ; চু- 
প্রলে। ভ ন জাতক (২৬৩) এখানে প্রথম অংশ (চুল্ল) পালি - 
বহিধান্ছে, কিন্তু দ্বিতীয় অংশ (প্রলোভন' ) সংস্কৃতে কর! হইযাছে। 
অন্যত্রও এবপ আঁছে। বাঁঙলাব সহিত সিলাইতে হইলে সংস্কৃত 
করিলে ভাল হয়, কিন্তু ঘতদুূব সম্ভব সর্বত্রই তাহ! কব! উচিভ। 
চুল্প শব্দকে অনাযাসেই সংস্কৃত কবিয!| ক্ষু দ্র লেখা যাইত । আব যদি 
ইহা ভাল না হয, তবে সর্বত্র মূল পাঁলিটাই লিখিয়! লওষা ভাল, 
সংস্কৃত শব্দটা বুঝাইবাব জন্য বন্ধনীব মধ্যে একবার তাহা দেওয়া 
যাইতে পাবে। 


জাতকেব আলোচ্য খণ্ডের প্রধান বিশেষত্ব ইহাব জা তকে 
পু বা ত ত্ব-নামক অংশ। জাতকনমূহে যে-সমন্ত সামাজিক, বা 
রাজনীতিক প্রভৃতি প্রাচীন বিববণ পাওয়া ঘাষ, ইহাতে তৎসমুদয় 
সংক্ষেপে আলোচিত হইযাছে। ইহ! পড়িলে সেই কালেৰ একটা 
চিত্র পাওয়! যাষ। ইহাতে জাতকেব বাঙলাষ প্রকাশিত কেবল 
ছুই থণ্ডেবই নহে, অবশিষ্ট থণ্গুলিবও বিববণ সন্কলিত হইয়াছে । 
বাঙ লায় এবপ সঙ্কলন নুতন । ফিক্‌ সাহেব জর্দান ভাষায় 9০০19] 
Organisation in North-East India in Buddha’s Time »# 
পুস্তকে বিস্তৃত ভাবে এইসব আলোচনা কবিয়াছেন, বিত্ত তিনি 
যখন উহা রচনা কবেন তখন জাতকেব শেষ খণ্ড (৬ষ্) প্রকাশিত 
হয় নাই বলিব! তাঁহা ব্যবহাৰ কবিতে পাবেন নাই । ঈশান বাবু তাহাও 
কবিযাছেন। এই-নমন্ত বিববণকে বুদ্ধের সমরেব বলা ঠিক নহে, 
কাবণ জাতকসমূহ ভাহাব পবিনির্ববাণেৰ অনেক পবে বটিত ; তবে হইতে 
পাবে কোনো-কোনে। গল্প ব| তাহাব অংশ-বিশেষ পূর্ব হইতে চলি _ 
আসিয়! থাকিবে, কিন্তু তাহাৰ কোনে| বিশেষ প্রমাণ নাই । 


পূর্ক্বে আমাবা কয়েকটি ক্রুটিব উল্লেখ কবিষাছি। বিস্ত কেবল 
তাহাই দেখিয়া আলোচ্য পুস্তরুখানির গুণসমূহ অস্বীকাঁৰ কবিলে তাঁহ্‌ 
নিতান্ত অন্যায় হইবে। উহার গুণ ও দোঁৰ উভযকেই সন্মুখে বাখিয়া 
অসন্কোচে বলিতে পাবি বঙ্গেৰ পাঠকগণ, সাধাবণই হউন আব বিশেষজ্ঞই 
হউন, ইহাব দ্বাবা প্রভৃত উপকাঁব প্রাপ্ত হইবেন। তাঁই ইহাব বহুল 
প্রচাব হইতে দেখিলে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইব । 


শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য 





* পাঠকেব। জানিয়। আনন্দিত হইবেন, ডাক্তাব যু শিশিবকুসাঁব 
মৈত্র মহানষ ইহা ইংবেজীতে অমুবাদ কবিয়ছেন, এবং কধিকাতা- 
বিশ্ববিদ্যালয হইতে ইহ! প্রকাশ্তি হইয়াছে । 


লোপ" 
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বৃদ্ধের দুইখানি হস্তের অধিক কখনো দেখা যায ন|। 
ধর্ম” মহাধানে সর্বদাই নাবী-বপে অঙ্কিত; তাঁহার 
ছুইখানি হাত বুকের কাছে ধর্ম্মচক্র-মুড! আকাবে নিবদ্ধ । 
হস্তে পদ্ম অথবা পুথি । চতুর্থ হস্তে মাল|। * 
নেপালে ধর্শেব যে মূর্তি পাওয়া যায তাহা নারী-যুর্তি। 
শ্রীযুক্ত নগেন্দরনাথ বঙ্থ ম্হাশিষ তাহার Archologi- 
cal Survey of Mayurbhanja গ্রন্থেব ভূমিকায় 
লিখেছেন 
“Jn the fifth century of the Christian_era, Dharma, 
one of the Buddhistic trinity, came to be represented 
“In the form of a goddess. A female form of Dharma 
similar to the above, has been discovered near the 
Mabhabodhi Such forms are also found in all 
Buddbhistic Chaityas in Nepal. An image of Dharma 
has also been found at. Badasai ( Mayurbhanj ). 
The Buddhist Newars worship Dharma as a goddess, 
under the names of Adi Dharma, Prajnaparamita, 
Dharma Debi, Arya Tara and Gayeswarn." (P. 
XCVI. ) 
খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকে বৌদ্ধ ত্রিরক্ষের অন্যতম ধর্ম্মেব মুষ্টি সযূবভপ্লের 
স্থানে স্থানে পাঁওয়। গেছে। সেই-সব মুর্তি ও নেপালের চৈত্যগুলিতে 
উৎকীর্ণ ধৰ্ম্ম দেবী-মূর্তিতেই পবিকল্পিত। বৌদ্ধ নেওয়ার জাতি ধর্মকে 
দেবীকপে, ও আঁদিধর্ম্ম প্রজ্ঞাপাঁবমিতা ধর্ম্মদেৰী আধ্যতাবা ও গয়েশ্ববী 


দামে পুজা কৰিয়া থাকে। 


বাংলাদেশের ধন্মঠাকুর এই ধর্ম নন। তিনি কোথায়ও 
নারীৰপে পরিকল্পিত হন নি। তা ছাড়া তার নাম 
ধশ্বরাজ' | বীরভূম প্রভৃতি জেলায় ধর্মরাজের পূজা বলেই 
লোকে জানে । এই ধর্মবাজ হচ্ছেন স্বয়ং বুদ্ধ, কারণ 
বৌদ্ধ আভিধানিক অমরসিংহ লিখেছেন-_সর্বজ্ঞঃ 
স্থগতো বুদ্ধ ধর্মরাঁজস্‌ তথাগতঃ” | এই ধর্মরাজের পূজাই 
হচ্ছে শুন্যপুরাণ ও ধর্শমজল সাহিত্যের প্রতিপাদ্য বিষয় । 
বুদ্ধের ধর্ম বৌদ্ধদেব নিকট কখনো ‘বৌদ্ধধর্ম বলে' 
অভিহিত হতো! না; তারা বল্তে। সদ্ধম্ম । পালি সাহিত্যে 
এই শব্দের দ্বারা বৌদ্ধধন্দকে বুঝানো হয়েছে । যোড়শ 
শতাব্দীতে তিব্বতীলামা তীরানাধ বোৌদ্ধধর্ম্মেব যে 
ইতিহাস লিখেছিলেন তাতে তিনি বাংলার তান্ত্রিক বৌদ্ধ- 
মৃতকে কেবলমাত্র ধর্ম” নামে আখ্যাত করে গেছেন । ** 





» Oldfield—Sketches of Nepal, Vol. 1, p. i139. 
fT JournalA S B. 1891 
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তিব্বতী ভাষাষ ‘ছো( স্‌) বল্তে বোদ্ধধৰ্শ্মই বেশী করে? 
বুঝায়। স্থতরাং ধর্ম্ম বল্তে যে বৌদ্ধধর্ম ও ধর্মরাজ 
বল্তে ঘে বুদ্ধদেব বুঝায এ কথা আর বেশী করে’ প্রমাণ 
করুতে হবে ন! । আমরা ধর্মসাহিত্য থেকে ধর্শ্মপূজকদের 
ধর্মমত যতদূর সম্ভব সংগ্রহ কর্তে চেষ্টা করুবো এবং 
মহাথান বৌদ্ধধর্মের সহিত তাদের মিল ও গর্মিল 
দেখাবার ত্রুটি করুবো না। 

আম্রা ধর্মপুর্জকদেব সাষ্টতত্ব সম্বন্ধে সর্বপ্রথম 
আলোচনা করবো । 

শৃন্তপুরাণ তার নাম সার্থক কবে প্রথমেই শৃন্তার 
যে বর্ণনা দিয়েছে তা এত সুন্দর যে তার খানিকটা নিয্নে 
উদ্ধত কবে’ দেবার লোভ সম্বরণ করৃতে পার্লাম না। 


নহি বেক নহি কপ নহি ছিল বস্ন চিন। 
ববি সমী নহি ছিল নহি রাতি দিন | 
নহি ছিল জল থল নহি ছিল আঁকাঁদ। 
মেরু মন্দার ন ছিল ন ছিল কৈলাস ॥। 
নহি ছিল ছিষ্টি আব ন ছিল চলাচল। 
দেহাব। দেউল নহি পরবত সকল ॥ 
দেবতা দেহাব| ন ছিল পৃজিবাক দেহ। 
সহাঁসৃস্ত মধ্যে পবভুব আব আছে কেহ ॥ 
বিসি জে তপসী নহি নহিক বাস্তন। 
পাহাঁড পব্বত নহি নহিক থাবর জঙ্গম ॥ 
পুন্য থল নহি ছিল নহি গঙ্গাজল । 
সাগর সঙ্গম নহি দেবতা সকল ॥ 
নহি ছিষ্ট ছিল জাব নহি সুব নব । 
বন্ড! বিষ্ট, ন ছিল ন ছিল আবর |! 
বাব বরত নহি ছিল বিসি জে তপসী । 
ভীথ থল নহি ছিল গঙ্গা ববানসী। 
পৈবাগ মাঁধব নহি কি কবিবু বিচাব ৷ 
সবগ সবত নহি ছিল সভি ধুন্ধুকাঁব॥ 
দস দিক্পীল নহি মেন তাঁবাগন | - 
আউ মিত্ত, নহি ছিল জমেব তাডন॥ 
চাঁবি বেদ নহি ছিল সাম্তব বিচাব। 
গুপত বেদ কবিলেস্ত প্ৰভু কবতাব ॥ 
জীব অস্ত নহি ছিল ন ছিল বিন্বুপাত। 
দেব খল নহি ছিল ন ছিল জগন্নাথ ! 
সুন্যত ভরমন পরভুর সুন্যে করি ভব । 
কাহাবে জন্মাব পবভু ভাবে মাজআধব ॥ 


শৃন্তপুরাণ-কার পূর্বেব কোনো স্যট্টি স্বীকার করেন 
নি। প্রলয়েব কোনো কথা উপযুক্ত পংক্তিগুলির ভিতর 
থেকে পাওয়া যায ন|। কিন্ত ‘পু্জাবিধানে স্থষ্টি-লযেব 
কথা পাই 


পাইবেরিয়ার বুগীজাতি ত 


সাইবেরিয়ার বুরীঙগতি 


৯যাইবেরিয়ায় বুরীজাতি নামে এক জাতি আছে। বৈকাল 
হদের পূর্বদিকে বৈকাল প্রদেশে এদের বাস। ইহারা 
যাযাবর প্রকৃতির লোক। এই জাতির লোকদের ঘোড়া 
দৌড়ানর সখ খুব বেশী। পার্বত্য দেশেও ইহার! 
ঘোড়ায় চড়িয়া দেশের এক দিক হইতে আরেক দিকে 
খুব দ্রুতবেগে যাইয়া থাকে । এই দেশ শীতপ্রধান আর 
জমি উর্বর! নয় বলিয়া এর! পশু পালন করে এবং দেশের 
যেখানে পশুপালনের স্থুবিধা আছে সেইখানে যাইয়! 
কিছুদিনের জন্য আড্ডা করে, আবার আরেক জায়গায় 
চলিয়া যায়। 

এদের খাদ্য বাজরা! আর ভেড়ার চর্বি । মাখন আর ছুধ 
দিয়া এরা চা খায়। মাধুদের মত এরা! পোষাক পরে আর 
টুপী মাথায় দেয়। এদের খাওয়া পরা বেশ সাদাসিধে 
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সাইবেরিয়।র স্তম্ভ লাম! 


এরা সাধারণতঃ ঘুরিয়! ঘুরিয়া বেড়ায়, তবে কেউ 
কেউ অনেক পশু পালন করে, আর এক জায়গাতেই 
বসবাস করে । এদের নাম “রৈস্‌'। 

১৮শ শতাব্দীর আগে* এরা যাছুমন্ত্র ও ভূতসিদ্ধিতে 
খুব বিশ্বাস করিত। তার পর হইতে এর! বৌদ্ধ হইয়াছে 
এবং লামাদের ধশ্ম মানিয়া চলে। বৈকাল হদের নিকটে 
ডটসন নামক স্থানে এদের ধশ্ম-পীঠ আছে। তাহার নাম 
“জিল গ-নার' বা মহান্তদের হৃদ | এখানে প্রায় ১০০১৫, 
লামা-সাধু বাস করেন। 

লামা-পদ পাওয়া ধনী বৃরীদের জীবনের এক শ্রেষ্ঠ 
উদ্দেশ্ত । এইজন্য ছোট-বেল! হইতেই ছেলেদের লামার 
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প্রবাসী--জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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ধন্ম- 
রী 


খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীৰ গোড়ার দিকে (3০৫--৪১১) 
চৈনিক পরিব্রাজক ফাহিয়ান্‌ ভারতবর্ষে আঁসেন। তিনি 
তার গ্রন্থে লিখেছেন যে ভারতের পূর্বাঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের 
অবস্থা পশ্চিমদিকের চেষে অনেক ভাল ছিল। সে যুগে 
তাত্্রলিপ্তি বাংলাদেশের একটা মস্ত বন্দর বলে’ সুপরিচিত 
ছিল। সেখানে তখন বাইশট| বৌদ্ধ মঠ ছিল। ফাহি- 
মানের কিঞ্চিদধিক ছুই শ বছর পরে আসেন হয়েন্‌ সাং । 
_ তিনি বৌদ্ধধন্দকে সর্বত্রই নিপ্রভ দেখে যান; তাত্রপিপ্তিতে 
দশ-বার্টার বেশী মঠ তিনি দেখেন নি; ভিক্ষুর সংখ্যা 
সেখানে হাজারের বেশী ছিল ন!| প্রায় ৫০! দেবমন্দির 
ছুই শ বৎসরের মধ্যে গড়া হয়েছিল, আর এঁ নগরে 
বৌদ্ধ ও অবৌদ্ধ একত্র বাস করতে! | মোটেব উপর সমস্ত 
বাংলা দেশে খুব কম করে দশহাজার সঙ্বারাম ছিল ও 
প্রায় এক লক্ষ ভিক্ষু সেইসব আরামে বাস করতেন । এই 
দুই চৈনিক পরিত্রাজকের বর্ণনা পাঠ করুলে জানা যায় যে 
৭ম শতাব্দীর মধ্যে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম্মেব অধোগতি 
স্থরু হয়েছে। কিন্ত অধোগতি সুরু হলেও লোপ পাবার 
পূর্ব পর্যন্ত এই বাংলাদেশেই বোদ্ধধৰ্শ্ম টিকে ছিল। 
শ্রীযুক্ত হ্রপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় শ্রীযুক্ত নগেন্নাথ বস্থর 
“Modern Buddhism’' গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন 
যে বাংলাদেশের এই এক লক্ষ বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ভরণ- 
পোষণের জন্য খুব কম করে’ এক কোটি পরিবারের 
প্রয়োজন | তার মত, সত্য বঙ্গে’ মান্তে হলে বাংলাদেশে 
দেড় হাজার বছর আগে চার কোটি বৌদ্ধ -বাস কর্ত। 
এবং আর দুই কোটি হিন্দুও ছিল। স্থতরাং ৭ম 
শতাব্দীতেই ৬ কোটি লোক বাংলা দেশে ছিল এরূপ 
অনুমান" করতে হয়। কিন্তু সংখ্যানির্ণায়ক রীতি 
( Statistical 
'এ অনুমান অদ্ধেম বলে’ মান্তে পারি না। আমরা 
জানি যে ভারতের সর্বত্র ৬ষ্ঠ-৭ম শতাব্দী থেকে ব্ৰাহ্মণ্য 
ধর্মের পুনরত্যাদয় সুরু হয়। বাংলাদেশেও সেই প্রতিক্রিয়া 
সরু হযেছিল। আদিস্টুবের ওঁতিছাসিকত সত্য কিনা 


method ) অনুসরণ করে’ আমর। - 


জানি না; তবে আদিশুরের পঞ্চব্রাহ্মণ আম্দানী করার 
প্রবাদের মধ্যে বাংলা দেশে ব্রাহ্ধণ্য আভিজাত্যের 
স্ত্রপাত হয়েছিল সেটা নিশ্চিত কথা | 

কিন্তু বৌদ্ধধর্ম ঘরে নি । সে নানা আকারে দেশের 
নানা জাষগায় আশ্রয় নিয়েছিল। মাঝখানে পাল-রাজাদের 
আমলে বৌদ্ধধর্ম বেশ জেগে উঠেছিল। সে কথা আমরা 
যথাস্থানে আন্বো। বৌদ্ধধর্মের মধ্যে বে শাখাকে 
আমরা মহাযান আখ্যা দিয়ে থাকি তার সম্বন্ধে লোকের 
একটা গোড়ার ভূল আছে। মহাযান বল্তে কোনো ধর্ম- 
মত বুঝায় না, বুঝায় কতকগুলি শাখার দর্শনশান্ত্র। সেই 
মহাযান নানা বিকৃত আকার ধারণ করে' চীন জাপান 
কোরিয়। তিব্বত নেপাল প্রভৃতি স্থানে যেমন বিচিত্র 
ধর্মমত সৃষ্টি করেছে, তেমনি ভারতের পূর্বাঞ্চলে 
মহাধান বোৌদ্ধমত বিলুপ্ত হবার আগে অনেক-রক্ম ধর্শ্ম- 
সম্প্রদায় গড়ে তুলেছিল। সেইসব ধর্শসম্প্রদায়গুলি 


বর্তমানে ক্রমে ক্রমে হিন্দুধর্দের অন্তর্গত হয়ে পড়েছে |. 


কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাসে দেখা যায় মধ্যযুগে তাঁদের পৃথক 
অন্তিত্ব ছিল, হিন্দুধর্মের সহিত তাদের বিরোধ ছিল, এবং 
সেই বিরোধ মিটাবার জন্য ধর্ম্মমদ্রলকারগণের চেষ্টাও 
ছিল। আমরা এই প্রবন্ধে বৌদ্ধধর্মের একটি শাখা ধর্ম্ম- 
ঠাকুরের বিষয় আলোচনা কর্ব। নাঁখপস্থ ও সহজধান 
সম্বন্ধে ভবিষ্যতে আলোচনা কর্বার আশা রাখি । 
ধর্মপৃজ। সমন্ধে সৰ্ব্বপ্রথম শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় 
বাংলাদেশে আলোচনা করেন। তবে তিনি এ বিষয় 
আলোচনা কর্বার পরে শুন্যপুরাণ, ধর্মপৃজাবিধান 
ও অন্যান্য গ্রন্থ আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হয়েছে। * 
এইসব গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত ভাল করে? আলোচিত হয় নি। ধর্ম... 
পূজা’ বুদ্ধেরই পুজা | কেহ কেহ বলেন--এই ধর্ম বৌদ্ধ- 
ত্রি-রত্বের দ্বিতীয়-রত্ব। কিন্তু সে ধর্ম্ম নারীমূর্তিতে 
পরিকল্লিত। ধর্দ ও সঙ্ঘ উভয়ের চারি চারি হস্ত, কিন্ত 





* সম্প্রতি শাস্ত্রী মহাশষ এ সম্বদ্ধে এক প্রবন্ধ লিখেছেন 
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বূরী লাম| সাধুর মন্দির 


জিম্মী করিয়৷ দেওয়া হয়। লামার! এদের ক্রিয়াকাণ্ড, 


তিব্বতীয় ব্ৰহ্মবিদ্যা, সাহিত্য, আয়ুর্বেদ, বৌদ্ধ দর্শন, 
গণিত, ফলিত জ্যোতিষ ইত্যাদি শিক্ষা দেন। অনেকেই 
আসলে কিছু শেখে না, কেবল লিখিতে পড়িতে জানে 


মধ্যে প্রবেশ করে। 


মাত্র, আর শাস্ত্রের অর্থ বুঝিতে চেষ্টাও" 
করে না। তবে অনেকে আবার খুব 
বিদ্বান হয়। এইরূপ একজন লামার 
নাম স্তম্ভ লামা । ইনি সাইবেরিয়ার 
লামাদের মধ্যে সব-চেয়ে বড় ছিলেন। 
এক সময় ইনি সিংহলে গিয়াছিলেন । 
এদের মধ্যে এক অদ্ভূত প্রথা 
আছে । এরা জীবিত মান্গষকে দেবতা 
মনে করিয়! পূজ। করে । এই দেবতা- 
দের সংখ্যা এখন একশ'র উপরে 
হইবে । এরা তিব্বত, চীন ও 
মঙ্গোলিয়ায় যাওয়া-আসা করেন 
লামাদের মত এরা অখণ্ড ব্রহ্মচধ্য 


তিব্বতের দালাই লামার মত এই 
দেবতাদেরও অবতার হয়। বুরীদের বিশ্বাস ঘে 
দেবতাদের দেহরক্ষার পরে এদের আত্মা নবজাত শিশুর 


এই দেবতারা কোন মঠে পদার্পণ 


হয সংখ্যা | 


ও বাপি পাসিলাওলাস প অতি পাসিপা স্পা পাটি দল সপ সপ সি পাটি পাটি পা পাছ তা পি পাস 


ক্রোধে অধ্যাপকের বাক্রোধ হল, আব রুচির চোখ 
দিয়ে ধার! বেষে জল পড়তে লাগ্ল। 
রাজা মন্ত্রীকে বল্লেন, “এখন বিবাহের দিন স্থির 


| 


কৌশিক আসন ছেড়ে উঠে জোড় হাতে রাজাকে 


বল্‌লে, “ক্ষমা করুবেন, এ বিবাহ আমি কর্ব না।” 

রাজা বিস্মিত হয়ে বল্লেন, “জয়লন্ধ পুরস্কার গ্রহণ 
করুবে না?” 

কৌশিক বল্‌লে, “জয় আমারই থাক্‌, পুরস্কার অন্যের 
হোকৃ।” 

অধ্যাপক বল্লেন, “মহারাজ, আব এক বছর সমষ 
দিন, তার পরে শেষ পরীক্ষা |” 

সেই কথাই স্থির হল। 

৫ 

কৌশিক পাঠশাল! ত্যাগ কবে’ গেল। কোনোদিন 
সকালে তাকে বনের ছায়ায়, কোনোদিন সন্ধ্যায তাকে 
পাহাড়ের চুড়ার উপর দেখা যায়। 

এ দিকে রুচির শিক্ষায় অধ্যাপক সমস্ত মন দিলেন | 
কিন্ত রুচির সমস্ত মন কোথায়? 

অধ্যাপক বিরক্ত হয়ে বল্লেন, “এখনো যদি সতর্ক ন। 
হও, তবে দ্বিতীয়বার তোমাকে লজ্জা পেতে হবে ।” 

দ্বিতীয়বার লজ্জা পাবাব জন্তেই বেন সে তপস্য। 
কর্‌ৃতে লাগ্ল। অপর্ণার তপস্যা যেমন অনশনের, 
রুচির তপস্তা তেমনি অনধ্যাষের | ষড়্দর্শনের পুঁথি তার 
বন্ধই রইল, এমন কি, কাব্যের পুথিও দৈবাৎ, খোলা হয়। 

অধ্যাপক রাগ করে' বল্লেন, “কপিল-কণাদের নামে 
শপথ করে’ বল্চি আর কখনো! স্ত্রীলোক ছাত্র নেব না। 
বেদবেদান্তের পার পেয়েছি, স্ত্রীজাতিব মন বুঝ্তে 


পারুলেম না” 


পুনরার্ভি 





১৫৭ 





একদা! মন্ত্রী এসে রাজাকে বল্লে, “ভবদত্তর বাড়ি 
থেকে কন্তার সম্বন্ধ এসেচে । কুলে শীলে ধনে মানে তারা 
অদ্িতীয়। মহারাজের সম্মতি চাই ।” 

বাজ! জিজ্ঞাসা করলেন, “কন্যা কি বলে ?” 

মন্ত্রী বল্লে, “মেয়েদের মনের ইচ্ছা কি মুখের কথায় 
বোঝা যায়?” 

বাজা জিজ্ঞাসা করুলেন, “ভার চোখের জল আজ কি 
বক্ম্‌ সাক্ষ্য দিচ্চে ?” 

মন্ত্রী চুপ্‌ কবে’ রইল। 

৬ 

রাজা তার বাগানে এসে বস্লেন। মন্ত্রীকে বল্লেন, 
“তোমার মেয়েকে আমার কাছে পাঠিষে দাও ।” 

রুচির! এসে বাজাকে প্রণাম করে’ দ্বাড়াল। 

রাজ। বল্লেন, “বসে, সেই রামের বনবাসের খেলা 
মনে আছে?” 

রুচির! স্মিতমুখে মাথা নীচু করে' দাড়িযে রইল । 

রাজা বল্লেন, “আজ সেই বামের বনবাস খেলা আব- 
একবার দেখতে আমার বড় সাধ ।” 

রুচির। মুখের একপাশে আঁচল টেনে চুপ করে' রইল। 

রাজা বল্লেন, “বনও আছে, রামও আছে, কিন্তু 
শ্ুন্চি বংসে, এবাব সীতার অভাব ঘটেচে। তুমি মনে 
করলেই সে অভাব পূবণ হ্ষ।” 

রুচির! কোনো! কথা না বলে’ রাজাব পায়ের কাছে 


নত হযে প্রণাম কর্লে। 
রাজা বল্লেন, “কিন্ত বসে, এবাৰ Bali রাক্ষস 


সাজ্তে পার্ব না।” 
রুচিরা সিঞ্ চক্ষে রাজার মুখের দিকে চেয়ে রইল । 
বাজা বল্লেন, “এবার রাক্ষম সাজ্বে তোমাদের 
অধ্যাপক ৷” 


শ্রীরবীন্ত্রণাথ ঠাকুর 





হয সংখ্যা ] 







না খাকে। কেউ মৃত্যু-দেবতা কেউ দৈত্য 
ইত্যাদি সাজে। সোনালি জরির কাপড় ও মণিময় 
অলঙ্কার পরিয়| এই ভয়ঙ্কর মুত্তিপ্ুলি স্বদেশীদের আনন্দ ও 
_ বিদেশীদের ত্রাস উৎপাদন করে। লামারা নিজেদের ধর্মের 
Rb ক দেবতা! আর ভূতের পুজা সামিল করিয়া 
লইয়া এই উৎসবের আয়োজন করিয়া বুরীদের 
0 মধ্যে ্য লামা ধর্শের প্রচারের পথ করিয়া লইয়াছেন। 

রর জাতির ডাক্তারদের রোগীর অবস্থা ও চালচলন 
হয়। বৃরীরা ত আর এক জায়গায় স্থির 
















গাও গো'বাউল তোমার তরল একতারাতে তান তুলে - 
_ নাম-ভোলা ওঁ নীল আকাশের বুকের মাঝে ঢেউ আনি' ; 
_ দখিন হাওয়া থমকে দাড়াক্‌, চমূকে শুন্থক্‌ কান খুলে 
২ ১. স্বপ্রপুরের সেই বাণী। 
্ ধরল আজি গউয-রাত্রে আমি-বনে $ 
কোন্য গুনের স্বপ্ন দেখে জাগ্ল কোকিল চোখ চেয়ে? 
রর শীতের » স [ৰে শিরিষ শাখে কি বে. বাজায় আন্মনে 
টু | সেই বারতা যাও গেয়ে! 


নার পথে চল্ব তোমার গান শুনে, 
গবে আমার কঠিন পায়ের চার-পাশে, 
তামার একতারাটির তান শুনে, 























হলি ৭) কলে নি * 
পালকি পালাল সাকিল a পিল লাল সতী ARAN NES NE NE Ne পটল সি দা সলামিলা সামে, AA A SA Ne Si সিল ৯৫২৯ > 


রিতা লোকেরা এদের পূজা! করে, স্তুতি করে, আশীর্ববাদ 

: কা দিদা ফর 
্‌ - বেচারাকে আপনার উষধের লোপ 
পর টার উপর চাপাইয়া দিয়! সারা দেশ ঘুরিয়া 
বা হর। এদের চিকিৎসা একরকম যাছুগিরি 
দিয়া, কোন গাছের রস খাওয়াই, হয়ত 


ইষধের অনুপান ধার্য করিয়া চিকিৎসা! চ 


হি 


বাউল 


গাও গো বাউল তোমার অবুঝ, একতারাতে তান দিয়ে 


















থাকে না, আজ যে রোগী এখানে, কাল হ 
মাইল দূরে পাহাড়ে চলিয়া গিয়াছে। 


বাতের ব্যারাম ;-তাহাকে ধরিয়া লাঠি দিয়া 


কোন অবয়ব, এমন কি, লোমশ পশুর চ 





: এই জাতি মানবের আদিপিতা আদ 
শান্তি উপভোগ করিতেছে বলা যাইতে পারে; 
এখনকার সভ্যতার কিরণ এই গভীর অন্ধকারের মধ্যেও 5 
ছুটিয়! ডি 1৯ 





জব, 





* (“সর্বতী”, জানুয়ারী, ১৯২১), 


বনের ঘন স্বপনখানি বাজবে না কি ই সৱে নত টং ২ 
হাওয়ায় যে ah pe আছে ই পাণে দহ আলা রা 1. 


ব্যথার বনে শন্শনিয়ে লাগুক, কাঁপন মন-হর! রা 
গায়ের পথে চল্বে ক আমার প্রাণ নিয়ে 
হব তোমার পথ- ধ্র! 

ও - জীপ্রমধনাথ লি 





১৫৬ 





রাজা বল্লেন, “যখন সময় হবে, এই ছেলেটির সঙ্গে 
এ মেয়ের বিবাহ হয় এই আমার ইচ্ছ। 1” 

শুনে মন্ত্রী উত্তব দিতে সাহস করুলে না, মাথা হেট 
করে? রইল | 

RE ২ 

দেশে সব-চেয়ে বিনি বড পণ্ডিত রাজ্জ। তাঁর কাছে 
কৌশিককে পড়তে পাঠালেন । যত উচ্চ বংশের ছাত্র 
তার কাছে পড়ে । আর পড়ে রুচিরা। 

কৌশিক বেদিন তার পাঠশালায় এল সেদিন অধ্য।- 
পকের মন প্রসন্ন হল না। অন্ত সকলেও লজ্জা পেলে । 


কিন্ত রাজার ইচ্ছা । সকলের চেষে সঙ্কট কুচিবার। কেন - 


না, ছেলের! কানাকানি করে । লজ্জা তাঁর মুখ লাল হয়, 
রাগে তার চোখ দিয়ে জল পড়ে । ৃ 

কৌশিক যদি কখনো তাকে পুঁথি এগিষে দেষ, সে 
পুঁথি ঠেলে ফেলে। যদি তাকে সান 
উত্তর করে না। 

রুচির প্রতি অধ্যাপকের স্বেহের সীম! ছিল ন|। 
কৌশিককে সকল বিষযে সে এগিয়ে যাবে এই ছিল তাঁর 
প্রতিজ্ঞা, রুচিরও সেই ছিল পণ । 

মনে হুল সেটা খুব সহজেই ঘটবে, কারণ, কৌশিক 
পড়ে বটে কিন্ত একমনে নয । তার সাতার কাটুতে মন, 
তার বনে বেড়াতে মন, সে গান করে, সে যন্ত্র বাজায়। 

অধ্যাপক তাকে ভর্খসনা করে’ বলেন, “বিদ্যায় 
তোমার অনুরাগ নেই কেন?” 

সে বলে, "আমার অনুরাগ শুধু বিদ্যায় নয়, আরও 
নানা জিনিষে ৷” 

অধ্যাপক বলেন, “সে-সব অঙ্গরাগ ছাড় |” 

নে বলে, “তাহলে বিদ্যার প্রতিও আমার অনুরাগ 
থাক্বে না৷” 


৩ 
এমনি করে' কিছুকাল যায়! 
রাজা অধ্যাপককে ডেকে জিজ্ঞাসা করুলেন, “তোমার 
ছাত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে ?” 
অধ্যাপক বল্লেন, “রুচিব! 1” 
রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, "আব কৌশিক ?” 


প্রবাসী-_জ্যেষ্ঠ, ১৩২৯ 


প্পিস্পিসপাস্পিস্পাস্পাসিপা শপাম্পিিপিশির ১ পারিনি পাসপাস্পিস্পপসপাস্পস্পাসি লাসিলামিলাতলা লাদ পাপা প৯পাসিপ সত 


[২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


শি পি ০৬ পি ৮৯ 


অধ্যাপক বল্লেন, সে যে কিছুই শিখেচে এ এমন বোধ 
হয় না।” 

রাজ! বল্লেন, “আমি কৌশিকের সঙ্গে রুচির বিবাহ 
ইচ্ছা করি।” 4 

অধ্যাপক একটু হাস্লেন, বল্লেন, “এ যেন গোখুলিৰ 
সঙ্গে উষার বিবাহের প্রস্তাব ।” 

বাজা মন্ত্রীকে ডেকে বল্লেন, “তোমার কন্তাৰ সঙ্গে 
কৌশিকের বিবাহে বিলম্ব উচিত ইয় নী।” 

মন্ত্রী বল্লে, “মহাবাজ, আমাব কন্য। এ বিবাহে 
অনিচ্ছুক 1” 

রাজা বল্লেন, "স্্ীলোকেব মনের ইচ্ছ। কি মুখেব 
কথায় বোঝা যায় ?”? 

মন্ত্রী বল্লে, “তার চোখের জনও যে সাক্ষ্য দিচ্চে।” 

রাজা বল্লেন, “সে কি মনে কবে কৌশিক তার 
অযোগ্য ?” 

মন্ত্রী বল্‌লে, “হা, সেই কথাই বটে ৷” 

রাজা বল্লেন, “আমার সামনে দুজনের বিদ্যার 


পরীক্ষা হোক্‌।, কৌশিকের জয় হলে এই বিবাহ সম্পন্ন 


হবে ।” 
পরদিন মন্ত্রী রাজাকে এসে বল্লে, “এই পণে আমা 
কন্তাব মত আছে ।” 


»-শঁঁ 


৪ 

বিচার-সভা প্রস্তত। রাজ! সিংহাসনে বসে’, কৌশিক 
ভার সিংহাসনতলে । স্বয়ং অধ্যাপক রুচিকে সঙ্গে করে 
উপস্থিত হলেন। কৌশিক আসন ছেড়ে উঠে" তাকে 
প্রণাম ও কুচিকে, নমস্কার করুলে। রুচি দৃক্পাতও 
করুলে না। 

কোনোদিন পাঠশালার রীতিপালনের্‌ জন্তেও কৌশিক 
রুচির সঙ্গে তর্ক করেনি। অন্ত ছাত্রেরাও অবজ্ঞা করে? 
তাকে তর্কের অবকাশ দেয়নি । তাই আজ যখন তার 
যুক্তির মুখে তীক্ষ বিদ্রুপ তীরের ফলায় আলোর মত বিক- 
মিক করে' উঠল, তখন শুক বিস্মিত হলেন, এবং বিরক্ত 
হলেন। রুচির কপালে ঘাঁম দেখ! দিল, সে বুদ্ধি স্থির 
রাখতে পারুলে না । কৌশিক তাঁকে পরাভবের শেষ 
কিনাবায় নিয়ে গিষে তবে ছেড়ে দিলে । 


১৭৬ - 





আমার 


আমীর ফয়জল ইংরেজ-রক্ষিত বর্তমান মেসোপটে- 
মিয়ার রাজা। ইনি মক্কা শরীফের রাজপুত্র, গোড়া 


মুনলমান-সন্তান। ফয়জলের বয়স অল্প, ৩৩।৩৪ হইবে । 
ইনি শিক্ষিত, সচ্চরিত্র, উদারম্বভাব এবং ধর্ম্মভীরু। 


বীরোচিত গুণ ইহার চরিত্রে যথেষ্ট আছে। শুন! যায় 
পূর্বে ইনি ইংরেজের ভক্ত ছিলেন না । কিন্তু এখন তাহার 
মত বদ্লাইয়াছে। আজ তিনি ইংরেজের বন্ধু এবং 
তাহাদের অভিভাবকত্বে সন্ধষ্ট হইয়া রাজ্য চালাইতেছেন। 
তাহার বুদ্ধি ও শক্তি ইংরেজের হাতে রক্ষিত। প্রতি 
মাসে ইংরেজের কাছ হইতে তিনি মাসহারা পাইতেছেন 
তিরিশ হাজার টাকা, আর একত্রিশটি করিয়া তোপধ্বনি 
তাহার বরাদ্দ। ইহা কি কম গৌরবের কথা ? 

যাহা হউক-আমীর ফয়জল নিজের শক্তিগুণে দুর্দান্ত 


প্রবাসী জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯ 


NANANASASANANANANA NANA NANA PAN AA Ar MOMS ANNAN পাপা NAINA NAAN SINAN AANA NAN NN 


'[ ২২শ ভাগ, ১ম খং 


ফয়জল 


আরব ও বেছুইন দস্থ্যদের শাসন করিয়| শান্তিতে রা 
করিতেছেন । 

ফয়জল খুব দৃঢ়চিত্ত লোক। তাহার দেশে শেখ 
বদ্দদের মধ্যে নিয়ম আছে বড়লোক হইলে যত ই 
বিবাহ করাযায়। এমন দেশেও ফয়জল আজ অ: 
কৌমাধ্য ব্রত অবলম্বন করিয়া আছেন। এমনও থর 
যায় যে ইনি নিরামিষভোজী। j 

রাজতক্তে বসিয়াই ফয়জল বাগ্দাদের-অনেক নিয় 


কানুন বদ্লাইয়া ফেলিয়াছেন । এ-সমস্ত পরিব 
ফয়জলের বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক । তিনি প্রচার করিয়া 


বাগ্দাদ কোরান শরীফের মতে শাসিত হইবে ;__কো। 
মদ্জিদের কাছে মদের দোকান থাকিতে পাইবে ' 
থিয়েটারে নর্তকী থাকিতে পাইবে না, এবং শহরের মা 





~~ 


রাজ। ফয়জলের দর্বার-গৃহটি ক্লক্‌-টাওয়ার বা! সরাই বিল্ডিং বলিয়! খ্যাত। এই বাড়ীটি ইউফরেটিন নদীর তীরস্থ পুরাণ তুর্কা প্রাদাদের 


এক অংশ । সমন্ত বাড়ীতে পাচ ছয় হাজার লোক ধরিতে পারে । 


বন্তণানে ইহ। “রালপ্রানাদ”" বলিয়া খাত । র$জ। ফয়জল 


সিংহাসনে বসিয়। | রাজার বঁ। দিকে দীাড়াইয়| (১) জেনারেল স্তার এইল্মার্‌ হ্যাল্ডেন, (২) সৈয়দ ইমান আলি--ইনি 


বাগদাদের একজন প্রসিদ্ধ শেখ। ইহার আসন মক্কার রাজার পরেই 


এবং ইনি বিখ্যাত স্থপ্নি মস্জিদ আব্দুল জিলানীর কর্তা । 


ইনি এখন রাঁজার গরামর্শদাত| রূপে কাজ করিতেছেন। রাজার ডান দিকে দাড়াইয়া, (১) রাজার মন্ত্রী, (২) হাই 
কমিশনারের প্রাইভেট সেক্রেটারী (৩) স্তার পার্সি কক্প_হাই কমিশনার 


“ 


১ম খণ্ড 














২২শ ভাগ । 


জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯ 


২য় সংখ্যা, 








পুনরাবৃত্তি 


১ 
সেদিন যুদ্ধের খবর ভালো ছিল ন|। রাজ! বিমর্ষ হযে 


স্কূগানে বেড়াতে গেলেন । 


দেখতে পেলেন প্রাচীরের কাছে গাছতলায় বসে’ 
খেল। কর্‌চে একটি ছোট. ছেলে, আর-একটি ছোট মেষে। 

রাজা তাদের জিজ্ঞাসা করুলেন, “তোমরা কি খেল্চ ?” 

তারা বল্লে, "আমাদের আজকের থেল! রাম-সীতাব 
বনবাস ।” ১ 

রাজা সেখানে বসে’ গেলেন। 

ছেলেটি বল্‌লে, “এই আমাদেব দণ্ডক বন, এখানে 
কুটার ঝাধৃচি ।" 

সে একরাশ ভাঙা ডালপালা খড় ঘাস জুটিষে এনেচে, 
ভারি ব্যস্ত। আর মেয়েটি শাকপাঁতা নিয়ে খেলার 


ন্ছাড়িতে বিনা আগুনে রাধ্চে। রাম খাবেন, তারি 


আয়োজনে সীতার একদণ্ড সময নেই ৷ 

রাজা বল্গেন্ঠ “আর ত সব দেখচি, কিন্তু রাক্ষস 
কোথায়?” ছেলেটিকে মান্তে হল তাদের দণ্ডকবনে 
কিছু কিছু ক্রটি আছে। বাজা বল্লেন, “আচ্ছা, আমি 
হব রাক্ষস * 


ছেলেটি তাকে ভাঁলে। করে’ দেখ্লে। তাব পৰে 
বল্লে, “তোমাকে কিন্তু হেরে যেতে হবে 1” 

বাঙ্জী শ্বল্লেন, “আমি খুব ভালে! হারতে পাবি। 
পৰীক্ষা করে’ দেখ ।” 

সেদিন রাক্ষদবধ এতই সুচারুরূপে হতে লাগ্ল বে, 
ছেলেটি কিছুতে রাজকে ছুটি দিতে চাষ না। সেদিন 
এক বেলাতে তাকে দশ-বারোটা রাক্ষমেব মবণ 
একল। মর্তে হল। মর্তে মর্তে তিনি হাপিষে 
উঠ্‌্লেন। ৃ 

ভ্রেত। যুগে পঞ্চব্টীতে ঘেমন পাখী ডেকেছিল সেদিন 
সেখানে ঠিক তেমনি করেই ভাকৃতে লাগল । ব্রেতাযুগে 
সবুজ পাতার পর্দাব. পর্দায় প্রভাত-আলে। যেমন কোমল 
ঠাটে আপন সুর বেঁধে নিষেছিল আজও ঠিক্‌ সেই স্থরই 
বাধ্লে। - 
রাজার মন থেকে ভার নেমে গেল ।, মন্ত্রীকে ডেকে 
তিনি জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, “ছেলে মেয়ে ছুটি কার ?” 

মন্ত্রী বল্লে, “মেষেটি আমাবই, নাম কচির! |. ছেলে ; 
নাম কৌশিক, ওব বাপ গবীব ব্রাহ্মণ, দেবপুজা করে? 
দিন চলে ।” i keg ৮ ++ 


২য় সংখ্যা ] আমীর ফয়জল ১৭৭ 


ঠাসা পাস 








A 


রাঁজ। ফয়জলের থান দর্বার। ছবির ঝ| দিক হইতে--হাইকমিশনার, হামিদ পাশ|, হাই কমিশনারের সেক্রেটারী, রাজ! ফয়জল, রাজার 
দেওয়ান, ইরাঁক্‌ জাতীয় সৈন্যদলের সেনাপতি এবং প্রধান সেনাপতি 





বাগ্দাদে ভারতবাসী--বঁ| দিকের দ্বিতীয় মিঃ এইচ তেওয়ারীর সৌজনো আমর! বাগ্দাদের চিত্রগুলি মুদ্রিত করিবার জন্য পাইয়াছি 
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প্রণয় পত্র 


প্রাচীন চিত্র 
চিত্রাধিকারী যুক্ত বসন্ব সিংহ মহাশয়ের সৌজন্তে 
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১৭৮ প্রবাসী-__জৈষ্ঠ, ১৩২৯ [২২শ ভাগ, ১ম খ 


স্পিরিট পিরিতি সিসির স্পার্ম NASON NANAN ANNAN ONAN AANA AOA OA 


মোটেই মদের দোকান থাকিবে না। নৈতিক 
বিষয়ে তাহার এই সং-চেষ্টা প্রশংসনীয় । তাহার 
চেষ্টার ফলও খুব ভাল হইয়াছে । আগে বাগদাদে ১ 
দেশী ও বিলাতী মদের দোকান ছিল; এখন ত 
জায়গায় ২০।২১খানি মাত্র দীড়াইয়াছে। থিয়ে 
ছিল ৮।৯ট1, এখন প্রায় সমস্তই বন্ধ । 

এই প্রসঙ্গে বাগ্দাদের কয়েকটি উল্লেখ-যোগ্য ব 
ও দরুবারের কয়েকজন প্রধান ব্যক্তির কথা বো 
অপ্রানঙ্গিক হইবে না। এখানকার দর্বারগৃহ 01 
Tower বা! Serai Building নামে প্রলিদ্ধ | পূর্বে 
তুকীর রাজপ্রাসাদ ছিল। টাইগ্রীস নদীর উপরে 
অবর্হত। এই প্রাসাদটি এত প্রকাণ্ড যে ইহার ভি 
একসঙ্গে পাচ ছয় হাজার লোক জমায়েত হইতে পা 
তুর্কী জাতি বে বনিয়াদী ও বিলাসী তাহা এই « 
দেখিয়াই বুঝিতে পার! যায়। 

সৈয়দ ইমানী আলি বাগ্দাদের একজন প্রসিদ্ধ শে 
ইহার প্রতিপত্তি যথেষ্ট । মক্কা শরীফের রাজার ' 
ইহার আসন। ইনি আবার স্থন্সিদের মসজিদ আ. 
কাদির জিলানীর মালিক । ইনি আমীর ফয়জলের র 
পুরোহিত । 

আব্দুল কাদির জিলানী মস্জিদটি এত বড় 








আব্দুল কাদিরের গোর-_বাগ্দাদ 


রবাসী-বিষ্ঞাপনী 





রেশমী ও মট্‌কা কাপড় প্রস্তুতকারক ' 
গস্ীগানন সিক্ষ ক্্যান্ট্টন্লী 
পোঃ মালদহ, বেঙ্গল | A 


ভিঃ পিঃতে মাল পান্াই। অপছন্দে স্কেল লই। Bl 


গরদ্দ চাদর ১০২ হইতে ২:২; গরদ লাল ও কাল পাড়ের ধূতি ১৫২ হইতে ২২. 7 গরদ লাল ও কাল পাড়ের 
শাড়ী ১৮৯ হইতে ২৫২ ; গ্রদ থান ৪* ইং ১০ গদ ৩৫২ হইতে ৪৫২) গরদ রুমাল ১২ হইতে ৩২ টাক|। মটুকা 


চাদর ১০২ হইতে ১৮২; মটকা ধুতি ও সাড়ী ১০২ হইতে ১৫২ 7 মষ্ট্‌ক! থান ৩৬ ইং ১* গঞ্জ ২৪২ হইতে ৩৫ ত টাকা । 
ইহা ব্যতীত কেটে, তসর, এণ্ডি প্রভৃতি কাপড়ও পাওয়া যায় । | 
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সখা] 


সি কাস লিজ ভাসি পরি পাটি আস লাস পিপি বি পরি পাছা পানি পিতা সি পানি পানি 


এরূপ আকারের মস্ঙিদ সঃ সচরাচর কোথাও দেখা যায় 





নিট লাগে। যে জায়গায় মস্জিদটি 
খানকার নাম বাবু-এল-শেখ । মদ্জিদের 
রে হিন্দুদের যাইবার অধিকার নাই। তবে বাহির 
“হইতে মস্জিদের যাহা! দেখিতে পাওয়া যায় তাহা অতি 
চমৎকার। ইহার উপরকার শিল্প ও কারুকাধ্য বিশেষ 








রেল-ষ্টেশন। হইতে এখানে যাইতে মাত্র 


NANA UE AA SA 7 


দশ-বারে| হাজার Ee একসঙ্গে গোপনে ইহার 
ভিতর সভা করে, এবং তাহার পরেই লড়াই ৰাধে 

হামিদ পাশা" বাগ্দাদের আর-একজন 
লোক । ইনি রাজ্যের আভ্যন্তরিক ব্যাপারের 
১৯২০ সালে অশান্তির সময় ইনি ইংরেজের থেষ্ট সাহায্য 
করিয়াছিলেন। লেখক ইহার -বাঁড়ীতে 'অনেকদি; 
অতিথি ছিলেন। ইনি সচ্চরিত্র ও খুব মিশ্তক । 





















ংসার ধোগ্য। ১৯২০ সালের অশান্তির সময় প্রায় বাগ্দাদ ৪ শ্রীহরিপদ তে ওয়ারী ; 5 
এক অপরিজ্ঞাত বৈষ্ণব কবি 
নর কথা, আগরতলা বীরচন্দ্র লাইব্রেরীর এন |. ভণিতায় টিবি নাম, নাউ 


কীটদষ্ট বিস্তর গ্রন্থ ও কাগজ রক্ষার অযোগ্য বিবেচিত 
হওয়ায় জালাইবার নিমিত্ত স্তপাকারে রাখ! হইয়াছিল। 
একদিন সেই আবর্জনা-্তুপ উপর উপর খাঁচিয়া একখানা 
ত খাতা পাইলাম; তাহাতে কতকগুলি বৈষ্ণব- 
ন হইল, আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়! দেখা 
[ল, তাহাতে কতিপয় অপরিজ্ঞাত পদ এবং কয়েকটি 

পদে অপরিচিত পদকর্তার ভণিতা সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে 
_তত্দর্শনে কৌতুহলাবিষ্ট হৃদয়ে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া 
: পদকল্পতরু প্রভৃতি যে-সকল মুদ্রিত পদাবলীগ্রস্থ আলোচন! 
রি করিবার স্থযোগ : ঘটিয়াছে, তাহাতে এ-সকল পদ 
_ অথব৷। পদকৰ্দার নাম পাই নাই; এবং “বঙ্গভাষা ও 
রন্থেও তদ্বিষনক কোন কথার উল্লেখ পাওয়া 
য় নাই। ‘বঙ্গীয় কৰি’ গ্রন্থ প্রণয়ন উপলক্ষে আমরা যে- 
কল (বিবরণ ও কাগজপত্র সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি, 
রি তাহা আলোচনা করিয়াও কিছু পাওয়া গেল না। 
| রং তলা রাজগ্রস্থাগারে রক্ষিত হস্তলিখিত 























যাইতেছে প্রাপ্ত খাতায় দে-সকল অপরিজ্ঞাত . 
কবির নাম পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে পূর্ণানন্দ দাদ 


২৩৪ 


কল্পতরু, গীতচন্ত্রোদয় ও পদামৃতসিদ্ 
গ্রস্থনিচয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া 
নিবিষ্ট কোন কোন পদ ও ভণিত| _ 





















পূর্ণানন্দের কোনরূপ পরিচয় বা! বিবরণ পাই | 
সকল বিষয় জানিবার আশায় কোন কোন ট 
সাহিত্যান্থরাগী ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারস্থ হ' 
তাহারা জানাইয়াছেন, তাহার! অদ্যাপি পূর্ণান 
তাহার রচিত পদাবলীর সন্ধান পান নাই 
আমর! পূর্ণানন্দ' ভপিতাযুক্ত ছুই 
ভণিতার একটি পদ পাইয়াছি। পূৰ্ণানন্দ ও পুণ্য নন 
অভিন্ন ব্যক্তি, লিপিকরপ্রমাদে নামের এবদ্িধ 
ঘটিয়াছে বলিয়াই_ আমাদের বিশ্বাস; ৰ 
অন্রান্ত কি ন!, বলিবার বা বুঝিবার উপ 
তিনটি পদ পাইয়াছি তাহা উদ্ধত ' 
বিশেষজ্ঞগণের হস্তে স্থিরসিদ্ধান্তের. ভার ' 
গত্যন্তর দেখিতেছি না।. গদগুলি ও এই £ 
| ( ১), 
শুনিয়া বেণুর ধ্বনি নব ও শ্যাম, 
চিত চমকিয়ে হরে শ্রবণে ব 
এ কি অপরূপধ্বনি শুনিলাম 


২১), হরে শ্রবণে বয় সা 
যে তদ্দরুণ বদনের ক্রিয়| রহিত হইয়াছে, ₹ 
ধ্বনি শুনিতেছে। | 


২য় শনুষ্ঠান ১৩২৯ সনের দ্বন্য ২য় আনুষ্ঠান 


পুরস্কার ২৫ প চিশ হাজার টাকা। 


১৩২৯ মনের < সাশ্ব না”ল্র. গ্রাহক বর্গের মধ্যে বিতরিত হইবে । 
৯৮৮ ১৩২৮ সালের ১ম অনুষ্ঠানে প্রায় ৫০* গ্রাহক পুরস্কার পাইয়াছেন। 


১ম পুরস্কার নগদ ১**০২ হিসাবে. - ১টা, ২য় পুরস্কার নপদ-৫০০২ হিসাবে টা 
তর এ * ১০০৯ m ১টা, ৪র্থ ৪ » REN € টা 
৫ম লা % ২৩১, কঃ রঃ ণ্টা ঙষ্ঠ চু চি ৫ 5 ৩৬৮০্টা 
মোট পু€ক্কাব ৪.৩৩ টা । 
সচিত্ৰ! সচিত্র! 
বহদাকার বিরাট দপ্তর সা ন্‌ সাহিত্যক্ষেত্রে হিন্দুমোসলমানের 
১০ খণ্ড। ধ | অপুর্ব্ব সম্মিলন ! 


সম্পাদক-- প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত পরেশনাথ সরকার ও মৌলভি আব্দুর রশিদ সিদ্দিকী । 


১৩২৯ সনের বৈশাখ হইতে ৪র্থ বর্ষে পদার্পণ করিবে, এবং দশ ভাগে অভিনব সাজে রং বেরংয়ের 
চি্রকলায় স্থশোভিত হইয়া প্রকাশিত হইবে । 
১ম ভাগ প্রবাহিনী--সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি বহু গবেষণামূলক প্রবন্ধ । 
২য় , উপকুপ্জ--উপন্যাস, নবম্যাদ, ছোট গল্প, কথিকা, প্রভৃতি উপকথা। 
ওয় , ছদাঝক্কার__ব্জের বিব্যাত কবিবংগর কাবা, কবিতা, সঙ্গীত, স্বরলিপি প্রভৃতি । 
র্থ » প্রতিধ্বনি-_বাংলার প্রসিদ্ধ গ্রসিদ্ধ মাসিক দৈনিক প্রভৃতি কাগজ হইতে সার প্রবন্ধাদি চয়ন কর! হইবে। 
ধম » সন্দেশ প্রশ্রোত্বর, সম্পাদকের বৈঠক, রঙ্গ-ধাজ, কৌতুক, চুট কি প্রভাতি আমোদজনক বিষয়ের সমাবেশ হইবে 
৬ » ত্বাধীন জীবন-__ব্যবসায় বাণিজা, শিল্প, করা, কৃষি, দ্রব্য গণ, ভ্রব্যগুস্ত্ত প্রণালী, স্বাস্থ্য রক্ষা, প্রভৃতি বিষয়ের আলোচন! হইবে। 
গম » সংস্কার--রাজনৈতিক সমাজনৈতিক ও ধর্ম্মনৈতিক আন্দোলন আলোচন!। 
“"- "৮ম ৮. নবীন ভাবুক-_ এই ভাগে নুতন লেখকদিগের প্রবন্ধাদি সংশোধিত হইয়া! প্রকাশ কর! হইবে। 

৯ম » সংবাদ--পূরা এক মাসের সমস্ত পৃথিবীর আবস্যকীয় সংবাদাদি ধাকিবে। 

১ম এ মহিলা-দর্বার__নারীর কথা, নারীর ব্যধা, নারীর আল, নারীর ভাষা, নারীর লেখা, প্রভৃতি নারীর শিক্ষা, প্রভৃতি বিষয়ে খাঁকিবে। 


এই দ্শভাগের প্রতিভাগই অন্যান্য সাধারণ এক-একখানা মাসিক পত্রিকার সমতুল্য । 


এহেন সর্ব্বব্ষযসন্বলিত ,নৃন ধরণের বৃহৎ মাসিক যাহাতে বাঙ্গালার ঘরে ঘরে শোভা পায়, এতদুদ্দেশ্যেই এই পুরস্কারের বিরাট 
আয়োজন করা হইয়াছে। বাঁধিক মুল্য ভাকখরচসহ ৫. পাঁচ টাকা । ২*পে বৈশাখের সংধ্য যিনি ননিঅর্ডারে টাকা পাঠাইয়! গ্রাহক হইবেন, 
তিনি ৪ ট|কার পাইবেন) পরে ৫২ টাকার কমে কাহাকেও গ্রাহক করা হইবে না। অতএব সকলেই তৎপর হউম। 


ঠিকানা-_খ্যানেজার “সাধনা”, ৫নং কল্গুটোল! লেন, কলিকাতা । 


নৃতন মাসিক পত্র স্‌ বৃ ণী বাৎসরিক মূল্য সভাক ২॥০ টাক! 


সম্পাদছেক্--শ্রীস্ুশ্ৰা কান্ত লাক্মচোখুব্রী 
এশা প্রার্তিস্থান_-পোঃ শ।স্তিনিবে তন, জিঃ বীরভূম । 

সরণী যে অল্পমূল্যের উৎকৃষ্ট মাসিক পত্র তাহ! অগ্রহায়ণ সংখ্য। পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন। নাগপুর, কানপুব, 

লক্ষৌ, বম্বে, দিল্লী, বর্ম্মা প্রভৃতি স্থানে ইতিমধ্যেই ইহার প্রচার আরম্ভ হইয়াছে। আশা করা যাইতেছে অতি শা 

এ সব অঞ্চলে প্রৰসী বাঙ্গালীদের মধ্যে ইহার প্রচার অধিকতর হইবে। গ্রাহক সংখ্যা আরো দুই শত হইলে ইহার 

কলেবর বৃদ্ধি কর! হইবে। যাহাতে ছোট গল্প, কথানাট্য বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ ও নানাবিধ চিত্তাকর্ষক রচনা “সরণীতে* 

স্থান পায় সে বন্দোবস্ত কর| হইয়াছে। টাঁকাকড়ি চিঠিপত্র সম্পাদকের নামে স্পান্ভিন্িন্কেতন্নে পাঠাইতে 

হইবে। ৩১* পয়সার মূল্যের ্ট্যাম্প না পাঠাইলে নমুন! কাপি পাঠান হয় না। নৃতন লেখকগণ সরমীর লেখক সভ্য 

» হইলে তাহাদের কাচা লেখাও সংশোধন করাইয়! ছাপান হয়। লেখক সভ্য হইবার জন্ত অর্দ্ধ আনার ষ্টাাম্পসহ সম্পাদককে 
পত্র লিখুন--বিস্তৃত বিবরণ পাইবেন। 








পুলকিত ত ত তন্ন মোর রা নারি 
নং সি 
[ৰ বে তারা ছে তরুতলে ।* 
টক হইয়৷ শ্যাম দীড়াইয়া রহে। 
_ ভগহমোহিনী কূপ পূর্ণানন্দ কহে ॥* 
7 উন x) 
কাতর হইয়া! পুছে রসময় গ্রাম, 
তোমার নাম কহ, মোরে পরিচয় দেহ-- 
কোন জাতি, কোথা নিজ ধাম ॥ 
lk বি এই বনে, চরাই সব ধেহ্গুগণে, 
: কু তোমায় না পাই দেখিতে । 
দাদার » সঙ্গে ক থাকি, তোমায় কখন নাহি দেখি, 
সন্দেহ লাগয়ে মোর চিতে ॥ 
শুনি কহে গৌরী, শুন হে নন্দের ভরি, 
তোমাকে দিব পরিচয় | 
প্রেম নাম আমি ধরি, বাসপুর মধূপুরী, 
__ মাত। মোর তব পৃজ্য হয়। 





















পিপিপি 


চক্্র--স্রীরাধিকা, তারা--সখিগণ । 

) তস্থ_নিকটবর্তা। 

খরদাসের ভণিতাযুক্ত একটি পদের প্রথমাংশ অন্তরূপ 
ংশ ঠিক এই পদটির অনুরূপ । পদাবলী-সাছিতো একাধিক 
ভণিতাযুক্ত একটি পদ, অথব। সামান্যরূপ পরিবর্তিত একটি 
কীধিক ব্যক্তির ভণিত| প্রযুক্ত হইবার দৃষ্টান্ত বিরল নহে; 
নির্ণয় ক! দুঃসাধ্য। শেখরদীসের পদটি এস্থলে 
পূর্ণীন্দেরদ অপেক্ষা এই পদটি বিস্ত ত এবং ফল্পর্ণ- 





বাধার বীর বরে খান কন; | 
: গুনি শ্যাম নাগর অমনি অধৈরধ্য হইল ॥ 
দুর হতে সুম্বর শুনিতে পাইল কাণু। 
রাখালেরে কহিছেন ফিরায়ে আন ধেন্ু। 
=" গুনিয়। বেণুর ধ্বনি নটবর শ্যাম । 

: _ চিত চকে হরে শ্রবণে বয়ান 

একি অপরূপধ্বনি শুনিলাম অরবণে। 

এমন বেণুর ধ্বনি হানিল প্রাণে ॥ 
পুলকিত তনু মোর সম্বরিতে নারি । 
.থেজন বাহালে বীশী দান হব তারি । - 

: কবল লইয়ে কাণু জতখতি চলে।- 
রিভার তলে: 
















[প্রি মাতা যে, আমারও পুন্য সে 
“সে জন আমীর হয় তাতে) 
আমার বন্ধু যেই জনে, তাহারে সকলে জানে, 
দাস পূর্ণানন্দ ভাবে চিতে ৷ 





{৩} 5 
- ফিরাইতে কর নারে গিরিধর, 
| আকুল হইল শ্যাম। 
চেরে নত পানে দেখে রাই-চরণে 
লেখা আছে ক্যাম নাম্‌ ॥ 
অঙ্গের পরশে নাগর হরিষে 
বুঝিল রাইয়ের কাজ। 
গেল অন্য বন, : 
মিলয়ে নিকুঞ্জ মাঝ! 
কাতর ভাবে হরি. ছুই কর জুড়ি 


মৃত সগিগণ্ 


কহে শুন প্রাণেশ্বরী । 
তোমার মহিমা বেদে নাহি সীমা 


নাহি জানে হর গৌরী ॥ 
রাই বলে শ্যাম, মোর নিবেদন, 76877 
তোমা না দেখিলে মরি । 





খর তেয়াগিয়। দেখিলাম আসিম! : 
নটবর-বেশ-ধারী ॥ ০ 

সঙ্গের সঙ্গিয় _ মিলিল আঁচিয়। 
রাধিকা কাণুর কাছে! 

প্রেম সমাধিয়। আনন্দে চলিলা, 
কহে পুণ্যানন্দ দাসে ॥ 






" উদ্ধৃত পদগুলি যে খাতায় পাওয়া গিয়াছে, সেই খাত 
খান! কোন্‌ সময়ের লিখিত, জান! যায় নাই । রসজ্ঞ বৈষ্ণব 
কবি ও সাহিত্যান্রাগী স্বৰ্গীয় মহারাজ বীরচন্ মাণিক্য 
বাহাদুরের সময়ে বিস্তর প্রাচীন গ্রন্থ সংগৃহীত < ও প্রচারিত ২ 
হইয়াছিল; তংকালে আগরতলায় প্রাচীন পদাবলী সস. 
চচ্চাও র্ণমাত্রার চলিতেছিল i  মনোহরসাই কীর্ভনের 
নিমিত্ত কতিপয় সুগাষক দর্বারে নিযুক্ত ছিলেন ৷ খাতায় 
সংগৃহীত পদগুলি নানা ব্যক্তির রচিত হইলে ঘটনা 












১৫৪ 


প্রবাসী-বৈশাঁখ, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


৫৯৫৯ ৯২৫৯স্পিসি/১৮৫ খপ ৮স্িসিত GUANA UNA ANS MN ৬ পিপি সত সত পাখি সপ ৯৫ সিপাসিরাসি পাস পার্স ২ এ এলো খলা ও লীলা লাখ তলে অ সর সিপাস্সিাস্িপীসি শপ 


কার্ধা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই চেষ্ট। অনার কিয় পরিমানে "পূর্ণ করিয়। আসিতেছেন। 


গ্রশংসনীষ । 


সঙ্গীত সংঘের শাখা 
অন্তঃপুরিকাঁদের সঙ্গীত শিক্ষার বন্দোবস্ত আঁমীদের 
দেশে" অল্পই আছে। সঙ্গীত সংঘ বহু বংসব ধৰিয়া এই 


সম্প্রতি সংঘ কলিকাতার উত্তর অঞ্চল নিবাসী গৃহস্থদিগেব 
স্থবিধাঁর জন্য ব্রাঙ্গবালিকা শিক্ষালযে একটি শাখ। খুলিষ!- 
ছেন। সঙ্গীত শিক্ষার্ধিনীদে ইহাতে খুব স্ৃবিধ্] এ 
হইবে । 


হল 


চিত্র-পরিচয় 


আমাদের মুখপাত ছবিগানি অভ্টা-গুহাব, একটি 
প্রাচীর-চিত্রেব নকল। ছবির বিষধ হইতেছে__বুদ্ধদেব 
তপস্যায় বোধি লাভ করিয়। পিতৃরাজ্য কপিলবাস্ততে 
ফিরিয়া আনিয়াছেন; তিনি রাজান্তঃপুরে আসিয়া 
দেখিলেন তাহার পত্বী যশোধরাও পতির সন্যাস 
গ্রহণের সংবাদ শ্রবণ করা অবধি কাবায়-বন্ত্রধারিণী 
সন্ন্যাসিনী হইয়া কৃচ্ছব্রত পালন করিতেছেন। 
যশোধর! স্বামীকে দেখির| প্রণাম করিলেন, বুদ্ধদেব তীহাকে 
আশীর্বাদ করিলেন। তখন যশোধরা পুত্র রাহুলকে 
বলিলেন -‘বংস, বাও, তোম্যব পিতার নিকট হইতে 
তোমার পিতলের উদ্তর/বিকার চাহিযা লও 1” শিশু 
রাহুল বহু সন্যাদীর মধ্যে পিতাকে চিনিতে না পারিয়া 
জিজ্ঞাসা করিলেন-মা, কোন্‌ জন আমার পিতা ?' 
যশোধর! পুত্রের প্রপ্নে বিরক্ত হইযা বলিলেন--বহু 


পুরুষেব মধ্যে পুকষোত্তম যিনি, তিনিই তোমাব পিতা 
তাঁহাকে. তুমি চিনিধা লও |” রাহুল দেখিয়| দেখিয়! 
বুদ্ধদেবকেই শ্রেষ্ঠ পুরুষ স্থিব করিষ! তাহার কাছে গিব| 
প্রার্থন! করিলেন_-পিতা, আমার পিতৃধনের উত্তবাধিকাঁর 
আমাকে দান করুন!’ তখন বুদ্ধদেবের ইঙ্গিতে আনন্দ 
একখানি কাযা য় উত্তরীয় রাহুলের অঙ্গে বেষ্টন করিয়া দির! 
রাজপ্রাদাদের মধ্যে রাজার পৌত্রের হাতে সন্ন্যাসীর 
ভিক্ষাপাত্র দান করিলেন। তার পব আনন্দ বুদ্ধদেবকে 
জিজ্ঞাস! করিলেন--প্রতু, শিশুব মাতাঁকে৪ কি প্রসাদ - 
বিতরণ করিবেন? তখন বুদ্ধদেব বলিলেন 
“আমার ধর্ম নরনারী সকলের, জন্যই | যশোধর| দীর্ঘ 
বৈধব্যের অবসানে আনন্দিত হৃদযে পতির সহিত প্রত্রজ্য! 
স্বীকাব করিলেন । 


চারু 


EL পুস্তক-পরিচয় 


মতিচুব--সিমিস্‌ ,আর, এম, হোঁধেন। ৮৬ লোষাৰ 
সাকিউলাব বোড, কলিকাতা । ছুই টাকা। 
বইথানি আসাদের ভাল লাগিয়াছে। ‘ডেলিশিয়া-হত্যা’ খুবই ভাল 
কবি বর্ণনা কর। হুইয়াছে। 
' লেখিকার ভীষা বেশ সহজ -এবং সরল, ভাহীতে অনাবন্তক 
পাণ্ডিত্য বা ভাবের ফেনা নাই। এইজন্কই পুস্তকখানি পড়িতে 
আরো ভাল লাগিয়াছে। 


বেশ ভালই ফুটিয়াছে। 
বাঁধাই ও ছাপা ভাল। 


এশৰ্য্য--এজ্জ'নকীবপ্জত বিখাস। পুৰ'দাঁস চট্টে।পাধায এগ 


সন্দ, ২*১ কর্ণওযালিস প্লট, কলিকাতা । ছুই টাক ৷ 


সামাজিক উপন্যাস। বইখানি উপন্যাস হিসাবে খুব ভাল নী 
একেবারে বাজে নয। গ্রামের চিত্রগুলি দু-এক জাধগাঁয় 
বইখানি আামাদেব মন্দ লাগে নাই। 


গ্রন্থকীট 





'২১১ নং কর্ণওয়ালিন্‌ সীট ব্রাঙ্গমিশন প্রেস হইতে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সবকাব দ্বাব| মুদ্রিত ও প্রকাশিত । 


২লং খ্যা] ্ (শেখ সাদ সা 





হয়, কীর্তনের স্থবিধার নিমিত ক্ষ ক্ষুদ্র পালা আকারে 
পদপ্তলি সংগ্রহ করা হইয়াছিল। মহারাজ বীরচন্দ 

















অন্ত যে-সকল অপরিজ্ঞাত _পদক্তার লা 





_ নাণিক্যের পূৰ্দে রূপ সংগ্রহের চেষ্ট। হইবার কথ শুনা করা হইবে ।  সেই-সকল পদকর্তার বিবরণ 
১ নাই) এবং তৎপরেও এরূপ চেষ্টা | হইতে দেখা যায় সংগ্রহ করিবার... নিমিত আমর বিলৰ চোট 
স্থতরাং উক্ত মহারাজের সময়েই গায়কগণের রহিলাম ৷ টা 
ব্যবহারাথ প্রাচীন পুথিসমূহ: আলোড়ন করিয়া এই খাত! 8 
লিখিত হইয়াছিল, আমাদের ইহাই দৃঢ় বিশ্বাস । ভীকালীপ্রসন্ন ₹ দা রি 


শেখ সাদীর কাসিদা ও গজল 





পারস্ত-সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করিলে জান 
যায় থে পারস্যের কাব্য-কুঞ্জে তিনজন কবি-পয়গন্থরের 
আবির্ভাব হয়। কৰি শেখ সাদী ইহাদের অন্যতম | 
পারস্তের কোন্‌ কবিই আজ পধ্যন্ত শেখ সাদীর 
ত স্বদেশে কিবি বদেশে সম্পূজিত হইয়া কবির নিজ 
্খকত| সম্পাদন করিতে পারেন নাই ।* 
ফ আলি খা তাহার “আতস কাদা” নামক গ্রন্থে 
















রঃ স্তর কবি-প্রতিভার জাগরণ-কাল হইতে 
ট রত করিয়। আজ পধ্যন্ত এমন কোন কবির 


নারী এব এবং শেখ সাদী, এই কবি-চতুষ্টঘ অপেক্ষ। 
ষ্ঠ আসন লাভ করিতে পারেন। কি প্রাচীন কি 
আধুনিক যুগের লেখকগণের মধ্যে কবি শেখ সাদী 
অসাধারণ জ্ঞানী ও প্রতিভাশালী লেখক) বাগ্মিত। ও 
-বৈশিষ্টোর জন্য বিখ্যাত  চারিজন : প্রতিভা- 
মাটের অন্যতম ।" কবির জ্ঞান, কবিত্ব, অন্তর্দৃষ্টি, 
অভিজ্ঞতায় মুগ্ধ হইয়া পারস্যের বিখ্যাত বিদ্বান 
লেখক নর সৈয়দ আলি মশটক কবিকে পরম 
হাজার গানের বুল্বুলি” নামে সম্মানিত 









1 Prot. Brown ও করা স্পেয়ারা হইব ২ 





করিয়াছেন।* বাস্তুবিকই, কবির সবলিত, বাক্যবি 
শবদনির্বাচন, সমৃদ্ধ. অলঙ্কার-স্থযযা, ইন্দজালময়ী 
কাব্যমায়ার বিচিত্র বিকাশ, নানা-ব্ষয়িণী রচনার 
মধ্য দিয়া পরম উৎকর্ণ লাভ করিয়াই ক্ষান্ত 
ভাবের অঙ্ুভূতিতে, উন্লেষণে, মানিৰ-চরিত্র 
অভিজ্ঞতায়, চিন্তাশীলতার বিকাশেও 
সার্থকতা লাভ করিয়াছে । সাধারণ 
মধুর কোমলকান্তপদাবলীর ভাবে 
হন, কিন্তু ধীশ্‌ক্তিসম্পন্ন তীক্ষদৃষ্টি সম 
কাব্যে ভাবের প্রবাহ ও অনাধারণ মনীষার প রচয় 
আত্মহার! হন। সাদীর রচনাবলী পারস্ত- 
‘নিম্ক্‌-দান' অথাৎ লব্ণ-ভাগ্ডার নামে স' 
লবণ অন্ৃত-বিশেষ অর্থাৎ লবণ ভিন্ন রন্ধনের অন্তান্ন 
প্রচুর উপাদান সত্বেও যেমন কোনপ্রকার ভোজা 
বাঞ্চন স্থস্বাদু, মুখরোচক ও তৃপ্ধিকর হয় না, তেমনি শেখ 
LR রচনাবলী ভিন্ন গার অগ্রান্ত ৫ 




















ভি উচ্জণতম aul সংস্কৃত. 
সাহিত্যে যেমন Mie ইংরেজী সাধিত যেমন 





চিনা নি লেখক আনি: দৌলত সহ & 





১ম সংখ্যা ] 
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আম্দানী' হইয়াছিল ।' ১৯২১-২২-এর' ও এগার মাসে 
আমদানী সুত! ও কাপড়ের মূল্য ৫৭ কোটি ৮৮ লক্ষ টীকা 

খাদ্দার প্রচলনের চেষ্টা এই ভ্রাসেব একমাত্র কারণ না 
চলা সি | 

বঙ্গে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়েব মত হাহীবা 'অন্যত্র 
চরখা, হাতেব তাত ও পাঁদ্দার চালাইবার জন্য বিশেষ 
পরিশ্রম কবিতেছেন, তাঁহার! বৃথ| চেষ্টা কবিতেছেন 
বলিষা আমাদের মনে হয় না। 





বঙ্গের নূতন লাটের প্রথম কাঁজ 

' বঙ্গেব নৃতন লাট তাঁহার এক বক্তৃতা বলিয়াছেন, 
থে, বঙ্গীধ ব্যবস্থাপক সভার নামঞ্জুরী ছুটি বরাদ্দ তাহার 
নি আইনপঙ্গত ক্ষমত| অমুসাবে মঞ্জুর করিতে তিনি 
বাধ্য হইবেন। আমাদের বিবেচনার সড়াকে এই প্রকাবে 
বার বাব অপদস্থ না করিষ। অন্য উপায় অবলম্বন করিলে 
ভাল হইত। লর্ড বোনান্ডশেব আমলেও কিছুদিন আগে 
ব্যবস্থাপক সভাষ . গৃহীত একাপিক প্রস্তাব অনুসাবে 
| গবর্ণমেপ্ট কাজ করেন নাই। ব্যবস্থাপক সভাগুলিব 

_- ক্ষমতা ও মর্যাদার পরিমাণ ইহা হইতে বুঝা, যাইতেছে 


এরি ধণ ডি ক্ষমতা 
টার ব্যবস্থাপক সভাদ্বয়ের মত না লইস্। বা তাঁহা 
অগ্রাহ্‌ কবিষা ব্রিটিশ পালেমেন্টের অন্থ্মতিক্রমে টাকা 
ধার করিবার ক্ষম্ত! * 'ভারত-গবর্ণসেণ্টের যতদিন থাকিবে, 
ততদিন বঙ্গেটের আলোচন।' এবং অঞ্জুবী না-মঞ্জুরীব 
ব্যাপাবটা প্রহননেব মত বোধ হইতেছে'। খাটি স্বরাজেব 
মধ্যে একপ ভেজাল একটকুও থাকিতে পারে না। একটুও 
মেকি কিছু থাকিলে তাহ স্বরাজনামের যোগ্য নহে। -. 
- জীবেক্দ্রকুমীর দত ' 
চট্টগ্রামে কবি শ্রীযুক্ত জীবেস্্কুমার, দত্তের মৃত্য 
হইযাছে। ' তিনি সাময়িক ঘটনা' অবলম্বনে' এবং অন্য 
নানাবিধ বিষযে প্রায়ই কবিতা লিখিতেন, এবং তৎসমূদয়- 
মাসিক? পি উচিত হি টি হস 


এত 


বিবিধ প্রসঙ্গ__নারীশিক্ষাসমিত্র কাঁধ্যক্ষেত্র বিস্তার 
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সবল ছিল না, তাহাই তাহার . অকালমৃত্যুর কারণ 
বিয়া অনুমিত হয়" 


 পণ্ডিতা রমাবাঈ ' সরস্বতীর. মৃত্যুতে : ভারতবর্ষ 
একজন প্রদান" বিদুষী এবং কর্শিষ্ট। জনহিতনাধিকা 
মহিলার সেবা হইতে বঞ্চিত হইলেন ।. মহান্াষ্ট্রে 
কেদগাওয়ের নিকট স্বপ্রতিষ্ঠিত “মুক্তি” নামক পল্লীতে 
তিনি'প্রায্ন দেড়হাজার বিধব! নারী ও অনাথ বালিকাকে 


' প্রতিপালন করিতেন এবং "ধর্শ ও ' সাধারণ শিক্ষা 


দিতেন। তাঁহার সংক্ষিপ্ত "জীবনবৃত্তান্ত গত : ১৩২৮ 
সালের শ্রাবণ চারি বা ০ 


উত্তরীয় Ee সম্মিলন: 
শ্থাপক.সমিতি ; ..... 
৷ লক্ষৌ-প্রবাসী শ্রীযুক্ত অভুলপ্রসাদ সেন, শ্রীযুক্ত 
রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, প্রভৃতির নেতৃত্বে “উত্তরভ্ারতীয় 
বঙ্গ-সাহিত্য- সম্মিলন-সংস্থাপক সমিতি” প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে | 
বঙ্গের বাহিরে উত্তর-ভারতে. .যে-যে-স্থানে বাঙ্গালী আছেন, 
তাঁহাদের মধ্যে বাংস-ভাষা ও, সাহিত্যের অস্সশীলনু বৃদ্ধি, 
ইহাদের মধ্যে যাহারা সাহিত্া্থরাগী তাহাদের পরস্পবের 
ভাববিনিমষ, প্রভৃতি, উদ্দেশ্যে ইহা, স্থাপিত হইয়াছে | 
উদ্দেশ্য মহৎ । আমর। ইহাৰ সমর্থন করিতেছি, | 


—— সম? 


নারীশিক্ষীসমিতির, রা বিস্তার 
* নাবীশিক্ষাসমিতি বিধবা ও- অন্য সহাঁযহীন। নারী- 
দিগকে-শিক্ষা। দিষা নিজ নিজ জীবিকানির্কাহে সমর্থ 
কবিবার নিমিত্ত একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে ইচ্ছা 
করিয়াছেন । ইহার খুব প্রয়োজন -আছে। সর্বদাধাব্ণ 
এই উদ্দেশ্ত-সাধনে সমিতিকে আধিক 'ও নি 
সাহাধো দিলে সাতিশব আহ্াদের বিষম হইবে [5 

:" নাঁবীধিক্ষাসমিতি ্রাহ্গবালিক। শিক্ষালয় গৃহে বালিকা 
ও মহিলাদিগকে' বস্তুবস্নন ' তি নানাবিব অৰ্থক 
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প্রবাসী--জ্যৈ্ঠ, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, *ম খণ্ড 








পারস্তের কবি শেখ সাদী 
হিউগো, আধুনিক বঙ্গনাহিত্যে যেমন রবীন্দ্রনাথ, 
পারস্পাহিত্যে তেমনি কবি শেখ সাদী। 
কবি শেখ সাদী প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত ।* 
কবি মৌলানা হতিফা তাহার দিওয়ানে লিখিয়াছেন,_ 
যদিও পরগন্বর মহম্মদ বলিয়াতহন, আমার পর আর 
কোন পরগম্বর জন্মগ্রহণ করিবে না, তথাপি কবিদের 


দেবতার 





»* মরমী কৰিদ্বয় ফরিদ্উদ্দিন আন্তার ও জামী 
ভজ.কিরাতুদ্‌ আউলিয়। ও নাফাৎ-উল-আনাস দ্রষ্টব্য । 


প্রণীত 


দর্‌ শায়েরন্তান পায়াম্বাহান্‌ আন্দ। 
কত্তুলিস্ত কে জুম্লাগী বনু অঁ আন্দ-। 
ফিদে সী উ আন্ওয়ারী উসার্দী 

ইর্চনদ্‌ কী ল! না-বি আদি-। 


মধ্যে তিনজন কবি ভগবৎ-প্রেরণায় 
কাব্য-শাস্ে সিদ্ধি লাভ করিয়! পয়গম্বর 
রূপে ভক্তি ও পূজা পাইবেন। 
ফিদৌসী বীররস কাব্যে, আন্ওয়ারী” 
বিষাদসঙ্গীতে, ও শেখ সাদী গজল ব| 
গীতি-কবিতা রচনায় চির অমরত্ব লাভ 
করিবেন । 

কবির সর্বতোমুখিনী প্রতিভার 
উজ্জ্বল-আলোকরশ্মি-পাতে পারন্ত- 
সাহিতোর সকল বিভাগই অপূর্ব শ্রী 
ধারণ করিয়া এন্দরজালিকের প্রভাব 
বিস্তার করে। পারস্য ফাহিত্যের 
ইতিহাস পাঠ করিলে দেখা যায় যে 
পারশ্ত-সাহিত্য নানা এশ্বধ্যে মণ্ডিত। 
তন্মধ্যে প্রধানতঃ--(১' স্থজা (২) গজল 
(৩) কাপিদা (৪) তস্বীব :৫) মস্নবী 
প্রভৃতি শ্রেষ্ট সম্পদে সমুজ্জল । শেপ 
সাদীর কুল্লিয়াৎ অর্থাৎ গ্রস্থাবলীর মধ্যে 
বুস্ত।, গুলিস্তা ও কয়েক খণ্ড রাশেল্লা 
( ধন্মপুস্তিকা ) ব্যতীত অবশিষ্টগুলি 
প্রধানত: কাসিদা ও গজল। এগুলি 
আরব্য ও পারস্য ভাষায় রচিত । শেখ 
সাদীর সময় হইতেই দিওয়ান অর্থাং 
গজলকে একত্র করিয়া আদ্য অক্ষর অনুসারে প্রকাশ 
প্রথার প্রচলন হয় ।* কবির বন্ধু, বিস্তুন নিবাসী 
আলি বিন আহম্মদ ৭২৬ হিজরাব্দে সাদীর গজলগুলিকে 
দিওয়ানে পরিণত ও ৭৩৪ হিজরাব্দে সম্পাদন করেন ।গ* 

গজল একপ্রকার গীতি-কবিতা৷ অর্থাৎ ইহা! শুধু কবিত! 
নয়, গান ও কবিতা উভয়ই । জুন্বরীর সাহচধ্যে গায়কের 


a এ. সপ্তাহ 


Catalogue of the Arabic and Persian Manu- 
scripts in the Oriental Public Library at Bankipore, 
prepared by Khan Saheb Maulvi 48৭৩] Muagtadir, 
৬০1. [, 1908, জষ্টব্য। 

+ Catalogue of the Arabic and Persian Manu 
scripts in the British Museum, prepared by Charles 
Rieu, ৬০1, 11, লবা | - - + ১ 


.. ২য় সংখ্য! ] 


হৃদয়ে যে উল্লাস উখিত হয়, তাহার উচ্ছাস বর্ণনাই 
গজলের উদ্দেশ্য ।* 
কবি গঞ্জলকে গানের * উপযোগী করিয়াই রচনা 
).করেন। ইহাদের ছন্দভঙ্গীও গীতের উপযোগী । সাধারণ 
গানের মত গঞ্জন কতকগুপি বয়ে বা কলিতে বিভক্ত ; 
উহার প্রথম বয়ে বা কলিকে মংলা বলে। প্রথম বয়েৎ 
বা মংলা এগার হইতে সতের মাত্রায় রচিত হয়। গজলের 
প্রথম কলি বা মংলার ছুই চরণের পরস্পর মিল থাকে । 
কিন্ত মৎলার পরবর্তী অন্তান্ত বয়েখএর দুই চরণের পরম্পর 
মিল খাকে না-। অপিচ পরবর্তী বয়েংএর শেষ চরণের 
সঙ্গে প্রথম বয়ে বা ম্লার মিল থাকে । এই প্রকার মিলই 
ডাক্তার জেম্স্‌ রসের মতে ফারশী এবং আরবী কবিতার 
ছন্দবৈশিষ্ট্য। কাঁসিদার ছন্দভঙ্গীও গঞ্জের অনুরূপ । 
ইহারও মংলা ব! প্রথম কলির ছুই চরণের পরস্পর মিল 
থাকে এবং পরবর্তী বয়েংএর দুই চরণের পরস্পর মিল না 
থাক্লেও গজলের মত শেষ চরণের সহিত মংলার বা 
প্রথম কলির মিল থাকিবে । ছন্দভঙ্গীতে কাসিদা এবং 
গজল একরূপ হইলেও বিষষ এবং দৈর্ঘ্যে বিভিন্ন। সাদীর 
গজপ্গুলি সাধারণতঃ সৌন্বধ্, প্রেম ও অধ্যাত্মতত্ব 
_বিষর্ধক। ইহা উর্ধ-সংখ্যা দশ বা বারটি পদ বা বষেখ 
রচিত হয়। কাসিদা সাধারণতঃ স্তুতি, ব্যঙ্গ, ধর্ম, দার্শনিক- 
তত্ব অথবা নীতিকথ! বিষয়ক । গজলের শেষ ছত্রে কবি 
নিজ তাখান্তুস অর্থাৎ ভণিতা সংযোগ করেন।ণ* কিন্ত 
কাসিদাতে কোনপ্রকার ভণিতা দিবার নিয়ম নাই। 
অধ্যাপক ব্রাউন বলেন, পারস্ত এবং ভারতব্ীয় 
কাব্যরমিকগণ আরবী ভাষায় রচিত সাঁদীর কাসিদা- 
গুলিকে অতি উংকৃষ্ট রচনার নিদর্শন বলিয়া অভিহিত 
করিয়াছেন, কিন্ত আরবীয় বিদ্বানগণ উহাকে মাঝারি 
বুকমের রুচনা ( mediocre performance) বলিয়া 














নির্দেশ করিয়াছেন ।% কবির পারস্য কাঁসিদাও অতি 


* সাহিত্য ১৩১৩ ও Miss Costelo প্রণীত Rose Garden of 
Persia wষটব্য | 

+ অধ্যাপক ত্রান অনুসীন করেন, দ্বাদশ শতাব্দী হইতে গজ্জলে 
ভণিতা! দিবার প্রথা প্রচলিত হয়। 

1 In Persia and India it is commonly stated 
that Sadi's Arabic Oasidas are very fine. But 


শেখ সাঁদীর কাসিদা ও গজল 
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পাস AAD 





ািপাস্পিপাসিপাসিপাসি 


চমৎকার । হাজি লতিফ আলি খী বলেন, শেখ সাদীর 
কাসিদা, গজল, নীতি-উপদেশপূর্ণ কবিতা ও হাস্ত- 
রসাত্মক রচন! কবিত্বে সৌন্দর্যে সর্ববাজহুন্বর ও চরমোৎ- . 
কর্ষে অমূল্য |* 

সাদীর বাইশখানি গ্রন্থের মধ্যে চারখানি গজল - 
্রস্থ।ণ তন্মধ্যে একখানি খুস্বিসায়েৎ - খেউড় গজল 
ইব্রাহিম খা % বলেন, সাদীই সর্বপ্রথম পারস্তের 
গীতি-কুপ্ধের শোভা-সম্পদ বন্ধন করেন। আমীর 
দৌলত সাহ $ বলেন, দিল্লির কবি আমীর থস্রু 
গজল-রচনায় সাদী অপেক্ষা অধিকতর কৃতিত্ব প্রদর্শন 
করিয্বাছেন। উপরিউক্ত অভিমত সম্বন্ধে মতভেদ আছে। 
অধ্যাপক ব্রাউন প্রণীত পারস্ত-সাহিত্যের ইতিহাস ও 
ডাক্তার জেম্দ্‌ রসের অনূদিত গুলিস্তার ভূমিকা পাঠে জানা 





scholars of Arabic speech regard. them as very 
mediocre performances. Literary History of Persia. 


ফ 39075 lyrical poems possess ne ther easy grace 
and melodious charms of Hafiz's songs nor the over- 
powering grandeur of Jalaluddin Rumi’s divine 
hymns, but they are nevertheless full of deep 
pathos and show such a fearless love of truth as is 
seldom met with in Eastern poetry.— Encyclopaedia 
I ritannica, eleventh edition. 


1+ কবির প্রস্থনংখ্যা নির্ধারণ সম্বন্ধে নান! পণ্ডিতের নান! মত 
আছে! ফরাশী দেশীয় প্রাচ্যভাবাবিৎ পণ্ডিতত্বর De Sacy De 
Herbelo ও Sir William Jones বলেন বুস্ত 1, গুলিস্ত! ও মুলুম্যাত 
এই পুস্তকত্রয় ভিন্ন শেখ সাদী অন্য, কোন গ্রন্থ রচনা করেন নাই। 
Major Stewart তৎপ্রণীত ইতিহাস-বিখ্যাত সল্তান টিপুর 
রাজকীব পাঠাগাবের তালিকাব মধ্যে সাঁদীর বচিত সতেরখানি গ্রন্থের 
নাম উল্লেধ কবিযাছেন। কবির বন্ধু বিসতুন নিবাসী আলি বিন 
আহম্মদ ও ]. Harrington লাদীর রচিত বাইশখানি পুস্তকেব উল্লেখ 
কৰিয়াছেন | ইহ! ব্যতীত Bodlin ( Oxford ), British 
Museum { London ), India Office ( London ), Oriental 
Public Library ( Bankipore ) প্রভৃতি পাঁঠাগারে রক্ষিত আবব্য 
ও পারস্য ভাষাব পাগুলিপিবাতাঁলিকায় কবির রচিত বাইশ খানি গ্রহের 
নাম উল্লেখ আছে। আমরা! আধুনিক প্রচলিত মত অনুকরণ করিলাম | 

1 ইব্রাহিম খী অষ্টাদশ শতাব্দীর লেখক ও বারাণসীর 
অধিবাসী ৷ ্ 

৪ দৌলত সাহ পঞ্চদশ শতাব্দীর লেখক ও খোরাসানেব 
অধিবাসী। আমির আলা উদ্দৌল! ইস্ফাবানির পুত্র । তিনি মহত্তে 
পাণ্ডিত্যে যেমন শ্রেষ্ঠ, তেমনি নিরহস্কার ও বিনয়ী ছিলেন। তাহার 
তজ্ কিরাতুম্‌ শোয়ার অর্থাৎ পারস্ত কবিগণের Ele SLD 
প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ৷ এ 
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যায় যে, খাকানি জাবানি প্রভৃতি দাদীর পর্বববস্তী কবিগণ 
গজল রচনা করিয়াছেন। স্বতরাং সাদী প্রথম গজল- 
কবি না হইলেও, তিনি তাঁহার সমসাময়িক এমন কি 
পূর্ববর্তী গজলরচনাকারীগণ অপেক্ষা গজল রচনায় 
অধিকতর কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন; এতিহাপিক হাম্ছুল্লা 
মুন্তৌফি. বলেন, গজল রচনায় শেখ সাদী চরযোৎকর্ষ 
লাভ করেন।* এমন কিনাদীর রচিত গজল ভিন্ন 
অন্যান্ত কবিগণের গজল, গজল নামেরই উপযুক্ত 
নহে 14 অধ্যাপক ব্রাউনও বলিয়াছেন, গজল 
রচনায় শেখ সাদী অন্তান্য পারস্য কবিগণ এমন কি 
হাফিজ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ছিলেন 14 বাকিপুর ওরিয়েন্ট্যাল 
পাব্লিক লাইব্রেরীর মৌলভী আব্দুল মক্তাদির সাহেব 
বলেন, পারস্তে যে-সমুদয় গীতি-কবি আবিভূ্তি হইয়াছেন 
তন্মধ্যে হাফিজকে সর্বশ্রেষ্ঠ বল! যায়। গঞজলের উৎকষ- 
জনিত গৌরব খ্যাতনাম। শেখ সাদীর প্রাপ্য সন্দেহ নাই; 
হাফিজের প্রবত্তিত রীতি বথেষ্টই মাঁজ্জিত ও পরিচ্ছন্ন 
( refined and polished ) এবং তাহার বিশেষ প্রকাশ- 
সৌন্দর্য আজ পর্য্যন্ত কেবল অনতিক্রম্য হইয়া আছে 
তাহা এহে, তাহার সমকক্ষও নাই। পারস্তের কবিগণের 
মধ্যে সাদীর যশ অবশ্তই - প্রচুর এবং তাহার গুলিস্ত। 
বুস্ত। এই দু'টি শ্রেষ্ঠ রচনা তাঁহাকে অমর করিয়াছে। 
কিন্ত হাফিজের সহিত তাহার গজলের তুলনা করিলে 
একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে লাদীর 
গজল অধিকতব প্রশংসার 1$ সাদীর গজল, 
হাফিজের সরদ অনাহতগতি ছন্দপ্রবাহে পূর্ণ অথবা 
জেলালুদ্দিন রুমিব ভক্তিরস ও ঈশ্বর-প্রেমের উচ্ছৃসিত 








* তারিখইর গুজিদ| । 

+ Itisin the Persian Ghazal or ode,- that he is 
especially held by orientals to have surpassed all 
other 09019, They even go so far as to say that 
previousto Sadi there was no ode worthy of the 
name in existence.— Platts, 

I In his. Ghazals or odes Sadi is considered as 
inferior to no Persian poet, not cven Hafiz. 

— Literary History of Persia. 
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ল ৬ পাস্পাস্পিপাসি পাটি লাস পাটি পাস পাস লখি লাস লাস পাজি রি লালন 


-শেরুওয়ান প্রদেশ নিবাসী বিখ্যাত কবি। 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


পি পাটি এ ৬ পাটি পাতি পা এও পট পাস পাটি ২ লাও লাস পাটি লা পা 


গরিমাময় ভাবধারায় পূর্ণ না হইলেও, উহ! গভীর 
করুণরস এবং নিভীক সত্যান্থরাগের পরিচয়ে পূর্ণ; 
যাহা প্রাচ্য দেশের কবিতায় কদাচিৎ দেখিতে পাওয়! 
বায়।* যাহা হউক শেখ সাদী প্রথম গ্রজলরচনাকারী 
না হইলেও, তাহার দ্বারাই বে পারস্যের গঙ্জল-কৃঞ্জের 
শোভা-সম্পদ বদ্ধিত হইয়াছিল তত্বিষয়ে সন্দেহ নাই, 
এবং গজল বা গীতিকাব্য রচনায় কবি শেখ সাদী 
প্রথম অমরজ লাভ করিয়া সাধারণের শ্রদ্ধা লাভ 
করিয়া কবি মৌলাঁন। হতিক্কার গন্দলের সার্থকতা সম্পাদন 
করিয়াছেন । সমর্খন্দ নিবাসী কবি নিজামী-অরুদি 
বলিয়াছেন, সাদার দিওয়ান ভাবের উদ্দীপক ও চরমোৎকর্ষে 
পূর্ণ ।+ পারস্যের কবিগণের মধ্যে সাদীই প্রথম শ্রেণীর 
গজল-র্চফিত। এবং তাহারই গজল এঁতিহাসিক হিসাবে 
বিখ্যাত (0৭538১0) 1% অধ্যাপক ব্ৰাউন, সার্দীর 
গজলের প্রচার ও জনপ্রিয়ত! সম্বন্ধে বলেন, পাঁরস্তের 
কোন কবিই আজ পৰ্য্যন্ত সাদীর মত লক্ধপ্রতিষ্ঠ ও প্রথিত- 
যশা হইতে পারেন নাই, কবির যশ কেবলমাত্র তাহার 
জন্মভূমির মধ্যেই বিস্তৃত ছিল ন|, পরস্ত ষে দেশে পারস্ত- 
ভাষার আলোচন! হর, সেই দেশেই তার যশ বিস্তৃতি, 
লাভ করে। বহল প্রচার ও জনপ্রিয়তাব হিসাবে 
হাফিজের পরই সাদীর গজলের স্থান $ | 
সাদীর পূর্ববর্তী গজ্জল-কবি থাকানি ও জাবালি সম্ব্ধে 
যথাসম্ভব সংক্ষেপে লিখিত হইল । খাকানি, পারসোর 
পারস্তের 
কবিগণের মধ্যে ইনিই “স্থল্তান্‌ উম্‌-পোওয়ারা” 
অর্থাৎ কবি-স্থলতান রূপে সম্মানিত ছিলেন। থাকানি 
কবির কল্পিত নাম। গঞ্ধ। প্রদেশে (আধুনিক এলিজা- 
ভেতপল ) কবি খাকানি ৫০০ হিজরব্ে (১১০৬-৭ খ্রীঃ ) 
জন্মগ্রহণ করেন। কবির প্রকৃত নাম আফ্জল উদ্দিন 
ইত্রাহিম বিন আলি শেব্ওয়ান | কবির পিত।. সুত 
ধরের কন্ম করিতেনু এবং মাতা প্রথমে খ্রীষ্টধর্শ্মা বলঙ্বী 





* আতসকাঁদা ৷ 
+ চাহার যক্ল। | . 
{ খাওয়াতিম-ই-সাদী জষ্টব্য। 
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২য় সংখ্যা | 


ছিলেন, পরে মুসলমান হন। কবি থাকানি পারস্তের 
প্রাচীন কবি -কালাকির শিষ্য। সুলতান খাকান 
। মাম্থচরের রাজত্বকালে প্রাছুভূতি বলিয়া শের্ওযান 
প্রদেশের রাজকুমার কবিকে খাকানি” উপাধিতে ভূষিত 
করেন। গজল রচনার জন্যই কবি খাকানি বিশেষ 
প্রসিদ্ধ। কবি অনেকগুলি গজল-গ্রন্থ রচন। কবেন। 
জন্মধ্যে “হাফ্ত-আক্লিম্‌্” বিখ্যাত গজল-গ্রন্থ। কবি 
পদ্যে একখানি ভ্রমণ বিষয়ক গ্রন্থও রচনা করেন। 
এই ভ্রমণ গ্রস্থখানির নাম “তুফৎ-উল-ইর!কিন্”। এই 
গ্রন্থে খাকানি, ইবাক্‌-আজায়, ইরাক-আরব দেশের 
বৰ্ণন! করিয়াছেন। ৫৮২ হিজ্ঞরাব্দে (১১৮৬ খ্রীঃ) 
তাত্রিজে কবির মৃত্যু হয় এবং তাব্রিজ প্রদেশেব অস্তর্গত 
শারুখার নামক প্রসিদ্ধ স্থানে কবিকে সমাধিস্থ করা 
হব । 





কৰি জাবালি, ঘাঞ্জিন্তানের পার্বত্য প্রদেশে 
জন্মগ্রহণ করেন বলিয়। ইহার নিশবা অর্থাৎ উপাধি 


আল্‌ জাবালি অর্থাৎ পার্বত্যপ্রদেশবাসী | কবির 
সম্পূর্ণ নাম আব্ল ওয়াজিদ আল জাবালি। কবি 
_জ্াবালি গন্জল রচনার জন্ত সবিশেষ প্রসি্জ। কবি 
ঘাক্ছিস্তান হইতে হিরাত ও গাজারায় আগমন করেন। 


কিছুকালের জন্য গজ্নি-পতি সুল্তান বাহরাম সাহ বিন্‌ 


মাস্থদের দর্বারে তিনি রাজকবি রূপে অবস্থান করেন। 
কিছুকাল অবস্থান করিবার পর সুল্তান বাহরাম সাহের 
সহিত সুল্তান সপ্রর শ্ঠাল্জুকির যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে 
হ্বল্তান বাহরাম সাহ পরাজিত হন। কবি এই যুদ্ধ- 
" ব্যাপারকে গরিমাময় ভাব এবং ছন্দের মধ্যে প্রকাশ 
করেন। এই কবিতায কবি বিজয়ী স্থল্তানের বীর্ষ্য- 
বস্তার মহিম! কীর্তন করেন। সুলতান কবির কবিত্বে 
মুগ্ধ হইয়া তাহাকে নিজ রাজ্যের রাজকবি রূপে সম্মানের 
-শ্মৃহিত লইয়া যান। ৫৫৫ হিজরাব্দে কবির মৃত্যু হয়। 
ইহার রচিত অনেকগুলি গজল-গ্রস্থ আছে । 
সাদির গঞ্জলগুলি চারিশ্রেণীতে বিতক্ত, যথা ২ 
(১) ভাঁযাবাৎ (২) বদেখ| (৩) খাওয়াতিম (৪) খুস্বিসায়েখ। 
তায়াবাৎ্--কবির সাদাসিদা ধরণেব সাধাবণ গজল- 
গ্রন্থ হইলেও বিশেষত্বে পূর্ণ। ইহাব বিশেষত্ব সন্ধে 


শেখ সাঁদীর .কাঁসিদা ও গজল 
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লেখনাও পাটি পাঁছি লস পাটি পি পাটি পি লি নাওত অলস পাত লাখ পা পাখি ত ১ তা 


স্থবিখ্যাত প্রাচ্যভাষাবিৎ স্থপপ্ডিত সার উইদিয়ম জোন্স ও 
ডাক্তার জেম্‌স্‌ রস বলেন, এই গ্রন্থের প্রথম চারিটি গঞ্জলের 
প্রথম ছুই চবণ আলিফে ও অপর চরণগুলি ক্রমান্বয়ে 
আলিফ ও তৎপরবর্ভা বর্ণের সহিত শেষ হ্য !* 
বদের_-শব্দালস্কারপূর্ণ অতীন্সিয ভাব ও ভক্তিরসপূর্ণ 
গজল-গ্রস্থ । এই গ্রস্থখানি সাধারণের নিকট অতি শ্রদ্ধার 
ও আদরের বস্তু । ইহাতে কবি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য 
বর্ণন ও শ্রীভগবানের মহিম! কীর্তন করিযাছেন। 
খাওয়াতিম--কবির পবিণত বয়সের রচনাবলীর মধ্যে 
এই গঞ্গল-গরস্থখানি গভীর ও গরিমামধ ভাবে পূর্ণ । যে 
সময় কবি পার্থিব জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইযা ব্রহ্মনিষ্ঠ 
ধোগীর মত ধ্যানজীবন যাপন করিতেন, যে সময়ে কবিব 
মিলনাকাজ্জী আত্মা সত্য-শিব-স্ন্দরের শীচরণে মিলিত 
হইবার আশায় সতৃষ্ণ নঘনে অপেক্ষা করিতেছিল, সেই 
ঈশ্বর-সমাধির পূর্ববরাগরঞ্রিত মুহূর্তে কবি এই অপূর্ব্- ' 
শ্রীসম্বিত গজলগুলি রচন| করেন । ইহ! পাঠ করিলে বেশ 


বুঝা যায় যে কবির হৃদয় মন সেই বিরাট বিশালতাষ 


ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং বিশ্বপ্রক্কৃতির সমস্ত গরিমা, 
সমস্ত সৌন্দৰ্য্য ভার প্রাণে সংহত হইয়া উঠিয়াছে। 
ধুস্বিসায়ে, অর্থাৎ গদ্যে ও পদ্যে রচিত অশ্লীল 
গজল-গ্রন্থ । অশ্লীল গঞ্জলের প্রচলন গজনী রাজাদের 
সময হইতে আরম্ভ হইয়। দেশময় বিস্তৃতি লাভ করে। 
দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে সাধারণ কবিগণ অপেক্ষা! 
পেউড় গজলের কবিগণ সবিশেষ আদব প্রার্থ হইতেন, 
এমন কি তাহার! হকিম (৫০০০) উপাধিতে পর্য্যন্ত 
ভূষিত হইতেন। তৎকালীন রুচিতে এই শ্রেণীর রচন। 
অশ্লীল বলিয়! সাধারণের নিকট বিবেচিত হইত নখ 





# 079 two first lines of the first. four 
Ghazals terminatc in an Alif, and the others in 
succession in each letter of the alphabet, 


+ Swift, stern, aud other wits of our last 
and the preceding age could relish indecency and 
nastiness, and it 1s creditable peihaps to the present 

cneration that it has no taste for such grossness. 

‘This was not, however, the case in the age and 
country in which Sadi flourished any more than 
it was in the early and best parts of our own literary 
history.—lIntroduction to Gulistan, translated by Dr, 
Ross, 1823. 


১৮৬ 





কবি শেখ সাদী তৎকালীন এক দৃশ্চরিত্র রাজকুমারের 
আদেশে গদ্যপদ্যময অশ্লীল গজল “রচনা করেন। এই- 
সমস্ত গজল নীতি-বিৎ কবি ( Ethical! Poet ) শেখ 
সাঁদীর দ্বারা রচিত হইযাছে বলিষা আদৌ বিশ্বাস করিতে 
প্রবৃত্তি হয় না। কবি শেখ সাদী এই অশ্্রীল রচনার জন্য 
কৈফির়ৎ দিযাছেন ও অনুতপ্ত হইয শ্রীভগবানের নিকট 
ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন ।* তিনি বলিয়াছেন_-“এক বাদ- 
শাহপুত্র হকিম সোজনীর অশ্লীল গজলকে আদর্শ করিষা 
আমাকে কতকগুলি গজল বচন! করিতে আদেশ করেন। 
আমি তাহার প্রস্তাব কার্যে পরিণত করিতে অস্বীকৃত 
হইলে, তিনি আমাকে হত্যা করিবেন বলিযা ভব দেখান । 
প্রাণবধের আশঙ্কায় ভীত হইয। এরূপ রচন| করিতে বাধ্য 
হইয়াছি। এই রুচিবিগহিত কর্মের জন্য আমি অন্তপ্ত ও 
শ্রীভগবানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। পারস্য- 
সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা কবিলে জান! বায় যে 
শুধু শেখ সার্দীই নহেন, পারস্তের অনেক কবি, নীতিবেতা, 
অমাজ্ধিত রুচি, চিন্তা ও ভাব দাবা নীতির সীমা 
উল্লঙ্ঘন করিয়াছেন । 

পাবস্যের প্রাচীন যুগে থে কবি অল্লীলতাব অবতার 
রূপে “হকিম” উপাধিতে ভূষিত হইযাছিলেন এবং যাহার 
অশ্লীল রচনাকে আদর্শ করিয়া কবি শেখ সাদী থেউড় গজল 
রচনা করিবার জন্ত তৎকালীন বাদশাহ-পুত্র কর্তৃক আদিষ্ট 
হন, সেই খেউড় গজলের কবি হকিম সোজানীর সংক্ষিপ্ত 
পরিচষ দিষা প্রবন্ধ শেষ কবিলাম। সমরখন্দনিবাসী 
হকিম মহম্মদ বি আলি সোজনীণ* প্ৰধানতঃ অশ্লীল 
এবং বিদ্রপাত্মক কবিতার জন্তই বিশেষ ভাবে বিখ্যাত। 
শৈশব হইতে সোজনী প্রধানতঃ অশ্লীল ও বিদ্রপাত্মক 
রচনাব অনুশীলন করেন এবং পরিণত বয়সে তাহার 
প্রতিভা কুরুচি ছাড়া স্থরুচিপূর্ণ কবিতা রচনার দিকে 
অতি অল্প সম্যই নিয়োজিত হইয়াছিল। হকিম সোজনীর 


* The author, however, seems to have repented 
of having written these indecent verses, yet en- 
deavours to excuse himself on account of thus giving 
a relish to other poems, as ‘‘salt is used in the 
seasoning of meat.”—~T. W. Peal. 


1 তাবিধ-ই-গুজিদাঁ-ইহাব নাম আবুবকর ইত্রিদ-মোল্‌দানি 
ৰলিয়। উল্লিখিত হইয়াছে। 





" প্রবাসী-_ জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯ 


পাটি পান্টি লাওলাস পাস পা্িপাস্টিপা এশা ওলালত ত স্পা স্পা ৯ পি ত ত লাস পাঠ পাটি ত ১ পাস 


মি 


২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


৯ পি পা লাও নলা, 


বচিত অশ্লীল গজনগুলির মত অশ্লীলতার এরূপ অত 
নিদর্শন বোধ হয় কোন সভ্য দেশেব সাহিত্যে পাওয! 
যায় না। এতিহাঁসিক হাম্দুল্াও বলিয়াছেন, সোজনী, 
ভাহাব কাব্যে চরম-অঙ্লীলতা প্রকাশ করিষাঁছেন 1* 
দৌলত সাহ তৎপ্রণীত পারস্য কবিগণের জীবনী পুস্তকে 
লিখিয়াছেন__সোক্নীব কবিতা এতই অশীল যে পড়িলেই 
বমনের উদ্রেক কবে । এই কারণেই তিনি অশ্লীলতা 
প্রকাশ বৃদ্ধির ভযে সোকজনীব কবিতা উদ্ধার হইতে বিরত 
হইযাছেন। কিন্তু পারস্যের স্থপণ্ডিত লেখক ও জীবনীকার 
আউফি€% সোজনীর অশ্লীল গজলগুলিকে প্রতিভাশালী 
কবির প্রতিভা-সঞ্জাত রচনা বলিয়। প্রশংসা কবিয়াছেন।$ 
কবির অশ্লীল রচনা! ব্যতীত অল্প সংখ্যক স্থুরুচি ও গভীব 
ভাবপূর্ণ কবিতা আছে। এঁতিহাপিক হামদুলা মুন্ডৌফি 
বলেন, সোজনীর এইনকল রচন। স্থন্দৰ ও অতুলনীষ। 
কথিত আছে নিয্খলিখিত কবিতা রচনার জন্য কবি 
শ্রীভগবানের ক্ষমার পাত্র। আমরা নিয়ে সেই কবিশটির 
অঙ্বাদ প্রকাশ করিলাম :-- 

তোমার এ বিশ্ব-গৃহে শাহি দুখ নাহি দৈন্য নাহি ক্রটিপাঁপ, 
পাত্র ভরি’ আমি তাহা করিয়া হুঞ্জন বাডাই সম্ভাপ ।শৃ _- 
৫৬৯ হিজরাব্দে ( ১১৭৩--৭৪ ) হকিম সোজ্রনীর মৃত্যু 
হ্য়| 








ভ্রীসুরেশচন্দ্র নন্দী 
ধ. তাবিখ-ই-গুজিদা। 
+ অধ্যাপক ব্রাউন সম্পাদিত, আমির দৌলত সাহ প্রণীত 
তজ্কিবাতুস্শোক্লাব দ্ৰষ্টব্য ৷ 


{ ইনি মহম্মদ আউফি নামে সুপরিচিত । ইহার প্রকৃত নাম 
মহন্মদ আব্দর রহমন বি আউফি। আউফি তৎকালীন অনেকগুলি 
সাধুব জীবনচবিত রচনা! কবেন। “নুবাব্উল্আল্বাঁব্” নামক গ্রন্থের 
জন্য আটকি বিখ্যাত। আউ্ি স্ল্তান নশীর্কান কুব।চাবের ১৪ 
সময়ে ভারতবর্ষে আগমন কবেন। 

$ While Awfi, though BE his facetiz as full 
of talent, considers it best # * Oriente Biggraphical 
Dictionary. 

খা তাবিধ-ই-গুজিদ| | 

|| লেখকেব বন গ্রন্থ শেখ সাঁদীব জীবনীর এক পবিচ্ছেদ। 
বেঙ্গল পাক্লিশিং হো কর্তৃক শীপ্রই পুস্তক প্রকাশিত হইবে । 


২য় সংখ্যা | 





শান 





দাস বিক্রয়ের প্রাচীন দলীল 


২৮০৯৮ পসপাস্পিসপস্পিস্পা্িস্পিশ্পি সপ সি সপ সি ৱাল ওলা খল সি্াসপাসপিস্পিস্পসিলপাসপি্িস্পস্স পার 


১৮৭ 


দাস বিক্রয়ের প্রাচীন দলীল 


পূর্বে এই দেশে যে দাসব্যবসায় প্রচলিত ছিল তাহার 
প্রমাণ আমাদের বর্তমান সমাজেও বিরল নহে। কিন্ত 
ইহার এ্রতিহাসিক প্রমাণ প্রাচীন দলীল পত্রাদিতেও 
কখন কখন পাওয়া যাইতেছে । ১৩২০ সনেব ভাব্রমাসের 
“সাহিত্য” পত্রিকায় এইরূপ একখান! দলীল প্রকাশিত 
হইয়াছিল। গত বর্ষের “ভারতবর্ষে” ও বর্তমান বর্ষের 
*প্রবর্তকে” ' এক-একখানা দলীল প্রকাশিত হইয়াছে। 
উক্ত উভয় দলীল হইতে জানিতে পার! যার থে প্রায় 
১৩০ বৎসর পূর্বে লোকে দুরবস্থায় পড়িয়া দাসরূপে 
বিক্রীত হইত, এবং খণ গ্রহণ করিযাও দাসত্ব স্বীকাব 
করিত। ইহাতে আমাদের দেশের কোন ছুরবস্থাপন্ন 
পরিবারের শোচনীয় পরিপামেব কথাই জানিতে পাবা 
যাঁষ ; কিন্ত ইউরোপ ও আমেরিকাষ যেভাবে দাঁসব্যবপায় 
প্রচলিত ছিল, আমাদের দেশেও যে সেইভাবে দাসগণ 
“ জীত ও বিজ্রীত হইত, ইহার প্রমাণসৃচক কোন দলীল- 
পত্রাদি এ পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া আমি 
রর . 


জানি না। এইরূপ একখানা দলীল প্রকাশিত করাই 
এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্ত। এই দলীলেব প্রধান বিশেষত্ব 
এই থে ইহার প্রথম ভাগ পার্সী-ভাষায় লিখিত এবং 
সেই সময়ের প্রচলিত প্রথান্থযাধী রাজদ্বারে রেজেষ্টারী- 
কৃত। দলীলেব শিরোদেশে একটি বৃত্তাকার মোহবের 
চিহ্ন আছে, তাহাতে “খাদেমেসরে কাজি, কেয়ামুদ্দিন” 
ও তাহার পাশ্বে “মোহর নং ৯* পাশ ভাষায় লিখিত 
বহিষাছে। দলীলের তারিখ বাঙ্গল। ১১৯৫ সন অর্থাৎ 
ইংবেজী ১৭৮৮ সাল। সেই সমযে লর্ড কর্ণওয়ালীস 
বঙ্গদেশ শাসন করিতেন । 
দলীল 

[দলীলের প্রথমাংশ পার্শা ভাষায় লিখিত, তাহা আমাদের 
ভাষার গণ্ডীর বহিভূতি। ইহ! পবিত্যাগ করিয়! বাঙ্গলা 
ভাষায় লিখিত শেষের অংশের পাঠ প্রকাশিত হইল।] 
“ইয়াদিকিদাঁ_ | 

শ্ররামনরপিংহ দত্ত সাকিন বিক্রমপুব সিমুলিষা 





দাস বিক্রষেব দলিল--দীল-মোহ্র 
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দাস বিক্রয়ের দলিল--ফাৰ্সী অংশ 


হয় সংখ্যা]... দাদ বিক্রয়ের প্রাচীন দলিল ১৮৯ 
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দাস বিক্রযের দলিল--বাংল! অংশ 


শুচরিতেযু লিখীত গরীরাম্ধন দত্ত ওলদে রুষ্ণরাম দত্ত ইভান রূপাইধা আপোনাব স্থানে দস্তবদন্ত পাইলাম এহার 
স্হ্রিরাম দত্ত সাকীন শ্রীরামপুর কন্য মনিস্য বিক্রী-পত্রমিদ নোওয়া জীমা খোবাক পোসাক দিষা তোমাৰ পুত্র 
কার্জঞ্গে আমী মহোছুর্বিক্যে হালাক পেডাসান আছী পউজ্রাদী ক্রেমে দানবিক্রাদী কাত্রি হইয়। নফরি 
আর কোন লক্ষ এনায়াছে এসবব আমাব খরিদা নকর বর্ম করাইতে রহ এদদর্থে মনিস্য বিক্রী করিলাম । 
শ্রীর্গনদাস ওমর চৌদ. বডিষ এহাকে আমার আপোন ইতি......৫ এগা... নব্ব সন বাঙ্গল| ' তারিখ ১৬ 
খোষরাজী রকবতে বাহাল তবিয়তে আপোনাঁর স্থানে শ্রাবণ ৷” 
বিক্র ক্বিলাম এহার নগদ মূল্য পুবগুজন দহমাপী ১২ বাড দলীলেব শিবোদেখে মোহরেব অপর দিকে 


দস বিক্রধেব দূলিল--দঁলিলের পিঠে সাক্ষীদের নাস 
এখনও উত্ত সিমুলিয়া গ্রামে বাস করিতেছেন, এবং 


“ইসাদী 
প্রীলক্মীনারাষণ রায় 
জ্রীগোপীরু্ণ সৰ্শ্ম।” 
এবং পার্শী লেখাব শেষভাগে এক পারে 
"নিসাণ সৌ 
শ্রীবামধন দত্ত” 
লিখিত রহিয়াছে; এবং অপর পৃষ্ঠে সাক্ষীগণেৰ 
দস্তখত আছে। 
এই দূলীলের ভাষা সম্বন্ধে কোন কথা না বলিলেও 
চলে, কারণ ইতিপূর্বে অনেক আলোচনা হইযাছে। 
কিন্ত “ধরিদা নফর” ও “বিক্র করিলাম” কথাতে দাস- 
ব্যবসায় যে বিশেষভাবে বাঙ্গালা দেশে প্রচলিত ছিল 


তাহাই বুঝা যায় । ইহা ব্যতীত বর্ষের সামাজিক 
ইতিহাসের একটি বিশেষত্ব এই দলীলে লক্ষ্য করিবাব 


আছে। পূর্ববন্গে "রাটী” ও “বরেন্দ্র” ব্রাহ্মণগণ এখনও 
তাহাদের শ্রেণীগত বিশেষত্ব বজায় বাখিয়াছেন; কিন্ত 
অনেক কায়স্থ রাড় ও বরেন্্রভূমি হইতে পূর্বে গিয়া 
ঘঙ্গজ কায়স্থগণের সঙ্গে মিশিগ্জা গিয়াছেন | যে বামনরসিংহ 
দন্ত হে রঙ্গনদাসকে খরিদ কবেন, তাহার বংশধরগণ 


 প্রবাদী_ জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯. 


৯৩২৩৯ পসপাসপি এল সপ সস উপ সপ লা এপ সাত ৯৫৯৩১ প১৩৯ ৩৯ 





1 ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


বস্পা্পিপস্পাসিপাসিবাসিপাসি লালা এ 


তাহারা আমার প্রতিবেশী । প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে ' 
তাঁহাদের ঘরে একখান! কুলজীগ্রস্থ আমি পাইয়াছিলাম | 
তাহা আমি রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্ছ প্রাচ্য- 
বিষ্ভামহার্ণব-মহাশষকে দিয়াছি। এ কুলজী গ্রন্থে লিখিত, _ 


".আছে যেরামনরসিংহ দভ মহাশয়ের পূর্কপুরুষগণ পূর্বে 


রাঢ়দেশে শ্রীরামপুর, বারিষা প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেন, 
পরে বঙ্গদেশে গমন করেন। এই দলীলে দাসবিক্রেতা 
রামধনদত্তের নিবাস শ্রীবামপুর বলিয়া লিখিত আছে। _ 
বিক্রমপুবে শ্রীরামপুব নামে কোন গ্রাম আছে বলিয়! 
আমি জানি ন|। এই দলীলে বুঝা যাষ যে রামনরলিংহ 
দত্তের পূর্বপুরুষগণ তখন সবেমাত্র শ্রীরামপুর হইতে 
উঠিয়া বঙ্গদেশশ গিয়াছিলেন এবং তখনও তাহাদের সঙ্গে 
শ্রিবামপুরের সন্বপ্ধ লোপ পায় নাই। দলীলের অপর 
পৃষ্ঠে সাক্ষীগণের বে নাম ধাম আছে তাহাতে 'শ্রীতারাচান্দ 
পাল, সাং শ্রীরামপুর” বলিয়া লিখিত আছে। কুলজী৮.. 
গ্রন্থের “আগে রাঢ়, শেষে বঙ্গে” এই ডিজি নত 
দ্বারা কতকটা প্রমাণিত হ্য। & 

জীমশীজ্রমোহন বন্ধ এম-এ ] 


ত 


২য় সংখ্যা | গ্রলয়োলান ১৯১ 
প্রলয়োল্লান 
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্‌! মাভৈঃ মাভৈঃ ! জগৎ জুড়ে প্রলয় এবার ঘনিষে আসে, 
| তোরা সব জয়ধ্বনি করু !! জরাষ-মরা মুমুযুদের প্রাণ লুকানো ওঁ বিনাশে! 
পৌর নৃতনের কেতন ওড়ে কাল্‌-বোশেখীর ঝড়। এবার মহানিশার শেষে 
২... তোরা সব জয়ধ্বনি করু ! আস্বে উষা অরুণ হেসে 
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্‌! করুণ বেশে 
আস্ছে এবার অনাগত গ্রলয়-নেশীর নৃত্য-পাগল, দিগন্থরের জটায় হাসে শিশু চাদের কর-_ 
সিদ্ধু-পারের সিংহ-দ্বারে ধমক হেনে ভাঙল আগল ! ূ আলো তাঁর ভরুবে এবার ঘর। 
মৃত্যু-গহন অন্ধকৃপে তোরা সব জয়ধ্বনি কর্‌ ! 
মহাকালের চণ্ডরূপে তোরা সব জযষ্ধ্বনি করু !! 
ধূম্ৰ ধূপে এ সে মহাকাল-সারথি রক্ত-তড়িৎ-চাবুক হানে, 
বজ্ঞ-শিখার মশাল জেলে আস্ছে ভযস্কর__ .রণিষে ওঠে হার কাদন ব্জ-গানে ঝড়-তুফানে ! 
ওরে এ হাস্ছে ভহ্কর ! ক্ষুরের দাপট তাবায় লেগে উক্কা ছুটাষ নীল খিলানে__ 
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্‌! - গগন-তলের নীল খিলানে ! 
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্‌ !! অন্ধকারার বন্ধ কূপে 
* কামর তাহার কেশের দৌলার ঝাপটা মেরে গগন দুলায়, দেবতা বাধ! যজ্ঞ-যুপে 
_ সর্বনাশী জালামুখী ধুমকেতু তার চামর ঢুলায়! '_ পাষাণ-ন্তপে! 
বিশ্বপাতার বক্ষ-কোলে এই ত রে তার আসার সময় ওঁ রথ-ঘর্খর_ 
--=-এ, রক্ত তাহার রূপাণ ঝোলে শোনা যায় এ রথ-ঘর্ঘর ! 
ঠা দোছুল দোলে! তোরা সব জযধ্বনি কর্‌ ! 
অট্টরোলের হ্টংপালে স্তব্ধ চরাচর-- তোরা সব জষধ্বনি কর্‌ !! 


“ ওরে ওঁ স্তব্ধ চরাচর ! 
এ তোরা সব জয়ধ্বনি কর্‌ ! 


তোরা সব জয়ধ্বনি কর্‌ !! 
দ্বাদশ রবির বন্ি-জাল! ভয়াল তাহার নয়ন কটায়, 
দিগন্তরের কাদন লুটায় পিঙ্গল তার ত্রস্ত জটায়! 
বিন্দু তাহার নয়ন-রলে 
সপ্ত মহাসিন্ধু দোলে 
০ কপোল-তলে ! ৃ 
--বিশ্বমায়ের আসন তারি বিপুল বাছুর 'পর-- 
হাকে এ “জয় প্রলয়ঙ্কর |” 
তোরাণ্সব জয়ধ্বনি কর্‌ ! 
তোবা সব জযধ্বনি কর্‌ !| 


£ 


ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর ? প্রলয় নৃতন-স্জন-বেদন ! 
আস্ছে নবীন, জীবন-হারা অস্ুন্দরে কর্‌তে ছেদন! 
তাই সে এমন কেশে বেশে 
প্রলয় বয়েও আস্ছে হেসে-- 
* মধুর হেসে । 
ভেঙে আবার গড়তে জানে সে চির-হুন্দর ! 
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্‌! 
ও ভাঙা গড়! খেল! থে তার কিসের তবে ডর ? 
| তোরা সব জয়ধ্বনি কর্‌ !-- 
বধ্রা প্রদীপ তুলে ধর! 
ভযঙ্করের বেশে এবার এ আসে সুন্দর 1. 
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্‌ ! 
তোরা সব জষ্ধ্বনি করু !! 
কাজী নজরুল ইস্লাম 


১৯২ 


প্রবাসী--জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯ 
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[২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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সব পেয়েছির দেশে 


সেদিন সমস্ত দুপুর ও বিকেল আমাব সেই. শীর্ণদেহ 
আযানারুকিষ্ট বন্ধুব সঙ্গে অশ্রান্ত তর্ক করে’ শস্ত হয়ে 
পড়েছিলুম। টুর্গ নিভ্‌ তাঁর এক নভেলে রুদযুবক সম্বন্ধে 
লিখেছেন---রাসিয়ানর! অফুরস্ত তর্ক চালাতে ওত্ডাদ। 
কিন্তু তিনি যদি বঙ্গযুবকদের সঙ্গে পরিচিত থাকৃতেন তবে 
তাকে স্বীকার করুতে হত অপরিসীম তর্ক কর্বাব 
অপরিমেয় শক্তিতে বঙ্গবুবকদিগের নিকট রুসযুবকগণও 
হার মানে, রুভিনের অপেক্ষা বাক্বীর এদেশে অনেক 
খুঁজে পেতেন। সোসিযালিজ্ম্‌, আযানার্কিজ মৃ, নিহিলিজম্‌ 
কম্উনিজ্ম--অনেক ইজম্‌-এর ঘাতপ্রতিঘাতে ম্যার্কস্‌, 


টলষ্টয়, ক্রোপটুকিন, লেলিন, গান্ধী, অনেক-বিদ্যুম্ম নামের 


বজ্ঞঘন শব্দ-উৎসবে তর্কের ঝড় উদ্দাম হযে উঠ্‌ছিল। তর্ক 
হয়ত সারারাত থাম্তো না, ভাগ্যক্রমে আমার বন্ধুর 
মনে পড়ে গেল কোন্‌ আড্ডায় কি বিষয় নিয়ে তার 
অদ্ভুত বাক্চাতুবী দেখাবার নিমন্ত্রণ আছে। আমাকে 
রেহাই দিয়ে তিনি যখন গেলেন তখন সন্ধ্যার জিগ্চতাহীন 
অন্ষকাঁব। চেযারটা টেনে বাবান্দাফ এসে বস্লুম, বিষ- 
নিশ্বাসের মত ধূমে আতঙ্কিত নগর দুঃস্বপ্নের মত পড়ে? 
রয়েছে, ধোৌওয়ার কুছ্ছাটিকা পার হতে না পেবে চাদেব 
আলে। করুণনয়নে চাইল। রজনীগন্ধীর ঝাড়টা ড্রেনের 
দুর্গন্ধের কাছে হার মেনে নতমুখে পড়ে' রয়েছে; দূবে 
গ্যাসের আলোটা ধেন কোন্‌ চিরজালাময় তৃষ্-লোকের 
প্রহরীর মৃত দাড়িয়ে । কিছুক্ষণ বসে’ দম আটকে আস্তে 
লাগল। বাড়ী ছেড়ে রাস্তাষ বেরিয়ে পড়্লুম। 

পথে কোথাও একটু ধোওয়াব কালিমা নেই , অকলঙ্ক 
নীলাকাশে তাবালোক জুইফুলের ঝাঁড়ের মত মাখাব 
ওপর ছেয়ে রষেছে; স্থধানৌরভমষ বসন্তের বাতাস 
বইছে। আশ্চর্য হযে গেলুম। মনে হলো কোন্‌ রূপ- 
কথার স্বগ্নমষ সৌন্দর্যলোকে এসে পৌছেচি। মোডের 
কাছে ষে ভাষ্টবিন্টা ছিল, মেটা কোথায় অদৃশ্য হযে 
গেছে, তাঁর জাযগায় একটা সোনালী ডালিয| ফুলের 
গাছ; তার পাশে যে পত্রহীন শীর্ণ কৃষ্ণচুভাগাছ দিন 
দিন দীর্ঘ হচ্ছিল, সেট! ফুলে ফুলে ভরে’ নটবব্‌ অগ্নিণিখার 


মত বাতাসে নৃত্য কর্ছে ; সহসা একট। হৃহ ডেকে উঠল। / 


অবাক্‌ হযে চম্‌কে দেখি, বাস্তার মোড়ে যে বৃদ্ধা ভিখা বিগ" 


করুণ আর্তনাদ্দে ভিক্ষা চাইত, আর যে ছোট মেয়েটা 
সি 


ভষস্কর ময়ল| ছেঁডা নেকৃড়া পরে’ স্াস্তাকুড়ে শ্রাস্তাকুড়ে 
ছেঁড়া কাগজ আব নেকৃড়! কুডিয়ে বেভাত্ব, তাবা জ্যোৎ- 
সার মত শুভ্র নিম্মল বসন. পরে” হাস্ছে আর খেলা 
করুছে। বোজ যখন এই পথ দিয়ে গেছি--ওই. ভিখারিণীর 
কঙ্কালসার দেহ ভীতিপ্রদ করুণ মুখ দেখে চোখ বুজতেই 
ইচ্ছে কবেছে; দেখেছি_মানব-শক্তি ও সভ্যতার 
মহাদস্তের মত মোটরকার তার পাশ দিষে জয়ধ্বনি. কবে’ 
চলে” গেছে, কিন্তু সে অর্থনিশি করুণ ক্রন্দনে সবাইকে এই 
কথাই স্মরণ করিষেছে_মাঁনব-সভ্যতা একদিকে মোটবকার 
আর একদিকে এই রোগ-দারিত্র্যের মূর্তি সৃষ্টি কৰে 
চলেছে। আজ তার মুখেব হাঁসি দেহে দিব্য শ্রী দেখে 
বহুক্ষণ চেয়ে বইলুম | মন-ভোলানো! বাঁশীব তান কানে 
এলো । ওই কোণে যে বিড়িব দোকানটা ছিলো, 


সি 


সিগারেটের ও দেশলাইযের বাক্স দিযে তৈরী ঘরে বসে » 


যত পক্ক ও অকাঁলপক লোকগুলে। ছোট ছের্সেদের 
নিয়ে সারাদিন বিড়ি পাকাতো আর অঙ্গীল গল্প কর্ত, 
তাদের হীনবাস কালিভরা-মুখ ও বিড়ির' গন্ধে স্থানটায় 


যেতে স্বণ হত-দেখি, সে বিডির দোকান নৈই, 


সেখানে এক কদমফুলের গাছ উঠেছে, আব তাব তলায় 
মুসলমান ছেলেরা লাল নীল নানা রংএর সাজ পরে' বাঁশী 
বাজাচ্ছে। আর ওইখানে যে মহাপস্ধিলতাময় ভয়ঙ্কর 
বস্তি ছিল, যেখানে নর্দমায় নর্দমায় বাধা জল পচে, রুদ্ধ 
মাটির কূপে কূপে দাসত্বপীড়িত প্রাণ পচে, সভ্যতার 
বদ্ধস্সোত পচে’ বিষিয়ে ওঠে, স্ধ্যের আলে! কি জ্ঞানের 
আলো যেখানে পৌছাতে পারে না, দখিন বাঁতাস.কি 
প্রেমের হাওয়া, প্রবেশ কর্তে পথ খুঁজে খুঁজে ফেরে, 
পাঁপবিভীষিকাষয় রোগাতস্কিত ছৃঃখদারিত্র্যের চির- 
অন্ধকারময় াত্রিলোকে ভূতের মত মান্গষেরা ঘোরে 
অবাক হয়ে দেখ্লুম আদিমষুগের অসভ্যমান্থষের 
গুহাগহবরের চেয়েও ভসঙ্কর সেই শ্রমিক জন্তলেব খোলা, 


প্রি. 


খয়ম্নংখ্যা]. - 


ছানা মাটির: গর্তগুলো! আর নেই সেস্থানে নারিকেল 
তালি তমাল গাছের“ সারি, , তাদের তলে তলে -কাঁচ ও 
ভিডি ছোট কুটীর ;.মহণ, শ্যামল পাতায়, পাতায় 
"কল নীল নানা রংএর " কাচের ছাদে দেওয়ালে জ্যোৎস্গার 
আলো রংএর হোলিখেলা করুছে,--কয়েকখানি ছোট 
-* বাড়ীর মাঝে: দধির মত স্রিপ্শুভ্র- শ্বেতপাথরের বাড়ী, 
সেখান থেকে হালি-গানের শর আস্‌ছে, মনে হলো খুব 
ভোজ চল্ছে; লাল পাথরের জাল্তি দেওষা দরজায় যে 
মুসলমান নারী দাড়িয়ে .হাদ্‌হে. আর গল্প কর্ছে”-তার 
সিঞ্ধমুখ মিষ্ট ক শুনে অবাক্‌ হলুম। বস্তির সাম্নের 
জলের কলে তাঁর-দোর্দিগু প্রতাপ-সবাই জানে, সবার. শেষে 
এসে নিছক গলার জোরে ও মুখভঙ্গিতে সে আপনার 
কলসীগুলি ₹বাইয়ের আগে ভরে'.নিযে যায়। সে যাদের 
সঙ্গে হাত ধরাধরি করে” গল্প করছিল তাদের মধ্যে 
একজন গুজরাটী আর-একজন ' বাঙ্গালী বাবুর, বেশে 
- থাকলেও বেশ চিন্তে পারুলুম_ প্রথম জন হচ্ছে আমার 

এক :গান্ধীভক্ত নন্কো- বন্ধু গোলদিঘিতে ব্যক্তৃতা দিয়ে 
ল্লে্তীর্ঘে গেছে; আনন যে-পুলিস সাজ্জেনট। বন্ধুকে মেরে 
হাত ভেঙ্গে দিয়ে লালবাজারে ‘ধরে’ নিয়ে গিছলো,-সে-ই 
আতস্বির পাঞ্জাবী -পরে' আতর -মেখে গল্প.জমিয়েছে। এ 
সক দেখ্তে দেখৃতে ‘এত: আবিষ্ট. হয়ে গিছলুম যে 
আশ্চর্য্য হবাব মৃত মনের ভাব :ছিল'না- কিন্ত গাছের 
তলা ছেড়ে পথে একটু যেতেই পরমাশ্চধ্যকর এক ব্যাপারে 
মনটা"-নড়ে উঠ্ল।, তারার- মালায় "মত : বেলফুলের 
মহাজনটা--হা, সেই সুদ্খোর পাষণ্ডটা, ভোর হতে 
গভীর রাত "পর্যন্ত তাকে' কেবল বাঘের মত হিংস্র চোখ 
দুটো জালিষে সিন্দুকে টাকা তুলতে আর খাঁড়ার মত 
নাকটা হিসেবের খাতায় গুজে স্থদের অঙ্ক কস্তেই দেখেছি 
-এসে আনন্দে বেহালা বাঁজাচ্ছে' আর শরৎসেফালির 
মক) হুদার" এক খুকীগ সঙ্গে 'নাচ্ছে, মাঝে মাঝে চাপা 
রংএর 'চুলগুলোঁর ওপর চুমো খাচ্ছে_সোনারংটার প্রতি 
লোঁভ এখনও তার সায়নি।* ব্যাপারটা দেখে’ পথের 
মাঝখানে এক- গোলাপ-গাছের 'তলায় -বসে' পড়ুলুম ৷ 
একটু বসেই -গাঁড়ীচাপা পড়্বার ভয় হলো কিন্তু কোথাও 





সর পেয়েছির দেশে 


১৯৩ 


পাস্পিস্িপাসি পা্পপাস্পাস্িপাসিপাসিপ্রাসসি 





কোন মোটর বা 'গাডীর শব্দ নেই, এরাস্তা দিয়ে যেন 
কখনও কোন গাড়ী চলে না । 

বসে’ ভাব্ছি, এ কোন্‌ অদ্ভুত দেশে. তি 
না জানি এবার কি বিচিত্র কাণ্ড ঘটবে | ,বেশীক্ষণ 
ভাব্তে হলে!'না, দেখি অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রেঞ্চ ম্যানের 
মত সেজে এক যুবক 'এক বাঙ্গালী মেয়ের হাত ধরে? 
গান গাইতে গাইতে আস্ছে__ 

চলি গো চলি গো, যাই গো চলে',. 

পথেব প্রদীপ জলে গোঁ--গগনতলে 1+.. 

তার! 'এসে আমার গাছের কাছে দাড়ালো, ভেবেছিল 
হ্যত জাক্ঈগাটায় কেউ নেই । গাছের তলাট! আমার ছেড়ে 
দেওয়া উচিত ভেবেই দাড়িয়ে উঠ্লুম। আমার মুখে 
পথের আলো পড়তেই রবেস্পেয়ারেব মৃত সাঁজপর| যুবকটি 
আনন্দের সঙ্গে ডাকলে, “বন্ধু, তুমি ” 

ভালো করে’ চেয়ে দেখি এ যে আমার সেই রেভলিউ- 
স্তানিষ্ট বন্ধু । 'কি আশ্চর্য্য তার শীর্ণদেহ লাবণ্য ভরে, 
উঠেছে, চোখের চশমাটা খসে’ গেছে, আর সবচেয়ে 
আশ্চধ্য তার হাতে কোন বই নেই, আছে একট। বাঁশী । 
সে কোন তর্ক সুরু করুলে না। 

আমি বলুম”+_তোমাকে দেখে বীচলুম। এ যে কোন্‌ 
অদ্ভূত দেশে এসে পড়েছি ভাই, আমি ত রঃ বুঝে 
উঠ্‌তে পারছি না f 
- 'সেহো হো করে’ হেসে উঠ্ল, এমন প্রাণ খোলা 
হাসি যে সে হাঁসতে পারে তা আমার ধারণাই ছিলো না 
বন্ধুম৮-তুমি যে ভাই এমন গান গাইতে- পারে। - এট। 
এতদিন .লুকিয়ে রাখ। তোমার ভয়ঙ্কর অন্তায় হয়েছে ।' 

হাসিটা কোনমতে থামিয়ে সে বল্পে,_এ হচ্ছে সব 
পেয়েছির দেশ, জানো না কবি বলে? গেছেন,_-"্যে যায় 

সে গান গেয়ে যায়, সবপেয়েছির দেশে 1৮? 

* আমাদের পাশ দিয়ে এক প্রৌঢ় ব্যক্তি বাউলের 
বেশ পরে? এক হরিণ-শিশু কোলে নিয়ে একতাঁবা 
রাজাতে বাজাতে চলে’ গেলো, তার . পেছন পেছন নৃত্য 
দোছুল ছোট ছেলের দল । 

- বন্ধুর দিকে চেয়ে বল্লুম_'এ নারীর জং 
আমার অনেকদিন থেকেই খুব ইচ্ছে। . আমি ত ভাঃ 


১৯৪ 


প৯পাস্পিরাসাসিপাস্পিপাস্পিস্সিরপ 


এদেশের পথ চিনি ন।, মানগবদেরও জানি না, তুমি যদি 
আমার সঙ্গী 5ও। তোমার কোন কাজ নেই ত?' ভাব 
পাশের সঙ্গিনীর কথা আমাব সত্যি মনে ছিল না। " 

বন্ধুটি আবার অট্রহাস্য কবে’ উঠ্‌ল, বন্চেএ দেশের 
ত পথ চিন্তে হয় না, সব পথই ত পথ, অপথ কোথাও 
নেই; আর লোকদের চেনা--পথের ধারে কি অচেন। 
ঘরে যাকে ভালে। লাগ্বে, ভালো বাস্তে ইচ্ছে করবে, 
তাকে বন্ধু বলে’ ডাকলেই হলো, সে তোমার চিরপ্রিয় হয়ে 
গেলে ৷--আর কাজের বালাই এখানে মোটেই নেই, 
সব সময়েব ছুটি_-যে যা কর্বে তাই তার কাজ ।, 

হাওষায় গৌলাঁপকুপ্তটা দুলে উঠ্ল, কানের কাছে 
এন্াজের বস্কার উঠ্‌ল, ফিবে দেখি বন্ধুর তকণী সঙ্গিনীর 
চন্দনকাঠের এল্াজটা আমাষ ডাক্ল বন্ধু! 

জ্যোৎস্নাধোত আকাশের নীলিমাব মত নীলসাড়ি 
অরুণতনুমঞ্জরী জড়িয়ে ঝলমল করুছে, যমুনাজলেব মত 
কালো কেশে কেতকীকদন্বের মালা জড়ানো, চম্পক- 
অঙ্গুলির স্পর্শে সোনার তারগুলিতে বঙ্কাব দিযে তাবার 
আলোর মত পথ-ভোলানে। ন্যনে চেষে ডাকলে! 


বন্ধু 1 








ধীবে এগিয়ে পদ্নের পাপৃডির মত তাব আহ্কুলগুলি' 


জড়িয়ে আমিও ডাক্লুম,--বন্ধু |” 

তরুণী মুখে কিছু বল্লে না, এশ্াজের তারে কথ! বেজে 
উঠ্লো,_এসৌ, আমি তোমাব সঙ্গিনী হযে এ দেশ 
দেখাচ্ছি। 

অবাক্‌ হযে আমার পুরানো বন্ধুর দিকে চাইলুম। 
তরুণী এন্াজটা গাছের ভালে ঝুলিয়ে বেধে ঝর্ণার স্থুরে 
বল্পে”_এসো বন্ধু? আমাব হাত ধবে’ টেনে নিষে চল্প ৷ 

আ্যানারৃকিষট বন্ধুটি মুচুকে হেসে বন্ধে, “নী, না, আমি 
একটুও রাগ করুছি না। জানো, এ দেশে ঈর্য্যাবিদ্বেষ 
নেই। কোন ভষ নেই তোমার । ওই দেখুছ লালডোর|- 
কাটা! বাঁসম্তী রংএর সাড়ি-পরা ছোট খুকীটি, একটা 
খর্গোস কোলে কবে' আস্ছে, ওর সঙ্গে ভাব কবে’ আমি 
এখুনি এখানে বাঁশী বাজাতে বসে’ যাব ৷ 

অন্ত সময় হলে আমার বোধহ্য ভয় হোত । সে দেশের 
হাওযষার কি গুণ ছিল,আমাব একটুও দ্বিধা সঙ্কোচ 
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হলে। না, দু'জনে হাত ধরাধরি করে? চন্থুম ; সবচেয়ে 
আশ্চর্য-__তরুণীর সঙ্গে আমি গান জুড়ে দিলুম, গল! ঠিক 


মিলে গেল, একটু বেস্থর হল না । এ 
সে থেমে বল্লে_ তুমি গান্ধীযুগেব লোক, নয ? | 
_হা। কেমন করে? বুঝলে ? 

_তোমার ওই মোট! খদ্দরের সাজ দেখে । আমি 
ইতিহাসটা ভালে। করে’ পড়েছি কিনা, তাই তোমাষ সব 
দেখাবার ভার নিতে সাহস হলো । 

__-সাজটা এদেশের মত কবে’ নিতে পারুলে ভালো 
হযবোধহয়। . 

কি দর্কার, এখানে যে যার নিজের খুসিমত সাজে। 
ওই ছেলেটা দেখো ইউরিপিডিস্-ুগের গ্রীকের মত সেজে 
চলেছে আর তার পাশের বন্ধুটি ক্রিয়োপে্রার সময়ের 
ঈজিপ্সিয়ান নারীব মৃত সেজে যাচ্ছে। তোমার কি কাপড়- 
জামা বদলাতে ইচ্ছে করুছে? 

-ই, এ দেশের যত। 

_ বন্পুম ত এ দেশের কোন বিশেষ সাজ নেই, মাপন 
সৌন্দধ্যবোধ অঙ্গসাঁবে থে ধা-খুসি সাজে, যে কোন গত- 
শতাব্দীর যে কোন দেশের সাজ পর্তে পাবে । এর 

পথের ছুইধারে গাছের সাবির মধ্য দিয়ে চন্তুম ! 
গাছের পাতার মাঝে মাঝে লাল নীল সাদা নানা রংএর 
আলো মাণিকের মৃত জল্ছে। 

বন্ধুম--ওগুলো কি ইলেক্টিকের আলে! ? 

হেসে বল্পে_ন।, ইলেক্ট্রিক কি, আমরা বেডিযামের 
যুগ গার হযে এসেছি। ওগুলো হচ্ছে মণি, ওই ইন্দ্র- 
নীলমণি, ওই চন্দ্ৰকান্তমণি--- 

কি স্বন্দর দেখতে, কিন্তু তোমার এজাজটা থে 
ফেলে এলে! 

-ফেলে এসেছি ক? 

ই! সেই গোলাপ-গাছের তলায় । Ts 

fF 

ও, তুমি আজ নতুন কিনা, তুমি জানো না-এ 
দেশেব কথা; এখানে প্রত্যেক জিনিষ হচ্ছে সবাইয়ের 
জিনিষ, যার যখন যে-জিনিষ দর্কার সে সে-জিনিষ 
ব্যবহার করে ।_-আমি ত এখন এজ বাজাচ্ছি না, 
অবশ্য কোনো দোকানে রেখে এলে ভালো হত--ত! 


২য় সংখ্যা | 


সব পেয়েছির দেশে 


৭১৯৫ 





ওটা যার দর্কার হবে গাছভল! থেকে তুলে' নেবে ।__ 
১১ তৌমার কি বাজ্না শুন্তে ইচ্ছে করছে? . 

/ _ হা, একটা গাও না কিছু! 

- এপ্লর্দেখি এ কস্মস্গুলোর কাছে নিশ্চয়ই কেউ কোন 
বান্তযন্ত্র রেখে 'গেছে। এই দেখো, একটা বীণ পাওয়া 
“ গেলো | | 

-_তুলে নিলে ষে, কা'র ওটা? . 

_কা'র কি! এখানে সব জিনিষ যে প্রত্যেকের 
জিনিষ ৷ বীণটা আমার দর্কার হয়েছে আমি নিয়ে চন্ুম, 
জল যা দেবো অথবা কোথাও 
রেখে যাব। 

বীণ, বাজাতে ‘বাজাতে একটা ঘরের সাম্্‌নে এসে 
দাড়ালুম--তার মেজেটা লাল মার্কেলের, দেয়ালগুলো 
নীল কাঠের আর ছাদটা হীরের মত সাদা কাচের । 
ঘরের মধ্যে জাপানী-পোষাক-পরা এক যুবক এক ষ্টোন্ডে 


গরম গরম বেগুনী ফুলুরী ভাজছে, আর লাল ভেল্ভেটের 


' ফ্রক পরা এক খুকীকে মহানন্দে খাওয়াচ্ছে। 
আমি বন্ধুম--কি সুন্দর বেগুনীগুলো ভাজ্ছে! 
_-তোমার ভারি লোভ হচ্ছে? এসো না কিছু খাওয়া 
-_নচ নিশ্চয় পচা তেল। 
কি, পচা! অবাক করলে তুমি, সবপেষেছির 


দেশের এতবড় অপমান কেউ কখনও করেনি । এখানকার 


সব জিনিষ তাজা, সব মানুষ চিরনবীন, সতেজ স্বাধীন 
এসো তুমি I 

আমরা কাছে পৌছতেই জাপানীটি বল্লে--এসো 
বন্ধু, আমার ভাজ| শেষ হয়েছে, তোমাদের কি আমি 
ভেজে দেবো? 

তরুণী বল্লে--না, আজকে আমার নতুন 
গিজ হাতেই ভেজে খাওয়াব। 


বন্ধুকে আমি 


যুবক ও খুকীটি কয়েকখানি বেগুনী মহানন্দে খেতে 


খেতে চলে' গেল। 
আমি বন্ধুম--€ দোকান ছেড়ে গেল কোথায়? . 
অয়ঙ্কাস্তমণিময় বঁটিতে নীলবেগুনগুলো ফালা কর্‌তে 
কৰুতে বন্ধু হেসে বল্পে--আহা তুমি তলে যাও কেন, এহ 
° ২৫৬ 


দোকান যে ' সবাইয়ের- দোকান, ' এখানে private 
property বলে’ কোন হাস্তভকর জিনিষ নেই । আমাদের 
বেগুনী খাবার ইচ্ছে হলো, আমরা ভেজে খেয়ে গেলুম ৷ 
তুমি কড়ায তেলটা চড়াও অথবা বীণট! বাজাও, 
বেগুনী ভাজার সঙ্গে সঙ্গে তারেব স্থুব ভারি সুন্দর 
শোনাবে। 

নিঃসঙ্কোচে বীণটা তুলে নিলুম এবং আশ্চর্ষ্যের বিষয় 
মন্দ বাজালুম না। 

জিজ্ঞাসা কর্লুম-_এটা কি ইলেকট্রিক ষ্টোভ'? . 

হা, এটা অনেক শতাব্দীর আগেকার জিনিষ) এখন 
সবচেয়ে নতুন রান্নার উচ্কুন হচ্ছে সর্ধ্যমণি--সে আর- 
কিছু নয় একট পাত্রে স্বর্য্যের তেজ জমা করা হয়, তাব 
আগুনের শিখায় বেশ রান্না কর! যায় ;-_আর এই ষ্টোভের 
ইলেক্টি সিটিও স্ুর্যেব আলো থেকে নেওয়া না না, এ 
দেখছি বর্ষার জলধারা থেকে জমা করা । 

খুব আনন্দের সঙ্গে রান্না আর খাওয়া শেষ হলো, 
তারপর বন্ধু দক্ষিণ- রিড রনি কি রকম' 
কায়দা করে” রাখলে । | 

বন্ধুম_ওটা কি হলো? 

অনেকখানি ত আগুন খরচ কর্লুম, হাওয়া থেকে 
কিছু আগুন ওতে জমা, হোক ।__-রোসো জায়গাটা পরিষ্কার 
করে' ষাঁই। 

ঘবের কোণ থেকে সোনার সরু কাটির গুচ্ছের 
মৃত একট! ঝাঁটা টেনে নিযে বন্ধু ভারি খুনি হয়ে সমস্ত' 
ঘর ঝাট-দিতে আরস্ত করুলে। দেখ্লুম ঝাটার কাটিগুলি 
থেকে বিন্দু বিন্দু জল ঝরে ৮৪ ধুইয়ে দিচ্ছে, 
কোন ধূলা উঠল না। 

বন্ধুম__বাটাটা ত ভাবি মজাব। 

_-আর ঝাট দিতেই কি মজা কম? 

_ বাশুবিক- ঝাঁট দিতে ভাবি আনন্দ পাচ্ছ দেখ্‌ছি। I 
তোমরা পৃথিবীর শ্রী কিনা, অসৌন্দ্ধ্য €তামাদের সয না, 
সব মলিন্তা আপন হাতে নির্মল স্থন্দর- করে? তুল্তে 
চাও । কিন্তু ঝাটার মুখটা যতক্ষণ মাটির বুকের দিকে 
থাকে ততক্ষণই ভাল, আকাশের দিকে উঠতে চাইলেই 


মুস্কিল হয় | 


১৯৬ 





_হাসালে তুমি, অমন কাণ্ড এদেশের নাট্যধালার 
রঙ্গমঞ্চে ছাড়া আর কোথাও হয় না । 

ঘব পরিষ্কাব কবে’ পথে বেরিয়ে পড়তেই আমি 
বন্ধুম-_কিন্ত একটু ত জল খাওযা হলো ন।। 

--জলতেষ্টা পেয়েছে? চলো সাম্নের বাড়ী ষাঁওষা 
বাক] 
--৪ই বাড়ীটাষ? ঠিক বেন মধ্যযুগেব ব্যারনদের 
ক্যান্ল্‌ ?--জানাশুনো মাছে? 

নাই বা রইলো ! 

নাই বা রইলো! 1--065053 হ্য যদি ? 

কি? কি বল্লে ? 

--0০50855--অনধিকার-প্রবেশ | 

--) মনেই থাকে ন! তুমি বিদেশী ৷--এদেশে কার 
কি অধিকাৰ ব| কর্তব্য তা কেউ জানে না, তাই নিয়ে 
তর্কসভ| ডাকৃতে, কমিটি কমিসান বসাতে বা বড় বড় পুঁথি 
রির্পোট লিখ তেও হয় না ;_-সবাই আনন্দে কাজ করে? 
যায়--যার যথন যা ইচ্ছে হ্য়।__ আমাদের জীবনের একটা 
principle, সেটা হচ্ছে__খুসি ৷ 


_আমার বন্ধু, খুসি হচ্ছে ওই থে মেয়েটা সবুজ- 


ঘাঘ্রা ঘোরাতে ঘোরাতে ঝাঁক্ড়া ঝাক্ড়! চুল দুলিয়ে 
লোহার চাকাট! বে বে! করে’ চালিয়ে চলেছে, ওর 
ঙ্গে একটু চাকা ঘোরাই ! 

_তাচলো না! বা এই থে ছুখানা চাকা পড়ে’ রয়েছে, 
কাটি সবদ্ধ_চলে!=- 

সত্যিসত্যিই দুঙ্গনে ছুখানা চাকা ঘোরাতে ঘোরাতে 
চন্কুম। সবচেয়ে আশ্চর্য্য এই, রাস্তার কোণে বেণুবনের 
তলায় বে ভট্টাচাধ্য-পণ্ডিতেরা প্রবীণাদের সঙ্গে বসে? গল্প 
করছিলেন, ভাবা একটুও আপত্তি জানালেন না, একটু 
ভ্রকুটিও করলেন না। 

চাকা! ঘোরাতে ঘোরাতে আমরা এক বড় য্নান্তায় 
এসে পৌঁছুলু ৷ বন্ধুর চাকাটা বলে’ উঠ্ল-_-এবার আমরা 
দোকানের রাস্তায় এসে পড়েছি ! 

আশ্চাধ্য এদেশের মেয়েরা, এর! লোহার চাকা থেকে 
মিষ্টি কথা বের করুতে পারে । 


চাকা ঘোরাতে ৫ধ রাতে বন্ধু এক লাল কাচের. 


প্রবাদী--জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


বাড়ীতে ঢুকে পড় ল। এ বাড়ীগুলোর কোন দরজা লাগানো! 
নেই, দরওষানও নেই । আমিও বন্ধুর পেছন ্ 
গিয়ে সবুজ মত্মলে মোড়া ঘরে চাকাস্ুদ্ধ, ঢুকে ভারি 

অপ্রস্ততে পড়্লুম, ভাব্লুম এবার বুঝি দোকানের লোক-এী 
গুলে। ভেড়েই আসে । কিন্তু একটি যুবক ও নারী হাস্তে 
হাস্তে আমাদের দিকে অগ্রসর হলে! দেখে" ভর্সা হলো । 
একজনের সাজ লাল পিষ্কের, রাঁজপুতের মতে]; আব 
একজনের সাজ ইরাণী সুন্দরীর মত। আমার তক্ুণী 
বন্ধু চাকাটা গলায় মালার মৃত ঝুলিয়ে তাদের দিকে 
এগিয়ে যেতে যেতে হেসে বল্লে--আজকের রাতে কি সাজ 











, কর! যায় বল তে রাজপুত? 


_তুমি বেরকম চাঁকা ঘোরাতে ঘোরাতে এলে, আজ 
দ্ষিপ্সিব সাজ পরে | 

_-আচ্ছ। বেশ। আামাব এই নতুন বন্ধুকে ন্ট বেশ 
ভালে। সাজ দাও । এর গান্ধীব খদ্দর পছন্দ হচ্ছে না। 

ইরাণী বল্লে-_আচ্ছা একে, বেদুরিন্‌ সর্দীর সাজিয়ে 
দিচ্ছি | 

_ আচ্ছা তাই, ত! হলে শীগ্গীর আমাদেব দাও । 

আমি দেখ্লুম, বড় ঘরের চারদিকে কত রংষের কত 
রকমের সাজসজ্জা টাজানো, ধেন একটা বড় সিনেমা 
কোম্পানির গ্রীন্কম | আফ্রিকার অসভ্যদের সাজ, গ্রিন্‌- 
ল্যাগ-বাসীদের সাজ থেকে চীনে জাপানী কতরকমের 
সাজ্সজ্জা। বন্ধুটি বন্পে--এই দুইজনের পৃথিবীর সকল, 
দেশের সকল যুগের সাজসজ্জা সম্বন্ধে জ্ঞান অদ্ভুত। 

বন্ধু জিপ্লি-তরুণী সাজুলে, রক্তেব মত লাল মখ্মলের 
ঘাঘ্‌বা, উষার মৃত অক্ুণ-ববণ সিক্ষেব জামা, তার ওপর 
সমুদ্রের মত নীল ওড়্নায় তারার মত হীরের কুচি জল্ছে, 
মুক্ত বেশীর সঙ্গে র্ত-গোলাপের মালা জডানো ৷ ' বেদুয়িন- 
সর্দারেব জম্কালো সাজটা পবেঃ আমি এতই অভিভূত 


হয়ে পড়েছিলুম থে পুরানো জ।যাকাপড়ের কথা মনে 


ছিল না। জিপ্দি সুন্দরী বন্পে-_বেশ সাজ হয়েছে তোমার, 
চলো । তখন মনে পড়ল পকেটে যে অনেক টাকা ছিল। 
তাড়াতাড়ি খন্দরের পাঙ্জাবীটা ইরাশীর হাত থেকে 
ছিনিয়ে পকেট থেকে নোট টাকা বের ক্র্‌তে করতে 
বন্ধুম_কত দাম দিতে হবে এর, সাজের কত দাম? 


২য় সংখ্য!) 


৯৮৫ ৯৮ সর্ট সপ সির ৯৩ NENA AN পাজি NEN INI NANG সণ ৯০ 


লালা” গাঁ পির 


আমার কোন কথা বেন না বুঝতে পেরে তিনজনে 
আমার মুখেব দিকে অবাক্‌ হয়ে চেয়ে রইল । 
॥ আমি আবার , বন্ধুম--কত দাম, খুব বেশী নাকি? 
4৬ তকণী তখন মধুর হেসে বক্পে-_এ আজ নতুন এসেছে । 
বন্ধু, এ দেশে ত কোন জ্িনিষের দাম দিতে হয না; সে 
বাবসার বর্ধরতার যুগ অনেকদিন কেটে গেছে-_ আমাদের 
ত কোন টাকাই নেই! 
" আমি কাপড়-জামাগুলো তুলে গুটিয়ে নিচ্ছি দেখে” 
সে আরও হেসে বন্পে-_৩ও কাপড়-জামার বোবা কেন 
মিছে বয়ে মব্বে? যদি পরে পরৃতে ইচ্ছে হয়, এ 
দোকানে কিম্বা যে-কোন দোকানে গিয়ে পাবে। 


আমার হাঁতেব টাকা সিকি দুয়ানি দেখে ইরাণী ' 


আনন্দে লাফিযে আমার হাতের উপর ঝুঁকে পড়ে, 
নিজের হাতে ছিনিয়ে নিয়ে বল্পে-_কি মজার জিনিষ, 
এগ্তলো কি? 

আমাদের দেশের টাকা । 

আগেকার লোকগুলোর একটুও সৌন্দর্্য-বোধ 
ছিল না, আমাদের দেশের ছেলেরা যে টাকাগুলো নিযে 
খেলা করে সেগুলো এব চেষে ভাল দেখতে । তাতে এর 
ক ছবি আছে।-__কি একটা ছবি--কার ? 

_আমাদের রাজার । 

রাজা ! এই রকম রাজা? 

রাজপুত বল্পে--চলো আমাদের এঁতিহাসিক বন্ধুব 
কাছে, সে সব বলে? দিতে পার্বে-_এ রাজা কোন্‌ যুগের 


কোন্‌ দেশের ছিল, এর 'মন্ত্রীরা কিরকম যুদ্ধ-যুদ্ধ গেলা 


করুত। | 
আমি ধীরে বন্ধুম_তোমাদের রাজা নেই? 

তরুণী ধীরে আমার হাত ধরে’ বলে,_আছে বৈকি 
বন্ধু! আমবা প্রত্যেকে প্রত্যেকের রাজ; আবার তুমি 
সপর্জোমার রাজা, আমি তোমার রাজ|! এসো. তোমায় 
বাজারটা দেখাই । 

বাইরে বেরিয়ে এলুম। ছুধারে ছোট ছোট বাড়ীর 
সারি, কোনটা কাঠ ও কাচের, কোনটা! নানারংএব পাথরের) 
কোনটা পর্ণকুটার, কোনটা মন্দিরের. মৃত! মাঝে মাঝে 
বেণুপথ, লতাকুঞ্, পুষ্পবীথিক1 1 বাডীয় দেওয়ালে মাঝে 


সব পেয়েছির দেশে 
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«৮৯৬ ৯৮৮ সি ২০ ২/২ ত ৯ ৫৯ পাঁচ নাও লাও লাও পরি গাও তি নাও পাটি ও লখি পাত পি পারা তম পাসিত == 


মাঝে সুন্দর সুন্দর ছবি আকা; থিয়েটারের, চুরুটের, 
উধধের বিজ্ঞাপন ইত্যাদি কোন বিজ্ঞাপনের বিশ্রী কাগজ 
মারা নেই, ব্যবসাদারদের স্থপ্রচুর মিথ্যাকথায় ভরা 
লাল নীল নান! রংএব কাগজে কালীতে দেওয়ালগুলে! 
কদধ্য হয়ে ওঠেনি, এমনকি দোকানের সাম্নে কৌন 
সাইন্বোর্ডও নেই । . জুতোর দোকানের সাম্‌নে মস্ত জুতো 
ঝুল্ছে, জামার দোকানের সাম্নে জামা ।_কি শান্ত 
স্নিথ্ধ সব! শুধু মানুষের পায়ের চলার ধ্বনি, “গানের 
স্থর আর হাসির শব্দ৷ 

এ পথ ছাড়িয়ে এক প্রশস্ত পথে এসে পড়্লুম। এক- 
কোণে কয়েকটি মণির অক্ষরে জল্ছে, “মালবিকা'। 

বল্পুম_ওটা কি! 

-ও হচ্ছে এ পথের নাম। মাঁলবিকা এক প্রসিদ্ধ! 
অভিনেত্রী ছিল, তাঁর নামেই পথ । এ দেশে ত গভর্ণর বা 
বড়-লোক নেই যে তাঁদের নামে প্রতিদিনের চল্বার 
পথ হবে 1--ষারা সত্যিকার হৃদয়জয় করে' যায়, যেমন 
শিল্পী কবি বৈজ্ঞানিক, তাদের নামেই পথ হয়। 

-_আচ্ছা তোমাদের দেশে কি কোন গাড়ী নেই? 

--আমরা পায়ে চল্তে এত আনন্দ পাই থে গাড়ীতে 
ও অবশ্য মোটর ট্রাম, সেই-সব বীভৎস শব্দকারী 

বান-সন্তগুলি নেই ।-_-আচ্ছা চলে| মঞ্জুলিকা পথ দিবে | 
বি কে? 

-সে ছিল এক গায়িক। | স্থরসাররের শতদলের মৃত 
ফুটে উঠেছিল। সে অফুরন্ত গান গেয়েছে আর তার বন্ধু 
ভক্তেরা তার গলার স্থরেব সঙ্গে ঝুড়ির পর ঝুড়ি মাটি 
কেটেছে, রাস্তা তৈরী করেছে। 

" কিছুদূর গিয়ে এক শ্বেতপাথরের গম্থুউক্জর সাঁম্‌নে 
স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে বন্পুম_কি সুন্দর ! ষেনএক-ফৌটা 
চোখেব দল জমাট হযে গেছে, ষ্যোৎস্নায টলমল কর্ছে। 

তরুণী বল্লে--হা, মঞ্তুলিকার গানে যে-সব শিল্পীদের 
প্রাণ জেগে উঠেছিল তারাই দিনরাত ধরে’ আপন প্রাণের 
ব্যথা ও আনন্দ দিয়ে গানের সবের সঙ্গে অশ্রন্জল মিশিয়ে 
এই নিশ্মন শুত্র মন্্রতাঁজ গড়েছে ।_-এ ত প্ল্যান করে, 
বাজমিস্ত্রীদের মাহিনা দিয়ে পাথরেব পব-পাথব বপিয়ে 
গড়া দ্য? | 


১৯৮ 
NM NAS A NA et NA A AS EAA A AAS OANA পাস DAA AAA 


সেই শিল্প-সৌন্দধ্যের সাম্‌নে মাথা নত হয়ে এলে! ৷ 
একটু জনবহুল পথে গিয়ে পড়্লুম ৷. 

বন্ধু বল্পে--এই দেখ আমাদের দেশের -গাঁডী। 
জন্তদের মৃত দেখতে বটে ওরা, সত্যি জন্ত নষ.। 

একটি লাল ঘোঁভাঁষ চড়িবে মা তার ছেলেকে টেনে 
নিয়ে গান গাইতে গাইতে চলেছে, এক বুড়োকে এক 
ভেড়ার ওপব বপিষে তার নাৎনী টান্ছে আর হাসছে, 
এক মযুবের গাড়ীতে বসিষে প্রেমিক তার প্রিয়াকে ফুট 
বাজাতে বাজাতে টেনে নিয়ে চলেছে । সব শব্দ একটা 
গাঁনেব স্থবের মত বাজ ছে। 

বন্ধুম-এ ধে সব মান্ুষ-টানা গাঁডী ! 

না, গাড়ীগুলো৷ নিজেরাই যেতে পারে, ওরা ইচ্ছে 
করে’ টান্ছে। কি আনন্দে হাসছে দেখছ! 

রাঁজহংসের মত একটি মখ্মলে-মোড়া গাড়ী পথের 
পাশে পড়ে’ ছিল, বন্ধুম-তুমি একটু বসো. না, আমি 
একটু টানি। 

গর্ক্বোৎফুল্প মুখে হেসে বন্ধু বলেনা, .পায়ে নি 
আমাব বেশ লাগ্ছে। 

এ পথ পেবিয়ে এক পদ্মবনের ধারে এক বড্ড 
বাড়ীর সামনে এসে পৌছলুম। 

এত বড় বাড়ী ত আগে কোথাও দেখিনি ?- 

_-এটা সবাইঘের খাবার বাড়ী কি না, তাই একটু 
বড়। বড় বাড়ী আমবা তৈরী করিনি বিংশ-শতাব্দীর 
কয়েকথানা বড় বাড়ী ভাড়া হয়নি। ওই যে দূরে বাড়ী- 
খানা .দেখুছ ওটা নাকি ছেলে-মেয়েদের কলেজ ছিল, এখন 
আমর! ম্ষদার গুদাম ছাড়া কোন কাজে লাগাতে পারিনি ৷. 

“বাড়ীর কিন্তু গুণ আছে, এর সাম্নে এসেই 
আমার প্িদে পাচ্ছে । 

_এসো না কিছু খেয়ে নেশুযাঁ যাক্_কি রকম 
ভাবে খাবে বল তো! 

_লকি বকম মানে? 

_কাকর.. বাড়ীতে উঠে তাব অতিথি হযে খেতে 
পাবো, অথবা দোকান বা ভাণ্ডার থেকে জিনিষ এনে. 
গাছের তলায় আলাদা, রান্না করে, খেতে পারো, অথবা 
সাধারণ ভোজনাগারে গিয়ে । 


প্রবাসী_ জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯ 





[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


প্প্টিপাস্পাসিপাপািপাসিপাপাসিপসিপাসটি NANA AA 


: তোমাকে তো একবাব রাধালুম, আর কষ্ট দেবো 
না-চলো এই খাবারের বাঁড়ীতেই ঢোকা যাঁক। 
মার্ধেলের প্রাসাদে ঢুকে পড়্লুম। সাম্নেই শ্বেত- 


পাথরে. গড়া শব্খধবল লক্ষমীব মূর্তি, তারপব সাদা মার্কেলেব «২ 


প্রকাণ্ড ঘর। লাল নীল কত রংএর আলো জল্ছে, 
চারিদিকে ছোট ছোট নানা রংএর পাথরের কারুকাধ্যম্য 
টেবিল, তাদেব ঘিরে চন্দনকাঠে চেযাঁর মখ্মল-মোড়। ৷ 

হংসমিধুন-আকা এক রাজহংসেব মত সাদা পাথরেব 
টেবিলে এক কোণে আমবা দুজন বস্লুম। 

--কে আমাদেব খাবার এনে দেবে? 

তুমি ভাব্ছ থান্সামাকে ভাক্ৰে ?_-এখাঁনে হয 
কোন বন্ধু আনন্দের সঙ্গে খাওয়ায়, না হলে নিজেবা রেধে 
খাবাব জিনিষ বয়ে নিষে আস্তে হয়। 

আমাদের টেবিলের একপাশে কযেকজন পাকা আমেব 
মত বৃদ্ধ গল্প করুছে দেখে' আমি একটু সঙ্কুচিত হয়ে 
উঠ্‌লুম, তারপর ধেখ্লুম, দিদ্িমা-ঠাকুমাদের মত অনেক 
প্রৌঢ়া নারী তসর-গরদের কাপড় পবে’ প্রতি টেবিলের 
ধারে ধারে ঘুবে বেড়াচ্ছেন। 

বন্ধু আমার দিকে একটু মুচকে হেসে বল্লে - কোন _ 
ভয় নেই, এদেশের বৃদ্ধেরা বিভীষিকার বস্তু নম্‌, বুঝ্লে 5 
এখানে যারা রেধে আনন্দ পাষ তারা রাধৃতে আসে, আর 
যার! খাইয়ে আনন্দ পাষ তারা খাওষায়। ওই বর্ষীষসীর| 
প্রতি টেবিলে খাওয়ানো তদারক করে'-বেড়াচ্ছেন। 

আমর। বস্বার একটু পৰেই মোগল-বেগমের মত 


সাজ পরে", কেশে কেতকীর মালা -জড়িষে এক বালা, 


আমাদের কাছে হেসে দাড়িয়ে বলে বন্ধু, তোমরা "কি 
খাবে বলো, আমি আজ এক বাদ্শাহী পোলাও আর 
কাবাব রেঁধেছি, তোমাদের খাওয়াতে পার্লে ভারি 
আনন্দ পাঁব। 
আমি হেসে বন্ধুম_তোমাব ষা-খুসি নিযে এসো। 
তার পেছনে তার বন্ধু মোগল-বাদ্শার বেশ পরে, 
দাড়িয়ে ছিল, সে বল্লে--কিসেব থালায আন্ব? বপোব, 
না কাচের, না মাটির? " 
-কীচেব খালসাতেই নিয়ে এসো। 
অবাক হয়ে চাঁবিদিকে চাইলুম,_কত রকমের সাজ ! 


ec. 


২য় সংখ্যা ] 


কেউ কপকথাব রাঁজকন্তা, কেউ কোন উপন্তাসের নায়ক, 
কেউ কোন নাটকের নাধিকা, ক্কেউ ইবাণী, কেউ 
ন্রওয়েজিযাঁন, কেউ জাপানী, কেউ মেক্সিক্যান ! কোনো 
কোনো কবি তার কবিতা পড়ছে, কোনো টেবিলে 
মুখে মুখে গল্প হচ্ছে অথবা গল্পপাঠ চল্ছে, ঘবেব কোনো 
কোণে একটা ছোট অভিনষ চল্ছে। হঠাৎ এক কোণে 
পুলিসেব লাল পাগ্ড়ী আব বিচারপতির লাল গাউন দেখে 
আমি চমকে বল্পুম--ওটা কি হচ্ছে বন্ধু? 
সে হেসে বন্ধে--ও একটা প্রহসন হচ্ছে। তোমাঁদেব 
যুগে কি রকম আইনের বিচার হোত, আমাদের ফার্সের 
দর্কার হলে তারই অভিনয কবি। 


কাশের মত সাদা লীলাপদ্ন-সআ্বাকা কাচের থালায়, 


বেগম রাঙা পোলাও দিযে গেলো । কাবাবটা মুখে দিতে 
বন্ধু বল্লে--ভেবো না এটা মাংস । 

মাংসের চেয়ে স্ুশ্বাদু খেতে । 

-_এ দেশে ত জন্ত বধ হয় না। 

পোলাও শেষ হতে না হতেই এক চীন-রমণী টেবিলের 
কাছে এসে জিজ্ঞাসা কর্লে--কোনো চীনে ডিশ খাবে? 
2 রিধার। ১ " 

ড্রাগনঃআকা একটা চীনেমাটির ডিশ নিয়ে সেকি 
আন্তে গেল। 

আমাদের পাশের টেবিলে -কাঁবুলী-সাঁজ-পরা কয়েকটি 
যুবক মুখে মুখে এক গল্প'রচনা করুছিল। গল্পের স্থতোটা 
সবাই মিলে টেনে টেনে যখন প্রা ছেড়ে, আমার দিকে 
, সবাই মিলে তাকিয়ে বল্পে”_ভাই, এটা শেষ করে দাও না! 

আমি কোনমতে গল্পটা শেষ করে' বুম, _তা গল্পটা ত 
মন্দ হলো না । এখানে-বুঝি কোনো মাসিকপত্রের সম্পাদক 
নেই-? থাকলে নিশ্চয় 'তোমাদেব তাগাদা দিযে এটা 
লিখিয়ে ছাড়ুতেন। 
/ আমার কথা শুনে সবাই আমার দিকে অবাক হযে 
চাইল, যেন কিছুই বুঝ তে পারলে না । তরণীবন্ধু একটু 


A 


হেসে বল্পে--এ হচ্ছে নতুন বিদেশী, আমাদের দেশের- 


কিছুই জানে না! জানো বন্ধু, আমাদের দেশে মাসিক- 
পত্রিকা আর খবরেব-কাগজ নেই, এমন কি কোন ঘরে 
বইযের আল্মারি নেই। লেখক লিখেই খালাস--আর 


সব পেয়েছির দেশে 


পপ সপাস্প সপ স্পা ৯৫ স্ সপ স্পা উপ সা সপ স্পা সিপাত্পী সপ সপ স্পা সপি সি সপ সপ ২৮ ex 


১৯৯ 


এপ পা ৯৯ পান্টি পিপি পাটি পাটি লাদ পাস পা লাখ লাখ লাও লাস লাও লালা সপাপসিপা সিসি 


গল্প কবিতা শুনিষেই তার আনন্দ। তারপর লেখা খুব 
ভালো লাগলে সমজ্দাঁব বন্ধুবা সেটা নিজেদের হার্তে 
কপি কবে’ রাখে, আব ধদি অনেক লোকেরই নে 
লেখাটা দরকার হয তবে সবাই মিলে প্রেদে গিষে 
নিজেরাই খেটে ছাপাষ আব বন্ধুদের উপহাব দেয়। 

-_ তোমাদেব তাহলে কোন মাঁপিক-পত্রিকা নেই? 

_ পত্রিকা আছে, তবে সেগুলো! ঠিক মাসে মাসে বেরয় 
না। লেখকরা ত আব যন্ত্র নয ?--এই যে এখানে একখানা 
পড়ে’ বয়েছে দেখো না। 

পত্রিকাখানা তুলে নিলুম, ভেল্ভেট' কাফে বাঁধানো, 
মস্থণ তুলট কাগজগুলোর উপর কি সুন্দর হাতের লেখা! 
হাতে আকা কয়েকখানি ছখি,-মিথ্য! বিজ্ঞাপনের বোবা 
আর কলের ফিতের মত ক্রমশ:-প্রকাশ্ত উপন্তাস নেই। 

তুষারের মত সাদা এক কাকাতুযা আর এক কালো 
ময়ন। কোথ। থেকে উড়ে এসে আমাদের পাশে বস্ল। 
তাদের ভাগ দিযে খাওষা চল্তে লাগ্ল। 

খাওয়া শেষ হলে বন্ধু উঠে বল্পে--তোমার তখন 
জলতেষ্টা পেয়েছিল, আমি সর্বৎ করে’ নিয়ে আস্ছি, 
তুমি- ততঙ্গণ থালা-বাটিগুলো ওই জলেব ধারাষ ধুয়ে 
নিযে এসো। | 

টেবিল পরিষ্কাব কবে’ থালা-বাটি ধুয়ে সাজিয়ে বেখে 
দেওয়ালের ছবিগুলো দেখ্্‌ছিলুম, বন্ধু সর্ব নিষে এলো। 

মধুর মত মিষ্টি, মদের মত আবেশময সে সর্বৎ, 
বন্ধুব অন্তরের প্রেমস্থধাব মত স্রিঞ্ধ। তাই পান করে, 
সব বন্ধুদের আমাদের আনন্দ জানিয়ে আবার পথে 
বেরিয়ে পড়্লুম। 

রজনী গভীরা, নিরালা পথ, পুমষ্পবীথিকার ব|তাস 
আনন্দে অধীর হয়ে উঠছে, কুছুধ্বনি থেমে গেছে । 

বন্ধুর হাত ধীরে টেনে নিষে বন্ধুম--তোমার নামটা 
কি জানা হলো! না ত বন্ধু !- 

-_আমার নাম? আমার তো কোন নাম নেই, যে যা 
বলে' ভাকৃবে তাই আমাব নাম। আমাব যত বন্ধু তত 
নাষ। 

_আঁমি তোমা কি বল্ব? 

যা খুসী । 
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_ লাকী! 

সর্দার ! 

বেণুবনপথে জ্যোৎস্না থম্থম্‌ কর্‌তে লাগ্ল । 

ধীবে বন্ধুম_-সনেক ত ঘোরা হলো) এবার আমায় 
বাড়ীর পথ চিনিয়ে দাও । 

হেসে বল্পে_বাঁড়ী? বাড়ী কি হবে? 

-_এ দেশে কি সবাই পথে পথেই চলে, কেউ ঘর 
বাধে না? কারুর কি নিজের বাড়ী নেই? ভোমাব 
কি ঘর নেই বন্ধু? 

তার চোখে জন ভরে’ এলো, ব্যথিত স্বরে সে বজ্পে__ 
এদেশে সব সখ, শুধু ওই দুঃখ । প্রেম এখানে স্বরাট, 
বলে’ প্রেমেব মিথ্যা অভিনয তো এদেশে চলে না। ছুই 
তরুণ-তরুণী প্রাণে মিলিত হলে যেমন প্রেমের সঙ্গে 
আনন্দে ঘর বাঁধে, তেয়ি তাদের প্রেমে কোথাও একটু 
ফাঁকি হলেই আবার ঘর ভেঙে পথে বেরিয়ে পড্তে 
হয়। 

দুজনে স্তব্ধ হয়ে চন্তুম । 

বন্ধু ধীরে বল্লে-এতক্ষণ হানি শুনে এসেছ, কান্নার 
স্থরের মত একটা বাঁশী শুন্তে পাচ্ছ-_নদীর ওপারে বসে? 
কোন্‌ বিরহী একা বাজাচ্ছে।__ 

আমার চোখ অশ্রুতে ভরে’ এলো । 

-৪ই [গে পথের বাঁকে বাশগাছের তলায় কুঁড়েটা 
দেখুছ, আল্পনাকাটা আঙিনাষ একটি মাটির দ্বতপ্রদীপ 
জল্ছে, দরজার গোড়ায় মাটিব মঙ্গল-কলস বসানো, 
দেওয়ালে শঙ্খ ও চব্কা- আঁকা, ওই যে বাশের বেড়ার 
গাঁ ধরে’ ঝুম্কে-লতা উঠেছে, তার পাশে একটা হুবিণ 
চাদের দিকে তাকিয়ে দীাড়িষে আছে__ওই খড়ে-ছাওয়া 
মাটির বাড়ীটায় আমি রোজ রাতে গিষে ওই বাশীর 
চেয়েও করুণ সুরে সেতার বাজাতে বসি”ওই আমার 
একা থাকবার বাড়ী। 

ভাঙা গলায় আমি বন্ধুম__-এখন তুমি কি ওখানে 
যাবে? আমি তবে বিদাষ নি। 

সান হেসে সে বল্লে--না চলো, আগে তোমাষ নদীর 
কোনে! ময়ুরপত্খীতে ঘুম পাঁডিযে আসি-__তাঁরপর যাব । 

পথেৰ শেষে নদীতে এসে পৌছলুম। কি স্রিগ্ধ অগল 
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জলধারা! তীরে মিলের কদর্য, জের গুদামের সারি 
নেই, মথ্মলের মত সবুজ ঘাসের পাড় আর গাছের সারি । 
শৃঙ্খল-মু্তা নদী আনন্দে চলেছে। প্রকাণ্ড কস-দৈত্যের 
মত ষ্টিমার-লঞ্চগুলো বুকে চেপে নেই, ছোট ছোট +-- 
নৌকো বলাকার মত অমল জলে বেন ঘুমিষে আছে। 

ছুজনে গিষে একটা তবীতে উঠ্লুম, পেছন থেকে কে 
ডাকৃলে--বন্ধু 1 দেখি আমাঁব (ই পোসিয়ালিষ্ট বন্ধু! 
আনন্দে তার হাত জড়িষে বন্ুম--এসো ভাই । 
তিন্জনে নৌকোয় গিষে বস্লুম । মণি-প্রদীপের মত 
একটা! রেডিযাম হালের কাছে জল্তে লাগল । 
সোপিয়ালিষ্ট বন্ধুটি বল্লে--আজ তো! রাতে উৎসবের 
আনন্দ দেখলে, কাল দিনে কাজের আনন্দ দেখাব। 
সবপেয়েছির দেশের আনন্দ যেমন অফুরন্ত, তাঁর দেখাও 
অফুবস্ত ; সময় চাই! আজ্জ ঘুমোও।__ 
“এক রজনীর তরে হেথাষ 
দুরেব পান্থ এসে 
দেখ্তে না পায় কি আছে এই 
সব পেষেছির দেশে 1” 
আমি ধীরে বন্ধুম-আজ ছোট ছেলে-মেয়ে থেকে বৃদ্ধ _ 
সবাইয়ের মুখে .যে হাসি দেখ্লুম, গান শুন্লুম, তাতেই 
আমি ধন্য হয়েছি। 

_ নৌকোর এক কোণ থেকে নেতার বের করে’ সাকী 
ঝঙ্কার দিলে। একবার সাকীর অরুণ-বরণ “সাজের দিকে 
আর-একবাঁর উন্মুক্ত নীলাকাশের অনম্ত তাবালোকের 
দিকে চাইলুম। মনে হলো, স্থষ্টির আবস্ত হতে মাুষেব 
বুকে একটি ক্ষুধা__তা প্রেমের ক্ষুধা, সৃষ্টির শেষ পর্য্যন্ত 
বুঝি এ অগ্নিশিখা অনির্বাণ থাক্বে ।_-মানুষের সব স্থখ 
হতে পারে, কিন্তু লাখ লাখ যুগ গেলেও প্রেম-তৃষিত অস্তর 
জুড়াবে না। 

সেতারেব স্থরলোক চারিদিকে স্থা্ট হযে উঠ্লী.. 
জ্যোৎ্স্াধাবাব দিকে চেয়ে অস্তব কানায় কানায় অশ্রুতে 


কি নুধারমে ভরে’ উঠুল জানি না। ,ধীবে ধীবে চোখ 
বুজে এলে! ৷ 
সু ৰ * * স্‌ 


গিঞ্ধাব দড়িতে ‘বাত এগাবোটা বাজ্ল। বাবান্দা' 
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ছেড়ে খোলাছাদে গিষে দাড়ালুম। ধোওয়া কেটে গেছে, ওরে কবি এইখানে তোর 
অকলক্ক নীল আকাশে তারাগুলে! ঝলমল কবৃছে, হাস: কুটারখাঁনি তোল্‌। 

_ হানার গন্ধ বাতাসে ভেসে এলো । ইটের পব ইট, তাতে ধুষে ফেল্‌ রে পথের ধুলো, 
_মাক্ষুষ-কীট ।--ওই বস্তি ওই গলি; ওই যেখানে আলো! - নামিয়ে দে রে বোঝা, 
ম্লান হয়ে এসেছে কি বীভৎসতা কি কদধ্যতা, যস্ত্রদৈত্য- বেঁধে নে তোর সেতারখাঁনা, 
পিষ্ট স্বর্ণলোলুপ শক্তিমদম্ত্ত বণিক্-সভ্যতার প্রতিবূপ রেখে দে তোর খধোজ।! 

এই নগর ধেন প্রাগৈতিহাপিক যুগের কোনো অতি ভীষণ প] ছড়িয়ে বস্‌ রে হেথায় 
জন্তর মত অতি শ্রাস্ত হয়ে পড়ে' আছে। শুধু রজনী- ৃ সারাদিনের শেষে, 
গন্ধার ঝাড়ট! দক্ষিণ হাওয়ায় মর্ম্মর করে' বল্পে, - ই তারায় ভরা আকাশতলে . 
“নাইক পথে ঠেলাঠেলি ..  সব-পেয়েছির দেশে 1” 
নাইক হাটে গোল, .. জৰীগণীন্লাল বস্থ [ এম-এ ] 
তি সিল 
নিরুপায় . 
গেছে চলে” হাসি চিরতরে, ' বলো, হাতে তব কিছু নাই, 
কেন গেছে কে তা জানে? ' সকল দিয়েছ মোবে, 
দুখের দেবতা এসো ওগো) যা চাহিতে পারি, যাহা চাই 
চুপি চুপি এসো প্রাণে। . | দিয়েছ শৃন্ত করে?) 


উনি হারে হুর জেদ বয় বয় বারি বারি সহিতেছ ভার মহারিক্ততার সকল জীবন ভরে? ! 
দুঃখে কাহারো নাহি লোভ, 


কেউ নাই তাই কাছে; | | Kk I " - 
LT Met নাই, দুখের দেবতা এসো ওগো, 
রি | 
১ . শোনো কথা কানে কানে; 
ৃ অশ্রর ঘোর আখিপুটে মোর শুধু ব্যবধান আছে! দবদী আমার কত আছে, 
স্তন্ধ এ অমা-নিশিথিনী, I ভালোবাসে প্রাণে প্রাণে 
আধাবে ধরণী ছায়, তোমার নক্ষন যুছাবার জন কেউ নাই কোনোখানে ৷ 
জানিবে না কেহ আজি যদি 
এসো গো নীরব পায়। নিরুপায় ওগো, দ্বারে দ্বারে 
সানি বামী, শুধু তুমি আমি, প্রাণ আর নাহি চায়! - ঘুরে ঘুরে লও তুলি’ 
বলো, মুখপানে চেয়েছিলে, ' কোটি বুক হতে এক বুকে 
জেনছিলে পরব কথা, বেদনা-আঘাত-গুলি 1... 
তোমার বেদনা ম্মরিয়া বন্ধু আমার বেদনা ভুলি! 


বেদনে বেদনা পেয়েছিলে, 


বুঝেছিলে সব ব্যথা, - 
ছিলে নিশিদিন উপায়বিহীন বুকে চেপে নীরবতা । উন্ধীরকুমার চৌধুরী [ বি-এ.. 
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[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


রমলা 


(৪) 

রজত ঘরে যাইবে বলিয়া বাহির হইল বটে কিন্ত 
তাহার ঘরে যাওয়া হইল নাঁ। পথেই চাকর মনিয়া 
আসিয়া জানাইল, সাহেব ভাকিতেছেন। দোতলায় 
যোগেশ-বাবুব লাইব্রেরীতে মনিয়! লইয়া গেল। 

কালো ওভারকোট মুড়ি দিয়া ইঞ্জিচেয়ারে হেলান 
দিয় শুইয়া ধোগেশ-বাবু একখানা বই পড়িতেছিলেন) 
রজত প্রবেশ করিতেই বইথানি টেবিলে বইযের 'গাদায 
রাখিয়া চশআটা খুলিযা বলিলেন,_আন্মন, আমি ভাব্‌- 
ছিলুম আপনি বেড়াতে গেছেন । 

নমস্কার করিয়া রজত জান্লার কাছে এক চেয়ারে 
বসিল, ধীরে বলিল, -না, এই বেরুচ্ছিলুম্‌। 

বেশ বেড়াবার জায়গা, কেমন লাগছে আপনার ? 

_খুব স্থন্দরই লাগছে, কল্কাতার ধোয়া খেষে 
খেয়ে ত-_ 

হা, আমারও জাষগাটা ভারি পছন্দ, এই ধরুন 
retire করে’ পাঁচ-.বছর হষে গেল বরাববই এখানে 
আছ, তবে গ্রীম্মকাঁলটা কোন i!!এ চলে বেতে হয়| 

_শ্পীচ বছর আছেন? 

--হী, একবার বেড়াতে এসে আমার স্ত্রীর এ জাযগ! 


ভারি পছন্দ হয়েছিলো, তাই পেন্সন নিযে এইখানেই. 


বাড়ী কর্লুম। তা, তাকে আর এ বাড়ী ভোগ কর্তে 
হল না, এসে প্রথম বছরেই মারা গেলেন_-ওই যে পাশের 
ঘরটা, ওই ঘুরটায, ওটা বন্দই থাকে 

বৃদ্ধের গম্ভীর ক$ উদাস হইয়। উঠিল, তার শুভ্র ভ্রর 
তনাঁধ গ্রন্থপাঠক্ষিণ্ন বড় বড় কালো চোখ জন্ছলছল 
হইয়া আদিতেছে দেখিয়া রজত কথার ধারাট। অন্যদিকে 
চালাইবার পথ খুঁজিতে লাগিল, কিন্তু বিছু বলিতে না 
পারিয়া চুপ করিযা বসিযা রহিল। | 

বৃদ্ধ আপনাকে দমন কবিয়। ধীরে বলিলেন,_ওই 
মা-হারা মেয়ে আমার মা হয়ে আছে। কোথায় মাধবী-মা ? 

_তিনি নীচে আছেন। " 

--আচ্ছা থাক । 


_আপনার কোনে। ছেলে নেই? 

_ছেলে? কি জানো বাবা, তাদের নিজের সংসবি-ী 
হথেছে, বুড়ো বাপের সঙ্গে কি সম্বন্ধ বলো? হা, আছে 
বৈকি, এক ছেলে রাওলপিত্ডিতে ডাক্তাব, আর এক 
ছেলে সিমলা সেক্রেটেরিয়েটে আছে,_আর মেয়েই বা 
কি আপন বলুন, মেয়েকেও ত পরের ঘরে পাঠাবার জন্যে 
মামুষ করা, তা হলেও সে মেয়ে! এই ঘরভরা বই 
দেখছেন, এই বই আর মা-টিকে নিয়ে বেঁচে আছি। যাক্‌, 
আপনাকে ডেকে পাঠালুম, আপনার ছবি ভারী ভালো 
লেগেছে; তুলির টানগুলো দিষেছেন, যেমন 7১০1 তেমনি 
আইভিযাষ ভরা । ভাবলুম কত রাজ্যের বই কিনে ত 
টাকার শ্রাদ্ধ কর্ছি, একজন দেশের আর্টিষ্টের একটু 
সাহায্য করা যাক্_তাই- 

-_আমি আপনার ছবি যথাসাধ্য ভালো করেই 
আকৃবৌছোট বেলা থেকেই ছবি আকার সখ, 
সারাজীবন যদি রাখ্তে পারি 


হা, ছবি একে এ দেশে পেট চলা মুস্কিল, তবে. 


আপনাব ছবি,__না, ছবি আকা কিছুতেই ছাড়বেন না। 
আব দেখুন, মাধুব ছবি আঁকার ভারি সখ, ওকে একটু 
শিখিয়ে দিতে হবে, ও নিজে চেষ্টা করে যা একেছে, ওর 
একটা alent আছে বোধ হয়) না, আপনি জীবনে যে 
Professionaই যান, ছবি আক। ছাড়বেন না। 

যোগেশ-বাবু নীরব হইলেন। কথা শেষ হইয়া গেল 
ভাবিষা রজত উঠিয়া দাড়াইতেই যোগেশ-বাৰু বলিলেন, 
ও কি উঠছেন যে, বন্থন। 

রজত তাহার দুঃবরেখাক্ষিত বা্দক্যজীর্ণ মলিন মুখের 
দিকে চাহিয়া বসিল । সন্ধ্যার ছাষাঁয় সেই কালো ওভার্- 


কোট-জডানো মুর্তিকে বড় করুণ দেখাইতেছিল। বাঁধানো _. 


দাতগুলি বাহির করিষ! মৃদু হাসিযা থোগেশ-বাবু উদাস 
স্বরে বলিলেন”_কি জানেন রজত-বাবু, স্থখ জিনিষটা, 
ওটা বড়' রহস্যের, বড় আশ্চর্যের । "ও কখন আসে 
কখন ঘে যায়,আজ আপনাকে দেখে কেমন একটা 
আনন্দ হচ্ছে_আঁব ওই রমলাঁকে দেখে কাল.যে কি 


২য় সংখ্যা | 
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আনন্দ হয়েছিলো, কাল সারারাত ঘুমোতে পারি নি, ও 
মে আম্বে ভাবিনি । কোথায় সে? 

তিনি কাজী-সাহেবের সঙ্গে বেড়াতে গেলেন 
১ দেখলুম। রঃ 

মার, ওই কাজী, আশ্ব্যি ও লোকটা, একটা রত, 
সমস্ত পশ্চিম ঘুরে আমি ওকে ধবে? এনেছি; দিলীর কোনো 
বাইজীয় গলায় ওর মত মিষ্ট গান শুনিনি--এখন ওর 
বুড়ো ব্যস, ভাঁঙ গলা, বিশ বহর আগে ওর গলায় ষা 
গান শুনেছি, আহ1,_-এই বুড়ো বয়সে ওর কবিতা আর 
গজল শুনে প্রণটা তাজা রষেছে। না হলে, এই যে 
বইয়েব স্তুপ দেখছেন, এই থে কাব্যগ্রন্থ আর্টের বই, 
ছবির বই, শুকনো পাতা--সব শুকনে। পাতা, গোলাপের 
রাঙা! পাতা শুকিযে গেলে যেমন লাগে--words, words, 
Words -ডাক দি ওই কাজীকে, ভরপুর ওর প্রাণ, জীবনের 
রসে ভরপুর--এই আট বছর আমার সঙ্গে আছে, 
কোনোদিন দেখিনি কাজী বলেছে ভালো লাগছে না,_ 
বলিতে বলিতে আবার বৃদ্ধ থামিয়৷ গেলেন । 

বাহিরে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আপিতেহে, সাম্‌নের 
এপাম-গাছগ্তুণি একটু মৃতু ছুপিতেছে, ঘরট। যেন কি 
রহস্যমাযায ভরা । 

বৃদ্ধ বলিয়া উঠিলেন,_-কি বল্ছিলুম ? . 

রজত আপনার অজ্ঞাতে বলিয়া উঠিল,_রমলাঁর 
কথা কি বল্ছিলেন। | 

হা» রমলা, ওর মা আমার ভারি বন্ধু ছিলো, 
তাই ও মেয়েটাকে বড় ভালোবাসি। ওর বাবা আর 
আমি এক সঙ্গে বিলেত যাই, আমি 1. 05. পাশ 
করে' এলুম, সে ব্যারিষ্টার হয়ে এলো», বেশ মনে 
পড়ছে, সেনেদের বাড়ীর সে রাতটা, তখন বিভার বয়স 
রমলার মতনই সতেরো আঠাবো হবে, আর দেখ তে, 
২৩ কাল রাতে হঠাৎ যখন রমলা আমার সামূনে এসে 
দাড়ালো,_দেখো, তুমি রমলার একটা portrait একে 
দেবে। 

বৃদ্ধের প্রদীপ" ক$ থামিয়া গেল, ঘরের অধ্ধকারে 
তাহার মুখ স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল না, শুধু চোখ দুইটি 
জলজল করিতেছে। রজত চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। 
২৬৭৭ 


রমলা 
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বৃদ্ধ ক্লান্ত করুণ স্থরে বলিতে লাগিলেন,-সে' বিভা 
কতদিন চলে’ গেছে, তারপর তার স্বামীও গেছে, স্বপ্নের 
মত মনে হয় জীবনটা, সেদিন ধেন স্থরু হল, আর এই 
ফুরিয়ে গেল,-_রহস্য, মহা রহস্য, কোথায় নিযে 
চলেছে, 

শেষ কথাগুলি কোনো অজানা শক্তিব উদ্দেশ্যে বলিয়া 
যোগেশ-বাৰু ঘরের কোণের অন্ধকারের দিকে চাহিয়া 
থামিয়া গেলেন। বাহিরের আকাশে কয়েকটি তাঁরা দপ্‌ 
দপ্‌, করিতে লাগিল, ঘরের স্তন্ধ অন্ধকার যেন কিসের 
ভারে কাপিতেছে। 

কিছুক্ষণ পরে সচকিত হইয়া যৌগেশ-বাবু বলিলেন,_ 
হা, কি বল্ছিলুম ? 

রজত ধীরে বলিল,-আপনি বড় শ্রাস্ত হয়ে পড়েছেন, 
আব কথা বল্বেন না। 

করুণ হাসিয়া বৃদ্ধ বলিলেন,- শ্রীস্ত নয় বাবা, পঙ্গু হয়ে 
পড়েছি এই বাতে। হা, আচ্ছা, ওই বে অযেল্-পেন্টিংটা 
দেখছেন,” অন্ধকারে দেখতে পাচ্ছেন না? কিন্ত আমি 
জলজল দেখছি, ও হচ্ছে আমার স্ত্রী, সেনেদেব বাঁড়ীতেই - 
ওর সঙ্গে আলাপ হয় সেই নেমন্তক্নর রাতে, হা, বেশ মনে 
পড়ছে, ও গাইলে রবিবাবুর একটা গান আব বিভা একটা 
ফ্রেঞ্চ গান, চোখ দু’টো| ভারি করুণ লাগ্‌ছে, না? কিন্ত 
মুখেব হাসিটা কি মিষ্টি, মাঝে মাঝে খেন ঠোঁট দুটো নড়ে’ 
ওঠে, কি কথা বল্তে যাষ, পারে না, বোবা, ভাষা ভুলে 
গেছে,৪ মর্বার আগে 

যেন কোন ঘুমঘোর হইতে সজাগ হইয়া উঠিযা বোগেশ- 
বাবু থামিয়া গেলেন । রজত শ্রোতা-ব্ূপে বসিষা থাকিলেও 
যোগেশ-বাবুর কণম্বরে ও দেহের ভঙ্গিতে কাতর হইয়! 
পড়িতেছিল। সে মৃদুত্ববে বলিল,_আপনি বড় শ্রাস্ত হযে 
পড়েছেন, চলুন একটু বাইবের হাওয়ায। 

ঘোগেশ-বাঁবু এবার সহজ কণ্ঠে বলিলেন,__হাঁ, ভারি 
সুন্দর রাত, আপনি বরং বাইবে একটু বেড়িয়ে আস্থন, 
আর দেখুন, আঁপনাব কোনো অসুবিধে হচ্ছে না ত? 
মাধবী যথাসাধ্য দেখবে জানি, যদি কোনো অসুবিধে হয় 
জানাবেন । 

-না, কোনো অন্থবিধে নেই। 


২৪৪ 
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; ধীরে: মাধবী ঘবে ঢুকিয! পিতাব চেয়াবের পাশে 


ধাড়াইয়া অতি মৃদুকণ্ঠে ডাকিল,--বাবা। 
"কি মাধুকি মা? 
_ চলো, একটু বাবান্দায় বেড়াই । 
যোগেশ-বাবুর চোখ আবার যেন ঘোলাটে হই! 
আসিল, অস্বাভাবিক কণ্ঠে তিমি বলিলেন,_আচ্ছা মাধু, 
বিভ| মরার আগে কি বলেছিলো, জানিম্‌ ? 
-কাতরকণে মাধবী বলিল,_জানি বাবা, তুমি ওঠো । 

, বজত ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়! অন্ধকার বারান্দায় 
আসিয। দাড়াইল । তাহাব কানে যোগেশ-বাঁবুব করুণক 
আপিল, বলেছিলো সে আমাকে ভাল বাসে । মাধবীর 
প্রদীপ্ত কথাগুলি কানে আসিল,-_বাবা, চলো, তুমি আজ 


বড্ড বেশী পড়েছো'। আবাব যোগেশ-বাবুব ক্লাস্তকরুণ_ 


স্বর,__আর তোর মা! বলেছিলে! 

আবাব মাধবীর কান্নার সুরে ডাক,_-বাবা! 

আবার যোগেশ-বাবুর উদাস স্থবর,__আমি কি তোকে 
ভালোবাসি নামা? 

.বজত সিড়ির দিকে অগ্রসব হইল কিন্তু মাধবীর দীপ্ত 
তীক্ষক্ঠ কানে আসাতে থামিষ। গেল,_কে, কে দিয়েছে, 
কে দিযেছে আবাব বোতোল বের করে? ? সনিয়া, 
হতভাগা ছোড়।। 

না, মা, মনিয়। নয়, আমি নিজে, নিজে । 

ঝন্ঝন্‌ করিযা কাঁচেব গেলাঁস ভাজার শব্ধ হইল । 
যোগেশ-বাবুব ক$,-_ও, তুমি কেঁদে! না, তুমি কেঁদে। না, 
২৪ poor dear, deat, ওই তোর ম| কি ব্ল্‌ছে জানিস, 
আমায় ত সারাজীবন জালিষেছো, 'আমাব মেষেকে 
জালিও না_তোকে আমি কি কষ্ট দিই মা? 

বাবা, চলে| বাইরে । 

পাগলের মৃত ঘোগেশ-বাবু বলিতেছেন,--ও, ওঘরের 
দরজাটা কে খুলেছে? বন্ধ কবে দিয়ে এসো, না, না, 
আস্তে দিও না, তাল। ভেঙে আস্বে ! 

এক বোতোল ভাঙ্গার শব্দ হইল। 

এবাব মাধবীর ধীর ক্,-বাবা, একটু স্থিব হযে 
শোও । 

রঙ্গত বাহিরে আর দাড়াইয়! থাকিতে পারিল না, 


প্রবাসী--জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯ 





[ ২২শ ভাঁগ, ১ম খণ্ড 
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লাইব্রেরীর দিকে অগ্রসর হইতে মাধবী তাহার -দিকে 
অগ্রসর হইয়া বলিল,_-আপনি নীচে যাঁন, কাঁজী-সাঁহের 
যদি থাকে পাঠিয়ে দেবেন, _কাঁজীকে, রমলা যেন ন। 
আসে, শীগ্গীর যাঁন। সি 
ধীরে রজত সিড়ি দিয়! নামিতে লাগিল । 
কাঙ্গীভবা স্থবে মাধবীব ডাক কানে আসিল,_বাব।।  * 


(৫) 


কাজী-সাহেবকে ধরিয়া লইঙ্জা বেড়াইতে বেড়াইতে 
রমল! এক ছোট নদীর ধারে গিষা পড়িল। শীর্ণ শ্রোত- 
ধারা অতি ঝিরিঝিরি বহিতেছে। বালির উপর কতক- 
গুলি বড় বড় কালো পাথরের স্তুপ , তাহারই উপর দুইজনে 
গিয়া বসিল। দূরে পাহাড়ের আড়াল দিযা স্বর্য্য অস্ত 
যাইতেছে, সূর্য্যের রক্তাভা নদীর জলে ঝিলিমিলি, বাঁলিব 
উপব চিকিমিকি করিতেছে,অতি মৃদু বাতাস বহিতেছে। 

নদীর স্থির জলে বালি ছুঁড়িতে ছু ড়িতে রমল! ৰলিল, 
-_কাঁজী-সাহেব। 

পশ্চিমাকাশেব দিকে চাহিষ| কাজী বলিলেন,_কি 
রম্লামা ? 

--আচ্ছ, কাজী, তোমার দেশ কোথায়? 

দাঁড়িতে হাত বুলাইযা উদ্দাস প্রাস্তরের দিকে চাহিযা 
কাজী বলিলেন,_আমার দেশ? বেখানে থাকি সেই 
আমার দেশ। 

যাও, আমি বল্ছি, তুমি কোথাষ জন্মেছিলে? 
আমার মত তো তোমারও বাবা মা নেই, কিন্ত তার! 
কোথাকার -লোক ছিলেন? 

কেন মা? 

- তোমা হত যেন একটা! রহস্ত, 
তাই জান্তে ইচ্ছে করুছে। 

আমি জন্মেছিলুম--এয়ি মাটির বুকেই রাত 
* যাও বল্বে না, তাহলে তোমায় কক্ষনো পিয়ানে! 
শোনাবে! ন, পাকা চুলও তুলে দেবো নো। 

সত্যি মা, আমি পথের ধুলায় 'জন্মেছিলুম, কোন্‌ 
ঘরহারা মা যে আগায় পথে জন্ম দিযে গিছলো তাঁকে ত 
আমি জীবনে দেখিনি । 


৪ 


২ সংখ্যা] 


কাজীর একটু নিকটে সরিয়া আপিয়া রমলা বলিল, 
সত্যি, তোমার গল্পটা বলো না__ 
- আগ্রায়, যমুনার ধারে এক গাছের তলা থেকে 


৯ আমায় কুড়িয়ে নিয়ে গিয়ে ধিনি মানুষ ০০ 


জাবি কা 


দিল্লীর এক প্রসিদ্ধ বাইজী-_ 

তারপর? বা, তোমার জীবন নিয়ে দিব্য এক 
উপন্যাস আরস্ত করা যেতে পারে । 

উদ্দাস সুরে কাজী বলিলেন, তারপর আর কি, 
সেইখানে মানুষ হয়ে উঠেছিলুম। 

রাঙা নদীর জলের দিকে চাহিয়া কাঁজী থামিয়া 
গেলেন। রমলা ধীরে বলিল,_আচ্ছা, কাজী, ওরা কি 
খুব খাঁরাপ। আমার মনে হয় সমাজ ওদের যত-খাঁরাপ 
বলে তত নয়। আমার এত জান্তে ইচ্ছে করে! 

-খারাঁপ বলা যায় না মা, তবে কি জানো - 

কাজী থামিয়া গেলেন। রমলা বলিল,_নাঁ, বলো 
কাজী । 

কাজী বত দেখ আমার 
ত অর্ধেকের ওপর জীবন ওই নরককুণ্ডেই কেটেছে, স্থখ 
নেই মা ওখেনে, শুধু জালা-_জালা__আমার মার কথা যখন 
পায়_-নাঁচে, গানে, মদে, টাকাষ সখ পাননি । 
গভীর রাতে ঘুম ভেঙে থেত, দেখি আমাকে জড়িয়ে তিনি 
সজ্জলচোখে অশ্রাস্ত চুমো খাঁচ্ছেন।: এখনও হঠাৎ চমকে 
উঠি, কে যেন ডাকলো মাণিক সোনা! সংসারের বিষটাই 
ওদের ভাগ্যে পড়েছে, অমৃতের স্বাদ থে ওরা মোটেই 
পায় ন!--আমার এত খারাপ লাগ্‌তো। 

নদীর জলে ভেজা বালির দিকে চোখ রাখিয়া কাজী 
চুপ করিল। কাজীর আরও'নিকটে সরিয়া আসিয়া রমলা 
বলিল,_ আচ্ছা তুমি কোথাও চোলে গেলে ত পার্তে। 

--পালাইনি কি? দু’তিন বার পালালুম, আবার ছুটে 


 +এলুম বাইজী মার কাছে। বাইরের লোক এত শ্বণা ' 


করতো, কেউ" ষদি একটু ভালোবাসতো ! কয়েক বার মা 
নিজে আমায় ছু'তিন জায়গা পাঠালেন, আবার নিজে 
টেনে'নিয়ে গেলেন। 

__আচ্ছা, তোমাব মত স্বন্দর বীশী বাজাতে আর 
গাইতে নাকি দিল্লী সহবে কেউ পার্তো না? 


২৪৫ 


একটু ব্যদের জরে কাত বলিলেন, হা, আর এমন 
মদ খেতে ুণামি কৰ্তে তালুকদারদের ছেলেদের উচ্ছ 
দিতেও কেউ পার্তো না। - 
না, না, কাজী তুমি খুব ভদ্র ছিলে 
_না মা, এ কাজীকে যৌবনে দেখলে তুমিও ভয়ে' 
পালাতে । 
চাস 
মৃতু হাসিয়া কাজী বলিলেন,_সার্দি হয় নি! স্বয়ং 
সবরের হুরীর সঙ্গে আমার সাদি হযে গেছে। ' 
কাজী কথাটা বলিলেন বটে, কিন্ত দ্রাক্ষারসের মত 
রাঙা নদীর স্থির জলে কাহার মুখ ভাসিয়া উঠিল। 
কাজী স্তব্ধ হইয! চাহিয়া রহিলেন। সে তরুণী 
কিশোরীর মুখ নয়, পূর্ণবয়স্কা নারীর মুধ। তাজমহলের 
বাগানে এক জ্যোৎস্সার আলোয় তাহাকে দেখিয়া মদের 
পেয়ালা, পাপপুরীর জালা সব ছাড়িয়া তিনি পথে বাহির 
হইয়া পড়িষাছিলেন। কাজী মুখ তুলিয়! দীপ্ত নয়নে রমলার 
মুখের দিকে চাহিলেন। তাহারও গণ্ডে এমনি একটি তিল 
ছিলো; হাস্যমধুর কণ্ঠে কাজী বলিলেন, 
আগর্‌ আ তুবুক্-শীরাজী 
কদন্ত আরদ্‌ দিল্‌-মাবা। 
বখাল-ই-হিন্দ-রস্‌ বথ্শম্‌ 
সমর্কন্দ, ও বুখারা-রা ॥ 
রমলা কৌতুকভর! মুখে উচ্চ হাদিয়া বলিল, _ ওটা কি 
হল কাজী-সাহেব? 
--৪টা কিছু নয়, একটা ভোলা কথা মনে হল। 
ও, আচ্ছা, জীবনটা কি মজার নয় ? তোমার 
জীবনটা মনে করো-না_. 
ইহা মজারই বই কি, হানি পাষ, কান্াও আসে--' 
দোষ কাকে দি? রক্তের দোষ আছে, অবস্থার দোষ, 
ভাগ্যের দোষ, আর-নিজের দোষ ত আছেই_-এই সাত 
বছর ধরে মদ ছু ইনি, তবু মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে 
মদ কথাটা কাজী উচ্চারণ করিতে রমলা অত্যন্ত 
উৎস্থক হইযা আগ্রহ সহকারে বলিল,-_-আচ্ছা কাজী, 
আমার দাদাকে তুমি বিলেত থেকে এসে 'দেখোনি, 
মদ খেলে কেমন দেখাষ বল তো? আমার বোধ হৰ্য= 


২০৬ 
,-ভীর কি বিষে হয়েছে? 
নাঃ এই ত গেলো বছর এসেছে। 
দীধকঠে কাজী বলিলেন,_মদ ছেড়ে বেন বিষে করে 
সে, আর যদি ছাড়তে না পাবে, বিয়ে ষেন সেনা করে। 
বোলো, কাজী বলেছে, আমার মত জীবনটা জালিয়ে 
ছাই করে’ দেওধাঁও ভালো, তবু 
আপন আবেগ দমন করিয়া কাঁজী থামিষ। গেলেন । 
.. রমলা কিষ্ককঠ্ে বলিল,- চলো, কাজী, বড় অন্ধকার 


হযে আন্ছে। 


দুইজনে উঠিয়া লাল পথ দিষা বাড়ীর দিকে চলিল। ' 


রমলা মৃদু হাঁসিযা বলিল,-এখন তোমায় ঠিক 
দেখাচ্ছে একজন মুসলমান ফকির, তোমার একতাঁরাটা 
যদি আন্তে । 

বাঁশির কাছে কি একতারা বাঙ্গানো ভালো 
লাগ্বে ? 

রমলার মুখ রাঙা হইযা উঠিল। ধীরে বলিল, 
রঙ্গত-বাবু কিন্ত ভারি সুন্দব বাঁশি বাজান । 

নামটি উচ্চাবণ করিতে বমলাব পানে-বঙা ঠোঁট 
দুইটি যে কিপ কাঁপিল তাহা কাজী লক্ষ্য করিলেন না। 
রজতের সম্বন্ধে কথা বলা ছুইজ্রনেরই মনে মনে হচ্ছা 
থাকিলেও তাহ! কেমন সম্ভবপর হইফাঁ উঠিল না। রমলার 
বর্তমান জীবনেব কথ! লইয়াই গল্প চলিল। তাহার 
বোর্ডিং-জীবন, ছু'খকজন শিক্ষপ্িত্রী ও ছাত্রী সম্বন্ধে 
নান। কৌতুক পরিহাস কবিতে কবিতে তাহারা বাডীর 
গেটে আসিয়া পৌছাইল। 


. গেট পার হইতেই রজত তাহাদের দিকে অতি ব্যস্ত ' 


ভাবে ছুটিযা আসিল। রমলা কিন্তু তাহার উদ্বিগ্নতা 
কিছু গ্রাহ না কবিয়া বলিল-আমরা কতদূর বেড়িয়ে 
এলুম, নদী দেখে এলুম। 


রজত কাজীর দিকে চাহিষা গম্ভীর স্বরে বলিল, ' 


কাজী-সাহেব, আপনি শীগৃগীর ওপরে যান, আপনাকে 


ভাক্ছেন। 

কাজী একটু ভীত হুই! বলিলেন,আমায়) কে 
ডাক্ছেন? মাধু ? 

. রজত ব্যন্তভাবে বলিঘ,ই যান, আপনাকে দর্কার। 


প্রবাসী-_জ্যৈষ্ট, ১৩২৯ 
কোনো অজাঁন। ভয়ে শিহরিয়া কাজী দ্রুতপদে বাড়ীর 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


দিকে ছটিলেন। পিছনে রমলা ও রজত নীরবে ধীরে 
অগ্রসর হইতে লীগিল। এরূপ নীববে চলা রমলার সহ 
হয় না, সে বাড়ীর দিঁডিতে উঠিবা বলিল,_-কৈ বাশিটা 
এবার-__ 

_ভোলেন নি দেখ্ছি। 

না, ফাকি হচ্ছে না। 

রজ্মত ককণ-বাধিত কণ্ঠে বলিল,__দেখুন, আমায় 
ক্ষমা করুবেন, এখন আমি বাশি বাজাতে পার্বো না। 

রমলা কি বলিতে বাইতেছিল, রজতের মুখের দিকে 
চাহিয়া চুপ করিয়া গেল। ধীরে সে সিঁড়ির দিকে 
যাইতেছে দেখিয়! রজত বলিল,--ওপরে যাবেন না। 

বিশ্মিতনয়নে চাহিয। রম্ল। বলিল,--কেন ? 

_বারণ করে? দিষেছেন। 

_বারণ? কে? 

কি বলিবে রজত ঠিক করিয়া উঠিতে গারিতেছিল না, 
ধীরে বলিল্স”_-বারণ করে? দিলেন । 

একটু রুক্ষত্বরে, আচ্ছা, বলিষ! রমলা পিছনে বাগানের 
দিকে ক্রুতপদে চলিয়া গেল। 


(৬) 


রাত্রি গভীরা না হইস্ে, চারিদিক স্তন্ধ, বাড়ীখানি 
নীরব। ঘরেই রজতেব খাবার দিযা গিয়াছিল। কোণের 


মার্ধেল-টেবিলে খাবার চাপা দিষা সে সনে-ঘরের. 


জান্লার কাছে চুপ করিয়া বসিষা ছিল। তাহার ঠিক 
পাশের ঘরে যে কাজী-সাহেব ছুধের বাটি ঢাকা দিয়া 
দিগন্তের দিকে চাহিয়া বসিবা আছেন তাহ! সে জানিত 
না। ধীবে একটিন সিগারেট ও তাহাব বাঁশি লইয়! 
রজত ঘর হইতে বাহির হইল। বাহিরে শুরাদ্বাদশীর চক্র 


-হইতে সিঞ্ধ জ্যোৎস্না চারিদিকে ঝরিয়া পড়িতেছে, 


লালপথে অভ্রের কুচিগুলি ঝক্মক্‌ করিতেছে, 
বাতাস বহিতেছে, গ[ছগুলি যেন নীরবে ভিজিতেছে। 
রজত ভাবিল, বাড়ীর সবাই খুর্মীইয়া পড়িষাছে। 
সেজানিত না খান্দাঘা আর চাকর মনিষা ছাড়া সবাই 
নিজ নিজ ঘরে বিনিজ্র রজনী কাটাইতেছে ৷ ধীবে 


চা 


- 


২য় সংখ্যা | 


লে সামনের টেনিস্কোর্ট পার হইয়া কয়েকটি কস্যসৈর 
সার ছাড়াইয়া বড় রান্তার নিকট এক কালো পাথরে 
২ বসিয়া চুরুট ধরাইল | ধীরে একটু বাতাস বহিয়া 
_৯পিছনের ফুলগাছ দোলাইল। কি ফুলের গাছ তাহা সে 
দেখিতে পাইতেছিল না, শুধু বাতাসে অজানাফুলের 
মার্ক গন্ধ আসিল । ওই পুপপলতার মত তাহার মনও 
এই জ্যোতন্সারাঁতে ছুলিতেছে, কাহার সৌরভ তাহার 
অন্তর এমন উন্মনা করিয়াছে? চুপ করিয়া ভাবিতে চেষ্টা 
করিতেছিল, সব চিন্তা যেন গোলমাল হইয়া গিয়াছে, 
গুহাইয়। সাজাইবার মত যেন ইচ্ছাশক্তিও নাই। চুরুটটা 
অর্ধেক খাইয়া ফেলিয়া দিল, আর একট! চুরুট ধরাইল। 
গিরিঝর্ণার মত চঞ্চলা কলহালিনী এইবপ তরুণীর সহিত 
তাহার এই প্রথম পরিচয়। ইহাকে সে ঠিক বুৰিয়া 
উঠিতে পারিতেছিল না। নারীহৃদয়ের রহস্তালোক, যে 
প্রদীপের আলোয় উজ্জল হইয়া উঠে, সে প্রেমের প্রদীপ ৷ 
সেই অগ্নিশিখাই কি তাহার হৃদয়ে জলিতেছে? প্রেমেই 
নারীকে বোঝা যায়; তবু, সারাজীবন পাশাপাশি থাকিয়া 
সঙ্গী তাহার সঙ্গিনীকে চিনিতে পারে না কেন? বন্ধু 
কথা মনে পড়িল,'যদি কোন নারীব পরিপূর্ণ সৌন্দর্য 
অম্ুভব কর্তে চাও, তার অস্তরের অপরূপ মায়ালোকে 
প্রবেশ করতে চাও, তবে প্রথমে তাকে ভালোবাসে । 
রজতের, মনে হইতেছিল, তাহার জীবনধারা এই বাডীর 
তটভূমিতে আঘাত খাইযা ষেন কোন নূতন দিকে 
প্রবাহিত হইবে । 
_ সে ভাবিতেছিল, জীবনের মূল সমস্যাটা কি? বাস্তবিক 
কি চাই? নিছক আত্মস্থ অথবা পরের মঙ্গল অথবা 
আর্টের উন্নতি অথবা ষতীন যাহা বলিয়া গেল, Science 
civilisation, মানবের কল্যাণ ? তাহার জীবনের সত্য 
কাজ কি? | 





সার্থকতা কোথায়? এই দুই তরুণী আর তাঁহার 
মত কত যুবক তাহাদের শৈশব-কৈশোরের রূপকথার 
নদীগুলি পার হইয়া রড়ীন পাল তুলিয়া সম্মুখে উচ্ছল 
জীবন-সমুদ্রে যৌবনতরী ভাসাইয়া পড়িযাছে--কোনদিকে 
ধাহিতে হইবে, কোনদিকে? কোনো পরমাশ্চর্য্য জীবনী- 


রমলা 


, ২০৭ 


শক্তি কি তাহাদিগকে অন্ধের মত আপন খুসিতে প্রখর 
ঘটনার শ্রোতে টানিয়া লইয়া যাইবে? আপন তরুণ স্বপ্ন 
ক্রি যৌবনশক্তি দিয| জীবন সফল করিয়! তুলিতে পারিবে ? 

এই পাহাড়ের মালা ও তরঙ্গায়িত লাল মাটির দিকে 
চাহিয়া তাহার বৈজ্ঞানিক মামীর কথা, পৃথিবীর বিবর্তনের 
ধারার কথা মনে পড়িল। কোন জীবনখক্তি এক অগ্নিময় 
পিণ্ড হইতে এই শ্যামলা স্থন্দরী পৃথিবী সৃষ্টি করিয়া 
চলিয়াছে, যুগে যুগে কতরূপে তাহার কত প্রকাশ, কত 
কুৎসিত বীভৎস বীজ্াণু হইতে আরম্ভ করিয়া সুন্দরী নারীর 
দেহ সে গড়িয়া চলিয়াছে ; কেয়ো কেঁচো হইতে গোলাপ 
ফুল, 10191090009 ; Archeopteryx, Titanothere, 
Tetrabelodon হইতে আরস্ত করিয়া কত রকম মাছ, 
পাখী, পণ্ড, মানুষ-_পৃধিবীর পর্কে পর্বে কত জীব-মৃত্তি 
হাষ্ট করিয়া সে চলিয়াছে। একদিকে সে ঘোদ্ধা, 
রক্তচক্ষু, ক্ষুধার্ত, লালসাপীড়িত, তাই গাছের কাটা, 
বাঘের নখ, হাতীর দাত, গণ্ডারের চাম্ড়া, সাপের জিহবা; 
আবার পাথরের বর্শা, লোহার বল্পম, তীর, বন্দুক, 
কামান, বারুদ। আর একদিকে সে প্রেমিক-_-ভোগ 
করিতে চায়, তাই গোলাপ-ফুল, রাঙা পালক, কুহ্থর ক, 
নারীর আখি, শিল্পীর তুলি। 

এই পৃথিবীর স্জনধারায়, তাহার কোথায় স্থান, 
তাহার কি কাঙ্জ? বন্ধুর কথ! তাহার মনে পড়িল, সে, 
বলে, প্রতিজীবনের কাজ হচ্ছে আপনাকে বিকশিত করা । 
ধর্ম কি? সবার ধর্ম সমান নয়, সবার মুক্তিপথ এক নয় । 
কারো ধর্ম ছবি আকা, কারো ধর্ম লোহা পেটা, কারো ধর্ম 
বাশি বাজানো, কারো ধর্ম ইৰিন চাঙ্গানো, কারো কাজ 
ধ্যানে বসা, কারো কাজ লাঙ্গল চযা, কারো কাজ সেবা 
করা, কারো কাজ যুদ্ধে মারা । জগতে সত্য বীর কে? 


* আবন ধে সত্যই কি, তা সে জানে; তার দুঃখ বেদনা 
এই যে বৃদ্ধ. ০. 5. এই যে প্রৌঢ় গায়ক, ইহাদের 


জেনেও তাকে ভালোবাসে । 

আজ এই জ্যোৎসারাত্রে রজতের চিস্তাগ্তলি এটি. 
এলোমেলোই আদিতেছিল। সাধারণতঃ সে এত ভাবে না, 
চোখে চাহিয়৷ উপভোগ করাটাই তাহার প্রককৃতি। কিন্ত 
আজ এ তরুণী দুইটি, তাহার অন্তরের কোন গোপন 


ছুয়ারে আঘাত করিয়াছে, সে জীবনটা বুঝিতে চাছিতেছে। 


২০৮ 


যৌবনে একটা সময় আসে যখন নাস্তিকতা মোহের 
মৃত তরুণ চিত্তকে আচ্ছন্ন করে। এই ঈশ্বরে অবিশ্বাস 
মনের কোনো অসুস্থতা ৰা বিকৃতির লক্ষণ নয! এ উচ্ছল 
যৌবন-শক্তির নবস্থাষটশক্তিরই লক্ষণ। এই সন্দেহের 
বিদ্রোহ-পথ দিয়া সত্যের মন্দিরে পৌছা যাষ। 

:  বুজ্ঞতেব মনে কিছুদিন ধরিষা এরূপ এক নাস্ডিকত। 

পাইয! বনসিয়াছিল। কিন্ত এ মাধবী রাত্রে তারাভরা 
আকাশের স্লিন্ধ প্রশান্তির দিকে চাহিয়। তাঁহার মনে 
হইতেছিল, ঈশ্বর. আছেন কি নাই, তাহাতে কিছুই 
আসে যায় না। এই যে বপের ঝর্ণা, এই ষে রসের 
ফোয়ারা, এই যে অপরূপ রংএর ঝোরা নিরস্তর ঝরিয়া 
পড়িতেছে, ছুই চক্ষু ভরিয়া আনন্দে অহনিশি পান 
কর। এই চাদের আলে! যেন কাহার হাসির 
অমৃতধারা। সে যাহা কিছু দেখিতেছে, যাহা কিছু 
স্পর্শ করিতেছে, সবার পিছনে সে আনন্দ-হাসি 
উছলিয়া উঠিতেছে। 

এ জ্যোংস্থারাত্রি তাহার শিল্পী প্রাণকে স্পর্শ করিল । 
মোনা লিনা’র মুখের চিররহস্তময় আনন্দ-হাশ্তের মত 
আজ এ নীলাকাশ ভরিযা কাহার হাসি, সেই হাসির স্থরে 
শুফ রুক্ষ রক্ত মাটি হইতে সবুজ তৃণ মুখ তুলিতেছে, গাছে 
গাছে ফুল রঙীন হইয! উঠিতেছে, পাহাড়ে পাহাভে ঝর্ণার 
মৃদঙ্গ বাঁজিতেছে। মানুষ কি? সেকি সত্যই অমর 
আত্মা, অমৃতলোকের যাত্রী? না, সে একটা বীজাণু, 
এক জীব-কোষ, মৃত্যুতে মাটিতে হাওষার মিশিয়া যাইবে ? 
এ সব ভাবিবার দর্কার নাই, আজ রজত যাহা দেখিতেছে, 
যাহা স্পর্শ করিতেছে, চারিদিকে কি অনাহত বীণা 
বাঁজিতেছে, সবার পিছনে কাহার হাসিব রঙের ধারা । 
বিশ্বশতদললীনা অনস্তউর্বশীর ও জ্যোত্ন্াহাসির দিকে 
চাহিয়া রজত বাশিটি মুখে তুলিল। 

রক্ত যখন জ্যোৎ্সার আলোয় বসিয়া ভাবিতেছিল, 
তখন যোগেশ-বাঁবু তার শোবার ঘরে ইজিচেয়ারটায় চুপ 
করিয়া পড়িযা ছিলেন। সে ঘরে মাধবী ছিল ন 
কিন্ত সে পাশের ঘরে পিতাব জন্য সক্জাগ হইয়া ছিল? 
জান্লার কাছে ইউক্যালিপ্টাস গাঁছের পাতাষ চাদের আলো 
করণ-চোখের শত 'ঝকগক কবিন্তেচে । সেই দিকে চাহিয়া 


প্রবাসী-_জ্যৈষ্ট, ১৩২৯ 
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সে নিজ জীবনের কথ্‌ই ভাবিতেছিল। যতদিন তাঁর মা 
ছিলেন, ততদিন সে মনের সহজ আনন্দে বাড়িয়া উঠিষাছে, 
কিন্ত তার মৃত্যুর পর স্থল ছাড়িয়। পিতার গুরুভার বহিতে _ 
বহিতে সে যেন শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। মুক্তি পাইলে. 
ধেন সে বাচে, কিন্ত অন্তরের অন্তস্তলে পিতার জন্য এমন 
স্থনিবিড প্রীতি আছে যে পিতাকে ছাড়িয়াও সে ষেন 
কোথাও থাকিতে পারিবে না। এ বাড়ীতে সে তাহার 
সমব্যস্ত কোনো সঙ্গী বা সঙ্গিনী পাষ নাই, শুধু মাঝে মাঝে 
রমলা ছুটির সময় আসে। বাড়ীতে থাকিলেও তাহার 
শিক্ষার কোনো ত্রুটি হয় নাই। এক মেম শিক্ষবিত্রী 
বরাবর ছিলেন, কয়েক মাস হইল তাহাকে বিদাষ দেওয়া 
হইয়াছে। কাজীসাহেবের কাছে সঙ্গীতচর্চ। হয়, পিতাও 
মেষের পড়াশুনা! মাঝে মাঝে দেখেন । 

তাহার এই উনিশ বছরের জীবনে খুব কম যুবকদের 
সঙ্গেই আলাপ হইয়াছে। দাঙ্জিলিং কি সিমলা কি 
পুরীতে গ্রীম্মষাপনের সময় যে কয়েকজনের সহিত 
নমস্কারের আলাপ হইয়াছিল, তাহাদের কেহই তাহার মন 
স্পর্শ করে নাই। কিন্তু বে তরুণ শিল্পী তুলি দিযা৷ তাহার 
চিত্তের প্রশংসা লাভ করিয়াছে, সে আজ তরুণ আখি 
দিয়া তাহার চিত্তের প্রেমও লাভ করিতে চায়। ন 

একা থাকিয়া থাকিয়া বসিবা বসিয়া ভাঁবা মাধবীর 
স্বভাব হইয়া গিয়াছিল। স্থিবতাই তাহার প্রকৃতি. 
কিন্তু চোখের জলের মত করুণ চাদের আলোষ ভরা ঘরে 
সে আজ কেমন বার বার চঞ্চল হ্ইয়। উঠিতেছিল। 
একবার চেযার ছাড়িয়া ধ্রাডাইর। আয়নায নিজের মুখ 
দেখিল, জান্লার কাছে গিয়া স্থদূর দিগন্তের দিকে চাহিয়া 
রহিল, আবার চেষারে আসিয়া বসিল। মনকে বুঝাইল 
এ চঞ্চলতার কারণ তাহার পিতা । কাল রাতে এটি 


‘সময রম্লাকে দেখিষা তাহার পিতা কিরপ উত্তেজিত 


হইযা উঠিয়াছিলেন, তাহার ভগ্নই হইযাছিল। সে অবস্থা 
জানিত তাহার পিতা রষলাৰ মাকে ভালোবাসিতেন। 
কিন্ত রমল! পূর্বেও তো বহুবার আসিয়াছে, কখনও তিনি 
এমন চঞ্চল হন নাই, আর জ্বালামধী' প্রেমস্থতিকে িগ্ব 
করিবার জন্ত মদেব দর্কাঁর হয নাই। এবার রম্ল। যেন 
একটা খুর্ণীহাওয়াব মত আসিয়াডে । : (স চাৰিদিকে 


~~ 


২য় সংখ্যা | 
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গোলমাল, আবর্তের হাষ্ট করিতেছে । নানা কথার মাঝে 
বার বার রজতের কথাই তাহার মনে পড়িতে লাগিল। 
পাশের ঘরে বৃদ্ধ যোগেশ-বাবু ঠিক কিছু ভাবিতেছিলেন 
-* না, তাহার চিন্তার সুতা খালি জোট খাইতেছিল, চক্ষু দিয়া 
দু'এক বিন্দু জলও ঝরিয়া পড়িতেছিল। স্ত্রীর মৃত্যু-শযার 
পাশে বপিয়া তিনি যে প্রতিজ্ঞ! করিয়াছিলেন, মদ আর 
ছু'ইবেন না, পে প্রতিজ্ঞা অবশ্য রাখিতে পারেন নাই বটে, 
কিন্ত এমন করিয়া কোনোদিন আত্মহারা হন নাই। কাল- 
রাত্রে যখন রমল! তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, তিনি 
বিভা বলিয়। ছুটিয়। গিষ! হাত ধরিয়াছিলেন) বিবাহের রাত্রে 
রক্তপট্বন্্রপরিহিতা৷ বিভা ঠিক এক্লিই দেখাইয়াছিল। সে 
বিবাহে অবশ্য নবদম্পতী স্থখী হয় নাই,' আর তারপর 
তিনি যে বিবাহ করেন, তাহাতেও কেহ সুখী হয় নাই | 
শুধু একটু সময়ের গোলমালে কতকগুলি জীবন ভাড়িয়া 
চুরিয়। গেল, তিনি ধেদিন সন্ধ্যা বেলা বিবাহের প্রস্তাব 
করিবেন বলিষা ঠিক করিয়াছিলেন, সেইদিন প্রভাতে 
বিভার বিবাহের লালচিঠি আসিল। সেই রাতে তিনি 
আবার মদের পেয়ালা হ্রু করিলেন। 
গু তারপর পূর্ণযৌবনে বিভা সহসা একদিন আ্যাপোপ্রেক্সিতে 
তিনঘণ্টার মধ্যে মারা গেলেন। তার স্বামীও কয়েকবছর 
বাদে হঠাৎ নিউমোনিয়া মারা গেলেন; ডাক্তারের! বলিয়া- 
ছিলেন নিউমোনিয়া, মদ, ক্রিমিন্যাল ব্যারিষ্টারের রাত্রি 
জেগে খাটুনি, এ ত্যহস্পর্শ হইলে কেউ বাচাতে পারে না। 
আর তীর স্ত্রীও তো তাহার অত্যধিক মস্কপাঁন ও মানসিক 
অশান্তির জন্য অকালে মরিয়াছেন। সেই মদ আবার 
ছাইলেন কেন? জালা, অসহনীয় জালা, মাঝে মাঝে সমস্ত 
বিশ্বের বিরুদ্ধে মন হইতে আগুন জলিয়া সব পুড়াইয়া 
ছাই করিয়। ফেলিতে চাঁয়। তুলিতে চাঁন, ভুলিতে চান। 
অস্পষ্টস্বরে শুধু বলিলেন,_না মাধু, আর জালাবো না। 
_* আবার বিভার কথা মনে ভ্রাগিতে লাগিল । 
_. যোগেশ-বাবুর ঠিক নীচের ঘরটিতে আর-একজন প্রৌঢ় 
তাহার যৌবনস্বপ্, ভাবিতেছিলেন। 
ছেঁড়া পুরাতন বীণ! ধুলায় ভরিয়! স্তব্ধ হইয়া পড়িয়!- 
ছিল, সহসা কিসের স্পর্শে বঙ্ার দিয়া উঠিয়াছে; পুরাতন 
মধুর গীনগুলি বাঁজিতেছে । আজ সন্ধ্যায় রমল| কাজীর 


মর্চে-পড়া তার- 


১ সপ সি সা সি সী সত উর সা এশা সি শাসিত সা সি সপ স্পা অ্ সা সপ সি সপ সা স্পা স্পা সিল তলত 


বুকের শুক্নো পাজরগুলিতৈ যেন মৃদঙ্গ বাজাইয়! তুলিয়াছে। 
এমনি জ্যোৎস্নারাত্রে আগ্রায় এক মর্ম্মরের প্রাসাদে বসিয়া 
ষে সাকীকে বীণ শুনাইয়াছিলেন, সে আজ কোথাষ 
তাহা. কেহ জানে না। তখন কাজীর বষস সতেরো 
হইবে, বারবনিতাদের বীভৎ্সতা অসহ্য হওয়াতে কাজী 
পাঁলাইয়! এক বাঙ্গালী ভদ্রলোকের বাড়ীতে আশ্রয় লইলেন, 
তীর মেয়েকে গান শ্রিখাইতেন। তাহার মনে পড়িল, 
অর্ধরাত্রি বিনিদ্র কাটাইয়া ধীরে ধীরে উঠিলেন, সেই 
কিশোরীর ঘরের দিকে যাইবার জন্য উঠিলেন, ঘরের দরজা 
পর্য্যন্ত গিয়া পাশের সিঁড়ি দিয়া ভূতের মত চুটিয়া বাহির 
হইয়া! গেলেন, সেই রাতে আবার তাহার বাইজী যার 
কাছে ফিরিলেন। তারপর জীবনে তাহার সহিত একবার 
দেখা হইয়াছিল। তখন যৌবনের শেষঘাটে, মমতাজের 
অনুপম মর্খর-সমাধির ছায়ায় শুধু ক্ষণিকের চাউনি। 
সে চাউনি প্রেমের সহিত বলিয়াছিল,__আর কেন? 
এবার ও পেয়ালা ভেঙে ফেলো, আর ত স্থধা কানায় কানা 
উচ্ছল হযে উঠবে না, শুধু গরল তলায় জলবে। সেই 
রাতে কাজী ফকির হুইয়! বাহির হইয়া পডিলেন| আজ 


রিতা নবজীবনদায়িনী নারীর কথা বার 


বার মনে পড়িতেছিল। 

রমলা কিন্তু তাহার ঘরে ছিল না। সে বাহিরের 
জ্যোৎনায় বসম্ত-বাঁভাসেরই মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। 
উচ্ছল যৌবনের অকারণ স্থুথে তাহার দেহ মন কানায় 
কানায় ভরা। যে-সব খুটিনাটি তুচ্ছ ঘটনায় অন্য ' 
মেয়েদের মনে মেঘ জমিয়া বজ্পগঞ্জন এমন কি বারিবর্ষণ 
পৰ্য্যন্ত হইয়া যাষ, সে-সব ঘটনা সে হাসির হাওয়ায় নিমেষে 
উদ্ধাইষা দিত। বের্ডিংএর বন্দীশালায় থাকিয়াও তাহার 
মনের সজীবৃতা, আনন্দ উপভোগের শক্তি পঙ্গু হইয়া যায় 
নাই। চানাচুর কি জ্যোৎল্া রাত, গোলাপফুল কি ভালো! 
ফিল্ম, ভালে! গান কি কাপড়ের রং, দেখিলেই সে নাচিয়া 
বলিষা উঠিত, how 10521 ! তাহাব দর্শনশান্ত্র অনুসারে 
পৃথিবীর সমস্ত জিনিষ ছুই ভাগে ভাগ করা যায়,_এক 
I adore it, আর এক [ hate 1৮ মধ্যপথ কিছু নাই। 
সুখ জিনিষটা কি, কি করিয়! পাওয়া যায়, এ-সব ভাবিবার 
শক্তি বা সময় তাহার ছিলো ন!। রমলার দর্শন অন্গসারে 
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পা সিপাস্পিপাস পিপি পা 











অতীতের জন্ত দুঃখ করিয়াই বাকি হইবে, ভবিষ্যতের 
জ্রন্ত স্বপ্ন গড়িয়াই বা কি হইবে, যাহা পাও, উপভোগ 
করো, আনন্দ নিংড়াইয়া লও । তাই মাধবীর গান্ডীর্যকে 
সে পছন্দ করিত না, আর আনন্দ উপভোগেব কোনো 
' উপায় সম্মুখে থাকিলে তাহা বৃথা যাইতে দিত না,_ 
মোটর চড়াই হোক আর ঘব ঝাঁট দেওয়াই হোক, রান্না 
কবাই হোক আর নভেল পড়াই হোক, গল্প বলাই হোক 
আর খুনুস্থটি করাই হোক,জীবনের প্রতিমুহূর্তের 
পেয়ালার যে আনন্দ ভরা, ইহাই সে দ্বানিত। পিতার 
মৃত্যুর পব ভায়োসেসন্-বোর্ডিং তাহার বাড়ী হইয়া 
উঠিয়াছে। বরাবর বোগেশ-বাবুই তত্বাবধায়ক ছিলেন, 
এখন তাহার দাদাই তাহার ভার লইয়াছেন। বোর্ডিংএর 
পচা রান্না, শক্ত চেযার টেবিল আর বন্ধ প্রাচীব হইতে এ 
প্রকৃতির মধ্যে মুক্তি পাইয়া সে স্বাধীনতা পূরাদমে উপভোগ 
করিয়া লইতেছিল। এখানকার ভেল্ভেটে মোড়! চেয়ারে 
বিবার আরাম, সোফায় শুইয়া পড়িবার আয়েশ, আপন 
খুসিমত রাখিয়। খাইবার সুবিধা, মুক্তপথে যথেচ্ছা ঘুরিবার 
স্থখ, খুসিমত পিযানো বাজাইবাব আনন্দ, ইত্যাদি দেহ- 
মনের সব ছোটবড় সুখে সে পবম তৃপ্তি বোধ করিতে- 
ছিল। জ্যোৎস্সার আলোয় গাছের ছায়াৰ ছায়াষ সে ঘুরিয়া 
বেড়াইতেছিল । 

রজত অর্দখচুরুট মুখ হইতে ফেলিয়া বাশিটি 
মুখে তুলিয়া বাজাইতে আরস্ত করিল। স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না 
" ধীর বাতাসে বাঁশির সুরে কাপিয! কাপিয়| চারিদিকে 
ছড়াইযা পড়িতে লাগিল । 

মাধবী চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া জানালার কাছে 
দাঁড়াইয়া জ্যোৎস্নারাত্রির দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার 
মনে হইল, সাকী-হারা এক কুহুর করুণ ক ফুলের কুলে 
কুঞ্জে কাদিয়া! কাদিয়া ফিবিতেছে, এ ক্ষণস্থাধী জ্রযোৎস্সা- 
মৌন্দর্যতীবে কোন্‌ চিরব্যর্থ প্রেমতৃষ্ণ ঘুরিষা ঘুরিয়া 
মরিতেছে। ধোগেশ-বাবুর চিন্তার জাল ছিড়িয়া গেল, 
তিনি সচকিত হইয়া উঠিয়া জান্লাট! ভালো করিয়া 


খুলিয়া জ্যোখ্সার আলোষ সোফায় বসিলেন। তাহার . 


মনে হইল, বিভার সেই গানের স্থুর জ্যোৎ্সায় ঝরিয়া 
ঝরিষ!.পড়িতেছে। কাঁজী-সাঁহেব ঘর ছাড়িধা বারান্দা 
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এক কোণে আপিষ! বপিলেন, তাহার Gs স্থরের 
রংএ ভরিষা গেল। বীণ বাজাইয়া যে গজল তিনি 
কৈশোরে এক রাতে গাহিযাঁছিলেন, তাহারি স্থর-হুরী 
যেন তাহার সম্মুখে নৃত্য করিতে লাগিল । 

আর রমলার মনে যে কি হইল তাহ। বলা শক্ত, 
সে শুধু বেড়ানো বন্ধ করিষা রাঙা কাঁকবের উপব 
বসিয়া পড়িল। 

বহুক্ষণ বঁঁশি বাজাইযা রজত থামিল। স্তব্ধ বাড়ীর 
দিকে চাহিল। তারাভরা আকাশের নীল পটে ত্ৰাক। 
লালবাড়ীটি মহারহম্মভরা, যেন বপকথার সুপ্ত রাজকন্যার 
নিঝুম পুরী,_রাঁজপুত্রের সোনার কাটিব ছোওয়া লাগিলেই 
জাগিয়া উঠে। ধীরে সে বাড়ীর দিকে চলিল। দুধারে 
গাছগুলি নিদ্ৰিত দৈত্যের মৃত স্তব্ধ দাড়াইযা। 

বাশি থামিযা গিয়াছে, জ্যোৎস্না ভরিযা সে বাঁশিব 
তান বেন নীরবে বাঞ্জিতেছে। চারিদিক কি স্তব্ধ, 
শুধু তাহার ঘরেব নিকট আসিতে পাশের কুঞ্জ হইতে 
কে চঞ্চল চরণে চলিষা গেল। তারাভরা নীলিমীর মত 
তার নীলশাড়ীর ঝলমলানি। 
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পরদিন প্রভাতে চায়ের টেবিলে রজতের ডাক 
পড়িল । সাদামার্কেলের লম্বা টেবিলের একদিকে যোৌগেশ- 
বাবু বপিয়াছেন। তাহার এক পাশে কাজীসাহেব আর- 
এক পাশে মাধবী । রমলা তাহাদের উণ্টাদিকে দাঁড়াইয়া! 
চা তৈবী ' করিয়া দিতেছিল। . 

রজত ধীবে নমস্কার করিযা ঢুকিতেই, রখলা স্মিতহাস্যে 
তাহাকে অভিবাদন করিয়া তাহার পাশের চেয়াব, 
দেখাইয়া দ্িল। মাধবী একবাব নির্ণিম্ষ নয়নে রজতেব 
মুখেব দিকে চাহিয়! চক্ষু দুইটি চায়ের কাপে স্থাপিত 
করিল। কান্জী-সাহে প্রসন্ন হাসি হাসিলেন। আহ্ন*্.. 
বলিয়া ঘোগেশ-বাবু অভ্যর্থনা করিলেন । রজত চেষারট! 
রমনার পাশ হইতে একটু টাঁনিযা ধীরে বসিল। 

চা তৈরী কবিয়া রমলা দুষ্ট।মিভরাঁ চোঁখে বলিল, 
চা খেতে কোনো আপত্তি নেই ত, না দুধ এনে দেবে? 

রজত ঘেন কিছুই বুঝিতে পারে নাই, এরূপ ভান 


ধাঁ 


২য় সংখ্যা. | 


RTE. 
দিন। 
রমলা যেন একটু লজ্জিত হই বণিল,--ঠিক বটে 
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সে কাপ্টা মাধবীকে দিষা পরের কাপ্টা রজতের 
দিকে অগ্রসর করিতেই বক্গত আবার বলিল,_-আঁপনি 
আগে নিন। 
" রমলা হাসিমাধাস্থবে বলিল,-নাঁ, guest first 
এবার । 

চা দ্বিয| সবাইকে রুটিতে মাখন মাখাইয়া দিতে দিতে 
রমলা জিজ্ঞাসা কবিল,--কাকাবাবু, আর-এক কাপ? 
কাজী-সাহেব ? 

দাড়ি নাড়িয়া কাজী বলিলেন,__ন! মা, আচ্ছা দাঁও, 
তোমার হাতে চা-টা আর-এক কাপ খেতে ইচ্ছে কর্ছে। 

কাজী-সাহেবকে আর-এক কাপ দফা মাঁধবীর দিকে 
চাহিয়া রমলা বলিল-_মাধু, চা? আপনি? 

রজত ধীরে কাজীর দিকে কটাক্ষ করিয়া বলিল, 
আচ্ছা, দিন আব-এক কাপ! রূপালী কাপে সোনালী 


চা! 
২ 
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রমল। হাসিয়া বলিল,--বা, ও তার চেবে কফি আরও 
সুন্দর দেখায়, 1০৮61 কফি। আচ্ছা কাকাবাবু, আজ 
খেয়ে ওই ফার্সী নিয়ে পড়তে পাবেন না, তার "চেয় 
কোথাও বেড়াতে চলুন! ্ 
কাপ্টা মুখ হইতে নামাইয়া যোগে: বদন 
রমলার-দিকে- চাহিয়া “বলিলেন,--আমার ধে”'বাঁত মা, 
বেশী চল্তে তো পার্বো না, এ ক'দিন-আবারবৈড়েছে)' 
"কৌতুক রা: চোখে সবাইয়েব দিকে? চাঁহিয়।: রমলা 
বলিল,_বাত! ও, আমি একটা বাতের ওষুধ জাঁনি- 
এক হিমাচলৈর সম্যাসীর স্বপ্পলন্ধ উষধী। ।" .- 


ch, 


তন 


রমলা মাধকীব ' প্লেটে" রুটি দিযা বলিল, *ও-সে ধা 
ভয়ঙ্কর, নিশ্চয় মাধবী ভয় পাবে।, j 
- "মাধবী ধীরে বলিল,_বলই না-বাপু -।- f 
মাখন-মাখা ছুরিটা নাড়িতে- নাড়িতে “রহ্ষ্যভরা. 
২৭ 


রমলা 


কাজী-সাহেব পেয়ালাটার চা নিঃশেষ পের 
রাখিয়া বলিলেন;--তাই নাকি মা,-বল তো. 
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হছে রমনা বলিতে আরম্ভ করিল। প্ুমুন কাকাবাবু, 
কুড়িটা কালো কাক্ড়া-বিছে, এ সাধারণ বিছে নয়, গে গ্রে 
নাকি কোন্‌ পাহাড়ের জঙ্গলে পাওয়া যায, সাপের মত 
বিষাক্ত, কেঁচোর মত কুণ্ডলী পাকিযে থাকে, কুচকুচে 
কালো,_চাঁরটে ধুতরো-বিচি, এক তোলা! গাজা, এক: 
তোলা আফিম, আধ পো গরগরে লাল লঙ্কা, এই না 
দেড়সের সরষের তেলে ফেলে আগুনে চড়িয়ে সেদ্ধ 
কর্‌তে হবে, তারপর তেল, যখন ছুটবে ওই জীবন্ত 
বিছেগুলো ফেলে দিতে হবে-সেই তেল মরে” মরে? 
আধসের থাকৃতে নাম:তে হবে, তাবপর তাই ছেঁকে যে 
কালো কুচকুচে তেল বেরোবে এ কষেকদিন মাখ্লেই__ 
এখন সে বিছে পাওয়াই মুস্কিল | 
রজত হাসিয়া বলিল,__সে বিছেও কোনে! পাহাড়ে 
খুঁজে পাওয়া যাবে না, আর সে তেলও কেউ তৈরী 
করুতে পারুবে না । | I 
রমলা নিজের জন্য এক কাপ চা তৈবী করিতে 
করিতে বলিল,-_কেন, হনুমান যদি এ.যুগে খাতা, 
তবে হুকুম দিলেই পাহাড় স্থদ্ধ এসে হাঁজির হোত ।'- 
রজতের গণ্ড 'একটু ‘ লাল হইয়া_উঠিল,” সে নীরবে 
রুটি টাই দান) সৈ দিকে কোনো দৃক্পাঁত না 
করিয়া রমলা চীৎকার করিয়া উঠিল,_এ মা, রি পিপড়ে 
জৈপিটায়--কাকা-বাবু,-আর কটি? না? | 
-১২জেলির ''শিশি হইতে” পিঁপুড়ে ' বাঁডিতে' বাড়িতে 
রজতের দিকে চাহিষা রমলা বলিল,_ জানেন, একবার 
একদল’ লাল পিগৃড়ে আমাদের” ; বোর্ডিং আক্রমণ কর্লে, 
সে এমনা-কাও বে"চিনি বৈথে চা তৈরী Ss ডি 
চিনি: উড়ে বেতে লাগলো |," 
রজত কটিখানি শেষ, করিয়া? ৯ যেমন 
হ্যাম্লিন *সহরে »ইছুরেরা আক্রমণ" করেছিল, * কিন্ত 
ছেলেদের" বোর্ডিংএচতো অয়ন'পিপৃড়েউহয় না) ২ 
রমলা উত্তর দিল,--তীরা বিনা চিনিতে চা খান বলে” 
শুহছনানা_হসেএমন পিঁপৃড়ে,কাজী ত শুনেছো১১০১ 
কাজী দাডিতে হাত বুলাইয়া বলিলেন,--ই আর 
তার “সঙ্গ. ছারপৌকা-ক্জার "আরসোলার: * আক্রিমণটা 
বাদ দিচ্ছো যে? - 5 1২২ যশ নল শা 
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রমলা চামূচে করিয| চায়ে চিনি মিশাইতে মিশাইতে 
বলপিল,--আমাদের গান হল জানেন কি, কাকাবাবু 
জ্যামেতে জেলিতে শীভীতে ফুলেতে 
পিঁপড়ে সকল ঠাই, 
পাউডার আর পমেটমটিতে 
পিপ্‌ডেয় ভরা ভাই । 
সাবান মাথাও দায়, 
চানাচুর আর চকোলেট যত 
নিমেষে উড়িয়! যায । 
যোগেশ-বাবু স্রি্ধন্বরে বলিলেন,_কে লিখেছিলো 
গানটা ? 
মাধবী ঠোঁট মুচ্কাইয়। হাঁপিয়। বলিল,_নিজেরই 
লেখা গান, শোনানো হচ্ছে। 
রজত তাহার মুখের দিকে চাহিতেই রমলা! সলজ্জ- 
ভাবে নিজের চেযারে বসিষা পড়িয়া নিজেব রুটিতে 
জ্যাম মাখাইতে মনোনিবেশ করিল । 
কাজী রজতের দিকে কটাক্ষ করিধ| বলিলেন, 
আর-এক্বাব গাও তো, মা । 
রমলা ঘলিল,--ব আমার চ! ঠাণ্ড! হয়ে যাচ্ছে । 
আপন রুটি-চা-তে সে এতক্ষণে গভারভাবে মনোযোগ 
দিল। . 
সবাই চুপচাপ দেখিয়া রজত ধীরে যৌগেশ-বাবুর 
দিকে চাহিয়। বলিল,--আজ থেকেই কাজ আরম্ত কর্বো 
ভাবছি] 
রুমালে মুখ মুছিতে মুছিতে যোগেশ-বাঁবু বলিলেন, 
আজ থেকেই ! ছু' একদিন বিশ্রাম নিতে পায়েন। 
রজত উত্তর দিল,- না, দরকার নেই। ছবিগুলো 
একটু ভেবে আকৃতে হবে, কতকগুলো বড় ছবি 
আঁকার কাগজ্জ পাঠাতে আমার বন্ধুকে লিখে দিয়েছি, 


তবে, পোর্রেট্‌ গুলো শীগ্গীর আরম্ভ করা যেতে 
পারে। 

যোগেশ-বাবু বলিলেন,-তা বেশ, কবে আরস্ত 
করুবেন? কাজীসাহেব ? - 


কাজী মাথা ও দাড়ি নাড়িয়! ৰি না, 
আমার কেন, কি দরকার, আপনারই 


প্রবাসী_জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯ 
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যোগেশ-বাবু স্বেহভর! চোখে মাধবীর দিকে চাহিয়! 
বলিলেন,--তবে, মাধুমা'র ? 

মাধবী বাপেব দিকে শূন্য দৃষ্টি রাখিয়া একটু তিক্তস্বরে 
বলিল,--না, বাবা। 

মৃতু হাদিয়া বোৌগেশ-বাবু বলিলেন,”_তা হলে ত 
আমারই আরম্ভ কর্তে হয! 

চায়ের কাপ শেষ করিয়া রমলা বলিল,_আমি বুঝি 
বাদ গেলুম ? 

অতি অপ্রতিভ হইবা ধোগেশ-বাবু বলিলেন, না|, মাঃ 
তোমার কথাও ওঁকে বলেছি, তা হলে ভোমারই-_ 

তাঁহাকে বাধা দিয়া রমলা পরিহাসের স্থরে বলিল 
আমি চুপ করে’ বসে" থাকলে তো উনি খ্বাক্বেন, আমি 
sittingই দেবে। না, চুপৃচাপ বসে’ থাকৃতে পারুবো না 

. রজ্বত ঠোট মুচ্‌কাইযা হাসিয়া বলিল,-5ting দেবার 

দবুকার হবে না। 

তারপর ধীরে বলিল,_-কাজীসাহেবের ছবি আগে 
আরম্ত কবা যাক। 

ধৌগেশ-বাবু বলিলেন, আচ্ছা, তাই বেশ, আর 
মাধু-মাকে একটু আকৃতে শ্রিখিষে দেবেন । 

রঙ্গত বলিল,-_একটা সময ঠিক করুলে ভালো হয় 

মাধবীর দিকে ফিরিয়া ঘোগেশ-বাবু স্রিঞ্ধ স্ববে 
বলিলেন,-ফ্খন তোমার সময় হবে, যা । 

চোখ না তুলিয়াই গম্ভীর কণ্ঠে মাধবী বলিল,--আঁমার 
সময় হবে না, বাধা । 

যোগেশ-যাবু একটু আশ্চধ্য হইয়া বলিলেন,৮_কেন 
মা! শরীরটা ভালো নেই ! 

ধীরে বাবার দিকে নিমেষের জন্য চাহিযা মাধবী বলিল, 
--আচ্ছা, দুপুরে এক খঘণ্টা। 

রজত যোগেশ-বাবুর দিকে চাহিযা বলিল,_ ছু'ঘণ্টা 
হলে ভালো হ্য। SL 

যৌগেশ-বাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন,_আচ্ছা, ও এক 
ঘণ্টাই শিখুক্‌, আর এক ঘণ্ট| নয় রমুকে_- 

রমলা রুটিব অর্ধেক মুখ হইতে ভাঙিয। লইয়া বলিল-_ 
না, কাকাবাবু, অনাব ও-সব ভালো লাগে না, ও-সব হবে 
না, তন্তক্ষণ পুডিং রাধলে-_ 








২য় সংখ্যা ] 
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কাজী হাসিয়া বগিলেন,-বেশ মা, আমাদের তুমি 
রোজ নতুন নতুন পুডিং খাইও। 
রমলা উৎসাহের সহিত বলিল,__আচ্ছা, কি খাবেন”? 
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Pudding, Quaking Pudding ? 
রজত বলিল,_ও শেষেরটা নয়। 
কাজী বলিলেন, _সেই কি রমলা পুডিং খাইয়েছিলে ? 
"ও, বলিষা রমলা তাহার রুটিতে মন দিল। 
ধোগেশ-বাবু উঠিয়া দাড়াইতে কাজী ও মাধবী উঠিয়া 
দাড়াইলেন। তিনি একহাতে তাহার লাঠিতে আর-এক 
হাতে মাধবীর হাতে ভর দিয়া ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির 
হইলেন। কাজী ভাহার পিছন পিছন চলিলেন। রজত 


" একবার রমলার মুখের দিকে বিমুগ্ধ নয়নে চাহিয়া পাশের 


টানি 


দরজা দিয়া বারান্দায় রাহির হইল। সবাই চলিয়া গেল, 
রমলা তাহার জ্যাম-মাখা রুটির শেষটুক্রা চিবাইভে 
চিবাইতে একটা চাঁমচ লইয়| প্লেটে কাপে টুং টুং শব্দ 
করিয়া এক পিয়ানোর স্থর বাঁজাইতে লাগিল । 

হাদিভরা স্থরে বলিয়া উঠিল,__কেমন বাজ্ছে বল্‌ তো 
মনিয়া ? 


"কিশোর চাকরটি কালো টিকের মুখে আগুনের মত 


তাহার পানে-রাঙা ঠোটগুলি আনন্দে কাপাইয়া বলিল, 
ভারি হুন্দর, দিদিমণি, কিন্তু যখন ঝন্ঝন্‌ করে’ প্লেট ভেঙে 
পড়ে! 

__তুই ভাঙতে -পারিস্‌ এ প্লেটখানা ? 


--বক্বেন, মাধু-দিদিমণি বক্বেন। 

| HL 
না, দিদিম্ণি। 

--আচ্ছা, আমি ওর দাম দেবো, তুই বাজার থেকে 
কিনে আনিস্‌। 

-না, দিদিমুণি ! 

বাঃ, ভীতু, দেখ 

রমলা চেয়ার হইতে লাফাইয়! উঠিয়া একধানি মাখন- 

লাগানো পাখীফুল-স্বাকা বড় প্লেট মেজেতে জোরে ফেলিয়া 


রমলা. 
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দিল। : ঝনঝন শবে প্লেটখানি ভাঙিমা সাদাটুক্রাগুলি 
চারিদিকে ঠিক্রাইয়া পড়িল। সহাস্য চোখে সেই ভগ্ন- 
খগ্ডগুলির দিকে চাহিয়। রমলা ধাড়াইয়া রহিল । 

প্লেটভাঙার শবে ছুই দিক হইতে মাধবী ও রজত ছুটিয়া 
আসিল। মনিষা ভীতমুখে মাঁধবীর মুখের দিকে চাহিয়া 
বলিল,_দিদিমণির হাত থেকে প্লেটটা পড়ে? ভেঙে 
গেলো। 

রমলা হাসির বাতাস তুলিয়া বলিল,_যা মিথ্যুক, এক- 
খানা প্লেট ভেঙে দেখ্লুম ভাই, কেমন শব শুন্তে । 

মাধবীর গম্ভীর মুখ হাসির আলোয় একটু উজ্জ্বল হইয়া 
উঠিল দেখিয়! রজতের দীপ্ত মুখের দিকে চাহিয়! রমলা 
বলিল,_গ্যেটের গল্প জানেন না? একবার তিনি 
রান্নাঘরে ঢুকে দেখেন, ঘরে কেউ নেই, সাদা ধপ্ধপে 
প্লেটগুলো টেবিলে সাজানো , একে একে সেগুলো তিনি 
জান্ল! দিয়ে রাস্তায় ফেল্তে সুরু করলেন; প্রত্যেক 
খানা বঙ্কার দিযে ভাঙে আর তিনি হাততালি দিয়ে ওঠেন) 
তার মা তো শব শুনে ছুটে এসেছেন, গ্যেটে মনের 
আনন্দে প্লেটের পর প্লেট ভেঙে চলেছেন, মা এসেছেন 
খেয়ালই নেই, মা তাঁর ছেলের সুখের আনন্দের দিকে 
চেয়ে চুপ করে, দাড়িয়ে রইলেন, বকুনি দেওয়া হল না। 

কথা শেষ করিয়া রমলা চাহিয়া দেখিল, মাধষী নাই, 
চলিয়া গিয়াছে। 

সেইজন্যেই তিনি এত'বড় কবি হতে পেরেছিলেন, 
বলিয়া রজতও মুচকিয়া হাঁসিয়া চলিয়! গেল। | 

বমলা একটা পিযানোর সুব মৃদু গাইতে গাইতে 
মনিয়ার সঙ্গে প্লেটের ভাঙা অংশগুলি তুলিতে লাগিল। 

(৮) 

সেইদিনেই কাজ আরস্ত করিয়া দিবে বলিল বটে কিন্ত 
সমস্ত সকাল রজত আপন ঘরে হেলাফেল। করিয়া কাটাইল। 
প্লেটভাঙার ঝন্ঝনানির সুর তাহাকে ঘিরিয়! প্রভাতের 
আলোয় বাজিতে লাগিল | 

সমস্ত দুপুর অলপভাবে কাটিল। একবার মাধবীর্কে 
চিত্রবিগ্ভা বিখাইতে ডরয়িংরুমে গিয়াছিল। মাধবী এরূপ 
আড়ষ্টভাবে বিয়া রহিল থে সে কলেজের প্রঞ্ষেদারের 
মৃত সুখবন্ধ বক্বৃত! দিয় আর গাঝে মাঝে কাগছে ছু’ 
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টি বেখ! টানিয়া কোনোমতে আধ ঘণ্টা কাটাইল। 


তারপর মাধবী, ভালো লাগৃছে না, বলিয়া তাহাকে বিদায়" 


দিল। এব! ঘরে সে দিবাস্বপ্রের জাল বুনিতে লাগিল। 
. রজত বিকালে যখন বেড়াইতে বাহির হইল, মাধবী ও 
রমলা .প্রিয়ানৌর কাছে বসিয়া! গল্প করিতেছিল। ড্রষিং- 
রুমের পাশ দিয়া গেলেও কেহ তাহাকে ডাকিল না। 
সে ধীরে একা সামনের পথ ধরিয়া বেড়াইতে চলিয়া, গেল। 
নৃতন অন্ধানা জায়গার পথে ঘোরার মহাঁরহস্ত আছে, 
হঠাৎ কোন্‌ পথ যে কোথায় লইয়া যাইবে, কোন্‌ কোণে 
১ যে. কি. পবমাশ্চর্ধ্যকর বস্তুর সন্ধান মিলিবে, তাহা কে 
জানে ।. চঞ্চল উৎস্থক চিত লইযা রজত পথ ধরিযা 
বরাবর চলিল । 
রমলা মাধবীব নিকট তাহাব কলেজেব গল্প করিতে- 
হিল।. রজত বাবান্দা দিয়া চগ্গিবা যাইতেছে দেখিয়া 
রূমূলা বলিয়। উঠিল,_-আচ্ছা ভাই মাধু, রজত-বাবু বেশ 
জ্বাকৃতে পারেন, না? 
এও “একখানি সচিত্র বিলাতী পত্রিকার পাতা উপ্টাইতে 
উল্টাইতে মাধবী বলিল,_হ। 
 চেয়ারট একটু দোঁলাইসা! রমলা বলিল, কাল রাতে 
কি জন্দব বাঁশি বাজাচ্ছিলেন! আমাদের বোর্ডিংয়ের 
সেই. ফিরিপি মেয়েটা, মনে নেই যাঁর মুখ ঠিক পানেব 
মৃত, সে এক খৃষ্টান ছেলের বাঁশি বাজানো শুনে তাকে 
বিধেই রর’ ফেলে! এর বাঁশি শুন্লে কি করতো না 
জানি! আর আঁক্চেন ত চমৎকার, অবশ্য আমি ছবির 
" গকিছুই বুঝি না। 
মৃতু 'হাসিধা মাধবী পত্রিকাখানী মুড়ির বলিল, 
গুণের ত ব্যাখ্যা হল, এবার তোমাব ‘কিন্তু’ দিয়ে আরম্ভ 
কর। | 
। মূলা যখন কাহাকেও প্রশংসা করিতে আরস্ত করে 
তখন্‌ তাহার বন্ধুবা সন্তস্ত হ যা উঠে, কতকগুলি প্রিয় 
কৃত্য ও মিথ্যার পর না জানি কি অপ্রিষ তীক্ষ সত্যকথা 
রাঁহির হইবে। সে কাহারও দোঁৰ বলিতে গেলে আগে 
তাঁহার গুণের তালিকা দিযা স্থরু কবে। 
_,চেয়াবে স্থির হইয়া বসিষা বম্লা বলিল,_ন) কিন্তুট। 
থাক্‌ তুমি তা হলে যা চট্টবে ৷ 


প্রবাধী-_জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯ 





[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


- বেশ মেয়ে! বা, আমি চটুব কেন? 

রমলা মাধবীর কাছে চেয়ারটা টানিয়া আনিয়! তাঁহার 
দীর্ঘ কুঞ্চিত কেশগুলি নাঁড়িতে নাঁড়িতে বলিল,--আঁচ্ছা, 
ভাই, ওঁর বাড়ী কোথায়, বাবা মা আছেন নিশ্চয়? 

একখানি নৃতন মাসিকপত্রিকা নাঁড়িতে নাঁড়িতে 
মাধবী বলিল,_তা আমি কি জানি, ছবি আাকৃতে 
এসেছেন, তাব বাড়ির খবর কে জিজ্ঞেস করুতে 
গেছে? 

মাধবীর বাম গালট। টিপিষা রমলা বলিল,_আকৃতেই 
তো এসেছেন, তোমার মনে কিছু না আঁকেন তাই বল্ছি। 

রমলার হাতটা জোরে টিপিষা মাধবী বলিল, যা, 
বাজে বকিস্‌ লা, কে কাব মনে কি আঁকে তা দেখা 
যাবে। 

রমলা ধীরে উঠিয়া মাধবীর গলা জড়াইয়া ধবিয়া 
তাঁহার হাতে খোল! পত্রিকাব উপর যেন ঝুঁঁকিযা পড়িল। 
হাসিয়া বলিল,_এবার এসে তোকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে, 
কি মেমগুলোর ছবি দেখৃছিস্‌, ওদের চেষে তোকে দেখ তে 


ভালো, দেখ. তো, রং যেন ফেটে পড়ছে ।-_বলিয়া, 


তাহার রক্তিম অধরে এক চুম্বন করিল । 


--আ, কি করিস, আর জালাতন করিস্‌ না, রমু । ডিস 


বেশ করবো, বলিয়া তাহার ভান গালটা সজোরে 
টিপিধা বমলা তাহাকে ছাড়িষা দিল।  . 

মাধবীব গম্ভীর মুখের দিকে চাহিষা রমলা বলিল, 
তুমি কিন্ত এবাব এমন গম্ভীর হযে গেছে, আমার এসে 
প্রথম ভয়ই করেছিলো । 

তারপর পিয়ানোর সম্মুখে চেয়ারে বসিয়া রমলা বলিল, 
_ এবার প্রাইজের সময যে গানটা বাজিয়েছিলুম শুন্বি ? 

পত্রিকা উল্টাইতে উপ্টাইতে মাধবী বলিল,--আচ্ছাঁ, 
বাজা।, 

রমলা পিয়ানোয় বঙ্কার দিল। 

একা একা বেশীদুব যাইতে রজতের ইচ্ছা হইল না। 
সে যখন বেড়াইষা ফিরিল, সন্ধ্যা হয়-হয়। রমলা 
পিষানোর পাশে চুপচাপ বসিষা আছে, মাধবী উপরে 
পিতার নিকট চলিয়া গিয়াছে । 

রজত ডক্িংরুমে ঢুকিতে রমলা তাহাকে লক্ষ্য কবিল 


নি, 


২য় সংখ্যা ] 


০৯৮৯৮৬১৬৮৯৮ শাসিত 
না দেখিয়া সে যেন অন্ধকার 'ঘরটিকে উদ্দেশ করিয়া 
বলিল”আজ অনেক দূর বেড়িয়ে এলুম। 

রমলা হাসিয়া! উঠিয়া বলিল,__মোটেই না, এই মাত্র ত 


“গেলেন 


রবীব্দ্র-পরিচয় 
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সপাস্পি্্টিস্পাস্সিলাস্পাস্পাস্পািিপাস্্পাসিপাসিপািস্পপািপসিসিপািপিসস্ণ সলাসসি নস পাতি 


রমলা কোনো উত্তর না দিয়া চেয়ারটাকে মৃতু দোলাইতে 
লাগিল। রজত ধীরে বাহির হইয়া গেল। বারান্দা! পার 
হইষা লাল পথ দিয়া গেটের দিকে চলিল। এবার সে 


সত্যই বহুদুৰ ঘুরিয়া অনেক রাতে বাড়ী ফিরিল। 
অপ্রস্তুত হইয়া রজত বলিল,_অনেক দুরই ত বোধ (ক্রমশঃ) 
হল, বেশ জায়গাটা । | শ্রীমণীন্দ্রলাল বন্ধ 
রবীন্দ্-পরিচয় 


[ রবীন্দ্রনাথের শৈশব-রচনা একপ্রকার লোপ পাইয়াছে 
বলিলেই চলে। দৃষ্টান্ত স্বক্পপ বলা যাইতে পারে উনিশ 
কুড়ি বৎসর বয়সের পূর্বে লেখা এগারো হাজার লাইন 
কাব্যপাহিত্যের মধ্যে প্রায় কিছুই আজকালকার প্রচলিত 
সংস্করণে পাওয়া যায় না । কিছুকাল হইল রবীন্দর-সাহিত্য- 
সুচী (Bibliography ) সংকলন করিতে আস্ত 
» কুরিরাছি। এই. সুচী-সংকলন কারধ্যের সঙ্গে সঙ্গে 
ববীন্্র-মাহিত্যের কালাহুক্রমিক পরিচয় দিবার ইচ্ছা 
আছে। নিদর্শন-স্বরূপ বাঁল্য-রচনা হইতে কোন কোন 
অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিব। এই সময়ের অধিকাংশ 
লেখায় কোনো স্বাক্ষর নাই। এখন কিছু কিছু উদ্ধার 
করিয়া না রাখিলে পরে আর কোনো চিহ্ন মাত্র 
থাকিবে না। সংকলন যেমন অগ্রসর হইবে রবীন্ত্র- 
পরিচয়ও তেমনি বাহির হইতে থাঁকিবে। এইরূপ খণ্ড 
খণ্ড ভাবে কার্য অগ্রসর হওয়ায় ইহাতে সমালোচনার 
ধারাবাহিক এক্যন্থক্্গুলি বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবারই 
সম্ভীবনা। তাই মনে রাখা আবশ্যক যে “রবীন্দর-পরিচয়” 
১ম্বাহিত্য-সমালোচনা নহে, সমালোচনার পূর্ববাভাষ মাত্র।] 


কবিকাহিনী 


এই খণ্ডকাব্যখানি প্রথমে ভারতীতে প্রকাশিত হয়। 
ভারতী ১ম বর্ষ ১২৮৪ সন (১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ ) পৌষ 
২৬৪৯*২৬৮ পৃষ্টা, ১ম সর্গ--২৩৮ লাইন, মাঘ ৩১৮--৩২৫ 


পৃষ্ঠা, ২য় সর্গ-_২৫ লাইন, ফাসন্তুন ৩৬০_-৩৬০ পৃষ্ঠা, তয় 
সর্গ_-১৫৫ লাইন, চৈত্র ৩৯৩--৩৯৭ পৃষ্টা, ৪র্থ সর্গ--৩৬৭ 
লাইন, মোট ১১৮৫ লাইন। রবীন্দ্রনাথের বয়স এই 
সময়ে ষোল বৎসর । 

“বনফুল” ইহার ছুই বৎসর পূর্বে ১২৮২-১২৮৩ 
সনের (১৮৭৫-১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ ) জ্ঞানাস্কুরে বাহির হইয়া 
গিয়াছিল, কিন্তু ১২৮৬ সনে ( ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে ) পুস্তকাকারে 
কৰিকাহিনীই প্রথম প্রকাশিত হয়। “জীবনস্থতি'তে 
আছে | 


“এই কবিকাহিনী কাব্যই আঁমাব রূচলাবলীব মধ্যে প্রথম গ্রন্থ- 
জাকাঁবে বাহিব হব । আমি যখন মেজদাদার নিকট আমেদাঁবাদে ছিলাম 
তখন আমার কোনে! উৎসাহী বন্ধু এই বইখানা 'ছাপাইয়া আমার নিকট 
পাঠাইয়। দিয়া আমাকে বিস্মিত কবিয়! দেন। তিনি যে কাঁজট! ভাঁলে। 
করিয়াছিলেন তাহ! আমি মনে-কবি না কিন্তু তখন আমার মনে যে 
ভাঁবোদয় হইয়াছিল, শাস্তি দিবাঁব প্রবল ইচ্ছা তাহাকে কৌনো৷ মতেই 


বলা যায় ন! 1” (১) : 
গ্রন্থ-পরিচয় 

গ্রন্থখানির আকার ৬্ন"4+ ৪% (১৭ মিমি 
১০:৫ মিমি) ডবল্‌ ফুল্স্ক্যাপ ১৬ পেজি ৩ ফৰ্ম ৬ পৃষ্ঠায় 
মোট, মুখপত্র+€৩ পৃষ্টা; স্মল পাইকা অক্ষরে প্রতি 
পৃষ্ঠায় ২৪ লাইন ছাপ! । উৎসর্গ-পত্র নাই । কবিকাহিনীর 
এক লাইনও পরে পুনমু্দ্রিত হয় নাই; বইথানিও এখন 
দুপ্রাপ্য । নাম-পত্র (009 ৪৪৪ ) এইরূপ 





(১) জীবন-স্থৃতি--১*৮ পৃঃ। 





২১৬ 
AMAA NAS ASAT ATATATAST A ATA A পাত পিল A ANA US 
কবিকাঁহিনী স্মরণ করিলে মনে হয় থে বালক রবীন্দ্রনাথ কবিকাহিনীর 
রবীন্্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। মধ্যে কল্পনার সাহায্যে নিজের 'অনেক অপরিতৃপ্ত আকাঙ্জা 
১৮ চরিতার্থ করিয়া লইয়াছেন। 'জীবনস্থৃতি'তে টাকার 
পপ্রবো “বাড়িব বাহিরে আমাদের যাঁওয়। বাবণ ছিল ; এমন কি বাঁড়িব& 
ধচজ্র ঘোষ কর্তৃক ভিতবেও আদব! সৰ্ব্বত্ৰ বেমন-খুপি যাওয়া-আসা করিতে পারিতাম 
প্রকাশিত। ন!। দেই বিশ্বপ্রকৃতিকে আডাল আব্ডাল হইতে দেখিতাম। 
কলিকাতা বাহিব বলিয়া একটি অনস্ত প্রসারিত পদার্থ ছিল ষাঁহ। আমার অতীত, 
অথচ যাহার রূপ শব্দ গন্ধ ঘ্বাব-জানালার নানা! ফাক-ফুকব দিস! এদিক 
মেস্ুম্নাবাজার--রোডের ৪৯ সংখ্যক ভবনে ওদিক হইতে আমাকে চকিতে ছু ইয| যাইত। সে যেন পরাদের ব্যবধান 
সরস্বতী যন্ত্রে দিয়! নান। ইসারায় আসাঁব সঙ্গে খেল! করিবাব চেষ্টা করিত.। মে 
ছিল নুক্ত. আমি ছিলাম বদ্ধ _দিলনের উপায় ছিল ন|,-সেইজস্ত 
্ীক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রণয়ের আকর্ষণ ছিল প্রবল ৷” (১) 

মুদ্রিত _... কবিকাহিনীর শিশু কবি কিন্তু সখ্‌ মিটাইয়া বাহিরের 

হব, ১৪৩৫ | জগতে খেলা করিয়া বেড়াইত।_- 

রবীজ্রনাথ নিজেই কবিকাহিনীর আখ্যান ভাগ সম্বন্ধে বিমল সরদী যবে হোত ভাবাময়ী, 

kb Kk ধরিতে কিরপগুলি হইত অধীর । 

এইরূপ লিখিয়াছেন £_ যখনি গো নিশীথেব শিশিরাশ্রত্তলে 
“যে বয়দে লেখক জগতেয় জার সমস্তকে তেমন করিয়া দেখে নাই ফেলিতেন উষাদেবী সুরভি নিশ্বাস, 


কেবল নিজের অপরিস্কুটতার ছায়ামুর্তিটাকেই খুব বড় করিয়! দেখিতেছে 
ইহ! সেই বয়সের লেখা । সেইজন্য ইহার নায়ক কবি। মে কবি যে 
লেখকের সত্তা তাহ! নহে, লেখক আপনাঁকে যাহা বলিয়! মনে করিতে 
ও ঘোষণা করিতে ইচ্ছ। কবে ইহ| তাহাই । ঠিক ইচ্ছা! কবে বলিলে 
যাহা বুঝায় তাহাও নহে--যাহা ইচ্ছ। করা উচিত অর্থাৎ যেরপটি হইলে 
অস্ত দশজনে মাথ! নাড়িয়া বলিষে, হ কবি বটে, ইহা সেই 
জিনিবটি ৷” (২) ৃ 
" প্রথম সর্গ 
প্রথম সর্গে কাব্যের নায়ক কবির শৈশব কালের কথায় 
বান্যকালে রবীন্দ্রনাথের মনে আদর্শ শিশুজীবনের ছবি 
কিরূপ ফুটিয়াছিল তাহা পরিচয় পাই। শিশু কবি 
আপন মনে প্রক্কৃতির কোলে খেলা করির! বেড়াইতেছে, 


মনের আনন্দে গান গাহিত্তেছে-_ 
জননীর কৌল হতে পাঁলাত ছুটিয়া,- 
প্রকৃতির কোলে গিয়া করিত সে ধেল|। 
ধরিত সে প্রজাপতি, তুলিত সে ফুল, 
বসিত সে তরুতনে, শিশিরের ধারা 
ধীরে ধীরে দেহে তাঁর পড়িত বরিয়।। (২) 


মনন্তত্ববিদেরা বলেন, যে, মানুষের যে-দকল আকাঙ্ষা 


বাস্তব জগতে পুর্ণ হয় না, কল্পনার জগতে মানুষ তাহা 
সম্ভোগ করিয়া লয়। রবীন্দ্রনাথের বাল্যজীবনের কথা 


(১) জীবনস্থৃতি, পৃ. ১৭৭ 
(২) ভা, ১২৮৪, পৃ, ২৬৪ | কবি-কাহিনী, ১ পৃষ্ঠ | 





[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





গাছপাল! লতিকার পাত! নড়াইয়।, 
ঘুম ভাঙ্গাইয়| দিয়! ঘুমন্ত নদীর 
যথনি পাহিত বাৰুবন্য-গাঁন তার 
তখনি বালক কবি ছুটিত প্রান্তরে, 
দেখিত ধান্যের শিষ দুলিছে পবনে । 


দেখিত একাকী বসি গাছের তলায়, শনি 


স্ব্ণদয় জলম্দের নৌপাঁনে সৌপানে 
উঠিছেন উবাদেবী হাসিয়। হাসিয়া । (২) 


প্রকৃতির কোলে শুধু খেল! করা নহে, শিশু কবি গাছপালা 
পশ্তপক্ষীর সমস্ত খুটিনাটি বিষয়েরও খোজ রাখিত,_ 
কোথায় পাখীর! গান করে, কোথায় ফুলগুলি ঢলিয়া পড়ে, 


"কোথায় বাতাসে গাছের পাতা নাচিয়া উঠে! 


বিজন কুলীয় বসি পাহিত বিহঙ্গ 

হেথ| হোঁণ| উ'কি মারি দেখিত বালক 

কোথায় গাইছে পাখী । ফুলদলগুলি 

কামিনীর গাছ হোঁতে-পডিলে ঝরিয়! - 

ছড়ায়ে ছডায়ে তাহা করিত কি খেল। 1” (৩) 


প্রকৃতির কোলে খেলা করিবার জন্য এই প্রবল আগ্রহ 
এই অপরিতৃপ্ত আকাঙ্জাই পরবর্তী জীবনে রবীন্দনাথকে *- 
বিস্তারিত প্রান্তরের মধ্যে শালের বীথি আম্লকী* 


০৬ 





(১) জীবন-স্মৃতি, পৃ. ১*। 
(২) ভা. ১২৮৪, পৃঃ ২৬৪-২৬৫ ।.কবি-কাহিনী, ১-২ পৃষ্ঠ! । 
(৩) ক-ক।, পৃ ১-২ ৷ ভা, ১২৮৪, পৃ ২৬৪ । 


য় সংখ্যা ] 


শ্পাসপাসাসিপাসিপাসসি পাসিললাপিলা ওলা সপাসাসিপাস্সি! 


কাননের ছায়ায় বাঁলকদিগের অন্য বিদ্যালয় স্থাপন 
করিতে প্রবৃত্ত করিয়াছে। ক্বিকাহিনীর শিশুকবিও 
রবীন্দ্রসাহিত্য হইতে লোপ পায় নাই, “শারদোৎ্সবের” 
-৯বালকদলও দিশাহারা! হইয়া! গাহিয়াছে 


শিশুকবি ধেমন মায়ের কোল হইতে ছুটিয়া পালা ইয়াছে, 
বালকদলও তেমনি ঘর ছাড়িযা বাহিবে ছুটিয়াছে-_ 
ওরে যাব না আজ ঘবে বে ভাই 
যাব না আজ ঘরে। 
ওবে আকাঁণ ভেঙে বাহিবকে আজ 
নেব রে লুট কবে। (২) 


যাহা হউক শিশুকবির শৈশব ক্রমে সুরাইয়া আসিল। 
কবি যৌবনে প্রবেশ করিলেন। প্রকৃতির সহিত যোগ 
এখন জাঁবও ঘনিষ্ঠ হইল । 


প্রকৃতি আছিল ভাব সঙ্গিনীব মত । 
নিজের সনের কথ! যত কিছু ছিল, 
কহিত প্রকৃতি দেবী তাঁৰ কানে কানে, 
প্রভাতেব সমীবণ যথ| চুপিচুপি ' 
কহে কুম্ছদের কাঁনে মবম-বারত। । (৩) 
₹*--ককৃৰি প্রকৃতির দিকে চাহিয়া চাহিয়া তন্ময হইযা 
বাইত, আপনার মনে কত ভাবনাই ভাবিত। 
ভাঁবিভ নদীর পানে চাহিষ! চাহিয়। 
, নিশাই কবিতা আর দিবাই বিজ্ঞান । রি 
দিবালোকে চাও যদি বনভৃমি-পানে, 
কাট খোচা কর্দমাজ বীভৎস জঙ্গল 
তোমার চখের ’পবে হবে প্রকাশিত ) 
দিবালোকে মনে হয় সমস্ত জগৎ 
নিয়সের যন্ত্-চক্রে ঘুরিছে ঘর্ঘরি । 
কিন্ত কবি নিশাদেবী কি মৌহন-মন্ত্ 
পড়ি দেয় সমুদয় জগতের পরে, 
সরুলি দেখায় ধেন রহস্তে পুরিত ; 
সমস্ত জগৎ যেন স্বপ্নের মতন | (৪) 


বারি , কল্পনাদেবী তখন কবির প্রতি অনুকুল 


কল্পন!! সকল ঠাই পাইত শুনিতে 
তোঁসার বীপার ধ্বনি, কখনে। শুনিত 


(১) শাবদোৎসব পৃ ২। 

€২) শারদ্বোৎসব, পূ ১৯। 

(৩) ক-কাঁ, পৃত। ডা, পৃ ২৬৫। 
(৪) ক,-ক, পৃ ৪-৫ । ভৰ, পৃ ২৬৫। 





রবীন্দ্র-পরিচয় 





২১৭ 





পাস্পাস্পিপাসি পান্টি লাওলা স্পা ছন”. 


প্রক্ষুটিত গোলাপের হৃদয়ে বসিয়া, 
idl ins MLS 


নীরব নিনীখে যবে একাকী রাধাল 


দে ধ্বনি পশিত তাঁর প্রাণের ভিতর ৷ (১) 
রাত্রিব অন্ধকারে যখন সমস্ত জগৎ ঘুমাইয়! পড়িয়াছে 
কবি তখন একাকী পর্বতশিখরে উঠিয়া প্রকৃতির স্তবগান 


গাহিত । 
দে গন্তীর গন তাব কেহ শুনিত না 
কেবল আকাশ-ব্যাপী স্তবন্ধ তারকা ব। 
একদৃষ্টে মুখপীনে বহিত চাহিয়া । 
কেবল পর্ধতশৃঙ্গ করিয়া আঁধাব 
সরল পাদপবাঁজি নিস্তব্ধ গম্ভীর 
ধীরে ধীবে শুনিত গে! তাহার পে গান ; 
কেবল-সুদুব-বনে দিগস্ত-বালীর 
হৃদয়ে সে গান পশি প্রতিধ্বনিকপে 
মৃতুতর হোঁযে পুন আদিত ফিরিয়|। 
কেবল সুদুর শৃঙ্গে নির্ববিণী বাল! 
সে গম্তীব-গীতি সাথে ক মিশাইত, 
নীরবে তটিনী যেত সম্মুখে বাহয়।, 
নীরবে নিশীণ-বায়ু কীপাত পল্পব ৷ (২) 


পনেরো যোল বৎসর বয়সে লেখ! প্রকৃতি-স্তবের মধ্যেও 
কল্পনা-শক্তির আশ্চর্য্য পরিচষ পাওয়া যায়; প্রকৃতিকে 
সম্বোধন করিয়া কবি গাহিতেছেন-- 


শত শত গঁহতারা তোমার কটাক্ষে 
কীপি উঠে ধবথরি, তোমার নিশ্বাসে 
ঝটিক| বহিয়| যাঁর বিশ্ব-চরাঁচরে । 
কালের মহান্‌ পক্ষ করিয়া বিস্তীব, 
অনস্ত আঁকাশে থাকি হে আদি জননি, 
শাবকের মত এই অনংখা জগৎ 

তোমাৰ পাখার ছায়ে করিছ পালন! (৩) 


ইহার পর নীহারিক'*পুগ্জ হইতে ক্রমে ক্রমে জগতের 
কাষ্ট ও পরিণতি বর্ণনা করিষা প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়মের 
কথা বলিযাছেন_-এই নিয়ম-বন্ধন যদি একবার কোথাও 
ছিন্ন হয তবে কি ভয়ঙ্কর প্রলয়কাই উপস্থিত হইবে! 
এ দৃঢ বন্ধন যদি ছিড়ে একবার, 
সেকি ভয়ানক কা বাধে এ জগতে 
কঙ্গছিন্ন কোটি কোটি সুর্ধযচন্্রতারা 





(১) ক-কাঁ, পৃ €-৬। ভা, পৃ ২৬৬ । 
(২) ক-কা, পৃ ৷ ভা, পৃ ২৬৬ । 
(৩) ক-কাঃপু৮। ভা, পৃ ২৬৬ । 





অনস্ত আকাশমধ বেডাঁয় মাতিয়া, 
মণ্ডলে মণ্ডলে ঠেকি লক্ষ সূর্য্য গ্রহ 
চূৰ্ণ চুৰ্ণ হোয়ে পড়ে হেথায হোঁথায ; 
এ মহান্‌ জগতেৰ ভগ্ন অবশেষ 
চুৰ্ণ নক্ষত্রেব স্তুপ, খণ্ড ণ গ্রহ 
বিশঙ্খল হয়ে বহে অনস্ত আকাশে । (১) 
আবও কিছুদিন পরে “সৃষ্টি স্থিতি প্রলষ” নামে 
একট কবিতায় কতকটা এই ধরণের বর্ণনা পাওয়া যায । 
প্ররূতির রুদ্র-মৃত্তি ববীন্দ্রনাথের মনকে চিরদিনই 
আকর্ষণ কবিয়াছে, সা লেখায় সর্বত্রই 
তাহার পরিচঘ পাওয়। যায। কিন্তু এই বাল্যকালের 
লেখাটির মধ্যেও আমরা প্রকৃতির প্রলযকূপেব বন্দন! 
দেখিতে পাই । 
যখন ঝটিকা বঞ্ধা প্রচ সংগ্রামে 
অটল পর্ব্তচুড়া করেছে কম্পিত, 
সুপৃত্তীব অন্থুনিধি উদ্মদেব মত 
কবিয়াছে ছুটাছুটি ষাহার প্রতাপে, 
তখন একাকী আমি পর্ববত-শিখবে * 
কাডাইয়। দেখিয়াছি সে ঘোর বিপ্লব, 


মাথার উপর দিয়। সহস্র অশনি 
স্থরিকট অষ্টহাসে গিয়াছে ছুটিয়া, 





প্রবাদী-_ভজ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯ 





শুধু বাত্রি নয়, সঙ্গে সঙ্গেই আছে 


[ ২২শ ভাঁগ, ১ম খণ্ড 


পাস 








নীরবে রয়েছে চাহি পলকবিহীনে, 
স্নেহময়ী জননীব স্নেহ-আঁখি যথা 
সুপ্ত বালকের পরে রহে বিকশিত । (১) 


কি হন্দব কপ তুমি দিয়াছ উধায় 

হাসি হাসি নিদ্রোখিত! বালিকার মত 
আধঘুমে মুকুলিত হাদিমাখ। আঁখি । 
কি মন্ত্র শিখাষে দেছ দক্িণ বাঁলারে__ 
যেদিকে দক্সিপবধূ ফেলেন নিশ্বাস 
দেদিকে ফুটিয়া উঠে কুহৃম-মঞ্জবী, 
সেদিকে গাঁহিযা উঠে বিহজেব দল, 
সেদিকে বসস্তলগ্মী উঠেন হাঁসিয়া | (২) 


দ্বিতীয় সৰ্গ 


প্রকৃতির কোলে এই ভাবে কবিব জীবন কাটিতে 
লাগিল, কিন্ত কবির হৃদয শুন্য থাকিয়া গেল--কিসের যেন 
অভাব থাকিয়। গিযাছে__ 


এখনে! বুকের মাঝে, বয়েছে দারুণ শূন্য, 
সে শুষ্য কি এ জনমে পৃবিবে নাঁ আব ? 
মন্বে মন্দির মাঝে প্রতিম! নাহিক যেন, 
শুধু এ আধার গৃহ রযেছে পড়িয়া । (৩) 


এই পনেরো ষোল বসব বয়সেই রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়া- 


প্রকাণ্ড শিলার স্তুপ পদতল হোতে ছিলেন-- 
তুষাব-সঙ্বাত-রাশি পড়িছে খনির! গস্ভীব সে নিশীধিনী, সুন্দর সে উধাকাল EELS 
শৃঙ্গ হোতে শৃঙ্গাস্তরে উলটি পালটি । (১) বিষণ্ন সে সাধান্ের স্নান সুখচ্ছবি, 
এই বয়স হইতে আরস্ত কবিয! সিন্ধুতরঙ্গে “দোলে রে ভি লা 
প্রলয় দোলে” অথবা বর্ষশেষের “ঈশানের পুঞ্জমেঘ ধেয়ে এবি 
চলে আসে বাধাবন্ধহারা” পর্যন্ত ঝড়ের বর্ণনায় কবির পাবে ন! পুরিতে তাবা, বিণাল মানুষ-হৃদি, 
হাত কখনো কাঁপে নাই৷ মানুষের নন চায় মানুষেবি মন । (৪) 
পরিণত বয়সে রবীন্দ্রনাথ গাহিয়াছেন, “মোবে কর প্রকৃতিকে রবীন্দ্রনাথ ভালবাসিযাছেন বটে কিন্ত 


সভা-কবি ধ্যান-মৌন তোমার সভাষ হে শর্বরী”; রাত্রি সঙ্গে সঙ্গে তিনি মান্যকেও ভালবাসিষাছেন, তিনি 


ও সন্ধ্যার স্তবও তিনি পবে অনেক লিখিয়াছেন; কিন্ত 
এই অল্প বয়সেব লেখাতে নিশীথ-রাত্রির সভাকবি 
হইবার ধোগ্যতাব পরিচয় দিয়াছেন। 

অমানিশীখের কালে নীবব 'প্রান্তবে 

বসিয়াছি দেখিয়াছি চৌদিকে চাহিয়া, 

সর্বব্যাপী নিশীথের অন্ধকার গর্ভে 

এখনে! পৃথিবী ধেন' হতেছে স্থজিত। 
সবর্গেব সহস্র আখি পৃথিবীর পরে রা 
(৩) 
(৪) 
(৫) 





(১) ক-কাঃপু ৭৮1 ভাঁ, পৃ ২৮৭। 
(২) ক-কাঁ, পূ =। ভা, পৃ ২৬৭ । 


সপ 


মরিতে চাহি ন| আমি সুন্দব ভুবনে, . 
মানবেব মাঝে আমি বচিবাবে চাই। (৫) 


সেইজন্য রবীন্দ্রনাথ মামুযকে বাদ দিধা কাব্য, রচনা 
করিতে পারেন নাই । 


Db ০ 
কবিকাহিনীব নায়ক. শৃষ্ঠ হৃদযে বনে বনে ঘুরিয়া 


ক-কা, পৃ ৯-১০ ভা, পু ২৬৭। 
ক-কা,-_পৃ ১: । ভা, পৃ ২৬৭-২৬৮। 
ক-কাঃ পৃ ১২ । ভা, মীঘ, ১২৮৪, পৃ ৩১৮ 1 
ক-কাঁ, পৃ ১৩। ভা, পৃত১৯। 
কড়ি ও কোমল৷ , 


২য় সংখ্যা ] 


বেড়াইভ, একদিন অপরাহে শ্রীস্ত হৃদয়ে এক বৃক্ষতলে 
শুইয়া পড়িল। 





দাড়াইল একজ্ন বনের বালিকা, 
চাঁহিয়। মুখের পানে কহিল করুণ বরে 

কে তুমি গো পথশ্রাত্ত বিষ পথিক ? 
অধবে বিষাদ বেন পেতেছে আনন তাৰ, 

নবন কহিছে যেন শোকের কাহিনী । 
তরুণ হৃদয় কেন অমন বিষাদমর ? 

কি ছুখে উদাস হোষে করিছ ভ্রমণ ? (১) 


বালিকার নিকট কবি আপনার হৃদয়ের কত কথা 
বলিল, কবির মনে হইল এতদিন পরে তাহার হৃদর যেন 


একটু জুড়াইল। বালিকা কবিকে তাহার পর্ণ-কুটারে 
ডাকিয়া লইয়া গেল । 


হোথাঁষ বিন বনে দেখেছ কুটার ওই, 
চল যাঁই ওইখানে যাই দুল্গনায়। 
বন হোতে ফলমূল আপনি তুলিয়া দিব, 
নিঝ র হইতে তুলি আনিব সলিল, 
যতনে পর্ণেব শধ্য দিব আমি বিছাইয়া, 
সুখনিত্রা-কোলে দেখা! লভিবে বিবাঁম, 
আমার বীণা লয়ে গান শুনাইব কত, 
কত কি কথায় দিন যাইবে কাটিয়া । (২) 


__ “বিনফুলে’র নায়িকা কমলাব ন্তাষ নলিনীর সহিতও 
বনের হরিণ বনের পাখী বনেৰ গাছপালাব একটি 
স্থমধুর হৃদয়ের সম্বন্ধ স্থাপিত_হইযাঁছিল। বনফুল-পবিচয়- 
প্রসঙ্গে পূর্বেই বলিয়াছি, প্রক্ৃতিব সহিত মাহ্ষের 
মিলনের আদর্শ ববীন্্রনাথকে বাল্যকাল হইতেই মু 
কবিয়াছে। 


হবিণ-শীবক এক আছে ও গাছের তলে 
সে যে আসি কত খেলা খেলিবে পধিক। 

দুবে সরসীর ধারে আছে এক চারুকুগ্র, 
তোমাবে লইয়! পান্থ দেখাব দে বন, 

কত পাখী ডালে ডালে সাবাদিন গাইতেছে 
কত যেহবিণ দেথ| করিতেছে খেল । 

আঁবাব দেখাব দেই অরণ্যেব নিব বিধী, 
আবার নদীব ধারে লয়ে যাব আসি, 

পাখী এক আছে মোব, সে যে কত গার গান, 
নাম ধোঁবে ডাকে মোঁব ‘নলিনী’ “নলিনী' । 

যা আছে আমার কিছু, সব আমি দেখাইব, 
সব আন্নি শুনাইব যত জানি গাঁন। (৩) 





7 (১) ক-কাঁ,পৃ১৪৷ ভা, পৃ ৩১৯। 
(২) ক-কা, পূ ১৬৭ ভা, পৃ ৩২. । 
(৩) ক-কা, পৃ১৭। ভা, পৃ ৩২০। 


৬ ২৮৮৯ 


রবীন্দ্র-পরিচয় 


২১৯ 


নলিনীর সহিত কবি কুটীবে চলিয়া গেল। ক্রমে 

ক্রমে কবির মন নলিনীর প্রতি আকুষ্ট হইল। নিজের 
ভালবাসার কথা প্রকাশ করিতে না পাবাঁষ কবির মন 
ব্যথিত হইয়! উঠিল । 

সুখ ব| হুখের কথা বুকের ভিতরে যাহা 

দিনবাত্রি করিতেছে আলোড়িত প্রায়, 

প্রকাশ না হোলে তাহা, মরমের গুকভাবে 

জীবন হইয়া পড়ে দারুণ ব্যথিত । 

কবি তাঁর মবষের প্রণৃয়-উচ্ছস-কথা! 

কি করি ষে প্রকাশিবে পেত না ভাবিয়া, 

পৃথিবীতে হেন ভাষা নাহিক মনের কথা 

পারে যাহ! পুর্ণভাবে করিতে প্রকাশ । (১) 


কিন্ত এইভাবে বেশীদিন চলে না, একদিন কবি 
বালিকার কাছে গিষা অশান্ত বালকের মত কত কি 
বলিম্বা ফেলিল, অসংলগ্ন কথা মনের ভাবকে প্রকাশ 
না করিয়া সমস্ত গোলমাল করিয়া দিল! 


কেবল অশ্ব জলে, কেবল সুখের ভাবে 
পড়িল বালিক| তার মনের কি কথ । 


বালিকাও কবিব কাছে নিজের ভালবানার কথ৷ 
প্রকাশ করিল | 

তাহার পর নলিনী ও কবির একত্র জীবন্ধাঁপনের 
কথা। 


অরণ্যে দুজনে মিলি আছিল এমন সুখে, 
জগতে তাঁরাই যেন আছিল দুজন ) 
যেন তাবা হ্থকোমল ফুলের সুরভি শুধু, 
যেন তাঁব| অগ্বাঁর সুখের সঙ্গীত । 
আঁলুলিত চুলগুলি সাঁজাইয| বনফুলে 
চুটিয়া আসিত বালা কবির কাছেতে, 
একথা ও-কথা লবে, কি যে কি কহিত বালা 
কবি ছাডা আব কেহ বুঝিতে নারিত। (২), 


বালিকার মন প্রণয়ে মগ্ন" হইযা গিয়াছিল, তাহার 
মনে আর কোনো চিন্তা ছিল ন1। | 


শুধু সে বালিক! ভালবাসিত কবিবে। 

শুধু সে কবিব গান কত বে লাগিত ভাল, 
শুনে শুনে শুনা তার ফুরাত না আব । 

+ ফি মহ 

শুধু সে কবিবে বাঁল| শুনাঁতে বাসিত ভাল 

... কত ক্--কত কি কথা অর্থ নাই যাব, 
কিন্তু দে কথায় কবি, কত যে পাইত অর্থ, 
গভীর সে অর্থ নাই কত কবিতায় । (৩) 


(১) ক-কা,১৯পৃ! ভা, ৩২১পৃ। 
(২) ক-কা,২,পৃ। ভা, ৩২১ পৃ। 
(৩) কাকা, ২৬1 ভা, ৩২৪পৃ। 


ইজ ও প্রবাসী__জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯ | ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


MRA 








তাহার জীবন বনদেবতার মতনই সরল সহজ সুন্দর । 

আঁধার অমার বাত্রে, একাকী পর্ববত-শিরে 

সেও গো কবিব সাধে রহিত দাঁড়ায়ে, 
উনমত্ত ঝড় বৃষ্টি বিহ্যুৎ অশনি আব 

পর্বতের বুকে যবে বেড়ীত মাঁতিযা, 
তাঁহাবো হৃদয় যেন নদীব তবঙ্গ সাথে 

কবিত গে! মাতামাতি হেবি সে বিপ্লব । 

ফু মর bl 

বন-দেব্তাঁৰ মত এখন দে এলৌথেলো, 

কখনে। দুবস্ত অতি ঝটিক{ যেমন, 
কখনে। এমন শাস্তি, প্রভাতের বায়ু যথ|, 

নীববে শুনে গে! যবে পাঁথীব সঙ্গীত। (১) 


কিন্তু এত স্ৃখেও কবিব মন তৃপ্ত হইল না, 
এখনো কহিছে কবি, “আবে দাও ভালবাসা, 
আবো ঢাল ভালবাস! হৃদয়ে আমাৰ 1 
পনেবো বংসব বধসে রবীন্দ্রনাথ কবিচরিত্র সম্বন্ধে 
যাহ! লিখিযাছেন জগতেব অনেক কবি সম্বন্ধে এসকল 


কথা থাটে। 
স্বাধীন বিহঙ্গ সন কবিদেব ভবে দষী 
পৃধিবীব কাঁবাগ!ব যোগ্য নহে কভু । 
অমন সমুদ্র সম আছে যাহ।দেব মন 
তাহীদেব তবে দেবী নহে এ পৃণিবী। 
তাদের উদ্াব মন আকাশে উডিতে যাঁয, 
পিঞ্পবে ঠেকিয়। পক্ষ নিম্নে পড়ে পুনঃ, 
নিরাশায় অবশেষে ভেঙ্গে চুবে যাঁয মন, 
জগৎ পূবায় ভাবা আকুল বিলাপে । (২) 
কবি ব| শিল্পীর মন কিছুতেই তৃপ্ত হয না, কিছুতে 
তার সন্তোষ নাই, সে এক অভিজ্ঞভাঁব পর আরেক 
অভিজ্ঞতা ভাঙিযা নৃতন নৃত্ন শিল্প-সামগ্রী সংগ্রহ করে। 
কথাটা নৃতন নহে, অনেকেই এই কথা বলিযাছেন, কিন্ত 
এত অল্প বধসেই রবীন্দ্রনাথ এই জিনিষটি লক্গ্য করিয়া- 
ছিলেন ইহাই আশ্চর্যের বিষষ। 
যাহা হউক কবিব অতৃপ্তি ঘুচিল না। 
কাতর ক্রম্দনে আহ! আজিও কীঁদিল কবি, 
“এখনও পূরিল ন! প্রাণেব শুগ্যত” | 
বালিকার কাছে গ্রিরা কাঁতবে কহিল কবি 
“আবো! দাও ভালবাস! হৃদয ঢালিয়।। ৷ 


আমি যত ভালবাসি, তত দাও ভালবাসা, 
নহিলে গে! পুবিবে না প্রাণের শূন্যতা !* (৩) 


AM ৯ NAAN এটি AANAONAON NANA TN PDN ™ 


বনবালিকাব চরিত্রে কৃত্রমতাব আভাস মাত্র ছিল না, 





(১) ক-কা, ২১ পৃ। ভা, ৩২১-৩২২ পৃ । 
(২) ক-কা,২২পৃ।ভা ৩২২ পৃ 
(৩) ক-কা, ২২পৃ। ভা, ৩২২পৃ। 





বালিকা এ কথার কি উত্তর দিবে? নে ত কিছু বাকি 
বাখে নাই 


যা ছিল আঁমাঁব কবি দ্িযাঁছি সকলি, 
এ হৃদয়, এ পব!ণ, সকলি তোমার কবি 

সকলি তোমাব প্রেমে দেছি বিসর্জন । রী 
তোমার ইচ্ছাব সাথে ইচ্ছ! মিশায়েছি মোর 

তোমা সুখেৰ সাথে দিশার়েছি হখ | (১) 


কবির মন কিন্ত তৃপ্ত হয নাঁ_ধা পাওয়া! যায় ন! কবির 


মন চাষ তাই। 


“ওই হৃদযেব সাথে মিশতে চাই এ হৃদি 
দেহেব আড়াল তবে বহিল গে! কেন? 
সারাদিন সাধ যায শুনাই মনেৰ কথা, 
এত কথ! তবে কেন পাই ন! খুঁজি? 
সারাদিন সাধ যায় দেখি ও মুখেব পানে, 
দেখেও মিটে ন! কেন আঁখির পিপাসা? 
সং সং সহ 
এত তাঁবে ভালবাসি, তবু কেন মনে হয় 
ভালবান!| হইল না আশ মিটাইয়া, 
আঁবাব সমুদ্রতলে কি যেন বেডাই খুজে, 
কি যেন পাইতেছি ন! চাঁহিতেছি যাহা” (২) 
মনের ভিতরে এই অতৃপ্তি, বাহিরে কোন জিনিষে 
মিটিবে না। কবি ঠিক করিল সে দেশ-ভ্রমণে বাহির 
হইবে, অন্য দেশে অন্ত লোকান্ষষে কোথাও তৃপ্তি পাষ 
কি ন| দেখিষ। আনিবে । কবি বালিকার নিকট বিদাসু এ 
লইযা চলিয়! গেল । 
বালিক! নয়ন তুলি নীরবে রহিল চাহি, 
কি দেখিছে সেই জানে অনিমিষ চখে। 
সন্ধ্যা হোষে এল ক্রমে, তবুও রহিল চাহি, 
তবুও ত পড়িল ন! নয়নে নিমেষ! 
* রং 


ফা 
কবি ত চলিঘ। যায়-সন্ধ্যা হোয়ে এল ক্রমে, 
আঁধাবে কাননভূষি হইল গম্ভীব- 
একটি নড়ে না পাতা, একটু বহে না বাধু, 
স্তন্ধ বন কি যেন কি ভাবিছে নীববে। 
মং kg সু 
তখন বনাস্ত হোঁতে সুধীবে শুনিল কবি, 
উঠিছে নীরব শুস্যে বিষণ সঙ্গীত, 
ভাই শুনি বন যেন রয়েছে নীববে অতি, এ 
জোনাকি নয়ন শুধু মেলিছে 'মুদিছে। (৩) ৯ 


বালিকা গান করিতে লাগিল । 


(১) ক-কাঁ, ২২ পৃ ভা) ৩২২ পৃ 
(২) কাকা, ২৩ পৃ । ভা, ৩২২ পৃ। 
(৩) কনক, ২৭-২৮ পৃ। ভা, ৩২৪ পৃ 


২য় সংখ্যা | 
কেন ভাল বাসিলে আমায় ? 
কিছুই নাহিক গুণ, কিছুই জানি ন| আমি, 
কি আছে? কি দিয়ে তব তুবিব হৃদয় ? 
যা আমাব ছিল সাধ্য, সকলি কবেছি আমি, 
কিছুই করিনি দোঁব চৰণে তোম।ব, 
শুধু ভাল বপিয়।ছি, শুধু এ পবাঁণ মন 
"_ উপহার স পিয়াছি তোমার চরণে । 
তাতেও তোমাঁব মন তুধিতে নারিমু যদি, 
তবে কি করিব বল, কি আছে আমাব? (১) 





সলা মলা 


তৃতীয় সর্গ 


কবি কত দুর্গম নদী গিরি লঙ্ঘন করিযা চলিয়া 
গেল, কত দূর দেশদেশাস্তরে ভ্রমণ করিল, নৃতন 
লোকালয় দেখিল, কিন্তু তাহার হৃদয় শাস্ত হইল না। 
কবির হৃদয় বিকল হইয়া গিযাছে- কিছুই তাহার ভাল 
লাগে না, পাখীব গান নির্ঝরের ধ্বনিতেও কবির হৃদয় 
আর পূর্বের স্তায় জুড়ায় না। নলিনীর বিরহে সমস্তই 
তাহার নিকট শূন্য ঠেকে | জ্যোত্স-প্লাবিত রজ্জনীর দিকে 
চাহিয়া কবি বসিয়া থাকে । 


জ্যোৎস্থায় নিমগ্ন ধরা নীরব রজনী । 
হেথায় ঝোপেব মাঝে প্রচ্ছন্ন আধার, 
হোঁথায় সব্সী-বক্ষে প্রশান্ত জোছন! । 
নভ-প্রতিবিহ্থ-শোভী ঘুমন্ত সরসী 
চন্দ্র-তারকার স্ব দেশিতেছে ষেন। 
ঝিপ্ববাত্রে গাছপালা বিমাইছে যেন, 
" হায়। তাব পোড়ে আছে হেথায় হোথায়। 
অধীব বদস্ত-বাযু মাঝে মাঝে শুধু 
ঝবববি কীপাইছে গাছের পল্লব । (২) 
এইবপ নীরব রজনীতে কবির মন ব্যাকুল হ্ইযা 
উঠে] 
দেখিষাছি নীরবতা ষত কথা কয় 
প্রাণের মবম-তলে, এত কেহ নয। 
দেখি যবে অতি শান্ত জোছনায় মজি 
নীববে সমন্ত ধরা রয়েছে যুমাযে, 
নীরবে পরশে দেহ ব্সন্তেব বায়, 
আনি না কি এক ভাবে প্রাণেব ভিতর 
উচ্ছসিয়া, উথলিয়া উঠে গো কেন! (৩) 


যখন রাত্রি হইয়া আসে পুরানো সুখের কথা কবির 
মনে পড়ে, কবির সন উদাস হইয়া যায । 








(১) ক-কা, ২ পা ভা, ৩২৪ পৃ? 
(২) ক-কা; ৩২ পৃ ভা, ফান্তন, ৩৬১ পৃ। 
(৩) ক.কা, ৩২৩৩ পৃ। ভা, ৬১ পৃ 


রবীন্দ্র-পরিচয় - 


এলাকা সলা ভা পি 


২২১ 








= কি যেন হারায়ে গেছে খুঁজিয়। ন! পাই, 
কি কথা ভুলিয। যেন গিয়েছি সহন, 
বলা হয় নাই যেন প্রাণের কি কথা, 
প্রকাশ কবিতে গির। পাই না ত! খুঁজি। 
কে আছে এমন ষাব এ হেন নিশীখে 
পুবাশো স্থখেব স্বৃতি উঠেনি উথলি! (১৭ 
কবির ত এবপ অবস্থা। ওদিকে বনবালিকা নলিনীও 
নিতান্ত বিষ্ হৃদয়ে অরণ্য-কুটারে দিন কাটাইতেছে। 
তাহার সেই সরল হাসি সেই সদানন্দ প্রফুল্পভাব আর 
নাই__ 
' আর সে গায় না গান, বসস্ত খতুর অন্ত 
পাঁপিয়ার ক যেন হোষেছে নীবৰ । 
= , আর সে লইয। বীণা বাজায় না ধীরে ধীরে, 
% আব নে ভ্ৰমে না বাল! কাননে কাননে! 
‘সে আজ এমন শাস্ত, এমন নীবব স্থিব, 
এমন বিন্ধ শীর্ণ সে প্রফুল্ল মুখ। (২) 
_ বালিকা এখন মবণের দিন গুনিতেছে, মনে শুধু এক 
সাধ যে কবিকে দেখিয়া যেন মবিতে পারে। 
কবির প্রত্যাবর্তন 
ভ্রমণ কবিতে করিতে ক্লান্ত হইয়! কবি কুটারে ফিরিয়া 


আসিল ৷- 
বহুদিন পরে কবি 'পদার্পিল বনভূমে, 
বৃক্ষলতা সবি তাঁর পরিচিত সথা, 
তেমনি সকলি আছে, তেমনি গাহিছে পাখী, 
তেমনি বহিছে বাযু ঝর ঝর কবি। (৩) 
বাহিরের প্রক্কৃতিব কোন পবিবর্তন হয নাই, খা-কিছু 
পবিবর্তন হইয়াছে তাহা মীহুষেব হৃদয়ে , কবি অধীব হইযা 
কুটারেব দিকে চলিল। . . 
দুয়ারেব কাছে গিয়া, ছুযাবে আঘাত দিয়। 
ডাকিল অধীব স্ববে নলিনী নলিনী। 
কিছু নাই সাঁড়াশব্, দিল না উত্তব কেহ, 
প্রতিধ্বনি শুধু তাবে কবিল বিজ্রপ। 
কুটীবে কেহই নাই, শৃগ্ ত!’ বোয়েছে পড়ি, 
বেষ্টিত বিতত্রী-বীণ। লুত।-তত্ত-জালে। (৪) 
কবি আকুল হইয়া কাননে কাননে নলিনীকে খুজিল, 


+ 


" কেহ সাড়। দিল না, শুধু ঘুমন্ত হরিণের৷ ত্রস্ত হইযা উঠিল, 


কাতর কবি গিরিশৃঙ্গে গিয়া উঠিল । 





(১) ক্ৰ-কা,৩৩ পৃ! ভা, ৩৬১ পৃ। 
(২) ক-কা,৩৪ পৃ। ভা, ৩২পৃ। 
(৩) ক-কা, ৩৫ পৃ। ভা, শুং পৃ 
(8) ক-কাঁ,৩৫পৃ। ভা, ৩৬২ পৃ 





দেখিল সে গিবিশৃঙ্গে, শীতল তুষাঁব পবে 
নলিনী ঘুমাষে আছে স্নান-মূখচ্ছবি। 
কঠোব তৃষারে তাব এলায়ে পড়েছে কেশ, 
খসিয়া পড়েছে পাশে শিথিল অচল । 
বিশাল নয়ন তাব অর্ধ-নিমীলিত, 
হাঁত ছুটি চাকা আছে অনাবৃত বুকে । (১) 
নলিনীব ঘুম আর ভাঙ্গিল না, কবির সহিত তাহার 
আর দেখা হইল নাঁ। কবিকেও তাঁহার পৰ দিন হইতে 
সেই বনে আর কেহ দেখিতে পাইল না। 
নিকটের' জিনিষ অবহেলা করিষা মানুষ দূরে চলিয়া 
যায, নিকটকে হারায় এবং দূরকেও পায় না, এই কথাটি 
রবীন্্রনাথ বার বার করিয়া বনিয়াছেন। ২০ বৎসর ব্যসে 
লেখা “ভগ্ন-হৃদয” নামক নাটিকখানিতে আরেক কবি 
নলিনীরই মত সরল! বালিকা মুরলাকে ছাডিয়! চলিয়া 
গেল, কাছে থাকিতে বুঝিতে পারিল না যে সে মুরলাকেই 
ভালবাসে । দেশে দেশে ঘুরিয়া সে কবিও একদিন 
মুবলাকে খুজিল 
- ১. দেশে দেশে ভ্রমিতেছি কোঁণায়--কোথায ? 
সম্মুখে বিশাল মাঠ ধু ধু কবিতেছে, 
সে মাঠেতে অন্ধকার-__বিস্ত বিষ বাহু তার 
ভূমিতে রাখিযা মুখ কেঁদে মরিতেছে। 
কোথা তুই__কোঁথ! মুবলা বে 
কোথা তুই গেলি বল্‌__শুধাইব কারে ?” (২) 
মুবলার সঙ্গে যখন দেখা হইল, মুবল! তখন মৃত্যুশধ্যায় । 
দেখা হইবার কিছু পরেই সব শেষ হইয়া গেল। 

" আবো কিছুদিন পরে, ২৮ বৎসব বয়সে ন্েখা 
“মায়ার খেলাশস্ প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত একই স্বর 
বাঞ্জিষাছে_ - 
কাছে আছে দেখিতে না পাঁও । 
তুমি কাহার সন্ধানে দুৰে যাও । 
মনের-মত কাবে খুঁজে নব । 

নে কি আছে ভুবনে । 

সে যে বয়েছে সনে। 





(১) 'ক-কাঁ, ৩৬-৩৬ পৃ । ভাঁ, ৩৬২ পৃ । 
(২) ভগ্রস্থদয়, ২৭ শ সৰ্গ, পৃ ১৭৪ । 


প্রবাসী-_জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯ 





[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


A 





মাযাকুমারীরা বারবাব গাহিয়াছে_ 
বিদায় কবেছ যাবে নবন-জ্রলে 
এখন ফিবাবে তাঁবে কিসেব ছলে! 
আজি সধু-সমীরণে নিশীথে কুস্থমবনে 
তাবে কি পড়েছে মনে বকুল-ভলে ? 
এখন ফিবাবে আব কিসেব ছলে। 
মধুনিশি পূর্ণিসাব ফিবে আসে বারবাব 
সে জন ফেবে না আঁব যে গেছে চলে। 
আবার ষাট বংসব বয়সে “তপস্বী”র কথা লিখিয়াছেন। 
সাধনার একটা পর্বব শেষ কবে, সে চোখ মেলে দেখলে কাঠকুডাঁনি 
মেয়েটি খৌপায় পবেচে একটি অশোকের মগ্ররী আর তার গাঁষের 
কাপড়খানি কুহম ফুলে বঙ করা । যেন তাঁকে চেন! যাঁয় অথচ চেনা 
যায় না, যেন সে এমন একটি জান! স্বর যাঁব পদগুলো মনে পড চে 
না। * * তপস্বী দেখেও দেখলে না, আবাব তপস্তাষ মন দিলে। * * 
মেয়েটি একদিন বল্লে “প্রভু, আমি বহু দূরদেশে যাব, আমাকে আশীর্ব্বাদ 
করো ।” তপস্বী বল্লেন “যাও? । মেয়েটি চলে গেল । * * তাঁবপর 
যখন তপস্ত! পূর্ণ হল, যখন বর নেওয়াব সময এল, ইন্দ্র জিজ্ঞাসা কব্লেন 
“কি চাও?” তপস্বী তখন বল্লেন “এই বনের কাঠকুড়ানিকে”। 
এই বয়সেই আবাব লিখিয়াছেন পরীস্থানেব রাজপুলেব 


ক্‌থা। 

উদাস ঝোরাব ধাবে বনেব মেয়ে কাঁজরীকে পেয়ে যার মন তৃপ্ত 
হল না, যে ভাব্লে কাজ্রীব কালে! চেহারার-মাঝে পবী ছদ্মবেশে 
লুকিযে আছে। রাজবাডিতে নিয়ে গিয়েও যে রোজই কাঁজবীকে 
বলে “তোমার ছন্সবেশ ফেলে দাও; আমি যে তোমার পরীর মুর্তি 
দেখতে চাই।” তাঁরপব একদিন যখন কাঁজবী বল্লে “ন|, আঁমি 
আব ফাকি দেব ন৷,* যখন কাঁর্তিকী পূণিমার রাতে তিন প্রহবের 
বাঁশি বাঁজল, চাঁদ যখন পশ্চিমে হেলেচে, শোঁবাঁব ঘরে বিছানার 
শাদ! আস্তরণেব উপব বাঁশ কব! কুনাফুল ফেলে রেখে দিষে ঝাজরী 
যখন চলে গেল, তখন বাজ্রপুত্র বুঝলে, চলে গিয়ে পবী আপন পরিচয় 
দিয়ে যায় তখন আব তাঁকে পাওয়] যাঁয় না। 1 


অতএব দেখা যাইতেছে যে কবিকাহিনীর মধ্যেও 
রবীন্্র-সাহিত্যের একটি মূল স্থরেব আভাস পাওয়া গেল! 
এইরূপ মূল স্থরেব আভাস পাওয়া যায় বলিয়াই রবীন্দর- 
নাথের বাল্য-রচনাব আলোচনা হওয়া প্রদোঁজন । 


শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ [ বি-এ ( কাণ্ট্যাৰ )] 


হইয়াছে। 


০ 


Eo) 


1 বঙ্গবাণী, বৈশাখ, ১৩২৯, সংক্ষিপ্ত আকাবে উদ্ধত করা ” 





ংসাবশিষ্ট ইউরোপ 


ভারতের মুসলমান প্রজাঁকে সস্তষ্ট বাঁখিবার জন্য খিলাফৎ 
সম্বন্ধে নানারূপ প্রতিশ্রুতি ইংরেজসব্কব বার বাব করিয়|। আসিতে- 
ছিলেন। কিন্তু তুরক্ষ-প্রাধান্য ই'রেজ-বার্ঘের পরিপস্থী হওযাতে 
তুরস্কেব পবিবর্তে অন্ত কোনও মুসলমান রাজ্যেব হস্তে জিন্দাবংউল্‌ 
আরব অর্থাৎ আববেব পবিত্র তীর্ঘগুলির ভার দেওয়! যাইতে পারে 
কিন! তাহাই ব্ৰিটিশ মন্ত্রীসভীব বিবেচ্য হইয়া উঠিল। ধন ও 
জনবলে মধাআববের সাঁমস্তবাঁজ ইব্ন্‌ সাউদ্‌ প্রধান । আরব 
জাতীয় আন্দোলনের উন্তবেব পর হইনেই আরবের প্রঙ্গা-সাধারণ 
ইব্ন্‌ সাউদ্কেই আবব জাতীবদলেব নেতৃত্বপদে ববণ কবিষাঁছিল। 
উদ্রো উইল্সনেব চৌদ্দ দা অনুসারে আরব দেশে স্বাধীনবাজ্য স্থাপিত 
হইলে ইবন্‌ সাউদ্‌কেই বাজ-পদে অভিষিজ্ঞ করা উচিত ছিল। 
প্রজাসাধারণের অভিরুচি , অমুদাবে আরবের শীদনতনত্ প্রতিষ্ঠা কবিতে 
মিত্ৰশক্তি প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে 
ইংবেক-যন্ত্রী ব্যাল্ফুর ঘোষণা কৰেন যে সিত্রশক্তিবর্গ আববে 
অধিবাসীবৃন্দেব ব্বেচ্ছাববিত দেশজ-বাষ্টরতন্ত্েব প্রতিষ্ঠা করিতে সাহায্য 
-্কবিবেন | 

যুদ্ধারস্তে চার্চিল সাহেব উপনিবেশ-সচিব এবং আরববন্ধু কর্ণেল 
লবেন্স ডাহার সহযোগী ছিলেন। কাজে কালেই আরব জ্ঞাতীয়তাকে 
প্রবল কবিষ! তুলিতে ইংরেজ সব্কাব তখন খুব.সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু 
তুবন্ক সম্রাট ইস্লামঙ্গগতের ধর্মগুরু খলিফা । তাহার প্রভাব খর্ব 
করিতে হইলে. ইব্ন সাউদ্েব পক্তিবৃদ্ধি করিয়া তেমন ফল, লাভ 
হইবার সম্ভাবনা ছিল না। বরং সাউদেব প্রতিত্বন্বী মক্কার সরিফ 
হসেনকে আরবের সম্রাট বলিয়া ঘোষণা কবিলে মুসলমানদিগেব 
ধর্ম্মবিশ্বাস খুব বেশী শু না হইতেও পাঁরে মনে করিয়া ইংবেজ- 
সব্কাৰ হুসেনেব সহিত একট! বন্দোবস্ত করিবার চেষ্টা পাইতে 
লাগিলেন। মক্কাব সরিফ' আববেব সত্রীটরূপে অভিষিক্ত হইলে 
মুসলমানদিগেব পুণ্যতীর্থগুলিব সংরক্মণ-ভাব উপযুক্ত হস্তে ন্যস্ত 
আছে মনে কবিয়| ভাবতীয় মুসলমান প্র্জাবৃন্দ নিশ্চিন্ত থাকিবেন একপ 
ভরস। ইংবেজেব ছিল । 

তাই ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগ হইতেই হুসেলের সহিত ইংবেজ 
, এর্কাঁবেব কথাবার্তা চলিতে খাকে। ১৯১৭ সনের মাবীমাবি 
সময়ে হুসেন তুরস্কের অধীনত! অস্বীকার করিব! হেজ্জাজে বিদ্রোহ 
ঘোষণা করিলেন। ইংরেজের সাহায্যে আসিবাঁব সমর হুসেন আশা 
কবিয়াছিলেন যে সিরিয়া হেজ্জাজ ইবাক কুর্দিস্থান প্রভৃতি আববের 
ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ লইযাঁ একটি আববসাত্রাঙ্গা স্থাপিত হইবে এবং 
হুসেন তাহাব শাসন-ভাব পাইবেন। কিন্তু যুদ্ধ-ঘোষণাব কিছুদিন 
পর হইতেই ভাহাব সে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। ইবাকি আববগণ 
ভাহাদেব স্বাতন্ত্য বজায় বাধিবাব দাবী কবিলেন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে 
ফ্রান্সের সহিত ইংরেজদিগ্সের একটি বফা-নিচ্পত্তি হয়। এই রফা- 


নিম্পতি সাইক্স্‌ পিকে! (5985 P০০) নিষ্পত্তি নামে বিখ্যাত। 
ইহাতে ফ্রান্সের উপর সিরিয়ব খবরদারী করিবার অধিকার ইংবেজ 
স্বীকাব কবেন। কান্রেকাঁজেই হেজ্জাজ ভিন্ন অন্যান্য প্রদেশ 
হুদেনেব অধিকারে আসিবার বিশেষ কোন সন্তাবন| ছিল না। 
তথাপি ইংবেজ-সর্কার হুসেনকে সমস্ত আববের অধীশ্বব করিবার 
প্রতিশ্রুতি করিতে বিবত হইলেন ন! । ভাঁহীবা হব তো ভাঁবিষাঁ- 
ছিলেন যে কার্ধ্যকাঁলে ফ্রান্পকে কোনও রকমে বুঝাইয| সিবি়া 
হুসেনকে দিতে পারিবেন। ইংরেজেব প্রতিশ্রতিতে বিশ্বাস করিয়! 
ছসেনের পুত্র ফইজুল তুবস্কেব বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন ৷ 
সেবিফিয়ান সৈগ্ভ ইরেজ সৈশ্য পৌছিবার একদিন পূর্বেই ভামাক্কাস্‌ 
জয় কবিয়াছিলেন এবং মিত্রশক্কিবর্গ বিরুৎ জয় করিতে অগ্রসর 
হইবার সাতদিন পূর্বেই বিকৎ দখল করিয়াছিলেন। ফরাসী সেনাপতি 
পুরে! বিরুতে পৌহিয়াই ফইজুলকে সেরিফিয়ান পতাঁক। 
নাঁমাইযা ফেলিতে হুকুম দিলেন। ফইজুল ইংরেজেব সাহাঁয্যপ্রার্থী 
হইলেন। মুখে ইংরেজ অনেক আঙাস দিলেন বটে, কিন্তু কাজে 
কোনই ফল হইল ন|। (“Feisal had our support in 
debate but nut in action."—D. G. Hogarth. ) 


পাবী বৈঠকে আঁরবদিগের দাবী উপস্থিত করিবাব জন্য ফইজুল 
ফ্রান্সে গমন কবেন ; কিন্তু তাহাব সকল চেষ্ট! নিশ্ষল হয়। মিত্র- 
শক্তিবর্গের ব্যবহারে ব্যথিত হইয! সিরিয়াবাসীগণ ডামাস্কান সহরে 
এক মহাঁসভা! আহ্বান করিয়া ফইজুলকে সিরিয়ার সম্রাট বলিয়া ঘোষণ! 
কবেন। ভামাক্ষাস, হোম্স্‌, হামা ও আলেপ্পো! সহবে ফরাসীদিগেব 
বিরুদ্ধে দাঙ্গা-হাঙ্গাস| চলিতে থাকে । ইহাতে ফরাসীজাতি ফইজুলের 
দলের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয। উঠাতে ইংরেজ সর্কার ফীঁপরে পড়েন। 
অনেক বাকবিতণ্ডার পব ১৯২* ধ্ীষ্টাব্দেব এপ্রিল মালে স্তান্বেসে! 
বৈঠকে আরবের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের খবরদারীর ভাব স্থির করা হয়। 
সার্বব-সিরিষান ( Pan-5)ri৭n ) মহাসিভার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সিরিয়ার 
খবরদাবীব ভাব ফ্রান্সকে দেওয়া হয় এবং ইংরেজ সর্কাঁর প্যালেষ্টাইন ও 
মেসোপটেমিয়াব খববদারীর ভাব প্রাপ্ত হন। জুলাই মাঁসে ষইজুল 
ফবাসীব বিকদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করিতে থাঁকেন। হুসেন ইংবেজেৰ 
সাহায্য চাহিলে মন্ত্রী বোনার ল' বলেন “ফর[সীঞ্জাতি যে-সকল স্থানের 
খবরদারী . করিবার ভাব পাইয়াছ্ছেন সেই-মকল স্থানের কোনও 
মীমাংসা হস্তক্ষেপ কবিবাব কোনও অধিকার ইংরেজের নাই 1” 
( “Britain has no right to .nterfere in a country where 
France has received the mandate.” ) 


তাঁহার পৰ ১৯২* খ্রীষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে সেভার্স সন্ধিব খসড়া 
স্বাক্ষবিত হয়। এই সন্ধিপত্ৰ অনুসারে আর্দেনিযা ও হেজ্জীজ স্বাধীন 
রাজা বলিয়। ঘোঁষিত হয এবং সিবিয়|, প্যালেষ্টাইন ও মেসোপটেমিয| 
স্টান্বেো বৈঠকেব সিদ্ধান্ত অনুসাবে খবরদাবীর অধীনে থাকিবে 
বলিবা স্থিব হব। + - 

হুসেনেব আবেদনের উত্তবে ইংবেজ সবৃকার জাঁনাইয়াছিলেন যে 


~ 


২২৪ 


het ELEN পি ৪৯ পাস লালা সলা ছল 


সিরিয়ার কোনও মীসাংদা করিবাব অধিকার ইংরেজের নাই । কারণ 
ফ্রান্সের উপর সংঘ সিবিয়ার খবরদীরী _ভাব অর্পণ, . 
করিয়াছেন . কিন্তু” ১৯২১.-ববীষ্টাব্দে হ:শে অক্টেবির-আযজোরার * 
ইউন্নফ কামালের: সহিত জালের Franklin- Bouillionaৰ বে রফা- - 
নিষ্পত্তি হয়. তাহাতে সিরিয়ার - কতরাং্-.-আ্যাঞ্গোরীকে, ফিরাইয়! 
দেওয়াতে ইংরেজ 
বলিলেন -যে-*এই সৃক্ধিপন্ ্বক্ষিরিতি, হওয়াতে ১৯১৫ খুষ্টাবোর"নিভেন্বর 





মালের লগ্ন চুক্তি এবং ১৯২* ধৃষ্টাবঝের আগষ্ট মাসেব সের্ভীম সন্ধির 


মূল নীতি পরিত্যক্ত হইয়াছে। নিসিবিন ও জিজারৎ-ইবন-ওমার 
্যাঙ্গোরাকে ফিরাইয়া দিবার অধিকার ফ্রান্সেব নাই। ফ্রান্স সিরিয়ার 


ভাগ্যনিয়ন্ত। নহেন, জাতিসমূহের সংঘের পক্ষ হইতে কেবল মাত্র, 


খবরদারীর 'ভাঁর পাইয়াছেন।” ছসেনেব দাবীর সময় ইংরেজ বলিলেন 
সিরিয়ার ব্যাপারে ইংবেজ কোনও 5৮৫ করিতে পারেন 
মা. কিন্তু আবার আ্যাল্োরার সহিত ফ্রালের রফানিষ্পত্তিতে ইংরেজই' 
সর্বাপেক্ষা বেশী গণ্ডগোল করিলেন। অবশ্য আ্যাঙ্গোবা সন্ধিতে 
ইংরেজের . গতি হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। লর্ড কার্জন বলেন 
নিসিবিন ও জিজারৎ-ইব্ন-ওমার হইতে মেসোপটেমিয়। রাজ্যেব বিরুদ্ধে 
সৈম্ত সমাবেশ করিবার পক্ষে খুব স্থবিধ! হয়। উহা! ফিরাইয়। পাওয়াতে 
ত্যাঙ্গোর| রান্্য ইংরেজেব বিকদ্ধে অভিযান করিবাব হুযোগ পাইবেন । 
চোবানবে পর্য্যন্ত বাগদাদ রেল-লাইন কামাল পাশ! ফিরিয়! পাওয়াতে 
ভারতের প্রান্ত সীম] বিপন্ন অবস্থার রহিল । যদি দাখিস্থান, ককেসস, 
পারস্ত ও আফগান রাজ্যের মধ্যে সধ্য-স্কীপনে কামালের দল 
স্বিধ। পায় তবে ভারত আক্রমণ কর! কামালের পঙ্গে অতি সহজ 
হইল! পড়িবে। ফরাসীজাতি কামালকে সেই স্থবিধ। করিয়। 
দেওয়াতে সেভার্স সন্ধির মুল নীতি, পরিত্যক্ত হইয়াছে । 

মক্কার আরব দল এই-সকল ব্যাপাবে ইংরেজ মর্কাবের প্রতি 
অত্যন্ত বিরক্ত হইতেছে দেখিয়! ব্রিটিশ মন্ত্রীসভা এক চাল চাঁলিলেন। 
তাহাব। ছসেনের পুত্র ফইজুলকে দেসোপুটেমিয়ার সিংহাসনে বসাইর়। 
দিয়া তাহাকে ইরাকের সম্রাট বলিয়।' ঘোষণা করিলেন। কিন্তু হুসেন 
ও কইজুল ইহাতে সস্তষ্ট নহেন। হুসেন বলেন, “You speak to 


me continually of the British Goveroment 8007 British" 
policy. But I see five Governinents where you 986 " 


one and the same number of policies. There isa 
policy, first of' your foreign office, second, of your 
army ; third of yotir navy ; fourth-of your protectorate 
m Egypt; fifth, bf your Qovernment of India. 
Each of these British Government’s seem to me 
to act on a Arab policy ০£ 15 ০wn.'" “আপনার! 
ক্রমাগত আমার নিকট ব্রিটিশ রাষ্ট্রনীতি ও ত্রিচিশ শাসন- 
তন্ত্রের কথা বলিয়া আসিতেছেন'। আপনারা ধেখানে একটি মাত্র 
শানতস্ত্রেরে কখা বলেন আমি নেই স্থলে পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন 
ব্রিটিশ শাঁসনতন্ত্র ও পাঁচটি ভিন্ন রাষ্ট্রনীতি দেখিতে পাই । আপনাদের 
পররাষ্ট্র বিভাগের এক প্রকার নীতি | লৈল্তবিষ্ঠাগেব নীতি অন্তরূপ ৷ 
তাহার পর আপনাদের নৌবহরের, ইজিপ্টসব্কারের ও ভারত- 
সব্কারের প্রত্যেকেরই রাষ্ট্রনীতি ভিন্ন প্রকারেব। এই পাঁচটি 
বিভাগের আরবনীতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন ।” বাস্তবিক প্রত্যেক বিভাগ নিজ 
স্বার্থের প্রতি কেবলমাত্র দৃষ্টি রাখাতে আববনীতি সম্বন্ধে এত 
গগুগোলের স্বজন হইযাছে যে আব ব্রিটিশ নীতির প্রতি হুদেন ও 
ফইজুল বিশ্বীদ রাখিতে পারিতেছেন না। ফলে আরবে ভীষণ 
অসন্তোষের সবষ্ট হইয়াছে |, আ্যান্গোবা সরকার’ যদি ভবিষ্যতে মিত্র- 


প্রবাসী-_জ্যৈ্ঠ, ১৩২৯ 


-ধোরতর আপত্তি জানীইলেন। “লর্ড - কার্জন ২ 


[ ২২শ ভাঁগ, ১ম খণ্ড 


সিভি বির হার কবেন তাহ! হইলে আরব জাতীক় দল ভাহাঁব 
. সহিত হয় তে|- রোগ দিবে - ব্রিটিপ রাষ্ট্রনীতিব সামগ্নস্তের অভযুবে 
877 এই 
গুগোলের সৃত্রপাত হইয়াছে। ডি 24 টু কি 


ভা, গদ্দোপাধ্যা় মিল) 


নূতনমানুষ 


একটা জাতিব প্রাণের পরিচয় স্বভাবতই সব-চেয়ে বেশী আন্ম- 
প্রকাশ কবে সেই ' জাতির যুবন-সম্প্রদায়েব ভিতর দিয় ।- রণর্লাস্ত 
পরাজিত জার্মেনীর যখন ধূলার শব্যাঁঘ অবসন্ন হইয়া পড়িয়। থাঁকিবার' 
কথা, তখন তাঁর যুবনদলের মধ্যে যৌবনেব উদ্দাম অদম্য প্রাণধাবা, 
কি ভীষণ খরগতিতে বহিয়। চলিয়া সমাজে রাষ্ট্রে সভ্যতা ভাঙন 
ধরাইয়া দিবার উদ্যোগ কবিয়াছে তাহাব বর্ণনা শুনিলে বিস্মিত 
হইতে হয়। একজন 'প্রত্ক্ষদর্শীব কথায়--জার্মেনীর এই যুবন- 
আন্দোলন “লগ্ডন, বায়েস্বাডেন্‌ প্রভৃতি স্থানে জাশ্মেন রাষ্ট্রনেতাঁদের 
স্বাক্ষরিত সন্ধিসর্তাদির অপেক্ষা অনেক. বেশী পরিমাণে” জার্দেনীর 
ভবিষ্যংকে নিয়মিত করিবে ? Cr 

কুড়ি বদর আগে জার্দেশীর এই নবজাগ্রত যুবন প্রাণের . প্রথম 

স্পন্দন “বাণ্ডেবৃুফোএগ্েল্‌” বাঁ “নীড়হার! পাখীর দল” প্রভৃতি আন্দোলনে" 
প্রথম অনুভূত হইযাছিল। উহার মধ্য-দিয়া বহিঃপ্রকৃতিব সঙ্গে- 
জার্মেনীর তরূপতরুণীদেব লাজুক অন্তঃপ্রকৃতির প্রথম পরিণয়ের" সুচনা 
হইয়াছিল। কিন্তু বর্তমান যুবন-আন্দোলন * মুক্তপ্রকৃতির মধ্যে. 
পাখীর মতো পাখা মেলিয়াই খুসী নহে। উহাব .মধ্যে .লড়াইয়ের 
সুব লাগিয়াছে। জরাব. বিরুদ্ধে এই লড়াই, প্রাণহব অন্ত্রশক্্রের ক 
সহায়তায় নহে; কেবলমাত্র ছুর্দমনীয় - প্রাণশজির ত্বাবা জীবনের 
যেখানে যেখানে__সমীজে রাষ্ট্রে, চিন্তার কর্মে ব্যরহারেঁ-এই জরাব- 
আধিপত্য; সেখান হইতে, তাহাকে "স্থানচ্যুত করিয়া যৌবুনের প্রভাবকে: 
প্রতিষ্ঠিত করা. এই. লড়াইয়ের উদ্দেশ্য । লোভ-পরায়ণ সৈনিকতা)- 
নিয়মবন্ধ ধর্ম, কাব্ধানীর, নিশ্পেষণ, বিদ্যালয়ের সঙ্কীর্ণতা, hin 
পবিষদের যধ্চেচ্ছাচার-_এসমস্তের বিরুদ্ধেই সম্প্রতি যুদ্ধ-ঘ্েবণ|-কর|- 
হইয়াছে? নন জী কিন মা অত 
ভাবে এণ্ডুলিই দায়ী । ৮ 

থলের নব দিল Ot) TOL দা: 
রাখ! স্বার্থপর ববস্ক লোৌকদেব ধর্ম্ম। জান্মেনীব যৌবনধর্ম্ম ইহাবও বিরোধী 
হইয়াছে যৌবন তার স্বাধিকারেব বলে দেশের জীবনকে সভ্যতাকে - 
নিজের হাতে নিজের মনোমত করিয়। গড়িয়া! তুলিবে, দেশের শুভা- 
শুভের কথা ভাবিবে, নিজের বিশ্বাস ও ধারণা অনুযায়ী অস্তত.' 
নিজেদের জীবনকে গঠন করিবাঁব" পরিপূর্ণ অধিকার তাহার থাকিবে ; 
তাহাতে সে ববঞ্চ বাৰশ্বার ভুল কবিয়! শিক্ষ। লাভ করিবে, কিন্তু, 
অথর্ব প্রাচীনত্বের হাঁত-ধরা হইয়া, জীবনের সর্বত্র দলে দলে. “্যো-, 


অক সপ স্া স্পা সিস ৯ পপ 


হুকুম" জড়পিও হইয়া বচিা! থাকিবে না। 


এই যুবন-আন্দোলন নবগ্রচাঁবিত বিরাট ধৰ্ম্-আন্দোলনেৰর মতে|: 
আজ যদিও জার্দেনীৰ এক প্ৰান্ত হইতে অঙ্ক প্রান্ত ্লাবিত-আলোডিত 
করিতেছে, তথাপি ইহাব মধ্যে নিষমামুবর্ত্তী সঙ্ববন্ধতাঁব ভাব কিছুমাত্র 
নাই। নজ্ঘ গড়িবার দিকে কিছুদাত্র দৃষ্টি ন| দিয়! ব/পকভাঁবে. 
ব্যক্তির জীবনকেই সার্বজনীন আদর্শ-মনুষায়ী গড়িয়। তোল| ইহার " 
লক্ষ্য । সেইজন্ত কতকগুলি বিশেধ আচাব-অমুঠান এবং আইন- 


এ সংখ্য! ] 





সিসি 


এই বুবন-ধর্ম্মে নাই। 


এই যুবনধর্দ তাই বলিয়া সমাজকে অস্বীকার করিতেছে না । 
সমাজ-সেবা ক্রমেই এই ধর্দানুষ্ঠানেব একটি খুব বড় অঙ্গ হইয়া 


সবচেয়ে বড় কথা হইতেছে স্থাস্থ্যরক্ষা-_শরীরমা ন্‌ খলু: ধর্নাধনমূ। 
ষাহাদেব ভিত্তি করিয়। জাতীষ সভ্যতাব বনিয়াদ গড়িবে, এই বিচিত্র 
বিশ্বে বিধাতার মানুষ-স্থষ্টির মহা উদ্দেশ্য পিজ্ধ হইবে, তাঁহাঁবাই দি 
ভগ্ন-স্বাস্থা জীবন্ত হয় তবে শিক্ষ! দীক্ষা, ধৰ্ম্ম নীতি, ব্যবসা বাণিজা, 
যুদ্ধ শান্তি প্রভৃতিব এত কোলাহল এত আয়োজন যে একাস্তই.নিবর্থক 
ও পগুশ্রম তাহা হৃদয়ঙ্গম কব! ইহাদের কঠিন হয় নাই । মনের দিক 
হইতে সত্যনিষ্ঠা ও পবিত্রত| ইহাদের সবচেয়ে বড সাধনার জিনিব। 
অবিচলিতভাবে এই আদর্শ অনুযায়ী নিষ্জেব জীবনকে-যাহারা নিয়ন্ত্রিত 
করেম তভাহাঁদেব নামকরণ হইবাছে Der Neue Mensch.ব| নূতন 
মানুষ । ইঁহার৷ কোনও রকমেব মাদক তাত্রকৃূটাদি 'পর্শ করেন 
না, জীবন-ধারণের জঙ্ক নিতাত্ত প্রয়োজনের অতিরিক্ত অন্য সমস্ত 
বিলাস-বাসন। বৰ্জ্জন কবেন। কমিউনিজ্মেব আদর্শ অনুযাযী সমাজ- 
জীবন গঠন কবিবার চেষ্টাও কোথাও কোথাও হইয়াছে। 

এই আন্দোলনের অন্তর্নিহিত কথাটি স্বার্থ নয়, উহ! যুবন্‌ মনের 
বেগবান্‌ আঁদর্শাভিমুখীনত| । ইহা কেবলমাত্র শুষ্ক বিচাব-বিতকের্ব 


-বারমাসের খাঁদ্যের তালিকা 
কাছুনের সন্ধীর্ণতা লইয়! নূতন একট সদায় পড়িয়া উঠিবার তর 





-২২৫ 


বিষয় নয়, লক্ষ লক্ষ তরুণ মনেৰ প্রীতিরদেব অভিষেকে ইহাব জন্ম 
এই হিসাবে পৃথিবীর ইতিহাসে বড় বড় ধর্ম-আন্দোলনগুলির সঙ্গে 
ইহার তুলন! চলিতে পারে। চলিত অর্থে ধর্ম বলিতে, আমরা! যাহা 
বুঝি, যুবন-ধর্ম্মে তাহাও বাদ পড়ে নাই। আমবা শুনিতে পাই 
জার্দেনীর উপাঁসনাগারের বেদীগুলিতেও বার্ধক্যের একচ্ছত্র আধিপত্য 
লোপ পাইয যাইতেছে । ধর্পানুষ্ঠান-সমূহে অন্ধ নিরমানুবর্তিতা 
ঘুচিয্া নিবিড় রসগন্ভীর প্রাণের স্পন্দন সঞ্চারিত হইতেছে । 
ভরোদ্রেককারী স্তন্ধত! ভাতিয়। দেবায়তনগুলিতে প্রাণথোলা হাঁসির 
বন্য! কলরোল তুলিয়। বহিতেছে। কিন্ত বিশ্রপ্রকৃতির দেবতার সঙ্গে 
এই নূতন, মামুধগুলিব পরিচঘ ও আঁদানপ্রদানের বড় ক্ষেত্র হইতেছে 
মুক্ত বিশ্বপ্রকৃতিব কোলে, জনবহুল পথে বা উদ্যানে, পাহাড়ে 
প্রান্তরে বনে। 

পৃথিবীতে জ্ঞানবৃদ্ধ বরো বৃদ্ধদের আধিপত্য চিরকাল চলিয়। আসিয়াছে 
হঠাৎ যুবকদেব এই অভ্যুত্থানে সমস্ত ইউবৌপ আমেবিকাঁয় সাঁডা পড়িয়া 
গিষাছে। ইহাতে যাঁহার৷ আতঙ্কিত হইতেছেন তাহাদের একটা 
কথ। নিশ্চয়ই আমবা ভাবিয়! দেখিতে বলিতে পাঁবি। পৃথিবীর কাব্বার 
এতদিন ধরিয়| চালাইয়।' বাহাব। দেউলিয়! হইয়। পড়িয়াছেন, তাহাদের 
হাত হইতে দে কার্বারেব কর্তৃত্ব _খসিক| যাওযাটাই কি স্বাভাবিক লয় ? 
পৃথিবীকে নুতন করিয়| গঠন কবিবার প্রয়োজন (আছে ; জার্ম্েনীর নূতন 
মানুষদেব আমবা অভিনন্দন ন্গানাইতেছি। 


প্রন্থধীরকুমার চৌধুরী [ বি-এ ] 





হল — 


' বারমাসের খানের তালিকা 


মাঘেতে মকর মিঠে 
কুর্তি আলু সিম। 
ফান্ধনে দুগুণ মিঠে 
| বার্থাকৃতে নিম ॥ 
চৈত্রেতে শ্ৰীফল মিঠে 
2... খেয়েছিলেন রাম। 
বৈশাখেতে হয় মিঠে 
শোল মাছে আম ॥ 
জ্যৈষ্ঠেতে আম জাম 
i আযাঢ়ে কাঠাল। 


শ্রাবণেতে খই দই 
ভাত্রে পাকে তাল ॥ 
আশ্বিনেতে বুনো নার্কেল্‌ 
কার্তিকেতে ওল । 
অগ্রহীয়ণে নবাঙ্গ 
চিংড়ি মাছের ঝোল ॥ 
পৌষেতে মুলো মুড়ি 
খেতে বড় মিঠে। 
গরম দুধে চাপা কল! 
চন্দ্রপুলি পিঠে ॥ 


গ্রুহূর্গাপ্রসাদ মজুমদার 


প্রবাসী-_জ্যৈষ্ট, ১৩২৯ 


NA A Ne NAAN eM A NA NA NA Ne পি 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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শত সি ৮৮৯০ ৯৫৯ 


“প্রবাদ, ১৩২৯, 


সিসি সরাসরি St আর 


He ২২শ শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


PLAS CLLRS) sr ৯ ৯ ৯৯৮6 ৯৪ সপ পক ৯ ৯, ২৮৯৫৯৫১৫৯৫ 


ও কক ই 


মানুষের অপ্গ-ভ্গী হইতে তাহার ভিতরের অবস্থা pi 


পারা বার। সকাল বেলা তাহার থে আকৃতি থাকে 

দিনের শেষে সারাদিনের ক্লান্তিহেতু তাহা পরিবন্তিত হয়। 
স্থথে সে উৎফুল্ল, দুঃখে সে বিবশ। সব জীবজন্তর 
মুণ্তি ক্ষণে ক্ষণে পরিবঞ্তিত হইতেছে; তাহা কেবল 


₹ ভিতরের পরিবর্তন জনিত নহে। বাহিরের আঘাতেও 


তাহার অঙ্গ-তঙ্গী বিভিন্ন হইয়! যায়। তাড়নায় কুপিত! 


ফণিনী মুহূর্তেই সংহাররূপিণী হইয়| থাকে। 


এইক্লূপে অহরহ ভিতর ও বাহিরের শক্তির দ্বারা 
তাড়িত হইয়। জীব বহুরূপী হইয়াছে । ভিতরের শক্তির 
সহিত বাহিরের শক্তির নিরন্তর সংগ্রাম চলিতেছে। 


আশ্চর্যের বিষয় এই, বে. বাহিরের আঘাতের ফলেই 
ভিতরের শক্তি দিন দিন.পরিস্ফুট হইয়! থাকে। 


এক সময়ে ভিতরে কিছুই ছিল না, বাহির হইতে 
শক্তি প্রবেশ করিয়া ভিতরে স্থিত হইয়াছে। যাহা 


বাহিরে অদীম ছিল, তাহাই ভিতরে সসীম হইল; এবং 


দেই ক্ষ তখন বুহতের সহিত খুঝিতে সমর্থ হয়। সেই 
ক্ষুদ্র কখনও বাহিরকে বরণ করে, কখনও বা প্রত্যাখ্যান 


করে। জীবনের এই লীলা বৈচিত্রযময়ী । 


জীবের ন্যায় বৃক্ষের ভর্গীও সর্বদা পরিবন্ঠিত 


LL ALE 


mm সলাত "খচকত মেলো) ——— 


১) জজ্জাবতী এবং সুর্ধ্যমূখীর পাতাগুলি সুর্যের আলোকের দিকে প্রসারিত । 
০০০০০০০৯১৭০ | 





হইতেছে। পাত৷ কখনও. আলোর সন্ধানে উন্মুখ হয়, 
কখনও প্রচণ্ড বৌদ্রতাস হইতে বিমুখ হয়] এই সকাল 
বেলাগ বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিলাম, যে, 
সুর্য্যমুখীর গাছটি পূর্ব্গগনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। 
পাতাগুলি খুরিয়া এরূপে সন্নিবেশিত হইয়াছে, যে, প্রত্যেক 

পাতার উপরে বেন স্র্্রশ্মি পূর্ণর্পে পতিত হয়। 
ইহার জন্য কোন পাতা উপরের দিকে উঠিয়া! থাকে, 


'আর পাশের পাতাগুলি ডান কিবা রামদিকে পাক 


পাইয়! স্র্যাকিরণ পূর্নমারীয় আহরণ করে। বৈকাল 


বেলার দেখিতে পাইলাম, গাছ ও পাত পশ্চিমগগনোন্ুখ 


হইয়াছে, ডাল এবং সব পাতাগুলি থুরিয়া গিয়াছে। 
কি শক্তির বলে এই পরিবর্তন ঘটিল { বাহিরের সহিত 
ভিতরের এ কি অদ্ভুত সন্দ্ধ! সূর্য্য ত প্রায় পাচ কোটি 
ক্রোশ দুরে, তবে কি রাখীবগ্ধনে গাছ দিবাকরের সহিত 
এইরূপ সন্মিলিত হইল? 

উদ্ভিদ-বিদ্যাসনবন্ধীয় পুস্তকে দেখা যায়, বে, ধামুখীর 


এই ব্যবহার “হীলিওট্রোপিজ্মঠ জনিত। হীলিওট্রোপি- এ! 


জ্মের বাঙ্গাল! অন্গবাদ, সথধ্যের দিকে মুখ হওয়া । সধ্যমুখী 
কেন হ্ধ্যের দিকে আরুষ্ট হয়? কারণ “মধ্যের 
দিকে মুখ” হাই তাহার প্রবৃত্তি! যখন কোন বিষয়ের 
প্রকৃত সন্ধান না পাইয়। মানুষ 
উৎকঠ্ঠিত হয়, তখন কোন দুর্ক্দোধ্য 
মন্ত্রতন্ত্র তাহাকে নিশ্চিন্ত করে। তবে 
সেই মন্ত্ৰটি সংস্কৃত, লাটিন, কিনা গ্রীক 
ভাষায় হওয়৷। আবশ্যক । সোজা 
বাঙ্গালায় কিম্বা অন্য আধুনিক ভাষায় 
হইলে মন্ত্রের শক্তি থাকে ন!। এই 


সুধ্যমুণীর ব্যবহার বিশদ হইল ! 

সে যাহাই হউক, ইহার পশ্চাতে 
নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে। এই- 
সব অঙ্গ-ভঙ্গী অদৃশ্য জীববিন্দুর প্রক্কতি- 
গত কোন পরিবর্তন দ্বারাই সাধিত 


জন্যই গ্রীক হীলিওট্রোপিজ্ম্‌ মনে দত 


হয় সংখ্যা ] 
হয়! জীব-বিন্দুর পরিবর্তন অনুবীক্ষণ 
যন্ত্রেও অদৃশ্য। তবে কিরূপে সেই 
অপ্রকাখকে স্থপ্রকাশ করা যাইতে 
পারে? বহুচেধার পর বিছ্যুৎ-বলে 
সেই অদৃশ্য জগৎকে দৃষ্টিগোচর 
করিতে সমর্থ হইয়াছি। এ বিষয়ে 
ছুই-একটি কথা পরে বলিব । | 
কেবল স্ধ্যমুখীই যে আলোক 
দ্বার আকৃষ্ট হয়, এরূপ নহে। টবে 
বসান একটি লতা অন্ধকার ঘরে 
রাখিয়া দিয়াছিলাম। রুদ্ধ জানালার 
একটি রন্ধ, দিয়া অতি ক্ষুদ্র আলোক- 
রেখ আসিতেছিল। পরের দিন 


দেখিলাম, সব পাতাগুলি ঘুরিয়া 
সেই ক্ষীণ আলোকের দিকে প্রসারিত 
হইয়াছে। 

লজ্জাবতী লতাতেও এইরূপ ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া 


যায়। টবে বসান লতাটি যদি জানালার নিক্ষটে রা 
যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাই, বে, সব পাতাগুলি 
খুরিয়া বাহিরের আলোর দিকে মুখ করিয়া রহিয়াছে। 
টব থুরাইয়। দিলে পাতাগুলি পুনরায় নৃতন করিয়া 
ঘুরিয়া যায়। আশ্চয্যের বিষয় এই, যে, পাতাগুলি কেবল 
উঠে এবং নামে তাহ। নয়, কোনগুলি ডানদিকে এবং 
ূ হি বামদিকে পাক খার। পাতার ভাটার গোড়ায় 

| পেশী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার দ্বারাই 

ঘুরিয়া থাকে, কখনও উঠানামা করে, কখন 
ডানদিকে কিনা বাম দিকে পাক থায়। পূর্বে বিশ্বাস 
ছিল, বে, পাতার গোড়ায় একটিমাত্র পেশী আছে যাহার 


দ্বার৷ কেবলমাত্র উঠানামা! হয়। কিন্তু আমাদের হাত 


প্রদারণের আবশ্যক। অহ্ুন্ধান করিতে গিয়া জানিতে 
প্মরিলাম, যে, লঙ্জাবতীর পাতার মুলে চারিটি বিভিন্ন 


পেশী আছে, যাহার অস্ত ইতিপূর্বে কেহই মনে 
করিতে পারেন নাই । একটি পেশীর দ্বারা পাতা 
উপরের দিকে উঠে, আর-একটির দ্বারা নীচের দিকে 


নামে, অন্য 
চতুর্থ পেশীর দ্বার বাম দিকে ঘুরিয়া যায়। 


_ বৃক্ষের অঙ্গ-শুপী 
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(২) আচার্য জগদীশচশ্রের উদ্ভাবিত 'ইলেক্টীক প্রোব) দ্বার! ভিতরের 


বাহু নি্ণত হইডেছে। 
অন্ত একটির দ্বার! ডান দিকে পাক খায় এবং 


ইহার প্রমাণ কি? প্রমাণ এই, যে, পালক 'দ্বার। 
উপরের পেশীটুকুতে স্থড়স্বড়ি দিলে পাতাটি উপরের 
দিকে উঠে এবং সেই উদ্ধ গতি যন্ত্রের দ্বারা লিখিত হয়। 
এক নম্বরের বা চারি নম্বরের পেশীকে এইরূপে উত্তেজি ও 
করিলে পাতাটি বামদিকে বা ডানদিকে পাক খায়, ছুই 
নম্বর বা তিন নম্বরটিকে এরূপ উত্তেজিত করিলে পাত৷ 


‘নীচে নামে বা উপরে উঠিয়। যায়। স্থর্য্যের আলো! এই- 


রূপে পেশীর নানা অংশে নিক্ষেপ করিলে উক্তবিধ সাড়া 
পাওয়। যায় (৪নং ছবি দেখ )। তবে স্থয্যের আলোক 
ত সব সময়ে পত্রমূলে পড়ে না, কারণ পাতার ছায়ায় 


 পত্রধূলটি ঢাক! থাকে। লঙ্জাবতীর বড় ডণটাটির হিত 


চারিটি ছোট ডাটা সংযুক্ত, এবং দেই ছোট ভাটার 
গায়ে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাতা থাকে । আলো! সেই ক্ষুদ্র 
পাতার উপরই পড়ে। পড়িবামাত্রই দেখা যায় যে পাতা 
নড়িতে আরস্ত করিয়াছে। কিন্তু পাতার নড়াচড়া ত সেই 
দূরের স্থূল পেশীর আকুঞ্চন প্রসারণ ভিন্ন হইতে 
পারে না। তবে ছোট পাতাগুলি আলোয় অন্ভব- 
জনিত উত্তেজনা কি সঙ্কেত কোন্‌ পথ দিহা রে 





প্রবাপী__্যে্ঠ, ১৩২৯ 


১৫৯). এই লতার পাতাগুলি বন্ধ জানালার ক্ষুত্র রন্ধের আলোর দিকে ফিরিয়। আছে । 


পাঠাইয়। থাকে? এই বিষরে অনুসন্ধানে জানিতে 
পারিলাম, বে, চারিটি ছোট ডাটা হইতে পাত র মুল 
পথ্যন্ত চারিটি বিভিন্ন স্নাযুহুত্র প্রদারিত। তাহা দ্বারাই 
খবরাখবর পৌছিয়| থাকে। 
গুলিকে কোনরূপে উত্তেজিত করিলে একট মাত্র স্তর 
দিয়! পত্রমূলের এক নগ্গরের পেশাতে উত্তেজনা প্রেরিত হয়, 
অমনি পাতাটি বামদিকে পাক খাইয়। ঘায় | চারি নম্বরের 
-পাতাগুলিকে এরূপে উত্তেজিত করিলে ডানদিকে পাক 
খায়। দুই নগ্বরের পাতাগুনিকে উত্তেজিত করিলে বড় 


কেবল | একটি চক্ষুর 
পাখা প্রবল বেগে স্পন্দিত হয় এবং পতঙ্গটি ঘুরিযাগ... 


এক নম্বরের ক্ষুদ্র পাতা- 
একী 
যায়। ধরিয়া যখন _সোজান্থজী আলোমুখীন হয় 


২২শ ভাঁগ, ১ম খণ্ড; - 


~~ 


প'তাটি নীচের দিকে পড়ে। তিন 
নম্বরের ছোট পাতাগুলিকে উত্তেজিত 
করিলে উপরের দিকে উঠিয়া যায়। 


সুতরাং দেখ! যায়, পাতার বাহির 4 


দিক হইতে ভিতরের দিকে হুকুম 
পাঠাইবার চারিটি রাশ আছে। কে 
সেই বল্গ! টানিয়া সঙ্কেত পাঠায়? 
কেবল তাহাই নহে। কোন 
নিভিষ্ট দিকে চালিত করিবার জন্য 
একটা বল্গ! টানিলে তাহা সাধিত 
হয় না। নৌকার একটি দাড় টানিলে 
নৌকা কেবল ঘুরিতে থাকে৷ দিশা- 
হীন তবে এক দিকের টান! অন্ততঃ 
দুই দিকের দুইটি সমবেত টান দ্বারা 
গন্তব্যপথ নির্দিষ্ট হয়। এক সময়ে 
দুইটি দাড় টানা আবশ্যক । 
পতঙ্গ আলোর দিকে ছুটিয়া যায়। 
তাহার দুইটি চক্ষুর উপর আলো! 


পড়ে । প্রত্যেক চক্ষুর সহিত তাহার 


এক-একটি পাখার সংযোগ । একটি 
চক্ষু অন্ধ হইলে পে আঁর আলোর 
দিকে যাইতে পারে ন1।” এক দাড়ের 
নৌকার স্যায় কেবল খুরিতে থাকে। 
যখন দুইটি চক্ষুর উপর আলো! পড়ে, 
কেবল তখনই দুইটি ডান! একসঙ্গে 
একই বলে আন্দোলিত হয়, এবং 
নে মোজ! পথে আলোর দিকে ধাবিত হয়। আলো! 
যদি পাশে ঘুরাইয়া রাখা যায়, তাহা হইলে উহা 
উপর পড়ে, সেইজন্য একটি 


হয় এবং 
আলো দুইটি চক্ষুর উপর সমানভাবে গড়ে, তখন দুইটি 
পাখাই সমানভাবে একই শক্তিতে স্পন্দিত হইতে থাকে 
এবং পতঙ্গ তাহার অভীষ্ট লাভ করে,_জীবনে কিনব! 
মরণে ! 





২য় সংখ্যা | 
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দুইটি দাড়ের দ্বারা তরণী কেবল 
নদীবক্ষের-উপরই গন্তব্য দিকে ধাবিত 
হইতে পারে। কিন্ত সর্ব্দিগ্‌-বিহারী 
জীব কখনও দক্ষিণে কখনও বামে 
কখনও উদ্ধে কখনও বা অধোদিকে 
ধাবিত হইতে চাহে। এরূপ সর্বমুখী 
গতি নিরূপণ করিবার জন্য অন্ততঃ 
চারিটি রশ্মির আবশ্যক । 
লঙ্জাবতীর পাতার প্রতি কোষই 
আলোক ধরিবার ফাদ। সেই ম্মালোর 
উত্তেজনা এক-একটি স্সাযুস্তত্র ধরিয়া 
পত্রমূলের পেশীতে উপস্থিত হয়। 


আলোক ও 


রড 


হইয়া থাকে। পন্তরথ তখন দক্ষিণে, 
কিম্বা নিম্নে চালিত হয় । 


সবিতার রথ 





বৃক্ষের অঙ্গ-ভঙ্গী ২৩১ 











গজ 
৯ 


ক. ৯৯৯. রশ 


(*) লঞ্জাবতী পত্রের বিবিধ অংশ। নিয়ের ছবিতে ডাটার মূলে চারিটী পেলী 
দেখ যাইতেছে । ডানদিকের ছবিতে চারিটি ক্ষুদ্র ডাট! এবং তংসংলগ্র 
ছোট পাত! | ্সারুস্ত্র পাত। হইতে ডাটার মূলে গিয়! 


পোছিয়াছে। 


চু 
আঁধারের দ্বন্থ। রথে অধিষ্ঠিত সবিতার আবির্ভাবে আঁধারের পরাভব। / 
বসু বিজ্ঞানমন্দিরে স্থাপিত ধাতু-ফলক হইতে গৃহীত ) 
ধ্যতক্ষণ না চারিটি ভাটার পত্র-সমষ্টি সমানভাবে আলোক- অংশে বিভক্ত করিয়া ধরা-পুষ্ঠে অধিষ্ঠিত। জানালার ক্ষত্ৰ 
মুখীন হয়, ততক্ষণ চারিটি বলগার টানের ইতরবিশেষ রদ্ধ, দিয়া ক্ধাদেবের শত শত মৃত্তি মেঝের উপর দেখিতে 


কিন্বা বামে, উদ্ধে পাই । 
সবিত| তবে প্রতি পত্রকে তাহার রথরূপে গ্রহণ করেন | 
পত্রের চারিট বল্গা তাহারই হস্তে। অনন্ত আকাশ 


লারখি তবে কে? দিবাকর নিজকে কোটী কোটী ' বাহিয়া সীমাহীন তাহার গতি । কিন্তু এই অসীম পথ 





২ পরদিন করিবার সময়ও ধূলিকণার ন্যায়: এই পৃথিবী 
এবং তাহা হইতে উত্থিত ক্ষুদ্ৰ লতার অতি ক্ষুত্ 
_ পাতাটিরও আহ্বান উপেক্ষা করেন না। নিজের শক্তির 
দ্বারা প্রতি জীববিন্দুকে স্পন্দিত করেন এবং ক্ষুদ্র 










 খাগ্ভ-কথ।। এনরেন্দ্রনাথ বঙ্গ প্রণীত। ৭৭ 
আন৷ 

এই বহির মুখপত্রে দেখিতেছি, লেখক পূবে ডাক্তার কার্টিকচন্স 
বসুর “ল্যাবরেটরীর” "প্রসাধন বিশ্লেষক” ছিলেন। এক্ষণে তিনি 
“স্বাস্থা-সমাচার" পত্রের সহকারী সম্পাদক | দেখিতেছি বহিখানিতেও 
এই দুই কম” স্পষ্ট প্রকাশিত হইয়াছে। অর্থাৎ, কিমিতি-বিদ্যার 


ন খাদ্য Le যা এবং “স্বাস্থ্য-সমাচার” 


দুষ্ট, মূল্য 11 





পত্রের ভাষায় 



















কা চন দন ছে সা জানাতে যে টিক দেহ- 
[হের বিশ্ন হইতেছে, ‘এমন নহ |. কিমিতি-বিদ্য| সেদিনকার, 
নদের কৈমিতিক বিচার .কাঁলিকার বলিলেও চলে। তথাপি 
প্র ধরিয়া মানুষ চলিয। আসিতেছে । ইতর প্রাণীর বিদা। 

বহ মানুমও বিদ্যাহীন । বিদ্যাহীন বটে, কিন্তু বুদ্ধিহীন 
ন- 748) | ইতর প্রাণীর সহজবৃদ্ধি (৪90) 








টি স্বাছু বোৰ হইল । রদনার 
; ta পি, তি ডিলান 


আবার জুট, তখন একট! 
না এক বৃদ্ধিমান্‌, 
ও কি, জানি খাইলে যদি 
৬ হয় | গায়, নো বাছুরে খায়, পাশীতে 
খায় শঙ্ক গেল, নিজে খাইল ৷ আর এক বৃদ্ধিমান্‌ দেখিল ফলটি 
খাইলে দেহের তৃপ্তি হয়। ফলটি খ্া-দ্য ছিল, এখন ভৌ-জ্য হইল । 
কীঢা আম খাদ্য বটে, কিন্তু ভোগ্য নয়। পাকা মিষ্ট আম খাদ্য 
ত বটেই, ভোগ্য বটে। কীচ। আম বার খাদ্য সে খাদক । পাকা 
আম যার ভোজ্য, মেভোক্ত!! এই ছুই-এর প্রতেদ যিনি জানেন, 
নিই থাদ্যাখাদ্য-বিচারের অধিকারী । আমর। দেবতার প্রন্নাদার্থে 
তাহার দন্ুখে খাঁদা কিংব। খাদ্যোপকরণ ধরি না; ধরি ভোজ্য কিংব! 
রাখিয়া তাহার ভোগ দিই, কারণ ভোজ ত দেহ নয় যে 
হইবে । খাদ্য সন্বন্ধে ছুই-তিনখানি বই বাঙ্গালা 
হছে ডোজ সম্বন্ধে একধানিও হ্য় মাই 


ক্ৰিম, 




















t- 
ডে 





মানেন নাই । 
ভাতের, নায় ংশ চলিয়া যায়, হাম্র। যে. ফেনগাঁলা ড় « 


পাতাটর গতি নি্বপণ করিয়া থাকেন। জীবন এবং 
জীবনের গতির মূলে সেই শক্তিই প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। 

সর্বভূতের চালক তুমি, তোমার তেজোরাশিকে 
কে উদ্দীপ্ত রাখিতেছেন ! 





শরীগদীশচন্দ্র বনু 





খাগ্যকথা 


কথাটা আর একটু বিস্তার করি । নেই অ-জানা, অভুতপূৰ্ব ফল ফলট। | র্‌ 
কৈমিতিকের কম পালায় লইয়! গিয়া বলিলাম, “হে কৈমিতিক 
মহাশয়, আপনার যন্ত্র-তন্ত্র দ্বার৷ পরীক্ষা করিয়| সংশ্লেষণ বিশ্লেবণ জারণ 
মারণ প্রভৃতি প্রক্রিয়। দ্বার| বলুন এট! আমাদের খাদ্য কি? ভোজ্য 
কি? অপথ্য, কপথ্য, ন! সুপথ্য ?” তখন কৈমিতিক বুঝিতে পারিলেন 
তাহার বিদা। একট! সাক্ষীমীত্র, বিচারক নহে | ভোক্ত। স্বয়ং, বিচারক, 5 
আমাশয়, পক্কাশয় প্রভৃতি আশয়গুলিতে তাহার অধিষ্ঠান। 
আশয়ে বিচার চলিতে থাকে, স্থল বিচার নয়, সুক্ষ বিচার | 
যে, বাজারের খাঁদা-নীক্ষক ‘পাস’ করিয়। খাঁটি বলিয়। 'সাট্টিফিকট? 
দিলেও দিষ্টারের ঘি গিশাল প্রতিপন্ন হয় । কৈমিতিক বলিতে পারেন, 
“নিদ্ধ ও আতপ চালে গুণগত বিশেষ কোন পার্থক্য লক্ষিত হয় ন। ৷” 
 খাদ্য-কথা, ১৯ পৃ) । কিন্তু অন্তত: সাড়ে চারিটকাটি বাঙ্গালী জানে 
আতপ চালের ভাত গুর- পাক, অনেকে; জানে খাইলে অঙ্থল হয় । 
ভাবিবার আছে, ধান পিঝাইলে চালের ' কেন-নাঁ-কোন পরি 
নিশ্চয়ই হয়। নেই পরিব্তনৈ দিদ্ধ চালের ভাত লঘু। আরও মোজ। 
কথা আছে। দুই চালের গুণগত পার্ধকা, উপলঙ্ধ না { হইলে ধান, 
সিঝাইবার পরিশ্রম ও জালন খরচ কেন কর হইতেছে? = 
খাদ্যবিচারে কিনিতিবিদ্যার প্রয়োজন আছে । কিন্তু নেপ্রয়োজন 



















কি এবং কতটুকু, তাহা মনে না রাখিলে কিমিতির সাঙ্গোর বাহিরে গেলে 


অসত্য আনিয়। পড়ে। _সাক্ষী মাত্রেই এই দশ! ঘটে জানার 
বাহিরে গেলেই, মিথা। বলিয়া ফেলে । প্রত্যেক বিদ্যার ( বিজ্ঞানের | 
এক একটা সীমা 'আছে। সীমার মধ্যে বিচরণ করিলে আমাদের 5 


স্টফল হয়, বাহিরে গেলে গলায় বিশম স্জীগার মতন আমাদের বিচার- ' 
বুদ্ধিতে বিনম লাগে । সবাই জানি, একের যাহা পথ্য, অপ্তের তাহ! 
কৃপখ্য হইতে পারে। বে খাদ্য খাইয়। খাইয়|, কেবল বাঁল্যাবপি নয় রে 
পিতৃপিতামহাবৰি, যাহার সাস্থ্য হইয়! গিয়াছে, অন্যের কুপথ্য হইলেও 
তাঁহার পথ্য । চলিত :কথায় বলি, অভ্যাস হইয়। গরিয়াছে। অতএব... 
যখন বলি, এই আহার লঘু কি গরু, স্থ-পচ কি ছপ্পচ, তখন স্থুল | 

বাক্যই বলি । অতএব আহার বিদ্যা { dietetics ) ) চাই, খাঁদ্য-বিছ. 
না জানিলেও চলে। পশ্চিমদেশে আহার-বিদ্যা সেদিন আরস্ত 
হইয়াছে । কাজেই মতি এখনও অস্থির । আহারের পরে জল পান 
করিবে না, পশ্চীমদেশীয় ডাক্তারী বিদ্যার এই উপদেশে আমাদের কত 
শিক্ষিত জন বিভ্রান্ত হইয়া অজীর্শ রোগে *পড়িয়াছেন, তাহার সখ্য 
হয় না। তাহারা সাক্সযানাস্ত্য বিবেচনা করেন নাই, প্রকৃতিগত কুক. 
এইরুপ, কে বলিয়াছিল। কে জানে, : 























২য় সংখ্যা | 


০৯ পাখি পি পা পি ও 


প ৯ পাটি পাটি সি তি পাস পাতি ত ৯৩৩ 


ভাতের ছিবডা। অমনই শিক্ষিত জন চিন্তিত হইলেন, ভাঁবিলেন না 

ফেন গালী চলিত হইল কেন। “খাদ্য-কথার” লেখক ইহা উল্লেখ 

করিয়া জাস্তি নিরাঁস কবিয়াছেন | কিন্তু ফেন-গালীর মধ্যে যে আহীব- 
বিদ্যা আছে, তাহার কণা বলেন নাই । 

৮৮ এইবিষষে এত কথা বলিবাব একটু প্রযোজন আছে। খাদ্য 
সম্বন্ধে দুই তিন খানি বই বাঙ্গালা প্রকাশিত ভইয়াছে। দুই একট! 
বাখ্যানও (16018:05) পড়িষাছি। সবই ডাক্তারের কিংব| আঁধা- 
ডাজাবেব লেখ! । তাঁহার! সবাই তাহাদের পশ্চিমদেশীষ গুর্ব পথে 
বিচবণ কবিয়াছেন। ইহা স্বাভাবিক, এবং সে শিক্ষা সম্যক, থে 
শিক্দাষ অন্কপথ অদৃষ্ঠ হয়। কিন্ত শিক্ষা (178০10৪ ) ও জ্ঞান এক 
নহে। যে শিক্ষা একদেশীষ জ্ঞান জন্মে, বিবিধ পথেব সম্ভাবন! কৰিতে 
দেষ না, সে শিক্ষা সানসিক দাঁদত্র ঘটে। মানসিক দাসদ্কেব 
তুল্য ভয়ানক আব কিছুই নাই, কাৰণ দাদত্বেৰ কেশ 
অনুভূত হয নাঁ। জেলের বেনী শারীবিক ক্লেশ ভোগ কবে, কিন্ত 
ভাঙার মন, কবেদনাঁব মধ্যেই ঘুবিষ|। বেড়া ন|। কিজানি কেন 
আমাদের ডাক্তার মহ।শযেন! দেশী পয দেপিতে পান না| জল বাবুতে, 
শীত গ্রীপ্মে। আহাৰ বিহাবে, ধর্ম কর্মেএদেশ ও ইবধোপ কত ভিন্ন। 
দেদেশের পথ্য এদেশের পথ্য ন! হইবার কথ|। যদি এদেশের পথ্য 
জানিবার বাসনা হয়, আবেদ আছে। ইহাতে কিমিতি নাই, কিন্ত 
আহাব-বিধি' আছে। দেহেব কান্তি বল বর্ণ পুষ্টি চেষ্টা প্রভৃতির মূলে 
আহাব। যে বিদ্যায় আহার-বিধি জানিতে পাবি, দে বিদ্য। আযুক্ধব। 

কিষিভি-বিদ্যা দ্বার! খাদ্যের শরীবোৌপসোগী উপাদান নির্ণতি হইতে 
পাবে। কিন্তু মনে বাখিতে হইবে, সে উপাদান স্থল। মনে 
বাণিতে হঈবে, সে উপাদান ব্যতীত অগ্ক উপাদান থাকিতে পাবে, 
স্বল্পতা হেতু যাহা কৈমিতিক পরীক্ষায় ধবা পড়ে না । একট! উদাহবণ 
দি-ই। “ভাইটামীন” নামক একটা উপাদানের কথ| অনেকে 
শনিষ| থাঁকিবেন। ইহা নূতন আবিষ্কৃত। ইহাব বিভিন্ন 
রূপ প্রকৃতি প্রভাব প্রভৃতি এখনও অজ্ঞাত বলিলে চলে। 
ইহার মাজা! অল্প, কিন্ত, বীর্য অতিশয়। খাদ্যে ইহার অভাব 
ঘটিলে দেহেব পোষণ হয় না। দুদ্ধে ইহাব সদ্ভাব আছে। সহর্ষি 
চবক ছুদ্ধকে “জীবন” বলিয়। গিয়াছেন। তিনি ষে কিমিতি দ্বারা 
এই তত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন তা নয়। যৌগবলও নয়। ভুয়েদর্শন 
এবং কার্ধকাবণ-সন্বন্ধ-্ঞান দ্বার কত অভাবনীয় তথ্য অবগত 

* হইতে পারা যায়, তাহার এই একটা দৃষ্টাস্ত। 

খাদ্যের স্থল উপাদান জানিয়া ফল আঁছে। খাদ্য হইতেই 
দেহের উপাদান। বে খাদ্যে যেটা নাই, সে খাদা হইতে নেট! 
পাইতে পাবি লা। যে খাদ্যে সে উপাদান মাত্রায় অধিক 
আছে, সে খাদা হইতে সে উপাদান দেছেবও পাইবাব 
সন্তাবনা কবিতে পারি। ঘি খাইলে দেহে মাংস বৃদ্ধি 
হইতে পারে না, যেহেতু দিতে মাংসের উপাদান নাই। 
এক কথায, ঘি ও মাংস স-মা-ল (5171181) দ্রব্য নয । চরকে এই 
_তস্তহন্দবভাবে ব্যক্ত আছে। তাহাতে আছে শারীব ধাতু ( anatomi- 

“Cal elements—tissues ) ণলামান্ত যোগে বৃদ্ধি, বিপর্যয়ে হাস হয় 
(শারীব স্থান )। যথা, মাংসের সমান-গুণ মাংস ; মাংসভোঙ্জনে মাংদ 
বৃদ্ধি হঘ। যদি মাংদ ন| জোটে, তাহা হইলে মাংদের সমান গ্ণ- 

ভুরি অন্য আহীব গ্রহণ করিবে। বেমন ছেন|, দীল। কিমিতি-বিদ্যায 

জানি দীলে মাংসের তুল্য উপাদান আছে, এবং ভাগে মাংদেব অপেক্ষাও 
অধিক। মাংসে যদি কুডি, দীলে পচিশ। তথাপি মাংস ও দীল 
পৃসম্পন্ন নহে । ডাক্তারী বিদ্য। উক্ত তত্ব পূর্বে স্বীকার করিত 

ন। এপনও স্পষ্ট ভাবে করে ন|। কিন্তু দেপিতেছি, স্বীকাৰ করিলে 


খাগ্যকথ। 


২৩৩ 


পিট পিনটি কি ক বাল অল পতি তুমি সিল কও 


খাদ্যের-উপাদান নির্ণয়ের প্রয়োগ দোজা হইয়| পড়ে। যথা, দেহের 
স্নেহন (স্নিদ্ধতা ) ইচ্ছা করিলে স্নেহ দ্রব্য (যেমন ঘি) ভোজন 
SU EE SEALE Pl CE ভোজন 
কবিবে। এখন দেখিব, কোন্‌ খাঁদ্যে স্নেহনের দ্রব্য কত, বৃংহণের 
দ্রবা কত । | | 

ইহার পবে আবও কথা আছে। বিষ! তেল একটা! শ্েহ। মি-এর 
পরিবতে্ সরিষ| তেল খাইলে চলে না কি? বদি ঘি-ই চাই, পাঁওয। 
বিয়ের পবিবর্তে মহিন! পি খাইলে চলে না কি? কিমিতি-বিদা।য় ইহাব 
উত্তৰ নাই। 

অতএব কিমিতি-বিদ্যাব সীম! এবং খাঁদ্যেব কৈমিতিক বিল্লেবণেব 
প্রয়োগ মনে রাধিষ| “থাদা-কণা" পড়িতে হইবে । তখন দেণ| যাইবে, 


- পুস্তকখানি উত্তস হইয়াছে! 


এসন দ্বিতীধ মন্তব্য একটু ব্যাথ।| কবি | প্পাদ্য-কথা"র ভাষ! ড(জাবী 
ভানা। কেহ কেহ সনে কৰিতে পাবেন, ডাজ্জাবী গ্ৰন্থে ভাক্তাবী ভাদ 
থাকিবে, তাহাতে নূতন কধ|কি | কিন্তু নে কথ! নয। ডাক্তাবী পবিভাষা 
ণাকিতে পারে, কিন্তু বাঙ্গাল! বহিতে বাঙ্গাল! ভাব! ধাকিবার কথা। 
ডাক্তাবী ভান। ন|-বাঙ্গালা, না-ইংবেজী। বৰং ব'তে পাবি, ভাবাঁট। 
ইংরেজীব আভাঙ্গ। তম | ইংবেজী বহিব তঙ্গ স! নয়, ডাক্তারের 
নিজেব ইংবেজীব ত্র! ৷ বিনি ইংরেজী জানেন না, মিনি ভাক্তাবী 
ভাবার ঠুংবেজী ভাবিয়! লইতে পারেন না, তাইকে পদে পদে থাসিয়| 
খ।মিয়। পড়িতে, এবং বুবাঁল। বাঁক! নোঙ্জ। করিয| লইঘ| বুঝিতে হইবে। 

আমব| ইংবেজী পড়িয়া, ইংবেজীতে শি-ক্ষি-ত-( edu০৭t৫৭ ) হইয়। 
সে ভাধায ভাবিতে অন্ত্স্ত হইয়! পভি। কাজেই লিখিবাঁব কিংবা কথা! 
কহিবাব সময দে অন্যান চলিয়। অ।দে। ফলে অক্গব কিংবা ধ্বনি 
বাঙ্গাল! হইলেও ভাধ। বাঙ্গাল! রাখ! কঠিন হুইয| পড়ে। সবই সত্য। 
তথাপি ইংবেজী-শিঙ্গিত বাঙ্গাল! লেখক ও বাঙ্গাল! বক্ত। আছেন। 
ইহাদের ভাবার ইংবেজী ছাদ কদাচিৎ পাই। ইহাব| উত্তম লেখক । মধ্যম 
লেখক অনেক আছেন। কিন্ত, ডাক্তাব লেখক মধ্যম শ্রেণীতেও পড়েন 
ন! কেন? ইহাই আন্চ্ষেধ কথ|। কারণ কি, কে ভ্রানে। হয়ত 
তিনি মনে করেন, তিনি বৈজ্ঞানিক, বৈজ্ঞানিকের পক্ষে ভীঁবান্জান তত 
আবগ্তক নষ। হয়ত ব| তাহার শিক্ষাৰ গুণে মানসিক দাসত প্রকট 
হইয়। উঠে। অল্প বয়সে কেবল বার্তা শিক্ষাৰ দোবই এই । লেখায় 
সাবধান না হইলে, ভাধা ও সাহিত্য চঁ না করিলে, চিত্তকে সর্ব- 
মুখে ছাড়িয়া ন| দিলে এই দোষ শোধ্বাইতে পাবা যায ন!। ভাক্তাবী 
বৃত্তি ইংবেজ ডাক্তারের অমুকবণ ; কাঁজেই চাল-চলন, এমন কি বসন- 
ভূবণও ইংবেজের মূতন | ইংবেজী অনেকে শিখিতেছে কিন্তু ইংরেজের 
পোবাক পরিততছে কি? ভাজাবথানায় দেখি, তাহার বাড়ীতে দেখি, 
নিজের বাঁডীতে ডাকি, ডাক্তার ও সাহেনী পৌবাকের নিত্যমন্বদ্ধ দেখিতে 
গাই। ইহাতে মনে হব, বৃত্তির অন্কলণ হইতে চবিতেহও হ্য। 
চবিতেব কিযদংশ ভাগয় ব্যক্ত হয। দেশীঘ কৃষ্টিৰ (০৫1০৩ ) অভাবে 
শত শত বিৰ্বান্‌ ও জ্ঞানবান্‌ বিদেশী হইব] পড়িতেছেন। 

“খাদ্যকথার” লেখক ডাক্ধারের দলে পড়িয়। নিজের মাতৃভাঁ 
ডাক্তারী কবিয়। “ফেলিয়াছেন। দুংখ হইতেছে এত তথ্যপূর্ণ বইথানি 
বচনাৰ দোশে সাধাবণেব সুবোধ্য হইল ন|। 

ডাজাবী ভাবার আর-এক লক্ষণ পরিভাষায় স্পট দেখিতে পাই । 
জানি, পরিভাবা-গ্রনষন অত্যান্ত কঠিন। কিন্তু কঠিন বলিয়াই সর্বদ। 
সাবধান হইতে হয় । ভাঁবাঁকে অবহ্লে। করাই ষাহাদিগেব ধম? তাহাবা 
পরিভাঁবায় পবিএম করিবেন কেন? তাহাবা আযুবের হইতে প্রচুর 
পরিভাবা গ্রহণ করিতে পারিতেন, কিন্তু, আযুর্কেদ তাহাদিগেব 
অগ্রাহ্থ, অস্পৃশ্য! বস্তু তঃ ডাক্কাবী বিদ্য। ও আধুৰ্বেদ যেন ছুই ইঈর্য্যাপরায়ণা 


২৩৪. 
সতী, একে অস্েব সৌভাগ্য দেখিতে পাবে ন। 1 কাঁলেব গুণে ডাঁক্তাবী 
বিদ্য| স্গযো বাণী, ছুর্তগা আৃবেদ-বিদ্যার ছায।ও মাড়াইতে চান ন|। 
আমব| কিন্তু দুইএব মিলন বা কবি, পবদেশী ডাক্তাবী বিদাকে 
তেই কিন্তু সম্প্রতি সে বাঞ্ছা পূর্ণ হইবাব নহে। 
ইহাঁব প্রধান অন্তরায় বর্তসাঁনে ডাক্তারী শিক্ষা, যে শিক্ষায় বৈহ্তীনিকের 
যোগ্য চিত্ত্বাধীনতা! লুপ্ত হইতেছে । 

প্ধাদ্যকথাঁব” পবিভাঁষ। “ডাক্তারী” পবিভাবা। এপানে কয়েকটা 
উদাহরণ তুলি। আমাদের দেহেব স্থল উপাদান পাঁচ প্রকাব। খাদ্যে 

- দেই পাঁচ প্রকাৰ উপাদান অম্বেষণ কবা হইয| থাকে। ইংবেজ্জীতে এই 
পাঁচেৰ নাস proteids, carbo-hydrates, fats, salts and water | 
ডাক্তারী ভামাষ 0:০5 হইযাছে ‘আমিষ জাতীয় কেহ ব| বলেন 
“ছানা জাতীয় | 'আসিধ' অর্থে মাংস, জামিষ-জাতীব--সাংদ জাতিৰ 
অন্তর্গত (ইংবেজীতে of the same species as 7657) কিন্তু 

ঠিক হইল কি? 0০910 মাংসেব একট। উপাদান ; মাত্রায় অধিক 
হইলেও, একট| উপাদীন। চproeid ও মাংস এক নহে। কিন্তু, 
মাংসআভীষ-_সাংস যে দ্রব্য সেই দ্রব্য, এই অর্থ হয়। সাংসবৎ বলিলে 
বরং ঠিক হইত। 'ছান।-জাতীধ' এই পবিভাবায অপব ছুইট। দোস 
ঘটয়াছে। শব্দট! চান! নয, ছেন|!! 'ছা-না বলিলে শাবক বুঝি। 
ছে-ন! খাঁটি বাঙ্গাল. ; জা-তী-ব খাঁটি সংস্কত। উভয়ের যোগ 
যোগ! carbohydrates ডাক্তাবী পবিভাধায় শালি 
জ । স্বাস্থ্য সমাচার পত্রে এবং 'খাঁদ্যকথাব শেষে একা 
শালি আছে, জা-তী-ব নাই। এই শালি শব্ধ কে দিয়াছিল, কে 
জানে। কিস্তশালি সংস্কৃত শব্দ, অর্থ হৈমস্তিক ধান্য । সেই শব্দ 
অদ্যাপি বাম-শালি, সীত।-শালি প্রভৃতি ধানের নামে, শালি 
ধানের চাষে ও শালি জমিতে চলিত আঁছে। carbohydrates 
ছুই জাতীয়-569101। আব 547 ৷ প্রথমটির বাঙ্গাল! শ্বেত-সাঁব কিছু- 
দিন হইতে শ.নিষা আসিতেছি। এটি নূতন রচিত, পূর্বে কেহ জানিত 
না । লোকে পা-লে| জানে, sugar শৰ্কৰা সবাই জানে । 51910 নাই 
শালি হইল, শর্কবাও শালি? 'ম্লেহ-জীতীয়' শব্দটা] আরও হাস্যজনক 
হইয়াছে । কারণ স্নেহ ইংবেজীতে [95 904. 015; অতএব জাতীষ 
যোগে অনর্থ ঘটিয়াছে। 59119 ‘লবণ জাতীয়” ববং বল। চলে, যদিও 
ল-ব-প নিজেই জাতিবাচক | দৃষ্টাত্ত, আবৃর্বেদের পঞ্চ-লবণ। 
পবিভাষাব দোৰ দেখাইয়। নিবস্ত হইলে লেখকের প্রতি অস্তায কৰা 
হয়। এই কাঁবণে আমার বচিত পরিভাঁধ! উপস্থিত কবিতেছি। 
ডাক্তার মহাঁশয়গণ ভালমন্দ বিচ'ব কবিবেন | 

rroteid--প-লী-য় | (পেল মান ; পল সম্বন্ধীয় প-লী-য় ) 

Carbohydrates—প ল-লী-় | [প-ল-ল-ঁঁসাংল ও পন্ক । পক্ষ 
অর্থ হইতে বাঙ্গাল! প-লি sediment, 5101 বোধ হষ, প-ল-ল 
হইতে পা-লে|। 91810 এবং 5U8ar (কেলাদিত crystallized ) 
ছু-ই-ই sediment 11] 

Fats and 0115--স্েহ | 

5910 ল-ব-ণী-য | ( ল-ব-ণ বলিকেও চলে, তবে সামীস্ত লবণ 
বা নুন হইতে পৃথক কবিতে ল-ব ণী-র ) 

“খাদ্যের পৰিপাক প্রণালী” নামক পবিচ্ছেদে অনেক পবিভাঁষা 
ব্যবহৃত হইযাছে। তন্মধ্যে মহা-স্রোতের (alimentary canal ) 
বিভিন্ন অংশেৰ নাম আবূর্বেদে আছে, কয়েকটা নাই। সে সব নাম 
লইলে ক্ষতি কি ছিল জানি না! তৎপরিবতেনৃতন নাম বচনা কবিয়া 
ডাক্তারী বিদ্যাকে বিদেশীয় রাখিয়| দেশের জ্ঞানবৃদ্ধির পথে কাট! দেওয়। 
হইতেছে । আঁতূর্বেদ দেশী আঁঠির গাছ, সভেজ বছুব্যাপী । ইহার ফল ছোট 
ও টকুয়! হইলেও গাছটা! দেশের মাটি ও জল-বাযুব যোগ্য হইযাছে। এই 





প্রবাসী__জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


আঁঠিব গীছে বিদেশী ডাক্তারী বিদ্যাৰ কলম ধরাইলে, যত্তৃহেতু ' 
দীর্ঘলীবী হইত, আমব। ফলও অধিক ও উত্তম পাইতাম । এই ' 
বাঁববাব শোনা যাইতেছে, বিদেশী বিদ্যা স্বদেশী কবিতে হইবে। 
বিদেশী গাছ দেশী হইয়| গিষাছে, আঠি পড়িবা হইযাছে। কত 
বিনষ্ট হইযাছে, কত গাছ গণাস্তর পাইয়াছে। বিদেশী বি! 
কালচক্তে নিক্ষেপ ন! কবিয়| বুবিয়! শুবিরা দেশী বিদ্যাব সহিত = 
জৌড-কলম ঘটাইতে হইবে । দেশী বিদ্যাৰ পবিভাষা গ্রহণ 
ঘটনাব প্রথম পদ । 

“বাদ্যেৰ পৰিপাক প্ৰণালী” পবিচ্ছেদে বহ, কৈমিতিক দ্রব্যে 
আছে। এ নামগুলি ইংবেজী না বাখিষ| উপায় নাই। কিন্ত 
পুস্তকের নাম কথা, ভাহাতে অন্ন পবিপাকে কৈষিতিক ব্য 





প্রষোজন ছিল কি? আনাব বিবেচনায় পবিপক-জন্ত ত্রব্যগুলি, 


একবাঁবে বর্জনীষ | কাবণ কে জানে, 'পেপটোনা” কি, ‘এসিনে| এ 
কি? যে জানে সে পাদ্য-কথা” পড়িবে না, ষে ন! জালে 
বুঝিবে ন | নাম শুনিলেই বন্ত-গ্রহ হয় নাঁ। 
প্ৰাদ্যের মাত্র! নিরূপণ” নামক পৰিচ্ছেদ হইভেও অনেক বাদ 

পবা ঘায়। বাদ দিলে সমগ্র পুস্তক সাবাবণ পাঠকের সুবোধ্য হ 
প্রশ্নটা গ্রুতব । আহাবের মাত্রা নয়, খাদ্যের মাত্রা নয়, কোন্‌ ও 
থাদ্যেব কৃত খাইলে আহাবেৰ প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে? অর্থাৎ « 
কত পলীয়, কত পললীয়, কত স্রেহ, কত জবণীয়, কত জল খাইবে 
কৈমিতিক্‌ উপাঁষে এই প্রঙ্গেব উত্তব পাঁওয়। যাইতে পাবে লেখ 
উপায় বলিয়াছেন। এখানেও বলি, যে জানে সে এই বই হইতে 
শিখিতে চাহিবে না, যে ন! জানে দে কিছুই বুঝিবে ন|। বশত 
হয, লেখক কিমিতি-বিদ্যা এত না জানিলে তাহাৰ বইখানি সং 
পাঠ্য হইতে পাঁবিভ। কিমিতি-বিদ্যাঁব সাধ্য কি এ প্রশ্বেব উত্তর 
আমাদেব শরীব যদি বা কৈমিতিক কমশাল! হয়, তাহা হা 
দেখিতেছি যেমন গ্রাম্য কর্মকাবেব কম শালা ও তবত্তা কো 
কর্মশালা এক নয়, শবীব রূপ কর্ম্মশালাও তেমন এক নয। তা! 
কম পাল কৰ্মকাবেৰ প্ৰযোজ্জন বুঝিতে পারে কি? 

লেখকও নিবপায় হইয়া আপ্ত, অবশ্য পশ্চিস দেশীয় আঁ, « 
উদ্ধাব কবিযাছেন। শতাধিক বৎসর পূর্বে জর্মানি দেশে লিবিগ 
এক প্রসিদ্ধ কৈমিতিক ছিলেন। তাহাব বিবেচনায় আমিষ ত 
হইতে “শবীবেব সমস্ত শক্তি উৎপন্ন হয।” ইহ! লিখিয়া ৫ 
বলিতেছেন, “আঙ্রকাল কোন পণ্ডিতই এই মতের পক্ষপাতী নহে 
যদি তাই, তবে আঁর তাহাব নাম স্বরণ কেন? 

এইরূপ, ভইট নামক আব এক পণ্ডিত অপদস্থ হইযছেন। ' 
কিন্তু ডাক্তাবী বিদ্যাষ আহাবেব মাত্র! অদ্যাপি কধিয| দিতেছেন | ত 
মতে “পবিমিত পরিশ্রমী বয়স্ক ব্যক্তির ( ইযোবোপীয়ানেব ) খা 
১২০ শ্র্যাম আমিব উপাদান, ৪০০ গ্র্যাম শালি উপাদান এবং ১*০ 
স্নেহ উপাদান থাক! আবগ্ভক 1” 

বোধ হয় পাঠক ভাবিতেছেন, ইযুরে।পীযেব থাদ্যের 
জানিয়! তাহার কি হিত হইবে, আব *গ্র্যাম” কথাটাই ব| কি। লেং 
হইযা আমি উত্তব দিব কি? ইযুরোপীয় বিদ্যার ইযুবোপীয ₹ 
ন! হইয়! কি ভাবতীয হইবে? “গ্যাস” তাহাদেৰ পরিভাষা, বিশে 
কিমিতি-বিদ্যাব, যেমন আউন্‌স্‌ ইংবেজেব। ভাঁকাবী বিদ্যা বাল 
লিখিলেও তোল! লেখ! চলিবে ন|। এ কঞ্খ বাঙ্গালীকে বুঝা 
হইলে লেখা হইত, ১* তোল! পলীষ, ৩৪ তোল! পললীয়, ৮০ ছে 
স্নেহ। মোট ৫২, তোল] । 

ইহার পব আরও দুই তিন জন বিদ্েশীব মত আঁছে। মেভিং 
কলেজেব ডাক্তাব মাকে সাহেবের মতও আছে । এই মত তত উপেক্গ 


হয় সংখ্যা | 








নহে। আমাদের খাদ্যে পলীয়ভাগ অল্প হইতেছে । কিন্ত লেখক সে মত 
অগ্রাহ৷ করিয়। “সহজ পরিশ্রমী [1] বস্ক বাঙ্গালী ভদ্রলোকের দৈনিক 
খাদ্যে” পরী ৪ তোলা পলীয়, ১৭ তোল! পললীর, ৫ তোলা স্েহ 

টনক বলিয়াছেন । এই মতের হেতু যাঁহাই হউক, খাদ্য মোট ২৬ 
তোলা হয়, ভইটসাহেবের প্রমাঁপের অর্ধেক তা ছাড়া, সে ভদ্রলোক 


. কোন্‌ সৌখিন বাবু যাহীব এত অল্প আহারে দিন চলে! এত বিচাঁবের 


পৰে লেখক কিন্তু ভোক্তার ঘাড়ে সব মাত্রা চাপাইয। দিয়! মহর্ষি চরকের 
শরণ লইয়াছেন। লইয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাকে বিপন্ন কবিয়াছেন। 
কারণ চবকসংহিতার যে সুত্র উদ্ধত হইয়াছে তাহাতে লেখকেব বিচা্য 
বিষয় নাই, চরক্‌ বলিতেছেন, মাত্রীভোজী হইবে! লেখক জানিতে 
চান, আমিষ ও নিরামিষেব ভাগ কত হইবে । 

“খাদ্য সম্বন্ধে বিচার” নীমক পরিচ্ছেদ সম্বন্ধে ছুইএক কণ। লিখিবার 
ইচ্ছ। ছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে গূরুভোজন হইয়। শিল্পাছে। গুরুভোজন 
দুই কারণে হয়। মাত্রা-দস্ক গুরু, আর সংস্কাব-জন্য গুরু। অর্থাৎ 
লঘু খাদ্য, যেমন ভাত, অধিকমাত্রায় খাইলে গুরুভোজন হয়, আর 
চীলের পিঠা অল্পমাত্রায় খাইলেও গুবুভোজন হইতে পারে । *খাদ্য- 


কথা” সংস্কাব-জন্ত গুবু হইযাছে, আমীর সমালোচনা! মাত্রা-জন্ত গুবু 


প্রবাসে বঙ্গসাহিত্য চর্চা 


স্পিপাস্পিাস্সিপা 
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হইয়] পড়িল । তথাপি আর একটু লেখা কতব্য ঈনে করিতেছি। 
“খাদ্যকথার” লেখক রস্থখানি আমায় ভাহীর শ্রদ্ধার উপহার সরূপ 
দিয়াহিলেন। চাল কাঁড়৷ হউক, আকীড়। হউক, অরদ্ধায় প্রদত্ত হইলে 
উত্তম বলাই শিষ্টাচাব, আমিও উত্তম বলিয়। গ্রহণ করিতে পারিতাম। 
কিন্তু তাহাতে কাহাঁবওব হিত হইত কি? দেশেব কত লোঁক দেখিতেছি, 
বসনে ও ব্যসনে পয়স!১খবচ কবিতেছে, কিন্ত অশনে অতিশয় সিতব্যয়ী। 
রাচেব বিশেষতঃ এই বাঁকুড়া জেলাৰ লৌকগুলির শীর্ণ ও রুক্ষ দেহ 
দেখিলেই মনে হয়, ইহাদের আহারে পলীষ ও স্নেহেব অভ্যল্প ভাগ। 
অনুসন্ধানেও জীনিতেছি, তাহাই বটে। কে ভাঁহীদিগকে বুঝাই! 
বূলিবে ? 

‘ডাক্তারী ভাষ!’ ও ‘ডাক্তাবী পৰিভাষা? পরিত্য।গ কবিয়| বাঙ্গাল! 
ভাষা ও পবিভাঁষ। ব্যবহার কবিতেই হইবে। নতুবা জ্ঞান প্রচাব হইবে 
না। ডাক্তারী ভাঁষ| ও পরিভাষাব নিদান অন্বেষণ কবিতে শিয়। অশিষ্ট 
হইয়াছি। বড় দুঃখে হইয়াছি। বিদ্যার এ-দেশ সে-দেশ নাই । তিনি 
সর্বত্র পূন্পনীয় । কিন্তু পুজার বিধি সবদেশে সমান নয়। একথা! 
আমাদের ডাক্তারদিগকে স্মবণ করাইয়া দিতে হইবে। কাঁবণ তাহীবা 
দেশ ভুলিলেও দেশ তাহাদিগকে ভুলিতে পারিবে না। 


প্রীষোগেশচন্দ্র রাষ 


প্রবাসে বঙ্গসাহিত্য চর্চা 


প্রবাসে মাতৃভাষাব সাধনা ও প্রচারের উদ্দেশ্য যে শুধু 


7 মহৎ তাহা নহে) ইহ! আমাদের আত্মরক্ষা ও আত্মপুষ্টির 


জন্ত নিতাস্ত প্রয়োজনীয় । এ সন্কল্পের ছুটি দিক আছে। 
একটি ভিতরের, অন্যটি বাহিরের । ভিতরের দিক, অর্থাৎ, 


. আমাদের নিজেদের দিক। 


আমরা প্রবাসী বাঙ্গালী, সাহিত্যের কেন্দ্র হইতে দূরে । 
বাঙ্গল! ভাষার সঙ্গে আমাদের সংশ্রব ততটা ঘনিষ্ঠ নহে। 
এমন কি, হয়ত যুক্ত প্রদেশে এখনও অনেক বাঙ্গালী আছেন 
ধাহাদের পক্ষে নির্দোষ বাঙ্গল! বলিতে কিম্বা লিখিতে পারা 
সাধ্যাতীত না হইলেও কষ্টসাধ্য ব্যাপার । শুনিয়াছি এমন 
এক সময় ছিল যখন কোন কোন বাঙ্গালী মাতৃভাষায় 


_* একেবারে অজ্ঞ ছিলেন। এ সম্বন্ধে হাস্যকর অনেক গল্প 


আছে, তাহার অবতারণা এখন করিব না। 
প্রবাসে ঘদি মাতৃভাষা চচ্চণ ও প্রচারের স্থবিহিত 
ব্যবস্থা করা যার; তাহ! হইলে নিজভাষ। সম্বন্ধে আমাদের 
এ অপবাদ সম্পূর্ণ দূর হইবে। মনুষ্য মাত্রই মাতৃভাষার 
গৌরব করে। বাঙ্গলাভাষাও বাঙ্গালীব বড় আদরের বস্ত। 
এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে মাতৃভাষার সঙ্গে 


৩০১১ 


সংযোগ বাখিবার ' জন্য আমাদের সর্বদ| সচেষ্ট থাকা 
আবশ্যক । প্রবাসে সাহিত্য-সভার প্রথম সার্থকতা এই যে, 
ইহার সাহায্যে বাঙ্গলাভাষ।র ও বাঙ্গলা সাহিত্যের সঙ্গে 
এক অবিচ্ছেদ্য.সম্বন্ধ ঘটিবে। এটি আমাদের নিজেদের 
দিক। 

বাঙ্গল! সাহিত্যের চর্চ্চা দ্বারা বাঙ্গালীর জাতীয় 
জীবনের এব্য ও সামন্রস্ত সুসহদ্ধ হয় । সাহিত্য জাতীয় 
জীবনের সুদৃঢ় গ্রন্থি । আমরা বাঙ্গালীরা যে যেখানেই 
থাকিনা কেন, যত দূরেই বাস কবিন! কেন,সকলেই যে এক 
পরিবার-ভুক্ত, আমাদের সাহিত্য তাহা স্মরণ করাইযা দেয়। 
বাঙ্গালীর জাতীয় চরিত্র, ভাব ও চিন্তা বাঙ্গলা সাহিত্যে 
পরিস্ফুট। স্বদেশ-গ্রীতি, ভক্তি-প্রবণতা, ভাবুকতা, কাব্যা- 
মুরাগ বাঙ্গালীর জাতীষ চরিত্রের বিশেষত্বের মধ্যে গণ্য ! 
যখন বন্ধিমচন্দ্রের “বন্দে মাতরম্‌’, রবীন্দ্রনাথের ‘সোনার 
রাংলা, দ্বিজেন্্রলালের ‘আমার দেশ', গোবিন্দ রাষের 
নির্মল সলিলে, আমাদের কানের ভিতর দিয়া মরমে 
প্রবেশ করে তখন বাঙ্গালীর হৃদষে .যে স্বদেশ-প্রেমের 
তড়িত-ল্লোত বহে, এমন আর কিসে হয? 


বাঙ্গালী জাতির আর-একটি বিশেষত্ব ভক্তি-প্রবণতা । 
বাঙ্গলার সাহিত্য ও কবিতা সে ভক্তিরসে সরস। যে 
বাঙ্গালী বহুদিন সুদূর প্রবাসে রহিয়াছে, হয়ত অনেক 
দিন বাঙ্গলার ভাষা ও বাঙ্গালীর সংস্পর্শ হইতে বিচ্ছিন্ন, 
তাহাকেও রামপ্রসাদেব শ্যামাসঙ্গীত শোনাও, বৈষ্ণব 
কবিদের গীতিকবিত! শোনাও, অজাতস।রে তাঁহাঁব চক্ষু 
আরজ হইবে । 

বাঙ্গালীর অন্তান্ত বিশেষত্বও তাহার সাহিত্যের মধ্যে 
উদ্মেষিত দেখিতে পাঁই। প্রবাসে বাঙ্গালীচরিত্রের 
বিশেষত্ব বদি রক্ষ! করিতে হয়, তাহার জাতীয়ত্ব যদি অক্ষুধ 
রাখিতে হয়, তাহা হইলে বাঙ্গলাসাহিত্যের অনুশীলন 
একান্ত আবশ্যক । আমরা যে প্রদেশে বাস করি সে 
প্রদেশবাসীব জাতীয় মহত্ব আমাদিগকে অনুপ্রাণিত 
. করিবে, ইহা অত্যন্ত বাঞ্ছনীয় । কিন্তু তাহা হইলেও আমা- 
- দের নিজস্ব যাহা তাহা ভুলিলে চলিবে ন|।. 

প্রবাসে বাঙ্গল! সাহিত্য চর্চার অনেক সার্থকতা । 
তন্মধ্যে একটি এই--যে, আমরা যুক্ত প্রদেশে থাকিয়! 
বাঙ্গলাসাহিত্যের উন্নতিকল্পে নৃতন উপকরণ যোগাইতে 
পারি । আদান-প্রদানে সাহিত্যের সৌষ্ঠব বর্ধিত হ্য। 
উদ্দ, সাহিত্য ও হিন্দি সাহিত্য-ভাগারে অনেক রত 
আছে) সেগুলি সঞ্চয় করা আমাদের. পক্ষে স্বসাধ্য, 
এবং তাহা সঞ্চয় করিয়া আমর! বাঙ্গলা' সাহিত্যের 
এশবরধ্য- বাড়াইতে পারি | যাহারা উর্দু, ফাসি কিছ্বা 
হিন্দি ভালরূপ জানেন, তাহাদের এ বিষয়ে একটি 
দায়িত্ব আছে। মধুকর যেমন নান! কুস্থম হইতে মধু 
সংগ্রহ করিয়া আপনার মধুচক্রের মধুভাগার পূর্ণ 
করে, সেইরূপ তাহাদের কর্তব্য যে এ দেশের বিবিধ 
সাহিত্যকুন্থম হইতে মধুসংগ্রহ করিয়া আমাদের মধুচক্রের 
আয়তন বদ্ধিত করেন। 

এন্দেশের ইতিহাস, এদেশের পুরাতত্ব, এদেশের রীতি- 
_ নীতি হইতে নানা প্রকার জ্ঞাতব্য বিষয় আহরণ করিয়া! 
আমরা বাঙ্গলা সাহিত্যকে পুষ্টতর ও আরও সারগর্ভ 
করিতে পারি। 

এবিষয়ে আমাদের আর-একটি কর্তব্য আছে । আমর! 
যেমন এ দেশের আহিত্যাদির সাহায্যে আমাদের নিজের 


প্রবাদী_ জ্যৈষ্ঠ, .১৩২৯ 


টি সির মি সতত পা তল সি এল স্পাসিপাস্পিপ সি তলা ওল সি সপ উপাস্পি সপ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খ 


ভাষাকে আরও স্লঙ্কৃত করিতে পারি, সেবপ : 
সাহিত্যভাগ্ডার হইতে নূতন নৃতন খান্ত 
করিয়া এদেশের ভাষাকে আরও সুশ্রী ও সবল « 
পারি। আধুনিক হিন্দি সাহিত্য অনেকট| ' 
সাহিত্যের অনুকরণে গঠিত হইতেছে । উভয়েব 
ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিষাছে | 

সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের উপর আর-একটি 
আছে-_সেটি বাঙ্গালী জাতির বাহিরে বাঙ্গল! সাঃ 
বিস্তার। বাঙ্গল! সাহিত্য নানা সম্পদে আজ এত 
যে ইহা শুধু বাঙ্গালীর গৌরবের ধন নহে, সমগ্র 
আজ এ সাহিত্যের শ্লাঘখা করে। বজলা স 
আজ জগতের সকল স্থসভ্য জাতির মধ্যে প্রসিদ্ধি 
করিয়াছে । কবিসম্রাট শরীরবীন্দনাথ বাঙ্গালীর সাহি 
জগতের শ্রেষ্ঠ মুকুট পরাইয়াছেন। ০ মন ইউরোপের 
প্রদেশেই স্ুশিক্ষিতেরা ফরাসী ও ইংরেজী ভাষা 
স্থশিক্ষার অঙ্গ মনে করে, আমবা আশা করি 
সেদিন আসিবে বে দিন ভারতের সর্বত্রই শি 
বাঙ্গলা সাহিত্যকে তেমনই আদরে গ্রহণ করিবে । : 
সাহিত্য শুধু বাঙ্গলার সাহিত্য হইবে নাভ! 
সাহিত্য হইবে। এ উচ্চ উদ্দেশ্য সংসাধনের 
আমাদের সর্বদা দৃষ্টি রাখা উচিত। বাঙ্গলা স 
প্রসারের গুরুভার আমাদের হস্তে ন্তন্ত। 

বাঙ্গলা সাহিত্য সম্বন্ধে প্রবাসী বাঙ্গালীর যেক 
কর্তব্যের বিষয় উল্লেখ কবিলাম তাহ! স্ুসম্পন্ন ক 
নিমিত্ত নিম্নলিখিত কয়েকটি উপায় প্রশস্ত ৷ 

প্রথমতঃ যেখানে পঞ্চাশাধিক বাঙ্গালীর 
সেখানে বাজলা-পুস্তকভাত্তীর স্থাপনা । সে ভ 
শুধু গল্প ও উপন্যাসের বাহুল্য না থাকে সে বিষয়ে 
হইতে হইবে। আমাদের পুস্তকভাগারে অন্য 
প্রকার সদ্গ্রন্থ ও জ্ঞাতব্য বিষয়ের পুম্তকও রাখা উ 
সে পুস্তক পাঠের অধিকারী শুধু বাঙ্গালী হই 
এদেশীয়েরাও ইহার অধিকারী হইকে্।। তাহা 
বাঙ্গলা সাহিশ্য বিস্তারের সহায়তা হইবে । 

দ্বিতীয়তঃ--সাহিত্য-সমিতি, যেখানে সম্ভব, 
করা। যেখানে সাহিত্যোৎসাহী কষেকটি বাঙালী থ 


যর লংখ্যা | রূপের 


পতিতা অল ৮৯৭ ২০৯৯৫৯৩২৩১৫ ৯৩৯ পাটি প৯ পাসি প ৯ তত 


স্থাপিত হইবে। এবং যাহার! বাঙ্গালী নন, ত্বাহাদেরও 


. সে সমিতির সভ্য হইবার অধিকার থাকিবে। 
৮ তৃতীয়ত: প্রাদেশিক সাহিত্যলশ্মিলনী | সম্বৎসরে 
একবার সাহিত্যপ্রেমী বাঙ্গালীরা সম্মিলিত হইয়! সাহিত্যা- 


লোচনা করিবে ও সাহিত্য প্রচার সম্বন্ধে সছুপাক়্ উদ্ভাবন 
করিবে । যাহাতে বেশ সুশৃঙ্খল ভাবে বাঙ্গল! সাহিত্যের 
উন্নতিকল্পে প্রচেষ্টা হইতে পারে ততদ্বিষয়ে ফন্ত্রশীল 
হইবে। 

* চতুৰ্থত:ঃ--যুক্তপ্ৰদেশে একটি সুলিখিত ও সুপরিচালিত 
মাসিক পত্রিকা স্থাপন । ইহার উপকারিতা নিঃসন্দেহ ৷ 

এদেশে যাহারা স্থলেখক, এ পত্রিকায় তাহাদের 
প্রবন্ধাদি বিশেষ ভাবে লিপিবদ্ধ হইবে। এ দেশের 
উদীয়মান লেখকদের উৎসাহ ও উন্নতির নিমিত্ত এরূপ 
একটি মাসিক পত্রিকা বিশেষ ফলপ্রদ হইবে। পূর্বেই 
বলিয়াছি ঘে বান্ধল! সাহিত্যভাণ্ডারে এ দেশেরও দেষ 


অনেক জিনিষ আছে। আমাদের যাহা দিবার তাহা 


একটি মাসিক পত্রিকার সাহায্যে অনায়াসে দিতে পারিব । 
এ পত্রিকায় এমন অনেক রচনাদি থাকিবে যাহা! এ দেশের 
সাহিত্য, ইতিহা, পুরাতত্ব, আচার ব্যবহার, শিল্পকলা 


ইত্যাদি উপকরণে পরিপুষ্ট। আমার মনে হয এ পত্রিকার 


এক সংস্করণ, অন্ততঃ একাংশ, দেবনীগরী অক্ষরে মুদ্রিত 
হওয়া আবশ্যক, তাহা হইলে এদেশীর়দের মধ্যে বাঙ্গলা 
সাহিত্য প্রমারেব বিশেষ সুবিধা হইতে পারে। 


«পাস লাখ 


তাঁরতম্য ২৩৭ 


পঞ্চমত:-_এ দেশে বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদেব শাখা 
বিস্তার করা! তাহা হইলে বাজগা সাহিত্যের ক্রমোৎ- 
কর্ষের সঙ্গে আমাদের অক্ষুধ বোগ সংরক্ষিত হইবে। 
এখানকার পরিষদের একটি বিশেষত্ব এই হওয়া উচিত 
যে বান্ধল! সাহিত্যের উত্তম গ্রন্থাদি, এবং উচ্চা্ের প্রবন্ধ 
ও কবিতার সংকলন দেবনাঁগরী অক্ষরে লিখিত হইবে ॥ 
ভারতে ফাহাদের ভাষা সংস্কতপ্রস্থত, এ উপায়ে তাহাদের 
মধ্যে বাঙ্গনা সাহিত্যের প্রদার ও আদর বাড়িবে। যে 
দেশ দেশান্তেই থাকিনা কেন, মাতৃভাষ। আমাদের নিত্য 
পৃজার দেবতা । মধুন্ছদন স্থদুর প্রবাসে মাতৃভাষাকে 
সম্বোধন করিয়! বেরূপ বলিরাছিলেন, আমবাও যেন সেৰপ 
বলিতে পারি :₹ 


“নিজীগারে ছিল মোর অমুল্য বতন 
অপণ্য ; তা সবে আমি অবহেল| কবি 
অর্থলোভে দেশে দেশে কবিনু ভ্রমণ 
বন্দরে বন্দরে ঘখ। বাণিজ্যের তরী । 

* bd সি 
বঙ্গকুল-লক্ষ্মী মোবে নিশার স্বপনে 
কহিলা--“হে বন, দেখি তোমাৰ ভকতি, 
প্রসন্ন তব প্রতি দেবী সবস্তী। 
নিজ গৃহে ধন তব, তবে কি কাবণে 
ভিখারী তুমি হে আজি, কহ ধনপতি 1? 
কেন নিবাঁনন্দ তুমি আনন্দ-সদনে ?” 


লাক্ষৌ শ্রীঅতুলপ্রপাদ পেন 

[ এই অভিভাষণ কানপুরে উত্তরভারতীয় বঙ্গসাহিত্য সন্মিলনের প্রথম 
অধিবেশনে সভাপতি শ্রীযুক্ত অতুলপ্রসাদ সেন মহাশয় কর্তৃক 
পঠিত হয়।] - 


EE 


রূপের তারতম্য 


(তামিল কবিত। ) 


স্বরূপ, অথচ মূর্খ-চির অপকারী ; 
কুৎসিত, বিদ্বান কিন্ধ--নয় অসুন্দর । 


সরল শরের ব্গে- প্রাণ-অপহারী, 
বিক্ৃতগঠন বীণা__অমৃত-নিঝর | 
ভ্ীচণ্তীচরণ মিত্র 





চণ্তীদাঁস কাব্য -এক্ষেত্রলাল সাহা, এম-এ | দাস পাচ 
সিক! ; কাপড়ে বাঁধাই, দেড টাকা । 
মোটের উপব বইথানি ভালই হইয়াছে । তবে ছু-একস্থানে 
জোর করিষা কবিত্ব কবিতে গিয়া একটু একটু খাপছাড়। হইয। 
গিয়াছে । যাঁহাবা কবিতাবসগ্রাহী, ভাহাব। এই পুস্তক পাঠে 
আনন্দ পাইবেন ৷ ছাপ! ও কাগজ একবকম চলনসই হইযাছে। 


সচিত্র বয়ন-বিজ্ঞান- প্রীবসময সিংহ! আট জালা, 
প্রাপ্তিস্থান লেখকের নিকট, লালবাজার, বকুভা ৷ 
বর্ত্তমান সময়ে দেশের চাবিদিকে তাত এবং চর্কাঁর ব্যবহার 
তাতি ছাঁড়। অন্ত লোকেও কবিতেছেন। যাঁহাঁব| নুতন কবিয়| বষন- 
কাৰ্য্য শিথিতে চান, তাহাদের কাছে এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি আদৃত 
হইবে আশ! কবি। লেখক বেশ সহজ ভীষায এবং চিত্র-সাহাষ্যে 
বক্তব্য বিষয় সহজবোধ্য কবিয়াছেন । 


হায়দার আলি - প্রীহবেক্রনাথ বঙ্যোপাধ্যায়। চু চুডা, 
তেলিনীপাডা, দাক্ষায়ণী প্রেস হইতে প্রকাশিত । 

একখানি নাটক । অভিনয় করিবাব সত হয় নাই । তবে এমনি 
বই হিসাবে পড়িলে ভাল লাগিতে পাবে। নাটকের প্রধান চরিত্র- 
গুলি ভাল করিয়া ফুটিতে পাবে নাই। ছাপার দোষ-প্রসাদ অনেক 
আছে, লেখক তাহা স্বীকাব কৰিলেও তাঁহাকে একেবাবে মার্জন! 
করা যায় না৷ তাডাতাডি কবিষ। যাঁ-তা ছাপানো অপেক্ষা কিছু 
দেবী করিয়। ভাল করিয়া ছাপানোই উচিত। বইখানি ছোট কিয়া 
ভুলচুক বাদ দিয়| ছাঁপাইলে অভিনয়ের সত হইতে পাবে | 


কার্পাস_বি, কে, মুখাৰ্h্দি, পোষ্ট বেহালা, কলিকাঁভ । 

এই পুস্তিকাঁধ জগতেৰ প্রায় সব দেশেব তুলাব বিষয় কিছু ন! কিছু 

বলা হইযাঁছে। যাহারা এখন চবৃকা কাঁটিতেছেন এবং তাঁত চালাইতেছেন, 

এই বইখানি পাঠ কবিলে তাঁহাদের উপকাব হইবে। ভাবতেক 

কার্পাস সম্বন্ধে আবেো। কিছু বেশী বল। উচিত ছিল, যাহা বলা হইয়াছে 

তাহা নেহাত সাঁসান্য। মোঁটেব উপব বইখানি পড়িলে অনেকেই কিছু 
শিথিবেন আশা! কব! যায । ছাপা ভাল। বাঁধাই খারাপ । 

গ্রস্থকীট 


বাঙ্গালীর বল ব! বাঙ্গালীর সামরিক ইতিভাঁদ _ 
জরাজেন্রালাল আচার্য্য, বি-এ প্রণীত । মানসী প্রেসে মুদ্রিত ও 
প্রকাশিত | ৫২২+-৭১+-২২+1০+৬* পৃষ্ঠা । কাপডে বাঁধা । চাৰ 
টাকা। 

এই পুস্তকথানিতে মহাভীবতেব যুগ হইতে ইংবেজ অধিকাবের 
আধুনিক কীল পৰ্য্যন্ত বাঙালী জাঁতিব বাঁহুবলেব, যোদ্ধ ত্বেব ও বীবক্জেব 


ইতিহাস সুশৃব্খলার বর্ণিত হইয়াছে। এইঝপ একসানি প্রামাণা ইভি- 
হাঁসের আন্ভার ছিল! এপন ইহা! বালী তির ও বাংল! সাত্তার 


সম্পদ হইল। চমৎকার সন্দব উৎকৃষ্ট বই প্রত্যেক বাঙালী 
পাঠ কর! উচিত। বাংল! বইএ নিতান্ত ছুল শব্দহ্ুচী এই 
সৌঠব ও উপকাবিতা বৃদ্ধি করিয়াছে ; ধাবা এতিহাসিক অ 
জন্য এই পুস্তক আলোচনা করিবেন তাদের বিশেষ কাজে 
এই বইখানি পাইয়। আমবা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি ; 1 
বই পড়িবেন তিনিও আমাদের মতন আনলিত হইবেন জো 
বলিতে পাবি । 


নীলদর্পণ - ৬দীনবনধু মিত্র প্রমীত। কব মনু 
কোম্পানী, ১ কর্ণওয়ালিস স্ত্রী, কলিকাত| ৷ ২৮৯ পৃষ্ঠা । 
বাধা । মুল্যেব উল্লেখ নাই । 
বাংল! সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নাটককারেব শেঠ নামজদ। বই, 
ইতিহাসেৰ এক পবিচ্ছেদ এই নীলদর্পণ। তাঁরই পো 
সংস্করণ । ভূমিকায় নীলবিদ্রোহেব ইতিহাস ও পবিশিষ্টে শব্দ 
দীনবন্ধুলীবনী আছে, নীলদর্পণ নাটকের ইতিহাস আছে। ব' 
এমন সুন্দৰ উপকাবী সংস্কবণেব বই হইতেছে ইহার জন্ক প্র 
পাঠকদেব ধন্যবাদভাজন। এই সংস্কবণেব সমাদব যে হই 
বলাই বাহুল্য। 


মহাত্মা গাস্বী--গ্রবোগেশ্চ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত 
পানিত্রাস হইতে গ্ৰন্থকাৰ কর্তৃক প্রকাশিত। ১৭* পৃষ্ঠ 
টাৰ । চতুৰ্থ সংস্করণ ৷ 

মহাজ্সীব জীবনী ও আঁধুনিকতম উপদেশবাণী এই সংস্করণে 
হইয়াছে । এই সংস্কৰণে ১২ খাঁনি ছবি আছে-মহাস্বার 
ভাব হত্তাক্ষবের এবং ভাব কর্মজীবনে সম্পর্কিত আর : 
বিখ্যাত ব্যক্তিব। এ বুইএব প্রশংস। আমর! করিয়াছিলাম ; 
চতুর্থ সংক্কবপ হইযাঁছে তাব প্রশংস। করা নিশ্রয়োজন। সহান 
প্রতি সমগ্র দেশ ভক্তিমান হইযাছে ; তার জীবন ও উপদেশ « 
করিয়। নিজেদেব জীবনকে গঠিত করাব পক্ষে এই পুস্তক সকল 
সহাষ হইতে পারিবে । 


কেদার-বদরীর পথে গ্রবীরেশচন্দ্র দস, বি-এ 
এম, সি, সবকাৰ এণ্ড সন্দ, ৯*!২ এ হাবিসন বোড, কলিকাত। 
পৃষ্ঠা । দেড টাকা । 
গৌবীগুক হিমালয় ডাবতের পবিত্র তীর্থ। সেই তীথে 
পথেৰ বৃত্তান্ত ও যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্য এই পুস্তকে আছে ; পৃ 
মাইল অন্তর চটী সবাই, কোথায় কি হৃবিধা, কোথায় কি 
কর্তব্য আছে, ইত্যাদি কেজে। কথাব সঙ্গে দেশ্তে দৃঞ্ডেব 
সংযোজিত হওয়াতে ইহাৰ উপাদেরত! বৃদ্ধি হইয়াছে । একথা 
সংযোজন কবাতে তীর্ঘযাত্রীদেব বিশেষ সাহায্য কব। হইযাছে। 


রামকুষঃ মনঃশিক্ষা-অনদ। ঠাকব। ৫২২১ 
ষ্্রীট, কলিকাতা । ১৩৮ পৃষ্ঠা 1 আলো কাশাল ভাপ।। এব 


২য় সংখ্যা | 

এই বইএ ওলি নিত মাছে, বিষয় জাতি 
নীতি ইতাদি। এই বই নাকি “ভগবান রামকৃষ্ণদেবের গ্রীণ 
হইতে ভক্ত অন্নদ। ঠাকুরের স্বপ্নদশায় প্রাপ্ত!” যাই হৌক, এব 


তত লতা পা ৫৬৯০১২৭৩" 


, মধো অনেক শাশ্বত দত্যেৰ কথ! আছে। 


পাপ 


না 


তসর প্রদ্ঙ্গ-- গ্রগোপেল্পকৃষ্য সিংহ। উপাঁসন। প্রেস, ৪৪ডি 
পুলিন হাসপাতাল বোড, ইণ্টালি, কলিকাতা, ৪২ পৃষ্ঠা । দু আনা । 


তদব-কীট পালন কবিবার ও তপর-গুটি হইতে বেশশী স্বতা 


বাহির করিবাব প্রণালী এই পুস্তিকায বর্ণিত হইয়াছে। বাবসাধীদের 
কাজে লাঁগিবে। 


চরক1 প্রনভীশচন্দ্র দাশগুপ্ত । আচার্য্য প্রফুল্লচন্্র বাধ লিখিত 
ভূমিকা সহিত। দুই পস|। 
ভারতের বন্ত্র-শিল্পেব অবনতির ইতিহাঁদ ও তাব উশ্নতির উপাব, 
চব্কায় সুতা কাটার প্রণালী, চর্কাঁষ কিকপ বেজ গাঁব হইতে পাবে, 
সুতার পক্ষে কিরূপ তুল! উৎকৃষ্ট, ভাবতে তুলাব চাঁধও বপ্তানিব 
হিসাব ইত্যাদি বহু জ্ঞাতব্য তথ্য এই পুস্তিকার আছে। চৰৃকা- 
কাঁটুনে নব-নাঁরী পড়িলে অনেক বিঘব জানিতে পাঁবিবেন । 


খাদ্য কথ1--প্রীনবেন্দ্রনাথ বহ ৷ স্বাস্থাদমাঁচার কার্য্যালয, 

৪৫ আমশার্ট” সীট, কলিকাত!। '৭* পৃঠ।। আট আলা । 
এই পুস্তকে এই বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছ--(১) খাদ্য 
সন্গদ্ধে ভ্রান্ত ধারণা । (২) খাদ্যের প্রয়োজনীয়ত| । (৩) খাদ্যের 
বিভিন্ন উপাদ্দান। (৪) খাদ্যের পবিপাক প্রণীলী। (৫) খাদ্যদমূহেব 
গুশাঁণ। (৩) খাদ্যের মাত্রা নিরূপণ । .(৭) খাঁদাসম্বন্ধে বিচাব। 
(৮) খাদ্যের দোষে বোগ ভোগ। (৯) খাদ্যপমুহের বিপ্লেষণ । বিশেষ 


উপকারী ও উৎকৃষ্ট পুস্তক । দেহী মাত্রেই দেহপোষণের জন্য খাদ্য . 
আহার প্রয়োজন ; 


সেই খাদ্যের বিষয় জানা প্রত্যেক নব-নারীব__ 
বিশেষ কবিয়। মাতাদের--আবশ্যক। এই বই খাদ্য নির্ধ্ধচনে 
বিশেষ সাহাষ্য কবিবে। বইখাঁনি সুলিখিত। 


কারবার প্রীকুঞ্ণবিহাবী ঘোষ । নোযাখালি বডবাজাব। ৯৫ 
পৃষ্ঠা । বারে! আনা । 


পশু, পক্ষী, পালো, পাঁট, সুগন্ধি, কবল, সতবঞ্চ, বাসন, কল।, 
কাপড়, কৃষি, দালালী, কাঁচ, শস্য, শিবিষ, হাঁড, সাবান, দেশলা ই, 
নস্ত, নকল-সোঁনা, ভেলী-রূপা, সিক্ষ-ফুড ইত্যাদি কার্বাবের উপাঁয 
ও সফলতার কৌশল এই পুস্তক প্রদত্ত হইয়াছে। ব্যবসায়ীদেব 
কাজে লাগিব । 

ভারতে যুবরাজ-_ আবদুল বাবি প্রণীত । হবিনাবারণপুর, 

নোয়াখালী । 

বাজ্রভক্তির উচ্ছাস পদ্যে। ইংবেজেব প্রশংসায় গদ্গদ বচনা। 


যুবরাজ-মন্ঘ্ধনী কাঁব্য__ প্রীষক্মথকুমার রায়। 


তখৈবচ। কাব্যের বিশেষণ যে দন্বদ্ধনী কেন হইল তা ম! সরম্বতীই 
জানেন যিনি কবিকে কৃপ| করিবার ছলে বিডম্বন! কবিয়াছেন। 
ভাবতে বপেতে প্রাণপশ্তে মিল । তাতে কি; কাঠেব বিড়াল হোক 
না, ্ঁমুব ধরিলেই হইল । এক কবিওযালা জাঁড়াপ্রামে গিয়। জাডাব 
বাবুদের স্তুতি গাহিয়া জাড়াতে ও তবুতে মিন কবিয়াছিল 
কিন্তু তাতে বঙ্গবাণী ক্ষুর হইলেও লক্্রী প্রসন্ন হইফ়াছিলেন ; 
কবিওয়ালাঁর ছল ও পদ্য মিলে নাই, কিন্তু তাব ভাগ্যে পুরক্ষাব 
সিলিযাঁছিল বিশ্ব! লেপকেরও কিছু স্ববিপ। হইয়। ণাঁকিন হৃযত । 


পুস্তক-পরিচয় 


২৩৯ 


এ. ৫৯ 4৯ পি লও লা ত প ৬ পাটি লাও পি পাছিত 


পঞ্চামৃত SEC মিনির রি 
সবকাব এণ্ড সঙ্গ কলিক(ত।। মূল্য উল্লেখ নাই । ছাপা, কাগঙ্গ, 
বাধ! উত্তস । ঠ 
পাঁচটি ও পাঁচটি রবচনা-(১) অক্ষৰ বিভীষিকা । (২) ডবল 
আঁওয়াজ। (৩) ৩এর রাজত্ব (8) আদীলতীয় বাংলাব নালিশ ৷ 
(৫) ‘এব প্রভুত্ব । (৬) শব্দ ব্রহ্ম । (৭) উকাব বনাম ওকার। (৮) 
না-যেব নক্স। | (৭) বৈদ্যেবা কবিবাজ কি ভাক্তাৰ? ৮) ননদ 
ভাঁজ সংবাদ (প্রহসন )। ধাবা ঘটা খানেক হাসিতে চাহেন তাঁঝ। 
কিনিষা পড়িবেন- ব্চনাঁয় রঙ্গ ও রস ছুই আছে। 


রোবাইয়াৎ_-প্রবিজযকৃ্চ ঘোঁষ। বেঙ্গল পাব্লিশিং হোম, 
৫ সুবমহন্মদ লেন, কলিকাতা । পৃষ্ঠান্ক ব| দাম দেওয়া নাই। 
বইএব বাধাই বেশ আুন্দব ৷ 

ইংরেজ কবি ফিটজেবাল্ড ওমাব খায়ামেৰ গ্লোকাবলী জাশ্রর 
কবিধা একবকম স্বাধীনভ।বেই কবিতা র্চন। করিয়া যশস্বী 
হইয়াছেন ; ইংবেজী কবিতাঁব মধ্যে ওমাবের কবিতার প্রা কিছুই 
নাই ৷ এই পুত্তিকায় এক পাতে ইংবেজী কবিতা ও তাব সাম্‌নেৰ 
পাতে বাংলা জগ্বাদ ছাপ। হইযাছে। অনুবাদ সুন্দর সবস প্রাঞ্জল 
হইযাছে। তবে সাত নকলে আদল খাস্তা-_ওম!ব খাযাম এ অনুবাদের 
তল্লাট দিবাও যান নাই। এ বক অনুবাদ্েৰ অমুবাঁদ পড়িষ! কেউ 
যেন মনে ন| কবেন যে ওমাঁর খাঁযামেব কবিত্রবস উপভোগ করিতেছেন । 


কৃষ্ণ কথা শ্রীবিশ্বেশ্বর দাস বি-এ, শাস্তিপুর মিউনিসিপ্যাল 
উচ্চ ইংবেজী বিন্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। ৪৪ পৃষ্ঠা, ভিন আন] । 
পদ্যে কুষ্ণলীলাব কথার বিবৃতি | 


বিএস'হিতা-প্রণেত। ও প্রকাশক এরামবুদ্ধ দেব, ৫৮ 
আপার সাবকিউলাঁব বো, কলিকাতা । চটি পুস্তিক৷ ছুখণ্ড, এক 
আনা, তিন আন|। 

লেখক এই পুস্তকেব পরিচয় স্ববপ লিখিয়াছেশ_ -ু্ীয় বিংশ 
শ্তাবীব মানব-সসাজ-বিধি অর্থাৎ পৃথিবীতে শাস্তি, স্লেছ, ভক্তি, 
ক্ষমা, দয়], কর্তব্যপালন প্রভৃতি দ্বাব। সত্যধর্ম প্রতিষ্ঠিত হওযাব 
প্রণীলীবিষয়ক সমাজ-সংস্কার ব্যবস্থা 1” লেখকের আদর্শ সমাজে 
অনেক উৎকৃষ্ট, সকল দেশেব ধার্মিক চিন্তাশীলের অভিলধিত ব্যবস্থা 
থাকিবে ; কিন্তু তাব মধ্যে মানবের আচবণীয় ও অনাঁচরণীয় বিভেদও 
থাকিবে । এক কলসী ছুধেব মধ্যে এক ফেট! চোঁন।--ব্যস্‌। 


পঞ্চর স্ন_ গ্রৃহীবালীল বাহা । প্রকাশক এ্রকালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, 
৪ সৃষ্টধর দত্তের লেন, কলিকাতা । ডিমাই আট পেজ্ি ১*১ পৃষ্ঠা । 
এক টাকা । 
কঠ, কেন, প্রগ্ন, উপ, মণ্ডক এই পঞ্চ উপনিষদের মুল টীক! 
অনুবাদ । এব মধ্যে অনেক উদ্ভট ও অদ্ভুত তত্ব সন্নিবেশিত হইয়াছে__ 
ধ্যনিসাদৃশ্য দেখিরাই বাইবেল ও উপনিষদেব অনেক নামকে অভিন্ন 
প্রতিপন্ন করিবাঁব চেষ্টা আছে। 
বসন্ত-উৎসব কাব্য_প্রধাট প্রণীত (প্রহরিচরণ বন্দ. 
পাধ্যাদ্ ), হবিপুর, ভাঁরা শীস্তিপুব, জেলা নদীয়। | ডিমাই ৮ পেজি 
২৫৭ পৃষ্ঠ । আড়াই টাকা! 
কোদালেব বাট চাষের কাজে উপযোগী হইলেও কবিতার ক্ষেতের 
ক্ষতিই কবিষা! থাকে। হইয়াছেও তাই। কোঁদালেব বাটেৰ উপযুক্তই 


সসম্ভ-উৎসন কাবা এপাঁনি | 


২৪০ 
শাব্তি-গীত!--গ্রীশশিজীবন সেন। প্রকাশক গ্রনলিনীরঞ্জন 
ভট্টাচার্য্য ২২ রামকাস্ত মিন্ত্রীর লেন, কলিকাতা ৷ 


এ. পদ্যে তত্বকথা । পদ্যেব মিল--ক্রর, দৃচ ; আবশ্যক, বোক ; 
অপারগ, লোক ; মহৌষধ, রোধ ; ইত্যাদি। বাহুল্যেনলম্‌। 


জ্রীসয়াজী বৈজ্ঞানিক শব্দসংগ্রহ- প্রযোজক গ্রজয়- 
সুখরায় পুরুযোত্তম রায় জোযীপুরা অনে ভাুন্থখবাস, নিও পরা 
মহেত1 । প্রকাশক বিদ্যাধিকারী কচেরী, ভাষান্তর শাখা, বড়োদ। রাজ্য । 

এই পুস্তকে ইংরেজী বৈজ্ঞানিক পরিজাষার সংস্কৃত বা দেশী 
অনুবাদ বর্ণীনুক্রমে প্রদত্ত হইয়াছে। 
লেখকদেব পক্ষে বিশেষ উপকারী পুস্তক। নাগরী-প্রচারিণী সভ! 
ও বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ প্রভৃতির পরিভাষ। আলোৌচন। করিয়া 
এই পৰিভাষা সঙ্কলিত হইয়াছে ; সুতরাং ইহাব পরিভাষার স্ধীসমাজে 
গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হইবে মনে হয়। 


গাগী_গ্রপ্যারীশঙ্কর দাশ গুপ্ত প্রণীত। প্রকাশক বগুড়া 
কমার্শিয়াল সিণ্ডিকেট লিমিটেড, বগুড়া দ্বিতীষ সংস্করণ, পরিবর্ধিত। 
৪৯ পৃষ্টা । চীব আমা । 

উপনিবদের গার্শী ও মৈত্রেয়ীর ব্ৰহ্মজ্ঞান বিষয়ক আশ্যাযিকা সবল 
সহজ ভাবে কথোপকথনের মধ্য দিষা বিকৃত হইয়াছে । মহিলা ও 
বালিকাদের পাঠযোগ্য । 

মিতা--নাসিক শিশু-সাহিত্য। জীঅজরচজ সবকার সম্পাদক | 
কদমতলা চুঁচুড়া। প্রতি মাসে স্বসম্পূর্ণ এক-একখানি বই বাহির 
হইবে । বার্ষিক মূল্য পাঁচ সিকা, প্রতি সংখ্যার মুল্য ছয় পয়সা ৷ 


প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত হইযাঁছে--থ্যাতনাম! কবি শ্রীযুক্ত নরেল্রনাথ . 


ভট্টাচার্য্য বিরচিত-_-আঁমাদের দেশ। কবিতাঁষ ভারতবর্ষের বর্ণন| | 
শিশুদের মনে দেশীগ্মবোধ, দেশের গৌরব-বোঁধ, দেশে পৰিচয় সঞ্চাবিত 
করিবার পক্ষে ইহ! সাহায্য করিবে। 

খথেদ- প্রথম ভাগ _জীহিজদাদ দত্ত প্রণীত । ২৬৪ পৃষ্ঠ। | 
আড়াই টাকা । ৩ রমানাথ মভুসদারেব ষ্রাট হইতে প্রকাশিত । 

বেদের মন্ত্র আলোচনা করিয়। বেদের প্রতিপাদ্য বিষষ বিশদ করিয়া 
বুঝানো হইয়াছে। ' বৈদিক ধধিৱ! যে একেস্বরবাঁদী ছিলেন, ও বৈদিক 
দেবতাঁগণ যে একই দেবতার লাসাস্তর ইহাই এ পুস্তকের প্রতিপাদ্য । 
বেদের দেবতা ও যজ্ঞ প্রসভৃতিব বিস্তৃত ব্যখ্যা ও পবিচয় দেওয়। 
হইয়াছে। প্রত্যেক ভারতবাসীব বৈদিক ০101০ সম্বন্ধে জ্ঞান থাক! 
উচিত। এই পুস্তক সেই জ্ঞান লাভে সহায়তা করিবে। 

কড়া মিঠী-_জশিশিরকুষাব রাহা প্রণীত। দু আনা। 

দেশ-ও সমাজ-দেবায় উদ্ধ দ্ধ করিবার জন্য দেশের বুবকমুবতীদের 
প্রত্থি কতকগুলি স্পষ্ট উপদেশ বাক্য। অনেক সত্য ও কাজেব কথ! 
বলা হইরাছে। 

পল্লী ইউনিয়নের ট্যাক্স ও ভোটার - 
গনিবপ্ন চত্্র, বি-এল সংকলিত । চাব আনা। 

গ্রামের চৌকিক্বাবী ইউনিয়ন বোর্ডের উদ্দেন্ঠ ও গ্রামবাসীদের সঙ্গে 
সম্পর্ক ও পরস্পরেব কর্তব্য প্রভৃতি বিবৃত কব। হইযাছে। গ্রামবাদীদেৰ 
বিশেষ কাজে লাগিবে। 


শী্ৰীদ্ত্যনারায়ণের পাঁচালী-বিক্রসপুবেব প্রাচীন 
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গ্রবানী--জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯ 


পিউ MAMAN SAOSIN INN AAALAC A সিসি সিসি সির সির সা AAAS VAAN 


বৈজ্ঞানিক পুস্তক প্রবন্ধ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


কবি গাঁষ দ্বিজ রামকৃষ্ণ বিবচিত। বিক্রমপুরের ইতিহীস-প্রণেত। 
প্রযোগেক্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত । ছ আনা। 

প্রাচীন রচন! প্রচারের উপকারিতা আছে। বিশেষত যাঁর! সত্য- 
নাবায়ণে ভক্তিমান তার! এই পঁচালী মুদ্রিত পাইয়া সুখী হইবেন । 


পুরাণ 5 ত্ব--এমদ্‌ ব্ৰহ্মানন্দ ভারতী কর্তৃক ব্যাখ্যাত । ব্রাহ্মণ *_ 


বক্ষণ-সভা, কাশীধাম । পাঁচ আনা । 
- কথোপকখনেব "দ্বারা পুরাণের সধ্যে পরস্পরবিরোধী “্বকপোজ- 
কল্পিত ভেজাল সামগ্রী” কত যে আছে তাহা পাঁচ পরিচ্ছেদে আলোচন 
করিয়। দেখানো হইয়াছে। 

মহাত্মা গাস্বী- প্ররমণীবঞ্জন - খুহ বায়, বি-এ প্রনীত। 
প্রকাশক--পাল ভট্টাচার্য্য কোম্পানী, ২১ নং মির্জাপুর দ্রীট, কলেজ 
স্কোয়ার, কলিকাতা । ৮২ পৃষ্ঠা । চাব আনা। 

মহাত্মা গান্ধীর সংক্ষিপ্ত জ্রীবনী। 


অমিয়-গীত!--গ্রমোহিনীমোহন বঙ্গ প্রণীত । ঢাকার 
লাইব্রেবীতে পাওয়| যায় । আট আনা। 
পচ্যে শরীমদ্ভপবদ্‌ গীতার বাংল! অনুবাদ । 
দেশের ডাক- প্রীনবেজনীরায়ণ চক্রবর্তা। সরস্বতী 


লাইব্রেরী, ৯, রাষনাথ মজুমদার স্ত্রী, কলিকাঁতা। ২৯ পৃষ্ঠা। দশ 


. পয়সা । 


দেশের ও দেশের বর্তমান শাঁসনযন্ত্রের অবস্থ! পর্য্যালোচন| করিয়া 
দেশবাসীর বর্তম।ন কর্তব্য নির্দেশ কর! হইয়াছে-_সহষোগিতাবর্জন। 


শ্রীপ্বীবৈষ্ণৰ চরিত বিনাশ কু, ঘ্বাস। প্রকাশক 
_ষ্টডে্ ষ্টোব, খাগড়া মুর্শিদাবাদ, ২৯ পৃষ্ট! | চার আনা । - 


বৈষ্বের ধর্ম ও লক্ষণ কি তাহাই এই পুস্তিকায় লিখিত হইয়াছে। ৪৫ 


স্বস্থ্য--এ্ীমতী হুখলতা। রাও। 
, ১** গড়পাঁর বোঁড, কলিকাতা । ৫৭ পৃষ্ঠ। । সচিত্র । ছয় 
আন।। 
ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্যতত্ব ও স্বাস্থারক্ষার উপাব সম্বন্ধে শিক্ষা দিবার 
উপদেশমূলক বই। বইএব কাগজ ভালে, ছাঁপ। ভালো, ছবি উত্তম, 
লেখ! উৎকৃষ্ট ও সহজ । শিশুশিক্ষার উপযুক্ত বই সর্ববাংশে। 
অস্্সত্ত স্কেলে ষ্টীমে ১ ঘণ্টায় প্রস্তুত ও 
তৈয়ারী। অঅসত্ত দুগ্ধ দিয়া ও মতের রস ও বরফ 
দিয়া প্রস্তুত ও বাবহার-প্রপালী-পার-_গ্রমনোহর 
মুখোপাধ্যায় প্রণীত । উত্তবপাড়। | বিবিধ প্রকাব আমের ছবি আছে। 
_ আমসত্ব তৈবী করিবার প্রণালী সম্বন্ধীয় পুস্তিক|। 


তাৰ্য্যামুষ্ঠান-চন্দ্রিক!-_এীসবেশচজ্র বায় সঙ্কন্তি । 


প্রকাশক--শঁগণেশচন্র বিদ্যাব, বাবইভাগ, ' পাঙ্গানী পোষ্ট, পাবন।।, 


Ban! 


পাঁচ আঁনা। 

হিন্দুশাস্ত্রোত দৈনিক প্রাতঃ অবধি সা্য্যকৃত্য আচার সন্ধ্য| বন্দন! 
তর্পণ ইত্যাদির বই । 

শ্রীরামকৃষ্ণ-গল্পলহরী _ কমলা রাসকৃধ্* সেবাসস্তিব 
নেবকগণ কক সঙ্গলিত। প্রকাশক দাশ চক্রবর্তী এণ্ড কোন্পানী, ৬ 


কালিদাস সিংহের লেন, কলিকাতা । ৪৪ পৃষ্ঠা | পাঁচ আনা । 
রামকৃষ্ণ পবসহংসদেব .ডাব উপদেশেক মধ্যে মধ্যে যে-সব শী 


প্রকাশক-_ইউ রায় এগ 


/ 


২য় সংখ্যা | 


পুস্তক-পরিচয় 


২৪১ 


ওলালি দলা ওলা ওলা িপাস্পিলসটি ৫ রাস্সিপাস্পপাসিপাস্্পাস্িপাস্িপাস্পি্সিপিসপাসিপাস্পাসিপাসপা্পিসিপাস্িপপা্িল অপিপাসিপাস্তাসিপাসিপাসিাসি পাটি সপািপাশিপাস্টিপাসিল অল সপািলাসটিাসিল ওলা সতাস্টিপা সাপ সর সা সর্প লালা 


বলিতেন তাবই কতকগুলি বোধ হয় ছেলেদেব উপযোগী বাছিয়! 
একত্র করিয়। প্রকাশ কব| হইযাছে.। গল্পগুলি সরস ও শিক্ষামূলক । 


ফরিদপুরের ইতিহাস ্রআনন্দনাথ রায় প্রণীত । 


-প্রকাশক- শ্রীজিতেজনাথ বায়, জপসা! বাবুর বাড়ী, নগব, পোঃ উপসী, 


জেলা ফরিদপুর । ১৭৩ পৃষ্ঠা ডিমাই আট পেজি। সচিত্র । কাঁপডে 
বাধ । আঁডাই টাক।। 

ফবিদপুবেব ইতিহানের দ্রিতীষধণ্ড প্রকাশিত হইল। প্রত্যেক 
জেলাব ইতিহাস সংগৃহীত ন! হইলে বাংল! তথ! ভাবতে সম্পূর্ণ 
ইতিহান লিখিত হইতে পাৰিবে ন।। যাঁর| জ্রেলাৰ ইতিহাস সঙ্কলন 
করিতেছেন তার! জাতীষ ইতিহাস সম্পূর্ণ করিবাব যজ্ঞের খত্বিক। 
সুতরাং এই-সব ইতিহাস স্থানীয় লোকেৱ নিকট ত সমাদৃত হইবেই, 
এতিহাসিক ও ইতিহাস-জিজ্যান্ন ব্যক্তি মাত্রেই নিকট সমাদৃত 
হইবে । এই ইতিহাসে ফবিদপুরেব বহু গ্রাম ও ব্যক্তির বিব্বণ 
সংগৃহীত হইযাছে ; সেই-সব বিববণ বেশ চিন্তাকৰ্মক । 


ধৰ্ম্ম ও কৰ্ম্ম গ্রীউপেন্্নাথ বন্যোপাধ্যা প্রণীত ও 
প্রকাশিত । ৯৩1১এ বহুবাজার ষ্রীট, কলিকাঁত1 | ৩৩ পৃষ্ঠ । তিন 
মাঁনা। 

নির্বাসিতের আসত্মকথ| লিখিয়। লেখক সাঁহিত্যক্ষেত্রে খ্যাতি অর্জন 
কবিযাছেন ; দেশেব জন্য প্রাণপণ কবিয। কঠোর নির্ব্বাসন সঙ্ব কবিয়! 
তিনি পূর্কোই খ্যাতি ও দেশেব লোকের অন্ধ! অর্জন কবিষাছিলেন। 
লেখক এই পুস্তিকাধ বলিতেছেন--“মনের অতীত সন্ত।য লাক্সপ্রতিষঠ। 
করিয়। মন ও শবীরকে পূর্ণ জ্ঞান আনন্দ ও শক্তি প্রকাশের বন্ত্রৰপে 
রূপান্তরিত কর!” “মনুষ্যজীবনেব উদ্দে্ঠ” । “এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে 
জীব ব্রন্ষের মূর্ত বিগ্রহ হইয়া দীডায়। তখনই সে প্রকৃত স্ববাট ।” 


ন্শাশ্জীবনের মধ্যে জীবের পূর্ণরূপের প্রতিই ধর্ম্নাধনার উন্দেষ্ঠ !” 


নিজেব শক্তি ও বুদ্ধি ভগবানেব হাতে সমর্পণ করিষা কর্ম করিয| যাইতে 
হইবে_ মর্ভে অমরধাম প্রতিষ্ঠাই এ যুগের সাধনা । “ব্রহ্ম শুধু গুণী- 
তীত তুবীষ সত্তা নহেন, তিনি গুণময় ও গুণভোক্ত, সব জীবই তীহাব 
লীলাকেন্জ-_-এ সত্য উপলব্ধি করিয়। তদনুযাধী আমাদেব সামাজিক 
পারিবারিক ও বাজনৈতিক জীবন গড়িয়! তুলিবাব দিন আসিয়াছে। 
বাষ্ট ও সমষ্টিব মধ্যে এই সত্য প্রতিফলিত হইয| আমাদের জাতীয় 
জীবন গড়িযা উঠিবে ।” 


বিচিত্র ভ্রমণ_-ঞ্রকৃষ্লাল বসাক প্রণীত । সৰস্বতী 
লাইব্রেবী, ৯» বমানাথ মজুমদাৰ ছাট, কলিকাতা । ১*৯ পৃষ্ঠ 
সচিত্র । এক টাকা । 

গ্রন্থকার প্রসিদ্ধ সার্কাস খেলোয়াড় । তিনি বাব বাব নান। 
সার্কাস-দলেব সঙ্গে যোগ দিয়। ভারতের প্রায় সমস্ত শহব, বহির্ভারতেব 
দ্বীপপুঞ্জ, বর্ম্মা, স্যাম, চীন, জাপান, ফ্রান্স প্রস্তৃতি বহুদেশের বছ প্রসিদ্ধ 
স্থান ভ্রমণ করিয| স্বচক্ষে দেখিয়! সেই সেই দেশের দৃশ্ত রীতি নীতি 
ইতিহাস প্রভৃতি যাহা অবগত হইয়াছেন তাহাব বিববণ ও চিত্র এই 
পুস্তকে সন্নিবেশিত কবিযাছেন। নানা দেশের বিচিত্র কাহিনী 
ছত্রে ছত্রে কৌতৃহূলোদ্দীপক ও চিত্তাকর্ষক । সমস্ত এশিয়াখণ্ডের 
সমুদ্রকূলের প্রধান প্রধান দেশের বিববণ এই পুস্তকে প্রদত্ত হইযাছে। 
এই ভ্রমণ-কাহিনী বাস্তবিকই বিচিত্র । যিনি পাঁঠ কবিবেন তিনিই 
অনেক কিছু নূতন খবর জানিয় প্রীত হইবেন, পাঠ কবিতে আস্ত 
করিলে শেষ না কবিষ! ছাঁড়িতে পারিবেন ন|। ইহা কোনো পুন্তকের 
সৰ্্বন্ধে পরম শুশংসা। 


অঘোর প্রকাশ বর্গায়া দেবী অবোবকানিনী বায়ের 
জীবনকাহিনী- এ্রধুক্ত প্রকীশচন্ত্র রায় কর্তৃক বিবৃত | বীঁকিপুব, 
অদোব-পবিবাব। ১২২ পৃষ্ঠা ডিমাই আট পেজি। ছুই টাকা। 
* গৃহস্থ সন্নযাসিনী ব্রন্ষনিষ্ঠী মহিলার জীবনকাহিনী। নহৎ 
জীবনেব দৃষ্টান্ত ; ব্ৰহ্মনি্ঠ পরিবারের গৃহিণীব আদর্শ জীবনের কথ! । 


নিন ও পতিত জাতি - ্রীসধুহুদন আচাৰ্য্য কাব্য-ব্যাকরণ- 
তীর্থ । বাল্িযাটি, ঢাক]। প্রকাশক--দি নিউ ইবা পাব্লিশিং 
হাউস, ১৬৮ কর্ণওয়ালীস স্ত্রী, কলিকাতা । ১৫৭ পৃষ্ঠ। । এক টাকা 
আন! ! 


সমালোচনার জন্য এই পুস্তক বহুকাল হইল পাইবাছিলাদ ; তালে! 
কবি! পরিচয় দিবার ইচ্ছ! থাঁকাতেই বিলম্ব হইয়া গেল) এব 
জহম্য আমব। গ্রন্থকার ও প্রকাশকেব নিকট ক্ষমাপ্রীর্থী। এই 
পুস্তকে গ্রন্থকাব শান্ত ও যুক্তি দিষা কোনে! ব্যক্তি ব! জাতিকে 
নিঙ্গশ্রেণীব ও পতিত বলিষ| নির্দেশ করাব অবৈধত| অনিষ্টকাবিত। 
ও অধার্শিকত। প্রতিপন্ন কবিয়াছেন। এই বাংল! দেশেই বুদ্ধদেব, 
টৈতন্যাদেব, বামমোহন, বিদ্যাসাগব, বামকৃষ্ণ পরসহংস প্রস্তুতি আবিভু তি 
হইয়। পাঁতিত্য ও নিম্নত্বেব বিকদ্ধে মহৎ বাণী প্রচাব করিয়া গিয়াছেন ; 
আসব! তাহাদের মেই আদেশ ও যুক্তি অমান্য কবিয়! নিজেদের অপমান 
করিতেছি, প্রতিবেশী বন্ধুদেব অপমান করিতেছি, গুরুত্থানীয মহাপুবঘ- 
দিগকে অপণাঁন করিতেছি । আজ অবধি দেপ। যাইতেছে সমাজে 
শীৰ্ষস্থানীয় ব্রাহ্মণজাতীধ লোকেরাই এই কুপ্রথ। ও কুসংস্বাব দুব করিবাৰ 
চেষ্টাব অগ্রণী। আচার্য নহাশয় তাহাদেরই পদান্ক অনুসরণ কবি 
বলিষ্ঠ সাহস সমদর্শিত| মহাপ্রাপত। সত্যামুরাগ ও ধার্দ্সিকতাব পবিচয 
দিয়ছেন। বে মহৎ বাণী কালে কালে বাবংবার বিঘোষিত হইয়। 
ব্যর্থ হইযাছে এবং যে মহৎবাণী সহাম্ম| গান্ধীর প্রধান উক্তি ও 
বিশেষত্ব দেই পাতিত্য-পরিহাবেব বার্তাবাহক হইয! আচার্য্য মহাশ্য 
দেশেব ও সমাজেব কল্যাণেৰ চেষ্টাব জন্য সকলেব ধন্বাদভাজন। 
মহাত্মা গান্ধীর এই যুগপ্রবর্তক সাম্যবাদ প্রচারিত হইবাব পূর্কোই 
াচাধ্য মহাশয়ের এই পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে_ইহা! প্রশ্থকারেব 
অধিকতর প্রশংসার বিষয়। তিনি স্বযং এই কুপ্রথাব অনিষ্টকাবিতা ও 
অন্তায় হৃদয়ঙ্গম করিয়া, যুক্তি ও শাঁস্ত্রেব নজিবে তাহী দূব করিবাঁব জন্য 
সকলকে অনুবোঁধ করিতেছেন । বর্তমান সাদ্যবাঁদের দিনে এই 
পুস্তুকেব বহুল প্রচার ও পাঠ বাঞ্চনীয় । 


পু তির মাল! _ প্রমোহনলাল গঙ্গ্যোপাধ্যায ও গ্রীশোভন- 
লাল গঙ্গেপাধ্যধ প্রণীত । এম, সি, সবকার এণ্ড সঙ্গ, কলিকাতা । 
সচিত্র। ডিসাই ৮ পেজ ৭৬ পৃষ্ঠ।। বোর্ডে বাধ। | বাবে! আন । 

বালক ভ্রাতৃম্বষেব শিশুপাঠ্য গল্পের বই। মোহনলালের চারটি 
ও শৌঁভনলালের তিনটি নোট সাতটি গল্প আছে। গল্পগুলি স্থলিখিত ; 
ভাবাষ, ভঙ্গিমায, রচনায় নিখুঁত ; গল্পপ্তলি প্রায়ই মজাদাব হাসি- 
ভবা__কাজেই শিশুদেব মনোহারী । বাড়ীর ছেলেমেয়েদের হাতে 
হাতে এর ফেরাব বিরীম নাই--ইহ|! হইতেই বইখানির কদর বোঝা 
যায। শিশুদেব পড়িতে দিলে তাব| যে শ্রীত হইবে তাহ! সমালোচকেব 
নিজের বাড়ীর অভিজ্্রতা হইতে জোর করিয়। বল! যাঁয়। সমা- 
লোচনার জন্ত প্রাপ্ত বইখানি অনেক কষ্টে শি হইতে উদ্ধাৰ 
কবিয| এই পবিচরটুকু লিখিতে হুইল ৷ বইএব ছবিগুলিও উত্তম-- 
ওস্তাদ চিত্রকরের আকা । 


মুদ্রারাক্ষম 


২৪২ মে প্রবাসী-_জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯ [ ২২শ ভাগ, 


ANNEX লাও লাস পা বা পি ০ ৬ পা 


পঞ্চ তব (কঠ-কেন-প্রশ্ন-ঈশ-সুগ্তকেতি উপনিষদ: পঞ্চকা: Js প্রত্যেক সন্তেপ্সই বহু অর্থ) কোন কোন মন্ত্রে ১ 
সাঙ্গদেদ-প্রণেহ . শ্ীহীবালাল রাহ! কর্তৃক অন্থবাদিত।, . পৃঃ ১০১ দেওয়া ১০০ তোক ব্যাখ্যাই অস্তুত 
মুল্য এক টাক! । | 


রস্থকাৰ এই খণ্ডে কঠোপনিষদেব প্রথম বল্লীব ব্যাখ্য| করিয়াছেন ন্বহু্তোড় । 


মঃ 


Reform Screams. 





জঙ্গাবং শত-ধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি 
চিত্রকর যুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাঁবুব মহাশবের সৌজন্য 


২য় সংখ্যা ] 


Review at the close of the year 
1021. By Gaganendranath Tagore, 
Published for the Artist by Thacker 
Spink and Co., Calcutta and Simla 
1921. Price Rs, 3. 

বঙ্গের প্রধান বাঙ্গচিত্রকর খীযুক্ত গগনেন্স- 
নাথ ঠাকুর মহাশয়ের অক্ষিত ১৫ খানি বাক্ষচিত্র 
এই পুস্তকে আছে। ইহার উৎকৃষ্ট ছবি- 
গুলির মধ্যে কোন কোনটি মডার্ণ রিভিউ ও 
প্রবাপীতে মুদ্রিত হইয়।ছিল। ছবিগুলির 
নাম--নব জন্মাষ্টমী; প্রথম বাঙ্গালী শালন- 
কর্তীর উদয়-__কোথায় তিনি ? ; বুড়ো বাংলার 
গঙ্গাধাত্র! ; প্রজাপতির নির্ববন্ধ_কনের ম! 
কাদে আর টাকার পুটুলি বাধে ; বিশ্ববিদা।লয়ে 
অগ্নিযোগ ; বিশ্ববিদ্যালয়ে জলযোগ ; 
আও চৌধটু হাজার ; জাতি-গঠনের 
বাধা ; জগদীশের ধানভঙ্গ ; কবির ওডা ; 
পণ্ডিত শেখে দেখে, মূর্খ শেখে ঠেকে; 
বিচিত্র পরিণয় ; ভৃতগত ব্যাপার ; রং-কো- 
অপারেশন; জীয়স্তে মরা। কতকগুলি 
ছবির মধ্যে কেবল যে মজা আছে, ত| 
নয়, দুঃখের কারণও আছে, এবং শিখিবার 
আছে। আমর! . একটি ছবির প্রতিলিপি 
চিত্রকর মহাশয়ের অনুমতি অনুসারে মুদ্ছিত 
করিতেছি। ইহার এই, যে, 
স্পর্শদোধ, অর্থাৎ কোন কোন শ্রেণীর মানুহকে 
ছুইলে অশুচি হইতে হয় এই ধারণা 
আমাদের জাতির এমন অস্থিমজ্জাগত হইয়াছে, 
যে, মহাস্তা গান্ধি এবং তাহার পূর্ববব্তা 
অনেক দেশহিতৈদী এই ধারণ! উন্ম'লিত করিতে 
পারেন নাই | ইহা! জাতি-গঠনের একটি প্রধান 
বাধ! । ইহাকে চিত্রকর কালীর দাগ রূপে কল্পন! 
করিয়। দেখাইতেছেন, যে, ভারতের প্রধান 
রাসায়নিক আচার্য্য প্রফুল্লচন্ত্র রায় মহাশয় 
অনেক চেষ্টা করিয়াও ধুইয়! ফেলিতে পারিতে- 
ছেন ন|। বাস্তবিক ভারতীয় লোকের! হিন্দু- 
ধর্ম ত্যাগ করিয়। ধর্ম্মাস্তর গ্রহণ করিলেও 
এই ম্পর্শ-দোব সম্বন্ধীয় ধারণাকে অনেকেই 
অতিক্রম করিতে পারেন ন! । 


লে 


তাৎপর্য 


গর 


দর্শন সঙ্গীত--গউমেশচন্ বিশ্বাস তন্বনিধি প্রণীত । পোঃ আঃ 


ভাবদা, মুর্শিদাবাদ । মূল্য আট আনা| । ১৩২৮ সাল। 
ধর্মমন্দিরে এবং পারিবারিক উপাসনায় পাশ্চাতা জাতিসমূহের 
মধ্যে যে-সকল সঙ্গীতের প্রচলন 


আছে, তাহার উদ্দেশ্য মানুষের 
পাপবৃত্তিগুলি দূর করিয়া, প্রাণের ভক্তি ও ভালবাস। ভগবৎ-চরপে 


অর্পণ করিয়।। নৈতিক মার্গে আস্মোর্তি সাধন করা। ইহ! বাতীত 


আর-এক প্রকার সঙ্গীত আমাদের দেশে দেখ! যায়, দার্শনিক 
আধ্যাস্মিকতাই তাহার বিশেষত্ব । সংসার অসার, জগৎ মিথ্যা, 


তুমি কার, কে তোমার, এইরূপ বৈরাগ্যমূলক উপদেশ এই শ্রেণীর 
গানে বহুল পরিমাণে দেখা যায়। আমাদের দেশে মাঠে কৃষকগণ ও 
নদীতে নৌকার মাঝির! অনেক সময় এ-সকল গান গাহিয়। থাকে। 


৩১$--১২ 


এপস, পা AN JADA 


পুস্তক-পরিচয় 





২৪৩ 


JN SONNE এ এছ এ 


বঙ্গের শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গচিত্রকর 
্রীুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


বু সমষ্টি দ্বারা গানও? 


যে-সকল দার্শশিক শঠ ল বিরচিত হয়, ০ 
প্রায়ই অর্থশুম্ত বাগ্জালে পরিণত হইয়! পড়ে, 
তাহ। দ্বার। মনে বৈরীাগা কি অন্য কোন দার্শনিক ভাবের 
হয় ন|। বক্গামাণ পুস্তকখানির প্রণেত। তাহার গানগুলিকে ভার্গর্ভ 
রিবার নিমিত্ত যথেষ্ট চেষ্ট। করিয়াছেন, এবং যে-সকল দার্শনিকতন্ত 
সঙ্গীতাকারে ব্যক্ত করিতে চাহিয়াছেন, সেগুলি স্পষ্ট করিবার 
টাকাপ্বরূপ যড় দর্শন এবং বৌদ্ধ- ও চার্ব্বাকদর্শন হইতে সুত্র 
ও প্লোক উদ্ধৃত করিয়া তাহাদের বঙ্গানুবাদ স্বীয় মন্তবা মহ লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন। ধে-দকল পাঠক সঙ্গীতরসজ্ঞ নহেন, তাহাদের নিকট 
এই টীকাগুলি বেশ শিক্ষাপ্রদ হইবে। তাহারাও এই গ্রস্থখানি 
পাঠ করিয়। স্থখী হইবেন। জর 


না 





অযু 


A 





ভূমি ম্পের পূৰ্ববল ক্ষণ 


ভূনিকলন্পের সম্ভাবন| কিছুদিন আগে টের পাওয়। সম্ভব হইলে, 
বহু ছুর্ঘটন। ও তার আনুনঙ্গিক প্রাণহানি ও অর্থক্ষতি নিবারিত 
হইতে পারে। কিন্তু তাহ! হইলে ভূমিকম্পের কারণ সম্বন্ধে 
পরিপূর্ণ জ্ঞান থাক! প্রয়োজন । ভূমিকম্পের সম্বন্ধে এতদিনকার 
নান। আনুমানিক ধারণ! ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করিয়! ডাক্তার এও দি 
লনন নামক ক্যালিফর্ণিয়ার এক পত্ডিত সম্প্রতি এক সিদ্ধান্তে 
উপনীহ হইয়াছেন। বর্তমানে ঝড়-বাত্যার সম্ভাবনা বহু আগে 
হইতেই যেমন নিভু পভাবে বলিয়। দেওয়| যায়, এই নুতন দিদ্ধান্তের 
সাহায্যে তেমনি করিয়। ভূমিকম্পেরও সপ্তাবন| আঁটিয়। বল! সম্ভব 
হইবে । লোকে সাবধান হইয়! বিপদের স্থান ত্যাগ করিয়| অন্যত্র 
চলিয়! যাইতে পারিবে 7 অথব! এমন সব উপায় অবলম্বন করিয়া 
ভূমিকম্পের জন্য প্রস্তুত থাকিতে পারিবে, যাহাতে বিপদের পরিমাণ 
অনেকখানি কমিয়! যায়। 

ডাক্তার লঙদনের মতে পৃথিবীর উপরকার মৃত্তিকা, প্রস্তর ও 
ধাতুর স্তরগুলি উত্তর মের'র টানে ক্রমাগত একটু একটু করিয়! 
উত্তরাভিনুখী গতিতে 'সরিয়। চলিতেছে । এই সচল স্তরের গভীরতা 
কোথাও নীচের দিকে মাত্র কয়েক ফুট, কোথাও ব! শতাধিক 
মাইল পর্যান্ত। এই গতি এত মন্থর যে আপাত-দৃষ্টিতে অনুভব 
কর যায় ন। কিন্তু অহোরাত্র একদণ্ডের জন্য এই গতির বিরাম নাই। 
পাহাড়, পর্বত, প্রান্তর, উপত্যাক। এক অদৃশ্য শক্তির টানে অদৃগ্ঠ 
গতিতে ক্রমাগত স্থানচুাত হইয়। সরিয়। যাইতেছে । 

'এখন, যে-কারণে ধনুকের ছিলাকে টানিয়। হঠাৎ ছাড়িয়। দিলে 
তাহ! ছিটুকাইয়। আবার আগের অবস্থায় ফিরিয়। আলে, গতি- 
বিজ্ঞানো দেই একই নিয়মে চলমান্‌ মৃত্তিকা ও পাধাণ স্তরগুলি 
উত্তরমের'র টান হইতে কোনে! কারণে মুক্তি পাঈলেই পিছনের টানে 





বাড়ীটি আগে কালে। খু টিটির কাছে হিল,.. ভূমিকম্পের 
পাছু টানে প্রায় আড়াই হাত সরিয়। গিয়াছে । 


ছিটকাইয়। পূৰ্ব্ব অবস্থায় ফিরিয়া! আসিতে চায়। তখন নেই স্তর- 
পর্ধযায়ের মধ্যে যে দারুণ আলোড়ন ঘটে তাহারই সাক্ষাৎ 
পরিচয় আমর| ভূমিকম্পে পাইয়। ধাক। ধনুকের ছিল! ছুই 
কারণে পুর্ব অবস্থায় ফিরিতে পারে ;_এক যদি ধনুকধারী ছিল! 
হইতে তার হাত উঠাইয়| লয়, আর যদি ধুকে বাক ভাঙ্গিয়া 
যায়। আমর! পূর্বেই বলিয়াছি, উত্তর মেরুর টানের কথনে| বিরাম 
নাই। কাজে কাজেই, ধন্থুকের বাক ভাঙার মতে৷ টানের মুখে 
এক সময় স্তঃপধ্যায়ের সংহতি হঠাৎ কোথাও ভাডিয়া যায়; 
তুখনই ভূমিকম্প ঘটে । 

স্তরপর্য্যায়ের এই উত্ত্াভিনুখী গতির সঠিক বেগ ডাক্তার লনন 
হিদাব কনিয়। নিরূপণ করিয়াছেন। গতির টান্তি (tension) কতখানি 
হইলে স্তরপধ্যায়ের সংহতি ছুটিয়। যায় তাহারও নিরীথ 'পাওয়। 
গিয়াছে। ম্থৃতরাং অতঃপর এই ছুই বিয়ের পরীক্ষার উপর 
নির্ভর করিয়। ভূমিকম্পের সন্ভাবন। অদন্তাবন| সন্বন্ধ নিশ্চিত 
ভবিধাৎবাণী কর! যাইবে বলিয়। আশ! কর! যায়। যতদিন আবার 
ভূমিকণ্পের সম্ভাবন! না হইতেছে ততদিন এই দিদ্ধান্্ ঠিককিন! 
তাহ। নিঃসন্দেহভাবে প্রমাণিত হইতে পারিবে ন|। 


হাতহীন গোলন্দাজ-_ 


ওহায়ে।তে উইনেমিলার নানক একটি লোক আছে। তার 
ডান হাতটি কাধের কাহ পন্যন্থ একেবারেই নাই, বাহাতটিও কন্ডির 





হাতহীন .গোলন্দাজের গুলি ছোঁড়া। 


২য় সংখ্যা ] পঞ্চণস্তা-_ডান্পিটে কাণ্ড ২৪৫ 
EO OPE নপব সক) 


২৮২০০ কে ক 





কাছে কাট! । - কাট! কজির কাছে একটি হকে 
বন্দুকের নল আটুকাইয়৷ ঘোড়ার সঙ্গে লাগানো ছোট 
একটি তার খাতে টানিয়! দে অবলীলায় বন্দুক ছুড়িতে 
পারে। বন্দুক খোলা, ভরা, সাফ. কর! প্রভৃতি 
-৯- কাজও দে নিজেই করিয়া থাকে 1 


কলের করাত _- 


নিউ ইয়র্কের এক ব্যক্তি একটি কলের করাত নির্বাণ 
করিয়াছেন, ইহাতে পনেরে! ইঞ্চি পরিধির গাছ দুই 
মিনিটে কাটিতে পার! যায়। ওসিফোন্‌ যন্ত্র ৷ 


কর্ণপটহের পরিবর্তে শরীরের যে-কোনও হাড়ের মধ্য দিয়া প্রবাহিত 
হয় ও শব্দবাহী স্নাযুতে সঞ্চারিত হইয়া মস্তিষ্ষে নীত হয়। যন্ত্রটিতে 
টেলিগ্রাফের প্রেরক যন্ত্রের মতে| একটি হাতল লাগানো থাকে, তাহাতে- 
সংলগ্ন বোতামটিকে দীতে চাপিয়৷। আঙুলে টিপিয়। বা শরীরের 
যে-কোনও কঙঞ্কালবহুল জায়গায় লাগাইয়া রাখিলেই ধ্বনিল্পন্দনের 
সঙ্গে শব্দ অনুভূত হইতে থাকে। কাহারও সঙ্গে বলিয়া গল্পগুজব 
করিতে হইলে এই ওসিফোন ছাড়া টেলিক্ে- গ্রামোফোন প্রভৃতির 
মতে| একটি 50070 ৮০২ ব্যবহার করিতে হয় । অপর বাক্তি 
এই 598 b০xএর মধ্যে কথ| বলে। প্রয়োজন হইলে অন্ত 
একটি যন্ত্রের সাহায্যে ধ্বনির জোর বহুগুণ বাড়াইতেও পার! যায়| 








পচ 
কলের করাতে গাছ কাটা । রর 
ৰ ডান্পিটে কাণ্ড 
ভ. 
১ রা ছবিগুলিতে যে-সব অতিসাহসিক কাজের নমুন! দেখানো হচ্ছে 
মাছের চাম্ড়ার জুতা ত| সত্যিই ভয়ানক, কারণ এই রকম বাহাহুধি নেবার জন্যে অনেকেই 


_ মাছের ও সাপের চাম্ড়ার ভুত! ইউরোপ আমেরিকায় পরম চেষ্টা করেন, কিন্তু দুঃখের বিংয়, সে বাহাছুরি জীবিত অবস্থায় তারা! 
সমাদরের সঙ্গে ব্যবহৃত হইতেছে। এই জুতার খরচ কম, টেকসই পান না। বাহাদুরি দেখাবার সময়েই ভারা মারা যান। আমেরিকার 
বেশী, দেখিতেও চমৎকার পরিপাটি । বাংল! মাছের দেশ, সাপও আর্ভিংটন্‌ সহরের এ স্যাওাস, সাহেব এইসমন্ত ডান্পিটে কাজে 
এ দেশে অপ্রচুর নহে, জুত| তৈরির এই নূতন উপকরণ কাজে অগ্রণী। তার কতকগুলি কাজের 
লাগাইতে পারিলে দেশের সমৃদ্ধি বাড়িতে পারে। নমুনা দেব। 
দ্র বি | (১) একবার পাল্লা দেবার 
ই জন্যে তিনি নিউইয়র্কে একটা খুব 
কর্ণহীনের কর্ণ _ উচু পতাকা-স্তস্তের ডগাতে উঠে, 
বধিরতা মোটামুটি ছুই রকমের হইয়। থাকে। (১) মস্তিষ্ক তার ডগাতে পেট রেখে শুয়ে- 
হইতে কর্ণপটহ পধ্যন্ত বিস্তৃত শব্াবাহী স্নায়ু, ব| মপ্তিদ্কের শব্দ- ছিলেন। হাওয়। ভয়ানক জোর 
গ্রাহী কোবগুলি বিকৃত হইয়। যে বধিরত| উৎপন্ন ইয়। (২) স্নায়ু ছিল, তাতে ভার একদিকে একটু 
এবং মস্তিষ্ক অবিকৃত থাকিয়। কর্ণপটহ বা কৰ্ণেন্ৰিয়ের বাহিরের বেশী হলেই পড়ে মরে' যাবার 
/সার-কোন পীড়া হেতু যে বধিরতা। প্রথমোক্ত বধিরতার কোনও সম্ডাবন! খুবই বেশী ছিল। 
কপ্রতিবিধানের উপায় বিজ্ঞান আজও পর্যন্ত করিতে পারে নাই; (২) নায়াশ্রা জলপ্রপাতে 
কৃত্রিম কর্ণপটহ বা ear-trumpet আর অনুশ্রবণ যন্ত্রের সাহায্য তিনি একবার একটা ৬* ফুট 
শেঝোক্জ প্রকারের বধিরদের শুনিবার উপায় কতক কতক হইয়াছে । খাড়া জায়গার উপর উঠেছিলেন । 
মিষ্টার এস্‌ জি ব্রাউঞ্ট নামক এক ইংরেজ Ossiphone ( eলি- চারদিক বরফে ঢাকা, ধর্বার মত 
ফোন) নামক একটি যন্ত্রের উদ্ভাবনকর্তা। শবাবাহী স্নাযগুলি বিশেষ কোন অবলম্বন ছিল ন! ; 
যাহাদের অবিকৃত অবস্থায় আছে এমনতর বধির লোকের। এই কেবল স্থানে স্থানে খোচা খোচা রি 
ন্ত্রটর সাহাযো অতি মৃদু শব্দও পরিষ্কার ভাবে শুনিতে পাইবেন। হয়ে যে বরফ দু'-এক জায়গায় নিখান-দাগার ডগায় ডান্পিটের 
ধ্যনি-তরঙ্গ এই যন্ত্রটির অন্তর্গত চৌম্বক vibrator-এ স্পন্দিত হইয়| বেরিয়েছিল তারই সাহায্যে তিনি সর্দার স্টাগাল । 
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নায়াগ্র। প্রপাতের খাড়াইয়ে। গায় স্তাগাস্‌। 


এই অমস্তব কাজটি করেন। একবার একটু পা৷ এদিক ওদিক 
হলেই মৃত্যু । এই কাজ করার ডদ্য পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে । 
(৩) একবার বায়স্কোপের চলস্ত ছবি তোল্বাত্র জন্যে তাকে 





ডিনামাইটের মুখে ক্ঠাগাস | 


প্রবাদী__ট্যেষ্ঠ, ১৩২৯ 


একট! জাহাজের মাস্তলে চড়িয়ে মাস্তলটাকে 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ 


উড়িয়ে দেওয়! হয়। তিনি অজ্ঞান অবস্থায় ৫* ফিট দূরে গিয়ে 
পড়েন। পুলিশের ডাকাত-ধর1 দেখাবার জন্যে এই ছবি তোল। হয়। 
(8) একবার একটা পুল রঙ করুতে করতে তিনি নীচে, 
নদীর ওপর পড়ে ঘাঁন। ওপরের জল জমে” বরফ হয়ে ছিল। তিনি 
বরঞ্চ ভেঙে একেবারে জলে গিয়ে পড়েন। বরফ ভেঙে, সাতার 

দিয়ে, হামাগুড়ি দিয়ে, তিনি অনেক কষ্টে ডাঙ্গায় ওঠেন । 
হেমন্ত 


জ্যান্ত কুমীর লইবার কৌশল-_ 


আমাদের দেশে কুমীর ধর! কিছু আশ্চধা ব্যাপার নয়। পাড়াগায়ে 
নীওডাল প্রভূত জাতির। মাঝে মাঝে পুকুরের ধার হইতে ব! এদে! 
গর্ত হইতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কুমীর প্রায়ই ধরে। কিন্তু লোকালয়ে 
যখন আনে তখন প্রায়ই তাহাদের মারিয়। আনে, জ্যান্ত আনিতে 
কদাচিৎ দেখা যায়। সম্প্রতি আমেরিকার একজন কুমীর-শিকারী 
একটি জ্যান্ত কুমীর বেশ কৌশল করিয়! ধরিয়া লইয়। গিয়াছিল। সে 
কুনীরটার গলার কাছে একট| খুব জোর ফাঁস লাগায় ও নাকের কিছু 
ওপরে একটা ফাস লাগায়। কিন্তু শিকার করিতে বা আক্রমণ 
করিতে কেবল মুখই কুমীরকে সাহায্য করে না, তাহার ল্যাজ তাহার 





2০৭ 
জ্যান্ত কুমীর লইবার কৌশল । 
ল্যাজের এক এক ঝাপ্টায় এক. একটা। জোয়ান 
পারে । সেইজগ্ত ল্যাজ ঘুরাইয়া 
বাধলে আর কুমীর বাবাজীর 
শিকারীটি ঠিক এই উপায় ক্গা 
অবলম্বন করিয়াছিল। ইহাতে কুমীর জ্যান্তও থাকে জব্দও হয়। 


ভীষণ সহায়। 
মানুষকে তাহার| বেশ ঘাল করিতে 
তাহার মুখের সহিত বৃত্তাকার করিয়! 
কোন ক্ষমতা থাকে না। আমেরিকার 


ল্যাজের শিরা অবশ হইয়। যায়। 


ল্যাজ এইরকম ঘুরাইয়। লইলে 
প্রকাণ্ড কুমী্পী আছে, যে এ উপায় 


কিন্তু আমাদের দেশে এমন প্রকাণ্ড 
সব সময় সফল হয় কি ন! সন্দেহ । 
প 


২য় সংখ্যা ] 


AMMAN 


আকাশ-পখের গালে! 


কিছুদন পূর্বের নিউইয়কেঁ। কাছে সমুদ্রের উপর জাহাজ হইতে 
আকাশে খুব গ্লোরালে! বাচ লাইট হইতে আলে। ফেল। হইয়ছিল। 
kb অনেকে মেযের গায়ে এই তীব্র আলোককে মেরুছ্াতি (Aurora 
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Borealis) মনে করেন। অনেকে আবার মা তড়িভালোক স্থির 
করেন। ঘে সার্চ লাইট হইতে এই আলে! ফেল। হয় তাহার জোর 
১,১৯০০,০০৬৩৬৩ মোমবাতিও সমান ( candle-power ) | ইহ! এল্ঘার 
স্পেটিঃ আবিষ্কার। এই আলে! দোজ। আকাশে উঠিয়। যায় । উপরে 
১* মাইল পধান্ত ইহা) গতির পরিমাণ । বড় বড় ব্যবনায়ীরা এখন 


Cc 7 DD) 


দশ-মাইল-চল! আকাশ-আলোয় মেঘের গায়ে চায়ের বিজ্ঞাপন | 


এই আলোর সাহায্যে খাদি বিজ্ঞাপন দিবার চেষ্টা করিতেছেন । 
আলোর ঢাক্নি-কাচের উপর বিজ্ঞাপন লিখিলেই তাহ! মেবের গায়ে 
প্রতিফলিত হইতে পারে। উড়ে! জাহাঙঞ্জের এদ্রারে ড্রোমের উপর 
নামিবার সময় এই আলো! যথেষ্ট সাহায্য করিবে। চার-চাকাওয়াল। 


গাড়ীর উপর এই আলে! 
আরে ভাল করিয়। পাওয়| যাইবে | 


[পিত থাকে । ছবিতে আলোর পরিচঞর 


২৪৮ প্রবাদী- গ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯ | ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


পঞ্চমুখী পেপে__ { 
হায়দ্রাবাদের (দক্ষিণাপথ) এক শেঠের বাগানে একটি পেঁপে 








সপ 


পঞ্চমুখী পেঁপে, নীচে হইতে । 

গাছে যত পেঁপে ধরিয়াছে তার প্রত্যেকটি পাঁচ আঙলের খাবার মতে৷ 
দেখিতে । দেখিলে মনে হয় এক বোটায় পাচটি ফল এক সঙ্গে 
জুড়িয়। গিয়। ফলিয়াছে । আমর!: ইহাকে পঞ্চমুখী পেঁপে নাম 
দিয়ছি। 


শ্রীঅমৃতলাল শীল (হায়দ্রাবাদ ) 


জী৭স্ত বায়ুমান যন্ = 

একটি ৮ আউঙ্গ শিশি পৌণে ১ পাইট; জল দ্বার! পূর্ণ করিয়া 
তাহাতে একটি জীবন্ত গৌক ছাড়িয়| দিয়! শিশিটির মুখ মস্লিন 
ব। দিক্ষের কাপড় দ্বার! আবৃত করিলে একটি সুন্দর জীবশ্থ বায়ুমান 
যন্ত্র ( Barometer ) তৈয়ারী হইবে। 


আব্হাওয়। নিৰ্ম্মল হইলে শিশির মধাস্থ ;জোকটি শিশির নীচে 
গোলাকার ধারন করিয়! পড়িয়। থাকিবে। বৃষ্টি আদিবার পূর্বের 
ঙ্গোকট! দোজাহ্থজি উপর দিকে উঠিয়। গিয়! স্থির হইয়! সমভাবে 
ভাদিতে থাকিবে ও বাতা! আসিবার পূর্বের উহ! দ্রুত নড়িয়! 

বেড়াইতে আস্ত করিবে। 
অলক 


এক ম'ইল লম্ব' দর্খাস্ত _ 
লর্ড গ্লিফোর্ড, লর্ড সভায় একখানা দর্খান্ত পেশ করিয়াছেন । 


দর্খাস্তখানির দৈর্ঘ্য প্রায় এক মাইল! উহাতে নান স্বাক্ষর আছে 
৭৫,১*৫ জনের! 


বিম!ন-বীর__ 
ল্যারি বর্জ্জেস্‌ সম্প্রতি দুইজন যাত্রীকে লইয়! ২১,৯*৯ ফিট উদ্ধে 
বায়ুমণ্ডল হইতে হাঁওয়| খাইয়! ফিরিয়া আসিয়ছেন । এত উদ্ধে 
এ যাবৎ কেহই উঠিতে পাবেন নাই। 
নগেন্দ্ৰ ভট্টশালী 





বোঞার ভারে তি 
&চারচন্দ্র রায় কতৃক অঙ্কিত 
“ভা ন্দবাঙ্জার-পত্রিকা" হইতে গৃহীত 
[ নিরন্ন দুভিক্ক্রিষ্ট বন্তহীন ভারতবা'নীর ঘাড়ে সাগরিক বিলাসিতার 
বিপুল ব্যয়ের বোঝ! চাশিয়াছে । ] 


২য় সংখ্যা] বিহারের এক প্রাচীন ওপনিবেশিক বাঙ্গালী পরিবার 
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বিহারের এক প্রাচীন ওঁপনিবেশিক বাঙ্গালী পরিবার 


বরিশাল জেলায় খালিশকোটা গ্রামে এক বর্দ্ধিষ্ণ 
+" পবিবাবে মুখোপাধ্যাযোপাধিক রমানাথ বিদ্যাবাগীশ 
মহাশয়ের জন্ম হয়। দিলীব সিংহাসনে তখন মোগল 
সম্রাট উরঙ্গদ্েব। দাক্ষিণাত্যে মহারাষ্ট্রপতি শিবাজীর 
দোর্দণও প্রতাপ । 
রমানাথ বিদ্যাবাগীশেব গৃহে দোলদুর্গোৎসব হইতে 
বাব মাসে তের পার্বণ চলিতেছে, এশ্বধধ্-সম্পদের অভাব 
নাই, গ্রামে অপ্রতিহত প্রভাব; কিন্তু তাহার অন্তরে সুখ 
নাই, পুত্র, না হওষায় বিপত্নীক রমানাথ মনস্তাপে 
তাহার দিন যামিনী অতিবাহিত করিতেছিলেন। ভাবিষা- 
ছিলেন একমাত্র কন্যার বিবাহ দিযা সুখী হইবেন, কিন্ত 
বিধাতা অন্যরূপ বিধান করিয়া রাখিয়াছিলেন। কন্তাঁটি 
অল্পদিনেই বিধবা হইয়া পিভাঁব মর্দ-বেদনা বৃদ্ধি করিলেন। 
রমানাঁথ সমস্ত বিষয় ব্রহ্মোত্তর কবিয়া দিয়া বিধবা কন্তাকে 
লইয়া কাশীবাসী হইলেন। রেল তখন কোথায়? তাহার! 
নৌকা-যোগে . রওনা! হইলেন। কথিত আছে, কাশীর 
ut নিকটে গঙ্গা-বক্ষে এক রাত্রিতে রমানাথের উপর স্বপ্রাদেশ 
হইল-_“অপর নৌকায় এক “মাতাজীর’ ঝুলিতে '্রীধর 
শালগ্রাম' আছে, তাহা লইয়া গিষা যেন কাশীধামে প্রতিষ্ঠা 
কর! হয়।” বলা বাহুল্য স্বপ্লাদেশ তিনি পালন করিয়া 
ছিলেন। বিধবা কন্ঠা বলিলেন--পিতা যখন শালগ্রাম 
পাইয়াছেন, তখন বংশ নিশ্চয়ই থাকিবে। কন্যার 
ইচ্ছাক্রমে তখন বৃদ্ধ রমানাথ ঘাট বৎসবের অধিক বয়সে 
দ্বিতীয়বার বিবাহ করিলেন। এবং তাহার ফলে কাঁশী- 
ধামেই কৃষ্ণানন্দ সার্বভৌমের জন্ম হইল। 

.কৃষ্ণানন্দ অতি অল্প বযসেই প্রতিভার পরিচয় দিয়া 
পণ্ডিত-সমাজে প্রতিষ্ঠা-ভাজন হইয়াছিলেন। কাশীনরেশ 
><তীহার গভীর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া তাহাকে 
স্বীয় সভাপপ্ডিতপদে বরণ করেন এবং তদবধি এই বংশের 
বিষয় সম্পত্তি পশ্চিমাঞ্চলে বিস্তৃত হইতে থাকে। অচিরেই 
তিনি কাণীর বিহবন্মগ্ডলী হইতে তাহার শান্তজ্ঞান ও 
অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক “সার্বভৌম” উপাধি প্রাপ্ত 
হন। কাশীর মহারাজ! চেৎসিংহ কাশী অঞ্চলে তাহাকে 


প্রভৃত ভূসম্পত্তি দিয়াছিলেন। নিঃসন্তান কাশী-নরেশ 
পুত্র-কামনা করিয়া পুত্রেষ্টি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে, কুষ্ণানন্দ 
সার্বভৌম ভট্টাচাৰ্য্যই সেই য্পকার্য্য হচারুরূপে সম্পন্ন 
করেন। মহারাজের এক পুত্র হয় | কৃতজ্ঞতার নিদর্শন 


" শ্বৰপ কাশীনবেশ পূর্বোক্ত ভূসম্পত্তি তাহাকে দান 


করিযাছিলেন। 

বাঙ্গালা দেশে ধখন চিবস্থায়ী বন্দোবস্ত ( Permanent 
Settlement ) আর্ত হয় সেই সময সার্বভৌম মহাঁশয 
বেহার অঞ্চলে ইতিহাস-বিশ্রুত রাঁজগৃহের সন্নিকটে ২৩০০ 
বিধা--বাঙ্গালা দেশের ৪০০০ বিবা--মঙ্গলময় জমি ২২৯ 
রাজকরে প্রাপ্ত হইঘাছিলেন। এই জমিদাবী তিনি 
উক্ত স্থাধী ব্যবস্থাতেই পাইয়াছিলেন। পরে ইহা ছুই 
লক্ষের অধিক মূল্যের সম্পত্তিতে দীড়ায়। এই জমিদারীর 
নাম “রৈতর”’। ইহা আন্তিও বর্তমান। সার্বভৌম 
মহাশয়ের মৃত্যুর পর তাহার উত্তরাধিকারী শিবরাম পিতার 
বিষয় রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই । কারণ তিনি জান- 
চৰ্চ্চা ও যোগ সাধনাষ এতদূর মগ্ন থাকিতেন যে তাঁহার 
বিষয়-সম্পত্তিব প্রতি আদৌ লক্ষ্য থাকিত না। তিনি 
তন্ত্রের বিধানে শবদাধনাদি করিতেন এবং কথিত আছে 
যে বাকৃপিদ্ধ হইধাছিলেন । | 

বিষয়ে বীতরাঁগ শিবরামের খদাসীন্যের স্থযোগ পাইযা 
পাশ্বস্থ জমিদার-মণ্ডলী তাঁহার কাশীর সমস্ত সম্পত্তি 
ক্রমে ক্রমে করাধত্ত কবিষা লষেন। শেষে বিহার অঞ্চলের 
রৈতর নামক দম্পত্তিও এইরূপ বিপন্ন হইযা পড়িলে, 
তাহার পুত্র তারাশঙ্কর তাহ! উদ্ধার করেন। তারাশঙ্কর 
হইতেই এই বংশের সমৃদ্ধি হয়। তাহার বয়স যখন পঞ্চদশ 
বৎসর মাত্র তখন তাঁহাব পিতা শিবরাম গঙ্গালাভ করেন। 
কিশোর তারাশঙ্কর এই বযসেই বিষয়-বুদ্ধিতে পরিপক্ক 
হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং তখন হইতে পৈতৃক বিষয় 
রক্ষার জন্ত বদ্ধপরিকর হইয়া একাকীই বিহার অঞ্চলে 
যাত্রা করেন। তথায় গিয়া রৈতর জমিদারী পর্য্যবেক্ষণ 
করিয়া তাহা! উদ্ধারের উপায় দেখিতে থাকেন। যে-সকল 
জমিদার তাহার পৈতৃক সম্পত্তি অধিকার করিয়া বসিয়া- 


২৫০ 


ছিলেন তাহাদের সহিত তাহাকে বিস্তর ফৌজদারী মামলা 
এবং দেওয়ানী মোকদ্দমা কবিতে হয় । কত বিপদ কত বিন 
অতিক্রম কবিয়া এবং কত বাব বে শক্রদিগের চক্রান্তে 
জীবন সঙ্কটম্য কবিষা অবশেষে জগদীশ্বরের কৃপায় এবং 
স্বীয় উদ্যম ও পবাক্রম প্রভাবে বৈতর পুনরুদ্ধার 
করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহা তৎকালীন অরাজক 
অবস্থার কথা যাহারা জানেন ভীহারাই উপলব্ধি করিতে 
পাঁবিবেন। তিনি যেরূপ অধ্যবসাঁয়ী ছিলেন তন্দ্রপ কষ্ট- 
সহিষ্ণু এবং সাহসী ছিলেন। একাদিক্রমে ছুই তিন 
দিন অশ্বাবোহণে থাকিলেও তিনি ক্লান্ত হইতেন না। 
তিনি কাশীধাম হইতে অস্বীরোহণে ৫15 দিনে রৈতবে 
আসিতেন | সিপাহী-বিদ্রে'হের দিনে নানা স্থানের 
প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের ন্যায় তিনিও মহা বিপন্ধ হইয! 
ছিলেন। কিন্তু তিনি স্বীষ শক্তি ও কাধ্যতৎ্পরতার 
প্রভাবে বিদ্রোহীদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন। 
তাহার গৃহে দৌঁলদুর্গো্সবাদি বার মাসে তের পার্বণ 
হইত। তাঁহার ভদ্রান আত্মীয়-কুটম্থগণে পরিকৃত 
থাকিত। আতিথেয়তা এই বংশের সাধাৰণ গুণ হইলেও 
তারাশঙ্করে তাহা বিশেষত্ব লাভ করিযাছিল। এই 
ধীর নির্ভীক কর্শনিষ্ঠ ধন প্রাণ উদারহৃদয় অভুতকর্শ্মা তারা- 
শঙ্কর মৃত্যুকালে প্রভৃত সম্পত্তি রাখিয়া যান। ১৮৮৫ 
খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন। কুহিলাব এবং 
নাদনের বাঙ্গালী জমিদারদ্য তাহাকে জাপ্পগীরাদি দিয়া 
সন্মানিত কবেন। তাহার সময়ে তাঁহার পরিবারবর্গ 
গয়! বাঁকিপুর এবং কাশীতে পর্ধ্যাযক্রমে বাস কবিতেন। 

তারাশঙ্করেব জ্যেষ্টপুত্র ছুর্গাশঙ্কর স্বীয বুদ্ধি, কর্শ্মশক্তি 
ও চরিত্র প্রভাবে বংশের নাম ও মর্ধ্যাদাব বিশেষ উৎকর্ষ 
সাধন কবিষাছিলেন। তিনি ইংরেজ-সর্কারেও বেশ 
প্রতিপত্তি করিয়াছিলেন । এই বংশে তিনিই সর্বপ্রথমে 
ইংরেজী শিক্ষা লাভ করেন এবং গষ! মিউনিসিপালিটির 
ভাইপ-চেয়ারম্যান, জেলা বোণ্ডর ভাইসচেয়ারম্যান, 
লোকাল বোর্ডের চেয়াবম্যান এবং :গযাঁর অনারারি 
ম্যাজিষ্টরেটের দায়িত্পূর্ণ পদ অলঙ্কৃত করেন। এই-নকল 
কার্যে তাহার দক্ষতা প্রকাশ পাইলে গবর্ণমেপ্ট তাঁহাকে 
স্পেশ্বাল ম্যাঞ্জিষ্টরেট নিযুক্ত করেন এবং মহারাণী 


প্রবাসী--জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


ভিক্টোরিয়া ও সম্রট সঞ্চম এডওযার্ড তাহাকে সম্মানকর 
প্রশংসাপত্র (Certificates of Honour) দিয়া 
সম্মানিত করেন। তিনি খুব রাশভারী লোক 
ছিলেন বটে, কিন্তু জন্হিতকর কাঁ্ধ্যে সাধারণের ' 
সহিত বোগ দান করিতে কখন কুষ্টিত হইতেন না। 
তিনি বহু দরিদ্র ভত্রসন্তানের অন্নদাতা ছিলেন। কত 


 অভাবপ্রস্ত বিপন্ন ঘে.তীহার অর্থসাহায্য পাইযাছেন 


তাহার ইয়ত্তা নাই। গয়া যাত্রী-হাঁসপাতালে (0858 
Pilgrim Hospital) তিনি স্বীয় পিতৃদেবের স্মরণার্থ 
দশ সহস্র টাকা দান করেন; হাঁদপাঁতালের সম্মুখে সংস্কৃতে 
লেখ! তাহার স্মারক-লিপি আজিও বিদ্যমান আছে। 
তিনি সম্পত্তি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ততোধিক 
ব্যঘ করিয়া গিয়াছিলেন। এই উদ্াব-স্বদয় পবহিতত্রত 
কর্মবীর জীবনে যশঃ সঞ্চার করিয়া এবং বহুসংখ্যক 
নরনারীর হৃদয় আকর্ষণ করিযা ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে গয়াধামে 
চিরবিশ্রাম লাভ করেন। তিনি অপুত্রক থাকায় 
আপনাদিগের মধ্যে এক স্বাক্ষরিত ব্যবস্থানুসারে তাহার 
সমস্ত সম্পত্তি অন্য ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের মধ্যে বিভক্ত হইয়া 
যায় । | টি 
দুর্গীশঙ্করের কনিষ্ঠ সহোদর ভিপারীশঙ্কব শিল্প 
ও ব্যবপাধের প্রতি অন্ুরক্ত ছিলেন! তিনি এস্ট্ম্স 
ক্লাশ পর্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া শিল্প ও কলাবি্যায় মনো- 
নিবেশ করেন। স্থকুমীর শিল্প আয়ত্ত করিবার জন্য 


তিনি প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন এবং ব্যবসার ক্ষেত্রে 


বিস্তর ক্ষতি স্বীকার করেন। বহু অর্থব্যষ বহু পরিশ্রম 
ও অধ্যবসায়েব পর একনিষ্টার ফলস্বরূপ তিনি চিত্রাস্কণ- 
সীবন, লৌহকার ও ক্ুত্রধরের সুম্্ম ও শ্রমশিল্প এবং 
ইন্দ্রজাল প্রভৃতি গুপ্তবিদ্যাষ পারদর্শিতা লাভ করেন । 
গোঁজাতির প্রতি তাহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল, গয়াতে 
তিনি গো-রক্ষণী সভা স্থাপন করেন, এই সভা! অদ্যাবধি” 
বহু গোঁ সেবা করিয। থাকে |, লোক-সেবার জন্য তিনি 
স্বয়ং হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শিক্ষা করিষা তারা 
ওষধালয় নামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন । 
এই খষধালয় হইতে আজিও দরিদ্র রোগীদিগকে বিনা” 
মূল্যে ধধ বিতরণ করা হয়। 


৮ 


২য় সংখ্য! ] 


ভিখারীশঙ্কর সকল ধনম্মের প্রতি সমান ভক্তিমান 
ছিলেন, "কারণ তিনি সর্বধর্শ্মের মর্শ্বই অবগত হইয়|- 


“ ছিলেন। তিনি হিন্দুধৰ্শের যেরূপ অনুশীলন করিতেন, 


অনান্ত ধর্শ্মের মর্শ অবগত হইবার জন্য সেইরূপ পরিশ্রম 
করিতেন। তিনি পানির নিকট বাইবেল, মৌলভির নিকট 
কোরান এবং ব্রাহ্ম আচাধ্যের নিকট ত্রাঙ্গধ্মের সারতত্ব 
অধ্যপনন করিয়াছিলেন । ভিখারীশস্কর সাধুসম্যাসীকে যেমন, 
মুসলমান ফকিরকেও তেমনি ভক্তি করিতেন । 
ব্যবসা-বাণিজ্য শিক্ষা জন্য ব অর্থ নষ্ট করিবার পর 
তিনি তাহাতে ব্যুৎ্পত্তিলাভ করেন। তিনি ৬৮ বৎসর 
বয়সে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন'। কাশীর 
বিখ্যাত “তার! প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌্* নামক যন্ত্রালয এই 
ভিথারীশঙ্কর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। 7 
- ইহার অন্ত সহোদর এবং তারাশক্করের সকল পুত্রের 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধীশত্তি সম্পন্ন গদাঁধরশঙ্করের জীবনও বৈচিত্র্য- 
ময়! তাহার মধুর স্বভাব ও মিষ্ট ব্যবহারে সকলেই 
মুগ্ধ হইতেন। তিনিও অগ্রজের ন্যায় ব্যবসাষে 
মনোনিবেশ করিয়াছিলেন । কলিকাতায় ময়দা ও তেলের 


কার্খানা করিয়া তিনি প্রথমে বহু অর্থ উপার্জন করিয়া- 


ছিলেন, কিন্ত পরে তাহার প্রাপ্য টাকা বাজার হইতে 
উঠাইয়। লইতে ন। পারিয়া অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হন। এবং 
তাহার ফলে কারবার বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হন। 
টিকারীর মহারাজা তাহার বিশেষ বন্ধু ছিলেন! এই সময় 
তিনি তাহাকে তাহার বিস্তীর্ণ ভূসম্পত্তিব অধিকাংশের 
সার্ক ল্‌ অফিসার পদে নিযুক্ত করেন। পরে টিকারীরাজের 
অনেকগুলি গ্রাম পত্তনি লইযা তিনি লাভবান হন। 
ইহার অল্পদিন পরেই তাহার দেহাস্ত হয়। গদাঁধরশস্কর 
গয়া বেঞ্চে অনারারি ম্যাজিষ্টেট ছিলেন। তাহার 
প্রতিপত্তি সর্কারী বেসব্কারী সকলের নিকটই সমান 
ছিল।' তাহার সরস আলাপে ও মধুর আপ্যায়নে সকলেই 
আকৃষ্ট হইতেন। ভ্রমণের প্রবৃত্তি তাহার প্রবল ছিল। 
তিনি ভারতের প্রধান প্রধান দর্শনীয় স্থান দর্শন অন্ত 
ভ্রমণে বহির্গত হইতেন। 

খৃ; ১৯০০ অন্দে গয়াতে “শহ্করভিলা” নামে অন্দর 
আবাঁসবাটা নির্মাণ করিষা তথাষ গদাধরশস্কর স্থায়ী ভাবে 


৩১--- Ak) 


বিহারে এক প্রাচীন ওপনিবেশিক বাঙ্গালী পরিবার '" ' 


-বিলঙ্গণ ছিল। 


২৫১ 





অবস্থিতি করিতে থাকেন। সাহিতাা, তে্ধ্যত্ৰিক্‌ এবং 


-নাট্যকলাষ ও অভিনযে তাঁহার প্রগাঢ় অঙ্গ্রাগ ছিল। 
“শঙ্কর ভিলা” এই-সকল বিষষ আলোচনার কে্দরস্থান 


হইয়াছিল। কাশীধামে, বাকিপুরে এবং গয়াতে তাহার- 
ষত্বে অনেকগুলি নাটক অভিনীত হইয়াছিল। তিনি 
স্বযং অতি স্থপুরুষ ছিলেন এবং তাহার অভিনয়-চাতু্য 
সুতরাং তিনি ধখন রঙ্গমঞ্জে অভিনয় 
করিতেন, তখন সকলেরই অতিশয় হৃদয়গ্রাহী হইত । 
এই উপলক্ষে তিনি কলিকাতা হইতে অভিনযদক্ষ শিক্ষিত 
বালকদিগকে আনাইয়! তাহাদিগকে গয়াতে স্থায়ী ভাবে 
বাস করাইবার জন্য চাকরি, কণ্টণক্টরি প্রভৃতি বর্শে 
নিযুক্ত করিয়া দিতেন। বঙ্গের স্বনামপ্রসিদ্ধ কবি 
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মধ্যে মধ্যে গয়ায় আঁসিয! এই নাট্যামোদীর 
“শঙ্কর-ভিলা”্য় বাস কবিতেন এবং তাহার আত্মা 
তৃপ্থির জন্যই যেন ছিজেন্্রলীল তাহার কোন কোন 
শ্রেষ্ঠ নাটক এই ভবনেই রচনা করিয়াছেন । 
তারাশঙ্করের চতুর্থ পুত্র বিষ্তশঙ্কব এবং সর্বকনিষ্ঠ 
পুত্র শরৎশক্কর এক্ষণে বর্তমান । বিষ্ুশঙ্কর ইতিপূর্বে 
জমিদারীর সমস্ত কাজ কণ্দ স্বয়ং পর্যবেক্ষণ করিতেন। 
তিনি প্রাচীন মুসলমান রাজধানী এক্ষণে পাটনা জেলার 
সব্ডিবিজন বিহারের অনারারী ম্যাঁজিষ্টেট ছিলেন। 
অধুনা! তিনি গযাতেই অবস্থিতি করিতেছেন। এখানে 
তিনি কয়েক বৎসর খিউনিসিপাল কমিশনার হইয়া 
গা সহরের উন্নতিকল্পে বহু আয়াস শ্বীকার করেন! 
বিষ্ণুশঙ্কর সাধুসঙ্গ, সদালাপ ও ধর্শচচ্চায় বিশেষ শ্রদ্ধাবান্‌ ৷ 
গয়া গোরক্ষিণীর মহাত্মা পরমহৎস স্বামী শিবসাগর পুরীর 
নিকট তিনি উপদেশ গ্রহণ করেন। ধনিওয়া পাহাডির 
৬ঠাকুরদাঁস বাবাও তাহাকে যথেষ্ট স্নেহ কবিতেন। 
কনিষ্ঠ শরৎশঙ্কর গীতবাগ্ান্গরাগী। প্রায় সকল প্রকার 
বাগ্ষন্ত্র তিনি আয়ত্ত করিয়াছেন। বাল্যাবধি পশু পক্ষী 


পালনে তাহার স্বাভাবিক ঝোঁক থাকায় তিনি লেখা- 


পড়ায় উন্নতি করিতে পারেন নাই । তিনি বিহার-স্গিহিত 
রৈতর জমিদারীতেই বাস করেন। 

ভিথারীশঙ্করের জ্যে্টপুত্র উমাশঙ্কব পিতাব আদেশে 
চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করেন পতৃপ্রতিষ্ঠিত 


২৫ 


দাডবা চিকিৎসালয় তাঁহারই পবিচালনাধীন । উমাঁশক্কব 


সদানন্দ নির্কিরোধী উদারমতি এবং সর্ব্বজনপ্রিয়। তিনি, 


স্বকীয় কোন চেষ্টা ব্যতিরেকে প্রতিবেশী ও স্থানীষ ভদ্র- 
মণ্ডলীর শুভ ইচ্ছায় মিউনিসিপাল কমিশনর এবং লজিং- 
- হাঁউস্‌ বোর্ড ও হাসপাতাল কমিটির সাস্ত হন। তিনি 
তীহার ভগিনীপতি কলিকাতা নিবাসী অধুনা ইংলণ্ড 
প্রবাসী ভাষাতাত্বিক শ্রীযুক্ত স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
এম্‌-এ, পি-আর-এস, মহাশয়ের উৎসাহে প্রাচীন শিল্প- 
কলার আলোচনায় বিশেষ ফন্বান্। তাহারই আগ্রহে 
মাগধী ভাষার চর্চায় তিনি =নোনিবেশ করিয়াছেন। 
উমাশঙ্কব ম্গহি কহাবত্‌ সংগ্ৰহ নামক বে গ্ৰন্থ সংকলন 
করিয়াছেন, তাহ! যুরোপের বিদ্বন্মগুলী দ্বার! প্রশংসিত 
হইয়াছে। ডাক-টিকিট সংগ্রহ কব! তাহার একটি বাতিক, 
Philatelist ( ডIকটিকিট সংগ্ৰাহক ) বলিয়! তাহার নাম 
আছে। তিনি যে-সকল টিকিট সংগ্রহ করিয়াছেন, জনৈক 
বৈদেশিক “কাইলাটেলিষ্ট* তাহার জন্য চারি সহ টাকা 
দিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। কিন্তু উমাশঙ্কর তাহার বহুষত্রব- 
সঞ্চিত টিকিটগুলি হস্তচ্যুত করেন নাই। তিনি 
কিছুদিন “Philatelic Advertiser” নামক পত্রিকার 
সম্পাদকতাও করিয়াছিলেন। 

তাহার মধ্যম সহোদর রমাশক্কর বিষয়-কর্মের 
দিকে স্বাভাবিক প্রবণত1 হেতু বিদ্যাভ্যাসে অগ্রজ 
বা কনিষ্ডের স্তায় মনোনিবেশ করেন নাই । গীতবাগ্যাদিতে 
তাহার অন্রাগ দৃষ্ট হয়। কিশোর বয়স হইতেই তিনি 
পিতা ৪ পিতৃব্যের জম্দারীর যাবতীয় কাঁধ্য পরিচালন! 
করেন এবং একজন সুদক্ষ জমিদার বলিয়া খ্যাতিলাভ 
করেন। তাহার পিতৃবন্ধু রাধাকাস্ত লালের জমিদারী ষত- 
দিন তাহার তত্বাবধানে ছিল, জনা থায় তিনি তাহাতে 
চুরি তছরুপ প্রভৃতি নিবারণ করিয়া অতি দক্ষতার সহিত 
তাহা পরিচালিত করেন । 

তাহার কনিষ্ঠ সহোদর অর্থাৎ ভিখারীশঙ্করের তীয় 


প্রবাসী--জ্যৈ্, ১৩২৯ 


সপ স্পা উপ সীট আর্ট লাস ৮ উস স্পা সপ উপ ৯ শপ সর্ট ৯৮ সিসি সপ সপ নপলাল লা ANANDA ANANDA NA ONAN AN পাখি তি, 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





পুত্র শ্যামাশঙ্কর ভট্টাচার্য মহাশয় চিন্তান্তরাগী এবং 
উদার-প্রকৃতি। তিনি বি-এ পর্য্যন্ত অধ্যযন করেন 
হঠাৎ কোন গুরুতর শোক পাইধা কলেজ ত্যাগ, 
করেন। পুর্বে তিনি তাহার পিসেমহাশয়ের স্কুলে বর্শা * 
করিতেন; কিন্তু তাহার গুরুদেব পরমহংস শিবসাগর . 
পুরীর উপদেশে বাণিজ্যে মনোনিবেশ করেন। তিনি 
অতি অল্প মূলধনে “8. 5. B. 5015” নামে বাণিজ্যালয় 
গয়া কাঁছারী-রোডে স্থাপন করেন এবং অল্প কালের চেষ্টায় 
কার্বারের উন্নতি সাধন করেন। কিন্তু তিন-চারি বৎসর 
তাহা সযত্নে পরিচালন করিবার পর ব্যবসার কার্ধ্ে 
এদাসীন্ক অবলম্বন করেন । দেশভ্রমণে তিনি তাহার পিতৃব্য 
গদাধরশক্করের প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি পদত্রজে 
এবং রেল যোগে উত্তর ও মধ্যভারতের প্রায় সকল দর্শনীষ 
স্থানই পরিভ্রমণ করিয়াছেন । কাঁশীর প্রাচীন বাঙ্গালী 
সমাজের বরণীয় ৬কালীচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাঁশষ তাহার 
দাদাশ্বগ্ুর ছিলেন এবং তৎপুত্র কাশীনরেশের তহশীলদার * 
ও সহকারী মন্ত্রী ৬জ্ঞানানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাহার 
মামাশ্বশুর ছিলেন । ধর্মপ্রাণ জ্ঞানানন্দ-বাবু তাহাকে পুত্র- 


স্থানীয় করিয়া আপনার নিকট রাখিয়াছিলেন। এখানে_ এ 


তাহার সাধু-সঙ্গের অভাব ছিল নাঁ। শুন! যায় জ্ঞানানন্দ- 
বাবুর আদর্শ এবং নিত্য সাধুসঙ্গই শ্ামাশক্করের ধর্মপ্রবণতা 
এবং গার্হস্থ্য সম্যাসের মূল। শ্ঠামাশক্কর গযাধামে শঙ্কর- 

লাইব্রেরী নামে একটি গ্রস্থাগার প্রতিষ্টিত করিয়াছেন এবং 

কলিকাতা কৃষ্ণনগর পুরাতন-গয়া অব্বলপুর ও কাঁশীতে 
শাখ। কার্বার স্থাপন করিয়াছেন । “B. 5. B. Sons” 
এর কার্বার এক্ষণে তাহার পিতৃব্য গদাঁধরশঙ্করের এক 
মাত্র পুত্র নির্বিরোধী সৎস্বভাব এবং পিতৃগুণের অধিকারী 
আগ্যাশঙ্করের স্থপরিচালনায অটুট রহিয়াছে । এই 
“শঙ্ধর”-পরিবারের এবং তারাশঙ্করের দৌহিত্র-গোর্ঠীর 
অনেকেই এক্ষণে গয়াতেই স্থায়ী বাস স্থাপন করিয়াছেন। 


শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস 
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চর্কা ও বন্ত্রপমস্তায় বঙ্গমহিলাঁর কর্তব্য * 


মাতৃপূজ্জার বিপুল যজ্ঞের হোতা বর্ম্মবীর মহাত্ম। 
গান্ধী কারাঁগমনের অব্যবহিত পূর্বে থে পত্রধানি আমাকে 
লিখিয়াছিলেন হয়ত অনেকে তাহা সংবাদপত্রে পাঠ 
করিয়াছেন; তিনি বলিয়াছেন, জাতীয় জীবনের এই 
মহাসন্ধিস্থলে দিগ্দিগন্ত হইতে জাগরণের সাড়া ভারতের 
নব ইতিহাস নিয়তই রচ-1 করিতেছে। বাংলা দেশের গৃহ- 
লক্ষ্মীগণের জাগরণ এই তরঙ্গকে নবধার! প্রদান করিবে 
বলিয়া তিনি বিশ্বাস করেন! তাই তিনি আজ আমাদের 
মাতৃজাতির দিকে সতৃষ নয়নে তাকাই॥।'আছেন। থে 
বিখ্যাত মস্লীন একদিন অুন্মশিল্পের নিদর্শন হিসাবে 
জগতে এক আশ্চর্য্য দ্রব্য বলিয়। পরিগণিত হইত, তাহা 
এই বাংলা দেশেরই মায়েদের হাতে-কাট| সুতোয় তৈরি। 
তাই আজ আমাদের নারীজাতির দিকে সমস্ত ভারতের 
বিশেষ দৃষ্টি । 

চর্কা প্রচলনের প্রথম চেষ্টা অন্তান্ত দশজনের মত 
আমিও সন্দিহান হইয়া বিদ্রুপ কবিয়াছি। এই রেল পুল 
কলকজ্ার ও কারুখানার দিনে হাতে-ঘোরা কাঠের চর্কার 
প্রতিযোগিতা আপাতদৃষ্টিতে হাস্যকর বলিয়া মনে হওয়া 
বিচিত্র নয়। কিন্তু বাশের চরুকার পশ্চাতে বে প্রাণশক্কির 
আবেগময় স্পন্দন রহিয়াছে, তাহা তুচ্ছ করিবার নয । 
আত্মশক্তিতে বিশ্বাস জাতীয় চরিত্রে যে দৃঢ়তা আঃ য়ন 
করিতেছে তাহাই পরম সম্পদ। আদ্গ আমি আপনাদের 


এ নিকট আমার স্বগ্রামবাসীদের উপহার দেওযা খদ্দব 


পরিধান করিয়া আসিয়াছি। তাই আজ আমার হৃদয় 
দেশ-ম।তৃকারি স্বহন্তের দেহের দান লাভ করিষা কানা 
কানায় পূর্ণ হইয়াছে । আল্জ উচ্ছৃপিত হৃদয কান্ত কবির 





+ ভবানীপুর পঞ্সপুকুর চড়ক মেলাৰ শিষ্নপ্রদশশনীতে সহিল1- 
. দিগুকে সম্বোধন করিয়া প্রদত্ত মৌথিক্‌ বন্তভাব সারাংশ শ্রীগান 
ভানেজনাথ রায়, এম-এফুনি ফর্তৃক্ লিপিত । 





ভাবায আপনিই বলিয়! উঠিতেছে-__“মায়েব দেওয়া মোট! 
কাপড় মাথাষ তুলে নে রে ভাই” | আজ আমাব পরি- 
ধানের কাপড়, গায়ের জামা ও চাদব, খে শুচিত। আনিয়া 
দিয়াছে তাহার তুলনা নাই। এই সভাস্থানে আসিবার 
কিষৎকাল পূর্বে ডাকে আদামবাসী জনৈক ব্যক্তি এই যে 
সুতো আমাকে পাঠাইযা দিয়াছেন তাহ। ৬০ নম্বরের স্থত 
অপেক্ষা স্ল্মতার হীন ন্‌হে। 

আজ সুজন! স্ুকলা বাংল| দেশের চারিদিকে যে অয়ন- 
বস্বের মহা হাহাকার উঠিয়াছে, গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে 
দরিদ্রতার যে রুদ্র সংহারমূত্তি দেখিয়া আজ দেশবাসী 
আর্ত, নেই দারিদ্র্য দূব করিতে হইলে দেশবাসীর বনাগমের 
আযোজন করা কর্তব্য। যে দেশে জন-প্রতি গড়ে দৈনিক 
এক আনা আয়, সে দেশে যে-কোন প্রকারেরই ধনবর্ধান্র 
পথ মুক্তির পথেবই মতে! অপঙ্ষোচে অবলঙ্বনীয়। সমগ্র 
ভারতের জনপ্রতি গড়ে দৈনিক আয় এক আন|। ইহাতে 
বদ্ধমানাধিপ ও দ্বারবঙ্গের ম্হারাজাব ন্তাষ বিত্তশালী 
ব্যক্তিগণেব আও যোগ কর! হইযাহে। অতএব এই 
হতভাগ্য দেশ বে কি প্রকার নির্দন ভাহা অধিক বলিবাব 
প্রয়োজন নাই । স্থতরাং চর্কা কাটিয়া যদি কেহ দৈনিক 
আয এক আনাও করিতে পাবে, তাহা হইলে দেখেব বিত্ত 
দ্বিগুণিত হইল বলিয়া যনে কর। যাইতে পারে। অতএব 
চর্কার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক যুক্তি ভিত্তিহীন । 

চাই প্রাণ। অসাড় নিপন্দ হৃদ সরস করিতে 
মহাপ্রাণতা চাই । বাংল| দেশে বরিশালের ঘাটি মহাঁ- 


, প্রাণ অশ্বিনীকুমার দত্তের প্রেবণায় আজ উর্বর । ভাই 


বরিশাল আজ খদ্দর-প্রচলনে অগ্রণী । উষব পার্ধত্য 
চট্টগ্রাম খদ্দর বয়ন করিয়া আজ সরস হইযাছে। চট্টগ্রামের 
পার্বত্য অঞ্চলে পাহাভিয়া ও ভদ্রুলোকদের মধ্যে কাঁপাস 
চাষ ও খন্দর বুনন এতাবৎ চলিয়া আসিতেছে। তাই 
নেখানে সহজেই রুতকাধ্যতা আপিষাছে । কিন্তু বরিশালের 
কৃভন অপ্যবদীয় 'আরে। গ্রাণংসনীয়। ইতিমধ্যে আটশত 


২৫৪ 





চর্কা ও একশত তাঁত চলিতেছে । সপ্চাহে পাঁচ মণ এবং 
. মাসে কুড়ি মণ সুত। কাটা হইতেছে ৷ মধ্যবিত 
ভদ্রলোকের ছেলেরা এই-সমস্ত করিতেছেন। মা-বোন- 
দের সাহায্য লইয়া একজন যুবক অনাধাসে চরুকা ও 
ভাতে দৈনিক পাঁচসিকা রোজ্কার করিতে পারেন । আছজ্- 
কাল বি-এ, এম-এ, পাস করিষা চাকরী লাভের জন্য যে 
দুর্ভোগ ও লাঞ্ছনা সহ করিতে হয়, তাহাতে স্বাধীনভাবে 
ঘরে খাইয়া, দৈনিক পাঁচসিকা রোঁজ্কার নিতান্ত উপেক্ষার 
ষোগ্য নহে। গৃহলক্ষমীগণ যদি দিবানিজ্রা, পরচচ্চা ইত্যদি 
একটু ছাড়ি এ বিষযে মনোযোগী হন, তাহা হইলে 
এই আয় ঘবে ঘরে হইতে পারে এবং দেশের শোচনীষ 
বন্ত্রনমস্যাব সমাধানও যুগপৎ হয। 

, বাংলাদেশে প্রতিবত্র অন্যন ২০২৫ কোটী টাকার 
বিদেশী বস্ত্র বিক্রয় হয় । যিনি একজোড়া বস্ত্র ক্রয় 
করিলেন তাহার স্মরণ রাখা কর্তব্য যে তিনি তাহাতে 
বিদেশে ৩181৫ টাকা মনিঅর্ডার করিয়া পাঠাইলেন। 
এই-প্রকারে বিতহীন দরিদ্র দেশ হইতে বস্ত্রের জন্ত 
আমরা সন্বংসর ২২০ কোটী টাকা ঘেন বিদেশে হেলায় 
নিক্ষেপ করিষা আসিতেছি! সহরে অর্থ উপাঞ্জনের 
জন্য মামুযেব সরল জীবন্গতি ক্রমশই জটিল হইয়া 
পড়িতেছে। অর্থাগমের অপেক্ষাকৃত স্থবিধা বশত: 
বিলাপিতাও সহরে অধিক। সহরে স্বামী ও পুত্রগণ 
বেশী অর্ধোপার্জন করিষা থাকেন। স্থতরাং সহরের 
রমণীগণেব আলস্ত ও বিলাসিতা বেশী হওয়া বিচিত্র নয়। 
তাই আমি গ্রামে গ্রামে মা-লক্ষ্মীগণের নিকট চর্কার 
বারা প্রচারে বাহির হইয়াছিলাম। গৃহলক্ষীগণ যদি মোটা 
কাপড পরিয়া অগ্রসর হইয়া স্বামী ও পুত্রগণকে লজ্জা 
দেন, তবে এ মোত ফিরাইতে বেগ পাইতে হইবে না। 
কলিকাতা বাংলা দেশে রুচি ও শিক্ষার আদর্শস্থান। 
কলিকাতাবাঁপিনীগণের দায়িত্ব কত গুরুতর, তাহ! স্মরণ 
রাখা কর্তব্য । কেননা তাহাদেরই প্রবর্তিত ফ্যাশ্যন্‌ 
স্থদুব পল্লীপ্রান্তে প্রভাব বিস্তার করিবে । 

মানুষের স্বভাবই গতাঁচগতিকতা! । তাই ফ্যাশ্তনের 
"প্রতাপ এত বেশী। সেদিন মফঃস্থলে এক ভদ্র গৃহস্থের 
বাড়ীতে চায়েব সঙ্গে হাণ্ট লী পামাবেব বিস্কুট দেখিষা প্রশ্ন 


প্রবাসী- জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯, 
করিয়া আনিলাম চৌদ্দ-ছটাকী এক কৌটার তিন টাকার 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


উপর মূল্য লাগিয়াছে। বৈজ্ঞানিক হিসাবে আমি দৃঢ়তার 
সঙ্গে বলিতে পারি, এই বিস্কুট আমান্দর মুড়ি অপেক্ষা / 
খাগ্যগ্তণে কোন. রকমে শ্রেষ্ঠ .নয়। কিন্ত কি আমাদের 
সংস্কার এবং বিকৃত ক্লচি। মুড়ি এবং নোলেন গুড় 
দিষা কে আজ অতিথি সৎকাঁব করিতে সাহসী হইবেন? 
বাহিবের চাক্চিক্যেব মোহে, আষরা ভিতরে ছু চোর 
কীর্তন হইলেও বাহিরে কৌচার পত্তন করিতেছি! 
সকলেরই স্বামী এমন অনেক কিছু রোজগার করেন না! 
সীমস্তিনীগণ “মিহির উপর খাঁপী” না হইলে বস্তু পরিধান 
করিতে লজ্জা বোধ করেন। এই প্রসঙ্গে বলা প্রযোজন 
মনে করিতেছি যে বিলাতী স্থতায় প্রস্তুত সুন্দর দেশী ধুতি 
স্বদেশীবন্ত্র বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। 
বঙ্গললনাগণ কি ওজনে ভারী বলিয়া তাহাদের 
সর্বান্ষের অলঙ্কাররাশি ফেলিযা দেন? সর্বাঙ্গে অল- 
স্কারের ভাব বহন করা যদি ক্লেশকর না হয়, তবে মোটা 
খদ্দর বসন পরিধানে কেন কষ্ট হইবে? এই-সমস্তেরই 
মূলে দেখি, ফ্যাশ্যন্। তাই বলিতেছি, আপনারা 
পুববাঁদিনীগণ, আপনার! পথগ্রদর্শন করুন| 
দায়িত্বভার আপনাদের | উচ্চশিক্ষিত অবস্থাপন্নগণই 
সমাজের সর্ববিধ আন্দোলনেব নেতৃত্ব করেন। যুদ্ধারস্তে 
ইংলণ্ড হইতে সর্বাগ্রে কেম্বিজ অক্সফোর্ডের বনিয়াদী 
আভিজ্াত্যাভিমানী ঘরের পুত্রগণই রণক্ষেত্রে জীবন দান 
করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। শ্রমজীবী কিম্বা অন্ত 
সম্প্রদায় হইতে এ আন্দোলন উথিত হয় নাই। দেশের 
সব্ধববিধ কল্যাণকর আন্দোলন সমাজের উচ্চন্তর হইতেই 
নিয়স্তরে আসিযাছে। তাই কলিকাতাবাসী সমবেত 
মহিলাবৃন্দের প্রতি আমার অনুরোধ তাহারা বেন তাহাদের 
দায়িত্ব স্মরণ করিষা এ দিকে একটু মনোযোগ প্রদীন 


,করেন। কেননা তাঁদের স্মরণ বাখিতে হইবে, অর্ধশিক্ষিতা 


পল্লীগ্রামেব ভগিনীগণ তাহাদিগকেই অন্থকরণ করিবেন। 
আজ আমি সেই স্থদিনের প্রতীক্ষায় অষ্চছি যখন প্রতি 
পল্লীতে তাঁত চলিবে, মধ্যবিত্ত গৃহস্থগণেব সন্তানগণ বৃথা 
আত্মম্ধ্যাদার মোহে জীবনে শ্রেয়কে বরণ করিতে কোন 
কুঠা বোধ কবিবেন না। গৃঁহেব আনন্দ বালক*বালিকা- 


এ. = 

















২য় সংখ্যা) 


.গণই বৰ্দ্ধন করে। ছোট ছোট দা নিপুণ 
নিষ্ঠীয় যখন চর্কার সুত! প্রতি গৃহে তৈরি হইতে থাকিবে 


& তখন সে সৌনদধ্য কি অন্তুপমই ন! হইবে! গৃহিণীকে নানা 
কাধ্য ব্যাপৃত হয়ত থাকিতে হয়; কিন্তু কন্তাগণ প্রত্যেকে 
| ঘণ্টায় ১ ভোলা স্থতা কাটিতে পারেন। প্রতি দিনে 
মাত্র এক ঘণ্টার উৎপন্ন ১০ তোলা করিয়া ধরিলে বৎসরে 
৪৫০ তোল! অর্থাৎ ৫০ সের স্থৃতা হওয়া বিচিত্র নয়। 
১০] ২ নং স্থতাঁর ১২ ছটাকে একখানি বস্ত্র হইতে 
পারে। তাহা হইলে, বৎসরে ১০।১২ খানি বস্ত্র তৈয়ার 
বরা কষ্টপাধ্য নহে। বস্ত্র বুননের মজুরি অতি 
নামমাত্রই দিতে হয়। জৌড়া-গ্রতি পাচসিকা । কাজেই 
প্রতি সংসারে দৈনিক ১1৮ তোলা সত! প্রস্তুত হইলে 
বন্্রসমস্যার সমাধান করিতে গৃহের উপার্জকদিগকে এত 
বেগ পাইতে হইবে না। আপাততঃ তুলা খরিদ করিয়াই 
[করিতে হইবে। কিন্তু মফঃস্বলবাসী মধ্যবিত্ত গৃহস্থ এমন 
কে আছেন তিনি বলিতে পারেন তাহার গৃহপ্রাঙ্গণে 
১০1১৫টি রাম-কাপাসের বা গাছ-কাঁপাসের গাছ করিবার 
জমির অকুলান? এই ভবানীপুর অঞ্চলেও অনেকেরই 
ড়ীতে ১০1১২টি কাঁপাসের গাছের উপযুক্ত জমির অভাব 
নাই । কিন্ত এ বিষয়ে মনোযোগের অভাব যথেষ্টই | আর 
কতদিন উদাসীন হইয়া থাকিব? দেশে যে ভাত-কাপড়ে 
শনি পড়িয়াছে তাহা কি আমরা দেখিয়াও দেখিব 
না? আজ দেশের জোলা! তাতি লপ্তব্যবসায় হইয়া 
ধ্বংসোন্মুখ । 

এই মৃত বাংলার প্রাণ সঞ্চার করিতে হইবে । আজ 
দেশের এই সঙ্কটে আমি মাতৃজাতিকে মৃতসপ্জীবনী স্থৃধা হস্তে 
অগ্রসর হইতে আহবান করিতেছি । ইংলগ্ডের মহ! সঙ্কট ও 
পরীক্ষার দিনে রমণী জাতিই আগুয়ান হইয়া আসিয়াছেন। 
নারী জাতির প্রেরণায় আবার আমাদের সাধনা সফল 
হইবে বলির। আমি বিশ্বাস করি। কবি বলিয়াছেন__ 
0 “তোরা না করিলে এ মহা সাধনা 

এ জ্রত আর জাগে না জাগে না 

বাংলা দেশের শ্রেষ্ট মহিলাকবি না 
“রমণী-শকতি অস্থর-দলনী, 
ভোরা নিবসিত কোন্‌ ধাতু দিয়া ?” 





| মহিনা-জলিদ_ইজিপ্টের নারী 


পনি অপাস্টিপাটিপািপাটি লাখ পিপি দত সিসি এত পল 



































২৫৫ ২ 

আজ হীনৰীৰ্্ দুর্বল অসহায় র বাঙালী জাতির দিকে 
দৃষ্টিপাত করিয়া মন বিষাদিত হয়। এই মরুভূমির 
আবার উর্বরতা সাধন করিতে হইবে। নাট 
জাগ্রত ভুইয়া দেহশর অন্নবস্ত্রেরে লমস্তার সমাধান 
করিবেন, ইহাই বিশ্বাস করি। তাই আজ আশা ও 
আকাজ্জ! লইয়া বাংলা দেশের শক্তিস্বরূপিণী মাতৃজাতির 
প্রতি আমার নিবেদন যে তাঁহারা! একবার জাগ্রত টু 
নিজের গৃহে পরিবারে তাহারা প্রেরণার অমৃত উৎস সু নি নর 
করুন| বেশীদিন নয়, ছয় মাসের সাধনাই এই ক্লান্তি দূর 
করিয়। নবজীবন আনয়ন করিবে। প্রতিগৃহে চর্কা 
গৃহদেবতার আসন গ্রহণ করিলে আবার আমরা বাচিব। 

যিনি অদৃশ্যে কত জাতির অভ্যুদয় ও পতন সাধন 
করাইলেন, তাহার মঙ্গল-হস্ত ইতিহাসের বিপথ্যয়ের মধ্যেও 
যেন আমরা দেখিতে পাই। তিনি কঠিন বিচারকের, 
নির্মম ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে আমাদের সাধনান্ুরূপ সফল- 
তাই প্রদান করিবেন! অল্লায়াদে অধিক লাভের ছুরা- 
কাজ্ষা আমরা করিব না, অকুতোভয় হইয়া কর্মী ক 
সিদ্ধি আমাদের আসিবেই। অন্তঃকরণে বিশ্বাস 
লইয়া আমরা এই সাধনায় প্রবৃত্ত হই । 















সরীপ্রফুল্লচন্দ্ রায় 


ইজিপ্টের নারী 

ইজিপ্টের বর্তমান জাতি, বাঙালীদের মত একটি 

মিশ্র জাতি। পুরাকালে, ইতিহান লিখিবার বহুপূৰ্কে 
হয়ত কোন একটা বিশেষ জাতি ইঞ্জিপ্টে বাস করিত। 

কিন্তু তাহার পর জগতে সভ্যতার আলোর প্রসারের সঙ্গে 

সঙ্গে নানা জাতি আপিয়া ই্জিপ্টে বাস করিতে আরম্ভ 


করে। বর্তমান ইজিপ-বাপী এই-সমস্ত জাতির 
সংমিশরণের ফল। তবে এখনো ফেলাহিন এবং কষ্ট, রি 
নামক ছুই খেণীর লোক পাওয়া যায়। তাহারা অনেক টু 


পরিমাণে বিশুদ্ধ ইজিপ্টীয়। তাহাদের নাক মুখ চো 
গড়নের সঙ্গে ইজিপ্টের পুরানো দেবমন্দিরের গায়ে খো 
মুর্তিদের নাক মুখ চোখের অনেক সাদৃশ্য আছে। 
উপরোক্ত ছুই শ্রেণীর লোকদের ভিতর ফেলা 
জাতির বিশ্দ্ধতা কিঞ্চিৎ বেশী- পরিমাণে নষ্ট হইয়া 





a 


8. 


7 ইজিপ্টের নারী । 
ইজিপ্টের নিম্ন অংশের এবং নাইল ব-দ্বীপের বেশীর ভাগ 
অধিবাসীই ফেলাহিন। ফেলাহিন জাতির লোকদের 
কপাল বেশ চওড়া, বড় বড় কাল চোগ, সোজা উচ 
নাক। গড়ে তাহারা ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি লঙ্কা। আরব 
জাতির সঙ্গে তাহাদের বিবাহাদির দ্বারা মিশ্রণ বেশী 
হইয়াছে। কিন্তু তাহা সত্বেও তাহাদের দেখিলেই বেশ 
বোঝ| যায় তাহার! পুরানো ইজিপ্টবাসীদের বংশধর | 
গরীবদের পোষাকের বিশেষ কোন মাড়দ্বর নাই । 
বড়লোকদের ভিতর নানা রকম পোষাক চলিত আছে । 
কেহ তুকাঁ পোষাক পরেন, কেহ আরবী পোষাক পরেন, 
আবার কেহ বা সাহেবী কেতার বেশে থাকেন । গরীব 
মেয়েদের সমপ্ত অঙ্গ একটা লক্ব। নীল রঙের আল্খাল্লায় 
ঢাকা থাকে। বড়লোকের ঘরের মেয়েদের নানা রকম 
পোষাকের বাহার আছে, তাহার উপর তাহাদের গহনার 
কর্দও বেশ প্রকাণ্ড। গহন! বেশীর ভাগই সোনার । 
বড়লোকের ঘরের মেয়েদের পরনে থাকে তুকী রমণীর 
গত পীয়জাম!, তাহার উপর ঢোল! কৃর্ঘা, তাহার উপর 


প্রবাসী-_জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯ 
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একটা সাদা রঙের আল্খাললা। তাহা কোমরে রন 
সুতার দড়ি দিয়া বাধা ধাকে। অনেকে এই আল্খালার 
উপরে কাধ হইতে হাটু পধ্যন্ত আর-একটা জামা পরেন। 
শীতকালে এই রকমের আরো! দু-একটা বেশী জামা 
পরিতে হয়। গরম কাপড়ের জামাও অনেকে ব্যবহার 
করেন। 

উচু ঘরের ফেলাহিন নারীর! রূপ বাড়াইবার জন্য 
চোথে স্থরুমা লাগান। অনেকে আবার অঙ্গে নান! 
রকমের উদ্ধি পরেন। মেয়েদের চুল খুব প্রচুর হয়। 
চুলের বিঙ্গনী করা হয় কিন্তু খোপা বাধা হয় না। 
বিশ্থীগুলি পিঠে ঝুলিতে থাকে৷ ছু-একট। বিঙ্লুনী 
কালো সাপের মত বুকের উপরেও পড়িয়া থাকে। 
সোনার বালা, চুড়ি, চুলের কাটা, চরুণী ইত্যাদি অনেক 
কিছু গহনা ইহারা ব্যবহার করেন। অনেকে আবার 
সারি করিয়া মোহর গাখিয়া চুলের সঙ্গে বাধিয়া রাখেন । 
বিশ্গনীর শেষে রেশমের ফিত| বাধা হয়। তাহাতেও 
সোনার মোহর ঝুলিতে দেখ। যায়। 

সহরের বা গ্রামের সাধারণ কাজে মেয়েদের দেখা 
যায় না। তাহাদের যত কিছু কাজ সবই ঘরের ভিতর । 
খরসংসার দেখা এবং সম্ভান পালন কর! তাহাদের প্রধান 
কাজ। অবিবাহিতা নারীদের পিতার সংসারের রাষ্না- 
বান্না এবং কুর্ভা সেলাই ইত্যাদি কাজেই ব্যস্ত থাকিতে 
হয়। সকাল বেলায় বাড়ীর সকলে এক-পেয়ালা কফি 
এবং থানছুয়েক করিয়া আগুনে পোড়ানো রুটি খায়। 
তুকী রমণীর মত ইজিপ্টের নারীদের হারেমে বন্ধ 
থাকিতে হয় না বটে, তবে তাই বলিয়া বাহিরের জগতে 
তাহাদের পুরুষের মত সম্পূর্ণ স্বাধীনতা নাই। সকাল 
বেলা তাহারা নিজেদের বন্ধুদের বাড়ী ধাওয়া-আসা 
করিতে পায়, তখন তাহাদের প্রধান কাজ-_বাজে গন্প 
করা, তামাক খাওয়া, কফি পান কর! এবং নত্কীদের নাচ 
দেখ।। 

গরীবের ঘরের মেয়েদের বাহিরের জগতে স্বাধীনতা 
বেশী আছে। কারণ তাহাদের পরিশ্রম করিয়া খাইতে 
হয়। বসিয়া খাইবার মত অবস্থ। তাহাদের নয়। 

নারীদের শিক্ষার কোন বন্দোবস্ত নাই । লেখা 








~~ 


বয় সংখ্যা] 
পড়া-জানা নারী খুবই ক কম। | নিজেদের সংসার এবং 
_বন্ধু-বাক্ববছের বিষয় তাহার! কিছু কিছু খবর রাখে। 
অন্ত কোন বিষয়ের খবর রাখা তাহাদের প্রয়োজনের 
তি বড়লোকের ঘরের মেয়েদের কখনে! রাস্তায় ঘাট 
ধা যায় না। তবে খুব কদাচিৎ তাহারা এমনভাবে 
সর্ধাক্গ ঢাকিয়া পথ দিয়! চলিয়া যায় যে নিজের বাড়ীর 
লোকেও তাহাদের চিনিতে পারে না। গৃহস্থ ঘরের 
. বযঙ্কা। মেয়েদের পথে দেখা যায়। কুন্দরী-দেখিতে-নয় 
মেয়েদের বিন! ঘোম্টায় পথে দেখ! যায়। গরীবের 
ঘরের মেয়েদের প্রায়ই দেখ! যায়। ঘোম্টার সম্বন্ধে 
তাহাদের অত বেশী কড়াকড়ি নাই । 
এই দেশে মেয়েদের বিবাহ একটু কম বয়সেই হয়। 
তবে অবশ্য আমাদের সোনার বাঙল। দেশের মত 
সাড়ে সাত বছর বয়সে নয়। মেয়েদের সাধারণত ১৪ 
এবং ছেলেদের ১৬।১৭ বছর বয়সে বিবাহ হয়। কোনো 
_ অধিক-বযস্ক মাঝারী অবস্থার লোক যদি অবিবাহিত 
থাকে, তবে সে লোকের চক্ষে বড় খেলো হইয়া থাকে । 
লক্ষীছাড়া এবং চরিত্রহীন । 
গয়না, তেল এবং স্থর্মাওয়ালীরা এখানে ঘটকীর 
কাজ করে। ছেলেমেয়েদের মধ্যে আলাপ হয় না। 
কাজেই কেহ বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইলে তাহাকে 
রর এই ঘটকীদের আশ্রয় লইতে হয় । ঘটকীদের এখানে 
ক্ষাটবেহ বলে। তাহারা সব বাড়ীর অন্দরে প্রবেশ 
পায় এবং বরের মনোমত কন্যার সন্ধান করে। কনের 
বাড়ীর লোকেরা ইহাদের আগমন বেশ বুঝিতে পারে, 
এবং কনের মা বিশেষ করিয়া এই ঘটকীর মন প্রসন্ন 
করিতে চেষ্টা করেন; কারণ ঘটুকীর মত হইলেই বিবাহ 
এক রকম হইয়া যায়। বিবাহ হইয়া যাইবার পূর্বের 
বর কন্যার মুখ দেখিতে পায় না। ঘটকী কন্তা। পছন্দ করিয়া 
আপিলে বরের মা, বোন বা অন্ত কোন নিকট-আত্মীয়া 
কনের বাড়ী ঘ্টন। ঘটকীর কথা কতখানি সত্য তাই 
" দেখিয়া আমেন। তারপর বরের বাড়ীর মত হইলে 
ঘটকী কনের বাড়ী গিয়া পাকা কথা পাড়ে। কনের 
বাড়ীর মত এক রকম হইয়া থাকে, কারণ তাহা না 
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সদ রর 
থাকিলে ঘটকী লেখানে দুবার প্রবেশ শত 
পায় না। ্ oC 
বিবাহে আপত্তি এবং অত করিব 
মেয়ের আছে। তবে কাজে তাহা র 
কারণ ভাবী বরকে, সে কখনো f 
দেখিতে পায় না! সম্পর্কে ভাই হইলে খুব 
তাহাকে হয়ত দু-এক বার দেখে । ঘটকী 
খুবই প্রশংসা করে। এমন অবস্থায় মেয়ের ও 
কোন লাভ লাভ নাই। না নবি যখন উই রিতে 


না! 


দিন os কাজ করে। সাহার ধারার ২ 2 
লইয়াই নিজের ইচ্ছামত রী বাছিয়া লয়। মায়ের মত 
হইলে ভাহাকে বিবাহ করে । 


বিবাহের পূর্বে বরকে কনের জন্য কিছু দি 
করিতে হয়। বিবাহ স্থির হইয়া গেলেই উ অ | 
দিতে হয়। বাকি অংশ বিবাহ বাতিল ন! হইলে 
আর কোনদিন দিতে হয় না। কন্যাপক্ষের লোকেরা 
বরের-দেওয়া-টাকা হইতেই কন্তাপণ দিয়া থাকে 
সেইজন্য কোনো পক্ষেরই বিশেষ কষ্ট হয় না। এই- 
সমস্ত স্থির হইয়া গেলে পর কোন একজন সা 
বা কাজির সাম্নে সব লেখাপড়া হইয়া যায়! 
পর বর দুইজন বন্ধু সঙ্গে করিয়া কনের ডি যায়৷ 
সেখানে কনের পিতা তাহাদের ঘরে বসান। ঘরে 
কয়েকজন সাক্ষী এবং একজন কোরাণ-পাঠক বর্তমান 
থাকে। কোরাণের প্রথম অধ্যায় পড়া হইলে পর বর 
এবং কনের পিতা মুখোমুখি বসেন, ছুই-জনে ছুই 
জনার ডান হাত চাপিয়া ধরেন এবং হাত উপ 
উঠাইয়া বুড়ো আঙ্গুলের উপর বুড়ো, আঙ্গুল চাপি! 
রাখেন। কোরাণ-পাঠক তার পর উভয়ের হাত এক 
কাপড়ে টাকিয়া দিয়া কিছু উপদেশ দেন এবং ত 
পর বরকে বাগ্দত্ত করেন। উপহার ইত্যাদির আদা 


প্রদান হয়। কোরাণ-পাঠক কিছু পায়। তাহার 
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ইজিপ্টের বিধাহ-মিছিলে কন্যার চতুৰ্দ্দোল । 


সকলে মিলিয়া এক জারগার বঙসিয়| ভোজনাদি হয়। 
এই-সমস্ত কাজ হইয়৷ গেলে পর বিবাহ হয়। বিবাহে 
উভয় পক্ষের বন্ধুবান্ধর আত্মীয়-স্বজন এবং পাড়া-প্রতি- 
বেশী নিমন্ত্রিত হয়। ভোজন-উৎসব বিবাহের একটি 
বিশেষ অঙ্গ। বিবাহ হইয়া গেলে পর বর-কন্ঠ। সংসার 
করিতে আরম্ভ করে। 

নিয় ইজিপ্টে কণ্ঠ বিবাহের পূর্বে দলবল লইয়া 
কোন বিশেষ ক্সানাগারে স্গান করিতে যায়। কন্যা যদি 
অবস্থাপন্ন ঘরের হয় তবে এই স্গানোংসব বেশ জাক- 
জমক করিয়াই হয়। একটি বেশ ছোটখাট শোভাধান্র। 


হয়। দলের আগে গায়ক ও বাগ্চকার থাকে। তাহার। 
সারাপথ বাদ্য বাজাইতে ও গান করিতে করিতে 


করিয়া প্রবেশ-পথে একট! 
ইহার অর্থ “পুরুষদের 


যায়। জ্লানাগারে প্রবেশ 
রুমাল লট্‌্কাইয়৷ দেওয়| হয়। 


আসা নিষেধ ৷” স্গান শেষ হইয়। গেলে পর কন্যা! সহচরী- 
বেষ্টিত হইয়া আযোদ-আহলাদ করে, নাচ দেখে এবং গান 


শোনে । ন্ানাগার ত্যাগ করিবার পূর্বে কন্যা একতাল 


হেনা-বাট। হাতে করিয়| লয়, তাহাতে কন্যার সহচরীবুন্দ 
এক-একটি করিয়া স্বর্মুত্রা লাগাইয়া দেয়। অবশ্য 
বাহার ধেমন সাধ্য তেমনি মূল্যের মুর! দেয়। সকলকেই 
থে সমান দিতে হইবে এমন কোন আইন নাই। তাহার 
পর কণ্ঠা তাহার হাতের এবং পায়ের নখ হেনাতে 
লাল কারয়৷ লইয়! বিদায় গ্রহণ করে । কন্ঠ চলিয়া 
যাইবার পর অন্তান্ত অতিথিগণও তাহাদের নখ রাঙাইয়া 
লয়। 

পরের দিন সকালে কন্যার সাজ-গোজ আরম্ভ হয়। 
সার। সকাল ইহাতেই কাটিয়া যায়। বিকালের দিকে কন্ঠ 
তাহার সঙ্গে তাহার বিশেষ ছু-একজন আত্মীয়৷ লইয়া 
স্বামীর গৃহের দিকে যাত্রা করে। কন্যার সঙ্গে উট বা ঘোড়া 
বোঝাই করিয়া তাহার ঘৌতুকাদিও প্রেরণ করা হয়। 
কন্যার দলের সঙ্গে আরব কুস্তিগীর, খেলোয়াড়, গায়ক, 
বাদক প্রভৃতি অনেক কিছু থাকে । তাহারা পথের মাঝে 
মাঝে থামিয়। নানা রকমের খেলা সঙ্গীত প্রভৃতি করে। 
সঙ্গে ভিন্তিওয়াল! থাকে, সে পিপাস্থকে জলদানে তৃপ্ত করে। 






২য় সংখ্যা] 


_ স্বামীর গৃহে কন্তা পৌছিলে পর অভ্যাগতদের জন্য নানা 
প্রকার আমোদ-প্রমোদ হয়। তাহার পর ভোজন শেষ 
হইলে পর সবাই বিদায় গ্রহণ করে। সব-শেষে কন্তার 
ধাত্বীও বিদায় লয়। এতসব কাণ্ড শেষ হইয়া গেলে পর 
স্বামী তাহার বধূর ঘোষ্টা তুলিয়া মুখ দেখিতে পায়। 
.  ঘটকীর কথা কতখানি সত্য তা এতদিন পরে সে নিজের 
চোখে দেখিবার অবসর পায়। 
সন্তান ভূমিষ্ঠ তইলে পর সাতদিন তাহাকে ঘরের 
বাহিরে আনা হয় না। এমন কি সন্তানের পিতাও 
তাহাকে দেখিতে পায় না। সাতদিন পরে বাড়ীর চারি- 
দিকে প্রদীপ জাল! হয় এবং ভূত তাড়াইবার জন্য মুন এবং 
যব গম প্রভৃতি শস্য ছড়ান হয়। কন্া-সন্তান হইলে প্রথম 
স্বী-অতিথি এবং পাড়া-গ্রতিবেশীরা তাহাকে দেখিতে 
পায়। পুরুষ-সন্তান হইলেও একই বিধি, তবে এই স্থলে 
পিতা তাহার বন্ধুবাদ্ধবদের নিমন্ত্রণ করে । 
ছেলের নাম-করণ যেমন ভাবে হয়, তাহার বৃত্বান্ত 
হয়ত অনেকেরই ভাল লাগিবে না। কাজি এক-টুক্রা 
আক লইয়া চিবায়। তাহার মুখ হইতে রস গড়াইয়া 
শুর মুখে গিয়া পড়ে। তাহার পর শিশুর নাম রাখা 
হয়), 
কপ্ট,জাতি ইজিপ্টের আর-এক শ্রেণীর পুরানো অধি- 
_ বাসী। তাহারা বেশীর ভাগ উপর-ইজিপ্টেই বাস করে। 
 আযাপিউৎ প্রদেশে এবং লেক বিবৃকেৎ-এল-কেরূনে 
কপ্টদের ঘন বসতি আছে। নিয়ন ইজিপ্টে যে-সব কপ্ট 
বাস করে তাহাদের বেশীর ভাগই দোকানী বা কার্বারী। 
কপ্ট, জাতি মুসলমান নয়-_তাহারা খ্রীষ্টান, এই কারণেই 
বোধ হয় আরবদের সহিত তাহাদের মিশ্রণ বেশী হয় নাই 
এবং তাহারা ফেলাহিনদের অপেক্ষা অধিকতর বিশুদ্ধ 
_ইজিপ্টায়। ধৰ্ম্ম তাহাদের বরাবর একই থাকা সত্বেও 
ঠাহাদের আচার-ব্যবহার এবং (পাধাক-পরিচ্ছদের বহুল 
পরিবর্তন হইয়াছে। বর্তমানে তাহাদের পোষাক দেখিয়া, 
| তাহাদের জাতি নির্ণয় করা কঠিন। মুসলমানদের সঙ্গে 
পোষাক-পরিচ্ছদে * তাহাদের কোন অ-মিল নাই। 
পোষাকের রঙ সম্বন্ধে--তাহার| গাঢ় রঙই বেশী পছন্দ 
_করে। 
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| মহিলা-মজুলিদ-_ইজিপ্টের নারী 





সলাদলাসিলাসিল সলাসপাসিলাস্লা মিলা সিলপাপিলা সিল সলা সলা সলা মিলা পাকি এ 


কপ্ট,রমণীর পোষাকও অনেকটা বড়-ঘরের ফেলাহিন 
নারীর মত। চুল বাধা, গয়না পরা ইত্যাদি সবই এক 
ধাচের। তবে কপ্ট. নারীর গয়না! সম্বন্ধে একটা কথা বল! 
যাঁয়-_গয়ন। তাহাদের নৃতন করিয়া বড় একটা কিনিতে রে 
হয় না। পূর্বপুরুষের সঞ্চিত গহনাদি তাহারা ভেটী 





করে। তবে অবস্থা-বিপধ্যয় ঘটিলে তাহার! গয়ন! বাধা 


রাখিতে ইতস্তত করে না, এমন কি মাঝে, মাঝে কিছু 
বিক্রয় করে। কপ্ট, নাবী তাহার সেমিজের ওপর একটা... 
আটা বডিস্‌ পরে, তাহ সাম্নে রঙিন স্থতায় বাধা 
থাকে। বোতামের পরিবর্তে রঙিন স্থতার আদর। 
নীচে পায়জামা বা ঢোলা পাৎলুন পরে। পায়ে চটি 
থাকে। গরমকালে তাহার! কেবলমাত্র একখানা ঢোল! 
আল্থাল্ার মত জামা বাবহার করে--অন্তান্ত সব গোষাকই বা 
এক রকম ত্যাগ করে। টা 
ঘরের বাহিরে নারী এমন ভাবে আসে যে তাহার 
কোন অঙ্গই পথিকের চোখে পড়ে না। ্ 
বালিকাদের পোষাক ব্যস্কাদের মতই ।. তবে অনেক 
ছোট মেয়ে কেবল একটা সেমিজ আর-একটা পায়- 
জামা পরে। মেয়ের একটু বেশী বয়স হইলেই সে 
তাহার বড়দের অস্থকরণ করিতে শিখে। কোন অচেনা . 
পুরুষ সামনে আসিয়া পড়িলে, সে, বয়স্কা নারীর মত, 


তাহার স্থন্দর কচি মুখখানি ঘোম্টার আড়ালে লুকাইয়। 2 


রাখে । 


থাকে। বাহিরে তাহাদের কদাচিৎ দেখা যায়। 
মেয়ের! চাষবাসের কাজে অনেক পরিমাণে পুরুষদের 
সাহায্য করে। গরীব ঘরের মেয়েরা আটা পেষার কাজই 


হয় না। তাহারা পুরাকালের ফ্যারাওদের সময় হইতেই 
বাস করিতেছে । বর্তমানে ইজিপ্টে এমন কোন সহ্র 
নাই যেখানে ইহাদের দেখা যায় না। নর্তকীরা বলে 
যে তাহারা হারূণ-অল-রসিদের প্রিয় নফর বারমেকের, 
বংশের লোক। অনেকে বলেন যে নর্ভকীরা জিপ্পী 
জাতির একটা শাখা । কিন্তু তাহাদের বিবাহাদি ইজিপ্টের 





সহরের নারীরা বেশীর ভাগ ঘরের কাজেই নথ টা 





ইঞ্জিপ্ে নর্ভকীদের একটা জাতি বলিলে কিছু অন্য 








“ আল্জিরিয়ার নারী । 
প্রায় সব জাতির সঙ্গেই হইয়াছে, কাজেই তাহারা একটা 


ম্মিশ্র জাতি বলিয়া মনে হয়। নর্ভকীরা সব শ্রেণীর 
লোকের সঙ্গেই মিশে, কিন্ত তাহাদের বাস করিবার 
জন্য সহরের মধ্যে নিদ্দিষ্ট স্থান আছে। নর্তকীদের 
চরিত্র সম্বন্ধে প্রশংসা করিবার কিছু নাই। নর্ভকীর! 
ধনী তুকী রমণীর মত জম্কালে! পোষাক পরে | তাহাদের 
অবস্থা খুবই ভাল, এক-একজনকে ক্রোরপতি বলিলেও 
হয়। বর্তমান সময়ে ক্রীতদাসীরা নর্তকীদের দল-বৃদ্ধি 
খুব বেশী পরিমাণেই করিতেছে । 

আযল্জিরিয়৷ এবং মরক্কো! দুইটি ভিন্ন দেশ বটে, কিন্ত 
ও স্থানের লোকেরা ইজিপ্টের বাসিন্দাদের শাখা । এ 
ছুইটি দেশের বেশীর ভাগ লোক বর্বর ( Berber ) 
জাতি। তাহা ছাড়া আরব, ইহুদি এবং নিগো। যথেষ্ট 
পরিমাণেই আছে। 

বর্বর জাতি দেখিতে, অন্তত বর্ণে, ইউরোপীয়দের 
মতই । তবে পুরাকালে বর্বর এবং আরবজাতির কিছু 


প্রবাসী--জ্যৈ ১, ১৩২৯ 
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রমণীর সম্তান-বহন । 
মিশ্রণ হইয়াছিল । উভয় জাতির একটা বিষয় একেবারে এক, 


তাহারা ককেশীয়দের বংশধর ৷ তাহাদের চেহারাতেও 
অনেক সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। তবে তাহাদের চেহারার 
মধ্যে আবার কয়েকট। বিষয়ে বেশ পার্থক্যও দেখা যায়। 
আরবদের মুখ একটু লঙ্কা ধরণের, বর্ণ খুব বেশী শাদ। 
নয়, নাক খুবই উচু এবং চোয়াল মাঝারি। তাহাদের 
চোখ এবং চুল গাঢ় কালে! ।. আরবরা! বর্ধবরদের অপেক্ষা 
কম্‌ পরিশ্রমী এবং উৎসাহী । ‘তাহার! বর্ধরদের অপেক্ষ। 
বেশী চিন্তাশীল । আরবের মন অধিকতর উচ্চস্থানে 
বিচঃণ করে । আরবর! বর্ধরদের অপেক্ষা অধিক 
সংযমী এবং শিক্ষিত | 

এল্জিরিযার বর্বরদের অনেক শাখা-প্রশাখা আছে &- 
কেউ কেউ বলেন ইহাদের নাকি ১২০০ শাপ! জাতি 
আছে; এইজন্য ইহাদের উত্তর আফিকার স্কচ্‌ জাতি 
বলে। তবে বার্ধার জাতি তিন প্রধান ভাগে বিভক্ত । 
(১) সাগর তীরের বর্বর, ইহারা “কেবিল' বলিষ। 
পরিচিত, (২) এট্ল! প্রদেশের স্থহ লা এবং মোগদর 


পাক 


প্র 
প্রদেশের শুম্জাতি এবং (৩) কৃষ্ণ বর্ধর বা হারাতিন্‌, 
এ দল ন 
বর্বর রমণীর পোষাক আরব রমণীর মত। ইহারা 
টন একটা শাল ফেলিয়া রাখে । আল্খাল্লার মত যে 
লঙ্কা জামা পরে, তাহা কোমরে দড়ি দিয়া বাধা থাকে। 
আরব নারী অপেক্ষ! ইহাদের স্বাধীনতা কিছু বেশী এবং 
ইহারা সর্বাঙ্গ-ঢাকা কোন চাদর বা ঘোম্টা ( হেইক্‌ ) 
ব্যবহার করে না। অলঙ্কার স্বরূপ ইহার! হার, বালা, 
পুঁতির বা সোনার মালা, মাকৃড়ি বা ইয়ারিং এবং কেউ 
কেউ নাকছাবি বা নথ ব্যবহার করে। 
- গ্রামে এবং সহরে বর্ধরদের বাড়ী বেশীর ভাগ 
দোতলা এবং পাথরের তৈয়ারী। তবে অনেক স্থানে 


( তুয়ারেগ ) ইহাব! তাৰু বা ঘাসের ছাওয়া ঘরে বাস - 


করে। ইহারা চাষবাস, সামান্য কার্বার ইত্যাদি করে। 
কেবিল রমণীর স্থান, আরব বা মূর নারীর অপেক্ষ! 
বেশী সম্মানের । তাহাদের ঘরের বাহিরে আসিতে 
বাধা নাই, এবং বাহিরে আসিবার সময় ঘোম্টাও পরিতে 
হয় না। স্বামীর সঙ্গে তাহার আসন সমান-__অনেক 
& স্থলে বরং উচু তবু নীচু নয়। কেবিল পুরুষ সাধারণতঃ 
এক৷ বিবাহ করে। কেবলি নারীর পোষাক খুবই 
সাধারণ | বিশেষ কোনো জাফ-জমক নাই । 
আরবরা খৃষ্টীয় ৭ম এবং ১১শ শতাব্দীতে আযাল- 
জিরিয়া এবং মরক্কো জয় করেন। বর্তমান সময়েও 
ওঁ ছইটি দেশে আরবরাই প্রধান অধিবাসী । আযাল- 
জিরিয়ার পশ্চিম অংশেই আরবদের ঘন-বসতি আছে । 
আরব নারী একটা শালে আপাদ-মস্তক মুড়ি দিয়! 
পথে'চলে । এই- শালকে ইহারা হেইক বলে। যাহার 
যেমন অবস্থা দে তেমনি দামের শাল ব্যবহার করে। 
হেইক্‌-এ মুখের প্রায় সব অংশই ঢাকা পড়ে, কেবল 
চোখ, নাক এবং কপালের এক অংশ অনাবৃত থাকে । 
অনেকে এত পাত্লা ওড়না বা হেইক ব্যবহার করে 
থে তাহা ব্যবহার করা না-করা সমান। ইহাতে 
আরব নারীদের অতি চমৎকার দেখায়। ওড়নার 
কে বোম্টার আড়ালে সুন্দরী আরবনারীর কালো 
চোখ একবার দেখিলে আর তাহা কুলিবার নয়। 


৮ 


এ 
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কেবিল রমণী । 
অনেকস্থানে আরব নারী কেবল একটি চোখ নী 
রাখিতে পায়, আর একটি চোখ ১০১: 
উপর পাত্লা ঘোম্টায় ঢাকা থাকে । 

সাধারণতঃ আরব রমণী দেখিতে সুন্দরী | তবে 
অনেকে কপালে উদ্ধি পরিয়া এই সৌন্দর্য্য মাটি করে। 

' আরব রমণীর! ঢোল! পায়জামা এবং তুক্কাঁ ধরণের 
কুর্তী পরে। ইহা দেখিতে মোটেই সুদৃশ্য নয় একটা 
কাপড়ের বস্তার মত মনে হয়। গরীব ঘরের মেয়েদের 
পোষাকের জীাক-জমক কিছু কম। ধনী নারীদের 


অনেকে ওয়েষ্ট কোটের মত এক রকমের জামা ব্যবহার 


করে। ইহা পরিলে তাহাদের এক রকম মন্দ দেখায় 
না। 
প্রায় আরব রমণী হেনার দ্বারা নোখ, এবং হাতের 
তালু রঙ করে। অনেকে আবার চুলের it 
হেনা লাগাইয়া রঙিন করে। 
- আরবনারীর গয়নার বহর বড় ভয়ানক বড়রা - 
মেয়ের সব সোনার গয়না পরে। নাক হইতে সুরু 





গরীব মেয়ের রূপা এবং প্রবালের গয়না ব্যবহার 
করে? পুঁতির মালাও তাহারা খুব বেশী ব্যবহার করে। 
ভিখারী মেয়েরাও অর্দ-উলঙ্গ অবস্থায় একগাদা তামার 
বালা চুড়ি ইত্যাদি পরিয়া পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ায়। 

সমাজে আরব রমণীর স্থান অন্থান্ত প্রাচ্য দেশ অপেক্ষা 
অনেক উচুতে । বিবাহ-ব্যাপারে মেয়েদের মতের যথেষ্ট 
দাম আছে। যাহাকে বিবাহ করিতে বলা হইবে, 
তাহাকেই যে বিবাহ করিতে হইবে এমন কোন কথা 
 নাই। 


মেয়ের অমতে জোর করিয়। বিবাহ হইতে 
পারে না। বিবাহের পূর্বে কন্যাই তাহার স্বামীর 


গৃহের উদ্দেশে যাত্রা করে। সঙ্গে লোকজন উট ঘোড়া 
. প্রভৃতি অনেক কিছুই যায়। অনেক সহরবাসী আরবরা 
__ তাহাদের পুত্রদের মকভূমির বেছুইনদের সঙ্গে কিছুকাল 
বান করিবার জন্য পাঠাইয়া দের। ইহাতে তাহারা শক্ত 
এবং কষ্টসহিষু হইয়া ফিরিয়া আসে । 

আসল বিবাহ-কাঁধ্য খুব সহজেই এবং অল্প 
সময়ের মধ্যেই শেষ হইয়া যায়। সহরে একজন কাজির 
_ সমক্ষেই প্রতিজ্ঞা করিয়া বিবাহ পাকা করা হয়। 
২. মরুভূমিতে যেখানে কাজি মেলা ছুষ্ধর, সেখানে কন্তার 
না পিতার, তাবুর সাম্নে একটি ভ্যাড়া হত্যা করিলেই 
রর বিবাহ হইয়া যায়। বরকে এই বলি দিতে হয়। 

আরবদের মধ্যে বহুবিবাহ প্রচলিত আছে। কিন্ত 
আজকাল বহুবিবাহ খুব কমই হয়। আরবদের মধ্যে 












স্ত্রী বদলের প্রথাও আছে। স্ত্রী বদল করা সম্বন্ধে 


ইহাদের. কোন বাধা দেখা যায় না, বেশ হাসিমুখে 
₹ স্্ন্দচিভেই তাহা করে। কিন্ত এই প্রথা সমাজের 
এবং দেশের পক্ষে খুব কল্যাণের নয়, তাহা বেশ সহজেই 
বুঝা যায়। সকল নারীই যে ইহাতে স্থখী হয় তাহা বলা 
যায় না। 

স্ত্রীর সহিত বনিবনা না হইলে স্বামী তাহাকে বাপের 
বাড়ী ফেরৎ পাঠাইতে পারে । কিন্তু সেই সঙ্গে স্ত্রীর 
বাড়ী হইতে সে যাহা-কিছু পাইয়াছে সবই ফেরৎ 
. পাঠাইতে হয়। ভাই তাহার বিধবা ভ্রাতৃবধূকে বিবাহ 
করিতে পারে । তবে ইহাতে ভ্রাতৃবধূর মত থাকা চাই । 





“লোপা সি পি পি পিপি পি পাতি পাম পক, দি ২০ লছ লচ 8. লিউ পদ পাখি লম লোপ লি ন ৰাস লা 


ক্রিয়া পায়ের নোখ পর্যন্ত নানা রকমের গয়না থাকে । 


২২শ সা ১ম খণ্ড 
আরবরা তাহাদের খুড়া জেঠার কন্যাদের বিবাহ করিতে টা 
পারে। বড় ভাইএর দাবী সর্ধ প্রথম । স্বামী তাহার 
স্রীর সকল রকমের খরচ জোগাইতে বাধ্য। খরচ 
জোগাইতে না পারিলে স্ত্রী বিবাহ ভঙ্ক করিতে পারে 
স্ত্রী যদি ঘরের বিশেষ কোন কাজ করিয়া দেয়, তাহার জন্য 
স্বামীকে পয়সা দিতে হয়। 

আরব পুরুষ নারীকে খুবই সম্মানের চক্ষে দেখিয়া 
থাকে। নারীর গভীরতম অপরাধকেও তাহারা; অতি 
সহজেই ক্ষমা করে, তাহার বলে-_“নারী দূর্বল, পুরুষই 
তাহাকে পাপের পথে টানে, তাহাদের অপরাধের জন্য 
পুরুষই দায়ী, কাজেই তাহাদের অপরাধের বোবা 
আমাদের ঘাড়েই বহন করিতে হইবে ।” আমাদের 


. দেশের নারীর স্থান কোথায় তাহার তুলনা বরুন! 


আরব জাতি অসভ্য_-আমরা অনেকে তাই মনে করি ।. 

কন্তাকে জোর করিয়া পিতার ঘর হইতে কাড়িয় 
লইয়া গিয়া বিবাহ করার কথা এখনও শোনা যায়। এইরূপ 
বিবাহে স্ত্রী অন্থখী হয় না। কারণ বিবাহ হইয়া! গেলে 
পর স্বামী স্ত্রীকে খুবই আদর এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখে । 
তাহার সঙ্গে কাড়াকাড়ির সন্বন্ধই চিরকালের সম্বন্ধ হয়, 
না। 7:০৭ 
আরব রমণীদের মধ্যে শিক্ষা বিশেষ নাই। খুব 
কম নারীই পড়িতে জানে, লিখিতে-জানা স্ত্রীলোক আরো 
কম। লেখাপড়াজানা যে দু'এক জন নারী আছেন 
তাহারা সবাই প্রায় বড় ঘরের মেয়ে। গরীব ঘরের 
মেয়েরা সংসারের কাজকর্ম শেষ করিয়া লেখাপড়ার সময় 
আর পায় না। | 

শ্রীহেমস্ত চট্টোপাধ্যায় 
মাতৃত্বের শতকরা 


আমেরিকার Child Welfare Magazine মাতৃত্বের নিষ্ন-প-. 
লিখিত শতকর! নম্বরওয়ারি হিসাবটি বাহির হইয়াছে । আমাদের 
দেশের মায়েরা] শতকরা কে কত নম্বর পাইবার যোগ্য, নিজেরাই 
নিজেদের পরীক্ষা করিয়া তাহ! দেখিতে পারেন? 

“১ | শিশুর শরীরের অবাধ বৃদ্ধির জন্য পঁচিশ নম্বর । 

শিশুর শরীরের ওজন যাহা হওয়! উচিত তাঁহার বাস্তবিক ওজন 
তাহ! হইতে কম কি না, ইহা যদি আপনার না জান! থাকে তবে 
পাঁচ নম্বর কাঁটা যাইবে । 





লি পীরে ও গুজন ন উচিত; ওজনের চেয়ে কম, নট যদি তার 
দেহ-বৃদ্ধি ভালো করিয়া পরীক্ষা করানো ন! হইয়া তবে 
দশ নধর কাটা যাইবে । 
.... দেহপরীক্ষায় দৈহিক ক্রটি ধরা পড়িয়াছে, অথচ সেই ক্রুটি 
bl নিরাকরণের উপায় অবলম্বন করা হয় নাই--এ যদি হয়, তবেও 
দশ নম্বর কাটা যাইবে । 
: হন শিশুর পারিবারিক নিয়মানুবর্ত্তিতার জন্য পঁচিশ নম্বর ৷ 
ৃ শিশুকে যদি বাধ্যতা শিক্ষা দেওয়া না হইয়া গাকে, তবে 
দশ নম্বর কাট! যাইবে! 
অন্য লোকের নিকট শিশুর নিয়মানুবর্তিত| শিখিবার পথে 
আপনি যদি বাধ। হইয়া থাকেন তবে পাঁচ নম্বর কাট! যাইবে । 
শিশুর মনে দায়িত্ব-বোধ জন্মাইতে আপনি যদি সাহায্য না 
করিয়া থাকেন তবে পাঁচ নম্বর কাট! যাইবে । 
বিচার বুদ্ধির উপর যদি নিজের স্নেহপ্রবণত। 
দিয়া থাকেন তবে পাঁচ নম্বর কাট। যাইবে | 
৩। শিশুর দৈনিক কাজের একটি সুশৃঙ্খল ব্যবস্থার জন্য 
পঁচিশ নম্বর | 
স্কুলে বা গৃহের বাহিরে অন্যত্র ছেলের অতিশ্রমে হায়রাণ হইয়া 








প্রভৃতির স্থান 


যাইবার হেতু কি কি তাহা যদি আপনার জান! না থাকে তবে- 


পাঁচ নম্বর কাটা যাইবে। 

আহার বিষয়ে ছেলের অভ্যাস স্বাস্থ্যকর নিয়মিত কিনা ইহা 
জান। ন! থাকিলে পাঁচ নম্বর কাটা যাইবে। 

ছেলের অন্যান্ক সমস্ত অভ্যাস তার স্বাস্থ্যের অনুকূল কি না 

1 আপনার জানা না থাকিলে পাঁচ নম্বর কাটা! যাইবে। 

তার নিত্যকর্ষের ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় সংশোধনগুলি সমস্ত যদি 

না কর! হইয়া থাকে, আর তার ওজন যদি তার উচ্চতার অনুপাতে 









& কম হয়, তবে দশ নম্বর কাঁটা যাইবে । 
রা আদর্শ-শিক্ষার জন্য পঁচিশ নম্বর । 
বুকে হাত দিয়! নিজের বিবেককে সাক্ষী রাঞ্য়া, যত বেশী 
নম্বর নিজেকে দিতে পারেন, দিতে চেষ্টা করুন। মোট পাইবার 


যোগ্য, এমন মায়ের অভাব নাই। যাহা আপনার সত্য দাবী, 
- তাহা লইতৈ কুষ্ঠা বোধ করিবেন না 1” 


নারী-প্রগতি 
আদালতে নারীদের উকিল, মোক্তার ও ব্যারিষ্টার হইতে এতদিন 
আইনের যে বাধ! ছিল, বেহারের ব্যবস্থা-পরিধদ সে বাধা দুর 
করিয়! দিয়াছেন । অতঃপর সেই প্রদেশে নারীর! ইচ্ছা! করিলেই 
ওকালতি ও ব্যারিষ্টারী প্রভৃতি করিতে পরিবেন। 


মং সং মং ধুং 


:বোম্বাইয়ের ভাটিয়। সম্প্রদায়ের মধ্যে শিশুৃত্যু ও প্রস্থৃতিদের 
 অস্াস্থোর প্রতিকারের জন্য নানীপ্রকার ব্যবস্থার আয়োজন হইতেছে । 
: পুনার বিখ্যাতি সেবাসদন এই কাজের ভার লইয়াছেন। ব্যয়ভার- 
নির্বাহ করিবেন ভষঈটয়া সম্প্রদায়েরই ছুইটি লোকহিভ-অনুষ্টানের 
ছইজন: টু াষ্ী।  সেবাঁসদনের শুআধাবিভাগ হইতে দুইজন পাকা 
_ শুজযাকারিবী ও একজন লেডী ডাক্তার আসিয়াছেন, বোস্বাইয়ের 
কয়েকজন প্রবীণ ও অভিজ্ঞ চিকিৎসক ইহাদের কাজের সহায়তা 
করিবেন | শুঅফাকারিবীর! ও মেয়ে-চিকিৎসকের। বাড়ী বাড়ী 





মহিলা-ম লস্‌-- 


পা প্িলাসিপাস্নিপাসি্সিপাসি্পাসিপিসিপাসিপাস্দ্ণা আ্লাসিপাসি,পাসি পা পিছ পি 





বী-প্রগতি ২৬৩ 


TN সলনি পাপ tN Rt Wa Nt সলিল সিপিবি 


ঘূরিয়! প্রস্থতি ও আসন্ন-প্রসব, |, নবজাত শিশু প্রভৃতির সেব|-শুশ্রয় 

ও উনধ-পথ্যের ব্যবস্থা করিয়! বেড়াইবেন। ' 
যু ্ ফট ES ঢ 

১৯২১ খৃষ্টাব্দ পধ্যস্ত জাপানে রাজনৈতিক সভাদমিতেতে নারীদের 


যোগদান নিষিদ্ধ ছিল। নারীরা বহুদিন . ধরিয়। বহুবার সে নিষেধ 
লঙ্ঘন করিয়াছেন। এতদিনে নিষেধ দূর হইয়াছে। CUO 
সর্কারী বিশ্ববিদ্যালগুলির মধ্যে একমাত্র টোহোকুতে নারীদের 
ছাত্রীহিসাবে প্রবেশাধিকার আছে। জাপানের নারীর! সরা এই 
অধিকারের দাবী করিতেছেন । রা 
জাপানের কার্খানাগুলিতে অন্যুন ৬ লক্ষ নারী- রজীবী কাজ 
করেন। সর্কারী চাক্রী ও ব্যবসা-বাণিজ্য-সংক্াপ্ত কাজে নারীদের. 
সংখ্য! ক্রমাগত বাড়িয়। চলিয়াছে। ধন্মমন্দিরগুলিতে মেয়েদের প্রধান 
উপাসিকা হইবার পক্ষে যে বাধ! ছিল তাঁহাও অনেক জায়গায় 
অপসারিত হইয়! il I bl 
সঃ সং 
ভিয়েনার রিও এই রা EE ব্যারিষ্টার নাইন 
ব্যবসায় করিবার অনুমতি পাইয়াছেন। উহার নাম 'ফাউলিন 
মূল্জি মেইয়ার। ডবলিঙ্গের ফৌজদারী আদালতে ইনি কাঁজ হুক 
করিয়াছেন । 


সং bod মঃ সং 


প্রাচীন বিধিব্যবঃায় অষ্টরীয়াতে নারীদের আইন অধ্যয়ন নিষিদ্ধ 
ছিল, দেশে গণতন্ত্র শান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে লিষেধ 
উঠিয়া! গিয়াছে | 


সং মু ৰঃ 
‘সেনোরিত|’ কারমেন লিঅন স্পানিশ পাল মেন্টের প্রথম নারী 


সভ্যপদপ্রার্থী। মাদ্রিদের একটি সম্প্রদায় কর্তৃক তিনি স্পেনের রা 
ব্যবস্থা-প্রণয়ন-পরিষদের সভ্যরূপে মনোনীত হইয়াছেন | 












গং দ্‌ ফু ও 


ইল্যাণ্ডের নারীদিগকে ইঞ্জিনিয়ারিং শিখিবার অধিকার প্রথম র্‌ 
দেওয়া হয় ১৯০১ খৃষ্টাব্দে । সেই হইতে আজ পর্য্যন্ত প্রায় ইত 
নারী ইঞ্জিনিয়ার-গ্রীজুয়েট হইয়! বাহির হুইয়াছেন। 


মুহ সং সং খং 


যে-সমস্ত নারী স্টোট দিবার অধিকার লাভ করিয়াছেন জামে- 
রিকায় এমন নারীদের একটি জাতীয় সন্মিলন গঠিত হইয়াছে। 
দক্ষিণ আমেরিকায় পেরু দেশের গণতন্ত্র এই সন্মিলনে নারী... 
প্রতিনিধি পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। দক্ষিণ আমেরিকায় পুন্বে 
এরূপ কোন ব্যবস্থা ছিল না । এখান হইতে যে নারী প্রতিনিধি 
নির্বাচিত হইয়াছেন, তাহার নাম মিস্‌ মার্গারিটা কন্রয়। ইনি রর 
জাতিতে ইংরেজ, কিন্তু বর্তমানে পেরুর অধিবাসী হইয়। বাজ < 
নারীর অবস্থা উন্নত করিতে ইনি বিশেষ সচেষ্ট । 


ফু স্ ক * 


অন্য দেশও যে এবিষয়ে নিশ্চেষ্ট তাহা নহে। ক্যানা। 
পালণমেন্টে যিনি প্রথম নারী সভ্য নির্বাচিত হইয়াছেন ভীহাঁর 
নাম মিস্‌ এ্যাগ্নেস্‌ ম্যাকৃফেল । ইনি সব্ববিষয়েই- খুব উন্নতিকামী। 
কৃষকদিগের উন্নতির জন্য এক. সমিতির তিনি সত্য । ইহার 
জীবন-কখ! উল্লেখযোগ্য । ষোল বৎসর বয়সে গ্রাম্য জীবনের সহিত 
ইহার ঘনিষ্ঠতা ঘটে | এবং তখন হইতেই পল্লীর উন্নতি ও কৃষক : 











রর উন্নতি তাহার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়। খুব সল্প কথায় 
বলিতে গেলে আয়াল ডে যেমন রাজনৈতিক সিন্ফিন্‌ তিনি মেইরূপ 
কৃিবিধয়ে একজন সিন্ফিন্‌ । 


ন * % 


আমেরিকার কাগ্রেনওয়ালাদের সেখানকার নারী-সজ্বকে বিশেদ 
ভয় করিয়া চলিতে হয়। এই-সমস্ত নারী সজ্বের একমাত্র কাজ 
মানবের হিতপাধন | পিরর্বাচনের নময় নারী-সভ্ঘ অনেক উপায়ে 
কাহার ভোট বেশী করিয়া দিতে পারে আবার কাহারো জোট 
. পাইবার আশ একেবারে লোপ করিয়। দিতে পারে । ওয়াশিংটন 
হরে, এই সজ্বের কেন্দ্র আছে । কংগ্রেসের প্রত্যেক সভোর সমস্ত 
খোঁজ নারী-সজ্ঘ রাখে । কোন খবর ইহার কাছে গোপন রাখ! চলে 
মা কোন্‌ কংগ্রেদ*্সভ্য কোথায় কি বলিলেন, কি করিলেন, কোন্‌ 
কথ! রাখিতে পারিলেন না ইত্যাদি সব খবরই থাকে । একজন 
. কংগ্রেওয়াল! সম্বন্ধে নারী-সঙ্বের খাতায় লেখা আছে--ইনি 
বিদ্যালয়ে ফুটবল এবং বেস্বল খেলিতেন, এবং একটা সভায় 
ইনি একটা পাঁশ-হওয়! আইনকে পাশ হয় নাই বলিয়। ভুল 
করেন।” কংগ্রেসওয়ালাদের সব সময়েই ভয় থাকে কখন তাহার! 
ই নাঁরী-সঙ্বের বিষ-নয়নে পড়েন । 















_... কুষ্ণভাবিনী-স্মৃতিসভায় 

_ আজ যাহার স্থৃতিসভায় আমরা সমবেত হইয়াছি, সেই 
দেবী কুষ্ণভাবিনী দাস চুয়াডাঙ্গার এক সন্থান্ত ঘরে জন্ম- 
গ্রহণ করেন, ও পরে শ্রীনাথ দাসের পুত্রবধূ হন? 
ভবিষ্যতে তিনি থে একজন জগদ্ধিখ্যাতা মহিলা হইবেন 


তাহার আভাস শৈশবকাল হইতেই পাওয়া গিয়াছিল। 


বিবাহের পর তিনি যখন দাস-মহাশয়ের গৃহে পদার্পণ 
করিলেন তখন তাহার রূপে ও গুণে সকলেই মুগ্ধ হইয়া- 
কিছুকাল পরে তাঁহার স্বামী দেবেন্দ্রনাথ দাস মহাশয় 
 জানপিপাসা বর্ধনের জন্য ও উচ্চশিক্ষা-লাভেচ্ছু হইয়া 
.বিলাত-গমনের বাসনা করেন। তখন বিলাত-গমনের 
নাম শ্রবণ করিলেই সকলে ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত 
. হইতেন। ধাহারা বিলাতে গমন করিতেন তাহারা 
_ জাত্চ্যিত হইয়া পিতার অবাধ্য ত্যাজ্যপুত্র রূপে পরি- 
 গ্রণিত ও এমন কি বিষয়সম্পরভি হইতে বঞ্চিত হইতেন। 
দেবেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়েরও সেই অবস্থা ঘটে । কৃষ্ণ- 
ভাবিনী দাস মহাশয়াও সমস্ত জানিয়া-শুনিয়াও, এ থে 

হিনদশাত্ৰ-মতে হাতে হাতে অপিয়া দিবার সমর 















পন সস সিসি সরি সিসি লিসানি SEE RES 





২শ ভাগ, ৯ ম খণ্ড 





মা-বাৰা বলির দিাহিনেন_ “পিই: দেবতা, 


খে 


দুঃখে বিপদে তার চিরসঙ্গিনী থেকো, »_ সেই পেতিই = 


দেবতা” এই কথ! প্রাণে ইষ্টমন্ত্রের মত গ্রহণ করিয়া 
স্বামীর সঙ্গে বিলাত গমন করিবার বাসনা করেন। 
ইহাতে তাহার আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব প্রভৃতি তাহাকে 
মধুর সাস্বনাবাক্য ও উপদেশাদি দ্বারা ক্ষান্ত করিতে চেষ্টা 
করেন। 


এমন কি দেবেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়ও তাঁহাকে. 


প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য প্রাণপণ প্রয়াস করেন; কিন্তু রি 
ভাবিনী দাস উত্তরে বলেন, “আমার সব থাক্‌ তাতে 


দুঃখ কি? সীত। রাজসম্পদ ত্যাগ করে’ রামের সঙ্গে বনে 
যেতে পেরেছিলেন আর আমি তো কোন্‌ ছার 1” . 

এই সময় তাহার ছুই বৎসরের একটি কন্যা ছিল। 

তাহাকে তাগ করিয়া যাওয়াই তাহার পক্ষে অত্যন্ত 


কষ্টকর হইযাছিল। নিজে হিন্দু-সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়া 


ভালরূপ লেখাপড়া শিক্ষা করিতে পাবেন নাই, কন্যা 
তিলোত্তমাকে দিয়া সে সাধ পূর্ণ করিবেন ইহাই তাহার 


একান্ত বাসনা ছিল; কিন্তু বিলাত"গমনে তাহার শ্বশুর- 
মহাশয় তিলোত্তমার ভার সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করেন এবং 
এক সন্থান্তবংশীয় ধনী যুবকের সহিত তাহার বিবাহ দেন। 
এই পাত্রে পড়িয়া তিলোত্তমা অত্যন্ত মনোকষ্ট 


পাইতেন, কিন্তু স্বামীকে ছাড়িয়া কিছুতেই যাইতে ৷ : 


চাহিতেন না। মাতার উপযুক্ত কন্যা হইয়া নীরবে 
অশ্রজল ফেলিতেন | তবুও এক মুহূর্তের জন্য স্বামীকে 
ত্যাগ করিতেন না। 

দশ বৎসর যাবৎ বিলাতে থাকিবার পর দেবেন্দ্রনাথ 


দাস যখন সন্ত্ীক স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন, তখন তাহার .. 


পিতা তাহাকে সেহময় ক্রোড়ে স্থান না দিয়া ত্যাজ্যপুজ 
করেন। তিনি সস্ত্রীক কখনও পৃথক বাটীতে কখনও 
হোটেলে থাকিতেন। তঙ্নই তিনি কৃষ্ণভাবিনী দাস 


মহাশয়াকে লইয়া! ট্রামে ও পদব্রজে গমনাগমন করাইয়া চট 


স্ত্রীন্বাধীনতা শিক্ষাদান করিয়া এবং বন্ধুবান্ধবদিগের 
সহিত পরিচয় করাইয়া! সক্কোচের ভাবঞ্দূর করেন। এই 
সময়ে ৃষ্ণভীবিনী দাস নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বেও স্বামীর 
আজ্ঞান্ছবর্তিনী হইয়া 'বিলাতীডাটৰ রি: পরিধান 


করিতেন। 
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হগীয়| কৃষ্ণভাবিনী দাদ । 


এই সময়ে তিনি মধ্যে মধ্যে তাহার কণ্ঠাকে দেখিতে এইবূপে কিছু কাল সংসার-ধন্ম করিয়া দেবেন্দ্রনাথ 

= পাইতেন মাত্র। তাহাকে নিকটে রাখার সাধ্য তাহার দাস মহাশয় পরলোক গমন করেন। তখন রুষভাবিনী 

ছিল না, কারণ তাহারা বিলাত-ফেরত। দাস অত্যন্ত নিরাশ্রয়া ও শোকে মুহমান হইয়া পড়েন । 

এই সময়ে এ্রেবেন্রনাথ দাস মহাশয় বরিশালে অধ্যা- তাহার দাড়াইবার স্থান ছিল না। শ্রীনাথ দাসের মধ্যম 

পকের কাধ্যে নিযুক্ত হন। সেখানে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই পুত্র প্রযুক্ত জ্ঞানেন্্রনাথ দাস মহাশয় তাহার গৃহে তাহাকে 
সেহ ও ভালবাসার দ্বার! শীস্রই ছাত্র ও দেশবাসিগণকে স্থান দেন। 

আপনার করিয়া লইয়াছিলেন | কিছুকাল পূর্ব পাশ্চাত্য চালচলন যাহার অস্থি- 











AES 


জার প্রবেশ করিয়াছিল, পতিৰিয়োগে তিনি একেবারে 
_ সর্বত্যাগিনী সন্যাসিনী সাজিলেন। আহারাদি এদেশীয় 


ৃ হিন্দু বিধবাদিগের ন্যায় কঠিন হইতে কঠিনতর করিয়া 


__ লইলেন বটে, কিন্তু জাতিভেদ মানিতেন না। 
পতিবিয়োগে তাহার পরীক্ষা সম্পূর্ণ হয় নাই । ইহার 
ছয় মাসের মধ্যেই তাহার একমাত্র প্রিয়তমা কন্যা 
টং তম | পরলোক গমন করেন। 
? আঘাতের পর আঘাতই কৃষ্ণভাবিনীর জীবন-তরীর 
মুখ ফিরাইয় দিগ্লাছিল। তিনি আহার-নিদ্রা ত্যাগ 
করিয়| অনবরত অশ্রজলে বক্ষ ভাসাইতেন। কিন্তু ব্যথা- 
হারী তাহাকে পথ দেখাইয়া দিলেন । তাহার মনে কেবলই 
এই প্রশ্ন হইতে লাগিল--এক সন্তানের জন্য যাহা পারি নাই 
. জগতের সকল সন্তানকে বক্ষে ধরিয়া তাহা করিতে 





হা হইবে। তাহাতেই আনন্দ, তাহাতেই শান্তি । বৃথা 






শোক করিয়া দুর্বলতার পরিচয় দিই কেন? নারী যদি 
জীবনে দুঃখ কষ্ট নীরবে সহ করিতে না পারে তবে নারীর 
দঃ কত কিসে? 

তিনি হৃদয়ে বল পাইলেন, এক সন্তানকে শিক্ষা দিতে 
. গারেন নাই, জগতে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার দ্বারা সেই ক্ষোভ 
১ ঘুর ও রতে কতক হইলেন । ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ুলের 

ৰহাৰ রী আই-এ ও বি-এর পাঠ্য বইএর নোট 
রে লিখিতেন।। সেই বইএর বার্ষিক আয় প্রায় ৩৪ হাজার 
টাকা ছিল। দেবেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়ের মৃত্যুর পর 
স্বাহার পিতা পুত্রবধূর গুণে মুগ হইয়া তাঁহাকে একখানি 
জীবনস্বত্ব লিখিয়। দেন, ইহার ভাড়াও মাসে প্রায় 
* টাকা হইত । 

স্বামীর নোট লেখার সম্পত্তি ও বাড়ী ভাড়ার ৬০।৭০ 

টাকা-এই সকল টাকাই তিনি অনাথ ছাত্রছাত্রীদিগের 
বেতন ও নানারূপ সৎকার্য্যে ব্যয় করিতেন! নিজের জন্য 

১০৯ টাকা মাত্র রাখিয়া দিতেন, ইহাতেই তাহার সব ব্যয় 
 সঙ্থলান হইত। 
১৯১৩ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া প্রথম দিন যখন 
 কুষ্ণভাবিনী দাসের সহিত পরিচিত হইতে গেলাম, সে যে 
কি মুস্তি দেখিলাম তাহা বলিতে পারি না। ত্যাগে 






























নিন বাবারে ই আদি, পি 


তেজে জলন্ত অগ্ি। অনেক সন্তান্ত মহিলার সহিত, 


পরিচয় হইয়াছে, অমন আপনা হইতে মাথা তো! কাহারও 


নিকট কখনও নীচু হয় নাই, এ যে আপন! হইতে মাথা 


নীচু হইয়া পড়িল। এমন প্রাণ হইতে প্রণাম আমি 
আর কাহাকেও কখনো করি নাই। 
ছয় বৎসর যাবৎ তাহার সঙ্গে বসবাস করিয়াছিলাম।, 


দিনের পর দিন যত যাইতে লাগিল ততই তাহাকে 


ভালো করিয়া চিনিতে লাগিলাম। দেবীই বটে-- 
দেবী না হইলে যে পতিতাদের দেখিয়া আমরা দ্বণায় 
মুখ ফিরাই, তিনি তাহাদের বুকে তুলিয়া লইয়া প্রাণ 
শীতল করিতেন । অনাথ! বিধবার দুঃখ দূর করিবার 
জন্য তিনি শক্তি সামর্থ্য অর্থ অকাতরে ব্যয় করিতেন। 
তিনি প্রায়ই বলিতেন_-“আমার এক সন্তান গিয়েছে, 
তার জায়গায় সহন্্র সন্তান পেয়েছি--আনন্দময় আঘাতের 


ভিতর যে এত আনন্দ রেখেছেন তা জান্তাম না)” তিনি. 
জীবনে সত্যকে অন্নেষণ করিয়াছিলেন, তাহার সন্ধানও 


পাইয়াছিলেন। তীহার জীবনের ভিত্তি যে সত্যে 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল আজও তাহার জলন্ত সাক্ষ্য 
রহিয়াছে। 

যাহার বাৎসরিক আয় ৩9 হাজার টাকা, কলিকাতার 
জনকোলাহলপূর্ণ নগরীতে তিনি কি প্রচণ্ড গ্রীষ্মকালে, 
কি শীতকালে, কি বর্ষাকালে পদব্রজে কনে- -বৌটির মত 
আপাদমস্তক দেশী মোট! চাদরে ঢাকিয়া নগ্রপদে ভ্রমণ 
করিতেন। নিতান্ত দূরে যাইতে হইলে ট্রামে যাইতেন, 


কিন্তু কচিৎ কখনও তাহাকে গাড়ী চড়িতে দেখিয়াছি । 


বিদেশে যাইতে হইলে তিনি তৃতীয় শ্রেণী ছাড়া কখনও 
মধ্যম শ্রেণীতে যাইতেন না, বলিতেন_-“নিজের আরামের 
চেয়ে টাকা যাদের প্রয়োজন তাদের দিনে প্রাণে আরম 
পাই ।” 

তাহার হাত দুখানি সর্বদাই কাধ্যে লাগিয়! থাকিত । 
এমন কি দাসদাসীদিগকে অধিক , পরিশ্রম করিতে 
দেখিলে তাহাদের কাধ্য নিজে ভাগ “করিয়া করিতেন । 
ব্যথিতের ব্যথা দেখিলে তিনি কিছুতেই স্থির থাকিতে 
পারিতেন না। তাহার প্রাণ ব্যথিত হইয়। উঠিত ও চক্ষ 
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৬০৯৯০ সির 











দুইটি অশ্রপূর্ণ হইয়। উঠিত। কি অনাথাশ্রম, কি বিধবাশ্ম, 
কি বন্ধুবান্ধবের বাটী, যখনই যেখানে যাইতেন তাহার 
চু স্বামীর প্রিয় খাগ্াদ্রব্াদি চাদরের নীচে লইয়া যাইন্নে ও 
নিজের হাতে খাএয়াইয়! তৃপ্সিলাভ করিতেন । 
তিনি নীরব কর্মী ছিলেন। তিনি আড়ন্বর ভাল- 
বাসিতেন না। কেহ তাহার প্রশংসা করিলে লজ্জায় 
অধোবদন হইতেন ও বিরক্তি প্রকাশ করিতেন। তিনি 
নী*ৰ কৰ্ম্মী ছিলেন তাই নীরবে কর্ম্ম আরস্ত করিয়া নীরবে 
চলিয়া গিয়াছেন | শান্তিময় তাহার স্মেহক্রোডে তাহাকে 
স্থানদান করিয়াছেন । তাহার অমর আত্ম। আজ আমাদের 
সঙ্গে যুক্ত হউক। তাহার কর্মজীবনের অবসানেও 
তাহার অতিপ্রিয় মহ/মগ্ুলের কাধ্য সম্পন্ন হইতেছে । 
ভগবান মহামগ্ুল ও তাহার সম্পাদিকাকে দীর্ঘজীবী 
করুন-_ইহাই কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি | লণ্ডনে একদল ভারতীয়। মহিল।-ছাত্রী। ছবির একেবারে বাঁ দিকে 
আজ আর তাহার জন্য শোক প্রকাশ করিব না;  মৈন্ুরের প্রধান মন্ত্রীর কন্ঠা। তাহার পরে হমতী লক্ষ্মী দেবী, ইহার 
দেশের এ দুদ্দিন নয়, স্থদিন। এই নব্জাগরণের মন্ত্রে ০১ cscs odd pis রাহাত 
রুষ্ণভাবিনীর আদর্শে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান ব্রাহ্ম থে সুধীন্দ বস্ এই ফোটো গ্রাফ পাঠাইয়াছেন। 
যেখানে আছ জাগ। দেবী রুষ্ণভাবিনী জন্মগ্রহণ করিয়! 
আশুধুংরজদেশেব নয়, সমগ্র ভারতের ও নারীজাতির গৌরব 
বর্ধন করিয়া গিয়াছেন। 
দেশের এই সুসময়_-এস সকলে তাহার আদর্শে জীবন 
গঠন করি। পরহিতব্রত পালন করি-_-এই অভাগা দেশের 
চারিদিকে হাহাকার, দুঃখে তাপে আর্তনাদে আমর! কি 
বধির হইয়া থাকিব? আমরা যে নারী জাতি। নারীর 
,কপ্তবা, নারীর ধৰ্ম্ম, নারীর মাতৃত্ব, নারীকে দেবী করিবে 
তবেই নারীজন্মের সার্থকতা । তাই কবির সহিত ক 
মিলাইয়া আজ কেবল এই গাহিতে ইচ্ছা হয়_ 
“না জাগিলে সব লারত লল্‌ন। 
এ ভারত আর জাগে না জাগে না ।" 





স্্ীক্ষেমস্করী দেনী 


ইউরোপ-আমেরিকায় নানাদেশের নারী ছাত্রী 

জগতের আজ বিশেষ স্থ্দিন। জগতের সর্ববত্রই লগুনের ভারতীয়! মহিলা-ছাত্রীর। টেনিস্‌ খেলিতে যাইতেছেন। 

নারীর! সর্ব বিষয়ে আপনাদের উন্নত করিবার জন্য উঠিয়া. . আমেরিকার অধ্যাপক সুধীর বহু এই ফোটোগ্রাফ পাঠাইয়াছেন। 
৩৪1১৫ 





২৬৮ প্রবাসী-_-জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯ [ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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*আমেরিকার মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে এশিয়ার ছাত্রী । 
বঁ]'হইতে ডান দিকে--কুমারী প্রভা! দাসপুপ্ত। (ভারতবর্ষ ৷, ক্লারা কষ্ট লেক্‌ (জাপান ), যুকি-ও-সাওয়া এবং মিৎস্থং দং (চীন )। 

এই ছবি একটি আমেরিকান্‌ কাগজ হইতে গৃহীত । 
পড়িয়। লাগিয়াছেন। স্বাধীন দেশ. «_ 
সমূহে এ চেষ্টা খুবই অগ্রসর, এমন 
কি পরাধীন দেখেও নারীরা আপনা- 
দের আত্ম-ঘধ্যাদা বৰ্দ্ধিত করিতে- 
ছেন। বুদ্ধিতে এবং শক্তিতে তার! 
যে পুরুষের সমকক্ষ তার যথেষ্ট পরিচয় 
পাওয়া যাইতেছে । একদিন ছিল 
যখন এশিয়া জ্ঞান-গরিমায় জগতের 
শিক্ষাদাত্রীর আসন গ্রহণ করিয়া” 
ছিল। আজ পশ্চিম জ্ঞান্দাতা । 
পশ্চিমের জ্ঞান-মন্দিরে এশিয়ার যে-সব 
নারী জ্ঞান আহরণ করিতে গিয়াছেন = 
তাদের কয়েকজনের ছবি আমরা 
অক্লফর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সেন্ট, হাইঞ্ডাজ, হলে বৃটিশ সাস্রাজোর ছাত্রীবৃন্দ । ছাপিলাম। ৬ 


ধী দিক হইতে ডানদিকে-__মিস রেমণ্ড ( নিউজিল্যাও ), মিস্‌ এ্যাদার ( অষ্টেলিয়। ), ক 
মিস্‌ লব্‌ এবং মিস্‌ মাক্ুল্যাও (ক্যানাড! ), মিস্‌ এাস্প্লেন' (দক্ষিণ আফ্রিকা ) 
এবং কুমারী কমল! সরকার (ভারতবর্ধ)। এই ছবি Lectures Pour 
Tous নামক ফরাসী কাগজের ১৯২২ ফেব্রুয়ারী সংখা! হইতে গৃহীত । 





ই সংখা 





ভারতান্ত্রীমহামগুলের সম্পাদিকার নিবেদন 
আজকার দিনে স্ত্ীশিক্ষা আবশ্যক, এ কথা বলিবার 
*. আর কোন প্রয়োজন নাই। আমরা প্রতিদিনের জীবনে 
এই শিক্ষার অভাব এত অধিক অস্থভব করিতেছি যে এই 
কর্তব্য কত সত্বর সুচারুরূপে ক্রমে অগ্রসর করিতে 
পারি তাহাই ভাবিবার বিষয়। ছুর্ভিক্ষের দিনে মানুষ 
যাহা পায় তাহাই গলাধঃকরণ করে, তাহাতে সর্বাপেক্ষা 
প্রধান আবশ্যক প্রাণধারণ সম্ভবপর হয়; কিন্তু দারুণ 
অভাবের দিন যখন অতীত তখন যেমন আহীধ্য সম্বন্ধে 
আমরা সাবধান হই এখন শিক্ষা সম্বন্ধেও সেই সময় 
আসিয়। উপস্থিত হইয়াছে। অর্ধ শতাব্দীরও উদ্ধকা 
এদেশে পুরুষ-পরিচালিত স্ত্রীশিক্ষা চলিয়া ৮ 
ইহাতে আমাদের অনেক অভাব দূর হইলেও অনেক 
অভাবের দিকে তাহাদের দৃষ্টিমাত্র পতিত হয় নাই। 
তাঁহারা এ কাজ আরম্ভ করিয়াছিলেন আপন স্থবিধার জন্য__ 
আমরা এখন ইহা চাহিতেছি নিজস্ব শক্তির বিকাশের জন্য__ 
স্ত্রী এবং পুরুষে যে বৈশিষ্ট্য বিধিদত্ত, তাহা রক্ষা না করিলে 
তাহা অশিক্ষা না হইলেও কুশিক্ষায় পরিণত হয়। কাজেই 
টানক্ষা যে-ভাবে আরম্ভ হইয়াছিল, এখন আর সে ভাবে 
চালানো চলিবে না; পরীক্ষা পাস করিয়া! যে বি্ভালাভ হয় 
তাহাতে আমাদের অভাব পুরে না, অনেক শিখিবার বিষয় 
পরে শিখিতে হয়, তাহাতে জীবনের সামঞ্রস্ত হয় 
না। স্ত্রীশিক্ষা ও শিশুশিক্ষার ভার মাতৃজাতিকেই 
লইতে হইবে । এই অভাব পূরণের জন্য প্রাথমিক 
শিক্ষা ও অন্তঃপুর-শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে হইবে 
আমাদিগকেই ৷ 
আজ দ্বাদশ বর্ম ধরিয়া ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডল এই ভার 
গ্রহণ করিয়া দেশের সহায়তায় অগ্রসর হইয়াছে । অনেক 
ত্রুটিপূর্ণ ও বহু অভাবগ্রস্ত হইলে এই কাজটির একমাত্র 
গৌরব--ইহা সম্পূর্ণ নারীশক্তিপরিচালিত। ইহার 















বিস্তার এবং শিক্ষা সম্বন্ধে সাধারণের আগ্রহ দেখিয়া . 


_ আশা হইতেছে শ্ঠামলা বঙ্গভূমির বুকে এই যে ক্ষুত্র বীজটি 
হইয়াছিল, আজও যাহ! অঙ্করের ন্যায় ক্ষীণ দুর্বল 
ও. সুকুমার তাহা! একদিন মহীরুহে পরিণত হইয়া ছায়া, 





গা পমা টাক 


মহিলা-মজ্লিস্‌-_ভারত-ত্রী-মহামগ্ডলের সম্পাদিকার নিবেদন 


প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালিত হইতে 


২৬৯ 


সিটি 








আশ্রয়, ফুল-ফলদানে দেশকে নন্দিত করিতে পারিবে । 
আজ আমি ভারত-্ত্রীমহামগুলের সেবিকারূপে আপনা- 
দের সকলের সাহাধ্য ও সহানুভূতি ভিক্ষা করিতেছি। 
মনে নিশ্চিন্ত আশা. পোষণ করি থে কখনই বঞ্চিত 
হইব না। বর্তমীনে ভারত-স্তরী টা অধীনে তিনটি 
ছিল, গত বৎসর চৈত্রের প্রথমে শি বড, একটি 2 
নৃতন শাখা-বিগ্ভালয় স্থাপিত হইয়াছে। প্রথম দিনে 
ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৫টি, এখন অন্যুন ৫০টি 
চি কৃষ্ণভাবিনী বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা 
ডিসেম্বর মাসে ৭০টি এবং বহুবাজার ককাক 
বিদ্যালয়ে গত বৎসরের ণেষে ছিল ৬৫টি। আিাপুর 
স্কুলে দুইজন এবং শিয়ালদহ ও বহুবাজার বিদ্যালয়ে 
তিনজন করিয়া শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত আছেন। আলী 
অন্তঃপুর-শিক্ষা-বিভাগে জন ও কলিকাতা ৃ 
শিক্ষা-বিভাগে «জন শিক্ষবিত্রী শিক্ষা কার্য পরি ্‌ 
করেন। ভবানীপুরের অন্তঃপুর-ছাত্রীর সংখ্যা ৪* আর 
কলিকাতা অস্তঃপুর-বিভাগের ছাত্রী-সংখ্যা 
বৎসরে দুইবার করিয়া স্কুলে ও অন্তঃপুরে পরী 
হয় এবং যোগ্যতা অনুসারে পারিতোধিক ও পদক 
দিয়া ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠের উৎসাহ বাড়াইবার 
করা হয় এবং এক শ্রেণী হইতে অন্য শ্রেণী 
করিয়া পুত্তক পরিবর্তন করা হয়। 
তিনট স্কুল ও দুইটি অন্তঃপুর- শিক্ষা-বিভাগ 
ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডুলের নিজ্রস্ব একটি শিক্ষ 
আছে। তাহার ব্যয় কতক ব্যাস্স্থিত টাকার 
ও কতক ভারত-স্্রী-মহামগুলের আয়. 
করা হয়। সকলপ্রকার ব্য, বিশেষতঃ 
ব্যয় এত অবিক হইয়া পড়িতেছে যে কোন 
সঙ্কোচ না করিলে সমিতির বিশেষ কার্যহানির Ly 1 
তাই সাধারণের নিকট এই আশ্রম রক্ষা করিবার, 
নিমিত্ত সাহাধ্য প্রার্থনা ফরি--ধিনি যাহা দান করিবেন 
শ্রদ্ধার সহিত গৃহীত হইবে। 
























জি 


ভবন 


সীপ্রিয়ন্বদ! দেরী 





প্রকৃতির পাঠশালা 


রটিং কাগজে কালী চোষে কেন? 






ব্লটিং কাগজের আশ ছাড়া ছাড়া, আশের মাঝে মাঝে 
ক থাকে, তাতে কাগজে অসংখ্য ছিদ্র হয়; সরু ছিদ্রের 
খের সঙ্গে তরল কালী ঠেকাঠেকি হইবামাত্র কৈশিক- 
কর্ষণে কাগজের ছিত্রের মধ্যে কালী শুষিয়া যায়। কেশ 
চুলের ন্যায় সুক্ষ ছিদ্রপথে আপনা হইতে জল আরু্ 
য়, তাকে কৈশিক-আকর্ষণ বলে। 
El 
বুদ্ধদ গোল হয় কেন? 
জলের অতি পাতলা আবরণে যখন বাতাস বাধ! 
ডে তখন হয় বুদ্ধ্দ ; পাতলা তরল আবরণের স্বাভাবিক 
কটা সক্কোচন-গ্রবণতা! (6905197 ) থাকে; তার জন্য 
দুটি সব চেয়ে সম্ভব ছোট আকার ধারণ কবিবার 
চেষ্টা করে; বৃত্তাকার হইতেছে বস্তুর সব-চেয়ে ছোট 
আকার; কাজেই বৃদধদ বৃত্তাকার বা গোল হয় । 
| স্ব 
দয় ও সুধ্যান্তের সময় আকাশে নান! বণবিন্তাস 
হয় কেন ? 
সুযোর আলোক শাদা; শাদ! রং বহু বণের সমাবেশে 
হয়, শাদা রঙের মধ্যে মোটামুটি সাতটি রং মিশ্রিত 
থাকে--বেগুনী, নীল, আদ্মানী, সবুজ, হল্দে, কম্লা, 
[ল। শাদা আলো যদি খুব ছোট কোনো ফুটোর মা 
যায়, অথবা একট! তেশিরা কাচের মধ্য দিয়া যায়, 
র সেই শাদা আলো সাত রঙে ভাঙিয়া ছড়াইয়া পড়ে । 
য় ও টি সময় স্থযোর শাদা আলো তেরুছা 













£ এরং হুপ্রহরে আকা 


খাড়া কু্যালোককে যতখানি গভীর বায়ুস্তর ভেদ 
হয়, তেরুছা স্বধ্যালোককে তার চেয়ে গভীরতর বাম 
ভেদ করিতে হয়; গভীরতর বাযুস্তর ভেদ করিবার সম 
শাদা স্ুধ্যালোক বাতাসের মধ্যেকার ধুলা ও জলবাম্পে 
ধাক্কা লাগিয়া সাত রঙে ভাঙিয়া ছড়াইয়া পড়ে এবং 
আকাশে বিবিধ বর্ণের বিন্যাস হয়। ৃ 
ক্ষ ; টি 

পরিশ্রম করিলে লোকে হাপায় কেন? 

মাঙগষ নিশ্বাসে যে বাতাস গ্রহণ করে, তাহার মধ্যেকার 
অক্সিজেন গ্যান তার রক্তকে ক্রমাগত ভাজা করিতে 
থাকে; রক্ত যত তাজ! থাকে মানুষের শক্তি তত বেশ 
থাকে । পরিশ্রমের সময় শক্তি ব্যয় হয়; কাজেই 
মধ্যে বেশী অক্সিজেন গ্যাসের অভাব ঘটে, চাহিদা 
হয়, এবং ফুস্ফুস ঘনঘন বিস্ফারিত প্র্কারিত হইয়া 
মুখ দিয়! ক্রমাগত বাতাস শোষণ করিতে থাকে; জা 
লোকে হাপাইতে থাকে । 













































% 
সমুদ্রের তলার জলের তাপ৷ রঃ 

প্রায় সকল জিনিসই ঠাণ্ডা লাগিলে সঙ্কুচিত হয় এবং 
সঙ্কুচিত হইলেই বস্তুপিণড ঘন হয় । জল শীতল হইলে ঘন 
হইতে থাকে যতক্ষণ পথ্যন্ত না তার তাপ শতভাগিক 
( সেন্টিগ্রেড ) ৪ ডিগ্রিতে গিয়া পৌছে; তার পর জল 
যত বেশী ঠাপ্ড। হয় তত বিস্ফারিত হইতে থাকে বে পর্যন্ত 
না শূন্য ডিগ্রিতে পৌছিয়া জমাট বরফ হইয়া যায় । যে বস্তু 
যত ঘন তাহা তত ভারি এবং তাহা তত তলায় পড়ে। 
সমুদ্রের জলরাশির বিরাট চাপে তার তলার জল সব- 





চেয়ে ঘন হয়, এবং জলের সবচেয়ে ঘন অবস্থার তাপ 
খন শতভাগিক ৪ ডিগ্রি, তখন সহুযডে্রে জলের তাপ 
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বাজান গরম রড, হাক হয়; ধা কিনিস উপরে 
রিয়া টা কোথাওকার বাতাস গরম হইয়া উঠিলে 
| যায়; সেই বাতাস যদি জলবাপ্পে ভর 










রর সংস্পর্শে আসে, তাহা হইলে বাতাসের মধ্যেকার 
কপার গায়ে জলবাম্প জমিয়া জল হয়; যদি বেশী 
_ ঠাঁণ্ডার ফলে অগুগরিমাণ জলবিন্দুগুলি পরস্পর মিলিত 
হইয়া বড় বড় ফৌটায় পরিণত হয় এবং বাতাসের 
ধারণের পক্ষে অধিকতর ভারী হইয়া পড়ে, তবে ফোটা! 
ফোটা বৃষ্টি পড়িতে থাকে; ফোটার পর ফোটা ক্রমাগত 
ও ড় নামিতে থাকিলে ধারা-বর্ষণ হয়। 

বজ্ঞানিকের! এইসব কারণ-কাধ্য পথ্যবেক্ষণ করিয়। 
এম উপায়ে বৃষ্টি করানো সম্ভবপর বলিয়৷ মনে করেন । 


*# 


i বিদুৎ ও বজ 
বৈদ্যুতিক প্রবাহের চক্রপথের মধ্যে যদি একটু 
ছেদ করিয়া ফাক করা যায়, তবে তারের এক মুখ 
তে বিছ্যুৎ-স্কুরিঙ্গ ছুটিয়া৷ বাহির হইয়া তারের 
গিয়া লাগে। বাতাস সর্বদাই বিদ্যুতে ভরা 
ক; অনুকুল অবস্থার সুযোগ পাইলেই বাতাসের 
₹ বিদ্যুৎ এক স্থান হইতে অপর স্থানে লাফাইয়া গিয়া 
॥ পড়ে; তখন আমরা বিদ্যাংক্ষুরণ দেখি। যখন বাতাদ 
ভেদ করিয়া বিদ্যুৎ ছুটে, তখন অনেকখানি বাতাস ধাক্কা 
» খাইয়া দুপাশে সরিয়া যায়; বিদ্যুতের ঝাপ খাওয়া 
শেষ হইবামাত্র সেই ঠেলা বাতাস হঠাৎ ছাড়া পাইয়া 
: ছুটিয়া। আসিয়া ফাক ভরাট করে এবং সেই চেষ্টায় 
বাতাসের ধাক্কায় যে শব্দ উৎপন্ন হয় তাহাকে আমর! 
বলি বজধ্বনি ৷ 





















রঃ 
... গরম লাগিলে লোকে বাতাস করে কেন ? 

গরম লাগিলে' গায়ে ঘাম হয়। ঘাম যদি তাড়াতাড়ি 

_ শুকাইয়। দেশুয়া যায় তবে ঘাম শুকাইবার সময় শরীরের 

তাপ অনেকখানি শোষণ করিয়া লইয়া যায়। ঘামের 

কৰক: বাতাস ক্রমাগত লাগতে থাকিলে ঘা 


কে, আর. উপরে উঠিতে গিয়া কোনো ঠাণ্ডা বাতামের 


ফাপানো হয় । 
ভালুকের বাচ্চ। 
প্যারিসে এক ভদ্রলোকের ছুটি ছোট ছোট 
বাচ্চা আছে। স্ত্রী ভালুকটি সাইবেরিয়ার 


চটপট শুকায় ও শরীরের তর অনার নি? 





হওয়ায় শরীর ঠাণ্ডা বোধ হয়। কিন্তু বা দলা: 



















লা না মানালি 
তাহা হইলে লুচি রুটি চিম্ড়ে শক্ত হয়। 
ঠাসিলে ক্রমাগত উপরের ময়দা নীচে, 


বাতাস বন্ধ হইয়| যাইতে থাকে; ' 
লেচি বেলিয়া লুচি রুটি ভাজিলে গরম 
বাতাস বিস্কারিত হয় এবং তার ফলে লুচি রুটি ফোলে, : 
পরতগুলি পাতলা হয় এবং পাতলা বাতাস-ভর লুচি 
রুটি মুড়মুড়ে হয়। পাউরুটি তৈরি করিতে ময়দার মধে 
baking powder বা yeast যোগ করে বে 
পাউডারে জল পড়িলে সেই পাউডারের টাটা 
ও সোডিয়াম এসিড কার্বনেট মিলিয় ময়দার 
ডায়োক্পাইভ ছাঁড়িতে থাকে, এবং ময়দা সেই 
পূর্ণ হইয়া থাকে বলিয়া পাউরুটি ফৌপ্রা বহছিত্রল হয় 
hr! ক যোগ করিলেও এইরূপ কার্বন-ডায়োক : 


বাসী ন ধীর ৰোগ গবা 


ভালুকটি আমেরিকার । বাচ্চাছুটি দেখিতে 
মত। এই বাচ্চা-হটির প্রতোকটর জনত ১০ 
দাম উঠিয়াছে। : 


২৭২ প্রবাসী__জ্যেষ্ট, ১৩২৯ | ২২শ ভাগ, ৯ম খণ্ড... 


৯৯৯৯৯ 


অদ্ভুত বিড়াল পড়ে । কাঠের প্লেটের উপর রঙে পাঠ লেখা থাকে--সেই 
আমেরিকার উত্তর উইস্কন্সিন প্রদেশে এক ভদ্র- পাঠটি পড়ুয়ার মুখস্থ হইলে এবং সে তাহা বার-ছুয়েক ঠিক 
লোকের একটি বিড়াল আছে। এই বিড়ালটির খাইবার মত বলিতে পারিলে, গুরুমশায় রঙের লেখা তুলিয়া 
আবার নূতন পাঠ লিখিয়া দেন। ইয়োরোপে মুদ্রাযন্ত্ের 
প্রচলনের পূর্বের এই পদ্ধতিতে পাঠ দেওয়া হইত। তবে 
কাঠের পরিবর্তে টিন বাবহার হইত। অক্ষর লিখিয়া 
তাহা মুছিয়৷ যাইবার ভয়ে শিঙের পাতে ঢাকিয়। দেওয়া 
হইত । ইহাকে “শিঙ্গা-পুস্তক” বলা হইত । 








হেমন্ত 


বর্ষায় 


ঘুটঘুটে কালো মেঘ, দেখে’ লাগে ডর; 

এমন সময়ে বাছা ছেড়ো না ’ক ঘর। 
খোপে-খাপে কোলা ব্যাঙ, ঝোপে-ঝোপে সাপ, 
দেখে' চম্কাবে পিলে, মরে’ যাবে বাপ। 
বিট্‌কেল আ্বাধারে ভুতগুলে| পিল্পিল্‌ 
স্যাত্সযাতে ডোবা ছেড়ে তালগাছে কিল্বিল্‌। 
সারাদিন বিছানায় ছেলেদের ছুড়দাড়, 

ছঁকো রেখে হাক দেয় ঘনশ্যাম পোদ্দার ৷ 

টক হেনকালে ও-পাড়ার ঢ্যা্গা তেলি প্যালারাম ড় 
কাঠের বই গুটগুটি চলে পথে, ভয়ে ডাকে রামনাম্‌। 
সিংহলের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কাঠের বই বাধ-পাড়ে মাম্দো--ভূত বড় বেয়াড়া, 

কাচা ফল কেড়ে খায়_আম ডাব পেয়ারা, 
ছোট ছেলে দেখে যদি নাকে দেয় খাম্চে, 
থুখখুড়ো বুড়ো পেলে দেয় মুখ ভাঙ্‌চে । 
বাব্লার গাছগুলো-_ডাল তার পটকা, 
হাড়গিলে ভূত বলে’ মনে লাগে খটকা । 
নদীপারে শরবনে বিদ্যুৎ দম্কায়,_ 

জান্লার ফাকে দেখি__তাও পিলে চম্কায়। 
বাবুদের পোড়ো বাড়ী রাস্তার বা-ধারে, 
হুতুম-পেঁচারা ডাকে থম্থমে স্বাধারে। 

বাশবনে ফুস্ফাস্‌--বাতাসের ধাক্কায়, 

কঞ্চিতে কঞ্চিতে শীকচুনি পাক খাঁয় ৷ 

ধারে যেয়ে না বাবা জুল্পিতে ধর্বে, 

ভরা সাঝে কেন বাপু বাশঝোপে মর্বে ? . 
কাঠের বই লই৷ ছোট ছেলেমেয়ে পাঠশালার পথে । শ্রীহেমস্ত চট্টোপাধ্যায় , 





বিড়াল থাবায় করিয়| দুধ খাইতেছে। 
ধরণ-ধারণ মোটেই পশুর মত নয়। সে বাটিতে মুখ 
ঢোকাইয়া জিব দিয়! দুধ খায় না। থাবা দিয়া দুধ তুলিয়া 
মুখে দেয়। ইহাতে সময় কিছু বেশী লাগে, কিন্তু দুধ এক 
ফোটাও পড়িয়া থাকে না। জন্মের পর হইতেই সে এম্‌নি 
ভাবে খায়। 





২য় সংখ্যা | 


ANA A NANA A A AANA AAA NA NANA" 


শেয়াল কেন ‘হুক! হুক!” করে 
( সাওতালি গল্প ) 


_, তিল-সংক্রান্তির দিন সাওতালবা ভাল খাওয়া-দাওযা 


করে দল বেঁধে জঙ্গলে শীকার ক্রুতে বেরোয়! এ হ'ল 
ওদেব উৎসব। একবার এই তিলসংক্রান্তির দিন একদল 
সাঁওতাল শীকাঁর করবার জন্তে একট! প্রকাণ্ড জঙ্গলে 
ঢুকেছে। এখন সেই বনে ছিল মন্ত এক বাঘ; সে 
দেখলে_-গতিক ভাল নয়, এখানে বেশীক্ষণ থাকলেই 
সাঁওতালদের তীর তার পেট এ-ফ্রোড় ও-ফ্কোড় কবে; 
ফেল্বে। এই ভেবে সে পালাবার পথ খুঁজতে লাগ্ল।- 

সেই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে একটা রাস্ত। ছিল। এক 
কাঠুরিষা কাঠ কেটে তার গরুর গাড়ীতে বোঝাই করে, 
সেই রাস্তা দিয়ে রোজ বাড়ী ফিরে যেত। সে-দিনও 
বেচারা তার গাড়ী হাঁকিষে বাড়ীর পথে চলেছে, এমন সময় 
বাঘ হাপাতে হাপাতে তার কাছে এসে বল্ল-_"কাঠুরে 
ভাই, কাঠুরে ভাই, আজ আমাকে তুমি বাঁচাও । 
সাঁওতালর| দেখতে পেলে এখনি আমায় সাবাড় করেঃ 
ফেল্বে। আজ যদি তোমার কৃপাষ প্রাণে বাচতে পারি 


“তবে কোনো দিন তোমাৰ অনিষ্ট ত কর্বই না, বরং 


চিরদিন তোমার কেনা গোলাম হয়ে থাকৃব ৷” 

কাঠুরিয়! গরীব হলেও তার প্রাণটা ছিল বড় ভাল। 
অন্যের ছঃখে তার প্রাণ কাদ্ত। সে তাড়াতাড়ি একটা 
থলির ভিতর বাঘকে ভরে’ ফেল্ল আর আশ্বাস দিয়ে 
বল্ল-_"বাধ ভাই, তোমার আর কোনও ভয় নেই ৷” 

শীকাঁর শেষ করে” সাঁওতালরা! সেই পথ দিয়ে নিজের 
নিজের গ্রামে চলে” গেল; থলির ভিতর যে বাঘ আছে 
তা তারা জান্তেই পারুল না। 

তারা চলে’ গেলে কা£্রিয়া থলির মুখ খুলে দিল, আর 
অম্নি বাঘ বেরিয়ে এসে চোখ-ছুটো লাল করে’ বল্ল, 


+*্*আগে তোকেই থাই কি আগে গরু-ছুটোকেই খাই ?” 


কাঠুরিয়া বেচারা ত হতভম্ব । সে কাপৃতে কাপৃতে 
বল্ল-_"সে কি ভাই, উপকারের প্রতিদান কি এই ?” 

বাঘ দাত কড়মড় কবে’ বল্ল--“নিশ্চয়। জিজ্ঞেস 
কর-না এই বটগাছকে।৮ 


ছেলেদের পাঁত্তাঁড়ি__শেয়াল কেন “হুকা হুক!” করে 
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সেখানে একটা প্রবাও বটগাছ ছিল, সে সমন্তই 
দেখেছিল। সে বল্ল-_“ভাই, উপকারীর উপকার কেউ 
কবে না, এই দেখনা মানুষে আমার ছায়া বসে আবাব 
আমাবই ভাল কেটে নিয়ে যায়।” 

বাঘ বল্ল--"কেমন কাঠুরিয়া, এইবাৰ তোকে 
খাই?” 

কাঠুরিযা আর কি বল্বে? সে বেচারা দাড়িযে 
দাড়িয়ে ঠক্ঠক্‌ কবে' কাপৃতে লাগ্ল। 

এমন সময় সেখান দিষে যাচ্ছিল এক শেবাল। বাঘ 
বল্ল_ "আচ্ছা এই শেয়াল-মামা যা বল্বে তাই 
হবে।” 

শেয়াল এসে সমস্ত কথা শুন্ল, তারপর ঘাড় নেড়ে 
বল্ল-_“উহ্ছ, ব্যাপাবটা আমি নিজের চক্ষে না দেখলে 
কিছুই বলতে পারব না। বাঘকে আবার সেই থলির 
মধ্যে ঢুকৃতে হবে 1” 

বোকা বাঘ অম্নি থলির মধ্যে গিয়ে ঢুকল, আর 
শেধাল আচ্ছা করে' তার মুখ বন্ধ করে’ দিয়ে কাঠুবিষাকে 
বল্ল-_গন্ায় বিচার যদি চাও তবে শীগগির বড় দেখে? 
একটা মুগ্ডর নিযে এস ৷” 

এতক্ষণে কাঠরিয়ার আবাঁব সাহস ফিরে এসেছে। 
সে একটা প্রকাণ্ড মুগুর এনে ধাই ধাই করে, সেই 
থলির উপর এমন মাব দিল যে বাঘ একেবারে ছাতু 
হয়ে গেল। 

তাবপর কাঠুরিয়া শেষালকে বল্ল--"ভাই, তোমাৰ 
উপকাবের কথা আমাব চিরকাল মনে থাকবে । আজ 
থেকে তুমি আমাব বদ্ধু-আর এই বন্ধুত্বের চিহ্ৃম্ববপ 
তোমাকে তামাক খাবার জন্তে একটি হুকা উপহার দেব ।” 
এই বলে? কাঠুরিয় বাড়ী চলে’ গেল। 

শেয়াল সেই দিন থেকে হুকার অপেক্ষায় বসে’ রইল, 
কিন্ত আজ পর্যন্ত সেই কাঠুরিয়ার সঙ্গে তার আর 
দেখা হয় নি। তাই যখনই তার হুকার কথা মনে পড়ে 
তখনই ডাকে--“কই হুকা, হুকা, হুকা।” . 





AAA» 





শ্রীহ্থনিৰ্শ্বল বস্তু 
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পাত পসদিপাস্পিরাসিপা সিরা লা লাল লালা 


প্রবাসী-_জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯ 





[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


চি ্পাস্পাসপাস্পি সাদাত 








সন্তে ব্রত 


দিনাজপুর জেলার বিশেষতঃ রাইগঞ্জ থানাব অন্তর্গত 
হাঁড়ী জাতীয় মেয়ের! প্রতিবৎসর ফাস্তনী পূর্ণিমার পর 
কষ্ণ। দ্বিভীষাব দিন একটা! ব্রতান্ষ্ঠান কবিয়া থাকে, এই 
ত্রতকে ইহারা সপ্তে ব্রত বলে । আমার বিশ্বাস, 
শক্তি বা সতী ব্রত হইতেই সপ্তে ব্রত নাম হইয়াছে । 
ত্রতের পূর্বদিন মেষেরা সংযম করিয়া ব্রতের দিন উপবাস 
করে এবং ছূপ্রহরের পব হইতেই যথাসম্ভব সাজসজ্জা 
করিয়া কোন এক নির্দিষ্ট বাড়ীতে আসিয়া সকলে 
মিলিত হয়। ব্রতের কথা শ্রীবৎস-চিন্তার উপাখ্যান । 
এই উপাখ্যানটি একটি বর্ষীয়সী নারী দ্বারা কথিত হয়। 
এবং ইহার সম্মুখে একটি ঘট স্থাপন করিযা মধ্যে মধ্যে 
কথার বিরাম-কালে ঘটোপরি পুষ্পাঞ্জলি অর্পিত হইয়া 
থাকে । প্রত্যেক ব্রতচারিণী মেষে কল! কেশুর প্রভৃতি 
ফলমূল আনিয়া ঘটের চতুর্দিকে রাখিয়া দেয়। কথা শেষ 
হইলে কথধিত্রী মেয়েটি প্রত্যেকের হাতে এক গুচ্ছ করিয়া 
ভোর রাখী বাধিযা দিষা থাকে । ইহাদের বিশ্বাস এই ব্রত- 
স্থানে মানত করিলে বা বর প্রীর্ঘন। কবিলে মনোবাঞ্ন। 
পূর্ণ হয়। ডোরা বাধার পর সমবেত নারীমগ্ডলী মিলিত- 
কণ্ঠে সঙ্গীতালীপ করিয়! থাকে । সর্বসাধারণের পাঠের 
জন্য ইহাদের কয়েকটি সঙ্গীত নিয়ে প্রদত্ত হইল । 
সপ্ধে ব্রতের গান 
(১) 

হাতে সবে বাজুবন, গলায়ে সবে ঢোলনা, 

আজু দিনে চন্দনে ঢালবি এগেনা *। 

হামে নাই জানি রে সপ্তে মাষের এগেনা, 

আহঙ্কু দিনে চন্দনে ঢালিব এবেন।। ইত্যাদি 


(২) 
খেলা খেলাইতে হাঁরাইফা গেল কোটরা, 
ছাইবে দেহ * জ্রালুষ| হে ভাইয়া । 

ও মোব সোনার কোটরা। 

(৩) 
ইন্জুবস্তশ্বশ্বাল গে বিজ্বস্ত তোর নেইর গে, 
কিসের লবে * মা এলেন মান্বী-কুল গে! 
চন্দনের লবে মা এলেন মানবী কুল গে। 
ধূপের লবে সিন্দুরেব লবে ফুলের লবে মা এলেন । 

ইত্যাদি। 
এখন এই হাড়ী জাতি সম্বন্ধে দুইটি কথা বলা বোধ হয় 
অপ্রাসঙ্গিক হইবে নাঁ। ইহারা মৎস্য বিক্রয় করে, কিন্ত 
মৎস্য ধবে ন!। বিবাহ পুজা পরবে বাজনা বাজাষ। 
কেহ কেহ বাশের চাটাই পাখা প্রভৃতি প্রস্তুত করে। 
ইহারা মূবদাফরাস জাতীর হাঁড়ী বলিয। বোধ হয না। 
ইহাদের জাতীঘ উপাধি কেহ কেহ হাজর!, সর্দার বলিযা 


থাকে । অনেকের আক্ষরিক বিদ্যাও আছে । অনেকেরই +-- 


বাড়ী-ঘর বেশ পরিষ্কার । ইহারা হরিনাম ভালবাসে । 
তুলসী-বেদী বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে । মাংস-ভক্ষণ 
ইহাদের পক্ষে নিষেধ । মেয়েদের মধ্যেও অনেকে বেশ 
গান গাইতে পারে। 


+ এগেন। আমিন] । 
ছাইবে দেহ খুজিয়া দাও । 
লবে = লোভে । 

হারাইয়া = হাবাইয়া। 


আীরামদুলাল বিদ্যা নধি 


০ 
০০০৯ 


রাজা 


কহিলেন বাদশাহ উজিরে তাহার, 

‘খোদা না পাবেন যাহ! হেন কিছু কাজ, 
করিতে পারার শক্তি আছে কি আমার ? 
ঠিক না কহিলে তব মাথা যাবে আজ !? 


ক্ষণেক ভাবিয়া নিষা কহিল উজির, 

‘আছে হেন কাজ প্রভু আছে হেন কাজ, 

নিজ রাজ্য হতে কোন প্রজ্ারে বাহির 

করিতে পারে না খোদা, পার মহারাজ ।' . 
শ্রীহজিতকুমার মুখোপাধ্যায় 








অধদ্ধাম্পদ প্রযুক্ত বিধুশেধব শীস্তী মহাশয় শূল্ন শব্দের ব্যুৎপত্তি 
সম্বন্ধে গত পৌষ সংখ্য! প্রবাদীতে ষে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাব সম্বন্ধে 
আমা কয়েকটি বক্তব্য জাছে। তাহাৰ ব্যুৎপত্তি এইকপ- স্ুদ্র > 
যুদ্ শুভ্র > শূল । 

প্রথম কথ| ক্ষ বিকৃত হইয়! বৈদিক যুগে (শূদ্ৰ বৈদিক যুগেৰ 
শব্দ) য হইতে পাঁবে কিন|। শান্তী মহাশয় দেখাইয়াছেন 
আবেত্তায ক্ষ স্থানে য হয়। কিন্তু আবেত্তাব শব্দতত্ব ( phonology ) 
যে বৈদিক ভাষাও খাঁটিবে তাহাব প্রমাণ কি? প্রকৃত প্রস্তাবে 
মূল হিন্দু ষ্টরাণীয় শ-স্‌ ও কৃ-স্‌ হইতে বৈদিকে ও সংস্কৃতে ক্ষ, 
(ক্ষ) হইয়াছে। কিন্তু আবেস্তার মূল শ-স্‌ স্থানে য. এবং মূল 
ক্স স্থানে খস্হয়।* এই নিয়মানুসাবে মূল হিন্নু-ঈরাণীয় *কৃহত্র 
হইতে আবেস্তায় খধুদ্র (ক্ষুত্র নহে) এবং বেদে ব্যু ( =ক্ষু ) দ্র 
হইযাছে এবং মূল V*শসি, *মশ হু, * দশসিন স্থানে বৈদিক, ক্ষি, 
মক্ষং দক্ষিণ এবং আবেস্তায় ঘি, মোষু, দষিণ হইয়াছে । | যদিও 
পহ্হাবী ও -আধুনিক পারসীতে মূল শ্‌স্‌ ও কৃ-স্‌ উভর়স্থানে য. 
(শীন) হয়; কিন্তু তাহা দ্বিতীয় স্তবের নব্য শব্দ-বিকার। 
প্রাচীন আবেস্তার ভাবাঁব কিংব! প্রাচীন পারসীতে এইরূপ দেখ! 
যায় ন!। প্রাচীন ঈরাণীয ভাষায় শ-স্‌ও কৃস্স্থানে য.(বা শ.) 
হইলেও (যদিও কৃ-দ > ষ্‌ হইবার কোন প্রমাণ নাই), প্রাচীন 

ভাবতীয় ভাষা একপ বিকার না হইতেও পারে। ভারতীয 
ভাষাব প্রমাণ স্থলে শাস্ত্রী মহাশয় ক্ষিপ্রা স্থানে শিপ্রার দৃষ্টাত্ত 
দিয়াছেন এবং দেখাইয়াছেন যে মাঁরাঠী প্রভৃতি ভাষাব ক্ষ" স্থানে 
স হয় এবং বেদে স স্থানে শ হয। এই প্রমাণ সন্তোষজনক মনে 
হইতেছে না। প্রথমতঃ, ক্ষিপ্রা > শিপ্রা সন্দেহজনক । ইহা 
সাধারণ ব্যুৎপত্তি ( popular 61710108 ) মাত্র । দ্বিতীয়তঃ) 
মারাঠি প্রভৃতির শব্দবিকাব তৃতীষ স্তবের আধুনিক বপ- বৈদিক ক্ষ 
> প্রাকৃত ছ৮ মাবঝঠি স। মাৰাঠী ভাষায় তাঁলব্য বর্ণেব 
উচ্চাবণ (তালব্য স্বর যুক্ত না হইলে) দস্ত-তালবা ।} এই 
অঙ্ক সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছ স্থানে দত্ত তীলব্য 9) দিয় স (এবং 
তালব্য স্বরের সহিত শ) হওয়! মাবাঠীর একটি লক্ষণ ; যথা, সং. 
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1 Macdonellaব Vedic Grammar § ৩৪ ১a, শালনার্থে 
মূল ॥* কৃসি, বৈদিক V ক্ষি, আবেস্তা V খযি, মূল / * কৃসিপ, 
বৈদিক « ক্ষিপ, ঞ্সাবেন্ড৷ % থৃদ্বির। আবেস্ত৷ / সিপ, মূল 
V* কৃসিগ, হইতে আসিতে- পারে না) সুতরাং তাহা বৈদিক 
ক্ষিপ্এর সমান নহে। 

§ ডে. R. Navalkarad The Students’ 
Grammar (3rd ed.) § ১৪ (২). 
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ছল > মা. সল্‌, সং. মত্ত > প্রা, মচ্ছ ৯ মা. মাদী।* মারাঠীব 
পূর্ব্বস্তব মহাবান্রী-প্রাকৃতে এইরূপ শব্দবিকাঁৰ পায়! যায নাঁ। 
সিংহলী প্রভৃতি ভাষার কপ কোন কাঁবণে মূল ক্ষ স্থানে পববস্তা 
ছএর মধ্য দিয়! স হইয| থাকিবে] কাজেই মাঁবাঠী প্রভৃতির এব্দ- 
বিকাবেৰ একটি নিষন প্রাচীন বৈদিকধুগে প্রাকৃতে ( যদি আমব। 
শূদ্রকে ক্ষুদ্র শব্দেব প্রাকৃতরূপ সাব্যস্ত কৰিতে চাই) থাটান সঙ্গত 
মনে হয ন! । তৃতীযতঃ মারাঠী প্রভৃতিব স স্থানে বৈদিকে এ 
করা! একেবারেই যুক্তিবিকদ্ধ ! 

তবে শূত্র শব্দেৰ উৎপত্তি কোথা হইতে ? বত্লিমিয়ুম ( গ্ৰীক 
Ptolemaiss শব হইতে আঁববীবকপ ) উদ্ভব আবাথোসিবায় ( Ar৭- 
০5a, আধুনিক আফগানিস্থানেব অন্তর্ব্বত্তী প্রদেশ ) Sudroi 
নামে একটি জাতিব উল্লেখ কবিয়াছেন। বৈদিক যুগেও এই জাতির 
অস্তিত্ব কল্পনা করা যাইতে পাবে। তাহাবাই প্রথমে শূ্পকূপে 
অভিহিত হ্ইযাঁছিল, পবে অন্তান্ত অনার্্যগণ এই আখ্যা প্রাপ্ত 
হয। এইরূপ বিবেচনা বোধ হয় অসর্গত হইবে না 11 


মহম্মদ শহীছৃল্লাহ 


বিনয়-বাঁবুর “উইণ্ড মিল” সম্বন্ধে প্রতিবাদ 

গ্রযুক্ত বিনযকুমার সবকার মহাশয় তাঁহার “বার্লিনের পথে” 
প্রবন্ধে (প্রবাসী ফাল্গুন, ১৩২৮, ৬১১ পৃষ্ঠায় ) লিখিযাছেন,_-"..* 
মাঠের কোথাও কোথাও ছু-একটা কুঁড়ের সঙ্গে সঙ্গে বাযুযন্ত্র বা 
বাতাসে নিয়ন্ত্রিত কল দেখ যাঁইতেছে। এইগুলি বাষ্পযুগেব পূর্ব্বেকাব 
অর্থাৎ মধ্যযুগের নিদর্শন ! এশিয়ার বোধ হয় কৌদো যুগেই এই 
ধবণেব উইণ্ড মিল (Wind 7111) উদ্ভাবিত হয় নাই৷” 

বাযুযন্র বা “উইণ্ড মিল” খৃইীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ভিনীনীয 
ত্রসপকাবী মার্কো পোলো (81০০ 2019) চীন দেশ হইতে 
স্বদেশে লইয়। ঘান ; তাঁহার “Spoils of the Easএব যধ্যে 
এই উইও মিল একটি সামগ্রী। এতিহাসিক মালার” ( Myers ) 
ব্‌লেন,_‘Various arts, manufactures, and inventions 
(among these the Wind Mill) before unknown 
in Europe, were introduced from Asia.’’ তাবপর্‌ foot- 
7909 16, উই মিল প্রসঙ্গে মাযাঁস লিখিয়াছেন,_/৮770 mills 
were chiefly utilised inthe Netherlands, where they 
were used to pump the water from the oversoaked 
lands, and thus became the means of creating the 
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most important part of what is now the Kingdom of 
Holland.” 
— Myers’ ‘Middle Ages", page 252. 
বিনষ-বাবুকে এ সম্বন্ধে বার্লিনে পত্র দিয়াছিলাম। তাঁর ইচ্ছামত 
এই পত্র প্রবাসীতে পাঠাইলাম। তিনি লিখিয়াছেন,“উইও মিল 
(Wind Mi!) সম্বন্ধে যে কথা লিখিয়াছেন তাহা আমার জান! 
ছিল না৷ মার্কো পোলোর বিববণটি মনে থাকিলে একটা ভুল 
লিখিয়া বসিতাম না, নিশ্চয় । যাঁহা হউক লেখাট। যখন গ্রস্থাকীরে 
বাহির হইবে, তখন শুধ রাইয়| দেওয়া যাইবে । ইতিমধ্যে আপনি 
“প্রবানীতে” একটা মন্তব্য পাঠাইয়। পাঠকগণের ও সঙ্গে সঙ্গে 
আমারও কৃতজ্ঞতা অর্জন কবিতে পারেন। আঁশ! কবি আপনি 
পাঠক-গাঠিকাগণেব অবগতিব জন্য উপবিলিখিত মন্তব্যের সহিত 
এই পত্রাংশটুকুও উদ্ধৃত কবিবেন | ইতি......? _ 


শ্রীনীরদরগ্রন মজুমদার [ বি-এ ] 


মিঃ হুজওয়ার্ের তত 


গত ২৩শে চৈত্রের সপ্লীবনীতে নিক্মলিখিত সংবাদ ও মন্তব্য 
প্রকাশিত হয় £₹- 

"্রীবামপুব উইভিং স্কুল খন্দর বা দোস্থৃতে তৈষাবের এক নুতন ভাত 
পাঠাইয়াছেন। পুবাতন প্রশীলীর তাতে প্রতিদিন ১০ হইতে ১৫ গজ 
দোহৃতি তৈয়াবী কবা যাঁইত। কিন্তু উইভিং স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল 
মিঃ হুজওয়াফ, এক নুতন তাত প্রস্তুত করিয়াছেন। উহ! গ্রাম্য 
হুত্রধরেরাই নিৰ্ম্মাণ করিতে পাঁবিবেন। উহাতে প্রতিদিন দ্বিগুণ 
কাপড় তৈয়াবী হইবে। একজন তাঁতি রোজ «২ টাকা উপার্জন 
কৰিতে পারিবে ।” 

কলিকাতীব আপার সাকুর্লাব রোড স্ব ৯৭-এ সংখ্যক ভবন 
নিবাসী শ্রীযুক্ত ললিতকুমীর মিত্র আমার্দিগকে জীনাইয়াছেন, যে, তিনি 
এই তাত সম্বন্ধে মিঃ হুজওয়ার্ফের সহিত মৌখিক আলোচনা করেন, 
এবং ভাহীকে কতকগুলি প্রশ্নের উত্তব দিতে অনুরোধ করেন। এই 
প্রশ্নগুলি ইংরেজী দৈনিকে ছাপা হয়। উত্তরগুলি বেশ বিশদ ও 
সন্তোষজনক না হওযায ললিতবাবু হজ ওয়াঁফ্‌” সাহেবকে পুনর্ববার চিঠি 
লিখিয়াছেন। ললিতবাঁবু উত্তরগুলিব বিস্তৃত আলোচনা কবিয়! 
আমাদিগকে একটি চিঠি লিখিয়াছেন। স্থানীভাব বশতঃ এবং উহার 
সব কথা সাঁধাবণ পাঠকবর্গেব বোধগম্য হইবে ন! বলিয়া আমর! চিঠি- 
খানি আদ্যোপান্ত ছাপিতে পারিলীম না৷ ললিত-বাঁবুর শেষ মন্তব্যটি 
উদ্ধত করিতেছি । তিনি শ্রীরামপুর বয়ন-বিদ্যালয়ে দীর্ঘকাল বয়ন 


প্রবাপী-__জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
শিক্ষা করিয়াছেন, এবং এবিবয়ে তিনি অভিজ্ঞ। *সঞ্জীবনী” যে 
তাঁতের কথা লিখিয়াছেন তাহ! “বেরী তাত” নামে পরিচিত । 

“প্রথমতঃ--হস্তচালিত বিলাতী ব! বেবীব ভারী তাতে এদেশীয় 
সাধারণতঃ অয়রিষ্ট ও ভগরম্বাস্থ্য একটি কারিকরকে প্রতি অর্দ্ৎণ্ট| পরি- 
আমের পর কিছু বিশ্রাম কবিয়| হিসাবমত ৯ ঘণ্টার বেশী সময়- 
কার্যে ব্যস্ত থাকিতে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রতিদিন গড়ে ৬ ঘণ্টার 
বেশী কার্জ করিতে পাবে না। আর তাহার এই শ্রমোৎপন্ন দৈনিক 
বন্ত্রের পরিমাণ আধুনিক উন্নত প্রণালীব fy-shuttle 19077 কর্ম্মপটু 
একজন অভিজ্ঞ তাতীর দৈনিক-পরিশ্রমজ্জাত বস্ত্র অপেক্ষা অধিক 
নহে। তাহা! হইলে ফলে উভয়প্রকার লুমে তৈযারী বস্ত্রেব পরিমাপ 
সমান হইতেছে। কিন্তু সাধাবণতঃ স্বাস্থাহীনত! বশতঃ অত্যন্ত ভারী লুমে 
অধিক পরিশ্রমের জশ্য প্রতি অর্দঘন্টার পর কিছু বিশ্রাম-_কন্মীর 
ক্রমশঃ সামর্ঘ্যক্ষয়ের সুচনা কধিতেছে । 

“দ্বিতীধফতঃ- বেবী লুমের দাম ৫৫০২ টীকা, ইহীর অস্থান্য সাজ- 
সরপ্রামের দাম কমপক্ষে আরও ৩*২ টাকা, মোট ৫৮*২ টাঁকা। 
দৈনিক ২০৩* গজ খদ্দর কাপড় পাওয়া যায, একথানা উন্নত 
প্রণালীর fy-shuttle 1০০1 সাঁজ-সরঞ্জাম সমেত মুল্য মাত্র ১**৯। 
তাহাতে খন্দব অর্থাৎ ১০নং সৃতাঁষ ৫* হইতে ৬* বার প্রতি মিনিটে 
মাকু ছুডিয়া ( অর্থাৎ পৌড়েন দিয| ) একজন তাতি দৈনিক প্রাষ ২* গজ 
কাপড় বুনিতে পারিবে । অতএব এই ৫৮*২ টাকা বেবীব লৌহ- 
নিরশ্সিত তাঁতের পরিবর্তে «খানি fly-shuttle 1০07 (প্রত্যেক 
খানি ১**২ টাক! হিসাবে ) প্রত্যহ কমপক্ষে ১** গজ কাপড় তৈয়াৰ 
করা! যাইবে । 

*তৃতীরতঃ-_অধিকল্ত দেশী সৃত্রধবেরাই এ সকল fy-shuttle 
ভাত মেরামত বাঁ তৈয়াব করিতে পাঁবে। কিন্তু বেরী ঠাতেব অন্থ- 
বিধা এই যে গ্রাম্য কাবিকরছ্থরী লৌহনির্টিত ভাত মেরামত হওয়া 
একাস্ত অমন্তব। প্রকৃত থন্দৰ কাপড় হাতে কাঁটা সুতার টান! ও 
পোঁড়েনে তৈরী । কিন্তু হাতে কাট! টানা ছুত! বুনিবার পক্ষে কম 
মজবুত হওয়ায় ও বয়নকালীন অহৃবিধা বিধায় আজকাল দেশী মিলে 
কাঁটা হুভ| টান! করা হয় ও চরকাঁর সুত! পৌঁড়েন করা হ্য।” 





Ed 
“মাছির ডিম হইতে পুদিনার উৎপত্তি” 
- আমরা একজন জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের নিকট হইতে অবগত 
হইলাম, যে, মাছির ডিম হইতে পুদিনাব চাষের যে বৃত্বীস্ত বৈশাখের 
প্রবাসীব ব্তোলেব বৈঠকে বাহির হইয়াছে, তাহা অসম্ভব ও মিথ্য।। 
সহজ জ্ঞানেও বলে, যে, ইহা! অসম্ভব ও মিথ্যা। 


প্রবাসীর সম্পাদক 


হল লস 


“অন্তে যতই দামী জিনিস বিশ্ৃক”, 
সাগবতীরে বল্চে পড়ি’ ঝিনুক, 
“লক্ষ্মী মায়ের সোনার ঝাঁপি 
হীরা চুনীর নামেই কাপি, 
ধনী যারা এসব তারা কিনুক ।৮ 


ঝিনুক 


“আমি র’ব পড়ি’ সাগর-কিনার, 
বালুর ’পরে গাঁথব আশার মিনার । 
রামধন্-রঙ. হৃদয় খুলি? 
ষে-দিন দিব মুক্তাগুলি, 
বিশ্ব সে-দিন জানুক আমায় চিন্ুক 1” 
শ্রীচগ্ীচরণ মিত্র 


জেনোয়। বৈঠক 
হতগ্রী ইউরোপেব পুনরুদ্ধাব-সাধনই জেনোঁর| বৈঠকের উদ্দেশ্য, 
প্রকান্ঠভাবে সকলে ইহ! স্বীকাব করিলেও পরোপকার-প্রবৃত্তি হইতে 
এই বৈঠকের ব্যবস্থ। হয় নাই। সম্মিলনোমুখ জাতিবৃন্দ গোপনে নিজ 
নি স্বার্থসিদ্ধিব উপায় খঁজিতেছিলেন। ইউবৌপের রাষ্ট্রকুশল 
দেশপ্রধানদিপের বুদ্ধিব পৰীক্ষা তাই জেনোরাঁতে বেশ ভাল 
রকমেই চলিতেছে | যতদূর দেখা যাইতেছে, প্রথম হইতেই রাশিয়ার 
বোল্‌শেভিকরাই জিতিয| চলিয়াছেন। কুটনীতির যে পরিচয় বাশিয়াব 
প্রতিনিধিগণেব নিকট পাওয়া গিযাঁছে তাহা বাস্তবিক মিত্রশক্তিবর্গকে 
কিংকর্তব্যবিমূ় কিয়া ফেলিয়াছে। বাশিয়ার প্রতিনিধিবর্গ 
জেনোয়ায আসিবাব পথে বাণ্টিক-উপকূলস্থ বিগ। সহবেই 
প্রথম কিস্তি জিতির! আদিয়াছেন। তাঁহার! বাণ্টিক রাজ্য-সমূহের 
সহিত একটি সন্ধি কবিয়াছেন। সোঁভিয়েট বাষ্টরতম্ত্রের রাষ্টরত্ব এ- 
যাবৎ-কাল কোনও রাজ্য স্বীকার কবেন নাই। এই রিগ! সন্ধির 
+ একটি সর্ভ অনুসারে পোলা, এস্খোনিয! ও লাটভিয়৷ রাজ্য 
সোভিয়েট-শীসনতন্ত্রকে বাশিয়ার নিয়মসঙ্গত এবং হুপ্রতিষ্ঠ 
রাষ্ট্রতত্ন বলিয়া! স্বীকাব করিক্সীছেন। বৈধ রাষ্ট্রতস্তবরূপে সোভিয়েট 
শীসনপ্রণালী এই প্রথম স্বীকৃত হইল। জেনোযার জন্থ বওন! 
হইবাঁব পূর্বে সৌভিয়েট প্রতিনিধি চিচেরিন বলিয়াছিলেন যে, 
রাঁশিয়াতে বিদেশী ব্যবসায়ীকে বাবদ! করিবার স্ববিধ! করিয়া 
দেওয়| যাইতে পারে, কিন্তু তাঁহার পূর্বে রাশিয়ার সোভিয়েট 
শাসনতন্ত্বরকে আইনসঙ্গত ও সুপ্রতিষ্ঠ শাসনতন্ত্র বলিয়া মিত্রশক্তি- 
বর্গকে স্বীকার কবিতে হইবে । 
- ব্ৰিটিশ প্রতিনিধি, ইংলগের প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ জেনোয়ার 
আসিবার পথে পারিতে ফরাদী প্রতিনিধি পন্নাকারের সহিত দেখা 
করিয়া! স্থির করেন যে মুদ্রার মুল্য, বিনিময়ের হার, শুক্ষ প্রস্তৃতি 
সঠিক ভাবে নিকপণ করিয়। যাহাতে অর্থসাম্য সাধিত হইয়া 
ইউরোপের সব্বাপেক্ষ হিত সাধিত হয তাহাঁব উপায় নির্ঘ্ধাবণ 
করিবার চেষ্টা জেনোরা বৈঠকে করিতে হইবে । টি 
এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে জেনোয়! সহরে বৈঠক আরম্ত হয়। 
»পজুবং এক-একটি ভিন্ন ভিন্ন সমস্যার মীমাংসা করিবার জন্তু এক- 
একটি কমিটি গঠিত হয় ইউরোপের স্থশ্রিম কাউন্সিলের পবিবর্তে 
রাষ্ট্রনৈতিক ভাগ্য-নির্ধীরণের জশ্য একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে। 
এই কমিটিব সম্যন্সপে "নির্বাচিত হইয়াছেন ইটালীর পক্ষে সিনর 
ক্কান্ত্ার ( সভাপতি ), জার্মীনীব হার বির্থ, ইংলণ্ডের লয়েড জর্জ, 
রাশিয়ার চিচেবিন, ফ্রা্সের বাখু/ সবইজাবল্যাণ্ডের মোষ্ট, বেল্‌- 
জিয়ামের খিউনিস্‌, সুইডেনের ব্রীন্টিং, জাপানের ইসি, ক্ুমানিয়ার 
ব্রাটিযানো ও পোঁলাগেব স্কির্সস্ট | হাব! বাষই নৈতিক বিবাদগুলিব 





এই একাদণমওলের বিচাঁব শেষ-বিচাব 


বিচার-পঞ্চাষেৎ হুইলেন। 
বলিয়া! মানিয| লইতে হইবে৷ 

বৈঠকের আলোচনা একপ্রকার চলিতেছিল। কিন্তু সচতুব 
রাশিয়ান প্রতিনিধিবা এক চাল চালিয়। সকলকে হারাইয়াছেন। 
সভা বসিবার সময় জেনৌয়। সহবে চিচেবিন জার্দীন্‌ মন্ত্রী ব্যাঠেনোর 
সহিত একটি রফা নিশ্পত্তি করিয়! ফেলিয়াছেন| ইহার সর্তানুসারে 
রাশিয়া ও জার্মানীর মধ্যে পুনবায় রাষ্্রনৈতিক সমন্ধ স্থাপিত হইল, 
এবং উভয়ে পরস্পরের যুদ্ধনংক্রাস্ত সকল দেনা-পাঁওন।ব দাবী 
পরিত্যাগ করিলেন! জার্মানী মোভিয়েট বাষ্তত্ত্রকে স্বীকার করিয়া 
লইলেন এবং উভয় রাজ্য পরস্পরের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য আঁবস্ত 
কবিবাব আয়োজন কবিতে লাঁগিলেন। রাশিয়া ও জার্দীনী সহসা 
এইরূপ সন্ধি করিয| বসিবেন এ কথ! কেহই কল্পনাও করেন নাই। 
তাই এই সন্ষিব এই অপ্রত্যাশিত সংবাদে অঙ্ান্ত বাজ্যোব প্রতি- 
নিধিরা অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইব! গেলেন! কাঁজেকাজেই রাশিয়া ও 
জার্মানীকে ভয় দেখাইয়া এইরূপ স্বতন্ত্র সন্ধি হইতে বিরত রাখিবার 
চেষ্টা চলিযাছিল। ক্রাশ চোখ রাাইয়া বলিলেন যে, রুশ-জার্দান 
সন্ধি ভাপর্ঁই সন্ধি-সুত্র ও কান্‌ প্রস্তাবেব বিপরীত হওয়াতে উহাব 
মূলনীতিকে আঘাত করিয়াছে ; ফ্রাল তাহা কখনই সহ করিতে 
পারে না। কাজেকাজেই ফাঁকে মেনোবা বৈঠক পরিত্যাগ কবিতে 
হইবে। জীন্মান প্রতিনিধিরা ইহাঁব উত্তরে বলিলেন যে, তাহাঁবা 
মিত্রশক্তিবর্গেব অন্যায় ব্যবহাব সহিতে ন! পাঁবাতে ও অসম্ভব 
আবৰ্দাব রক্ষা কব! সম্ভব ন| হওয়াতে রাশিয়া সহিত সন্ধি কবিতে 
একপ্রকাঁব বাধ্য হইয়াছেন। মিত্রশক্তিবর্গেৰ অর্থশাত্রবিদ্‌ পণ্ডিতগণ 
জার্দানীর নিকট যে-সকল আর্থিক দাঁবী-দাওয়া করিয়াছেন তাহ! এতই 
কঠোব ও হৃদযহীন ঘে জার্্ানী তাহা নীববে পালন কবিতে 
পারে না। ভাই বিত্তহীন জার্খানী অর্থনৈতিক দুর্দশা হইতে আত্ম- 
রক্ষা করিবাব জন্য বাশিয়াব সহিত ব্যবন!-বাঁপিদ্য ও ধন-সম্পদ 
সন্বন্থীয় বন্দোবস্ত কবিতে বাধ্য হইয়াছেন। বাঁশিষার সৌভিয়েট 
শাঁসনতত্্কে রাশিয়ার প্রকৃত শাননতন্ত্ররূপে স্বীকার জার্মানী বহুদিন 
পূর্বেই করিয়াছেন। এই সন্ধি অনুসারে রাষ্ট্রনৈতিক নুতন কোনও 
বন্দোবস্ত হয় নাই) কেবল কতকগুলি অর্থনৈতিক নূতন বঙ্কা- 
নিষ্পত্তি করাই এই সন্ধির উদ্দেগ্। 

অনেক বাক্বিতপ্তাব পরে ফ্রা্প একটু নরম হইলেন এবং 
সর্বসম্মতিক্রমে বাশিয়াব সহিত অর্থনৈতিক মীমাংসা করিবার 
কমিটিতে জার্দ্ানী প্রতিনিধি প্রেবণের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইলেন। 

বাশিয়ান প্রতিনিধিগশ জানীইলেন যে মিত্রশক্তিবর্গের সাহায্য 
পাইয়া রুশ বিদ্রোহীরা সোভিষেট রাশিষাঁর যে ক্ষতি করিয়াছে তাহা 
পূরণ করিবার দায়িত্ব মিত্রশক্তিবর্গ স্বীকাঁৰ কবিয়| রাশিয়ার বুদ্ধ- 
খধণ হইতে তাহা বাদ না দিলে পুরাতন রুশ সবৃকারের খণ সোভিয়েট 
সবৃকীব স্বীকার কবিবেন ন!। কিন্তু বিদ্ঞোহীদিগের দ্বাবা যে গতি 
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হইয়াছে তাহাব দায়িত্ব সিত্রণক্তিবর্গ গ্রহণ করিলে সোভিয়েট পূর্ব 
ধণ স্বীকাব কবিবেন বটে, কিন্তু শীপ্র মে ধণ পরিশোধ করিবাব 
অবস্থা সোভিয়েট সবৃকাঁবেব না থাকাতে মিত্রশক্তিবর্গ রুশ সব্কাবকে 
দেউলিয়! বিবেচন! কবিয়| কষেক বৎনব মূল খপ আঁদীয় কবিতে 
চেষ্টা করিবেন ন! এবং এ কষেক্‌ বৎসবেব জন্য কৌনও সুদ চাহিতে 
'পাঁবিবেন না। বাশিয়াব ব্যবসা-বাশিজ্য ও কৃষির উন্নতি সাধনের 
জন্তও মিত্রশক্তিবর্গ নূতন খণ দিবাব ব্যবস্থা কবিবেন। সৌভিরেট 
শাসনতন্ত্র ব্যক্তিবিশেধেব সম্পত্তি স্বীকার কবেন ন! । সকল সম্পত্তিব 
মালিক সবৃকাব। কাঁজেকাজেই বিদেশী সম্পত্তিব সালিকদিগকেও 
সম্পত্তি ফিবাইষ! দিতে তাহারা পাবিবেন না, তবে সম্পত্তির ন্যাধ্য 
মূল্য মালিকদিগকে ক্ষতিপূবণ স্ববাপ দিতে সোভিয়েট সব্কার অঙ্গীকাব 
করিবেন। 

মিত্রশক্রিবর্গের অনেকেই জার্ম্মানী ও বাশিয়াব ব্যবহাবে বিবজ্ত 
হইলেও বিশেষ কিছুই কবিষ! উঠিতে পাবিতেছেন ন! । কারণ 
জেনোয়া বৈঠক কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত না হইলে আবার 
ইউরোপে নূতন কুকক্ষেত্রেব সৃষ্টি হইবে। একেই ইউরোপ যুদ্ধে 
অবসন্ন তাহার উপব অর্থেব অনাটন এবং ব্যবসায়-বাণিজ্য লুণ্তপ্রায় ; 
একপ অবস্থা নুতন যুদ্ধ বাধিষা উঠিলে ইউবোপেব অবস্থ। অত্যন্ত 
শোচনীয় হইযা উঠিবে। মিত্র-শক্তিবর্গেব পক্ষে বিগত যুদ্ধে প্রধান সহাব 
ছিল আমেরিকা ৷ কিন্তু ইউরোপে রাষ্ট্রনৈতিক গণ্ডগৌলে আমে- 
বিকা আব লিপ্ত হইতে প্রস্তুত নয়। বরং জার্খীনীব সহিত সখ্যতা- 
সুত্রে আবদ্ধ হইবার জন্য বাৰ্লিনেৰ মার্কিন দূত মিঃ হাফ টন যথেষ্ট 
চেষ্টা কবিতেছেন। 

যুদ্ধে হাবিয়াও জার্ম্মান-শক্তি ক্ষয় প্রাপ্ত হয় নাই। তাহাব পর 
বদি রাশিয়াব জনবল জার্শ্মানীব সাহায্য কবিতে থাকে তাহা হইলে 
জার্মানীর সহিত আঁটিয়| উঠা সহজ হইবে না। তাই ইংলণডের প্রধানমন্ত্রী 
বলিয়াছেন, ক্ুধার্ত রাশিয়া ও ক্রোধাম্বিত জান্মীনীকে চাপিয়া 
রাখিবার চেষ্ট। হইলে ইউরোপে যে ভীষণ বহ্নি জ্বলিয়া উঠিবে 
তাহাতে ইউবৌপের সর্বনাশ হইবে। ধে-প্রকাবেই হোক এই 
সৰ্ব্বনাশ হইতে ইউরোপকে বাচাইতে হইবে । ফ্রান্স স্বার্ধপরেব মত 
জার্দানীকে চাঁপিয়|! বাঁখিতে চেষ্টা কবিলে ইংলণ্ড তাহাতে সম্মত 
হইতে পাবে না। 

জ্ঞান্সে জেনোয়। বৈঠক লইযা অত্যন্ত তীব্র সমালোচনা চলিতে 
জাঁগিল। ফবাঁসী প্রতিনিধিব| বিবন্ত হইলেও নিকপায় হইয়া বৈঠকে 
পুনর্ব্ধীব যোগ দিলেন । 

রাশিযাব সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য না আবস্ত করিলে ইউরোপের 
নষ্ট-শিল্পেব পুনকদ্াব অসম্ভব! সেইজন্য বাশিয়ার ব্যবহাঁবে সিত্র- 
শক্তিবর্গ বিরক্ত হইলেও বৈঠক ভাভিয়া দিবাৰ সাহস কাহারও 
নাই। বৌল্শেভিক শীসনতন্ত্রকে বাক্ষপী শাসনতন্ত্র বলিষা প্রচাব 
করিয়া আসা হইলেও স্বার্থেব খাতিবে ফরাসী, জার্ানী, ইংবেজ্র 
ও আমেবিক্যানবা বহুদিন হইতেই বাঁশিয়াব সহিত বাঁণিজ্য আবস্ত 
কবিবাব, স্যোগ খুঞ্জিতেছিলেন। এবং নিজেদের জন্য সুবিধা 
কবিযা অপর জাঁতিব উপব টেক! দিবাব চেষ্টা সকলেই কবিতেছিলেন, 
এমন কি বা্ত্রী ভাবে আদান-প্রদান আঁবস্ত ন! কবিলেও রাষ্তম্ত্বের 
জ্ঞাতমাবে ব্যবসাঁধীব। একটু গোপনে ব্যবসা আঁবস্ত ববিযাঁছিলেন। তাই 
বাঁশিষ। ও জাৰ্ল্মানীব সন্ধিতে মিত্রশক্তিবর্গ এত নু হইয়াছেন । 

কিন্তু সিত্র-শক্তিবর্গের এই একান্ত নিকপায় অবস্থাব কথ! হুচতুব 
বাশিষানগণ অবগত থাকাতে তাহাব! প্রকৃত ব্যবসাষীব মত আপনাদের 
সুবিধাই যোঁল-আঁন! আদায় কবিয| লইবাব চেষ্টাষ আছেন । 
বৈঠকেব পূর্বের লেনিন এক বক্ত তায় বলিয়াছিলেন যে ইউবোপীয় 
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শক্িবর্গের সহিত বাষ্টরীয় ব্যাপাবে বধা-নিপ্পত্তি কবিবাব উদ্দেশ্তে 
জেনোয়। বৈঠকে বাশিয়! উপস্থিত হইতে সম্মত হইখাছেন বলিয়। 
সিদ্ধান্ত করা ভুল; কেননা, দোভিবেট বাষ্টরনৈতিক মত ইউবোপীয় 
রাষ্ট্রনীতিব সম্পূর্ণ বিপবীত। তবে বাঁশিয়। প্রকৃত ব্যবসাধীর মত 
জেনোষ। বৈঠকে উপস্থিত হইবে । 
সোভিয়েট শাসনতন্ত্র যাহাতে শক্তিসঞ্চধেব সুযোগ পার তাঁহাব 
উপায় আবিষ্ষাব কবিবাব উদ্দেশ্যেই বাঁশিয়ান প্রতিনিধিগণ জেনোৌয়াতে 
উপস্থিত হইবেন । | 

বিবোধী স্বার্থের সংঘাতে মিত্র-শক্তিবর্গ অনেকদিন হইতেই 
দুর্বল হইয| পড়িতেছিলেন। তাই সুযোগ বুঝিয়া জার্মানী ও 
বাশি! মাথা তুলিষাছেন। সিত্র-শক্তিবর্গ পবস্পবেষ প্রতি এতই 
সন্দিপ্ধ যে এতকাল কোনও রকমে একযোগে কাঁজ করির। আসিলেও 
আব বেশীদিন তাহারা যে একযোগে চলিবেন তাঁহাব সস্তাবনা 
অতি অল্প। কাজেকাঁজ্েই দেখ। যাইতেছে, যুদ্ধে হারিষাঁও কৃটনীতির 
বলে জা্মানীই শেষে স্থবিধ! কবিষা লইতেছেন। বুদ্ধিব যুদ্ধে 
জার্দানীই জয়লাভ করিলেন । 

কান্‌ ও পারি বৈঠক ধেঝপ নিশ্চল হইযাছে, উপাঁষ থাকিলে 
জেনোয়া বৈঠকের ফলও সেইরূপ হইত । কিন্তু ইউবোপের ভবিষ্যতের 
কথ! 'ম্মবণ কবিয়। লয়েড জর্জ ফ্রান্সকে কোনপ্রকারে নবম 
কবিয়াছেন। বৈঠক আবার বেশ ভালবকমেই চলিবাঁব ব্যবস্থা 
হইতেছিল। এসন সময় বেল্জিধাম আঁব-একটি গণ্ডগোঁলের 
নুত্রপাত আবস্ত কবিয়াছেন। বেল্জিয়ামেব পববাষ্ট্রসচিব জাস্পাব 
বলেন,_-সোভিয়েট সব্কাব ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি অন্বীকাঁব করিয়। 
মালিকদিপেব আর্থিক ক্ষতিপূরণেব যে ব্যবস্থা! কবিয়াছেন তাহাকে 
সানিযা লইতে বেল্্‌জিযাম বাজী নহে। তাই বেল্জিয়ান প্রতিনিধি 
বাশিঝান অর্থনৈতিক রফা-নিষ্পত্তি কমিটি ত্যাগ করিষাছেন। 
ফবানী প্রতিনিধি বাঁবেব বেলজিয়ান প্রতিনিধি জাম্পারকে " 
সম্পূর্ণরূপে সমর্থন কবেন, এবং বলিতেছেন যে, মিত্রশক্তিব প্রস্তাবে 
সহি কিছুদিন স্থগিত রাখিতে ফ্রা্স-সর্কাৰ তাহাকে আদেশ 
কবিষাঁছেন। ফ্রান্স-সবৃকার সমস্ত সর্তগুলি বিচীব করিষা তাঁহাকে 
সহি করিবাৰ আদেশ না দিলে তিনি প্রস্তাবে সহি করিতে 
পারেন না । জাস্পাব বলেন যে, সৌভিযেট সব্কাব যখন দেউলিয়। তখন 
সম্পত্তির বিনিময়ে ভীহাবা ক্ষতিপূবণস্বক্প যে চেক দিবেন তাহা 
সম্পূর্ণ মূল্যহীন একখানি কাগজের টুক্রা মাত্র । তাঁহী লওয়| নাঁ- 
লওয়া একই কথা। কাঁজেকাজেই এই প্রস্তাব তাহারা প্রান্ত 
করিতে পারেন নাঁ। 


এইরূপ গণ্ডগোলে ফ্রা্স ও ইংলণ্ডে আবাব মতীস্তর হইয়াছে। 
লয়েড জর্জ ও বাথুর মধ্যে অনেক তর্কীতর্কি চলিযাঁছিল। তাহার 
ফল এখনও.সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয় নাই। কিন্তু তর্কবিতর্ক শেষে যে 
বচসাঁধ দাড়াইধাছিল এবং মতীস্তব মনস্তিবে পরিণত হইবার বিশেষ 
সম্ভাবনা হইয়াছে তাহাতে সন্দেহে নাই। টাইম্‌স পত্রিকার 
সম্পাদক সিঃ উইক্হাম ষ্টিড সংবাদপত্রের প্রতিনিধি স্বরূপে জেনো *- 
বৈঠকে উপস্থিত আছেন! তিনি বলেন যে, লয়েড জর্জ ফ্রান্গেব 
সহিত মিত্রতাবন্ধন ছিন্ন কবি! জান্বীনীব সহিত সধ্যত| -কবিবার 
সংকল্প জান।ইবাছিলেন। লধেড জর্জ সেই কথা অস্বীকার করাব পবও 
ষ্টিড সাহেব পুনবাঁষ সেই কথা সম্পূর্ণ সত্য বলিধা ঘোষণা! কবিষ্লীছেন। 
ফবানী পত্তিকাগুলিব সুবেও উহাব প্রতিধ্বনি শুনা যাইতেছে । 
ব্যাপাব অতদুব নী গডাইলেও যে বিশেষ রকম একটা বচসা হইযা 
গিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। 





সুবিধাব আদান-প্রদান কবিয়া*- 


২য় সংখ্যা ] 


পশ্চিম-প্রীস্তিক প্রাচ্য 
পশ্চিম-প্রাস্তিক প্রাচ্যের সমস্য! নিবাকবণের জ্রন্ত পাবি বৈঠকের 


সৃষ্টি হইয়াছিল ; কিন্তু ধতদূব বুঝ| যাইতেছে সেভা্স” সন্ধির যে-সকল 
পৰিবৰ্ত্তন পারি বৈঠকে স্থির হয় তাহা তুবস্কেব জাতীয়দলেব আকাঙ্কিত 








DNA ANA 


"২ পৰিবৰ্তনেৰ অনুরূপ না হওয়াতে বৈঠকেব সিদ্ধাস্ত-দকল নিক্ষল হইবে। 


কামাল পাশার দল বলেন, যে, তীহাব! যে-সকল দাবী বৈঠকে উপস্থিত 
কবিয়াছিলেন সেইগুলি তাহাদের সবচেয়ে কম দাবী ;. এইগুলি না 
পাইলে ভাহাবা কিছুতেই সস্তষ্ট হইতে পারেন ন|| তাহার! তুবস্কেব 
বৰ্তমান অবস্থ। স্মবণ কবিদ্নাই এত অল্পে সন্ধি কবিতে স্বীকৃত হইয়া- 
ছিলেন, কিন্তু মিত্র-শক্তিবর্গ যদি ইহাও দিতে অস্বীকৃত হন তাহা 
হইলে আতীয়দল বফানিষ্পত্তিব কথ! বন্ধ কবিয়। নিজ বাঁহবলের উপর 
.নির্ভৰ কবিতে বাধ্য হইবেন। হুল্ভানেব অধীন তুবস্ক-সব্কাব মিত্র- 
শক্তিবর্গকে জানাইলেন, গ্রীন সৈষ্য এসিয়ামাইনর পবিত্যাগ করিলে 
সন্ষিসর্ত আঁলোঁচন। করিবাঁব জন্য তুবস্ক-প্রতিনিধি মিত্র-শক্তিবর্গের 
প্রতিনিধি সহিত দেখা সাক্ষাৎ কবিতে পারেন। কিন্তু বাঁজনৈতিক কারণে 
স্তাশ্থুলে বৈঠক বসিবাব প্রস্তাব তুবক্ক-সব্কার গ্রহণ করিতে পারেন না। 
কাবণ স্তাঘুলে বৈঠক বসিলে দাজটহাক্সাম। হইবার সম্ভাবনা আছে। 
মিত্রশক্তিবর্গ, জানাইলেন, ষে, সন্ধি-সর্ত স্বাক্ষরিত হইবার পূর্বে গ্রীসকে 
এমিধ| মাইনর পরিত্যাগ কবিতে অনুরোধ করা মিত্র-শক্তিবর্গের পক্ষে 
সম্ভবপর না| হওয়াতে তাহারা তুবস্কব প্রস্তাব গ্রহণ কবিতে পারিলেন 
না। কামালের দলও অনুরাপ প্রস্তাব প্রেরণ কবেন ; তদুত্ববে 
মিত্র-শক্তিবর্গ বলেন যে কামালেব দল যদি পাবি বৈঠকের সিদ্ধাস্তগুলি 
মোটামুটিরিকমে গ্রহণ কবিতে প্রস্তুত থাকেন তাহ! হইলে গ্রীক সৈন্য 
এসিয়। মাইনৰ হইতে সবাইয়া লওষা যাইতে, পাবে; কিন্তু ইহার 
পুর্বে মৈল্ক সবাইফ। লইতে গ্রীস কিছুতেই স্বীকৃত হইবেন না। এবং 
_ এসিয়। মাইনব -হইতে সৈন্য সরাইয| লইলেও গ্রীল খেসে সৈষ্ক- 
সমাবেশ করিবেন। কেননা থেস সম্পূর্ণরূপে ছাঁড়িয়। দিতে গ্রীস রাজী 
নহেন এবং মিত্র-শক্তিবর্গ থেসের অধিকাংশের উপর গ্রীসেব “দাবী স্তায়- 
সঙ্গত বলিয়া! মনে কবেন। কাঁমালেব দল এই-সকল কথা| জানিয়াও 
যি প্রতিনিধি প্রেবণের ইচ্ছা করেন তাহ! হইলে প্রতিনিধিদের 
নার্সের তালিকা” মিত্র-শক্তিবর্গের নিকট প্রেরণ কৰিলে কোন্‌ স্থানে 
নূতন বৈঠক বসিবে তাহা জ্ঞাপন কবা হইবে । কাঁমালেব দল জানাঁ- 
ইলেন, যে, যুদ্ধ স্থগিত রাখাব সঙ্গেসঙ্গেই গ্রীসকে এসিয়া মাইনর 
পরিত্যাগ কবিবাব বন্দোবস্ত করিতে আবন্ত করিতে হইবে। তাহা না 
হইলে কামালেব দলের পক্ষে যুদ্ধ স্থগিত রাখা অসম্ভব । কেননা সময় 
EPS ৪7251 করিবার স্থযোগ পাইবেন । 
জাতীযদল এ যুদ্ধ যে সুবিধা করিবা তুলিয়াছিলেন তাহা 
সমস্তই নষ্ট হইয়া যাইবে। 
এইবপ কণথীবার্তী চলিবাব সময় আর-একটি গণ্ডগোল বাধিয়া 
উঠিল। এসিয়। মাইনবে ইতালী যে ভূমিখগুটুকুব উপব খববদারী 
কবিবাঁর ভাব পাইয়াছিলেন তাহার খববদাঁরীতে ইতালীব ব্যয় যথেষ্টই 


মণ হইতেছিল কিন্তু স্ববিধা কিছুই বড় ছিল না। কোনও বিশে স্বাৰ্থ না, 


থাকাতে বৃথা ব্যয্নভার বহন কবিতে ইতালী নাবাঁজ হইয়া উঠিলেন। 
কাজে কাজেই ইতালী সৈন্য-সামন্ত এবং শাঁসকদলকে , এসিবা মাইনর 
হইতে সবাইয়া লইতে আরম্ভ কবিলেন। ইতালী স্থান পরিত্যাগ 
করিবা-মাত্র সেই-সকল স্থানে গ্রীক সৈন্ত প্রবেশ কবিয়া সেই-সকল 
স্থানকে গ্রীসের অধিকারভুক্ত কবির! লইল। এই-সব নানা কারণে 
বিরক্ত হইয! কামীলেব দল মিত্রশক্তিবর্গের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান 
করিলেন । 


দেশ-বিদেশের কথা বিদেশ 





২৭৯ 

অবস্থ। গুরুতব হইতেছে দেখিয়| ত্রিটিশ প্রতিনিধি লর্ড হার্ডিঞ্ 
ফরাসী প্রতিনিধি পুয্নটকাবে ও ইতালীব প্রতিনিধি স্কাঞ্জীরের 
সহিত আলাপ-পৰ্চয় করিয়া! নূতন স্থত্রেব আবিষ্ষীবের চেষ্ট! পাইলেন। 
ষবানী পূর্বেই. আ্যাঙ্গোবাব সহিত একটা বফা-নিষ্পত্তি কবিয়। লইযা- 
ছিল, ইতালীও সেইকপ একটা নিপত্তি কবিধ| ফেলিবাব চেষ্টা 
দেখিতেছিল। কাঁজেকাঁজেই লর্ড হার্ডিঞ্জ বড স্ববিধ! কবিয! উঠিতে 
পাবিলেন না। এখন ব্রিটিশ বাষ্ট্রনীতি-ধুবন্ধবেব! জেকে!-শ্রোভা কিয়া, 
বমেনিয়া ও যুগোমীভিয়ার সহিত একযোগে পশ্চিম-প্রীস্তিক প্রাচ্য 
সমস্যাব সীষাংসা করিবার প্রযাঁ পাইতেছেন। উহাদের চেষ্টার 
তুবস্কেব স্বল্ভানেব দব্বাব পাঁবির সিদ্ধাস্ত-সকলকে মোটামুটি বকমে 
গ্রহণ কবিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। কিন্তু জীতীষদল পাঁবি-সিদ্ধান্তকে 
গ্রহণ কবিতে অস্বীকাঁব করাঁয তুরম্ব-দব্বাবের সম্মতি অসম্মতিব বিশেষ 
কোনও মূল্য নাই ৷ ইতালী বদি ফ্রাল্সেব অনুসরণ কবিযা ত্যার্গোবা- 
সব্কাঁবেব সহিত একট। ববানিপ্পত্বি কবিয়|। ফেলেন, তাহা হইলে 
মিত্র-শক্তিবর্গেব একযোগে কাজি কবিবাব সংস্কল্প একেবাবে বার্থ হইবে 
এবং তুরস্ক-সমস্যাব সমাধানের ভাব একা ইংলগ্ডের উপবেই আসিয়া 
পড়িবে। 
চীনের রাষ্টর-বিপ্নব-- 


উত্তর ও দক্ষিণ চীনেব মধ্যে প্রাধান্য লইযা বিবাদ বহু পুরাতন । 
উত্তব চীন ও দক্ষিণ চীনেব ভাষাও ভিয্ন। উত্তৰ চীনের সভ্যতাব 
কেন্দ্র হইল পিকিং ও দক্ষিণ চীনের সম্তাতাব কেন্জ্র ক্যান্টন। 
চীনের মাঁঞু বাজাযকে ধ্বংস কবিষ| যখন সান্‌-ইয়াট্‌ সেন্‌ চীন 
সাধাবপ-তন্ত্রেব প্রতিষ্ঠা করিলেন, তখন দক্ষিণ “চীনের এই মহামনা 
স্বদদেশ-সেবক চৈনিক এক বজায় বাঁখিবাব জস্ক উত্তর চীনের 
দেশনাঁক ইয়ান্‌-সি কাইকে সাঁধারণ-তন্ত্রেব সভাঁপতিরূপে ববণ 
কবিয়| নিজে বাষ্টীয় জীবন হইতে অবসব গ্রহণ করেন। যদিও 
দক্ষিণ চীনেৰ অধিবাসীদিগের চেষ্টাতেই চীনে গণতন্ত্রের প্ৰতিষ্ঠা 
হইয়াছিল তথাপি উত্বব চীনেব শক্তি-সামর্থাকে চীনের এই নবীন 
গণতন্ত্রেব সেবাঁতে যাহাতে নিয়োজিত কর! সম্ভবপর হয তাঁহাবই 
জন্য সান্-য়াট সেন্‌ দক্ষিণ চীনের দাঁবীকে অগ্রীহ্ত কবিয়া উত্তব 
চীনের প্রীধান্তকেই বজাঁয় রাখেন। 

সান্‌-ইয়াট সেনেব ত্যাগ চৈনিক এঁক্য বজায় রাখিতে অতি 
অল্পদিন মাত্র সমর্থ হইয়াছিল। উত্তবের উদ্ধত ব্যবহারে ক্রুদ্ধ 
হইয়। দক্ষিণ চীনের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের শীসনকর্থীরা বিদ্রোহী 
হইয়া উঠিলেন। উত্তরেও মাঞুরিয়া বিপ্রোহেব পতাকা উত্তোলন 
করিযা স্বাধীনতা! ঘোষণা কবিলেন। উত্তর-চীন জাপানের সাহায্যে 
চীন লাত্রাজ্যকে প্রবল করিয়া তুলিবার পক্ষপাতী । জাপানের 
সহিত মিত্রতাবন্ধনে আবদ্ধ হইবাব জন্য উত্তব চীনে আল্ফু সম্প্রদয় 
আন্দোলন উপস্থিত করিলেন.1 দক্ষিণ চীন বরাবরই জাঁপান-বিদ্বেধী ৷ 
উত্তর-চীন জাপানের ইঙ্গিতে চলিতে ফিরিতে লাগিলেন, কাজে 
কাজেই জাপান-বিদ্বেধী দক্ষিণ চীন উত্তরের প্রাধান্যকে একেবারেই 
অস্বীকাঁব করিয়| ক্যান্টনে আপনাদের ভিন্ন একটি বাষ্ট্ভস্তবেব প্রতিষ্টা 
কবিলেন। উত্তব চীনেব বাষ্ট্রতন্ত্ের কেন্দ্র হইল পিকিং আব দক্ষিণ 
চীনের ক্যান্টন ৷ H 
ক্যান্টন ও পিকিং সর্কাঁরেব বিবাদ বাডিয়|। উঠিয়া ক্রমে 
গুরুতর হইয়া উঠিতে লাগিল এবং মধ্যে মধ্যে উভয় পক্ষে খণ্ড 
যুদ্ধও চলিতে লাগিল। এই 'সঈয়ে পিকিং . সর্কাবেব পরিচালক 
হইয়া উঠিলেন সুবিখ্যাত চীন-সেনাপতি উ-পাই-ফু। ইহাব গণতঙ্তে 
আস্থা নাই ; সেইজগ্ক ইনি চীনে রাজ-তন্ত্রেব প্রতিষ্ঠা কবিবাঁৰ 


পাস্প্পাসিপাস্পিপাশ্শ আপা সপ চল ওল সী সত সপ এল সা সিল সত সা সিল এল সিল সিপাস্পিতা 





অভিলাধী । ইনি ইযান্সি কাইকে চীনের সিংহাসনে বদাইয়| নুতন 
রাজতন্ত্র প্রতিঠাব চেষ্ট| পাইয়াছিলেন উত্তর চীনের অধিনায়ক হইয়া 
ইনি দক্ষিণ চীনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কবিতে আস্ত কবিলেন। দক্ষিণের 
ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের টচুন অর্থাৎ সামবিক শাসনকর্তৃটুদিগকে হস্তগত 
করিয়া ইনি দেশময় অরাজকতাব স্যতি কবিয়। দক্ষিণ চীনকে বিব্রত 
করিয়া তুলিলেন। 
ক্যান্টন সর্কারের এই মহ বিপদ দেখিয়। সান্-ইয়াট সেন্‌ আর 
স্থিব ধাকিতে পারিলেন না। তিনি অবসর হইতে পুনরায় কার্ধ্যক্ষেত্রে 
অবতীর্ণ হইরাছেন। তাহার একাস্তিক যত্ত ও চেষ্টায় বিদ্রোহী 
টচুনগণ পৰাস্ত হইয়াছেন। মাঞ্চুরিয়ার সামবিক শাঁনকর্ত। 
মার্শাল চাঙ্গ, সে! লিন্‌ আবার উত্তৰ চীনের প্রাধান্য অস্বীকার 
করিয়। মুক্ডেন সহরে এক নুতন মাধ্ু-বাষ্ট্রতস্ত্রের প্রতিষ্ঠ। কবিয়া- 
ছিলেন। সান্ইয়াট, সেন্‌ গণতন্ত্রের সেবক হইবাও উ-পাই ফুর 
ধ্বংস-সাধনের নিমিত্ত চাঙ্গ, সোঁ লিনের সহিত একটি সন্ধি স্থাপন 
করেন। চাঙ্গ, সো লিন পিকিং আক্রমণ করিয়াছিলেন কিন্তু সমর- 
কুশলী উ-পাই ফুর কৌশলে চাঙ্গ, সোঁ লিন সম্ূর্ণকপে পরাস্ত হইযা- 
ছেন। চাঙ্গ, কোন রকমে পলাইয| আত্ম-রক্ষা করিয়াছেন বটে, 
কিন্তু তীঁহাব সৈস্কের অধিকাংশই ধ্বংন হইয়াছে। চাঙ্গের 
পতনেও সান্‌-ইয়াট, দেন্‌ নিরাশ হন নাই। তিনি উপাই ফুর 
বিরুদ্ধে এক বিবাঁট অভিযানের আঁয়োজন করিতেছেন। রণকুশলী উর 
করিবেন তাহ! বল! যায় না। তবে তাঁহার মত ত্যাপী মহাপুরুষের 
প্রেরণায় দক্ষিণ চীন যে অমিতবিক্রমে চীনের মঙ্গলের জন্য লড়িতে 
থাকিবে তাহাতে সন্দেহ নাই । জীবন-মরণের এই সন্ধিক্ষণে চীন ধে 
কোন, পথে চলিবে তাহা দেখিবার জন্য সমগ্র ইউরোপের লোলুপদৃষ্টি 
সজাগ রহিয়াছে। 
জীপ্রভাতকুমার গঙ্গোপাধ্যায় [বি-এল ] 


সী 


ভারতবর্ষ 
সংবাদপত্রের প্রতি জুলুম 
প্রেস-আইন উঠি গেল বলিয়া শ্বনেক সংবাদপত্রের মহলে 


বেশ একটা আনলের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। কিন্ত আইন উঠিয়া 
মালিক, তাহার! যে হচ্ছ 


অভাব নাই। . প্রেদ-আইন 
হয় যে সবৌঁদপত্রকে সত্য কধা নিভাঁকভাবে বলিতে দেওয়া 
হইবে, তব এই উঠাইধা দেওয়ার প্রান্তালে কতকগুলি কাগজের 
উপর আর জুলুয চালানোর কোনোই আবশ্যক ছিল না। গত 
বৈশাখের প্রবাসীভে আমরা সংবাদপত্রের প্রতি জুলুমেব কতকগুলি 
উদ্ধাহরণ দিয়াছি। এখানেও আরে! ছুইটির উল্লেখ করিতেছি । 

+ “ফ্রি বান্দা” রেঙ্গুনের সংবাদপত্র । ইহার সম্পাদক ও প্রিন্টার 
রাঁজপ্রোহের দায়ে দণ্ডবিধির ১২৪ (এ) ধাবা অনুসারে অভিযুক্ত 
হইয়াছিলেন। এই পত্রিকাতে “দ্বিতীয় সিপাহী বিদ্রোহ শীর্ষক 
একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল । তাহাই অভিযোগে কারণ। 
প্রবন্ধটি ‘ফ্রি বার্ম্মার’ নিজ্রন্ব সম্পদ নহে, অন্য একখানি ইংবেজী 
সংবাদপত্র হইতে উদ্ধৃত বন্ত। সম্পাদক এবং প্রিন্টারের প্রত্যেকের 
ছয় মাঁদ করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে! ডাঁহার| এই 
আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করিতে মনস্থ করিয়াছেন । 


পাস পাটি পি 





[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 

লাহোরের সংবাদপত্র 'বলেমাতবমের, মামলার বিচার শেষ 
হইযা গিয়াছে। সম্পাদক লালা শাত্তিবামের এক বৎমব, প্রকাশক 
লাল! কেদাবনীথের ছয় মাস এবং প্রবন্ধ-লেখক ফজল দীনের প্রতি 
ছুই বৎসর বিনাশ্রমে কাবাদণ্ডেব আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে । 


নিখিল-ভারত কংগ্রেস-কমিটি-- রর 


গত ২২শে এপ্রিল কলিকাতার নিখিল-ভারত কংগ্রেস-কমিটির 
কার্ধ্যনির্বাহক সমিতির অধিবেশন শেষ হইয়! গিষাছে। সভার 
যে-সমন্ত প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে তাঁহার ভিতর নিম্নলিখিত প্রস্তাব- 
গুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ১. 

(১) যে-সকল আইনব্যবনারী অসহযোগ-নীতি গ্রহণ করিয়! আইন 
ব্যবসায় ত্যাগ করিবেন তাহাদের সাহায্যের জন্ক প্রযুক্ত যমুনালাল 
বাজান যে এক লক্ষ টাঁকা দান করিষাছেন, তাহা এই কার্ষ্য- 
নির্বাহক সমিতি গ্রহণ করিতেছেন । এই টাক! প্রযুক্ত বাজাজের 
নেতৃত্বেই ব্যয করা হইবে । এই তহবিল হইতে যে-সকল ব্যক্তি 
সাহায্য প্রার্ধন। করিবেন তাহাদিগকে শ্ব স্ব প্রদেশের নির্বাচিত 
প্রতিনিধিদেব মার্ফৎ প্রীবুক্ত বাঁজীজের নিকট আবেদন করিতে হইবে । 

(২) কংপ্রেসকে প্রকৃতপক্ষে, সমগ্র জাতির প্রতিনিধি-স্থানীয় 
করিবার উদ্দেশ্যে অবনত ও শ্রমিক শ্রেণীর ভিতর হইতে অধিকতর 
সংখ্যায় সদস্য প্রহণ কর! উচিৎ। 

(৩) কংপ্রেদ-পবিচালিত কোনও দোকানে এদেশীয় ভীত-নির্শিত 
খদ্দর ভিন্ন অঙ্ক কোন প্রকারের বস্ত্র থাকিতে পারিবে না এবং 
টানা ও পোড়েন ছুই দিকেই চব্কা-কাটা সুতা ব্যবহৃত না হইলে 
কংগ্রেস হইতে কোনো অর্থও তাহাতে ব্যয় কর! হইবে না । 

(৪) কাধ্যনির্বাহক সমিতি জানাইভেছেন, ধুর জরুবী এবং 
নিতান্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপার ভিন্ন কংপ্রেস-কমিটি প্রাদেশিক কংশ্রেম- 
গুলিকে কোন অর্ধসাহায্য করিতে পারিবেন না। প্রাদেশিক 


কমিটগুণিকে নিজেদের ব্যয়-সঙ্কুলানের অন্য নিজেদের তহবিল সংগ্রহ 


করিতে হইবে । নিথিল-ভারত কংপ্রেসকমিটি তিলক ব্বরাজ্য- 
ভাগ্ারের সংগৃহীত অর্থের এক-পঞ্চমীংশের বেশী দাবী করিবেন না। 

(€) যে পৰ্যন্ত না মহা্বা গান্ধী কারামুক্ত হন সে পর্যন্ত 
শ্রতি-মানের ১৮ই তারিথে গান্ধীপুণ্যাহ প্রতিপালন করিতে হইবে । 
এই দিনটা প্রার্থনা, ত্যাগ প্রভৃতি সংকাঁজে ব্যয় করিতে হইবে। 
ভাহা ছাড়া এই দিনের আরও সকলকে তিলক স্বরাজা-ভাগাঁবে 
অর্পণ করিতে অনুরোধ করা বাইতেছে । 


আপ্‌ পাঞ্জাব যেল-- 


গত ওর! এপ্রিল রতি নিরিহ পর SLANE শো 
টেন মধুপুর স্টেশনের কাঁছে লাইন চ্যুত হইয়াহিল। সাঁওতাল 
পৰগণার ডেপুটি কমিশনাঁব মিঃ এ সি ডেভিস্‌ এই বিষয়ে তদস্ত করিয়া 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, কয়েকজন অজ্ঞাত লোক টেন ধ্বংসের উদ্দেশ্তে 
অন্ততঃ তিনধানি রেল আপ্‌ লাইনের উপর আঁড়াআড়ি ভাবে 
ফেলিয়া রাখিয়াছিল। এ সম্বন্ধে তিনি যে বিপোর্ট দিয়াছেন এখানে, 
তাঁহার কিয়দংশ উদ্ধত করিয়া দেওয়া গেল। 

প্ৰখন এই প্রকারের কোনে! বিপর্দ ঘটে তখন স্বত:ই এই 
তিনটি সম্ভাবিত কাবণ মনোমধ্যে উদ্দিত হয :-=- 

(১! লাইন খাবাপ ; মেরামতের জ্রন্ত বেল স্থানাস্তরিত করিয়া 
পরে হয় তো! ঠিক স্থানে তাহা স্থাপন করিতে মেরামতকারীরা ভুলিয়া 


গিরাঁছিল। 
(২) টেন বাঁটকব মুখে অত্যধিক বেগে বাইতেছিল ৷ 


পে 


২য় সংখ্যা ] 
(৩) হয় তোঁ কেহ বিদ্বেপরবশ হইয়| লাইন খারাপ করিয়া 
দিয্লাছিল | 
আমি এই তিনটি বিষয় একে একে বিশেষভাবে আলোচনা 
করিয়া নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি £_-. 





৯ সাক্ষীগণের সমগ্র এজাহার লইয়া আলোচনা করিলে স্পষ্টই 


প্রতীয়মান হয় যে কয়েকজন লোক রেল স্থানাস্তরিত করিয়! আপ্‌ 
লাইনের উপর তাহ! আড়াআড়ি ভাবে ফেপিয়! রাখিয়াই এই 
ছুর্ঘটিন| ঘটাইয়াছিল । কতঙ্গন লোক এই ব্যাপাবে সংশ্লিষ্ট ছিল 
সাক্ষীদের এঞ্াহাব হইতে তাহ! নির্ণর করা যায় না। দুইখান! 
রেল ফিষ প্লেট দিয| সংযুক্ত থাকিলে শীরীবিক বলেব সাহায্যে সাবাইতে 
অস্ততঃ পনেরো-কুড়িজন লোকেব আবশ্যক তবে যন্ত্রের সাহায্যে 
অবস্ক মাত্র চাবিজন লোকও সে কাৰ্য্য সমাধা করিতে পাঁবে। 
কোন্‌ সময়ে বেল তুলির ফেলা হইয়াছিল তাহাও সঠিক বলা 
সম্ভবগব নহে। রাত্রি সাডে-দশটার সময এ লাইন দিয়া৷ একখানি 
মালগাড়ী চলিব! গিয়াছে। সে সময় লাইনটি সম্পূর্ণ ভাল অবস্থাতেই 
ছিল । ডাউন পাঞ্জাব মেল এ স্থান অতিক্রম করিবাব আধ 
ঘণ্ট! পূবে এই দুর্ঘটনা ঘটে | এই আধ ঘন্টার ভিতরে অবশ্য এতটা 
ক্ষতি কবা সম্ভবপর নহে। সুতবাং মনে হয দুর্ক তের ডাউন মেল 
আঁসিবাব আগেই কাঁজ জারস্ত ও শেষ করি ফেলিয়াছিল। অথবা 
পূর্বে কীজ আরম্ভ কবিয়। ডাউন মেল আঁসিবার সময় পুলের নীচে 
লুকাইয়াছিল এবং মেল চলিয়া গেলে আবার কাজে লাগিয়াছিল। 
সে ষাঁহাই হোক, আদীলতের ত্দস্ত-ফল এই, কয়েকজন অজ্ঞাত 
লোক টেন ধ্বংস করিবার উদ্দেগ্তে অস্ততঃ তিনখানি রেল আড়া- 
আড়ি ভাবে আপ্‌ লাইনের উপর ফেলিয়া রাখিয়া ছুর্খটনাটি যটাইয়াছে।” 
আমব! এই সিদ্ধান্তে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট ও সন্দেহশৃষ্ত হইতে পারিলাস ন!। 


__শ্ক্ষৌ উদার-নীতিক সঙ্ঘ-_ 


গত ২৭শে এপ্রিল লক্ষৌ সহরে উদ্দারনৈতিক সঙ্ঘের একটি অতিরিক্ত 
অধিবেশন হুইয| সিযাছে। সম্ভাপতিব আসন অধিকাঁব করিয়াছিলেন 
ব্যারিষ্টাব মিঃ অতুলপ্রসাদ সেন। তিনি তাহার বক্ততাঁব বলিযাছেন :__ 

“বর্তমানে অসহযোগ আন্দোলনের গঠনমূলক কাধ্যগুলি মাত্র 
অবশিষ্ট আছে। এগুলিক সহিত অসহযোগের কোনো সম্বন্ধ 
নাই এবং ইহাব ভিতর কতকগুলির সহিত তাহাদের সম্পূর্ণ 
সহানুভূতি আছে। তবে একখা স্বীকার করিতেই হইবে যে, 
মহাত্মা পাদ্ধীব আন্দৌলনের ফলে দেশের লোকের মনোবৃদ্ধি অনেক 
পরিমাণে উদ্ব দ্ধ হইয়! উঠিয়াছে। বহু লোক মহাস্তাব ভ্যাগেব আদর্শে 
অনুপ্রাণিত হইযাছেন। সকলেই আড়ম্ববশূন্ত জীবন-যাঁপনের পক্ষপাতী 
হইবাছেন। মন্াজ্বাব সহজ সাধারণ জীবনষাত্র। ও ভাহার পবিত্র 
আদর্শ এই আন্দোলনের মধ্যে উচ্ছল হইব! আছে। কিন্তু তাহার 
বাঁজনৈতিক মত সম্বন্ধে সন্দেহ না করিব| থাকা হায় না। কারণ 
উহ নিরাপদ নহে। 
১ “অসহযোগ আন্দোলন হস হইবার সঙ্গেসঙ্গেই মিঃ মণ্টেগ্ুর পদ- 
ত্যাগের ফলে বিলাতে সংস্কার-বিরোধী দল আবার মাথা উচু করিয়াছে। 
পাঞ্জাবের কাণ্ডে যাহারা লিপ্ত ছিলেন তাহাদের কাৰ্য্য সমর্থনের চেষ্টাও 
পালবধমেন্টে চলিতেছে। কিন্তু সময় ধাকিতেই তাহাদেব সাবধান 
হওয়! উচিত । তাহার! শাসন-সংস্কার পবিবর্ত্তন করিয়! পুরাতন শাসন- 
পদ্ধতি প্রবর্তনের চেষ্টা যেন না করেন। স্বাযত্ত-শাসন কেবলমাত্র 
কথার কথ! করিয়া রাখিলে চলিবে না । একটা যুক্তিসঙ্গত সময়ের 
ভিতর হ্বরাজ-লীভেব বিধি-ব্যবস্থা প্রপষন করিতেই হইবে। মধ্য- 
পশ্থীগণ দেশে শাস্তি ও শৃশ্খলা বন্ষা করিবার অন্য গবর্ণমেন্টের 


দেশ-বিদেশের কথা__ভারতব্্ধ 


২৮১ 





আইনসঙ্গত বিধিব্যবস্থা অনুমোদন করিলেও, হ্বরাজ সম্বন্ধে 
ভাঁবতসত্াট যে অঙ্গীকার উচ্চারণ করিয়াছেন তাহার লঙ্ঘন সহ 
করিবেন না। এই ব্যাপার লইয়া কথার মারপ্যাচ যে তাহার! 
বব্দাম্ত ফবিবেন তাহাও মনে হয়না! । স্বরাজ সম্বন্ধে কোনে! 
অনিশ্চয়তা নাই। আম্লাতস্ের উচ্ছেদে কবিষা স্বায়ত্-শীসন 
প্রতিষ্ঠা করিতেই হইবে 1৮ 

মধ্যপন্থীবা এখন যে-সব কখা বলিতেছেন এবং যে ভাবে 
তাহাদের কর্মপন্থা নিয়ন্ত্রিত করিতে চাহিতেছেন, তাঁহাব সহিত 
কংগ্রেসের কর্ণ্মপদ্ধতির যে বিশেষ তফাৎ আছে তাহা মনে হ্য লা। 
স্বতরাং এই ছইদল এখন সহজেই একত্রে দিলিত হইযা কাজে 
অবতীর্ণ হইতে পারেন। এ সুবিধা সব্বেও ইঁহাব| মিলিত হইয] 
দেশের কাজে কেন যে আত্মনিয়োগ কবিতেছেন না তাহাও একটি 
রহস্য বলিয়। মনে হব। 

সভাপতির বক্তৃতার পব সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি পবিগৃহীত 
হইয়াছে £- 

(১) এলাহাবাদ কংগ্রেস-কমিটিব যে ৫৫জন সভ্যকে কাবাদণ্ডে 
দণ্ডিত কবা হইয়াছে তাহাদিগকে মুক্তি দিবাব জন্য এই সভা 
গবর্ণমেন্টকে অমুবোধ কবিতেছেন । 

(২) রাজনৈতিক চাঞ্চল্যের জগ্ক গবর্ণমেন্টের স্থানীয় কর্ম্মচারীগণ 
অনেক সময অকাঁবণে লোককে অভিযুক্ত করেন। সভা! ইহার 
বিরুদ্ধে আপত্তি করিতেছেন । দেশের লোকের অভাব-অভিযোগ দুর 
না কবিয়! কেবল পুলিশেব সংখ্য বাডাইলে শান্তি সংস্থাপিত হইবে 
না, ইহাঁও সভার অভিমত । 

(৩) ব্যয়সঙ্কোচেব জন্য প্রথমতঃ, সামরিক ব্যয় হাঁস করিতে 
হইবে! দ্বিতীয়তঃ, সামরিক বিভাগ ভারতবাসীদের দ্বাব| পূর্ণ কবিতে 
হইবে। তৃতীয়ত, ইন্পিরিয়াল সার্ভিসেব ব্দুরচারীদের বেতন কমাইতে 
হইবে। ব্যয়সঙ্কোচের জন্য কমিটি নিযুক্ত করায় সতা আনন্দ- 
প্রকাশ করিতেছেন । 

(৪) প্রদেশের শাসনকর্তী অবসর গ্রহণ করিলে পর সিভিল 
সার্ভিসের কর্মচাবীগণকে সেই পদে নিযুক্ত না কবিয়! বিখ্যাত বাজ- 
নীতিকগণকে সেই কার্যে, নিযুক্ত কর! উচিত। সত! বর্তমান 
গবর্ণবের কাৰ্য্যকাল বৃদ্ধি কব! সমর্থন করেন ন1। 


নিখিল-ভারত শ্রমজীবী সভা 


বোম্বাই সহরে সম্প্রতি নিণিল-ডাবতীয় শ্রমজীবী উন্নতি- 
বিধায়িনী সভার অধিবেশন হইযা পিযাছে। সভায় শ্রমলীবীগণের 
স্বাস্থ্য ও শরীব সমন্ধীয় কয়েকটি প্রস্তাব পরিগৃহীত হইয়াছে। 
নিখিল-ভাঁবতীব শ্রমজীবী উন্নতি-বিধাঁয়িনী সভা নামে একটি সভা 
প্রতিষ্ঠিত করাব জন্ক মিঃ জোবী একটি প্রস্তাব উত্থাপন কবিয়।- 
ছিলেন | এই সভাব নিবমাদি প্রণয়নের জন্তও একটি কমিটি গঠনের 
প্রস্তাব তোল! হয়। প্রস্তাব-ছুইটি সভার গৃহীত হইরাছে। ইহা 
ছাড1 শ্রমজীবীদের শিক্ষা, বাসস্থান, মাদকল্রব্য বর্জন, সমবায়- 
ভাশার স্থাপন প্রভৃতি বিষয়েও টুমীরে। কতকগুলি প্রস্তাব সভাষ গৃহীত 

|| 


ব্যষসঙ্কোচ কমিটি 


ভাৰত-সব্কাবেব ব্যযভাব অতিরিক্ত মাত্রায় বাড়িয়া উঠিযাছে। 
কোঁন্‌ পথ ধরিষা চলিলে এই ব্যবভাঁৰ লঘু করিয়া তোল! যাইতে 
পারে লে সম্বন্ধে আলোচনা কবিবার জস্ক গবর্ণমেণ্ট একটি কমিটি 
নিযুক্ত করিতে সনস্থ করিয়াছেন । ভাঁরতসচিবের সহিত পরামর্শ 


টি 

করিয়া এলসন্য বিলাত হইতে একজন বিশেষজ্ঞকে আনাইবাৰ 
প্রস্তাব চলিতেছে।- বিলাতের গেঁডিম কমিটির মত এ কমিটিও এমন- 
হওয়া দব্‌কার -ফে সামরিক ও অসামরিক উভয] বিভাগেব-বায়ের 
হিসাব:নিকাশ খতাইযা তাহার সম্বোচ. সম্বন্ধে গবর্ণমেন্টকে উপযুক্ত 
উপদেশ প্রদান করিতে পাবেন।- 

এই প্রস্তাবিত কমিটি নাকি গবর্ণমেন্টকে কেবলমাত্র ব্যয়দস্কোচ 
সম্বন্ধেই উপদেশ দিবেন:না, বর্তমান কার্য্যপন্ধতিব কিরূপ পরিবর্তন 
আবশ্যক সে-সন্বন্ষেও মত প্রকাশ করিবেন । 

পুলিশ কন্ফারেন্প-_ 

ইষ্টারের অবকাশে ভাঁগলপুবে বিহাব-উড়িধ্যা পুলিশ কন্ফারেল্সের 
অধিবেশন বসিষাঁছিল। সভায় পুলিস-দলের নৈতিক টন্নুতি সাধনের 
উপায় সম্বন্ধে কয়েকটি প্রস্তাব পরিগৃহীত হইবাঁছে। সভায় কয়েকজন 
কন্‌ষ্টেবল্‌ জোব-ছুলুম, জবর্দস্তিব তীব্র প্রতিবাদ কবিষাঁছেন। 
জনসাধাবপের প্রতি আব জুলুম কব! হইবে না--এখন হইতে ভালো 
ব্যবহাৰ কবা হইবে সভায় অনেকেই এই মৰ্ম্মে শপথও গ্রহণ 
করিয়াছেন। পুলিশেব জুলুম এদেশে ছোট-বড় সকলের পক্ষেই 
অতিশয় বিভীষিকা বস্ত। সেইজন্য বিপদে পড়িযাও অনেক 
সময় এদেশবাসী পুলিশের সাহায্য লইতে চায় না। সেই পুলিশ 
যদি জুলুম ছাঁড়ে তবে সেটা! ষে খুব বড় রকমের হুখবর তাহাতে 
সন্দেহ নাই । সভায চৌরীচৌবা তহবিলের জন্ ২*০২ দুইশত টাকা 
চাঁদা সংগৃহীত, হইয়াছে । 


রমণাচাধ্যের বিচার 

এলাহাবাদের ‘লিডার’ পত্রিকায় কর্তৃপক্ষের একটা নুতন ধবণেব 
বিচার-ব্যবস্থার থবর প্রকাশিত হইয়াছে । খববটি হইতেছে এই 

প্রযুক্ত বেষ্বট রমর্ণাচারধ্য কাশীধামের একজন সংস্কৃত-বিদ্যার্থা। 
তিনি গত ১২ই - এপ্রিল নিজেধ দেহে একখানা বিজ্ঞাপন আঁটিয। 
রাস্তার বাহির হুইবাছিলেন। বিজ্ঞাপনে লেখ! ছিল--:১৩ই এপ্রিল 
জালিক্লানওয়াল! বাপের শ্বৃতি-রক্ষার অন্ক সকলকেই কাঁজ কর্ম্ম বন্ধ 
রাঁখিতে-হইবে। কথ! কহিয়া তিনি কাহীকেও হ্র্তালেব জন্য 
উত্তেজিত কবেন নাই--ডাহাব সমস্ত অপবাধ এই বিজ্ঞাপন দেহে 
আঁটিয়| রাস্তা দিয় খুরিয়! বেডাঁনে! ছাড়! আঁর কিছু নহে। পুলিশ 


তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়। থানায় লইয। যাষ । রমণী চীর্ধ্য ডাহাব এজেহাঁবে, 


বলিয়াছেন, কিছুক্ষণ পরে থানাদাব আসিয়! তাহার গালে কয়েকটা 
চড় মাবেন এবং ভারতীষ দণওবিধিব ১৪৩ ধার অনুসারে অবৈধ 
জনতা কবাব জন্য চালান দেন। ১৫ই তাঁবিথে বমণ)চাঁ্যের বিচার 
শেষ হত") জয়েট ম্যাঁলিষ্েট ভাহাৰ একশত টাক! জরিমানা 
করিয়াছেন টাক! না, দিলে অ-রাঁজনৈতিক কয়েদীব মত তাহাকে 


ছয় সপ্তাহ কারাদণ্ড ভোঁগ করিতে হইবে। ঘটনাব সময় আবে! 
একজন লেক এই আঁদামীব সঙ্গে ছিলেন। তাঁহাকেও ওঁ দণ্ডে 
দণ্ডিত করা হইয়াছে । 

আসামে অত্যাচার -- 


আঁদাম হইতে সংবাদপত্রের মাবৃফৎ যেসব খবব প্রচারিত 
হইতেছে, তাহ! সত্য হইলে ইহাই প্রমাণিত হব যে, জনসাঁধারণই 
কেবল অবাঁজকতাব স্া্ করে না, অনেক সর্কাবী কর্মচাবীও 
অরাজক্ভার হাটি করেন এবং অত্যাচাবের মাপকাঠি দিয়া যাচাই 
করিয়া লইলে এই-সব অরাজ্জকতার ভিতরকাব গুরুত্ব জনসাঁধারণে 
ছীজকতাব ওয়ার অপেশ্থ কিছুনা অর নদে! 

- “সিলেট ক্রুনিকেল' সংবাদ দিয়াছেন, গত ২৮শে ার্ড পুলিশ 


প্রধাসী-_জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯. 


২ পাস পাম্পি পাস পি পাস পি পপি পািসিলাসি পা্পিসিপাসপাসিপাস্ি সপিসিপাসিপাসি পাপাসিপসির্রসি পিপাসা 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড. 





প্রায তপন পর্থা লইয়া ফুলবাডী নামক প্রামে গমন করে। 
এই দলের অধিনায়ক ছিলেন, ই-এ-সি মৌলবী মহম্মদ চৌধুবী। 
ইহাবা নয়-দশখাঁনি বাড়ীতে খানাতল্লীসী করিযাছিলেন।. এক 
বাড়ীভে তাতে একখানি কাপড় বোন! হইতেছিল। সব: ইন্্পেক্টবের 
হুকুমে কাপড়খানি টুকরা টৃক্বা কবিয়! ছিড়িয়া ফেল! হয়। 
ইহ! ব্যতীত গরীব লোকদের মাঁটিব হাঁডী কলসী প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া 
ভিটা-মাটি খুঁডিয়! ইহারা তচ্‌ নচ্‌ কবিয়া দিয়াছে । 

২৫চশ এপ্রিলের অমৃত বাজ্রাব পত্রিকায’ প্রকাশ, গোপালগঞ্জ 
থানায় একদল গুর্ধা ৰাখ! হইয়াছে। গত. ১৭ই এপ্রিল তাহারা, 
ভদ্রেশ্বব প্রীমে গিষ| কষেকটি বাড়ীতে খানাতল্লাস ও আস্বাভাবিক 
রকম জুলুম করিয়াছে । ইহাদের কাজে গ্রামের ভিতব ভীষণ" 
ভবের সৃষ্টি হইয়াছে।. গ্রামবাসীদেব কেহ কেহ উচ্চপদস্থ বাজ- 
কর্মচারীদিগকে তাহাদেব বিপদের কথা তীবযোগে জ্ঞাপন করিযাছেন। 
আসাম-পবর্ণমেন্টেব চীফ সেক্রেটীবীকে আব্দুল নুব খাঁ বাহাদুর 
নামে এক ব্যক্তি টেলিগ্রাম কৰিব! জানাইয়াছেন, গোপালগঞ্জের 
পুলিশ গর্থ! লইয়! তাহাঁব পুত্রদেব প্রতি অযথা অত্যাচার কবিয়াছে। 
তাহাকেও প্রহাব কবিতে চেষ্টা করিয়াছিল । তাহাৰ! আবে! নানা 
রকমেব অত্যাচাব কবিতেছে। প্রতিকার প্রীর্ঘনীয়'। জিরাউদ্দিন 
নামক এক ব্যক্তি ডেপুটি পুলিশ কমিশনারকে টেলিগ্রীফ কবিয়াছেন_ 
গোপালগঞ্জের পুলিশ তাঁহাঁব বাঁড়ীতে খাঁনাতল্লাম ও লুট-তরাঁজ 
করিয়াছে, আঁস্বাঁব-পত্র ভাঙ্গিয়। দিযাঁন্ে, প্রহাব করিতেও কনর 
কবে নাঁই। মোঁদসিব আলি নামক আর-এক ব্যক্তিও ডেপুটি 
কমিশনাবকে তার কবিয়। জানাইযাছেন, গোপালগঞ্জের পুলিশ তাহার 
বাড়ীতে কেবলমাত্র খানাতল্লাদ কবে নাই স্ত্রীলৌকদিগকেও অপমান 
কবিষাছে এবং ডাহাকে ও-ঠাহাব পুত্রকে প্রহাব করিয়াছে । 

গ্রহট হইতে ইয়ং ইণ্ডিযা?’ পত্রিকাঁৰ জনৈক সংবাদদাতা 


লিখিযাছেন, শাত্তিরক্ষার জন্য কর্তৃপক্ষ শ্রীহট্রে প্রায় ছবণত প্র্থা-4 -- 


সেনার আম্দানি কবিয়াছেন। এই-সকল খর্থ! উদ্দামভাঁবে স্থানীষ 
ভদ্রলোকদিগকে নাঁনাপ্রকারে লাঞ্চিত করিতেছে । শ্রীযুক্ত চারুচন্ত্ 
দে, সুর্ধ্যকুসার দাস, কাশীচন্দ্র চৌধুবী প্রমুখ কথেকজন উকিল 
ছাঁতা মাথায় দিয় যাইতেছিলেন, গুর্থাব। বলপূর্ধবক তাহাদের ছাতা! 
বন্ধ কবিয়। দেয়! চাক্ুবাঁবু ছাতা বন্ধ কবিতে আপত্তি করায় 
গুর্থাব। বলপুর্্বক তাহাব ছাতি। কাড়িয়। লইয়! দূবে- নিক্ষেপ-কবে। 
কেবল ইহাই নহে, গাড়ী কবির! বাঁলিকাঁবা বিদ্যালয়ে যাইতেছিল,- 
গুর্ধাবা গাড়ী আটুকাইয়। বালিকাদিগকে ভয় দেখাষ এবং বন্দুকের 
বাট দিয়! গাঁড়ীব উপর আঘাত কবিতে থাকে। এবিষয়ে ডেপুটি 
কমিশনাব মহাশয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ কবা হইয়াছিল । তিনি নাকি. 
বলিযাছেন, স্থানীয় লোকেবা অসহযোগিত! কবিয়। গুধাঁব আম্দানি 
অনিবার্য করিয়। তুলিযাছিলেন, এখন তাহাদেব লাঁস্থন। অবমীননীব 
জন্য, ব্যাকুল- হইলে চলিবে কেন? সত্য কথা। ডেপুটি কমিশনার 
ভূলিয়। গিয়ছেন, এইকপ অপমান, লাঞ্চন!, অভ্যাচারেব ৮৫ 
দিয়াই জাতি সামুষ হইর| উঠে। 
মহাত্মা সম্বন্ধে গুজব-- 

মহাত্মা গান্ধী বর্তমানে জেলে আছেন। তাঁহাঁব সন্বদ্ধে নানারপ 
গুজব বাহিব হইতেছে। একটি গুজব উঠিযাছিল, জেলের ভিতব 
মহাত্মাকে বেত্রাঘাত কর! হইয়াছে। বোম্বাই হইতে গবর্ণমেণ্টেঙ্ 
ডিরেক্টাব অব ইন্‌ফর্মেশন জানাইয়াছেন, এ গুজব নিছক মিথ্য!। 
ইহার ভিতর কিছুমাত্র সত্য নাই। 

মহাস্থা সম্বন্ধে আব-একটি জনবব হইতেছে এই, তাঁহাকে 


২ 


»-ধিজ্াগে গৌববও প্রচুর পৰিমাণে ক্ষত হইতেছে | 


বয় সংখ্যা | 


জাব্বেদা জেল হইতে অন্য আর-এ্রকটি জেলে সথানান্রিত করা 
হইয়ছে। কিন্তু কোখায়-_কোন্‌ জেলে, দে খবর গবর্ণমেট কাহাকেও 
জানতে দেন নাই। 

প্রবর্ণমেণ্টেব প্রচাব-বিছাপ এ গুক্তবেবও প্রতিবাদ করিয়াছেন) 
৬ মহাস্বীকে বিন! প্রহবীতে খোল! মাঠের ভিভব বাঁখিয়। দিলেও 
তিনি পলায়ন কবিনেন এপ কোন আশঙ্কা নাই । হৃতবাং তৃ'হাকে 
স্থানীস্তবিত কবিয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে বাখিবাবও প্রয়োজন নাই। 
তবু যে লোক এই-সব সন্দেহ কবে তাহাব কাবণ, "গবর্ণমেন্টেব 
অনেক কান্ত এমন আছে যাহা লোককে চম্কাইয়া দেব অতি 
মাত্রায়, অথচ কারণ খুজিলে তাহার কোনে! কারণও পাওয়া যাঁর না) 
আইন-ব্যবসায়ীব প্রতিবাদ ৭ অত্যাচাবের নমুনা = 

রাজনৈতিক কাবণে পাঞ্জাবে বেজ্জাঁয় বকম ধবপাঁকড চলিতেছে 
এবং অনেককে অধথা কাবাদণ্ডেও দণ্ডিত কৰা হইতেছে । এই 
ব্বেচ্ছাচাবের প্রতিবাদ স্বাপ সম্প্রতি পাঞ্জাব হাইকোর্টেব একায্ন-জন 
আইন-বাবগাধী এক ইন্তাহীর বান্ধিব কবিয়াছেন। এই ইন্তাহাবে 
তাহার! লিখিবাছেন,_ 

“সভাদেশ মাত্রেই জনসাধারণের জন্মগত অধিকাঁবে উপব হস্তক্ষেপ 
কব| অন্যায় বলিয়। বিবেচিত হয় । দে অধিকারকে ইচ্ছা! কবিধা 
খর্ব কবিলে তাহা ফল ভালো হয় না--তাহাতে বাঙ্গোক বিপদ 
আবো আসন্ন হইয়া উঠে। কিন্তু পাঞ্জাবে এই নিয়ম অন্স্ত 
হইতেছে না। এখানে লোককে বে-মাইনী, ভাবে গ্রেপ্তার কবা 
হইতেছে । তাহা চাঁডা যীহবাদিগকে দণ্ড দেওষ! হইতেছে, নিঃদন্দেহ্ কপে 
অপবাধী প্রদাণিত হইষ| তাহাবা সকলে যে কাবাদণ্ডে দণ্ডিত হইতেছেন 
তাহাও নূহে। এই-সমস্ত বাবস্থাব দ্বাব শান্তি এবং শৃঙ্খলার ব্যাঘাতই 
ঘটে, তাহা স্কপ্রতিষঠত কং যায না গবর্ণমেটের বাবস্থা জন- 
সাধাবণ যে কেবলমাত্র ভীত হইয়া পড়িতেছে তাহা নহে, বিচাব- 
অথচ এই 
বিচাব-বিভাগের বিশুদ্ধতা ও শক্তি সকল সমযেই সন্দেহের অতীত 
অবস্থায় থাকা উচিত । দণ্ড-প্রযোগের তাঁবশ্যকতা প্রমাণিত কবিবার জন্য 
এমনচাবে দণ্ড প্রযোগ কনা করবা যে, ফে-সমন্ত ব্যাপাবের সহিত 
এই-সব বাপাবের কোনবপ সম্বন্ধ নাউ, অজ্মতঃ তাঁহার! সেন দণ্ড 
প্রয়োগ সমর্থন কবিতে পাবেন। পাল্লার গবর্ণমেপ্টেব বর্তমান নীতিতে 
তাহা যে সম্ভবপর নহে তাহ! বলাই বাঁহল্য |” 

কেবলমাত্র পাঞ্জাবে নহে, ভারতবর্ষের সর্বত্রই কতৃপক্ষের এই 
জুলুম একাস্ত ভাবেই স্বস্পষ্ট হইযা উঠিবাছে এবং এ জুলুস 
কেবলমাত্র কাবাদণ্ডেই নিঃশেষ হইতেছে লা, তাবে নানা বকম 
অদ্ভূত দাপাঁবে সৃষ্টি কবিতেন্ডে। ভুই-একটিস নমুনা দিতেছি । 

সম্প্রতি বেঙ্গুনের কমিসনাব আদেশ দিষাছেন, বেঙ্গুনে কেহ 
বিদেশী কাঁপড় পোঁডাইতে পাবিলে নাঁ। বিদেশী কাঁপড দগ্ধ কনা অবস্ 
সকলে সমর্থন ন! কবিতে পাঁবেন। কিন্তু এসম্বন্ধে কর্তৃপক্ষের কোনো- 
কূপ হক্ষজ্কাবি কবিবাব অধিকাঁব আছে তাহা স্বীকার কব! অসম্ভব । 


১খ্কাপড আদার, আমি পোঁডাই বা পৰি সে-সম্বক্ধে পুলিশ যদি 


'খবব্দাবী কবিতে আসে তবে তা কেবল মাত্র অশোভন হয় না, 
তাহা অন্যায় হয, অনধিকাঁলচর্া হয়, দেশবাদীব চিরন্তন অধিকাবে 
হস্তক্ষেপ করা হয। কোনো নাঁগবিক (00267) তাহা সহ 
করিনে পারে না, কৰা উচিত নহে | 

চট্টগ্রামের প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সেব সময় শোভাযাত্রা বা বন্দেমাতবস্‌ 
ধ্বনি উচ্চানণ কবিতে দেওযা হয় নাউ। যেখানে জনদাধাবপেব 
সম! করিবাৰ অধিকার আছে, সেখানে তাঁহাদের: শোভাযাত্রা 


ত }-_১৭ 


দেশ-বিদেশের কথা--ভারতবর্ষ 


সীট SANA ONAN NN 


‘রকমের খাঁমথেয়ালী। 
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LAN ৫৯ পি ৯৩৯ ৰল সপ আপি নল ১ 


কবিবাব অধিকার যে কেন নাই, তাহা বোবা কঠিন। ব্যামূফিল্ড 
ফুশারেব সময়ে বন্দেমাতবম্‌ উচ্চারণ কব নিষিদ্ধ চিল। কিন্তু তাহার 
পবে ভাবতবর্ষ অনেকখানি স্াগাইয়। গিয়াডে, ইহাই সাধারণ বিশ্বাস! 
এই যদি আগাইযা যাইবাব নমুনা হয় তবে সে আগাইঙ্সা যাওয়া 
যে বিশে আকাও্ষাব জিনিব নাহ তাহ। বলাই বাহুল্য । 

আসাদ ডোবাঙেব ডেপুটি কমিশনার নোটিশ দিয়াছিলেন, 
সেধানকাব কোনো বাঁড়ীওযাশাই কোনো অসহযোগীকে আশ্রয় 
দিতে পাবিবেন না। ইচ্গা যে কেবশমান্র তাহার শাসন-বাকা নহে, 
ইচছাব পিছনে মে উদ্যত শীঁসন-ইচ্ছাও রহিয়াছে তাহাও প্রকাশ 
পাইতে বিশেষ বিলম্ব হয নাই। তামুলবাড়ী চা-বাগানের অন্কতস 
স্বত্বীধিকাবী প্রীদুক্ত পবমানন্দ আঁগবওষালা এই আদেশ অমান্ত 
কবিয়াছেন বলিধা আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছেন ! ইহাই যথেষ্ট 
কিন্তু এই খাঁমখেয়ালীব শেষ এইখানেই 
হয় নাই | আপামী-পক্ষ মোঁকচ্দম! স্থানাস্তবিত করিবার শ্রন্ 
হাইকোর্টে আপ্বদন কবিবেন বলিয়া সময় চাহিয়ণক্টিলেন । ডেপুটি 
কমিশনাব সময়ও দিবাঁছিলেন এক মাস। কিন্তু পেবালীদের পেয়।- 
লেব সীমা পাওয়| যায় না। আসামীর লৌকেব। আদালত হইতে 
বাহিব হয়৷ যাইবার সঙ্গেসঙ্গেই তিনি মৌকদ্দমা সিনিয়ব এক্ট্র! 
এাসিষ্টাণ্ট, কমিশনাবেব -আদালতে স্থানাস্তবিত করিয়া দিয়াছেন । 

এমনি আরো অনেক উদ্বাহবণ দেওষ| যায়। 


রায়কটের অত্যাচার 


- পাঞ্জাব কাগ্রেন-কমিটিব নির্দেশ অমুসাবৈ বাবিষ্টাব সৈয়দ 
আতাটল্লা সাহ বাঁঘকটেব ব্যাপাব সম্বন্ধে ন্দস্ত সুরু কবিযাছ্িলেন। 
সম্প্রতি তিনি তীঁহাব তদন্ত শেষ কবিয়| রিপোর্ট পেশ কবিয়াছেন। 
এই বিপার্টের সর্প নিয়ে প্রদত্ত হইল :--. 

১৯২২ সালেব ১ল| এপ্রিল তাবিপে কংগ্রেন ও খিলাফৎ কমিটির 
প্রেসিডেট মৌলবী ফঙ্গলল হককে পুলিশ গ্রেপ্তার কবে। মৌলবী 
সাহ্েবাকে তাঙ্গাব বাড়ী হইতে খালার লইয়া যাঁওয়াব সময় পথেৰ 
লোকেনা তাঁহাব প্রতি মশেন সন্ান প্রদর্শন কবিযাছিল। এই সম্মান 
প্রদর্শনের বাঁপাবট। ভাবগ্রাপ্ত পুলিশ-কর্ণচীবীর কাছে ভালে! লাগে 
নাই। তিনি সকলকে বলেন তাহীকেই সেলাম করিতে । কেহ তাহাতে 
রাজী ন! হওয়ায় সকলের প্রতি নির্ধাতন চলিতে থাকে। জন- 
সাঁধাবণ তাহাতে কোনোবপ উত্তেজনা প্রকাশ কবে নাই ইহা 
পর ২ব| এপ্রিল সাবা সহবে হব্তীল জয় | ৫ই তাবিথ সকল 
দৌকানদাবকে আহবান কবির! পুলিশ জিজ্ঞাসা কবেন, তাহার! 
২রা হবৃতীল কবিষাছিল কেন। উত্তবে তাহাঁবা বলে, ১ল। তাঁধিখেব 
কা দেখিয়া আপনা হইতেই তাহাবাঁ হুব্তীল কবিয়াছিল, কাহাবো 
প্রবোচলার কবে নাই? এই অপবাঁধে প্রতোক দোকান্দাবে প্রতি 
পাঁচ ঘা কবিয়! কেত্রীধাতেব বাবস্থা কহ! হয। বন্দন লাল নামক 
একজন দোঁকানদীরকে দশ ঘাঁ বেত মারা হইয়াছিল । মৌলবী 
ফজলল হককে সেলাধ কবাব জন্য ৯* বৎদবের এক বদ্ধাও প্রহৃত 
হইয়াছিল। আমি তাহার ভান হাতের ফোল| দেখিযাছি। পাঁচ 
বৎমবেষ একটি বালককেও এই নিমিত্ত সাব সন্ত কবিতে হইয়াছে । 
বর কপালে আমি ক্ষতচিহ দেখিয়ছি। বিস্তাব লোক গ্রহাত 
হটষাছিল। ভীহাব ভিতর একজন কাল! ও বোবা বাত্তিও ছিল। 
একজন দৌঁকানদাঁবকে পা! ধবিয়া টানিয়া বাহির কথা হইয়াচিল, 
আব-একজনকে লাথি মাবিয়া ও অস্কান্য নান! ভাবে অপমান করিয়া 
সেলাম কবিতে বাধ্য করা হয়। 
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গিত মালবীয়ের প্রতি ব্যবহার-- 


সম্প্রতি লীহোবেব ব্রাড্ল হলে একটি সমা কবার আয়োজন 
কব! হ্ইযাছিল। স্থিব ছিল, পণ্ডিত মদনমোহন সালবীয় উহাতে 
বক্তত| কবিবেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সংবাদ পাইর! সভা বদ্ধ কবিবাব 
- আদেশ প্রদান করেন । পণ্ডিত মালবীয় তখনকাব দত সমাগত 
সকলকে সভাস্থান পরিত্যাগ কবিতে অনুরোধ করিয| স্যাজিস্রেটকে 
জানান যে, সভ| সাঁধাব্ণ-দভ। ছিল না এবং সেধানে কোনরূপ 
অশান্তি ঘটিবারও সম্ভাবনা নাই। পত্রে তিনি একথারও উল্লেখ 
করিয়াছিলেন যে পবের দিন তিনি আবার সম! কবিতে চান, পুলিশ 
যেন তাহাঁব নে চেষ্টায় কোনোরূপ বাধীপ্রদান না করে। কিন্ত 
পৃত্ডিত মালবীয়েব সে অন্থবোধ রক্ষিত হয় নাই । পুলিশ তাহাকে 
পরের দিনও সত্তা করিতে দেষ নাই । ইহার পরে তিনি শিয়াল- 
কোটে গমন কবেন। সেখানেও কর্তৃপক্ষের জবরদস্তি তাহাকে 
পুরামাত্রাতেই ভোগ করিতে হইয়াছে । -সেখানে একটি সভার 
আয়োজন কর| হইক্াছিল। পণ্ডিত-জীন বক্তৃতা শুনিবার জন্য 
সর্দার গুকবর্শু। সিংহের বাড়ীর নিকট একটা খোলা মাঠে অসংখ্য 
লোক জম! হয়। কিন্তু সেখানেও তাঁহাকে বন্ধুতা করিতে দেওয়া 
হয় নাই। পুলিশ সাহেব আসিয়! সভা ভাঙিয়া দেয় । এ সম্বন্ধে ম্যাজি- 
ট্রেট যে ইন্তাহার জাবী করিয়াছিলেন তাহাব মর্দন হইতেছে, “শোঁভা- 
যাত্রা এবং সডাঁ-সমিতির কালে শস্তিভঙ্গের সম্ভাবনা আছে। 
সুতবাং ফৌজদাবীব কাঁ্ধ্যবিধিব ১৪৪ ধার! অনুসাবে শিয়ালকোট 
মিউনিসিপ্যালিটির এলাকার ভিতর ১৬ই ও ১৭ই এপ্রিল কোনে! 
মিছিল বা সভাস্মিন্তি হইতে পাবিবে না। পুলিশ সুপাকিণ্টেণ্ডেণ্ট 
প্রয্নেজন হইলে বে কোনে। ব্যক্তির উপব এই আদেশ জারি করিতে 
গাঁবিবেন 1৮ জেল! ম্যাজিস্ট্রেট দেদিন সভায় উপস্থিত ছিলেন না । 
সুতরাং পণ্ডিত মালবীয় পুলিশ হ্রপারিন্টে্ডেষ্টকেই লিখিয়া জানান, 
তিনি নিজেই শোভাযাত্রার পক্ষপাতী নহেন, সুতরাং শোভা- 
যাত্রা নহে, দেইদিন বিকালবেল! «টাব সময তিনি মিউনিসিপ্যালিটির 
বাহিরে এক সভা! কবিবেন। তাহাতে পুলিশ যেন তাহাকে বাধ!- 
প্রদান নাকরে। এবার অবগত পুলিশ তাহাকে দয়! করিয়া আর 
বাধা-প্রদান কবে নাই । সভায় অসংখ্য লোক জমিয়ছিল। 
পণ্ডিত মালৰীষ প্রায় দেড় ঘণ্টা কাল বজতা করেন। ব্যবসার 
উপলক্ষে ' ভাবতে আসিয়া কিরূপে ইষ্ট ইণ্ডিয়। কোম্পানী এদেশের 
মালিক . হইয়| বনিয়াছে, তাঁহার ইতিহাস, ভাবতে বাজনৈতিক 
অবস্থ|, - স্বরাজ-লাভের পদ্থা, এ-সমস্ত কথাবই তিনি আলোচনা 
করিয়াছিলেন । 
হস্রৎ মোহানী__ 

কিছুদিন পূর্ব্বে মৌলান! হস্রৎ মৌহানীকে গ্রেপ্তার করিয়া 
আহদদাবাদে চালান দেওয়া হইয়াছিল। গ্রেপ্তারের সময় তিনি বলিবা- 
ছিলেন, মহাত্মা গান্ধীর অহিংসা নীতির অনুকরণ করাঁতেই তাহাদিগকে 
সহজে গ্রেপ্তার করার স্বিধা গবমেন্টের হইয়াছে । গবমেন্টও দলে 
দলে লোককে গ্রেপ্তাব কবিয়। কারাগাবে পুরিতেছেন ৷ 

সম্প্রতি আছহুমদাঁবাদেব দাঁধর! জজের এজ লাসে তাহার সাম্লাব 
বিচাব শেব,হইয়| গিয়াছে । মাম্লীয় জুবী ছিলেন পীচন্পন ভারতবাসী। 
মৌলান! সাহেব তাহাৰ বর্ণন[-পত্রে বলিয়াছেন, “আমার বাঁজনৈতিক 
মতামত স্পষ্ট করিয়া! ব্যক্ত করাই আমার এই বর্শনা-পত্রের উদ্দেশ্য । 
বাজনীতি-ক্ষেত্রে আমি যেমন কাজ করিযাছি এবং যেসব কথা বলিয়াছি, 
তাহা কিছুতেই ১২১ এবং ১২৪ (ক) ধাবার অপবাধেব গণ্তীর ভিতব 
আঁনিয়! ফেলা যাঁর নাঁ। সুতরাং এই-সমস্ত ঘাবাব একটি অক্ষবও 


প্রবাসী_ জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯ 
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[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
আমার উপর প্রযোজ্য নহে। আমি পূর্বের ন্যাঘ এখনও কংগ্রেসের 
একজন সন্য। কংগ্রেসের মতের উপর আমাৰ বিশ্বাস আছে। বৈধ 
উপায়ে এবং শান্তি বঙ্গীয় রাখিযাই স্বৰাজ লা কবিব__ইহাই আমার 
ইচ্ছা! । যদি কখনে। নিরুপত্রব নীতি লঙ্ঘন কবিতেই হয় তবে তাহ! 
সর্কারেব উপপ্রব-বল ধর্ষণ-নীতির বিনিমযে আত্মবক্ষাব জন্থই 
কবিতে হইবে । আমাৰ দৃচ বিশ্বাস, সম্রাটের বিরুদ্ধে যদ্ধ-ঘোধপা খা 
তছুদ্দেস্তে জনসাধারণকে উত্তেজিত কবর দবে স্তায়তঃ আমি একে- 
বারেই দায়ী হইব না। আমার বিকদ্ধে কিছুতেই ১২১ ধারার 
অপরাধ আসিতে পারে না । 

প্তাহা! ছাড়! গবমেন্ট অপরাধীকে আইন-ম্ত শান্তি ন! দিয| যখন . 
ফাঁসিকাঠ ব| মেশিন-গানেব সাহায্যে বিদ্রোহ দমনের চেষ্ট। কবিবেন, - 
তখনই আমত্রা জোব-জুলুমের আশ্রয গ্রহণ কবিব, তাহার পূর্বের নহে-_ 
এই কথাই আমি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছি। স্বতব|ং ১২৪ (ক) ধারার 
অভিযোগও আঁমার বিরুদ্ধে চাঁপানে! বার না। স্বাধীনতার কামনা 
করা মানুষের পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক ও সহজ ধর্্ম। স্বাধীনতীব 
প্রানী হইলেই ধে কাহাকেও ঘৃণা বাঁ তাচ্ছিল্য করিতে হইবে, তাহার 
কোনে। কারণ নাই। স্থতব|ং আমি গবমেন্টকে ঘৃণা করি বলিয়াই 
স্বাধীনতা চাহিতেছি এরূপ মনে কবা ভূল। ন্বাঁধীনতার কামন। 
করিলেই সাঙ্গ দিতে হইবে, ইহাই যদি গবসেন্টের সঙ্কল্প হয তবে আব- 
একটি নুতন আইনের কৃষ্টি করিতে হইবে, ১২৪ (ক) ধারায় 
কুলাইবে না |” 

জুবীগণ একবাক্যে মৌলানা সাহেবকে ছুই ধারাতেই নির্দোষ বলিয়া 
মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার] বলেন, “হদ্রৎ মেহাঁনী শ্বাধীনতাই 
চাহিয়াছিলেন, জনসাঁধারণেব মনে অসস্তোষ স্থষ্টি কব! ব| রাজদ্রোহিত। 
প্রচার তাঁহাব উদ্দেষ্য ছিল ন1 1” - 

জুরীদের এই অভিমত সত্বেও বিচারপতি প্রথম অপরাধ, অর্থাৎ 
বক্ত তায় বিদ্বেষ প্রচার করার জন মৌলানা! সাঁহেবেব প্রতি দুই বৎসর 
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সশ্রম কারাবাসের আদেশ প্রদান করিয়াছেন। দ্বিতীয় অপরাধে অর্থাৎ 


সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘৌধণা করা অপবাধেও তিনি নিজে মৌলানা 
স্নাহেবকে অপরাধী বলিয়াই মনে কবেন। তবে তিনি এসন্বস্বে 
হাইকোর্টের অভিসত না লইর| কোনো দশাজ্ঞা প্রদান করিবেন না। 


শ্রীহেমেজ্লাল রায 


বাংল। 

দেশের অবস্থা 

সমগ্র বঙ্গদেশের আয়তন ৮৪,*** বর্শমাইল। ইহাতে ৫ বিভাগ, 
২৮ জেলা, ১২৫ সহব এবং ১,২,*** গ্রাম আছে। ১৯১১ পৃঃ লোক- 
সংখ্যা ৪৬৩০৫১৭* 1 ১৯২১ খুঃ অনসংখ্য|_-৪,*৭৫,৯২,৪৬২ জন; তন্মধ্যে 
পুরুষের সংখ্যা-_২,৪৬,২৮,৩৬৪ আর নাবীর সংখ্য--২,২৯,৬৪,*৯৭ 
জল। ইহার মধ্যে এক আনা লোক সহরে এবং বাকি পনের আন! 
লোক পল্লীগ্রামে বান করিতেছে । 


বঙ্গদেশে মধ্যে ৫৪৮৩ বর্গ মাইল রক্ষিত বনভূমি, ২৩৩৭ বর্গমাইল 


গবর্ণমেপ্টের খাঁন পতিত জমি। বন্দৌবস্তী ভূমির পরিমাণ ৬৫,২১১ 
বর্গমইল। এতন্মধ্যে ৬৩,৬৯৯ বর্গমাইল ভূমিতে বঙ্গীয় প্রজ্া-ভূম্য- 
ধিকীরী আইন প্রচলিত। 

বঙ্গীয় প্রজাপু্ বৎসরে প্রা ১২৫* কোটী টাকা খাঁজন! দিয়! 
থাকে  গমর্ণমেন্ট ইহার মধ্যে ২ কোটী ৭৬ লক্ষ টাকা রাজন্ব প্রাপ্ত 
হন 


২য় সংখ্যা ] 


বঙ্গদেশের মধ্যে সবমনসিংহ জেল। সর্ববাপেক্ষা বৃহৎ। ইহার 
পরিমাণ ৬২৪৯ বর্গদাইল | গ্রামের সংখ্যা ১২ হাঁজাব এবং লোঁক- 
সংখ্য। ৪৮,৩৭,৭৩৭ জন। 

মেদিনীপুর জেলার আয়তন ৫১৪৫ বর্গমাইল। লোক-সংখ্যা 
-ই৬:৬৬,৬৩* জন । এই জেলা আয়ভন হিসাবে বঙগদেশে দ্বিতীয় এবং 
লোক-সংখ্য। হিসাবে তৃতীষ বলিয়া গণ্য । 

বর্ধমান বিভাগে শতকরা ৮*, প্রেসিডেঙ্সী বিভাগে ৫৯, বাজসাহী 
বিভাগে ৩৭, ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগে ৩১ জন হিন্নু। জেলা 
হিসাবে মেদিনীপুরে হিন্দুর সংখ্যা সর্বাপেক্ষা অধিক এবং চট্টগ্রাম 
পার্বতীর অঞ্চলে কম। মেদিনীপুরের অধিবাঁসীদদিগের মধ্যে শতকরা 
৮৮ জন আর টট্টগ্রাম পার্বতীয় অঞ্চলের অধিবাসীগণের মধ্যে শতকরা 
» জন হিন্দু। পূর্ব বাঙ্গলায় মুসলমান সংখ্যা মোটের উপর হিন্দুর 
দ্বিগুপণেরও বেশী, আর নোয়াখালী ও চট্টগ্রান জেলায় হিন্দুর অপেক্ষা 
মুদলমান তিন গুণ অধিক । 

বঙ্গদেশে হিন্দুর সংখ্যা ২,*৯,৪৫,৫৭৯ এবং মুসলমানের সংখ্যা ২,৪২,- 
৩৭,২২৩ জন। লেখাপড়া-জানা হিন্দুর সংখ্যা ২৪)৭৫,২২৬ আব 
লেখাপড়া-জানা মুসলমানের সংখ্যা ১:,*৩,৭২৫ জন | ঁ 

বঙ্গদেশে প্রত্যেক এক লক্ষ পুরুষের মধ্যে ৭১ হাজার লোক ত্রিশ 
বৎসর উত্তীর্ণ হইবার পূর্বেই, ৮৫ হাজার লোক ৪* বৎসব উত্তীর্ণ ন। 
হইতে এবং ৯৩ হাজার লোক €* বৎসরের পূর্বে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। 

বাঙ্গলার পল্লীতে যে-নকল লোক বাস করিতেছে, তাহাদের 
জন্য মাত্র এক সহস্র চিকিৎসক আছেন । 

বঙ্গদেশে গড়ে ৪* কোটি টাকার পাট জন্মে। যে-সকল পাটের 
কল আছ, তাহার মুলধন ১৯ কোঁটি «* লক্ষ টাক! । বিগত ইউবোপীয় 
মহাধুদ্ধের ফলে অধুন। পাঁটেব বাজারে শনিব শুভদৃষ্টি পড়িয়াছে। 


* ্রৃকারের স্থবিচার-- 
ধলা ও কালার পেটের বহর 
ব্যবস্থাপক সভায় সার গড্ঞরে সেদিন সওয়ালের জবাবে দেখিয়েছেন 
যে, কালা ও ধলা পণ্টনের খরচ পড়ে নীচেব হাবে :-- 





- মোসালম-হিতৈষী। . 


ধলা টাকা 

সার্জেন্ট বিবাহিত ২৬০২ 
অবিবাহিত ২৪৪ 
কার্পোর্য।ল বিবাহিত ২২৬২ 
” অবিবাহিত ১১৭২ 
সিপাহী বিবাহিত ২*৬২ 
টি অবিবাহিত ১৫৭৯ 


কালার বেলার কিন্তু সুড়ি-মিছরিব একদর, বিবাহিত কি অবিবাহিত 
বায় বোধ হয় সমান, যথা ৫ 


দেশ-বিদেশের কথা--বাংল! 





২৮৫ 





এই বাপার দেখে বিবি বাসন্তী অবধি বলেছেন, পৌর! বিদের 
কবে কালা ঠ্যাঙাড়ে রাখলে পণ্টনী ব্যয আধাআধি এখনি হয়। 
হয় তো, কিন্ত করে কে? বিজলী । 


স্বাধিকার ও স্বাধীনতা লাভের আয়োজন-__ 
অনহহোগের প্রসাব । 
মালদহ 
সালিশী সম্তির সংখ্য মহ 
স্থানীয় কংগ্রেন-কমিটির সংখ্যা ১৪০২ 
চর্কার সংখ্যা হই? 
কাটা শৃতার পরিমাণ ২৫/* মণ 
তাঁতের সংখ্যা ৩০২৭ 
ঢাকা 
২৭৫ 
৫০৭ 
৮২৫ 
২২৫ 
৩৬ 


সালিশ সমিতির সংখ্যাঁ_ 
সালিশে দেওষানী মোকদ্দম| নিষ্পত্তির সংখ্যা 
সালিশে ফৌজদারী মোকদ্দমী নিষ্পত্তির সংখ্যা 


৩০,৫৬৬ 
২৯,০০৪ 
৬০/০ মণ 
১৫,০৩৪ 


২০৭০ 
৭/* মণ 
২২১৯০ 
১০০৪৭ 

১১৪৯ 


Gee 


হত তাতে ভারতীয় কলের সুতা ব্যবহৃত হ্য-- 
যত ভীত মস্লীন তৈয়ারী করে__ 

যত ভীতে মিশ্রিত সুত! ব্যবহৃত হয় রি 
যত ভাতে চব্কাঁয় কাঁটা সুতা ব্যবহৃত হয় ২০ 
ফত ভাত বসিয়া আছে-- ৩৬৬৪ 
তাঁভির সং ৮2 ২৪০২৮ 
আর যত চৰ্কা প্রবর্তিত হইলে জেলাটি আল্মনির্ভর হইতে পাঁরে ২০০০০ 
সালিশী সমিতি-_ i 
সালিশে নিষ্পত্তি মাস্লার সংখ্যা-- 
সালিশে দাঁয়েব মামলার সংখ্য। = 


বাখরগঞ্জ 


সাঁলিশী সমিতি- | 8 
সালিশে নিষ্পত্তি মাম্লার সংখ্যা 
সালিশে দায়ের মাম্লার সংখ্যা 
চর্কার সংখ্য।-- 

যত ভাতে হাতে কাঁটা হুত। ব্যবহৃত হয় ঠ 
মাসে যত খদ্দর তৈয়াব হয়-_ 

মাসে যত মিশ্রিত খন্দর তৈরারী হয় 

মাসে কলের সুতায় যে পবিসাঁণ কাঁপড তৈষাবী হয_ 
স্থানীয কংগ্রেস-কমিটির সংখ্যা ' সি 


২৮৬ 
বাকুড়া 
গ্রীম্য-সমিতির সংখ্যা 
সালিশী সমিতিব সংখ্য 
চর্কার সংখ্য! 
হাওড়া 
চরুকার সংখ্যা 


ভাত (বিদেশী সুতা ব্যবহাৰ করে )- 
তাত (মিশ্রিত সুত! ব্যবহার করে )-. 
প্রাথমিক বিদ্যালয় 

মাসিক কাটা সুতার পরিমাণ 


ফরিদপুর 


সালিশে নিষ্পত্তি দেওয়ানী মে।কঙ্গমা_ 
ওঁ ফৌলদারী মোকদ্দস 

এ বিচারাধীন যোকদামী__ 

চালিত চ্কার সংখ্য! = 

ভাতী জীতিব সংখা 

তাত (চরুকার স্থতা বাবহাব করে )-- 
ভাত (মিশ্রিত সুত! ব্যবহার করে )-- 
ভ্রাতীয় উচ্চ বিদ্যালয় = 

মাসিক কাট। সুতার পরিমাণ 


হুগলী 
সালিশী বিচাবালয 
সোকন্দমা মীমাংপিত হইয়াছে 
চর্কা চলিতেছে 
খাঁটা পন্দবের ঠাত চলিতেছে 
দিশ্রিত খন্দরের ভাত চলিতেছে 
ঘাঁটী ধদ্দব মাসিক তৈরী হইতেছে 
মিশ্রিত পদ্দব মালিক তৈরী হইতেছে 
মালিক চর্কায় সুতা তৈরী হইতেছে 
খদ্দরেব দোকান আছে 
সমগ্র জেলার ভাতী 
বিদেশী সুতা ব্যবহারকারী ঠাঁতী 


জেলায় ভাতীর সংখ্যা 


ভারতীয় মিলেব ও চর্কার সুতা ব্যবগরকারী ভাতীব সংখ 


জেলায় তাঁতের সংখ্যা 





প্রবামী--জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯ 





১৫০০০ প্র 


মিলিত ধন্দরের কাপড়ের দাম প্রতি ও তক ২ টান 


শধান্ত ৷ 


| ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


লা ওলা ১ স্পা 





লাতলাসিলালো ওলমি পা ক ৯ পাস শা 


জলপাইগুড়ি 
সালিশী বিচারালয়ের সংখ্যা yee 
সহরের সালিমী বিচাবালয়ে সীমাংনিত মোকল্দমাব সংখ্যা ২০৫ 
এলাকাভুক্ত অমীমাংসিত মোকদ্দসাব সংসা। ২০ 
চর্কা চলিতেছে ৯. ৯০০০ 
চর্কার প্রস্তুত সুতা প্রতিমাসে ২ম 
জেলা ভাতীর সংখ্যা ৮৩ 
ভারতীয় মিলের মুত! ব্যবহবন্ছারী তাতীর সংখ্য ২৫, 
দিনাজপুর 
চব্কা চলিতেছে ১২৭৭ 
তাত চলিতেছে ২৯ 
কংগ্রেস প্রচার বিভাগ . 
৭ই এপ্রিল, ১৯২২ । 
মোহাম্মদী 
শিক্ষার স্বব্যবস্থা__ 


ম্যাটিকুলেশন পবীক্ষার প্রস্তাবিত নিয়মাবলী ( বহুল পরিবর্তন ১ 
কিছুদিন পুর্বে প্রবেশ্িক।-পবীক্ষা ধ্দেব সম্বন্ধে নান! পবিবর্তন করিবার 
জন্ত সিনেট হাউসে উচ্চ ইংবেক্জী বিদ্যালয়ের হেডমাষ্টারদিগের একটি 
ও এই-দমস্ত বিদ্যালযেব কর্তৃপক্ষদ্গের আঁব-একটি সভার অধিবেশন 
হইয়ছিল। অসহযোগ আন্দোলনের ফলে বর্তমান শিক্ষা বিষয় সম্বন্ধে 
দেশে যে অনস্তোষের হি হইয়াছে তৎসম্বন্ধে প্রতীকার কবাও উহার 
অন্ততম মুখ্য উদ্দোগ্ত ছিল। এই-সমন্ত সভার যে মতামত প্রকাশ 
পাইরাছে তদম্ুদাবে কতকগুলি নিয়নীবলী স্থিব করা হইয়াছে । শীন্ুই 
এগুলি সমর্ধিত হওয়ার জন্য সিনেট সম্ভার উপস্থিত কর। হইবে। 


আমরা যে-সমস্ত নিয়মাবলীর মধ্যে নুতনত্ব আছে তাহা! প্রকাশ, « 


করিলাম £ 

(১) চোদ্দ বৎসর বয়স হইলেই ম্যাটিকুলেশন পরীক্ষা! দেওযার 
উপধুক্ত বলিয়। বিবেচনা করা হইবে । 

(২) ইংবেজী ছাড়া জন্য সমস্ত বিবয়েবই অধ্যাপনা এবং পৰীক্ষা 
মাতৃভাবায় নির্বাহ হইবে। সিণ্ডিকেট ইচ্ছ। করিলে ব্যক্তিপভ ভাবে 
এই নিবযের পরিবর্তনও করিতে পাবেন। 

(৩) নিক্মপিখিত বিধরে প্রতে।ক ছাত্রকে পরীক্ষা দিতে হইবে 
(ক) মাতৃভাষায় তিনটি পেপার (খ) ইংগেজীতে দুইটি (গ) 
অন্কপান্ত্রে একটি ও ( ঘ) “্ভূগোলে একটি । 

(৪) নিঙ্গলিখিত বিধয়ের বে কোন একটিতে পরীক্ষা দিতে 
হইবে। 

(ক) তৃতীয় ভাঁষারুপে- সংস্কৃত, পাঁলী, তিব্বতীয়, আরবীয়, 
পারসীক, হিব্রু, আর্মিলীয়ান, ল্য।টান, গ্রীক, ফবানী, জার্মান, অথবা 
মাতৃভাষা! ছাড়া অন্ত যে কোন ভারতীয় ভাষার একটি। 

(খ) চিত্রবিদ্যা এবং ব্যবহাঁবিক-জা।মিতি। 

(গ) পরিমিতি এবং জরীপ-শান্্। 

(খ) পরীক্ষামূলক যন্ত্রবিজ্তান ( Mechanics ) | . 

(গু) প্রাথমিক বিজ্ঞান ( পদার্বাবন্য। ও রসায়ন শান্ত্র)। 

(চ) শারীব-বিদ্যা, প্রাথমিক সাহা সনেত (৪952৭) 

(ছ) উত্ভিদ-বিদ্যা । 

(জ) অথবা অন্ত যে কোন বিষয় সিনেট উপধুক্ত বিবেচনা] - 
কবেন। 

ইহার বেশকান বিষয়ে একটি গেপার হইবে । যাতৃত্ভাধার পরীর 


০: 


২য় সংখ্যা | 
নি পাঠক থাকিবে এবং ও [বতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে একটি 
পুস্তক পাঠ্য কঃ হইবে | এই ইতিহানে বাঞ্জলার কথা বিশেষ ভাবে 
থাকিবে এবং ভাবতের শাঁননপ্রণালী ও ইংরেঙ্গ আমলে ভাঁবতের 
উন্নতি সম্বন্ধে আলোচনা! থাঁকিবে। ব্যাকরণ ও রচনা সম্বন্ধেও পরীক্ষা! 





হইবে । 


(৫) পরীক্ষীর্থাকে নিম্নলিখিত যে কোন এক বিষয়ে নির্দিষ্ট পাঠ্য- 
তালিকা অনুসাবে শির্ছি্ সময় শিক্ষা লাভ কবির! তৎসন্বন্ধে সার্টিফি- 
কেট উপস্থিত করিতে হইবে। 

(ক) কৃহিবিদ্য! ও উদ্যান-তন্ব । 

(খ) হৃতারের কাজ। 

(গ) কাসারের কাজ। 

(ধ) টাইপ-রাইটীং। 

(৬) হিসগাব-রদ্দা ( Bo ,k-keeping ) 

(চ) শর্টগাণ্ড। 

(ছ) নুভা-কাঁটা ও বয়ন-বি্ঠা ৷ 

(জঁ) দবৃজীর কা ও সেলাই। 

(ঝ) সঙ্গীত । 

(4) পারিবারিক অর্থনীতি । 

(ট) টেলিগ্রাফু। 

(ঠ) সিনেট কর্তৃক নির্ধিষ্ট অন্ত যে কোন বিষয়। 


_ আনন্দবাজার পত্রিকা । 
সৎকর্ম্ম ও সদলুষ্ঠান-- 
ময়ুবভগ্রেব মহারাজা! পূর্ণচন্ত্র ভঞ্জদেও বাহাছুব রাজ্যের জলাভাঁব 
দুবীকরপার্থ ছুই লক্ষ টাক! দন করির়াছেন। উক্ত টাকার সুদ হইতে 
বসব বৎসর পুষ্করণী ও কূপ খনন করা হইবে। _শোহর | 
বিশ্ববিদ্যালয়ের দান ।-_আপাষের মিঃ বি, বড়য! এবং সাব পি, সি, 


স্বীয় রাসাযনিক গবেষণার জন্য কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রত্যেকে 


দশহাঙ্গার টাক! দান কবিযাছেন। _বীরতৃমবার্তী। | 

ফোর্ড কোম্পানীর উদানত।-_মিঃ হেন্রী ফোর্ডের পুত্র মিঃ ইড্দেল 
ফোর্ড সাহেব ঘোব্ণ! কবিয়াছেন, অতঃপব ফোর্ড কোম্পানীর কাব্থান!- 
গুলিতে € দিনে সপ্তাহ ধব! হইবে । 

তিনি বলিয়াছেন, শনিবার ও রবিবাব কাঁব্খীনা একেবারে বন্ধ 
থীকিবে। "আমার পিতার ও আসাব মতে মানুষের পক্ষে সপ্তাহে 
একদিন বিশ্রাম পধ্যাপ্ত নহে। আমাদের কোম্পানীর উদ্দেশ্য হইল, 
কর্মচারীগণের পারিবাবিক জীবনের আদর্শ উন্নত করা ।” অথচ এই 
পরিবর্তনে কাহারও বেতন কমিবে না। ফোর্ড কোম্পানীর মাঁলিকগণের 
দরিদ শ্রমজীবাদের প্রতি এই করুপাব জন্চ আমরা ভাহাদিপকে ধন্তবাদ 
দিতেছি, এবং আশা করিতেছি, কেবল পকেট বোবাইএর দিকে দৃষ্টি 
ন। রাখিয়া অন্তান্ত কার্খানার মালিকেরাও এইরূপ সৎ দৃষ্টান্তের 
অনুকরণ করিবেন । --মানন্দবাঁজার পত্রিকা । 
বঙ্গীয় সাহ্হয-সম্মিলন__ 


১" মেদিনীপুরের সন্মিলনে সাধারণ সভার সভাপতি হয়েছিলেন টাকীর 


জমিদার গ্রধৃত যতীন্ত্রনাথ রায়চৌধুবী মহাশয় | দর্শন ও বিজ্ঞান শাখার 
সভাপতি যথাক্রমে শীযুত পূর্ণেনুনারায়ণ সিংহ ও শ্রীযুক্ত চুর্ীলাল বহু 
হমহাঁশয়দ্বর, উভয়েই রায় বাহাছুর। এ ছাড়া অন্যর্থন|-সমিতির 
সভাপতি ছিলেন অযুত হুষ্যনারায়ণ অগস্তী সাহেব--ইনি অবনব- 
প্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেট । ইতিহাস শাখার সভাপতি শ্রীযুত অমূল্যচরণ 
বিদ্যাভুবণ ও সাহিতা শাখায় শ্রীযৃভ ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
মকাপতি ভিলেন ॥ _ -বিন্তঙ্গী । 


দেশ-বিদেশের কথা__বাংলা 
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সপাপাস্পিস্পপাস্পিস্সিপাস্্পিসিপাসিলাসি লাউ লাস লাওলাসিলা ২ লোলা সিলামিলামিলা মিলা এ" 


শক্তির উপদ্বব__ 


পরীহট্টে গুর্ধা-লীলা (নিজস্ব সংবাদ )__দেদিন কয়েকটি সন্ত গর 
কাষ্টবপ হইতে কিবিবার সদর নেছেবাজাবেব নিকট আদিয়াই পাঁদী . 
সাহেবের বালিক।-বিস্যালযেব চাপ্বাশ্ীকে চড়াও করিয়। ভূজালী দা দিয়া 
তাহাকে সাজ্বাতিক আঘাত করে, তাহাকে হাসপাতালে পাঠানো! হয়! 
তাহাব পর আর-একটি লোককে আঘাত করে। একজন মুসলমান, 
অন্যজন হিন্দু। চাপ্বাশী মার! গিয়াছে । 


গাইবাধাব হবিপুর গ্রামে টেক্স নিয়ে ফিছু গোলমাল হয়। তাই 
সেখানে ৪*জন গুর্ঘ। ও পুলিস হৈ হৈ করে এসে পড়ে। যারা টেক্স দেয় 
নি তাদের নামে ওয়ারেন্ট নিয়ে এব গ্রামে ঢোকেন। গ্রামের লোক কি 
বলে জানা নেই, তবে এর! উত্তম-সধ্যম প্রহার আরম্ভ করে দেন। 
বন্দুকও চলে, নইলে ত চরম হয় ন|। এর ফলে একজন মারা পড়ে আর 
৩ জন মারা পড়বার ছ্োগাড়ে আছে । পুলিসের তরফ থেকেও ২জন 
ঘাল হয়েছেন। মজা এই-_তে-বাঁড়ীব লোক মরেছে ও ধা খেয়ে এখনও 
বেঁচে আছে-_তাদের কাছে চেক্স পাওন! ছিল ন|। - নবসজ্ঘ। 

প্রেসিডেন্সি জেলে হাঙ্গাস! ।--গত বুধবাব দিন কলিকাতা 
প্রেসিডেন্সি জেলে এক মহ! হাঙ্গাদ| হইয়। গিয়াছে । করেদীপণের বোধ 
হয় বহুদিন হইতেই অনেক বিয়ে অনস্তোষ বৃদ্ধি হইরা আসিতেছে। 
ঘটনার কিন একটি হ্রমাদার নাকি কোন কয়েদীকে চপেটাঘাত করে।' 
ভাহাতে বহুসংখ্যক কয়েদী ক্ষেপিয়] উঠে। ক্রমে তাহার! এ জেলের 
সংস্্ট পাটের গুদাম ও কেরোপিনের গুদামে আগুন লাগাইয়া দেয় 
বলিয়! শুনা যায়। অস্ত্রধারী পুলিশগণ আগিয়। কয়েদীগণের উপর 
গুলি চালাইতে থাকে । এই গুলির চোটে অনেকে মারা যায় । 
এপধ্যস্ত সাতঙ্জন কয়েদীর মৃতদেহ পাওয়! সিয়াছে। পাটের গুদামের 
ও কেরোনিনের গুদামের আগুন নিবাইতে বহু বেগ পাইতে হইয়াছে । 
দমকলেব চেষ্ট। সত্বেও কয়েকদিন পধ্যস্ত আগুন সম্পূর্ণভাবে নিবিয়|- 
ছিল ন!। প্রচলিত রীতি অনুসারে মাজিষ্রেট যাইয়। এই বিষয়ে তদন্ত 
করিতেছেন। কয়েদীগণ নিজেব জীবনের মীয়। পরিত্যাগ করিবাও 
কিঞ্ন্ত এই প্রকার দাঙ্গাহাঙ্গামায় প্রবৃত্ত হইল তাহার কারণ এই 
অনুসন্ধানে প্রকাশিত হইবে তাহা আশা কব! বাইতে পারে ন|। 
যে অভিযোগের জন্য তাহার! প্রাণকে তুচ্ছ করিয়াছে সে অভিযোগ 
সামান্য নহে। -চাঁরুমিহির। 


বঙ্গীয় রাষ্ট্র-সঙ্মিলন-_ 


প্রাদেশিক সম্মিলনের সভানেত্রী শ্রীযুক্ত বাসন্তী দেবী বাঙ্গ'লীকে 
জাতির জীবনে যে অথণ্ড সত্য রয়েচে, তারই সন্ধানে নিধুক্ত হতে অনুরোধ 
করেচেন। তিনি বলেচেন--“সেই সত্যের সন্ধান পাইতে হইলে আজ 
আমাদের সকল দিক দিয়া জাপিতে হইবে। শুধু রাজনীতি নয়, সমাঙ্জ- 
নীতি নয়, ধন্মনীতি নক্ন, জীবনের সমস্ত বিকাশের মূলধারার অনুসন্ধান 
করিতে হইবে ।” কথাটা নূতন নয়, কিন্তু রাজনীতির হষ্টগোলের মাঝে 
সমস্ত বিকাশের মূলধারার অমুসন্ধানে' প্রবৃত্ত হবার আহ্বান এমন স্পষ্ট 
করে কোন রাষ্ট্রীয় সন্মিলনে করা হয়েচে বলে’ আমরা জানিনে। 
‘বিকাশের’ সেই “মুল ধারাটি' কি এবং কি করে” তাঁকে খুঁজে পাওয়া 
যাবৈ সভানেত্ৰী যদিও ত! বলেন নি, তবুও আজ্কার এই উত্তেজনার 
দিনে বাহির-মুখো এই জাতিকে অন্তরেব দিকে চাইতে বলে’ তিন 
মারের কাজই করেছেন । 

সভানেত্রীর অভিভাঁষপের আর-একটি বিশেষত্ব এই যে, তিনি দেশ- 
প্রেমকে আর নন্‌-কো গণ্ডির ভিতরই আটক রেখে চেপে মার্তে চান 
ব! ৷ দেড় নর স্থাঞ্গে বে পণ্ডি টান! তযেভিল ভার বাহিরে এলেই মে 
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দেশের কাজ অ-কাজ অথবা কু-কাজ হয়ে ফাঁড়াবে এ ধারণা তার মোটেই 
নেই। দেশের চাইতে নন্-কোঅপারেশনকে সভানেত্রী যে বড় করে” 
দেখেন ন|, ভার অভিভাষণ পড়ে’ এইটেই বোঝ যায় । 

শুধু সভানেত্রীর নয, অভ্যর্থন! সমিতির সভাপতির বক্ততার মাঝেও 
এই ভাবটা প্রক্ক।শ পেয়েচে। প্রতিনিধিদের মাঝেও অনেকে এই মতেরই 
পক্ষপাতী ; কিন্ত এমন অনেকেও ছিলেন, এখনও বাঁর!--“ভাঁজেন বিঙ্গে 
ত বলেন পটল 1” বিজলী । 


পোক-সংবাদ_ 


বেলুড় মঠের অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ সোমবার সন্ধ্যায় দেহ- 
বন্ষা করেছেন। 


ভার তিরোভাবে শুধু বেলুড মঠ নয় সমস্ত দেশই বিশেষ ক্ষতিপ্রত্ত 
হল। -.. _বিজলী। 
অনুন্নতের উন্নতি-চেষ্টা-- 

বঙ্গীয় জনসভ্ব ( Bengal Peoples' Association ) | 

বিগত ৫ই ফেব্রুয়ারি ববিবার দিবস কলিকাতাস্থ সিটিস্কুল-গৃহে 





প্রবাসী--জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯ 


প ৯৩ সত সপ তালাত সস্তা ১ ললি দল ৯ প৯ স্পা পিপি সিসির সিপ্রা্ি প ছি লাস লাজত লা পাখা পাস 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





বঙ্গদেশের কয়েকটি অনুন্নত সমপ্রদায়েব নেতৃবর্গ সমবেত হইয়া 'বঙ্গীয় 
অনসঙ্ঘ' গঠন কবিয়াছেন। অনুন্নত সম্প্রদীয়-সমুহের সর্বপ্রকার 
উন্নতি-বিধাঁনেব চেষ্টা করাই এই 'সঙ্বের, উদ্দেগ্ । অনুন্নত সম্প্রদীয়- 
সমূহের সাদাজিক, নৈতিক, রাষ্্রীয়, বর্শ-সন্বন্ধীয় ও অস্তান্ত নান! বিষয়ের 


উন্নতি সাধন করিতে এই স্ব অগ্রপব হইরাছেন। প্রত্যেক সম্প্রদাক্স - 


এতছুদ্দেষ্যে পৃথকভাবে চেষ্টা করিয়া আঁসিতেছেন বটে, কিন্তু তদ্বার। 
আশাহুয়প ফললাভ হইতেছে না ও অদূর ভবিষ্যতে হইবার সম্ভাবনা 
নাই। সকল অনুম্ত সম্প্রদাষের সমবেত চেষ্টায় সফল লাঁভের আশা 
কবা যাইতে পাবে । ‘বঙ্গীয় জনসজ্ৰ' আঁশ! করেন যে, বঙ্গের বিভিন্ন 
অনুম্নত শ্রেপীৰ জনগণ সম্যশ্রেণীভুক্ত হইয়া ইহাঁৰ পরিপুষ্টি-দাধনে 
সহাঁষত!| কবিবেন । 
আপাততঃ রাজবংপ্ট (ক্ষত্রির ), নমঃশুদ্র, পৌগু, ক্ষজিয়, শাহা, 
পাটনী, মাহিষ্য, মালী, ঝল্প-ল্প (ক্ষত্ৰিয় ) ও রজক-সম্প্রদায়েব প্রতি- 
নিধিগণ “সজ্বের সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন, এতত্্যতীত আরও প্রায় ২*টি 
সম্প্রদায়ের নেতাঁগণ ‘সজ্ঘে” যোগদান করিতে প্রতিশ্রচ্ত হইয়ীছেন। 
জীদামোদর দাদ, বি-এ, 
৩৯ স্থারিসন বোঁড, 
কলিকাত! । 


সেবক 
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[ চৌষট-হাজারী মন্ত্রী মোটরগাড়ী হইতে নামিয়া বেচারা গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানেব মুখে গ্রাসে ভাগ বসাইয়! নুতন ট্যাক্স্‌ আদায় করিতে 
ছুটিয়াছেন--ভিনি স্বায়ত্তশাসন ও স্বাস্থ্য -সংরক্ষণের মন্ত্রী, দেশের হিত করিবেনই কবিবেন পণ করিয়া উঠিয়া পড়িয়! লাগিয়াছেন | ] 


শত = 


পিল 





বিদুষক 


কাধীব রা! কর্ণাট জর কব্তে গেলেন । তিনি হলেন জধী। 
চন্দনে, হাতির দাঁতে, আব দৌনা-মাণিকে হাতি বোবাই হল। 

দেশে ফেব্বার পথে বলেগরীব সন্দিব বলিব বক্তে ভাসিয়ে দিয়ে বাঁজা 
পুজো! দিলেন । 

পুজো দিযে চলে আস্ছেন-_গায়ে রক্তবন্ত্, গলায় জবাব মাল, কপালে 
বন্ত-চন্দনেব তিলক---সঙ্গে কেবল মন্ত্রী আব বিদুষক । 

এক জাযগাষ দেখলেন পথেব ধারে আঁদবাগানে ছেলেরা খেল। 


কবৃচে। 
রাজ। তাব ছুই সঙ্গীকে বল্লেন, “দেখে আসি, ওবা কি খেলচে |” 
২ 


ছেলের! ছুই সাবি পুতুল সাজিয়ে যুদ্ধ-যুদ্ধ খেল্চে । 

রাজা জিজ্ঞাস! কর্লেন, "কার সঙ্গে কাব যুদ্ধ ?” 

তার! বল্‌লে, “কর্ণ দের সঙ্গে কাঁর্ধীব।” 

বাজ! জিজ্জাস| কবৃলেন, “কার জিৎ, কার হার ?” 

ছেলেব! বুক ফুলিয়ে বল্লে, “কর্ণাটেব জিৎ, কাঞ্চীর হার ৷” 

মন্ত্রীব মুখ গম্ভীব হল, বাজাৰ চক্ষু রক্তবর্ণ, বিদুষক হা হা করে হেসে 
উঠল | 


৩ 


বাজ] যখন ভাব সৈন্ত নিয়ে ফিবে এলেন, তথনে| ছেলেব! খেল্চে। 

বাঁজা হুকুম করলেন, “একেকটা ছেলেকে গাছেব সঙ্গে বাঁধো, আঁর 
লাঁগাঁও বেত ৷” % 

গ্রাদ থেকে তাঁদের না-বাপ ছুটে এল । বল্লে, “ওর! অবোধ, ওরা 
খেল| কবৃছিল, ওদের মাপ কর ।” 

বাজ! সেনাপতিকে ডেকে বল্লেন, “এই গ্রামকে শিক্ষ। দেবে, কাঁধ্চীব 
বাজীকে কোনোদিন যেন ভুল্তে না পাবে।” 

এই বলে শিবিরে চলে গেলেন। 

8 


সন্ধ্যে বেলায় সেনাপতি বাজ্জার সমুখে এসে দাড়াল । প্রণাম কবে 
বল্লে, “মহাবাজ শৃগাল কুকুব ছাড়া এগ্রাসে কাবো মুখে শব্দ শুন্তে 
পাঁবে না ।” 
১৮ মন্ত্রী বল্লে, "নহারাজেব সানরক্দা হল।” 
| পুবেহিত বল্‌লে, “বিশ্বেশ্বৰী মহারাজের সহাষ ।” 
বিদূষক বললে, “মহারাজ, এবাব আমাকে বিদার দিন।” 
রাজা বল্লেন, “কেন ?” 
বিদূষক বল্‌লে, “আমি মাব্তেও পারিনে, কাটভেও পারিনে, 
বিধাতার প্রসাদে আমি কেবল হাঁস্ভে পাঁবি। সহাঁবাঁজেব সভায থাকলে 
আমি হস্তে ভুলে যাৰ ৷" 
£ ভাবতী, বৈশাখ ) শ্রীববীন্দ্রনাথ ঠাকুব 


শেযবেলা 
পূর্বাচলে পানে তাকাই 
অস্তাচলেব ধাবে আঁসি। 
ডাক দিযে যাব সাডা না পাই 
তার লাগি’ আজ বাজাই বীশি। 
যখন এ কুল যাব ছাড়ি, 
পাবেব খেযাঁষ দেব পাঁড়ি, 
মোব ফাগুনের গানেব বোঝ! 
বীশিব মাথে যাবে ভাসি’ £ 
সেই ষে আমাৰ বনেব গলি 
সেই ফুলেবি ছিন্ন দলে 
চিহ্ন তাহার পড়ল চাকা । 
মাঝে মাঝে কোন্‌ বাতাসে 
চেনী দিনেব গন্ধ আসে, 
হঠাৎ বুকে চমক লাগায় 
আধ্‌-ভোল! সেই কান-হাঁসি ॥ 


শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
শিলাইদা, ১*ই চৈত্র, ১৩২৮। 


বিতরণ 


পীসা-যাওয়াৰ পথেব ধাবে 
গান গেয়ে মোৰ কেটেচে দিন । 
যাবার বেলায় দেব কাবে 
বুকেব কাছে বাঁজ্ল যে বীণ? 
সবগুলি তার নানীভাগে 
বেখে যাব পুস্পবাপে, 
মীডগুলি তাঁৰ মেঘেব বেখায় 
স্বর্ণলেখায কর্ব বিলীন । 
কিছু ব| সে মিলন-সালায় 
যুগল গলায় রইবে গীথা । 
কিছু বা সে ভিজিয়ে দেবে 
ছুই চাহনিব চৌখেব পাতী। 
একদা! কোন্‌ চৈত্র মাঁসে 
বকুল-ঢাকা বনের ঘাসে 
হঠাৎ আঁমাৰ মনেব কথা 
কুডিয়ে পাবে কোন্‌ উদাসীন ॥ 


শ্রীরবীন্্রনাথ ঠাকুর 
শিলাইদা, ১১ই চৈত্র, ১৩২৮1 


অবশেষ 


কার যেন এই নেব বেদম 
চৈত্র মাসের টতল হাওয়াষ ; 
বুমকো লহাব চিকন পাতা 
কাপে বে কাব চল্রক-চাওযাব | 
হাবিয়ে-বাওয়। কার দে বাণী, 
কার সোহাগের ল্মথণথানি, 
আমের বোৌঁলের গন্ধে মিশে 
কাননকে ভাঙ্গ কা পাওষায়। 
কীকন ছুটিব বিনিঝিনি 
কাব বা এখন মলে আছে? 
সেই কাকনেব ঝিকেমিকি 
পিয়াল বনের শাদায় নীচে । 
যাব চোখেব এ আভান দোলে 
নর্দী-ঢেটযের কোলে কোলে, 
তাৰ সাথে মোৰ দেখে। ছিল 
নেই সেকালের তরী বাওয়ায় ॥ 


শ্রীৎবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
শ্লাইদা, ১২ই চৈত্র, ১৩২৮ ৷ 


নিদ্রাহার 


নিদ্রাহীব। বাতেল এ গাঁল 
বাঁধব মাম কেমন সবে? 
কোন্‌ বঙ্গনীগল্ধ। হতে 
আন্ব নে ভান কণ্ঠে পুরে? 
স্থবেব কাঁতাঁল আমাব কশী-- 
ছায়ার কাঙাল বৌদ্র যথা, 
সাঁজ-সকালে বনের পথে 
উদাস ছে বেড়ায় ঘুরে । 
ওগো সে কোন্‌ বিহান বেলায় 
এই পথে কান পায়েব তলে 
নাঁম-না-জীনা তৃণকুস্থম 
শিউবেছিল শিশিব-জলে । 
অলকে তার এবটি গুছি 
করবীফুল রক্তরুচি ; 
নয়ন করে কি ফুল চযন 
নীল গগনে দুবে দুবে | রি 
শ্রীববীন্্নাথ ঠাকুব 
' শিলাইদা, ১৩ই চৈত্র, ১৩২৮। 
চেনা 
এক ফাগুনের পান সে আমাব 
আর ফাঁগুনেব কুলে কুলে 
কার যৌজে আজ পথ হাপাল 
নতুন কালের কুলে ফুলে? 
শুধায় তাবে বকুল হেনা, 
“কেউ আচে কি তোমার চেন! ?” 


প্রবাধী--জ্যেষ্ঠ, ১৩২৯ 


= ত পাপা পাস্িলাস্িপাসিপস্টিপা পাত পা্্পিস্িসিাসদিপরসি পাছত তি কি 


২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
সে বলে, “হায়, আছে কি লাই 
ন। বুঝে তাই বেড়াই ভুলে, 
নতুন কালেব ফুলে ফুলে” ॥ 
এক ফাঁগুনেব মনের কথা! - 
আব ফাঞ্ত:নর কানে কানে সি 
গুবিয়। কেঁদে শুধায়, 
“মোব ভাষা আজ কেট কি জানে?” 
আকাশ বলে, “কে জানে সে 
কোন্‌ ভীষা যে বেড়ায় ভেদে 1” 
"হয়ত জানি, হয়ত ক্ঞানি,” 
বাতাস বলে দুলে ছুলে 
নতুন কালের ফুলে ফুলে ৷ 


শ্রীববীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
শিলাইদা, ১৪ই চৈত্র, ১৬১ 


(ভারতী, বৈশাখ ) 


উপসংহার 
-১ 


ভোঁজবাজেব দেশে মেযেটি ভোর বেলাতে দেবমন্দিবে গান গাইতে 
যাঁয়। নে ছিল কুডিযে-পাওয়। দেযে। 

আঁচার্যা বলেন, “এক'দেন শেষবাত্রে আমান কানে একখানি স্ব 
লাগ্ল। ভীব পবে যখন সান্ধি নিযে পারুলবনে ফুল তুলতে গেছি 
তখন মেষেটিকে ফুলগাছ-তলায় বূড়িয়ে পেলুঘ ৷” 

সেই অবধি আচার্য্য তাকে আপন ত্ুবাঁটিৰ মত কোলে নিয়ে 
সাম কবেছেন ; মুখে যখন কথ! ফোটেনি, এব গলায় তখন-+- 
গাঁন জাগ্ল। 

আজ আঁচাৰ্য্যের কঠ ক্ষীণ, চোখে ভাল দেখেন না। মেয়েটি 
তাঁকে শিশুব মত মানুষ কবে। 

কত যুব! দেশ-বিদেশ থেকে এব গান শুন্তে আমে। তাই 
দেখে মাঝে মাঝে আচার্যোব বুক কেঁপে ওঠে, বলেন,--“যে ৰৌটা 
আল্গ! হয়ে আসে, ফুলটি তাঁকে ছেড়ে যায় ৷” 

মেয়েটি বলে,_-“ভোমাকে ছেড়ে আমি একপলক বাচিনে 1 

আচার্য্য তাব মাথায় মুখে হাত বুলিয়ে বজেন,_্বে গান আজ 
আমীর কণ্ঠ ছেডে গেল, সেই গান ভোব্ই মধো কপ নিয়েছে। 
তুই যদি ছেড়ে বাঁস তাহলে আমাৰ চিবজগ্মেব সাধনাকে জাঁমি হারাব।* 


২ 

ফাস্তুন-পূর্ণিমায় আঁচার্যেব প্রধান শিষ্য কুমাৰ সেন গুরুর পায়ে 
একটি আমের মঞ্জবী বেখে প্রণাম কবলে। বল্লে,-_"মাধবীব 
হৃদয় পেয়েচি, এখন গুভুর যদি সম্মতি পাই তাহলে দুজনে মিলে 
আপনার চবণ-সেব। কবি 1” 

আচাধ্যব চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগ্ল। বল্লেন, _ “আন 
দেখি জামীব তন্বুরা 1 আর তোমরা দুইজনে রাজাব মত, বাণীর মত 
আমার সামনে এলে বস” 

ত্থুবা নিয়ে আচার্য্য গান গাইতে বসলেন | , দুলহা -ছুলহীব গীন 
সাহীনীব স্থবে ৷ বল্লেন, “আজ আমীব জীবনের শেন গাঁন গাব |” 

এক পদ গাইলেন। গাঁন আব এপ্োঃ না, বৃষ্টির ফোটার 
ভেরে-35 জুঁই ফুলটির মত হাওয়ায় কাপতে কাপ্তে খসে পড়ে। 


২য় সংখ্যা ] 
শেষে তমুবাটি কুমাৰ মেনেৰ হাতে দিয়ে বল্দেন,--"বৎস, এই লও 
আমার যন্ত্র 1” 
= ভাবপবে মীধবীব হাতখানি তাঁর হাতে তুলে দিয়ে বল্লেন, 
“এই লও আমার প্রাণ 1” 

তার পরে বল্লেন, _প্আমার গানটি ছুজনে মিলে শেষ করে 
দাও, আমি শুনি 1” | 

মাধবী আব কুমাব গান ধর্লে--সে যেন আকাশ আব পূর্ণ- 
চাঁদেৰ ক সিলিষে গাঁওযা । 





৩ 

এমন সময দ্বাবে এল রাজ্জদূৃত, গান থেমে গেল। 

আচার্য্য ফকীপ্তে কাঁপ্তে আসন থেকে উঠে ভিল্ঞাসা কব্লেন,_ 
“মহারাজেব কি আদেশ ?” 

দূত বল্‌লে,--“তোদাব মেয়ের ভাগ্য প্রসন্ন, সহীবাক্গ তাকে 
ডেকেচেন।* 

আচাধ্য জিজ্ঞাদা কবৃলেন,__”কি ইচ্ছা তাঁব ?” 

দুত বললে --"আঙ্গ বাত পৌঁয়ালে বাঞ্জকম্থা কাশ্বোজে পতি- 
গৃহে যাত্রা কবৃবেন, মাধবী তাঁর সঙ্গিনী হয়ে যাবে? 

রাত পোয়াল, বাজ্জকম্ক! যাত্রা কব্লে। 

মহিধী মাধবীকে ডেকে বল্লে,--"আমার মেয়ে প্রবাসে গিয়ে 
যাতে প্রসন্ন থাকে সে ভার তোমাব উপবে।” 

মাধবীর চোখে জল পড়ল না, কিন্তু অনাবৃষ্টিব আকাশ থেকে 
যেন রৌদ্র ঠিক্বে পড়ল । 

রাজকন্তাব মযুবপংখী আগে যার, আব তার পিছে পিছে যায় 
মাধবীব পাক্ষী। সে পার্কী কিংখাঁবে ঢাকা, তাৰ ছুই পাশে পাহার!। 


= পথেব ধাবে ধুলো উপব ঝড়ে ভাঙা অশ্বখ ডাঁলেব মত পড়ে 


বইলেন আচার্য্য, আব স্থিব হীডিযে বইল কুমীব সেন । 

পাখীব| গান গাইছিল পলাশের ভালে, আমেব বোলেব গন্ধে 
বাতাস বিহ্বল হবে উঠেছিল। পাছে রাজকস্তাব মন প্রবাসে কোনো- 
দিন ফান্তন-সম্ধ্যায হঠাৎ নিমেযেব জন্ত উতলা হয এই চিন্তা 
রাজপুবীর লোকে নিঃশ্বাস ফেল্লে। 
(ভারতী, বৈশাখ ) শ্রীববীন্দ্রনাথ ঠাকুব 


১ 


রাজপুত্রেব বয়স কুডি পার হয়ে যায়, দেশ-বিদেশ থেকে বিবাহে 
সম্বন্ধ আসে । ঘটক বললে, “বাহলীক রাজের মেঘে রূপনী বটে, যেন 
শাদা গোলাপের পুষ্পবৃষ্টি ।” 

রাজপুত্র মুখ ফিরিয়ে থাকে, জবাব কবে না । 


Pd দূত এসে বললে, “গাদ্ধার-রাজেব মেয়ে অঙ্গে অঙ্গে লাবণ্য 


| ফেটে পড় চে, যেন দ্রাক্ষা লতায় আঁঙ বেব গুচ্ছ আঁর ধবে না” 
রাজপুত্র শিকাবের ছলে বনে চলে যায়। দিন যায়, সপ্তাহ যায়, 
ফিরে আসে না। 
দুত এসে বল্‌লে, “কান্বোজেব রাঁজকস্থাকে দেখে এলেম ; ভোর 
বেলাকার দিপস্ত-বেখাটির মত ভাব বাঁকা চোখেব পল্পব, শিশিবে সিদ্ধ, 
জালোতে উচ্ছল |” 
না রাজপুত্র ভত্বহরির কাব্য পড়তে লাগ্ল, পু'ধি থেকে চোখ তুল্ল 
1 
2 রাজা বল্লে, “এর কারণ ? ডাক দেখি সম্তীপুত্রকে।” 


৩৭$--১৮ 


কষ্টিপাথর-_পরীর পরিচয় 


ANN SAN 





২৯১. 





মন্ত্রীব পুত্র এল |, বাঁজা বল্লে, “তুমি ত আমাব ছেলের মিতা, 
সত্য কবে বল, বিবাহে তাব নন নেই কেন 1” 

মন্ত্রীব পুত্র বল্‌'ল, “মহাবাঞ্জ, খন থেকে তোমার ছেলে পবীস্থানেব 
কাহিনী শুনেচে সেই অবধি ভাঁব কামনা সে পরী বিয়ে কবৃবে 1” 


২ 


রাজ্রাব হুকুম হুল পৰীস্থান কোথায় খবর চাই। বড় বড় পণ্ডিত 
ডাক! হল, যেখানে যত পুথি আঁছে তাঁবা সব খুলে দেখলে ।" মাথা 
নেড়ে বল্‌লে, "পু থিব কোনো পাতায় পবীস্থানের কোন ইসারা মেলে 
না।” 

তখন রাজসভায় সওদাঙ্গবদেব ডাক পড় ল। তারা বল্লে, “সমুদ্র 
পাব হয়ে কত দ্বীপই ঘুবলেষ,__এলা দ্বীপে, মবীচ দ্বীপে, লবঙ্গলতাব 
দেশে। আমৰা গিয়েচি মলয় দ্বীপে চন্দন আন্তে ; মুগনাভির সন্ধানে 
গিযেচ কৈলাসে দেবদারুবনে, কোথাও পৰীস্থানের কোনে! ঠিকানা 
গাই নি।” 

রাঁজা বলূলে, “ডাক মন্ত্রীর পুত্রকে 1” 

মন্ত্রী পুত্র এল। রাজা তাকে জিজ্ঞাসা করলে, পরীস্থানের 
কাহিনী বাক্সপৃত্র কব কাঁছে শুনেচে 1” 

মন্ত্রীর পুত্র বসলে, “দেই যে আঁহে নবীন পাগলা, বাশি হাতে বনে 
বনে ঘুবে বেড 'য়, শিকাব কর্তে গিয়ে রাজপুত্র তারি কাছে “পবীস্থানের 
গল্প শোনে ।” | 

বাজ! বললে, “আচ্ছ। ডাক তাকে ।”’ এ 

নবীন পাগ্ল। এক-মুঠে| বলেব ফুল ভেট দিযে রজার সামনে 
ধাড়াল। বাকা তাকে জিক্ঞাসা কবলে, “পবীস্থানেব থবব তুমি কোথায় 
পেলে ?” 

সে বল্লে, “সেখানে আমি ত সদাই যাওয়|-আস! করি । ' 

বালা জিজ্ঞাসা কবৃলে, "কোথাঁষ সে জায়গা! ?” 

পাগ্লা বল্লে, “তোমাব বাঞ্যের সীমানায় চিত্রগিবি পাহাঁডের 
তলে, কাম্যক দরোৌববেব ধাবে |” 

রাজ! জিজ্ঞানা করলে, “সেইখানে পৰী দেখা যায়?” 

পাগলা বললে, “দেখ যায়, কিন্তু চেনা যায় ন! ৷ তারা ছদ্মবেশে 
থাকে । কখনে। কখনো যখন চলে যায় পরিচয় দিয়ে যায়, আব 
ধর্বাব পথ থাকে না।” 

রাজ! জিজ্ঞাস! করুলে, “তুমি তাদের চেন কি উপাষে ?” 

পাগ্ল! বললে, “কখনো বা একট! সুর শুনে, কখনো ব! একটা 
আলো! দেখে ।” 

বান্দা বিবক্ত হযে বল্লে, “এর আগাগোড়া সমন্তই পাগ্লামি, 
একে তাড়িয়ে দাও ৷” - 


b-) 

পাগ্লার কথা রাজপুত্রেব মনে গিয়ে বাজল । 

ফাল্গুন মাসে তখন ডালে ডালে শালফুলে ঠেলাঠেলি, আব শিরীষ 
ফুলে বনের প্রান্ত শিউবে উঠেচে। বাজপুত্র চিত্রগিরিতে এক! চলে 
গেল। | 
সবাই জিজ্ঞাস! কবলে, “কোথায় যাচ্চ ?” 

সেকোনো জবাব কবলে না। 

গুহার ভিতব দিযে ঝবনা ঝরে আসে, সেটি গিয়ে মিলেচে কাম্যক 
সরোবরে ; গ্রামের লোক তাকে বলে, প্ট্দাদ ঝোবা।” সেই ঝ্রনাপ্ন 
তলায় একটি পোড়ো৷ মন্দিবে বাজপুত্রে বাসা নিলে । 

এক মাস কেটে গেল। গাছে পাছে যে কচি পাতা উঠেছিল 
তাদের রঙ ঘন হয়ে আসে, জার বরাফুলে বনপথ ছেয়ে যায়? 


২৯২ 





এমন সময় একদিন ভোবেব স্বপ্নে রাজসুত্রের কালে একটি বশির 
সুর এল ৷ জেগে উঠেই বান্পুত্র বললে, “আজ পাব দেখা 1” 
8 


তখনি ঘোড়ায় চড়ে কাষাক্‌ সরোববের তীৰ বেয়ে চল্ল, পৌঁছল 
কামাক, সবোববেধ ধাবে । দেখে, -দেখালে পাহাড়েদির এক মেয়ে 
পল্পবনের ধাবে বলে আছে। ঘড়ায তার জল ভরা, কিস্ত ঘাটের 
থেকে দে ওঠে না। কালে! সেয়ে কানের উপৰ কালো চুলে 
একটি শিবীব ফুল পরেছে, গৌধুলিতে যেন প্রপন তাবা। 

রাজপুত্র ঘোড়! বেকে নেসে তাঁকে বল্লে, “তোমাৰ এ কানের 
শিরীষ ফুলটি আমাকে দেবে?” 

যে হবিণী ভয় মানে ন! এ বু দেই হরিশী? ঘাড় বেঁকিয়ে 
একবার দে বাজপুত্রে মুখেব দিকে চেরে দেসলে। তখন তাঁর 
কালে! চোখের উপন একট! কিসের ছার! আধো ঘন কালো হয়ে 
নেমে এল--যুমের উপর ঘেন প্রগ্ন, বিগন্তে বেন প্রথম শ্রাবণের 
সঞ্চার । 

TE বুল ধিরে মাপুজেব হাঁতে HG 
"এই নাও ৷” 

রাজপুত্র তাকে জিজ্ঞাসা করুলে, “তুমি কোন্‌ পরী, আমাকে 
সত্য করে বল।” 

শুনে একবার মুখে দেখা দিল বিশ্বয়। তার পরেই আশ্বিন 
মেঘের আঁচম্ক! বৃষ্টিব মত তার হানির উপর হাসি, সে হাসি 
আব থাম্তে চায় না । 

বাজপুত্র মনে ভাব্ল, “স্বপ্ন বুঝি ফল্ল__এই হাসির স্বর যেন 
নেই বীশিব সবের সঙ্গে মেলে 1” 

রাজপুত্র ঘোড়ায় চড়ে ছুই হাত বাড়িয়ে দিলে, বজ্লে, “এস 1” 
" সে তার হাত ধরে ঘোড়ায় উঠে পড়ল, একটুও ভাবল ন!। 
তার জলভর! ঘড়! ঘাটে রইল পড়ে । 

শিরীষের ডাল থেকে কোকিল ডেকে উঠ ল, কুহু কুন্থ কুছ কু । 

রাজপুত্র মেয়েটিকে কানে কানে জ্রিজ্রাসা কর্লে, “তোমার 
নাম কি?” 

সে বল্লে, “আমার নাম কাজরী।” 

উদাস ঝোবার ধারে দুজনে গেল নেই পৌঁড়ো মন্দিবে। রাজ- 
পুত্র বল্লে, “এবার তোমাৰ ছদ্মবেশ ফেলে দাও ।” 

সে ব্লল্লে, “আমরা বনের সেয়ে, আমরা ত ছন্মবেশ জানি নে।” 

বাজপুত্র বললে, “আমি যে তোমার পবীর মুর্তি দেখতে চাই |” 

পরীব মূর্তি! আবার সেই হাসি, হাসির উপর হাসি। রাজপুত্র 
ভাবলে, “এর হাঁসির স্বর এই ঝরপার সঙ্গে মেলে, এ আমার এই 
বরণার পরী ৷” 

রাজার কানে খবব গেল, রাজসুত্রের সঙ্গে পরীর বিরে হয়েচে। 
রাজবাড়ি থেকে ঘোডা এল, হাতি এল, চতুর্দোলা এল ৷ 

ক্বারী জিজ্ঞাস! কর্লে, “এ-সব কেন ?” 

রাজপুত্র বল্লে, “তোমাকে বাঞ্জবা'ড়তে যেতে হবে।” 

তখন তার চোখ ছলছলিযে এস । মনে পড়ে গেল, তার ঘবের 
আঁতিনীয় শুকোবার জন্যে ঘাঁসেব বীজ নেলে দিয়ে এসেছে ; মনে 
পড়ল তাব বাপ জাঁব ভাই শিকারে চলে গিয়েছিল, তাঁদের ফের্বার 


প্রবাসী জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 








সময় হয়েছে) আন মনে পড়ল তাঁব বিয়েতে একদিন যৌতুক দেবে 
বলে তাঁর মা গাছতলাষ তাত পেতে কাপড় বুন্চে, আর গুন গুন 
করে গাঁন পাইচে । | 
মে বল্‌লে, “না, আমি যাব না 1 
কিন্তু ঢাক ঢোল বেজে উঠল, বাঁজ্ল বাঁশি, কাসি, দামাম|,--ওর 
কা শোনা গেল না)? 
চতুর্দোল। থেকে কাঁজরী যথন রাজবাড়ীতে নামল, রাজমহিযী 
কপাল চাপ্ড়ে বল্লে, “এ কেমন্তব পৰী ?” 
বাজার সেয়ে বললে, “ছি, ছি, কি লজ্জা |” 
মহিবীর দানী বললে, “পবীব বেশটাই বাকি রক?” 
. বাঁজপুত্র বল্লে, “চুপ কর, তৌমাদের ঘবে পৰী হল্পবেশে এসেচে ।” 


ঙ 


দিনের পর দিন যায়। বাজপুত্র জ্যোৎস্নাবাত্রে বিছানা জেগে 
উঠে চেয়ে দেখে কাজবীর হম্মবেশ একটু কোথাও খসে পড়েছে কি 
না। দেখে যেকালে| মেষের কালো চুল এলিয়ে গেচে, আর তার 
দেহখানি যেন কালো পাথবে নিখুৎ করে খোদা একটি প্রতিমা। 
রাজ্রপুত্র চুপ কবে বসে ভাবে, “পরী কোঁধায় লুকিয়ে রইল, শেষ রাতে 
অন্ধকারের আঁডালে উবার মত |” 

রাজপুত্র ঘবের লোকেব কাছে লজ্জা! পেলে। একদিন মনে একটু 
রাগও চল । কাপ্গবী সকাল বেলায় বিছানা ছেড়ে যখন উঠতে যায় 
রাজপুত্র শক্ত করে’ তাৰ হাতি চেপে ধবে বল্লে, “আজ তোমাকে ছাড়ব 
ন1,__নিজবপ প্রকাশ কর, আমি দেখি ।” 

এমনি কথাই শুনে বনে যে হাসি হেসেছিল সে হাসি আর বেরল 
ন!। দেখ্তে দেখৃতে ছুই চোখ জলে ভবে এলো] । 
- বা্পুত্র বল্‌লে, “তুমি কি আমায় চিরদিন ফাকি দেবে?” 

সে বল্লে “না, আব নয়।” 

বানর তে, “জব এইবাৰ করবা পূৰ্বনাম প পরীকে যেন সবাই 
দেখে” 


চা 


ই 


এ 


পূর্ণিমার চাদ এখন মাঝ গগনে । রাজবাড়ীর নহবতে মাবরাতের 
সুরে ঝিমিকিসি তান লাগে । 

রাজপুত্র বরসজ্জা পবে' হাতে বরণমাল| নিয়ে মলে ঢুকল, পবী- 
বৌয়ের সঙ্গে আজ হবে তার শুভদৃষ্টি। 

শয়নযরে বিছানায় শাঁদ। আন্তবণ, তাব উপব শাদ! কুন্দ ফুল বাঁশ- 
করা; রিনা A 

আর কাজনী ? 

সে কোথাও নেই । 

তিন প্রন্করেব বাঁশি বাজল । চাঁদ পশ্চিমে ছেলেচে। 
একে কুটুম্বে ঘর ভরে গেল। 

পরী কই? 

রাজপুত্র বল্লে, “চলে গিয়ে পরী আপন পরিচয় দিয়ে যায়, আর 
তখন তাকে পাওয়া! যায় না” 


(বঙ্গবাণী, বৈশাখ ) 


একে 


১৮১, 


শ্রীরবীজ্নাথ ঠাকুর 
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[ এই বিভাগে চিকিৎসা! ও আইন সংক্ৰান্ত প্রশ্নোত্তর ছাড়া সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ক প্রশ্ন ছাপা হইবে। প্রশ্ন ও 
উত্তরগুলি সংক্ষিপ্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয় । একই প্রশ্নের উত্তব বহুজনে দ্বিলে যাঁহার উত্তৰ আমাদের বিবেচনায় সর্ব্বোত্তন হইবে তাহাই ছাপা হইবে । 
যাহাদেব নাম প্রকাশে আপত্তি থাকিবে তাহাবা লিখিয! জানাইবেন 1 অনাঁমা প্রশ্নোত্তর ছাপা হইবে না। প্রশ্ন ও উত্তৰ কাগজের এক পিঠে 
কাঁলিতে লিখিয়া পাঠীইতে হইবে। জিজ্ঞাস! ও সীমাংস! করিবার সময় স্মরণ রাখিতে হইবে যে বিশ্বকোষ বাঁ এন্দাইক্লৌপিডিয়াব অভাব পূবণ করা 
সাময়িক পত্রিকার সাধ্যাতীত ; যাহাতে সাধাঁবণের সন্দেহ-নিরসনেব দিগৃদর্শন হয় সেই উদ্দেশ্য লইয| এই বিভাগের প্রবর্তন কবা হইয়াছে । 
জিজ্ঞাসা এরূপ হওয| উচিত যাহার মীমাংসাঁষ বহুলোকেব উপকার হওয়া সম্ভব, কেবল ব্যক্তিগত কৌতুক কৌতুহল বা স্থবিধার জন্য কিছু 
জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়। প্রশ্নগুলিব মীমাংসা পাঁঠাইবাঁর সময় যাহাতে তাহা মনগড়া বা আন্দাজী না হইযা যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত হয় সে বিষয়ে 
লক্ষ্য রাখী উচিত | কোঁন বিশেষ বিষয় লইয়| ক্রমাগত বাদ-প্রতিবাদ ছাপিবার স্থান আমাদের নাই। কোন জিজ্ঞাসা বা মীমাংসা! ছাপা বানা 
ছাপা সম্পূর্ণ আমাদের স্বেচ্ছাধীন--তাহাব সম্বন্ধে লিখিত বা বাচনিক কোনরূপ কৈফিয়ৎ দিতে আসবা পাবিব না। নুতন বৎসব হইতে 
বেতাঁলেব বৈঠকের প্রশ্নগুলির নূতন কবিয়। সংখ্যাগণনা আরম্ভ হয়। সুতরাং যাঁহারা সীমাংসা পাঠাইবেন, তাহাঁব| কোন্‌ বৎসরের কৃত সংখ্যক 
প্রশ্নের মীমাংসা পাঠাইতেছেন তাঁহার উল্লেখ করিবেন । ] 


জিজ্ঞাসা প্রয়োগ ইত্যাদি (পঞ্চানন নিয়োগী )। স্ুশ্রত খৃঃ পুঃ ৪র্থ শতাব্দীর 
| (১৫) লৌক। স্থতরাং ভাস্কবাচার্ধ্যেব যুগে সুচিকাচবণ প্রযোঁগ প্রচলিত ছিল 
ছত্রিশ জাতি কি কি ও কোথায় উল্লেখ আছে ? ইহাতে সন্দেহ করিবাব ৮ ৃঁ গ্রীনগেন্ডচন্ত্র ভট্শীলী। 
১৩৭ 
(১৬ SE টা নং সাঁস-গণনাৰ জাবস্ত-কাল। 
কৃষ্ণ- হইষাছে-_ 
bik dig ৮৮ ০ “সধুশ্চ মাধব বাদস্তিকাবৃতৃ, 
০-৩ ইংরেজী "16, শব্দের বাজলা প্রতিশব্দ চা’ । ইহার ব্যুৎপত্তি Sut Std he UG 
ডিক (১৮) বিছা ইবশ্চোর্জণ্চ শীবদাবৃত্ু, 
দুধ সময সময় টক হইয়া যায কেন? এমন কোন উপায় অবলম্বন ১৪7১0 
কৰা! বাধ কি না বন্থাব। ছুধ টক হয় না? প্রীনলিনী ভদ্র । তি হার ০০ 
স-_৪,৪.১১১। 
0 মধু ও মাধব ( চৈত্ৰ ও বৈশাখ) বন্ত খতু, জোঠ ও আধা গ্রীক্ম 
মীমাংসা ধাতু, শ্রাবণ ও ভাত্র বর্ষ! ঘতু, মাস্বিন ও কার্তিক শৰৎ খত, অগ্রহায়ণ 
গত বৎসরের মীমাংসা ও পৌষ হেমন্ত তু এবং মাৰ ও ফাল্গুন শিশিব খতু । 
(১১৬) “প্রবাসী” ১৩১৫, ৪০৪ পৃঃ । 
প্রাচীন ভারতে ঘড়ী ও সুচিকাভরণ এখানে দেখা গেল সেই বৈদিক সময়ের মাঁসগুলিবও ও আজ- 
জ্যোতির্ব্বিদ ভাক্ষবাঁচাধ্য একটি শ্রোকে বলিয়াছেন যে,১৩০৬ শকান্দে কালের মাস-গণনাব মধ্যে পার্থক্য নাই বলিলেই চলে। 
(১১১৪ খৃঃ ) তাহার জন্ম ও ৩৬ বৎসর বয়ংক্রম কালে (১১৫* খৃঃ ) মি আনগেন্্রত্্র ভট্রশালী। 
তিনি দিদ্ধান্ত-শিরে মণি গ্রন্থ রচন! করেন। ১২শ শতাব্দীতে ঘড়ির ১৪৪ 
প্রচলন হওয়াব কোনও প্রকার সম্ভাবনা দেখি ন! । ু্বব। তুলদী বিশ্ব প্রভৃতিব পবিত্রতা 
সুশ্ৰুত অস্ত্ৰরচিকিৎসা ৮ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন__যখা রব, তুলদী ও বিষ ইহাদেৰ প্রত্যেকেবই উৎপত্তি এক-একটি 
১৮0১) ছেদ্যঞ্ৰয়ী— Incision, আঁথ্যায়িক| পুবাণে দৃষ্ট হয়। দুর্বা। বিষ্ণুৰ লোম হইতে সমুদ্র-ম্থনের 
(২) ভডেদ্যক্ৰিয—Puncturing. সময় উৎপন্ন হইযাছে। তুলদী নায়ী বমণীর কেশসমূহ নীরাঁয়ণেব ববে 
(৩) লেখাক্রিয়া--২০এ০০৫, তুলসীনামক পুণ্যবক্ষে পরিণত হইখাছে। লক্ষ্মী একদিন শিষ- 
(৪) বেধা্রিয়া_-চ০০০& পুজ্লাকালে এক স্তন ছি'ড়িয়া তাঁহার উপব দেন। শিবের ববে দেই 
(৫) বন্ধনকাৰ্য্য_Bandage. শ্তনই বিশ্ববৃক্ষে পরিণত হইয়াছে। এই কাবণেই ইহার নাম প্রীফল 
(৬) সীব্যক্ৰিয়া--Sewing. বৃক্ষ। শিবের ইচ্ছা, ইহার পত্রেই লোকে তাহার পুঙ্গা করুক! 
(৭) অএধ্যক্ৰিয়—Probing. তাহাভেই তিনি প্রনন্ন হইবেন। এই বৃক্ষ্ুলির উৎপত্তি সম্বন্ধে 
(৮) আঁহাধ্য Extraction. আঁবও অনেক আখ্যারিকী আছি । তাহাতে দেখান হইয়াছে যে জন্ম 


রি ৪ নং বেধ্যক্রিয়ার € Borin ) অর্থ, শিবা কাঁটা, শিরার মধ্যে উধধ হইতেই ইহারা পবিত্র । শ্ীহিপ্তাহরণ চক্রবন্তাঁ ৷ 


স্বাধীনতার বিরুদ্ধে বৃহৎ ব্রিটিশ লাঠির যুক্তি 


কথায় বলে মূর্থস্য লাঠ্যোষধি ৷ বঙ্গের লাট লর্ড লিটন 
বোধ হষ ভারতেব লোকদিগকে মূর্খ মনে করিষা 


তাহাদের মধ্যে যাহার! স্বাধীনতালা ভেচ্ছা রোগে আক্রান্ত ' 


তাহাদিগকে বৃটিশ লাঠি দেখাইয়াছেন। 

বিগত ১১ই এপ্রিল, ইউরোপীয়ান এসোসিয়েশন 
লর্ড লিটনকে অভিনন্দিত করিষা একটি অভিভাষণ 
পড়েন। তাহার উত্তবে বক্তৃতা করিযা লর্ড লিটন 
অন্ান্ত কথার মধ্যে বলেন £-- 


I see in the task ahead of us—the task I mean of 
progressing towards self-government or Swaraj—two 
possible interpretations of Swaraj, two alternative 
lines of advauce, one of which is clear and open, 
bright with hope and free from obstacles, the other is 
encumbered with the thickest of barbed wire entangle- 
ments, offers no field for co-oper.ition, and is dark 
with the menace of racial storms. 

The first interpretation of Sawaraj is the consti- 
tutional independence of Ind.‘a  S lf-government in 
the sense of government by the Indian Parliaments as 
distinct from Government by the British Parlhament 
but in association with the other self-governing Domi- 
nions, and allegiance to «ur 0 00000 King Emperor. 
This can be attained by building up a constitution 
suited to Indian conditions, by the establishment of an 
efficjent administration in India in which Indians and 
Europeans are equally interested, in which they are 
both represented and work side by side freed from the 
necessity of reference to or control by a Secretary of 
State of the Imperial Parliament. The hallmark of 
such Swaraj would be the threefold requirements of 
-efficiency in administration, racial co-operation and 
constitutional freedom. That is a goal towards which 
Indians and Europeans can advance together, the rate 
of advance towards which is 00905098115 in their own 
hands and the ultimate attainment of which will be 
ood ‘for India and good for Britain 
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is racial 


The second interpretation of Swarusj 
independence, 073 Government of India by Indians as 
distinct from Government by the British, and it 1s 
sought to attain it by substituting Indians for [৪0০৭ 
administration and 


peans in every branch of the 
subordivating considerations of efficiency to consi- 
derations of race, with the ultimate goal of complete 
separation. 

That is a goal which the British, whether in India 
or in Britain, can never accept—they cannot ad. ance 
towards it with Indians, but must contest every inch 
of the way with them. To prevent its ever being 
reached the whole strength of our people would, if 
necessary, be used. 

These two policies are in my opinion too often 
confused, because the policy of racial independence 
includes also constitutional independence and the 


policy of constitutional independence necessarily in- এ 


volves the consideration of many racial questions—the 
readjustment in many respects of the relationship 
between the two races and the provision of equal 
opportunities for both. But there is a fundamental 
difference between the two. They are in fact irrecon- 
cilable. They have a different starting point and a 
different objective. One is constructive and based 
upon love. It consequently strives to avoid racial 
controversies and, when they arise, to adjust them by 
cousultation and agreement. The other is destructive 
and based upon hate. It seeks to make racial issues 
the main test of the sincerity of Government profes- 
sions, and presses for their settlement by immediate 
legislation, whether agreement concerning them can 
be obtained or not, 
should be kept distinct, and the difference between 
them understood. If the latter has to be stoutly 
resisted, the former should be sincerely encouraged. 


এখানে লাটসাহেব দুরকম স্বরাজের কথ! বলিয়াছেন। 
প্রথম, ইংলণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকিযা নিয়মতঙ্জ-প্রণালী-সম্মত 
স্বাধীনতা; দ্বিতীয়, ইংলণ্ড হইতে পৃথক্‌ হুইযা সম্পূর্ণ 
স্বাধীনতা লাভ । 


It is essential that these two 
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ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভকে তিনি যে কেন 
জাতিগত (75051) স্বাধীনতা আখ্যা দিলেন, তাহা 
জানিতে ইচ্ছা হয! এই প্রশ্নের মীমাংসার ভিতর জাতিগত 
ভাবকে টানিয়া আনিবার প্রয়োজন কি ছিল? ভারতবর্ষ 
যদি কখনও স্বাধীনত! লাভ কবে, তাহ! হইলে সে 
স্বাধীনতাকে জাতিগত বলা চলিবে না, এমন নয়, তাহা 
জাতিগতই হইবে, কিন্তু কেবলমাত্র উহ! জাতিগত 
বলিযাই বা একমাত্র সেই কাবণেই ভারতবাসী স্বাধীনতা 
চাষ না। ন্বাধীনতা আকাজ্ষা করা মানুষের স্বভাব 
শীনকসম্প্রদায় ও প্রজা যদি একজাতীয় হন তাহা হইলেও, 
"এবং যদি ভিন্নজাতীয় হন তাহা হইলেও) স্থতরাং 
ষে-ক্ষেত্রে শাসকগণ ভিন্নজাতীয, সেখানে তাহাদের 
ভিন্নজাতীয়তার উপর অতটা জোর দেওয়া উচিত নয়; 
কেন-ন। তাহাতে ইহ! মনে হইতে পারে, যে, কেবলমাত্র 
ওঁ বিভিন্নতার জন্তই ধেন শাসিত মানুষরা স্বাধীনতা 
প্রার্থনা করিতেছে । যে-সকল আমেরিকান ওপনি' 
বেশিক ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া স্বাধীনতা অর্জন 
_,কবিষাছিলেন, তাহারা আপনাদের শ্বজাতীয় শাসক- 
সম্প্রদাষের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ কবিয়াছিলেন ৷ তাহাদের 
শাসনকর্তাদের দল যদি ভিন্নজাতীয় হইতেন, তাহা 
হইলে সম্ভবতঃ তাহারা আরো! পূর্বেই স্বাধীন হইবার 
চেষ্টা করিতেন। ভারতবর্ষ ও অন্তান্ত অধীন দেশের 
পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ ও আংশিক স্বাধীনতা 
অপেক্ষা অধিক প্রযোজনীয় ও কল্যাণকর কি না, 
ইহাই আনলে বিবেচনা করিবার বিষয্ন। ইতিহাসে 
আমরা ইহাই দেখিতে পাই, যে, বিজেতা ও বিজিত 
যেখানে ভিন্নজাতীষ, দেখানে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পাইবাব 
ইচ্ছা অধিক প্রবল। কিন্তু ইতিহাস ইহাও বলে, যে, 
যেখানে বিজেতা ও শাদিত একই জাতীয়, সেখানেও 
স্বাধীনতা লাভ করিবাব ইচ্ছা বর্তমান থাকে। স্থতরাং 


ভারতবাসীবা অথবা একদল ভারতবাসী যদি স্বাধীনতা - 


লাভ করিতে চান, তাহা হইলে সে ইচ্ছাকে কিছু- 
মাত্র অস্বাভাবিক বলা চলে না। তাহাদের শাসন- 
কর্তারা যে ভিন্নজীতীয়, ইহাতে তাহাদের স্বাধীনতা 
লাভের আকাক্তা বৃদ্ধি পাইবারই কথা, হাস পাইবার 


২য় সংখ্যা] বিবিধ প্রদঙ্গ--স্বাধীনতাঁর বিরুদ্ধে বৃহৎ ব্রিটিশ লাঠির যুক্তি 
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কথা নষ; ইতিহাস ও জীববিজ্ঞান ইহাই বলে। 
স্থতরাং তাহারা স্বাধীনতা লাভ কবিতে চাহিলে সেটা 
জাতিগত (75০51 ) স্বাধীনতাও হয় বলিষা তাহাদের 
স্বাধীন হইবার আকাজ্ষাটাই মারাত্মক (দোষ, এমন 
কথা বলা চলে না। বরং একটি ভিন্নক্ষাতীয় শাসক 
দ্বাবা শাসিত ও অন্তটি সমজ্ঞাতীয় বিজ্েতা প্রভুব 
অধীন, এইরূপ দুইটি অধীন জাতির বিষয় বিবেচনা 
করিলে, এতিহাসিক ও জীববিজ্ঞানবিৎ নিসংশয়িত 
রূপে এই মতই প্রকাশ করিবেন, যে, প্রথমৌক্ত 
জাতিটির স্বাধীনতা লাভের আকাজ্ষা শেষোক্তটির তদ্রূপ 
আকাজ্ষ! অপেক্ষা অধিকতর স্বাভাবিক ও থায়সঙ্গত। 
গ্রীক বনাম তুর্ক, বুল্গেবিয়ান্‌ বনাম তুর্ব, সার্ভিয়ান্‌ 
বনাম তুর্ক, আর্শ্মেনিয়ান বনাম তুর্ক, এই চারিস্থলেই দেখা 
যাইতেছে ঘে বিজ্েতা ও বিক্রিত ভিন্নজাতীয। কিন্ত 
গ্রীক, বুল্গার, সার্ভিয়ান বাঁ আর্মেনিয়ানকে তাহাদের 
জাতিগত স্বাধীনতা লাঁভেব প্রচেষ্টায স্াহাষ্য করিতে 
ইংরেজের ত কোথাও বাধে নাই? আমরা জানি, যে, 
তুর্কদিগকে অত্যাচারী ঘোষণা করিয়াই ইংরেজ এ-সকল 
অধীন জাতির পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্ত, 
ইংবেজদের মতে, ইংরেজ ত মিশরের উপর অত্যাচার 
কবেন নাই, তবে তাহারা মিশরকে স্বাধীনতা দিয়াছেন 
বলিয়া ঘোষণা করিলেন কেন? উহা শুধু স্বাধীনতা নয়, 
আবার জাতিগত স্বাধীনতাও বটে। আবার এ দিকে 
দেখা যায়, ইংরেজ কশীয়ের বিরুদ্ধে পোলদের সাহায্য 
করিতেছেন, যদিও উভযেই এক সাঁভজাতীয়। আমে- 
রিকানবা ত ভিন্নজাতীয় ফিলিপিনোদের উপর অত্যাচার 
করে নাই, বরং স্থশাসনের জন্য ফিলিপিনোরা 
তাহাদের নিকট কৃতজ্ঞ; তবে ফিলিপিনোরা স্বাধীন 
হইতে চায় কেন? ইহাতে স্পষ্টট বোঝা যায়, 
বিজেতা এবং বিজিত সমজাতীয় হউক বা না 
হউক, শাসকগণ শাসিতদের প্রতি অত্যাচার করুক বা 
না করুক, স্বাধীনতালাভের আকাজ্ষা মান্গষের মনে 
জাগিয়া উঠিবেই। স্বাধীনতা যদি দেশবিশেষে জাতিগত 
স্বাধীনতাই হয়, সেইজন্য তাহা নিন্দার্থ হইবে কেন? 
পূর্বে যাহা বলিয়াছি, তাঁহার পুনরুল্লেখ করিয়া বলি, 
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ষে, ইংরেজ ঘোষণা করিতেছেন, তাহারা মিশবকে 
স্বাধীনতা দান করিয়াছেন। মিশরবাসীগণ যে ইংরেজ 
হইতে ভিন্নজাতীয়, তাহাতে ত সন্দেহ নাই? মিশরকে 
যদি জাতিগত স্বাধীনতা দেওবা চলে, তবে ভারতবর্ষকেই 
বা দেওয়া না চলিবে কেন? 

স্থতরাং ভাঁরতবর্ষের স্বাধীনতালাভের প্রচেষ্টার ভিতর 
জাতিগত বিভিন্নতার কথাটাকে অত বড় স্থান দিয়া লর্ড 
লিটন অন্যাষ করিয়াছেন । 

তিনি যে শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন, তাহাও ঠিক হয় 
নাই। মডারেটগণ যে নিন্নমতগ্রানুযায়ী স্বাধীনতা'র 
পক্ষপাতী, তাহাতে সন্দেহ নাই । কিন্তু অসহযোগীদের 
দলেরও সকলে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভকে লক্ষ্য বলিয়া 
ঘোষণা করেন নাই। ইংরেজ-প্রভাব-মুক্ত সম্পূর্ণ ্বাধীনতাই 
যে কংগ্রেসের লক্ষ্য, আহমদাবাদ কংগ্রেসে মহাত্মা 
গান্ধীই এই প্রস্তাব গ্ৰাহ হইতে দেন নাই৷ ইয়ং 
ই্ডিযা” পত্রে তিনি লিখিয়াছেন, বে, স্বরাজ অর্থে তিনি 
বুঝেন, ভারতবর্ষের পক্ষে স্বশাঁনক ইংরেজ উপনিবেশের 
সমান অধিকারলাঁভ। ইহার সৃহিত লর্ড লিটনের “নিয়ম- 
তন্রামুধায়ী স্বাধীন্তা'র প্রভেদ কি ?' অবশ্য সম্পূর্ন স্বাতস্ত্য- 
প্রশ্নাসী অসহযোগীও আছেন। অতএব আমাদের তিনটি 
রাজনৈতিক দলের কথা ভাবিয়া চলিতে হইবে, দুইটি নয়। 

লর্ড লিটনের মতে, সম্পূর্ন প্বাধীনতা বা দ্বিভীষ প্রকা- 
রের স্ববাজের মধ্যে ইংবেজ ও ভারতবর্ষীয়ের সহযোগিতার 
কোন স্থান নাই। কেন যে নাই, তাহা ত আমরা বুঝিতে 
পারি না। বোধ হয আমবা সহযোগ অর্থে যাহা বুঝি, 
ইংরেজরা তাহা বোঝেন না, এই জন্যই এই সমস্তার 
উৎপত্তি । আঁমরা সহযোগ বলিতে যে কি বুঝি, 
তাহা মহাত্মা গান্ধী স্থম্পরূপে বুবাইয়া দিয়াছেন । তাহার 
মতে, তাহার প্রার্থিত স্বরাজের ভিতব ইউরোপীয়েরও 
স্থান থাকিবে । তবে জাতিগতভাবে শ্রেষ্ঠ বিবেচিত 
বা প্রভু না হইয়া তাহারা তখন হইবেন সমশ্রেণীস্থ 
বা সাহায্যকারী ৷ জাপান ও অন্ান্ত স্বাধীন দেশে ইংরেজবা 
এ ভাবে কাজ করিয়াছেন | কিন্তু সহযোগ বলিতে 
ইংরেজ সাধারণতঃ এই বুঝেন, যে, কাঁজেব লক্ষ্য, উদ্দেশ্তা 


প্রবাদী- জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯ 
সমসাময়িক এতিহাসিক ঘটনার মধ্যেই আমরা দেখতেছি, 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


₹ ও নীতি এবং প্রণালী সকলই তাহারা নির্ধারণ করিয়া 


দিবেন এবং আমরা তাহাদের সঙ্গে থাকিয়া অভিপ্রায়গুলি 
কাৰ্য্যে পরিণত করিব | কিন্ত ইহা কি সহযোগ, -- 
না আজ্ঞাপালন? আমরা ত ইহাকে তাবেদারীই মনে 
করি। যদি স্বাধীন গ্রীকের সঙ্গে ইংরেজের সহযোগ 
কর! চলে, ঘি স্বাধীন জাপানী বা ফরাসীর সঙ্গে সহযোগ 
চলে, তবে স্বাধীন ভারতবাসীর সহিত না চলিবার 
কোনও কারণ থাকিতে পারে না। কিন্তু আমরা 
পূর্বেই বলিয়াছি, ইংরেজের আস্তরিক ইচ্ছা যে আমরা 
চিরকাল তাহাদের কার্য্যসিদ্ধির যন্ত্র ও ভৃত্য হইয়া 
থাকি এবং চিরদিন তাহাদের মন-তুলান কথা দ্বারা 
মন্্রমুষ্ধ হইয়া থাকি। ইহাকেই তাহারা সহযোগ বলেন। . 
কিন্ত এইকপ “শাক দিয়ে মাছ ঢাকা” চিরকাল চলিতে 
পারে না। বাস্তবিক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিতরে থাকিয়া, 
সমান পদে ধীড়াইয়৷ সহযোগ করিবার ইচ্ছা! তাঁহাদের 
আছে কি না, তাহা বুঝিবার জন্ আমরা ছুইটি পরীক্ষার 
প্রস্তাব করিতে ইচ্ছা করি। প্রথমটি এই; ভারতবর্ষে, 
যতগুপি ইংরেজকে উচ্চপদে নিযুক্ত করা হইয়াছে, 
অন্তত: ততগুলি ভারতবাপীকে ইংলগ্ডে সেইৰপ উচ্চপদে 
নিযুক্ত করা হউক; দ্বিতীয়তঃ, সাম্রাজ্যের ভিতর 
ইংরেজের যেমন সর্ধত্র অবারিত দ্বার, ভারত্বাসীকেও 
সেইব্ূপ অধিকার দেওয়া হউক। লর্ড লিটন কি এই 
প্রস্তাব দুইটির সমর্থন কবিতে সন্মত হইবেন ? 

লর্ড শিটন বলিতেছেন, যে, শাসন বিভাগের প্রত্যেক 
অংশে ইংরেজের স্থানে ভারতবাসীকে নিযুক্ত করিয়াই এই 
দ্বিতীয় রকমের স্বরাজ অর্থাৎ সম্পূর্ন স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা 
হইতেছে। এই কথায় ইহাই বুঝায়, যে, প্রথম শ্রেণীর 
স্বরাজ, বে স্বরাজ স্বশাসক উপনিবেশগুলি ভোগ করিতেছে, 
তাহার ভিতর এইরূপ নিয়োগ যেন হয় নাই বা হইতেই... 
পাবে না। কিন্ত ইহা সত্য কথা নয়__অস্ততঃ আমরা 
ষ্তদূব জানি, ' ইহা! সত্য নয়। আমাদের মত সত্য 
কি না, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য আমরা লাটসাহেবকে 
ছুই একটি প্রশ্ন করিতে চাই। কানাডা, নিউজীল্যা 
ও অষ্ট্রেলিযা তিনটিই স্বাসত্বশীসনের ক্ষমতাপ্রাঞ্চ 
উপনিবেশ |  কানাডাতে যে-সকল বাক্তি উচ্চতম, 


২য় দংখ্য। | 


অলাসিপাস্পািরিসিপাসিপাস্িপাস্মিপাস্টিপাসপিল সপস্িপাস্টিপাস্িসসিাসি 


উচ্চতর ও উচ্চ রাজপদগুলি দখল করিয়া আছেন, তাহারা 
কি, ভারতবর্ষে বেন তন্জরপ, অধিকাংশই ইংরেম্ব না 
কানাডার অবিবাপী ? অষ্টেলিয়াতে ী-সকল কর্শচারী 
কি অধিকসংখ্যক অষ্টে লিষান্‌ না ইংলগুনিবাপী ? নিউ- 
জীলণ্ডেই ব! তাহাদের কোন্‌ দন্ন সংখ্যায় বেশী? আমরা 
যতটা জানি, তাহারা প্রায় সকলেই কানাডিয়ান্‌, অষ্টে লিয়ান্‌ 
এবং নিউজিন্যাণ্ডার । সুতরাং আমবা যদি ইউবোপীথের 
পরিবর্তে ভারতবাপীকে রাজকার্ধ্যে নিযুক্ত কবিতে চাই, 
তাহা হইলে কেন থে তাহা আমাদের পক্ষে অপরাধ বলিষ। 
গণ্য হইবে, তাহা বুঝিতে পাবিলাম না । উপনিবেশবাণী- 
গণ ইউরোপীরবংশোদ্ভূত মানুষ । তবুও তাহারা ইউরোপ 
হইতে মানুষ আমদানি করিয়। আপনাদের শাসন কাজ 
চাপায় না। ইহাতে তাহারা অপরাধ করিতেছে বলিয়া 
কেহ মনে কবে না। কিন্তু আমরা ইউরোপীয়বংশোডভূত 
নই ; অথচ আমবা যদি ইউরোপ হইতে শাসক আম্দানি 
না করিয়া আপনাদের কাজ আপনারাই কবিতে চাই, 
তাহা হইলে সেটা এমন গুরুতর অপরাধ হইস়| 
_-টীড়ায় কেন? আমাদের ইচ্ছাটাই ত অধিকতর 
স্বাভাবিক । | 

স্বাধীনতালাভপ্রয়াসী ভারতবাসীদের বিরুদ্ধে লর্ড 
লিটনের দ্বিতীয় অভিযোগ এই, ধে, তাহারা কে কত 
কাঙ্গেব লোক তাহা! না দেখিয়া এবং সেই বিচাব 
অনুসারে কর্মী নিয়োগ না করিয়া কে কোন্‌ জাতির 
লোক তাহাই বেশী করিয়| দেখেন ও তদনুসারে কর্মী 
নিযুক্ত করিতে চান। ইহা সত্য কথা নয়। ভারতবর্ষে 
ইংরেজেরা ম্ববং এই দোষে দোষী। উপযুক্ত ভারতীয় 
থাকিতেও ইংরেজ রাজকাধ্যে ইংরেজ নিযুক্ত করে। 
এই দোষটা আমাদের ঘাড়ে চাপাইয়া লর্ড লিটন উ্টা 
_>চাপ দিতে চাহিয়াছেন ! 

কোন ভারতবাসীই, তিনি নরম বা চরম বে প্থী 
হোন, ইহা ইচ্ছা করিতে পারেন না, ষে, শাসনযন্ত্ 
কাজের অযোগ্য হোক। আমরা সকলেই চাই, যে, 
বর্তমানে ইংরেজের হাতে শাসনযন্ত্র যেমন আছে, উহা 
তাহার চেয়ে কাধ্যকব হয়। আমরা বিশ্বাস করি, যে, 
ক্রমে ক্রমে উহাতে ইংরেজপ্রবর্তিত শাসনযন্ত্ অপেক্ষা 
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শ্রেষ্ট কবা যায, যদিও প্রথম প্রথম কিছু অযোগ্যতা 
প্রকাশ পাইতে পারে । 

ভারতবর্ষে ইরেজের শাসনদক্ষতার ইংরেজরুত প্রশংসা 
অত্যন্ত অত্যুক্তিপূর্ণ। কিন্তু উহার যথার্থ মূল্য যত- 
খানি, তাহারও লাঘব করিতে আমরা চাই ন।। ইংরেজ 
শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়াছেন, সমগ্র দেশকে এক শাসনস্থত্রে 
গ্রবিত কবিয়াছেন এবং ভারতবাসীদের মধ্যে সমান স্তায- 
বিচার করাব দিকে লক্ষ্য বাখিয়াছেন, এ কথা স্বীকার 
করি। কিন্ত দেশের মূর্খতা শোচনীধ, কৃষি ব্যবসা ও 
পণ্যদ্রব্-উৎ্পাদন বিষয়ে উহা অনেক পিছনে পড়িষা 
আছে। ভাবতবর্ষ দরিদ্র, অস্বাস্থ্যেব আলয়, মাবীপীড়িত 
এবং পাখববলের ও বিভীষিকার দ্বারা শাসিত। একশত 
পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া ইংরেজ এদেশে রাজত্ব কবিয়াছেন। 
এখনও দেশের এই অবস্থা। ইহাকে কি শাসনদক্ষতা 
বলে? 

কিন্ত লর্ড লিটনের অভিযোগ যদি আমরা সত্য 
বলিয়া মানিয়াই লই, তাহাতেই বা প্রমাণ হয় কি? 
ইয়োরোপের রাষ্ট্রীয় কর্ম্মীরা কি সকল স্বাধীন দেশে 
সমান স্থযৌগ্য ? নিশ্চয়ই নয়। ইংরেজর! দাবী করেন, 
যে, তাঁহারাই সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট শাসনকর্তা, জার্্ানরা 
বলেন কাজের শৃঙ্খলা ও বন্দোবস্ত খাঁড়া কবিয়া 
তুলিতে তাহারা সবচেয়ে ওস্তাদ । কিন্তু অন্তান্ত স্বাধীন 
ইউরোপীষ দেশ যে আপন আপন অপেক্ষাকৃত অযোগ্য 
রাষ্ট্রীয় কর্ম্মী লইয়াই সন্তষ্ট আছে, অতি উৎকৃষ্ট ইংরেজ 
শাসক দ্বারা শাসিত হইতে আকাঙ্ষা মাত্রও করিতেছে 
না, ইহাতে ত ইংরেজ কোনই অপরাধ গ্রহণ কবেন না? 

কোন শাসনযস্ত্র ও প্রণালী যে কতখানি যোগ্য, তাহাঁব 
পরথ করিবার উপায়টা কি? যে শাসনের অধীনে 
দেশেব সকল লোক শিক্ষা পায়, কুসংক্কারমুক্ত হয়, 
ভাল খাইতে পরিতে ও ভাল থাকিতে পায়, সুস্থ 
সবল হয়, এবং সাহসী, স্বাধীন ও আত্মশাসনক্ষম হয়, 
তাহাকেই স্থযোগ্য শাসন বলা চলে। উপরোক্ত আদর্শ 
অনুসারে বিচার করিলে, ভারতবর্ষে ইংরেজের শীসনকে 
স্থশাসন বলা চলে কি? 

লর্ড লিটনের সমস্ত যুক্তি খুলিই এইরূপ পক্ষপাত-দোষ- 
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দূষিত। ইচ্ছাপূর্বক বা অনিচ্ছাক্রমে ও অঙ্ঞাতসারে 
তিনি প্রথম শ্রেণীর স্বরাজ্রকে সর্বপ্রকার গুণশালী বলিযা 
বর্ণনা করিয়াছেন, দ্বিতীয় শ্রেণীর স্ববাজের অর্থাৎ সম্পূর্ণ 
স্বাধীনতার ভাগ্যে জুটিযাছে সর্বপ্রকার কু-অভিসদ্ধি ও 
দোষ । তাহাঁব মতে, প্রথম শ্রেণীর স্বরাজ পাইতে হইলে 
শাসনযন্ত্রকে কাধ্যদক্ষ করা চাই। যেন পূর্ণম্বাধীনতালিপ্ণ, 
ভারতবাসীরা রাষ্ট্রায কর্ম্মীাদিগকে কার্যদক্ষ করিতে চান 
না। প্রত্যেক ভাবতবাসীই ইহা আকাঙ্ষা কবেন, তাহার 
রাজনৈতিক মত যাহাই হোক না কেন। তাহার! 
সকলেই চান থে ইংরেজেব অধীনে ভারতবর্ষের সর্কাবী 
কম্মচারীব। যতখানি কর্শ্বকুশল ৫ দেখাইতে'ছন, স্বাধীন 
ভারতের কর্মীরা তাহা অপেক্ষা অধিক দেখান। হইতে 
পারে যে প্রায় সকল ইয়ুরোপ-অধিবাসীব মৃত লর্ড লিট- 
রেনও ইহাই মত যে ইংরেজের কর্তৃত্ব ও “রিচালন ব্যতীত 
ভারতবর্ষের শাপনকাধ্য কখনও দক্ষতার সহিত চলিতে 
পারে না। কিন্তু সে হইল এক কথা এবং ভারতবাসীরা, 
কর্ম্মাদের কে কত কাজেব তাহা না ভাবিয়া, কে কোন্‌ 
জাতির সেই কথাই বেশী করিয়া ভাবে, ইহা বলা 
আরেক কথা । আমাদের মনে হয় না, যে, ভারতবাসীর 
জাতিগত ' এমন কোন অক্ষমতা আছে যাহার জন্য 
তাহাঁবা সুদক্ষ শাসক হইতে পারে না। এমন কি 
মডারেট ধুবন্ধর শ্রীযুক্ত শ্রানিবাস শাস্ত্রী মহাশয়ও যে 
তাহা মনে করেন না, তাহা তাহার এক বক্তৃতা 
হইতে বুঝা যায়। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন, ভারতবর্ষ 
যে-কোন সমযে অন্ত দেশেব লোকদেব সমকক্ষ লোক 
কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত করিতে পারেন। 

লর্ড লিটন মনে করেন, যে, গঠন করিবার ইচ্ছা 
এবং গঠন-কারধ্যের ক্ষমতা নিয়মতম্্রীচ্ষায়ী-স্বাধীনতা- 
গ্রধাসীগণ অথবা সোজা! কথার ম্ডারেটগণ একচেটিযা 
করিষ! লইয়াছেন। ইহা সত্য নঘ। ভাঁবতবাসীদেব 
সকলেই আমরা ভাই বলিষা মনে করি, অতএব তাহাব 
এই ধারণার সমীলোচনা করিব না । মডারেট বা 
চরমপন্থী কাহারও যদি অন্যদল অপেক্ষা কোনও গুণ 
অধিক থাকে, তাহা সমানভাবেই দেশের কাজে লাগিবে। 
তাহ! লইয়া আমর! গৃহবিবাদ জন্মাইব না। 


প্রবাসী__জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯ 





[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


পাসিপাস্িপাসিাছি পাটি পা লাও লাও লাখ পাটি পাটি লাও লাখ পাটি পাস্টিপাসিপাসটিলাছি লাস পাসটিপাসিপাসিপা্দি্পাছি পাটি 


লর্ড লিটন মনে করেন, যে, এই নিয়মতন্্রীনুষায়ী 
উন্নতির প্রয়াসটির ভিত্তি জাতিতে জাতিতে প্রীতির উপব, 
এবং অন্তটির ভিত্তি জাতীয় বি.দ্বব। আমাদের ভিতর কে 
অন্যের অপেক্ষা অধিক পরিমাণে ভালবাসিতে পাবেন, 
বা বিদ্বেষ পোষণ করেন, সেকথার আলোচনা 
আমবা করিব না। কাবণ, বিদেশীদের প্রশংসা 
বা নিন্দাকে উপলক্ষ্য কবিষা গৃহবিবাদের সৃষ্টি করা 
মূর্খতা । কিন্তু সাধারণ ভাবে কয়েকটি মন্তব্য প্রকাশ 
কবা চলে! মানবচরিত্রের উন্নতি অসীম, তাহার সীমা- 
নির্দেশ করা চলে না; তাহাব বিকাঁশও সীমাবদ্ধ 
নয। কিন্তু এখনও উহা জর্ধাঙ্গীন বিকাশ লাভ না 
করার জন্য, যে-কোন দেশে বা কালে আংশিক বা 
সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের জন্য যত প্রকাব প্রচেষ্টার 
কথা আমরা জানি, কোনটাই অল্পবিস্তর বিদ্বেষ বা 
ঘ্বণার ভাব হইতে মুক্ত হইতে পারে নাই। লর্ড 
লিটন নিশ্চয়ই জানেন, যে, তাহার নিজের দেশে, যে- 
থানে জাতিগত স্বাধীনতা লাভের কথাই ওঠে না, 
সেখানেও নিয়মতন্্রান্্যায়ী অধিকার লাভের চেষ্টার্ব-- 
সময অনেকবার যথেষ্ট রক্তপাত হইযাছে, সকলে সকলের 
উপব গোলাপজল কেওড়া ছড়াষ নাই, রক্তরাঙা হোলী 
খেলিয়াছে । এবং তাহাব দেশে রাজহত্যা পধ্যস্ত 
হইয়াছে। কানাডা স্বায়ত্তশাসন লাভ করিবার পূর্বে 
সে দেশে অনেকগুলি বিদ্রোহ-বিপ্লব হইয়া গিয়াছে । 
ইংরেজ ঘে-মিশবকে জাতিগত স্বাধীনতা দিষাছেন 
বলিষা ঘোষণা করিতেছেন, সেই মিশরেই ত সম্প্রতিও 
রক্তপাত হইষা গিযাছে। লর্ড লিটনকে ব্রিটিশ 
সাআাজ্যেব অন্থান্ত অংশেব ইতিহাস বা জগতের অন্তান্ত 
দেশেব ইতিহাস হইতে উদ্বাহরণ আর বেশী বোধ 
হয় দেখানর প্রযোজন নাই । হিংসা বা জাতীয় বিদ্বেবে-- 
আমর! বিন্দুমাত্র সমর্থন করি না। আমরা কেবল 
এইটুকু বলিতে চাই, ধে, ইতিহাসে যখন দেখা যাইতেছে, 
যে, স্বাধীনতা লাভের প্রচেষ্টার মধ্যে প্রায়ই জাতীয় 
বিদ্বেষ ও রক্তপাতের আবির্ভাব হইযাছে, তখন যাহা 
যথার্থই অহিংসামূলক এমন একটা আন্দোলনের ভিতর 
যদি দুই-চার ক্ষেত্রে বিদ্বেষ বা হিংসার প্রকাশের পরিচঁ 


২য় সংখ্যা ] 





পাওয়া যায়, তাহা হইলে সেইগুলি লইযা অত 
বাড়াবাড়ি করার প্রয়োজন নাই। প্রয়োজন নাই বলি 
এই জন্ট, যে, ইহার প্রবর্তক মহাত্মা গান্ধী সর্বদাই 
সমস্ত শক্তির সহিত হিংসার নিন্দা করিয়াছেন, এবং 
হিংসার প্রকাশ যেখানেই তিনি দেখিযাছেন, নিজে দোষী 
না হইযাঁও তাহাব প্রাশ্চিত্তের ভার স্বষং গ্রহণ করিয়া- 
ছেন। কোন স্থানেই ইহা প্রমাণ করা যায় নাই যে 
নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটি, বা প্রাদেশিক কংগ্রেস 
কমিটি, বা তাহা অপেক্ষা নিয়স্থানীয় কোন কংগ্রেস কমিটি 
পূর্ব হইতে মংলব স্বাটিয়া কোনও স্থানে দাঙ্গা বা বক্তপাত 
ঘটাইফাঁভেন। ইহা তুলিলে চলিবে না, ষে, যদিও ভাবত- 
বর্ষে স্বাধীনতা লাভের আন্দোলন স্থবিশাল দেশব্যাপী, 
তবুও ইহার ভিতর হিংসার ভাব যত কম প্রকাশ পাইয়াছে, 
অন্য কোন অপেক্ষাকৃত জনবিরল ও ক্ষুদ্র দেশে এই ধবণেব 
কোনও আন্দোলনে তত কম প্রকাশ পায় নাই। লর্ড 
স্টিনকে আমর! ইহাও স্মরণ করাইয়। দিতে চাই, যে, 
কোন দলের কোন নেতাকেই মহাত্মা গান্ধী অপেক্ষ। 
মানবপ্রেমিক বলিষা কেহ মনে করে না। ভারতবর্ষে 


__, চরমপস্থীদের আবির্ভাবের পূর্বেও ইংরেজ ও ভারতবর্ষীয় 


বাজনৈতিকগণ অনেক সময় তীত্র ভাষ! ব্যবহার করিযা 
আপনাদের অস্তঃকরণের বিদ্বেষের পরিচয় দিধাছেন। 
উদ্াহরণস্বৰূপ ইল্বার্ট বিল লইয়া যে আন্দোলন হ্য 
তখনকার এবং স্বদেশী আন্দোলনের সময়কার বহু 
সংবাদপত্রের লেখার এবং অনেকগুলি বক্তৃতাব উল্লেখ 
করা যায। যখন দমনমূলক প্রেস আইন ( যাহা 
এখন উঠাইয়া দেওয়া হইযাছে) প্রব্তিত করা হয়, 
তখন উহাব থে প্রয়োজন আছে তাহা বুঝাইবার জন্য 
অনেক দেশীয় সংবাদপত্র হইতে- নানাস্থান হইতে 
মন্তব্য উদ্ধত করিয়া দেখান হয়। লর্ভ লিটন যদি 


মনোযোগ পূর্বক সেই উদ্ধৃত অংশগুলি পাঠ করেন, 


তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন, যে, উদ্ধারকাবী মর্কাবী 
আম্লার দল নরম এবং চরম কোন দলের কাঁগজকেই 
অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত কবেন নাই; ছুই দলেব কাগজ 
হইতেই তাহাবা উত্তেজনা ও বিদ্বেষপূর্ণ লেখা সংগ্রহ 
কবিতে পারিযাছিলেন। ভারতবাসীরা সবাই মুনি ঝি 


৩৮১৯ 


বিবিধ প্রসঙ্গ--ম্বাধীনতাঁর বিরুদ্ধে বৃহৎ ব্রিটিশ লাঠির যুক্তি 


২৯৯ 


লাওলাপ্িপাদিলাছি লাও পাটি পাসিপাসটিপাস্পিপাসি পা, 





নয, তাহাদের হৃদয় কেবলমাত্র ভালবাসারই আকর নয়। 
এবিষয়ে লাট-দাহেবের স্বদেশবাসীরা যে কিছুমাত্র শ্রেষ্ঠ 
তাহ মনে করিবারও কারণ নাই। তিনি যে ছুই 
প্রকারের স্বরাজের উল্লেখ করিষাছেন, তাহার ভিতর 
প্রথমটকে কাধ্যে পরিণত কবিবার জন্য তিনি স্বীয় 
স্বদেশবাসীর সহায়তা প্রার্থন। কবিযাছেন। যথা := 


I rely on the assistance of your Association in 
working out the fist of these two policies which T have 
described and in advancing in close friendship and 
co-operation with Indians towards the attainment of 
constitutional self-government for India, 


আমরা কি আশা কবিতে পারি, গে, ভবিষ্যতে তাঁহাদের 
মধ্যে আর কেহ তাঁহার জশতভাইদিগকে আমাদিগের 
প্রতি ভালবাসা বশতঃ দাঁত খিচাইতে অন্গরোধ 
করিবেন না? একজন এমন অনুরোধ অল্পদিন আগে 
করিয়াছিলেন। 

ইংরেজের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ না করিয়াও ভারতবাসী 
সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আকাজ্ণা করিতে পারে। বর্তমীনে 
ভারতবর্ষে ইংরেজ-শীসন যেমন আছে, ভবিষ্যতে যদি 
তাহাব অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্টও হয, তাহা হইলেও 
আদর্শকামী এমন ভারতবাসী দেখা যাইবে যাহারা 
ইংবেজের প্রতি বিদ্বেষের বশবর্তী না হইয়াও সম্পূর্ণ 
স্বাধীনতা লাভ করিতে চাওযাটা অন্তাষ মনে করিবেন না! 
ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ স্বাধীনত! পাইলে তাহাতে ইংবেজ ও 
ভাবতবাসী উভবেরই মন্রল। লর্ড লিটন হ্যত ইহা 
বুঝিবেন না, কিন্তু ইহা সত্য কথা। অন্যদেশ শাসন কবিলে, 
ও উহাকে কেবলমাত্র আত্মস্থবিধার জন্য ব্যবহাব করিলে, 
জাতীয় চরিত্রের অধোগতি হয। আমব! ইংবেজী ইতিহাস 
পড়িযা এবং ইংরেজচবিত্র অনুশীলন করিয়া ইহাই বুঝি- 
য়াছি, যে, যদি ব্রিটিশ সাত্রাজ্যেব সকল অংশ সম্পূর্ণ স্বাধী: 
নভা লাভ করিয়। পরস্পরের সংহত অনান্য স্বাধীন দেশের 
মতন সধ্যস্থত্রে আবদ্ধ হয, তাঁহা হইলে ইংবেজচরিত্রের 
যথেষ্ট উন্নতি হইতে পাবে। তখন পরিবর্তনের কিছুকাল 
কাটাইয়া উঠিলেই ইংরেজ বুঝিতে পারবেন, বে, ইহাতে 
তাহাদের মারাত্মক আর্থিক ক্ষতি হইবাঁরও সম্ভাবনা! নাই। 
স্বাধীন এঁশ্বর্্যশাশী বন্ধুভাবাপন্ন ভাবতের সহিত বাণিজ্যে 


৩০০ সি না " প্ররাসীলুজ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯ 











তাহারা ষতট! লাভ "করিতে পাবিঘেন, 'দরিত্র বিধ্বস্ত 
বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন ভারতবর্ষে মি করিয়া ত পাইতে 
পারেন-না। 

-:ভারতবর্ষের সম্পূর্ন শ্বাধীনত। লাভের বিপক্ছে লর্ড 
লি্টনেব সর্বাপেক্ষ। প্রবল মুজিব পরিচয' এট কচি কং কথায 
পাওয়া যায়ঃ: - 


7 uThat i is ৪ goal which the British. .;..can never 
accept. ...., but must contest every inch of the way 
with them. To prevent its ever being reached, the 
whole strength of our people weuld, if necessary, be 
used," 


জগতের অতীত ইতিহাসে আমরা অনেক জাতিই 
স্বাধীনত! লাভ করিযাছে বলিবা পাঠ কবি। ' বিগত 
মহাযুদ্ধের মধ্যে এবং পরে, অনেক জাতিই স্বাধীন 
হইয়াছে। সত্য হউক'ব| না হউক, ইচ্ছা করিলে 
বল| যাইতে পারে, যে, স্বাধীনতা লাতের ফল 
তাহাদের পক্ষে মন্দ হইয়াছে। ' বলা যাইতে পারে, 
থে, অধীনতা বা আংশিক ্বাবীনত সম্ূৰ্ণ স্বাধীনতাব 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । বলা যাইতে পারে, অন্ত জাতির 
পক্ষে যেমনই হোক, স্বাধীনতা ভারতবর্ধের পক্ষে 
অকল্যাণকর। ইচ্ছা করিলে বলা যাইতে পাবে, সম্পূর্ণ 
স্বাধীনতা লাভ ও বক্ষা কবিবার শই ভারতের 
নাই। কিন্তু লর্ড লিটন এই সকল বাঁধি গতের একটিও 
উচ্চারণ করেন নাই। তিনি সোদ্দাস্থজি বলিতেছেন, 
"তোমরা যাহাতে স্বাধীনতা লাভ কবিতে না পার তাহার 
জন্য আমবা আমাদের সান্ত শক্তি নিষোগ করিব ।” 
ইহাকে ‘মোটা লাঠির যুক্তি' বলা চলে, অর্থাৎ আমার যুক্তি 
ষেমনই হোক, তাহা থাক্‌ বা না থাক্‌, লাঠির জোরে 
তোমাকে আমাব আদেশ মাঁনিতে বাধ্য করিব। কিন্তু 
ভারতীষ -স্বাধীনতা-প্রযা দীৰ দল অহিংসাবাদী, তাহারা 
মোটা বা সরু কোনপ্রকার লাঠি অন্যের উপর প্রষোগ 
করিতে চান না, সুতরাং মোট! লাঠি দেখিয়া ভয় ন। 
পাইতে পারেন। আদর্শকে লক্ষ্য কবিয়া যাহার! চলেন, 
পার্থিব ক্ষতি, পাশব শক্তি, দুঃখ যন্ত্রণা, এমন কি মৃত্যু 
ভয়ও তাহাদিগকে পথভ্রষ্ট করিতে পাঁরে না। যে-পথে 
তাহারা চলিযাছেন, -তাহ| অস্বাভাবিক, নীতিবিরুদ্ধ, ও 





- [২২শ ভাগ, ১ম থু 


ধৰ্মববিরোধী," ইহা প্রমাণ করিতে পাবিলে তবেই তাহা- 
দিগকে: বিরত করা যায়। তাহারা, হয় মৃত্যু নয জয়, 
এই পণ কবিবাই বাহির হইয়াছেন: মৃত্যুকে: তাঁহারা 





বরণ করিতে: প্রস্তুত; কিন্তু অন্যকে মৃত্যুদণ্ড দিতে বাঁ 


লঘুতর আঘাত করিতেও তীহাবা চাঁন, না। জরাগ্রন্ত 
যাহারা; তাহাবাবিপদের- আশঙ্কা বঙ্জন করিষা আরামে 
থাকা শ্রেধ মনে কবেন, এশ্বধ্যলাভকে পুরুষত্ব -ও আত্ম- 
সম্মানের উপরে স্থান দেন, কিন্তু এই আদর্শপন্থীব দল 
চিবন্বীন অর্বাচীনেব দল । অন্তের কাছে যাহা উন্মাদের 
কল্পনাপ্রস্থত আকাশকুন্থম মাতম; তাহার অনুসরণে তাহার! 
জীবন উৎসর্গ কবেন। 7 - 

" লর্ড লিটনের” যুক্তিগুলিকে বি স্বার্থপ্রস্থত বলিয়া 
ধরা যায়, তাহা হইলে উহ! বোঝা সহজ হয়। কিন্ত 
ভাবতবর্ষেব স্বাধীনতা -লাভের বিরুদ্ধাচরণ করিবার 
নৈতিক কি-কারণ থাকিতে পারে? ভবিষ্যতেও ভারত- 
বর্ষের স্বাধীনতালাভের প্রচেষ্টাকে বাধ। দিবার এমন কি 
কারণ থাকিতে পারে যাহা শাশ্বত ধর্ম নীতি ও ন্যাষের 
উপর-প্রতিষ্ঠিত? -- 

- কাঠবিড়ালকেও যেমন বিড়াল- বলা যাষ, লর্ড. 
লিটনের কন্দ টিটিউশ্যন্যাল্‌ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স'ও তেমনি ইণ্ডি- 
পেণ্ডেন্স_' বা স্বাধীনতা । - কাঠবিড়াল ‘যেমন বিড়ালের 
মৃত ইছুর. ধরে না, লাটসাহেবের নামিত ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ও 
তেমনি প্ররুত স্বাধীনতার কাজ করিতে পারে না। 
কথায় ধেমন চিড়া ভিজে না, তেমনি শুধু নাম দিলেই 
আসল জিনিসের কাজ পাঁওষা বাষ না। 

ভারতবর্ষের এক রাজনৈতিক দল যে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা 
চায়, তাহা বেশ্ঠাল্‌ বা জাতিগত বলিয়া, লাটসাহেবের 
পছন্দসই নহে, কিন্ত আমেরিকার ব্রিটিশ উপনিবেশিক্বো 
অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে স্বাধীনতা লাভ ক্বিয়াছিল, তাহা 


রেস্টাল্‌ বা জাতিগত ছিল না বলিয়া ডাই নি, ১২ 


জাতির খুব পছন্দসই যাহ! 


বীরের সম্মান 


আনন্দ-বাজার পত্রিকায় নিয়মিত “নিবেদন” 
প্রকাশিত হইয়াছে। 


২য় সংখ্যা | 








নিবেদন 
গত ৬ই এপ্রিল তেপুব জেলার চিলবানা নিবাসী ৮ প্রিয়নাথ 
গোস্বামী মহাশয মহিলাগণকে ক্ষিপ্ত মহিষের হস্ত হইতে বঙ্গ করিতে 
গিয়া প্রাণ বিগর্জন দিঘান্েন। এই বীব ব্রাহ্মণ দুইটি পুত্র, একটি 
কন্য। ও স্বীয় সহধর্শিনীকে দেশবাদীব হস্তে সমর্পণ করিযা গিয়াছেন। 
এই ছুঃস্থ পবিবারেব সাহাব্যার্থ আমব| দেশবাসীব নিকট ভিক্ষা- 
প্রার্থী। সংগৃহীত অর্থ তে্রপূর রাটী-নমিতির হস্তে অর্পিত হইবে। 
প্রাপ্তি স্বীকার := = 
জীধুক্জ এম, এন, ধর-+১২ 
শ্রীযুক্ত বিপিন বিহাৰী সিত্র-_১২ 
- জ্রীমান শিশিব কুমার মিত্র 
হিন্নুস্কুল, যষ্ঠ শ্রেণী--১২ 
ERNE 
নিবেদক---আনন্দ-বাল্রার সম্পাদক, 
৭১৷১ নং মির্জপুর দ্র, কলিকাতা । 
৬প্রিয়নাথ গোস্বামীর অসহায় পরিবার ও পোষ্যবর্গের- 
সাহায্য করা আমাদের .অবশ্য- কর্তব্য। শ্রদ্ধার সহিত 
তাহার স্বতিরক্ষা করাও আমাদেব- কর্তব্য। ইহাতে 


সমুদয় জাতি লাভবান্‌ হইবে 


হিন্দুস্থান” দুঃখ করিযাছেন, যে, এরূপ কাজের. 


. সাহাধ্যার্থ এত কম টাকা -উঠিয়াছে। [.পরে আরো 
সামান্ত কিছু উঠিয়াছে। | পঞ্জাব মেল দুর্ঘটনায় নিহত 
ড্রাইভার কৃপারেব জন্ত ষ্টেটস্ম্যান ইহা অপেক্ষা 
খুব বেশী. টাকা তুলিয়।ছেন, “হিন্দুস্থান” তাহাও 
বলিযাছেন:। ভাল কাজে আমবা ইংরেজের মৃত মুক্তহত্ত 
নহি, ইহাঁ দুঃখ ও লজ্জার বিষষ। আমাদের দারিজ্র্য 
ইহার একমাত্র বা প্রধান কারণ নহে; কেননা, 
আমাদের ধনীরাও ভাল কাজে ইংরেজ ধনীদের মত 


টাকা দেন না। তবে, দেশের লোকদের পক্ষ হইতেও - 


কিছু বলিবার আছে। ইংবেজ-মহলে ষ্টেট্‌স্ম্যানেব 
প্রচার ও প্রতিপত্তি যেৰপ, বাঙালী-মহলে কোন বাংলা 
দৈনিকের প্রচার ও প্রতিপত্তি তন্রপ নহে । আমাদের 


মনে হয়, আনন্দ-বাজীর পত্রিকার সম্পাদক যদি নিজের 


নীম ও তাহাব সঙ্গে বাঙালীদের পরিচিত ও বিশ্বাস- 
_. ভাজন আরও ছুইচারিজন লোকের নাম দিয়া “নিবেদনপট 
বাহির করিতেন, তাহা হইলে যাহা হর 
৮85 Re 


বিবিধ প্রসঙ্গ-_খাদ্দর-পরিধান ও সৎকর্ম্মশীলত! 





“বাঁণী-ভবন” 

হিন্দু বিধবাবা নানা রকম কাজ শিখিযাঁ যাহাতে 
উপাজ্জনক্ষম হইতে পারেন, সেইরূপ শিক্ষা দিবার নিমিত্ত 
নারী-শিক্ষা-সমিতি “বাণী-ভবন” নাম দিয়া একটি শিক্ষা- 
লয় প্রতিষ্টা করিতে সঙ্কল্প করিযাছেন। গত ১৭ই বৈশাখ 
রামমোহন লাইব্রেরী গৃহে মহামহোপাধ্যাঘ কালীপ্রসন 
ভট্টাচার্য মহাশযের সভাপতিত্বে উহার গ্রারস্তিক সভাব 
অধিবেশন হষ | সভাস্থলে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায 
মৃহাঁশষ এইরূপ বহু শিক্ষালয়েব আবশ্যকতা প্রদর্শন কবেন 


- এবং বলেন যে বেনিষাপুকুরের শ্রীমতী হরিমতি দত্ত 


মহোদযা এই কার্যের জন্য দশ হাজার টাফা দান কবায 
নাবী-শিক্ষা-সমিতি উৎসাহিত হইয়া বাণী ভবন প্রতিষ্ঠায 
উদ্যোগী .হইযাছেন। তাহার পর শ্রীযুক্ত স্থরেন্ত্রনাথ 
মল্লিক, শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র চক্রব্র্ভী, প্রভৃতি বক্তৃতা 
করেন। মহামহোপাধ্যায় কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য মহাশয় 
সভাস্থলে বলেন, যে, বাণী-ভবন অসাম্প্রদায়িক ভাবে 
পরিচালিত হইবে, এবং মহিলা সভ্যদিগের একটি কমি- 
টির তত্বাবধানে ইহার সমুদষ কাধ্য নির্বাহিত হইবে । 
রায় রাঁধাচরণ পাল বাহাছুর বলেন, যে, বঙ্গীয় ব্যব- 
স্থাপক সভা . "ভারতীষ শুশ্রধাকারিণীদেব প্রতিষ্ঠানে» 
(Indian Nurses’ Institution) যে এক লক্ষ টাকা 
সাহাঁধ্য মঞ্জুব করিয়াছেন, বাণী-ভবন তাহা হইতে সাহাধ্য 
পাইতে পাবেন। 

শ্রীমতী হরিমতী দত্তেব প্রদত্ত দশ হাজাব টাকা ছাড়া 
আরও আট হাজার টাকা দাঁনেব অঙ্গীকার পাওয়া গিয়াছে। 
সৎকর্্বামুরাগী পাঠকেবা শুনিষা আনন্দিত হইবেন, যে, 
নারী-শিক্ষা-নমিতি ইতিমধ্যেই বাণী-ভবনের জন্ত বাড়ী বিশ্বা 
খালি জায়গা ক্র করিবাব চেষ্টা করিতেছেন, ও ছুই-একটির- 
সন্ধানও পাইয়াছেন। সকলেরই এই কাজে. সাহায্য করা 
উচিত-_বিশেষত) সধবা ও বিধবা ধনশীলিনী মহিলাদের | 
সাহাধ্য ৯৩ নম্বর আপার সাকুলার রোড রনি 
অবলা ৮5 শ্রেরিতব্য। : / 
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খবরের কাগজ নিন্দা কবিয়া নিখিয়াছেন, যে, সভাস্থলে 
যে মহিলাটি "প্রবন্ধ পড়েন, তিনি বিলাতী কাপড় 
পরিয়া!" গিয়াছিলেন, আর-একঙ্রন বর্ষীয়পী মহিলা বিলাতী 
কাপড় পরিধা গিষাছিলেন, ইত্যাদি। এই-সব কথা 
অন্য একটি বাংলা কাগজ উদ্ধত করিয়াছেন। সংবাদগুলি 
কিন্ত সত্য নহে। প্রবন্ধপাঠিভা খদ্দর-পরিহিতা ছিলেন । 
বর্ষীয়সী মহিলা মহাশয়! দেশী গরদের থান পরিয়াছিলেন। 
তীহাদের নিকটে উপবিষ্টা অন্ত একজন মাঁননীয়া মহিলা 
দেশী রেশমী কাপড় পরিয়াছিলেন। 
সংবাদের সত্যতা ত এইক্প । 


“বাণী-ভবনের” বিরুদ্ধে মাম্ষের মনে মন্দ ধারণা 


যাহাতে না জন্মে, তাহার জন্ত অসত্য কথার প্রতিবাদ 


করিলাম । নতুবা তাহ! করিবার প্রয়োজন ছিল না। 

প্ৰসঙ্গক্ৰমে আরও দুই-একটি কথা বলা আবশ্যক । 

- যে খদ্দর পরে না, তাহার স্বারা কি কোন ভাল কাজ 
হইতে পারে না? বর্তমান সময়ে হিন্দু, মুসলমান, 
খৃষ্টান, জৈন, বৌদ্ধ, শিখ, ব্রাহ্ম অনেকে খন্দর পরেন, 
অনেকে পরেন না! এখন আমাদের মন উত্তেজিত 
ও অজ্ঞাতসারে পক্ষপাতগ্রস্ত রহিয়াছে । এখন তাহারা 
থদ্দর পরেন, তাঁহারা, ধাহারা উহা পরেন না, ধাহাদিগের 
নিন্দা করিতে পারেন; যাহার! খদ্দর পরেন না, তাহারা 
খন্দরপরিহিতদের নিন্দা করিতে পারেন। সেইজন্য 
গত দুই-তিন বৎসরের কথা ছাভিয়া দিয়া, প্রত্যেক 
শ্রেণীর লোৌকদিগকে বলি, যে, আপনারা নিজের নিজেব 
সম্প্রদায়ের সাধু ও সৎকর্ম্মনীল লোক বসিয়া যাহাদিগকে 
গণনা করেন, মৃত বা জীবিত সেই-সব লোক ১৯১৮ 
সাল বা তৎপূর্ব্বে খদ্দর পরিতেন কি. না," তন্বিষযে 
অনুসন্ধান করুন। দেখিতে পাইবেন, যে, তাঁহারা 
থদ্দর না পরিলেও চরিত্রে ও কর্ে শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন । 
এখনও প্রসিদ্ধ ও অপ্রসিদ্ধ বিস্তর লোক আছেন, 
ধাহারা.কোন সময়েই বা সব সময়ে খদ্দর পরেন না, অথচ 
সৎকর্ম্মশীল । আম্রা খদ্বর পর! ভাল মনে করি, কিন্তু 
থদ্দব ধাহারা পরেন না, তাহাদিগকে, এ কারণে হেয় 
মনে করিয়া স্বয়ং অহস্কারে স্ফীত হই না৷" খদ্দর পরিষা 
ভূর “অহম্কত হওয়া খায়: সংকৰ্শ্মশীল ও নমও 


প্রবাসী_-জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯ 





[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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হওয়া যায়। খদ্দর না পরিয়াও ছুবৃত্ত ও অহস্কৃত কিম্বা 
সচ্চরিত্র ও বিনবী হওয়া ষায়। সহযোগিতা বর্মন এবং 
খন্দরু পবিধান করিয়া যাহারা অহক্কৃত ও অন্য লোকদের, 
সম্বন্ধে অসহিষ্ণু হয়, মহাত্মা গান্ধী তাহাদের মনের” 
ভাব ও আচরণ নিন্দনীয বলিয়া গিয়াছেন। 


মোলান! হম্রৎ মোহানীর শাস্তি 
মৌলানা হস্বৎ মোহানীর বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্টের মোক- 


"- নমা ও তাহার শান্তির বৃত্তান্ত অন্যত্র প্রদত্ত হইয়াছে। 


তাহার বিরুদ্ধে একটি অভিযোগে তাহার শান্তি হইয়াছে, 
অন্তটিতে শান্তি হওয়া উচিত কি না, তদ্বিষয়ে বিচারক 
বোম্বাই হাইকোর্টের মত জানিতে চাহিয়াছেন। এই 
কারণে এখন এই মোকদ্দমা ও শান্তি সম্বন্ধে কোন 
আলোচন! করিতে আমরা অনিচ্ছুক! কিন্তু এইটুকু 
বলিয়া রাখি যে মৌলানা সাহেবের আত্মপক্ষ-সমর্থন 
আমবা ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত মনে করি। 


চাল রপ্তানীর ফল 
যখন ভারত-গবর্ণমেণ্টের আদেশ অন্থসারে বিদেশে +- 
চালের রপ্তানী বন্ধ ছিল, তখন উহার দাম কিছু কম ছিল। 
রপ্তানী আবার আরম্ভ হওয়ায় দাম ক্রমাগত বাঁড়িতেছে। 
তাহা আমরা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছি। 
গত ১২ই মার্চ হইতে ১৭ই মার্চ পৰ্য্যন্ত মগবাহাটে 
আতপ চালের দর ম্ণকরা ৬1৮১৫ হইতে ৭1৮০ পর্যন্ত 
হিল। গত €ই মে, অর্থাৎ রপ্তানী আরম্ভ হইবার 
ছুমাসের৪ কম সময়ের মধ্যে ৮৭৬০ হইতে ৯॥০ পর্য্যন্ত দর 
উঠিয়াছে। আমরা ১০ই মে এই কথা লিখিতেছি। 
ইতিমধ্যে সম্ভবতঃ দর আরও চড়া হইয়াছে । ১১ই 
১২ই নাগাদ ১০ টাকা মণ হইবে, ব্যবসাদারেরা এইরূপ 
অমুমান করিয়াছিলেন। সিদ্ধ চালের বাজার মধ্যে 
খুব চড়িয়া গিয়াছিল; এখন কিছু নরম আছে। 
গবর্ণমে্ট যখন রপ্তানী করিবার অন্গমতি দেন, 
তখন বলিঘ্বাছিলেন,' যে, চালের দাম বেশী বাড়িলে 
আবার রপ্তানী বন্ধ করিবেন। এখনও কি যথেষ্ট বাড়ে 
নাই? শবর্ণমেপ্ট রপ্তানীব অবাবহিত পূর্বের এক , | 


২য় সংখ্যা] 


পাস্টি্ণাটি লাখ পাস বাসি পাটি লাও পাটি লাও তপন 


সপ্তাহ হইতে আরম্ত করিয়া এ পর্য্যন্ত রালি ব্রাদা্দ্‌, 
শ ওয়ালেস্‌ কোম্পানী, পেট্রোকোচিনো ব্রাদার্স এবং 
গ্রেহাম কোম্পানীর প্রতিদিনের ক্রীত চাউলের ও তাহার 
-*প্রের তালিকা সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করুন। তাহা 
হইলে বুঝা যাইবে, দূর খুব চড়িয়াছে কি না । 


মাঁলাবারে আর্য্যসমাজের কাৰ্য্য 

মোপৃল! হাঙ্গামায় মালাবার নানাপ্রকারে সাতিশয 
বিপন্ন হইয়াছে। ভারত-ভৃত্য সমিতি, স্থানীয় কংগ্রেস্‌ 
কমিটি, ইয়ং মেন্স, ক্রিশ্চিয়ান এসোসিয়েশন্‌, প্রভৃতি, 
বিপন্ন লোকদেব অন্নবন্ত্ের ক্লেশ নানা প্রকাবে দূর করিতে 
চেষ্টা করিতেছেন। যে-সকল হিন্দু পুরুষ ও নারীকে 
বিদ্রোহী মোপৃলারা জোর করিয়া মুদলমান করিযাছিল, 
তাহারা ইচ্ছুক হইলে যাহাতে আবার নিজ্জ নিজ পূর্বব 
ধর্শসমাজে স্থান পাইতে পারে তাহার চেষ্টাও অনেকে 
করিতেছেন। আধ্যলমাজজজ তন্মধ্যে অন্ততম ৷ মে মাসের 
প্রথম সপ্তাহে পঞ্চাশজন লোক কালিকটে আধ্যসমাজের 
কেন্দ্রে আগিষা আবার হিন্দু হইতে চাওয়ায় তাহাদিগকে 
হিন্দুর প্ররিচ্ছদ দেওয়া হইয়াছে। পুরুষদিগকে রাস্তা, 
নিৰ্ম্মাণ, কার্যে এবং নারীদিগকে চরুকায় সুতা কাটিতে 
দেওয়া হইযাছে। একটি অনাখালয় ও একটি বিধবাশ্রম 
খোলা হইয়াছে । 


সর্কাঁরী ব্যয় সংক্ষেপ 


কিছুদিন পূর্বে ভারতবর্ষীয় বাবস্থাপক সভায় এই প্রস্তাব 
গৃহীত হয়, যে, এদেশের নান! রাষ্ট্রীয় কাধ্যের বিভাগে 


ব্যঘসংক্ষেপ হইতে পারে কি না, এবং যদি পারে, তাহা . 


হইলে কোন্‌ কোন্‌ বিভাগে কি কি দিকে কি কি উপায়ে 
হইতে পাবে, তাহা নির্ধারণের জন্ত একটি কমিটি নিযুক্ত 
/7 হউক। কয়েকদিন হইল, লর্ড ইঞ্চকেপৃ এই কমিটির 
সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছেন। ইনি কদঙ্দিকাতা বে'ঘ্বাই 
ও করাচীর ম্যাকিনন্‌ ম্যাকেধী কোম্পানীর এবং 
কলিকাতার ম্যাক্নীল কোম্পানীর প্রধান অংশীদার ! 

- কমিটিকে কি কি বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে হইবে, 
তাহাব বিস্তারিত বিববণ শীত্র প্রকাশিত হইবে | 


বিবিধ প্রসঙ্গ--সর্কাঁরী ব্যয় সংক্ষেপ 


৮ ৬ পাটি পি পাসিপাস্টিপাস্ি AANA NAN পরি পাপা পিপি পাটি NASA ANAND NANA NL 
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কমিটির কাধ্যদন্বন্ধে একটা কথা নিশ্চিত বলা যাইতে 
পারে__নানা স্থানে ঘুরিয়া সাক্ষ্য লইতে ও তথ্য অন্থসন্ধান 
করিতে অনেক ব্যয় হইবে। ব্যয়ের ফলস্বরূপ শুধু 
জনকতক চাঁপরাসী পিয়াদার কাজ যাইবে, না বৃহৎ 
রকমের কিছু ব্যয়সংক্ষেপ হইবে, তাহা অনুমান কবিতে 
পারিলেও নিশ্চিত বলা যায না৷ 

ব্যয়লংক্ষেপের একটা প্রধান উপায়, ভারতবর্ষের 
সেনাঁদলে গোরা সৈনিক ও সৈনিকাধ্যক্ষ ( military 
00০79 ) কমাইয়া তাঁহাদের স্থানে ভারতীয় সৈনিক ও 
সৈনিকাধ্যক্ষ নিয়োগ । জাপান ভারতবর্ষ অপেক্ষা সৈনিক- 
প্রতি কম খরচ করিঘাও পৃথিবীর প্রবলতম জাতির্দেব 
সমকক্ষ ও ভয়ের কারণ বলিয়া পরিগণিত; আর ভারতবর্ষ 
এত বড় দেশ ও এত লোকের বাঁসভূমি হইলেও তাঁহাকে 
ক্ষুদ্র আফগানিস্তানকে ভয় করিতে ইংরেজরা শিখাইয়া 
আগিতেছেন। অথচ ভারতবর্ষের এক কোণের শিখেরা 
এক সময়ে আফ গানদিগকে ভযবিহবল করিতে পারিয়া- 
ছিল। ভারতীয়দিগের প্রাণে সাহসের পরিবর্তে ভয়ের 
সঞ্চার করায় ইংরেজের লাভ আছে। কারণ, আমরা ধত- 
দিন বিশ্বাস করিব, যে, আমরা নিজে বহিঃশত্রর আক্রমণ 
হইতে দেখ রক্ষা করিতে পারিব না, আমাদিগকে সাহস 
দিবার ও যুদ্ধক্ষেত্রে হুকুম দিয়া চালাইবার জন্য বিদেশী 
লোক চাই, ততদিন বিদ্েশীয় প্ৰভুত্ব এবং বেতনাদি হইতে 
প্রভূত অর্থাগমের উপায় বজায় থাকিবে। কিন্তু এই 
অবস্থা ষতদিৰ থাকিবে, ততদিন ভারতের রাজকাধ্যে 
ব্যয়সংক্ষেপ ভাল করিষা হইতে পারিবে না। 

সামরিক বিভাগ ব্যতীত অন্ত-সব বিভাগেও ব্যয় 
কমাইতে হইবে। ইংরেজের পরিবর্তে যথাসম্ভব যোগ্য 
দেশী লোক রাখিতে হইবে এবং তাহাদিগকে জাপানের 
রাজকর্ম্মচারীদের মত বেতন দিতে হইবে। স্বাধীন প্রবল- 
পরাক্রান্ত জাপানের প্রধান মন্ত্রী মাসে ১৫০০২ টাকা 
বেতন পান, অন্তান্ত মন্ত্রীরা পান ১০০০২) এবং প্রধান 
বিচারপতি এক হাজারের চেয়েও কম পান। এদেশে 
ইংরেজ রাজভূত্যেরা খুব মোটা মাহিনা আদায় করেন 
বলিয়া দেশী রাজভৃত্যপ্দিগকেও প্রাদেশিক" শ্রেণীর কোন 
কোন চাঁকবীতে জাপানী মন্ত্রীদের সমান ব। তদপেক্ষা 


৩০৪ 
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বেশী বেতন দেওষা হয়। . এদেশের সব্জজের! জাপানের 
প্রধান বিচারপতি অপেক্ষা-বেশী বেতন পান। 
বাহিবে এইকপ -কৌচার পত্তন বলিয়াই আমাদের 


ভিতরে এরূপ ছঁচোর.কীর্তন-__দারির্র্য, দুর্ভিক্ষ, অজ্ঞতা” 


রোগ, মহামাবী, চিকিৎসার অভাব লাগিয়াই আছে; 
তাহার সহচর কাপুরুষতা ও কুসংস্কীরও লাগি! আছে। 
ব্যয়সংক্ষেপের মোটামুটি যে যে উপাষ সুচিত হইয়াছে, 
তাহা অবলম্বিত না হইলে, কখন ভারতবর্ষের উন্নতি 
হইবে না। 

বাংল! দেশে ডাকাতী . 

মধ্যে মধ্যে দৈনিক কাগজে দেখিতে পাই, রঙ্গে কোন, 
সপ্তাহে -বা'দশাহে ৬০, কোন সপ্তাহে ৫৪, কোন সপ্তাহে বা 
৪৬টা ডাকাতী হইতেছে। এখন অদহযোগ আন্দোলনের, 


কৃপায বেসর্কারী লোকেরা আর “রাজনৈতিক ডাকাইতী”- 


করিবার অভিযোগে ধৃত ও দণ্ডিত হয় না। কোথাও 
কোথাও পুলিসের লোকদের নামে লুটপাট করিবার 
অভিযোগ শোনা যায় বটে। কিন্ত তাহা অব্য রাজনৈতিক 
ডাকাতী নহে; কোনও প্রকাবের ভাকাতী বটে, কি না, 
তাহাও বলা যায় না৷ যাহা হউক, উহার আলোচনা ছাভিযা 
দিযা জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, যে, আজকালকাব 
বেসর্কারী ডাকাতীগুলির কারণ কি? 
রাজনৈতিক ডাকাতী নহে, তখন উহার কারণ. দুদিকে 


ছুটি |, এক দিকে অন্নাভাবগ্রন্ত লোকদের “মরিয়া? হইয়া- 


ভাঁকাঁত হওষা, কিম্বা দুবৃ্ত লোকদের বে-পরোয়া হইয়া 
ডাঁকাত হওয়া, অন্যদিকে আক্রান্ত ও হতসর্ধন্ব- লোকদের 
তীরুতা ও আত্মরক্ষার ক্ষমতার অভাব | এই স্বিবিধ 
কারণ কি ইংরেজ-শীসনের সমধিক কারা-নাধন-কষমভার 
সিসি 


বেগম স্থপ্তানা মুয়াজিদ-জাদা বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
তিনি বি-এলের '- 
প্রাথমিক পরীক্ষায় প্রথস জীন "অধিকাৰ করিষাছেন- 'এব* , 


হইবার পর. বি-এল পড়িতেছেন 


" প্রবাসী-জ্যৈষ্ঠ) ১৩২৯-- 


পাস পাস পরি বাসি পা্িপাস্পাস্পসিপাস্িপরিপসপি্পাসাস্পিসটি্ণ ও লাস রাস পাঁছি পাসিপাস্টিপাসি পাটি পাটি পাসিপাসিপস্িপসপািশাস্পাসি 


উহা যখন 


[ ২২শ ভাঁগ, ১ম খণ্ড 
তৃছুপরি- হিন্দু-আইনের পরীক্ষায় প্রথম - স্থান অধিকার 


করিয়াছেন। ইনি হাব্লুল্‌ মতীন্‌ নামক খবরের 
কাগজের সম্পাদকের কন্তা। ইহারা পারস্দেশীষ 
মুসলমান ৷ . 


বিদ্যাবত্তার জন্ত অনেক নারী প্রাচীন ও এর 
কালে প্রপিদ্ধি লাভ করিয়াছেন; অনেকে গবেষণাদ্ধারা 
জগতের জান-ভাগারে নব মব বদ্ধ উপহার, দিয়াছেন। 
তাহা হইলেও নারীদের মধ্যে জ্ঞানের বিস্তার পুরুষদের 
টি এখনও না হওযায়, এখনও নারীদের এইরূপ কৃতিত্ব 


- উল্লেখযোগ্য ৷ বেগ্ম-সাহেবার রুতিত্বের উল্লেখ করিবার 


আর-একটি কারণ আছে। সকল দেশেই আইনজ্ঞানের 
সঙ্গে রাজনীতিজ্ঞানের যোগ আছে। আমেরিকার ব্রিটিশ 


উপনিবেশগুলি ষখন স্বাধীন হয়, তখন হইতে আরম্ত, 


করিয়া তথাকার আইনজগণ দীর্ঘকাল রাজনৈতিক নেতৃত্ব 
করিয়াছেন। আমাদের দেশেও আইনজ্ঞগণ, অসহযোগ 
আন্দোলন সত্বেও, অনেকস্থলে এখনও রাজনৈতিক নেতা 
বহ্যাছেন। কিছুদিন হইতে নারীদিগকে রাজনৈতিক 


অধিকার দিবার চেষ্টা হইতেছে। অনেক প্রদেশে তাহারা, 


এই অধিকার পাঁইয়াছেন। বঙ্গে এখনও পান ' নাই।, 


আপতিকারীরা বলেন, যে, বঙ্গে পর্দার প্রচলন থাকায় 


সপ জীন 


নারীদের রাজনৈতিক জ্ঞানও কম এবং তাহাদিগকে 
অধিকার দিলে তাঁহারা সেই অধিকার ব্যবহার করিতে 


পাবিবেন না। এসব যুক্তির. উত্তব অনেকবার দেওয়া 
হইয়াছে। পুনরুক্তি না করিয়া, জিজ্ঞাসা করা যায়, যে, 
বেগম-সাহ্বোর মত পর্দানশীন্‌ মহিলা যদি আইনজ্ঞান 
লাভ করিতে পারিয়া থাকেন, তাহা হইলে অস্তঃপুরিকাবা 


উহার সহচর রাজনৈতিক জ্ঞান লাভ করিতে নিশ্চয়ই" 


পারিবেন না, একপ. মনে করিবার কি কারণ আছে? 


নিরক্ষর কৃষক দোকানদার প্রভৃতি” লোকেরা ভোট 


পাইতে পারেন, অথচ বিদুষী বিদ্যাবতী মহিলারা উহার - 


অনুপযুক্ত বিবেচিত হন, ইহা বড় আশ্চর্যের বিষয় 


স্বাধীনতার আকাঁঞ্ষা প্রকাশ ও রাঁজদ্রোহ - 


আনে ক 'রাজক ্ন্‌চ রন কু এবং ভারত মন অনেক- বে" 
সরকারী লোকেরদ্'এইজপ - ধারণা আচে. য়ে, পরাধীন 


২য় সংখ্যা ] 


A NANA A NA NDA NAAN ANAT 


ভরিতীয়দের রাষ্ট্রীয় আদর্শ. পূর্ণ স্বাধীনতা হওযাঁ উচিত, 
এই মত প্ররাশ কবা, শবংপূর্ণ স্বাধীনতা 'লাভ করিবার 
আকাজ্জা প্রকাশ করা, আইনবিরুদ্ধ ও বাজদ্রোহ- 
ক্ছ্চক। আমর! কিন্তু একুপ কোন আইনের অস্তিত্ব 
অবগত নহি - কাহারও জানা-থাঁকিলে তিনি জানাইলে 
| উপকৃত হইব্‌। 





স্থলবিশেষে যুদ্ধের, Eat ia en. 

ভাবতবর্ষের আইনসকল সম্বন্ধে যাহার! বিশেষজ্ঞ, 
তাহাদের . নিকট. আব-একটি জিজ্ঞাস্য আছে। ইংরেজ 
গবর্ণমেণ্ট -বা বিশেষ -কোন গবর্ণমেণ্টের-নাম না করিযা 
কিম্বা বিশেষ কোন গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশে কিছু না লিখিষা, 
কেহ ধদি সাধারণ. ভাবে "আলোচনা করেন, যে, যে- 
কোনও দেশের শাসকমম্প্রদায় বা শাসনতন্ত্র অতি 
অপরৃষ্ট কুশাদন বা ভীষণ অত্যাচার কবিলেও প্রজাদের 
সশস্ত্র, বিদ্রোহ কবিবার স্তাধ্য ও নীতিসঙ্গত অধিকার 
আছে কি না, এবং থাকিলে. কিরূপ কুশাসন ও 
অত্যাচাবের পর কি অবস্থায় তাঁহাঁ কর! -অনুচিত 


_*নহে, তাহা হইলে এরূপ আলোচনা ব্রিটিশ ভারতের 


আইনসঙ্গত কি না।, অবস্থাবিশেয়ে যুদ্ধের পক্ষপাতী 
লোক" হয়ত ভারতবর্ষে আছে; কিন্ত -আমাদের- রাজ- 
নৈতিক দলগুলিব মধ্যে এখন-এরূপ-মতাবলঙ্বী ক্লোন দল. 
আছে কি না জানি না। এক দল, খুব-বেশী অত্যাচবিত 
হইলেও অহিংস! অবলম্বন. কবিয়া -মৃত্যু- পর্য্স্ত- সহ 
করা উচিত, এই মৃত পোষণ ও প্রচার করেন-) অন্ত. 
দল কোন অবস্থাতেই .নিরন্ত্র- প্রতিরোধ. (passive 
resistance )- করিতেও - রাজী - নহেন-। সতরাং 
পূর্বে উল্লিখিত রকমের আলোচনার কার্য্যতঃ, কোন, 
আবশ্তক' নাই । কিন্তু, যাহা প্রায়- ঘটে ন! বা-কচিৎ' 
ঘটে, এরূপ অবস্থা ও বিষযের আলোচনাও আইনজ্েরা 
করিষা, থাকেন।- 'এইজন্ত টা নিতান্ত বাজে না 
Ls hn ৪ 
টিনা 
Bh দৈনিক "অনেক কাগজে একটি : Ae বাহিত 
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হইয়াছে, তদমুর্সারে দেখা যায়, যে ভাঁবতবর্ষের সকল 
প্রদেশের মধ্যে বাংলাদেশে কার্থানার সংখ্যা সকলেয় 
চেয়ে বেশী । পাটের কল; কাপড়ের কল; লোহা ও 
ইঞ্গাত ঢালাইয়ের কার্খান!; সাবান, কাচ, চীনাবাসন, 
লেখাব- ও "ছাপাব কালী, এবং নানা রকম, রাসায়নিক 
জিনিষের ও ওুষধেব -ক।র্খানা; বড বড় ছাপাখানা; 
সকলকেই কাবৃখান। বলা যায়। 

বাংলাদেশে কার্খানাব সংখ্যা সর্বাপেক্ষা অধিক 
হইলেও তাহাতে বাঙালীব আহ্লাদিত হইবার কারণ 
নাই, বরং -দছুঃখিত হইবারই কারণ আছে। কেননা 
অধিকাংশ কার্খানাই ইউরোপীষ কিম্বা ভারতবর্ষের 
অন্যান্ত প্রদেশের লোকদের সম্পর্তি। সকলের চেয়ে 


বেশী টাকাও লোক খাটে পাটের কলগুলিতে। কিন্তু 


সেগুলি ইউবোপীষদিগের ( অধিকাংশস্থলে-স্বচ) সম্পত্ভি। 
দেশী অংশীদার কৌন কোনটির আছে বটে? কিন্ত 
তাহাবাও অধিকাংশস্থলে মাড়োষারী। কার্খানাগুলির 
অধিকাংশ মজুর ও কারিগর অ-বাঙালী। 

বাংলাদেশের মুটে মঞ্জুর . মুদী ময়বা মিস্ত্রী যুচ্ছুদ্দি 
মহাজন মাঝি মাল্লা প্রভৃতি খয কিরূপ :অধিক পরিমাণে 
অ-বাঙালী তাহা আমরা অনেকবার-বলিয়াছি। পাহারা: 
ওয়ালা, দারোয়ান, সইস. কোচ ম্যান, -গাঁড়োযান,, মোটর 
গাড়ীর ড্রাইভারদের মধ্যেও অ-বাঙাঁলী খুব বেশী। অন্ত 
দেশও প্রদেশের লৌকদেব দ্বারা শোষিত প্রদেশ যেমন 
বাংলা, ভারতের আর কোন প্রদেশ তেমন নয। অথচ. 
অন্তু সব্‌ প্রদেশের লোকেবা বলে, বাঙালী -উত্তর- ও-মধ্য- 
ভারত লুটিযা খাইতেছে। ইহাতে হানি কান্না উভয়েরই 
কারণ আছে। নী 

বঙ্গের ধন -পরহন্তে যাগুয়াটাই আমাদের একমাত্র 
ছুঃখের কারণ নহে । ' ভিন্ন প্রদ্রেশ হইতে আগত মুট্যে- 
মজুর গ্রতৃতি অজ্ঞ নিরক্ষর লোকেরা বঙ্গে অনেকটা 
সামাজিক ও পাবিবারিক প্রভাবের বাহিরে বাস করে 
বলিয়া তাহাদের চরিত্রের অবনতি হয, এবং তঙ্জন্ রঙ্গের 
নৈতিক অবনতি ঘটে! একটা দৃষ্টান্ত দি। কলিকাতার 
রাস্তা-ঘাটে যত অশ্রাব্য অশ্লীল গালাগালি ও ঠাট্টাতামাসা 
শোনা - যায, তাঁহার খুব বেশী অংশ অ-বাঙালীব 


লী, এই 
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মুখনিঃস্থত। বাঙালীর! সধাই সাধু বলিতেছি না। কিন্ত 
্বন্তান্য প্রদেশ হইতে দুর্নীতির ও অশ্লীলতার আম্দানীও 
অবাঞ্থনীয়। একেই ত কলিকাতায় শতশত অ-বাডালী 
অন্ধ খণ্ড কুষ্ঠী ভিখারী নিকটবর্তী প্রদেশসকল হইতে 
আসিয়া আমাদের স্বন্ধে চাপিযাছে। তাহার উপর 
আবার পাপের আম্দানীটা আরো অদহ ৷ 

বঙ্গের কারখানাগুলির তালিকা পড়িতে পড়িতে একটু 
আশারও উদ্নয় হয! মেদিনীপুরে বঙ্গীষ সাহিত্য-সম্মিলনের 
গত অধিবেশনে বিজ্ঞানশাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত চুণীলাল 
বস্থ মৃহাশয়েব অভিভাষণে দেখিলাম, যে-সব কার্খান! 
চালাইতে হইলে রসায়ন বা! অন্ত বিজ্ঞান ভানা দর্কাঁর, 
দেশীষদের দ্বারা পরিচালিত একপ সব কার্খানাই বাঙালী- 
দের দ্বারা চালিত। ইহাতে মনে হয়, বাঙালীর বৈজ্ঞানিক 
জ্ঞানের সহিত শ্রমশীলতা, উদ্যম ও ব্যবসা-বুদ্ধি মিলিত 
হইলে কল-কার্খানার ক্ষেত্রে বাঙালী বেশীদিন পশ্চাৎপদ 
হইয়া থাকিবে না । 

নির্লজ্জতা 

অনেক খবরের কাগঞ্জে একটি মৌকদ্দমার কথা 
পড়িয়া, আমর! ষে সাঁতিশয় আধ্যাত্মিক জাতি, তাহা মনে 
পড়িষা গেল। একজন জমিদাবের এক রক্ষিতা ছিল। 
জমিদার ও রক্ষিতা উভযেই মৃত। জমিদারের পুত্র 
রক্ষিতাঁর ধনসম্পর্তি অধিকার করিয়াছে । কিন্তু 
স্ত্রীলোকটির এক ভাই বলিতেছে, সে-ই উহার ধনের 
প্রকৃত উত্তরাধিকারী । এই উত্তরাধিকার লইষা মোকদদমা। 
জমিদারটার পুভ্র পিতাব অসচ্চরিত্রতা এবং স্ত্রীলোকটিব 
ভাই নিজের ভগিনীর অসচ্চরিত্রতা! প্রকাশ্থীভাবে ঘোষণা 
করিতে লজ্জা পাইতেছে না। বক্ষিতা জীবিতকানে 
সমাজ কর্তৃক পতিতা বলিয়া অবমানিত ও পরিত্যাক্ত ছিল; 
কিন্তু এখন তাহার ধনটাকে কেহ পরিত্যজ্য বা অস্পৃশ্য মনে 
করিতেছে না। তাহার ভাই এবং জমিদারপুত্র কেহই 
সমাজে পতি হইয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই। স্ত্রীলোক 
ভ্ষ্টা হইলে, যতদিন তাঁহার হৃদয়ের ও জীবনেব পরিবর্তন 
না হয়, ততদিন পতিত থাকিবে, ইহ! সম্পূর্ণ স্তায়সঙগত। 
কিন্ত যে-পুরুষ অন্ততঃ তাহার সমান পাপী, এবং হয়ত যে 


প্রবাশী--জ্যৈঠ, ১৩২৯ 
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[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


তাহার অধঃপতনের কারণ, সেই পুরুষকেও পতিত বলিয়া 
গণনা করা উঠিত) অবশ্য যে পর্য্যন্ত সে অনুতপ্ত হইয়া 
আত্মসংশোধন না করে। 


বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় অনুপস্থিতি 

আমরা শুনিলাম, কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি 
যুক্ত চারচন্ত্র ঘোষের পুত্র অসুস্থতা বশতঃ বি-এস্সি 
পরীক্ষায় এক দিন উপস্থিত হইতে পারেন নাই বলিয়া, 
তৎসত্বেও তাহাকে পাস করা যায় কিনা বিবেচনা 
কবিবার জ্ঞন্ত তাহার বিষষটি মডারেটারদের নিকট 
পেশ, করা হইয়াছে। ইহা সত্য হইলে, অন্ত যে-সব 
পরীক্ষার্থী পীডাবশতঃ পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে পারে 
নাই, তাহাদেবও বিষয় বিবেচিত হওয়া! উচিত) 
আমাদের বোধ হয়, এই-সব ছাত্রকে ম্ভারেটারদের 
কপার উপর ফেলিয়া না দিয়া আর-একবার পরীক্ষা 
করিলে, এবং তাহারা যোগ্য বিবেচিত হইলে কেবল 
পাস্‌ হইবে, বৃত্তি আদি পাইবে না, এইবপ ব্যবস্থা 
করিলে মন্দ হয় না। 


মিউনিশ্যন বোর্ডের মামলা 
যুদ্ধের জন্য আবশ্যক যাবতীয় সামগ্রীকে মিউনিখ্যন্‌ 
বলে, এবং তাহা প্রস্তুত ও সব্বরাহ করাইবাব ব্যবস্থা 
মর্কাবী যে বিভাগ করে, তাহার নাম মিউনিশ্যন বোর্ড । 
গত বৃহৎ যুদ্ধেব সময় এই বোর্ড যে-সব লোকের সঙ্গে 
কার্বার করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ সর্কারের 
লক্ষ লক্ষ টাকা চুরি করিয়াছে বা ঠকাইয়া লইয়াঁছে, এই 
অভিধোগে কযেকজন ইংরেজ ও ভারতীয়ের নামে গবর্ণ- 
মেণ্ট মোকদ্দমা করিতেছিলেন | প্রথমে জে, সী, 
ব্যানার্জি নামক একজন বাঙালী ও সুখলাল কার্ণানী নামক - 
একজন মাডোষারীর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা তুলিয়া কযা 
হয়। গবর্ণমেপ্ট পক্ষ হইতে বল! হয়, “আমরা ইহাদিগকে 
দোষী বনিয়| প্রমাণ করিতে পাবিভাম, কিন্ত ইহাদের 
জেল হইলে অনেক স্বদেশী কার্খানা ও কার্বার নষ্ট 
হইবে বলিয়া ইহাঁদিগকে ছাড়িয়া দিলাম 1” তখন 
অনেক খবরের কাগজে এই কথা লেখা হইয়াছিল, যে, 


০৮ পচ ০ 


হয় সংখ্যা ] 


আসল কারণ ত তা নয়) প্ররূত কথা এই যে, সর্কারী 
অনেক কর্শচারী লক্ষ লক্ষ ( মোট ৮৯ কোটি ) টাকা চুরি 
_ করিয়াছে, তাহারাও ধরা পড়িবে বলিয়া এ দুক্বন 
আসামীকে ছাড়িয়া দেওয়! হইল । উহাদিগকে ছাড়িয়া 
দেওয়ায় ভারতে ও বিলাতে আন্দোলন হয়, এবং মিউনি- 
শ্যন বোর্ডের কর্তা স্যার টমাস্‌ হল্যাণ্ডের কাজ যায়। 
দেশী ছুজন লোককে ছাড়িষা দেওঘায় এ।ংলোইত্ডিয়ান 
কাঁগজগুল! খুবই উত্তেজিত হইযাছিল। এখন কিন্তু ক্রমে 
ক্রমে প্রায় সব ইউরোপীষ আসামীকে ছাড়িষা দেওয়া 
হইল; তাহাতে ত কেহ টু শব্দ করিতেছে না। এখন 
এ-সব সম্পাদকের সাধুতাজনিত সিটিভি 
নাম ইত্রিগ্নেশ্যান্‌) কোথায় গেল? 

ওয়েট নামক একজন ইংরেজ আসামী বিলাতে ছিল। 
গবর্ণমেন্ট বহুব্যযে এখান হইতে বিলাতে কয়েকজন পুলিশ 
কর্মচাবী পাঠাইর়া তাহাকে নামে মাত্র গ্রেফতার করান । 
তাহার পর সে গীড়ার ওঙুহাতে জামিনে খালাস ছিল। 


পা ANNAN ANAS" 


সে আর বাচিবে না, এইরূপ অনুমানে এখন তাহাকে, 


নিষ্কৃতি দেওষা হইয়াছে। মাহ্থষের মৃত্যুকামনা করিতে 
-স৯্নাই; এবং ওযেট্‌ বাস্তবিক দোষী ছিল কি না জানি না। 
অতএব আশা করা যাইতে পারে, যে, মোকদ্দমায় শাস্তির 
আশঙ্কা হইতে মুক্ত হওয়াষ সে নিরুদ্বেগ হইষ। আরোগ্য 
লাভ কবিবে ও দীর্ঘক্বীবী হইবে। স্যারু টমাঁস্‌ হল্যাও ও 
এখন বিলাতে। হল্যাণ্ড ও ওয়েট, উভয়ে হল্যাণ্ড, 
ওয়েট, এণ্ড কোম্পানী নাম দিযা যদি একটা কারু- 
বাব খোলে, এবং "সস্তাষ” ভারত-গবর্ণমেপ্টকে সকল বকম 
যুদ্ধনামগ্রী যোগায়, তাহ! হইলে মিউনিশ্যন্‌ বোর্ডের 
মামলায় ঘতলক্ষ টাকা। অপব্যঘ হইয়াছে, তাহা কাগজে 
আদীষ দেখান যাইতে পারে ! গবর্ণমেন্টের যে-সব আইন- 
কর্মচারীর পরামর্শে মোকদ্দমা দাষের হ্য, তাহাদের 
নিকট হইতে উহার ব্যয আদায় করিবার উপাঁষ 
_ নাই, কিন্ত তাহাদিগকে অন্ততঃ: তিরস্কার কর! উচিত। 
কিন্তু যত কোটা টাকা চুরি হইয়াছে, তাহা আদায় 
কাগজেও দেখাইবার উপায় নাই। 
বস্তুতঃ মিউনিশ্ঠন্‌ বোর্ডের সব উচ্চ-কর্্মচারীর এবং 
ভাবত-গবর্ণমেপ্টের মন্ত্রীসভার ও বিলাতের ইত্ডিযা 
১ ৩৯২? 


বিবিধ প্রসঙ্গ-্বামী ব্রন্মানন্দ 


৩৪৭ 





কৌন্সিলের যে-সব কর্শচারীর মিউনিশান বোর্ডের সঙ্গে 
সম্বন্ধ ছিল, সকলেরই চাকরী যাওয়া ও পেন্শন্‌ বন্ধ 
হওয়া উচিত। অধিকস্ত, তাহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত 
করিষা অপহৃত কয়েক কোটা টাকার যতটা সম্ভব আদায় 
করা উচিত। কিন্তু কে তাহা করিবে এবং তাহার 
আইনই বা কোথায়? আইন বড চমৎকার চীজ,। 
উহার জালে চুনো পুঁটি ধরা পড়ে, কিন্তু অনেক সময় 
কই কাৎল! ধরা ঘাঁষ না। " 

গরীব দুঃখী অতি কষ্টে ষে ট্যাক্স দে, তাহার বিনি- 
মযে তাহাদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা, জমীতে জল 
সেচন, প্রভৃতির যথোচিত বন্দোবস্ত হষ না) কিন্ত বিদেশী 
ও দেশী চোরে কোটি কোটি টাকা চুরি করিয়াও 
পণ্ডিত হয় না। যে-গবর্ণমেপ্টের শাঁসনকালে ইহ! ঘটে, 
তাহাকে কিন্তু থুব বেশী কাধ্যদক্স (66027) ব্লিয়া 
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| 


কংগ্রেসের কর্ম্মী কমিটির দুটি নির্ধারণ 

কংগ্রেসের কর্ম্মী কমিটির ছুটি আধুনিক নির্ধারণ 
প্রশংসনীয় । একটিতে তাহারা বলিতেছেন, যে, কংগ্রেসকে 
আরও অধিক গণতান্ত্রিক ও দেশের গ্রতিনিধিস্থানীয় 
কবিবাব জন্য “অস্পৃশ্য” ও অবনমিত শ্রেণীর খুব অধিক- 
সংখ্যক লোককে কংগ্রেসের সভ্যতালিকাতুক্ত করিতে 
হইবে । আঁব-একটিতে বলিতেছেন, যে, কংগ্রেসের 
কোন সমিতির ভাগারে সম্পূর্ণরূপে চর্কার স্থৃভাষ বোনা 
খদ্দব ভিন্ন অন্য কাপড় রাখা হইবে না, এবং এপ্রকার 
খদ্দব ভিন্ন অন্ত কোন রকম কাপড় প্রস্তুত করিবাব জন্য 


কংগ্রেসের টাকা খরচ করা চলিবে ন!। 


স্বামী ত্রহ্মানন্দ 
রামকুষ্ণ-বিবেকানন্দ মিশনের মহামনা সভাপতি 
ব্ৰহ্মানন্দ স্বামীর মৃত্যুতে মিশন ত ক্ষতিগ্রস্ত হইলেনই, 
দেশও ক্ষতিগ্রস্ত হইল! তিনি সন্যাসী হইলেও গরীব 
দুঃখী বিপন্নের মা-বাপ স্থতরাং অতি বৃহৎ পরিবাবের 
কর্তা ছিলেন। তিনি মানবপ্রেমিক ছিলেন, কিন্ত 
ভাববিলাপী ছিলেন না! তিনি হিসাবী ছিলেন এবং 








স্বামী ব্ৰহ্মানন্দ । 


তাহাব কাধ্যপদ্ধতি স্থশৃঙ্খল ছিল বলিষা তিনি সর্ব- 
সাধারণের সাহায্যে দুর্ভিক্ষ জলপ্লাবন ঝড় ভূমিকম্পাদিতে 
বিপন্ন অগণিত লোঁকেব সাহায্য কবিতে পাঁবিতেন । 


বঙ্গীয় প্রাদেশিক কন্ফারেন্নের কয়েকটি 
নির্ধীরণ 

চট্টগ্রামে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কন্যারেশের অধিবেশনে 
কতকগুলি উত্তম প্রস্তাব গৃহীত হইধাছে | বাঙালী 
হিন্দু-্মীজ হইতে অস্পৃশ্য ত দূর করিবার জন্ত প্রবল 
চেষ্টা করিবার প্রতিজ্ঞা করা হইযাছে। প্রথমেই বলী 
হইয়াছে, যে, যাঁহাদেব জল আচর্ণীয নহে, তাহাদের 
হাতের জল পান যেন বাঙালী হিন্দুরা করেন। অনুরোধটি 
খুব ভাল । এই প্রস্তাবে যাহারা মত দিয়াছেন, তাঁহারা ইহা 
অন্ুসাবে কাজ করিতে না পারিলে যেন কংগ্রেসের সভ্য 
না থাকেন! কারণ, তাহ! ভণ্ডামি হইবে, এবং ভণ্ডামির 
দ্বারা ব্যক্তিগত বা জাতীয় উন্নতি হইতে পারে 


প্রবাপী__জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


পিপাসা সিপাসিপাস্পিসিপাস্পাস্পাসিপাস্টিপাস্পিাস্পাসিপাসিপাস্পাসিপাস্পিলাসিা 





না। জল দিবার জন্য সমুদয় ক'গ্রেস্-সম্পর্কীয় অনুষ্ঠান 
প্রতিষ্ঠান সভাপমিতিতে কেবল “অশ্পৃশ্” ও “অনাচরণীয়? 
শ্রেণীর ভৃত্য রাখিলে কংগ্রেন-নেতাদের কথায় ও 
কাজে সামন্রস্ত হইবে। নিয়শ্রেণীর লোকদেব সামাজিক * 
মানসিক ও নৈতিক উন্নতির জন্ত চেষ্টা করিবার নিমিত্ত 
অপেক্ষাকৃত উচ্চ ও শিক্ষিত শ্রেণীব লোকদিগকে অঙ্গ- 
রোধ করা হ্ইয়াছে। অন্নবোৌধ অনুসারে কাজ হউক ৷ 

কংগ্রেসে কোন সভাসমিতিতে কাহারও একাধিপত্য 
থাকিবে না, স্থিব হ্ইযাছে। ইহ! ভাল। কেবল সঙ্কট 
অবস্থা অল্পলম্ষের জন্ত একাধিপত্য আবশ্যক ও স্থফলপ্রদ 
হইতে পারে, অন্য অবস্থায় বা দীর্ঘক।লের জন্য নহে । 

অহিংসার সহিত কর্তব্যপথে দৃঢ় থাকিবাঁর উপর জোর 
দেওয়া হইযাছে। সালিপী আদালত ও পঞ্চায়েৎ সৰ্ব্বত্ৰ 
স্থাপন করিতে বল! হইযাছে। কাহারো প্রতি কোন 
বিদ্বেষ পোষণ ন! করিয়া, কেবল চর্ক য় কাঁটা স্থতার খদ্দর 
উৎপাদনের ও বিক্রয়ের স্থবিধার জন্য, বিদেশী কাপড় ক্রম 
হইতে ক্রেতাদিগকে কেবলমাত্র যুক্তি দ্বারা নিবৃত্ব করিবার 
জন্য, কাপড়ের দোকানের সম্মুখে স্বেচ্ছাসেবকদের পাহারা 
রাখিতে অনুরোধ কর| হ্ইয়াছে। যদি কেবল যুক্তি- *"- 
প্রযোগই বাস্তবিক করা হয়, তাহা হইলে ইহা আপত্তিজনক 
নহে। কার্পাস ও খদ্দর উৎপাদনের অন্য বিস্তাবিত 
প্রণালী নির্দেশ কর! হইয়াছে । 

বঙ্গে গত এক বৎসরের মধ্যে ষতপ্রকার জুলুম ও 
অত্যাচার হইয়াছে, তাহার মধ্যে প্রধান প্রধান কষেকটির 
উল্লেখ কবিষা কন্ফারেন্স বাঁঙালীদিগকে বঙিযাঁছেন, যে, 
এই অবস্থার আশু প্রতিকারের জন্য দেশে শীদ্র স্বরাজ 
স্থাপিত হওষ। একান্ত আবশ্যক ; তজ্জরন্ত সবিশেষ চেষ্টা করা 
হউক । 

সকল রাজনৈতিক দলের মধ্যে সন্ভাব স্থাপন, এবং যে- 
সকল কাজে সকলে একমত তাহা একযোগে সম্পাদন, এই 
উভয় লক্ষ্য কন্‌ফারেন্স সমুদয় বাঙালীর সম্মুখে উপস্থাপিত 
করিয়াছেন। লক্ষ্য মহৎ । দল নির্বিশেষে মানুষের স্বদেশ- 
প্রেমে ও সদিচ্ছায় বিশ্বাস থাকিলে লক্ষ্য সিদ্ধ হইবে, 


নতুবা নহে। 


হয় সংখ্যা | 


এবারকাঁর মলাটের ছবি 
স্বর্গীয় ডাক্তার মহেন্্রলাল সরকার মহাশয়ের বৃহৎ 
এপুস্তকালয়ে রাগরাগিণীর প্রাচীন চিত্রের একটি পুঁখি 
আছে। তাহার পৌত্র শ্রীমান্‌ প্রমথলাল সরকারের 
সৌজন্বে উহা হইতে একটি ছবি প্রস্তুত করাইযা 


এবারকার মলাটে ছাপিলাম। ইহ্‌! শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর মহাশযের নির্ববাচিত। 


প্রশ্ন” 
সুষ্যরশ্মি বলিতে আমরা তুষ্যের কিরণ বুঝিয়া থাকি। 
রশ্মির মানে রা”শ বা বল্গাঁও হ্য। অর্ধ্যের রশ্মিকে যে 
ঠিক বৈজ্ঞানিক অর্থে ুর্য্যের বল্গাও বলা যায়, আচার্য্য 
জগদীশচন্দ্র বস্তু মহাশবের লিখিত "বৃক্ষের অঙ্গভঙ্গী” নামক 
প্রবন্ধ পড়িলে তাহা বুঝা ধাইবে। - 








বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় প্রশ্নচুরি 

অন্য অনেক বৎসরের ন্যায় এবংসরও কলিকাতা! বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের কোন কোন প্রশ্নপত্র চুরি হইয়া পরীক্ষার 
_* পূর্বেই বাহির হইয়। যাইবার গুজ্জব রটিয়াছিল। আমরাও 
উহা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ও সম্ধে নির্ভরষোগ্য তিনজন 
লোকের মুখে শুনিয়/ছিলাম। বাস্তবিক তাহারা ঠিক্‌ 
সংবাদ পাইয়াছিলেন কি না, এবং স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধি- 
কারীকে অপদস্থ করিবার জন্ত যে-যে সচেতন ও অচেতন 
কল কাৰ্য্যে প্রযুক্ত হইয়ছিল, তাঁহার কোন-কোনটা এখনও 
অসাবধানতা বণতঃ সক্রিয় রহিযা গিযাছে কি না, বলিতে 
পারি না। কিন্তু বেগের মুল বিশ্ববিদ্যালয়ে নহে। 
"বিষ্ঘ(লাঁভ হউক বা না হউক, চরিত্র ধেমনই হউক, বিশ্ব- 
বিষ্ভালয়ের ছাপ লইয়| বাহির হইতে পারিলেই কৃতার্থ 
|ম,*্জাতীয় চরিত্রের অবনতির স্থচক এই ধারণাই যত 
“নষ্টের গোঁড়া” । এই অন্ত প্রশ্ন চুরি হয় এবং চোরের 
ছুপয়সা লাঁভও কখন কখন হয়। সভ্য ও স্বাধীন দেশসকলে 
জীবিকানির্বাহের ফতগ্রকাব পথ আছে, আমাদের দেশে 
তাহা নাই। এইজন্য চাঁকরীব এত মুল্য, এবং চাকবী 
পাইবাব নিমিত্ত মাবপ্তক বিশ্ববিদ্যালযের সার্টিফিকেটেবও 
এত মৃঙ্য। রোগের প্রতিকাবেব অন্য যেমন চাবিত্রিক 


বিবিধ প্রসঙ্গ-_ভীলেদের অসন্তোষ 


AAAS 


উন্নতি প্রযোজন, তেমনি জীবিকা-নির্বাহেব নানা পথ 
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সাস্িপাস্পিসিপাস্পাসিপাস্পিণাসিপাস্পিপানিপাসিশ্াসি 


খুলিয়া দেওয়াও আবশ্যক । 


খাইবার গিরিসম্কট রেলওয়ে 

ভারভবর্ষেব উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ভারতের বাহিরে 
যাইবার একটি পথ খাইবার গিবিসঙ্কট । উহাব ভিতর 
দিয়া গবর্ণমে্ট বহু কোটি টাকা ব্যযে ৪৮ মাইল লম্বা 
এক রেলওয়ে প্রস্তুত করিতেছেন । উদ্দেশ্য এ পথ দ্যা 
ভারত আক্রমণ নিবারণ | কিন্ধ আক্রমণ করিবে কে? 
আফগানদের সঙ্গে ত মিত্রতাস্থচক সন্ধি এই সেদিন স্থাপিত 
হইয়াছে! রাজনীতির কি সবটাই ভুয়ো? এই গিরি- 
রেলওযে ছার! আক্রমণ নিবারিত হউক বা না হউক, 
উহা যে ভারত-আক্রমণের একটা কারণ হইবে, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। কারণ, রেল যে ভূভাগ দিয়! যাইবে, 
ভাহার অধিকাংশ আফিদিদের। তাহাঁবা স্বাধীনতাষ 
অভ্যন্ত। তাঁহার! তাহাদের জাষগার ভিতর দিয়া রেল 
চালাইলে এই অনধিকাঁর-প্রবেশ নিশ্চয়ই ঠাণ্ডা ভাবে 
সহ করিবে ন|। 

রণকৌশলেব দিক্‌ দিয়াও রেলটা ঠিক মনে হইতেছে 
না। সম্ভাবিত আততায়ীর ও আমাদেব মধ্যে ষদদি 
দুর্গম ছুরতিক্রম নদী পর্বত আদি বাধা কিছু থাকে, 
তাহা থাকিতে দিষা, তাহা অতিক্রম করিবার ভারটা 
আততাধীর উপর রাখাই ত ভাল। তা না করিয়া 
গবর্ণমেন্ট্‌, স্বয়ং তাহা অতিক্রম করিষ| আততায়ীর 
সহিত লড়িতে যাইতেছেন। তা ছাড়া, যদি কোন প্রকারে 
রেলটা আততায়ীব হস্তগত হয়, তাহা হইলে ভারত- 
আক্রমণ খুব সোজা হইবে । 

ভীলদের অসন্তোষ 

ভীলরা, বাঁচিয়া থাকাব অন্য, হিন্দু মুসলমান ইংখ্জে 
কাহারও নিকট থণী নহে। তাহাবা স্বযং বনজঙ্গল কাঁটিষা 
পার্বত্য জমী চষিয়া হিংস্র স্তৰ সহিত লডিযা ও আত্মবক্গ 
কবিয়া বাচিয়া আছে। কোন গবর্ণমেন্ট শহাদিগকে 
রক্ষা, ববিযা কীচাইফ। বাখেন নাই । স্থতরাং তাহারা 
ববাবব খাজনা! সামান্থই দিত, এবং তাহা তাহাদের গ্রামের 
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মণ্ডল বা প্রধান সংগ্রহ করিয়া সরকারকে দিত। কিন্ত 
যে-যে দেশী রাজ্যে ব! ইংরেজ রাজ্যে তাহারা বাস করে, 
তাহার কোন কোন স্থানে কিছুদিন হইতে তাহাদের 
খাজনা বাড়িয়াছে এবং তাহা আদায় করিতেছে সর্কারী 
লোক। ইহাতে তাহার! অসন্তষ্ট হইয়াছে, এবং তজ্জন্ 
কোথাও কোথাও খাজ্জন! আঁদায় না হওয়ায় দাঙ্গাহাঙ্গামীও 
হইয়াছে ।_ফলে তাহাদের বিরুদ্ধে ফৌজ প্রেরিত হইযাছে, 
এবং অনেক গ্রাম দঞ্ধ ও অনেক লোক হত ও আহত 
হইয়াছে । তাহাদের প্রতিনিধিদের সকলকে ডাকিয়! সভ| 
করিয়া যদি বুঝাইয়া বলা হইত, যে, এখন_আর সেকালের 
মত সস্তায় যেমন গৃহস্থালী চলে না তেমনি রাজকার্য্যও 
চলে না, অতএব কিছু বেশী খাজনা দেওয়া চাই, এবং 
যদি তাহা আদায়ের ভার তাহাদের গ্রামনীদের হাতেই 
থাকিত, তাহা হইলে খুব সম্ভব গৃহদাহ ও মানগুষব্ধ 
প্রভৃতি অপকাধ্য করিতে হইত নাঁ। কিন্ত দুঃখের 
বিষয়, যাহাঁদের হাতে ক্ষমতা থাকে, তাহারা বুঝাইয়া- 
[হুঝাইয়া কাজ করানকে দুর্বলতা মনে করে। 





অকালী দলন 

শিখের| পরমেশ্বরকে যে-যে নামে অভিহিত করেন, 
তন্মধ্যে “অকাল” একটি । অকালেব অর্থ, যিনি-কালাতীত, 
কালে যাহার আদি নাই, অস্ত নাই। এই অকালের উপা- 
সকের! অকালী। অকালী শিখেরা নিষ্ঠাবান, সাহসী ও 
উৎসাহী । পঞ্জাব গবর্ণমেপ্ট বলিতেছেন, তাহারা এখন 
_. বিপ্লবপ্রয়াসী হইযাছে , এইজন্ত তাহারা দলে-দলে ধৃত ও 
দণ্ডিত হইতেছে। পুলিস্‌ কর্তৃক তাহাদের অনেকের উপর 
কোন কোন স্থলে ভীষণ অত্যাচাবও হইতেছে । অকাঁলী- 
দিগের পক্ষের লোকের! বলিতেছেন, যে, তাহার! বাস্তবিক 
শিখ্‌ মন্দিরসমূহে, শিখ্‌ জীবনে ও শিখ সমাজে পবিত্রতা ও 

নিষ্ঠা পুনঃ-প্রণ্ষ্টি-প্রয়াসী ধর্ম্মসংস্কারক | 

জাতীয় মহাঁমেলা 


জাতীয় মহাঁমেলাম নানাবিধ দেশী জিনিষ প্রদশিত 
হইতেছে । ভাহাব মধ্যে কাপড়ই বেশী! তণ্তিন্ন কলও 


প্রবাদী--জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


কযেকটি প্রদশিত হইয়াছে । তাহার মধ্যে, হাতের তীতে 
কাপড় বুনিবার জন্য “টানা” প্রস্তুত করিবার কলটি উল্লেখ- 
যোগ্য । সাধারণতঃ এই কাজের জন্য অনেকখানি জাষগা ৯. 
দর্কার হয়, শারীরিক পরিশ্রম খুব হয, এবং এই কাজ | 
খোলা জাবগায় করিতে হয় বলিয়া! বৃষ্টির ও খুব বৌন্রের 
সময় ইহা করা যাঁধ না। প্রদ্রশিত কলটি ঘরেব মধ্যেই 
অল্প জায়গায় রাখা যাষ, এবং অল্প সময়ে ও অল্প পরিঅমে 
সকল খতুতে ইহার সাহায্যে টানা প্রস্তুত হইতে পারে। 
মূল্য ত্রিশ টাকা মাত্র । বগুড়ায় শ্রীরমণীকাস্ত ভট্টাচার্যের 
নিকট পাওয়া যায় । | 





সহযোগিতীবর্জন ও ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ 

সম্প্রতি আলোচনা হইতেছে, যে অসহযোগীর। 
ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা, কৌন্সিল্‌ অব্‌ ষ্টেট ও প্রাদেশিক 
ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে প্রবেশ করিতে পারেন কি না। 
কোন অসহযোগীই এ পধ্যন্ত সর্কারের সহিত সাক্ষাৎ 
বা পরোক্ষ সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করা প্রয়োজন বা 
সম্ভব মনে করেন নাই ! তাহারা সরকারকে কর 
দিতেছেন, সর্কারী ডাকঘর, টেলিগ্রাফ, রেলওয়ে, এবং *-= 
সময় সময রেজিষ্েশ্যন্‌ আফিস্ও ব্যবহার করিতেছেন । 
অসহযোগ আন্দোলনের অনেক প্রসিদ্ধ নেতা আইন-ভঙ্ 
অপরাধে জেলে যাইবার সময় পর্যন্তও সর্কার-প্রতিষ্ঠিত 
মনিসিপালিটির সভ্য ছিলেন। বহুসংখ্যক নেতা সর্কারী 
আদালতে বিচাবার্থ নীত হইবার পর তথায় প্রকারাস্তবে 
আত্মুপক্ষ সমর্থন কবিয়াছেন। স্থতরাং আমাদের মনে হয় 
যে কংগ্রেস ইচ্ছা করিলে অসঙ্গতিদোষে দুষ্ট না 
হইয়াও ভবিষ্যতে তাহাদের কোন সাধারণ বা বিশেষ 
অধিবেশনে ইহাঁও স্থির করিতে পারেন, যে, 
ব্যবস্থাপক সভাগুলিকেও তাহার! অতঃপর আপনাদের 
কাজে লাগাইবেন। কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত কংগ্রেস এমন ১৫৭ 
কোন প্রস্তাব গ্রাহ না করিতেছেন, ততক্ষণ ইহার সভ্যদের, 
সমবেতভাবে কাজ কবাব খাতিরে, ব্যবস্থাপক সভার 
সভ্য মনোনীত হইবার চেষ্টা কর! উচিত নয়। মহারাষ্ট্রে 
এবং ভারতের অন্তান্ত কেক স্থানে পূর্ব হইতেই এমন 
মতাবলম্বী লোক আছেন, ধাঁহাবা ব্যবস্থাপক সভায় 


/ 


২য় সংখ্যা] 


প্রবেশ করিয়া লৌকমান্ত টিলকের মতান্ুযাধী কার্ধ্য 
করারই পক্ষপাতী । গবর্ণমেন্ট যখন দেশের উন্নতি- 
সাধনে যত্বশীল হন, তখন দেশবাসীর উচিত তাহাদের 
সহযোগ করা, কিন্তু ষখন দেশের স্বার্থবিরোধী কোন 
ব্যাপারে গবর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করেন তখন লোকদের 
উচিত যথাশক্তি আপত্তি করা এবং বাঁধা দেওয়া, ইহাই 
ছিল টিলকের্‌ মত। দেশভক্ত অকপট মডারেট যাহারা, 
তাহাদের মতও প্রা এইপ্রকার! কিন্তু এই কারণেই 
যে উপরোক্ত নীতিটি বজ্জন করিতে হইবে, তাহা নয 
বজ্জন করিবার অন্য কারণ থাক্‌ বা না থাক্‌। 

কংগ্রেসের কার্যের সহিত আমরা যুক্ত না থাকাতে, 
এ সন্ধক্ধে কিছু লিহিতে সক্ষোচ বোধ হয়। কিন্তু এ একই 
কারণে আবার এ সম্বন্ধে নিঃসক্ষোচে কথা বলিবাঁর 
স্বিধাও আমাদের আছে। কারণ আমাদের মতামত 
কাহাকেও বাধ্য করিবে না, এবং কাহাকেও' মুস্কিলে 
ফেলিবে না । 5 

মহাত্মা গান্ধীর মৃত ধাহারা বর্তমান গবর্ণমেণ্টেকে 
শয়তানী মনে করেন, তাঁহারা যদি ফলাফল বিচার না 





করিয়া উহার সহিত সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ সকল সম্বন্ধ 


বিচ্ছিন্ন করেন, তবে তাহাদের দোষ দেওয়া যায না। 
আমর! জানি, যে, এ প্রকার বিশ্বাস থাকিলে সম্পূর্ণ 
অসহযোগই একমাত্র যুক্তিসঙ্গত পন্থা । আমরা ইহাও 
জানি, যে, যদি দেশের সকল অধিবাসী কিম্বা অধিকাংশ 
বা বহুসংখ্যক অধিবাসী এই পথ অবলম্বন করেন, তাহা 
হইলে ইংরেজ জাতির প্রতিনিধিরা! ভারতীয় নেতাদের 
সহিত মিলিত হইয়া অসহঘোগীদের সঙ্গে সন্ধির সর্ত 
আলোচনা কর] প্রয়োজন বোধ করিবেন। কিন্তু যত 
দিন পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের মধ্যে সকল 
সম্পর্ক চুকিয়া না যায়, ততদিন একটা মাঝামাঝি রফা 


৮ করিবার ও রাখিবার অধিকার কংগ্রেসের আছে। এখনও 


এই রফা রহিয়াছে। রফার সীমা আগাইয়া পিছাইয়! 
দিতে কংগ্রেস পারেন। কিন্তু এইকপ ব্যবস্থা করিবার 
অধিকার একমাত্র কংগ্রেসেরই আছে । অবশ্য, বর্তমান 
আন্দোলনের নেতা যখন মহাত্মা গান্ধী, তখন কোন নৃতন 
পথ ধবিবার পূর্বে তাঁহার সহিত পরামর্শ কর! উচিত। 


বিবিধ গ্রসঙ্গ__সহযৌগিতাবর্জন ও ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ 
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_ নবপ্রবর্তিত ব্যবস্থাপক সভাগুলির দোঁষগুণ বিচাব 
করিবার আর এখন আবশ্যক নাই। ফে-সব মডারেট 
নিজেদের ভাবনা মিজেরা ভাবিতে অভ্যস্ত আছেন, 
তাহারা অভিজ্ঞতার ফলে উহার মুল্য এখন বুঝিতেই 
পারিয়াছেন। 

ব্যবস্থাপক সভার কদর তটাই হোঁক্‌, কেহ যদি 
ইহাতে প্রবেশ করেন, তাহা হইলে গবর্ণমেন্টের ভাল 
মন্দ সকল রকম ব্যবস্থাতেই বাধা দেওয়া ডাহার পক্ষে 
উচিত হইবে না। নীতি হিসাবে উহার সমর্থন করা 
যায় না। বাস্তবিকই যদি রাজকণ্মচারীরা কোনও রকমে 
দেশের উন্নতি -করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাতে বাধা 
দেওয়াটাকে সমর্থন করা যায় কি করিষা? এই ভাবে 
বাধা দেওয়ার দুইটি মাত্র কারণ থাকিতে পারে। 
কেহ যদি বিশ্বাস করেন, ধে, গবর্ণমেপ্ট যথার্থ দেশের 
উপকার করিতে চান না, তাহারা যখনই উক্ত প্রকার 
ইচ্ছা প্রকাশ করেন-তাহা কেবল লোকের চোখে 
ধুলা দিবার জন্ত, তাহাদের সত্য উদ্দেশ্য আপনাদের 
্বার্থসিদ্ধি__তাহা হইলে তিনি এ প্রকার বাধা দিবার পথ 
ধরিতে পারেন। কিন্তু বাস্তবিক যদি গবর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে 
কাহারও এ প্রকার বিশ্বাস থাকে, তবে তাহার কর্তব্য 
এ প্রকার গবর্ণমেন্টকে একেবারে পঙ্গ করিয়া ফেলিবার 
জন্য ধর্মসঙ্গত ও অহিংসামূলক সর্বপ্রকার চেষ্টা করা, 
অন্তৃতঃপক্ষে তাহার সহিত সকল রকম সম্পর্ক বজ্জন 
করা। কিন্ত যাহারা মনে করেন, গবর্ণমেন্ট কখনও 
কখনও নিঃস্বার্থ ভাবে দেশের উপকারও ক্রেন, সরকারী 
হিতচেষ্টাকৈ বাধা দেওয়া তাহাদের উচিত নয়। গবর্ণমেন্ট 
সন্বদ্ধে ব্যক্তিবিশেষের ধারণা যেমনই হোক, তাঁহাদের 
হিতচেষ্টাকে, অস্ততঃপক্ষে আপাত-দৃষ্টিতে যাহাকে হিত- 
চেষ্টা মনে হয়, তাহাকে, বাধা দেওয়া রাষ্ট্রনীতি বা ধর্ম্ম- 
সঙ্গত হইবে না। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক । কোনও 
স্থানে হত অত্যন্ত জলাভাব ঘটিয়াছে। কৃপ খনন করিয়া, 
পুকুর কাটাইযা বা দূরবর্তী স্থান হইতে পাইপ সহযোগে 
জল আনিষ! এই অভাব দূর করা ভাল, সে বিষয়ে 
আলোচনা চলিতে পারে বটে। কিন্ত জল জোগান্টাতে 
বাধা দেওয়া চলে না৷ বাধা দিলে তাহা! অমাছষেব কাজ 
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হইবে। অবশ্য, যদি কেহ বেসর্কারী ভাবে ওঁ অভাব দূর 
করিতে পারেন, তবে সে ভিন্ন কথা । রাজনীতি হিসাবেও 
এইরূপ অবিচারিত বাধা দিবার প্রণালী উৎকৃষ্ট নয়। 
কারণ, গবর্ণমেপ্ট যাহা করিয়া দিতে চাহিতেছেন, তাহা 
নিজে কবিবার সাধ্য যদি না থাকে, তবে কেবলমাত্র 
বাধ! দেওযার জন্ত বিনি বাধা দিয়াছেন, তাহার প্রতি 
দেশের লোক শ্রদ্ধা ও সহামুভূতি হারাইবে। 

দেশের ছোট বড় অনেক অভাবই গবর্ণমেণ্ট মোচন 
করিতেছেন । কি উদ্দেশ্যে করিতেছেন, বলা কঠিন হইতে 
পারে! কিন্তু দেশে কি এমন বে-সর্কারী লোক আছেন, 
উক্ত সব অভাব মোচন করিবার উপযুক্ত আধিক বল, 
বন্দোবস্ত ও শৃষ্খলাবন্ধ ক্দ্মী যাহার বা ধাহাদের হাতে 
আছে? এমন লোক আছেন বলিয়া আমাদের মনে হয় না। 
স্থতরাং ব্যবস্থাপক সভায় বসিয়া নির্বিচারে সব তাতে বাধা 
দিলেই কাজ হইবে ন৷। কেবল যদি দলের 'জয়লাভের 
কথাই ভাব! যায়, তাহা হইলেও এই নীতি খুব সফল 
হইবার কথা নয় | কারণ গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছ। করিলেই ব্যব- 
স্থাপক সভা সন্বন্বীয়. আইন পরিবর্তন করিতে পারেন। 
ব্রিটিশ পার্লেমেশ্টে ধে-সকল আইরিশ সভ্য ছিলেন বা 
আছেন, তাহারা বাধা দিবার নীতি অবলম্বন করিয়া ষে 
আয়ারুল্যাণ্ডের প্রকৃত উপকার সাধন করিতে পারিয়াছিলেন, 
এমন নয়। 


কোন কোন অসহযোগীর মনে এই ভয় থাঁকিতে পারে, 
যে, তাহারা যদি ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ ক্রিয়া গবর্ণ- 
মেশ্টের যথার্থ বা আপাত-্প্রতীষমান হিতচেষ্টাব সহযোগী 
হন, তাহা হইলে লোকের মনে এই বিশ্বাস উৎপাদন করা 
হইবে, যে, গবর্ণমেপ্ট সম্পূর্ণ শযতানী নয়, উহার ভিতর 
ভাল কিছুও থাকিতে পারে । এবং এইরূপ বিশ্বাস হইলে 
তাহাদের মনে পর-রাজের পরিবর্তে শ্ব-রাজ পাইবার 
প্রবল আকাজ্ষা হ্রাস পাইতে পাবে। আমাদের কিন্ত 
এ প্রকার ভয় নাই। বিদেশী শাসন যতই উৎকৃষ্ট 
হোক না কেন, মানবজীবনের চরম লক্ষ্য সর্্বাঙ্গীন 
আঁত্মকর্তৃত্ববিকাশ সম্বন্ধে তাহা কখনই স্বায়ত্ত- 
শাসনেব সমান হইতে পারে না। আমাদের 
বিশ্বাস এই, যে, উহার অভিপ্রায় যতই সত হোক না, 
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পাস্পিপাসিপাসিশী সা না. 


কোন বিদেশী গবর্ণমেন্টের পক্ষে শাসনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য 
সম্বন্ধে সম্পূর্ণ আদর্শান্ুরূপ হওষা সম্ভব নয । অবশ্য বিদেশী 
শাঁসকেরা যদি এই পণ করিয়া আসেন, যে, যতশীঘ্র , 

সম্ভব তাঁহাবা অধীন জাতিকে স্বাযত্ত-শাসনে শিক্ষিত 
করিয়া তাহাদের হাতে শাসনভার সম্পূর্ণভাবে অর্পণ 
কবিষ! বিদায় হইবেন, তাহা হইলে তাহারা সফল হইতে 
পারেন । ইংরেজ গবর্ণমেন্টের এমন কোন উদ্দেশ্য এপর্যন্ত 
প্রকট হয নাই। কিন্তু আমরা কাহাকে শাসনের 
সর্বশ্রেষ্ঠ লক্ষ্য মনে করি, তাহা এখনও বলা হয নাই। 
জনসাধারণকে শবীর মন ও আত্মার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি- 
সাধনের স্থৃবিধা দেওয়া ও এই উন্নতির পথের সকল বাঁধা 
দূর করাই শাসনব্যবস্থার সর্বোচ্চ লক্ষ্য হওয়া উচিত। 
সর্বাজীন বিকাশ বলিতে রাজনৈতিক ক্ষমতার পূর্ণ 
বিকাঁশও অবশ্যই বুঝায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, যে, 
গবর্ণমেণ্ট যদি বিদেশী হন, তবে আপনার সদভিপ্রায 
প্রমাণ করিতে হইলে, শাসিত লোকদের হাতে কোনও 
না কোন সমযে তাহাদের দেশের কাধ্যভার সমর্পণ 
করিতে হইবে । বিদেশী গবর্ণমেন্টকে, প্রজারা স্বাযত্ত- 





পিসি 


শাসনে ষথেষ্ট শিক্ষিত হইলেই এইভাবে ভার সমর্পণ করি-_..._. 


বার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে এবং সে-দিকে লক্ষ্য 
রাখিয়া চলিতে হইবে৷ পরাধীন জাতির শিক্ষানবীশীর 
সময় বড়-জোর এক পুরুষের জীবিতকাল পর্য্যন্ত কিন্ত 
অর্দ্ধশতাব্দীতেও যাহারা নিজেদের অধীন দেশকে স্বশাসক 
করিযা ছাঁড়িষ! দিতে পারে না, সেইসব বিদেশী শাসকদের 
সদভিপ্রায়ে বা স্থশাসনদক্ষতায়, কি্। উভয়েই সন্দিহান 
হওয়া অন্তায় নহে । 


আমাদের বিশ্বাস এই, যে, গবর্ণমেপ্ট বিদেশী হইলেই 
তাহার মূল্য অনেক কমিয়া যায়, কারণ, শাসনতন্ত্র 
বিশেষের শ্রেষ্ঠত্বের সার অংশ হইতেছে উহার স্বাযত্ততা। 
বিদেশী শাসন আর যত স্খ-স্থবিধাই দিক্‌ না কেন, 7৮৭ 
তাহা যতই মূল্যবান হোক্‌ না কেন, তাহা স্বশাসন-শক্তির 
সমতুল্য হইতে পারে না। নিজেরাই নিজেদের 
নিযামক, পবিচালক ও রক্ষক হওষা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট 
সম্পত্তি মানুষের নাই। অধীন জাতিকে এই সাব 
ধন হইতে বঞ্চিত না করিয়া কোন বিদেশী গবর্ণমেণ্ট 


২য় মংখ্যা ] 


টিকিতে পারে নাঁ। বিদেশী গবর্ণমেপ্টের অস্তিত্বের 
মানেই এই, যে, তন্থারা শাসিত জাতির এই পরম ধন 








_ নাই। এই কাবণে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে ভবিষ্যতে , 
ভারতীয় ইংরেজ গবর্ণমেপ্ট যতই উন্নত হইয়া উঠুক না, 


আমরা সর্বদাই সম্পূর্ণ শ্বাধীনতার আকাজ্জা রাখিব 
এবং এইরূপ আকাজ্ষা করাই আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক 
হইবে । আমাদের অন্তরে স্বাধীন হইবার প্রয়াস 
জাগ্রত রাখিবার জন্ত ইংরেজ গবর্ণমেপ্টকে শয়তানী 
হইতে হইবে বা তাহাকে সেইরূপ ভাবিতে হইবে, 
এমন কোন কথা নাই। উহ| সাধুই হোক্‌ বা শয়তানীই 
হোক্‌,আমরা স্বভাবতঃ চিরকালই স্বাধীন হইবার আকাঙ্ষা 
কবিব। বিদেশীর শাসনপাশ হইতে মুক্ত হইবামাত্রই যে 
অধিকতর স্বাধীন বা উন্নত হইবার ইচ্ছা লোপ পায়, 
এমন ন্য। ইংরেজরা ত স্বাধীন, কিন্তু তাঁহার! কি মনে 
করেন, যে, তাহাদের শাসনযক্স একেবারে উন্নতির চরম 
সীমায় পৌছিয়াছে,র না তাহাদের আর অধিকতর 
স্বাধীনতার প্রয়োজ্গন নাই ? পৃথিবীর বৃহত্তম সাধারণ- 
অস্ত্রে প্রকাশিত ‘নিউ মেজরিটি' নামক কাগজের 
-১১ই মার্চের সংখ্যায় এই সংবাদ প্রকাশিত হয, যে, 
কেণ্টকী প্রদেশের নিউপোর্ট সহরের ইম্পাতের কার্- 
খানাগুলির ২০০০ ধর্মঘটী শ্রমীকে সাষেস্তা করিবার 
জন্য অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য নিযুক্ত করা হইয়াছে, 
ও শ্রমীদেব ঘববাঁড়াগ্ুলিতে শতছিদ্র করা হইয়াছে, 
এবং জ্ঞন্ত তথায় বিভীষিকার রাজত্ব প্রবর্তিত 
হইয়াছে। তাহা হইলে দেখ! যাইতেছে, যে, আমে- 
রিকার ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সেব শাসনবন্ত্রেরও এখন অনেক 
উন্নতি হইতে পাবে। 


ব্যবস্থাপক সভ! কাজে লাগাইবার উপায় 
// আমাদের ব্যবস্থাপক সভাগুলি কাজে লাগাইবার একটি 
উপায় এই;--সভ্যদের উপর যে-সকল ক্ষমতা ও অধি- 
কার অর্পণ করা হইয়াছে, তাহা যতই সামান্য হউক, সেই 
অধিকার ও ক্ষমতাকে একেবারে শেষ সীমা অবধি 
খাটান। কিন্তু এইভাবে কাজ করার |ুঁজ্ন্ত সর্বাগ্রে 
প্রয়োজন অধিকাংশ সভ্যের অতি সাহসী, অতি 


বিবিধ প্রসঙ্গ--তৃতীয় শ্রেণীর রেলযাত্রী 
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প্রত্যুৎপন্নমতি, অতি উৎসাহী, অতি জ্ঞানী, বুদ্ধিমান, 
এবং সম্পূর্ণ স্বাধীনচেতা হওয়া। এইরূপ একদল 
মানুষকে নির্ববাচনপূর্বক ব্যবস্থাপক সভাসমূহে পাঠাইয়া 
না দেখিলে ব্যবস্থাপক সভাসমূহ কি করিতে পারেন বা 
না পারেন, তাহ! বুঝিবার আর কোন উপায় নাই। 


নিজামের রাজ্যে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা 

কযেকটি দেশী রাজ্যে অনেক বৎসর ধরিয়া! অবৈতনিক 
প্রাথমিক শিক্ষা চলিয়া আসিতেছে। নিজামের রাজ্য 
হাষদরাবাদ দেশী রাঁজ্যসকলের মধ্যে বৃহত্তম । সম্প্রতি 
নিজামের আদেশে ইহাঁতেও প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক 
করা হইয়াছে । ইহার জন্য নিজাম নৃতন ট্যাক্স স্থাপন 
করেন নাই। 


মহিলা ম্যুনিসিপাল কমিশ্যনার 

মান্্রা্জ প্রদেশে মহিলাদের ম্যুনিসিপাল কমিশ্তনার 
নির্বাচনে ভোট দিবার অধিকার আছে, কিন্ত তাহারা 
নিজে করদাতাদের দ্বারা ম্যুনিসিপাল কমিশ্তনাঁর নির্বাচিত 
হইতে পারেন না। নেল্লোরের মিউনিসিপাল কাউন্সিলে 
ও ডি্রিক্ট বোর্ডে মহিলা সভ্য মনোনীত করিয়া মান্দ্রাজ 
গবর্ণমেন্ট সুফল পাইয়াছেন। এবং সম্প্রতি মান্দ্রাজ 
শহরের মিউনিসিপাল কাউন্সিলে এই প্রস্তাব গৃহীত 
হইযাছে, ষে, এ মিউনিসিপাঁলিটির কার্যপরিচালন হিতকব 
করিবার জন্য-_বিশেষতঃ নারী ও শিশুদের কল্যাণার্থ_ 
গবর্ণমেণ্ট উহার কৌম্সিলে একজন মহিলা সভ্য মনোনীত 
করুন। তদগ্লারে মাজ্জাজ প্রদেশের স্থানিক স্বাধত্ত- 
শাসনের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী একজন মহিলাকে মনোনীত 

করিবার উপায় অবলম্বন করিতেছেন । 
“ সকলের অগ্রণী বলিয়! বাংলার একটা অহঙ্কার আছে। 
সেইজন্তই বোধহয় ভাল কাজ অন্য কোথাও হইয়! 

গেলে বাংলা তাহ! করিতে চায় না! 


তৃতীয় শ্রেণীর রেলযাঁত্রী 
রেলের তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীর ভাড়াও বাড়িয়াছে, 
কিন্তু পশু ও মন্তয্যের যে-সব প্রারুতিক প্রয়োজন সাধন 
আবশ্যক, সেইসকলের ব্যবস্থা উহাতে হয় নাই। যাত্রী- 
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দিগকে অত্যন্ত ঠাসাঠাসি করিষা বসিয়া দাড়াইষা 
(কখন কখন মালগাড়ীতেও ) যাইতে হয়। ইউরোপের 


কোন কোন দেশের গাড়ীর মত রাত্রে শুইবার তাক্‌ 


(shelf ) এ-সব গাড়ীতে প্রচলিত করা উচিত। যথেষ্ট 
পায়খান! ও জলের ব্যবস্থা, এবং সব সময়ে ভদ্রভাবে 
টিকিট পাইবার বন্দোবস্ত করা উচিত। তৃতীয় শ্রেণীর 
ভাঁড়াই_ রেলকোম্পানীর যাত্রীবহন-বিভাগের প্রধান 
আযের পথ। অথচ তৃতীষ শ্রেণীর যাত্রীদেরই কষ্ট 
লাঞ্ছনা ও অপমান সকলেব চেয়ে বেশী। খবরের 
কাগজ-সকলে, ব্যবস্থাপক সভাসমূহে, এবং জনহিতকর 
সমিতিসকলের দ্বারা এই বিষষে অবিরত আন্দোলন 
হওয়া আবশ্যক! 


দমন ও নিগ্রহ নীতি 
অসহযোগীবা কিছুদিন হইতে নিরন্তর প্রতিরোধ বা 
সরকারী আইন আদেশ লঙ্ঘন স্থগিত রাখা সত্বেও 
গবর্ণমেপ্টের দমন ও নিগ্রহ নীতি সকল প্রদেশে খুব 
জোরে চলিতেছে। গবর্ণমেন্ট দেখিতেছি দেশকে ঠাণ্ডা 
হইতে দিবেন না, এবং লোৌকদিগকে ভুলিতে দিবেন 
না, যে, তাহারা পর-রাঁজ্যে বাস করিতেছে । 


শাস্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার মন্ত্রী 

মান্্রাজ গবর্ণমেন্ট সম্প্রতি যখন একজন দেশী 
মন্ত্রীকে পুলিন্‌ বিভাগের ভার দিযা তাহাকে শৃঙ্খলা 
ও শাস্তি বক্ষার এবং আইনেব মর্ধ্যাদ। রক্ষার ভার 
দেন, তখন একটা রব উঠে, যে, এ প্রদেশেই প্রথমে 
ওবপ ভাব দেশী মন্ত্রীর হাতে গেল। অমনি আগ্রা- 
অযোধ্যা প্রদেশ হইতে সংবাদ আসিল, সেখানে আগে 
হইতেই এরূপ ব্যবস্থা ছিল। তাহাব পর ক্রমশঃ জানা 
গিষাছে, যে, মধ্য প্রদেশ ও বেরারে এবং আসামেও এঁবপ 
ব্যবস্থা অনেকদিন হইতে চলিতেছে। কিন্তু এচারিটা 
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প্রদেশে কি জুলুম জবব্দস্তি ও পুলিসের অত্যাচার লোপ 
পাইয়াছে, না আগেকার চেষে কমিয়াছে? 


গোরার জায়গায় কালা সর্দার আম্লা নিয়োগ দ্বারা - 
প্রতিকার হইবে ন|; পূর্ণ স্বরাজ চাই। 
মাব্লাদের সত্যাগ্রহ 

মহারাষ্ট্রে মুল্যীপেটায় একটি নদীতে বীধ বাঁধিয়া তদ্বারা 

সঞ্চিত জল উচ্চ স্থান হইতে ছাড়িয়া তাহার শোঁতের 

শক্তি দ্বারা তাড়িত শক্তি উৎপাদনের জন্য বোহ্বাইয়েব 


০ 
নদ 


তাত! কোম্পানী বৃহৎ আয়োজন কবিয়াছেন। সঞ্চিত " 


জলে নিকটবর্তী গ্রামসকলের বিস্তর চাষেব জমী ও বাসগৃহ 
ডুবিষা যাইবে । কোম্পানী তাহা গবর্ণমেন্টের সাহায্যে 
ক্রয় করিয়াছেন। কিন্তু তথাকাব অধিবাসী মাব্লারা গ্রাম 
ও চাষের জমী ছাড়িতে চাষ না। ইহারা! সেই মাব্ল! 
জাতির বংশধর মহাদেব অদ্ভুত শৌধ্যবলে শিবীজীর 
সাত্রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল | তাহারা তাহাদের পূর্ব 
পুরুষদের কীততিস্থৃতিমণ্ডিত প্রাচীন বাসভূমি, এবং পৈত্রিক 
চাষের জমী ছাড়িবে না। তাহাদিগকে টাকা ও অন্ত্র 


জমী দিবার অঙ্গীকার করাঁতেও তাহারা রাজী নহে, 


তাহারা আগে একবার সত্যাগ্রহ করিয! যেখানে যেখানে 
বাধ দিবার জন্ত ভিৎ খৌড়া হইতেছিল, সেখানে শুইয়া 
থাকিত। 
তাহাদের পুরুষ-নারী-শিশু সকলকে প্রহারাদি নির্ষিভাবে 
চলিতেছে। 

লাভের আশায় নিষ্ঠুরতা ও মান্য ক্ষেপান ভাল 
নয! হইতে পারে, যে, মাবলাবা অবুঝ) কিন্তু অবুঝ 
লোৌকদেরও পৈত্রিক সম্পত্তি জোর করিয়া কিনিবার 
ধর্মসঙ্গত অধিকার কোন ব্যক্তির ব! কোম্পানীর নাই। 

প্রবাসীর বর্তমান সংখ্য! ১৬৭পৃষ্ঠা পরিমিত । বৈশাখ- 
সংখ্যায় ছবির ফর্শমা বাদে ১৫৪ এবং ছবির ফর্মা সমেত 
১৬২ পৃষ্ঠ! ছিল । 





২১১ নং কর্ণওয়ালিস্‌ সটাট ব্রা্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীঅবিনাশচজ্জ সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। 


আবার সেই পন্থা অবলম্বন করিয়াছে ' 














| গা 











বৈজ্ঞানিক জগতে ভারতবাসীর স্থান নির্ণয় 


অনেক সময় অজ্ঞতাঁজনিত গবিমাবশতঃ আমাদের 
প্রকৃত অবস্থা আমবা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই না; 


_ »-মান্ষের ইহা একপ্রকার দুর্বলতা যে সে নিজের 


দোষ বা ক্রটি নিজে সহজে দেখিতে পায় না বা 
দেখিবাব চেষ্টা কবে না; এমন কি দেখিতে পাইলেও 
তাহা কৃত্রিম আববণে ঢাকিষা রাখিতে সচেষ্ট হয়। 
অনেক স্থলে দেখা যায় থে এই স্বাভাবিক হুর্বলতাই 
তাহার অবনতির একমাত্র কাবণ হইয়া দাড়ায়। ষে 
নিজেকে বড় মনে করিষা অহঙ্কারে স্ফীত হয়, সে 
কখনও বড় হইতে পারে না। পাশ্চাত্য জগতের 
অবস্থার সহিত আমাদের বর্তমান অবস্থাব তুলনা করিলে 
এই বিষবটি সহজে হৃদযঙম হ্য । 

রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন বলিষা, 


আমরা মনে করি, বাঙ্গালা সাহিত্য পাশ্চাত্য জগতের 


যে-কোন প্রাদেশিক সাহিত্যের সমকক্ষ। বিষষটি 
তলাইয়া দেখিলে, ইহা যে কত বড় ভ্রান্তি, তাহা 
আমরা! সহজেই বুঝিতে পারি। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ 
যে জগতের মধ্যে একজন গ্রতিভাশালী লেখক সে 
বিষয়ে কোনও প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে না। তাই 


বলিষ! বাঙ্গালার সাহিত্যনভাগার বে ইংরেজী কিন্বা 
ফরাসী সাহিত্য-ভাগারের ন্যাধ বিপুল রত্বরাজিতে 
পৰিপূৰ্ণ ইহা কি কখনও নিঃসন্দেহে বলা যাইতে 
পারে? বাংলাদেশে প্রতিব্সব যে-সব স্থপাঁঠ্য কাব্য 
ও পদ্তগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় তাহা ইংলণ্ড কিন্বা ফরাসী 
দেশের শতাংশেরও একাংশ কি না সন্দেহ, বিশেষতঃ 
বাংলাদেশের সাধারণ পাঠকের সংখ্যাও এ-সমস্ত দেশের 
তুলনীষ অত্যন্ত কম | 

সেইরূপ পদার্থবিজ্ঞানের বা বসাধন-শাক্ধের চচ্চায় 
ও গবেষণাষ আমাদেব দেশে মাত্র ছুই-চারিজন 
একনিষ্ঠ সাধকের নাম কবা যাইতে পারে, যাহার! 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতে বিশেষ সম্মান লাভ করিয়া- 
ছেন। তাই বলিয়া এই কথ! বলা যায় না যে, 
বৈজ্ঞানিক জগতে ভাবতবর্ধ পাশ্চাত্য প্রদেশ-সমূহের 
সহিত সমান স্থান অধিকার করিযাছে। ক্ষুদ্র একটি 
ইংলণ্ডে যত লোক বিজ্ঞানের অন্থদরণ করিতেছে, 
এই প্রকাণ্ড ভারতবর্ষে তাহার সহশ্রাংশের একাংশ 
লোকও বিজ্ঞান-চর্চায় নিযুক্ত আছে কি না সন্দেহ! 
এমন কি ক্ষুত্র জাপানের সমকক্ষ হইতেও আমাদের 


৩১৬ 





অনেক সাধনা করিতে হইবে। এর পর ব্যবহারিক 
বিজ্ঞান ও শিল্পবিজ্ঞানের তো কথাই নাই। যদি ইংলণ্ডের 
জার্শ্মানীর কিন্ত আমেরিকাব রাসায়নিক পবিষর্দেব 
মাসিক-পত্রের মুখপত্র খোলা হয, এবং তাহাব 
বর্ণানুক্রমিক স্ুচিপত্ৰ দেখ! যায়, তাহা হইলে সকলেই 
দেখিবেন পাশ্চাত্য দেশ-সমূহে ও আমেরিকাষ মাত্র 
এক মাসের মধ্যেই কত শত-শত রাসায়নিক আবিষ্কার 
ঘটিতেছে এবং কত শত-সহশ্র বিদ্যার্থী বিভিন্ন 
রসায়নাগারে অক্লান্ত পরিশ্রমে, চির-নৃতন উৎসাহে, 
অনন্যমনা হইয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের চচচ্চায় ধ্যানী বোগীর 
স্কায় নিবিষ্ট হইয়া আছেন। ইংল”গব গত জান্যারী 
মাসের রানাষনিক পরিষদেব মাসিক-পর্জ (7০291) 
খুলিয়া গণনা করিলে দেখা যাইবে তাহাতে প্রায় 
৪৫০টি নূতন তথ্য আবিফাবেব প্রবন্ধ বহ্যাছে এবং 
এ মাসে ৭৫ৎজন রাসায়নিক এ সংখ্যায় তাহাদের 
অশ্থুসদ্ধানেব খবর দিয়াছেন। ইহার সহিত তুলনা 
করিয়া দেখিলে আমরা কোথায় পড়ি! আছি? কবিব 
ন্যায় দুঃখের পীড়নে শুধু বলিযা উঠিতে ইচ্ছা হইবে, “তুমি 
যে তিমিবে, তুমি সে তিমিরে |” 

বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতাকে বিজ্ঞানমূলক সভ্যতা 
বলিলেও অত্যুক্তি হব ন|। এই সভ্যতার মূলমন্ত্র হইতেছে, 
প্রকৃতির অন্তনিহিত অনস্তশক্তিব উপর প্রভাব 
বিস্তার পূর্বক তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া মান্ষেব 
স্থখ ও সভোগে নিযুক্ত করা। ত্যাগের পন্থা অবধ্য 
আধ্যাত্মিক হিসাবে উচ্চ পন্থা সন্দেহ নাই; কিন্ত ভোগেব 
ক্ষমতাব অভাবে যে ত্যাগ, সে ত্যাগকে তো সাত্বিক 
ত্যাগ বলা যাইতে পারে না, কিম্বা আমাদের পূর্বব- 
পুরুষেরা এই-সব বৈজ্ঞানিক তথ্য সম্পূর্ণৰপে পবি- 
জ্ঞাত ছিলেন, এই বলিষা কথার আবরণে আমাদের 
বর্তমান দৈন্তের লজ্জা নিবারণ করিলেও তো কোন 
ফললাভেব আশা নাই। বর্তমান সভ্যঞ্গগতের সমকক্ষ 
হইতে হইলে আমাদ্িগকেও তাহাদের মত সাধনা 
করিয়! শক্তি ও ক্ষমতা অন্ন করিতে হইবে, নতুবা 
এ পিপুল শক্তির প্রচণ্ড সংঘর্ষে আমবা যে অতলে ডূবিয়া 
যাইব তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আমাদেব আত্ম- 


প্রবাঁসী-_-আধাঁঢ়, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


পাস্তা পাস্পিিস্পিসিপাস্পাসিপাসিপাস্পাছিলীসিপাটিপাছি পাপা লা 


প্রব্চনা করিবাব সম অতীত হইয়াছে, আমাদিগকে 
জাতি হিসাবে বাচিয়া থাকিতে হইলে পাশ্চাত্য 
জাতি-সমূহের ন্যায় আমাদিগকে একনিষ্ঠ ভাবে 





বিজ্ঞানের অন্ুসবণ কবিতে হইবে । কি বিপুল সাধনা” 


ও শক্তি নিয়োগ করিষা পাশ্চাত্য জগৎ শিল্প ও বিজ্ঞানে 
দ্রুত উন্নতি লাভ কবিতেছে, তাঁহার বিবরণ পাঠ করিলে 
অনেক সমযে বিস্মযে অভিভূত হইতে হ্য। কি বিপুল 
উদ্যোগ ও আয়োজন পূর্বক তাহারা বিজ্ঞানের সাহায্যে 
নানাবিধ শিল্পেব প্রতিষ্ঠা করিতেছে, তাহা আমাদের 


কল্পনার অতীত। কষেকটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিলেই বিষয়টি : 


বেশ পরিষ্কাব হইবে । 

বিগত ইউবোপীয় মহাসমরেব জয়-পরাজয শুধু 
সামরিক বিক্রম কৌশল ও একনিষ্ঠতার উপর নির্ভর 
করে নাই; ববঞ্চ উহাতে বিজ্ঞানের, বিশেষতঃ রসায়ন 
বিজ্ঞানের ব্যবহাঁরই বিশেষ কার্ধ্যকারী হ্ইযাঁছিল। 
পাঠক-পাঠিকাগণ হ্ষত সংবাদপত্রে পড়িযা থাকিবেন, 
যে, জার্শ্মান গভর্ণমেন্ট যুদ্ধের অনেক বত্সর পূর্ব 
হইতেই তাঁহাদের যাবতীষ রাসাবনিক কার্থানা-সমূহে 


যুদ্ধের আবশ্যকীয় নানা গোলাগুলি, বারুদ ও অন্তান্ত ,_ 


ভীষণ বিস্ফোরক পদার্থ ও বিষাক্ত দ্রব্যাদি এবং ওষধ 
প্রভৃতি প্রস্তুতে রত ছিলেন, এই কারণে মহাযুদ্ধের প্রথম 
ভাগে জান্মান নৈন্যেব বিজয়িনী শক্তির মুখে যুক্ত-শক্তিকে 
হুটিযা আসিতে হইয়াছিল । জা্শ্বান সৈন্তেরা যে কত 
প্রকাব বিষাক্ত বাযু, তরল ও কঠিন পদার্থ বিপক্ষ সৈন্যের 
প্রতি প্রযোগ করিযাছিল তাহা যাহারা রীতিমত যুদ্ধের 
বিবরণাদি পাঁঠ করিযাছেন তাহাদের অবিদিত নাই। 
ইহার প্রতিবিধান-কল্পে যুক্ত-শক্তিরাও আপনাঁপন 
রাসাষনিক কার্খানা-সমূহে ও রসাবনাগারে শত-সহঅ 
বিশেষজ্ঞ রসায়নবিদ্‌কে যুদ্ধের আবশ্যকীয় ভ্রব্যাদি প্রস্তুতের 
জন্য নিযুক্ত করিযাছিলেন। এই কার্ধ্যে যুক্তশক্তিরা এ 

উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন যে এমন কি জার্শ্মানীকেও 
নতজান্র হইযা তাহাদের নিকট অচিবে সন্ধি প্রার্থনা 
করিতে হ্ইযাছিল। ফলে এই নৃশংস ও বীভৎস হত্যা- 
কাণ্ডের বিপুল আযোজনের মধ্য হইতে কত নব নব 
অত্যাশ্চর্য্যকৰ রাদাষনিক আবিষ্কার ও নৃতন শিল্পের 


ওয় সংখ্যা 1 
প্রতিষ্ঠা হইয়াছে তাহার বিববণ দিতে হইলে পুথি 
বাড়িয়া যাইবে, এবং কি পরিমাণ অধ্যবনাধষ্টও অক্লান্ত 


পবিশ্রম সহকাবে অপধ্যাপ্ত-পবিমাঁণে নানাবিধ যুদ্ধের 


সরঞ্জাম তাহাদিগকে প্রপ্তত করিতে হইযাছিল তাহা 


কয়েকটি মাত্র উদাহরণের দ্বারা পরিষ্ফুট হইবে। ইংলণ্ডে 
প্রতি সপ্চাহে ১৫০০ টন (এক টন-২৮ মণ) Trini- 
trotoluene ( টি.নিট্রোটোলুয়েন ), ৩০০ টন Picric 
acid (পিকরিক এঁসভ ), ৩০০০ টন Ammonium 
nitrate (র্য'মোনিয়াম নাইট্রেটু) এবং ২০০০ টন্‌ Cordite 
( কর্ডাইট্‌ ) প্ৰস্তুত হইত। এই-সমস্ত বিস্ফোরক পদার্থ 
প্রস্তুতের জন্য প্রতি সপ্তাহে নিক্মলিখিত ভ্রব্য-সমূহের 
আবশ্যক হইত) ৬০০০ টন 7571695 ( পাইবাইট্দ্‌) 
২৭৭৭ টন 991): (সাল্ফার বা গন্ধক ), ৮৩০০ টন 
Chili Saltpetre ( চিলিসণ্ট পিটার্‌ ),৭২০ টন Toluene 
( টোলুয়েন, ৬০০,০০০ টন কষল! হইতে প্রস্তুত ), ১৬২ 
টন Phenol ( ফেনোল ;-কার্ব্বলিক গ্যাসিড, যাহা 
১,০০০,০০০ টন কয়লা হইতে উৎপন্ন হয়-বর্তমানে 
কৃত্রিম উপাষে প্রস্তুত ), ৭০০ টন Ammonia 


___(এ্যামোনিয়া ; ২৫০,০০০ টন কয়লা হইতে ), ৩৭৪ টন 


Glycerine ( ম্ীসেরিন্‌, ২৭০০ টন চর্বি হইতে ),৭০০ টন 
Cotton Cellulose ( কটন লেলুলোজ, ১০৬০ টন 
-আবজ্না হইতে ) এবং ১২০০ টন Alcohol ও Ether 
( এ্াল্কহল ও ঈথর ; ৪২০০ টন শস্ত হইতে )। 

আরও কষেকটি- বর্তমান যুগের আশ্চর্ধ্কর রাসাষ- 
নিক আবিষ্কারের কথা এখানে বলিব, এই-সমস্ত নৃতন 
আবিষ্কার শিল্প-জগতে এমন অদ্ভুত পরিবর্তন আনয়ন 
করিয়াছে ষে মানুষ এখন আর পূর্ব্বের মতন প্রকৃতির 
উপর তাহার নিত্য-নৈমিত্তিক প্রয়োজনের জন্য একান্ত 
নির্ভরশীল নহে। যেখানে প্রকৃতি বিরূপ, সেখানে 


মান্য তাহার শক্তি-প্রভাবে প্রকৃতির নিকট হইতে 


তাহার আবশ্ঠকীয় কান্দ জোর করিয়া আদায় করিতেছে । 

রক্তমাংপ গঠনের ও উদ্ভিদদেহের একটি প্রধান 
সারবান উপাদান হইতেছে নাইট্রোজেন ৷ মাহুষ ও জীব- 
জন্ত এই নাইট্রোজেনটি উদ্ভিজ্ঞ-বাছ্য হইতে গ্রহণ করে, 
উদ্ভিদ্‌ পুনবায় ইহা প্রধানতঃ মাটা হইতে সাবরূপে গ্রহণ 


বৈজ্ঞানিক জগতে ভারতবাসীর স্থান নির্ণয় 
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করে। সত্য বটে নাইট্রোজেন আমাদের বাঁধুমগ্ডলের একটি 
প্রধান উপাদান। কিন্ত মানুষ ও জীবজন্ক তাহাদের 
শরীর-পৌষণের জন্য ইহ! বাযু হইতে সোজান্জি বা 
সাক্ষাৎ ভাবে গ্রহণ করিতে পারে না । উত্ভিদেরাও বেশীর 
ভাগ তাহাদের এই খান্ত মৃত্তিক-মিশ্রিত সার হইতে 
গ্রহণ কবে। সোরা, সোডিয়াম লাইট্রেট ও এ্যামোনিয়া- 
ঘটিত লবণ, এই কয়টি সারই সাধারণত: মৃত্তিকা 
বর্তমান থাকে এবং উদ্ভিদের জীবন ও পরিপুষ্টি ইহা- 
দের উপর নির্ভর কবে। একই জমির উপর বারংবার 
কৃষিকাঁধ্যেব দরুণ এই প্ররুতিগত মৃত্তিকাব সারের 
ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে, এই হ্রাস পবিপূবণের জন্য 
মাটীতে কৃত্রিম সার দেওষার প্রথা সর্বদেশে প্রচলিত 
আছে। চিদ্লিদেশ-জাত সোডিয়াম নাইট্রেট ও কলা 
হইতে প্রস্তুত এযাযোনিয়া-ঘটিত লবণ_-এই ছুইই 
বহুকাল হইতে কৃত্রিম সারকপে সর্বদেশে ব্যবহৃত 
হইতেছে। চিন্নির সমুদ্রতীরে অপর্যাপ্ত পরিমাণে এই 
সোডিয়াম নাইট্রেটের স্তর পড়িয়া আছে। ক্রমশ: পৃথিবীর 
লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হেতু ও বর্তমান সভ্যযুগে বিলাস- 
ভোগের বৃদ্ধির জন্ত খাঁদ্যদ্রব্যের অভাব বাড়িয়া উঠিতেছে, 
সুতরাং অধিক পরিমাণ খাঁষ্য উৎপাদনের জন্ত সোডিয়াম 
নাইট্রেটে ও এযামোনিয়া-ঘটিত লবণ রূপ কৃত্রিম সারের 
ব্যবহার ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিতেছে । দেখা গিয়াছে, 
জমিতে রীতিমত সার দিয়া তাহার উৎপাদিকা শক্তি 
দ্বিগুণ বাঁ তিনগুণ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। নিমের 
দৃষ্টান্ত হইতে ইহা বেশ পরিষ্কার বোঝা যাইবে । 

১৮৩০ খৃষ্টাব্দে চিল্পি হইতে মাত্র ৯৩৫ টন নাইট্রেট 
রপ্তানি হইয়াছিল, ১৯১২ সালে ২,৪৭৮,০০০ টন রপ্তানি 
হইয়াছে । সুতরাং চিল্লির লবণস্তরে অপধ্যাপ্ত নাইটে 
থাকিলেও উহা! অসীম নহে, এবং ষে হারে এই নাইট্রেটের 
ব্যবহার বৎসর বৎসর বাড়িয়া চলিতেছে তাহাতে 
বিশেষজ্ঞদের হিসাবমতে আগামী ২০ কিহ্বা ২৫ 
ব্সবের মধ্যে চিল্পিস্তর নিঃশেষ হইয়া ষাইবে। 

ফষলা হইতে উৎপক্গ এযামোন্যা-ঘটিত লবর্ণেব 
পরিমাণ বড় অধিক নহে। ১৯১০ সালে পৃথিবীতে সর্ব- 
সমেত ১,১০,০০০ টন মাত্র এামোনিয়া ও এযামোনিয়া- 
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কয়লার ক্ষষ ধেকপ ক্রম্শঃই বাডিতেছে তাহাতে 
ধবিত্রীর কয়লার ভাণ্ডাবও নিঃশেষ হইতে বেশী দেরী 
হইবে না বলিয়া মনে হয | স্থতবাং দেখা যাইতেছে, 
যে, যদি বিশ বৎসর পবে চিষ্জির লবণন্তর নিঃশেষ 
হইয়া যায় তবে পৃথিবীর যে সে কি ছুর্দিন উপস্থিত 
হইবে তাহ। বৰ্ণন! করা যায় না। সারের অভাবে 
থাদ্যেব উৎপত্তি কমিষা যাইবে, দেশে দেশে খান্যের অভাব 
ও ভীষণ সর্ধগ্রানী দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইবে। কিছু পূর্ব 
হইতেই বিশেষজ্ঞ বৈজ্ঞানিকগণ ইহা ভাবিষা অস্থির 
হইয়া উঠিয়াছেন এবং উহার প্রতীকার সাধন কল্পে 
গত ২০২৫ ব্খ্সব হইতে তাহারা বিশেষ পরিশ্রম 
করিতেছেন। ইতিমধ্যেই এই অক্লান্ত পকিশ্রমেব আশ্চর্য্য 
সুফল ফলিয়াছে। তাহারা দেখিলেন, আমাদেব বাযু- 
মণ্ডল নাইট্রোজজেনের এক অফুরন্ত ভাণ্ডার ; বায়ুমণ্ডলে 
শতকরা ৭৭ ভাগ নাইট্রোজেন ও ২১ ভাগ পরিমাণ 
অক্সিজেন আছে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে ষে 


বাষুমগুলে প্রা ৪১০ ০০১০০০১০০০১০ ০০১০০ ০ টন নাইট্রো- 
জেন আছে, অর্থাৎ পৃথিবীব প্রত্যেক বর্গমাইলের 
উপরস্থ বাষুতে ২০,০০০,০০০ টন নাইট্রোজেন বর্তমান | 


বৈজ্ঞানিকগণ তাঁহাদের অক্লান্ত ও বহু-বৎসর-ব্যাপী 
চেষ্টায় বাধুমণ্ডলের এই নাইট্রোজেনকে সারে ও শিল্পে 
- ব্যবহারোপযোগী নাইট্রোজেন-ব্হল পদার্থে পরিণত 
করিতে সমর্থ হইয়াছেন! এই নাইট্রোজেনকে তাহারা 
নাইটিক এসিভ, ও তত্ঘটিত লবণে পরিবর্তন করিয়াছেন । 
নানাবিধ বিস্ফোরক পদার্থ প্রস্তুতের জন্ত ও কৃষিকাধ্যে 
সারের জন্য ইহাদের প্রচুর ব্যবহাব হইতেছে। এই 
নাইট্রোজ্জেনকে আবার তাহারা এযামোনিয়া ও তত্ঘটিত 
লবণেও পরিণত করিয়াছেন। এ্যামোনিয়া-ঘাটিত লবণ 
একটি প্রধান সার ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং 
ভবিষ্যতে যদি কখনও প্রক্কতিদেবী আমাদেব প্রতি 
বিষপ হ্ইধা তাহাব খনির ভাণ্ডার বন্ধ করিয়া দেন 
বা তাহা শৃন্য হইযা পড়ে তখন এই বৈজ্ঞানিকগণেব 
কপাষ নিবাশ্রয়ভবে আব আমানের ক্ষুৎপিপাসাঁর কাতর 
হইযা মবিতে হইবে না। 


প্রবাসী- আষাঢ়, ১৩২৯ 
ঘটিত লবণ প্রস্তুত হইষাছে, এবং এই সভ্যতার যুগে 


| ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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গত ইউবোপীয যুদ্ধে যখন অববোধেব ( Blockade ) 
দরুণ চিল্পি হইতে জান্দানীতে গোডিয়াম নাইট্রেটের 
রপ্তানী বন্ধ হইবাছিল তখন জার্ম্মানগণ তীহাদেব কারু- 


খানা-সমূহে কৃত্রিম উপাষে বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন 


হইতে তাহাদের যুদ্ধ-পরিচাঁলনের জন্য বিস্ফোরক পদার্থ- 
সমূহেব উপাদান প্রস্তুত করিতেছিলেন। প্রা ৪ বৎসরের 
উপর জার্শীনগণ অবরোধ সত্বেও যুদ্ধ পরিচালনে সমর্থ 
হইয়াছিলেন। বর্তমানে কৃত্রিম উপায়ে এযামোনিয়! বা নাই- 
টিক্‌ এসিড, ও ত্ঘটিত লবণ এত অধিক পৰিমাণে প্রস্তুত 
হইতেছে যে বাজারে এ-সব জিনিষের মূল্য পূর্ববাপেক্ষা 
অনেক কমিয়া গিয়াছে । জার্মানীতে Badische Anilin 
und Soda Fabrik কোম্পানীর বিরাট বাঁপাধনিক 
কার্খানা বহিষাছে। নূতন আবিষ্কার ও অনুসন্ধানের 
জন্ত তাহাদের বিভিন্ন কার্খানায় বহুসংখ্যক বিখ্যাত 
বাসাধনিক অবিরাম নিযুক্ত রহ্ষাছেন। এই কোম্পানী 
এতই ধনশালী ও তাহাদের কার্খানা-সমূহ এতই প্রকাণ্ড 
যে তাহা অনুমান করিতেও আমরা অসমর্থ । 

ইহা বলিলে অত্যুক্তি হয় না বে জার্মানীর উন্নতির 


ও যুদ্ধের পূর্ববকালীন অর্থ-বাহুল্যের মূলীভূত কাবণ হইতেছে 


তাহার এই বিশাল রাপীয়নিক কার্খানা-সমূহ। 
রঞ্জন-শিল্পের আবশ্তকীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুতের প্রণালী 
একমাত্র জান্মান কার্খানা-সমূহের নিকট পরিজ্ঞাত। 
ইহা যুদ্ধের সময়ে সকলেই অল্পবিস্তর অনুভব করিয়াছেন। 
যুদ্ধের সময় যখন জার্স্মানদেশীয ভ্রব্যাদির রপ্তানী এক 
প্রকার বন্ধ করা হইয়াছিল তখন কাপড রং কবিবার 
রংএব অভাব, এমন কি লিখিবার কালীর উপাদানের 
অভাব পধ্যন্ত সকলকেই অঙ্মভব করিতে হইযাছিল। 
স্থতরাং আমরা দেখিতে পাই বর্তমান সভ্যঞ্জগতে 
উন্নতিলাভ কবিতে হইলে, পৃথিবীর অন্যান সভ্যজাত্রি 


সমকক্ষ হইতে হইলে, বিজ্ঞানের একনিষ্ঠ সাধনা কবিয়া এ. 


যাবতীয় শিল্পবাণিজ্যেব উন্নতিসাধন ভিন্ন অন্ত পথ নাই। 
এই জ্ঞান-বিজ্ঞানের চচ্চাই জাঁতিগঠনের এক প্রধান 
উপাদান, যতদিন পৰ্যন্ত এই পথে আমরা বিশেষভাবে 
অগ্রসর হইতে না পারিব, ততদিন আমাদের জাতি বলিয়া 
পরিচিত হইবার অধিকাঁব জন্মিবে না। 


সদ 


তয় সংখ্যা ] 


সত্য বটে, বিজ্ঞানের শক্তিতে বলীয়ান হইয়া মানুষ 
পরস্পরের ধংসের জন্ত নানাবিধ নৃতন নৃতন শক্তিশালী 
. উপায় উদ্ভাবন করিতেছে । গত ইউরোপীষ মহাসমবে 
% বিমান-পৌভ (উড়ো-জাহাজ ) ও বিষাক্ত বাধু প্রভৃতির 
ব্যবহারেই ইহার বিশেষ পরিচয পাঁওযা যায় । সম্প্রতি 
আমেরিকার যুক্তবাষ্ট্রেব রাঁসায়নিকগণ এই-সমস্ত বিষাক্ত 
বাধু প্রভৃতির প্রস্তুত-প্রণালীর অনুসন্ধানের ফলে Lewsite 
(লিউসাইট) নামক এমন একটি বিষাক্ত বায়ুর অবিষ্ণার করিষা- 
ছেন যে তাহা যদি উপর হইতে উড়ো-জাহাজের সাহাষ্যে 
নিয়ে পৃথিবীর লোকের উপর বর্ষণ করা হয় তাহা হইলে 
বড় বড় সহবগুলিকে তাঁহাদের যাঁবভীষ অধিবাসী সহ 
সম্পূর্ণ ধ্বংশ করিষ! দেওয়া যাইতে পারে । ইহা ভাবিলে 
সকলেরই আতঙ্ক উপস্থিত হইবে সন্দেহ নাই। কিন্ত 
বিজ্ঞানের এই সংহার-শক্তিকে মাস্থষের ধ্বংসে নিযুক্ত 
না কবিষা বিশেষ হিতকর কার্ধ্যে ব্যবহার কবা যাইতে 
পারে) যেমন ডিনামাইটের সাহায্যে লোকধ্বংস না 
করিয়া পাহাড়-পর্বত ইত্যাদি ভাঙ্গিষা মানুষের গতি- 
বিধির অন্ত রাস্তা ও বেল-লাইন ইত্যাদি প্রস্তুত 
_হইতেছে। 
_ ক্লোরোফর্ম্‌ নামক পদার্থাট বেদনাহীন অন্ত্র-প্রয়োগের 
জন্য চিকিৎসা-কার্ধ্যে যে কিপ্রকার ব্যবস্থত হইতেছে 
তাহা কাহারও অবিদিত নহে। অনেকদিনের আগেকার 
কথা মনে পড়ে ষখন আমাদেরই এই মেডিকেল কবেজে 
ইঙ্গিতমাত্রেই যমদূতের মত কয়জন ডোম, রোগীকে 
জোর-জবর্দন্তি করিয়া চাপিষা ধরিত এবং ডাক্তার 
তাহাব শাণিত করাত দিয়! হাত কাটিয়া অঙ্গচ্ছেদ 
করিতেন, রোগী তখন অপহ্‌ যন্ত্রণায় আর্তনাদ করিতে 
থাকিত। বর্তমানে ক্লোরোফর্মের কৃপাষ যে কোন কঠোর 
ও নিদারুণ অস্ত্রচিকিৎ্সা বিন! কষ্টে ও সহজে সম্পাদিত 
*হইতেছে। বোগী এমন অচৈতন্য হইয়া থাকে যে সে 
জানিতেও পারে না, ষে, কখন তাহাব অঙ্গচ্ছেদ কর! 
হইপ্নাছে। চোখের অন্ত্রচিকিৎসায় ও দাত উৎপাটন 
ব্যাপারে “কোকেন” নামক জিনিষটিও সেইরূপ যুগাস্তব 
আন্যন কবিয়াছে। এখানে আরও কষেকটি বিশেষ ভাবে 
পরীক্ষিত রোগের ওঁষধ উল্লেখষোগ্য মনে করি । ইহাদের 


বৈজ্ঞানিক জগতে ভারতবাঁসীর স্থান নির্ণয় 


NAAN AN 








আবিষ্কাবে মানবজাতির যে কি পরিমাণ কষ্টের লাঘব 
হইযাছে ও মৃত্ুসংখ্যা হাস হইয়াছে তাহা সকলেই অক্প- 
বিস্তর অবগত আছেন। পস্তাল্ভাসন্” নামক 
অব্যর্থ ওধধটির বিষয অনেকেই শুনিয়াছেন, ইহা 
injection বা স্থচীবিদ্ধ করিয়া শরীরের অভ্যন্তরে প্রযোগ 
করান হয; ইহা যে কত দুঃখের ছুর্বহ জীবনকে শাস্তিম্য 
করিয়াছে তাহী সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন । 
ইহা ব্যতীত ম্যালেরিষায় কুইনাইন্‌, ডিপ্থেরিয়ায এটি- 
ডিপৃথেরিক্‌ সীরামূ, আমাশয়ে এমেটান্‌ ইত্যাদি আরও 
অনেক মহৌষধেব নাম করা যাইতে পারে, যাহাৰ 
আবিষ্ষাবে মানবজাতিব প্রভূত কল্যাণ ও হিতসাধন 
হইয়াছে। বর্তমানযুগে অন্ত্রচিকিৎসার ক্রুত ও অদ্ভুত 
উন্নতিও বিজ্ঞানের কল্যাণশক্তির একটি প্রধান উদাহরণ । 
কত অন্ধ ব্যক্তি চোখের ( ক্যেটারাক্‌্ট্‌ অপারেশনের ) ছানি 
কাটাইবার পর পুনরায় কার্যকরী দৃষ্টিশক্তি লাভ 
করিতেছে । তদুপরি বর্তমানে যে কারণেই হউক বালক 
যুবক ও বৃদ্ধ সবাই ক্ষীণদৃষ্টি হইয়া পড়িয়াছেন, চশ যার 
অভাবে তাঁহাদের থে কি দুর্দশ| ঘটিত তাহা সহজেই 
অনুমান করা যাইতে পারো বোধ হয়, অন্ততঃ 
শতকরা ৩ণ্জন শিক্ষিত ব্যক্তিকে লেখাপড়ায় ইস্তফা 
দিয়া গৃহে বিয়া থাকিতে হইত ! 

অন্যদিকে এই বিজ্ঞানের চচ্চাই আবার মানুষকে তাহার 
নানাবিধ সুখসভ্তোগের সামগ্রী জোগাইতেছে। কয়লা 
হইতে সপ্রাত আল্কাত্রা নামক কাল দুর্গন্ধ পদার্থটি 
হইতে এমন-সমস্ত জিনিষ প্রস্তুত হইতেছে, যাহা দ্বার! 
বিচিত্র বর্ণের রং, নানাবিধ মহৌষধ, ফুল ও ফলের কৃত্রিম 
গন্ধ ও বহুবিধ বিস্ফোরক পদার্থে সৃষ্টি হইতেছে। এই- 
সমস্ত জিনিষ জগতের বাজারে বিজ্ঞানেব, বিশেষতঃ 
রসায়নের বিজয়-বার্তা প্রচার করিতেছে । নানাবিধ বিষাক্ত 
জিনিষ চিকিৎসা-কাধ্যে বিশেষ বিশেষ বোগের প্রধান 
ওষধকপে ব্যবহৃত হইতেছে । তবে মানুষ যখন স্থবুদ্ধি 
হারাইয! ফেলে তখন ভাল জিনিষেরও প্রায় অপব্যবহার 
ঘটিয়া থাকে । 

আরও-একট বিষব এখানে বলা আবশ্যক মনে 
করি! অনেক বিবেচক পত্ডিতেরা মনে করেন ধে 


৬২৬ 





লালা উপাসি পাস লাস তাছ লাস পাটি পাস্পিপাস্টিপাসি 


ওয়াশিং টনে যতই বড় বড শক্তিপুঞ্সের দর্বার বহৃক না 
কেন, প্যারিস লণ্ডন কিম্বা ভিনিসে যতই লীগ অব্‌ 
নেশন্সের অধিবেশন হউক না কেন, যুদ্ধ ব্যাপারটি 
পৃথিবী হইতে কিছুতেই লোপ পাইবাঁর নহে। হইতে 
পারে, বর্তমান গোলাগুলি দুর্গ ও বড় বড় জাহাজের 
সংখ্যা, যাহা অত্যন্ত ব্যযসাধ্য, প্রত্যেক জাতির মধ্যে 
কমিধা যাইবে? কিন্তু তাহার পরিবর্তে যে আরও অধিক 
শক্তিশালী নৃতন নৃতন যুদ্ধের সরঞ্জাম প্রস্তুত হইতেছে 
বা! সময়মত প্রস্তুত হইবার সম্ভাবনা আছে তাহ! চিন্ত 
করিলে মনে হয, ঘে, যুদ্ধ-লোপের এই যে আয়োজন 
আড়স্বর ইহা শুধু ফাঁকা আওয়াজ ভিন্ন আর কিছুই নহে। 
যুদ্ধের এই নৃতন সরপ্রামেব মধ্যে বিষাক্ত বাযু ও তরল 
পদাৰ্থ একটি প্রধান জিনিষ । বর্তমানে আমেবিকায এই 
বিষষে রিশেষ গবেষণা চলিতেছে.। তাহাদের প্রস্তুত 
লিউদাইট বাযু বে কিষপ শক্তিশালী তাহার আভাষ পূর্বেই 
দেওয়া হইযাঁছে। গত যুদ্ধের গ্রথঘভাঁগে আমেরিকায় কোন 
বিষাক্ত রাসাযনিক যুদ্ধ-সামগ্রী প্রস্তুতের কাঁর্খান! বা 
আয়োজন ছিল না । আশ্চর্যের বিষয় এই থে জার্শ্মানীর 
বিরুদ্ধে যুদ্ধব-বোষণার অতি অল্পদিনের মধ্যে যাবতীয় 
আমেরিকান্‌ রাপায়নিকগণকে (প্রাঘ সংখ্যায় ১২০০) 
দলবদ্ধ করিয়া বিষাক্ত বাযু প্রস্তুতের জন্য আয়োজন করা 
হয়। কিবপ দ্ৰুতভাবে তাহারা অগ্রদর হইয়াহিলেন্‌ 
তাহার বিবরণ পাঠ করিয়া মনে হয় এই অদ্ভুত কা্য- 
কুশলতাই এই জাতির জ্যলাভের কারণ, এবং এখনও 
এই বিষষে তাহারা ধে নৃতন নৃতন গবেষণ! করিতেছেন 
লিউনাইটের আবিষ্কাবই তাহার প্রধান প্রমাণ। ভবিষ্যতে 
যুদ্ধ পরিচালনের ভার ও জাতির ভাগ্য-নির্ণয় যে একমাত্র 
রাসায়নিকগণের হাতেই স্ন্ত হইবে, ইহা বলিলে অত্যুক্তি 
হয়না। স্থতরাং রসায়ন শাস্ত্রের বিশেষভাবে চর্চা ক্র! 
শুধু জাতীয় ধনবৃদ্ধিব হিসাবে বে একমাত্র প্রয়োজন তাহা 
নহে, জাতিব অন্তিত্ব-সংরক্ষণেও ইহা! প্রধান অন্তম্বপ 


প্রবাপী__ আধা, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


হইবে। দুঃখের ব্িয আমাদের দেশে রসাষন-বিদ্যার চর্চা 
এখনও পর্যন্ত বিশেষভাবে অগ্রপব হইতে পাবে নাই, 


পি পাটি পা পাছ 


এবং গভর্ণমে্টও দেশেব রক্ষাব জন্য রসায়নশান্ত্রশিক্ষার 





ব্যবস্থা দেশেব মধ্যে প্রচলিত ক্রার আবশ্যকতা সম্বন্ধে *_ 


প্রায় উদাদীন। এমনকি যে ক্ষেকটি যুদ্ধের সরগ্রাম 
প্রস্ততেব রাসায়নিক কারুখানা ভারতবর্ষে স্থাপিত হইয়াছে 
তাহাতেও ভারতবাসীর প্রবেশেব দ্বার প্রা একপ্রকার 
রুদ্ধ। বহিঃশক্রব আক্রমণ হইতে দেশবক্ষা করিতে হইলে 
ভবিষ্যতে রাসাধনিকগণেব সাহাষ্যই যে প্রধান অবলম্বন 
হইবে তাহা নিঃসন্দেহে বলা! যাইতে পারে । 

অনেকের মতে আবার, এই বিষাক্ত বাযুকপ রাসায়নিক 
দ্রব্যাদির সাহায্যে যে যুদ্ধ হইবে, তাহাতে হতাহতের 
সংখ্যা অনেক কমিষা যাইবে, সুতরাং যুদ্ধেব নৃশংসতা 
ও বিডীষিকাঁও কমিষা যাইবে; কারণ বিষাক্ত বাধুর 
সাহায্যে বিপক্ষীয় সৈন্তদ্নকে কিছুক্ষণের জন্ত শুস্তিত ও 
জ্ঞানহীন করিয়া রাখা যাইবে মাত্র, তাহাতে তাহাদের কোন 
স্থায়ী অঙ্গহানি বা প্রাণহানির সম্ভাবনা কম। ইহা অমাহ্- 
ধিক হইলেও বর্তমান গোলাগুলিবূপ পাশবিক প্রথা হইতে 
শ্রেষতর হইবে । 

পরিশেষে বক্তব্য এই শে, জ্ঞান-বিজ্ঞানকে বাদ দিয়া 
আমরা জাতিসংগঠন কার্যে কিছুতেই ফললাভ করিতে 
পারিব না। চারিদিকের শক্তি-মূলক সভ্যতার জাগরণের 
ম্যে আমরা কি নিক্রিয় হইযা মোক্ষলাভ করিতে পারিব-_- 
না ওঁ শক্তির কঠোর পেষণে লুপ্ত হইয়া যাইব? শক্তিহীন 
দুর্বল জাতিকে কে কবে সম্মানের চক্ষে দেখিযা থাকে? 
আজ যদি ভাবতবাসী জ্ঞান-বিজ্ঞানে বলীয়ান হইয়া 
জগতের নিকট পরিচিত হইতে পারিত, তাহা হইলে 
আজ এই হীনতা! দৈন্ত তাহাকে বহন করিতে হইত না, 
পৃথিবীর সমগ্র সভ্যজাতি আমাদিগকে তাহাদের হাহ 
সন্মিলনে সসন্মীনে আহ্বান করিত। 


শী প্রফুল্পচন্দ্র রায়, এ প্রিয়দারঞ্জন বায় 


লো তি 


নু 


৩য় সংখ্য! ] 





ধৰ্ম্মপুজ। 


AAACN ANA ANA ANA NANA NAAN ANA সিসির সিরাপ AMANO NAINA NMS ANIMA Nr 


৩২১ 


ৃ ধর্মপূজা 


( ধশ্মতত্ব ) 


-্গতবারকাব প্রবন্ধে আমরা সংক্ষেপে হষ্টিতব্‌ সমন্ধে 
আলোচনা করে, দেবিষেছি যে বৌদ্ধমতেব সঙ্গে ধর্ম্ম- 
সম্প্রদাষেব মতের কতকটা মিল আছে। ধর্মতত্ব আলো- 
চনা করতে গিয়ে ধর্দপৃ্জাব উপর মহাধানের প্রভাব 
আবও স্পষ্টতর হবে। মোটামুটি বল্তে পাবা যাষ যে 
প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্ম বা হীনযানেব সহিত মহাধাঁনের মতের 
পার্থক্য হচ্ছে ঈশ্বরবাদ নিষে। মহাঁধানের মধ্যে আস্তি- 
কতাই হচ্ছে পূর্বের মতের থেকে বড় রকমের গ্রভেদ। 
ধর্মপূজায আমৰ! পৃবাপুবি আস্তিকতাই পাই। দেবতার 
নাম শৃন্তমূর্তি, নিরপ্রন ও ধর্ম । নিরঞ্জন হচ্ছেন হিন্দুদের 
পবত্রহ্ম ; ধর্ম হচ্ছেন ব্রহ্মা ; একটি অব্যক্তি, অন্যটি ব্যক্তি । 
“ধৰ্ম্মপুজ্জা-বিধান” গ্রন্থে যে নিরঞ্জন ও ধর্শের পৃথক্‌ স্ততি 
আছে, তার মধ্যে একটাতে শুন্তমূর্তি ও নিবাকার 
পবমেশ্বরের উৎকৃষ্ট বর্ণনা পাই, নিম্নে তাব খানিকটা 
উদ্ধৃত কবে’ দিলাম 


গু ন স্থানং ন মাঁলং ন চবণাববিন্দং 
বেখং ন রূপং ন চ ধাঁতুবর্ণং | 

দৃষ্টা ন দৃষ্টিঃ শ্রত। ন শ্রুতি 

স্তন্মৈ নমস্তে নিবঞ্জনাধ 1৩৫] 

ও ন শ্বেতং ল পীতং ন বন্তং ন বেতং 
ন হেমং স্ববপং ন বর্ণ-কর্ণং। 

ন চন্লার্ক-বন্চি উদয়ং ন অস্তং 

তন্বৈ নমন্তেহস্ত নির্রনায় ।৩৬। 


ইত্যাদি ৪৪ শ্লোক পর্যন্ত সকলকে পড়তে অনুরোধ 
কবি। সমস্ত নেতি নেতি করে' যা থাকে সেইটাই শৃূন্ত 
নিরঞ্জন। যার অন্ত আদি মধ্য নেই,--যার কর চরণ 
কায শব্দ নেই,-যাব আকার আদিরূপ নেই,_-যাঁব ভয় 
মবণ জয় নেই, ইন্যাদি রূপ হচ্ছে শৃন্বমূর্তি। সেই শূন্ত- 

শমূর্তি নিবপ্তনের ধ্যানমন্ত্র শৃষ্যপুরাণ ও ধর্মপৃজাবিধানে 
আছে (পৃঃ ৮৯)। নিরঞ্জন ও ধর্মের ধ্যান ও মন 
পৃথক ছিল; তার কারণ, নিরঞ্জন ছিলেন ভাব-রূপ, 
আর ধর্ম হচ্ছেন সাকার-মূর্তি। দ্বার-ভেটে'র 
সময়ে পণ্ডিতদের কতকগুলি প্রশ্নের জবাব দিতে হাতো। 
প্রশ্ন হচ্ছে_ 


পার্ট 


বাড়ি কোথা! পণ্ডিতের কোন দেব ভদ্র | 
কন্‌ মূৰ্তি ধ্যান কর কন্‌ দেবে পুঞ্প | 
কন্‌ মুধে পুজা! কর কন্‌ বেদ গড় । 

রি সিসগতি কহিল্যাম চতুবালি ছাড় ॥ 
কোথা পালে তাম্ব বালা কেবা দিল করে। 
কিরপে জর্দ্িল ত।ম! কহন! আঁমাঁবে ॥ 


প্রত্যুত্তর ।-- 
বাড়ি মোঁব বন্ধুকাব ! 
পুজি প্রনৈরাকাব ॥ 
সুন্ট মুর্তি ধ্যান কবি। 
সাকাৰ মুর্তি ভজি ৷ 
পূৰ্ব্ব মুখে পূজ| পঞ্চম বেদ পড়ি । 
সিত্রগতি কহিলা$. চাঁতুরালি ছাঁড়ি ॥ 
বিশ্বকর্মা এই তাম্ব করিল! নির্মান । 
এ কথ! কহিলাঁও আমি তব বিদ্যমান ॥ (১৬৫ পৃষ্ঠা ) 


এখানে স্পষ্টই রয়েছে, শৃনযমূর্তি ধ্যান ‘করি’, কিন্ত 
'স|কারচূর্তি ভজি'। তবে কি ধর্ম-পূজকদের কোন- 
প্রকার মুর্তি ছিল? বর্তমানে কোনো মুর্তি আছে বলে' 
আমাদের জানা নেই। বীরভূম-বীকুড়াতে প্রতীক মাত্র 
ব্যবহৃত হ্য। শৃন্তপুরাণে কোনো মূর্তির রূপ পরিকল্পিত 
না থাকলেও, প্রতীক (5/77001) যে ব্যবহৃত হতো 
সে বিষষে কেনো সন্দেহ নেই। ধর্মপূজা-বিধানে 
ধন্মেব থে ধ্যান-মন্ত্র আছে নিরঞ্জনের ধ্যান-মস্ত্রের সঙ্গে 
তার তুলন। হ'তে পারে না। ধন্মের ধ্যান__ 

ধবলকাঁরিণং দেবং ধবলসিংহাসনে স্থিতং। 
উন্নুকবাহনং ধর্দমিহমা বাহযাম্যহং | (পৃঃ ৪) 

মাণিক গাঙ্গুলি তার ধর্ম্মমঙ্গলে নিরঞ্জন ও ধর্মের 

পৃথক্‌ বন্দনা করেছেন। ধর্শের বন্দনায় তিনি লিখেছেন 
উল্কংবাহনং ধৰ্ম্মং কামিন্য| সহিত শিবং । 
ধোৌতকুন্দেসুধবলকাঁষং ধ্যায়েন্ধর্্মং নমাম্যংং॥ (পৃঃ ৪) 

ধর্্মপূজ্জাবিধানে উপরিউক্ত শ্লোকের অঙ্ভুরূপ একটি 
শ্লোক আছে (পৃঃ ৭") ৷ নিয়ে আর-একটি শ্লোক 
উক্ত গ্রন্থ থেকে পুনরায় উদ্ধৃত করুছি; সেটি থেকে "আরও 
স্পষ্ট বোধ হচ্ছে বে ধর্ম্মের মূর্তি ছিল। শ্লোকটি ধর্মের 
নমস্কার । 


শ্বেতবর্ণং শ্বেতসাঁল্যং শবেতঘজ্ঞোপবীতকং 
স্বেতাঁসনং শ্বেতবপং নিরঞ্জন নমোস্ত তে। (পৃঃ ৮৭) 


৩২২ 


মাণিক গাঙ্গুলি যে বর্ণনা দিষেছেন সেটিকে ৰূপক 
ভাবে নেওয়া হবে, না বর্ণে বর্ণে নেওয়া হবে, সেটা 
ভাব্বার বিষয়। তিনি লিখেছেন 


ধবল অঙ্গের জোঁতি ধবল বর্ণেব যুতি 
ধ্যানগস্য ধবল ভূষণ । 

ধবল চন্দন গাঁয ধবল পাঁছুকা পা 
ধবল বৰণ সিংহাসন ॥ 

ধবল বর্ণের ফোটা ধবল উজ্জ্বল জট! 
ধবল বর্ণেব চাদমাল| । 

ধবল চাছুয়া খাট ধবল নিশান পাট 


ধবল বরণে ঘব আলা ॥ ধ, ম ) ৫) ১৭-২২ 

ধর্মপূজাবিধানে আরও একটু স্পষ্ট করে' বলা 
হয়েছে; সেখানে ধর্শকে শ্বেতযজ্ঞোপবীতধারী চতুতুজ 
পদ্মনেত্র মহাবাহু মহাবল আজান্ুলদ্িত-মাল্য-শোভিত 
কপূরিশুভরান্বরধর ইত্যাদি বিশেষণ-যুক্ত করা হযেছে 
(পৃঃ ৮৭, ৯১)। এ-সব বিশেষণ নিতাস্ত অবাস্তব বলে’ 
মনে কবে' নেবার হেতু নেই। 

এখন প্রশ্ন হচ্ছে ধর্ম্মের মুর্তি যদি এককালে পুজিত 
হয়েই থাকৃবে ত তা বর্তমানে দেখা যায় না কেন? 
বর্তমানে যা আছে সেটি হচ্ছে পাথর পুজা ;-_সেই পাথর 
হচ্ছে শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশযের মতে স্তপের 
বিকৃত রূপ। সেটি লৌকিক ব্যবহারে কচ্ছপ নামেই 
পরিচিত ; ধর্মের আর-এক নাম কচ্ছপবাহন । আমাদের 
প্রশ্নেব উত্তব নিয়ে দিবার চেষ্টা করুবো। 

ধর্শপৃজাকে এখন আমরা হিন্দুধর্মের মধ্যেই দেখ্ছি; 
কিন্ত এমন এক সময় ছিল যখন ছুই ধর্শের মধ্যে বেশ 
বিরোধ ছিল, এবং “ভদ্রলোক” বা উচ্চবর্ণের কোনো লোক 
সাহস করে, ধর্শ্মের গান গাইতে সাহন পেতো! না । মাণিক 
গাঙ্গুলি ত স্পষ্টই বলেছেন 

জাঁতি যাঁধ তবে প্রভু ষদি কৰি গান ॥ 


অচিবাঁৎ অধ্য।তি হবেক দেশে দেশে। 
হুপক্ষের সস্তোষ বিপক্ষ পাছে হাঁসে। পৃঃ ৯ 


এখানে বেশ দেখা যাচ্ছে ম্বপক্ষ বিপক্ষ বলে? 
ছুট! দল, জাতি যাওয়ার ভষ ইত্যাদি রযেছে। কিন্তু 
ধর্ম তাকে আশ্বাস দিয়ে বল্ছেন যে তার কোনো ভয় 
নেই-ধর্দের আদিকবি ময়ুরভট্টকে তিনি বৈকু্ে 
স্থান দিয়েছেন; তা ছাড়া 
সপক্ষে বিপক্ষে আমি করিব সমান। 


Ld 


প্রবাসী-_ আঁষাট, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


MAMAN NANANA NATION AN AN ANNA স্পিন ANN 


এই মহা-আদর্শ তিনি কবিদেৰ মনে জ্ঞাগিয়ে- 
ছিলেন। মঙ্গলকাব্যের মধ্যে দিষে যেমন এই হিন্দু- 
করণ কাধ্য চল্তে লাগ্‌লো--ধর্শপূজা-বিধির মধ্যে 





হিন্দুত্ব প্রবেশ কবাবার চেষ্টা তেমনি চল্লো। শৃন্ত-৯- 


পুবাণকে আমরা পুরাণে! পূজাবিধি বলে’ মান্তে 
পাবি। আর ধর্ম্মপূজা-বিধান হচ্ছে ধর্শপূজাব পূবাপুরি 
হিন্দুসংস্করণ। তার রচধিত! হচ্ছেন জনৈক রথুনন্দন । 
বঘুনন্দন হিন্দুদেব স্থৃতিকার বলে, এ পুঁথিকেও তাব 
রচনা বলে' চালাবাব চেষ্টা হযেছে। ধর্ম্-পূজাকে হিন্দু 
কর্বার আরও চেষ্টা হযেছে। রমাই পণ্ডিত সম্বন্ধে 
আলোচনা কৰুতে গিষে আমরা দেখবো যে রমাইএর 
জন্ম উচ্ষকূলে নষ) তিনি “ছব্রিশজাতিকে' ধৰ্ম্ম বিলান, 
স্থতরাং শৃত্র বা নীচজাতেব প্রতি তার রাগ হওয়া 
সম্ভব নয়। কিন্তু ধর্শপৃজাবিধানে রমাই ত নীচজাতদের 
উপব রেগেই খুন! ত্রাঙ্গণজাতির গৌরব-বর্ধনই 
তার উদ্দেশ্য । ধর্মপূজ্জা শৃদ্রেবা কর্ত। সেই পুক্ধা 
ব্রাঙ্মণেরা হস্তগত করবার চেষ্টা করেন। সেইজন্য 
ধর্্পৃক্জাবিধান-বচধিতা বলছেন__ | 
মোৰ নাম কৰি শুল্ৰ জত সব খায়। 
পিতৃ মাত্‌ স্বশুব তাৰ ঘোব নবক পায়। 
আজ দেখিয় যেন খায় অতি সুখে । 
চুসিতে চুসিতে যেন অ"ঠি লাগে বুকে ॥ 
তেমন আমীব দ্রব্য লোভেতে মবণ। 
সবংশে তাহাবে নাঁশ করি জে নিধন ! 


যবে ঘবে দেবত| হল, ভক্তি দেখিয়! ৷ 
দুই সন্ধ্য| ত্রাহ্মপেব নাগ পাবেক বসিয়। ॥ (৬ পৃষ্ঠা) 


আর-এক স্থানে ব্রাহ্মণদের ধর্দপূজ! যে অন্তায় নয়, 
ব্রাহ্মণ যে বড় জাতি ইত্যাদি প্রমাণ কর্তে গিয়ে লেখক 
লিখেছেন := 
আমার দুষাবে দ্বিজ্র-ব্রাহ্মণেব মান! নাঁঞি । 
অন্নজল খায়বাইয়া স্বধাহ ভাব ঠাঁঞি 


ব্রাহ্মণ কেবল তঙ্গ ব্রাহ্মণ উশ্বব ৷ 
ব্রাহ্মণের দুঃখ হলো কীপি থব থব 1 (৫ পৃষ্ঠা) 


ধর্মপূজার মধ্যে ক্রাঙ্গণগণ প্রবেশলাভের্‌ যথেষ্ট ৯ 
চেষ্টা করেন; এবং সেই চেষ্টারই প্রমাণ ধর্মপৃজা- 
বিধান। ধর্শপুজজাবিধানখানির মধ্যে শিব ও ্ুর্যের 
প্রতিপত্তি খুব বেশী। অধিকাংশই সংস্কৃতি লেখা । 
শূন্যপুরাণ ছিল খাঁটি বাংলায়? ধর্্মপুজা-বিধান তাকে 


ওয় সংখ্য! ] 


সংস্কাৰ করে’ সংস্কৃত ভাষায় চালাবাব চেষ্টা । ব্রাহ্মণগণের 
চেষ্টা এইখানে ক্ষান্ত হয় নি; রমাই যে খাঁটি ব্রাহ্মণ 
এ কথা প্রমাণ করবার জন্য খযাত্রাসিদ্ধিপদ্ধতি’'কার 
-পঁযথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। ব্রাঙ্মণগণ তাঁদের হিন্দুভাব 
ধর্শের পূজার মধ্যে যথেষ্ট প্রবেশ করিয়েছেন; সেই সমযই 
বোধ হয় কোনো প্রকার মূর্তি এর মধ্যে চালাবাব চেষ্টা 
হয। ধর্মপৃজাবিধানেব একস্থানে প্রতিমা স্থাপনাদির 
কথাও উল্লেখ আছে। কিন্তু-সে প্রতিমা! আমরা দেখতে 
পাই ন! কেন? আমার মনে হয় ব্রাহ্মণগণ সম্পূর্ণৰপে 
বাংলাব নীচজাতিদের বশ করতে পারেন নি। এটা 
বোধ হয সকলেই লক্ষ্য করে’ থাকবেন যে নীচজাতদেব 
মধ্যে যে-সব পূজা হয় তার অধিকাংশই প্রতীকা- 
আক ( 9507১০11041 )) মূর্তি-পূজা উচ্চবর্ণের মধ্যে 
একপ্রকার আবদ্ধ। যখন কোনো জাত ‘ওঠে, তখন 
প্রতিমা-পৃজা, বাল্যবিবাহদান, বিধবা বিবাহ বন্ধ, স্পর্শ্য- 
স্পর্শ বিচার দেখা দেয়। হাঁড়ী ডোম বাউরী বাইতি 
প্রস্ততি জাত হিন্দুলমাজের মধ্যে ধীরে ধীবে এসে 
গড়ল বটে; কিন্তু তারা ব্রাহ্মণদের প্রতিমা গ্রহণ 
__কর্লে না। সেইজন্যই আমরা বর্তমানে ধর্দপূজার 
মধ্যে কোনো প্রকার মূর্তির সন্ধান পাই না। 

ধর্মপূজাব মধ্যে আমুযঙ্গিক অনেক পূজা প্রবেশ 
করেছে; কিন্তু তার মধ্যে সবগুলিই থে হিন্দু উৎপত্তি তা 
নয়! শুন্যপুরাণে প্রায় ৫০টি দেব দেবী, খষি মুনিব নাম 
আহে; তাব মধ্যে সবগুলি বৈদিক না হনেও পৌরাণিক 
হিদদুধর্শে তাদের সকলেবই চল আছে। কিন্তু ছুই 
একটি নাম অত্যন্ত অদভুত পাই ;--ধেমন 

ডাইনে ডুম্বরশাই বামে হনুমান । (পৃঃ ৯১) 

ধশ্মশপৃজা-বিধানে পাই 

ডাঁমরশাঞি মহাপাতায পাদ্যা্দিভিঃ পুষে | 

ও নমস্তি পাঠিনং সবর দেবতা দানবা নরাঃ। 


ঘা  কজমুরতিধবং দেবং ডামরশীঞি নসাম্যহং॥ পৃঃ ১*৯ 
এ ছাড়া ঝর্ববীক, পড়িহার, লৌহজংহ, পণ্ডান্থর 


প্রভৃতি নাম ধর্মপূজাবিধানে পাই। এঁরা সকলেই 
ক্ষেত্রপাল কূপে নমস্কার পেয়েছেন। এর মধ্যে পত্ডাস্থর 
হচ্ছেন ইক্ষুক্ষেত্রেব দেবতী, ‘পাহি মামিক্যন্ৈ: তম’, “গুড়- 
বৃদ্ধিপ্রদামিনে' 'ইক্ষুবাটি-নিবাসিনে” ইত্যাদি সম্বোধনে 


গু ৪১৪২ 





ধৰ্ম্মপুজ! 





" ৩২৩ 





পাস 


তাকে নমস্কার কর! হয়েছে (পৃঃ ১১০)। এদের 
নাম ও কর্ম থেকে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে এরা অনার্ধ্য 
গ্রাম্য দেবতা । হিন্দুধর্শের স্বভাব হচ্ছে সমস্তকে 
সে শোধন কবে, নিজের করে’ নিতে পারে। তাই 
এ সমস্ত অনাধ্য গ্রাম্য দেবতাকে শোধন কবে? হিন্দু 
করে, নেওয়া হযেছে। এই রকম কবেই ভৈরে। ভৈবব 
হষেচে, গ্রাম্যশিব ও মহাদেব এক হয়ে গেছেন। 

গ্রাম্যদেবতা সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা গ্রযোজন । 
মাণিক গাঙ্গুলির ধর্মমঙ্গলের একস্থানে আমর! ৮০টি 
স্থানের গ্রাম্য-দেবতাঁর নাম পাই। এ ছাড়া সহদেব 
চক্রবর্তীর ধর্ম্মমঙ্গলেও আমরা একটি ভালিকা পাই। 
মাণিক গাঞ্চুলির তালিকায় ধে-সব নাম পাই ভাব 
কয়েকটি ধর্্মরাজঠাকুর। সেইসব গ্রাম্য-দেবতা এক" 
কালে অনার্য্যদেবতাই ছিল; ধর্শপণ্ডিতেরা নেগুলিকে 
ধর্মরাজ বলে’ চালিয়ে দেন। তাদের মধ্যে বাকুড়া রাষ, 
যাত্রানিদ্ধি, জাড়াগ্রামের কালুরাষ প্রভৃতি ধর্শরাজ্ের 
প্রতাপ যথেষ্ট । ত্রিবেদী মহাশয় সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকায় 
তাদের গ্রাম জেমোর গ্রাম্য-দেবতাব বর্ণনা প্রকাশ করে- 
হিলেন। সেটি পূর্বে বুদ্ধমূর্তি ছিল,এখন শিব বলেই চল্ছে। 
অধিকাংশ গ্রাম্য-দেবত| এখন হিন্দু দেবদেবীর অন্তর্গত 
হয়ে পড়েছে; কিন্তু আমর! যে সময়ের কথা বলছি 
তপন এদের অনেকগুলি আবার ধর্মরান্দ ছিল। ধর্মের 
গান পরে শিবের গাজনে পরিণত হযেছে । বাংলাদেশের 
কত জায়গাষ এই গাজনের মেল! হয়ত! ( Bentley ) 
বেট লি সাহেবের Fairs and Festivals of Bengal 
পুস্তকের তালিকা খুলে দেখ্লেই বুঝ| যাবে। ধর্ম; 
পু্ধার প্রভাব বে কতদূর বিস্তৃত হযেছিল এটা তার 
একটা প্রমাণ । 

গতবাব একট! কথা হ্ুষ্টি-তব্ব প্রণঙ্গে বলা হয নি। 
সেটা হচ্ছে হষ্টিতব্বের থিওরির প্রভাব। মধ্যযুগের এমন 
কোনো সাহিত্য নেই যারা এর প্রভাবের বাইরে ছিল। 
যুগী-সমপ্রদায়ের কথা ছেড়ে দিই--তাদের স্থ্টিতত্ব ত 
মেলেই ; মঙ্গনচণ্তীকারগণও যে এর হাত এড়াতে পারেন 
নিঁ--তা হরিদাস পালিত মহাশয সাহিত্যপরিষদ পত্রিকায় 
খুব ভাল করেই দেখিযেছেন। অগ্নদিন পূর্বে বিশ্বভারতী 
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সভায় ধর্মপূজা সমন্ধে আলোচনা করবার সমযে 
আচার্য ববীন্দ্রনাথ লেখককে ‘যোগীর কাঁচ নামে এক- 
খানি খাতা পরীক্ষা কর্বার জন্ত দেন। এই গানের 


প্রবামী-_আধাঁট়, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


মধ্যেও ধর্ম-পূজার স্থষ্টিতৰের প্রভাব দেখ্তে পাই । সেই 

গানগুলি সঙ্বন্ধে ভবিষ্যতে আলোচনা! কর্‌ব। ধর্মপৃজার 

প্রভাব কতদূর গিয়েছিল সেই গানগুলি হতে স্পষ্ট হবে । 
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 
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চরক! সম্বন্ধে অনেক লেখা পড়া হইযা গিয়াছে, প্রায় 
প্রত্যহ কোথাও-না-কোধথাও ব্যাখ্যান চলিতেছে । তথাপি 
এখনও অনেকের সংশয় আছে। 

সংশয়ীর হেতু এই_€১) প্রচলিত সমাঁজ-সংস্থার 
বিপরীত কিছু ভাবিতে ও করিতে হইলে প্রষত্ব চাই) 
অনেকের প্রঘত্ব করিবার শক্তি নাই। (২) কলের 
শত শত অশ্বশক্তির দ্বারা যে কর্ম সম্পন্ন হইতেছে, 
মানুষের দুইখান হাত দিয়া সে কর্ম হইতে পারে কি? 
(৩) যদি বা লক্ষ লক্ষ লোকের হাত লাগানা ঘা, 
তা হইলেও হাতের কাজের দাম বেশী পড়িবেই পড়িবে। 
কারণ কলের কয়লা খরচের চেয়ে মান্ষের খোরাকের 
খরচ বেশী। (৪) বিলতের সহিত বদি টন্ধর দিতে 
হয়, বিলাতী কল বসাইতে হইবে । বিলাত যদি শতঙ্গী 
বাগ ছুঁড়িষা লড়াই করে, আমাদিগকেও শতদ্রী বাণ 
বাহির করিতে হইবে। কারণ শতগ্লীর মুখে সে-কেলে 
ঢাল-ভলোয়ার টিকিবে না। (€) পেছু হুটা নয়, আগে 
চল। নূতন থাকিতে পুরাতন কে চাষ? কারণ পুবাঁতনে 
কুলায় নাই বলিয়াই নৃতনেব উৎপত্তি। ইত্যাদি৷ 

“ইত্যাদি” পড়িয়া কেহ চম্কাইবেন না। প্রবল 
বাধা “ইত্যাদির” মধ্যে লুকাইয়া আছে। (৬) চরকার 
তা মোটা | এত কাল সরু পরিষা এখন এই বয়সে 
মোটা পরিতে পারা যাইবে না। অঙ্গে সহিবে না, 
সাজিবে না। গ্রীক্মদেশে গায়ে সবু কাপড় রাখাই কষ্টকর । 
(৭) অঙ্গে মানাইবে-না। চরকার পু'ঞ্জি ১০1১২ নম্বরের 
স্থত|॥ সে স্থতাব, কাপড় ধদি সকলকেই পরিতে হ্য, 
ভদ্রলোকের ভদ্রতা রক্ষা হইবে না, কে ছোট কে বড়, 
চেনা যাইবে না। (৮) শনিতেছি, ঢাকা শাস্তিপুব ফরাস- 


ভাঙ্গা রামজীবনপুর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ আড়ঙ্গেব তাতীর! 
মোটা স্ৃতাষ কাপড় বুনিতে পারে না। সব, স্থতাষ 
তাদের হাত। বিলাতী সব স্থতা বন্ধ হইলে তারা 
মারা যাইবে । ত ছাড়া, দেশের শিল্প সব ত গিষাছে, 
এখন যেটুকু আছে, সেটুকুও নষ্ট কবিতে হইবে কি? 
(৯) যদি দেশে স্তা-কাঁটা ও কাপড়-বোন! কল 
বসাইতে পার, ভাল। না পার,” 

তিন বৎসর পূর্বে যখন বর্তমান স্বদেশীব তরঙ্গ 
বহে নাই, কিন্তু বস্তরচিস্তা আরম্ভ হইয়াছিল, তখন 
“ভারতবর্ষে” (১৩২৫ কাতিক ) ৪ “প্রবাসীতে” ( ১৩২৫ 


কাতিক) চরকার ও মোটা কাপড়ের অনেক গুণ ,_ 


গাহিয়াছি। তখন সে গান, অরণ্যে রোদন হইয়াছিল । 
তার পর দেড় বংসরের মধ্যে এক যুগ চলিয়া গিয়াছে, 
যেন চিরর,্ধ শ্বাসের কপাট খুলিয়া গিযাছে। আশঙ্কাও হয়, 
শোকের উপশম হইলে চরকারও অবসান হইবে । 

কারণ উল্লিখিত আপত্বিগুলি অসার নহে। বাদী 
বলিতেছে, পুরাতনে ফিরিয়া চল। প্রতিবাদী বলিতেছে, 
তা কি আর পারি। বাদী বলিতেছে, কলকার্খানার 
কলহ লাঁগিধাই থাকিবে, সে অশান্তি হইতে মুক্ত 
হও | প্রতিবাদী বশিতেছে, আমি ইচ্ছ। করিলেই কি 
মুক্ত হইতে পারি? আমি কি ইচ্ছা! করিষা ঘূর্ণিপাঁকে 


ঘোর খাইতে যাইতেছি? কল চলিবেই, ভাতে-মারা =, 


হইতে প্রাণে-মারা পধ্যন্ত। বাদী বলিতেছে, সে কি, 
তুমি যে চিরমুক্ত, আপনাকে তুলিতেছ কেন? 

প্রতিবাদী এ-সব তত্ব বুঝিবে নাঁ। তাই তাহাকে 
দেশের দারিদ্র্য ও অর্থনীতিব উপদেশ স্মরণ করাইতে 
হইতেছে। 


ওয় মংখ্যা ] 
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কিন্তু, সবাই যে কথাটার মম হৃদয়ঙ্গম করি, তা নষ। 
, ধারা গ্রামে থাকেন না, গ্রামবাসীর সুখছুঃখের ভোগী 
7৮ নহেন, তাবা দারিদ্র্যের মাত্রা পাইবেন না। কথায় 
বলে, যা কষ্ট অন্ন-বস্ত্রের। এই কষ্টের তুল্য কঃ আর 
নাই। রোগের যন্ত্রণা, চিকিত্সার কষ্ট, ওঁষধ অপ্রাপ্তির 
ছুঃখ, প্রত্যহ পাই না। “পাই না” বলিতেও পারি না । 
দেশ যে উজাড় হইতে চলিষ'ছে, লোকে যে অকালে 
মরিতেছে, সে কি কেবল আগন্ত, মালেরিয়া ও কলেরার 
আক্রমণে? পথ্য বিনা লোকের আযু কমিয়া গিয়াছে, 
শরীর দুর্বল হইযাছে, রোগও প্রবল হইযাছে। দেশের 
ছয আনা লোক ছুই বেল! পেট ভরিষ! খাইতে পায় কি 
না সন্দেহ! আট আনা খাইতে পায়, কিন্তু বলকর ও 
পুষ্টিকর আহার পাষ না। নৃন-ভাত ও শাগ-ভাত ছুই 
বেলা ছুই থালা পাইলেই বীর্য ও আযু রক্ষিত হয় না। 
ষাক্‌, সে অনেক কথা। 
এক রাজপুবুষ অঙ্ক কিয়া আমাদের বাধিক আম 
২৮ টাকা স্থির করিয়াছিলেন। শুনিতেছি, এই আয় 
_» হইতে ৭২টাকা ইন্কম টেক্স দিতে হয়। বাকি থাকে 
২১২২ টাকা । চারানিতে আমাদের প্রত্যেকের আয় এই 
দাড়ায়। কিন্তু বাস্তবিক কাহারও আয় বেশী, কাহারও 
কম। যদি কাহারও আয়২ ১০ টাকা হয়, তাহা হইলে 
অন্ত দশজনের আয় ০ | যদি২ ১০০ টাকা হয়, শতজনের 
আয কিছুই থাকিবে না। ব্যবসাই ধরি, বাণিজ্যই করি; 
হাঁকিমই হই, ওকালতি বেরেষ্টারি করি; ২১২টাকার 
উপর এক পয়সাও আসে না। যদি মাসে ২৪০ টাকাও 
ধরি, টাকায় ৬ সের দরে ১৫ সের চালের দাম। যার 
ভাতই এক সম্বল, আধ সের চালে তাব দিন চলে 
না। তথাপি দেখিতেছি, আমাদের মাত্র চীলেব গযসা 
.৮আছে। অপর কিছুর নিমিত্ত এক পয়সাও নাই। যদি 
কাপড় কিনিতে হয়, ওষুধ আনিতে হয়, নৃন-তেলের 
জোগাড় করিতে হয, মাথা গুঁজিবাব একখান চালা 
তুলিতে হয়, বহ জনকে পেটে শুধাইতে হইবেই। 
এই দুর্দশা লঘু করিবার উপায় কি? আয়-বৃদ্ধি। 
আয় বৃদ্ধির উপাষ কি? শ্রম-বৃদ্ধি। অর্থাৎ লোকে 


চরকা ও খদ্দর 


আমর। নগরবাসী শুনি, বলিও, আমাদের দেশ গরীব। 
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তেত 
থাকিলে দুর্দশা ঘুচিবে না, বরং বলহীন ও আয়ুহীন 
হওয়াতে দৈন্যদশা দিন দিন বাড়িতে থাকিবে। বস্তুতঃ 
অবস্থা সঙ্কটের । ধন নইলে বল ও আয়ু থাকে না, বল 
ও আঁয়ু নইলে ধন হয় না। সৌঁজা দৃষ্টান্তে, টাকা না হইলে 
মালেরিযা দুব হইবে ন, মালেরিয| দূর না হইসে টাকাও 
আসিবে না। 

সে যাহা হউক, যদি ধনবৃদ্ধি আকাজ্ষ! করি, লোকের 
শ্রম বৃদ্ধি করিতে হইবে, তাদিকে কর্ম দিতে হইবে। 
যদি তাদিকে মানুষ রাখিতে চাই, এমন কর্ম দিতে 
হইবে যে কর্মে স্বাধীনতা আছে আত্মতুষ্ট আছে; এমন 
কর্ম ষা স্ব স্ব গ্রামে থাকিয়া করিতে পারা যাইবে। 

এই অতিরিক্ত কমের সময় আছে কি? আছে। 
দেশের বাব আনা কৃষি-জীবী। কিন্তু, কৃষিকর্মে বাব মাস 
লাগে না, কিংবা লাগাইবাঁর উপায় নাই। যারা বড় কৃষক, 
তাদেরও আট মানের বেশী লাগে না। অধিকাংশের 
ছয় মাস তা-না-না-না করিষা কাটে। পুর্যেরাই ৪1৫ 
মাস কর্ম পায় না, মেয়েদের কথা স্থধায় কে? গৃহস্থালীতে 
যদি যায় এক বেলা, আলস্যে কাটে আব এক বেলা। 
অর্থাৎ মেয়েরাও বছরে ছযমাস কর্মহীন। শিশু ও 
আতুরের কথা নয়; যারা খাটিতে পারে, তারা কাল- 
বৈগুণ্যে ছয় মাস কর্মহীন হইয়া পড়িয়াছে। বোধ হয় 
কোনও দেশ এত রোজ্গারী নয় যে আট আন! লোকের 
পরিশ্রমে সকলে সুখে কাল যাপন করিতে পারে । 

কৃষক যদি কাপাস চাষ করে, তাহার ও তাহার পরি- 
বারের কর্ম বাড়িয়া যায়। পাঁচ রকম চাষের মধ্যে একটা, 
কৃষকের পক্ষে কঠিন নয়। কিন্তু স্থবিধা এই, ধাঁনচাষের 
মধ্যে যে অবসর থাকিত, সেই অবসরে কাপাঁস চাষ হইয়া 
ষায়। ফল পাকিবার সম্য ছেলেদের কর্ম জোটে। কারণ 
সব ফল একদিনেই পাকিয| ফাটিয়া যায় না। তার পর 
কাপাস শ্‌খানা, খাঅই দিয়া বীজ ছাড়ানা আছে। বীজ 
হেতু গ্রামেব তৈলকার কর্ম পাইল, গোর, বাছুরে খইল 
থাঁইল, কৃষকপরিবারে কিছু তেলও আমিল। যে তুলা 
হইল, তাহাতে মেয়েদের কর্ম জুট” স্ুভাকাটা এমন 
কর্ম; যতক্ষণ ইচ্ছা যখন ইচ্ছা তখন করিতে পারা যায়। 


এখন যত শ্রম করিতেছে, যত জনা করিতেছে, 


৩২৬ 


পাটি 





যর স্বল্পমূল্য, ছোট, পিড়ার এক কোণে পড়িয়া থাকে । 
স্ৃতাকাটা অল্প অন্যাসে আমে । পৰে সন্ধ্যার পর অন্ধ- 
কারেও চলিতে পারে । এমন আর একটি কর্ম দেখিতে 
পাই না। 

এই সোজ! কথা, এমন করিয়া বলিতে হইতেছে, 'এই 
ছুখ। কারণ কলিকাতাবাসী সংবাদপত্র-লেখক ও 
দেশানভিজ্র দেশ-হিতৈষী দেশের অর্থ বুদ্ধির উপদেশ দিয়া 
থাকেন, কিন্তু তাহা কাগজে-কলমেই থাকিয়া যায়। ইহারা 
ইংরেজী Cottage industry কথাটার তর্জম1 করিয়া 
“কুটীর-শিল্প” জানিয়াছেন।- কিন্তু তর্জমায় যে বুদ্ধির 
উদয়, সে বুদ্ধি কাজের সম্য অন্তহিত হয়। আমার 
বিশ্বাস, এই অদ্ভূত নামটাতেই দেশের বৃদ্ধদিগকে দিশাহারা 
করাইয়াছে। “কুটার-শিল্প সমিতি”, না "সভা” নাম ঠিক 
স্মরণ হইতেছে ন! ; কিন্ত, স্মরণ হইতেছে চরকায় সৃতা- 
কাটা সে শিল্পের মধ্যে গণ্য হয় নাই। আশ্চর্য্য এই, 
এত বড় ব্যবসায় (10050 ), এত প্রয়োজনীয় কলা 
( manufacture ), যাহাতে দেশের গ্রামে গ্রামে, 
পরিবারে পরিবারে, ধন বৃদ্ধির প্রত্যক্ষ উপায় বর্তমান, 
তাহাতে চোখ পড়িল না! 

কেতাবী অর্থনীতি জিজ্ঞাসা করিতেছে, উৎপন্ন সুতার 
দাম কত? কলের স্থতার চেয়ে সস্তা, না আক্রা? চরকা 
কখনও কলের সঙ্গে যুঝিতে পারে? 

যত গোল এই খানে । কিন্ত, কেতাঁব রাখিয়া ভাবিয়া 
দেখিলে বুঝি, যে তায় পরিবারের বস্তরকষ্ট দূর হয, তাহা 
অমূল্য । হ্বর্ণপুরী লঙ্কা সোন! সস্তা হইতে পারে, কৃষক- 
পরিবার সোনা চায় না, চায় পিতল। বাজারে কলের 
স্ৃতা যত সন্তাঁ হউক, রুষকপত্বী কিনিতে যাইতেছে না, 
তাহার স্বোপার্জিত ক্ষুদের ম্যায় তাহার স্থতাও বহ্‌মূল্য। 
চরকার প্রত্যেক ঘুরণে তাহার চিত্ত ও শক্তি মিলিয়া 
গিয়াছে। পতি, পুত্র, কন্যা নৃতন কাপড় পরিতে পাইবে; 
কেতাবী অর্থনীতি তাহার আনন্দের সংবাদ রাখে না। 
তাহার অবসর নাই। কিন্তু কর্মময় জীবনে একটানা 
স্রোতের মধ্যে যখন উৎসব আসে, পর্ব পড়ে, তখন সে-ই 
আনন্দ ভোগ করে; অবসাদশগ্রস্ত নিষষম্ণ নারীর উদ্াসমনে 
সে আনন্দ প্রবেশ করিতে পারে না। 


প্রবাসী-_-আধাঁট, ১৩২৯ 


পি পিসি HANAN ৬ NO ৯ 





[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


ANANDA AND 


গ্রামের অন্ত নাবীর সম্বন্ধেও সেই কথা । তফাৎ এই, 
তাহাকে তুলা কিনিয়া লইতে হইবে। কাপড় চাই, সুতা 
কাটিতেছে। ভাত চাই, রাধিন্তেছে। কেহ রাঁধুনীর রী 
বেতন কষে না। কত ভাতে কত খরচ পড়ে, কেহ ভাবে - 
না। ভাবিলে বুঝিত যত পরিবার তত হাঁড়ী না করিয়া 
এক হাড়ীতে সকলের রান্না হইলে কত কষ্ট কত পয়সা 
বাচিয়া বাইত। তবু ত লোকে মানে না। কেবল 
স্থতা-কাটার বেলা তর্ক ? 

তথাপি বিজ্ঞ ঘাড় নাড়িতেছেন, কলের স্তা অনেক 
সম্ভা। কিন্তু সে কথা কে অর্থীকার করিতেছে? যদি 
কেহ সুতাকাটনীকে বেতন দিষ৷ সুতা কাটাইযা বিক্রির 
নিমিত্তে বাজাবে আসে, সে দেখিবে তাহার স্থত! বিকাই- 
তেছে না; কারণ তাহার স্থতা কলের স্থতার মৃতন সমান- 
সরু নয়, সমান-পাঁকও নষ। যদি বা বিক্রি হয, দেখিবে 
তাহার লাভের অঙ্ক শূন্য হইয়া মূলে টান পড়িয়াছে। কিন্তু 
এখানে সে কথাই যে নয়। 

বাস্তবিক, উল্লিখিত নারীর কাটা সুতা সন্তা। কারণ, 
কাটিবার বেতন বা! বাণি লাগে না। থে সময়ে কাজ ছিল ' 


না, সে সময়ে কাটা । ষে সম্য' বাঁচাইতে পারিয়াছে, সৈ+- 


সমযে কাটা । তাহার একটা পয়সাও খরচ হয় নাই, তুলার 
দামে স্থতা পাইয়াছে। এমন কোন্‌ 'কল আছে, যেখানে 
তুলার দামে সুতা পাওয়া যায়? 

তথাপি বিজ্ঞ মানিতেছেন না। অতএব গ্রাম হইতে 
এক দৃষ্টান্ত দিই ।__রাম্ধন দেখিল, বর্ষা আসিতেছে, সে 
সময়ে আনাজ পাওয়া যায় না, এই কুমড়ার দিনে কিছু 
কুমড়া কিনিয়া রাখিলে ভাল হয়। গ্রামের নিকটের 
হাটে এক একটা।* আনা। কিন্তু পাচক্রোশ দুরে 
৩০আনা। সে সকালবেলা গোর, লইয়া পাচক্রোশ গেল, 
কুমড়া কিনিযা গোরুর পিঠে ছালা ভরিয়া সম্ধ্যাবেলা 


ঘরে ফিরিল। কুমড়া আনিল দশটি, দশক্রোশ আনা-গনা২১, 


করিয়া লাভ করিল £%* আনা । কিন্ত, সে যখন খাটনি 
পায়, তখন নিজে পাষ।৮* আনা, গোরু পায় ॥* আনা। 
কেতাবী অর্থনীতি বলিতেছে, রামধন নির্বোধ, ৮০ 
খরচ করিষা 1৮, আনা পাইয়াছে।, 

অথচ এইরপ ঘটনা গ্রামে অহরহ ঘটিতেছে। এই 


ওয় সংখ্য! ] 








পাস 


বাকুড়ায় দেখিতেছি, ঘে কৃষকের গোব্ব কি মহিষের গাড়ী 
আছে, সে দুইদিনের পথ আনা-গনা করিয়া বন হইতে 


_2 জালানি কাঠ আনিতেছে। সে গাড়ী বাহিয়া রোজগার 
4 করে প্রত্যহ দেড়টাকা, কিন্তু ছুই দিনে তিনটাকা মারা 


করিয়া ভিনটাকার কাঠ ছুইটাঁকায কিনিতে যাষ। কারণ, 
সব দিন গাড়ী চলে না। 

দেশ-সুন্ধ সবাই কি মুর্খ? সংশধী এই সোজা কথ! 
কেন বুঝেন না, কলের সহিত চরকার প্রতিযোগিতা কেন 
মনে করেন, ভাবিয়া পাই না। তুলার দামে স্থৃতা, 
তাতীকে বাণি দ্বিযা কাঁপড়। ফলে কাপড়ের দাম পড়িল, 
তুলার দাম4+বুনিবার বাণি। কোন্‌ কলে এত সস্তায় 
কাপড় বেচিতে পারে? যে কৃষকের কাপাসচাষ আছে, 
তাহাকে তুলার দামও লাগে না। তাহার কাপড়ের 
দাম =তাতীর বাপি; দশহাঁত কাপড়ে ॥/* আন! মান্ত। 
বাজারে সে কাপড়ের দাম আঁজকীল ২।০ টাকার কম নয়। 
দেশের লোক মূর্খছিল না, মূর্খ হইষাছি আমরা । 

যে কাপড় চায়, সে কুত্তা কাটিষা এত সন্তায় কাপড় 
পাইতে পারে। যে কাপড় চায় না, পয়সা চাষ? তারও 


“লাভ । কলের স্থতা যত সম্ত। হউক, তুলার দাম ছাড়। 


4 


কাট্নার বাণি আছেই আছে। কলের স্বপ্ন বাণি পাইলেও 
সুতা-কাট্‌নীব লাড। কারণ, এই বাণি যত কমই হউক, 
সেরে চারি-আনা মাত্র হউক, কাট্নীর এই চারি আনাই 
লাভ। দি প্রত্যহ আধ পোয়া কাটে, ১০ নম্বরের আধ 
পোয়া স্থতাকাটা কঠিন নয়, প্রত্যহ ছুই পয়সা, মাসে 
এক টাকা, ঘরে বসিয়া পাইবে । এই এক টাকা অন্ত 
কোনও উপায়ে আনিতে পারিত কি? 

তাছাড়া, তাহাকেও ত কাপড় চাই, বছরে অন্ততঃ 
ছুখানা। এক সের তুলার দাম একটাকা, দুখান কাপড় 
বুনিবার বাণি পাচ সিকা। এই নয় নিকাম্ম কাপড় 
পাইবে । লাভ থাঁকিবে নয সনিকা। বাস্তবিক স্থতা 
কাটার বাণি আঁজকাল আরও বেশী। সকল জিনিসের 
দাম চড়িয়াছে, সকল কর্মের বেতনও চড়িযাঁছে। 

মনে করুন, বঙ্গদেশে বার লক্ষ চরকা চলিতেছে। 
চরকা-প্রতি বৎসরে বার টাকা ধরিলে প্রায় দেড়কোটি 
টাকা বাঙ্গালাদেশের আয় বাড়িবে। এই আয় হেলায় 


চরকা। 


৮২টি ললি 


৩২৭ 


নিবুদ্ধিতায় হারাইতেছি। আর বলি দেশ গরীব 
কেন। 

আমরা বিদেশে কাপড় বেচিতে চাই ন!। নিজেদেব 
প্রয়োজন-মতন কাপড় পাইলেই বাচিয়া যাই । আমরা 
সাড়ে চারি কোটি, বছরে হারাহারি ছুইধাঁনা, ১০ নম্বর 
হৃতার এক সের পাইলেই চলে। প্রত্যহ আধপোয়া সুতা 
কাটা কঠিন নয়! অভ্যাস হইযা গেলে চারিঘণ্টার কর্ম । 
অতএব চরকা-প্রতি বছরে একমণ স্থতা স্বচ্ছন্দে পাইতে 
পারি। চাই আমাদের এগার লক্ষ মণ। অতএব বার 
লক্ষ চরকা চলিলে বঙ্গদেশ বস্্র-বিষয়ে স্বাধীন হইতে 
পারে! এমন দিন ছিল। 

বঙ্গে প্রায় এক লক্ষ গ্রাম আছে। প্রতি গ্রামে বারটা 
চরকা বেশী কি? পুকষ, ছেপে, মেয়ে, বুড়ী বাদ দিলেও 
বার লক্ষ সবল নারী অবশ্য আছে। শতকের মধ্যে 
ছয়জন নাই ? 

সমস্ত দেশের কথা ভাবুন! আমরা বৎসরে ৬০1৭০ 
কোটি টাকার বিলাতী কাপড় কিনিতাম; এখন চড়া 
দামে বোধ হয় ১:০ কোটি টাকায় 'াড়াইয়াছে। 
এই কাপড়ের তুলার দাম বোধ হয় ৩০ কোটি টাকা । 
অতএব আমরা বিলাতী কাটনী ও তাতিকে বাণি স্বরূপে 
৬০1৭৯ কোটি দিতেছি । অর্থাৎ জনাকি ২২ টাকা) 
আয়ের ২১ টি টাকা হইতে ২২ টাকা! এ যে এক- 
মাসের চালের খরচ! এক মাস উপোষ থাকা! আমরা 
নিজেই কর্মের উমেদার, পাঁচ ছমাস বসিয়া থাকি, পেট 
ভরিয়া খাইতে পাই না । ছুই টাকা ন দেবায় ন ধর্ম্মায় ব্যয় 
করিতে পারি কি? চরকা কিন্তু এই অপব্যয় রহিত 
করিতে পারে । কল্পনার কথা নয়, বেশী দিনের কথাও নয়, 
৬০1৭* বৎসর পূর্বে চরকা আমাদের কাপড় চালাইত। 
আরও পূর্বে সুধু আমাদের নয়, পরেরও কাপড় 
যোগাইত। 

চরকা ঘদি এমনই চক্র, উহার ঘূর্ণন রুদ্ধ হইল কেন? 
বিদেশী বপিক্‌ কুহক করিল, আমাদের মোহ জন্সিল, 
আমবা ইতর ভদ্র স্ত্রী পুরুষ মৌখিন হইয়া উঠিলাম। 
চরকার মোট! সুতার কাপড় মনে ধরিল না, বিলাতী 
কলের সর কাপড় সস্তায় পাইয়া চরকা ও তাঁত ফেলিয়া 


৩২৮ 


পি 


দিলাম। বিদেশী বণিক পয়ুসা-মেড়ক ও পয়ূদা-পেয়াল! 
চা দিয়া শহরের লোককে মাঁতাইয়াছে, এখন চা নইলে 
দিন চলে না । সরু কাপড়ও তেমনই মাতাইয়াছে। কারণ 
সরু পরিলে বুঝায় ধন আছে) এবং আজিকালি ধন 
দেখানাই ধরণ হইয়াছে। সেকালে উৎসবে ও নিমিত্তে টাকা 
খরচ হইত, এ কালে দেহের স্থখসাধনে ও বিত্ত প্রদর্শনে 
হইতেছে । এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে আমরা আর 
অসভ্য নই। 

কলে ষত সরু কাপড় যোগাইতে, যত সস্তায় চোখের 
সামনে ধরিতে লাগিল, চরকার সাধ্য হইল না তেমন 
সরু. ও তত সস্তা কাপড় পরাইতে পারে। আমরা সবাই 
সরু ধরিলাম, ‘বাবু’ হইলাম। সমাজ প্রবৃত্তি পরিবর্তন সাম্‌ 
লাইতে পারিল না, তাঁতীকুল গেল,চরকা বন্ধ হইন্ কাপাস 
চাষ উঠিয়া গেল। এখন যদি বা ধনী ও ভদ্র মোটা পরেন, 
দরিদ্র ও ইতর কিছুতেই পরিতে চাহিবে না। যেষে 
জাতির মধ্যে মোটা পরন স্থরূচি বিবেচিত হয়, তাহারা 
রক্ষা পাইয়াছে, এখনও চরকা ঘুরাইতেছে। 

যাহারা সেকালের চরকার সুতার কাপড় পরেন নাই, 
যাহারা সর, পরিয়া বড় হইয়াছেন, তাহার! কখন-কখনও 
জিজ্ঞাসা করেন লোকে কেমন করিয়া মোটা পরিত, নারী 
কেমন করিয়া মোটার বোঝা বহিত। জিজ্ঞাসার কথা 
বটে। কারণ ১০ নম্বর স্থতার দশ হাত লম্বা আড়াই 





হাত বহরের ধুতি বা শাড়ী অষ্টপ্রহর বহিয়া বেড়ানা 


সহজ নহে। কিন্তু অভ্যাসে সবই সয। তার সাক্ষী 
ইদানীর কোট পেন্ট কিংবা শাড়ী সেমিজ। উক্ত 


প্রমাণের ধুতি বা শাড়ী ওজনে আধ সের মাত্র। কিন্ত. 


সাহেবী পোষাক ওজনে তিনগ্‌ণ শাড়ী সেমিজও আধ 
সেরের কম হইবে না। আসল কথা, তা নয়। তখন 
আট-পহর্যা কাপড় ছিল খা-দি, মোটা ও খাট। তোল! 
কাপড় সরু স্থতার, লন্বে ও প্রস্থে বড়। ধনবানের এই 
. ছুই রকম কাপড় থাকিত, দরিদ্রেরও প্রায় তাই থাকিত। 
এই সর, কাপড়ও ৪০।৫০ নম্বরের স্থতাঁর উপর নয় । 
একথা ঠিক, খাদি পরিতে কেহই লজ্জা বোধ করিত 
না। আঠুর একটু নীচে নামিলেই প্রমাণ গণ্য হইত। 
“পুরুষদের খাদি ৮ হাত * আট পোয়া, মেষেদের খাদি 


প্রবাসী--আষাঢ, ১৩২৯ 





[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


পালাল লস পাটি পাস লাও লাও লাস পাস্িপাস্িপাসি পাস লাস পাসি লোপা পা লাপিলামিলাছিলা লোম 


৯ হাত ২ নয় পোয়া, কিংবা ১০ হাত ২ নয় পোয়|। 
মেয়েদের কাঁপড় তত ছোট নয়। এই হেতু খাদি বলা 
হইত না। খা-দি আর খ-দ্দ-র একই সংস্কৃত ক্ষু-্র শব্দের 


অপত্রংশ। যাহা বৃহৎ নয়, উত্তম নয়, তাহা! ক্ষু-দ্র । অগ্প- 


ও অধম কাপড়, খা-দি। যে কাপড় পরিলে পা ঢাকা 
পড়ে, যে কাপড়ের সুতা মোটা হইলেও সমান, সে কাপড় 
খা-দি নয়। 

পুব্ষে খাদি পরিয়া গ্রামাস্তরে যাইতে লজ্জা বোধ 
করিতেন না। কিন্তু খাদি পরিয়া সভাষ যাইতে 
পারিতেন না । সমগ্র পা ঢাকিতে হইত, তাও নয়; কিন্ত, 
যেখানে থাকুন, ঘরেই থাকুন, বাহিরেই বস্থন, আঠু 
ঢাকিয়া খাদি পরিতে হইত। আমাদের সমাঞ্সে এখনও 
এই রীতি চলিয়া আদিতেছে। জান্থ-প্রদর্শন দুরে থাক, 
জামুসদ্ধি- (ত্বাঠ-) প্রদর্শন অশিষ্টের অসভ্যের লক্ষণ। 
আশ্চর্য এই আমাদের কোন কোনও দেশী ভায়া জাঙ্গিয়া 
পরিযা বাড়ীর বাহির হইতে, রেলে যাইতে, 
কদাচিৎ সভায় বসিতেও লজ্জা বোধ করেন 
না। এই বীভৎস বেশের উৎপত্তি প্রভুর মনস্তষ্টি হইলেও 


আত্মতুষ্টিও কম নয! এইটি সর্বনাশের কথা তথাপি সমাজেব 


চক্ষে হেয়। কাবণ প্রাচ্য অসভ্য হইলেও বর্বর নয়। 
কোন কোন সাহেব--সব সাহেব কি না জানি না, বাড়ীতে 
জাঙ্গিয়া পরেন । সেটা তাহাদের খাদি, যদিও সেলাই-করা । 
কিন্তু, বোধ হয় কোনও শিষ্ট সাহেব জান্গিষা পরিয়া 
শিষ্ট সমাজে উপস্থিত হইতে পারেন না। সে যাহা 
হউক, আমার বক্তব্য আটপহর্যা কাপড় সকল সমাজেই 
ক্ষুদ্র, আর উদগমনীয় বস্তু দীর্ঘ । উদ্গমনীগ্ন বস্তু, 
ধৌত বস্তু, যাহা হইতে ধু-তি। আমরা এখন ঘরে বাইরে 
ধুতি পরিতেছি ! 

বর্তমান কুলাঙ্গনা ভাবিতেছেন, তাহাদিগের ঠাকুরমা! 


+» 


ঠাকুরদিদী কেমন করিয়া ক্ষুদ্র শাড়ী পরিতেন। তাহারা *£ 


যখন গিন্নী, তখনকাব কথা নয়; যে গ্রামের ঝিয়ড়ী 
সে গ্রামেও নয়; যখন বউড়ী তখন শ্বশর-বাড়ীতে 
আগ্্‌ল্‌ফলম্ব শাটীতে দেহ আবৃত করিতেন না। আঠুর 
কিছু নীচে, ত্বাঠুর ও গোড়ালীর মাঝামাঝি পহ_ছিলেই 
শাড়ীর প্রমাণ বহর হইত । ইদ্দানীর মেয়েদের পা ঢাকা 


স্টঅঙ, পা । কাজেই পা খোলা থাকিত। 


ওয় সংখ্য। ] 


পাটি 


মেমদের অস্ৃকরণে। আমাদের সমাজে পরক্ত্রীর মুখ দর্শন 
পাপ বলিয়া গণ্য। অথচ কোনও অঙ্গে দৃষ্টি নিক্ষেপ না 
করিলে কথোপকথন চলে না, অভিজ্ঞা জন্মে না। সে 
এই খোলা 
পাষে অষ্ট অলঙ্কাব শোভা পাইত ৷ দেবী-প্রতিমা 
দেখিলেই প্রাচীন সাক্ষী পাওযা ষাইবে। মেমদের ন্তায় 
উদ্ধাঙ্গ উন্মোচন ও নিয়াজ আবরণ আঁমাদেব চোখে 
শালীনতা নয়। বোধ হয় আমাদের চোখই ভাল । 

এত কণা পাড়িবার হেতু আছে। দেশের হিতার্থে 
কেহ কেহ খদ্দব’ পবিতেছেন। কিন্তু সেট! নামে খদ্দব, 
কাজে সেই ৫ হাত লক্বা ২॥ হাত বহবের ধুতি বা শাড়ী ! 
এমন আত্ম-প্রভারণা আর দেখি না| এ যে প্রাচীন শাখা, 
সোনায় গড়া। নামে শাখা, কিন্তু সোনা পরাই 
অভিপ্রায়। খদ্দরের পঞ্থাবী ও জাম! দেখিযাছি, আঠুর 
নীচে পর্যন্ত ঝুলিতেছে। যিনি খাদি কি, খাদির প্রযোজন 
কি, বুঝিলেন না, তিনি চরকা চালাইতে পারিবেন না। দেড় 
হাত সাতপৌয়া বহরের মোটাকাঁপড় কি ছিল-ন1? জিন 
কাপড় ত ছিল। ফলে দেখিতেছি, কলে খদ্দব জন্মিতেছে, 


_-থেন খদ্বর থাট-বহবের মোটা স্থতার কাপড়! এই 


কারণেই বলিয়াছি, চরকার প্রতিবাদীর আপত্তি অসার 
নহে। চিত্তের পরিবর্তন না হইলে, মোহ না কাটিলে 
ঢাকঢোল বাজানা মিছা। মহাত্মা গম্ধী খাদি পরিয়া 
চিত্ব-শুদ্ধি করিতে বলিয়াছেন। চরকাঁর খাদি ( home- 
5007 ) সে তপম্যার উপকরণ বটে । 

যে-সব কল চলিতেছে, সে-সব উঠিয়া যাউক, কাহাঁর- 
কাহারও এমন অভিলাষ জন্মিলেও, কলগুল! উঠিয়া যাইবে 
না। কল বন্ধ হওয়া বাঞ্ছনীয়, তাহাও মনে করি না । কলের 
দোষ, কল নির্মম, দেশের প্রতি মমতাহীন। সম্প্রতি কল 
টাকায় টাকা ফলাইভেছে, কারণ দেশের কতক লোক এমন 


নির্বোধ যে স্বদেশী কাপড় চাষ। দশের নিবুদ্ধিতায় 


একের পোষা-বার। প্রাচীন কালের দগ্ডনীতি থাকিলে 
অতিলোভের শাসন হইত। এখন কলির কাল; কলি 
অর্থে কলহ; এরূপ কলহ একমাত্র শাসন। কলে 
কলে বলি, দেশী ও বিদেশী কলে কলি, নইলে অতিলোভের 
শাসন হইবে না। চরকা ও তাঁতের সঙ্গে দেশী কলের 


চর্কা ও খদ্দর 
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প্রতিদ্বন্দিতা, দেশী কলের সঙ্গে বিদেশী কলের প্রতি- 
দ্বশ্বিতা। বর্তমান কালে যখন ধর্ম এক পাদ, তখন কলের 
প্রতিদ্বন্বিতা ক্রেতাব পক্ষে মন্দ নয। 

কলের নির্মমতা! যদি একগুণ, কল ও ক্রেতাব মাঝে 
ব্যাপাবীব যে পঙ্গপাল আছে, তাহাদের নির্মমতা শতগুণ। 
পঙ্গপাঁলের স্বভাব এই-_ধানগাছে একটু রস থাকিতে 
গাছ হইতে উঠে না। ক্রেতার পষপার রস নিঃশেষ 
না করিষা ব্যাপারী ছাড়ে না। কোথাষ দয়া, কোথায় 
বা মা.1! মানুষের প্রতি মানুষের দয়| হয়; কিন্তু, 
যেখানে ক্রেতাব সহিত সাক্ষাৎ নাই, সেখানে মমতাও 
নাই। এমন মজাব কথা, কাহারও দোষ দিবার জো 
নাই। তথাপি তুমি আমি যখন ৪২ টাকার কাপড় 
৫. টাকা দিয়া কিনি, তখন বুঝি কল ও ব্যাপারীর 
সংস্থাই ( co-partnership ) না ঘটিলে ১২ টাকা 
দণ্ড দিতে হইত না। চলিত কথায়, দুইই গলা-কাটা, 
তোমার আমার পয়সা লুঠিয়া ধনী হইতেছে। 

গ্রামিক কলায এই সভ্য জুআ-খেল! নাই। সেখানে 
কারু ও ক্রেতার সাক্ষাৎ সব; দয়া না থাকিলে 
সমাজের অলক্ষিত কিন্তু নিদারুণ অপযশের ভয় আছে। 
তাতী কাপড়ের বাণি বাড়াইতে পারে, কিন্তু গলা 
কাটিতে পারে না। কারণ সে খন রাম্ধনের কাছে 
আপিবে-আর একদিন না একদিন আসিতেই হইবে, 
রামধনও ছুরী শাণাইয়া রাখিবে। রামধন একা নয়, 
ক্রেতামাত্রেই রামধনের সহায়। এই কারণে মনে হয়, 
চরকা ও তাঁত চলিলে খাদি সস্তা হইবে । কলের খাদির 
চেষে সন্ত! হইতেও পারে । 

কিন্তু তখন অন্য এক বিপদ ঘটিতে পারে । চরকার 
স্ত| ও তাঁতের কাপড়, প্রত্যেকের অল্প বলিয়া, 
উল্লিখিত পঙ্গপাল স্থযোগ পায় না । কিন্তু যখন অনেক 
জন্মিতে থাকিবে, তখন সে পালও আসিষা জুটিবে, 
অগ্রিম দাদন দিয়া বহর পরিশ্রম হাত করিবে, তারপর 
পাঁটচাষে চাষীর যে অবস্থা, সুতাঁকাটনীর ও তাতীর 
সেই অবস্থা হইবে । লাভ অন্যে খাইতে থাকিবে, কাটনীর 
ও তাতীর যে কষ্ট সে কষ্ট ঘুচিবে না। তার সাক্ষী, 
এই স্বদেশীর দিনেও তাঁতীব দিন-চল! ভার হইয়া 
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রহ্ষাছে, সগোষ্ঠী পরিশ্রম কবিয়া কোনও রকমে বাচিয়া 
আছে।: ঘে কারু নয, সে দিনিকা ( daily wages ) 
যত পায়, তাঁতী কারু হইয়াও তত পাষ, সমযে সমযে 
ততও পায় না। এই অবস্থা দেখিলে বলিতে হয়, কল 
তাহাকে পিষিয়! রাখিয়াছে, তাহার বাণি বাড়া স্তাধ্য। 

কিন্তু যে তাঁতী সৌখিন কাপড় বোনে, তাহার 
অবস্থা নন্দ নহে। কারণ সখের জিনিসে দবের বাধাবাধি 
প্রায় থাকে ন! | তবে এই যে রব উঠিয়াছে,_-আশ্র্ধ্য 
কেবল বাঙ্গালা দেখে, যেন অন্ত দেশে সব সুতার কাপড় 
হয় না!-াঁকা ফরাঁসডাঙ্গার তাঁতীর হাত মোটা 
হইয়া যাইবে, সে রবের মূল সেই তাঁতী যে সর বুনিয়া 
ছু-পয়সা করিতেছে। শিল্পলোপ ভূআ! কথা । শিল্প বস্ত 
এত ক্ষপবিধ্বংসী নষ যে দু-দশ বছর অন্গশীলনের 
অভাবে লুপ্ত হইবে । সর, হাত মোটা করিতে, কিংবা 
মোটা হাত সব, করিতে প্রযত্ব লাগে বটে, কিন্ত, প্রত 
শিল্প নয়। যে বাস্তবিক শিল্পী, সে সরতে যেমন 
মোটাতেও তেমন নিপুণতা দেখাইতে পারে। আর 
দেশে শিল্পীই বা কোথায়, কয়জন! ? অধিকাংশই কার, , 
কিছু কলাবিৎ, ছুইএক জন বা শিল্পী। এ-কথাও ত 
ঠিক, চরকার স্থতা চিরদিন মোটা থাকিবে না। পূর্বে 
ছিল না, তখন মোটা ছিল, সর্ও ছিল। সরব কাটতি 
হইলে দেশের কলও সর, কাটিতে শিখিবে। 

চরকা ও তাতের এত গুণ যে এই প্রাচীন কলার 
পুনঃ প্রতিষ্ঠা বাঞ্ছা করি। এনিমিত্ত কলের প্রতি 
বিমুখ না হইলে চলে না৷ জানি, পরিণামে বিষময় 
হইলেও নৃতনের স্বাদ পাইয়া পুবাতনে প্রত্যাবর্তন বহ, 
তপস্যার ফল। আরও জানি, সংসারে যতি-তপন্বী 
চিরদিনই অল্প । কিন্তু ইহাও জানি, মুগে যুগে যত বি-নেত 
আবির্ভূত হইযাছেন, সকলেই যন নিয়ম প্রচার করিয়া 
বহ, শিষ্যও রাখিযা গিষাছেন। বলিতে গেলে, আমাদের 
দেশ যম-নিয়মের দেশ, যতি-সম্্যাসীর দেশ। ইহাতেই, 
ভোগ্যের ত্যাগেই ভারতের গৌরব । সেট! ভাল কি মন্দ, 
কে জানে। কিন্তু দেশের প্রকৃতি যখন এই, তখন আশা 
হয় মোটা চলিবে। মোটার অনেক গুণও আছে। সে 
সব পূর্বে 'প্রবাসীতে” ব্যাখ্যা করিবাছি। 


প্রবাসী-_আধাঢ়, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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" এখন চরকা সম্বন্ধে দুই এক কথা| বলিষা এই 
আলোচনা শেষ করি। কলিকাতায় দেখিলাম, চরক। 
নামে থেলানা বিক্তি হইতেছে । আমাদের উদ্ভাবনী 


শক্তি কত ক্ষম পাইয়াছে, কত বিরুত হইয়াছে, তাহা 


এই-সব খেলানা দেখিলে বুঝিতে পারা শয়। বাঙ্গালীর 
মতি, কেন এমন হইল ! যে শিল্পী চরকা নির্মাণ করিয়া- 
ছিলেন, তিনি ছেলে-খেল। কবেন নাই, চক্রের 
উপরে পাশে চক্র বসান নাই।- যে চরকা এতকাল 
চলিয়া আসিয়াছে, ঘেটা আধুনিক উত্তম কলের আদশ 
হইয়াছে, সেটা কেবল multiplying wheel নয়। 
আমার বিশ্বাস, তুলা পাইটের দোষে চরকার তা 
সমান হইতেছে না, চরকার দোষে পাক পাইতেছে না। 
আমায় একজন বলিযাছিলেন, চবকার চক্র হাল্কা 
হইলে কোনও দোষ হয না। তিনি বিজ্ঞ, ব্যবসামী, 
চরকা-নিম্ণতা এবং স্বয়ং চালক | তথাপি আমার 
বিশ্বাস হয় না । পূর্বকালে মাঝে পাথরের পিণ্ড দিয়া 
চক্র ভারী কর! হইত ;--ওড়িয্যায দেখিয়াছি, বাকুড়াতেও 
দেখিতেছি। চক্রকে 11১96] করা কি বৃথা কম্মভোগ ? 
আমি চরকার শিল্পীকে নির্বোধ মনে করিতে পারিব না, 
সে কালের কোনও শিল্পীকে পারিব না । 

সে যাহা হউক, প্রথমে খেলানা ফেলিয়! 
দিতে হইবে, পুরাতনে হাত পাকাইতে হইবে । 
তারপর দেখিতে হইবে স্থত! কেন সবু মোটা হইতেছে, 
কেন টিলা পাক হইতেছে। এখন চবকার স্থতা তাঁতী 
বুনিতে চায় না। কলের সুতা (বিশেষতঃ নাগপুরী ), 
পাইলে হাত-প্রতি এক আনা বাণি, কিন্তু চরকার 
স্থতায কাপড় বুনিতে ছুই আনাতেও পোষার না । চরকার 
সুতা ধরিলে তাহাকে তাতও বদ্লাইতে হইবে। চলিত 
শানায় চলিবে না, চলিত.মাকুতেও চলিবে না! লোককে 


খাদি পরিতে বলিতেছি। কিন্তু 'সে খাদি অন্দর না 


হইলে তাহারা পরিবে কেন? কোনও নৃতন জিনিস 
সুন্দর না হইলে চলে না। সর ধুতি ফেলিয়া মোটা খাদি 
ধরিবে, তবেই চেষ্টা সার্থক । 

চবকা চালাইবার, চরকা কেন, যে-কোনও কল 
চালাইবার কৌশল আছে । চরকা বহিয়া বাড়ীতে 





৩য় সংখ্যা] 
বাড়ীতে দিষ। আসিলেই চরকা চলিবে না। স্ৃৃতা- 
কাটা শিখাইয়া দিতে হইবে। মাঝে মাঝে দেখিযা 


আসিতে হইবে, বিগৃড়াইলে ঠিক করিয়া দিতে হইবে। 


৯ এসব ছাড়া উত্তম রুপে ধোন হুন্দর পীজ.করা তুলা 


কাগজের পোয়া পোয়া মোড়কে বিক্রি করিতে হইবে। 
চরকা দিয়! কাপাস-গাছ দেখাইয়া চলিযা আসিলে কোনও 
ফল হইবে না। কোথাষ তুলা, কে পিজে, কে ধুনে, 
কে পীজ কবে, এসব চিন্তার অবকাশ হইলে চরকা 
চলিবে না। 

স্ৃতা_ কাটা মেযেদের কর্ম । কিন্তু মেয়ে মহলে 
পুরুষের অধিকার নাই। শিক্ষিকাও দুলভ। যে-সে 
শিক্ষিকা হইলেও চলিবে ন!। কুলাজনীরও কর্ম নয়। 


দেরাদুনে- বাঙ্গালী 





অগত্যা বালক) ক; বুদ্ধিযান্‌, সৌম্যমৃত্তি, ধীর ও মধুরভাষী 
বালককে শিখাইয়া গ্রামে গ্রামে বাডীতে বাড়ীতে 
পাঠাইতে, হইবে। এক দিন একবাব পাঠাইলেও চলিবে 
না। মেয়েদের সময় থাকে না, এক দিনে মনও ভিজে 
না। চরকা ও তুলাব পাইজ অবস্ত প্রথম বাবেই বাখিয়া 
আসিতে হইবে, মূল্যেব কথাই নাই। তাব পর শেখা হইলে 
কাটা সুতা আনিবার পালা, তাতীকে দিয়া গামছ। বুনাইয়া 
বাণি লইয| দিষা আসা, কাট। স্থতাষ না কুলাইলে অন্যের 
সুতা, বাজাবেব সুতা দ্রিখ ভরতি করিষা একটা কিছু, 
বোনা কাপভ কর্তনীকে দিষা আসিতে হইবে। ইত্যাদি । 
লোককে খদ্দর পরান! মুখের কথা নয়। : 


শ্রী োগেশচন্দ্র রায় 


০ 


দেরাদূনে বাঙ্গালী 


আমবা ইতিপূর্বে বের বাহিরে বাঙ্গালী গ্রন্থে 
_ দেরাদুন-গ্রবাসী কয়েকজন বিশিষ্ট বাঙ্গালীর নাম মাত্র 
উল্লেখ করিয়াছিলাম; তাহার! যে সংকার্যের দ্বারা বিদেশে 
থাকিয়া দেশের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন, অন্য তাহার 


+ " কিছুকিছু পরিচষ প্রদত্ত হইল। 


প্রায় ৩৭1৩৮ বৎসর পূর্বে ঢাকা কলেজের ভূতপূর্বব 
ছাত্র প্রসিদ্ধ গণিতজ্ঞ শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষ দেরাদুনে 
গ্রেট টিগোনৌমেটিকাল সার্ভে বিভাগে বর্শ্ 
করিতেন। তাহার পারদর্শিতা দেখিয়া বিভাগের কর্তা 
গধনা-কাধ্যের উপযোগী কর্মচারী মনোনষনের জন্য ঢাক! 
কলেজেব অধ্যক্ষের নিকট লিখিবার ভার তাহার উপর 
ন্তস্ত করেন। ডাক্তার বুথ তখন ঢাকা! কলেজের অধ্যক্ষ 
ছিলেন। 'তিনি রায় সাহেব ঈশানচন্দ্রকে মনোনীত 


করিয়া পাঠান। ঈশান-বাবু ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ১১ই জান্- 


যাব শ্রীহট্রের অন্তর্গত বথিনা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। 
তাহার পিতা ৬গৌরকিশোর মুক্দী মহাশয় লক্করপুব 
মুন্সেফি আদাল'তর সর্ধপ্রধান উকীল ভিল্নে। ঈশান- 
চন্ত্র অন্ন বয়সে পিতৃ-মাতৃহীন হইয়া প্রতিকূলতার ভিতর 
দিয়া বিগ্াভ্যাস করেন। কিন্ত শুদ্ধ স্বকীয় চেষ্টা ও 


৪২$--৩ 


প্রতিভাব বলে সকল অভাব সকল বাঁধা অতিক্রম কবিযা 
অতি যোগ্যতার সহিত 'ছাত্রবৃত্তি, প্রবেশিকা, এফ-এ, 
এবং বি-এ পরীক্ষা উত্তীর্ণ হন। বুথ সাহেবের মনোন্যনে 
ঈশান-বাবু ১৮৮৫ খৃষ্টাব্বের ২রা! সেপ্টেম্বর দেরাদুনে 
পদার্পণ করেন! কর্শদক্ষতার গুণে তিনি অল্পদিনেই 
হেড কম্প্যুটারের পাদ উন্নীত হন। আজ ৩৬ বৎসর তিনি 
দক্ষতার সহিত কর্ম করিয়া গবর্ণমেন্টের যেমন প্রশংসা- 
ভাজন হইয়াছেন বহু বৎসরের প্রবাসবাসে স্বীয় উন্নত 
চরিত্র এবং গুরণগ্রামের জন্তু সে প্রদেশের সাধারণেরও 
সম্মানিত এবং সর্বজনপ্রিয় হইয়াছেন। | 
আঠার শ আটানব্বই খৃষ্টাব্দের পূর্ণ হর্য্য-গ্রহণের 
সময় ইংলণ্ডের বষেল সোসাইটি হইতে প্রেরিত বহু 
জ্যোতির্কিদ পণ্ডিত ক্্যপরিবীক্ষণের জন্য ভারতবর্ষে 
আগমন করেন। তাহাদের পর্ধ্যবেক্ষণাদি কার্যে সাহাধ্য 
করিবার জন্য ঈশান-বাবু দেরাদুন হইতে প্রেরিত হন, এবং 
অতি যোগ্যতা সহিত কাঁধ্য করেন। তিনি যথাসময়ে 
তাহার বিবরণ “প্রদীপ” নামক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশ 
করেন । ভারতবর্ষের তৎকালীন সার্ভেয়ার জেনারেল, কর্ণেল 
স্যার সিডনী বারার্ড, কে-সি-এস্‌আই, আর-ই, এফ-আর- 


ছি 
লে 





৩৩২ 





রায় সাহেব ঈশনচন্দ্র দেব 
এস্‌ হিমালয় প্রদেশের ভূগোল ও ভূতত্ব বিষষে Hina- 
18580 Geography and Geology নামে ষে অতি- 
প্রয়োজনীয় প্রসিদ্ধ গ্রস্থ জেখেন, তাহার প্রকাশে ঈশান- 
বাবু বিশেষ সহায়তা করেন । এই-সকল কা্যের জন্ত এবং 
তাহার অসাধারণ গণিতজ্ঞান ও কর্শ্মকুশলতায় সন্ধষ্ট হইয়া 
১৯১৬ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেন্ট তাহাকে বায় সাহেব উপাধি দ্বার] 
সম্মানিত করেন । রাষ সাহেব ঈশানচন্দ্র বেদান্ত যোগদর্শন 
প্রভৃতি শাস্ত্রে সম্যক অনুশীলন করিযাছেন এবং নান! 
মাসিক পত্রিকাষ তত্ববিদ্ভা আবহবিদ্য! প্রভৃতি বিষয়ে বহু 
প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন | বরাহ-মিহিরের বৃহৎসংহিত! 
অনপারে গণনা করিষ। বহুবর্ধ ধরিয়া প্রতিবংসর প্রথম 
ছয় মাসেব বারিপাঁত সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ গণনা প্রকাশ করিষা 
তিনি Weather Prophet নামে পরিচিত হইয়াছেন । 
তিনি সর্কারী কার্যে যেরূপ সুনাম অর্জন করিয়াছেন, 
জনহিতকর কাধ্যে যোগদান করিয়া ভন্রপ সাধারণেরও 
কৃতজ্ঞতাঁভাজন হইয়াছেন । তিনি মাদকনিবারণ-কল্পে 
স্বগঠিত ভজনমণ্ডলী সহ বহুদিন হইতে বহু চেষ্টা 
করিয়া এরূপ কৃতকাধ্য হন, যে, নিয়শরণৌীর মদ্য- 


প্রবাসী--আধাঢ়, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


পানাসক্কি ছাড়াই দেন। তিনি ধিওজফিক্যাল সোসাইটী, 
্রাঙ্মদমাজ ও বঙ্গীয়সাহিত্য-সমিতিব সম্পাদক এবং 
নৈশ বিদ্যালয়ের ভাইস প্রেসিডেণ্ট, রূপে বহু কার্য্য 
করিতেছেন । 
ভিক্টোরিয়ান্‌ ক্লাবেব প্রেসিডেণ্ট, ও নর্থ ইত্ডিষা ক্লাবের 
ভাইস প্রেসিডেণ্ট রপে সাধারণের স্বাস্থ্য ও সামাজিক 
উন্নতির বিলক্ষণ সহায়তা করিতেছেন । 

ঈশান-বাবুর দেরাদূন আপিবার পাচ বৎসর পরে 
অর্থাৎ ১৮৯০ হষ্টাব্দে বাবু বিমলাচবণ সোম টিগোনো- 
মেটিকাঁল সার্ভের গণিত বিভাগে কর্ম লইয়া আসেন। 











তিনিও ঢাকা কলেজে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। 


সোম মহাশয় ১৮৬৮ অব্দের এপ্রেল মাসে বিক্রমপুরস্থ 
কুমারভোগ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতা 
৬রামচরণ সোম মহাশয় ঢাকা মুন্সীগঞ্জ মহকুমার এক- 
জন বিখ্যাত উকীল ছিলেন। তাহার পূর্বপুরুষ 
মুশিদাবাদের নবাব মীরজাফরের নিজীমতে চাকরি 
করিয়া প্রচুব অর্থ উপাজ্জন করিষা যান এবং স্বীয় 
কশ্মকুশলতার পুরস্কার শ্ববপ নবাব কতৃক “রায়রায়ান্‌” 
উপাধিতে ভূষিত হন। তদবধি তাহার বংশধরগণ 


এতদ্যতীত রায় সাহেব ঈশানচন্দ্র ৮২ 


এই উপাধি ব্যবহার কবিয়া আপিতেছেন। বিমলা-বাবু + 


পিতার জ্ধেষ্টপুত্র । তাহার কনিষ্ঠদ্বয় বাবু চপলাচর্ণ 
ও বাবু ভূপেন্দকুমার দেশে 
বিমলা-বাবু নৃতন কর্খস্থানে আসিয়া স্বীয় অধ্যবপায়- 
গুণে শীঘ্রই উন্নতি লাভ কবেন। গবর্ণমেপ্ট তাহার 
কৃতিত্বের পুরস্কার ত্ববপ টিগোনোমেটি.কাল দার্ভের, 
হেড এনিষ্টান্ট পদে তাহাকে উন্নীত করেন। এ পদ 
ইতিপূর্বে সাহেবদিগেরই একচেটিয! ছিল। বিমলা- 
বাবুই এ পদে প্রথম ভারতবাসী | জনহিভকর সকল 
কাৰ্য্যই তাহার অনুরাগ, সহযোগ এবং উৎসাহ আছে। 


তিনি স্থানীয় বাঙ্গালা সাহিত্য-দমিতির প্রধান পরি 


চালক এবং প্রতিষ্ঠাতূগণের অন্ততম। 
এঁকাস্তিক যত্বে সমিতি বহু উন্নতি লাভ করিয়াছে। 
এই সমিতির গ্রন্থাগারে এক্ষণে দুই সহস্র পুস্তক 
সংগৃহীত হইয়াছে । এখানে দয়ানন্দ এংশৌ-বেদিক 
হাইস্কুল স্থাপিত হইবার কালে বিমলা-বাবু বিশেষ 


তাহার »* 


৯৬ 


ওকালতি করিতেছেনী- ? 


ওয় সংখ্যা ) 





সাহাঁধ্য কব্রিষাছিলেন। বিদ্যাঁলযের প্রধান শিক্ষকের 
পদ গ্রহণে প্রতিষ্ঠাতা ৬ পূরণসিংহ নেগী মহাশয়ের 
অহরোধ রক্ষা কবিতে না পারিলে9, বিমলা-বাবু এই 
স্কুলের সহিত বিশেষ ভাবে সংহুষ্ট আছেন! তিনি 
প্রযোজনমত এখনও' ছাত্রদিগকে গণিত শিক্ষা সম্বন্ধে 
সাহাধ্য করিয়া থাকেন। তিনি সম্প্রতি বীজগণিত সম্বন্ধে 
একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। বিমলা-বাবু দেকাদূনে 
্বাস্থ্োম্তিব জন্য আগত নূতন বাঙ্গালীর প্রধান 
_ আশঁষন্বকপ । অমায়িক ব্যবহার ও বিমল চরিত্রের জন্ত 
বিমলাচরণ-বাবু স্থানীয় অধিবাসী ও প্রবাসী সকলেবই 
অদ্ধা- ও সম্মানভাজন হইয়াছেন । 
বিমলা-বাবু আসিবার দশ বংসর পবে অর্থাৎ ১৯০০ 
খৃষ্টাব্দে বাবু রমাপ্রসাদ বায়, বি-এ, জরীপ বিভাগের 
গ্রভিন্সিয়যাল সার্ভিসে প্রবেশ করিয়া দেরাদুন 
আগমন করেন। এখানে তিনি সার্ভে অফ. ইণ্ডিয়ার 
এক্ট্রা খ্যাসিষ্ট্যা্ট স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পদে কর্দদ করিতে- 
ছেন। চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত গোলাবাড়ী হাঁলি- 
সহর গ্রামে রমাপ্রসাদ-বাবুর পৈতৃক বাস। তিনি ১৮৭৬ 
__ খৃষ্টাব্দে হুগলী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন এবং পুক্ুলিষ| 
হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইষা ১৫২ বৃত্তি 
লাভ করেন। পবে তিনি প্রেসিভেম্সী কলেজ হইতে 
গণিত শাস্ত্রে সম্মানের সহিত বি-এ পাশ করেন | 
দেবাদুনে আসিবার পূর্বে তিনি ছুই বসব কলিকাতা 
বেভেনিউ বোর্ডে কর্ম করিয়াছিলেন । দেরাদুনে তিনি 
১৯০* অবে আসেন, এবং সেই বৎসরই তাহার বিশেষ 
চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের ফলে দেরাদুনে বাঙ্গলা-শিক্ষা-সমিতি 
স্থাপিত হয়। জরীপ বিভাঁগেব কার্য শিক্ষা শেষ হইলে 
তিনি এ বিভাগের ম্যায়েটিক পার্টিতে নিযুক্ত হন। এই 
কার্যে তিনি প্রায় সমস্ত উত্তৰ ভারত পরিভ্রমণ করেন 


_১ এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ বেলুচিস্তান ব্রদ্ষের 


টেনাসেরিম উপকূল আন্দামান দ্বীপপুগ্র এবং ভারতের 
মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত বস্তার রাজ্য প্রভৃতি বহু বিপদসন্কুল 
প্রদেশে ভ্রমণ করিয়া তত্তৎ স্থানের কাৰ্য্য স্বচারুরূপে 
সম্পাদন করেন। বমাপ্রপাদ-বাবু ১৯১৮ খৃষ্টাব্দ হইতে 
টিগোনো-মেটি.কাল সার্ভে আফিসেব ড্রইং বিভাগে হেড 


দেরাদুনে বাঙ্গালী 








বাবু বিমলাঁচরণ সোম, 
দেরাঁছুন টি 

ড্রাফট স্ম্যানের পদে কাধ্য করিতেছেন। তিনি এক্ষণে 
দালানওয়ালা মহল্লায় “সাবদা-লজ্জ” নামে একটি স্থরম্য 
অষ্টালিকা নিৰ্ম্মাণ করিযা দেরাদূনেব স্থাধী অধিবাসী 
হইয়াছেন। 

বিগত অর্ধন যুদ্ধাবদানে অবপবপ্র।প্ত কাণ্তেন যতীন্দ্র- 
মোহন মিত্র, , আই-এম-এস্‌ মহাশব দেবাদুন-প্রবাসী 
হইয়াছেন। তিনি এখানে অতিঅল্পদিনেই চিকিৎসা- 
ভিজ্ঞতা ও অমাধিকতার ফলে প্রবাসী ও স্থানীয় অধি- 
বাসীদিগেব শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন। স্থানীয় জরীপ 
বিভাগেব ম্যাগনেটিক এনার্ডেটংএর পরিচালক 
প্ৰযুক্ত কুমুদনাথ মুখোপাধ্যায়, এম-এ, মৃহাশয অতিশয় দক্ষ 
হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক। তিনি এখানে চিকিৎসা 
করিয়া বহু লোকের উপকার করিতেছেন। ব্যারিষ্টার 
জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যাষ, প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত শরৎ 
চন্দ্র সিংহ, এম-এ, ও শ্রীযুক্ত পতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়, 
বি-এ, এখানে বিলক্ষণ খ্যাঁতিলাভ করিয়াছেন। রায় 
বাহাদুর উপেন্দ্রনাথ কাধিলাল মহাশয়ের স্থযোগ্য পুত্র 
শ্রীযুক্ত প্রচুন্নচন্জর কাঞ্জিলাল, বি-এল্‌লি, একৃষ্টা 


৩৩৪ 


~ 


প্রবাসী--আযষাঢ়, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 








বাবু রমাপ্রসাদ রার, বি-এ 
দেবাছুন 


এ্যাসিষ্টাণ্ট কন্সা্ডেটর অফ ফরেষ্টদ্‌ ; শ্রীযুক্ত রাজেন্র- 
নাথ দে, এক্‌ট্রা এাসিষ্টাণ্ট কন্সার্ডেটার অফ ফরেষ্ট সূ; 
শীযুক্ত নিকুধরঞ্জন মঙ্ছুমদার একৃষ্টা খ্যাসিষ্টাপ্ট স্থপারি- 
প্টেণ্ডেট, সার্ভে অফ. ইণ্ডিয়া, প্রমুখ বহু পদস্থ 


পাধ্যায়, সাধু শ্রীযুক্ত হরিনাথ দাস এবং জরীপ 
বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত হেড, কম্প্যুটার শ্রীযুক্ত শশিতৃষণ 
সোম মহাশিয়গণ প্রমুখ-প্রাচীন প্রবাসী বাঙ্গীলীগণ এখানে 


বিশেষ সন্মানিত। এতদ্যতীত জরীপ ও বন বিভাগের 


বিস্তার হওয়াষ দেরাঁদূনবাসী বাঙ্গালীর 
হইয়াছে। - 

" ভারতের নানা স্থানে প্রবাসী এবং উপনিবেশিক 
বাঙ্গালীদেব বহু স্থকীর্তির মধ্যে দেরাদূনের “Homeopathic 
হোমিওপ্যাথিক দাতব্য 


সংখ্যা প্রায় দুইশত 


Charitable Dispensary” 
ওষধালয অন্ততম | 
শ্রীযুক্ত তারাচাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ! এই ডিস্পেন্সারীর 
স্থায়ী স্থপরিচালনার জন্য তিনি প্রায় ৬০,০০০ টাকা 
মূল্যের সম্পত্তি দান করিয়া মানবসমাজ্ধের কৃতজ্ঞতা, 
ঈশ্বরের আশীর্বাদ ও আত্মপ্রদাদ লাভ করিয়াছেন! 
তিনি কোন এশ্বধ্যশীলী জমিদার বা প্রভূত ধনের 
অধীশ্বর হইলে এই দান তাহার বিশেষত্ব সুচিত করিত 


না; কিন্তু দেশে প্রাতস্মেরণীয ভূদেব-বাবুর সংস্কৃতশিক্ষার 


উন্নতিকল্পে লক্ষাধিক টাকা দানের ন্যায় নিমক-বিভাগের 
অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী তারাটীদ-বাবু এই কাধ্যে তাহার 


ইহার প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গের সুসন্তান ' 


হৃদয়ের পরিচয় দিয়া বিদেশে বাঙ্গালীর জাতীয় গৌরব 


বৃদ্ধি করিয়াছেন সন্দেহ নাই। সহস্র সহস্র দরিদ্র নর- 


সর্কারী -কর্মচারী দেরাদুন-্রবানী বাঙ্গাণীদের মধ্যে নারী এই চিকিৎসাঁলয়ে ডাক্তার জ্ঞানেজ্্নাথ দে কর্তৃক 


বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছেন। 
স্থানীয় কালীবাড়ীব অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বন্য্যো- 


বিনাব্যষে চিকিৎসিত হ্ইষা প্রতিষ্ঠাতার নাম চিরধন্ত 


শরীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস 


করিতেছেন। 


fh রূপান্তর 


-আমাব মনের ব্যথা আছিল গোপনে, 
কুঁড়ি যেন পর্নপুটে আপনারে ঢাকি প্রাণপণে 
কেবল একটি রাত ; মলয় বুলায়ে হাত, 
ফোঁটা ছুই অশ্রগাঁত করি ভার সনে 
ফুল করি-আদ্ি তারে এনেছে আলোর পাবে, 
স্থরভি মধুতে বিরে বরণ-বলনে । 


অজানার মত তারে আজি মনে হয়, 

ভুলে যাঁই অকস্মাৎ একদিন সে.কি পরিচয়, 

স্থৃতি যার বেদনায় ব্যথা দেয় আপনায়, 

-আজি তারে চেনা দায়, পরম বিস্মষ! 

দেখি যত বারে বারে মমতা ততই বাডে 

যদি খসে যায ভারে, এই শুধু ভয়। 
অজীপ্রিয়ন্বদ! দেবী 


ওয় মংখ্যা ] 





ললি 


পথ-মোচন 





২ সপাস্পাস্পাস্পিস্পাস্পাস্িসিপাস্পি পাপা লাখিলাসলাসল সলা সলিল সলিলা লা 


পথ-মোচন 


অনেক সময দেখা যাষধ বে প্রত্ন সহজ হওয়ায় 

পরীক্ষার্থীরা ফেল্‌ কৰিতে থাকে। এক-একটি সহজ 
বিষষও নানা প্রকাঁর কল্পিত রূপক অর্থেব আবরণে 
চাপা পড়িয়া যায, নিতান্ত সহজ কথা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার 
আতিশধ্যে ঝাপ্যা বলিষা মনে হইতে থাকে । ববীন্দ্র- 
নাথের লেখা সম্বন্ধেও দেখা যাষ যে একটি বিশেষ তত্ব-কথা 
বা একটি বিশেষ ৰূপক অর্থ আবিষ্কার করিবাব ঝেৌকে 
অনেক সময়ে লোকে মূল বিষবটিকে তুলিয়! যায়, আসল 
কথাটি সহজ বলগিযাই লোকে ভুল বুঝে । "মুক্তধারা ” 
নাটকখানি সম্বন্ধেও এইরূপ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে, 
সেইজন্ত গোড়াতেই “মুক্তধারার” সহজ অর্থটকে সহজ 
ভাবে বুঝিষ! লইবাব চেষ্টা করা দর্কাঁব। 


(>) 
নাটকখানির সন্মুখে সমস্ত মঞ্চ জুড়িযা পড়িষা বহিয়াছে 
নানা মান্গষের চলাচলের পথ; দূরে আকাশে একটা অন্ত্র- 
ভেদী লোৌহযন্ত্রেব মাথা অস্ত্রের মৃত হা কবিষা 
-- রহিয়াছে, অপব দিকে ভৈরব-মন্দির-চুড়াব ত্ৰিশূল ; পিছনে 


বাধন-বাঁধা “মুক্তধাবা”, জলের শব্দ আসিয়া পৌছিতেছে ' 


কিনা স্পষ্ট বুঝা যায় না; মাঝে মাঝে ভৈরব-মন্ত্র শুনা 
যাইতেছে__ 
জয় ভৈরব, জয় শঙ্কর, 
জষ জয জঘ প্রলযঙ্কর, 
শঙ্কর শঙ্কর | 
আর এই সমন্তের মাঝখানে রহিয়াছেন উত্তরকৃটেব 
যুববাজ্ অভিজিৎ । 
অভিজিতেব জন্ম রাজ-বাঁড়িতে হয় নাই, মুক্তধারা! 
২. বর্ণা-তলা হইতে তাঁহাকে কুড়াইয়া পাওয়া গিযাছিল; 
নর্শি তাহার কপালে রাজচক্রবর্তীব চিহ্ন দেখিয়া তাহাকে যুব- 
বাজ করা হইযাছে। অভিজিৎ এ খবর জানিতেন না, 
তবুও ঝর্ণাৰ শবে পথের সুরে তাহার মন উতলা 
হইয়া উঠিত | গৌরীশিখরের দিকে তাকাইয়া যুবরাজ 
ভাবিতেন__"যে-সব পথ এখনো কাটা হয়নি এ দুর্গম 


পাহাড়ের উপর দিয়ে সেই ভাবী কালের পথ দেখ্তে 
পাচ্চি--দূরকে নিকট কর্বার পথ |” 

একদিন যুবরাজ শুনিলেন বে মুক্তধাবাব উৎসেব 
নিকটে কোন্‌ ঘরছাডা মা তাহাকে জন্ম দিয়াছে। 
অভিজিৎ বুঝিলেন যে তাঁহার জন্মক্ষণে গিরিরাজ তাহাকে 
পথে অভ্যর্থনা করিয়াছেন, ঘবের শঙ্খ তাহাকে ঘবে 
ডাকে নাই। ইহাব পর হইতে ষুববাজকে অনেক সমযেই 
আর রাক্জবাঁড়িতে দেখা ধাইত না, তিনি রাজবাড়ি ছাড়িয়া 
ঝর্ণাতলাষ চলিঘা ষাইতেন'। জিজ্ঞাসা কবিলে বলিতেন-_ 
“ও জলের শবে আমি আমাৰ মাতৃভাষা শুনতে পাই,” 
বলিতেন_“আমি পৃথিবীতে এসেচি পথ কাট্বার জন্যে, 
এই খবর আগাব কাছে এসে পৌছেচে।” 

যুবরাজকে তখন শিবতরাইয়ের শাসনভাব অর্পণ করিষা 
মুক্তধারার নিকট হইতে দুরে পাঠাইযা দেওয়া হইল। 
অভিজিৎ কিন্ত মুক্তধারার মাতৃভাষা ভুলিতে পারিলেন 
না। শিবতরাইষের অন্নচলাচলের পথ বন্ধ করিবার 
জন্য অনেকদিন হইল নন্দিসঙ্কটে গড় গাখিয়া তোলা 
হইযাছিল, অভিজিৎ এই বহুদিনের পুরাতন গড় ভাঙিয়া 
নন্দিসস্কটের পথ খুলিষা দিলেন। উত্তবকূটের স্বার্থে 
আঘাত লাগাষ উত্তবকূটেব অধিবাসীবা উত্তেজ্জিত হইয়া 
উঠিল, যুবরাজ অভিজিৎকে উত্তরকূটে ফিবিয়া আসিতে 
হইল। | 

অভিজিৎ উত্তরকুটে ফিবিযা আসিষা প্রথমেই দেখিলেন 
মুক্তধারার বাঁধ বাধা হইয়া গিয়াছে। .শিবতরাইয়েব প্রজা- 
দের কিছুতেই বাধ্য কবা ষাব নাই । এতদিন পবে যন্ত্র 
রাজ বিভূতি মুক্তধাবার জলকে আয়ত্ত করিয়া তাহা- 
দিগকে বশ মানাইবার উপাষ করিধা দিয়াছে, শিবতরাই- 
য়ের প্রজাদের পিপাসার জল এইবার বন্ধ করা চলিবে, 
শিবতরাইয়ে দুর্ভিক্ষ আপক্গপ্রাষ । এই অসামান্ কীস্তিকে 
পুবস্ত করিবার উপলক্ষ্যে উত্তরকূটের সমস্ত লোক উৎসব 
করিতেছে । যন্ত্রাজ বিভূতির প্রশংসায়, যন্ত্রমহিমা-জয- 
গানে সমস্ত নগরী মুখবিত। 

কিন্তু এই বাঁধ ত সহজে বাধা হয নাই। বাঁধ বারবার 


৩৩৬ 





ভাঙিয়। পড়িয়াছে, কত লোক ধূলাবালি চাঁপা পড়িয়াছে, 
কতলোক বন্যায় ভাপিষা গিয়াছে। উত্তরকৃটে যখন 
মজুর পাওযা যায় নাই তখন রাজাব আদেশে প্রত্যেক 
ঘর হইতে আঠারো বৎসরের উপর বয়সের যুবককে জোর 
করিযা ধরিয়া আনা হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে অনেকেই 
ফিরে নাই । সেখানকার কত মায়ের অভিশাপের উপর যন্ত্- 
শক্তি জধী হঈয়্াছে। মায়ের জ্রন্দন কিন্তু থামে নাই। 
জয়োৎসবের মধ্যেও শুন। যাইতেছে, জনাই গ্রামের 
অম্বা কাদিয়া বে্ড়াইতেছে_-স্থমন! আমাৰ স্থমন! 
বাবা আমাব স্থমন এখনো ফিরুল না 1... তাকে 
যে কোথায় নিয়ে গেল। আমি ভৈরব-মন্দিরে পুজো 
দিতে গিয়েছিলুম_ফিরে এসে দেখি তাকে নিযে গেঁচে। 
বাবা স্থমন ! সুর্য ত অস্ত যায়--আমার স্মনত এখনো 
ফিরল না!” 
উক্কোখুস্কোডুল হাতে বাঁকা ভালেব লাঠি পাগল 
বটুক সকলকে ডাকিয়া বলিতেছে-_“সাবধান, বাবা, 
সাবধান। যেয়ো না ও পথে, সময় থাকৃতে ফিরে যাঁও । 
cee বলি দেবে, নরবলি। আমার দুই জোয়ান নাতিকে 
জোর করে' নিয়ে গেল, আর তারা ফিরুল না 
সাবধান, বাবা সাবধান, যেওনা ও পথে।” 
একদিকে নাগরিকদিগের উৎসবকোলাহল, অপর 
দিকে মায়ের ক্রন্দন, পাগলের অভিশাপ, তার মাঝে 
থাকিয়া থাকিয়া ধ্বনিত হইতেছে-_ 
তিমির-হৃদ্তবিদারণ 
জলদক্সি-নিদাক্ণ, 
মক্ষ-শ্মশান-সঞ্চর, 
শঙ্কর শঙ্কর ! 
যুবরাজ ফিরিয়া আসিয়া এ সমস্তই দেখিলেন। পাগল 
বটুক আসিযা তাহাকে খবর দিল-_“জান না, যুবরাজ ? 
ওরা যে আজ যন্ত্রবেদীর উপব তৃষ্ণ-রাক্ষসীর প্রতিষ্ঠা 


কর্বে। মানুষ বলি চায় 1” অম্বা আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা - 


করিল--“স্ুমন ! বাবা স্বমন! যে পথ দিযে তাকে নিয়ে 
গেল সে পথ দিযে তোমরা কি কেউ ষাঁওনি ?* 

যুবরাজ বুঝিলেন যে রাজপ্রাসাদের শাসন-নীতির 
সহিত তাহার জীবনের কোন সত্য মিলন ঘটা সম্ভবপর 


প্রবাসী-আষাঢ, ১৩২৯ 





| ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


নহে । মুক্তধারার- উৎসেব নিকট তাঁহার জন্ম, পথ 
খুলিয়া দিবার আহ্বানটিকে তাহার অন্তরতম চৈতন্ের 
মধ্যে ধারণ করিষা তিনি জন্মলাভ করিয়াছেন, তাই 
অভিজিৎ স্পষ্ট বুঝিলেন যে রাজগৃহে তাহার স্থান নাই +-&- 
ভাই-বোনেব সধ্বন্ধের ন্যাঁৰ অভিজিতের সহিত মুক্ত-ধারার 
যোগ ভিতবে বাহিরে ; এই ভিতরকার যোগের পরিচষ 
তিনি বাহিরের ঘটনাঁৰ মধ্যেও দেখিতে পাইলেন, 
সেইজন্তই মুক্ত-ধারার কীধ-বাঁধার বেদনা অভিজিৎকে 
এমন কঠিনভাবে আঘাত করিল। অভিজিতের মনে 
হইল-_-“মানষের ভিতরের রহমত বিধাতা বাহিরের 
কোথাও না কোথাও লিখে রেখেছেন; আমার অন্তরের 
কথা আছে এ মুক্তধাঁরার মধ্যে । তারই পায়ে ওরা যখন 
লোহার বেড়ি পরিয়ে দিলে তখন হঠাৎ যেন চমক ভেঙে 
বুঝতে পাবুলুম উত্তরকূটের সিংহাঁসনই আমার জীবন- 
তের বীধ। পথে বেরিয়েচি তারই পথ খুলে দেবার 
জন্যে ।” অভিজিৎ রাজকুমার সঞ্য়কে বলিলেন__“আমার 
জীবনের শোত রাজবাড়ির পাথব ডিঙিয়ে চলে” যাবে 
এই কথাটা কানে নিয়েই পৃথিবীতে এসেচি।” অভিজিৎ 





বুঝিলেন প্রাণ দিযাও মুক্তধারার বাধ তাহাকে ভাঙিতেই __ 


হইবে। 

এমন সময় রাজাজাষ ধৃত হইয়া যুবরাজ কারাগারে ' 
বন্দী হইলেন। তখন স্থধ্য ডুবিতেছে, ষম্ের চূড়াটা 
ূর্য্যাস্তমেঘের বুক ফুঁড়িযা উদ্যতমুষ্টি দানবের মত 
দীড়াইয়া রহিল, আর রহিল ভৈরব-ত্রিশূল । 

উত্তরকূটের উৎসব চলিতে লাগিল। উত্তরকুটের 
অধিবাসীরা জয-গর্কে উন্মত্ত, সপ্তাহ পরেই শিবতরাইয়ের 
চাষেব ক্ষেত শুকাইয়া আসিবে। উত্তরকূটের পুরদেবা 
এতদিন পৰে প্রসন্ন হইয়াছেন, তৃষ্ণার শূলে বিদ্ধ করি! 
শিবতরাইকে এইবার তিনি উত্তরকূটের পদতলে 


ফেলিয়া দিবেন | উত্তরকূটের বাঁলকদলও জানে যে এ 


উত্তবকূটের অধিবাসীরাই সকলের উপর জয়ী, তাহারাও 
জঘধ্বনি করিতে লাগিল। শিবভরাইয়ের প্রজাবা রাজার 
নিকট তাহাদের দুঃখের কথা জানাইতে আসিয়াছিল, 
উত্তবকূটেব অধিবাদীরা তাহাদিগকেও জোর করিয়া টু'টি 
টিপিযা বল্গাইতে লাগিল--“জয যন্ত্রীজ বিভূতির জব 1” 


ওয় সংখ্যা | 
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স্বেচ্ছায় ও অনিচ্ছায় উচ্চাবিত জয়ধ্বনির মধ্যে মাঝে মাঝে নৃতন 


শুনা গেল 
বজঘোষ-বাণী 
EE রুদ্র, শৃল-পাণি 
মৃত্যুসিন্ধু-সম্তর 
শঙ্কর শঙ্কর! 


ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আপিন, সূর্য্য অন্ত গিধাছে, আকাশ 
অন্ধকার, কিন্তু রৌদ্রের, মদ খাইয়! যন্ত্রের চূড়াটা তখনও 
লাল হইয়া জলিতেছে, আর অন্তন্থধ্যের আলো স্পর্শ 
করিয়া রহিয়াছে ভৈরব-মন্দিবের ত্রিশুল । 

এমন সময বদ্দীশালায় আগুন লাগিল । এই সুযোগে 
খুড়ামহারাজ বিশ্বজিৎ ষুবরাজকে বন্দীশাল! হইতে বাহির 
করিয়া আনিয়া বলিলেন--“তোমাকে বন্দী কর্তে 
এসেছি। মোহনগড়ে যেতে হবে 1” অভিজিৎ জানেন বে 
এবার সময় হইয়াছে, আর অপেক্ষা কব! চলিবে না । তিনি 
বলিলেন--“আমাকে আত্ম কিছুতেই বন্দী কর্তে পার্বে 
না, না ক্রোধে, না স্নেহে । তোমর। ভাব্চ তোমরাই আগুন 
লাগিষেচ? না, এ আগুন যেমন ক'রেই হোক্‌ লাগ্ত। 
আজ আমার বন্দী থাকৃবার অবকাশ নেই ।” অভিজিৎ 


- বলিলেন,“জন্মকালের ধণ শোধ করুতে হবে। স্রোতের 
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পথ আমাব ধাত্রী, তার বন্ধন মোচন করুব।” এই 
বুলিয় অন্ধকারের মধ্যে অভিজিৎ চঙ্গিয়া গেলেন 
“কানে নিয়ে নিখিলের হাহাকার 
শিরে নিয়ে উন্মত্ত দুর্দিন, 
চিত্তে নিয়ে আশা! অন্তহীন, 
হে নির্ভীক, দুঃখ-অভিহত !” 
বাউল গাহিল-- ূ 
“ও ত আর ফির্বে না রে, ফিবুবে না আর, 
ফিরুবে না রে!” 
অমাবস্যার রাত্রি অন্ধকার হুইয়া আসিল। যন্ত্রের 
চূড়াটা অন্ধকাবে ভূতের মতন কালো দেখাইতেছে, 
কিন্ত ভৈৱুব-ত্রিশূল আর স্পষ্ট দেখা যাষ না। যুবরাজ 
বন্দীশালায় নাই শুনিয়। উত্তরকৃটের অধিবাসীরা ক্ষেপিয়া 
উঠিয়াছে; যুবরাঁজকে তাহারা রাত্রির অন্ধকার পথে পথে 
খুঁজিধা বেড়াইতে লাগিল। নন্দিপক্ষটের ভাঁঙা গড় 


পথ-মোচন 
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NANA 
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করিয়া গাঁথিয়া তুলিবার ষড়যন্ত্র চলিতেছে, যন্ত্ররাজ 
বিভৃতির দলবল রাত্রির অন্ধকারে গোপনে শিবতরাইএ 
যাত্রা করিয়াছে, পথে যাহাঁকে পাষ জোর করিষা ধরিয! 
লইয়া চলিল। শিবতরাইয়ের প্রজ্রারাও পথে বাহির 
হইয়াছে যুবরাজ্রকে খু'জিবার জঙ্ত! 
মশাল নিবিয় গিয়াছে, বাতি জলিতেছে না, রাত্রির 
অন্ধকারে দলে দলে লোক পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কেহ 
কাহাকেও চিনিতে পারে না,কে কোন্‌ দিকে চলিযাছে 
ঠাহর পাষ না, শুধু যন্ত্রের চূড়াটা তখনও যেন ইসার| 
করিতেছে । 
অদ্ধকাবে বৃদ্ধ বটুক ভাকিতেছে--"জাগো, ভৈরব 
জাগে!” অম্বা পথে পথে কাদিয়া ফিরিতেছে _“স্থমন ! 
বাবা স্থমন ! অন্ধকার হয়ে এল, সব অন্ধকার হয়ে এল !”? 
বৈরাগী গান ধরিলেন-_ 
প্রহর জাগে প্রহরী জাগে, 
তারায় তাবাষ কাঁপন লাগে । 
অন্ধকারে আবার শোনা গেল অস্বার ক্রন্দন--“মা 
ডাকে! ম! ডাকে! ফিরে আয়, স্থমন, ফিরে আয 1” 


I~ 





, এমন সময় ভৈরবের ডমরু বাজিয়া উঠিল। হঠাৎ শোনা 


গেল্স মুক্ত-ধারার বাধন-ভাঙা জলোচ্ছান | বৈরাগী 


কুমার সঞ্চয় আসিষা! খবর দিলেন ধে যুবরাজ 
অভিজিৎ মুক্তধাবার বাধ ভাতিয়াছেন, কিন্ত যন্রাস্থরও 
তাহাকে আঘাত ফিরাইয়া দিল, মুক্তধারা অভিজিতের 
আহত দেহকে কোলে তুলিয়া চলিয়া গিয়াছে। 
অন্ধকাবে জলম্রোতের শব্দ শোনা যাইতে লাগিল 
আব বাজিতে লাগিল ভৈরব-মন্ত্র_ 
- জয ভৈরব, জয় শঙ্কর 
জয় জয় জয় প্রলয়ঙ্কর | 
জঘ সংশয়-ভেদন, 
জয় বন্ধন-ছেদন, 
জয় সংকট-সংহর 
শঙ্কর শঙ্কর ! 


৩৩৮ 


(২) 

যুববাজ অভিজিৎ ছিলেন সকলেবই প্রিয়, উত্তরকূটেব 
অধিবাসীরা তাঁহাকে সত্যই ভালবাপিত, উত্তবকুটের 
মেয়েরাও জানে যে “উনি ত সবারই হৃদয জয করে? 
নিয়েচেন।” অথচ অভিজিৎকে নিজের দেশের লোকের 
বিরুদ্ধেই সংগ্রাম করিতে হইযাছে। মহাবাজ রণজিৎ দুঃখ 
করিযাছেন--“এ-ধে নিজের লোকের বিকদ্ধে বিদ্রোহ 1” 
যুববাজ অভিজিৎ যখন বাঁধ ভাঙ্গিবাব প্রস্তাব কবিষা 
পাঠাইয়াছিলেন তখন যস্ত্রবাজ বিভূতিও এই আক্ষেপই 
করিয়াছেন--“স্বয়ং উত্তরকূটের যুবরাজ এমন কথা বলেন? 
তিনি কি আমাদেরই নন্‌ ? তিনি কি শিবতবাইয়ের ?” 

কিন্তু শুধু শিবতরাইয়ের দুঃখ দূব করিবার জন্ত 
যুববাজ প্রাণ দিয়াছেন বলিলে তাহাব আত্মোৎসর্গকে 
ছোঁট করিযা দেখা হইবে । এক হিসাবে শুধু অভি- 
জিতেব নহে, প্রত্যেক মানুষেরই জন্ম মুক্তধারা 
ঝর্ণাতলায পথের ধারে | মানুষ জন্মলাভ কবে 
মুক্ত অবস্থায়, জন্মকালে তাহার কোন বন্ধন থাকে না, 
ক্রমে সে নিজেব বন্ধন নিজেই সষ্টি করে। প্রযোজন 
সিদ্ধির উদ্দেশ্যে মানুষ নানাপ্রকাব উপাষ অবলম্বন 
করে, নানাপ্রকীর ব্যবস্থার আযোজন কবে। কিন্ত 
উপায় যখন উদ্দেশ্যকে ছাড়াইবা যায, প্রযোজন যখন 
আনন্দকে অতিক্রম করে, ব্যবস্থামাত্রই তখন যান্ত্রিক 
হইয়া উঠে। যাক্জ্রিক-র্যবস্থা জীবনেব গতিকে অবরুদ্ধ 
করে, সমস্ত মান্ষের চলাচলের পথ বন্ধ করিয়া 
দাঁড়ায়। যাস্ত্রিক-বন্ধন শুধু যে আলাদ! আলাদা করিয়া! 
এক-একটি মানুষকে আঘাত কবে তাহা নহে, সমস্ত 
মঙ্ষ্জাতিকে পীড়িত করিষ! তুনে। যেখানে বন্ধন 
সেইখানেই সমস্ত মানুষের বেদ”1 সঞ্চিত হইযা উঠে। 
অভিজিতেব মতন থে মানুষ নিজের জন্ম-কথার মর্থ 
জানিয়াছে সেই বুঝিতে পারে এই বেদনা কি দুঃসহ, 
এই বন্ধন কি বীভৎস! 

মানুযেব হাতে বিধাতা প্রচণ্ড শক্তি দিয়াছেন, বস্তু- 
পিণ্ডের দ্বারা, উপায় উপকরণ ব্যবস্থা আযোজনের দ্বারা 
কাজ করাইষা লইবার শক্তি মানুষেব ব্রহ্মান্র। এই 
ক্ষমতা কল্যাণের পক্ষে প্রয়োগ করিলে মঙ্গল। কিন্ত 


প্রবাশী_ আধাঁঢ়, ১৩২৯ 


পপি সিস্ট সাস্পিস্ি্ পরস্পর সাস্৫িস্পিস্পিস্িপ্পাস্পিাস্পিপিস্পান্িসপিসস্সিসিটি A 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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স্বার্থ যখন প্রবল হইয়া উঠে, লোভ যখন দুর্কলকে হিংসা 
কবে, জাতীয় অহমিকা যখন প্রচণ্ড হইযা উঠে, মানুষ 
তখন নিজেব অমোঘ ত্র্গান্ত্র মানুষকে পীড়ন করিবার জন্ত 
ব্যবহার কবে, বিশ্বপাঁপ তখন বিকটমূর্তি ধারণ করে _-ঞ- 
“ভীরুর ভীরুতাপুপ্, প্রবলের উদ্ধত অন্যায়, 
লোভীর নিঠুর লোভ, 
বঞ্চিতের নিত্য চিত্ব-ক্ষো, 
জা তি-অভিমাঁন, 
মানবের অধিষ্টাত্রী দেবতার বহু অসম্মান, 
বিধাতার বক্ষ আজি বিদীরিয়া, 
ঝটিকার দীর্ঘশ্বাসে জলে স্থলে বেড়ায ফিরিষা !” 
কিন্তু যাঞ্ত্রিক-ব্যবস্থার বেদন! কোথায় গিয়া লাগে? যে 
অত্যাচাঁব কবে, যাহার ভৃদয কঠিন সে ত বেদনা অন্থভব 
কবে না। যে নিবপরাধ বে দুৰ্ব্বল তাহাকেই বেদনা সহ 
করিতে হয। কত ম! পুত্রকে হাঁবায়, কত স্ত্রী স্বামীকে 
হাবাধ, কত ভাই ভাইকে হাঁবায়, কত নিবপবাধের 
সর্বনাশ হইয়া যাষ। এইজন্যই ত পাপে আঘাত এমন 
নিষ্ঠর। যেখানে পাপ, শান্তি সেখানে আনে না। কিন্ত 


, উপাঁষ নাই, মানুষের সমাজে একজনের পাপের ফলভোগকে 


অপর সকলকেই ভাগ করিয়া লইতে হয, কাৰণ অতীতে = 
ভবিষ্যতে দূরদুরাস্তে হৃদয়ে হৃদষে মানুষ পরস্পবের সহিত 
গ্রথিত হইযা রহ্যাছে। মানুষের মধ্যে আসলে কোন 
বিচ্ছেদ নাই। ' সেইজন্ত পিতার পাপ পুত্রকে বহন 
করিতে হয়, বন্ধব পাপে বন্ধুকে প্রাযশ্চিত্ত করিতে 
হয়, প্রবলেব উৎপীড়ন দুর্ববলকে সহ্য কবিতে হয়। 

একথ| বলিলে চলে না বে অন্তের কর্মফল আমি 
ভোগ করিব কেন! কবি বলিযাছেন__"হা, আমিই ভোগ 
কর্ব এই কথা বলে' প্রস্তুত হও । নিজের জীবনকে শুচি 
কর, তপস্যা কব, ছুঃখকে গ্রহণ কব! তোমার নিজেব 
জীবনকে যদি পরিপূর্ণ কূপে উৎসর্গ না কব তবে পৃথিবীর 
জীবনে ধার! নির্শল থাকবে কেমন কবে" প্রাণবান্‌ হয়ে 
উঠবে কেমন করে”? ওরে তপস্বী, তপস্তাষ প্রবৃত্ত হতে 
হবে--সমস্ত জীবনকে আহুতি দিতে হবে, তবেই 
যদ্ভদ্রং তৎ--যা ভদ্র তাই আস্বে 1৮ 

যাহাঁবা দুৰ্ব্বল যাহাবা অক্ষম তাহারা অত্যাচরিত 


লা ৯৯ 


ওয় সংখ্য! | 





হ্য। এই অত্যাচাব, এই অবিচার, অক্ষমের অপমান, 
ভীত ত্ৰন্ত দরিত্রে বেদনার পবিহাঁস বড নিদারুণ। কিন্ত 
এই ছুঃখকে জয করা যায়। শিবতরাইয়ের প্রজারা মার 
+$-বাইয়াছিল, অবিচলিত সহশক্তির দ্বার! ধনগ্য় বৈবাগী 
দেখাইলেন যে মাবের উপরে৪ জয়ী হওষা যাষ। 
বৈরাগী ধৈর্যের দ্বারা দুঃখকে জয় কবিতে শিখাইয়াছেন, 
এ শিক্ষা সত্য শিক্ষা | যাহারা দুর্বল, যাহাব! 
অত্যাচরিত তাহাদের পক্ষে এ শিক্ষা শ্রেষ্ঠ শিক্ষা ৷ 

কিন্তু আরেক প্রকাব ছুংখও আছে, সমস্ত মাস্থুষের 
স্থখছুঃখকে একত্র করিয়৷ বে একটি পরম বেদনা, পরম 
প্রেম রহিয়াছে তাহাঁও সন্য | নেইজন্যই এক জাগা 
বেদনায় অপর জাযগায় আঘাত লাগে, পাপের বেদনায় 
সমস্ত বিশ্ব কাপিয! উঠে, সমস্ত মানষেব প্রাষশ্চিত্ত সকল 
মাহুবকেই করিতে হয়। যে হৃদয় গ্রীতিতে কোমল, দুঃখেব 
আগুন তাহাকেই প্রথম দগ্ধ করে। সমস্ত মানুষের 
বেদনাকে ধেনোক হদযে অন্গভব করিয়াছে সহাশক্তিব 
ছারা শুধু ছুংখনিবৃত্তি করিয়া তাহার নিষ্কৃতি থাকে 
না_ ! 

“ছুটেছে সে নির্ভীক পরাঁণে 
সঙ্কট-আবর্তমাঝে, দিয়েছে সে বিশ্ব বিসঙ্ন, 
নির্যাতন লয়েছে সে বক্ষ পাতি; মৃত্যুর গঞ্জন 
শুনেছে সে সঙ্গীতের মত !-.:... 

*** * শুনিষাছি তারি' লাগি 
রাজপুত্র পরিয়াছে ছিন্ন কন্থা, বিষয়ে বিবাগী 
পথের ভিক্ষুক! মহাপ্রাণ সহিয়াছে পলে পলে 
সংসারের ক্ষুদ্র উৎপীড়ন, বিধ্যাছে পদতলে 
প্রত্যহের কুশাঙ্কুর, করিষাছে তারে অবিশ্বাস 
মূঢ় বিজ্ঞজনে, প্রিষজন করিষাছে পরিহাস 
অতিপরিচিত অবজ্ঞায়, গেছে সে করিষা ক্ষমা 
নীরবে করুণনেত্রে--অন্তরে-বহিয়! নিরুপমা 
সৌন্দর্ধ্য-প্রতিমা !” 
উত্তবকূটের অধিবাসীর! স্বার্থেব উত্তেঞজনাষ কত 
মাম্যকে পীড়৷ দিয়াছে । শিবতরাইযের প্রজারা দুঃখ 
পাইয়াছে, বটুক দুঃখ পাইষাছে, স্থমনেব মা দুঃখ পাইয়াছে, 
এ সকল দুঃখ সামান্য নহে--কিন্তু এ সমস্ত দুঃখ ফিবিষ! 
৪৩}-৪ 
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আসিয়৷ আঘাত করিল সকলের প্রিয় বেদনায় সকরুণ 
নীরব নম্র মহাপ্রাণ যুবরাজ অভিজিৎকে । 

বাহার চিত্ব-তন্ত্রীতে আঘাত করিলে সব চেয়ে বেশি 
বাঞ্জে তাহাঁকেই সমন্ত পৃথিবীর বেদনা অধিক করিয়া 
আঘাত কবে। তার চক্ষে তন্দ্রা ছুটযা যায়, বেদনার 
আঘাতে বন্ধন খদিয়া পড়ে, দূরদিগস্তে সে শুনিতে পায় 
রুদ্রের ভৈরব-মন্ত্র তাহাকে আহ্বান করিতেছে = 

“তোমার পথের পরে তপ্ত রৌদ্র এনেচে আহ্বান 

রুদ্রের ভৈরব গান। 
দূর হ'তে দূরে 
বাজে পথ শীর্ণ তীব্র দীর্ঘতান সুরে, 
যেন পথ-হার! 
কোন্‌ বৈরাগীর একতারা! 1” 

সেইজন্যই, কুমার সপ্য় আসিষা যখন মনে করাইয! 
দিলেন “সকালে ধে আসনে তুমি পূজায় বস, মনে আছে 
ত সে-দিন তার সাম্নে একটি শ্বেত পদ্ম দেখে তুমি অবাক 
হয়েছিলে? তুমি জাগ্বার আগেই কোন ভোরে এ 
পল্সটি লুকিয়ে কে তুলে এনেচে, জান্তে দেয় নি সে কে__ 
কিন্ত এটুকুর মধ্যে কত সুধাই আছে সে কথা কি আজ 
মনে কর্বার নেই ? সেই ভীরু যে আপনাকে গোপন 
করেচে, কিন্ত আপনার পুজা গোপন করুতে পারেনি, 
তার মুখ কি তোমার মনে পড্‌চে না?” যুবরাজ অভিজিৎ 
বলিলেন-_-“পড়ূচে বই কি! সেইজন্যই ত সইতে পাচ্চিনে 
ওঁ বীভৎসটাকে যা এই ধরণীর সঙ্গীত রোধ করে? দিয়ে 
আকাশে লোহার দাত মেলে হাস্য করুচে। স্বর্গকে ভালে 
লেগেচে বলেই দৈত্যের সঙ্গে লড়াই কর্তে যেতে দ্বিধা 
করিনে ।” সমস্ত মানুষের ক্রন্দন যুবরাজ শুনিষাছেন, কে 
তাহাকে ঘরে ধরিষা রাখিবে ? ৫ 


“না রে না রে হবে না তোর স্বর্গসাধন 
সেখানে যে মধুর বেশে 
ফাদ পেতে রয় সখের বাঁধন ।” 


কুমার সঞ্জয় আসিয়া আবার বলিলেন__“যা-কঠিন তার 
গৌরব থাকতে পারে, কিন্তু যা মধুর তাবও মূল্য আছে।” 
অভিজিৎ উত্তর করিলেন-_“ভাই, তাবি মূল্য দেবার জন্যেই 
কঠিনেব সাধনাঁ। আমি কঠোরতার অভিমান রাখিনে = 
চেষে দেখ.এঁ পাখী দেবদাকু-গাছের চুড়ার ভালটির উপর 
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একল! বসে আছে; ও কি নীড়ে যাবে, না, অন্ধকারের 
ভিতর দিযে দূর প্রবাসের অবণ্যে যাত্র। কর্বে জানিনে; 
কিন্ত ও যে এই সূর্ধ্যান্ডের আকাশের দিকে চুপ করে' 
চেয়ে আছে সেই চেয়ে থাকাব স্থরটি আমার হৃদয়ে এসে 
বাজচে। সুন্দৰ এই পৃথিবী, যাঁকিছু আমার জীবনকে 
মধুময় করেচে সে সমস্তকেই আজ আমি নমস্কার কবি।--- 
এ দেখ সঞ্চষ, গৌরীশিখবের উপর সবধ্যান্তের মৃত্তি। কোন্‌ 
আগুনের পাখী মেঘেব ডানা মেলে বাত্রিব দিকে উড়ে 
চলেচে। আমার এই পথণাত্রার ছবি অস্তস্থধ্য আকাশে 
একে দিলে ।” 
“এবে যাত্রী 
ধূসর পথের ধূলা! সেই তোর ধাত্রী) 
চলার অঞ্চলে তোব ঘুর্নাপাকে বক্ষেণ্দে আববি’ 
ধরার বন্ধন ত’তে নিয়ে যাক হরি, 
দিগন্তের পারে দিগন্তরে ৷ 
ঘরের মঙ্গল শঙ্খ নহে তোর তরে, 
নহে বে সন্ধ্যার দীপালোক, 
নহে প্রেয়সপীর অশ্রু-চোখ |” 
বটুক যখন কাছে আসিয়া চুপে চুপে জিজ্ঞানা কবিল _ 
“তবে শুনেচ বুঝি ? ভৈববের আহ্বান শুনেচ ?” 
অভিজিৎ বলিলেন-_-“শুনেগি |” বটুক-পপর্বনাশ ! তবে 
ত তোমাৰ নিষ্কৃতি নেই?” অভিজ্জিৎ “না, নেই ।” 
বটুক-_“সইতে পারুবে কি যুবরাজ, যখন বক্ষ বিদীর্ণ হষে 
যাবে?” অভিজিৎ_-“ভৈরবের প্রদাদে সইতে পাব্ব |» 
বটুক-“চারিদিকে সবাই যখন শক্র হবে? আপন 
লোকে ধিক্কার দেবে?” অভিজ্জিং--“সইতেই হবে 1” বটুক 
“তা হলে ভয় নেই ।” অভিজ্িৎ--"না, ভয় নেই |” 
যুবরাঞ্জ অভিজিৎ জানিতেন যে রুদ্রের প্রসাদ তাহার 
জন্থ অপেক্ষা করিতেছে। 
“পথে পথে অপেক্ষিছে কালবৈশাখীর আশীর্ববাদ, 
শ্রাবণরান্রির বজ-নাদ। 
পথে পথে কণ্টকের অভ্যর্থনা 
পথে পথে গুপ্ সর্প গৃঢ়ক্ষণ! ! 
নিন্দা দিবে জয়শঙ্খনাদ 
এই তোর ক্প্রেব প্রসাদ ৷ 


প্রবাসী--আঁযাঢ়, ১৩২৯ 





[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


যুবরাজ অভিজিৎ বেশি কথা বলেন নাই, কারণ 
তাহার মনে কোন দ্বিধ! ছিল না। তিনি কাহাকেও 
ডাকেন নাই; কাহাঁকেও তিনি সঙ্গে লইলেন না। 
তিনি বুঝিয়াছিলেন-_-“আমার' উপর যে কাজ পডেচে _* 
সে একলা আমারই 1” 

কুমার সঞ্জয় অনুরোধ করিলেন_-“যুবরাজ, আমাকেও 
তোমার সঙ্গী করে’ নাও!” যুবরাজ সঞ্জয়কে কঠোব- 
ভাবে বাধা দিষাছেন, বলিয়াছেন-“না ভাই, নিজের 
পথ তোমাকে খুজে বের কর্তে হবে । আমার পিছনে 
যদি চল তাহলে আমিই তোমার পথ আড়াল কর্ব |” 
কুমাৰ সঞ্চয় যুবরাজ্কে ভালবাসিতেন ; নিজেব ভাল- 
বাসাকে চরিতার্থ কবিবার জন্যই তিনি যুবরাঁজকে অনুসরণ 
কবিতে চাহিলেন। যুবরাজ একথা বুঝিতে পাঁবিষাছিলেন, 
তিনি জানিতেন ধে সপ্রযেব নিকট মুক্তধারার বহস্তের 
কোন অর্থ নাই, সপ্রয়ের কানে মুক্তধারাৰ আহ্বান 
পৌঁছার নাই, তাই সপ্শষকে তিনি ঠেকাইয়া বাপিলেন। 
যুবরাজেব কর্শ্মের পুনরাবৃত্তিমীজ্র কবিযা কোন ফল নাই, 
যুবরাজ যেমন নিজের পথে চলিযাছেন সঞ্জয়কেও সেই 
রকম. নিজের পথ খুঁজিযা চলিতে হইবে, যুবরাজের 
জীবনের ইহাই চবম শিক্ষা । 

অভিজিৎ জানিতেন থে প্রত্যেক মানুষকেই নিজের 
পথ খুজিয়া চলিতে হইবে ; এইজন্তই তিনি দল-গড়িবার 
চেষ্টা কবেন নাই । দলের মধ্যে নিজের পথ খুঁজিষা পাওয়া 
শক্ত ৷ যাহার! দলে ভিড়িষ! পড়ে তাহারা উপলব্ধি করিবার 
অবসর পার না যে সত্যকে অন্তরে অন্ভব করিযাছে 
কি না। দশের ইচ্ছাষ অভিভূত হইয়! বুঝিতে পাবে না 
যে দলের আদর্শ সত্যই নিজের আদর্শ নহে। দলেব 
মোহ ক্রমে অসত্যকে প্রশ্রয় দেষ, বাধা বুলি আবৃত্তি করিয়া 
সত্যকে বাধাগ্রস্ত করিতে থাকে, সফলতা মাক্রকেই 
বাহিরের দিক দিযা পাইবার চেষ্টাষ সত্যকে খর্ব করে | হী 

অভিজিৎ বুঝিয়াছিলেন বে সংখ্যাবাহুল্য অথবা 
আয়তন-বিশালতার দ্বারা সত্যেব মূল্য নিদ্দারণ হইতে 
পারে না, তিনি জানিতেন যে বিন্দুপরিমাণ সত্যের 
মূল্যও অসীম, তাই তিনি বারংবার বলিয়াছেন নিজের 
অন্তরের মধ্যে যে সত্যবোধ তাহাকেই জাগ্রত কর, 





ওয় সংখ্যা ] 


অন্যের মুখের দিকে তাঁকাইও না, বাহিরের সফলতার 
দিকে তাকাইও না । বিশ্বজিৎ যখন জানাইলেন-+“তোমার 
শিবতরাইয়ের ভক্তদল যে তোমার কাজে হাত দেবার 


-$ জন্যে অপেক্ষা কবে’ আছে, তাদেব ডাক্‌বে না?” অভিজিৎ 


পাপী 


বলিলেন__“যে ডাক আমি শুনেছি সেই ডাক দি তারাও 
শুন্ত তবে আমার জন্তে অপেক্ষা কর্ত না। আমার 
ডাকে তাঁরা পথ ভূল্বে |” | 
নিজের সম্বন্ধে যুবরাজের মনে কিন্তু কথনও সন্দেহ 
মাত্র হ্য় নাই, প্রথম হইতে শেষ পধ্যস্ত তাহার সংকল্প 
স্থিব, তাহার বিশ্বাস অচঞ্চল। অশ্বাকে বলিলেন, সমন 
যে পথে গিয়াছে তিনি নিজেও সেইপথেই যাইবেন। অম্বা 
বলিল--“যখন তার দেখা পাবে, বোলো মা তার জন্তে পথ 
চেয়ে আছে।* পরিপূর্ণ ভরসাষ যুবরাজ শুধু একটি কথা 
বলিলেন--“বল্ব 1” যাইবার সময়ে বিশ্বজিৎ যখন 
বড়ই ব্যাকুল হইয়া বলিলেন__“কেবল একটি আশ্বাসের 
কথা বলে যাও যে, আবার মিলন ঘটবে ।” অকম্পিত 


চিত্তে যুবরাজ উত্তর দিলেন--“ভোমার সঙ্গে আমাব ' 


বিচ্ছেদ হবার নয় এই কথাটি মনে বেখো |” 
_অপরিমিতা শাস্তি লইয়া যুবরাজ চলিয়া গেলেন! 

কুমার সঞ্জয় মুক্তধারার নিকটেও অভিজিতের জন্ত 
অপেক্ষা করিতেছিলেন, কিন্তু অভিজিৎ কুমারকে আর 
অগ্রপর হইতে দিলেন না, এক! চলিয়া গেলেন । সমস্ত 
ছুখ সমস্ত পাপের সম্মুখে ধেন একাই দাড়াইতে 
চাহিলেন। 


হদয়ে 


“ছুঃখেরে দেখেচি নিত্য, পাপেরে দেখেচি নানা ছলে; 
অশান্তির ঘুর্ণি দেখি জীবনেব স্রোতে পলে পলে; 
মৃত্যু করে লুকাচুরি 
সমস্ত পৃথিবী জুড়ি। 
ভেসে যায় তা'রা সরে' যায় 
জীবনেবে করে, যায় 
ক্ষণিক বিদ্রপ । 
আজ দেখ তাহাদের অভ্রভেদী বিরাট স্ববপ! 
তা’র পরে দাঁড়াও সন্মুখে, 
বল অকম্পিত বুকে, 


পথ-মোচন 


স্৯ পািস্িপাস্িরসি পি SA Nee NA ADNAN ANNA সপাস্টিলাস্পপস্পিপাস্পপাাসিপাস্িাস্িাস্পা LAA AA 


৩৪১ 





NSN 


‘তোরে নাহি করি ভয়, 
এ সংসারে প্রতিদিন তোরে কবিয়াছি জয়! 
তোব চেয়ে আমি সত্য এ বিশ্বাসে প্রাণ দিব, দেখ! 
শাস্তি সত্য, শিব সত্য, সত্য সেই চিরস্তন এক !' * 
যুবরাজ্জ অভিজিৎ জীবনের চরম মূল্য দিয়া সমস্ত 
মানুষের জন্ত পথ মোচন করিয়া দিলেন, নিজের প্রাণ 
উৎসর্গ কবিয়া ভৈরবকে জাগাইলেন। * 
এইকপ করিযাই ভৈববের জাগরণ হয়। স্বার্থের 
বন্ধনে জর্জর হইযা, রিপুব আঘাতে আহত হইয়া মান্ষ 
যখন প্রত্যেকে পাশের লোককে আঘাত কবে ও আঘাত 
পাঁষ__সেই প্রত্যেক আমির ক্রন্দনধ্বনি ভয়ানক বিশ্বধজ্ঞের 
মধ্যে সকল মাশ্ষেব প্রার্থনাকপে প্রলয়-নৃত্যে গঙ্জন করিয়া 
উঠে। 
“মরণের গান 
উঠেচে ধ্বনিষা পথে নবজ্ীবনের অভিসারে 
ঘোর অন্ধকারে 
যত দুঃখ পৃথিবীর, যত পাপ, যত অমঙ্গল 
যত অশ্রজল,-_ 
যত হিংসা হলাহল 
সমস্ত উঠেচে তরঙ্গিযা 
কুল উল্লজ্ঘিযা, 
উর্ধ আকাশেরে ব্যঙ্গ করি ৷” 
মানুষ বলে, “জাগো, ভৈবব জ গো! কঠিন আঘাতে 
সকল আঘাতকে নিরস্ত কর। সমন্ত বিশ্বের পাপ হৃদযে 
হৃদযে ঘরে ঘরে দেশে দেশে পুপ্ধীভৃত__তুমি আজ সেই 
পাঁপ মাঞ্জনা কর ৷" 
সঞ্চিত বিশ্বপাপ যখন বিকটমৃর্তি ধাবণ করে, প্রেমিকের 
আত্মনিবেদনে ভৈরব তখন জাগিক়্া উঠেন । 





* সে মালের Modern Review পত্রিকায় “মুজবারারশ ইংরেজি 
অনুবাদে পবিশিষ্টে ববীন্্রনাথ নিজে লিখিয়াছেন--৭] must ask 
my readers to treat it as a representation of a concrete 
fact of psychology” এবং যুববাজ অভিজিৎই ধে নাটকখালিব 
প্রধান পাত্র এবপ আভাস দিয়াছেন। এইজম্যই এতক্ষণ আমবা 
যুবরাজ, অভিজিতের কথ! আলোচন! করিয়াছি । “মুক্তধারা” নাটকখাঁনিব 
মধ্যে অবশ্য অন্যান্য অনেক কথ। আছে, সুবিধা হইলে পরে সে সম্বন্ধে 
আলোচনা! করিবার ইচ্ছ! বহিল। 





৩৪২ 





“স্বার্থের সমাপ্তি অপঘাতে । অকম্মাৎ 
পরিপূর্ণ স্বীতিমাঝে দারুণ আঘাতে 
বিদীর্ণ বিকীর্ণ করি, চুর্ণ করে তা'বে 
কাল-ঝঞ্চাঝঙ্কারিত দুষ্যোগ-আধারে । 
একের স্পর্ধাবে কতু নাহি দেষ স্থান 
দীর্ঘকাল নিখিলের বিরাট বিধান ৷” 
যে জাতি আপন শক্তি ও ধনসম্পদকেই সর্বাপেক্ষা 
শ্রেষ জ্ঞানে জাতীষ অহমিকাকে প্রচণ্ড কবি তুলিয়াছে, 
প্রলয়-মুহূর্তে তাহার সেই উদ্ধত এশবর্য্যের বিদীর্ণ প্রাচীর 
ভেদ করিযা! রুদ্রের মাজ্জনা নামিষ। আসে-_ 
দগর্জমান বজ্ঞাগ্লিশিখাষ 
কু্ধ্যান্তের প্রলষলিখাৰ 
রক্তের বর্ষণে, 
অকস্মাৎ সংঘাতের ঘর্ধণে ঘর্ষণে 1” 
যে জাতি আপন শক্তি ও সম্পদকে অবিশ্বাস করিয়। 
জড়তা, দৈম্য ও অপমানের মধ্যে নিচ্দীব অসাড় হইয়া 


প্রবাসী--আধাঁট, ১৩২৯ 


ANNAN ANNAN ANA 


| ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


লেস লাও লাস পাটি লাও পাস্পাস্টিপাসি পািপাসটি লাও পি বাপ্পা পাপা প সি 





পড়িয়াছে, দুর্ভিক্ষ ও মারী, প্রবলের অবিচার, আঘাতের 
পব আবাঁতের দ্বারা তাহাকে অস্থিমজ্ফার কম্প(দ্থিত 
করিয়া ভিরবেব আবির্ভাব হয । অন্ধকার রাত্রে কজের 


বথচক্রের বন্রগর্জ্জনে মেদিনী বলির পশুর হৃৎপিণ্ডের মত &- 


কাপিয়া উঠে--প্রলযদাহেব রুদ্র-আলোঁকে স্ত পাকার 
পাপের দহন্দীপ্তিতে ভৈরব আপনাকে প্রকাশ করেন। * 
সমস্ত বন্ধন ভাপিয়া যায়, চলাচলের পথ জুডিষা| বাজিতে 
থাকে 

জয় ভৈরব জয় শঙ্কব 

জয় অয জয় প্রনয়ঙ্কর ৷ 

শ্রী প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ 
+ উদ্ধৃত অংশগুলি বলাকা (পৃঃ ৪৫, ৯৬) ৯৭, ১১৬, ১১৭), 

চিত্রা (“এবাৰ ফিবাঁও মোৰে”, পৃঃ ১৯), গীতালি (পৃঃ ৫*) ও নৈবেদ্য 
(৬৫, পৃঃ ৭৪) হইতে এবং অন্য কতকগুলি অংশ শীস্তিনিকেতন, ১৭শ 
খণ্ড, (“মা মা হিংসী”, পৃঃ ৪৭ ও “পাপের মার্জ্জনা” পৃঃ ৫৭-৫৯ ), 
ধৰ্ম্ম ("দুঃখ”, পৃঃ ১৮) হইতে সামান্য পৰিবৰ্তন কবিয! লওয়া 
হইযাছে। 





EE 


রবীন্দর-পরিচয় 


[ রবীন্দ্রনাথের শৈশব-রচন। একপ্রকার লোপ 
পাইয়াছে বলিলেই চলে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে 
পাবে উনিশ কুড়ি বসব বরসের পূর্বে লেখা বার হাজার 
লাইন কাব্যসাহিত্যেব মধ্যে প্রায় কিছুই আজকালকার 
প্রচলিত সংস্করণে পাঁওযা যায় না। কিছুদিন হইল 
রবীন্দ্র-সাহিত্য-স্থচী (91011981225 ) সংকলন করিতে 
আরম্ত করিয়াছি। এই স্থচী-সংকলন কাধ্যের সঙ্গে সঙ্গে 
" রবীন্দ্র-দাহিত্যের কালাহক্রমিক পরিচয় দিবার ইচ্ছা 
আছে। নিদর্শন-ৰপ বালা-রচনা হইতে কোন কোন 
অংশ উদ্ধৃত করিয়। দিব । এই সময়ের অধিকাংশ লেখাব 
স্বাক্ষর নাই। এখন কিছু কিছু উদ্ধার করিয়া না 
রাখিলে পরে আব কোন চিহ্ন মাত্র থাকিবে না । সংকলন 
বেষন অগ্রসর হইবে রবীন্ত্র-পরিচয়ও তেমনি বাহিব 
হইতে থাকিবে ।* এইরূপ খণ্ড খণ্ড ভাবে কার্যে 


* পূর্বে প্রকাশিত ; “দেশ বিদেশের প্রভাব” প্রবাসী, মাঘ, ১৩২৮ । 
প্ৰনঞ্চুল” যাষ্তন, চৈত্র, ১৩২৮ | “কবি-কাহিনী”, জোট, ১৩২৯ । 





অগ্রসর হওযাষ সমালোচনার ধারাবাহিক এঁক্যস্থত্রগুলি 
বিচ্ছিন্ন হইযা যাইবারই সম্ভাবনা । তাই মনে রাখা 
আবশ্যক বে “রবীন্দ্র-পরিচয়” সাহিত্য-সমালোচনা 
নহে, সমালোচনার পূর্বাভাস মাত্র। ]$ 
কবিকাহিনী 
চতুর্থ সর্গ 
চতুর্থ সর্গে নলিনীব মৃত্যুতে কবির শোকোচ্ছাস, 
ক্রমে শীস্তিলাভ ও পবে বৃদ্ধবয়লে কবির সুখ-দুঃখ ও 


টি 








3 ঞ্রধুজ চপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশষ প্রবাসী-সম্পা্দকের নিকট 
লিখিয়।ছেন যে “বনফুলের” পরিচয় পড়িয| ভীহার মনে হইয়াছে যে 


বনফুলে “বঞ্ধিম-বাঁবুর কপাঁলকুগ্লাব প্রভাব বেশ অনুভূত হয়।”” AL 


তিনি অনেকগুলি উদাঁহবণ দিয়। নিজেব কথ! সমর্থন কবিয়াছেন। 
লেখক মহাশয়ের সহিত এ বিষয়ে আমাঁব কোন মতভেদ নাই। 

ববীন্দ্রনাথেব পরব সমসাময়িক বাংলা লেখকদিগেব প্রভাব সম্বন্ধে 
পবে আলোচনা কবিবাব ইচ্ছা আছে তাহা পূর্বেই বলিয়াছি, 
( প্রবাসী, চৈত্র, ১৩২৮, পৃ ৭৫১) । পত্রলেখক সহাশয কপালকুওলা 
ও বনফুল সন্ধে যাহ। লিবিয়াছেন তাহ! নেই সদয় ছাঁপাইয়! দিবাৰ 
ইচ্ছা বহিল। 


টি 


ওর সংখ্যা ] 


ANAND. 





পাপ 


আশার কগা এবং কবির মৃত্যু বর্ণনা করিষা কাব্য 
শেষ হইযাহে | 'জীব্নস্থৃতিততে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন_ 
ইহাব মধ্যে বিশ্বপ্রেমেব ঘট! খুব 'আঁছে_-তরুণ কবিব পক্ষে 
এইটি বড় উপাদেষ, কাঁবণ, ইহা শুনিতে খুব বড এবং বলিতে খুব 
এর 
সহজ । নিজেব মনের মধ্যে সত্য যখন জাগ্রত হয নাই, পরের 
মুখের কথাই যখন প্রধান সম্বল তখন বচনাব মধ্যে সবলত| ও 
সংযম রক্ষা কব! সম্ভব নহে। তখন, যাহা স্বতই বৃহৎ, তাহাকে 
বাহিরের দিক হইতে বৃহৎ কবিয়। তুলিবার দুশ্চেষ্টার তাহাকে বিকৃত 
ও হান্তকর করিবা তোলা অনিবাধ্য। (১) 
ইহার মধ্যে বিশ্বপ্রেদের কথা খুব ঘটা কবিয়া বলা 
_ হইযাছে সত্য, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিজের পরিণত 
বয়সেব লেখার সহিত তুলনা কবিয়া ইহাকে যতটা 
হাস্তকব মনে করিতেছেন আমব! সেবপ মনে কবি না। 
নলিনীর মৃত্যুর পব কবির মনে প্রথমেই এই প্রশ্ন 
উঠিল যে সত্যই কি সমস্ত ফূরাইয়াছে ? যে মামুয এমন 
একাস্ত সতা ছিল সে কি একমুহর্তেই সম্পূর্ণ মিথ্যা হইয়া 
গেল? মৃত্যুব পবে কি আর কিছুই থাকিবে না? 
কালেব সমুদ্রে এক বিশ্বেৰ মতন 
উঠিল, আবার গেল সিলাঁযে তাহাতে ? 
এই ভালবাস. যাহা হৃদয়ে মবসে 
অবশিষ্ট বাখে নাই এক তিল স্থ।ন, 
একটি পার্থিব ক্ষুদ্র নিঃশ্বাসেব সাথে 
মুহূর্তে হবে কি তাহা অনস্তে বিলীন? (২) 
পোকাচ্ছন্ন কবি তখন সমস্ত জগতের দিকে চাহিযা 
দেখিল কাঁলশ্রোতে সমস্তই ভাসিয়া চলিয়াছে কিছুই স্থির 
‘নাই । 
হিমাঁত্রির এই স্তদ্ধ আবার গহবরে 
সময়ের পদঙ্গেপ গণিতেছি বসি, 
ভবিষ্যৎ ক্রমে হইতেছে বর্তমান, 
বর্তমান মিশিতেছে অতীত সমূক্ধে | 
অন্ত যাইতেছে নিশি আসিছে দিবস, 
দিবন নিশার কোলে পড়িছে ঘুসায়ে। 
এই সময়ের চক্র ঘুবিয়া নীরবে 
পৃথিবীবে মান্ুষেবে অলঙ্গিত ভাবে 
পবিবর্তনের পথে ষেতেছে লইযা । (৩) 
কবি বুঝিল কালনোতে সমস্তই চলিয়াছে কিন্ত 


কিছুই বিলীন হইতেছে না, অনন্ত কালের মধ্যেই 


(১) জী্ম পৃ ১*৭। 
(২) ক-কা পৃ৩৮-৩৯। ভা. চত্ৰ, ১২৮৪, ৩৯৩ পৃ। 
(৩) ক.কা ৪পু। ভা ৩৯৪ পৃ। 


রবীন্দ্র-পরিচয় 


৩৪৩ 





থাকিয়া যাইতেছে। প্রকৃতির দিকে চাহিয়া কবি দেখিল 
পাধীরা গান করিতেছে, কাননে বায়ু বহিতেছে, 
উপত্যকায় ফুল ফুটিতেছে, কেহ চুপ করিয়া বসিযা 
নাই। প্রকৃতির প্রকল্প মুখ দেখিয়! কবি নিজে 
শোক ভূলিল। 

ধীবে ধীবে দুব হতে আঁসিছে কেমন 

বসস্ভেব সুবভিত বাতাদের সাধে 

সিশিয| সিশিয়। এই সবল বাগিণী। 

সং bd সং 

কখনে| মনে হয পুৰাতন কাল 

এই বাঞ্সিণীব মত আছিল মধুব, 

এমনি স্বপনমব এমনি অস্ফুট ) 

তাই শুনি ধীবি ধীবি পুরাতন স্মৃতি 

প্রাণে ভিতর যেন উথলিয়া উঠে। (১) 


কবির বার্ধক্য 


ক্রমে কবির বার্ধক্য উপস্থিত হইল। শ্বেতজটা- 
সমাকীর্ণ গস্তীবমুখশ্রী বৃদ্ধ কবি হিমালযষের পাদদেশে 
বসিষা গান করিতেছেন । 


কি হন্দন সাজিয়াছে ওগে। হিমালয, 
তোমার বিশালতম শিখরেৰ পিবে 
একটি সন্ধ্যাব তাবা! সুনীল গগন 
ভেদিয়। তুমারশুভ্র মস্তক তোসাব। 


4 যু * 


শিখবে শিথরে ক্রমে নিভিয়। আদিল 
অন্তমান তপনের আঁবস্ত কিবণে 
প্রদীপ্ত জলদচুর্ণ। শিখরে শিখরে 
মলিন হইয| এল উচ্ছল তুধাব, 
শিখরে শিখবে ক্রমে নামিয়। আসিল 
আঁধারের ষবনিকা ধীবে ধীরে ধীবে। 
পর্বতের বনে বনে গাঁচতব হল 
ঘুমনয অন্ধকার, গভীর নীবব । 
সাঁড়াশব্দ নাই মুখে অতি ধীঁবে ধীবে 
অতি ভয়ে ভয়ে যেন চলেছে তটিনী 
সগন্তীর পর্বতের শতদল দিব! । (২) 


কবির মনে পড়িল এই হিমালয় যুগের পর যুগ মানব- 


. সভ্যতার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। কত পাপ কত 


রক্পাত কত অত্যাচার তাঁহার চোখে পড়িয়াছে, 
স্বাদীনত! হারাইয| মানুষ কিবপ হীনতায় নিমজ্জিত 
হয় তাহা দেখিয়াছে-- 





(১) ক.কা ৪৩ পৃ, ভ| ৩৯৫ পৃ। 


(২) ক্ৰ ক| ৪৪-৪৭ পৃ। ভা, ৩৯৫ পৃ 


৩৪৪ প্রবাসী_-আষাঁঢ়, ১৩২৯ | ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


শপ স্পাসিপা সস সপ ত পপ সস পপ স্পা ৩ পা স্পা লস ২০ ৫২০১ ০২৮ এত সপ স্পা পাপা লও পি পি লাখ পাটি লাম পরি পরি লাখ পরি পাটি ৩৩ কাটি লাখ লাও পি পরি পরি পা কাটি লাখ পি পি লাও পিপি পাস বাসি পি 


দাসত্বের পদধূলি অহলার কোরে প্রকৃতির সব কাধ্য অতি ধীবে ধীরে. 

মাথায় বঙ্ন করে পরপ্রত্যাশীয়া ॥ | এক এক শতাৰ্দীব দোপানে সগোপানে, 

যে পদ মাধায করে ঘৃণার আঁঘাত পৃথ্বী সে শাস্তির পথে চলিতেছে ক্রমে, 

সেই পদ ভক্তিভরে করে গে চুম্বন । পৃথিবীর সে অবস্থ। আঁসেনি এখনো, 

যে হাত ভ্রাতাবে তার পরা শৃখল, কিন্তু একদিন তাহা আসিবে নিশ্চহ। (৯) 7 

সেই হাত পরশিলে স্বর্গ পায় করে । | পনেরো যোল বসর বয়সের লেখাষ বিশ্বপ্রেমে থে 

স্বাধীন. সে অধীনের দলিবার তরে, 

অধীন, সে স্বাধীনেরে পুজিবারে শুধু! আদর্শ ফুটিয়াছে তাহা খুব গভীর না হইতে পারে, কিন্তু 

নল পা কেবল, লক্ষ্য করিবার বিষষ এই যে তাহা বিশ্বপ্রেমেরই আদর্শ 
টিন 2 ক রে না বটে। বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথ যখন আদর্শ কবিজীবনেব 

রা i রর RE ae কথা কল্পনা করিযাছেন তখন জ্গৎজোড়া শাস্তি, সমস্ত 

কোটি কোটি মানবের শাস্তি স্বাধীনতা, ৃ চরিত্রের শেষ পরিণতি দেখাইয়াছেন, স্বাদেশিকতাঁর 

রক্তময় পদাঘ।তে দিতেছে ভাঙ্গি়।, 

তবুও মানুষ বলি গর্ব বে তাবা, আদর্শ বা স্বাজাত্যবোধের চরম অত্যুদয়কে উজ্জল 

তবু তাবা সভা বলি কবে অহস্কার ! (৭ ) করিয়া তুলেন নাই । 


এইসব কথা শ্বরণ কবিয়া কবির মন অত্যন্ত পীড়িত কাব্যের পক্ষে অনাবশ্তক হইলেও এই চতুর্থ সর্গটকে 
হইযা উঠিল, কিন্তু তথাপি তিনি বিশ্বাস হা'রাইলেন না, আমরা! সম্পূর্ণরূপে একটি আকস্মিক ব্যাপার বলিযা মনে 
আসরমৃত্যু কবি ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়া শাস্তিলাভ করি না। আমাদের বিশ্বাস বনফুলের ন্তায় কবিকাহিনীর 


করিলেন__ বিষয নির্ববাচনের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথেব জীবনের অস্তনিহিত 
কবে. দেব, এ বনী হবে অবসান ? সত্য আপনাকে প্রকাশ করিয়াছে। বালক রবীন্দ্রনাথ 
স্বান করি প্রভাঁতেব শিশির-দলিলে খন কবিকাহিনী লিখিয়াছিলেন তখন হয়ত নিজেই 
তরুপ রবিব কবে হাঁসিবে পৃথিবী । | 
অযুত মানবগণ এক কণ্ঠে দেব, জানি হন না ষে সেই লেখাব মধ্যে তাহার নিজের- -- 
এক গান গাইবেক স্বর পূর্ণ কবি; পরবর্তী জীবনের ছায়া পড়িয়াছে। ছেলেমান্ুধী হইলেও 
রা না | এই বয়সের লেখায় বিশ্বপ্রেমেব কথাকে একেবারে 
মর্যাদার অপমান কবিবে ন! মনে, হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। 
মরি করি... রবীন্দ্রনাথের নিজের ভাষাতেই বলি 
কেহ কারো প্রভু নয, নহে কাবে! দ।স। 
“কেহ যদি সনে কবেন এ সমস্তই কেবল কবিয়ানা, তাহা 
টু i i হইলে ডুল কবিবেন। পৃথিবীৰ একট! বয়স ছিল ষখন তাহার খন 
সেদিন আসিবে গিরি এখনই যেন ঘন ভূমিকম্প ও অগ্নি-উচ্ছাসের সসয়। এখনকাব প্রবীণ পৃথিবীতেও 
দুব ভবিষ্যৎ সেই পেতেছি দেখিতে মাঝে মাঝে সেরূপ চাপল্যেব লক্ষণ দেখ! দেষ, তখন লোকে আশ্চর্য্য 
যেই দিন এক প্রেমে হইয়! নিবদ্ধ হইয়। যায ; কিন্ত প্ৰথম বয়সে ত'হাৰ আববণ এত কঠিন ছিল ন| 
মিলিবেক কোটি কোটি সানব-হৃদয়। (৮) এবং ভিতবকাব বাষ্প ছিল অনেক বেশি, তথন সর্বদাই অভাবনীয় 
কবি কিন্তু জানেন সে দিনেব এখনে! দেরি আছে-- উৎপাতের তাঁওব চলিত। তরুণ বয়সের আবস্তে এও সেই রকম 
একটা কাণ্ড । (১*) 





(৬) ক.কা. 5৭ পৃ। ভা, ৩৯৬ পু। শ্রী প্রশান্তচ্দ্র মহলানবিশ = 


(৭) কণকী- ৪৮ পৃ । ভা. ৩৯৬-৩৯৭ পৃ। (=) ক.-কা.৪১পৃ। ভা ৩৯৮পৃ। 
(৮) ক-ক|. ৪:-৫* পৃ ভা, ৩৪৭ পৃ। (১০) জী-স্থু ১৭৬ পৃ 








৮ ছবি। 


১৯ 


প্রথম চিঠি 


বধূব সঙ্গে তাৰ প্রথম মিলন, আব তাৰ পবেই দে এই প্রথম 
এসেচে প্রবাসে । 

চলে’ যখন আসে তখন বধ্ব লুকিযে-কান্নাটি ঘবেব জাযনাঁয় মধ্যে 
দিয়ে চকিতে ওর চোখে পড়ল। মন বল্লে, “ফিবি, ছুটে! কথ! 
বলে আমি।” কিন্তু সেটুকু সময ছিল ন|। 

সে দুবে আস্চে বলে’ একজনের ছুটি চোখ বেয়ে জল পড়ে, তাঁব 
জীবনে এমন সে আব কখনো দেখেনি । 

পথে চল্বাব সমষ তাব কাছে পড়ন্ বোদ্দবে এই পৃথিবী প্রেমেব 
ব্যথায় ভবা হয়ে দেখা দিল। সেই অসীস ব্যথার ভাগাবে তাঁর মত 
একটি মানুষেবও নিমন্ত্রণ আছে দেই কথ| মনে কৰে? বিস্মষে তাব 
বুক ভবে উঠল । 

যেখানে দে কাজ্র কব্তে এসেচে সে পাহাড। সেখানে দেব্দারুব 
ছাঁয়। বেয়ে বাকা পথ নীরব মিনতিব মত পাঁহাডকে জড়িয়ে ধরে, 
আর ছোট ছোট ঝবৃণ। কা’কে যেন আডালে আড়ালে খুজে বেড।র 
লুকিষে চুবিয়ে। 

আঁয়নাব মধ্যে যে ছবিটি দেখে এসেছিল আজ প্রকৃতির মধ্যে 
প্রবাসী সেই ছবিটিবই আভাঁদ দেখে, নববধূব গোপন ব্যাকুলতাব 


২ 


আজ দেশ থেকে তাঁর স্ত্রীব প্রথম চিঠি এল। 

লিখেচে, “তুমি কবে ধিবে আস্বে? এসো এসো, শীত্র এসো। 
তোমার দুটি পায়ে পডি।” 

এই আসা-যাঁওধাব সংসাবে তাবও চলে’ যাওযা তারও ফিবে 
আসাঁব যে এত দাস ছিল একথা কে জান্ত? সেই ছুটি আতুব 
চোঁখেব চাউনিব সামনে সে নিজেকে দাড় করিষে দেখলে, আর তাঁর 
মন বিশ্মযে ভরে, উঠ্ল। 

ভোব-বেলায় উঠে চিঠিখানি নিষে দেবদারুব ছায়া সেই বাক! 
পথে সে বেডাতে বেরল। চিঠির পরশ তাব হাতে লাগে, আব কানে 
যেন নে শুন্তে পায়, “তোমাকে ন। দেখতে পেয়ে আমাঁব জগতের সমস্ত 
আকাশ কান্নায় ভেসে গেল 1” 

মনে মনে ভাবতে লীগ্ল, “এত কানীব মূল্য কি আমাৰ মধ্যে 
আছে ?” 


৩ 


এমন সময় সুধ্য উঠ্ল | পূর্বদিকে নীল পাঁহাডের শিখবে দেব- 
দারবব শিশির-ভেজ।| পাতার ঝালরেব ভিতব দিয়ে আলো! ঝিলসিল 
কবে উঠল । 

হঠাৎ চাবিটি বিদেশিনী মেয়ে ছুই কুকুর সঙ্গে নিয়ে বাস্তাব 
বাঁকেৰ মুখে তাঁব সামনে এসে পড়ল । কি-জানি কি ছিল তাব মুখে, 
কিম্বা তাঁব সাঞ্জে, কিন্ব। তাঁর চাল-চলনে |--বড় মেয়ে-ছুটি 
মুখ একটুখানি বাঁকিরে চলে' গেল। ছোট মেয়ে-ছুটি হাঁসি চাপ্বাব 


চেষ্ট। কবলে, চীপ্তে পাব্লে না ; দুজনে দুজনকে ঠেলাঠেলি কবে? 


- খিলখিল কাব’ হেসে ছুটে গেল। 


কঠিন কৌতুকেব হাসিতে ঝর্ণাগুলিরও হব দিবে গেল। তাৰ! 
হাততালি দিয়ে উঠূল। প্রবাসী সাথ! ঠেট কবে চলে আব ভাবে 
"আমাৰ দেখার মূল্য কি এই হাসি?” 

সেদিন রাস্তায় চল! তাৰ আব হলনা | বাসায় ফিবে গেল; 
একলা ঘরে বসে’ চিঠিখানি খুলে পড়লে, “তুমি কবে ফিবে আস্যব 14 
এসো এসে শীঘ্র এসে, তোমাব দুটি পায়ে পড়ি ৷” 


( শাস্তিনিকেতন-পত্রিকা, বৈশাখ ) শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুব 
| গান 


ও মন্পরী, ও মঞ্জরী, 
আমেব সপ্রবী, 
আদ হৃদয় তোগাব উদাস হযে 
পড় চে কি ববি? 
আদাব গান যে তোদাব গন্ধে মিশে 
দিশে দিশে 
ফিরে ফিরে ফেবে গুপ্পবি। 
পূ্ণিমা-চাদ তোমাব শাখায পাখায 
তোঁমার গন্ধ সাথে আপন আলে মাখায়, 
(২) দখিন বাতাস গন্ধে পাগল 
ভাঙল আগল 
ঘিবে ধিবে ফিরে সঞ্চরি ॥ 


শ্রী ববীন্ত্রনাথ ঠাকুর 
২৮শে ফান্ধন, ১৩২৮ । 
সবের ধার! ঝরে যেখায় 
তারি পাবে 
দেবে কি গো বাসা আমাধ 
একটি ধাবে। 
আমি শুনব ধ্বনি কানে, 
আমি ভব্ব ধ্বনি প্রাণে, 
সেই ধ্বনিতে চিন্তবীণাষ 
তার বাধিব বাবে বাবে ॥ 
নীরব বেল! দেই তৌমাবি 
নুরে হবে 
ফুলের ভিতর মধুব মত 
উঠ্‌বে পুরে । 
আমাব দিন ফুরাবে যবে 
যখন বাবরি আঁধাব হবে, 
হৃদয়ে মোব গানের ভারা 
উঠবে ফুটে সাবে সাঁবে এ 
(শাস্তিনিকেতন-পত্রিকা, বৈশাখ ) শ্ৰী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
ষণস্নপূর্ণি ॥ ১৩২৮ } 


1 


ভোমাব 


আমাৰ 


৩৮৬ 


পাস্পপানিপা সাও সা সপ ওলা ওলাওলোস লও শাসিত অল প৯ লা 


ভারতবর্ষের প্রভাব 


এ্যাসিবিয়ন ও ব্যাবিলোনিষনব! যে অক্ষব ব্যবহাৰ কব্ত, পাশ্চাত্যরা 
তাৰ নাম রেখেছেন কিউনিফব্ম্‌ | পেবেকের মত মোটা আরম্ভ থেকে 
এর সব অক্ষর ক্রমে ধর হয়ে গেছে বলেই এই নাম। প্রাচীনকালে 
ছুবকম অক্ষরের সাক্ষাৎ পাঁওয। ষায়--এক-রকম ভাঁবেব চিত্র, অন্যটা! 


শব্দ-বিশেষধ প্রকাশ কবে। কিন্তু হিতাইত্দের যে-দব লেখ! পাঁওষ! 


যাচ্ছে_-এই ছুই-রকমেব সন্মিলন থেকে তাবা হয়েছে 

থ্যানিবিয়া-ঝাঁজাদেব কোবাগাবেব দণ্ডবেব মধ্যে প্রাপ্ত নান! 
বিদেশের নাম এবং সেই-সব ভাষাব শব্দের মধ্যে একটি কথা হচ্ছে 
দান্তে ( বহুবচনের ফ্নাগ ), ভাব মানে দান কর! | তেমনি সংখ্যাবাঁচক 
শব্দও পাওয়! গেছে এক, তিন, পাঁচ. প্রস্ৃতি। 

হিতাইতদের অনেক কথ। যে আধ্য-ভাষা! থেকে পাওয়। ত! 
নিঃসন্দেহ, কিন্তু তাঁ থেকে প্রমাণ হয় ন! যে তাবা আধ্য ছিলেন৷ 
এসিষ-মাইনব তৎকাঁলেব সভ্যজাতিদেৰ মিলনের ক্ষেত্র ছিল। 
এখানে যেমন সংস্কৃত দেবতাব নাম পাওয| গেছে, তেমনি গ্রীক 
প্রভৃতি নাধ্য-ভাঁষাব সঙ্গেও তাঁদেব অনেক কথাব ঘনিষ্ঠ যোগ 
আছে। 

ত! হলে বল্তে হবে, আঁধ্/-সভ্যতাব দুই প্রবাহ,.এক ধাবা 
পূৰ্ব্বে, অস্ত ধাবা! পশ্চিমে যাবার সময়, এযাসিরিয়! ব্যাবিলন ককেশস্‌ 
প্রভৃতি ধেসব দেশ দিয়ে গেছে, তাব সঙ্গে তাদের যোগ হয়েছে। 
কিছু তাব৷ নিয়েছে, কিছু দিয়েছে। খৃষ্টপৃর্ব ১৫** শতাবীতে এসিয!- 
মাইনরে প্রাচীন জাতিদেব সঙ্গে এই দুই ধাবাব যে ঘনিষ্ঠ যোগ 
হবেছিল তার প্রমাণের অভাব নেই । 

ভাঁবতবর্ষে আর্য্যল্লাতি যে খৃষ্টপূর্বব সহস্র বৎসবেব পূর্বে প্রবেশ 
কবেছিংলেন, ত| মনে করব মত প্রমাণ নেই। 

খৃঃ পূঃ চতুর্দশ “তাৰ্দী মানব-ইতিছাসেব একটি আশ্চর্য্য সময 
হঠাৎ সে সময়ে আধ্য-জাতির মধ্যে একটা চাঞ্চল্য দেখা! দিয়েছিল। 
ফুলেব মত ফুটে উঠে তার সভ্যত| চারিদিকে তখন ছড়িযে পড ছে, 
তাব একটি পবিণতির বিকাশেব পরিচয় পাওয়! ষাঁয়। শ্রীকেরা 
আইয়েনিয়াতে নিজের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হবে উঠেচে। আর্ধ্য- 
জাতিব এক শাখ।,--ইট্পিয়র।, বৌমে গিয়ে বাস করুছে। গ্রীক জঙ্গবে 
এই সময়ে লেখ। ১০০* শ্লোক সমিব মধ্যে পাওষ| গেছে। ইউ- 
ফেটিদেব ধাবে ধাবে আধ্য-জীতিব একটি বিপুল প্লাবন তথন 
পূর্বদিকে গুড়িয়ে চলেছে ; সমস্ত পৃথিবীতে অকস্থাৎ সম্যত! দেখ তে 
দেখতে ছড়িবে গড়ল। ইতিহাঁদে এ একটা মস্ত ঘটন|। 

মিতানি রাজ্যের ইতিহাসের মধ্যে বৈদিক যুপেব একট! ইতিহাস 
জড়িয়ে আছে। মানচিত্রে ইউফ্রেটিন নদ্বীব কীকেব মধ্যে এই জায়গাটি 
পার হযে দেকালে লোকে ইয়োবোঁপ থেকে এসিয়।-মাইনরে আস্ত। 
--সমুদ্র-পথে বেশীদূর কোথাও যাওয়া তখন সম্ভবপর হয নি__ 
ডাঁজীপথে ক্রমে ক্রমে জীর্টিনিয়। মিতাঁনি হয়ে পাবস্ত-উপসাগবে 
আস্বাব সহজ পথ মিতাঁনিৰ ভিতব দিয়ে ছিল--ক্রমে সেখান থেকে 
বোলান পাঁন্‌ পীর হয়ে ভীবতবর্ষে আঁসা যেত | ২২* খৃষ্টাব্দে যে 
বংশ চীনদেশে রাজন কব্তেন তাদের কথা-প্রসঙ্গে রোমক সাআজ্যের 
পথে বর্ণন। আছে__মকতৃমি পাব হয়ে এই পথ মিভানিব ভিতব দিযে 
গেছে। এই জায়গাটি সকলেৰ মিলন-কেন্দ্রে মত ছিল। পশ্চিম- 
পূর্ব্যেব এই চৌমাথা পথ, বৈদিক ভাবতীয়দেব আগমনের প্রবাহ-পথ 
নিঃসন্দেহ একদিন হিল। এ্যাসিরিক্সর! ভারতীয় আধ্যদের কাছে কিছু 
পেয়ে থাকলে এখানেই তা পাবাব সম্ভাবনা ছিল। আবও অনেক 
প্রাচীন যাঁত্রীদের সঙ্গে এদেব মিলন হযে খাক্বে। বৈদিক ভাঁবতবর্ষ 


প্রবানী- আধা, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


পৃথিবীর প্রায় সকল জাতির সংস্পর্শেই এই বকম করে লেডি 
এবং নিঃসন্দেহে নানা দিক থেকে তাদেৰ আদান-প্রদান হয়ে থাকবে। 
এযাসিবিয়! ও ব্যাবিলোনিয়াৰ ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে ভারতবর্ষ কি ক'বে এসে- 
ছিল, এই আলোচনা থেকে কতকট। আমরা! বুঝতে পারি । 


খৃঃ পৃঃ ৭৮* অব্দে ভারতবর্ষ ও ব্যাধিলনেৰ মধ্যে বাণিজ্যের পি 


ছিল। 


ধখেদে ৮ম মণ্ডলে “৮ শুক্তে ২য় মন্ত্রে "মনহিরণ্য” শব্দ পাওয়া 
যায় । এখন “মন শব্দটি সংস্কৃত বলে মনে করলে, এব কোন 
মানেই হয় ন! । এটি মুলে আঁদিরীয শব্দ, একে এখানে গ্যাসীবীয়- 
ভাবে ‘পৰিমাণ’ অর্থে ধর্তে হবে। এ বকম দৃষ্টাস্ত নানাদিকে আছে। 
ভাবতীয়ব! যেমন বিদেশীয়দেব দান কবেছে, তেমনি গ্রহণ কর্তেও 
তাদেব কু?! ছিল ন|। 


শতপণ-ব্রাহ্মণে যে জলপ্লাবনেবর কাহিনী আছে সেটি আঁসিবীয় 
প্রলয়-প্লাবনেবর অমুকবণ ব’লে মনে হ্য | কাবণ যদিও মাসিবীয 
সাহিত্যে এ কাহিনী নানাবপে দেখ! যায, বৈদিক সাঁহিত্যে একবাব 
মাত্র একে দেখতে পাই। এই-বকমে দুই দেশেব সভ্যতাঁব আদান- 
প্রদানের ইতিহাদট! স্পষ্ট হয়ে আসে । 


পাবস্তেব সঙ্গে ভারতের যে যোগ তাৰ আবস্ত হচ্ছে সাঁইবাঁসের 
সময় থেকে (€৪৯-৬২৯ খুং পূঃ)। তিনি ভাবতেব পশ্চিম প্রান্তে 
কপিণ (13901552 ) বলে এক নগব অধিকার কবে’ ধ্বংস কবেন। 
এব উল্লেখ আমবা সংস্কৃত সাহিত্যে পাই। 

তাৰ পৰব ভাবতীয়ব| পাবসিকদেব সংস্পর্শে আসে দাবিয়ামে 
সময়ে । ব্যাবিলন জয় কবে’ তিনি 4১101790518 অধিকাৰ করেন। 
এটিকে অনেকে সবস্বতী বলে থাঁকেল। তাঁব বড় কাজ হচ্ছে 
সিন্ধুনদী আবিদ্ধাব কব্বার জন্যে একটি অভিযান পাঠান | দে 
অভিযানের নায়ক ছিলেন--5০)1৫২ ব’লে এক গ্রীক । 


দাঁবিযাসেব অনেক অনুশাসন আবিষ্কৃত হযেছে, অনেকে মনে 
কবেন তারই অনুকরণে অশোক তার লিপি বাব কবেন। তবে দাঁবিষাঁস 
কেবল রাজাঁদেব কথাই বলেছেন, অশোক স্কায-ধর্শ্মেব কথা ঘোষণ! 
কবেছেন। ভার অন্ুশীদনে আমবা গান্ধাব ও হিন্দুকুশেব উল্লেখ 
পাই । 

বভেক-জীতক থেকে আমর! জানতে পাবি যে ভাবত থেকে 
কতৃকগুলি বণিক প্রথমে কাক ও পরে সধূব বিক্রয় কবৃতে বভেক- 
বাষ্ট্রে যাঁয়। 


বনের অর্থে ব্যাবিলনকেই বোঝায়। জ্রাতকেব লেখক এশবাটি 
বোধ হয় পাবসিকদেব কাছ থেকে পেষেছিলেন, কাবণ পাঁবসিক 
ভাঁদায “ল” স্থানে “ক” হ্য। 

অনুমান ৪৫* খৃঃ পূঃ অবে গ্রীসে মযূবেব কথ! শোনা যাঁষ। দে 
সময় Pericles-এব এক বন্ধুই প্রথম মঘুব গ্রীসে আমদানী কবেন 
সম্ভবত পারস্য থেকেই । প্রাচীন আসিবীধ সাহিত্যে সযুরেব কোথাও- 
উল্লেখ নেই। সীসীবোব সময়ে (খৃঃ পূঃ ) কেবল ধনী 
ময়ূরের সাংদ আহাব কব্তে পাব্ভ । অশোকের সময়েও ভারতে 
মযুবের মাংস আহা ধ্যরূপে ব্যবহৃত হত। সনে হব পীবস্ত থেকেই 
ক্রমশঃ ময়ূৰ গ্রীসে প্রচলিত হয়েছে । 


( শান্তিনিকেতন পত্রিকা, বৈশাখ ) শ্রীনিল্ভ্য লেভি 


সা 


আক 


ওয় সংখ্যা | 
মাঁটির গাঁন . 
ফিরে চল্‌ সাঁটির টানে; 
যে মাটি আঁচল পেতে চেষে আছে 
মুখেৰ পানে। 
যাব বুক ফেটে এই প্রাণ উঠেচে, 
হাসিতে যাব ফুল ফুটেচে বে, 
ডাক দিল যে গানে গানে । 
দিক্‌ হতে এ দিগন্তরে 
কোল রষেচে পাতা, 
জদ্মমরণ ওরি হাঁতেব 
অলথ সুতোয় গাথ! । 
হৃদয-পল| জলের ধারা 
সাগব পানে আত্মহাব! বে, 
প্রাণের বাণী বয়ে আনে ॥ 
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ওব 


( শাস্তিনিকেতন-পত্রিকা, বৈশাখ ) শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর. 
২৩শে ফান্ধুন, ১৩২৮ 
মাতৃত্বের কার্য্যক্ষেত্র 


জগতে পুকষদিগেব মধ্যে যাঁহার| সহতম বলিয়| বিদিত, তাঁহার! 

পারিবাবিক কোন-ন|-কোন সম্বন্ধে আদশস্থানীয় ছিলেন বলিয়াই 

মনুয্যদনাজ্ে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ কবেন নাই। ডাহাদেব সাধন! ও সিদ্ধিব 

ক্ষেত্র পরিবারের গণ্ডীকে অতিক্রম করিয়।ছিল। 

পুরুষজাতীয় মানুষের! প্রধান্তঃ পিতা, পুত্র, পতি, ব! ভ্রাত| কপে 

-রিচীবিত হন না, মানুষ বলিযাই বিচাঁবিত হন। তাহারা পাঁবিবাবিক 
জীবনের কর্তব্য কবিয়াই জনসমাজের দাবী হইতে নিষ্কৃতি পান না। 
মানুষেবা ভাহাদের নিকট হইতে আবও কিছু চাঁয়। ঠাহাঁর! বিশ্বনিয়ন্ত 
ও বিশ্ব-নিয়মকে কি পবিমাঁণে জানিবা পরত্রঙ্গেব সহিত কি সমন্ধ স্থাপন 
কবিতে পারিযাঁছেন, নিজেদেব ও অপবের আত্মার কি উৎকর্ষ সাধন 
করিয়াছেন, দেশকে জাতিকে জগৎকে তাহাবা কি দুঃখ-দুর্গতি হইতে 
উদ্ধাব করিয়াছেন, কাব্য চিল্ত প্রভৃতি বন! কবিয়া তাঁহার! মানুষকে 
কি আনন্দ অমুপ্রাপন| ও শিক্ষ। দিয়াছেন, বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক আবি- 
ক্ষিয্ন বাগ কি বহস্ত উদ্ভেদ কি তত্ব নিবাপণ কি সন্দেহে মীমাংসা 
কবিয়ছেন, মানুষ তাহা! জানিতে চায় । 

আমর! আমাদের শিক্ষা ও জ্ঞানের জন্ত সভ্যতাব অন্ত কেবলমাত্র 
গিত। মাত| ও আত্মীয়-স্বজনের নিকটেই খণী নহি ; সমুদষ সমাজ, সমুদষ 
জগৎ, সাক্ষাৎ ব। পবৌক্ষ ভাবে আমাদের শিক্ষক ও আনন্দদ্াত!। 
হুতবাং আমর। সকলেই নবনাবী-নির্ব্বিশেষে সমাজের, দেশের, জাতির 
ও জগতেৰ ধরণ শোধ করিতে বাধ্য । ঈশ্ববদত্ত সমুদয় পক্তিব স্বাবহার 
কবিলে আমরা কিষৎ পবিমাণে এই খণ শোধ করিতে পাঁবি। 

পাবিবাবিক জীবনের বাহিরে নাঁবীবও কীর্তি আছে। তথাপি, 
নাঁবীব| প্রধানতং তাহাদের পাবিবাবিক জীবন দ্বাবাই বিচাবিত হন । 
কিন্তু তাহাব! ধাহাদের সহিত পাবিবাবিক সম্বন্ধে সম্বন্ধ তাঁহাদের 
প্রতি কর্তব্য সমাপন করিয়াও তাহাবা মানবসমাজেব জন্তও কিছু 
করিতে পারেন। অনেক নাবী তাহ! কবিযাছেন। পুকষদেব মত 
ভাহারাও ভাহাদের শিক্ষা, জ্ঞান, -সভ্যত| ও আনলোব জন্য পিতামাতা! 
আত্মীয়-স্বজন ভিন্ন জগতের নিকটেও সাক্ষাৎ ও পৰবোক্ষভাবে খণী ; 
এবং এই খপ শোধ করা ভাহাদেরও কর্তব্য | তত্তিন্ন, ভগবান্‌ 
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কষ্টিপাথর-_ মাতৃত্বের কার্য্যক্ষেত্র 
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নাবীদিগকেও আত্ম! দিয়াছেন এবং নানা গুণ ও শক্তি দিয়াছেন। 
সুতবাং আত্মীব উৎকর্ষ-পাধন ও এই-নকল গুণ ও শক্তির সদ্ব্যবহার 
কর! তাহাদেরও কর্তব্য । জগৎকে আনন্দ, অনুপ্রাণন| ও শিক্ষ। দিবার 
জন্ত, মানবের ছুঃখ-ছুর্গতি মে(চনেব জন্য পুরুষের! যত-বকম কাজ 
কবেন, মহিলারাও তাহা! করিতে পারেন, এবং তাহ! কব! তাহাদের 
উচিত। 

নাৰীৰ মাতৃত্ব ভাহাব একটি প্রধান বৃত্তি, ধৰ্ম, ও স্বৰূপ ; কিন্তু 
তাহাই ভাহাব একমাত্র বৃত্তি, ধর্ম ও স্বরাপ নহে। পুকব যেমন আত্ম, 
নারীও তেমনি আল্মা। পুকষ যেমন মানুষ, নাবীও তেসনি মানুষ । 
আমর! নাবীব নিকট অবগ্ঠই এই আঁশ! কবিব, মে, তিনি সুকস্কা, 
স্ভপিনী, সপত্নী ও স্মাতা্‌ হইবেন ; অবস্যই এই আঁশ! কবিব, যে, 
তিনি নাবীপ্রকৃতিব সমুদয় সদ্গুণে ভূষিত হইবেন। কিন্তু এ জাশীও 
কবিব, যে, তিনি মহৎ মানুষ হইবেন, শ্রেষ্ঠ মানুষ হইবেন, সেই-নব 
ও৭ ও শক্তির বিকাশ তাহাতে হইবে যাহা নাবী ও পুরুষ উভয়েবই 
সাধাবণ সম্পত্তি, সেই-সব কাজ তিনি কবিবেন যাহ! লোক-শ্রেয়ঃ 
সাধনার্ঘ ও জগতের ধরণ পবিশোধার্থ পুরুষ ও নাবী উভয়েই করিতে 
পাবেন এবং উভভযেবই কর্তব্য, সেই-সব আধ্যাত্মিক সাধন ও সিদ্ধি 
তাঁহাব হইবে যাহ! সহিল| ও পুরুব উভতয়েবই হয় ও হইতে পাবে, 
কেন-ন। উত্তয়েই জীবায্মা এবং উভয়ের সহিতই পরমা স্বাব একই প্রকার 
সম্বন্ধ ৷ 

পবিবারের মধ্যে মাতৃত্ব চাই, পবিবাবের বাহিরে সুমাতৃত্ব চাই। 
শিশুব কল্যাণেব জন্ত যাহ।-কিছু প্রয়োজন, তাহার ব্যবস্থ! কবাব 
নাম সুমাতৃত্ব । আমরা যদি নিজের ঘর বাঁড়ী খুব পরিষ্ধার-পবিচ্ছন্ন 
রাখি, কিন্তু পাড়া গ্রাম নগর দেশ মহাদেশ অস্বাস্থ্যকর ব| মহ 
মাবীগ্রস্ত হয, তাহ| হইলে বৌঁগেব বীজ আমাঁদেব বাড়ীতেও আসিতে 
পাবে। হমাতৃত্বের কার্যম্সেত্র গৃহস্থালীব বাহিবেও বিস্তৃত না হইলে 
গৃহস্থালীর মধ্যে উহ! ব্যর্থ হইবাঁব সম্ভবনা আছে। 


ইহা যে কেবল শীরীরিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধেই সত্য তাহ। নহে। হাদয়- 
মনের পক্ষেও ইহ! সত্য । 


শিশুব সমুদয় মানসিক পবিবেষ্টন তাহাব জ্ঞান ও স্বগুণলাভেব 
অনুকূল হওয| আবগ্তক। এই দিকে দৃষ্টি বাখা ও তাহার ব্যবস্থ! কব! 
সুমাতৃত্বেব কাজ । 

সবাই সুখী না হইলে কেহ সম্পূর্ণ সুখী হইতে পারে না, সকলে 
জ্ঞানী না হইলে কেহই মূর্খতা ও কুসংস্কীবেব হাত হইতে পূর্ণ মুক্তি 
পাইতে পারে ন|, সকলে নীবোগ না থাকিলে কেহই সংক্রামক 
ব্যাধির আক্রমণ সম্বন্ধে নিরুদ্ধেগ হইতে পাঁবে না, সকলে যথেষ্ট 
ভোজনে পুষ্ট ন! হইলে অভি-ধনীও দাঁবিদ্যজনিত সংক্রসক বোগেব 
কবলে পড়িতে পাবে, সকলে নীতিমান্‌ সচ্চবিত্র এবং চিন্তা ভাব 
কল্পন। কথ! কাজ ও ভঙ্গীতে শুচি না| হইলে সাধু ব্যক্তিদেবও শুচিতা 
ম্লান হইয়। যায়] এই-সব কথ| প্রাপ্তববন্ষদেস অপেক্ষ। শিশুদের 
জীবনে অধিকতব সত্য। এইজন্ত সত্তানেব জননীব। কেবল নিঞ্জেব 
শিশুগুলির দেহ মন আত্মার কল্যাপেব নিমিত্ত ব্যস্ত থাকিলে, স 
উদ্দেশ্ঠ সিদ্ধ হইবে ন|। তাহাদিগকে নিজেব গৃহস্থালীতে ম! হইতে 
ত হইবেই, পাঁডাব সমাজের জাতিৰ দেশেব জ্রগতর মাতৃত্বের 
কাজ ভাহাদিগকে নিজেদের মধ্যে ভাগ কবিয়। লইয| কবিতে হইবে। 

এই ব্যাপক, ব্যাপকতব ও ব্যাপকতম মাতৃত্ব নানা বিষয়ক জ্ঞান 
শিক্ষ। এবং সাধনা সাপেক্ষ । 

মাতৃত্ষের ব্যাপকঙ্গেত্রে কাঁজ করিতে হইলে মাতৃজাঁতীয়াদিগকে 
দলবদ্ধ হূইতে হয। পৃথিবীব নান! দেশেব সহিল! সভ্য লইয়! 
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ভানেকগুলি মহিলা-সমিতি আঁছে | পৃথিবীৰ সকল দেশ: হইতে 
স্ুরাপান দূর কব| এইরূপ একটি সমিতিব উদ্দেষ্য | 

জননীব| নিজেব নিনেব শিশুদেৰ শবীব মন আস্থাৰ পুষ্টি স্বাস্থ্য 
পবিত্রত|। ও, আনন্দ বিধানেব জন্ত যাহ! যাহা চান, হাতেৰ কাছের 
আরও ঘতগুলি সম্ভব শিশুব জন্য তাঁহার আয়োজন কবিতে চেষ্টা 
কক্ষন। এইয়প কবিলে মাতৃত্বের আলোক জীবন-পথ আলোকিত 
করিবে । সেই আলোকে চলিতে চলিতে মাতৃক্ব-শক্তি বাড়িবে। 
তাহাতে নিজেব এবং অচ্ভেব শিশুদের মঙ্গল হইবে। 

মাতৃত্ব কেৰল যে শিশুদের জন্য তাহ! নহে, প্রাপবয়স্কদের জন্তও 
বটে। যেখানে দুঃখ দাবিদ্র্য বোগ তাপ মলিনতা, মায়ের মঙ্গল-হস্ত 
সেখানেই কাজ করিবে। 

আপনা ভুলিষা সীতি-দয|-সেব| দিয়। অতি ক্ষুদ্র অতি নগণ্য অতি 
উপেন্দিতকেও বক্ষ! কব! মাতৃহাদয়ের কাঁধ্য। এই সাতৃহৃদয়ের কাজ 
গৃহে ও গৃহেব বাহিবে রহিয়াছে । মাতৃ-জাতীয়ার। যাহাদিগকে জন্ম 
দিয়াছেন, কেবল যে তাহাদেরই মাতৃত্ব করিতে পারেন, তাহ| নহে; 
অপরেরও পাবেন । আবাবপ্াহাবা দৈহিক অর্থে সাত! হন নাই, 
তাহারাও বহ শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক লোকদের মানসিক, নৈতিক ও 


আধ্যাত্মিক নবজীননের কারণ হইয| প্রকৃত মাতৃপদ্ববাচা হইতে - 


পারেশ। 


(নব্যভারত, বৈশাখ ) শ্রী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 


নিরঞ্জনের সেবা 


আবহমান কাল হইতে আমাদের এতদঞ্চলের যোগিসমাজে 
নিরঞ্জনেব নেব! ব। নিরঞ্জনেৰ প্রসাদ দিবার বীতি প্রচলিত আছে, 
ইহার আর-একটি নাম ঠাকুর-সেবা ব| ঠাকুর-প্রসাদ। শিবপুজা 
ফি অন্তান্ত যাবতীয় দেবতার পূজাব সঙ্গেও নিরপ্রনেব সেবা দেওয! 
যায়। এই নিবপ্রনের সেবাতে অনেকগুলি জাতীষ-ইতিবৃত্ত-মূলক 
মূল্যবান গ্রন্থ (জাতীয় সাহিত্য) আঁওডাইতে হ্য, bs সাধারণ 
নাম রয়বাস ব! যোপি-ঘষেব কথ।। 

নিরঞ্জনের পুজাতে নিরঞ্জন দেবতার ধ্যান 

“সর্ধত্রপাণিপাদাস্ত সর্ব্বতোৎক্ষি-শিরঃ-মুখঃ । 
সৰ্ব্বত্ৰ আতিমাল্লোকে সর্ববম্‌ লেলীবৃতম্‌ তিষ্ঠতি” 
মূলমন্ত্র প্রণব ($)। 

হরিনাবায়ণ নামক ( সুন্দর ) চাউলের গুঁড়া /২ সের, এক পোরা 
(লাসাযুক্ত ) বিরইন চাউলের গুঁড়া, লবঙ্গ ৯ তোলা, গোল মরিচ 
৯ তোলা, জায়ফল ২টি, কব দুই চাকা, পৃথক পৃথক ভাবিয়। 
কুটিয়া একত্র করিয়। /২। দেব নরম গুড কিছু পরিমাণ 
জলে সিদ্ধ করিয়া, উপবোক্ত হুপ্র ছাতু-সমূহ এই জ্ল দ্বার! সাঁড়িয়া 
পিওাকৃতি করির| দিলেই প্রসাদ তৈঘার হয়। অন্তান্থ লান! প্রকার 
প্রসাদের সঙ্গে এই প্রসাঁদটি অবশ্যই দেয়। 

পুজাতে কর্মকর্তা ফোন-কিছুতে এই প্রসাদটি লইয়া সন্তকের উপর 
রাখিয়। শীড়াইয়। থাকে, তাহার পর রয়য়াস বলিতে আরম্ত 
করা হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত দীড়াইয়! থাকিতে কষ্টবোধ না হয়, 
ততক্ষণ পর্য্যন্ত ধলাড়াইয়। থাকিতে হয়। পরে এব্প্রকারে থাকিতে 
যখন নিতাত্ত অসহ হইয়। দীড়ায় তখন সন্মখে প্রসাদের ডালাটি 
রক্ষ। করিয়। গলবন্্রে কবজোড় হইয়। বসিয়া থাকা যাঁয। 

পূৰ্ব্বকালে রযরাসের গ্রন্থ-সংখ্য। অনেক বেশী ছিল। সমাজে 
বৈষবধর্পু-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে রয়রাস বলার প্রধাও কনিয়া 





[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


যাওয়ায় জাতীঘ সাহিত্যগুলিও লোপ হইয| গিয়াছে। বর্তমানে 
বযবান বলিতে প্রাচীন ঘোগনাব, কুলাঁঞ্জি পটল, সিদ্ধাব আলাব|, 
ব্রহ্মবুধ, যৌগাস্ত, আগমসাব নামক প্ৰন্থ-সমূহের কতক-অংপ বল। 
হয মাত্র। 

প্রাচীনকালে প্রায় সকল-স্বঙ্লাতিকেই রয়রাস শিক্ষা করিতে ইঁ 
হইত, কিন্তু বর্তসানে দুই-চাবিজন গৃহী ব্যতীত আমাদেৰ মম্গ্যাসীগণ 
(বোগী সন্্যাসী) ও ওুযু-পুবোহিতগণের মধ্যেই উহ! শিক্ষা করিয়া 
বলাৰ প্রথ। প্রচলিত আঁছে। উহ গ্রস্থ-আকাবে লিখিয়। বাঁধা ৰ 
শিক্গ। কৰ! নিয়ম-বিকদ্ধ বলিয়| সাধীবণের বিশ্বাস থাকায়। আমাদের . 
গুরু-পুরোহিত ও সন্ন্যাসীগণ দুখে সুখে শিক্ষা-লাভ করিতেন। 
তাহাদের ইহ! শিক্ষা! করা অবশ্তকর্তব্য মধ্যে পরিগণিত ছিল। 
স্তবাং তাহাদের মধ্যে ইহাব সমধিক প্রচলন ছিল। আমাদের 
কাছাড়ের যোগীদেব গুরু-পুবেহিতগণ স্বন্ত শ্রেণীভুক্ত । 

বহুকাল অবধি আমাদের মধ্যে শিক্ষা ও তব্বজ্ঞানের অভাব বণতঃ 
তত্বমূলক বচন-সমূহ অনেকট। বিকৃত হইয়| গ্রিধাছে। ইহার মধ্যে 
অনেক হিন্দি কারও সমাবেশ আছে। হিন্দি বচনেৰ অর্থও যথাযথ 
বুঝিতে ন! পাবায় তাহাও অনেকাংশে বিকৃত হইয়| পিযাছে। 

-লীলক$-নিব্বাণ-তন্ত্র, আগমসাব-তন্ত্, নির্ব্বাণ-তঙ্ক, যৌগাস্ত 
নামক গ্ৰন্থ বড় মূল্যবান ছিল বলিয়| মনে হয়। প্রাচীন কালে 
কাছাড়ীয় যোগিসমাজের মধ্যে পূর্বব-পুরুষের সংহ্ অনেকগুলি বৈবাগ্য- 
ও তত্ব-যুলক গান ও প্রবাদ-বচন ছিল। তাহাও বর্তমানে লেগ 
হইয়| গিয়াছে। 

পুণ্যনাথের রচিত অঞ্জু নগীত|। দশ-বাব বৎসর পূর্বে পর্য্যন্ত 
সাজে উক্ত গ্রন্থখানিব বহুল বিস্তার ছিল। 

যোগসিদ্ধ মাটীব তলেব বাবা, ফান্তুনী বুড়ো, বাঁশী বাজাওর! বাবা, 
কার্ত্তিক নাথ, আগুন-খাওয়। বাবা, খেদল বুড়ো, প্রীনাথ, গুরু মহারাজ 
বাব! প্রভৃতি সিদ্ধগণ উক্ত যোগসাহিত্যরপ বৃক্ষেবই পরু ফল । 

কেহ কেহ আরও অনেকগুলি সংস্কৃত শ্লোকের উল্লেখ করেন। 
শ্লোকগুলি কোন্‌ প্রস্থেব জিজ্ঞাস। করিলে খটাা্র-পুরাণেব শ্লোক 
বলিয়। প্রকাশ করেন। কিন্ত আল পর্যন্ত হস্ত-লিধিত থট!ঙ্গ-পূরাঁণ 
অনুসন্ধান করিষ| পাওয়। গেল ন|। শ্লোকগুলি ত্রাঙ্মগণ-সম্প্রদায়ের 
শ্লেববাপ্নক। একটি শ্লোকের অর্থ এইরূপ 

কলিকাঁলে তিন দেবত! প্রধান, এক তুলসী, দ্বিতীয় গো, তৃতীয় 
্রাঙ্গণ। তুলসীব পত্র, জল, মৃত্তিকা, ব্যবহারে লাগে। গকরও চোনা 
গোবরাদি পঞ্গব্য ব্যবহারে লাগে। কিন্ত ব্রাহ্মণ এমনই যে তাহার 
কোন-কিছু কানে লাগে না। 

পূর্বকালে নাথ-যোগিগণ সকলেই যে যোপাভ্যাসাদি করিতেন, 
তাহাদের মধ্যে যে সিদ্ধতত্বেব বহুল আলে|চনা হইত, তাঁহার প্রমাণ 
পাঁওয়! হাঁয় । 

যোগাভ্যাসীদি সাধন দ্বারা অন্তবস্থ কুলকুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত 
হইলে সাধক অনাহত ধ্বনি, ওক্ষার-ধ্বনি বা একপ্রকার অব্যক্ত শব্দ 
শুনিতে পান। “আচাভুয়।' বাণীকেই শবদ, শব্দ, হন্দ, UL 
শাব্দিক অর্থসম্পন্ন ‘বাক্যে অভিহিত কর! হইয়াছে, এবং ইহ! নি 
বুঝ! যার তাহাদের মধ্যে অনেকেই শঙ্গিনীয জালে মহারস বন্দী করিয়া 
সিদ্ধি লাভ করিতেন। 


( যোগিসখা, বৈশাখ ) 











CIEE 


পপি 


৩য় সংখ্যা ] 


সি সিল তা ওলা সস ওলাল সা সিসি 


বিদ্যাপতির অপ্রকাশিত পদ 


এ হরি জনি (১) করহ মোহে বোথ (২) । 
আঁজু মেবি বিলম্বন দৈবকি দোখ (৩) । 
তেজি নিজ মম্দিব পদ দুই চাঁরি। 

ধন মেহ (৪) ববিথয়ে (৫) মহি ভরি যাঁরি॥ 
এক গুণ তিমির লাখ গুণ ভেল (৬)। 
দিগবিদিগ ভানু বহি গেল (৭) ॥ 

পথ পিছুরই (৮) অভি গকর (৯) নিতম্ব । . 
থসেত কবরি না কচু অবলম্ব ॥ 

খনে দরশাই বিজবি করেহ (১৭)। 

উঠরে গাহিয়ে জলধারর (১১) সেহ ॥ 
ভনয়ে বিদ্যাপতি সুরবর নারী। 

ধনীকে দোখবি হৃদয় বিচাৰি ৷ 


(রিছবাৎ্, বৈশাখ ) শী ভূপেন্দ্নাথ রাষ 


্রীপ্রীগন্ধেশ্বরী দেবী 

প্রতিবৎ্সর বৈশাখী পূর্ণিমাতে প্রত্যেক গন্ধবণিকের গৃহে 
শরশ্রীওগন্ধেস্বরী দেবীর পুজা হইর! থাকে 

এই গন্ধেশ্বরী দেবী সাক্ষাৎ ভগবতী দুর্গ! । চতুভূঞ্জ। সিংহবাহিনী 
মুর্ভিতে ইনি গন্ধেস্বরী দেবী রূপে আবিদা! হইয়া গন্ধাস্থরকে বধ 
করেন) সেই কাঁবণে ইহার নাম পন্ধেস্বরী হয়। 

সুভুতির উবসে ও তপতী-দায়ী রাহ্সীর গর্ভে গন্ধাহর মহাদেবের 
বরে জিভুবনবিজরী ও মহাবলশালী হইয়| জন্মগ্রহণ করে। সুভূতি 
7 সবৈশ্ঠকস্তা সুকপাকে হবণ কবিতে গিয়া! বৈশ্ঠপণ কর্তৃক অপমানিত 
তিরস্কৃত ও হতর্ধবন্ব হয়। পিতাব সেই অপমানের প্রতিশোধ 
লইবার জন্য গন্ধাস্থব বৈশ্ঠবংশ ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হয়। তাহার 
আন্ুচরগণ একদিন সুবর্ণবট নাসক এক বৈহ্চকে বধ কবিলে, তাঁহাব 
পূর্ণগর্ভা পত্নী চন্তাবতী গর্ভস্থ শিশুকে রক্ষা করিবাব নিমিত্ত অরণ্যে 
প্রবেশ করেন। পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়। তিনি অরপ্য-মধ্যে একটি কন্তা 
গ্রদব করিয়। গতাস্থ হন। সর্বজ্ঞ মহধি কশ্ঠপ ধ্যানযোগে চন্দ্রাবতীর 
গর্ভে দেবী বহুদ্ধরাব অংশাবতার জন্মগ্রহণ করিয়াছেন অবগত হইয়। 
তাহাকে স্বকীয় আমে আনয়নপুর্ধক কন্তানির্ব্বিশেষে প্রতিপালন 
কবিতে লাঁগিলেন। ওণজ্ঞ মহর্ষি দেই দিব্য লৌরভময়ী কম্তাব গন্ধ- 
বতী নাম বাখিলেন। ' 

“যৌবনোন্মুখী গন্ধবতী পিতার নিধন ও অরণ্য-মধ্যে মাতার 
শোচনীয় মৃত্যুর কারণ অন্বগণেব বিনাশকামনায় মহামাধাঁৰ তপস্তায় 
প্রবৃত্ত হইলেন ৷” 

_গথ্ধাস্র গন্ধবতীব অলৌকিক রূপলাবপ্যেব কথা জানিয়া গন্ধবততীকে 


১বীভি কবিবার নিমিত্ত সসৈচ্থ তাহার আশ্রমে উপনীত হইল। কিন্তু 


অন্ুবের চাঁটুবাঁদ বাঁ ভীতিগ্রদর্শনে সেই তপোনিসগ্রা গন্ধবতীব ধ্যান- 
ভঙ্গ হইল না। তখন তুদ্ধ অস্থর সবলে গন্কবতীর কেশাকর্ষণ করিল, 


সপ 


১ জনি (জানিয়।) ২ বোখ (বোষ) ৩ দোখ (দোষ ) ৪ মেহ 
(মেঘ) ৫ বরিথষে ( ববিষয়ে ) ৬ ভেল (হইল) ৭ বহি গেল ( চলিয়! 
গ্গেল) ৮ পিছরই ( পিচ্ছল ) ৯ গকব ( গড়াগড়ি ) ১* বিজবি করেহ 
(বিছবাৎরেখ। ) ১১ জল্ববিয় { মেঘ )। 





কন্টিপাথর-_্রীপ্রী৬গন্ধেশ্বরী দেবী 
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কিন্তু অন্থরতেজ পরাভূত হইল, গন্ধাস্থব সেই তপঃক্বশ। পঞ্বর্ধয়। 
বালিকাকে যোগাঁনন হইতে বিচলিত করিতে পাঁবিল না । 

“সান্ধবতী বিচলিত হইলেন ন! বটে, কিন্তু তরীষ হৌমকুণস্থ বহি- 
রাশি বিচলিত হইল। সহসা সেই বিচলিত বহিবাশি হইতে এক 
দিব্য তেজ সমুখিত হইয়া সমস্ত তপোবনকে দুর্িবীক্ষ্য প্রভাপুপ্রে 
উদ্তাদিত করিল। অসুবপতি বিস্মিত ভীত ও মুন্ধগ্রীয় হইয়। সভয়ে 
কেশমুষ্ট পরিত্যাগ করিয়া বিছ্াৎবেগে সুদূরে গিয! দণ্ডায়মান হইল। 
তত্যুৎকট জ্যোনির প্রভাবে সসৈম্তে অন্গররাজ ক্ষণক।লের জন্ত 
অন্ধীভূত হইলেন । অনস্তব দৃষ্টি প্রসন্ন হইলে দেখিলেন বিদ্াৎ-তুল্য 
প্রভাময়ী সিংহবাহিনী চতুতু জা এক নারীমূর্তি হৌমকুণ্-সমীপে গদ্ধবতীর 
পুবোভাগে দগ্ডারমান রহিয়ছেন। আর গন্ধব্তী স্বকীয় গলদেশে 
উত্তরীয়-বন্ধল অর্পণ করিষা আঁদতনরনে সেই দেবছুল ভ প্রীপাদপন্মের 
অপূৰ্ব্ব সৌন্দর্ধ্যরাশি দর্শন করিতেছেন ।” 

অসুৰ তৎন্শীৎ দেবীৰ সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল । ঘোরতর যুদ্ধের 
পর দেবী শুলাঘাতে অসুরের প্রাণ বিনাশ কবিলেন ও ভাহাব প্রকাণ্ড 
দেহ সমুদ্র-ধ্যে নিক্ষেপ কবিলেন। দেবীর ইচ্ছায় সেই দেহ গর্ধপ্রব্যেব 
আকর-ভূমি গদ্ধন্বীপরূপে পবিণত হইল । : 

অন্তর ভগবান্‌ ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণে সহিত মিলিত হইয়! 
দেবীব যথাবিধি পুজ| করিলেন। গন্ধাহবর-নাশিনী গন্ধেশ্বরী নামে 
বিখ্যাত হইলেন । বৈশাখী পূর্ণিমাব দিনে ভগব্তী গদ্ধেশ্ববী-মূর্ততিতে 
প্রকাশিত হইয়া গন্ধান্থরকে বিনাশ করিয়াছিলেন। সেই হেতু 
গন্ধবণিকগণ অদ্যাপি বৈশাখী পূর্ণিমার দিনে গন্ধেশ্বরীর পুজা কবিয়। 
থাকেন ।--“মহানন্দীশ্বর পুবাণ” | 

গন্ধেশ্বরী দেবীর আব-একটি উপাখ্যান আছে, তাহ! ডবপুবাণে 
দেখিতে পাঁওয়া যাঁয়। তাহাতে গন্ধবতীর কোনও উল্লেখ নাই এবং 
পন্ধান্ছবেব বধের কাবণও অন্যরূপ বর্ণিত আছে। দেই উপাখ্যান- 
ভাগ এইবপ :_-“গন্ধান্থব নারদের সুখে দেবীর অলৌকিক রূপ- 
লাবণ্যের কথা শ্রবণ করিয়! মোহিত হয় এবং তাহাকে পত্বীরূপে 
লাঁভেব আঁশা দুবাশা ভাবিয়। আঁশুতোবেব কৃপাপ্রার্ী হইয়| কঠোব 
তপনস্ত। কবে। ভগবান্‌ প্রসঙ্গ হইলে, গন্ধাস্থর শিবন্বারূপ্য-বর প্রার্থনা 
করে । আশ্ততোষ অস্থর-রাজ্রেব অভিলধিত বরই অর্পণ কবিলেন। অনুর 
বরপ্রাপ্ডিমাত্র রজ্তগিরিনিভ চারুচন্রাবতংশ দিব্য শৈব মুক্তি পৰিগ্ৰহ 
কবিল। কিন্ত প্রকৃতিতে সেই অন্র-ভাবই অশ্ব রহিল। তখন 
অসুর মহাদেবের পরোঙ্ষে কৈলাসে গমন পূর্বক দাক্ষায়নীকে প্রার্থন। 
কবিল। দেবী অসুবের ছুবাঁশ। দেখিয়! মনে মনে হাত্য করিব! যুদ্ধে 
তাহার প্রাণ বিনাশ করিলেন। দেবীর ইচ্ছায় গন্ধীন্থরের দেহ গঞ্ধ- 
মাদন পর্বতকপে পরিণত হইল। দানবেব ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ হইতে ভিন্ন 
ভিন্ন গন্ধদ্রব্যেব উৎপত্তি হইক্লাছিল। অনস্তুব দেখগণ কর্তৃক দেবী 
পূজিত হইয। গন্ধেশ্বরী নামে বিখ্যাত হইলেন 1” 

তারকাস্্বের বধের নিমিত্ত হরগৌরীর বিবাহের প্রযেজন হইলে, 
ভারকাহ্থব মায়াবলে সমস্ত গন্ধ-দ্রব্য অপহ্বণ করে৷ ভগবান্‌ 
শিব দেশদীস, শঙ্খভৃতি, ও বিঘটগুপ্ত এই গন্ধবণিক সহোদর 
ভ্রাতাদিগকে গন্ধত্রব্য-সংগ্রহেব অন্য আদেশ কবেন। সন্ত্রীশ আশ্রমের 
আদপুরুণ বিঘটগ্রপ্ত পরম শিবভক্ত ছিলেন । নাবদেব উপদেশে 
তিনি ভগবতী গদ্ধেগরীর পৃঞ্জা কবিলে, দেষী ভাহার প্রতি অনুকম্প। 
প্রদর্শন পুর্ধ্বক তাহাকে দর্শন দেন ও অপহৃত গন্বপ্রব্যগুলি দেখাইয়| 
দেন। বিঘটগুপ্ত দেবী গন্বেশ্ববীব দর্শন লাভ কবির তাহাব স্তোত্র 
কবেন। 


( গন্ধবণিক, বৈশাখ ) 
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AANA 


কলিকাঁতার কথা 


সেকালে কলিকাতা সোনাব লঙ্কা হইয়াছিল । যে লঙ্কাষ আসিত 
সেই বাবণ হইত। সেকালে বিলাতেব বাজা, রাণী, ও সভ্যগণ কলিকাতাৰ 
গবর্ণব-জেনাবেলের উপব চিঠি দিয়! উমেদাবগণকে পাঠাইয়| দিতেন । 
লর্ড ক্লাইবকে এঁবকপ একজন উমেদীরকে এক লাখ টাকা দিয়! বিদায 
করিতে হইয়াছিল। ইহ! লর্ড মেকলে ইণ্ডিয়! বিলের বক্ত তাঁব সময় 
বলিয়াছিলেন। হেষ্টিংস্কেও তাহা কবিতে হইত, না করিলেই 
সর্বনাশ । 
কর্ণওধ[লিন উসেদরেব দলের বিলাত হইতে কলিকাঁতাষ আস 
বন্ধ করিয়াছিলেন! কোঁম্পানিব কর্মাচাবীদেৰ নজর লওয়| বন্ধ কবিয়।- 
ছিলেন। ক্লাইব্‌ ও ওয়ারেন্‌ হেষ্টংসের আসল হইতে যে-সকল 
কুপ্রথ! অবাধে চলিয়াছিল তাহা একে একে বন্ধ হইয়াছিল । 
সন্রবন পবিষ্ষার, ব্যবসার স্থববিধার জন্ত খাল কাটিয| ভৈরব ও 
কপোতার্দী নদী এক কবিবার হুকুম ঠীলম্যান্‌ হেক্কেনকে দেও! 
হইয়াছিল । 
কর্ণওয়ালিসের জন্ভ কলিকাতা চাদ! তুলিয়া প্রথম স্ম তিবক্ষার 
ব্যস্থ। হইয়াছিল "তাহার প্রস্তব-মূর্তি বিলাত হইতে ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে 
কলিকাতায় আঁদিলে উহ! খেলা জায়গায় রাখিলে খারাপ হইয। 
যাইবে বলিষ। এরূপ স্থবতি-সকল বঙ্গীয় রাধিবার অন্ত টাঁউন-হল 
প্রস্তুত করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল ও লটাঁবী কবিয়! কর্ণেল জে 
গাঁৰৃষ্টিন ১৮১৩ ধৃষ্টাবে তাহ! শেষ কবিয়াছিলেন। কর্ণওয়ালিন্‌ 
দেশের ও দূশেব মঙ্গলের জন্তু নৌক! ও ঘৌড়াষ করিয়া খন ষেধাঁনে 
দর্কার হইত যাইতেন। তিনি নির্ভয়ে সত্য কথ! বলিতেন ও 
সংস্কারের দিকে তাহার সম্পূর্ণ লক্ষ্য ছিল, তাই তিনি স্বদেশী সৈন্তের 
নিন্দ। কবিরা এ-দেশী সীপাইদেব সুখ্যাতি কবিয়াছিলেন। এবং সেই- 
জন্যই ৬ই মে ১৭৯৬ পৃষ্টা হইতে গয়াি-তীর্ঘষাত্রী হিন্দু সীপাহী- 
দেব নিকট কব আদায় বন্ধ করিয়া দেওয়| হইয়াছিল । 
তিনি কলিকাঁতার সন্নিকট দক্ষিণেশ্ববে অনাথ বাঁলক-বালিকাঁদেব 
থাকিবার জায়গ। দিবার হুকুম দিয়াছিলেন। 
বাজা নবকৃষ্ণের সহিত চুডামপি দত্তের বেশ দল[দলি ছিল। এ 
চূড়ামণি দত্তেব পুত্র কালিপ্রসাদ দত্তেব নামে কলিকাতায় একটি 
রাস্ত। আছে। তাহাকে জব্দ কবিবার জন্য তাঁহাব পিতাব শ্রান্ধেব 
সময শোঁভাবাঁজীরের রা্রবাটী হইতে ব্রাহ্মণ কায়স্থ আদি যাহাতে 
উপস্থিত না হয তাহাব জগ্য এই কথ! রটাইয়। দেওষা হইয়াছিল 
যে, কাঁলীবাবু মুসলমান বাইওয়ালী বাঁখিয়াছিলেন। বুদ্ধিমান দত্ত মহাশয় 
ব্রাহ্মণ বিদায়ের পঁচিশ হাঁজাব টাকা দিয়! কালীঘাটের বর্ত্তমান মন্দির 
০ কবিয়। দিবাছিলেন। 
সেকলেব লোকেবা বসিকত| 'ও স্পষ্ট কথাব খুব আদব কবিত। 
১৭৮০ খৃঃ হইতে কলিকাতায় ঘোঁড়দৌড়েব উল্লেধ দেখ! যায়। 
উহ! তখন সকালে হইত ও লোকে খড়ের উপর কার্পেট পাতিয়া 
বসিষ| দেখিত, তিন চাবি ঘণ্টা উহ! শেষ হ্ইয়। যাইত। লর্ড 
ওয়েলেস্পি বর্তমান লাট সাহেবের বাড়ীব ভিত-পত্তন মহাসমারোহে 
১৭৯৯ খৃঃ €ই ফেব্রুয়াবী কবিবাঁছিজেন। উহার জমি থবিদ কবিতে 
আশী হাজাব টাকা ও বাড়ী তৈধাবি করিতে তের লক্ষ টাকা ও 
উহা! সাঁজাইতে পঞ্চাশ হাঁঙ্গাব টাক] লাগিয়াছিল। বিলাতের কেড 
ষ্টোন্‌ হলেব নক্সাব উহ! তৈয়াবি কব হইযাঁছিল। ৪ঠা মে 
১৮*২ খৃঃ গ্রবঙ্গপত্তনেব বিজযোৎসব ও এ নূতন বাড়ীতে প্রথম 
প্রবেশ একত্রে মহাঁসমীরোহে হইযাছিল। কলিকাতাব গণ্যমান্য 
সকল অধিবাঁমিপণ নিসন্ত্রিত হইযাছিলেন । 


প্রবাসী--আঁষাঁট, ১৩২৯ 





| ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


বাজা রাজবল্লভেব বিধবা পত্ধী আপনাব ছুর্দশীব কথ। উল্লেখ 
কবিষ! কোম্পানির নিকট পেঙ্গন চীহিয়াহিলেন। রাঁজ। রাজবল্লভ 
সিবাজের ধুদ্ধ-বিভাগেব প্রধান দেওয়ান ছিলেন ও ইহারই পরামর্শে 
সিবাঁজ যুদ্ধক্ষেত্ৰ হইতে পলাইযাছিলেন ও বাঁজ্য্যুত হইয়াছিলেন। 
এই-দকল দাবীৰ কণীও নাকি ভীহাব পত্নী দবৃখান্তে লিখিয়া--&- 
ছিলেন। ইহাতেই সেকালের বাঙালী জাতিব কতদুব অধঃপতন 
হইয়াছিল তাহা বেশ বুঝা যায়। 

কলিকাতায় কলুটোলার রামজঘ দত্তের স্কুলে ১৮০১ খৃষ্টান 
রামকমল সেন ইংরেজি শিখিতেন। তাহাই বোধ হয বাঁঙালীব 


প্রথম বিদ্যালয় ছিল। 
(স্থবর্ণবণিক-সমাচাব, ৬৫) শ্রী প্রমথনীথ মল্লিক 


সাঁওতাল পুরাণ রানে 

সাওতালদিগেবও একটা পুবাঁণ আছে। তাঁহাদের এই অলিখিত 
পুরাপশান্ত্রে স্ষ্টিতত্ব আছে, তাহাদের ধর্ম্মবিশ্বাসেব একটা ধারা আছে 
এবং তাহাদের সঙ্যতা ও চিন্তা-প্রণালীর অনুরূপ নান! প্রাচীন কাহিনী 


আছে। 
হৃষ্টিকাণ্ড 


অতি প্রাচীনকালে ঠাঁকুর-বাবা ( বাব! যেসন একটা সংসারের স্বামী 
ব! গৃহস্বামী তেমনি ঠাকুর-বাবা এই বিশ্বসংসাবের স্বামী বা কর্তা ; 
বিমানবিহারী শুধ্যদেবই সাঁওতালদের ,ঠাকুর বাবা) দানুষ সৃষ্টি 
করিয়া তাঁহাদের সুবিধা, স্থধ-ন্বাচ্ছন্দ্য ও আবাঁমেব জন্য নান! প্রকার 
বিধান করিয়াছিলেন । কিন্ত মানুষ নিজের দোষে ঠাকুর-বাঁবাকে 
চটাইয়া সেই-সমস্ত সুবিধা! হাবাইয়াছে । 

তখন সাওতালের! চম্পারাজ্যে কিন্তু-রাজাদিগেব অধীনে পরম সুখে 
বাস করিত। 

সীওতালদিগের মধ্যে পৌরাণিক যুগে দ্বাদশ শ্রেণী যা 
বর্ণ ছিল। স্বশ্রেণীতে ইহাদের বিবাহ হইত না। কিন্তু" ইহাদের 
অন্ততম ; কিন্কুগণই পৌরাণিক যুগে রাজত্ব কবিতেন। তাহাদেক 
রাজদ্ব আমাদের 'রাম-রাজছের' স্তা্য সর্ব সুখের হেতুভূত ছিল । 
ধান-গাছে একেবাবে  তুষবিহীন চাউল ধরিত ; কাঁপাস গাছে 
একেবারে সীওতালদিগের পরিধানেপযোগী বস্ত্র কার্পাস-বৃক্ষের 
ফল-স্বকপে জন্মাইত ; মাথাৰ উকুন তুলিবার জন্য দ্বিতীয় 
ব্যক্তির সাহায্য আবশ্যক হইত না, কারণ মাথার খুলি 
তখন জোড়া ছিল না, আঁবস্ঠকমত খুলিয়া! লইয়া পরিষ্কার কৰিয়া! 
পুনবাধ পাগড়ীব ম্যায় মাথায় বনাইয়। দিলেই চলিত। 

সাওতালদিগের এই পৌবাণিক স্থধসস্তারের অন্তরায় হইযাছিল 
একটি হীন-স্বভাঁব। দাঁসীৰ অপবিত্র আচার । 

প্রাচীনকালে আকাশ পৃথিবীৰ গায়ে লাগিয়া থাকিত এবং 7 





ঠাকুব-বাঁবা আকাশ হইতে নামিয়৷ আসিয়! সাঁওতালদিগের ধর- 


দেখিয়া! বাইতেন। ঠাকুব-বাঁব! সাঁধাবপতঃ বাত্রিকালেই পৃথিবী 
পবিদর্শনে আগমন করেন। তিনি যদি কোনও গৃহে উচ্ছিষ্ট বাসন 
দেখিতে পান, তাহা! হইলে অত্যন্ত অনন্ধষ্ট হয়েন। ফলে অভিশাপ 
গু অমঙ্গল অবশ্যন্তাবী । একদিন এক বমণী রাত্রিকালে আহারের 
পর উচ্ছিষ্ট শাল-পত্র-সমূহ ঘবেব বাহিরে ফেলিয়া দিয়াছিল। বাতাসে 
উডিয়৷ দেই পাত! আকাশে চলিয়| যায় । তাহাতে ঠাকুব-বাঁবা 
অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া পৃথিবী হইতে আকাশটাকে বহুদূরে সবাইয়া 


পপ 


৩য় সংখ্য! ] 





দ্বিযাছেন ; কাবণ মাঁমুধেৰ এত অপবিত্র ব্যবহার তিনি সহ কবিতে 
পাবেন নাই । - 

সাওতালদিগেব ঠাকুর-বাবা হইতেছেন “সিং চন্দো” ব। শু্যদেব ; 
এবং নিন্দ, চন্দে বা চজ্রদেব ডাহাব পত্নী । সীওতালদিগের 


-€- অপবিত্র ব্যবহাবে ঠাকুর-বাশ বা “সিং চন্দ অত্যন্ত রুষ্ট হইয়! পৃথিবীর 


সমস্ত সাঁওতাল বা মনুষ্যকে ধ্বংদ কবিবার জন্ত কৃতসঙ্কল হয়েন। 
তাঁর! বা লক্গত্র সিং চন্দো” ও ‘নিন্দ চন্দোর’ পুত্র-কন্তা ৷ 

স্থিব হইল 'পিল্চু-হাঁবাম' ও ‘পিল্‌চু-বুধি’ নামে যুবক ও যুবতীকে 
বাদ দিয়া সমস্ত মনুষ্যজাতিব ধ্বংস হেইবে। সুতরাং এ যুবক ও যুবতীর 
প্রতি সিংচন্দোব আদেশ হইল, “এই গহ্বরে প্রবেশ কর।” তাহাবা 
ভয়-বিহবল চিত্তে গর্তে প্রবেশ করিল। তাঁহাব পর এ গহ্বব কাঁচা 
চাম্ড়! দি! সিংচন্দে। স্বয়ং ঢাঁকিয়! দিলেন । " 

তাঁব পৰ ধ্বংসকাৰ্য্য আবস্ত হইল । সুধ্যেৰ দাঁহিক| শক্তি অগ্নিরূপে 
বর্দিত হইতে লাগিল। পাঁচ দিন পাঁচ বাজি এই অগ্নিবৰ্ষণ চলিল । 

পাঁচ দিন পাঁচ রাত্রিব অবদানে তাহাবা গহবরের বাহিরে আসিল, 
সেই যে দুইজন মানুষ বাঁচিল_'পিল্চু-হারাম' ও 'পিল্চু বুধি 
তাহাদের দ্বাদশ পুত্র ও দ্বাদশ কন্তা জম্মে। তাহাদের দ্বার! ক্রমশঃ 


মমুয্যজাতির বৃদ্ধি হইয়া সমস্ত পৃথিবী পূর্ণ হইয়াছে। তার পর সেই. 


বাবে অন হইতে ক্রমে খাদ্যের বিভিন্নতা অনুসাবে সওতালদিগের 
বারে জাতি হইয়াছে। 


* চি চি ক 


একদিন ‘চন্দো’ বনে কাঠ কাটিতে পিয়াছেন। ফিরিতে অত্যন্ত 
বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া তাহাঁব পত্মী কতকগুলি মশী স্ষ্ট করিয়া 
পাঠাইয়| দিলেন। উদ্দেশ্ঠ_মশীর কাসডে অস্থিব হইয়া চন্দো| গৃহে 
ফিরিবেন। কিন্তু 'চন্দো কতকগুলি ডাঁস স্ুষ্টি কবিলেন, তাহারা মশ! 
ধবিয়! খাইতে লাগিল । তখন নিন্দ চন্দ! আবও অনেক জানোয়ার হুষ্টি 


7 কবিয়। পাঠাইলেন। সিংচনো। তাহাদের মাবিয়া ফেলিলেন। অবশেষে 


নিন্দ চন্দো একটি ব্যাস্ত সৃষ্টি করিষা পাঠাইলেন। সিংদদো! কতকগুলি 
কাঠের কুচো ছঁড়িয়া মারিলেন। কাঁঠেব কুচোগুলি বৃকে পবিণত 
হইয়! ব্যাজেব অনুসরণ করিল। ব্যাঙ পলাইল। সেই অবধি ব্যাপ্র 
বৃককে ভব কবে। 

চন্দো ঘরে ফিবিলে ডাঁহাব পত্নী তাঁহাকে তিরস্কার কবিয়া বলিলেন, 
“ভুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে? তোমাব স্থষ্টির এত জীবজন্তকে 
খাইতে দ্য কে?” 

চলো বলিলেন, "আমি সকলকে খাইতে দিয়াছি।” 

স্বাহার পত্নী একটি পতঙ্গ লুকাইয়া বাধিয়াছিলেন। দেখাইলেন 
লোহার পাত্রের মধ্যে পতঙ্গ ঘাস থাইতেছে। চন্দো লঙ্জিত হইলেন। 


জন্নাস্তরবাদ । 


সীওতালেরা আত্মার দেহাস্তব-পরিগ্রহ বিশ্বাস করে। ইহাদের 
ঠাকুর জল, স্থল, আকাশ, যাবতীয় প্রাণী ও বৃক্ষাদি এক-কাঁলে নির্দিষ্ট 


“০ সংখ্যায় কটি কবিয়াছেন। সে সংখ্যা কমেও না, বাঁডেও না৷ যতদিনে 


- দ্বেহ-মধ্যে তাহারা বাঁড়িয় পূর্ণাঙ্গ হইবে, ঠাকুর তাঁহাও ঠিক কবিবা 
দিয়াছেন। তাহাব ফলে এই হইয়াছে যে মানুষের শরীরেও কুকুব 
বিড়াল প্রভৃতি ইতর প্রা্ীব আঁত্মা প্রবেশ করে আব কুকুব প্রভৃতির 
শরীরেও মানুষের আত্মা প্রবেশ কবে। যদি কোনও মানুষে 
শবীরে দানুষেব আসমা থাকে, তবে তাঁহাব আচাব-ব্যবহাব ভক্োচিত 
হইবে। বিড।ল-কুকুবেব আঁল্মা পাইলে মানুষ কলহপ্রিয় হয় । ভেকেব 
আত্ম! পাইলে মানুষ নির্জনতাশ্রিধ শু মুখ-চৌবা হয। বাঁছেব আত্মা 


হইলে মানুষ অত্যন্ত জৌথী হয়। 


কষ্টিপাঁথর-_পৌরাণিক ভূগোল 





৩৫১ 


ra লখিল সির অপাসপ্িসিপাসিপাস্পিস্পাসিপিসিপাস্পস্স্পাস্সর্সি্প সরি 
পরলোক । 


মৃত্যুর পব পরলোকে গিয়া মানুষকে অতি কষ্টে কালযাপন কবিতে 
হয়। চন্দো বোংগা” তাহাদিগকে অত্যন্ত খাটাইয়া লয়। সেখানে 
মেযের! এবও ফল খলে ভাঙ্গিয়। তৈল প্রস্তুত করে। বীজ হইতে চন্দে। 
বোংগা মানুষ গড়ে। যে-দকল স্ত্রীলোকের ছেলে আঁছে, তাহার! 
ছেলেকে স্তম্যদ্ান কবিবাব অন্ত কিঞ্চিৎ অবদর পাঁষ। আর যে-সকল 
পুরুষ তামাক-পাঁত| চিবাইয়! খায়, তাহাবা সেই কার্যেব জন্ভ কিঞ্চিৎ 
অবসর পায়। এই কীরণে সাঁওতাঁলের! তামাক-পাঁতা 'চিবাইয়া 
খাইতে শিখে! হকার তামাক পৌঁড়াইন্না খাওয়ায় কোনও লাভ 
নাই। কাবণ সেজন্য পৰলোকে ছুটী পায় না। এখানে কেহ জল 
খাইতে পায় না । পুষ্ধবিণী বা সবোঁবরে যে-দকল ভেক প্রহরী আছে, 
তাঁহাবা কাহাকেও জলে ন।মিতে দেখ নাঁ। এইজন্ চুসাওতালদের 
মৃত্যুকালে তাঁহাদের সঙ্গে জলপানে পাত্র দেওয়া হয়, কারণ পাত্র 
থাকিলে তাহাতে কবিয়। জল তুলিয়া লইয়| তাহারা থাইতে পারে। 
জীবিতকাঁলে অশ্বথ বৃক্ষ বোপণ করিলে সাওতালেরা পরলৌকে জল 
খাইবার স্থবিধা পাষ। পুণ্যেব ফলে নহে, পাপের শাস্তিস্বকপে ৷ 
অঙ্থথবৃক্ষের পত্র পুষ্ধবিণীব জলে পড়িয়া জল কলুধিত কবে বলিয়। 
বৃক্ষ বৌপণকাঁবীকে জলে নামিয়! পাতা কুডাইয়! ফেলিতে হয়। তাহাতে 
তাঁহার জল খাইবার সুবিধা হয়! 


(মানসী ও মর্্মবাণী, বৈশাখ ) শ্রী বস্তকুমার চট্টোপাধ্যায় 


পৌরাণিক ভূগোল 


পাঁঞিটাৰ সাহেব বলেন, মৎস্ত বাযু বিষ্ণু ও ব্রঙ্গাও পুরাণ তৃতীষ 
হইতে চতুর্থ খৃঃ শতাব্দীতে লিখিত হইয়াছিল। বর্তমান ভবিষ্য পুরাণ 
হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ও অধুনা লুপ্ত এক ভবিষাপুবাঁণ ছিল, তাহা! 
হইতে বহু বিবৰণ মৎস্ত, বাযু, বিষ্ণু প্রভৃতি পুবাণে গৃহীত 
হইযাছে। এই পুরাণগুলিব মধ্যে প্রথমে মৎস্ত, তৎপরে বাযু ও ব্রহ্মাণ্ড 
এবং স্ব্বশেষে ভাগবত ও বিষ্ণুপুবাণ বচিত হয়। এই মৎস্য, বাযু ও 
ব্ৰহ্মাণ্ড পুবাণ প্রথমে প্রাচীন প্রাকৃত ভাঁষাষ বচিত হয, পরে তাহা 
সংস্কৃতে তর্জমা কর| হুইয়াছিল। প্রায় সমস্ত পুবাণগুলিরই বক্তা 
সুত । পুবাপগুলিতে প্রথমে ' কেবল ক্ষত্রিয় বাঁজগণেব প্রাচীন কাহিনী 
মাত্র ছিল, পবে বৌদ্ধ ধর্মের সহিত ছন্দে জয়লাভ কবিবাঁব শ্রন্য ব্রাহ্মণের 
ইহার মধ্যে নান| দার্শনিক তথ্য সম্বলিত কাহিনী সংযোজিত করেন। 
পুরাণগুলির রচনাব স্কান মগধ । 

সমস্ত পুবাপেই পৃথিবীকে ৭টি দ্বীপে ভাগ করা হইয়াছে । প্রথমে 
জদ্থু দ্বীপ, তাহার চতুর্দিকে তাহারই বিস্তৃতির অনুপ লবণ সমুজেব 
বিস্তৃতি ; তাহার চতুর্দিকে পক্ষ দ্বীপ, পক্ষ দ্বীপের বিস্তার জদুত্বীপের 
বিস্তাবেব দ্বিগুণ । তাহাব চতুর্দিকে ইক্ষু সমুদ্র, তাহার চতুদ্দিকে 
শাঁল্মলী দ্বীপ। এই রূপে ক্রমে ক্রমে সুবা, ঘৃত, দধি, ও ক্ষীব সমুদ্র ও 
মাকে মাঝে কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুক্ষব দ্বীপ । প্রায় প্রত্যেক দ্বীপে ৭টি 
করিয়! বর্ষ পর্ববত, ৭টি করিয়! নদী ও *টি করি! বর্ষ আছে) এই 
সাত সংখ্যাটি মঙ্গলকর সংখ্য! বলিয়া সর্বত্র প্রসুদ্ হইয়াছে | 

ভাকতবর্ধ এই জদ্ু ্বীপেব ৭টি (২৮1৩৪ অধ্যায়) বর্ষের অন্ভতম 
বর্ষ । বেদে এক ভাবতবংশের নাম পাওয়া যাষ। ম্যাক্ডনেল ও কীথ 
সাহেবরা বলেন, যে-প্রদেশে ভাঁরতবংশ রাজত্ব করিত পবে তাহাই 
কৌরবদের অধিকৃত হয়। চক্্রবংশীধ বাজ! দুগ্মত্তেব পুত্রের নাম ভবত, 
আবাব প্রিয়বত যে সাত পুত্রকে সাত দ্বীপের অধিপতি কবেন সেই সাত 


পুত্রেব মধ্যে অগ্বীধ্ের প্রপৌত্রের নাম ভরত । ব্রহ্মাণ্ড পুরাণেব এক মতে 
হিদাহর নামক বর্ষ, তরতের নামে ভারতবর্ষ নাম পাইয়াছে (৫৪1৩৩), 
আবার অন্য মতে প্রজাগিণের ভরণ কবেন বলিয়। মনু ভবতনামে 
অভিহিত হইয়া থাকেন, তজ্রন্ত এই বর্ষেব নাম ভাঁবতবর্ষ (১০1৪৮) । 

ম্যাক্ভনেল ও কীথ সাহেবের মতে যধন কুরু-বংশীয়েব৷ ভারতরাজ্য 
অধিকার করেন, তখনও পাঞ্চাল, কোশল, বিদেহ, কাশী প্রস্তৃতি 
রাঙ্গ্য পৃথক ছিল । সুতরাং বৈদিক যুগে হিমাহব বর্ম বা ভারতবর্ষ পশ্চিম 
হিমালয়ের অন্তর্গত ও সম্নিহিত কিয়দংশে আবদ্ধ ছিল বলিয়া! বোধ 
হয়। জৈন হরিবংশ মতে জনুস্বীপ ৫টি স্েত্রে বিভক্ত ছিল, যথা, বিদেহ 
ক্ষেত্র, ভধত ক্ষেত্র, ধাঁতকী খণ্ড, পুক্ষবাদ্ধ ও এরাবত ক্ষেত্র । ভরত 
ক্ষেত্রে চম্পা, কৌশাম্বী, হস্তিনাপুর ও অযোধ্যা এই কয়টি পুরীর নাম 
আঁছে। সুতবাং বর্তমান সমগ্র ভারতবর্ষ যে পূর্বের ভাঁবতবর্ধ নামে 
অভিহিত হইত না, ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। আলেক্জান্দারের 
ভাঁবতবর্ষ আঁক্রমণ-সময়ে ব| মেগাস্থেনেসের পাটলীপুত্রে অবস্থান- 
কালে বা তৎপূর্ধ্বে ভারতবর্ষ নাম প্রচলিত ধাঁকিলে “ইণ্ডিয়া” নাম 
প্রচলিত হইত ন|। 

পক্ষ, শাল্মলী, জম্বু ও শাক বৃক্ষ হইতে দ্বীপগ্তলির নামকরণ 
হইয়াছে । তিব্বত দেশে ব্রন্ষপুত্র নদের উৎপত্তিস্থলে ইহার নাম 
পচাম্পু”। “চাম্পু” অর্থে তিব্বতী ভাষায় বৃহৎ নদী। চাম্পু কথাটির 
চ প্রায় স এর উচ্চারণের কাহাঁকাছি।' জন্থু বা চাম্পু কথাটিৰ অর্থ 
বৃহৎ নদী। এই চাম্পু নদীতে পূৰ্ব্বে সামাস্ত' খুঁড়িলেই সোনা পাওয়া 
যাইত, তাই এই সোনার নাম ছিল জাম্ুনদ । 

বর্তমান ভারতবর্ষের উত্তরাংশে দুইটি বৃহৎ নদ আছে, একটি 
সিন্ধু অপরটি ব্রহ্মপুত্র । দ্বীপ কথাটার মূল অর্থ চুইজলেব সধ্যস্থ 
স্থান। স্বীপ কখাটীৰ আর এক রূপ দৌ-দাব্‌। বর্তমান ভারত- 
বর্ষের উত্তর দিক্‌ হইতে কোন জাতি বিশেষ দুই বৃহৎ জলের 
বা নদীর মধ্যস্থ স্থানের নাম জনুদ্বীপ রাখিয়াছিল। 

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে একস্থলে জন্ৃত্বীপের ছয়টি বর্ষ পর্ধত ও সাভটি 
বধের ,নাম কর! হইয়াছে, যথ! হৈমবত বা ভারতবর্ষ, হেষকুট-সংস্থষ্ট 
কিম্পুরুষবর্ষ, নিষধ-সংসষ্ট হুরিবর্ষ, মেরু-নংযুক্ত ইলাবৃত বর্ষ, তৎপরে 


যথাক্রমে নীল, রম্যক ও হিরগ্নয় বর্ষ। কিন্ত ইহার পবেই শ্বেতবর্ষ 


ও কুক্ষবর্ষের নাম আছে ( ২৪-২৮৷৩৪ )1 - 

ইলাবৃত বর্ষ পামীব মালভূমি ইলা ব| ইরা কথাটির অর্থ 
জল, পঞ্জাবেব ইবাবর্তী ও ত্রক্ষদেশেব ইরাবদী নামেই তাহ! প্রকাশ । 
পাঁমীব চির-তুষারে আবৃত বলিয়া বোধ হয় ইহার নাম ইলাবৃতবর্ষ। . 

যে পর্ব্বত-শ্রেসী সাইবিরিয়াব উত্তর-পূর্ব কোণ হইতে আর্ত 
করিয়া ইংরেজী মানচিত্রের স্তানোভোই, ইয়ারোনোই, সাযান, 
পামীরের মধ্যভাগ, আলাইতাগ, হিন্দুকুশ, কাপেত দাগ ও এলবুর্জ 
নামে অবচ্ছিন্ন ভাবে কাঁশ্িয়ান সাগরের দক্ষিণ দিক দিয়! এসিয়া- 
মাইনর পর্য্যন্ত গিয়াছে এবং সমস্ত এসির। ছুইভাগে বিভক্ত কবিয়! 
রাখিয়াছে, তাহাই পৌরাণিকের মেরু ব! সহামেরু ৷ 

আবার পুরাঁপের বর্ণনায় (৩৪-৩৯1৩৪) (১৭-২২1৪৯) নিষধ, নীল, 
মাল্যবান ও গন্ধমাদন পর্বতের যে অবস্থান লিখিত আছে, তাহার 
সহিত যথাক্রমে পামীরের নিকটস্থ মুস্তাগ ব! কাবাকোবাম, 
_ ধিয়ান্শান, আল্তিনতভাগ ও হিন্দুকুশের অবস্থানের সঙ্গে মিলিয়া 

যায়৷ 


্ৰঙ্গাণ্ডপুরাণের ৫* অধ্যায়েই ভুবন-বিক্কাসের একটি বিবরণ আছে। 
বামদ্রিকে হিমালয় পর্বতের পার্থে কৈলাস পর্বত, সেখানে প্রীমান 


কুবের রাক্ষসগণের সহিত বাস কবেন (১1৫*)1 কৈলাসের উত্বর- - 


পূর্ব কৌপে চন্ত্রপ্রত নামে এক পিবি আঁছে (৪-৫14* )। কৈলাদেব 


প্রবাসী-_আধাঁট, ১৩২৯ 





[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


পাটি ১ নালা 





টিটি 


দক্ষিণ-পুর্ব্ব দিকে পিশঙ্গ পর্বতের পাদদেশে লোহিত নামক এক 
পর্ধত আছে। তাঁহার পাদদেশস্থিত লোহিত সরোবর হইতে 
লৌহিত্য নামক এক মহানদ উৎপন্ন হইয়াছে (১০-১২৫০ )। 
কৈলাদেব দক্ষিণ পার্শ্বে অপ্লন নামক পর্বতের নিকট বৈছাৎ নামক 


পর্বত আছে। তাহার পাদস্থিত মানস-সরোবর হইতে সরবু নদী_$- 


উৎপন্ন হইয়াছে (১৪-১৫।৫* )| কৈলাশ পর্বতের পশ্চিমে সছাদেবের 
প্রিয় মুপ্তবান্‌ পর্বত অবস্থিত। ইহা হিমপ্রধান বলিয়া অতিশয় 
দুর্গম (১৮-২০1৫*), ইত্যাদি । 

সপ্রত্বীপেব অবশিষ্ট দ্বীপগুলি জন্বুদ্বীপের নিকটেই ছিল এবং 
জদুস্বীপের কোন কোন বর্ষ এই-সকল দ্বীপের অন্তর্গত! কান্মীর 
প্রদ্েশই কিম্পুরুষবর্ষ। ইহার উত্তবন্থিত কাঁরাকৌরাম বাঁ নিষধের 
চতুষ্পার্থস্থ বর্ষের "নাম হরিব্য। নীল ব| ধিয়ান্শান পর্বতের পার্স 
বর্ষের নাম নীলবর্ষ। নীল পর্বতের উত্তরে ও শ্বেত পর্বতের দক্ষিণে 
রমনক নামক বর্ষ আঁছে। আল্তাঁই পর্বতশ্রেণী পৌরাণিকের 
শ্বেত পর্বত। 

আল্তাই পর্বতের উত্তরে সারান পর্বতমালা বা শূঙ্গবান্‌ 
পৰ্ব্বত । এই দুই পর্বতের মধাস্থ ভুভাগ সম্ভবতঃ হিরখয় ব! 
হিরপ্যকবর্ষ। আবার উত্তর সমুদ্রের নিকটে ও দক্ষিণাংশে উত্তর-. 
কুরুবর্ধ (১২1৪৭)। সাইবিরিয়ার উত্তরভাগই উত্তর দুরু । ভাব্তবর্ষের 
কুরুবংশী়দের সহিত উত্তরকুর'র অধিবাসীদের সম্পর্ক ছিল। 

গন্ধমাদন বা হিন্দুকুশ,পর্ববতের নিকটেই কেতুমালবর্ষ এবং মাল্য- 
বানের পূর্বে ভদ্রাশ্ববর্ষ (৬1৪৫) । তিব্বতের উত্তর-পূর্ব্ব ও চীনের উত্তর- 
পশ্চিমস্থ আধুনিক কানহু প্রদেশই একদিন ভন্রাঙ্ববর্ষ বলিয়া 
অভিহিত হইত। বৰ্তমান আমুদরিয়। বাঁ ওক্হুস্‌ (0%45)+ বা 
পুরাণের চক্ুঃ বা অক্ষি নদীর উত্তরস্থ ভুভাগ গ্রীকদের লিখিত 
বিবরণে সগদিয়ানা নামে অভিহিত হইয়াছিল। শকতবীপ নাম 


হইতেই যে, সগদিয়ানে) নামের উৎপত্তি, তাহাতে সন্দেহ মাত্র __ 


নাই। সম্ভবতঃ চক্ষঃ বা অক্ষি শব্দে জল বা নদী বুঝাইত। 
বাঙ্গাল| দেশে সযুবাঁক্ষি ও কপোতাক্ষ নামে সেই অর্থই বুঝাইতেছে।-- 
অর্থাৎ যে নদ বা নদীর জলের বর্ণ মযুব বা কপোতের বর্ণের 
সত । % 

শকদ্বীপ আমুদরিয়! নদীব উত্তরবর্তী। সিন্ধু ও আমুদরিয়ার মধ্যস্থ 
স্থানের নাম একদিন প্রক্ষত্বীপ ছিল। জৈন হব্বিংশ্রে.মতে এবাবত- 
ক্ষেত্রের পূর্বে ধাতকীধণ্ড এবং ব্রঙ্গাগুপুবাণের ' মতে পুঞ্ধরস্থীপের 
ছুইটি বর্ষের মধ্যে একটির নাম ধাতকীখণ্ড। জৈন হযরিবংশের 
ক্ষেত্র পঞ্জাব বলিয়া অনুমিত হয়। আফগানিস্থান হইতে আর্ত 
করিয়। প্রায় সমস্ত হীপগুলিই' ক্রমে ক্রমে উত্বব পর্যস্ত 
হিল। 

পুক্করহ্বীপ ব্যতীত অন্ত সমস্ত দ্বীপেই বর্ণাশরম ধর্ম প্রতিষ্ঠিত 
ছিল। কৌন কোন পুৰাণের মতে শাকদ্বীপ ব্যতীত অন্ত কোথাও 
চতুর্বর্দ ছিল না । কেতুমালবর্ষে, বঙ্গ, রাঢ়, ক্রৌঞ্চ জনপদ এবং 


শাকব্তী, কুশাবতী,.পুফল1, রুঘা প্রভৃতি 558 


বঙ্গ ও রাঁঢ় নাম এই পশ্চিম হইতেই কি বাঙ্গলায় আসিয়াছে? - 

৪৮ অধ্যায়ে দক্ষিণদিকে ভারতবর্ষের ৯টি ভাগ বল! হইয়াছে. 
ইহার এক ভাগ হইতে অন্ত ভাগে. যাওয়া অতিশয় ছুঃসাধ্য। 
সাগব-বেষ্টিত দ্বীপ, যাহা! কুমারিকা হইতে গঙ্গ। পর্যন্ত বিস্তৃত, 
তাহাই নবম দ্বীপ ব! ভারতখণ্ড । অপর দ্বীপ-কযটির নাম ইন্্র্ীপ, 
কসেক, তাঁমবর্ণ, গভস্তিমান্, নগন্ধীপ, সৌম্য, গান্ধব্ব ও বারুণ। 
ইল্লত্বীপ ব্রহ্মদেশ এবং ভাঙ্রবর্ণ সিংহল । 

ভারতখণ্ডের পূর্ব্ব প্রান্তে কিরাত, পশ্চিমপ্রাস্তে যবন ও মধ্যভাগে 





ওয় সংখ্য! | 
চতুর্বর্প বান করে। এই ভারতথণ্ডে ব| নবমদ্বীপে ৭টি কুলাঁচল 
পর্বত আছে, যথা, হিমালয়, বিন্ধ্য, পারিপাত্র, শুক্তি, সহাস্রি, 


মহেন্দ্র, মলয় ও শ্বঙ্গ। প্রত্যেক কুলাচল হইতে নির্গত কতকগুলি 
নদীর নাম দেওয়। আছে। যাহ! বর্তমানে বিন্ধ্য তাহ! পুরাণের 


-্- পাবিপা্র, এবং পুরাণের বিন্ধ্য মধ্যপ্রদেশের মহাদেও পর্বতশ্রেী ; যক্ষ 


অমরকণ্টক মালভুি, সহ্যাপ্রি পশ্চিঘঘট পর্ববতশ্রেণী। মহেন্দ্র উড়িষ্যার 
নীলপিবি এবং মলয দাঙ্গিপাত্যের আানামলৈ পর্বত । 

ভারতের জনপদ ও রাষ্টরগুলির নাম এইরূগ,--সধ্যজনপদেব নাস 
কুরু, পাঁঞ্চাল, শুরসেন, কুস্তল, কাশী, কোশল প্রভৃতি ; উত্তবে 
বাহ্বীক, আভীব, পহ্জব, গান্ধাৰ, যবন, সিদ্ুসৌবীর, মদ্রক, শক, 
হুপ, পাবদ, কেকয প্রভৃতি জাতি এবং কাশ্মীর, চুলিক প্রভৃতি 
দেশ অবস্থিত। ইহাতে ওুর্চ্জবদেব নাম নাই। খৃষ্টীষ পঞ্চম শতকে 
হণেব! ভাবতে প্রবেশ করে, কিন্তু এখানে, তাঁহাদের উত্তরেব 
ফ্ষত্রিষ জনপদের মধ্যে নাম পাইতেছি। তাই সনে হয় হুণেব 
পঞ্চস শতকে ভারতের মধ্যে প্রবেশের পূর্বের যখন ভারতেব উত্তরে 
ছিল তখনই তাহাঁদেব নাম পুরাণে লিখিত হইয়াছে । রাঁজপুতানাব 
ছত্রিশ বাজকুলের মধ্যে হুপদেরও নাম আছে। এখানে চীন জাতি 
ভাঁবতের উত্তরে আছে বলিয়। লিখিত হইয়াছে । আবার পঙ্গাব 
সপ্তধাবার মধ্যে চক্ষুঃ নদী চীন, তুষার, শক, প্রভৃতি জনপদের মধ্য 
দিয় প্রবাহিত হইতেছে বল! হইয়াছে (৪৬1৫*)। চীনেদের মধ্যে 
প্রবাদ আছে যে, তাহার। পশ্চিম এসিয়! হইতে আসিয়াছে। চীনজাতি 
শরীষ্টীয় প্রথম শতকে পামীর পর্য্যন্ত দখল করিলে, ইহাবা ভাবতবর্ষের 
উত্তবস্থ লাতি বলিয়! পুবাণে পরিগণিত হইয়াছে । পূর্কোর জন- 
পদেব নাম--অঞ্ধ বাক, প্রবঙ্গ। বঙ্গ, পৌ, বিদেহ, মাল, তাঁত্বলিপ্তক, 
নগধ, প্রাগ জ্যোতিষ, ইত্যাঁদি। 

তাতঃপব দাঙ্ষিণাতোেব জনপদের নাম আছে,-_পাঁও্যা, চোল, 


-_=--কেরল, বনবাসক, মহারাষ্ট্র, আভীর, কুস্তল, বিদর্ভ, অশ্বক, মাহিষক, 


কলিঙ্গ, অন্ধ, প্রভৃতি । বিদ্ধ্য-পর্ববতন্থ দেশে মালব, করুষ, উৎকল, 
দশার্ণ, ভোজ, কিছিস্কক, নিষধ, অবস্তি, প্রভৃতি জনপদের নাম 
পাইতেছি। উৎকলকে বিদ্ধ্য-পর্বতস্থ দেশে ধরা হইয়াছে। মনে 
হয়, বর্তমানে যেখানে উৎকল আছে, পূর্ব্বে সেখানে ছিল না, 
মধ্য-তারতে ছিল। বিষুপুবাণে দাঁক্ষিণাত্যে অন্বষ্ঠ নামে একটি জন- 
পদের' লাম পাঁওয়| যায়। দাক্ষিণ[ত্যেব সাহিষক জনপদ হইতে 
আগত জ্ঞাতি মাহিম্য ও অস্বষ্ঠ দেশ হইতে আগত জাতি অম্বষ্ঠ নাম 
ধারণ করিয়াছিল। বাঙ্গলার বৈদ্যজাঁতির মধ্যে বহুকাল হইতে 
সংস্কৃত-চরচ্চা দেখিয়। মনে তয়, তাহা এই অম্বষ্ঠ দেশের ব্রাহ্মণ 
ছিলেন। 

সমস্ত প্রাচীন কুলীচাধধ্যগণই বলিষাঁছেন, বাক্রলাব পঞ্চ প্রাঙ্গণ ও 
পঞ্চ কায়স্থ কোলাঞ্চ দেশ হইতে 'আসিয়াছিলন। নৃতত্ববিদ্‌ 
পঙিতের! স্থির কবিয়াছেন সে, কাম্ককুন্জের ত্রিসীমানায় যে-সকল 
লোক বাস করে, তাহাদের সহিত বাঙ্গলাব ত্রাহ্গণ-কাঁয়ন্থদের 
-আকাবে মাদৃপ্ত নাই। আসামের লোকে ভারতবর্ষের কলিঙ্গ 
প্রদ্েশকেই কোলাঞ্চ বলে। তাহা হইলে বাঙলার পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও 
পঞ্চ কায়স্থ কলিঙ্গ দেশ হইতে আসিরাছিলেন। বাঙ্ললাব সেন 
রাজবংশ যে দাক্ষিণাত্য হইতে আসিয়াছিল, তাহাতে আব কাহারও 
সন্দেহ নাই। শুর বংশের সহিত সেন বংশের সম্বন্ধ ছিল। দক্ষিণ 
রাঁচে শূব বংশের অন্তিত্বের এতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। 
সুতরাং দনে হয়, শূর বংশ ও দেন বংশ উভয়েই দাক্ষিণাত্য হইতে 
আসিয়াছিল-_তাঁই দাক্ষিপীত্যাগত বত্ৰাহ্মণ-কায়স্থদের তাঁহারা আদব 
করিয| আনীইয়াছিলেন এবং সম্মানের সহিত রাখিয়াছিলেন। বাঙ্গলাব 


কণিপাথর- দৃষ্টি ও সি 





৩৫৩ 
সামাঞ্জিক ইন্ছিস আলোচনা করিলে দেখ| যাইবে যে, বাল। 
দেশে বহুকাল ধরিয়া দাক্গিপাত্য হইতে দলে দলে লোঁক আদিয়| 
বাস কবিতেভিল, এবং তাহাবা অনেকাংশে সুসভ্য ছিল । 

ভারতবর্ষের মধ্যে কেবল বাঙ্গলাদেশের লোকেই নামের পূর্বে 
এ ব্যবহার কবে এবং ভার, পৌষ ও চৈত্র এই তিনমাসে লক্ষ্মীপূজা 
করে। -আবার্‌ কেবল অন্ধ, রাজবংশের রাজাদের নামের পূর্বে “নিবি” 
বা প্রী-কথাব ব্যবহাব আছে। ইহ] হইতে মনে হয বাঙ্গলব পঞ্চ ব্ৰাহ্মণ 
ও কায়স্থের. সঙ্গে সঙ্গে অথবা সেন ও শুব বাঁজবংশেব সঙ্গে বাঙ্গলা 
দেশে এই লক্গীপূজ। ও প্রী-প্রয়েগের প্রচলন হইযাছে। 

প্রাচীন বিখ্যাত স্থান প্রতিষ্ঠান-পুরী (বর্ত্তমান পইঠান )1 পুবাণ- 
কাঁবের! এই প্রদেশেই বাস কবিতেন। 


(মানসী ও মৰ্শ্মবাণী, বৈশাখ ) 
দৃষ্টি ও সৃষ্টি 
চোখ, কান, হাঁত, পা, রসনা সবকটাই হল কপ, রস, শব্দ, 
স্পর্শ, গন্ধ ধরে’ বিশ্বেব চারিদিককে বুঝে নেবার জন্য। মানুষ 
নিজের চৌখ, কান, হাত, প। ইত্যাদিকে অস্বাভাবিক বকমে 
অসাধারণ শক্তিমান করে’ তুলে । ছেলেকে অন্দর চেনাতে পেখালে, 
বই পড়তে শেখালে তবে মে আস্তে আস্তে চোখে দেখতে পায়-- 
কি লেখা আছে, বুঝ্তে পারে পড়াগুলে|, এবং ক্রমে নিজেই 
বচনা করার শক্তি পায় একদিন হয়ত বা। যে মানুষ কেবল 
অক্ষর পরিচয় কবে চল্ল, আঁর যে অঙ্গবগুলোর মধ্যে মানে 
দেখ্তে লাগল, আবার যে রচনার নির্ম্মাণ-কৌশল ও রস পথ্য্ত 
ধবৃতে লাগল এদের তিন জনের দেখা-শোন।ব মধ্যে অনেকখানি 
করে" পার্থক্য আছে। কাজেই দেখি-শিল্পই বল আর যাই বল 
কোন কিছুতে কুশল হয় না চোক, হাত, কান ইত্যাদি, যতক্ষণ 
এদের স্বাভাবিক ক।ধ্যকরী চেষ্টাকে নতুন করে! সুশিক্ষিত কবে’ 
তোল! না! যাঁর বিশেষ বিশেষ, দিকে_ বিশেষ বিশেষ উপায় আব 
শিক্ষার রাস্তা ধরে, | এই শিক্ষার তাঁবতম্য নিযে আমাদেব সচবাচর 
মোটামুটি দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ, ইত্যাদিব সঙ্গে শিল্পীর ও গুণ্রীর 
দেখাশোনার সঙ্গে পার্থক্য ঘটে । ছবি, কবিতা, স্বর-সার প্রভৃতি 
অনেক সময়ে ষে আমাদের কাছে হেঁয়ালীর মতো ঠেকে তা ছুই 
দলের মধ্যে এই পরখ ও পরশের পার্থক্য বশতঃই হব । 
এইজন্যেই কবিতা, সঙ্গীত, ছবি এ-সবকে বুক্তে হলে 
আমাদেৰ চোখ-কানের সাধারণ দেখাশোনাব চাল-চলনের বিপৰ্য্যয় 
কতকটা অভ্যাস ও শিক্ষার ঘ্বারার ঘটাতে হয়, ন! হলে উপায় 
নেই। কোন বিষয়ে পটুতা হয় ন], হতে পারে ন| ততঙ্গণ, 
যতক্ষণ নাঁন। ইন্ত্ৰিয়ের নিত্য এবং স্বাভাবিক ক্রিয়া কতকটা 
অদ্ল-বদ্ল ঘটিয়ে ন। তোল! যাঁয়। সীবাজীবন বারে বারে 
একই জিনিষ দেখে শুনে পরশ করে’ পরথ করুতে কৰ্তে 
কাজেব দক্দত! বেড়ে যায়, হাত পা চোখ কানেব। শরীব-যস্তর, 
নিত্য ব্যবহাবের নিত্য কাঁজেব বস্তু ও ঘটনাগুলোর সম্বন্ধে 
এই অন্রীস্ত বন্ত-পবিচয়েব পঠি সাঙ্গ কবেই থেমে বইল এই 
হলে! সাধারণ মানুষ হিসাবে আমরা দর্শন ম্পর্শন শ্রবণ দিয়ে 
যতটা এগ্সোতে পারি তার চবম পরিণতি । মানুষের দেখা শোনা 
ছোয়! সমস্তই কাজ ও বস্তু এবং বাস্তবিকতাব সঙ্গে লিপ্ত হয়ে 
রইল, নিখুঁত কবে চিনে নিতে পার্লে, অভ্রাস্তভাবে ধর্তে 
পাব্‌লে বাইরের এটা ওটা সেটা, এ ও তা, এমন তেমন ইত্যাদি 





শ্রীরাখালরাজ রাষ 
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প্রবাসী--আধাঢ়, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





বস্তু ও ঘটন| ;--এই যে জ্ঞান একে বল৷ যেতে পারে বন্ত-বুদ্ধি বা 
বাস্তব বুদ্ধি- কিন্ত কিছুতেই একে বল! চলে না, বস্তুর রসবোধ 
শিল্পবোধ শৌন্দর্যবোধ অথবা অর্থবৌধ! মানুষের এই বস্তুগত 
দৃষ্টি চিরদিন তাঁর স্বার্থ-ুদ্ধির সঙ্গেই জড়ানো থাকে। নিত্য 
জীবনযাত্রার সঙ্গে আশপাশ থেকে যারা এসে মিল্ছ তাদেরই 
খবব আমব| দিন-রাত অত্রাস্তভাবে নিয়ে চল্লেম এই বস্তুগত দৃষ্টি 
দিযে! সয়র। যেমন চমৎকার মিঠাই গড়ে চল্লে। মিঠাইয়ের 
রসবোধ করার কোন অপেন্গা না বেপেও | বস্তবজগতেব সঙ্গে 
পরিচয় বুদ্ধিব দিক দিয়ে ঘটিকরে দর্শন ম্পর্শন শ্রবণ মানুষকে 
খুব দলমত! চীতুধ্য বুদ্ধিব পরিচ্ছন্নতা দিয়ে পাকা মানুষ কাজের 
মানুষ করে’ দেয় এটা যেমন সত্যি, আবাব শুধু এই গুণগুলি 
নিয়েই মানুষ গুণী কবি ও শিল্পী হয় ন! এটাও তেমনি সত্যি। 
কাজের সংস্পর্শ থেকে কিছুকে বিচ্ছিন্ন কবে নিযে চেয়ে দেখা, 
শুনে দেখা, ছুয়ে দেখাব অভ্যাপ চোখ কান ও সমস্ত ইন্লিয়কে 
দেওয়ায় ক্ষমতা অনেকখানি সাধনার অপেক্ষা রাখে, তবে মানুষের 
শিল্পজ্ঞান বসনোধ জন্মায়। মানুষ অন্তদৃষ্টি লাভ করে কখন? 
প্রাণেব সঙ্গে বাক্যকে, চক্ষুর সঙ্গে মনকে, স্তোত্রের সঙ্গে আত্মাকে 
ধখন সে মিলিত করে| যে-সব শরীরযন্ত্রের কাজই ছিল বুদ্ধির সঙ্গে 
যুক্ত হয়ে বাহিবের প্রেরণায় চটপট সাড়া দেওয়। নির্বিচারে ; 
অস্তবের সঙ্গে মানুষ যেমনি তাদের যুক্ত করে’ দিলে অমনি 
ভিতরকার প্রেরণায় ভার ধীবে স্পস্থে একটুখানি যক্কেব সঙ্গে একটু 
কৌতুহল নিবে যেন আত্মীয়তা পাতাতে চল্লো। বাচিরের এট! ওটা 
দেটার সঙ্গে, একটু দবদ পৌঁছল দেখা শোনা ছো।য়ার মধ্যে! 

ভাবুকের শোন! দেখা বলা কওয়ার মধ্যে শিশুস্থলভ সরলতা ও 
কল্পনাৰ প্রসাব থাকে । ভাবুকদৃষ্টি এত অপরূপ অসাধারণভ।বে 
দেখে শোনে দেখার শোনায় যে কাজের মানুষের দেখ। শোন| 
ইভাদিব সঙ্গে তুলনা কবে’ দেখলে ভাবুকের চোখে দেখ! ছবি 
কবিতা সমস্তই হেঁয়ালী ব| ছেলেমান্ষির মতই লাগে । 

শিশুর হৃদয় যে ভাবে গিয়ে স্পর্শ এবং পরথ করে’ নেষ বিশ্ব 
চবাচরকে, একমাত্র ভাবুক মানুষই সেই ভাবে বিশ্বর হৃদয়ে 
আপনার হৃদয় লাগিয়ে দেখতে পারেন শুন্তে পাবেন, এবং অবোল। 
শিশু যেট! বলে’ যেতে পাঁব্লে না সেইটেই বলে’ যায় ভাবুক 
কবিতায় ছবিতে, রেখাব ছন্দে লেখাব ছন্দে সুরের ছন্দে অবোলা 
শিশুর বোল, হারানো দিনগুলির ছবি। অফুরস্ত আনন্দ আর 
খেল! দিয়ে ভর! শিশুকালের দিন-বাতগুলোর জম্যো সব মানুষেরই 
মনে যে একট! বেদনা আছে সেই বেদন।-ভর| বাঁজত্বে ফিরিয়ে নিয়ে 
চলেন মানুষেব মনকে থেকে থেকে কবি এবং ভাবুক, যার! শিশুব 
মতো তরুণ চোখ ফিরে পেয়েছেন। শিশুকাল বধার্থই ভাবুক এবং 
আপনার চারিদ্রিককে দে সত্যই হৃদয় দিয়ে ধবৃতে চায় বুঝতে চায় 
এবং বোঝাতে চাষ ও ধবে দিতে চায়; শুৰু সে যা দেখে শোনে 
সেট! ব্যক্ত করাব সম্বল এত অল্প, বে, খানিকটা বোঝায় নান। ভঙ্গী 
দিয়ে, খানিক বোঝাতে চায় নান! আঁচড পৌচড নযতে। ভাঙ্গা 
ভাঙ্গ! বেথা লেখা ও কথা দিয়ে; এইখানে কবির সঙ্গে ভাবুকের 
সঙ্গে পাকা অভিনেতার সঙ্গে শিশুব তফাৎ । দৃষ্টি ছুজনেবই তরুণ, 
কেবল একজন সৃষ্টি করাব কৌশল একেবারেই শেখেনি আব-একজন 
শৃষ্টির কৌশলে এমন সুপটু যে কি কৌশলে যে তারা কবিত। ও 
ছবির মধ্যে শিশুব ভকণ দৃষ্টি আব অস্ফুট ভাষাকে ফুটিয়ে তোলেন 
তা পৰ্য্যন্ত ধরা বাঁ না। 

ম্তাকাদো দিয়ে শিশুর আবোল তাবোল আঁধ-ভীঙ্গা কতকগুলো! 
বুলি সংগ্রহ করে’, অথব। শিশুর হাতের অপবিপক্ক ভাঙ্গাচোরা 


টানটোন আঁচড-পৌঁচড় চুরি কৰে বসে” বসে’ কেবলি শিশু-কবিতা 
শিশু-ছবি লিখে চল্লেই মানুষ কবি শিল্পী ভাবুক বলাতে পাঁরে নিজেকে 
এবং কাজগুলোও তাব মন-ভোলানো! হয় এ ভুল যাঁব| করে’ চনে 
ভাবা হযতে! নিজেকে ভোলাঁতে পাবে কিন্ত শিশুকেও ভোলায় না, 
শিশুব বাপ-মাকেও নয়। ছেলে-ভুলানো ছড়া একেবারেই ছেলে-_-$ 
মান্ধি নয়, তরুণ দৃষ্টিতে দেখা-শে।নাব ছবি ও ছাপ সেগুলি। 

কাজের দৃষ্টি মানুষের স্বার্থের সঙ্গে সৃষ্টির জিনিবকে জড়িবে দেখে, 
আব ভাবুকের দৃষ্টি অনেকটা নিঃস্বার্থ ভাবে হৃষ্টিব সামগ্রী স্পর্শ 
কবে। দিন-বাতের মধ্যে যে-সব ঘটন! হঠাৎ ঘটে কিন্ব। আকন্লিক 
ভাঙে উপস্থিত হয় প্রতিদিনেব বাধা চালের মধ্যে সেগুলোকে মানুষ 
খুব কাজে ব্যস্ত থাকলেও অন্ততঃ এক পলেব জন্যেও মন দিয়ে না 
দেখে থাকৃতে পাবে না--সমস্ত ইন্সিয়-ব্যাপারে আকৃষ্ট হবার একটা 
চেষ্ট। থেকে থেকে জাশে আমাদেব সকলেরই, কিন্তু বাইবে থেকে 
প্রেবণীসাপেক্ষ চোখ কান ইত্যাদিব এই কৌতুহল সব সমযে 
জাগিয়ে রাখতে পারেন কেবল ভাবুকেরাই। বিশ্ব-জ্রগৎ একটা 
নিত্য-উৎসবের ঘধ্যে দিয়ে নতুন নতুন রসের সরঞ্জাম নিয়ে ভাবুকেব 
কাছে দেখা দেয় এবং সেই দেখ! ধরা থাকে ভাবুকের বেখাব টানে, 
লেখাব ছাদে, বর্ণে ও বর্ণনে ; কাজেই বল! চলে বুদ্ধিব নাকে 
চডানে| চল্ভি চশ সাব ঠিক উল্টে! এবং তাব চেয়ে ঢেব শক্তিমান 
চশ ম! হল মনের সঙ্গে যুক্ত ভাবের চশমা-খানি। 

অভিনিবেশ করে বস্তুতে ঘটনাতে নিবিষ্ট হবাব শিক্ষা 
ও সাধনায় আপনার কাধ্যকরী ইন্লিয-শত্রি-সকলকে নতুনতবে। 
শক্তিমান কবে, তুললেন ষে মুহুর্তে ভাবুক- সৌন্দর্যে - অর্থে 
সম্পদে হষ্টির জিনিশ ভরে উঠল, ভ্রগৎ এক অপরূপ বেশে 
সেজে দঁড়ীলে। মানুষের সনেব দুয়ারে, বাবসহল ছেড়ে অভ্য।- 
গত এল যেন অন্দরের ভিতর ভালবাসাঁৰ রাজকে । রনের স্বাদ 


অনুভব করলে মামুষ_-যেটা সে কিছুতে পেতে পার্তো না যদি দে 


ইন্জিয়-সমস্তকে কেবলি প্রশ্রী ও মন্ত্রীর কাঁজ দিয়ে বসিয়ে বাধত 
বুদ্ধির কোঠীর দেউড়িতে। এই নতুন শিক্ষা নতুন সাধনা যখন 
মানুষের ইন্দ্িয়গুলো লাভ কবৃলে, তখন মানুষের কণ্ঠ শুধু 
বলা-কওয়া হাক-্ডাক কবেই বসে' রইলো না, সে গেয়ে উঠল, 
হাতের আঙ্গুলগুলো নানা জিনিষ স্পর্শ করে’ নরদ গরম কঠিন কি 
মৃদু ইতাদির পৰখ করে'ই ক্ষান্ত হল না, তাঁব| সংযত হয়ে তুলি 
বাটালি সঁচ হাতুড়ি এমনি নানী জিনিষকে চালাতে শিখে নিলে, 
বীণা-যস্ত্রেষ উপরে হব ধবৃতে লাগ্ল হাত, আঙুলের আগা, শুধু 
লোহার তাবকে তাব মাত্র জেনেই ক্ষাস্ত হল না, স্ববের তাঁব পেয়ে 
যন্ত্রের পর্দা পর্দায় বিচরণ করতে থাকল আঙ্গুলের পরশ গুন্‌ 
গুন্‌ স্বরে ফুলেব উপবে ভ্রমবের মতে, কোলের বীণার সঙ্গে যেন 
প্রেম কবে চল্ল হাত, কান শুনতে লাগল প্রেমিকের মতো 
কোলের বীপাৰ প্রেমালাপ। সরু হাচের, সোনার সুতোব, রংএ ভর! 
তুলির সজীব ছন্দ ধবে” তালে তালে চল্ল আঙ্গুল. হাতুড়ি-বাটালীর 
ওঠা-পড়াঁব সঙ্গে সঙ্গে তাগুব নৃত্য কব্তে শিক্ষা বির 
কাজের ভিড় থেকে মানুষে চোঁধ-হাত সেই সঙ্গে সনও চুটা পেকে 
খেলাবার ও ডান! মেলাবার অবসর পেয়ে গেল। 

সমস্ত ইন্সিয দিযে সৃষ্টিৰ দিকে এই অভিনিবিষ্ট দৃষ্টি এইটুকুই 
ভাবুকের সাধনার চরম হল তা তো নয়, সৃষ্টির বাইবে ঘা তাঁকেও 
ধর্বাব জগ্কে ভাবুক আরো এক নতুন নেত্র খুললেন--খুবই প্রথর 
দৃষ্টি যার এমন দৃববীক্ষপ-যন্ত্রকেও হার মানাজে মানুষেব এই 
মানস-নেত্র | চোখের দৃষ্টি যেখানে চলে না, দুরবীক্ষপণের দুরদৃতিরও 
অগম্য যে স্থান, সামুধ এই আব-এক নতুন দৃষ্টির সাধনায় বলীয়ান 


২ ও সমাজ-বিবেব বান ডাকিয়াছিল। 


ওয় সংখ্যা ] 
পস্পিসান্দির্াপিসতিসিপাস্সিশা NANA NAN 
হয়ে নিজেৰ মনের দেখা নিয়ে বিশ্ববাজ্যের পবপাবেও সন্ধানে 
বেরিয়ে গেল--সেই রাজ্রদ্ে--যেখানে স্বষ্টৰ অবপ্তঠনে নিজেকে আবৃত 
করে’ অঙ্ট| রয়েছেন গোপনে ! K 

এই ব্ৰহ্মলোক যেখানে ছায়াতপে সমস্ত প্রকাশ পাচ্ছে, গন্ধবর্ব-লোঁক 
যেখানে কূপ ও সুর উভয়ে জলেব উপবে ঘেন তবঙ্সিত হচ্ছে, এবং 





আত্মার মধ্যে যেখানে নিখিলেব সমন্তই দর্পণের মতো প্রতিবিশ্বিত 


দেখা যাচ্ছে--সমস্তই দিব্য-দৃষ্টিতে পবশ ও পরখ করে' নিলে মানুষ । 
দর্শকের ও প্রোতাঁৰ জাধগীষ বসে’ মামুম দেখ বাব মতে। কবে? দেখ লে, 
শোন্বাব সত করে, শুনে নিলে নিখিলের এই কপেৰ লীল। সুবের 
খেলা, এবং এবও ওপীবে থে লীলামষ মানুষকে সমস্ত পদার্থ 
সমস্ত বস্তুর সঙ্গে একসূত্রে বেধে একই নাট্যশালায় নাঁচিবে 
গাইবে চলেছেন তাঁকে পর্যন্ত ছুয়ে এল মানুষ নেপথ্য সরিয়ে। 

দেখা শোন। পরশ করার চরম হয়ে গেল, তাঁব পব এল দেখানেৰ 
পাঁলা। মানুষ এবাবে আব এক নতুন অদ্ভুত অনিয়ন্ত্রিত অভূতপূর্ব 
দৃষ্টি সাধন কবে গুণী শিল্পী হয়ে বস্ল | এই দৃষ্টিবলে আপনাব 
কল্পনালোকেব মনোবাজ্যেব গৌঁপনতা থেকে মানুষ নতুন নতুন 
সৃষ্টি বাব কবে’ আন্তে লাগ্ল। যে এতদিন দর্শক ছিল সে 
হুল প্রদর্শক, দ্রষ্ট! হযে বস্ল দ্বিতীয় শ্্ট। অকপকে রূপ দিয়ে, 
অন্ন্দবকে সন্দব করে’ অবোলাকে স্বর দিয়ে, ছবিকে প্রাণ, 
বঙ্গহীনকে বং দিয়ে চল্ল মানুষ । 


( বঙ্গবাণী, বৈশাখ ও জ্যেষ্ঠ) 
বাংলার নবধুগের কথা 


ইংবেজী শিক্ষাৰ প্রথম ফল-_দুক্তিবাদ ও ব্যক্িস্বাতন্ত্য ৷ 
বাজ। বামমোহন বাঁংলাব এই নব্যুগেব প্রবর্তক হইলেও বাব 


শ্রী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুব 


_- আদর্শটি বহুদিন পর্যন্ত শিক্ষিত বাঙ্গালীব| ধৰিতে পাবেন নাই। 


এখনও পাবিয়।ছেন কিনা, সন্দেহ । তামসিকত।কে দূব কবিবাব 
জন্যই বাজ! দেশেব ধর্ম-কর্মকে লোকের অনুভবের উপরে গড়িযা 
তুলিতে গাহিক্লাছিলেন। 

রাঞ্জ। দেখিয়াছিলেন যে ভাঁবতবকে যদি এধুগে সত্যভাবে 
বাচিয়া থাকিতে হয়, তাহা হইলে ভাকতব।সীদিগকে নিজেদের 
সনাতন সভ্যত। ও সাধন! লইয়। আঁধুনিক সম্য-সমাজেব মাঝধানে 
যাইফ। মাথ| উচু করিয! দীড়াইতে হইবে ; আব কৃপমণ্জক হইব! 
থাকিলে চলিবে ন। ভাবতবর্ষ যখন বড় ছিল, তপনও মে কুপদ্ুক 
ছিল না। এই কারণেই বাজ। ইংরেজী শিক্ষ। প্রচলিত কবিবার 
জন্য এতট! আগ্রহাদ্বিত হইয়াছিলেন। এদেশে ইংবেজী শিক্ষা 
প্রচলনের জন্য ইংবেদ গভর্ণমেন্ট আদিতে কোনও চেষ্টাই কবেন 
নাই, বরঞ্চ নানাদিকে বাধা দিতে চাহিয়াছিলেন। 

কলিকাঁত।-সমার্জে এই নুতন শিক্ষাব ফলে একট! প্রবল ধর্ম্ম- 
রাজ বামদোহন প্রাচীন 
বেদাস্তাদি প্রচাব কবিয! প্রচলিত সংস্কাবের সঙ্গে যে বিবৌধ 
জাগাইতে চাহিয়াছিলেন, হিন্দু কলেজেব প্রতিষ্ঠায় বুবোপেব জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের প্রভাবে দে বিবোধটা সত্ববই আর-এক দিক দিয়! 
পাকিয়। উঠিতে লাগিল! 

বিরোধট| পাঁকিল বটে, কিস্ত তাহার সঙ্গে সঙ্গেই বাজ| যে 
সমস্থষেব পথট! দেখা ইয়াছিলেন, তাহাব সন্ধান লোকে পাঁইল ন|। 
কলে ইংবেজী শিক্ষার প্রধম চে শিক্ষিত বাঙ্গালীকে একেবাবেই 
দেশের সভ্যতা ও সাধনা কোল হইতে তুলিয়া লইয়। আধুনিক 
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কষ্টিপাথর-_বাংলার নবযুগের কথা 
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যুরোগীষ সম্যতা ও সাধনার দিকে প্রবল বেগে ঠেলিয়| দিল। 
আব উহার মূল কারণ ছিল--এই নূতন শিক্ষা ও সাধনাব অতিশয় 
বলবতী স্বাধীনতা ও মানবতা প্রেরণা । ইহাই বাঙ্গালীব অস্তনিহিত 
চিরন্তন কিন্ত সপ্প্রতি-বিক্কৃত স্বাধীনতা ও মানবতার আদর্শকে 
জাগাইয়।, কন্তবী-দুগকে যেমন নিজেব নাভিগদ্ধে ম[তাইষ| চাবিদিকে 
ছুটাইয়! থাকে, বাঙ্গালীকেও সেইবপ নিজেব আদর্শের গন্ধেই 
যরোপেব দিকে ছুটাইয| দিল। 

এ দেশে উচ্চ ইংবেজী শিক্ষাব প্রচলন ইংবেজেব বন্ষার' জন্যই 
প্রষোজনীষ হইয়। উঠিযাছিল। সে ধুগটাই বুবোপে এক অভিনব 
স্বাধীনত। এবং মানবতার প্রেরণাষ সাতিয়া উঠিয়াচিল। 

যুক্তিবাদ ও ব্যক্তিন্বতিস্্য, ইংবেজীতে যাহাঁকে Rationalism 
এবং Individualism কহে, ফবাসী বিপ্লবের মূল ভিত্তি ছিল; যাঁহাবা 
হিন্দু কলেজে লেখাপভ। শিখিতে গেলেন, এই যুক্তিবাদ ও ব্যক্তিত্বাতস্থ্ 
তাহাদেব জীবনেরও মূলমন্ত্র হইয! উঠিল। এই নূতন আদর্শের প্রেবণায় 
ইহারা প্রচলিত ধর্ম্মের এবং সমাজেব সকল বন্ধনকে ভঙ্গিতে আবস্ত 
করিলেন। এইকপে বাঙ্গালাষ ইংরেজীনবীশদিগেব প্রথম দলের মধ্যে 
একটা তীত্র ধর্্মদ্রোহিত।| এবং সমাজছোহিতা জাগিয়। উঠিল | 
এই-সকল শিক্ষার ফলে প্রাচীন সমাজে এবং পবিবারে জ্যেষ্ঠগণের 
সাঙ্গ নব্যচুবকদিগেব বিবোধ বাঁধিয়া! উঠিল। ইংরেজী শিক্ষাৰ প্রভাবে 
বাংলার ইংরেজীনবীশেরা প্রামীনকে ভাঙ্গিরা-চুরিযা| যুবোপের ছাঁচে 
নিজেদের সমার্জকে নুতন কবিষ! গড়িয়া তুলিবাব জন্য ব্যাকুল হইয। 
উঠিষাঁছিলেন ৷ 

অষ্টাদশ শতাব্দীব বৃবোপীয় যুক্তিবাদের ব| Rationalisnএব 
উপরেই আমাদেৰ প্রথম দলে ইংরেজীনবীশদ্বিগেব এই সম[জ-ও- 
ধর্দ্রোহিত। প্রতিষ্ঠালাভ কবিতে চাহিয়।ছিল। এই যুক্তিবাদ ই্জিয়- 
প্রত্যক্ষকেই সত্যের ব। বস্তুব একমাত্র প্রমাণ বশিয়। গ্রহণ কৰে। 

উনবিংশ শতাব্বীব যুরোপীয চিত্ত! ইঞ্জিয়-প্রত্যন্গের অপুর্ণত। অনুভব 
কবিয়া, ইন্জরিয়ের প্রমাণের দ্বাব| সান্ুষেব সকল অভিজ্ঞতাব মীনাংস। 
হয় ন! দেখি, 1019;01৩0. বা আন্মপ্রত্যযের আশ্রয় লইয়ছিল। 
আমাদের নুতন" ইংরেজীনবীশেবাও কেহ কেহ এই পথেই নাত্তিক্যের 
হাত হইতে রক্ষা পাইবার চেষ্ট। করিয়ছিলেন। এইরূপে আমাদের 
প্রথম দলেব ইংবেজীনবীশদিগের মধ্যে মোটেব উপবে দুইটা দল গড়িয়া 
উঠিতে আবস্থ করে। এক দল প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মেব উপব আস্থ। হাঁরাইয়। 
নাত্তিক্যেৰ দিকে ঝুঁকিয়। পডিলেন। কেবল লোকশ্রেয়; অর্থাৎ 
জনসাধারণেব যাহাতে কল্যাণ হয এবং যাহ] তাহাদের সুবসমৃদ্ধি সাধন 
কবে, ইহাকেই সম্াঙ্জ-নীতিব মূলসুত্রকূপে অবলম্বন কব্বাছিলেন। 
যাহাতে লেকেব সুখমমৃদ্ধি নষ্ট কবে, তাহাই অধৰ্ম্ম, যাহা ছারা ইহ- 
লৌকিক নুখসমৃদ্ধি তাহাই ধৰ্ম্ম, ইহাই ইহাদের চরিত্রের বুনীযাদ হই 
উঠে! আব-এক দল প্রচলিত হিন্দুধর্দে বিশ্বাস হাবাইয়াও সকল ধর্মবিশ্বাস 
হাবাইলেন ন! । ইঁহার্দেব প্রকৃতিব মধ্যেই একট! বলবতী আস্তিক্যবুদ্ধি 
বিদ্যমান ছিল। ইঁহাবা হিন্নুধৰ্ম্মেব বিরুদ্ধে থড়গহস্ত হইয়াও প্রকৃতপক্ষে 
ধর্দদ্রোহী হইতে পাঁবিলেন না। ভাবতের প্রাচীন সাধনাতেও যুক্তি 
এবং ব্যক্তিস্বাতস্ত্রোব একট! স্থান জাছে। গতানুগতিক ধর্মেব সাধনে 
ক্ষেহে ইহাঁব সন্মান লইত না| এইজন্ভই আমাদের যে-সকল ইংরেজী- 
নবীশেবা এই যুক্তিবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্রেব গ্রেবণায় হিন্দুধর্ম ও 
হিন্দুদমাঞ্জকে অযৌক্তিক এবং নাঁনবের স্বাছাবিক স্বাধীনতাব পরিপন্থী 
বলিয়। বৰ্জ্জন কবিয়ছিলেন, ভাহাব| প্রটে্টা্ট, খুষ্টীয ধর্মের মাত্র 
গ্রহণে কুষ্ঠিত হন নাই। 

কি করিব! ছেনেব! ইংবেজীও শিখিবে, বুরেগীয সভ্যত। ও নীধনার 
শান্্-সাহিত্যও জধ্যবন কবিবে, অথচ ইহাব বে অপবিহাধ্য পরিণাম, 
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যুক্তিবাদ ও ব্যক্তিস্বাতস্ত্রযেব প্রভাব, তাহাব হাতও এড়াইয। থাকিবে, 
এই অপাধ্য-সাধনায় হিন্দুসসাজেব নেতৃগণ প্রবৃত্ত হইলেন ! 

কিন্ত তন্্রমন্ত্রর হাব! শীন্ত্র ও কিন্বদন্তীব দোহাই দিয়! কিম্বা 
সমাজ-শাসনেব ভব দেখায়! নূতন ভাবের ও আদর্শেৰ মনে মাঁতোষার! 
যুবকেব দলেব-_সসাঁজ- এবং ধর্মনজ্রোহিতাকে ঠেকাইয়া বাখিতে 
গাবিলেন ন| | 

এরাপ অবস্থায় মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুব রাজ! রামমোহনের 
টস দায়াধিকাবের দাবী করিয! তাহাৰ প্রতিষ্ঠিত মুমূর্য বরহ্মদভাঁতে 

1 সঞ্চার কবিষা নব্যশিক্ষিত বাঙ্গালীদিগ্রেব উপবে খৃষ্টধর্ম্মেব 

LE OO 


(বজবাণী, জ্যৈষ্ঠ ) - শ্রী বিপিনচন্দ্র পাল 


প্রাণশক্তির রসজ্রোত 

অনেকে ধাঁবপা আছে বে বুঝি লড়াই কবে’ ছন্সংঘর্ষেব মধ্য 
দিয়েই শক্তি প্রকাশিত হব] ভাব| একথ| স্বীকাব করে ন! যে 
সৌন্দর্য্য মানুষেব বীর্যের প্রধান সহাঁয়। বসগ্তকালে গাছপালাব 
যে নবকিশলয়েব উদ্যম হয়, তা বেনন তাৰ অনাবশ্তক বিলাসিভ| 
নয়, বাস্তবিক পক্ষে দে যেমন তার বড় স্বষ্টর একটি প্রক্রিয়।, 
তেমনি বড় বড জাতির জীবনে যে রসসৌন্ধ্যের বিস্তার হয়েচে তা 
তাঁদের পরিপুষ্টরই উপকরণ জুগিয়েছে। এই-সকল রসই জাঁতিব 
জীবনকে নিত্য নবীন কবে’ রাখে, তাকে জবাব আক্রমণ থেকে 
বাঁচায়, অমরাবতীর সঙ্গে ম্ত্যলৌকের যোগ স্থাপন করে, এই 
রসসোন্য্যই মানবচিত্তে আধ্যাত্মিক পূর্ণতায় বিকশিত হয়। কেবল 
দেহেরই পর, মনেরও জীবন আছে , সঙ্গীত হচ্চে তারই তৃষ্ণাব 
একটি পানীয়, এই পানীয়ের ত্ব।ব! মনেৰ প্রাণশক্তি সতেজ হয়ে ওঠে । 

জীবন নীবন হলে সঙ্গে সঙ্গে তা নিব্বার্ধ্য হবে পড়ে। কিন্ত 
শুদ্ধতাব কঠোবতাই যে বীৰ্য্য এমন কথা আমাদের দেশে প্রায়ই 
শুন্তে পাওযা যায় । অবশ্য বাহিবে বীর্যেব যে প্রকাশ সেই 
প্রকাশের মধ্যে একট? কঠিন দিক আছে, কিন্তু অস্তরেব ষে পূর্ণতা 
সেই কাঠিন্ককে রঙ্গ। কবে সেই পূর্ণতার পরিপুষ্ট কোথা থেকে? 
এ হচ্চে আনন্দরদ থেকে । দেইটে (চাখে ধরা পড়ে না বলে' তাকে 
আমরা জগ্রীহ করি, তাকে বিলাসেব অঙ্গ বলে’ কল্পনা করি। 

গাঁছেব গু'ডিব কাষ্ট-অংশটাকে দিয়েই ত গাছের শক্তি ও সম্পদেব 
হিসাব কর্লে চল্বে না। সেটাকে খুব স্থূলকপে ল্পষ্ট কবে’ দেখা 
যায সন্দেহ নেই? আর গুঢভাবে তার অণুতে অণুতে যে রস সঞ্চারিত 
হখ, যে বসেব সঞ্চাবণই হচ্চে গাছের শথার্থ প্রাণশক্তি, সেট! স্কুল নয়, 
কঠিন নয, বাহিরে সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ নয় বলেই তাকে খর্ব করা সত্য- 
দৃষ্টির অভাব বশতঃই ঘটে | গু ডির সত্যট। বসেব সত্যেব চেয়ে বড় নয, 
গু'ড়ির সত্য রসেব সত্যের উপরেই নির্ভব কবে, এই কথাটা আমাদের 
মনে রাখতে হবে। 

যখন দেখতে পাব যে আমাদের দেশে সঙ্গীত ও সাহিত্যের ধাঁরা 
বন্ধ হয়েছে, তখন বুঝব দেশে প্রাণশৃক্তির শ্রোতও অবরুদ্ধ হযে 
গেছে। সেই প্রাণশক্তিক্ে নান! শাখা-প্রশাখায় পূর্ণভাবে বহমান 
কবে রাখ বাব জন্তেই, বিশ্বের গভীর কেন্দ্র থেকে যে অমৃতবস-ধাবা 
উৎসারিত হচ্ছে তাঁকে আমাদের আবাহন করে’ আন্তে হবে৷ ভগীরথ 
যেমন ভশ্মীভূত সগর-সস্তানদেব বাঁচাবাব জন্যে পুণ্যতোব| পগঙ্গাকে 
মর্থ্যে আমন্ত্রণ কবে’ এনেছিলেন তেননি মানসলোকেব ভগীবথেব। 
প্রাণহীনতাব সধ্যে অস্ৃতত্ব সঞ্চাবিত কব্বাঁর ভম্য আনন্দরসেব 
বিচিত্র ধাবাকে বহন কবে’ আন্বেন। 


প্রবাদী--আঁযাঢ়, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


সমন্ত বড় বড জাতির মধ্যেই এই কাঁজ চল্চে। চল্চে বলেই 
তাব! বড। পার্লামেন্টে, বাঁণিজ্যেব হাঁটে, যুদ্ধের মাঠে তীর! বুক 
ফুলিষে তাল ঠুকে বেডাঁন বলেই ভাবা বড় তা নয়। তারা সাহিত্যে 
সঙ্গীতে কলা-বিদ্যার সকল দেশের মানুষেব জছ্চে সকল কালের 
বসস্বোত নিত্য প্রবহমান করে? রাখ চেন বলেই বড় । 


( নব্যভারত, জ্যৈষ্ঠ ) লী রবীজনাথ ঠাকুর “ক 





প্রাদেশিক দেবতত্তব 
একাচুরা পুজা । 


মবমনসিংহেৰ পূর্বাংশে এবং ত্রিপুবাব উত্তবাংশে এই দেবভাব 
অত্যন্ত সমাদব। ছেলেমেয়ের উৎকট ব্যাধি হইলে, অথব| মৃতবৎসাব 
সন্তান বক্ষাব জন্ত এই দেবতার পুজ। হইয়! থাকে । ইহাব পুজা মান- 
সিক কবাব সঙ্গে সঙ্গেই শিশুর পাঁযে লোহার বালা অভাবে সুতা 
পবাইয়! দেওয| হয়। সাঁধাবপত: ইহাকে একাঢুরার বেড়ী বল! হয়। 
কাহারও অম্নপ্রাশনেব সময়, কাহারও পেতাব সময়, কাহাবও কাঁহাবও 
বা বিবাহেব সময়েও পূজা! অনুষ্ঠিত হয়। পুজা সম্পন্ন হইলে পায়েব 
বেড়ী কাটিয়! ফেল! হয়। যাঁহার ধৃত বেড়ী কোন কারণে নষ্ট হই! 
যায়, তাঁহার পক্ষে পুজার সময় নূতন বেড়ী পায়ে পরাইতে হয়। এই 
দেবতা নাম সম্বন্ধে বিভিন্ন সত দেখ! যাঁষ। 
কোন কোন পদ্ধতিতে ইনি “একচৌর ভৈরব" নামে, কোন পুস্তকে 
একচুড় ভৈরব নামে, আবাঁৰ কৌধাও-_“একচূড শিব” নামে অভিহিত 
হইয়াছেন। ইহাণীব ধ্যানের এবং মন্ত্রেবও পার্থক্য দেখ। যায়। 
(১) নীললরীমূতসক্কাশং একচৌরং ব্রিলৌচনম্‌ ৷ 
দ্বিভুং শত্রহস্তারং নানালঙ্কাবভুষিতম্‌ | 
(২) নীলজীমূতসন্কাশং একচৌরং ব্রিলৌচনস্‌। 
গদাখডাধরং দেবং হুধ্যকোটিসমপ্রভম্‌ ॥ 
বিশ্ধ্স্থং বিদ্ধ্যনিলয়ং ভৈরবং ভৈববীপ্রিয়ম্‌ ! 
ও একচৌর ভৈরব ইহাগচ্ছেত্যাবাহ্ হং ক্রৌ একচৌরভৈববাঁয় নমঃ 
ইত্যনেন পুজযেৎ। 
এই পুজীর অঙ্গ ছাগব্লিদান। কোন কোন স্থলে মহিষবলিও 
হইয়া থাকে । শ্রীলোকে একাচুবার ব্রতও করিষ। থাকে । 
বরকুমার । 
ইনি একাচুবার নিয়ত সহচর দেবত! ৷ যেখানে একাচুবাব পূজা 
হইয়া থাকে, সেখানে ইনিও অবশ্যই পূজ। পাঁন। মঙ্গল-ব্যাঁপীবেব 
পূর্বে একা চুর বরকুমারের পূঙ্গা প্রায়শই হুইয়। থাকে। কোন কোন 
পুরোহিত ঠাকুব মনে করিয়াছেন, ইনি বড় কুমার । বড় হইলেই বৃহৎ; 
অতএব কেহ ইহাকে বৃহৎ কুমারায় নমঃ, কেহ বা বৃদ্ধ কুমারায় নমঃ, 
আবার কেহ কেহ বড়কুমাবায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে পূজা কবিষ| থাকেন। 
প্ডিতগণ সনে কবেন ইনি বরদাত। কুমাব। বৌং মন্ত্রে যোড়শোপচারে 
ইহার পুজ। হইর। থাকে । রস 
ধ্যান এইরূপ £_ 
“& বড়কুমার" দ্িভুজং শত্রুহস্তারং মদ্যঘটকপ্(লকম্‌। 
বাস্চন্দাম্ববং নানালঙ্কারভূধিতম্‌।” j 
ইহার জঙ্গদেবতারূপে অষ্ট-ভৈববের পুজা কবিতে হয । ইহার 
পূজাতেও ছাঁগাদি পশু বলি হইয| থাকে । 
বন্ছুগ। পুজা! । 
এই দেবত| পূর্ব-সয়মনদিংহে অতীব প্রভাবশ।লিনী। প্রত্যেক 


পার্ট হইয়া থাকে । বিবাহ উপনয়ন 


তয় সংখ্যা ] 


কষ্টিপাথর_ প্রাদেশিক দেবতত্ব 


৩৫৭ 





হিনুপ্তামের পল্লীতে পল্লীতেই ইহার অধিষ্ঠান শাকোট বৃক্ষ ( শেওড়া 
গাছ) দেখিতে পাওয়া যায়। গাছের গড়াতে পুজা! অনুষ্ঠিত হয়, হতরাং 
এই পুজাব নাম গাছের গু'ড়ির পূজা । মেয়ের! দেবীকেও ‘গাছের গুড়ি 
ঠাকুবাকটন” বলিয়। খাকে। কোন কোন স্থানে শেওড়া ভিন্ন উড় ম প্রভৃতি 
গাছেও পূক্তা। হইতে দেখা যার । অনেক স্থলে পূজ্য বৃক্ষের গোড়া বাঁধান 
চূড়াকরণ প্রস্ৃতি প্রত্যেক সঙ্গল ব্যাপারের 
পূর্বেই বনছুর্গার পুজা এবং তদঙ্গ বলিদান হইয়। থাকে। এই পুজায় খে, 
চিড়াভাজা, চাউলেব গুড়া, বীচে কলা প্রভৃতি নৈবেদারপে প্রদত্ত হইয়া 


থাকে। হংসডিম্বে সিন্দুর মীশাইয় এই পূজায় দেওয়া হয়।- প্রত্যেক - 


ছেলে হওয়ার পব অশোচান্ত-দিনে ব্নছূর্গার পূর্ব্বোজ্ত ভোগরাগ দেওয়া 
হয়। ইহাতে আর যোড়শোপচারে পুজ্জার ব্যবস্থা নাই। ইহাকে গাছেব 
গুঁড়ির বাড়ান বলির! থাকে। কুমির প্রদেশে এই পুজা! কামিনীগাছের 
গোড়ায় অনুষ্ঠিত হইয়। থাকে । সুতরাং ইহাকে কামিনীপুজ! বল! হ্য়। 
পুরোহিত ঠাকুত্গণ স্ব স্ব রুচি অন্ুসাবে কেহ শাকোটবাসিন্যে ছুর্গায়ৈ 
নমঃ, কেহ ব! শাকোটবাসিন্যে নমঃ, ইত্যাদি মন্ত্রে পুজা কবির! থাকেন । 
ধ্যানামুসাবে বনছূর্গা ত্রিবলীষুক্তা বনসাল্যবিভূষিতা, শাকোট বৃক্ষে 
LO Bt 

ঙঁ ( 1) বলীপেতাং (তা) বনসালাবিভুষিতাং (তা) শাকোট- 
বাসিনীং (নী) দেবীং (দেবী) হৃতরক্ষাং করুঘ মে] 

আমার পুত্র রক্ষা কব, দেবীর নিকট এইরূপ প্রার্থনা করা হয়। 
ধ্যানের পদ্টি অশুদ্ধ আছে। “ও ত্রীং বনদুর্গায়ৈ নমঃ” এই মন্ত্রে দেবীর 
পূজা হইয়া থাকে। 


বনদুর্গাং (সর!) মহাভাগাং (গা) 
শাকোটবৃক্ষবাসিনীম্‌ (নী )। 
পষ্টবনত্পবীধাঁনাং ( না ) সুতরক্ষাং সদা কুরু ॥ 
অন্যাঃ স্ততিঃ-- 


উপ্রদংস্টাং করালাস্যাং গীনোন্নতপয়োধরামূ । 
দিশ্বস্ত্রামভয়াং শ্ঠামাং লোচন-ত্রিতয়াম্বিতাম্‌ ॥ 
শাকোটব।সিনীং ছুর্গাং সর্ববত্রগুভকারিণীস্‌। 
সৌবর্শাধুজ-মধ্যগাং ত্রিনয়নাং সৌদামিনীসন্তলিভাং 
চত্রং শন্খবরাভয়ানি দধ্তীমিদ্দোঃ কলাং বিজ্রতীম্‌। 
গ্রৈবেয়ঙ্দ-হাব-কুওলধরামাখণ্ডলাদ্যৈনু ভাং * 
থ্ারেঘিদ্ধ্যনিবাঁসিনীং শশিমুখীং পাঁশ্ব স্থ-পঞ্চাননাম্‌ ॥ 
এই ধ্যানটি নেপালাধীশ্বর প্রতাঁপদাহ সিংহের *পুরশ্র্য্যার্ণব" নামক 
বিস্তৃত তন্ত্রনিবন্ধেও অবিকল দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং বনদুর্গাব 
প্রসার নেপাল পরযাস্ত ব্যাপ্ত হইয়াছিল । বনদুর্গাব পূজায় শুকর বলি হইয়! 
থাকে। মুসলমানদিগের জবাই করার রীতি অনুসারে নাঁপিত ক্ষুবের 
দ্বারা শুকরের গল| কাঁটিয়। দেয়। অধিকম্ত এই পুজাব অঙ্গবগে ২১ 
একুশটি মোবগ উৎসর্গ কবা হয়। ইহাদের হত্যা হয় ন|। একটি 
খাঁচার ভিতরে মোবগ্গগুলিকে রাশির! পূজ|-সাঁনের দুবে এ খাঁচা বাঁধ! 
হয়, পুরোহিত দুব হইতে মোরগেব পাঁয় জল ছডাইয়া দেন । 


ec লালসা-বিশ্বেশ্বর পূজা ।' 

| এই পু! ময়মনসিংহের এবং ব্রিপুবাব অনেক স্থানে অনুষ্ঠিত হইয়া 
থাকে। সাধাবণত: লোকে ইহাকে টাঁকরা-টাকরীর পুজা বলে। মৃত- 
বংনার সম্তানরক্ষার্থই এই পুজীর অনুষ্ঠান হইয়া থাকে । লোকের বিশ্বাস 
এইরূপ যে, টাকরা-টাকবী দেবতা কচি ছেলেকে অপহবণ কবিয়া লই, 
সেই ছেলেব রূপ ধারণ করিয়া দেবতাই ছেলের স্থান অধিকার করে। 
ভান কবিযা দেবতাই মবিয়! যায়, পবে মৃতদেহ মাটিতে প্রোথিত হইলে, 
সেধান হইতে দেবত| উঠিয়। যায। আমব! বাল্যঙ্গজীবনে এই বিষধের 


অনেক চিকিৎসক দেখিয়াছি, এবং তাঁহাদের মুখে অনেক অদ্ভুত গল্প 
শ্রবণ করিয়াছি। বর্তমান সময়ে চিকিৎসক বিবল হইয়াছে। 
লালসাবিশ্বেশ্বর অ্ধনারীশ্বরের সজতীয় দেবতা বলিয়। উল্লেখযোগ্য । 
ধ্যানানুসারে এই দেবতা স্রীপুরুষ-শরীবীক্রক, এবং একত্রই 
1 
মেঘাঙ্গীং জীর্ণবসনাং পদ্মহত্তাং ভূজন্বয়।স্‌। 
বৃক্ষস্থিতাং বালক্রোড়াং মুক্তকেশীং ভষাঁনকীম্‌ । 
দণ্তহস্তাং ধৃতকটীং বনমালাবিভূষিতাঁম। 
জটাভারসমাধুক্তাং (জং) ভম্মবর্ণাং (পদ ভুন্দদ্বয়াং য়ং) 
দণ্পাঁশসমাযুক্তাং (কুং) কেশপিঙ্গললোচনাং (নং) 
ক্টাক্ষস্থানং সততং দস্বোষ্ঠাং (দস্তোষ্ঠং) কল্পিতং সদা। 
বালকদ্বং ভক্তশাস্তং দেবী-দেব্মহং ভে | 
এই পুক্ত! কুজিকাতস্থোক্ত বলিয়! পদ্ধতি লিখিত আছে৷ “ওঁ লালসা- 
বিশ্বেশ্বরীর় নমঃ” এই মন্ত্রে পূজা! হইয়া থাকে । সাটের সোহং এই মন্ত্ে 
ভূতশুদ্ধি করিতে হয়। 


খলকুমারী পৃজা 

এই পুজা ময়মনসিংহ ত্রিপুরা ও এহট প্রভৃতি প্রদেশে "ডরাই” 
পুজা বলিয়া প্রসিদ্ধ । মনসাপুজার সহিত এই পুজা! অনুষ্ঠিত হয় 
বলিয়া সাধারণতঃ মেয়েরা ইহাকে প্ডরাই বিষরী পুজা” বলে। 
ছুবাঁবোগ্য বোগ হইতে মুক্তি পাওয়ার অভিলাষে এই পুজ। সানসিক কর! 
হয়। উপনয়ন ও বিবাহ প্রভৃতি উপলক্ষে এই পুজার অনুষ্ঠান হইয়া 
থাকে। ইহার প্রধান পাও! "গুরম।” নামে প্রসিদ্ধ । আ্রীনপুংসক ব। 
হিজ্ড়! গুরমা, নামে প্রসিদ্ধ । নপুংসকের পরিবর্তে পুরুষেই মেয়েলি 


“কাপড় পরিয়া কপালে সিন্নর ও হাতে শব্খ ধারণ করিয়! সারাজীবন 


অবিবাহিত অবস্থায় যাপন করে। গুরমার গানই খলকুমারী পুল্লার 
প্রধান অঙ্গ বলিয়! বিবেচিত হইত ; কিন্ত বর্তমান সময়ে গবমাব বিরল- 
প্রচাঁব ও সমাজের রুচিপবিবর্তন, এই উভয় কারণে অনেকস্থলে গুরমা ' 
ব্যতীতই পুজা হইতে দেখা যায়। গুবমাঁর গান যেরাপ অঙ্গীলতা পূর্ণ, 
সেরূপ অন্লীলতা অন্যত্র প্রায় দেখা যায় মা। সাঁধাবণতঃ এই ব্যাপার 
গুবমার "চৈতাল” নামে প্রসিদ্ধ । এই ব্যাপীবের "চৈতাল* সংজ্ঞার 
কারণ অনুসন্ধান করিলে মনে হয়, চৈত্রসাসে অনুষ্ঠের কামদেবের পুজাঙ্গ 
অশ্লীল গানের সহিত সাম্য নিবন্ধন ইহাব এই চৈতাল সংজ্ঞা হইয়াছে । 
গুরম। মাথার চুল এলোথেলে! কবিয়! জিহ্বা বাহির কবিয়! জকুটি- 
পূর্ণ মুখে অবিশ্রান্ত সাথ! নাড়িতে থাকে, এবং তাহার নিকট উপস্থাপিত 
সাধারণেব গুভাশুভসচক প্রশ্নের উত্তর দিতে থাকে, ইহার নাম গুবমার 
“বান করা” । লোকের বিশ্বাস, গুরমীর শরীরে দেবীর অধিষ্ঠান হ্য। 
সুতরাং ভান কবাঁর অপক্রংশ “বান করা” হইতে পারে। 
এই দেবীব পৃজীর জঙ্গরূপে প্রথম দিবস ষথাবীতি অধিবাস করিতে 
হয়। পরদিবস পৃজ। কবিতে হয় । 
বিশ্বপ্রকা শিনীং দেবীং গৌরবর্ণ।ং চতুভু প্রান । 
বিশ্বেশ্ববীং ভয়ত্রাতাং বিশ্বমাতাং কৃপালয়াম্‌ ॥ 
সর্ব্বদেব্ময়ীং দেবীং ঘোররূপাং ভয়ঙ্করীম্‌। 
গভীরনদসংস্থানাং কুস্তীরোপরিসংস্থিতাম্‌! 
নানামণিবিতুধাচ্যাং নানীলক্কারভূবিতাস। 
নবযৌবন-সম্পন্নাং কুষারীং কীমরূপিপীম্‌ ধ 
চিত্রবন্্পরিধানাং কুক্কুমাক্তাং মনোহবাঁদ্‌। 
খলরুপেন সম্ভৃতাং ত্রিনেত্রাং ববদাং ভে ] 
এই দেবীব অঙ্গদেব্তাকপে উপ্রকুমারী, ক্ষেমঙ্করী, জণবসিনী, 
হবপুক্তিক।, উপ্ররূপা, গঙ্গাপুত্রিকা ও নশ্দিপুত্িক।, এই অষ্টকুমাবীৰ পুজা 


৩৫৮ 
কবিতে হ্য়। অনস্তর যমূনা, ব্রহ্মাণী, বিষ্ণুসায়া, পদ্মা, ছায়া, মায়া, 
সববাক্যা) বাঁহদেব, মৎসাঁদি দশাবতার,। ধর্ম, বৈবাগ্য, অবৈবাগ্য, 
অনৈহব্ধা, শেষ, অৰুগগুল, বন্কিমণ্ল, সোমমণ্ডল, আত্মা, পরমা, 
চ্রানাত্ম, রজঃ, তমঃ ও অস্তরাক্ব, ইহীদেবও পুজী। করিতে হয়। 
খলকুসারী পুজার অন্তে অঙ্গরূপে সন্ধ্যাকালে জলসমীপে ছায| ও 
মায়াব পুরা কবিতে হয়। 
ছায়াং তেজোসয়ীং দেবীং দ্বিভূক্জাং গৌবদেহিকান্‌ । 
বরাভয়করাং (দেবীং) ঘোবদংষ্টরাং তরিলোচনাম্‌ ॥ 
বামক্রোড়স্থিতং সৌবিং দক্ষিণস্থং দিবাকরম্‌। 
বমং চতুদ্দিশো| ভুত্ব। ভষদাং ক্ৰসরূপিণীম্‌ ॥ 
*"* *:* মাতবং রুদ্ররূপাঞ্চ বরদাং ভজে | 
মায়াদেবী ছাযারই কনিষ্ঠা ভগিনী । 
ছায়/-রূপাঁং কুমাবীঞ্চ কৃষ্কবর্ণাং চতুভূ্জাম্‌। 
রুত্রস্ত তদুজাং দেবীং দিব্যালক্ক(রভুিতাম্‌ ॥ 
কুমাবীমনুজ।ং দেবীং ববদীমভযপ্রদ স্‌! 
দ্বিভু্রাং শ্বেকবর্পাঞ্চ পট্টবস্তা দিভৃষিতাম্‌ ৷ 


( তত্ববোধিনী পত্রিকা, বৈশাখ ) শ্রী গিবীশচন্দ্ৰ বেদ্বান্ততীৰ্থ 





প্রবাসী--আঁযাঢ়, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


পাখি লাস পাপা ৯ পাস লাও লাম লাও লাও পাছি পাটি পাটি লও লও লে পি পাটি 


কুড়ানো গাঁন 


(মন্েন্তৰ ক্দেপা ) 
কত উঠছে আজব কাব্খানা 

দ্বিল-দরিয়া মাঝে । 
ডূবলে পৰে রত্ব পাবি, 

ভাস্লে পৰে পাবি না৷ 
দিলেব মাঝে জাহাজ আছে 
ন-জন! তাব গুণ টানিছে, 
ছ-জন| তাব দীড় টাঁনিছে, 

হাল ধবেছে একজন! ॥ 
দিলেব ভিতব বাগান আছে, 
তাতে নান! জাতির ফুল ফুটেছে, 
সৌরভে জগত মেতেছে, 

আমার গোসাই ম।ত্ল না ॥ 
দিলেব ভিতর কমল আছে, 
ভাতে ব্রঙ্গা বিষ্ণু শিব বয়েছে। 
সেই তিনকে যে এক করেছে 

তরি বা কিসেব ভাবনা ॥ 

( তত্ববোধিনী পত্রিকা, বৈশাখ ) 


রমলা 


(৯) 

এইরূপে রজতের কষেকদিন কাটিয়া গেল_-সকালবেলা 
কাজী সাহেবের পোট্রেট স্বাকিযা যোগেশ-বাবুর সঙ্গে ছবি 
তাক সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া কাটিয়া যায়; দুপুরের 
কিছুক্ষণ মাধবীকে ছবি আক! শেখানো হয়, বাকী সম্যটুকু 
রজত নিজের ঘরে বসিযা আপন খুসিমত 'ছবি ত্বাকে 
বা লাইব্রেরীতে গিয়া ছবির বই দেখে, অলসভাবে 
কাঁটায়; সন্ধ্যাবেলা ও রাত্রি একা বেড়াইয়া বাশী বাজাইয। 
নভেল পড়িষা কাটিযা যায়। 

ছবি আকা শেখানোর সমব মাধবী অতি আড়ষ্টভাবে 
বদিযা থাকে, প্রয়োজনেব অতিরিক্ত কোন কথাই বলে 
না। মাঝে মাঝে ছু'একবার পেন্সিল বা তুলির টানেব 
মধ্যে তাহাঁব কাচের মত স্বচ্ছ চোখ রজতের অগ্নির মত 
দীপ্ত চোখের উপর গিয়া পড়ে, কিন্তু সে ক্ষণিকের জন্ত ! 
তৃতীয় দিন একবার ও চতুর্থ দিন চুইবার রজতের 
আঙ্গুলের সঙ্গে মাধবীব আঙ্র-আঙ্গুল নিমিষের জস্ত 
ঠেকিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে রজত কিছুই চঞ্চল হয় নাই। 


মাঝে মাঝে রজতের কথা শুনিতে শুনিতে মাধবী যেন. 


তাহার স্বাভাবিক গাভীরধ্য হাঁরাইয়া ফেলিত, মাঝে মাঝে 
মনে হইত যেন তাহার মাথা কিছুই ঢুকিতেছে না। 
হঠাৎ সে অতি শ্ৰান্ত বলিয়॥ তাহার ছবি রজত 
কিরূপভাঁবে সংশোধন করিতেছে তাহা ন! দেখিয়া উঠিয়া 
যাইত, আবার কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিত । 

মাধবীর জন্ত রজতের মনে বিশেষ কোন চাঞ্চল্য 
ছিল না; কিন্তু বমলা তাহাকে মাঝে মাঝে সত্যই চঞ্চল 
করিয়া তুলিত। রমঙ্গাব সহিত বেশী মেশা যে মাধবী 
পছন্দ করে না তাহা সে বেশ বুঝিতেছিল। ভন্্রতা- 
অন্গসাঁরে কিরূপ ব্যবহার করা উচিত, কি কথা বলা 


শান 


যায়, তাহা সে বুঝিয়া উঠিতে পারিত না; সে যতই 


এটিকেটের পাহাড় তুলি! রমলার নিকট হইতে দূরে 
থাকিতে চাহিত, ততই সে গিরিঝর্ণার মৃত কলগানে সব 
বাধা ভাসাইয়া দিত। রজত কাজীর ছবি স্বাকিতেছে, 
সহসা সে ঘূর্ণীহাওয়ার মৃত কোথা হইতে আসিয়া কাজী- 
সাহেবের চেম্বার টানিয়া রজতেক দিকে কটাক্ষ কবিয়া' 


ওয় সংখ্যা } 


পাপ পাপা পাতিল লাশ 


চলিয়া গেল) মাধবীকে ছবি আঁকা শিখাইতেছে, 
জান্লা বা দরজার আড়াল দিবা তাহার দুষ্ট মিভরা 
চাউনি সহসা জলিয়া উঠিল, কখনও বা ঘরে ঢুকিয়া 
মাধবীর ঘাড়ে ঝুঁকিয়া ছবি সম্বন্ধে অফুরস্ত মন্তব্য অনর্গল 
বকিষা কোন কথা না শুনিয়া চলিষা গেল। লাইব্রেরীতে 
রজত ছবি দেখিতেছে, সেও একখানি ছবিব বই টানিয়া 
লইয়া কোন সুত্র ধরিয়া কয়েকমিনিট গল্প করিয়া 
চলিয়া! গেল। ভাহার সহিত ঘে কিন্ধপে মেশ। যায় 
তাহা রজতের সমস্যার ব্যাপাব হইয়া দীড়াইল। 
তাহার সহিত বেড়াইতে যাইবার স্থবিধা বা একা 
থাকিবার স্থযোগ সে দিত না, দিতে কেমন ভয় 
করিত। 
- এখানে আসিষা রজত খুব ভোরে উঠিত। তাহার 
ঘবের সম্মুখেই দিগন্তভরা প্রান্ত, তাহার একদিকে 
পাহাড়, আব-একদিকে শালবন, এই উন্মুক্ত পার্ব্বত্য- 
দেখে শিশির-ঝলমল উষাষ অরুণোদয়ের শোভা তাহাকে 
প্রথম দিনেই মুগ্ধ করিয়াছিল। 

সেদিন ভোবে উঠিয়া লালরংএব আলোয়ানটা গায়ে 
দিয়া সামনের মাঠে সে বেড়াইতেছিল, তখন সুর্য ওঠে 


নও পাতি লাও বাসি লা 


_-্নীই, কয়েকটি তারা পশ্চিমদিকের পাহাড়ের মাথায় 


জলিতেছে, রাত্রিশেষেব শিশিরার্ঁঘ অন্ধকাব স্রিগ্ধ 
আবরণের মত চারিদিকে ছড়াইয়।। চারিদিক স্তব্ধ; 
একট! কিসের শব্দে পিছনে মুখ ফিরাইয়! রজত দেশিল, 
দোতোলার ঘরে জান্লা খুলিয়া মাধবী দীড়াইয়া 
রহিয়াছে, সেই আলোছায়ায় তাহাকে মূর্তিমতী উষার 
মত দেখাইতেছিল। ক্ষণিকের জন্য তাহার দিকে চাহিযি| 
মৃতু হাপিয়া রজত আবার পূর্বাকাশের দিকে চাহিয়া 
রহিল। সেই উষার আলোর স্তব্ধ স্নিগ্ধ উদার প্রীন্তরের 
মধ্যে রজতের দীর্ঘ রঙীন দেহ, তাহার বিপর্যস্ত কালো 
কেশ, দীপ্ধ চাউনি মাধবীর সদ্যঙ্গাগরণফুল্ল অন্তরে 


কি নেশার অরুণিমা ধরাইয়া দিল; তাহার বিজন 


যৌবন-পথ এই প্রথম পুরুষের পায়ের স্পর্শে যেন উবার 
আকাশের মত কাঁপিতেছে। ওই প্রাস্তরের মত তাহার 
জীবন রিক্ত, উদাস, স্তব্ধ, শুত্রকুম্াসায় ভরা পড়িষা- 
রহিযাছে ;-_প্রেমারুণের অত্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে রাঁডা- 


রমলা 


পাও পাটি প ২ পা পা্িপাস্পিপাসি এছ পাটি পাটি পা কাক স্পিিপাসিসি্ ও লাসটিপাি লাখ পি তাও লাখ পা লাও পাটি পাজি লাও পাস পিসি পা লাও পি পাস পাসিপসিপসি লাও তি পাছি পাটি পি ত 


৩৫৯ 


আলোময় পুষ্পেভরা গীতমুখর হইয়া উঠিবে। চকিতপদে 
সে ঘরের দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া গেল। 

পূরবীন্থরের মত কথাগুলি রজতের কানে বাজিযা 
উঠিল)__আপনি এত সকালে উঠেছেন যে? 

মাধবীকে তাহার পাশে দেখিয়া একটু চমকিযা 
উঠিয়া রজত বলিল,__ভারি ভাল লাগে ভোরবেলাটা । 

মাধবীর সমস্ত দেহ বেলফুলের মত সাদা শালে 
জড়ানো, সম্ভজাগরপফুল্প মুখখানি বিকচপদ্মের মত 
অকারণ আনন্দে রাঙা, বিপর্যস্ত মুক্ত বেণী সাদা শালের 
উপব ছুলিতেছে, কয়েকটি অলক কপোলের উপর আসিষা 
পড়িয়াছে। দূব হইতে যাহাকে মূর্তিমতী উধার 
মত বোধ হইয়াছিল, নিকটে দে নবরূপে প্রকাশিত 
হইল। 

মাধবী দীপ্তকঠে বলিল,__ভাঁরি সুন্মব ভোর বেলাটা। 

বজত মৃদু হাপিয়। বলিল,_-হা, ভারি স্থন্দব। 

মাধবী কোন অজানা আনন্দের আবেগে বলিল,_ 
চলুন না, ওদিকে একটু বেড়িয়ে আপি। 

চলুন, বলিয়া রজত ধীরে তাহার পাশে পাশে চলিল। 
চারিদিক শান্ত, স্বিঞ্ধ । এ পবিত্র স্তব্বতা ভাঙিয়া কথা 
বলিতে কেহই পারিল না, দুইজনেই নীরবে চলিল। 
প্রাস্তবেব মধ্যে তিন্নখানি খুব বড় কালো পাথরের 
নিকট আসিয়া দুইজনে থামিল; পাথরগুলি শিশিরে 
ভিজিষা গিয়াছে, মনে হয় তাহাদের বুক হইতে জল 
ঝরিতেছে; মাধবী একটা ছোট পাথবের উপর উঠিয়া 
দাড়াইল, রজত তাহার পাশে স্থির হইয়া দীড়াইল, 
দুরে পাহাড়ের সাবির পাশ দিয়া সূর্য্য উঠিতেছে। পূজার 
মুহূর্তের পূর্বে পৃক্ষারী যেমন প্রতিমার দিকে চাহিয়া 
চুপ করিয়া দাড়ায় তেমনি ছইজনে দাড়াইয়া রহিল । ধীরে 
ধীরে চক্রবাল রাঙা করিয়া সুর্ধা উঠিতে লাগিল, ঘাসে 
ঘাসে পাঁধরে পাথবে শিশিরবিন্দু ঝকৃমক্‌ করিয়৷ উঠিল, 
পাহাড়ে পাহাড়ে শালবনের অন্ধকারে হাওয়া জাগিষা 
মাভামাতি সুরু করিল। স্ধ্য যখন সম্পূর্ণ উঠি দিনের 
যাত্রা স্থৃক্ষ করিল, মাধবী একবার দীপ্চনেত্রে রজতেব 


' দিকে চাহিল, রজত দেখিল তাহার স্থিব শুভ্র নয়ন আজ 


কি স্বপ্নের বংএ রাঙিয়া উঠিয়াছে। 


৩৬০ 
ANA NA ASA NA NANA WANN, 


পাথর হইতে নামিষা একটু অস্বাভাবিক স্থরেই সে 
বলিল,-- আচ্ছা, ওই শালবনটা কতদূব ? 

_মাইল তিনেক হবে বোধ হয়। 

--আচ্ছা, ওখানে গেলে চাষের আগে ফিরে আসা 
যায না? | 

-তা যায়, কিন্ত আপনার জুতোটা যে রকম শিশিবে 
ভিঙ্জে গেছে, 

-_-ও, চলুন না, ওই শালবনটায় যেতে এত ইচ্ছে 
কবে। 

চলুন--কিস্ত আস্বার সমষ রোদ লাগ্বে। 

-লাগ্তক, কিছু হবে না। 

ছুইজনে আবার নীরবে চলিল। মাঝে মাঝে ছু'চারিটি 
অতি তুচ্ছ সামান্য কথাবার্তা ; কিন্ত এ নীরবতা যে কি 
ভাষাভরা তাহা কে বলিবে। 

অবস্তয শালবন পর্য্যন্ত যাওধা হইল না, কিছুদূরে এক 
রক্তপদ্মভরা দিঘি ঘুরিস্তা তাহার! বাড়ী ফিবিল। মাধবীর 
খুব ইচ্ছা হইয়াছিল কয়েকটি পদ্ম লইয়া! আসে, কয়েকটি 
পদ্ম তটের অতিনিকটেই ফুটিয়াছিল; কিন্তু রজতকে 
তুলিয়া আনিতে বলা দুরে থাকুক, সে পদ্মগ্ুলিব উচ্ছৃসিত 
প্রশংসাও কবিতে পারিল না, পাছে রজত তাহাকে তুলিযা 
দেয। দুইজনে যখন বাড়ী ফিরিল, তখন ঘাসে ঘাসে 
শিশিব শুকাইয়! গিয়াছে, পাথরগুলি তাতিয়া উঠিয়াছে, 
কিন্ত তাহাদের চোখে আকাশের আলো তখন পদ্মরাগে 
রঙীন। 

সেদিন ছবি আঁকার সময মাধবী বার বার চঞ্চল 
হইয়া উঠিতে লাগিল, আঁকা সম্বন্ধে তাহার অনেক 
প্রশ্ন করিবার ছিল, সমস্ত সকাল সেগুলি ভাবিষা মনে 





মনে ঠিক করিষাছিল, কিন্তু রজতের সম্মুখে বসিযা সব 


কথা গুলাইযা গেল, প্রশ্নগুলি তুলিয়া গেল, মুখের কথাও 
আট্কাইতে লাগিল । আর রজতের কও মাঝে মাঝে 
কাপিয়া উঠিতেছিল, বিশেষতঃ যখন রমলা! পাশের ঘরে 
কাজী সাহেবের সঙ্গে গল্প কবিতে করিতে হাসিয়া 
উঠিতেছিল। সেই হাসির স্থরে রজতের তুলির অতর্কিত 
আঘাত খাইয়া মাধবীব হাতের সোনার চুড়ি ছুইবাব 
স্থমধুর স্থবে বাঁজিযা উঠিল। নে দিন দুইজনে বহুক্ষণ 


গ্রবাী- আধা, ১৩২৯ 





[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


খাটিল বটে, কিন্তু ছবি আঁকা বিশেষ কিছুই অগ্রসর 
হইল না। 


(৯০) 


পূর্ণিমার রাত্রি । নীলাকাশের তট ছাপাইযা জ্যোৎস্না 
জুইফুলেব অশ্রান্ত বৃষ্টিধারার মত ঝরিষা ঝরিয়া 
পড়িতেছে। এই চন্দ্রালোক-উদ্বেলিত আকুল রাত্রির 
দিকে চাহিয়! রজত ঘরে থাকিতে পারিল না, পদ্মদিঘি 
তাহাকে যেন কোন্‌ যাছুমস্ত্রে টানিতে লাগিল । ধীরে 
সে বাঁশী লইযা চুরুট টানিতে টানিতে সন্মুখের প্রাস্তর 
পাব হইয়া দিঘির দিকে চলিল। 

দিঘির তীরে গিয়া রজত চুপ করিয়া বসিল। রক্তের মত 
রাগ! পদ্মগুলি লাল মণির মৃত জ্বলিতেছে, তাহার চারি- 
দিকে জল গলিত হীরকস্রোতেব মত টলমল করিতেছে, 
বাতাসে কলের ঝোপগুলি দুলিযা দুলিষা উঠিতেছে, 
শালবনে বাতাস আনন্দ-বাশী বাজাইতেছে, পাহাড়গুলি 
স্বপ্রমায়ার মত ্লাড়াইয়া। ধীরে সে বাশী বাজাইতে 
আরস্ত করিল, জ্যোৎস্থা-আকুল রাত্রে বাশীর স্থর কোন্‌ 
জন্মজন্াস্তরেব অনন্ত প্রেম-বেদনার মত কাপিয়া কাপিষা 


উঠিতে লাগিল; কত লক্ষ যৌবনের কত লক্ষ আশা, কৌ 


তাহাকে ভাষা দিবে 

কাশী যখন থামিল, প্রকৃতির স্তন্ধতা অতি অপূর্ব 
বোধ হইল। সহসা সেই স্তব্ধতার বুক হইতে উৎসের 
মত কাহার হাসি ও করতালির ধ্বনি উৎসারিত হইয়া 
উঠিল, যেন একটা বড় কালো পাথরকে ভাডিষা ছুড়িযা . 
কে চাবিদিকে টুকৃবো টুক্রো হীর! মণি মাণিক্য ছড়াইয়া 
দিল। অতি আশ্চর্য্য হইযা বজত চারিদিকে চাহিয়া - 
দেখিল, এখানে কে হাততালি দিল? ক্ষণিকের মধ্যে 
যে তকরুণীমূর্ত্তি জ্যোৎস্থার মত হাসিয়া তাহার সন্মুখে 
দাড়াইল, নিমেষের মধ্যে তাহাকে সে চিনিল,_সে 


রমলা । আর একটু দূরে চাহিয়া দেখিল, কাঁজীসাহেবের * 


শান্তমূর্তি; এত নিকটে তাহাবা, অথচ সে লক্ষ্যই করে 
নাই। . 

পূর্ণিমাঁনিশীথে বিনিদ্র কুহুর মত রমলা বলিয়া উঠিল, 
-_ও, কি জুম্দব দাত, আর একটু বাজান না। 


4 


ওয় সংখ্যা 1 


রজত নির্ধিমেষ নয়নে জ্যোৎস্নাধারায় ঝলমল নীল 
সিন্ধের শাঁড়ীতে মণ্ডিতার দিকে চাহিয়। রহিল । 

আপনারা সকালে এখানে বেড়াতে এসেছিলেন, 
আমরা রাতে এলুম; ভাগ্যিস এসেছিলুম, তাই বাঁশী 
শুনতে পেলুম। বা, বাঁশী থামালেন ধে,--বলিয়া রমল! 
একট। পাথরে বসিয়া পড়িল। 

রজত বলিল,-অনেকক্ষণ বাজিয়েছি, তাব চেয়ে 
আপনি একটা গান গাঁন। 

আমার গান শোনেন নি, আমি মোটেই ভালো 
গাইতে পারি না, কিন্তু এমি রাতে গান গাইতে আপনিই 
ইচ্ছে করে । 

বিনয় করাটা গায়িকাদের দস্তর, 
অনুরোধ না করুলে__ 

-_না॥ না, সত্যি আমি ভালে গাইতে পারি না। 

এ কয়দিন ধরিয়া ছুই জনের মনে ধে রুদ্বভাবের 
শ্রোত জমিতেছিল, তাহা চন্দ্রালোকের মত উচ্ছৃসিত 
হয়া উঠিল, কাজী সাহেব যে দূরে বদিষা আছেন তাহা 
তাহাদের লক্ষ্যই রহিল না। 

গান গাহিতে জানে ন! বলিল বটে কিন্তু অতি মৃতু 





অনেকক্ষণ 


কে রমলা! গান ধরিল। একটি অতি পুরাতন হিন্দি গান, 


হা 


সে গান কে রচনা করিষাছিল তাহা কেহ জানে না, 
শতাব্দীর পর শতাব্দী কত গায়কগার়িকার অস্তর-ব্যথায় 
কত জ্যোৎ্ন। রাত্রির স্পর্শে মধুর করুণ । | 

গান শেষ হইলে রজত বলিল,--আপনাঁদের কলেজে 
হিন্দি গান শেখায়? বীঠোফেন বলুন আর বাখই 
বলুন, এই হিন্দি গান কিন্তু কানে সবচেষে ভালো লাগে। 

--এ গানটা কাজী সাহেবের কাছে খিখেছি। 
কাজীকে দিয়ে একটা গজল গাওয়ালে হয । 

দুইজনে ফিরিয| দেখিল কাঁজীসাহেব কোথাও নাই, 
তিনি এতক্ষণ ধ্যানরতেব মৃত পাথরে স্তন্ধ হইয়া বসিয়া- 
ছিলেন; এই আলো, ফু, বাঁশী, গানে তাহার চোখ. জলে 
ভরিয়া আসিতেছিল, যৌবনের গীতমুখর সুন্নরীথচিত 
প্রেমলীলাময় রাত্রিগুলি উপন্তাসরাজ্যের নায়িকাদের মত 
তাহার মনে গড়িতেছিল, নিশি-পাঁওয়া মাঙ্গষের মত তিনি 
সম্মুখের পথ দিষ| কোথায় ধাইতেছেন। 


রমল! 


৩৬১ 


রজত আশ্চর্য্য হইয| বলিল,_কাজীসাহেব ওদিকে 
কোঁথাধ যাচ্ছেন? 

যান না, ওপথ দিষে একটু ঘুরে গেলেই বাড়ী যাবার 
বড় রাস্তা । কি অসুন্দর পদ্মগুলে! 1! বলিয়া রমলা জলের 
নিকট গিষা কযেকটি পদ্ম ছিড়িফা সেইখানেই বসিয়া 





- পড়িল। রজ্বতও ধীবে উঠিয়া জলের ধারে তাহার কাছে 


গিষা বসিল। এ কয়দিন ছুইজনের মনে যে কথাগুলি 
জমিতেছিল, সেগুলি মুক্তধারার মৃত অন্তব হইতে বাহির 
হইতে চাহিল। 

রমলা পদ্মগ্ুলি দৌলাইতে দৌলাইতে বলিল, __দেখুন 
বইষে কত পদ্মের কথ! পড়েছি, পদ্ম একেছিও, কিন্ত সত্যি 
পদ্ম ছেঁড়া জীবনে এই বোধ হয় প্রথম ! কল্কাতায় থাকলে 
ফুলেব নাম মুখস্থ করেই তৃপ্তি।_আপনার বাড়ীও ত 
কল্কাতায়? 

হা, সেইথেন্ইে জন্ম । 

--আচ্ছা, আপনাঁব বাব! আছেন? 

_না। 

মা? 

-না। 

._ভাই বোন? 

--একটি ছোট ভাই ছিলো মাঁবা গেছে, বোনও নেই । 

তবে আপনি একা, আমাব মৃতনই কেউ নেই 
আপনাব। 

--কেউ না থাকারই মধ্যে । 

ও [বলিয়া বমল! সহ্সাঁ থামিয়া পদ্মগুলির উপর 
জলের ছিটা দিতে লাগিল । জলবিন্দুগুলি মুক্তার মালার 
মত ঝক্মক্‌ করিতে লাগিল । তাহার মনে যে-কথাগুলি 
কুঁড়ির মত জাগিতেছিল, রাঙাঠোটের বৃত্তে তাহা বিকচ 
হইল না। বস্তুতঃ, বিধাতা নারীকে ভাষা দিয়াছেন, 
মনেব কথা বলিবার জন্য নহে, প্রিয় মিষ্টি কথা বলিয়া 
পুরুষের মনে আনন্দ সাত্বনা দিবার জন্ত। অবশ্য প্রতি- 
নারী যদি তাহার মনের কথা স্ম্প্টভাবে বলে তবে জীবনের 
দুঃখের বোঝা বাড়ে কি কমে তাহা বলা শক্ত । সে যাহাই 
হোক, রমলা তাহার মনের কথা বলিতে পারিল না । নানা 
খুঁটিনাটি কথাবার্তা আবস্ত করিয়! দিল। 


৩৬২ 


মধুব হাঁনিষ! রমলা জিজ্ঞাসা করিল,_আচ্ছা, আপনি 
কতদিন থেকে ছবি আকৃছেন ? 

--মনে ত পড়ছে না কতদিন থেকে । এ বিষযে কেউ 
জিজ্ঞাস। কর্বেন জান্লে তারিধটা, মিনিট সেকেগুটা 
পর্যন্ত লিখে রাখ তুম । বোধ হয় ন'বছর বয়সের সময়, 
আমার এক মামা আমার জন্মদিনে এক আকৃবাব বাক্স 
দেন, সেইদিন থেকেই 

_ আমার কিন্ত ছবি আঁকূতে মোটেই ভালো লাগে না, 
পারি না কিন! । আচ্ছা ওই পাহাড়টাষ বেড়াতে গেছেন 
কোনদিন? 

-=না, চলুন না, একদিন পিকৃনিক্‌ কর। ষাক্‌ ওখানে । 

-__আজকেব পুডি*টা কি বিচ্ছিবি হযেছিলে|! নয়? 


যা পুড়ে গেলো! 

না, বেশ হয়েছিল ত, কিন্তু কাল কের্টা চমৎকার 
হযেছিল ! 

- কিচখৎকার রাত ! ন।? কিন্তু বোধ হয অনেক 
রাত হয়ে ষাচ্ছে। 


-স্থন্দর রাত, খুব বেশী রাত হ্যনি, আচ্ছা চলুন, 
যেতে অনেকক্ষণ লাগ্বে। 

পদ্মগুলি নাচাইষা কয়েকটি অলক মুখ হইতে সরাইয়া 
রমলা উঠিয়া ঈাড়াইয়া বলিল, না, মাঠ দিয়ে নয, এদিকের 
রাস্ত! দিষে যাবো, যে রাস্তা এলুম সে রাস্তা দিয়ে কিরে 
যেতে ভালে! লাগে না। 

দুইজনে নীরবে পাশাপাশি চলিন। পথের ছুই পাশের 
গাছের পাঁতার ফাঁক দিধা জ্যোত্ন্নার আলো! রাডা-পথে- 
ছড়ানো অন্রগ্ুলির উপর বিকিমিকি কবিতেছে, বাতাস 
মাতিয়! উঠিয়াছে। ছুইজনেই প্রায় নীরবেই চলিল, মাঝে 
মাঝে ছু'চারিটি ছোট ছোট কথ|। সকালে মাধবীর 
সঙ্গে যাত্রার নীরবতাঁব সহিত, পে প্রভাতালোকদীপ্ত 
স্তন্ধতীর সহিত, এ স্তব্ধতার অনেক প্রভেদ | এ শ্তন্ধত। যেন 
কি কল্পোলমুখর, অ্রতসঙগীতভরা, অসহনীয় সুখময় _ 
সকল কথাগানের অবসান হইযাঁ শব্দের নীবব অতল পারা- 
বারে আপিয়া পৌছিয়াছে। এই জ্যোৎম্নাধারাধৌত 
তরুছাষাস্িগ্ধ মর্ম্মরমুখব রক্তিম মায়াপথ দিয়া তাহাবা 
দুইজনে যেন কত কাল চলিয়া আসিয়াছে, যেন কতবুগ 


প্রবাদী--আঁযাঢ়, ১৩২৯ 


পা পাটি লাখ লাওতলোও লাখ পাটি লাও পাটি পিপি পাও পি লস পি পি লাস ও ২ লা ত পাটি পাটি লাও পাছি পি পাটি ৯৩ সপ অপা্টিপাসসিপাসিপরাশি ০১ পাটি পাস পাছ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


লও পা ত পি বাসি পি লাও পাটি লাও লাও পাটি পা পাসিপাস্সিরাসি বা্িপা্পিপাস্টিপাস্পিস্টিলা 


চলিষা যাইতে পারে । কেহ কাহারও মুখে চাহিতে 
সাহস করিল না, হাতে হাত ধ রিতেও ইচ্ছ। হইল না, অন্তরে 
অন্তর স্পর্শ করিযাছে। রজতের কাছে এরূপ স্তন্ধতা নূতন 
নয়, কিন্তু রমল| এই অপূর্ আধ্যাত্মিক অহ্ভূতিতে যেন এও 
পুষ্পভরা লতার মত নত হইয়া পড়িতেছিল | . 

বাড়ীর সিঁড়িতে উঠিয়া জ্যোত্ন্নার মত হাপিষা রমলা 
বলিল, অনেক রাত হয়েছে, যান শুয়ে পড়ুন্গে। 

ফুলগুলি দোলাইতে দৌলাইতে সে পিড়ি দিষ রঙ্গীন 
মেঘের মত তাহার ঘবে চলিয়া গেল। মাধবী তখন 
তাহার পরে আলো জালাইয়া “ভ্রষ্ীলগ্ন” পড়িতেছিল-_ 

“ফাগুন যামিনী প্রদীপ জলিছে ঘরে, 

দখিন বাতাস মরিছে বুকের পরে ।” 


হিন্দি গানটির স্থর গুপ্তরবণ করিতে করিতে রমলা! 
নিজের ঘরে ঢুকিল। এক কোপে আলে! জন্দিতেছে, 
এই ঘরটিকে এত অপূর্ব কিন্তু এত ক্ষুদ্র তাহার কোন- 
দিন বোধ হয় নাই। তাহার দেহের তট ভাঙ্গির। প্রাণ 
আনন্দের বন্তার মত এই জ্যোত্নালোকের সহিত মিশিষ। 
দিকে দিকে ছড়াইষ পড়িতে চায়, এ ছোট ঘরে সে যেন 
থাকিতে পারিবে না। রমলা ড্রেসিংটেবিলের আয়নার 
সামনে আসিষা দাড়াইল, নিজের মুখ চোখ কিছুক্ষণ ধরিয়া 
দেখিল, কবরী খুলিয়া চুলগুি টানিতে লাগিল, ব্লাউসটা 
খুলিয়া আলো নিভাইয়া বিছানায় গিয়া বসিল। 
জ্যোৎক্স। ত্বারে প্রতীক্ষমানা ছিল, আলো নিভাইতেই ঘবে 
বর্ষার ধারার মৃত আসিয়! প্রবেশ করিল । রমলা উঠিয়। 
ঘরের সব জান্লা একে একে থুলিতে লাগিল, বহুক্ষণ 
দিগন্তে তাকাইয়া রহিল। আপনাকে সে ঠিক বুঝিয়! 
উঠিতে পাবিতেছিল না, দেহমনের এ অবস্থা তাহার সম্পূর্ণ 
অজানা, বিশ্বের কোন্‌ রহদ্যমধ অজ্ঞাত ন্নোত তাহাকে 
কোথায় টানিষা লইয়! যাইতেছে । ভেল ভেটিনের চটি- 
জুতো খুলিয়া আবার বিছানায় আসিয়! বসিল, এ রাতে ০ 
যে ঘুম হইবে তাহার কোন আশা নাই, কি অজ্জানা 
আনন্দময বেদনা, দেহের রক্ত কোন্‌ কুদ্রতালে নৃত্য , 
করিতেছে । সে বঙ্গীন আলোম্বানটা আন্লা হইতে মাথার 
বালিসের কাছে রাখিয়া একটি পদ্মফুল শুকিতে লাগিল। 
এই বিকচ পদ্বটি আপন গন্ধবর্ণের আনন্দময় অন্ভূতিতে 


ওয় সংখ্যা | 
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জ্যোংসালোকে ধেকপ শিহরিতেছিল তেমনি তাহাব দেহ- 
মন শিহরিতেছে । 
,_ রজত নিজের ঘরে ঢোকেই নাই। তাহার ঘবের 
আন্লার ঠিক সামূনে হাস্বাহানার খুব বড় ঝাড়। এই 
ঝাড়ের পাশ দিয়! দেয়াল বাহিয়া লতার কুঞ্চ রমলার ঘবের 
জান্লা পৰ্য্যন্ত উঠিষাছে ; সেই হান্সাহানার ঝাডের সন্মুখে 
আসিযা সে দিগন্তের দিকে চাহিয়া দাড়াইযা রহিল। 
কোন্‌ অনস্তযৌবনা উর্বশীর সন্ধানে তাহার শিল্পীপ্রাণ 
সাতরংএব-আলোছাঁধার রেখাব পথ দিয়া তুলির টানে 
চলিয়াছে ; বিশ্বকমলের সেই সৌন্দর্ধ্যপক্মী কি মূর্ভিমতী 
হইষ। তাহাকে একবার দেখা দিবে না? সেই মানসন্থন্দবী 
যদি এখন তাঁহাব সম্মুখে আসিয়া দাড়ায় --এই রংএর ছায়া 
এই আলোর মাষা নয়, বক্তমাংসে অনিন্দ্থন্দরী নারী 
হইয়া সেকি আসিবে না? জ্যোৎস্সাপমুদ্র মধিত করিয়া 
জলস্থলআকাশের সব সৌন্দর্য্য ছানিরা পৃথিবীর সব মাধুরী 
চুরি করিয়া মধুর মূর্তি হইয়া দাড়াইবে না? নদীর গতি 
দিয়! ফলের গন্ধ দিয়া বসন্তের আনন্দ দিষ! তাহার তন্ছব 
হৃষ্টি, তারাভরা নীলাকাশ তাহারই নীলবাঁস, তাহারই 
_স্বপ্র-অঞ্চল বনে পর্বতে জ্রোতল্সায় লুটাইতেছে, তাহারই 
অঙ্গের হিল্লোল নাঁনা ভঙ্গে লতায় বীকিয়! পাতায হেলিষা 
পড়িযাছে, তাহারই দেহের সৌরভ পুষ্প পুষ্পে আকুল 
হইযা উঠিষাছে, তাহারই চরণের চাঞ্চল্যে পথে পথে 
বাতাসের নৃত্য, তাহার টলমল ললিত যৌবন নদী- 
সরোবরে ছলছল করিতেছে, পদ্মে পদ্মে তাহার আখির 
দৃষ্টি, এই স্তব্ধ রাত্রে নিজ্জনগগনে কুন্দঙ্্র অনন্তযৌবনা 
একাকিনী দীড়াইয়া: আছে--সে কি রক্তধারার ছন্দে 
পুষ্পকোমলতমতে মূর্তিমতী হইবে না? 

হান্নাহান।র বাঁড় সিন্ধুতবঙ্গের মত বাতাসে উদ্দাম 
হইয়া পড়িল, একটি কোকিল ভাকিয়া উড়িষা গেল, রজত 
সিরিয়া দেখিল, ঝাড়ের পাশে তাহাব . সম্মুখে রমলা 
. ঈাড়াইয়!। 

দ্রাক্ষাবসভরা পেষালার মৃত তাহার চোখছুইটির 
দিকে চাহিল, নবস্থষ্টির স্বপ্নরহস্তময মুখের দিকে চাহিল, 
বপকথার রাজকন্যার মত তন্থুবল্পরীর দিকে চাহিল। 
এমনি উন্মুক্ত আকাশের তলে জ্যোত্লাশু্র হামূল প্রকৃতির 
° ৪৬-৭ 


রমলা 


৩৬৩ 


মধ্যে পৃথিবীর আদিম মানুষ নারীকে যেবপে চাহিযাঁছিল 
তেমনি চাহিযা রজত একটু অগ্রসব হইল। OO 

কিন্ত সে অসভ্যযুগেব পর কত শতাব্দী কাটিয়া গিষাছে, 
কত সমাজ-গঠন, কত বিবাহপদ্ধতি, কত ধৰ্ম্বব্যবস্থ| 
করিয়া! প্রকৃতির বিদ্রোহী সন্তান ম।হষ আপনগড়| নিয়ম- 
শৃঙ্খলে আপনাকে বাধিতে বাধিতে কোন্‌ স্বপ্রদেশের 
দিকে চলিষাছে। যে সিংহ-সর্পের দোসর ছিল, সে 
আজ শিল্পী। স্থির হইয়া বজত দীঁডাইল, চিরবহস্ত- 
ম্য তরুণীব কালো চোখ তাহার দিকে চাহিয়। 
আছে। 

হাক্নাহানার গন্ধে বাতাস স্থধাব মত সৌরভময় হইয়া 
উঠিল, ইউক্যালিপ্টসেব মহ্ছণ পাতাষ আলো! বাকৃমক্‌ 
করিতে লাগিল, লাল পথ গলিত স্বর্ণধারার মৃত জলিয়! 
উঠিল, রং-বেরংএর ক্রোটনের সারিতে বর্ণের হোলিখেল। 
স্থরু হইল, শালের বনে দুরন্ত বাতাসেব মাতামাতি 
পড়িয়া গেল, উদার প্রাস্তর ভরিয়া! জ্যোৎস্না ধমথম কবিতে 
লাগিল, গন্ধে বর্ণে গীতে আলোক-সম্পাতে ছুই তরুণ- 
তরুণীর চারিদিকে মাষালোক স্বষ্টি হইল, দুইজনেই 
স্বপ্নমু্ধ দাড়াইয়। ৷ 

সহসা গোলাপকুঞ্জ হইতে একটি পাখী ডাকিয়া উড়িয়া 
গেল, একটি তারেব ঝঙ্কার শোনা গেল। বহুদিন পরে 
কাজীসাহেব তাহাব ধূলাভরা এন্রাজ লইয়া বাজাইতে 
বসিযাছেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে একটা অস্ফুট আর্তঁ- 
নাদেব ধ্বনি উপরের ঘরে উঠিল,-_-“ভ্রষ্টলয়” পাঠ শেষ 
করিযা মাধবী জান্লার নিকট আসিয়া দাড়াইয়াছিল, 
একবার সে নিমেষের জন্য হান্নাহানাব ঝাঁড়ের দিকে 
চাহিল, তারপর বাণবিদ্ধা হবিণীর মত ব্যথাষ বিছানাষ 
লুটাইযা পড়িল। 

স্বপ্ন টুটিয়া গেল, সঞ্চারিণী লতার মত রমলা চলিয়া 
গেল। এক মুহূর্ত, কিন্ত সে নিমেষ অনন্ত ক্ষণ । 

মাধবীর অস্ফুট আর্তনাদের সঙ্গে কাজীসাহেবের 
এন্াজ বাজিতে লাগিল, রজতের রক্তধারার ছন্দে গন্ধে- 
উদ্দাস বাতাস বহিতে লাগিল, রমলার এই অজানা 
হর্ষশঙ্কা-বঙ্কৃত অস্তববীণাব মত তরঙ্গায়িত রক্তবর্ণ 
প্রান্তবে জ্বোৎসার ধারা অশ্রুত সঙ্গীত বাজাইতে 
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প্রবাদী--আঁষাঢ়, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





লাগিল। আর ঘবের অন্ধকারে বৃদ্ধ যোগেশচন্দ্র দুঃস্বপ্নেব 
আতঙ্কে মাঝে মাঝে শিহরিষা উঠিতে লাগিলেন। 

গভীর রাত্রে রজত তাহার ঘুরে প্রবেশ করিয়া 
দেখিল সাদা মার্কেলের টেবিলের উপব একটি রক্তপন্ম । 
চন্দ্রের চাহনিতে, পদ্মের পাপৃভিতে পাপ্ডিতে যে 
আনন্দের সাঁড| পড়িঘা যাষ, পদ্ম গন্ধে বর্ণে বিকপিত 
হইয়া উঠে, সেই স্থষ্টিব বিকাশের আনন্দ সে তাহার 
দেহে মনে অনভব করিতে লাগিল ৷ 

(১১) 

পরদিন প্রভাতে চায়ের টেবিলে নিশিজাগরণক্রাস্ত- 
নয়ন তিনজনেই স্তব্ধ হইয়া রহিল, শুধু রমলা একবার 
রজতের মুখের দিকে চাহিয়াছিল, এ মুখ তাহার যেন নৃতন 
দেখা ! সকলেরই চাষের কাপের সংখ্যা বাঁড়িষা গেল। 
সবাই চুপচাপ দেখিয়। যোগেশ-বাবু কথা সুরু করিলেন । 

রজ্জতকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন-_-কাজীর পোর্্রেট 
শেষ হয়ে গেছে ?-- 

আজ আধ ঘণ্টা বদ্লেই হযে ষাবে। 

তারপর, মাধু-মাযের ? 

না, বাবা, আমার নয, বলিষা মাধবী চুপ করিয| 
বসিয়া রহিল। করুণকণ্ডের সহিত এরূপ বিদ্রপেব 
দীপ্তস্থর জড়ানে। ছিল যে যোগেশ-বাবু তাহার প্রতিবাদ 
করিতে পারিলেন না । ধীবে বলিলেন__তা হলে রমল।- 
মার? 

রমলা কিছু উত্তর দিবার শক্তি পাইল না, শুধু 
ধীবে অসম্মতির ঘাড় নাড়িন। কাজীসাহেব একটু 
মুচ্কিয়া হাঁসিলেন। রজতের গণ্ড তরুণীর মত রাঙ্গা! 
হইয়া উঠিল। সে ধীরে বলিল--আমি এক দিন বিশ্রাম 
নিযে আপনার ছবিই খ্বাকৃতে আরস্ত কর্ুব। . 

যোগেশ-বাবু একটু মাশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন--আচ্ছা। 

আবার সব চুপচাপ । 

তৃতীয় কাপ চা শেষ করিয়া মাধবী বলিল-_বাবা, 
আমি আর ছবি জাকৃব না । 

শ-কেনমা? 

ভাল লাগে না। 

বেশ) ভাল না লাগে শিখো না । 


কাজ্জীনাহেব দাড়িতে আঙ্গুল সঞ্চালন করিতে করিতে 
আবার মৃদু হাসিলেন, সে হাসি তাহার দাড়ির তলায় 
চাঁপাই পড়িল। সেদিন চা খাঁওষা খুব শীদ্র খেষ করি | 
সকলে উঠিষা গেল । 

গেটের কাছে থে জ্ঞামগাছ-তলায় রজত প্রথম 
মাধবীকে দেখিয়াছিল, সেই স্থানটি মাধবীর বসিবার 
অতি প্রিয় স্থান ছিল। কত উদাস দ্বিপ্রহরে, কত 
রঙ্গীন সন্ধ্যায় সে ওই জাধগাটায় একখানি বই হাতে 
করিয়া বপিয়! স্থদুরে-হাব! লালপথের দিকে চাহিয়া 
থাকিত। সেদিন সকালে সে একখানি টুর্গেনিভের নভেল 
লইয়া গাছের ছায়ায় এক সাদা বেতের চেয়ারে গিয়া 
বসিল। সন্মুখে ঢেউ-খেলানো মাঠে আলে। প্রথর, লাল 
রাস্তার ছুইধারে সবুজ.গাছের সারি বাতাসে করুণ স্থুরে 
ছুলিতেছে; দূরে ধূনর পাহাড়, একটি গরুর গঙ্গার ঘণ্টার 
ক্লান্ত করুণ ধ্বনি কানে আসিতেছে, চারিদিকে পতঙ্গ- 
দলের গুপ্তরণ, কুক্ষকম্করমষ ভূমিতে মাঝে মাঝে ঘাসের 
সবুজ প্রলেপ__চারিদিকে' শব্দে বর্ণে প্রভাত উদাস 
হইষা উঠিধাছে। গত প্রভাতে কি চাঞ্চল্য তাহাকে 
পীড়িত কবিয়াছিল, আজ মাধবী তাহার স্বাভাবিক - 
অবস্থা অপেক্ষা স্থিব গম্ঠীব। ধীবে সে বইযেব পাত৷ 
উপ্টাইতেছিল । 

ভ্যক্্‌ -ভ্যক্‌_ ফট্‌_ফট্‌--ফটাস্‌ । 

এক প্রচণ্ডশব্দে মাধবীর দিবাস্বপ্ন টুটিয়। গেল। দেখিল 
ঠিক তাহাদের গেট হইতে একটু দূরে একটি মোটর- 
কারের পিছনের টায়ার ফাটিয়া গেল। পাষে শিকারীর 
গুলি খাইস বাঘ যেমন গঞ্জিয়া ওঠে, তেমনি কয়েক 
বার গৰ্জন করিয়া মোটরটা স্থির হইষ| দাড়াইল। 
কোট-প্যাপ্ট-পরিহিত একটি যুবক একা গাড়ী চালা- 
ইয়া আসিতেছিল, সে গাড়ী হইতে নামিল, এবার, . 
গেটের দিকে অগ্রদর হইল। গেট পার হইয়া 
তাহারই দিকে আসিতে লাগিল। 

মাধবী ধীরে উঠিয়া দাড়াইল। যতীন মাধবীর 
সম্মুখে আসিয়া একটু হতভম্ব হইয়া গেল, সে গুভমর্ণিং 
করিবে, না নমস্কার করিবে, ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিল 
না! খাকী-রংএর হ্যাটটা একটু তুলিষা মাথা একটু নত 


ওয় সংখ্যা ] 


করিযা বলিল--150056 1706, এট। কি যোগেশচন্দর 
ঘোষের বাড়ী? 
তাহাব টুইভ, সুটের দিকে চাহিয়া মাধবী বলিল 
হা। 
--রূজট রায় কি আছেন ? 
--আছেন, আসুন । 
-ও থ্যাঙ্কস্‌। | 
ধীরে যতীন মাধবীর পিছন পিছন চলিল। সে 
এই নৌন্দধ্যমধীর সঙ্গে একটু মুস্কিলে পড়িল। নারীর 
জগৎ তাহার প্রায় অজানা; নারী সম্বন্ধে কোনবপ 
চিন্তা করা দে নিশ্রযোজন মনে করে, 
কর্তব্য বা অধিকার সম্বন্ধে তাহার কোন থিওরী 
বা মত নাই, আর নারীদের বুঝিবার দুরূহ চেষ্টা সে 
কোনদিন করে নাই। এ তরুণীর সচ্তি অকারণ আলাপ 
করিবার তাহার কোন ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু এরূপ 
চুপচাপ যাইতেও অসোয়ান্তি বোধ হইতেছিল। তীক্ষ চক্ষু 
দিয়া বাড়ীখানিব গঠনপ্রণালী দেখিতে দেখিতে সে 
অগ্রসব হইতেছিল, সহসা দোতালাব জান্লাষ আর- 
--একটি তরুণীর হাসি-ভরা মুখ মের তাহার বুকের রক্ত 
যেন ছুলিয়া উঠিল । 
* রমলা আজ সকালে রান্নাঘরে যাষ নাই, সে 
আপন ঘরে বসিয়া এক বন্ধুকে চিঠি লিখিবার ব্যর্থ 
প্রয়াসে নিযুক্ত ছিল। চিঠিখানি সচিত্র,_কাজীসাহেব, 
মাধবী, এমন কি মনিয়ারও ছবি ও কথা বাদ যায় 
নাই; সে ইংবেজীভাযায় লিখিতেছিল বটে কিন্তু বাংলা 
অক্ষরে। তাহাব কতকগুলি কথা পড়িলেই চিঠির 
ভাবটা বোঁঝ। যাইবে_-গ্লোরিযাদ্‌ নাইট, সিম্প্রি রিপিং, 
ডে ড্রিমিং নাইস্‌ কাজী, ইণ্টারেষ্টিং ইত্যাদি। চিঠি- 
খানি লিখিয়া তাহার উপর হিজিবিজি কাটিতে 
১ করিল, হিজিবিজির রেখাওলো মিলিয়া অনেকটা 
রজতের মুখের মত হইয়া উঠিল দেখিয়া সে কাগজখানিকে 
শতছিন্ন করিয়া জান্লা দিধা লতাকুঞ্ছের উপর ফেলিযা 
দিতেছিল্ল, আব সচিত্র ছিন্পপত্রের লেখাগ্ুলির ভাষা 
ভাবিযা আপন খুসিতে হাদিতেছিল। যতীন তাহার এ 
হাঁসি দেখিবা বিমুগ্ধ হইযা গেল। 





রমলা 





নারীদের 


পাস বাসি পি পি লাস লাও লাখ পাটি পাটি পাটি পাস্পিপাসিপাস্টিপাসি লাখ লাও লালা লালা 


যতীনের মধ্যের ইঞ্জিনিষার মানুষটি এতক্ষণ বাড়ী- 
খানি দেখিতেছিল, কিন্কু তরুণীর হস্ত ও বক্ষের ললিত 
গতি-ভঙ্গিতে মধুর হাস্যে তাহার অস্তরের প্রেম-তৃধিত 
মানুষটি জাগিয়। উঠিল। বাঁতায়নবর্তিনী যখন অনৃষ্ঠ 
হইল, তাহার সম্মুখবর্তিনীর সৌন্দর্ধ্য-মাধুধ্য সম্বন্ধে সে 
সজাগ হইয়া! সচকিত হইয়া উঠিল। 

রজত ঘরে বহুক্ষণ বহু বিষষে মন দিবার চেষ্টা 
করিয়া অকারণেই বারাতীয় ঘুরিষা বেড়াইতেছিল, 
মাধবীকে ধীরে অচল গাস্ভীর্যে আসিতে দেখিয়া সরিয়া 
যাইবে ভাবিতেছে, এমন সময় দেখিল যতীন পিছনে 
আসিতেছে। যতীন এত আনমনা হইয়া আপিতেছিল যে 
রজতকে দেখিতেই পায় নাই। মাধবী যখন রজতের 
দুয়ার দিয়া চলিষা গেল, তখন রক্তের প্রতি তাহার 
দৃষ্টি পড়িল । 

_ হ্যালো রজট্‌ ! 

_-আঁরে, এসো, এসে।। তারপর? 

-তারপর আর কি? আস্ব বলে আস্ছি না 
দেখে নিশ্চয় গালাগাল দিচ্ছিলে, না হলে টায়ারটা ঠিক 
তোমার বাড়ীর সাম্নে এসেই ফাট্‌বে কেন? 

রজত যতীনকে নিজের ঘরের দিকে লইয়া গেল। 
যতীনের দিকে এক গদিওয়ালা চেয়ার ঠেলিয়৷ দিয়া 
নিজে ক্রোটনের সারির সন্মুখে এক চেয়ারে -বসিল। 
যতীন পকেট হইতে সিগারেটের বাক্স বাহির করিয়া 
নিজে এক সিগারেট ধবাইযা রজতের দিকে চেয়ার 
টানিয়া রজজতকে আব-একটা দিয়া টুপিটা খুলিয়া 
মেঝেতে রাখিষা বলিল--তারপর রজট্‌, তোমায় বেশ 
improved দেখাচ্ছে হে ! গাল ছুটো! গোঁলাপফুল হয়ে 
উঠেছে, বাড়ীখানা বেশ 501 করেছে বলে! ? 

_ হা, ভারি হুন্দব জায়গাটা । তারপর তুমি? 

ও, আমি ডাকবাংলায় ' আছি। কাল রাত 
একটাঁব সময এসেছি, আত্ম সকালে এক সাহেবের 
সঙ্গে দেখা করতে বেক্ুলুম, ঘোষের বাড়ীটা এই 
দিকেই শুন্লুম, মোটরটা কি ঠিক জাবগাধ থাম্লে ! 

-_-গুপ্তধনের সন্ধানে বড্ড বেশী ছুটোছুটি কর্ছ, 
বাতারাতি লাখপতি হবে ? 





৬৬৬ 
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_-ভাই, তুমিই আমার চেয়ে সাচ্চা জহুরী, রত্বের 
সন্ধান আগে থেকেই পেষেছিলে ! একেবারে ছুই হীরে, 
সাত রাজার ধন কোনটি? 

--ও, আস্তে, না আস্তেই খোঁজ পেযেছো। 
তুমি বোবিং ন! করেই খনির সন্ধান পাও বলে! ? 

-নাভাই! এখানে একটু বোরিং করতে হচ্ছে, 
তা বুড়োর টাকাকড়িব সন্ধান কিছু পেলে? 

কি করে’ জানি বল, retired [. ০.5. কিছু 
বিশেষ নাও থাকৃতে পাবে, আব ছবি অআঁক্তে 
এসেছি 

_বন্ধুর কাজটা একটু কর নী। দেখ, তুমি একবার 
বলেছিলে, আমি ষদি লাখপতি হই, আর তুমি যদি 
তোমার মানসীকে খুঁজে পাও, তবে আমি তোমার 
হিংসা কর্ব__কথাটায় কিছু সত্য আছে মনে হচ্ছে। 

একটু অবাক্‌ হইয়া রজত বলিল--তাই নাকি, 
ওটা ত আমি তর্কের মুখে নিছক্‌ কবিত্ব করেছিলুম ৷ 

যতীনের মনে আজ কি স্বপ্নের রং ধরিষ| গিয়াছে। 
সে বলিতে লাগিল-না হে, এই যে ভূতের মত ঘুরে 
বেড়াচ্ছি, সেটা ঠিক টাকার জন্য নয়, ভাব্তে বস্লে 
এমন কি সুখ! কি জান, কি প্রাণের আগুন দেহে 
জল্ছে, টিম পাওয়ার তৈরী হচ্ছে, তার টানে কোথাষ 
যে চলেছি--হা, কি কথাটা বলেছিলে! 

—The girl of my heart's desire. 

- হা, সেই চগ্রাঃ্রাণকে না পেলে, বুঝলে - 

তুমি কি বুঝতে আরম্ত করুছ নাকি? 

এই ছুই তরুণীর ক্ষণিক দর্শনে বাস্তবিক যতীনের 
মনে কি নেশা লগিযা গিষাছিল। এ যেন ইঞ্জিন- 
বয়লারের ভিতর কয়লা পৃবিয়া আগুন জালাইয়া ষ্টিম 
তৈরী করিতে সুরু না করিয়া কে সোনার তার 
ভুড়িয়া সেতার বাজাইতে বলিল। একটা অস্ফুট "ই" 
করিয়া যতীন" সিগাবেট টানিতে লাগিল। 

" অর্ধপ্ধ সিগারেটিট? ক্রৌটন-গাছগুলির তলায ফেলিয়া 
রজত বলিল--তুমি এই ছোটনাগপুরে সোনার খনি 
পেতে পার, কয়লার খনি খুঁড়তে খুঁড়তে হীরের 
খনি পেতে পার। কিন্ত righ 810, বুঝলে, ওটা 


প্রবাসী আষাঢ়, ১৬২৯ 
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সা" 


কপাল, জীবনের সব চেষে বড সৌভাগ্য ৷ বিয়ে করাটা 
জানই ত জুয়াখেলার মত-- 

_না ভাই, এখনও জানিনি,_ বলিয়া যতীন উঠিয়া রি 
দাড়াইল। 

কি উঠ্‌লে যে? 

-*ভাই, সময় ত বেশী নেই, স্মিথের সঙ্গে enage- 
ment আছে, আধ ঘণ্টা বাদে । আবাব মোটরটা ঠিক 
করুতে হবে। 

_তা হলেও যোগেশ-বাবুর সঙ্গে একবার দেখা 
কবে যাও? 

চলে৷ 

ডুষিংরুমে ফার্সীপাঠ চলিতেছিল। 

যতীন সশব্দে প্রবেশ করিতেই যোঁগেশ-বাবু মুখ 
তুল্য়া চাহিলেন। 

রজত বলিল-ইনি আমার বন্ধু, যতীন্দ্রনাঁথ দত্ত । 

যোগেশ-বাবু বলিলেন- বস্থুন আপনারা, আপনার 
মোটরটাই-কি--? 

হা, আমার মোটবকার-আপনাদের এসে 013- 





(০০১ কর্লুম, না ?-বলিষা যতীন বক্তদৃষ্টিতে কাজী-_ 


সাহেবেব দিকে চাহিল! কাজীও এই বাঙ্গালীঃসাহেবটির 
দিকে প্রসন্ন, নেত্রে চাহিলেন না। 

না, না, একটু কবিতা পাঠ হচ্ছিলো, শুনবেন ? বলিষা 
যৌগেশ-বাবু বাধানো দাতগুলি বাহির করিয়া হাসিলেন। 

কাজীসাহেব যোগেখ-বাবুর কথায় একটু বিরক্ত চঞ্চল 
হইয়া উঠিলেন, এই লোকটিকে কবিতা শোনাইতে তিনি 
মোটেই রাজী নন। 

যতীন বলিল ন, না, কবিতা আমি কিছুতেই বুঝ তে 
পারি না, ও রজ্রতই ঠিক বুঝবে, আমরা কাজের লোক 

সহসা তাহার মুখের কথা থামিয়া গেল, সম্মুখের দরজা 
দিয়া মাধবী প্রবেশ করিল, নিমেষের জন্য মাধবীর চোখের" 
কালো তারার উপর তাহার চোখ গিষা পড়িল। মুর্ভিমতী 1: 
কবিতা তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া । মাধবী কোনরূপ 
চাঞ্চল্য প্রকাশ না করিয়া পিতার চেয়ারের নিকট আসিষা 
অতি মৃদুকণ্ঠে বলিল, বাবা, রজত-বাবুব বন্ধু কি চা 
খাবেন ? 


{ 
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৩য় সংখ্যা 1 মলা ৬৬৭ 
কথাগুলি কিন্তু ষতীন্র কানে পৌছিল। অতি যোগেশ-বাবু ধীরে বতীনকে বলিলেন,__আপনি 
সাধারণ কয়েকটি কথা, কিন্তু প্রতি কথা গানের স্থরের মত কোথায় আছেন? 
তাহার কানে বাজিয়া উঠিল! --ডাঁক-বাংলোয় । 


যোগেশ-বাবু যতীনের মুখের দিকে চাহিলেন, কিন্ত 
যতীনের মুখে কোন কথাই যোগাইল না। মে বোধ হয় 
হতবাকই থাকিত। গুমোট আকাশে হঠাৎ ফুরফুরে 
বাতাসের মত রমল| ঘরে প্রবেশ করিল, কাহারও দিকে 
যেন না চাহিয়া সে বল্ল._ একখানা মোটরকার 
আমাদের বাড়ীর সাম্নে খালি পড়ে রয়েছে, সেখানায় 
চড়ে’ বেড়িয়ে এলে হয না কাজী সাহেব? 

যতীন একটু আশ্ধ্য হইয়া নবাগতার মুখের দিকে 
চাহিল, এ মুখ যেন তাহার পরিচিত। রম্লাঁও তাহার 
চপলদৃষ্টি দিয়া ঘতীনকে বুঝাইয়া দিল তাহাকে সে 
চিনিয়াছে, কিন্ত তাহাদের পরিচয় এখন সবাইয়ের সন্মুখে 
জানাইতে সে মোটেই রাঙ্জি নয়। রমলার মনে পড়িল 
এই ছেলেটিই ত তাহার দাদার ছেলেবেলার বন্ধু ছিল, 
কতদিন তাহার, দাদা ইহাকে তাহাদের বাড়ীতে 
নিমন্ত্রণ খাওয়াইয়াছে, সে পরিবেষণ করিয়াছে । তাহার 


--= দাদার ফুবিলাত-যাত্রার পর যতীন রমলার কোন্ন সন্ধান 


লয় নাই ৷ কাজেই তাহাদের আর দেখা হয় নাই। 
' মৃদু হাসিয়া রমলা আবার বলিল,-_আচ্ছা, রাস্তায় 


কুড়ানো unclaimed property ল’ অনুসারে কার 


হয় কাকাবাবু? যে প্রথম পাষ তার ত? 

রজত মৃদু হাসিয়া বলিল,__ওটা unclaimed নয়, 
ওর স্বত্বাধিকারী এই সশরীরে, আমার বন্ধু 

তাই নাকি, আমি ভেবেছিলুম দিব্যি লাভ হল, 
বিকেলে বেড়াতে ষাওধা যাবে 

যতীন বিনীতন্বরে বলিল,_তা ওটা আপনারই 
disposal রইলো | আপনি কোথায় বেড়াতে যেতে 


স্‌ 
ক চান? 


আপাততঃ এ দুপুর রোদে কোথাও যেতে চাই না, 
বলিয়া রমলা পিয়ানোর পাশে একটা ইংরেজী ম্যাগাজিন 
টানিয়া লইয়া বসিল, এই সওয়া পাঁচ ফুট দীর্ঘ গ।ট্রাগোটটা 
গোলগাল-মুখ বাঙ্গালীসাহেবটির প্রতি আর কোনরূপ 
মনোযোগ দিবার আবশ্যক বোধ করিল না। 


দুপুরে এইখানেই খেবে যাবেন, মোটা ত অচল 
হে পড়ে’ রয়েছে । 

মাধবী রজতের দিকে ক্ষণিকের জন্ত চাহিয়া বলিল, 
আপনার বন্ধু এখানে থেষে যাবেন না? 

রজত ঘতীনের দিকে ফিরিয়া বলিল যতীন, বেলা ত 
অনেক হয়েছে, আবার মোটর সারাবে- দুপুরে আমাদের 
এখানেই খেয়ে যাও । 

রমলা দুর হইতে কৌতুকভরা চোখে চাহিয়া বলিল, 
আপনি এখানে খেয়ে গেলে মিস ঘোষ ভারি খুসি হবেন। 

এইবপ বলার ঙ্ীটা মাধবীর মোটেই পছন্দ হইল না, 
তাহার মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। 

কাজী সাহেব ঠোট মুচকাইয়া হাসিয়া বলিলেন, 
আপনার কি কোন কাজ আছে? 

এরূপ অবস্থায় এরূপ ভাবে অনুরুদ্ধ হইলে কেহ খাইয়া 
যাইতে অসম্মত হইতে পারে কি না জানি না, যতীন 
অসম্মতি জানাইতে পারিল ন|। সে মাধবীর রাঙা 
মুখের দিকে নিমেষের জন্ত তাকাইয়া বলিল,_না, কাজ 
আর কি, 14715 যদি একটা চাকর দেন মোটরট| ঠিক 
করে’ পথ থেকে সরিয়ে রাখি । 

মাধবী ধীরে বাহির হইয়া গেল, যতীন সম্মুখের 
দরজার দিকে চাহিয়া রহিল। 

কিছুক্ষণ পরে দুইজন কুলী লইযা মনিয়া হাজির হইতেই 
যতীন উঠিয়া চলিয়া গেল। যোগেশবাবু স্নান করিতে 
বিদায় লইলেন, কাজীসাহেবও উঠিলেন। 

“সকলে চলিয়া. গেলে, জান্লার পাশে রমলাকে একা 
দেখিয়া রজতের হৃদয় ছুলিয়া উঠিল, তাহার কেমন ভগ্ন 
হইল, ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার ইচ্ছা থাকিলেও 
যাইতে পারিল না। রূমলার মরালগ্রীবার উপর ক্রীম্রংএর 
ব্লাউজের প্রান্তরেখা কি সুন্দর, ঠিক তাহার উপর 
কালোচুলের খোপা সন্ধ্যাকাশে বিদ্ধাৎ্ভরা মেঘন্ত পের 
মৃত জমিয়াছে, সেই কবরীর রহস্তময দিব্যপ্ীর প্রতি 
তাহার চোখ বার বার গিয়া পড়িতেছিল। 


৩৬৮ 








রম্লাব মনে গতবাত্রের স্বপ্নের বেশ কষেকখানি 
চিঠির পাতা ছিড়িয়া প্রা কাটিয়া গিষাছিল, কিন্ত 
আবার রঙ্জতের নিঃসঙ্গ আবির্ভাবে কি মায়া যেন তাহাকে 
অভিভূত করিতে লাগিল। ছুইজনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ 
বসিয়া রহিল! ধীরে দুইজনে ছুই বিভিন্ন দুষার দিয়া 
ছুইদিকে বাহিব হইয়া গেল । 

সেদিন বিকাল বেলায় লাইব্রেরীতে আর্ট সম্বন্ধে 
আলোচনা-সভ| বসিয়াছিল। আর্টের ধারার সহিত ধর্মের 
ধারা মানব-ইতিহাসে কিবপ মিশিয়। গিষাঁছে। ভাবতে 
বৌদ্ধযুগে, ইয়োরৌপে মধ্যযুগে, এইরূপ এক এক যুগে 
এক এক দেশে ধর্মের শিখাষ আর্টের আরতি-প্রদীপ 
কিরূপ জলজ্বল হইয়া উঠিয়াছে; তারপর অমিতাভ 
বুদ্ধমূর্তিতে ভারতের আর্ট গ্রীক রোমক আর্ট অপেক্ষা 
কোন্‌ উচ্চন্তরে গিয়া পৌছিয়াছে_এইসব নানা কথা রজত 
তাহার ক্িপ্কমধুর কণ্ঠে বলিয়া যাইতেছিল। অজ্রণ্টা, সূর্ধ্য 
মুর্তি, তাজমহল, এক একটি কথা উচ্চারণ করিতেই তাহার 
মুখ দীপ্ত হইয়া উঠিতেছিল। মাধবী পিতার ডানপাশে 
এক কুশন-চেয়ারে বসিয়া চুপ করিষ! রজতের কথা শুনিতে- 
ছিল, শিল্পীর আনন্দোস্তাসিত কমনীয় মুখের উপব তাহাব 
চোখ বার বার গিষ! পড়িতেছিল। যোগেশ-বাৰু মাঝে 
মাঝে একটু মন্তব্য 'দিষাঁঁ আলোচনাকে অগ্রসব করিয়া 
দিতেছিলেন । বমলা কিছুক্ষণ সে ঘবে ছিল । ছবি দেখিতে 
সে ভালোবাসে, কিন্তু ছবি সম্বন্ধে আলোচনা, সৌন্দধ্য 
সম্বন্ধে স্ক্দ বিচার সে বোঝে না, ভালোবাসে ন|। 
কিছুক্ষণ শুনিয়া শ্রাস্ত হইযা একতলায় ডষিংরুমে সে 
পিয়ানো বাজাইতে গেল। 

পিয়ানো বাজান কিন্তু বেশীক্ষণ হইল না। কিছুক্ষণ পরে 
যতীন আসিয়! ঘরে ঢুকিতেই রমলা! গান শেষ না করিয়াই 
পিয়ানো বন্ধ করিল! টুইভ স্থট বদ্লাইয়া মুিদাবাদ- 
তসরের স্থট গাষে উঠিয়াছে। স্মিত-হাস্যে রমলা যতীনকে 
অভ্যর্থন। কবিল“বটে, কিন্ত এই হৃইপুষ্ট ইঞ্জিনিয়াবটিকে 
পিয়ানো শোনাইবার ইচ্ছা তাঁহার মোটেই হইল না। 
বলিল,_-আপণার বন্ধু ওপরে আছেন, ডেকে দিচ্ছি। 

_ না, না, আপনি কেন উঠ্ছেন--আপনার দাদ! ভাল 
আছেন? অনেকদিন দেখ! হয়নি। 
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ভালই,--বলিয়! রমলা চুপ করিল। পুরাতন পরিচরেব 
সূত্র ধরিষা আলাপ করা তাহাব মোটেই ইচ্ছা নয়। 

মৃদু হাপিষা বমলা বলিল,_-এর মধ্যে কাজ হয়ে গেল? 
আপনাব ত অনেক কাজ, এত শীগ্গীর ছুটি? 

হা, মোটরটা নিযে এলুম, কোথায় বেড়াতে যাবেন 
বলেছিলেন? 

মোটর থাকলে এখানে খুব বেড়াতে সুবিধা, 
আপনার বন্ধুকে ডেকে পাঠাচ্ছি। 

মনিয়া ঘরের কোণে ফুলদানিতে নৃতন ফুল সাজাইয়া 
রাখিতেছিল, রমূল! তাহাকে বলিল,__এই, ওপরে গিষে 
খবর দিয়ে আয় ত। 

মনিয়া বলিল,__কাঁকে? 

রমলা অতকিতে বলিষ| ফেলিল,__দিদিমণিকে । 

লাইব্রেরীতে আলোচনা-সভার সম্মুখে গিয়া মনিয়া 
তাহার নিজের বুদ্ধির অনেকখানি খরচ করিয়া বলিল 
দিদিমণি, আজকের সকালের সাহেব এসেছেন, ছোটদিদি- 
মণি আপনাকে বেড়াতে যাবার জন্য ডেকে পাঠালেন । 

মাধবীর মুখ রাঙা হইফা উঠিল, সে তীক্ষম্বরে 
বলিল,_স্বল্‌ গে, এখন সম্ষ নেই। | 

মনিয়। ভীত হইযা পলায়ন করিল। বহুক্ষণ পরে 
ডুরনিংরুমে গিয়া খবর দিল, সবাই এখন গল্পে ব্যস্ত, 
কেউ আস্তে পার্বে না। | 

বহুক্ষণ বসিষাঁও রজত যখন নীচে আসিল না, 
তারপর উত্তর শুনিষা রমলার কেমন রাগ হইল, সে 
ঝৌঁকের মাথায় বলিল,_-চলুন, আমবাই বেড়িয়ে আমি । 

অতি অনিচ্ছুক হইলেও কাজী-সাহেবকে টানিয়া 
লইয়া রমলা ষতীনের সহিত বেড়াইতে বাহির হইয়া 
গেল। কাজী-সাহেব পিছনে বসিলেন, রমলা যতীনের 
পাশে সামনে বসিল। এ যন্ত্র টানিলে কি হয়, ও 
যন্ত্র টিপিলে কি হয়, 96667105 Wee! কিবপে ঘোরাইয়া 
মোটর কোনদিকে ঘোরাইতে হয়, ইত্যাদি নান! প্রশ্নে 
হাস্কে পরিহাসে সে ষতীনকে অস্থির করিয়া তুলিতে 
লাগিল। মোটরের বেগ যতই বাড়িতে লাগিল কাঁজী- 
সাহেবের মুখ ততই গম্ভীর হইতে লাগিল আব রম্লাব 
দেহ-মন ততই আনন্দে উচ্ছৃসিত হইয়া উঠিতে লাগিল। 
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মোটরের গতি কুড়ি হইতে ত্রিশ মাইল হইতে যাট 
মাইল উঠিতে লাগিল, কাজী-সাহেব ঘন ঘন দাড়িতে 
হন্তসঞ্চালন করিতে লাগিলেন, রমলার দেহ গতির 
আনন্দে নাচিযা উঠিতে লাগিল । 

টার্নারের রংএর হোলিখেলা, হুইম্‌লারের বর্ণের 
কুক্বাটিকা, ডুলাকের রংয়ের রূপ-কথালোকের মধ্যে যখন 
এক তরুণ ও এক বৃদ্ধ বর্ণরসিক ডুবিয়া. গিয়াছিলেন, 
তাহাদের পাশে তরুণীটিৰ মন বাব বার উদাস হইযা 
উঠিভেছিল, এক মোটরের ভক্‌ ভক্‌ শব্দ বার বার 
বিদ্রপের মত বাজিতেছিল। 

ঝিল পার হইয়া বহুদূর ঘুরিয়াঁ যখন রমলা! বাড়ী 
ফিরিল, তখন রাত হইয়া গিয়াছে; গেটের নিকট 
রমলা ও কাজীকে নামাইয়া যতীন ভাকবাংলায় ফিরিল। 
কত জ্যোৎস্না রাত্রে কত বিজন দীর্ঘ-পথ-প্রান্তর পার হইয়া 
ভরুর ছাযায় ছায়ায় হাওয়ার সহিত পাল্লা দিয়া সে 
মোটরকাব হীকাইয়া গিষাছে, কিন্ত মোটর চালানোয় 
এমন মাধুরীর স্বাদ সে কখনও গায় নাই। এই 
জ্যোৎন্া-বিজড়িত জুখ-ন্বপ্নকে সে বন্ধুর সহিত দেখা 





২ কবিষা ভার্িতে চাহিল ন।। 
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ডাকবাংলায় গিধ| যতীন ইজিচেয়ার্ট। বারান্দায় 
বাহির করিষা জ্যোৎঙ্গা রাত্রির দিকে চাহিয়া বসিয়! 
রহিল; গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া কাটাইল। প্ল্যান 
ঝাকিতে। এই্টিমেট কষিতে, যন্ত্র ফিট করিতে, মোটরে 
ঘুরিতে তাহার অনেক রাত জাগিয়া! কাঁটিয়াছে, কিন্ত 
অকারণে জ্যোত্ার দিকে চাহিয়া রাত কাটানো! 
তাহার জীবনেব ইতিহাসে এই প্রথম। হাক্সাহান।র 
সৌরভ-ভরা বাতাস বড় মিঠা লাগিল। বিশ্বপ্রকৃতির 
সৌন্দর্য্যের প্রতি সে উদাসীন, আজ হৃদয়েব কোন্‌ 
নিভৃত পথ মুক্ত হওঘাতে সৌন্বধ্য-লঙ্্ী তাহার 
সমস্ত হৃদয় জয় করিয়া জুড়িযা বসিল। তাহার 
বিরুদ্ধে বাঁধা দিবার শক্তি ব! ইচ্ছা তাহার রহিল না। 
ছইখানি মুখ বার বার জ্যোৎনায় ভাসিয়া উঠিতে 
লাগিল। ইহাদের মধ্যে কে তাগর প্রেমিক-হৃদয 
জাগাইয়াছে তাহা তর্ক করিষ| বিচার করিবার ইচ্ছা 
নাই। অপরিসীম সুখ, অজ্ঞানা বেদনা__বিশ্বের ষে 
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স্ট্টি-শক্তি প্রজাপতির পাখ| রঙীন করিয়া, ফুলের বুকে 
মধু ঢালিয়া, পাখীর কণ্ঠে গান ভরিযা, নারীর নয়নে 
মায়ার ফাদ পাতিযা নব নব জন্মের ধাবা প্রবাহিত 
করিযা চলিযাছে, তাহারই রূপ-মাষার জালে আজ সে 
ধর! পড়িয়াছে। ইহা হইতে ত্রাণ কোথায়? ললিত 
গতি, চকিত চাহনি, দীপ্ত সৌন্দধ্য, কথার সঙ্গীত, 
শাড়ীর খসম্ধস্‌, আঙ্গুর-আুলের স্পর্শ কেশের 
সৌরভ-_এ মায়াজাল হইতে সে মুক্তি চাঁষ ন[| ইঞ্জিনের 
বক্‌বক্‌, লোহার ঝন্ঝন্‌, কল-দেবীব সঙ্গীতই এত 
দিন তাহার কাছে মধুর লাগিয়াছে, তরুণীর সামান্ত 
কথায় এত মাধুধ্য কোথায় লুকানো ছিল! 

যতীন যখন মাধবী ও রম্লার কথাগুলি ভাবিতেছিল, 
রজতও তাহারই মত জ্যোৎস্রা রাত্রির দিকে চাহিয়া 
বারান্দায় বসিয়া ছিল । তাহার কবিবন্ধুব কথা মনে 
পড়িল, সে একবার বলিয়াছিল, যে বলে আমি তোমাকে 
আজীবন ভালবাস্ব, সে ভাবের ঘোরে মিথ্যে কথা 
বলে। চিরকাল ভালবাস্ব, এমন প্রতিজ্ঞা কেউ 
করুতে পারে না। মানসীর যে রূপ দেখে প্রেমের 
পদ্ম পাপড়ির পব পাপড়ি মেলে বিকশিত হয, সে 
ৰূপ ম্লান হলে, অমৃতের ভাণ্ডার ফুরিয়ে গেলে পদ্ম 
শুকিয়ে ঝরে, পড়ে। ফুলকে চির অম্নান রাখ্বার 
দুঃসহ চেষ্টা করে বলে’ চারিদিকে দেখ ভালোবাসার 
ভণ্ডামি । আমি অবশ্য সত্যি প্রেমিকের কথা বল্ছি, সে 
বল্‌তে পারে না আমি তোমাকে সবচেয়ে বেশী ভালো- 
বাসি, কেনন! সে প্রেমের হিসাব রেখে তুলনা দিযে 
কথা বল্তে জানে না। প্রেমেব পদ্মই আমাদের ভাগ্যে 
জোটে, চির অস্রান পারিজাতের সন্ধান কে পেষেছে? 

রজত ভাবিতেছিল, সত্যই প্রেম এমন ফাঁকি 
এ চির-চঞ্চল ক্ষণভঙ্কুব প্রেম লইয়া সেকি করিবে? 

কাজীসাহেব তখন তাহার ঘরে পড়িতেছিলেন-- 

সাকী বেয়ার্‌ বাদহ, কে আমদ্‌ জমান্-ই-গুল্‌। 

তা বশ.কুনীম্‌ তৌবাহ দিগর্‌ দবৃ-মিয়ান-ই-গুল্‌ ॥ 

(ক্রমশ) 


শ্রী মণীন্দ্রলাল বহ 





ংলাদেশের স্ত্রীশিক্ষা-সংস্কার 
ন্ত্রীশিক্ষা ও গাহন্য জীবন 

সত্রীশিক্গা, আমাদের দেশে, একটি প্রকাণ্ড ত্রাস্তির 
উপর প্রতিষ্টিত। বাস্তব জীবনের সহিত শিক্ষার সম্বন্ধ, 
কিন্তু স্ত্ীশিক্ষায় বালিকাদিগের বাস্তব জীবনের দিকে 
" লক্ষ্য রাখা হয় না। আমাদের দেশে বালক ও ধুবকদিগেব 
দৈনন্দিন জীবনের সহিত বালিকা ও যুবতীদিগের 
দৈনন্দিন জীবনের একটা বিশিষ্ট পার্থক্য বিগ্তমান। 
সত্ীশিক্ষায় সেটি অস্বীকার করিয়া, পুংশিক্ষার অন্তকবণে 
স্ত্রীশিক্ষা ও শিক্ষায়তনগুলি পরিচলিত হ্য। এরূপ 
চেষ্টার ফলে স্ত্রীশিক্ষা অনুন্নত ও কুপথে পরিচালিত। 
বালিকাদিগকে তাহাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবন 
যথার্থ ভাবে যাপন করিবার যোগ্যতা দিবার নিমিত্ত, 
শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি উক্ত উদ্দেশ্যের অনুকূলে গঠন 
করিয়া তুলিতে হইবে। 

এই দৈনন্দিন বাস্তব জীবনটি কি, তাহার বিস্তৃত 
আলোচন! বাহুল্য মাত্র । বাংলা দেশের বর্তমান অবস্থায় 
মাতৃত্বই যে কামিনীকুলের সর্বোৎকৃষ্ট বিশিষ্টত।, গৃহই 
যে তাহাদের প্রকৃত কর্মক্ষেত্র, এবং গার্হস্থাজীবনের 
সর্ধ্বাঙ্গীন উন্নতিসাঁধনই যে তাহাদের যথার্থ জীবনাদর্শ, 
_ বাংলাদেশের স্ত্রীশিক্ষা পরিচাঁলনে, এই কয়টি কথ, 
বিশেষ ভাবে মনে রাখিতে হইবে । 

শিক্ষাসংস্কাব । 

আমাদের দেশে দ্রীশিক্ষার আমূল সংস্কাৰ আবশ্যক। 

শিক্ষার উদ্দেশ্য, যে উপাষগুলি অবলম্বন কবিলে 


এই উদ্দেশ্য কার্যে পবিণত করা যাইতে পাবে, এবং 


কি বিশিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বিত হইলে স্থিরীকুত উপাষ- 
গুলির ভিতর দিয়া উদ্দেশা সিদ্ধ হইবে,_এই-সমস্ত 
সমস্তাই নৃতন করিয়া ভাবিষা লইতে হইবে। স্ত্রীশিক্ষার 
প্রসার খুব কম। যাহাতে অল্প আয়াসে উৎকৃষ্ট ফল 
লাভ হয়, সেই নিমিত্ত, দ্রীশিক্ষা-বিধানে আমাদের 


- দেশীয় জীবনেব সনাতন বিশিষ্টতাব সহিত সামপ্স্ত রক্ষা 
" কবিয়!, উন্নততম দেশের উতকষ্টতম প্রণালীগুলি ধীর 


ভাবে 'আলোচনা করিয়া, স্ত্রীশিক্ষার ব্যবহারিক শ্েত্রে 
প্রযোগ করিতে হইবে। 
. দেশীয় জীবনের বিশেষত্ব । 

ধর্ম, শাস্তি ও সংযম আমাদের জাতীয় জীবনের 
বিশিষ্টতা । ত্যাগ, প্রীতি ও ভক্তিই ধৰ্শ্মের বিশিষ্ট লক্ষণ, 
কর্মময় শাস্তি-পূর্ণ নিরুদ্বেগ জীবনই গার্হস্থ্য জীবনের 
আদর্শ, এবং সংযমের দ্বারা অভাব নিরাকরণই হিন্দু সভ্য- 
তার মূল ভিত্তি । যেখানে পাশ্চাত্য জগৎ নিত্য নৃতন অভাব 
সৃষ্টি করিয়া, এই অভাব মোচনের অনায়াস-সাধ্য উপায়- 
উদ্ভাবনই সভ্যতার মূল লক্ষণ বলিষা শিরোধার্য্য করিয়া 
লইয়াছে, সেইখানেই দেশীয় শিক্ষায় তাহার বাহা অম্ু- 
করণের ফলে বিলাসিতা বর্ধিত হইয়া সমার্জ-বন্ধন শিথিল 


হইতেছে, এবং জাতীয় জীবন অশান্তি ও দ্বন্বে পরিপূর্ণ __._ 


হইয়া উঠিতেছে। বালক ও যুবকদিগের শিক্ষায়, আমরা এই 
দিকে এতটা অগ্রসর হইয়াছি, যে পশ্চাৎ-অবলোকনের 
সময আসিয়াছে । এই বিষকে বিষ জানিয়া স্ত্রীশিক্ষায় 
পরিত্যাগ করিতে হইবে , এবং শিক্ষ'কে ভক্তি ত্যাগ ও 
সংষমের পবিভ্রতায় মহীয়সী করিয়া তুলিতে হইবে । এই 
কারণে পোষাক-পরিচ্ছদ বেশ-ভূষ! ইত্যাদি বিলাসিতার 
বাহ্‌ বাহনগুলির সম্বন্ধে প্রত্যেক মহিল1-বিদ্যালয়ে কতক- 
গুলি নিৰ্দিষ্ট নিযম থাক! বাঞ্ছনীয় 
শিক্ষায় স্বাধীনতা। 

বিদ্যালষের শিক্ষা বর্তমান সময়ে বিভিন্ন বর্গের 
(08559) শিক্ষা, এবং ৰর্গের শিক্ষা সমটির শিক্ষা | ক, 
কিন্তু রোগ-নিরাকরণে চিকিৎসা যেমন ব্যক্তিগত, 
বৈজ্ঞানিক শিক্ষাও সেইরূপ ব্যক্তিগত শিক্ষা । ইহাই 
শিক্ষা বিষষে বিংশ শতাব্দীর সর্ধোত্রুই আবিষ্কার । 
'প্রত্যেক বালক ও প্রত্যেক বালিকাকে পৃথকৃভাবে শিক্ষা 
দিতে হইবে। কিন্তু শিক্ষায় শিক্ষার্থী ও শিক্ষাধিণীর সম্পূর্ণ 


ওয় সংখ্যা | 


স্বাধীনত। না থাকিলে, ব্যক্তিগত শিক্ষা অসম্ভব হইয়া 
উঠে। সকল বালক-বালিকা! শিক্ষা-ক্ষেত্রে নিজেব 
শিক্ষা নিজেই পরিচালিত করিবে, -শিক্ষক-শিক্ষযিত্রীর। 


এ বিষয়ে প্রযোজন-মৃত সাহায্য প্রদান করিবেন। এক 


কথাষ, স্বশিক্ষাই ( aut০-e॥u০ati০৷ ) শিক্ষার একমাত্র 
বৈজ্ঞানিক প্রণালী, এবং সার্থক শিক্ষাব সর্ধবোৎকৃষ্ট উপায় । 

বর্তমান সমষ্, আমাদের দেশে, ধেরূপে বিদ্যালয়ের 
বিভিন্ন বর্গ সংগঠিত হয়, তাহাতে শিক্ষা স্বশিক্ষা-তত্ব 
প্রযোগ করিষা ব্যক্তিগত শিক্ষা ব্যবস্থা করা অসম্ভব । 
বিভিন্ন বর্গেব বিষয়-নির্ঘন্ট (০8101001019) ) ও পাঠ-সথচী 
(syllabus ) প্রস্তুত করিবার সময় আমবা কতকট। 
অভিজ্ঞতা, এবং বেশীর ভাগ কল্পনার সাহায্যে, ভিন্ন ভিন্ন 


" বর্গের জন্য ছাত্র-ছাত্রীর একটা নিদ্দিষ্ট বধস অনুমান করিয়া 


শিপ 


~ 


০০ যাহারা উৎকষ্ট-ধী-শক্তি-সম্পন্ন, তাহারা অনাধাসে এক 


লই। মনে করি যে এই বযসের সাধারণ-শক্কি-সম্পন্ন 
ছাত্র-ছাত্রীরা নির্ধারিত বিষষ-নির্ঘণ্ট ও পাঠস্চী এক 
বংসবের ভিতরই সমাপন করিতে সমর্থ হইবে । এইরূপে 
বর্গগুলি গঠিত হয। কিন্ত এপ বর্গ-বিভাগ (০18591- 
fication ) কেবল সমাগত শিক্ষার উপযোগী । ইহা! 
দ্বাবা সাধারণ-শক্তি-সম্পন্ন ছাত্রদিগের ততটা অপকার হয় 
না, কিন্তু যাহারা অসাধাবণ অর্থাৎ যাহারা স্বল্পবুদ্ধি 
অথবা! উৎকষ্ট-বুদ্ধি-সম্পন্ন, তাহাদেব প্রভূত অপকারের 
সম্ভাবনা রহিয়। ঘায়। 

এইকরূপে গঠিত এক-একটি বর্গ পাঠোন্পতির দিক দিয়! 
পরবর্তী বর্গ হইতে সম্পূর্ণৰপে পৃথক । সকল প্রকার ছাত্র- 
ছাত্রীর এক বৎসরের ভিতর নিজ নিজ বর্গের পাঠ সমাপ্ত 
হইবার কথা, কিন্তু যাহার! স্বপ্প-শক্তি-সম্পন্ন, ভাহাঁবা এক 
বৎসরে সমস্ত বিষষের পাঠ সমাপন করিতে পারে না। 
সেই কারণে তাহাদিগকে সময সময় এক-এক বর্গে 
একাধিক বৎসর যাপন কবিতে হয়। অপব পক্ষে 


বৎসরের ভিতর বর্গের পাঠ সমাপন করিতে পারে। 

এরূপ ছাত্র যদি স্থধোগ পায় তাহা হইলে এক বৎসরের 

কম সমষের মধ্যেও নির্দিষ্ট পাঠ শেষ করে। প্রচলিত 

সমাস্তরাল পরম্পর-বিরোধী বর্গ-বিভাগ ( parallel 

classification ) তাহাদের শক্তি-সামর্থ্যের প্রতিকূল 
৪৭১৮ 


মহিলা-মজ্লিদ্‌__বাংলাদেশের স্ত্ীশিক্ষা-সংক্কার 
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PANN পাছি পাস 


হইয়া দাড়ায়, বর্গের নির্দিষ্ট পাঠ-সমাপ্তি বিষয়ে তাহারা 
কোন সম্ষে তাহাদের সমস্ত শক্তি প্রত্মোগ করিবার 





"সুযোগ পাষ না। 


বর্গপ্তলি এপ সমাস্তবাল ভাবে গঠিত থাকিলেও, 
শিক্ষাৰ সময় যদি বিভিন্ন বিষয় অবলম্বনপূর্ব্বক ইহাদিগকে 
পাশাপাশি বাখিষা সমস্ত বিদ্যালষের জন্য লম্বভাবে নৃতন 
বকমে বর্গগুলি গঠিত হয, তাহা হইলে ব্যক্তিগত শিক্ষার 
পথ সুগম হয়। এরূপ বর্গ-বিভাঁগকে পার্থ- অথবা 
লম্ব-অভিমুখীন বর্গবিভাগ (lateral or vertical 
classification ) বলা হয়। এইবপে বিভক্ত বিভিন্ন বর্গে 
বিভিন্ন বিষয শিক্ষা দেওযা যাইতে পাবে; এবং একই 
বর্গে বিভিন্ন শ্রেণীর ও বিভিন্ন বয়সের ছাত্র একই সময়ে 
নিজ নিজ শক্তি-সামর্যের অন্থযাধী একই বিষযের ভিন্ন 
ভিন্ন পাঠ আযত্ত করিবার স্থযোগ লাভ কবে। এই 
পদ্ধতিতে শিক্ষা-কর্শ সম্পাদিত হইবার স্থযোগ থাকিলে 
ব্যক্তিগত শিক্ষা এবং বিভিন্ন শক্তি-সামর্থ্যের অনুযায়ী 
স্বশিক্ষা সম্ভব হয়৷ শ্রীমতী মন্তেসরী তাহার শিশু-আশ্রমে 
( Children’s House ) অম্কপ প্রণালীতে শিক্ষাকাৰ্য্য 
সম্পাদন করেন এবং আমেরিকার যুক্তরাজ্যে শ্রীমতী 
পার্কহাষ্ট_ নিউইয়র্কের অনেকগুলি বিদ্যালয়ে এরূপ 
বর্গবিভাগ পরীক্ষা করিধা আশাতিরিক্ত সফল লাভ 
করিয়াছেন। ইংলণ্ডেও অনেকগুলি বিদ্যালয়ে একপ 
পরীক্ষা আরস্ত হ্ইযাছে। শিক্ষক সমাজে প্রণালীটি 
ভাল্টন্প্রণালী অথবা ডাল্টন্-বীক্ষণাগাব প্রণালী 
( Dalton Laboratory Plan ) নামে পরিচিত | 

নব-সংগঠন | 

প্রকৃতির লীলাভূমিতে ব্যক্তিব বিশিষ্টতা একটি বিশেষ 
ধন্ম। জীবে জীবে, মানুষে মালষে, শক্তি-সামর্থ্যের দিক 
দিয়া পার্থক্য খুব স্পষ্ট। এই পার্থক্য স্বীকার করিয়া 
লইযা শিক্ষা পৰিচালন করা উচিত। এরূপ পার্থক্য- 
বশতঃই সকল বালিকা ও সকল যুবতী সকল স্তরের 
শিক্ষার উপযুক্ত হইতে পারে না। শিক্ষা বর্তমান সময়ে 
নামে শিক্ষার্থী ও িক্ষারধিনীদিগের শক্তি-সামর্থের উপর 
প্রতিষ্ঠিত হইলেও এবিষয়ে অন্থমান কল্পনা ও “আন্দাজ"্ই 
শিক্ষার নিয়ামক! গত বিশ বৎসরে এবিষয়ে মনৌ- 


৩২২ 


প্রবাসী--আধাঢ়, ১৩২৯ 


| ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





বৈজ্ঞানিক পবীক্ষার ফলে অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে 
যাহা শিক্ষাক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইবার উপযুক্ত । আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্রের ্টান্ফোর্ড বিশ্বৰিষ্ালয়ের দ্বার! সংস্কৃত, বিনে- 
সাইমনের বুদ্ধি-পরীক্ষার ( Intelligence Tests ) 
প্রণালীর সাহায্যে, এখনই বৈজ্ঞানিক উপাষে বালক- 
বালিকাদিগের বুদ্ধিমত্তার স্বৰূপ, বস্তু-তন্ত্র-পরিমাণক্রমের 
( Objective Measuring Scale) স্হাযতাষ বুবিঘ। 
লইবার উপায হইযাছে। এই প্রণালীর সাহায্যে তাহাদের 
বুদ্ধিমত্তার পরিমাণ করিয়া, শিক্ষাক্ষেত্রে কে কতদূর অগ্রসর 
হইবার উপযুক্ত তাহ! নির্দ্ধারিত হইতে পারে। নির্ণীত 
হইয়াছে ধে, যে-সকল বালক-বালিকার বুদ্ধির গুণ্য (I"- 
telligence Quotient ) ৭° হইতে ৮০র ভিতর তাহারা 
স্বন্নবুদ্ধিঁ-তাহাদের জন্য সাধারণ শিক্ষার পৃথক বন্দোবস্ত 
'করিয। কর্ম্ম বা বৃত্তি শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা কর| 
আবশ্যক? ঘাহাদের বুদ্ধির গণ্য ৮০ হইতে ৯*এর ভিতব 
তাহারা নির্কবোধ_তাহীরা বিশেষভাবে কেবল নিম্ন- 
শিক্ষার উপযুক্ত ; যাহাঁদের বুদ্ধিব গণ্য ৯ হইতে ১১০এর 
ভিতর তাহার! সাধারণ-বুদ্ধিঁতাহার! মধ্য-শিক্ষার 
চরম সীমা উপনীত হইবার উপযুক্ত) এবং যাহাদের 
বুদ্ধির গুণ্য ১১০এর অধিক তাহার| উৎকুষ্ট-বুদ্ধি__-কেবল 
তাহারাই উচ্চন্তরের প্রশস্ত শিক্ষ। লাভ করিতে পাবে। 

বর্তমান সমযে স্রীশিক্ষাব প্রদার যখন খুব অল্প, 
তখন মন্তেসরীর প্রণালী, ভাল্টন্‌-প্রণালী, বুদ্ধি-পবীক্ষা, 
ইত্যাদি উপায়ে যাহাতে অপেক্ষাকৃত কম সময়ের 
মধ্যে অধিকতর স্থৃফল লাভ হষ তাঁহার বন্দোবস্ত কব! 
আবশ্যক । আমাদের দেশে শিক্ষার এরূপ উন্নতি-সাধনে 
সমর্থ শিক্ষক ও শিক্ষাপরিচালকের সংখ্যা খুব নগণ্য 
বলিয়া অনুমান করা অসঙ্গত হইবে নাঁ। এই নিমিত্ত 
ইটালীতে শ্রীমতী অন্তেসবীব নিকট এবং যুক্তবাষ্ট্রেব 
ষ্টান্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্ভালষের অধ্যাপক টার্মান ও নিউ 
ইয়র্কের শ্রীমতী পার্ক হাষ্টের নিকট, কএকজন উচ্চশিক্ষিত]! 
বঙ্গমহিলাকে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা-প্রণালী, শিক্ষা-পরিচালন, 
বুদ্ধি-পরীক্ষা প্রভৃতি বিষষে অভিজ্ঞতা অঞ্জনেব জন্য 
প্রেরণ কবিলে, তাহার! দেশে ফিরিয়া, স্ত্ীশিক্ষার প্রভূত 
উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হইবেন । 


স্ত্ীশিক্ষার স্বরূপ. 
আমাদের স্ত্ীশিক্ষা |সাধারণতঃ উপার্জনের জন্য 
নয়। মানসিক উৎকর্ষ এবং গৃহকাধ্যে দক্ষতালাভ--- 


এই শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য । কিন্তু মানসিক উন্নতি শষ 


ও সাংসারিক বর্শ্মে দক্ষতা-লাভ দেশীষ স্ত্রীশিক্ষার 
মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও, দৈহিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি, 
চিত্তবিনোদন, এবং সৌন্দধ্য উপলব্ধিব উপযুক্ত শিক্ষা বাদ 
দিলে চলিবে না। এরূপ চেষ্টায স্ত্রীশিক্ষার মূল উদ্দেশ্যও 
পণ্ড হইবে। প্রযোজনীয় শিক্ষা এবং পরিপূর্ণ শিক্ষাই 
দেশীয় স্ত্রীশিক্ষার যথার্থ স্ববপ | এই কারণে অন্তান্য শিক্ষার 
সহিত প্রাত্যহিক ব্যায়াম, ক্রীড়া, নীতিশিক্ষা, ধর্শে- 
পদেশ, ধর্মগ্রন্থপাঠ, ধন্মসঙ্গীত, এবং চিত্রাঙ্কন সাধারণতঃ 
স্রীশিক্ষার সকল স্তরের বাধ্যতামূলক বিষয় হওয়া 
বাঞ্ছনীয়। 
দৈহিক শিক্ষ। | টু 

এই তালিকার একটি বিষয় সম্বন্ধে একটু আপত্তি 
উঠিবার কথ|। মুগডর ভাজা, ডাম্বেলের কম্রৎ ফুটবল, 
ক্রিকেট, ইত্যাদি স্ত্ীশিক্ষার অঙ্গ হইতে পাবে না, এমন 
কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয। এবপ ব্যায়াম ও ক্রীড়া ' 


দেশীয স্ত্রীলোকের উপযোগী কৰিয়া তুলিতে বিশেষ বেগ 


পাইতে হইবে ; এবং এরূপ চেষ্টাব ফলে, নৈষিক সমাজে 
সত্ীশিক্ষার উদ্দেশ্য ও উপায সম্বন্ধে অনেক কাল্পনিক ও 
ভ্রান্ত ধারণা অনুমিত হইতে থাকিলে, স্তরীশিক্ষার 
প্রতি আমাদের একটা বিভ্রোহেব ভাব আসার সম্ভাবনা 
খুব অর্ধিক। কিন্ত স্বাস্থ্যের জন্য, মানসিক উন্নতির জন্য 
এবং এমন কি চরিত্র ও আচরণের উৎকর্ষ সাধনে, 
ব্যায়াম ও ক্রীড়ার খুব প্রয়োজন। আমাদের দেশের 
বালিকারীও নানাগ্রকার দেশীয় ক্রীড়াষ যোগদান 
কবে) এবং বাংলা দেশের বিভিন্ন জ্রেলাষ, যে-সকল 
বিভিন্ন প্রকার গ্রাম্য ক্রীড়া প্রচলিত আছে, তাহার এ. 
বিবরণ সংগৃহীত হইলে, অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাইবে, 
এইসকল দেশীয ক্রীড়া দেশীয় জীবনের সহিত বেশ 
থাপ খায়। কপাটি,-বুড়ীবসা ( বৌছি ), নৃতধান্যা.( লব্ণ- 
কোট ), কাণামাছি, কাগের ঠেং, গম্‌ গম্‌, বুড়ী বুড়ী, 
ইত্যাদি গ্রাম্য ক্রীড়া কিছু কিছু সংস্কৃত করিযা, স্ত্ীশিক্ষার 


ওয় সংখ্য! | 


শি পাটি পিপাসা 


সহিত নিয়মিতভাবে সংযোগ করিয়া দিলে, মেষেদের 
অশেষ কল্যাণের কারণ হইতে পারে। বিদেশী ক্রীড়ার 
মধ্যে, ব্যাডমিন্টন, কিছু কিছু লন্টেনিস ইত্যাদি অপেক্ষা- 
কত কম পরিশ্রমের ত্রীড়াগুলি স্থল-বিশেষে স্ত্রীশিক্ষার 
সহিত সংযুক্ত হইতে পারে, এবং বোধ হয় একপ সংযোগ 
আপভিকব হইবে না। 
নীতি শিক্ষা ও ধরৰ্ম্মাচরণ। 

নীতি শিক্ষা, ধন্মোপদেশ, ধর্মগ্রন্থ পাঠ, এবং 
ধর্দাচরণ সবগুলিই ধর্ম্মশিক্ষার অন্তর্গত । স্ত্রীশিক্ষার 
বিষয়-নির্ঘণ্টে এইটিকে প্রধান স্থান প্রদান কবিতে হইবে, 
এবং প্রথম হইতেই ব্যবহারিক শিক্ষাব দিক দিয়া 
ধর্ম্মাচবণের উপব ঝৌক দিতে হইবে। শৈশব-শিক্ষা 
রামায়ণ, মহাভারত, পুবাণ, 'কোরান প্রভৃতি গল্পচ্ছলে 
বালিকাদিগেব নিকট উপস্থাপিত হইবে এবং সময় 
সম্ঘ সহজ ভাষাৰ লিখিত এইসকল বিষয়েব গদ্য 
ও পদ্য গ্রন্থ তাহাদিগকে পড়িষা শুনাইতে হইবে। 
ধর্শ্মোৎ্সব, পার্বণ ইত্যাদিতে যাহাতে তাহাদিগের 
ভিতর আচরণের সাহায্যে অতর্কিতভাবে ধর্ম্মভাব জাগ্রত 
হয, তাহার দিকে মনোষোগ দেওয়া কর্তব্য, এবং সহজ 





হজ নৈতিক উপদেশগুলি যাহাতে রীতিমত প্রতি- 


___ পালিত হয়, তাহার দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত। নিষমিত 
পূজা, স্তোত্র পাঠ, ধর্মসঙ্গীত, এবং বিভিন্ন বয়সৌপষোগী 
ব্রত আচরণ--ধন্মশিক্ষার বিশেষ সহায়। সেই নিমিত্ত 

, এদিকেও বিদ্যালযেব দৃষ্টি রাখা বাঞ্ছনীয় । মনে রাখা 
উচিত, যে, গৃহেব সহিত বিদ্য।লষেব সহযোগিতা ব্যতিবেকে 
ধর্মমশিক্ষা সম্পূর্ণ সার্থক হইতে পাবে না। যাহাতে এই 
সহযোগিতা লাভ হয়, পরীক্ষা দ্বাবা তাহার উপায় উদ্ভাবন 
করা কর্তব্য! ধর্স ও নীতিশিক্ষা খুব সহজসাধ্য নয়। 
এবিষয়ে ভ্রান্তি ও ব্যর্থতার ভিতর দিয়া, ধারাবাহিক 

=. পরীক্ষার সাহাঁষ্যে সফলতা ও সিদ্ধির দিকে অগ্রসর হওয়া 


৮ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই । 


চিত্তবিনোদনের উপযোগী শিক্ষা । 
সৌন্দর্য্য উপভোগ কবিবার শক্তি মানসিক নৈতিক 
ও আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায হয, একথা বলাই বাহুল্য। 
বিস্ত চিত্তবিনৌদনের ও অবসব সময়ের সদ্ব্যবহাবে এই 


মহিলা-জ্লিস্‌-_বাংলাদেশের ্ত্ীশিক্ষা-সংস্কার 


৩৭৩ 





শক্তির পরিপূর্ণ সার্থকতা । গৃহই আমদের অবসর- 
নিবাস ।-_মামাদেব সমাজ-সংস্থানে ইহা যেমন সত্য, 
বোধ হয অন্ত কোন দেশে সেকপ নষ। অবশ্য গৃহে 
আমাদের মর্জলিস্‌ মাছে, কিন্ত গৃহেব বাহিরে আমাদের 
ক্লাব নাই। এই গৃহে লক্্ীস্বরূপা ললনাকুলই এক- 
মাত্র অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তাহারা যদি চিত্তবিনোদনের 
উপায়গুলির কোন-একটি স্বায়ত্ব কবিতে পাবেন, তাহা 
হইলে তাঁহাদের ব্যক্তিগত উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে, সংসারাশ্রম 
ভূম্বর্গে পরিণত হয়। সমাজ-সংস্থানে এবং জাতীয় জীবন 
গঠনে, এরূপ শাস্তি-বিধানের সার্থকতা কম নষ। এই 
কারণে সঙ্গীত ও চিত্রাঙ্কন স্ত্রীশিক্ষার অন্তর্গত একটি অতি 
প্রয়োজনীয় শিক্ষা । 
শিক্ষার অবলম্বন । 

খুব দুঃখের বিষয় যে নানা রাষ্ট্রীয ও সামাজিক কারণে 
বাংলা দেশের শিক্ষা-বিধানে ইংরেজি ভাষাকে কেন্দ্র করিয়া 
পাঠয-তালিকা গঠিত হয়। উক্ত ভাষা! স্তরীশিক্ষাতেও 
একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। এই অবস্থার সম্পূর্ণ 
পরিবর্তন প্রয়োজন । স্ত্রীশিক্ষার সকল স্তবে,-আদ্য, মধ্য, 
ও অন্ত্য শিক্ষা, মাতৃভাষা ও সাহিত্যের কেন্রস্ান অধি- 
কাব করা উচিত। এই মাতৃভাষাই সকল বিষয়েই এবং 
স্ত্রীশিক্ষার সকল স্তরেই শিক্ষার আলম্বন ( medium of 
instruction ) হইবে । যদি অপেক্ষাকৃত কম সময়ের 
মধ্যে, যথোপযুক্ত মানসিক উৎকর্ষ ও কর্মমকুশলতা লাভ 
করিতে হয়, তাহা হইলে বাংলাব বালিকা ও কুমারী- 
দিগকে বাংলা ভাষাব ভিতর দিয়া, চিন্তা কবিতে শিখাইযা, 
যথার্থ উন্নতিলাভের অবসর দিতে হইবে । শ্রদ্ধাম্পদ 
রবীন্দ্রনাথ তাহার “দি সেপ্টাঁর অব্‌ ইণ্ডিযান্‌ কালচার” 
( The Centre of Indian Culture ) নামক পুস্তিকায় 
যাতৃভাষাব মধ্য দিয়! শিক্ষালাভ সৃস্বদ্ধে যে-সকল কথা 
বলিয়াছেন, তাহাই সংশিক্ষার চরম তত্ব । সম্প্রতি ইংলণ্ডে 


' মাতৃভাষা সমন্ধে একটি রাজকীয় কমিশনেব যে বিবরণ 


প্রকাশিত হইযাছে, তাহাতে এই সারগর্ভ সত্য তত্বটি 
বিস্তৃুতভাবে আলোচিত হইয়াছে। মাতৃদুষ্ধেই যেমন 
শিশুর পুষ্টি, মাতৃভাষাতেও তেমনি জাতীষ অন্তবের 
পরিপূর্ণ বিকাশ । আমাদের স্রীশিক্ষায় এই ভাষাকে খুব 
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প্রথম হইতেই উচ্চস্থান প্রদান কবিতে হইবে । স্কুলপাঠ্য 
“ফরুমাসে” সাহিত্যেব হাত হইতে ষত শীঘ্র মুক্তিলাভ হ্য, 
ততই মঙ্গল । এই মাতৃভাষা ও সাহিত্য, শিক্ষার মধ্য ও 
অস্ত্য স্তরে, সর্বপ্রধান শিক্ষণীয় বিষষ থাকিবে, এবং 
শিক্ষার সর্ক্বোচ্চ স্তরেও ইহার ভিতর দিযাঁই উচ্চতর ও 
উচ্চতম জ্ঞানসঞ্চয়ের পন্থা স্থপ্রশস্ত করিয়া দিতে হইবে । 
প্রথম প্রথম কোন কোন স্তরে পুস্তক ও শিক্ষকের অভাব 
অহুভূত হইতে পারে। কিন্তু এই অভাব তীব্র ও সত্য 
না হইলে অভাব পূরণ কোনকালেই পর্যাঞ্চ হইবে না। 
প্রশস্ত শিক্ষা এবং স্ত্রীশিক্ষার নানা অস্তরায় | 

মাতৃভাষা ও সাহিত্য মানসিক উৎকর্ষ লাভের উৎকৃষ্ট 
উপায় হইলেও, এরূপ উন্নতির জন্য জ্ঞানমূলক শিক্ষার 
বিষয়গুলি বহুবিস্তৃত। বিষয়গুলির নির্বাচনে স্ত্রীশিক্ষা 
ও পুংশিক্ষার সাধারণত বিশেষ পার্থক্য দেখা যায না। 
মাতৃভাষা, অঙ্ক, ভূগোল, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, প্রাচীন 
ভাষা, আধুনিক ভাষা, প্রভৃতি বিষষ উভয় প্রকার শিক্ষার 
অন্তর্গত। কিন্তু বাংলাদেশের “বালিকাদিগের শিক্ষাৰ 
জন্তট বিষয়-নির্ঘণ্ট একটু ধীর ভাবে আলোচনা করিয়া 
্রস্তত করিতে. হইবে । এখানে মনে রাখিতে হইবে ষে 
মানসিক উন্নতি, স্বাস্থ্যরক্ষা, সন্তান প্রতিপালন, বোগ শুশষা 
এবং গৃহস্থালীর নান! কর্মে দক্ষতালাভই স্ত্রীশিক্ষার মূল 
টটদ্দেশ্য। ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, পর্দা বাঙালি 
মহিলাদিগের জীবনের সঙ্গী, খুব অয্প বয়সেই তাহাদের 
বিবাহ হয়, এবং বিবাহ হইলেই শিক্ষায় নানা ব্যাঘাত 
অন্মে। সাধারণতঃ বিবাহের বয়স দশ হইতে বারো 
ধৎসর ৷ কলিকাতার মত স্থানে এবং পল্লী-অঞ্চলের কোন 
কোন শিক্ষিত পবিবারে এই বয়স নানা কারণে বর্ধিত 
হইলেও, ইহা সমাজেব সর্ধত্রই- পূর্বোক্ত ব্ূপ। এই 
অন্তরাষগ্ুলি স্বীকার করিষা লইয়া, স্ত্রীশিক্ষা সমস্তার 
সমাধান করিতে হইবে ৷ 

স্্রীশিক্ষার বিভিন্ন স্তর ৷ - 

স্ত্রীশিক্ষার উপবি-উক্ত অস্তরাষগ্ুলি এবং আহুষজিক 
অপরাপর সমস্যা আলোচন! করিয়া, শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের 
পাঠ্য-তালিকার সংস্কার করিতে হইলে, আলোচনা জটিল 
হইবার কথা । সেই কাবণে স্ত্রীশিক্ষার বিশ্ন ও আহু- 


প্রবাসী -_-আষাঢ়, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


যঙ্গিক অপরাপর সমস্য! মনে রাখিয়া, বিভিন্ন স্তরের বিষয়- 
নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করিয়া, ব্ষষ নির্বাচন সংক্ষেপে আলোচনা 
করাই সথবিধাজনক | সঙ্গে সঙ্গে আবশ্যক-মত অন্তান্ক 





সমস্যাও আলোচিত হইতে পারে। কিন্তু এরূপ চেষ্টার . | 


পূর্বে স্ত্রীশিক্ষার বিভিন্ন স্তরগুলি সম্বন্ধে একটি নির্দিষ্ট 
ধারণা থাকা বাঞ্চনীঘ। এই স্তরগুলি বালিকাদিগের 
শক্তিসামর্থ্য এবং মহিলাদিগের সামাজিক জীবনের 
অনুকূল হওয়া আবশ্যক । 
স্ত্রীশিক্ষার বিভিন্ন স্তর পাঁচভাগে ভাগ করা যাইতে 
পারে। 
(ক) শৈশব-শিক্ষা ৷ 
" গৃহ অথবা বিদ্যালয়ের শিক্ষা। চার বৎসরের জন্য । 
ব্যস চার হইতে আট বৎসর পর্য্যন্ত । 
(খ) আদ্যশিক্ষা। 
বিদ্যালষের শিক্ষা । চার বৎসরের জ্বন্ত। বয়স আট 
হইতে বারো বৎসর পর্য্যন্ত । 
(গ) মধ্যশিক্ষা । 
বিদ্যালয় অথবা অন্তঃপুরের শিক্ষা । চার বৎসরের 
জন্ত । বয়স বারো হইতে ষোল বৎসর পর্য্যন্ত । 
(ঘ) অস্ত্যশিক্ষা। 
বিদ্যালয় অথবা অন্তংপুরের শিক্ষা । ছুই বা তিন 
বৎসরের জন্য । বয়স ষোল হইতে আঠারো অথবা উনিশ 
বৎসর পর্য্যন্ত । 
(ঙ) উচ্চতম শিক্ষা ৷ 
বিদ্যালয় অথবা অন্তঃপুবেব শিক্ষা । এক বা দুই 
বৎসরের জন্য । বযন আঠাবো অথবা উনিশ হইতে কুড়ি 
অথবা একুশ বৎসর পর্য্যন্ত ৷ 
আমাদিগের বালিকাদিগের শারীরিক ও মানসিক 
উন্নতি সমবয়স্ক বালকদিগের অপেক্ষা ভ্রুত বলিবাই বোধ 
হয। ইহাঁব স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক নানা কারণ 
থাকিতে পারে; কিন্তু প্রচলিত ধারণাই এইরূপ । এবিষয়ে 
বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ আবশ্যক। 
প্রচলিত ধারণা- অনুসারে স্ত্ীশিক্ষা পরিচালিত হইলে 
বালিকাদিগের শিক্ষা বালকদিগের শিক্ষা অপেক্ষা কিছু 
দ্রুত হওয়া উচিত। নারীদিগের বর্তমান সামাজিক 


শীত 
রে 
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‘ওয় সংখ্য! ] 


শা ANAND A> tN NA NA A AN ANNA 


আবেষ্টন মনে রাখিয়া এই প্রচলিত অঙ্গমান অনুসারেই 
স্ত্রীশিক্ষার স্তরগুলি বিভক্ত হইয়াছে। জ্রীশিক্ষার ধারা- 
বাহিক আলোচনায় এই বিভিন্ন স্তরগুলির উপর সম্যক 





১ দৃষ্টি রাখা বাঞ্ছনীয় । 


Dd 


শ্রী মণীন্দ্ৰনাথ রায় 


“্বাণী-ভবন” 

অন্নবস্ত্ের চিন্তা সব মান্গষেরই সর্বপ্রথম চিন্তা। 
যেখানে এই চিন্তাই জীবনের প্রধান সমস্ত! হয়ে দাড়িয়েছে, 
সেখানে মাহষের, আত্মার অন্তান্ত ধর্মের বিকাশ পদে 
পদে বাধা পাচ্ছে। ভার সমস্ত মন-্প্রাণ যখন কেবল 
“হা অন্ন হা অন্ন” বলে’ কাদে, তখন জ্ঞান বিজ্ঞান সাহিত্য 
শিল্পের অর্চনা করুবে কে? বিশেষ করে’ আমাদের এই 
বাঙালীর ঘবে আদিম মানুষের এই প্রধান চিস্তাটি তার 
সর্বগ্রাপী ক্ষুধা নিয়ে এখনও এমনভাবে আধিপত্য কর্ছে 
যে মনোমন্দিরে আর কোনও দেবতার আসন প্রতিষ্ঠা 
করবার আর আমাদের অবসর হয় না। অর্থচিস্তাকে 
তুচ্ছ বলে' দূরে সরিয়ে উচ্চ-চিন্তায় মনোনিবেশ কর্তে 
মাহষকে আমর! যতই উপদেশ দিই না কেন, প্রকৃতিকে 
ভোলাতে পার্ব না। প্রকৃতির ক্ষুধা আমরা যতক্ষণ না 
মেটাচ্ছি ততক্ষণ আর কারও পাওনার কথা শোন্বার 
আমাদের ক্ষমতা নাই। অথচ সভ্য মান্য আমরা বলি 
যে দৈহিক অভাব নিবৃত্তির চিন্তাটা মানুষের চিন্তাসৌধের 
নিয়তম সোপান মাত্র; এখানেই যদি আমরা আজীবন 
পড়ে থাকলাম তবে আমাদের মহুষ্য-জন্মের সার্থকতা 
কিসে? পশ্ততে আর মানুষে তবে প্রভেদ কোথায়? 
বাস্তবিক সে-কথা খুবই সত্য; আজীবন এখানে পড়ে’ 
থাকলে আমাদের চল্বে না, আমাদের অগ্রসর হতে 


২১. হবে। কিন্তু অগ্রসর হব আমরা খানিকটা পথ বাদ দিয়ে 


₹ত নয়, সবটা হেঁটে পার হয়ে। অন্বস্তের চিন্তা যাতে 
আমাদের সমস্ত মনোরাজ্য জুড়ে বস্তে না পারে, সেই 
জন্ত সর্বাগ্নে তাব পাওনা আমাদের মিটিয়ে দিয়ে ভার- 
মুক্ত হয়ে পথে বেরোবার অধিকার অঞ্জন করতে হবে। 
মুক্তি অন্ন করুবার এই যে উপায়, আজ আমাদেব ক্ত্রী- 


মহিলা-মজ্লিস্‌-_“বাণী-ভবন” 
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পুরুষ সকলকেই এইটি অবলম্বন করতে হবে। উপাক্জনে 
স্ত্রীপুরুষের সমান অধিকার আছে কি না, উপাঙ্জন 
স্ত্রীজনোচিত কাৰ্য্য কি পুরুষোচিত কার্ধ্য সে-সব বিচার 
না করে' দেখতে হবে যে উপার্জনের সাহায্যে আম্‌রা 
আমাদের নিশিদিনের ক্রন্দন ভুলে অশ্রহীন চোঁধে 
জগতের দিকে তাকাবার অধিকার পাব। 

স্ত্রীজাতিকে আমরা অন্নপূর্ণা জগছ্ধাত্রী কত নামেই 
অভিহিত করি। কিন্তু চোখের সামনে আমরা কি 
গৃহহীনা নিরক্প অনপূর্ণার মূর্তি অহরহ দেখ্ছি না? অপূর্ণ 
জগগ্ধাত্রী নাম ভারতবাপী বৃথাই দেয় নি। জগৎকে 
লালন করা অন্নদান করা ত নারীজাতিরই কাজ। 
যতক্ষণ তাঁব ভাণ্ডার পরিপূর্ণ থাকে ততক্ষণ সন্তানকে 
আশ্রিতকে অয্নদান করায় তাঁর যেমন আনন্দ তেমন আব 
হযত কিছুতে নয়। কিন্তু ধার শৃন্ত ভাগারে সন্তানের 
ক্ষুধা মিটাবার জন্য একমুঠা অন্নও নেই, নিজের দিনাস্তের 
আহারেব জন্য যিনি পরের দরজায কাঁঙালিনী, অন্নপূর্ণা 
নামে তাকে অভিহিত কবাঁর চেষে বড় পরিহাঁম আর 
কি করা যেতে পারে? 

নারীশিক্ষা-সমিতি নারীজাতিব সর্বাঙ্গীন কল্যাণ 
কামনা কবেন। তারা চান বাঙালীব মেয়ের এই অন্নপূর্ণ। 
নাম সার্ক করুতে | বাঙালীব ঘরে ঘবে অন্নপূর্ণারা 
আত্মপ্রতিষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে আনন্দে অন্প বিতরণ ককন, 
এই তাদের ইচ্ছা । তাই গৃহহীনা জগন্ধাত্রী ও নিরন্না 
অন্পূর্ণাদের কল্যাণ-কামনাষ এই বাশীভবন প্রতিষ্ঠিত 
হচ্ছে । অবশ্য সেই সঙ্গে একথাও বল! দর্কাঁর যে নারী- 
মাত্রেরই কল্যাণকামনা আমাদের উদ্দেশ্য । মাশ্ষের 
ঘরে অন্গ থাঁকূলেই তার সকল কামনার অবসান হয় না; 
তার অন্য অভাব থাকৃতে পারে । উপাজ্জন্ক্ষম মানুষের 
থে আত্মপ্রসাদ আছে, তার স্বাদ যিনি পেয়েছেন, তিনিই 
জানেন অবসরকালে সছুপায়ে ঘরে বসেই অর্থ উপাজ্জন 
কর্তে পারলে মানুষের অক্নবস্ত্রেব অভাবই যে কেবল 
দূর হয তা নষ, ভার মনেরও একট! ঘন্ত অভাব মেটে। 
ভগবান তাকে যে হাত পা মস্তিষ্ক দিষেছেন তাঁব 
ব্যবহারে ক্ষেত্র যত প্রসারিত হয়, মনও তত মুক্তি পাষ। 
তৃতীয় আর-একটা জিনিষ এতে লাভ হবে, সেটা 


৩৭৬ 


হচ্ছে মানুষের স্বাভাবিক স্থজনী শক্তিব সার্থকতাঁষ। 
মান্ছষ-মাত্রের মধ্যেই স্ষষ্টি কর্বার একটা! স্বাভাবিক ইচ্ছা 
থাকে। এই ইচ্ছা সার্থকতা আমরা জগতের শিল্প 
সাহিত্য স্থাপত্য বিজ্ঞান দর্শন সব-কিছুব নিদর্শনের 
মধ্যেই দেখতে পাই । শুধু এইখানেই এর পবিসমাপ্তি মনে 
করুলে চল্বে না । মাটির ঘরের মেঝে পাতা কাথা, চালে 
টাঙানো শিকে, পিঁড়িতে আকা আল্পনা, মাযের হাতে 
গড়া পিঠে পরমান্ন সবই সেই. এক শক্তির পরিচয় । এই 
সব ক্ষেত্রেই 'নানারূপে মানুষ তার স্যষ্টি কর্বার ক্ষমতাকে 
সার্থক করতে চায়। . | 
বাঙালীর ঘরের মেষেবা সচরাচর ঘরের বাইরে বেরোন 
না। ধারা বাইরে আস্তে পাবেন তাদের শক্তির ব্যবহাৰ 
করুবার নানী ক্ষেত্র ত তারা পাবেনই ; যাবা আসেন না 
তারাও যাতে গৃহশিল্পের চর্চা করে’ অর্থ ও আত্মপ্রসাদ লাভ 
করতে পারেন, এবং আপন-আপন প্রতিভাকে সার্থক করে' 
তুল্তে পারেন, বাণী-ভবন সেই চেষ্টাও যথাসাধা 
করুবেন। 
মেষেদের সর্বাল্গীন-কল্যাণ-কামনায় তাদের আর্থিক 
ও মানসিক উন্নতিব জন্য এই যে ভবনটির প্রতিষ্ঠা হচ্ছে 
তার শুভ উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সার্থক হোক, সকলে এই কামনা 


করুন । 
শ্রী শান্ত! দেবী 


নিউজিল্যাণ্ডের নারী 

নিউজিল্যাণ্ডে বর্তমানে যে জাতি বাস করে, তাহাবা 
মাওবি। শ্বেতাঙ্গ সহবাসের ফলে ইহারা এখন প্রাষ 
পূরামাত্রায সভ্য হইযা উঠিযাছে, এবং তাহাদের পিতা- 
পিতামহদেব আঁচার-ব্যবহাব প্রা লোপ পাইতে 
বসিষাছে। বিগত কালে পুরুষ এবং নারীর জীবন 
এমন ভাবে জড়িত ছিল যে কেবল নারীর বিষয় বলিতে 
হইলে অনেক কিছু বাদ পড়িয়া যায়, এবং বর্ণনা অসম্পূর্ণ 
হয় | কাজে কাজেই নিউজিল্যাণ্ডের নাবী সম্বন্ধে কিছু 
বলিতে হইলে পুরুষদের ৪ অনেক্ষ কথা বলিতে হ্য। 

নিউক্জিল্যাণ্ডের প্রাচীন অধিবাসীরা পলিনেসিয়া হইতে 
প্রথ ম্‌ এই দেশে আগমন করে। নিউজিল্যাগুবাঁশীরা 


প্রবাসী-আধাঁঢ, ১৩২৯ 
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মাওরি নামেই বিশেষ ভাবে পবিচিত। পলিনেসিয়ার 
লোকেদের সহিত এই মাঁওবি জাতির অনেক বিষষে 
আশ্চর্য্য রকম মিল আছে--এক জাতির লোক ন! হইলে 
এই মিল থাক! সম্ভবপর হইত না। কিন্তু মূল পলিনেসিষ-. 
জাতির সহিত এই শাঁখ| জাতির এমন কতকগুলি বিশেষ 
প্রকাৰ অনৈক্য আছে যাহাতে বর্তমানে তাহাদিগকে 
পলিনেসিয় জাতি বলিলে ঠিক হইবে না। 

কোন্‌ সময ষে পলিনেসিয়ার একদল লোক এই দেশে 
আগমন করে তাহা স্থিব করিষা বলা যায না। তবে 
একজন বিশিষ্ট এতিহাসিক অনেক প্রমাণাদিব উপব 


ভব করিয়া স্থির করিয়াছেন ঘে নিউজিল্যাপ্ডে ৮৫০ 


খৃ: অন্দে পলিনেপিয়দের প্রথম আগমন ঘটে। এই 
তারিখ সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিতে পারে, কিন্তু ইহা এক- 
প্রকার নিঃসন্দেহে বল! যাইতে পাবে যে ১২৫০ খৃঃ অব্দ 
হইতে পলিনেসিয়রা এই দেশে বাস কবিতে আরম্ভ 
করে। ১৩৫০ খৃঃ অন্দে ইহার! নিউজিল্যাণ্ডে পাকা 
রকমে বসবাস স্থরু কবে। এই সমষ ইহারা দলে দলে 
নৌকায় করিয়া পলিনেনিয়া ত্যাগ করে এবং নিউজিল্যাণ্ডে 
পদার্পণ কবে। এই সময়" হইতে ইউরোপীষদের নিউ- 
জিল্যাণ্ড আগমন পর্য্যন্ত এই মাওরি জাতি বাহিরের 
জগতেব সহিত কোন সম্বন্ধ না বাখিয়া নিউজিল্যান্ডে 
বাস করে। এমন কি তাহাদের জন্মভূমি পলিনেসিষার 


সহিতও তাহাদের কোন প্রকার যোগ ছিল না। 


মাওরিদেব চুল কৌঁকৃডা। পলিনেসিযদেব অপেক্ষা 
মাঁওবিবা বেশী শক্ত এবং পেশীবহুল। পলিনেসিষার 
সর্ধাপেক্ষা সাহসী এবং বলবান লোকদের বংশধর এই 
মাওরিরা। পলিনেসিযা অপেক্ষা নিউদ্জিল্যাণ্ডের মাটা 


শক্ত এবং এখানকার আব্হাওয়া ভিন্ন প্রকারের | মাওরি- 


দের এইখানে অধিক পরিশ্রম করিষা চাষবাঁস করিতে 

হইত। যুন্ধবিগ্রহও এখানে কম হইত নাঁ। ইহাতে এ 
মাওরিদের রক্তলোলুপত্ব লোপ পাইবার অবসব পায় 

নাই । মাওরিদের ভিতর বংশগৌরধ যথেষ্ট পবিমাণেই 

ছিল। বড় ঘবের নরনারীর চরিত্রে এমন সমস্ত গুণ 

দেখা যাইত যাহা সভ্যসমাজেব উন্নততম স্তবের লোকদের 

মধ্যেও অনেক সময় দেখা যায় না। 


মহিলা-মজ্লিস্‌--নিউজিল্যাণ্ডের 


‘“ 


নারী 





মাওরি মহিল!--দণ্ডায়মান! দুইজনের গায়ের পোষাক গাছের আঁশ দিয়| তেয়ারী 


মাওরি জাতি সঙ্গন্ধে যাহা কিছ বলা হইতেছে 
সমঞ্তই অতীতের । স্‌ 
প্রভাবে তাহাদের পূর্বকান্দ্রে রীতিনীতি সমস্তই একে- 
বারে বদ্লাইয়া গিয়াছে । বর্তমান সময়ের প্রায় প্রত্যেক 
মাওরির মধ্যেই শ্বেতাঙ্গরক্ত কিছু না কিছু আছে । 
তাহাদের প্রাচীন ব্যবসাবাণিজ্য নষ্ট হইয়াছে। প্রাচীন 
কালের নাচিবার ধরণ-ধারণ বদ্লাইয়াছে। তাহাদের 
মধ্যে এখনো 
খুব তাড়াতাড়ি বিদেশী সভ্যতার প্রভাবে লুপ্ত হইবে 
বলিয়া! আশা কর! যায়। মাওরি পুরুষেরা পালণমেণ্টে 
সভ্য পাঠাইবার অধিকার লাভ করিয়াছে; নারীরা এখনো 
এই অধিকার লাভ করে নাই। 

মাওরি সমাজে নারীর স্থান খুব উচ্চ এবং সম্মানের 
ছিল। নারী পুরুষের সমস্ত কাজেই সহায়ত! করিত। 
নাচে গানে, শাসনে ব্যবস্থায়, এমন কি শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ 


কারণ বর্তমানে পরকীয় 


যেটুকু মাওরিত্ব বর্তমান আছে, তাহাও 


করিবার জন্যও তাহার! পুরুষদের সাহাথা করিত। বড় 
ঘরের মেয়েদের সমাজে খুব আদর ছিল। তাহার! 
স্বামীর ধন এবং গৌরব ছুইই বৃদ্ধি করিত। কোন 


সর্দারের পুরুষসন্তান না থাকিলে কন্তা-সন্তান পুরুষ- 
সন্তানের সমস্ত অধিকার লাভ করিত । সে-ই দলের সর্দার 


হহঁত। তাহার মৃত্যুর পর তাহার ছেলে বা মেয়ে সদ্দার 
হইত । 


মাওরি নারীদের অন্তঃকরণ স্মেহে পরিপূর্ণ | পুরাকালে 
স্বামী বা ভ্রাতার মৃত্যু হইলে, মাওরি নারীর আত্মহত্যার 
কথ! শোনা যায়। মাওরি নারীর প্রতিহিংস! গ্রহণের 
প্রবৃত্তির কথাও শোনা যায়। শোন! যায় অনেক রমণী 
স্বামীকে জব্দ করিবার জন্য নিজের শিশুসন্তানকে হত্যা 
করিত। 

মাওরি জাতির মধ্যে “তাপু” বলিয়া একটি বিশেষ 
অন্ুষ্ঠানের প্রচলন ছিল। “তাপু”র অর্থ কোন লোক 


“নষ্ট করে সেই ভয়েই এইরূপ করা হইত। 


রা 







রহ পর্যন্ত ‘তাপ থাকিবে Ih অন্য কোন 
লোক তাহাকে, ছুইতে পারিবে না, ছুইলেও দেও 


‘তাপু’ হইয়া ঘাইবে। যদি কোন নীচু ঘরের লোক 
এই তাপুকেরা লোকটিকে ছোয়, তবে হয় লে মরিয়া 
যায়, নয় সেও “তাপু” হইয়া যায়। 
বু ্দারেরা ie তাহাদের ধনসম্পত্তি সমেত 








: চেকা চাইতে পাছিত + না। সাধারণ লোকদের মনে 
_খ্ভাপু সম্বন্ধে ভয় এত বেশী ছিল যে অনেক সময় 

ভুল-ক্ৰমে যদি কেহ কোন তাপু-করা লোকের কিছু 
স্পর্শ করিয়। ফেলিত এবং কিছু পরে সে যদি তাহার 
ভুলের কথা জানিতে পারিত, তবে সে মরিয়া যাইবার 

_ ভয়েই মরিয়া যাইত! এত বড় ভয়ানক প্রতাপ ছিল 
“্তাপু”র।  কাহাকেও “তাপু”-মুক্ত করিতে হইলে 


একজন বিশেষ পুরোহিত আনিয়া নানা রকম মন্ত্রাদি 


পাঠ করিয়া ব্যক্তি বা দ্রব্য বিশেষকে 
__ করিত। 

= পুরোহিতর! ইচ্ছামত যে-কোন বাক্তি বা দ্রব্যকে 
তাপু করিয়া রাখিতে পারিত। শস্ত যখন কাচ! থাকিত 
তখন তাহ! তাপু করা থাকিত। কাচা শস্য পাছে কেহ 
শস্য 
 পাকিলে, পুরোহিত মন্ত্রপাঠ করিয়া তাহাকে তাপু-মুক্ত 
করিলে লোকে সেই শস্য কাটিতে পাবিত। যে-সমস্ত 
লোক বিশেষভাবে চাষবাদের কাজে, শীকারের কাজে 
বা মাছ ধরিবার কাজে নিযুক্ত খাকিত, তাহারা সবাই 
“তাপু” হইয়া থাকিত। তাহারা সেই আরব 
কাৰ্য্য শেষ না করিয়া এবং পুরোহিত করুক তাপু- 
মুক্ত না হইয়। অন্য কোন কাজে যোগ দিতে পারিত না। 


“তাপু-মুক্ত 


_. দেশনশাসন-কাধ্যে “তাপু” পদ্ধতি বিশেষ ভাবে কাজে 


লাগিত। “তাপু” লঙ্ঘন করিবার সাধ্য কাহারো 
'তাপু-কর! ব্যক্তিকে কোন একজন তাঁপু- 


 না-করা লোক খাবার খাওয়াইয়া দিত। কারণ তাপু- 


ত্র করা ব্যক্তি আনার! হস্ত দ্বারা স্পর্শ ৃ করিলে, তাহা 
₹ তাপু হইয়া যাইবে এবং 


প্রাচীনকালে ' 





সেই খাবার মুখে দিলে 
তাহ! প্রাণ-সংহারক হইতেও পারে। অনেক সময় 
তাপু-করা বান্তি গরুর মত মাটি হইতে মুখে করিয়া 
খাবার তুলিয়। খাইত। মোটের উপর এই "তাপু” 
পদ্ধতি মাওরি দেশে সকল কর্যেই নিয়োজিত হইত । 
মাৎবি-সমাজে কন্া-সন্তানের আগমন খুব বেশী 
আনন্দের হই ন না। পুরুষ-সন্তান হইলে মাওরি সংসারে 
একট! আনন্দের সাড়া পড়িত। এমন কি অনেক সময় 
কন্যার বাচা অপেক্ষা মরাই ভাল মনে হইত এবং তাহার 
জন্য শিশু-কন্াকে হতা! করা হইত । যদি তাহাকে হত্যা রা 
কর! না হইত, তবে তাহাকে এবং নব প্রস্থতিকে গ্রামের 
বাহিরে “পবিত্র” নদীতে চোবান হইত।. চোবানর... 
পর কয়েক দিনের জন্য শিশু-কন্যা এবং তাহার মাতা! 
তাপু হইয়া থাকিত। এই কয়েকদিন মাতা তাহার 
শিশুকে লইয়। গ্রামের বাহিরে একটা পাতা-দিয়া-ছাওয়। 
কুঁড়ে ঘরে বাস করিত। তাহার পর একটা বিশেষ 
অনুষ্ঠান করিয়! শিশুকে এবং তাহার মাতাকে পুরোহিত 
তাপু-মুক্ত করিতেন। তারপর আর-একবার শিশুর নাম- 
করণের সময় মাওরি-গৃহে একটি বিশেষ উৎসব হইত। 
জন্মের পরই কন্যাসন্তান নিহত না হইলে বাল্যকালে 
এবং যৌবনের ২০২১ বৎসর পর্যন্ত বড় স্থথে 
লালিত হইত। বাবা-মা এবং ঘরের অন্যান্ত সবাইকার 
কাছে সে বড় বেশী আদর পাইত । আদরের মাত্রা সময় 
সময় এত বেশী হইত ঘে মেয়েরা তাহাতে নষ্ট 
হইয়াও যাইত । বাল্যকালে এবং কৈশোরে মেয়েরা 
ছেলেদের সঙ্গে খেল! করিয়! বেড়াইত। কতকগুলি খেলা 
আমাদের “দশের লুকোচুরি, কপাটি, ইত্যাদি খেলার মতই 
ছিল। দু-একটি খেল! আবার বিশেষ সঙ্গীতের তালে তালে 
খেল! হইত। এই রকম একটি খেলার নাম ছিল “পোয়” 18 
“পুনি-পুনি” খেলাও গান করিতে করিতে খেলা হই'ত। 
সর্দার বংশের এবং অন্য বড় ঘরের মেয়েদের একটু 
বয়স হইলেই আর তাহার! খেলা-ধূলা করিয়া দিন 
কাটাইতে পারিত না। একটু বয়স হইলেই তাহাদের 
উদ্ধি পরিতে হইত । পলিনেসিয়ার উদ্ধি দেওয়ার প্রণালী 


ক 








ওয় সংখ্যা ] 





এই--কোন চাল অস্ত দ্বার! গায়ে চিত্র কাটিয়। তাহাতে 
এক রকম গাছের রস লাগাইয়া দেয়৷ হয়। নিউ- 
_জিল্যাণ্ডের লোকের! তাহা করিত না। তাহারা যে প্রথায় 
৮উ্ি পরিত তাহা ভয়ানক কষ্টদায়ক | হাড়ের তৈরি 
এক রকম অস্ত্র দ্বারা ( অনেকটা ছুতোরের বাটালির মত 
দেখিতে ), হাতুড়ির সাহায্যে শরীরের মাংস কাটিয়া! নানা 
রকম দাগ এবং ছবি আঁকা হইত। শরীর হইতে কত রক্ত 
থে পড়িত তাহার ঠিক নাই। গাছের ছালের আশ দিয়া 
তৈরী একরকম কাপড় দিয়া এই রক্ত মুছান হইত । 
তাহার পর একরকম কাল গুঁড়া সেই-সমস্ত কাটা! স্থানে 
লাগাইয়া দেওয়া হইত । মেয়ের! ঠোটে এবং চিবুকে উদ্ধি 
পরিত। উত্কি পরাতে ছেলেরাই বেশী কষ্ট পাইত! 
উদ্ধি কাটিবার পূর্বে সেই ব্যক্তিকে তাপু করা 
হইত এবং উদ্কি পরাইবার সময় নানা প্রকার মন্ত্র পাঠ 
হইত। কখন কখন কোন নর্দারের কন্ঠার উদ্ধি পরিবার 
সময় একজন ক্রীতদাস বা দাসীকে বলি দেওয়া হইত। 
এক একটি পরিবার বা! বংশের একটা বিশেষ ভাবে উদ্ধি 
কাটিবার নিয়ম ছিল। উক্কির দাগ দেখিয়া কে কোন্‌ 
৬ বংশের লোক তাহা বলা যাইত। 

মেয়ের শিক্ষা মায়ের হাতেই থাকিত। কোন 
একটি বিশেষ বিষয়ে মেয়েদের শিক্ষার বিশেষ বন্দোবস্ত 
করা হইত। বয়ন-শিক্ষাকে মাওরিরা একটি পবিত্র কারা 
বলিয়া মনে করিত। নিউজিলাগ্ডে এক রকম গাছ 
জন্মে, তাহার আ্বাশ স্বতার মত সরু। সেই আশ 
বুনিয়৷ মাওরি মেয়েরা নানা রকমের বস্ত্র তৈরী করিতে 
পারে। একবার একজন মাওরি সর্দার ইংলণ্ডে গিয়া 
এই বিশেষ গাছ দেখিতে না পাইয়া বলে, "হায়! 
হায়! কেমন করিয়া এই হতভাগা দেশে লোক বাপ 
করে।”. অতি প্রাচীনকাল হইতে মাওরিদের মধ্যে এই 
সএগরাছের বাশ হইতে বস্ত্র বোনার পদ্ধতি চলিয়! আমিতেছে। 
একটি প্রাচীন গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে “সর্দারের 
বাড়ীর লোকের! এই আাশের তৈয়ারী এমন বস্ত্র পরিধান 
করিত, যাহা রেশম অপেক্ষা কোন অংশে হীন 
নহে।” 

পুরুষরাও এই বন্্-বয়ন-কাঁধ্য শিক্ষা করিত, কিন্ত 


৪৮$--৯ 


মহিলা-মজ্লিসু__নিউজিল্যাণ্ডের নারী 


৩৭৯ 








উক্ধিপর! মাওরি নারী । 


তাহারা খুব কম সময়ই বয়ন-কাধ্যে লাগিয়া থাকিত। 
ইহা একপ্রকার নারীদেরই কাজ ছিল। শীতকালে 
বিশেষ গাছ হইতে পাতা তোল! হইত, এবং তাহা 
টাছিয়। টাছিয়! শিরাগুলিকে বাহির করা হইত। শখ 
বা! বড় ঝিনুকের খোলা দিয়া পাতা টাছা হইত। তার 
পর এইগুলিকে শ্তোতের জলে ধোয়! হইত এবং আরে! 
পরিষ্কার করিবার জন্ত চাছ| হইত। তারপর রৌস্রে 
টাঙ্গাইয়৷ ইহাদের শুকান হইত। নানা রকম গাছের 
ছাল এবং পাতা হইতে নান! রকমের বয়নোপযোগী 
কতা বাহির করা হইত। আখ রং করিতে হইলে 
বিশেষ বিশেষ গাছের ছালের রং বাহির করিয়! 
লাগান হইত। কাল রং করিতে হইলে গাছের 
পাতার আশন্ক এক প্রকার কাল রঙের কাদায় 
চোবান হইত। তারপর এই ত্বাশগুলিকে পায়ের 
উপর রাখিয়া হাত দিয়! স্থতা পাকান হইত। মোটা 
তা করিতে হইলে এই রকম দুইটি বাশের স্থতাকে 
এক সঙ্গে পাকান হইত । 


৩৮৪ 





সিসি 


পুরোহিত বয়ন, কাৰ্য্যে লিপ্ত বাক্তিদিগকে মন্ত্রপূত 
করিয়া দিত, পাছে তাহাদের কোন প্রকার অনিষ্ট হয়, বা 
কেহ তাহাদের কোন ক্ষতি করে Le 
মাওরি পোষাকের বিশেষ আড়দ্বর ছিল না। 
মাওরির! এই পাতার আশের বোন! দুখানি বন্ধ 
( এণ্ডলিকে পাত্ল! মাদুর বলাও চলে ) ব্যবহার করিত 
একখান! কোমরে জড়ান থাকিত, আর একথান। গলায় 
জড়ান খাকিত, তাহা দেখিতে কতকটা আমাদের 
দেশের অ-সংসারী বাবাজীর আল্থা্লার মত। কোন 
কাজ করিবার সময় এই গলার বন্ধ খুলিয়া ফেলা হইত । 
পুরুষ এবং নারীর পোষাকের মধ্যে প্রভেদ কিছুই ছিল 
না। পুরুষ তাহার গলার বস্ত্র ডান পাশে কীধের 
উপর বাধিত, নারী বাধিত বাঁ পাশের কাধের উপর । 
আট বছর বয়স না হওয়া পর্য্যন্ত বালক-বালিকারা কোন 





প্রকার বস্ত্র পরিধান করিত না । 


মহিলারা চুল খোলা রাখিত । ছোট ছোট 
বাঞ্গিকারা কপালের সাম্নের চুল ঠিক ভ্রর সমান 
রেখায় কাটিয়া ফেলিত। বড় ঘরের মেয়ের! মাথার 
ছুইপাশে লুইয়া পাখীর লেজ ঝুলাইত |. 
...... মাওরি মেয়েরা কানে নানা প্রকারের গহনা পরিধান 
করিত। আমাদের দেশের অধিকাংশ মেয়ের মত 
তাহারা কান ফুঁড়িয়া এইসব গয়না পরিত। কানের 
গহনার মধ্যে জেড পাথরের গহনা সবচেয়ে দামী এবং 


আদরের ছিল । তাহার একমাত্র কারণ--এই পাথর 
কাটিয়া গহনা করিতে অনেক সময় লাগিত । জেড, 
পাথর সবচেয়ে শক্ত পাথর । এই পাথর তাহারা 


অন্য পাথরে ঘসিত বা জেড. পাথরের ধার দিয়া কাটিত। 
শ্বেতাঙ্গদের শুভাগমনের পূর্বের মাওরিরা কোন প্রকারের 
ধাতুর সহিত পরিচিত ছিল না। অন্ান্য গহনার মধ্যে 
নানা প্রকার পাখীর পালক, জন্তুর দাত, হাঙ্গরের দাত, 
ফুল, এবং প্রিয়জনের বা স্বামীর দাত সারি সারি 
গাথিয়া গলায় ঝোলান হইত। 

সবচেয়ে দামী এবং আদরের গহনা ছিল “টিকি”। 
ইহার অর্থ জেড পাথরের তৈরী মামুষের মুণ্ডমালা । এই 
মুগ্ডুলি দেখিতে অতি কৃৎ্সিত। ইহা তৈরী করিবার 





নত ১৩২৯২ 








আবার বাধা পদ্ধতি ছিল, যেমন-তেখন করিয়া ত 
করিলেই হইত না। | 
পুরুষেরাই এই ‘টিকি’ বে 
গলাতে ৪ ইহ! দেখ! যাইত । 
চলিয়া আসিত | অনেক সময় এই টিকি মান্থষের মাথার 
খুলির একটা দিক ভাঙ্গিয়া তৈরী করা 
এই রকম “টিকি” আজকাল নাই বলিলেই হয়। 


শী পরিভ। 


হইত । 


তপক 


তবে 


শ্বেতাঙ্গ-আগমনের পূর্ব্বের মাওরি-জীবন £--সকাল 


বেলায় পাহাড়ের উপর হইতে সকলে দল বাধিয়া নীচে 
নামিয়া আদিত। নীচে তাহাদের চাষ-আবাদের জমি 
ছিল । তাহারা “পা অর্থাৎ পাহাডের উপর কেল্লা 
হইতে যুদ্ধের বেশে অবতরণ করিত। এক হাতে বর্শা 
বা মুগ্ডর, আর এক হাতে চাষবাসের দ্রব্যাদি থাকিত। 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


তবে মেয়েদের ; 
একটি “টিকি” বংশানুক্তমে 





মেয়েরা পিছনে আপিত। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হইবার 


পূর্বেই, তাহারা আবার পাহাড়ে উঠিত। নারীরা এবং . 


ক্রীতদাসেরা খাদ্য এবং কাঠের বোঝা লইয়া সামনে 
থাকিত। যখন চাষের কার্ধ্য একপ্রকার বন্ধ থাকিত, 
তখন তাহারা কোন দূরের দেশে চলিয়া যাইত; সেখানে 
মাছ ধরিত, শীকার করিত, নানা রকম অস্ত্র নির্শা 
করিত; এই সময় নারীর! বস্্-বয়ন-কার্যে লাগি: 
থাকিত। সকলেই নিদ্রার সময় ছাড়া কোন না কোন 
কাজ করিত। কাহাকেও অলস বলিলে, তাহাকে বড় 
অপমান কর! হইত। 

রাক্মা-বান্নার কাজ নারীদেরই করিতে হইত । 


মাওরিদের প্রধান খাদ্য ছিল মাছ এবং শাক-সব্জী। 


কিন্তু তখনকার দিনে কুকুর ছাড়া কেবল ইদুর নিউ- 
জিল্যাণ্ডে পাওয়া যাইত। ক্যাপ্টেন কুক্‌ প্রথমে এই দেশে 


শূকর এবং ছাগল আমদানি করেন। ছাগমাংস 
মাওরিদের খুবই সখের খাদ্য ছিল। তাহারা সকল 
প্রকার পাখীর মাংসই ভক্ষণ করিত। কয়েক রকমেরসঞ্চ, 


পাখীর মধ্যে মৃত আত্মীয়দের আত্মা থাকে বলিয়া 
তাহার! রক্ষা পাইত। কোন রকমের মাছ তাহাদের 
খাদ্য-তালিকা হইতে বাদ পড়ে না। কত রকমের শাঁক- 
সব্জী যে খাইত তাহার বর্ণনা করা যায় না। 
তাহারা এক রকমের ফার্ণ গাছের গোড়া খাইতে খুবই 








খু 


ওয় সংখ্যা | 


NMSA" 


ভাল বাসিত। প্রথম যখন তাহাদের দেশে গম লাগান 
হয়, তখন তাহার! অপেক্ষা করিতে করিতে অধীর হইয়| 
»শেষে গম গাছ উপ্ড়াইয়। তাহার গোড়ায় ফলের সন্ধান 
করে | 
রাক্ন! বাষ্পের সাহায্যেই হইত। গোল করিয়া গর্ভ 
করিয়া তাহাতে আগুন ধরান হইত। তাহার উপর 
পাথরের কুচি ফেলিয়া দেওয়| হইত । পাথর গরম লাল 
হইয়া উঠিত। তখন তাহার উপর গাছের পাতা ছড়াইয়া 
দেওয়| হইত এবং পাতার উপর জল ছিটাইয়! দেওয়া 
হইত। পাতার উপর খাদ্য রাখিয়া পাতা চাপা দেওয়া 
হইত। খুব ভাল করিয়৷ পাতা চাপা দেওয়! হইলে পর 
বাস্পের পলায়ন-পথ বদ্ধ করিবার জন্য তাহার উপর মাটি 
চাপা দেওয়া! হইত । লোকে দুবার খাইত, সকালে 
এবং সন্ধ্যায়। মধ্যে মধ্যে তিনবার খাওয়াও চলিত । 
রান্না করিতে এক ঘণ্টার বেশী সময় লাগিত না। 
রান্ন| হইতে হইতে মেয়েরা খাইবার জায়গায় পাতার 
ঝুড়ি রাখিত। এই ঝুড়িতে খাবার রাখিয়া খাওয়া 
হইত। সদ্দার একলা একট! ঝুড়িতে খাইত। অন্যান্য 
স্ষমুকলে ৪।৫ জন করিয়। একটা ঝুড়িতে খাইত। সকলে 
চুপচাপ থাকিয়া কোন কথা না বলিয়া খাইত। মেয়েরা 
আলাদা খাইত। দাসেরা তাহাদের প্রতুর সাম্‌নে বসিয়া 
খাইত না। অভ্যাগতদের জন্য আলাদা স্থানে খাবার 
দেওয়া হইত। একসঙ্গে বসিয়া খাইলে অতিথিদের 
অপমান করা হইত। খাইয়া হাত মুছিবার দর্কার 
হইলে পাশের কুকুরটার লোম বেশ কাজে লাগিত। 
মাছ এবং পাখীর মাংস অনেক সময় সমুদ্রের জলে 
বেশ করিয়া ধুইয়া রৌদ্রে বা আগুনের ধোঁয়ায় শুকাইয়া 
রাখা হইত। অকালে তাহা খাওয়৷ হইত। যে-সব 
স্থানে গরম জলের ঝর্ণা ছিল, সেখানের লোকে মাংস 
রা মাছ সিদ্ধ করিয়াও খাইত। তবে ঝল্সাইয়া খাওয়ার 
পদ্ধতিই বেশী চলিত ছিল। 
গরম ঝর্ণা জলে মাওরিদের স্নানের খুব স্থবিধ! 
হইত। গরম জল পাইলে তাহারা আর অন্ত কোথাও 
স্নান করিতে ভাল বাসিত না। 
এক দলের লোক অগ্য দলকে দূত পাঠাইয়। নিমন্ত্রণ 
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মাওরি মহিলাদের নাকে নাক ঘসিয়| অভ্য না-ইহাদের পা 
পোষাক গাছের আঁশ হইতে তৈয়ারী। 

করিত। নিমন্ত্রিতের দল স্ত্রী পুরুষ ক্রীতদান সব লইয়া 
নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিত। অবশ্য শক্রদলকে কেহ 
নিমন্ত্রণ করিত না। ১৮৩৬ খৃঃ অব্দে একটা এই রকম 
ভোজের কথা জান! যায়। সেই ভোজে ৮০০০ ঝুড়ি আলু, 
৫ লক্ষ মাছ, ৮** শুকর এবং ১৫ পিপা তামাক খরচ 
হ্য়! 

অতিথির দল কেল্লায় প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে নারীরা 
একটা উঁচু জায়গায় দাড়াইয়া গাছের ডাল নাড়িত এবং 
চীংকার করিয়া তাহাদের অভিনন্দিত করিত। তাহার 
পর সকলে খোল! ময়দানে গিয়া একসঙ্গে বসিত। এই 
খানে “টাঙ্গি” করা হইত। “টাঙ্গি” অর্থাৎ বিলাপ করা। 
যুদ্ধ হইতে যখন পুরুষরা ফিরিয়া আসিত তখন এই 
“টাঙ্গি” একটি অবশ্কর্তব্য ছিল। “টাঙ্গি” করিতে 
করিতে অনেক সময় মেয়েরা পাথরের টুকরা! দিয়া নিজেদের 
শরীর ক্ষত-বিক্ষত করিত । “টাঙ্গি” নাকি তাহাদের খুব 
একটা আনন্দের ব্যাপার ছিল। 

টাঙ্গি শেষ হইলে পর অতিথিরা নাকে নাক ঘসিয়া 
কোলাকুলি করিত। অতিথিদের খুব আদর করিয়া 
খাওয়ান হইত । নারীরাই অনেক সময় খাগ্চ বিতরণ 


ছক 







Est 
উহ 
সলা মিলাদ চকাস 


এ করিত। নানা বন উতর অভ্যাগতদের দেওয়া 

হইত | তবে তাহা একেবারে নিঃস্বার্থ দান হইত না। 
ভবিস্ততে প্রতিদানের আশাতেই এত দান করা হইত। 

- এই রকম ভোজে অনেক সময় মাওরি রাজনৈতিক 

বৈঠক বসিত। তখন সন্দারেরা দাড়াইয়া দাড়ি ছুলাইয়া, 

নান! প্রকার অঙ্গভঙ্গী করিয়া লম্বা লম্বা বক্তৃতা করিত। 

ভোজে নানাপ্রকার নাচ হইত। স্ত্রী পুরুষ একসঙ্গেও 

টা নাচিত, তফাতে তফাতেও নাচিত। নাচের পা ফেলার 

কায়দা আশ্চর্য ছিল। কোন রকমে একটু তাল ভুল 

রি ডে না নাচ দেখিতেও খুব ভাল ছিল। নাচের 

ূ সঙ্গে গান চলিত। নানা প্রকার অভিনয় নাচের 












2 সময বেলায় গ্রামের যুবক- -যুবতীরা “হাক!” বা নাচের 
গান করিতে করিতে নাচিত। নানা রকমের ফুল এবং 
পালক পরিয়া সকলে দল বাধিয়া বসিত, তাহার পর সবক 
এবং স্ব স্থ-ক্ঠীরা গান ধরিলে বাকি সকলে নাচ স্থরু করিত। 
_ এক সময় মাওরিরা নরখাদক ছিল। তাহারা যুদ্ধে 
বন্দী হত্যা করিয়া খাইত। ইহাতে শক্রুপক্ষকে নাকি 
ৃ ভয়ানক ও অপমান করা হইত । মেয়ের! প্রায়ই এই হত্যা 
- ব্যাপারে যোগ দিত না বা নরমাংস ভক্ষণ করিত না। 
তবে প্রধান-মহিলাকে যোগ দিতেই হইত । 
০ শক্রপক্ষ যুদ্ধে বিপক্ষদলের কেল্লায় গরম পাথর 
.. ছুড়িয়া আগুন ধরাইয়। দিতে চেষ্টা করিত। মেয়েরা এই 
সময় জলপাত্র লইয়া তৈরী থাকিত, কোথাও আগুন 
.. ধরিলে জল ঢালিয়। নিবাইয়া দিত। তবে সময় এবং 
স্থবিধা হইলে নারীদিগকে যুদ্ধস্থান হইতে দূরে পাঠাই 
দেওয়া হইত । 
১ বুদ্ধে কোন নারীর যদি কোন আত্মীয় নিহত হইত, 
তবে সে বন্দীদের মধ্য হইতে ঘাহাকে ইচ্ছা তাহাকে হত্যা 
করিতে পাইত। ইহাতে নিহত ব্যক্তির আত্মার পরম 
আনন্দ লাভ হইত! একবার একজন সপ্দার যুদ্ধে নিহত 
হয়। তাহার স্ত্রী নিজহাতে ১৬ জন বন্দীর মাথা কাটিয়া 
ফেলে! 
বিবাহ ব্যাপারে পুরোহিতদের কোন হাত ছিল না। 
বালিকাণেৰ * যথেষ্ট হীন ছিল। বিবাহিত স্ত্রীলোক 


শপ লাক বাপি পালি পাস িপিসিপসিপািাসি পাস পিলা নদি! পাপা সপ 


হি | ২২শ নভাগ,: ১ম ৰত 


পি 2 ED লাই পাতিও পা পাস পিতা সিল পা সলাত লতি 


4. 
স্বামীর কাছে কোনদিন অবিশ্বাসিনী হইবে ন্‌ লোকের 
এই রকম ধারণা ছিল । স্দারেরা বহুবিবাহ করিত । লোকে 
অনেক সময়ে দাসীদের বিবাহ করিত। তাহাতে ই 
কোন কারণ ছিল না । কিন্তু কোন নারী যদি কোন 
দাসকে বিবাহ করিত তবে তাহা বড়ই লজ্জার কথা হইত। 
বিবাহে নারীর অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্ভন হইত না। 
অনেক সময় পুরুষ বড়-ঘরে বিবাহ করিয়া বড় হইত । 
নারীরা যেমন ঘরের মেয়ে সেই ঘরেই বিবাহিত হইত। 
মেয়েরা নিজের দলের বা জাতির কাহাকেও বি হাহ করিত। 
অন্ত দলে বা জাতির কাহাকে বিবাহ করিতে হইলে 
উভয় জাতির মত দর্কার হইত ॥ ভাবী স্ত্রীর ভ্রাতাদের 
খুব তোয়াজ করিতে হইত । বিবাহের প্রকৃষ্ট উপায় ছিল, - 
কন্যার ঘর হইতে কন্যাকে ছিনাইয়া লইয়া যাওয়া ৷ অনেক 
সময় ছিনাইবার প্রয়োজন না থাকিলেও লোক-দেখানি 
ছিনাইয়! লইয়া যাওয়া হইত। অনেক সময় এই গোলমালে 
বেচারী কন্যা মারা যাইত । অনেক সময় কন্যার পিতা 
বিবাহে ইচ্ছুক পাত্রকে কন্যার সঙ্গে আসিয়া বাস করিতে .. 
বলিত। বর তখন কন্যার ঘরে আসিয়া কন্যার জাতির 
লোক হইয়| যাইত। যে কোঁন উপায়েই হোক কন্তা 
পুরুষ আপন ঘরে একবার লইতে পারিলেই বিবাহ হু 
যাইত। আর কোন গোলমাল হইত না। | 
শ্রী হেমস্ত চট্টোপাধ্যায় 


হাউস অফ্‌ লর্ড সের প্রথম নারী সভ্য 


ভাইকাউন্টেস্‌ রোগা ইংলগ্ডের হাউস অব্‌ লর্ড সের | 
প্রথম নারী সভ্য । ইনিই সর্বপ্রথম হাউস্‌ অব লর্ডসে 
পুরুষ ও নারীর সম-অধিকার নীতির প্রতিষ্ঠা করেন। 
ইংলগ্ের অনেক সম্পাদকের অভিমতে নারী যদি হাউস্‌ 
অব কমন্দের সভ্য হইতে পারেন, তবে হাউস্‌ অব লর্ড, 
বঙ্গিতে তাহাদিগকে কেহ ঠেকাইতে পারিবে না । এখন 
সর্বসমেত ২৪ জন পিয়ারেস্‌ হাউস্‌ অব্‌ লর্ডসে আসন 
দাবী করিতে পারেন। 
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ভাইকাউণ্টেন্‌ রোগ, ইংলণ্ডের লর্ড সভার প্রথম মহিলা-সভ্য। 


মিউনিসিপ্যালিটির মহিলা কমিশনার 


মাদ্রাঙ্জের মিউনিদিপ্যালিটিতে নারী কমিশনার নির্ববাচনের প্রস্তাব 
পরিগৃহীত হইয়াছে । ফলে বিচারপতি শ্রীযুক্ত এম ডি দেবদাসের পত্নী 
মাদ্রাজ মিউনিসিপ্যালিটির সর্বপ্রথম নারী কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছেন । 
এই ব্যবস্থা! মাদ্রীজের অন্যান্য মিউনিসিপ্যালিটিতেও অনুন্থত হইতেছে । 
সালেম মিউনিসিপ্যালিটি প্রস্তাব পাশ করিয়াছেন, যে, সদস্তের পদ 
খালি হইয়াছে, অতঃপর তাহাতে মহিলাদিগকে মনোনীত করিতে হইবে । 
তালুক বোর্ডেও মহিল| সভ্য নির্বাচিত হইতেছেন। মাদ্রাজ হাই- 
কোর্টের উকিল শ্রীযুত রঘুনাথ রাওয়েয় পত্রী চেলারী তালুক বোর্ডের 
সপ্ত মনোনীত হইয়াছেন। ভারতবর্ষে মাদ্রাজ প্রদেশই সর্বাগ্রে 
রমলীদের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্বাচনের অধিকারও প্রদান করিয়াছে । 
সুতরাং দেখ! যাইতেছে, নারীদের অধিকার সম্বন্ধে মাদ্রাজ ভারতের 
আর-সকল প্রদেশকে পাছে রাখিয়। ক্রমাণতই আগাইয়! চলিয়াছে। 
এ সম্বন্ধে সকলের পিছনে পড়িয়। আছে আমাদের এই বাংল|। 
অথচ এই বাংল! গর্ব করে--শিক্ষায় এবং সহবতে সেই নাকি 
ভারতে সর্বশ্রেষ্ঠ | 


শ্রী হেমেন্দ্লাল রায় 


গিরিডি বালিকা-বিদ্যালয় 
গিরিডির উচ্চশ্রেণীর বালিকা-বিদ্যালয়টির এবং তাহার 


মহিলা-সজ্লিদ__গিরিডি-বালিকা-বিদ্যালয 


পাসপোর্ট স্পা সস সপ সা 
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বোডিংয়ের উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করা যাইতেছে । 
সম্প্রতি কুমারী স্থনীতি পু বি-এ, (এবার বি-টি 
পরীক্ষ। দিয়াছেন ) স্কুলের শিক্ষয়িত্রী ও বোর্ডিংয়ের কত্রী 
নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি এই কাধ্যের বিশেষ উপযুক্ত 
পাত্রী। তাঁহার যত্ন, পরিশ্রম, ও জীবনের সদৃষ্টাস্তের 
জন্য স্থল ও বোডিংয়ের ছাত্রীদিগের উন্নতি হইবে বলিয়াই 
আশা করিতেছি । 

সকলেই জানেন, গিরিডি একটি স্বাস্থ্যকর স্থান এবং 
উহার প্রারুতিক দৃশ্যও অত্যন্ত স্থন্দর। বর্তমান সময় 
বাংলা দেশের মেয়েদের স্বাস্থোর যেরূপ অবস্থা, সেজন্য 
গিরিডির ন্যায় উৎকৃষ্ট স্থানে বালিকাদিগের একটি স্কুল 
ও বোর্ডিং থাকা একান্ত প্রয়োজন । এখানে শিক্ষয়িত্রী- 
দিগের সঙ্গে ও তাহাদের তত্বাবধানে বালিকাদের 
বেড়াইবার যথেষ্ট স্কৃবিধা । তদ্তিয্ন বাংল! দেশে বালিকা- 
দিগের যে-সকল উচ্চশ্রেণীর ইংরেজি স্কুল আছে, তাহার 
অধিকাংশ স্কুল ও বোর্ডিংয়ে ছাত্রীর সংখ্যা অত্যন্ত অধিক । 
অনেক সময় বিস্তর চেষ্টা করিয়াও উহাতে বালিকাদিগকে 
ভদ্ভি করানো অসম্ভব হইয়! উঠে। এজন্য স্ত্রীলোকদিগের 
উচ্চশিক্ষার অন্তরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই গিরিডির স্কুলটির 
উন্নতির সহায়তা করা কর্তব্য। এ বংমর হইতে এ 
প্রদেশের ম্যাটিকূলেশন পরীক্ষাও পূর্ববাপেক্ষা সহজ 
হইয়াছে । আমাদের সহৃদয় বন্ধুদিগের মধ্যে কেহ কেহ 
অন্ুগ্রহপূর্বক তাহাদের শিক্ষার উপযুক্ত কন্যা ও আত্মীয়া- 
দিগকে গিরিডি বোর্ডিংয়ে পাঠাইয়! স্কুলে ভ্টি করিয়া 
দিলে স্কুলটির যথেষ্ট সাহায্য করা হয়। বোর্ডিং ফিঃ 
মালিক ১১২ এগার টাকা। স্কুলের বেতন ক্লাস অন্সারে 
॥* আনা হইতে ৩২ টাকা । 





সতী দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
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ংলায় মনসা- দাপূলা 


সপ. -পৃজ। নানা আকারে সারা জগৎ জ্কড়িয়াই আছে । 
বাংলায় অনেক লোক মনে করেন আমরাই বুঝি শ্রাবণ 
মাসে মনসার ভাসান শুনি এবং নাগ-পঞ্চমীতে নাগ- 
পুজা! করি। কিন্তু আদলে প্রায় সব দেশেই এই প্রথা 
ছিল বা আছে । সেদিন 
না Relizion and Ethics পুস্তকখানির ১১শ খণ্ডে সপ- 
র্ পুজা প্রকরণটি দেখিতেছিলাম ৷ দেখিলাম ইলিয়াট স্মিথের 
মতে, এহ সর্পপুজা সব প্রথমে ছিল মিশর দেশে খুষ্ট- 
_ জন্মের ৮০০ বৎসর পূর্বে তারপর তাহা নানা দেশে 
_ ছড়াইয়া পড়ে। কিন্তু সাপের পুজা বিশেষ কোনো এক 
দেশ হইতে অন্ত সর দেশে ছড়াইয়াছে ইহ। নাও হইতে 
পারে। সর্প সব দেশেই আশ্চর্য জীব। তার অদ্ভুত 


Encyclopedia of 


আকুতি, তীব্র বিষ, ক্ষিপ্ৰ গতি, ছয় মাস না খাইয়া 


অন্ধকারে পড়িয়া থাকা, খোলস ছাড়িয়া নবজীবন 
লাভ করা, দুইভাগ-করা জিহ্বার লক্লকানি, এই দবই 
অব দেশে বিশ্ময় ও পূজা আদায় করিয়া ছাড়িয়াছে। 
রি কাজেই দেখিতে পাই আফ্রিকার আদিম জাতিদের 
| মধ্যে, আমেরিকার রেড ইত্ডিয়ানদের কাছে, মেলা- 
নেয়ায় ( Melanesia ), মেক্সিকোতে, চীনে, জাপানে, 
ক্রীটে, মিসরে, বাবিলোনিয়ায়, হিক্রভাষী জাতিদের মধ্যে, 
: ফিনিসিয়ায়, গ্রীসে, রোম দেশে, কেল্টিক ( Celtic ), 
 বাপ্টো-ঙ্গাভিক ( Balto-Slavic ) ও টিউটন জাতিদের 
_ মধ্যে সর্বত্রই কোনো ন! কোনো যুগে, কোনো না কোনো 
আকারে সর্পজাতি পূজ৷ পাইয়াছে এবং বুস্থানে নানা 
আকারে এখনও পাইতেছে। মিশর ও দ্রবিড় জাতির 
রাঃ মানেন তারা ভারতের দক্ষিণে দ্রবিড় দেশে 
 সর্প-পৃজার বাহুল্যে বিচারের একটি নৃতন ক্ষেত্র পাইবেন । 

মর্পের প্রতি শ্রদ্ধা বা পূজার ভাব এক এক দেশে 
এক এক রকম। কোনো দেশে সাপ মৃত্যুলোকবাসী 
পিতৃগণের প্রতিনিধি, কারণ সর্প খোলস ছাড়িয়া মৃত্যু 
জয় করিয়া নবজীবন লাভ করে; কোনো দেশে সর্প 
ভবিষ্যৎ বংশ ও সন্তান বৃদ্ধির চিহ। এই বাংলা দেশেও 
_ লোকের বিশ্বাস আছে যে সর্প স্বপ্নে দেখিলে বংশবৃদ্ধি 





হয়। পৃথিবীর বহু স্থানে সন্ভান-কামনায় সর্পপূজার 
পদ্ধতি আছে। গুজরাত, পঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিমে এই 
উদ্দেশ্যে কুমারীরা সর্পপূজ। করে । কাজেই সন্তান- 
কামনায় শিবপৃজার যাহারা লিঙ্গ-পূজ! অনুষ্ঠানের পরিচয় 


পাইয়াছেন, সর্প ও শিবের একত্র পূজায় তাহাদের বিস্মিত 


হইবার হেতু নাই। শিবের সঙ্গে নাগের নিত্য যোগ 


অথচ মনপার সঙ্গে মহাবিরোধ, কাজেই মনসারূপিণী. 


সর্প ও প্রাচীন নাগ এক নহে। 

অভিচারাদি কর্শ্মে, যাছুবিদ্যায়, পুরাণ ও ইতিকথায় 
সর্পের উল্লেখ ও সর্পের নান! ভাবে ব্যবহার ও পুজা 
এদেশে ও নানা দেশে আছে। নারীধর্শ, সম্ভতি-লান 


ও ইন্দ্রিয়-সম্ভোগের সঙ্গে সর্পের ধারণা নানা দেশেই, 
জড়াইয়া আছে। আমাদের দেশেও আছে (তুঃ-_ 


অষ্টাদশঃ ভাষা-বার্বিলাসিবী-প্রৌচ-ভুজঙ্গ ইত্যাদি )। 

এই ভারতবর্ষেও বিভিন্রপ্রদেশে সর্পপূজার বিভিন্ন 
নাম ও বিভিন্ন পদ্ধতি । কাশ্মীরে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে, 
পঞ্ঠাবে, মধ্য ভারতে, কাশী কোশল মগধে, দাক্ষিণাত্যে 


দ্রবিড় জাতিদের মধো, আসামে খাসিয়া পর্বতে, মণিপুর 





ও উত্তর-পূর্ব-সীমান্তবাসী জাতিদের মধ্যে সর্বত্রই সর্প: 


পূজা আছে। নেপাল, ভোটান প্রভৃতি পর্ধবতবাপীদের, 


মধ্যেও আছে। নাগের নামে, তক্ষকের নামে, সর্পের 
নামে কত মন্দির, পুর ও শিলা এখনও ভারতের 
নানাস্থানে ছড়াইয়া আছে। নাগপত্তন, নাগপুর, 
তক্ষশিলা, অহিচ্ছত্র, অনন্তপুর ইত্যাদি নামে সে পরিচয় 
পাই। | 

কিন্তু বাংলা দেশের যে মনসা পূজা তাহাতে একটু 
বিশেষত্ব আছে। আমরা তার মূলের একটু সন্ধান 
লইতে চাই। 


কাশীতে ভারতের সব প্রদেশের লোকই আসা-যাওয়া 


করেন-তার! সবই প্রাচীন ভাবের লোক। তাদের 


আচার ও পদ্ধতি লক্ষ্য করিলে প্রাচীন কালের ভাল... 


পরিচয়ই পাওয়া যায়। আমার জন্মভূমি কাশীতে, তাই 


ছেলেবেলায় লক্ষ্য করিতাম--সব জাতিই নানা ভাবে 


র 
_ বিশেষ জ্বাতিব মানুষেরা আপনাদের আদি-পুরুষ ও 


৩য় সংখ্য! ] 
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সর্প-পৃজা করে। কিন্ত ইহাদের মধ্য কোন্‌ প্রকারের 
পৃজ্জার সঙ্গে মনসা-পৃঞ্জার ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতিত্ব ? 
নব প্রদেশেই দেখিলাম সর্পকে কোনো ন। কোনে! 


প্র্ণান দেবতা ও উপাসন্ত দেবতা বলিষা বিশ্বাস কবে। 
নাগ জাতিব কোনে। কোনো শাখা ও অগ্ররাল জাতি 
নাগেব বংশ বলিষা খ্যাত। সর্প মারিলে নরহত্য! হয়, 
এমন কি ব্রন্গহত্যাও হয। তাহাব হেতু বোধ হয় মৃহা- 
ভারতের আস্তিক পর্বটি দেখিলে বুঝিতে পারি। বৈদিক 
যুগের সর্পপুঁজার উল্লেখ আজ করিব না। বেদেও বিস্তর 
সর্প-পুজন ধর্শেব পরিচয় আছে। নাগরা তখন এক পরা- 
ক্রমশালী জাতি । তাহাদের সঙ্গে আর্য ও ব্রাহ্ষণাদির 
বিবাহ হইত! জনমেজয় যখন সবমা-দত্ত শাপ নিবারণের 
জন্য যোগ্য পুরোহিত অমুসন্ধান করিতেছেন, তখন তাহাব 
যজ্ঞের পৌবোহিত্যে উপযুক্ত দেখিযা তিনি শ্রতশ্রবা 
খষির পুত্র সোমশ্রবাকে বরণ করিলেন। তাহাতে শ্রত- 
শ্রবা বলিলেন-_আমার এই পুত্র “সর্পকন্তার গর্ডে- 
জাত মহীতপন্থী স্থাধ্যায়সম্পন্ন ম্ত্তপো বীধ্যসম্ভৃত”” 


(মহাভারত, আদিপর্ক্র পৌধ্যপর্ব ১৭ শ্লোক); বদিও 


এই ক্ষেত্রে ঠিক বিবাহ হয় নাই। কিন্ত জরৎকারু ছিলেন 
মহাতপা উদ্ধরেতাঁ তপস্বী ( মহাভাবত, আদি, ৪৫ 
অধ্যায়) | তিনি একদিন এক বিজন বনে তাহার পিতামহ 
শংসিত-ব্রত খধিদের দেখিতে পাইলেন যে তাহারা জরৎ- 
কারুর সন্ভতির অভাবে অধোলোকে যাইতে বসিয়াছেন। 
হেতু জিজ্ঞাদা করিলে অধোগামী পিতাঁমহগণ বলিলেন 
“জবৎকারু নামে আমাঁদেব এক বংশধর আছে। সে 
তপন্তাই কবিবে, বিবাহ করিবে না। তবে আমরা 
অধোগতি হইতে রক্ষ/ পাই কেমন করিয়!?» তখন 
জরৎকারু আত্মপরিচয় দিয় কহিলেন, “আমি অতি দরিব্র, 


আমাকে কে কন্ত। দিবে?” পিতৃগণের মুখে তিনি 


শুনিলেন তাহাদের রক্ষার জন্য জরৎকাঁরুর বিবাহ ও 
সন্ততে লাভ করাই চাই। তিনি সর্বদেশ ঘুরিযাও 
পাত্রী না পাইযা, একদিন অরণ্যে মনের দুঃখে উচ্চৈঃস্বরে 
কহিলেন, "আমি দরিদ্র । এতকাল আমি উগ্র তপস্যা 
রত ছিলাম। আজ পিতৃগণেব নির্দেশে বিবাহ করিতে 


ংলায় মনসা-পূজা 


পাম্পি পাপ সিপাস্সি 


৩৮৫ 


চাই! কেহ আমাকে কি কন্তা দিবে ?” তখন নাগরাজ 
বাস্থকি স্বীধ ভগিনীকে তাহার হস্তে দেন ( মহা, আদি, 
৪৬ অধ্যায়)। এই বিবাহ বৈধভাবে সম্পন্ন হয়, এবং এই 
বিবাহই সফল হইয়া জরৎকারুর পিতৃগণকে অধোগতি 
হইতে বক্ষা কবে। এই বিবাহে মহাতপন্থী আন্তিকের জন্ম 
হয। তিনি জনমেজয়ের যজ্ঞে গিয়| প্রার্থন। কবেন যে 
সর্পপত্রের বিরাম হউক। ইহা বলিষ! তিনি আপনাৰ 
পরিচয় দেন। আন্তীক বলিলেন থে “মাতুল-বংশ আমাঁব 
নাগকুল, তাই তাহাদের রক্ষার জন্য এই বর প্রার্থনা করি ।» 
জনমেঞ্জয কহিলেন, “হে দ্বিজবরোত্তম, অন্য বর প্রার্থনা 
করুন” ( মহা, আদি, ৫৬ অধ্যাধ)। তখন যজ্ঞের বেদ- 
বিং সদস্যগণ সকলে একবাক্যে কহিলেন, “এই ত্রার্মণকে 
নিজ প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত কবিবেন না। এই ধজ্ঞ নিবৃত্ত 
হউক” (৫৬ অধ্যষ)। তখন আস্তীককে নানাবিধ 
দান দিয়া বাজা বিদায় করিয়া কহিলেন, “এই যজ্ঞ তো 
নিবৃত্তই হইল, তবে আমার পুবীতে পুনরাষ আপনার 
আনিতে হইবে । আমীব মহাষজ্র অশ্বমেধ করিবার 
ইচ্ছা আছে। তাহাতে আপনিই সন্ত হইবেন” 
(মহাভারত, ৫৮ অধ্যায়, ১৬ শ্লোক )। নাগকন্ঠার গর্ভে 
জন্ম হইলেও ইহার বিপ্রত্ব ও ধষিত্ব কিছুমাত্র দৌষগ্রস্ত 
হয় নাই। 

মহাভারতের আ'দিপর্ক্ের অন্তর্গত পৌষ্য, পৌলোম ও 
আস্তীক পর্বগুলি আগাগোড়া নাগদের বৃত্তাস্তে পরিপূর্ণ । 
পৌষ্যপর্কে তক্ষশিলার উল্লেখ আছে (মহাভারত, আদি, 
পৌঁষ্য পর্ব, ১৭১ শ্লোক ); সেখানে দেখিতে পাই খধি 
শৃঙ্গী রাজা পবীক্ষিতের উপর রুষ্ট হইঘ! নীগরাজ তক্ষককে 
শক্র-দমনে নিযুক্ত করিতেছেন ( মহাভারত, আদিপর্ব্ব, 
৪০,৪৯ অধ্যায় )। ব্রাহ্মণ কাশ্তপ পৰীক্ষিত রাজার বিপদের 
প্রতীকার করিতে আপিতেছিলেন। তাহাতে তক্ষক 
তাহাকে বলিলেন, ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে ব্রাঙ্মণ হইয়া আপনি 
দাড়াইবেন ? কাশ্তপ অর্থাভিলাধী ছিলেন। কাজেই 
তাহাকে যথেষ্ট অর্থ দিয়া তক্ষক নিবৃত্ত করিলেন 
(মহাভারত, আদিপর্ব্ষ, ৪৩ অধ্যায় )। ইহাতে দেখিতে 
পাই ব্রাহ্মণের স্বার্থরক্ষায় নাগরাজ কেমন সচেষ্ট ! 

'স্পসিতে ক্ষত্রিয় রাজারা নাগকুল নিৰ্ম্মল কবিতে 
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চাহিয়াছিলেন, পারেন নাই । নাগকন্তার গর্ভজাত ব্রাহ্গণ 
তপস্বী তাহাদের রক্ষা করিষাছিলেন। ব্রাহ্মণ, দেবতা ও 
নাগদের মধ্যে বেশ এঁক্য ও গ্রীতির ভাব আছে। 

খাগুবদাহনে কৃষ্ণাঞ্জুন তক্ষকাদি নাগগণকে ও দানব 
প্রভৃতি নানাবিধ প্রাণীকে নিঃশেষ করিতে চাহেন। 
তখন দেখিতে পাই তক্ষক ইন্দ্রের সখা ( আদিপর্ক, ২২৪ 
অধ্যায়, ৬ শ্লোক )। নাগেরা ( হস্তীরা ) শুণ্ডে জল আনিয়া 
বনকে দাহ হইতে বাঁচাইতে চাহে, কিন্তু পারিয়া 
উঠে নাই (আদি, ২২৫) ৭৩)। তখনও খাগুবদাহে দেখ! 
যাষ ইন্দ্র নাগদেব সহায় (আদিপর্র্, ২২৭, ২৯)। অগ্নি 
জীবকুলকে ধ্বংশ করিতেছেন আর রুষ্ণাঞ্জুনের অস্ত্রে 
পলায়মানেরাও রক্ষা পাইতেছে না (মহাভারত, আদিপর্বব, 
২২৮ অধ্যায়)। কেবল অরণ্য দগ্ধ করিষা জন-বপতি 
বুদ্ধি করিতে হইলে এরূপ নিষ্টুর হইবার প্রযোজন ছিঙ্গ 
না। কৃষ্ঙ্ছন যে নাগলোক ধ্বংশ করিয়া অগ্নির 
তৃপ্তি করিতে চাহেন। কিন্তু তক্ষককে তো মারা গেল 
না। পূর্ব হইতেই কুরুক্ষেত্রে পালাইয়| তিনি বক্ষা পান। 
তাহার পরী আপন পুত্র অশ্বসেনকে রক্ষা করিতে গিষা 
স্বয়ং মারা: যান। অশ্বসেন অতি কষ্টে অগ্নিদাহ হইতে 
রক্ষা পাইবার জন্য ধূমের মধ্য দিয়া অলক্ষিত ভাবে 
পাঁলায়। বহু অন্বেষণ করিয়াও যখন রুষ্কাঙ্ছুন্‌ তাহাকে 
পাইলেন না তখন তাহাকে শাপ দিলেন_-“তুমি আশ্রষ- 
হীন হইবে” (মহাভারত, আদিপর্ব্, ২২৯ অধ্যায়, 
১১ শ্লোক )। সত্যই তো, তাহাদের -আশ্রয় ছিল যে 
বন, তাহা দগ্ধ হইলে তাহার আশ্রয় আর রহিল কোথায়? 
মনসা-পুরাঁণাদির মতে এই জন্যই অঙ্্রন-বংশের সঙ্গে 
নাগদের চিরশক্রতা এবং পরীক্ষিতকে নাগেরা বিনষ্ট 
করে ( বংশীদাসের পদ্মাপুরাণ, ১২৮পৃঃ)। 

সেই বনেই দেখিতে পাই মন্দপাঁল নামে এক মহ্ষ্ষি 
ছিলেন। তিনি বিবাহ ও অপত্য উৎপাদন না করিয়া 
কুচ্ছতপ সাধন করিতে গেলেন | ফল হইল না। 
পিতৃলোকের গতি হইল না। দেবতারা বলিলেন, বিবাহ 
করিয়া অপত্যলাভ কর (মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ২৩১ 
অধ্যায়, ৫১৪ শ্লোক )। মহর্ষি মন্দপাল সহজে বহু 
সম্ততি চান। তিনি খাখবে তির্ধ্যকৃযোনিজাত কন্যা 


প্রবাদী--আঁযাঢ়, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


জবিতাকে বিবাহ করিষা চারিজন ব্রহ্মবাদী পুত্র প্রাপ্ত 
হন। তখন আবার তিনি লপিতাকে বিবাহ করেন। 
মন্দপাল অগ্নিকে স্তব করিধা তার বংশধরেরা খাওবে 
অগ্নিদাহে রক্ষা পাইবে এইকপ' অভয় পান ( মহাভারত, 
আদি, ২৩১ অধ্যায়, ২৩--৩৩ শ্লোক ) | বনদাহ-কাঁলে খষি- 
পত্নী, পক্ষিকন্তা জবিতা যখন তাঁর চাবি পুত্র লইযা বিব্রত 
তখন তার মনে হইল--“গমন-কালে তো মহর্ষি কহিযা 
গিয়াছেন, 'জ্যেষ্ট পুত্র জরিতারি কুল-প্রতিষ্ঠা হইবে৷ 
সারিহুন্ধ পিতৃগণের জন্ত কুলবর্ধন করিবে। তৃতীয পুত্র 
স্তম্বমিত্র তপ্ত! করিবে । চতুর্থ জোণ ব্রহ্মবিদ্গণের শ্রেষ্ঠ 
হইবে” ( আদি, ২৩২ অধ্যায়, ৯১০ শ্লোক )। কিন্ত এখন 
ইহাদের রক্ষা হয় কিসে ? শেষে পুত্রেব! মাতাকে বলিল, 
“আমরা মারা যাইবই | তবে তুমি আমাদের ত্যাগ করিয়া 
আত্মবক্ষা কর। এখনও সন্তানলাভের বয়স তোমার যায় 
নাই। তোমাব আরও সুন্দর সন্ততি হউক” ( আদিপর্ব 
২৩৩ অধ্যাষ, ১৪ শ্লোক্‌১১ যাহ! হউক পরম্পরবিষুক্ত 
হইয়াও ইহারা রক্ষা পান। যখন মহর্ষি মন্দপাল স্বীয় 
পুত্রদেব খুজিতে জবিতাব কাছে যাইতে চাহেন, তখন 
লপিতা কহিলেন, “তুমি তো পুত্রেব জন্য যাইতেছ না। 
তাহাবা সব নাকি খধি, তুমি নিজেই এসব কথ! 
বলিয়াছ। তাদেব তো তবে দগ্ধ হইবাব ভয় কিছুই নাই। 
( আদি, ২৩৫ অ, ৮ স্সলোক)। আসল কথা তুমি আমার 
সপত্নী জরিতাকে ভুলিতে পার নাই। এখন আব 
আমার প্রতি তোমার স্নেহ নাই। তবে তুমি তারই 
কাছে যাও যাঁর জন্য তোমার মন কাদে, আমি না হয 
অনাথের মত ঘুরিয়া বেডাই” ( এ, ১১-১৩ শ্লোক) । 

মন্দপাঁল কহিলেন, “আমাকে সেবপ মনে কবিও না। 
আমি দেহ-স্থখ চাই না, অপত্যই আমার একমাত্র লক্ষ্য 
কাবণ তাহাবাই বংশের আশ্রয় ও পিতৃগণের গতি” ( ও, 
১৪-১৫ শ্লোক )। 

মন্দপাল জরিতার কাছে গেলে তাহাবা কেহ কথা 
কহিলেন না। পুত্রদের বিষয় প্রশ্ন করিলে জরিতা 
কহিলেন__“সে-সব খববে কাজ কি? তরুণী চারুহাসিনী 
লপিতার কাছেই যাও” (এ, ২৫ শ্লোক )। তখন মন্দপাঁল 
খষি পুত্রগণকে কহিলেন, “আমি অগ্নির সঙ্গে পূর্বেই 
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তোমাদের কথা বলিষা রাখিষাছি। তোমাদিগকে 
বেদবিৎ ধধি জানিয়া তিনিও দগ্ধ করিবেন না বলিষাছেন। 
তাই এতক্ষণ আমি আসি নাই” (আদিপর্ব্র, ২ ৬ 


- অধ্যাষ, ১-৩ শ্লোক } | 
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কাজেই খাণ্ডবদাহেও মাঝে মাঝে কেহ কেহ রক্ষ। 
পাইযাছে। ভক্ষক ও তার পুত্র স্থান ত্যাগ কবিষা 
বাচিষা গিয়াছে । 

স্থপর্ণ-কন্যার গর্ভে মন্দপাদের চারি খধিপুত্র ও 
নাগরাজ তক্ষকের পুত্র অশ্বসেন রক্ষা পান। ময়দানব 
শরণাগত হইবা রক্ষ। পায়। কাজেই খাগুবে ছয় জন 
মাত্র বক্ষা পাষ ( মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ২৩৭ অধ্যায়, 
৪ শ্লোক )। বাস্থকি পূর্বেই অন্তত্র চলিয়। গিয়াছিলেন। 

এখন এই সুপর্ণ ব। পক্ষীজাতির লোক কাহার! ? 
তাভাদেব কন্যার গর্ভে উৎপাদিত খধির পুত্রবা বেদবিৎ 
ধষি এবং বংশ-প্রতিষ্ঠাতা। অগ্নিও তাহাদের ভয় করেন। 
বধির পিতৃকুল এই সন্তানের দ্বাকা রক্ষা পায। জ্রৌপদীর 
বিবাহ-সভায় দেখি মন্গষ্যের সঙ্গে নাগ ও স্বপর্ণরাও 
উপস্থিত আছেন ( মহা, আদি, ১৮৯, ৭ম শ্লোক )। 

এই স্থ্পর্ণদেব বিষধ আঁজ বেশী বলিবার কিছু নাই। 


স্কারণ আজ্কার বিষয ইহা নছে। পুরাণাদিতে উহাদের 


সম্বন্ধে বহু বহু উল্লেখ আছে। তবে খাগুব বনে উভয় 
দলই বাস করিতেছিল এবং কৃষ্ণর্জনের হাতে সমান 
ভাবে মারা পড়িযাছিল। এখনকার পাশ্চাত্য পত্তিত- 
গণের মতে এই-সব পশ্--ষথ। নাগ, পক্ষী প্রভৃতি 
পৃথিবীর নানা দেশেই নান। জাতির পবিত্র চিহ্ন (toLem) 
ছিল। - স্থপর্ণজাতিরা তাহাদের মাথাতে পক্ষীর সুন্দর 
পালক ব্যবহার করিত । 

আমার মনে হয় স্থপর্ণ ও নাগগণ অনার্য পরাক্রাস্ত 
দুইটি জাতি। এইজন্তই ইহাদিগকে দুঃ সতীনেব সন্তান 
কলা হইয়াছে । মানবের আদিপুরুষ কশ্যপই ইহাদের 
জনক, তবে তার স্ত্রী কন্ধ নাগমাতা, বিনতা স্থপর্ণমাতা। 
বুধ্যের স্বরূপ সম্বন্ধে মতভেদ হওয়ায় কক্ত বিন্তাঁর দলকে 
দান্তে পরিণত করেন। ইহার সহিত প্রাচীন আধ্যদের 
নিকট হইতে সৌর পৃজ্জা গ্রহণের কিছু ইঞ্জিতও থাকিতে 
পারে। বিনতার সন্তান জন্মিষাই এক গক্ষ আহার করিল। 


৪৯১---১ ও 


বাংলায় মনসা-পুজ। 
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এখানে বল! উচিত নাগ অর্থে গজ ও সর্প দুইই। হস্তীর 
শুঁড়টি সাপেরই মত। আর নাগদের মধ্যেও হস্তীর 
বংশধর ছিল। উলুপী আপনাকে এরাবতের বংশ বলিয়া 
পরিচয় দ্যাছেন। 

বিনতার পুত্র গরুড় (স্বর্য্যেই পরিণত কপ ) বিষ্ণুকে 
স্বীকার করিয়া আপনি তাহার বাহন হন। তাহাতে 
কদ্রবংশীষ নাগের কাছে দান্ত মোচন হয ( মহাভারত, 
সভাপর্ব, ২য় অধ্যাষ )। ইহাতে বেশ মনে হয আধ্যদের 
পূর্বতন ক্্য-দেবতাকে গ্রহণ রুবিষা নাগর! পরাক্রম- 
শালী হন (মহাভাবত, পৌধ্য-পর্ক, ৩ অধ্যায়) ও 
বিষ্ণুকে গহণ করিয| ত্পর্ণ অর্থাৎ গরুড়ের দল নাগদের 
দান্ত হইতে মুক্ত হন। এ বিষষে অনেক ভাবিবার 
কথা আছে। এখন ভাবিবাব কথা এই যে অৰ্জুন কেন 
নাঁগবংশের উচ্ছেদ করিতে চান। তিনি নিজেই তে 
উলুপীকে বিবাহ করেন। এখানে মনে হয নাগেরাও 
নানা শ্রেণীতে বিভক্ত ( মহাভারত, পৌষ্যপর্ব্ব ওয়, ৩৬ 
অধ্যাষ, ৬৭ অধ্যায, ১২৩ অধ্যাষ, ইত্যাদি )। যাহারা 
ইন্দ্রকে মানিয়াছে তাহাদের সা্দই কৃষ্ণজ্জুনের বিরোধ । 
অথচ যে-সব নাগেরা অগ্রিদেবতার সেবা করে তাহাদের 
সঙ্গে অঞ্জুনের বিরোধ নাই । ইন্দ্রের সঙ্গে কৃষ্ণের বিবোধ 
আরও নানা স্থলে দেখিতে পাই। গোবদ্ধন পর্বতে 
গোকুলবাসীর ইন্দ্র-পৃজা নিষেধ করিষা কৃষ্ণ মহ! অনর্থের 
হৃষ্ট করেন! ভীষণ বারিপাতে সব যখন নষ্ট হয় তখন 
গোবর্ধন পর্বত ধাবণ করিয়া ইন্দ্রেব হাত হইতে কৃষ্ণ 
গোকুল বক্ষা করেন (শ্রীমস্ভাগবত, ১০ম স্বন্ধ, ২৫ অধ্যায়)। 
নাগর! অনেকেই ইন্দ্রের শবণাপন্ন। জনমেজরের সর্পসত্রে 
নাগরাজ ইন্দ্র সিংহাসনে নীচে আশ্রয় লইযাছেন 
দেখিতে পাই । নাগদের সঙ্গে ক্ষত্রিয়দের মাঝে মাঝে 
বিরোধ লাঁগে। কিন্ত ব্রাহ্মণের প্রাষই নাগদের সহায় ও 
তাহাদের সঙ্গে বিবাহস্থত্রে সংযুক্ত । যদিও দেখিতে পাই 
পুরুবংশীষ খক্ষ প্রভৃতি রাজা, অজ্জুন স্বয়ং, কুস্তীর পিতা 
কুস্তিভোজ রাজা প্রভৃতি ক্ষত্রিয় রাজারা নাগদের সঙ্গে 
বিবাহ সম্বন্ধে বদ্ধ হইলেও ব্রাহ্মণদের সঙ্গেই নাগদের 
সম্বন্ধ বেশী। যেমন পরবর্তীকালে ব্রাহ্ধণেরা শক্তিব 
প্রয়োজন অনুভব করিষা শক, কুষাণ, রাজপুত, জাঠ 


৩৮৮ 


প্রবানী-_আঁষাঁঢ়, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





প্রভৃতি বাহিরেব দলকে সমাঙ্জের মধ্যে ক্ষত্রিষ নামে 
চালাইষা লইয়াছেন, তেমনি মহাভারতের পূর্বযুগে ক্ষত্রিয় 
রাজাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ক্ষত্রিয়দের দমনার্থ নাগদের 
নিযুক্ত করিয়াছেন। ধনলোভে যদি কোনো ব্রাক্গণ 
ক্ষত্রিষের সহায়তা কবিতে চাহিয়াছেন, তবে নাগরাই অর্থ 
দিয়া-তাহাকে ক্ষত্রিয়ের দল হইতে সরাইযা লইষা গিয়াছেন 
(মহাভারত, আদিপর্ব, ৪৩ অধ্যায় )। ব্রাহ্মণদের দেবতা 
স্বীকার কবিয়া নাগর! শক্তিশালী হইয়াছেন । তাই বাস্থৃকি, 
তক্ষক প্রভৃতি ইন্দ্রের সেরা করেন। ইন্দ্রের বাহন এরাবতও 
এক 'নাগেবই নাম 1 মহা, আদিপর্বব, ২১৬ অধ্যাষ, 
১৮-২০ শ্লোক ও মহাভারত, পৌঁষ্য পর্ব, ৩ অধ্যায় )। কৃষ্ণ 
খন ইন্দ্রপূজার বিবোধী, তখন তিনি ইন্দ্রের শরণাগত 
নাগদেব রক্ষা করেন নাই। যে কারণে জরাসন্ধ শিশু- 
পালাদিব সঙ্গে কৃষ্ণের বিরোধ হয, সেই কারণেই নাগদেব 
সঙ্গে খাশুববাসিগণের সঙ্গে কৃষ্ণার্্জনের বিরোধ হয়। 
কৃষ্ণ ইন্দ-বিবোধী হইলেও অগ্নির বিরোধী নন। অগ্নি- 
দেবতার তৃপ্রির জন্তই খাগুবের দাহ হয। এবং যে নাগ- 
কম্ঘ। উলুপীকে অৰ্জ্জুন, বিবাহ করেন তাহাব গৃহে পবিত্র 
অগ্নি বক্ষিত ছিল। সেই অগ্নিতে অৰ্জ্জুন দৈনিক অগ্নি- 
হোত্রাদি করেন (মহাভারত, আদিপর্ব, ২১৬, ১৫)। 
নানা কারণে বৈদিক দেবতার সহিত কৃষ্ণের বিরোধ 
হইয়াছিল । যাগধজ্ঞপর বৈদিক বাণীকে তিনি গীতায় 
পুষ্পিতা বাক” বলিয়াছেন, যাগযজ্ঞের নিন্দা করিয়াছেন 
এবং খুব সম্ভব এইজন্যই ভৃগুমুনির পদাঘাত লাভ 
কবিযাছেন । 

মনসা-পুজার প্রসঙ্গে নাগদের কথা বলিতে হয়। 
কারণ যখন মনসা দেবী বাংলাতে আসিলেন তখন প্রাচীন 
জরৎকারুপত্রীর সঙ্গে ও বাস্থকির ভগ্নীর সঙ্গে তাকে এক 
করা হয়। আবার মনসাব হাত হইতে রক্ষা পাইবার 
জন্য গুড়ের স্মরণ করা হইত। তাই স্থপর্ণদের কথাও 
বলিলাম । এই নাগ ও স্থপর্ণ ছুইই অনাধ্য জাতি । দুইই 
পরস্পর বিবাদে রত। নাগের দল ইন্দ্রের শরণীপন্ন। 
নাগেব দল স্ুধ্যের স্বকপ লইয়। তর্ক করিয়া স্থপর্ণের দলকে 
( অৰ্থাৎ পক্ষী যাহাদের ০97) ) বশীভূত করিয়া আধি- 
পত্য কধেন। আধ্যদের দেবতা গ্রহণ করিয়া নাঁগরাও 


প্রবল হইষা উঠেন ( পৌধ্যপর্ক, ৩য় অধ্যয় ও আন্তীক 
পর্ব, ২৫ এবং ৩৬ অধ্যায় )। 


এই নাগদের হাত হইতে মুক্তি পাইতে গিয়াই 


সথপর্ণেরা আধ্যদের নৃতন দেবতা বিষ্ণুকে স্বীকার করেন।-- 


বিষ্ণু হুর্য্যেরই পববর্তীৰপ। তবে ইন্দ্রের পর ইনিই 
প্রধান হইযা উঠিলেন। কাজেই বিষ্ণুর নাম হইল -“ইন্া- 
বরজ”। গকুড় বিষ্ণুর বাহন হইয়া শক্তিশালী _তাই 
নাগদের সর্প-শাখা ও হস্তী-শাখা ছুই দলকেই বশীভূত 
কবিলেন। পুরাণে আছে গরুড় হস্তীকে খাইলেন ও 
নাগদের খাইলেন। এই হস্তী ও নাগ ছুই দলেব 1০6০1) 
অর্থাৎ পবিত্র চিহ্ৃ। গরুড়ের দলের কাছে হারিয়া 
নাগেরা বিষ্ণুকে স্বীকার করে এবং গরুড়ের ভয় হইতে 
রক্ষা পায় (ভাগবত, ১০ম স্বন্ধ, ১৬ এবং ১৭ অধ্যায়। দ্বিজ 
বংশীদাসের পল্লাপুরাণ, ৩০৯ পৃষ্টা )। 

গরুষ্রে তাড়ায় নাগর! সমুদ্রের দ্বীপে আশ্রয় নেয় 
(আন্তীক পর্ব, ২৫ অধ্যায়, ২৬ অধ্যায়, ২৭ অধ্যায় )। 
সেখানে অনন্ত ও কালীয় নাগ স্বীয় বক্ষে ও মস্তকে 
নারায়ণকে গ্রহণ করেন ( ভাগবত, ১৬, ১৭, দ্বিজ বংশী- 
দাসেব পন্মাপুরাঁণ, ৩০৭-৩০০পৃষ্ঠা )। 

বিনতানন্দন গরুড় অর্থাৎ পুরাণ-মতে যিনি পক্ষী 
তিনি বিষ্ণুর বাহন হইয়া! শক্তিশালী হইয়া ইন্দ্রের রক্ষিত 
অমৃত হরণ করিতে গেলেন। ইন্দ্র বস্তু মারিলেন। বসন্ত 
ব্যর্থ হইল। গরুড় একটি পক্ষের পালক উপহার দিয়া 
বজ্ঞের মান রাখিলেন ( মহাভারত, আন্তীক পর্ব, ৩৩ 
অধ্যায় )। এসব কথা বেশ চিন্তা করিয়া দেখিবার মত। 

মোটকথা! খাগুবে নাগকুল ধ্বংস হয় নাই । কাজেই 
নাগ-পুজাও লোপ হয় নাই। অবশ্য আশ্রযহীন হইতে 
হইতে ইহারা দুর্বল হইতে লাগিল। থাণ্ডববন-দাহে 
ইহাই কৃষ্ণ অৰ্জ্জুন ও অগ্নির শাপ ছিল (আদি, ২২৯ 
অধ্যায়, ১১ প্লোক)। অহিচ্ছত্রও নিশ্চয় সর্পদেরই দেশ ছিল। 
পরে ভ্রোণ তাহা পান। মহাভারতের প্রথমেই আস্তীক 
পর্ব। তাহাতে মাধ্য ও নাগদের বিরোধই চলিযাছে 
দেখিতে পাই। স্থপর্ণ ও নাগদের দজে আর্যদের এমন 
কি ত্রাক্মণদেরও বিবাহ হয়। সেই-সব বিবাহের সম্ততিরাও 
বি, বরদ্ধবিদ্‌ ও বেদবিত্বম পুরোহিত হইয়া থাকেন। 


| 


দশ হইতে লুকাইয়া আসিয়া কখন কি লইয়া পালায় তার 


৩য় সংখ্যা | 
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নাগর! দেবতাদের শরণ লন। কোনে! কোনো ক্ষেত্রে 
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিষ রাজাকে নাগদের দিয়! দণ্ড দেওয়াইষাঁছেন। 
রাজা পোষ্য ইহাদিগকে ভয় করেন, কারণ ইহারা বন 


ঠিক নাই ( মহাভারত আদি, পৌঁষ্য পর্ব, ১১২ শ্লোক, 
ইত্যাদি ইত্যাদি )। 

তারপর নাগেরা খুব ধনী ও তাহাদের স্থানের নাম 
ভেগেবতী। ইন্দপ্রস্থের এশ্বধ্যের পরিচয় দিতে গিয়া ব্যাস 
বলিয়াছেন--নীগণ্দের দ্বারা ভোগবতী যেমন শোভাপ্রাপ্ত, 
পঞ্চ পাণ্ডবের দ্বারা ইন্দপ্রন্থ সেইরূপ (আদিপর্ব, ২০৯, 
৫০ শ্লোক, ৷ নাগরা পুর- ও মন্দির-নিষ্মীণপট্‌। আর্ধ্যরা 
তেমন নির্শ্মাণপটু ছিলেন না । ময়দান যে সভাঁনিম্মাণ 
করেন তাতে ছুর্যোধনও বোকা বনিয়া যান। তিনিও 
থাণগুববনবাসীদেব ও আধ্যদের সহায়তা করিবেন প্রতিজ্ঞা 
করিয়া রক্ষা পান । 

গঙ্গা বাহিয়া আরও পূর্ব মুখে দেশের অর্থাৎ পৃথিবীর 
অভ্যন্তরে গেলে নাগ-লোক। এইজ্ন্ত ভীমকে গঙ্গায় 
ভাদাইলে তিনি নাগলোকে গিযা উপস্থিত হইলেন। 


কারণ সেইখানে গঞ্জাজলের শ্োত গিযা শেষ হইয়াছে 


( মহা, আদিপর্ক, ১২৮, ৫৫)। সেখানে গিয়া বাস্কির 
সঙ্গে ভীমের পরিচয় হইল। কুস্তীর পিতা কুস্তিভোজ রাজা 
বাস্থকির দৌহিত্র-কাজেই দৌহিত্রের দৌহিত্রকে বাস্থৃকি 
খুব আদর করিলেন ( মৃহা, আদি, ১২৮, ৬৫ ), তার পর 
নাগলোকে সলভ নানা রত্বাদি ভীমকে দিলেন ( এ, 
১২৮, ৬৬)। স্থ্পর্ণদের তাড়াতেই নাগরা সমুদ্রের দিকে 
পলায়ন করে (আন্তীক পর্ব, ২৫) ২৬, ২৭ অধ্যায় )। 
সেখানকার নিষাদেরাও গরুড়ের দলের কাছে পরাজিত 
হয় (আস্তীক পর্ব, ২৮ অধ্যায় )। 
নাগদেরই পূর্বে সব রত্বের অধিকার ছিল | এই 


এদেশের সব গূঢ় ধনের সন্ধান তারাই জানিতেন। তাই 


আধ্যরা ভারতে আনিয়া ধন সবই অধিকার করিতে 


. লাগিলেন, তখন নাগেরা স্থযোগ পাইলেই তাহা চুরি 


করিষা লইত, তবে অশ্বসেনের ন্যায় আশ্রয়হীন হওয়ায় 
ভোগ করিতে পাইত নাঁ। তাই আমাদের দেশে যে ধনু 
হাবাঁয় তাহাই নাগের কবলে আসিয়াছে বলিষা লোক 


" বাংলায় মনসা-পুজী 
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মনে করে। প্রোথিত ধনের কলসীতে নাগের! বাস 
করে ও নাগেরা যক্ষের মত সব ধনই আগ্লাইয়া 
রাখে। এই বিশ্বান এখনও প্রাকৃত জনের মধ্যে অতি 
সাধারণ । | 

অশ্ভ্বন যখন যুধিষ্ঠির সহ বিরাজমান! দৌপদীর ঘরে 
প্রবেশ করিতে বাধ্য হইলেন তখন তিনি পূর্ব অঙ্গী- 
কার মত দ্বাদশবর্ষব্যাপী ত্রহ্মচর্য্যত্রত গ্রহণ করিয়া বনে 
গেলেন। তখন গঙ্গার ধারে গিয়া অঙ্জুন স্নানে নামিলে 
নাগকন্তা উলুপী তাহাকে হরণ করিযা লইয়া গেলেন। 
(আদি, ২১৬, ১৩)। নাগকন্তা অঙ্জনের রূপে মুগ্ধা। 
সেই নাগরাজ-ভবনে থে অগ্নি ছিল সেই পবিত্র অক্সিতেই 
অঞ্জন যজ্ঞ করিলেন ( ও, ২১৬, ১৫)। অঙ্কন তাহাব 
ৰূপে মুস্ধ হইয়াই তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন 
(ও, ২১৬, ১৭)। 

উলুপী কহিলেন_-আমি এঁরাবতের বংশের কৌরব 
নাগরাজের কন্যা আমার রূপে মুগ্ধ, আমাকে বিবাহ কর 
(ওঁ, ২১৬, ১৮-২০)। অৰ্জ্জুন কহিলেন- হে জলচারিণী, 
আমি ভ্রহ্মচর্য্য পালন করিতেছি ( ওঁ, ২১৬, ২২)। উলুপী 
তধূন চমৎকার যুক্তিতে বুঝায় দিলেন্‌ যে অঞ্জুন বিবাহ 
করিতে অধিকারী (ও, ২১৬, ২-, ৩২) । উলুগীকে তিনি 
বিবাহ করিলেন । উলুপী আবার তাহাকে গঙ্গাস্থারে 
ফিরাইয়। দিয়া গেলেন, বর দিলেন সমস্ত জলচর তোমার 
বশ হইবে (এ, ২১৬,৩৬), অর্থাৎ সব জলচারী নাগেরা 
তোমার বশীভূত হইবে | এই জলচারিণী কথাটি উপেক্ষণীয় 
নহে। নাঁগেরা বাস্তবিকই জলাশয়ের তীরে, নদীর তীরে 
বাস করিত, তাহারাই জলের মালিক। বেদেও পাই 
নাগেরা জলধারা অবরুদ্ধ করি» আধ্যদের মুস্কিলে 
ফেলিতেছেন। নৌদ্ধসাহিত্যেও দেখি ইহারা সব নদীব 
উপর প্রতৃত্ব কবেন। ইহারা নৌকাযোগে সর্ধব্র গমনা- 
গমন করিতে পটু ছিলেন | এই কথা পুরাণেও পাই! 
এবং তাহার! সমুদ্রের ঘ্বীপে গিয়াও বাস করিতেছিলেন। 
ইহার কারণ পূর্বেই দেখান হ্ইয়াছে। ভারতসমুদ্রের 
দ্বীপে ইহারাই ভারতের পবিচয় বহন করেন। মহাঁঘান 
লঙ্কাবতাব গ্রন্থে দেখি সমূদ্র্ীপে নাগলোকে বুদ্ধ 
গেলেন । j 
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উলুপীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া অঙ্জুন হিমালষের 
পার্শখ দিয়া অগস্তাবট বশিষ্ঠপর্ধত প্রভৃতি তীর্থ 
দেখিয়া অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ দেশ দেখিলেন ( আঁদি, ২১৭ 
অধ্যাষ+১-৯) | 

এ তো! কেবল মহাভারতের আদিপর্ব হইতে দেখান 
গল। এইরূপ সমস্ত পুরাতন ইতিহাস খুজিলে নাগদের 
পরিচয় নানা ভাবেই পাওষা যায়। 

বৌদ্ধসাহিত্যেও নাগদের বহু উল্লেখ আছে। তার 
মধ্যে মহাযান শাখা হইতে ছুইএকটি স্থান দেখান 
যাক। বৌদ্ধ রাজা অশোকের বংশপ্রবর্তক শিশু- 
নাগ ( বিষ্ণুপুরাণ )। মহাবংশ-মতে শিশুনাগ ছাড়া নাগ- 
দশক নামেও রাজা আছেন (রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র 
কৃত নেপালের সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্য ৭৮ পৃষ্টা )। স্বয়স্তু- 
পুরাণ-মতে গৌঁড়রাজ প্রচণ্ডদেব দেবী বীরবতীব 
ভক্ত ছিলেন। তিনি স্বযস্ু ক্ষেত্রের মহিমা শুনিষা 
ভিক্ষু হইযা শাস্তিকর নাম লন। তিনি ৫টি দেবস্থান 
গ্রতিঠিত করান । তাব পঞ্চমটিব নাম নাঁগপুরী | নাঁগ- 
পুরী বরুণ নান্গর অধিষ্টিত। সেখানে পঞ্চগব্য দিয়া 
পূজা! করিলে বৃষ্টি লাভ হয় ( স্বযস্থু-পুরাণ, ৭ম )। 

একবার নেপালে ৭ বৎসর অনাবৃষ্টি দুর্তিক্ষ মহামাবী 
হয়। দুঃখ শাস্তির জন্ত শীস্তিকর অষ্টদল পদ্ম আকিঘা 
অষ্ট নাগকে আহ্বান করেন । নাঁগেরা আদিলেন। 
বরুণ নাগ পদ্মের মধ্যস্থলে বসিলেন | তিনি শ্বেভবর্ণ, 
দ্বিভুজ সপ্তকণ। পূর্বদলে নীলবর্ণ অচণ্ড নাগ বসিলেন। 
দক্ষিণ দলে মুণালবর্ণ পঞ্চফণাগ্িত পদ্মক নাঁগ। পশ্চিম 
দলে. নবফণাঙ্গিত কুস্কুমবর্ণ তক্ষক নাগ। উত্তর দলে 
সপ্তফণাযুক্ত হরিদবর্ণ বাসৃকি | দক্ষিণ-পশ্চিম দলে 
হরিদ বর্ণ শঙ্খ নাগ । উত্তব-পূর্বব দলে ত্রিকণান্থিত শ্বেতবর্ণ 
কুদ্দনাগ | উত্তব-পূর্ব্বে স্থবর্ণবর্ণ মহাপন্ম নাগ-সব 
আসিলেন। দক্ষিণ-পূর্ব দলের অধিকারিণী নীলবর্ণ 
কর্কট নাগ আসিলেন না৷ গঙ্গীবতীব দক্ষিণে আধার 
হ্রদ হইতে শাস্তিকর তাহাকে বলপুর্ববক আসিতে বাধ্য 
করিলেন । নাগদের পূজায় প্রচুব বৃষ্টি হইল। এই 
নাগদেব বক্ত লইযা শাস্তিকব পদ্মদলা শীন নাগদেব চিত্র 
কবাইয়া নাগপুব বন্দী করিলেন । তাহাতে দুৰ্ভিক্ষ 
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প্রবাসী--আষাঢ়, ১৩২৯ 


| ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


ও অনাৰৃষ্টিব প্রতিবাব হইল (শ্বয়স্ পুরাণ, পপ) 
পূর্ববঙ্গেও প্রবচন আছে--“নষ নাগের ঘরে জয়কার 
হইল”) ইহা বৌদ্ধআখ্যান-জাত। ( তুঃ--বিজয়গুপেব 
পদ্মাপুরাণ, ৩০ পৃষ্ঠা, ১০৫ পৃষ্ঠা । ) 

ভগবান ক্রকুচ্ছন্দ নেপালের বাগমতী নদীর তীর্থ 
বর্ণনায় বলেন__বাগমতীতে রৰাঁস্্র নামে নাগ আছে। 
কেশবতী নদীৰ সঙ্গে বাগমতীর সঙ্গমে চিন্তামণি তীর্থ । 
সেখানে বরুণ নাগ সর্বকামফলপ্রদ। বাগমতী-রত্ববতী 
সঙ্গমে রামোদক তীর্থ। সেখানে পদ্ম নাগ কাম ও ভোগ 
পূর্ণ করেন। বাগমতী-চারুষতীর সঙ্গমে স্থলক্ষণ তীর্ঘ। 
সেখানে পদ্মনাগ সর্বসৌভাগ্যপ্রদ। তার পর দ্বাদশ 
পুণ্যস্থানের বিবরণে ক্রকুছন্দ বলেন থে সেখানে নৈমিত্তিক 
যোগ-স্নান হয়। যোগ বিশেষে অনন্ত হ্রদে অনন্ত 
নাগের পুজায় ধনলাভ হয় (স্বযন্ত পুরাণ ৫৮)। 
মহাভারতের বনপর্কে ৮৩ হইতে ৮৫ অব্যাষে কযটি নাগ- 
তীর্থের বর্ণনা আছে। 

লঙ্কাবতারের মতে বুদ্ধ মহাসমূদ্রে নাগদের রাজ- 
ধানীতে যান, তার পর লঙ্কা মলয পর্বতে যান। রাবণ 
তার অর্চনা কবেন। 

কাশ্মীর, 
প্রাচীন নাগপুজা দেখিযাছি, তাহাতে শিবের সঙ্গে কোনো 
বিরোধই নাই। সে-সব স্থলে নাগেরা জলধাবা বা 
জলাশযের বক্ষক। বেদেও জলপ্রবাহের উপর নাগেব 
হাত আছে দেখিতে পাই। জলেব গতিই সর্পের 
মত। বৃত্রও সর্পেরই স্বরূপ । 

কিন্ত মনসা! নামে যে নাগদেবতাঁর নৃতন রূপ বাংল|- 
দেশে আসিল তাহার মূল কোথায়? ইহা নূতন, কারণ 
মন্দার পূর্ববর্তী শিব প্রভৃতি দেবতার পুজার সঙ্গে 
ইহার ভযঙ্কৰ বিরোধ । i 





বাংলাদেশের মনসা-পৃজাব এই আস্তীক স্তরটি 


সব নীচেব স্তব। কারণ আমাদের ম্নসার প্রণাম- 
মন্ত্ৰটি এই--“তুমি আস্তিক মুনির মাতা, বাস্থকি নাগের 
ভগিনী, জগৎকারু মুনির পত্তী, তোমাকে নমস্কার ।” 
কিন্ত এই প্রাচীন নাগপর্কেব কথা লইযা মনসা ও 
চাদসদাগবের বিবাদ ও শিবপুজাবি সঙ্গে নাগপ্ঈজার 


~~ 


চাম্বা প্রভৃতি হিমালয় প্রদেশে অতি 


প্‌ 


৩য় সংখ্যা | 


পাস 


এত বিরোধ হইতে পাবে না। এই পরের অংশটুকু 
নিশ্চবই অন্ত্র হইতে আসিয়াছে। 

Fthnological Survey Central Provinces 
= দেখিতে পাই যে মধ্য ভারতেও সর্পেব ওঝাকে বাইগা 
বলে_ ইহারা বাংলার বেদে ও পূর্ববঙ্গের বাইদার মত। 
সেখানেও পান-লতার কৃষি যারা কবে তারা “বারই” । 
তার! সর্প-পুজা করে। সিদ্ধুদেশেব ও কচ্ছের লোকেরা 
বিষবী পুজা করে--ইহা বাংলাদেশের বিষহরী । বাংলা 
প্রাচীন কোনো কোনে! কাব্যে বিষবী কপও দেখিতে 
পাওয়া ষায়। কিন্তু বাংলাদেশের মনসা-পুজজার সঙ্গে 
ইহাদের পূজার মিল তত নাই যত আছে ভ্রবিড়দের 
সর্প-পুজার সঙ্গে ৷ 

কাশতে বাল্যকালে দেখতাম মালাবারের লোকেরা 
সর্প-পুজাতে আলপনা আআকিয়! পূজা করিত। বাংল! 
দেশেরই মৃত পঞ্চবর্ণ গুড়িকায়, তুষপোড়া; হরিত্রা-চুরণ, 
বিপত্র গুঁড়া, কুস্থম-ফুলের গুঁড়া ও চালের গুঁড়া দিয়া 
বাংলাদেশের মতই আলপনা করিত । (দ্রষ্টব্য Thurs- 
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77 বাংলার মত সে দেশেও বিশ্বাপ আছে ওঝা 
মন্ত্র পড়িয়া সাপকে টানিষা আনিয়া বিষ চুবাইয়া 
. বাহির করাইতে পারে (ও, ২৮৫ পৃষ্ঠা )। 
মহীশৃবে দেবীরা “মরী” নামে খ্যাত। তাদের মধ্যে 
একজন আছেন বিশাল দেবী। নামটা আমাদের 
বাশুলির কাছাকাছি। আমাদের দেশের মারীভয় কি 
দেবীদের প্রকোপকে বুঝায় না? সেখানে ম্বী অর্থই 
দেবী। 
বাঁনাডা ও তেলেগু প্রদেশের পৃজা-পদ্ধতি অনেকটা 
মেলে । কানাড়াতে যেমন বিশালদেবী আছেন, তেমনি 
১৮ মনে মাঞ্চী" দেবী আছেন। ইনি নাগদেবী। বন্মীক- 
_. স্তপেই প্রায় জাতি-সাপ থাকে। তাই বন্মীক-স্তপেই 
কানাড়াতে ও তেলেগুর্দেখে সাপের পূজা হয়! বংসরে 
একবার মাত্র “মনে মাঞ্ধীব' পৃজ্জা। বিশালদেবীর 
পৃক্জাব সঙ্গে এই মাঞ্চীব পৃজা জভিত। এই “মাঞ্ধী” 
দেবীকে সেখানে “মঞ্চাম্মা” বা “মন্চা অক্মা” অর্থাৎ 


বাংলায় মনসা-পুজা 
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মন্চা মাতা বলে। ইহাবা “চগকে প্রায় “স”এর 
মতন উচ্চারণ করে। কাজেই “মন্দা মম্মা” মন্সা 
মাতা গিয| দাড়াষ। বাল্যকাল হইতেই এই কথাটি 
জানি। তবু কোনো পুস্তকে পাই নাই বলিয়া এই বিষয়টি 
লিখি নাই। কেবল নানা পুস্তকে খোজ করিতেছিলাম । 
সেদিন শ্রীৃত Henry Whitehead রচিত “The 
Religious Life of India" গ্রান্থেব ৮৫7৮৭ পৃষ্ঠায় 
“মনে মন্চিগ বা “মন্চা অন্মার” বিষ লিখিত হইয়াছে 
দেখিলাম । বিশাল দেবীর সঙ্গেই ইহার সম্বন্ধ, আব 
ইনি সর্পেরই দেবতা । 

এখন কথা দেশ হইতে মন্দা পূজ্জা আসে 
কেন? একথাও বহুকাল হইতেই হয়তো অনেকের 
মনে মনে আছে, প্রকাশ করিযা বলা হয় নাই ! দেন 
রাজাবা থে দক্ষিণ হইতে আসিযাছেন, বহু কাল হইতেই 
তাহার প্রমাণ দিন দিন বাহির হইতেছিল। অনেকের 
সঙ্গে এ বিষষে মুখে কথাবার্তা বগিয়াছি, তবে কখনও 
লিখি নাই। রাজা রাজেন্্রলাল মিত্র ইহা সন্দেহ 
কবিয়াছিলেন; তার প্রশ্ন হইল--মুঞ্ধবোধ পাণিলিব 
ম্যাষ বৈজ্ঞানিক বা কাতন্ত্রের ন্যায় সবল নয । তবে 
স্থদুর দক্ষিণের এই পুঁথি বাংলাতে আসিল কেন? 
সেন বংশীয় রাজাদের জাতিট| ঠিক বাংলা দেশে কেন 
ঠাওর হইতেছে না । এমন সম্ঘ বাহির হইল যে সামন্ত 
সেন কর্ণাট রাজবংশ হইতে আঁসিযাছেন। 
প্রমাণে বাহির হইল দক্ষিণ হইতে আগমন । শ্রীযুক্ত 
বাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই বিষয়ে অনেক 
প্রমাণাদি দিয| বিষয়টি পরিষ্কার করিয়া দিযাছেন। তার 
পর অধ্যাপক শ্রীযুত বিজঘচন্দ্র মজুমদার মহাশয় 
দেখাইলেন বঙল্লাল নামে একটি পুবোহিত শ্রেণী দক্ষিণে 
ছিল। তার পর ভিন্সেন্ট, স্মীথ তাঁর ভারতের ইতিহাসেব 
নূতন গ্রন্থে সেন রাজাদের পবিনয় আরও স্পষ্ট কবিয়া 
দিয়া কহিলেন যে ইহাবা দক্ষিণ হইতে আগত ব্রাহ্মণ । 
সেদিন দেখিলাম অধ্যাপক শ্ৰীযুত রমেশচন্দ্র মঙ্গুমদার সেন 
বাজাদেব বিষয়ে যাহা লিখিষাছেন তাহাতে এই 
বিষধটির দিকে সকলেব দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে । তিনি 
বলেন দেন বংশীষবা কর্ণাটের জৈন আচার্য্য সম্প্রদাঘ । 
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ক্রমশঃ আরও বেশী প্রমাণ সংগ্রহ হইতে থাকিবে, 
কারণ আরও অনেক প্রমাণ আছে। সেখান হইতে 
দেব দেবী ও পৃজা-পদ্ধতি আসা খুবই স্বাভাবিক। 

আরও অনেক প্রমাণ মিলিবার সুত্র আছে। বাংলা 
দেশের শিব-পুজাতে হিমাঁলবের শিবও আছেন, দক্ষিণ 
দেশেব শিবও আছেন। দেবীর মধ্যে উত্তরেব দেবী ও 
শক্তি আছেন, দক্ষিণ দেশের গ্রম-দেবীও আছেন । বাংলা 
দেশে প্রচলিত বছ তন্ত্র রাবণ-প্রোক্ত | রসায়ন ও চিকিৎস! 
গ্রন্থের: তন্ত্রাংশগুলি রাবণ-প্রোক্ত ও দক্ষিণ-বিদ্যা বলিয়া 
খ্যত। আমাদের মঙ্গলকাব্যেব গল্পগুলিব সব যোগ দক্ষিণ 
দেশের সঙ্গে | শ্রীমন্ত গেলেন দক্ষিণে সিংহলে। ধনপতি 
গেলেন সিংহলে । কমলে কামিনী দর্শন দক্ষিণে | বিষ্যা- 
সুম্দরেব সুন্দৰ কাঁঞ্ধীপুর হইতে আসিলেন) তার চোর- 
পঞ্চাশৎ চোল কবির পঞ্চাশটি স্তব শ্লোক। বাযমজল 
শীতলাম্‌দ্দল ও মনসাঁমঙগলেও দক্ষিণের সম্পর্ক প্রবল । 
আমাদের গল্পগুপি বরাবর কলিঙ্গ, দ্রবিড বাহিয়া সিংহল 
তক গিয়াছে। গঙ্গা বাহিয়া বড় যায় নাই । এসব 
দেখিবার মৃত, ভাবিবার মত বিষয় । 

সমস্ত উত্তর ভারতের মেয়েদের আঁচল ভান কাধের 
উপর ফেল! হয়। তামিল তেলেগ্ড প্রভৃতি দেশের 
মেয়েদের আচল বাম কাধের উপর ফেলা হয়। বাংল! 
দেশের নারীরা উত্তর ভাবতে থাকিয়াও উত্তর ভারতের 
স্ত্রীদের মৃত আচল ডানদিকে ফেলেন না, বা কাধে 
ফেলেন। ইহা সামন্ত কথা নয়। বেশভৃষাতেও অস্ক, 
দেশের নারীর সঙ্গে বাংলার নারীর বেশী যোগ । উভয়েই 
জামা পরিতে অভ্যস্ত নহেন এবং দেহ প্রায় অনাবৃতই 
থাঁকে। উত্তর ভারতের নারীব এই রীতি নধ। প্রাচীন 
সংস্কৃত কবিরাঁও অন্ধ, নারীর আবর্ণহীন্তার কথা 
বার বার উল্লেখ করিয়াছেন। বাংলায় নারীদেব খোঁপা 
দক্ষিণের প্রণালীতেই বাধা ( দ্বিজ বংশীদাস-_পদ্মাপুবাঁণ, 
২৮৯ পৃষ্ঠা )। 

পুরুষের বেশেও দেখি উভয় দেশেই ন! আছে পাগড়ী, 
ন! আছে জুতা । অবশ্য সভাতার সংস্পর্শে উভষ দেশেই 
কিছু পবিবর্তন ঘটিয়াছে । তবে প্রাকৃত অবস্থাট! 
একরূপই । | 
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ঢোল ও কাশীর সঙ্গে সানাই উত্তর ভারতে কোথাও 
নাই, অথচ তৈলঙ্গ তামিল দেশে ইহাই জাতীয় বাজনা। 
কাশীতে বাংলা দেশেব “ঢোল ও সানাই” বাদ্য নাই ৷ 
মান্দাজ দেশের নাটকোটেব শ্রেঠীদের নিত্য পুজা যখন “ 
রাত্রিতে বিশ্বনাথ-মন্দিবে যায় তখন সে বাজনা শুনিয়া 
বাঙ্গালীর কান জুড়ায়। উত্তব ভারতের সাঁনাইর খুব 
চমৎকার একটি কেমন মুক্ত স্থর। কিন্তু বাংলা 
সানাইর ধরণ তৈলজেব সাঁনাইর মত। তাই বাংলা 
সানাইর আওযাজকে ও সে দেশে তেলেঙ্গা আয়ত্ব বলে 
(দ্ৰষ্টব্য দ্বিজ বংশীদীস-__পন্মাপুবাণ, ২৭৪ পৃষ্ঠা )। এইরূপ 
যে দিক দিষা দেখা যায় দেখিতে পাই বাংলার সঙ্গে 
দক্ষিণের অতি ঘনিষ্ঠ যোগ । 

তারপর মনসার সঙ্গে শিবের ঝগড়। ও লখিন্দরের 
লোহাব বাসরের মত গল্প দ্রবিড় দেশীয় মনসাপুজকদের 
কাছে কাশীতে শুনিযাছি, খোজ করিলে মিলিবে। বিশপ 
হোধাইট্‌হেডের গ্রস্থেও একটি গল্প আঁছে। 

বিশপ মহাশয় বলেন যে তৈলঙ্গ উপকূলে এক 
পৃজারীর কাছে এক প্রাচীন তালপাতার পুথী পান। 
তাতে দেবী অন্মাবরু বা অঙ্কান্মার গল্প আছে। তাহাতে 
আছে-_শিব-স্ষ্টির, ব্রাহ্মণ-সুষ্টির, জল ও জ্যোতি ও 
যুগ স্থষ্টির পূর্বে দেবী অন্মানরু ছিলেন। তিনি তিনটি 
অণ্ড প্রসব করিলেন। প্রথমটি নষ্ট হইল; দ্বিতীয়টি 
বাযুতে পূর্ণ (বাংলাতে বাওয়া ডিম-ব্যর্থ ডিধ্ব ); 
তৃতীয়টিতে ব্রহ্ম বিষ্ণু মহেশ্বর হইলেন, পৃথিবী অস্তরীক্ষ 
হইল। দেবী দেবত। তিনটিকে পালন করিয়া তিনটি 
পুর তাঁদের দিলেন। দেবী নিজের পুর তামা পিতল 
সোনা দিপা বেষ্টিত করিলেন। তাতে ধোপা নাপিত 
কুম্ভকার বাদ করিল। 

দেবী শুনিলেন বে তিন রাজ ত্র! বিষ্ণু শিব তার - 
পৃজায অবহেলা করিতেছেন। বিশেষ, শিব তাকে-এ 
অবজ্ঞা করাষ ভার ক্রোধেব সীমা রহিল না । তাৰ উপর 
শিবেব আদেশে তার ভৃত্য অশ্মাবরুর নগরে গিয়া আবার 
তাকে গালি দেন। দেবী শুনিয়া আগুন হইলেন। 
তিনি এক হাতে মৃগ, এক হাতে শঙ্খ, এক হাতে ডিগণ্ডিম 
ও নাগেব উপবীত গলাষ দিয়া এক সভা ডাকাইযা বলিলেন 








এ 


৩য় সংখ্য! ] 


যে তার অপমান হইযাছে। তখন তিনি শৃগাল ( শিবা ) 
বাহনে চড়িয়| শিবপুরে চলিলেন। অম্বাবরু নিজের এক 
"দুৰ্গ স্থষ্টি করিয়া তাহা পরিখাবেষ্টিত ও শঙ্খকণ্টকিত ও 
চক শত শক্তিদেবী দ্বারা রক্ষিত করিয়া দ্বাদশফণাযুক্ত 
নাগকে পুরীবে্টন করাইয়া রাখিলেন। নাগ নগর- 
তোরণুরে উপর বিষ-ফুৎকার করিতে লাগিল। অন্বাবরু 
সৃষ্টি তোলপাড় কবিযা জগৎ চূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । 
্রন্ধা বিষ্ণু শিবের ও সাতরাজার মাথা কাটা গেল ও 
আবার জোড়া দেওয়া হইল। রাজারা নিজেবা কাটাকাটি 
কবিয়! মরিতে বসিল। 
কিছুদিন যায। আবার নষরাজ। অন্বাবরুর পৃজ! 
ছাড়িষা তিলক ধারণ করিল। দেবী দেবগিবিপুরে 
চলিলেন। প্রহরী বাধা দেয়। অত্বাবরু ফলেব পসবা- 
ধারিধী হইয়া আনিয়াছিলেন। তিনি সকলকে নিদ্রায় 
অচেতন করিলেন. তখন তিনি পসরা লইয়া হাকিবেন-_ 
“হে পূর্বপাড়ার শুত্রা ভগ্লীগণ, ও পশ্চিম পাড়ার ব্রাহ্মণ 
ভগ্মীগণ, দক্ষিণ পাড়ার কাম্মা ভগ্নীগণ, ফল চাই? অপূর্ব 
ইহার শক্তি ।» প্রহরী আসিষ! তাকে বেত মাবিল। তিনি 
পসর! মাটাতে ফেলিতেই ভূমিকম্প হইল। তখন তিনি 
তব লিঙ্গায়েৎ ( লিঙ্গপূজ্ক মৃত্তি ধরিয়া ভন্ম মাখি 
শঙ্খঘণ্টা বাঁজাইয়! “নমঃ শিবাঃ* বলিতে বলিতে পুরীতে 
প্রবেশ করিলেন। তারপর অনেক কথা। অবশেষে 
শুকপক্ষী হইয়! তিনি নগরের তোরণের উপর বসিলেন। 
নধজন শিবপৃজ্ক শিবপূজা করিতেছিলেন | হাতের 
শিব তপ্ত আগ্তনগ্রাষ হইষা উঠিল। শৈবের। বলিলেন 
“তোমার পুরী দগ্ধ হইতে চলিল, হে শিব, আমাদের 
ছাঁড়িয়া দাও, আমরা ঘরে ফিবিব। ঢের হইয়াছে, 
তোমার পৃজ| করিষা আর ফল নাই। এখন মহা বিপদ 
উপস্থিত।* শিব প্রহরীদের বলিলেন_“বাহিরের কেহ 
কি আসিয়াছে?” প্রহরীর! বলিল_-"এক শিব্ভক্ত নারী 
-” আসিয়াছে মাত্র।” শিব এক প্রমগকে বলিলেন__“তভীকে 
বাহিব কর।” দেবী অনেক কষ্টে ধরা পড়িলেন। শিব 
তাকে তত্ত দণ্ডে বাধিয়া মারিতে গেলে দণ্ড শীতল হইল । 
নয়জন শৈব আঘাত করিতে গেলে তাহাদেব হাত স্তম্ভিত 
হইল। দেবীকে দলিতে গিষ| হস্তী স্তস্তিত হইল।* তপ্ত 


বাংলীয় মনসা-পূজা! 
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খোলায় দেবীকে ভাজিতে গেলে খোলা জুড়াইয়া গেল! 
দেবী প্রচণ্ডা হইয়া শুকমূর্তি ধরিয়া কহিলেন--“হে শিব, 
আমার শক্তি বুঝাইয়া ছাড়িব। হে রাজ! ও রাজপুত্রেরা, 
আমাকে পুজা করিবে কি?” বাজ ও রাঙ্জপুত্রেরা 
কহিলেন_-“হে অন্মাবরু, আমরা স্ত্রীলোক দেবতা পূজ! 
করিব না। নারীদেব্তাকে হাত তুলিষা প্রণাম করিতে 
পারিব না। ‘নমঃ শিবায়' ছাড়া অন্য নমস্কার উচ্চারণ 
করিব না । তারপর তুমি আবার দেবী নাকি ?” দেবী 
তাদেব শাসাইলেন, বাজার! ভষ পাইলেন না! দেবী ক্রোধে 
কহিলেন পুব ধ্বংস করিবেন । শিব কহিলেন_-“অন্মাবর 
যা খুনী করুন, তাকে দেবী বলিষা পূজা কবা হইবে ন ৷” 
তখন অন্মাবরু ঘোর নিধ্যাতন সুরু করিলেন। নানা 
দুনিমিত্ত রোগ বিপৎ সব উপস্থিত হইল, সব ধ্বংস হইতে 
লাগিল, জল ও উদ্যান শুকাইল, ঝড় চলিল, গাড়ী গাড়ী 
মৃতদেহ বহিয়! নেওয়া কঠিন হইল। তখন নয় রাজা 
দুঃখে কষ্টে শিবকে অভিসম্পাত কবিলেন_-“তোমার 
জটার গঙ্গা রক্তধারা হউক, পাত্র ফাটুক, মাল! ছি ডক”, 
ইতাদি। শিব ভয় পাইলেন না, তিনি সকলকে আবাব 
প্রাণ দিলেন। তখন অন্মাবরু দেবগিরিতে ফুল বেচিতে 
গেলেন! বাজারে মূল্য জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন 
“সোনাৰ ওজনে ফু্দ বেচিব।” রাজারা শিবপৃজার জন্য 
অন্মাবরুর পুবীতে সেই মহার্ধ ফুল চুরি করিতে গেলেন। 
অন্মাবরক তখনি রাজাদিগকে ধরিয়া শূলে পুঁভিয়া 
মারিলেন। শক্ররা পরাজিত হইল । ( Village Gods 
of South India, pp. 124-137. ). 

এই তো সেই পৃূ'ধির গল্প । ইহাতে মনসা ও 
শিবের ঝগড়ার মত কথা আগাগোড়া পাই। শৈব 
রাজারা চান্দসদীগরেরই মত। উত্তর-ভারতে বাংলার 
বাহিরে এরূপ গল্প শুনি নাই। 

মালাবার-উপকূলের দিকে প্রতি বাড়ীর একটি অংশ 
নাগের বাসস্থল বলিষা পবিত্র রাখা হয়। সেই স্থানটি 
খুবই স্ুন্দরৰপে গাছপালা ঢাকিয়া স্থুশ্রী কবিষা 
রাখিতে হয়। এক শ্রেণীর নন্বৃত্রি ব্রাহ্মণ নাগ-পৃজাব 
বিশেষ পুরোহিত। তারা ছাড়া সে নাঁগ-বাঁস- 
স্থানে কেহ হস্তক্ষেপ করিতে [পারে না। ( Ethno- 
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ton, 0, 287. ) 


পূর্ববঙ্গেও প্রা প্রতি প্রাচীন ধরণের বাড়ীতে 
এইরূপ কয়েকটি গাছ লইয়া মনসা-খোলা রাখার রীত্তি 
আছে। খোলা অর্থ যেখানে জঙ্গল! গাছ কাটিয়া একটু 
মুক্তজায়গ। কর হইয়াছে, অথচ বনম্পতির ছায়! বেশ 
আছে। বরিশাল, টাদপুর, নোষাখালী, ফবিদপুর, ঢাকা 
প্রভৃতি অঞ্চলে বিস্তব এপ মনসা-খোলা আছ। তাবপর 
বাংলায় টাদসদাগরের মুখে মনসাব নাম ( অবশ্য অবজ্ঞার 
অর্থে) দেখিতে পাই “চেংসুড়ী” | চাদসদাগর “চেংমুড়ী 
কাণী” ছাড়া যনসাকে বড় অন্ত নামে অভিহিতই করেন 
নাই । সেদিন প্রাচীন আযুর্কেদীয় বনৌষধির নামের নান! 
দেশীয় প্রতিশব্দ খুজিতে খুজিতে হঠাৎ দেখিলাম মনসা- 
গাছেরই তেল! নাম “চেংমুডু” ( ভাবপ্রকাশ, ভাবমিশ্র 
বিরচিত, কলুটোলা সংস্করণ, পূর্ব খণ্ড, প্রথম ভাগ” 
গুড় চ্যাদি বর্গ, ৭৫১৭৬ শ্লোক, অস্থ্বাদ টাকা) ( দেবেন্দ্রনাথ 
ও উপেন্দ্রনাথ সেনের দ্রব্যগুণ ১৬৪ পৃষ্ঠা) । নদ. গু বর্তমান 
অভিধানে আছে “চেমূড়” বা “জেমুড়” শব্দ। এই 
শব্দটি পাইযা আমার ধোকা আরও অনেকটা কাটিয়া 
গেল। মনসা নাম পূর্বে পাই য্লাছিলাম-__“মন্চা অন্মা” 
বা “মনসা অন্মা”, অর্থাৎ মনসা মাতা । 'শিব ও মনসার 
ঝগড়ার গল্প পাইলীম। পূজার পদ্ধতির এঁক্য পাইলাম । 
মন্সা-খোলা রাখার নিয়মের সাম্য পাইলাম । মনসা- 
গাছ যাহাতে মনসা দেবীর পুজ। হয ভাহাব নামটিও 
পাইলাম “চেংমুডু” বা “চেংমু লী” । 

বাংলাতে “চেংমুড়ী” কথাটির মানে হয় ন! । তখন 
সকলে মনে করিলেন “চ্যাং” অর্থাৎ “লেঠা” মাছের মত 
মাথা যার সেই মনস! দেবী। বাংলার মনসা-ভাসান- 
" লেখকরাও তথন দক্ষিণ হইতে এই পৃজ্জার আসিবার 
ইতিহাস ভূলিয়! গিয়াছেন। এখন মনসারই নাম “চেংমুডু” 
পাইয়া আগাগোড়া সবটা স্থসঙ্গত হইয়া গেল। 

আবার তা ছাড়া চাদসদাগব যে বাংলার লোক 
নহেন তাহার প্রমাণ থে বহু জেলাই তাহাকে দাবী করিতে 
চাষ। তীর নির্দিষ্ট কোনো স্থান নাই। ত্রিপুরা জেলায়, 
বর্ধমানের চম্পকনগরে, ধুবড়ীতে, বগুড়া জ্েলাষ মহাস্থানে, 


প্রাবাপী-_ আষাঢ়, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


দিনাজপুরের সনকাগ্রামে, ত্রিবেণীতে, ইহা ছাড়া বিহারের 
বহু তীৰ্থে ও আরও অনেক জায়গায় ঠাদসদাগরের বাড়ী 
আছে। এর গোলমাল দেখিয়া শ্রীযুত দীনেশচন্দ্র সেন 
মহাশয়ও শ্বীকার করিতে বাধ্য হইযাছেন যে চাদসদাগর 4. 
নামে কেহ ছিলেন না, গল্পটি কল্পনামূলক। বেহুলা পরমা 
সতী হইলেও বাঙালী নববধূর সঙ্গে তার কিছু.প্রভেদ 
দেখিতেছি ! বিবাহ হইতেই তার একটু স্বাধীন নির্ভাকভা 
ও আত্মশক্তির পরিচয় পাইতেছি। তিনি নৃত্যগীত- 
নিপুণা। সমুদ্র বাহিয়া দক্ষিণ দিকে দেবপুবীতে যখন 
তিনি লখীন্দরকে লইয়া যাইতে প্রস্তুত তখন ভাই 
বলিতেছেন-__“কেমনে ছাড়িয়। দিমু সাগর ভিতরে । 
বিষম সাগরের ঢেউ তোলপাড় করে 1”-- 
নারাষণ দেব কৃত পদ্মাপুরাণ ৷ 
- কিন্তু বেহুলা নির্ভীক। “অমাঁবরু” যেমন দেব- 
পুরীতে গিয়াছেন বেহুলা, মনসা, এমন কি মনসার মাতা 
চণ্ডীও ক্রুদ্ধ হইয়| নিজ দাবী সাব্যস্ত করিতে দেবপুরীতে 
যান। “অন্মাবরূ”র সঙ্গে মন্সার মাতা চত্তীর বেশী 
মিল। আসলে চণ্ডী অন্মাবরুর ন্যায় গ্রামদেবী। তারই 
পরবর্তী আমদানী যেসব দক্ষিণের দেবী, মনসা তার অন্থ- 
তম কাজেই মনসা চণ্ডীর কন্যা । একথাটা একেবারে যুক্তি 
হীন নয়। বিজয় গুপ্তের ও অন্তাম্ত মনসার কথ! লেখকের 
পুস্তকেও দেখিতে পাই যে চণ্ডী শিবের পত্নী হইলেও 
মনসাকে লইষা বড় গোল লাগিয়া গিয়াছে । শিব চণ্ডীকে 
স্বীকাব করিলেও মনসার দাষিত্ব গ্রহণ কবিতে নারাজ । 
তাই মন্সাঁর বিবাহ চণ্ডী নিজেই দিতেছেন। শিব 
সেখানে নাই। ইহা লইয়! বহু বাগড়া চলিতেছে । 
কাজেই তখন চণ্ডী যদিও গোলেমালে পার্বতীর স্থান 
লইয়াছেন তবু মনসার স্থান হইতেছে না। তবে চত্তী- - 
কাব্যে দেখি চণ্ডীও ভাল করিয়া গৃহীত হইতে পাঁবিতেছেন 
না। আর বেহুলাও কলিঙ্গ দেবীর কাছে কলিজ বালিকার 
মত স্বাধীনতা ও তেজ লাভ'করিস্বাছেন | তাঁর মধ্যে রস- - 
বৌধটুকুও বেশ আছে। লখীন্দরকে জিয়াইয়া ডোম ও 
ভোমকন্তার বেশে শ্বশ্তর-বাড়ী যাওয়ায় ভাহার প্রমাণ । 
আব অনম্মাবরুকেও দেখি নীচ জাতীয়া কন্তা সাজিয়া 
অপূর্ব চুপড়ী লইয়া বেচাকেনাষ বাহির হইয়াছেন। 


ভারতেব কোন সতীই এই পন্ধতিতে ঘর ছাড়েন নাই। 
তাই চাদ বেহুলাকে যাইতে মানা কবেন (দ্বিজ 
বংশীদাসের পদ্মাপুরাণ, ৩২৫ পৃষ্ঠা )। আমাদের দেশের 
+৮৮সতীলক্মীদের মধ্যে এত বড় তেজ প্রা দেখিতে পাই 
না। বেছুলার তেজ ও নির্ভীকতা বিবাহকাল হইতে । 
তাহার স্বামীসহ সমুদ্রে ভাসিয়া পড়াও কম সাহসের 
কথা নয়। তারপব শ্বশুরবাড়ী স্বামী-সহ ডোম সাজিযা 
যাওবাব মধ্যে ষে একটি পরিহাসপ্রিয়তা আছে ভাহা খুব 
স্বাধীন ভাঁবে চল'-ফেবা করার অভ্যাস না থাকিলে আশা 
কর! যাব না । দেবপুরীতে নৃত্য কবিয| দেবতা প্রসন্ন 
কব! দেবদাসীর কাজ। তাহ| বাংলা দেশেৰ প্রথা 
* নয। তাহা তৈলল্গেরই বস্তু 
বিজয়গুধেব পন্মাপুবাণেও দেখি শিবপুর দঙ্গিণে 
(২১১১ ২১২, ২১৮, ২০০ পৃষ্ঠা ) দেবপুরীও দক্ষিণে ( ২০৩, 
২ ৪ পৃষ্ঠা)। তাব গ্রন্থেও কর্ণাটরাজ নরসিংহের কথা 
আছে ( পদ্মাপুথাণ, ৭২ পৃষ্ঠা)। মনপা-পূজা সমুত্রের 
" হাবমাদ দ্বীপে [ পর্তুগীজ ভাকাতদেব দ্বীপ (তুঃ 
Armada) ] হইত ( পর্মাপুবাণ, ১২২ পৃষ্ঠা )। বছাই 
হালুয়া অর্থাৎ চাষা প্রথম পুৃজক (তথা বংশীদাসের 
পদ্মপুবাণ, ৭২ পৃঃ)। সমুদ্রের দ্বীপে চাদ মনসা-মন্দিব 
দেখিতে পান ( বংশীদাসের পদ্নাপুরাণ, ১৮৪ পৃষ্ঠা )। 
আজ যে-সব প্রমাণ বলিলাম ইহার জন্য তো! বিশেষ 
কিছু পরিশ্রম করা হয নাই। আমাদের দেশেব একদল 
তরুণ বিদ্যার্থীর ও একদল জ্ঞানতপন্বীর উচিত এইসব দেশে 
থাকিযা তাদের রীতিনীতি, গ্রামদেব্তা, গ্রামদেবী, পৃজা- 
পদ্ধতি, আল্পনা, ব্রতের কথা, দেবদেবীর কথা, প্রবচন, 
শিশুভুলান ছড়া, গল্প, রূপকথা প্রভৃতি, দেবদেবীর মূর্তি, 
মন্দিরের গঠন, নিত্যব্যবহার্য্য বস্তুর গঠন, পাক করিবার 


স্পা 


২৯১ 


আধপোষা-হিবাকস, একসের জলে মিশাইষা এক- 
পোয়ার কিছু কম বাব্লার আঠা তাহাতে গুলিঘ! 
দিবেন। তারপর খানিকটা গেবিমাটি-চুর্ণ উহাতে দিয়! 
কাপড় ভিঙ্ঞাইবেন। কাপডখাঁন( খুব ভিজিলে--তুলিয়া 


৫০৪---১১ 


কাপড়ে তসরের ন্যায় পাকা রং করিবার উপায় 





৩৯৫ 


ASD 





oo শিশুদেব খেলনা, নানাবিধ Decoration 
( মণ্ডন ), বিবাহ প্ৰভৃতিতে স্ত্রী-আচার, নারীশিল্প প্রভৃতি 

তন্ন তন্ন করিয়া দেখা ও আলোচনা কর!। এ বিষয়ে 
আমি আরও কিছু কিছু ভবিষ্যতে বলিব । বক্তব্য সব কথা 
আজ বলা হয় নাই। 

বাংলাতে মন্সা-পুজাতে মহাভাবত ও পুব।ণাদিতে 
উল্লিখিত বাঙ্ৃকি ও তক্ষকেব নাম আছে বটে এবং 
মনসাকে বাস্থকির ভগ্নী ও জরৎকারুব পত্বীও বলা হইযাছে, 
কিন্ত তথাপি এই মনসা সেই যুগে নহেন। তখনকার 
নাগলোকেব কধ। বাংলাষ নাগপৃজার মনসার প্রভাবে 
তলাইষা গেছে। বৌদ্ধ বাস্থৃকি, অনস্ত, পদ্ম প্রভৃতিও 
নামেই আছেন। আসল চিত্রটি দেখি চেংমুড়ী মনসায় 
এবং তাহাকে ঠেকাইতে গিয়া শৈব চাদসদাগর হেঁতাল 
হাতে দাড়াইয়াছেন। এতবভ বাঙ্গালী বীবও নারীব 
চক্ষুর জলে হার মানিষা মন্পাঁকে অগত্যা বামহাতে পূজ। 
কবিতে বাধ্য হইলেন । 

বাংলা দেশ যেমন দক্ষিণের রাঁজাদেব ঠেকাইতে পারে 
নাই, তেমনি দক্ষিসেব দেবতাদের ঠেকাইতে পারিল না । 
চাদসদাগর খুব কঠিন রকমের শৈব, কিন্ত গ্রাম-দেবীব 
কাছে তাঁকে মাথা নোৌওবাইতে হইল। কারণ গ্রাম- 
দেবীব! ভষ ও লোভ দেধাইযা প্রধমে নারীদের বশ করে; 
কাঙ্ষেই তখন পুরুষবা দীর্ঘকাল তাহাদিগকে ঠেকাইযা 
বাখিতে পারে নাঁ। * 


ব্রীক্ষিতিমোহন সেন 





* প্রবন্ধট ১*ই বৈশাখ ১৩২৯ শান্তিনিকেতনে সান্ধ্য আলোচন- 


' সভায় পৃঠত। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুব মহাশয় সভাপতি হিলেন। 
তিনিও ছুই-এক হলে কিছু কিছ নির্দেশ করিয়াছেন । 


কাপড়ে তপরের ন্যায় পাকা রং করিবার উপায় 


শুফ করিয়া চুণেব জলে ভিজাইঘা, জলে ধৌত করিষা 
লইবেন। ইহাতে কাপড়ে তসরেব ন্যায় সুন্দর পাকা! 
ছোপ লাগিয়া যাইবে । 

রী নগেন্দ্রচন্দ্ৰ ভট্টশালী 





প্রবাঁসী--আধাঁঢ়, ১৩২৯ 


AANA NANA ANANDA AAALAC MANA ANNAN NAAN OANA NAA ANA NAN 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





মানের দায় 


নন্দীহাটিব বড়বাবুর তিনটি মেয়ে আর একটিমাত্র 
ছেলে। মেয়েদের বিবাহের সময় বড়বাবু যত হাজার 
টাকার দান-সামগ্রী দিবার অঙ্গীকার করেছিলেন তার 
চেষে পীচ-দশ হাজার বেশীই প্রত্যেককে দিষেছিলেন। 
শুধু দিয়েছিলেন বল্লে যথেষ্ট হবে না, দেওয়াটা যে 


তার কাছে কতখানি সামান্ত ব্যাপার তা বুঝিয়ে 


দিয়েছিলেন একথাও বলা দরকাব। বড়বাবু গহনা 
কাপড় বাসন আসবাব সব কিছুর দামের রসীদগুলি 
বরকর্তাদের পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এবং ভাল জিনিষ 
দিতে হলে টাকার মায়া করা যে কতখানি দীনতার 
পরিচায়ক সে কথা অতিথি অভ্যাগত বরযাত্রী কন্তাযাত্রী 
সকলকেই কোন না কোন অছিলায় বুঝিয়ে দিয়েছিলেন । 
নন্দীহাটির বাবুদের মেয়েদের খাট কতখানি উচু, কত হাত 
লম্বা, কতখানি চওড়া না হলে তাদের ঘুমের ব্যাঘাত 
হয় একথা জান্তে এই-মব বিবাহ সভাষ কম লোকে- 
রই বাকি ছিল। কহ ওজনের কর প্রস্থ গহন! না 
হলে সে বাড়ীর মেয়েরা ভত্র-সমাজে মুখ দেখাতে 
লজ্জা বোধ কবেন, এবং কত শ’ টীকা দামের কষখানা 
মাচ্চা জরির বুটিদার বেনারসী শাড়ী বাক্সে না থাকলে 
তারা শ্বশুরবাড়ীর চেয়ে যমের বাড়ীর পথই শ্রেয় মনে 
করেন এসকল তথ্যও প্রতি কন্তার বিবাহে নিমস্ত্রিতা 
অস্তঃপুরিকার! সযত্বে সংগ্রহ করে নিয়ে গিয়েছিলেন । 

নন্দীহাটির বাবুদের অনেক-কালের বনিয়াদী ঘব। 
তাদের পাঁচম্হল বাড়ীর পাকা ভিত আর গাথুনি 
যেমন এতকাল ধরে অচল অটল হয়ে আছে, তেমনি 
অচল অটল হযে আছে তাদের সংসারের আইন- 
কান্ন রীতিনীতি । ছেলে-মেয়ের বিবাহে বর্তমান 
বড়বাবুর প্রপিতামহ যে-সব নিষম প্রবর্তন করেছিলেন 
আজ পর্য্যন্ত সেসব নিমের একচুল পরিবর্তন করাতে 
বড় কেউ সাহস কবেনি | বড়বাঁবুও কোনোদিন 
করতেন কি না সন্দেহ যদি ন! হূর্ভাগ্যক্রমে তার 
জীবনকালে স্সেহলত। মৃত্যু-়্ম্বরা হযে শাস্ত বাংলাব 
বুকে এমন একটা ঝড় তুলে দিতেন । 


সেহলতা যখন প্রাণের চেষে মানকেই মানুষের 
কাছে বড় বলে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন, সেই সময় 
নন্দীহাটির বডবাবু ছিলেন তাঁদের সমাজের সমাজপতি | 
শ্লেহলতার চিতাব আগুনের আলোষ বড়বাবুরও 
চোখ ক্ষণিকেব মত ঝলসে গিয়েছিল; তাই তিনিও 
বংশ নিয়মের দিকে না তাকিয়ে বাংলাদেশের আর 
দশজ্গনের মণ্ড কতকগুলো প্রতিজ্ঞা করে ফেলেছিলেন । 
বড়বাবুর কপাল খুব মন্দ হিল না) কারণ তাঁর তিন 
মেষেরই তখন বিবাহ হয়ে গিয়েছে; বাকি ছিল কেবল 
ছেলেটির । 

সাধারণ গৃহস্থ হয়ত মনে করতে পারেন এরকম 
সময় ছেলের বিয়ে বাকি থাকাটাই ত মন্দ ভাগ্যের 
কথ।! কিন্ত নন্দীহাটির বাবুরা তা মনে করতেন না। 
তাঁদের টাকার অভাব ছিল নাছিল এশ্বর্ধ্য দেখবার 
লোকেব অভাব । স্বতরাং এরকম দিনে ছেলের বিবাহ 
দেওয়াতে তাদের নাম-ষশ৪ বাড়্বার বেশী সম্ভাবনা 


২4 


থাকবে, এবং এক্বধ্য দেখাবার পথেও কোন বাধা __ 


পড়বে না। বড়বাবু প্রতিজ্ঞা করেছিলেন মেয়েদের 
বিবাহে পণ দেবেন না এবং ছেলের বিবাহে পণ 
নেবেন না। পণ না দিলে তার মেবেদের যে কি 
রকম স্বামীভাগ্য হত, তা বড়বাবুর খুব ভাল করেই 


' জ্ঞান! ছিল, কিন্তু একথাও সেই সঙ্গেই তার জানা 


ছিল যে তার তিনটি কন্যাই বিবাহিতা । পুত্রের বিবাহে 
পণ না নেবার প্রতিজ্ঞাট। করা তার পক্ষে খুবই 
সহজ ছিল,” কারণ ধে-সব ঘরের সঙ্গে নন্দীহাটির 
বাবুদের কাজ-কর্শ্ম চল্ত সে-সব ঘরে পণের দাবী 
না করলেও পাওনা কিছুমাত্র কম হয় না। আর ষদি 
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তা কম হয়ও তাতে নন্দীহাটিব এশ্বধ্য-সমুদ্রের জলে এ. 


জোয়ার-ভাটার খেলা দেখা যায় না। 

বড়বাবু বাষ মোহিনীমোহন চৌধুরী বাহাছবের 
পুত্র কিশোরীমোহন কনেজে-পড়৷ ছেলে । পিভার 
প্রতিজ্ঞার কথা শুনে সে মাকে বল্লে, “বাবা, যদি 
সত্যি এরকম কথা বলে থাকেন, তবে কিন্ত ম! 


৩য় সংখ্যা ] 


৯ প২ লিলা সি ৯০৯ ৮৯ ৮৯ পা পি 


তোর হি ফি লোহার খামার ন্ন্ধ করতে 


পাবে না।” 
মা ছুই চোখ কপালে তুলে গালে হাত দিয়ে 


_১বল্লেন, “শোন একবার কলির ছেলের কথা! কথাষ বলে 


বরটি না চোরটি। আমরা কি করব না-করব তার 
ভাবনা তোকে এখন থেকে কে ভাব্তে বলেছে বে? 
তুই যা নিজের চরকাঁ তেল দিগে যা ।” 

ছেলে বল্লে, “নিজের চরকার তেল দিতে চাই 
বলেই ত চোরটি থাকৃতে পারছি না। সভা ডেকে প্রতিজ্ঞ 
করে তারপর লাখ টাকার জিনিষ ঘরে তুলে থে বল্বে 
বিনাপণে ছেলের বিধে দিয়েছি, ও-সব শ্য/কামে। আমাকে 
নিষে আমি করতে দেব না 1” 

মা বল্লেন, “ওরে আমার শাক্যমূনি বে! কি কবতে 
হবে শুনি! হাডীব মেষেকে ছেলেব বউ করে আন্তে 
হবে? ভদ্রলৌকের মেয়ে যে কোথাষ দশ বিশ হাজার 
সঙ্গে না নিয়ে শুধু হাত নাড়তে নাড়তে শ্বশুব ঘব করতে 
যার এও ত কখন শুনি নি।” 

ছেলে বল্লে, “এইবার তাহলে শোন। তোমরা 
যখন নেব না বলেছ তখন থে ভদ্রলোক না চাইলেও 


-" শ্ধিতে পাবে তাব মেয়েকে বউ করতে পাবে না। এ 


চা 


আমি বলে দিচ্ছি; একথার আব নড়গড় নেই ।” 

মা ঝঙ্কাব দিয়ে বল্লেন, “কথার মারপ্যাচ না করে 
মোজা-হু্মি বল্না কোন্‌ ছোটলোকের জামাই হবার সখ 
হয়েছে ?” 

বিশেষ কোনো ছোটলোকেব জামাই হবার সখ ষে 
কিবোরীমোহনেব হ্যেছিল তা নয। কুস্থমটি আর 
লৌহীগড়ের জামাই না-হবার সখটাই আপাতত তাব 
খুব বড় হযে উঠেছিল । 

মোহিনীমোহন ছেলের কথা শুনে প্রথমটা একটু 
ক্ষুদ্ধ আববিবক্ত হ্যেছিলেন, কিন্তু সে কেবল ক্ষণিকের 
জন্ব। লোহাগড়ের মেয়ে না এনেও যে ছেলের বিষেতে 
সংসারকে তাক লাগিষে দেওয়া যাষ এই তথ্যটা প্রমাণ 


করবার দিকে অকন্মাৎ তার সমস্ত ঝোঁক গিয়ে পড়ল, 


তিনি বল্লেন, “মাচ্ছা তাই হবে। কাঙালেব ঘবের 
মেযেই আমি আন্ব। নন্দীহাটিব পবশ-পাঁধব বে 


মানের দায় 


৬ পা পি পারি পাটি বাসিপাসিপাসিপাসিপাস্প্ণা ANN পাসটসিপাস্সিপাস্পিপাসিাি পি পি পাটি পাটি NN 
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মাটিকেও সোনা করে হে ত পারে এবার আমি তাই 
দেখাব 1” 

মেয়ে খোজার ধুম লেগে গেল। নন্দীহাটির বাবুদেব 
এ এক নূতন খেয়াল! এ বাড়ীর বধূদের নাক মুখ চোখ 


রং সব চিরকালই এদের ঘাপকাঠিতে মেপে নেওধা হয 


ঘটকদেব তা জানা ছিল, কিন্তু বধৃব পিতার দাবিক্র্য মেপে 
নেবার কোনো মীপকাঠির খবর তাদের জানা ছিল ন।। 
এবার একথা বেচারীরা প্রথম শুন্লে। বড়বাবুর ভাবী 
বৈবাহিকের দীন মৃত্তি কম্পন! করুতে তাদেব মাথা লঙ্জায 
হেঁট হয়ে আন্ছিল কিন্তু বড়বাবুর মাথাট। গর্বভরে যেন 
আকাশে গিয়ে 'ঠকৃতে চাইছিল। 

অনেক খুঁজে-পেতে বাবুর মনের মত দরিদ্র একটি 
বৈবাহিক পাঁওষা গেল। মেযেটিও রূপের পবীক্ষায় 
উত্তীর্ন হল। মেয়েব বাপেব ভিটেমাটি কিছুই ছিল ন1। 
স্থাবর এবং অস্থাবব সম্পত্তি বলে বে ছুটে। কথা আছে 
তাও তাঁর ভাল কবে জান। ছিল না, স্থৃতরাং কোনো! 
রকম সম্পত্তি বে ছিল না সে ত বলাই বাহুল্য । একখান! 
মাত্র ভাড়াটে ঘর এবং রায়| কববার মত একটুখানি 
ঘেবা বারাগ নিয়ে কলিকাতার কোন সহরতলীর একটি 
একতাল! বাড়ীতে ভদ্রলোকের দিন কাট ত। এমন বড় ঘর 
বেকে তাৰ মেযেব সন্বন্ধ এসেছে শুনে বেচারীর ছুই চোখে 
হু ছু করে জল এসে পড়েছিল । অনেকে বলে আনন্দেই তার 
চোঁখে জল এসেছিল, অনেকে বলে ভযে। মেয়ের বিবে 
দিতে তিনি একটু ইতস্তত: করবার উপক্রমও করেছিলেন । 
কিন্তু তার উপক্রমণিকাব আগেই মোহিনীমোহন তাকে 
এমন চেপে ধরলেন বে দরিদ্র হরিনাথ আব কোনে। 
কথা বল্তে সাহস পেলেন না। অগত্যা বিবাহের সম্বন্ধ 
পাকা-পাকিই হয়ে গেল। 

বিবাহ হবে গেগ। পাকা-দেখ।, গায়ে-হলুদ, অধিবাস 
প্রভৃতি নানা অনুষ্ঠানের নামে মৌহিনীঘোহন চাল, ডাল, 
ঘি, তেল, ময়দা! থেকে সুরু করে টাক, মোহর, অলঙ্কার 
বেণার্সী শাড়ীর এমন প্লাবন স্থক কবলেন বে কারুর 
আর বুঝতে বাকি রইল না হবিনাথের কন্তার বিবাহের 
থধরচটা কোথা থেকে হবে| বিবাহটা! যে ঘট! করেই হল 
তা বলাই বাহুল্য । তবে বিবাহ-্সভাষ হরিনাথ ছাড়া 


৩৯৮ 


আর সকলকেই সেদিন কন্তাকর্তী বলে মনে হয়েছিল এই 
যা একটু ক্রটি। 

নম্দীহাটির বাবুদের বাড়ীতে নিয়ম ছিল বউ আন্বার 
সময় বাড়ীর পুরানো দাসীর হাতে তারা বধূর জন্য এক- 
প্রস্থ গহনা ও পোষাক পাঠিয়ে দেন। দাসী বধূর পিতৃ- 
গৃহের বস্ত্র অলঙ্কার সবের বদলে শ্বশুর-গৃহের আভরণে 
নববধূর আপাদ-মন্তক আচ্ছন্ন করে তার পর পান্ধীতে 
বউ তোলে। বধূব পিতা ধনীই হোন কি দবিদ্রই হোন 
তার ঘরের কোনো অলঙ্কার কি বেশভৃষা অঙ্গে নিয়ে 
দন্দীহাটির কোনো বধূ কখনও শ্বশুরের পা্কীতে পা দিতে 
পায় নি। 

কিশোরীমোহনের বউ আন্তে ধেতে হবে। 
কিশোরীমোহনের মান্থষ-করা বুড়ো ঝি দেখলে শুভক্ষণ 
বয়ে যযি কিন্ত মাষের ত বউ আন্বার আয়োজনের 
কোনো লক্ষণ দেখা যায় ন।। কিশোরীমৌহনের 
জননী উচু পালঙ্কের উপব রূপোব পানের বাটা কোলের 
কাছে নিয়ে শুয়ে আছেন, দাসীর তাঁব অঙ্গসেবা করছে 
আর মাঝে মাঝে গৃহিণীর বামহস্তের দক্ষিণা একটি করে 
পাম গালে পুরছে | খাটের নীচে মেঝেতে গালিচার 
উপর কুটুম্বিনীরা কেউ শুয়ে কেউ বসে গৃণ্ণীর মন খুলী 
করবার জন্য তার রূপ, গুণ, এশ্বর্্য, দ্যা, দাক্ষিণ্য, সব 
কিছুর সাত-মুখে প্রশংসা করছেন । কি জানি কোন্‌ পথে 
গৃহ্ণীর হৃদয় জয় করে ফেলা ষাঁষ। এইবেলা সব কটা 
পথেই ঘুরে ফিরে দেখা ভাল। এ সময়ে স্থনজরে পড়তে 
পারলে ছেলের বিয়েব দক্ষিণাটা ভাল রকমই পাওয়া 
যাবে। খাটের গোড়ায় হাটু গেড়ে বসে গৃহিণীব ভাগ্নে- 
বউ তার কঙ্কণ-শোভিত হাতখান। নাড়তে নাড়তে 
সবে বল্তে সুরু করেছেন, “ঢের ঢেব বপসী দেখ্লাম 
কিন্ত আমাদের মামীমাব--” এমন সময় বুড়ী ঝি এসে 
বন্লে, “বলি, হ্যাগা মা, নোতন বোষের গষনা কাপড় কি 
আর আজকে বার করে দেবে না? বেল! কি মান্ষের মুখ 
চেয়ে বসে থাকৃবে ?” 

গৃহিণী কিছু বল্বার আগেই কিশোরীমোহমের 
দিদি বল্লেন, “৫স-বাঁড়ী গিয়ে বপিস্‌ কনের মাকে, 
তোমাদের বাড়ীর গয়না-গাঁটি খুলে দাও, তাব্পর যদি 


প্রবাসী-আধাঁঢ়, ১৩২৯ 


সম 


[ ২২শ ভাগ,.১ম খণ্ড 


খুলে নেয় কিছু ত লোক পাঠিষে দিম আমরা গহনা _ 
পাঠিয়ে দেব” 


ঘবে হাসির বন্যা বষে গেল । গৃহিণী হাই তুলে 


বল্লেন, “নে থাম্‌ সরি, বাক্স থেকে ময়ুরকণ্ঠী বেণারসীটা ২৫ 


বের কবে দে, একটা ত কিছু নৃত্ন পরিয়ে আন্তে হবে 1” 
ভায়ে-বউ বল্লেন, “যা বল্‌্লে মামীমা, হলই বা এ 
বাড়ীর কাপড, তা বলে নৃতন কনে বউ আগ্ছে, পবা 
কাপড় পরিষে কি আর পান্ধীতে তোলা যায়?” 
শুভক্ষণে বউ এসে নাম্ল | গড়ের বাজনা, রম্থন 
চৌকী, শাঁধের ফুহকার, মাহষের চীৎকার, উলুধবনি, 
ছেলের কান্না, সন বেন পরস্পরকে হাব মানাবার জন্যে 
মপ্তমে চড়ে উঠ্ল। বধুবরণের আর অভ্যর্থনার পূর্ণাঙ্গ 
অনুষ্ঠান কবে নন্দীহাটিব বড়বাবুর একমাত্র পুত্রেব বধূকে 
ঘরে তোলা হল । | 
ক ক # 2 hd 
হরিনাথের কন্া ইন্দিরার ভাগ্যে, ভাগ্যবিধাতা ধন 
জন, সম্পদ, এশ্বধ্য সবই লিখেছিল্নে কিন্তু সুখ কথাটা 
লিখতে বোধ হয ভুলে গিয়েছিলেন। আজন্ম তার অভ্যাস 
একতালার একখানা ঘর আর বারাণ্ডায় দু-চারজন 


মানুষের মধ্যে থাকা, অকস্মাৎ এই বিপুল পাচমহলা 


বাড়ীখানার অন্দরে এসে পড়ে সে নিজেকে যেন সম্পূর্ণ- 
কূপে হারিয়ে ফেলেছিল | শ্বস্তরের বাড়ীর অজ্রভেদী 
মহিমা যত সে অনুভব কর্ত ততই তার নিজের অস্তিত্বটা 
তুচ্ছ হতে তুচ্ছতর হযে আস্ত। পিতার দীন আবাসের 
ছোট চারটি দেযালের মধ্যে সে নিজের অস্তিত্বের মহিমায় 
মৃহিমাদ্ছিত ছিল কিন্তু এখানে তাব মনে হত যেন একটা 
দৈত্যের যোজন-জোড়া হায়ের মধ্যে সে সামান্য এক- 
গ্রাস আহাধ্যের মৃত এসে পড়েছে। এখানকার মানুষ 
গুলোর দৈনন্দিন জীবনধাত্রার সঙ্গে তার কোনই সম্পর্ক 
ছিল ন, তাদের খাওয়া-দাওয়া বসবাসের ভাবনার সে 
তার ভাবনার কোনে! যোগ ছিল না, তাদের কোনো * 
কাজের ছায়া তার জীবনযাত্রার পথে পড়ত না, তার 
কান্ধের কর্মের ভাবনা-চিন্তার ছায়া ও তাদের স্পর্শ করত 
না। একটা বাড়ীর মধ্যে এই যে এতগুলো প্রাণী, 
এব! ধে শুধু বাহিবের দিক থেকে নিজেব নিজের আগাদা 


বট 


৫৯ 


৩য় সংখ্যা] 


মহলে থাকৃত তা নয়, এদের বনিয়াদী বাড়ীর পাঁচিলের 
মৃত এদের মনের মধ্যেও মস্ত মন্ত পাঁচিল তোলা ছিল। 
এদের স্থামীন্ত্রীর ঘরকন্গাও ছিল আলাদা । বাবুর খাস 








৯৯৯ খানসামা আর গৃহিনীর খাস ঝির এলাকার থে কাপড়- 


চোপড় বাসন আসবাব থাকৃত তা কখনও পরস্পরের 
গণ্ডী অভিক্রম করত না। বাবুর বাহিব-মহলেব মনের 
মধ্যে অন্দব-মহলের স্ত্রীর অনধি11র প্রবেশ সেবাড়ীতে 
অতিবড় হাস্যকর ব্যাপাব ছিল। হরিনাথের স্ত্রী পুত্র 
কন্তাৰ মন আত্মীয়-কটুম্বের সঙ্গে সুখ-দুঃখের ছোটখাট 
তুচ্ছ কণা বল! সে বাড়ীর লোকের অভ্যাস ছিল না। 
তাদের পদ-গৌরবের মর্যাদার কাছে স্থথছ:খ লক্জায মুখ 
দেখাতে পারত না। | 

ইন্দিরার কাছে তাব শ্বশুরের প্রাদাদেব এত- 
গুলি মান্য ছিল কেবল এত জোড়া চোখ | তাদের 
ভীস্ষ চোখের সমালোচনা সে পদে পদে অন্থভব করত 
কিন্তু তাদের মুখের কথায় ভূল সংশোধনের কোনে! 
উপায় সে খুঁজে পেত না! এখানে পরীক্ষক ও সমালোচক 
ছিল অসংখ্য কিন্তু পরীক্ষার্থী মাত্র একজন, তার না ছিল 
কোনো নোটের খাতা না ছিল কোনো প্রাইভেট টিউটার। 

প্রথম দিন যখন ইন্দিরা শ্বশ্তর বাড়ীতে খেতে বসল, 
তখন তার থালার চারিপাশের বাটিগুলো তার চোখে ঠিক 
মৌচাকের অসংখ্য খোপের মতই লেগেছিল । মধুর সঙ্গে 
সেখানে ছুলের দেখা পাঁবারও আশঙ্কা তার যথেষ্ট ছিল। 
একলাই সে খেতে বসেছিল, চারিদিকে দরজা, জানালা, 
চৌকাঠ ঘিরে কুতৃহলী আত্মীয়া আর কুটুম্বিনীর দল নীরবে 
নতদৃষ্টিতে তার আহারের পর্যবেক্ষণ করতে বসেছিলেন । 
তার একলার হাত আর-মুখের উপর অতগুলো মানুষের 
একাগ্র দৃষ্টি অনুভব করে সে কেঁপে উঠছিল, হাত বাড়াতে 
পারুছিল না। তাকে চুপ করে বসে থাকৃতে দেখে কে 
একজন বলে উঠ্‌ল, “বৌমা, লজ্জা কোরো! না। হাতখানা 
বের কর।” অতি কষ্টে সে আড়ষ্ট হাঁতখানা থালার 
দিকে অগ্রসর করুল। ইন্দিরার পাতের চারপাশে যে 
অসংখ্য ব্যঞ্জন সাজানো হয়েছিল তার অধিকাংশের সঙ্গেই 
তার চিবকালের অপরিচয়। স্থতরাং কোনটা যে আগে 
স্বরূ কর্তে হবে তা সে ভেবে পাচ্ছিল লা । বাঁড়ীব যদি 


স্পাসিপাস্পপাসিপাসিপা সপাস্সিপাস্িপাি AN 


পাশ পাট লখি পাটি লাও পি পি প ৯. লাও পাটি ত ও পাটি পাটি পাটি লাও পাটি পাটি পাল. পি পাটি পাটি পি পপ ১ ৩ পাসি ল 


কেউ তার সঙ্গে বস্ত তবে তার দেখাদেখি অনায়াসে এ 
পরীক্ষায় সে উত্তীর্ণ হতে পার্ত, কিন্তু তেমন কেউই 
ছিল ৮1 দুচারজন কেউ যদি বা ছিল, তারা আজ যেন 
সবাই স্তায়নিষ্ঠ পরীক্ষকের মত নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছিল। 
ইন্দিরা ভয়ে ভয়ে হাত বাড়িয়ে থে বাটিটা সর্বাগ্রে ধর্ল 
সেটা প্রায় শেষ পর্ধ্যাষের অঙ্গ । তিনচারজন এক সঙ্গে 
হা হাঁ করে উঠল, “ওকি বৌ মা, এ-সব কি মুখেও একবার 
দেবে না?” লজ্জায় ইন্দিবার সর্বাজ শিউরে উঠূল। সে 
হাতখানা সরিষে নিযে আর-একটা তুল পাত্রেই হাত 
দিল। মনে হল খুক্‌ খুকু করে একটা চাপা হাসির শব্দ 
ঝরণার জলের মত লীলাভরে একদিক থেকে আর-এক 
দিকে গড়িয়ে চলে গেল। চকিতের জন্তে মুখ তুলে ইন্দিরা 
দেখ্লে অধিকাংশের মুখেই কোনোরকম বিকারের চিহ্ন 
নেই, কষেকর্জন ঘাড়টা ফিরিয়ে মুখটা গুঁজে আড় হযে 
বসেছে কিন্তু হাসির একটা স্পন্দন তাঁদের অঙ্গে তখনও 
খেলে যাচ্ছে । ইন্দিরা আড়ষ্ট হয়ে বসে রইল। দর্শক- 
দের কাছে যেটা হাস্তকর ঠেকেছিল অধিকাংশের অটল 
গম্ভীব মুখ দেখে ইন্দিবা সেটাকে তার পক্ষে একটা 
মারাত্মক অপবাধ মনে করে নিষেছিল। অপবিচষের 
রহস্য তার বিভীষিকা আরো! শতগুণে বাড়িয়ে দিচ্ছিল । 
হয়ত নন্দীহাটির এটাও কোনে! একটা অনুষ্ঠান, যাঁর অঙ্গ- 
হানির জন্যে একমাত্র ইন্দিরাই দায়ী । এই সবে সে একটা 
অপরাধ করে এসেছে আবার এ তাঁর কি হল? ঘরে 
ঢুক্বার পর যখন প্রণাম আর আশীর্বাদের পালা চল্ছিল, 
তখন গৃহিণী একজ্বন ব্রীয়সীকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে- 
ছিলেন, "এই আমাদের বামুন ঠাক্রুণ।” ইন্দিবা চিরকাল 
জান্ত ব্রাহ্মণ মাত্রেই প্রণম্য, তাই সে তাকে সাষ্টাঙ্গে 
প্রণাম করে পায়ের ধূলো নিয়েছিল ।- বিদ্ধযৎস্পৃষ্টের মৃত 
্রাহ্মণঠাকুরাণী ইন্দিরার স্পর্শে শিউরে সবে গেলেন, সমস্ত 
ঘরখানায় সাড়া পড়ে গেল, দুরস্ত লজ্জা আর অপমানের 
একটা বহিঃপ্রকাশ অসংখ্য ক্রুদ্ধ সর্পের গঞ্জনের মত 
ঘরের এক প্রাস্ত থেকে আর-এক প্রান্ত পর্যন্ত শোনা 
গেল। কিন্তু তার পর এক মুহুর্তেই সব আবাব নীব্ব। 
খুব যে একটা বড় অপশাধ হয়েছে, পাচিকাকে প্রণাম 
কবে সে যে নন্দীহাটির মুখ হালিয়েছে একথা তাকে কেউ 


না বলে দিলেও রনী আর ন আর অপমানের 

শিহরণেই সে বুঝেছিল। কিন্তু কেউ যে তাকে কোনো! কথা 
বলে দিচ্ছে না, ভুল হলে কঠিন শান্তি না দিয়ে কেবল 
মৰ্শ্মাহত মুখ করে তার দিকে চেপে দেখ্ছে এইটেই তার 
সব চেয়ে বড় দণ্ড হয়েছিল। বেচারীর বুকের ভিতরট! 
যেন পাথর হযে জমে আস্ছিল। যে ব্রান্ধণীকে ইন্দিরা 
প্রণাম করেছিল, সে এতক্ষণ পরে বল্লে, “বৌদিদির 
বাপের বাড়ীতে কি টক ঝাল মিষ্টি সব সমান ?” গৃহিণী 
বধূর উপর অত্যন্ত চটেছিলেন, 'ক্রাহ্মণী স্থত্র ধরিয়ে 
দেওয়াতে তিনি বলে ফেল্লেন, “তা যেমন বাপের 
বাড়ীর ছিরি-ছাদ তেমন ত আচার-বিচার হবে!” 

ঝি-চাঁকরের নাম্‌নে হঠাৎ ঘরের কথা তুলে ফেলায় 
গৃহিণীর মর্যাদার যেটুকু হানি হল, তার জন্তে পর 
মুহূর্তেই আবাব ত্রাক্মণঠাকুরাণীব উপরে চটে উঠে 
তিনি বল্লেন, “দেখ বামুন ঠাক্রুণ, দাঁসী-বাঁদী হলে 
দ্াসী-বাদীর মত হাল-চাল শিখতে হয়, বড়ঘরের 
কথায় মুখ সামলে কথা বল্বে।” গৃহিণীর কথায় ব্রাহ্মণী 
নীরব হলেন, সভাও অসময বুঝে ভেঙে পেল, কিন্তু ইন্দিরার 
বুকের ভিতর আরো! দুরু দুরু করে কাপতে লাগ্ল। তার 
গৃহপ্রহবশের উপক্রমণিকা তার সমস্ত ভবিষ্যতের রস- 
ভাণ্ডার যেন নিঃশেষে নিঙ্ড়ে ফেলে দিল! তারপর দিনে 
দিনে ইন্দিরার আরো অনেক খুঁৎ বাহিব হতে লাগ্ল। বউ 
ছুধের বাঁটির তলশেষানিটুকুও জল দিয়ে খায, বউ সকালের 
কাপড় বিকালে পবে, বউ ভাত খেষে উঠে থালার উপর 
বাটিগুলো তুলে রাখ্তে যায, বউ যাকেতাকে বলে বসে 
তার মা কেমন রাঁবে কেমন ম্শল! বাটে। এই রকম 
ছোট বড় অসংখ্য দীন্জনোচিত ক্রটি ইন্দিরার প্রত্যহ ধরা 
পড়ত, কিন্তু আশ্চর্য এই যে তখনকার মৃত তাঁকে 
সাক্ষাৎভাবে কেউ এসন্বন্ধে সাবধান করে দিত না। তারা 
শ্েনদৃষ্টিতে তার দোষ ক্রটি সব দেখে বেখে মনে গেঁথে 
তুলে রাখত, কখন বা বক্রহাসিতে চকিতের জন্ত ওষ্ঠে 
অবজ্ঞা ফুটিয় তুল্ত, আর ছুমাঁস ছমাস পরে অকস্মাৎ সেই- 
সব খৌটাঁর খোঁচা দিত। 

কিশোরীমোহনের মামার বাড়ীতে ছেলে-বউকে 
মাস ছুই পরে নিমস্ত্রণ কবেছিল। যাবার সময বউকে 


প্রবাসী-__আষাঁঢ়, ১৩২৯ 


পাস পাটি পাপা লতাসি লালিত সদ পাস্টিপাস্প সপ সিসি পাটি কাপল ৯ পাস লাও লাঙল ৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


৮৯ লাখ পাস্তা শী লপনা১ 


সাজিয়ে গুজিয়ে দিয়ে কিশোরীব মেজ বোন বল্লে, 
“দেখ ভাই বৌদি, সেখানে গিষে যেন জযমাদার কি 
ঝাড়ুদারকে প্রণাম করে বোলো না। দাসী চাকর তারা 





সবাই সাফ কাপড় পরে, তোমার যদি চিনতে কষ্ট এ. 


হয় দাদাকে দ্বিজ্ঞেন করে নিও!” বড় বোন সরযু 
বল্লে, “আর ভাই, কিছু মনে কবো না, কিন্তু তোমার 
মা ষে খুব ভাল খুঁটে দিতে পারেন সে খবরটুকু 
মামীমাকে না দিলেও চল্বে 1” গৃহিণী বল্লেন, “আচ্ছা, 
আচ্ছা ওর বাঁপেব বাড়ীর শিক্ষা-দীক্ষাষ যদি ওটুকু ঘটে 
না আসে ত যা খুনী কর্বে। তোর! থাম্‌ ত!” সরযু 
বল্ল, “হী থামলেই হলো কি না? বাবার ত একটা 
মান মৰ্য্যাদা আছে, সেখানে গিয়ে বৌছেলে যদি এটো 
পাত চাটে আর তেলীর ন্যাকড়া পরে পেত্বী সেজে 
সাত দিন কাটায় তাহলেই নন্দীহাটির জয়-জয়কার 
পড়ে যাবে।” শাঁশুডী মুখের হাসি টিপে মুখখানা 
ফিরিয়ে নিলেন । 

নিষ্ঠুর কথাব বাণে ইন্দিরার সর্বাঙ্গ বিদ্ধ হয়ে 
আস্ছিল, তার ব্যথা বোঝবার মত একটি মানুষও এখানে 
ছিল না, কারণ স্বামী বডঘরের ছেলে, তাকে এ-সব কথা 
বল্তে সাহস হত না। 
ছিদ্র দিয়ে তাৰ অতীতের দারিদ্র্য নগ্ন মূর্তিতে অহরহ 
দেপা দেষ। হযত তার অভাব-পীড়িত দীন মনের পরিচয় 
পেষে স্বামীও অবজ্ঞায় নাসিকা কুঞ্চিত করুবে। কিন্ত 
যেচে সে অবজ্ঞার পথ করে দিতে ইন্দিরা কিছুতেই 
পারবে না। ওই বাকা হাপির বিষ এ বাড়ীর 
সকলের কাছেই সে পেয়েছে, বাকি আছে একটি 
মানুষের কাছে, তাঁকে নিজের হাতে গড়া সিংহাসন 
থেকে নিজের হাতে নামিয়ে ফেলবার ভয় ইন্দিরাকে 
মৃক করে বেখেছিল। অথচ কাঙালেব মেয়ে বলে 
তাকে সকলে অবজ্ঞা কবে বলেই বে সে শ্বপ্তরের 
রাজএশ্বধ্যট। রাজোচিতভাবে ভোগ করতে সঙ্কুচিত হয় 
একথাটাও তার জানিষে দিতে ইচ্ছা কর্ত। 

এমনি কবে দৈন্য আর এশ্বধ্যের যুগল লাঞ্ছন৷ 
সয়ে যখন ইন্দিবার দিন কাটছিল তখন হরিনাথ এক 


দিন ভষে ভযে মেষেব খৌজ নিতে এলেন। ইন্দিরা 


রাস্তবিকই ত তার শত ক্রটির” 


শুনে 
সংসারের লোকের চোখে ইন্দিরা নন্দীহাটির বড়বাবুব' 


ওয় সংখ্য। ] 


পাটি শিং ANA সপাসিপািপািপ সি পলাল সিসি লালন 


বাপের কোলে মুখ রেখে অনেকদিনের জমানো ছুঃখের 
কান্না কেঁদে বল্লে, “বাবা আমাকে এখান থেকে 
তুমি নিয়ে চল, এখানে আমার প্রাণ হাপিষে উঠ্‌ছে।” 





+৯-হরিনাথ সাহসে বুক বেঁধে অন্দরে বেয়ানের কাছে 


আজ্জি পেশ কর্লেন। ইন্দিরার ননদ সরষুর শ্বশতব- 
বাড়ী গেলেই ম্যালেরিযা ধবত, তাই আজ বছর দুই- 
তিন ঠিনি বাপের বাড়ীতে আছেন, হরিনাথের আজ্জি 
শুনে সবার আগে সরযু বল্লেন, "অবাক্‌ করুলে মা! 
ছোটঘরে বিষে দিযে বাবার মান-সম্মম আর কিছু 
রইল না। নন্দীহাটির বাবুদের কোন্‌ বউ আজ চার 
পুরুষের মণ্যে কবে বাপের বাড়ী বাত কাটিয়েছে তা ত 
শুনিনি। আমার জেঠিমা, ঠাকুম। সেই বিষেব কনে ঘরে 
ঢুকেছিলেন, তার পর এ দেউড়ির সীমানার বাহিরে 
প্রথম শুয়েছেন চিতায়” মোহিনীমোহনের দেউড়ির 
বাহিরে কন্ঠার জন্য এমন স্থখশধ্যার ব্যবস্থা করতে হরিনাথ 
মোটেই ব্যস্ত ছিলেন ন!। তিনি উডুনির আ্বাচলে চোখ 
মুছে বাড়ী ফিরে গেলেন। 


০ bd ৯ সং 


তার পর অনেক দিন কেটে গিষেছিল; বাইরে 


একমাত্র পুত্রবধূর উপযুক্ত চাল-চলনই রক্ষা কর্ত; 


তাব দারিদ্রের অহঙ্কারটা সংস'রের হাটে উচু করে ধরে 


বেড়াবার ব্যস তার কেটে গিয়েছিল; এখন অস্তরেই 
হয়েছিল সে-সবের স্থান) ভার পিতা প্রথম দিন ফিরে 
যাবার পর আর কোনোদিন এ দেউড়ীতে ঢুকৃতে সে 
তাকে নিষেধ করে দিয়েছিল; এ দেউড়ীর বাইরে প্রথম 
রাত্রি চিতায় কাটাবার জন্তে সে সম্পূর্ণই প্রস্তুত হযেছিল। 
নন্দীহাটির আত্মীয়-কুটুম্বেব কাছে তার পিতা-মাতার 
কোনে! পরিচয়ও আর্জকাল আর সে দিত না, শ্বশ্তরকুল 


৮৮-পিতৃকূল আর স্বামীর মাতুল-কুলের তিন পুরুষের 


বাইরে কাউকে যে ভূমিষ্ঠ হযে প্রণাম করতে নাই একথাও 
সে আর ভূল্ত না, সকাল বিকাল সন্ধ্যায় এবং অন্ন 
প্রাশন আব বিবাহ-সৃভায় কখন যে কৌন-রকম বেশ- 
ভূষা করুতে হয় তাও ইন্দিরার কণ্ঠস্থ হয়ে গিয়েছিল) 
কোন্‌ বাড়ীর মাহ্থষের সামনে কি ওজনে হাসি ও মিষ্ট 





মানের দায় - ৪০১ 


AANA স্পা ৯৫৯৯ AANA AN 


কথা বিতরণ করতে হয় তার মাপেও আক্কাল আর 
ইন্দিরার ভুলচুক ছিল না; মোটের উপর বলা যেতে 
পারে নন্দীহাটির আদর্শ বধূ বলেই আজকাল বাইরের 
সংসার ইন্দিরাকে জান্ত । 

কিন্ত পৰীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার ঝৌকে ঘে-সমস্ত পাঠ 
ইন্দিরা এতদিন ধরে আঁযত্ত করবার চেষ্টা করেছিল, ত 
তার পবীক্ষার পাঠই রয়ে গেল, অন্তবে সে তা গ্রহণ 
কবুতে পারেনি! দাস দাসীকে আজ পর্য্যন্ত হাতে 
তুলে সে একটা কিছু দেষনি বলে গৃহিণীব কাছে তারা 
অহরহ অনুযোগ করত) গৃহিণী ছুই হাতে তাদের দান 
করে হাস্যমূখে নীববে বুঝিয়ে দিতেন “কাঙালের মেযে 
দিতে জান্লে ত দেবে” বিবাহের যৌতুক আর মানিক 
হাঁতখরচেব টাক। যোগ করলে ইন্দিরার তহবিলে 
টাকাব কিছু কম্তি ছিল না, কিন্ত আজ পর্যন্ত তার 
কড়া-ক্রান্তি সবই খাজাঞ্চিব খাতায় জম! ছিল! হাঁত- 
খরচের টাকা প্রতি মাসে যখন এসে আবার সেই খাতাঘ 
যোগ হত তখন মোহিনীমোহনের জান্তে বাকী থাকত 
না ধেএ জম! দেবার অর্থ কি! গৃহিতীর কানেও অবশ্য 
কথাটা উঠৃত। তিনি আশা কবেছিলেন বোনেদের 
বিবাহের সময় ইন্দিরা এই অর্থে বড়বকম কিছু যৌতুক 
করবে, কিন্তু ফলে দেখা গেল পিঠোপিঠি ছুই বোনের 
এক মাসের মধ্যেই বিবাহ হওযা সত্বেও ইন্দিরা মোটে 
যৌতুকই কর্ল না। বড়বরে বিয়ে হয়ে মেয়ে যে কেমন 
পর হযে যেতে পারে হরিনাথ আত্মীয়-বন্ধুকে সর্বদ! 
তাই বলে বেড়াতে লাগলেন এবং মোহিনীমোহন 
আর তস্য গৃহিণী বিস্মিত হয়ে হাল ছেড়ে দিলেন। 
বধৃব স্মতির আশায় তাদের জলাঞ্জলি দিতে হল। 
»* EY স্‌ 

কিশোরীমোহনেরও পিতার মত যশের আকাঙ্ষা 
ছিল; কিন্তু পিতা-পুত্রের পথ ছিল ভিন্ন। রায় বাহাদুর 
পিতা! যখন রাজা বাহাছুব হবার চেষ্টায় ব্যাকুল, পুত্র তখন 
দেশভক্তের সপ্চম স্বর্গের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে চেযে 
আছেন। পিতাপুত্রের এই ভিন্নমুখী পথ পরস্পরের জান! 
ছিল, কিন্তু পিতার স্বর্গটাকে পুত্র ষে অবজ্ঞার চোখে দেখেন 
এবং পুত্রের স্বর্গের প্রতি পিতার যে কতখানি বিদ্বেষ তাও 
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উভষেরই জানা ছিল। তাই কিশোরীমোহনের কাছে 
আপনার উচ্চাকাষ্থার কথা জানাতে মোহিনীমোহনের 
একটা প্রচণ্ড লজ্জা ছিল, আর মোহিনীমোহনের কাছে 
আপনার দুবাশার কথা জানাতে কিপোরীমোহনের ছিল 
বিষম ভয়। কারণ পিতার বিষযে তার এখনও কোনো 
অধিকাব জয়ায়নি। পুত্র পিতাকে এবং পিতা পুত্রকে 
আপন আপন প্রাণেব কথ| লুকাঁবার আগ্রহে বাড়ীর আব 
কাউকেও বল্তে সাহস পেতেন ন! । 

স্বামী যে একট! বিরাট ব্যাপার নিবে মহা ব্যস্ত 
একথা ইন্দিরাব জান্তে বাকি ছিল না । খবরের কাগজ, 
বাড়ীর প্র্যান, পথ-ঘাটের নক্সা, আর হাজার বকম 
খস্ড়। নিয়ে কিশোরীমোহন সর্বদাই মগ্ন, কিন্তু ইন্দি- 
রার চোখের সামনে সব থাকলেও ইন্দিরাকে সে কোন 
কথা বল্ত না। ইন্দিরাও জিজ্ঞাসা কর্ত না। কারণ 
সে-সব ত বাবুদের কথ।। কিন্ত তবু দরিদ্রের মেযে 
ইন্দিরার নন্দীহাটির এত সম্পদের চেয়ে বেশী লোভ ছিল 
ওই ছেঁড়া খাতা আর কাগঞ্ের কথাগুলোর উপরেই । 
তার স্বামীর সম্পদ ত সকলেই দেখছে কিন্তু স্বামীর 
মন জুড়ে যে জল্পনা-কল্পনা দিবারাত্রি চলেছে, যার কথা 
 দশজনে জানে না, সেইটা স্বামীর মুখের কথায় উপহার 

পেতেই তার ছিল সবচেয়ে আগ্রহ । 

এমন সময় এক নৃতন পরিবর্তন দেখা গেল। অতীতের 
মধ্যে পিতৃগৃহের স্বতি চাপা দিয়ে ফেলবার চেষ্টায় ইন্দিরা 
যখন সমগ্র মনটা নিয়োগ করছিল সেই সম্য তার বড় 
ভাই শীর্ণ দেহ আর জীর্ণ বেশের উপর একমুখ হাঁসি 
নিয়ে এসে হাজির | বিবাহেব সময় ইন্দিরা তাকে 
যেমন দেখে এসেছিল, আজ তাকে তেমন মোটেই 
মনে হল না। তার নে উজ্জ্বল সুন্দর চোখের আলো! 
আজ নিভে গেছে, ছুই চোখে আছে শুধু ভিক্ষুকের 
নির্লজ্জ দীনতা। তার দীর্ঘ কুশ তরুণ দেহ্যা্ট আজ 
অভাবের নিষ্পেষণে শুকনো আখের মত নীরস কঙ্কাল 
মাত্র, তার মুখেব সলঙ্জ হাসি চাটুকাবেব বাক্যচ্ছটাঁর 
মত প্রগল্ভ। ইন্দিরা ভাইকে এতকাল পরে -দেখে 
খুদী হবে কি, লঙ্জায় তার কান্না আস্ছিল। ভন্ম- 
ঢাকা আগুনের মত যার বালমুখের দীপ্তি এতদিন তাদেব 
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কুঁড়ে ঘব আলে! করে রেখেছিল, দারিদ্রের তাড়না আর 
এশ্বর্য্যের লোভ যে তাব এমন বিকার করেছে তা ইন্দিরা 
একদৃষ্টিতে বুঝে নিল। বালকের কল্পলোক তাব অনন্ত 
এশ্বর্্য নিযে যৌবনের আগমনে বিদাষ নিষেছে। 

অনুপম ভগিনীর এতদিনের অবহেলার জন্য তাঁকে 
অন্থপোগ করুলে, বড়ববে মেষের বিবাহ দিযে 
পিতামাতার স্থখেব পরিবর্তে দুঃখই যে বেশী হযেছে 
তাও বল্লে। সে বঙ্গলে, "গবীবেব ঘরে যদি ভোব 
বিষে হত তবে আব কিছু লাভ হোক আব না হোক 
যে বক্তে জন্মেছিস দে রক্তের টান এমন কবে কাটাতে 
পারতিস্‌ না| শেষকালে চিঠি লেখাও বন্ধ করলি! 
তুই স্থখে আছিস্‌ স্থণে থাক্‌, না-হষ বাপ-মার দুঃখ 
না ঘুচাতে চাস নাই ঘুচালি, কিন্তু একবার কি মনেও 
কর্তে নেই ?” 

ইন্দিরা বল্লে, "দাদ! মনের কথাও কি তোমরা 
টেব পাও?” 

অনুপম বললে, “মনে কি মানুষে শুধু মনে মনেই 
কবে ?” 
ইন্দিরা বল্লে, “মাষে না করতে পারে, কিন্তু __ 
মেয়েমানহুষকে তাই করুতে হয়।” নি 

অনুপম বোনের সে কথা হেসে উড়িয়ে দিল, 
বঙ্গলে, “আচ্ছা, মেয়েমানুষকে যা কর্তে হয, তাই না- 
হয় কর। এতথানি পথ এলুম, মাহমুষটার তেষ্টা পেয়েছে 
কি না তাও কি একবার খোজ নিতে নেই |” 

ইন্দিবা রূপার গেলামে জল এনে ধরুল। অন্থপম 
বললে “ইন্দিরা, বড়মান্ছষের বাড়ীতে কি কপার গেলাস 
দেখেই পেট ভরে ?” 

ইন্দিরা হাসলে আর বল্লে, “আমাধ বল্ছ কেন? 
আমি ত তোমারি বোন” 








অনুপমের আসা-যাওয়া চল্তে লাগ্ল। বোনকে নৃতন a 


করে আত্মীয়তার বন্ধনে বাঁধবাব চেষ্টাটা সফল হল 
তাব অন্য দিক দিযে । 'সে কিশোবীমোহনের স্থনজরে 
পড়ে গেল। স্থতরাং ভগ্নী শুধু মনে মনে তাকে চাইলেও 
ভর্মীপতির দৌলতে তার আদত চাওযার বিশেষ অভাব 
হত না। অন্পমের আত্মীষতার তলে তলে বে অভিলাষ 
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স'বাক্ষণ বইত, তাকে ঠিক অন্তঃসলিলা তটিনীর সঙ্গে 
তুলনা দেওয়া চলেনা । অল্পদিনেই সে অভিলাষ এমন 
সপঃ হয়ে বাইবে দেখা দিল যে ইন্দিরা সরমে মরে 
যেতে চাইত। কিন্তু অনুপমের এই- বুভুক্ষু ভাবই 
কিশোরীব কাছে তাকে প্রিষ করে তুলল | কিশোরীর 
জন্মগত অভিজাত্যেব অহঙ্কার অন্থপমেব মধ্যে একটা! 
মস্ত শ্রফ পেল; ফেটা ইন্দিরার মধ্যে সে মোটেই 
পেত না। এবং সেইজন্ই অনুপম আর কিশোরীর 
আত্মীষতার ঘে মুস্থত্র সেই ইন্দিরাই এদের মাঝ- 
খান” থেকে সরে গেল। কিশোরীর সঙ্গে অন্থপমের 
বন্ধুতাব ক্ষেত্রে ইন্দিরার কোনো স্থান ছিল না।' তবু 
অনুপম ইন্দিবার আশা ছাড়েনি | মাঝে মাঝে 
নানা ছতাষ কিশোরীর আড়ালে সে ইন্দিবার কাছে 
হাত পাততে আরম্ভ করল। কাবণ কিশোরীব সামূনে 
তার ভিক্ষাকে বে ইন্দিরা অতি বড় অপমান বপে 
নেবে তা তারা দুজনেই বুঝত। কিন্তু অন্থপমেব সক 
ছুতাই বিফল হত। ইন্দিরার হাত থেকে এক পয়সাও 
সে বার করুতে পার্ত না । 
দেশের কাজে কিশোরীমোহন আজকাল এত মেতে 
উঠেছিল যে তাঁর সারাদিনব মধ্যে বাড়ী ফেরবার 
অবস হত না। একল! ঘবে ইন্দিরার দিন কাটত 
স্বামীর পরিত্যক্ত এলোমেলো বই কাগজ চিঠিপত্র 
সহন্ববার গুছিয়ে, আর তাব ফেরার আশা পথ 
চেয়ে 

সেদিন রাত্রি দশটা বেজে গেছে, দেউড়িতে 
দবোয়ানদের রামায়ণ-গান থেমে গেছে, পাশেব মহলে 
সরধূর ছেলেব কান্নাও আর শোনা যায় না, ভিতব 
মহলের বাবান্দায় দাসীদের আলাপ আব কলহের 
গুধধন মৃদু হতে মৃদুতর হয়ে আস্ছে, পথে পথিকদের 
পায়ের ধ্বনির একটানা স্রোতে মাঝে মাঝে বিরাম পড়ে 
যাচ্ছে, তবু কিশোরীমোহনের দেখা নাই 1 শোবার 
ঘরের জানালার গরাদেতে মুখ চেপে পথেব দিকে চেষে 
ইন্দিরা দাড়িয়ে ছিল। জগতে পথে মাচ্গুষের ভাগ্যে 
যত রকম দুর্ঘটনা ঘটেছে সেইগুলে! সব পালা করে 
করে তার মনের ভিতর আসা-যাওয়া কর্ছিল। পায়ের 
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কাছে একটা দৈনিক কাগজ অসংখ্য জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত 
দাতার ছোট-বড় দানের তালিকা বুকে করে খস্‌ খস্‌ 
করে উড়ে 'বেড়াচ্ছিল। এমন সময় বাহির-বাঁড়ীর 
রাঙা পথে কাব মৃদু পাষেব ধ্বনি শোনা গেল! ইন্দিব! 
দেখলে অনুপম পা টিপে টিপে তারি দরজার দিকে 
অগ্রসর হুচ্ছে। বিরক্ক-মুখে সে জানলা ছেড়ে ফিরে 
ফ্রাড়াল। বার বার কতবার এই একই পালার 
অভিনয? এর কি আর শেষ নেই? ঘবের সমস্ত উজ্জ্বল 
আলো তাঁর মুখের উপর পড়ে তার মুখের বিবন্কিটাকে 
যেন আগুনেব মত দীপ্ত করে তুল্ল। সে -বল্লে, 
“এতরাত্রে এখন তুমি কি চাও? দারদা, ভদ্রলোকের 
ছেলে তুমি--অসমষে পরের বাড়ী চোবের মত ঢুকৃতে 
কি তোমার একটু লজ্জাঁও করে না?” 

অন্থপমের ভীত লুক মুখে ক্ষণিকের জন্য একটা লজ্জার 
লালিমা ছড়িয়ে পড়ল। তার পরেই সামলে নিষে একটু 
রুক্ষ স্থবে সে বল্লে, “ইন্দিরা, জানি তুই বড়মান্গষের 
বউ, কিন্ত আমি যে তোর বড ভাই, একথাটাও কি 
এশ্চধ্যের অহঙ্কারে ভুলে যেতে হয়? আমাকে তুই 
শুধু আজ একবার নয়, সহম্র দিন সহজ্রবার যা মুখে 
আসে তাই বলেছিস্‌।” - 

ইন্দিরার আগুনভরা চোখের উপব এক-ঝলক জল 
এসে তাব দীপ্ত মুখশ্রী মুহূর্তে করুণ করে তুল্লে। সে 
বল্লে, “ছোট বোনকে দিযে সহন্র বার এ পাপ করিয়েও 
যে তোমার আশ মেটে না এই ত আমার সকলের চেয়ে 
লজ্জা । যে মানুষ একবারের বেশী দুবার এ বাড়ীতে 
পাষের ধুলো দেননি, তার ছেলে হয়ে তুমি আমার এ 
অপমান কেন বার বার কর আমি ভেবে পাই না” 

অনুপম হঠাৎ নরম হযে গেল। যে পথে কথাব 
গতি ফিরেছিল, সে পথে আর বেশীক্ষণ চল্লে তার কাধ্য 
সিদ্ধির কোনোই সম্ভাবনা ছিল না । তাই সে বল্লে, 
“আজ পৰ্য্যন্ত এক পয়সা তোর কাছে পাইনি, সে করা 
ভূলে যাস্নে ইন্দিবা। আজ আমার শেষ অনুরোধ, 
আব আমি কোনোদিন ও কপা মুখে আন্ব না, 
আজকে আমাৰ শেষ ভিক্ষা তোকে. দিতেই হবে। 
রোগ, শৌক, অনাহার কোনো কথাতেই তোকে টলাতে 
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পাবিনি, আজ তোর পায়ে হাত দিয়ে বল্ছি না দিলে 
আমার দর্বনাশ হযে যাবে!” 

ইন্দিরা সর্পাহতের মত চমকে সরে গিয়ে বল্লে, 
“দাদা, এ তুমি কি করুলে ?” 

অনুপম বল্লে, “তুই যে পাষাণী, মান্নষের কথায় ত 
তোর মন কোনোদিন গল্বে না, তাই অমন কাজটা 
আমায় করুতে হল। আমার কথা রাখ, তোর পাপ 
কেটে যাবে ।” 

ইন্দিরা বল্লে, “কার টাকা তুমিচাইছ জান? একি 
সত্যি -আমাব যে তোমায় দেব! তুমি কি জান নাধে 
আমি শুধু বড়মানুযের ঘব-সাজ্জানো একটা আসবাব ?” 

অনুপম বল্লে, “স্বামীর ধনে স্ত্রীলোকের চিরকালের 
অধিকার; তার উপর এ ত তোর নিজের নীমেবই টাকা 1” 

ইন্দিরা বলদ্লে, “কিন্ত স্ত্রীর ভাষেরও কি তাতে 
অধিকার আছে ? তোমায় পরের টাকার পাপে আমি 
কেন ডোবাতে যাৰ? আমার বাপের নামে কালি দিতে 
আমি তোমায় সাহাষ্য করতে পাবুব না।” 

. কিছুক্ষণের জন্য অনুপমের বাক্যঝৌতে বাধা পড়ে 
গেল। তার যুক্তির এমন উত্তব সে মোটেই আশা! 
করেনি। কিছুক্ষণ মাটির দিকে চেয়ে সে চুপ করে 
ক্াড়িয়ে রইল, কি একটা কথা বার. বার তার ঠোঁটের 
আগায় এসে যেন ফিরে ফিরে যাচ্ছিল। অনেকক্ষণ 
ইতস্তত করে অনুপম বল্লে, “কিন্ত ইন্দিরা, অগতে কি 
ওই একটি মানুষের নামই কেবল তুমি নিফলঙ্ক দেখতে 
চাও? ওর বাঁড়া কি তোমার আর কেউ নেই?” 

কি একটা. ভয়ে ইন্দিবার মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে 
গেল; সে বদ্লে, “দাদা তুমি কি বল্ছ, আমি কিচ্ছু 
বুঝতে পারুছি না।» 

“অন্গপম ইন্দিরার কানে কানে কয়েকটা কথা বল্লে। 
তারপর নীরবে তারা কতক্ষণ চুপ কবে বসে রইল। 
নিম্তব্ূতার দুজনের নিশ্বাসের শব্ধ দুজনে শুনতে পাচ্ছিল । 
ইম্দিরার সুন্দর মুখখানা শ্বেতপাথরের মত শাদা হয়ে 
গিয়েছিল, তাতে রক্তের লেশমাত্র দেখা যাচ্ছিল না। 
অনেকক্ষণ'পরে মুখ তুলে সে- বল্‌্লে, “এখন যাও, কাল 
যা করবার তা আমি কর্ষ |” 


প্রবাসী--আধাঁঢ়, ১৩২৯ 
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ওলাওলাতলাখিলা সিলসিলা সপাস পি দলা লৰ সপাস্সিল 


অনুপম বল্লে, “কিন্ত ইন্দিরা, আমাকে” 
ইন্দিরা দবজজার দিকে আঙুল: দেখিয়ে বল্লে, “বল্‌ছি 


০৯৮৯৮ ৯ পা ~— 


আমি ব্যবস্থা করুব, তুমি এখনি যাও, নইলে চেঁচামেচি.) 


লাগিযে দেব 1” 

উঠে দ্লাড়িয়ে ভীতমুখে অনুপম বল্‌লে, ‘ইন্দিরা, আমি 
যে তোর জন্তে এত করলাম আমার একট! কথা” 

ইন্দিরা দরজার দিকে এগিয়ে দাড়িয়ে বল্লে, “আমি 
ডাক্‌ছি দরোয়ানকে ৷” 

ভিক্ষাভরা চোখদুটি ইন্দিরার মুখের উপর রেখে 
অনুপম দরজার দিকে অগ্রসর হতে লাগ্ল। ইন্দিবার 
চোখ জলে ভরে আস্ছিল, সে মুখ ফিরিয়ে অন্ত দিকে 
তাকিয়ে দাড়িয়ে রইল। সত্যি, যে তার জন্যে অত 
কর্‌ল, তার একটা ভিক্ষা শোনবারও তাঁর ক্ষমতা, নেই। 
ভগবান্‌, কেন তাকে ভিক্ষার উর্ধে করুলে না। ভাইকে 
উপহার সে দিতে পার্ত, কিন্তু ভিক্ষা কেমন করে 
দেবে? | 

সে রাত্রে কিশোরীমোহনের সঙ্গে ইন্দিরার কোন কথা 
হযনি। পরদিন সকালবেলা কিশোরীমোহন যখন বিছানা 


ছেড়ে মোটে ওঠেন-নি তখনই ঝিকে ডেকে ইন্দিরা বল্লে? 7" 


“খাজাঞ্চি মশায়কে একবার ভিতরে ডাক ।” 

ঝি অবাক্‌ হয়ে বধৃঠাকুরাণীর মুখের দিকে চাইলে । 
ইন্দিরা তাকে কোনো প্রশ্ন করবাব অবসর না দিয়ে বল্লে, 
“যাও, এখুনি সোজা গিয়ে তাঁকে ডেকে আন, পথে দাড়াবে 
না, তাকে ও দাড়াতে দেবে না ।” 

বৃদ্ধ খাজাঞ্চি-মহাঁশয়ের সঙ্গে বাড়ীর সব মেয়েই কথা 
বল্ত। ইন্দিরার ডাকে বিস্মিত হয়ে এসে তিনি চিকের 
বাইরে দাড়ালেন। বি বললে, “কি বল্‌্তে হবে বল 
বউমা ৷” 

ইন্দিরা বল্লে, “আমার মুখ আছে আমিও কথা ৭ 
কইতে জানি, তুই যা নীচ থেকে আমার পানের বাটা « 
দুটো মেজে, আন্‌ ৷” 

ঝি চলে গেল। ইন্দিবা বললে, “খাজাঞ্চি-মশীষ 
আমার নামে কত টাকা জমা আছে, বল্‌তে পারেন কি ?” 

থাজাঞ্চি বল্লে, “হ্যা মা পারি, পঞ্চাশ হাজার 
আছে।” | - ৮: 


তয় সংখ্যা ] 


ইন্দিরা বল্লে, “সে সব টাকাই কি আমার ? আমি 
ইচ্ছা করুলেই কি খরচ কর্তে পারি ?” 
| খাজাঞ্চি বল্‌লে, “মা আপনি মালিক, তৃত্যকে লঙ্জা 
৮৯ দিচ্ছেন কেন? আপনি আজ্ঞা করুন, আমি কডা-ক্রাস্তি 
সব আপনার পায়ে ঢেলে দিয়ে যাচ্ছি!” 
ইন্দিরা বললে, “আমার এখুনি পঁচিশ হাজার টাকা 
চাই |” 
খাজাক্চি স্বপ্নেও মনে করেনি যে ইন্দিরা এক কথায় 
অকস্মাৎ অতগুলে! টাকা চেয়ে বস্বে। 
সে বল্লে, “একবার বাবুকে বলে দেখলে--” 
ইন্দিরা ব্যস্ত হযে বল্লে, “না, না, বাবুকে বল্বার 
এখন সময় নেই। টাকা আমার এখনি চাই, তার পর 
যাকে বল্বাব পরে বল্লেই হবে|” 
খাজাঞ্চিকে অগত্যা যথাসম্ভব শীন্র টাকার ব্যবস্থা 
করতে হল। আঁচলে টাকা, নোট, মোহরের পুঁটুলি 
বেঁধে ইন্দিরা! ঘবে ঢুকল। 


কিশোরীমোহন তখনও বিছানায় শুয়ে। ইন্দিরা! 


+ তাকে ডেকে তুলে বল্লে, “কতকগুলো টাকা এক 


»._ জায়গায় পৌছে দিতে হবে ।* কিশোরীর সঙ্গে কথা 
- ল্তে তার কণ্ঠে ষে মাধুর্য ঝবে পড়ত, তাব উৎস যেন 
আজ শুকিয়ে গিয়েছিল । 

বালিশের মধ্যে মুখটা গুঁজেই কিশোরী বললে,“কোথায়?” 

ইন্দিরা কিছুক্ষণ চুপ করে দাড়িয়ে রইল, তারপর 
শুঞ্চধকণ্ডে বললে, “কাল রাত্রে দাদা আমার কাছে পচিশ 
হাজার টাকা চাইতে এসেছিল, সেই টাকা তোমাষ দিচ্ছি ।” 
কিশোরী কোনো উত্তর দেবাব আগেই ইন্দিরা আবার 
বল্‌্লে, “কাকে দিতে হবে দাদার কাছে জেনে নিও 1» 

কিশোরী তখনও চোখ বুজে উপুড় হয়ে শুয়েছিল। 
সে কেবল বল্লে, “আচ্ছা” । টাকার পুটুলিটা! তার মাথার 


এট কাছে রেখে দিয়ে ইন্দিরা বাইরে বেরিয়ে গেল। কিশোরী 


কথা বল্বার জন্ত কোনো ব্যস্ততা না দেখালেও ইন্দির! 
বেন তার প্রশ্নেব ভয়েই দ্রুত পলায়ন করুল। 
রোজকার মত স্ত্রীকে কিছু না বলেই আজও কিশোরী- 
যোহন যথা সম দেশেব কাজে বেরিয়ে গেল। এ দিকে 
কুল থেকে উঠেই বড়বাবু যথাকালে পঁচিশ হাজার টাকার 


৯৫৯ পা সলা সি সলা অল অল সিম্পল সপ সলিল উপ সপ সনি লালসা সিবাসপিাসপিস্পিস 
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কথা শুনলেন; তারপর শুন্লেন গৃহিণী, তারপর শুন্লেন 
সরযু, তারপর যমুনা সরম্বতী মানদা ক্ষেমদা, ইত্যাদি 
ইত্যাদি । ৱাবুদেব বাড়ীর কাক-পক্ষীও সে-কথা নিয়ে 
আলোচনা স্থরু কর্ল। মনটা ইন্দিরার আজ ভাল ছিল 
না। কিন্ত মন ভাল নেই বলে ত আব চন্তর-সুধ্যের 
কাজে অবহেলা করা চলে না। নন্দীহাটির বাবুরাও এ 
বিষয়ে চন্দ্র-সূর্য্যের গোত্রভুক্ত ৷ মৃত্যুব পরোয়ানা দরজায় 
এসে দাড়ালেও সে বাড়ীর লোকের চুলের পি'খি কাটতে 
কি সর ময়দা বেশমের প্রসাধন করতে কোনো! তুলচুক 
হয় না। ইন্দিরা যখন সকালবেলাব সাঁজসজ্জার পর 
যথারীতি দ্বিপ্রহবের সঙ্জার আয়োজনে ব্যস্ত ত*ন তার 
ঘরে আত্মীয় কুটুিনীরা মিছিল কবে এসে উপস্থিত 
হলেন | - গৃহিণী বধূর ঘরে বড় যেতেন না, তিনি শাশুড়ী, 
বধূর কিছু দরকার পাকৃলে ত সেই তার কাছে আস্বে, 
এই ছিল তাঁর নিয়ম । স্ৃতরাং আজ তাকে দূত পাঠিষে 
ঘরেই থাকৃতে হল। 

ঘরে ঢুকেই সর্বাগ্রে সবধূ বল্লে, “বৌ আমাদের 
একেবাবে নির্বিকার পরমহংস, অতগুলো টাকা যে গেল 
ত গ্রাহ্ই নেই, কেমন আপন মনে সাজসজ্জা হচ্ছে।” 
অবশ্য সরযুর নিজের সাজসঙ্জার যে কোন ক্রুটি হয়েছিল 
তা নয়। 

ইন্দিরা ডুূপ করে আল্না থেকে গিলে দিয়ে 
কৌচান শাস্তিপুরে শাড়ীটা তুলে খাটের বাজুর উপর 
রাখূলে। তারপব রূপার খড়কে দিযে গন্ধ তৈলের 
সঙ্গে সিদুর গুল্তে স্থুরু করুল। 

কথার উত্তর না পাওয়াতে সরযু অতাস্ত চটেছিল। 
সে বল্লে, “হা বউ, তুমি না-হয বড়মান্থয আছ, 
তা আমরা গরীব হলেও ত ঘবের লোক; অতগুলো 
টাক! দিযে কোন্‌ কাঙ্গালের পেট ভরালে তা জান্তেও 
কি আমাদের অপরাধ হবে ?” | 

অপমানে ইন্দিরার মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠ্ল। 
মে তবু বল্লে, "আমার টাকা আমার থাকে খুসী 
তাকে দিয়েছি, সভা ডেকে তার কৈফিষৎ দেবার ত 
আমার কথা নয় | 

যষূঙ্গা বললে, “ইস্‌, বৌদির যে আল্জ বড় তেজ 1” 








স্টল... 


ত 





সরম্বতী কায়দা-মাফিক কথা বল্তে জান্ত না বলে’ 
এ বাড়ীতে তার চিরকাল বদনাম ছিল। সে বলে বসল্য 
“তবু যদি না চিংড়ি-মাছ চচ্চড়ি খেয়ে দিন কাট্ত! 
বিষের সঙ্গে খোজ নেই, কুলো পারা চক্র ।” ৭ 

তার গ্রাম্য রসিকতার আজ আব কেউ খুঁৎ ধরল না, 
বরং তার এই একটি বিদ্বপের খৌচায় বনিয়াদী বাড়ীর 
সমস্ত সভ্যতার আভরণ এক নিমেষে খসে পড়ল | মনের 
অমার্জিত কোণে যার যত আবজ্জনা ছিল, একটা! 
উত্তেজনার নেশায় পড়ে সব কখন যে 'বাইরে বেরিয়ে 
এল, তা তারা নিজেরাই বুঝতে পার্লে না । মান্দা 
বললে, “একেই বলে- তোর শিল তোর নোড়া, ভাঙি 
তোরই দীতের গোঁড়া |” 

ক্ষেমদা বল্লে, “রোসো আমাদের কিশোরীর ঘুটে- 
কুড়ুনীর জামাই হবার সখ হয়েছিল তার জের কি 
অমনি মিটবে? এখন কপালে আরো কত হা-ঘবের 
বা-পায়েব লাথি আছে তাই দেখ, এই ত সবে কলির 
আরস্ত।” ক্রমে স্থর আরো চড়তে লাগ্ল, ইন্দিরার পিতৃ- 
পিতামহকে নানা অভদ্র সম্ভাষণের পর যখন নন্দীহাটির 
অস্তঃপুরিকাদের পৌষাকী সভ্যতাটা অকস্মাৎ সচেতন 
হয়ে উঠল, তখন তারা মুখ সাম্‌লে নিতেই লজ্জা! বোধ 
করছিল। এতক্ষণ তারা যে অসভ্য ও অভঙ্র ব্যবহার 
করেছে সেটা নিজেদের কাছে স্বীকার করতেই তাদের 
গর্বে আঘাত লাগৃছিল। তাই নিজেদের লজ্জা ঢাঁক্‌- 
বার জন্যে তারা অভদ্রতাটাকে অন্তাষের প্রতিবাদরূপে 
নিজেদের মনের কাছে খাডা করে নিয়ে সেই পথেই 
আরো উৎসাহে এগিয়ে চল্ল। কিন্ত আসল সমস্যাটা 
যেখানকার সেখানে রইল । 

মান্ষেব কথার বিষে মানুষকে যতখানি জর্জ্জরিত 
করা যায়, ততখানি করে তারা গৃহিণীর দরবারে 
হাঞ্জির হল। সেখানে যে ইন্দিরার ডাক পড়ল তা 
বলাই বাহুল্য । গৃহিণী বল্লেন, “কাকে টাকাগুলো 
দিয়েছে বল। অমন করে লুকিয়ে রাখা কি ভদ্রঘরের 
বোয়ের উপযুক্ত কাজ? এখুনি দাসীচাকর-মহলে 
জানাজানি হযে যাবে? ছোটলোকে আমাদের কথায় 
কথা বল্বে সেই কি ভাল হবে ?” 


প্রবাসী-_-আঁধাঁট, ১৩২৯ 


| ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





ইন্দিরা অল্লানবদনে বল্লে, “আমার আপনার 


লোককেই দিয়েছি 1 


সরম্বতী বল্লেন, "ওই থে সেই ছুচসুখো ভাইটা কাল কার 


বাতি বেলা সুট্‌ স্থটট্‌ করে ঘবে ঢুকছিল তাকেই 
সব ধরে দেওষা হয়েছে, বুঝলে না?” এ 

বেদনা-ক্রিষ্ট মুখ যথাসম্ভব শান্ত করে ইন্দিরা 
বল্লে, "না আমার ভাতে আমি একটা কানা: -কড়িও 
দিইনি ৷” 

ক্ষেমদা বল্লেন, “বউ যাহোক ' সাফাই জানে! 
ভাইকে দাওনি, ভেয়ের হাতে বাপকে পাঠিয়েছ বুঝি ?” 

' ইন্দিরা বল্লে, “আমার বাবা মেয়ের টাকা পা দিয়েও 
ছোন্‌ না” 

কে ধেন বল্লে, “কি নবাব বাদশারে 1” 

সর্যু বল্লে, “তবে তোমাব কোন্‌ আঁপনাব লোককে 
দিলে তাই বল না।” রর 

স্লেষ বিদ্রেপে আবার চাবিদিক ভরে উঠল । 

ইন্দিরা বল্‌লে, “বল্ব না।” 

গৃহিণীর মুখে আর কথা আস্ছিল না। দাসদাসীর 
দল সাবাক্ষণ দালানে বারাগায় ঘুরছিল। 
মুখের ভাব কি চলার গতিতে কৌতুহল ধরা না 
পড়লেও তারা যে-সব কথা সাগ্রহে সংগ্রহ করছিল 
গৃহিণীর তা বুঝতে বাকি ছিল না। তিনি রূদ্ধ রোষ 
অনেক কষ্টে চেপে বল্লেন, “বৌমা, আজ তুমি একবার 
বাপের বাড়ী আসতে যাঁও। অনেকদিন তাদের সঙ্গে 
দেখা-সাক্ষাৎ হয নি ।” 

ইন্দিবা বল্লে, “তাই যাচ্ছি!” ইন্দিরা ঘর থেকে 
বাইরে বেরিয়ে গেল। পিছনে তার “আপনার লোক” 
সম্বন্ধে তখনও সরবে বন্ছ মন্তব্য চল্ছিল। ছি 

গাড়ী চড়ে ইন্দিরা যখন বাপেব বাড়ীর পথে _ 


বেরুল, তখন একবারও সে চোখ তুলে চাইতে সাহস “* 


করেনি। যে বাড়ীর বউ চিতায় শোবার আগে 
কখনও শ্বশুরবাড়ীর বাহিরে ঘুমোয় না, তার এমন 
অসমষে পিতৃদর্শনে যাত্রার অর্থ থে দাস-দাসী আত্মীয়- 
কুটুম সবাই কি. বুঝেছে তা ভাবতেও ইন্দিবাব মাথা 
কাঁটা যাচ্ছিল । 


তাদের 


৩য় সংখ্যা ] 





যতক্ষণ সে গাড়ীতে ছিল ততক্ষণ চোখ বুজেই সে 
কাটিয়েছে। নিজেব মুখ দেখানোর লঙ্জাট! পরের মুখ 


_- না দেখে সে তুলতে চাইছিল । 


সহরতলীব সেই একতলা বাড়ীব দরজাষ গাড়ী গিষে 
থাম্ল। বাড়ীর জীর্ণ দেওযাল আরও জীর্ণ হয়ে 
গিষেছে। কেরসিনের টিনে ঘেবা রাম্মীব বারান্দা কত বর্ষার 
জল লেগে শতছিত্র হয়ে এসেছে, তার গাষের মর্চে 
খসে খসে চারধারে পড়েছে, তারি পাশে তেল হলুদের 
দাগে ভরা তাঁর মাযের মধলা শাড়ীখানা একটা দড়ির 
উপর শুকোচ্ছিল। পুরোনো দিনের ছবিগুলি ইন্দিরার 
চোখে ভেসে উঠল) কিন্ত ভাল করে সেগুলো তখন 
আর সে দেখতে পারছিল ন!। 

ঘরের মধ্যে. ইন্দিরাব ম] শুধু মেঝেতে শুয়ে পড়ে- 
ছিলেন, তাব পাযেব শবে চোখ চেয়ে ইন্দিরাকে দেখে 
তিনি কেঁদে উঠলেন, “ওরে আমাব অনু কোথা গেল 


বে!” ইন্দিরাৰ বুকের চিতর ছম্‌ ছম্‌ করে উঠল। 


দবজ| ধরে সে চুপ করে দাড়িয়ে রইল, কোন কথা জিজ্ঞাসা 
করতেও তার সাহস হচ্ছিল না। সমস্ত বাড়ীটার শোকার্ত 


শা -যুক্ঠি তার মনটা আরো অন্ধকার করে তুলেছিল। 


as 


~~ 


কামনার শব্দে তাব বাবা এসে দীাড়ালেন। ইন্দিরা 
সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চোখ তুলে একবার তার মুখেব দিকে 
তাকাল। হবিনাথ বল্লেন, “আপিসে ছু হাজার টাকার 
গোলমালেব জন্তে আজ সকালে অঙ্ুপমকে পুলিসে নিয়ে 
গেল । কাল বাত্রে নাকি তোমার কাছে তার ছুহাজার টাকা 
পাবার কথা ছিল, তুমি তা দাওনি বলে আজ তাকে 
জেলে যেতে হচ্ছে_-এই কথা সে যাবাব সম্য বলে গেল । 
সন্তানের মঙ্গলের জন্তে তাকে চোখে দেখবার অধিকাব- 
টুকও বিপজ্জন দিয়ে বড়ঘরে তাকে বিয়ে দিয়েছিলাম, 
ভগবান এই তার পুরস্কার দিলেন ।” | 
ইন্দিরাব মাথার ভিতবে সমন্ত গোলমাল হযে গেল। 
একথা ত'কাল অঙ্ুপম তাকে বলেনি। তবে বুঝি যাবার 
সময় বার বার এই কথাই সে ইন্দিরাকে বল্তে চেষেছিল। 
সে নিষ্ঠুর, অপমানের ভয় দেখিয়ে তাকে বিদায় করে দিয়ে- 
ছিল। হায় ভগবান্‌ ! আজ কে বিশ্বাস করবে যে ভাব মান 
রক্ষার জন্তেই এত বড় বিপদকে সে ববণ কবে নিয়েছে । 


| আনের দায় ং 


৪১৪ 





যে পিতা তাকেই আজব সবচেষে বড় দোষী ঠিক করেছেন, 
তারই মান বক্ষার জন্যে যে সে আজ কতদিন ধরে কত রুদ্ধ 
বেদনা বয়ে বেড়িযেছে তা কে বিশ্বাস করবে? কিন্ত 
আর একজনের মানের কথা যে অঙ্্ুপম কাল তাঁকে 
বলেছিল এর সঙ্গে তার সম্পর্ক কি? 

সাবারাত ইন্দিরা ঘরেব মধ্যে চুপ করে বসে রইল ৷ 
বেড়া আগুনের মত দারিপ্র্য আব বিশ্বধ্য যেন তাকে ছুই 
দিক দিযে ঘিরে ধরেছিল! কোনদিকে তার নিস্তার 
নেই | সেখানে ছিল দাবিদ্র্য তার অপরাধ, এখানে 
এশ্বরধ্যই তার অভিশাপ । তার বাপ মা অপরাধিনী 
কন্যাকে একটা প্রশ্নও করলেন না, কুশলও জিজ্ঞাসা করলেন 
না। পুত্রের বিচ্ছেদ ও অপমানের ব্যথায় ইন্দিরার স্থৃতি 
যখন ইন্ধন, তখন তার দ্রিকে কে ফিরে চাইতে পাবে? 

খোল! দরজার গোড়ায় বসন্ত দিনের ভোরের বাতাসে 
ইন্দিরা বসে বসেই -ঘুমিযে পড়েছিল। মেঝের উপব 
অশ্রসিক্ত মুখে এলোচুলে তার মাও ঘুমিয়ে পড়েছিলেন । 
বাহিরের বারান্দায় হরিনাথও নিদ্রাতুর। সাবারান্রির 


'জাগরণেব পর সকালের বোদও তাদের ভোবের নিদ্রা 


ভাঙাতে পাবেনি! এমন - সময় 'দরুজায় . গাড়ীব শবে 
তাদের ঘুম ভেঙে গেল। কিশোবীমোহন গাড়ীর থেকে 
লাফিয়ে নেমেই ঘরে এসে ঢুকুল। ইন্দিবা তাকে দেখে 
মাথায় কাপড় দিয়ে উঠে দাঁড়াতেই কিশোরীমোহন স্লান 
হাসি হেসে বল্‌লে, "বাড়ী চল। এত অভিমান ভাল 
নয়।” 

ইন্দিরা বল্‌লে, "চল, যেখানে নিয়ে বাবে বাই, এবাড়ীব 
কাছে আমি বা অপরাধ কবেছি তাতে আমাব সকল 
অপরাধ তুচ্ছ । এখানের চেয়ে বেশী অপমানের ভষ , 
সেখানে আর আমাব নেই ।” 

কিশোরী বল্‌্লে, “কি কবেছ তুমি?” 

ইন্দিরা বল্লে, “আমার দাদার মান বাঁচবে ভেবে 
আমি তাকে জেলের আসামী করে ছেড়েছি ।” 

কিশোরী বল্‌্লে, “তার জন্থে আমিই দায়ী। তোমাব 
কাছ থেকে টাকা আদায় করতে আমিই তাকে পাঠিয়ে- 
ছিলাম। আমি ভীরু, দেশ উদ্ধারের জন্য পঞ্চাশ হাজার 
টাকা তুলে দেবাব প্রতিজ্ঞা কবেছিলাম, কিন্তু তুল্তে ত 


৪০৮ 





পারিইনি, ভিক্ষাব লঙ্জাও সইতে পারিনি বলে অন্ের 
শরণ নিষেছিলাম- ভয় ছিল পাছে আমার এ অপরাধ 
বাবার গোচরে পড়ে আব লঙ্জা ছিল স্ত্রীর কাছে চেয়ে 
নেবাব দীন্তার। নিজের কথা বেশী ভাব্তে গিয়ে 
পরের কথা ভাবতে ভূলে গিয়েছিলাম |” 

ইন্দিরা বল্লে, "সে-সবই আমি জান্তাম |” 

কিশোবী বিস্মিত হয়ে বল্‌লে, “তবে সে-কথা কাউকে 
বলনি কেন? . 

ইন্দিরা নতমুখে বল্লে, “তুনি যে কাউকে 'বল্তে চাও 
নি। আজ পৰ্য্যন্ত তোমাৰ ওই একটিমাত্র গুপ্তধন ত 
আমি পেষেছি, তাও তোমার সজ্ঞাতে, কি করে তা 
সবাইকে দি?” তার পব অত্যন্ত সঙ্কুচিত হয়ে ইন্দিরা 
বঙ্গলে, “কিন্তু যেটুকু আমি জান্তাম না, সেইটুকু ত 
বল্‌্লে না।” | 


প্রবাসী-_আষাঁট, ১ ৩২৯ 
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[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


কিশোরী বল্লে, “ওই টাক। আদায় করে দিলে তাকে 
দু হাজার কমিশন দেব বলেছিলাম । অনেকদিন ধরেই 
সে আপিসেব তহবিলে হাতি দিতে আর্স্ত করেছিল, কিন্তু 








ভরসা ছিল তোমার কপাষ তরে যাবে। তাই তার ' 


সেই ছিল্রটুকুর পথে আমি নিজের কাধ্যউদ্ধার করবার 
ব্যবস্থা করেছিলাম ৷” 

ইন্দিরা বল্লে, “কিন্ত তুমি ভুল বুঝেছিলে। নিজে 
এ অপমানের কথা ত সে আমায় বলেনি ৷" 

কিশোরী বল্‌্লে, “পারেনি বোধহয | মানুষকে যে 


এ. 


সব গ্লানি সব ক্ষুদ্রতা নীচতার উপরে দেখতে চায়, তার 


কাছে নিজের গ্লানি ক্ষুত্রতা নীচতার লজ্জা স্বীকাব করা যে 
কত শক্ত তা আমি বুঝেছি ।” 


শ্রী শান্তা দেবী 





— 


নিশীথে 


গভীর শাস্তি এনেছে নিশীথ রাতি, 
শয়ন-আগারে নিবিয়া আসিছে বাতি । 
আমার সপ্তি আমার নয়ন হতে 

কে করিল চুবি, করিল কেমন মতে ? 
খোলা বাতায়নে স্থাপিয়া দুইটি শ্বাখি, 
আন্মনা, পারা বাহিরে চাহিষা থাকি । 
দু'একটি তার! একটু আলোক দানে, 
যেন ভয়ে ভয়ে নিরধে ধরার পানে । 
সুদূর নীড়ের একটি একক পাখী, 
ঘুম্‌হীন চোখে কখনো উঠিছে ভাকি। 
পাঙুর টাদ জ্যোতিহীন খোলা চোখে, 
চাহিছে কখনো কৃষ্ণ মেঘেব ফাকে। 


ক্লান্ত বাতাস সারাদিন ঘুরে ফিরে, 
ঘুমায়ে পড়েছে স্তব্ধ তরুর শিরে। 
ছু'একটি পাতা উঠিছে কোথাও দুলে, 
কুস্থম কলিকা ঝরিছে বিটপী-মূলে ৷ 
বিপুল বাধার ছেয়েছে ধরার কায়া. 
ঘনায়ে আসিছে অদেহী কিসের মায়া । 
কি যেন শাস্তি, কি যে গো অতল সুখ, 
ভরিয়া তুলিছে একটি আকুল বুক । 
আজি এ নিশীখে ঘুমেরে রাখিয়া দূবে, 
এ আধার কপ বাখিৰ নয়নে পৃরে | 
মৌন ধামিনী--একাকী সাথীর সম, 
চাহিয়া রহিবে, নিকটে রহিবে মম! 
শ্রীঅমিয়। চৌধুরী 





গ্রীস দেশের প্রাচীন কীর্তি গাবিষ্কার__ 


১৮৭* খৃষ্টাব্দ হইতে আজ প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরিয়। গ্রীন দেশের 
প্রাচীন কীন্তি খননের চেষ্ট। চলিতেছে । লগুনের বার্কবেক কলেজের 
অধ্যাপক মিঃ এফ. এইচ. মার্শাল সম্প্রতি একটি পুস্তক প্রকাশ 
করিয়াছেন, তাহাতে তিনি সেই চেষ্টার ফলে কি কি প্রাচীন কীর্তি 
মাবিদ্ৃত হইয়াছে চিত্রের সহিত তাহার পরিচয় দিয়াছেন । 

উত্তর গ্রীসে, ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ হইতে, এথেন্সের কাছাকাছি জায়গায় 
থনন-কাধ্য আরম্ভ হয়। প্রায় কড়ি বছর ধরিয়। এই কাজ চলে। 
ধ্বংলাবশেষে যে-সব জিনিম আবিক্কৃত হইয়াছে তাহ! অনৈতিহীনিক 
যুগের খৃষ্টপূর্বব প্রায় শতাব্দীর । ১৮৭৩-৭৪ খৃষ্টাব্দে 
টানাগ্র। নামক স্থানে যে-সব জিনিষ আবিষ্কৃত হয় তাহাতে বিশেষজ্ঞ 
লোকের! চমৎকৃত হইয়া যান। এখানে একটি আধটি নয়, 
একেবারে অনেকগুলি মুর্তি পাওয়া যায়; সেগুলি মাটি ও বালি 
দিয়! তৈয়ারী আর আধুনিক পুতুলের মত চক্চকে ও ঝকৃঝকে | মূর্তি- 
গুলি ছোট ছোট মানুষের । যে-গুলি মেয়েদের মুর্তি তাহাতে আবার 
পোষাক-পরিচ্ছদের বাহার অতি চমৎকার | চারিদিকে কবরের সন্ধান 
করিতে করিতে যে-সব কবর দেখিতে পাওয়! গিয়াছে তাহার। আবার 
সব এক আকারের নয়, নানা! আকারের । কোথাও পাহাড়ের গ! 
কাটি! কবর করা-হইয়াছে, কোথাও ব! ইট-পাথর দিয়। তৈয়ারী। যে- 
সমস্ত মূর্তির উল্লেখ করিলাম, তাহার মধো কতকগুলি অতাস্ক প্রাচীন, 
কবেকার ঠিক ধর! যায় ন|। তবে অধিকাংশই খ্ৰীষ্টপূর্ব চতুর্থ শনগাব্দীর। 

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ঢোডোন| নামক স্থানে খনন আরম্ হয় এবং 
১৮৯২ সালে উত্তর গ্রীসের ডেল্ফি নামক স্থানে। অর্কোমেনস্‌ 
নামক স্থানে একটি অদ্ভুত মৌচাকের মন কবর দেখিতে পাঁওয়! যায়। 


১০০০-৭০০ 





পারগামনের প্রাচীন থিয়েটার গৃহ | 


ইতিমধ্যে ইউলিসিসের মন্দিরের অবস্থান নিণাঁত হয়। এই জায়গায় 
কতকগুলি মূল্যবান ধ্বংসাবশেষ পাঁওয়। গিয়াছে । মন্দিরটির চারিদিকে 
প্রচুর জায়গা, সাম্নে একটি প্রকাণ্ড দালান, তাহাতে বোধ হয় 
রোগীর! রোগ সাঁরাইবার জন্য ন্বগ্রলন্ধ উবধের আশায় হত্য| দিয়! 


পড়িয়। থাকিত। এথেন্সের কাছে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে একটি প্রকাণ্ড 
প্রাচীর পাওয়! গিয়াছে। একটি এক*শত ফুট লম্বা মন্দিরও 
আবিক্কৃত হইয়াছে । এই মন্দিরের অধিকৃত অনেক সুন্দর ভান্বধ্য 


যুক্ত জিনিষ দেখিতে পাওয়! গিয়াছে, এগুলি আগে রঙিন ছিল বলিয়া 
বোধ হয়। বিওটিয়। নামক পাহাড়ের উপর আর-একটি মন্দিরের 
অবস্থান জানিতে পার! গিয়াছে । শিলালিপি হইতে বুঝিতে পার! যায় 
যে মন্দিরটি এপৌলোর (সূর্য্য ) পূজার জন্ত নির্ষিত। মন্দিরে একটি 
আশ্রম সংলগ্ন ছিল। আর দৈববাণী শুনিবার জন্যও একটি গৃহ 
ছিল। এখানকার কাবিরি মন্দিরও নূতন আবিদ্ধত। এ মন্দিরটি 
প্রাচীন, মাঝে মাঝে সারানে। হইয়াছিল মাত্র । এটির গঠন স্বতন্ত্র । 
গ্রীসের অন্যান্য মন্দিরে দেখা যায় ভিতরে তিনটি ভাগ; কিন্তু এই 
মন্দিরটির ভিতরে চারিটি ভাগ। এ মন্দিরের উপান্ত দেবত! ভূগর্ভস্থ 
জীবাদির মত। সামোখে,স নামক দ্বীপে ও বিওটিয়াতে এই রকম 
দেবতার পূজ| আরস্ত হয়। থিবস্‌-এ আবার এই দেবতার পিতাপুত্র 





ডেল্ফির এক ধনভাগুারের বহির্ভাগ-_সাঁষ্নে শ্ফিস্ক স-এর মূর্তি 
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মূর্তি দেখিতে পাওয়! যায়। মাটির জিনিষপত্রে সুপ্তার পরিচয় নাই, > 


সেন্ডলি বাঙ্গপূর্ণ। ঘণ্টা, চক্র, গরুর মূর্তি প্রভৃতি দেবতার স্ততিগানের 
সহিত খোদাই করা আছে! 

- ডেল্্‌ফি-তে গ্রীসের সর্ব্বপ্রধান দৈববাণীর মন্দির ছিল। এখানে 
পর পর অনেক জায়গ! খুড়িয়া অনেক জিনিষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। 
মন্দিরে যাইবার পথের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে নান! স্থানের রাজা-রাজ ডাদের 


উত্পর্ন-কর। অনেক জিনিষের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়! যায়। _ 


কর্সিরীয়ান্র। এক ধাতুনির্শ্মিত বলদ উৎসর্গ করিয়াছিল এবং 
স্পার্টার অধিবাসীরা এক জয়লাভের স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে আট- 
ত্রিশটি ধাতু-মর্তি মন্দিরে প্রদান করে,_এ-সমস্তই আবিষ্কৃত 
হইয়াছে। আরে! পাওয়। গিয়াছে অনেক ছোট ছোট ধনভাগার। 
এগুলি গ্রীসের নান। সহরের অধিবাসী কতৃক প্রদত্ত বা নির্মিত 
এই সমস্ত ধনভাগারের উপর ভাস্কর্যের কৌশল অনেক আছে। 
এই-সব ভাক্কর্ধা আবার গ্রীসের কতকগুলি পৌরাণিক কাহিনী বিবৃত 
করিতেছে__দেবতাদের আধিপতা-লাভের যুদ্ধ, হোমরের কাব্যে 
বর্ণিত যুদ্ধ, প্রেম-কাহিনী, ইত্য।দি। নাক্সস্‌ দ্বীপের লোকের! যে 
ধনভাগার নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিল তাহার সন্মুখে একটি প্রকাণ্ড স্ফিস্ক সূ- 
এর মুর্তি । এ ধনভাণডারট্র কারুকাধা অতি চমৎকার। পুর্বে এ 
মূর্তিটি ছিল এযাপৌলোর মন্দিরের দক্ষিণ দিকে । এই বিখ্যাত 
এযাপোলো|-মন্দিরের অল্প অবশেষই এখন দেখিতে পাওয়| যায়। 
থার্মন, মেগারা, ইজিনা, রিট্‌নোন! প্রভৃতি স্থানেও অনেক 
ধ্বংসাবশেষ পাওয়। গিয়াছে । এতদূর গেল উত্তর গ্রীসের কথ।। 
এইবার পেলৌপনেসদ্-এর আবিষ্কারের কথ! | ইহাদের মধ্যে 
মাইসিনি ও অলিম্পিয়। নামক স্থানের আবিষ্ষারসমুহই বিশেষ- 
ভাবে উল্লেখযোগ্য । মাইসিনির এক নগরের মধ্যে কতকগুলি কবর 
পাওয়। গিয়াছে, তাহাদের উপগট! ঠিক মৌচাকের মত দেখিতে | 
আরে! যে-সমন্ত জায়গ! খড়! হইয়াছে ও অনেক উল্লেখযোগ্য 
জিনিষ পাওয়। গিয়াছে তাহাদের কয়েকটির নাম আমরা দিলাম, 
সবগুলির দেওয়! অসম্ভব £_টিজিয়|. এপিডরাস্। ভ্যাফিও, মোগালো- 
পলিস, আর্গস, লাইকোন্ুরা, টিরিন্স্‌ ম্যান্টিনিয়া, করিস, ও স্পার্টা। 
ইহ! ছাড়াও টয় এবং অন্যান্য অনেক দ্বীপে এবং এনিয়। মাইনরের 
অনেক জায়গায় অনেক প্রাচীন কার্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। অনু- 
 সন্ধিৎস্থ ব্যক্তি মার্শাল সাহেবের পুস্তক পড়িলে উপকৃত হইবেন । 


অভ্ভূত সামুদ্রিক জানোয়ার 

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞ।নিকের।৷ আধুনিক কালে লুপ্ত ইকৃথিওসরাস্‌ নামে 
এক প্রকাণ্ড সামুদ্রিক জানোয়ারের সন্ধানে ব্যাপৃত আছেন। জনস্তুটির 
ছবি আমরা দিলাম । ছবি দেখিয়! মনে হয় জীবটি সামুদ্রিক সরীন্থপ 
বিশেষ । জান্মানি প্রভৃতি জায়গায় বে-সব জীবকঙ্কাল সংগৃহীত 
হইয়াছে তাহ! হইতেই বৈজ্ঞানিকের! এই দরীস্থপের ধারণ! করিয়াছেন । 
আর এখনও ইক্থিওসরাস্‌ এর মত যে-সব সামুদ্রিক জীব দেখিতে 
পাওয়। যায় তাহাদের গতিবিধি ও খাছ্য-রুচি দেখিয়। বৈজ্ঞানিকেরা 
ইক্থিয়সরাদের গতিবিধি ও খাদ্য প্রভৃতি নির্ণয় করিতেছেন। বৈজ্ঞা- 
নিকের। আরো! বলিতেছেন যে, এই জীব খুব সম্ভব ডাঙ্গার কোন 
জানোয়ারের বংশধর | কিন্তু ইহাদের শরীরের গঠন দেখিয়! বোধ হয় 
ইহার! ডাঙ্গায় চলিতে একেবারে অক্ষম | জলে সাঁতার দিবার মতই 
এদের দেহের গঠন! ইকৃথিওসরাসের মুখ ছিল গাংদাড়। মাছের মত 
লন্ব। ঠোঁট-ওয়ালা ॥ গল! ছিল না বলিলেই চলে, এইজন্য জলে 
সাতার দিবার ইহার খুব স্থুবিধ!। এমন কি বৈজ্ঞানিকের! অনুমান 
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AS ৯৮৯৯ ৯৬ ANS AOS NA NANA AMSA 


| ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


AAS A ANON 





ইকগিওসরাস্--নধূন| লুপ্ত প্রকাণ্ড সামুদ্রিক জীব | 


করেন, থে, জলে যত জীব সাতার দিয়! বেড়ায় সকলের মধ্যে 
ইক্থিওসরাস্ই বেশী দ্রুতগামী । এদের লম্বা! দাড়ার উপর ছোট ছোট 
সরু সরুদ্ধাত। তিমি মাছের সঙ্গে ইহার এক জায়গায় মিল আছে, 
সেটি হইতেছে ভাসিয়। উঠিয়| আবার সমুদ্রের অতলে ডুবিয়! চলিয়| 


যাওয়! | তিমির খাদ্য মা, ইহারও খাদ্য মাছ। ইহার গা কোন 


আঁশ ব| শক্ত চামড়ায় ঢাকা নয়। ক্ষিন্ত ইহার সামনের ও পিছনের 
পাখ। বেশ শক্ত চাম্ডায় ঢাক । ইহার মাথার আকার এরূপ যে 
ইহাকে দেখিলেই এক ভীনণ কদাকার জীব বলিয়! মনে হয়। 
ইহাদের ছুই পাশের পাঁজরার আকার এরূপ যে জলে ডুবিবার সময় 
অনেকট! বাধু ইহার| টানিয়। লইয়! যায়। গভীর সমুদ্র ছাড়াও 
অপেক্ষাকৃত কম গভীর উপদাগর প্রভৃতিতেও ইকথিওসরাদের সন্ধান 
মিলে। এখনও ইহাদের নাতিপুতিদের কেহ বীচিয়। আছে কি ন। 
কে জানে! বৈজ্ঞানিকর। ছাড়িবার পাত্র নন। তাদের অক্লান্ত অনুসন্ধান 
চলিয়াছে । 


পপ 
|| 


তারহীন টেলিগ্রাফ-_ 


গ্াগলিএল্সে! মার্কনি ইহার আবিষ্বর্তা। উহার জন্ম ইটালীর 
বোলোনা সহরের নিকট এক স্থানে, ১৮৭৪ খৃঃ অব্দের ২৫শে 
এপ্রিল । জগতের অন্যান্য বিখ্যাত আবিষ্ষর্তাদের অবস্থ! প্রায়ই খারাপ 
দেখ। যায়, সেই দিক হইতে মার্কনির ভাগ্য ভাল ছিল। তাহার 
পিত। এবং মাহ! উভয়েই বড়লোক ছিলেন। বাল্যকালে মার্কনির 
শিক্ষার জন্য কোনদিন কোন রকমের কষ্ট হয় নাই । তিনি স্থখের 
কোলে মানুষ হন। ০ 

তার পাঁচ বছর বয়সের সময় তিনি বনের ফলের রস হইতে 
একপ্রকার কালি আবিক্ষার করেন। এই কালি দিয়! কাপড়ে নাম 
লিখিলে কোন রকমেই ত! উঠিত না| মায়ের কাছে কোন উৎসাহ 
ন! পাইয়| ১১ বৎনর বয়ন পর্য্যন্ত তার অন্য কোন আবিষ্কারের 
দিকে মন যায় নাই। 

১৬ বছর বয়সের সময় তিনি বিন। তারে বৈদ্যুতিক স্নোত এক 
স্থান হইতে অন্ত স্থানে পাঠাইতে চেষ্টা আরম্ভ করেন। কিছুকাল 


পূর্বেই অধ্যাপক হাৰ্জ, এই বিনা-তার বিদ্ধাৎ-শ্নোত-প্রবাহ আবিষ্কার এ 


করেন । বালক মার্কনি তাহার সাহাধো খবর আদান-প্রদানের চেষ্টা 
সুরু করিলেন। 

১৮৯৫ সালে মার্কনি প্রথম তাহার বিনা-তারে খবর-পাঠান-কলের 
পেটেন্ট ব! স্বত্ব রেজেষ্টারি করেন। তখন এই বেতারে মাত্র দ্ু' 
মাইল খবরের আদান-প্রদান হইত। কিছুকাল পরে যখন তিনি 
বলিলেন বে ইহাতে নয় মাইল পর্য্যন্ত খবর পাঠান চলিবে, তখন 
লোকে তাহাকে উপহান করে, কেহ কেহ আবার তাহাকে পাগল 
বলে। 


৬০৪ 


৬ 


ক -হয়। যুবরাজ তখন সমুদ্রে এক জাহাজে ছিলেন। 


৩য় সংখ্যা ] 

গেয়ো যোগী ভিখ_ পায় ন।--তাই দেশের লোকের কাছে আদর 
এবং উৎসাহ ন। পাইয়। তিনি তাহার কলকভ। লইয়। ১৮৯৬ সালের 
মে মাসে ইংলণ্ডে চলিয়। যান। সেই সময় ইংলগ্ের পোষ্টাপিস্‌ 
বিভাগের বড় কর্তা স্যার ডাব লিউ এইচ পিয়াদের নিকট মার্কনি 
খুব উৎসাহ এবং অভার্থন। পান। 

ইংলণ্ডে প্রথমে টেম্স্‌ নদীর উপর বেতার খবর পাঠান হয়। 
টেমস নদী মাত্র +৫* ফুট চওড়া । ১৮৯৭ সালের জুন মাসে ১২ 
মাইল পর্যাস্্ বেতারের খবর পাঠান হইতে লাগিল। পরের বছর 
১২ মাইলের স্থানে ৩২ মাইল হইল। (ই বছর রাণী ভিক্টোরিয়া 


পঞ্চশন্ত-_দাড়িতে মৌমাছির চাপ 


৪১৯ 


হইতেছে। বেতার টেসিকোনের অনু উন্নতি হইডেছে। আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্রে ৫০,৯০০ (লোকে বেতারে খবর প্রেরণ ও গ্রহণের কাজে 
লাগিয়। আছে। 


মাথার খুলির শক্তি 


সিগ্ন্ট ব্রেইটবার্ট নামক 
হইয়াছে, তাহার মাথার খুলির অপামাগ্ত জোরের জন্য । 


একটি লোকের *নাম "লৌহরাঁজ” 
একট! ৩ 
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গরাগ্নিয়েল্‌মে| মার্কনি, তারহীন টেলিগ্রাফের 

অন্যতম উদ্ভাবক । j 

এবং যুবরাজের মধ্যে বেতারের সাহায্যে ১৫টি খবর দেনা-পাওন! 

প্রায় ৭** খবর 
আয়লণ্ডি ডাব লিন সহরে বেতারের সাহায্যে পাঠান হয়। 

২৪ বৎসর বয়সে মার্কনি জগৎবিখ্যাত হইয়। পড়িলেন। তাহার 
কাছে সভাদগংবাসীর প্রশংস| ক্রমাগত আসিয়। পড়িতে লাগিল। 
কিন্তু এই প্রশংসা-বাণী তাহাকে গর্বে পূর্ণ করিতে পারে নাই। তিনি 
কম কথ! বলিতেন, সব সময় পরিক্ষার পরিচ্ছন্ন এবং বেশ ভাল 
পোবাক পরিয়! থাকিতেন। তাহার টাকার ভাবনা ছিল ন! ! বেতারের 
দিন দিন উন্নতি হইতে লাগিল । 

বেতারের সর্ব্বাপেক্ষ। গৌরবের ক্ষণ ১৯*১ সালের ১২ই ডিসেম্বর 
রাত্রি সাড়ে বারোটা । নেই সময় সার্কনি নিট্ফাউণ্ডল্যাণ্ডের সেন্ট 
জন্স নামক স্থানে নিজের পরীক্ষাগারে বসিয়াছিলেন । এাটুলান্টিক 
মহাসাগরের পরপার হইতে কর্ণওয়ালের পোল্ধু নামক স্থান হইতে 
আর-এক জন তাহার কাছে বেতারে ইনার! করিতে লাগিল। মার্কনির 
রিসিভারে ( সংবাদ-গ্রাহক যন্ত্রে) ক্রমাগত 5 অক্ষরটি বাঁজিতে লাগিল । 
মার্কনির আনন্দ এবং উৎসাহ আগুনের মত হুলিয়। উঠিল। ১৯০৮ 


'L _ সালে ব্যবসার সুবিধার জন্য এ্যাট্ল্যার্টিকের এপার হইতে ওপারে 


সংবাদের আসা-যাওয়া হইতে লাগিল । 

১৯১৪ সালে পৃথিবীর বড় বড় জাতির! প্রত্যেক সমুদ্র-যাত্রী জাহাজে 
বেতার রাখিবার নিয়ম করিলেন। ১৯১৬ সালে আমেরিকার ওয়া- 
শিংটন সহর হইতে পারি সহরে বেতার টেলিফোনে কথাবার্ত। হইল 
৩৭** মাইল তাতে বসিয়! ছু'টি লোক কথাবার্তী বলিতেছে ! কিছু- 
কাল পরেই ওয়াশিংটন হইতে হনোলুলুতে বেতার টেলিফোন চলে 
ইহার দুরত্ব ৫*** মাইল! 

বর্তমান সময়ে জগতের শতকরা ১৫ ভাগ খবর বেতারে পাঠান 


৫২১৩ 


মাথার খুলির তাগদ্‌ । 
ইঞ্চি মোট! লোহার ডাও| তাহার মাথায় রাখিয়। মেই ডাও| ধরিয়। 
কুড়িজন লোক ঝুলিতে থাকে । “লৌহরাজ”' ন| নড়ন্‌ ন! চড়ন্‌ 
হইয়। দীড়াইয়| থাকেন। এই লোহার ডাগর উপর প্রতি বর্গইঞ্চিতে 
১৫* পাউণ্ড ওজনের চাপ পড়ে। 


দাড়িতে মৌমাছির চাস 


মৌমাছির! যখন উড়িয়া আসিয়/ কোন জিনিষের উপর বসে, 





মৌমাছির দাড়ি । 


নি 


৪১২ 
তখন সে কামড়ায় না। এই কথার সতত প্রমাণ করিবার জন্য 
একজন 'মক্ষিওয়ালা' তাহার চিবুকে ছোট একট! তারের খাঁচায় রাণী- 
মাছিকে বদাইয়া রাখে । তাহার পর মৌমাছির দল তাহার চিবুকের 
উপর দাড়ির আকারে আলিয়। বসে । ছবিতে দেখিলে আরে! ভাল 
করিয়া বুঝ! যাইবে। 


ফুল তাজ! রাখিবার উপায়__ 


ফুলদানিতে অনেকে ফুল রাখেন । খালি ফুলদানিতে ফুল খুবই 
তাড়াতাড়ি শুকাইয়| যাঁয়। ফুলদানিতে জল ভরিয়। দিলে ফুল 
আরে! কিছু বেশী সময় তাজ। থাকে । আর-একটি নূতন উপায় আবিষ্কার 
হইয়াছে তাহাতে ফুল আরে! বেশী সময় তা! থাকে । একটি বড় 
আলুর গায়ে কাট! দিয়! গর্ভ করিয়। তাহাতে ফুলের বৌটাগুলি 
ঢোকাইয়! দিতে হয়। আলুটিকে ফুলদানির মধ্যে রাখিতেও পার! 
যায়। 


মোটরকারের কথা 

পঞ্চাশ বছরের মধ্যে মোটরকারের বাসস| এবং তাহার উন্নতি 
যত বাড়িয়াছে, এমন আর কোন নুতন আবিষ্কারের ভাগ্যে হয় 
নাই। ৩৩ বছর পূর্বে, ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে গটফ্রায়েড. শোলেমের 
( Gottfried Schlcemer ) মিলওয়াকী মহরে প্রথম মোটর গাড়ী 
রাস্তায় চীলান। গাড়ীখানির কলকল! এবং অন্যান্য সমস্ত অংশ 
তাঁহার স্বহস্তে তৈরী। সেই অস্ভুত-দেখিতে মোটরকার হইতে বর্ধ- 
মানের স্বদৃশ্ত এবং প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মোটরকার জন্মলাভ করিয়াছে। 





মোটর-গাড়ীর অতিবৃদ্ধ প্র-পিতামহ । 
বর্তমানে এক আমেরিকাতেই মোট ১২*৪৩৭৮৬৪২ ডলার অর্থ।থ 
ইহার প্রায় সাড়ে তিন গুণ টাক! মোটর ব্যবসায়ে খাটিতেছে। 


হেমন্ত 


কৃত্রিম স্বর্ণ 


যে পরশ-পাথরের স্পর্শে লোহা! সোন। হইয়া! যায়, যাহার 


প্রবাসী-__-আধাঢ়, ১৩২৯ 


শাল পাপ ASA SAN ASA 


| ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 

সন্ধানে মানব-সভ্যতার মধাযুগে রসায়ন শাস্ত্রের প্রধম জন্ম, এতদিনে 
তাহার ঠিকান! মিলিয়াছে। এই পরশ-পাথর প্রতীচ্য মানবের বুদ্ধি । 
এই বুদ্ধি বলিতেছে, যদিও এখনই লোহাকে সোনাতে রূপাস্তরিত 
করিবার মতে| এতখানি শক্তির অহঙ্কার তার নাই, তবুও এ ব্যাপার 


পাস, 








যে অসম্ভব তাহা সে মোটেই স্বীকার করে না; এমন কি, কোন্‌ - 


প্রণালী ধরিয়।! কি উপায়ে এতদিনকার এই অসম্ভবকে সম্ভব কর! 
যাইবে তাহাও দে আঁক কথিয়| হিসাব খতাইয়! নিঃসংশয়িত যুক্তির 
বলে দেখাইয়া দিতে পারে। 

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সম্ভাবনার এই নিশ্চয়তার মূলা সামান্ত নহে। 
যুক্তিতে যাহাকে পাওয়। গিয়াছে, কর্ন্মে তাহার প্রতিষ্ঠ। হইতে বেশী 
দেরী ন! হইতেও পারে ।_ 

প্রধানতঃ দুইটি বৈজ্ঞানিক স্ুত্রের উপর নির্ভর করিয়! কৃত্রিম 
স্বর্ণ নির্াণকে সম্ভব বলিয়। মনে কর! হইতেছে। তাহার প্রথমটি 
হইতেছে এই, যে, বিশ্বে বাস্তবিক একটির বেশী মুল পদার্থের অস্তিত্ব 
নাই; এতদিন যে বহু মূল পদার্থ কল্পনা করা! হইত তাহা! সেই 
এক এবং অদ্বিতীয় পদার্থ টিরই বহু-রূপাস্তর মাত্র। সেইজন্য মূলতঃ 
মোন| এবং লোহ। একই পদার্থ, সম্ভাবনার দিক দিয়! একের অস্যে 
রূপান্তরিত হইতে কিছুমাত্র বাধ। নাই; দ্বিতীয়তঃ Radio activity 
বা বন্প্য্যায়ের উপর অধুনা-আবিষ্কৃত ( ১৮৯৯-১৯*৩ ) অদৃশ্য রশি- 
তরঙ্গের ক্রিয়ার সম্পর্কে দেখ! গিয়াছে, অনেক গুরুভার পদার্থ 
আপন। হইতেই লঘুভার অপর পদার্থে রূপান্তরিত হইয়। থাকে । 
বহকালব্যাপী নিবিষ্ট পর্যবেক্ষণের ফলে এই রূপান্তরের প্রক্রিয়। 
মান্বদের অধিগত হইবার সম্ভাবন! রহিয়াছে । 


চলন্ত ফুটপাথ-__ 


আমেরিকার শহরের পথে লোকজন ও গাড়ী-ঘোড়ার ভিড় 
কমাইবার জন্য পথগুলিকে দ্বিতল ত্রিতল করিয়! নির্মাণ করিবার 





দ্বিতল রাস্তা । উপরের রাস্তার ফাঁকে নীচের তলার রাস্ত। 
দেখ! যাইতেছে । 


কল্পনা! চলিতেছে । শহরের বড় বড় বাড়ীগুলির ছাতে ছাতে জুড়িয়! 
এরোপ্লেন প্রভৃতি বিমান-পোতের অবতরণের স্থান করিবার প্রস্তাব 
চলিতেছে । নিউ ইয়র্কে ঘণ্টায় ছুই, চার ও ছয় মাইল বেগের সচল 
ফুটপাথ সম্ভবত শীঘ্রই নির্মাণ করা হইবে । পথের ছুইদিকের 
ফুটপাথ বিপরীত মুখে চলিবে । উণ্টাদিকের ফুটপাথে কোনও বন্ধুর 
দেখ। পাওয়! গেলে উভয়ে মাঝখানকার অচল পথে নামিয়! পড়িয়। 


“লানি 
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ওয় সংখ্যা ] 


কথাবার্তা কহ! চলিবে। 
বেঞ্চিও থাকিবে। 


পথের দুধারে বমিবার জন্য সারি সারি 


দুর-দর্শন_ 


টেলিফোনে এখন কেবল দুর হইতে কথাই শুনিতে পাওয়| যায়। 
নিকোল! তেস্ল1 নামক বিখ্যাত বিজ্ঞানবিৎ পঙ্তি “টেলি-ভিন্যন” 
বা দুর-দর্শন নামক যন্ত্রের নির্্াণ প্রায় শেষ করিয়াছেন, উহার সাহায্যে 
বহু দূরে বসিয়! দুইজন লোক কথাবার্তা বলিতে বলিতে পরস্পরের মুখ 
দেখিতে সমর্থ হইবে। মানুবের দর্শনেক্ত্রিয়ের নির্ম্মাণপ্রণালীর অনুসরণে 





দূর-দর্শন যাস্তের পর্দায় দুরস্থ বন্ধুর ছায়ার সঙ্গে কথ। 
কওয়। চলিতেছে । 


এই যন্ত্র নিশ্ষিত হইতেছে । টেলিফোনের কলের সম্মুখে একটি ক।চের 
পর্দার উপর দুরস্থ ব্যক্তির তড়িত্বাহিত ছায়। আসিয়। প্রতিফলিত 
হইবে। কেবল যে তারের টেলিফে'র কলেই ইহ। হইবে তাহা নহে ; 
অ-তার টেলিফে তেও হইবে। স্ুন্রাং “টেলিভিস্যনের” চলন হইলে 
কলিকাতায় বসিয়। কেম্বি জ ব| শিকাগো-প্রবাদী বন্ধুর মুখের প্রতি- 
দিনকার প্রত্যেকটি ভাবাস্তর এবং তাহার প্রতিদিনকার কুশল 
তাহার মুখ হইতেই জান সম্ভব হইবে । 


ধ্বনিস্পন্দন_ 
এক ছিলেন রাজ! । একদিন সারেঙ! হাতে এক বৃদ্ধ বাউল 
ভাঁহাকে গান শুনাইতে আসিলে তিনি বিরক্ত হুইয়! তাহাকে 


[ই প্রাদাদ হইতে ছুড়িয়। বাহিরে ফেলিয়! দেন। প্রাসাদের বাহিরে 
1 পরিখার উপর যাতায়াতের যে পুল ছিল, বাউল তাহার নিকটে বসিয়| 


সারে! বাজাইতে আরস্ভ করিল। 
পারিল না, চূর্ণবিচর্ণ হইয়া গেল। 
এপলোর সঙ্গীতে আপনা হইতে পাথর গাখিয়! উঠিয়। টয় সঙগর 
নির্দিত হইয়াছিল। ইস্্রায়েলবানীদের সমবেত চীৎকার ও শিঙ্গা-নিনাদে 
জেরিকোর ছুর্গ-প্রাচীর ধ্বসিয়। পড়িয়াছিল । শ্রীকৃষ্ণের বীশীর শব্দে 
যমূন|-নদীর জল উজান বহিত।-_ এ-সমস্তই পুরাণ-কখ! । 
কিন্তু জড়বস্তর উপর সঙ্গীতের প্রভাব আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত 


সাবেঙাব শব্দ পুলট। সহিতে 


পঞ্চশস্যভ--বাতাসে-বাজা বাঁশী 
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সত্য। বিশ্বের প্রতিটি বস্তু কোনে|-না-কোনে| বিশেষ স্বরগ্রামের 
পর্দায় বাঁধ৷ আছে। তাহাকে আঘাত করিলে সেই স্বরে সে বাজে, 
এবং তাহার কাছে সেই স্বর বাজাইলে সে সহান্থৃভৃতিতে কম্পিত হয়। 

এই কম্পন বড় সামান্য ব্যাপার নহে মনে করুন একটি ত্রিতল 
অট্টালিক! স্ুরগ্রামেব মুদারার পঞ্চম পর্দায় বাধ! আছে। সেই 
অট্টালিকায় কেহ যদি ক্রমাগত মুদারার প|-_এই পর্দাটিই বাজাইতে 
থাকে তবে এতবড় সেই বাড়ীটি এমন ভাবে কম্পিত হইবে যে 
তাহ। বেশ স্পষ্ট উপলন্ধি করা যায়। ফদি অনেকে মিলিয়! একসঙ্গে 
অনেকক্ষণ ধরিয়া! সেই স্থরটিই বাঁজাইতে থাকে তবে কম্পন এমন 
প্রচণ্ড হইতে পারে যে তাহার ফলে সমস্ত বাড়ীটি ধ্বসিয়! পড়! 
কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। 

কোনো স্তর এই ধ্বনিতরঙ্গ একটি ইলেক্টে।-ম্যাগ্নেটে ধরিয়। জম! 
করিয। লইয়! ক্যানাডার এক বাক্তি তাহার সাহায্যে মোটরগাড়ী, 
সেলাইয়ের কল প্রভৃতি চালাইতে সমর্থ হইয়াছেন। ইহার শক্তি খুব 
বেশী নহে, তবু অক্সবায়দাধা ও অল্প-স্থান-সাপেক্ষ বলিয়! হয়ত কিছু- 
দিনের মধ্যেই ব্যাপকভাবে ইহার ব্যবহার আরম্ভ হইবে । ধ্বনিম্পন্দনকে 
আরও নান! ভাবে কাজে লাগাইবার চেষ্ট! নানাস্থানে হইতেছে । 





বাতাসে-বাজ। বাশী_ 


ধর্সের ঢোল সত্যই বাতাসে বাজে কি না তাহা লইয়! তক 
উঠিবে। কিন্ত এমন একটি ফ্রুট-বাশী তৈরি হইয়াছে, বাতাসে ধরিলে 
যাহা আপনা-আপনি বাজিতে থাকে । একদ্দিক-বোজানে! বাশের চোঙ 
বা ফুটোওয়ালা অন্য জিনিসের মধ্যে জোরে বাতাস ঢুকিলে যে 





বাতীসে-বাজ। বীশী । 


কারণে শিস্‌ দেওয়ার মতে! শব্দ হয়, এই ফ্রুটও ঠিক সেই কারণেই 
বাজে, কেবল ইহার কুল্লির মতে! মুখ থাকে তিনটি, আর সেই 
তিন-মুখওয়াল' বাশীটিকে জোরোলে| বাতাসের মুখে ধরিয়। খুব সহজেই 
যেকোনো! গানের গৎ আদায় করিয়! লগ্ডয়! যায়| 
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চাম্ডা ভরাট কর! 


আমাদের দেশেও অনেকেই বাঘের চ।ম্ড়ীর মাথার দ্িকট। ও 
হরিণের শিংওয়ালা মাথার চাম্ডা প্রভৃতিকে “কানে! শক্ত জিনিষ 
দিয়! ভরাট করিয়া লন। জানোয়ারের চাম্ডাকে এই প্রকারে স্রাট 
করিয়। মূর্তি-নির্ম্মাণকে ইংরেজীতে 51011 কর! বলে। কলিকাতার 
যাদুঘরেও কুমীর, পাখী প্রভৃতি কোনে| কোনে! প্রাণীর এই প্রকারের 
__- পুর-দেওয় প্রতিমূর্তি আছে । 

এতকাল এই ভরাট করার কাজটি যে- পদ্ধতিতে হইত তাহাতে 
মুর্তিগুলি সুন্দর ও স্বাভাবিক হইত না| হাতীর প| হইয়! যাইত 
পাশ-বালিশের মতো, হরিণের শিংয়ের তলায় ছাগলের মুখ বিরাজ 
করিত। তাই নিউ-ইয়র্কের যাদুঘরে এই কাজের জন্য বাছা! বাছা 
এ ওস্তাদ ভাম্করদের নিযুক্ত কর! হইয়াছে। তাহার! প্লাষ্টার, 








রর 





মাটি ও কাগজের মণ্ড প্রভৃতির সহায়ে জন্তদের কাঠাসে। জীবন্ত এ 
মডেল ব| ফোটোগ্রাফের অনুকরণে সুন্দর নিখুঁত করিয়! গড়িতেছেন। বাতাবিয়ার হোটেল-ফিরিওয়াল! । 

তারপর তাহার উপর চামড়ার আস্তরণ লাগানে! হইলে মেগুলিকে বানি বা ভেজাল ব| নোংর। থাকিবার জো নাই। উহার! রন্ধন- 
জীবন্ত বলিয়! ভ্রম হইতেছে । জন্তগুলির আস্থান-ভঙ্গী যাহাতে খুব বিদ্যাতেও নাকি ওস্তাদ 


গ্বাভাবিক ও সুন্দর হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা হইতেছে । একল! 
একটি জন্তকে আলাদ! করিয়! স্থাপন করিলে এই ভঙ্গী দেখ।ইবার 
উহযোগ কম পাওয়া যায় বলিয়! একেবারে এক-একটি হস্তী-যুখ তিন হাজার টাক! দামের ফুলগাছ_ 
বা শূওরের পাল বা পাখীর ঝাঁক নির্মাণ করিয়| তাহ! দেখাইবার 
ব্যবস্। কর! হইয়াছে। এইরূপ এক-একটি যুথ বা দল নিৰ্ম্মাণ শেষ 


আমেরিকার সান্ফ্রান্‌সিস্কোর এক ব্যক্তি একটি অর্কিড বা পরগাছ। 
ফুলের গাছ ৩*** টাকাতে বিক্রয় করিয়াছেন। এই ধরণের অর্কিড 





নিউ-ইয়র্কের যাদুঘরে জস্তর চান্ডা! ভরাট করিবার ভাস্কর্য । 


হইতে পাচ বৎনরেরও বেশী সময় লাগিতে পারে । আমেরিকার যাদু 
ঘরগুলি এবারে একাধারে যাছঘর ও শিল্প-প্রদর্শনী হইয়! উঠিবে | 





# 
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হোটেল-ফিরিওয়াল।__ তিন হাজার টাক। দামের ফুলগাছ ৷ ঃ 
বাতাবী লেবুর আদি জন্মস্থান বাতাবিয়াতে হোটেলওয়াল! হোটেল পৃথিবীতে আর একটিও নাই। অনেক প্রকার অকিডের সাঙ্কযোর শি 

ফিরি করিয়! বেড়ায়। কাটা চাম্‌চে টেবিল চেয়ার থাল! বাটি ফলে এই নুতন ধরণের অর্কিডটির জন্ম হইয়াছে, এজন্য যে অধ্যবসায় 

গেলাস তোয়ালে, মায় উন্ুন ও কাচ! মাছ-মাংসের চাঙাড়ি পর্য্যন্ত ও পরিশ্রম আবশ্যক হইয়াছে দামট! নাকি তাহার তুলনায় এমন কিছু 

সে কীধে করিয়। শহরের রাস্তায় বহিয়া ফেরে। পয়সা পাইলেই বেশী হয় নাই। 

আহারার্ধাকে যে-কোনো! জায়গায় টেবিলে বসাইয়! গরম গরম খাবার স্ঠ 

চটপট, তৈরী করিয়া সে পরিতৌম-পর্ববক আহার করায় । খাবারে 
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দরগা হইতে 


চিত্রকর শ্রীযুক্ত মুহাম্মদ আবদার-রহমান চাণতাই মহাশয়ের সৌজন্যে 





প্রকৃতির পাঠশাল৷ 
সূর্যের মত পথিবী কিরণ দেয় ন! কেন? 


_সুধ্য চন্দ্ৰ ও পৃথিবী প্রভৃতি এক-একটি গ্রহ, অনবরত 

শূন্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। অথচ স্ুষ্যে এত আলো 
আছে আর পৃথিবীতে মোটে আলো! নাই কেন? যে 
জিনিস হইতে গ্রহগণ তৈয়ারী হইয়াছে তাহা উত্তপ্ত 
ৃ  মেঘরাশি মাত্র এই যে উত্তপ্ত মেঘ হইতে তৈয়ারী 
পৃথিবী তাহ। এখন এমন ঠাণ্ডা হইয়। গেল কিরূপে ? 
- সুয্য ত এখনো ভীষণ গরম । ইহার একটি কারণ এই যে 
_ ফেজিনিস যত ছোট তার উত্তাপ তত কম এবং তার 
উত্তাপ বড় জিনিসের উত্তাপের চেয়ে শীঘ্র চলিয়া যায়। 
কার্খানায় কাচ তৈয়ারী হয় সেখানে গিয়া আমরা 
যদি তিনটি কাচের বল্‌ তৈয়ারী করিতে বলি--একটি 
বড়, একটি আর-একটু ছোট ও অপরটি খুব ছোট,--তাহা 
হইলে আমরা দেখির যে তিনটি বল্‌ এক সঙ্গে তৈয়ার 
হইয়া বাহির তইলেও সর্বাপেক্ষা ছোটটিই আগে ঠাণ্ডা 
_ হইয়া যাইবে, তার পরে ঠাণ্ডা হইবে তার চেয়ে বড়টি 
ও সব-শেষে ঠাণ্ডা হইবে সকলের চেয়ে বড়াট। এখন 
সূর্য্যের আকৃতি হইতেছে সব-চেয়ে বড় বল্টির মত, 
সাই তার উত্তাপ এখনো এত তীত্র রহিয়াছে আর 
ভার আলোও এত জল্জল্‌ করিতেছে। পৃথিবী ঠিক 
ছোট বল্টির মত, তাই এখন তার গা ঠাণ্ডা, অতএব সে 
এ । শীতকালে হৃষ্টপুষ্ট বড় জোয়ান 
য়ে ৫ হাট ছেলেদের গায়ে রি গরম কাপড় 












মোটা 























জগৎ সম্বন্ধেও এই কথ। খাটে। চন্দ্ৰ জী বী 
ঠাণ্ডা, তাঁর কারণ পৃথিবীর চেয়ে সে টি 1 


আমেরিকার এক প্রদেশে রিজ্ফি 
স্থানে স্কুল ও কলেজের ছাত্র এবং অনেক, 
লইয়া একটি জাতীয় সমিতি আছে। এই নি 
আছেন প্রায় চার ব পাচ শত। ইহাদের একটি 
আছে, তাহা মাসে দুইবার বাহির হয়। এই 
আগে বে-সব সম্পাদক ছিলেন তাহাদের সকলেরই 
পচিশের বেশী। এখন এই কাগজের সম্পাদক 
বালক, তাহার বয়স চোদ্দ বছর, নাম জন্‌ মিল টন্‌ 
কাগজটির জন্য লেখা বাছিয়৷ লওয়া, লেখা দেখিয়া 
সমস্ত লেখার নাম ঠিক করিয়া দেওয়া ও স্মস্ত ছ ূ 
প্রভৃতি কাজ জন্কে করিতে হয়। সে আবার ছাপাখানার 
কাজও অনেক শিখিয়াছে এবং নিজের একটি ছাপা | 
করিয়াছে । কাগঞজটির সম্পাদকীয় বিভাগের স 
লিখিতে হয়। এত অল্প বয়সে সে জাতীয় 
সহকারী সভাপতি হইয়াছে । বারো বছর বয় 
কাগজ কি করিয়া চালাইতে হয় তাহা সে শিখিয়াছে। 
আমাদের দেশে এত অল্পবয়সের এমন বুদ্ধিমান । ছং 
আছে কি? 
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লোকের মাথা ডিঙিয়ে হাটা 
ছেলেবেলায় আমরা অনেকেই লঙ্কা লম্বা গীটওয়াল! 
বাশ লইয়া তাহার গাটে পা দিয়া খটাথট হাটিয়া বেড়াই 
যাছি ৷ কোন কোন ছেলে বাশের খুব উচু গাটে পা 
অসীম সাহসে ঘুরিয়া বেড়ায়। আমেরিকার নিউইয়ক্ক 
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ফ্রেড্‌ উইল্সন্‌ মোটর-সাইকেলের উপর দিয়! চলিতেছেন । 


সহরে ফ্রেড এইচ উইল.সন্‌ নামে এক ভদ্রলোক নিজের 
ছুই পায়ে ছুই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাঠের পা! জুড়িয়৷ দিয়া 
জনতার মাথার উপর দিয় মাঝে মাঝে হাটিয়া বেড়াইতে- 
ছেন। আর তাহার নীচে দিয়া মোটর-সাইকেলগুল! 
অনায়াসে গলিয়া ছুটিয়া যাইতেছে । উইল.সন্‌ লোকটির 
চেহারা খুব লঙ্গ! চওড়া; তাহার উপর এই বৃহৎ পা. 
সর্বসমেত তিনি পনেরো ফুট উচু হইয়াছেন । এই রকম 
ভাবে চলিবার সময় উইল সনের হাতে একটি লাঠি থাকে । 
অবশ্য এ লাঠি তিনি লোকের মাথায় ব্যবহার করেন না, 
দেহের সমত! রাখিবার জন্য ইহা নাড়াচাড়া করেন মাত্র। 
এই রকম হটরঠ্যাংকে আমাদের দেশে আগে রণ-পা 
বলিত; ডাকাতেরা এই রকম রণপায় চড়িয়া ঘোড়ার 
চেয়েও দ্রুত চলিয়। দূর গ্রামে ডাকাতি করিয়া রাতারাতি 
বাড়ী ফিরিত। এই রকম রণপা! পরিয়! ডাকাতির বিবরণ 
্বরগীয় শ্রীশচন্্র মজুমদার মহাশয়ের বিশ্বনাথ নামক 
উপন্যাসে আছে। 
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[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


চোখ বেঁধে ছবি আঁকা 

একটি কাঠের পুতুল বা ঘোড়া সামূনে রাখিয়!। সেট! 
বেশ করিয়! দেখিয়া লইয়া তারপর কাপড় দিয়া চোখ 
বাধিয়া কাগজের উপর সেই পুতুল বা গোড়ার ছবি ্বাকিয়া 
যাওয়া খুব শক্ত কাজ। কিন্তু কিগারগার্টেন শিক্ষায় 
মাজকাল ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের এই রকম ভাবে ছবি 
আকানো শেখানো হইতেছে । আগে আ্ীকিবার জিনিষ- 
টিকে প্রায় দশ মিনিটের জন্য তাহাদিগকে ভালো করিয়া 
দেখিতে দেওয়া হয় ও পরে তাহাদের চোখ বাধিয়া দেওয়া 
হয়। এই চোখ-বীধ! অবস্থায় তাহারা ছবিটিকে যেমন 
দেখিয়াছে মন হইতে সেইরকম আকিয়। যায়। কিণ্ডার- 
গার্টেন শিক্ষকেরা বলেন এইরূপে ছবি আকিতে শিখিলে 
ছেলেদের আঙুলের কৌশল আয়ত্ত হয়, স্মৃতিশক্তি খেলিতে 
পায় ও বাড়ে এবং মনে মনে তাহারা জিনিষের ধারণ! 
করিতে শিখে । 
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আযাঢ়ের গান 

বর্ষা এলো রে এ, 

চেয়ে দ্যাখ আকাশে-__ 
ছোট বড় কত মেঘ, 

শাদা, কালো, ফ্যাকাসে । 
স্যাৎস্তে চারিদিক ; 

ঘন-ঘোর আযাঢ়ে 
কি যে গাই ভেবে ভেবে 

নাহি পাই ভাষা রে। 
টুপৃটাপ্‌ ঝুপ্ঝাপ্‌ 

দিন রাত বৃষ্টি; 
হায় হায়, গেল বুঝি 

ধুয়ে মুছে কৃষ্টি । 
দম্কায় বায়ু চলে, 

চম্কায় বিদ্যুৎ । 
জল বাড়ে সারা বেলা 

একি খেলা অদ্ভুত ! 


ওয় সংখ্যা ] 





~~ 


মেঘে মেঘে ঠোকাঠুকি, 

কড় কড় শব ৷ 
ভয় পেয়ে খোকা খুকী 

নির্ববাক্‌, স্তব্ধ । 
গাছগুলো এলোমেলো, 

বাতাসের হুট্‌পাট্‌ ॥ 
ঝুর্‌ ঝুর্‌ পাতা ঝরে 

ডাল ভাদ্দে ফুট্‌ ফাটু । 
ঝোপে ঝাড়ে, ডোবা-ধারে 

গলাফুলে। কোল! ব্যাং 
aks উৎসাহে 

গান গায় গ্যাং গ্যাং । 
মর! গাঙ্গে এল বান 

ছুটি তীর ছাপিয়ে 
তর্তর্‌ ছোটে নদী 

আশপাশ কাপিয়ে। 

হাটে মাঠে নাহি লোক, 

নাহি লোক রাস্তার, 
এত জল-ঝড়ে তবু 

কেন আসে মাষ্টার ? 
হায় হায় কি আপদ-_ 

জল ঝড় সন্ধ্যায় 
খোকা-বাবু চুপ্চাপ 

নিজ পাঠে মন দ্যায়। 

সী সুনিৰ্ম্মল বন্থ 


চাকার খেলা 
আমাদের দেশে মোটর-টায়ারের অবস্থা খারাপ 
হলে, তা ফেলে দেওয়া! হয়। অনেকে কেটে তা দিয়ে 
জুতার তলাও করেন। কিন্ত মোটরের বড় বড় ফাপ৷ 
টায়ার দিয়ে মজার খেলাও খেলা যায় | টায়ারকে 
একটু জোর দিয়ে ফাক করে' তার মধ্যে ছোট ছেলে- 
মেয়েরা বেশ গোল হয়ে বস্তে পারে । তার পর 
একজন সেটাকে গড়িয়ে দিলে শরীরের চাপ দিয়ে দিয়ে 


ছেলেদের পাত্তাড়ি__সর্ববকনিষ্ঠ র্যাডিও অপারেটার 
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তাকে অনেক দূরে গড়িয়ে নেওয়া! যায়। যারা একটু 
তাল ঠিক করে' চালাতে পার্বে, তার! ২*১৩০* গজ 
ডিগবাজি খেতে খেতে গিয়েও টায়ারকে দাড় করিয়ে 





টায়ারের ভিতর বদিয়| গড়াঈতেছে | . 
রাখতে পারে। ছেলের! এই নূতন খেলাটাকে একবার 
চেষ্টা করে দেখতে পারে । 


সর্বকনিষ্ঠ র্যাডিও অপারেটার 


রবার্ট গাপিয়ার বয়স সাত বৎসর। এই বালক, 
বিখ্যাত ভাঁড় চালি চ্যাপৃলিনের দলের অধিকারী এযালেন 
গাসিয়ার পুত্র। সে এই বয়সেই তারহীন খবর-দারের 
কাজ করে। বেতারের কাজে ঢুকিতে হইলে কিছুদিন 
শিক্ষানবিশী করিয়া তারপর পরীক্ষায় পাস করিতে হয়। 
রবার্ট এই পরীক্ষায় সম্মানের সঙ্গে উত্তীর্ণ হইয়া বেতারের 
কাজে ঢুকিয়াছে। সে শতকর! ৯২ নম্বর পাইয়াছে। 

বালক রবার্ট প্রথমে পিতার নিকট হইতে বেতারের 
কাজ শিখিতে আরম্ভ করে। সে পিতাকে মাঝে মাঝে 
এমন সকল প্রশ্ন করিয়া বসিত, তাহার পিতার পক্ষে 
যাহার উত্তর দেওয়া সহজ হইতনা | ছেলের নিকট 
সম্মান নষ্ট হইবার ভয়ে পিতা সমস্ত রাত্রি ধরিয়া 
বেতারের বিষয়ে সুক্ষ সুন্মম তথ্য গুলি আলোচনা করিতেন । 
কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই রবার্ট বেতারের কলকজা! এক- 
রকম বেশ আয়ত্ত করিয়া ফেলে। বেতারের কলকজ! 
বুঝা বেশ শক্ত ব্যাপার--কিন্ধু বালক রবার্ট একবার 
যাহা! দেখে তাহা আর দ্বিতীয় বার দেখিতে হয় না। 
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রবার্ট গাসিয়! । 


রবার্টের সঙ্গে অনেক বয়স্ক পরীক্ষার্থী ছিল। তাহার৷ 
সাত বছরের বালককে দেখিয়! হাসিয়াছিল, এবং পরে 
পরীক্ষায় ফেল করিয়া নিজেরা কীাদিয়াছিল। দুইজন 
বেতারের কলকজ্াওয়াল! রবার্টকে বেতারের অনেক 
কলকব্জ। উপহার দিয়াছেন। বালক কোন পাকা 
মিস্ত্রির সাহাধা না লইয়া নিজ হাতে সেই-সব কল 
বসাইবে । 


হেমন্ত 


কাছুনে পুতুল 

বাজারে সচরাচর বে-সমস্ত পুতুল দেখিতে পাওয়া 
যায় তাহাদের মুখে সব সময় একটুখানি সিদুরে হাসি 
লাগিয়াই থাকে। খুকী-মায়েদের ইহাতে একটু অস্থবিধ! 
হয়। দুষ্টামি করিয়া! মার খাইয়াও পুতুল যখন দিব্যি 
মুখ ভরিয়া হাসিতে থাকে, তখন সেটা কেমন থেন 
খাপ্ছাড়! লাগে । তাই এবার এক রকমের পুতুল তৈরি 
হইয়াছে, তার পিঠে একটু চাপ দিলেই তার দুচোখ 
বাহিয়া৷ টসটস করিয়া জল পড়িতে থাকে। পুতুলটির 
পিঠের কাছে একটি ছোট রবারের থলেতে জল ভর 
থাকে, সেইখানে চাপ পড়িলেই সেই জল ছুটি নল বাহিয়া 


প্রবামী__আষাঢ, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


সালাত সিসি, 








কাছুনে পুতুল। 

চোখের কোণে আসিয়! উপস্থিত হয়। এই থলে, নল, 
প্রভৃতি পোষাকের নীচে থাকে বলিয়া বাহির হইতে 
দেখিয় মনে হয়, মার খাইয়! পুতুল নিজে হইতেই 
কাদিতেছে। আমাদের দেশের হাটে বাজারে এই পুতুল 
এখনও পাওয়া ধায় বলিয়া আমর! শুনি নাই। তাই 
প্রবাসীর অল্পবয়স্ক পাঠকপাঠিকারা এই কাছুনে পুতুলের 
নামে নিজের! কান্না! সুরু না করিলেই আমরা স্থখী হইব। 
সচ 


কাকাতুয়া-পাখী সাত-রাজপুভ্র 

এক রাজরাণী । আগে ত তার ছেলেপিলেই হয় ন।, 
এখন হলে-_-একে একে জন্মালো সাত-সাতটি ছেলে। 
রাণীর কিন্ত মনের সাধ__-“একটি মেয়ে হয় তো বেশ হয় !-- 
গগৌরীদান ক'রে টুকটুকে ছোট্ট জামাইটি নিয়ে আমোদ- 
আহ্লাদ করি।' সাত ছেলে পাওয়ার পর রাণী 
তাই নিত্য ব্রত-পূজ। করেন, আর দেব্হার দুয়ারে 
কামনা জানান_-ঠাকুর, আমায় ফুটফুটে একটি মেয়ে 
দাও ।' 


কিছুদিন পরে ঠাকুর-দেব তার দয়া হলো! ।__-কোথার্ণা” 


থেকে ইয়া-লঙ্বা-জট। হাটু-সমান-দাড়ি নিয়ে এক ফকির 
এসে রাজবাড়ীর দুয়ারে হাজির । রাণী চুপি-চুপি দাসীকে 
পাঠিয়ে ফকিরকে অন্দর-মহলে ডেকে আনালেন। রাজ- 
রাণীর মনের সাধ জেনে ফকির একটা লাল টুকটুকে 
ফুল বের ক'রে বল্লেন--“মা, সারাদিন উপোষী থেকে 


শা 


ত্য সংখ্যা ] 
পূনিমার রাতে ভেঙ্গা চুলে গোপনে এ ফুলটি বেটে থেয়ো 
কোলে মেয়ে পাবে) কিন্তু সাবধান, এক ফৌঁটাও যেন 
১ সাটীতে না পড়ে 1-_পড়লে, মেয়ে কোলে আসার সঙ্গে 
ৃ সঙ্গে আগের ফল আকাশে উড়ে যাবে 1'......আগের ফল 
তো সাতটি ছেলে,-মান্য আবার আকাশে উড়ে যাবে 
নাঃ ফকিরের কথা ঠিক বুঝতে পার্লেন না; 
তবু দু'হাত পেতে ফুলটি নিয়ে মহাযত্বে রেখে দিলেন । 
সারাদিন উপোষী থেকে পূর্ণিমার রাতে রাজরাণী 
নেয়ে এলেন) তারপর ভেজা! চুলে আপনার হাতে 
ফুলটি বেঁটে মুখে দিতে যাচ্ছেন,__হটাৎ ঝনাৎ করে, 
একশো! বাতির ঝাড়টা মেজেয় পড়ে' ভেঙ্গে গেল। 
হটাৎ চমকে উঠতে বাটা ফুলের রসভবা সোনার বিন্ুক- 
খানি রাণীর হাত থেকে ছিটকে পড়ল। এ কি 
হল ?--ভেবে রাণী তাড়াতাড়ি চেঁছে পুছে বিশ্বকে 
রসটুকু তুলে মুখে দিলেন; কিন্তু মার্কেলপাথরের মেঝের 
জোড়ের এক ফাকে সাত ফোটা রস থে নীচে গড়িয়ে 
গেছে ত! তার নজরে পড়ল না । 










:-. দ্শমাস দশদিন পরে রাণীর সত্যি-সক্তি একটি মেয়ে 
 হলো-মেয়ে না ত যেন ক্ষীরের পুতুলটি ! মা মেয়েকে 
কোলে তুলেই চাপাফুলের মত তুলতুলে গাল দুখানিতে 
bl চুমে| দিলেন। এ দিকে--সে-ই যে সাত ফোটা 
রস মাটীতে পড়েছিল তারই ফলে-- বোনের জন্মের সঙ্গে 
সঙ্গে সাত ভাই সাত রাজপুত্র সাতটি কাকাতুয়া পাখী 
হয়ে উড়ে গেল! 
সাত-সাত রাজপুত্র_-কোলে-কাখের ছেলে তে নয় 
কোথায় গেল সব ?-কেউই খুঁজে পায়না। রাণী 
শুনে ডুক্রে কেঁদে উঠলেন। ফকিরের কথা তার মনে 
যে হয় আগে বুঝলে কি ছেলে হারাতে মেয়ে 











রাজ্রকন্তা সাত আট বছরের হয়েছে। মেয়েকে আদর 
কৈ পেতে লাত-সাতটি সোনার ছেলে খুইয়েছেন তাকে 
8 ৫৩)--১৪ 


ছেলেদের পাত্তাড়ি__কাকাতুয়া-পাখী সাত-রাজপুক্র 





৪৯৯ 





পরপর পনা 





SA" 


আদর না করেও কি থাকা যায় ?--এ সোনার চাদের 
দিকে চেঝেই তবু রাজরাণী বুকের আগুন চেপে রাখেন। 

বড় হয়ে রাজকন্যা দাস-দাসীর মুখে শোনে--তার 
যে সাতটি ভাই ছিল; তার! তার জন্মের দিন যে কোথায় 
গেছে কেউ খুঁজে পায়নি। শুনে রাজকন্যার ভাইদের 
খবর জান্তে ভারী সাপ; তাই প্রত্যহই সে রাণীকে বলে 
"মা, আমার নাকি সাত দাদা ছিল, তারা কোথায় 
গেছে বলনা ? মেয়ের মুখে এ কথা শুনে রাণী কেঁদে: 
কেটে আরো অস্থির হন। | 

ক ৬ ক এ 

রাজপুত্রেরা কাকাতুয়া-পাখী হয়ে ফুরুত ফুরুত ক'রে 
ঘরে বাইরে উড়তে লাগল--কেউ যদি চেনে! কিন্তু 
রাজবাড়ীতে রঙ-বেরঙের কত পাখীরই মেলা--কাকা- 
তুয়ার দিকে তাকায় কে! তিন দিন তিন রাত উড়ে 
উড়ে ঘুরে ঘুরেও যখন তারা বাড়ীতে ঠাই পেলে না, 
তখন ছি-হ ছি-হ ক'রে ট্যাচাতে চ্যাচাতে সাত ডাই 
আকাশে উধাও হ’লো । 

০ # * % 

মনের দুঃখে কাকাতুয়া-পাখী সাত-রাজপুজ্র গহন বনে 
বাসা নিয়েছে। এগার মাস উনত্রিশ দিন বনে-বনেই টা 
তারা ঘুরে বেড়ায়; শ্রাবণ-মাসে পূর্ণিমার রাতে মেঘের 





ফাকে গোল চাদটি দেখে কদম-ফুলের কথা মনে পড়ে; Rl 


আর তখনই মনে হয় তাদের মায়ের ঘরের জান্লার 
গোড়ায় যে কদম-গাছটা আছে তাতে তো এমন হাজার 
হাজার টাদ-কদম ফুটে রয়েছে! তাই বছরের এই একটা 
দিন কিসের টানে তার! রাজ্যে ফিরে যায়। গহন বন 
থেকে রাজপুরীতে পৌছতে রাত দুপুর হয়; রাঙ্গপুত্রেরা 
নিশুতরাতে কদমগাছ্ের ফোটা-ফুলের পাশে সুখ 
লুকিয়ে ব’সে থাকে; আর জান্লার ফাকে সারারাত 
ধরে মায়ের মুখখানি আর ঘুমন্ত বোনটিকে দেখে দেখে 
ভোরের চাদ না ডুবতে আবার বাসায় ছোটে। শ্রাবণ 
মাসের চাদের আলো-_-একবার মেঘে ঢাকা পড়ে, ফের 
মেঘের ফাকে উকি মেরে লতা-পাতার জ্যোছনা ছড়িয়ে 
দেয়; আঁধার-আলোর এ ফিকে রঙে ফোটা কদম-ফুল 
দেখে বোধ হয় যেন আকাশের ছোক্রা চারা নীচে 

















নেয়ে এসেছে; আর, সে লট ফুলের আড়ালে কাকা- 
.. তুয়ার সাদা ডানা নড়তে দেখে মনে হয় যেন চাদ-পরীর 
_ হাট মিলেছে। 

সা hd hd 
যায়--এভাবে কয়েক বছর যায়। রাজরাণী ছেলেদের 
= জন্যে প্রায় রাতই কেঁদে কাটান; মায়ের দুঃখে রাজকন্তাও 
মন-মরা | 
. আবণ মাসের পূর্ণিমা-রাতে মায়ে-মেয়েতে ঘুমিয়ে । 
 রাজকন্া স্বপ্ন দেখে _কদম-ফুলের মুখোস প'রে কাকাতুয়ার 
ডানা পিঠে বেঁধে তার দাদার! যেন চাদ-পরী সেজেছে; 
তারা যেন তাকে ডেকে বলছে-_ 
টি, “বোনটি মোদের বোনটি, 

মায়ের গলার কষ্ঠী, 
ৃ সাত ভায়েরে আছে তুলে' কেমনে তোর মনি? 
. রাজকন্া যেন.বল্লে- ভুলে থাকৃব কেন, দাদ? 
আমি তে| তোমাদের কথা রোজই ভাবি, কিন্তু তোমর। 
যে কোথায় আছ কেউ বল্তে পারেনা । এই তো 


. দেখতএলেই যদি তা কিনা আবার টাদ-পরী সেজে! 


রঃ কেন? ও ছাই কদম ফুলের মুখোসগুলে! ফেলে দাও ন! 
_€কন }--আবায় কাকাতুয়ার ভানাই ব৷ পিঠে বেঁধেছ 





বলতেই যেন ঠাদ-পরীদের মুখ থেকে ঝুর্‌- 


.. ৰুর্‌ করে কদমফুলের হল্দে রোয়াগুলো ঝরে পড়ল, 


.. আর তার বদলে মুখে বেরুলো এক-একটা! এত্তো 
বড় কাকাতুয়ার লাল ঠোট । রাজকন্া যেন চেঁচিয়ে 


 উঠুল--এ কি হলো, দাদ! 1--তোমরা যে কাকাতুয়া 


পাখী হয়ে গেলে? 
সাতভাই যেন ডেকে বল্ল-_ 

ভা ! কাকাতুয়। !__কোথায় কি রে গেছে খোয়া? 

/ কেন বনের পাখী ? 
সানু কেরে ক'রে দেবে? 


5 মনের দুঃখে গহন বনে থাকি 


রাকা বল্‌লে--'না না, আর গহন বনে যেতে হবে 








| টি যেন তখন রি কারে কা রি | 
কাপাসের ফল এনে রাজকন্তার হাতে দিল; আর 


বল্ল--সাত মাস কিন্তু কথা না কয়ে থাকতে হবে_ 
এ সাত মাসের মধ্যে এ বন-কাপাসের তুলোয় সত কেটে ১ 


গাল্চে বোনাতে হবে; গাল্চের উপর কদম-ফুলের বুটি 
তুলে' আঙ্গুলের রক্ত মাখিয়ে যদি সাত ভাইয়ের গায় 


ছুড়ে দিতে পার তবেই আমরা মানুষ হই। সাত. 


মাসের মধ্যেই কিন্তু কাজ শেষ হওয়া চাই, আর এ কয় মাস 
মুখে হা-টিও করতে পার্বে না; করুলে আর কিছুতে রর 
আমাদের মুক্তি নেই।' এই না বলেই যেন সাত 
ভাই কাকাতুয়া পাখী চ-হ, টি-হ. ক'রে তাক 
ডাকৃতে উড়ে গেল। 

স্বপ্ন দেখেই রাজকন্যার ঘুম ভেঙ্গে গেল। ধড়মড় 
ক'রে মে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়্ল। জানালার নীচে 
কদমগাছটার দিকে তাকাতেই দেখে সত্যিই তো! 
দম-ফুলের আড়ালে যে সাদা পাখীর ভান! ! রাজকন্তা 
ঘর ছেড়ে তাড়াতাড়ি বাইরে এল। এদিকে তখন 
ভোরও হয় হয়। কাকাতুয়া পাখী সাত রাজপুত্র ডানা 


নাড়। দিয়ে আকাশে উড়বে, রাজকন্যা দেখে--তাই তো | ল্য চা 


এ যে সত্যিই সাতটি কাকাতুয়! আনন্দে রাজকন্যার আর 
তর সয় না_পাখী সাতটি কোথায় যায়, দেখতে সেও 
ছুটল । 

পাখীরা ওড়ে আকাশে, রাজকন্যা পাখীর দিকে এক- 
দৃষ্টে চেয়ে চেয়ে হেঁটে ছুটে চলেছে,_-কোথায় যায় হিসেব 
নেই। যেতে যেতে, এক রাজার রাজ্য ছাড়িয়ে আর-এক 
রাজার রাজ্যে এসে গহন বনে চুক্বে,--কাকাতুয়া পাখী 
সাত-ভাই রাজপুত্রের। চেয়ে দেখে--বোনটিও যে এষেছে। 
দেখে তাদের আনন্দের আর সীম! নেই--তার। শে 
ক'রে নীচে নেমে এসে রাজকন্ঠাকে ঘিরে দাড়াল; 
তারপর কেউ তার হাতে ঘসে ঠোট, কেউ ব! কাধের? 
উঠে" নাচে, কারু ব| চি-হ চিহ ডাক আর থামে না। 
এসব দেখে শুনে রাজকন্যার মনে হ'লো--সত্যি সত্যি 
এরাই তার সাত-ভাই। সে ভাবলে--ভোরের স্বপ্ন মিছে 
হয় না; ভাইরা পাখী হয়েছে এ স্বপ্ন যখন মিলে গেল, 
তখন যা করুলে তারা মানুষ হবে সে স্বপ্ন কি মিথ্যা 








ওয় সংখ্যা] 
হয়? আমি ভাইদের মানুষ না ক'রে ঘরে ফির্ব না 
ভাতে খালি সাতমাস কথা ন! ক'য়ে কেন যা করতে হয় 
সবই কর্ব।”-এই না ভেবে রাজকন্যা ভাইদের সাথে 
গহন বনেই রঃয়ে গেল । | 
কাকাতুয়া-পাখী রাজপুল্ররা ঠোটে ঠোটে খড়কুটা 
বায়ে বোনের জন্য এক কুঁড়ে তৈরী করুলে। এক 
ভাই ফল আনে, এক ভাই মূল আনে, এক ভাই 
নরম নরম পাখীর পালকে শেজ পেতে দেয়--রাজ- 
কন্যার খাব্য়া-শোওয়ার কষ্ট নেই। দুবেলা চরার পর 
ধরে ফির্বাব সময় সবাই এক-একটা বন-কাঁপাসের ফল 
ঠোঁটে কাষ্‌ড়ে নিয়ে আসে-_রাজকন্তা কাগাসের তুলোয় 
স্থতে৷ কেটে গাল্চে বোনে । 
সাত মাসের ছয়মাস যায় রাজ্কন্তা হাও করে না হও 
করে না, মুখ বুজে একমনে গাল্চেই বুন্ছে। এক দিন 
_ কাকাতুয়া-পাখী রাজপুত্ররা বিকেল বেলা চবুতে গেছে, 
রাজকন্যা একলা ঘরের দরজায় বসে স্থতা কাট্‌চে, হঠাৎ সে 
রাজ্যের রাজার ছেলে মুগয়ায় এসে গহন বনে উপস্থিত। 
হন বনে এ কুঁড়ে কিসের ?--রাজার, ছেলে এগিয়ে 
ন ছুয়ারে এক পরম স্থন্দরী: মেয়ে।... রাজপুত্র 
সে কথা নানান্‌ কথা স্ুধান, রাজকন্ার 
কথা নেই-সে আপন, মনে স্থতাই কাটে আর 
গাল্চে বোনে। রাজার ছেলে আর বেশী কিছু 
না বলে কয়ে রাজকন্তাকে নিজের পাশে ঘোড়ায় 
উঠিয়ে রাজ্যে ফির্লেন ৷ 
মায়ের কোল ছেড়ে রাজকন্তা ভাইদের জন্তে বন- 
বাস নিয়েছে--সে ভাইরাই বা কোথায় আর কেইবা 
কোথায়, তাকে নিয়ে চল্ল--হ্থধাবারও উপায় নেই 
রাজকন্যা কেঁদেই অস্থির। সাতমাসের মধ্যে গাল্চে 
ন্‌ বুটি তোলা চাই, ভাই সে কাদতে কাদ্‌তেও গাল্চে 
তরীই ক কন চোখের জলে হাত ভিজে আঙ্গুল যে 
লে alt 
জার ছেলে আদর ক'রে আহিকিযাক রাজ্পুরীতে 
লূলেন। এমন সুন্দরী মেয়ে !-রাঁজার ছেলের মনের 
| একেই রাজরাণী করেন। কিন্তু রাণী মা চটেই 
_ আশ্তন-৫কান্‌ বন-জঙ্গলের মেয়ে, তার উপর হাবা 


কাও কামলা মিন ১০" 































ছেলেদের পাত্তাড়ি--কাকাতুয়া-পাখী সাত-রাজপুজ্ 





৪২১ 
না বোবা, এমন বৌ হ’লে রাজপাট মানাবে কেন! 
রাজপুত্বের মন কিন্তু মায়ের এ কথায় প্রবোধ মানে না 
* # 
গাল্চে বোনা হয়ে গেছে, এখন বুটি তোলা 
চাই; কিন্তু স্থতো যে সব ফুরিয়ে গেল! সাত 
মাসও তো যায় যায়; রাজধানীতে বনকাপাস কোথায় 
পাই ?--রাজকন্তা দুদিন ধ'রে ভাব্চে। উপায় না ৫ য় 
তিনদিনের দিন নিশ্তত রাতে কাপাসের খোজে 
চুপিচুপি রাজপুরী হতে বেরুল। রাজকন্যা এদিকে 
যায় দেখে দালান কোঠা, ও-দিকে যায় দেখে দীঘি 
পুকুর--বনকাপাস তো কোথাও মেলে না। হাটতে ১ 
হাটতে শেষে সে নদীর পাড়ে শ্মশানে গিয়ে উপস্থিত । 
শ্মশানের নীচে বনকাপাসের মন্ত বন; রাজকন্যা আঁচল 
ভ'রে কাপাসের ফল কুড়োতে লাগ্ল। নী 
এই মেয়েই ছেলেকে পাগল করেছে--এই ন! ভেবে 
একেই রাণীমা রাজকন্তার উপর চটা, তার উপর যখন টের 
পেলেন ছৃপুররাতে এক্লা দে কোথায় বেরিয়ে যায়, ত 
তার পেছন পেছন দুজন দাসীকে পাঠিয়ে হুকুম : 
“কি করে মেয়েটা, দেখা চাই।' রাজকন্যা শ্রশানে 
ঢুকে কাপাস তুল্তে নীচে নাম্বে, দাসীরা দূর হতে 
দেখেই--‘ওমা !' বালে চেঁচিয়ে দে ছুট) হাঁপাতে 
হাপাতে রাজপুরীতে ফিরে খবর দিল--“রাজপুত্র একটা 
ডাইনী রাজ্যে এনেচেন, সে শ্মশানে গিয়ে মড়া খায় 
রাণীমা হুকুম দিলেন_-ডাইনীটাকে বেঁধে গারদে 
রাখ, জ্যান্ত পুড়িয়ে মার্বি।' হৈ চৈ ক'রে লোকজন টড 
গিয়ে রাজকন্তাকে বেঁধে আন্ল। ২5 
তিনদিন পরে রাজকন্যার আয়ু ফুরোবে। সাত 
মাসের তো এই তিনটি দিনই বাকি। ভাইদের সাথে 
দেখা নেই- দেখা হবে কি না কে জানে? তবু খাওয়া 
নেই শোওয়া নেই-_রাজ্কন্তা গাল্চের উপর বুটিই 
তুল্চে; আর চোখের জলে বুক ভাসিয়ে প্রার্থনা 
কর্চে--দয়াল ঠাকুর, আমার মরার আগে ভাইদের 
একধার যেন কাছে পাই ।, 
চারদিনের দিনে রাজকন্তাকে মশামে নিয়ে মালার রে 
আগুন ধরাচ্ছে, বুটিতোলা গাল্চে হাতে রাজকন্যা 


bd * 





























জোক হু তাড়ি আছে, হা কোথা হতে শো? 
শে করে উড়ে এসে সাতটা কাকাতুয়া পাখী মাথার 
উপর থমকে দাড়াল; তারপরে. তারা হুস ক'রে নীচে 
নেমে পড়ে রাজকন্তাকে ঘিরে ঘুরতে লাগল। রাজ- 
কন্তা চোখ মেলে চেয়েই নিজের আঙ্গুল কাম্‌ড়ে 
বুটির উপর রক্ত মাখিয়ে লাল গাল্চেখানি ভাইদের 
গায় ছাড়ে দিল। সকলে অবাক্‌ হয়ে দেখে_কোথায় 
গেল কাকাতুয়।1_-এ যে সাত রাজপুত্র ! 

রাজকন্যা সকলকে সব কথা খুলে বল্লে। সাত 
রঃ রাজপুত্ররা বল্ল--বোন, একমাস ধারে তোমার 
খোজে কত দেশই যে ঘুরেছি!-ভাগ্যিস এ পথে 
যেতে আজ তোমায় দেখতে পেয়েছিলাম !' 

ছু রাজ্যের রাজপুত্র সব শুনে’ মহাখুসী। রাণীমারও 





ন আগে: আমেরিকার লস এঞ্জেলেস নামক 
ামুট ক্লাব থিয়েটারে মহা সমাবোহে রবীন্দ্রনাথের 
চিত্রা নাটক অভিনীত হয়ে গিয়েছে । অভিনয়ের আয়ো- 
রা জন করেছিলেন শ্রীযুত স্বরেন্দনারায়ণ গুহ। প্রোগ্রাম 
Cl অথবা নির্ঘন্ট-পত্ থেকে আরম্ভ করে ও অভিনয় 

ইত্যাদি সমস্তই ভারতীয় আদর্শের অনুকরণে কর! 
হয়েছিল | অজ্জুনের ভূমিকা অভিনয় করেছিলেন 
প্রধুত প্রফুল্পকুমার ধোষাল।  প্রফুল্পকৃমারের বাড়ী 
কলিকাতায়। অভিনয়ের থে বিবরণ পাওয়া গেছে তাতে 
প্রকাশ যে প্রফল্প-বাবু অজ্জুনের ভূমিকা বেশ চমৎকার 
অভিনয় করেছিলেন চিত্রার ভূমিকা অভিনয় করে- 
ছিলেন কুমারী ব্রন্দন্। “চিত্রা” নাটক অভিনয়-কালে 


নট-নটারা যে বেশত্্ষা করেছিলেন তাতে ঠিক ভারতীয় 


আদর্শের মৰ্য্যাদা রক্ষা হয়েছে বলে মনে হয় না। 
₹ স্কুরেন্্রনারায়ণ গুহ আমেরিকায় বায়স্কোপ মহলে 
স্থপরিচিত। তিনি নিজে একঞন বারস্কোপ-অভিনেত।। 


“চিত্রা” নাটক অভিনয় হবার পূর্বে ভার চেষ্টায় সেখানে 


আরও কয়েকটি হিন্দু নাটক অভিনীত হয়েছে । শোনা 








ভুষ তু ভাঙ্গল । “রাজার ৫ ছেলের সাথে রাজকন্যার রর ৃ 
আর বাধা কিসের যা নি 

রাজকন্যা বল্লে--'আমি না বালে আমের কোল 
হতে এসেছি, আগে মায়ের কোলে ফিরে যেতে চাই । 47 
ভাইদের মত আমাকেও হঠাৎ হারিয়ে মা. আমার 
বেচে আছেন কি না জানি না, 

সাত ভায়ের সঙ্গে রাজকন্তা বাপের রাজ্যে ফির্প। 
মেয়ের সাথে ছেলেদের ফিরে পেয়ে আনন্দে রাজারাণীর 
চোখের জল আর থামে না। 

কিছুদিন পরে সেই যে রাজকন্যাকে- ক-বিযে-করতে- 
চান-রাজপুত্র তিনিও এসে হাজির ।  দু'রাজ্যের লোক 
মহা ধুমধামে তখন রাজপুত্র আর রাজকন্যার বিয়ে 
দিল। 





খ্ৰী কার্ডিকচন্ত্ দাশগুপ্ত 
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আমেরিকায় রবীন্দ্রনাথের নাটক 


যাচ্ছে ঘে গুহ-মহাশয় সম্প্রতি আমেরিকা থেকে দেশে 
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আমেরিকায় চিতা নাটকের অভি: ফের বিংয়-নিছণ্ট । 


গু 


চিত্রা্সদার ভূমিকায় কুমারী ব্রন! 





৪২৪ প্রথাসী-_আষাঁট, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


SSS AN AN ANNAN AN" 





এহুক্ত প্রফুল্লকুমার দোধাল। 





ফিরে এসেছেন এবং কলিকাতায় একটি বায়স্কোপ _._ 
কোম্পানী খোল্বার চেষ্টা কর্ছেন। 


কবীন্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
মাসিয় পোলী। নামক ফরাসী ভাঙ্করের গঠিত প্রতিম্ি = ২ 
এ সম্পতি প সত নাথের “চিত্রা” নাট 
পারী-নগরীর সালোঁ দ্য ল! সোসিয়েতে নাশিয়োনাল্‌ দে বোজ-আর দাগ তি পারী সহরেও রবীন্দ্রনাথের “চিত্রা” নাটক 
ললিতশিল্পের জাতীয় সমিতির প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হইয়।ছে । অভিনীত হয়েছে । 


তরী প্রেমাস্কুর আতর্গী 


বর্মা এল দুষ্ট, মেয়ে বধা এল দুষ্ট, মেয়ে, 
“ 


উড়িয়ে এলো-চুল, ঢাক্‌চে সে মুখ--দেখ্‌চে চেয়ে, 


চঞ্চল অঞ্চলের থেকে মিশিয়ে হাসি-ভ্রকুটী সে ৪ 


ছড়িয়ে জু ইয়ের ফুল। হান্চে এক অদ্ভুত-- 
অপূর্ব বিদ্যাং । 


শ্রী রাধাচরণ চক্রবর্তী 













ংসাবশিষ্ট ইউরোপ 
বিপরীত স্বার্থের সংবাতে যে বিরোধ জাগিয়াছে তাহা সভ্য- 
জগতকে এমনই আলোড়িত করিতেছে যে, কোনও দেশে রটিনীতির 
গতি একই পথে বেশীদিন চলিতে পারিতেছে না। রাষ্ট্রনীতির ধার! 
এত শীঘ্র শীস্ত ভিন্নপথমুখী হইয়া প্রবাহিত হইতেছে যে তাহার 
ভবিষ্যৎ গতি ও প্রকৃতি সঠিক নির্ধারণ কর! এক রকম অসম্ভব 
বলিলেও চলে ৷ তবে মোটামুটিভাবে দেখিতে গেলে দেখা যায় যে 
ইউরোপের ধ্বংসোন্ুখ ব্যবসাবাণিজোের পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা যে 
প্রতিষোগিত! স্রাগাইয়াছে এবং অর্থনৈতিক প্রাধান্তলাভের জন্য যে 
চেষ্টা চলিতেছে তাহাকেই আশ্রয় করিয়! রাষ্ট্রনীতির গতি পরিবর্তিত 
হইতেছে। কাজেকাজেই রাষ্্রনীতির ধারাকে সম্যক বুঝিতে হইলে 
ইউরোপের অর্থনৈতিক সমস্তাকে বুঝিতে হইবে । 
বিগত যুদ্ধের পর ইউরোপের অর্থনৈতিক অবস্থ। সম্পূর্ণ উন্টাইয়। 
গিয়াছে। এখন কেবলমাত্র স্বদেশজাত দ্রব্যের :সংরক্ষণের প্রতি 
দৃষ্টি রাখিলেই চলিতেছে না, সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের হাটে তাহ প্রচলনের 
জন্ক নূতন করিয়| চেষ্টা করিতে হইতেছে । ইংলণ্ড বাণিজ্যক্ষেত্রে 
পূর্ব আধিপত্য বজায় রাখিবার চেষ্টায় অবাধ-বারণিজ্যের { free 
(796) পরিবর্তে উপনিবেণগুলির সহিত সম্মিলিত হইয়| এক শুন্ধ- 
8 (Tarif Union ) গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা! পাইতেছেন। 
আমেরিকার ' যুক্তপ্রদেশও ক্যানেডা উপনিবেশের সহিত শু্ষ-সন্ধি 
করিয়। বাণিজোর ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা বেশী স্বিণ করিয়া লইয়াছেন। 
মধ্য-ইউরোপের নবীন রাজাগুলিও জেকে৷|-গ্রোভাকিয়ার মন্ত্র 
 বেনিসের প্রচেষ্টায় এক শন্-দমবায় গড়িয়া বাণিজ্যের হাটে প্রবল 
হইয়া! উঠিয়াছেন। 
সাস্নাঙ্য-লোভ ও যুদ্ধের অবগ্ঠস্তাবী ফলরূপে এই-সকল বিপরীত 
ধারার সৃজন হইয়াছে। যুদ্ধের পুর্বে জার্ম্মানী বাণিজা-ক্ষেত্রে নে প্রাধান্ত 
লাভ করিয়াছিল, সমগ্র মধ্য ও পূর্ব ইউরোপে যে অর্থনৈতিক খাদ 
( Economic Trench) কায অন্য-দেশজ।ত পণ্যের প্রবেশ 
বন্ধ করিয়। দিয়াছিল, তাহাকে বিনষ্ট করিঘ| একটি সার্বজাতিক 
ধনিব-মগুল ( International Capitalist Trust ) গঠন করিয়। 
অবাধ-বাণিজ্যের হ্ৃবিধা করিয়। দেওয়া বিশ্বযুদ্ধের একটি প্রধান 
উদ্দেগ্ত বলিয়! মিত্রশক্তিগণ ঘোষণা! করিয়াছিলেন। কিন্ত বুদ্ধ-শেষে 
 জাতিদধুহের সংঘ গঠিত হইল শুধু নামে--প্রবল শক্তিগ্ুলিই সংঘের 
সর্বাময় কর্তা হইয়। উঠিলেন এবং দুর্বল জাতিগুলি প্রবলের স্বার্থের 
নিকট পরাতব মানিতে বাধ্য হইলেন। কিন্ত এ অবস্থ! বেশীদিন 
_' রহিল ন!। প্রবলে প্রবলেও স্বার্থের সংঘাত বাধিয়! উঠিল, জা্মীনীর 
তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গেই প্রাধান্ত লাভের জন্য আবার জাতিতে 
জাতিতে সংঘর্ষ চলিতে লাগিল। পূৰ্ব্বে বিশ্বের হাটে জার্ম্মানীর 
গুতিদবন্দী ছিলেন ইংরেজ ; জান্মানীর তিরোডাবের পর মার্কিনের 
_ আৰিভাৰ হইল, তাই প্রতিযোগিতা! চলিতে লাগিল ইংরেজে আর 
মার্কিনে। যুদ্ধের অবকাশে আমেরিক! বিশ্বের হাটে আপনাকে দৃঢ়- 
প্রতিষ্ঠিত করিবার স্থুযোগ পাইয়াছিল ; বুদ্ধাবসানে তাহ! বজায় রাখিবার 


ঝি 
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সি 


জন্য দে প্রাণপণ চেষ্ট! পাইতে লাগিল। কাজেই ইংরেজে 
মাকিনের স্বার্থের সংঘাত আরস্ত হইল। টন 
যুদ্ধের সময় খণদান ও মাল-সর্সরাহ করিয়া 
হযোগ আমেরিকার হইয়াছিল। ইউরোপের মুদ্রার যু 
অনেকটা আমেরিকার ইচ্ছার অধীন হইয়! পড়িয়াছিল । অন্য 
ইংরেজের ধনদাম্য বজায় রাখ। দায় হ্ইয়! উঠিয়াছিল। 
একট! মস্ত বড় সমস্ত! হইয়। উঠিয়াছে এই, যে, তাহার কাচা 
বিক্রয় করিবে কাহাকে? যুদ্ধের পূর্বে জার্মানী এক বড় ক্রেতা 
ছিল। কিন্তু পৌটলা-পুটুলি সমেত যাহাকে রাস্তায় বাহির করিয় 
দেওয়। হইয়াছে সেই পথের ভিখারীকে ক্েতা করা তো 
পর নয়। জার্মানী, অষ্টায়া, তুকাঁ ও রুশিয়ার অবস্থ! বস্তার ভিঃ 
মত ; ইহাদের অর্থ-নৈতিক দুর্দশা সমস্ত ইউরোপকে ছুর্দশীপন্ন ব 
তুলিয়াছে। ইহাদের বাণিজ্য নষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইউরে 
বাণিজা-সংহতি নষ্ট হইয়াছে, ফলে লক্ষ্মী চঞ্চলা হওয়াতে প্রসারে 
ক্ষীণ হইয়াছে । অপরদিকে এসিয়া, আফ্রিকা, দক্ষিণ অ 
অষ্টেলিয়া প্রভৃতি দেশে অবাধে বাণিজা-বিস্তারের সুনিধা 
আমেরিক! ও জাপানের বাণিজ্যভিত্তি আরও স্বদৃঢ় হইয়া 
আমেরিকা এতই ধনশালী হইয়া উঠিয়াছে যে মধ্য 
ইউরোপের রাজ্যসমূহকে ধারে মাল সর্বরাহ করিয়! তাহাদের ন 
শিল্পের পুনরুদ্ধারে সহায়তা করিবার সাঘর্থা আমেরিকার আঁছে। 
ইংরেজ কিন্বা অন্য কাহারও খণ দিবার শক্তি নাই। যুদ্ধের ফলে 
আমেরিক| বিশ্বের হাটে প্রবল হইয়াছে, ইউরোপীয় শক্তিসমূহের 
মধো ইংরেজ প্রাধান্যলাভ করিয়াছে এবং জাপান প্রতিদবন্ীহীন 
হইয়। একচ্ছত্র অধিপতিরূপে পূর্বে বিরাজ করিতেছে । ৃ 


আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র প্রাচো জাপানের এই প্রাধান্যকে খর্ধ 


করিতে উৎস্থক ; ইংরেজ আমেরিকার ধনপ্রাবল্য সহ্য করিতে 
নারাজ; ইউরোপে ইংরেজের রাষ্ট্রনৈতিক প্রাধান্য আবার ফ্রাঙ্গের 
চক্ষুণূল । এই পরপ্পর-বিরোধী শক্তিসমূহের ঈর্ধা পরস্পরকে এমনই 
ক্ষতবিক্ষত করিতেছে যে ভবিষ্যতে কি ঘটিবে তাহা নিশ্চয় 
বলা যাঁয় না। তবে যতদূর দেখা যাইতেছে ইংরেজ আমেরিকার 
বিরুদ্ধে জাপানকে প্রবল রাখিতে চেষ্টা পাইবেন এবং ইংরেজ. ও 
জাপানের সখ্যতার বিরুদ্ধে ফ্রান্স ও আমেরিকার মিত্রভা জিয়া 
উঠিবে বেশ ভালরকমই। ইংরেজের পক্ষে আবার ফ্রান্সের শক্তিকে 
ব্যাহত করিবার জন্য জার্্মীন-শক্তির পুনঃগ্রতিষ্ঠার প্রয়াস পাওয়া 
বিচিত্র নহে। ইতিহাসের গতিকে বিগত যুদ্ধ যে পথে চালাইয়াছে 
তাহাকে ফিরাইয়! অন্যপথে চালান সহজ নহে । ভাই মনে হয় যে 
বিগত যুদ্ধ শেষ যুদ্ধ নহে; আবার এক নূতন কুরুক্ষেত্র বুখিবা 
বাঁধিয়া উঠে 


মাকিন রাজ্য খনিজ ধন-সম্পদে ইংলও হইতে শ্রেষ্ঠ। পূর্িবীর ... 


খনিজ উভৈলের শতকরা ৬* ভাগ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে পাওয়া জায়? 
এই খনিজ তৈলের প্রীধান্ত হইতে আমেরিকা কলকারথানার জন্ত 
সস্তায় শক্তি ব্যবহার করিবার উপায় লাভ করিয়াছে। যুদ্ধের পূর্বে 
মাকিনের পণ্যবাহী জাহাজ ছিল না । পৃথিবীর পণ্য-বহন কারবার 
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যুদ্ধের পর এক বিরাট পণ্যবাহী 





চটিয়া ছিল। 
যা মার্কিন পণ্য সর্বরাহে ইংরেজের সহিত প্রতি- 
জন্য ্েে পরিচালিত করিবার উদ্দেগে মাফিনের মরের পা 
: জাপানকে -প্রশাস্ত মহাসীগরে প্রবল রাখিতে উত্সক। ক্যালিফোনিয়।, 
মেক্সিকো এবং দক্ষিণ আমেরিকায় প্রতিযোগিতা বাড়িয়। উঠিলে 
মেই-সকল স্থানেই মার্কিনের শক্তির অধিকাংশই, ব্যয়িত হইয়। 
যাইবে, ইউরোপের হাটে মার্কিনের ্থবিধা করিয়! উঠ! বড় 
সম্ভবপর হইবে ন।। : 


জাগার, যুদ্ধের অবকাশে, প্রশান্ত মহাসাগরে নিজের শক্তিকে যথেষ্ট 
বাড়াইয়। তুলিয়াছেন। অবাধ-বাণিজ্য করিবার সুযোগ পাইয়। 
প্রাচোর হাটে বেশ দৃঢ়ভাবে আস্তান। গাড়িয়। বলিবার সুযোগ 
পাইয়াছেন। কিন্তু প্রথম-শ্রেণীর ব্যবসায়ী জাতি হইয়া উঠিবার এক 
=. অন্তরায় উপস্থিত হইয়! জাপানের বাণিজ্যের প্রসার তেমন হইতে 
দেয় নাই। জাপানে কয়ল! ও লৌহের উৎপাদন সস্তায় সম্ভবপর ছিল 
না। : কিন্তু কয়লা ও লৌহ ভিন্ন সস্তায় পণ্য প্রস্তুত ও মর্বরাহ্‌ সম্তব- 
পর নহে । যুদ্ধের অবকাশে জাপান তাহার এই অভাঁবটিকেও মিটাইয়। 
ফেলিবার স্থযৌগ পাইয়াছেন। নবীন চীন-দাধারণতন্ত্র ও দাইবেরিয়ার 
গণতন্ত্রকে খণ দান করিয়। তথাকার কয়ল! ও লৌহের খনিগুলিকে সপ্তায় 
ইজারা! লইয়। জাপান নিজের অভাব অনেকটা পূরণ করিয়। লইয়াছেন। 
মার্কিন ওয়াসিংন-বৈঠকে চীনের সহিত জাপানের এই পণ্যদদ্ধি নষ্ট 
করিয়। দিবার চেষ্টায় ছিলেন। কিন্ত ইংরেজ নিজের স্বার্থের খাতিরে 
জাগাঁনের অনুকূলতা করেন । 
ইংরেজ উপনিবেশগুলি কিন্তু জাপানকে বিশেষ ভাল নজরে দেখেন 
না। ক্যানাড।, অষ্ট্ৰেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার শ্রমজীবি-সম্প্রদায় জাপানী 





শ্রমিকের সহিত প্রতিযোগিতায় হারিয়৷ জাপানের প্রতি বিদ্বেষ- 


ভাবাপন্ন ;. তাই গীতাতঙ্কে আতঙ্কিত এই উপনিবেশগুলিই ইংরেজে 
জাপানে মিত্রতার বিরুদ্ধে ঘোরতর আপত্তি তুলিয়াছেন, তথাপি 
ইংরেজ সর্কার দায়গ্রস্ত হইয়। জাপানের সঙ্গে সাত! করিতেছেন। 
ইংরেজ যেমন জীপানকে খেলাইয়| মার্কিনকে দুৰ্ব্বল করিতে চাঁহিতেছেন 
তাহার পাস্ট। চালে মার্কিনও ফ্রান্সকে ইংরেজের বিরুদ্ধে এক চাল 
খেলাইয়। লইতেছেন। ইংলণ্ডের এত মরিকটে একটি বিরুদ্ধ-্থার্থ- 
বিশিষ্ট শক্তিকে বাড়হিয়। তুলিতে পাঁরিলে মার্কিনের সুবিধা । 
করের কয়লার খনি ও লংটইর লৌহের কার্বার ফ্রান্সের 
হাতে আঁদাতে ভ্রীন্স, হলাগু, সুইডেন, স্পেন প্রভৃতি রাজ্য ইংলণ্ডের 
সহিত প্রতিযোগিত। আস্ত করিয়াছেন । ইংরেজ কয়লার খনির মালিক 
ও ইস্পাতের কার্বাদীর ইহাতে সমূহ ক্ষতি । তাই ইংরেজ ব্যবসায়ীগণ 
জার্্ানীর রাটেনে। ও ষ্টাইনিসের বাবদায় যাহাতে ফ্রান্সের সহিত 


সহিত নান! প্রকার বাবসায়-সম্পর্কিত বন্দোবস্তও ফ্ণাক্স করিয়াছেন! 
ইহাতে তাহার লাভ ছু'রকমে হইয়াছে । প্রথম লাভ প্রাচ্য ইউ- 
রোপে জার্মান পণ্য-প্রাধানা নষ্ট হইয়াছে। দ্বিতীয় লাভ জার্মানী 
ও রাশিয়ার মধ্যে একটি রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবধানের সৃষ্টি হইয়াছে যাহা 
প্রয়োজন হইলে জার্মানীর -প্রতিকুলে ফ্রান্সের অনুকূলতা করিবে । 


এসিয়। মাইনরের লৌহ-খনিগুলির ইজারা পাইয়। ফ্রাঙ্স তুরস্কের 
জাতীয়দলের সহিত এমন অনেকগুলি রফানিল্পত্তি করিয়াছেন 
যাহ। ব্রিটিশ স্বার্থের প্রতিকূল । এই-সব নান! কারণে ফ্রান্সের 
বিরুদ্ধে ও জার্মানীর অনুকূলে ইংরেজ রাষ্ট্রনীতির ধার! বর্তমানে 
প্রবাহিত হইতেছে । কালে এই স্বার্থের সংঘর্ষে আর-একটি কুরুক্ষেত্র 
বাধিয়! উঠিবে কি নাঁ কে বলিবে ? Communist Reviews Karl 
Radekএ সম্বন্ধে বলিতেছেন, “English American competition 
is A capitalist fact of post-war world politics. Naturally 
competition does not mean immediate war. Fifteen 
years elapsed between the day when the Saturday 
Review wrote ‘Germaniam dellam esse’ and Scapa 
Flow, But the danger of a resort. to war exists. 
# ww *# The question is how and when the .clash 
between Anglo-American interests will arise. Eastern 
Asia and East Europe will play a leading role in 
the coming conflict. +% # % 
Office wants to ‘use its relation with Japan as 8 
card in the diplomatic game against 7, 5. A. If 
Japan can be played off as an English card against 
the U. S. A., then France may be used as an 
American card against England. The last three 
years have witnessed an uninterrupted Anglo-French 
struggle for European Hegemony.” যতদুর দেখ। যাইতেছে 
বর্তমান রাষ্ট্নীতির অন্তরালে রহিয়াছে অর্থনৈতিক কতকগুলি 
সমস্তা । এবং বিশ্বের হাটে যে রেষারেষি চলিতেছে তাহার মুলে রহিয়াছে 
কয়ল! ও লৌহের প্রতিযোগিত! ৷ এই কয়ল! ও লৌহের মালিকানা! 
লইয়া শেনে একটা যুদ্ধ-বিগ্রহ বাধিয়। উঠ! কিছুই বিচিত্র নহে। 


শ্রী প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় 


ET 


কমলা মিঠে করা 


প্রথমে কিছু চুণ পচিয় কয়েকদিন স যাতসে যতে 
মাটিতে ছড়িয়ে রেখে দিতে হবে। তারপর ঘর্‌ গাছের 
ফল মিঠে কর্তে হবে তার গোড়ার চারদিকে একটি 
নাতি-গভীর খাল এমন ভাবে কাটতে হবে যে কোন 
শিকড় যেন কাটা না যায়। পরে সেই পচানো চুণ দিয়ে 


সেই খাল ভর্তি করে মাটি দিয়ে চেপে দিলেই সেই গাছে রি 
খুব মিঠে কমল! হবে। সিলেট জেলার ছাতকের আর 
খাসিয়া জেলার চেরাপুগ্রীর কমলা মিষ্টি যলে’ প্রসিদ্ধ, 
কারণ এই দুই জায়গায় চুণাপাথয় খুব বেশী । এই উপায়ে 


আম-কাটালও বেশী মিঠে করা যেতে পাবে। 
ভর মহিউদ্দীন আহ মদ্‌ চৌধুরী 
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ওয় সংখ্য! ] 
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এক শতাব্দীরও আগেকার কথা, টুর্গেনিভের গল্প উপন্যাস 
হঠাৎ রুশিয়াকে পৃথিবীর গুণী- ও রসজ্ঞ-সমাজের দৃষ্টির 
সন্মুখে আনিয়া উপস্থিত করে। সাহিত্য ও ললিতকলায় 
তারপর হইতে বিশেষ একটি গৌরবের স্থান রুশিয়! 
বরাবরই অধিকার করিয়৷ আসিয়াছে। টুর্গেনিভের 
উপন্যারাজির পর শায়কোভেস্কির সঙ্গীত, তারপর 
এক-সঙ্গে ডট্টয়েফ্স্কির উপন্যাস ও রুশীয় নৃত্যকলা সমস্ত 
ইউরোপ জুড়িয়া যে রসের প্লাবন বহাইয়াছিল আজও 
পর্য্যন্ত তাহাতে বিন্দুমাত্র ভাটা পড়ে নাই। 

কিন্তু এ-সমস্ত ছাড়া রুশিয়া যে চিত্রসম্পদেও সমুদ্ধ 
এ কথাটা হয়ত অনেকেরই জান! নাই। 

রুশীয় চিত্রকলার একটি বড় বিশেষত্ব এই, যে, উহাতে 
শিল্পপদ্ধতির দিক দিয়া একদিকে স্বেপ্তিনেভিয়ার ও 
অন্যদিকে বাইজেণ্টীয় তাতার ও ভারতীয় প্রভাব এক- 
সমানভাবে ছায়াপাত করিয়াছে, কিন্ত তার মধ্যেই 
রুশিয়ার চির-রহসাভর1 চিরন্তন সত্তাটি, তাহার তরুগুলা- 
হীন কালোকষ্টির পাহাড়, তার শান পাুর বসম্ত, 
তার তড়িছজ্জল সুদীর্ঘ কোজাগর রাত্রি, তাঁর ইতিহাস, 
তার কিন্বদন্তী সর্বত্র স্থম্পষ্ট সুন্দরভাবে আত্মপ্রকাশ 
করিয়াছে। রুশীয় ভাবে অনুপ্রাণিত এই তরুণ রুশীয় 
শিল্পকলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন নিকোলাস্‌ কন্ষ্টান্টিনোভিক্‌ 
রোএরিকের চিত্র। নিকোলাস্‌ রোএরিক্‌ ছাড়া রুশীয় 
শিল্পকলার পৃজারীদের মধ্যে ভোরুবেল্‌ সোমোফ, 
সেরোফ্‌, বেনোয়! প্রভৃতি আরও অনেক শক্তিশালী 
শিল্পীদের নাম করা যাইতে পারে, কিন্তু তীহাদের সকলেরই 
শিল্পে রুশিয়ার যে প্রকাশ তাহা অনেকখানিই বাহিরের 
বস্ত। রুশিয়ার জীবনের যেটা ভিতরের দিক্‌, সত্য 
সুন্দর শিবের যে আত্মপ্রকাশ তার নিতান্তই অন্তরের বস্তু, 
তাহাকে পাই আমর! একমাত্র রোএরিকের চিত্রে । এই 
হিসাবে রোএরিকই প্রথম রুশীয় শিল্পকলায় সেই 
জিনিলটির পরিচয় দিয়াছেন যাহাকে বলিতে পারা যায় 
রুশীয় শিল্পের আত্মা । কিন্ত এই আত্মা বস্তু শাশ্বত, দেশে 
দেশে কালে কালে নানা প্রকাশের মধ্য দিয়াও ইহার 
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রোএরিক 


চিরন্তন ভাবদসত্বা সর্বত্র সর্বমানবেরই বোধগম্য, আদর ও 
সম্ভোগের সামগ্রী। তাই রোএরিকের শিল্প রুশীয় হইয়া 
রুণীয়ত্বের অতীত। উহা শাশ্বত ও সর্বয়ান্বিক। ৰ 





নিকোলাস্‌ কন্ষ্টানোন্টিভিক্‌ রোএরিকৃ। 


বর্তমান রশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ ভাবুক চিত্রকর, 
বিখ্যাত চিত্রসমালোচক ও কবি। 


ভাবাত্মক হইলেও রোএরিকের চিত্র ছুর্ববোধ্য নহে। 
বরঞ্চ সহজবোধ্য তাই তাহার শিল্পের বিশেষত্ব । তাহার 
যে-কোনো চিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই তার 
অন্তনিহিত সত্যটি অতি. অলক্ষিতে আসিয়া মনকে স্পর্শ 
করে। আপাত-দৃষ্টিতে যেগুলিকে অদ্ভুত কিন্তৃতকিমাকার 
বলিয়া মনে হয়, এমন একটি সহজ অনুভূতি ও প্রকাশের 
জ্যোতিতে সেগুলি দেদীপামান বে তাহাদিগকে সত্য ও 
জীবন্ত বলিয়া ভাব! ছাড়া উপায় থাকে না। বাহিরে 
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ন্ুযা]বন্দন!। 


চির-তুষারের দেশে প্রথম সূর্ধ্যোদয়ে সে-দেশবাদীর উল্লান, ঘরের চালে-চালে জোড়! দড়ির উপর শুকাইতে দেওয়া মোট। কাপড়ের সারি, 
দুরের পাহাড়গুলি পধ্যন্ত যেন কুয়াদার আবরণ ঠেলিয়। বাল-সুধ্যের স্নেহতপ্র স্পর্শ বুকে লইতে বাস্ত।_-সব-কিছুতে খিলিয়। আলোক- 
ও-ত।প-বঞ্চিত মেরুদেশের স্র্ধ্যোদয়ের মধোকার মন্দুষ্পশী করণতাটুক হুন্দর উপভে!গা হইয়া ফুটিয়াছে। 


তাহাদের অস্তিত্ব নাই, কিন্তু প্রতি মানুষেরই অন্তরের 
কোন্‌ গভীরতার স্থানটিতে চিরকাল ঘেন স্বপ্নের রূপে 
তাহারা বিরাজ করে, পলকের দৃষ্টিতে তাহাদিগকে 
চিরপরিচিত বলিয়া মনে হয় । 

মিষ্টিক ভাবের স্বভাবই এই যে উহ! সহজ। তর্ককে 
বিচারকে পুঙ্থান্তুপুঙ্-অন্তুশীলনকে অস্বীকার করিয়া 
মান্থষের অন্তরের সহজ অন্তভূতির অনির্দেশ্ঠ পথে যে 
'বিজয়বাত্রাঁ_107556101517 বলিতে আমর তাহাই বুঝিয়া 
থাকি। রোএরিকের 10910150) এই ধরণেরই । উহা! 
চেষ্টারুত স্থক্্ম ভাবরাশির সমাবেশ ব! অনাবশ্যক জটিলতা 
নহে। ইহা ব্যতীত ভিতরের দিক্‌ হইতে সমগ্রভাবে 
রোএরিকের শিল্প সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু বলিবার 


থাকে না। শিল্প সম্বন্ধে তাহার নিজের কোনও থিওরী 
নাই, তিনি নিজেও সকল থিওরীর বাইরে ; তিনি বিশেষ 
কোনও শিল্পপদ্ধতির ধার ধারেন না; তার শিল্পের ভিতর 
তার নিজম্ব কোনো একটি বিশেষ ভঙ্গী বা! ষ্টাইলেরও 
পরিচয় মেলে না__যাহা দেখিয়া তাহার আকা ছবিকে 
তাহারই ছবি বলিয়া ধরিয়। দেওয়া যায়; এবং যদিও 
কেহ কেহ মনে করেন, গোগ্যা, ব্লেক ও ভোরুবেলের 
প্রভাবে তিনি প্রভাবান্িত, তবু ইহা নিঃসংশরিতরূপেই 
বলা যাইতে পারে যে তিনি কোনও শিল্পীকে নিজের 
শিল্পগুরু রূপেও গ্রহণ করেন নাই। এক কথায় রোএ- 
রিকের শিল্প যেন বিশ্বমানব ও বিশ্বপ্ররৃতির আত্মার 
সহজ এবং স্বকীয় প্রকাশ, উহা! যেন অপৌরুষেয় ! 


৩য় সংখ্যা ] 





রোএরিক 
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আরতির বেলা । 


রৌএরিকের আঁকা “প্রাচীন রুশীয় স্তাপতাকল।” পধ্যায়ের একখানি ছবি। 


আরতির ঘন্ট। বাজিতেছে ; -গিজ্জার দেওয়ালে আঁক! 


দেবদুতের মুন্তিটির মধ্যে নেই আহ্বান যেন মুস্তি-পরিগ্রহ করিয়াছে । 


১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে রোএরিকের জন্ম হয়। ১৮৯৩ হইতে 
১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি পেট্রোগ্রাড বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ছাত্র ছিলেন, এ সময়েই তিনি সেখানকার এযাকাডেমীতে 
চিত্রবিদ্যাও অধ্যয়ন করেন । ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে রুশিয়াতে 
রোএরিকের শিল্পজীবনের পঞ্চবিংশ বাৎসরিক উৎসব 
অনুষ্ঠিত হয়। ইহ] ধরিয়া হিসাব করিলে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে 
তাহার শিল্পজীবনের আরম্ভ | কিন্তু বস্তুত চিত্রশিল্লে 
রোএরিক প্রথম খ্যাতি অঞ্জন করেন তাহারও পাচবৎসর 
পরে, পেট্রোগ্রাড একাডেমীতে একটি চিত্র প্রদর্শন 
করিবার ফলে। তখন হইতেই রুশিয়ার শিল্পী- ও 
শিল্পরস্ঞ-সমাজের দৃষ্টি তাহার দিকে আকৃষ্ট হইতে 
থাকে। তাহার এই প্রতিপত্তি উত্তরোত্তর দ্রুত বাড়িতে 
থাকে । 

রোএরিকের শক্তি ও সাধনা এবং তাহার ব্যক্তিত্ব 
নান! বিরুদ্ধদলেরও শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের উদ্রেক করে। 
শিল্পে যদিও তিনি নবযুগের একজন বড় বার্ভাবহ 


পরিচালিত প্রাচীনতার পরিপন্থী 
অনেক এযাকাডেমী ও ইন্ট্টিটিউটে তিনি বহুকাল ধরিয়া 
সভ্য মনোনীত হইয়া, এমন কি শিক্ষকতা পধ্যন্ত করিয়া 


তথাপি গবণমেণ্টের 


আসিয়াছেন । অন্যদিকে প্রাচীনতার ও গতান্ুগতিকতার 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতেও তাহাকেই সকলের আগে 
দেখা গিয়াছে। সেরোফ্‌, ভোরুবেল, সোমোফ্‌, 


বাকৃষ্ট ও বেনোগ্া প্রভৃতি বিখ্যাত রুশীয় চিত্রশিল্পীরা 
“শিল্পজগৎ” নামে শিল্পীসমাজ গঠন করিয়া যে বিদ্রোহের 
ধ্বজ! উড্ডীন করিয়াছিলেন, সেই নৃতন-প্রাণের যজ্ঞে 
রোএরিকই ছিলেন বড় পুরোহিত, সেই শিল্পী- 
সমাজের প্রথম প্রেন্ডেণ্ট । 

রোএরিক একজন অন্গাধারণ কম্ী। নিজের অদ্ভুত 
কম্মপ্রবণতায় তিনি তাহার জীবন-চরিত লেখক ও 
সমালোচকদের ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলেন । হয়ত তাহার 
চিত্রকলার ব্যাখ্যা সমন্বিত তাহার একটি শিল্পজীবনী 
রচিত হইয়া ছাপ! হইতে গিয়াছে । হঠাৎ এমন আরও 


এবং 





প্রবালী--আষাঢ়, ১৩২৯ 


পিপাসা সস্তা পাটি লালসা 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


পাকা 


টিপু 
Ee ধটি ko ৯১০৪ 
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সাধু প্রোকোপিয়াম অচেনা পথঘাত্রীদের আশীর্বাদ করিতেছেন | 


রোএরিকের আক! “কিন্বদন্তী” পধ্যায়ের একখানি ছবি | 
কোনও ভিক্ষুকের আডডায় উপস্থিত হন। 
বাধ! পথে মুক্ত আকাশের তলে তাহাকে বাস করিতে হইত । 


নাধু প্রোকোপিয়াম অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। 
ভিক্ষুকের! তাহাকে অপমান করিয়। ফিরাইয়। দেয়। 


একবার আশ্রয়প্রার্গী হইয়। তিনি 
সেই হইতে গির্জ।য় ঢুকিবার এক পাথর- 


সেই জায়গার বাতাস থাকিয়। থাকিয়। কেমন উত্তপ্ত হইয়। উঠিয়| প্রচণ্ড শীতের 
হাত হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিত। একবার প্রস্তর-বৃষ্টিতে তিনি যে শহরে বাস করিতেন সেই শহর ধ্বংস হইবার উপক্রম হয় 


সাধু প্রাকো- 


পিয়ান প্রস্তর-বৃষ্টির পথে ছুটিয়। গিয়। আকুল হইয়। প্রার্থন। করিতে থাকেন ।__মেঘের! তাহার প্রার্থনায় কর্ণপাত করিয়। ভিন্ন পথে চলিয়! যায়। 
প্রোকোপিয়াসের অন্তরের পরিপূর্ণতার সঙ্গে রাশিরাশি মেঘে পরিপূর্ণ আকাশ, কুলে কূলে পূর্ণ নদী, বাতাসে ভর! পাল ও পূর্ণবক্ষ পর্ববতমাল! 
যেন এক সুরে বাধ! । 


~~ 


গুটি-দশ-বারো ছবি আবাকা হইয়া বাহির হইয়া গেল, 
যাহাতে পূর্বতন ব্যাখ্যার আগাগোড়া পরিবর্তন ও 
সংশোধন প্রয়োজন । এ পধ্যন্ত রোএরিক যত ছবি 
জাকিয়াছেন তাহার সংখ্যা কম করিয়া ধরিলেও ৭০০র 
মীচে হইবে না! পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র এই ছবিগুলি 
ছড়াইয়া রহিয়াছে । ছবি আকার অবসরে তিনি শিল্প- 
সম্বন্ধে তাহার নান মতবাদ প্রভৃতি ভাষার লিপিবদ্ধ 
করিয়| থাকেন, প্রত্বতত্ব প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা, 
ভ্রমণ-বৃত্তাস্ত প্রভৃতিও রচনা করিয়া থাকেন। সাহিত্য- 
ক্ষেত্রে কবি বলিয়াও তাহার প্রচুর খ্যাতি আছে। 

বাহির হইতে দেখিলে রোএরিকের চিত্র সম্বন্ধে 
সকলের আগেই যাহা চোখে পড়ে তাহা এই,_-তিনি 


কোথাও পরিপার্শ্ব বা back৪r০॥undকে অবহেলা 
করেন নাই। বস্তুতঃ এইখানেই সাধারণ ভাবাত্মক 
চিত্রের সঙ্গে তাহার চিত্রের পার্থক্য । স্বর্গের দেবদূতকেও 
দিগন্তব্যাপী ঘননিবিড় মেঘাবেষ্টন ব! কুজ্বাটিকার অস্পষ্টতা 
দিয়া ঘিরিয়া জাকিয়া তাহার তৃপ্ি হয় না; এই মাটির 
পৃথিবীর যে রূপটি তাহার মনশ্চক্ষে ধর! পড়ে তাহারই 
মধ্যে কোংনা-একটি বিশেষ অর্থের দ্যোতনায় তিনি 
তাহাকে স্থাপন করেন। মানুষকে কেবলমাত্র মানুষ 
হিসাবে আবিয়াও তাহার মন ভরে না) বিশ্বের সঙ্গে 
তাহার সত্যকার সম্বন্ধের ক্ষেত্রটিতে তিনি তাহাকে ধরিয়া 
দেখিতে চান্। রোএরিকের মতে বিশ্বের সঙ্গে সন্বন্ধচ্যুত 
হইয়া মান্ষের যে জীবন তাহ! ধর্তবোর ঘধ্যেই নতে, বিশ্ব- 


পান, 


ক 


ওয় সংখ্যা ] 
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মায়াপুরী। 
রোএরিকের আঁক! “রুশিয়ার মায়ামন্ত্র' পধ্যায়ের একখানি ছবি। অশ্বারোহী রাজপুত্র মুক্ত তরবারি হস্তে প্রেত-পিশীচের আক্রমণ হইতে 
নগর রক্ষ। করিতেছেন । নগর ঘিরিয়! ধৈর্য্য ও অটলতার ছুেছা পর্বত-প্রাচীর ও শুচিতার অগ্রি-পরিথ! | 


যদিও আপাত-দৃষ্টিতে রোএরিকের অনেক চিত্রে 
মানবের এই স্থান নিতান্তই অকিঞ্চিংকর, তবু তার 
সম্পর্কে এই বিশ্ব সর্বত্রই অর্থপূর্ণ । গিরি নদী বন উপবন 
মেঘ বিদ্যুৎ সমস্তই যেন সেই ক্ষুদ্র মান্ষটিরই সত্তার এক- 


সম্পর্কে মান্ষ এবং মানব-সম্পর্কে বিশ্ব-_ইহাই 
তাহার শিল্পসাধনার বস্তু । তাহার চিত্রে এই বিশ্ব সর্বত্র 
স্বভাবতই মান্থষকে অনেকখানি ছাড়াইয়া গিয়াছে, 


চল্তি অর্থে শিল্পের যাহা বিষয়বস্তু পরিপার্শ্ব তাহা হইতে 
স্বাধিকারের বলেই যেন বড় হইয়া উঠিয়াছে। কেননা, 
রোএরিকের মতে বিশ্বের সঙ্গে মান্থষের সম্পর্ক গুরু- 
শিযোর সম্পর্ক; প্রকৃতির উপর মান্থষ যত রকম করিয়াই 
জয়ী হোক, তাহাকে সম্পূর্ণভাবে কোনোদিনই সে 
করতলগত করিতে পারিবে না, শেষ পর্যন্ত তাহার শক্তি 
ও সম্পদের অনীমতার কাছে মানুষকে হার মানিতেই 
হইবে, রহস্যের নাগাল মিলিবে না। রোএরিকের 
অনেকগুলি চিত্রে এই ভাবটিই জাজলামান হইয়া পরিস্ফুট 
হইয়াছে । 


একটি অংশ । এককে ছাড়িয়া অন্য উদ্দেশ্যহীন ও 
নিরর্থক । পরস্পরের মধ্যে পরস্পরের পরিপূর্ণতা । 

এই উদ্দেশ্য ও সম্পর্ক সর্বত্র স্থুপরিস্ফুট নহে, তবু 
ইহাকে চিনিয়া লইতে বিলম্ব হয় না। হ্রদের তীরে বুদ্ধ 
সন্ন্যাসী কি রহস্যময় কাজে ব্যাপৃত আছেন তাহা আমরা 
জানি না; কিন্ত দৃষ্টিমাত্রে সেই কাজটির গুরুত্ব আমাদের 
মনকে আসিয়া স্পর্শ করে, আমরা দেখিতে পাই 
সেই কাজকে ঘিরিয়াই মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যার আকাশ যেন স্তব্ধ 
হইয়া আছে, দিগন্তপ্রসারী হ্রদের জল কাপিতেছে না। 
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গুপ্তধন ৷ 


রোএরিকের অক! “রুণীয় মায়। মন্ত্র” পধ্যায়ের আর-একখানি ছবি । 


রুশিয়ার আদিম অধিবাসী একটি লোক পাহাড়ের গুহায় তাহার ধন- 


পাশা 


সঞ্চয় লুকাইয়। রাঁখিয়। যাইতেছে । নিকটের মেঘখানি তাহার মনের ভয়ব্যাকুল চঞ্চলতার ছোয়াচ লাগিয়াই যেন কীপিয়া নডিয়! 
উঠিয়াছে। সঞ্চিত ধনসম্পত্তি লুকাইয়! রাখ! চিরবিপ্লবের-দেশ রুশিয়ার আবহমানকালের রীতি । এজন্ নানা যাদুবিদ্যা! ও মন্ত্র 
তন্ত্রের উদ্ভব হইয়াছিল। ধন গোপন করিবার সময় ও গুপ্তধন আবার খু'জিয়! বাহির করিবার সময় সেইসব মন্ত্র আওড়াইতে হইত। 


নীরস পাহাড়ের কোল ঘেপিয়। কাট! আকা-বাকা পথটি 
মুহূর্তে যেন সজীব হইয়া উঠে, প্রত্যেকটি পাথরের বুকের 
মধ্যের কোন্‌ এক উৎস্থকোর হৃংস্পন্দন আমর! যেন 
স্পষ্ট অনুভব করিতে পারি কিছু বুঝিলাম না, এ কথা 
বলিবার প্রবৃত্তি মন হইতে তখন কোথায় চলিয়া 
যায়। 

স্তবিক সহজ-দৃষ্টিতে এ যেটুকু আমরা বুঝি, 
তাহার বেশী বুঝাইবার অভিপ্রায় রোএরিকের নিজেরও 
কোথাও থাকে কি না তাহাও অত্যন্তই সন্দেহের বিষয় । 
তিনি জীবনকে কোথাও ব্যাখ্যা করিতে বসেন নাই, 
টীকা ও অন্থয়-কারের কাজ তাহার নহে,_তিনি দ্রষ্টা 
এবং স্রষ্টা ; নেই হিসাবে জীবনের যে রহস্তরূপ তাহার 
একান্তই সতারপ,_সেই সত্যকে এমন সাহসের সঙ্গে ও 
ুস্পষ্টরূপে তাহার চিত্রগুলিতে তিনি আকার দিয়াছেন, 


যে, এক কথায় তাহার পরিচয় দিতে গেলে বলিতে হয়, 
তিনি শিল্পজগতের এক খষি। 

জীবনের বিপুল রহস্য! রোএরিকের কাছে মৃত্যু 
হইতেও সে জীবন বেশী অদ্ভূত ও বিস্ময়াবহ। দেইজন্তই 
রোএরিকের চিত্রে জীবনকে যেন জীসনাতীত রূপে আমরা 
পাই, মৃত্যুকে প্রতি-মুহূর্তে আমর! অতিক্রম করি। শুদ্ধমাত্র 
grotesque বা অপ্রাকৃত অদ্ভুত-কিছুর মধ্যে দিয়! এ 
জিনিষটি হইতেই পারিত না। রোএরিকের চিত্রও অদ্ভুত, 





শা 


বিন্ধ তাহা জীবন্ত । স্ষ্টিপ্রেরার এমন একটি নিবিড়তায়যা 


প্রত্যেকটি চিত্র দেদীপামান, যে, রসজ্ঞের চোখে সেগুলি 
বাস্তব ছাড়া আর কিছুই নহে । রোএরিকের চিত্রের মৃত্যুর 
মতন স্তব্ধ বিষণ্ন গাম্ভীষ্যের উল্লেখ করিয়া স্থবিখ্যাত 
রুশীয় সাহিত্যিক এ্যাণ্ডেয়েফ্‌ বলিয্লাছিলেন,--“মৃত্যুর 
সান্নিধ্যই যেন রোএরিকের সষ্ট রহস্তজগতের জীবন।” 


ws Ui 
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সর্ধশেষ দেবদূত । 


রোএরিকের আক! “দৈববাণী" পর্যায়ের একখানি ছবি । ছবিটির প্রত্যেকটি খু'টিনাটির অর্থ রোএরিক নিজেও জানেন ন|। 


এই দেবদূত 


কেনই যে সর্বশেষ দেবদূত, হতভাগা ছুঃখজজ্জরিত পৃথিবীর কানে কি তাহার বাণী, তাহার হাতের বর্শাফলকটিরই ব| কি অর্থ, এসমন্ত কথার 


কোনও সছুত্তরই তিনি দিতে পারিবেন ন। | 
সেই ব্যাখ্যাটি এই = 


মমন্ত ছবিটি তাঁর একটুখানি একটি বাখা! সমেত অকম্মাৎ তাহার মনের মধো ঝলপিয়! উঠিয়াছিল। 


“সুন্দর চির-সুন্দর, ভয়ঙ্কর চির-ভয়ঙ্কর, সর্ববশেম দেবদূত পৃথিবীর উপর দিয়। পক্ষবিস্তার করিয়। চলিয়! গেলেন ৷” 
অনেকে এই দৈববাণীর মধো বর্তমান যুগের সুন্দর মানবসভাতার ধ্বংসোন্ুখীন ভবিধাৎকে নাকি প্রতিফলিত দেখিতেছেন। 


a 


মৃত্যুর সঙ্গে মৈশামেশি এই জীবন, মৃত্যুর খোলা 
বাতায়নে ওপারের আলে! যাহার উপর পরিপূর্ণ ভাবে 
আসিয়া পড়িয়াছে। “পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য্যের অবসান 
ত মৃত্যুতেই ; প্রতিটি মেঘখণ্ড মৃত্যুর পথেই যাত্র৷ 
করিয়৷ চলে, প্রতিটি সৃর্য্যোদয় মৃত্যুতেই পর্যবসিত 
হয়। কেবল সেই তৃণপুঞ্ই রোএরিকের তৃণপুঞ্জের 
প মতো! সতেজ এবং সবুজ, যাহা জানে__শীত এবং মৃত্যু 
তাহার জীবনের পুরোভাগে রহিয়াছে ।” 
জীবনের এই রহস্তকে আকার দিতে 
রোএরিককে সর্বত্র প্রাচীন ইতিহাস কিন্গদন্তী পুরাণ 
উপকথার শরণাপন্ন হইতে হইয়াছে । আধুনিকতার এই 
অভাব তাহার চিত্রের আর-এক বিশেষত্ব । 


গিয়া 


ভাবাত্মক চিত্রে প্রাচীনতার একাধিপত্য লক্ষ্য করিয়া 
অনেকে মনে করিয়া থাকেন, মান্গষের আধুনিক জীবন- 
যাত্রা তার আধুনিক সভ্যতা, হাব-ভাব, পোষাক- 
পরিচ্ছদের মধ্যে বুঝি শিল্পের সেই উপাদানটি নাই, 
যাহা ছিল বৌদ্ধযুগের ভারতবর্ষে, ইলিয়াডযুগের গীসে, 
খৃষ্টীয় যুগের ইন্ত্রায়েলে, ক্লিওপেট্রাযুগের ইজিপ্টে। এ 
ধারণার মুলে ভূল আছে বলিয়া আমাদের মনে হয়। 
মানুষের প্রতিদিনকার বাস্তব জীবন হইতে তাহাকে 
একটুখানি বিচ্ছিন্ন করিয়া! না লঈলে সাধারণত ভাবাত্মক 
বস্তুর পরিপূর্ণ রসগ্রহ কর! তাহার পক্ষে কঠিন হয়। 
কেনন! বিশ্ময় এই রসের একটি প্রধান উপাদান : 
এবং পরিচিত নিকটের বস্তু হইতে অপরিচিত দুরের বস্তু 
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সহজে, 









টারতবর্ষ যে ভাবে আমাদের কল্পনাকে 
দূর ভবিষ্যতে বর্তমানের এই ভারতবর্ষও 
ৃ আমাদের অনাগতবংশীয়দের কল্পনাকে ঠিক তেমনই ভাবে 
উদ্ধদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করিবে বলিয়া আমরা আশা করিতে 


পারি তাহা ছাড়া, বর্তমানকে মানুষের মনে ধরে না, 
. ভবিষ্যৎকে সে সন্দেহ করে ভয় করে, একমাত্র 


_ অতীতকেই সে ভালো করিয়া! ধরিতে পারে বলিয়া 
তাহাকে দে বিশ্বাস করে একং অন্তরের মধ্যে সহজেই 


বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, এইজন্তও শিল্প্থষ্টির বিষয়বস্ত অনেক 


শিল্পী অতীত হইতে গ্রহণ করিয়া থাকেন। 
কিন্তু এসমস্ত ছাড়াও রোএরিকের শিল্পে অতীতের 
. প্রধান্তের আর-একটি বড় কারণ আছে, তাহা তাহার 
ৃ অতীতের প্রতি অন্ুরক্তি। শৈশব হইতে রুশিয়ার, বিশেষত 
উত্তর রুশিয়ার অতীত ইতিহানকে তিনি ভালবাসেন । 
তখন হইতেই উত্তর রুশিয়ার, নানা অদ্ভুত বীরত্বের 
কাহিনী, গুপ্ত-সম্পদের নানা রহস্তময় তথ্য, উপাখ্যান, 
 কিন্বন্তী তাহার শিশুকল্পনাকে উশ্বধধ্যশালী করিয়াছে। 
তাহার নিজের শরীরে রাজ-রক্ত প্রবাহিত, তার সেই 
অভিজাত-বংশীয় পূর্বপুরুষদের স্মৃতির গৌরব তাহার 
শিশুচিত্তকে উদ্বোধিত করিয়াছে । বয়সের সঙ্গে তাহার 
এই অন্ুরক্তি বৃদ্ধি পাইয়াই চলে। সমগ্র রুশিয়ার অতীত 
ইতিহাস পুঙ্থান্ুপুঙ্খ অধ্যয়ন করিয়াই কেবল তিনি তৃপ্ত 
হন নাই, স্বয্নং বহু সময় ও উদ্যম ব্যয় করিয়! প্রত্বতত্বের 





.. চঙ্চা করিতে আরম্ভ করেন | দীর্ঘকাল রুশিয়ার পল্লীতে 


পল্লীতে পর্যটন করিয়া যেখানে যাকিছু প্রাচীন এতিহের 
নিদর্শন, বাড়ী, গিজ্জা, দেবায়তন, মঠ মন্দিরের 
ধ্বংসাবশেষের সন্ধান পান সব পর্যবেক্ষণ করিয়া ফিরিতে 
থাকেন বৃদ্ধ, ফকির, সন্্যাশী ও কৃষকদের সঙ্গে মিশিয়া 
তাহাদের সঙ্গে গন্পগুজবে তাহাদের অভাঁব-বেদনার 
_. কথার সঙ্গে সঙ্গে রুশিয়ার গৌরবময় অতীত জীবনেরও 
পরিচয় গ্রহণ করিতে থাকেন। পরবর্তী জীবনে তাহার 


মাদের বি হার উবে করে। তাই শিল্প" 





শরণ লইয়াছেন, তাহাতেও যখন চলে ন 
লীলায় উপকথা-রূপকথার রাজ্যের দ্বার 
তাহাও উত্তর রুশিয়ারই একান্ত নিজন্ব জিনিষ। 

এই উত্তর রুশিয়াতে একদিকে রোএরিকের চিত্রের 
মতোই জীবন ও মৃত্যু যেন পরস্পরের প্রতিবেশী 


হইয়া বাস করিতেছে, শান্তিপূর্ণ ক্সিপ্ধ সৌন্দর্য্যের সঙ্গে 


হিমানীস্তৰ্ধ কালো-কষ্টির বিকটতার যেন পরিণয় ঘটিয়া 
গিয়াছে। 





আর-একদিকে ইহার অতীত ভরিয়া পতন- 






অদ্যুদয়ের কত সহ বিচিত্রতা ; এশিয়াবাসী যাযাবর 


ও তাতার দস্থ্যরা কতবার ইহার বুকের উপর দিয়! ঝড়ের 
মতে। বহিয়া গিয়াছে; দেশবিদেশ হইতে কতবার নূতন 
নৃতন ধর্শ-আন্দোলনের শ্োত আসিয়া ইহার এক প্রান্ত 
হইতে অপর প্রান্ত প্লাবিত করিয়াছে; চলোন্ি-মুখর 
সমুদ্রের বুক মধিত করিয়া বীরগব্রী ভাইকিংদের 
বারংবার হানা, ভল্কফ্‌ নদী বহিয়া স্কীতপাল মণিখচিত 


তরীবহরের কত বিজয়ধাত্রা, স্বপ্নের সপোন বহতা 5 


উপঢৌকনমহ কত বিদেশবাসী রাজঅতিখির আগমন, কত JF 
যুদ্ধ কত সন্ধি, কত বীরত্বের শৌর্য্যের অক্ষয় কীর্ঠি ইহার 
অতীতের স্তরে স্তরে স্বপ্নের মতে! সঞ্চিত হইয়| রহিয়াছে। 
লিওনিডি, এণ্ডে য়েড, বলিতেছেন, “রোএরিক উত্তর রুশিয়ার 


একমাত্র কবি। উহার রহস্যময় আত্মাটিকে তাহার মতো 


করিয়া আর কেহই প্রকাশ করিতে পারে নাই, যে আত্মার 
পরিচয় প্রকাশ পায় উহার ধ্যানগন্ভীর কালে-কষ্টির পাহাড়ে, 
উহার স্বিগ্ধ স্তিমিত ফলপুষ্পহীন বসন্তে, দীর্ঘ মেরুরাত্রির 


জাগরণে। ইহা বস্ততান্ত্রিক শিল্পীদের সেই নিরানন্দ উত্তর 


রুশিয়া নহে, যেখানে সব আলোর এবং সব জীবনের 
অবসান । ভগবানের সঙ্গে মানুষের সকলের চেয়ে সত্য 


সন্বন্ধের বাণীটিই এখানে নিরন্তর ধ্বনিত হইতেছে, 


“চিরন্তন প্রেম ও চিরস্তন সম্র্ষ' 1” 
রী সুধীরকুমার চৌধুরী 








i 









(১৯) 


উহার বর্থমান নাম কি? 
জী বিজয়কুষ রায় 
(২০) 
পূর্ববঙ্গ নৌক! ছাড়িবার সময় মাঝির| “গাজী বদর” বলিয়। 
চীৎকার করিয়। থাকে কেন? গাজী বদর কে? 
| + শ্রী ধীরেন্্রনাথ সাহ! 
| | | (২১) 
 নালন্স। বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসা-ৰিদ্যার অধ্যাপনা হইত কি না? 
উক্ত বিদ্যালয় সম্বন্ধে বিশেষ খবর কোন্‌ পুস্তকে পাওয়া যাইবে? 
রা | শ্রী ৰীরেন্্রমোঁহন দেন 








(২২) 


মঞ্ুযা, তিনি শুদ্ৰকন্ত| ; ইহার কোন পৌরাণিক মূল আছে কি? যদি 
থাকে ভবে কোথায় পাওয়া যায় ? 





শ্রী মনোরম! দাস 
রা (২৩) 
২২৪ পর্গণার ২৪টি পর্গণার নাম কি কি? 


শরীজ্যোতিশ্চন্্র হুর 
ৃ মীমাংসা 
গত বৎসরের প্রশ্নের মীমাংসা 
(৬৭) 


“কাগজ হইতে কালীর দাগ তোলা” 
গত মাঘ মাসের প্রবাসীতে উপরি-উক্ত প্রশ্নের উত্তরে শ্রীযুক্ত লাল- 
গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লেখেন $= 
“পি, এম্‌, বাগ্চীর শিল্প-প্রস্তত-প্রণালীতে এইরূপ লেপ! আাছে__ 
সোডা, সৌহাগ। ও নিশাদল একত্র পেষণ করিয়। কাগজে মাঁখাইলে 
লিখিত, অক্ষর উঠিয়া যায়।” 





কত পরিমাণ সোডা, সোহাগ! ও নিশাদল একত্র পেষণ 
করিতে হইবে, উত্তরদাতা তাহার উল্লেখ করেন নাই। আমি 


- মমপরিমাণে পেষণ করিয়া লিখিত অক্ষরে মাখাইয়। দেখি দাগ 
উঠে না। অনেকক্ষণ ঘসার পর অক্ষর উঠে বটে, কিন্তু কাগজ ছি'ড়িয়! 
. যায়। ছুরি দিয়া চাচিলেও সেইরূপই হয়। এনন্বন্ষে বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয়ের কিছু বলিবার থাকিলে, আগামী বৈঠকে তাহা পেশ করিলে 
| শ্রী অমিয়কান্ত দত্ত 

বি €৫ 7৮১৬ 


মহাভারতে লিখিত টদ্বতবনের বর্তমান অবস্থান কোথায় এবং 


র্মধদাসকৃত রত্বাকর-উদ্ধারে দৃষ্ট হয় যে রত্বাকরের স্ত্রীর নাম 





(১৪০) 


বেলপাতা, তুলসী প্রভৃতি পবিত্র কেন? 










বিপত্র-“একতঃ সর্বপুষ্গং শ্যাদিল্পত্ৰং তথৈকতঃ 
নণিযুক্তা-প্রবাল্চ বর্ণপুঙ্পাদিভিন্তুথা 
ন তথ| জায়তে প্রীতিবিস্বপত্রৈষথ। মম’ 
স-ভব্ষাপুরাণধৃত শিববচন। 2 
তুলমী-_দেবগণের স্চি যুদ্ধে অস্বররাজ জলন্ধর, পড়ী বৃন্দার একার 
বিফু-আরাধনার বলে, শিবপ্রমুখ সমস্ত দেব এমন কি স্বয়ং বিষ্ণুর 
অবধ্য হইল। তখন বিষ্ণু জলন্ধরের রূপ ধারণ করিয়া, বু | 
ভঙ্গ করাতে জলন্ধর নিহত হইল। তখন সতী বৃন্দ! বিষ্ণুকে 
দিতে উদ্যৃত হইলে বিষ্ণু বলিলেন, “তুমি পতির অনুসৃত! হও, তোমা 
ভন্মে যে বৃক্ষ জন্মিবে উহার পুজা করিলে আমার তুষ্টি হইবে।”  বুন্দার 
শরীর ভস্মীভূত হইলে তাহা! হইতে তুলসী, ধাত্রী, পলাশ ও অশ্বত্থ 
এই চারি বৃক্ষ উৎপন্ন হইল | : 7, 
--বিষ্ণু-পুরাণ ও পদ্মপুরাণ। 
সতাস্তরে-- : 
তুলসী অস্গররাজ শত্খচূড়ের পড়ী। দ্রেবগণ্রে সহিত শঙ্খচুড়ের 
যুদ্ধ বাধিলে তুলসীর সতীত্বের প্রভাবে স্বয়ং মহাদেব  শহাচুড়াকে 
বিনাশ করিতে অক্ষম হন । তখন দেবগণের একান্ত অনুরোধে বিফ 
শঙ্খচ্ড়-রূপ পরিগ্রহ করিয়া তুলসীর অবমানন! করিলে শঙ্খচূড় নিহত 
হয় এবং পতিশোকাকুল। তুলসী বিধু-পদে পতিত হইয়! প্রাণভ্যাগ ...... 
করেন। তাহার শরীর হইতে গণ্ডক শিলা এবং কেশ হইতে তুলমী 
বৃক্ষের উদ্ভব হয়। তদবধি ভুলসী বৃক্ষ বিফু-পুজায় প্রশস্ত 1... 
সব্রগপুরাগ। 
দুর্ব।সমুদ্রমন্থনকলে বিষ্ণু মন্দার পর্বত ধারণ করিলে পঞ্ধত- 
ধর্ষণে তাহার অঙ্গের রোমরাজী শ্বলিত হইয়! তরঙ্গবেগে তীরে সংলগ্ন 
হইলে দুর্বার ধারণ করে। তজ্জন্তাই দুর্বব! দেবপূজা় প্রশস্ত 1... 
{২১৪১ ১ 
Human Magnetism 


বাঙ্গলায় আমর! যাঁহাকে মনুবা-শরীরের ওজঃশ্কি বলি 
তাহাকেই বলে Human Magnetism ইহাকে সাধারণতঃ 
ব্ৰহ্মতেজ আ.খ্য| দেওয়| হয়। এই গজ: দেহরক্ষার একমাত্র পদার্ঘ। 
“ওজস্ত তেজে! ধাতুনাং শুক্ুস্তানাং পরম্‌ স্বতমূ 
হৃদয়স্থমপিব্যাপিদেহস্থিতিনিবন্ধনস্তক্রুতঃ 1 ০ 
কোন কোন মানুষের যে অসামান্ত চিন্তশক্তিতে অপরে স্বেচ্ছায়: 
তাহার নিকট অবনত হয় তাহ! এই ওজঃশক্তির ফল। দৃষ্ান্ত্বরূপ 
মহাত্মা গান্ধীর কথা উল্লেখ কর! যাইতে পারে | বঙ্গদাদাধন .. 
করিলে এই ওজঃশক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ইহার উৎকর্ষসাঁধনেক জন্য 
বাৰহারিক উপায় পাতঞ্লোক্ত ৰম ও নিয়মে নির্দিষ্ট হটয়াছে। 


ইংরেজীতে 












তাহা সংক্ষেপে এই-_অহিংসা, ₹ সত্য, অস্ত, ত্ 
“os সঙ্োঃ তপ ধায় ও দরদ 77 
রী চপলাকান্ত ভাগ্য 


কন বৎসরের মীমাংস! 
(১) 
পুদরিণীর জলে তু তে দেওয়া 
পুক্করিণীর জলে তু তে ব্যবহার করিলে মৎস্যের কোন হানি হয় না। 
(পরীক্ষিত।) 
শ্রী কালিদাস ভট্টাচাধ্য 
(২) 
ব্রঙগক্ষত্র শব্দের অর্থ 
.. শাস্ত্রে ব্ৰহ্গক্ষত্রিয় শব্দটি দ্বিবিধ অর্থে বাবহৃত হইতে দেখিতে পাই । 
১1 শ্ৰ্ৰন্মক্ষত্রস্য যে। যোনির্বশো রাজধি সৎকৃতঃ। 
ক্ষেমকং প্রাপ্য রাঁজানং স সংস্থাং গ্রাঙ্গ্যতে কলৌ ॥” 
[ও ৪1১১ অ। 
৪র্থ অংশে বিফুপুরাণ। এবং ভাগবত » স্বন্দ ২২ অ ৪৪ শ্লোক । 
ত এখানে “ব্ৰহ্মক্ষত্ৰিয়’ শব্দের অর্থ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়াতে জাত 
 এমুর্ধাবসিক্ত" জাতি। 
২1. জ্রন্ধক্ত্রমহিংসন্তত্তে কৌশং সমপূরয়ন্‌। 
ও ১৩।৭ সৰ্গ বালকাণ্ড, রাঁমায়ণ। 
৩ পঞ্চ পঞ্চ ন যা ভক্ষ্য ব্ৰহ্মহ্মত্ৰেণ রাঘব । 
শল্যকঃ স্বাবিধো গোধা! শশঃ কৃৰ্ম্মশ্চ পঞ্চমঃ॥ 
৩৯1১৭ রগ, কিছ্ষিদ্ধাাক1ও, রামায়ণ । 
০) অর্থাৎ “ইক্ষাকুর অমাত্যগণ ত্রাঙ্গণ ও ক্ষত্রিয়দিগের কোন 
হিস! ন। করিয়াই রাজকোধ পূর্ণ রাখিতেন ৷” 
(৩) “হে রাঘব, শলাকাঁদি পঞ্চ নখ-পঞ্চ-বিশিষ্ট জন্ত ত্রাঙ্গণ ও 
-. আ্ত্রিয়ধণের ভক্ষ্য ।” 
এখানে “ব্ৰহ্ম” ও “ক্ষত্ৰ” ছুইটিই স্বতন্ত্ৰ শব্দ ; উহার অর্থ “বহ্ম” 
অর্থাৎ ব্রাহ্মণ এবং “ক্ষত্ৰ” অর্থাৎ ক্ষত্রিয় বা “রাজা” এরপ অর্থে 
ব্যবহৃত হইয়াছে, পরস্ত “মূর্দীবসিক্ত” অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই । 
শ্রী ললিতমোহন রায় বিদ্যাবিনোদ 


.. প্রফেসার কিয়েল্হর্ণ বিজয়সেনের প্রছয়েখর-মন্দির-প্রশস্তির ব্যাখ্য।- 
কালে “স ব্ৰহ্মক্ষত্রিয়ানামজনি কুলশিরোদাম সামন্তয়ে?” লাইনটির 
| অর্থ করিয়াছেন head garland of the clans of the Ksha- 
triyas and Brahmanas. ( Ep. Ind., Vol. 1, 35. ) 
: কিন্তু এরূপ ব্যাখ্য। অযোক্তিক বিবেচনা করিয়। প্রফেসার ডাক্তার 
_ভাগারক!র বলিয়াছেন যে এ লাইনটির ব্যাখা হইবে "head garland 
‘of the Brahma-Kshatra family” আবার চাৎঙ-লিপিতেও 
_ ভতৃভট্টকে ব্ৰহ্মক্ষত্ৰাশ্বিত বল! হইয়াছে, এরং ইহার অর্থ ভাণডারকার 
possessed of both priestly and martial energy করিয়| 
_ কুটটুনোটে পুনরায় বলিয়াছেন যে ভত্তবভট্ট ব্রহ্মক্ষত্রিয় জাতি ছিলেন 
. ইহাঁও বুঝায়। উক্ত ছুই স্থল এবং বল্লাল-চরিতেও নেনবংশীয় 
ৰং রাজাদিগকে র্ক্ষত্র বলিয়! উল্লেখ কর! হইয়াছে দেখিয়! ইহ! অনুমান 
কর! বোধ হয় অন্যায় হইবে না যে ইহার! পূর্বে ব্রাহ্মণ ছিল 
0. এবং হিন্দু-বর্ীঅম-সং্কারযুক্ত ,সমীজগঠনের পূর্বে ক্ষত্রিয় হইয়াছিল: 
তাঁহার কীরণ হয়ত তাঁহার! ত্র ব্রাহ্মণ পদবী অপেক্ষা ক্ষত্রিয় পদই উচ্চতর 
নি : | 
















( J. and Proc A: ৪, B. (8), Vol NV, 192 
করিয়াছেন এবং তাহাতেই উক্ত অনুমানের সারবত|দৃষ্ট হইবে। 
রাজপুত জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে টড. প্রভৃতি মনীষিগণ, নানাবিধ 
গবেষণা করিয়াছেন এব* আধুনিক কালেও বহু মতের »ষ্ট হইয়াছে? 





- এইসকল হইতে ইহাই প্রতীয়মান হুয়--রাজপুতনায় কতকগুলি 


শাখার (995), দাক্ষিণাত্য-বালী অনা্য্য কোল গণ্ড প্রভৃতি নীচ 
জাতির উচ্চস্তরে আরোহণ-জ্রনিত শিষ্ট-সমাজের সহিত একাঙ্গী-করণ 





নিবন্ধন, সৃষ্টি হইয়াছে এবং আর কতকগুলির পূর্ববর্তী ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় 


প্রভৃতির উচ্চ বর্ণের অধঃপতন-জনিত মধ্যপথে সংরক্ষণ নিবন্ধন সৃষ্টি 
হইয়াছে এবং এই শেষোক্ত প্রকার শাখার মধ্যেই পড়ে মিবারের 
রাজবংশ । 

অধ্যাপক ভাঁগারকার বলিয়াছেন যে মিবারের রাণাগণ নাগর ত্রাহ্মণ- 
কুল হইতেই উৎপন্ন এবং প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করেন ধে যোধপুরের 
বন্ধার! তন্তুবায় ও রজক জাতি পূর্বে নাগর ব্রাহ্মণ ছিল এসং সেইরূপেই 
রাজপুতের গুহিলোট শাখার উৎপতি--তাহার পূর্বে বৈদেশিক ব্রাহ্মণ 
ছিল এবং পরে অর্থাৎ বিভিন্ন জাতির ঘাত-প্রতিঘাত-জনিত হিন্দু সমাজের 
একাঙ্গীকরণের পূর্বেই তাহারা ব্রাহ্মণত্ব ত্যাগ করিয়। ক্ষত্র-ধন্ম্মোচিত 
গুণাবলী বরণ করিয়। লয়। 

ভি স্মিথ এই-নকল প্রমাণ উল্লেখ পূর্বক উত্তপ্রকার অনুমান 
যৌক্তিক বিবেচনা করিয়াছিলেন। 


শ্রী লালমোহন মুখে পাধ্যায় 
(৩) 
ভারতবাসীর জামা পরা 


ভারতবাদীর জাম! পরার কথ! বেদেও পাওয়া য 
আছে--“সুচ্য। বাসঃ সন্বধর্দিয়াৎ।” 
মহাশয় স্থির করিয়াছেন ছুচ দ্বার! দেলাই কর! জামার ব,বহার তখনও 
ছিল। (Asiatic Society of Rengal কর্তৃক প্রকাশিত সত্যবত- 
মামশরমী প্রণীত “ইতরেয়ালৌচনম্‌” ১০৩ পৃষ্ঠা জ্রষ্টব্য।) “কঞ্চুক' 

'বাণঝার প্রভৃতি - শব্দও পরা চীনকালে কোন-না-কোনরূপ জামার অস্তিত্ব 
প্রমাণিত করে। গোতমদংহিতার দশম অধ্যায়ে কুর্ব( কোর্ত। বা জাম ) 
বলিয়। একপ্রকার পরিচ্ছদের উল্লেখ জাছে! মেগাস্থিনীমের সময় 
একপ্রকার দীর্ঘ পোষাকের (জাম! ) উল্লেখ পাঁওয়! যায়। (শ্রীযুক্ত 
জিতেন্দ্লাল বস্র ‘প্রাচীন ভারতে বন্া'লঙ্কার' শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য ; 
‘মাননী ও মর্দবাণী', কার্ছিক, ১৩২৮ । ) কাদন্বরীতে চাগুলকন্ার বর্ণন- 
কালে তাহার জামার উল্লেখ কর! হইয়ছে। “কঞ্চুকেন সমং নারী ভত্ব্ঃ 
সঙ্গং সমাচরেৎ। ত্রিভিতর্ষৈশ্চ মধ্যে বা বিধব! ভবতি ক্রবম্।' এই 
কঞ্চক কি সেমিজ অথবা সেইরূপ কিছু ? 

খর চিন্তাহরণ চক্রবর্ভা 
জামার ভারতীয় নাগ ‘অঙ্গরক্ষ!'। 
‘আঙ রাখখ।”। ঠিক কোন সময় হইতে ইহার প্রবর্তন তাহ। বল! যায় 
না, তবে যখন রাঁমায়ণ-মহাভারতের যুগে লৌহ প্রভৃতি ধাতৰ পদার্থের 
অঙ্গাবরণ কবচ প্রভৃতি নির্ন্মিত হই, তখন সে যুগে জাসাও প্রস্তুত হইত 
এরূপ অনুমান বোধ করি অন্যায় হইবে না। 

অমরকোঁষে পাওয়া যায় বস্াদিনির্ন্দিত দেনার জামার নাম “কর্্ুকে। 
বারবাণোহস্ত্রী” বস্তাবৃত সেনার নাম “আমুক্তঃ, প্রতিমুক্তশ্চ, পিনদ্ধশ্চ।- 
পিনদ্ধৰৎ” | নারীরা যে প্রাচীনকালে কীচুলী ব্যবহার করিতেন সহি! 


যায়। এভরেয় ব্রাহ্মণে 
ইহা! হইতে ত্যব্তদামআমী 





এখনও পশ্চিমারা! বলিয়! থাকে হব 


তয় সংখ্যা] 
প্রাচীন দাহিত্যে পাওয়া ঘায়। এই কীচুলীকে অনরে বল হইয়াছে 
“চোল; কুর্পাসক 1” কট 
রি ৮ শ্রী চপলাকাস্ত ভট্টাচাব্য 

Ue} 

০ শয়ান অবস্থায় বেশী শীত 

এই প্রশ্নের উত্তর ১৩২৮ বৈশাখের প্রবাসীর “পঞ্চশন্তেই” আছে । 

রি শ্রী নগেন্্রন্্র তট্টশালী 

নিপ্রিতাবস্থায় আমাদের শরীরের সমুদয় ক্রিয়ার বেগই কমিয়। 
যায়। জাগ্রতাবস্থ। অপেক্ষ। নিদ্রিতাবস্থায় হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন আস্তে 
আস্তে হয়, স্থাস-প্রশ্থাস ধীরে ধীরে হয় এবং মাংসপেশীগুলিও কতকট! 
শিথিল হইয়। থাকে । এইজন্য জাগ্রতাবস্থায় আমাদের শরীরে যে 
পরিমাণে উত্তাপ ( He) উৎপত্তি হইয়! থাকে নিদ্রিতীবস্থায় তদপেক্ষ। 


কম হয় এবং আমর! শৈতা অনুভব করি। 





শ্রী হরেন্দ্রলাল বঙ্গ 


কানাদের শরীরে যে উত্তাপ আছে বাহিরের বারুর উষ্ণত। তাহ! হইতে 
বেশী হইলে আমর] গরম অনুভব করি, আর শরীরের উত্তাপের চেয়ে বায়ুর 
উঞ্চত। কম হইলেই আমর! শীত অনুভব করি। আমাদের শরীর হইতে 
_ অর্বরদ।ই উত্তাপ বাহির হইয়। চলিয়। যাইতেছে । যেমন একটি উত্তপ্ত 
"পাৰ্থ উমুক্ত স্থানে রাখিয়। দিলে শীঘ্রই তাহার তাপ কমির! যায় সেইরূপ 
বাহিরের বায়ু যতই বেশী শীতল হইবে আমাদের শরীর হইতে উত্তাপের 
অপচয় ততই বেশী হইতে থাকিবে। যদিও আভ্যন্তরীণ তাপ সাধারণতঃ 
একই ভাবে থাঁকে । আমর শীত নিবারণের জন্য যে-মকল কাপড়- 
চোপড় বাবহ!র করি তাহার উন্দেগ্ত শরীর হইতে রহিত যে তাপ তাহা 
যেন শরীরের চণ্াবরণের চারিদিকেই বদ্ধ থাকে এবং বাহিরের শীত-বাযুও 
আমদের শরীর .স্পর্ণ না করে। শরীর হইতে উত্তাপ বাহির 
হইবার আর-একট| মান এই, যে, শরীরের উপরিভাগের ( surface ) 
ফতট। অংশ বাধুতে উন্মুক্ত থাকে তাহারই উপরে নির্ভর করে শরীর হইতে 
টা তাপের অপচয় হয়। উপবিষ্ট অবস্থায় শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ 
কতকট! গুটান আবস্থায় থাকে। শয়ন অবস্থায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি 
পিষ্ট অবস্থার চেয়ে অনেকটা উন্মুক্ত অবস্থায় থাকে ; কাজেই 
শীতবোধও শ্য়ান অবস্থায়ই বেশী হইয়া থাকে । 
ইহার আনুষঙ্গিক আর-একট। কারণও আছে । আমর! বুঝিতে পারি 
আর না পারি আমাদের শরীরের ভিতরে সর্বববাই একটা! কাধ্যকরী শক্তি 
(motor activity) কাজ করিতেছে ; তাহার ফলে আমাদের ধ্মনীতে 
রক্তুসঞ্চালন.হইতেছে ৷ এই কাধ্যকরী শক্তি যত বেশী, ফলে ধমনীতে 
রক্তনধালন যত ভ্রুত হয়, শরীরের উত্তাপের স্থাষ্টিও ততই বেশী পরিমাণে 
হইতে থাকে । দণ্ডায়মান অবস্থায় আমাদের শরীরের কাঁধ্যকরী শক্তির 
ব্যয় যতটা, উপবিষ্ট অবস্থায় তাঁর চেয়ে অনেক কম, শয়ান অবস্থায় 
আরও কম ; তাহার প্রমাণ আমর! দেখিতে পাই যে শরীর-সঞ্চালনে 
আমরা শ্রান্ত হইলে আমর! দাড়াইয়! না থাঁকিয়। বসিয়! থাকিতে চাই, 
শুইয়। থাকিতে পারিলে আরও আরাম পাই। কাজেই উপবিষ্ট অবস্থার 
চেয়ে শয়ান অবস্থায় শরীরে উত্তাপের স্ষ্টিও কম হয়_-শীত বেশী বোধ 
হইবার ইহ! আর-একউ কারণ। 


























শ্রী সতাভূনণ সেন 
1 ভ) 
| তারতের প্রথম মুদ্রাযন্ত্ 
কা স্বৰ্বপ্ৰথম। অর্থাৎ ১৫শত খৃষ্টানদের মধ্যভাগে গোয়া নগরে 





বেতাঁলের বৈঠক-_মীমাংসা 


সপ সলাওলাসলাসিলাসিলাসিলাসিলাসিলাসি পাটি লাস লাস পাসিপাসিপাি পা্িপাসিপা্টি সি লীিপীসিলাসিাসি সি পাতি পালি সব এলা 


৪৩৭ 


তৎপরে ১৭৭৩ খুষ্টাবে মান্্রীজে এবং ১৭৭৮ খৃষ্টাবে বঙ্গদেশে দৃষ্ট হয়? 
ইতিহাসে দেখা যায় যে ১৭৭৮ খুষ্টাবে শ্রীরামপুরের মিসনারী সাহেব 
লেফটনান্ট, লি উইল্কিন্স এস্থ(নের পঞ্চানন ক্্মকারকে অক্ষর 
প্রস্তুত শিক্ষা দেন। এবং পঞ্চানন পরে এক সেট কাঠের বাংলা 
হরফ প্রস্তুত করিয়। মিশনারীদিগকে দ্যায়। 





হী অমূল্যগোবিন্দ মৈত্র ৃ 
(৭) 


রাণ। উপাধির অর্থ 
টডের রাজস্থান হইতে এই উত্তর সংগৃহীত হইল ৫-- 


We...shall commence with the annals-of Mewar 0. 
and its princes. These are styled Ranas and are 
the elder branch of the Suryavansi or: the children রি 
of the sun. 

অর্থাৎ মেবারের ৃর্যযবংনীয় রাজগণ “রাঁণ।” এই উপাধি ধারণ .. 
করিতেন । 
Rahup obtained Cheetore in 5. 1257 (47005729070 
and shortly after sustained the attack of Shemsudin 
whom he met and overcame in a battle-at Nagore. 
Two great changes were introduced by: this: prince, 
the first in the title of the ‘tribe to Sesodia: 
the other in that of its prince, from Rawul to Rana... 
‘The cause of the latter is deserving more atten. 
tion. Amongst the foes of Rahup was: the: Purihar 
prince of Mundore : his name was Mokul withthe title 
of Rana. Rahup seized him ‘in his capital: and 
brought him to Sesodia, making him-tenounce- the 
rich district of Godwar and his title of Rana, which 
he assumed himself, to denote the ৮5 of his 
feud. 


অর্থাৎ ১২৫৭ সংৰতে (খৃঃ ১২.১ অকৰ্দে ) রাহপ fh এ 
রাজ| হন। অল্পদিন পরেই সম্জদ্দিনের সহিত তাঁহার নাগোর 
নামক স্থানে যুদ্ধ হয়; তাহাতে তিনি জয়লাভ করেন। তিনি 
দুইটি বিশেষ পরিবর্তন প্রবর্তিত করেন। তন্মধ্যে প্রথমটি তাহাদের 
জাতির অভিধান “শিশোদিয়।” করা, দ্বিতীয় তাহাদের বাজোপাধি 
রাউলের পরিবর্তে “রাণ!” লগয়।! রাহপের শক্রদলের মধ্যে : 
ধিপতি পুরীহররাজ মকুল রাণাই প্রধান। রাহপ ভীহাকে 
করিয়া শিশোদিয়ায় লইয়। আনেন এবং গদবার প্রদেশ ও রর! 
উপাধি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করেন। অতঃপর তিনি স্বয়ং রাণ! 
উপাধি ধারণ করেন । গে 
































শ্রী বিজয়কৃষ রায়, তরী স্বেহাংশুভুবণ বক্সী .. 
প্রাকৃত ব্যাকরণের মতে রাণা এবং রাজা একই শব্দ । রাণার স্ত্রী 
রাণী; রাজার স্ত্রী রাজ্দী। টড সাহেবের মতে টিতোরের শ্রমীরদের 


'রাণ।? এই উপাধি ছিল। রাও বাগ্স! তাহ! কাড়িয়া লন। 
রী মনা ভট্টাচা। 





(0) 
উক দেখিলে জিবে জল আনে কেন 
Reflex secretion ব। প্রতিক্রিয়া-জনিত নিঃলরণ হেতু টক 


২ ক্ৰঠিন। 
শতাব্দীতে রচিত 


৬০৮ 





ও মিষ্ট উভয় দেখিলেই ৰ। ব। উভয়ের স্বাণ পাইলে জিহ্বায় সাধারণতঃ 
জল. আনে ।- কিন্তু টক দেখিলেই শুধু জিহ্বায় জল আসে, মিষ্টি 
দেখিলে আদে না ইহার বোধ হয় কোন বিশেষ কারণ নাই। 
এইটুকু বল! যাইতে পারে যে টক বস্তুর তীর স্বাদ ও ত্রাণ আমাদের 
“salivary £lands ব{ লাল|-নিঃলারক্ণ গ্রন্থির উপর মিষ্ট বস্তু 
অপেক্ষ। হয়ত অধিক পরিমাণে প্রতিক্রিয়। করিয়া থাকে । 
| শ্রী হরেন্দ্রলাল বঙ্গ 
জিহ্বায় জল আদ! মানে জিহ্বার তলদেশস্থিত গ্রন্থিনমূহ (Glands) 
হইতে লালীরন (52118) নিঃম্থত হওয়।। এখন এই লালারস 
এরূপ পরিমাণে নিঃন্থত হইবে ধে-পরিমাণে আমাদের জিহব। কোন রস 
. সন্বন্ধে বোধশীল (5৩950৮০ )1 সুতরাং নাঃ দেখিলে জিহ্বায় জল 
আনে ন।' কথাটা! ভুন। বলা উচিত ছিল যে মিষ্টিতে জিহ্বায় ততটা 
জল ব। লালা আপে না যতট। টক রসে আে। 

এখন দেখিতে হইবে যে কেন টক রসে অধিক লাল! নিঃস্থত হয়। 
পুর্বেরই বলিয়াছি যে, জিহব!| থে রন সম্বন্ধে যত অধিক বোধশীল, 
লালা তত অধিক পরিমাণে নিঃস্বত হইবে । 

জিহ্বার যতখানি অংশ টক রদ সম্বন্ধে বোধশীল, অন্য কোন রদ 
সম্বন্ধে বোধ হয় ততখানি নয়। সেইজন্থ টক রসে জিহ্বার গ্রন্থি হইতে 
যত অধিক পরিমাণে লাল। নিঃন্থত হইবে, অন্ত কোন রসে তাহ। 
হইবে না। কারণ, 

“The tastes are not excited equally all over the 
surface of the tongue. ‘Thus the tip is most sensitive 
to sweet substances, and back the bitter, while the 
sides of the tongue most readily respond to acids.”— 

ট রখ, s Physiology. 
এ কালিদান ঘোমাল 
এৰী শচীনাথ ঘোষ 
(১৭) 
প্রাচীন ভারতে স্বচ 


প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে কিরূপ সুচের প্রচলন ছিল তাহ। বল! 
কিন্তু হুচ যে ছিল ইহাতে সন্দেহ নাই। খৃঃ পূঃ উর্থ 
কুশ্রুত নামক বিখ্যাত আরূর্ব্বদ-গ্রস্থে-_দীবৎ 
নি (5611) নাম পাওয়া যায় । 
জী নগেন্্রচ্দ্র ভট্টশালী 
ধক সংহিতায় শুচিকাধ্য-বিশিষ্ট বপ্তের উল্লেখ দেখ! যায়। সে- 
প্রাচীনধুগেও আধ্যগণ বত কাটিয়। হুচের সাহায্যে উচ্চ অঙ্গের পরিচ্ছদ 
প্রস্তুতের প্রণালী অবগত ছিলেন । বাহার উড়িষ্যার দেবমন্দির- 
গাত্রে অঙ্কিত মুদ্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহার! অবগত আছেন, 
অধিকাংশ মুস্তিই নানাবিধ সুন্দর সুদৃশ্য পরিচ্ছদে সজ্জিত। উদয়গিরির 
না একটি মৃত্তির গাত্রে বর্তমান সময়োপযোগী চাপকান 
1 যায়। ভুবনেশ্বরের মন্দিরগাত্রে কতিপয় মুত্তির পাদদ্বয় চর্দু- 
শি পাঁছুকার আচ্ছাদিত দেখ! ষাঁয়। অজন্তার গিরিগাত্রে বহু 
চিত্রে সুন্দর পরিচ্ছদের বিশ্যাপ দেখা যায়। অমরকৌব হইতে 
অবগত হওয়। যায় যে ভারতে শুচিকাব্যুক্ত-বন্-পরস্তৃতকারী সৌচিক 
নামে অভিহিত হইত্। *বারাণনী ধামে অদ্যাপি এইরূপ একটি 
স্বতন্ত্র জাতি দৃষ্ট হয়। 
সাধারণ পরিচ্ছদ হইতে পৃথক করিবার জন্য দুচী-পরিচ্ছদের 
কাতপয় বিশেষ নাম অভিধানে দেখিতে পাওয়া যায়। রামায়ণ ও 
মহাভারতের নানাস্থানে রাজপরিচ্ছদ জ্ঞাপনার্থ দেই-সকল শব্দ 








অপ সিল সলা মশলা মিলা সলা সিল সিলসিলা জিল ছেল মল সমল মিলস ০০৯৮১ BEATA EERE LS SINATRA Ns ASL A nn oe টড 


ব্যবহৃত হইয়াছে । সত্যং ভারতে থে বহু পূর্বে সুচী পরিচ্ছরের 
প্রচলন ছিল তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই |. 

রামায়ণ-যুগের আলোচন! ত্যাগ করিয়। আমর! যদ্দি নৌনাটির 
ঘটনাবলী সম্যক রূপে আলোচন! করি, তবে আমরা দেখিতে 
পাই, বৌদ্ধধুগেও ভারতে সুচী-শিল্পের প্রচলন খুব উৎকর্ষ লাভ 
করিয়াছিল । Samuel Beal-ag Chinese Sanscrit-এর ইংরেজী 
অনুবাদ পাঠ করিলে “The Story of the Nobleman who 
Became a Needle-maker গলে একস্থানে দেখিতে পাই; বুদ্ধদেব 
যখন হুচ প্রস্তুত করিয়া বৃদ্ধ সুচ-বিক্রেতার কুটারের দ্বারে উপস্থিত 

হইলেন তখন সুচ-বিক্ষেতা এবং বুদ্ধদেবের মধ্যে সুচ-প্রস্তুত সমন্ধে 

এই-দকল কথাবার্তা হইয়াছিল। 

“The old man asked him and said, ‘O well; sir ‘and 
is it true that you are able to make beautiful needles?” 
He replied, ‘I am able.' The old man then added; 
‘Let me see some of your ware, that I may have an 
idea of your skill.’ ‘Then the noble youth took out 
of his bamboo case a needle to show him." ‘The 
old man, having examined it, rep'ied, ‘Respectable 
youth: You are skilful in making needles; you 
drill the holes well.” Then the noble youth answer- 
ed, ‘This needle is nothing. I have others in my 
case far superior to these.’ On which he took another 
out of his bamboo case and showed it to the old 
man, Having examined it, he again began to 
praise the workmanship and said, ‘Very well made 
and drilled indeed” Then the youth said, ‘Oh! 
This is nothing. I have others better than that.’ 
So he took out a third and showed to the old: 
man who, having looked at it, cried out, ‘Beauti- 
fully made, beautifully drilled indeed.’ Then the 
youth said, ‘Oh! I have better needles than that. 
On which he took out another.....taking that 
needle in his hand placed it gently in a vessel 
of water, and lo ' it floated on the surface, 

বুদ্ধদেবের এবং স্ুচ-বিক্রেতার কথাবান্তী হইতে ইহা সমাকরূপে 
প্রতীয়মান হয় যে বৌদ্ধধুগে সুচীশিল্প খুব গ্রাধান্ত লাভ করিয়াছিল । 

শ্রী সুধীরচন্দ্র দাশদত্ত 
(১২) 
শিখা রাখার প্রথা কত কালের 
ৰথ্বেদের সংহিত৷|-গ্রস্থেও শিখার উল্লেখ পাওয়! যায়। 
সম্পতস্তি কুমার! বিশিখ! ইব' ( ধথ্বেদ, 
হুত্রাদিতে ইহার যথেষ্ট উল্লেখ আছে। 


যৱ বাপাঃ 
৬।৭৫১১৭ )। প্রবনতা গৃহ- 


শ্রী চিন্তাহরণ চক্রবস্তাঁ 
শিখা ন! থাকিলে ক্রিয়া-কর্খা শুদ্ধ হয় নাঁ। প্রমাণ যথা, “শিখী- 
তিলকী কন্দ কৃষ্যাৎ ৷” পুজাদির প্রারভ্ে “শিখায়াম্‌ বস্তরে ব৷ গ্রস্থিং 
বরধীয়াৎ 1” 
জী চপলাকান্ত ভট্টাচাধ 
মন্তরকে শিখার উদ্দেশ 
শুদ্ধিতত্বপ্ধৃত একটি 'ব্রাঙ্গণাবচনে দেখিতে পাওয়। থায়_-“এষ 











ওয় সংখ্যা] 


পাস 





রিক্তেবানপিহিতস্তস্যোতদপিধানং বৎ শিখেতি” অর্থাৎ ব্রাহ্মণ আবরণ- 
শুন্য হইয়। থাকিলে রিক্ত (তুচ্ছ ) হয়, একারণ শিখাই উহার অপিধান। 
পূর্বকালে প্রাক্মণগণ কৌপিনধারী থাকার দরুণ আবরণ-শৃন্ট ছিলেন, 
একারণ অতিপতাপাদি হইতে মস্তককে রক্ষা! করিবার জন্য তাহার! 
মন্তকের আবরণরূপে শিখা ধারণ করিতেন । অধুন! মান্দাজ দেশীয় 
ব্রাঙ্ধণথণ মত্তকে যেরূপ কেশ ধারণ করিয়া থাকেন, উহাই শাস্তু-নির্কিষ্ট 
প্রকৃত শিখা 1 

 আপন্তত্বের একটি বচন আছে--“ন সমাবৃত্ভ। বপেরুরন্তত্র বীহা- 
রাদিতোকে ।” অর্থাৎ 'বীহার' ভিন্ন অন্য সময় সমাবুত্তগণ বপন 
(শিক্ষা বৰ্জ্জন ) করিবে না। “বীহারাদর্শপৌর্ণমাসাঙ্গযাগবিশেষঃ 1” 
বীহার অর্থে দর্শ-পৌর্দমাস যাগের অঙ্গীভূত যাগ বুঝায়। দর্শ-পৌর্পনান 
একটি বৈদিক যজ্ঞ | উপরস্ত ব্ৰাহ্মণে’ শিখা-ধারণের উল্লেখ আছে। 
মাধবাঁচাধ্য ব্রাহ্মণ’ শব্দের অর্থ করিয়াছেন, “ব্রাহ্মণং মন্ত্রেতরবেদভাগঃ”, 
মন্ত্র ভিন্ন বেদভাগই ‘ব্রাহ্মণ’ । অতএব দেখা যাইতেছে, যে, বৈদিক 
সময় হইতেই শিখ।- ধারণের নিয়ম প্রকাশিত আছে। 


শ্রীজ্ঞানেন্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
(১৩) 
সজারু, শশক, প্রতিকূল বায়ু ইত্যাদি অধাত্রা কেন 
- ধজ্যোতিধিদাভিরণ' গ্রচ্থে পঞ্চম বর্ষে কর্ণবেধের কথা আছে। “বর্ষে 
ত্রিভিঃ প্রদরকাওমিতে ব| সন্ত; শিশোঃ শ্রবণবেধবিধানমাহ:”-_প্রদর- 
কাগুমিতে (প্রদর=বাণ=পীচ ) পঞ্চম বর্ষে। অর্থাৎ পঞ্চম বর্ষে 
অথব! তৃতীয় বর্ষে কর্ণবেধ কর্তৃব্য। মদন-পারিজীতে বল! হইয়াছে, 
কুলক্রমাগত প্রথ| অনুসারে কালনির্ণয় করিতে হইবে। কোন কোন 
পি অধুগ্মা বর্ষ মাত্রে ইহার বিধান দেখিতে পাওয়! যায়। ক্রন্দন 
হী অযাত্ৰ|। যথা রোদনং ন শুভং যানে বাহনস্য পলায়নষ্‌” 
ঈযাতিধিবন্ধ )।. অনুকূলবাযু গুভসুচুক এরূপ কথ! পাওয়! যায়। 
“বামে মধুরবাক্পক্ষী বৃক্ষঃ পল্লবিতোহগ্রতঃ । 
অনুকূলে বহন্‌ বায়ুঃ প্রয়াণে শ্ুভণংলিনঃ ॥” 
অনুকূল ৰায় শুভ, সুতরাং প্রতিকূল বায়ু অশুভ ৷ 
শক যাত্রায় অশুভ, যখ।--“গোধা-সর্পঃ শাশকোজাহকশ্চ যানে দৃষ্টঃ 
হি নেষ্টঃ” জ্যোতির্িবন্ধে শ্রীপতি। 





















শ্রী চিন্তাহরণ চক্রব্তা 


বৰ মৰ্বাপেক্ষা প্রশস্ত সময় হইতেছে জন্মকাল-_“জাতমাত্রস্ত 
বালন্ত মাুরুৎসঙ্গবর্তিনঃ শললা। ভেদয়েৎ কর্ণং নুচ্য! দ্বিগুণশুত্রয়” 
সজোতিলারে ব্‌লে। | 
রুদ্াধ্যায়-মহিম|--ইহ! রুদ্রের স্তব করিয়া রচিত কতগুলি শ্লোক। 
বর্তমানে যাঁহ| পাওয়! যায় তাহাতে প্লোক-সংখ্য। ৬৬ । যজুর্বেেদী বৃষোৎসগঁ 
শ্রাদ্ধে বৃষের দক্ষিণ কর্ণে সমগ্র রুদ্রাধ্যায় পাঠ করিতে হয়। যজুব্বেদীয় 
দশকর্মপদ্ধতির পুস্তকে বৃষোৎদর্গের হোমের পর এই রুদ্রাধ্যায় আছে। 
. উপযুক্ত মীমাংসা কর্ণবেধ প্রসঙ্গে উল্লিখিত গ্লোকটি হইতে প্রাচীন 
4. ভারতবর্ষে কিরূপ সুচের প্রচলন ছিল শাহারও আভাস পাওয়া যায়। 
ৰ্থাং শজাকুর কাটায় সুত! পরাইয়। সুচের কাধ্য কর! হইত। 
যখন সদ্যোজাত শিশুর কর্ণবেধ সম্ভবপর হইত তখন অস্ঠান্য 
দীবনকর্ও যে য ইহার দ্বারা চলিতে পারিত তাহাতে সন্দেহ কি? 
শ্রী চপলাকাস্ত ভষ্টাচাধ্য 
১ ব্যায় রুদ্রের উপদেশ-কৃত হজুক্রেদীয় শুক্ত ; শ্রাদ্ধ কাষ্যে পঠনীয় 
. শস্থাশ-ভের ) ইহা যজুৰেদীদিগের বৃনোৎসর্গে পঠিত হইয়। থাক । 
(বিশ্বকোষ ) 
শ্রী বিজয় কৃষ্ণ রায় 







বেতালের বৈঠক--মীমাংসা 


পাস সিাওলাস্তপাসিলা সলা সাস লালকাল সিলা সলা অ লাসিলা ওল সলা পিপিপি 


8৩৯ 
শশক যে অধাত্র। তাহ! নিয়লিখিত শ্লোকে উক্ত ত্ইয়াছে £-- 
সর্পক্ষতনরং সর্পং গোধাঞ্চ শশকং বিষম 
শ্রাদ্ধপাকঞ্চ পিগুধ মোদকঞ্চ ভিলাংস্তথা ॥ 
( ব্রক্গবৈবস্তুপুরাণ ) 
“প্রতিকূল বায়ু অধাত্র।; এনন্বন্বে বিশেষভাবে কোন নির্দেশ নারি; 
তবে “ঝঞ্চাবাতং রক্তবৃষ্টিং বাদ্যঞ্চ নৃপঘাতকম্”--এইগুলি অশ্তভ লক্ষণ 
বলিয়া ত্রহ্মবৈবর্ভপুরাণে লিখিত হইয়াছে । আরও বায়ুকে যদি দৈব, 
বস্তু বলিয়া ধর! যায়, তাহা হইলে প্রতিকূল বায়ু অধাত্রা। কারণ 
নিয়োদ্ধ ত গোকে যাত্ৰাকালে দৈবানুকুল্য একান্ত প্রার্থনীয় বলিয়া, গণিত 
হইয়াছে । 





নিজদৈবানুকুল্যে হি প্রাতিকুল্যে পরস্য চ। 
যায়াদ্‌ ভূপে| যতে দেবং বলমেতৎ পরং মতম্‌ ॥ 
(যুক্িকল্গতর? ) 
“মুক্তকেশীং ছিন্ননাদাং রুদন্তীধ দিগম্বরীম্” এই বাক্যে নারীর ক্রন্দন 
অধাত্র। বিবেচিত হইয়াছে। 
রুদ্রাধ্যায় রুদ্রসর্গ নামক পর্ধের অংশ বলিয়া বোধ হয়। 
উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় £-- 
কথিতস্তমসঃ সর্গে| ব্রহ্মন্তেয়ং মহামুনে। 
রুদ্রসগং প্রবক্ষ্যামি তন্মে নিগদতং শৃণু ॥ ৃ 
( বিষুঃপুর।ণ ) 
ইতি তে কথিতে। রাঁজন্‌ ুত্রসর্গ: প্রজাপতে। 
যং শ্রত্বাপি নরঃ স্যচ্যোঃ জহ্যাদ ভূতকৃতং ভয়ম্‌॥ 
(পানে বর্গথণ্ডে কদ্রসগর্ ৮ অধ্যায়ঃ). 
শান্তে কর্ণবেধ কেবল পঞ্চম বর্ষেই করিতে হইবে এরূপ কোন 
জনুজ্ঞ দেখিতে পাওয়| যায় ন|। তবে অধুগ্নবর্ষে কর্ণবেধ করিতে 
হইবে এইরূপ বিধান আছে। 
প্রমাণ 
ন জন্মমাসে ন চ চৈত্রপৌযে ন বর্ষধুগে ন হরে প্রস্থপ্তে। 
(দীপিকায়াম্‌) 


কুদ্রলগের 






কিন্তু বিদ্যারস্ত পঞ্চম বধে করাইতে হয় £-- 
“অপঠনদিনবজ্জ্যং পাঠয়েৎ পঞ্চমেহবে ।” 
“সম্প্রাপ্তে পঞ্চমে বর্ষে অপ্রকুপ্তে জনাদ্দ নে ॥% 
( বিষ্ণুধন্মোত্তরে ) 
রী বিজয়কৃষ রায় 
(১৬) 
হিন্দুধশ্মে পৌত্তলিকতার ইতিহাস 
এই জিজ্ঞানীর যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত উত্তর পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত নলিনীকাস্ত 
ভট্টশালী হজে প্রবন্ধ হইতে নিয়ে উদ্ধৃত হইল ৷-- 
“আধ্যদের ..* +-* খ্থেদের প্রাচীনতম হুক্তগুলিতে ধর্সের যে. মুস্তি : 
আমর! দেখিতে, পাই_ উহাই ধর্ম-ভাঁবের সনাতন আদিম মুন্ধি । 
আধ্যেতর জাতির মধ্যেও যখনই ধর্মভাব প্রথম দেখা গিয়াছে-তখনই 
এই মুস্তি "-** 1 এই মুর্থিটি--জলে, স্থলে, অস্তরীক্ষে, অগ্নিত, 
বারুজে, ঘাহা-কিছুর সঙ্গে দৈনিক জীবন-মীত্রায় মানবের পরিচয় হয়... 
তাহাতেই একটি দেহাতিরিক্ত সুশ্ম চিন্ময় সত্তার কল্পনা এবং তাহাতে 
মানবের শক্তির অতীত শক্তির অর্থাৎ দেবতের আরোপ পৃ খেয়ে 
এইরূপ দেবতার অভাব নাই । অগ্নি দেবতা, বায়ু দেবতা, ইন্দ্র দেবতা, 
হৃয্য দেবতা, বিষ্ণু দেবতা ইত্যাদি । ধৰ্ম্মের এই পরাস্ত প্রকাশ সমস্ত 






2 রস 


: দেবসত্তা নহে,--এক মৃহাদেবমতারই বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র, জগতের 
ধর্ণের ইতিহাসে তাঁহ| এক স্মরণীয় দিন। 


5. সেই দিন হইতে আঁখাবর্শের শত এক সম্পূর্ণ নূতন পথে প্রবাহিত 

পু হইল 1 ***-* ৫০ ০০ খুং পুঃ হইতে মিশর আইসিস-ওসাইরিসের 

মুর্তি গড়িয়। পুজা আরম্ভ করিয়াছিল, আসিরিয়া কেলভিয়াও তাহার 

কিঞ্চিৎ পরেই সামাস ইষ্ট, মিলিটার মন্দির গড়িয়া তুলিয়াছিল। 

** খৃঃ পূঃ ধর্থ ৩য় ও ২য় শতাব্দীতে ভারতে ধর্ম্মের অবস্থা এই 

বৈদিক যাগযজ্ঞের প্রভাব কমে নাই, দেশের শ্রেষ্ঠ মনীবীগণ উপনিষদের 

. ঈশ্বরতত্বও আলোচন! করিতেছেন, এদিকে দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে নীচে 

বা বেদীতে পূজাও আরম্ভ হইয়াছে? ভারতের সর্ধপ্রাচীন ভা্বধা- 
নিদর্শন বরহাট স্ত পে এই ব্যাপারের মনোরম নিদর্শন রহিয়াছে। 


= মৌধ্যবংশ-পতনের পর খৃষ্টপূর্ব্ব ২য় শতাব্দীর প্রারস্তে সুঙ্গদের 
অধিকার কালে বরহাট স্তূপ নির্দিত হয়। ই 
দেখ যায়-বুদ্ধের মূর্তি এখনও গঠিত হয় নাই, কিন্তু বুদ্ধের আনন, 
বুদ্ধের পদচিহ্ন, বুদ্ধের দেহের ভন্মাবশেষের উপর নিন্ধিত স্ত,প, যে বৃক্ষ- 
তলে বসিয়া তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন সেই বটবৃক্ষ, “এই-সমন্তই 
দেবতার মত পুজা পাইতেছে। :*.. পীপরাহা হইতে যে-সব 
 শ্রাচীন জিনিষ সংগৃহীত বইযাছে- তাহারে মধ্যে দুইখান! স্বর্ণপাতের 
উপর পৃথিবী-দেবীর মূর্তি অঙ্কিত দেখ! যাঁয়। পরলোকগত ডাক্তার 
ব্লকের মতে--এই প্রাচীন জিনিসগুলি ৫০* খৃষ্টপূর্ববাবের ৷ 
খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে কুষণ রাজা কনিষ্ক আসিয়। ভারতের 
রি পশ্চিমার্ধ অধিকার করিয়। বসেন । কনি তাহার সঙ্গে গ্রীস, পারপ্ত, 
_আসিরিয়, মিশর ইত্যাদি দেশের মূর্তি-পূজ। লইয়া আসেন। তিনি 
ভারতবর্ষে আসিয়াই বাঙ্গণ্য ও বৌদ্ধ ধর্ন্দের পরিচালন-ভার গ্রহণ 
করেন। ইহার পর হইতেই দেশ মন্দিরে এবং মন্দির দেবমূর্তিতে 
 ভরিয়। উঠিতে লাগিল। বৃদ্ধদেবের শূন্য আসনে অচিরাৎ বৃদ্ধমুত্তির 
‘আবির্ভাব হইল এবং দেখিতে দেখিতে কার্তিক, গণেশ, শিব ও পার্বতী 
মুর্তি নির্দিত হইয়া পূজী পাইতে লাগিল! 

পপ্রতিভ1,” ১৩২১, ২৩২৯ পৃঃ । 

উপরোক্তরূপেই হিন্দুধর্দ্জে পৌত্তলিকতা সংক্রামিত হইয়াছে । 

শ্রী নগেন্দ্রচন্্র ভট্টশালী 










কক. 





(১৭) 
ত চা’ শব্দের উৎপত্তি 
চা’ শব্দ ও 162, শব্দ চীন! ভাবা হইতে উঠিয়াছে। ছুই 
প্রদেশের. বিভিন্ন উচ্চারণ । চাঁ চীন! 072 ও 15৪ চীন! 14 শব্দ 
ia জাপানী উচ্চারণ ছুইটি 1, Cha | 
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 
শাস্তিনিকেতন 








রা আদিম ধর্সেরই এক। কিন্তু যেদিন জধ্য ধবিগণ জ্ঞান-নেত্রে সহন! 
এই সত্য দেখিতে পাইলেন যে, জগ্রি বায় বরুণ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন 






আফিক্য বশতঃ সময় সময় দুধ টক হয়! এই নয ছুধ সকালে এক- 
বার মাত্র ফুটাইয়। রাখিলে, সন্ধ্যার মধ্যে তাহা টক্‌ হ্ইয়। যায় 
দুধ টক. না হইবার জন্য সমস্ত দিনে অন্তত? চার-পাঁচবার দুধ 
ফুটাইয়! রাখা আবশ্যক । 


শীতকালে দুধ মোঁটেই উক হয় ন 


শ্রী অধিয়কাস্ত দত্ত 
বিন! মরিচ দিলে অনেকক্ষণ পধ্যন্ত 
ভাল থাকে । 
চামচ বাইকীর্ধনেট অব সোড| দিতে হয়। এ মিঞ্রিত- দ্রব্য :পরে : 
এনামেল-মণ্ডিত লৌহ-কটাঁহে ঢালিয়। বাপ্প-তাপে দিদ্ধ করিতে 
হয় এবং ক্রমাগত উহাকে বাতাস করিতে হয় এবং নাঁড়িতে হয় 
এইরূপ করিতে করিতে সমস্ত জল শুকাইয়| দুগ্ধ গু'ড়ার মত হইবে । 
এই-সকল চর্ণই পরে এক পাউও লইয়া চাপ দিয়! ইষ্টকাকারে 
বিক্রয় হয়। আবার ব্যবহার-কালে এ ইট গু ড়াইয়া জল গুলিলেই 
দুগ্ধ হয়।” রী অমূল্যগোবিন্দ মৈত্র 


আঁলের ছুদ্ধে শুক্ন! 


ও | 
্ী স্ধীন্্রনারায়ণ চৌধুরী 
দুধ টক্‌ হইবার কারণ ফার্দেন্টেস্যন্‌ Fermentation। দুধে 
ছুপ্ধশর্কর! 1,90:95€ নামে শর্করা-জাতীয় এক পদার্থ আছে। ফা্ন্দেন্‌- 
টেস্যনে এই lactose, Lactic acid পরিণত হয়, এবং এই 
পরিবর্তন সংঘটিত হয় এক বিশেন-প্রকার জীবাণুর সাহায্যে । এই 
Bacillus যে দুধের মধ্যে ব্বতঃই উৎপন্ন হয় না তাহা স্বপ্রজনন . 
মতবাদের পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে একপ্রকার স্থির হইয়া গিয়াছে) 
সুতরাং বাতামেই এই জীবাণুর বাস এরূপ অনুমান অসঙ্গত 
নহে। হুধের পাত্রকে চতুর্দ্দিক বাঁযু-সংস্পর্শশৃন্য করিয়! বন্ধ ( ( Her- 
metically seal) করিতে পারিলে জীবাণুর প্রবেশ-পথ রোধ 
হয়। কিন্তু তৎপূর্ব্বে দেখা আবশ্যক যে দুগ্ধ হইতে মন্পূর্রপে 
জীবাণু ভাড়িত হইয়াছে কি না। জীবাণুর কাধা তথা বংশবৃদ্ধি 
সৰ্বাপেক্ষা দ্ৰুতভাবে সম্পন্ন হয় আমাদের দেহতাঁপের সান্নিধ্যে ; অধিক 
উত্তাপে জীবাণু বিনষ্ট হয়, অধিক শৈত্যে ইহাদের কন্মের শক্তি ক্ষীণ 
হয়, কিন্তু জীবনীশক্তি অব্যাহত থাকে । জলীয়ভাগের উপস্থিতিও 
কৌন কোন Fermentationএর বিশেষ আনুকূল্য করে। সুতরাং ছুধ 
জ্বাল দিয়! গুকাইয়| ফেলিলে Fermentation বন্ধ হইতে পাঁরে-- 
সাধারণভাবে জ্বাল দিয়! রাখিলে অস্ত; কয়েক ঘণ্টার জন্য Fermen- 
tation বন্ধ থাকে | জীবাণুর পক্ষে বিযাক্ত এমন কোন বন্তর সাহায্যেও 
Fermentationaএর হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ কর! যাইতে পারে-- 
কিন্তু লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে এইরূপ পদার্থ মনুম্যদেহের অনিষ্টদাধন 
ন। করে। অতি সামান্য পরিমাণে Formaldehyde ব! ফন্মীলিন 
কোন কোন ছুগ্ধ-ব্যবসাঁয়ী পাশ্চাত্যদেশে ছুগ্ধ-সংরক্ষণের জন্য ব্যবহার 
করিয়! থাকেন, কিন্তু এইরূপ ভাবে ফণ্দালিন ব্যবহার কর! নিতান্ত 
অবৈধৈ। Fermentation-লন্বন্ধীয় জ্ঞানের জন্য আমরা ফরাসি 
রাসাধনিক পাস্ত্যরের নিকট খণী। ্ৰীঙ্থবোধকুমার মজুমদার 


আপ 












“৫৬ সের দুগ্ধে ১৪ সের স্কেতশকরা এবং ছোঁট এক... 






























ফাঁউন্টেন পেন সাফ করা 


বৈশাখ মানের পপ্রবাসীতে" “ফাউিন্টেন পেন সাফ করা” শীর্ষক একটি 
প্রবন্ধ দেখিলাম ( পৃঃ ৫৮ )। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, যে প্রণালীর 
কথ! ইহাতে লিখিত হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ ভুল । ফাউন্টেন পেনের পক্ষে 
ইহ! অনিষ্টকর-মারাস্মক । | 
“কলমের মধ্যে গরম জল”' ভরিলে কলম ফুলিবেই, এবং ইহার 
গঞ্ঠ বড় হইবেই--বেশী না হউক সামান্য হইবেই। ইহার ফল এই 
হইবে যে কলমের স্লু-এর থরও বড় হইবে, এবং ॥ib-॥০!de৮ আর 
আই হইয়া বপিবে না কালী চুয়াউৰে। কলমের 16০৫67টিও 
অন্পবিস্তর ফুলিবে এবং তাহ! হইলে কালি ঠিক আনিবে ন1। এইরপে 
কলমের প্রত্যেক অংশটি অল্প-বিস্তর বড় হইয়া কলমটিকে একেবারে 
_ পদার্থহীন, অকর্থণ্য করিয়। দিবে। বাল্যকালে অনেকগুলি ফাউন্টেন পেন 
. শ্রম জলে ধুইয়। একেবারে নষ্ট করিয়াছি বলিয়। শ্রীযুক্ত হেমন্তবাবুকে 
তিবাদ করিতে সাহসী হইলাম ।-- 


ক্ান্টেন পেন মাফ. করার একটি অতি দোজ। ও ক্ুন্দর উপায় 
1: কলমটির কালি ফেলিয়। দিয় দু-একবাঁর ঠা জলে ধুইতে 
পরে কলমটিকে methylated 50701 Ee ঘণ্ট| ডুবাইয়। 
ধিতে হইবে | 9111এ কলমের ভিতরকার প্রত্যেক অংশের 
টির দান।” গলিয়। বাহির হুইয়। যাইবে, এবং কলমটি একেবারে 
সাফ, হইবে। তাহার পর কলমটি মুছিয়। কালি ভরিলেই কলমটি 
ব্যবহার-যোগ্য হইবে । 











শ্রী বীরেজ্জনাথ ঘোষ 


টি একেবারে ফুটন্ত জল কলমে ভরিলে কলম নষ্ট হইবেই। গরম 
জল অর্থাৎ ঠা জলকে কিঞ্চিৎ গরম রি লইয়। কলমে ভরিয়! 
ধুইতে হইবে। তাহাতে কলম নষ্ট হইবে না। আমি নিজে এই 
প্রকারে কলম ধুইয়। ব্যবহার করিতেছি! কলম রি খারাপ হয় 
নাই। আমেরিকা এবং ইউরোপেও এই প্রকারে বরণাঁকলম পরিঙ্গার 


ক্র হয়। 


শ্রী হেমন্ত চট্টোপাধ্যায় 


শপ 


্ হারামণি ? 

বাসী বৈশাখ (১৩২৯) সংখ্যায় প্রকাশিত 'হারাদণি'র সকল 
গুলি প্রকৃত হারামণি নয়,-ইহার তৃতীয় গানটি ৬ রজনীকান্ত 
দেল প্রণীত “কল্যাণী” পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণে “অস্তদৃষ্টি” নাম দিয়া 
দে হয্যাছে। 







শ্রী নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 


সপ 





“প্রবাসী”তে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র ভট্টশাঁলী মহাশয় পঞ্শস্যে লিখিয়াছেন 
যে ল্যারি-বর্জেন ২১,৯০৯ ফুট উঠিয়।ছেন, ইহার বেশী কেহ কোনদিন 
উঠেন নাই । কিন্তু “ব্যোমষান” নামক প্রবন্ধে দেখিতে পাই য়ে. 
James Glacier ২৯০৭০ কুট উঠিয়াছিলেন। : a 

নগেন্দ সপ্ত 

আমেরিকান বিমান-বীর শ্রোয়েডের ( Schroeder ) গত ১৯২৯ 
সনের ফেব্রুয়ারি মালে ৩৩,১৩৩ ফুট উচ্চে উঠেন তিনি টুল 
biplaneএ চড়িয়। এই আশ্চৰ্য্য কাজটি করেন । 

শ্রী হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়. 


দেবী কৃষ্ণভাঁবিনী দাঁস 


বর্তমান সনের জ্যেষ্ঠ মাসের প্রবাসীতে “কৃষ্ণভাবিনী-স্মৃতি- 
প্রবন্ধে দেখিলাম থে “দেবী কৃষ্ণভাবিনী দাস চুয়াডাঙ্গার এক ০০ 
ঘরে জন্মগ্রহণ করেন ।” 
কিন্তু ্ব্গায়। কৃষ্ণভাঁবিনী দাস মুর্শিদাবাদ জেলার চোরা পে 
প্রসিদ্ধ সর্ব্বাধিকারী বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । তিনি গার 
জয়নারায়ণ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের কন্যা ছিলেন । 
রী নিসা সর্বাধিকারী 


বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় অনুপস্থিতি 


জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রবাঁসীতে “বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় অনুপস্থিতি? 
সম্বন্ধে যে কয়টি লাইন লেখ! হইয়াছে তাহার ভিত্তি নিতীস্তই অমূলক । 
প্রথমতঃ হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীযুক্ত, চারুচন্দ্র ঘোষের যে পুত্রের 
বিষয় উল্লেখ করিয়া উক্ত লাইন কয়টি লেখা হইয়াছে সে পুত্র 
বৎসর “বি-এস্সি' পরীক্ষা দেয় নাই। দ্বিতীয়তঃ সে পরীক্ষার প্রচ ক 
দিবসই উপস্থিত ছিল কোনও দিনও অনুপস্থিত ছিল না. 
একদিন পরীক্ষার সময় বিশেষ অন্ুস্থত। বোধ করাতে ১ ঘন্টা ও 
উত্তর করিয়া ‘হল্‌' পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসে । আমি যতদুর 
তাহার বিষয় জানি তাহাতে মনে হয় দে কোনও বিষয়ে এক পেপার... 
পরীক্ষা দিতে অক্ষম হইলেও পাস্‌ করিবার বিশেষ সস্তাবনা। তাহার 
পর “তাঁহাকে পাস্‌করা যায় কি না বিবেচনা করিবার জন তাহার 
বিষয়টি মডারেটারদের নিকট পেস্‌ কর! হইয়াছে”--এ সংবাদের ভিত্তি 
সম্পূর্ণ কাল্পনিক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে । কারণ আমার যতদুর 
জান! আছে তাহাতে মনে হয় পরীক্ষায় অনুপস্থিত থাকিয়াও ৫ 
পাস্‌ করিয়! দিবার জন্য কলিকাঁত! বিশ্ববিদ্যালয়ের দীর্িকেটের নিকট 
আবেদন-পত্র পাঠাইতে পারে না। আপনি এ সংবাদ যাহার নিকট 
হইতে পাইয়াছেন, আমার সনে হয় তাহার সংবাদ ঠিক নহে । অতএব 
আপনার স্তায় বিদ্বান ও বিচক্ষণ ব্যক্তির পক্ষে এ সামান্য বিদয় লইয়া... 


লা চলল আলা দিললা মিলা গছক পাসলাস্লাসলাদিলসিলসলসিলাদললাসল 





আলোচন| করা ঠিক্‌ বলিয়া বোধ হয় না। আশা করি আগামী সংখ্যায় - 
এই বিষয়ে আপনি সতের আদর করিতে ভুলিবেন ন! ।- 


হবা নীপুর, 
পদ্মপুকুর রোড 







ভুল ছিল ; "বি-এস্‌সী”র পরিবর্তে "আই-এস্দী” হইবে। আর যাহা 
..লিখিয়াছি, অর্থাৎ আসল কথাগুলি, সমস্তই ঠিক । প্রমাণ, সীত্ডিকেটের 
গত ৫ই মে তারিখের অধিবেশনের কার্ধাবিবরণ হইতে নীচে উদ্ধত 


কথাগুলি £-- 


“Bs; Read an application from Satyendra Chandra 
Ghosh, a candidate at the recent I. Sc. Examina- 
tion, bearing Roll Cal. No. 767, praying that he 
‘may be re-examined in Physics, as he was slightly 


i ক ‘ill, while he.sat for the first paper on the 22nd April, 
‘Cand as he:had to be carried away due to illness 


before he could answer any question of the Second 
Paper on the 24th April, 

RESOLVED 

“That the matter be referred to the 
‘Moderators in Arts and Science." 
বিষয়টি সামন্ত নহে। কারণ, পরীক্ষার সময় অনেক ছাত্র পীড়িত 
হয়। একজনের সম্বন্ধে বিবেচন। করিলে, সকলের সন্বন্ধেই করা 

উচিত । 


Board of 


বেরির চর্খা ও তাত 
২. ভারতবর্ের” বিশ্বকন্মাকে তাহার ভুল সংশোধনের জন্য আমি 
লিখিয়া পাঠীইয়াছিলাম। তিনি আমাকে পরিষ্কার বলিয়াছেন, 
ভারতবর্ষে” এই প্রতিবাদ তিনি বাহির করিবেন না। এজন্যই 
আপনার, নিকট প্রতিবাদ-পত্রখান| পাঠাইতে বাধ্য হইলাম। 
ভারতবর্ষ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮ (৮ম বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা ), ৭৩৭ পৃষ্ঠা, 
সম্পাদকের বৈঠৰূ । 

“ভারতবর্ষ” ৭৩৭ পৃষ্ঠার চিত্রটির নিয়ে লিখিয়। দিয়াছেন, “বেরীর 
ইমপ্রুভ ড_ ফোন্ডিং স্পিনিং মেপিন” তাহাতে প্রকাশ পাইতেছে এ যন্ত্রটি 
বেরীর স্পিনিং মেসিন ; উহা! সম্পূর্ণ ভুল । এ যন্ত্রটি বেরীর অটে।- 
ম্যাটিক হাগুলুম। 


| 









্রগুণেনজনাথ সুগেপাাহ রা 


টদকের অন্তব্য।__আসর। বাহ! লিখিয়াছিলাম, তাহাতে একটি 





ঢ বলিতে চান? যদি স ধারণ চরক! কা হইতে উহাতে অধিক 
কাট যাইত তাহ! হইলে স্বীকার করি তাম, ১ 
ও রা 









(পুরাতন ্রণালীর ) দৈনিক ০০ সের তুল! কাট! যায়। ৩ টাকা 
মূল্যের চর্কাতে সে কাঁজ হয় ১৫২ টাক! মূল্যের চর্কাতে দেই কাজ 
হইলে লোকে ১৫, টাক! দিয়। বেরীর চরকা কিদিয়। ক্ষতিগ্রস্ত হইৰে 
কেন? 

বেরীর ভাত সম্বন্ধে ১৩২৮ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসের দার 
সম্পাদকের বৈঠকে লিখিয়াছেন, ভাতের কোন যন্ত্র ইহাতে চাঁলাইতে 
হয় না, সমস্ত কাঁজ আপ্নাআ।পনি হয়। এ ভাত মানবশক্তি-চালিত 
একটি যন্ত্র মাত্র, যে-সকল তাঁত বৈদ্যুতিক শক্তিতে চলে, তারও 
অনেক কাজ হাতের সাহায্য ছাড়া চলিতে পারে না । মানিবশক্তি- 
চালিত হাওলুম যন্ত্রে হাতের সাহায্য লাগে ন।, ইহ! হইতে পারে না। 

কাঠের তৈয়ারী বেরীর ভাতের মূল্য ২৫*২। উহ! উন্নত প্রণালীর 
ফ্লাই-শাটল্‌ ভীত (মূল্য ৭*২ ) হইতে কিছুমাত্র অধিক কাজ দিতে 
পারে ন|। কার্যাক্ষেত্রে দেখ। গিয়াছে, মিঃ হুজওয়াফের তৈয়ারী 
তাত, যাহ! বেরী তাত নামে পরিচিত, এ তাতে ১* নং অর্থাৎ 
২২৭ নং কুতাতে ১৬ নং পড়েন দিয়! দৈনিক ২০ গজের অধিক খদ্দর 
তৈয়ারী হয় ন।। তাহ। হইলে ৭* টাকা মূল্যের ফ্লাই-শাটল্‌ লুম না 
কিনিয়। ২৫*২. টাঁক। দিয়! মিঃ ভুজ ওয়াফের নির্টিত বেরী ভাত 
লোকে কিনিয়| ক্ষতিগ্রস্ত হইবে কেন? (গত জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রবাসীর 
২৭৬ পৃষ্ঠ! দেখুন |) ভারতবর্ষ-সম্পীদক্ষের লেখ! সংবাদ নিয়! আমি 
প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইয়াছি। বেরীর ভাতের দোষ এই যে ডবল 
সুতা পাকান টানায় ব্যবহার ভিন্ন উপায় নাই । এক ছাড়া সততা হইলো খাট 
এত ছি'ড়িয়! যায় যে তাহাতে কাজ চালান খুবই কষ্টসাঁধা, একপ্রকার 


অসম্ভব ! 
শ্রী ললিতকুমার মিত্র 
প্রবাসী--জোন্ঠ, ১৩২৯, ২২ ভাগ, ১ম খণ্ড, ২৭৬ পৃষ্ঠায় 
“তিনি শ্রীরামপুর বয়ন-বিদ্যালয়ে দীর্ঘকাল বয়ন শিক্ষ। করিয়াছিলেন” 
এই সংবাদটি ভুল ছাপ! হইয়াছে। 
শ্রীযুক্ত ললিতকুমার মিত্র শ্রীরামপুর গভর্ণমেন্ট বয়ন-বিদ্যালয়ে 
দক্ষতার সহিত দীর্ঘকাল শিক্ষকত। করিয়াছেন 
শ্রী নৃপেন্দ্রমোহন ঘোষ 








বিদেশ 
ইংলণ্ডের বির্বাণিজ্য-_ 
ইংলগডের ব!ণিজা-বিভাগের আয়ব্যয়ের খস্ড। হিসাব কমন্স - 
সভায় দাখিল করিবার সময় বাঁপিজামন্ত্রী মিঃ ষ্ট্যানলে বন্ড উইন 
( Stanley Baldwin ) বিশ্বের হাটে ইংরেজি পণ্যের অবস্থ। বর্ণনা 
করিয়াছেন। তিনি বলেন উপনিবেশগুলি, আমেরিকার যুক্তরাজ্য, 
দক্ষিণ আেরিক।, হল্যাও, সুইডেন, নরওয়ে, এবং স্পেনের আর্থিক 
অবস্থ। এতট! সচ্ছল আছে যে তাহার! প্রভূত পরিমাণে ইংলও-জাত 
জবা কিনিতে পারে। কিন্তু ফ্রান্স , ইতালী স্পেন ও যুক্তরাজা বিদেশ- 
জাত দ্রব্যের শুল্ক অতান্ত বৃদ্ধি করাতে মেই-সকল দেশে বৃটিশ বাঁণিজোর 
.. প্রদার কমিয়! যাওয়া খুবই সন্তৰ । উপনিবেশ-গুলিতে অবাধ-বাণিজা 
x প্রচলিত থাকিলে অন্যান্য দেশের প্রতিযোগিতায় ইংরেজ. কতট| 
.. আটিয়। উঠিতেন বল। যায় না, তবে সুবিধাজনক শুক্কহার নির্ধ্ধারিত 
মতে উপনিবেশে ইংরেজের বাণিজোর স্থবিধ! হইয়াছে। কিন্তু অপর 
ইংরেজ-চালিত মাল-সর্বরাহের জাহাচ্রে বিপক্ষে অনেকগুলি 
মার্কিন ও জাপানী জাহাগ্গের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করাতে পণাবহন- 
য়ে ইংরেগের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। ইউরোপের নষ্ট ব্যবসা- 
২ বাদিজোর পুনরুদ্ধারের যথেষ্ট দেরী আছে। ততদিন ইংরেজকে 
 প্রাচোর হাটে ও দক্ষিণ আমেরিকায় বাণিজ্য-বিস্তারের স্থমোগ 
[জিতে হইবে এবং উপনিবেশ-গুলির সহিত আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক 
য়! তুলিতে হইবে। যুদ্ধের পরে বাবসা-বাণিজ্যে হঠাৎ একটা 
সাড়| পড়াতে অনেক মাল প্রস্তুত হইয়! বাজারের অভাবে গুদামজাত 
 হইয়! পড়িয়। রহিয়াছে, সেগুলির কাঁটতি বাড়াইবার চেষ্টা দেখিতে 
হইলে পণ্য্রবোর উপর কর কমাইতে হইবে। 
একমাত্র কয়লার ব্যবসায় যুদ্ধের পূর্বের অবস্থ! ফিরিয়। পাইয়াছে 
এবং কয়লার রপ্তানী আবার পূরাদমে চলিতেছে । কিন্তু লোহা ও 
ইস্পাতের কার্বারের অবস্থ। অত্যন্ত শোচনীয় এবং যতদুর দেখা 
যাইতেছে--জনেকদিন পর্য্যন্ত তাহার অবস্থা ভাল হইবারও সম্ভাবন! 
নাই। 
গশমের কৃত! ও কাপড়ের ব্যবলাষ বেশ সন্তোবজনক-বূপেই চলিত 
».. বদি বিদেশী রাজ্যগুলি শুক্ষের হার অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি না করিতেন ; 
ঃ তথাপি পশমের কার্বারের অবস্থা মন্দ নহে। ভারতের সহিত ল্যাঙ্কে- 
. শায়ারের বাণিজ্যের অবস্থ। মোটেই আশাপ্রদ নহে। তাহার উপর 
বিদেশী কাপড়ের উপর শুক্কের হার ভারতে ইংলগুজাত কাপড়ের 
বাবসায়ের অস্করায় স্বরূপ হইয়াছে? চীনের অন্তর্জোহে চীনের সহিত 
বাঁণিজ্য অনেক কমিয়। গিয়াছে, কেননা বর্তমান অবস্থায় চীনের 
__ সহিত ব্যবসায় বিপজ্জনক । মোটামুটি ইংলণ্ডের বাণিজ্যের অবস্থ। 
এইরূপ । এক দক্ষিণ আমেরিক! ও উপনিবেশগুলির নিহিত বাণিজ্যের 
_ অবস্থ| খুবই আশাপ্ৰদ । 
৯ ৫৬1-১৭ 




















হেগ বৈঠকের জচন1-- 


কান্‌ ও পারী বৈঠকের ন্যায় জেনোয়।-বৈঠকেও ইউরোপ- সস্তার হিল a 
কোনও মীমাংস! হইল না । অথচ রাশিয়! ও জার্মানীর মহিত মিত্রশজিদের 
একট। বুঝাপড়। না হইয়া গেলে ইউরোপের অবস্থ! অত্যন্ত শোচনীয় 
হইয়! উঠিবে, তাই আবার আর-একটি বৈঠকের না হইতেছে। 
জেনোয়া-বৈঠক ফ্রান্স ও বেল্জিয়ামের স্বার্থের খাতিরে ভাঙ্গিয়। যায় 
দেখিয়! ইংরেজ মন্ত্রী লয়েড জর্জ, আবার একটি বৈঠকের, প্রস্তাব 
করিলেন। রাশিয়ার অবস্থ। পরথ করিয়! একটি বন্দেবিস্তের উপায় 
উদ্ভাবনের জন্য ১৫ই জুন তারিখে হলাগ্ডের হেগ সহরে অভিজ্ঞদের 
একটি সভ। করিবার প্রস্তাব লয়েড জর্জ, জেনোয়।-বৈঠকে উপস্থিত 
করেন। বিভিন্ন জাতির প্রতিনিধিনমূহ হেগ্-বৈঠকে উপস্থিত হইয়। 
এই অভিজ্ঞের দর্বারের গঠন স্থির করিয়! দিবেন। অভিজোর 
মণ্ডলী তিন মাসের মধ্যে তাহাদের নির্ধারণ জাতিমযূহের : 
পেশ করিবেন। আমেরিকা কিন্তু হেগ্বৈঠকে উপস্থিত খাঁ 
অসম্মত হইয়াছেন। আমেরিকান সিনেট সভীয় সিনেটর বরা 
বলেন, যে, “ইউরোপের বর্তমান দুর্দশার কারণ ভান্তই সন্ধি। 
সেই সন্ধিতে আমেরিকার কোনও হাত নাই; কাজেকাজেই 
ইউরোপের দুর্ভাগ্যের জন্য আমেরিকার কোনও দ্বায়িত্ব নাই। 
আমেরিকা সোভিয়েট দর্বারের সহিত নিজের সুবিধা-.ও ইচ্ছ!-সত সন্ধি 
করিবার অধিকার খর্ব করিবে ন! ৷" তাহার প্রস্ত।বান্ুমারে আমেরিক! 
হেগ্-দর্বারে উপস্থিত হইবেন ন1। রাশিয়া হেগ্‌-ব্ঠকে উপস্থিত 
থাকিতে সম্মত হইয়াছেন এই মর্তে, মে, ইতালী. সুইডেন ও 
জেকোগ্লোভাকিয়ার সহিত দোভিয়েট সর্কারের যে সন্ধিগুলি পূর্বেই 
হইয়| গিয়াছে তাহা অক্ষু্ থাকিবে । হেগ্-বৈঠকে উপস্থিত হইবার জন্য 
অনুরোধপত্র জেনোয়।-বৈঠকের সভাপতির স্বাক্ষরিত হইয়! প্রেরিত 
হইয়াছে এবং হ্লাগু-সর্কার সভার বন্দোবস্ত আর্ত বরা i 


ইজিপ্ট, জাহাজ ও ভারতীয় লঙ্কর-_ 


অনেক যাত্ৰী ও বহুমূল্য রব্যসন্ত।র সমেত পি এণ্ড ও কোল্পানীয 
ডাক-জাহাজ “ইজিপ্ট » ব্রেষ্ট বন্দরের নিকটে একখানি ফরাসী জাহাজের 
সহিত ধা লাগিয়। ডুবিয়া গিয়াছে। আঘাতের ফলে একটি বৃহৎ ছিদ্র 
হইয়া যখন জল উঠিয়া! জাহাজটি ডুবিবার উপক্রম হইল তখন 
প্রাণভয়ে যাত্রীর দল ও জাহাজের কর্মচারীর! যেরূপ ব্যাকুল হইয়! 
প্রাণরক্ষার প্রয়াসে পাগলের মত ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহার ফলে 
অনেকে অঙ্গারণে প্রাণ হারাইয়াছেন। একটু ধীরতার সহিত জাস্ক” 
রক্ষার চেষ্টা পাইলে এরূপ দুর্ঘটন। ঘটিত না। ব্যাপারটি অত্যন্ত 
শোচনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু এই ঘটনাটিকে আশয় করিয়| ভারতীয় 
লম্বরদিগের প্রতি যে মিখা। কলঙ্ক আরোপ করিবার প্রয়াস দেখ 
গিয়াছে তাহ! অত্যন্ত অন্যাঁয়। ভারতীয় নাবিকেরা যুদ্ধের সময় 
ডুবোজাহাজের আক্রমণকে উপেক্ষা করিয়া যেরূপ নির্ভয়ে সমূদ্রবঙ্গে 





















0 কারান বাতা প্রশতনীয়। ওত 


বিজড়িত -আছে-বলিয়। মনে হয়  লক্করদিগের নামে অপবাদ এই 
রর নূতন ন 
'পাইলেই ভারতীয় লক্করদিগের সম্বন্ধে কলঙ্ক প্রচার করিয়! থাকে । 

. ইংরেজ নাবিকের| ভারতীয়দিগের স্তায় এত অল্প বেতনে কাজ 
করিতে পাঁরে না. এবং ইহাদের প্বায় কর্মঠও নয়। ভারতীয় লক্ষরর। 
আবার ইংরেজ নাঁবিকের তুলনায় অত মদ্যপায়ীও নহে । সেইজন্য 
ইহাদের সহিত প্রতিযোগিতায় ইংরেজ নাবিক আঁটিয়া উঠিতে 
পারেনা) বর্ধমান কালে ইংলগ্ডে অনেক নাবিক বেকার বসিয়। 
আছে এবং দুর্ঘ,ল্যতার জন্য তাহাদের অবস্থা! অত্যন্ত শোচনীয় হইয়াছে । 
ভারতীয় নাবিকের নামে এই মিথা। অপবাদ তাহাদের স্বার্থের 
খাতিরে হয় নাই তে। ? ভারতীয় নাবিকদ্দিগের নামে অপবাদটি বেশ 
চতুরতার সহিতই প্রচার কর! হইয়াছিল। একটুখানি ক্রটির জন্য 
সব ধরা পড়িয়। গিয়াছে । অপবাদকারীর! বলিয়াছিল যে ভারতীয় 
লক্করের! নারীদিগের প্রতিও বন্দুক ছুড়িয়াছিল। কিন্তু লক্করের নিকট 
বন্দুক থাকে ন! ;. তাহাদের বন্দুক বহন করিবার লাইসেন্স, নাই। 
কাজেকাঁজেই তাহার বন্দুক ছুড়িবে কি করিয়। ? 
এই একটি ফাক হইতেই অপবাদের প্রকৃত মূর্তি বাহির হইয়া 
. পড়িয়াছে। 


তুরস্ক ও হত্যাকাণ্ড-- 

তুরক্ষ-চরিত্রকে মসীলিপ্ত করিলে যখন ইউরোপের হ্থবিধা হয় 
তখনই খষ্টান প্রজাদিগের প্রতি তুরস্কের অত্যাচার-কাহিনীর কথ! 
প্রচার হইতে দেখা যায়। Ti: Atrocities অৰ্থাৎ তুরস্কের 
নৃশংস-বাবহারের অছিলায় শ্বেতকায় জাতির স্গবিধার্থ ইউরোপের 
অনেক রাষ্ট্রনৈতিক বন্দোবস্ত হইয়াছে। 

‘কিছুদিন পূর্বে তুরস্কের জাতীয়দলের সহিত সখ্যন্ত্রে আবদ্ধ 
হইবার জন্য ব্যগ্রতা ইউরোপের সর্বত্রই দেখ! গিয়াছিল। ফ্রান্স ও 
ইতালী রফানিল্পত্তি করিয়। ফেলিলেন, এবং অনেক আলৌচন। ও 
'তর্কবিতর্কের পর ইংলণ্ডের সহিত মিলনের কথাবার্তা আপাতত 
ভাঙ্গিয়া যাঁয়। যতদিন পর্য্যন্ত ইংরেজ দর্বারের সহিত ইউন্ুফ 
কামালের কখাবার্ত। চলিতেছিল ততদিন পর্যন্ত তুরস্কের অত্যাচারের 
কথ! বড় একটা শুন। যায় নাই। কিন্তু হঠাৎ সেদিন পালণমেন্ট 












_. অহাসভায় চেস্বারূলেন ও কার্জন প্রমুখ ইংরেজ রাষ্ট্রনীতিবিদগণ খ্রীষ্টান 


প্রজাদিগের দুঃখে আকুল হইয়! তুরস্কের অত্যাচারের কথ! প্রকাশ 
করিয়া এসিয়।-মাইনরে মিত্রশক্তিবর্গের একটি কমিশন (মিলিত 
অনুসন্ধীন-দভ। ) প্রেরণ করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন । শুন। যায় 
খ্ৰীষ্টান প্রজা পুঞ্জের প্রতি অত্যাচার সাত-আঁট বৎসর ধরিয়া চলিয়া 
আসিতেছে । তাহা সত্য হইলে, এতদিন তাহাদিগকে রক্ষ। করিবার 
কোনও বন্দোবস্ত ন| করিয়। তুরস্কের সহিত রফানিপ্পন্ভি করিবার 
চেষ্টা চলিতেছিল কেন? 

তুরক্ষের জাতীয়দলের পররাষ্-মন্ত্রী বলেন যে খারপুট সহরে 
আর্েনিয়ানদিগের হত্য। করার অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথা!। একজন 
তুরক্ষবিদবেণী আমেরিকান ধর্মযাজক মাকিন সাহায্য-ভাগারের কর্তা 
হুইয়া আলিয়। তুরস্কের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন। তাঁহাকে 
তাঁড়াইয়। দেওয়াতে তিনি এই-দব মিথ্যা অভিযোগের সৃষ্টি 
করিয়াছেন । অস্থান্ত আমেরিকান কন্মার। এই-দকল অভিযোগ 
মিথ্যা বলিযাই স্বীকার করেন। 

- প্ররাষট্রমস্তরীর কথা সম্পূর্ণ সত্য কি না জানিবার উপায় নাই । 


প্রবাসী_আযাঢ়, ১৩২৯ 


.ইংলগডে এক শ্রেণীর লোক আছে যাহারা স্থবি্ধি 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


৮২৫২৯ ৯পাসপিসিসপিসিসি তে তল সপ সি ৮২০ ৯৯ 






নত রয়টারের তাঁরে যাইতেছে যে অনুসন্ধান 







ঃ এবারকার প্রস্তাবে নম্বদেও এ 
তাহা এখনও জান। যায় নাই । ৃ 
যুদ্ধের সময় কলঙ্ক আরোপ নূতন নহে--বৌঁজ্শে! 
রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিরপে ব্যবহার করিতেছেন বলিয়! সোভিয়েট সর্কারের 
সম্বন্ধে মিথ্যা অপবাদ, মৃত-নরদেহ হইতে জান্মান রাসায়নিকের নানা 
দ্রব্যসম্তার প্রস্তুতের মিথা। জনরব, রাশিয়াতে শিশুহত্যার মিথ্যা গল্প, 
প্রভৃতি, অনেক মিথা। কলঙ্কের স্থজন রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনেই হইয়াছিল । 
তুরস্কের সম্বন্ধে এই-সব অভিযোগের মূলে কোনও রাষ্ট্রীয় অভিসন্ধি 
আছে কি ন। কে বলিবে? 


্ী প্রভাত্চন্দ্র গন্গোপাধ্যায় 


৮০০ 


ভারতবর্ষ 

অস্পৃশ্তঠতার আপদ-_ 

কামরূপের মহাদেব-মন্দিরে অন্পৃশ্ঠতার অজুহাতে নমঃশুদ্রদিগকে 
প্রবেশ করিতে দেওয়। হয় না। ইহাতে কিছুদিন হইল নমংশুদ্র- 
দিগের ভিতর চাঞ্চল্য অনুভূত হইতেছিল। গত .১১ই জানুয়ারী 
তাহার। মন্দিরে প্রবেশ করিতে কৃতদঙ্কল্প হইয়! একদল ভলেপ্টিয়ার 
প্রেরণ করে ৷ এই ভলেন্টিয়ার-দল বলপূর্ববক মন্দিরে প্রবেশ 
করিয়াছিল । পরের দিন ভলেন্টিয়ারদের সংস্পর্শে মন্দির অপবিত্র 
হইয়াছে মনে করিয়। মোহস্ত নমংশুদ্র নেতাদিগকে ডাকিয়া, ভৎ সনা 
করেন ও মন্দিরের শুদ্ধিক্রিয়। সম্পাদন করেন। ইহাতে নমঃশৃদ্রের। 
আপনাদিগকে অধিকতর অপমানিত মনে করিয়া পৌষ-সংক্রান্তির 
দিন আবার মন্দিরে বলপূর্ববক প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল । 
কিন্তু মৌহস্ত পূর্ব্বাহেই পুলিশের সাহায্য লইয়া প্রস্তুত হইয়াছিলেন। 
হুতরাং নমঃশৃদ্রদের চেষ্ট। ব্যর্থ হয়। এই ব্যাপারে ২৬জন নমঃশূদ্রের 
নামে মাম্ল। দায়ের কর! হইয়াছিল। বিচারে ১৪জনের প্রত্যেকে 
ছয় সপ্তাহ হিসাবে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে | দণ্ডিত ব্যক্তিরা 
হাইকোর্টে আপিল করিয়াছিল । প্রধান বিচারপতি এবং বিচারপতি 
মিঃ প্যান্টন কাঁমরূপের ডেপুটি কমিশনারের উপর এক রূলজারী 
করিয়াছেন এবং দর্থাস্তকারীদের দণ্ড হ্রাস করা কেন হইবে ন! 
তাহার কারণ দেখাইতে আদেশ দিয়াছেন । 

দেশ হইতে অল্পৃশ্ঠতার আবর্জন1 দুর করাইবার জন্য যখন বিশেষ 
ভাবে চেষ্টা চলিতেছে তখন এরূপ একটা ঘটনা যথেষ্টই লজ্জার 
কথা। ছোট-বড়র মাপকাঠি দিয়া মানুষকে মাপা চলে ন! - বিশেষতঃ 
দেবতার দুয়ারে এ বৈষম্য একেবারেই অচল। পা 

বিচারের শেষ ফল দ্বারা নমঃশুদ্র নেতারা অবনমিত জাতিদের 
অধিকার সম্বন্ধে ইংরেজ-রাজের মনের ভাব বুঝিতে পারিবেন কি? 

পুলিশ কেন মোহস্তের সাহায্য করিয়াছিল? 


শাস্ত্ী-মহাশয়ের স্পষ্টকথা-_ 


শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী ব্রিটিশ উপনিবেশগুলিতে প্রবাসী ভারত- 
ৰাসীদ্দের অধিকার শ্বেতাঙ্গদের সমান করিয়া যার জন্ম বিদেশ- 





ছি লাল, আস্থাহীন হইয়া! পড়িয়াছে। 









NANA 


যাত্র। করিয়াছেন। তাহাকে বিদায় দেওয়ার উপলক্ষে সেদিন বড়লাট 
শিম্লায় এক ভোজের আয়োজন করিয়াছিলেন। এই যে আম্লাঁতন্তের 
এত বিশ্বাসী লোক--ইনিও বলিতে বাধ্য হইয়াছেন, “আজকার 
দিনে ব্রিটিশ গবমেন্টের ঘোষণা ও প্রতিশ্রুতিতে ভারতবাসীর। 
শাসনযন্ত্ের প্রতি এই 





রঃ সরকারী কর্মচারীদের গলদ-_ 


ভারতীয় সর্কারী কর্মচারীদের ভিতর নৈতিক অবনতি অতিমাত্রায় 
বাঁড়িয়। উঠিয়াছে এবং এই অবনতির কথা কর্তৃপক্ষের যে 
অঙ্জান। আছে তাহাও নহে । এই সম্পর্কে অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা 
পঞ্জাব গনমেন্ট অনেকট! সংসাহসের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন । 
তাহার! কর্মচারীদের দোষ জানিয়! তাহ! চাপা দিতে চেষ্টা করেন 
নাই, সে-সম্বন্ধে ভালো করিয়া অনুসন্ধান করিবার জন্য একটি 
কমিটি গঠন করিয়। তাঁহার উপর তদন্তের ভার প্রদান করিয়াছিলেন। 
এই কমিটি সম্প্রতি পঞ্জাবের পুলিশ-বিভাগ সম্বন্ধে তাহাদের মন্তব্য 
প্রকাশ করিয়াছেন। তাহারা বলিয়াছেন, পুলিশের ভিতর যে সাধু 
ব্যক্তির একান্ত অভাব, তাহ! নানাবিধ সাক্ষ্য-প্রমাণ, এমন কি 
সরকারী কর্মচারীদের সাক্ষ্য হইতেও বুঝিতে পার! গিয়াছে । 
এরূপ অবস্থ! যে পঞ্জাবেরই একচেটিয়। সম্পদ তাহ! নহে, 
ভারতবর্ষের সমস্ত 'প্রদেশেই পুলিশের অবস্থা প্রায় এইরূপ। বাংলা 
দেশে ত ঘুষের চোটে এবং অত্যাচারের দাপটে পুলিশের দারোগ। 
সাধারণের চোখে এমনি ভীতির বস্তু এবং শক্তির অবতার যে বাংলার 
অশিক্ষিত জনসাধারণ লাট-সাহেবফেও আশীর্বাদ করিবার সময় 
বলে, 'সাহেব তুমি দারোগ! হও ।' অথচ এই পুলিশ বিভাগটারই থে 
পেক্ষা সাধু হওয়। দর্কার তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই । 
টান পর্গণায় জুলুম 
গত ২১শে মে শ্রীযুক্ত রাজেন্স প্রদাদ পিন! হইতে লিখিয়াছেন, 
; রা শীগতাল পর্গণার নানা স্থানে, বিশেষতঃ রাজমহলে, যেরূপ জুলুম 
 চলিয়াছে তাহা বিশেষভীবেই আক্ষেপজনক। স্থানে স্থানে লোকেরা 
এজই ভীত হুইয়| পড়িয়াছে যে, নেখানে অসহযোগীকে গৃহে 'স্থান 
দেওয়াও অপরাধ বলিয়া গণ্য হয় । আদালতে এই মর্দদে একটা 
রায়ও বাহির হইয়া গিয়াছে। অসহযোগ আন্দোলনে সহানুভূতি 
দেখানোর ফলে কীর্তন রক্ষিত নামে এক ব্যক্তি গৃহ ও জমী হইতে 
বঞ্চিত হইয়াছে। এই ধরণের আরে! কয়েকটি মাসল! হইয়া 
গিয়াছে এবং এখনও আরে! কয়েকটি মাম্ল! দায়ের আছে। ফৌজদারী 
সংস্কার আইন অনুসারে বহু লোককে কঠোরতম দণ্ড প্রদান করা 
হইয়ছে। অথচ আইনটি এই প্রদেশের উপর জারি কর! হয় নাই 
ইহাই সাধারণের বিশ্বাস । কোনো কোনে! মহকুমায় বড় বড় সর্কারী 
কর্মচারীর! পর্যন্ত লোকদের প্রতি যেরূপ অকথ্য ভাষায় গালাগালি 
রগ i তাহা ভদ্টলোকর মুখ হইতে বাহির হওয়া 
অনন্তৰ । বছ নিরীহ লোককে হাতে পায়ে বাধিয়া প্রথর রোদে 
রে বাহিঠ পলি মারা হইয়াছে । কিল, ঘুষি, যষ্টি-প্রহার এ-সমস্তের 
তো কথাই নাই। অনেকের ভাগ্যে ফুটবলের মত লাখিও প্রচুর 
জুটিতেছে। সীওতাল পর্গণা জেলা সাধারণ আইনের রহিভুত । 
: কিস্তু তাই বলিয়|। সরকারী কর্মচারীগণ শাসনের মূলনীতি লঙ্ঘন 
করিয়া যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারেন না?" 
বিহার শবর্ণমেন্ট অনুসন্ধানের পর এই-সব অভিষোগ সম্বন্ধে 
রিপোর্ট বাহির করিলে কর্তব্য কর! হইবে 






দেশবিদেশের কথা-_ভারতবর্ষ 
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৯৫৯ পস্িপািপাসিপাসি লাও লামা সি কামিল সিল সত সত সিলা সদা পরি টি পা 


পেন্স্যন বন্ধের কারণ -- 


'সার্ভেন্ট' পত্রিকার জনৈক সংবাদদাত! লিখিয়াছেন, অবসরপ্রাপ্ত 
'জেলার শ্রীযুক্ত নীলক বড়য়ার পেঙ্গান গবমেট বন্ধ করিয়! দিয়াছেন । 
তাহার আত্মীয়-স্বজন কেহ অসহযোগ-আন্দোলনে যোগদান করিবেন 
না, এই মর্্ে একখান! অঙ্গীকার-পত্র লিখিয়া দিবার জন্য গবমেন 
তাহাকে আহ্বান করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত বড়া তাহাতে স্বীকৃত হন 
নাই--এই তাঁহার অপরাধ শ্রীযুক্ত বড়য়ার একমাত্র পুত্র গৌহাটী - 
কলেজের তৃতীয় বাঁধিক শ্রেণীতে পড়িতে পড়িতে অসহযোগ-আন্দৌলনে 
যোগদান করিয়াছিলেন । পুত্রটি সাড়ে চারিমাস কাল কারাদণ্ড ভোগ 
করিয়া সম্প্রতি অব্যাহতি পাইয়াছেন। তাহার দ্বিতীয় জামাতা 
অসহযোগ-আন্দোলনে আইন ব্যবসা ত্যাগ করিয়া জেলা কংগ্রেস- 
কমিটির খ্যাসিষ্টান্ট সেক্রেটারীর কাজ করিতেছেন । ইনিও নয় মা 
কাল কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। তাহার তৃতীয় জামাতাও অসহযোগী 
উকিল এবং আসাম প্রাদেশিক কংগ্রেস-কমিটির সহকারী প্রেসিডেন্ট, 
ইহার প্রতিও এক বৎসরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত 
হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বড়য়ার তৃতীয় কন্ঠাও স্বামীর ন্যায় কংগ্রেসের 
একজন অতি উৎসাহী কৰ্ম্মা। যাহার পরিবারের সকলেই অনহযৌগসঙ্তে 
দীক্ষিত-তাহাকেই শায়েস্তা করিবার জন্য গবমেন্ট পে্সানের কয়েকটা 
টাকা বাজেয়াপ্ত করিবার ভয় দেখাইয়াছেন।--চমৎকাঁর ! 

জেল-সংস্কীর - 

জেলের সাজ! যে কয়েদীদিগকে মানুষ করিয়া তুলিতে পাঁরে না 
একথ। আঙ্গ সকলেই স্বীকার করিতেছেন। স্বতরাং আমেরিক! 
প্রভৃতি দেশে জেলট! যাহাতে ঠিক কয়েদখানা হইয়। ন! দাড়ায় 
তাহার জন্য নানারকম ব্যবস্থা চলিতেছে ।. কিন্ত এ-সব বাবস্থা! 
ছাড়াও আমেরিকায় যে-সব কয়েদী জেলের ভিতর বেশ ভঙ্ুভাবে 
চলাঁফের! করে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়াও হয়। এই ভদ্র- 
ব্যবহারের মাঁপকাঠিতে মাঁপিয়। যাহাদের গুরুদণ্ড হইয়াছে তাহাদের 
দণ্ড লঘু করিয়। দিবার ব্যবস্থাও নেখানে আছে।  এদেশেও 
জেলের সংশোধন লইয়া আলোচনা চলিতেছে। এই আলোচনার 
ফলে ইণ্ডিয়ান জেল কমিটির অনুরোধে বোম্বাই গবর্ণমেন্ট একটি 
কমিটি গঠন করিয়াছিলেন। সেই কমিটির উপর বোস্বাইএর জেল- 
সমূহ পরিদর্শন ও উহাদের সংস্কারের উপায় নিদ্ধীরণের ভার অর্পিত 
হইয়াছিল। সম্প্রতি বোদ্বাই হইতে সংবাদ আসিয়াছে, এই কমিটির 
নির্দেশ অনুসারে বোস্বাই গবর্মেন্ট সাঁত শত কয়েদীকে মুক্তি দিয়াছেন 
এবং যাহার! দীর্ঘকালের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে তাহাদেরও 
দণ্ডতোগের কাল কমাইয়। দেওয়। হইয়াছে । এদেশে এ ব্যবস্থাটা 
কিরূপ ফল দেয় তাহা! পরীক্ষ! করিবার যে প্রয়োজন আছে তাহা 
বলাই বাহুল্য। 


দেশী শিল্পের নমুনা সংগ্রহ অনাবশ্তক !- 

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ভারত-গবমেন্ট “কমার্শিয়াল ইন্টেলিজেলস, 
ডিপার্টমেন্ট? ব! ‘বাণিজ্য সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিভাগ’ নামে একটি নুতন 
বিভাগের সৃষ্টি করেন। ভারতের আস্তর্জাতিক-বাঁণিজা-সংজাস্ত 
বিবিধ তথ্য প্রকাশ করাই এ বিভাগের কাজ। ১৯১৬ খুষ্টান্জে : 
লর্ড কার্মাইকেলের উদ্যোগে এই বিভাগের সংশ্লিষ্ট একটি মিউজিয়ম 
বাঁ সংগ্ৰহালয় খোল! হয়। তারতের শ্রমশিল্প-জাত জব্যাদির নমুনা এ 
সংগ্রহালয়ে সংগৃহীত হইয়! থাকে। সম্প্রতি গবর্মেন্টর আয় অপেক্ষা 
ব্যয় অধিক হওয়ায় ব্যয়-দঙ্কোচের দিকে গবর্ষেন্টের দৃষ্টি পড়িয়াছে। 
শোন! যাইতেছে, গবমেন্ট এই সংশ্রহালয়টি অনীবস্তক বলিয়া মননে 
এবং ইঞ্চকেপ কমিটির কাছে তাহার! এটি তুলিয়! 





2 লস পিপি উস পিস পি পেস পাম পাটি প্রা পদ পি লাস লামলোখ দামি পাপা লাম ৰাখিত 


.. চিকিৎস। করিবেন, ইহাই গবর্মেপ্টের অভিপ্রায়। 


আছে, 





.. দিবার জন্থই অভিমত প্রকাশ করিবেন। যখন বি বত অ 
বায় করিয়া ভারত-শিল্পপ্রদর্শনী খুলিবার ব্যবস্থ। হইতেছে তখনই 

র যাহুঘরটি ব্যয়-বাহুলোর ভয়ে তুলিয়া দেওয়া হইতেছে-_ 
এ ব্যস অভুত। ২ 


অরমজীৰীদের ক্ষতিপূরণ-ব্যবস্থ 


ভারতীয় শ্রমজীবীদের ভিতর কেহ কাঁজ করিতে করিতে অন্ধ বা 
অক্্মণ্য হইয়! পড়িলে বর্তমান নিয়মে তাঁহাকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ অর্থ- 
দান করিতে নিয়োগকারী বাধ্য নহেন--অর্থদান কর! না-কর! তাহার 
সম্পূৰ্ণ ইচ্ছাধীন ও অনুগ্রহ-সাপেক্ষ। গবমেন্ট এই ধরণের ছুর্ঘটন।- 
গুলিতে ক্ষতিপূরণ বাধ্যতামূলক করিতে চাঁহেন। ভারত-গবমে নট 
এ সম্বন্ধে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় আগামী সেপ্টেম্বর মাসে এক 
পাঙুলিপি গেশ করিবেন বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। 
আপাততঃ এ সম্বন্ধে আলোচন। করিবার জন্য এক কমিটি নিযুক্ত 
: হইয়াছে। এই কমিটির কর্তা মনোনীত লইয়াছেন মিঃ সি এ 









বাহ কাজ কিয়া শ্রমজীবী অন্ধ ব! অকর্শণয হইবে, তাহার নিকট 
হইতে ক্ষতিপূরণের দাবী করিবার স্যায়দঙ্গত অধিকার শ্রমজীবীদের 
. আছে। তাহা দিতে নিয়োগকারীও ম্যায়তঃ এবং ধৰ্ম্মত? বাধ্য । 
.. গবমে্টের অমিতব্যয়-_ 
_::, এলোসিয়েটেড, চেম্বাৰ অব কমার” নামক ইউরোপীয় বণিক- 
সমিতির সমষ্টি ভারত-গবর্ণমেন্টের অর্থ-সঙ্কট সম্বন্ধে সম্প্রতি বড়- 
কাছে. এক ডেপুটেশন প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার! 
» দেশের অর্থ অনুচিতভাবে ব্যয়িত হইলে শিল্প-বাণিজ্য 
উন্নতি সাধিত হইতে পারে ন|। ভারত-গবমেন্টের কর্ম্মচারী- 
খরচ অত্যন্ত বেশী, সামরিক ব্যয়ভার গুরুতর, নূন দিল্লীর 
র একট! বিবম. ভ্রম, এই-সমস্ত দিক হইতে খরচ কমানো! 
অতিরিক্ত ট্যাক্স বদানোঁতে বিপদ আছে। জনসাধারণ 
উহা বহন করিয়| উঠিতে পারিবে লা। ব্রিটিশ জাতির একট। প্রাচীন 
কথা৷ আছে__শাস্তি, বায়-সন্কোচ এবং সংস্কার । এই তিনটি বিষয়ের 
দিকে রাধিয়াই গবর্ষেন্টের কাজ করিতে হইবে। 











ক্তারী শিক্ষা 


সাম গবর্মেউ ঘোষণ! করিয়াছেন, কবিরাজ পরিবারের একজন 
এবং হকিম পরিবারের একজন--এই দুইজন ছাত্রকে চারি বৎসর কাল 
মাসিক কুড়ি টাক! হিসাবে বৃত্তি দিয়! ডিক্রগড়ের বেরী হোয়াইট 
মেভিক্যাৰ স্কুলে রোগ-নির্ণয়-বিদ্য| শিক্ষা দিবেন । মেডিক্যাল স্কুলের 
বিদ্যা শেষ করিয়। এই-সমস্ত ছাত্র টা ও হক্কিমী পদ্ধতিতে 
পাটনাতেও কবিরাজ- 
দিকে গুল্জারবাগের স্যানিটারী স্কুলে রোগ-প্রতিষেধ সম্বন্ধে শিক্ষা- 
দানের ব্যবস্থ! করা হইয়াছে। বহুসংখ্যক কবিরাজ এই স্কুলে ভর্তি 
হইতেছেন। গবর্ষেন্ট তাহাদের জন্যও রেল-ভাড়া ও কিছু কিছু ভাতার 
ব্যরস্থ! করিয়! দিয়াছেন । 

তারে ভারতবর্ষ একদিন যথেষ্টই উন্নতিলাভ করিয়াছিল । 
কিন্তু উন্নতি ক্রমবিকাশের জিনিব--কোৌনোখানেই তাহার সীমা-রেখা 
টান| বায় না । তাঁহাকে চরম এবং পরম মনে করিয়। বসিয়া থাকিলে 
তাহার অধঃপতন সুরু হইয়! যাঁয়। আরুব্বেদেরও উন্নতির প্রয়োজন 
আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞান ব্যাধির যে-সব নুতন রহস্ত 
টা জবান করিতে, কবিরাজী শাস্ত্রকে উন্নত করিতে হইলে তাহার 











২২শ ভাগ, 


পা লাম পি লীগ ইনি পর 
সহিত, পরিচিত হওয়। দর্কার ৷. নি হিলাৰে বেটে এ চেষ্টা 
দাহ । 


মহিলার আযু্কেদ- শিক্ষা 


কাঁশীর মহিল। শিক্ষাসমিতি মহিলাদের জন্য আনকো বিদ্যালয়ের 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সম্প্রতি এই বিদ্যালয়ের প্রাথমিক পরীক্ষার, 
ফল বাহির হইয়াছে। পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে শ্রীমতী ভূবনেশ্বরী 
দেবী ও শ্রীমতী শিবানী দেবী এবং দ্বিতীয় বিভাগে শ্রীমতী খ্বর্ণময়ী 
দেবী, শ্রীমতী প্রতিভাময়ী দেবী ও শ্রীমতী বীণাপাণি দেবী উর 
হইয়াছেন । ঃ 

বাংলায় শিশুমৃত্যুর হার যেরূপ প্রবল তাহাতে নারীদের চিকিৎসা 
শাস্তে দখল থাঁকা বিশেবভাবেই প্রয়োজন । বাংলায় কি এজপ কোনো 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থ। হইতে পারে না? : 


দেবদাস গান্ধী = 


গত ১২ই মে এলাহাবাদে কারাগারের ভিতর শ্রীযুক্ত দেবার গান্ধীর 
বিচার শেব হইয়! গিয়াছে। তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ--তিনি সভায় 
সমবেত জনসজ্ঘকে খেলাফৎ ও কংগ্রেসের জন্য স্বেচ্ছাসেবক : হইতে 
অনুরোধ করিয়াছিলেন। বিচারে তাহার প্রতি দেড় বংসর কারাদণ্ডের 
আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। 

জীযুক্ত দেবদাস তাঁহার বর্ণন!-পত্রে বলিয়াছেন,--“দেশের কাজে 
আমার ডাক পড়িয়াছে এবং সেইজন্য আমি কারাগারে যাইতেছি, ইহ। 
আমার পক্ষে নিতীস্ত গৌরবের বিষয়। এদেশীয় যুবকবৃন্দের পক্ষে জেলে 
যাইয়। স্বাধীনতালাভের সহায়তা করা ছাড়া আর কোনো পথ নাই৷) 
আমি যাহ] করিয়াছি তাহা! জানিয়া-শুনিয়া এবং কত্তব্য-বোধেই 
করিয়াছি। ধাঁহার! বৃদ্ধিমা'ন তাঁহীদিগকেই আমি স্ষেচ্ছাসেবক হইতে 
অনুরোধ করিয়ছিলাঁম 1” 












মহাস্মার পত্রে মহাক্মার মতই নিরাপত্তিতে নিজের কৃন-কাজ শ্বীকার 


করিয়। লইয়াছেন--কোনোরূপ আড়ন্বর বা অতুযুক্তির আশ্রয় গ্রহণ 
করেন নাই । 

এই পুত্রের কারাদণ্ডে শ্রীমতী গান্ধী ‘নবজীবন’ পত্রিকাতে লিখিয়া- 
ছেন ;-“আমার তো মাত্র দুইটি পুত্র জেলে গিয়াছে। কিন্তু ভারত- 
মাতার বিশ হাজার পুত্র আজ জেলে। স্থৃতরাঁং আঁমি ছুঃখ করিব কেন? 
ভারতমাতার যুবক সন্তানগণ, তোমরা বিশেষ উৎসাহ সহকারে খদ্দরের 
কাজে আত্মনিয়োগ কর । তাহাতে হয় তোম রা তোগাদের ভ্রাতৃগণকে 
ফিরিষ। পাইবে, অখব! তোমরাও জেলে গিয়। তাঁহাদের সহিত সম্মিলিত 
হইবে ৷” 


দেবদাস গান্ধীর অভিযোগ-- 


যুক্তপ্রদেশের বস্তি জেলার অন্তর্গত সারাৎগঞ্জের হাঙ্গাম| সম্পর্কে 
তদন্ত করিয়া শ্রীযুক্ত দেবদাস গান্ধী লিডার পত্রিকীতে একটি রিপোর্ট 
বাহির করিয়াছিলেন । রিপোর্টে চারিটি স্পষ্ট অভিযোগ ছিল--(১) 


পুলিশ কংগ্রেস-আফিসে আগুন লাগাইয়া দেয় এবং খাঁতাপত্র সমস্তই প্রি 


অগ্নিতে নিক্ষেপ করে ; (২) ভলেন্টিয়ারদের উপর প্রহার চলে; 
(৩) আঘাতের চি ভলেন্টিয়ার পরদিন মৃত্যুমুখে পতিত হয়; 
(৪) আহতগণের চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থা করা হয় নাই, তাহাদিগকে 
তিন দিন আচ্ছাদন-শৃন্ত স্থানে ভীষণ রৌক্্তাঁপ সহ করিয়া পড়িয়া 
থাকিতে হইয়াছিল । 

সম্প্রতি গোরক্ষপুরের কমিশনার এই রিপোর্টের প্রতিবাদ করিয়। 
এক কমিউনিক বাহির করিয়াছেন। কমিউনিকে তিনি বলিয়াছেন, 


ওয় সংখা] ] দেশবিদেশের কথা ৰ ভারত বর্ষ 


সস ৯৯৯ 








“মতা কন্তুরী বাঈ গান্ধা 


মহাত্মা শান্ধার পু 





কাৰ্য্য করিয়াছে তাহা স ব্রভঙ্গ কাঁ 

কানোরূপ গুরুতর আঘাত পায় নাই কমিউানিকে প্রসাদ, মিঃ খুদ| ইয়ার খাঁ এবং শ্রীযুক্ত বেঙ্কট বত প্ভৃতিও ধৃত 
অগ্নিসংযোগ এবং খাতাপত্র পোড়ানোর কোনে! উল্লেখ নাই, অ গণকে ॥ bb te ড় 3 

আচ্ছাদনশুন্য স্থানে ফেলিয়! রাখ! সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত লর বিরুদ্ধে অভিযোগ হইতেছে, 

অভিযোগ আনিয়াছেন তাহারও তেমন কোনে! প্রতিবাদ দেখিতে 

পাওয়! যায় না । ভলেপ্টিয়ারগণ প্রহৃত হইয়াছিল কি ন 





বদেশী বস্তু আম্দানী করিতে পারে, 
পণ্ডিত জ্বাহিরলাল তাহাদের এই আইনসঙ্গত কাধো পিকেটিংএর ছারা 
1 ন। নে সম্বন্ধেও এ 
উ রর বাধ! দিয়াছেন; (২) তিনি পিকেটিং করিবেন বলিয়! সাধারণ সভায় ভয় 
কমিউনিক নীরব। স্থতরাং কমিউনিক এগুলি স্বীকার শত টির 
৯ f দেখাহয়াছেন ; 2) তিনি এলাহাবা দ কংগ্রেস-কমিটির সদস্তা. কংগ্রেসের 
লইয়াছেন, একথ! বলিলে সম্ভবতঃ কিছু অন্যায় কর| হইবে ন! | || (৩ 1 হা স্ত, কংগ্রেসে 


এক সভায় বক্ত ত!-কা সীকে বিদেশী বস্তের দোকানে পি কেটিং 


Gl 
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পাঁগুত আযুক্ত মোতিলাল নেহরুর পত্র পণ্ডিত এযুক্ত জ।হিরলাল সত্যতা করিয়াছেন শক্ত কেশবদেও মালবীয়ের বিরুদ্ধে অভিযোঃ 
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প্রবাসী__আধাট, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


লা পা পাস পপ. 





শ্রীমতী হুরূপরাণী দেবা 
পণ্ডিত মোতীলাল নেহ করুন সহধশ্দিপী 
ও 
এহুক্ত জ্াহিরলাল নেহ করুব্ জননী 


তিনি বিদেশী-বন্তর-ব্াযবসীয়ীগণের বাবসার ক্ষতি এবং অবৈধ উপায়ে 
টাক! আদায় করিবার জন্য ভীতি-প্রদর্শন করিয়াছেন | অন্যান্য 
আসামীগণের বিরুদ্ধেও অভিযোগ ছিল, পিকেটিং কর! ও ভয়প্রদশন করা । 
এলাহাবাদের জেলা-গ্যাজিষ্টেট মি; নকোর এজল।মে গত ১৯শে মে 
ইহাদের বিচার শেষ হইয়। গিয়াছে । প্রথম ছুই দফার জন্য পণ্ডিত 
জ্বাহিরলালকে দেড় বৎসর করিয়া! সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে 
এবং তৃতীয় দফার জন্য ভোগ করিতে হইবে ছয় ঘাস। ইহা ছাড়া 
জরিমান। দিতে হইবে একশত টাক! | টাক! ন! দিলে আরো! তিন 
মাস তাহাকে জেলে পচিতে হইবে । শ্রযুক্ত কেশবদেও এবং খুদ! 
ইয়ার খার প্রতি দেড় বৎসর করিয়! সশ্রম কারাদণও এবং একশত টাকা 


করিয়। জরিমানার আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে । বাকী ছয়জন আসামীর 
প্রতোককে ছয় মাস করিয়। কারাদণ্ড এবং ৫* টাক! হিসাবে জরিমীন! 
দিতে হইবে । 


পণ্ডিত জ্বাহিরলালের জননী পুত্রের এই কঠোর কারাদণ্ডের আদেশ 
শুনিয়! বলিয়াছেন, “আমার প্রাণাধিক পুত্রের দণ্ডের কথ! শুনিয় 
বেদনায় আমার বুক ভরিয়। গিয়াছে। কুক্থম-শয্যায় লালিত পুত্র 
আমাইঈঞ্কিরূপে জেলের কঠোরত| সহা করিবে তাহা! ভাবিলে আমার 
চোখে জল আমে । আমার ‘আনন্দভবন' আজ নিরানন্দ বলিয়া মনে 
হইতেছে । আমি সর্বান্তঃকরণে আশীব্বাদ করিতেছি, আমার পুত্র 
যেখানেই থাক্‌, কষ্ট পাইবে ন!। রামচন্দ্র বনে গমন করিলে শোক- 
সম্তপ্ত! কৌশলা! যেভাবে সংসারে ছিলেন আমিও সেইভাবেই থাকিব । 
আশীর্বাদ করিতেছি, আমার পুত্রও রামচন্দ্রের মত শক্রদলন করিয়! 
বিজয়ীর বেশে বাড়ী ফিরিয়। আনিবে ৷” 


লামন্তরাজ্যে রাজদ্রোহ-আইন-_ 


বোস্বাই গবর্ণমেন্ট সম্প্রতি রাজদ্রোহের সংজ্ঞ! নির্দেশ করিয়। এক 
নোটিশ জারী করিয়াছেন। বোম্বাই প্রদেশের সামন্ত-রাজ্য-সমূহও 
এই নোটিশের আমলে আনিবে । ইম্পিরিয়াল গবর্ণমেন্টের সমর্থন 
ছাড়। সম্ভবতঃ এ নোটিশ বাহির হয় নাই। সুতরাং এই নোটিশের 
কবল হইতে অন্যান্য প্রদেশের সামস্ত-রাজাগুলি যে অব্যাহতি পাইবে 
এরূপ মনে করিবার কোনে! কারণ নাই। ব্রিটিশ ভারতে আজ যে 
জাগরণের সাড়া দেখ! দিয়াছে, সামন্ত-রাজ্যগুলিতেও তাহার আভাস 
সম্পষ্ট । সম্ভবতঃ এই জাগরণকে গলা টিপিয়া নিঃশেষ করিবার জন্যই 
এ অবস্থার সৃষ্টি হইতেছে । কিন্তু আইন করিয়। জনশক্তির জাগ্রত 
প্রবাহকে বন্ধ কর! যায় নাই। বাধ! পাইলে তাহা! বরং কুল ছাপাইয়! 
বিপ্লব-বন্যারই সৃষ্ট ' করিবে । 
ভাবে বুঝিয়। দেখিবার সময় আসিয়াছে। 


= হেমেন্দলাল রায় 


নিখিল-ভারত ব্ষীয় কংগ্রেস-কমিটি_ 


হাকিম আজ্মল খ। সাহেবের সভাপতিত্বে এবার লক্ষৌ সহরে 
নিখিল-ভারতবধীয় কংগ্রেস-কমিটির অধিবেশন বসিয়াছে। এবারকার 
অধিবেশনের প্রধান আলোচনার বিষয়ই হইয়াছে, সর্ববসাধারণের আইন 
অমান্য কর! | মহায্স! গান্ধির কারাবাসের পর ইহাই প্রথম অধিবেশন । 
মহাস্মার কারাবনে ও দেশমধ্ো পুনরায় দমন-নীতির প্রসারে লোকের 
মন খুব ক্ষুণ্ন হইয়! উঠিয়াছে। কংগ্রেসের বহু ব্যক্তিই গবর্ণমেন্টের 
এই বৰ্তমান দমন-নীতির বিরুদ্ধে একটা কিছু করিতে চান। তাই 
মহাম্সার আইন-অমান্ত সম্বন্ধে আদেশ অনেকেই এখন মানিতে 
চাহিতেছেন ন!। যাহ! হউক, কংগ্রেস-কমিটি অনেক বাগ্বিতণ্ার 


Sh 


গবণমেণ্টের এই কথাট। এখন বিশেষ 


পরে ঠিক করিয়াছেন যে ৩*শে সেপটেম্বর পধ্যস্ত অপেক্গ। করিয়া তু 


দেশের তখনকার অবস্থ। দেখিয়! বাবস্থ! কর! হইবে। লোক 
পাঠাইয়! দেশের অবস্থ! বুঝিবার জগ্ঘ হাকিম-সাহেবের উপর জার 
দেওয়। হইয়াছে । মতিলাল নেহর মহাশয় কারামুক্ত হইয়া! এই সভায় 
যোগদান করিয়াছিলেন | 

অশপৃশ্ৃত! নিবারণের স্ুব্যবন্ক। করিবার জদ্য একটি কমিটি নির্দিষ্ট 


কর! হইয়াছে | 


ডাক-হর্ুকরা 


ওয় সংখ্যা ] 


Ae পান পাস্তা পান্টি শী, পাশ ef ASA Ar ৯৮৫ সা সা ৯৫ ৯ 


দেশবিদেশের কথা--ভারতবর্ষ 
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হাকিম আজমল গ! 


ন'রীমঙ্গল_ 


রাজস্থান-রমপীর তেজ | সম্প্রতি মেবারের বেজোলিয়। নামক 
ভু হানে পুলিশ পাঁচজন পুরুষ ও এগারজন স্ত্রীলোককে গ্রেপ্তার করে। 

ইহাতে লোকের! উত্তেজিত হইয়! উঠে এবং ঘটন|-স্থলে অনেক 
নরনারী আদিয়! জম| হয়। রাজস্থান সেবা-সঙ্জের সেক্রেটারী এই 
সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি পুরুষদিগকে বুঝাইয়| সেখান 
হইতে সরাইয়| দেন, কিন্তু রাজপুত নারীর! তাহার কথ| ন| শুনিয়| 
সেখানে জড় হইতে থাকে । প্রায় পাঁচশত রাজপুত নারী পুলিশকে 
ধর দিতে প্রস্তুত হয়। শ্রীমতী অন! দেবী চৌধুরাণী এই দলের 
নেত্রী হন। অবশেষে পুলিশ যত লোক গ্রেপ্তার করিয়াছিল, তাহাদের 


ছাড়িয়! দিতে বাধ্য হয়। 
ছিল ।- মেদ্িনীপুরহিতৈমী 


পরলোকে বীর রমণী--দক্ষিণ আফ্রিকার নেটালের “হিন্দু 
পত্রিকার সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভবানীদয়ালের ঠুমহীয়সী সহধন্দিণী 
শ্রীমতী জগরাণী দেবী সম্প্রতি ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। ডাহার 
মৃত্যুতে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় প্রবাসীগণের বিশেষ ক্ষতি হইল । 
দক্ষিণ আফ্রিকায় যে সময় ভারতীয়দিগের প্রতি ঘোর নির্যাতন 
চলিতেছিল, সেই সময় নিক্ষিয়-প্রতিরোধ-ত্রত-ধারিণী এই পুণ্যশীল| 
বীর রমণী মহাস্ত! গান্ধীর সহধ্ন্মিণীর সহিত পুনঃ পুনঃ সানন্দে 
কারাগারকে বরণ করিয়! লইয়াছিলেন। দেড় বৎসরের শিশু-দস্তানের 


প্রকাশ যে ধদ্দর লইয়! গোলমাল বাধিয়া- 


পরে 
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্ব্গায়। জগরাণা দেবী 


মমতাও তাহাকে হস্ব্ চ্যুত করিতে পারে নাই। ইহার মৃত্যুতে 
ভারতবানীমাত্রেই দুঃখিত হইবেন, সন্দেহ নাই ।__নীহার j 


অদ্ভুত দৌড়দার__ 


মাদ্রাজের একটি যুবক দৌড়বাজিতে অদ্ভুত শক্তির পরিচয় দিতেছেন। 
ইহার নাম এন বরদারাজুলু নাইডু | উহার বয়স মাত্র বাইস বৎসর । 
কিন্ত এই বয়সেই সীতারে, লাফানোয়, ভার তোলায় ও দৌড়ে ইনি 
যথেষ্ট কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন ৷ বাঙ্গ!লোর এবং মহীশুরে ইয়ং মেনন 
বষ্টান এসোসিয়েশনের নান| রকম ক্রীড়ায় ইনি বহুবার জিতিয়াছেন। 
কিন্তু হঁহার সবচেয়ে সুনাম রটিয়াছে দৌড়-প্রতিযোগিতায় । ১৯২১ 
সালে ডিসেম্বর মাসে বাঙ্গালোরে একটি নিখিল-ভারত ব্যায়াম-প্রাতি- 
যোগিত। হয় । ইহাতে ইনি এই কয়টি দৌড়ে জিতিয়াছিলেন-_ 

প্রথম-_এক মাইল দৌড--$ মিনিট কুড়ি সেকেণ্ড লাগিয়াছিল__ 
প্রথম পুরস্কার । 

দ্বিতীয়_প্পাচ মাইল দৌড়-_-২৫ মিনিট-_ প্রথম পুরস্কার ৷ 

তৃতীয়_২২ মাইল দৌড়-_১ ঘণ্টা ৫২ সেকেও-_ প্রথম পুরস্কার | 

তৃতীয় বারের দৌড়ের সময় কয়েকজন লোক বাইসাইকেলে চড়িয়া 
সঙ্গে সঙ্গে গিয়াও বরাবর তাঁহার সঙ্গে চলিতে পারে নাই । এই 
দৌড়ে মহীশুরের যুবরাজ উপস্থিত ছিলেন । তিনি যুবকটিকে ইংলগডের 
ম্যারাথন রেনে পাঠাইবারইচ্ছ! প্রকাশ করিয়াছেন। যুবকটি বাস্ত- 
বিকই ভারতবর্ষের গৌরব ৷ যুবকটি নিরামিঘাশী । 


প্রবাসী-_আধাট, ১৩২৯ 
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| ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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এন বরদারাজুলু নাইডু-_দেড়বিজেতা 
বাংলা 


পল্লীর কথ।__ 
জলাভাঁবের জন্য কপ খনন | বাঙ্গীল। দেশের অনেক স্থলেই বিষম 
জলাভাব ঈপস্থিত হইয়াছে। বাঙ্গাল! দেশে গত এক শতাব্দীর মধো 


রঙ 


নদ-নদীগুলির অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। প্রাকৃতিক খ্ব- 


কারণে ও চতুর্দিকে রেলওয়ে লাইন বিস্তৃত ও ছোট ছোট নদীগুলির 
উপর সেতু নির্দিত হওয়াতেও এরূপ ব্যাপার অনেকটা ঘটিয়াছে। 
দেশের সহস্র সহস্র দীঘি-পুক্ষরিণীর অবস্থ। শোচনীয় পূর্বে বড়- 
লোকের! ' দীঘি-পুষ্করিণী কাটিয়! লোকের জলাভান দূর করা 
মহ! পুণ্যানুষ্ঠান বলিয়। মনে করিতেন, সেইঃন্য তাঁহার দীঘি-পুক্ষরিণী 
কাটাইয়| পুণ্য লাভ করিতেন। এক্ষণে বড়লোকের! বিলাসিতার 
সমুদ্রে সীতার দিতেছেন। তাহাদের মতি-গতি আর সেরূপ নাই । 
আবার আজকাল মজুরীর দাম অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি হওয়াতে, দীঘি- 
পুষ্করিণী খননও অনেকের সাধ্যাতীত হইয়! পড়িয়াছে। বঙ্গের বহু 
জমীদার, প্রজাকে পুঞ্চরিণী-খননের অনুমতি দেন, না, ইহ! ঘোর 
অবিচার । যাহ! হউক, বঙ্গের যে যে জেলায় কূপ খননের সুবিধ। 
আছে, সে-সব অঞ্চলের সর্বসাধারণ কূপ খনন করিয়৷ জলাভাব দূর 
করিতে যরপর হও। নিয় বঙ্গের যে-সকল জেল! ব্ধীকালে জলে 
ডুবিয়। যায়, ই সকল জেলায় কূপ খননের সুবিধ| হইবে ন|। উচ্চ 
ভূমিতে কূপ খননের 
খরচও বেশী নয়। ১৫-২৪২ টাক! হইতে ০*২--৪২ টাকায় 
স্থানবিশেষে কুপ খনন কর! যাইতে পারে। ক্ষেত্রে জলসেচনের জন্যও 
স্থানে স্থানে এরূপ কৃপ-খননের প্রয়োজন। সঙ্গে সঙ্গে ঝাড় জঙ্গল, 
পান! ও শৈবালাদি-পূর্ণ পুষ্করিণীগুলিও গ্রামবাসিগণ পরিচ্চার করিয়! 
লইলে জলাভাব অনেক পরিমাণে দুর হইতে পাঁরে।__নবধুগ 

পল্লীর জলকষ্ট ও স্থাস্থা।_চারিদিক হইতেই সংবাদ পাওয়! 
যাইতেছে যে এবার জলকষ্টের জস্ত লোকে দৃমিত পানীয় বাবহার 


স্থবিধ। আছে। সাধারণ কূপ খনান বোধ হয়ঞ্গ 


রহস্তময়ী প্রকৃতি 


চিত্রকর শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার মহাশয়ের সৌ 
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ওয় সংখ্যা ] 


করিয| কলেবায় প্রাণত্যাগ করিতেছে! গব্ণমেন্টের তহবিল শষ্য 
বলিয়া লোকের প্রতি অত্যাচার কবিবাব জন্য পুলিশ-খব্চ! বৃদ্ধিব কোন 
বাঁধা হইতেছে না, কিন্তু লোককে বীচাইবাব প্রতি কোন দৃষ্টি পড়ে 
না! জলকষ্টে প্রজাকুল মবিয়। গেলেও জনবহুল দেশে যাঁহাবা অবশিষ্ট 
থাকিবে তীহারাই গবর্ণমেন্টেব পক্ষে যথেষ্ট হইবে। ভাবতে এঝপ 
হইতে দিলে কোন দোষ হয় ন| সত্য ; কিন্তু বিলাত হইলে আব 
এরূপটি হইতে পাবিত না । এ যে পবানুগ্রহজীবী জাতিব কপালে 
বিধাতাঁৰ কলমেব খোঁচা । উপ্টাইবে কে ?--জাগবণ 

মার্কিনে কচুবি-পান!-নাশেব এক সুন্দৰ উপায় আবিষ্কৃত হইয়ছে। 
এই কচুরি-দ'মেব উপব যদি অত্যন্ত গবম জলীব বাষ্প ছাঁড়িয় দেওয়া 
Ww তাঁহ| হইলে উহ! তৎক্ষণাৎ মবিষ| ষাঁষ। মার্কিনেব লাইসিযেন৷ 

বং ফ্রোবিডা অঞ্চলের জ্রলপথগুলি কচুবি-পানায় পূর্ণ হইয়। নৌকা- 
তির কবিষা ফেলিয়াছিল। এই উপায়' অবলম্বন 
কবিযা তথায় সেই জলপথ পবিদূত হইয়াছে । আঁমাদেব দেশে 
প্রজাদের পন্দে এই উপায় অবলম্বন কর] অসম্ভব । তবে সব্কার 
যদি এই বিষধে সহায়ত! কবেন, তাহ! হইলে এই উৎপাতে হস্ত হইতে 
নিস্তাব পাঁওয়! যাইতে পাঁবে 1 _নবধুগ 


আমাদের অন্গমত1 ও বিদেশীর লাভ 


চিনিব কথা-_ভারতে যত চিনি উৎপন্ন হয় এত আব কোথাও 
হয় নাং আধাৰ ভাবতে লোক যত চিনি খাঁ পৃথিবীর অন্ত কোন 
দেশেব লোক তত চিনি খাঁয় না! সকল রকম থাদ্ভদ্রব্যেব মধ্যে 
একমাত্র চিনিই কেবল বিদেশ হইতে আম্দানি কব! হয়? 
নিয়লিথিত কয়েক বৎসবে ভারতে কত-পরিমাণ জমিতে আঁখেব 
চাঁষ হইয়াছিল ও কত-পবিমাপ কাঁচ! ইক্গুদ্জাত চিনি উৎপন্ন হইয়াছিল 
তাঁহার হিসাব নিয়ে প্রদত্ত হইল 
চিনিব পবিমাঁণ জমিব পবিমাণ 
একাব 
১৯১১-১২--২৪,৫০,৮$০৪--২৩,৮২, ee 
১৯১৩-১৪--২২১৯৭,৫*০--২৫১৩৩৬১৯৪ ১ 
১৯১৫-১৬--২৬,৩৩,০ ৯৭২৩১৯১১০৭৩ 
১৯১৭-১৮--৩৪১৩৪,৭ ৯০২৮, ৫২,৭৯৭ 
১৯১৯-২*--৩০১৩৬১৯ ০৯২৩১৮৬১৭৭৪ 
১৯২৭-২১-২৪১৬ ৫১৪ *--২ ৫,৫৩ ০০৫ 
১৯১৩-১৪,১৯১৯-২০, এবং ১৯২*-২১ এই তিন বসবে বিদেশ 
হইতে ভারতে বে চিনি আম্দানি হইয়াছিল তাহাব পরিমাণ যথাক্রমে 
৮ লক্ষ ৩ হাজার, ৪ লক্ষ ৮ হাজার ৭ শত এবং ২ লক্ ৩৬ হাঁজাব ৯ শত 
টন। অর্থাৎ বিদেশ হইতে আম্দানি চিনিব পরিমাণ দেশজাত 
চিনির ধষ্টাংশ | এই হিসাব হইতে বুঝা যাইতেছে যে ভাবতে 
বৎসব বৎসব যে-পরিষাণ চিলি খরচ হয় তাঁহার অধিকাংশ ভাবতে 
উৎপন্ন হইয। থাঁকে। তাহা! হইলেও বিদেশী চিনি কিনিবাঁব জম্ক 
ভারতকে বৎসর বৎসর ১৪ কোটা হইতে ১৭ কোটী টাকা খবচ 
কবিতে হয়। এই ১৪ হইতে ১৭ কোটী টাকার সমস্তটাই বিদেশের 
ইঙ্ষুচাধী চিনি-প্রস্তুতকারক ও বিদেশী সওদাগরদেব উদ্ববসাৎ 
হইয়া থাকে । এই অবস্থাট| আঁমাদের, বিশেষতঃ আমাদের দেশের 
ইন্সুচাষকারীদেব পক্ষে একটুও আনন্দের কথা নহে। যদি এইভাবে 
বিদেশী চিনিব আম্দানী বাড়ি! যায় তাঁহ! হইলে কালে যে আমাদের 
শর্করা-শিল্প বিলুপ্ত হইয়! যাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই ।_-মোহাম্মদী 


অলসের বিলাঁস-ব্যয্-_ 
আফিংএর খরচ ও উহার পরিমাণ__গত ১৯১৯২* সালে ভাবত- 
৫ ৭৫--+১৮ 


দেশবিদেশের কথা- বাংলা 


AN পি পাস পাসি পাছি লালা লালসার পাটি পাটি পি পি ৯৯ পাটি পি পরি তি লাও লাখ পা লাও পরি পি পিপি লাখ পাসিপাস্াসিপাসিপাস্িাসিপািপািপাসি পাটি পরি পাসিপাসিপাসিপাইি পাটি 
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বাঁপীরা ১*৯৪৬ মণ আঁফিং উদরস্থ কবিয়াছে । ১৯২*-২১ সালে 
ভারত হইতে ১৪২১৫ মণ আঁফিং বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে এবং উহার 
মূল্য বাবদ আদায় হইয়াছে ৩০৪৩৭৭৫* টাকা ।-_নবধুগ 
হর্য-বিষাদের সংবাদ 

গৃত এপ্রিল মাসে বাঙ্গলা দেশে ৩৮টি নূতন কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে, ভাহাদেব মূলধন দেড় কোটী টাক! । ইহা! সুখের বিষ 
সন্দেহ নাই। কিন্ত উক্ত এপ্রিল সাসে নাকি ২৩টি কোম্পানী ফেল 
হইফাছে। তাহাদেৰ মূলধন ৭ কোটী ৪৭ লঙ্গ টাক1।-_যণোহব 
বস্ত্র কথা 

দেশে যাতে খন্দব উৎপাদন ভালে| ভাবে হতে পাবে তাৰ জন্য 
কংপ্রেদ-কমিটি শেঠ যমুনালাল বাজাজের হাতে ১৭ লক্ষ টাক! 


দিযেচছেন। এই টাকা বয়ন-শিলপ শিক্ষা, থদাব তৈবি আব তাঁর 
বিক্রষেব ব্যবস্থার জন্য ব্যয়িত হবে 
এই সতেবো লক্ষ টাকা কি ভাবে খবচ কব। হবে তাবও একট! 
আঁচ দেওয! হয়েছে । 
ব্যন-শিল্প শিক্ষব অন্য ২৫,০০০ 
বিক্রয়-বিভাঁগ ২,+০)০০০২ 
উৎপাদন-বিভাগ ২০০০২ 
প্রচাব-বিভাঁগ ১,৪০০ ৯২ 
বিভিন্ন প্রদেশে ধাব ১৩৫,৫১২ 
জগিবণ 


সৃতাব চাষ ।--চট্টপ্রাম কাষ্টম-অফিসেব উত্তব দিকে মাদাববাডী 
গ্রামে মুঙ্গী আব দুল লতিফ কেবাণীব বাসায় এক-বকম সুতাব গাছ 
আছে। এই গাছ ৮১* বৎসব বাঁচিয়া থাকে ও খুব বড় হয। চর্কায 
কাটিলে অত্যন্ত সুগ্ন তা বাহিব হয। এই সুত! পাহাড়িয| সুতা 
হইতে অনেক শক্ত ।-_সক্মিলনী 


স্বাধীন জীবিকাব আয়োজন 


নূতন দেশ লাইব কল-_কলিকাঁতা বেঙ্গল স্মল ইণ্ডষ্টীজ্জ কোম্পানীৰ 
জীযুজ উপেন্সচন্্র ঘোষ মহাশয় দেশ লাই তৈযারীব নূতন একরূপ 
কল আবিষ্কার করিযাছেন। এই কলে প্রতিদিন ৮ ঘণ্টা কাজ 
করিলে এক দিনে ২* লক্ষ কাটি প্রস্তুত হইবে এবং দৈনিক ৮ ঘণ্ট! 
হিনাবে কল চাঁল।ইলে প্রত্যহ কাঠি-সমেত বাকা ৫* গ্রোস পরিমাণ 
প্রস্তুত হঈতে পাঁবিে। অল্প মূলধনে এই কলে কাজ চলিবে। 
আবিদ্র্তীর উদ্যম প্রশংসনীয়। দেশে এইবপ ক্ষুদ্র ক্র কুটার-শিল্পের 
উৎকর্ষ সাধিত হইলে এই পব-প্রত্যাণী দেশেব যে অনেক উপকার 
হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য । *_নীহার 

দেশ্লাই-বল স্থাপন ।__বাঁণাঘাঁটের বেল-স্টেশনেব সম্পিকট রেলের 
অপর পাশ্বে একটি ছোট-রকমেব স্বদেশী কোম্পানী দেশ্লাই কল 
কিনির। দেশ্লাই প্রস্তুত কবিয| বিক্রয় আবস্ত কবিয়াছে। ইহা একটি 
সুসংবাদ । _ বঙ্গরত 


সদনুষ্ঠান_ 

জাতীয় শিক্গী-পবিষদ-_-ব্লীয় জাতীয় শিক্গা-পরিবদ কলিকাতা 
হইতে পাঁচ মাইল দুরে, বাঁলিগঞ্জ ট্টেশনেব নিকটবর্তঁ যাদবপুরে ১০০ 
বিঘা জমি ৯৯ বৎসবেব জন্ত লিজ. লইয়াছেন। এই জঙ্গির উপব 
পাচ শ জন ছাত্র ধাকিবার মত একটি ছাত্রাবাস, একটি কলেজ, এবং 
পদার্থবিদ্যা, রাসাষনিক-বিদ্যা ও বৈদ্যুতিক-বিদ্য! সংক্রান্ত পরীক্ষাগার 
এবং কাব্থানা তৈয়াবি কর| হইবে। ইহা করিতে পাঁচ ছয় লক্ষ 
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টাকা খরচ পড়িবে। বেঙ্গল টেক্নিক।ল ইঙ্গ টিট্যুট এইখানে স্বানা- 
স্তরিত কর! হইবে। স্বগাঁয় বাসবিহাবী ঘোষের দানের উপর নির্ভব 
কিয়! এই পরিষদ এত বৃহৎ অনুষ্ঠানের আঁয়োজন কবিতে সাহস 
করিয়াছেন। "-বন্দেমাতবম, 

রাজসাহীতে আজ পর্য্যন্ত সাতটি অবৈতনিক নৈশ বিদ্যালষ 
প্রতিষ্ঠিত হইধান্তে । যাঁহাৰ! লোকচক্ষুর অস্তরালে সুপ্ত নব-ন[বাঁষণকে 
জাগাইতে চেষ্ট। কবেন তাহাবাই ধন্ত । _-যশোহব 

দেশবন্ধু রুঘুত চিত্তরপ্রন দাশ সহাশযের প্রেপ্তীবেব পব ভাহ|ব 
সহধর্শিী শ্রীধুক্তা' বাসস্তী দেবী, পুত্রবধূ, কন্যাগণ এবং প্রঁযুত দাশেব 
ভগ্নী মহোদযা প্রভৃতি দেশেব জন্ত অর্থসংগ্রহ কবিতে ব্রতী হন। 
ফলে তাঁহার! মোট ৭৪৬*১৮৬ সংগ্রহ কবিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
অবগত এই ফণ্ডে গ্রধুত দাশও ৯৮১২২ টাকা দান করিষাছিলেন, এই 
মোট ৮৪৪৭৩1%* হইতে ২৩২*১২ টাক! বঙ্গীব প্রাদেশিক বংগ্রেস 
সমিতিতে এবং ৩***২ টীকা বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতিতে এবং যে 
সমস্ত স্েচ্ছামেবক কাবাবৰণ করিযাছে তাঁহাদের নিবন্ন পবিবাবেব 
সাহায্যের জগ্ত ৫-* টাক! ব্যয় কব| হইযাছে। বর্তমানে শ্রীযুক্ত! 
বাসন্তী দেবীব হাতে মোট ৫€২২৭১।৬ আঁছে। তিনি সাধাবণকে 
জানাইয়াছেন যে উক্ত টাক! কংগ্রেস ও খেলাফতের জন্য ব্যয় কব! 
হইবে ।--যশোহব 

দ্বান।-কলিকাতাব তালতলাব পাল-বংশীয স্বপায় বাইচবণ পাল 
মহাশয় একটি দাতব্য চিকিৎপালয় ও অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপনের 
জন্য দেড় লক্ষ টাকাব সম্পত্তি উইল করিয়। গিয়াছেন। দাতাব 
কৰ্পোরেশন ষ্টরটস্থ বাসম্তবনে অধ্যক্ষ বাবু গিরীশচন্ত্র বন্গব সভাপতিত্বে 
স্কুলের উদ্বোখন-কাঁ্ধ্য সম্পন্ন হইবাছে। সভাপতি মহোদয কাৰ্য্যকৰী 
শিক্ষা প্রবর্তন করিতে সনির্ববন্ধ অনুবোধ করিয়াছেন। --সম্মিলনী 

দান।--সার্ভেপ্টে" প্রকাশ জনৈক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি বাষ্ট-সসিতির 
সম্পাদকেব নিকট গত শনিবার ৫*** টাকা তিলক স্ববাজ্জ-ভাঁও।রে 
দান করিয়াছেন। ইনি বাঙ্গালী এবং নিজেব কোন পবিচয প্রদান 
ইবি এমন নিঃসার্গ দানেব দৃষ্টান্ত বালা দেশে বিবল। 


--এডুকেশন গেজেট 
গ্রবলের অত্যাচার-- 
,. হটে পুলিশের অত্যাচার-_“বলিতে লকঙ্জা হয়, পুলিস ঘরে 
ঢুকিক্বাঁ মেযেদেব বলিতেছে কোঁমবে কাঁপড কীধিষা মাটি খোঁড়ো। 
ববং আমবা আবও শুনিয়াছি যে একটি গর্ভবতী স্ত্রীলোক পর্য্যন্ত এই 
আদেশ হইতে অব্যাহতি পার নাই ।'* 
“অন্ঠান্য স্থান হইতে প্রায় প্রত্যহ সংবাদ আসিতেছে যে 


প্রবাসী--আধাঁট, | ১৩২৯ 





[ ২২শ ভাগ, ১ম থণ্ড 


অনেক সন্ত্রাস্ত লৌকেব অন্পরবাঁড়ীতে, যেখানে আগে পুলিন চুকিতে - 
দ্বিধা বোধ কবিত, সেখানে এখন ঘোড়ায় চড়িধ! যাইয়। নানারূপ 
অত্যাচাব কবিতেছে। সাধারণ লোক বড়ই_ ভষ পাইয়াছে'। রহ 
ঙ্রেলায় অতাচাবেব মাত্র! যেরপ বাঁড়িতেছে তাহাতে পল্নীবানী - 





বোনদের সসম্মানে থাকাই দায় হইয়া উঠিযাছে। একথ। দৃঢ়তার + 


সহিত বলিতে পারি, বঙ্গেব কোথাও এক্সপ ম্ত্যাচাব হইতেছে না” 


নিবেদিক! 


_সোহান্মদী পি 


সমাজের অত্যাচার = 

বধু-নির্ধ্যাতন_ আহিবীটেলাব বধূ-নির্্যাতন সাম্লায় বধু-নিষ্যা- 
তনেব ষে রুদর্ধ্য চিত্র লোকগৌচর হইল, তাহাতে যাহাবা অত্যাচাব 
কবিয়াছে তাহাদেব এতটুকু লহ! হইয়াছে কি না বলিতে পাবি না, 
কিন্তু ইহাতে যে সমগ্র বাঙ্গালী-সমাজ্জেব মাথা নত হইল তাহ। বলাই 
বাহুলা। কিন্তু ইহাও বলি, বাঙ্গালার অন্তঃপুরে যে বাঁলিক।-বধুব| 
কিরূপ অত্যাঁচাবে জর্জবিত হ্য, নে সংবাদের আভাসও ইহাব সহিত 
প্রকাশ হইয়। পড়িল। এপ অত্যাচাব কেন হয? দুর্ব্বলকে 
অসহাযকে পীড়ন কবিবাব ষে সুখ, সেই হখ-লাভই কি ইহাব 
কাবণ? আহিবীটোলার বালিক! বধুব উপর অত্যাচাবেব কাহিনী পড়িবা 
বাঙ্গালী শিহুবিয়। উঠিযাছে_ইহ! সত্য । কিন্তু আজও গৃহে গৃহে যে- 
সকল বধু নির্যাতিত হইতেছে, তাহাদের নিষ্যাতন কমিবে কি? 
বালিক। বধুব নির্যাতনের ছুইটি কাবণ বিশেষ উল্লেখষোগ্য-_প্রথমতঃ 
তাহাদের অসহাধ অবস্থ|, দ্বিতীয়তঃ বরপক্ষীয়ের এবং কঙ্কাপক্ষীয়ের 
মধ্যে তন্ব-তাবাস লইয়। অর্থের সম্পর্ক। আইহিবীটোলাব বধু 
নিষ্যাতনের ব্যাপারে হয়ত অর্থ লইয়া কোন গণ্ডগোল হব নাই, কিন্ত 
আনন্দময়ী এক স্ত অসহায় বলিয়াই পাযণ্ডেরা তাহার প্রতি অত্য।চাব 


করিতে পারিযাছে। বাঙ্গালীব নমাজ-বন্ধন আজ এতই শিধিল হুইযা__“ 


পড়িয়াছে, সমাজেব আজ এতই অধঃপতন ঘটিযাছে, যে, চক্ষেব সম্মুখে 
অত্যাচাব দেখিয়াও অত্যাচাঁবের টন প্রতিবাবই করিতে 
পাবিতেছে ন|। _-বন্দেমাতরম্‌ ৫ 

দেশহিতব র কাজ _- 


গো-বধ__কবিদপুব সহবেব মিউনিসিপালিটির সীমাৰ মধ্যে গৌঁ-বধ 
হইতে পাবিবে না, ফবিদপুব: সিউনিসিপালিটি - “এই মর্দে এক প্রস্তাব 
গ্রহণ কবিয়াছেন ঠকানাপুরনিরানী 


সেবক 


=== 
ভারতে মদের আম্দানী 
(স্পিরিট সহ) ০. ২ 
। শন মূল্য (টাকা) স্‌ন মূল্য (টাকা) " 
১৪১৫-১৬ ইং ১৮৭৩৪০০০ ১৯১৮--১৯ ইং ৩৩০২১০০০২ 
" ১৯১৬-৮১৭ ইং ২৩৩০১০৪০০ ১৯১৪-২০ ইং ৩৩৭৪১০০০ - 
“১৯১৭-১৮ ইং ২৪৪৪৬০০০ ১৯২০-২১ ইঃ .৪৯০০২০০০, 


প্র যতীন্রমোহন সিংহ গধ্রী 


৮ 


গত ১৬ই জ্যৈষ্ঠ ঢাকা জেলোষ পীঁচদোনা গ্রামে 
যাইয়া জানিতে পারিলাম যে সেখান হইতে কয়েক 
মাইল দূবে একটি মাঠে কৃষকের তামাক খাবাব আগুন 


হইতে একটি মাঠের মাটার নীচে আগুন লাগিষাঁছে। 


আমর! ১৮ই জ্যৈষ্ঠ আমদিয়া গ্রাম হইতে শ্রীযুক্ত যোগেন্্- 
চন্দ্র চৌধুরী মহাশয় সহ সেই মাঠে যাই। গিয়া দেখি 
বহু বহু বিঘা স্থান ব্যাপিয়া মাটীর নীচে দিবারাক্রি আগুন 
জলিতেছে; কত বৃষ্টি গেল, মাঠের উপর দিয়া জলের 
প্রবাহ বহিষা গেল, তবু আগুন জলিতেছে। ক্ষেত্র রক্ষার 
জন্য গভীব পরিখা কাটা সত্বেও আগুন ৩০০1৪০০ 


মাটির তলায় আগুন 





৩য় সংখ্যা | ৪৫৩ 
SEs সিসি সি সপ ৯৫ সপ ৯ ৬ ১৯৩ ৯৫ পাপা ৯ ৩৯৮৮ মল লামা এলো খালা", ৮৯৫ ্পসপিস্পাস্পাস্পসপস্পিস্পিস্পিসপিসপস্পিস্পিস্পিস্পস্পিস্পিস্পিসির্সসিল 
ঘাস - 
- ( গান ) 
কথন্‌ | বাদল-ছোওযা লেগে ওরা যে এই প্রাণের রণে 
মাঠে মাঠে ঢাকে মাটি মরু-জয়ের সেনা । 
সবুজ মেঘে মেঘে। ওদেব সাথে আমার গ্রাণেব 
এ ঘাসের ঘন ঘোরে প্রথম যুগের চেনা । 
ধবণীতল হল শীতল তাই এমন গভীর স্বরে 
চিকন আভাষ ভরে ; আমার আখি নিল ডাকি 
ওরা  হ্ঠাৎ্-গাওয়া গানের মৃত ওদের খেলাঘরে | . 
এল প্রাণের মেঘে ॥ ওদের  দোল্‌ দেখে আজ প্রাণে আমাব 
দোলা ওঠে জেগে ॥ 
বধা-প্রাতে 
(গান) 
আজি বর্ধাবাতের শেষে এই ঘাসের ঝিলিমিলি, 
সজল মেঘেব কোমল কালোয় তার সাপে মোর প্রাণের কাঁপন 
অরুণ-আলো মেশে । এক তালে যায় মিলি। 
বেণুবনের মাথায় মাথা মাটিব প্রেমে আলোব বাগে, 
. রং লেগেছে পাতা পাতায়, রক্তে আমার পুলক লাগে, 
রঙের ধাবায় হৃদয় হারায় বনের সাথে মন যে মাতে, 
কোথা! যে যায় ভেসে ওঠে আকুল হেসে । - 
| শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
‘মাটির তলায় আগুন 


হাত দূবে মাটী ভেদ কবিবা বহু বছ ছিত্র দিয়া ধূম 
উদ্‌গার করিতেছে। বহু বহুদূর ব্যাপিযা কেবলি অসংখ্য 
ছিন্রপথে ধূম উদ্‌গিরণ করিতেছে! বাছুর, শিযাল, সাপ, 
প্রায়ই আগুনে পড়িযা মার! ষায়। স্থানীয় কৃষকেরা 
বড ভয পাইযাছে। এখানে কি কোন-প্রকারের কষলা 
আছে? স্থানটি বিল, তার চাবিদিকে লাল টিলা, কঙ্কবে 
ভরা মাটী, স্থানটির নাম সাতগায়ের বিল । ঢাকা হইতে 
জিনায়দী ষ্টেদন ( A. B. Ry. ), তথা হইতে ৭ মাইল। 
বা ষ্টীমার ষ্টেসন ভাঙ্গা হইতে ৫ মাইল | এখানে অনুসন্ধান 
হওয়া! প্রয়োজন । ূ 
শ্রী ক্ষিতিমোহন দেন 





স্বাধীনতার ফল 


আগে বীজ না আগে গাছ, আগে ডিম না আগে পাখী, 
এরূপ প্রশ্নের উত্তর দেওঘা যেমন কঠিন, তেমনি 
মানুষের কোন্‌ মদ্গুণ স্বাধীনতার কাবণ বা স্বাধীনতার 
ফল, কোন্‌ দোষ পরাধীনতার কারণ বা তাহারই ফন, 
তাহা বলাও কঠিন। একপ প্রশ্নের উত্তব দিতে চেষ্টা না 
করিষ! দুই-একটি বিষযে স্বাধীন ও পরাধীন জাতিদের 
মধ্যে গ্রভেদের উল্লেখ কবিব। 

ইংবেজরা, বিশেষতঃ ইংবেজ খৃষ্টীষান মিশনারীবা, 
_ আমাদের কোন দোষ দেধাইযা তাহা সংশোধন কবিবার 
চেষ্টা করিলে, আমাদের মধ্যে অনেকে পাশ্চাত্য সমাজের, 
বিশেষতঃ ইংরেজ সমাজেব, নানা দোষের উল্লেখ করিয়া 
বলেন, “তোমরা নিজের দেশে এত ছুর্নীতি থাকিতে 
আমাদের জন্য এত মাথা ঘামাও কেন? আগে নিজেদের 
দোষ শুধ্বাঁও, তাহার পব বিদেশে আপিযা পরের দোষের 
চর্চা কবিও |” উত্তেজিত হইঘা এপ কথা বলা কতকটা 
স্বাভাবিক বটে , কিন্তু এখন ইহার ন্যায্যতা বা অন্তায্যতার 
আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে । আমরা এখানে 
ইহাই বলিতে চাই, বে, পাশ্চাত্য দেশের লোকের! 
নিজেদের সমাজের দোষেব প্রতি অন্ধ হইয়া যে পরচচ্চা 
করে, একথা সম্পূর্ণ সত্য নহে। ইংলণ্ডে ব| পাশ্চাত্য দেশ- 
সকলে ধে-সব দোষ আছে, তাহার প্রত্যেকটিই সেই-সব 
দেশের লোকদেব কাহাবে! ন! কাহাবো চোখে পভিয়াছে, 
এবং যাহার! দোষ দেখিয়াছেন, তাহার সংশোধনের 
প্রবল চেষ্টাও তাহারা কেহ না : কেহ করিতেছেন। 
পাশ্চাত্য জাতির লোকেরা সকলেই ঘবেব দোষে অন্ধ 
হইয়া পর-ছিদ্র অন্বেষণে ব্যস্ত, ইহা সত্য নহে।' 

স্বাধীন জাতি-সকলের অনেকের মধ্যে একপ শক্তি ও 


১ ১১310 মান টা টাটা 


মহাপ্রাণতা আছে, যে, তাহার! পরের ছুঃখ-ছুর্গতির খবব 
রাখিতে পাবে, এবং তাহা মোচনের জন্য আস্মোৎ্সর্গ 


কবিতে পাবে। পেশাদার মিশনারী ও জনহিতসাঁধক 
থে নাই, তাহা নহে, কিন্তু খাঁটি ধাৰ্শ্মিক প্রচাবক ও জন- 
হিতদাধকও স্বাধীন জাতি-সকলের মধ্যে অনেকে 
জন্মিযাছেন। পরাধীন-জাতীয় কয়জন লোক কুষ্ঠ বোগের 
সেবাব জন্য আঁস্মোৎসর্গ করিষাঁছেন, কজন কতগুলি কুষ্ঠ 
হাস্পাতাল ও আশ্রম, অক্ধাশ্বম প্রভৃতি স্থাপন ও পরি- 
চাঁলন করেন, কয়জন নরখাদক অপভ্যজাতিদের উপকার 
করিতে গিয়া প্রাণ দিয়াছেন ? ইহা নিশ্চিত, বে, স্বাধীনতা 
মান্ুষেব শক্তি, মহাপ্রাণতা, এবং হৃদযের উদাবতা, মানস 
দৃষ্টিব প্রসার ও বৃদ্ধি কবে। 

স্বাধীন ফ্রান্সের লোকেরা আমেরিকান্দিগেব স্বাধীনতা- 


যুদ্ধে সাহায্য করিষীছিল, গ্রীসেব স্বাধীনতা -সমরে স্বাধীন 7 


ইংলগ্ডের কবি বাষবন্‌ ও অন্য ইংবেজবা সহাষ হইযাছিল। 
এরূপ সাহাধ্য করিবার শক্তি ও স্ববোগ পরাধীন জাতিদের 
নাই। 

জনহিতণাঁধন ব্যাপাবেই মে স্বাধীন জাতিদের শক্তির 
পরিচষ পাঁওষা যায় তাহা নহে। অন্যবিধ নান! দুঃসাধ্য 
কাধ্য সাধনেও ভাহাবা অগ্রণী। উত্তব মেরু ও দক্ষিণ 
মেরু আবিষ্াব স্বাধীন জাতী লোকেই করিয়াছে । 
হিমালয় আমাদেব দেশেব পর্বত) কিন্তু তাহার উচ্চতম 
শৃঙ্গ-সকল আবোহণ কবিতেছে স্বাধীন পাশ্চাত্য দেশের 


লোকেবা; কিন্তু এই দেশেবই কুলিরা তাহাদের সঙ্গে 
এ 


ভাববাহী হইফা যাইতেছে । 
জ্ঞানরাজ্যেও স্বাধীনতার জয় । 
ইতিহাসে, শিল্পে, আজ ইউরোপ-আমেরিকার স্বাধীন 
জাঁতিবাই অগ্রণী । এশিয়ার জাপানও ভারতবর্ষের একশত 
বৎসবেবও অধিক কাল পবে পাশ্চাত্য সংস্পর্শে আসিয়াছে। 


বিজ্ঞানে, দর্শনে), 


৩য় সংখ্যা ] 


কিন্ত স্বাধীনতাৰ গুণে সেই জাপান জ্ঞানবাজ্যে অন্ত 
সব এশিয়াবাঁসীকে পশ্চাতে ফেলিয়া চলিয়াছে। 


পরাধীন জাতিস্কলেব শক্তিহীনতাব অন্ত সব 


আঁ কারণেব আলোচনা না করিযা একটাব উল্লেখ এখানে 


সহজেই করিতে পারি । আমরা নিজেদের ছুঃখ-ছুর্দশা 
এরূপ অভিন্তৃত, তাহা দুর করিবার ক্ষীণ চেষ্টায় আমাদের 
ক্ষুত্র শক্তি এতটা ব্যষিত হয, যে, আমবা পরেব ভাবনা 
ভাবিতে পারি না। তা ছাড়া, একথা ত আছেই, ঘষে, 
যে নিজে সিদ্ধি লাভ করিতে পারে নাই, সে কেমন কবিষা 
অপরের সিদ্ধি লাভের সহায় হইবে? 

কয়েক বৎসর পূর্বে বঙ্ধমানেব মহারাজাধিরাঁজ ব্রিটিশ 
পালেমেন্টে শ্রমজীবীদের অন্ততম প্রতিনিধি (এখন 
পরলোকগত ) মিঃ কেয়ার হার্ডিকে “শ্বেত কুলি সর্দাব” 
বলিয়া বিদ্রপ কবিয়াছিলেন । কেযাব হার্ডি ব্রিটিশ 
শ্রমজীবীদের অন্যতম নেতা ছিলেন বটে। কিন্তু ইংলণ্ড 
স্বাধীন দেশ, সেখানকার প্রধান মন্ত্রী পর্যন্ত শ্রমজীবীদেব 
সঙ্গে আপোষে মিট্মাট করিবার জন্য তাহাদের সহিত 
ভদ্রভাবে নান! সর্থেব আলোচনা কবিতে বাধ্য হন | 
পরাধীন দেশের রাজা মহারাজা ত দূবে থাক্‌, জগন্মান্য 


স্ব নেতা গান্ধীও সে ভদ্রতা গাম্ধী-বেডিং-সংবাদ উপলক্ষ্যে 


বড়লাটের নিকট হইতে পান নাই । 

স্বাধীন দেশ-সকলের অজ্ঞাতনামা অতি সামান্য 
লোকের৪ যে তেজ, যে স্বাধীনতাপ্রিফতা, ন্যাষের ও 
সত্যেব পক্ষে 'দাড়াইবার থে ক্ষমতা, সকল বিষবে ঘে 
মনুষ্যত্ব অনেক সমযে দেখা যায, তাহ! পবাধীন দেশেব 
খ্যাতনামা ধৰ্ম্ম- ও স্মাজ-সংস্কারক, রাজনীতিজ্ঞ সাহিত্যিক, 
বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, অধ্যাপক, সম্পাদক, বক্তা প্রভৃতিদেব 
মধ্যেও দৃষ্ট হয় না । পবাধীনতা আমাদিগকে 
মনুষ্য হীন করিযাছে, না, মনুষ্যত্ব না থাকাতেই আব! 
পরাধীন হ্ইয়াছি, তাহাব মীমাংসা নাই বা হইল? 
আমাদের মন্থয্যত্ব নাই, মঙধ্যত্ব চাই, এই কথাই অতি 
সামান্য অখ্যাতনামা লোকদের যেমন প্রপিধানযোগ্য, 
তেমনি কৃতীতম ৭ প্রপিদ্ধতম ব্যক্তিদেরও প্রণিধানধঘোগ্য । 

পাশ্চাত্য দেশের লোকদেব হাঁজাব দোষ থাকিলেও, 
তাহাব। আমাদেৰ যে যে দোষ দেখাঁষ, তাহা সত্য সত্যই 


বিবিধ প্রসঙ্গ__রায় বৈকুষ্ঠনাথ সেন বাহাদুর 


ও পানি পাটি লাখ লাও পাখি শাও পাটি লাও পাস পা লাখ পাটি লাখ পি পাশ পাটি পাস্তা পা্টিপাস্প্পাসিপাসটি পাপা পাস পি পাটি পাটি পি পা পা পি পি পি পাটি পাটি পাটি পাখি পি ত 
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লাছি বাসি পাটি 





আমাদেব আছে কি না, তাহাই আমাদের কিচার্য্য ; বে 
যে দোষ আমাদের আছে, তাহাব সংশোধনই আমাদের 
প্রথম ও প্রধান কাষ্য | 


রায় বৈকুষ্ঠনাঁথ সেন বাহাদুর 
বাষ বৈকুনাথ সেন বাহাদুৰ ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে বর্ধমান 
জেলা আলমপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন । শৈশবে 
বৈকুষ্ঠনাঁথকে দারিদ্র্যের যাঁতনা সহ করিতে হইযাঁছিল। 





বায় বৈকুঠনাথ সেন বাহাদুৰ 


১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে আইন পরীক্ষা তিনি সর্কোচ্চ স্থান 
অধিকার করেন। সেই বসব ১৯শে মাচ্চ তিনি 


ওকালতী আরম্ভ কবেন। এই ব্যবসাষে তাহাব অসাধাবণ 
সাঁকল্যেব কথা অনেকেবই জান! আল্ছ। ১৯১৪ সালে এই 
ব্যবসাৰে তাহাব ৫০ বসব পূর্ণ হয। জীবনেব শেষ 
পর্য্যন্ত তাঁহার অক্লান্ত পবিশ্রম ও স্মবণশক্তি সকলকে 
বিস্মিত করিত। তিনি গত ১৩ই মে ১৯২২ খৃষ্টাব্দে 
৭৯ বসব ব্ষসে দেহত্যাগ করিযাছেন। 

বহরম্পুব তাহাব কর্ণক্ষেত্র ছিল। তিনি অনারারী 
ম্যাঙ্জিষ্টেটে ও মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান ছিলেন । 
যখন গবর্ণমেন্ট বাংলায জেল! বোর্ডে বেসর্কাবী চেযার্‌- 
ম্যান নিয়োগ কবেন, বৈকুষঠনাথই প্রথম বে-সর্কারী 
চেধার্ম্যান হন । তীহাঁব কাধ্যেব সাফল্যে সমগ্র বাংলায় 


৪৫৬ 


শসপ্ণাসি পা্িপা্ি পাসি ত ৯৩৯ 


সেই প্রথা পরি হয়। তিনি হইবার a ব্যবস্থাপক 
সভার সদস্য: হইয়াছিলেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট 
তাহাকে রায় বাহাদুর কবেন এবং ১৯২০ খৃষ্টাব্দে তাহাকে 
সি-আই-ই উগ্গাধি দেন। 

কংগ্রেসের আরস্ত হইতে বৈকুঞ্বাথ সেই অনুষ্ঠানে 
ধোগদান করিষাঁছিলেন। কংগ্রেসের যে যে স্থানে 
অধিবেশন হইযাছে, তাহার প্রা সর্বত্রই বৈকুনাথ যোগ- 
দান করিযাছিলেন। মিসেস্‌ বেসাণ্ট, যখন কংগ্রেসে 
সভানেত্রী হইযাছিলেন, তাহাতে তিনি অভ্যর্থনা-সমিতির 
সভাপতি ছিলেন। বঙ্গীষ প্রাদেশিক সমিতির 'ষ অধি- 
বেশন হুগলিতে হইয়াছিল, তিনি । তাহাতে সভাপতির 
আসন গহণ করিয়াছিলেন। ভিনিই প্রথম বঙ্গীয 
প্রাদেশিক সমিতিকে মফন্বলে আহ্বান করিয়াছিলেন এবং 
তাহার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন । 

জন্স্থানেব প্রতি বৈকুঞ্ঠনাথেব অসাধারণ অনুরাগ 
ছিল। পুজার অবকাশে ষখন পকলে দার্জিলিং সিমলা 
প্রতৃতি স্বাস্থ্যকর স্থানে বাযু-পরিবর্তনে গমন করেন, তিনি 
প্রতি বৎসর সেই পাঁড়াগীতে সপরিবারে যাইতেন এবং 
বিপুল আয়োজনে শারদীয পুজ! করিতেন । গ্রামে জল- 
কষ্ট নিবারণের জন্য তিনি ৩৪টি পুক্করিণী খনন 
করিয়াছেন। হিন্দুধশ্মপরায়ণ গ্রামবাসীদেব জন্য পিতা- 
মাতার নামে শিব প্রতিষ্ঠা করিষাছেন। ছাত্রদিগের 
পাঠের জন্য স্কুল স্থাপন করিয়াছেন । রুগ্ন ও ম্যালেরিয়া- 
গ্রস্ত লোকদিগের জন্য দাতব্য চিকিৎসালয স্থাপিত 
কবিয়াছেন। 

তিনি চিরদিনই স্বদেশী ছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের 
বন্থপূর্ব হইতে তিনি স্বদেশী পণ্য ব্যবহার করিবার কথ! 
বলেন। আজ যে কলিকাতা পটারি ওয়ার্কস্‌ দেশে খ্যাতি 
লাভ করিয়াছে, তিনিই সেই পটারির মূল ভিত্তি। তিনি 
দেশীয় আরও অনেক ব্যবসায়ের ডিরেক্টাব ছিলেন, এবং 
স্বদেশী আন্দোলনের পরে তাহার ছন্মস্থানে ভাতের 
ব্যবস্থা করেন। 

বৈকুঠনাথ অতিশয় দযালু ছিলেন | দুঃখী তাহার দ্বাব 
হইতে রিক্ত-হস্তে কখনও ফিবে নাই। ২০ জন ছাত্রের 
পড়িবাব ব্যবস্থা এবং ভাহাদিগের আনদ্যাপাস্ত খবচ ৪০ 


্রবাসী--আষাঢ়, ১০২৯ 


৯ ০৯ পাপ লাখ ত ২ লাখ ত 


রি ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


সও পাটি পি বাসি পাটি পি জামি পি পা 


বৎসর ধরিষা বৈরু্ঠনাথ দিয়া আসিয়াছেন। আজ 
তাহার দয়াষ ৭০*। ৮০০ বাঙ্গালী পরিবার খাড়া হইয়া 
দাডাইযাছে। 

তাহার মত গৃহকর্তা বর্তমান যুগে বিরল। অভ্যাগত 
তাহার বাড়িতে আসিলে তিনি কৃতার্থ খনে কবিতেন। 
ভোজন করাইযা ও অতিথির সেবা করিষা তাহার 
আকাঙ্ষা যেন মিটিত না। 


০৯৯ পাটি পাটি তা পাশ পাস এস ৩৯ 


শ্রীশ্রী সারদেশ্বরী আশ্রম ও হিন্দু 
বালিকা-বিদ্যালয় 
কোন মানুষের কেবল একটা হাত, একটা পা, একট! 
চোখ, একটা কান কাৰ্য্যহ্মম থাকিলে তাহাকে সমর্থ মানুয 
বল। যায় না, কাবণ বস্তুতঃ নে সমর্থ নহে। জাতি ও 





শ্রী গৌবাপুবী দেবী 
তা সাবদেশ্ববী আশ্রম 
ও হিন্দু-বালিক1-বিদ্য।লষের প্রতিষ্ঠা তরী 


টে 


নি | 


ওয় সংখ্য। | 


সমাজেও কেবল পুরুষের শিক্ষা ও শক্তি বাড়িলেই জ্ঞাতি 
ও সমাজ উন্নত, বলিষ্ঠ ও শ্রেষ্ট হইতে পারে না । মহিলা- 
কুলেরও শিক্ষা ও শক্তি বৃদ্ধি একান্ত আবশ্যক | স্থথের 


প্‌. বিষয় ইহা এখন আমাদের দেশেব সকল সম্প্রদায়ের 


লোক বুঝিতে আরম্ভ করিষাছেন এবং তাদনুসারে কাজ 
করিতে কেহ কেহ অগ্রসর হইষাছেন। “শীত সারদেশ্বরী 
আশ্রম ও হিন্দুবাপিকা-বিদ্যালয” এইরূপ একটি চেষ্টাব 
ফল। ইহাব একটি বিবরণপত্রী হইতে জানা যায়, 
বে, রামক্ষ্ণ পরমহংস দেবেব শিষ্যা আবাস্যদর্যাসিনী 
শ্রী গৌবীপুবী দেবী অন্যন ত্ৰিশবৎ্যর কাল হিমাচলের 
নিভৃত প্রদেশে তপস্যার পর ভারতবর্ষের সর্বত্র পর্যটন 
কালে মাতৃজাতির অবনতি এবং দুরবস্থা স্বচক্ষে দেখিষা 
ব্যথিত হন। তাহার গুরুদেবে আদেশে তপোবনের 
অনাবিল শাস্তি ত্যাগ করিয়া প্রায় পচিশ বৎসর হইল 
তিনি মাতৃজাতির উন্নতিকল্পে এই আশ্রম ও বিদ্যালয়ের 
প্রতিষ্ঠা করেন, - এবং, তদ্বধি একমনে অক্লান্তভাবে ইহাব 
জন্য পবিঅম করিতেছেন । . 

“বিদ্যালধে সাধারণ শিক্ষা ব্যতীত সংস্কৃত ব্যাকরণ, 
+ কাব্য, গীতা উপনিষৎ প্রভৃতি এবং হিন্দি ও ইংরেজী 
7 সাহিত্য শিক্ষা প্রদানের স্বব্যবস্থা, আছে। শিক্পচচ্চার 
মধ্যে বর্তমানে সেলাইকাধ্য, স্থতাকাটা এবং বন্ত্র-বয়নের 
উপযুক্ত বন্দোবস্ত বহিয়াছে ১ ক্রমে অন্যান্য গৃহশিল্প শিক্ষার 
বন্দোবস্তও হইবে। বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষষ 
এই ঘে স্থশিক্ষিতা ত্রদ্ষচাবিণীগণই বিদ্যালযেব যাবতীষ 
কাৰ্য্য স্থচারুরূপে নির্বাহ করিয়! থাকেন ।” 

চিরকৌমাধ্যব্রতধাবিণী জনসেবিকা এবং স্থগৃহিণী, 
উর প্রকার আদর্শ নাবীর উপযোগী শিক্ষা এখানে দিবার 


চেষ্টা করা হয। ইহার কয়েকটি ছাত্রী সংস্কৃত উপাধি 


পৰীক্ষায় ও. বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 


আমব| এই বিদ্যালয়ে নির্মিত তোয়ালে দেখিয়া প্রীত 
হইয়াছি | 

আশ্রয় ও নিগ্ালয eT EEE 
হইলে ৫ বি রাধাকাস্ত জিউ স্্ীট, কলিকা তা, এই ঠিকানায় 
জত গৌরীপুবী দেবীব নিকট পত্র দ্বারা অথবা সাক্ষাৎ 


বিবিধ প্রসঙ্গ---নারীশিক্ষা-সমিতি 
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করিয়া জানিতে হইবে । উহার সাহায্যার্থ টাকাকড়িও এ 
ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। সাহাধ্যের বিশেষ প্রয়োজন । 


গিরিডি বাঁলিকা-বিদ্যালয় 

গিরিডি বালিকা-বিগ্ঠালয় সন্ধে আনেক জ্ঞাতব্য 
কথা “মহিলা মজ্লিস্‌” বিভাগে মুদ্রিত হইয়াছে । গিরিছি 
স্বাঙ্্যকর স্থান । এখানে অপেক্ষাকৃত অল্পব্যযে বালিকার! 
প্রবেশিকা পথ্যন্ত শিক্ষা পাইতে পারে। বাংলাদেশে 
নারীশিক্ষার এই একটি অন্তবায় আছে, ষে, বালিকাদের 
ব্যস একটু বাঁড়িলেই তাহারা আর স্বচ্ছন্দে খোলা জায়গায় 
চলাফিরা করিতে পাবে না) তাহাতে তাহাদের মন্তিক্ক- 
চালনার সঙ্গে সঙ্গে প্রযোক্রনমত অঙ্গচালন! ন! হওয়াঁষ 
দৈহিক ক্ষতি হয়। গিরিভিতে এই ব্যাঘাত নাই । তথা 
বালিকা ও মহিলারা স্বচ্ছন্দে সর্বত্র যাতায়াত করিতে 
পারেন ও করিয! থাকেন; ইহা! তথাকার রীতি হর 
দাড়াইমাছে | 


নারীশিক্ষা-সমিতি 

বাংলাদেশে বালিকা ও মহিলাদের শিক্ষার নিমিত্ত 
১৯১৯ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে নারীশিক্ষানমিতি স্থাপিত 
হয়। বালিকাদের জন্য বিষ্যালয় স্থাপন, এই-সব বিস্তালধষের 
জন্য শিক্ষয়িত্ৰী প্রস্তুত করা, মাতাদিগকে শিশুপালন ও 
শিশুশিক্ষা শিখাইবার ব্যবস্থা করা, গৃহশিক্প শিখাইবার 
বন্দোবস্ত করা, এবং অসহায়া বিধব। ও অন্য নিঃস্ব 
সত্রীলোকদিগকে উপার্জনক্ষম করিবার মত শিক্ষা দিবার জন্য 
আশ্রম ও শিক্ষায় স্থাপন, এই সমিতির উদ্দেশ্য । এপর্যন্ত 
সমিতি দশটি নৃতন স্কুল স্থাপন এবং একট পুরাতন স্থুলকে 
দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিযাছেন। ইহার মধ্যে টারিটি 
কলিকাতায়, এবং বাকীগুলি চব্বিশ-পর্গণা ও হুগ্লী 
জেলায় স্থিত। সাড়ে ছষ শতের উপর ছাত্রী এই-সব স্কুলে 
শিক্ষা পাইতেছে। সমিতি কলিকাতার বত্রাহ্ম-বালিকা- 
শিক্ষালয়ে প্রস্থতি ও" শিশুর কল্যাণ-সাধন বিষষে ষোগ্য 
ব্যক্তিদের দ্বারা সচিত্র বক্তৃতা দেওয়াইবার বন্দোবস্ত 


করিয়াছেন। ইতিমধ্যে শ্রীযুক্ত টুনীলাল বস্তু, বামনদাস 
মুখোপাধ্যায়, স্থবোধচন্ত্র সেনগুপ্ত, নিবারণচন্্র মিত্র, ও 
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প্রীমভী অবলা বহু 
আঁগাব্য জগদীশচন্দ্র বস্তুব সহধর্শ্মিণী 
( তৈলচিত্ৰ হইতে ) 


তেজেন্দ্রনাথ রায় ডাক্তার মহাশষেরো বারটি বক্তৃতা 
দিয়াছেন। এই প্রকাব শিক্ষা দিবার নিমিত্ত আহিরী- 
টোলা ও শুবানীপুরে আরো দুটি কেন্দ্র খোলা হইযাছে। 
ত্রাঙ্গ-বালিকা-শিক্ষালষে দুঃস্থ মৃহিলাঁদিগকে উপার্জ নক্ষম 
করিবার নিমিত্ত কোন কোন শিল্প শিখাইবার উপযোগী 
শ্রেণী খোলা হইযাছে। সেখানে আপাততঃ চব্কাঘ স্ুত। 
কাটা, হাতের তাতে কাপড বোনা, সেলাইযের কান্দ, এবং 
মোরব্বা জেলী ও চাট্নী তৈয়াৰ করিতে শিখান হ্য়। 
কলিকাতাঁব নিকটবর্তী চব্বিখ-পর্গণীঁ, হুগ্লী, হাবড়া ও 
নদিয়া জেলায় সমিতি অনেকগুলি স্কুল স্থাপন করিতে ইচ্ছা 


প্রবাসী--আযাঁঢ়, ১৩২৯ 


TN সলা সিল স্পস্ট আলো সপ সি সিল দলা ১ ৬০ চাছ ১ ১ম ২/৫" পিসি ছল দল পপাসিপাস্পসসিস্পি্ সিসি 





| ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 








করেন । ফে-ষে গ্রামে স্থুল স্থাপিত 
হইবে, তৃথাকার স্কুল তত্রত্য 
বালিকা ও -মহিলাদের সর্বববিধ- 
কল্যাণ-মাধন-চেষ্টার কেন্দ্র হয়, 
সমিতির এইরূপ ইচ্ছা । গ্রামের 
লোকেরাই স্থানীয় স্কুল-কমিটির 
অধিকাংশ সভ্য মনোনীত হন । 
সমিতি দুঃস্থা নারীদের, বিশেষতঃ 
-বিধব।দের, সাধারণ শিক্ষা ও অর্থ- 
কর শিল্প আদি শিক্ষার জন্য একটি 
আশ্রম স্থাপন করিয়াছেন । প্রাঃ 
স্মরণীয় লশ্ববচন্দ্র  বিষ্তাসাগর 
মহাশয়ের নাম অনুসারে ইহার 
নাম রাখা হইয়াছে 


বিদ্যাসাগর বাণী-ভবন। 


এই বাণী-ভবনের কিছু বিবরণ ' 

গত মাসের প্রবাসীতে দেওয়া 
হইয়াছে! তাহাতে ইহাও লেখা 
হইয়াছে, যে, শ্রীমতী হরিমতি দত্ত 
ইহার জন্য দশ হাজার টাকা দান 

- করিয়াছেন। এই দানশীলা মহিলা 
১ কলিকাতা ইটালী বেনিয়াপুকুর 
নিবাসী ৮ পরাপচন্ত্র দত্ত মহাশয়ের 
পত্নী । তিনি কাশীর রামকৃষ্ণ 
সেবাশ্রমে তাহাব স্বামীর নামে একটি অট্রালিকা নির্শ্মাণ 
করি! দিয়াছেন, এবং ছুটি রোগীর শয্যার ব্যয় নির্বাহ 
করেন। তন্তিয্ন এল্বার্ট ভিক্টর হাসপাতালে ( বেল্‌- 
গাছিষার কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ হাস্পাভালে ) 
দশহাক্জার টাকা দিয়াছেন । ১ 
আচার্য জগদীশচন্দ্র বন্থ মহাশয়ের পত্রী শ্রীযুক্ত! 
অবলা বস্থ মহাশয়া নারীশিক্ষা-সমিতির ও বিষ্চাসাগর 
বাণীভবনেব সম্পাদিকা । সমিতির ও বাণীভবনে র 
কার্যের জন্ত বিস্তর টাকার প্রয়োজন । বাণীভবনের 
জন্ত জমী বা বাড়ী ক্রয় করিতে হইবে, এবং কেবল 





১ ছিলেন। 


্রদতী হরিমতী দত্ত ৮ ০ 
জমী কিনিলে সমুদয় ঘর বাড়ী, ও জমীসহিত বাড়ী 
_ 'কনিলে বাড়ীও কিছু নির্দাণ করিতে হইবে । টাঁকাকড়ি 
সম্পাদিকার নামে ১০৫ নং আপার সাকুলার বোভ, 
কলিকাতা, ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। ক্ষুত্র ও বৃহৎ দান 
সাদরে রুতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হইবে । 


শ্রীমতী কস্তুরী বাঈ গান্ধীর অভিভাষণ 

মহাত্মা গান্ধী খন দক্ষিণ আফ্রিকাঁষ ভাবতীয়দিগের 
প্রতি অবিচার দূব কবিবাঁধ জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন, 
তখন তাহার পত্রী শ্রমতী কন্তবী বাঈ গান্ধী পতিত্রতা 
সহধর্ষিণীর কাধ্য গৃহে ও বাহির উভয়ত্রই করিয়া 
আমাদের দেশে পতির প্রতি একাস্ত অঙ্- 
রা' শী সাধুশীলা পত্রী লক্ষ লক্ষ আছেন। অধিকাংশ- 
স্থলে তাহাদের কাধ্যক্ষেত্র গৃহের সীমার মধ্যেই মাবদ্ধ। 
এক্ষণে ক্রমে ক্রমে অস্তঃপুরিকারাও বাহিরের কাজের 
খবর লইডেছেন এবং কেহ কেহ কর্ম্মীও হইতেছেন । 
শ্রীমতী কত্তবী বাঈ গৃহে ও বাহিরে স্বামীর সহকর্ম্মী বহ- 


৫৮১১৯ 


8৫৯ 


জাতীয় সম্মান বজায় রাখিবার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকায় জেলে 
গিয়াছিলেন, তাঁহার পত্বীও তদ্রুপ ভারতনারীগণের সম্মান 
রক্ষার্থ জেলে গিয়াছিলেন) কারণ তখন দক্ষিণ আফ্রিকার 
গবর্ণমেন্ট ভারত-প্রচলিত হিন্দু বা মুসলমান ধৰ্ম্ম অস্থসারে 
অনুষ্ঠিত বিবাহকে বিবাহ বলিয়া গণ্য না করায় দক্ষিণ 
আফ্রিকাস্থিত বিবাহিত! ভাঁরতনারীরা তথাকার আইনের 
চক্ষে বিবাহিতা পত্বী বলিষা স্বীকৃত হইতেছিলেন না। 
দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ফিবিয়! আসিয়া শ্রীমতী কন্তরী 


'বাঈ গান্ধী গৃহে ও বিস্তীর্ণতর ক্ষেত্রে সহ্ধর্শিণীর কার্ধয 


করিতেছেন। সম্প্রতি গুজরাটের প্রাদেশিক কন্ফারেন্সে 
তিনি সভানেত্রীর কাজ করিযাছিলেন। তাহার অভি- 
ভাষণে গান্ধী মহাশয়ের নির্দিষ্ট তিনটি কর্তব্যের উপর 
তিনি জোর দিয়াছিলেন ; যথা -খদ্দর বষন ও ব্যবহার, 
কায়ঃনোবাক্যে অহিংসা নীতির অহ্‌সরণ, এবং অস্প্শ্ততা 
দুরীকরণ। যাহাদিগকে সমাজ অস্পৃশ্ত মনে করে এবং 
তাহাদের প্রতি তদ্রপ ব্যবহাৰ কবে, তাহারা যে লোকা: 
লয়ে একাস্ত আবশ্যক কাজ করিয়া সমাজের কি মহৎ 
উপকাব- সাধন -করে, এবং-তাহার বিনিময়ে তাহাবা ষে 
কীদৃশ গর্হিত দুর্ব্যবহার পায়, শ্রীমতী কন্তরী বাঈ মন্ম্পর্শী 
ভাষায় তাহা বর্ণনা করেন। 

কক্সবাজারের বিপন্ন লোকদের সাহায্য 

সাধারণ ব্ৰাহ্মসমাজ ও চট্টগ্রাম ব্ৰাহ্মসমাজ কল্সবাজা- 
রের বিপন্ন লোকদিগকে সাহায্য দিতে চেষ্টা করিতেছেন । 
টাকা কড়ি, সাধারণ ব্রাহ্মপমাজের সম্পাদকের নামে, ২১১ 
কর্ণগয়ালিস্‌ স্ট্রীট কলিকাতা, ঠিকানায় প্রেরিতব্য। ততন্তিয 
নিয়মুত্রিত আবেদন অন্সারেও সকলে টাদা পাঠাইতে 
পারেন। 

চট্টগ্রাম জ্রিলাস্থ বন্সবাজ্জার সব-ডিভিজ্নের গত ২৪শে এপ্রিল 
তারিখে বাত্যাপীড়িত, ছুস্থ, গৃহহীন নরনারীর সাহায্যকল্পে, 
কলিকাতাস্থ চট্টগ্রাম-সশ্মিলনীর আনুকৃল্যে এক কমিটি গঠিত হইয়াছে । 
নিয়লিখিত ভর্রমহোদয়পণকে চাদ! সংগ্রহের ভাব প্রদত্ত হইয়াছে। 
বর্ষা সমাগত, সন্ধদয় দেশবাসীকে অবিলশ্বে এই মহৎকা্য্যে সাহায্য 
দান কবিবারি জন্ক সনির্ববন্ধ অনুরোধ কবিতেছি। বিনি যাহা কিছু 
দান করিবেন, নিম্নলিখিত ভর্রমহোদযগণেব মধ্যে যে কাহারও 


নিকট প্রেরণ করিলে, অতীব কৃতজ্ঞতাব সহিত প্রাপ্তি স্বীকাব করা 
হইবে। ইতি সন ১৩২৯ বাং তাবিখ ২১শে জোট । 
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১! ডাক্তাব জে) এম, দাস, এম, বি, সি এইচ, বিঃ ( এডিন ) 
সভাপতি, ২২ নং হাবিসন পুবোড, কলিকাতা । ২। ববিবাজ 
দুর্গাদাস ভট্ট, এম, এ, বিদ্যাবন্ব, ৫৪ নং হাঁবিদন বোড, কলিকাতি ৷ 
৩। অধ্যাপক গঙ্গাচবণ দাস গুপ্ত, ডেভিড হেযাব টেনিং কলেঞ্জ, 
কলিকাতা । ৪ প্রযুক্ত 'বাবু পবেশচন্ত্র সেন, এম-৭, বি-এল, 
কাধ্যাধ্যক্ষ, ১* নং নবীন কুখুব লেন, কলিকাতা । ‘৷ অধ্যাপক 
বিভূতিভূষণ দত্ত, ডি, এস-সি, ১৫ নং নবীন কুগুব লেন, কলিকাত।। 
৬। যুক্ত বাবু রমণীবন্নন সেনগুপ্ত, বিদ্ভাবিনৌদ, সহকাবী 
কাধ্যাধ্যক্ষ, ৩. নং কর্ণওষালিস শ্রী কলিকাত|। ৭। কবিবাঁজ 
মণীন্্লাল কাঁব্যশীর্ঘ, যোগেন্্র ওুমধালয, জ্রোড়াদাকো, আপাৰ চিৎপুব 
বোঁড, কলিকাতা। ৮। ডাক্তাব এস, সি, সেনগুপ্ত, এম, ডি, 
৮২/২ গ্রে ষ্ট্রী, কলিক তা । 


সিতম্নবদল গুহা-মন্দিরের চিত্রাবলী 
অজণ্টাগুহার চিত্রাবলী বছ বংসর হইতে জনসমাজে 
খ্যাতি লাভ করিষাঁছে। ছবিগুলির নকল ও তাহার 
সম্বন্ধে বহিও প্রকাশিত হইযাছে। তাহার পর মধ্য- 
ভারতে বামগড় গুহাব ছবি জানা পডে। তাহাবও 
কিছু কিছু নকল করা হইযাছে। অতঃপর গ্বালিয়ব 
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পহলব যুগেব ওুহ!-মন্দিবের প্র।চীব-চিত্র 
রাজ্যেব বাঁধগুহাব চিত্রাবলীব নকল শ্রীযুক্ত নন্দলাল বস্তু, 
শ্রীযুক্ত অসিতকুমাব হালদার ও শ্রীযুক্ত স্বরেন্দ্রনাথ কর 
করেন। কিছু দিন হইল, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর পুডু- 
ক্কোট্টাইর নিকটবর্তী সিত্বন্বসল নামক স্থানেব মন্দিবে 


প্রবাসী_আধাঁঢ়, ১৩২৯ 


সপ A ৯ ১১১ NNN লছ লালা না লাস জামা 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





কতকগুলি চিত্র আবিষ্কৃত হইযাঁছে ৷ এই মন্দিব পাহাড়ের 
পাথর কারা নিশ্মিত! ইহাকে গুহা-মন্দিব বল! যাইতে 
পারে। পণ্ডিচেবির ফরাসী অধ্যাপক ছুত্রেই বলেন, 
তথাকার চিত্রগুলি অজণ্টাগুহা ত্রাবলী : মত প্রক্রিয়া: 
অনুসাবে অঙ্কিত হ্ইয়াছিল। মন্দিরের ছাদের ভিতরের 
পিঠ, স্তম্ভ, প্রাচীবেব ভিতবেব দিক্‌, প্রভৃতির উপর 
ছবিগুলি অষ্কিত। অনেক ছবি নষ্ট হইযাছে। যেগুলি 
এখনও অবশিষ্ট আছে, তাহার মধ্যে একটি কমল- 
সরোববের দৃশ্য প্রধান! তাহাতে পদ্মফুল ছাড়া অৎ্স্তঃ 
হংস, মহিষ, হস্তী ও তিনটি মান্ষেব ছবি আছে । কমল- 
সবোববেব চিত্র নানা বর্ণে রপ্রিত। ফবাসী অধ্যাপক 
চিত্রকর নহেন বলিয়া তাহাব প্রতিলিপি লইতে পারেন 
নাই। একটি স্তপ্তেব গাষের এক নৃত্যবতা নারীমৃত্তির 
কিযদংশেব বেখাচিত্র মাত্র তিনি প্রকাশ করিতে পারিয়া- 
ছেন। তাহাব নকল আমরা ছাপিলাম | 


৯ 


গ্লেসের অনুমোদিত কাজের সংবাঁদ 

বঙ্গের কোন্‌ ছেলাষ কত চরকা চলিতেছে, কত 
হাতের তাত চলিতেছে, কত তাতে কেবল চরকার সুতা _ 
ব্যবহৃত হয়, কত জাতীয বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে ও 
তাহার ছাত্রসংখ্যা কত, ইত্যাদি সংবাদ বঙ্গের কংগ্রেস 
কমিটি প্রকাশ করিয়া ভালই কবিতেছেন। এই-সব 
খবর জানিবার জন্ত লোকের কৌতুহল আঁছে। খবর 
ভাল হইলে উৎসাহ বাডে, মন্দ হইলে নিকৎসাহ না 
হইয়া মাবো বেশী চেষ্টা কর! কর্তব্য । খবরগুলি যাহাতে 
নিভূল হয় সেদিকে খুব বেশী নজর বাখা উচিত। 
বাংলা দেখে টিলক স্ববাজ্য ফণ্ডে কত টাকা উঠিয়াছিল, 
সে বিষযে যেবপ ক্লেশকর বাদ প্রতিবাদ হইযাছে, 
ভাহা মনে রাখিযাঁ সংবাদ সংগ্রহ ও প্রকাশে বিশেষ 
সাবধান হওষা উচিত । ' 2 


বাকুড়ার দারিদ্র্য নিবারণের চেষ্টা 


বাঁকুড়া জেলায দুর্ভিক্ষে বিপন্ন লোকদেব নিমিত 
সাহায্য ভিক্ষা করিবার অন্য দেশের লোকদের কাছে 
বাব বাব উপস্থিত হইতে হইয়াছে। তাহ' হইতে সকলে 


সখী 


৩য় সংখ্যা ] 


জানেন, এ জেলা কিরূপ গরীব। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট 
শ্রীযুক্ত গুরুসদধ দত্ত লোকদেব অর্থাগমের দিকে বিশেষ 
দৃষ্টি দিয়াছেন । বীকুডা জেলায় অনেক হাজার পুকুর 
ও বাধ আছে! বনু বৎসর পক্কোদ্ধার না হওয়ায় তদ্বারা 
জলকষ্ট নিবারিত হয না, চাষের স্থৃবিধা হয় না, মাছও 
পাওবা যায় না। যৌথু ধণগ্রহণ-সমিতি গঠন কবিয়া! 
জলাশষগুলি আবার ব্যবহারেব উপযোগী কবিবার চেষ্টা 


'হইতেছে। উন্নত আধুনিক প্রণালীতে চাম্ডা ক্ষ 


কবিবাব প্রক্রিয়া স্থানীয় মুচিদিগকে দেখান হইতেছে । 
খেজুর রসের মত তাল গাছের বস হইতে গুড় 
প্রস্তুত করিবার পরীক্ষা হইতেছে । খকুড়ায় তসরের 
কাপড় আগে খুব হইত, এখনও হয়। বিষ্ণুপুরে গবদের 
কাপড় আগে হইত, এখনও হয়। গালা বাকুড়াব একটি 
প্রধান পণ্যন্রব্য। এই-সকলের দিকে এবং তুলার চাষের 
দিকে দত্ব-মহাশয়েব দৃষ্টি পড়িয়াছে। বীকুড়ার কযেক 
জায়গায় উতকষ্ট কাঁসাব বাসন হ্য। 
সকল জেলায় এইবূপ চেষ্টা হওযা বাঞ্চনীয় । 


বিপন্ন রুশীয় মনস্বীদের জন্য সাহায্য প্রার্থনা 
খবরেব কাগজ যাহারা পড়েন, তাহাবা সকলেই 
রুখিয়ার ভীষণ ছুর্তিক্ষের কথ! জানেন । বিপন্ন লোকদের 
ছবিও আমরা মডার্ণ বিভিউ কাগজে ছাপিযাছিলাম। 
তথাকার সাধারণ লোকদের অবস্থা ত খুব শোচনীয় 
হইযাছ্বে; অধ্যাপক, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, 
ললিতকলাবিদ্‌ প্রভৃতি মানসিক শ্রমী মনম্বীদের অবস্থা 
আবও শোচনীয়। কারণ, যখন বিপ্রবে রুশিয়াব সম্রাট 
সিংহাসনচ্যুত ও নিহত হন, তখন দৈহিক শ্রমজীবীদের 
অব্যাহত প্রতুত্ব স্থাপিত হ্য। তাহারা মূলধনী এবং 
মস্তিফক্জীবী শ্রেণীব লোকদের উচ্ছেদসাধনে বত হষ। 


. তাহাব পব যখন দেখা গেল, যে, দৈহিক শ্রমে সব কাজ 


খু 


হয় না, তখন মন্তিজীবীদিগকেও অতি সামান্য মজুরীতে 
শ্রমজীবী-গবর্ণমেপ্ট নিযুক্ত কবিয়াছিল। এখন তাহাদের 
সেক কাক্ছও গিয়াছে । তাহাদের কেহ কেহ অনাহারে 
মারা পডিযাছেন। কেহ কেহ সামান্ত খাট বিছানা 
বাসনাদিও বিক্রী কবিয়া কিছু খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া- 


বিবিধ প্রসঙ্গ--“মেরে লড়কে কী গিরফ তারী” - 


পালাল লও পা লাও পা পাটি লী পাটি পাটি পি পি পি পাচ পাটি পাটি ত ও পা পাটি পাটি পাটি পা পাটি পা পি পা প ১ পাপা্সিপাসিপাস্িপাটি এছ প সি ২১৮ সপাসি 


৪৬৯ 


৯ পা পাস লও পাটি পাস্িপািপ্াি পা পা লালা তল / 


ছিলেন; তাহা! নিঃশেষ হওষায অস্তিচ্শ্বনার দেহে 
মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছেন। এই-সকল মতন্তি্ধ- 
জীবীদেব জন্য সাহায্য চাহিয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র আবেদন 
যাইতেছে । আমাদের দেশে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুবের 
নিকট এই আবেদন অক্সফর্ড বিশ্ববিদ্যালয়েব রুশীয় 
অধ্যাপক ঠিনোগ্রাডফ. পাঁঠাইযাছেন | রবীন্দ্রনাথ 
বিনীতভাবে এই কার্যে নিজেব অযোগ্যত| জানাইয়া, 
তাহা সত্বেও দৈনিক কাগন্্রগ্ুলিতে অধ্যাপক ভিনো- 
গ্রাফের চিঠির সাবাংশ সমেত নিজেব আবেদন 
ছাপাইয়াছেন। তাহাব নিকট শাস্তিনিকেতন ডাকঘবের 
ঠিকানায যিনি যত অর্থ পাঁঠাইবেন তিনি তাহার 
প্রাপ্তি স্বীকার কবিয়া যথাস্থানে পাঠাইয়া দিবেন। 


“মেরে লড় কে কী গিরফ তারী” 

বিদেশী কাপড়ের দোকানের সামনে পাহারা দিযা 
ক্ৰযেচ্ছুদিগকে বুঝাইষ! নিবৃত্ত করিবার চেষ্টার অভিযোগে 
এলাহাবাদের শ্রীযুক্ত জাহিরলাল নেহ্‌রুর কারাদণ্ডের 
সংবাদ অন্ত পৃষ্ঠায় দেওষা হইয়াছে। তাহার মাতা শ্রীমতী 
্বরূপরাণী দেবী এই উপলক্ষে দেশবাসীদিগকে অন্থবোধ 
ও মনোবেদনা জানাইযা হিন্দীতে যাহা লিখিয়াছেন, 
তাহা হাজার হাজার খণ্ড মুদ্রিত ও বিতরিত হইতেছে । 
তাহাব মীর্ধদেশে লেখা আছে_-"মেরে লড়কে কী 
গিবফ তাঁবী” “আমার পুত্রেব গ্রেপ্তারী ৮ যে-সব কাপড় 
বিক্রেতা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কবিয়া আবাব বিদেশী কাঁপড়- 
বেচিতেছিল, তাহাদের এই কুকার্যেব জন্যই ত জাহির. 
লালকে জেলে যাইতে হইযাছে। জননী শ্ববপরাণী 
বলিতেছেন £-- 

“যে-সব ব্যাপাবী ভাইদের কাজে আমাঁব ছেলেব জেল হইল, 
তাহাদের এখন কর্তব্য কি? তাহাদেরই ত প্রতিজ্ঞ! পূর্ণ কবাইবাব 
জন্য সে জেলে গেল। আমি আশা কবি, প্রত্যেক ব্যাপাবী নিজেব 
নিজেব পূর্বব-প্রতিজ্ঞাষ দৃচ থাকিবেন, এবং এলাহাবাদেব বাঁজাবে 
আর বিদেশী কাপড ঢুকিতে দিবেন না। আমাব এই ভবস| আছে, 
যে, এলাহাবাদবাঁসীরা এখন হইতে কেবল শুদ্ধ খদ্দর পবিবেন, এবং 
যে বিদেশী কাঁপডেব জন্ত আমাদেব ছেলেব। জেলে যাইতেছে, তাহা 
গৃহ হইতে বাহিব করিয| দিবেন। বিশেষ কবিরা আমার ভগিনী- 
দিগেব নিকট প্রার্থনা কবি, ভীহাব| যেন বিদেশী কাপড স্পর্শ করাও 
পাপ মনে কবেন 1” 

মাতা স্ববপবাণী সর্বশেষে বলিতেছেন £-- 


৪৬২ 


পি এলসি পাপ ও পাস্তা সত ৯৫৯ এ ৮৯০৮৯৩ এলো পস পি 


"জবাহির লাল পিকেটিং কী বজহ দে জেল্‌ গষ!। মৈ আশ 


করতী হু, অগর্‌ কিসী বাজ, ( কাঁপড়বিক্রেত। ) নে অপনী প্রতিজ্ঞ! ' 


তোড়ী, শব ব্যাপারী মণ্ডল কী বায় হুই তে! উদ্কী ছুকান্‌ পৰ্‌ ফিব্‌ সে 


পিকেটিং অৰ্ধ হোঁগী, শুব ইলাহাবাদকে রহনেবালে অপ না ফর্জ সমব, 


কর্‌ বহ্‌ পিকেটিং জরূব করেঙ্গে । অগব জকবৎ হুঈ, তে হমারী 
বহিনী কোঁ ভী সাথ, দেন। আবগ্তক হৈ। সৈ ভী চাহতী হু কি 
মুঝে শব মেৰী বহু কী ভী পিকেটিং কব্‌নে .কাঁ অবকাশ গিলে। 
জিন্‌ কাদ্‌ কে। করুনে কে লিয়ে জব।হিবলাল জেল গয়!, বহ তো! এক 
মিনট ভী নহী কক্‌ সকৃত! | অগর সরূর্দে! নে উস্‌মে হিন্মং হাবে, তে! 
শরৎ করেংগী। ক্যা হিন্দুস্তান কে জেল্‌ সিফ মব্র্। হী কে লিয়ে 
হৈ? ক্যা হমাবে দেশ কী ওরতো মে দেশ কাঁ প্রেম নহী হৈ?” 


প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়া চাকরী লাভ 

অনুগ্রহ, এবং মুরুব্বি ও স্থপারিশেব জোরে চাঁকবী 
লাভ বরাবর রীতি ছিল। মধ্যে কয়েক বৎসর প্রতি- 
যোগিতামূলক পরীক্ষার দ্বারা বাছাই করিয়া ডেপুটি ও 
সব-ডেপুটি নিযুক্ত হইত। তাহার পর তাহা উঠিষা যাষ। 
এখন আবার ডেপুটি সবডেপুটি এবং পুলিশ ও আব্‌- 
কারী বিভাগের কতকগুলি চাকরী প্রতিযোগিতামূলক 
পৰীক্ষা লইয়া দেওয়া 'হইবে। কিন্তু সচ্চরিত্র ও স্থুস্থ- 
দেহ নির্দিষ্টবয়স্ধক যে কোন গ্রাজুয়েট পৰীক্ষা দিতে 
পারিবে না। দরখান্তকারীদিগের মধ্যে ২৬৩ জন 
পরীক্ষার্থীকে তাহাদের কলেজের অধ্যক্ষগণ বাছিযা 
দিবেন; ১৩ জনকে শিক্ষাবিভাগেব ডিরেক্টব মনোনীত 
করিবেন। এই ২৭ঙক্জনেব নাম সর্কার-নিষুক্ত এক 
কমিটির কাছে যাইবে । কমিটি তাহার মধ্যে ২০৭ 
জনেব নাম মনোনীত কবিবেন। ইহাঁবাই পবীক্ষা দিতে 
পারিবে । স্থতরাং পরীক্ষার আগেই দুইবাব বাছাই 
হইবে । 

কোন্‌ কোন্‌ কলেজ কতজন ছেলেকে মনোনীত 
করিতে পারিবে, তাহার তালিকাটি বেশ উপভোগ্য । 
কয়েকটি কলের ২৪জন কৰিয়া, কয়েকটি ১ঙজন করিয়া, 
এবং বাকী কষেকটি ৬জন করিয়া ছেলেকে মনোনীত 
করিতে পাবিবে। কি কারণে যে কোন্‌ কলেজ 
কোন্‌ শ্রেণীতে পড়িল, ঠিক বুঝা বাষ না। কোন্‌ 
কলেজে কত ছাত্র পড়ে, কোন্‌ কলেজে কিকপ 
শিক্ষা দেওযা হয় ও লাইত্রেবী বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি 
শিক্ষার সরলা কোথায় কিৰপ আছে, এবং কোথা 


প্রবাসী-_ আধা, ১৩২৯ 


পা পি পাটি ৪ ১লাস পাওলো পাস পাপা সিসি পি 


| ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


পিস ৯৮৯ ৫৯ ০ সত ৯ পরত লাও প৯ এ পি লাখ পিপিপি পা লাও পাটি পাস্পিাসপিপাপিপাসপি 


হইতে কত ছাত্র পাশ হয়, এই-সব দেখিষা শ্রেণী 
বাধা যুক্তিসঙ্গত কিন্তু, দৃষ্টান্ত স্বকপ, ধরুন, প্রথম ও 
দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ্রগুলি। নিট কলেজ ও বিদ্যাসাগর 
কলেজ প্রথম্রেণীতুক্ত। বঙ্গবাসী কলেজ ও সেন্ট, 
জেভিযার্দ কলেজ দ্বিতীয়শ্রেণীতুক্ত ৷ প্রথম শ্রেণীর 
কলেজগ্তলি ২৪ জন করিয়। ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজগুলি 
তের জন কবিযা ছার মনোনীত করিবে। শিক্ষার 
উৎকর্ষ, ছাত্রসংখ্য|, ইত্যাদিতে প্রথম শ্রেণীর ' 
কলেজগুলি কি দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজগুলি অপেক্ষা দ্বিগুণ 
উৎকৃষ্ট? দ্বিতীষ শ্রেণীব কলেজগুলি (গেমন রঙ্গ- 
পুরেব কলেজ ) তৃতীয় শ্রেণীব কলেজ্গুলি ( যেমন বাকু- 
ডাব কলেজ) হইতে কি দ্বিগুণ উৎকৃষ্ট? একেই ত 
শ্রেণীবিভাগ করাই কঠিন; তাহাব পর, তাহা করিলেও 
অধিকারের ন্যনাধিক্য একেবারে আধাআধি না করিয়া 
অল্পঙ্বল্প করিলেই ঠিক হইত। যেকপ কবা হইয়াছে, 
তাহাতে স্থবিচার হয় নাই । 

দুবার ছাকনীর পর প্রতিষোগিতাঁ খাটি-প্রতি- 
যোগিতা নহে । যাহা হউক, খোসামোদ ও মুকুব্বিব জোরে 
ধেরকম লোক চাকরী পায়, এরূপ প্রতিষোগিতাতেও 
তাৰ চেবে যোগা লোক পাওষা যাইবে। বিদেশী 
গবর্ণমেপ্টের পক্ষে ইহা ভাল । কিন্তু দেশের দিকৃটাও 


দেখা দব্কার। 
পুস্ত কাঞ্ধিত-বিদ্যা-সাপেক্ষ চাকরী ও বৃত্তিব দিকে 
বাঙালীর ঝোঁক বেশী। ভাল ছেলেরা সহজে 


চাকরী না পাইলে কৃষি শিল্প ও বাণিজ্যের দিকে 
ক্রমে ক্রমে যাইত;__ইতিমধ্যে অনেকে গিযাঁছিলও। 
কিন্ত এই পবীক্ষ। দিবাব লোভ সম্মুবে উপস্থিত হওয়ায় 
অনেক ছেলে এই দিকেই ঝুঁকিবে। ইহা দেশের পক্ষে 
ভাল ন্ষ। দ্বিতীয় কথা এই, বে, দুবাব ছাকৃনীতে 
সর্বাগ্রে সাহশি তেঞজস্বী দেশভক্ত দেশহিতবত ছেলেদের _ 
বাদ পড়িবাঁর সম্ভাবনা বেশী | এই কারণে অনেক ছেলে 
সার্ধজনিক কাজ ও তাহার আলোচনা ও তাহাতে ধোগ- 
দান হইতে দূরে থাকিযা গোবেচারী হওয়াটাই পন্থা 
মনে কবিতে' পাবে। ইহাও দেশেব পক্ষে কল্যাণকর 
নহে। সরুকাবী চাকরী যত উচ্চই হউক, তাহাতে 


ওয় সংখ্যা ] 


লা তা পাটি পাটি পাছি বাসি পপি ৬ 


খুব বেশী প্রতিভা মনম্বিতা প্রতৃতিব দরকার হয়না; 
ডেপুটাগিরি প্রভৃতি সামান্য চাকবীতে ত হ্যই না। 
অথচ দারিদ্যবশতঃ দেশেব অনেক প্রতিভাবান্‌ যুবক 


পৰীক্ষা দিবে; এবং চাকরী পাইয়া জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্ধ 


ডিক্রী ডিন্মীদ্‌ আদি কবিয়াই অপব্যয় করিতে বাধ্য 
হইবে। আমাদের দেশে নেকপ বুদ্ধি ও প্রতিভা লইযা 
লোকে সামান্য চাকরী কবে, স্বাধীন কোন দেশে সেকপ 
কবে কিনা সন্দেহই। ইগ আ।যাদেব দেশের ছুরীগা। 
বক্ষামাণ পরীক্ষায় এই ডি বাড়িবে। 


খেজুর গাঁছের উঠা-নামা 
কাখিব নীহাব কাগজে এই সংবাদ বাহির হইযাঁছে যে, 


বাছদেবশূব থানার রাণীবসান গ্রামে বামকৃষ্ণ নায়কের খিড়কীব 
পুকুবেব পাড়ে প্রা ১* বসব হইল একটি খেজুব গাছ আঁছে। গাছটি 
লম্বায ৭ হাত কিন্তু গোড়। হইতে তিন হাত উ"চুতে একট! গাঁঠের 


- মৃত আছে এবং এ গাঁঠের উপরের অংশটি একটু হেলান ভাবে আচে ৷ 


আজ প্রায় মাসথানে হইল, গাছেব এ উপবেব অংশটি প্রত্যহ বেলা 
৯।১* টাব সময় হইতে ক্রমে ক্রমে নীচের দিকে মুডিযা আদিষ! 
পুকুবেব জলের সহিত গাছেব কাওটি সম্পূর্ণরূপে মিশিয়! যাঁর়। সন্ধ্যাব 
পব হইতে উহা ক্রমেই জল হইতে উঠিষ| কযেক ঘণ্ট| পবে পুনরায় 
পুর্বেব অবস্থ। প্রাপ্ত হয় । গাছটিতে অনেক ফুল ধবিযাছে, নেগুলি 


-স্ব-স্ুমেই শুকাইয| ঘাইতেছে। প্রত্যহই গাছটিব অবস্থ। পূর্ববোক্তরূপে 


, কবেন। 


পরিবর্তিত হইতেছে । ইহাব কাৰণ কি বুঝিতে না পাবিয়। লোকে 
এ সম্বন্ধে নান! গুজব বটাইতেছে। অব্য ইহাব মূলে বে কোন 
বৈজ্ঞানিক কাবণ আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই । 


ফরিদপুর জেলার একটি গাহ এইরূপ উঠিত নামিত। 
আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বস্থ তাহাব বৈজ্ঞানিক কারণ নির্ণয 
তিনি আমাদিগকে এ গাছের ছুই অবস্থার 
ফোটোগ্রাফ প্রকাশ করিতে দিযাছিলেন ও আম্বা তাহা 
ছাপিয়়াছিলাম। তাহাব কোন ছাত্র তাহার উদ্ভাবিত 
যন্ত্র লইয়া গেলে বাণীবসান গ্রামের গাছটিরও উঠা- নামার 
কারণ নিরূপণ কবিতে পাবিবেন। 


বঙ্গে ডাকাতি 
প্রায় প্রতি সপ্তাহেই বঙ্গে ২০1৩০1৪০1৫০টা ডাকাতির 
সংবাদ কাগজে বাহিব হয়। অবেক ডাকাত বাঙালী 
নয়, বাংলার বাহিব হইতে আনে। তাহারা বাধাদানে 
অসমর্থ অসহায সম্পন্নলোকদেব যথাসর্ববন্ব হরণ কবে। 


বিবিধ প্রসঙ্গ__ব্যয়-সংক্ষেপ কমিটি 


NAS NN পরি পাছি পি পরি পাছি এছ AN পরি WN পাটি পাটি নাছ লাখ পাস পা লাঁ পি গাছি পাটি লাও পাও পাটি পাটি পাস পাটি পাটি পাসিপাসিলাসি 


৪৬৩ 


কোনও দেশের গবর্ণমেপ্ট, খুব বেশী ইচ্ছা থাকিলেও, 
আত্মরক্ষায় অসমর্থ প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ী পাহারা দিতে 
পারে না। আত্মবক্ষা প্রত্যেকের কর্তব্য । অহিংসা 
অতি উচ্চ ধশ্ম। কিন্তু বিপন্ন ও লাঞ্ছিতের রক্ষা! এবং 
আত্মরক্ষাও ত করিতে হইবে? চোখের সম্মুখে বাড়ীর 
মেয়েদের লাঞ্ছনা দেখা ও প্রতিকার করিতে না পাবা 
প্রশংসনীয় নহে । অবশ্য, পবাধীন দেশে আত্মরক্ষার জন্য 
প্রস্তুত হওয়াও নিরাপদ নহে । অস্ত্রণন্ত্র পাওষা দুর্ঘট, 
ব্যবহাব করিতে শেখারও স্থঘোঁগ বেশী নাই । ফে-সব 
যুবক ব্যাযাম করে, লাঠি খেলা জিউজুতন্থ শেখে, তাহাদের 
উপর কর্তাদেব দৃষ্টি পড়ে। তা পড়ুক) কিন্তু অসহায় 
হওয়া বড় লঙ্জীব বিষষ,_-বিপদের কাবণ ত বটেই । 


ব্যয়-সংক্ষেপ কমিটি 


এ পধ্যন্ত গবর্ণমেণ্ট যত কমিশন কমিটি বসাইয়াছেন, 
তাহাতে প্রত্যাশিত ফল ফলে নাই। অনেকে মনে 
করেন, যে, তাহাতে সরকারী লোকের সংখ্যাধিক্য ও 
প্রাধান্য থাকাতেই ব্যর্থতা ঘটিয়াছে। ভারত গবর্ণমেণ্টের 
ব্যয়সংক্ষেপ কি প্রকারে হইতে পারে, সে-বিষয়ে পবামর্শ 
দিবার জন্ত লর্ড ইঞ্চকেপের সভাপতিত্বে যে কমিটি 
গঠিত হইয়াছে, তাহার সভাপতি ও মভ্য সকলেই 
বেসরকারী লোক। কেবল বোশ্বাইয়ের মিঃ দালাল 
বিলাঁতে কিছুকাঁলের জন্য ভারতসচিবেব কৌন্দিলের সভা 
হইযাঁছেন। এইজন্ত কেহ কেহ মনে করিতেছেন, 
যে, হয়ত বা এবাঁব এই কমিটির দ্বারা কিছু কাজ হইবে । 
কিন্ত বিশেষ কিছু হইবে বলিয়া আমরা মনে কবি না। 

কমিটির ইংবেজ সভ্যেরা বণিক) তাঁহাবা, ইংবেজেব 
স্বার্থে ঘা লাগে, এমন কিছু করিবেন না । সভাপতি 
পী-এও-ও কোম্পানীর সভাপতি। এই জাহীজ-কোম্পানী 
বিলাতী ডাক বহিয়৷ গবর্ণমে্টের নিকট হইতে অনেক 
টাকা পাষ। দেশী তিনজন সভ্যের বাণিজ্য, এপ্রি- 
নীষারিং ও অর্থনীতি সম্বন্ধে জ্ঞান থাকিলেও ভারতীয় 
শাসন-যস্ত্রেরে তেমন জ্ঞান নাই। শ্রীযুক্ত ভূপেন্জনাথ 
বস্থব নাম অনেক কাগজে করা হইযাছিল। তাহার 


৪৬৪, 


পাস্িপািপাস্সিপীসিপসসিপাসি অ পাপা সপ ৯৩ 


রাষ্ট্রীয় নানা ব্যাপারের জ্ঞান অন্য সব দেশী সভ্যদের চেয়ে 
বেশী । তাহাকে সভ্য কবিনে ভাল হইত। 

প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট-দকলেরও ব্যয়সংক্ষেপ আবশ্যক 
এবং তাহা করা অসাধ্য নহে। 

মোট কথা, বিদেশী দ্বাবা চালিত গবর্ণমেণ্টের ব্যয 
দেশী শাসনযন্ত্রের ব্যয় অপেক্ষা বেশী হইবেই । অতএব, 
ব্যয়দংক্ষেপের গোড়ার কথাই এই, যে, ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় 
কাৰ্য্য ভারতীষদের দ্বারাই নির্বাহিত হওযা চাই । নতুবা 
মঙ্গল নাই। 

বঙ্গে অ-বাঙালী 

ভারতবর্ষের, নান! প্রদেশের লোক বাংলাদেশে 
আসিষা রোজগার করিয়া খায ও ধনী হয়; এখন নাকি 
গ্র্খা ও তিব্বতীরাও অনেকে আসিতেছে ৷ ে পরিশ্রম 
করিতে পাবে, যাহার বি্ষিয়ুবুদ্ধি আছে, যাহার ব্যবসা ও 
শিল্পেব জ্ঞান আছে, সে ত করিয়া খাইবেই এবং ধনীও 
হইবেই। অন্যের শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া হিংসা কবা ও তাহাদের 
নিন্দা কর! ভাল নয; তাহাতে কোন লাভও নাই। 
কিন্তু বাঙালী যে নিজের দেশে দরিদ্র, কগ্ন, জীর্ণ-শীর্ণ 
ও অমান্য থাঁকিতেছে ও হইতেছে, ইহাই দুঃখের বিষয় । 
সকল শ্রেণীর বাঙালীকেই অবিলাসী, পরিশ্রমী, কষ্টসহিষু 
ও উপার্দক হইতে হইবে ৷ বিলাসিতা ও আরামলোলুপতা 
ছাড়িতে হইবে । মান্ষের দৈহিক, মানসিক, নৈতিক, 
আধ্যাত্মিক যত প্রকার উৎকর্ষ সম্ভব, তাচার প্রত্যেক- 
টির দৃষ্টান্ত বাঙালী জাতির মধ্যে পাওয়া ষায়। সুতরাং 
আমাদের সমুদয় জীতিটিরই যে সর্ববিধ উন্নতি হইতে 
পারে, এরূপ বিশ্বাস অমূলক নহে । কিন্তু আমরা প্রত্যেকেই 
অপরকে উপদেশ দিব, নিজে কিছু করিব না, এরূপ হইলে 
চলিনে না । যিনি যে অবস্থারই লোক হউন, তাহাকে 
নিজের শক্তির ও সমষের সদ্ব্যবহার করিতে হইবে। যিনি 
গৃহী নহেন, তাঁহাকে অন্ততঃ নিজেব গ্রীসাচ্ছাদনের ব্যয়ের 
সমান মুল্যের কাজ দেখাইতে হইবে । যিনি গৃহী তিনি ত 
ধর্মতঃ পরিবার প্রতিপালন করিতে, পরিবারস্থ সকলকে 
সুস্থ সবল রাখিতে, শিক্ষা দিতে, জ্ঞানে ধর্মে উন্নত করিবার 
চেষ্টা কবিতে বাধ্য । ইহা অর্থব্যয়-পাপেক্ষ। অতএব 


প্রবাসী__আফাঁট, ১৩২৯ 
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অর্থোপাজ্জন গৃহীর কর্তব্য। অর্থ উপার্জন না করা 
গৃহীব পক্ষে অধন্ব। কোন প্রকারে জন্ধর মত প্রাণ- 
ধারণের পক্ষে যথেষ্ট আয় হইলেই তাহাকে যথেষ্ট মনে 
করা উচিত নয়; কেননা, তাহার দ্বারা সকলের 4 
সুস্থ-দ্বল থাকার ও জ্ঞান-উপার্জন্র ব্যঘ নির্বাহ হইতে 
পারে না। নানা প্রকাবে দেশেৰ ও সমাঞ্জেব হিতসাধন 
করিতেও আমরা বাধ্য ৷ কিন্তু তাহাঁও অর্থবাষ-সাপেক্ষ। 

“আম্ৃত্যোঃ শ্রিয়মধ্বিচ্ছেগ্নৈনাং মন্তেত ছুর্লভাম্‌” 

“আমরণ ধনসম্পত্তিব চেষ্টা কবিবে, তাহা ছুল'ভ মনে 
করিবে না।” 

“ন্তাষপথে থাকিয়া পরিশ্রম করিবে এবং চিরজীবন 
আপনাকে ধনোপাজ্জনের অধিকারী জ্ানিবে। পৃথিবী 
হইতে দা রত্র্যদুঃখ দূর করা আনন্দম্বরূপ পরমেশ্বরের প্রিয়- 
কাৰ্য্য জানিবে ৷” 

্থদ্দর পরিধান ও সৎকর্ম্মশীলত!” 

চবুখায় স্থতা কাটিষ| হাতেব তাতে তাহা হইতে কাপড় 
বুনিয়া, দেশে বস্ত্রব অভাব মোচন যত কবা যায, ততই 
মঙ্গল, ইহা আমরা বিশ্বাস করি। যাহাদের অধিকতর 
লাভজনক কোন কাজ নাই, এই উপাযে তাহাদের আয় 
হইতে পারে । এই আয় যদি খুব কম হয়, তাহা হইলেও 
ইহা, দুর্ভিক্ষে গবর্ণমেন্ট শ্রমীদিগকে যে মন্জুরীহুঁদেন, তাহা 
অপেক্ষা কম হইবে না । বৎসরের মধ্যে কয়েক মাস যাহার! 
চাষ আদি কাজ করে, ও বাকী সময় বেকার অবস্থায় - 
আলস্তে কাটায়, চর্খায় সুতা কাটিলে তাহাদের কিছু আয় 
হয এবং আলস্ত নিবারিত হ্য। চরখায় স্ৃতা কাটিয়া 
হাতের তাতে কাপড় বুনিয়া দেশেব বন্ত্রাভাব যত দুর 
করিব, ততই, যে-টাক] বিদেশী স্ৃতা ও কাপড় ক্রযে ব্যযিত 
হইত, তাহ! দেশে গাকিবে। অতএব খদ্দব প্রচলন দেশেব 
ধনের অপচষ নিবারণের একটি উপাধ। ভিক্ষোপজীবী রি 
হইলে, পবেব গলগ্রহ হইলে, নৈতিক অধোগতি হয, আত্ম" 
মধ্যাদা লোপ পাষ। আলশ্ত স্বয়ং একটা মহৎ দোষ; 
তন্তির উহা অন্ত অনেক দোষের জনক। এইহেতু চর্খা 
ও তাতের প্রচলন দ্বাবা যে পরিমাণে পোঁকের আলন্ত দুর 
হইবে, সেই পরিমাণে দেশের নৈতিক উন্নতিও হইবে। 


৩য় সংখ্যা ] 


বিবিধ প্রসঙ্গ-_“খদ্দর পরিধান ও সৎকর্ম্মশীলতা” 
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বন্ত্রাভাব দুবীকরণ বিষয়ে সকল অবস্থার ও সম্প্রদাযের 
লোকেরা বিলাসিতা ও আরামের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ 
না ববিয়া খুব মোটা খদ্দব পরিলে, চর্খা ও তাঁতের 
গরীব কর্মীদেব প্রতি কাঁধ্যতঃ যে মমতা দেখান 


হইবে, তাহাতে জ্রাতীষ একতা খুব বাড়িবে। সকল 


শ্রেণীর লোকে খদ্দব পরিলে সকলের পরিচ্ছদ সাদাসিধা 
হওযাষ গবীবে ধনীতে একট! পার্থক্য দূর হইয়া 
ঘনিষ্ঠতা বাড়িতে পাবে । আমরা স্বাবলম্বী হইতে পারিলে, 
আমাদের আত্ুশক্তিতে ঘে বিশ্বাস জন্মিবে, একজোট 
হইয়া কাজ কবিবাব বে অভ্যাস ও ক্ষমতা জন্গিবে, 
তন্বারা এবং পূর্বোক্ত একতা দ্বারা আমাদের স্ববাজ 
লাভের সুবিধা হইবে । 

এবিধ নানা কারণে আমবা খদ্দব উৎপাদন ও 
পরিধানেব পক্ষপাতী । অনেকে বলেন, স্থতাব কল ও 
কাঁপডের কলের সহিত চর্খা ও হাতের তাত গ্রতি- 
বোগিতায় শেষ পর্যন্ত টিকিয়া থাকিতে পারিবে না । 
এত বড় বিবয়েব সংক্ষিন্ত আলোচনা না কবিয়া আমরা 
বলিতে চাই, যে, ষতদিন টিকিয়া থাকিতে পাবে, 
ততদিনই টিকুক না, যে-সব তাঁতি-পবিবাৰ আবহমান 
কাল হইতে এখন পর্যন্তও হাতেব তাত চাঁলাইতেছে, 
তাহাতে ত তাহাদেব ও দেশের কোন অমঙ্গল হয় 
নাই৷ তাহারা কাপড়েব কলেব মঙ্গুব হইলে কি তাঁহাদের 
ও দেশের অধিকতর কল্যাণ হইত? 

খদ'র প্রচলনেব জন্য আচার্য্য প্রফুল্পচন্দ্র রাষ মৃহাশয় যে 
চেষ্টা করিতেছেন, তাহা সর্বথা প্রশংসনীষ। কিন্ত তিনি 
খদ্দর পরিধান ও সৎকর্শ্মাম্ুষ্ঠান সম্বন্ধে দৈনিক বন্থুমৃতীতে 
নিম্বোদ্ধত থে মত প্রকাশ করিযাছেন, তাহাতে সাম দিতে 
না পারিয়া দুঃখিত হইলাম। তিনি লিবিযাছেন :ঃ= 


“দেশেব নেব! কবিতে যে-সকল নবনাবী আত্মনিয়োগ কবিয়াছেন, 
।ঠাহাদেব পবিধের থাঁদি ভিন্ন অন্ত কিছু হইতে পাবে, ইহ! কল্পনা 


থও যায় না। মহাক্সাীর সহিত সর্ব্বাংশে মতের মিল নাই, এমন 


লোক দেশের সেবায় অনেক স্থলে নিযুক্ত আছেন। দেশেব সেবক 
সকলেই নন্কোঅপাবেটর ন| হইতে পাবেন, কিন্তু খাদি না পরিযাও 
দেশেৰ সেব। কর! যায, ইহ! আদার কাছে আজকাল অসম্ভব মনে 
হয়। কোনও নেব|-অনুষ্ঠানে খাদি পবিধান না করিলে সেবা সম্পূর্ণ 
হইতে পারে না, ইহাই আমি বুঝি। ” 


আচাধ্য রাষ-মহাশয বে আদর্শ মনে রাখিয়া লিবিয়া- 


ছেন, তাহা আমরা বিস্তৃততবপে প্রযোগ করিয়া 
বলিতে পাবি, “যিনি যে-কোন প্রকাবে মানবের হিতসাধন 
করিত চান, তিনি আত্মার, মনে, দেহে, আহারে ও 
পরিচ্ছদে নিখুঁত হইলে ভাল হয।” আদর্শটি এরূপ 
ব্যাপক করিবার কাঁবণ এই, যে, আদর্শ পরিচ্ছদ অপেক্ষা 
আদর্শ দেহ, এবং আদর্শ দেহ অপেক্ষা আদর্শ -আত্ম! 
অধিক আবশ্তক। তদহুদারে অহিংলাবাদী, নিরামিষ- 
ভোজী, খন্দর-অন্থবাগী কোন ব্যক্তি বলিতে পারেন, 
“কোনও প্রকার লোকহিত কবিতে হইলে কক্ষ 
শুদ্ধাত্সা, সচ্চরিত্র, স্স্থ-সবল-দেহ, নিরামিষ ভোজী, 
নগ্রপদ কিন্বা কাষ্ঠটপাদুকা বা অন্ঠবিধ উদ্ভিজ্জ পাছুকা- 
পরিহিত, এবং খদ্দর-পরিহিত হওয়া উচিত।” কেহ 
একপ কথ। বলিলে তাহার সহিত আমরা তর্কবিতর্ক 
কবিব না। কিন্তু যদি কেহ বলেন, ষে, ঠিক একপ না 
হইলে তাহার দ্বার কোন লোকহিত বা সেবাব কাজ 
হইতে পাবে না, তাহা হইলে আমরা একপ উক্তি 
অদ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে পাঁবিব না। কারণ, মৃত 
লোকহিতসাধকদিগেব কথা ছাড়িযা দিযাঁও, আমরা 
দেখিতে পাইতেছি, থে, ধৰ্ম্ম নীতি, সামাঞ্জিক ব্যবস্থা, 
জানবিস্তাব, চিকিৎসা, জলদান, অন্নদান, শিল্পবিস্তাব, 
প্রভৃতি নানা লোকহিতসাধনক্ষেত্রের বহু জীবিত কর্মী 
আত্মা, মন, দেহ, আহাব ও পরিচ্ছদ, প্রত্যেক বিষয়ে, 
উল্লিখিত আদর্শে অহুদরণ ন! করিলেও তাহাদের দ্বাবা 
কোন-না-কোন প্রকাব কল্যাণ সাধিত হইতেছে। খদ্দর 
পরিধান করেন না, এমন অবৈতনিক চিকিৎসকের বোগী 
নীবোগ হইতেছে, এমন অবৈতনিক শিক্ষকের ছাত্রেরা 
জ্ঞানলাভ করিতে পারিতেছে, এমন জনহিতৈষীর অর্থে 
খনিত পুক্ষরিণী ও কূপে জল সঞ্চিত হইতেছে ও তাহাতে 
স্নান ও তাহা পান করিয়া লোকে উপকৃত ও তৃপ্ত 
হইতেছে ও জমীতে তাহা সেচন করিলে ফসলও হইতেছে, 
এমন ধর্মোপদেষ্টার উপদেশে লোকে জীবনপথে নৃতন 
আলোক পাইতেছে, এমন গবেষক আবিফার করিতে 
পাবিতেছেন ও সেই আবিষ্কাবে মানুষের জ্ঞানভাণ্ডাব 
পুষ্ট হইতেছে ও কাঁধ্যসৌকধ্য বাড়িভেছে, এবং 
এমন কবি কবিতা লিখিতে পারিতেছেন ও তাহা 
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পড়িয়া লোকে আনন্দ পাইতেছে ও অনুপ্রাণিত 
হইতেছে। 
“_ আচাৰ্য্য রায়-মহাশয় "সেবা সম্পূর্ণ” হওয়া কি 
অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন, বলিতে পারি না। যদি 
ইহার অর্থ এই হয়, যে, সেবার যে কাজটি করা 
হইতেছে,-ষথা চিকিৎসা, জলদান, অন্নদান, বিদ্যাদান, 
জগতের জ্ঞানভাণ্ডার পোষণ, ইত্যাদি,_-তাহা সম্পূর্ণ 
হওয়া, তাহা হইলে আমরা বিশ্বাস করি ও দেখাইয়াছি, 
বে, খাদি না পরিলেও তাহা হইতে পারে। কিন্ত 
যদি ইহার অর্থ এই হয়, যে, সেবার কাধ্যবিশেষ 
ছারা সেবিত ব্যক্তির বা ব্যক্তিদের এহিক পারত্রিক 
আত্মিক মানসিক দৈহিক সর্ববিধ কল্যাণ যুগপৎ 
সাধিত হইয়া সর্বববিধ অভাব দূরীভূত হইবে, তাহা 
হইলে, আমাদের ধারণা এই, যে, খাদিপরিহিত বা 
অন্যবিধ-বন্ত্রপরিহিত কোন জনসেবক জগতে এপধ্যস্ত 
এরূপ “সম্পুর্ণ সেবা” কোন একটি প্রকারের হিতকাধ্য 
দ্বারা সাধন করিতে পারেন নাই । 

খাদির ব্যবহার আমরা মন বাক্য ও কাৰ্য্য দ্বার 
সমর্থন করি, কিন্তু তাহার সম্বন্ধে অত্যুক্তির সমর্থন 
করিতে পারি না। তাহা পরিণামে অনিষ্টকর বলিয়া মনে 


করি। 


অন্হযোগে প্রবাসী বাঙালী 
প্রবাসী বাঙালীদের খবর দেওয়! “প্রবাসী”র অন্যতম 

উদ্দেশ্য । তদঙ্গধামী একটি সংবাদ দিতেছি । 
গবর্ণমেন্ট যখন কংগ্রেসের সম্পর্কে ভ্গ।হীম্বর বা স্বেচ্ছা- 
সেবক হওয়া আইনবিরুদ্ধ বলিষা ঘোষণা করেন, তখন 
এই ঘোষণা অন্তায় বোধে হাজার হাজার লোক ভলাণ্টীয়র- 
শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন এবং কারাকুদ্ধ হইযাছিলেন। 
ইহাদের মধ্যে প্রবাসী বাঙালীর নামও পাওয়া যায়। 
“প্রবাসী”র জন্মস্থান এলাহাবাদে ধাহাদের জেল হয়, 
তাহাদের মধ্যে বাঙালী ছিলেন শ্রীমান্‌ রপেন্ত্রনাথ বন্থু। 
ইনি বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ জ্েলা-জজ স্বর্গীয় রায়বাহার্দুব 
শ্রীশচন্ত্র বন্ধু বিস্তার্নৰ মহাশয়ের পুত্র। রণেন্নাথ 
এলাহাবাদের একজন প্রধান ম্উনিপিপ্যাল কমিশনার 





. খররণেন্্রনাথ বহ 

ছিলেন, জল-সব্বরাহ বিভাগ (Water Works Depart- 

ment ) ইহার অধীন ছিল। অসহযোগ আন্দোলনের 

প্রারস্তে তিনি হাইকোর্টের ওকালতী ত্যাগ করেন। 

স্থানীয় কংগ্রেস-কমিটির সম্পাদককপে, অন্তান্য কাজের 

মধ্যে, খদ্দর উৎপাদন ও তাহার ব্যবহারের বিস্তারে 
তিনি ব্যাপৃত ছিলেন, এমন সময়ে স্বেচ্ছাসেবক হওয়ার্শ 
বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্টের ঘোষণাপত্র জারী হইল। তখন 

স্বেচ্ছাসেবক হইষা দৃঢ় থাকায় অন্তান্ত অসহধোগীর সঙ্গে 

রণেন্্রনাথের জেল হয়। এখন তিনি খালাস পাইযাছেন। 

তাঁহার পিতা জীবিত থাকিলে পুত্রেব দৃঢ়তা সন্ত 

হইতেন। 


ৰ 


ল্‌ 


৩য় সংখ্য! ] 


ও পি পারা পাছি লাও লাস লাম লাখ পি সি পাটি পাপা সার স্পা ৫৯ 


রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি 
গত ২২শে এপ্রিল তারিখের লণ্ডন টাইম্সেব শিক্ষা- 
বিষয়ক প্রপূর্তিতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে 
একটি প্রবন্ধ আছে। তাহার শেষ তিনটি বাক্য 
উদ্ধৃত কবিতেছি। | 


“A pleasing feature of the Convocation was 
the first presentation of the gold medal endowed by 
the Vice-Chancellor to be bestowed biennially upon 
the individual deemed by the syndicate to be the 
most eminent for original contribution to letters or 
science written in the Bengali language. The medal 
was awarded to Dr, Rabindranath Tagore, the 
most brilliant Bengali writer of our day. It is an 
interesting coincidence that the distinguished poet 
has accepted within the last few weeks the 
‘Chairmanship of an organization for improving the 
economic outlook of the educated middle classes in 
Bengal."—The Times Educational Supplement, 
April 22, 1922, p. 188. 


সম্রাটের প্রদত্ত নাইট উপাধি পরিত্যাগ করিবাব পর 
একজন রাজভূত্যেব প্রদত্ত একটি পদক অন্য এক রাজ- 
ভৃত্যের হস্ত হইতে রবীন্দ্রনাথ কেন গ্রহণ করিয়াছেন, 


+ তাহার কারণ আমরা অবগত নহি। কিন্তু তাহাকে 


কন্ভোকেশ্ানে আনিবার জন্য কেন ঝুলাঝুলি হইয়াছিল, 
তাহা আমরা কতকটা৷ অনুমান করিয়া মডার্ণ রিভিউতে 
লিখিযাছিলাম। এখন অনুমানটা নিতান্ত. ভ্রান্ত মনে 
. হইতেছে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের আবো অধিকতর দামী 
পুরস্কাব ও পদক বর্ষে বর্ষে প্রদত্ত হয, কিন্ত তাহ! দেশ- 
বিদেশে ঘোষিত হয় না; কিন্তু বক্ষ্যমাণ পদকটি রবীন্দ্রনাথ 
গ্রহণ করায় বিজ্ঞাপন উত্তমৰপে হইল | ইহাতে তাহার 
গৌরব বাড়িয়াছে কি না, তাহা কাহাবও বিবেচনার 
বিষয়ীভূত হয় নাই। কিন্তু তাহার খ্যাতি জাতীয় সম্পত্তি 
বঙ্িযা, কিসে তাহার গৌরব বাড়ে কমে, তাহা বিবেচনার 


ও যোগ্য মনে কবি। 


টাইম্‌স হইতে উদ্ধৃত শেষ বাক্যটিতে উল্লিখিত 
কমিটি-টি কি এবং কাহার দ্বারা নিযুক্ত, তাহা আমরা 
অবগত নহি; সুতরাং সে বিষয়ে কিছু বলিতে পারিলাম 
না। 


৫৯7--২ৎ 


বিবিধ প্রসঙ্গ গৃহশিক্ষক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক 


পি পাপা সপাস্পাসপাস্িলাস্িপাস্পিপাসিপাস্িপাস্পাস্িাসি পিসি পা লাস লাস লাও পাটি লাম পা পাটি পাটি পি পাছ লাও পা লাম লাও পা পাটি পি 


৪৬৭ 


টাইমসের উল্লিখিত সংখ্যার প্রবন্ধটতে কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালষেব পোষ্টগ্রান্ুয়েট বিভাগ সন্বন্ধে লেখা 
হইয়াছে :- 


“......These truths, we are sure, are not' denied 
by men of position and severely 
criticize the working of the post-graduate depart- 
ment,.....But their complaint is that under his [ Sir 
Asutosh Mookerjee's ] dominating influence the 
Senate has allowed an imperium in imperio to be 
built up, and to be an excessive drain upon the 
University resources, so that it cripples the ordi- 
nary work. They also hold that the aggrandisement 
of the department has become an obsession with its 
distinguished head (8.6, 910 Asutosh), and that a 
Geddes axe should be applied to its administration. 

“The farewell speech of Lord Ronaldshay, 
while studiously judicious in tone, shows that these 
criticisms are not altogether baseless. He.admitted 
that in a poor country there are obvious limits 
to the extent to which post-graduate studies can 
reasonably be financed by public funds,..... He sug- 
gested for the consideration of the Senate the ques- 
tion whether it is bound to provide post-graduate 
teaching in every subject in which it is prepared 
to examine and confer awards, or whether, following 
the precedent set by such Universities as Oxford 
in this country, it should not expect students of 
very special subjects to make their own arrangements 
for the greater part of their studies." (P, 188 ) 


influence who 


গৃহশিক্ষক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক 
পাটনা বিশ্ববিদ্যালষে নিয়ম আছে, 


“No person who takes pupils privately in any 
subject or subjects shall be eligible for appointment 
as a member of the Board of Examiners in that 
subject or those subjects, or as a paper-setter or 
Head Examiner in the Examination for which he 
has prepared pupils privately." 

কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়ে এরূপ কোন নিয়ম আছে 
কি? থাকিলে, কেহ তাহা আমাদিগকে পাঠাইয়া দিলে 


ছাঁপিব। পরীক্ষক-সমিতি প্রশ্নকর্তী নির্বাচন ও প্রশ্নপত্র 


আবশ্তকমত সংশোধন পবিবর্তন করেন। তাহারা এই 


প্রকারে পরীক্ষা আরম্ভ হইবার অনেক পূর্বে প্রশ্নগুলি 


৪৬৮ 











ANAND 


জানিতে পারেন। প্রধান পরীক্ষক যে-কোন পরীক্ষার্থীর 
কাগজ পুনর্ব্বাব পরীক্ষা করিয়া নম্বর কম বেশী করিতে 
পাবেন। পাঁটনার নিষমের কাবণ এই সব। একপ 
নিযম না থাকিলে পরীক্ষা বিশুদ্ধতা বঙ্ষিত হয় ন!। 


লক্ষৌয়ে নিখিল-ভারতীয় কংগ্রেস 
কমিটির বৈঠক 


অনেক তর্কবিতর্কের পর লক্ষৌয়ে নিখিলভারতীষ 
কংগ্রেস কমিটি স্থির করিয়াছেন, যে, নিরন্তর আইন অমান্ত 
করিবার সঙ্কল্প এখন স্থগিত থাক্‌; আগে দেখা যাক্‌, 
দেশ ইহার জন্য প্রস্তুত কি না, এবং অস্পৃশ্যতা-দূবীকরণ, 
চরকা ও তাঁতের প্রচলন প্রভৃতি কাজ কোথায় কতদূর 
অগ্রসর হইয়াছে, তাহাও দেখা যাঁক। খিলাফৎ কন্‌- 
ফারেম্সের বর্তৃপক্ষও এইক্কপ স্থিব করিষাছেন। ইহা 
- সমীচীন হইয়াছে । গবর্ণমেণ্ট সব প্রদেশে যেবপ জোরে 
নিগ্রহনীতি চালাইতেছেন, তাহাতে সাত্বিকভাবে আইন- 
অমান্য প্রচেষ্টার আবশ্যকতা ও, গবর্ণমেন্টের নীতি ও 
ব্যবহাৰ আমূল পরিবর্তিত না হইলে, প্রচেষ্টাটির কালক্রমে 
অবশ্থস্তাবিতা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু একটু অপেক্ষা 
করা দরুকার। যাহারা বীরত্ব ও উত্তেজনা ভাল বাসেন, 
তাহারা অপেক্ষা করিতে সম্মত না হইতে পারেন; কিন্ত 
আইন অমান্য করিবার প্রচেষ্ট। আরন্ধ হইলে যে আইন- 


সঙ্গত ও বেআইনী নিগ্রহ ও অত্যাচার আরম্ভ হইবে, 


তাহার প্রতিশোধ না দিবা সাত্বিকভাবে অক্ষুপ্ণ ও অটল 
দৃঢ়তার সহিত তাহা সঙ্গ করিবার ক্ষমতা জাতির জন্মিষাছে 
কি না, ভাল করিয়া বিবেচনা করা উচিত। এরূপ প্রচেষ্টার 
জন্য জাতীয় একতাও খুব দরকার; নতুবা এক শ্রেণী দল বা 
সম্প্রদায়কে অন্য শ্রেণী দল বা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সহজেই 
লাগান যাইতে পাবিবে। সকল রকমের ভেদ ও ভাগ 
দূর করা সম্ভবপর নহে; কিন্তু প্রধান প্রধান জনসমন্টিয় 
মধ্যে মনোমালিন্য বিদূরিত হওয়া! দর্কার। যেমন, 
হিন্দুসমীজের “অস্পৃশ্য” ও “অনাচরণীয়* জাতিদের 
অপযানবোধ ও মনের জাল! বিনাশ করা দর্কার। 
অশ্পৃশ্ততা ও অনাচরণীয়তা বোধ কিরূপ অবিবেচনা! ও 


প্রবাসী--আষাঢ়, ১৩২৯ 


AAS 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


৯ স্পাস্পটাসিপাসি লা ত ২৮ 


নিষ্ঠুরতা হইতে জাত, তাহা স্ৃশ্য ও আচরণীয়েরা স্থির- 
চিত্তে ভাবিলেই বুঝিতে পারিবেন। শ্বেতকাষেবা যে 
আমাদিগকে স্বণ| কবে, সাহা কেমন মিঃ লাগে? 

শ্বরাজলাভের জন্যই যে অশ্পৃশ্যত! দূর করা দর্কার, / 
তা নয়। দেশ যদি সম্পূর্ণ স্বাধীন হইত, তাহা হইলেও 
মনুষ্যত্বের, ন্তাযের, প্রেমেব, ধর্শের মর্যাদা রক্ষা করিবার 
নিমিত্ত অস্পৃশ্যতা দূর করা আবশ্যক হইত । 


বিলাতে “কলিকাতা ভোজের বক্তৃতায় লর্ড 
রোনান্ড শে বলিযাঁছেন, "০০-০০-০৪৪০ mistook 
hatred of Britain for love of India and acted 
accordingly.” “সহযোগিতা-বব্কের! ব্রিটেনের প্রতি 
বিদ্বেষকে ভারতের প্রতি প্রেম বলিয়া ভুল করে এবং 
তদমুসারে কাজ করে।” এবিধ গঞ্চনা বা তিরস্কার 
থাইয়া অমনি, “ব্ৰিটেন, তোমাকে প্রাণের সহিত 





অসি পা 


-ভালবাসি,” সত্য বা মিথ্যা এরূপ কথা বলিতে অপমান 


বোধ হওয়া স্বাভাবিক । 

একটা কথা ইংরেজদের বুঝা উচিত। ছাগলের __ 
বাচ্চাকে যে ব্যক্তি ভোজন করে, সে সম্পূর্ণ সত্যবাদিতার 
সহিত বলিতে পাবে, “হে ছাগশিশু, তোমাকে আমি বড্ড 
ভালবাসি”॥ ছাগলের বাচ্চাও রসিক হইলে সম্পূর্ণ 
সত্যবাদিতার সহিত স্বীকার করিতে পারে, “মরে যাই, 
বড্ড ভালবাস”; কিন্ত সেইরূপ সত্যবাদিতার সহিত সে 
কখনই বলিতে পারে না, “হে ভোজনার্থী মহাশয়, 
তোমাকেও আমি বড্ড ভালবাসি ।” 


ংগ্রেসের সভাপতিস্ 
আগামী কংগ্রেসে কে সভাপতি হইবেন, তাহার 


আলোচনা হইতেছে । আলীব্রাতাদের শ্রদ্ধেয়া জননীর 4 


নাম এই প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে । তাহাকে সভানেত্রী 
করিলে ভালই হয়। 

অসহযোগ আন্দোলনের আগেও নারীরা রাষ্ট্রীয় প্রচে- 
ষ্টায অল্লাধিক পরিমাণে যোগ দিয়াছেন; কিন্তু অসহযোগ 
প্রচেষ্টা অধিকসঙ্খাক নারীকে কার্ধাক্ষেত্রে নামাইয়াছে, 


1 


ওয় সংখ্যা ] 


পাপা কা এসি 


এবং তাহারা অনেকে উৎসাহ সাহস ও দক্ষতার সহিত 
অক্লান্তভাবে কাজ করিতেছেন! বাদ্ধক্যসত্বেও আলীদের 
জননী তাহাদের অন্যতম । 
বাঁডালী লক্করদের প্রশংসা 

ঈন্জিপ্ট জাহাজ জলমগ্র হওযাব পব লক্কর অর্থাৎ 
ভারতীয় নাবিকদেব খুব নিন্দাবাদ আরস্ত হয। তাহাদের 
অপরাধ বোধ হয় এই, যে, সমুদ্রতরঙ্গ বাছিয়া বাছিয়া 
কেবল কালা আদ্মিদ্দিগকেই কেন গ্রাস করিল ন|। ষাহা 
হউক, নিন্দার দ্বিতীয় সর্গে বলা হইল, পূর্ববঙ্গের লঙ্কররা 
কোন দোষ করে নাই, বোম্বাই অঞ্চলের নাবিকের। করিয়া 
থাকিবে । তৃতীয় সর্গে বল! হইল, যারা দোষ করিষাছিল, 
তারা লক্করই নহে, গোষাব খান্সামা সর্দীর-খান্সাম! 
প্রসৃতি। শেষে বলা হইতেছে, বাঙালী লম্করের! বরাবর 
খুব সাহস ধৈর্য্য দক্ষতা আত্মোৎ্সর্গ ও মিতাচাবের পরিচয় 
দ্ষাছে। যারা গোর! নাবিকদেব সমান কাজ তাঁদের 
চেযে ঢের কম বেতন লইযা এবং অপকৃষ্ট ও কম জায়গায় 
থাকিয়া করে, তাঁদের নিন্দা ক্ষণকালেব জন্তও করা ঘোর 


স্গ--অকৃতজ্রত্ত । 
্ ২ 
একজন জাপাশীর আত্মবলিদাঁন 
রবার্ট সন্‌ স্কট সাহেবের লিখিত "জাপানের ভিত্তি” 


(The Foundation of Japan) নামক পুস্তকে 
একজন জাপানী কৃষকের আত্মোৎসর্গের একটি আখ্যান 
আছে। একবার দুতিক্ষের সময় এ চাষার গ্রামে 
কেবল তাহারই পুরা এক বস্তা ধান ছিল। বস্তাটি 
খোশাই হয় নাই। তাহারও অন্নকষ্ট হইয়াছিল, কিন্ত 
ভবিষ্যৎ ভাবিয়া সে অপরের মঙ্গলেব জন্য নিজেকে 
বলি দিতে মনস্থ করিল। সে ওঁ ধান খাইৰাব জন্য 
ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করে নাই, কাবণ তাহা হইলে 
আগামী বীজ বপনের সময় গ্রামে আর বীজ থাকিবে 
না। ফলে একদিন দেখা গেল, মে, সে তাহার কুটারে 
ধানের বস্তাব উপব মাঁথ। বাখিয়। অনশনে মবিয়! আছে। 


বিবিধ প্রসঙ্গ-_ভাঁরতীয়ের বিলাতী নিন্দা 


০৯২৪ সত অপ NN পাটি পরিপাটি পি পাস্িপাসিপ্ি পাসপিসিাছি পািলাস্তিস্পাসি পা্পাস্িপিপাসিপাসি পাওনা অ পি পা্িপাস্পিপাসি পা পি পতল সপ সস পাপা লাও পাটি পাঁও পাস লাস লাখ নাছ লাও পাটি লাস লাও পিপিপি 


৪৬৯ 


দি লেডি ওয়ার্ল্ড নামক একখানা বিলাতী কাগজে 
ভাঁবতের খোকাখুকীদেব সম্বন্ধে একটা খুব আজ্গুবি 
বকমের প্রবন্ধ কষেক মাস পূর্বে বাহির হর। তার 
সবটাই উপভোগ্য নহে; কারণ কতকগুলি মিথ্য! নিন্দাও 
তাহাতে আছে। গোট! ছুই নমুনা দিতেছি । এক জায়গাষ 
বলা হইতেছে 

In after hfe these sedate infants develop into 
patriots, who take pot-shots at the hated white man, 
"ভবিষ্যৎ জীবনে এই শান্ত শিশুর! ‘দেশভক্ত! হইয়। উঠে এবং বিদ্বেষ- 
ভাজন শ্বেতকাঁয় মানুষদের উপব গুলি ছোড়ে ৷” 

যেন এটাই আমাদের সব ছে. দেব নিত্যকর্ম্ম ! 
রাম্দীন ও মোতী নামক দুই কাল্পনিক ভাইবোনের 
বিষ্য লিখিতে লিখিতে লেখক বলিতেছে :- 

The twain seldom have more than two or three 
little brothers and sisters to help them in the 
daily task ; for father and mother—being wise 
in their generation—do not burden themselves 
with larger families than they can afford to 
bring up. Indeed, to such an extent do they 
push their economy, that new arrivals sometimes 
mysteriously disappear within a few minutes of 
their birth, arrangements being made whereby wild 
animals and snakes relieve the callous parents of 
superfluous hostages of fortune Occasionally the 
perpetrators of infanticide are brought to book by 
the limbs of the law. But as the black policeman 
is ready to compound the gravest felony in return 
for a rupee, the innocents are slaughtered with 
impunity.—The Ladies World. November, 1923, 


Pp: 129. 


তাৎপর্য । “এদেব ছুজ্জনকে রোজ্রকাব কাঁজে সাহাঁষ্য কবিবার 
জন্য দুতিনটির বেশী ভাইবোন থাকে না ; কাবণ তাদের বাপ স। খুব 
চালাক, যত বড় পবিবাঁব পালন করিতে পাঁবে, তাঁব চেয়ে বড় পরিবারের 
বোবা তাঁব! ঘাড়ে রাখে না। বাস্তবিক, তাদেব গিতব্যধিতাটার 
তাঁব৷ এত বাড়াবাড়ি কবে, বে, নবাগত শিশুবা কখন কখন জম্মেৰ 
কয়েক মিনিটের মধ্যেই অস্তহিত হর ;--একপ বন্দোবস্ত কর! থাকে, 
যাতে বঙ্ক জন্ত ব! সাপে নিম বাপমাকে তাঁদের অতিরিক্ত সন্তানের 
বোঝ! হইতে মুক্ত কৰে । কখন কখন শিশুহত্য।কাঁবীব! অইনবক্ষকদের 
চেষ্টায় শান্তি পায় । কিন্ত কাঁল। পাহাবাওয়ান্। একটা টাকার 
বিনিময়ে খুব গুঁকতব অপবাশীব সঙ্গেও বফা কবিতে প্রস্তুত বলিয়।, 
নির্দোষ শিশুব! অবাধে হত হয 1” 


রাহা 
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প্রবাপী-_আধাঁট়, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


পাপা ্পাসিপাস্িপাস্পাস্িপািপস্পিাস্পি সপস্াসিপাস্টিপাসিপাস্টিাশিত উপ তাস লা পাসিপাি পানি পাস্পি্ণ ১ ত সপ ও লা তলা পাতি স পাসিপাস্নিল দলা ললি 


নারীর প্রতি নিষ্ঠরতা 
উপরে একজন ইংরেজ লেখকের ভারতীষ সমাজের 
মিথ্যা নিন্দাব নমুন। দিলাম বটে; কিন্ত তা বলিয়া ইহা 
বলা চলে না, ষে, আমাদেব দেশে নিষ্ুবতা নাই। 
রাজপুতদের মধ্যে আগে খুব কন্যাহত্যা প্রচলিত 
ছিল। এখনও একেবাঁবে নির্শুল হইয়াছে কি না, বলা 
যায় না। তা ছাড়া, শিশুদের প্রতি নির্দষ ব্যবহার 
আছে, এবং বালিকা ও নারীদের প্রতি তদপেক্ষাও 
নিষ্ঠুর (কখন কখন পৈশাচিক) ব্যবহার আছে। আমরা 
আগে আগে - ছই-একবার *সর্কারী রিপোর্ট হইতে 
দেখাইয়াছি, যে, আমাদের দেশে শতকরা যত স্ত্রীলোক 
আত্মহত্যা করে, আর কোথাও তত করে না। ইহার 
কারণ নিশ্চযই ভ্ত্রীলোকদের দুঃখ ও ছুরবস্থা। কিন্তু সেই 
কারণ দূর কবিবার দিকে দৃষ্টি কই? তাহা না করিয়া 
আমরা করি কি, না, পাশ্চাত্য দেশের নিন্দা রটনা 
করিতে থাকি, তাহাদের দেশের কুৎসিত বিবাহচ্ছেদ 
মোকদ্দমার বৃত্তান্ত কাগজে উদ্ধৃত করিতে থাকি। 
আচ্ছা, ধর! যাঁক্‌ প্রমাণ হইযা গিয়াছে, যে, পাশ্চাত্য 
সমাজ নারকীষ। তাহা হইলেই কি ইহাও প্রমাণ হইয়া 
যাইবে, যে, আমাদের দেশের অবস্থা স্বর্গীয়? 
আমাদের দেশের মেয়েবা কেন আত্মহত্যা করে, 
তাহাব কারণ স্থির হইল এই, ধে, উপন্যাস ও নাটক 
পড়িলে এই প্রকাব হয়। কাল্পনিক গল্প পড়িলে যদি 
আত্মহত্যা কবিবার প্রবৃত্তি বাঁড়িত, তাহা হইলে আমাদের 
দেশের পুরুষদ্দেব মধ্যে আত্মহত্যাকারীব সংখ্যা মেষেদেব 
চেয়ে শতকরা অনেক বেশী হইত ; কারণ নারী অপেক্ষা 
লিখনপঠনক্ষম ও উপন্যাসপাঠক পুরুষের সংখ্যা আমাদের 
দেশে অনেকগুণ বেশী । পাশ্চাত্যদেশ-সকলে আমাদের 
দেশের চেয়ে অনেক বেশী উপস্তাস ও গল্প প্রকাশিত ও 
পঠিত হয়। তথায় নাবীদেব মধ্যে শিক্ষার ও উপন্তাস 
পাঠের চলন এদেশের চেষে ঢের বেশী। অথচ এদেশের 
মত এত বেশী নাবী তথায় আত্মহত্যা কৰে না। 
কেহ হয়ত বা বলিবেন, ঘবে বসিষাঁ বসিয়া উপন্যাস 
পড়িয়া মাথা খারাপ হয, খোলা বাতাসে চলিয়া ফিরিষা 
অন্দচালনা না করায মন্তিষ্কেব বিকৃতি জন্মে । যদি তাই 


হয়, তাহা হইলে খোলা বাতাসে নড়িবার-চডিবার 
বন্দোবস্ত করুন না কেন? 

আব-একটি কথা শোনা গিয়াছিল, যে, আমাদের 
দেশে যে-সব নাবী আত্মহত্যা করিয়াছে, তাহাদের 
কাহারো কাহারে! শবব্যবচ্ছেদে দেখ! গিযাছে, যে, 
তাহাদের জরায়ুর পীড়া ছিল। ইহা সত্য হইলে, অনুসন্ধান 


হওযা উচিত, ষে, কেন এদেশেই নারীদের এত জরায়ুর 


ব্যাধি হষ। 


আমাদের দোষে বাংলা দেশ অভিশপ্ত, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। স্সেহলতা কেবোসীন তেলে পরণের শাড়ী 
ভিজ্াইয়। তাহাঁতে আগুন লাগাইষা মরিল) তাঁহার 
মড়ক বাংল! দেশেই বিস্তৃত হইল ও আবদ্ধ রহিল। 
অন্তর ছুইএকজন নারী মাত্র এইভাবে আত্মহত্যা করিল। 
বদের এই কুপ্রাধান্তের কারণ কি? 

বলে শ্বশুববাড়ীতে বধূর উপর অত্যাচাৰ কি কম হয? 
দু-এক স্থলে ব্যাপাব আদালত পৰ্য্যন্ত গড়াষফ বলিয়া 
জানা পড়ে; কিন্তু অঙ্জানা তার চেয়ে অনেক বেশী 
থাকিয়া যায। আনন্দময়ী নামে এক বালিকাকে 
তাহার স্বামী শাশুড়ী ও ননদ দুহাত লঙ্কা চৌড়া ও . 
উচু ঘবে দীর্ঘকাল মাবদ্ধ বাধিয়া তপ্ত লোহার ছেঁকা 
দিষা মৃতপ্রায় করিয়া ফেলিযাছিল, যে জঘন্য উদ্দেশ্টে, 
তাহা খবরের কাগজে বাহিব হইয়াছে । এই উদ্দেশ্য 


অস্ত্র বিদ্যমান থাকে না, কিন্ত ছেঁকা দেওয়াটা মোটেই * 


বিরল নহে। প্রহার, অনাহার, গঞ্ধনা, গালাগালি ত 
আছেই । আমাদের লজ্জ! রাখিবার স্থান কোথায় ? একেই 
ত সামাজিক কুপ্রথা ও দারিদ্র্যের জন্য কন্তাব অনাদর 
অপমান বহু পিতৃগৃহে হয়, তদুপরি মেয়ে দি পরের মেয়ে 
হইল, যদি সে পুত্রবধূকপে অপরের ঘরে গেল, অমনি ধরিয়! 
লইতে হইবে, যে, তাহার হ্বদয় হৃদয নয়, তাহার শরীর 
শরীর নয । সে সর্ববংসহ। পাঁষাণে গড়া । 

পাশ্চাত্য সমাজের যতই দোষ থাক্‌, সেখানে নারী 
অত্যাচরিত হইলে আদালতে স্বয়ং প্রতিকাবপ্রার্থী 
হইবাব সাহন শক্তি ও স্থযোগ তাহার আছে। এদেশে 
কত নারী নরকমন্ত্রণা ভোগ করে) সমাজ তাহাকে রক্ষা 
কবে না, আদালত পর্য্যন্ত তাহাব অন্ুট ক্রদ্দনধ্বনি 


৩য় সংখ্যা | 


পৌছে না। তাহাদের উপর অত্যাচাৰী পুরুষ, অত্যাচারী 
বলিয়া জ্ঞাত হইলেও, আত্মীয়বগ্ধুমণ্ডলে ও সমাজে তাহাদের 


গাতিত্য ঘটে না, তাহারা অস্পৃশ্য ও অনাঁচরণীয় হয় না। 
“ধিক আমাদিগকে ! 


শিক্ষা দিষা, সামাজিক রীতিনীতি পরিবর্তিত করিয়া, 
নারীদিগকে আত্মরক্ষাষ সমর্থ না করিলে তাহাদের 
দুর্দশার প্রতিকার হইবে না। 

ইত্রপ্রাণীদের মধ্যেও অনেক শ্রেষ্টজাতীয় জীব 
আছে, যাহারা দাম্পত্য সম্বন্ধে একনিষ্ঠ । আর আমাদের 
দেশে বহুরাণীলমন্ধিত বহু তথাকথিত দাসী দ্বাবা পরিবৃত 
মানবদেহধারী শত শত জন্ত, বাজ! মহারাজ! নামে 
অভিহিত এবং লোকসমাজে ও ব্রিটিশ রাজদব্বারে 
সম্মানিত হয। ‘উচ্চতম’ শ্রেণীর মধ্যে নারীর সম্মান 
এইরূপ । এমন দেশ অধঃপতিত থাকিবে না? 


কেম্বিজ ও কলিকাত৷ বিশ্ববিদ্যালয়ের আয় 
লণ্ডন টাইম্সেব শিক্ষাবিষযক প্রপূর্তিতে (The Times 
Educational Supplement, April 22, 1922, page 


-৯-487) কেম্বিজ বিশ্ববিষ্যালয়েব আয়-ব্যয় সম্বন্ধে একটি 


চর 
চটি 


সালে উহার আয ১০১৫৭১ পাঁউও্ ১০ 


প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায় ১৯২*-২১ 
শিলিং ৮ পেনী 
অর্থাৎ ১৫২৩৫৭৩ টাকা হইয়াছিল । ব্যয ইহা অপেক্ষা বেশী 
হওয়ায কমতি পড়িয়াছিল ৩৯৭৫ পাউণ্ড ২শিলিং ২ পেনী 
অর্থাৎ মোটামুটি ৬০০০০ টাকা । 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯২১-২২ সালের আনুমানিক 
আযব্যয়ের হিসাব বা ৰজেট হইতে উহাব আয়েরও 
একটি আন্দাজ দিতেছি। উহাব প্রধান আয় 
পরীক্ষার ফী হইতে । ইহাকে বলে ফী ফগ্ড। 
ফী ফণ্ডের সমস্ত আয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 


শখ্আক্ের সমষ্টিব মধ্যে ধরিলে কলিকাঁতার আয় কেম্বিজ 


অপেক্ষা অনেক লক্ষ টাকা বেশী হয়। এই হেতু আমরা 
ফী ফণ্ডের কেবল সেই পরিমাণ টাকা আয়ের মধ্যে 
ধবিব, যাহা উহা! হইতে পোষ্ট-গ্রান্জুয়েট শিক্ষা-বিভাগকে 
দেওয়া হয়। ফী ফণ্ডের কেবল এই টাঁকাটিই আযেব মধ্যে 
ধরিবাব আর-একটি কারণ আছে। আমবা যদি ফী 


বিবিধ প্রসঙ্গ--কেন্বিজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আঁয় 


পাও পাসিাসি পাস পাও পা লও এ সত পি বাসটি শত ত ২০৮১ পি পি রসি পাশি পাটি পি পািবাসিবাসিত সসিপস্পি 
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৯ পা্পিপাসিপা ১/১ ০২ পিপিপি পা পানি ত ৯ পাটি পি লাও তত পাটি লাখ পাখি পি লাম লালাখ্ পা লাখ তাস সি পিসি © 


ফণ্ডের সমস্ত টাকা আয়ের মধ্যে ধরিয়। তুলনায় দেখাই, 
যে, কেম্বিজ অপেক্ষা কলিকাঁতার আয় ঢের বেশী, 
অমনি উত্তর দেওষা হইবে, যে, কেম্বিজ অপেক্ষা 
কলিকাতার পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ঢের বেশী হওয়ায় খরচও 
খুব বেশী হয। সেই জন্য আমর! ফী ফণ্ড হইতে পোষ্ট. 
গ্রাজুয়েট বিভাগে প্র্ধ টাকাটাই উহার আয় বলিয়া 
ধরিলাম। অবশ্য কেম্বি জের পরীক্ষার্থীদের ফী হইতে প্রাপ্ত 
সব টাকাটাই আয় ধরা হইয়াছে৷ তাহা হইতে পরীক্ষার 
ব্যয় বাদ দিলে কেন্িজের আয়ও কিছু কম দেখান যায়। 
কিন্ত তাহা করা হয় নাই। 

এক্ষণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের 
আয় ও মোট আয় দেখান যাইতেছে। 

পোষ্টগ্রান্ুয়েট বিভাগ 

(ফী ফণ্ড হইতে প্রাপ্ধ টাকা সমেত) 

বিজ্ঞান কলেজ 

আইন কলেজ 

হার্ডিং হষ্টেল 

ইন্স্পেক্সযন্‌ আদি ফণ্ড 

পাথেয় ফণ্ড 

রামতহ্ন লাহিড়ী ফেলোশিপ ফণ্ড 

ছাত্রাবাস ফণ্ড 

রীভারশিপ ফণ্ড 

মিন্টো অধ্যাপক ফণ্ড 

হার্ডিং অধ্যাপক ফণ্ড 

পঞ্চম জর্জ অধ্যাপক ফণ্ড 

কারমাইকেল অধ্যাপক-ফণ্ড 

পালিত বিদেশী বৃত্তি ফণ্ড 

খয়রা ফৃণ্ডক্ 


মোট 
* বাদ, খযরা ফণ্ড হইতে বিজ্ঞান 
কলেজে প্রদত্ত 


৫৬৪৭৪৫ 
২৮৫১৯০ 
২৪৭০৫৫ 
৬৪৯২৮ 
৩৩৪২০ 
৭৬১৭ 
১৪৭১৩ 
৭৫৪৫৭ 
১৫০৩৯ 
১৮৯৪৪ 
১৫৯৪৭ 
৩২০৬৫ 
২৮৩৭৩ 
১০৬৮০১ 


২২২৫০ 





2৫৩৭৫৪৬ 


১১৫০০ 





১৫২৬০৪৬ 


ইহা হইতে দেখা যাইবে, যে, কেম্বি জ বিশ্ববিদ্যালযের 
আয় ( ১৫২৩৫৭৩) অপেক্ষা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালষেব 


8৭২ 


আয় (১৫২৬০৪৬২) কিছু বেশী । পালিত বিদেশী 
বৃত্তি ফণ্ডের আয়ের ৯৬০৬৯ টাকা আবার স্থদে 
থাটান হইবে। তাহা বাদ দিলেও কলিকাতার 
আয় কেম্বিজের কাছাকাছি' হয। ইহাঁও মনে রাখিতে 
হইবে, যে, কেম্বিঞ্জের পবীক্ষার্থীদেব ফীর সব টাকা 
উহা আয়ের মধ্যে ধবা হইয়াছে, কিন্তু কলিকাতা 
ফী ফণ্ডের অংশ মাত্র উহার জায়েব মধ্যে ধর! হইয়াছে । 
কেন্িজে আয অপেক্ষা ব্যয় বেশী হওয়ায় ষাট হাজার 
টাকা কম্তি পড়িয়াছিল। কলিকাতাষ শুনিয়াছি পাঁচ 
লক্ষ টাকা কমৃতি পড়িয়াছে । বজেট হইতে দেখা ষায়, 
সাড়ে চারি লক্ষের উপর বটে। 

কেম্বিজে ১৯১৯-২০ সালে ৪৩৬০ জন ছাত্র পড়াশুনা 
করিত। কলিকাত! বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্রাজুয়েট ও 
আইন শ্রেণীগুলিতে কত ছাত্র শিক্ষা পায় জানি না। 
পাঠকের! মনে রাঁখিবেন, বিলাতে জীবনধারণের ব্য 
কলিকাতা অপেক্ষা অনেক বেশী। অবশ্য কেম্বিজ 
বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজের আয় ছাড়া উহাব রূলেজগুলির 
স্বতন্ত্র আয আছে। তদ্রপ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
কলেজগুলিরও স্বতন্ত্র আয় আছে। কোন বিশ্ববিধ্যালয়েরই 
কলেজগুলির আয় আমরা ধরিলাম না! যাহা হউক 
উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আয় যখন প্রাষ সমান সমান, অথচ 
কলিকাতায় কমতি পড়িয়াছে কেম্বিজ অপেক্ষা প্রায় 
চারি লক্ষ টাকা বেশী, তখন দেখা যাইতেছে, কেন্িজ 
অপেক্ষ। কলিকাতা প্রায় চারি লক্ষ টাকা বেশী ব্যয় 
করিয়াছে । কেম্বি জজ ও কলিকাতা তাহাদের প্রত্যেকের 
ব্যষের বিনিময়ে জগতের জ্ঞানভাগ্ডার বৎসরে কি 
পরিমাণে বৃদ্ধি করে, কিরূপ দরের কত ছাত্র প্রতি বৎসর 
সংসারের কাধ্যক্ষেত্রে প্রেরণ করে, এবং উভয় বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের খ্যাতি পৃথিবীতে কিরূপ, তাহা ভাবিবার 
বিষয় । "আমরা বিশ্বের সব বিদ্যা শিখাইতে চাই, বা 
শিখাইতে প্রস্তুত,” বলিলে চলিবে না, কোন্‌ কোন্‌ বিদ্যা 
কেমন শিখাইতেছেন, তাহাই বিবেচ্য । 


কলিকাতা বিদ্যাপীঠ 
ফলিক!তা বিদ্যাপীঠের মধ্য ও উপাধি পবীক্ষার 


প্রবাসী--আঁষাঢ, ১৩২৯ 


২৯ পতি লা পপ পাও উপ অপ আপোস লালা ১১খন ৯৮৯৮ তস্পিসিপাসিপ এপসিপিসাছিপস্পিউপস্িপাসিশ সিল 


কিন্তু এখন সন্ধ্যার সময় হইতে মশার আধিক্য * 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





কতকগুলি প্রশ্রপত্র আমরা দেখিয়াছি । অধিকাংশ প্রশ্ন 
একপ, যে, তাহার দ্বারা পরীক্ষার্থীদিগের চিন্তা ও 
বিচারশক্তি পরীক্ষিত হষ, মুখস্থ করিরা তাঁহার উত্তর , 
দেওয়া যায় না! সাহিত্যবিষয়ক প্রশ্নগুলির দ্বার! কাব্য- 
রসগ্রাহিতা পরীক্ষিত হয়। প্রশ্নপত্রে ষে-সব বাংলা ও 
ইংরেজী কবিতা ও গদ্য বাক্যাবলী উদ্ধৃত হইয়াছে, 
তাহার কোন কোনটি হইতে অনেক উপদেশ পাওয়া 
যায় । 

বাংলা প্রশ্নপত্রগুলির আর-একটি বিশেষত্ব এই, যে, 
উহ! কেবল সে-কালের সাহিত্য সম্বন্ধেই নহে, দুই মাস 
আগে প্রকাশিত “মুক্তধারা” সম্বন্ধেও উহাতে প্রশ্ন আছে। 


কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান 

শ্রীযুক্ত স্থরেন্্রনাথ মল্লিক কয়েক সপ্তাহের জন্য 
কলিকাতা মিউনিসিপালিটার চেযারম্যান নিযুক্ত হওয়ার 
প্রধান বিশিষ্টত্ব এই যে, তিনি বেসর্কারী লোঁক। পরে 
তিনি বা তাহার মত অন্ত কোন যোগ্য বেসরকারী ব্যক্তি 
স্থায়ীভাবে চেয়ারম্যান নিযুক্ত হইলে ভাল হয। আমরা 
সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ও নির্লোভ ভাবে, কেবল অনিয়ম প্রবর্তনের 
খাতিরে, এই কথা লিখিতেছি। আমর! বে বাড়ীতে ভাড়া 
দিয়া বাম কবি, তাহার পাশের খোলা কীটাকীর্ণ ও দুর্গন্ধ 
নর্দমা ও দুটা খোলা পাম্খানা সংস্কারের জন্ত অনেক 
লেখালেখি এবং স্থায়ী চেযাবম্যানের স্বচক্ষে দর্শন সত্বেও 
পাঁচমাঁসে যাহা হয নাই, স্থরেন্দ্র-বাবুর নিকট হইতে 
তাহার প্রতিকারের আশায় কিছু লিখিতেছি না। এখানে 
মশা আগেও খুব ছিল; তাঁহার বিষয় ম্উিনিসিপালিটীকে 
জানাইয়াছিলাম ; উহার এক কর্মচারী বলিয়া গিযাঁছিলেন, 
মাণিকতলা মিউনিসিপালিটী হইতে মশার! আসিষা 
থাকে! তাহাঁবা খুব এপ্টাবুপ্রাইজিং সন্দেহ নাই। 





০ 


লেখাপড়া করা কষ্টকর হইয়াছে । অস্থাধী চেযারম্যান 
মহাশয়ের নিকট হইতে ঘরজোড়া একটা মশারি 
পাইবার লোভে তাহাঁব প্রশংসা করিতেছি না 
মশার কামড় একাম্ত অসহা হইলে ওরূপ একটা 
মশাবি কোন উপায়ে নিজেই সংগ্রহ করিব। আুবেন্র- 


ওয় সংখ্যা ) 


৮৯ ANN পর্সিপাস্টিপাসি AN ON 








বাবু বেসর্কারী লোক ও যোগ্য লোক বলিয়া তাহার 
নিযোগের অনুমোদন করিলাম, কোন প্রকার লোভের 
বশবর্তী হইয়া নহে। 


বঙ্গীয় নমঃশূ্র কনফারেন্স, 
গত ২রা ওরা জ্যৈষ্ঠ পিবোজপুরে বাবু রজনীকাস্ত 
দাস বি-এলেব সভাপতিত্বে বঙ্গীয় নমংশৃত্র কন্ফারেশ্সের 
অধিবেশন হয়। বঙ্গের নানা জেলা হইতে প্রায় ৮০০০ 
প্রতিনিধ উপস্থিত ছিলেন । সভাপতির বক্তৃতায় অনেক 
ভাবিবার বিষয় আছে। ছুই-চাঁবিটি বাকা উদ্ধত 
করিষ। দিতেছি । 


আবহমান কাল এক দেশে, এক জল-বাধুব মধ্যে বাঁস কবিয়া 
নমঃশুর্র সমাজ তাহাদের উচ্চ শ্রেণীব ভ্রাতাগণের নিকট হইতে প্রাণের 
ভালবাস।, প্রগাচ শ্রদ্ধা, অচল! ভক্তি, অক্লান্ত মেব! ইত্যাদিব পরিবর্তে 
যে অবজ্ঞা, নির্পমতা, অন্পৃম্ঠতাঁ, হিংসা, অত্যাচার, অবিচার ইত্যাদি 
প্রাপ্ত হইয্লাছে, তাহারই ফলে ইহাদের কোন কাজেই নমঃশৃত্র সমাজের 
কোন আস্থা! বা বিশ্বাস নাই। ইহাব| নমঃশূত্র সমাজকে ইহাদের 
প্রতি অবিশ্বাস কবিবাঁব যথেষ্ট কারণ ও পথ প্রদর্শন করিয়াছে। 
ইহাদের সঙ্গে অসহযোগ করাকেই নমঃশৃত্র সমাঁজ তাহাদের মঙ্গল 


পরিলক্ষিত হইবে, 


্ বলিষ। মনে করিতে শিখিরাছে। যে কোন কাঁজে ইহাদের প্রীধান্ত 
সাত 


থাকাকেই মনে করে। 
একত্রে বসবাস কবিয়। ইহীবা জ্ঞানে, গরিমায়, শিক্ষা-দ্বীক্ষায় বড 
হইয়াছে, কিন্ত অনুন্নত সমাজসমূহের প্রতি একবার তাঁকীইযাও দেখে 
নাই। পরস্ত বহু শতাব্দীর পরে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টেব সংস্পর্শে নমংশূদ্র 
সমাজ আলোব একটু আভাস পাইয়াছে। কে জানে এদেশে 
বৃটিশের পদার্প না হইলে নমংশৃদ্র সমাজ আরও কতকাল তাহাদের 
এই দুর্ববহ বোঝী| শিবে বহন কবিত? দক্ষিণ ভাবতেব অল্পৃগ্ঠ পাবিয়া 
জাতি উচ্চ শ্রেণীব হিনুগণেব সঙ্গে এক বাস্তায় গমনাগমন করিতেও 
পারেনা । কে জানে অস্পৃগতাব ক্রমোন্নতিতে নমংশুদ্র সমাজও 
এই উন্নতি লাভ ন| কবিত1 একমাত্র বৃটিশের উদাবতাব দৃষটাস্ত ও 
সাম্যবাদী স্তাষই বাঙ্গলাকে এই অবস্থ হইতে রক্ষা! কবিযাঁছে। 


বক্তার মতের আলোচনা করা আমাদের অভিপ্রায় 
নাহ। কেবল এঁতিহাপিক তপ্য সম্বন্ধে একটা কথা 
বলিতে চাই । ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট দক্ষিণ ভারতেও আছে, 


নু 


"১ ৰঙ্গেও আছে। যদি "একমাত্র ব্ৰিটিশের- উদারতার 


দৃষ্টান্ত ও সাম্যবাদী স্থান বাজলাকে* ভীষণ অন্পৃষ্ণতা 
ব্যাধি হইতে রক্ষা করিয়াছে, তাহা! হইলে দক্ষিণ 
ভারতেও বিষ্যমান এ জিনিস ছুটি দক্ষিণ ভারতকে এ 
ব্যাধি হইতে কেন রক্ষা করিতে পারে নাই? ব্রিটিশ জাতি 
ও গবর্ণমেন্টকে তাহাদের স্যায্য প্রশংসা হইতে আমরা 


বিবিধ প্রসঙ্গ__বঙ্গীয় নমঃশুদ্র কন্ফারেন্দ, 





৪৭৩ 
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বঞ্চিত করিতে চাই নাঁ। কিন্তু আমাদের মনে হয়, 
বন্তাব এতিহাপিক ভ্রম হইয়াছে। তিনি অনুসন্ধান 
করিলে দেখিতে পাইবেন, ভারতবর্ষের যে-যে অঞ্চলে 
মুসলমান প্রভাব বেশী হইয়াছিল, সেই-সেই স্থানে 
জাতিভেদ ও অন্পৃশ্ততার প্রকোপ অন্তান্ত অঞ্চল 
অপেক্ষা কমিযাছিল। বঙ্গে বৈষ্ণব প্রভাব ও 
তৎপূর্কের বৌদ্ধ প্রভাব এ বিষয়ে কিছু প্রশংসাব দাবী 
করিতে পারে। 
খদ্দর ও চরকা সম্বন্ধে বক্তা ঠিক কথা বলিয়াছেন । 


অনেকে চরকা! ও খদ্দরেব নামেই চমকিয়া উঠেন, কিন্তু বীস্তবিকই 
কি চরকী ও খন্দবের মধ্যে ভয়ের কিছু আছে? এদেশেই এক শতাব্দী 
পূর্ব্ে প্রতি খার ঘরেই চবকাব প্রচলন ছিল। এইগুলিকে সহযৌগিতা- 
বর্জন আন্দৌলনেব অঙ্গ মনে করা ভুল! অসহযোগিতার অর্থ__ 
গবর্ণমেন্টেব সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক পরিত্যাগ করা। চরকা দিয়! সুতা 
কাটি! কাপড় প্রস্তুত করার সঙ্গে অসহযোগিতার কোনই সংশ্রব নাই। 
কেবল অসহযোগীগর্ণের দঘাবা এই আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে মাত্র । 
অসহযোগীগণ * * * দেশের দরিক্তা ও লোকের কষ্ট কতক 
পরিমাণে দূরীকরণের মানসে চরকা দিয়! কতা কাঁটা ও তাহা হইতে 
কাপড় তৈয়ার করিয়া ব্যবহার করব আন্দোলন শি করিয়াছেন । 
অসহযোগীগণ কর্তৃক সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়াই কি ইহা! পবিত্যাগ করিতে 
হইবে? আমার নিজের পরনোৌপযোগী কাপড় যদি আমি নিজে প্রস্তুত 
করিয়। ব্যবহার করিতে পারি, তাহাতে কি কাহারও কোন আপত্তি 
থাকিতে পারে ? অনেক স্ত্রীলোক ও বিধবা-সমূহ এবং খুরুষরাও অনেক 
সময় বিনা! কাজে গল্সগুজব করিষ| কাঁটায়। এই সময়টুকু হৃত! কাটাতে 
ব্যয় হইলে কোন আপত্তি থাকিতে পারে কি? দরিদ্র সসাজ নিজেদের 
কাপড় নিজের! তৈয়ার করিয়! ব্যবহার কবিলে একদিকে অলসত৷ 
দূবীভুত হইবে, অপরদিকে দবিদ্রতার কতক পরিমাণে লাঘব হইবে। 
নমংশুদ্র সমাজে চরকার বহুল প্রচলন ও তাহা হইতে প্রস্তুত হুতা দ্বাবা 
নিজের কাপড় তৈয়ারী করিয়! ব্যবহার অত্যন্ত বাঞ্চনীয় । অবশ্য কাপড় 
কিনিবার আবশ্তক হইলে, যাহা নিজেদের অর্থের বলে কুলায় তাহাই 
ক্রয় করিতে হইবে ৷ কিন্তু বিলাসিতাব জন্ত এক কপর্দাক খরচ করাও 
নমঃশুল্র সমাজের অনুচিত, কারণ আজ ভারত যে বিলাসিতা বর্জনের 
জন্য কঠিন চেষ্টা! করিতেছে, আমাদেরও সেই পপ হইতে দুরে থাকিতে 
হইবে। 


কন্ফারেন্সের অনেকগুলি প্রস্তাবের, যেমন সামা- 
জিক প্রস্তাবগুলির, সম্পূর্ণ সমর্থন করা যায়। কন্ফারেন্দ্‌ 
যে-প্রস্তাবে, গবর্ণমেপ্টকে জমীর চাষী প্রজাকে তাহার 
স্থায়ী মালিক বলিষা শ্বীকার করিতে এবং তাহ 
দান-বিক্রয়াদি করিতে ও বিনা বাধায় তাহাতে কৃপ 
পুফরিণী খনন করিতে গাছ বাটিতে গৃহ নিৰ্ম্মাণ করিতে 
অধিকারী বলিষা স্বীকার করিতে অন্থুরোধ করিয়াছেন, 
আমরা তাহার সমর্থন কবি। 


৪৭৪ 





মূল্শীপেঠায় সত্যাগ্রহ । 

তাতা কোম্পানী মহাবাষ্টে জলম্সোতের শক্তিতে 
তাড়িত শক্তি উৎপাদন করিবার নিমিত্ত এক বৃহৎ 
কার্খানা স্থাপন করিতে চান। এইজন্ত তীহাবা মুল্খী- 
পেঠাষ গবর্ণষেন্টের সাহাধ্যে বহুবিস্তৃত স্থান ক্রয় 
করিয়াছেন। উহাতে ৫৪টি গ্রাম আছে; অধিবাসীব 
সংখ্যা ১২০০০। তাহীবা ছত্ৰপতি শিৰাজীর বিখ্যাত 
মাব্লা সৈনিকদের বংশধর। তাহারা পূর্বপুরুষদের 
গোৌরবস্থৃতিমণ্ডিত গ্রামগুলি ছাড়িয়া যাইতে নারাঙ্গ। 
তাহারা সত্যাগ্রহ করিয়াছে । নিখিল-মহারাষ্ট্র কন্ফাবেন্স, 
তাহাদের কাধ্যের সমর্থন করিয়াছেন। আমাদের মনে 
হয়, ধনাগম যাহার উদ্দেশ্য এরূপ কোন ব্যক্তির বা 
কোম্পানীর কোন কাজেব জন্তু আইনের জোবে 
মালিকদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন জমী গবর্ণমেপ্ট কিনিষা 
দিলে তাহা ন্তাযসঙ্গত হয় না। 


শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্ৰ ঘোষাল 
সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজেব উৎসাহী প্রচারক শ্রীযুক্ত কাশী- 
চন্দ্র ঘোষাল মহাশয় দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি বাল্য- 
কালে গ্রাম্য বিস্তালয়ে সামান্ত লেখাপডা শিখিয়াছিলেন। 


প্রবানী--আধাট, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





তাহার দ্বিতীয সহোদব পরলো কগত শ্রীযুক্ত হরিমোহন 
ঘোষাল ব্রাহ্ম ধশ্ম অবলম্বন করিবার পর তিনিও ত্রাঙ্গধন্ম 
গ্রহণ করেন। তাহার পর তিনি জ্ঞান উপাঙ্জনে মনো- 
নিবেশ করেন। অনুবাদের সাহায্যে তিনি প্রধান প্রধান” 
হিন্দুশান্ত্র-সমুদষ অধ্যয়ন কবেন। বাংলা উৎকৃষ্ট সমুদয় 
পুস্তক ও মাসিক পত্র পড়িযা তিনি এরূপ বিস্তৃত জান লাভ 
করেন, ষে, শুধু বাংলাব সাহায্যে এত জ্ঞান লাভ করা যায 
লোকে তাহা সহজে বিশ্বাস করিতে পারিবে নাঁ। পুস্তক 
পড়িযা ও জ্ঞানী লোকদের সহিত আলোচনা করিয়া তিনি 
কঠিন দার্শনিক বিষয়-সকলও বুঝিতে সমর্থ হইয়াছিলেন । 
তিনি পবিণত বয়সে চলনসই ইংরেজী শিখিয়াছিলেন বটে, 
কিন্ত তাহার জ্ঞানের প্রধান ও উৎকৃষ্ট অংশ বাংলাভাষার 
সাহাযোই লন্ধ। তিনি কযেকটি পুস্তক ও অনেকগুলি 
ব্ৰহ্মদলীত রচনা কবিষা গিয়াছেন। জংগীতবিষ্যায় 
তাহার অধিকার ছিল। তিনি প্রচার কার্ধ্যে পরম উৎসাহী 
ছিলেন, এবং তদুপলক্ষ্যে বাংলা ও আসামের সমু অঞ্চলে 
এবং উত্বর ভারতের নানাস্থানে ভ্রমণ করিযাছিলেন। 


' দ্বেহমনআত্মার সমগ্রসীভূত উৎকর্ষ সাধনের তিনি পক্ষ- 


পাতী ছিলেন, এবং দৈহিক উৎকর্ষ সাধন তাহার বক্তৃতার , 
অন্ততম বিষয় ছিল। তিনি কন্যা ও পুক্রদিগকে বিশ্ববিদ্তা- 
লয়ের উচ্চশিক্ষা দিযা গিয়াছেন। 


চিত্রপরিচয় 


কৌতুহল 


অন্তঃপুরিকা বধূ বাতাষন-বলভিতে এক-বাটি খাবার 
রাখিয়া! গাছের পাখীকে প্রলুন্ধ করিযা ডাকিষ! কাছে 
আনিতে পাবে কি না তাহাই কৌতূহলী হইয়া 
দেখিতেছে। 

জলসত্র 

গ্রীষ্মকালে যখন জলাশয় শু হইযা যায়, তখন 
পথিকদের তৃষ্ণা মোচনেব জন্য পথের ধারে চায়াশীতল 
গাছের তলে কোনো কোনো পুণ্যকামী জলসত্ দিয়া 
থাকেন; শ্রান্ত পথিককে চারখাঁনা বাতাস বা চারটি 
গুড়ছোলা খাইতে দিয়া জল দিবার ব্যবস্থা কর! হয়। 
জলেব ঘটা কাহাঁকেও ছু'ইতে দেওষা হয় না; জল হাতে 
ঢালিষ! দেওয়া হয, পিপাপার্ত অঞ্জলি ভরিয়া জলপান 
করে। কিন্তু মুখের সঙ্গে ঘটার সঙ্গে জলধারার সংস্পর্শে 
সংযোগ ঘটিলেও পাছে ঘটাতে ছুত লাগে, এই ভয়ে একটা 





বাঁশের চোঙা মধ্যস্থপে টাঙানে| হয়; চোঙাব এক 
প্রান্তে ঘটার জল ঢাল! হয় ও অন্য প্রান্তের নীচে অগ্চলি 
পাতিযা ছত্রিশ জাতের লোক জাত ও ছুত বাঁচাইয়া জল 
পান করে । এই ছবিখাঁনিতে বালিকা জলদাত্রী সাক্ষাৎ 
করুণা-রূপিণী তৃপ্তি-মুস্তি; পত্রল ঝাঁপালো গাছটি শাস্ত 
শীতল আশ্রষের প্রতিকপ । 
দূর্গা হইতে 

ফার্সী দবু-গাহ্‌ মানে মস্জিদ, ধর্শ্মমন্দির, উপাসনা-_ 
গৃহ । উপাসনা-মন্দিরের সম্মুখে সেহশঙ্ধাতুর মাতারা 
অসুস্থ সন্তানদের লইয়া উপস্থিত থাকেন, সদ্য-ভগবৎপুজ্ধা- 
সমাপ্ত পুণ্যাত্মাদের আশীর্বাদ কুড়াইয়া সন্তানের সকল 
অমঙ্গল দূর করিবেন এই আকাঙ্ষায়। এই পঞ্জাব 
মহিলাটি সন্তানের জন্য ধর্্মপরাষণ ঈশ্বরপ্রেমিকদের 
আশীর্বাদ আহ্বণ করিয়া মন্দির হইতে প্রত্যাবর্তন 
করিতেছেন । চিন্রল 


২১১ নং কর্ণওয়ালিস্‌ স্াট ত্রাঙ্মমিশন প্রেস হইতে ই্রঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। 





“সত্যম্‌ শিবম্‌ সুন্দরম্‌ ।” 
“নায়মাঁত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।” 








২২শ ভাগ 
১ম খণ্ড 





শ্রাবণ, ১৩২৯ 


৪র্ঘ সংখ্যা 








ভোগের অনাচার 


এক-ফসলের দেশে লোকে কর্শ্মাভাবে বসিযা থাকে। 
কিন্তু যেখানে চাঁষারা সমস্ত বৎসর ধরিষাই কাজ পাষ 
সেখানেও তাহীবা মহাজনের খণ শোধ কবিষা উঠিতে 
+ প্রাবে না। শুধু বাংলায় নয, সারা ভারতবর্ষেই এমনি । 
এই ঘে মাড়োয়াড়ী বণিক কলিকাতার ব্যবসাধীদের মধ্যে 


বিশাল ধন-সম্পদের অধিকারী হইযাছে, ষাহাঁদের ব্যবসা 


স্থদূর মফংশ্বলেও চলিতেছে, রেল ষ্টেশনের ধারে যাহাঁদের 
কুশ্রী করোগেটের গুদাম ব্যব্সায়-প্রতিষ্ঠার পরিচয দিতেছে, 
তাহাদেরও দেশ রাজপুতানা মাড় বাড়ে গেলে দেখ! 
যাইবে যে সেখানকাব জনসাধারণও দীরিজ্র্য-ছুঃখে পীড়িত । 
ভাত্র মাসের শেষ ভাগে ধাহারা বি এন আর রেল- 

পথে পূর্বব উপকূল দিযা গিয়াছেন তাহারাই দেখিয়াছেন 
কলিক:তার রেল স্টেশনের সীমা পার হইলেই চারিদিক 
সবুজ শস্তে ভবাঁ। ঘণ্টার পর ঘণ্ট। ট্রেন দ্রুত চলিতেছে, 
*. বাংলাব সমতল ছাডিয়া উড়িষ্যার বন ও পাহাড় দেখা 
দিল, কিন্ত পাহাড়ের কোলে, চিন্ধার লবণ-জলের ধ'রে, 
গথ্চামে প্রান্তরে কোথাও সবুজের বিচ্ছেদ নাই। রাত্রি 
গেল। ইতিমধ্যে ট্রেন কত পথ অতিক্রম করিয়াছে; 
সকালে উঠিয়াও দেখি সবুজ শস্যের নিববচ্ছিন্ন পূর্ণতা । 
তারপর মান্দাজের দিকে শস্যের রকম .বদ্লাইষা কোথাও 


বা হলুদে ছাপ, কোথাও বা পাকা শস্যের সোনাব রঙ 
আবার কোথাও বা চষা ক্ষেতের ফিকা রং। সবুজের 
নেশায় ধন পাইয়া বসিয়াছে, পূর্ণতাৰ আনন্দে যখন মন . 
ভরা, তখন শস্তের পূর্ণতার পাশেই উৎপাদকের রিক্ততার 
কথা মনে পড়িল। চোখ মেলিয়াও দেখি তাহাই । মাঠে 
মাঠে লোক ভরা । কোথাও বা নিড়াইবার সম্য বলিয়া 
সমস্ত গ্রাম বাহিব হইযা পড়িয়াছে; ছেলে মেয়ে স্ত্রী পুরুষ 
এমন কি কুজ-দেহ বুদ্ধ পর্য্যন্ত । গাঁয়ে কাপড় নাই, পরণে 
নেংটী, কালো কালো মৃত্তিগুলি মাঁছুষ বলিয়া চেনা যায় কি 
না-ষাষ! কেবল মেয়েদের শাড়ীতে রৌদ্র পড়িয়া দূর 
হইতে মান্গষের দল বলিধা বোধ হইতেছিল। কোথাও বা 
লাঙ্গল দেওয়া হইতেছে, গকরুপ্তলির চেহাঁর মানুষের 
অপেক্ষা কতক ভাল । শীর্ণ লোকগুলি হয়ত নিজেরা ন! 
থাইয়াও গরুগুলিকে সবল রাখিযাছে; না হইলে যে, যাহা- 
কিছু খাইতে পাষ তাহাও বন্ধ হইবে । জলভরা গোদাবরী 
ছুই পার সিক্ত করিয়া বহিয়া চলিয়াছে। তৃতিকোরিনের 
খাল বড় বড় প্রাস্তর জল দিয়! উর্বর করিয়াছে । ফসলে 
ভরা ক্ষেত। কিন্ত লোকের চেহারা এ এক--গায়ে কাপড় 
নাই, পেটে ভাত নাই । এ কি বিপুল পরিহাস! বাংলায় 
চাঁষার দুর্দশা, যাক্দ্রীজে বুঝি আরো বেশী । - এই যে ফসল 
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হইয়াছে ইহাতে উহাদের ভাত জুটিবে না, কাপড় জুটিবে 
না, ইহাবা সকলে খণে জড়িত। ফসল সংগ্রহ করিবার 
সময় হইলেই সাউকার আসিয়া মাঠে ঈ্াড়াইবে। অসমান 
বিনিমযে সে তাহার প্রাপ্য অর্থের মূল্যে শস্ত লইয়া 
ধাইবে। যে সামান্ত শস্য চাষার ঘরে থাবিবে তাহাতে বীজ 
রাখিবে, ছুই বেলা বা এক বেলা অস্নের সংস্থান করিবে ও 
কোনও রকমে লঙ্জ্ব। নিবারণ করিবে, এমন দুরাশা কোনও 
চাঁষার নাই। যে ফসল চাঁষার খণ শোধ করিয়া ঘরে 
আইসে তাহা ছুই দিনেই ফুরাইযা যায। তারপর আবাব 
মহাজনেব দ্বারস্থ হইতে হয়! ইহারা নেশা! করে না, জমি 
অনাবাদী ফেলিয়া রাখে নী, বিলাতী বিলাসের জিনিষ 
একপ্রকার কেনেই না বলিলেই হয়, তথাপি উহাদের 
অবস্থা এত হীন। যেখানে এতটুকু জমি আছে, নালাব 
ধার, আনাচ, কানাচ, কোথাও বাদ নাই, শস্য শস্ত। 
ভাবিতেছিলাম যদি চেষ্টা করিষা, কার্খানাঁষ যেমন করিয়া 
কাজ করে তেমনি করিযা যদি হিসাব রাখিযা স্থপাঁর্- 
ভাইজার রাখিযা এই শস্ত উৎপাদন করিতে হইত! কি 
প্রচণ্ড আষাসে কত কম ফল হইত ! চাঁষার কান্ধ দেখিযা 
মনে হইতেছিল যে লোকগুলি যেন একেবারে মরিয়া হইয়া 
শেষ ও একমাত্র অবলম্বন বলিয়া চাষ আবাদ করিয়া 
থাকে। যদি কোনও একজন বা এক দল মালিকের জন্ভ 
লোকে চাষ আবাদ করিত, তবে এ জমি ভাল নয়, সে 
জমিতে সম্য-মত বীজ পাই নাই, ওখানটাতে লাঙ্গল 
চলে না, এমনি করিষ| হয়ত অর্ধেক জমি বাদ যাইত। 
কিন্ত তাহাঁও দেখিতে পাঁওয| যায় না| একটা নিষ্ঠার ভাব 
সমস্ত ক্ষেতের কাজেই স্পষ্ট হইয়া উঠে। আমি কেবলি 
ভাবি যাহারা এমন কবিয়া ফসল তুলিয়াছে, যাহারা নেশা 
করে না, আলস্তে সময় কাটাব না, তাহাঁদেরও কেন ছুই 
বেলা খাঁওয! জুটিবে না; তাহারা কেন খাইতে পরিতে 
পাইবে না? | 

এই কেনর জবাব অতি নিদারুণ। সমস্ত উর্ধতন 
সমাজ একযোগে ইহাদিগকে ইহাদের প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত 
করিয়া রাখিয়াছে। দশজন শতজন শ্রম করিয়া যাহা 
উপাৰ্জ্জন করিবে,একজন জমিদার, উকীল, ডাক্তার, বা 
ব্যবসাদার বড় লোক হইয়া তাহার উৎপন্ন এবং শ্রমলন 
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ফলে ভোগলালসা তৃপ্ত কবিবে। যখন মজুরের অভাব, 
চাহিবামাত্র পাওয়া দুষ্কর, তখনও দিন-মজুরকে দশ আনা 
মজুবী দিই। একজনার উপর চার-পাঁচজনীর অন্ন 
জ্বোগাইবার ভার, অস্থথ আছে, বৃষ্টি বাদল আছে, 
অজন্া আছে। এমনি করিষাই না গড়পভ তা ভারতবাসীর 
দৈনিক একআনা মাত্র আধ হিসাবে দীাড়াষ। 

তাহাৰ ফল কি তাহা চক্ষুর সম্মুখেই দেখিতেছি। 
বয়স্ক নরনারী অর্ধনগ্ন অবস্থায থাকে, শিশুগুলি অধিক 
সংখ্যায় মাবা বায়। তাহাবা অম্ন-বন্ত্র-অর্থ-হীন। কিন্তু 
প্রত্যেক মানুষেরই ত বাঁচিষ! থাকিবার একটা সামাজিক 
দাবী আছে। সমাজে যখন শ্রমক্জীবীর আবশ্যক, তখন 
তাহাকে ও তাহার উপর নির্ভবশীল স্ত্রী-পুত্রকে বাচাইযা 
রাখা সমাজেব কর্তব্য । জনসাধাবণ যতই অশিক্ষিত ও 
অকর্্মা হউক, মোটের উপর যে জীবিকা অজ্জনের 
যথেষ্ট চেষ্টা আছে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। 
কিন্ত এই অবস্থাব প্রতিকাঁৰ কি? প্রতিকাৰ ব্যবসা 
বাণিজ্য নহে। বড় বড় কলকার্খানা করিয! সম্তাষ পণ্য 
উৎপন্ন করিলে ইহাঁর প্রতিকাব হইবে না| প্রতিকার 
কেবল মাত্র শিক্ষায়ও নহে | শিক্ষা তাহাদিগকে তাহাদের --- 
অবস্থা আবে! ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে পারে এই পর্য্যন্ত, 
কিন্ত খাটিবার ও খাঁটাইবার পরস্পব অবস্থা-গত সম্পর্ক 
পরিবর্তন করিতে পারে না) শিক্ষা সকলেব পাওয়া 
আবশ্যক, তাহাতে পরোক্ষভাবে জীবিকা-অঞ্জন-পটুত্ব 
জন্মিতে পারে । কিন্তু যে পর্য্যন্ত জান থাকিলে আত্মরক্ষার 
কথা ভাবিতে পারে, সেটুকু শিক্ষা আমাদের জনসাধারণের 
সংস্কারগত ভাবে আছে। তারপর লোকসংখ্যার আধিক্যও 
এই দুর্দশার হেতু নহে। যত লোক ভাবতবর্ষে আছে, 
তাহাদের আবশ্যক পরিমাণ শস্ত উৎপন্ন হয়, অনেকটা! 
বিদেশেও চলিয়া! যাঁষ। Supply and demand অর্থাৎ 
যোগান ও চাহিদার যে অমোঘ যুক্তি সচরাচর শোনা " 
যায তাহাও এ হীনতার হেতু নহে। কলকার্থানা, 
চা-বাগান ও বয়লার খনিতে শ্রমিকের চাহিদা খুবই 
আছে। তবুও তাঁহাদের অবস্থার হীনতা অপরিসীম | 
জনসাধারণের ছুদ্দিশা যদি বাণিজ্য-ব্যবসায়ের অভাবে না 
হইয়া থাকে, যদি -অশিক্ষাও ইহার মূলে নাই, যদি 





৪র্থ সংখ্যা | 
লোকাধিক্য ও চাহিদার অভাবও ইহার হেতু না হয়, 
তবে তা কি? কোন্‌ সে দানব আমাদের সাধাবণকে 
পীড়িত করিয়া এমনি গ্রচ্ছন্ন হইযা আছে যে তাহাকে 
সহজে ধরিতেও জানি না? 

আমার মনে হয় এই ছদ্মবেশী দানব struggle 
for existence—জীবন-শংগ্রাম । ভোগলিপ্পার ইহা 
নামাস্তব মাত্র । জীবনদংগ্রামে যোগ্যতমের জয় হইয়া 
থাকে। ধোগ্যতমের জরয়ই থে চরম লাভ তাহা 
আমরা জানিতাম না, আব এই জয়ই বে শেষ 
পর্যন্ত জয় তাহাও আমাদের প্রাচ্য সভ্যতা বলে 
না। বিলাতী সন্যতার শক্তির মদ যখন আমাদের 
মস্তিফক ঘোলাইয়া দিয়াছে, সেই সময় হইতে এই 
নৃশংস মন্ত্রগুলি এদেশে উচ্চারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে । 
এই কথাগুলিতে আমরা এতই অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি 
ষে উহার কদধ্যতা অন্গভব করাব মৃত শক্তিও আমা- 
দের নাই। যখন এই ধবণেব চলিত কথা লোকের 
মনকে পর করিষা হীন কবিতে থাকে, তখন তাহার 
গ্রতিবাদও অসহনীয় হয়। শক্তিবা্দী বলিবেন struggle 
for existence জীবনসংগ্রাম বৈজ্ঞানিক সত্যবাদ। 
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গাছের নীচে যদি ২৫টা চারা হয়, তবে ছুই চারিটি 
জোরাল চারা বাঁকীগুলিকে আবছায়ার আওতাষ ফেলিয়া 
অপুষ্ট করিযা স্বচ্ছন্দে বড় হয়। তারপর মাইক্রো- 
স্বোপে এক বিন্দু জলকণার মধ্যে দেখা যায় কত শত 
সহজ প্রাণী একে অন্তকে ঠেলিয়া মারিয়া নিজে বীচিতে 
চেষ্টা করিতেছে । যাহাবা যোগ্যতম তাহারাই বাঁচিতেছে, 
বাকীগুলি মরিতেছে। এ ক্ষেত্রে জীবনসংগ্রামে যোগ্য- 
তমের জয় একবারে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইতেছে। ইহার 
উপর আর যুক্তিপ্রযোগ অনস্তব। কিন্তু একটু তলাইয়া 
দেখিলেই এই বড় বড় বিলাতী বৈজ্ঞানিকবাদের 
ক্ুশংসতা ধরা পড়ে। শক্তিবাদী বলিবেন মজুব দশ 
আনায় পাই বলিয়াই রোদ দশ আনা দিয়! থাকি, তাহাতে 
যদি তাহার পরিবারস্থ লোক খাইতে না পায় তবে সে 
ভাবন! নিষোক্তীর নহে । মজ্বুবের যদি সাধ্য থাকে 
তবে বেশী আদাধ করিয়া লউক--যদি আদায় করিতে 
পাবে ভাল কিন্ত নিযোক্তা বিধিমত বাধা দিবে, আর 


ভোগের অনাচার 
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যদি চেষ্টা করিয়া দলবদ্ধ হইয়াও আদায় করিতে না 
পাবে তবে নিযোক্তা এবং শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত নিযোক্তাব 
সমাজ পরাজিত শক্রর সাজা দিবে। কিন্তু খাস 
বিলাতেও ইহার কদর্যযতা ও অমাঙ্গ্ষিকতা উপলন্ধ হইতে 
আরম্ভ হইয়াছে। মান্য ত আর গাছপালা বা জলবিন্দৃস্থ 
সহস্র প্রাণীর একটি নয়। মাশ্ুষের বুদ্ধি আছে, বিবেক 
আছে, সমাজ আছে, মানুষ বলিবে বাঁচাও, দশজনকে 
বাচিতে দাও । মানষ বলিবে অহিংসা পবম্ধম্ম। মানুষ 
বলিবে সমাজ প্রেমেব উপর প্রতিষ্ঠিত । যদি তাহাই 
না হয তবে সন্তান পালনেব বিড়ম্বনা লই কেন? মতস্তের 
মত, বিড়ালের মৃত, সরীস্থপেব মত আত্মজকে হত্যা 
করি না কেন? অসহায় শিশু ত যোগ্যতমের বিপরীত ৷ 
আর যত জীব আছে তাদেব তুলনায় মানুষের শিশু ত 
সর্বাপেক্ষা অসহাধ। এমন বং্সরের পর বংদর ধরিষা 
আগুনে সেকিয়া কাপড়ে ঢাকিয়া কাহাকে৪ বড করিতে 
হয না। এমন অসহাঁষ জীবকে মারিয়া না ফেলিয়! 
বাঁচাইয়া রাখিব।র জন্ত চেষ্টা কোথায় হইতে আসিতেছে ? 
ইহার কাবণ মানুষের সমাজ বিলাতী নৃশংসবাদ অপেক্ষা 
অনেক পুবাঁতন। যে প্রেম সন্তানে প্রকাশ হয তাহাই 
দশে বিতবণের জন্য মাস্থষের অন্তরাত্মা চিরকাল আঁকাঙ্কা 
করিয়া আসিতেছে । তাহাকে বিলাতী নৃশংসতায় 
আচ্ছন্ন করিতে পারে না। 

সামাজিক ত্রীবনে এই নৃশংসবাদ আমাদিগকে কেমন 
কঠিন করিয়াছে তাহা যদিও সর্বত্র অনুভূত হইতেছে 
এবং উহাই স্বাভাবিক বলিষ| মানিঘা লইয়াছি, তথাপি 
দুই এক জায়গাষ নিতান্ত নিত্রিত সমাজের নিকটেই 
উহা বিসদৃশ বলিয়া ধরা পড়ে । যুদ্ধের সময় কাচা পাটের 
রপ্তানি বন্ধ হয। চট্‌ বা থলে বিক্রষের অন্মতি সর্কাব 
দিয়াছিলেন। যুদ্ধেব জন্য পাটের বস্তার চাহিদা খুব 
বাঁডিয়|। গিয়াছিল, তা ছাভা সাধারণ ব্যবহারের জন্যও 
পাটের বস্তা ভারতবর্ষ হইতে মিত্রশক্তির জন্ক যোগান 
হয় । যুদ্ধের মাল যোগাইয়া কিছু লাভ করাব কথা। কিন্ত 
এই ব্যাপারে বাংলাদেশেব চাঁষাদের সর্বনাশ হইযা 
গেল। তাহারা দারিদ্র্য ও তজ্জনিত অনাহারে কদাহাবে 
রোগগ্রন্ত হইযা দলে দলে মরিতে লাগিল । পাটের 


৪৭৮ 


পাস্টিপাসিপাস্পি্াস্শপাসি, 


দাম কমিয়া যাওয়া কত যে চাষা মবিষাছে তাহাব ঠিক 
নাই। আর সেই পাটেব কাজে কল্ওযালাবা একশত 
টাকা খাঁটাইযা এক বছবে ছয়শত টাকা লাভ করিয়াছে। 
ইহা যে সম্ভবপর হইল, যদি পাটের কলগুলি বিদেশী 
লোকের হাতে না থাকিয়া দেশী লোকের হাতে থাকিত 
তবেই কি ইহার কিছু ব্যতিক্রম আশা করা যাইত? 
স্থযোগ পাইলে টাকা রোজ্গাঁব কবিবার পথ, অতিবিক্ত 
লাভ করিবার পথ, দেশী বিদেশী কেহই ছাড়িত না। 
এই যে ব্যাপারটি ঘটিল, পাটের দব তিনটাকা মণ মাত্র 
ক্লাড়াইল, একমণ পাট বিক্রয় কবিযা আধমণ ধানও 
পাওয়া গেল না, আর তাব স্দে-সঙ্গেই পাট-কলে এক- 
শত টাকায় ছয়শত টাকা মুনাফা দেওয়া হইল,--এই 
অবস্থা কোন্‌ শিক্ষায় অসম্ভব হইত? প্রাথমিক শিক্ষা 
চাষারা পাইলেও এই ঘটন| ঘটিত | মাড়বাড়ী মধ্যবর্তী 
না থাকিয়া সবটা হাত-হফর্তার কাঁজ হাটখোলার 
যাঙ্গালী মহাঁজনদের হাতে থাকিলেও এই দুর্ঘটনা বন্ধ 
হইত না। কুটার-শিল্পের প্রচলন থাকিলেও এই দুর্দশার 
নিবারণ হইত না, কেননা পাটে নিযুক্ত শ্রমেরই মূল্য পাওয়া 
যায় নাই। সাঁধাবণের শিক্ষা, কুটীব-শি্প প্রতিষ্ঠা কিছুতেই 
এই ব্যাপারের সংঘটন বদ্ধ কবিতে পারিত না । ইহা 
যুদ্ধেরও ফল নহে, কেননা পাটের কাজেই আবার একদল 
লোক লক্ষ লক্ষ টাক! জমায়েৎ করিয়াছিলেন। পাটের 
ক্ষেতে কাজ করিষা, কোমর অবধি পচাক্জলে ডুবাইয়া 
পাট ধুইয়া, রৌদ্রে পুড়িয়া পাট শুধাইয়া যে হতভাগ্য 
পাট ব্যবহারোপযোগী করিল, সে অন্নাভাবে, দারিদ্র্য, 
সংক্রামক ব্যাধিতে মবিল; আর সেই পাঁটে গুটিকতক 
মাত্র লোক, তাদের দেশ যেখানেই হউক, চামডাঁব 
রং সাদী বা কালোই হউক, চাষার অনাহাব ও অকাল- 
মৃত্যুর হেতুভূত পাটে লক্ষ লক্ষ টাকা করিল! 511 
and demand, “চাহিদা ও সরবরাহের” মন্ত্রে সমস্ত 
জিজ্ঞান্গ মুগ্ধ হইয়া রহিলেন। কেহই ছেদ করিলেন 
না. যে চীষাদেরও বাঁচিবার অধিকার আছে। বাচিবার 
অধিকার Right (০ 1155 এক দিন সমাজকে 
মানিতেই হইবে । যে সমাজ মানব-ধর্েব শ্রেষ্ঠ আদর্শ 
ভুলিয়া আছে, সেই অনিচ্ছুক ও স্বার্থান্ধ সঘাজেবও 
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একদিন প্রেমের শাস্ত মন্ত্রে নয ত ধ্বংসের গঞ্জনে স্বীকার 
করিতেই হইবে যে চাষাঁদেবও বাঁচিবাব অধিকার আছে। 

যদি চাষাবা সঙ্ঘবন্ধ হইষ! বলিত যে বারো টাকার 
কমে পাটেব মণ বেচিব না, তবে কলওযালাকে হযত এ 
দরেই পাট কিনিতে হইত । কিন্তু সম্ঘবন্ধ হইবার শিক্ষা 
অন্য রকম । লোকে ঠেকিযা শিক্ষা করে। ধর্ম্মাত্রিত সমাজ 
উহা মানিষা লষ, আর স্বার্থান্ধ সমাজ, যে সমাজ ভোগ 
কবাই পরম লাভ বলিয়া জানিযাছে, সে সমাজ সঙ্ঘবন্ধ 
হইবার চেষ্টার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয; তখন বিরোধ সংঘর্ষ 
ও প্রাণহানি আরম্ভ হয় । সঙ্ঘ নানা রকমের ও নানা 
ছোট ও বড় স্বার্থ রক্ষার জন্ত সৃষ্ট হয়। আর্মকাল 
আমাদের দেশে নির্কিসংবাদী একপ্রকার সঙ্ঘ দেখা 
দিষাছে। এইগুলি সমবাষ-সমিতি নামে পরিচিত। 
মহাজনদেব হাত হইতে কৃষক ও শিল্পীকে বক্ষা কবিষা 
তাহার ব্যবসাষের উপযুক্ত মূলধন যোগানই এইসকল 
সমিতির কাজ । কোনও কোনও স্থানে জোলা 
তাতী ও মুচিদের এই সমিতিতে বেশ কাজ হইতেছে । 
আবশ্তক-মত অল্প সুদে ধার পাইতেছে। স্থদ শতকর! 
সাড়েবারো টাকার বেশী নয়। টাকা শোধের ও প্রত্যেক 
সভ্যের মূলধনের অধিকারী হইবার ব্যবস্থা আছে। 

তথাপি এইসকল সমিতির দ্বাবা চাষাদের দুঃখ দূর 
হইবাব অনেক অন্তরা আছে। যখন এই সমিতিগুলি 
শক্তির কেন্দ্ররপে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইবে, যখন 
কৃষকেরা সমবাধ-নমিতিকে কেবলমাত্র ঝণ লইবার আফিস 
বলিষা ব্যবহার কবিবে না, তখন ধনিক-শীর্য সমাজ ইহাকে 
কি চক্ষে দেখিবেন সে বিষয়ে আশঙ্কা আছে। গবর্ণমেন্ট ও 
ধ্নিক-সমাজ আজ যে সমিতিগুলি অর্থ দ্বারা লোক দ্বার! 
গঠন করিবাব চেষ্ট। ও সাহাষ্য করিতেছেন সেই সমিতি- 
গুলি চাষাদের স্বার্থবক্ষার সঙ্ঘৰপে সত্যই ব্যবহৃত হইলে, 
বিষাক্তজ্ঞানে এখনকার পৃষ্ঠপোধকেবা এসকল সমিতি » 
দমন ও ধ্বংস করিবার চেষ্ট! করিবেন ইহা! স্বাভাবিক মনে 
হ্য। | | 

এইপ্রকার সমবায়-সমিতিগুলির মুলে ক্ষুদ্র কেন্দ্রের 
স্বার্থ থাকাঁষ ইহারাও অপর অর্থাধিকারীব স্তায় পবপীড়ক 
হইযা থাকে। দৃষ্টান্ত স্ববপ ধবা যাউক, কোনও গ্রামের 


৪র্থ সংখ্যা] 


কৃষকের! দেখিল ধান না বিক্রয করিয়া চাল বিক্রয় করিলে 
অধিক লাভ হয়। তাহারা সকলে মিলিয়া সমবায় সমিতির 
অর্থে একটি ধান-কল বসাইল, নিজেদের ধান ভানিয়া 
লইল এবং উদ্ত্ত ধান লাভে বিক্রয় করিল? তাহাতে 
নিজেদের ধান ভানার ব্যয় কমিল কিম্বা আরও লাভ হইল। 
কিন্তু এ কলে যে-সমস্ত মনজুর দিন-মঙ্গুরী খাঁটিবে তাহাদের 
অবস্থা অঃ কলের মঙ্গুরদের অপেক্ষা একটুও ভাল না 
হইবার কথা। এই কেন্ত্রভৃত সমিতির স্বার্থই হইতেছে 
যত সন্তাষ পারা যায় ধান ভানা। অন্তান্ত মূলধনের অধি- 
কারীর যে দোষ,_অপরকে বঞ্চিত করিয়া কলের বা ব্যব- 
সারের লাভ বাড়ান,_-সে লোভ বা প্রচেষ্টার জড় ইহাতে 
মরিবে না। সমবায়-সমিতি দ্বারা ছোট ছোট কেন্দ্রে 
ইষ্ট হইতে পারে, কিন্তু সমাজের গোড়ায় যে অবিচার 
নির্ধনকে পিষ্ট করিতেছে তাহার প্রতিকার ইহাতে হইবে 
না। সমবায়-সমিতি একজাতীয শ্রমিককে ধনিক করিতে 
পারে এই পধ্যস্ত। সমবায়ের সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টায কোনও 
একদল শ্রমিক ধনী হইলেও অন্য ধনীর সহিত আর তাহার 
প্রভেদ থাকে না। 








এ দেগা যাইতেছে যে কোনও এক দল চাষা বা শিল্পীর 


চে 


যদি ধনবান হইবার পথ মুক্ত হয তাহা হইলেও সমষ্টি 
হিসাবে সমাজের বিশেষ হিত হইবে না। প্রথমে যে কথা 
আরম্ভ কর! হইয়াছিল যে ক্ষেত-ভরা শস্ত থাকিতেও উৎ- 
পাদক চাষারা অনাহারে থাকে তাহার প্রতিকার হয় না। 
ধনী ও নির্ধন, যাহার! খাটে ও খাটায়, তাহারা সকলেই 
একই সমাজ্জের অঙ্গ । যদি এই ব্যষ্টির ভিতর পরস্পর 
প্রেমের সম্পর্ক থাকে তবেই সমষ্টির মঙ্গল। আর যদি 
একে অপরকে গীড়ন করিয়া সম্পদ সংগ্রহ করিবে এই 
ইচ্ছাই থাকে এবং তাহা কর্মে প্রকট হয় তবে সে সমাজের 
অহিত কিছুতেই ঠেকান যাইবে না। দেশের জনসাধারণ 


=, এখন চরকায় কিছু কিছু রোজগার করিতেছে। নি্র্ম্ম 


কৰ্ম্ম পাইয়া ইহাতে কিছু অতিরিক্ত উপার্ল্জন করিবে । 
কিন্তু বেশীদিন এই অবস্থা যে স্থাধী হইবে তাহাই বা 
কেমন করিয়া বলা যায়। পাটের বেলায় পাটের চাষীর 
অবস্থা যাহা হইয়াছিল, চরকার সত! কাপড়েব বেলায় 
তাহাই যে আংশিকভাবে হইবে না তাহা বলা যাঁষ না। 


বস্তুতঃ কোনও অর্থনৈতিক নিয়মে উহা না হইবার পথ 


৪৭৭) 


নির্দেশ করে না। দেশের অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য 
ধাহাদের হাতে, সমাজের আধিক ব্যবস্থার চাবিটিও 
তাহাদের হাতে । তাঁহারা যতই আধিক অসমতা সৃষ্ট 
করিতে থাকিবেন ততই দেশের অহিত হইবে, বৃতুক্ষু 
সংখ্যা বাড়িতে থাকিবে। সমাজের এক অংশেব পক্ষে 
শত চেষ্টাতেও মানুষের মত বাস করা অসম্ভব হইবে । 
অবশ্য ইহা বরাবর চলিতে পারে না। ভৈরব একদিন 
ডমরুর তালে তাণ্ডব নৃত্যে মাতিয়া উঠেন, অত্যাচারে 
অবিচারে জঙ্জরিত সমাজ বিধ্বস্ত হইয়া ধ্বংস হইয়া 
শিবের মঙ্গলা শীর্্বাদ লইপ্া নূতন কবিষা জন্মগ্রহণ কবে। 
মহাকালের এই লীল! পৃথিবীর বুকের উপর কতবার 
প্রলয়-নৃত্যে অভিনীত হইয়াছে । 
সমাজের ভিতর যে এতবড় একট। অবিচার চলিতেছে, 

তাহার জন্য কেবল মাত্র ধনী ও ব্যবসাদার সম্প্রপায়ই দায়ী 
আর সাধারণ শিল্পী ও কৃষক মেষের মত শান্ত ও নিরপরাধ 
এমন কথা আমি মোটেই বলিতেছি না। অত্যাচরিত 
স্থযোগ-মত অত্যাচারীব উপর অত্যাচার করিতেছে। 
একই অবিচার-অত্যাচারের শৃঙ্খল সমাঁজ-শীর্য হইতে 
আরম্ভ হইয়া নিম্ন স্তর পধ্যন্ত পহুছিযাছে। কিছুকাল হইতে 
ভারতবর্ষ আপন সভ্যতা ও শিক্ষা ত্যাগ করিক্»। পশ্চিমেব 
্তায় আপাতস্থখের অভিলাষী হইয়া পড়িয়াছে। 

“শ্রেয়শ্চ প্রেষস্চ মনুস্যামেতেস্‌ 

তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ। 

শ্রেয়ো হি ধীরোহভি প্রেয়সো বৃণীতে 

প্রেয়ো মন্দো ধোগক্ষেমাদ্‌ বৃণীতে ॥* 

, "শ্রেয় ও প্রেয় মম্য্যকে আশ্রয় গ্রহণ করে। জ্ঞানী 
ব্যক্তি ইহাদের বিষয় সম্যক আলোচনা করিয়া ইহাদিগকে 
পৃথক বলিয়া জানেন ৷ জ্ঞানী ব্যক্তি প্রেয় অপেক্ষা উত্তম 
বলিয়া শ্রেয়কে গ্রহণ করেন, আর অল্পবুদ্ধি ব্যক্তি যৌগক্ষেম 
অর্থাৎ অপ্রাপ্ত বস্তব প্রাপ্তি ও প্রাপ্ত বস্তব রক্ষণ অভিলাষে 
প্রেষকে গ্রহণ করে 1৮--( কঠোপনিষৎ ১1২।২ )। আমাদের 
দেশ পশ্চিমের ক্ষমতাদৃ্ত রূপের মোহে অভিভূত হইয়া 
শ্রেয়কে ত্যাগ করিষা প্রেয়ের পশ্চাৎ গমন করিতেছে। 
কেবল কেমন করিয়া ভোগ করিব ইহাই সমাজের আবা- 


~~ 
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ধনার বিষয হইয়াছে। ভোগলিপ্সা সম'জেব স্তরে স্তরে 
প্রবেশ করিয়াছে। ভোগ করিতে পারিতেছে অঙ্গ লোকেই, 
কিন্ত আকাজ্জীর পীড়ন প্রত্যেক স্তরেই অনুভূত হইতেছে। 
যাহারা বাণিজ্যে লিপ্ত তাহারা ছুই হাতে দেশের মঙ্গল 
ঠেলিষা বিদায় করিয়া অপ্রয়োজনীয় আয়েসের দ্রব্য 
আনিয়। ফেলিতেছেন। পুবস্কার স্বকূপ তাহারা ধন- 
সম্পদের অধিকারী হইতেছেন। অপব দশজনও তাহাদেরই 
আদর্শে অধিকতর উপাজ্জনেব পথ খুঁজিতেছে । ইহাতে 
কদাচ সমষ্টির মঙ্গল হইতে পারে না। মোটের উপর 
হিসাব করিলে দেশ দরিব্রই হইতেছে, পাশ্চাত্য সভ্যতা 
বহুবিধ জড় উপকরণ আমাদিগকে অনেক দিয়াছে বটে, 
কিন্তু যাহা দিয়াছে তাহার অধিক মূল্য লইষাছে। 
দ্রুতগামী যান বাহন, সংবাদবাহী টেলিগ্রাফ যন্ত্রাদি, 
কলমের চারার মত দেশে বদসিযাছে। এগুলি দেশের 
মাটীত গড়িয়া উঠে নাই, তৈরী হইয়া বাহির হইতে 
আসিয়া বসিষাছে। তাহার মূল্য স্বরূপ আমরা কি 
না দিয়াছি। আমাদের দেশের স্বাস্থ্য ও সুখ দারিদ্র্যের 
ক্রোড়ে বিসঙ্জন দিয়াছি। ধন সম্পদ ছুই-এক জাষগায় 
বিশেষতঃ সহরেব বণিকের নিকট স্তুপীকৃত করিয়া সর্বত্র 
দৈম্যের দুর্দশা বিতরণ করিষাঁছি। আর সর্বোপরি 
আমাদের চরিত্রের ও সভ্যতার সম্পদ অবহেলা করিষা 
যে-সকল জড়বস্ত বিলাতী সভ্যতার ফল বলিয়া এদেশে 
আম্দানী করিয়াছি তাহার প্রভাবে জড়েই পবিণত 
হইতেছি ! চিত্তের সে সস্তোষ নাই যাহাতে ধনী ও দরিদ্র 
একজারগাৰ ধাড়াইতে পারে । 

আমাদের দেশে সামাজিক অসমতা কাটার মত 
সমাজকে বিধিয়া ছিল, এখনো আছে। তথাপি একটা 
দিকে উদারতা ছিল যাহা সমাজের প্রাণ ও স্বাস্থ 
কথঞ্চিৎ বজ্বায় রাখিতে পারিষাছিল। ভোগ করাই পরম 
এবং চবম ইহা সমাজ স্বীকার করিত না। কোন 
কালেই সমাক্গস্থ সকলে ত্যাগের আদর্শে জীবন যাপন 
করিত না, তবুও সমাস্তের শীর্ষে যাহারা তাঁহারা ত্যাগের 
সম্মান করিতেন বলিষা সাধারণ লোকও ওঁ আদর্শের বলে 
সমাজকে সুস্থ রাখিতে পারিত। অল্প দিন পূর্বেও দারি্র্য- 
ব্রত পণ্ডিতের! অধ্যাপনা কাধ্য ক্রিয়া এবং পাশ্ডিত্যে 
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দিগ্বজয়ী হইয়াও দরিক্রোচিত অশন-বসনে অতি শ্লীঘ্য 
জীবন যাপন করিয়া গিষাছেন। তাহাদের কাহারও 
কাহারও সন্কীর্ণত। ছিল, তথাপি সরল জীবন যাপন করিয়া 
বিক্ততার মর্যাদা বক্ষা করিয়া তাহার! এক প্রকারের 
পাপ সমাজে দৃঢ়বদ্ধ হইতে দেন নাই। স্বদেশে পৃজ্যতে 
বাজা বিদ্বান্‌ সর্বত্র পূজাতে এই উচ্চ আদর্শ ভারতবর্ষ 
পৃথিবীর সমক্ষে খাঁড়া করিষাছিল। রাজা বিদ্বানের 
সম্মানে দৈন্তেরই সন্মান করিষ। গিষাছেন। ত্যাগের 
সম্মান করা ভাবতবাসীর পক্ষে মজ্জাগত হইযা পড়িয়া- 
ছিল। আজও ত্যাগী সন্প্যাসীরা যে সম্মান পাইতেছেন 
তাহার মূলে পুরাতন সংস্কার হিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহাতে 
আর প্রাণ নাই। ধর্শগত ও সাম্প্রদায়িক শত মতে বিচ্ছিন্ন 
বর্ণাশ্রমে বিভক্ত এবং অস্পৃশ্যতা দোষে দুষ্ট সমাজের 
শেষ প্রাণবাষু ভোগের মোহে বহির্গত হইযাছে। এত- 
টুকৃও যদি সত্য পদার্থ সমাজের জীবনে না থাকে তবে 
কিনে আর তাহা বাচিতে পারে? আমরা জন্মগত 
জাতিগত অমম্তা বৰ্জ্জন করি নাই, উপরস্ধ ধনগত 
অসমতাও সমাজে স্থান দিয়াছি। আধুনিক সমাজস্থ 
ধনী নির্ধন সকলে নিজের ও বংশপবম্পরার ভোগের জন্ত 
সমিধ সংগ্রহে আজীবন ব্যন্ত। শিশুকালে পাঠশালাষ 
শিখি “লেখা পড়া করে যেই গাড়ী ঘোড়া চড়ে সেই”_- 


কেহ গাঁড়ীঘোড়া চড়িতে পাই, কেহ পাই না, কিন্ত 


সমান অসস্ভোষ লইফা দেহত্যাগ করিয়া যাই। ইংরেজীতে 
ভাষা| শিক্ষার পথে প্রথমেই কণ্ঠস্থ করি “Honesty 
is the best Policy”, আর সেই পলিসি বা চালই 
বজ্জায় রাখিতে জীবন ও কর্শ শেষ করি। “জীবনে 
ও মিথ্যা আচবণে শেষ আর ভেদ নাহি রষ 1” 
ভোগলিপ্লাই আমাদেব অধোগতি ও মৃত্যুর প্রধানতম 
হেতু । ঘিনিই থে পরিমাণে ভোগ করিতেছি, দেই, 
পরিমাণে ছুইটাকা মাসিক আষের চাঁষার অস্ত্রে ভাগ 
বসাইতেছি। আমার ভোগের সহিত চাষার দুর্দশা 
অচ্ছ্চ্ভাবে জড়িত। যতদিন না আমরা এই ভোগসর্বস্থ 
মনোবৃত্তির পরিবর্তন করিতেছি, ততদিন চাষাঁরা যতই 
ক্ষেতে খাটুক, দেশে যতই চরকাঁ তাঁত চলুক, দুর্দশার 
বাস্তবিক পবিবর্তন হইবে না। প্রথমে যে প্রশ্ন তুলিষা- 
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ছিলাম, যে, কেন চাঁষারা এত খাটয়াও অন্নবস্তরের 
অভাব মিটাইতে পারে না এইখানেই তাহার জবাব । 
বিলাতী পণ্যের আম্দানী ও দেশী মালের রপ্তানীর 
হিসাব দেখিলেও একই উত্তর পাওয়া যাইতেছে । আমরা 
বিদেশ হইতে তৈরী মাল আনি, আর কাঁচা মাল পাঠাই । 
আম্দানী যে-সকল দ্রব্য করি তাহার মূল্য রপ্তানী দ্বারাই 
দিয়া থাকি। ১৯১৮৷১৯ সালে ভারতবর্ষ হইতে আঁড়াই- 


শত কোটী টাকার মাল রপ্তানী করিয়াছি। এবং তাহা. 


দ্বারা ভাবতবর্ষের নিকট প্রাপ্য ইংলণ্ডের খণের স্থদ ও 
পেন্সন্‌ আদি শোধ দিযাঁও একশত শত্তর কোটী টাকার 
মাল আম্দানী করিয়াছি। যাহা আম্দানী করিয়াছি 
তাহার অর্ধেকই হইতেছে বিলাতী তা, বিলাতী কাপড় 
ও বিলাতী চিনি। বাকী কতক প্রয়োজনীয় দ্রব্য, আর 
কতক অপ্রয়োজনীয় দ্রব্য, খেলনা, আঁয়েসের বস্তু৷ 
আমর! তুল! রপ্চানি করিয়া কাপড় আম্দানী কবিয়াছি, 
থাগ্ঠ দ্রব্যের বিনিময়ে বিলাতী সখের জিনিস কিনিষাছি; 
যাহারা কষি-ক্ষেত্রে ও বনে জঙ্গলে শ্রম করিয়া এই 
রপ্ধানীর মাল জন্মাইতেছে আম্দানীর মালের দামান্ত 


অংশই তাহাদের নিকট পছছিতেছে। এক দিক হইতে 


দেখিতে গেলে এই রকম দেখা যাইবে যে ভারতবর্ষের 
ধনী-সমাজ চাষার শ্রম ফল গ্রহণ করিতেছে এবং 
বিনিময়ে নিজের ভোগস্পৃহা বিলাতী পণ্যে মিটাইতেছে। 
যদি এই ভোগের উপকরণ দেশেই সংগৃহীত হইত, তবুও 
মন্দের ভাল হইত; টাকাটা দেশের মধ্যেই চলাফেরা 


করিত) কিন্তু বিলাতে যাইতেছে বলিয়া ইহাতে দেশের. 
দৈন্ত ক্ৰমশঃই বাড়িতেছে। বৎসরের পর বংসর দৈন্ত 


বাড়িয়াই চলিতেছে । স্থব্যবস্থা না হইলে বিপর্ধ্যয 
অবশ্যস্তাবী। | 

যে পরিমাণে লোকের মজজুবী বাড়িতেছে তাহাব 
“তুলনায় খাদ্যদ্বব্য অধিক দু্মূল্য হইতেছে। সাধারণতঃ 
মনে হয় খাদ্য দ্রব্য দুম ল্য হইলে যাহারা উৎপন্ন করে 
তাহাদের অবস্থা ভাল হইবে! কিন্তু কাকের বেলায় 
তাহার বিপরীত হইতেছে। সমাজে ভোগের স্পৃহাই 
এই অঘটন ঘটাইয়াছে। বিশেষতঃ বিলাতী দ্রব্যে 
ভোগম্পৃহা মিটাইবার ব্যবস্থাতেই এই সর্বনাশ হইয়াছে। 


ভোগের অনাচার 


পাটি দলা লালা তাস সপাস্িপাস্টিপিস্িত আপস্পি্স্রিস্্িসিলাসিপা্িকাস্পী সত লালন 
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সপ্িনিপিস্পস্পিসিপাপিিস্লি্ 


একটি চাষার যদি কতকগুলি গরু থাকে ভবে তাহাদিগকে 
থাটাইয়া চাষা স্থখ স্থাচ্ছন্দা ভোগ করিতে পাবে, 
ইচ্ছা করিলে গরুগুলিকে অল্লাহারে কদর্ধ্য অবস্থায় 
রাখিয়াও চালাইতে পারে, যতদিন না তাহার ফসল 
কমিতে কমিতে ভাতের উপর টান পড়ে। দেশের 
শতকরা দশজন লোক অপর নব্বই জনকে এই ভাবেই 
ব্যবহার করিতেছে। এই দশজন লোক যেন চাষা, 
আর নব্বই জন গরু । তাহারা খাটিতেছে কিন্তু অনাহাবে 
কদাহারে কেবল কোন-মতে প্রাণ রাখিয়াছে। আর 
নাম মাত্র গোলমালেই মরিতেছে । 

দেশের আবশাকীয় দ্রব্য রপ্তানী করিধা, অনাবশ্যকীয় 
বিদেশী মাল আম্দানী কবিয়া, শেয়ারের জুয়া থেলিযা, 
পাট তুলা বস্তু শস্যাদি পণ্য একচেটিয়া (কর্ণার) করিয়া 
পীড়াদায়ক সর্ভে ও স্থদে টাকা খাঁটাইয়া অস্বাভাবিক 
ও অধর্োচিত উপায়ে আমর! অর্থ একদিকে পুগ্জীভূত 
করিযা ফেলিতেছি! ইহা শিক্ষিত ও সভ্য সমাজের 
অন্তাষ মনে হইতেছে না । আর সেই পুঞ্জীভূত অর্থ 
এমন সকল ভোৌগোপকরণে ব্যয় করিতেছি যে তাহা 
দেশের বাহির হইয়া যাইতেছে । সহরের অনেক লোকেক 
হাতে হাতে একটা রিষ্ট ওয়াচ, দেখা যাইবে, এই 
অনাবশ্তক আভরণ দুই মণ চাঁউলের মূল্যে পাওয়া মায়। 
চাউল কত আক্রা হইয়াছে যে তাহার ছুইমণের বিনিময়ে 
এমন হুক্্কা রুকাধ্যকরা দ্রব্য পাওয়া! যাইতেছে ! বিলাতী 
মৌধীন ও অনাবশ্তক পণ্য যত দিন আমাদের উর্ধতন 
সমাজে ব্যবহার হইবে তত দিনই শতকরা নব্বই জন 
দেশবাসী, যাহারা কৃষি ও শ্রমজীবী, তাহাদের অবস্থা 
হীন হইতে হীনতর হইবে। কোন কঠিন শ্রমেই 
তাহাদিগকে জীবিত রাখিবার পথ করিয়া দিবে না। 
যদি কৃষকের গরুগ্ুলি বলে ধে আমরা না খাইতে পাইলে 
কাজ করিব না, গুঁভাইব, তাহা হইলে হয়ত তাহাদের 
বীচিবার পথ হয়। কিন্তু কষকেব সঙ্গে লড়াই করা দুইটি 
মাক শিং সম্বল লইয়া গক্ষর পক্ষে যেমন অসম্ভব, 
আমাদের শতকর। নব্বই জনেরও ধনী-সম্প্রদ্ায়ের সহিত 
লড়াই করা তেমনি অসম্ভব । ধনীব হাতে নিক্ষের গড়া 
আইন আছে। আর ধনীর! পরস্পর লড়াই করিয়া 
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পি 


ও-বিস্তাতে পারদর্শী হইয়া আছে। সাধ্য কি যে নির্ধন- 
সমাজ ভয দেখাইযা কিছু করে। তবে সঙ্ঘবন্ধ হইলে 
বিপ্রব আনিতে পারে, তাহাতে দশ ও নব্বই সমান ধ্বংস 
হইবে । এ অবস্থায় দশেব কর্তব্য নব্বইয়ের দিকে 
দেখা, যাহাতে তাহারা খাইতে পাষ তাহাব ব্যবস্থা 
করা, অর্থাৎ বিদেশী ভোগেব অনাচার ত্যাগ কব|। 

ভাবত সর্কার কর্তৃক প্রকাশিত ১৯২০ সালের 
ভারতবর্ষ নামক পুস্তকে খাদ্যন্রব্যের দুর্মল্যতা সম্বদ্থে যাহা 
লিখিত আছে তাহা প্ৰণিধানযোগ্য | 


“On the wholeit may be said a rise in prices 
tends to emphasize the economic differences turough- 
out the rural 
well to do becoming more well to do, those who 
are poor becoming poorer."—lIndia in 1920. Page 134. 


“জিনিযের মূল্য চড়িলে গ্রাম্য লোকেব আর্থিক 
অবস্থার অসমত! বাড়াইয়া দেষ। যাহাদের অবস্থা ভাল 
তাহারা মাবও ধনী হয, আর যাহাবা দরিদ্র তাহারা 
আঁবও দবিদ্র হয ৷” | 

অথচ দব চড়ার জন্য সেটেল্মেন্টেব বেলা খাজনা 
বাডান হয যাহাতে দরিদ্র আবও পীড়িত হ্য। এই- 
সকল কাবণে ভারতবাসী শতকরা নব্বই জন গ্রাম্যলোক 
অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন শতকর! দশজনেব নিকট পরোক্ষ- 
ভাবে গবাদি পশুব মতই হইথা পড়িয়াছে। সর্বত্র ত 
পরোক্ষভাবে এই সম্পর্ক মাছে, কোথাও কোথাও আবার 
সাক্ষাৎ ভাবেও এই সম্পর্ক দেখা যাষ। শ্রীযুক্ত যতীন্্র- 
মোহন সিংহের উড়িষ্যা-চিত্রে কযেক জায়গাষ এই কথাটি 
কৃষক মহাঁজনকে বলিতেছে যে "আমি গরু চবাই, আপনি 
মনুষ্য চরাঁন।” কথাটা কতদূব কল্পিত তাহা গ্রন্থকার 
বলিতে পারেন, কিন্তু সর্কাবী বিবরণে এই অবস্থাটির 
অস্তিত্ব নির্মম ভাবে সমর্ধিত হইয়াছে । 

“সারা ভারতবর্ষেরই চাষাব অবস্থা সম্বন্ধে এই কথা 
বলা যাইতে পারে যে তাহারা এত দরিদ্র, এত 
অসহায় যে ইউবৌপে তাহার তুলনা! মিলে না । তাহার! 
অজ্ঞ ও অসমর্থ ব্লিষা তাঁহাদের অপেক্ষা একটু সঙ্গতি- 
পন্প লোকের পীভন সহা করিযা থাকে । গত বৎসরের 
ছোটনাগপুবের সেটেল্মেন্টের বিবরণে জানা যায় যে 


population of India, those who are 


প্রবাদী--আ্রাবণ, ১৩২৯ 





[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


পা লাসিলাসিলাপি কালা লাসিলা 


ওখানকার কৃষক মজুবেরা কষ্টে পড়িষা সম্য সম্য নিজের 
স্বাধীনতা বন্ধক রাখিযা দাসথৎ লিখিয়া দিতে বাধ্য 
হয। সামান্জ মাত্র সাময়িক অর্থের আবশ্যক মিটাইতে 
না পাবিযা তাহাবা এই সর্তে ধার করিতে বাধ্য হয 
যে গাষ খাটিয়া এ টাকা শোধ দিবে। নিয়ম এমন, 
যে ব্যক্তি চাকর খাটিবে মে বাৎসরিক ছুই হইতে 
চারি টাক! পাইবে এবং বসবে দুইখান! কাপড়, 
পাইবে । তাহার মহাজনই তাহাব শ্রমফলের স্বত্বাধিকারী । 
এই বকম খণ সন্তানাদিতে- বর্তে এবং তাহারাঁও খণ 
শোধ না হওযা পৰ্য্যন্ত পূৰ্ব্ব সর্তে বাধা থাকে । যদিও 
দাঁসপ্রথা অনেক দিন হইতেই আইন-বিরুদ্ধ, তথাপি 
এই প্রকাবে ছোটনাগপুর প্রদেশে এক শ্রেণীব লোক 
আছে যাহাঁবা পুরুষানুক্রমে উত্তবাধিকাঁর-স্ত্রে দাসত্ব 
প্রাপ্ত হইয়াছে এবং স্বীয় বংশপরম্পরাকে সেই দাসত্ব 
দিযা যাইতেছে ।” 


* *# * The general condition of the peasantry 
up and down the country can only be described 
by saying that the average cultivator is poor and 
helpless to a degree to which Europe can afford 
little parallel. Ignorant and without resources he 
is always liable to be oppressed by those richer” 
and more influential than himself, Mention was 
made in last year's report of certain settlement 
operations in Chotanagpur which have disclosed the 
fact that agricultural labourers in that region are 
not infrequently compelled in time of stress to 
mortgage their personal liberty. In return for a 
small some of money which they happen to need 
at the moment, they agree to serve the individual 
from whom they borrowed. The rule is that a man’ 
who has so bound himself gets from two to four 
rupees a year as pocket money and two pieces of 
cloths. His labour belongs to his creditor. The debt 
extends to the children, who remain bound till 
it has been discharged. There are therefore in 
Chota Nagpur people who have inherited servitude 
and who in turn have passed it on to their 
children although slavery has long been illegal in 
India. "— India in 1920. Page 159. “The Indtan 
Peasant. 


এই হইল সাক্ষাৎ কৃষকের দাসত্ব। ইহা ছোটনাগ- 
পুরেই বদ্ধ নহে। ' বাংলা বিহাব ও অন্তান্য প্রদেশের. 





পাপা পা 
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পল্লীজীবন অনুসন্ধান করিলে কোন না কোন প্রকারে 


এই অবস্থা বিদ্যমান দেখা যাইবে । যাহারা সাক্ষাৎ 
দাসত্ব করে তাহারা ছাড়া যাহারা বাকী রহিল তাহারা 
সকলেই পরোক্ষভাবে উর্ধতন শতকরা দশজনেব সমাজের 
দাসত্ব করিতেছে । বান্িক আবরণ ঠিক আছে বলিয়া 
এবং কোনও ব্যক্তিবিশেষ এই দাসত্বের ফল গ্রহণ 
করিতেছে না বলিয়া এই দশজনার নববইজনাকে দাস 
ভাবে ব্যবহাব কবার কদর্যতা ও দোষ চোখের আড়াল 
আছে। ক্ষেতে যৃতই শশ্য হউক, কৃষক যতই খাঁটুক, 
তাহার শ্রমফল টানিধা লইবার ব্যবস্থা বেশ ভাল রকম 
আছে। মহাজনের খণেব সুদে, বদ্ধিত খাজনায ও 
ট্যাবে, কাপড় ুন-তেলের চড়া দামে সে অমেব ফল 
তাহার হাতছাড়া হইয়া, তাহার অক্নবন্ত্রেরে অভাব 
হইবেই। 

কৃষকের শ্রমলন্ধ ফল ধনী সমাজের হস্তগত হইয়া 
তাহা যে প্রকারে ব্যধ হয় তাহাতে তাহা আর এ নব্বইএর 
মধ্যে ফিরিয়া যাষ না । বড় লোকেরা বেশী ইন্কম ট্যাক্স 
দিতেছেন, তাহাতে সর্কাবের আয় বাঁড়িতেছে। কিন্ত 


৬২ স্ররুকারের আয়ের সামান্য অংশই লোকহিতে ফিরিষা' 


আইসে। সর্কার এই দরিদ্র দেশকে, চাষীর দেশকে 
শাসন করিতে আর সামরিক ঠাট ব্জাষ রাখিতে এত 
ব্যয় কবেন যে আর বিশেষ কিছু লোৌকহিতকর কাজে 
ব্যযের জন্য থাকে না। আর ভারতের আয়ের অধিকাংশ 
অর্থ রকম-বেরকগে বিলাতে চলিয়া যায়। ওদিকে আবার 
অর্থ ধনীব ঘরে আসিষাই বিলাতী ভোগের বস্তুতে প্রচুব 
পরিমাণে বিলাতে চলিয়। যায | কাগজ-পেন্সিলে, বিষ্ট- 
ওযাঁচে, মোটবকাব-সাইকেলে, কাপডে, স্থতাষ, রঙে, 
চিনিভে তাহা দ্রুত দেশের বাহির হইতেছে | বন্দরে 
বন্দরে ঘুরিয়া দেখুন জাহাজেব খোল ভরিয়! কি যাইতেছে, 


* আর তাহার খোল খালি কবিয়া কি দ্রব্য উদিগরণ করিয়া 


যাইতেছে। 

আমাদের ভোগলিপ্ার “প্রেতই* কৃষকের সোনার 
ক্ষেত শুধিয়া লইতেছে। বিদ্যাচচ্চাষ জান লাভ করিয়া 
মান্য প্রকৃতিকে আয়ত্তে আনিতে পারিতেছে, কিন্ত সেই 
বিদ্যা যে-পরিমাণে মানুষে মানুষে অসমত সথা করিতেছে 


৬১৪-২ 


ভোগের অনাচার 


৪৮৩ 


TNR ION Pe পিটিসি পাছি পি i a Ne AP FN tetra 3 


সেই পরিমাণেই ব্যর্থ হইতেছে। যদি বৈজ্ঞানিক 
আবিষ্কারের ফলে এই হয় যে এক দেশ আর-এক দেশের 
স্বাধীনতা হরণ কবিয়া সেদেশের লোককে সাক্ষাৎ বা 
পরোক্ষভাবে দাঁসবৎ ব্যবহার করিবে, যদি বিজ্ঞানের 
ব্যবহারিক প্রযোগ দ্বারা মান্থষের সমাজ জানে চরিত্রে ও 
ধর্মে উন্নতিলাভ না করে, যদি তাহার ফলে এই হ্য 
যে কে কাহার অন্ন কাড়িষা লইয়া নিজের ভোগলিপা! 
চরিতার্থ কবিতে পাবে সেই পথে সমাজের অধিকাংশ 
লোক চেষ্টা করিতেছে, তবে ধিক্‌ সে বিদ্যচচ্চায়, 
বৈজ্ঞানিক উন্নতিতে । আলো বাতাস আর নদীর জল 
যেমন সাধারণ সম্পত্তি, কাহাকেও মূল্য দিয়া কিনিতে 
হয না, বৈজ্ঞানিক উন্নতিতে তেমনি মানুষের সাধারণ 
সম্পত্তির প্রসার হওয়াই ত আবশ্যক ৷ মান্য 
সমাজে জন্মিলেই সে খাদ্য ও পরিধেয় প্রাধ হইবার 
অধিকার লইযা জন্নিয়াছে, উন্নতির যুগে সমাজ ত ইহাই 
মানিয়া লইতে পারে। সহজ উপায়ে পণ্য চলাচল দ্বারা, 
অল্প পরিশ্রমে প্রভূত দ্রব্য গড়িবার ব্যবস্থা করিয়া, বাষ্প 
বিছ্যঘকে কাজে লাগাইয়া যে স্থবিধা সমাজের হইয়াছে, 
তাহা ধনীর ভোগ-চরিতার্থতায় আবদ্ধ না রাখিষা 
সাধারণের ব্যবহারে আনাই ত মানুষের কাজ। কিন্ত 
ফলে দেখা যাইতেছে সমস্ত স্থবিধাই, ধনীর ভোগ- 
চরিতার্থতাঁষ নিয়োজিত হইতেছে । আমাদের দবিদ্রেব 
দেশে আমরা! জ্ঞাত ও অজ্ঞাতপারে ভোগের পথে পা দিয়া 
কেবল দরিদ্রকে তাহার বাঁচিবার শত চেষ্টা সত্বেও নিশ্চয়- 
মৃত্যুব দিকে ঠেলিয় দিতেছি। 

হিন্দুগণ তাহাদের সন্ধ্যা-বন্দনাতে, মুসলমানগণ 
তাঁহাদের নমাজে যে সংকথা প্রত্যহই উচ্চারণ করিয়া 
থাকেন, সেগুলি সত্য বপিষ। বিশ্বাস করিয়া জীবনে তাহার 
কথঞ্চিৎও আচরিত হইলে ভোগলিপ্মা কমিষা৷ আসিবে । 
অর্থোপাজ্জন করাই কাম্য না করিষ। সছুপায়ে উপাঞ্জন 
করিষা লোকহিতে অর্থব্যয করাই কাম্য বলিয়া গৃহীত 
হউক । 

দেশেব যে অবস্থা তাহাতে সামযিক প্রয়োজনে 
সকলকেই চর্কা কাটিযা খাদি পরিযা গৃহে গৃহে সৃতা 
তৈয়ারীর ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন করা আবশ্যক । তাহাতে 


৪৮৪, 


পানি সিলসিলা সি ত ওসি লও পিতা সস তা 


নিতান্ত দৈন্যে পীড়িত নরনারীর আপাততঃ অন্নদংস্থান 
হইবে। কিন্ত তাহা ছাড়া আরো বড় কাজ এই হইবে, 
যে, চর্কায় কায়িক শ্রম কবিয়া দশজনের নব্বইজনকে 
দাস করিবার প্রবৃত্তি নষ্ট হইবে। চর্কা ও খাদি সেই 
মনোবৃত্তির অনুশীলনে সমাজকে পাঁপ-নিমুক্ত ও নিশ্দল 
করিবে, পবিত্র করিবে । সেই পথেই স্বরান্ের শুভ।গমন 
হইবে । 
কোনও নন্প্রদাযে উৎসবে, শোকে ও উপাঁসনায় এই 
সুন্দর মন্ত্রট কতবার উচ্চারিত হইয়া থাকে 
অসতোৌ মা সদ্গময়ূঃ 
তমসে! ম। জ্যোতিগঁম্য, 
মৃত্যোর্মামৃতং গময়; 
রুত্ব যত্তে দক্ষিণং মুখং 
(তেন মাং পাহি নিত্যং। 
যদি জীবনে ইহার কিছুও আচরণ করা হয়; বিদেশী 
জিনিস ব্যবহারের দ্বারা আমর দেশে অভাব ও দারিদ্র্যের 
প্রতিষ্ঠা করিতেছি, যদি এই কথাটি আমবা বুঝিতে পারি, 


প্রবাসী- শ্রাবণ, ১৩২৯ 


> ৫.৯ পাটি পাটি পাটি পাটি পাটি পি পা পাসিপরসমিপাসি পাটি লাস লালা পাছ পি সি পাটি গাছ ত ৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


এসি পি পা পাখ পাটি পা পাটি পাস লা পাসিপাসি ১ সলা 


তবে অঙ্গ হঈতে সুশ্্ম বিদেশী বস্তু আপনি খনসিয়! পড়ে, 
বৈদেশিক ভোগ-বিলাসের উপকরণ তিক্ত মনে হয এবং 
ষেভোগের প্রেত দেশকে শ্বশান করিতেছে সে প্রেত 
আলোকের আগমনে অন্ধকারের ন্যায় তৎ তৎ সমাজ 
হইতে প্রস্থান করে। 

“ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি । 

হবিষ| কৃষ্ণবত্তেব ভূষ এবাভিবর্দ্ধতে ॥” 

সাজসজ্জা আম্বাব, ধনবাশির স্ত,প প্রভৃতি উপকরণে 
পীড়িত হওষাই কি জীবনেব চবম লক্ষ্য? বিলাসেৰ 
তাগুবনৃত্যে মত্ত হইয়|. ভুলিয়া ধাই কোনদিকে বন্ধিমুখ 
পতঙ্গের ন্যায় নিজেকে আহুতি দিবার জন্তু উদ্ধ শ্বাসে 
ছুটিতেছি। উদ্ভ্রান্ত মনকে সুস্থিৰ রাখিতে পারি না। 
হায়! যে ভারতে অন্যুন তিন সহত্র বৎসর পূর্বে রমণীক 
হইতে বজ্গম্ভীর নিনাদ উঠিযাছিল “ঘেনাহং নাস্তা স্যাম্‌ 
কিমহং তেন কুধ্যাম্”, আজ কোন্‌ পথে সেই ভারত 
ধাবিত হইতেছে! 

রী প্রফুল্লচন্দ্র রায়। 





রমলা 


ইহার পর তিনদিন ঘটনাব আত এত ক্ুত্র তালে 
বহিয়| গেল থে তিনদিনের শেষে কিব্ধপে এত ওলট-পালট 
হইষা গেল তাহ! কেহ ঠিক বুঝিষা উঠিতে পারিল না। 
চারিটি জীবনের স্বতা লইয়। বুনিতে বুনিতে শিল্পী 
যেন অধীর হইয়া উঠিয়াছে, সুতার সহিত সুতা গেরো 
দিয়া অথবা ছিড়িয়া কোনকপে শেষ করিতে পারিলেই 
ধেন সে বাচিয়া ফায়। যতীন জীবনের লীলায়িত ছন্দে 
চলিতে পারে না, সব সমস্তাব সমাধান অতি শীত্র 
সারিয়া ফেলিতে চাষ, তাই ঘটনাগুলিব বেগ বাড়িষা 
গেল । 

পরদিন প্রভাতে চা না খাইয়াই যতীন মোটর 
হাকাইয়া! যোগেশ-বাবুর বাড়ীতে হাজির হইল। গেটের 
কাছে তাহার প্রিয় স্থানে মাধবী ঘুরিতেছিল। ক্রীম- 
রংয়ের শাড়ীর উপর মদ্যপ্গাত মুক্তকেশ প্রভাতের 
আলোয় ঝলমল করিতেছে, পাঁমগাছের তলায় দীপ্ত আননে 


বনদেবীর মত দাড্ডাইয!। সে মধুব মূর্তি দেখিয়া ধীরে 
যতীন তাহার সম্মুখে মাথ! নত কবিল, কি কথা বলিবে 
খুঁজিয়। পাইল না! 

মাধবী বাঁগানেব দিকে চলিয়া গেদ, যতীন তাহার 
বন্ধুব ঘরের দিকে চলিল । 

রজত কাজ্ীসাহেবের ছবিখানিতে রং দিতেছিল। 
ষতীন ঘরে ঢুকিতেও কোনবপ লক্ষ্য না করিয়া রং দিতে 
লাগিল যতীন তাহাব ঘাডের উপর ঝুঁকিষা ছবিখানি 
দেখিতে দেখিতে বলিল-_-কি হে, ভারি ব্যস্ত ? 

কাচের এক চতুষ্কোণ বৃহৎ খণ্ডের উপর লাল রং. 
ঘসিতে ঘসিতে রজত বলিল,_হা! ভাই, ব্যস্ত । 

কিছুক্ষণ বজতের রং দেওয়া দাড়াইঃ! দেখিয়া 
“তোমাকে আর isu করুব ন!” বলিয়া যতীন বাহিরে 
আসিয়া বারান্দাষ ঘুবিতে লাগিল । পূর্ব্বদিকের বারান্দা 
পার হইয়া ডয়িংরুমের সম্মুখে গিয়া পড়িল। ঘরে 


৪্থ সংখ্যা | 


পাস্লাসপা সিলসিলা সিল সলা মিলামলা সলোছলা তল সলা মিলা 


কাজী সাহেব ধোগেশ-বাৰুকে জেৰুন্লেদার পদ্য পড়িয! 
শোনাইতেছিলেন-- 
_ গর্চে মন্‌ লায়লি হস্তম্‌ 
দিল চু মজ্কু দর হওযান্ত ! 
সরু ব-দহ বা মী-জনম্‌ 
লেকিন হাঁষা-ই-জেপ্রির পাস্ত, 1 
অর্থাৎ, প্রেমিক লায়লি থেমন প্রিয়তম মজমুর জন্য 
পাঁগলিনী হইযা মরুপ্রান্তবে ছুটিয়। বেড়াইতেছিল আমার 
ইচ্ছা হয় আমিও তেয়ি করিষা ছুটিয়| বেড়াই; কিন্ত 
আমার পা ষে সরম্সন্্মের শৃঙ্খলে বাধা ! 
ডষিংরুম পাব হইয়া যতীন পশ্চিমদকের বারান্দায় 
আসিল। অদূবে ইউক্যালিপ্টাসের গাছগুলির ফাক দিয়া 
মাধবীর শাড়ীটা একটুখানি দেখা যাইতেছে! ঘুরিতে 
ঘুরিত দক্ষিণদিকের বারান্দা একেবারে রান্নাঘরের 
সম্মুখে-আপিষা যতীন বড় অগ্রস্ততে পড়িয়া গেল। মনিয়। 
বান্নাঘরের দ্বারে দ্াড়াইয়াছিল। সে এক সেলাম করিল। 
ঘরের ভিতর রমলা! রাম্নার শব্বব সহিত তাহার ক 
মিশাইয়া চাবিদিক গীতমুখব করিয়া তুলিয়াছিল। সেই 
কলগানে ষতীনের বুক দুলিয়া উঠিল, সে স্তত্ধ হইয়া দ্বারের 
কাছে ধঈরীড়াইযা রমলাব জাপানী ফ্যাসানে বাধা খোপার 
দিকে চাহিযা বহিল৷ 
মনিয়া দুষ্টামির হাসি হাসিযা ডাকিল, দিদিরনি ! 
“কি,” বলিষা প্যান্টা উনানের উপর হইতে 
ভুলিয়া ফিরিয়া চাহিয়া রমলা দেখিল, যতীন দ্বারে 
দাড়াইয়া। 
কালো চোখে হাসিব বিদ্যুৎ ঠিক্রাইয়া রমল! 
বলিন,-এই যে, আম্মুন। 
বতীনের রোৌল্রদঞ্ শক্ত মুখ তরুণীব গণ্ডের মত রাঙা 
হইষা উঠিল। রমলা একটি দেশী শাড়ী পরিয়াছিল, 


৯. জুইফুলেব মত সাদা কাপড়ে উপর লালপাড় রক্তের 


ধারার মত, দীর্ঘ আচল কোমরে জড়ানো, গেরুয়া 
রংএর ব্লাউজে উনানের আভা আসিয়া জলিতেছে, স্বগ্নভবা 
মুখ, রহস্য ভরা কালো চোখ--সেই তক্ষণী মৃত্তির সন্মুখে 
যতীন সত্যই হতবাক হইব! গেল। 

সোনাৰ চুভির ঝঙ্কার দিযা ব্মলাঁ বলিল,_-বন্ধুর 


বমল। 





৪৮৫ 
দেখা পেলেন ন! বুঝি? কিছু খাবেন? একখানা 1 কাটুলেট 
গরম গরম? 

যতীন ধীরে বলিল, - না, আপনার সঙ্গে একট! কথা 
আছে। 


রহস্তের সুরে রমলা বলিল,-কথা ? কি কথা? 

যতীনের মুখের দিকে চাহিয়া কিছু বুঝিতে পারিল 
না, প্যান্টা টেবিলে রাখিয়া বলিল, আচ্ছা একটু 
দাড়ান, এই প্রেট্টা ধুয়ে নি, আলুগুলে| কুটে নি, 
মাংসটা চড়িয়ে দি 

যতীন বিনীতম্বরে বলিল,_একা হলে ভাল হয়। 

ঠোট মুচ্কাইয়া হানিয়া রমলা বলিল,-বেশ, এই 
মনিষা, আমার ঘরে টেবিলের উপর একখানা চিঠি আছে, 
এক্ষুনি ফেলে দিযে আয । আর খান্সামা, তোমার 
আর ত কোন কাজ নেই, বাজার যাও ত, একসের ভাল 
চাল নিয়ে আস্বে পোলাওর জন্য, আজ রাতে হবে, 
ষৃত শীগ্গীর পার এসো--যাও- 

মনিয়া ও খান্নামা চলিয়া গেলে, উনানে চাপানো 
ভাতেব হাড়ি হইতে একহাতা ভাত তুলিয়া এক 
প্লেটে ফেলিয়া ভাতগুলি হাত দিয়া টিপিতে টিপিতে 
বমলা হাঁসিডর! স্থরে বলিল,-_তাবপর কি বলছিলেন ? 

“বল্‌ছিলুম,--” বলিষা যতীন থামিয়া গেল, তাহার 


 চোখমুখ বাঙা হইয়া উঠিল । 


হুষ্টামিভরা চোখে তাহার দিকে চাহিষা রমলা বলিল, 
-কি 

নি মুখে কথা বাহির হইতে চাহিল না, সে 
চুপ কবিয়া দাডাইয়া টেবিল হইতে এক চামচ লইয়া 
প্লেটে টুং টুং শব্দ করিতে লাগিল । 

বম্লা ষতীনের দিকে একখানা চেয়ার অগাইয়া দিয়া 
বঙ্গিল,_-বন্ুন না, কষ্ট হচ্ছে, টুপিটা খুলে ফেলুন, যা গরম 
রা্াঘরে_কি, এক পেযালা চা তৈরী কবে দেব? 

টুপিটা খুলিয়া টেবিলের উপব একটা চিনিভর' 
পিরিচের ওপব রাধিষা যতীন কোনরূপে বলিল,__না, 
থ্যাঙ্কস, দেখুন আপনাকে সে কথা ঠিক বল্তে পারুছি না, 
কিন্ত কিছু ঘদি মনে ন! করেন-_ 

াড়ির মুখে সবা চাপা দিয়! বমলা বলিল,__বল্তে না 
পারেন, লিখে আন্লেই পাবৃতেন_-মনে আবার কর্ব কি? 


৪৮৬ 


চামচ ছাঁড়িয়া ছুরী নাড়িতে নাড়িতে রমলার পায়েব 
সাটিনের চটিজুতোর উপর চোখ রাখিয়া যতীন বলিল, 
দেখুন আপনাকে প্রথম দিনেই দেখে মনে হয়েছে__ 

সে আবার থামিষা গেল, ছুরী ছাড়িয়া প্যান্টের 
পকেট হইতে রুমাল বাহিব কবিষা কপালের ঘাম 
মুছিতে লাগিল । রমলা রহস্যকৌতুকভরা মুখে চাহিযা 
টেবিলে ঠেলান দিষা দীড়াইয়া বলিল,--গবম হচ্ছে, চলুন 
বাইরে । 

রুমালটা হাত দিষা পাকাইতে পাকাইতে যতীন মরিয়া 
হইয়। বলিল,_দেখুন, কাল রজতের সঙ্গে কথা হচ্ছিল, সে 
বল্পে তুমি কি খনির সন্ধানে ফির্ছ, আমি যদি আমাব 
জীবনের সত্যিকার সঙ্গিনীকে খুঁজে পাই-—right ir! 

হুঁ, বলিষা রমলা অতি ক্ষীণ মধুব করুণ হাসিল। সে 
_ হাঁসি রম্লাই হাসিতে পারে । 

মরিয়া হইয়া যতীন বলিঘা যাইতে লাগিল,__কাল 
বিকেলে আপনাকে পেয়ে মনে হল আমার জীবনের 
সঙ্গিনীকে খুঁজে পেয়েছি, তোমাকে আমি সত্যি খুবই 

রম্লার মুখের দিকে চাহিযা সে ধামিযা গেল। 
ভাতের জন ফুটিয়া হাঁড়ির গা বহিষা উনানের আগুনে 
পড়িল। সেই জলের ছিটাঁর স্পর্শে জলন্ত অঙ্গারেব মত 
চোখ কীপাইযা ষতীনের উদ্দীপ্ত মুখের দিকে চাহিয়া 
রমলা গম্ভীর কে বলিল, দেখুন, আপনি-_ 

থতমত খাইযা যতীন বূলিল,_হা-- 

রম্গ! গম্ভীর স্থরে বঙ্গিল,_সাপনি আমায় একদিন 
মাত্র দেখেছেন, কয়েক ঘণ্টা জানেন মাত্র । 

" অতি বিনীতকঠে যতীন বপিল,_কিস্ত একদিনেই 

আমার বোধ হচ্ছে_at first sight— 

তীস্কৃন্থরে রমল। বলিল,-_ছুদিন বাদে সে বোধ নাও 
হতে পারে। 

অঙ্গনয়ের স্থবে যতীন বলিল,_আমি সত্যি বল্ছি, 
আমার মনে হচ্ছে | 

তিক্তকঠে রমলা বলিল,-.আমাব মনে নাও হতে 
পারে | | 

প্রার্থনার স্থরে যতীন বলিল,--দেখুন, যদি কোন 
দোষ করে থাকি ক্ষমা কর্বেন। 
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ব্যথিতকণ্ডে রমলা বলিল, দোষ আর কি? তবে 
একদিনের আঁলাপেই- 
ফতীন ধীরে বলিল, _-তাই যথেষ্ট বোধ হয়েছিল ! 

“ সহজস্রে রমলা বলিল,_তা যথেষ্ট নয়, এক জীবনেব 
জানা-শোনাও যথেষ্ট হয় না। আমি ভেবেছিলুম আপনি 
বুদ্ধিমান, কাজের লোক-_- 

সে মনে মনে হাসিযা বলিন,--কিন্তু দেখছি একটা 
ইডিয়ট্‌ । 

যতীন অনেকটা গ্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল,__তাই যা মনে 
হয তাড়াতাড়ি সেরে ফেলি, ফেলে রাখতে পাবি না। 

রমলা হাঁসিমাথা সুরে বলিল,--অভটা তাড়াতাড়ি 
ভাল নয় । দেখুন_ আমার সঙ্গে এমন ফ্লার্ট করাটা 
আপনার উচিত হচ্ছে না। 

ব্যথিত হইয়া যতীন রুমালে আর-একবার মুখ মুছিয়া 
ভীতকরুণনেত্রে চাহিষা বলিল,--আমি আপনার' বন্ধু 
হতে চাই। 

রমলা এতক্ষণে যেন নিজের সহজ অবস্থা ফিবিয়া 
পাইল। সে আবাব কৌতুকভরা চোখে চাহিয়া বলিল, 
বেশ, আমার কোন আপত্তি নেই। ৮ 

হ্যাটটা টেবিল হইতে তুলিয়া লইয়া বিনীতম্বরে 
যতীন বলিল, ক্ষম! কর্বেন, কিছু মনে কর্বেন না। 

অতি মিষ্টিগলায় রমলা বলিল,--না, না। আর দেখুন 
রাতে আপনার নেমন্তন্ন রইল, আপনার জন্যই খান্‌- 
সামাকে পাঠাতে হল চাল আন্বার জন্তে-_বিকেলে 
কিন্তু ঠিক আস্বেন, শালবনটার কাছে যাওয়া যাবে । 

টুপি তুলিয়া যতীন ধীরে ধীরে দীড়াইল। 

রমলা একটু ব্যধিত কণ্ঠে বলিল,--আপনাঁকে না! 
জেনে ব্যথা দিলুম, ক্ষমা! কর্বেন। আঁস্বেন ঠিক। 

ধীরে নমস্কার করিয়া যতীন বাহির হইয়া গেল। 
তাহার চাষনা-সিক্কের সুটটা যখন গাছের আডালে 
ঢাকা পড়িযা গেল, রমলা টুলটা টানিয়া উনানের 
আগুনের দিকে অনিমেষনয়নে- চাহিযা। বসিষা রহিলি। 
মাংস চড়াইল না, আলু৭ কুটিল ন! রান্নাঘর স্তব্ধ, শুধু 
জলের টগবগ শব্দ আব রান্নাঘরের মাথায় শালগাছ- 
গুলির মৃতু মর্ম্মবধ্বনি। রম্লা আগুনের দিকে চাহিযা 


আরা. 


৪র্থ সংখ্যা ] 


শাসিল আর্তি স্পা এলা লাস লাল সণ দলং ১ লসলসলা অলপ লালা পপি পা 


চুপ করিয়া বপিয়া মাঝে মাঝে পাশেব ছাইগুলি চটি-দিষা 
গুড়াইতে লাগিল । 

দুপুরে সহসা রমলার মনে হইল হত একপভাবে 
£ নিমন্ত্রণ করা ঠিক হয় নাই, ব্জতকে জানান দর্কার। 
রজতের ঘরের সম্মুখে আপিয়৷ দেখিল, দবজা বন্ধ, 
দুইবার মৃদু করাঁঘাত করিধাও কোন সাড়া পাঁওষা গেল 
না। মাঁধবীকে খানিকক্ষণ জালাতন করিয়া সে পিয়ানো 
বাজাইতে গেল। 

সন্ধ্যার সময় রজত যখন দরজা খুলিষা বাহির হইল 
তখনও পিয়ানৌর টুং টাং শোনা যাইতেছে । ড্দ্িং- 
রুমেব কাছে আসিফ! দেখিল পিযানোর সম্মুখে এক 
চেয়ারে যতীন ব্সিষা। তাহাকে কেহই দেখিতে পাইল 
না, পিয়ানো বাজান থামিষ। গেল । 

ধীরে রত আপন ঘবে ফিবিষা আসিয়া আলো 
জালাইয়া নবজা বন্ধ করিল । রজত কিন্তু ভুল ভাবিতেছিল। 
যতীন সেইমাত্রই আসিয়াছিল, সে ঘরে ঢুকিতেই রমলা 
পিয়ানো বন্ধ করিয়াছিল । 

ঘণ্টাখানেক পরে তাহার দরজায় সজোবে করাঁঘাঁত 
হইল। রমলা ও ষতীনের কঃম্বর শোনা গেল। 
যতীন বলিতেছে,_ হ্যালো রজট্‌, এখনও দরজ! বন্ধ 
কবে কি করুছ ! 
ূ রমলা বঙ্গিল,-সাঁরাদিনই দরজা বন্ধ ছিল, চিচিং 
ফাক! 

রজত ধীরে দরজা খুলিল | 

রমলা বলিল,_-ছবি ত্বাকছিলেন এখন ! 

হা, বলিয়া একখানি সাদা কাগজে ঢাকা ছবি বিছানার 
আড়ালে রাখিয়া দিল। রমূলা উৎস্থক হইঞ্জা বলিল, 
দেখতে পারি না ? 

রজত ধীরে বলিল,--শেষ হলে দেখ্বেন। 

রমলা হাঁসিমাখা স্বরে বলিল,_আপনাব বন্ধুকে 
*.আজ আমি নিমন্ত্রণ করেছি, জানেন? 

তাহার চঞ্চল কালো চোখের দিকে চাঁহিযা গম্ভীর 
কঠে রজত বলিল,--ও | 

যতীন রঙ্গতের হাত ধবিষা এক ঝাঁকুনি দিয়া বলিল 
সারাদিন ত ঘরে বন্ধ ছিলে, চলো না একটু বেড়িয়ে 
আসা যান্ক। 


রমলা 





৪৮৭ 





রমলা কৌতুক্ডরা মুখে বলিল, জ্যোৎস্না এখনও 
ওঠেনি, না হলে সেই পদ্মদিঘিতে যাওয়া ধেত। 

রজত যেন একটু উদাস স্বরে বলিল,_-আপনারা 
বেড়িষে আস্থন, আমার ভাল লাগ্ছে না। 

রমলা একটু ব্যথিত হইযা বলিল,-_দেখুন-_ 

যতীন তাহার দিকে চাহ্যা বলিল,--আমাষ 
বল্ছেন! 

রমলা বজতের দিকে ফিরিয| বলিল, না, দেখুন-- 

রজত যেন একটু আশ্চর্য্য হইয়া বমলাব কালো- 
চোখের দিকে সিথ্ঠ উজ্জল নষনে তাকাইয়া বলিল 
আমাকে! = 

রমলা নম্রকণ্ঠে বলিল,-ইা। 

রজত মৃদু হাসিয়া বলিল,--কি বলছিলেন? 

রহস্তমাখানো মুখে রমলা বলিল- হা, ও কি. মনে 
হল, তুলে গেলুম । 

যেন একটু সঙ্কুচিত হইয়া সে চুপ করিল। তিন- 
জনেই চুপচাপ । একটু পরে রমলা বলিয়া উঠিল-_ 
রান্নাঘরে চল্লুম, দেখে আসি পোলাওটা কতদূর । 

রমলা চলিযা গেল। ছুই বন্ধু বারান্দায় আপিয়া 
বসিল। 

যতীন ধীরে বলিল,আর৪ কিছুদিন এখানে 
আছ ত? 

রজত বলিল,_ঠিক নেই, দু'একদিনেব মধ্যেও চলে 
যেতে পাবি । l 

ষতীন আশ্চর্য হইষ! বলিল, কেন হে? 

রজত চুপ করিয়া রহিল। যতীন বলিল,__আমার 
ত সেই দিনই চলে যাবার কথা ছিল, কিন্তু তোমার 
পাল্লায় পড়ে--কাল কিন্তু যেতেই হচ্ছে। 

ছুইজনে নীরবে চুরুট টানিতে লাগিল। 

সহসা মাধবীকে ভাহাদেব দিকে আসিতে দেখিয়া 
দুইজনেই চুরুট ফেপ্সিষা নীরবে উঠিয়া দীড়াইল, যতীন 
তাহাব চেয়ারটা একটু অগসব কবিয়া দিল? কিন্তু মধবী 
তাহাদের নিকট না আলিয়া পাশেব সিড়ি দিয়া উপবে 
চলিযা গেল। দুইজনে একটু বিস্মিত হইয়া আবার 
চেষারে বসিয়া চুরুট ধবাইল। একটু পরে মনিয়া আসিয়া 


তাহাদের সন্মুখে দাড়াইযা বলিল,_আপনাকে সাহেব 
ভাকৃছেন উপরে। 

রজত ফিরিয়! বলিল, - আমাকে ? 

মনিষা তীনের দিকে চাহিযা বলিল,_ না, আপনাকে । 

বজত বিস্মিত হইল না, ধীরে বলিল, - - আচ্ছা, বীন 
যাও। 

যতীন চলিয্না গেল। সম্মুখে শালবনের মাথার উপর 
দিয়া চন্দ্র উঠিতেছে তাহার দিকে চাহিষা চুপ করিয়া 
রজত বসিযা রহিল । 

রাত্রে খাবারের টেবিলে সবাই প্রায় চুপচাপ কাটাইল। 
রজত এত কম্‌ খাইল যে রম্লাও আশ্চর্য্য হইল। যতীন 
শুধু মাঝে মাঝে রান্নার উচ্ছুসিত প্রশংসা করিয়া, শিল্পীর 
আহাবেব সহিত ইঞ্জিনিষারের আহারের তুলনা করিয়া 
টেবিল সর্গরম রাখিষাছিল। রমলার প্রসন্ন মুখের দিকে 
মাঝে মাঝে তাহার চোখ পড়িতেছিল' বটে কিন্তু 
মাধবীর স্থির দাঁমিনীর মত পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যের প্রতি 
তাহার মুগ্ধ নয়ন বার বার আকৃষ্ট হইতেছিল। রজত 
শুধু একবার পোলাওএর প্লেট হইতে রম্লার মুখের দিকে 
চাহিয়াছিল। দেখিল তাহার মুখে চোখে আজ যেন 
আনন্দের বান ডাকিঘা আপিযাছে। রজত ঠিক দেখিম়াছিল, 
কিন্তু তুল বুঝিল। রমঙ্গাব আজিকার আনন্দ শুধু 
যতীনকে খাওয়ানর আনন্দ নয়, নিজেব হাতে বাধিয়া 
পরিবেষণ করিয়া যে কোন পুরুষকে খাওয়াইতে প্রতি 
নারীর বুকেব বে সেবিকা মা পরম স্থথখ পান--এ সেই 
আনন্দ। 

খাওয়া শেষ হইবামাত্র যতীন প্রত্যেকটি রায়াব 
উচ্ছৃসিভ প্রশংসা করিয়া, খাবার ঘবেই সকলের নিকট 
বিদায় লইয়া অতি ব্যন্তভাবে বাহিব হইয়া গেল। 

রজত ধীরে নিজের ঘরে গিষা ঢুকিল; ঘরে 
থাকিতে ভাল লাগিল না। বারান্দ! ঘুরিতে ঘুরিতে 
ড্রয়িংরুমের সাম্নে আসিয়া পড়িল, বারান্দার ধারে 
সাজানো ফুলগাছেব টবগুলির পাশে এক কোণে চেষার 
টানিয়া লইযা বসিল। 

দেখিল, যতীনের মোটরকাবটা রাজপথের গাছের 
সারিব মধ্য দিয়া আলেখাব আলোব মত দূর হইতে 


প্রবাপী-- শ্রাবণ, ১৩২৯ 
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| ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


পাস্তা 








দূরান্তরে মবিব| যাইতেছে। সহসা পূর্বদিকের গাছে৷ 
সাবিব দিকে চোখ গেল। দেখিল, একটি ছায়া-যুহি 
অতি দ্রুতবেগে পামগাছগুলির আড়ালে আড়াহে 
উঠিয়া আসিতেছে। মুষ্তিটি একটু নিকটে আসিলে 
বুঝিল, নারীযু্ি। ম্লানজ্যোৎস্সাষ গাছের ছাযা: 
অন্ধকাবে তাহাকে স্পষ্ট দেখিতে পাইল না। শুঃ 
শাড়ীব ঝলমলানি, সাপের কণার মত উদ্যত বেণী, 
আর হাতে একখানি সাদা কাগজ । 

ব্যথিত ক্ষুন্ধ স্বরে আপন মনে, 0 the flirt, 
coquettle ! বলিয়া, হাতের সিগারেটটা টবে ছুড়িষ 
ফেলিয়া সে সেদিক হইতে-মুখ ফিরাইয়া লইল। ঈর্ষা মম 
চোখে কেহ ঠিক দেখে না, রজতও ভুল দেখিল। 

রাত্রি গভীর হইয়াছে । রমলা বন্ুক্ষণ নিজের 
ঘরে চঞ্চল হইব ঘুরিল। চেয়াবে বসিয়া বিছানায় 
শুইয়া আয়নাষ মুখ দেখিয়া জানালা মুখ বাঁড়াইয়া 
এটা ওটা নাড়িয়া ছ'একট! গজলের স্থর গাহিয়া কি 
আনন্দে উল্লসিত হইয়া সে আপন ঘর হইতে বাহির 
হইল। পাশের ঘরে গিযা মাধবীর সহিত গল্প করিবার 
বৃথা চেষ্টা কবিষা নীচে নাম্ষাি আসিল । 'ডয়িংরুম 
মহারহস্তমর অন্ধকারে ভরা, শুধু পিয়ানোর কাছটা 
জ্যোৎস্থার আলোয় একটু উজ্জ্বল হইযাছে। লে ধীরে গিযা 
পিয়ানো খুলিষ! বাজাইতে বপিল। এ থেন নিশীথ 
রাতের অন্ধকারে ধাঁবে ধীরে আসিষা প্রিয়ের কানে 
চুপে চুপে কি কথা বলিতেছে। বড় মধুব, বড় করুণ 
সে স্বর, অনন্তকালের বিবহবেদনায় ভরা । 

রজত চেয়াবে সোজা হইযা বপিল, উঠিষা যাইতে 
চাহিলেও পারিল না, তাহার চারিদিকে স্থরের স্বপ্রজাল 
সৃষ্টি হইল। 

যখন তাহার চমক ভাঙ্গিল, দেখিল কাঁজীসাহেব 
তাহার পাশে আসিয়া বপিয়াছেন। সঙ্গীত কখন থামিয়া 
গিয়াছে, পিয়ানো-বাদিনী কখন চলিয়া গিযাঁছে তাহা 
তাহার খেযালই হয় নাই। কাজীপাহেবের শুশ্রমত্ডিত 
শ্গিপ্ধ মুখেব দিকে চাহিল। এ লালদার ক্বধা-হলাহল- 
ম্য নদী পাব হইষ। ভোগবতীব শেষে আসিয়া পৌছি- 
মাছে, অতৃপ্ত অবসন্ন এই প্রৌঢ় স্থরশিল্পীর পাশে বিষ 


1 


পর্থ সংখ্যা ] 


তরুণ চি, চিত্রশিল্পীর নিকট এই সান জ্যোৎস। রজনী বড় 
করুণ লাগিল। 
ব্যর্থ বৌবন, ব্যর্থ সব আশা, জীবনের মর্দস্থলে 
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* মেন মায়াবিনীর বাসা, সে ভোলায়, মাতায়, হাসায়, 


তারপরে কাদায়, ধরা কিছুতেই দেয় না। প্রাণ যদি 
একটুকু কাহারও প্রেম হ্বদয়-পেরালাষ ভরিয়া নিজের তথ্য 
তৃষিত ওঠে ধবিতে চাষ অমনি পাত্র নিমেষে ভাঙ্গিয়া শত- 
খান হ্য। 
একটি পাখী জ্যোতস্নাঘ মাভোধাব| হইয়া ডাকিতে 
ডাকিতে উড়িয। গেল । কীট্‌সেব মত বজতেব প্রাণ কোন 
চিরব্যর্থতার বেদনাষ ভবিষ| উঠিল-_ 
0 for a draught of vintage, that hath been 
Cooled a long age in the deep-delved earth. 
ধীরে রজত ভাকিল,_কাজীসাহেব | 
শিগ্কধরে কাজী বলিলেন,_কি ? 
--আপপাঁর সঙ্গে আবার কবে দেখা হবে জানি না, 
আপনি সেই গানটা একবার আমায় শোনান । 
কোনটা ? 
মীরার থে গানটা সেদিন পড়ছিলেন। 
দ্বিতীয়বাব বলিতে হইল না। কাজী তাব ভাজা 
গলা তপস্থিনীর ভক্তিপূত সঙ্গীত ধরিলেন।-_ 
ম্হানে চাকর রাখো জী। 
চাকর রহস্থ, বাগ লগান্থ, নিত উঠি দরশন পান্থ, 
বৃন্দাবন-কী কুপ্ত-গলিন্-মে তেরী লীলা গাঁস্থ ॥ 
ম্হানে চাকর রাখো জী। 
হরে হরে সব বন বনাউ, বিচ বিচ রাখু বারী, 
সাবলিয়াকে দর্শন পাউ পহির কুহ্ুম্ী সারী ॥ 
ম্হানে চাকর রাখো জী। 
গান শেষ হইলে রজত ধীরে বলিল,-কাজীসাহেব, 


ক. আব আপনাকে জাগিয়ে রাখব না, ঘুমোতে যান, 


কালই আমি বোধ হয় চলে যাচ্ছি। 
_কালুই! কেন? 
হী, ভাই ঠিক করুলুম। 
না! না, আমরা ছাড়লে ত। 
না, কাজীসাহ্ব। 


ব্য 


৪৮৯ 


সপ সপ সা ও পলা সপ সপ + এ ২০ 


আহাৰ গলার বাথাভরা সরে চমকিয়া কাজী ধীরে 
তাহার হাত ধরিযা বলিলেন,--অত অধীর হলে চল্বে 
কেন, আর আপনার বঞ্চুটিকে আন্লেন কেন, ওকে 
আমার মোটেই পছন্দ হয না--গোলযোগ বাঁধাতে উনি 
মন্তবুং--কিন্ত আমার কথা যদি শোনেন, যাবেন না। 

রজত একবার কাজীসাহেবের মুখের দিকে চাহি! 
কোন কথা না বলিয়া উঠিয়া গেল। 

মধ্যরাত্রি। কাঁজীসাহেবেব ঘুম বাব বার ভাঙ্গিযা 
যাইত্বেছিল, বুকের সব রক্ত যেন মাথায গিযা উঠিবাছে । 
তিনি ধীরে বারান্দা বাহিব হইলেন। বজতের ঘবে 
তখনও আলো জলিতেছে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন । 
অবারিত দ্বার দিয়া ধীরে ঢুকিয়া দেখিলেন, রজত নিবিষ্ট 
মনে রম্লার ছবি আ্বাকিতেছে, সে যেন চোখ বুজিয়! 
তুলি বুলাইয়! চলিয়াছে। ক্ষীণনৃষ্টি কাজীসাহেবের নিকট 
এ মৃতু বাতির আলোয় ছবি আকা অসম্ভব বলিষা বোধ 
হইল। কাঙ্ীপাহেৰ স্তব্ধ মুগ্ধ হইয়া ধীড়াইযা। দাড়িতে 
হাত বুলাইতে লাগিলেন । 

রজত ফিবিষা তাকাইল, রর ভাবে-ভরা 
ভাসা ভাসা চোখের উপর তাহাব দীপ্ত চক্ষু চশ মাব 
কাচ ভেদ করিয়া গিষ! পডিল। তাঁহার জটার যত 
কেশ, গৈরিক বেশের উপর চোখ বুলাইযা মৃদু হাসিয়। 
রজত আবার ছবিতে মন দিল। 

কাজীসাহেব একটি গান মৃতু গুঞ্জরণ কবিতে করিতে 
ঘর হইতে বাহির হইয! আমিলেন। বাকী রাতটুকু আর 
তাহার ঘুম হইল না! 

পরদিন প্রভাতে চায়ের টেবিলে যখন রজত যোগেশ- 
বাবুকে জানাইল,, সে আজই চলিয়া যাইতে চায়, রমলা 
বিম্বা মাধবী কোন কথ! বলিল না, কেহ কাহাঁবও মুখের 
দিকে তাকাইতে সাহস করিল না, আশ্চর্যান্বিতও হইল 
না, যেন এ ঘটনা ঘটিবে তাহা তাহারা জানিত। ধোগেশ- 
বাবুও বিশেষ কিছু আপত্তি করিলেন না। বলিলেন, 
যদি স্থবিধা'বোধ না হয় তিনি জোর করিষা রাখিতে 
চান না। গতবাত্রির মদের ঝৌকটা তখনও তাহার যাষ 
নাই । রজত বলিল_-কলিকাতাঁষ যাইযা আর-একজন ভাল 
আর্টিইকে পাঠাইয়া দিবে 


৪১০ 


রক্ত তাহার জিনিষগুলি গোছাইতেছিল, চামড়ার 
ব্যাগ খুলিয়া ছোটখাট জিনিষগুলি সাজাইভেছিল। 
নিঃশব্দে রমলা ঘরে প্রবেশ করিল, অদ্ধেক ভেজ্জান 
দরজার কাঠে ঠেস দিয়! দাড়াইয়া তাহার চিরবহশ্যভরা 
সুরে বলিল,--আপনি সত্যিই চলে যাচ্ছেন? 

ক্ষণিকের জন্য রমলাব লোখরেণুর মত রাঙা মুখেব 
দিকে চাহিযা রজত রংএর বাক্‌সট! শেভিংএর সরপীমের 
পাশে খাখিল। 

চুলগুলি দোলাইতে দোলাইতে রমলা বলিল,- কেন 
ভাল লাগল না? 

 বজ্জত রম্লার অতলম্পর্শ কালো চোখের দিকে 
একটুখানি চাহিয়া বলিল,--অনেক সময খুব ভাল 
লাগলেই চলে যেতে হয়। 

হাসির স্থরে রমলা বলিল,_-পাঁলিষে যাচ্ছেন বুঝি! 

রজত নীরবে তাহার রুমালগুলি গুছাইয়া রাখিতে 
লাগিল। 

দরজাটা! দৌলাইতে দোলাইতে রমলা বলিল, বা ! 
আমাদের ছবিগুলো আঁকা হল ন।? 

ওই আপনাদের ছবি, বলিয়া বিছানার কোণ হুইতে 
দুখানি ছবি রমলার সম্মুখে টেবিলে রাখিল। একখানি 
মাধবীর, আর-একখানি রমলীর ছবি। প্রথমে আসিয়াই 
মাধবীকে যে রূপে দেখিয়াছিল,__সেই পামগাছের তলায় 
পাঠনিরতা মাধবী । আর রমলার ছবিখানি ডুলাক- 
অস্কিত ওমার খৈয়ামের সাকীর মত-_জ্যোত্সার স্বপ্নভরা 
আলোয় হান্মাহানাকুঞ্জের পাশে সে দীড়াইয়া। 

ছবিখানি টেবিল হইতে তুলিয়া লইয়! একটু দেখিতেই 
রমলার মুখ শরৎ-উষার আকাশের মত রাঙা হইয়া 
উঠিল। রজত তখন ধীরে ব্যাগে উপর ঝুঁকিয়া কাপড় 
জামাগুলি কোনমতে গু'জিযা বাখিতেছিল। সেই নত 
দীর্ঘ দেহ বিপর্যস্ত কেশভরা সুঠাম মুখের দিকে রমল! 
ক্ষণিক চাহিয়া রহিল। তাহার ইচ্ছা হইল, রজতের 
হাত হইতে ব্যাগটা টান মারিয়া কাঁড়িয। "লইয়া সমস্ত 
জিনিষ ঘরে ছড়াইয়। ফেলিয়া আবার ভাল করিয়া! 
গুছাইয়া দেয়। রমলাঁর রাঙা মুখের দিকে কটাক্ষ 
করিয়া রজত বলিল/-কেমন হয়েছে? 


প্রবাসী-- শ্রাবণ, ১৩২৯ 
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[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


দৃপ্তত্বরে রমলা বলিয়া উঠিল,_এ কাকাবাবুকে 

দেবেন না । 

বাশীগুলি ব্যাগে রাখিতে রাখিতে রজত বলিল, 
তবে দিন, বাঝে পুরে নি, এখনও জাষগা আছে। 

ভীতলজ্জিতভাবে হুকুমের ভঙ্গিতে রমলা! বলিল, 
না, এ কক্ষনে। কাউকে দেখাতে পাবেন না! 
- রমলার প্রদীপ্তমুখের দিকে চাহিষা রজত বলিল, 
তবে দিন আমি নিয়ে যাই। 

রজতের দিকে ক্ষিপ্ক কটাক্ষ করিয়া--না আমি নিয়ে 
চন্লুম, বলিয়! রমলা ছবিখানি আঁচলে ঢকিয়া। ছুটিতে ছুটিতে 
সিভি দিয়া উঠিয়া আপনার ঘরে ঢুকিয়! দরজায় খিল দিল । 

বাকী জিন্যিগুলি যে-কোনপ্রকারে তাড়াতাড়ি 
পুরিয়া রজত বাকৃসটা কোনমতে বন্ধ করিয়া বাচিল। 
চেয়ারটায় যেন অতি শ্রীস্ত হইয়া বসিয়া পড়িল । 

কিছুক্ষণ পরে মাধবী আসিয়া দরজার গোড়ায় দাড়াই- 
তেই সে ধীরে দীড়াইয়! উঠিল। 
ধীরকণ্ঠে মাধবী বলিল,”_আপনি আজ যাচ্ছেন ? 
নঅকঠে রজত বলিল,--হা ! 


মাধবী একটু চুপ করিযা দাড়াইয়া রহিল। ইচ্ছা , 


হুইল জিজ্ঞাসা করে, কেন চলে যাচ্ছেন, কয়েকদিন বাদে 
গেলে হত না? মনে মনে যাহ! ভাবা ধায় তাহার সবই 
যদি বলা যাইত তবে জীবনে স্থথ বাঁড়িত কি কমিত 
বলিতে পারি না, তাহাই বোধ হয় ভাল হইত। সে 
যাহাই হউক, মাধবী কিছু জিজ্ঞাঁস। করিতে পাবিল না, 
স্থির মূর্তির মত দীড়াইযা ধীরে বলিল-_পুস্পুস্‌ ঠিক 
করুতে হবে কি? 

_না) মোটরেই যাব। 

আচ্ছা, আমি মনিয়াকে দিয়ে চিঠি লিখে পাঠাচ্ছি। 
সঙ্গে কি খাবার দেব? 

-_-কিছু দেবার দর্কার নেই। 

না, রমু কোথায় গেল, সে কি রোষ্ট আর পুডিং 
করুবে বল্‌ছিল-_-আপনার থাকৃতে অনেক অস্থবিধে- হল, 
ক্ষমা করুবেন। 

নিগ্ধ বিনীতকণ্ডে রত বলিল,--না, না, আমারই 
যদি কোন দোষ হযে থাকে, আমায় ক্ষমা করবেন 
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স্থির হইয়া মাধবী দাড়াইয়া রহিল। এই পদ্মরাগের 
মত রাঙা মুখ, নিখুঁত সৌন্দর্ধ্যভরা দেহ, এ যেন কত রাত্রির 
অশ্র জমাট হইয়া দীপ্ত শুভ্র হইয়াছে, এ যেন মৃস্তিমতী 
বেদনা, ওই শুভ্র সুন্দর কপোলে কত ব্যথাময় ছুঃখরাত্রি 
আঘাত করিষাছে, কিন্ত কোন চিহ্ন রাখিয়া যায় নাই, এ 
যেন কত ব্যথা সহিয়াছে, কত ব্যথা সহিবে। এই পরিপূর্ণ 
সৌন্দধ্যময় বেদনার দিকে চাহিয়া রজতের মাথা নত হইয়! 
আসিল। 

বারান্দার শেষপ্রান্তে বতীনের টুপি দেখা যাইতে মাধবী 
ধীরে সরিয়া গেল । 

- হ্যালো রজট, এ কি, এত ঝিমিয়ে পড়েছ, cheer 
up old boy 1-_1165--500£819--602:£5,--বলিয়! 
রজতের পিঠ চাপ্‌ড়াইয়া হাতে ঝাকুনি দিষা হাত পা 
ছুড়িয়া যতীন সমস্ত ঘর যেন কাপাইযা তুলিল । 

রক্ত ধীরে হাসিয়া বনিল,_আমি ত আর তোমার 
মত একটা machine of money-making নই যে দিন- 
রাত সমানবেগে ঘুরুছি আর ঘুরুছি। 

_তা বটে, তোমরা আর্টিষ্ট। 

-হা, আমরা ভাই, গ্রীগ্মে জলি, বর্ষায় কাঁদি, শবতে 
হাসি, বসন্তে উদাস হয়ে বেরিযে পড়ি। 

_ভ্যাগাবগ্ু আর কি-তোমার চেষে আমাব কলে 
থে কুলীটা খাটে সমাজে তার বেশী প্রয়োজন, জান? 
আরে 9801175 ? তাই বল,:5০ 5০৮77, কি হল? 

এই ত বল্পে, ভ্যাগাবগু১ এক জায়গ! বেশী দিন 
সইবে কেন? 

তা বটে, যেখানে যাবে একটা গোলযোগ বাধাবে, 
নিজে টিকবে না, আর কাউকে টিকৃতে দেবে না। 

_ তুমিও কি আজ যাচ্ছ? 

_ত। বল্তে পার্ছি না, that deচend5,--বলিযা 
যতীন থামিযা গেল।--আচ্ছা, তুমি গুছোও, স্মিথের 
কাছে ঘুরে আম্‌ছি, 01199: ৪1 বলিয়া রজতকে আব- 
এক ঝাকুনি দিয়া সে চলিয়া গেল। 

যতীন কিন্তু সত্যই স্মিথসাহেবের কাছে গেল না। 
সে গেটের নিকট আসিযা এক পামগাছের কাছে 
দাড়াইল। একখানি চিঠি গাছের তলাষ তীবাহত পাখীব 
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মত আসিয়৷ পড়িল। দৃঢ়হন্ডে খামখানি তুলিয়া 
ছিড়িয়া পড়িল । আইভারি-ফিনিস কাগজের এককোণে 
এক লাইন লেখা । তাহার চোখ নাচিতে লাগিল, 
মুখ দৃঢ় একটু রুক্ম হইল। কাগজখানি হাতের মূঠায় 
পাকাইতে পাকাইতে প্যান্টের পকেটে পুবিযা সে একবার 
লালবাড়ীটার দিকে চাহিল, তারপর একটু টলিতে 
টলিতে মোটবের দিকে অগ্রসর হইল । মোটবে উঠিয়া 
আব-একবাঁর বাড়ীটার লাল পথের দিকে 'চাহিল। 
ইউক্যালিপ্টাস্‌ গাছের সারিব পাশ দিষ| মাধবীর শাড়ীর 
লাল পাড় লাল কাকরের উপব লুটাইয়া অদৃশ্য হ্ইযা 
গেল। সেই সময রজত যদি ড্রইংরুমের সম্মুখে বারান্দার 
কোণে থাঁকিত তবে সে হয়ত তাহার স্থটকেসে বংএর 
বাঝ্পটা তখনও ভবিভ ঘা, কিন্ত তখন সে একটা সিক্কের 
রুমালের মধ্যে রম্লার একটি ছোট ছবি রাখিব! বাক্স বদ্ধ 
করিতেছিল। আর তাহার উপরের ঘরে রমলা তাহার 
বাক্স খুলিয়া শাড়ীগুলির তলায নিজের ছবিখানি 
রাখিতেছিল। - 

যতীনের মোটরের পেছনে-ওড়ানো লালধূলি দেখিতে 
দেখিতে মাধবী ধীরে ধীবে গেটের দিকে অগ্রসর 
হইয়া তাহার প্রিয় পামগাছের তলায় আসিল। মোটরের , 
শব্ধ যখন দূরে মিলাইয়া গেল, সে কাকরের উপরই যেন 
অতি পরিশ্রান্ত হইয়া বসিযা পড়িল । শুন্তমনে বোদ্রভবা 
প্রান্তরের দিকে চাহিযা রহিল। আকাশ -আলোক 
অতি উদাস, চারিদিক নিঝুম, বেন বৌদ্রময়ী রাত্রি । 

কাজী সাহেব তখন ধোগেশ-বাবুকে জেবুন্নেসাব 
কবিত।-ুনাইতেছেন__ 

গুফ তম্‌ আজ্‌ ইশ কে বক্তা 
আয় দিল্‌ চে হাসিল কৰুদাই। 
গুফৃত্‌ মাবা হাসিলে জুজ 
নালাহয়ে হাম্‌ নিস্ত ॥ 
ভাঁলবাঁপার অনেক কথাই ত বলা হইল, কিন্তু ওরে 
আমার মন, তুই কি লাভ কবিলি? মন উত্তর করিল, 
অশ্রমালী ভিন্ন আর কিছুই নষ। 
১৩ 
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পর ক্রোশ, ক্রোশেব পব ক্রোশ। অনন্তের চিরচঞ্চল 
চিরকললোলম্য ন্সিষ্চণীল রূপের পাশে চিরস্থির বিবাট 
শুন্যতাময় উদাস স্তব্ধ ধূসর বূপ--তাহার উপর চিব- 
জ্যোতির্ধধেব গমনাঁগমনের পদরেণু জ্যোত্ফিমণ্ডলের 
নর্তনমঞ্চ অনস্তব্যে।ম। 

রাত্রির রহস্তমষ অন্ধকারের ভিতর ধূসর বালুভূমির 
উপর দি! একখানি জীর্ণ থক্জুরপত্রাচ্ছাদিত গরুর গাড়ী 
চলিযাছে। কধেকানি কালো মেঘে দশমীর চাদ 
ঢাকিয়া গিষাছে, ছোট ছোট দৈত্যের মত ছিন্নকালে! 
মেঘভরা আকাশের তারাগুলি পথহারা শিশুদেব মত 
করুণ নয়নে ত।কাইয়া আছে-_-পথহীন জনহীন ভূমি 
অন্ধকারের সহিত মিশিধা গিয়াছে, চারিদিকে তিমির- 
রাত্রির মায়া, তাভার মধ্য দিষা মানবেব এই অতিগ্রাচীন 
যানটি রাত্রির পরপারে কোন অরুণ-লোকেব যাত্রী । 

গরুর গাঁড়ীটি একটু বেগে চলিতেছে, তাহাঁব কেবো- 
সিনের লনের মৃদু আলো! বালুকারাশির উপর ঝক্ঝক্‌ 
করিতেছে, শীর্ণ গরু দুইটি মাঝে মাঝে বিমাইথা 
পড়িতেছে, আর বিড়ি টানতে টানিতে উড়িধা গাড়োয়ান 
তাহাকে পুচ্ছ মলিয়া ঠেলা দিয়া জাগাইয়া দিতেছে; 
তারাগুপিব মত করুণ চোখে চাহিয়া গক দুইটি মেঘাচ্ছন্ন 
পথের দিকে অগ্রসর হইতেছে, গলাব ঘণ্টাগুলি বাজিয়া 
উঠিতেছে,_কতদূর আর কতদূর ? 

গাড়ীর ভিতব বহক্ষণ নিদ্রা যাইবার বৃথা চেষ্টা 
করিযা থে যুবকটি মাথাব চুলগুলি নাড়িতে নাড়িতে 
উঠিয়া বসিল, পে রঞ্রত। পিছনের ঝাপি তুলি দিষা 
ছাউনির গায়ে এক বালিশ রাখিযা তাহাতে হেলান 
দিষা বসিঘা সে একটা চুরুট ধরাইল। চারিদিক মৃ্যুপুবীর 
মত নির্জন, ছায়াৰ ভরা, সমুদ্রের কল্পোল স্থদুবদেশেব 
স্বপ্নের মৃত, বুকচাপা দীর্ঘনিশ্বাসের মত অতি মৃতু বাতাস 
বহিয়া বালুকারাশি কাপাইয়া সিরসির করিযা বহিতেছে, 
একটি তারা মাথার অতি নিকটে জবলিতেছে, ভাহা নিশ্বাস 
যেন গায়ে লাগিতেছে। রজতেব গ! পিবসিব করিতে 
লাগিল, কিন্তু পায়ের কাছেব চাদরটা টানিয়া লইতেও 
কুড়েমি ধরিল। এই তৃণহীন জীবহীন পথহীন বাঁলু- 
সমুদ্রের উপর দিষা রাত্রির অন্ধকারে কোথায় তাহার 
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যাত্রা! কোনাঁরকের থে শিসৌন্দধ্য তাহার মনকে 
টানিষা লইয়া চলিবাছে, পাত্রিপ্রভীতে তাহার ত দেখা 
মিলিবে। কিন্ত? ধীরে সে চাদরটা তুলিয়া লইয়া পায়ে 
জড়াইল, চিররহস্কময় আজন্ম-ঈপ্নিত দুইটি কালোচোখ 
তাহার সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। এই অনীম স্তব্ধ শৃন্ততা 
ছাড়াইযা অদ্ককাব ছাড়াইয়া সে চলিয়াছে;-_পথের কোন্‌ 
সঙ্গিনীর জন্য, কোন্‌ কণ্ঠেব কথাগীতের জন্ম, কোন্‌ মুখের 
দীপ্ত আলোর জন্ত প্রাণ ভূষিত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছে। 

একটি ছোট নদীর তীবে গাভী আসিয়া পৌছাইল। 
অন্ধকাব রাত্রির চোখের জলের মত নিবাখিয়া নদী 
মরুভূমির বুক হইতে উৎসারিত হইয়া অতি ধীরে বহিযা 
ধাইতেছে। কয়েকটি পাখীর ডানার শব্দে আকাশ 
শিহরিযা উঠিল, মেঘ সবিয়া গিয়া চাদের আলো দেখা 
দিল, বাতাস জোবে বহিতে লাগিল । ন্দীজলের ছল- 
ছল শব্দে রজত যেন স্বপ্ন হইতে জাগিষা উঠিল। 
অন্ধকাবের বুকে কোন্‌ আঁখির আলোর জন্য প্রাণের 
কান্নার মৃত এই নদীটি ! 

ধীরে ধীরে রজত গাড়ী হইতে নামিয়। লোহা- 
বাঁধানো পাহাড়ে লাঠিটি লইয়া নদীর তীরে আসিষা 
দাঁড়াল । চারিদিকে কাকে! ছায়ার মাথা, চাদ হইতে 
ঝরিয়া-পড়া আলো সে অন্ধকারে বেন পথ হারাইষা 
ফেলিযাছে। নদীর পবপারে কয়েকটি মানুষের ক শোনা 
যাইতেছে, কথেকটি উড়িয়া পান্ধীবেহারাদের গুঞ্জরণ, 
দুইটি আলো! মিটিমিটি জলিতেছে। 

এই জল, আলো, মানুষের কণ্ঠ শুনিয়া বজতের 
মন যেন সচেতন হইয়া উঠিল। ধীরে নদীর তাবে 
বসিল। সহসা পরপাবের মাযালোঁক আগুনের রংএ 
রঙীন হইয়া উঠিল । উড়িয। বেহারাগুলি আগুন 
জালাইয়। তামাক খাইনে বসিয়াছে। আগুনের রাড 
শিখার চারিদিকে গোল হইয়া তাহারা বসিয়াছে। 
তাহাদের কালো মুখ হলুদের রঙে ছোপানো। নিকটে 
পান্ধীর উপর হেলান দিয়। দাঁড়াইয়া এক তরুণী মুর্তি, ঠিক 
একখানি ছবির মত, মুখ ঠিক দেখা যাইতেছে না শুধু 
তাহার শাড়ীর ঝলমলানি আব কথার স্থুর আর তাহার 
সুতীক্ষ সুস্পষ্ট ছায! অগ্নিশিখাময় পটে ছবির মত আকা । 


A 


CC 


ক 


চে 


bl) 


৪র্থ সংখ্যা ] 


পি পসপাস্সিপাকটি পা পাটি পাটি পাটি EN ANN ৯৯৫৯ AN আপাত 


গরুরগাড়ীথানি যখন নদী পার হইয়া অপর তীরে 
আসিয়া পৌছিল তখন পান্ধী সম্মুখে বহুদূব পথ অগ্রসর 





হইয়া গিয়াছে। রজত দূরে মরীচিকাব মত পান্ধীর 
আলোর দিকে চাহিয়া রহিল। গাড়ী মৃদু আর্তনীদে, 
চলিতে লাগিল । 


দূবে অন্ধকারে গাছের ছাঁযায একটি ছোট গ্রাম 
সুযুধ, মাঝে মাঝে এক-একটা গাছ যেন পথের ধার 
হইতে মুখ বাড়াইয়। আবার অদৃশ্য হইয়া পড়িতেছে, 
অন্ধকারের ভিতবে হরিণের পাল কোথাষ ছুটয়! গেল। 
যাত্রাপথের বিভীষিকা যেন কাঁটিযা যাইতেছে, বিরাট 
শন্ততা প্রাণের হিল্লোলে পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে,__লক্ষ- 
কোটি তারার গমনাগমনের ছন্দ, কৃত শত কীটপতঙ্গের 
রিনিঝিনি। এ পৃথিবী জুড়ি যাত্রার সহিত রজতও 
চলিয়াছে । 

ধীরে বাশীটি লইয়া বজত একটি গানের সুর বাজাইতে 


লাগিল, পিছনে-ফেলা নদীর কালো জল ঘেন বালুতটের ' 


কানে কানে তাহারি গানের কথা কহিয়া যাইতে 
লাগিল, 
“আমি তোমাষ যত গুনিয়েছিলাম গান 
তার বদলে আমি চাইনি কোন দান ।” 
*সম্মুখপথে পান্ধীতে বদিয়া রমল! পান্ধীবেহারাদের 
করুণ গুঞ্জরণধ্বনিব স্থবে স্বরে গাহিতেছিল_ 
"এইটুকু মোব শুধু রইল অভিমান, 
ভুল্‌তে সে কি পার ভুলিয়েছ মোর প্রাণ ৷” 
পান্ঠী ও গরুর গাড়ী চলিয়াছে, আলো-অন্ধকারের 
ভরোতের ভিতর দিয়া । দুই যাত্রী পরস্পর হইতে বহু- 
দুরে, তবু তাহারা পবস্পরেব সঙ্গ অনুভব করিতেছে । 
একে একে তারা নিভিয়া যাইতেছে, জ্যোৎস্না মান 
হইয়৷। আসিতেছে, বাতাস থামিযা গিম্বাছে। আসমুদ্র 
চন্দ্ৰভাগা উষার আলোক-আঁধারে স্তব্ধ । জ্যোতিম্মষ সন্তান 
জন্মের গ্রসববেদনার মৃত সমস্ত আকাশ কাপিতেছে। 
পূর্বাকাশে রক্তবিন্দুর মত এক অয়িস্ফুলিঙ্গ জনিয়া 
উঠিল, ধীরে ধীবে দিকে দিকে অগ্রিশিখা নাচিষা 
উঠিতেছে। 
রক্ত গাড়ী হইতে নামিয়া লাঠি হাত কবিয়া 


রূমল। 


৪৯৩ 








পূর্বাবাশে অনল-ভবা৷ মেঘস্তপের দিকে চাহিযা গাভীর 
আগে আগে চলিল। কাধ বদ্লাইতে সম্মুখে পান্ধী 
একবাব থামিল, তাঁহার তরুণী আরোহিণী নামিল, 
উষার বক্তমায়ায রজত তাহার স্বপ্রমৃত্তি আবার দেখিতে 
পাইল। 

চাজাবিবাগেব পথের সেই সন্ধ্যার কথা মনে পড়িল। 
সেই যে অন্ধকার রাত্রিব দিকে ঝুঁকিয়া-পড়া তীর-বেধা 
নীড়-হাবা পাখী যাত্রা করিয়াছিল, সে যেন জ্যোতির্শয় 
লোকের ত্বাবে আসিষা পৌছিষাছে, সমূত্রের জলে স্নাত 
নির্মল দুই পাখা মেলিয়া আবার নব আলোকেব যাত্রা 
সুরু করিয়াছে । 

আকাশবীণার স্বর্ণতন্ত্রীতে আলোকের জযগান 
বাজিয়া উঠিল); পৌছিযাছে, অন্ধকার রাত্রি পার হইয়া 
জ্যোতির্বয়ের দ্বারে আসিযা পৌছিযাছে। তিমিবছুষার 
উন্মুক্ত করিয়া তিনি আবিভূর্তি হইযাছেন। গলিত 
সোনাব মত আলোব ধাবা পূর্বাকাশ হইতে ঝরিয়া পড়িয়া 
সমু্রতরঙ্গে রভ্ত-তরঙ্গের মত গড়াইয়া আসিতেছে, রাত্রির 
কালো পাঁথবের উপর রাঙা আলোর তরঙ্গ আছাড়ি- 
পিছাড়ি পড়িযা ভাঙ্গিষা ধূলিসম চূর্ণ কিচুর্ণ হইয়া দিকে 
দিকে ছড়াইয়া যাইতেছে, বালুভূমি স্বর্ণরেণুর মত ঝিকিমিকি 
কবিতেছে, চন্দ্রভাগার তীর্ঘজল রক্তচন্দন-ম্রোতের মত 
দেখাইতেছে। 

কোনার্কের মন্দির পুজাপ্রদীপের শিখার মত 


জলিতেছে। তাহার ভগ্রচূড়ায়, তাহার মকশধ্যানিমগ্ন 
পাথরগুলিতে তাহাব বন্শিখরে আতগ্তরক্তেব প্রলেপ 


মাখানো, রাঙা আকাশের পটে পূজ্জারত সাধক-মৃ্তিব মত 
আকা । কুধ্য-দেবতাঁর প্রতি মানব-অন্তরের চিরস্তন বন্দনা, 
শিল্পীর এই মানস-কম্ল ধরণীর বুক হইতে উচ্ছৃসিত 
জযগানের মত এই জনশূন্য সমুদ্রকূলে বালুভূমে শতাব্দীব 
পর শতাব্দী জাগিয়া আছে, দিনের পর দিন নব নব 
যাত্রীদলেব কানে কানে পাঁথরের বন্দনাগান বাঁজিয়া 
উঠিতেছে,_জয, আলোর জয়, হুর্ধ্যদেবতার জয ! 

"রাঙা আলোর মায়া ধীরে ধীবে কাটিয়া যাইতেছে । 
ছুধেব মত সাদা আলো, চারিদিকে প্রখর প্রদীন্ত আলো । 

তরুণী পান্ধীর ভিতর উঠিয়| বসিয়াছে, ছয় বেহারার 
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কাধে পান্ধী যেন উড়িযা চলিয়াছে। দুবে মিলাইয়া 
গেল । 

বজত 
লাগিল । 

সেইদিন সন্ধ্যায় টমত্রীবনেব ক্সিগ্বছাধায এক বটগাছের 
'নিজ্জন কোণে রজত ও রমলা পাশাপাশি আসিয়া 
বসিল। সমস্ত দিন ধরিয়া তাহাবা কোনাবকের মন্দিব 
ঘুরিয়াছে, প্রতি শিলা, প্রতি মুদ্তি বেন প্রদক্ষিণ করিষাছে। 
রজত রমলাকে সব বুঝাইযা দিষাছে_এই উড়িস্বার 
শিল্পধারার সঙ্গে ভাবতের অন্ত শিল্পধাবার যোগাযোগ, 
ইহাক শিল্পপ্রণালীর কৌশলগুলি, স্ু্যমুষ্তি সম্বন্ধে কোন্‌ 
পণ্ডিত কি বলিযাছেন, রাজহস্তীর স্থবিপুল গার্ভীষ্যময় মৃ্তি, 
অরুণ-অস্থে গতির ভাবাত্মক মূর্তি, ইত্যাদি নানা কথ। 
বলিষ! সালাঙ্গুল নরমিংহের এই আশ্চর্য শিল্পবীন্ঠি 
ব্যাখ্যা করিয়াছে । 

সমস্ত দিন বাহিবের কথাই হইযাছে, ছুই জনেব 
মনে যে কথাগুলি কানায় কানায় ভরা ছি সে 
মনের কথা কেহ কিছুই বলে নাই । 

দুইজনে পাশাপাশি বপিল, চারিদিকে আলোছাক়্ার 
মায়া, সম্মুখে একাদশীর চন্দ্র উঠিতেছে। 

রমলা ধীরে বলিল--আচ্ছা, তুমি অমন করে” চলে’ 
গেলে কেন? 

ধীবে রমলাব হাত নিজের হাতে টানি্যা রজত 
বলিল--সে আর-একদিন বল্ব, আজ থাক্‌-_আচ্ছ! 
তুমি ষতীনের বিয়েতে গিয়েছিলে? 

রমলা বলিল _ন1 যাইনি । তুমিও যাঁওনি ? 

আঙ্গুলে আঙ্গুল জড়াইষাঁ ধরিযা রজত বলিল 
আমি ত কল্কাতাঁ্ ছিলুম না) চিঠিটা কল্কাতা ঘুরে 
আগ্রা যাষ, সেদিন তাজমহল দেখে ফিরছি, ঘরে 
এসে দেখি একখান! লাল চিঠি, সমস্ত রাত সেখানা 
খুলতে সাহস হয়নি । 

ও,-_বলিয়া রমলা হাসিযা উঠিল, গাছের পাতাগুলিও 
সে হাসিতে নাচিয়া উঠিঙ্গ । 

রজত বলিল,-_হা, পবেব দিন যখন খুলে পড্লুম 
মাধুবীর সঙ্গে বিয়ে 


ধীরে গাড়ীতে উঠিল। গাভী চলিতে 


প্রবাসী-_শ্রীবণ, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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তারপর, কি করুলে ?_-বলিয়া রমলা দুষ্টামিভবা চোখে 
চাহিল। 

তাহাব হাতের সোনার চুড়িগুপি নাড়িয়া টুং টুং মিষ্ট 
শব্দ করিতে করিতে রজত বলিল,_তঙ্ষুনি প্যাক করে’ 
ষ্টেশনেব দিকে ছট্দুম। 

_বিষেতে ধেতে ? 

-না। 

_ তবে? 

বমলার মুখের দিকে বিছ্যাৎ-কটাক্ষ করিষা রজত 
বলিল--তোমার সন্ধানে। ভাব্লুম লৌন্দরধ্যলক্ী যখন. 
বাঁধা পড়েন নি, একবাৰ ত দেখা পেয়েছিলুম এই পাঁথরেব 
রাজ্যে, কবর ঘুরে শিক্পন্ন্বরীর সন্ধান করেঃ আর 
কি হবে। 

শিল্প দেখার নাম করে' বেশ দেশে দেশে ঘুরে 
বেড়ান হয়েছে! কোথায় কোথায় গিয়েছিলে ? 

দিল্লী, আগ্রা, অমৃতসর | 

বেশ, দিব্যি একা একা বেড়িযে আস! ইল! জান, 
তোমার জন্যে এবার আমার পরীক্ষা দেওয়া হল না? 

হাতে হাত জড়াইষা বজত বলিল্দ,_আর তোমার 
জন্যে আমাব একখানাও ছবি আঁকা হয় নি, আব টি 
হলে 9৪7৪ করিষে ছাঁড়তে | 

কাধে কাধ ঠেকাইষা দুইজনে বসিয়া রহিল | 

রমলা ধীরে বলিল--আচ্ছা, জীবনটা কি মঙ্জার, 
নষ? পৃথিবীটা মাঝে মানে এমন অদ্ভুত লাগে, যখন 
ভাব্তে বসি কিছুই বুঝতে পারি না। 

তাহার চুলগুলি লইযা খেলিতে খেলিতে রজত বলিল 
_বুক্তে না চেষ্টা করাই সবচেয়ে ভাল, ততক্ষণ পিয়ানা 
বাজালে_- 

রমলা ধীরকঠে বলিয়া যাইতে লাগিল--আছ্ছা 
ধবো, সাত মাস আগে, তুমি কোথাষ ছিল্সে, আমিই বা 
কোথাষ ছিলুম, কেউ কাউকে জান্তুম না ত, মাঝে মাঝে 
ভাবি কে যেন টেনে নিযে যায়, সে কি ঘটাবে, কি 
দেখাবে, কোন্‌ পথে নিষে যাবে, কত লোক তাকে কত 
কি বলে, কেউ বলে Fate, কেউ circumstances, কেউ 
0০৭, কেউ [416 1০7০9, আমি কিছুই বুঝতে পারি না 


বউ 


৪র্থ সংখ্যা | 


উপনিষদে শিক্ষা-প্রণালী ও ব্রহ্মবিদ্যায় ব্রাহ্মণের প্রভাব 


৪৭৫ 


পসলাসলাসিলাসলাসিলা সপাসিপাসিলাি পাসিলাস্ি ঘ পান্টি পাটি পাটি পি পাটি লাস পাস্টিপাি পা পিপি পাশ পপি পািলাস্পিসিপ পাস্পাস্ল্পিছি পা পা বাতি লাও লাস লাস ত সা ল তলে ও পাস্পাসিপাসিপািপাসিপাস্পিলাসিলীসপাসিপাস্পিপাছি লী 


ধীবে রমলার কাধে হাত রাখিয়া রজত বলিল,_কি 
দরকার বুঝে? চেষে দেখ কি সুন্দর রাতটা--এই সাগব 
আর মকুতূমিব মাঝে মন্দিরটা_-এর দিকে চাইলেই যেন 
মনে হয মাম্ষ শুধু সাগর ভিডৌয়নি, মরুভূমি পার 
হয়নি, বারুদ কামান তৈরী কবেনি, সে মনের আনন্দে 
সৌন্দর্যের স্থান্ট করেছে । 

অতি মিষ্টি গলায় রমলা এ ! 

রজত ধীরে উত্তর দিঙ্স--কি? 

একটু ধেন ভীত হইয়া রমলা বলিপ,_-ওদিকে কিসের 
শব্দ হচ্ছে। 

রজত একটু হাসিয়া বলিল,-_সাপটাঁপ হবে । 

রমলা একটু গম্ভীব স্থরে বলিল,_-আচ্ছা» যে এমন 
সুন্দর রাত, এমন চাদের আলো! সৃষ্টি করেছে, তার সাপ 
সৃষ্টি করবার কি দর্কাঁর ছিল, যদি সাপকে সুন্দর করেই 
তৈরী করুলে, তার মুখে বিষ ভরে’ দিলে কেন 

রজত বলিল,__এক হাতে প্রাণ আর এক হাতে মৃত্যু, 
এক হাতে ফুলের মালা আর এক হাতে বজ্জ--থাক্‌ ওসব 
কথ]। দেখ, ওটা সাপ নয়_ একটা হরিণ, কি স্থন্দর চোখ 
দুটো! নয়? 


চু 


রমলা উচ্ছৃসিত হইয়া বলিযাঁ উঠিল,1০৮০1) ! 

রজত হাতের সহিত হাত জড়াইযা বলিল/_-ভোমার 
সেই The moon shines bright in such a night 
৪5 thi5ট| আরম্ভ করনা! . 

রমলা রজতকে একটু ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া বলিল, 
-_ যাও । 

বজত আবার সরিয়া বসিল, রমলার আশ্গুর-আঙ্গুল- 
গুলি ধরিল। রমলার মনে হইল রজতের দেহ যেন 
একটি বীশী, রক্তধারার ছন্দে কি স্থর বাজিতেছে তাহা 
তাহার দেহের স্পর্শে অমুভব করিতে লাগিল। আর 
রজতের কাছে রমলা মৃত্তিমতী সঙ্গীত, পথহারা সমস্ত 
রাগরাগিণী যেন তাহার মধ্যে আশ্রয় লাভ করিয়াছে। 
হাতে হাত জড়াইয়া দুইজনে বসিধা রহিল। 

তাহাদের ঘেরিয়া পিছনে বনের অন্ধকার ঘনাইঘা 
আসিতে লাগিল, মন্দিরের প্রতি শিলায় মৃর্দজের মত 
জীবনকল্লোলময় কোন্‌ নীব সঙ্গীত বাজিতে লাগিল। 
সম্মুখে একে একে তারা ফুটিয়া উঠিতে লাগিল, সোনালী 
বালুচরে জ্যোৎস্না ঝরিয়া পড়িতে লাগিল । 

(ক্রমশঃ) 


শী মণীন্রলাল বনু 


উপনিষদে শিক্ষা-প্রণালী ও বিদ্যায় ্রাহ্মণের প্রভাব : 


আশ্রম বিভাগের উদ্দেস্ত ও প্রাচীনত্ব ৷ 
পূর্বে ছিজ্রাতিগপের জীবন চারি আশ্রমে বিভক্ত" 


হইত এবং তাহার প্রথম আশ্রম কেবল বিষ্তাশিক্ষার 


জন্যই নির্দিষ্ট ছিল | গ্রস্থ/ক্ষর-জ্ঞানেই এ শিক্ষার 
পর্যাবনান হইত না, ইহা! বিদ্যার্থাৰ সমগ্র জীবনকে 
নিয়মিত করিয়া তাহাকে ভবিষ্যতের দুঃখকষ্ট সহ করিবার 


উপযোগী করিয়া তুলিত। এজন্যই ইহার নাম হইয়াছিল 


‘আশ্রম’ [ শ্রমু তপসি খেদে চ]| এন্কস আতশ্রম-বিভাঁগ 


পববর্তী কালেব প্রবর্তন নহে; উপনিষদ্‌ গ্রন্থেই আমর! . 





* মেদিনীপুবে বঙ্গীয় সাহিত্য-সন্মিলনেব অধিবেশনে পঠিত । 


রা ১) গৃহস্থ (২), বানপ্রন্ (৩) ও সগ্যাপ (৪) এই 
চতুরাশ্রমের স্পষ্ট নির্দেশ দেখিতে পাই । 

ধক্সংহিতা (৫), তৈত্তিবীয় সংহিতা (৬), অরর্বব- 
সংহিতা (৭), এতরেয় ব্রাহ্মণ (৮), তৈত্তিরীয ব্রাহ্মণ (3), 





(১) 
(২) 
(৩) 
(৪) 
(৫) 
(৬) 
(৭) 
(৮) 
(2) 


ছাল ২.২৩,১ | ৮, ১৫1, 

ছান্দো €, ১৪, ২1 ৮, ১৫ 

ছান্দো €, ১০, ১ । 

বৃহ ৪, ৪, ২২, ছান্দে ২, ২৩, ১1 শ্বেতা ৬, ২১ । 
খবক্‌ সং ১০, ১১৯, ৫ । 

তৈত্তি সং ৬, ৩, ১) €। 

অথর্ব ৬, ১৮, ২1 ৬, ১৩৩,৩ | ৭১১*৯,৭ | ১১১৫,১। 
এত ব্র। € ১৪1 ২২,৯। 

তৈত্তি ব্র। ৩৭,৬৩1 


শতপথ ত্রাঙ্গণ (১), গোপথ ব্রাহ্মণ (২) প্রভৃতি বৈদিক গ্রন্থে 
সর্বত্রই বিশেষ ভাবে ত্রক্ষচর্যযাশ্রমেব উল্লেখ পাওয়া যায়। 


উপনয়নের সহিত শিক্ষার সম্বন্ধ । 


সাধারণতঃ অষ্টম হইতে যোড়শ বর্ষের মধ্যে উপনয়ন 
সংস্কারে দীক্ষিত হইয়া (৩) ব্রাহ্মণ বিদ্যার্থীকে প্রথম 
আশ্রমে প্রবেশ করিতে হইত । প্রাচীন যুগে বিদ্যাশিক্ষাঁৰ 
সহিত উপনষনের কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, তাহা প্রচলিত 
আধুনিক ব্যবস্থা দেখিয়া বুঝিবাব উপায় নাই । উপনিষদে 
দেখা যায়--সকল প্রকার উপদেশের প্রারস্তেই উপনযনের 
আবশ্যকতা ছিল (৪)। 

ইহা নিশ্চয়ই আধুনিক উপনয়নের, মত বৃহৎ অনুষ্ঠান 
ছিল নাঁ। ধর্শশশাস্ত্রে প্রত্যেক বেদ অধ্যয়নের জন্ত পৃথক 
উপনয়ন ব্যবস্থা . বিহিত হইয়াছে (৫) বোদত্রয়ীর 
সারভূত গায়ত্রীমন্ত্রে দীক্ষিত হওয়ায় একবার সংস্কাবেই 
খক্‌, সাম, ও যজুঃ, এই তিন বেদের অধ্যযন চলিতে 
পারিত ও অধর্ববেদ পাঠের জন্ত পুনরুপনয়ন আবশ্যক 
ইইত (৬)। পূর্বে কেবল বিদ্যাশিক্ষার জন্যই এই সং 
টির প্রয়োজন হইত; তণ্ঠিন্ন ইহার অন্ত কোন মুখ্য 
'উদ্দেশ্য ছিল না (৭) | 

প্রাচীন যুগেও অধ্যয়ন ত্রাঙ্গণের আবশ্যক ছিল৷ 

দেখা যাইনতছে__বেদীধ্যয়নের জন্যই উপনয়ন সংস্কারের 
প্রয়োজন; সুতরাং এ সংস্কার যেদিন হইতে দ্বিজাতি- 
গণের অপরিহার্য অনুষ্ঠান বপে প্রবর্তিত হইল (৮), 
বেদাঁধ্যয়নও সেদিন হইতে তাহাদিগের অবশ্যকর্তব্য 
রূপে নির্দিষ্ট হইল ৷ ইহার প্রাচীনত্বে কে'ন সন্দেহই নাই । 
অন্ুপনীত ব্রাহ্মণের কল্পনাই যেন অসম্ভব বলিয়া মনে 
হয। সংহিত! (৯) ব্ৰাহ্মণ (১০) প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থ 
শত বা ১১,৩১৩,১ | ১১,৩,৩,৭ | 
গোঁ ব্রা ১,২,১-৮। 
আঁদ্ব গু ১১১৭। 
i EEE নত 
আপ ধৰ্ম্মসূত্র ১,১,১,৮-৯। 
বতানস্থত্ৰ ১,১, ৫1 
উপনযনং বিদ্যার্থস্ত শ্রতিতঃ সংস্কাবঃ ( আপত্তন্ব ১১১১৮, | 
(৮) “ষজ্ঞৌপবীত্যেবাধীধীত” তৈত্তি আর ২,১,৩। 


(৯) অধর ১১,৫,৩। 
(১১) শত ত্র ১১০৫৪) 





(১) 
(২) 
(৩) 
(৪) 
(te) 
(৬) 
(৭) 


প্রধাসী- বণ, ১৩২৯ 


পপি ল সির্পাটিত ১৫৯ ২ দলও ত ৯৫৯৫ সততর্পাসি ৩৯৯ সপ তাস ৯৫৯৯ ০৯ পসিত পাসত 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


পা ০৯ পাসিত ৮১৩৯৩৯৩৯৯৫৯ ৯৩১৩৯ ৯৩১০ ২৩৯৩৯ পতিত ৩১৯৫৯ ত৬ সপ ELS 


উপনর়নের উল্লেখ পাওয়া যায় । স্থৃতবাঁং “ছান্দোগ্যো- 
পনিষদের সময়েও অধ্যঘন ব্রাহ্মণের অবশ্যকর্তব্য বলিয়া 
পরিগণিত হয নাই” এরূপ সিদ্ধান্ত (১) সমীচীন বলিয়া 
মনে হয় না। “আমার বংশে কেহ লেখাপভা না ক 
কবার জন্য নিন্দাভাজন হন নাই” আরুণির এই উক্তি (২) 
হইতে কেবল. ইহাই জানিতে পারা যাষ যে তখনও 
কোন কোন্‌ বংশে অবিদ্বান্‌ ব্রাহ্মণ ছিলেন। কোন 
মূর্থকে দেখিয়াই তাহার দেশে অধ্যযনের বিধান নাই, 
এমন কথা বলা ষাঁষ না; কাবণ বিধান থাকিলেও 
সবলেই মেধাবী হইতে পাবে না । বরং আকুণির উক্তি 
হইতে ইহাই মনে হয় যে পরবর্তী কালের মত (৩) সে 
যুগেও বিদ্যাহীন ব্রাহ্মণ বিশেষ নিন্দাভাজন ছিলেন । 
গুরুকরণ । 

পিতা! স্বয়ং অধ্যাপক হইলে কখন কখন পুত্র হ্বগৃহেই 
উপনীত হইয়া পাঠারস্ত করিতেন (৪); কিন্তু অধিকাংশ 
স্থলেই ত্রতনিয়মাদির সম্যক পরিপাঁলনের জন্য বালক অন্ত 
গুরুর নিকট প্রেরিত হইত (৫)। প্রসিদ্ধ বিদ্বান আরুণির 
পুত্র শ্বেতকেতুকেও সংঘম-অভ্যাদের জন্য গুরুগৃহে 
যাইতে হইযাছিল। যথারীতি কঠোর ক্র্ষচর্যের পর 


গৃহে ফিরিষা তিনি পিতার নিকট গভীরতর বিষয় শিক্ষা 


করিয়াছিলেন (৬)। বিদ্যার্থিগণ নানাস্থান পধ্যটন কবিয়। 
একাধিক গুরুর নিকটও অধ্যয়ন করিতে পারিতেন (৭)। 
বেদ প্রভৃতি সাধারণ পাঠ্য বিষষগুলি গুরুব নিকট 
অধ্যয়ন করিয়া ধশ্মজিজ্ঞাসা, ব্রহ্মজিজ্ঞাস! প্রভৃতি বিশেষ 
বিশেষ জিজ্ঞাসাব জন্য ব্রন্মচারিগণ আবশ্যক হইলে অন্ত 
কোন বিশেষজ্ঞের নিকট যাইতেন । 

মদ্রদেশে পতঞ্চলে যজ্ঞবিদ্যায় বিশেষজ্ঞ কাপ্য নামে 
এক পণ্ডিত ছিলেন। এ বিদ্যা অধ্যয়নের জন্য বহু 





Phil. of the Upanishads, Deussen, p. 369. 
“ন বৈ সোম্যাম্মৎকুলীনোহননুচ্য ব্ৰহ্মবন্ধুরিব ভবতি” 
(ছান্দো ৬,১,১ ) 3 

“তপঃশ্রতাভ্যাং যো হীনোজাতিব্রাহ্মণ এব সঃ” 
(২২৬ | পাঁতঞ্জল মহাঁভাঁষ্যোঁদ্ধ ত্লোক ! ) 
বৃহ ৫,১,১। 

(৫) ছান্দে| ৬,১,১ 1৮১৫ বৃহ ৬,৩৬। 

(৬) ছান্দে ৬,১। 
" (৭) যত্বেখ তেন মোপসীদ ততন্ত উদ্ধং বন্দ্যামি (ছান্দে।৭১,১)। 


(১) 
(২) 


(৩) 
(8) 


৪র্থ সংখ্য! | 


৯ পা পাটি লা পাও লাও পাটি লাওলোসলাসি পা ত ও লাস পাচ্ছি লাস লাও পাঁছি লাম লাও লাস লাম পাটি লাখ লস ৰামে 


বিদ্যার্থী তাহার নিকট যাইতেন (১)। অশ্বপতি বৈশ্বানর 
বিদ্যায় অভিজ্ঞ থাকায় ওঁ বিষয় জানিবার জন্য ছয়জন 
& ত্রাণ তাহার নিকট উপস্থিত হন (২)। স্বশাখীয গুরুর 

নিকট অধ্যয়ন প্রশস্ত হইলেও বিশেষ প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন 
পণ্ডিতের পক্ষে এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিতে পারিত। 
ষজুর্ব্বেদবিদ্‌ যাজ্জবন্ক্য ষভূর্কেদ ব্যতীত সাঁমবেদেরও 
অধ্যাপনা করিতেন ৩)। 


গৃহস্থ গুরু ও শিক্ষার কেন্দ্র । 


গুরুগণ সকলেই বনবাসী সঙ্গ্যাসী ছিলেন না । তাহাদের 
মধ্যে অনেকেই পরিবারবর্গের সহিত গ্রামে বা নগরে 
বাস করিতেন (৪)। বিদেহ, কাশী, পঞ্চাল, মন্ত্র প্রভৃতি 
স্থান বিদ্যার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। উপনিষদ ও ক্রাঙ্গণে 
এরূপ উল্লেখ পাওয়া যায় যে কুরুপঞ্চালে বহুপণ্ডিত 
বান করিতেন (৫) এবং বিদ্যার্থিগণ মদ্রদেশে (৬) ও উত্তর 
ভারতে (৭) অধ্যয়ন করিতে যাইতেন। 


বিদ্যার্থীর কর্তব্য 


গুরুগৃহে বাসকালে ব্রহ্মচারী সর্বদা গুরুর নিদেশবর্তী 
“পশকিতেন। ভিক্ষা আহরণ (৮), গৃহ অগ্নির রক্ষণাবেক্ষণ (৯), 
গোপালন (১০) প্রভৃতি কর্ম শিষ্যকে করিতে হইত। 
এ-নকল কৰ্ম্ম প্রথম অবস্থায়ই চলিতে পারিত। পরে 
শিষ্য ষখন গভীরতর বিষয় অধ্যয়নের উপযুক্ত বলিয়া 
বিবেচিত হইতেন, তখন তাহাকে নিজের ব্রতাহ্ষ্ঠান ও 
অধ্যয়ন লইঘাই সর্বদা ব্যস্ত থাকিতে হইত, এ সময়ে 
অবশ্যই আর পূর্বের মত গৃহকর্মাদি সম্পাদন কবা 


শিষ্যেব পক্ষে সম্ভবপর হইত ন|। 





(১) 
হে) 
€ (৩) 
(৪) 
(৫) 
(৬) 
(৭) 


বৃহ ৩,৩,১ 1 ৩,৭,১ | 

ছান্দে| ৫১১। 

বৃহ ৩,১,২। 

ছান্দে| ৪৯১,২। বৃহ ৩,৩,১। ৩,৭১১ । 
বৃহ ৩১১১ । 

বৃহ ৩,৩,১ | ৩,৭,১ | 

কৌধী ত্র! ৭,৪। 

(৮) ছান্দো ৪,৩,৫। শত ব্রা ১১,৩১৩, ১ 
(=) ছান্দো ৪,১*,১ ৷ শত ত্র! ১১,৩,৩,১ | 
(১৪) ছানদ্দে| ৪,৪,৫| 


উপনিষদে শিক্ষা-প্রণালী ও ভ্রহ্মবিদ্যায় ব্রাহ্মণের প্রভাব 


PL 


৪৯৭ 





- ত্রহ্মচধ্যকাল। 

ব্ৰাহ্মণে (১) ও উপনিষদে (২) নানাবিধ পাঠ্য বিষয়ের 
উল্লেখ আছে; সাঙ্গ চতুর্কেদ এবং অপরাপর বিষয় 
অধ্যয়ন করিতে হইলে বহুসময় আবশ্যক হইত । 

উপনিষদে বার বৎসর, বত্রিশ বৎস্র বা তদুর্ধকাল 
অধ্যয়নের উল্লেখও পাওয়া যায় (৩৮ গৃহস্থত্মে আটচল্লিশ 
বৎসর অধায়নকাল নির্দিষ্ট আছে (৪) । 

গুরুগৃহে থাকিয়া দ্বাদশ বৎসর অধ্যয়নই সাধারণতঃ 
প্রচলিত ছিল (৫) । 

কোন বিদ্যার্থী ইহা অপেক্ষাও অল্প সমষে অধ্যয়ন 
শেষ করিতে সমর্থ হইলে তখনই তিনি গুরুর অনুমতি 
লইযা গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিতে পারিতেন (৬)। 

অর্থ না বুঝিয়া কেবল মুখস্থ বিদ্যা নিন্দনীষ হইলেও 
দে যুগেও অর্থজ্ঞানহীন অথচ কল্পকুশল একশ্রেণী যাজ্ধিকের 
সত্তা লক্ষিত হইত (৭)। ইহারা উত্তমরূপে বেদাধ্যয়ন না 
করিয়াই সমাবর্তন করিতেন। যাহারা গুরুগৃহ হইতে 
ফিরিয়া গৃহী হইতেন তাহাদিগকে আাতক বল! হইত। 
সাতক তিন প্রকার-_-বিদ্যাম্নীতক, ব্রতন্নাতক, এবং 
বিদ্যাত্রতস্মাতক (”)। যাহারা অধ্যয়নের সহিত 
পালনীয় ব্রতগুলি সম্যক অনুষ্ঠান না করিয়াই সমাবর্তন 
করিতেন তাহারা বিদ্যাস্থাতক, ধাহাঁবা যথাবিধি ব্রত 
পালন করিয়াও বেদ অসমাপ্ত রাখিয়া গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন 
করিতেন তাহারা ব্রতন্নাতক এবং ধাহারা বেদাধ্যয়ন ও 
ব্রতাহনষ্ঠান এই ছুইটিই পালন করিতে সমর্থ হইতেন 
তাহারা বিদ্যাব্রতত্নাতক (৯)। এই তিন শ্রেণীর মধ্যে 
শেষোক্ত ন্নাতকগণই শ্রেষ্ট বলিষা সম্মানিত হইতেন (১০) | 








পো ব্রা ১,২,৯। 

ছান্দে। ৭,১। বৃহ ২,৪,১০। 
ছান্দো ৬,১,২;৮,৭,৩ । 

পার গৃ ২২। 

ছান্দো ৬,১১২ | আাঙ্ব গৃ ১১২২৩। 
(৬) আৰব গু ১১২২৪ 

(৭) পার গু ২,৭! নিরুক্ত ১,১৮। 
(৮) পার গৃ২,৮। মহাভাষ্য ৪,২,৫৯। ৫ 
(৯) গোভি গৃ ৩৫২২। 

(১০) গৌতি গু ৩,৫২২ 

(১১) গোঁভি পৃ ৩৫,২৩। 


(১) 
(২) 
(৩) 
(8) 
(£) 


৪৯৮ 


০ সপাস্সিাস্পিল সত ৮ ১ পাটি সপাটি পাস পিপাসা ৫ 


বিদ্যার্থীর পালনীয় বেদব্রত। 

গুরুগৃহে থাকিয়া বেদের বিভিন্ন অংশ পাঠকাঁলে বিভিন্ন 
ব্রত পালন করিতে হইত । সামবেদের আগ্নেয়, এন্দ, ও 
পাঁবমাঁন পর্ব পাঠের জন্য গোদানিক ব্রত, আরণ্যকের 
শুক্রিয় ভিন্ন অন্য অংশ পাঠের জন্য ত্রাতিকত্রত, 
শুক্রিয় পাঠের জন্য আদিত্যত্রত, উপনিষদ্ত্রাক্মণ পাঠেব 
জন্ত পনিষদব্রত এবং আজ্যদোহ পাঠকালে জ্যৈষ্ট- 
সামিকব্রত পালন কবিতে হইত (১), এবং সমাবর্তনের 
পূর্বে ব্রন্মচাবী মহানাম্মী, মহাত্রত প্রভৃতি আরও কষেকটি 
ত্রতের অনুষ্ঠান করিতেন | 

অরণ্যে বপিষ! ব্রহ্মচারীর অধ্যয়ন । 

ত্রতম্নাতক বা যাজ্জিকগণও অধ্যাত্মবিঘার সম্বন্ধে 
কিঞ্চিৎ উপদেশ না লইয়া সমাবর্তন করিতে পারিতেন 
না। বেদের অস্তভাগ প্রত্যেক স্থাতককে পাঠ 
করিতে হইত) আরণ্যক-বিষ্া অধ্যযন না করিয়া 
. কেহই স্নাতক হইতে পারিতেন না (১)। অরণ্যে বসিয়া 
ভ্রতাছষ্ঠান করিতে কবিতে এই বেদাস্তভাগ পড়িতে 
হইত। অংশ-বিশেষ পাঠের জন্য সময় নির্দিষ্ট ছিল। 
এ সময়ে বিচ্ছিন্নভাবে অরণ্যবাস সকলের পক্ষে সম্ভব- 
পর নয় বলিয়া কেবল দিবাভাগে অধ্যষনকালে অরণ্য- 
বাসের ব্যবস্থাও দেখিতে পাওয়া যায় (২)! ইহা হইতে 
অনুমান হয় যে, স্বাধ্যা-পাঠ যেমন অচ্ছদিদর্শ অর্থাৎ 
ধে স্থান হইতে গৃহেব ছান দৃষ্টিগোচর হয় না এৰূপ 
স্থানে ষাইয়। সম্পাদন করিতে হইত (৩), তেমনই বেদের 
রহম্যভাগও গ্রাম হইতে অল্পমাজ দূরেও অধীত হইতে 
পাবিত। এই অধ্যাত্মবস্ধা শিক্ষার সমযে সতীর্থবহুল 
প্তরুপরিবাবের মধ্যে থাকিলে চিত্ববিক্ষেপের আশঙ্কা 
থাকাষ গ্রামেব বাঁহিবে যাইযা অধ্যয়নের ব্যবস্থা ছিল 
এবং বোধ হয় এ কারণেই গুরু এক সম্যে একজন 
মাত্র শিষ্কে আরণ্যক বিদ্যা শিখাইতেন (৪), সাধারণ 





(১) আঙ্গ গু নারারণীবৃত্তি ১,২২,৪ | নেদমধীয়ন্‌ স্থাতকোঁ ভবতি 
যদ্যপ্যন্যদ্হ্বধীয়ান্নেদ্মধীয়ং স্নাতকে। ভবতি। এত আর 
€,৩,৩,১২ | 

(২) গোভি গৃ ৩,২,৩৬ ৷ 

(৩) তৈত্তি আর ২১১১,১। 

(৪) এত আর ৫৩,৩। এক একস প্র্জয়াৎ। 


প্রবাপী--শ্রাবণ, ১৩২৯ 


পাস্িপিস্পাি পাটা পা্িপস্লিবাস্িপাস্িপাসিপিসিশাস্িপাস্িা স্পা পাস্নপা্টিতা্িপাস্পিপাসিপাস্টিপাসি পাও পি লাও পাস ১৮ >. 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


ANA 








পাঠের মত এক সময়ে বহুবিষ্যার্থীকে উপদেশ দিতেন 
না (১)।' 4 
আবণ্যক ধেমন বানপ্রস্থীর আলোচ্য তেমনই 
্রক্মচারীরও পাঠ্য । 
বেদের যে অংশ অরণ্যে থাকিয়া পাঠ করিতে হইত 
তাহা আরণাক' নামে পবিচিত | অনেকের ধাবণা যে 
তৃতীয়াশ্রমী বনবাস-কালে পাঠ করিতেন বলিয়াই এই 
গ্রন্থের ঈদৃশ নামকরণ হইযাছে।- প্রকৃতপক্ষে অরণ্যস্থ 
্রক্মচারীও ইহ! পাঠ করিতেন--আরপ্যক নামকরণের 
ইহাও একটি কারণ। আরণ্যক বিদ্যা বালক বা 
বৃদ্ধকে প্রদান করিবে না (২) এবপ স্পষ্ট বিধান হইতে 
জানা যায় - যুবক ত্ৰহ্মচারীই ইহা পাঠ করিতেন । তৈত্তিরীয় 
আরণ্যকে মেধা, খ্যাতি ও ছাত্রের সংখ্য] বৃদ্ধির জন্য 
অনুষ্ঠানের উপদেশ আছে (৩); তাহাতে অনুষ্ঠাতা প্রার্থনা 
করেন ষে তাহার মেধা বদ্ধিত হউক, তিনি যেন খ্যাতিলাভ 
করেন, এবং বিষ্ভাধিগণ যেন শৌতোবারির মত তাহার 
নিকট অধ্যয়ন করিতে আসে। এরূপ অন্ষ্ঠান ও প্রার্থন। 
্রহ্ষচারীর পক্ষেই সম্ভব; সংসার-বিরক্ত প্রৌঢ় বানপ্রস্থীর 
পক্ষে নহে । ব্রহ্মচারী আরণ্যক অধ্যয়ন করিতেন এবং 
বানপ্রস্থাশমে উহার উপদেশগুলি বিশেষভাবে অন্ত” 
হইত। বানপ্রস্থী অরণ্যে বসিয়া সমাগত বিগ্ার্থিগণকে এই 
বিদ্যা শিক্ষা দিতেন অথব! কৃতবিদ্য গৃহস্থ গুরু শিষ্কের 
সহিত গ্রামের বাহিরে যাইয়। আরণ্যক সম্বন্ধে উপদেশ 
দিতেন। 
সমাবর্তন । 
এইরূপ বহু কষ্টকর অনুষ্ঠানে পর আ্াতকগণ গৃহে 
প্রত্যাবর্তন করিতেন। বিদাষকালে আচার্য্য শিষ্যকে 
তাহার ভাবী জীবনের কর্তব্য "সম্বন্ধে কতকগুলি উপদেশ 
প্রদান কবিতেন (8)। ইহাতে অর্থোপাজ্জন, বিবাহ, ধর্ম- 


শিক্ষা, নীতিশিক্ষা, অধ্যাপনা, গুরুভক্তি, অতিথিসেবা ” 


(১) ধক্প্রতিশাখ্য ১০৩ । একঃ শ্রোতা দক্ষিণতো নিষীদেন্ছো 
বা ভূযাংসন্ত যথাবকাশন্‌ ৷ 

(২) ন বৎসে ন চ তৃতীষে (এত আর ৫) ৩, ৩)। 

(৩) তৈত্তি আব ৭ ৪। 

(৪) তৈত্তি উপ ১,১১। 


প্রভৃতি অনেক বিষয়েরই উল্লেখ থাকিত। এই উপদেশে 
আমরা প্রাচীন ভারতীয় জীবনের প্রকৃত আদর্শ দেখিতে 
 শাই। অর্ধশতাবী পূর্বেও বঙ্গের পণ্ডিতগণ অধ্যয়ন 
সমাধির পর একবার মিথিলা, নবদ্বীপ প্রভৃতি বিস্তার 
__ কেন্দৰগুলি ভ্রমণ করিয়া আসিকেন। এইসকল স্থানে 
নাম না পাইলে পণ্ডিতগণর বিষ্কা সম্পূর্ণ বলয় স্বীকৃত 
হইত না। উপনিষদের যুগেও নবীন স্গাতকগণ এইরপ 
বিদ্যার পরিচয় দিতে ব্যগ্র হইতেন। সে কালে রাজ- 
_সভাগুলি বিদ্যার অন্যতম কেন্দ্র স্বরূপ ছিল। তথায় 
নানাদেশীয় পণ্ডিতগণ উপস্থিত হইতেন। জাতকগণ এই 
_ রাজসভায় বিদ্বান্‌ রাজ! বা সভাসদ্গণের সহিত বিচারে 
: হইয়া বিদ্যান্ুশীলন করিতেন (১)। এরূপ বিদ্যা. 
ন্রবাসী গার্গ্য বালাকি মতস্ত কুরুপঞ্চাল 
দেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন (২)। 
. স্বাতকের জীবিকা 
ব্রাহ্মণ বিদ্ধালোচনার জন্য রাজার সাহায্য 
রা (৩) এবং যাজ্িক ব্ৰাহ্মণ যজ্ঞস্থগে যাইয়া 
পে রাহিত্য গ্রহণ করিতেন--খত্তিক্‌ কম্মে তাহার জীবিকা 
ইত (৪)। র্ষচারীকে ভিক্ষান্জে জীবনধারণ 
হইত; কিন্ত গৃহ সের পক্ষে ভিঙ্গীহরণ নিষিদ্ধ 
ছিল (৫) গুরু স্মাতককে বলিয়া দিতেন থে তখন 
হইতে  ধনোপাঞ্জনের দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে (৬); 
আর কেবল অপরের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া জীবন 
ধারণ করা চলিবে না । 





































(১) ছন্দে ৫, ৩। | 

(২) কৌবীউপ ৪, ১। 

(৩) ছান্দো ৫১১, ৫। বৃহ ২,১,১। ৩১, ১। 
(8 ছন্দে >, ১০। ইত ব্রা ২২,৯ । 

রে শত ত্র] ১১, ৩, ৩, ৭1. 


পপি 


ভি 3; ১১) ই, 
: ৬৩}--৪ 





ব্রাহ্মণের প্রভাব ৪৯৯ ্‌ 





অধ্যাপনা আরম্ভ 


সমাবর্তনের সময় গুরু শিষ্যকে গৃহস্থাশরমে যাইয়া 
অধ্যাপনা করিতে বলিতেন (১) এবং কোন কোন বিদ্যা 
গ্রহণের সময়ই ব্রন্মচারীকে প্রতিশ্রুত হইতে হত তথ 
তিনি .পরে সে বিষয় অপরকে শিখাইবেন (২)। সুতরাং. 
কিছু প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিলেই বিদ্বান্‌ ব্রাহ্মণ 
অধ্যাপনা আরম্ভ করিতেন। তিনি বিদ্যর্থিগণকে 
পুত্ৰনিৰ্বিশেষে পালন করিতেন । সর্বদাই তাহাকে, মনে 
রাখিতে হইত বে ছাত্রগণের সমগ্রজীবনের ঙ্জা 
জন্য তিনিই দায়ী। রা 
বেদ ও বেদাঙ্গপাঠের বিভিন্ন কার 

শাস্বে বিভিন্ন বিষয় শিক্ষার জন্য বিভিন্ন সময় নির্দিষ্ট 
হইয়াছে। বংসরকে ছুই ভাগে বিভক্ত-করিয়া এক 
বেদ পাঠ ও অপরভাগে অন্যান্য বিষয়ের অধ্যাপনা 
প্রতি বংসর বর্ষাকালে শ্রাবণ বা ভাঙ্র- মাসের, 
নিদ্দিষ্ট দিবসে উপাকর্ম্ম নামে একটি অ্ষ্ঠান 
এই দিন গুরু শিষ্যদিগকে বেদারস্ত করাইতে 
বা মাঘ মাসে উৎসর্গ নামক আর-একটি অ 
বেদ পাঠ বন্ধ করিতে হইত (৪) । বৎসরের: 
বেদের রহস্তাাগ এবং বেদাঙ্গ প্রভৃতি অনা ; 
অধ্যাপনা চলিত (৫)। এইরূপে নিয়মিত বে গুরু 
শিষ্যকে শিক্ষা দিতেন । is 
ক (গাগা বারে সমাপ 
জী নরেন্দ্রনাথ ল 



















তৈত্তি উপ ১,১১,১। 
২১ এত আর ৩, ২৬ 

শাহ গৃ৪, ৫1 আত গৃ৩, ৮২1 পাৰ ২১৭ 
শাস্খা গু ৪, ৬ পারদ সত 





“প্রদীপ ভেসে গেল অকারণে” 


< 


শমতী শান্ত। দেবী কতক অকস্ষিত। 


৫০০ 


ভারতবর্ষের ভাস্করেরা পাথরের বুক চিরে একদিন বে 
ভাবের স্থর বইয়ে দিয়েছিল, সে সুরে আজ জগৎ মোহিত 
ওন্তস্তিত। কিন্তু তারা যাবার 
বাটালি দিয়ে গিয়েছিল তার! 
পারে নি; কাজেই এই শিল্প 


সময় যাদের হাতে 
তাদের মধ্যাদা রাখতে 


ভারতবর্ষ থেকে একরকম 





লোপ পেয়ে গিয়েছিল বল্লেই হয়। ভারতের এই স্থকুমার 
শিল্পটিকে এখন আবার যার! বাচিয়ে তোল্বার চেষ্ট| 
কর্ছেন তাদের মধ্যে ম্হাত্রে, দেবল, কম্মকার প্রভৃতি 
ভাঙ্করের নাম শুন্তে পাওয়া যায়। কিন্তু ভারতবর্ষের 


প্রবাসী-_-শীবণ, ১৩২৯ 


একটি বাঙালী ভাস্কর 


| ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


৯ 


বাইরে একজন বাঙালী ভান্গর আছেন ধার কথা আমরা 
তেমনভাবে শুন্তে না পেলেও হার সম্বন্ধে যতটুকু জান্তে 
পার গেছে তাতেই বোঝা! যায় যে, তীর প্রতিভা 
এদের চেয়ে কম নয় | 

আমর! যার কথা বল্তে ঘাচ্ছি তার নাম শ্রীযুক্ত 
ফণীন্দ্রনাথ বস । ইনি স্বট্‌ল্যাণ্ডের এডিন্বরা সহরে 
বাস করেন, এবং সেইখানেই তার নিজের কার্খানা 
১৮৮৮ খষ্ঠান্জের ২র! 


ইত্যাদি করেছেন। ফণীন্ত্নাথ 


৪৮৮ 





বড়োদার মহারাজ! । 


মার্চ তারিখে পূর্ববঙ্গের কোনও এক গ্রামে জন্মগ্রহণ 
বস্থ । 
ছেলে বেলা থেকেই ছবি ঝকার দিকে ফণীন্দ্রের বিশেষ 
ঝোক ছিল। তারানাথ ছেলের এই ছবি আ্বাকার খেয়ালে 
কোনও বাধা না দিয়ে বরং উৎসাহ দিতেন । চোদ্দ বছর 
বয়সে ফ্বণীন্দ্র কল্‌ কাতার গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলে এসে ভি 


করেন। তার পিতার নাম শ্রীযুক্ত তারানাথ 


€ 


৪থ সংখ্যা ] 


SS সা সা ৯০০ পাপ ৯০৯৯০ - ৮৯৮৮৯ ৯ MAA ANNA 


টনি 


M১ ২৫ ২/১০ ২০ সপ সস্তা এপি, 


৫৪৩ 





সৃতি 


কী 

গাছ জানে না কখন তাকে ফুল ফোটাতে হবে। 
৮. পাখী জানে ন! কখন দস্তরমততার গান গাওয়া চাই। 
সমগ্র প্রাণশক্তির ভিতর থেকে তাদের উদ্যম জাগে, 
এজন্যে তাদের বুদ্ধিবিচারের দর্কার হয় না। স্থনম্নী 
দেবীও এম্নি করেই তার ছবিগুলি ফলিয়ে তোলেন । 
কি করে’ আকৃতে হয় তিনি কখনো! শেখেন নি, তাই তার 
অশিক্ষিত সহজপটুত্ব অনায়াসেই রঙে রঙে ফোটে এবং 
রেখায় রেখায় গান করে’ উঠতে থাকে। 

তার ছবির মধ্যে কোনো পূর্বকল্পিত আদর্শ নেই, 
তারা যেন নিজে নিজে বেড়ে উঠেচে। তাতে রেখা- 
গুলির ধারা অভিন্ন এবং স্থুনিশ্চিত; যেহেতু তার! তার 
প্রকৃতির ভিতর থেকে উৎসারিত সেইজন্ে কোনো 
দ্বিধায় নিজের পথ হতে তাদের বিক্ষিপ্ত করে নি; তার! 
প্রশান্ত গম্ভীরতার ব্যাপ্ত হয়ে এক-একটি আরুতিকে ব৷ 
আরুতি-সমবাগ্কে বেষ্টন করে’ ধরে; তারা একইকালে 





গ্রাম-বধু 
শ্রীমতী সুনয়নী দেবীর অঙ্কিত 


বেগবান এবং মন্থর, যেমন তাদের আম্মবোষণ তেমনি 
আত্মসন্বরণ, বায়ুহিল্লোলিত ভরা ফসল-ক্ষেতের মত 
তাদের আকুঞ্চনতা, আর দেই ভরা ফসল-ক্ষেতের মতই 
যেন এই বেখাগুলির চারিদিক থেকে আতপ এবং আভা 
বিকীর্ণ হতে থাকে। 

তার বাকা বালিকাদের মুখগুলির চারদিকে পূর্ণ 
পরিণত প্রাণশক্তির উদ্যম এবং বিরাম গাঢ় লাল গাঢ় 
সবুজ বর্ণে আবিষ্ট হয়ে আছে। তাদের সাড়িগুলির 
মধ্যে এম্‌নি একটি ব্যঞ্চনা, বেন তারা কাপডে তৈরী নয়, 
যেন তারা একটি কোমল ভাবের ভঙ্গিমায় গড়া। সেই 
সাড়ি যেন এ মেয়েগুলিকে একটি উদার প্রবাহে বেষ্টন 
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বাউল 
শ্রীমতী হুনয়নী দেবীর শঙ্কিত 


৪থ সংখ্যা ] 
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শিকারী 
গ্রীযুক্ত ফণীন্দনাথ বস্তু কর্তৃক গঠিছ । 


ছন। শিক্ষালাভের পর তিনি 


এডিন্বরার রয়েল ইন্ট্টিটিউসনে গিয়ে ছবি আকা ও 


এইখানে কিছুকাল 


কাজ শিখতে আরম্ভ করেন। 


bt 


মৃতি খোদাই করার 
এডিন্বরায় ( Percy Portsmouth A. 1২, ১. A.) 
পাসি পোর্টস্মাউঘ নামক ওস্তাদ শিল্পীর কাছে তিন 
বছর পাথর খোদাই করার কাজ শেখেন। ছাজ্ঞাবস্থায় 


তিনি অনেকগুলি বৃত্তি ও মেডেল পেয়েছিলেন। 
এইখান থেকে শিক্ষা শেষ কোরে বেরোবার পর 


একটি বাঙালী ভাস্কর ৫০১ 


৮৯০৯০৯০৯৯৯৯ 





সাপুড়ে 
এযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ বস্তু কতৃক গঠিত । 


2 
দেশের মতি 


পরিদর্শন 


একটি 


অন্য অন্য 


কাছে 


শেখ্বার জন্য তাকে বৃত্তি ( Tray elling 


ANAS AANA AA SAA SAN ANA সাপ 





পুজারত। 
্ীমতী সুনয়নী দেবীর অস্কিত 


করে' রক্ষা করুচে। 


১ se ns তাপস... 


এইসব তরুণী, যৌবনের গোপনবান্তী 
যাদের কাছে কেউ প্রকাশ করে নি, অথচ যারা আপনিই 
তা বুঝে নিয়েচে, তাদেরই ভাবাকুল রহস্যময় সত্তাকে 
এই সাড়িগুলি যেন বড় আদরের দোলায় দোলাচ্চে। 
এই মেয়েদের চোখে চাঞ্চল্য নেই, তারা আত্মপ্রতিষ্ঠিত ; 
তারা সেই অন্তরলোকের দূতী যে লোক লাল এবং সবুজ 
সাড়ির বিলুষ্টিত 
এবং স্থির অথচ 
দিয়েই তাদের মনের চিন্ত। এবং হৃদয়ের আবেগ প্রকাশ 
পেয়ে এই ছবিটিকে জীবনপূর্ণ করে’ তুলেছে । 

এমনি করে’ ছবিগুলির মধ্যে দুই ধারার ছন্দ দেখ! 
দিয়েচে। একটি হচ্চে, শন্যক্ষেতের ভিতরকার বায়ু- 
মচ্ছনার মত শান্ত এবং ব্যাপক, এমন একটি গাম্তীযোর 
বিস্তার যেটি সমগ্র ছবিকে এক্য এবং ধুবত্ব দান করেছে । 
আরেকটি হচ্চে ঠিক এর বিপরীত, সেটি চঞ্চল, তীক্ষ, লঘু; 
সুক্ষ বিশুদ্ধ গতিমাত্র, প্রশস্ত বর্ণপুঞ্জের উপর দিয়ে সে 


অবগুগনে আবুত। 


তাদের এ দীঘ 
পাখীর মত উদ্যত চোখ-ছুটির ? 


[ভতর 


প্রবাপী--আবণ, ১৩২৯ 


| ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





অর্দ্নারীশ্বর 


প্‌ 
শ্রীমতী স্ুনয়নী দেবীর অঙ্থিত 


চত ধেয়ে চলে । এমনি করে? চোখ, ঠোট, এবং হাত ছুটি 
মিলে একখানি ভাবব্যঞ্জনার ভঙ্গিতে পরিণত হয়ে পাখীর 
ওড়ার মত ত্বরিত বেগে রচনাটির স্থুংযত প্রবাহের উপর 
দিয়ে চলে যায়। 
এমনি করে' খগ্ডকালের চঞ্চলতা এবং অস্তরাত্মার 
চিরন্তন স্থিতি উভয়ে একটি পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যের ভঙ্গিমায় 
দৃশ্যমান হয়ে উঠেচে। স্থনয়নী দেবীর আর্টের মূলতত্বই 


হচ্চে জীবনের ভিতরকার এই 
এই ত সেই ভারতীয় প্ররুতির 


দ্বৈত, ঘা একইকালে 


অনিত্য এবং ধ্রুব । 
প্রকাশ, যার গুণে ইনি অজ্তার অখণ্ড প্রবাহিত কলা- 
মোগল 
চিত্ৰকলা ভারতীয় আর্টকে আয়তনে প্রাণশক্তিতে এবং 
জীবনের অভিজ্ঞতায় থে খর্ব করে' ফেলেছিল, এই ছবিতে 
সেই ক্রি বিশ্বত এবং মাজ্জনাপ্রাপ্ধ হরেচে । রচয়িত্রীর 
অজ্ঞাতসারে অথচ নিশ্চিত নৈপুণ্যে. এই ছবিতে বিশুদ্ধ 
ভারতীয় রেখার আকুঞ্চন-ভঙ্গী ( ০017৬৪7৪ ) আপনার 
শান্ত সকরুণ সুরটিকে প্রকাশ করেছে । 

যে কলারীতি দুই হাজার বছরের পূর্বেকার জিনিষ, 
তারই সঙ্গে এত সহজে স্কুর মিলিয়ে বোধ হয় আজকাল* 


রীতিকে এমন অনায়াসে গ্রহণ কর্তে পেরেচেন। 
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নে! পুরুষ চিত্রকর এমন করে' চিত্র রচন৷ 
রত না। মেয়েদের হাতের স্বাভাবিক সুম্্রচেতনা, 
নিজের মধ্যে অন্তগৃ়ি জাতীয় জীবনের অখণ্ড 
কতার সহজ-বোধের দ্বারাই এট! সম্ভবপর 
 হয়েচে। সেইজন্তেই এখনকার কালের অশিক্ষিত গ্রাম- 
ধরা তাদের আল্পনায় যেসব মোলায়েম গোল রেখার 
“ধারা আঁকে, তাঁর মধ্যে আমরা সনাতন ভারতকলা- 
প্রচলিত প্রাণের গতি-রেখা দেখ্তে পাই। 
জুনয়নী দেবী আর্টিস্ট পরিবারের মেয়ে। তার 
কোনে। কোনে! ভাই বহুকাল পূর্বে অজন্তার গুহায় ছবি 
, এঁকেছিলেন, আবার তার কোনো কোনে! ভাই আর 
কিছুকাল পরে ইটালিতে জন্মেছেন, যেমন, মার্গারিটোনে 
ডারেজ্জো এবং শুইডোডা সিয়েনা। এইনব ভাইদের 
মধ্যে কেউ কারো অনুকরণ করেন নি, এমন কি পরস্পরের 
অস্তিত্ব তাদের জানাই ছিল না। কিন্তু সৃষ্টির এমনই 
আশ্চর্য নিয়ম বে, মান্তষের অন্তরের অভিজ্ঞতা যখন 
্ একটি বিশেষ ক্ষেত্র অবলম্বন করে' চলে তখন দেশকাল 
নির্বিশেষে তা একই রূপ ধারণ করে। এই জন্যেই ত সকল 
র সকল দেশের যোগীদের জীবন ও উক্তি সন্ধে 
এমন সাদৃশ্য দেখ! যায়। 
খে একটি দ্বিধাহীনতার জোরে স্থনয়নী দেবী তার 
তুলিতে রেখার টান দেন, সেই নিঃসংশয় বোধশক্তির 
_ অনুসরণ করেই তিনি রঙের মধ্যে লাল আর সবুজ বেছে 
নিয়েচেন। তাঁর বৈচিত্রাহীন বর্ণ-সমাবেশের মধ্যে একটি 


ক 





আপা-যাওয়ার মাঝখানে 


আসা-যাওয়ার মাঝখানে 
একলা আছ চেয়ে কাহার 
পথ-পানে 
আকাশে এ কালোয় সোনায় 
 শ্রাবণ-মেঘের কোণায় কোণায় 
আধার-আলোয় কোন্‌ খেলা যে 
কে জানে, 
আপা-ষাওয়ার মাঝখানে ৷ 


আসা-বাওয়ার মাঝখানে 





গাস্তীৰ্য্য আছে। | 
বাটোয়ারা করে’ দিয়ে তার ছবিতে 
০ আর. মি ঠা 






















Ro রকম a ম্ধ্যে যে. য নি 
নিজের মধ্যেই নিজে বদ্ধ, থাকে, 
অন্তনিহিত রীতিধারাই তার আশ্রয় 
বাইরের কোনো প্রভাব তাকে পোষণ 
বরঞ্চ তাকে মূলভ্রষ্ট করে’ দিয়ে নষ্টই ক 
একটি বিপদ আছে, মাঝে মাঝে ₹ 
আক্রমণ করে: থাকে, সে হচ্চে মার 
গল্পের সম্বন্ধে তার ইংসক্য। তা 
উপাদানকে ব্যবহার করে সেইগুলি ষ 
কল্পিত পদার্থের অন্থরুতি-চেষ্টায় খাটাতে 
সহজ ক্জনশক্তির উৎস, এইমব জঙ্াঃ 
পারে, তাহলে তার দৃষ্টির ও লেখনী-। | 
প্রবল হয়ে উঠবে এবং হ্ৃদয়াবেগ ও. ঘটন|-বণমার 
ব্যস্ততায় তার রচনার স্বাভাবিক শাস্তি চলে" যাবে ls 

স্থনয়নী দেবীর নিজের অন্তরের মধ্যেই আর্টিস্টের 
সমস্ত উশ্বধ্য আছে। তাঁর আর কিছু দরুকার নেই। তিনি 
যদি তার সেই এঙ্বর্যভাগারের অধিদেরতার গোপন 

সঙ্গীতে কান পেতে থাকেন, তাহলেই তার. শ্রেষ্ট রন! 
আপনিই প্রকাশিত হতে থাকৃবে। 














ষ্টেলা কাম, 


শুকনো পাতা ধূলীয় ঝরে, 
নবীন পাতায় শাখা ভরে । 
মাঝে তুমি আপন-হারা, 
পায়ের কাছে জলের ধারা 
যায় চলে” এ অশ্রুভর! 
কোন্‌ গানে, 
আসা-যাওয়ার মাঝখানে ? 
১৮ আষাঢ়, ১৩২৯ শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


৫১৩ 








টি দেশে যখন কোন সম্পয়-গৃহস্থের ঘরে পুরুষ- 
সন্ধা জন্ম গ্রহণ করে, গৃহে আনন্দের সাড়। পড়িয়া 
কৃ রকমেই বে তাহার স্বাগমন-ৰাঙা লোককে 
















i পূর্বে জননীর ঘরে দুটি দোল্না 
থাকে, একটি চম্‌ংকার গদিওয়ালা, নানা-রকমের রং- 
__ বেরঙের ঝালর দেওয়া এবং আর-একটি নেহাৎ কম- 
দামী--কোন-রকমে-কাজ-চলা গোছের | ছুটি ভাল 
পাঁধাক থাকে । একটি রেশম সাটিন বা অন্ত কোন 
হুমূল্য বন্ধের তৈয়ারী, অন্যটি দ্বিতীয় দোল্নাটির মতই 
ত।। ভাল দোল্ন। এবং ভাল পোষাকটি পুরুষ-সন্তানের 
নয এবং খারাপ ছুটি কন্ঠা-সন্তানের | 
সন্তান জন্ম লইলে পর, ধাত্রী তাহাকে বা হাতে ধরিয়া 
[হার সৰ্ব্বাঙ্গে জল ছড়াইয়! দেয়। তারপর তাহাকে 
বেশ করিয়। ধুয়া পুছিয়। পোষাক পরানো হয়। পোষাক 
পর! হইলে একটা চৌকা বালিশে শিশু বাধা থাকে। 
কেবল হাত. আর মাথা খোলা অবস্থায় থাকে। শিশু 
যদি বড় বেশী কাদে তবে তার পৃথিবী-আগমনের প্রথম 
সপ্তাহ আফিমের নেশাতেই কাটিয়া মায়। আফিমের 
নেশার ঘোরে সে এক-রকম বেহুশ হইয়া পড়িয়া 
থাকে। 
২: ধোত্ৰী এবং সন্তানের জননী সন্তানকে “দূষিত গক্ষুর 
_ আক্ৰমণ” হইতে রক্ষা করিতে সর্বদাই চেষ্টা করে। 
নীল রঙ নাকি শিশুকে এই-সব আক্রমণ হইতে বাঁচায়। 
_ তাইজন্ত শিশুর বক্ষের উপর অনেক-সময় নীল কাপড়ের 





ফালি বাঁধিয়া দেওয়া হয়। এই-সমস্ত ফালির সঙ্গে মন্ত্পূত 
মাছুলি ঝুলানো থাকে । মক! হইতে আনীত বলির 
ভেড়ার চোখের মধ্যে নীলা পাথর বাইয়া ব| পশম 
দিয়া ছোট একটি উষ্ট মুক্তি তৈরী করিয়া শিশুর, গলায় 
পরাইয়া দিলেই শিশু “শনিদৃষ্টি”র প্রকোপ হইতে রক্ষা 
পায়। ডঃ ! টা 
শিশুকে আপদ হইতৈ বাচার আরকি ২ 
তাহাকে ধোকড়-ধাকড় জামা-কাপড় পরানো । তাহা! 
হইলে শিশুকে কেহ প্রশংসা করিবে না। ভাল-পোষাক- 
পরা শিশুকে লোকে প্রায়ই ভালবাসে এবং উচ্ছৃসিত প্রশংস! 
করে, কিন্ত প্রশংসা-বাক্যের শেষে “মসাহলা” ( ঈশ্বরই 
সর্বশক্তিমান )--এই কথাটি বলিতে ভুলিয়া! যাঁয়। .... 
তাহাতে শিশুর অনৃষ্টদেবতা অপ্রপন্ন হন এবং শিশুর ভ ভাগা- 
লিপিতে অকল্যাণ-বাণী লেখেন । 

শিশুর যা-কিছু অন্থখ হয় সবেরই কারণ নাকি মন্দ-:- 
চোখের-ৃষ্টি। একবার একটি শিশুর মস্তিষ্কে নাকি 
জলাধিক্য হইয়াছিল। হাকিম আপিয়া বলিলেন, শিশুকে 
একটা দানাতে পাইয়াছে। তাহার জন্য ব্যবস্থা হইল 
এইরূপ-শিশুর পিতা-মাতাকে একটা নূতন কবর খনন 
করিতে হইবে এবং রাত্রে শিশুকে ওঁ কবরে শোদ্কাইয়া 
রাখিতে হইবে। প্রাতঃকালে দানা হয় শিশুকে ত্যাগ 
করিয়া যাইবে, নয় তাহাকে করিয়। লইয়া 
যাইবে । সমন্তই যথাবথ করা হইল। সকালে দেখা 
গেল, শিশু বেশ ঘুমাইতেছে, হিঃ দুঃখের বিষয় তাহাকে 
দানা ত্যাগ করিয়া যায় নাই। তাহার অস্থখের কম্তি 
হয় নাই, বাড়ৃতিও হয় নাই। : 

শিশু-কন্তার পিতা প্রায় ক্ষেত্রেই কন্যাকে আদর করেন 
না। তবে যদি পিলার অন্ত পুরুষ-সন্তান থাকে তবে 
তিনি “অন্দারূনে” তাহাকে দয়া করিয়া কোলে করেন, 
বছরে গোটা-ছুয়েক চুমাও দিয়! থাকেন। শিশ্ত-কন্তা oo 
বাড়ীর ছেলেদের সঙ্গেই একসঙ্গে বাড়িয়া ওঠে এবং তার 
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পারী সহরে বিখ্যাত ফরাসী ভাস্কর রোদ্যার সঙ্গে 
তার পরিচয় হয়। রোদ্যা তার কাজ দেখে খুব 
প্রশংসা করেন এবং তাকে এ সম্বন্ধে অনেক পরামর্শ 
দিয়ে গাহাব্য করেছিলেন । এখান থেকে স্বট্ল্যাণ্ডে ফিরে প্র 
গিয়ে ফণীন্দ্ৰ নিজের কার্খানা খুলে ব্যবসা সুরু করেছেন । 

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে রয়েল স্কটিশ একাডেমীতে তিনি 
প্রথমে তার মৃদ্তি পাঠিয়ে দেন। পরে রয়েল একাডেমীতে 
তিনি ছুটি ছোট ছোট মৃ্তি পাঠিয়েছিলেন । এই 
ছুটি যৃষ্তির মধ্যে শিকারীর ( Hunter ) মৃ্িটির ছবি 
এখানে দেওয়া হলে । রাজশিল্পী সার উইলিয়াম্‌ গাস্কোদ্ব_- 
জন (১177 William Gascombe John, R. A.) 
এই শিকারীর মূর্তিটি কিনেছিলেন | এই মূর্তিটি 
দেখে বড়োদ্ার মহারাজার এত ভাল লেগেছিল যে, 
তিনি ফণীন্দ্রনাথকে বড়োদার আর্টগ্যালারির জন্য 
ওঁ মর্তিটির আর-একটি নকল কোরে দিতে অন্থরোধ 
করেন। শুধু তাই নয়, পরে তার লক্ষ্মীবিলাস প্রাসাদের 
বাগানে সাজিয়ে রাখ্বার জন্য আরো আটটি ব্রোঞ্জের 
প্রতিমূর্তি তৈরী কোরে দিতে বলেন। প্রতিমুর্তিগুলি 
বড়োদাতে বসেই তৈরী কর্বার মনস্থ কোরে ফণীন্দ 
স্বট্ল্যাণ্ড থেকে বড়োদায় এসেছিলেন কিন্তু সেখানে ২ 
ব্রোঞ্জ ঢালাই কর! ইত্যাদির অস্থবিধা হওয়াতে তাকে 
আবার এডিন্বরায় ফিরে যেতে হয়। বড়োদায় অবস্থান 
কালে তিনি সেখানের “কলাভবনে' কিছুকাল পাথর 
খোদাই করা! সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়েছিলেন । 

ফণীন্্রনাথের কতকগুলি প্রতিমৃর্তির ছবি এখানে 
দেওয়া হোলো। সাপুড়ে ও সাধুর মূর্তি ছুটো ১৯১৭ 
খৃষ্টাব্দে এডিন্বরার ( Royal Scottish Academy ) 
রয়াল স্কটিশ একান্ডমীর প্রদর্শনীতে দেওয়া হয়েছিল। 
পর ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে সাপুড়ে প্রতিমুর্তিট। ( Royal 
Academy ) রয়াল একাডেমীতে দেখানো হয়। এই 2 
সময় অনেক সমালোচক এই মুর্তিটির প্রশংসা করেন 
: এবং ওঁ মৃত্তির নিশ্বাতা যে. ভবিষ্যতে একজন বড় 

ত্ৰযুক্ত ফণীন্দ্ৰনাথ বঙ্গ কৰ্তৃক গঠিত ৷ ভান্কর হয়ে উঠবেন অনেক সমালোচক একথাও প্রকাশ 

Scholarship ) দে ওয়] হয়েছিল । ফণীন্দ বৃত্তি পেয়ে করেন । 
এক বৎসর ইটালি ও ফ্রান্সে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। ফণীন্দ্রনাথ শিল্পকলার কোনও একটা বীধাধরা 








৪র্থ সংখ্যা ] 


আট বছর বয়স না হওয়! পর্য্যন্ত সে পাঠশালে পড়িতেও 
পায়। আট বছর পূর্ণ হইলেই শিশু-কন্ঠার পাঠ সাঙ্গ 
হয়, তবে বড়-ঘরের মেয়েদের আলাদ। কথা । পারস্তের 

: যে-সব নারী লিখিতে এবং পড়িতে জানেন- তাহারা 
অতি বিদুষী বলিয়া জনসমাজে পরিচিত, এবং লোকে 
তাহাদের দেখিয়! অবাক হইয়া যায়। আট বছর বয়স 
পূর্ণ হইলেই মেয়েকে তাহার খেলার সাথীদের সঙ্গ প্রায় 
ত্যাগ করিতে হয়। 


পারস্যের ঘর-বাড়ীর বিষয় কিছু না বলিলে মেয়েদের 
জীবনের কথা সব বুঝ! যাইবে না, সেইজন্ত তাহাদের 
ঘর-বাড়ী কেমন ধরণের হয় তাহার বিষয় কিছু বলিব। 
বাড়ির চারিদিক উঁচু দেওয়ালে ঘেরা এবং বাড়ীর 
মাঝখানে উঠান। বাহির হইতে অন্দরের কিছুই দেখ! 
যায় না। সদর দরজা! প্রকাণ্ড, এবং এই দরজা দিয়া 
“বাইরূন"এর (বাহির মহলের ) প্রবেশ পথ। বাহির 
মহল কেবল পুরুষেরাই ব্যবহার করে। বন্ধু-বান্ধব 
আসিলে এইখানেই বসে। বাহির মহল খুব সামান্ত 
রকমে সাজান থাকে । এইখানে বাড়ির কর্ত! তাহার 
_কাজকৰ্শ্ম করেন এবং অবসর সময়ে নান! রকমের 
বাজে গল্প করিয়া কাটান। বাড়ীর ছেলেরাও বাইরূনে 
বসিয়। মোল্লার কাছে কোরাণ পড়িতে এবং 
লিখিতে শিখে । কোরাণের মানে বুঝিবার কোন 
দর্কার হয় না। চাকরের| সব-সময় ছেলেদের কাছে 
কাছে থাকে। মেয়েরা বাইরনে আসিতে পায় ন|। 
অন্দারনে যাইবার পথটি সরু অবং অন্ধকার, শেষে 
একটি দুয়ার আছে | অন্দারনের ব্যবস্থ! সব 
দিক হইতেই বাইরূন অপেক্ষা ভাল। অন্দারূনের কোঠা- 
গুলি হইতে উঠানের ছোট ফুলের গাছগুলি দেখিতে পাওয়। 
যায়। ছোট ছোট গাছে নান| রকমের রঙিন এবং স্কগদ্ধি 
ফুল ফুটিয়া আছে। ঘরগুলিও বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছর। 
মেঝেতে গালিচা পাতা, নীচু চৌকি, ছবি ইত্যাদি দ্বার! 
সাজান ঘরগুলি দেখিতে বেশ চমৎকার লাগে। কিন্ত 
অন্দারূনের এই-সব যতই চমৎকার হউক--বাইরনের কারে! 
সেখানে প্রবেশাধিকার নাই। অবশ্য বাড়ীর পুরুষ এবং 
গিক্সির আত্মীয়দের সম্বন্ধে এ ব্যবস্থা নয়। কর্তার সবচেয়ে 
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পারস্যের নারী__অস্তঃপুরে 


অন্তরঙ্গ বন্ধুও কখনো! অন্দাকনে আসিতে পায় না। 
তাহার! বন্ধুর স্ত্রী-পরিবার সম্বন্ধে কোন কথাও খোলা 
খুলি জিজ্ঞাসা করিতে পারে না। কোন কথ! জানিতে 
হইলে-_বাড়ীর সব কেমন-_এই বলিয়া জিজ্ঞাসা করিতে 
হয়। এইজন্য পারস্য দেশের নারী-মহলের কথ! যতই 
ভাল করিয়া বল! হউক ন! কেন, সব নিভূর্ল এবং 
সম্পূর্ণ হয় না। 

পারস্তের স্মানাগার_-এইখানে নারীদের মজলিস 
বসে। আমাদের দেশেব পুকুর-ঘাটে দুপুর বেল! যেমন 
গ্রামের ললনাকুল জম! হন--পারস্তের দশের ক্লানাগারও 
ঠিক তেমনি । মাঝে মাঝে এইখানে তার! সমস্ত দিন 
কাটায়-খাবার বন্দোবস্ত এখানে আছে। যত রকমের 
বাজে গল্প চলে । মেয়েরা বাড়ী হইতে আসিবার সময় ছোট 
ছোট বালিস আনে এবং একটি স্থন্দর ছোট বাক্সে নানা 
রকমের সুগন্ধি তেল, তোয়ালে ইত্যাদি জানের জিনিষ 
আনে । গরম এবং ঠাণ্ড| উভয় প্রকার জলেরই আয়োজন 
থাকে। প্রথমে গরম জলে অবগাহন করিয়া তারপর 
ঠাণ্ডা জলে গা ধোয়ার নিয়ম। স্নানের পর চুলে নীল এবং 








দিনের শেষে 


শধুক্ত ফণীন্্রনাথ বন কর্তৃক গঠিত । 


প্রবালী--আবণ, ১৩২৯ 


{ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


লালা পি পাছ 


যাকে ব্যবহার করে এবং খুব আট, হাটু পর্যন্ত পায়জাম। 
পরে। পায়ে শাদা মোজ! থাকে। শাহ নাসীরউদ্দীনের 
সময় হইতেই এইরূপ পোষাকের চলন । তিনি নর্তকীদের 


এই রকমের পোষাকে দেখিতে বড় পছন্দ করিতেন 
কিন্তু পারস্যের গরীব গৃহস্থ-ঘরের মেয়ের! গোড়ালী পর্য্যন্ত 


আঁট পায়জামা ব্যবহার করে। ঘরের বাহিরে সকল 
নারীই আপাদমস্তক কালো চাদর মুড়ি দিয়! বাহির 


₹ হয়, কেবল মুখের কাছে রেশমের লেস দেওয়া ঘোম্ট! 


f 
পারস্তের নারী--বাহিরে fi | 


থাকে। লাল বা সবৃজ রঙের পায়জাম! পরিয়াই অধিকাংশ 
নারী বাহিরে যায়। ঘরের বাহিরে যদি কোন পুরুষ 
তাহার মাতা বা স্ত্রীকে চিনিতেও পারে, তবুও কোন 
কথা বা অঙ্গভঙ্গী না করিয়া চলিয়া যাইতে হইবে। 
ঘরের মেয়েদের সঙ্গে বাহিরে কথা বলা বেয়াদবী। যদি 
কোন লোক কোন মেয়ের ঘোম্টা তুলিয়া! দেখে তবে 
_ তাহার শান্তি হয় প্রাণদণ্ড। 

_ মেয়ে বিবাহযোগ্যা। হইলেই (প্রায় মেয়ের খুব কম 
বয়সেই বিবাহ হয়) পিতা-মাতা উপযুক্ত পাত্রের অঙ্গু- 
সন্ধান করেন। বিবাহ ব্যাপারে মেয়ের মতামতের বিশেষ 


হেন! লাগান হয়। আঙ্গুলের নোখেও হেনা দেওয়া হ্য়। কোন দাম নাই। অনেক মেয়ের বিবাহ ১৫৷১৬ বছর 


চোখে স্থর্মা সকলেই লাগায়। is 
 পারন্যে জলাঁভাব বড় ভয়ানক, সেইজন্য স্সানাগারের 
জল প্রত্যহ বদ্লান হয় না। বড়লোকদের স্মানাগারের 
জল দু-এক দিন অন্তর নৃতন করিয়া ভর! হয়, কিন্তু যেগুলি 
গরীবদের ন্বানাগার, সেগুলির জল ভয়ানক দূষিত হইয়া! 
থাকে।' নানা রকমের রোগের বীজে জল পূর্ণ থাকে। 
সেখানে স্থান করা ভয়ানক অস্বাস্থ্যকর ব্যাপার। 
শুক্রবার ছুটির দিন। সেইদিন সকলেই স্মানাগারে 


যায় । - কারণ মস্্জিদে যাইবার পূর্বে তাহাদের স্বানাদি 


করিয়া পবিত্র হইতে হইবে । কিন্তু মুসলমান ধর্ম্ম-মতে 


নারীদের কোন আত্ম। নাই বলে__-সেইজন্য খুব কম 
নারীই মস্জিদে যায়। মস্জিদে অবশ্য নারীদের জন্য 


বসিবার ঘন-পর্দাওয়াল! স্থান আছে। এইখানে বসিয়া 
তাহারা সব দেখিতে পার কিন্ত বাহিরের কেহ তাহাদের 
দেখিতে পায় না । 

- নারীদের পোষাক ।__-ঘরের ভিতর নারীরা ভেল্‌্ভেটের 


বয়সেও হয়। ৃ 

মেয়েদের মুখ তাহাদের আত্মীয় ছাড়! আর কেহ 
দেখিতে পায় না, সেইজন্য ঘটকরাই প্রায় সব বিবাহ 
স্থির করে। পারন্যে মাম্তুত পিস্তৃত খুড়তুত বোনকে 
অনেকেই বিবাহ করে। ঘটকের! বিবাহযোগ্য। পাত্রী 
এবং বয়স্ক পাত্রের পিতামাতার নিকট যথেষ্ট আদর- 
_ অভার্থন। লাভ করে। কারণ ঘটক খুসী থাকিলে সে 
স্বন্দর পাত্র ব! পাত্রী জোগাড় করিয়া দিতে পারে। 

কোন পাত্রের জন্য পাত্রী স্থির হইলে পর পাত্রের 
মাতা এবং আরো! ছু-একজন আত্মীয়া কন্যার বাড়ী 
বেড়াইতে যান। কন্ঠা হয়ত পথে আপাদমস্তক মণ্ডিত & 
হইয়া, পাতকে কোনদিন দেখিয়া থাকিবে, এবং তাহার 
হয়তবা! ওঁ পাত্রকে পছন্দ হয় নাই । তখন তাহার বিবাহ 
হইতে অব্যাহতি পাইবার একটিমাত্র উপায় আছে । পাত্রের 
মাতা! ইত্যাদি তাহার বাড়ীতে আসিলে, কন্যা খুব অনাদর 
এবং তাচ্ছিল্যের সঙ্গে তাহাদের চা কেক ইত্যাদি পরি- 
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প্রথা অনুসরণ কোরে চলেন না। তবে তার মূর্তির 
মধ্যে প্রাচা-শিল্পের আদর্শের আভাষই বেশী কোরে 
পাওয়া যায়। মূর্তির মধো ভাব ও ভাষাকে ফুটিয়ে 
তোলাই তার আসল কাজ--কোনে| একটা আদশ 
বিশেষের খাতির রাখতে গিয়ে এ ছুটো জিনিষকে 
তিনি নষ্ট করেন না । 
_.. সাপুড়ের মূর্তি_-ভ রতবর্ষের সাপুড়েদের দেখেই তৈরী 
করা হয়েছে। সাপুড়ে বাশী বা'জয়ে সাপকে মুগ্ধ 
করেছে। সাপকে মুগ্ধ করার কাজে সাপুড়ে নিজেই 
মু্ধ হোয়ে গিয়েছে । তার চোখের ভাবে, তার বীশী 
বাঞ্জাবার কায়দায় এই ভাবটা স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। 
| লাধুর মূর্তি-সাধু একহাত বাড়িয়ে আশীর্বাদ 
করছেন আর একহাতে তার কমণ্ডলু । মুখের উপর 
শান্ত ও সৌম্য ও সহানুভূতির ছবি। তীর্থে তীর্থে 
পর্যটন কোরে তাঁর হাত প] দৃঢ় ও কষ্টদহিষ্ণু। সাধু 


প্রবাসী--শাবণ, ১৩২৯ 
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৯৯০৫৮ ওস্তাদ "পন ত 


বল্লে সাধারণ ভাঁরতবাসীর মনে যে ছবি ফুটে উঠে, - 


ফণীন্দ্রনাথ এই মূর্তির মধ্যে তা সমস্তই ফুটিয়ে তুলেছেন। 
দিনের শেষেঁমূর্তির কল্পনাও ভারতবর্ষের । দিন- 
মজুর সারাদিন খেটে দিনান্তে কাজ থেকে ছুটি পেয়ে 


ক্লান্ত দেহে বাড়ীর দিকে চলেছে। তার চলন, তার ' 
কোদাল ধরার ভঙ্গী দেখলেই বুঝতে পার! যায় সে. 
ক্লান্ত, কিন্তু এই ক্লান্তি সত্বেও তার মুখে একটা শাস্তি ও 


প্রসন্নত| বিরাজ কর্ছে-এত ছুঃখ-কষ্টের মধ্য অন্তরের 
প্ৰসন্নতা সে হারায় নি। 
“জলকে"- মু্ডিটিতে গতির ব্যগ্রতা বেশ ফুটেছে। 
মন্দির-পথে--মৃত্তিটি ম্হাত্রে-রচিত এই নামের প্রসিদ্ধ 
মুন্তিটির অনুকরণ হলেও পুজারিণীর ভাবটি বেশ প্রকাশ 


পেয়েছে। 
বাজ-খেলোয়াড়_মৃত্তিটি সম্পূর্ণ ভারতীয়। 


শী প্রেমাঙ্কুর আতথী 
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স্বদেশী-ভাব-বৃক্ষের শাখা যতই ছেদন কর! হইতেছে ততই তার প্রশাখা-বৃদ্ধি থটিতেছে। 
চিত্রকর যুক্ত চারুচন্্র রায় মহাশয়ের সৌজনো। 


| পারস্তের নারীর আগুন পোহানে_ | 
বালাপোনে ঢাকা টেবিলের তলায় আগুনের আংট| লুকানে। আছে। 
বেষণ করে। এইরূপ ব্যাপার হইলে বিবাহ সম্বন্ধে 
আর কোন কথা হয় না। আর পাত্রী যদি খুব যত্ব করিয়। 


পরিবেষণাদি করে, তবে বিবাহের সব পাক! বন্দোবস্ত 
যায়। পাত্রের মাতা, পাত্রী এবং তাহার মাতাকে 


চা-খাইবার নিমন্ত্রণ করেন। বিবাহের পূর্বে পাত্র ভাবী 
স্ত্রীর সুখ দেখিতে পায় না--কিন্তু কন্যা যেদিন 
তাহাদের বাড়ী আসে, সে আনাচে-কানাচে গোপন 
থাকিয়া ভাবী পত্নীর সুন্দর মুখখানা একবার দেখিয়া 


লয়। পুরোহিতের সামনে পাত্র এবং পাত্রী বাগ্দত্ত 
পাত্র ইচ্ছা করিলে এই সময় বিবাহ বাতিল 
করিতে পারে, কিন্তু তাহাকে কিছু দণ্ড দিতে হয়। দণ্ডের 
পরিমাণ--পাত্র যৌতুক হিসাবে শ্বশুর বাড়ী হইতে যাহা 


হয়। 


পাইত, তাহার অদ্দেক। এই রকম করিয়া যে বিবাহ 
ভঙ্গ করে, সমাজে তাহাকে নানা প্রকার অপমান সহিতে 
* হয়? বাগ্দত্ত হইবার সময় একটা জালান মোমবাতি, 
একখানি কোরাণ এবং একটি আয়না, আর একটা ট্রে'র 


উপরে নানা-প্রকার গন্ধদ্রব্য, শুকান বীজ, এবং খেজুর 


কন্যার কাছে রাখা হয় | কন্যা একটা সবুজ চাদরে 
- আবৃত থাকে এবং কাহারে! সঙ্গে কথা বলিতে পায় না। 
তারপর একটা জালান মোমবাতি একটা পিতলের 


গাম্লা দিয়া ঢাকা দেওয় হয়। কন্তা এই জ্রব্য- 
সমষ্টির ওপর একবার বসে । ইহার অর্থ, সে স্বামীর 
বশত স্বীকার করিল। 
বিবাহের সময়েও কন্যার দেহে এই সবুজ চাদরটি 

থাকে । বিবাহের প্র তাহার সৌভাগ্য কামন! করিয়া! এক- 
ট্‌ক্রা সোনা দেওয়| হয় - তাহার ভাবী সংসারে প্রাচুধ্য 
প্রার্থনা করিয়া তাহার সঙ্গে একটুক্রা রুটি এবং একটু 
সুন দেওয়া হয়। তারপর কন্য| পিতৃগৃহ ত্যাগ করিবার 
সময় উনানের পাথরটাকে চুম্বন করিয়। যায়। বিবাহ 
ব্যাপার খুবই ব্যয়সাধ্য | অনেকে বিবাহের সময় প্রচুর 
খণ করে। বিবাহের সময় বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন 
ভিক্ষুক ইত্যাদি সবাইকেই খুব ভোজ দেওয়া হয়। নাচ- 
গানেরও বন্দোবস্ত থাকে। 
স্ত্রীর সুখ-দুঃখের সমস্ত ভার স্বামীর উপরেই থাকে। 
স্বামীর মর্জি হইলে স্ত্রী রাণীর মত থাকে, আবার স্বামীর 
খেয়ালে স্ত্রী গোলামের মত দিন কাটায়।॥ বিচারের জন্য 
স্ত্রী একমাত্র স্বামীর কাছেই নালিস করিতে পারে ॥ তবে 
স্ত্রীর যদি ধনী এবং প্রতাপশালী আত্মীয় তাকে, তাহা 
হইলে স্বামী তাহাকে দুঃখ দিতে সাহস করে না। 

স্বামী ইচ্ছ|- করিলেই স্ত্রীকে ত্যাগ করিতে পারে। 
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রবীন্দ্র-পরিচয় 


সপস্পিস্পিনপাস্পিস্পিস্পসিপস্পিসপিস্পাস্পিসপস্পিস্পিস্পিস্্পিসিপিস্পাস্াসি দলো পাংলা সাং পর্প্িটিপাস্পাি উপিসিপিস্পা দি আপি পশি সাপ সি টিপা 


৫০৭ 


রবীন্দ্র-পরিচয় 


রুদ্রচণ্ড 


[ ববীন্দ্রনথেব ৈএব-বচন। একপ্রকাৰ লোপ পাইয়াছে বলিলেই 
চলে। দৃষ্টান্ত স্ববপ বল। যাইতে পাবে, উনিশ কুড়ি বৎসর বয়সেব 
পূৰ্ব্বে লেখা বার হাঁজাব লাইন কাব্যসাহিত্যের মধ্যে প্রায় কিছুই 
আঁজকালকাব প্রচলিত সংস্করণে পাওয়! যায ন।। কিছুদিন হইল 
ববীল্র-সাহিত্য-শচী (81011087421) ) সংকলন কবিতে আবন্ত 
কবিষাছি। এই সুচী-সংকলন কাৰ্য্যে সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্র-সাহিত্যেব 
কালানুক্ৰমিক পবিচষ দিবাব ইচ্ছ। জাছে। নিদর্শন-স্ববপ বাল্য-বচব। 
হইতে কোন কোন অংশ উদ্ধৃত কবিষ| দিব। এই সনযেৰ অধিকাংশ 
লেখায় স্বাক্ষর নাই। এখন কিছু কিছু উদ্ধাব কবিয়। না বাখিলে 
পরবে আর কোন চিহ্ন মাত্র থাকিবে ন|। সংকলন যেমন অগ্রসব 
হইবে রবীন্দ্র-পবিচয়ও তেমনি বাহির হইতে থাকিবে। এইরূপ খণ্ড 
খণ্ড ভাবে কার্যে অগ্রসর হওয়ায সমালোচনার ধাবাবাহিক 
ধকানুত্রগুলি বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবারই সম্ভাবনা । তাই সনে বাধা 
আবশ্যক যে “ববীন্তর-পবিচর" সাহিত্য-সমালোঁচন| নহে, সমালোচনার 
পূর্ববাভাস মাত্র ।] , 

কবিকাহিনীব সময় হইতে রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতা 


এ ক্বীতিমত প্রকাশিত হইতে আরম হ্য়। রবীন্দ্রনাথের 


যোল হইতে আঠারো! বৎসর বয়সের লেখা প্রায় সাড়ে 
তিন হাজার লাইন গীতিকবিতাঁ ১২৮৪--১২৮৭ সালের 
( ইংরেজী ১৮৭৭--১৮৮০ ) ভাবতীতে বাহির হইয়াছিল। 
গীতিকবিত| সম্বন্ধে আমরা পবে আলোচনা করিব। 
“রুত্রচণ্ড” নামক নাটিকাখানিও এই বয়সেবই লেখা, 
ইহা প্রথমে কোন মাসিকপত্রে বাহির হয নাই, ১২৮৮ 
সনে (ইংবেজি ১৮৮১, শকাব্দ ১৮০৩, সম্বৎ ১৯৩৫) 
একেবাবে গ্রন্থাকাবে প্রকাশিত হইয়াছিল । 


্রস্থ-পবিচষ 


প্রুদ্রচণ্ডের” আকার ৭ ইঞ্চি ৪২ ইঞ্চি ( ১৮.৫ 
মিমি ৮ ১১,৫ মিমি ) ১পৃষ্ঠা উপহাব+€৩ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ । 
উপহার ১৩ লাইন, চতুর্দশ সর্গে ৭৮৭ লাইন, মোট 
৮** লাইনে গ্রন্থ সম্পূর্ণ। নাম-পত্র (title-page ) 
এইৰূপ :-- 

৬৪ }-_৫ 





কুদ্রচণ্ড 
(নাটিকা ) 


শী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
প্রণীত 


কলিকাতা! 
বাল্সিকি মন্ত্রে 
শ্রীকা্সীকিক্কর চক্রবর্তী দ্বাবা মুদ্রিত ও প্রকাঁশিত। 
শকাৰ্দ। ১৮০৩ | 





প্রথম সংস্করণে ১০০০ কপি ছাপা হয, মূল্য ॥০ (আট 
আঁনা)। পরে পুনরমুদ্রিত হয় নাই; গ্রন্থবানি এখন 
দুপ্রাপ্য। দুইটি গান কাব্য-গ্রসন্থাবলীর ১৩০৩ সনের 
সংগ্রহে “কৈশোরকের” মধো ছাপা হইয়াছিল) প্রচলিত 
সংস্করণে কিছুই নাই । 

বেঙ্গল লাইব্রেরী তালিকায--N০. 7268 (3rd 
quarter of 1881)! ইংরেজিতে সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
আছে। * 

উপহাব 

্রন্থথানি রবীন্দ্রনাথ তাহাব অগ্রক্ শ্রীযুক্ত জ্যো তিবিজ্ঞ- 
নাথ ঠাকুর মহাশষকে উপহার স্বকপ উৎসর্গ করিযাছিলেন। 
উপহার কবিতাটি এইকপ :- 


ভাই জ্যোতিদাদা, 
যাহা দিতে আসিযাছি কিছুই ত!’ নহে ভাই। 
কোথাও পাইনে খুঁজে য| তোমাবে দিতে চাই । 
আগ্রক্ষে অধীর হযে, ক্ষুদ্র উপহাব ল’যে 
বে উচ্ছাস আসিযাছি ছুটিয়া তোমাৰ পাশ, 
দেখিতে পাঁবিলে তাহা সিটিত সকল আঁশ। 





» শিক্ষা বিভাগেৰ ভিবেক্টাব মহাপয়েব অনুমতি অনুনাবে বেঙ্গল 
লাঈত্রেবিব তাঁলিক1 দেপিবাব স্যোগ পাঁইয়াছি । 









বীর দাম অনেক কমিয়া যায়, তাহাকে 
সী বলিলেও কিছু অন্তায় বলা হয় না । 

সহরের এক পাহাড়ের গা হইতে একট! 
র হইয়াছে । পাহাড়ের গাঁয়ে আঘাত করিয়া 
নাকি এই ঝরণা বাহির করিয়াছিলেন । যে-সমন্ত 
তান হয় না, তাহারা! এই ঝরণার জলে স্নান 
রকম পূজা অর্চনা এইখানে করে। পারস্য 
এই রকমের আরো স্থান. আছে। সন্তান 
ও নারীরা সন্তানের মঙ্গল-কামনায় এইখানে 


















































ল্যকাল হইতেই পারস্যের লোকের! স্ত্রীলোকের 
ননা দিবার শিক্ষা পায় । নারীর নাকি কোন 
নাই । দেহের শেষ হইলেই নারীর সব শেষ 
| মৃত্যুর পরে পুরুষ স্বর্গে যায়, সেখানে সে ক্ষীর- 
তীরে থাকে । হুরীর দল তাহার সেবা করে। 
গাছে গাছে নানা রকমের সুখাছ্য ভারে ভারে 
আছে। দিবা-রাত্রি হুরীর সঙ্গীতে মন মাতো- 
ইয়া থাকে। নারীর মৃত্যুর পর নরক ছাড়া আর 
ই | তবে কোন নারী যদি খুব পুখ্যের কাজ 
করে তবে তাহার স্বর্গে স্থান হইতে পারে। কিন্ত 
পুরুষদের স্বর্গ হইতে অনেক খারাপ । 

ৰ স্বণ পুরুষ প্রায় দেখা যায় না। নারী সব 
তাহার স্বামীর ভয়ে থাকে। একবার এক 
নারী একজন শ্বেতাঙ্গ নারীকে পারস্য-পুরুষ 
করিতে নিষেধ করেন। 

একবার এক নারীর গালে, তাহার পুত্রের অপাব- 
নিতায় একটা বন্দুকের গুলি লাগে। সাহেব-হাসপাতালে 
তাহার চিকিৎসা হয়। যখন সে আরোগ্য লাভ করিল, 
হার স্বামী আগিয়। হুকুম করিল, “নারী, তোমার 
| খোল, আমি তোমায় দেখ্ব।” তার পর লে 


সস 













_পারস্তে বছধিনাহ পলি ধাকিনাত লোকে 
ক্রমে এক-বিবাহের পক্ষপাতী হইয়া পড়িরাছে ৷ 
দারিদ্র্যই বোধ হয় ইহার কারণ। অনেক লোক আজকাল . 
পারস্তের নারীদের অবস্থার উন্নতির জন্য চিন্তা করিতে, 
ছেন। নারীদের অবস্থা সব দিকেই থে খারাপ তাহা 
তাহাদের মধ্যে যাহারা একটু ভাল অবস্থার, ত 
বন্ধুবান্ধব আপিলে তাহারা বেশ আনন্দে দিন কাটায় 
শনিবারে কোন বন্ধু আপিলে সে. সোমবারের: 
যাইতে পারে লা, মঙ্গলবারে আপিলে বৃহস্পতি 
এবং বৃহল্পতিবারে আসিলে শুক্রবাঁবে তাহারা 
ত্যাগ করিতে পায়। এই নিয়ম পালন না করিলে না 
গৃহের অকল্যাণ হয়। স্ত্রীর বন্ধু যতদিন বাড়ীতে থাকে 
বেচারা স্বামীকে বাহিরে বাহিরেই থাকিতে হয় । 
পারস্তের নারীরা প্রায়ই ভোজ দেয়। এই. 
তাহার! খুব জম্কাল' পোষাক পরিয়া বন্ধু-ব 
আদরে অভ্যর্থনা করে। “তোমার স্থান. অ. 
খালি আছে, তোমার ছায়া যেন ক্ষীণ ন! হয়, তো: 
নাক যেন মোটা হয়”--এই রকমের অনেক প্রকার অ! 
বাদন-বাণী প্রচলিত আছে। সকলে কার্পেটে 
উপবেশন করে । কোন বড়-ঘরের নারী আনিলে, স 
তাঁহাকে খুব সম্বমের সঙ্গে স্থান করিয়া দেয়। আঁবা 
গরীব ঘরের কেহ আসিলে, তাহার দিকে কেহ ০ রঃ 
নজর দেয় না! 7 
চাকরে চা, মিষ্টায় ইত্যাদি বিতরণ করে। ডাঃ 
করিয়া ছুধ-বিনা চা দেওয়া হয়, তাহাতে ডেল! ডেলা 
চিনি ফেলিয়া" দেওয়া হয়। আরো _অনে J 
খাবার এবং ফল-দেওয়া হয়। 
ও ভূতপ্রেত দানা ইত্যাদিতে অন্যান্ত 
আছে। ভূতের! নাকি নিজ্জনে কবরস্থানে পোড়ে! বাড়ী 
বি বাস করে। তাহারা পথিকদের পথ ভুলাইয়। 
দেয়, এবং তারপর তাহাদের হত্যা করিয়া ভোজ 
| কের ভয়ে, কোন নারী একলা শোয় না 
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ছেলেবেল! হ’ত্তে ভাই ধরিষ! আমারি হাত 
লিনুক্ষণ তুমি মোবে রাখিয়া সাথে সাথ । 
তোমর স্রেহের ছায়ে কত ন! ফতন কোবে 
কঠোর সংসাব হ'তে আবরি বেখেছ মোরে । 
সে স্মেহ-আশ্রয় ত্যজি’ যেতে হবে পরবাসে, 
তাই বিদ্যের আগে এসেছি তোমাব পাশে। 
যতখানি ভালবাসি, তাব মত কিছু নাই, 
প্তবু ষাঁহা সাধ্য ছিল যতনে এনেছি তাই । 
প্রবাসে ষাইবার কথ! উল্লেখ থাকায় মনে হয ষে 
ইহা বিলাত যাত্রা করিবার পূর্বে লেখা। রবীন্দ্রনাথ 
খন প্রথমবার বিলাত যাত্র৷ করেন তখন তাহার বয়স 
সতেরো বৎসর, তাহার পূর্বে লেখা হইযা থাকিলে, 
প্রুদ্র্চণ্ড” নাঁটিকাটিকে বোল সতেরো বংসর বযদ্রে 
লেখা বলা যায়! | 
আব্যানভাগ 
কুদ্রচণ্ড হস্তিনাপুব-অধিপতি পৃ্থীরাজের প্রতিদ্বন্বী, 
যুদ্ধে পরাক্ষিত হইয়া রাজ্য হারাইয়াছেন। এখন অবণ্যে 
অরণ্যে কুদ্রচণ্ডের দিন কাটিতেছে, একমাত্র প্রতিশোধ- 
স্পৃহ! রুদ্রচণ্ডকে বাঁচাইয়! রাখিয়াছে। নাটিকা আরস্ত 
হইযাছে রাত্রির অন্ধকারে কালভৈরব-প্রতিমার সম্মুখে । 
নিন্ধ সংস্কন্প-সিন্ধির উদ্দেশ্যে রুদ্রচণ্ড ভৈরব-পৃজাষ আসীন । 
মহাকাল ভৈবব মুবতি, 
"পন, দ্বেব, ভক্কেব মিনতি । 
কটাক্ষে প্রলয় তব, চবণে ক(পিছে ভব) 
প্রলব-পগনে জ্বাল দীপ্ত জিলোচিন, 
তোসার বিশাল কায! ফেলেছে আঁধাব ছায।, 
" অমাবস্ত। রাত্রিরপে ছেয়েছে ভুবন । . 
ঈটাব জলদরাশি চরাচব ফেলে গ্রাসি, . 
দশন-বিদ্যুৎ-বিভা দিগস্তে খেলায় । 
তোমার নিশ্বাসে খসি, নিভে রবি নিভে পশী, 
এতলক্ষ তারকার দীপ নিভে যায । 
প্রচণ্ড উল্লাসে মেতে, জগতেব শ্মশানেতে 
প্রেত-নহচবগণ ভ্রমে ছুটে ছুটে, 
নিদাকন অট্টহাদে প্রতিধ্বনি কাপে ত্ৰাসে, 
ভগ্ন ভূমণ্ডল তারা লুফে কবপুটে | 
প্রলয়-মূবতি ধর, থরহর স্থব নব, 
চাবিপাশে দানবেবা করুক বিহার, 
মহাদেব শুন শুন, নিবেদিনু পুনঃ পুনঃ, 
আসি রুত্রচণ্ড, চও, সেবক তোমার! (১), 


রুদ্রচণ্ডের মনে শুধু এক চিন্তা-- প্রতিহিংসা ৷ রুত্রচণ্ডের 
কন্যা অমিয়ার মনে কিন্তু এসব কোন ভাবনা নাই, সে 
ফুল তুলিয়া আনিয়া মালা গাঁখে, আপন মনে গান করিয়া 
(১) কুজচণ্। ১ম দৃপ্ত, পৃঃ ১-২। 2 


৮ 





প্রবাপী- শ্রাবণ, ১৩২৯ 


পলাল ১১১ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


স্পা সপািপাসিপান্পিশ সিপাসি সপ সী সি 





সত সিল 


যায়, তাহার এসমস্ত ছেলেখেলা রুদ্রচণ্ড একেবারেই 
দেখিতে পারে না। াদকবি পূর্থীবাজের সভাসদ। তিনি 
অনেক সমষে অরণ্যে আসিয়া অমিয়াব সহিত গল্প 
করিতেন, অমিয়াকে গান শিখাইতেন । পৃর্ীরাজ- 
সম্পর্কিত কোন ব্যক্তি অমিয়াব সহিত আলাপ করিবে 
এ ধৃষ্টত! রুদ্রচণ্ডের নিকট অসহৃ। কুদ্রচণ্ড অমিষাকে 
কঠোরভাবে তিরস্কার করিয়া বলিষা দিল, থে চাদকবিকে 
পুনরায় অমিষার নিকটে দেখিতে পাইলে চাঁদকবির আর 
নিস্তার নাই । রাত্রির ' অন্ধ রে কুঠারহন্তে অরণ্যের 
পাদপ কাটিতে কাটিতে রুত্রচণ্ড ভাবিতে লাগিল পৃর্থী- 
রাজকে নিজ হস্তে যস্্ণা দিযা অপমানের উপযুক্ত প্রতিশোধ 
কিবপভাবে গ্রহণ করিবে। এইরূপ চিন্তায় অনেক সময় 
রুত্রচণ্ডের সারারাত ঘুম হইত না, সে রাত্রিতেও রুদ্রচণ্ড 
ঘুমাইতে পারিল না। | 

পরদিন প্রাতঃকালে কুদ্রচণ্ড আবার দেখিল যে চাদ- 
কবি অমিযাকে গান শুনাইতেছে। তখন আর তাহার 
সহ হইল ন!, রুদ্রচণ্ড টাদকবিকে আক্রমণ করিল | 
রুত্রচণ্ডের শরীরে আর পূর্বের স্তায় বল নাই, দন্বযুদ্ধে 
তাহার পরাজয হইল। কিন্তু রুত্রচণ্ডের সংকল্প এখনও নি 
হয় নাই, রুদ্রচণ্তের প্রতিহিংসা-তৃষ্ণ। এখনও মিটে নাই, 
রুদ্রচণ্ড চাঁদকবির নিকট প্রাণ-ভিক্ষা চাহিল। কিন্তু এই 
প্র ণ-ভিক্ষ। চাওযাব অপমান রুদ্রচণ্ডেব মনে দারুণ শেলেব 
ম্থায আঘাত করিল। 


আনন মশিঠে হল তোর কাছে আজ, 
শতবাৰ মৃত্যু এই হইল আসার। 
কত্ত যে মুহূর্তে ভিক্ষা মাগিযাছে 

কত্রচণ্ড সে মূহুর্তে গিয়াছে সবিযা। 

আজ আমি মৃত পে কনের নাম ল’যে 

কেবল শরীব তব, কছিতেছি তোবে__ 
এখনে! জীবনে মোব আছে প্রয়েজন। (২) 


চাদকবি প্রাণ-ভিক্ষা দিষা চলিয়! গেল। 
কিন্ত অপমান ভুলিতে পাবিল না। 


অনুগ্রহ কবে মোরে চলে গেল চাদ । 
পৃহে বাসে ভাঁবিতেছে প্রসম্ন-ব্দনে 
কড্রচণ্ডে বীচাঁলেন অনুপ্রহ কারে? 
অনুগ্ৰহ | রুত্রচণ্ডে ঝনুপ্রহ করা 


কদ্রচণ্ড 





(২) রুদ্র ওয় দৃষ্, পৃঃ ২০। 










যা ক! বার অনেক সময় তাহাদের রর “মধ্যম 
আফরিট্‌দ্রা বাদ করে। তাহারা দেহ-ছাড়া 
যাকারীর অমঙ্গল হয়। 
| বিশ্বাস যে, সোমবার সাপ মারিলে পাশের 
কেহ না কেহ মরিয়া যাইবে । চড়ুই পাখীরা 
: গৃহস্থের মঙ্গল কামনা করে। পেঁচা বড় খারাপ । নারীরা 
স্বপ্নেও খুব বিশ্বাস করে। নারীদের এই রকমের অনেক 
ংস্কার আছে। 

বুধবার বড় অশুভ দিন। এই দিন নাকি পৃথিবীর 
পে বিচার হইবে। এই দিনে সবাই গৃহের বাহিরে 
কাটায়  বুধবারে তাহারা -কাহারো সঙ্গে কলহ করে 
পারস্তের শাহের যাহাকে ইচ্ছা ঘোম্টা খুলিয়া 
কার আছে। যে নারীকে তিনি দেখেন, 































বিপদ নাকি কাটিয়া যায়। গ্রভৃপত্বীকে 
1 দা জলে ভাসা ফুল রত বা এক-রকমের 
| এই-সব করিলে নাকি পথে কোন বিপদ 


ত ঘাআ বন্ধ করা হয়। কিন্তু হাচির ভাল গুণও 
কেহ কোন কিছু মনে মনে কামন! 
, এমন সময় যদি কেহ হাঁচে, তবে তাহার 


রস দেশে রোগকে ছুইভাগে ভাগ করা হয়। 
ব্যাধি” এবং “ঠাণ্ডা ব্যাধি”। গরম রোগের 
(যেমন জর) উধধ--রোগীকে বরফের মত ঠাণ্ডা জলে 
চোবান। নানা প্রকার মন্্রাদির দ্বারাও রোগ দূর 
বার ব্যবস্থা আছে। 

মেয়েদের একটু বয়স হইলেই তাহারা শি লাঙের 


ut জোগাড় ক্রি? স্বামীর অ 


করিবার পূর্বে নারীরা দান রে তাহাতে. 


a হাচি হইলে, অনেক ক্ষেত্রেই সেই 









কারবালা তীর্থে যাত্রা করে। যাহাদের 
সামর্থ্য নাই, তাহারা মেসেদের ইমাম রেজা 
করিয়া আসে। এই তীর্থ হইতে প্রত্যাগম 
তাহার নাম হয় মাহস্তাদি। যাহারা মক্কা, 
ঘুরিয়া আসে তাহাদের লোকে হলি এবং 
বলে। 
তীর্থ-যাত্রীকে পথে অনেক ক্র ভোগ, কা 
খচ্চরের পিঠে এক-রকমের ঝুঁড়ির মৃত বি 
থাকে। ইহাকে কাজাভেহ্‌ বলে। : যাত্রীকে 
মস্তক কালো! চাদরে ঢাকিয়া যাইতে ' 
কাছে একটু খোলা থাকে। পথে যে-সমস্ত 
আছে, সেখানে থাকার কষ্ট অসীম। ঘরে: 
এক-প্রকার নাই বলিলেই হয়। পথের ন 
কষ্ট পার হইয়৷ যখন যাত্রী তীর্থে উপস্থিত : 
সেখানে বছর-খানেকের মত থাকিবার 
করিয়া লয়। এই এক বছর সে রোজ, মম 
দান-ধ্যান করে, কোরাণ-পাঠ শোনে |... 
সময় নিজের দেশের আগত বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে 
করিয়া কাটায়। তীর্থে মরণ হইলে তাহার স্ব্গ 
হইবেই। তাহাকে ঘরের ভাবনা ভাবিতে হ 
কারণ স্বামীই সেখানের সব কাজের কর্তা 
মেয়েরাও দাসদাসীদের কাছে বেশ স্ন 
গৃহিণী মারা গেলেও পরিবার যেমন তে 
তীখস্থানে মরণ হইলে একটা যার-তার পুরা 
তাহাকে গোর দেওয়া হয়। দেশে ফিরিয় 

বেশীর ভাগ লোকেরই কুমের মদ্জিদের 
স্থানে কবর দেওয়া হয়। পারস্ত 
হইতেই এখানে মৃতদেহ সমাধি বাস 
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* ৮ পৃ শি 
ভিঙ্গ|-পাঁওয়| এ জীবন ন| বাখিলে নব । 
এ হীন প্রাণের কাজ যখনি ফুবাবে 
তথনি ধুলায় এবে কবিব নিঙ্গেপ, 
FS চবণে দলিয| এবে চূর্ণ করে দেব। (৩) 
প্রতিশোধষ্পৃহা চবিতার্থ কবিবাব জন্য বঘুপতিও 
একদিন মহাবাজ গোবিন্দমাণিক্যেব নিকট ভিঙ্গ। চাহিয।- 
ছিল, এবং ভিক্ষা-লন্ধ দুইদিনের কপগ্কে বঘুপতিব সমস্ত 
গর্ব সমস্ত তেজ নিভিঘ। গিবাছিল। রুদ্রচণ্ডের মধ্যে 
বঘুপতি-চরিত্রেব পূর্বাভাস দেখিতে পাঁই। 
যাহা হউক অন্থগ্রহ-ক্ষুন্দ রুদ্রচণ্ড বোধে অপমানে 
জলিতে লাগিল । অসমিযাব ক্ন্যই এই অপমান, রুদ্র 
চণ্ডের নিকট অমিষাও ছুই চক্ষেব বিষ হইযা উঠিল। 
অমিয়া পাষে পড়িবা কাদিবা ক্ষমা চাওযাতেও কোন 
ফল হইল না। 


রুদ্রগ্ড। শিশুৰ হৃদয় একি পেয়েছিদ্‌ তুই! 
দুই ফেৌঁট। অঞ দিযে গলাতে চাহিস্‌। 
এখনি ও অঞ্জল মুছে ফেল্‌ তুই । 
অঞ্জলধাবা মোৰ দু’ চক্ষেব বিষ । 
আব নয়, শোন্‌ শেষ আদেশ আমার 
দুব হ' বে 
অমিয়।। ধব' পিতা, ধব গে! আমায় = 
রদ্রচগ। চুস্নে, ছু স্নে মোবে, রাক্ষসি, ছু'স্‌নে। (৪) 


অমিষা বিষণ্ন-হৃদযে চাদকবির সন্ধানে বাজধানীতে 
গেল। 

ধ্যে মহম্মদ-বোবী হস্তিনাপুর আক্রমণ করিবার 
বা কবিযাছে। এক দূত রুদ্রচণ্ডে সন্ধানে 
[সৰা উপস্থিত । কদ্রচণ্ডের কুটীর এমন 
পথ দেখিতে পায় না। 


ঘোব স্তব্ধ বন, একি অন্ধকার | 
"দিকে 'ঝাপঝাপ পথ নাহি কোথ|। 
বুঝি হবে তার আধা কুটাব, , 

খানে বাদ্রচও বাস কবে বুঝি । (৫) 


মুষ সহ্য কবিতে পাবে না, দুতকে 
হইযা উঠিল। 


! ভূলে বুঝি তুই এসেছিস্‌ হেথ| ? 
মি রত্রচণ্ড এই অবণোব রাজা। 














রবীন্দ্-পরিচয় 


Fad od 


৫০৯ 
নগন-নিবাসী তোব| হেথ। কেন এলি? 
এগধ্য মাঝাবে তোব! প্রাসাদে থাকিস, 
ননীব পুতুল যত ললনাবে ল’যে 
আবেশে মুদিত আঁখি, গদগদ ভাবা, 
ফুলে পাঁপড়ি পবে পড়িলে চবণ 

ব্যথাষ অধীব হ'ষে উঠিস্‌ যে তোব| 
নগব-ফুলেব কীট হেথ| তৌব। কেন ? 
আমি পৃ্থীবাজ নই, আদি কগ্রচণ্ড। 

মৃদু সিষ্ট কথ। শুনি’ আহকাদে গলিষ! 
বাঙ্গয-ধন উপহাৰ দিইনাক আঁমি। (৬) 


দূত বুঝাইয়া বলিল বে মে কোন অপকার কবিতে 
আসে নাই। 


দূত!  কদ্রচণ্ড। মিছে কেন করিতেছ রোব। 
উপকাব কবিতেই এসেছি হেখাষ। (৭) 


উপকাঁবের কথা শুনিষা রুদ্রচণ্ড আরও জলিয়া উঠিল । 


কদ্র্চ্ড । বটে বটে, উপকাব করিতে এসেছ । 
তোমরা নগববাঁসী ক্ষীত-দেহ সবে 
উপকাঁৰ কবিবারে সদাই উদ্যত । 
তোমাদের নগবেব বালক সে চাঁদ 
উপকার করিতে আসেন তিনি হেথা, 
উপকাঁব ক'বে মোঁবে বেখেছেন কিনে । (৮) 


দূত তথন জানাইল যে মহম্মদঘোবী পৃর্থীবাজেব 
বিরুদ্ধে যুদ্ধদাত্রা কবিযাছেন, ঘোঁরী রুদ্রচণ্ডেব 
সাহাঁযা প্রার্থনা কবিতেছেন, প্রতিশোধ গ্রহণের উপযুক্ত 
সমঘ উপস্থিত। রুদ্রচণ্ড এই সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত 
উত্তেজিত হইয়া উঠিল। এতদিন ধরিষ| সে পৃথ্বীবাজকে 
নিজহস্তে শান্তি দিবাব সংকল্প কবিষা আসিঘাছে, 
আজ মহম্দঘোরী বুঝি কত্রচণ্ডের মুখেব গ্র সকাডিযা 
লঘ! অপরের হস্তে পৃর্থীবাজ নিহত হইলে কদ্রচণ্ডেব 
প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তি চরিতার্থ হইবে না। রুদ্রচণ্ড দূতকে 
দূব কবিষা দিল এবং ঘোবীর আক্রমণ-বার্তী প্রচাব 
কবিবার জন্য বাজধানী ঘাত্রা করিল । 

বাজ্জধানীতে আসিয়া কুত্রচণ্ডেব প্রাণ অস্থির হইয| 
উঠিয়াছে, এত লোক এত কোলাহল তাহার সন্ক হয় ন।। 


রূদ্রচণ্ড । একি ঘোব কোলাহল লগবেব পথে 
সম্মুখে, দক্ষিণে বামে, সহস্র বর্ববব 
গাঁয়ের উপব দিষ। যেতেছে চলিয়। | 


সৰ শং Cl 








ওর্থ দৃখ্য, পৃঃ ২১ । 
৩ 





(৬) রূদ্রচণ্ড, ৭ম দৃষ্ঠ, পৃ ২৯-৩০ ! 
(৭) কড্রচণ্ড, দন দৃপ্ত, পৃগ১। 
(৮) কৰ্ৰচণ্ড, ৭ম প্ৰ; পৃঃ ৩১ । 





বনমানুষের কথা 


বনমানুষই নাকি মানুষের পূর্বপুরুষ । অনেক পণ্ডিত 
এই মত সত্য বলিয়! প্রমাণ করিয়াছেন, যদিও এই 
কথাটা বিশ্বাস করিতে আমাদের অনেকের ইচ্ছা হয় 
না, কারণ ভাল লাগে না। বনমানুষের বুদ্ধি পশুদের 
মধ্যে সবচেয়ে বেশী। শিশ্পাপ্ধী অপেক্ষা বনমান্ষ 
অনেক স্থির এবং ধীর ৷ শিল্পাঞ্জীর ছটফটানিকে বনমানুষ 
ছেলে-মান্ুষী বলিয়! তত বেশী পছন্দ করে না। বনমাম্থুষ 
যখন জঙ্গলে থাকে, সে বড় একট! মাটিতে নামে না। 
অবশ্য যখন শীকারীর বন্দুকের গুলি খায় তখন আহত 
হইয়া অনেক সময় তাহাকে বৃক্ষ ত্যাগ করিয়। মাটি 
আশয় করিতে হয়। যখন জল-তৃষ্ণ। পায়, সে জলের 
ধারের কোন একট! গাছের ডালের একেবারে আগায় 
গিয়া বসে। ভারের চোটে ডালট! হুইয়া যখন জলের 
খুব ক্কাছাকাছি যায়, তখন বনমান্থষ জলপান করে। 
বনমান্থুষ বন্দী হইবার পর, গভীর মনের দুঃখে খাচার 





একট! পাশে চোখ বন্ধ করিয়! চুপ করিয়! বলিয়। থাকে। 
তাহাকে দেখিলে, আমাদের হয়ত কষ্ট হইবে না, কিন্তু 
স্বাধীনতা-পিয়াপী লোকের সত্যই কষ্ট হয়। তবে বাচ্চা 
অবস্থায় তাহাকে বন হইতে বন্দী করিয়া আনিলে সে 
বন্দীশালাতেও বেশ থাকে। তাহাকে ঘে যত্ন করে, 
খাওয়ায় পরায়, তাহার সঙ্গে বনমাঙ্গুষ-বাচ্চার বেশ ভাব 
| 


=> 


হ্‌ 

মিঃ শিক্‌ নামে এক ভদ্রলোক এক জন্ত-দলের সঙ্গে 
সহরে সহরে ঘুরিয়৷ পশু-পক্ষী সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া 
বেড়াইতেন। একদিন তিনি বক্তৃত| শেষ করিয়! একট! 
চেয়ারে বলিয়। আছেন। এমন সময় হটাৎ কে তাহার 
গলা জড়াইয়|। ধরিল। তার পরেই দেখিলেন, একটা 
বনমাঙ্ণুষ বাচ্চা তাহার খাঁচার দুয়ার খুলিয়! বাহির হইয়া, 
তাহার কোলের উপর আয়েস করিয়| বসিল। 

নিউ ইয়র্ক জন্তশালায় দেখ! যায়, বনমান্ষ তাগার 
পালকের সন্ধে সঙ্গে বেড়াইতেছে। পালক হয়ত দৌড়াইয়! 
তাহার কাছ হইতে দূরে পলাইতে চায়, বনমান্থষও লম্বা 
লম্বা! প ফেলিয়া! ডিগ্বাজি খাইতে খাইতে তাহার সঙ্গে 
দৌড়াইতেছে। অনেক বনমান্থষকে টেবিলে বসিয়া ছুরি 
কাটার সাহায্যে খাইতে দেখা যায়, বোতল হইতে 
মদ গেলাসে ঢালিয়া খাইতেও অনেক সময় দেখ! যায়। 

১৯০৮ সালের নিউ ইয়র্ক পশু-প্রদর্শনীতে একটি ছু- 
বছরের বনমান্থষ বাচ্চা আন! হইয়াছিল। সে তাহারু 
সহবাসী শিম্পান্জীটাকে বড় ভয় করিত। শিল্পাঞ্জীট! 
তাহার দিকে ফিরিয়া দাত খিঁচাইলেই সে দৌড়াইয়া 
গিয়া, তাহার পালকের গল! জড়াইয়! ধরিত। এমন 
করিয়া তাকাইত যাহাতে মনে হইত, সে যেন বলিতেছে 
“ওগো, আমাকে এ অসভ্য কুৎসিত জানোয়ারটার 
হাত হইতে রক্ষা কর।” 


৫১০- 


দি লাস. 





পাপা 





যেথা! বাই শত আঁখি মোৰ মুখ চেষে 


আঁথিগুল| বুঝি মে|বে পাগল করিবে। 
বেথ! হেবি চাঁবিদ্বিকে সুর্য্যেব আলোক 
নযন বিধিছে মোবে বাপের মতন (৯) 


কিন্ত পৃথীরাজের সংবাদ না পাইলে ত চলিবে না। 
ভিক্ষা-চাহিষা-পাঁওয়া জীবন কুদ্রচণ্ডের নিকট দুঃসহ 
হইয| উঠিয়াছে, পৃর্থীরবাজকে না পাইলে কদ্রচণ্ডের 
জীবনে অভিলাষ পূর্ণ হইবে না। রুদ্রচণ্ড রাজধানীব 
পথে পথে খবর লইষা বেড়াইতেছে যে পৃথীরাজ 
বাঁচিষা আছেন কি না, এমন সময়ে একজন দূত 
আসিয়া সংবাদ দিল যে পৃথবীরাজ্ যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন । 
রুদ্রচণ্ডের এ কথা শুনিয়| তাহাব নিকট সমস্ত পৃথিবী 
ঘুরিতে লাগিল, দূতকেই সে আক্রমণ করিতে উচ্যত 
হইল | 
কদ্রচণ্ড। হত? নেকি কথা? মিথ্য। বলিস্নে মৃঢ়। 
মরেনি সে, মরেনি, মরেনি পৃর্থীবাজ। 
এখনো আছে এ ছুরি, আছে এ হাদয়, 


বল্‌ তুই, এখনো সে আছে পৃথ্বীরাজ । 
কোথা যাঁস্‌, বল্‌ তুই এখনে! সে আছে। (১০) 


দূত চলিয়! গেলে কুদ্রচণ্ড বুঝিল পৃথীরাজ সত্যই 
মরিয়াছে। প্রতিহিংস!-প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করিবার জন্যই 
রুদ্রচণ্ড বাচিয়া ছিল, পৃর্থীরাঞ্জের মৃত্যুতে রুদ্রচণ্ডের 
জীবনের একমাত্র অবলম্বন ভাঙ্গিষা পড়িল, রুদ্রচণ্ডের 
জীবন শূন্য হইযা গেল। 


কদূরচণ্ড। মূহুর্তে জগৎ মোর ধ্বংস হয়ে গেল। 
শুন্য হয়ে গেল মোব সমস্ত জীবন । 
পৃথীরাল্স মবে নাই, মরেছে যে জন 
সে কেবল রুত্রচণ্ড, আব কেহ নয়। 
বে ছবস্ত দৈত্য-শিশু দিন রাত্রি ধ'রে 
হৃদঘ মাঝাবে আসি করিমু পালন, 
তারে নিয়ে খেলা শুধু এক কাজ ছিল, 
পৃথিবীতে আর-কিছু ছিল না আমাৰ, 
তাহারি জীবন ছিল আমাব জীবন_- 
তাবি লাম রুদ্রচণ্ড, আমি কেহ নই । (১১) 


কদ্রচণ্ডের পক্ষে জীবন ধাঁবণ করিবার আর কোন 
হেতু রহিল না, সে নিজেব বক্ষে ছুরিকা বিদ্ধ করিল। 
যদিও র দ্রচণ্ড এই নাটিকাখানির প্রধান পান্ত, তথাপি 


প্রবাসী_ শ্রাবণ, ১৩২৯ 
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(৯) কচ ৯ম দৃপ্ত পৃঃ, ৩৮ । 
(১১) কুত্রচণ্ড, ১২শ দৃপ্ত, পৃঃ ৪৪-৪৫। 
(১১) রুত্রচণ্ডঃ ১২শ দৃপ্ত, পৃঃ 6£€_৪৬ । 


তিনি কিছুই বুঝিবেন ন।! অমিয়! টাদক 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


NANA ANAT পাস্িপা্ি স্পা 
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অগিযার করুণ কাহিনী নাটিকাব মধ্যে একটি সামান্য 
জিনিষ নহে। অমিষাঁর মনে প্রতিহিংসার কোন ভাব 
ছিল না, সে আপন মনে ফুল তুলিয়া মালা গাঁখিত, 
তরুদেহে লতা জড়াইয়! দিত, আন্যনে গান গাহিত। 
পিতাকে সে অত্যন্ত ভয় করিত; কিন্তু পিতা ষে কেন 
তাহাকে তিবস্কার কবিতেন তাহ! সে কিছুই বুঝিতে 
পাঁবিত না। চাদ-কবিকে সে এত ভালবাসে অথচ 
পিত! যে চাদ-কবিকে কেন ছু'চক্ষে দেখিতে পারেন 
না তাহা সে ভাবিয়া পা নাঁ। রুভ্্রচণ্ড যখন 
চাদকবিৰ সহিত দেখা পধ্যন্ত করিতে নিষেধ করিয়া 
দিলেন, অমিয়ার মন তখন ভাঙ্গিয়া পড়িল, সে একা! 
বপিয়া ভাবিতে লাগিল। 


বড় সাধ-যাঁয় এই নক্ষত্রমালিনী 

স্তব্ধ যামিনীর সাধে মিশে যাই যদি! 

মৃদুল সমীর এই, চাদেব জ্যোছনা, 

নিশাব ঘুমন্ত শাস্তি, এর সাথে যদি 
অমিয়াব এ জীবন যায় মিলাইর|। (১২) 


জাধার-্রকুটাময় অরণ্যে কঠোৰ শাসন-শৃঙ্খলে 
আবদ্ধ হইয়া তাহাব আরো কতদিন কাটিবে, ক্চে জানে! 
একমাত্র চাদকবিকে দেখিষা নিজের সঙ্কীর্ণ অবরুদ্ধ 
জীবনের কথা সে ক্ষণকালের জন্যও ভুলিয়া থাকি 
পাঁরিত, এখন তাহাও বন্ধ হইল-_ 

পরদিন প্রাতঃকালে চাদকবি" 
আনিয়া বলিলেন, “তোমার জন্য ছুইটি গান 
আমিয়াছি।” অমিয়ার হৃদর তখন 
সে চাদ-কবিকে চলিয়। যাইতে বলিল। 
হইল তবে ত চাদ-কবির সহিত আর 
হইবে না । তাহার পর আবার ভাবিল 
ষাহা ঘটিবার ঘটুক, টাদকবি যেন নির 
অমিবা তখন চাদ-কবিকে চলিয়া যাইবার 
অনুরোধ করিতে লাগিল, চাদকবি 
হাসিয়া উড়াইযা দিলেন। অমিষার এক 
যে তাহার পিতাকে ভাল করিষা বুঝা 





















৪র্থ সংখ্যা ] 
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বনমানুষের হাসি মানুষের হাসির মতই | শিল্পাল্ধীর 
মৃত বিকট শব্দ করিয়া তাহার! হাসে না। বনমাঙ্গষের 
স্বজাতি-্্রীতি বড় বেশী আছে। একসঙ্গে দুটি বনমানুষ 
থাকিলে তাহার! বেশ হাসিয়া খেলিয়া! দিন কাটায়, 
তবে শিম্পাপ্ধীর মত বীভত্দ রকমের চেঁচামেচি করে 
না। বনমানষ ভ্রাতা-বনমানষের জন্য প্রাণ দিতেও 
কন্থুর করে না । দু-একটি বনমানুষ আবার অন্য ছোট 
জত্তদের বড় স্সেহের চোখে দেখে । প্রি ছোট জন্থটির 
অনেক আব্দার সে সহা করে। এক চিড়িয়া-খানায় 

3 7 হী 


সিগারেটটাও চলে 

একট বনমানুষের একট! পোষা বানর হিল। বানরটা 
বনমানুষ'টকে কত রকমে যে জালাতন করিত তাহার 
ঠিক নাই। 

বনমান্ষ নিজের প্রয়োজনের জন্য আশ্চর্য্য বুদ্ধি- 
কৌশল দেখায় । এক ভদ্রলোকের পোষা বনমানুষটি 
সত্তরটি কথার মানে বুঝিতে পারিত। নানা রকমের 
মুদ্রা চিনিতে পারিত। কোন একটি বিশেষ মুদ্র। একগাদা 


মুদ্র। হইতে তুলিতে বলিলে সে বাছিয়! ঠিক মুদ্রাটি তুলিত, 


কোন প্রকার ভুল হইত না। একবার একট! আলোর 
তেল গরম হইয়া, আলোটা ফাটিয়া যায়। তাহাতে বন- 


ছেলেদের পাত্তাঁড়ি__বনমানুষের কথা 


পি পপ সপ প্রা ASANO SAS NASA পরা 


৫৫৩ 


ছুরীককাটা না হলে থাওয়। হয় ন! 
মানুষ বেচারা আহত হয়। সেই হইতে সে আলোর 
কাছে ঘেসিত না। একটু জোরে আলো জলিলে দে 
চীৎকার "করিয়া অস্থির করিত। আলো! কমাইলে তবে 
সে শান্ত হইত। এই বনমানুষটর নাম ছিল জো । 
একদিন তাহার খাঁচার বাইরে একটা বাদাম পড়িয়াছিল, 
জো. অনেক চেষ্টা করিয়াও কোনরকমেই হাত দিয়া এ 
বাদাম্টার লাগাল পাইল ন! । অথচ বাদাম খাইতেই 
হইবে। তখন সে ঘা কাণ্ড করিল তা অভ্ভুত। তাহার 
গায়ে যে জাম! ছিল, তাই খুলিয়া! বাদামটার উপর ছুড়িয়! 
বাদামটাকে খাচার নিকট টানিয়া লইল। তারপর 


বাদাম খাওয়। হইলে পর সে আবার জাম! পরিল | 


জো কোনরকমের এষধ খাইতে ভালবামিত ন1। 


একবার তাহাকে কয়েকটা উষধের বড়ী কলার মধ্যে 
পুরিয়া খাইতে দেওয়া হয়। 


সে হঠাৎ পিল দেখিয়া 
কলাট। ফেলিয়। দেয়। এবং তারপর তাহার রক্ষকের 
মুখের দিকে এমন করিয়া তাকায়, ঠিক যেন বলিতেছে-_ 
“পৃথিবীতে তোমার কাছে এমন বিশ্বাসঘাতকতা! প্রত্যাশা 


করি নাই।” তারপর হইতে জোকে কল! দেওয়া হইলে 


সে ভাল করিয়া দেখিয়া! খাইত, ব| ফেলিয়া দিত। জো! 
মার! যাইবার পূর্বে তাহার ভয়ানক অন্থখ করে। ডাক্তার 
সাহেব আদিলেন। তিনি জোকে দেখিয়! তাহাকে 
ইনজেক্সন্‌ দিবেন স্থির করিলেন। দুচাররার ইনজেক্সন 
দিবার পর তৃতীয়বার যখন ডাক্তার আসিলেন, তখন 









ক ৫১১ 
রি কটি গান শিখাইঘা দি”, বলিয়|। কিনি গাহিতে 
রও এ লাগিলেন 
ৰ নং রি দেখিবাবে ৷ বাঁগিণী-মিশ্র গৌড় সাব । 
ENS রই কথ। বৌলো। তরতলে ছিন্নবৃস্ত মালতীর ফুল 
৭ গু | বুঝাই রঃ মুদ্িবা আঁসিছে আঁখি তার, 
ছু পুকবে বলো! বুটিক (১৩) চাহি! দেখিল চারিধার 
ESL নাকে একলা পা 
খর হু" খঁলিব। কিন্ত ও কথা শুষ্ক তৃণবাশি সাঝে একলা পড়িবা_- 
- চাঁবিদিকে কেহ নাহি আব! 
টি থে গানটি শিখাইযা নিরদয় অসীম সংসার । 
৫ ১ শ্বনাও 1” অমিয়া ধীবে - কে আছে গোৌ দিবে তাঁব তৃষিত অধরে _ 
একবিনু শিশিরে কণ।? 
2 কেহ না-কেহ্‌ না। 
টা মধুকর কাছে এসে বলে 
রা “মধু কই, মধু চাই চাই।” 
ধীবে ধীরে নিঃশ্বাস ফেশির! 
ied i “ফুলবাল| পরিমল দাও” 
জি পা বাবু আসি কহিতেছে কাঁছে, 
একি হ্র্য- জী গে! 1 মলিন বন ফিরাইয় 
i ফুল বলে_-“আর কিবা আছে?” 
সধ্য[হৃ-কিরণ চারিদিকে, 
উষার।ণী দডাইয়! শিক্পবে তাহাঁর খব দৃষ্টি চেয়ে অনিমিধে, 
দেখিছে ফুলের ঘুম-ভা তা, ফুলটির মৃতু প্রাণ হায় 
হরষে কপোল তার রাঙা! ধীরে ধীরে শুকাইয়| যায়। (১৫) - 
by HEE Oy i MM এমন সময়ে রু্রচণ্ড আপিয়া উপস্থিত । অমিযা কি 
বিমল শিশিব-ধৌত তনু করিয়। চাদকবিকে বক্ষা করিবে তাই ভাবিয়া আকুল, 
টিকা রঃ সে সমস্ত দোষ নিজের মাথাষ পাতিয়া লইল। 
i অমিবা। পিতা, পিতা, ক্ষম| কর, ক্ষম| কর মোরে ; 
আপনি এসেছি আমি চাদকবি কাছে, 
মধুকর গান গেযে বলে-- চাঁদের কি দৌষ তাহে বল পিতা, বল! 
"মধু কই, মধু দাও দাও 1” এসেছিমু, কিছুতেই পাঁবিনি থাকিতে, 
চা হরবে হয় ফেটে দিয়ে নিজে এসেছিন্থ আমি, চাদেব কি দোষ? (১৩) 
bigs নেও চাদকবির সহিত কুত্রুচণ্ডের ষ্খন ঘম্বযুদ্ধ আরম্ত 
"্ফুলবালা, পবিমল দাও |” হয়, অমিয়া তখন মৃচ্ছিত হইয়া পড়িযাছিল। রুদ্রচণ্ড 
EUS aa যখন চাদকবির নিকট প্রাণভিক্ষা কবিলেন অমিয়ার 
হবয ধর না তার চিতে, মুচ্ছণ তখনও ভাঙ্গে নাই। ইতিমধ্যে রাজধানী হইতে 
ie ৮7 — দূত আদিষ| টাদকবিকে জানাইল যে রাজ্যেব সমূহ 
দি হব একি রে. 05৪) বিপদ, রাঙ্গসমভাষ চাদকবির উপস্থিতি এখনই আবশ্যক, 


গান শেষ হইলে চাদকবি বলিলেন, “এইবাৰ আমি 





(১৩) কুদ্বচণ্ড, তয দৃপ্ত, পৃঃ ১৬। 
(১৪) কদ্রচণ্ড, ওয় দৃপ্ত, পৃঃ ১৪-১৫। কাব্য-গ্রস্থ(বলী (১৩৯৩ ) 
কৈশোরক, পৃঃ ৪-৫। 





নিমেষ কেলিবাব অবসব নাই | অমিয়াব সহিত 





(১৫) রুদ্র, ৩য দৃপ্ত, পৃঃ ১৭-১৮। কাব্য-প্রস্থাবলী (১৩,৩), 
কৈশোবক, পৃঃ ৫। 
(১৬) রুত্রচণ্ড, ওয় দৃপ্ত, পৃঃ ১৮। 


| রঃ বুদ্ধ তিনি কোনদিন 
তে পারেন নাই। অনেক মানুষের বুদ্ধি 


হেমন্ত চট্টোপাধ্যায় 


[ইকেলে বিপদ 
(ক্রিং! সবে সরে’ যাওনা, 
সাইকেল, দেখিতে কি পাও না? 
পড়ি বাপু, প্রাণ হবে অন্ত, 
মাঝে রবে পড়ে, ছির্কুটে দন্ত । 
য়া গেছেন তাই মহাকবি মাইকেল - 
না যেও না সেথা, যেথ। চলে সাইকেল ।” 
ই আমি বলিতেছি তোমাদের পষ্ট_ 
কেন চাঁপা পড়ে’ পাবে খালি কষ্ট ? 
যদি চাও বাপু, ধীরে যাও সরিয়!। 
ীত হইবে বল অকালেতে মরিয়। ? 
দিবে দোষ প্রতিদিন আমারে; 
চাষা, ডোম, মুচী, তেলি, কামারে । 
বলিতেছি--+ওরে পাজী রাস্‌কেল-_ 
পড়ি তবে হবে বুঝি আক্কেল? 
নাথ একদিন না সরার ফলেতে 


ৰা পলায়ন শেখর ? 


গ্ী টিন দু 


মাস পর্য্যন্ত কীটাল পাখী’কে ভাক্তে শুনা যায়। এ 
পাখীটার ডাকার মধ্যে একট! মস্ত মজ! আছে। তুমি. 
মনে মনে যাই ভাব্বে, শুন্বে যেন পাখীও তাই বলে 
ডাক্ছে। যেমন তুমি মনে মনে ভাবলে “বৌ কথা কও, 
অমূনি তুমিও শুন্বে যেন পাখীও বল্ছে বৌ ক 
কও। আমার কথ! তোমার বিশ্বাস না হলে: 
করে, দেখতে পার। 

সিলেটের দিকে কচি কচি ছেলে-মেয়েরা পক 
পাখী” ডাকলেই বল্‌তে সুরু করে, দেয় 

“কাটাল পাখী, নাইওর” যাইতে, 
ভাইকে খাইল, বনের বাঘে--।” 

ছড়াটার একটা সুন্দর মানেও আছে £-- 

অনেকদিন আগে কীটাল পাখী (বৌ কথা কও) 
নাকি মানুষ ছিল। এক গেরস্তের ঘরে ছিল একটি মেয়ে 
আর একটি ছেলে। মেয়েটি ছিল বয়সে বড়। 
গেরস্তের বাড়ী থেকে অনেক দুরে মেয়েটির বিয়ে 
বিয়ের পর অনেকদিন আর তাদের ভাই-বে 
সাক্ষাৎ হয়নি। তারপরে এক বছর বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মারে 
আম কাটাল পাকলে সেই ছেলে একজন লো 
তার বোনের বাড়ীতে তত্ব নিয়ে যায়। কচি বোন, 
দিন পরে ভাইকে দেখে যে কত খুসী হল, তা৷ ত বুঝ 
পার। সেও তার বাপ*মাকে দেখ্বার জন্যে একবার 
বাপের বাড়ী আদ্তে চাইলে । বোনের শ্বশুর-শীশুড়ীর 
অন্্মতি নিয়ে ভাই বোন্কে নিয়ে বাড়ীর পথে রওয়ানা 
হল। বোন চল্ল পান্ধী চড়ে, আর ভাই সেই গা 
ধারে ধারে হেঁটে চল্ল। 

পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে পথ; পথের ছুই ধারে রর নিবি 
বন। সে বনে লোক-জন নেই, কেবল পশু, পাখী, 
আর গাছপালা । চারিদিকে কোন গায়ের নীম- 
গন্ধও নাই, কেবল বন টি রে জঙ্গল থেকে 





৫১২ 


ANAND ANAND TN পাটি NUN পি পা পাটি পাস শা পাত 


গেলেন। 

তাহার পর অমিযা যখন টাদকবিকে খুঁজিবাঁর 
জন্ত রাজধানীতে আদিল, চাঁদকবি তখন মহম্মদঘোরীর 
সহিত যুদ্ধ কবিবার জন্য শিবিরে চলিষা গিয়াছেন। 
অমিয়া সারাদিন পথে পথে ঘুরিরা চাদকবিব দেখা 
পাইল না। রাত্রির অন্ধকাবে ঝড় উঠিয়াছে, দিকে 
দিকে বিদ্যুৎ চমকাইতেছে ;-_-এই ভীষণ ছুধ্যোগে অমিয়! 
হতাশ-হৃদয়ে পথের ধাবে বপিষা পড়িল। সৌভাগ্য- 
ক্রমে বনের এক কাঠুরিষা তাহাকে আশ্রষ দেওযায 
অমিয়াব প্রাণরক্ষা হইল। 

এদিকে চাদকবি অম্ষার জন্য ভাবিযা আকুল, 
শিবিরে বসিষা শুধু অমিয়।ব কথা মনে পড়িতেছে। 


সহস্র থাকুক কজ, আজ একবাব 
অমিষারে ন| দেখিলে নাবিব থাঁক্ষিতে । 
না জানিমে অভাগিনী কি করিছে আহা । 
হয়ত সে সহিছে দ্বিগুণ অত্যাচাব। 

ফা) ধু 
প্রভাতের ফুল তুই, দ্বিবসেব পাখী, 
কবে এ আঁধার রাত্রি ফুবাইবে তোর? 


ওই মুখখানি নিয়ে প্রফুল্ল নয়নে 
গান গাবি খেলাইবি প্রশান্ত হবযে। (১৭) 
আবাব দূত আপিষা খবর দিল থে শক্রসৈন্ত 
রাত্রিষোগে অলক্ষ্যে আপিয়। তিন ক্রোশ দৃবে শিবির 


ফেলিয়াছে, এখনি যুদ্ধলঙ্জ। করিতে হইবে। টাদকবি 
লৈন্যদলকে প্রস্তুত কবিব।র জন্ত চলিয়া গেলেন, অমি- 
যার সহিত আর দেখা কবা হইল ন1। 
বেলা দ্বিপ্রহরে বাজধানীর পথে দলে দলে লোক 
অস্ত্রশস্ত্র লইন্ন| চলিয়াছে, সৈন্যদল যুদ্ধবাত্রা করিতেছে । 
নেপথ্যে অমিধ। গান গাহিয়া চলিযাছে, বিদায়ের পূর্বে 
চাদকবি যে গান তাহাকে শিখাইয়াছিলেন সেই গানটি।_- 
তরুতলে ছিন্ন-বৃস্ত মালভীব ফুল 
মুদিয়। আসিছে আঁখি তাঁব। 
চাবিদিকে কেহ নাহি তার-_ 
নির্দয় অসীম সংসার 1” 
চাদকবি একদল সৈন্যকে লইয| যুদ্ধক্ষেত্রে যাই- 
তেছিলেন, হঠাৎ মনে হইল যেন অমিষার ক 





শি 


(১৭) রুত্রচও, ৬ দৃশ্য, পৃঃ ২৭1 


ad 
প্রবাসী -শ্রাবণ, ১ 
সি ও পরি পাটি পাটি পাটি লাও পাটি পাটি পাঁচ তি শিপ রং "৩২১ 
কথা বলিবার আর অবদব ঘটিল না, চাদকবি চলির শুনিলে, 
১১১, 














: ৯ ৯ 
ক্লান্ত, সাহীট লিও ২ ন্ট Re 
হইলে তাহান ই এট দ্ধ কৰক 
লেন “তবে চল, চল ত্বরা, অক্ষ. ১১ 


সমঘে অমিযা আসিযা ডাকিল 
অমিব| | চাদ, টাদ-_ভাই মোর-- 


সৈম্গণ। কে তুই! দুৰ : 
সেনাপতি। সারে ডা, পথ ছাড়, চল সৈনাগ কির 
চাদকবি। (স্তম্ভিত হইয| ) অসিয়| বে - 
সেনাপতি ৷ চাদকবি, এই. 


আসাদেব মুখ চেয়ে সমস্ত ভীরত,ং 
ছেলেখেল! পেলে একি পথেৰ ধা 
চল’ চল’ বাজাও বাঁজ।ও রণ- 
চার্দকবি। ( যাইতে যাইতে ) অমিব| বে, 
সেনাপতি ৷ 


ছুন্দুভিব শব্দে চাদ-কবিব কথা ডুূবিযা গে 
কানে কোন কথা পৌছিল ন। | অমিষা আব মহ 
পারিল না, অবসনহ্ৃদয়ে পথপ্রান্তে বসিয়া পডিল। 
বাত্রি হইয়া আসিল, রাজধানীর পথ নিস্তন্ধ । অমিয়া 
মনে শুধু এক কথা 
চলে গেল ।--সকলেই চ’লে গেল গো। 
দিনব।তি পথে পথে করিয়। ভ্রমণ 
এক মুহর্তেব তরে দেখা হ'ল বদি, 
চ’লে গেল ? একবাৰ কথা কহিল না? 


একবাব ডাকিল ন! অমিষ! বলিয। ? 
স্বপ্নেব মতন সব চ'লে গেল গে! ? (১৯) 


চলিতে চলিতে অমিষা সেই অরণ্যেব পথে আসিয়া 
উপস্থিত হইল । অমিয়া ভাবিল আর কোথাও যখন 
আশ্রয় মিলিল ন! পিতার নিকটেই ফিরিয়া যাই, লে অরণ্যে 
ফিরিয়া চলিল । তাব হৃদয় কিন্তু ভাঙ্গিয়া গিষাছে।, 


মা গো মা, হৃদঘ বুঝি ফেটে গেল মোর। 
প্রাণের বন্ধন বুঝি ছিড়ে গেল সব। 

চাদ, চাদ, ভাই মোর, দেখ! হ'ল যদি, 
একবাব ডাঁকিলে ন। অঙিয়! বলিয। ? (২৭) 





(১৮) ক্রু, দম দৃঞ্গ, পৃঃ ৩৫-৩৩ 1 
(১৯) কদ্রচণ্ড, ১০ম দৃপ্ত, পৃঃ ৪*। 
(২*) কত্রচণ্ত, ১*ম দৃশ্য, পৃঃ ৪১ । 


ক্র 


৪র্থ সংখ্যা ] 


আপন বোনকে ফেলে ত আর পালাতে পারে না; 
তারা ভাই-বোনে গলাগলি করে দাড়িয়ে রইল। বাঘ 
এসে বোনের বুক থেকে ভাইকে কেড়ে নিয়ে মেরে ফেললে, 
কিন্তু বোনকে ছল না। বোন দেই মর! ভায়ের গল! 
জড়িয়ে ধরে কাদতে কাদতে সেইখানেই মরে গেল। 
বোনের সেই হ্বদয়ভেদী কান্ন! শুনে ভগবান তাকে 
পাখী বানিয়ে দিলেন আর দে আজ পর্য্যন্ত সেই মরা 
তাষের শোকে পাগল হয়ে গেয়ে বেড়ায়-_ 
“কাটাল পাখী নাইওর যাইতে 
ভাইকে খাইল বনের বাঘে_-” . 
আমাদের এ অঞ্চলে এখনো এমন অনেক মেয়ে 
আছেন, ধার! “কাটাল পাখী”র ডাক শুন্লেই সেই মরা 
ভায়ের কথা মনে করে চোখের জল রাখতে পারেন 
না। 


ভী জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য 


জিনিষ নষ্ট হয়ে যায় কোথা ? 


আমর! বলি জিনিষ নষ্ট হয়। কিন্তু নষ্ট হওয়ার মানে 
- কি তা আমরা অনেক সময় বুঝি না। আমরা চোখে 
দেখি একট! গাছের পাতা, কাগজের টুকরা বা ছেড 
ন্যাক্ড়! পচে নষ্ট হয়ে যায়। কিন্ত নষ্ট হয়ে তার! কি 
একবারে লোপ পায়? না» তারা অন্য আকারে পৃথিবীর 
মধ্যেই থাকে । কি রকম করে থাকে তা বল্ছি। 

বর্ষাকালে নদী, খাল, পুকুর সমস্তই বৃষ্টির জলে পূর্ণ 
হয়ে যায় কিন্ত আবার গ্রীষ্মকালে সেই-সব জল যায় 
কোথা? সেই জল স্থ্যের তাপে বাষ্প হয়ে আকাশে 
মেঘের স্থষ্টি করে। বর্ষাকালে আবার সেই মেঘ জল 
হয়ে যায়। বরফ গলে জল হয়ে গেল আবার জলই বাষ্প 
হয়ে গেল। কিছুই নষ্ট হল ন|। 

ধান থেকে চাল করে' আমরা খেলাম। দেখতে গেলে 
ধানগুলি নষ্ট হল বটে, কিন্তু সেগুলি আবার প্রকারা- 
স্তরে আমাদের শরীরের পুষ্টি সাধন করলে । গাছের 
পাতা মাটির উপর ঝরে" পড়ল, দুদিন পরে পচে গেল 
_-আর দেখা গেল না। কোথায় গেল? সেই পাতা! 
প্রকারান্তরে আবার গাছেই গেল = 

৫ ৭০$--১১ 


৯০০৯৮৯৯৯৯৮৯ ৯০৮ ANOS 
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০০ 


পাতা যখন পচল তখন তা থেকে তিনটে জিনিষ 
হল :--(১) বাম্পীয়, (২) জলীয় এবং (৩) কঠিন । 

বাম্পীয় পদার্থটি গেল হাওয়ায় মিশে । হাওয়া থেকে 
গাছ তাকে পুনরায় পাতার সাহায্যে আহরণ করুলে; 
জলীয় পদার্থটি মাটিকে ভিজিয়ে দিলে, কতকটা তার 
হাওয়ায় শুকিয়ে গেল আর কতকট! গাছের শিকড় শুষে 
নিলে; এবং শেষের এ কঠিন অংশটুকু মাটির উপর রইল 
পড়ে; তা আবার সময়-ক্রমে জলে গলে গিয়ে অবশেষে 
সেই গ্রাছেই শিকড় দিয়ে চলে গেল।॥ এরা সবাই 
মিলে আবার পাছের পাত! তৈরী কর্তে.সাহায্য করুলে। 

এই রকম ভাবে দেখতে পাই থে প্রকৃতির ভিতর 
একই জিনিষ অবস্থা-বিভেদে ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ 
কর্ছে। একই লোক যেমন থিয়েটারে, যাত্রায়, বিভিন্ন 
সাঙ্গে সেজে এসে. নান! রকমের অভিনয় করে, প্রকৃতির 
নান! জিনিষ তেমনি নানা আকারে নান! কাজ করে' 
চলেছে । কেউই ব্যর্থ হচ্ছে না, নষ্ট হচ্ছে ন!। 

রী ইন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় 


ছেলেদের বেড়াবার রেলগাড়ী 
ছেলেদের খেলার রেলগাড়ী অনেকদিন হইতেই 
চলিয়া আপিতেছে। চাবি থুরাইয়া দম দিয়া ছাড়িয়া! 
দিলে সে গাড়ীর ইঞ্জিন খানিকটা! খুব ছুটিত। আজ্রকান্দ 


৬ |] 


আমেরিকায় বড়-লোকর! অনেক বাগানে মরু রেল 
পাতিয়| ছেলেদের জন্য গাড়ীর প্রচলন করিয়াছেন। 





সম 


রে ফিরিষা আসিষা অভাগিনী দেখিল ষে পিতা 
নিজবক্ষে ছুরিক! বিদ্ধ করিষাছেন। অমিষ| পিতার 


জারির নব (২১) 


এদিকে মহম্মদ-ঘোরী হস্তিনাপুর অধিকার করিষাছে, 


অমিবা, মলিন বড মুখখানি তৌব, 
আহা বাছা, কত কষ্ট পলি এ আীবনে ৷ 
আব তোঁবে দুঃখ পেতে হবে না, বালিকা, 
পাষণ্ড পিতাঁৰ তৌর ফুবায়েছে দিন । 


এতদিন পরে অমিষা এই প্রথম পিতৃল্সেহের পবিচষ 
পাইল, সে পিতাকে জড়াইয় ধরিয়া বলিল. . 
. জিনিয়া । ও কথ! বোল না পিতা, বোল না, বোল ন|। 


অসিযার এ সংসাবে কেহ নাই আব। 
তাডাধে দিয়েছে মোঁবে সমস্ত সংসাঁব, 
এসেছি পিতার কোলে বড় শ্রান্ত হযে । 
যেথা! তুমি যাবে পিতা যাৰ সাথে সাধে, 
ষ! তুমি বলিবে মোরে সকলি শুনিব, 
তোঁমাঁবে তিলেক তরে তাঁডিব না আঁব। 


আসয়-মৃত্যু কদ্রচণ্ড কন্তাকে বুকে টানিয়া লইল ৷ 
রুড্রচণ্ড । আয মা আমাব তুই থাঁক বুকে থাক্‌ । 


সনস্ত জীবন চোঁবে কত কষ্ট দিন 
এখন সময মে।ব ফুবাষে এসেছে, 
আরজ তোবে কি কবিষ।| সুপী কৰি বাছ। ? 


আজি গগনে গগনে ঘন-গরজনে বণঝঞ্চলা বাজে, 


তড়িত চমকে অসির ফলক ঝলকে জলদ মাঝে 
ভূবিমানে আজি জীমৃত্মন্দ্রে বাজিল তুমুল রণ, 
কাপিল বিশ্ব, কি ঘোর দৃশ্য, ভযাতুর জীবগণ। 
মহা ব্যোম ঘিরি' নিকষরুষ্ণ নীবধর নিনাদিল, 
বাত্যাতাড়িত ধূলায় অঙ্ধ ধরা আখি নিমীলিল । 


পাঁষের উপর কাদিয়া পড়িল। 
5 থীবাজের সাম্রাজ্য বিলুপ্ত । টা ংসম্ত প ছা 
অমিয়াকে দেখিযা কত্রচণ্ড চমক্যি! উঠিল । এতদিন 0) Kl দকবি ধ্বংসম্তূপ ছাড়িয়া 
পরে আজ মরিবাব সমষ তাহার মনে পড়িল যে তাহার রা হা রর 
০ ব। ১ রাজদণ্ড, প্রতাপ, 
কতা! আছে। প্রতিহিংসা-বৃত্তিব কঠিন আববণ ভেদ হাসি-কান্না-লীলাময নগ্গব নগৰী, 
কবিধা রুত্রচণ্ডেব পিতৃন্সেহ উদ্বেল হইযা উঠিল। অচল অটল কাল ছিল বর্তৃমান, 
কদ্রচণ্ড। আয সা অমিয| মোর, কাছে আয় বাঁছ!। আঁজ তাব কিছু নাই। চিহ্ৃসাত্র নাই। 
এতদিন পিত! তোঁব ছিল না এ দেহে, এই যে চৌন্দিকে হেরি গ্রাম দেশ যত, 
আজ সে সহসা কথ! এসেছে ফিবিয়া। এই যে মানুষগণ কবে কোলাহল, 


এ কি সব শ্বশানেতে মরীচিক আক11 (২২) 

এ সমন্তের মধ্যেও কিন্ত চাদকবিব মনে পড়িতেছে 
অমিয়ার কথা । চাদকবি আর থাকিতে পারিল্নে না, 
_অমিযার সন্ধানে অরণ্যে চলিলেন। কুটারেব নিকট 
আসিফ! দেখিলেন যে সমস্ত নিস্তব্ধ, কোন সাড়াশব্দ নাই। 
পদশবে প্রতিধ্বনি কাদিয়া উঠিতেছে, হাহা করিয়া বাযু 
বহিতেছে। সন্তর্পণে কুটারের দ্বাব উদঘাটন করিয়া 
চাদকবি দেখিলেন কুপ্রচণ্ডের মৃত-দেহেব পাশে মুমুযু 
অমিষা। আকুল কণ্ঠে মিয়াকে ডাকিলেন__ 

অমিষা, অমিষা, স্নেহের প্রতিমা, 
টাদকবি ভাই তোর এসেছে হেখায়। 


তরী প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ 








(২১) বদ্রচ্ড ১২শ দৃষ্ঠ, পৃঃ ৪৬-৪৭ । 
(২২) কড্রচণ্ড। ১৩৭ দৃগ্ঠ, পৃঃ ৪৮ । 
৮০ 
রণর্ঙ্গ 
বিহগ কুলাঁষে আশ্রয় নিল, নরনারী নিল ঘবে, 
| জননীব ক্রোড়ে লুকাইল শিশু বিপুল শঙ্কা ভরে। 
ধারাধর-ধারা ধরণীব গলে অবুত অন্ত্রহার, 
বজ্র গরজ্জে? নাকি অসংখ্য অনীকিনী-হঙ্কার ? 
বৃক্ষ ভাঙিল, ত্রততী ছিড়িল, বাধিল গণ্ডগোল, 
মুক্ত প্রকৃতি-বুকে আজ একি পরলয়-কলরোল ? 
শ্রী গোপেন্দ্রনাথ সরকার 


৫৫৬ | প্রবাী--আবণ, ১৩২৯ [২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


৯৮৯৮৯ ৯৮৫৯৮ পর পপ পপ 


প্েরকম একখানি গাড়ীর ছবি আমরা এখানে দিলাম । 
এ গাড়ীর ইঞ্জিনের ভিতর বৈদ্যুতিক মোটরের কলকভা! 
1. টি 

-- আমর! ঘেমন মোটর চালাই, সাইকেল চালাই, 

জন্তদের দ্বারাও কি সে-রকম কাজ পাওয়া যায় না? 

কগ ওয়াটসন নামে আমেরিকার লস্‌ এঞ্জেলেসের একটি 

দশ বছরের ছেলে বেলজিয়ামের একটি বড় কুকুরের দ্বারা 
এক চার-চাক'র গাড়ী চালাইতেছে। কুকুরটি গাড়ীর 

ভিতরে “থাকিয়া পা দিয়। কল টিপিতে থাকে আর তাহাতে 

চাকা খুরিয়া গাড়ীটি চলিতে থাকে । ্‌ হরর কালির, গাড়ী 

9৮ পূ 


স্তব্ধ বাদল 


নীল-গগনের নয়ন-প।তায় আহা, আজ কেন তাব চোখের ভাষ! 
নাম্লো কাজল-কালে! মায়া; বাদল-ছাওয়! ভাসা-ভাসা? 
. বনের ফাকে চম্‌কে বেড়ায় জলে ভাস! ? 
তারি সবল আলো-ছায়। ॥ দিগন্তে ছড়িয়েছে দেই. 
নিতল আখির নীল আব্ছায়! ॥ 
ও কার ছাগা দোলে অতল-কালো! 
|  শাল-পিয়ালের শ্যামলিমায় ? 
৮১, হি আম্লকী-বন থাম্‌লে! ব্যথায়, 
le adialbdlala ১৯০ ক, ঘাম্লো। কঁ.দন গগন-সীমায়। 
রিচ আজ তার বেদনাই ভরেছে দিক,_ 
না যার শীতল হাতের পুলক-ছো য়ায় | ঘর-ছাড়া হায় এ কোন্‌ পথিক, 
i কদম-কলি শিউরে ওঠে, এ কোন্‌ পথিক? 
J '_ যুই-কুঁড়ি সব নেতিয়ে পড়ে, একি স্তব্ধ তারি আকাশ-জোড়া 
| কেয়া-বধূর ঘোম্ট। টুটে, অসীম রোদন-বেদন-ছায়া ॥ 


কাজী নজরুল ইস্লাম 


৪153, 
এ তমাল-তালের বুকের কাছে 
ব্যথিত কে দাড়িয়ে আছে-_ 

দাড়িয়ে আছে, 





৫১৯৪ 
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প্রবাসী--শ্রীবণ, ১৩২৯ 





[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





উমারাণী 


বসন্ত পড়ে গিষেচে ন।? দখিন হাওয়া এসে শীতকে 
তাড়িয়ে দিচ্ছে। আকাশ এমন নীল, যে মনে হচ্চে, 
উড়ন্ত চিলগুলোর ডানায় নীল রং লেগে ধাবে। এই 
সময আমার তাব কথা বড মনে পড়ে। তাব কথাই 
বল্বে।। 

মেডিকেল কলেজ থেকে বার হয়ে প্রথম দিন কতক 
গবর্ণমেণ্টের চাকরী নেবাঁব বুখা চেষ্টা কর্বার পর থে 
মাসে আমি একটা চা-বাগানের ডাক্তারী নিষে গৌহাটীতে 
চ’লে গেলুম, সেই মাসেই আমাব ছোট বোন শৈল তার 
্বশুর-বাড়ীতে কলেরা হযে মাব|' গেল। এই খৈলকে 
আমি বড় ভালবাস্তুম, আমার অন্যান্ত বোনেদের 
সঙ্গে ছেলেবেলা অনেক মারামাবি কবেছি, কিন্ত 
শৈলর গায়ে আমি কোনোদিন হাত তুলিনি। শৈলর 
বিয়ে হয়েছিল যশোর জেলার একট! পাড়ার্গায়ে। শৈল 
কখনো সে গ্রামে যায় নি, তার ম্বামী তাকে নিয়ে 
কলকাতার বাসা ক'রে থাকৃতো.। তার স্বামী প্রথমে 
পাটের দালালী করুতো, তার পর একটা অফিসে ইদানীং 
কি চাকরী করতো । যেখানে শৈলর স্বামী বাসা করেছিল, 
তার পাশেই আমার মামীর বাড়ী,একটা গলির 
এপার ওপার । এইবাসায় ওর| শৈলর বিয়েব অনেক 
আগে থেকেই ছিল এবং শৈলর বিয়েও মামাব বাড়ী 
থেকেই হয়। 

সেদিন সন্ধ্যার কিছু আগে বাগানের ম্যানেজারের 
বাংল! থেকে একটা ঘা ড্রেস ক'রে ফিরুছি, পিওন খান- 
কতক চিঠি আমার হাতে দিষে গেল। আমার বাসায় 
ফিরে এসে তারি একখানাতে শৈলর মৃত্যুনংবাদ গেলুম। 
বাংলা চারি পাশেব ঝাউ কুষণচুড়া ও সরল গাছগুলো 
সন্ধ্যার বাতানে সন্‌ সন কর্ছিল। আমাব চোখের 
সামনের সমস্ত চা-বাগানটা, দুরের ঢালু পাহাড়ের গাটা, 
মারঘেরিটা ২নং বাগানের ম্যানেজারের বাংলার সাদা 
রংটা, দেখতে দেখতে সবগুলো মিলে একটা জমাট অদ্ধ- 
কার পাকিয়ে তুল্লো। 

আলে। জালিয়ে চুপ করে ঘরের মধ্যে বসে রইলুম। 


বাইবের হাওযা খোলা ছুঘাঁৰ জানালা দিষে ঘবে ঢুকৃতে 
লাগলো । অনেক দিনের শৈল থে! কলিকাতা থেকে 
ছুটি পেযে যখন বাড়ী ফেতুম, শৈল বেচাবী আমায তৃপ্তি 
দেবার পন্থ। খুঁছে ব্যাকুল হযে পড়তো । কোথাঁষ কুল, 
কে'থাষ কাচা! তেঁতুল, কার গাছে কথবেল পেকেছে, 
আমি বাড়ী আাঁস্বার আগেই শৈল এসব ঠিক করে 
বাথ্তো। নানা রকম মসলা তৈরী ক'বে কাগজে কাগজে 
মুডে রেখে দিত, আমি বাঁডী গেলেই ভার আনন্দ- 
জভানো ব্যস্ততা আব ছুটাছুটির আব অ? থাকৃতো! না । 
প্রীক্মেব ছুটাতে আমি বাড়ী গেলে আমা বেলের সরবৎ 
খাওষাবার জন্যে পরের গাছে বেল চুবি কর্তে গিষে 
ঘবেব পবেব কত অপমান সে সহ করেচে; আমারই 
জুতো বুনে দেবে ব'লে তার উলবোনা শেখা । সেই 
শৈল তো আজকের নয়, যতদুর দৃষ্টি যায পিছন ফিবে 
চেয়ে দেখ্লুম কৃত ঘটনার সঙ্গে কত তুচ্ছ সুখ-দুঃখের, 
স্বতির সঙ্গে খৈল জড়ানো রযেচে। কত খেলা-ধুলোয় 
সে আজ ওঁ আকাশের মাঝখানকার জলজলে সপ্রষি- 
মণ্ডলের মত দূরের হযে গেল, ঝাউ-গাঁছের ভাল-পালার 
মধ্যেকার এ বাতাসেব শব্দের মতই ধর|-ছোয়ার বাইরে 
চলে গেল! | 

তার পরদিন ছুটি নিযে দেশে চলে গেলুম। বাড়ীর 
সকলকে সাস্তবলা দিলুম। আহা, দেখ্লুম আমার ভগ্নীপতি 
বেচারা বড় আঘাত পেষেছে। শৈলর বিয়ে হয়েছিল 
এই মোটে তিন বৎসর, এই সময়ের মধ্যেই সে বেচারা 
শৈলকে বড় ভালবেসে ফেলেছিল। তাকে অনেক 
বোঝাবার চেষ্টা কব্লুম। শৈল প্রথম বুন্তে শিখেই 
আমার ভগ্নীপতির জন্যে একট! গলাবন্ধ বুন্ছিল, স্টো 
আধ-তৈরী অবস্থায় পড়ে আছে, ভগ্নীপতি সেইটে আমার 
কাছে দেখাতে নিয়ে এল। সেইটে দেখে আমার মনের 
মধ্যে কেমন একটু হিংসে হোলো, আমার জুতো বুনে 
দেবার জন্যে উল বুন্তে শিখে শেষে কিনা নিজের 
স্বামীর গলাবন্ধ আগে বুম্তে যাওয়া! তবুও তো সে 
আজ নেই! 


এ 





শর্ত $০০ 


বাঁবর-ছেদিত-প্রকাণ্ড বৃক্ষ 


বীবরর| গাছের ডাল ইত্যাদি দিয়! বান। তৈয়ারী করিয়। বান করে। 
তাঁহার! একসঙ্গে অনেকে মিলিয়। বস্তি তৈয়ার করে। গাছের ডাল 
দাত দিয়! কুরিয়। কুরিয়। কাটিয়। ফেলে, তাহার পর দেইগুলাকে 
তাহাদের বস্তির দিকে টাঁনিয়! লইয়! যায়। সাধারণত তাহার। ছোট 
ছোট গাছই কাটে। কিন্তু মেক্সিকোতে সম্প্রতি একট! প্রকাণ্ড আস্পেন 
গাছ বীবরের। দাত দিয় ক।টিয়! মাটিতে ফেলিয়াছে। গাছটাকে যেখানে 
ছেদন কর। হইয়াছে, সেখানের পরিমাণ ৩*/২৬। এত বড় গাছ 
তাহার! প্রায়ই কাটে না, কারণ প্রকাণ্ড গাছের কাণ্ড তাহার! টানিয়! 






বীবর-ছেদিত বৃক্ষ 


লহয়। যাইতে পারে না। এই 

গ।ছট।কে মাটিতে ফেলিবাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য তাহার উপরের ডাল- 
গুলিকে সংগ্রহ করা । গাছ্ছট। পুকুরের দিকেই পড়িয়ছে, তাহাতে 
বীবরদের ডানপালাগুলিকে বেশীদূর বহন করিবার কষ্ট ভোগ করিতে 
হইবে না । 


পকেট বিশ্বকোঁধ_ 


মার্কিন দেশের “রিয়ার আ্যাড্মিরাল' ব্র্যাডলি এম্‌ ফিক্কে সম্প্রতি 
একপ্রকার নূতন বই ছাপিবার পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছেন। এই 
পদ্ধতিতে নুদ্রিত হইলে যে কোন বান্তি পকেটে করিয়। ২৭ খণ্ড 
এন্নাইক্লোপিভিয়। লইয়। পথে বাটে বেড়াইতে পারিবে । এই পদ্ধতির 
মুন্্রণে বইএর দামও নাকি তাহার বন্ম|ন মুলোর 2: হইবে। টাইপ, 
বই বাধান ইত্যাদির কিছুই প্রয়োজন হইবে ন! | ছাপ। বইএর জঙ্গরগুলি 
ফটে|-এন্গ্রেভিংএর সাহায্যে এক-একটি অক্ষর যা আছে তাহার ১০০ 
গুণ ছোট হইয়। যাইবে। এই ১৯৯ গুণ ছোট অক্ষরগুলি দু-ইঞ্চি 
চওড়। এবং ৫ ইঞ্চি ল্ব। কাগজের উপর ছাপ! হইবে। কাগজের ছুই 
পিঠেই ছাপ। চলিবে। এই রকম পাঁচখান। কাগজে একট! মাঝারি 
গোছের উপন্যাস ছাপ! খুবই সহজ । আড় মিরাল ফিস্কে বলেন যে 
নাত্র ৪ পয়সা খরচে ১**,,* কথাওয়াল! বইএর ১৯*,** খণ্ড ছাঁপ। 
হইতে পারে। 


এই মুদ্রিত কাগজগুলিকে খালি চোখে পড়া যার না। গাড়িতে 
হইলে ইহাদের একটি আলুমিনিয়।মের তৈরী ছোট হাল্ক! ফ্রেমে 
বদাইতে হয়। এই ফ্রেমে খুব জোরাল লেগ্গ বদান আছে। এই 
লেক্সটিকে ইচ্ছামত এবং সুবিধাজনক করিয়। নাঁড়ান যায়। 





পকেট-বিশকোব ও তাহ। পাঠের প্রণালী 
এই কলটি বাজারে আসিলে অনেকের খুব স্থবিধ! হইবে । ছু- 


পয়নার টিকিটের নাহাব্যে যথেষ্ট বই পাঠান চলিবে। £* হইতে 
১০০০ খান! বই একট! লিগার কেনের মে] অনায়াদে লইতে পার! 
যাইবে। 


বন্দী অক্টোপাস 


নিউ-ইংলণ্ডের কয়েকজন মৎপ্তঙ্গীবী একট! প্রকাণ্ড আট-শু ড-ওয়াল! 
অক্টোপান্‌ ধরিয়াছে। এক-একটা শুড়ের জোরও ভয়ানক। দে 
শীকারকে এই আট প| দিয়। জড়াইয়। ধরে, এবং তারপর তার টিয়াপ!খীর 
মত প্রকাণ্ড ঠোট দিয়! তাহার দেহ ঠৃক্রাইয়। টুক্র। টুক্রা করিয়া! : 
ফেলে । 


৪র্থ সংখ্যা | 


পলাল সপস্পাস্িপাস্পাস্পাসিপাস্পাসিপাসিপাসিপাসটিত 


পরে আবার গৌহাটী ফিরে গিয়ে যথারীতি চাক্রী 
করতে লাগ্লুম ৷ দেশ থেকে এসে আমার ভগ্ীপতির 
সঙ্গে প্রথম প্রথম খুব পত্র লেখালেখি ছিল, ভারপব 
ত! আস্তে আস্তে বন্ধ হযে গেল। তার আব বিশেষ 
কোনো সংবাদ রাখতুম না, তবে মাঝে মাঝে মামার 
বাড়ীর পত্রে জান্তে পার্তুম, সে অনেকের অনেক 
অঙ্থবোধ সত্বেও পুনরায বিবাহ করুতে রাজী নয | বিবাহ 
সে আর নাকি কর্বে না। 

এই রকম কবে বিদেশে অনেক দিন কেটে গেল, 
দেশে যাবার বিশেষ কোনে! টান না থাকাতে দেশে 
বড় ঘেতুম না৷ আমার মা বাবা অনেক দিন মারা 
গিয়েছিলেন, বোনগুলির সব বিয়ে হয়ে গিয়েছিল, আমি 
নিজেও তখন অবিবাহিত, কাজেই আমাব পক্ষে দেশ 
বিদেশ ছুই সমান ছিল। চা-বাগানের কাজেব কোন 
বৈচিত্র্য ছিল না, সকাল-বেল! ভাক্তারখানায় বসে 
নীরম একঘেষে ভাবে কুলীদের হাত দেখ|, কলে পুতুলেব 
মৃত ওঁষধ লিখে দেওযা। রোগ তাদের যেন বড় 
একঘেয়ে রকমের, সাদাজর, -হিল্-ডায়েরিয়া, -বড় জোর 





ঞ»-কালাজর, কালে ভর্জে এক-আধট| টাইফযেড বা শক্ত 


রকমের নিউমোনিযা। যখন হাতে কান্দবর্শ্ম বিশেষ 
থাকৃতো না, তখন পড় তুম, না হয় আমার একট! রেয়াল 
আছে__অপ্টিক্সের বা আলোকতত্বের চর্চা করা--তাই 
কর্তুম। বাংলার একটা ঘর এই উদ্দেশ্যে আধার ঘর বা 
ডার্করুমে পবিণত করে নিয়েছিলুম। কলিকাত| থেকে 
প্রতি মাসে অনেক ভাল ভাল লেন্স ও অপটিক্সের বই 
সব আনাতুম। 

বছর তিনেক এই ভাবে কেটে গেল। এই সময 
মামার বাড়ীর পত্রে জান্লুম, আমার ভগ্নীপতি আবার 
বিবাহ করেছে। সকলের সনির্বন্ধ অন্থরোধ ও পীড়া- 
পীড়ির হাত সে নাকি আর এড়াতে পার্লে না। এতে 
মনে মনে আমি তাকে কোন দোষ দিতে পার্লুম না, 
খৈলর প্রতি তার ভালবাসা অকৃত্বিমই, তাই বলে সে 
এতদিন যুঝলো তো? 

সেবার বৈশাখ মাসের প্রথমে দেশে গিয়ে মামার 
বাড়ী উঠলুম। আমার এমন কৃতকগুলে। কথা অপটিক্ষ্‌ 


৬৫৬ 


উমারাণী 
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সম্বন্ধে মনে এসেছিল যা একজন বিশেষজ্ঞের নিকট বলা 
নিতান্ত আবশ্যক ছিল। আমার এক বন্ধু সেবার 
বিলাত থেকে এসে প্রেসিডেন্সি কলেজে বস্তবিজ্ঞানেব 
অধ্যাপক নিযুক্ত হযেছিল, তার সঙ্গে সেসব বিষযের 
কথাবার্ধা কইবাব জন্যেই আমার একরকম কলিকাতায় 
আসা। তার ওখানে যাতায়াত আরস্ত কব্লুম, সেও 
খুব উৎসাহ দিল, আমি অপ্টিক্স্‌ নিযে একেবাবে 
মেতে উঠলুম। 

এই অবস্থায় একদিন সকাল-বেলা বাবান্দায ঝসে 
পড়ছি, হঠাৎ আমার চোখ পড়ে গেল সাম্নের বাড়ীর 
জান্লাটাষ। সেইটেই আমার ভগ্নীপতির বাসা । দেখলুম 
কে একটি অপরিচিত। মেষে ঘরের মধ্যে কি কাজ কর্ছে। 
আমার দিক থেকে শুধু তাব স্থপুষ্ট হাত ছুটি দেখা যাচ্ছিল, 
আর মনে হচ্ছিল তার পিঠেব দিকট! খুব চওডা। 

" একটু পরেই সেই ঘরের ভিভব ঢুকলো আমাৰ 
ভগ্নীপতির বোন টুনি । টুনিব বিষে হয়ে গিয়েছে, বোধ 
হয় সম্প্রতি শ্বশতববাড়ী থেকে এসেছে। আমি গৌহাটা 
থেকে এসে পর্য্যন্ত ওদের বাডী যাই নি। টুনিকে দেখে 
ডেকে জিজ্ঞাদা কর্লুম-টুনি, এ মেয়েটি কি নতুন বউ? 

হ্যা, দাদা । 

-দেখি একবাব। 

টুনি মেয়েটিকে ডেকে কি বললে, তাকে জানালার কাছে 
নিয়ে এসে তার ঘোম্টা খুলে দিলে। ভাল দেখা গেল 
না! গলির এপারে আমাদের মামাদের বাড়ীটা উঠে 
গলির ওপারের বাড়ীর ঘরগুলোকে প্রায় অপটিকৃস্‌ 
চচ্চার ডার্ক-রুম কবে তুলেছিল, দিনমানেও তার মধ্যে 
আলো যাষ না । ভাল না দেখতে পেয়ে বন্ধুম, “হা রে, 
কিছুই তো দেখতে পেলুম না?” 

টুনি হেসে উঠুলো, বল্লে, “আপনি ওখান থেকে 
যে দেখতে পাবেন না তা আমি জানি। তার ওপর 
তে। আবার চশমা নিয়েচেন।” তারপর কি ভেবে 
টুনি একটু গম্ভীর হোলো, বল্পে, “আপনি এসে পর্যন্ত 
তে এবাডী একবারও আসেন নি, দাদা । আজ- দুপুর- 
বেল! একবার আদ্বেন ?” ৫ 

দুপুব বেলায় ওদেব বাড়ী গেলুম | বাড়ী ঢুকৃতেই মনে 
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সাপের শুকর গেলা__ 


ফ্রে্-কঙ্গে। রাঙ্গো একট! বোড়। সাপ একট! শুক্র আস্ত গিলিয়। 
ফেলে। গিলিবার পূর্বের মে শৃকরটাকে জড়াইয়। ধরে এবং জোর 
দিয়া তাহার হাড় গুড! করিয়| দেয়। তারপর গিলিবার সময় তাঁহার 





দুধের কল - 

রাস্তার মোড়ে মোড়ে দুধের কল দীড়াইয়! আছে । কলের মুখের 
কাছে ক্রেত। একটি খালি বোতন রাপিয়!, একটি মুদ্র! রাখিয়। কল 
টিপিলেই উপবুক্ত পরিমাণ ঠাণ্ড| দুধ বোতলে অ।সিয়। পড়িবে । দুধের 
পাত্রের চারিদিকে বরফ থাকাতে দুধ ঠাও! থাকে এবং নষ্ট হয় না। 





শুকর-গেল! সাপ 


বিশে বেগ পাইতে হয় নাই। কিন্তু গেল! শেব হইবার পর শুকর 
পেটে গিধ। সাপটাকে নিশ্চল করিয়া ফেলে । অবশেষে সাঁপট! পেচ 
ফাঁটিয়। মরিয়। যায়। 


আমেরিকার সব-চেয়ে বড় হীরা 


উইলিয়াম জে ল|-ভারে নামক এক ২৪ বছরের যুবক আমেরিকার 
নব-চেয়ে বড় হীর! আবিষ্কার করিয়াছেন । এই মহামূল্য রহুটি পাওয়া! 
গিয়াছে ব্রিটিস গায়ানাতে এক জঙ্গলের মধ্যে । হীরাটি এক ইঞ্চি 
লশ্ব। এবং ১ ইঞ্চি মোটা, চওড়াতে ইহা এক ইঞ্চি । ইহার ওজন 





3 ৩১ ক্যারাট। 
° { লা-ভারে যখন এই মহামূলা হীরাটি লইয়। নিউইয়র্কে আসিলেন, 
ছুধের কল তথন তাঁহার পেছনে একদল লোক লাগে, হীরাটিকে বেহাত করিবার 


বোতল সঞাইবা মাত্র উপরের ট্যাঙ্ক, হইতে জল পড়িয়া নল সাফ হইয়া! নত্লবে। পুলিস্‌ ব্যাপার বুঝিতে পারিয়। হীরাটিকে এক ব্যাঙ্কের 
যায়। আমানের নেণেও এই রকম করিয়। খাঁটি দুধের বাবস! চালান সিল্দুকে বন্ধ করিয়:রাখে। 

যাইতে পারে। যে জঙ্গলে এই হীর! পাওয়। গিয়াছে, সেখানের আব্হাওয়ার কথা 
বলিয়। কাজ নাই। ম্যালেরিয়।-পীড়িত বাংল| দেশেও এমন কোন 
স্থান নাই যে তাহার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। সেখানে রত্বের 
হ্‌ সন্ধানে অনেকেই গিয়াছেন, কিন্তু সেই অনেকেই ফিরিবেন কিনা 

জাপানী সৈন্যের দৈর্খ্য-বৃদ্ধি_ বলা যায় না । লা-ভারে প্রথম ফিরিয়। আদিয়াছেন। 
তাতের সঙ্গে মাংদের বন্দোবস্ত হইবার পর হইতেই গড়পড ত ১৮ বছর বয়সে লা-ভারে প্রথম উ স্থানের মাজারূনি নদীতে 
প্রতোক জাপানী সৈন্য ২ ইঞ্চি করিয়! লব্ব। হইয়াছে । সোন! তুলিতে যান। প্রথম তিন মাসে তিনি প্রায় ৬*,০*০ টাকার 
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হোলো, ৪1৫ বছর আগে ভাই-ফোট| নিতে শৈলর 
নিমন্ত্রণে এবাড়ী এসেছিলুম, তার পর আব এবাভী 
আসিনি । দালান পাব হয়ে ঘরে যেতে বাড়ীর মেয়েরা 
সব আমায় ঘিরে দাড়ালেন । তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা 
শেষ হযে গেলে টুনি বল্লে "দাদা, বৌ দেখবেন 
আহ্কন।” ঘরের মধ্যে গেলুম। টুনি নতুন বউষেব 
ঘোম্টা খুলে দিযে বল্লে, “$ব সাম্নে ঘোমটা দিতে হাবে 
না, বৌদি। উনি তোমার দাদা ৷” 

মেয়েটি আধ-ঘোম্টা দিষে গলায় খ্বাচল দিযে আঁমাব 
পাযেব কাছে প্রণাম করুলে। দিব্যি মেষেটি তো! রং 
খুব গৌরবর্ণ, ভারি সুন্দর মুখখানির গড়ন। একরাশ 
কৌকৃড়া কৌক্ড়! ঠাস্‌-বুনানি কালো চুলে মাথা ভণ্তি। 
বেশ মোটা-সোটা গড়ন। বয়স বোধহয় ১৪1১৫ হবে। 
টুনির মা! বল্লেন, মেষেটির বাপ পশ্চিমে চাকরী কবেন, 
সেখানেই বরাবর থাকেন। ওই এক মেয়ে, অন্ত 
ছেলেপিলে কিছু নেই। তাদেব সঙ্গে কি জানাপুনো 
ছিল, তাই এখানেই সম্বন্ধ ঠিক ক'রে বিয়ে দিযেছেন। 

মেয়েটি প্রণাম ক'রে উঠে দাড়ালে আমি তার হাত 
ধরে তাকে কাছে নিষে এলুম। কাহাতে তাব ঘোম্টা 
আব-একটু খুলে দিযে বন্গুম, “আমার কাছে লঙ্জ! 
কোরে! না, খুকী, আমি গে তোমার দাদা। তোমার 
নামটি কি?” 

তাৰ চোখের অসঙ্কোচ দৃষ্টি দেখে বুঝ লুম, মেষেটি 
সেই মুহূর্তেই আমার বোন হযে পড়েচে। সে খুব 
মৃছুন্বরে উত্তব দিল, “উমারাণী”। 

আমি বল্লুম, “আচ্ছা, আমরা আর কতক্ষণ দাড়িযে 
থাকৃবে।? এস উমারাণী, এই চৌকিটাঘ বসে তোমার 
সঙ্গে একটু কথা কই।” আমি চৌকিতে তাকে কাঁছে 
নিষে বসালুম, খানিকক্ষণ তার সঙ্গে একথা সেকথা! নান। 

কথ! কইলুম। 
"জিজ্ঞাসা কর্লুম, “বাড়ী ছেডে এসে বড় মন কেমন 
করছে, ন। ?” 

উমারাণী একটু হেসে চুপ ক'রে রঃ 

আমি বন্পুম, “তোমার বাবা থাকেন কোথায় ?” 

স-মাউ। 





আমি মাউএর নাম কখনো! গুনিনি। জিজ্ঞাসা কর্লুম, 
-_মাউ, সে কোন্খানে বল দেখি? 

_সেপ্টাল ইণ্ডিয়ায়। 

-তোমার বাবা সেখানে কি কাজ করেন ? 

--কমিসারিয়েটে | 

_-তোমার আব কোন ভাই বোন নেই, না? 

-না। আমাব পৰব আমার আর এক বোন্‌ হয়, 
সে আতুড়েই মার! ঘায়। তার পব আর হ্য নি। 

বাড়ী ছেড়ে অনেক দূর এসেছে, ভাব্লুম হয়তো! 
বাপ-মায়ের কথা বল্তে মেয়েটিব মনে কষ্ট হচ্চে। 
কথার গতি ফিরিষে দেবার জন্যে জিজ্ঞাস! কর্লুম,_ 
তুমি লেখাপড়। জান, উমাবাণী ? 

-আমি সেখানে মেয়েদের স্কুলে পড়তাম, বাংলা 
পড়া হতো না ব'লে বাবা ছাড়িষে নেন্। তাব পৰ 
বাড়ীতে বাবাঁব কাছে পড়তাম । 

বাংলা বই বেশ গড়তে পাবো? 

--পারি। 

আমি উমারাণীর কথাবার্তা কইবার ভাবে ভারী 
আনন্দিত হলুম। এমন সুন্দর শান্তভাবে সে কথাগুলি 
বল্ছিল, মাটার দিকে চোখছুটি রেখে, যে আমার বড়" 
ভাল লাগলো । আমি তার মাথাষ একটা আদবের ঝাঁকুনি 
দিয়ে বল্লুম,_বেশ, বেশ। ভাবী লক্ষ্মী মেয়ে। আচ্ছা, 
অন্য আর এক সময়ে আস্বো, এখন আপি। 

দাড়িযে উঠেচি, উমাবাণী আবার সেইরকম গলায় 
আঁচল দিষে আমার পাঁষেব কাছে প্রণাম কবলে । আমি 
তাকে বল্লুম,খুব শান্ত হযে থেকো কিন্তু উমারাণী। 


কোনো দুষ্ট মি যেন কোরে! না। তাহলে দাদার 
কাছে,--বুঝ্লে তো? 
উমারাণী হোস ঘাড় নীচু কবে রইল । 
স্ # % 


এব ৫1৬ মাস পরে পৃন্ধাব সময় আবাব মামাব 
বাড়ী এলুম। অষ্টমী পূজার দিন দিনব্যাপী পরিশ্রমের 
পৰ একটা বড় ক্লান্তি বোধ হওয়াতে সন্ধ্যার আগে 
একটা ঘবের ভিভব পাটে শুয়ে ঘুমিযে পড়েছিলুম | 
আমার মামার বাড়ী পুজ! হোত। সমস্তদিন নিমঙ্ত্রিত- 


৪র্থ সংখ্যা ] 


সোন! পান। জঙ্গলে মশার আক্রমণ ভয়ানক। দুর হইতে মশার 
পালকে কালে! মেঘের মত মনে হয়, তাহাদের গুপ্জন-ধ্বনি কর্ণে অমৃত 
বর্ণ ন| করিয়। অন্তরে অন্য-কিছুর সঞ্চার করে। ' ল!-ভারের 
সঙ্গে চারজন সঙ্গী ছিল, তাহাদের তিনজন জঙ্গলী-জ্বরে মার! গিয়াছে । 
চতুর্ধ-জন হাদ্পাতালে মরিবার অপেক্ষায় আছে । লা-ভারের মতে 
এ-সব নিবিড় জঙ্গলে কোন লোক একটান!। ৫ মাসের বেশী থাকিতে 
পারে না। লা-ভারের তিনবার জ্বর হয়__এবং একবার তিনি মরমরও 
হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার প্রতিজ্ঞ। ছিল যে “মরি আর বীঁচি__হীরার 
সন্ধান করে’ তবে লোকালয়ে ফিরবে! |" ভীহার সমস্ত দুঃখ-কষ্ট 
সার্থক হইয়াছে । ল!-ভারের কাধ্যে এ স্থানের আদিম অধিবাসীরা 
অনেক সাহাঁয্য করিয়াছে । 








পা 


আকন্দের তুলা__ 

আকন্দের তুলাকে ইংরেজিতে ক্যাপক্‌ ব! সিক্ষ, কটন বলে। এই 
তুল! ভারতবর্ষে, ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজে, ষ্টেট, দেটেল্মেন্টে, ইউকেডারে, 
ব্রাজিলে এবং ফিজিতে পাওয়! যায়। এই তুলার আঁশ খুব মণ 
এবং লম্বা । আঁশের মধ্যে হাওয়! ভন্তি থাকে। জাভা দ্বীপেই 
এখন সর্ববাপেক্ষ। বেশী অর্ক বা আকন্দ তুল! উৎপন্ন হয়। অন্যান্য 
দেশ হইতে যে পরিমাণ পাওয়। বায়, তাহ! খুবই সামান্য এবং 
খারাপ ধরণের | ভারতবর্ষের আকন্দ তুলা ভারী এবং মোট। । 
তাহা ছাড়। ইহাতে বড় বেশী বীচি থাকে । ভারতবর্ষের আকন্দ তুল! 
জাভার অর্ক তুলার মত শক্ত এবং চকচকে হয় ন| | ব্রাজিল 
এবং ইউকেডারে আকন্দ তুলার উন্নতি করিবার খুবই চেষ্টা চলিতেছে । 





আকন্দের ফল ও তুল! 


বাজারে ইহার আদরও ক্রমে বাড়িতেছে | জাভাতে পথে ঘাটে 
আকন্দ গাছ দেখ! যায়। জাভার লোকেরাই বেশীর ভাগ এই তুলার 


চাধ করে, শ্বেতাঙ্গও ছু-একজন আছে | একই জমিতে কফি এবং 
কোকে। গাছের সঙ্গে অকের চাষ করা হয়। জাভার লোকের! লাঠির 
সাহায্যে আকন্দ ফল পাড়ে । মেয়ের! এবং ছোট ছোট ছেলের! ফল 
ভাঙ্গিয়া তুল। বাহির করে | তুল! বাক্সবন্দী করিবার সময় খুব 
মাবধানে করিতে হয় । বেণী চাপ পড়িলে তুল! নষ্ট হইবার 
আশঙ্কা! । 


পঞ্চশস্ত-_রেডিওর খেলা 





৫৫৯ 


০ 





আকন্দের তুলার জাম! 
উৎকৃষ্ট আকন্দ তুল! মার্কিনে চালান হয়, ইউরোপে যায় মাঝারি 
গোছের এবং সব-চেয়ে খারাগ আকন্দ তুল। যায় অস্ট্রেলিয়াতে । 

১৯২* সালে অর্ক তুলার চালান (জাভ। হইতে ) £-- 
মাকিনে--:৫৫৪৫ টন 
অষ্ট্রেলিয়াতে-_-৩৪১৫ টন 
ইংলগ্ডে এবং ইউরোপে--২৫২৮ 


টন। 


রেডিওর খেল।__ 

প্যারিস হইতে এরুজন খবর দিয়াছেন-_মেয়েদের রং-বেরণের 
ছাতায় বেতার-বার্ধ। গ্রহণের সব কলকজ্ধ| লাগান হইয়াছে । এখন 
হইতে মেয়েরা আর ভীড়ের মধ্যে প্রকাণ্ড হলে বঙগিয়! গান. বাজন! 
শুনিবেন ন!--তাহার! উদ্যানে ছাত। খুলিয়! বেড়াইতে বেড়াইতে সঙ্গীত 
এবং বাদ্য উপভোগ করিবেন। এমন কি বাগানে বসিয়! বসির! 
বাড়ীতে রান্নার কতদূর হইল, মাংসের ঝোলে যেন লঙ্কা! বেশী ন! হয় 
এই-সব কারও আদান-প্রদান চলিবে। 

ছাতার সাহায্যে বেতার সংবাদ গ্রহণ এবং প্রদান প্রথমে এক- 
জন মার্কিন বালক আবিষ্ষীর করে। সম্প্রতি নিউ জালি নহরের 
এ্যালফেড জি রাইনহার্ট, নামক এক বালক আগুলের একটি 
আংটির উপর বেতার-সংবাদ-গ্রহণী কল স্থাপন করিয়াছে। সে 
ছাতা ব্যবহার করে--সংবাদ ধরিবার জন্য । কেনেথ আর হিনমান 
নামে আর-একজন জাসির বালক একটি ছোট দেশলায়ের বাক্সের 
মত বাক্সে বেতার-সংবাদ-গ্রহণী-প্রদানী সব কলকজ। স্থাপন 
করিয়াছে। এই ছোট বাক্সের তুলনায় ছাতার বেতার-কলকে একটা 
প্রকাণ্ড বাজে জিনিষ বলিয়া মনে হয়। ইহাতে আশেপাশের (৩২ 
মাইল স্থান ব্যাপিয়| ) চারিদিকের বেতার আডড| হইতে ফাহ!-কিছু 
শব্দ পাঠান হয়, সবই ধর! যায়। গান বাজনা বন্ধত! ইত্যাদি সবই 
বেশ 'প্টই শুনিতে পাঁওয়। ৰায় । এই বালক তার শিশুকাল হইতেই 

চে 
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পাপা 


দের অভ্যর্থনা করা, পরিবেশন কর! প্রভৃতি নানা কাজে 
বড় খাটতে হয়েছিল। অনেক রাত্রে উঠে খেতে 
গেলুম। আমার ছোট ভাই খাবার সময় বল্লে, “অনেক- 
ক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলেন তো! দাদা? দিদি এসেছিলেন, 
আরতি্র সময় আপনাকে দেখবার জন্তে আপনার ঘরে 
গেলেন। আপনি ঘুমিয়ে আছেন দেখে আপনার পাষে 
হাত দিলেন আপনাকে ওঠাবার জন্যে । আপনি উঠ্‌লেন 
না। তার পর তারা সব চলে গেলেন। তিনি নাকি 
পর্শ্ড বাপের বাড়ী চলে যাবেন। আপনি অবিশ্তি 
একবাব ওবাড়ী যাবেন, কাল । আপনার সঙ্গে দেখা না 
হওয়াষ দিদি বড় দুঃখ ক'রে গিয়েছেন ।” 

আমি ঘুমের ঘোরে কথাটা তলিষে না বুঝে বল্লুম, 
দিদি মানে? 

ও বাড়ীর | 

_-উমারাণী? 

হা ৷ দিদি, টুনিদি, এরা সব আবতির সময 
এসেছিলেন কি না। 

উমারাণীর কথা আমার খুব মনে ছিল। তাব সেই 


-ভক্তিনঘ্ মধুর ব্যবহারটুকু আমার বড় ভাল লেগে- 


ছিল। তাই তাকে তুলি নি, এবাব চা-বাগানে 
গিয়ে মেয়েটির কথা কষেকবার ভেবেছি। তার পর- 
দিন সকালে উঠে কাজ্রকর্শ্মের পাশ কাটিয়ে এক ফাঁকে 
ওদের বাড়ী গেলুম। বাইরে কাউকেও না দেখতে 
পেষে একেবারে ওদের রান্নাঘবের মধ্যে চ'লে গেলুম। 
ট্রনির মা বল্লেন, "এস এস বাবা। তা এতদিন 
এসেছ, এ বাড়ী কি একবারও আস্তে নেই 1” 

আমি সময়োচিত কি একটা কৈফিয়ৎ দিলুম | উমারাণী 
মাছ কুট্ছিল, আমি যেতেই তাড়াতাড়ি রায়াঘর থেকে 
বেরিযে বাইরে চ'লে গেল। একটু পরেই হাত ধুযে এসে 
আমার পায়ের কাছে প্রণাম. করুলে। টুনিব মা 
বল্লেন, “বৌমা, সতীশকে দালানে নিয়ে গিষে বসাও 
গে। এখানে এই ধোয়ার মধ্যে” 

দালানে যেতেই, টুনি কোথায় ছিল, এসে বলে নর 
“একি ! দাদা যে? কি ভাগ্যি! বৌদিদি দাদা দাদা ব'লে 
মবে ফি দিন আমায় জিজ্ঞেস বরে-দাদা পুজোর 


উমারাণী 
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ছুটিতে বাড়ী আস্বেন তো? দাদার দায় পড়ে গিয়েছে 
খোজ কর্তে ! ৪1৫ দিন এসেছেন, এ বাড়ীর চৌকাঠ 
মাড়ালে চণ্ডী কি অশুদ্ধ হয়ে যায় শুনি?” 

আমাকে একটু অপ্রতিভই হতে হোলে!। উমা- 
রাণীর কৌকৃড়া চুলে ভরা মাথাটিতে হাত বুলিয়ে 
দিতে দিতে বল্লুম, “হ্যা রে রাণী, দাদার কথা 
তা হলে ভুলিম্‌ নি?” 

টুনিব কথায় মেয়েটির খুব লজ্জা হয়েছিল, সে 
মুখ নীচু কারে আমার কোচার কাপড়ের কোণ 
হাতে নিয়ে চুপ ক'রে নাড়তে লাগলো--আমি 
দালানে একটা খাটের উপর বসে ছিলুম, উমারাণী 
নীচে আমার পায়ের কাঁছটিতে বসে ছিল। 

আমি জিজ্ঞাসা কর্লুম, “শচীশ বল্ছিল, দিদি 
চলে যাবে সোমবারের দিন। সে কথা কি ঠিক ?” 

উমারাণী নতমুখেই উত্তর দিল, “বাবা পত্র দিয়- 
ছিলেন একাদশীর দিন নিয়ে যাবেন। কিন্তু আজও 
তো এলেন না।” 

ওর গলার স্থরটা যেন একটু কেঁপে গেল। 

তার বিরহী বালিকা-হ্বদয়টি মা-বাপের জন্যে তৃষিত 
হয়ে উঠেচে বুঝে সাসত্বনার স্থরে বল্লুম, “আসবেন; 
আজ তো মোটে নবমী ।' আচ্ছা, কল্কাতা কেমন 
লাগলো, রাণী ?” 

উমারাণী উত্তর দিল, “বেশ ভালে” 

জামি তাব নতমুখখানির দিকে চেয়ে বল্লুম, “তা 
নয় রে, রাণী । ভালো কখনই লাগেনি, দাদার খাতিরে 
ভাল বল্‌লে চলবে না। কোথায় পশ্চিমেব অমন 
জল হাওয়া, আর এই ধুলো ধোঁয়া--ভালো| লাগতেই 
পাবে না” 

উমারাপী একটুখানি হেসে চুপ ক'রে রইল । 

জিজ্ঞাসা কর্লুম, “পশ্চিমে পূজো হয় রে রাণী ?” 

সে বল্লে, "ঠিক এদেশের মত হয় না। হিন্দ- 
স্থানীরা কি একটা কবে, সেও অনেকটা এই রকমের | 
আর সেখানে এ সময় রাঁমলীলার খুব ধুম হয়।” 

আমি উঠে আস্বার সময উমারাণী আবাব একবাব 
আমার পাষেব কাছে নত হয়ে প্রণাম করুলে। 
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উপর বাজনার তালে তালে নাচিত্তে থাকে, অথচ তাদের পায়ের 
তল! মোটেই কাটে না। এমন ধারালে। তলোয়ারে প! ন! কাঁটিবার 
কারণ কি? অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়। দেখিলে দেখ! যায় যে খুব ধারালো 
তলোয়ার প্রভৃতির ফলাও একেবারে মস্থণ নয়, একটু কর্করে, 
অনেকট! করাতের মত। তার উপর প| বা হাত চাপিয়। রাখিলে /+৯ 
তাহা কাট ন।। কিন্ত হাত প। একটু এদিক ওদিক সরাইলেই 
কাটিবে। বাজিকরর! ফলার উপর প|। চাপিয়! রাখে, এবং মনে 

হয় তার! নাচিবার সময় প| নাড়িতেছে, কিন্তু প! যেখানে পড়ে 
সেখান হইতে মোটেই নাড়ে ন! ; তাই পাও কাটে না । 





একচাকার আরাম-গাড়ী__ 


পূর্ব-আফিকার পর্র,গীজ-অধিকৃত স্থানে ধনী লোকের! এক 
রকম আরাম-গাড়ী ব্যবহার করেন, তার একটি মাত্র চাক । গাড়ীটিকে 
চাক|-ওয়াল। চেয়ার বলিলেও চলে | সাম্নে ও পিছনে দুইটি 





॥ ছাতার গায়ে রেডিও 

কলকজ! নিশ্খাণে অন্ুত দক্ষতার পরিচয় দিতেছে । শিশুকালে সে 
কাগজ কাটি! একটি এয়ারোপ্রেন তৈয়ার করে। এয়ারোপ্লেনের 
স্গ্ৰ সুগ্থ সমন্ত কলকজ| ঠিক জায়গ!-মাফিক বদানে| হইয়াছিল । 
আশ্চয্যের বিনয় শিশু হিন্মান কাগজের এয়ারেপ্লেন তৈয়ার করিবার 
পূর্বের এয়ারোপ্লেনের কল-কজ। কখনো! দেখে নাই। আর-একবার 
সে কাগজ কাটিয়। একটি হুবহু মোটরকার তৈয়ার করিয়াছিল । 
আমেরিকার এখন প্রায় প্রতোক বালকই রেডিও সম্বন্ধে কিছু- 
ন|-কিছু আলোচন! করিতেছে । তাহার! হয়ত ভবিাতে রেডিও 
জগতে কত আধশ্চধা আবার করিবে । 


হেমন্ত 





তলোয়ারের ফলার উপর নাচ - 

পশ্চিমী বাছিকরদেব আনেক সময় দেখা যায়, তারা একেবারে 
খোল! তলোয়ার পর পর উপর দিকে ফল। রাখিয়। সাজাইয়! তার একচাকার আরাম-গাড়ী 
চাকরে গাড়ী লইয়। বায়। খারাপ রাস্তায় ব| বন-পথে এই" গাড়ী 
আবার চাকরর! কাধে করিয়। পার্জীরমত বহিয়। লইয়। যায়। 


7) 
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সাগরে জাহাজ চালাইবার কাজ আজ অবধি পুরুবেই করিয় খা 
আসিতেছে । কিন্তু আমেরিকায় সম্প্রতি একটি নারী দক্ষতার জোরে 
জাহাজে ইঞ্জিনিয়ারের কাজ পাইয়াছেন। উহার নাম মিনেস্‌ কার্লিয়া 
এস্‌ ওয়েষ্টকট, বাড়ী ওয়াশিংটনে নিয়াটলে | বর্তমানে তিনি 
প্রধান এঞ্জিনিয়ারের পদে আছেন। ইনি বলেন-_বা'প-স্ত্র-চালনার 
কাজ মেয়েদের পক্ষে কষ্টকর নয়, ইহাতে কেবল সতর্কতা ও 
মনোযোগের প্রয়োজন । 


তলোয়ারের ফলার উপর নাচ প 
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আমি, বন্পুম “রাণী, আমি যতবার আস্বো যাবো 
ততবারই কি আমায় একটা ক'রে প্রণাম করুতে হবে ?” 

উমারাণী বোধ হয় এই প্রথমবার আমার দিকে 
চোখ তুলে তাকিষে বল্লে, “কাল বিকেলে আসবেন, 
দাদ] 1” 

এর আগে উমারাণী কখনো আমায় দাদা ব'লে 
ডাকেনি। আমি ওব মুখে দাদা ডাক শুনে বড 
আনন্দ প্লুম। বনল্ুম, “কাল তো বিজ্য| দশমী, 
আস্বো বৈ কি।” 

তার পরদিন বিজযা দশমী। সন্ধ্যার পর ওদেব 
বাড়ী গেলুম। সকলকে প্রণাম কর্লুম। টুনি এসে 
বল্লে, “আপনি দালানের পাশেব ঘরে যান্‌। ওথানে 
বৌদি আছেন |” | 

আমি সে ঘরের দোর পর্য্যন্ত গিয়ে ঘরের মধ্যে 
একটা বড় সুন্দর দৃষ্য দেখলুম। তাতে ঘরের মধ্যে 
যাওয়া বন্ধ ক'রে আমায় দোরেব কাছে দীড়িষে 
থাকৃতে হোলো । 
দেখি, ঘরের মধ্যে খাটের উপরে বসে আমার 
ছোট ভাই শচীশ, তাব বয়স বাব তেব। তার 
পাশে উমাবাণী দাড়িয়ে খাটের পাশের একটা টেবিলের 
উপরকার একখানা বেকাবী, থেকে খাবার নিয়ে শচীশের 
মুখে তুলে দিষে তাকে খাওয়াচ্ছে । ওদের ছুঙ্জনকাঁরই 
পেছন আমার দিকে | 

এমন কোমল ক্সেহের সঙ্গে উমারাণী শচীশের 
কাধের ওপর তার বা. হাতটি দিযে স্সেহময়ী বড়দিদির 
মত আপন হাতে তার মুখে খাবার তুলে দিচ্ছে, যে, 
আমার মনে হোলো আজ' শৈল বেঁচে থাকলে সে 
এব বেশী করুতে পার্তো না। উমারাণীর প্রতি 
এতদিন অনন্ভূত একটা স্সেহরমে আমার মন সিক্ত 
হয়ে উঠলো । আমি খানিকক্ষণ দোরের কাছে চুপ কবে 
দ্রাড়িয়ে থেকে ঘরের ভিতর ঢুকে প'ড়ে উমারাণীকে 
বন্ধুম, “লুকিযে লুকিয়ে ছোট ভাইকে খাওয়ালে শুধু 
হবে না। দাদাকে কি খেতে দিবি রে, রাণী ?” 

বেচারী উমারাণীর মুখ লাল হয়ে উঠুলো লঙ্জাষ। 
সে এমন থতমত খেয়ে গেল হঠাৎ, যে, প্রামকা যে 
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এত প্রণাম করে, আজ বিজয়ায় প্রণাম কর্তে সে ভুলে 
গেল। একটা কি কথা অস্পষ্টভাবে বার ছুই বলে সে 
মাথা নীচু ক'রে বইল। আমিও তার দিকে চেষে 
চুপ ক'রে দাড়িয়ে রইলুম, আজ যে তাকে ধরে 
ফেলেছি, তার ভাই-বোন্বিহীন নিজ্জন প্রাণটি কিসের 
জন্যে ভূষিত হয়ে আছে, তা যে আজব বার কবে 
ফেলেছি। আজ অঙ্ভব করুছিলুম, জগতের মধ্যে 
ভাইবোনের একটুকু স্েহ পাবার জন্তে ব্যাকুল, এমন 
অনেক হৃদয়কে আজ আমি আমার বড়-ভাইয়ের 
উদার স্নেহছায়াতলে আশ্রয় দিয়েছি। একটা বুক-জুড়ানো 
তৃপ্তিতে আমার মন ভ'রে উঠ্ল। 

সেই সমষ টুনি সেই ঘরে ঢুকে আমার সাম্নেব 
টেবিলে থালা-ভরা মিষ্টান্ন রেখে বলে, “দাদা, একটু 
মিষ্টি-মুখ করুন ।” 

আমি টুনিকে বল্তুম, “আয টুনি, সকলে মিলে -” 

উমারাণীকে খাটের উপর বসালুম। খাবার 
সকলকেই দিলুম। উমারাণী লক্জায একেবারে আড়ষ্ট, 
কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে গেল তার, লঙ্জর 
চোঁটে। বেচারী লল্জায় আর ঘামে হাপিয়ে মারা 
যায় দেখে তার ঘোম্টা বেশ ক'রে খুলে দিলুম। ' 
বন্ধুদ, “আমি দাদা, আমার কাছে লজ্জা কি রে, রাণী ? 
আমার লক্ষ্মী ছোট বোন্টি__,” 

জলযোগ পর্ব সমাধা ক'রে বাইরের দালানে এসে 
টুনির মায়েব সঙ্গে গল্প কর্তে আরম্ভ কর্লুম। একটু 
পবে তিনি উঠে রান্নাঘরে চলে গেলেন। আরও 
খানিক পরে আমি উঠ্‌তে যাচ্ছি, উমারাণী এসে কাছে 
ঈাড়াল। জিজ্ঞাসা করুলুম, “রাণী, আজ ঠাঁকুব-বিসঙ্জন 
দেখলি নে ?” 

সে বল্লে, “ওপবের ঘরের জানাল! থেকে দেখছিলাম, 
বেশ ভালো ।” 

বন্ধুম, “অনেক রকমের প্রতিমা, না?” 

সে বল্লে, “হা, কত সব বড় বড়।” তার পর একটু 
চুপ ক'রে থেকে আমার দিকে চেয়ে বল্পে, “দাদা, কাল 
আন্বেন না?” 
_ আমি ব্লুম, “সে কি বল্‌তে পাবি ? সময় পাই তো 


পঞ্চশস্য__পুথিবীর বয়ঃক্রম 


কালিয়া এস ওয়েষ্টকট জাহাজের মহিল! ইঞ্জিনীয়ার 


তিমি-তুণ পঞ্ষী__ 


বৈজ্ঞানিকের নিকটে ইহ! “৬৬116-0068” নামে পরিচিত এবং 
য়ে বিশিষ্ট বিহঙ্গ-পরিবারের অগ্রভূক্তি বলিয়া ইহাকে তাহার। গণ্য 
করেন তাহার বৈজ্ঞানিক নাম "Balঃenicipitid-৬"।  পাখীটার আর- 


শা 


তিমি-তুগড পক্ষী 
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একট! নাম আছে “Shoe-bill” ব! “Shoe bird”—ভুত|-ঠেট 
পাখী। ইহ। ইহার আর্বী নামের তর্জম। বলিলেই হয়। ইহার 
একটি রঙ্গিন চিত্র ১৮৫১ থুঃ Z০ological Society proceed- 
in৪5এ প্রদত্ত আছে। ১৮৬* খৃঃ অন্দে ছুটি জীবন্ত পক্ষী ইংলণ্ডের 
চিড়িয়াখানায় প্রদর্শিত হইয়াছিল। 

মিশর দেশের নীল নদের সমীপবর্তাঁ শরতৃণাকীর্ণ জলাভূমিতে ইহাকে 


দেখ! যায়। সাধারণতঃ ইহাকে হাঁড়গিল। এবং বক জাতীয় বিহঙ্গগণের 


মধ্যবর্তী বৈজ্ঞানিক সযোগ-বিধায়ক ‘শৃঙ্খল’ বলিয়। গণ্য কর! হয়.॥ 
দেখিতে সুন্দর নহে ; বর্ণ ধুনর; দীড়াইলে পচ ফুট হয়, ইহার 
বৃহৎ চণ্চ তিমি মদের মাথার স্যায় দেখায়, চঞ্চুর অগ্রভাগ বর ও 
ভীতিপ্রদ । 
মার্কিন দেশের যাদুঘরে যে ৫টি এই প্রকার পাখ৷ সংগৃহীত হইয়াছে 
তন্মধো পঞ্চমটি সম্প্রতি নিউইয়র্কে আনীত হইয়াছে। ইহার! হাড়গিল! 
ব। মদনটাক শ্রেণীর পাখী ৷ 


সত্যচরণ লাহ৷ 


পৃথিবীর বয়ঃক্রম_ 


ত্রিশ বৎসর আগে বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক লর্ড কেলভিন বলিয়।- 
ছিলেন,__ পৃথিবী যে রকম দ্রুতগতিতে ঠাণ্ড| হইয়। চলিয়াছে তাহার 
অনুপাত ধরিয়। হিসাব করিলে মনে হয়, ছুই কোটি বৎসর আগে 
উহার প্রচণ্ড তাপ কোনোপ্রকার জীববাসের অনুপযুক্ত ছিল। 


এই একই যুক্তির বলে তিনি ইহাও বলিয়াছিলেন, যে, আর ছুই কোটি 
বৎসর পরে সূর্যপিণ্ডও 


জ্যোতিহীন তাপহীন হইয়। যাইবে, তখন 
আলোক ও তাপের জন্য গ্রহপুঞ্নকে হয় অন্য কোনও জ্োতিষ্ষের 
দ্বারস্থ হইতে হইবে, নতুব। গ্রহ উপগ্রহ সমেত সমস্ত সৌরমণ্ডল 
মরিয়া! গিয়। চির অন্ধকারে সমাধি লাভ করিবে। 

কিন্তু অধুনা Radio-activity ব। অদৃশ্য রশ্মি-তরঙ্গের ক্রিয়ার 
আবিষ্কারের পর বৈজ্ঞানিকদের অনেক ধারণাই আমূল পরিবর্ত্তিত হয়৷ 
দিয়াছে ॥ যে পরমাণু বা ॥t০৷৷কে এতকাল অবিভাজ্য বলিয়। মনে 

হইত, তাহারও মধ্যে এমন এক অদৃণ্ঠ শক্তির সন্ধান পাওয়। 
গিয়াছে যাহ। সথগ্্াদপি সুঙ্দম এবং সমস্ত পদার্থেরই মুল উপাদান-বস্ত। 
অদৃশ্য  রশ্ি-তরঙ্গের ক্রিয়ায় ইউরেনিয়াম নামক পদার্থ বহু পরিবর্ধনাদির 
মধা দিয়! সীনাতে রূপাস্তরিত হয় দেখ! গিয়াছে, এই রূপান্তর- 
প্রক্রিয়ার সময় বহু হেলিয়াম ‘খণ্ড (পৃথিবীর সব চেয়ে লঘু গ্যাস) 
ভীষণবেগে চারিদিকে ছিটুকাইয়! পড়িতে থাকে এবং তাহা হইতে 
 উত্তাপের উৎপত্তি হয়। পৃথিবীতে এত বেশী পরিমাণে ইউরেনিয়াম 
বিদ্যমান আছে, যে,- এই তথ্য আবিক্কত হইবার পরে পৃথিবীর 
জুড়াইর! যাইবার ভয় একেবারে ঘুচিয়! গিয়। পণ্ডিতদের ভয় হইয়াছে 


পাছে অত্যধিক হেলিয়াম গ্যাসের মুক্তিলাভের ফলে পৃথিবী উত্তরোত্বর 
উ্ণ হইয়। উঠিয়। ক্রমে জীববাসের অযোগ্য হইয়। পড়ে । 


ইউরেনিয়ামের এই সীদায় রূপাস্তরকে অবলম্বন করিয়া! পৃথিবীর 
বয়সও নুতন করিয়! নিদ্ধারিত হইয়াছে। প্রতি বৎসর কি পরিমাণ 
ইউরেনিয়াম এই উপায়ে নীদাতে রূপান্তরিত হয় তাহার ভার নিক্তির 
মাপে জান! আছে।--যে কোনে।-একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ইউরেনিয়!ম- 


খণ্ডের ১::* কোটির এক ভাগ মাত্র সীনাতে রূপান্তরিত হয়। 


ইউরেনিয়াম-সীস|-সমন্বিত কোনে! একটি খনিজ পদার্থ লইয়। তাহার 
মধ্যে এ ছুটি পদার্থ কি অনুপাতে আছে তাহা স্থির করিতে 
পারিলেই & খনিজ পদার্ঘটির বয়নও আপন। হইতেই বাহির হইয়| 


পড়ে। এই উপায়ে দেখ। গিয়াছে ধে পৃথিবীর সর্ববপ্রধান প্রস্তুরথও- 
0 





ৰথ সংখ্যা ] 


আস্বো। আবার শীগৃগির চলে যাবো কিনা, 
অনেক কাজ আছে ।” 
সে বল্লে, “আপনি কি খুব শিগগির যাবেন, দাদা?” 
আমি বন্দুম, “হা, বেশী দিন তো ছুটি নেই, পূর্ণিমার 
পরেই যেতে হবে।* 
* , উমারাণী নতমুখে চুপ ক'রে রইল । 
বন্ধুম, "তা তোকেও তো আর বেশী দিন থাকতে 
হবেনা রে।” 
উমারাণী বন্ধে, “বাবা বোধ হয় কাল আনদ্বেন।” 
ওকে একটু সাস্বনা দেবার জন্ত বন্ধুম, “তবে আর 
কি? এই ছুটো দিন কোন রকমে কালেই তো” 
সে একটু চুপ ক'রে থেকে তার পর যেন ভয়ে ভয়ে 
বলে, “যাবার আগে একবারটি এবাড়ী আস্তে পার্বেন 
না, দাদা ?” 
বন্ধুম, “খুব খুব | আস্বো বৈকি । নিশ্চয় ।? 
এর ৬৭ দিন পরে গৌহাটী রওনা হলুম। এই ৩৭ 
দিন নানা কাজে ব্যস্ত হযে চারিদিক ঘুরুতে হ্যেছিল। 
শচীশের মুখে শুনেছিলুম উমারাণীর পশ্চিম যাওয়া হয নি। 
কি কাবণে তাব বাবা তাকে নিতে আম্তে পারেন 








নি শচীশ মাঝে মাঝে বলতো, “দাদা যাবার আগে 


একবার দিদির সঙ্গে দেখা ক'রে যাবেন। তিনি আপনার 
কথা প্রাযই বলেন।” 

ইচ্ছা থাকলেও গৌহাটী যাবার আগে উমারাণীর সঙ্গে 
দেখা করা আর আমার ঘটে" ওঠে নি। 

গৌহাটী গিয়ে এবার অনেকদিন রইলুম। উমারাণীর 
কথা প্রথম প্রথম আমার খুব মনে হোত, তারপর দিন- 
কতক পরে তেমন বিশেষ করে আর মনে হোত না, 
ক্রমে প্রায় ভুলেই গেলুম | কিছু দিন পরে পৌহাটার 
চাকরী ছেড়ে দিলুম | শিলচর, দাঞ্জিলিং নান! চা-বাগান 
বেড়ালুম। দু-একটা হাসপাতালেও কার্জ কর্লুম। সব 
সময় নিজ্ঞনে কাটাতুম। একা বাংলায় থেকে থেকে 
কেমন হয়েছিল, অনেক লোকের ভিড়, অনেক লোকের 


একসঙ্গে কথাবার্তা, সহ কর্তে পার্তুম না। এখানে 


সন্ধ্যায় পাহাড়ের দেওষালের গায়ে কুঙ্কুম-ছডানো 
সূর্যাস্ত, চাঁঝোপেব চাবিপাশ-ঘেবা গোধূলির অদ্ধকাব, 


উমারাশী 


AANA পাও 


৫১৯ 





পি পাটি স্পা 





গভীর রাত্রির একটা স্তব্ধ গম্ভীর থম্থম্‌ ভাব, আর 


‘সরল গাছের ভালপালার মধ্যে বাতাসে বিচিত্র স্থৃব, 


ওই আমার কাছে বড় প্রিষ, বড় স্বস্তিকর ব'লে মনে 
হোত ।-...."বস্বার ঘর্টিতে সাঁজিযে রেখেছিলুম জগতের 
যুগ-যুগের জ্ঞানবীবদের বই_Gauss, Zollner, Helm- 
holtz, Giekie, Logan, Dawson ; যাদের অলোক- 
সামান্ত প্রতিভা আমাদের সুন্দরী বন্থন্ধরার অতীত 
শৈশবের, তার রহস্তময় বালিকা-জীবনের তমসাচ্ছন্ন 
ইতিহাসেব পাতা আলোকোজ্জ্বল ক'রে তুলেছে, যাদের 
মনীষার যোগ-দৃষ্টি অসীম শূৃন্তের দূরতা ভেদ ক'রে 
বিশাল নক্ষত্রজগতের তত্ব অবগত হচ্চে, তাদের সঙ্গে 
অনেক রাত পর্যন্ত কাটাতুম। জগতেব: রহস্তভবা 
অদ্দিসদ্ধি তাদেরই প্রতিভার তীব্র সার্চ-লাইট পাতে 
উজ্জ্বল হয়ে তবে তো আমাদের মত সাধারণ মানুষের 
দৃষ্টির সীমার মধ্যে আস্ছে ! 

এই রকম প্রায় ৭৮ বছর পরে আবার কল্কাতাব 
গেলুম | ভাব্লুম কল্কাতাতেই প্র্যাকটিস আরম্ভ কর্বো। 
মামার বাড়ী গিষে উঠ্লুম। শুন্লুম, সামনের বাড়ীটায 
আমাব ভগ্নীপতিবা আর থাকে না, তারা বছর পাচ ছয় 
হোলো দেশে চলে গিয়েছে । কয়েক মাস কল্কাতায় 
কাটলো? প্র্যাকৃটিস্‌ যে খুব জমে’ উঠেছিল, এমন নয়) 
বা অনুর ভবিষ্যতেও যে খুব জমে” উঠ্‌বে, এমন মনে 
কর্বার কোন কারণও দেখতে পাচ্ছিলুম না। এমন 
অবস্থায় একদিন সকালে মামার বাড়ীর ওপরের ঘরে 
বসে’ পড়ছি, এমন সময কে ঘরে ঢুকলো । চেয়ে দেখে 
প্রথমটা বেন চিন্তে পারুলুম না, ভাবপর চিন্লুম-_টুনি। 
অনেক দিন তাকে দেখিনি, তার চেহারা খুব বদলে 
গিয়েছে । আমি তাকে হঠাৎ দেখে যেমন আশ্চধ্যও 
হলুম, তেমনি খুব আনম্দিতও হলুম | 

টুনি বল্লে, সে তার স্বামীর সঙ্গে আজ £1৬ দিন 
হোলে| কল্কাতাষ এসেছে, শ্রিম্লেতে তাদের কোন 
আত্মীয়েৰ বাভীতে এসে আছে, আজ এবাঁড়ীব সকলের 
সঙ্গে দেখা কর্তে এসেছে। অন্তান্ত কথাবার্তার পর 
তাকে জিজ্ঞাসা করুলুম, “স্থরেন এখন কোথায়?” 

স্থবেন আমাব ভঙ্গীপতির নাম । 


৮ 


ঠ ইহাই মনে হয়। কিন্ত 
{ত হইয়াছে যে, ঘূর্ণবাধুর 
ঢেউগুলি অন্তদ্িককার ঢেউ 
বড় ও জোরালে হয়। সম্ভব হইলে এই কথ। 


ভাঁক-বিভাগকে রেডিও-বার্ীবহে রূপাস্তরিত করিবার 

এই রেডিও বার্ভাবহের সহায়তায় সমস্ত দেশ 

গৃহে কথাবার্ত। চলিবে । কাজ করিতে করিতে রেডিও- 
পৃথিবীর রোজকার খবর শুনিয়া লইতে পার! যাইবে। 
[নের উন্নতির সম্ভাবন! অসামান্য ও বহুবিস্তুত। অতি মৃদু 
নর সহায়তায় এক মহাদেশ জুড়িয। শুনিতে পার! যাইবে। 
কোথাও একটি আল্পিন পড়িয়া গেলে কলম্বো বা 
বসিয়। তাঁহ। বলিয়। দিতে পার! যাইবে। ইহা কবি- 

, দ্রুতগতিতে সত্য হইয়। উঠিতেছে। আমেরিকার ধরে 
উওফোন, বনিতেছে। শ্রেষ্ঠ গায়কের গান, শ্রেষ্ঠ অভিনেতার 


_রাজনীতিকের বন্ধ তা, শ্রে পুরোহিতের উপাসনা, 


ভবিষ্যতের এয়ারপ্লেন-- 


আজকালকার গেনোলিন-মোটরে চল! 
ঘন্টায় ১৫ মাইল চলে। ঘণ্টায় ২০০ ম! 
এরোপ্লেন নির্মাণের চেষ্টা নানাস্থানে হ 


হে I 


সচল চিত্রের অভিনয়ে প্রতুতত্ব -- 


ইতিহাস, প্রত্বতত্ব, বিভিন্ন-দেশীয় শিল্পরীতি, প্রভৃতির ছাত্রদের এ 
বিষয়ে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্য এতদিল 
করিতে হইত । জান্মাণীতে সচল-চিত্রের অভিনয়- স্জার়, রোগ 
গ্রীন, ইজিপ্ট প্রভৃতি দেশের নান! প্রসিদ্ধ স্থান ও. নানাপ্রকার শিল্প- 
রীতির এমন যথাযথ ও নন্দর অনুকরণ করা হইয়াছে, যে, বাঁ 
হইতে দলে দলে ছাত্রের শিক্ষালাভের জনতা : 
দেখিয়া যাইতেছে। বায়স্কোপের এই ষ্ট ডিওগডুলি তিহাম- ছাত্রদের 
তীর্থস্থান হইয়। উঠিয়াছে। বিখ্যাত শিল্প-উদাহরণণ্ 
টান, প্রতিটি রঙের ছোপ পর্যন্ত হবহু নকল করা হইয়াছে । ছা 
বিন পয়সায় ইজিপ্ট, গ্রীস, চীন প্রভৃতি দেশ বেড়ানোর কাজ ছা 
যাইতেছে । : 


হি 
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প্রবাশী- শ্রবণ, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


সি পাসিপ্মিপাসি পাটি লালি পাটি পাছি লাও ত উর্ণাস্পিস্পিরাসিপ্পি ওল সত সলা ১ পান পা লাখ পাসপাস্পিসিপাস্িপাসপিস্পাছি পি পা্িপাস্পাস্িশিিাটিটি পরি পাটি পরি তা পি পি পাটি পি পা লাও পাটি লাও পাটি লামিলোমিলামিলাসিলাপিলাখসিলো খিল অছিল 


টুনি বল্লে, "ছোড়ুদ।এখন মাবাদে কোথায় চাক্রী 
করেন, সেখানেই থাকেন 1” 

আমি দ্রিজ্ঞাসা কর্লুম, “উমারাণী কোশাঘ?” 

টুনি একটু চুপ করে রইল । তার পর বল্লে, “দাদা, 
সে অনেক কথা। আপনি এখানে আছেন, তা আমি 
জান্তুম। সেসব কথা আপনাকে বল্বে। বলেই আমাৰ 
একরকম এখানে আসা 1” 

আমি বল্লুম, “কি. ব্যাপার শুনি? সে ভাল আছে 
তো”? 

টুনি বল্লে, “সে ভাল আছে কি, কি আছে, সে 
আপনিই শুস্থন ন|।. সেই থে বছর পুঁজোব সময় আপনি 
এখানে ছিলেন, বৌদির বাপের নিতে আস্বার কথা 
ছিল, নে তো আপনি জানেন । তখন তিনি ছুটী পান 
নি বলে আস্তে পারেন নি, পত্র দিয়েছিলেন পরের মাসে 
নিয়ে যাঁবেন। তার বুঝি মাসখানেক পরে খবর এল 
তিনি কলেরায় মাব। গিয়েছেন। বৌদি সেই বিয়ের 
কনে বাপের বাড়া থেকে এসেছিল, এমনি তার অদৃষ্ট, 
আর সে-মুখো হতে হোলো না! তারপর” 

আমি জিজ্ঞাসা কর্লুম, “উমারানীর মা ?” 

টুনি বল্লে, *শুস্থন্‌ না। মা আবার কোথায়? 
তিনি তো বৌদির বিষে হবার আগেই মাবা গিয়েছিলেন! 
তাবপর এদিকে দাদ! তার সঙ্গে বিশেষ কোনো সঘন্ধ 
রাখেন না। তিনি দেই যেখানে চাকরী করেন, সেখানেই 
থাকেন, বৌদি থাকে ঠাপাপুকুরের বাড়ীতে প’ড়ে। দাদ! 
চিঠিপত্রও দেন না । .বৌদি বড় শাস্ত, বড় চাপ। মেষে, 
সে মুখ ফুটে কখনো! কিছু বলে না, কিন্তু তাব মুখের দিকে 
চাইলে বুক ফেটে ষায়। মেবেমান্ুষের ও কষ্ট যে কি, 
সে আপনি বুঝবেন না, দাদা । যতদিন মা ছিলেন, 
বৌদিকে কষ্ট জান্তে দেন্নি, ত! তিনিও আজ দুবছর 
মার! গিয়েছেন । বাড়ীতে আছেন শুধু পিপিমা 1” 


সেই শাস্ত ছোট মেয়েটির উপর দিয়ে এত ঝড় 


- বয়ে গিয়েছে শুনে আমার মনে বড় কষ্ট হৌলো। জিজ্ঞাসা 
করুলুম, “স্ুরেনের এমন ব্যবহারের মানে কি?” 

টুনি বল্লে, “ত| তিনিই জানেন। তবে তিনি 

নাকি বলেন, জোর ক'রে তার বিষে দেওযা হযেছে, বিয়ে 


করার তার কোন ইচ্ছা ছিল না, এই সব। বড় দাদাও 
দেশের বাড়ীতে থাকেন না। বাড়ীতে থাকেন শুধু 
পিনিম!। কাজেই বৌদিদির মুখের দিকে চেয়ে তাকে 
একটু যত্ব করে, দুটো! কথা বলে, এমন লোকটা পর্য্যন্ত ‘ 
নেই। পিদিমা আছেন, কিন্ত সে না থাকাঁরই মধ্যে ।” 

সে খানিকক্ষণ চুপ ক’বে বইল, ভাব পব বল্লে, 
“আপনাকে একটা কথ| বলি দাদা । আপনি একবার 
তাঁব সঙ্গে দেখা ক'রে আস্থন। আপনীকে সেবেকি 
চোখে দেখে তা বল্তে পারি নে দাদাঁ। সেবার * 
টাপাপুকুর গিষেছিলাম, বৌদি বললে, আমাৰ দাদার 
কথ|। কিছু জানে|, ঠাকুরঝি? আপনি এদেশ ওদেশ ক'রে 
বেড়াচ্ছেন শুনে সে কেদে বাঁচে না। মাঝে মাঝে 
যখনই তার কাছে গিয়েছি, আপনার কথা এমন দিন 
নেই বেসে বলেনি। বলে, ভগবান আমাৰ ভাইবের 
অভাব পূর্ণ করেছেন, দাদা আর শচীশকে দিয়ে । এখনও 
পর্ধান্ত ফি চিঠিতেই আপনার খোজ নেয়। ত! বড্ড 
(াঁড়াকপালী সে, কারুর কাছ থেকে কোন ন্সেহই সে 
কোনোদিন পেল নাঁ। আপনার পাযে পড়ি, দাদা, 
আপনি তাকে একবার গিষে দেখা দিয়ে আন্মন, আপনি, 
গেলে সে বোধ হয অর্ধেক দুঃখ ভোলে ।” | 

ছাদের আলিদাব উপর থেকে রোদ নেমে গেল, 
পাশের বাড়ীব ছাদের চৌবাচ্চাব উপব বসে একটা! 
কাক একঘেষে চীৎকার করুছিল। 

আমি জিজ্ঞাসা কর্লুম, "স্থরেন কি “মোটেই বাডী 
যাষ না?” | 

টুনি বল্‌লে, "সে এক রকম না যাওষাই 
দাদা । বছরে হয় তে| দুবাব, তাও গিয়ে এক আধ 
দিন থাকেন। তাও যান সে কি অন্তে, কিন্ডী নাকি, 
সেই সময় যার কাছে যা খাজন| পাওয! যাবে তাই 
আদায় করতে ।” 

তারপব অন্তান্ত এক আধটা কথাবার্তার পব টুনি 
চ'লে গেল। সেদিন বিকালে সেনেট-হলে একজন বিখ্যাত 
বৈজ্ঞানিকের বক্তৃতা ছিল, তিনি কেম্বি জত থেকে এসে- 
ছিলেন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিতে | বক্তৃতার 
বিষয়টি ছিল যেমনই চিত্তাকর্ষক,__-বক্তৃতার তথ্যাংশও 








ওখ সা লা) 


ঃ কালা? বলে আবার বিছানা হাতড়াতে লাগলে! । 
দাদ বিয়ের পর প্রথম প্রথম যেসব চিঠি তাঁকে 
লিখেছিলেন, সে সেগুলো! যত্ব ক'রে ওর বাঝে তুলে 
রেখেছিল, আমি তা জান্তাম। আমি সেগুলো! বাক্স 
"থেকে বের করে নিয়ে এসে তার আঁচলে বেঁধে 
 দিলাম-তখন থামে । তারপর সেই রাত্রেই সে মার! 
গেল। যখন তাকে বার করে নিয়ে গেল তখনও ভার 
আঁচলে সেই চিঠিগুলো! বাধা ।” 

আমি জিজ্ঞাস! কর্লুম, “স্থরেন সে সময় ছিল না?” 

টুনি বল্লে, “ছোড়দাকে টেলিগ্রাম কর হয়েছিল, 
তিনি যখন এসে পৌছুলেন, তখন বৌদিকে দাহ করা 
হয়ে গিয়েছে |” 


ক চে চে 3 





কোরিয়ায় জাপানী শাসন 


আর্থার ব্রিদ্বেন নামে একজন আমেরিকাবাসী বলেন, 
'একজন এসিয়াবাী অপর একজন এপিয়াবানীর প্রতি 
বিদ্বেষ পোষণ করে বলিয়াই ইউরোপ এসিয়াকে পেষণ 
করিবার স্থবিধ! পাইতেছে। একজন চীনা অঃ লোক 
অপেক্ষা একজন জাপানীকে হত্যা করিতে পারিলে বেশী 
তৃপ্ত হয়। এবং জাপানীর। কোরিয়াবাসীকে খরগোসমার! 
করিতে নিযুক্ত ।” 

আধুনিক এসিয়ার ইতিহাসে মানুষকে খরগোস-মার! 
করিবার দৃষ্টান্ত এক শোচনীয় ঘটনা । জাপানীরা কোরিয়া 
দেশের স্বাধীনতা কাড়িয়া লইয়াছে, সেখানকার লোকদের 
একেবারে দাস করিয়া রাখিয়াছে এবং সেখানে 
কঠোর শাসন-প্রণালী স্থাপিত করিয়াছে । একেবারে 
খোল তলোয়ার তাদের সেখানকার শাসনের প্রতীক। 
কোরিয়ার বিদ্যালয়ে জাপানী পুরুষ শিক্ষকরা তলোয়ার 
সঙ্গে রাখে। প্রকৃতপক্ষে কোরিয়ার অস্তিত্ব লোপ 
 পাইয়াছে | এপিয়ার মানচিত্র হইতে কোরিয়ার ছবি 
বোধহয় বা উঠিয়া যায়! জাপানীর! কোরিয়ার নাম 





য়ায় জাপানী শাসন 


সা পানি সাম্লাছিলাঅিলাপিলাসিলাখিলাস পাপন াসিলাসিরাছি পাস পখিলা পিলা সিলসিলা ছিলা ছিলা লা আলা অল সা মলা ছা লা সিসি ২০ 
























অনেক বছর হয়ে হয়ে গিয়েছে I 


এখনও শীতের অবসানে যখন আবার বাঁতাবী- 
লেবুর ফুল ফোটে, সজ নে-তলায় ক্ৰ ডোব 


ফাগুনের আবেশ-বিভোর যম কাকার বাতাদে 
থরথর ক'রে কাপতে থাকে, তখন আপন মনে ভাব্তে 
ভাব্তে কার কথা যেন মনে পড়ে যায়, মনে হ্য় কে : 
যেন অনেক দূর থেকে এলোমেলো-চুলে- “ঘেরা 
একদৃষ্টে চেয়ে আছে, তখন মন বড় 
ওঠে, হঠাৎ যেন চোখে জল এসে পড়ে, 


কোরিয়ার প্রাচীন ইতিহাস গৌরবপূর্ণ । কোরি 
প্রাচীন দেশ। চার হাজার বৎসর ধরিয়া কোরিয়া 
স্বাধীনতার আনন্দ উপভোগ করিয়া আসিতেছে । এই 
সুদীর্ঘ কালের ভিতর কোরিয়ার স্বাধীনতা কোন বিদেশী 
শক্তির দ্বারা কলুষিত হয় নাই। প্রাচীনকালে কোরিয়া- টা 
বাদীর! সভ্যতার উচ্চন্তরে উঠিয়াছিল। তাদের সাহিত্য 
ও শিল্প যথেষ্ট উন্নত ছিল। জাপান যখন মাত্র কতকগুলি র্‌ 
বিভক্ত দ্বীপে, কতকগুলি যুদ্ধপ্রিয় জাতির কলহে বিধ্বস্ত 
হইতেছিল, কোরিয়! তখন সভ্যতায় অগ্রসর। তাছাড়া 
এই কোরিয়াদেশই জাপানকে এসিয়! মহাদেশের সভ্যতার 
প্রাথমিক নীতি ও সাহিত্য, শিল্প ও দর্শন প্রদান করিয়া 
ছিল। কোরিয়ার ধর্মপুরোহিতরাই অধিকাংশস্থলে 
জাপানে বৌদ্ধ ধৰ্ম্ম বহন করিয়া লইয়। গিয়াছিল। নতি 












প্রেরণায় সেখানকার বৌদ্ধ ধর্ম্মও অনুপ্রাণিত হই 

উঠিয়াছে। কোরিয়ার রাজধানী শিউল নগরে ন্‌ ন 

ধর্ম শিক্ষালয় আছে। ২ 
রুশ-জাপান যুদ্ধের সময় হইতেই জাপান কোরিয়াকে 


৪র্থ সংখ্যা ] 


বক্তার যুক্তিপ্রণালী ছি তেমনই পানে বক্তৃতা 
আরস্ত হবার সময় ছাত্রের দলে হল ভরা থাক্‌লেও 
বেগতিক বুঝে বক্তৃতার মাঝামাঝি তার! প্রা সরে 
» পড়েছিল। কেবল জনকতক নিতান্ত নাছোভবান্দা 
রকমের ছাত্র. তখনও হলেব বিভিন্ন অংশে ইতন্ততঃ 
বিক্ষিপ্ত অবস্থায় বসে ছিল। বক্তা খ্যাতনামা অধ্যাপক, 
রষেল সৌসাইটার ফেলো। তাৰ ব্যাখ্যা মৌলিকতাঁর 
মোহে সকলেই তার বক্তৃতায় অত্যন্ত আকৃষ্ট হযে পড়ে- 
ছিলেন। বিশ্ববিষ্তালযের বিশেষ পোবাক পরা সৌম্যমৃহি 
খজুদেহ অধ্যাপককে সত্যত্রষ্টা খষির মত বোধ হচ্ছিল। 
বক্তৃতা] শুন্তে শুনতে কিন্ত আমার মন ভেসে যাচ্ছিল 
বক্তৃতার বিষয় থেকে অনেক দূর, কলিকাঁতার ইট- 
পাথরের রাজ্য থেকে অনেক দূর, আমার অভাগিনী বোন্টি 
যেখানে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন কর্ছে সেইখানে । মাঝে 
মাঝে হলের খোলা দুষার দিষে জ্যোৎস্না-ওঠ| বাইরের 
দিকে চেযে থাকৃতে থাকৃতে উমারাণীর বালিকা-মুখখানি বড় 
বেশী ক'রে মনে পড়ছিল । আর মনে পড়ছিল ভাব সেই 
মিনতিভর] দৃষ্টি, অনেক দিন পরে বাবাকে দেখ্তে পাবার 
জন্তে তার সে করুণ আগ্রহ । তাব আগ্রহ-ভর! দাদা ভাকটি 
অনেক দিন পরে আবার বড় মনে পড়লো । ভাবলুম 
সত্যিই কারুর কাছ থেকে কোনো স্নেহ সে কখনো পায় 
নি। আজ বিজ্ঞানের গভীব তত্বকথার রস আমাব 
স্নাধুমগ্ডলী বেষে সমস্ত দেহে যখন পুলক ছড়িয়ে দিচ্চে, 
তখন আমার মনের উন্নত আনন্দের অবস্থাব সঙ্গে 
আমার অভাগিনী ন্বেহবঞ্চিতা বোন্টির নিৰ্জ্জন জীবনের 
অবস্থা কল্পনা কবে আমার মন বেন কদে উঠলো । 
বাইরের জগতে যখন এত বিচিত্র আোত বষে যাচ্ছে, 
তখন সেকি শুধু ঘবের কোণে বসে দিনরাত চোখের 
জলে ভাস্বে? জগতের আনন্বার্তী তার কাছে বহন 
ক'রে নিয়ে যাবাব কি কেউ নেই ?:. 

বাইরে যখন এলুম তখন গোলদীঘীর জলের উপর 
চাদ উঠেছে, কিন্তু ধোঁষা-ভর! আকাশের মধ্যে দিষে 
জ্যোৎল্সীব শুভ্রমহিম। আত্মপ্রকাশ করতে পার্ছে না। 
আমার মস্তিষ্ক তখন বক্ত তার নেশায় ভরপুর, পুকুরের 
জলেব ধারে সবুজ ঘাসেব মাঝে মাঝে মশ্তমী ফুলের 





উমারাণী 
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ক্ষেতগুলো আমার চোখের সামনে এক নতুন মূর্তি 
ধরেছে। কিন্ত ত্রমোদশীর অমন বৃষ্টি-ধোয়া যুঁইফুলের মত 
জ্যোৎস্মাও ধোঁযার জাল কাটিয়ে বাইরে আন্তে না 
পেরে ব্যর্থতাব দুঃখে কেমন বিবর্ণ হযে গেছে লক্ষ্য 
ক'রে আমার একটা কথাই কেবল মনে হতে লাগ্লে।_ 
এই জ্যোৎস্না, এই ফুলের ক্ষেত, এই ত্রযোদশী, এবার- 
কাবের মৃত সব মিথ্যা, সব ব্যর্থ। : ও জ্যোৎঙ্গা প্রতীক্ষা 
থাকুক সেই শুভ বাতটির, যে বাতে আকাশ-ভবা 
সার্থকতা ওকে বরণ ক'বে নেবে ফোটা-ফুলের ঘন স্থগন্ধের 
মধ্যে দিষে, তরুণ-তরুণীদের অন্ুরাঁগ-নম দৃষ্টি-বিনিমষের 
মধ্যে দিযে, গভীর রাতের নীরবতাব কাছে পাপিষাব 
আকুল আত্মনিবেদনের মধ্যে দিষে 1." 

বাড়ী এনে ভাব্তে ভাব্তে একদিন নান! কাজেব 
ভিডে আমার যে বোন্টিকে আমি হারিষে বসেছিলুম, 
তারই কাছে স্মেহের বাণী বয়ে নিয়ে যেতে আমার প্রাণ 
ব্যাকুল হযে উঠ্‌লো। 

এরি কষেকদিন পরে কল্কাতা ছেড়ে বাব হনুম উমা- 
রাশীব কাছে যাব ব’লে। শীত সেদিন নরম পড়ে এসেছে, 
ফুটপাথ বেষে হাঁটতে হাটতে দখিন হাওষা অতকিত ভাবে 
গাঁষের উপব এসে পড়ে উৎপাত কবা সুরু করে দিয়েছে | 

পরদিন বেলা প্রা ২টার সময় ওদের ষ্রীমার-ষ্টেশনে 
নেমে শুন্জুম ওদের গাঁ সেখান থেকে প্রাষ ৪ ক্রোশ। 
হেঁটে যাওয়া ছাড়া নাকি কোন উপাষ নেই, কোন রকম 
ঘান-বাহনের সম্পূর্ণই অভাব 

কখনো এদেশে আসিনি, জিজ্ঞাসা করুতে কর্তে পথ 
চল্‌তে লাগবুম। কাচ! রাস্তাব ছুধাবে মাঠ, মাঝে 
মাঝে লতাপাতায় তৈরী বড় বড় ঝোপ । কোনো কোনে। 
ঝোপের মাথায় আলোক-লতার জাল, কোনো কোনে! 
ঝোপের তাজা সবুজ ঘন-বুনানি মাথা আলো! ক'রে ফুটে 
আছে সাদা সাদী মেটে-আলুব ফুল। মাঠে মাঠে মাটাব 





ঢেলার আড়ালে ঝুপ্‌সি গাছে ভ্রোণ-ফুলেব খই ফুটে 


আছে। মাঠ ছাড়ালে গ্রামের মধ্যে দিষে যেতে মাটাব 
পথেব উপর অভ্যর্থনা বিছিষে বেখেছে রাশি রাশি 
সজনে-ফুল। গ্রামের হাওয়া আমের বোলের আব 
বাতাবী-নেবু-ফুলেব গন্ধে মাতাল! বুনো কুলে আর 


AANA Ae লালা এল ওলাল লাল পাতি, 


প্রবাপী-_শ্রীবণ, ১৩২৯ 
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[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


৮৯ সা 


৯ পাশ স্পা সপ সাপ 





কোরিয়ার রাজধানী শিউলে কেংবক নামক রাজপ্রাসাদের তোরণ। 


কবলিত করিতে আরস্ত করে । জাপান কোরিয়ার নিকট 
এক সন্ধিপত্র উপস্থাপিত করে । তার মন এই, যে, জাপান 
গভ্র্ণমেপ্ট কোরিয়ার বৈদেশিক কর্শ্মভার গ্রহণ করিয়া 
তাহ! পরিচালন! করিবে । কোরিয়। এই সন্ধি-সর্ভে আবদ্ধ 
হয়। ‘১৯০৭ সালে জুলাই ম!সে আবার কোরিয়ার ঘাড়ে 
যে সন্ধিসপ্ভ চাপান হইল তাহ! হইতেই সব কথা স্পষ্ট 
হইবে । তার মর্শ্ব এই__ 

(১) কোরিয়ার রাজ-সর্কার শাসন-কাধ্যে জাপানী 
রেপিডেন্ট -জেনারেলের অন্জ্ঞ ও অন্তমোদন অন্পারে 
কাধ্য করিবেন। 

(২) কোরিয়ার রাজ-সর্কার যাহ! কিছু আইন 
গঠন করিবেন বা যাহা কিছু অভিনব শাসনপ্রণালী প্রবর্তন 
করিবেন-_-সমস্ত কাজেই পূর্ব হইতে জাপানী রেসি- 
ডেণ্ট, জেনারেলের সম্মতি ও অনুমোদন গ্রহণ করিতে 
হইবে। 

(৩) কোরিয়ার রাজ-সব্কারের বিচার-কাধ্য এবং 
সাধারণ শাসন-কার্যের মধ্যে পার্থক্য রক্ষিত হইবে। 


(৪) কোরিয়ার রাজ-সর্কারে ব্যক্তি নিয়োগ-. «৯ 


কাৰ্য্য রেসিডেন্ট-জেনারেলের দ্বারা সম্পন্ন হইবে। 

(৫) রেসিডেপ্ট-জেনারেল অনুমোদন করিলে যে- 
কোন জাপানী কোরিয়ার রাজকাধ্যে নিযুক্ত হইতে 
পারিবে । 

(৬) রেসিডেন্ট-জেনারেলের বিনা অন্থমতিতে 
কোরিয়ার রাজ-সর্কার কোন বিদেশীকে রাজকারধ্যে নিযুক্ত 
করিতে পারিবেন না। 

কোরিয়াকে সমগ্রভাবে গ্রাস করা বা এই সন্ধি-সর্ত 
তার ঘাড়ে চাপানো! প্রায় একই কথা । ইহা সত্বেও ১৯৭৮ 
সালে রেপিডেন্ট-জেনারেল প্রিন্স, ইতো ঘোষণা করিলেন 
যে, কোরিয়াকে জাপানরাজাতুক্ত করিবার ইচ্ছ। তাদের 
নাই । অবশেষে ১৯১০ সালে আগষ্ট মাসে জাপান- 
গভর্ণমেণ্ট কোরিয়াকে জাপানরাজা-তৃক্ত করিল ! এইরূপেই 
জাপান তার প্রতিজ্ঞ পূরণ করিল! 

কোরিয়ার বিচারালয়-সমূহে বিচারকাধ্যের ছুই রকম 
বাবস্থা আছে। একজন জাপানী অপরাধ করিলে সে 
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' বৈচি গাছের বনে কোনো কোনো মাঠ ভর! | পড়ন্ত 
রোদে গাছপালার তলায়, ঘন ঝোপেব মধ্যেকার ফাকা 
জায়গায় ছোট ছোট পাখীর দল কিচ, কিচ, কর্ছে, 
মাঝে মাঝে কোনো কোনো জঙ্গলের কাছ দিয়ে যেতে 
যেতে কোনো অজ্ঞাত বনফুলের এমনি স্থগন্ধ বেরুচ্ছে, 
যে, তার কাছে খুব দামী এসেন্সের গন্ধও হার মানে। 
পায়ের শব্দ পেয়ে শুকূনো পাতার রা।শর উপর খস্‌ 
খস্‌ শব্ধ করতে করতে ছু একটা খরগোস কান খাড়া ক'রে 
রাস্তার এ পাশের ঝোপ থেকে ওপাশের ঝোপে দৌড়ে 
পালাচ্চে। মাঠের মাঝে মাঝে দূরে দূরে শিমুল-ফুলের 
গাছগুলে। দখিন হাওয়ার প্রথম স্পর্শেই আবেশ-বিধুর! 
তরুণীর মত রাগ-রক্ত হযে উঠ্‌ছে। 

অনেকগুলো গ্রাম ছাড়িয়ে যাওয়ার পর একজন 
দেখালে মাঠ ছাড়িয়ে এবাব পড়বে চাপাপুকুর। গ্রামের 
মধ্যে যখন ঢুক্লুম, তখন গ্রামের পথ অন্ধকার হয়ে 
গিয়েছিল, আশপাশের নানাবাড়ী থেকে পল্লী-লক্ষ্মীদের 
সাজের শাখের রব নিস্তব্ধ বাতাসে মিশছিল। 

কোন্‌ ঘরটি আলে। ক'রে আছে আমার স্রেহের 
বোন্টি? কোন্‌ গৃহস্থের আঙ্গিনার আঁধার আজ দূর 
হোলে! তার হাতে জাল! সন্ধ্যা-দীপের আলোয়? কাদের 
গৃহতল আজ মুখর হয়ে উঠলে! তার সেবা-চঞ্চল চরণের 
শাস্ত-মধুর-ছন্দে ? 

রাস্তার মধ্যে একজারগাষ কতকগুলো ছেলেকে 
দেখতে পেয়ে তাদের কাছে গিষে জিজ্ঞাসা কর্তে তাদের 
মধ্যে একজন বন, “আস্থন, আমি সে বাড়ী আপনাকে 
পৌছে দিচ্চি।” খানিক রাস্তা এগিয়ে গিয়ে সে পাশের 
একটা সরু-পথ বেয়ে চললো । তার পর একটা বড় 
পুরোনো বাড়ীর সামনে গিয়ে বললে, “এই তাদের বাড়ী। 
আপনি একটু দাড়ান, আমি বাড়ীর মধ্যে বলি।” 
একটু পরে একজন বৃদ্ধাকে সঙ্গে নিয়ে সে বাড়ীর মধ্যে 
থেকে বার হযে এলো । বৃদ্ধাকে বল্পে, “ইনি কল্কাতা 
থেকে আস্চেন, জেঠাই মা, আপনাদের বাড়ী কোথায় 
জিজ্ঞাস! করাতে আমি ওপাঁডা থেকে নিয়ে আন্চি ৷” 

বৃদ্ধা আমাঁব দিকে একটু এগিয়ে এসে আমায় ভাল 
ক'রে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, “তোমায় তে! চিন্তে 
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পার্ছিনে, বাবা, কোন্‌ জায়গা থেকে তুমি 
আস্চো ?” 
আমি আমাব নাম বন্তুম, পরিচয় দিতেও উদ্যত হলুম । 

বৃদ্ধ। বলে উঠলেন থে আমাষ আর পরিচয় দিতে 
হবে না, আমার আসা যাওয়া নেই বলে তিনি কখনো! 
আমাঁষ দেখেন নি, তাই চিন্তে পার্ছিলেন না । . আমি 
বাইরে এসে দ/ডিষে আছি এতে তিনি খুব দুঃখিত 
হলেন। আমি কেন একেবারে বাড়ীর মধ্যে গেলাম না, 
আমি তে। ঘরের ছেলে ঝাড়া, আমাব আবার বাইবে 
দ্বাড়িষে ডাকাডাকি কি, ইত্যাদি। 

তার সঙ্গে বাডীব মধ্যে ঢুক্লুম। কেবল মনে হতে 
লাগলো, আট বছর- আজ আট বছৰ পরে। ক 
জানি উমারাণী কেমন আছে, সে কেমন দেখতে 
হয়েছে। আজ সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে আমায় 
দেখে মে যে আনন্দ পাবে, সে আনন্দের পরিমাণ 
আমি একটু একটু বুঝ চি, আমার বুকের তাবে তার 
প্রতিধ্বনি গিয়ে বাঁজ্ছে। আজ এখনি তার সেহমধুব 
ক্ষুদ্র হৃদযটির সংস্পর্শে আস্বো, তার কালে! চুলে ভরা 
মাথাটিতে হাত বুলিয়ে আদব কর্তে পাঁরুবো,. তার'- 
'মষ্টি দাদা ডাকটি শুন্বে, এ কথা ভেবে আনন্দ 
আমার মনের পাত্র ছাপিয়ে পড়্ছিল। 

দেখ্লুম এদের অবস্থা একসময় ভাল ছিল, খুব 
বড বাড়ী, এখন সবদ্বিকেই ভাঙ্গা ঘর-দোর, দেওয়াল 
ফেটে বড় বড় অশ্বখ-চারা উঠেছে । বাইরের উঠান পার 
হয়ে ভিতর-বাড়ীর উঠানের দরজায় পা দিয়েই বৃদ্ধা 
ব'লে উঠলেন, “ও বৌমা, বার হয়ে দেখ, কে এসেছে ।” 

“কে, পিসিম| ?” বোলে প্রদীপ হাতে যে ওদিকের 
এবটা ঘর থেকে বার হযে এল, অস্পষ্ট আলোয়, 
দেখলুম, তার মুখখানি আধ-ঘোমটা দেওয়া, 'ঘোমটার 
পাশ দিয়ে চুলগুলো! অসংষত ভাবে কানেব পাশ দিয়ে 
কাধের ওপব পড়েছে, পবনে আধ-মফলা শাড়ী, চেহারা 
রোগা-রোগা একহারা। এই সেই উমারাণী! তাকে 
দেখে প্রথমেই আমার মনে হোলো এ আঁগেব চেয়ে 
অনেক রোগা হযে গেছে, আর মাথায়ও অনেকটা বেড়ে 
গিয়েছে । 


| 
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কোরিয়ায় জাপানী শাসন 
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শিউলে প্যাগোড। উদ্যান। 


কয়েকদিন মাত্র কয়েদ ভোগ করিবে, কিন্তু সেই 
১ পরিমাণের অপরাধে একজন কোরিয়াবাসীর ফানি হইতে 
পারে। একজন জাপানী কোন কোরিয়াবাসীকে প্রতারিত 
করিলে জাপানীর বিরুদ্ধে বিচারালয়ে অভিযোগ উপস্থিত 
কর! কোরিয়াবানীর পক্ষে এক দুরূহ ব্যাপার । যদিও সে 
কোনক্রমে আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করিতে সক্ষম 
হয়, ন্যায়-বিচার লাভ তার ভাগো অসম্ভব । আর, সব 
বিচারালয়ের হর্তা কর্তা বিধাতা একজন করিয়া জাপানী 
থাকেন। তীর কুপ৷ স্বজাতীয়ের প্রতিই বর্ধিত হয়। 
অত্যাচার এবং দমননীতি কোরিয়ায় জাপানী শাসনের 
মূলমন্ত্র হইয়া উঠিয়াছে। একজন প্রত্যক্ষদর্শী আমেরিকা- 
বাসীর কথায় কোরিয়ার অবস্থা এই £__পুলিশের বিশেষ 
অনুমতি ব্যাতিরেকে এক স্থানে পাচজনের বেশী লোক 
কোন প্রকারের সভ! করিতে পারিবে না_-সামাজিক নয়, 
অন্য বিষয়েও নয়। কোরিয়ার মুদ্রাধস্ত্রের স্বাধীন 
কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে অর্থাৎ বই সংবাদ-পত্র প্রভৃতি 
প্রকাশ বন্ধ করা হইয়াছে। কোন কোরিয়াবাসী সাহস 
করিয়! স্বাধীনতা বা নেতৃত্বের ভাব পোষণ করিলে 
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তার ভাগ্যে অনেক লাঞ্চনা। উচ্চ রাজপদ লাভ করা 
কোরিয়াবাসীর পক্ষে স্থদূরপরাহত ।” 

কোরিয়াবাসীদের সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত্র কর! হইয়াছে। 
তার! কোন প্রকারের আগ্নেয় অস্ত্র ( বন্দুক প্রভৃতি ) 
ব্যবহার করিতে পারে না। তিনটি গৃহস্থ মিলিয়া রান্না- 
কাধের জন্য একটি ছুরি ব! বটি ব্যবহার করিতে পারে। 
এবং কাজ হইর। গেলে সেই ছুরিটি আবার এমনিভাবে 
ঝুলাইয়া রাখিতে হয় যে জাপানী পুলিশ বাহির হইতে 
যেন তাহ! স্পষ্ট দেখিতে পায়। 


জাপানীরা কোরিয়াবাসীদের পিছনে তীব্র গো7়ন্দা 
পাহার! লাগাইঘা রাখিঘ়াছে। এই গোয়েন্দ।-শাদন 


সম্বন্ধে একজন আমেরিকাবাসী প্রত্যক্ষদর্শীর কথা আমরা 
তুলিতেছি।__“কোরিয়ার প্রত্যেক লোককে রেজিছ্ি 
করিয়৷ একটি নম্বর দেওয়| হয়; সেই নম্বরটি পুলিশের 
কাছে জানানো থাকে । যতবার লোকটি গাম বা নগর 
ছাড়িয়। বাহিরে যাইবে ততবার তাকে থানায় গিয়৷ স্পষ্টরূপে 
লিখাইয়া যাইতে হইবে সে কোথায় যাইতেছে এবং কি 
কাজে যাইতেছে। তাঞপর পুলিশ তার গন্তব্য স্থানে 


এ াজিদি 
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কয়েক সেকেণ্ড উমারাণী আমায় চিন্তে পার্লে 
না, তার পরই যেন হাপিয়ে বলে উঠুল--“দাদা ! - * 
অন্ত কোনো কথা তার মুখ দিয়ে বেরুল না, প্রদীপটা 








_ কোনে! রকমে নামিয়ে রেখে দে এসে আমার পাঁষেব উপব 


উপুড় হযে পড়্লে। | 

আমি তাকে ওঠালুম, তার মুখে দেখ্লুম এক 
অপূর্ব ভাব। মনে হোলো-_আনন্দ বিস্ময় আশা 
অভিমান সব ভাবের রংগুলো একসঙ্গে গুলে তাব 
প্রতিমার মৃত মুখে কে মাধিযে দিয়েছে। বৃদ্ধা বল্লেন, 
“বাবা, তুমিই আস না, বৌমা দাদা বলতে অজ্ঞান। 
কত দুঃখ কবে, বলে, কল্কাঁতাষ থাকৃলে দাদার মাঝে 
মাঝে দেখা পেতাম, এ তেপান্তরের পুর, তিনি আস্‌- 
বেন কেমন ক'রে । বৌমা, সতীশকে আগে হাত মুখ 
ধোবার জলটল দাও, বাছা একটু ঠাণ্ডা হোক, যে 
পথ 1” 

হাত মুখ ধোয়ার পব উমারাণী একটা ঘবের 
মধ্যে আমায় নিয়ে গেল। আমি যে এখানে এ 
অবস্থায় হঠাৎ আস্বো তা সন্তাবনাব সীমার সম্পূর্ণ 


রাইরের জিনিষ, অন্ততঃ তার কাছে। ভাই বেচারীর 
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মুখ দিয়ে কথা বার হচ্ছিল না। তার আবেগকে 
স্বাভাবিক গতিলাভের স্থযোগ দেবার জন্যে আমিও কোনো! 
কথা বল্ছিলুম না । একটুখানি দুজনে চুপ ক'রে থাকার 
পর উমারাণী বল্লে, “দাদা, এতদিন পরে বুঝি মনে 
পড়লো ?” 

আমি আগেকার মত তার মাথার ছুপাশের চুলগুলোয় 
হাঁত বুলিয়ে দিতে দিতে বল্লুম, "রাণী, আস্তে পারিনি 
হয়তো নানান্‌ কাজে । কিন্তু এ কথা মনে ভাবিস্নি 
যে ভূলে গিত্ছিলুম। চেহারা যে একেবাবে শুকিষে 
গিথেছে বে, বড্ড কি অস্থখ-বিন্ুখ হয়?” 

আট বচ্ছব আগেকার সেই ছোট্ট মেয়েটির মত 
মুখ নীচু ক'রে একটুখানি হেসে সে চুপ করে রইল। 

জিজ্ঞাসা কর্লুম, “আচ্ছা রাণী, আমি আস্বো 
একথা ভেবেছিলি ?” 

তার ছুই চোখ জলে ভ'রে এল, বল্‌লে, “কি ক'রে 
ভাববো দাদা? আমি আপনাদের আবার দেখ্তে পাবো, 


৬৬৭ 


উমারাণী 


এওলাসলাসলসলস্শপাদিস্ল লা লাঅলাসিলাসংলমলা লালা সিলসিলা লা লা সলা লা 
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আদর যত্ব করুতে পার্বো, এমন কপাল যে আমার হবে, 
তা কি ক'রে ভাববে! ?” 

এলোমেলো! যে-সব চুল তার ঘোম্টার আশে পাশে 
পড়েছিল, সেগুলো সব ঠিক-মত সাজিয়ে দিতে দিতে 
বললুম, “সেইজন্তেই ত এলুম বে । আব তোদের দেখ বাব 
ইচ্ছে বুঝি আমার হয় না? ভাবিস্‌ বুঝি দাদাদের 
মন সব সানবাঁধানো 1৮ " 

সে বল্লে, “তাই আজ ২৩ দিন থেকে আমার 
বা, চোখের পাতা অনবরত নাচছে দাদা। আজ 
ওবেলা ষথন ঘাটে যাই তখন বড্ড নেচেছে। পিসি- 
মাকে বল্তে পিসিমা বল্লেন, মেয়েমাঙ্রযের বা চোখ 
নাচলে ভাল হয।” রর 

আমি বল্লুম, “আমার কথা তোর 
মনে ছিল না» না রে রাণী?” সে একথার কোনো! 
উত্তর দিল না, তার দুচোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো । 
জিজ্ঞাসা কর্লুম, “হ্যা রে, স্থবেন বাড়ী থেকে গিয়েছে 
কতদিন ?” 

সে নতমূখে উত্তব দিল, “প্রায় ৮ মাস!” 

বল্লুম, “চিঠি পত্র দেয়?” 

উত্তরে সে ঘাড় নেড়ে জানালে--হা। 

তার মুখের ভাবে বুঝলুম যে তার বড় ব্যথার 
স্থানে আমি ঘা দিচ্চি, ছুঃখিনী বোন্টির এলোমেলো! 
চুলে ঘেরা মুখধানির দিকে তাকিয়ে সেহে আমার 
ঘন গলে গেল। রুমাল বের করে তার চোখের 
জল মুছিয়ে দিলুম। কত রাত তার এই রকম চোখের 
জলে কেটেছে, তার খোঁজ তো কেউ রাখেনি, তার সাক্ষী 
আছে কেবল আকাশের ওঁ গহন অন্ধকার, আর চাঁবি- 
পাশের গাছপালার মধ্যেকার এ ঝিঝি পোকাব বব। 

উমাবাণী জিজ্ঞাসা করলে, "দাদা, এখন আপনি 
কোথায় থাকেন ?” 

আমি ব্লুম, “আগে নানাজাষগাষ ঘুরুছিলুম, এখন 
ঠিক করেছি কল্‌কাতাতেই থাকৃবে! । * 

সে বললে, “আপনি বিয়ে করেছেন, দাদা ?” 

বল্লুম, “না রে। বিষের তাড়াতাড়ি কি? সে এক 
দিন কোরুলেই হবে।” 





কোরিয়ার একজন শাননকর্তী | 


টেলিফোন করিয়া জানিবে তার কথ] সত্য কি না। যদি 
তার কথা কোন অংশে মিথ্যা বলিয়া জান! যায় তাহা 
হইলে তার ভাগ্যে গ্রেপ্তার এবং নিধ্যাতন। শিক্ষা, 
সামাজিক পদ এবং প্রতিপত্তি ও প্রভাব অনুযায়ী লোকের 
শ্রেণী বিভাগ কর! হয়। যেমনি কোন লোক দক্ষতা 
বা নেতৃত্ব-গুণের পরিচয় দিতে আরম্ভ করে অমনি তাকে 
“এ” শ্রেণীর সন্দেহ-দাগীর মধ্যে ফেলা হয়, তার পিছনে 
গোয়েন্দা নিযুক্ত করা হয় এবং তখন হইতেই সে “দাগী” 
লোক হইয়া থাকে । এমন কি বালকদের উপরেও তীব্র দৃষ্টি 
রাখ! হয়, এবং খবর বাহির করিয়া লইবার জন্য তাহাদের 


প্রবাপী--শ্াবণ, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


ঘুন দেওয়| হয়। যদি কোন লোক দেশ ছাড়িয়া চলিয়। 
যায় তাহা হইলে খু'জিয়া দেখা হয় তার নম্বর কত, এবং 
ভার পরিবারবর্গ বা আত্মীয়ন্বজনকে গ্রেপ্তার করিয়া 
পীড়ন কর! হয়, ঘতক্ষণ না তারা লোকটির সন্ধান বলে। 
হঠাৎ একদিন হয়ত কোন লোককে দেশে দেখিতে 
পাওয়া যায় না এবং পরেও তার আর কোন সন্ধানই 


মিলে না।৮ ' 





কোরিয়ার উচ্চশেণার লোক । 
কোরিয়াতে শিক্ষাকাধ্য গভর্শমেন্টের -কৃত্বাধীন । 


কোরিয়া স্বাধীনত! হারাইবার আগে তার বে-সব উচ্চ- 
শিক্ষালয় ছিল সে-সমস্তই জাপানীর! লুপ্ত করিয়াছে 
কোরিয়ার একটি মহৎ জাতীয় গৌরবের জিনিস আছে,_ 
সেটি তার জাতীয় ভাষা । কোরিয়ার ভাষ! ও অক্ষর 
চীনা ও জাপানী ভাষ! হইতে স্বতন্ত্ৰ । কোরিয়ার জাপানী 
গভর্ণমেপ্ট - এক্ষণে কোরিয়ার বিদ্যালয়-সকলে দেশীয় 
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প্রবাসী--শ্রাবণ, ১৩২৯ 


{ ২২শ ভাগ, ১ম থণ্ড 


শপি পতল পপ সৰস পতল সত পাপা ত তত এ পস্পিস্পিস্া সাসিত শস্িিস্পিস্ািপাসিত খলাত ত সপসিপস্পিস্প তল সি সি তলত ত সপ তলত লখিল সপ তমাল লো 


ছোট মেয়েটির মতন তার ঠোট দুটি অভিমানে 
ফুলে উঠ্‌লো, বল্‌লে, “তাই বৈকি? আপনি বুঝি 
ভেবেচেন চিরকাল এই রকম ভেসে ভেসে বেড়াবেন 1 
ত| হবে ন| দাদা, আমি এই বছবেই আপনার বিয়ে 
দেবে ।” 

আমাব হাসি পেল, বল্লুম, "দিবি তুই ?” 

সে বললে “দেবোই তো, এই আমাচ়মাসের মধ্যেই 
দেবো |” 

আমি বল্লুম। “ত! যেন হৌলে।। কিন্তু আমার, তে] 
বাড়ী ঘব দোর নেই, বিয়ে ক’বে রাখ্বো কোথায় ?” 

সে বল্লে, “কেন দাদা, রাখবার জায়গার বুঝি 
ভাবনা? আমি বৌকে এখানে রাখবো। দুজনে 
মিলে বেশ ঘর-সংসাব করুবে। 1” 

আমি একটু গম্ভীর ভাবে বল্লুম, “তা হোলে 
পাঁজিখানা আবার যে ফেলে এলুম রাণী, সাম্নের 
মাসে দিনটিন ঘদি থাকে_-” 

উমারাণী বল্লে, “পাজি ত ওপরের ঘরে রয়েছে 
দাদা। আপনি এখন খাওয়া দাওয়া করুন, কাল 
সকালে দেখ লেই হবে ।” 

অবশ্য খুব আশ্বস্ত হলুম। কি বল্তে যাচ্ছিলুম, 
উমারাণী বলে উঠলো], “আপনাকে খাওয়ানোর বন্দো- 
বন্ত করিগে, কাল থেকে ভাত পেটে ধায় নি, আপনার 
মুখ একেবারে শুকিয়ে গিয়েছে, দাদা 1” | | 

তার পরদিন ভোরে উঠে দেখি উমারাণী সেই 
ভোরে নাইতে যাবার উদ্যোগ করুছে। শীত সেদিন 
সকালে একটু বেশী পডেছে। উমারাণীর শরীরের দিকে 
চেয়ে দেখি, তার শরীরে আব কিছু নেই । বাত্রে ভালে! 
টেব পাইনি, আট বছর আগেকার সেই শ্বাস্থাশ্রীদম্পন্ন! 
মেয়েটির সঙ্গে বর্তমানের এই নিতান্ত রোগা মেয়েটির 
তুলনা ক'রে আমার বুকের মধ্যে কেমন ক'রে উঠ্‌লে| 
তাকে জিজ্ঞাসা কর্লুম, “এত সকালে নাইতে যাবার কি 
দ্রুকার রে রাণী ?* 

সে বল্পে, “একটু সকাল-সকাল না নেয়ে এলে কখন 
রায়! চড়াবো, দাদা ? কাল রাত্রে তো আপনার খাওয়াই 
হয় নি এক রকম ।* 


আমি বল্লুম, “তা হোক্‌। আমাকে যে আটটার 
মধ্যেই খেতে হবে তার কোনো! মানে নেই। এত 
সকালে নাইতে যেতে হবে ন! তোঁব |” 

উমারাণী ঘড়! নামিয়ে রাখ ল। 

পিসিমা ‘বল্লেন, “তোমার কথা, তাই শুন্লে বাব|| 
নৈলে ও কি তেমন পাগ্লী মেয়ে নাকি, দ্বাদশীর দিনে 
মাঘ মাসের ভোরে নাইতে যাবে । শোনে না, বলি, 
বৌমা তোমার শরীর ভাল নয়ন, এত সকালে জলে নেবে 
না। শোনে না, বলে, পিসিমা কাল গিয়েচে আপনার 
একাদশী, একটু সকালে সকালে কাজ না সেরে নিলে, 
আপনাকে দুটো থেতে দেব কখন ?” 

সেদিন দুপুরে ওদের উপরের ঘরে শুষে শুষে কি 
বই পড় ছিলুম। উমারাণী এসে চুপ ক'রে দোরের কাছে 
দাড়িয়ে. রইল | ব্ন্ধুম, “কে, রাণী? আয় না 
ভেতরে ।” 

আমি উঠে বস্লুম। সে দেওয়াল ঠেস্‌ দিয়ে দাড়িয়ে 
রৈল। দেখলুম তাঁর শরীর আগেকার চেয়ে খুব রোগা 
হযে গিয়েচে, তার মুখখানি কিন্তু প্রতিমার মত টল্‌- 


টল্‌ কর্ছে। বয়স যদিও ২২1২৩ হোলো, তাব মুখ কিন্তু এ 


তের বছরের মেয়েটির মতই কচি। -কথা আরম্ভ কর্‌- 
বার ভূমিকান্বৰপ বল্লুম, “আজ বড় গরম পড়েছে, না ?* 

উমারাণী বললে, “হ্যা দাদা । আমি ভাব্লাম আপনি 
বুঝি ঘুমিষে পড়েছেন, আপনি দিনমানে ঘুমোন না বুঝি 
দাদা ?” £ 

বন্ধুম, “মাঝে মাঝে হয়তো ঘুমুই। আজ আর 
ঘুমোৰ না। আম এখানে বোস্‌, গল্প করি 1” 

তাকে কাছে বসালুম। তাব চুলেব অবস্থা দেখে 
বুঝ্লুম সে চুলের যত্ব করে না। মুখের আশে পাশে 
কৌকৃড়া চুলের রাশ অযন্ববিস্তন্ত ভাবে পড়ে ছিল, চুল- 


গুলো কানের পাশ দিয়ে তুলে দিতে দিতে বন্ধুম, “ভোর 
শরীর তো খুব খারাপ হয়ে গেছে? বিয়ের পর সেই 
সময় কেমনটি ছিলি | খুব কি জর হয়?” 
একটু হাসি ছাড়া সে একথার কোনে! উত্তর দিলে না। 
আমি বন্ধুম, “না, একথা ভালো না রাণী। আমি 


_ গুলোর রঙ একটু কটা হয়ে পড় ছিল। রাত্রের মত চুল- ঃ 





০৯০৯0৯৯০৯৯০ 


কোরিয়ার প্রথম 


৪র্থ নংখ্য। | 


গিষে একট! ওষুধ পাঠিয়ে দেব, সেইটে নিয়ম মত খেতে 
হবে। না হোলে এ বে মহা কষ্ট ৷” 
একটু পবে সে বল্পে, “তা হলে সত্যি, দাদা, আমি 


-শ. কিন্তু বিয়ের চেষ্ট! করবো । বলুন ৷” 


আমি তার কথার মনে বড় কৌতুক অঙ্থভব করুলুম । 
_ এই অবোধ মেয়েটা জানে না যে সে এমনি একটা প্রস্তাব 
উত্থাপন ক'রে বসেচে, যাঁকে কার্যে পরিণত করা তার 
ক্ষুদ্র শক্তির বাইরে । 

বন্তুম, “বকিস্‌ নে, রাণী ৷” 

খানিকক্ষণ হয়ে গেল, সে আর কথা কষ না দেখে 
পেছন ফিরে দেখি, ছেলেমামুষে হঠাৎ ধমক খেলে যেমন 
ভরসা-হারা চোখে তাকায়, তার চোখে তেমনি দৃষ্টি। 
মনে হোলে, একটা ভূল করেছি, উমাঁরাণী সেই ধবপের 
মেয়ে যারা নিজেকে জোর ক'রে কখন প্রচার করতে পারে 
না, পরের ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছা মিলিষে দিয়ে স্রোতের জলের 
শেওলার মত যাঁরা জীবন কাটিষে দিতেই অভ্যন্ত। 
স্েহ-স্থখে সে আবোলতাবোল বকৃছিল, এর সঙ্গে 
অত্যন্ত সতর্ক হয়ে ব্যবহার কবুতে হবে, বাতাস লক্জাবতী- 
লতার সঙ্গে যতটা সতর্ক হযে চলে তার চেয়েও । 
কথাট। যতটা পাবি সামলে নেবাব জন্য বল্লুম, “তোর 
যদি সত্যি সত্যি বিষে দেবাব ইচ্ছে থাকৃতো, তা হনে 
তুই পাজিখানা আন্তিস্। দিন কোন্‌ মাসে আছে 
না-আছে সেগুলো, সব দেখতে হবে তে, না শুধু-শুধু 
তোর. কেবল বকুনি |» 

উমারাণীব মুখ উজ্জ্বল হযে উঠূলো, চোখের সে ভয- 
ভব দৃষ্টিট| কেটে গেল ॥ আমার কথার মধ্যে সে আমার 
বকুনির একটা কারণ খুজে পেল। বোধ হয়, বিয়ে 
কর্বার জন্ত নিতান্ত উৎস্থক দাঁদাটিব উপর ভাব একটু 
কুপাও হোলো । সে বল্পে, “পাঞ্জি আপনাকে দিষে আজ 


+ দেখিয়ে নেব, সে তো! ভেবেই বেখেচি, দাদা । আপনি 


বস্ুন, আমি ওঘব থেকে পাজিখান। নিয়ে আসি।” 

দালানের ওপাশে একটা ঘর ছিল, উমারাণী সেই ঘর- 
টার মধ্যে উঠে গেল। সেই সময পিসিমা! নীচে থেকে 
ডাক দিলেন, “কৌম।, নেমে এস, বেলা যে গেল, চাঁল- 
গুলে! আবাঁব কুটুতে হবে তো ৷” 


উমারাণী 


৮৫৯ ৫৯ জাম পা পা পাটি পাটি লছ শাসিত সিসি পাশ প আপাতত 
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* পাস্তা পাস লাও নাও পিসি 


উমাবাণী ঘরটার বার হযে এসে আমার হাতে পাঁজি- 
খানা দিয়ে বললে, “আপনি দেখে রাখুন দাদ, আমায় 
বলবেন এখন! আমি এখুনি আস্চি।” 

সে নীচে নেমে গেল । 

তখন বেলা একটু পড়ে এসেছে, নীচের বাগানের 
সছ্ঘ-ফোটা-বাতাবী-নেবু-ফুলেব গন্ধে ঘরের বাতাস তুরতুব 
কচ্ছে, বাগানের পথের পাশের সজ্নে-গাছগুলো ফুলে 
ভন্তি। পড়ন্ত রোদ ঝিরঝিরে বাতাসে পেষারা-গাঁছেব 
সাদা ডাল গুলো বুটি-কাটা বাঁংতার সাজে মুড়ে দিয়েছে | 

উমারাণী কাজে গিষেছে, এখন আর আপ্বে না 
ভেবে মাঠের দিকে বেড়াতে যাবার ইচ্ছে হোলো ৷ উঠতে 
গিয়ে লক্ষ্য কর্লুম খাটের পাশে একটা কাঠের হাত-বাকৃস 
রয়েছে, সেটা অনেক কালের, রং-ওঠা, তাতে চাবির 
কলটাও নেই । সেই কাঠের বাক্সটাব ভালা খুল্লুম। দেখি 
তার মধ্যে কতকগুলো টাটকা-তোঁল। নেবু ফুল, কতক 
গুলো গাঁদা ফুল, আর কতকপ্তলো আধ-শুক্নো ঘেটু 
ফুল৷ ফুলগুলোর তলায় একটু আধ-ম্য়লা নেকৃড়ায় যত 
ক'রে জড়ানো কি জিনিন। নেকৃড়ায় এমন কি জিনিষ 
যার সঙ্গে এতগুলো ফুজেব কাধ্যকারণ সম্পর্ক, এই নিণয়ন 
করুতে কৌতৃহলব্শতঃ নেক্ড়াব ভাজ খুলে ফেলে 
দেখ্লুম তার মধ্যে খানকতক খামের চিঠি। চিঠিগুলোব 
উপর উমারাণীর নামে ঠিকানা লেখা, হাতেব লেখা 
আমার ভম্মীপতি স্থরেনের। তার পোষ্ট অফিসেব মোহর 
দেখে বুঝলুম চিঠিগুলে। ৫৬ বছরেব পুরোনো, একখানা 
কেবল এববছর আগে লেখা । 

কূপণের ধনের মত উমারাণী ধার পুরোনো চিঠি- 
গুলো এমন সধত্বে রক্ষা করুছে, তাঁর মধুর হ্ৃদয়েব 
সেহচ্ছাযাগহন ষুখীবনে যাঁর স্বৃতির নীরব আবতি 
এমনি দিনের পর দিন প্রতি মকাল-সাঝে চল্ছে, কেমন 
সে অভাগা দেবতা, যে এ উপাসনা-মদ্দিবের ধৃপগন্ধকে 
এড়িয়ে চিরদিন বাইরে বাইবেই ফির্‌তে লাগ্লো ! 

মাঠ থেকে বেড়িস্ে যখন আসি, তখন সন্ধ্য| হয়ে 
গিয়েছে, ওদের রামাঘয়ে আলে। জল্ছে। আমাব পাষের 
শব শুনে উমারাণী বঙ্পে, “দাদ! এলেন?” আমি উত্তর 
দেবার পূর্বেই সে হাসিমুখে বান্নাঘব থেকে বার 


পাপী সি 


প্রবাদী শ্রাবণ, ১৩২৯ 
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৷ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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কোরিয়ার প্রাচীন মানমন্দিরের অবশেষ । 


ভাষার প্রচলন বন্ধ করিয়াছে। জাপানী ভাষা সেখানে 
“জা তীয় ভাষা” বলিয়। প্রচলিত হইয়াছে এবং ছাত্রদিগকে 
জাপানী ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। আর 
বিদ্যালয়ের ধাধা (ex )'বই জাপান হইতে প্রকাশিত 
এবং জাপানী গরমেন্ট কতৃক অনুমোদিত না হইলে 
অচল। সেখানে ইউরোপ ও আমেরিকার ইতিহাসের 
স্থান নাই। এমন কি কোরিয়ার ইতিহাসও .পড়ানে| 
হয়না। তার বদলে জাপানী ইতিহাস পড়ানে। হয়। 
আর জাপানী ইতিহাস এমন ভাবে রচিত হয় যে তাহাতে 
কোরিয়াবানীদের মনে এই ভাব অনুপ্রবিষ্ট করাইয়! দেওয়া 


হয় বে, তারা জাপানীদের অপেক্ষা হীন এবং নীচ 
জাতি। 
সেখানে জাপানের রাজনীতির মুখ্য উদ্দেশ্য 


কোরিয়াবালীদের দেশাত্মবোধ বিলুপ্ত করা এবং তাদের 
সার্ঘজনিক নৈতিক উন্নতি খর্ব করা। 
কোরিয়ার অবস্থাভিজ্ঞ লোকের কথ! এই-_ 
“কোরিয়াকে নিজরাজ্যতুক্ক করার কিছুদিন পরেই 
জাপানী গভর্ণমেন্ট কোরিযাতে লোক পাঠাইয়া৷ আফিঙের 


এ সম্বন্ধে 


প্রচলন করে এবং কোরিয়াধাসীদের মধ্যে ইহা খাওয়ার 
অভ্যান: প্রবর্তিত 


করে। তারপরেই বারবনিতার & 
প্রচলন আরম্ভ হয়। বর্তমানে জাপান হইতে হাজার 
হাজার বারাঙ্গনা কোরিয়াতে আনা হইয়াছে । আর 
তারা কোরিয়ার জন-সমাজকে দ্বণ্য মারাত্মক পাপে ও 
রোগে কলুষিত করিতেছে । এখানে স্থানে স্থানে সাধারণ 
স্ানাগার স্থাপিত হইয়াছে । সেখানে মেয়ে পুরুষে 
এক সঙ্গে স্নানের নিয়ম। এই প্রথায়ও কোরিয়াবাসীদের 
প্রভূত নৈতিক অবনতি ঘটিতেছে, এবং পরিণামে পরবর্তী 
বংশীয়দের জীবনে ইহা ভীষণ কুফল ফলাইবে, সন্দেহ নাই । 
বারাঙ্গনা, সাধারণ ক্সানাগার এবং জুয়াখেলার প্রভাবে 
কোরিয়ার নৈতিক আদর্শ আজ ধ্বংসোন্মুখ |” 

জাপানীরা বলে তারা কোরিয়ার অনেক হিত ? 
করিয়াছে । অবশ্য কয়েক বিষয়ে তারা যে কোরিয়ার উন্নতি 
সাধন করিয়াছে তা অন্বীকার কর! যায় না। জাপানী 
গভর্ণমেণ্টের সুদীর্ঘ রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, তারা 
কোরিয়াতে ডাক-বিভাগের প্রবর্তন করিয়াছে, টেলিগ্রাম 
ও টেলিফোন্‌ বসাইয়াছে, বড় বড় রাস্তা তৈরী করিয়াছে 
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হয়ে এলো। বল্পে, “দাদা বুঝি আমাদের দেশ বেড়িয়ে 
বেড়াচ্ছেন, কোন্‌ দিকে বেড়িয়ে এলেন, নদীর ধারে 
বুঝি?” তার পর সে বল্লে, “দাদা, আপনি রাষ্নাঘরে 
বস্বেন? আমি আপনার জন্যে পিড়ি পেতে 
বেখেছি।” . 

পিসিমা বল্লেন, “বৌমাব যত অনাছিষ্টি, এখানে 
বাছাকে ধোয়ার মধ্যে বসিয়ে রাখা 1” 

আমি বন্ধুম, "আমার কোনো কষ্ট হবে না, এখানেই 
বসি পিসিমা 1” 

রাক্মাঘরের মধ্যে গিষে বস্লুম, উমারাণী খাবার 
তৈরী কবে রেখেছিল আমায় খেতে দিল, তার পর কাজ 
করুতে ব'সে গেল। দেখ্লুম সে অনেকগুলো চালের 
গুঁড়ি মধদা প্রভৃতি উপকবণ নিয়ে খুব উৎসাহের সঙ্গে 
পিটে তৈরী স্থক কবেচে। পিসিমা খুবই বৃদ্ধা, তিনি 
কাজকর্ম বিশেষ কিছু কর্তে পারেন না, খাটুতে 
সবটাই হচ্ছিল উমারাঁণীর । বৌগা মেয়েটির অবস্থা দেখে 
বড় কষ্ট হোলো ভাব্লুম কেন অনর্থক পিটে কর্তে বসে 
মিথ্যে কষ্ট পাওয়া? সেবার আনন্দে উমাঁরাণী যা করতে 
বসেচে তার বিরুদ্ধে কোনো কথা বন্ধুম না অবশ্য । 

জিজ্ঞাসা কর্লুম, "বাণী, আমায় পিটে গৃভ্তে শিখিয়ে 
দিবি?” 

উমারাণীর বড় লজ্জা হোলো । মুখটি নীচু ক'রে সে 
বল্লে, “দাদা, আমরা বেঁচে থাকতে পিটে খাওযার ইচ্ছে 
হলে আপনাকে কি পিটে গ'ড়ে নিতে হবে, যে আপনি 
পিটে গড়তে শিখ্বেন ?” 

পিসিমা বল্লেন, “না; তোমার দাদাব নি 
ইচ্ছে হলে এই দাঁত লঙ্কা পাড়ি দিয়ে এসে তোমার এখানে 
খেয়ে যাঁবেন।” 

উমারাণী চুপ ক'রে বইল। 

আমি বল্লম, “তা কেন, পিসিমা। ও তার আর-এক 
উপাঁষ বাব করেছে, শোনেন নি বুঝি ?” 

পিপিমা বল্লেন, «কি বাব! ?” 

আমি বন্ধুম “ও এই আধাঢ় মাসের মধ্যেই ওর 
দাদার বিয়ে দেবে ৮’ 

পিসিম। বল্লেন, “তা বৌমা তো ঠিক কথাই বলেচে 


প্রবাসী-_শ্রীবণ, ১৩২৯ 





[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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বাবা। এত বড়টি হযেছ, আর কি বিয়ে না কর! ভাল 
দেখায়? সংসারী হতে হবে তো” 

উমারাণী ব'লে উঠলে, “ভালো কথা, দাদা ৷ দিন 
তখন তো আব দেখা হোলো না পাজিতে, আমি আর ' 
ওপরে যেতে পার্লাম না । অবিশ্তি ক'বে বল্বেন 
খাওয়ার পর রাত্রে 1” 

আমি বনল্ধুম, “বল্বো রে বল্বো। এতদিন তো 
মনে ছিল না তোর, এখন সাম্নে পেষে বুঝি দাদার 
ওপর ভারি মায়া ৷” 

পিসিমা বল্লেন, “ও তোমার তেমন পাগ্লী বোন নষ 
বাবা। সে কথা বুঝি বৌমা বলেনি তোমায়, আছজ্জ 
৩1৪ বছর হোলো, ওরা যখন প্রথম কল্কাতা থে-ক এখানে 
আসে, তখন বৌমা এক জোড়া পশমের জুতো বুনে 
রেখেছে, তোমার জন্যে । বলে, দাদা দুঃখু করেছেন 
যে আমার বোন আমীর জুতো বুনে দেবার জন্যে 
উল্বোনা শিখে, প্রথম কিনা জিনিস বুন্লো তার স্বামীব। 
তা আমি এবার দাদাকে পশমের জুতো পবাবৌ। তার 
পর ওদের আর কল্কাতায় যাওয়া হোলো না, স্থরেনের 
অন্ত জায়গায় চাকরী হোঁলো। তুমিও আব কখনে! 
এদিকে আসনি। কাল তুমি আস্ছেই বৌমার যে 
আহ্লাদ, আমায় বল্‌লে, পিসিমা, আমার সাধ এইবার 
পূরুলো, এতদিন পরে দাদাকে পশমের জুতো পরাতে 
পারুবো।” 

উমাবানীর চোখ ছুটি লজ্জায় নীচু হয়ে রইল, প্রদীপের 
আলোষ উজ্জ্বল তার মুখখানি কিশোরীর মুখের মত ৬মন 
লাবণ্যমাখা অথচ কচি মনে হচ্ছিল, যে, বোধ হল নোলক 
পরুলে তাকে এখনও বেশ মানাষ। 

তার পর নানা কথায় আর খেতে দেতে সেদিন 
অনেক রাত হয়ে গেল। সেদিন অনেক রাত্রে ষখন 
উপবের ঘরে শুতে গেলুম, তখন চাদ উঠেছে। গভীর 
বাতের মৌন শান্তি সেদিন বড় করুণ হয়ে বাজ্লো আমার 
মনে । আজ অনেকক্ষণ উমারাণীর নিকটে বসে থেকে 
একটা জিনিস বেশ বুঝতে পেবেছি_উমা'রাণীর থাইসিস্‌ 
হযেছে। . 

মৃত্যু ওর শান্ত ললাটে তার তিলক পবিয়ে ওকে 





পাপ 


৪র্থ সংখ্য। ] 





শিউলের প্যাগোড। উদ্যান। 


এবং রেল-লাইনও বসাইতেছে। কিন্তু জাপান তাদের 
রিপোর্টে পটুতার সহিত তাদের অর্থ-গৃরু,তার ভাব চাপা 
দিয়| রাখিয়াছে। তাদের অর্থ-লোভ কিন্ত কোরিয়ার 
জাতীয় জীবনের বহু বিভাগে হাত বাড়াইয়াছে। দৃষ্টান্ত 
স্বরূপ দেখা যায় যে, কোরিয়ার বড় বড় ব্যবসা-কেন্দ্ 
জাপানীরা নিজেদের কর্তৃত্বাধীনে আনিয়াছে। কোন 
ব্যবসার কাজে যদি কোন কোরিয়াবাপী নামিতে চান তবে 
তাকে রাজ-সর্কারের হুকুম লইতে হইবে । রাজ-সর্‌- 
কারে তিনি বে আবেদন করিবেন তাহা তাগাদা সত্বেও 
দিনের পর দিন ফেলিয়া রাখা হয়, মঞ্জুর আর হয় না। 
ইতিমধ্যে যদি কোন জাপানী সেইরূপ কাজের জন্য 
আবেদন করে তবে, আশ্চর্য্য এই, তার আবেদণই 
মঞ্জুর হয়! 

কোরিয়ার নিত্যব্যবহাধা সমস্ত দ্রব্যই জাপান হইতে 
আম্দানি করা হয়। সেখানকার ব্যবসা-বাণিজ্য নামে 
মাত্র কোরিয়াতে হয়, তার পরিচালন সম্পূর্ণরূপে জাপানী- 
দের হাতে। এ সম্বন্ধেও একজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির 
কথা এই 


কোরিয়ায় জাপানী শাসন 


৯০/৯৯/৯৯৯৯ ৫ ৬০৯৭৯০৯০৯০৯, PN Me পাট পাস তান পা 
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“কোরিয়াতে কোন পরিদর্শক উপস্থিত হইলে তাকে 
জানানো হয় জাপান কেমন করিয়া কোরিয়াতে ব্যবসা” 
বাণিজ্যের প্রসার করিয়াছে । কিন্তু তাকে এ-কথা বলা 
হয় না যে কোরিয়ায় জিনিসের আম্দানি ও রপ্তানি 
ব্যাপারের শতকরা পঁচাত্তরটি জাপানীদের হাতে, এবং 
জাপানীদের সঙ্গে প্রতিদ্ন্দিতায় ব্যবসা চালাইবার কোন 
সুবিধাই কোরিয়াবাসীদের নাই। সম্পূর্ণরূপে জাপানী 
এবং আধা-সর্কারী ওরিয়েপ্টাল ডেভেলপ্মেন্ট কোম্পানী 
যে অপেক্ষাকৃত উচ্চভূমির সমস্ত ধানের ক্ষেত কিনিয়া 
লইয়া কোরিয়াবাসীদের অধিকৃত নীচেকার জমিসকলের 
জলসংযৌগ কাটিয়া দিয়াছে এবং কোরিয়াবাসীদিগকে 
জলাভাবে সে-সমস্ত জমি যৎকিঞ্চিৎ মূল্যে বিক্রয় করিতে 
বাধ্য করাইয়াছে__-তাহা পরিদর্শকের গোচর করা 
হয় না।” 

ব্যবসা ও বাণিজ্যের সমস্ত লাভ জাপানের ঘরে গিয়া 
উঠিতেছে। এবং এইরূপে কোরিয়ার অর্থ শোষিত 
হইতেছে । কোরিয়ার অবস্থা যখন এই, তখন জাপানের 
মুখে কোরিয়ার সমৃদ্ধি-সাধনের কথা শোভা পায় না। 


৪র্থ সংখ্যা] 


বরণ করে রেখেছে, শীগ্‌গির ওকে বেরিষে পড়তে হবে 
অনস্তের পথের তীর্ঘবাত্রায়। উমাবাণী এক গ্লান জল 
দিতে আমার ঘরে ঢুকলো | জল নামিয়ে রেখে বল্লে, 





-শ “কৈ, দাদা, সে পাজিখানা ?” 


তার মুখখানির দিকে চেষে বড় মন কেমন ক'বে 
উঠলো! | বল্লুম, “রাণী, এদিকে আয।” একথা আমার 
মনে উঠলো না যে উমারাণী আমার আপন বোন নষ 
বা আমাদের দুজনেরই বয়ন কম। আমিও যেমন 
নিঃসঙ্কোচে বল্লুম,-সেও তেমূনি নিঃসঙ্কোচে এসে আমার 
পাষের কাছে খাটের নীচে মাটিতে বসে পড়ল। আট 
বছর আগের মত আহ্বও ওকে আদর ক'রে তাব 
বিদ্রোহী চুলগুলো কানের পাশ দিয়ে তুলে দিতে দিতে 
বল্লুম, “বাণী, জুতোব কথা কে বলেছিল রে তোকে ?” 

উমারাণী অসীম নির্ভবতার সঙ্গে ছোট্ট মেযেটির মত 
খাট থেকে ঝোলানো আমার পাষেব উপর তার মুখটি 
লুকিয়ে রাখলে ৷ ওরে, স্বেহ যদি রোগ সারানোর ওষুধ 
হোতো, তা হলে আমি বড় ভাইয়ের সেহ তোকে 
শিশি ভ’বে দাগ কেটে ডাক্তারী ওষুধের মত দিয়ে 


: যেতাম | 


আমার প্রশ্নের কোনো উত্তব তার কাছ থেকে পেলুম 
না। কেন পেলুম না, তাঁও একটু পরেই বুঝলুম। 
একমাত্র লোক যে এঁ জুতোর কথা জানে বা যাব কাছে 
আমি এক-সময় এ কথা ব্লেছিলুম, সে হচ্চে--স্থরেন । 
স্থরেনই বোধ হয় বিয়ের পর কোনো সময় উমারাণীকে 
এ কথা বলে থাকবে । বড় ভাইয্লেব কাছে ছোট বোনটি 
তো আর সে কথা বল্‌তে পারে না? 

বল্লুম, প্রাণী, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। টুনি 
বল্ছিল_মানে-স্থরেন কি ঠিক পত্রটত্র দেয়? বাড়ী- 
টাড়ী আসে?” 


উমারাণী বড্ড জড়সড় হযে গেল। আমার কথার, 


কোনো উত্তব দিলে না, মুখও তুলে নিলে না, আগেব মত 

আমার পাযেব উপব মুখটি লুকিষে চুপ ক'বে রইল । 
অনেকক্ষণ কেটে গেল, তাব পব বুঝলুম পে কাদ্‌চে ৷ 
তাকে সান্বন। কি বলে দেব ঠিক বুঝতে শার্লুম না, 

শুধু তার মাথার চুলগুলোর উপর পরমন্সেহে হাত বুলিষে 


উমারাণী 


৮ AN ছি পসমিপা। 
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দিতে লাগ্লুম। বেশীদিন ন। রে, সোনার বোন্টি 
বেশীদিন না। তোর ম্যোদ ফুরিয়ে এসেছে। 
ব্যর্থ নারী-হৃদয়ের রুদ্ধ আবেগ পরম নির্ভরতার সঙ্গে 
তার দাদার বুকে নিঃশেষে ঢেলে দিষে যখন সে নীচে শুতে 
নেমে গেল, চাদের আলোব তলাষ ঘুমন্ত বাতাস সজ্নে- 
ফুলের মিটি গন্ধে তখন স্বপ্ন দেখ ছে। 
এর ২।৩ দিন পবে তাঁদের ওখান থেকে চলে আস্বাঁব 
জন্তে প্রস্তুত হলুম। এর আগেই চলে আস্তুম, 
কল্কীতাষ নেক কাজ্জ ছিল আমার, কিন্তু উমারাঁণীর 
করুণ মিনতি এড়াতে ন! পেবে কিছু দেবী হয়ে গেল। 
কাপভ প'রে তৈরী হযেছি, উমারাণী কাদো-কাদো 
মুখে এসে নিকটে দাড়াল । আমাষ বল্লে, “আবার 
কবে আস্বেন, দাদ! ?” 
বন্ধুম, “আস্বো রে আবাব পূজোর সময আস্বো।” 
সে বল্‌্লে, “সে যে অনেকদিন |-না দাদা, আপনি 
আধাঢ় মাসে রথের সময় আস্বেন। আমাদের এখানে 
রথের বড় জাক হয়, দাদা! আর কিন্তু আমি আপনার 
বিয়ে দেবোই এই বছরে, লক্ষ্মী দাদামণি, আপনার পাষে 
পড়ি, আপনি অমত করুবেন না।” 
তার পর সে সেই পশমের জুতো জোড়া বের ক'রে আমার 
সামনে মাটীতে রাখলে; বল্‌লে, “আমি আন্দাজে বুনেছি, 
আপনি পায়েদিয়ে দেখুন দেখি, দাদা, হবে এখন বোধ হয় 1” 
জুতো জোড়াটা পায়ে ঠিক হয়েছে দেখে উমারাণী, 
বড় খুসী হোলো, তাব সমস্ত মুখখানা সার্থকতার আনন্দে 
উজ্জ্বল হয়ে উঠলো । 
তাব পর সে আবার বল্লে, “দাদা, আমি আপনার 
গরীব বোন, কখনো আসেন না এখানে, ঘদি বা এলেন, 
না পার্লাম ভাল ক'রে খাওয়াতে মাখাতে, ন। পার্লাম 
তেমন আদর যত্ব করতে । এসে শুধু কষ্টই পেলেন, কি 
করবো» আমার ধেমন কপাল ।” 
অনেকদিন আগেব মত সেইরকম গলায আ্বাচল দিয়ে 
সে আমাষ প্রণাম করলে, তাব চোখেব জল আমাৰ 
পাষেব উপর টপ. টপ, ক'রে ঝরে পড়তে লাগলো । 
আমি তাকে উঠিষে তার মাথায় . হাত বুলিয়ে দিতে 
দিতে বল্লুম, “রাণী, তুই আমার মায়ের পেটের বোনই। 


কোরিয়ার রাজনিংহানন। 


জমি-জমার বন্দোবস্ত, বিদেশে ঘাওয়া-আসার আইন, 
দেশ-শাসনের আইন, যাহা কিছু কোরিয়ার উন্নতি- 
বিধানের সহিত সং্সিষ্ট_সমন্তই জাপানীর! নিজেদের 
স্থবিধামত গঠন করে, কোরিয়াবাসীদের তাতে যতই অহিত 
হউক.ন| কেন। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, জাপানীর| 
দস্থার মৃত কোরিয়ার অর্থ লুটিয়া লইতেছে। এই লুটে 
এবং ব্যবসাবিষয়ে দাসত্বের পীড়নে কোরিয়া নির্ধ্যাতিত । 

১৯১৯ সালের মাচ্চ মাসে কোরিয়া আপনাকে 
সাধারণতন্ত্ব দেশ বলিয়া ঘোষিত করে । জাপান অপেক্ষা 
কোরিয়া দেড়গুণ বড় দেশ। এই দেশ আজ জাপানের 
পদতলে পড়িয়া অশান্তি ও আত্মগ্লানিতে চঞ্চল হইয়! 
উঠিয়াছে। কোরিয়৷ অন্ত্রহীন; পদে পদে সে জাপানীদের 
বিরুদ্ধে অহিংস প্রতিরোধ-নীতি প্রয়োগ করিতেছে । 
আর জাপানীরা সে প্রতিরোধ দমন করিবার জন্য 
কোরিয়ার দেশভক্ত সন্তানদের উপর ভীষণ অত্যাচার 
করিতেছে। দে পাশবিক অত্যাচারের কয়েকটি নমুন। 
এই £--হাতের ও পায়ের আঙুলের নখ উপড়াইয়া লও, 
দেহের শিরা ছিড়িয়া বাহির কর! এবং গরম লোহ1 
দিয়া দেহের মাংস পুড়াইয়| দেওয়া । এত অত্যাচারে ও 





কোরিয়ার রাজ প্রাসাদের সিংহ দন-গৃহের ছাদতলের কারুকাধ্য। 


কিন্ত তার! কোরিয়াবাসীদের স্বাজাত্য-বোধ-চাঞ্চল্য দমন 
করিতে পারে নাই | কোরিয়াবাসীরা অহিংস প্রতিরোধ- 
প্রথা চালাইতেছে। কোরিয়াবাসীদের নিভীক আচরণে 
জাপান বিক্ষুন্, ত্রপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। আজ তারা 
কোরিয়ার নেতাদের মনস্তষ্টির জন্য স্বায়ত্তশাসন দিবে 
বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছে । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোরিয়াকে 
স্বাধীনতা দিতে জাপানের আদৌ ইচ্ছা নাই । কোরিয়ার 
উপর বে-সমস্ত অন্যায় আচরিত হইয়াছে তার জন্যও 
জাপান ছুঃখিত-ব। লজ্জিত নয়। 

কোরিয়ায় যে-সব অত্যাচার সাধিত হইয়াছে তার 
জন্য জাপান গভণমেন্ট মাঝে মাঝে দুই-একজন কশ্ম- 





চারাকে একটু-আধটু ভংসনা করিতেছে মাত্র। অত্যাচার, 


ও কু-শাদন নিবারণ করিতে হইলে রাজনীতির বা শাসন- 
নীতির মূলতঃ পরিবর্তন আবশ্যক। কোরিয়ায় জাপানী 
শাসন তরবারিশক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। দে শাসনে 
প্রজাদের মতামত বা স্থ-ইচ্ছার কোন প্রয়োজনই বোধ 
হয় না। এাঁরফম্” বা শাসন-সংস্কার যাহা প্রদত্ত হইতেছে 
তাহা চতুর নীতি ছাড়া আর কিছুই নহে। ইহা 
পিঠ চাপৃড়াইয়া ঠাণ্ডা রাখার মত। ইহার দ্বারা তীব্র 


সমালোচকদের মন খানিকটা পথভ্রষ্ট করিবার চেষ্টা 
হইতেছে। 
জাপান কোরিয়ায় দমন, পীড়ন ও অত্যাচার 
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একথা ভুলে যাস্নে কখনে। যে তোর বড় ভাই এখনও 
€বিচে আছে |” 

যখন চলে আসি তখন সে তাদের বাইরের বাড়ীর 
দোর ধরে দাড়িয়ে রইল, আস্তে আস্তে পিছন ফিবে 
দেখলুম সে কাতর চোখে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। 

খন পথের বাঁক ফিরেচি, তখন ও তাকে দেখা যাচ্ছিল, 
বেলা-শেষের হ্ল্দে-রোদ স্থপারি গাঁছের সারির ফাক 
দিয়ে তার রুক্ম কৌঁকৃডা চুলে ঘেবা বিষগ্ন মুখখানির উপব 
গিয়ে পড়েছিল । 

hd # সু bd 

বছর খানেক পরে আমি আবার চাকরী নিয়ে গেলুম 
ময়ূরভঞ্জ রাজষ্টেটে । সেখানে থাকৃতে স্থরেনের এক 
পত্রে জান্লুম উমারাণী মাবা গিষেচে। 

যাবেই, তা জান্তুম। সেবার যখন তার কাছ 
থেকে চ'লে আসি তখনই বুঝে এসেছিলুম, এই তার সঙ্গে 
শেষ দেখা । স্থরেনকে এসে পত্র লিখেছিলুঘ, উমারাণীর 
অবস্থা সব খুলে, কোনো একটা ভাল জায়গায় তাকে 
কিছুদিন নিয়ে যেতে । স্থবেন লিখেছিল, জমিদারের 
কাজ, আদায়পত্জ হাতে, পূজোর সময় বরং দেখবে, 
এখন যাবার কোনো উপায় নেই, ইত্যাদি। উমারাণী 
মারা গেল সেই ভাত্র মাসে | . . 

তারপর আরও বছর খানেক কেটে গেল। সেবার 
কিছুদিন ছুটী নিয়ে কল্কাতা এসে দেখলুম ওদের সেই 
বাড়ীতে ওর! আবার বাস করছে! আমি এসেছি 


শুনে টুনি দেখা করতে এল । খানিক একথা সেকথাঁর পর. 


টুনি কাগজে মোড়া একটা কি আমার হাতে দিল, খুলে 
দেখি মেয়েদের মাথায় দেবার কতকগুলে। রূপোর কাটা। 
টুনি বল্লে, “বৌদি যে ভান মাসে মারা যায়, আমি সেই 
শ্রাবণ মাসে চীপাপুকুর গিয়েছিলাম । বৌদি আপনার 
কত গল্প করুলে, বল্লে, মায়ের পেটের ভাই যে কি 
স্লিনিস, ঠাকুরঝি, তা আমি দাদাকে দিয়ে বুঝেচি। 
আমার বড় ইচ্ছে আমি দাদার বিয়ে দিয়ে তাকে সংসারী 
ক'রে দেব। দাদা আমার ভেসে ভেসে বেড়ান্‌, কেউ 
একটু যত্ব করুবার নেই, ওতে আমার বড কষ্ট হয। ওই 
রুপোর কাটাগুলো সে গড়িয়েছিল আপনাব বিয়ে হলে 


প্রবাশী-- শ্রাবণ, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


পাস ANNA 


আপনার বৌকে দেবাব জ্‌ন্তে। সে আধাঢ় মাসে ওগুলো 
গড়িয়েছিল, আমি গেলে আমাষ দেখিয়ে বল্লে, ইচ্ছে 
ছিল সোনার চিরুনী দিয়ে দাদার বৌএর মুখ দেখ বো, 
কিন্তু এখন অত পয়সা কোথায় পাবো, এই বছরেই দাদার - 
বিষে না দিলে নয়। বিয়ে হোক্‌, তার পর চেষ্টা ক'রে 
গড়িষে দেব। কাটা ওর বাক্সে তোলা ছিল, তার পর 
ভাদ্র মাসে বৌদি মারা গেল, আমি তার বাক্স থেকে 
কাটাগুলো বের ক'রে এনেছিলাম, আপনাকে দেব কলে । 
কোথায় পয়সা পাবে, সারা বছব জমিয়ে যা করেছিল, 
তাতেই এগুলো গড়েছিল। দাদা তে! এক পধসাও 
তার হাতে দিতেন না, সংসাঁর-খবচ বলে যা দিতেন, তাতে 
সংসার চলাই ভার, তা তো আপনি একবাব গিয়ে দেখেই 
এসেছিলেন ।৮ 

আমি জিজ্ঞাসা কর্লুম, “তা হলে তার হাতে পধসা 
জম্ল কোথা থেকে 1?” 

টুনি বল্লে,”বৌদি বাজারের খাবার বড ভালবাস্তো। 
ওরা পশ্চিমে থাকতো, সেখানে ওসব বোধ হয় তেমন 
মেলে না, সেইজন্তে এ বাজারের কচুরী নিম্কির ওপর 
তার কেমন ছেলেমান্থষের মত একটা লোভ ছিল। বৌদি 
করতো কি, নারুকোল পাতা চেঁচে বাঁটার কাটি ক'রে 
রাখ্তো, লোকে পয়সা দিয়ে তা কিনে নিয়ে যেতো। 
এই রকম ক'রে বে পয়সা পেত, তাই দিয়ে গোপাঁলনগরের 
হাট থেকে পাড়ার ছেলে-পিলেদের দিয়ে খাবার আনাঁতো, 
নিজে খেতো, তাদের দিতো । আপনি সেবার চ'লে 
আস্বার পর থেকে সেই পয়সায় আর খাবার না খেয়ে 
তাই জমিয়ে জমিয়ে এ রপোর কাটাগুলো গড়িয়েছিল ৮ 

আমি বল্লুম, “সে মারা গেল কোন্‌ সময়ে ?” 

টুনি বল্লে, “শেষ রাত্রে, প্রায় রাত ৪টার সময়। 
রাত্রে বৌদির ভয়ানক জর হোলো, সেই জরে একেবারে 
বেহুশ হয়ে গেল। তার পরদিন বিকালবেলা আমি 
ওর বিছানার পাশে বসে আছি, দেখি বৌদি বালিশের 
এপাশ ওপাশ হাত্ড়াচ্ছে, কি যেন খুঁজচে। আমি 
বল্লুম, বৌদি, লক্ষ্মীটি, ও রকম কর্চো কেন? তখন 
তার ভাল জ্ঞান নেই, যেন আচ্ছন্ন মত। বল্লে, 
আমার চিঠিগুলো (কোথা গেল, আমার সেই চিঠি, 
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কতজন ন দ্বারে আলে, 





ৃ্‌ ৃ ₹ যতেক বেদনা যার 
উরি ফিরে বার তারা গভীর হতান্বানে। এক সাথে জমে' অচল মুকুট গড়েছে মাথা 
তাদের দীর্ঘশ্বাস যত আশা হল ছাই, 
1 করে' ফেরে পৃথিবীর বুে, ছেয়ে ফেন্দে নীলাকাশ। সেসব তাহার অঙ্গবিভূতি,_চিরসম্্যাসী তাই । 
আমি যদি চাই কারে মানব-মনের বিষ 





আকুল পরাণে আঁচলটি পেতে বসে’ থাকি তার দ্বারে, 





পাই না ভিঙ্ষা-মুঠি, ব্যথিত বেদন বয়ে : 
_ ব্যর্থবাসনা চাপিয়া বক্ষে ধূলার উপর লুটি; সবাকার মাথে ফিরিছেন পথে সবাকার বোঝ রি 
ভি আমার বেদনারাঁশি ওগো রাজ-অ ধরাজ। টু 
সাগরের মত ঢেউ তুলে উঠে আমাকেই ফেলে গ্রানি। তোমার ব্যথার সমুখে আমার এ কারা পায় লাজ। { 
এমনই করিয়া হায় আমার নয়ন-বারি - 
ৰা সারাটি ভুবন কেঁদে কেঁদে মরে, পায় না যা-কিছু চায়। বিরাট অশ্র-সাগরে হারায় ('জ নাহি পাই ভারি / 
২ ছুখ-দহনে জলে? মান্গষেরে দিয়া হাঁসি ূ 
রর বিধাতারে সবে দোষ দিই শুধু ক্রন্দন-কলরোলে ; দরদী ! তোমার কাছেতে শুধুই কান্নাটি নিয়ে আসি। 
0 ভাবি অবোধের প্রায় ক্ষম সেই অপরাধ, 
আমাদের এত দুঃখে বিধির কিছু নাহি আসেটুয়ায় ৷ মোর বুকে আজ প্রেমের লীলায় মিটাও তোমার সাধ ক 
জানি না ভিথারী-সাজে পরম-প্রেমিক জন! 


তি নিও ফেরেন হৃদয় মাগিয়। নিখিল-মানব মাঝে: 
টি বিমুখ হইয়া যবে 
ফিরাই তাহারে, কত ব্যথা পান, হিলাব কে রাখে কবে? 
চি 







তিল তিল করে? কণ্ঠে তাঁহার জমিছে অহনি | ঃ 


কাদিয়ে তোমায় কাদাব না আর, এই হল মোর পণ) 
বক্ষে মিলায়ে থাক, 
হে দরদী বধু! আমায় তোমার শাস্তি-খ্যাচলে ঢাক। 


i, নীতি দেবী 





“প্রদীপ ভেসে গেল অকারণে” 


আ/মতী শান্ত! দেবী কতৃক অঙ্কিত । 



































জ্রীকৃষ্ণলীলা ্থৃত 
পু 


অন্তান্ত পুস্তক 


গবতাগাত্য শ্রীযুক্ত নীলকান্ত গোস্বামী মহাশয়ের রচিত নিম্নলিখিত 
পুস্তক ও পুস্তিক! আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি 2 
প্রীকৃষ্ণলীলামৃতদ্‌, প্রকাশক শী নৃপেন্্রনাথ ঘোষাল, ১৪২1১, 
পুর রোড, গড়পার, কলিকাতি। । পৃঃ ২১৯। মূল্য ১/০ টাকা । 
ীকষ্করাসলীলামূৃত, প্রকাশক রী সূরেন্দ্রনাথ সাধু, ১৮, 
আদ্বৈতচরণ মল্লিক লেন, কলিকাতা । পৃঃ ॥/* + ৪১৩ + ৩। মূল্য 


পিতৃত্তোত্রম্‌, প্রকাশক শ্রী স্থরেন্দ্রনাথ সাধু । পৃঃ ১২+১৫। 
আন । 
: সত্যমেৰ জয়তি, প্রকাশক শ্রী স্বরেন্্রনাথ সাধু । পৃঃ ৩১। 
মূল্য ।* আন 
উল্লিখিত পুস্তক ও পুস্তিকাগুলি সংস্কৃতে রচিত, এবং কয়েকখানায় 
সংস্কৃতের বঙ্গানুবাদ ও অপর. কয়েকখানায় তাহার বাংল! বিবরণ 
দেওয়! হইয়াছে । শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতে শ্রীকৃষ্ণের গোলোক, অবতার, 
নম, অস্তুরমংহার, চৌর্য্য, যুস্তক্ষণ, দামোদর, ব্রহ্মমোহন, কালিয়দমন, 
বস্ত্রহরণ, অন্নভিক্ষা, গিরিধারণ, নন্দোদ্ধার ও রাস এই চতুর্দশ 
ব্যাখা করা হইয়াছে। গ্রীকৃ্ণলীলামৃতে রাসলীলার যে ব্যাখ্যা 
বিস্তারিত করা 
হয়া! "ইহাতে শ্রীমপ্তীগবতের রাসপঞ্চাধ্যায়ীর (১০ । ৩১-১৫) 
প্রথমে প্রত্যেকটি শ্লোক লইয়| পরে যথাক্রমে তাহার সংস্কৃত অন্বয়, 
প্রীধর স্বামীর টাকা, শ্লোকের বঙ্গানুবাদ ও বাঙ্গালায় তাহার তাৎপৰ্য 
দেওয়। হইয়াছে। পুস্তক দুইখানি পড়িয়! গ্রস্থকারের উপর আমাদের 
শ্রদ্ধা হইয়াছে । বৈষ্ণব-ৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণলীলাকে যেরূপ দেখা বাইতে পারে 
তিনি তাহ! দেখিয়াছেন, এবং আমাদের বিশাস যিনি এ দৃষ্টিতে এই 
পুস্তক দুইখানি পড়িবেন তিনি তৃপ্তি লাভ করিতে পারিবেন। আমর! 
দেখিয়াছি গোস্বামী মহাশয় সত্ৰ কেবল পূর্বীচাধ্যগণকে অনুসরণই 
করেন নাই, নিজেও নূতন চিন্তা করিয়াছেন, নূতন নূতন ব্যাখ্য। 
... দিয়াছেন, এবং তাহা স্বন্দর ও স্থসঙ্গত হইয়াছে । দৃষ্টাস্তরূপে আত্মন্যব- 
কন্ধ দৌরতঃ (৫,২৬) ও তেজিয়সাং (৫.২৯) শব্দের ব্যাখ্যা উল্লেখ করিতে 
পার যায় । পূর্ববাচার্য্যের মতকে স্থান বিশেষে ত্যাগ করিতেও হইয়াছে, 
্িস্ত তাহা হইলেও তাঁহার বৈষ্ণবোঁচিত বিনয়ের অভাব কোথাও 
 জক্ষিত হয় ন!। শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা সুশীল কি অশ্লীল, শুকদেব তাহাতে * 
সাদা চুন-কাঁম করিয়াছেন কি না. ইহা তর্ক করিয়। লাভ নাই। 







দেখিয়াছি কৃষ্ণলীলা শ্রবণে কাহারে! কাহারে! হৃদয় গলিয়! গিয়াছে ও 
ধরি! নির্গত হইতেছে ; কামের গন্ধ মাত্রও তাহাদের নিকট অন্ু- 
ভূত হইতেছে না, ইন্নিয়ও চাঞ্চল্য ত্যাগ করিয়! শান্ত হইয়া আসিয়াছে ;. 
রা কথায়, কেবল বৈধণবের শাস্ত্রে নহে, বিশ্বের শাস্ছে ভক্ত বলিতে যাহ। 
বুঝায় তাহা তাহাদের মধ্যে দেখা গিয়াছে। অপর পক্ষে আবার. 
ইহাও দেখিয়াছি কাহারে! কাহারো! নিকট ইহার উল্লেখ মাও অসম্ব। 
মনের ভাবের ভেদে একই বস্তু ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীত হয়। একট! 
প্রাচীন কথ! আছে, আচার্যের! বলিয়। থাকেন ( সর্বদর্শন-সংগ্রহ, বৌদ্ধ 
দর্শন ) একই স্ত্রী শরীর দেখিয়! পরিব্রাজক, কামুক, ও কুকুর এই তিনের 
তিন রকম কল্পন| হয় ; পরিব্রাজক তাহা! শবের ন্যায় ত্যাজা, বলিয়। : 
মনে করেন, কামুক তাহা উপভোগ্য মনে করে, আর কুকুর তাহা 
ভক্ষ্য বলিয়৷ ভাবে। সীঙ্খ্যবিদেরা ৰলিবেন--বস্তুরই এমনি স্বভাব 
যে, তাহা ভিন্ন ভিন্ন লোকের নিকটে ভিন্ন ভিন্ন কাঁজ করে, একই 
বস্তু কাহারো! সুখ কাহারো দুঃখ কাহারো বা মোহ উৎপাদন করে। 
কেন? কারণ, বিশেষ বিশেষ লোকের প্রতি তাঁহার বিশেষ বিশেষ 
রূপটা! প্রকাশ পায়। তাই যাহা নিজের নিজের অনুভবের বিষয়... 
সেখানে তর্ক কর! চলে না ; অথবা তর্ক চলিতে পারে, কিন্তু তাহাতে 
কোনে। লাভ হয় না? আমাদের অনেক সময় বিরোধ হওয়ার একটা: 
কারণ এই যে,যে ভাবে এই জাতীয় গ্রন্থসমূহ লিখিত হইয়াছে ঠিক 
সেই ভাবে ন! পড়িয়। অন্য ভাবে পড়।। কোনো মহাত্মা বলিয়াছেন, 
Every Holy Scripture ought to be read with 00 samt. @ 
spirit wherewith it was written. আর একটা কারণ হইতেছে 
অর্থের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া অক্ষরের উপর অতিরিক্ত ঝৌক 
দেওয়া । তাই বুদ্ধদেব বলিতেন, ভিক্ষুকগণ তোমর! ব্যঞ্জন গ্রহণ 
করিও না, উপদেশের কথার দিকে তোমরা অভিনিবিষ্ট হইও না . 
অর্থকে অনুসরণ কর। Truth is to be sought for 10) 
the Holy Scriptures, not eloquence, এবং We ought 
not to.believe every saying or suggestion, but ought 
to warily and patiently to ponder the matter with. { 
reference to God. তাই যদি কেহ রাঁসলীলার প্রত্যেকটি অক্ষরের 
ব্যাখ্যা করিয়| তাহ! বুঝিতে চান তাহা হইলে ঠিক বুঝা হইবে ন 
চিত্ত বিদ্বেষে মলিন ! হইয়া লি বৈষ্ণনভাব' ও বৈধবদৃষ্টিতে 
তাহা কি ইচাও বুঝিতে পার। যাইবে না। কেহ সামনে মাটি 
রাখিয। উপাপনা করে। সে যদি মাটিকেই উপাঁন। করে তবে সমস্ত 
বার্থ হইয়। যায়। কিন্তু ধিনি মাটির মধ্যে আছেন, যিনি মাটির 
অন্তরতম, যিনি মাটিকে নিয়মিত করিয়া! রাঁখিয়াছেন, এবং মাটি 
যাঁহাকে জানে না, সে বদি সামনে মাটিকেই রাধিয়া ইহাকেই 
উপাসনা করে, তাঁহার উপাসন! ঠিকই হয়। কিন্তু সে যে বস্তুত 
মাটির অথবা মাটির অন্তরতমকে উপাসনা করে, অন্তের পক্ষে তাহ! 
জান! সব সময় সম্ভব হয় না। অপর পক্ষে যে মাটির অন্তরতমকে : 
উপাসন। করে, অথচ সামনে মাটি রাখে না, তাহারে! উপাসনা! ঠিক এই- 
রূপে সার্থক হয়, যদিও অন্যের পক্ষে ইহা বুঝা সব সময় সম্ভব হয় না । 
উভয় উপাসনার মধ্যে ভাবই প্রধান, সেই ভাবকেই উপেক্ষা করিলে 




















র্থ সংখ্যা ] 
উভয়ই নিরর্থক হয় । জেনি; অন্যত্র ও ভাবকেই দেখিতে হইবে, 
ভাবকে বৰ্জ্জন করিলে প্রাণকে বর্জন কর! হয়, এবং প্রাণ না থাকিলে 
কেবল দেহটা তো শব। যাহার! এই ভাবে, বিশেষত বৈষ্ণব 
ভাবে, এই পুস্তক ছুইথানি পাঠ করিবেন, অবৈষ্ণব হইলেও, মনে হয়, 
” ভাহার৷ আনন্দ লাভ করিতে পারিবেন, অস্তত বৈষ্ণবনৃষ্টিতে কৃষ্ণলীলা! 
কি তাহ! বুঝিতে পারিবেন। গ্রন্থকার কিন্তু বলিয়াছেন, এবং ইহ! 
তিনি ঠিকই বলিয়াছেন__“আর-একটি বক্তব্য, ধাঁহীদের স্বাভাবিক 
[যৎকিঞ্চিৎ কৃন্চভক্তি আছে অর্থাৎ ধাহার! শ্রীকৃ্ণকে স্বয়ং ভগবান্‌ 
“বলিয়া মনে করেন, তীহারাই এই পুস্তক সংগ্রহ করিবেন, অন্যথ! অনর্থক 
অর্থ ব্যয় করিয়! পুস্তক ক্রয় করিবার প্রয়োজন নাই ।” গ্রন্থকারের শেষ 
নিবেদনে আর কয়েকটি পঙ ক্রি এই, ইহ! ভক্তের উক্তি £--“আমার 
কৃষ্ণতক্তি নাই, আমি পণ্ডিত নহি, এবং আমার ভাঁধাজ্ঞানও নাই, 
একখ| আমি স্বীকার করিয়াছি । কেবল শিষ্টাচারের অনুরোধে মৌখিক 
দৈন্য দেখাইবার জন্য স্বীকার করিয়াছি, তাহ! নহে, প্রকৃতই আমি 
শ্রীকৃষ্ধরাঁসলীলার সমাধানে সব্বাংশেই অযোগ্য । তবে যে-কোন কারণে 
অত্যন্প কাল কৃষ্ণকথার আলোচন! করিলেও জীবন পবিত্র হয় ইহা আমার 
বিশ্বাস? এই বিশ্বাসকে এখনকার মতে যদি কেহ অন্ধ বিশ্বাস বলিতে 
চাঁহেন, বলুন, আমি তাহ! আশীৰ্বাদ মনে করিব। কেনন|, আমার 
বিশ্বাম, যে দিন: যাহার ভগবানে প্রকৃত অন্ধ বিশ্বাস হইবে সেই দিন 
তিনি কৃতাৰ্থ হইয়। যাইবেন। ভগবান্‌ শ্ৰীকৃষ্ণে আমার প্রকৃত অন্ধ 
বিশ্বাস নাই; অন্ধবিখাসের গন্ধ থাকিলেও থাকিতে পারে। সেই 
বিশ্বাস-গন্ধের প্ররোচনায় আমি কৃষ্ণ ভালবাসি, কৃষ্ণনাম ভালবাসি, এবং 
কৃষ্ণলীল। ভালবাদি। যে যাহাকে ভালবাসে মে তাহার গুণ গাহিতেই 
চাহে, ইহ। মানবের আজন্মপিদ্ধ স্বভাঁব। সে স্বভাব আপন মনেই 
প্রিয়জনের গুণ গাহিয়। যায়, কাহারে! মুখের দিকে তাকায় না। 
মি-ভক্তিহীন আমি,জ্ঞানহীন আমি, _শবাসম্পত্তিহীন আমি-_ 
“নেই মানবোচিত স্বভাবের বশীভূত হইয়। কেবল অভীষ্ট কৃষ্ণনাম আলো- 
চনায় কিঞ্চিত আনন্দলাভের লোভে '্ীকৃফ্ণরাদলীলা” নামক পরম 
রসের লীল! আলোচনা করিলাম 1” 
_ শ্রীঘদ্ভাগবতে শ্রীরাধার নাম আছে কি ন! ইহা লইয়! একট! বিবাদ 
আছে) সভ্য বলিতে গেলে তাহ! নাই । কিন্তু বৈষ্ণবগণ ইহাতে কষ্ট 
পান। তাই যে-কোন প্রকারে হউক তাহার! শ্রীমদ্ভাগবত হইতে 
তাহার উল্লেখ বাহির করিবার জন্য প্রয়াস করিয়! থাঁকেন। গ্রীমদ্‌ 
ভাগবত শ্রীকৃষ্ণলীলার প্রধান গ্রন্থ, তাহাতে উহা ন! পাইলে তাহ! 
তাহাদের পক্ষে বড় অশোভন । রাদলীলার একটি শ্লোকের ( ২.২৮-- 
১০.৩০.২৮) প্রথমাংশ হইতেছে--“অনয়ারাধিতো নুনম্‌?। এখানে 
আরাধিত শব্দেরই দ্বারা র! ধা শব্দ সুচিত হইতেছে, ইহাই ইহাদের 

মত। তীধরস্বামী এসম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই, কিন্তু শ্রী সনাতন গোস্বামী, 
ৰ জীব গোস্বামী ও শ্রী বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ইহাই বলেন। আমাদের 
ভাগবতাঁচারধ্য মহাশয়ও ইহাই অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা অতি 
কষ্টকল্পন, ইহা সমর্থন করা যায় না। আমার মনে হয় শ্রী রাধার 
নাম ভাঁগবতে ন! থাকিলেও তাহাদের চঞ্চল হইবার কোন কারণ নাই ; 
কেননা; তাঁহার! কৃষ্ণলীলাকে যাহার উপর স্থাপন করিয়াছেন তাহা 


পাস পসিলি লেখা 















পুরাণ। শ্রী জীব গোস্বামী ফট্সনদর্ভে পুরাণের যেরূপ প্রামাণ্য স্থির 


করিয়াছেন, বৈষ্ণবগণের তাহা অকাট্য। অতএব, যদি তাহাই হয়, 
তবে ভাগবতের ন্যায় অন্য পুরাণও যখন কৃষ্ণলীলার সমর্থন করে, তখন 
তাহ। হইতেই শ্রী রাধার নাম পাওয়া গেলে তাহাতে তো কোনে! ক্ষতি 
দেখা যায় ন1। এরূপ কষ্ট-কল্পনার কোন প্রয়োজন দেখ! যায় না । 

: অতিহাধিক দিক্‌ হইতে দেখিতে: গেলে বৈফবগণের সম্মুখে এখন 
একটি গুরুতর প্রশ্ন উপস্থিত হইয়াছে। প্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শান্তা) --*শয় 


নর হেল 


ুস্তক-পরিচয় LL 


পিপি দিল চং লসতা সিলাম্লাসিপাসিলাচলোত তাত 

















ক কি পি কাদির লানি পি লোকত পা 


আমাদিগকে নারে তিনি ্রমনাগবতের হইনি তান 
পুথি পাইয়াছেন, তাহাদের মধ্যে রাসপঞ্চাধ্যা়ী নাই 1... 
আলোচ্য শ্রীকৃষ্করাসলীলা পুস্তকে এই কয়টি বাকা বাগে 
একবারে তুলিয়| দেওয়! ভাল, উহা! অশ্লীল £--“আমাদের পাঁঠক- 
দিগের.+.” ( পৃ-১৪৬ ), “কামিনীকে +.."( পৃ-২০০ ),' “ছি, ছি, ছি ত্ 
(পৃ ২০৪ )। Fes 
“কামং ক্রোধং জয়ং স্নেহম্‌...” ( পৃ ৬৯) এখানে “স্বেহ’ শব্দের ও রি 
‘যত্ন’ কর! হইয়াছে । ইহ। ঠিক হয় নাই, কোঁন টীকাকীরও  : 
সমর্থন করেন ন|। ইহার অর্থ এখানে ক্রমসন্দর্ভের মতে ‘বাৎসল্য! 
( “ক্সেহং পিত্রো%” ) আর বৈষ্ণবতোধিপী ও বীররাধবের মতে সখ্য 
(“ক্সেহং রা )। “যে নানা বস্তু দেখে সে মৃতার পর 
মৃত্যু দেখে” (পৃ ৬০), ইহা নিশ্চয়ই “মৃত্যোঃ সমৃত্যুমাপ্রোতি ষ ইহ 
নানেব পশ্যতি” এই উপনিষদ-বাক্যের অনুবাদ । এখানে তদনুসারে 
“মৃত্যুর পর” স্থানে “মৃত্যু হইতে” হওয়। উচিত । “ন হি বস্তনক্তিবূ হম- 
পেক্ষতে” (পৃ ৬৪), এখানে “ন হি বস্তুশক্তিবু দ্ধিমপেক্ষতে” হুইরে 1 
ভাগবভাচাধ্য মহাশয়ের তৃতীয় পুস্তক পঞ্চরত্ব ও শ্রীত্রী গৌরাঙ্গ-. 
শতকে (১) মাতৃস্তোত্র, (২) গুরুস্তোত্র, (৩) ধর্মুন্ডোত, (৪) বিবেক- : 
প্রশংদ। (অথব| অজ্ঞন-নিন্দ1), (৫) হরিনাম-প্রশংস! ও (৬) শ্রীগৌরাঙ্গ- 
স্তোত্র রহিয়াছে। যথাক্রমে প্রকরণগুলির প্রতি শ্লোকের শেষচরণ- 
গুলি এই--(১) “তস্যৈ মাত্ৰে নমো! নমঃ”, (২) তশ্মৈ শ্রীগুরবে নম”, (৬)... 
যতো! ধৰ্ম্ম স্ততো। জয়;; (৪) কিমজ্ঞানমতঃ পরম্‌, (৫) হরেণামৈর 
কেবলম্‌, এবং (৬) স গৌরঃ শরণং মম | ' আশা করা যায় ইহার 
প্রতিপাদ্য বিধয়গুলির বর্ণন|-প্রণালী অনেকট। বুঝিতে পার! যাইবে। 
শ্রদ্ধার সহিত এগুলি পাঠ করিলে হৃদয়ে একটা পবিত্রভাবের মঞ্চা 
হয় সন্দেহ নাই । শ্রীগৌরাঙ্গশতকে মহাপ্রভু আকৃষ্ণচৈতস্যোর জীবনের 
অনেক কথা! বল| হইয়াছে! এ ু্তকখানির অন্য কোনে! বিলের 
নাই । 
ইহার মধ্যে মাতৃত্তে ত্র আছে, কিন্তু পিতৃস্তোত্র না থাকার দুঃখিত 
হইয়। ভাগবতীচাধ্য মহাশয় পিতৃস্তোত্র_-নামে বিন পৃ: . 
ভাবে প্রণয়ন করিয়াছেন । 


পতিত্র তা পুস্তিকায় পতিত্রতার ধর্দ ও গুণের প্রশং ন করা 
হইয়াছে। প্রনঙ্গক্রমে দেশাস্তরের নারীদের অপকর্মও দেখান হইয়াছে। 
রস্থকার অন্ঠান্ত বহু কথ। আলোচন! করিয়াণছন। সবগুলি উপস্থিত 
করার সময়ও নাই, সাধ্য নাই, স্থানও নাই, করিয়াও বিশেষ লাভ নাই। 
দুই একটা বলি। ভাগবতাচাধ্য মহাশয়ের একটি লোক এইরপ-- 


অমূর্থঃ কে! বদেন্‌ নারী ভারতীয়াধ্যবংশজ|। 
পরাধীনেতি হীনেতি দীনেতি ছুঃস্থিতেতি চ॥ 


ইহার অর্থ হইতেছে যে, এমন কোন্‌ অমূর্থ ব্যক্তি আছেন য়ে, তিনি 
বলেন যে, ভারতের আঁধ্যবংশসমুদ্ভূত নারীর! পরাধীনা হীন দীন! ও 
ছুঃস্থিতা। তিনি যদি আমাদিগকে অ-মূর্খের মধ্যে না ধরিয়! মৃর্গেরই 
শ্রেণীতে গণ্য করেন, করুন, মাথা পাঁঠিয়া ভাহ! সহিয়! লইব, 
আমাদিগকে বলিতেই হইবে, নারীর ছুর্দাশ! ভারতে খুবই আছে। আমরা! 
যে স্থানে থাকিয় এই পুস্তিকাথানি পাঠ করিয়াছিলা, তাহার চারিদিকে 
নারীদের দুর্দশার চিত্রগুলি চোখের উপর ফুটিয়। উঠিতেছিল, বিশেষত 
বিধবাদের কথ! তে! বলিবারই নহে। ইহাদের দৈন্ত-ছুর্গতির লী 
পরিসীম! নাই। প্রথমে এসব কাহিনী অন্তের সুখে শুনিয়া বিশ্বাস 
করিতাম না, মনে করিতাম তাহ! অতিরপ্জিত। কিন্তু যখন চোখ ফুটিল, 
দেখিতে পাইলাম তাহার এক বিন্দুও মিথ্যা নহে। তাই ডাগবতাচার্য্য 
মহাশয়ের কথাগুলিকে একবারে উল্টাইয়াট বলিতে হয় । তীহার আর- 
























নাবিন্দূকে ঘিরিয। সমুদ্রের ঢেউ সবদিকে সমান 
দ্ধিতে ইহাই মনে হয়। কিন্ত 


নথ ব হইলে এই কথ 
জাহাজের গতি নিয়মিত 


রিকার ডাঁক-বিভাগকে রেডিও-বার্ভীবহে রূপান্তরিত করিবার 
উছে। এই রেডিও বার্তাবহের সহায়তায় সমস্ত দেশ 
গৃহে কথাবার্ডু। চলিবে । কাজ করিতে করিতে রেডিও" 
পৃথিবীর রোজকার খবর শুনিয়া লইতে পারা! যাইবে । 

র উন্নতির সম্ভাবন| অসামান্য ও ক্হুবিস্তুত। অতি মৃতু 
ইহার সহায়তায় এক মহাদেশ জুড়িয়! শুনিতে পারা যাইবে । 
কোথাও একটি আল্পিন পড়িয়া খেলে কলম্বে! বা 
বসিয়া তাহ! বলিয়। দিতে পার! যাইবে। ইহা কবি- 
দ্রুতগতিতে সত্য হইয়। উঠিতেছে। আমেরিকার ঘরে 
ওফোন বসিতেছে। শ্রেষ্ঠ গায়কের গান, শ্রেষ্ঠ অভিনেতার 

নয়, শ্রেষ্ঠ রাঁজনীতিকের বক্তত|, শ্রেষ্ঠ পুরোহিতের উপাসনা, 


ঘণ্টায় ১৫০ মাইল চলে। ঘণ্টা 
এরোপ্লেন নির্শ্মাণের চেষ্টা নানাস্থানে 


চলন হইবে।  চাঁপ-দেওয়া বাতাদ গেসোঁ 
জুড়িবে না, উহাতে চলার বেগও এখন 
হইবে । 


ইতিহাস, প্রত্ততন্ব, বিভিন্ন-দেশীয় শিল্পরী( 
বিষয়ে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্য এ 
করিতে হইত। জীন্মীণীতে সচল-চি; 
গ্রীন, ইজিপ্ট প্রস্তুতি দেশের নান প্রসিদ্ধ ; 


হইতে দলে দলে ছাত্রের শিক্ষালাভের এই 
দেখিয় যাইতেছে বায়স্কোপের এই ষ্ট ডিওগু 


ই 
তীর্থস্থান হইয়। উঠিয়াছে। বিখ্যাত শিল্প- উদাহরণপুলির ps রেখার 


বিনা পয়সায় ইজিপ্ট, গ্রীস, চীন প্রভৃতি দেশ € 
যাইতেছে । 
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৫৪০ ১৩২৯ | [ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


একট কথা বড় মাজ্বাতিক-_"ভারত আজ নাস্তিকপ্রায়। হায়! হায়! ভূষণ রায় বাহাদুর । প্রকাশক -দেন ত্রাদাস এও কোম্পানী, 
আজি এখানে মতীপ্রথাকে নিষ্টর বল! হয়। আমাদের সে-দব দিন ৮৯ কলেজ ্রট, কলিকাত।। ১১৬4১৪ পৃষ্টা। বোর্ডে বাধা । 


গিয়াছে "= বারো আনা । নি 
“অধুন। নাস্তিকগ্রায়ে ভারতে সা সতীপ্রথ। । বিবিধ প্রবন্ধের বই । ১০ টি বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ আছে--(১) 
জাতী নিষ্ঠ রত! হী হা, তে হি নে। দিবস গতাঃ ॥” ক্ষুদ্র ও বৃহৎ, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ যে আপেক্ষিক শব্দ তাহা সূর্য্য চন্দ্র পৃথিবী রি 


“~~ 


খুব ভাল হুইয়াছে যে, দেসব দিন গিয়াছে। এ গ্লোকট| অবিলন্ে নক্ষত্র ও অণু প্রভৃতির সংস্থান ও আকারের তারতম্য তুলন! দ্বারা 
ছিড়িয়। ফেলিলে ভাগবতাচার্য্য_ মহাশয়ের উপযুক্ত কাজ কর! বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে; (২) কলাগাছ--কলাগাছের 
হইবে। পতির প্রতি নারীর কর্তব্য সম্বন্ধে পূর্বে পূর্বের অনেক বল! সম্বন্ধে উদ্ভিদ-বিদ্যার ও কুষিবিদ্যার অনেক তন্ব বিবৃত হইয়াছে; 4 
হইয়াছে, নূতন করিয়। আর-কিছু ন! বলিলেও চলিত। তিনি যদি (৩) কবিকম্কণ-চতী--গ্রশ্থের আখ্যায়িক। ও কবিত্ব, তথ্য ও বিশেষত্ব 
স্্ীজাতির প্রতি পুরুষজাতির কর্তব্যের কথ। কিছু শুনাইতেন, তবে তাহ! অতি নিপুণ ভীবে বিশ্লেধিত হইয়াছে; (৪) ভেলে দেখ 
সব দিকে কাজে লাগিত। প্রকাশকের কথায় জানিতে পারা যায় আসনের ও বিবরণ ; (৫) ফুলের বাগান--ফুলের বাগান কোথায় 
ভাগবতাচাৰ্য্য মহাশয় অতি সুন্দর কথক । তিনি যদি কথকতার দ্বার! কেমন হওয়া আবগ্যক ও এখনকার বাগানে কি কি অভাব ও ক্রটি 
নারীদের প্রতি পুরুষদের ধর্ম সম্বন্ধে শ্রোতাদিগকে কিছু কিছু উপদেশ আছে তাহ নির্দেশ কর! হইয়াছে ; (৬) কুন্মাও--কুমড়ার উদ্ভিদ্তন্ব 
প্রদান করেন, তবে তাহ! সমাজের প্রভূত কল্যাণ করিবে। সমস্ত আলোচিত হইয়াছে ; (৭) ধূল!-পদার্ঘট। কি ও তাহা না রা 

আমাদের আলোচ্য শেষ পুস্তিকা সত্যমেব জয়তি, নামেই থাকিলে সংসারের অবস্থ। কিরূপ হইত ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক তথ্বের 


| EE আলোচন। ; (৮) খণ্ডগিরি-ওড়িষ্যার প্রসিদ্ধ খণ্ডগিরি দর্শনের 
পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন ইহাতে সত্যের মহিম! বর্ণন! কর! হইয়াছে। বর্ণন| ; (৯) দধিবীজ---দধ্যয় ব দইয়ের সাজ। বস্তটার স্বরূপ নিৰ্ণয়, 


ভাঁগবতাচার্য্য মহাশয়ের সংস্কৃত রচন। সরল ও প্রাঞ্জল এবং বর্ণনীয় ও এ 
বিষের অনুকূল, কিন্তু ইহ সর্বত্র সংস্কৃত বাক্পদ্ধতিকে (1010 ) দই লাঁতাদ পগালী ও দধির উপকারিতা নানা 9. রিমন 
₹ অনুসরণ করে নাই স্থানে স্থানে খুবই বাঙ্গলা গন্ধ পাওয়। বায়; আর প্রাচীন কালে অগ্নি উৎপাদনের উপায় বর্ণন। পরিশিষ্টে টাক! আছে। 
_ব্যাকর রণ-দোষও লক্ষিত হইল অনেক এবং ছন্দোদোষও আছে । যোগেশ-বাবু বাস্তবিকই বিদ্যা-নিধি ও বিজ্ঞানভূষণ ; হি 
এ দীর্ঘ হইয়। পড়িরাছে, তাই সংক্ষেপে কেবল একখানি মাত্র প্রবন্ধগুলি যে নিখু ৎ তথ্যবহুল ও সরস সুখপাঠ্য ও জ্ঞানগর্ভ তা বলাই 
পুলক হঁতে টি রটে খাই টি ত্র বাহুল্য ; ধারা তীর নাম জানেন তারাই তার বিদ্যাবন্তারও পরিচয় 
স্ীক্ণলীলামৃতে দিদৃক্ষপ্তি (পৃঃ ১৫, শ্লোক ১২) হয় না দিদৃক্স্তে জানেন; সুতরাং ইহা! যোগেশ-বাবুর বই বলিলেই যথেষ্ট বলা 
লেখা উচিত ছিল। প্রেষয়িতব! (পৃঃ ৪৭, গ্রে! ২৬) স্থলে প্রেষ্য ইঃ ts 
; রঃ লিখিতে হইত 1 উ পচক্র মঃ (পৃঃ ৪৮ শ্লে। ২৬ ) এখানে ক্রম্‌ ধাতুর মিতা---সম্পাদক রী ভাজরচন্ সরকার, ১৭২ বৌবাজীর ষাট 
:... আন্মনেপদে প্রয়োগ করিতে হইত । স স্ম ত্যন্তি (পৃঃ ৪৮ কৌ ৩০ ) হয় কলিকাতা বার্ষিক মূল্য পাঁচ দিক! ; প্রতি সংখ্যার মুল্য ছয় পয়সা 
২. নী শষ্টই, ম ন্মতির স্তি লিখিতে হইত। অন্য প্রকারেরও সন্িদোষ  জোষ্ঠ সংখ্যায় বাহির হইয়াছে জা মুখোপাধ্যায়ের এ 
7, রা “রাজ! রামমোহন” । মাত্র ১৬ পৃষ্ঠার মধ্যে মহাল্মা রাজা . 
 আছে-ব। ধ স্তে ইতি (গ্ৰে ৬৬ পৃঃ ৫২), জায়ন্তে অধর্ল্ম- লেখা অতি দক্ষতার 
 নিরতাঃ-_(৫২ পৃঃ গ্রে ৬৭), এরূপ স্থানে সন্ধি ন! কর! দৌষ। পারি বা Ke স্‌ এব 
এরূপ দোষ (অসন্ধি) আরে| অন্তর আছে [পৃহ ৬৮, গ্রো৪; রি ৬ রী উট চা ly বের ধহিট 
j র £ ৬৮, 5. য় লী শিশুদের সঙ্গে এই মহৎ জীবনের 
পৃঃ ১১১, গো ৬৯ দুইবার ; পৃঃ ১২৭, গো ২৭; পৃঃ ২০১ শ্লো ৪৯৮)। Ee নর ১ রর টা ধ্যাবাদ-. 
প্রধিতুং (পৃঃ ৮৩ গ্রে ৪০) দ শি তুং (পৃঃ ১০৮ শ্লে ৪১) না ভাজন। | be 
জিখিয়| প্রথ রি তুং দ শঁয়ি তুং লিখিতে হইত। দ্র হা স্তি হক  আযাঢ় সংখ্যায় বাহির হইয়াছে--সাহিত্যাচার্য » অক্ষয়চন্দ্র সরকার 
nll Tae re HALE না চতুর্থী মহাশয়ের লেখ! একটি গল্প-মিলন। দুই পরিবারের মধ্যেকার 
য় উচিত ছিল। ষ্ট ব্যং (পৃঃ ১২৫ পঞ্চাশ বৎসরের “বিবাদ সরল বালকের অকৃত্রিম ভালবাসায় 
গ্রে ১৪), কিন্ত বি স্ত র শব্দ পুংলিঙ্গ, ব্লীবলিঙ্গ নহে। বি হিংসস্তী সহজে সিটির” যাওয়ার ডি পরে একটি কবিত| আছে-- 
(পৃঃ ৪৯ প্লে ৩৭) ও রু দ ভ্তী ভ্যঃ (পৃঃ ১০৮ হে! ৪২) যথা- * রাক্ষদের হাতে ক্ুদুমণি।” ছোট ছেলেদের পাখীর বাচ্চা! পাঁড়ার 
ত্রমে বিহিং সতী ও ক দ তীভ্যঃ হওয়া! উচিত ছিল। বস্তু অর্থে বা স স্‌ বদ অস্যাের প্রতিকারক উপদেশমূলক রূপক কবিত|। নি 
শব্দের পরিচর্তে বা স শব্দের প্রয়োগ (পৃঃ ১০৪ হ। ১, পৃঃ ১১৫ শ্লোক lh We fl EEE 
5:২ ১,৩) ঠিক হইয়াছে বলিয়! মনে হয় না। স্ন ত রাং (পৃঃ ১১৩ ৪০৩৮2 শ্রী uc সিংহ । ভট্টাচাৰ্য্য এণ্ড সন, 
শ্৮৭) শব্দের প্রয়োগট। বাঙলার মতে কাজে-কাজেই হইয়াছে। ৬৫ কলেজ কলিকাতা । দুই চাৰু। যে 
সংস্কৃতে তার এরূপ অর্থ নয়। আমেরিকার অনেক খবর এই বইএ আছে। কিন্তু লেখকের লেখায় 
. প্ৰৎপাদপদ্মপরাগনিযেবত্প্থ :" (পৃঃ ১৯০ কল ৪০১) ইহা কোনো! মুলিয়াদা নাই, ভাবার উপর ১95 
ভাগবতের (১০৩৩৪) গ্রোক। কিন্তু ইহ! তুলিতে একটু ভুল কথা চলে আর কি চলে না মে বোধ নাই। এমন অনেক জুগুক্সিত 
আনছে নাহার” না হইয়া "* পয অ" হইবে বিষয় লেখ! হইয়াছে যাহ! পড়িতে লজ্জা ঘৃণ! বিরক্তি জন্মে । 
হাড়ি রি রি এ প্রঅবণ-্রী নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় । অতুলশিব ক্লাব, 
শ্রী বিধুশেখর ভট্টাচার্য.  লীবপুর। বারে। আন1। 
কবিতার বই--৩৯টি খণ্ড কবিতার মমষ্টি। মিল ছন্দ নিখুঁত 
ক্ষুদ্র ও বৃহৎ---জী যোগেশচন্ত্র রায় এম-এ বিদ্যানিধি বিজ্ঞান- কিন্তু কোনে! বিশেষত্ব নাই। রি 











৪র্থ সংখ্যা] 


পঞ্চশস্য-_পুথিবীর বয়ঃক্রম 


৫৬১ 








কা!লয়! এস ওয়েষ্টকট জাহাজের মহিল। ইঞ্জিনীয়ার 


তিমি-তুখ পক্ষী__ 


বেজ্ঞানিকের নিকটে ইহ! “Whale-॥head" নামে পরিচিত এবং 
যে বিশিষ্ট বিহঙ্গ-পরিবারের অগ্থভূক্ত বলিয়া ইহাকে তীহার। গণ্য 
করেন তাহার বৈজ্ঞানিক নাম “13915911010)1110." 1 পাখীটার আর- 





তিমি-তুগড পক্ষী 


একট। নাম আছে “Shoe-bill” ব| “Shoe 110” _জুত|-ঠোট 
পাখী। ইহ। ইহার আর্বী নামের তর্জম। বলিলেই হয়। ইহার 
একটি রঙ্গিন চিত্র ১৮৫১ খৃঃ 79910981081 Societyর proceed- 
in৪5এ প্রদত্ত আছে। ১৮৬০ থুঃ অন্দে দুটি জীবন্ত পক্ষী ইংলণ্ডের 
চিড়িয়াখানায় প্রদর্শিত হইয়াছিল। J 

মিশর দেশের নীল নদের সমীপবর্্তা শরতৃণাকীর্ণ জলাভূমিতে ইহাকে 
দেখা যায়। সাধারণতঃ ইহাকে হাড়গিল! এবং বক জাতীয় বিহঙ্গগণের 
মধ্যবর্তী বৈজ্ঞানিক স'ঘোগ-বিধায়ক "শৃঙ্খল" বলিয়। গণ্য কর| হয় । 

দেখিতে হুন্দর নহে ; বর্ণ ধুনর; দাড়াইলে পচ ফুট হয়, ইহার 
বৃহৎ চঞ্চ তিমি মংসোর মাথার ন্যায় দেগায়, চঞ্চুর অগ্রভাগ বরু ও 
ভীতিগ্রদ । 

মার্কিন দেশের যাদুঘরে যে ৫টি এই প্রকার পাখী সংগৃহীত হইয়াছে 
তন্মধো পঞ্চমটি সম্প্রতি নিউইয়র্কে আনীত হইয়াছে। ইহার! হাড়গিল। 
ব। মদনটাক শ্রেণীর পাখী । *১ বু 


সত্যচরণ লাহ! 


পৃথিবীর বয়ঃক্রম__ 


ত্রিশ বৎসর আগে বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক লর্ড কেল্ভিন বলিয়।- 
ছিলেন, _-পৃথিবী.যে রকম দ্রুতগতিতে ঠাও| হইয়। চলিয়াছে তাহার 
অনুপাত ধরিয়। হিসাব করিলে মনে হয়, ছুই কোটি বৎসর আগে 
উহার প্রচণ্ড তাপ কোনোপ্রকার জীববাসের অনুপযুক্ত ছিল। 
এই একই যুক্তির বলে তিনি ইহাও বলিয়াছিলেন, যে, আর দুই কোটি 
বৎসর পরে সুর্যযপিওও জ্যোতিহীন তাপহীন হুইয়। যাইবে, তখন 
আলোক ও তাপের জন্য গ্রহপুঞ্নকে হয় অন্য কোনও জ্গোতিক্ষের 
দ্বারস্থ হইতে হইবে, নতুব! গ্রহ উপগ্রহ সমেত সমস্ত দৌরমণ্ুল 
মরিয়। গিয়! চির অন্ধকারে সমাধি লাভ করিবে। 

কিন্তু অধুনা Radio-activit৮ ব| অদৃশ্য রশ্মি-তরঙ্গের ক্রিয়ার 
আবিষ্কারের পর বৈজ্ঞানিকদের অনেক ধারণাই আমূল পরিবর্তিত হইয়! 
গিয়াছে। যে পরমাণু ব| 90)কে এতকাল অবিভাজা বলিয়! মনে 
কর! হইত, তাহারও মধ্যে এমন এক অদৃশ্য শক্তির সন্ধান পাওয়। 
গিয়াছে যাহ। স্থপ্মাদপি হুঙ্ছ্ এবং সমস্ত পদার্থেরই মূল উপাদান-বন্তু । 
অদৃশ্য রশ্ি-তরঙ্গের ক্রিয়ায় ইউরেনিয়াম নামক পদার্থ বহু পরিবর্তনাদির 
মধ্য দিয়। সীনাতে রূপান্তরিত হয় দেখ। গিয়াছে, এই রূপাপ্তর- 
প্রক্রিয়ার সময় বছ হেলিয়াম ‘খণ্ড' (পৃথিবীর সব চেয়ে লঘু গ্যাস) 
ভীষণবেগে চারিদিকে ছিটকাইয়। পড়িতে থাকে এবং তাহা! হইতে 
উত্তাপের উৎপত্তি হয়। পৃথিবীতে এত বেশী পরিমাণে ইউরেনিয়াম 
বিদামান আছে, ঘে,. এই তথ্য আবিষ্কৃত হইবার পরে পৃথিবীর 
জুড়াইয়! যাইবার ভয় একেবারে ঘুচিয়! গিয়। পণ্ডিতদের ভয় হইয়াছে 
পাছে অত্যধিক হেলিয়াম গ্যাসের মুক্তিলাভের ফলে পৃথিবী উত্তরোত্তর 
উষ্ণ হইয়। উঠিয়! ক্ৰমে জীববাসের অযোগ্য হুইয়। পড়ে । 

ইউরেনিয়ামের এই সীদায় রূপান্তরকে অবলম্বন করিয়া পৃথিবীর 
বয়সও নূতন করিয়! নিদ্ধারিত হইয়াছে। প্রতি বৎসর কি পরিমাণ 
ইউরেনিয়াম এই উপায়ে নীদাতে রূপান্তরিত হয় তাহার হার নিক্তির 
মাপে জান! আছে ।--যে কোনে।-একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ইউরেনিয়।ম- 
খণ্ডের ১০** কোটির এক ভাগ মাত্র শীনাতে রূপান্তরিত হয় । 
ইউরেনিয়।'ম-সীলা-সমন্িত কোনে! একটি খনিজ পদার্থ লইয়। তাহার 
মধ্যে এ ছুটি পদার্থ কি অনুপাতে আছে তাহ! স্থির করিতে 
পারিলেই এ খনিজ পদার্থটর বয়সও আপন| হইতেই বাহির হইয়। 
পড়ে। এই উপায়ে দেখ! গিয়াছে যে পৃথিবীর সর্ববপ্রধান প্রস্তরথও- 

‘ 
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তুলা --ঞ শরচ্ন্্ রায়। চক্রবর্তী চাটার্জি কোম্পানী, কলেজ | 


স্কোয়ার, কলিকাতা । দেড় আশা । 
তুলার শ্রেণী বিভাগ, চাষ, পাইট, তুলার ব্যাধি ও প্রতিকার, তুল। 
চয়ন, বীজ ছাড়ানো প্রভৃতি তুল! উৎপাদনের বহু জ্ঞাতব্য তথ্য এই 
_ পুস্তিকায় চিত্র সহ বিবৃত হইয়াছে। ইহ! ভূল।-চানীদের বিশেষ কাজে 
লাগিবে 
্রঙ্র্ষির উপদেশমাল! ও সেবকের পুস্পাঞ্জলি- 
 আ অঙ্গজ চট্টোপাধ্যায়, সুতরাগড়, শান্তিপুর, নদিয়।। বারে আনা। 
হাওড়ার নিকটবর্তী ব্যাটরা গ্রামের শীতলাতিলার শ্রী নিবারণচন্ 
মুখোপাধ্যায় ব| ব্ৰহ্ম্ষি অনীমানন্দের কতকগুলি উপদেশ ও তার শিষ্য 
গ্স্থকারের কতকগুলি তত্বমূলক গান ও কবিত| এই পুস্তকে সংগৃহীত 
হুইয়াছে। 


অখণ্ড আলো ক--সত্যাশ্রধী লিখিত। প্রকাশক শ্রী হুশীল- 
চন্দ বহু, “ সৎদঙ্গ ”, হিমাইতপুর, পাবন! । তিন আন।। 
-_ এই চটি বইএ ধৰ্ম্ম কৰ্ম্ম শিক্ষ। আলোচন! চার বিভাগ নির্দিষ্ট 
হইয়াছে। অন্তর-বাহিরের মামন্রন্ত করিয়! লোকহিত ধর্ম্ম ; পলীর 
উন্নতি কর্ম; সকল বিবয়ে মোটামুটি জ্ঞানলাভের উপায় শিক্ষা ; এবং 
আলোচনার কয়েকটি বিবয়ে প্রশ্ন ও উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে। 


১. লালন্দ!--হী ফণন্দ্ৰনাখ বঙ্গ এম-এ, বিশ্বভারতী, শান্তি- 
দিকেতন। প্রকাশক--কর মজুমদার কোম্পানী, কর্ণওয়ালিম বিল্ডিং, 
কলিকাতা । আট আন! । 

নালন্দ। বিশ্ববিদ্যালয়ের সপ্ধদ্ধে বহু তথা একটি গল্পাকারে বিবৃত 
হইয়াছে ; আখ্যারিকায় সেই প্রাচীন যুগের একটি ছবি সুন্দর 
ফুটিয়াছে। এই প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচয় গ্রন্থকারের লিখিত 
নারন্দ| প্রবন্ধ হইতে সঙ্কলিত হইয়। প্রবাসীর এই সংখ্যারই 
পাথর বিভাগে প্রদত্ত হইয়াছে--কৌতুহলী পাঠক তাহা হইতে 
জানিতে পারিবেন পুস্তকে কি মাছে। আমরা আগ্রহের সহিত এক 
নিশ্বাস বইখানি পড়িয়া ফেলিয়াছি। রচনার ভাবা ও ভঙ্গী সুন্দর; 
পুস্তকখানি জুখপাঠ্য হইয়াছে । 


ও Yl গয়াতীৰ্থ ও বরাবর পাহাড় -- ৬ কমার অনাখকৃষ্ণ 
 দেব। প্রকাশক--লওন লাইব্রেরী, ১৩* বৌবাজীর স্ট্রীট, কলিকাঁত ৷ 
 গঁয়াতীৰ্থ ও গয়ার সন্নিহিত বৌদ্ধ পর্বতগুহার জন্য প্রদিদ্ধ 


_ বরাবর পাহাড় দর্শনের বিশদ ও সরন বর্ণনা । 


-- বূপরেখা--হী গোকুলচন্জ নাগ । এম সি দরকার, এও দন্দ, 
: হ্যারিমন রোড, কলিকাত।। এক টাকা । 
গল্পের বই। গোৌকুল-বাৰু গল্প রচনায় খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। 
ফুলের গন্ধের মতন অতি সুন্্ম মৃহু একটু ভাবকে তিনি ভাবায় 
রূপ দিয়! প্রকাশ করিয়। থাকেন--এই তীর গল্পের বিশেষত্ব । বিনি- 
সুতার ফুলের মালার মতন সেই কথার গীথুনি বড় পল্কা, বড় ভঙ্গুর 
তাহ! আল্তো ভাবে দরদ দিয়। সম্ভোগ না করিলে তাঁর সব বাহার 
সব সৌনাধ্য নষ্ট হইবার সস্ভাবন।। যাঁরা স্থূল রকমের কোনো! 
গল্প খুঁজিবেন. তার! একটু হতাশ হইবেন । একে তাই গণা-কবিতা! 
নাম দেওয়াই বঙ্গত মনে করি। 
সুনীল স্বধাকান্ত রায় চৌধুরী । প্রাপ্তিস্থান_বিস্বাসতবন 


_আসানদোল, ও ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস কলিকাতা । বাণে আনা । 
গল্পের বই--তিনটি গল্প আছে! 




















পুস্তকপরিচয় 





৫৪১ 
কাঞ্চনতলার কাঁপ--গ্রী নলিনীকাপ্ত সরকার | চেরী প্রেদ। 
কলিকাত|। এক আন।। এ 
কাঞ্চনতল! মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর মহকুমার অন্তর্গত আমা... 
সেখানে ফুটবল খেল| জিতিয়। কাপ পাওয়ার: ঘটন। একজন গামা 
লোক বর্ণন। করিতেছে_নিজের জেলার প্রভামায় ; সেই বর্ধন 
লেখক ছড়ায় গাখিয়াছেন। 
ফেন্যালের খেলে শিখ হু লয়া। লয়্যা বেলি, 
শালিদকে র্যা কারী কহে, আর চাঁদকে কহে গৌঁল,). 
চাদিরপার বাহন আকট! কাপ কহছে আকে, 
খেল্‌ জিৎলে তিন মাসের লেগ্য। বক্সিস দিবে তাঁকে, : 
কাঞ্চনতল! জিৎলে বাজী, বাহাল থাকুলে| গে, ০০০% 
তিনটা গোল খেয়্য। পোকোড় করলে দেল বে |... 
সংরোট। দল হায়রান হোলে! আরে বাপরে বাপ! 
কাঞ্চনতলায় রোহা! গ্যালে। কাঞ্চনতলার কাপ 
এই রঙ্গ-রচনার তৃতীয় সংস্করণ হইয়াছে--ইহাতেই বুঝা যায় যে 
ইহ। পাঠকসাধারণের নিকট সমাদর লাভ. করিয়াছে। এ 


পল্লীচিত্র-্ী দীনেন্্রকুমার রায় | প্রকাশক--রায় এও 
রায়চৌধুরী, ২৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা) ২৫৯ পৃষ্টা । 
উত্তম বাঁধানো । আড়াই টাক|। লি উদার 
দীনেন্্রকুমার-ৰাবু পল্লীর চিত্রাঙ্কণ করিয়! যশস্বী হইয়া বজগাহিতা- 
ক্ষেত্রে নিজের জন্য একটি শ্রেষ্ঠ আসন রচন। করিয়া! লইয়াছেন। 
পল্লীচিত্র প্রথম যখন প্রকাশিত হয় তখন এক বৎসরে বইয়ের ছুই 
করণ ছাপিতে হইয়াছিল; এখন এই তৃতীয় সংস্করণ একা 
হইল। পল্লীগ্রামের উৎসবের শব্দচিত্র নয়টি ও গ্রাম্যণব্দের 
পরিশিষ্ট এই পুস্তকে আছে। পল্লীর উৎসবের এমন সুন্দর বগ' 
পুস্তকে আছে যে সেইগুলি ছবির মতন স্পষ্ট ও মনোহারী। 
এ বই পড়েন নাই--তার! বঙ্গসাহিত্যের একটি সুন্দর বরের 
অপরিচিত আছেন ; ধারা পড়িয়াছেন, তারাও ইহা আবার পাঠে 
আনন্দ পাইবেন! টি 


জীণনের ভ্রম প্র কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১ নিয়োগী- 
পাড়া রোড, বরাহনগর ৷ ছয় আঁনা। oS A 
মানুষের শৈশব যৌবন প্রৌঢ় বারদ্ধকে] যত রকম ভ্রম ঘটিতে পাকে 
তাহার প্রতীকার কি, তাহারই উপদেশমূলক সন্দর্ভপুস্তক। উপদেশ- 
গুলি মহাভারত প্রভৃতির আখ্যায়িকা দিয়! সমর্থন ও বিশদ কর! 
হইয়াছে। টা : 
ধরৰ্ণুপুরী এ হরেক বস্তু (ভিখারী নীরানন্দ) কলিত ও 
প্রকাশিত, ৬ গোপাল বঙ্গ লেন, কলিকাতা । আট আনা। 
ব্হ্মানন্দাশ্রম ও অননপূর্ণ-ভাঙার প্রতি্ঠ। করিবার অনুষ্টান-পৃশ্তক |. 
কি প্রণালীতে ও উপায়ে আশ্রম ও ভাঙার প্রতিষ্ট। ও. পরিচালন! 
কর! হইবে তার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। উদ্দেস্ঠ সাধু । .. 
তুলসী-প্রতিভা-্ প্রদাদচন্স গঙ্গোপাধ্যায় বিদ্যার 
প্রণীত।  বরেন্ত্র লাইব্রেরী, ২:৪ কর্ণগয়ালিস সীট, কলিকাত|। 
এক টাকা । Lad ইডি 
ভক্ত কবি তুলসীদাদ গোস্বামীর আখ্যায়িক। অবলন্থনে রচিত 
নাটক-_গৈরিশ ছন্দে লিখিত | ০8 
প্লাবন প্রবোধন্্র বাক্চি প্রণীত, গৌরীপুর আসাম । পচ 
শন! । 























৫৬৪ 








ছাতার গায়ে রেডিও 


কলকঙ্জ| নিন্মাণে অন্তুত দক্ষতার পরিচয় দিতেছে । শিগুকাঁলে সে 
কাগজ কাটিয়া একটি এয়ারোপ্লেন তৈয়ার করে। এয়ারোপ্লেনের 
সুগম সুগ্য সমস্ত কলকজ| ঠিক জায়গ।-মাফিক বদানে। হইয়াছিল। 
আশ্চ্য্যের বিধয় শিশু হিন্মান কাগঞ্জের এয়ারোপ্লেন তৈয়ার করিবার 
পূব্বে এয়ারোপ্লেনের ফল-কভ। কথনে| দেখে নাই । আর-একবার 
দে কাগজ কাটিয়া একটি হুবহু মোটরকার তৈয়ার করিয়াছিল | 
আমেরিকার এখন প্রায় প্রতোক বালকই রেডিও সম্বন্ধে কিছু- 
ন।-কিছু আলোচন! করিতেছে। তাহার! হয়ত ভবিঘাতে রেডিও- 
জগতে কত আশ্চদ্য আবার করিবে । 


তলোয়ারের ফলার উপর নাচ - 


পশ্চিমী বাক্ছিকরদেব আনেক সময় দেখ! যায়, তার! একেবারে 
খোল! তলোয়ার পর পর উপর দিকে ফল। রাখিয়! সাজাইয়! তার 





তলোয়রের ফলার উপর নাচ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


উপর বাজনার তালে তালে নাচিতে থাকে, অথচ তাদের পায়ের 
তলা মোটেই কাটে না| এমন ধারালে| তলোয়ারে প! ন| কাটিবার 
কারণ কি? অগুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়! দেখিলে দেখ! যায় যে খুব ধারালো 
তলোয়ার প্রভৃতির ফলাও একেবারে মস্থণ নয়, একটু কর্করে, 
অনেকটা করাতের মত। তার উপর পা ব! হাত চাপিয়। রাখিলে 4 
তাহা কাট না। কিন্ত হাত প একটু এদিক ওদিক সরাইলেই 
কাটিবে। বাজিকরর!। ফলার উপর প। চাপিয়! রাখে, এবং মনে 

হয় তার! নাঁচিবার সময় প। নাঁড়িতেছে, কিন্তু প। যেখানে পড়ে 
দেখান হইতে মোটেই নাড়ে ন! ; তাই পাও কাটে না। 





একচাকার আরাম-গাড়ী__ J 


ূর্বব-আফিকার পৰ্ব গীজ-অধিকৃত স্থানে ধনী লোকের এক 
রকম আরাম-গাড়ী ব্যবহার করেন, তার একটি মাত্র চাক । গাড়ীটিকে 
চাক!-ওয়াল! চেয়ার বলিলেও চলে | সাম্নে ও পিছনে দুইটি 





একচাকার আরাঘ-গাড়ী 


চাকরে গাড়ী লইয়। ধায়। খারাপ রাস্তায় ব| বন-পথে এই- গাড়ী 
আবার চাঁকররা কাধে করিয়া! পান্ধীর'মত বহিয়। লইয়। মায় । 


০ 


সাগরিক।-_ 


সাগরে জাহাজ চালাইবার কাজ আজ অবধি পুরুনেই করিয়। 

আসিতেছে । কিন্তু আমেরিকায় সম্প্রতি একটি নারী দক্ষতার জোরে 
জাহাজে ইঞ্জিনিয়ারের কাজ প'ইয়াছেন। ইহার নাম মিনেস্‌ কীর্লিয়! 
এস্‌ ওয়েষ্টকট, বাড়ী ওয়াশিংটনে সিয়াটলে | বর্তমানে তিনি 
প্রধান একঞ্সিনিয়ারের পদে আছেন। ইনি বলেন--বাপপ-যন্ত্র-চালনার 
কাজ মেয়েদের পক্ষে কষ্টকর নয়, ইহাতে কেবল দতকতা ও 
মনোযোগের প্রয়োজন । 

পূ 





পাপা AANA A লী ৮ লাস্ট 


সামাজিক নাটিক|। জলগ্লীবনে দেশে দুৰ্ভিক্ষ ভি কপ 

নি ধনীর স্বভাব পরিবর্তনে গ্রন্থ পরিসমাপ্ত হইয়াছে। নাটিকার উদ্দেগ্_ 

“কুধিতের মুখে অন্ন দেব, রুগ্রের সেবক হব, অনাথকে আশ্রয় দেব, 
ওরে ওরে পিতৃহীরার পিতা হব।” এই নাঁটকায় স্ত্ীরিত্র নাই 
বিদ্যালয়ের বালকদের পরোপকার শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে রচিত | 


পুগুরীক--গ্রঞশচন্দ্র বন ব্যারিষ্টার। আর ক্যাম্বে এণ্ড 

কোম্পানী, ৯ হেষ্টিংস ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা। সচিত্র । 
রে নাটক । ভিক্তর হিউগোর নত্র দাম দ্য পাঁরী গল্পের ছায়! অবলম্বনে 
.. ভারতীয় ঘটনার আকারে রচিত । 


পরিত্য ন্র-- নারায়ণচন্্র বোন। 
= ওয়েলিংটন সীট, কলিকাত! ৷ এক টাঁক!। 
.... নাটক গ্রন্থকার ভূমিকায় নাটকের উদ্দে্ডের ইঙ্গিত দিয়াছেন-- 
“আমাদের অস্তঃপুরের সব দরজা -জানালাগুলি বন্ধ ক'রে রেখেছি 
ঝ'লেই, চিরস্তন আজ পরিত্যক্ত, শুধু যা’ ক্ষণকালের, তাই দিয়েই ঘর 
ভরিয়ে রেখেছি। হৃদয়ের নিভৃতের সব তারগুলি টান কারে বাধ লেই 
₹ চিরন্তন তাদের ওপর তার অফুরন্ত অনাহত রাগিণী বিচিত্র ক'রে বঙ্কার 
দিবে। পথের ধূলীকে যেদিন চিন্তে পার্ব, দেই দিনই ধুল! 
দের চোখে দোন হ'য়ে উঠ্বে 1৮ 


বঙ্গবাণী সমবায়, ৩৭ 












মুদ্রারাক্ষদ 


বিশ্বনাথ কবিরাজ কৃত সাহিত্য-দর্পণ = 


১ম ২য় খৃ গু---সাহিত্যাচাৰ্্য শ্রী শালগ্রাম শঁ্ছী কর্তৃক 
হিন্দীব্যাখ্যাবিভূষিত |  প্রকাশক-্রী শ্যানহ্বন্দর শর্মা 
সী মৃত্াজয় উমধালয়, ৩২% আমিনাবাদ, লক্ষ । পৃঃ ৩১২৭ 
পীঠিক। ১৬ পৃট। | মূল্য--৩ +২ ১৯৭৮ সংবৎ। 

রাজ বিশ্বনাথের এই সাহিত্য-দর্পণ গ্রন্থ সংস্কৃত অলঙ্ক(র-শা স্তরের 
একটি অলঙ্কার । এই গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি নিজকে “সান্ধিবিগ্রহিক' 
| বলিয়াছেন তাহার নিজের প্রতি নিজের যে প্রশংস। 


বাদল দিনে 


মেঘে মেঘে ছেয়ে গেছে সমস্ত আকাশ 
ঝম্‌ঝম্‌ঝরে জল। নাহি অবকাশ 
_ অশ্ৰান্ত বর্ষণে তার । বেগুবনে আজি 

_ উঠিয়াছে মাতামাতি,_বীশী ওঠে বাজি 
_ কোথা কোন্‌ পথ দিয়ে বেদনা-সঞ্চারে ? 
জমে উঠে কোন ব্যথা ঘন অন্ধকারে? 
উড়ে চলে পিউ কাহা ঝাপটিয়া ডান! 

_ আমকু্চ হতে; কেউ জানে না ঠিকানা 




















ডি পিসি ০৯১ ০৯৯১২ 
দি ) তাহাতে কাহারও সন্দেহ নাই। এই গ্রন্থ 
কনিকা দি ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে পঠিত ও. আলোচিত রা 
হইতেছে। সংস্কৃত টোলে ও ইংরেজী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইহার আদর 
সমান ভাবেই হইয়াছে । কাঁশীর ‘আচার্য্য, বাংলার 'তীর্থ”, পঞ্তাবের 
“বিশারদ; এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলির 'এম্‌-এ' পরীক্ষায় এই গ্রন্থ রা 
রূপে নিব্বাচিত। চি 
পণ্ডিত শালগ্রাম শাস্ত্রী এই উপযোগী গ্রন্থের একটি ভাল সংস্করণ 
বাহির করিয়। সংস্কৃতবিদ্যার্থীদিগের উপকার করিয়াছেন। অষ্টাদশ 
শতাব্দীর রামচরণ তর্ক দ্াগীশের টাকা এবং তীহার নিজের কৃত “বিমল!” 
টাক! এই গ্রন্থের নৌঠব বাড়াইয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয় এই গ্রস্থের 
প্রচলিত সংস্করণগুলির দোষ অনেক স্থলে দেখাইয়'ছেন। বাংল 
দেশে ইহার আদর হইলে সংস্কৃতের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দীও শিক্ষা কর। 
হইবে। এই গ্রন্থের আরস্তে বে বিস্তৃত “বিষয়ানুক্রমণী” এবং শেষে. 
যে “উদহিত-গ্লে।কা ছ্যানুক্রমণিকা” দেওয়। হইয়াছে, তাহ। এই সংস্করণের 
একটি বিশেষত্ব । শাস্ত্ী-মহাশয়ের এই উদ্যম সম্পূর্ণ সার্থক হইয়াছে 1. 
এই গ্রন্থের ছাঁপাও বেশ ভাল হইয়াছে । 


| সরল হিন্দী শিক্ষ।--৪| গোপালচন্র বোদাস্শা্রী। 
প্রান্তিস্থান--এী নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচায্য, বি-এ, ৩৪নং গোবিন্দ ঘোহালের .. 
লেন, ভবানীপুর, কলিকাতা! | মূল্য ১) । ১৯২১ । 


৩। হিন্দী শব্দ ও অনুবাদ-মালা গ্ৰ গোপাল: 
চন্দ্র বেদান্তশাস্ত্রী ও প্র নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বি-এ প্রণীত । “হিন্দীপ্রচার 
কাৰ্য্যালয়" । ১৩২৯1 পৃঃ ১২০। মূল্য ॥- আনা । রি 

পণ্ডিত গোপালচন্ত্র বেদান্তশান্ত্রী নিজে বাঙ্গালী এবং বাঙ্গালীর রে 

হিন্দী শিক্ষার জন্য এই ছুইখানি বই বাঙ্গলাভাধায় লিখিয়াছেন। 
তিনি নিজে হিন্দীতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন এবং হিন্দী পত্রিকার সম্পাদকতাও 
করিয়াছেন। বাঙ্গালীর হিন্দী শিক্ষায় যে-সকল বিষয়ে অঙ্গবিধা! হয় 
যথ! বানান, উচ্চারণ, লিঙ্গ, ক্রি।--তাহ। তিনি নিপুণভাবে সরল- 4৪ 
ভাবায় বুঝাইয়! দিয়াছেন। এই ছুইখানি বই দারা প্রথম- হিন্দী- 
শিক্ষার্থীর বিশেব উপকার হইবে। 














জং রমেশচন্দর ৰহ, 


আকাশের কোন্‌ তীরে হয়ে যাবে পার ! 
গুরু গুরু ডাকে দেয়া--কোন্‌ বেদনার 2 
দিতে অন্ছুট প্রকাশ? ছিন্ন ভিন্ন মেঘে... 
থে বাণী জেগেছে আজ তারি স্পর্শ লেগে রর 
মন মোর হয়েছে উদাস। কে রোধিবে তারে? 
নিরুদ্দেশ হবে সে যে আঁধারের পারে! 





রী প্রবোধচন্দ্র বস্তু 





৪র্থ সংখ্যা ] 


দোনা পান। জঙ্গলে মশার আক্রমণ ভয়ানক। দূর হইতে মশার 
পালকে কালে! মেঘের মত মনে হয়, তাহাদের গুঞ্রন-ধবনি কর্ণে অমুত 
বর্ণ না করিয়। অন্তরে অন্য-কিছুর সঞ্চার করে! ' ল!-ভারের 
সঙ্গে চারজন সঙ্গী ছিল, তাহাদের তিনজন জঙ্গলী-জ্বরে মার! গিয়াছে । 
, চতুর্ধজন হাঁদ্পাতালে মরিবার অপেক্ষায় আছে। ল|-ভারের মতে 
এ-সব নিবিড় জঙ্গলে কোন লোক একটান। ৫ মাসের বেশী থাকিতে 
পারে না। লা-ভারের তিনবার জর হয়__-এবং একবার তিনি মরমরও 
হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার প্রতিজ্ঞ! ছিল যে “মরি আর বীাচি__হীরার 
সন্ধান করে' তৰে লোকালয়ে ফির্বে! ।--" তাহার সমস্ত দুঃখ-কষ্ট 
সার্থক হইয়াছে । লা-ভারের কার্যে ও স্থানের আদিম অধিবাসীর! 
অনেক সাহায্য করিয়াছে। 








৮৯০৯ 


আকন্দের তুলা__ 


আকন্দের তুলাকে ইংরেজিতে ক্যাপক্‌ বা দিক্ক, কটন বলে। এই 
তুল! ভারতবর্ষে, ডাচ, ইষ্ট ইণ্ডিজে, ষ্টেট, সেটেল্মেন্টে, ইউকেডারে, 
ব্রজিলে এবং ফিজিতে পাঁওয়! যায়। এই তুলার আঁশ খুব মস্থণ 
এবং লম্বা । আঁশের মধ্যে হাওয়া ভন্তি থাকে। জাভা! দ্বীপেই 
এখন সর্ব্বাপেক্ষ। বেশী অর্ক বা আকন্দ তুলা উৎপন্ন হয়। অন্যান্য 
দেশ হইতে যে পরিমাণ পাওয়! যায়, তাহ| খুবই সামান্য এবং 
খারাপ ধরণের | ভারতবর্ষের আকন্দ তুলা! ভারী এবং মোট। । 
তাহা ছাড়া ইহাতে বড় বেশী বীচি থাকে। ভারতবর্ষের আকন্দ তুলা 
জাভার অর্ক তুলার মত শক্ত এবং চকচকে হয় ন! | ব্রাজিল 
এবং ইউকেডারে আকন্দ তুলার উন্নতি করিবার খুবই চেষ্টা চলিতেছে । 





আকন্দের ফল ও তুল! 


বাজারে ইহার আদরও ক্রমে বাড়িতেছে । জাভাতে পথে ঘাটে 
আকন্দ গাছ দেখ| যায়। জাভার লোকেরাই বেশীর ভাগ এই তুলার 
চাষ করে, শ্বেতাঙ্গও ছু-একজন আছে | একই জমিতে কফি এবং 
কোকে! গাছের সঙ্গে অর্কের চাষ কর! হয়। জাভার লোকেরা লাঠির 
সাহায্যে আকন্দ ফল পাড়ে | মেয়েরা এবং ছোট ছোট ছেলের! ফল 
ভাঙ্গিয়া তুল! বাহির করে | তুল! বান্সবন্দী করিবার সময় খুব 
সাবধানে করিতে হয় । বেশী চাপ পড়িলে তুলা নষ্ট হইবার 
আ।শঙ্ক। | 


পঞ্চশস্ত__ রেডিওর খেলা 





৫৫৯ 


০ বর 





আকন্দের তুলার জামা 


উৎকৃষ্ট আকন্দ তুল মার্কিনে চালান হয়, ইউরোপে যায় মাঝারি 

গোছের এবং সব-চেয়ে খারাপ আকন্দ তুল! যায় অষ্টরেলিয়াতে । 

১৯২* সালে অর্ক তুলার চালান ( জাভ। হইতে ) := 
মার্কিনে--৫৫৪ ৫ টন 
অষ্টরেলিয়াতে--৩৪১৫ টন 
ইংলণ্ডে এবং ইউরেপে--২৫২৮ 


টন। 
রেডিওর খেল!= 


প্যারিস হইতে এরুজন 
ছাতায় বেতার-বাত্ী। গ্রহণের 


খবর দিয়াছেন-_ মেয়েদের রং-বেরঙের 
সব কলকজ। লাগান হইয়াছে । এখন 
হইতে মেয়ের আর ভীড়ের মধ্যে প্রকাণ্ড হলে বলিয়। গান. বাজন। 
শুনিবেন না তাহার! উদ্যানে ছাত! খুলিয়! বেড়াইতে বেড়াইতে সঙ্গীত 
এবং বাদ্য উপভোগ করিবেন। এমন কি বাগানে বসিয়। বসিয়া 
বাড়ী রান্নার কতদুর হইল, মাংসের ঝোলে যেন লঙ্ক! বেণী না হয়_ 
এই-সব কথারও আদান-প্রদান চলিবে। 

ছাতার সাহায্যে বেতার সংবাদ গ্রহণ এবং প্রদান প্রথমে এক- 
জন মার্কিন বালক আবিষ্কার করে। সম্প্রতি নিউ জাসি সহরের 
এ্যালফেড জি রাইনহার্ট, নামক এক বালক আগুলের একটি 
আংটির উপর বেতার-সংবাদ-গ্রহণী কল স্থাপন করিয়াছে। দে 
ছাতা বাবহার করে--সংবাদ ধরিবার জন্ত। কেনেথ, আর হিন্মান 
নামে আর-একজন জাপির বালক একটি ছোট দেশলায়ের বাক্সের 
মত বাক্সে বেতার-সংবাদ-গ্রহণী-প্রদানী সব কলকজজ। স্থাপন 
করিয়াছে। এই ছোট বাক্সের তুলনায় ছাতার রেতার-কলকে একট! 
প্রকাণ্ড বাজে জিনিষ বলিয়! মনে হয়। ইহাতে আশেপাশের ( ৩২ 
মাইল স্থান ব্যাপিয়। ) চারিদিকের বেতার আডড| হইতে যাহ!-কিছু 
শব্দ পাঠান হয়, সবই ধরা যায়। গান বাজনা বক্ত,ত| ইত্যাদি সবই 
বেশ স্পষ্টই শুনিতে পাওয়। যায় । এই বালক তার শিশুকাল হইতেই 

চে 





খদ্দর-__খাদি_ ক্ষুদ্র 
গত আমাঢের প্প্রবাসী"তে গ্রীযুত যৌগেশচল্ রায লিখিত “চর্কা ও 
থদ্দর” প্রবন্ধে দেখিলাম, পা ঢাকিষ। কাঁপড পব| মেসদের অনুকরণ ; 
ইহা ঠিক নধ। মুসলমান শান্তর অনুসাবে পায়ের গোডালী পধ্যন্ত ন! 
চাঁকিলে স্ত্রীলোকেব উপাঁদন। শুদ্ধ হয ন! ও পাপ হয়। দর্ব্দ| পাঁষেব 
গোড়ালী পর্যন্ত ঢাকিয়। রাখাই মুদলমান মহিলাৰ অবগ্ত কর্তব্য। 
তবে কি বিলাঁতি কাঁপড পবিয়। উপাসন| কবিতে হইবে? 


বিজি! বেগম 


দাঁসবিক্রঘ়ের প্রাচীন দলীল’ প্রবন্ধ সম্বন্ধে 
যৎকিঞ্চিৎ 


ল্ল্যৈষ্ঠ মাসেব প্রবাসীতে “দাঁসবিক্রযেব প্রাচীন দলীল” নামীয়, 
একথান! দলীল সহযোগে, একটি প্রবন্ধ বাঁহিব হইযাছে। কিন্ত 
এ দলীলের লিখিত ব্যক্তিনিচয় ও সীকীন সম্বন্ধে যে ভুল বিবরণী 
রহিয়াছে, উহ। নির্দেশ ন! কবিয়! ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না । 

লেখক বলেন, বিক্রমপুর সিমুলিয়াবাসী নবসিংহ দত্ত ক্রেত| এবং 
্রবামপুবলিবাসী বাসধন দত্ত বিক্রেত]বিষষ দাসবিক্রয়। বিক্রম- 
পুরেব মধ্যে কোন গ্ররাসপুব গ্রাম ন! পাইয়। লেখক গঙ্গাতীরের 


আর শ্রীরামপুর অন্বেণণ কবিয়| বাঁহিব করিলেন, এবং ক্রেতা নরসিংহ 


J 


দত্তকেও একেবাবে এরবামপুবের লোক বলিয়। ঘোধণ! করতঃ রাটী 
কায়স্থে সন্নিবেশ করিতে বিলম্ব কবিলেন ন! । লেখক বাড়ীব 
চতুঃমীম! একবাঁবও নিবীক্ষণ কবিয| দেখিবাব অবসৰ পাইলেন ন।, 
যে, বিক্রমপুবেব মধ্যে ন! থাকুক উহাব নিকটে কোন স্থানের নাম 
শ্রীরামপুব আছে কি না। 

ইংরেজ লেখক বা বাঙ্গালী লেখকগণ বহু অনুসন্ধানে বাঙ্গালার 
দেশসমুহের যে যে ইতিহাস ব! ভূগোল প্রকাশিত কবিয়াছেন, 
লেখক যদি তাহাঁষ অনুসন্ধান লইতেন, তবে তাহার আব 
এই ক্রি ঘটিতে পারিত না। তখন তিনি অবগ্ঠই 
অবগৃত হইতেন, প্রীবামপুব বলিয়! একটি স্থান বিজ্রমপুবেব দক্ষিণ 
দিকে, ইদিলপুব পব্গণীর সহিত সংযুক্ত হইয়া! বহিরাছে,_-ধাঁহার 
পরিচয় আইন-ই-আঁকববীর লিখিত বাক্লার সর্কারে স্পষ্ট দেখা যায়। 
অতঃপব, বিভাঁরিজ্-কৃত বাঁধবগগ্রেব ইতিহাঁস পাঠ কবিলেও তাহাকে 
এজছ্য প্রীচ্যবিদ্যামহীর্ণবেব ধাঁরস্থ হইয়া প্রত্বতত্বের দোহাই দিতে 
হইত না৷ 

বিক্রমপুবেব সংলগ্ন দক্ষিণদিকে ইদিলপুব ; এই ইদিলপুব নষা- 
ভাঙ্গলী নদী কর্তৃক ছুইভাগে বিভক্ত হইয়! ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জ 
জেলায় সন্নিবেশিত হইয়াছে । উহার ঠিক মধ্যস্থানে শ্রীরামপুর বলিয়। 
একটি ক্ষুদ্র পব্গণ। দৃষ্ট হ্য। বিশেষ কোন প্রসিদ্ধ গ্রাম উহা 
মধ্যে না থাকায় তত্রত্য অধিবাঁসিপণ পরিচযস্থলে শ্রীবাম-নিবাসী 
বলিযাই উল্লেখ করিয়। থাকে। উহ! ঠিক মেঘনার উপর সন্নিবেশিত 
এজন্ত, বহু জমি জলসাঁৎ হইয়। গিয়াছে, অল্পসাত্র বর্তমান আছে! 


৭১৯১২ 


এই গ্রীযামপুবের সংলগ্রই মইঞ্জবদি বলিয়। একটি তঙ্গ। ছিল, 
তত্রত্য অধিবাসীরাও সাং মইজ্রবদি বলিয়া পধিচয় দিত। তৎপর 
গুণানন্দী, উহ! দক্ষিণ বিক্রমপুবের কতকস্থান ও চীদপুরেব অন্তর্গত, 
আজিও বিদ্যমান আছে। যদি গুণানন্দী না হইয! রামানন্দী হয়, 
তবে, উহথাও সাহাবাজপুব পৰ্গণাব একটি গ্রামের নাম। মূলকথ! 
এই স্থানগুলি একই কেন্স্দধ্যে অতি নিকট নিকট সগ্নিবেশিত ৷ 
বিক্রেতাঁব বাড়ী ্রীবামপুব, সাক্ষী কাঁশীচবণেব বাড়ী মইজরদী, অপর 
সাক্ষী এবাম, বাড়ী গুণানন্দী। এইবপ অবস্থায় আমরা কি বলিব 
যে হুগলী শ্রীবামপুবের কবেলাতে, এই গুণানন্দী ও মইজরদী হইতে 
সাক্ষী সংগ্রহ কবি! লও! হইযাছিল? হুগলী নীরামপুবের হইলে 
তথাকাব ব। তন্নিকটবর্তী স্থানের সাক্ষী থাকাই সম্ভবপর হইত। একম্রন 
মাত্র সাক্ষীব নিবাস দেখ| যায় প্রীবামপুর, উহ! আমাদের নির্দেশিত 
তারথপুব হওয়াই সম্ভবপর, কারণ উহার নিকটবর্তী মইন্সরদী ও 
গুণালন্দীর নাগ অন্ত দুই সাঙ্গীব সহিত জড়িত বহিযাছে। হুগলী শ্রীবাম- 
পুবের মধ্যে কি নিকটে এ ছুই নামীয় কোন স্থানের পরিচয় আছে 
কি? অতএব এই কবেলাানা যে বরিশাল এ্রীবামপুবেই সম্পাদিত 
হইয়াছিল উহাতে কোন সন্দেহ নাই। ভগ্রশীলী মেঘনার তটব্তা 
এই গ্রবামপুবেই বোধহয় ক্রেতাদের বাঁড়ী ছিল, বাড়ী বিক্রয় হইলে 
তাহারা বিক্রমপুর চলিয়। যায়। 


হুগলী দাদব্যবসায়েব এক প্রধান কেন্দ্র হইলেও পুর্ব্ব ও উত্তব- 


_বঙ্গেব ন্তাঁয় রাট়ীয় সমাজে ঘষে দাদ খরিদেব বিশেষ প্রচলন ছিল, 


উহা আঁমব| অবগত নই । থাকিলেও বিবল প্ৰচাব ছিল! 
এ আনন্দনাথ বায় 


হ্যৈষ্ঠের প্রবাসী ১৮৭ পৃষ্ঠায় যে দলীলখাঁনি ছ'প। হইয়াছে, তাঁহার 
পাসী ও বাঙ্গল। অংশে অল্প প্রভেদ আছে। অর্থাৎ 


১। মোহবের কাছে “মোহর নং ৯৮ ন| হইয়। “মেহর মাসে সন 
=" হইবে। মোগল কালে সৌর ও চন্দ্র ছুই প্রকার মাঁসই প্রচলিত 
ছিল। হাঁয়দ্রবাদ বাজ্যে এখন মেহর নাস ৭ই আগষ্ট আবস্ত হয় 
দলীলখালি ১৬ই শ্রাবণ অর্থাৎ ১ল। আগষ্টেব লেখ । তখন বোধ হয় 
১ল! আগষ্টের পূর্বেই মেহর মাঁস আরম্ভ হইত, কেননা এ সৌর গণনাতে 
পৃবা ৩৬৫ দিন ধব। হইত। 

২। বিক্রেতা ও তাহাব পিতা ও পিতীমহর নীম পার্সাতে দত্ব-স্থানে 
“দেও” লেখ হইযাছে। সম্ভব লেখকের ভুল। 

৩। পানী অংশে আছে যে নফবের স্ত্রী ও সপ্তানাদি হইলে 
তাহাদেরও লওযা জমা (নির্ধীবিত নিম ) মত খোরাক ও পোষাক 
দিতে হইবে ও তাঁহাঁদেব কাছে নফবি কর্ম্ম লইতে পারিবে । 

৪। নফবকে বিক্রম করিবাব সম্পূর্ণ ক্ষমতা! ক্রেতার বহিল । 
কিন্তু তাহাব স্ত্রী ও সম্তানদেব বিক্রষ করিবাব ক্ষমতা আছে কি ন! স্পষ্ট 
লেখা নাই। 

৫1 ১২২ টাকাতে বিক্র। প্রত্যেক টাক ১০ আনা ওজন অর্থাৎ 
১২০ মাশ। খাটি রূপ! নফরের সুল্য। এখনকাব ইংরেজি টাক! ১১২ 
মাশ। অর্থাৎ ১*২৩ ভবি কপা। 


৫৫৮ প্রবাপী__শ্রাবণ, ১৩২৯ [ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


সাপের শুকর গেলা_ 


ফ্কেক-কঙ্গে। রাঙ্গো একট! বোড়! সাপ একট! শুক্র আস্ত গিলিয়। 
ফেলে। গিলিবার পূর্বের সে শুকরটাকে জড়াইয়! ধরে এবং জোর 
দিয়া তাহার হাড় গুড়! করিয়! দেয়। তারপর গিলিবার সময় তাহার 


1 
| 
! 
| 
| 





দুধের কল - 


রাস্তার দোড়ে মোড়ে দুধের কল দাড়াইয়া আছে । কলের মুখের 
কাছে ক্রেত! একটি খালি বোতল রাখিয়।, একটি মুদ্র! রাখিয়| কল 
টিপিলেই উপধুক্ত পরিমাণ ঠাণ্ড| দুধ বোতলে আিয়। পড়িবে । দুধের 
পাত্রের চারিদিকে বরফ থাকাতে দুধ ঠ1গ! থাকে এবং নষ্ট হয় না। 





শুকর-গেল! সাপ 


বিশেব বেগ পাইতে হয় নাই | কিন্তু গেল! শেব হইবার পর শুকর 
পেটে গিয়। নাপটাকে নিশ্চল করিয়। ফেলে । অবশেষে সাপটা পেষ্ট 
ফাঁটিয়। মরিয়া যায়। 


আমেরিকার সব-চেয়ে বড় হীরা__ 


উইলিয়াম ছে ল!-ভারে নামক এক ২৪ বছরের যুবক আমেরিকার 
নব-চেয়ে বড় হীর! আবিষ্কার করিয়াছেন । এই মহামুল্য রত্ুটি পাওয়া 
গিয়াছে ব্রিটিস্‌ গায়ানাতে এক জঙ্গলের মধ্যে । হীরাটি এক ইঞ্চি 
ল্বা! এবং 2 ইঞ্চি মোট, চগডাতে ইহা এক ইঞ্চি । ইহার ওজন 





৩১ ক্যারাট। 
+ ৃ ল|-ভারে যখন এই মহামূল্য হীরাটি লইয়। নিউইয়কে আসিলেন, 
ছুধের কল তথন তাহার পেছনে একদল লোক লাগে, হীর।টিকে বেহাত করিবার 


বোতল সঃাইবা মাত্র উপরের ট্যাঙ্ক, হইতে জল পড়িয়া নল সাফ হইয়। মত্লবে। পুলিস্‌ ব্যাপার বুঝিতে পারিয়। হীরাটিকে এক ব্যাঙ্কের 
যায়। আমাদের দেখেও এই রকম করিয়। খাঁটি দুধের বাবস। চালান দিন্দুকে বন্ধ করিয়া:রাখে। 

যাইতে পারে। যে জঙ্গলে এই হীর! পাওয়! গিয়াছে, সেখানের আব্হাওয়ার কথা 
বলিয়। কাজ নাই। ম্ালেরিয়!-পীড়িত বাংল! দেশেও এমন কোন 
সি স্থান নাই যে তাহার সঙ্গে পাল্লা! দিতে পারে। সেখানে রত্বের 
ই সন্ধানে অনেকেই গিয়াছেন, কিন্তু সেই অনেকেই ফিরিবেন কি ন! 

জাপানী সৈন্যের দৈধ্য-বৃদ্ধি_ বলা যায় না । লা-ভারে প্রথম ফিরিয়। আদিয়াছেন। 
তাঁতের সঙ্গে মাংলের বন্দোবস্ত হইবার পর হইতেই গডডপড়ত! ১৮ বছর বয়মে ত!-ভীরে প্রথম উ স্থানের ম্যাজারূনি নদীতে 
প্রতোক জাপানী সৈন্য ২ ইঞ্চি করিয়। লধ্ব। হইয়াছে । মোন! তুলিতে যান। প্রথম তিন মাঁদে তিনি প্রায় ৬*,**০২ টাকার 


৫৬৪ 





৬। পার্সী অংশে শেষে কেবল শওষাল মান আঁছে। তাবিখ 
পড়া যায় না । ১৬ শ্রাবণ ১১৯৫, ২৯ শওয়াল ১২০২ হিজরী ছিল। 


শ্রী অমৃতলাল শীল 


সুর্য্যের মত পৃথিবী কিরণ দেয় না কেন? 


গত আমা মাসের 'প্রবানী'র ৪১৫ পৃষ্ঠায় 'সূর্ধ্যের মত পৃথিবী 
কিরণ দেয় ন! কেন’ এই প্রপ্নের ষে সীঙ্গাংসা বাহিব হইয়াছে, তাহ! 
ত্রমাত্মক বলিযাই আমার মনে হইতেছে । লেখকের ধারণ! এই যে 
বিকিবপের দ্বারা হুর্য্যেব তাপ ( quantity of heat ) ক্রমশঃ ক্ষয় 
হইতেছে এবং তাহাৰ উত্তপ্তত| (06170586015) ক্রমশঃ হাসপ্রাপ্ত 
হইতেছে, কেবল সুর্য অনেক বড় বলিয়াই উত্তপ্তত। এখনও এত 
কমিয়! যায নাই, যে, তাহাব আলোকদানেব ক্ষমতা লোপ পাইয়! 
যাইতে গাবে। এই ধারণ| হইতেই ছোট বড় কাচের বল ও ছোট 
এবং জৌয়ান মানুষের উদ।হবর্ণেব সাহাঁধ্য তিনি লইযাঁছেন। 

লেখক ভুলিয়। গিযাছেন যে হুর্[ এখনও কঠিন ব| তবল 
অবস্থায় আসিয়া উপনীত হয় নাই, এখনও তাহ! বেশীব ভাগই 
বাঁধবীষ অবস্থায়। উত্তাপ সম্বন্ধে বায়বীয় পদার্থের একটি বিশেষ 
ধর্ম আছে, যাহা কঠিন ব। তরল পদার্থের নাই ; এবং সুর্য্যের উত্তপ্ততা 


হস ন| হইবার কাবণ সেই বিশেষ ধর্পয--তিনি যে কাবণ নির্দেশ 


কবিয়াছেন তাহ! নয়। 

১৮৭* খৃষ্টাব্দে ওয়াশিংটনের বৈজ্ঞানিক লেন সাহেব প্রদর্শন 
কবেন যে যদি কোনও সম্পূর্ণ বাঁধবীষ পদার্থ বিকিবণের দ্বাৰা তাঁপ 
হাবাইতে থাকে এবং আপনার মাধ্যাকর্ষণেব টানে সঙ্কুচিত হইতে 
থাকে, তবে বিভিন্ন অণুব পবস্পবেব মধ্যে দুবতেব হস হেতু ষে 
শক্তি (609:%) তাপ আকাবে দেখ! দিবে, বিকিরণে তাপক্ষয় হইলেও, 
তাহাতে এ পদার্থের উত্তপ্ততাঁ (temperature ) পূর্বাপেক্ষা 
বাঁড়িষাই যাঁইবে। তবল বা কঠিন পদার্থের বেল। এই নিষম খাটে 
ন। | স্ষ্টিতয্ব সম্বন্ধে নীহাবিক|-ব।দ স্বীকাঁব কবিয়। লইলে, আমাদিগকে 
বলিতে হয যে আদ্দিতে সূর্য্য সম্পূর্ণ বাযবীয় আকাঁবে সমগ্র সৌব- 
জগৎ ব্যাপিয| বর্তমান ছিল, এবং তখন হইতেই আপনাৰ আকর্ষণের 
বশে তাহাব আকাবেব সঙ্কোচন ঘটিতেছে ও বিকিবণের দ্বার] তাপক্ষয় 
হইতেছে । সুতরাং অন্ততঃ কিছুকাল লেনের নিয়ম অনুসাবে সুর্যের 
উত্তপ্তত। বাঁড়িতেছিল। কিন্তু পৃথিবীতে জ্স্োতিষচর্চ| আবস্ত হইবাব 
হয়ত বহু পূর্বেই উপরোক্ত সক্কোচন হেতু এতটুকু অন্ততঃ বাপ্পীয় 
অংশ দ্রবীভূত হইয়। গিয়াছে যে এখন বায়বীয় অংশের দকণ উত্তপ্তত। 
বুদ্ধি ও জলীয অংশের দরুণ উত্তপ্ততাব হাঁস, উভয়ে মিলিয়| সৃর্ধ্যের 
উত্তপ্তত। আজ পৰ্য্যন্ত আর লা বাঁড়িতেছে না কমিতেছে। হ্যত লক্ষ 
লক্ষ বসব পৰে সুর্যের মধ্যে জলীয অংশের অনুপ।তই বাড়িয়! যাইবে 
এবং (সঙ্কোচন হেতু) সুধ্য প্রথমে দ্রবীভূত এবং পবে তাপ- 
বিকিরণ হেতু তাপক্ষয় এবং জজ্জনিত উত্তপ্ততা হীসে ঘনীভূত হইয়। 
যাইবে। জলীয় অংশেব আঁধিক্যেব সময হইতেই সুর্যেব উত্ত্তত|-হাঁস 
আরস্ত হইবে এবং সম্পূর্ণরূপে ভ্রবীডুত হয যাওয়ার পৰ হইতে কাচের 
বলেৰ ঘে ধৰ্ম্ম লেখক উল্লেখ কবিয়াছেন, তাঁহার অনুসবণ করিবে। 
স্থতবাং বহু বহু যুগ পরে সুর্য্যের উত্তপ্তত। এত হ্রাস পাইবে ষে, তাহাব 
আর আলোকদানের ক্ষমতা থাকিবে না। বর্তমান সমষে কাঁচের 
বলেব ধর্ম সুর্ধ্যে আরোপ কব! ভূল। 

পূর্ববোজ সঙ্কোচনের জন্ক যখন সুর্যের আকাব-হাঁদ হইতেছিল, 


প্রবাী- শ্রীবণ, ১৩২৯ 





[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


তখন আঁকা রর-হ্বসের জন্য তাহাব ঘূর্ণনবেগ বাঁড়িয়। ষাইতেছিল এবং 
কেন্দ্রাপসাবক বলও কাক্জেকাজেই বাঁড়িতেছিল। সুতরাং মাঝে 
মাঝে equatorহ-এ অবস্থিত পদার্থের উপব মাধ্যাকর্ষণের বল 
অপেক্ষা কেন্দ্রাপদাবক বল অধিক হওযাঁতে, তাহা সত্য হইতে বিচ্ছিন্ন 
হইয়| অঙ্গুবীয়াকাবে ঘুবিতে থাকে। এই অঙ্গুবীয়গুলি মাধা|- - 
কর্ষণ ও অন্তাম্য বলেব বশে সঙ্কোচন হেতু দ্রবীভূত এবং পরে তাপ- 
বিকিবণ ও তঙ্জনিত উত্তপ্ততাহীস হেতু ঘনীড়ূত হইযা বৰ্ৰমান 
গ্রহগুলির সৃষ্টি করিয়াছে । দ্রবীভূত হইয়! যাওয়াব পর হইতে উত্তপ্তত। 
হীসেব আর কোনও বাঁধ! থাকে ন!। এবং উদ্জ্লতাব গণ্ডী পাব 
হইতে দেবী হয় ন! ৷ 

কিন্তু সুর্ধ্যেব বহুপূর্ব্বেই এই ভঙ্ুবীয়গুলি কিরূপে দ্রবীভূত হইয়। 
গিযাছিল তাহ! জিজ্ঞাস! কর! ষায়। ইহাঁব উত্তৰ এই যে এক-একটি 
অঙ্গুবীয়কে বর্তমান বা্পবাশিব পবিমীণ (77855) স্ষ্যেব বাপ্বাশির 
পবিমাণেব তুলনাষ এত সামান্য ছিল, এবং নানাঁকাবণে তাহাদের 
সঙ্ষেচন এত দ্রুত ঘটিতেছিল যে শীত্রই বাপ্পীয অংশের অনুপাত 
অপেক্গ। জলীষ অংশ্রেব অনুপাত বেশী হইয| উঠে । হৃর্যেব বর্ত লাকৃতি 
এসং ইহাদের অঙ্গুবীয়াকৃতি এর একটি কাবণ। 

কোনও কোনও পণ্ডিতের এ সম্বন্ধে দ্বিতীয় একটি মত আছে। 
আমর! জানিতে পাব্যি।ছি থে বেডিয়!মেব শক্তি-বক্ষার মত একরকম 
অপরিসীম । একটুকব। রেডিয়াম বহু বহু কাল আঁলে। ও তাঁপ বিকিরণ 
করিয়া! ও অনুচ্ছল হইব! যায় না, তাহার শক্তির (62628) কোনও 
ইতববিশেষ লঙ্গিত হয় ন! । ন্ুর্য্যে নাকি এই রেডিয়াসেব খুব বেণী 
প্রাচুর্য আবিষ্কৃত হইযাছে, গ্রহগুলিতে তাহার তুলনা বেডিয়াম নাই 
বলিলেও চলে । সুতবাং গ্রহগুলিব আলে। ও তাঁপেব ভাণ্ডার শীঘ্রই 
ফুবাইব। গিধাছে; হুধ্যেব ভাণ্ডার বেডিয়ামের কল্যাণে অঙ্গয় হইয। 
বিরাঙ্গ কবিতেছে এবং করিতে থাকিবে। 

দ্বিতীয়তঃ লেখক কঠিন পদার্থের তাপ ও তাঁপক্গযেব নিয়মটি এত- 
সংক্ষেপে এবং এত অসাবধানে উল্লেখ কবিষাঁছেন যে তাহাতে ঘালকদের 
তকণ মনে একাধিক ভ্রান্ত ধাঁবণ! জন্মিব।ব সম্ভাবনা আছে। 

তিনি লিথিয়াছেন “যে জিনিষ যত ছোট, তাঁব উত্তাপ তত কম এবং 
তাব উত্তাপ বড় জিনিষেৰ উত্ত।পেব চেয়ে শীঘ্র চলিয়া যায়? যে জিনিষ 
যত ছে।ট, তাঁব উত্তাপ তত কম ন! হইতেও পাবে, কথাটা! সত্য হইবে 
কেবল তখনি যখন প্রিনিষগুলি হইবে একই উপাদানে নিশ্মিত এবং 
সমান উত্তপ্ত । ‘ছোট জিনিষেব উত্তাপ বড় জিনিষেব উত্তাপেব চেয়ে 
শীঘ্র চলিয়! যায়” ইহাও সত্য নয, সত্য এই থে “ছোট জিনিষের উত্তপ্তত। 
বড় জিনিষের উত্তপ্তত| অপেক্ষা শীত্র কমিয়| যার ।' প্রকৃতপক্ষে সম- 
উপাদানে নিৰ্ম্মিত, সমান উত্তপ্ত দুইটি জিনিষের ভোটিটি হইতে কোনও 
সমযের মধ্যে যতটুকু তাঁপ বিকিবণ-দ্বাব| বাহিব হইয়| যায, বডটি 
হইতে তদপেক্গা অনেক বেশী তাপ বাহিব হয়; কাঁবণ বড়টির 
বহির্দেশ ( area ০f the surface) ছহোটটিব বহির্দেন অপেক্ষা 
বৃহত্তর! তথাপি বড়টিব উত্তপ্তত| কমে দেবীতে, কাৰণ এক দেকেণ্ডে 
তাঁপবিকিবণের দাবা ছোঁটটিব উত্তপ্তত| যত ডিগ্রী কসিযাছে, বভটিবও 
তত ডিগ্রী কমাইতে হইলে, যতটুকু তাঁপ বড়টি হইতে এই সমযে 
বাহির হইয়| গিয়াছে, তদপেক্ষা অনেক বেশী তাপ বাঁহিব হইষ! 
যাওয়াব প্রয়োজন ছিল। 








শ্রী ক্ষীরোদবিহাবী গুল 





পার ৬.০ 


বাবর-ছেদিত-প্রকাণ্ড বৃক্ষ 


বীবরর। গাছের ডাল ইত্যাদি দিয়। বান! তেয়ারী করিয়। বান করে। 
তাঁহার! একসঙ্গে অনেকে মিলিয়। বন্তি তৈয়ার করে। গাছের ডাল 
দাঁত দিয়। কুৰিয়। কুরিয়। কাটিয়। ফেলে, তাহার পর দেইগুলাকে 
তাহাদের বস্তির দিকে টানিয়। লইয়! যায়। সাধারণত তাহার! ছেট 
ছোট গাছই কাটে। কিন্ত মেক্সিকোতে সম্প্রতি একট। প্রকাও আ।স্পেন 
গাছ বীবরের! দীত দিয়। কাটিয়। মাটিতে ফেলিয়াছে। গাঁছটাকে যেখানে 
ছেদন কর হইয়াছে, সেখানের পরিমাণ ৩*/২৬।॥ এত বড় গাছ 
তাহার! প্রায়ই কাঢ়ে না, কারণ প্রকাণ্ড গাছের কাণ তাহার! টানিয়! 





বীবর-ছেদিত বৃক্ষ 






লইয়। যাইতে পারে ন|। এই 

গ|ছট।কে মাটিতে ফেলিবার একমাত্র উদ্দেশ্য তাহার উপরের ডাল- 
গুলিকে সংগ্রহ ক্র । গাছটা পুকুরের দিকেই পড়িয়াছে, তাহাতে 
বীবরদের ডাঁনপালাগুজিকে বেশীদুর বহন করিবার কষ্ট ভোগ করিতে 
হইবে না । 


পকেট বিশ্বকোধ_ 


মার্কিন দেশের রিয়ার আ।ড্মিরাল' ব্রাড লি এম্‌ ফি্ধে সম্প্রতি 
একপ্রকার নুতন বই ছাপিবার পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছেন। এই 
পদ্ধতিতে নুদ্রিত হইলে যে কোন বাক্তি পকেটে করিয়। ২০ পণ্ড 
এন্নাইক্লোপিডিয়। লইয়। পথে ঘাটে বেড়াইতে পারিবে । এই পদ্ধতির 
মুদ্রণে বইএর দানও নাকি তাহার বর্মন মূলোর ও, হইবে। টাইপ, 
বই বীধান ইত্যাদির কিছুই প্রয়োজন হইবে ন|। ছাপ! বইএর জক্গরগুলি 
ফটে1-এন্গ্রেভিংএর সাহাধ্যে এক-একটি অক্ষর য। আছে তাহার ১০, 
গুণ ছোট হইয়। যাইবে। এই ১:০ গুণ ছোট অক্ষরগুলি ছু-ইঞ্চি 
চওড। এবং ৫ ইঞ্চি লম্ব। কাগজের উপর ছাপা হইবে । কাগজের দুই 
পিঠেই ছাপ। চলিবে । এই রকম পাঁচখান| কাগজে একটা! মাঝারি 
গোছের উপন্যাস ছাপ। খুবই সহজ | আড় মিরাল ফিস্কে বলেন যে 
মাত্র ৪ পয়ন| খরচে ১১*,*** কথাওয়াল। বইএর ১*,** খণ্ড ছাপ! 
হইতে পারে। 


সত ৯৮ 


~ 2 A =~ { 
এই মূঞ্জিত কাগজগুলিকে খালি চোখে পড়া যায় ন! । পড়িতে : 


হইলে ইহাদের একটি আলুমিনিয়ামের তৈরী ছোট হাল্ক। ফ্রেমে 
বসাইতে হয়। এই ফেমে খুব চোতাল লেল বনান আছে! এই 
লেন্সটিকে ইচ্ছামত এবং সুবিধাঙ্গনক করিয়। ন।ডান যায়। ৮৯৮ 





পকেট-বিশকোব ও তাহ। পাঠের প্রণালী 
এই কলটি বাজারে আসিলে অনেকের খুব সুবিধ! হইবে । ছ্‌- 


পয়দার টিকিটের নাহাধ্যে যথেষ্ট বই পাঠান চলিবে । ৫+ হইতে 
১০** খান! বই একট! নিগার কেনের মধে| অনায়ানে লইতে পার! 
যাইবে। 


বন্দী অক্টোপাস 

নিউ-ইংলগ্ের কয়েকজন মত্গ্জীবী একট! প্রকাণ্ড আট-শু ড-ওয়াল। 
অক্টোপাস্‌ ধরিয়াছে। এক-একটা শুড়ের জোরও ভয়নক। সে 
শীকারকে এই আট প| দিয়। জড়াইয়। বরে, এবং তারপর তার টিয়াপাখীর 
মত প্রকাণ্ড ঠোট দিয়! তাহার দেহ ঠুকরাইয়। টুক্ধ। টুকর! করিয়! : 
ফেলে। 


= 


সত সপ সপ সণ সপ সির সপ সি NAN NAN ANNAN AND TA 


বদরপুরের দুর্গ 
বিগত চৈত্র সংখ্য! প্রবাসীতে 'বেতাঁলেব বৈঠকের ১৩৪ নং জিজ্ঞাসার 
উত্তবে এবং বৈশাখ সংখ্যাব ১৩৪ নং ম।মাংসার প্রতিবাদ স্বরূপ আনব। 


-.. বদবপুর ছুর্গেব জীর্ণ-প্রাচীব-সংলগ্ন একখানি শিলালিগির পাঠ উদ্ধত 


কবিয়! দিতেছি । ইহা! হইতে এ ছুর্গেব খতিহাসিক তথ্য যণাসস্তব 
জ্ঞাত হওয়। যাইবে । লিপিখাঁনিব পাঠ বন্ধুবব প্রীযুক্ত বিবজকাস্ত 
ঘোষ, বি-এ, মহাশষের সহায়তায় শিলচব নমর্চাল স্কুলে উদ্ধাব কবা 
হইয়াছে । এতৎসম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ উক্ত বিবজ।-বাঁবু লিখিত 
প্বদরপুবের কেল্লা ও শিলালিপি” প্রবন্ধে ১৩২৮ বাঙ্গালা “রঙ্গপুব 
সাহিত্য-পরিষৎ্ পত্রিকাব” ফাইলে দ্রষ্টব্য। 

বিগত বৈশাখ মাদের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত স্নেহাংগুভ্ষণ বন্দী উক্ত 
দুর্গ ছাতকের রাজা দেবীদ!স কিংবা তদ্বংশীয কাহারও নির্মিত বলিয। 
লিখিয়াছেন। কিন্তু তিনি উহাব কোন প্রমাণ উল্লেখ কবেন নাই। 
প্রমাণের অভাবে উহ! গ্রহণীয় নতে। 

ছাঁতকেব সুপ্রসিদ্ধ “ইংলিন কোম্পানীর” সহিত বদবপুর দুর্গে 
কিঞ্চিৎ সম্পর্ক থাকার সম্ভব। কাবণ, ও দুর্প--প্রকৃতপক্ষে পেলখান| 
(অন্ত্রাগার )--তৎকাঁলীন পল্টনের গবর্ণব জোন ইংলিস সাহেবের 
সমষে, ১৮০১ থৃষ্টাবে, নির্দিত হইযাছিল। তথন আমল ছিল শ্রীযুক্ত 
মেস্তব ( ৮.) অন্জ বাঁপপ্টেব অর্থাৎ সম্ভবত তিনি তখন শ্রীহ্ট 
অঞ্চলের শাসনকর্ত। ছিলেন। নিম।ইবাম দ|সেব তত্বাবধানে ( ববক্ত 
তদ্বিবনে under the direct supervision of ) সব্বরাহকারী 
নিত্যানন্দ ও নীলমণি ভদ্রেব সাঁহাব্যে ধনীবাম বাজ্রমেস্তরি এ 
শেলখান! প্রস্তুত করেন। ব্দবপুব দুর্গের প্রবেশ-দ্বাবেব উপবিভাগে, 
ইষ্টক-প্রাচীব-সলংগ্র একখও প্রন্তবে, পুবাতন বাংলা জঙ্গবে থে 
লিপি খোদিত আছে, তাহা হইতে এই তথ্য সংকলিত হইল। 


আঁ লিপিখাঁনিব যে পাঠ বন্ধুবর বিবক্ষাকাস্ত ঘোষ মহাশযেব সহায়তায় 


শিলচর নর্ম্যাল স্কুলে উদ্ধাব করা হইয়াছে, তাহ! নিম্নে দেওয| গেল। 
উহাব একখান! উত্তম ফোটো এ স্কুলে আছে। 

“ইংরাজি ১৮,১ সাল নন ১২*৭ সাল বাঙ্গাল। পবগনে চীপঘাট 
মুকাস বদরপুব আমলে শ্রীযুক্ত মেস্তব জর্জ রাপপ্ট সাব গবর্ণব পল্টন 
শীযুজ মেন্তর জান ইংলিন সাব ববজ্ত তদ্বিরনে নিমাএ বামদাস 
ছরবব| গর নিত্যানন্দ 
নীলমণি ভদ্র দএরায় দেলখান| বানাএ আর ধনীবাগ রাজমেস্তরি 

তি” 


শ্রী জগমাথ দেব 


প্র 


“মাটির তলায় আগুন” 
ক্ষিতিমোহন-বাবুব “মাটির তলায় আগুন”-এব বিবরণটি পড়িয়। 


-- খুবই মনে হয় যে ওঁ স্থানে কয়ল। আছে। এই কয়ল! অব্য ঠিক 


পাঁথুবে করল! ( ০০৪1) নয়। ইংরেজীতে যাঁহাঁকে 'পীট? (29৪) বলে 
সেই শ্রেণীর কবলা থাকার খুব সম্ভাবনা । কেননা, ক্ষিতিমৌহন-বাবু 
লিখিয়।ছেন, স্থানটি একটি বিল। বিল বা জলায় বংসবের পব বৎসব 
গুন্ম জাতীয় যে-সসন্ত উদ্তিজ্জ মাটিচাপা পড়িয়। যায, সমযে, চাপে 
পভিয়া তাহারা অঙ্গাবে পবিণত হয়। মাটি মিশান এই অঙ্গার- 
চাপকেই ইংবেজীতে “পীট” (Peat) বলে। পাথুরে কয়লার মত 
ইহ! শুদ্ধ ও কঠিন নয়; খ|টি অঙ্গাবেব ভাগও পাথুবে কলার অপেক্ষ। 
কম। গরবীব লোকের জ্বালানী জন্য এই “পীট"-এব ব্যবহার ও 


আলোচনা-_খাঁগ্ভকথা 





৫৬৫ 
ব্যবসায় বিলাতে বেশ চলিত আছে। মাটির মত “পীট” সেখানে চাপ 
চাঁপ কবিহ্ন| কাটিষ! তোল! হয | 

আমাদের এই বিলটি কত গভীব ছিল, কত বৎসবে কতখানি “পীঁট” 
ইহাব কোলে সংগৃহীত হইযাছে তাহ! বল! যায় না। তবু শস্ত-ক্ষেত্ৰ 
নষ্ট করিষ| “পীট” কাট! সঙ্গত হইবে কি ন| জানি না । চেষ্ট! কৰিলে 
গভীব গড়খাঁই কাঁটিয। আগুনকে বেড়-বন্দী কবিয! মাব| যাইতে 
পাবে। গভীব গর্ত কাটিলে মাটির নীচের অবস্থাটাও ঠিকমত জানিতে 


পাবা যাষ। 
শ্রী জুধাবিন্দু বিশ্বাস 


খাঁদ্যকথা 


থাদ্যকথ! নামক একখানি পুস্তকেব বিস্তৃত সমালোচন| জ্যোষ্ঠেব 
প্রবাঁসীতে কবা হইয়াছে । উপন্যাস-প্লাবিত বঙ্গদেশে এবকম বৈজ্ঞানিক 
বিষষেব ষত বহি প্রকাশিত হয়, ততই ভাল। কিন্তু, এ পুস্তকখানি 
পড়িয়া লোকেব খাদ্যপ্রব্যের উপাদান সম্বন্ধে যতট| জ্ঞান হওষ| সম্ভব, 
উহাদের প্রাত্যহিক কার্যে ততট। কাৰ্য্যকৰী হইবে বলিয| বোধ হয ন|। 
পুস্তকে ৬১ হইতে ৬৯ পৃষ্ঠ। পর্যন্ত বাঙ্গালীদেব নান।প্রকাব খাঁদ্যদ্রব্যে 
বিশ্রেবণ কবিষ়। শতকরা উপাদানের তালিকা দেওয়। হইছে, কিন্তু সংখ্য!- 
গুলি ঠিক বলিয| বোঁধ হব ন! । শতকবা সংখ্যাৰ যোগফল ১.০ হওয়। 
উচিত, কিন্তু (৬৩ পৃঃ ) গম ৮২.২৮, ময়দা ৮*.৮৪, আটা ৯১.৫৫, সুজি 
৭৫২৯, যাতাব আটা ৮১.৫৬ যোগফল হয়। অবশ্য কোন-কোন্টা 
১০০ আছে। 

ইহ! ছাড়া, চাউলে (৬২ পৃঃ) শতকবা আমি ৬ ৩৫ ও শালি 
৭৮৮ লেখ| হইয়ছে। অর্থাৎ যদি ১-০ ভবি চাঁটল লওয| যায, তবে 
তাহাতে ৬.৩৫ ভবি আমিষ ও ৭৮৮ ভবি শালি আছে বুঝিতে হইবে। 
এই ১** ভরি চাউল জল দিয়! সিদ্ধ কবিলে (১৯ পৃঃ) তিনশত ভবি 
ভাত হয। অতএব তিনশত ভরি ভাতে ৬ ৩৫ ভরি আমি ও ৭৮ ৮ 
ভবি শালি উপাদান থাকা উচিত। ফেনে কিছু নষ্ট হইলে ইহাদের 
পরিমাণ কমিতে পারে কিন্ত কোনও কাঁবণে বাড়িতে পারে না। বিনস্ত 
ভাতে (১৯ পৃঃ) শতকরা ২৮ আমিষ ও ৫৭,২ শালি লেখ! হইযাছে 
অর্থাৎ তিনশত ভবি ভাতে ২.৮৮৩-৮,৪ ভৰি আমিষ ও ৫৭.২৯৩ 
=১৭১'৬ ভৰি শালি আঁছে। সোজা কথাষ, একশত ভরি চাউল 
খাঁটি জলে সিদ্ধ কবাতে ৮৪-৬'৩৫=২,০৫ ভৰি আমিষ (বা 
শতকর| ৩২.২) ও ১৭১,৬- ৭৮৮,৯২৮ ভরি শালি (ব| শতকব 
১১৭৮) উপাদান বাড়ি গেল। পুস্তকে এ বৃদ্ধিব কোনও কারণ 
দেখান হয নাই। 

আমাদের প্রাত্যহিক খাদ্যের মধ্যে আমিন, শালি, ইত্যাদিব 
পৰিমাণ নিকঝপণ কবিয! দিলে কাধ্যতঃ কোনও ফল হয় কি না 
সন্দেহ । পেক্কাজে (৩৪ পৃঃ) শতকবা ৩:৫৮ শালি ও ১৫৭ আমিষ 
আছে। অতএব জাঁধপোয়। (১: ভরি ) পেঁধাজে মাত্র "৩৫৮ শালি '১৫৭ 
আমিষ আছে। কিন্তু আমি পবীক্ষা করিয! দেখিয়াছি (ও ইচ্ছ! 
কৰিলে যে কেহ পরীক্ষা কবিতে পাবেন) যে একঙ্গন সাঁধাবণ 
পকিশ্রদী লোক সমস্তদিন অঙ্গেব পরিবর্থে দপ ভরি কাচ। পেঁষাজ 
খাইলে ক্ষুধায় কষ্ট পায ন! ও কোনও বপ দুর্ধলত! বে কবে ন!। 
যাহাব! শারীবিক পবিশ্রন কহিয়াই জীবিকা অঞ্জন করে তাহাদেরও 
আধপোয়। বাচা পেযাজ দাইয! সমস্ত দিন অক্রেশে ফাঁজ কবিতে 
দেখিয়াছি । 

মুগের ডানে (৬২ পৃঃ) শতকর| ২৩৬২ আমিষ ও ৫৩৪৫ শালি, 


৫৫৬ প্রবাসী--আবণ, ১৩২৯ 


সত: ০৮০০ OA মল পারি সি সপ সপ সপ 


সেরকম একখানি গা়্ীর ছবি আমরা এখানে দিলাম । 
এ গাড়ীর ইঞ্জিনের ভিতর বৈদ্যুতিক মোটরের কলকন্তা 


ক্‌। 
৫ 


কুকুর-চালিত গাড়ী 

-- আমর! যেমন মোটর চালাই, সাইকেল চালাই, 
জন্ধদের দ্বারাও কি সে-রকম কাজ পাওয়া যায় না? 
ক ওয়াটুসন্‌ নামে আমেরিকার লম্‌ এঞ্জেলেসের একটি 
দশ বছরের ছেলে বেল্জিয়ামের একটি বড় কুকুরের দ্বারা 
এক ার-চাক'র গাড়ী চালাইতেছে। কুকুরটি গাড়ীর 
ভিতরে .থাকিয়! পা দিয়! কল টিপিতে থাকে আর তাহাতে 


চাক! রিয়া গাড়ীটি চলিতে থাকে । 
্‌ প 


স্তব্ধ বাদল 


নীল.গগনের নয়ন-প1তায় 
নামূলো কাজল-কালে। মায়; 
, বনের ফাকে চমূকে বেড়ায় 
তারি সজল আলো-ছায়। ॥ 
এ তমাল-তালের বুকের কাছে 
ব্যথিত কে দাড়িয়ে আছে 
| দাড়িয়ে আছে, 
২. ভেজা পাতায় এ কাঁপে তার 
| আছুল ঢলঢল কায়া ॥ 
‘যার শীতল হাতের পুলক-ছো য়ায় 
ৃ্‌ কদম-কলি শিউরে ওঠে, 
ূ যুই-কুঁড়ি সব নেতিয়ে পড়ে, 
কেয়া-বধূর ঘোম্ট। টুটে, 


i 
|| 
| 
t 
i 
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কুকুর-চালিত গাড়ী 


আহ|, আজ কেন তাব চোখের ভাষা! 
বাদল-ছাওঃ! ভাস৷-ভাষ! ? 
জলে ভাসা? 
দিগন্তরে ছড়িয়েছে সেই 
নিতল আখির নীল আব্ছায়! ॥ 
ছারা দোলে অতল-কালে। 
শাল-পিয়ালের শ্যামলিমায় ? 
আম্লকী-বন থাম্লো ব্যথায়, 
ঘাম্লে। কঁ.দন গগন-সীমায়। 
আজ তার বেদনাই ভরেছে দিক, 
ঘর-ছাড়া হায় এ কোন্‌ পথিক, 
এ কোন্‌ পথিক ? 
স্ুব্ধ তারি আকাশ-জোড়া 
অসীম রোদন-বেদন-ছায়। ॥ 
কাজী নজরুল ইস্লাম 


~~ 





৫৬৬ 





অডহৰ দালে ২১৬৭ আসিব ও ৫3২৭ শালি আঁছে। আমিন 
অপেক্ষা শালি খাদ্য সহজপাচা, অতএব মুগ অপেক্ষা অড়হব সহজ- 
পাচ্য হওয়। উচিত। কিন্তু সকলেই জানেন যে অনেকে মুগেব দল 
সহজে জীর্ণ করিতে পাবেন কিন্তু সেই পরিমাণে ব! তাহাপেক্ষা কিছু 
কম অড়হব দাল খাইলেই বুক জ্বালা, চৌয়! ঢেকুব ইত্যাদি অন্ন রোগের 
নানাচিহ প্রকাশিত হয়। অতএব আমাদের দেহ পোষণ করিতে 
প্রত্যহ আমিষ, শালি, লবণ ইত্যাদি কি পরিমাণে প্রযেজনীর জানিতে 
পাবিলেও দেই অভাঁব কোন্‌ কোন্‌ খাদ্যদ্রব্যে দুব হয় ব| হওয| 
সম্ভব, নিশ্চয় করিয়া বল! কঠিন, কাঁধ্যতঃ অসম্ভব । অতএব তালিকা 
দেখিব| খাঁদযদ্রব্যের ওক্সন স্থিব করিলে কা ধ্যতঃ ভ্রমে পড়িতে হয। 


শ্রী অমৃতলাল শীল 


ভাতের ফেন গালা হয় কেন? 


'ধাদ্যকথা'র সমালোচক জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রবদীতে বলেছেন “ 
ফেন গাল! চলিত হইল কেন 1-******* ফেন গালার মধ্যে আহাব- 
বিদ্য। আছে।” জান্তে পাবি কি কেন চলিত হ'ল, আব কি আহার- 
বিদ্যা আছে? 


৮৯৭৫৬২৯% 


প্রী প্রভাতনলিনী বন্দ্যোপাধ্যায় 


উত্তব 


আমব! ফেন পাই না, খাই ভাত। ভাতের ফেন ন! গালিয়। 
গতি কি? ভাত যেমন রান্ন। হয়, ভাতে ভাত সিদ্ধ কবিতে জল 
যত আবশ্যক, তাব চেবে বেশী দেওয়! হয়। নিলে ভাত চু'ইয়। 
যাইতে পাবে, হাঁডির তলায় লাগিয়। যাইতে পারে, চীল উপব 
নীচে হইতে ন! পাবিয়। কিছু কাঁচ! থাকিয়া যাইতে পাঁবে। তা 
ছাড়া, ভাত চড়াইয়! কে জাগিষ| বসিষ| থাকিতে চায়? এক দেব 
চীলে প্রা ২০ সের জল খাঁয়। কিন্তু শখন| ও বসা, পুবানা ও 
নুতন, সব, ও মোটা, এই সব ভেদে জলের ভাগ কম বেশী করিতে 
হইত । এত বিচারে না গিষ| রানী ৩৪ সের জল দিয়! ভাত রীধে। 
কাজেই ফেন থাকে। 

এখন কথা, সে ফেন গালিয| ফেল! হইবে, না, বাঁধিয়া! ফেনে- 

ভাতে খাওয! হইবে । দরিদ্রে সেন ফেলিয়। দেষ না, হব ফেলে-ভাঁতে 
খাধ। কিংব| ফেন গালিয়! বাখিয়া পবে নুন-লক্ক| দিয়। নিজে থা, 
ছেলেপিলেকে খাইতে দেঘ। আসাদের শিষ্টান্ন জলপানেব মতন 
তাহাদের ভাতের মড়-পান। যাহাব। আবও দবিত্র, ষাহাদেব অনেক- 
গলি ছেলেপিলে, তাহাব। এক নেব চালে ৪1« দেব জল দেয, ফেল 
গাঁলিয়| রাখিয়। সেই জ'লে। মাড় বাটি বাটি খাইতে দেয়। ক্ষুধাব 
সমন্ন জল খাইলে ক্ষুধাব যেমন শাস্তি হয়, এই দুঃখীদিগেবও তাই 
হয়। কিন্তু ক্ষণিক ; কাঁবণ, ফেনে ভাঁতেৰ অল্পই থাকে । তাই আমৰা 
ফেলিয়। দিতে পাবি। কিন্ত, হাব, এই দুঃখীদিগের নিকট এই অল্প 
বহ মযুল্য । 

“আদবাও ফেন খাইতে পাবি; ফেন খাদ্য, কিন্ত ভোজ্য নয়। 
অভ্যাস কৰিলে ফেন-মাখ! ভাত, অর্থাৎ ফেন ন! গালি ভাত খাইতে 
পাবি। কিন্তু প্রচুষ নূন চাই, লঙ্কা পাইলে আবও ভাল। কিংবা 
গুড় ব! চীনি চাই, কাবণ ফেন-মাখ। ভাত স্বাছু নয়, জলে! | যে ভাতেব 

স্বাদ নাই, দে ভাত কে কতদিন থাইতে পারে? 

একা কিন্তু অনেকে জানেন না। জাতের সঙ্গে কাচা নূন খাইবার 
অভ্যান অনেকের আছে। আমার বিশ্বাস, তাহারা বে ভাত থাইয়! 


প্রবাদী--শ্রাবণ, ১৩২৯ 
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থাকেন, কিংব| প্রথন প্রধদ খাইতেন, দে ভাতের সাদ নাই । সকল 
চালের ভাতের স্বাদ সমান নয়। নূতন চালের ভাতেব স্বাদ নবাই 
জানেন। কিন্ত এমন চীলও আছে, যাঁহ। ছুই-এক বহবের পুবাঁন। 
হইলেও স্বা্দহীন হয ন।। এখানে একটু নিঙগ্জেব কথ! বলি। 
প্রীমতীবা হাদিবেন না, একনাব তাহাদের রদ্ধন-কলা শিখিবাঁর আমার 
প্রয়োজন হইযাছিল। কিন্তু, কোনও কলা ছুই-একদিনে শিখিতে 
পাবা যায় না| বাব বার করা চাই, অভ্যাস চাই। আমাব সময় কই? 
ফাঁকি দিয| কাট! শিখিয়। লষ্টবাব ফিকির করিলাম । সে ফিকিব 
আর কিছু লয়, রন্ধন-কলাব মধ্যে যে বিদ্য আছে, সেই বিদ্য। আমাব 
লক্ষ্য হইল। বেডী ধবিতে পাব| যাইবে না, দেখি রান্নার সুত্রটা 
ধবিতে পাবি কি ন|। প্রথমে ভাত বাধিতে গিয্ন। ঠেকিলাম। কত 
জল দিব? জল গরম হইলে চীল, ন! গরম হইবার পূর্বেই চাল? 
কখন্‌ জ্বাল মৃদু করিব, কখন্‌ ব! প্রবল কবিব? ইত্যাদি হাজার প্রশ্ন 
ঘেবিয়। ফেলিল। সে সময়ে আমার বন্ধুবর্গকে জিজ্ঞাস! করিতাম, 
“বলুন ত কোন্‌ চাল ভাল?” অর্থাৎ উত্তদ চীলেব লক্ষণ কি? 
তাহাব! “কি চাল”, “কি চীল” করিতেন। কেহ বলিতেন, যে চীল 
সব,ও 41দ| ; কেহ যোগ করিতেন, যে চীল গোট! গোটা, ভাঙ্গা 
নয়; কেহ আব-একটু বলিতে, যে চীল লম্ব।। আব-একটু বলিতে 

পারিতেন, কিন্তু কি আক্চর্য, কাহাবও মনে হইত না, যে চীলেব 
ভাত খই-ফাট! হয় না, যে চীলের ভাত কোমল ও মিষ্ট। আব একটু 
উঠিলে বলিতে হয়, যে চীলেব ভাত পুষ্টিকব ও বলকব. যে চীলের ভাঁত 
লঘুপাক। চীল শাদ। ন! হইলেও উত্তম হইতে পারে; চীল স্থ-বর্ণ 
হইবে, সে বর্ণ শাদ! হউক, আপীত হউক, আরক্ত হউক। ভাতে সুস্রাণ 
হইবে, দে দ্রাণ রাধনী-পাঁগল প্রস্তুতির মতন পাঁগল-কর। আ্রাণ নহে। 
আমাদের দেশে এমন উত্তম চীল আছে। বঙ্গভূমি স্-ফলাই 
বটে। স্-ফল! ন| হইলে কি দণ| হইত, জানি ন|। প্রত্যহ যে 
ভাত খাইতে হয়, সে ভাত উত্তম ন! হইলে অরুচি জন্মিত। লোকে, 
কিন্তু এত কথ! ভাবে ন! ; চীল ত চীল। দি বন্ধন-কলায রস ' 
পাইত, ভাহ। হইলে বুঝিত ভাত বচিকর কবিতে হইলে কত যন 
আবঠক । আমি পাই নাই, কিন্তু দুব ব হইতে দেখিয়াই বুঝিযাছি, ভাত 
বান্ন। দোজা নয় । কাবণ উত্তপ চীল ত সর্বদা পাইনা । 

উপরে উত্তম চীলেব যে বে লক্ষণ দিলাম, সব চালে সে-সব 
একত্র পাওয়| যাঁষ ন|। কিন্তু প্রতোক লক্ষণ আহার-বিদ্যাব বিচার্ধ। 
সেসবের ব্যাখণাব সময় কই ? আব, এমন কোন্‌ বিদ্য। আছে, বাঁ 
গৌডা ছাড়িঝ। আগাধ চড়িতে পাব st কাজেই লাকাইয়। 
উঠিতে হইতেছে। ফেন গাল্গার কিকি গুন? (১) ভাত ধৌত হইয়! 
নি-মল হয, হ্ব-দ্রাণ হয ; (২) গোট! গোটা হী রে সঅড্য! হয় না; 
(৩) চালের উগ্রত| নষ্ট হয। তিনই অনহাব-বিদ্যার অন্তর্গত । 

কিন্তু চীলেব উগ্রত। কি? 

চীলে দেহেব অহিতকর উদ্রবীর্ বস্তু বিশেষ আছে। 

প্রমাণ কি? 

১। আমাদেব দেশে তিন আঁতেব ধানের চাষ হয়। ধান 
পাকিবাব কালাম্ুাবে এই তিনেব নাম,বাধিক অর্থাৎ বর্ষাকালে 
পাকে, শারদ শবৎকালে পাকে, হৈমস্তিক হেসম্বকালে পান্তে। বার্ষিক 
ধান্ত, আশু বা আখ নামে খ্যত। শীবদ ধাস্, লযুধান নামে খ্যাত। 
হৈমস্তিক, চলিত ভাষায় হেত, বীকুড়ায় বলে ‘বড়ান’ ( অৰ্থাৎ বড়ধান, 
লঘু নহে গুরু, প্রধান ব! উত্তম), আযুর্বেদে নাম পালি। এই তিন 
ছাড। বৌরে! ধান আছে, সকলে জানেন ন! । নে ধান গ্রৈশ্বিক, 
আউশেব র্‌পাস্তর। দেযাহ! হউক উক্ত তিন ধানের মধ্যে আউশ 
(যদিও ভাত সুমিষ্ট ) অধম, লবু মধ্যম, হেঁমত উত্তম (এই হেতু নাম 
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আপন বোনকে ফেলে ত আর পালাতে পারে না; 
তারা ভাই-বোনে গলাগলি করে দাড়িয়ে রইল। বাঘ 
এনে বোনের বুক থেকে ভাইকে কেড়ে নিয়ে মেরে ফেলে, 
কিন্ত বোন্‌কে ছুল না। বোন সেই মরা ভায়ের গলা 
জড়িয়ে ধরে কাদতে কাঁদতে সেইখানেই মরে গেল। 
বোনের সেই ন্বদরভেদী কান্না শুনে ভগবান তাকে 

পাখী বানিয়ে দিলেন আর সে আজ পধ্যন্ত সেই মর 
ভায়ের শোকে পাগল হয়ে গেয়ে বেড়ায়_ 

পর্কাটাল পাখী নাইওর যাইতে 

ভাইকে খাইল বনের বাঘে--” , 
আমাদের এ অঞ্চলে এখনো এমন অনেক মেয়ে 
অ(ছেন, ধারা! “কাটাল পাখী”র ডাক শুন্লেই সেই মর! 
ভায়ের কথ! মনে করে' চোখের জল রাখতে পারেন 
না। 
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শ্রী জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 


জিনিষ নষ্ট হয়ে যায় কোথা ? 

আমর! বলি জিনিষ নষ্ট হয়। কিন্তু নষ্ট হওয়ার মানে 
কি তা আমরা অনেক সময় বুঝি না। আমর চোখে 
দেখি একটা গাছের পাতা, কাগজের টুকরা বা ছেড়। 
ন্যাকৃড়া পচে নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু নষ্ট হয়ে তারা কি 
একবারে লোপ পায়? না, তারা অন্য আকারে পৃথিবীর 
মধ্যেই থাকে । কি রকম করে থাকে তা বল্ছি। 

বর্ষাকালে নদী, খাল, পুকুর সমস্তই বৃষ্টির জলে পূণ 
হয়ে যায় কিন্তু আবার গ্রীষ্মকালে সেই-সব জল যায় 
কোথা? সেই জল স্ুষ্যের তাপে বাষ্প হয়ে আকাশে 
মেঘের স্বষ্টি করে। বর্ষাকালে আবার সেই মেঘ জল 
হয়ে যায়। বরফ গলে জল হয়ে গেল আবার জলই বাম্প 
হয়ে গেল। কিছুই নষ্ট হল না। 

ধান থেকে চাল করে' আমর! খেলাম। দেখতে গেলে 
ধানগুলি নষ্ট হল বটে, কিন্তু সেগুলি আবার প্রকারা- 
স্তরে আমাদের শরীরের পুষ্টি সাধন করুলে। গাছের 
পাত! মাটির উপর ঝরে’ পড়ল, দু'দিন পরে পচে গেল 
--আর দেখা গেল না। কোথায় গেল? সেই পাতা 
প্রকারান্তরে আবার গাছেই গেল৷ 

৭৩$---১১ 


ছেলেদের পাত্তাড়ি--ছেলেদের বেড়াবার রেলগাড়ী 


৫৫৫. 
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পাতা যখন পচল তখন তা থেকে তিনটে জিনিষ 
হল :--(১) বাম্পীয়, (২) জলীয় এবং (৩) কঠিন। 

বাষ্পীয় পদার্থটি গেল হাওয়ায় মিশে । হাওয়! থেকে 
গাছ তাকে পুনরায় পাতার সাহায্যে আহরণ করলে; 
জলীয় পদার্থটি মাটিকে ভিজিয়ে দিলে, কতকট। তার 
হাওয়ায় শুকিয়ে গেল আর কতকট! গাছের শিকড় শুষে 
নিলে; এবং শেষের এ কঠিন অংশটুকু মাটির উপর রইল 
পড়ে; তা আবার সময়-ক্রমে জলে গলে গিয়ে অবশেষে 
সেই গাছেই শিকড় দিয়ে চলে গেল। এর! সবাই 
মিলে আবার পাছের পাতা তৈরী কর্তে সাহায্য করুলে। 

এই রকম ভাবে দেখতে পাই থে প্ররুতির ভিতর 
একই জিনিষ অবস্থা-বিভেদে ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ 
কর্ছে। একই লোক ধেমন থিয়েটারে, যাত্রায়, বিভিন্ন 
সাজে সেজে এসে. নানা রকমের অভিনয় করে, প্রকৃতির 
নান! জিনিষ তেম্নি নানা আকারে নান! কাজ করে? 
চলেছে । কেউই ব্যর্থ হচ্ছে না, নষ্ট হচ্ছে না । 

শ্রী ইন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় 


ছেলেদের বেড়াবার রেলগাড়ী 
ছেলেদের খেলার রেলগাড়ী অনেকদিন হইতেই 
চলিয়া আপিতেছে। চাবি খুরাইয়া দম দিয়া ছাড়িয়া! 
দিলে সে গাড়ীর ইঞ্চিন খানিকট! খুব ছুটিত। আজকান্ 





ছেলেদের বেড়াবার রেলগাড়ী 
আমেরিকায় বড়-লোকরা অনেক বাগানে সরু রেল 
পাতিয়। ছেলেদের জন্য গাড়ীর প্রচলন করিয়াছেন । 
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শালি খল ধাতু প্রশংসায় )| কি লক্ষণে অধম ব| উত্তম? আহবে, 
গ্ব, লঘু পরিপাকে । অর্থাৎ কোন কোনও চালে এমন কিছু উগ্রবস্ত, 
দোঁ! কথায়, বিধ আছে, যেজ্রস্য সে মে চীল গৃবপাক হয়। 

২। ধান সিবাইলে সে দোন দূব হয়] ধেহেতু দেখি, দিন্ধ 
চালের ভাত যত লঘু, আলে| চালের ভাত তত নয়। 

৩। ভাত রাধিলে ফেনেব সঙ্গে অবশিষ্ট দোষ দূব হয়। যেহেতু 
দেখি, নুতন চীলের ভাঁত গুরুপাক হইলে বেনী জল দিয়! রান হইয় 
থাকে। ভাতে আঠ।-আঠ। ধবিবাঁব শঙ্ক| হইলে, ফেন গালিবাব পূৰ্বে 

ভাতে জল ঢালা হয। ইহাতে ভাত ধুইধ। সড়-মডা| হয; আব গেট! 
গোট| ভাঁতই উত্তস। কিন্তু শু. এই অভিপ্ৰায় নহে। থে চাল 
হউক, চতুগূ্ণ, ষ্টগুণ, অষ্টগুন জল দিয়! রীধিলে ভাত উত্তবোত্তব লঘু 
হয। আন্বেদে বৌডণ গুণ জল দিয়াও বেগীব পথ্য ভাত রীধিবাব 
উপদেশ আঁছে। 

বেগন ও বিলাতী আলু বান্নাষ অমুবূপ দৃষ্টান্ত আছে। বেগুনই 
ধবি। বেগুনে একট! উগ্র বস্তু বা বি আঁছে। কাচ বেগুন অধাঁদ্য 
হইবার হেতু এই। পোড়াইরা, ভায়া, কিনব! জলে সিঝীই়| সে 
বিষ নষ্ট করি। ব্যন্্নের বেগুন কুটিবার সময় কুচিগুলি জলে ফেল! 
হয। অভিপ্রায় বিষট! ধুই! ফেল।। ধুইলে সব যায় না, ভাজিয। 
অন্ততঃ ম ত্লাইয়| লইতে হয়! ভার্জা-পৌড়াষ বিৰ যত সহজে নষ্ট হয, 
দিঝাষ তত সহজে হয় ন|। সব বেগুন সমানও নর । বেগুনের 
আদিম বিষ চাষের গুণে অনেক গিষাছে। বুনে। ওল ও চাষের ওলে 
কত, তফাৎ, আমবা জানি। দেখি, আপ চীলেব ভাত খাইব! 
জীর্ণ কব! যার-তাব কর্দনয়। কিন্তু আউশ চাউলেব মুড়ি সুপচ ন| 
হইলেও ভাতেব মতন ছুপ্পচ নয়। আউশ চালে এমন কিছু আছে, 
যেজন্ উহার ভাত সকলেব সয ন|। সেটা শালিতে লাই, কিংব! 
ভাগে অত্যন্প আছে। এই যে উগ্র বস্তুৰ সন্ত। অনুমান কবিতেছি, মনে 
হইতেছে এক জাপানী কৈমিতিক দেট। পৃথক করিরাঁছেন। (অনেক 
কালে কথা, সবিশেষ মনে পড়িতেছে ন।।) আমাদের দেশে এখন 
কৈমিতিকের অভাব নাই। এই বিষযে তাহীর| গবেষণা! কবিতে 
পাবেন। তিন জাঁতেব ধানের চীলে, নুতন ও পুরান! ধানের চীলে, 
নুতন ও পুবান চালে গৃণাস্তব দেখি, কিন্তু নিগুঢ কাবণ জানি না। 

কেহ কেহ তর্ক তুলিতে পাবেন লোকে ফেন ত খায়। তাত থায়। 
দেশেব কয়-আন| লোক খায় না, গণিধ। ববং তাহাই বাহিব করা 
দোজ।। যখন দেশেব এই দুর্দশা মনে পড়ে, ষধন কামী (কুলি) ও 
কামিন্দিগের অস্ভিচর্দনাব কৃশ ও দুর্বল দেহেব প্রতি দৃষ্টি পড়ে, তখন 


(বুঝি ফেনে সীবাংশ কিছুই নাই। কলিকাতার শ্রীমতীব! শ.নিয়াছেন 


কি না, জানি ন! ; বাঙ্গাল| ভাষায় ‘ফেন চাটা” শব্দ আছে। দারিদ্র্যের 
শেষ সীমায় জীবন-সবণেব সন্ধি-স্থলে ফেন-চাঁটা হইতে হয়। তখন 
অন্তেব অখাদ্য, অরক্িষ্টের ভোজ্য হয়| ফেন ত উপাদেয় । দুর্ভিক্ষে নয়, 
স্ৃতিক্ষের সময়েও কাচা বেগুন খাইতে দেখিয়াছি, বেড়িব তেলে ব্যন্নন 
বান! হয় শুনিষাছি। আন চাল দবিদ্রের খাদ্য। তাহাদের জঠরাগ্মিতে 
কুপধ্যও ভন্মীভূত হয। ধনীব ভোজো কেবল বসনাব তৃপ্তি নয়, 
সমস্ত দেহেব তৃপ্তি হয়। ধনী যাহ! ফেলিষ। দেয়, নিধনেব তাহাই 
ভোজ্য । ফেনে লবধীষ পদার্থ চলিয়| যা, কিন্তু শাগে-মনাঁজে তাহার 
পূবণ হব। লবণীযে মধ্যে ফদ্ফরিক লবণ একট|। চালে এই 
লবণ অত্য্ন। কেন পালিয়া ফেলিলে আবও অল্প হয। ফেন গালায় 
এই ক্ষতি। কিন্তু ‘স ক্ষতি কতটুকু? অল্পেব অল্প গেলে জানিতে 
পাবা যায় ন|। যিনি এই অন্নকেও বীচাইতে চান, তিনি অবপ্ত ফেন 

গালিতে দিবেন ন|। কিন্তু, আৰও সোজা, উপায় আছে। সব চীলে 
ফদ্ফবিক লবণ ভাগে সমান নয়। যে চালে বেশী আছে, নে চালের 


আঁলোঁচনা=শুদ্ৰ 





৫৬৭ 
ভাত খাইলে ফেন ঝাচাইতে হইবে না। আমবা| ফেন পাইতে 
পারি, অতএব কেপ। কর্তব্য নহে, এ যুক্তি ঠিক নহে। কেন নহে, তাহা 
আহার-বিদযার প্রধান কথ|। কাবণ দে আহাবই শ্রেঠ, মে আহারে 
শরীবের প্রয়োজন দিদ্ধ হইবে, আব--এইখাঁনে বিশেষ-_পরিপ।কযান্্ে 
ক্রিয! লবু হইবে। আহাবেব উদ্দেগ্ত উদব-পুবণ নয ; উদ্দেগ্ড স্বাস্থা- 
বিধান। স্বাস্থ্য কি, তাহ। ন। বুঝিলে উদ্দেগ্ত বুঝিতে পাব! যাইবে না। 
এটুকু বলা যাইতে পাবে, দেহেব কেবল আবোগ্য স্বাস্থ্য নহে, 
অবোগিত। ও স্বাস্থ্য এক নহে | গাঁলিলে যদি অন্ন-পরিপাক লঘু হয, 
ফেন অবগ্য ফেলিতে হইবে | 

আরও তর্ক আছে। পৌঁড়েব ভাতে ও বাপে সিদ্ধ ভাতে ফেন 
থাকে না, দে ভাত খাইলে অন্ধ করে না, ববং লবুপাক বলিঘ। অলীর্ণ 
বোগীব পথ্য বিবেচিত হয়। ছুই ভাঁতই স্থদিদ্ধ। দিষ্কাইলে বেগনের 
বিশ নষ্ট হয় বলিয়। ব্যন্ননে কাচ! বেগ্‌ন ফেলিয়াও রাত হয়। সিদ্ধ 
ভাতও তেঘন। কিন্ত স্বসিদ্ধ হইতে সদয লাশে । পাবা কঘলীর 

জালে রান্ন| ভাত কাহাব কাহারও সয় ন, খাইলে নাকি অন্বল হৃহ। 
কিন্তু সেট! কয়লার দৌধ নয়, দো বান্নব। বান্পীব কুটনা কোটা, 
বাটনা বাটা শেষ হয না, উনানে কধলা ধরিলেই ডাল ভাত চডাইযা 
দেয়। তখন কয়লার প্রচণ্ড আগুনে ভাত শীস্র ফুটিয! উঠে, ফাঁটয! 
যায়, কি ভিতবে ভিতবে কাঁচ! থাকে । কাচা ভাত খাওষ(তেই 
অন্বলেব উৎপত্তি । 

শ্ীদতীদিগেৰ মধ্যে নিশ্চঘই পাক] রানী আছেন। তাঁহাদেব নিকট 
এসব জানা কথা। আনাড়ীব রাক্ন| কির্প, তাহা ভাতের এই ফেন 
গালাতেই বুঝিতে পাঁবিবেন। ইতি 








শ্রী যোগেশচন্দ্র বায 


০০ 


খাদ্যকথা”র সমালোচনায় মুদ্রণ-অ শুদ্ধি 


এই সমালোচনায (প্রবাসী, ২৩৪ পৃঃ) পেপটোন। না হইঘ। 
‘পেপটোন’ এবং 'তবত্ত। কোম্পানী” ন| হইয়] তাত৷ কোম্পানী” 
হইবে ৷ 


শূদ্ৰ 


গত হ্যৈঠেব প্র বা সী তে শ্রদ্ধেয বন্ধু মৌলবী শ্রীঘুক্ত শহীদুলাহ 
সাহেব আমার আলোচিত শু দ্র পন্দেব বুত্পত্তি-সম্বপ্ধে কিছু 
আলোচন| কবিয়াছেন দেখিহ| আনন্দিত হইযাছি। আশ! কব 
যায়, একপ আলোচনায় আলোচ্য শব্দটির আসল বুৎপত্তিটি একদিন 
বাহির হইধ। পড়িবে--ঘদি আমার প্রদণিত ব্যুংপত্তিটি ঠিক হইয| না 
থাকে। মৌলবী সাহেব বাহ! পিখির।ছেন সে সম্বন্ধে আমাব বক্তব্য 
নীচে লিখিলাম । 

ক্ষ স্থানে যে একট! উন্মবর্ণ হয ইহাই আমি হিন্দ-ইবানীয় (১) ভাষ! 





(১) হিন্দী গুঞ্জবাতী ও মবাঠী খবৰেব কাগজে দেখিয়াছি 1712; বা 
ভাবত" বুৰাইতে তাহাতে হি ন্দ (হিন্দু নহে) শব্দ প্রযুক্ত হয়। তাই 
তাহার সহিত ই রা ন শব্দ জুড়িয়| দিষ| বিশেষণ কবিয়। লইয়াছি হি ন্দ- 
ইরানীয়। মৌলবী সাহেব বলিতে চান হিন্দু ঈবাঁণী য়,কিস্ত 
হি নদ বলিতে “হিন্দস্থান' ব| 2৫1৫ বুঝায় কি? উহা দ্বারা ‘হি লু 
জাতি? ইবুঝায়। আর, ঈ রা ণ শবে দুগ্ধণ্য ণ লিখিবার যুক্তিও নাই, 


থষের এত বুদ্ধি তিনি 


ন নাই। অনেক মাুষের পাখীটার ডাকার মধ্যে একটা মন্ত মজ 


= হেমন্ত ঠাপা 


| যেও না সেথা) যেথা চলে লাইকেল। 
মি বলিতেছি তোমাদের পষ্ট_ 
ছন চাঁপা! পড়ে? পাবে খালি কষ্ট? 
দ চাও বাপু, ধীরে যাও সরিয়! | 
হইবে বল অকালেতে মরিয়া? 
ন দোষ প্রতিদিন আমারে; 
যা, ডোম, মুচী, তেলি, কামারে। 


মনে মনে যাই ভাব্বে, শুন্বে যেন পাখী 
ডাক্‌ছে। যেমন তুমি মনে মনে ভাবলে ‘বৌ ৰ 
অম্নি তুমিও শুন্বে যেন পাখীও বল্ছে বৌ ব 
কও। আমার কথ! তোমার বিশ্বাস না হলে পর 
করে’ দেখতে পার। 

সিলেটের দিকে কচি কচি ছেলে-মেয়েরা “কাটার 
পাখী” ডাক্‌লেই বল্তে স্থরু করে? দেয় 


ছড়াটার একটা সুন্দর গাব ং 

অনেকদিন আগে কাটাল পাখী (ৰৌ 
নাকি মান্য ছিল। এক গেরন্তের ঘরে ছি 
আর একটি ছেলে। মেয়েটি ছিল বয়সে বড়। 
গেরস্তের বাড়ী থেকে অনেক দূরে মেয়েটির বিয়ে 
বিয়ের পর অনেকদিন আর তাদের ভাই- 
সাক্ষাৎ হয়নি। তারপরে এক বছর বৈ 
আম কাটাল পাকলে সেই ছেলে একজন লোকের সঙ্গে 
তার বোনের বাড়ীতে তত্ব নিয়ে যায়। কচি বোন এ 
দিন পরে ভাইকে দেখে যে কত খুসী হল, ত! ত বুঝ্তেই 
পার। সেও তার বাপ-মাকে দেখ্বার জন্যে একবার 
বাপের বাড়ী আন্তে চাইলে। বোনের বশুর-শীশুড়ীর 
অনুমতি নিয়ে ভাই বোন্‌কে নিয়ে বাড়ীর পথে রওয়া 
হল। বোন চল্ল পান্ধী চড়ে, আর ভাই সেই পান্ধী 
ধারে ধারে হেঁটে চল্ল। 

পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে পথ; পথের ছুই ধারে নিবি 

বন। সে বনে লোক-জন নেই, কেবল পণ্ড, পাং 
আর গাছপালা । চারিদিকে কোন গায়ের নাম 
গন্ধও নাই, কেবল বন ধু ধূকর্ছে। হঠাৎ জঙ্গল থে! 


বোধ হয় নে ব্ৰত পাখী দেখেছ। এই মন্ত একটা বাঘ বেরিয়ে এল । পান্ধী বেহারারা নিজে 
ঠ মাসে, অর্থাৎ কাটাল পাকার দিনে নিজের প্রাণ নিয়ে পালাল, সেই জে ছাট 
মাদের সিলেটের দিকে ওকে “কাটাল _বোনছুটির দিকে একবা রে 





৫৬৮ 


পপি, 





হইতে দেখাইতে চে! করিয়[ছিলাম, কিন্তু কেমন করিয়। হব তাহ 
আমি তখন অনাবগ্তক ভাবিধ। দেখাই নাই। শহীদুলাহ সাহেব এই 
দিকেই সক দিঘাছেদ বেশী ; ভালই কবিয়াছেন। 

আনার বিরুদ্ধে তাহাব একট| কথ! হইতেছে “অ(বেস্তার শব্বতন্ব 
( Phonology ) বৈদিক ভানাষও খাটিবে তাহাঁব প্রমাণ কি?” 

এ সমন্ধে আমার বক্তব্য এই £-যপন 'অবেত্ত। ও বৈদিক ভাবার 
এতদূৰ ঘলিঠ সম্বন্ধ আছে যে, প্রা £ অংশে উভয়েবই প্রকৃতি এক 
প্রকার, তধন যদি একে শব্তন্ব অন্গুপবশে অন্যের কোনো শব্দের 
ব্যাখা কব যায, ম্মাব তাহাতে ঘদি কোনোবপ বিরোধ না থাকে, 
তবে তাহাব দ্বাব। কোলে! অস্তায় কব! হয় বলিয়। আমার মনে হয় না । 

আমাৰ অবেন্তার প্রমাণ প্রদঙ্গে মৌলবী সাহেব ক্ষ-য়েব মূল সম্বন্ধে 
একট! অবাস্তব কথ! তুলিয়াছেন ; ইহ! ন! তুলিলেও পাবিতেন, কাৰণ 
ইহাতে আমার সিদ্ধান্তের সপক্ষে ব| বিপক্ষে কিছুই বল! হয নাই। 
আঁব প্রকৃত আলোচনাতেও ইহাব কোনে। আবগুকত| দেখা যায 
না৷ ক্ষুদ্র শব্দের ক্ষ, ( কৃ-ম.) মুল কৃ-ন্‌ হইতে, না শূ-স্‌ হইতে, ইহ 
আমাব মোটেই বিচাৰ্য্য ছিপ ন! ; আমাৰ বিচাৰ্য্য ছিল ক্ষ'ৰ কৃ-্টার 
লোপ তা এই কৃ-ট! মূলত কৃ স’'ব ক, অধ্ব| শূস’'র শ-ই হউক, 
তাহাতে কিছুই আসিয়! যায় না। যাহাই হউক, কথাটা যখন উঠিয়াছে 
তখন একটু আলোচন! কর! ভা। 

সংস্কৃতে যে, আম্ব! ক্ষ, ( কৃ-ষ_) দেখিতে পাই, পণ্ডিতের! বলেন, 
তাহার মুল ঝ প্রকৃতি একটিমাত্র নহে ; বিচার করিব! দেখিলে বলিতে 
হয়, তাহার দুইটি মুল আছে। একটি হইতেছে শস্‌) যেমন, দি শ. 
+সু=্দি কৃ বু; %র শপিশ্র কবি) ইত্যাদি। আর অন্যটি 
হইতেছে ক-স্‌ ; এই মুল আদি কৃ-ট! জবাব অগ্তান্ত অক্ষর হইতে ফুটিয়। 
বাহির হয়; যেমন, বর চ. (৯স্বক্‌)+স্ত+তিস্র ৰৃ ষ্য তি; 
Vদ হ_( দে ঘস>ধ কৃ) +প্ভ+তি-ধ কৃষ্য তি; ইত্যাদি। কিন্ত 
যেখানে এইকপ ধাতু-প্রত্যয়াদি নাই যাহাতে কৃ-য্‌’ব মূল প্রকৃতি শস্‌ 
অথব| ক্‌-দ্‌ স্থিৰ কবিতে পাব| যায়, সেখানে তাহ। জাঁনিবার উপাষ কি? 
পণ্ডিতের! ( Jackson, Pichel, Hubschmann, Macdonell ) 
বলেন ইরানী ভাবাব সাহায্যে সর্ব্বত্রই ইহ! ঠিক কবিতে পারা যাঁর । 
তাহার! দেখিয়াছেন, ধূলত যেখানে শ.-স্‌, অবেস্তায সেখানে ষ_; আব 
যেখানে মূলত কৃ-স, আবেস্তাষ দেখানে খ-ষ ৷ মহম্মদ শহীছলাহ 
সাহেব এই মতে অতিবিক্ত বিস্নাদ স্থাপন কবিয়াছেন, মনে হইল । 

বস্তুত, ইবানী ভাধাব সাহায্যে সংস্কৃত কৃ-ষ’ব মূল নির্দেশের এই 
মতটি আংশিক সত্য হইলেও, আমাব মনে হয়, সম্পূর্ণ সত্য নহে; 
ইহাঁব বহু বহু ব্যভিচাব আছে। কয়েকটি দেখাই :_ 

স.(শ্সংস্কত) ৮ কৃ ষ ন্‌ (ক্ষন) অ.=অবেত্ড। %খষন্‌ 
‘আঘাত কবা,” 'পীডন কব], ইহা হইতে অ. খ. ষাঁ ম্ম ন্‌ দুঃখ,’ 
‘সঙ্কট’ ; আবাব ষত, স. কৃত (ক্ষত); অ.হুষ ত, স.স্থক্‌ 
যত (সুন্দত); অ.ষন্মও ষ ক্ষত”, ‘কাঁটা’ ‘অন্তেব আঘাত’। এখানে 
সংস্কৃতেব কৃ-য স্থানে অবেস্তা খষ, ও য্‌ দুই-ই দেখা যাইতেছে। 
পূর্বোক্ত মত অনুসরণ করিসে এখাঁনে সংস্কৃতির ক্বব দুইটি মূল 
ধবিতে হয়, কৃ-স্‌ ও শ-স, কিন্তু বস্তুত তাহ! বলিতে পার! যায় না, 
অসম্ভব। নিম্নলিখিত উদ্াহবণ-গুলিতেও এইরূপ বুঝিতে হইবে। 





প্রয়োজনও নাই । ঈকারট।ই ব| কেন? আমাদের উচ্চাবণেও ইহা পাঁওয়। 
যায় ন!। তাই আমাৰ মনে হয় 10909-119)0187) স্থলে হি লা- 
ই বানী য় লিখিলে ভাল হয়। 





প্রবাদাঁ-=আ্রাবণ, ১৩২৯ 





| ২২শ ভাগ, ১ম থণ্ড 
স./ কৃষি(ক্ষি),অ. ৮খ বি ‘বাস কব!’। ইহ! হইতে অ. 
খ্‌বএতী(২), স.ক্‌বধে তি; অ.ব ধন 'বাজবানী, (প্রধান নগব’, স. 
ক্ষয় প, “বাসস্থান? ; অ. বি তি, স. কৃষি তি! 

স.+ কবি, অ. +/ খুবি ক্ষয় কব!’ ক্ষয় হওয়।?। ইহ! হইতে 
অ.খধএন,স. (*ক্ষেণ-্)টকৃষীণ; আবাব অ.বএত, 
স. * কৃ যে ত গর্ভপাতের উধধ বিশেষণ । 

স. /অক্ক্য, অ. %জ থ.ষ. দেখা’ (তুলঃ স. /ঈক্ম্‌)। 
হই! হইতে অ. অইব্যাথ যযেইস্তি, স. অ ভ্যাক্ষয়ন্তি (= 
অভি+অ|+ অক্ষ) ; আবাব অ. অধি, সং অক্ষি। 

এইরূপ আবে! উদ্নাহবণ দিতে পারা যায় । অতএব বলিতেই 
হইবে ইরানীব সাহায্যে সংস্কৃত ক্ষকীবেব মূল প্রকৃতিকে (অর্থাৎ শত্দ্‌, 
অথব| কৃ-স্‌-কে) সৰ্ব্বত্ৰ নির্ণয় কব| যায ন! | তাই এ মতটিব উপব 
নির্ভর করিয়। কোনে! পিদ্ধাস্ত কবিলে তাহ! অত্রাস্ত হইতে পাবে ন! 

মহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেবের দ্বিতীষ কথ। হইতেছে “যদিও পহ্লবী ও 
আধুনিক পাবনীতে (৩) মূল শ-স্‌ ও ক্‌-স্‌ উভয় স্থানে ম (শীল ) হয়, 
কিন্তু প্রাচীন অবেস্তাব ভাবায় কিংব| প্রাচীন পাবসীতে এইবপ দেখা ঘায় 
ন।1” প্রাচীন ফাবসীর সন্বহ্মে এখন কিছু বলিতে পারিতেছি ন, 
কিন্তু প্রাচীন অবেস্ত। বলিতে যদি তিনি অবেন্তাব গাঁথা অংশকে 
( Gatha Avesta) মনে কবিয়| থাকেন (গাথ।-অংশই অবেস্ত।ব 
সর্ধবপ্র/চীন ), তবে তাহার নে কথ! ঠিক বলিতে পাবি না । পরবর্তী 
অবেস্তার ( Younger Avesta ) কাজ নাই, গাথ| হইতেই কয়েকটি 
উদ্নাহবণ দিই 2 

ব্রহিশ তোইশ তি গাঁখায় (যন, ৪৩-৮) “মো ফু(চ1 অস্ত, ),” স. 
মকৃ্যু(চতন্তু)। a | 

স্লেম্তামইল্য গাথায় (যন, ৪৮-১১) “হ মি তি শ৮,স.স্থ কৃষি তিস্‌। 

অহনবইতি গাথায ( যস্স, ৩৮-.৩ ) 
উকচক্ষনে। 

উশতাবইতি গাধায (যস্ন, ৪৬-৯) "যো ই থু হা” স.ক্যেত্রস্ত 
(এ ৮থ্ধি- % কৃষি)। 

এইকপ আরে। উল্লেখ কবিতে পারা যাঁয। 

দ্বিতীয় ব! তৃতীয় স্তবেব (অর্থাৎ আলোচ্য স্থলে অ।সাব প্রদর্শিত 
মবাঠী-প্রভৃতিব ) শব্ববিকারেব দ্বার! প্রথম স্তরের ( অর্থাৎ আলোচ্য 
স্থলে বৈদিক ) শব্দে ব্যাখ্যা ঠিক নহে । ইহা অনেকটা! সত্য । কিন্ত 
আমি পুর্ব্বেই বলিয়ছি, আমাৰ এই জাতীয শব্দগুলিব উল্লেখেব একমাত্র 
উদ্দেশ্য ইহাই দেখান ঘে, প্রথম হইতে পববত্তাঁ কাল পর্য্যন্ত ভাষার 
এইরূপ একট! ধাব! চলিয়। আসিয়াছে । যদি সর্ধনিয়ন্তব পধ্যস্ত 
ভীষার একট] ধাঁবাবাহিক গতি দেখা যায়, তবে প্রথম স্তরের শব্দের 
আলোচনায় তাহাৰ উল্লেখ দোষাবহ মনে হয় না। বদি কেবলমাত্র 
নিয়স্তরেরই শব্ববিকীরেব দবাব| এ আলোচন! কর! যায, তবে তাঁহ। 
খুবই আপত্তিজনক, সন্দেহ নাই। তবুও, এ স্থলে এ ক। বল! যাইতে 
পারে যে, পৈতৃক গুণ-দোষ যেমন কথনে। মধ্যবর্তী কোনো পুরুষে 
অস্ফুট থাকিয়াও পববর্তী কোনো পুরুষে আবাব ফুটিয়। উঠে, শব্দবিকাব 
সম্বন্ধেও সেইরূপ কোনে! নির্মম মধ্যবর্তা স্তরে তিরোহিত থাকিলেও 
কোনে| পববর্ত স্তরে পুনর্ববার তাহাব আঁবিভূ ত হইবার সম্ভাবনা আছে। 

মবাঠীতে সংস্কৃত ক্ষ স্থান-বিশেষে স বা শ হয়, ইহা আমি বলিয়াছি, 





পাস 








২। এ স্থানে বলা আবশ্যক এই শব্দটিব অনেক পাঠভেদ আছে, 
খ.শ এ তী, ষ এ তী, ইত্যাদি । 
৩। প্রচলিত ফা র দীলিখিতে আপত্তি কি? 


J 


“ৰো উরুচষ নে”, স. 


৪র্থ সংখ্যা ] 


৯. ০৩৯০১ অনিতা ৩৪ ৫2৫ 

বনমানুষের হাসি মান্থষের হাসির মতই ৷ শিল্পাঞ্জীর 
মৃত বিকট শব্দ করিয়া তাহার! হাসে না। বনমাহুযের 
স্বজাতি-প্রীতি বড় বেশী আছে। একসঙ্গে দুটি বনমানুষ 
= থাকিলে তাহারা বেশ হাসিয়। খেলিয়া দিন কাটায়, 
তবে শিম্পান্তীর মত বীভৎস রকমের চেঁচামেচি করে 
না। বনমানষ ভ্রাতা-বনমানষের জন্য প্রাণ দিতেও 
কস্থর করে না। দু-একটি বনমানুষ আবার অন্য ছোট 
জন্ধদের বড় স্সেহের চোখে দেখে। প্রিয় ছোট জন্থটির 
অনেক আব্দার সে সহা করে। এক চিড়িয়া-খানায় 

রা ২ 





সিগারেটটাও চলে 


একট! বনমানুষের একটা পোষা বানর হিল। বানরটা 
বনমান্ষটকে কত রকমে থে জালাতন করিত তাহার 
ঠিক নাই। 

বনমানুষ নিজের প্রয়োজনের জন্য আশ্চর্য্য বুদ্ধি- 
কৌশল দেখায়। এক ভদ্রলোকের পোষ! বনমান্ুষটি 
সত্তরটি কথার মানে বুঝিতে পারিত। নান! রকমের 
মুদ্রা চিনিতে পারিত। কোন একটি বিশেষ মুদ্র। একগাদা 
মুদ্র। হইতে তুলিতে বলিলে সে বাছিয় ঠিক মুদ্রাটি তুলিত, 
কোন প্রকার ভুল হইত না। একবার একটা আলোর 
তেল গরম হইয়া, আলোট। ফাটিয়া যায় তাহাতে বন- 


ছেলেদের পাত্তাঁড়ি-_বনমানুষের কথা 
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ছুরীকাট। না হলে খাওয়| হয় ন! 

মানুষ বেচারা আহত হয়। সেই হইতে সে আলোর 
কাছে ঘেপিত ন৷। একটু জোরে আলো জলিলে সে 
চীৎকার করিয়া অস্থির করিত। আলো কমাইলে তবে 
সে শান্ত হইত। এই বনমাঙ্ণষটির নাম ছিল জো। 
একদিন তাহার খাঁচার বাইরে একটা বাদাম পড়িয়াছিল, 
জো অনেক চেষ্টা করিয়াও কোনরকমেই হাত দিয়া এ 
বাদামটার লাগাল পাইল না। অথচ বাদাম খাইতেই 
হইবে। তখন সে ঘা কাণ্ড করিল ত! অদ্ভূত। তাহার 
গায়ে যে জাম! ছিল, তাই খুলিয়া বাদাঁমটার উপর ছুড়িয়! 
বাদামটাকে খাচার নিকট টানিয়া লইল। তারপর 
বাদাম খাওয়। হইলে পর সে আবার ক্ঞাম! পরিল। 

জে! কোনরকমের উষধ খাইতে ভালবাসিত ন|। 
একবার তাহাকে কয়েকটা উষ্ধের বড়ী কলার মধ্যে 
পুরিয়! খাইতে দেওয়া হয়। সে হঠাৎ পিল দেখিয়া 
কলাট। ফেলিয়। দেয়। এবং তারপর তাহার রক্ষকের 
মুখের দিকে এমন করিয়া তাকায়, ঠিক যেন বলিতেছে-- 
“পৃথিবীতে তোমার কাছে এমন বিশ্বাসঘাতকতা প্রত্যাশ। 
করি নাই।” তারপর হইতে জোকে কল! দেওয়া হইলে 
সে ভাল করিয়! দেখিয়া! খাইত, ব| ফেলিয়া দিত। জো! 
মারা যাইবার পূর্বে তাহার ভয়ানক অস্থখ করে। ডাক্তার 
সাহেব আমিলেন। তিনি জোকে দেখিয়৷ তাহাকে 
ইনজেক্সন্‌ দিবেন স্থির করিলেন । ছুচাররার ইনজেক্সন 
দিবার পর তৃতীয়বার যখন ডাক্তার আসিলেন, তখন 


৪র্ঘ সংখ্যা ] 


এবং এ বিমষে তিলবাত্রগ সন্দেহ নাই ; কিন্ত কিকূপে হয তাঁহ! আমি 
বলি নাই। মহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেব ইহ! বলিয| ভালই করিযাছেন। 
আমাব এখন মনে হইতেছে, মবাঠীর উদ্দাহবট। না দিলেই ভাল হইত। 
কিন্তু পরবর্তী সাহিত্যে শি প্র। শব্দ যে ক্ষি প্র| হইতে, সে বিষষে 


৭. বিন্দুসাত্ৰও সংখব নাই। ইহা! তা হা ঝে। নিকটে “সন্দেহজনক” হইবে 


বলিয়। মনে হয় নাই, সংস্কতেব ক্ষ মবঠিতে স হয়, ইহ। তিনি 
জানেন, স্বীকাবও কবিয়াছেন। তালব্য বা কতালব্য স্ববেৰ যোগ 
হইলে এই সকাঁরই শকার হব। যেষন, স. ম ্গী, ম. মা শী; 
স.ক্ষে ত্র, মরাঠ শে ত। এই নিয়মেই ক্ষি [প্রা শি প্রা। 
ইহাতে সন্দেহ কোঁথায জানি না। তাহা ছাড়, বৃহৎসংহিতা ও 
ব্ৰহ্মপুৰাণ হইতে শি প্রা ব পাঠভেদে যে ক্ষি প্রা শব্দেব উল্লেখ 
করিয়াছি, তাহাব কি কোনে! মূল্য নাই? আমাব বন্ধুকে আমি 
একবাব এ মূল বই ছুইখানি (উল্লিখিত সংস্করণের ) দেখিতে অনুবোধ 
করি। তবুও তিনি যদি সন্ত্ট না হল, তবে অসন্তোষের কারণট| 
জানিতে চাই, উদ্ভব দিব চেষ্ট! কবিব--যদি কিছু উত্তৰ থাকে । 


শ্রী বিধুশেখর ভট্টাচার্য্য 


গত জোন্ঠমানের প্রবাসীতে মহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেবের লিখিত 
“শূদ্ৰ” নামক “আলোচনা” চোখে পড়িল। তিনি স্থানবাচক Sudrai 
হইতে শূদ্ৰ শবে উৎপত্তি অনুমান করেন। পণ্ডিতপ্রবব বিধুপেখর 
শান্রী মহাশয়ের মতে নাকি “ক্ষুত্ন” হইতে “শূল্প” শব্দেৰ উদ্ভব হইযাছে 
__আমি তাহাব মূল প্রবন্ধ দেখি নাই । 

আমার মনে হয়, যে দেশে যে শব্দের প্রচলন, এবং যে সময়ে এ শব্দ 
প্রচলিত ছিল, সেই দেশের এবং সেই সঙ্গয়েব ন! হউক, অন্ততঃ তাহার 
নিকটব্তাঁ সমযেন প্রচলিত ব্যুৎপত্তি জানিতে পাবিলে আব সেই শ্বব 
ব্যাখ্যাৰ জন্ত বিদেশীয় ভাধ| বা শব্দেৰ আশ্রধ গ্রহণ সঙ্গত নহে-_ 


৯-তাহীতে অনেক সদযেই ভুল হইবার সম্ভাবন| থাকে। 


খ্রীষ্টেব জন্মে বদপূর্ব্ে পাণিনীষ ব্যাকরণের উণীদি প্রকবণে 
শূদ্ৰ শব্দের বুৎপত্তি লিখিত হইযাছে। উণাদিব দ্বিতীয় পাঁদেব ১৯ 
সংগ্যক হুত্র-“শুচে্চ*। সূত্ৰামুবাদ--গুচধাতুব অর্থাৎ শুচ ধাতুব 
অন্ত্যবর্ণেব স্থানে 'দ'ও হইবে। “কৃ” প্রত্যয় প্রসঙ্গে এই সুত্র রচিত 
হইয়াছে এবং তছুপলক্ষে এই সথত্রেব পূর্বেই বল। হইয়াছে যে অদ্ ধাতুব 
হুন্ঙ্ববও দীর্ঘ হইবে। স্তরাং “৮৮” ব| *ও”এব অর্থ, বক্‌ প্রত্যয্ন 
হইলে শুচ এর উ স্থানে উ হইবে আর চ স্থানে 'দ'ও হইবে। তব্ববোধিনী 
টীকা এইরূপই ব্যাখ্| কবিযাছেন--“গুচ. শোকে, তক্মাত্রক্‌, দশ্চাস্তাদেশ:, 
ধাতোদার্ঘন্চ। পুদ্রে।-_বৃষলঃ ।” 

সারম্বত ব্যাকরণেও পচ. ধাতু হইতেই নিষ্পন্ন ‘গুচ্‌’ শব্দের দ্বারা 
শুদ্ধ শব্দ সাধন কব! হইযাছে। সারশ্বতেব ব্যাধ্য।--“শুচং ভ্রবতীতি 
শৃ্ (শুচ.ভ্র+ড )--যে শোকগ্রস্ত সেই শুক্র । সুত্র “শুচঃ শুদ্জে” 
_শুচঃ শুবাদেশে। ভবতি প্রেপবে (5:+ক্ষিপ- গুচ্‌ প্রথমার এক 
বচনে শুক)। 

শোক ব| তমোভাবেব প্রাবল্যের অন্থাই যে শুদ্ধ আধ্যাব হষ্ট হইয়াছে, 
তাহা ব্যাসদেলেব উত্তরতন্ত্স্থ পশ্চাল্লিখিত সুত্র হইতে আবও সপ্রমাণ 
হয--"শুগন্য তদন।দরশ্রবণাৎ”, ইহার শোক আছে, তন্নিমিত্ত ( ধর্শো- 
পদেশাদি ?) অনাদরেব সহিত অবণেব জন্য এ "শুর । 

শ্রুতিতেও “অহাহ! রে তব শুত্র” এই প্রয়োগ আছে। এখানে শুনব 
শব্ষেব অর্থ কটি অর্থাৎ প্রচলিত জাত্যর্থবাচক নহে-_ এখানে শুভ্র যৌগিক 
শব্ধ (তন্ববৌধিলী)। সুতরাং মানসিক অবস্থ! বা গুণ বিশেষের 
অধীনত্ব বুঝাইবাব জন্যই যে এই শবে সৃষ্টি হইয়াছিল তাহ! আবও 
সমর্থিত হইতেছে । 


আলোচিনা-- শুত্র 





৫৬৯ 

আমাৰ মনে হয, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈপ্ত শুদ্রের অশৌচেব সময়- 
পবিসাঁণও এই মাপকাঠি দ্বাবাই নিকপিত হইয়াছে, যে তমোগুণে 
সর্ধাাপেক্গ! অধিক অভিভূত তাহাৰ অশৌচের কালও তদমুপাতে 
সর্ববাপেক্ষ। অধিক | “চাতুরবর্যং নয! হুষ্টং গুণকর্মধিভাগণ$” গীতাব 
এই উক্তিও এই ব্যুৎপত্তিৰ আব-একটি অনুকুল প্ৰমাণ । 


শ্রী দীনেশচন্দ্র কবিরুত্ব 


শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র কবিবত্ত মহাশয় আঁমাঁদেব শৃদ্র শব্দের আলোচনায় 
যোগ দিযাছেন দেখিয়। আনন্দিত হইলাম । তিনি নিজেই বলিযাঁছেন, 
আমাব মূল প্রবন্ধটি তিনি দেখেন নাই ; দেখিলে ভাল কবিতেন, 
এবং দেখ! খুবই উচিত চিল ; ইহ! দেখিলে, তিনি যাঁহ| লিখিয়ছেন 
তাহ! লিখিবাব প্রয়োজন হয তে। হইত ন|। তাহার লিখিত ছান্দোগ্য, 
রক্মসুত্র ও পাণিনিব উপাঁদি সুত্রে কথ| আমি পূর্বেই আলেচিন। 
করিষাছি। সাবস্বত ব্যাকবণের কথা ত্রন্মসুত্র দেখিষই লেখ| হইয়। 
থাকিবে! ভাঁষাতত্বকে অনুসবণ না কবিলে শব্দের ঠিক ব্যুৎপত্তি 
পাঁওয়| যাঁষ না। আমাদের দেশে পাণিনি হইতে আবস্ত কবিয়| যত 
ব্যাকবণ আছে তাহাব কোনো একথানিতেও সর্বত্র যথাষথবপে 
ভাঁধাতত্বকে অনুসবণ কর! হয নাই। তাই এক-একট। শব্দেব 
বুৎপত্তিতে এত কষ্ট-কল্পন। কবা হইঘাছে যে, তাহ। বলিবার নহে; 
ইহাতে দুঃথও হয়, হাসিও পাঁয়। ব্যাকবণগুলি বহুস্থলে যেমন-তেমন 
কবিয! যেক্সপই হউক একট| বুৎপত্তি দিবাব চেষ্ট। কবিষাছে। অত্যন্ত 
প্রসিদ্ধ অর্থট| ছাত্রের কাছে ধবিষ| দিষাছে, কিন্ত কিরূপে সেই অর্থট। 
হইল তাহা দেখ।ইতে পাবে নাই, ভীহা তাহাদেব লক্ষ্যও ছিল না। 
এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবাব আছে, ইহ! তাহাব স্থান নহে । একট! 
মাত্র উদাহরণ দিই £__ 

পাণিনি হইতে আবন্ত করিয়। সমস্ত ব্যাকবণক্াঁরই বলিয়াছেন ৮দৃশ 
ধাতু স্থানে পশ্য আদেশ হয। কিন্তু কিকপে ইহা হইতে পাবে? 
দশ ধাতুব দ স্থানে এখানে প কিরূপ হইবে? কখনো ইহ! হইতে 
পাবে ন। আসল কথাট! হইতেছে প শ্য তি প্রভৃতি পদ ৮দৃশ. হইতে 
মোটেই হয নাই। ইহাব| হইযাছে *ম্পশ, 'দর্শন কব” হইতে। 
বেদে প স্প শে, প 'প শা ন প্রস্তুতি পদ প্রদিদ্ধ। লৌকিক সংস্থাতিও 
ইহাব তিনটি পদ পাঁওয! যায় (যদিও ক্িযাকপে ব্যবহার নাই) := 
পম্পশ| 'ব্যাকরণ-মহাভ(ষ্যেব প্রথস আফিকের নাম’, ল্প শ চব’, 
ওস্পষ্ট। পাঁণিনি লৌকিক সংস্কৃত খস্প শের সাধারণতঃ অপ্রচলন, 
ও ॥ দূ শে ব বহুল প্রচার দেখিয়! বলিষাছেন ৮ দৃশেব স্থানে প শ্য 
আদেশ হয়। শব্দের আদিতে সংস্কৃত উদ্ম বৰ্ণৰ উচ্চারণ হকব নহে 
বলিয়| ভাবতীষ ভাষা তাহাব পরিত্যাগেব দিকে প্রবণত| দেখ। যায, 
যেমন ॥ স্প দল. হইতে পল্পঙ্দে(ম্পস্পলোনহে)। এখানেও 
সেইবপ ॥ লপ শে ব আদিস্থিত সকারটি লোপ হওয়ায় প শ (পশ্য) 
হইয়। দীড়াইয়াছে | ‘চব’ অর্থে আমাদের স্পশ ও ইংবেজী 9 একই, 
এবং একই ধাতু হইতে (05196550670) Germ. Spehon ) 
একমাত্র ভাষাতত্বকে অন্বুসবণ কবিলেই এই তত্তবরট। জানা যাইতে 
পাবে, কেবল আমাদেব প্রচলিত ব্যাকবণেব দ্বাবা ইহ! পাঁওয। যাইবার 
উপাব নাই, ব্যাকরণ যদি ভাবাতত্বেব অনুসরণে লিখিত ন! হয় তবে 
বহু স্থলে ভ্রান্ত হইবাঁব সম্ভাবনা আঁছে। ব্যাকবণেব ষে নিয়ম ভাঁষাতত্বের 
অবিকজ্ছ তাহ! নিশ্চয়ই প্ৰমাণ, কিন্তু বিরুদ্ধ হইলে তাহ! মানিতে পাবা 
যায ন|। এইজন্তই আমি আমাৰ মুল প্রবন্ধে কবিরত্ব-মহ(শযেব 
প্রদর্শিত ব্যুৎপত্তি দুইটকে পবিত্যাগ কবিযাছি, তিনি ইহ! সেখানে 


দেখিতে পাঁইবেন। 
শী বিধুশেখর ভট্টাচার্য্য 


বনমান্ষই নাকি মান্ুষের পূর্বপুরুষ । অনেক পণ্ডিত 


এই মত সত্য বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন, যদিও এই 
কথাটা বিশ্বাস করিতে আমাদের অনেকের ইচ্ছা হয় 
না, কারণ ভাল লাগে. না। বনমানুষের বুদ্ধি পশুদের 
মধ্যে সবচেয়ে বেশী । শিম্পাপ্ধী অপেক্ষা বনমানুষ 


অনেক স্থির এবং বীর । শিম্পাপ্ধীর ছটফটানিকে বনমানুষ 


ছেলে-মানুধী বলিয়! তত বেশী পছন্দ করে না । বনমান্ষ 
যখন জঙ্গলে থাকে, সে বড় একট! মাটিতে নামে না। 
অবশ্য যখন শীকারীর বন্দুকের গুলি খায় তখন আহত 


হইয়া! অনেক সময তাহাকে বৃক্ষ ত্যাগ করিয়। মাটি 


আশয় করিতে হয়। যখন জল-তৃষ্ণ। পায়, সে জলের 
ধারের কোন একট! গাছের ডালের একেবারে আগায় 
গিয়া বসে। ভারের চোটে ডালটা হুইয়া যখন জলের 
খুব ক্কাছাকাছি যায়, তখন বনমান্ুষ জলপান করে। 
বনমান্ুষ বন্দী হইবার পর, গভীর মনের দুঃখে খাচার 


কাজের সময় কাজ 


করিয়া 


একট! পাশে চোখ বন্ধ করিয়া চুপ করিয়া বসিয়| থাকে। 
তাহাকে দেখিলে, আমাদের হয়ত কষ্ট হইবে না, কিন্ত 
স্বাধীনতা-পিয়ামী লোকের সত্যই কষ্ট হয়। তবে বাচ্চা 
অবস্থায় তাহাকে বন হইতে বন্দী করিয়া আনিলে সে 
বন্দীশালাতেও বেশ থাকে। তাহাকে ঘে যত্ব করে, 
খাওয়ায় পরায়, তাহার সঙ্গে বনমান্ষ-বাচ্চার বেশ ভাব 


হয়। 

মিঃ শিক্‌ নামে এক ভদ্রলোক এক জন্ত-দলের সঙ্গে 
সহরে সহরে ঘুরিয়া পশু-পক্ষী সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া 
বেড়াইতেন। একদিন তিনি বক্তৃতা! শেষ করিয়া একটা 
চেয়ারে বনিয়া আছেন। এমন সময় হটাৎ কে তাহার 
গল| জড়াইয়া ধরিল। তার পরেই দেখিলেন, একটা 


বনমানুষ বাচ্চা তাহার খাচার ছুয়ার খুলিয়! বাহির হইয়া, 
তাহার কোলের উপর আয়েস করিয়া বসিল। 

নিউ ইয়র্ক জন্তুশালায় দেখ! যায়, বনমান্থষ তাগর 
পালকের সন্ধে সঙ্গে বেড়াইতেছে। পালক হয়ত দৌড়াইয়। 
তাহার কাছ হইতে দুরে পলাইতে চায়, বনমানুষও লক্ব! 
লম্বা পা ফেলিয়া ডিগ্বাজি খাইতে খাইতে তাহার সঙ্গে 
দৌড়াইতেছে। অনেক বনমান্ষকে টেবিলে বসিয়! ছুরি 
কাটার সাহায্যে খাইতে দেখা যায়, বোতল হইতে 
মদ গেলাসে ঢালিয়! খাইতেও অনেক সময় দেখা যায় । 

১৯০৮ সালের নিউ ইয়র্ক পশু-প্রদর্শনীতে একটি ছু- 
বছরের বনমান্থষ বাচ্চা আনা হইয়াছিল। সে তাহার 
সহবাসী শিম্পা্ধীটাকে বড় ভয় করিত। শিল্পাঞ্জীটা 
তাহার দিকে ফিরিয়া দাত খিঁচাইলেই সে দৌড়াইয়। 
গিয়া, তাহার পালকের গলা জড়াইয়! ধরিত। এমন 
তাকাইত যাহাতে মনে হইত, দে যেন বলিতেছে 
“ওগো, আমাকে এ অসভ্য কুৎপিত জানোয়ারটার 
হাত হইতে রক্ষা কর।” 








(২৪) 
সরিষার তৈল জলে ফেলিলে নান! বকম রং দেখা যাঁষ | ইহাঁব 
কারণ কি? 
ঞী 
(২৫) 
মানুষেব দাঁত পড়িষা যাঁষ কেন? বালকেব দাঁত পড়িষ] গিয। 
আবাব হয়, কিন্ত বৃদ্ধেব হয় ন। কেন? 
পরী নরেশচন্ত্র দে 
(২৬) 
শীতকালে নারিকেল তৈল জমে, সরিষা তৈল জমে না কেন ? 
প্র সেঘসাল| সেন 
(২৭ ) 
ববিশালে নানা রকমের ধাশ্তই উৎপন্ন হয় ; কিন্তু ববিশীল 
হইতে আম্দানী চাউল মাত্রই “বালাম” বলিয়। প্রসিদ্ধ । কোন 
একটা স্বতন্ত্র রকমের ধান্য হইতে যে চাউল হয উহাই “বালাম”, না 
বরিশাল হইতে আস্দ।নী যে কোন রকমের চালের নামই “বালাম” ? 
এ নিবীন্বনাথ চন্দ 
(২৮) 
“কতকাল পবে, বল ভাবত বে” শীর্ষক প্রসিদ্ধ কবিতাটির অন্তর্গত 
নি্লিধিত দুই চবণেব প্রকৃত ব্যাখ্য। কি? 
“ঘুচি কাঞ্চন-ভাজন সৌধ-শিরে, 
হ'লে। ইন্ধন কাঁচ প্রচার ঘরে 1” 
ঞ্রঁ 
(২৯) 
একটি পাত্রে জল বাখিলে তাহার তলাটা| অপেক্ষাকৃত উচু 
দেখাঁয কেন? 
মনোবঞ্জন সেনগুপ্ত 
(৩০) 
১1 “Sinn Fein” ও “Bolshevik” 3! 48915755150 কোন্‌ 
ভাঁধার কথা? তাহাদের প্রকৃত (1০০) অর্থ কি? . 
(৩১) 
কৰিকস্কণ চণ্ডীতে নিম্নলিখিত হত্র কঘটি পাইযাছি। অর্থ কি? 
বনেতে জনম তাঁর নহে ত হবিণী ৷ 
অনেক আহার করে নাহি খায় পানী ॥ 
বুঝিয়। চলিয়! বার্থী দেয় আসি কানে । 
বীবের কিস্কর নহে বুঝহ সিয়ানে | 
এ অমল।বাল! ঘোঁষজায়। 


প্রাগৃজ্যোতিষপুব কোধাষ ? 

১ সাঁহেবেবা বলিয়াছেন আসাম প্রদেশের কাঁমবপ ব| ব্রক্মপুত্র 
নদেব তীরবর্তী! গোঁহাটীকে পুবাকাঁলে প্রাগ্জ্যোতিষপুব বলিত। 
আমবাও তাহাই অমুসবণ কবি। প্রাগ্জ্যভিমপুবের অধিপতি ছিলেন 
ভগদত্ত ।- ইনি নবকাস্ববেৰ পুত্র। 

২। মহাভারতের সভা-পর্বণে দেখা যায় অজ্জুণ দিখিজধ কবিতে 


ইন্জপ্রস্থ হইতে উদ্তবদিকে যাইয়। প্রাগ্জ্যেতিষপুবধিপতি ভগ- 
দত্তকে জয় কবিষা আঁবও উত্তরে কাশ্মীরও জম কবিযাছিলেন 
(২৬ অঃ ৭_-৯ শ্লোক )। কর্ণও দিখিজয় করিতে হস্তিনাপুর হইতে 
উত্তব দিকে যাইয়| ভগদত্তকে জয় করেন ( বনপর্র্ব--২৫৩ অঃ ৪1৫ 
শ্লোক )। এই ইন্দ্ৰপ্ৰস্থ এবং হস্তিনাপুব হইতে কাঁমকপ এবং গৌহাটা 
পুর্ব দিকে । 

৩। মহর্ষি বাশ্মীকিব বচিত বাসায়পেব কিক্িন্ধয। কাণ্ডে দেখ। 
যায় সীতাৰ অদ্বেধণার্থ পশ্চিমদিকে প্রেবিত বানরদেনাকে সুগ্জীব 
বলিয়।ছিলেন-_- 

যোজনানি চতুঃঘন্ির্রাছে। নাম পর্ববতঃ। 

সবর্ণশূঙ্গঃ সথমহানগাথে বরুণাঁলয়ে ॥ ৩০ 

তত্র প্রাগ্জ্যতিষং নান জাতবপময়ং পুবম্‌। 

তন্মিন্‌ বসতি দুষ্টাস্্। নরকে। নাম দাঁনবঃ ॥ ৩১ 

(৪২ সৰ্গ ) 
সুগ্ৰীব দঙ্গিণ ভাবতের ধধ্যমুক পর্বত-শ্রিথর মাল্যবান হইতে 

এই চুকধা বলিয়াছিলেন। এই পর্বত হইতে আসাম প্রদেশ উত্তব- 
পূর্ব কোণে অবস্থিত । এবং ইন্দ্রপ্রন্থ ও হত্তিন! উত্তর দিকে। 
অতএব বাঁমাধণে নির্দিষ্ট প্রাগ্জ্যোতিষপুব ইন্দপ্রস্থ ও হস্তিনাপুব 
হইতে পশ্চিমোত্তর কোণে অবস্থিত । এবং ভগদত্েব পিত! নরকাঁস্বব 
ইহার অধিপতি । 

সাহেবের। বলেন, প্রাগ্‌জোতিষপুর পূর্ধবদিকেব ম্মাসামে। মহাঁভ।বত 
বলেন উত্তবদিকে এবং রামায়ণ বলেন পশ্চিমপমুক্েঃ অতএব কোন্ট। 
প্রকৃত প্রাগ্জ্যোভিষপুর ? 

শ্রী বৈকুষ্ঠনীথ দেব 


মীমাঁংস। 


পুকুবে তু তে দেওষ। 
আধাচেব প্রবাঁনীতে প্র! কালিদাস ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন যে 
“পুদ্ধরিণীর জলে তু'তে ব্যবহারে সৎস্যেব কৌন হানি হয় না।” আমি 
কিন্তু স্বচক্ষে দেখিযাছি যে তুঁতে দিলে মাছ সবিয়| যায়। পোনের 
যোল বংমর গত হইল প্রীহটেব পুলীন লাইনের একটা বড় পুঙ্করিণীতে 


২ বাদ করে। তাহার! দেহ-ছার্ডা রি 


দির অমঙ্গল হয়। কারমান- সহরে 


র বড় অস্ত দিন। এই দিন নাকি পৃথিবীর 

বচার হইবে । এই দিনে সবাই গৃহের বাহিরে 

বারে তাহারা কাহারো সঙ্গে কলহ করে 

গিনি 

{বার অধিকার আছে। যে নারীকে তিনি দেখেন, 
তাহার ভাগ্য নাকি বড়ই ভাল । 


দূরে যাত্রা করিবার পূর্বে নারীরা দান করে, তাহাতে. 


পদ নাকি কাটিয়া যায়। ভৃত্য প্রতৃপত্থীকে 
খায়, জলে ভাসা ফুল দেখায়, বা এক-রকমের 
লতা পোড়ায়। এই-সব করিলে নাকি পথে কোন বিপদ 


বর পূর্বে হাচি হইলে, অনেক ক্ষেত্রেই সেই 
যাত্রা বন্ধ করা হয়। কিন্তু হাচির ভাল গুণও 

| কেহ কোন কিছু মনে মনে কামনা 
১, এমন সময় যদি কেহ হাচে, তবে তাহার 


স্য দেশে রোগকে ছুইভাগে ভাগ করা হয়। 
্যাধি” এবং “ঠাণ্ডা ব্যাধি । গরম রোগের 
জর) ধধ--রোগীকে বরফের মত ঠাণ্ডা জলে 
[ান। নানা প্রকার মন্ত্রাদির দ্বারাও রোগ দূর 


মেয়েদের একটু বয়স হইলেই তাহার! স্বর্গ-লাভের 


সামর্থ্য নাই, তাহারা ষেসেদের ইমাম রেজা 
করিয়া আসে। এই তীর্থ হইতে প্রত্যাগ 
তাহার নাম হয় মাহস্াদি। যাহার! মক্কা 
ঘুরিয়া আসে তাহাদের লোকে হাতি এব 
বলে। 
তীর্থ-যাত্রীকে পথে অনেক নী ভোগ করিতে 
খচ্চরের পিঠে এক-রকমের ঝুঁড়ির মত রসিবার ব 
থাকে। ইহাকে কাজাভেহ, বলে। যাত্রীকে 
মস্তক কালো চাদরে ঢাকিয়! যাইতে . হ্য়। 
কাছে একটু খোলা থাকে । পথে যে-সমস্ত_ 
আছে, সেখানে থাকার কষ্ট অসীম। ঘরের বন্দে 
এক-প্রকার নাই বলিলেই হয়। পথের নান 
কষ্ট পার হইয়া যখন যাত্রী তীর্থে উপস্থিত হয়, 
সেখানে বছর-খানেকের মত থাকিবার. ব 
করিয়া লয়। এই এক বছর সে রোজ মস্জিণ 
দান-ধ্যান করে, কোরাপ-পাঠ শোনে । 
সময় নিজের দেশের আগত বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে 
করিয়া কাটায়। তীর্থে মরণ হইলে তাহার 
হইবেই। তাহাকে ঘরের ভাবনা ভাবিতে 
কারণ স্বামীই সেখানের সব কাজের কর্তা 
মেয়েরাও দাসদাসীদের কাছে বেশ স্থখেই 
গৃহিণী মারা গেলেও পরিবার যেমন তেমনিই 
তীর্ঘস্থানে মরণ হইলে একটা যার-তার পুরা! 
তাহাকে গোর দেওয়া হয়। দেশে ফিরিয়া 
বেশীর ভাগ লোকেরই কুমের মসজিদের ?ি 
স্থানে কবর দেওয়া হয়। পারস্য দেশের : 
হইতেই এখানে মৃতদেহ সা বা: করিতে 
করে। ৃ 





৪র্থ সংখ্য! ] 
MONTANA NANA ANNAN ANNONA 
তুতে দেওয়| হইয়াছিল। - প্রায় ছুই ঘট! পরেই ছোট বড় মাছ 
মুর হইয়া চিৎ হইয়! ভাসিয়। উঠিল। . | | 
ঞী বীরেশ্বর সেন 

(২) 

স্বদর ব্দর” 
হট" জেলার অন্তর করপুর নামক স্থানে শাহ বদর নামে 
খুব বড় এক পীর ছিলেন ।' তাঁহার নামেই স্থানের নাম বদরপুর 
হয়। ব্দরপুরের ধারে বরাক নদীতে তখন প্রায়ই নৌক। মারা 
গড়িত । পীর শাহ্‌, বরের নাম লইয়। নৌক! ছাড়িলে নাকি 
কোন বিপদ্‌পাঁত হইত না । তাই. মাঝিবা “বব” “বদর” 
বলিয়। নৌক| ছাঁড়িত। পক্গবঙ্গের অনেক লোক প্রীহট্ের এই 


অঞ্চলে ব্যবসাবাঁণিজো আসে! সম্ভবতঃ তাহাদের দ্বাবাই ইহ! 
পূর্ববঙ্গে নীত হইবাছে। 
মহিউদ্দীন আহ মদ্‌ চৌধুরী 
মোহম্মদ আব্দ ল বাঁরী 
শ্ৰৈহট শী অমৃত পালিত 


(২১) 
নালন্দা! বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসা-বিজ্ঞীন 


নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎস|-বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া! হইত। 
উক্ত বিদ্যালয়ের খবব শ্রীযুক্ত কষীন্্রনাথ বন্ন, এম-এ, প্রণীত “নালন্দা” 
পাঠে পাওয়া যাইবে। 
এ ম্নেহীংশুভুষণ বক্সী 
প্র মনোরঞ্জন ভৌমিক 
নালন্দ| বিশ্ববিদ্যালয়ে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি শিক্ষা দেওয়| হইত £--. 
১। চিকিৎসা-বিজ্ঞান। 
২। ধন্ত্রবিজ্ঞান । 
৩। ব্যাকরণ-শীল্তর। 
৪) ধৰ্মু-শান্ ৷ 
“নালন্দ।” সম্বন্ধে বিস্তত খবর নীচের বইগুলিতে পাওয়া যায়: 
1. The tradition about the origin of the Vikrama- 
sila Monastery. ' 


ন্যায়ের সেবক 





৫৭১ 

‘3. I-Tsiang’s Account of the Buddhist Religion as 
practised in India. 

প্রী নগেন্চন্র ভটটশালী 
(২৩) 
'২৪ পর্গণ। 

বান সিংহাঁসন-চ্যুত করিতে ইংরেজ কোম্পানিকে 
“সাহায্য করিবার জন্য পুরদ্কার অরূপ মিরজাকর “মাবহাট্টা খাতের 
অস্তভূক্ত ভূখণ্ড চিরদিনের জন্য নিদ্ধর প্রাপ্ত হন। সেই দিনই 
(১৭৫৭ পুঃ, ২*শে ডিসেম্বৰ ) পুথক দলিলে নিয়লিখিত ১৪টি 
সম্পূর্ণ ও ১০টি আংশিক পর্গণার অমিজমাঁব স্বত্ব বার্ষিক ২,২২,- 
৯৫৮ টাকা করে ইংরেজ কোম্পানিকে বন্দোবস্ত করিয়| দেওয়! হয) 
- (১) আকবরপুব (২) আমীরপুব (৩) আজিমীবাদ ( ৪) 
বেলিয়! (৫) বদীবহাটী (৬) বদনধাবি ( ৭) কলিকাতা (৮) 
দক্ষিণ সাগর (৯) ঘড় ( ১*) হাতিয়াগড় (১১) এক্তিয়ারপুর 
(১২) খড়িজুড়ি (১৩) ধাম্পুর (১৪) মেছনিমল (১৫) মাগুরা 
(১৬) সনপুর (১৭) ময়দা .(১৮) সুড়াগাছ (১৯) পইকান (২*) 
পেঁচাকুলি (২১) সাতল ( ২২) সাহানগর (২৩) সাঁহাঁপুর (২৪) 
উত্তর পর্গণা। . 

ইহাব ৬টি এখন হাবড়া ও হুগলী জেলা ভুক্ত; নদীয়া ও 
যশোহর হইতে অপর ২৯টি আসিয়া এখনকাঁব ২৪পর্গণ! জেলায় 
মোট ৪৭টি পর্গণী আছে । 

গ্রত ১৩২৬ সালের আমিন সংখ্যা 'পল্ী-বানী” তে জেল! 
২৪ পর্গণা-_নামেব ইতিহাস’ শীধক প্রবন্ধে বিস্তারিত বিবরণ জানিতে 


পাবিবেন। 
জী ছিজেন্রনাথ রায় চৌধুরী 
২৪ পব্গণীর পর্গণাসমূহের নীম £ 
(১) কলিকাতা (২) আকবরপুর (৩) আমীরপুর ( ৪ ) "আজি- 
মাবাদ ( €) বালিয়া (৬) বরিদহাটা (৭) -বহগন্দরী (৮) দক্ষিণ 
সাগর ( ৯) গড় ( G৭: )_ (১*) হাতিয়াগড় (১১) ইক্তিয়াবপুর 


| (১২) খারিজুবী (১৩) খাসপুব (১৪) মোদনমল্ল (১৫) মীগুর! 


(১৬) মান্পুর (১৭) ময়দ! (১৮) মুড়াগাছা ( ১৯) পাইকেন 
(২*) পেঁচীকুলি (২১ ) মাতাল (২২ ) সানগর ( ২৩) সাপুর 
(২৪) উত্তর পর্গণ। | 


2. Hiouen Thsang’s— পরী গোপালচজ চক্রব্ততা 
"Si-yu-Ki” (up to 625 A. D.) , পরী সুধাংশুভুষণ পুরকাইত 
সত্য ন্যায়ের সেবক _ 
সত্য শুধু রুদ্ধ নহে শাস্ত্র কারাগারে ন্যায়ের সেবক মেই, উন্মুখ যে জন 
দীপ্ত হযে রাজে নিত্য অন্তর মাঝারে ; বিশ্ব হতে দাসত্বেরে দিতে নির্বাসন. - 
কর্তব্য স্থধা”য়ে যে বা চলে তার ঠাই "ন্যায় পাশে কেহ উচ্চ কেহ নহে হীন, 
তাহার লক্ষ্যের পথে কোন বাধ! নাই। সবাই সমান সেথা সবাই, স্বাধীন । 
জী জানকীনাথ দত্ত শ্রীন্জানকীনাথ দত্ত 


৭২১৩ 


£ 


স্থ 


স 'ঝলিলেও কিছু অন্তায় বলা হয় না 
র এক পাহাড়ের গা হইতে একটা 
য়াছে। পাহাড়ের গায়ে আঘাত করিয়া 
ই ঝরণা বাহির করিয়াছিলেন যে-সমস্ত 
ন হয় না, তাহার! এই ঝরণার জলে স্নান 
ই না এইখানে করে। পারস্ত 
সন্তান 
রী সার মদল-কামনায় এইখানে 


ল হইতেই পারস্যের লোকেরা স্ত্রীলোকের 
না দিবার শিক্ষা পাঁয়। নারীর নাকি কোন 
দেহের শেষ হইলেই নারীর সব শেষ 
যর পরে পুরুষ স্বর্গে যায়, সেখানে সে ক্ষীর- 
তীরে থাকে । হুরীর দল তাহার সেবা করে। 
ছে গাছে নানা রকমের স্থখান্য ভারে ভারে 
_দিবা-রাত্রি হুরীর সঙ্গীতে মন মাতো- 
৷ নারীর মৃত্যুর পর নরক ছাড়া আর 
বে কোন নারী যদি খুব পুণ্যের কাজ 
তাঁহার স্বর্গে স্থান হইতে পারে। কিন্ত 

রুষদের স্বর্গ হইতে অনেক খারাপ । 
ণ পুরুষ প্রায় দেখা যায় না। নারী সব 
স্বামীর ভয়ে থাকে। একবার এক 
জন শ্বেতাঙ্গ নারীকে পারস্ত-পুরুষ 

নিষেধ করেন। 

এক নারীর গালে, তাহার পুত্রের অসাব- 
ন্যুকের গুলি লাগে । সাহেব-হাস্পাতালে 
কিংস! হয়। যখন সে আরোগ্য লাঁভ করিল, 
মী আপিয়া হুকুম করিল, “নারী, তোমার 
খোল, আমি তোমায় দেখ্ব।” তার পর সে 
তাহার মুখ দেখিতে বড় খারাপ হইয়৷ 


ধা সো ভাগ যি 


ছেন। নারীদের অবস্থা সব দিকেই যে খারাপ তাহা ন! 
তাহাদের মধ্যে যাহার! একটু ভাল অবস্থার, তাহাদের 
বন্ধুবান্ধব আসিলে তাহারা বেশ আনন্দে দিন কাটায়! 


ত্যাগ করিতে পায়। এই নিয়ম পালন না করিলে নাৰি 
গৃহের অকল্যাণ হয়। স্ত্রীর বন্ধু যতদিন বাড়ীতে থাকে, 
বেচারা স্বামীকে বাহিরে বাহিরেই থাকিতে হয়। 
' পারস্তের নারীরা প্রায়ই ভোজ দেয় 
তাহারা খুব জম্কাল: পোষাক পরিয়া 
আদরে অভ্ার্থনা করে) “তোমার স্থান. অন 
খালি আছে, তোমার ছায়া যেন ক্ষীণ ন! হয়, ৫ 
নাক যেন মোটা হয়”--এই রকমের অনেক প্রকার 
বাদন-বাণী প্রচলিত আছে। সকলে কার্পেটের উপর 
উপবেশন করে । কোন বড়-ঘরের নারী আসিলে, সকলেই: 
তাহাকে খুব সম্থমের সঙ্গে স্থান করিয়া দেয়। আবার 
গরীব ঘরের কেহ আসিলে, তাহার দিকে কেহ. শেষ 
নজর দেয় না। 5 
চাকরে চা, মিষ্টান্ন ইত্যাদি বিতরণ করে। 
করিয়া দুধ-বিনা চা দেওয়া হয়, তাহাতে ডে 
চিনি ফেলিয়া দেওয়া হয়। আরো অনেক র 
খাবার এবং ফল- দেওয়া হয়। 
নারীদের ভূতপ্রেত দানা ইত্যাদিতে অন্যন্ত হি 
আছে। ভূতেরা নাকি নিজ্জনে কবরস্থানে পোড়ে 
ইত্যাদিতে বাস করে। তাহারা পথিকদ্দের পথ 
দেয়, এবং তারপর তাহাদের হত্যা করিয়া 
করে। ভূতের ভয়ে, কোন বা একলা শোয় 
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প্রবাসী- শ্রাবণ, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


স্পা ওলা সপ স্পা স্া্পিপিপাস্পিস্পিস্পাসিপ ওল লোলা ওলাল" 


রাজপুতানায় বাঙ্গালীর স্মৃতি 


পরিক্রাজক ৬ ধন্মানন্দ মহাঁভাবতী মহাশঘ মিবাঁর ভ্রমণ 
করিয়া ১৩০৯ সালে “নবপ্রভা” পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন 
যে, চিতোর-নিবাসী মহামহৌপাধ্যাঘ পণ্ডিত শ্যামল- 
দাসকে এরাজ্যে বাঙ্গালীর বাস সন্বন্ষে জিজ্ঞাস! কবাষ 
পণ্ডিতঙ্জী বলেন, “এখানে বাঙ্গালী নাই এবং না থাকাই 
ভাল।” “পর্ানন-বাবু নামে একজন 
সুশিক্ষিত বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ যুবা অজমীঢ় সহরে বড় 
চাকবি করিতেন। সাহেবদিগের অনুবোধে তাঁহাকে 
উদয়পুরের ফৌজদারের (পুলিশ ম্যাজিষ্টরেট ) পদ প্রদত্ত 
হইয়াছিল । কষেকমাস পরে ক্ঠাহাকে বিষ খাওযাইয়া 
এখানকার লোকে মারিযা ফেলে! সন্দেহযুক্ত মৃত্যুর জন্ত 
বৃটিশ রেসিডেণ্টের আদেশে মৃতদেহের শবাস্তক পবীক্ষা 
( Post-Mortem Examination ) (পর্যন্ত হইয়াছিল, 
কিন্তু কেহই অপরাধী বলিয়া সন্দিষ্ধ হয নাই। মৃত 
বাবুর পরিবারকে মাসিক ত্রিশ টাকা পেন্সন দিবার জন্য 
মহারাজা আদেশ কব্য়াছেন।” ধর্শ্মানন্দ মহাঁভ রতী 
মহাশয়ের প্রদত্ত এই সংবাদ আমরা ইতিপূর্বে “বঙ্গের 
বাহিরে বাঙ্গালী” গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিষাছিলাম ৷ দুই- 
তিন বৎসর হইল এলাহাবাদে অবসরপ্রাধ কেবৌলীব 
ভূতপূর্বব মন্ত্রী রাওদাহেৰ ভোলানাথ বন্যোপাধ্যাষ 
মহাশয়ের নিকট এই বিষষের উল্লেখ করিলে তিনি 
পঞ্চানন-বাবু ও তাহাব পিতা স্বর্গীয় মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
মহাশয় সম্বন্ধে তাহার দিনলিপি ও পুরাতন স্মারক 
বহি হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দেন। তাহার সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ আমরা প্রবাসীর পাঠকপাঠিকাঁৰ গোচর করিলাম। 

সিপাহী-বিদ্রোহের পূর্বে স্বর্গীয় মাধবচন্দ্র চট্টো পাধ্যাষ 
বঙ্গদেশ হইতে প্রথম উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে আগমন কবেন। 
পরে তিনি রাজপুতানায় নিমচের ( Southern Malwa 
State ) এজেন্ট স্‌ অফিসে কর্ম্মগ্রহণ করেন । তিনি রাঁজ- 
পুতানায় কেরৌলীর গোস্বামীগৃহে বিবাহ করিয়া 
শ্বশুরালয়ে থাকিয়া নিমচের কর্শ্মের জোগাড় করিয়া- 
ছিলেন। সিপাহী-বিদ্রোহের সমম তিনি তথা হইতে 
পলাযন করিষ! কেরৌলী প্রত্যাবর্তন কবেন। কেরৌলীব 
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মহাবাজ! মদনপাল তাহাকে অন্যত্র কর্মগ্রহণ করিতে না 
দিয়া কেরৌলী স্কুলেব হেভমাষ্টার করিয়া এবং ৫০ বিঘা 
ব্ৰহ্মোত্বব জমী দান করিয়া আপনার কাছেই রাখেন । 
কেবৌলীতেই মাধব-বাবুর দেহীস্ত হয়। সে সময় 


. কেবৌলীতে গোস্বামীদের এরূপ প্রতিপত্তি ও সম্মান ছিল 


যে মাধব-বাবু গোস্বামীদের ঘরে বিবাহ করাষ, মোহস্তের 
ভগিনীপতি_-এই সম্পর্কে, মহারজাও তাঁহাকে ভগিনী- 
পতিব ন্যায় মান্য করিতেন! অধিকতর কৌতুকের 
কথা এই বে শ্যালক ও ' ভগিনীপতির মধ্যে যেরূপ 
কৌতুকামোদ হওষা স্বাভাবিক ততদূর পর্যন্ত ইহাদের 
উভয়ের মধ্যে চলিত । মাধব-বাবুব পুত্র বাবু পঞ্চানন 
চট্রোপাধ্য।ঘ পূর্বে রাঁজপুতানা বেলওযেব মালওয়া 
এগ্জামিনার অফিসে কাধ্য করিতেন। এই অফিস 
পৰে উঠিয়া অজমীঢ়ে গেলে তাহার . নাম হয Chief 
Engineer's Office ) রাজপুতানা-মালওয়া রেলওষে 
অফিসে তিনি প্রা পনর বৎসর কাঁধ্য করিয়াছিলেন। 
যদিও তিনি অজ্রমীঢ়ে থাকিতেন তথাপি পিতার বিবাহ্‌- 
সুত্রে কেরৌলীর সহিত তাহার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয় নাই ৷ 
তাহাব প্রতি কেরৌলীর রাজপরিবারের অগাধ বিশ্ব'ন 
ও শ্রদ্ধা ছিল। মহারাজা অজ্ঞুনপালের বিধবা পত্নী 
১৮৮৭ শ্রীষ্টাবে* শ্রীক্ষেত্রাদি দর্শন মানসে যাত্রা করিলে, 
তাহার সঙ্গে একজন ইংরেজী-জান! লোকের আবশ্যক 
হওয়ায়, তিনি পঞ্চানন-বাবুকে সঙ্গে লইয়া যান। 
ইতিপূর্বে পঞ্চানন-বাবু মহাঁবাজ মদনপালের পত্নীর 
সহিত তীৰ্থভ্রমণে গিষাছিলেন। তিনি বিলক্ষণ ব!কৃপটু 
ছিক্নে। “সভাচতুর” বলিয়া তাহাব খ্যাতি ছিন। 
তিনি রাজপুত সর্দীরদিগেক সহিত খুব মিশিতে 
পারিতেন। একসময় উদয়পুবের বর্তমান মহারাণার 
জ্যেষটভ্রাতা মহারাজ গজসিংহ অজমীঢ়ে আগমন করেন। 
তিনি পঞ্চানন-বাবুর আতিখেষতায় ও বাকৃপটুতায় 


* এক বৎসব পূর্বে অর্থাৎ ১৮৮৬ অব্দে রাঁও বাহাঁদুব ৮ ভোল1- 


নাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কেরৌলী আগমন করেন এবং ৬মাধব- 
বাঁবুব স্থলে কেবৌলীব হেড়মাষ্টাবি কবিতে থাকেন। 





পাঁরস্তের নারীর আগুন পোহানে।__ 
বালাগৌনে ঢাক! টেবিলের তলায় আগুনের আংট! লুকানে। আছে। 


বেষণ করে। এইরূপ ব্যাপার হইলে বিবাহ সম্ধদ্ধে 
আর কোন কথা হয় না। আর পাত্রী যদি খুব যত্ন করিয়! 
পরিবেষণাদি করে, তবে বিবাহের সব পাকা বন্দোবস্ত 
_ হইয়া যায়। পাত্রের মাতা, পাত্রী এবং তাহার মাতাকে 
চাঁ-খাইবার নিমন্ত্রণ করেন। বিবাহের পূর্বে পাত্র ভাবী 
স্ত্রীর মুখ দেখিতে পায় না-কিন্ক কন্যা যেদিন 
তাহাদের বাড়ী আসে, সে আনাচে-কানাচে গোপন 
থাকিয়া ভাবী পত্নীর স্থন্দর মুখখানা একবার দেখিয়া 
লয়। পুরোহিতের সাম্নে পাত্র এবং পাত্রী বাগ্দত্ত 
হয়। পাত্র ইচ্ছা করিলে এই সময় বিবাহ বাতিল 
করিতে পারে, কিন্তু তাহাকে কিছু দণ্ড দিতে হয়। দণ্ডের 
পরিমাণ--পাত্র যৌতুক হিসাবে শ্বশুর বাড়ী হইতে যাহা 
পইত, তাহার অর্ধেক । এই রকম ক্রিয়া যে বিবাহ 
ভঙ্গ করে, সমাজে তাহাকে নান! প্রকার অপমান সহিতে 
“হয়। বাগ্দত্ত হইবার সময় একটা জালান মোমবাতি, 
একখানি কোরাণ এবং একটি আয়না, আর একটা ট্রে'র 
উপরে নানা-প্রকার গন্ধদ্রব্য, শুকান বীজ, এবং খেজুর 
কন্যার কাছে রাখা হয় | কন্যা একট! সবুজ চাদরে 
আবৃত থাকে এবং কাহারে! সঙ্গে কথা বলিতে পায় না। 
তারপর একটা জালান মোমবাতি একটা পিতলের 
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গাম্লা দিয়া ঢাকা দেওয়! হয়। কন্যা এই ভ্রব্া- 
সমষ্টির ওপর একবার বসে । ইহার অর্থ, সে স্বামীর 
বশ্ঠত স্বীকার করিল। 

বিবাহের সময়েও কন্যার দেহে এই সবুজ চাদরটি 
থাকে । বিবাহের পর তাহার সৌভাগ্য কামনা করিয়া এক" 
টুক্রা সোনা দেওয়| হয় তাহার ভাবী সংসারে প্রাচুধ্য 
প্রার্থনা করিয়া তাহার সঙ্গে একটুক্রা কুটি এবং একটু 
নুন দেওয়া হয়। তারপর কন্যা পিতৃগৃহ ত্যাগ করিবার 
সময় উনানের পাথরটাকে চুম্বন করিয়া যার । বিবাহ 
ব্যাপার খুবই ব্যয়সাধ্য । অনেকে বিবাহের সময় প্রচুর 
খণ করে। বিবাহের সময় বন্ধুবান্ধব আত্মীরন্বজন 
ভিক্ষুক ইত্যাদি সবাইকেই খুব ভোজ দেওয়া হয় ॥ নাচ- 
গানেরও বন্দোবস্ত থাকে । 

স্ত্রীর স্থখ-ছুঃখের সমস্ত ভার স্বামীর উপরেই থাকে। 
স্বামীর মজ্জি হইলে স্ত্রী রাণীর মত থাকে, আবার স্বামীর 
খেয়ালে স্ত্রী গোলামের মত দিন কাটায়। বিচারের জন্য 
স্ত্রী একমাত্র স্বামীর কাছেই নালিস করিতে পারে । তবে 
স্ত্রীর যদি ধনী এবং প্রতাপশালী আত্মীয় তাকে, তাহা 
হইলে স্বামী তাহাকে দুঃখ দিতে সাহস করে না। 

. স্বামী ইচ্ছা. করিলেই স্ত্রীকে ত্যাগ করিতে পারে। 


৪র্থ দংখ্যা ] 
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এতদূর মোহিত হন, থে তিনি তাহাকে সঙ্গে লইয়া 
মহারাঁণাকে বলিবা উদয়পুবেব ম্যাঞ্জিষ্ট্রট কবিয়া দেন। 
তথায় প্রায় সাত বৎসর কশ্ম করিবার পব তাহার 
পরলোক-প্রাপ্তি হয । 

মৃহারাণ! পঞ্চানন-বাবুব বিদ্যাবুদ্ধি ও চরিত্র মাধুর্য 
এতদূর সন্ত হইয়াছিলেন থে তিনি তাহার বিধবা পত্রী 
ও নাবালক পুত্রের শিক্ষা! এবং পাঁলনার্থ ত্রিশ টাকা 
মাপহারা নির্ধারিত করিয়া * দিয়াছিলেন। পঞ্চানন- 
বাবুর পুত্র, বাবু প্রভানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বয়ঃপ্রাধধ হইলে 
মহারাপা তীহাকে [২৪5146705ব উকীল--এই দাষিত্ব- 
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পূর্ন উচ্চসদ প্রদান কবেন। পরে তাহার কার্যে সন্ত 


হইয়া তাহাকে আবুপর্বতে Agent to Governor 
Generalএর উকীল অর্থাৎ মহারাঁণার Represen- 

tative করিয়া দেন। | 
পঞ্চানন-বাবুব জনহিতৈষণ| ( public spirit ) যথেষ্ট 
ছিল। দেশহিতকর অনুষ্ঠানের প্রতি তাঁহার বিশেষ 
দৃষ্টি ছিল। তিনি অঙ্জমীঢ় প্রবাসে একসময় "Raj- 
নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র 
পরিচালনা করিষাছিলেন। কিন্ত সাধারণের উৎসাহের 

অভাবে বংসর-কাল পরে উক্ত পত্র বন্ধ হইয়া ঘায়। 
জী জ্ঞানেন্্ৰমোহন দাস 


putana Herald” 





“এ আসে এ আসে এ এ ও বে!” 
চিত্রকর প্র দীনেশব্জজন দাশ মহাশয়ে নৌদরস্কে। 


প্রবাসী__আবণ, ১৩২৯ 


পারস্যের নারী-__বাঁহিরে 


হেন! লাগান হয়। আঙ্গুলের নোখেও হেনা দেওয়া হয়। 
চোখে স্থর্ম| সকলেই লাগায়। 

পারস্তে জলাভাব বড় ভয়ানক, সেইজন্য ন্নানাগারের 
জন প্রত্যহ বদ্লান হয় নাঁ। বড়লোকদের ন্নানাগারের 
জল দু-এক দিন অন্তর নৃতন করিয়া ভর! হয়, কিন্তু যেগুলি 
গরীবদের স্থানাগার, সেগুলির জল ভয়ানক দুষিত হইয়া 
থাকে। নানা রকমের রোগের বীজে জল পূর্ণ থাকে। 
সেখানে জান কর! ভয়ানক অস্বাস্থাকর ব্যাপার । 

শুক্রবার ছুটির দিন। সেইদিন সকলেই স্বানাগারে 
যায়। : কারণ মম্জিদে যাইবার পূর্বে তাহাদের স্মানাদি 
করিয়া পবিজ হইতে হইবে। কিন্তু মুসলমান ধর্ম্ম-মতে 
নারীদের কোন আত্ম নাই বলে--সেইজন্য খুব কম 
নারীই মস্জিদে যায়। মস্জিদে অবশ্য নারীদের জন্য 
বিবার ঘন-পর্দাওয়ালা স্থান আছে। এইখানে বসিয়! 
তাঁহারা সব দেখিতে পায় কিন্ত বাহিরের কেহ তাহাদের 
দেখিতে পায় না। 

নারীদের পোষাক ।__ঘরের ভিতর নারীর! ভেল্ভেটের 
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পো পালি শি পাটি পাটি eA eA 


জ্যাকেট্‌ ব্যবহার করে এবং খুব আঁট, হাটু পর্যন্ত পায়জামা 
পরে। পায়ে শাদা মোজা থাকে । শাহ নাঁলীরউদ্দীনের 
সময় হইতেই এইরূপ পোষাকের চলন। তিনি নর্ভকীদের 
এই রকমের পোষাকে দেখিতে বড় পছন্দ করিতেন । 
কিন্তু পারস্যের গরীব গৃহস্থ-ঘবের মেয়ের! গোড়ালী পর্য্যন্ত 
আট পায়জামা ব্যবহার করে। ঘরের বাহিরে সকল 
নারীই আপাদমন্তক কালে! চাদর মুড়ি দিয়! বাহির 
হয়, কেবল মুখের কাছে রেশমের লেস দেওয়া ঘোম্টা। 
থাকে । লাল বা সবুজ রঙের পায়জাম| পরিয়াই অধিকাংশ 
নারী বাহিরে যায়। ঘরের বাহিরে যদি কোন পুরুষ 
তাহার মাতা! বা স্ত্রীকে চিনিতেও পারে, তবুও কোন 
কথা বা অঙ্গভঙ্গী না করিয়| চলিয়া যাইতে হইবে। 
ঘরের মেয়েদের সঙ্গে বাহিরে কথা বলা বেয়াদবী। যদি 
কোন লোক কোন মেয়ের ঘোম্টা তুলিয়া দেখে তবে 
তাহার শান্তি হয় প্রাণদণ্ড। 

মেয়ে বিবাহযোগ্যা হইলেই (প্রায় মেয়ের খুব কম 
বয়সেই বিবাহ হয় ) পিতা-মাতা উপযুক্ত পাত্রের অন্গু- 
সন্ধান করেন । বিবাহ ব্যাপারে মেয়ের মতামতের বিশেষ 
কোন দাম নাই । অনেক মেহ্বের বিবাহ ১৫1১৬ বছ 
বয়সেও হয়। 

মেয়েদের মুখ তাহাদের আত্মীয় ছাড়া আর কেহ 
দেখিতে পায় না, সেইজন্য ঘটকরাই প্রায় সব বিবাহ 
স্থির করে। পারন্তে মাস্তুত পিম্তুত খুড়তুত বোনকে 
অনেকেই বিবাহ করে। ঘটকের! বিবাহযোগা। পাত্রী 
এবং বয়ন্ক পাত্রের পিতামাতার নিকট যথেষ্ট আদর- 
অভ্যার্থন। লাভ করে। কারণ ঘটক খুসী থাকিলে সে 
স্ন্দর পাত্র বা পাত্রী জোগাড় করিয়া দিতে পারে। 

কোন পাত্রের জন্য পাত্রী স্থির হইলে পর পাত্রের 
মাতা এবং আরো ছু-একজন আত্মীয়া কন্যার বাড়ী 
বেড়াইতে যান। কন্া হয়ত পথে আপাদমস্তক মণ্ডিত জি 
হইয়া, পাতকে কোনদিন দেখিয়! থাকিবে, এবং তাহার 
হয়তবা এ পাত্রকে পছন্দ হয় নাই। তখন তাহার বিবাহ 
হইতে অব্যাহতি পাইবার একটিমাত্র উপায় আছে। পাত্রের 
মাতা ইত্যাদি তাহার বাড়ীতে আপিলে, কন্যা খুব অনাদর 
এবং তাচ্ছিল্যের সঙ্গে তাহাদের চা কেক ইত্যাদি পরি- 
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পাখি 


সত্যোন্দ্নাথ দত্ত 


বর্ষার নবীন মেঘ এল ধরণীর পূর্ববদ্বারে, 
বাজাইল বজ্রভেরী। হে কবি, দিবে না সাড়া তা'রে 
তোমাব নবীন ছন্দে? আজিকাঁর কাজবী গাথায় 
ঝুলনেব দোলা লাগে ডালে ডালে পাতা পাঁতাঁষ; 
বর্ষে বর্ষে এ দোলাধ দিত তাল তোমার বে বাণী 
বিছাৎ-নাঁচন গানে, সে আজি ললাটে কর হানি’ 
বিধবার বেশে কেন নিঃশবে লুটাষ ধূলিপরে ? 
আশ্বিনে উতসব-সাঁজে শরৎ সুন্দর শুভ্র করে 
খেফালিব সাজি নিযে দেখ! দিবে তোমার অঙ্গনে ; 
প্রতি বর্ষে দিত সে থে শুক্ররাতে জ্যোত্ার চন্দনে 
ভালে তব ববণের টীক!; কবি, আজ হ'তে সেকি 
বারে বাবে আদি’ তব শৃন্তকক্ষে, তোমারে না দেখি’ 
উদ্দেশে ঝরাধে যাবে খিশির-পিঞ্চিত পুম্পগুলি 
নীরব-সঙ্গীত তব দ্বারে ? 

জানি তুমি প্রাণ খুলি' 
এ স্ন্দবী ধবসীবে ভাল্বেসেছিলে। তাই তারে 
সাঁজায়েহ দিনে দিনে নিত্য নব সঙ্গীতের হারে । 
অন্তাব অসত্য ঘত, ষত কিছু অত্যাচার পাপ' 
কুটিল কুৎসিত ভ্রুর, তাব পরে তব অভিশাপ 
বধিধাছ ক্ষিগ্রবেগে অজ্জুনের অগ্নিবাণ সম, 
তুমি সতযবাঁর, তুমি স্ৃকঠোব, 'নির্শ্মল, নির্শ্মম, 
করুণ কোমল৷ তুমি বঙ্গ-ভাবতীর তঙ্ত্রী-পবে 
একটি অপূর্ব তন্ত্র এসেছিলে পঁরাবার তবে। 
সে তথ হযেছে বাঁধা) আজ হতে বাণীব উৎসবে 
তোমাব আপন স্থর কনো ধ্বনিবে মন্দ্রববে, 
কখনো মঞ্জুল গুপ্নরণে ! -.বর্ষের অঙ্গনতলে 7 
বর্ধা-বসস্তেব নৃত্যে বর্ষে বর্ষে উল্লাম উথলে; 
দেখা তুমি একে গেলে বর্ণে বর্ণে বিচিত্র বেখায় 
আপিিম্পন; কোকিলের কুহুববে, শিষীব কেকায় 
দিয়ে গেলে তোমার সঙ্গীত; কাননেব পল্পবে কুহ্নমে 
রেখে গেলে আনন্দের হিল্লোল তোমার । বঙ্গভূমে 
যে তরুণ যাত্রিদল রুদ্ধঘ।র-রাত্রি অবসানে 
নিঃশঙ্কে বাহিব হবে নব জীবনেব অভিযানে 


নব নব সঙ্কটের পথে পথে, তাহাদেব লাগি? 
অন্ধকাব নিশীথিনী তুমি, কবি, কাটাইলে জাগি’ 
জয়মাল্য বিরচিযাঁ, রেখে গেলে গানের পাথেয় 
বহ্ছিতেজে পূর্ন কবি’; অনাগত যুগের সাথে 
ছন্দে ছন্দে নানাস্থত্রে বেঁধে গেলে বন্ধুত্বের ডোর, 
গ্রন্থি দিলে চিন্ময় বন্ধনে, হে তক্গণ বন্ধু মোর, 
সত্যের পুজারি ! 


আজো যারা জন্মে নাই তব দেশে, 
দেখে নাই যাহারা তোমারে, তুমি তাদের উদ্দেশে 
দেখাব অতীত রূপে আপনারে করে’ গেলে দান 
দূরকালে। কিন্তু যাবা পেয়েছিল প্রত্যক্ষ তোমায় 
অনুক্ষণ, তাবা বা হাবাল তাব সন্তান কোথায়, 
কোথায় সান্বনা ? বন্ধু-মিলনের দিনে বারম্বার 
উৎসব-রসের পাত্র পূর্ন তুমি করেছ আমার 
প্রাণে তর, গানে তব, প্রেমে তব, সৌজন্যে, শ্রদ্ধায়, 
আনন্দের দানে ও গ্রহণে । গথা, আজ হ'তে, হাষ, 
জানি মনে, ক্ষণে ক্ষণে চমকি উঠিবে মোর হিয়া 
তুমি আদ নাই বলে’, অকম্মাৎ খহিয়া রহিয়া 
করুণ স্বতির ছায়া স্নান করি’ দিবে সভাতলে 
আলাপ আলোক হাস্য প্রচ্ছন্ন গভাঁর অশ্রুজলে। 


আজিকে একেলা বসি’ শোকেব প্রদোষ-অন্ধকারে, ' 
মৃত্যুতবর্গিণীধারা-মুখরিত ভাঙনের ধাবে 
তোমাঁবে শুধাই,_আজি বাঁধা ‘ক গো ঘুচিল চোখের," 
সুন্দর কি ধবা দিল অনিন্দিত দম্দন-লোকের 
আলোকে সম্মুখে তব, উদয়-শৈন্দের তলে আজি 


নবস্্যবন্দনায় কোথায় ভরিলে তব সাজি 


নব ছন্দে, নূতন আনন্দগানে? দে গানের স্বর 
লাগিছে আমার কানে অস্রসাথে মিলিত মধুব 

প্রভাত আলোকে আঁজ্জি, আছে তাহে সমাপ্তিব ব্যথ।, 
আছে তাহে নবতন আরম্তেব মঙ্গল-বারতা ; 

আছে তাহে ভৈরবীতে বিদাষের বিষষ্ন মৃচ্ছনা, 

আছে ভৈরবে স্থরে মিলনের আসন্ন অর্চনা] । 


৪র্থ সংখ্যা] 


আট বছর বয়স না হওয়া পধ্যন্ত সে পাঠশালে পড়িতেও 
পায়। আট বছর পূর্ণ হইলেই শিশু-কন্তার পাঠ সাঙ্গ 
হয়, তবে বড়-ঘরের মেয়েদের আলাদা কথ|। পারস্তের 
[যে-সব নারী লিখিতে এবং পড়িতে জানেন তাহারা 
অতি বিদুষী বলিয়া জনপমাজে পরিচিত, এবং লোকে 
তাহাদের দেখিয়। অবাক হুইয়। যায়। আট বছর বয়স 
পূর্ণ হইলেই মেয়েকে তাহার খেলার সাথীদের সঙ্গ প্রায় 
ত্যাগ করিতে হয়। 

পার্স্যের ঘর-বাড়ীর বিষয় কিছু না বলিলে মেয়েদের 
জীবনের কথা সব বুঝ! যাইবে না, সেইজন্য তাহাদের 
ঘর-বাড়ী কেমন ধরণের হয় তাহার বিষয় কিছু বলিব। 

বাড়ির চারিদিক উচু দেওয়ালে ঘেরা এবং বাড়ীর 
মাঝখানে উঠান। বাহির হইতে অন্দরের কিছুই দেখা 
যায় না। সদর দরজ! প্রকাণ্ড, এবং এই দরজা দিয়া 
“বাইরূন”এর (বাহির মহলের ) প্রবেশ পথ। বাহির 
মহল কেবল পুরুষেরাই ব্যবহার করে। বন্ধু-বান্ধব 
আসিলে এইখানেই বসে। বাহির মহল খুব সামান্ত 
রকমে সাজান থাকে । এইখানে বাড়ির কর্তা তাহার 
কাজকশ্ম করেন এবং অবসর সময়ে নানা রকমের 
বাজে গল্প. করিয়া কাটান। বাড়ীর ছেলেরাও বাইরূনে 


বসিয়। মোল্লার কাছে কোরাণ পড়িতে এবং 
লিখিতে শিখে । কোরাণের মানে বুঝিবার কোন 
দর্কার হয় না। চাকরের! সব-সময় ছেলেদের কাছে 


কাছে থাকে। মেয়ের বাইরনে আসিতে পায় না। 
অন্দারনে যাইবার পথটি সরু অবং অন্ধকার, শেষে 
একটি দুয়ার আছে | অন্দারনের ব্যবস্থ সব 
দিক হইতেই বাইরূন অপেক্ষা ভাল। অন্দারনের কোঠা- 
গুলি হইতে উঠানের ছোট ফুলের গাছগুলি দেখিতে পাওয়া 
যায়। ছোট ছোট গাছে নান। রকমের রঙিন এবং সুগন্ধি 
ফুল ফুটিয়া আছে। ঘরগুলিও বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ৷ 
মেঝেতে গালিচ। পাতা, নীচু চৌকি, ছবি ইত্যাদি দ্বার। 
সাজান ঘরগুলি দেখিতে বেশ চমৎকার লাগে। কিন্তু 
অন্দারূনের এই-সব যতই চমৎকার হউক-_বাইরূনের কারো 
সেখানে প্রবেশাধিকার নাই। অবশ্য বাড়ীর পুরুষ এবং 
গিক্সির আত্মীয়দের সম্বন্ধে এ ব্যবস্থা নয়। কর্তার সবচেয়ে 
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পারস্তের নারী-_অস্তঃপুরে 


অন্তরঙ্গ বন্ধুও কখনো! অন্দাকনে আসিতে পায় না। 
তাহার! বন্ধুর স্ত্রী-পরিবার সম্বন্ধে কোন কথাও খোল!” 
খুলি জিজ্ঞাসা করিতে পারে না। কোন কথ! জানিতে 
হইলে-_বাড়ীর সব কেমন-_এই বলিয়া জিজ্ঞাসা করিতে 
হয়। এইজন্য পারস্ত দেশের নারী-মহলের কথ! যতই 
ভাল করিয়া বল! হউক না কেন, সব নিতুল এবং 
সম্পূর্ণ হয় না। 

পারস্তের স্বানাগার_-এইখানে নারীদের মজলিস 
বসে। আমাদের দেশেব পুকুর-ঘাটে দুপুর বেল! যেমন 
গ্রামের ললনাকুল জম হন--পারক্তের দশের স্নানাগারও 
ঠিক তেমনি। মাঝে মাঝে এইখানে তারা সমস্ত দিন 
কাটায়-খাবার বন্দোবস্ত এখানে আছে। যত রকমের 
বাজে গল্প চলে। মেয়ের! বাড়ী হইতে আসিবার সময় ছোট 
ছোট বালিস আনে এবং একটি স্থন্দর ছোট বাক্সে নান! 
রকমের সুগন্ধি তেল, তোয়ালে ইত্যাদি ক্নানের জিনিষ 
আনে। গরম এবং ঠাণু। উভয় প্রকার জলেরই আয়োজন 
থাকে। প্রথমে গরম জলে অবগাহন করিয়া তারপর 
ঠাণ্ডা জলে গা ধোয়ার নিয়ম। স্নানের পর চুলে নীল এবং 
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যে বেয়ার কর্ণধার তোমাবে নিয়েছে সি্ধুপারে- 
আষাঢ়ের সজল ছাযায়, তার সাথে বারে বারে. 


. হয়েছে আমার চেনা; কতবার তারি সারি-গানে 


স্পা... 


| 


নিশান্তের নিদ্রা ভেঙে ব্যথায় বেজেছে মোর প্রাণে 
অঙ্গানা পথের ডাক, স্বরধ্যাস্তপারের স্বর্ণরেখা ' 
ইঞ্গিত করেছে মোরে। পুন আজ তার সাথে দেখা 
মেঘে ভরা বৃষ্টিঝব! দিনে । সেই মোরে দিল আনি, 


- ঝুরে’-পড়া কদম্বেব কেশর-স্থগন্ধি লিপিখানি 


তব শেষ বিদায়ের ৷ নিয়ে যাব ইহার উত্তর 

নিজ হাতে কবে আমি, ওই খেয়াপরে করি’ ভর, 
নাজানি সে কোন্‌ শান্ত শিউলি-ঝবরাব শুরুরাতে ; 
দক্ষিণের দোলা-লাঁগ! পাখী-দ্রাগা বসস্ত-প্রভাতে ; 


_ নব মন্লিকার কোন্‌ আমন্্র-দিনে। শ্রাবণের 


ঝিল্লিমন্দ্র-সঘন সন্ধ্যায় ; মুখরিত প্লাবনের 
অশান্ত নিশীথ রাত্রে; হেমন্তের দিনাস্ত বেলায় 





সত্যেন্্র-তর্পণ 


সত 





৫৭৫7 
এসেছিলে আমার পশ্চাতে, বাশিখানি লয়ে হাতে, 

মুক্ত মনে দীপ্ত তেজে, ভারতীর বরমাল্য মাথে। 

আজ তুমি গেলে আগে? ধরিত্রীর রাত্রি আর দিন 
তোমা! হতে গেল খসি’, সর্ব আবরণ করি’ লীন 
চিরস্তন হ'লে তুমি, মর্ত্য কবি, মুহূর্তের মাঝে । 

গেলে সেই বিশ্বচিত্তলোকে, যেথা স্থগস্তীর বাজে 


_ অনন্তের বীণা, যার শব্দহীন সঙ্গীতধারায় 


ছুটেছে রূপের বস্যা গ্রহে সূর্যে তারায় তারায়। 

সেথা তুমি অগ্রজ আমার ; যদি কতু দেখা হয়, 

পাব তবে সেথা তর কোন্‌ অপরূপ পরিচয় 

কোন্‌ ছন্দে, কোন্‌ রূপে ? যেমনি অপূর্ব্ব হোক নাকো, 
তবু আশ! করি যেন মনের একটি কোণে রাখো 

ধরণীর ধূলির স্মরণ, লাজে ভয়ে দুখে স্থথে 
বিজ্ড়িত,-আশা করি, মর্ত্যজন্মে ছিল তব মুখে 

যে বিনম্র সিদ্ধ হাস্ত, যে স্বচ্ছ সতেজ সরলতা, 


কুহেলি-গঠন্তলে ? সহজ সত্যের প্রভা, বিরল সংযত শান্ত কথা, 
ধরণীতে প্রাণের খেলায় তাই দিয়ে আরবার পাই যেন তব অভ্যর্থনা 
সংসারের যাত্রাপথে এসেছি তোমার বহু আগে, অমর্যলোকের দ্বাবে,-ব্যর্থ নাহি হোক এ কামনা । 
৯ সুখে দুঃখে চলেছি আপন মনে; তুমি অনুরাগে . রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
সত্যেন্্-তর্পণ 


আজি স্বর্য্য মেঘে-ঢাকা, দিবস ঘনিমা-মাধা, অন্ধকার ঘিরেছে ভুবন, 

এ সসিগ্ধ বাদল-দিনে পুলব-পৃরিত মনে কাব্য-ছরি করিতে অঙ্কন; 

যত মেঘে ভিড় করে, ষত বারি ঝরঝরে, তত তোমা মনে পড়ে আরজ-_- 
মনে পড়ে সৌম্য মৃত, আাধি-যুগ সি্থ-কান্তি, কল্পনার ওহে পক্ষিরাজ ! 
বরষারি মেঘ সম ছিলে শাস্ত সৌম্য কম, তারি মত করেছ বর্ষণ 
অজন ভাবের ধারা_কী শীতল জালাহরা, কী প্রশান্ত আনন্দ-ভাষণ ! ' 
এ বরষা শ্বাধিয়ার কেঁদে মরে আরবার কোথা তুমি ছুলাল-সন্তান,, 

এস পূর্ণ সত্য কবি, গাঁও গান জাক ছবি কল্পনায় করিয়া সন্ধান ৷ 
সাহিত্য-সমাজ্‌ হতে যে কেহ কালের স্রোতে ভেসে গেছে লভিয়া! মরণ, 
তাহারি কল্যাণ তরে ভক্তিশ্রন্ধাভরা স্বরে তুমি নিতি-করেছ তর্পণ ; 
আজি তুমি স্বর্গজোকে, রুদ্ধ বুক তব শোকে, কে তোমারে করিবে অর্চ্চন, 
কে তোমার সিদ্ধ গীতি উচ্ছল স্বদ্েশ-প্রীতি পিয়ে তোমা করিবে বন্দন 









দশে যখন কোন সম্পন্ন-গৃহস্থের ঘরে পুরুষ- 
গ্রহণ করে, গৃহে আনন্দের সাড়া পড়িয়া 
মই থে তাহার আগমন-বার্তা লোককে 
সংখ্যা নাই। কিন্তু সন্তান যদি স্ত্রী 
ব্িবর্ভে নৈরাশ্য এবং গভীর দুঃখ 
ফেলে।  পুরুষ-সম্তানের আগমনে 
প্রতিবেশী ভোজ পায়, স্ত্রী-সন্তান জন্ম 
নেককাল পৰ্যন্ত সে খবর জানিতেও 


ইবার পূর্বে জননীর ঘরে দুটি দোল্না 
একটি চমৎকার গদিওয়ালা, নানা-রকমের রং- 
ঝালর দেওয়া এবং আর-একটি নেহাত কম- 
-কোন-রক্মে-কাজ-চলা গোছের | ছুটি ভাল 
থাকে। একটি রেশম সাটিন বা অন্য কোন 
বঙ্গের তৈয়ারী, অন্যটি দ্বিতীয় দোল্নাটির মতই 
ীল দোল্ন! এবং ভাল পোষাকটি পুরুষ-সন্তাঁনের 
জন্য এবং খারাপ দুটি কন্তা-সন্তানের ৷ 
সন্তান জন্ম লইলে পর, ধাত্রী তাহাকে বা হাতে ধরিয়। 
ৰৱ সর্ধাঙ্গে জল ছড়াইয়া দেয়। তারপর তাহাকে 
য়! ধুয়া পুছিয়া পোষাক পরানো হয়। পোষাক 
ইলে একটা চৌকা বালিশে শিশু বাধা থাকে। 
হাত. আর মাথা খোলা অবস্থায় থাকে। শিশু 
ড় বেশী কীদে তবে তার পৃথিবী-আগমনের প্রথম 
হু আফিমের নেশাতেই কাটিয়া যায়। আফিমের 
গার ঘোরে পে এক-রকম বেহুশ হইয়া পড়িয়া 
তরী এবং সন্তানের জননী সন্তানকে “দূষিত কক্ষুর 
|” হইতে রক্ষা করিতে সর্বদাই চেষ্টা করে। 


নীল [কি শিশুকে এই-সব আক্রমণ হইতে বাচায়। 





তাইজন্ত শিশুর রক্ষের উপর অনেক-সময় নীল কাপড়ের 


ফালি বাধিয়া দেওয়া হয়। এই-সমস্ত ফালির সঙ্গে মন্ত্রপূত 
মাছুলি ঝুলানো থাকে । মক্কা হইতে আনীত বলির 
ভেড়ার চোখের মধ্যে নীলা পাথর বসাইয়া বা পশম 
দিয়া ছোট একটি উষ্টমদ্তি তৈরী করিয়া! শিশুর গলায় 
পরাইয়৷ দিলেই শিশু “শনিদৃষ্টি”র প্রকোপ হইতে রক্ষা 
পায়। | | EE 
শিশুকে আপদ হইট্তৈ বাচাইবার আর-একটি উপায় 
তাহাকে ধোকড়-ধাকড় জামা-কাপড় পরানো। তাহ! 
হইলে শিশুকে কেহ প্রশংসা করিবে নাঁ। ভাল-পোষাক- 
পর! শিশুকে লোকে প্রায়ই ভালবানে এবং উচ্ছ্বসিত প্রশংসা । 
করে, কিন্তু প্রশংসা-বাক্যের শেষে “মসাহলা” (ঈশ্ব 
সর্বশক্তিমীন )--এই কথাটি বলিতে ভুলিয়! যা 
তাহাতে শিশুর অদৃষ্টদেবতা অপ্রসন্ন হন এবং শিশুর ভাগ্য- 
লিপিতে অকল্যাণ-বাণী লেখেন । 
শিশুর যা-কিছু অস্থখ হয় সবেরই কারণ নাকি 
চোখের-দৃষ্টি। একবার একটি শিশুর মন্তিক্ষে নাকি 
জলাধিক্য হইয়াছিল। হাকিম আদিয়া বলিলেন, শিশুকে 
একটা দানাতে পাইয়াছে। তাহার জন্য ব্যবস্থা হইল 
এইরূপ--শিশুর পিতা-মাত'কে একটা নৃতন কবর খনন 
করিতে হইবে এবং রাত্রে শিশুকে এ কবরে শোয্াইয়া 
রাখিতে হইবে। প্রাতঃকালে দানা হয় শিশুকে ত্যাগ 
করিয়া যাইবে, নয় তাহাকে সঙ্গে করিয়। লইয়া 
যাইবে। সমস্তই যথাবথ করা হইল। সকালে দেখা: 
গেল, শিশু বেশ ঘুমাইতেছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহাকে 
দানা ত্যাগ করিয়া ঘায় নাই। তাহার অস্থখের কম্তি 
হয় নাই, বাড়ুতিও হয় নাই। বে 
শিশু-কন্তার পিতা প্রায় ক্ষেত্রেই কন্যাকে আদর করেন 
না। তবে যদি পিতার অন্য পুরুষ-দন্তান থাকে তবে... 
তিনি “অন্দারনে” তাহাকে দয়া করিয়া! কোলে করেন, 
বছরে গোর্টা-ছুয়েক চুমাও দিয়া থাকেন। শিশু-কন্তা 
বাড়ীর ছেলেদের সঙ্গেই একসঙ্গে বাড়িয়া ওঠে এবং ভার ৷ 










































৫৭৬ প্রবাপী-শ্রীবণ, ১৩২৯ [ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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Ld চে সং ক 
সমাজের অবিচার, শাসকের অত্যাচার মর্মে তব তুলেছে ত্রন্দন__ 
তাই খত কবিতায় তীব্রতম বেদনা সে কলুষ করেছ ছেদন । 
মনে পড়ে সেই দিন স্রেহলত সেহহীন হয়ে যবে ববিল মরণ = 
তুমিই ব্যথিত বুকে নির্দয় লেখনী-মুখে ঢেলেছিলে তীব্র হুতাশন। 
আজে! কত স্নেহলতা নিৰ্ধ্যাতন-অবনতা কত বধূ করে আর্তনাদ, 
তাঁদের হৃদয়-ক্ষত কাহারে কাদাবে তত, বেদনায় কে দিবে সংবাদ? 
ভণ্ডামি ও ক্ষুদ্র কথা তোমারে দিষেছে ব্যথা, তীব্রতম দেছ প্রতিবাদ, 
-ম্যাষের নির্ভীক বাণী তোমাব শায়ক হানি’ কত ভণ্ডে দিলে অবসাদ । 
স্বদেশের অকল্যাণ যে করেছে ক্ষুদ্র-প্রাণ তুমি তারে শাসিয়া কঠোর 
- কর্তব্য নেখায়ে দেছ, সত্য-পথ চিনায়েছ, হে তেজস্বী হে সত্য- { 
ডাযারের অপকীি পঞ্লাবে সে দস্থ্যবৃত্তি, তুনি তার দিলে পবিচষ-_ 
ছাড় নাই খুনীটারে পলাইতে অহঙ্কাবে, শিক্ষা দিলে নির্শ্মম নির্ভয় | 
- * * সক 
মহান্রম বনস্পতি যে আজ সাহিত্য-পতি, পেলে তার জেহছায়া দান, 
সে রবি কুবন-জ্যোতি, তুমি যেন নিশাপতি আহরিলে তাঁরি আলো! প্রাণ ;-- 
সে স্েহে অন্তর ভরি’ নিজ শির উচ্চ করি’ নিজ শক্তি করিলে প্রকাশ, 
" অফুরন্ত সে কবিত্ব, অফুরস্ত মনুষ্যত্ব, অফুরস্ত বিচিত্র বিকাশ ! 
বাজাইলে বেণুবীণা, জাগাইলে ক্ষুন্ধমনা হতাশ্বাস বাঙালী-সন্তান, 
কোমলে গেয়েছ গান, বজ্ঞেব তুলেছ তান, হে কুস্থম-কুলীশ-পরাঁণ ! 
উজাড়ি আপন শক্তি ঢেলেছ সাহিত্য-ভক্তি, তবু তব মিটেনিক আশ, 
দেশ-দেশাস্তর ছুটে মধুপের মত লুটে আহরিলে মধু বারো মাস) 
ছন্দে তব চিত্ত নাচে, বেণু বীণা! বুহু বাজে, যাঁছুকর মোহে যেন মন 
কতু লঘু কতু গুরু কতু বাজে দুরুদুরু মাদল মৃদঙ্গ অগণন । 
অক্ষয় অক্ষয়কীি, তারি তুমি শক্তি-পূর্তি, আজি তোমা করি হে বন্দন, 
চে বাংলার ভক্ত ছেলে, স্বর্গ হতে হস্ত-খেলো ক্ষুদ্র পূজা কর হে গ্রহণ। 
শী, প্যারীমোহন সেনগুপ্ত 


সত্যেন্্র-প্রয়াণ 
কান্না সুরে ভর্ল বাতাস, আকাশ ঢালে নেত্র-নলিল, বাণী দেউল ভর্বে কে আর “চীনের ধুপের মৌরভে, 
মৌন হল মুখব বীণার তান ৮ ৰ কে বাজ্জাবে “বেণু-বীণা+র তার । 
কর্‌তে পৃত সবার শিরে ঢাল্বে কে আর “তীর্থ-সপিল”_ কে চলাবে ভাষাবে আব, নৃত্য-দোদুল ছন্দে গোঁ 
কে শুনাবে 'কুছ-কেকার? গান? কে গাবে আব দেশ-বিদেশের কথা ,-- 
'ফুল-ফসলে'র পস্রা নিষে, আন্বে কে আছ গৌরবে, বীরেব গাথা, প্রাচীন খষিব জ্ঞানের কুক্থুম-গন্ধে গো 


দেশের লাগি "ভীর্ঘরেণু আর ; = কে ঘুাবে হিয়ার ম্লিনতা )-- 





৪র্ঘ সংখ্যা) 


কুষ চিত্রকর এমন করে' চিত্র রচনা 
না। মেয়েদের হাতের স্বাভাবিক সুস্্মচেতনা, 
নিজের মধ্যে অন্তগৃড় জাতীয় জীবনের অখণ্ড 
_ ধারাবাহিকতার সহজ-বোধের দ্বারাই এটা সম্ভবপর 
₹ হয়েচে। সেইজন্তেই এখনকার কালের অশিক্ষিত গ্রাম- 
বধূরা তাদের আল্পনায় যেসব মোলায়েম গোল রেখার 
ধারা আকে, তার মধ্যে আমরা সনাতন ভারতকলা- 
[ণের গতি-রেগ। দেখতে পাই । 

নয়নী দেবী আর্টিস্ট পরিবারের মেয়ে। তার 
কোনে। ভাই বহুকাল পূর্বে অজস্তার গুহায় ছবি 
লন, আবার তার কোনো কোনো ভাই আর 
পরে ইটালিতে জন্মেছেন, যেমন, মার্গারিটোনে 
জ্জো এবং গুইভোডা পিয়েনা। এইসব ভাইদের 
মধ্যে কেউ কারে! অন্থকরণ করেন নি, এমন কি পরস্পরের 
অস্তিত্ব তাদের জানাই ছিল না। কিন্ত সৃষ্টির এমনই 
আশ্চধ্য নিয়ম বে, মানুষের অন্তরের অভিজ্ঞতা যখন 
একটি বিশেষ ক্ষেত্র অবলঙ্গন করে' চলে তখন দেশকাল 
নির্বিশেষে তা একই রূপ ধারণ করে । এই জন্যেই ত সকল 
: কালের সকল দেশের ধোগীদের জীবন ও উক্তি সম্বন্ধে 

এমন সাদৃশ্ত দেখা যায়। 

যে একটি দ্বিধাহীনতার জোরে নয়নী দেবী তার 
তুলিতে রেখার টান দেন, সেই নিঃসংশয় বোধশক্তির 
_ অন্গদরণ করেই তিনি রঙের মধ্যে লাল আর সবুজ বেছে 
নিয়েচেন। তার বৈচিত্রাহীন বর্ণ-সমাবেশের মধ্যে একটি 
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আপা-যাঁওয়ার মাঝখানে 


আপা-যাওয়ার মাঝখানে 
একল। আছ চেয়ে কাহার 
পথ-পানে ! 
আকাশে এ কালোয় সোনায় 
শ্রাবণ-মেঘের কোণায় কোণায় 
আধার-আলোয় কোন্‌ খেল! যে 
কেজানে, 
আপা-যাওয়ার মাঝখানে! 


আসা-বাওয়ার মাঝখানে 






















NN 





_লোনালি আর কালো রং 
বারা, করে "দিয়ে কি 


নিজের মধ্যেই: নিযে বদ্ধ, থাকে, 
অন্তনিহিত রীতিধারাই তার. আল ও 
বাইরের কোনে। প্রভাব তাকে পোষণ কর্ড 
বরঞ্চ তাকে মূললরষ্ট করে’ দিয়ে নষ্টই করুতে পারে । 
একটি বিপদ আছে, মাঝে মাঝে স্থনয়নী দে 
আক্রমণ করে' থাকে, সে হচ্ছে মাস্থষের 
গল্পের সম্বন্ধে তীর গুৎস্ুক্য। তাঁর নিজের 
উপাদানকে ব্যবহার করে সেইগুলি যদি 
কল্পিত পদার্থের অন্ুরুতি-চেষ্টায় খাটা 
সহজ ক্জনশক্তির উৎস এইসব জঙঞ্জা 
পারে, তাহলে তার দৃষ্টির ও লেখনী-চালনা 
প্রবল হয়ে উঠবে এবং হ্ৃদয়াবেগ ও ঘটনা-বর্ণনার 
ব্যস্ততায় তার রচনার স্বাভাবিক শান্তি চলে’ যাবে । 
স্থনয়নী দেবীর নিজের অন্তরের মধ্যেই আটিস্টের 
সমস্ত এ্ধ্য আছে। তার আর কিছু দর্কার নেই | তিনি $ 
যদি তার সেই এশর্্যভাণ্ডারের অধিদেবতার গোপন 
সঙ্গীতে কান পেতে থাকেন, তাহলেই তার জে রচনা 
আপনিই প্রকাশিত হতে থাকবে । 











ষ্টেলা জা 0 





শুকূনে। পাতা ধুলায় ঝরে, 
নবীন পাতায় শাখা ভরে । 
মাঝে তুমি আপন-হারা, 
পায়ের কাছে জলের ধার! 
যায় চলে’ এ অশ্রুভরা 
কোন্‌ গানে, 
আসা-যাওয়ার মাঝখানে 1 


১৮ আষাঢ়, ৯৩২৯ শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 








৪র্ঘ সংখ্যা]. 


বাণী-দেউল পূর্বে কে আর অতুল “মণিমগ্্ষাণ্__ অমর সে যে মোদের কাছে--গেছে যে মে কীত্তি রেখে-- 
কে গীঁথিবে রঙ্গম্লী” আর ; করেছে সে হৃদয় সবার জয়। 
“তুলির লিখন’ হাতে নিয়ে কে ভরাবে স্থষমাঁয নিভল আজি একটা.তারা; থামাল গান একটি পিক 
'হ্সস্তিকা"য় পূজার অর্ধ্যভার ! “হিয়া সবার উঠল ব্যথায় ভরে, ; 
আজকে সে যে গেছে চলি’ গেছে চলি' কোন্‌ স্থদুবে__ শাস্তি লভ, অমর কবি, মৃত্যু,_সে তার প্রাপ্য নিক্‌, 
সেথায় কি সে শুন্ছে মোদের. বাণী , বঙ্গ আজি ভান্গক নয়ন-লোরে | 
জী দেবীদাস মুখোপাধ্যায় 
সত্যেক্-স্মরণে 
জীবন-নাট্য অকালে সাঙ্গ করি’ 2... “মেঘদৃত'-কবি হাতে নিয়ে মালাগাছি 
আধাড়ের মেঘ-মুকুট মাথায় পরি’ তোমারে বরিতে রয়েছে দাড়ায়ে আজি ! 
ললাটে স্বাকিয়া জয়চন্্ন-টীকা! স্থরধুনী তব ভন্ম বুকেতে ধরি? 


করিলে প্রয়াণ যেন গো বহ্কিশিখা | 


মেঘলোকে যেথা নন্দনবনছাঁয়ে 

স্বচ্ছ সরসী আকুল দখিন! বায়ে, 

শ্বেত সরসিজ ফুটায়েছে মায়াছবি, 
সবুজ্ধ সায়রে উকি দ্যায় শিশু-রধি,- 
মুপাললুব্ধ মরালের মত তুমি | 
সেথা কি গে! গেলে ত্যজিয়া মর্ত্যভূমি? 


ধুলিধূমে ভবা মহানগবীর প্রাণ 
নারিল কি দিতে তব পূজা-অবদান ? 
চলে গেলে ষেথ! চিরবসন্ত রাঁজে, 
নৃপুরের ধ্বনি নিয়ত বাতাসে বাজে? 


এপলাললা লা এলা লাল লাখ 


বাণাপাণি অঙ্গখানি সাজাবে কে নৃতন সাজে ;-- 

“হোম-শিরা” কোন্‌ জাল্বে সাধক বীর ; 
‘অভ্র-আবীর’ কে ছড়াবে আজকে বাণী কুপ্মাঝে__ 
মে দেশের গর্ধে করুবে উচ্চ শির! 


সত্যেন্দ্র-স্মরুণে 








পি 


৫৭৭ 





ভাসিয়ে মায়ে অশ্র-ধারে কোথায় গেল সে কোন্‌ পুরে, 


পত্বীপ্রাণে বঙ্জ কঠোর হানি? ? 


মৃত্যু যদি নে যায় তাকে কেড়ে মোদের কাছ থেকে 


১২ আষাঢ়, ১৩২৯ 








মরণের আজ ঘটবে পরাজয়; 


. জলধির শিরে দিল সে উজাড় কবি 


ফেনপুশ্পের অঞ্চলি ধরি’ ভুলে? 
জয়গাথ! তব গাহিল কর্ণমূলে ! 


দ্রাডাইয়া এই কঠিন মত্ত্যতূমে 
দীনহীন এক বন্ধু তোমারে নমে! . 
নাই তাঁর হাতে নম্দনফুলহার, 
অশ্রুর মাল! দিতেছে সে উপহার ! 
সাস্বনা পাক অশাস্ত,তব হিয়া, - 
মেলে যেন সেথা!মনের মতন প্রিয়া! 
সুর্ূপতি-সভা উজ্জ্বলি” রহ কবি, 
নয়নে ফুটুক অলোক-আলোক-ছবি ! 


সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


৫৪৪ 


৯ ৮০ 
পুজারত। 
জীমতী ুনয়নী দেবীর অঙ্কিত 


করে' রঙ্গ! কর্চে। এইসব তরুণী, যৌবনের গোপনবার্ধ। 
যাদের কাছে কেউ প্রকাশ করে নি, অথচ যারা আপনিই 


b ৯৮... ওপার... 


তা বুঝে নিয়েছে, তাদেরই ভাবাকুল রহসামর সত্তাকে 
এই সাড়িগুলি যেন বড় আদরের দোলায় দোলাচ্চে। 
এই মেয়েদের চোখে চাঞ্চল্য নেই, তারা আত্মপ্রতিষ্ঠিত ; 
তার! মেই অন্তরলোকের দূতী যে লোক লাল এবং সবুজ 
সাঁড়ির বিলুষ্টিত অবগুঃনে আবৃত। তাদের এ দীর্ঘ 
এবং স্থির অথচ পাখীর মত উদ্যত চোখ-ছুটির 
দিয়েই তাদের মনের চিন্তা এবং হৃদয়ের আবেগ প্রকাশ 
পেয়ে এই ছবিটিকে জীবনপূর্ণ করে’ তুলেচে। 

এমনি করে’ ছবিগুলির মধ্যে ছুই ধারার ছন্দ দেখা 
দিয়েচে। একটি হচ্ছে, 
মৃচ্ছনার মত শান্ত এবং ব্যাপক, এমন একটি গান্তীধ্যের 
বিস্তার যেটি সমগ্র ছবিকে একা এবং ধ্রবত্ব দান করেচে | 
আরেকটি হচ্চে ঠিক এর বিপরীত, সেটি চঞ্চল, তীক্ষ, লঘু ; 
সক্ষম বিশুদ্ধ গতিমাত্র, প্রশস্ত বর্ণপুঞ্জের উপর দিয়ে সে 


ভিতর 


I 


শ্সাক্ষেতের ভিতরকার বায়ু- 





অগ্ধীনারীখর 


আআমতী সুনয়নী দেনীর আঙ্ধিত 


দ্রুত ধেয়ে ঈলে। এমনি করে? চোখ, ঠোট, এবং হাত ছুটি 


মিলে একখানি ভাবব্যঞ্নার ভঙ্গিতে পরিণত হয়ে পাখীর 


ওড়ার মত ত্বরিত বেগে রচনাটির স্থুদংঘত প্রবাহের উপুর 


দিয়ে চলে যায়। 
অন্তরাত্মার 
চিরন্তন স্থিতি উভয়ে একটি পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যের ভঙ্গিমায় 


এম্নি করে' খণ্ডকালের চঞ্চলতা এবং 


দৃগ্যমান হয়ে উঠেছে। স্থুনয়নী দেবীর আটের মুলতত্বই 
হচ্চে জীবনের ভিতরকার এই একইকালে 
অনিত্য এবং ধ্রুব । 
প্রকাশ, যার গুণে ইনি অজন্তার অখণ্ড প্রবাহিত কলা- 
রীতিকে এমন অনায়াসে গ্রহণ কর্তে পেরেচেন। মোগল 
চিত্ৰকলা ভারতীয় আর্টকে আয়তনে প্রাণশক্তিতে এবং 
জীবনের অভিজ্ঞতায় বে খর্ব করে' ফেলেছিল, এই ছবিতে 
সেই ক্রটি বিশ্বত এবং মাঞজ্জনাপ্রাপ্ধ হয়েচে। 
অজ্ঞাতদারে অথচ নিশ্চিত নৈপুণ্যে. এই ছবিতে বিশুদ্ধ 
ভারতীয় রেখার আকুঞ্ধন-ভঙ্গী (০9৮৪/০1৪ ) আপনার 
শান্ত সকরুণ স্থুরটিকে প্রকাশ করেছে । 

যে কলারীতি ছুই হাজার বছরের পূর্বেকার জিনিষ, 
সহজে সুর মিলিয়ে বোধ হয় আজকাল* 


দ্বৈত, যা 
সেই ভারতীয় প্ররুতির 


এই ত 


রচয়িত্রীর ৪৭ 


৫৭৮ প্রবাসী- শ্রাবণ, ১৩২৯ 


কবি সত্যেন্দ্রনাথ 
সত্য তুমি, ইন্দ্র তুমি, রচতে সুরের ইন্ত্রজাল, হেথায় তোমার শিরিন্‌ কীন্দ কোথায সখা কই তুমি, 
বেস্থরা এই মিথ্যা ধরা আর কি ভাল লাগৃলো না, হায়বে মানস-যাত্রী মরাঁল চায় না ফিরে বন্ধুরে। . 


বর্ণে আলোয গন্ধে নৃতন স্থর মিশাতে জান্তে গো, 
তোমার বুকের সাত-মহলায় পরিমলের পুরটিতে 
দিল-দরদী” তোমাব দয! দীনের লাগি কাদতে! গো। 


তুচ্ছ সে দীপ আলাদীনের, তোমার সখী আদ্যানী 
আস্মানেতে গড়ুতো তুলে অমর-পুবী তাজমহল, 
তাঞ্ধামেরে ছাড্তো যে পথ সর্য্য-তুরগ রাশ মানি” 
আন্তে হুরী নিংড়ে আঙুর দূর সিরাজের আল্কহল। 
ফুলের কবি পালিয়ে গেলে আজকে ফলের মব্স্থমে 
এই ধবাকে তরুণ করে’ করুণ কোমল সঙ্গীতে, 

হায যুবরাজ কাদ্‌ছে যে আজ ভাইটি তোমার কর চুমে, 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 











সবুজ পগী অলকপুরী বন্ধ আজি করুলে দ্বার, 

থাম্‌লো অঝোর মুক্তা-ঝরা পাগ্লা-ঝোরার মুখ থেকে; 
কোন সে দারুণ জহ্‌মুনি গণ্ড যেতে ভবুলে তার 
সগ্ভঝবা গঙ্গাধাবা কক্ষ ধরাব বুক থেকে ! 


-' নওকো বেলী, নও চামেলী, সত্য তুমি গম্ভরাজ, 
পীষুষভরা প্রাণটি গড়া ভালবাসার বিশ্বাসে, 

ভোম্বা তোমার নিত্য চারণ কাঁদছে শোনো বন্ধু আজ, 
পারিজাতের জাত যে তুমি, শুকাও ধরার নিশ্বাসে । 


পাহাড় কেটেআন্লে নদী প্রেমিক ফর্হাঁদ ভাই তুমি, সাত্বন! দাও শাস্তিকামী মুক্ত আ্বাখির ইঙ্গিতে ৷ 
পান না করি’ স্নি্ধ বাবি করুলে পয়াণ কোন দুবে, শী কুমুদরঞ্জন মল্লিক 
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ৫ 2$ 
নি ২ 
যে চোখে আসে না জল, সে আখি পাষাণ মৃত্যু আসি দেহ হতে মুক্তি দেয় ঘারে 


আজি সিক্ত অশ্রধারে, চাহি চারি ভিতে জানি না সে নব দেহে নৃতন জীবনে 


ভাবি যবে, আর কভু পাব না দেখিতে 
সেই শাস্ত স্থগস্তীর মূরতি মহান্‌। 
বাংলার কৰি তুমি, মম্মবাণী তার 

কি অমৃতছন্দহুরে বাধিষা গাথিয়া 
বিবচিতে ইন্্রজাল, সে মধু ঝঙ্কার 
নিত্য নব নব তানে আর গুঞ্জরিয়া 
উঠিবে না এ শ্মশানে । বিহ্জের দল 
গাবে কুঞ্জে সেই সরে, কুন্থমের বাশি 
ফুটাবে সে বর্ণগন্ত, সেই শ্যামাঞ্চল 
প্রসারিবে দিগঙ্গনা, শুধু সেই বাশি 
ষার স্থরে বয়ে যেত বাংলার প্রাণ, 
সে বাশবী চিতানলে ভম্ম-অবসান। 


নব জন্ম লভে কিনা । এ মর ভুবনে 
জানি এক মৃত্যুপ্নয় অমর আত্মাবে 
প্রাণ হতে প্রাণান্তবে নিত্য ধে বিলায় 
আপনারে প্রতি কর্ম্ম চিন্ত! আচরণে । 
সেই মৃত্যু বিজগ্লিনী অমৃত-ধাবায় 
ঢেলেছিলে কলম্বনে প্রাণের প্লাবনে, 
তাই আজি ঘবে ঘরে কত নরনাবী 
বক্ষে বক্ষে ধরে তব প্রাণরসধারা। । 
ভেঙেছে দে পূর্ণ ঘট যার পুণ্যবারি 
অভিষিক্ত করেছিল উষর সাহার!) 
অলি উড়ে গেছে রাখি মধুচক্রে তার 
কাব্যরস-শিয়াসীর অমৃত-ভা হার । 


৪থ সংখ্যা 


পি পি সস উরি আর ক লি ক ০৯৮৯৮ NaS পানা ANNA 


ঠস্ফি ৫৪৩ 


সপ সি কি Se পালা, ৮ ক 


স্ফে তি 


গাছ জানে না কখন তাকে ফুল ফোটাতে হবে।, 
পাখী জানে না কখন দস্তরমততার গান গাওয়া চাই। 
সমগ্র প্রাণশক্তির ভিতর থেকে তাদের উদ্যম জাগে, 
এজন্যে তাদের বুদ্ধিবিচারের দর্কার হয় না। স্থনয়নী 
দেবীও এমনি করেই তার ছবিগুলি ফলিয়ে তোলেন । 
কি করে? আকৃতে হয় তিনি কখনো! শেখেন নি, তাই তার 
অশিক্ষিত সহজপটুত্ব অনায়াসেই রঙে রঙে ফোটে এবং 
রেখায় রেখায় গান করে’ উঠতে থাকে । 

তার ছবির মধ্যে কোনো পূর্ববকল্লিত আদর্শ নেই, 
তারা যেন নিজে নিজে বেড়ে উঠেচে। তাতে রেখা- 
গুলির ধারা অভিন্ন এবং স্থনিশ্চিত; বেহেতু তার! তার 
প্রকৃতির ভিতর থেকে উৎসারিত সেইজন্যে কোনো 
দ্বিধায় নিজের পথ হতে তাদের বিক্ষিপ্ত করে নি; তার! 
প্রশান্ত গম্ভীরতায় ব্যাপ্ত হয়ে এক-একটি আরুতিকে বা 
আকৃতি-সমবাগকে বেষ্টন করে' ধরে; তারা একইকালে 





গ্রাম-বধু 
হ্ীমতী সুনয়নী দেবীর অঙ্ধিত 


বেগবান এবং মন্থর, যেমন তাদের আলম্মবোষণ তেমনি 
আত্মসন্থরণ, বায়ুহিল্লোলিত ভর! ফসল-ক্ষেতের মত 
তাদের আকুঞ্চনতা, আর সেই ভরা ফসল-ক্ষেতের মতই 
যেন এই বেখাগুলির চারিদিক থেকে আতপ এবং আভা! 
বিকীৰ্ণ হতে থাকে। 

তার আকা বালিকাদের মুখগুলির চারদিকে পূর্ণ 
পরিণত প্রাণশক্তির উদ্যম এবং বিরাম গাঢ় লাল গাঢ় 
সবুজ বর্ণে আবিষ্ট হয়ে আছে। তাদের সাড়িগুলির 
মধ্যে এম্‌নি একটি ব্যঞ্না, বেন তারা কাপডে তৈরী নয়, 
যেন তারা একটি কোমল ভাবের ভঙ্গিমায় গড়া । সেই 
সাড়ি যেন এ মেয়েগুলিকে একটি উদার প্রবাহে বেষ্টন 





শ্রীমতী হুনয়নী দেবীর শঙ্কিত 


৪র্থ সংখ্যা ] 


সত্যেক্জনাথের 'কথ। 


AA 
সপাপলাসিলাসিলাসলাসিলাল স্পা সলাসলাসলাসল দল স্পা সিপাসি লে সত ওলস্িলসিলসলতসল লাস লা সস স্পর্শ পরস্পর 


৫৭৯ 


সত্যেন্দ্রনাথের কথা 


সমাধি নাই রিল দুঃখের না শোকেব? অথবা 


ছুয়েরই ? 


দুঃখ মানুষ সহিতে পাবে__ছুঃখ যে নি ন্যনৈমিত্তিক । 
শোক অসহ--মৰ্ম্মন্তদ যাতনায় অস্থিপগ্রর ভাঙ্গিয়া চুরমার 
করিয়া দেয় । 

শুধু তাহাই নয়। দুঃখের পর হুখ_ বুটির পর রোদ, 
আশায় মানুষ বুক বাঁধে। কিন্তু শোক 1-_সর্বগ্রাসী, 
সর্ববিধ্বংসী, জীবনব্যাপী--নে যে পাগল করিয়া ছাড়ে। 

মাঁননপটে” জাজ্জপ্যযান যাহা, মুছিবে তাহা কেমন 
করিয়।? মনের ভার লাঘব করিতে চাও,_কাদো 
বঙ্গের নরনারী, বাঙ্গালার তরুলতা, পদ্ম অপরাক্জিতা, 
সেই সঙ্গে স্ব গিলাইযা দাও তোমরাও হে দোয়েল 
শ্যামা ফিডা। তোমরা! বে তার প্রাণের প্রাণ_তোমাদের 
সেই সত্যোন্দ্নাথের । 

না, নাই, সত্যেন্দ্রনাথ সত্য নাই ! আধাঁঢ়ের পহিলা 
বাদুলে সেই মহাপ্রাণ অমরধামে যাত্রা করিয়াছে । গত 


১০ই আষাঢ়, শনিবার, রাত্রি আড়াইটায় তাহার শেষ 


নিশ্বাস ধরিত্রীর বাতাস স্পর্শ করিয়াছে 
শৈশবে 

আজ মনে পড়ে চল্লিশ বৎসর পূর্বের কথা । ১২৮৮ 
সালের ২৯এ মাঘ, শনিবার, অমনই বাদল রঞ্জনীতে 
দিপ্রহর রাত্রে শীর্ণ শিশু প্রথম বিস্বয়ের চাহনি চাহিল। কে 
জানিত নিম্ভা গ্রামে মাতুলালয়ের সথতিকাগারে দেশমান্য 
ধধি-কবির আবির্ভাব হইল। 

তাহার পর উপধুর্পরি কয়দিন কেবল ঝড়। সকলেই 
ভাই নাম রাখিল--"ঝড়ি”। নামে বড়ি’ কিন্তু প্রকৃতি 
কি শান্ত সংযত! শিশু আপন মনে হাসিত খেলিভ, 


'; কাদিতে যেন জানিত না। ভযগ্নস্বাস্থ্য, নিত্য পীড়া সারা- 


জীবন কুগ্রহের মৃত তাহাকে বেড়িষা ছিল। শারীরিক 
যন্ত্রণার বাহ্‌ পরিচয় কিন্তু কেহ কোনদিন পায় নাই 
সহিষ্ণুতা এমনই অসাধারণ । 

স্নেহার্( পিতা পুজ্যপাদ নী রাশি রাশি 
মেওয়। ও সুপক্ক ফল নিত্য আনিতেন। পুত্র দশজনকে 


৭৩৪---১৪ 


বিলাইয়া কি আনন্দই না অমুভব 'করিত। রসনার 
তৃপ্রিদানে মুক্তহস্ত শিশু কে জানিত যৌবনে কবিত্বের 
বিচিত্র রম স্ুষি করিয়! সমগ্র বাঙ্গালাকে মাতাল কবিয়া 
তুলিবে। 
বাল্যে 

গল্প শুনিতে বালকের আনন্দের অবধি ছিল না। 
অনীতিবর্ষব্যস্ক! ঠাকুরমাতা কাহিনী ও ছড়া বলিতে 
বলিতে মাতোয়ারা! হইষা উঠিতেন, বালকও তন্ময় হইয়! 
ষাইত। পবদিন সকল কাহিনী সকল ছড়া যথাযথ 
আবৃত্তি করিত। স্থৃতিশক্তি এমনই তীক্ষ। 

খেলার প্রতি বিতৃষণ বালকের একটা বিশেষত্ব ছিল। 
ধর্দবীরগণের প্রতি অনুরাগ কিন্তু পূর্ণ প্রকট । করব, 
প্রহলাদ সাজি “বঙ্গ মাধাই মধুর স্বরে" কি আস্তরিকতার 
সহিতই গাহিত। বে শুনিত মুগ্ধ হইয়া যাইত, পুনঃ পুনঃ 
শুনিতে চাহিত । 

কবিতা শুনিতে, ছবি দেখিতে বালকের কি বিপুল 
আগ্রহ! আত্মীয় শী পূৰ্ণচন্দ্ৰ ও প্রকাশচন্্র ঘোষ মস্জীদ্‌- 
বাড়ী স্্রীটের বাটীতে থাকিয়া তখন পড়াশুনার সঙ্গে- 
সঙ্গে সাহিত্যচচ্চাও করিতেন । বালকের অনুরোধে 
প্রকাশচন্দরকে নিত্যই হয় একট! নূতন ক্ষুদ্র কবিত৷ 
লিখিয়া, নয় একখানা ছবি আকিয়া দিতে হইত । 
নিজ সম্পত্তি ভাবিয়া বালক তাহা লইয়া গৃহপ্রাঙ্গণ 
আনন্দ-সুখরিত করিয়া তুলিত। পূর্ণচন্দ্র বালক সত্যেন্দের 
প্রথম শিক্ষাভার গ্রহণ করেন। বালক একমাসে প্রথম 
ভাগ শেষ করে। 

পঠদ্দশীয় পাঠে অঙ্থ্রাগ পূর্ণ মাত্রায় ছিল, কিন্তু পাঠ্য- 
পুস্তকে নয়। অমনোযোগের অন্ত মন্দ ভত্বসনার দু-একবার 
প্রযোজন হয। হস্তাক্ষর সম্বন্ধেও তাই। মার কাছে 
গোপনে অস্থৰোগ _ করিতে শুনিয়াছি--“মামা বকিয়াছেন 
লেখা বেশী করিয়া লিখি না বলিযা। কিন্ত আমি ত 
কেরানী হইব না।» 

প্রবন্ব-লেখক তথন সংবাদপত্র সম্পীদনে ব্যন্ত। 
ইংরেজী বাঙ্গাল! সংবাদপত্রে গৃহ পরিপূর্ণ, লেখক সর্বদাই 





৫৮৪ 


সপাস্পাস্পাস্পিপাস্পিপাস্পিাসপাস্পিপা 





সম্পাদকীয় মন্তব্যরচনায় বা প্রুফ সংশোধনে ব্যাপৃত ৷ 
তের বংসবের বালক সতৃষ্ণ নয়নে তাহাই দেখিত, 
অসাক্ষাতে কিছু কিছু প্রুক সংশোধন কবিত, দু'একটি 
শব্বও যোগ্যতাৰ সহিত পবিবর্তন কবিষা রাখিত। 
প্রত্যহ পড়! লইবার সময কিন্তু দেখিব! বিস্মিত হইতাম 
যাহা একবার বলিয়া দেওযা হইয়াছে তাহ! কণ্ঠস্থ 
হইয়াছে। 

এই সময় বায়ুপরিবর্তনের জন্য সত্যেন্দ্রেব পিতা পুত্রকে 
লই মধুপুবে যাঁন। যাত্রার ছুই দিন পূর্বে বালক 
ছাপাখানা হইতে নিজনামের অক্ষর কয়ট| আনিযা বাটাতেই 
কালী দিষা নিজ নাম ছাপিয়াছিল সমুদাষ পুন্তকে, ছবিতে, 
দেওযালে। পরদিন সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ তাহার নাষট। 
সংবাদপত্রে ছাপিয়! দিতে হইবে। যখন উত্তর পাইল 
ষে মধুপুব হইতে একটা সংবাদ লিখি পাঠাইলেই নাম 
ছাপা হইবে, তখন উল্লাসে আর সীম! বহিল না। 
মধুপুঝ হইতে দিন কেক পরেই বালক সত্যেন্র একটি 
সংবাদ লিখিয়! পাঠায় । লিখন-তঙ্গী অতি স্থন্দর হইয়াছিল । 
সেই প্রথম রচনা! প্রেরক্ষের নাম সহ যথাবীতি সাপ্তাহিক 
“হিতৈষী” পত্রে প্রকাশিত হয়। 

ইহার এক বৎসব পরে কবি শেলির 91:19. সম্বন্ধে 
আমার কোন বন্ধুর সহিত আলোচনা হইতেছিল। 
হেমচন্ত্রের অনুবাদের কথ! উঠিল। অন্বাদে যে মূলেব 
সৌন্দর্য সর্বত্র সংরক্ষিত হয নাই ইহাই সাব্যস্ত হইল। 
দ্বিতীষ শ্রেণীর ছাত্র বালক সত্যেন্্র বলিযা উঠিল, আমি 
এ কবিত। অনুবাদ কবিব। বালকের আগ্রহাতিশষ্য 
দেখিয়া" কৌতূহল জন্মিল। কবিতা ব্যাখ্যা করিযা 
দেওযা হইল। পরদিন হ্ন্দর অমুবাদ পাঠে চমৎকৃত 
হইলাম । সন্তষ্ট হইযা 0. ৬৬. Holmes “The 
Old Man Laughs” কবিত| অনুবাদ করিতে দেওয়া 
হইল। অন্বাদে মূলের সৌন্দর্য যথাযথ সংরক্ষিত 
হইয়াছিল, পড়িয়া মনে হইল যেন সম্পূর্ণ মৌলিক 
কবিতা৷ দুইটি কবিতাই পরে সাময়িক পত্রে প্রকাশ 
করা হয়। তাহার পর প্রতি মাসেই কিছু কিছু উৎকৃষ্ট 
কবিতার অনুবাদ চলিতে লাগিল, দু'এক স্থানে সংশোধনের 
প্রয়োজন হইত মাত্র 


প্রবাসী--শ্রীবণ, ১৩২৯ 
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[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


এল লাল সপ অল সি তলা লা সিল সপ সিল 


যৌবনারস্তে 

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়া 
সত্যেন্রনাথ স্কটিশ চার্চে কলেজে ভর্তি হয। এই সমযে 
আমি ছোট গল্প রচনায় প্রবৃত্ত হই। পরুলৌকগত বন্ধু “৮ 
স্থরেশচন্দ্র 'সমাজপতিব “সাঙ্ছি” ও আমাব “যুথিকা” 
একই মাসে প্রকাশিত হয। তখন ছোটগল্পেব বহি 
বাঙ্গালা সাহিত্যে ছিল না৷ বলিলেই চলে। একদিন 
দেখি, বোগ সংক্রামক হইয়াছে, সত্যেন্্নাথ অঙ্কের 
থাতাষ একটা ছোট গল্প ফাঁদিধাছে। ইহা কলেজের 
পাঠের বিশেষ অন্তবাষ হইবে ভাবিষা অসন্তোষ প্রকাশ 
করি। সেই অবধি সত্যেন্্ গল্পরচনার চেষ্টা বোধ হয আর 
তত কবে নাই। ইউরোগীষ নানা ভাষা হইতে অনুদিত 
বিখ্যাত গ্রন্থকারগণের গল্পস।হিত্য পাঠে তখন আমার নেশা 
ছিল। আমার অজ্ঞাতপারে সত্যেন্দনাথও সেগুলি সযত্বে 
পড়িত | কথা-প্রসঙ্গে একদিন তাহাব বিশিষ্ট পরিচয় 
পাইষা পুলকিত হইলাম । তদবধি নিত্যই অনেক বাত্রি 
পর্য্যন্ত দুইজনে সাহিত্যালোচন! হইত | সতেব বৎসবের 
বালকেব সঙ্গে সাহিত্যালোচনা মনে হইলে অনেক সম্য 
হাসি পাইত, কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ এমন জুক্্স বিশ্লেষণ. 
শক্তিব পরিচয় দিত, ফরাসী, রুধীয় প্রভৃতি নানা 
গ্রন্থ এত যোগ্যতার সহিত তুলনায সমালোচনা কবিত 
ষে বিস্ময-বিমুগ্ধ হইতে হইত। 

অন্বশাস্ত্রে সত্যেন্দ্রনাথ বীতস্পৃহ ছিল। ইংবেজ্জী 
সাহিত্য প্রত্যহ নিজে পড়াইতাম। অঙ্কপুস্তকেব প্রতি 
যনোযোগ দিতেছে কি না একদিন পৰীক্ষা করিতে গিযা 
দেখি যে তাহা সম্পূর্ণৰপে অবহেলা করিতেছে । 

বিরক্ত হইয়াছি বুঝিয়া সত্যেন্্র বলিল, “উহা অনর্থক 
পণ্ডশ্রম মাত্র, ভালও লাগে না, বুঝিতেও পারি না।» 
তাহার পব স্থযোগ্য শিক্ষক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত তারকনাঁথ 
সরকাবের প্রতি অঙ্ক ও পদার্থবিদ্যা শিক্ষার ভার 
সমৰ্পিত হয । তীহারই যত্বে ছাত্র এফ-এ পরীক্ষা উত্তীর্ণ 
হয এবং পদার্থবিদ্যায় বিশেষ ঝুৎ্পত্তি লাভ করে। 
ইহারই ফলে “সবিতা” কবিতা । এই কবিতা অতঃপর 
হোমশিখার প্রারস্তে সংযোজিত হয়। 

সতোন্দ্রনাথেব বন্ধু ( উকীল ) শ্রীশৌনীন্দ্রনাথ মিত্রের 
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৪ধ সংখ্যা ] 


ব্যয়ে গোপনে “সবিতা” গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়। কয়েকমাস 
পরে উহা সত্যেক্সের পিতার ও আমার গোচরে আসে। 
পাঠাস্তে আনন্দিত হইলেও উভয়কেই বাহৃতঃ অসন্তোষ 
প্রকাশ করিতে হয়। আশঙ্কা, পাছে উৎসাহিত হইয়া 
সত্যেন্্র কলেজের পাঠ সম্পূর্ণ অবহেলা করে। 

এফ-এ পরীক্ষার পর সত্যেন্সের পিতার একাস্ত ইচ্ছা 
হইল পুত্ৰ ডাক্তারি পড়ে৷ এজন্ত সকল -ব্যবস্থাই হইল, 
মেডিকাল কলেজে আবেদনপত্রও প্রেরিত হইল। 
সত্যেন্দ্রনাথ প্রথমতঃ তাহাতে সম্মত হইয়া পরে বিরক্তি 
প্রকাশ করিল। তাহার মনোবৃত্তি কোন্‌ দিকে রজনী- 
নাঁথকে তাহা বুঝাইলাম। তিনি নিজে হোমিওপ্যাথিক 
চিকিৎসায় বুৎপয়ন ছিলেন, পুত্রের ডাক্তারি গড়া হইবার 
নয় বুঝিয়া মর্দাহত হইলেন । অবশেষে বি-এ পড়াই 
সাব্যস্ত হইল। 

তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িবার সময় সত্যেন্দ্ের 
বিবাহ স্থির হয়। কিন্তু হায়! রজনীনাথকে পুত্রের 
উদ্ধাহক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হইল না । পিতা মনস্বী 
অক্ষযকুমাব দত্তের “প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাঁজা” পুস্তক 





স্ী-ররিবদ্ধিত আকারে লিখিয়া ৪৫ বৎসর মাত্র বয়সে 


~~) 


রজনীনাথ লোকলীলা সম্বরণ করিলেন | 

বৎসরান্তে সত্যেজ্নাথের বিবাহ হইল। বিবাহের 
মাস কষেক পরেই বি-এ পরীক্ষা সত্যেন্্র অনুত্তীর্ণ হইল! 
তাহার কারণ মনোবিজ্ঞানের চর্বিতচর্ণ তাহার আদে 
ভাল লাগিত না । পুনর্ববার বি-এ পরীক্ষা দিতেও সে 
অসম্মত হইল। গীড়াপীড়ি করায় আমাকে বলিল, 
“আপনার export import ব্যবসায়ে যোগদান কবিব। 
তাহাতে দ্রেশের এবং দশেরও কাজ হইবে ৷” 

যৌবনে 

সত্যেন্্র প্রতিশ্রুতি রক্ষাও করিল। কিন্ত অল্প দিন 
পরেই সে কাধ্যে বিরত হইল। শিরঃগীড়াই তাহার 
প্রধান কাবণ। তাহার পর বহুবাব এ কার্যে ইচ্ছা প্রকাশ 
কবিয়াছে, কিন্তু কাৰ্য্যত: কর্মক্ষেত্রে আর অবতীর্ণ হইতে 
পাবে নাই। গত বৎসরেও বাযু পরিবর্তনের জন্য জৌনপুরে 
যাইবার পূর্বে বলিষাছিল, “শুনিলাম, বোম্বাই সহরে 
সাহেবদেব আধিপত্য নাই, তাহার কাবণ সেখানকার 


সত্যেন্দ্রনাথের কথা 


৫৮১ 





অধিবাসীবা বড় ব্যবসায়ী। আমাদেরও একটা আদর্শ 
খাড়া করিষা দেওযষা আবশ্তক। ফিরিয়া আসিয়া 
আফিসেব কাধ্যে যোগ দিব ভাবিতেছি.।” ফিরিষা 
আপার পর আর এই উৎসাহ ছিল না। কথা-প্রসঙ্গে 
বলিল--"ব্যব্সাম ত অর্থোপাঞ্জনের জন্ত, অর্থে আমার 
এমন কি প্রয়োজন!” 
আফিস ত্যাগের পর সত্যেন্দ্রনাথ প্রবল উৎসাহে 
সাহিত্যচচ্চায় মনোনিবেশ করে। নৃতন নৃতন গ্রন্থ ক্রয় 
করিয়া সত্যেন্দ পিতাঁমহের লাইব্রেরী সমৃদ্ধ করিতে থাকে 
এবং সর্বদাই অধ্যধনে মগ্ন থাকিত। ইহার পর স্বদেশী 
আন্দোলনের নৃতন যুগে সে স্বদেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত হ্য। 
দসৃষ্িক্ষণ* কবিতা লিখিয়া আমাকে দেখিতে দেয়। 
সামান্য পবিবজ্রন ও পরিবর্তনের পব উহা মুদ্রিত ও বহু 
সভাষ বিনামূল্যে বিতরিত হয়। "সন্ধিক্ষণ” কোন 
পববর্তী গ্রস্থেব অস্তভূততি হয় নাই। একটি স্থান উদ্ধত 
হইল | 
“বৎসরান্তে ভান্রশেষে শুধু একবার 
কুল প্রাবি’ আসে যে জোয়াব, 
তাহাব তুলনা নাই, সমস্ত বৎসরে 
সে জোয়ার আসে একবার! 
সে জোয়ার এসেছে বে 
আমাদের ঘরে ঘরে, 
এসেছে বে নৃতন জীবন! 
বাঙ্গালী পেষেছে আজ্জ সামর্থ্য নৃতন ৷” 
ইহার পর সত্যেন্ত্রের সাহিত্যিক জীবন রীতিমত 
আরস্ত হয়। “বেণু ও বীণা” “হোমশিখা* “তীর্থসলিল* 
“তীর্থরেণু' “ফুলের ফসল” “জন্মদুঃখী” “কুহু ও কেকা” 
"তুলির লিখন” “মণিমঞ্জুযা” “অত্র আবীব” “হসস্তিকা” 
“্রঙ্গমলী” “চীনের ধূপ” পর্যায়ক্রমে প্রকাশিত হয) 
জীবনের এই অংশ তাহার বন্ধুগণের সম্যক পরিচিত । 
শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, 
দ্বিজেন্দ্রনারাষণ বাগচী প্রভৃতি অন্তর সৃহঘর্গ সে সম্বন্ধে 
সবিশেষ আলোচনা করিবেন আশা করি । 
প্রকৃতি . 
সত্যোন্দরেব প্রকৃতি কোমল মধুর ও নীরব ছিল। 


৫৮২ 


সরি 


অর্থে আসক্তি নাই, বেশভৃষাঁর পারিপাট্য নাই, আহাব 
বিহার আমোদ. আহ্লাদের প্রতি আদৌ লক্ষ্য নাই, 
নিলেণভ, নিরহঙ্কার, জিতেন্ট্রিং, পৃতচরিত্র, সত্যেন্্রনাথের 
তুলনা মিলা ভাব। বালকস্থলভ সবলতা তাহার ভূষণ, 
অতি বৃদ্ধ প্রাজ্ঞ হইতে .বিদ্যালবের স্বল্পবয়স্ক ছাত্র পর্য্যন্ত 
সকলেই তাহাকে সমবয়স্ক বন্ধু জ্ঞান করিত । 

পুস্তকপাঠ ও কবিতা রচন! সত্যোন্দ্রেব জীবনেব কেন্দ্র 
ছিল | রচনার জন্য চেষ্টা বা কষ্টকল্পনা আদৌ ছিল না। 
বাগ্দেবী স্বয়ং আবিভূর্তা হইযা যাহা জিখাইতেন মন্তমুখ্ধের 
্তায় যেন তাহাই লিখিত। অর্থাগম হয় এমন কোন 
্রন্থ--বিগ্যালয়পাঠ্য পুস্তক বা শিশুরঞ্জন কবিতা পুস্তক-_ 
লিখিবার জন্তু কতবার পরামর্শ দিয়াছি, কোন ফল 
হয় নাই । বৈষয়িক ব্যাপাব যাহ! কিছু তাহাঁতেই তাঁহার 
বিষম বিরক্তি ছিল। সংসারেব কোলাহল ও সাংসাবি- 
কতা হইতে সর্বদাই সে দূরে থাকিতে চাহিত। 

সত্যেন্্রনাথ স্বল্পভাষী এবং অপবের অনুগ্রহ প্রার্থনার 
প্রতি খড়গহস্ত ছিল। অধিক লোকের সহিত মিশিতেও 
সেচাহিত না। বাদ্যবন্ধুর মধ্যে বোলপুর বিদ্যালযের 
ভূতপূর্বব শিক্ষক শ্রীযুক্ত ধীবেন্দ্রনাথ দত্তের সহিত আজীবন 
সৌহাদ্য দেখিতে পাই । 

স্বদেশপ্রেৰ 

স্বদেশপ্রেমে কবি উদ্ধদ্ধ ছিল--“সদ্ধিক্ষণে” তাহাব 
উন্মেষ, পরবর্তী রচনাষ পূর্ণ বিকাশ । মেকির প্রতি, 
নকলের প্রতি, দৌকানদাবি বেনিষাগিরির প্রতি, তাহার 
বিজাতীয় ঘ্বণ! ছিল। মহাত্মা গান্ধীব প্রতি সে বিশিষ্টকপে 
আকৃষ্ট হ্য। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুবের পরে এত 
শ্রদ্ধা আর কাহাবও উপর তাহার ছিল না। 

খদ্দর প্রচলনেব পর হইতে আত্মীয-শ্জনকে সে 
_ জানাইয়াছিল থে, খদ্দর ভিন্ন অন্য কোন বস্ত্র কেহ ঘেন 
তাহাকে উপহার না দেন! নিজেও দে সকলকেই খদ্দর 
দিত। 





ু সমাজ-নংস্ার 
আজীবন প্রকৃতপক্ষে সংসাবেব বা সমাজেব বাহিবে 
থাকিলেও সত্যেন্দ সামান্ধিক কুপ্রথা নিবারণের যত্ব কবিতে 
ক্রটী করে নাই । বত্রান্মণেব আধিপত্য ও অত্যাচাব, 


- 


প্রবাসী- শ্রাবণ, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


অস্পৃশ্য জাতির প্রতি ঘ্বণা প্রভৃতির বিরুদ্ধে লেখনী 
চালনা করিতে সর্বদাই মে বদ্ধপরিকর ছিল। সে 
কায়স্থ জাতিব মধ্যে চাবি সম্প্রবাষের মিলনের সহাষতা 
করিষাঁছিল। র্‌ 
দানশীলতা 
সত্যেন্্রনাথের দান অতি সংগোপনে, লোকচক্ষুর 
অন্তরালে হইত। বহু দুঃস্থ ছাত্রকে বিদ্যালযের মাহিনা ও 
পাঠ্য পুস্তক প্রতি মাসে যোগাইত, পাছে কেহ জানিতে 
পাবে এজন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিত। দরিদ্র, 
আতুর দেখিলে তাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত, যাহা নিকটে 
থাকিত তাহাই দিবা ফেলিত। কয় বৎসর পূর্বের কথা, 
তখন সত্যেন্্র দুইশত টাকা মূল্যে একখানি নৃতন শাল 
ব্যবহার করিতেছিল। সপ্তাহকাল তাহা আব দেখিতে 
পাওয়া যাইতেছে না দেখিয়া সত্যেন্্রের জননী তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করেন_সেখানা কি হইল। অত্যন্ত গীড়াগীড়ি 
করা সত্যেন্দর বলিল-_“সেদিন এক বুড়ী কলেজ স্কোয়াবের 
মোড়ে শীতে খুব কাপিতেছে দেখিলাম । জিজ্ঞাসা করায় 
বলিল, কাম্বেল হাসপাতাল হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে। 
শীতার্ডকে তাহা দিয়াছি।*” এ - TE 
মাঁতৃভক্তি - 0" 
মাতৃভক্তি মত্যোন্্নাথের অসাধারণ ছিল। সাংসারিক 
কোন কিছুরই প্রতি আসক্তি ছিল না, মাতৃভক্তি 
কিন্ত হৃদয়ে ওতঃপ্রোত। কয়েক বৎসর পূর্বে কবি 
শীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বিলাত যাত্রার সময় 
সত্যেন্দনাথকে সঙ্গে লইযা যাইতে বিশেধ আগ্রহ প্রকাশ 
কবেন। জননীর পরেই যাহার প্রতি সম্যক শ্রদ্ধা তাহার 
সঙ্গলাভ এবং তাহার সহিত পৃথিবী ভ্রমণেব আশায় 
সত্যেন্দনাথ আনন্দোৎফুল্প হইয়া উঠে। বিধবা জননী 
অন্ধের যষ্টিস্বৰূপ পুত্রকে দূরদেশে পাঠাইতে আতঙ্কিত 
হইলেন। পাছে মাব প্রাণে ব্যথা বাজে এই আশঙ্কাষ 
সত্যেন্দ্রনাথ বিলাত যাত্রাব বাসনা! পবিত্যাগ করিল। 
হায! সেই জননীকে বৃদ্ধবয়সে একা ফেলয়া আজ সে 
কোন্‌ সদুবের যাত্রী ! 
ভ্ৰহ্ষচৰ্ষ্য 
বিবাহিত হইলেও সত্যেন্দনাথ আজীবন ব্ৰহ্ষচৰ্ধ্য 
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৪র্থ সংখ্যা | সত্যেন্দ্র-পরিচয় ৫৮৩ 


অবলম্বন করিয়া গিয়াছে । এমন তাগ, এমন সংযম, ধীর থে পবিত্র জীবন যাপন করিয়াছ সেই পুণ্যকলে শ্রেষ্ট 
স্থির প্রশান্তভাব যোগিজনেও দুল ভ। ভীম্মের মত তাহার আসন অধকার করিয়া থাক। আমরা দে লোকে 





... প্রতিজা, ভীস্মের মতই চরিত্র-বল,_অচল অটল। যেদিন পৌছিব, নিকটে যাইবার অধিকারী না হই, দূর 

যাও সত্যেন্দ্রনাথ যাও, অমর লোকে সোনার সিংহা- হইতে দেখিয়াও ধন্য হইব। 

সন আলো! করিয়া বস। ভ্ঞানান্শীলনে ও কবিতারচনায় জী কালীচরণ ছি 
সত্যেন্দ্-পরিচয় 


কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে মানুষ হিসাবেও ঘনিষ্ঠভাবে ঘুম ছুটে গেল, উৎসাহে আনন্দে সোঙ্জা হয়ে বগ্লাম_ 
জান্বার আমার সুযোগ হয়েছিল তার বন্ধত্ব-লাভের একজন খাটি কবির সন্ধান পেয়ে মনটা খুসী হয়ে গেল। 
সৌভাগ্যে । এক মাঘোৎসবের বিকালে আদি ব্রাঙ্মসমাজের একে নানা দেশের কবিদের ভাবদম্পদ, তায় সত্যেন্দের 
উৎসবে জোড়ানাকোর ঠাকুর-বাড়ীতে যেতে যেতে পথে মধুর ভাষায় নিখুৎ ছন্দে রূপান্তরিত; আমি কবিতার 
সত্যেন্রনাথের সঙ্গে আমার পরিচয় করে’ দেন কবি রসমাধুধ্যে মজে’ গেলাম। আমাকে উৎসাহী দেখে 
যতীন্্রমোহন বাগচী । নে বোধ হয় ইংরেজী ১৯০৩ সালে 
বা তারও কিছু আগে। তার পর বহুকাল আর তার 
সঙ্গে দেখ হয়নি__আমি কল্কাতা-ছাড়া হয়ে নানা দেশে 
খুরুছিলাম। ১৯০৮ সালে আমি এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান 
প্রেসের তরফ থেকে কল্কাতায় এসে ইণ্ডিয়ান পাক্লিশিং 
হাউস নামক বইএর দোকান খুলি। কল্কাতায় এসে এক- 
দিন মিউজিয়াম দেখে ফির্ছি, সিঁড়ির বাক ঘুরে নামতেই 
দেখলাম সত্যোন্্র উপরে উঠ্ছেন। নমস্কার ও কুখল- 
প্রশ্নের পর সত্যেন্দ আমার বাসার ঠিকানা জেনে নিলেন । 
একদিন রাত্রি প্রায় আটটার সময় সত্যেন্দ্রনাথ এক- 
তাড়া প্রুফ হাতে করে' আমাদের পাবলিশিং হাউসের » 
বাড়ীতে এসে উপস্থিত হলেন_-আমি তখন ঘুমোবার 
জোগাড় কর্ছি। ভদ্রতার খাতিরে উঠে বস্তে 
হল, কিন্ত মনে মনে বিরক্ত হয়ে। তার পর যখন 
মত্যেন্্রনাথ তার প্রুফের গুটানো কাগজ মেল্তে মেল্ে 
+ কিছু কবিতা পড়ে শোনাবার প্রস্তাব করলেন, তখন 
ভাবলাম_-সার্‌লে এবার! অসহ্য কবিতার উপদ্রব 
শিষ্ট-হয়ে সইতে হবে! তার আগে সত্যেন্্মাথের ২৯ গল 
কোনো! কবিতা! পড়িনি। পে ১৩১৫ সালের গোড়ার সত্যেন্দ্ৰনাথ দত্ত 
দিকের কথা_তখন সত্যোন্্রনাথের তৃতীয় পুস্তক “তীর্থ সত্তোক্ রোজ সঞ্ধাকালে আমার কাছে আস্তে লাগ্লেন। 
সলিল’ ছাপা হচ্ছে। দু-একটা কবিতা শুনতেই আমার আমি বড় খুম-কাতুরে , আটটা বাজতে না বাজতে 
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ডুতাম, সত্যেন্্র আমার বিছানায় চুপ করে? বসে’ 
ন্‌ ন’টা পর্যন্ত। আমি লঙ্জিত হয়ে একদিন 
জিজ্ঞাসা কর্লাম--“আমি ঘুমিয়ে পড়. লেও আপনি একলাটি 

বা রে’ বসে” থাকেন কেন? তার উত্তরে সত্যোন্দ 
‘রোজ সাড়ে নটার সময় আমি বাড়ী ফিরি-_ 
আমার নিয়ম) তার আগে বাড়ী ফির্‌লে মা 
য আমার হয়ত কিছু অস্থখ করেছে, তাই 
ঠিক সময়ে বাড়ী ফিরি।' এই নিয়মটি তিনি 
oo সুখে শয্যাগত হবার আগে পর্য্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে 
_ পালন করে' গেছেন; যদি সঙ্গী না পেয়েছেন তৰু একলা 
হেদোয় বসে? থেকে নটা বাজিয়ে তবে বাড়ী 












ত্যেন্ের সঙ্গে আমার যে ঘনিষ্ঠতা ঘটে 
দুজনেরই টো টো করার স্বভাব থেকে; আমরা 
বেলা বেড়িয়ে পড়তাম বেড়াতে--চিড়িয়- 
বোটানিকেল গার্ডেন, পরেশনাথের মন্দির, 









পর আমি এলাহাবাদে চলে' যাই । সেখান 
সত্যেন্্রকে এক চিঠিতে তুমি বলে’ সম্বোধন 
র উত্তরে সত্যোন্দর যে চিঠি লেখেন তার 
নই সাগর থেকে এসেছে আজ বান! 
তুমি আমাকে তুমি বলেছ।” সাক্ষাতের যে সঙ্কোচ 
বাধ! হয়ে ছিল, চিঠিতে সেটা দুজনেই কাটিয়ে উঠতে 
চেষ্টা করুতে লাগলাম । 

আবার কলকাতায় ফিরে এলাম 'প্রবাসী'র সেবার 
ভার পেয়ে। সাক্ষাতে আবার আপনি সম্বোধন চলতে 








এই সময় পূজনীয় রবীন্দ্রনাথের বয়ন পঞ্চাশ পৃ 
__ হব-হব হয়ে আস্‌ছে। সত্য প্রস্তাব কর্লেন, কবীন্দ- 
_ সনব্ধনা করুতে হবে। এই প্রস্তাব সমর্থন কর্লেন 
 অণিলাল ও যতীন্রমোহন প্রভৃতি । আমরা চারজনে 








“মেতে উঠলাম এর আয়োজনে । 


এই সময় আমরা ৩ 
পরস্পরে ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ হয়ে উঠ্বার স্ধোগ পেয়েছিলাম 
আপনি বলে’ সম্বোধন করলেই সন্র্ধনা-তহবিলে এক 
আনা করে' জরিমানা দিতে হবে, সত্যেন্্র ও যতীন্দ্রের 
এই প্রস্তাবে আমরা! সকলেই কিছু কিছু জরিমানা দিয়ে 
আপনি বলার দায় থেকে নিষ্কৃতি পেলাম। 2 
সত্তর রবীন্দ-সন্র্দন| ঘটিয়ে তুলে আমাদের দেশের 
বিশেষ করে' সাহিত্যপরিষদের-- মুখরক্ষা করেছিলেন, 
তা না হলে যুরোপ নোবেল-প্রাইজ দিয়ে ভারতের যে 
অপমান করৃত তাতে আর লোকালয়ে মুখ দেখাবার জো ৪ 
থাকৃত না। 
সত্যেন্্র যে রবীন্দ্রনাথকে কত বড় মনে কর্তেন রি 
তার পরিচয় আমি পাই তার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের 
পরেই তীর প্রথম বই ‘বেণু ও বীণা'র উৎসর্গ পড়ে'। 
যিনি জগতের সাহিত্যকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন, 
যিনি স্বদেশের সাহিত্যকে অমর করিয়াছেন, 
“যিনি বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক, 

সেই অলোকসামান্য শক্তিসম্পর্ 
কবির উদ্দেশে ক 
এই সামান্য কবিভাগুলি সসম্থমে অর্পিত হইল 1 
আমি জিজ্ঞাপা কর্লাম--"এ আপনি কাকে উৎসর্গ oo 
করেছেন ?” 'সত্যেন্র বল্লেন--“আপনিই বলুন না1” 
আমি বল্লাম--“হয় রবীন্দ্রনাথকে; নয় শেকৃস্পীয়ারকে |”... 
তখন সত্যেন্্র বল্লেন--“ঘরে থাকতে পরকে দিতে যাব 
কেন?” এই কথা শুনে আমার মন উল্লাসে নৃত্য করে. 
উঠেছিল; যুরোপের জহুরীদের কষ্টিপাথরে যাচাই হবার 
আগে রবীন্দ্রনাথকে বড কবি বলে’ স্বীকার না করাটাই 
ছিল ক্যাশ্তান। যারা রবীন্দ্রনাথকে জগতের সাহিত্যের 
ইতিহাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম লেখক বলে’ স্বীকার কর্বার 
দুঃসাহস রাখে সেইরকম স্থছুলভ লোকের মধ্যে সত্যেন্দ 
একজন, এই পরিচয় জেনে আমি সত্যেন্দ্ের প্রতি অত্যন্ত 
শ্ধান্িত হয়ে উঠি। সত্যেন্্র যদি রবীন্দ্রনাথকে অই 
শ্রদ্ধা করেন, তবে কবিগুরুর নাম প্রকাশ কর্বার সাহস. 

হয়নি কেন তাঁর কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সত্যেন্্র বলে 

ছিলেন_-“আমার সঙ্গে ততীর পরিচয় নেই; অপরিচয়ে 

























৪র্থ সংখ্যা ] 


তার অন্থমৃতি চাইতে সাহস 
হয়নি।” পরে সতোন্্র তার নিজের 
গুণের জোরে বিশ্ববরেণ্য কবীন্দ্রে 
 *ন্সেহভাজন হবার সৌভাগ্য অঞ্জন 
করেছিলেন। 


সত্যের যে রবীন্দ্রনাথকে 
কত বেশী ভক্তি-শ্রদ্ধা করতেন 
তার পরিচয় আমি বারবার 
পেয়েছি। . সেবার রবীন্দ্রনাথ 


বিলাতে গিয়ে গীতাঞ্জলির অনুবাদ 
করে' খুব নাম করেছেন। কবি. 
স্থলভ দুরদৃষ্টির অনুভবে সত্যেন্্র 
প্রায়ই বল তেন--“এবার রবি-বাবু 
নোবেল প্রাইজ পান ত ঠিক 
হয়।” একদিন আমি প্রবাসী- 
আপিসে প্রফের মধ্যে নিমগ্ন 
হয়ে আছি; বেল! তখন তিনটে 
হবে; সত্যেন্্র হঠাৎ আমার ঘরে 
ঢুকেই বলে’ উঠলেন “আমি 
তোমায় মার্ব |” প্রুফ থেকে হঠাৎ 
মুখ তুলে দেখি উল্লাসে সত্যোন্দ 
যেন উপূচে পড় ছেন--সেই আনন্দ 
যে কিসে প্রকাশ করুবেন তার 
ভাষ| খুজে পাচ্ছেন না। আমি 
বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা কর্লাম__“কি 
এমন স্বখবর যে আমায় মার্তে 
ইচ্ছে করছে ?” সত্যেন্্ বল্‌ লেন 
“আন্দাজ করে! ৷” সতোন্দ্রের হাতে একখান! এস্পায়ার 
খবরের কাগজ দেখে বল্লাম__-"্রবি-বাবু নোবেল প্রাইজ 
পেয়েছেন ? এ আন্দাজ আমি কর্‌তে পেরেছিলাম 
সত্যেন্দ্রের কাছে এর আগে বহুবার এই ঘটনার সম্ভাবনার 
উল্লেখ শুনেছিলাম বলে'। সত্যেন্্র কাগজখান1 টেবিলের 
উপর মেলে ধরে, শুধু খবরটা দেখালেন, কিছু বল্তে 
পারুলেন না। তার পর বল্লেন_-“আজ আর কিছু 
কাজ নয়, আজ ছুটি! ছুট বেরিয়ে পড়!” আমি 


সত্যেন্দ্র-পরিচয় 


S/N ANN ০ শা ১৮ 





ত্রয়ী 
৬ অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী ৮ সতীশচন্দ্র রায় ৬ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 


বল্লাম-_“রবি-বাবুকে টেলিগ্রাম করেছ? সত্তর 
বল্লেন_-“আমি (রবিবাবুর জামাই ) নগেন গাঙ্গুলী 
কাছে এস্প্রানেডে শুনেই কাগজ কিনে নিয়ে তোমাকে 
খবর দিতে ছুটে এসেছি। টেলিগ্রাম ত আমি করতে 
জানি না,_তুমি যা হয়করো।' তখন আমর! দুজনে 
কান্তিক প্রেসে গিয়ে মণিলালকে খবর দিলাম, আর 
তিনজনের নামে রবি-বাবুকে টেলিগ্রাম কর্লাম আমা- 
দের সানন্দ প্রণাম জানিয়ে_-০১৪ 


prize, our 





৫৮৬ প্রবাপী--শ্রাবণ, ১৩২৯ [ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


LANA ANA সস্তার AANA AS 





৯০৯৯ 





নিজের লাইব্রেরীতে রচনারত সত্যেন্দনাথ 


চranams। আমাদের টেলিগ্রামটা নগেন-বাবুর টেলি- করতে হয়, মনিঅর্ডার করুতে হয়, ত! তিনি জানতেন 
গ্রামের পরে রবি-বাবুর কাছে পৌছেছিল, তাতে না। তার গোপন দান ছিল যথেষ্ট; সেজন্য কোথাও 
সত্যেন্দ ক্ষণ হয়ে বলেছিলেন__“আ!মি টেলিগ্রাম কর্তে মনিঅর্ডার করতে হলে পোষ্ট।পিসের ফর্ম্*লিখিয়েকে 
জান্লে আমিই আগে খবর দিতে পারুতাম ।” পরসী দিয়ে লিখিয়ে নিতেন; তারা একজন শিক্ষিত 

সত্যোন্দ বড় অসহায় রকমের লোক ছিলেন, করিতকশ্মী লোকের আশ্চধ্য খেয়াল মনে করে' বিস্ময়ে চক্ষু 
কাজের লোক মোঁটেই ছিলেন না। কেমন করে’ টেলিগ্রাম বিশ্ফারিত কর্ত। আমি বিদ্রপ করলে সত্যোন্দ হেসে 


৪র্ঘ সংখ্যা ] 


সত্যেন্্র-পরিচয় 


ANANSI ANAS AN ANANA NANA NANA NANA AANA AANA AAA AA NAA NS টিপাটিপি পাটি টপস SA SA সাপ টিপিপি সা সি সপোন 





অস্তিম-শ্ব্যা় সতোন্কনাথ 


বল্তেন--‘আরে অত ছকের গোলক-ধাধার মধ্যে 
কোথায় কি লিখ্তে হবে তা কি করে' জানি?' কোথাও 
যাবার কথ| হলেই সত্যেন্দর আমাকে বল্তেন--তুমি 
যাও যদি ত যাই।' আমার উপর তার অসীম নির্ভর 
ছিল; আর ছিল তার মার উপর। 

মার প্রতি সত্যেন্দ্রের অসাধারণ ভক্তি ছিল। সত্যেন্দ্রের 
পিভৃবিয়োগ হয় সত্যেন্দ্রের কিশোর বয়সেই ; সেই অল্প 
বয়সেই সত্যেন্দ্ৰ মার সঙ্গে নিজ্জল! একাদশী করবার 
চেষ্টা করেছিলেন। এবং সেই কষ্ট স্বয়ং অনুভব 'করে'ই 
তিনি লিখেছেন__ 

স্থজল! এই বাংলাতে হায় কে করেছে সৃষ্টি রে, 

নিজ্জল! ওই একাদশী_কোন্‌ দানবের দৃষ্টি রে। 

শুকিয়ে গেল, শুকিয়ে গেল, জলে গেল বাংলা দেশ, 

মায়ের জাতির নিশ্বাসে হয় সকল শুভ ভম্মশ্যে । 

মায়ের অন্থখ হলেই সত্যেন্দ্র অত্যান্ত ব্যস্ত হতেন) 
তিনি বল্তেন--“ম| নেই, আমি আছি,_এ অবস্থা আমি 
কল্পনা করতে পারি না।” 

কোথাও বেড়াতে যাবার জন্তে সত্যেন্রকে ডাকৃতে 
গেলে প্রায়ই শুনতে হত-_“আমার কাপড় বড় ময়ল!।” 
৭৪$---১৫ 


আমর| বল্তাম_-“করুস! কাপড় পরে" নাৎন|।" উত্তর 
শুন্তাম_মার কাছে চাবি। মাকে দিয়ে বাক্স খুলিয়ে 
কাপড় বার করাতে হলে মাকে যে একটু কষ্ট দেওয়| হবে 
সেটুকুও সতোন্্র মহা কর্তে পার্তেন না। আঙ্গ মার 
একাদশী কিংবা--মা এখন শুয়ে -আছেন, বা এমনি কিছু 
মার বড় অস্থবিধার কারণ থাকলে ত কথাই থাকৃত না। 

সত্যোন্দ্ের পছন্দ-অপছন্দের মধ্যে কোন রফা! বা 
চলনসই ভাব ছিল না। যা তার পছন্দ হত তা 
“ভালো” । আর যা ভালে! নয় তা একেবারেই--“ছাই'। 
‘মন্দ নয়' ‘মাঝারি’; এসব. তার কাছে ছিল না। 
যা তার মতে ছাই’ তা তিনি কিছুতেই সহা করতে 
পার্তেন না, সেটার তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা হত--1187£ 
11 এ ব্যবস্থায় বস্তু ও ব্যক্তি সম্বন্ধে কোনই পক্ষপাত 
ছিল না । 

সত্যেন্্র অন্থন্দর কিছু সহা করুতে পারতেন না. 
তা সে ব্যক্তি হোক বা বস্তু হোক বা বাক্যই হোক। 
তাই তিনি কঠোর সমালোচক ছিলেন; মেকি বা 
অনধিকারচর্চা তার কাছে রেহাই পেত না। এজন্য তাকে 
অনেক লোককে রূঢ় কথা বল্তে হয়েছিল ও লোকের - 






টি তাকে তিনি পর কর্তেন। 
শদ্ধালু স্বভাব থেকেই তিনি দেশ-বিদেশের 
হিত্যিক ও দেশসেবকদের ছবি সংগ্রহ 
পাঠাগারে সাজিয়ে রাখতেন। এই 
সত্যোন্দ্ের কবি-উপযোগী সৌন্দর্য্য বিন্যাসের 
ওয়া যেত; ছবিগুলি সুশৃঙ্খলায় মগ্ুলাকারে 
’ ত! থেকে বড় ফটো তুলিয়ে সত্য 
জিয়েছিলেন, সাহিত্যপর্ষিংকে উপহার 
মৃত্যুর পনেরো দিন আগেও তিনি স্বর্গীয় 
ীজনারামণ বস্তু মহাশয়ের ফটো গ্রাফ সংগ্রহের জন্য 
৫ কাশ কর্ছিলেন। এই অরদ্ধার মধ্যে তীর কিছুমাত্র 
ৰ 1 সাম্প্রদায়িকতা ছিল না--রাজ্জা রামমোহন, 
পরমহংল, বিদ্যাসাগর, মহধি, বন্ধিম, দীনবন্ধু, 
, সত্যেন্দ্নাথ, রবীন্দ্রনাথ; বিবেকানন্দ, দ্বিজেন্দ্রলাল, 
[তিরিক্্রনাথ, স্বর্ণকুমারী, গিরিশ, অমৃতলাল, প্রভৃতি 
এক মণ্ডলে স্থান পেয়েছিলেন । অথচ যখন সত্যেন্দের 
. শ্রদ্বে্ব কোনো কবি অপর এক ভক্তিভাজন কবির 
বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেন তখন সত্যেন্দ্রনাথ সেই 
অদ্ধাভাজন কবিকেও রেয়াৎ করেন নি-কঠোর সমা- 
না দ্বারা সেই কবির, ভ্রান্ত মতের প্রতিবাদ করে- 
॥ কোনো বিদেশিনী মহিলার ভারতপ্রেম দেখে 
নু ৷ সতোজ তাঁর একটি মৃষ্ঠি কিন্বার জন্যে ব্যস্ত ইয়ে- 
_ছিলেন। আমি তাকে বাধা দি। পবে সেই মহিলার 
মত পরিবর্তন হয়েছে দেখে সত্যোন্্র প্রায়ই বল্তেন-_ 
রঃ “তুমি আমার পাচটা টাক৷ ধাচিয়ে দিয়েছ, নইলে সেই মূ 
এখন ভাঙতে হত।” আমাদের অন্য কোনো স্বদেশ- 
 হিতৈষীর আঁচরণেও তিনি এই রকম ক্ষুন্ধ হয়েছিলেন। 
সত্যে সত্য কথা অপ্রিয় হলেও দৃঢ়তার সঙ্গে বল্তে 
| এজন্য একদিন রবীন্দ্রনাথ আমার কাছে 
দ্‌ বলেছিলেন--‘সে যে সত্যেন! সত্যেন্দ্ের 








































হয়েছিল। তিনি যার প্রতি অ্রদ্বাদ্ধিত হতেন তার 





দৃঢ়তা অসাধারণ ছিল। 
দেবার স্থান হবে তাঁর ই ; এইটুকু এখন 
বল্তে চাই যে তিনি বিবাহিত হলেও গৃহস্থ সন্যাসী 
ব্রহ্মচারী ছিলেন। আমি তীর চরিত্রের দৃঢতা ও 
সংযম দেখে মুগ্ধ হয়ে একদিন বলেছিলাম--“সত্যোন, 
আমি তোমায় ভাই একদিন প্রণাম বর্ব |” : 
সত্যোন্দের চরিত্র তেজন্থিতা। ও নমভার । সময় 

















বাড়ীতে গিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করায় তিনি আনন্দ : 
পেতেন; এইজন্য তিনি রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, দেং 
নাথ সেন, প্রিয়নাথ সেন প্রভৃতি কৰি 
রসিকদের সঙ্গ কামনা কর্তেন, কিন্ত কোথাও ৃ হব র্‌ 
খাতিরে নিজস্ব মত ক্ষপন-হতে দেন নি। রি 

সত্যেন্ত্ের এই গুণ ছিল বলে’ সত্যেন্ত্র তার বন্ধুদের 
ছিলেন প্রধান মন্ত্রী। কোনো রচনা সত্যেন্্রকে দেখিয়ে 
তার পছন্দ ন হলে কেউ ছাঁপতেন না । সত্যে বন্ধুত্বের 
খাতিরে ও চক্ষুলজ্জায় কখনো সত্য সমালোচনা ব 
বিরত হতেন ন!। বন্ধুদের বইএর "নাম, ছেলেমেয়েদের. 
নাম রাখ্বারও ভার ছিল সত্যেন্দ্রের উপর ৷ আমাৰ 
অধিকাংশ বইএর নাম সত্যেন্ত্রের দেওয়। 

সত্যেন্দ্ের তীর্থদলিল বই হয়ে বেরোনো পর্যন্ত 
তিনি কোনো কাগজে লেখেন নি এক ‘সাহিত্য’ ছাড়া? 
আমি এর কারণ জিজ্ঞানা করুলে সত্যেন্্র বলেছিলেন 
_“দমাজপতি আমাদের পাড়ার লোক, মামার বন্ধু, 
আমাকে ছেলেবেলা থেকে চেনেন, তিনি আমার 
কবিত! চেয়ে নিয়ে ছাপেন। যখন অপর কাগজের 
সম্পাদকের আমাকে চিনে আমার লেখা চাইবেন 
তখন তাদের দেবো, নিজে যেচে দেবো না” ইণ্ডিয়ান 
পাব্লিশিং হাউসে আমি তখন কাজ করি একদিন 
দোকানে সত্যেন্দর আমার কাছে এসেছিলেন, তখন 
রামানন্দ-বাবুও এলেন । আমি তাদের ছজনের পরিচয় 
করে' দিলাম। সেই মাসের মডার্ণ রিভিউ পত্রে 
যুক্ত অরবিন্দ ঘোষের 1০ ১৪ 5৪৭ বলে একটি 
কবিতা ছাপা হয়, রামানন্দ-বাবু সেই কবিতাটি. অন্ন... 
বাদ করে! যে পানীতে দিতে অগথরোধ করেন। সত্যেন্্ের 
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৪থ দংখ্যা | 
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শি 


সেই অঙুবাদ কবিতা ‘সমুদ্রের প্রতি’ EL প্রথম 
ছাপা হয়। , 
৷ সত্যেন্দ্ের সমস্ত জীবনযাত্রাটাই কবিত্বময় সুন্দর 


এ 'স্থসঙ্গত ছিল। তার আচরণ ছিল স্ুম্দব, তাঁর রচনা 


পশি । পু পুরাণের বিশ্বকোষ 


সুন্দর, তার আলাপ অন্দর, তার গান. গাইবার শক্তি 


: ছিল বন্দর, তার গৃহ গাছপালায় সুসজ্জিত সুন্দর, তাঁর 


লাইব্রেরী সুম্দব। তিনি সুন্দৰ আল্মারীতে সবচেয়ে 
সুন্দর সংস্করণের বই কিনে সান্দিষে রাখতেন) 
বৈদিক সাহিত্য, .দেশবিদেশের প্রাচীন ও আধুনিক 
সাহিত্য ও ইতিহাস তাঁর খুব ভালো পড়া ছিল। 


জ্যোতিষের চচ্চা ডার অবসর-বিনোদন ব্যসন ছিল।- 


অখ্যাত অবজ্ঞাত জাতির মধ্যেও কোনো! কবির সন্ধান 
পেলে সত্যেন্দ্ৰ তার কবিতা পড়বার জন্তে ব্যস্ত হয়ে 
উঠ্‌তেন; সেই কবিতা অশেষ চেষ্টায সংগ্রহ কর্তে পারুলে 
আগ্রহে তা সেই কবিরই ছন্দে অনুবাদ করে, বঙ্গবাণীর 
ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করৃতেন। নান! দেশের কবিত্বরস বিশেষ 
ভাবে সম্ভোগ কর্বার স্বিধা হবে বলে’ তিনি নানা 
দেশের ভাষা শেখ্বার চেষ্টা করুতেন। তার প্রগাঢ় জ্ঞান 
পেত; এক-একটা কবিতা ইতিহাস 
ঠৃত। সত্যেন্র যে বিষয়ে 
রেজি হাটহদ্দ জেনে লিখতেন । 
কাজরী, গরবা সম্বন্ধে কবিতা লিখ্বেন বলে’ তিনি চেষ্টা 
কবে এসব সুরের গান শুনেছিলেন; ফুলের কবিতা 
লিখৃতে বহু ফুলের নাম ও প্রকৃতি সংগ্রহ করেছিলেন; 
মেঘঘটাকে যুদ্ধ আয়োজনের রূপক দেবার জন্তে তিনি বহু 
পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করেছিলেন। আমি তাকে 
বল্তাম- “এসব শব্দের মানে কেউ বুঝবে না।” সত্যেঙ্গ 
বল্তেন_“না বোঝে খোজ করে’ বুঝবে ।” এমন 
বহুবিদ্য লেখক এখন রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেউ আছেন 
বলে’ আমি জানি না। 

সত্যেন্্রনাথ দেশ-বিদেশের বহু ভাষা জি বলে? 
তব ভাবসম্পদ ছিল প্রচুর এবং বাংলাভাষার উপাদান 
সংস্কৃত পালি ফার্সী হিন্দি বাংলা যথেষ্ট পড়া ছিল বলে’ 


তীর শব্দ-সঞ্চয় ও তথ্য-সংগ্রহ ছিল অফুরন্ত । সত্যেজ্জ - 


আমার কাছে ছ মাস “ফার্সী পড়েছিলেন, রোজ ছুপুব 


সত্যেন্দ্র'পরিচয় 





' আধ ।” 


৫৮৯ 


বেলা তাঁর বাড়ীতে তাকে পড়াতে যেতাম। এই নিত্য 
সাহচর্য্যে ভার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা প্রগাঢ় হয়। সত্যেন্্ 
একেবারে কল্কাতাঁর মধ্যে চ্রি-আবন্ধ থাকলেও বাংল! 
দেশের অন্তরেব সঙ্গে তার ঘাঁনষ্ঠ যোগ ও পরিচয় 
ছিল; তিনি এত অপভ্রংশ. গ্রাম্য দেশজ গ্রভাষার শব্দ 





.জান্তেন যে তার জ্ঞান ও পর্যবেক্ষণ দেখে আশ্চধ্য 


হয়ে মেতে হত। বহু শব্দ জানা ছিল বলে’ ও কবিতার 
মিল করা খুব অভ্যাস ছিল বলে, সত্যের কথ! নিয়ে 
ওলট-পালট করে’ বা এক কথা বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করে’ 
শব্দক্ৰীড়। (6) করুতে বিশেষ দক্ষ ছিলেন। এর 
একটি উদদাহবণ পাওয়া যায় ‘হসস্তিকা’ বইয়ে “অন্বল-সন্বরা 
কাব্যে'। শব্বচচ্চীর জন্য তিনি মজ্লিশী রসিকতায় 
সিদ্ধবাক্‌ ছিলেন। আর-একটি ফল হয়েছিল তিনি 
ভাষাতত্ব শব্দতত্ব ব্যাকরপতত্ব আলোচনাতেও আনন্দ 
পেতেন। তিনি বাংল! ব্যাকরণের ও শব্দতখ্বের ব নৃতন 
মৌলিক নিয়ম আবিষ্কার করেছিলেন; আমি তাকে 
প্রায়ই সেগুলি লিখে ফেলুতে অস্থরোধ কর্তাম, বল্তাম 
—“Grimm’s Lawএর মতন, পিত্য-নিষম” সকলের 
কাছে সমাদৃত হবে।” সত্যেন্্র বল্‌তেন--লিখ্ব। লিখব 
লিখব করে' তার আর সেইসব অমূল্য নিয়মগুলি লেখা 
হয়নি; তাকে এত শীঘ্র হারাতে হবে স্বপ্নেও ভাবিনি 
বলে, আমিও সেগুলো লিখে রাখিনি--তার মৃত্যুতে 
ভাষাতত্বের দিক থেকেও একটা মহৎ ক্ষতি হযে 
গেল আমি মনে করি। সাধারণে তাঁকে কেবল 
কবিরূপেই জান্তেন, তার গভীর পাণ্ডিত্য ও সুক্ম 
অন্তদূর্টির পরিচয় তাঁর বন্ধুর! বিশেষ রূপেই জান্তেন। 
সাহিত্যের আদর্শ সত্যেন্দ্রের খুব উচু ছিল। তিনি 
বল্তেন__বাংলা দেশে আড়াই জন সত্যিকার কবি 
জন্মেছেন_ বঙ্কিমচন্দ্র এক, রবীন্দ্রনাথ এক, আর মাইকেল 
আমাদের দেশের কবি বলে' তিনি স্বীকার 
করতেন ছু'জনকে-_কালিদাস, তারপর রবীন্্নাথ। 
যুরোপেও, তিনি তিন-চার জনকে মাত্র শ্রেষ্ট কবি 
বলে" স্বীকার কর্তেন-- গ্যেটে, হিউগে|, শেক্শ পীয়ার, 
শেলী। ওয়ার্ডস্ওযার্থকে তিনি কবি বলে মান্তেনই 


না) এ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ সত্েনতরকে অনেক বোঝাবার , 


Ld 


৫৯০ 


চেষ্টা কবেছিলেন, কিন্তু সত্যেন্দের -ধারণাঁৰ পরিবর্তন 
ঘটে নি। আমেরিকার উপর তিনি বড় চটা ছিলেন 
সে দেশে একজনও খাঁটি কবি জন্মেনি বলেঃ । তিনি 
বল্তেন-_"ওদের দেশের ছুটি মাত্র ত কবি, এক 
লংফেলো আব হুইট্‌ম্যান্‌ ; একজনের ছন্দ মিল জুটে- 
ছিল ত ভাব জোটেনি, অপরেব ভাব জুটেছিল ত 
ছন্দ মিল জোটে নি। ছুষের সমন্ধয-না হলে কি কবি?” 
এই দুয়ের সমন্বয় থাকলেও তিনি ব্রাউনিংকে বড কবি 
বলে" স্বীকাব করতেন না, বল্তেন--“ওসব কবিতা নয় ত 
হেয়ালি।” আমানের বাংল! সাহিত্যে একমাত্র নাটক- 
রচয়িতা বলে" দীনবন্ধু মিত্রেব প্রতি সত্যেন্দ্রের- অসীম 
শ্রদ্ধা ছিল। 

এই উচ্চ আদর্শ ছিল বলে’ সত্যেন্ত্র নিজের সম্বন্ধে 
একটুও অহঙ্কার পোষণ কর্তেন না, নিন্দাষ প্রশংসায় 
তিনি সমান অবিচলিত থাকৃতেন। তার কবি-গুরু তার 
কোনো কবিতার প্রশংসা করুলে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত 
হতেন, কিন্তু -সে আনন্দ তাঁর অন্তরেই গোপন থাকৃত। 
রবীন্দ্রনাথ সত্যেজ্জেব চম্পা কবিতাটি ইংবেজীতে অস্থবাদ 
করাতে সত্যেন্র আপনাব সাহিত্য সাধনার চরম পুবস্কাব 
পেয়েছেন মনে করেছিলেন । র 

সত্যেঙ্ত্রের চিত্ত এমন সজাগ ছিল যে জগতের যে- 
কোনো স্থানে অসাধারণ মহৎ ঘটনা কিছু ঘটুলেই তার 
অন্তর সাড়া দিযে উঠৃত। টাইটানিক জাহাজ ডোবা, 
ম্যাক্স্থইনীব প্রায়োপবেশন, টলষ্টযের গৃহত্যাগ, ভারতের 
স্বাধীনত! লাভের জন্য চেষ্টা--দবই তুল্যভাবে সত্যেন্রকে 
বিচালত করত । 

সত্যেন্দ্রর কবিত্বের বিশেষত্ব ছিল তাঁর অস্তরেব 
দবদের ব্যাপকতায় এবং সেই কবিত্বের প্রকাশক ছন্দের 
বৈচিত্র্যে। ঝডেব গাছ, গুটিপোকা, মেখর, কুলী থেকে 


আরম্ভ করে’ রবীন্দ্রনাথ গন্ধী পর্যন্ত জগত্বরেণ্য মহাপুরুষ-" 


দিগের প্রতি সত্যেন্দেব সমান টান দেখা যায়। সতে।জ্রের 
ঘয়দ যখন ১২1১৩, তখনকার অনেক-কবিত৷ তাঁর প্রথম বই 
‘বেণু ও বীণা'তে সংগৃহীত আছে; সেই অল্প বয়সেই 
সত্যেন্র ঝড়ে ভাউ। গাছের ছুর্দশায় ব্যথা বোধ করেছিলেন, 
লক্ষ গুটিপোকাব মৃত্যু দিযে তৈরী রেশমী কাপড পরা 


চে 


প্রবাঁসী-- শ্রাবণ, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


অব বলে, প্রচার করেছিলেন । এই কবিতাটি পড়ার 
পর থেকে আমি রেশমী কাপড় পর্তে পারি না--এ 
কবিতাটি আমার মনে এমনই ছাপ বেখেছে। এই অল্প 
বয়সেই তিনি একদিকে শ্বদেশকে সকল দেশের সেরা! বলে” - 
প্রচার করুছেন-- 
কোন্‌ দেশেতে তরুলতা 
সকল দেশের চাইতে শ্তামল? 
কোন্‌ দেশেতে চল্তে গেলেই 
দল্‌্তে হয় রে দূর্ববা কোমল ? 
কোথায ফলে সোনার ফসল, | 
সোনার কমল ফোটে রে? 
সে আমাদের বাংলা দেশ, 
আমাঁদেবই বাংলা রে। 
আবার সেই স্বর্গাদপি গবীয়সী মাতৃভূমির দীনতার 
কাতর হযে প্রশ্ন কর্ছেন-- | 
কে মা তুই বাবেব পিঠে বসে আছিস বিবস মুখে ? 
শিরে তোর নাগেব ছাতা, কমল-মালা ঘুমায় বুকে ? 
ঢলঢল নয়ন-যুগল জলভরে গড়ছে ঢুলে, " 
কাল মেধ মিলিযে গেল তোর ওই নিবি কাল চুলে। 
শিথিল মুঠি-ত্রিশূল কেন ধরার ধূলা আছে চুমি'? 
কে মা তুই, কে মা শ্তামা--তুই কি মোদেব বঙ্গভূমি ? 
এইসব কবিতা ভাব ‘বেণু ও বীণা আছে-- 
কবিতাগুলি ১৩০০ থেকে ১৩১৩ সালের মধ্যে লেখা । 
সত্যেন্দ্রেব জন্ম হয় ১২৮৮ সালের ২৯ মাঘ বসস্ত-সংক্রাস্তির 
দিন। স্থৃতরাং কবিতাগুলি ১২ থেকে ২৫ বৎসর বয়সে 
লেখা। 
এই যৌবন্কালেই সত্যেন্্র জগৎব্যাপী সামা-সাঁমের 
বজ্ছে হোমশিখা প্রজ্লিত করেছিলেন 
এ বিপুল ভবে কে এসেছে ববে উপবীত ধরি গলে? 
পশুর অধম, অস্থর-দস্তে গামুযেরে তবু দলে ! 





ক + ৯% * 
কর্মে যাদের নাহি কলঙ্ক, জন্ম যেমনি হোক, - 
পুণ্য তাঁদের চবণ পরশে ধন্তু এ নরলোক। 
হোঁক সে তাহার বরুণ কৃষ্ণ, অথবা তাত্রকুচি, 
নিৰ্ম্মল যার হৃদধ সেজন শুভ্র হতেও শুচি | 


ধর্থ সংখ্যা] *' সত্যেন্দ্র-পরিচয় - ৫৯১ 





র ক্র. রঙ সখ শূদ্ৰ মহান্‌ গরু গরীয়ান্‌, 
জননীর জাতি দেবতার সাথী নারীরে বোলো না হেয়, শূত্র অতুল এ তিন লোকে, ' 
অর্ধজগতে কোরো না গো হীন, জগতের মুখ চেয়ো। শৃত্র রেখেছে সংসার, ওগো, 
৯ * * শৃদ্রে দেখো না বক্র চোখে। 
দেবতার ঘরে গণ্ডী রেখো না,-খোল মন্দির-্বার, ' এবং তিনি শুদ্র হওয়াকে গৌরবের কারণ মনে 
দেবতা কাহারো নহে তৈজস, দেবভূমি সবাকার । করুতেন-_. | 
LAL. i IS EET HOE ET 
সমীরে যাহার নিশ্বাস আছে, সে আছে আমারি বুকে; এবং তিনি মেথরকে বলেছিলেন- 
সলিলে যাহার আছে আধিজল সে আমার দুখে সুখে; কে বলে তোমারে বন্ধু অস্পৃশ্য অশুচি ? 
 কুস্থম-সরস ধরণী যাদের বহিছে পরশখানি, শুচিতা ফিরিছে সদা তোমারি পিছনে; 
. জীবনে মরণে কাছে কাছে তারা, মনে মনে তাহাজানি। "" তুমি আছ, গৃহবাসে তাই আছে রুচি, 
জাগো জাগে! ৪গো বিশ্বমানিব ! বারতা এসেছে আজ । নহিলে মান্য বুঝি ফিরে যেত বনে । 
তোমার বিশাল বপু হতে ছিড়ে ফেল ভৃত্যের সাজ। ্ + ঈ ক্ষ 
রা ০ পি li এস বন্ধু, এস বীর, শক্তি দাও চিতে, 
ভাই সে আবার আহক ফিরিয়া ভাইয়ের আলিঙ্গনে, কল্যাণের কর্ম করি লাঞ্ছনা সহিতে। 
ভস্ম হউক বিবাঁদ বিষাদ যান্ঞর ছুতাশনে । যেখানেই কেউ লাঞ্ছনা সয়ে কল্যাণের কর্ম্ম করেছেন 
সমান হউক মাস্থষের মন, সমান অভিপ্রায়, সেখানেই সত্যোন্দ্ের চিত্ত একদিকে কল্যাণ-কর্ধার প্রতি 
মাহুযের মৃত, মানুষের পথ, এক হোক পুনরায়, শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে পড়েছে আর অন্যদিকে অন্যায় 
সুমন হউক আশা অভিলাষ, সাধন! সমান হোক, লাছনাকারীর বিরুদ্ধে উদ্ভত হয়ে উঠেছে--স্েহলতার 
সাম্যের গানে হউক শাস্ত ব্যথিত মর্ত্যলোক। - মৃত্যুতে, দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীর সাত্তিক প্রতিরোধে 


এই ছন্দটিতে সত্যেক্্ের কবিত্ব বিশেষ স্কি লাভ তিনি যে কবিতা লেখেন তাতে তার স্পষ্ট পরিচয় পাওযা 
করুত। প্রায় সমস্ত ভাবময় কবিতা তার এই ছন্দে যায়। 


লেখা । সত্যেন্্র বিশ্বপ্রেমিক হলেও স্বদেশ তাঁর সর্বাধিক 
এই কবিতা লেখার ৯ বছর পরে সত্যেন্র এই কথাই প্রিয় ছিল। ‘আমরা’, "গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমি' প্রভৃতি কবিতা 
আবার ধলেছিলেন-- ৬ তার সাক্ষী। সত্যেন্দ্রের কাছে "বাংলা ভাষা সকল 
জগৎ জুড়ি! এক জাতি আছে, ভাষার সেরা” ছিল; এবং 

সে জাতির নাম মানুষ জাতি; | “মধুর চেয়েও আছে মধুর- ৪ 

এক পৃথিবীর স্তন্তে লালিত; ; সে এই আমার দেশের মাটি, 

একই রবি শশী মোদের সাথী । আমার দেশের পথের ধূলা 

সত্যেন্্র হিন্দুমুসলমানের মিলনকামী ছিলেন -.. খাঁটি সোনার চাইতে খাঁটি |” 
“হিন্দু-মুসলমানের মিলনে তিনি প্রসন্ন হন।” '্বদেশ-সেবাঁয় যিনি যিনি মহৎ ত্যাগের দুঃখ বরণ 
মুসলমান ধৰ্ম্মে সাম্য আছে বলে” তিনি এ ধর্মের করেছেন তাদের প্রতি সত্যেন্তের শ্রদ্ধাসম্নত চিত্তের 
পক্ষপাতী ছিলেন। কবিত্ব-পুষ্পাঞ্জলি বর্ষিত হয়েছে। দেশের আত্মপ্রতিষ্ঠার 


এই সাম্যতাব তার মধ্যে ছিল বলে’ সত্যেন্্র শৃত্রকে চেষ্টার দিনে উদাসীন থাকার জন্য রা তার মতের সম্পূর্ণ ৎ 
বলতে পেরেছিলেন অনুকূল মত পোষণ না করার জন্য বিশেষ ভ্তিশ্রদ্ধাভাজন 
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লা সিলসিলা অতল পা সি 








কয়েকজন মহাশয় ব্যক্তির প্রতিও সত্যেন্্র অগ্রসন্ন হয়ে ওই আমাদের ; 
উঠেছিলেন। - ওই হাটতলা, 

সত্যেন্্র যেমন দেশ-বিদেশের প্রমাণিত যহত্বকে সন্মান ওরি পেছুখানে 
ও বন্দনা করে” গেছেন, তেমনি মহত্ব-সভ্ভাবনাকেও তিনি ঘোষেদের গোলা । - ০৮ 
অভিনন্দন করেছেন - কাধ বদল করে’ বেহারার! আবার ছুল--. - 
হল্লা করে’ ছুটির পরে ওই ষে ষাঁরা যাচ্ছে পথে-- . পান্ধী চলে রে, 
হানা হাসি হাস্ছে কেবল, ভাস্ছে যেন আল্গা শ্রোতে,__ অঙ্গ টলে বে; 
কেউ বা শিষ্ট, কেউ বা চপল, কেউ বা উগ্র, কেউ বামিঠে ; | সূর্য্য ঢলে, 
ওই আমাদের ছেলেরা সব, ভাবনা যা সে ওদের পিঠে। পান্ধী চলে। 
ওই আমাদের চোখের মণি, ওই আমাদের বুকের বল. “নিয়ানোব গান’ কাটা কাটা ছাড়া ছাড়া ছন্দে : 
ওই আমাদের অমর প্রদীপ, ওই আমাদের আশার স্থল, পিয়ানোর স্বরকে কথায় ধরেছে__ . 
ওই আমাদের নিখাদ সোনা, ওই আমাদের পুণ্যফল,_. 
আদর্শে যে সত্য মানে--সে ওই মোদের ছেলের দল। ভুল তুল টুক টুক 

সত্যেন্্নীথ এই-সব কবিত্বমপ্ডিত উচ্চ ভাব প্রকাশ - টুক টুক তুল তুল, 
করেছেন ছন্দের বিচিত্রতায় স্থন্দরতর করে’ । তিনি কোন্‌ ফুল তার তুল, 
বিদেশী বহু ছন্দ বাংলা কবিতায় আম্দানী করেছিলেন; 15544 
বহু সংস্কৃত ছন্দে বাংলা কবিতা লিখেছিলেন ; বহু ছন্দ টুক টুক রন, 
নিজে স্থপ্টি করেছিলেন) এবং বাদ্যের বা যন্ত্রের সুর রি 
পর্য্যন্ত কথার ছন্দে ধরে, তিনি বন্দী করে? গেছেন । পান্ধী- I 965 
বেহাঁরার পান্ধী-বহনের কলরবের যে ছন্দ, তা সত্তর নয় তার তুল্য। ইত্যামি। টি 


প্রকাশ করেছিলেন “পান্ধীর গান’ কবিতাঁষ।--পাস্কী যখন চারিদিকে চরুকা চালাবাব চেষ্টা চলেছে, তখন 


চলেছে-- একদিন সত্যেন্্রকে বল্লাম-_“একটা চর্কার গান লেখ! 
পান্ধী চলে, সত্যেন্্র বল্লেন-_-“কেউ যদি আমাকে চরুকা-কাটাব স্থর 
পান্ধী চলে শোনাতে পারে ত চেষ্টা করৃতে পারি।? আমানের বন্ধু 
ছুল্‌কি চালে সুবেশ বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের বাড়ীতে সত্যেন্্রকে নিয়ে 
নৃত্য-ভালে ! | গিয়েচর্কার স্বর ও ছন্দ শোনালেন এবং সত্যেন্দ সেই 


পান্ধী বইতে বইতে বেহারাবা ক্লান্ত হযে পড়েছে, স্বর কানে বষে বাড়ী গিয়ে কথাষ প্রকাশ কর্লেন-- 
পথও ফুরিয়ে এসেছে, তখনকার সে ভাব ছন্দে প্রকাশ ভোম্রায গান গায় চরুকায়, শোন্‌ ভাই ! 


পেয়েছে খেই নাও, পাঁজ দাও, আমবাও গান গাই ! 
পাক্ধীচলে রে! . ঘর-বা'র কর্বার দরুকার নেই আর, fr 
অঙ্গ ঢলে রে! মন দাও চর্কায় আপনার আপনার । | 
আর দেরী কত? চরুকার ঘর্ঘর পড়শীর ঘর ঘর ! 
আরে! কত দূর ? _ ঘর ঘর ক্ষীর-সর,_আপনায় নির্ভর ! 
আর দুব কি গো? - পড়শীর কণ্ঠে জাগ্ল সাড়া,_- 


" বুড়ো শিবপুর দাড়া আপনার পায়ে দাড়া! 








৪র্ঘ সংখ্যা ] সত্যেন্দ্র-পরিচয় টি 
নৈসর্গিক ব্যাঁপারকেও . সত্যেন্ত্র ছন্দে রূপ দিতে রাগিণী সে আজি মন্থর, 
পার্তেন__ J উৎসবের কুঞ্জ নির্জন) 
ইল্শে-গ্ঁড়ি! ইল্শে-গুডি ৷ ভেঙে দিবে বুঝি অস্তর 
7৮১ ইলিশ-মাছের ডিম |. | মন্ধীরের ক্লিষ্ট নিকণ। 
ইল্শে-শুঁড়ি ইল্শে-গুড়ি মেঘ্দুভের মন্দাক্রাস্তা ছন্দের উদাহরণ-_ 
দিনের বেলার হিম। - পিঙ্গল বিহ্বল ব্যথিত নভতল, কই গে! কই মেঘ উদয় হও, 
কেয়াফুলে ঘুণ লেগেছে সন্ধ্যার তঙ্ত্রার মূরতি ধরি আজ মন্্রমস্থর বচন কও; 
পড় তে পরাগ মিলিয়ে গেছে, সুর্যের রক্তিম নয়নে তুমি মেঘ, দাও হে কজ্জল, 
মেঘের সীমাষ রোদ জেগেছে, পাড়াও ঘুম, 
| ; আল্ডা-পাটি শিম । বৃষ্টির চুম্বন বিখাবি চলে’ যাও-_অঙ্গে হর্যের পড়ুক ধুম । 
ইল্‌শে-গুড়ি হিমের কুঁড়ি রুচিরা ছন্দের নমুনা 
বোদ্দ,রে রিমঝিম । তখন কেবল ভরিছে গগন নৃতন মেঘে, 


সংস্কৃত ছন্দ বাংলায় প্রবর্তনে সত্যেন্ত্র বিশেষ কৃতিত্ব 


দেখিয়েছিলেন ৭ সংস্কৃত ছন্দের প্রাণ হ্রশ্বদীর্ঘ উচ্চারণে; ' 


ংলায় আমর! সংস্কৃত হন্ব স্বরকে সর্বত্র হ্রস্থই উচ্চারণ 
করি না, এবং দীর্ঘকেও দীর্ঘ করে’ উচ্চারণ করি ন|। 
সত্যেন্দ এই তথ্যটি ধর্তে পেরে বাংলার স্বাভাবিক 
হনব দীর্ঘ ও হসন্ত অকারাস্ত উচ্চারণ অনুসারেই সংস্কৃত 
কলে কবিতা রচনা করেছিলেন, কোথাও কৃঞ্জিম উচ্চারণের 
সাহায্য নেন নি। -সংস্কৃতের ছন্দ-শাস্ত্রে পঞ্চামর ছন্দ 
একটি কঠিন ছন্দ; সত্যেন তাঁকে বাংলা রূপ 
দিয়েছিলেন | 
| মহৎ ভয়ের মূরৎ সাগর * 
বরণ তোমার ভমঃশ্তামল ; 
মহেশ্বরের প্রলয়-পিনাক t 
শোনাও আমায় শোনাও কেবল। 
বাজাও পিনাক, বাজাও মাদল, 
আকাশ পাতাল কাঁপাও হেলায, 
মেঘের ধ্বজায় সাজাও দ্যুলোক, 
সাজাও ভূলোক ঢেউয়ের মেলায় ৷. 
সংস্কৃত মালিনী ছন্দের উদাহরণ 
উড়ে চলে’ গেছে বুল বুল 
শুন্যময় স্বর্ণ-পিৱর ; 
ফুরায়ে এসেছে ফাস্তুন, 
যৌবনের জীর্ণ নির্ভর |. 


বদম-কোরক ছুলিছে বাদল-বাতাস লেগে; 

বনান্তরের আসিতেছে বাস মধুর মৃদু, 

ছড়ায় বাতাস বরিষা-নারীর মুখের সীধু।-- 

তখন কাহার আঁচলে গোপন যুখীর মাল! 

. মধুর মধুর ছড়াইত বাস- কে সেই বালা? 

বিদেশী বা সংস্কৃত ছন্দের বাংলা রূপ একটি ছুটি শ্লোক 
নয়--৪1৫ পৃষ্ঠা জোড়া গোটা গোটা কবিতায় তিনি 
প্রকাশ কর্‌তে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। 

সত্যেঙ্জের সম্পূর্ণ পরিচয় তল্প-পরিসরে দেওয়া বঠিন। 
আর একটি কথা বনে আমার তর্পণ সমাপ্ত কর্ব। 
সত্যেন নিজেকে লোকের কাছে নান্তিক বা অজেয়বাদী 
রূপে প্রকাশ কর্তেন।” কিন্ত তিনি দে কত বড় « 
বিশ্বাসী ভক্ত ছিলেন তার পরিচয় তার প্রথম পুম্তক 
‘বেণু ও বীণা” থেকে পরবর্তী পুম্তকের মধ্যে সর্কত্র পাওয়া 
ষায়। বয়েক বৎসর থেকে সত্যেজের দৃষ্টি অঙ্চতার 
অদ্ধকারে আবুত হয়ে আস্ছিল; সেই উপলঙ্গ্যে তিনি 
যে কবিতা লেখেন তা খন আমি প্রথম পড়ি তখন 
আমি চোখের জল রাখতে পারিনি 


১৬ 
অকুল আকাশে 
অগাধ আলোক হাসে, 
আমারি নয়নে 
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পালালো 





সন্ধ্যা ঘনায়ে.আসে। 
পরাণ ভরিছে ত্রাসে |. 
১১ 
সহসা ঘ্বাধাবে 
পেলাম পরশ কার ? = 
কে এলে দোসব 
দুঃখ কবিতে পার? 
- ঘুচাতে অন্ধকার । 
এ ১২ 
কার এ মধুব 
পরশ সাস্বনার ? 
এতদিন যারে 
করেছি অস্বীকার !-- 
আত্মীয় আত্মার | 
| ১৩ 
এলে কি গো তুমি 
এলে কি আমাব চিতে ? 
পুজা! যে করে'নি 
বৈকালী তাব নিতে ? 
এলে কি গোঁ এ নিভৃতে ? 
১৬ 2 
বাহিরে তিমিব 
ঘনাক এখন তবে, 
আজ হতে তুমি 
রবে মোর প্রাণে রবে 
হবে গো দোসর হবে। 
২৩. 
জয়! জয়! জয়! 
তব জয় প্রেমময় ! 
তোমার অভয় 
হোক প্রাণে অঙ্ষয়। 
জয়! জয় | তবজয়! 
অন্থত্রও সত্যেন্দ্ের প্রার্থনা এমনি ব্যাকুল ও নির্ভরতায় 
ভরা” ডু 
জাগিয়ে রেখ একটি ভারার আলো, 








একটু দয়া রেখ আমার পরে, 
চোখে যখন দেখতে না পাই ভালো, 
দু চোখ যখন চোখের জলে ভরে, 
গহন আীধাব, অকুল পাথার, আবিল কুজ্ধটিকা; ** 
জালিষে রেখ তোমাব প্রেমের শিখা 
* । FS Ed 
--একটি তারার একটু শুভ্র আলো 
জাগিয়ে বেখ আমার যাত্রাপথে, 
" ঘিবৃবে যেদিন মৃত্যু-আধার কালো, | 
"_ ফির্তে যেদিন হবে,নীরব রথে, | 
যম-নিয়মের নিমে যখন সকল তন্থু তিত1 ;-_ 
দয়! রেখ পিতা আমার পিতা ! 
সত্যেন্দ্রের এই অকালে -মহাধাত্রার পথে- তিনি ষে 
বিশ্বপিতার দযা থেকে বঞ্চিত হন নি তা দযামযের দয়াই 
একমাত্র কারণ নয়। মৃত্যুর মাঁদ-খানেক আগে আমি 
সত্যেন্্রকে বল্ছিলাম--“বিধাত! মানুষকে নিয়ে একটু 
রঙ্গ কবেন__হাইকোর্ট যাব বলে" ট্রাম ধরৃতে গেলে 
আগে আসে এস্প্রীনে, আর এস্প্লানেভ যাব মনে করে 
গেলে আগে আসে হাইকোর্ট; কোনো মাসে 
বেশী আয় হলে সে মাসে প্ররিবারের কারে! অস্থথে 
দ্বিগুণ ব্যয় হয়ে যায়!” এতে সত্যেন্দ্র প্রতিবাদ করেঃ 
বল্লেন_-“যিনি মঙ্গলময়, যিনি দয়াময়, তার বিধান এ 
হতেই পারে না; ওগুলো Chance, Fate বাঁ সয়তাঁনের 
কাণ্ড বলতে পার-বিধাতাঁর নয!” বিধাতার দয়া ও 
সঙ্গলময়ত্বে তার এমনি দৃঢ় বিশ্বাস ছিল।. 
সত্যেন্দ আমার বাঁড়ীতে একবার ধাবার'জন্তে বছর 
ছুই থেকে অত্যন্ত উৎসুক হযে উঠেছিলেন । শহুরে 
ধনী বন্ধুকে পাড়াগায়ের গরিবের কুঁড়েঘরে নিযে যেতে 
আমার সঙ্কোচ হত; আমি এখন নয় তখন করে বছর 
ছুই বিন্বম্ব করি। এবার তাঁর আগ্রহ “এত প্রবল হয়ে 
গেল যে আর মুলতুবি রাখ্তে পার্লাম নাঁ। আমার 
বাড়ীতে জ্যোৎস্গারাত্রির উষাকাঁলে নান! পাখীর বিচিত্র 
বঙ্কারে জাগ্রত হয়ে খানিকক্ষণ পরে সত্যেন্্র বলেছিলেন 
--"এমন - প্রভাত আমি জীবনে কখনো সম্ভোগ 
করিনি” আমার বাড়ী থেকে ফিরেই' তিনি শষ্যাগত 


সণ 


৪র্থ সংখ্যা ] 


লা 


হয়ে পড়েন। যখন তার চেতনা বিকারগ্রস্ত রোগবিষে 
মুচ্ছাহত, তখনও তিনি একটু চেতনা পেয়েই আমাকে 
_. খুঁজেছেন মা, স্ত্রী ও ভাইয়েরা যখন তাকে উষধ-পথ্য 
খাওয়াতে পারেন নি, আমি তাকে অনুরোধ করুতেই 
হাসিমুখে যুক্ত-করে নমস্কার করে’ 
তার অসীম প্রীতি নির্ভর ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমাব 
অনুরোধ পালন করেছেন। তার অকাল-তিরোধানে 
একপুত্রা মাতার ও পভিব্রতা পত্নীর বে ক্ষতি 
তার ত তুলনা নেই; কিন্তু সত্যেন্দ কেবল পরিবারের 
আত্মীয় ছিলেন ন!--তিনি ছিলেন সমস্ত দেশের আত্মীয় 
বন্ধু, নিকুৎ্সাহীর উতৎসাহদাতা, সংকর্দ্মীর যশে।গাঁষক, 
অন্তায়ের প্রতিরোধী ৷ সত্যেন্দ্রের অভাবে দেশের লোকের 
ও সাহিত্যের দে ক্ষতি হয়েছে তাও পূরণ হবার নয়। 

সত্যেন্্র রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ১৯১৫ সালে কাশ্মীরে গিষে 
আমাকে চিঠি লিখেছিলেন 


চাছ, 

হয়েছে তূন্বগ-প্রান্তি হঠাৎ আমার, 

স্বৰ্গীয় হয়েছি আমি, তুল নাই তার। 

ভূ-পূর্বব স্বৰ্গীয় কবি অ্য তাই sings 

নিসর্গের জয! আর বিজয়া Greetings | 
সত্যেন যে এত শীদ্র ভূত-পূর্ব শ্বরগীয় কবি হবেন তা 
স্বপ্নেও ভাবি নি। আজ তৃত-পূর্ব স্বর্গীয় কবিকে তার 
শোকমন্তপ্ত বন্ধু শরদ্ধাতর্পণ নিবেদন করুছে। 

ছন্দ-সরস্বতীর প্রিয় দুলাল, মাতৃভূমির বঙ্গের ধন, 

" বন্ধুবৎ্দল কবি আমাদের এই বিচ্ছেদদুঃখ অনুভব করে,ই 
সাত্বনা দিয়ে গেছেন 


থেদিন আবার ফুটবে মুকুল 
সেদিন আমায় দেখতে পাবে, 
ফাণ্ডন-হাওয়! ব্ইলে ব্যাকুল 
থাক্র দূরে কোন্‌ হিসাবে ? 
আস্ব আমি স্বপন ভরে 
গভীর রাতে ভুবন পরে; 
হাস্ব আমি জ্যোৎস্সা সাথে, 
গাইব যখন কোকিল গাবে। 


৭৬৪-১৬ 


সত্যেন্দ্র-পরিচয় 


আমার প্রতি. 


৫৯৫ 





তোমরা যখন কইবে কথা 
শুন্ব আমি শুন্ব গো ভা, 
আমার কথা হরষ ব্যথা 
হায় গো হাওয়ায় ভেসেই যাবে! 
কবির এই বিশ্বসত্বা আমরা যেন অনুক্ষণ অনুভব 
কর্তে পারি বিশ্বকর্তার কাছে এই প্রীর্থনা। ১৯০২ 
সালের আগষ্ট মাসে সত্যেন্দ তার বন্ধু সতীশচন্দ রায় 
ও অজ্রিতকুমার চক্রবর্তীর সঙ্গে একছাতার তলে দাড়িয়ে 
ফটো তোলান। এই তিনজনই অল্প বয়সে নিজের 
নিজের প্রতিভাচ্ছটায় বঙ্গদেশ উদ্ভাসিত করেন এবং তিন- 
জনেই অল্প বয়সেই পরলোকে যাত্রা কর্লেন। অজিত- 
কুমারের মৃত্যুর পব সত্যেন্্র প্রায়ই বল্‌তেন_-“তিন 
জনের দুজন গেল, এবার আমার পালা 1” কবি সত্তর 
শীদ্রই “হুদূরের যাত্রী” হবেন জেনে .সকলের কাছে বিদাষ 
চেয়ে গেছেন__ রর 
আজ আমি তোমাদের জগৎ হইতে 
চঙ্গে' যাই ভাই । 
জনেকের চেনা মুখ কাল যদি খোজ 


দেখিবে সে নাই। 


bd ০ 
আমি যদি কারে! প্রাণে ব্যথা দিযে থাকি 
আজ ক্রম! চাই; 
স্বেচ্ছায় বেদন! মোরে দাঁও নাই কেহ, 
আমি জ্বানি ভাই । 
* 


ক স্ব 


মনে থাকে মনে কোরো) আমি তোমাদের 
ভূলিব নাহায়! 
তোমাদের সঙ্গহাঁরা সঙ্গী তোমাদেরি-__ 
বিদায়! বিদায়! 
সত্যেন্দ পরলোকের আনন্দলোকে আমাদের পূর্ব 
হয়ে অপেক্ষা কর্‌ছেন ; আমর! ইহলোকের কর্ম্ম সমাপ্ত 
করে’ বিদায় নিলে আবার তাঁর সঙ্গসুখ পেয়ে ধন্য 
হব, তারই আশ্বীঘবাণী আমাদের আশাম্বিত করে’ 
তুলেছে। সর্বলোকাশ্রষ ভগবান আমাদের সেই আশা 
পূর্ণ কবুবেন-_এই প্রার্থনা । 
চারু বন্দ্যোপাধ্যায় 


৫৯৬ প্রবাসী--আঁবণ, ১৩২৯. 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


NASAOANAANA NAA NANA NAS ANAAO ANA SANAAA AANA AANA TMANANALNAANANA NAN ANA NAA AAA ANANSI 


সত্যেন্দ্র-নামা 


সবে আজ বর্ষাব খুলে গেছে বোবোকা, 

ওড্না ধে ওড়ে তার বংদাব দোরোখা, 

পদ্দার ফাক থেকে খ্বাখি তাব চম্কাষ, 
" সদ্দাব বাজ দেখে বেআব্ক ধ্ম্‌কাষ ! 


বাউরিয়া সংসাব,--সেই স্থরে কবি আজ 
তুলেছিল বঙ্কার্‌ বেঁধে নিযে এন্রাজ, 
পাম্ক। এ কি আঘাত-_বীণ্‌ ভেঙে চৌচিব, 
ঝরে আধি একপাথ্‌ বাঁপ্দেবী লছ মীব ! 


আল্লাব জয়গান শুন্বে না ফেরিদূন 

শমনের শয়তান করুলে কি তাই খুন 

দুনিয়ার দেল-খোস্‌, বাঙ্লার দিল্দাবু? 

হাষ! হায়! আফ্‌শোস্‌! মিল্বে কি মিল্‌ তার? 


সে ষে ছিল ফুল-কবি চর্চিত চন্দনে, 
মন্দাব মুখ-ছবি পারিজাত নন্দনে ; 
কল্পন।-কালোযাৎ্, খাস! ভাষ।-কাবিকর, 
শবেব শাহান্সা, ছন্দেব ঈশ্বব ! 


দুষ্‌ মন্‌ টুম্‌ দিযে লুটে নিল দোস্তি, 
নয়নের ঘুম নিয়ে আবামের স্বস্তি! 
দিচ্ছিল বুল্বুল্‌ মশ্গুল্‌ মিঠে শিশ, 
মরণেব একি ভুল তাব মুখে দিলে বিষ? 


সে ছিল যে মছ্‌লন্দ, হিস্পানী গালচে, 
জড়োযার গুল্বন্দ মিনেদাব লাল্চে, 
সিবীয়াব কিজ্ধাপ, সমর্ণা মথ্মল্‌ 
চুম্কীব চিক্‌-টাপ্‌ জৌলপে জ্ল্জল্‌ ! 


কীমাম্‌ সে কন্তরী, কাশ্মীরী জাফ্বান্‌, 
দর্গার তন্তেরি, ফকীরের আলোয়ান্‌, 


জরিদার জামেয়ার্‌ মল্মল্‌ মস্লীন, 
বাঙ্লার জান্-এয়ারু লুটে নিল কোন্‌ জিন ? 


গজল্‌ সে আলাপের, গুজ্রাটি গার্কা, 
বন্রাই গোলাপের গাজিপুরী কার্ব।, 


কাম্ব! সে আমখাস্‌ মন্র পাথরের, 
চামেলীব নির্যাস, খোম্বাই আতরের ; 


জম্কাল মজ্লিশ্‌, জল্সা সে আসরের, 
নমাজের কৃর্ণীশ, দিল্লাগী বাসরেব , 
হোলী-খেলা, ন৪বোহু বারোয়ারী দশের, 


হাঁসি-খুসি নাচ্‌ ভোজ্‌ খেষালের পসেরা! . 


জেহাদের ঝাণ্ডা সে -কোরানের কলম, 
অভেদের পাণ্ডা সে সত্যের শল্মা। 
শক্ৰ সে হারামের কাম্‌ ভাব সাচ্চ।, 
বিদ্রোহী আরামের, মরদের বাচ্চা! |. 


লাগাম সে সোয়ারের, দুব্লার নির্ভর, 


চাবুক সে গৌষারের, বে'কুফের মুদগর ! 


ইজ্জৎ বাড্লার, বাঙালীর ইমান্‌ সে, 
দৌলত দুনিয়ার কৈসার ধীমান্‌ সে! 


বেগমের তাগ্রাম্‌ বাদশার হাওদা, 
দর্বারী আঞ্জাম, তারিফের বাহোবা , 
কিতাবের স্থল্তান্‌, কাবোব নবাবটি, 
সব-সেরা ফুল-দান টুটে গেল হঠাৎ কি? 


হাঁমাম্‌ সে হারেমের, নাগিস্‌ বাগিচার, 
ওস্তাদ সারেঙের, সেন্গামের ভাগিদার, 
বেলকুঁড়ি, জুই ফুল, গুল্সান্‌ খোস্বাই, 
মণিহার, মোতিছুল, দেওযালীর বোশ নাই ! 
পান্নার পিল্‌স্থজ, মাণিকের জেল্লা, 
জড়োযার গম্বজ, জ্হবতী কেল্প॥ 

খাটেনি সে খেদ্মৎব_নোকর্‌ না বান্দা, 
ভোগেনি সে বদ্খৎ দুঃখের ধান্ধা ৷ 


মৃদঙ্গ সঙ্গত, বংশী সে বধুযার, 

কলেঞ্ধার মুহবত, দিলভরা মধু তার, 
মেহ্দীব মিহি রং, স্থর্মার কপ-টান, 
কাজলের কাঁলে। ঢং, কবরীর ধৃপ-দাঁন ! 


১৪৯ 





৪র্ঘ দংখ্যা! ] মহাপ্রস্থান " . ' ৫৯৭ 
আর্ক সে আঙুরের, কম্লার ফুল্-মদ্‌, চেষেছে যে দুনিয়াতে মোবারক হব্দম, 
মিঠে বোল্‌ ঘুডুরের, চাট্নী সে গুলকদ্‌, নেই যাঁর শরীয়তে গৌড়ামীর কর্দম, 
সর্ব পর্দার, মৌরব্বা আম্লকী, বন্দেগী মন্স্থর, সত্যেন সৎ-নবী ! 
মিঠেখিলি-বর্দার আক থেকে থাম্ল-কি? জিন্দেগী বাহাছুব, মরে না হে সব্‌ কবি। 


মোহর সে হিন্দুর, আস্রফী মে।গলেব, 
* দানা রেস্‌ দিন্ধুর, মোখেল্‌ সে চোগলের, 

অকপট ইন্কার, নেক অনবদ্য, 

ভারতীর বীণ কারু, কমলার পদ্ম ! 


তোজদ্রানে ভর্পুর মুক্তির মশলা, 
আরতিব কপূর, জ্যোৎন্ার পশ্ল| ! 
ধূপ ধূনো গুগৃগুল্‌, লবানের গন্ধ, 
থম্থস্‌, কেষাফুল, থাকৃবে কি বন্ধ? 


হাফেজ বা জামী, বূমী, সেখ সাদী, ফার্দোসী, 
এ যুগের কেউ তুমি, আশ্মানে যার্‌ শশী-- 
গাষেব্‌ কি হয় তার জৌলস্‌ কবরে ? 
অমর সে বরাবর বেহেস্ডী সফরে ! 

জী নরেন্দ্র দেব 





তন্তেরি = গ্রণামীব পাত্র । জিন্‌-অপদেষতা | 
গুলসান্‌ =মুকুল । মুহবত সভাঁলবান|। 
দানা = জ্ঞানী । বেস্‌ = সমতুল্য । 
মোথেল্‌ = প্রতিবন্ধক । চোঁগলেব = দিন্নুকেৰ ৷ 
নেকৃস্সৎ। সৌবাবক = কল্যাণ । 
শবীয়ত, = ধৰ্ম্মপথ । মন্হর- মহাপুরুষ । 
নবী =প্রচাবক | গায়েব্‌ = লুক্ধায়িত। 








মহাপ্রস্থান 


বঙ্গবাণীর বীণারব আজি থামিয়া গিয়াছে হাষ ! 
উদার ললাট ঢেকেছে বিষাদ-আধার-কালিমা-ছাঁয় ! 


এ" বিমল আস্তে মধুর হাস্ত আর নাহি আজ ফুটে, 


শোকের সাগব উথলি’ নয়নে অস্রব ধারা ছুটে ! 


নয়নের মণি গিয়াছে হারায়ে দারুণ মূবণ-ঘাতে, 
ধ্রুবতারা আজ খনি’ পড়ি’ গেল নীরবে আধাব বাতে। 
দুবাহু বাড়াবে কাবে খোজ আর? নাই আলো নাই হাসি, 
“ফুলের ফসলে” ফুটাতে তাহার আব বান্দিবে না বাশী! 
সে যে চলে" গেছে কোন্‌ সে স্থদুব জীবনের পরপারে, 
গহন আধারে আপনাকে ঢাকি' কোন্‌ প্রেমঅভিসারে ? 
স্বপন-বাঁলিক তারার মালিকা পরিষা আকুল কেশে 
গেল লয়ে’ তারে বাঁধি বাহুপাশে কোন্‌ স্বপনের দেশে ? 
ওগো কবি, তুমি বাংলার ছবি একে দিযে গেলে গানে, 
“ফুলের ফসলে” ধবণী হাসালে, ভাসালে স্থবভি-বানে | 
“অন্র-আবীবে” সাজালে মায়েরে চির-অপবৰপ বূপে, 
"তীর্ঘ-সলিলে” করারে দিনান্‌ বন্দিলে চীনা-ধূপে । 
“বেণু ও বীণা্র স্থরে ঝঙ্কীরে নিখিলেব মন হর, 
শতেক "তীর্থ-রেণু”কণা আনি দুয়ারে করিলে জড়, 


“মৃণি-মঞ্জুযা” ভরিয়া মাষেরে রত্ব করিলে দীন, 
“হোমশিখানলে যে দীপ জালালে সে চির জ্যোতিম্মান্‌। 
হে কবি কলাপী, ‘কেকা’রবে তব চির-বিরহীর প্রাণে 
প্রিষ-স্থতি জাগে, নযনের আগে অশ্রু ঘনায়ে আনে । 
বসন্ত-রাজ, 'কুহু'রবে তব ধরা-চিত উভরোল)' 

তারায তারায় কম্পন লাগে জ্যোছনার ফুল-দোল। 
ছন্দেব দোলে ভাধারে দোলালে, ভাবেতে ভোঁলালে মন, 
অবপেবে তুমি কূপ দিলে ওগো ঘটাইলে অঘটন । 
বালক কিশোর যুবক বুদ্ধ সকলেরি তুমি কবি, 

সকলের তরে বহ প্রেম ভরে আকিলে মোহন ছবি । 
সত্যই তুমি সত্যের রাজা, উদার মহান্‌ ধীর, 

মিথ্যাস্থদূন নির্ভয় ছিলে, চির-অনলস বীর | 

অভ মন্ত্রে নিরাশ হৃদয়ে জাগাইলে তুমি আশা, 

দশের পবাণে দেশের কারণে জাগ(ইলে ভালব।সা। 

তুমি চলে’ গেলে, দু'হাতে কবিষা করে? গেলে তুমি দান 
ভ্বদয়-সাগব-মন্থন-কবা অমিয়*মাধান গান । 

যাবার বেলায বেখে গেলে তুমি দীপ্ত-অনল-জাঁলা, 
“ছুখ-তবণেব, স্থৃধাক্ষরণেব উদাহরণের মালা ।” 





৫৯৮ প্রবাঁসী- শ্রাবণ; ১৩২৯ { ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


ANANSI: 





AANA ADS 


তুমি মর নাই, আছ আছ বেঁচে বাঙ্গলার গেহে গেহে, 
বাঙ্গালীর বুকে, বাঙ্গালীর মুখে, তার জুখে-দুখে-সেহে। 





স্পিন, 











AANA ANA স্পা 


আসিবে এখনো কত উৎসব, কত আলো, কত হাসি, 
তুমি কি আড়ালে লুকায়ে তখন বাজাবে অলোক-বাশী? 


অক্ষয়-স্থৃতি, অফুরাণ-গীতি তোমার কি আছে শেষ?  দুর্গমপথে গহন আ্বাধারে যেইজন পথহারা 
' মাঁনস-নয়নে উদ্দিবে গে। তুমি পরি’ নিতি নব বেশ। তার তরে তুমি উঠিবে ফুটিয! আকাশেতে ধ্রুবতারা ? ৮7 
শ্রী সথবোধচন্দ্র রায় 
কবিবন্ধু সত্যেন্দ্রনাথ 


হে দীর্ঘ পথের বন্ধু, হে কবি সচ্ছন্দ ছন্দরাজ ! 
একি অভিনব "ছন্দে মৃত্যুমন্ত্রে বরি’ নিলে আজ 
আপন মর্শ্মের মাঝে, সহসা পথের মধ্যখানে ? 
অতৃপ্ত তৃষ্ণার মত সুর শুধু ঘুরে” মরে কানে ! 
রিক্ত-আশা বঙ্কভাষা--বিয়োগিনী কাদিছে করুণ 
দুর্ভাগ্য দেশের বুকে ;-_মধাপথে মুদিত অরুণ ! 
বিবহের মন্দাক্রাস্তা আবাট়ের মেঘমন্ত্র মাঝে 
গুমরি” গুমরি? তাই বাঙ্গলার বক্ষে আজি বাজে ! 
শুনেছি বরুণ-মন্ত্রে বিনামেঘে বৃষ্টিধার! ঝরে, 

প্রমূর্ত দীপক রাগে কলাবিৎ নিজে পুড়ে’ মরে; 
জানিনাক কোন্‌ স্থরে বন্ধু তুমি সেধেছিলে বাশী-_ 
রুদ্র পরিণাম যার মূর্তিমান দেখ! দিল আসি! 

সমস্ত দেশের বুকে অকন্মাৎ বস্তব্যথা হানি’ 

বঙ্গ সারস্বত কুগ্জে মুচ্ছাঁতুর নিজে বীণাপাণি! 
যান্ঞিকের হৌমশিখা সমারন্ধ যজ্ঞ-স্থচনাষ 

লাগিল কেবল গৃহে; যজ্ঞ শেষ হ’ল না’ক হায়! 
ভূঙ্গারে শুকাযে গেল সমাহৃত পুণ্যতীর্ঘব।রি, 
ভক্তের নয়নে শুধু রাখি’ তার শেষ অশ্র-ঝারি ) 
কাব্যের নিকুঞ্জ থেকে কুহু-কেকা লভিল বিদায়, 
চোখ্‌ গেল--চোখ্‌ গেল ভগ্ন কুপ্পে আঙ্জি বাহিরায়! 
তুলিখানি অশ্রজলে অঙ্কে তুলি রাখিলা ভারতী 
কে লিখিবে লেখা আব, কে করিবে একান্ত আঁরতি 
নিত্য নব নব ছন্দে মন্দিবেতে তুলিয়। ঝঙ্কার,_- 
কভু সহঞ্জিধা ভাষা, কভু সাম, কতু বা ওক্কার! 
আর কেন ছন্দ গাঁথি ? বন্ধু গেছে ছন্দ লয়ে’ সাথে; 
মোরা শুধু মন্দভাগ্য, পড়ে” আছি চাহিয়া পশ্চাতে 
শুধিতে দুঃখের খণ। নেত্রপথ রুদ্ধ অশ্রুজলে-_ 
কবে মিলাইবে তার দৃশ্যপট জবনিকা-তলে ৷ 


শুধু থেকে থেকে আজ এক কথা জেগে উঠে মনে, 
কেন তুমি চলে গেলে অকস্মাৎ হেন অকারণে। 
যাবার সমন তা ষে শুধাবার দিলে ন! সময়, 
শুধাবার দূরে থাক্‌--হ’লনাক দৃষ্টি বিনিময় 
দুর্ভাগিনী বঙ্গভূমি--ছিল যে প্রাণের চেয়ে প্রিয়, 
যার নাম জপমালা, নামাবলি যাঁর উত্তরীয় 
ছিল তব অঙ্থদিন, সে বঙ্গ তেমনি ভাগ্যহীন, 
লাঞ্ছিত বিশ্বের দ্বারে, পায়ে পায়ে পবের অধীন; 
তারে কি বলিয়া আজি ছেড়ে গেলে, তাই ভাবি মনে-- 
সিংহাসন কৈ দিলে ?_ লুটাষ সে কণ্টক-আসনে। 
রাণী বলে? ডেকেছিলে-_এই কি রাণীর যোগ্য সাজ, 
জননী বলিয়া ডাকি’ থুচালে না জননীর লাজ! 
হে দেশবৎসল, তবু সত্যসন্ধ তোমারি সন্ধান ক 
আজি আরো হানে মর্শ্মে--তব সত্য কত বড় দান 
যাহা তুমি রেখে গেছ ; মুর্তি যত পশ্চাতে লুকায়, 
অভাবের অন্ধকার ঝলি’ উঠে দীপ্ত প্রতিভায়।' 
তাই চোখে পড়ে ঘত ধরণীর ধূলি আর বালি, 
দেশজোড়া অদত্যের পুণ্লীভূত কলঙ্কের কালী । 
তবু যে তোমারে চাই_ভাব নিষে ভরে না জীবন, 
মাটীর মানুষ মোর!--মাটী যে একান্ত প্রযোজন ! 
কি ফল বিফল বাক্যে ? গেছ যদি, যাঁও কবি যাং 
ফুলের ফসল ফেলি’ এ ধবার, যদি স্ব পাও 
নবীন নন্দনে আজি--অম্নান মন্দারে ভরি' ডালা A 
গাঁথিতে নৃতন ছন্দে বরদার বর কমালা। 
হেথা সবি পুরাতন, ধূলিম্লান দৈল্তভারাতুর 
চিত্ত নিত্য অশ্রুনেত্রে চাষ হেথা বিয়োগবিধুর ! 
নিম্পলক মাতৃনেত্রে ঝরে সেথা ষে প্রসন্ন হাসি, 
তারি স্পর্শে ধৌত হোক্‌ ধরণীর সর্ব ধুলিরাশি । 

শী যতীন্দ্ৰমোহন বাগচী 





সিদ্ধি 


৯ 

স্বর্গেব অধিক।ধে মানুষ বাধ! পাবে ন! এই তাৰ পণ। তাই 
কঠিন সন্ধানে অমব হবার মন্ত্র সে শিখে নিয়োচ। এখন একল| বনেব 
মধ্যে সেই মন্ত্র সে সাধন! করে | 

বনের ধারে ছিল এক কাঠকুড়নি মেয়ে। দে দাঝে মাঝে আঁচলে 
করে? তাব জন্তে ফল নিয়ে আসে, আর পাতার পাত্রে আনে ঝবণাব 
জন । - 

ক্রমে তপস্ত। এত কঠোব হল যে, ফল নে আর ছোঁয না, পাখীতে 
এসে ঠুকরে থেয়ে যায । 

আরে| কিছুদিন গেল। তখন ঝবপাব জল পাতার পাত্রেই শুকিযে 
যায়, মুখে ওঠে না? 

কাঁঠকুড়নি মেষে বলে, “এখন আমি কব্ব কি ? আমার সেব। 
বে বৃথা হতে চল্ল ৷” 

তাবপব থেকে ফুল তুলে সে তপন্বীব পায়ের কাঁছে বেধে যায, 
তপস্বী জানতেও পাবে না । 

মধ্যাহ্নে রোদ যখন প্রথব হয় সে আপন আঁচলটি তুলে’ ধৰে’ 
ছাঁয়া! করে দীড়িষে থাকে | কিন্তু তপন্বীর কাছে বোদও যা 


 ছায়াও তা । 


কৃষণপক্ষেব বাতে অগ্ধকাব যখন ঘন হয কাঠকুড়নি দেখানে 
জেগে বলে থাকে । তাপসের কোনে! ভয়েব কাবণ নেই, তবু সে 
পাহারা দ্রেয। 

২ 

একদিন এমন ছিল যখন এই কাঠকুডনির সঙ্গে দেখ। হলে 
নবীন তপস্বী স্নেহ করে' জিন্যাসা কব্ত, “কেমন আছ ?” 

কাঠকুড়নি বলৃত, “আমার ভালই কি আর দন্দই কি? কিন্ত 
তোমাকে দেখ্বাব লোক কি কেউ নেই? তোসাব স! ? তোমার 
বোন?” 

সে বল্ত, “আছে সবাই, কিন্তু আমাকে দেখে হবে কি? তাব৷ 
কি আমায় চিরদিন বাঁচিয়ে রাখ্তে পাব্বে ?” 

কাঠকুড়নি বল্ত, “প্রাণ থাকে ন! বলেই ত প্রাণের জন্তু এত 
দরদ |” 

তাপন বল্ত, "আমি খুঁজি চিরদিন বীচ্বার পথ। মানুষকে 
আমি অমর কবুব ।” 

এই বলে’ দে কত কি বলে’ যেত, তাব নিজের সঙ্গে নিজের কথা, 
দে কথাৰ মানে বুঝবে কে? 

কাঠকুড়নি বুঝত না, কিন্ত আকাশের নব মেঘের ডাকে সুধীর 
যেমন হয় তেননি তাঁৰ মন ব্যাকুল হয়ে উঠ ত। 

তার পবে আবে! কিছু দিন যায়। তপন্বী মৌন হয়ে এল, মেয়েকে 
কে।নে৷ কথ। বলে না। 

তার পৰে আরে কিছুদিন যাঁর । তপদ্থীর চোখ বুজে এল, সেয়েটিব 
দিকে চেয়ে দেখে ন[। 


মেষের মনে হল সে আব এ তাপসেব মাঝখানে যেন তপস্তাব লক্ষ 
যোজন ক্রোশের দূরত্ব । হাঁজাব হাঁজাব বছরেও এতট। বিচ্ছেদ পাব 
হয়ে একটুধানি কাছে আস্বার আঁশ! নেই। 

তা নাইবা বইল আশ । তবু ওর কানন। আনে, মনে মনে বলে, 
দিনে একবার বদি বলেন, কেমন আছ, তাহলে নেই কখাটুকুতে দিন 
কেটে যায়, একবেলা যদি একটু ফল আব জল গ্রহণ করেন তাহলে 
অন্জল ওর নিভ্রের মুখে বৌচে। 


৩ 

এদিকে ইন্রলোকে খবব পৌছল, মাঁমুধ সর্ত্যকে লক্খন করে’ 
স্বর্গ পেতে চার--এত বড় স্পর্ধা! 

ইন্্র প্রকান্ঠে রাগ দেখালেন, গোপনে ভয় পেলেন। বল্লেন, 
“দৈত্য স্বর্গ জধ করুতে চেয়েছিল বাহুবলে, তাব সঙ্গে লড়াই চলেছিল; 
মানুষ স্বর্গ নিতে চায় দুঃখের বলে, তাৰ কাছে কি হার মান্তে 
হবে?” 

সেনকাঁকে মহেন্দ্র বল্লেন, “যাঁও তপস্ত। ভঙ্গ কবগে।” 

“ননক| বল্লেন, “স্বরাজ, স্বর্গেব অস্ত্রে মত্ত্্যেব মানুষকে যদি 
পরাস্ত করেন তবে তাতেও স্বর্গের পরভব । মানবের মরণবাণ কি 
মানবীর হাতে নেই ?” 

ইন্ত্র বল্লেন, “সে কথা দতা।” 

৪ 


কান্তুন মদে দক্ষিণ হাওযার দোল| লাগৃতেই মর্দ্বিত নাধবীলতা 
প্রফুল্ল হযে ওঠে। তেমনি এ কাঠকুড়নির উপরে একদিন নন্দন- 
বনেব হাওয়া! এসে লাগ্ল। আর তার দেহ মন একটা কোন্‌ উৎসুক 
মাধুধ্ের উদ্মেষে উন্মেষে ব্যথিত হয়ে উঠ্ল। তাঁর নেব ভাবনাগুলি 
চাক্ছাড়। মৌমাছির মত উড তে লাগ্ল, কোথ। তারা মধুগন্ধ পেয়েছে। 

ঠিক দেই সময়ে সাধনার একট! পালা শেষ হ'ল। এইবার 
তাকে যেতে হবে নির্জন পিরিগুহায়। তাই মে চোখ মেল্ল। 

সামনে দেখে, সেই কাঠকুডনি মেক্সেটি খোঁপায় পবেচে একটি 
অশৌকেব অঞ্জবী, আর তাঁব গায়েব কাপড়খানি কুনুম্ত ফুলে রং-কর| । 
বেন তাকে চেনা যার অথচ চেন! যায় ন! । যেন সে এমন জানা 
হর যাব পদগুলি মনে পড়চে নাঁ। বেন দে এমন একটি ছবি যা 
কেবল রেখার টান! ছিল-_চিত্রকর কোন্‌ খেয়ালে কখন এক সময়ে 
তাতে রং লাপিষেচে । 

তাপন আসন ছেড়ে উঠল | বল্ল, “আমি দুব দেশে যাব ।” 

কাঠকুডনি জিজ্ঞাস। কর্লে, “কেন প্রভু ?” 

তপস্বী বললে, "তপস্ত! সম্পূর্ণ কব্যার জন্য ।” 

কাঠকুড়নি হাত জোড় করে বল্লে, “দর্শনের পুণ্য হতে আমাকে 
কেন বঞ্চিত কব্বে ?” 

তপস্বী আবাব আমনে বস্ল, অনেকক্ষণ ভাঁব্ল, আর কিছু বল্ল 
না। - 

৫ 

তাব অঙুনোধ যেমনি রাখা হল অসনি মেয়েটির বুকের এক্ধাব 
থেকে আর একধাবে বাবে বাবৰ হেন বপ্রন্থচি বিধতে লাগ্ল। 


৬০০ প্রবামী--আবণ, ১৩২৯ 


ও িপিসিপািপাস্িপাসি পাটি লাও পাটি পাটি ত ২ লাখ ত ৬ পাটি পাশ সপ ৯৩৯ নামি প ২ পাসিত ত ৯ লা লাল পাছি পি লাস ত ২০ লাখ প সত ৯৩ 


লি তাব্লে, “আমি অতি সামান্য, তৰু আমার কথার কেন বাঁধ 
7” 

সে রাতে পাঁতাঁর বিছানায় একলা জেগে বসে’ তাব নিজেকে নিঙ্গেব 
ভয় কর্তে লাগ্ল। 

তার পরদিন সকালে সে ফল এনে দঁডাঁল, তাপদ হাত পেতে 
নিলে। পাতার পাত্রে জল এনে দিতেই তাপস জল পান কব্লে। 
সুথে তার মন ভরে? উঠল । 

কিন্তু তাৰ পবেই নদীর ধাঁরে শিরীন গাছের ছাসান্প তাৰ চোখের 
জল আর থামতে চার না| কি ভাব্লে কি জানি । 

পরদিন সকালে কাঠকুড়নি তাঁপনকে প্রণাম কবে’ বল্লে, “প্রভু, 
আশীৰ্ব্বাদ চাই ।” 

তপন্বী জিজ্ঞাস! কবুলে, “কেন ?” 

মোরটি বল্লে, "আমি বহুদুব দেশে যাব” 

তপন্থী বললে, “যাঁও, তোম।ব সাধ্ন| সিদ্ধ হোক্‌।” 


চি 


একদিন তপস্ত! পূর্ণ হল। 

ইন্দ্র এসে বল্লেন, “স্বর্গের অধিকার তুমি লাভ কবেছ।” 
তপস্বী বল্লে, “তা হ'লে আব স্বর্গে প্রয়োজন নেই 1” 
ইন্দ্র জিজ্ঞাস! কব্লেন, “কি চাও ?” 

তপস্বী বল্‌্লে, “এই বনেব কাঁঠকুডনিকে ৷” 


( সবুজ পত্র, মাঘ ও ফাল্তুন, ১৩২৮ ) 
শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুব 


৭৯ 
। Ea 


বৈশাখ 


বৈশাখ হে, মৌনী তাপদ, 
কোন্‌ অলেব বাণী 
এমন কোথাষ খুঁজে পেলে? 
তপ্ত ভালের দীপ্তি চেকে’ 
মন্থর মেঘখানি 
এল গভীর ছাঁয়। ফেলে। 
রুদ্রতপের সিদ্ধি একি 
ও যে তোমাব বক্ষে দেখি ? 
ওরি লাগি আসন পাতে। 
হোম-ছতাঁখন জ্বেলে? 
নিঠুর, তুমি ভাকিয়েছিলে 
মৃত্যু-ক্ষুধার মত 
তোমাব বক্ত নবন মেলে। 
ভীষণ তোম।র প্রলয় সাধন 
প্রাণের বাধন ষত 
যেন হাঁস্বে অবহেলে। 
হঠাৎ তৌমীব কে এ যে 
আশীব ভাষা উঠল বেজে, 
দিলে তরুণ শ্ায়লরূপে 
ককণ সুধা ঢেলে ॥ 


(ভারতী, আষাঢ়) শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


| ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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বৈশাখী ঝড় 


হৃদয় আসার, এ বুঝি তোর 
বৈশাখী ঝড় আসে। 
বেডাঁ-ত।গাব মাতন নামে | 275১ 
উদ্দাম উল্লানে। 
নোহন এল ভীষণ বেশে, 
আকাশ-ঢাকা জটিল কেশে, 
এল তোঁমাব সাঁধন-ধন 
চরম সর্বনাশে । গু 
বাতাদে তোর স্ব ছিল না, 
ছিল তাপে ভরা । 
পিপাসাঁতে বুক-ফাট| তোৰ 
শুক্ষ কঠিন ধরা । 
জাগ্‌ রে হতাশ, আধ বে ছুটে 
অবসাদের বাঁধন টুটে, 
এল তোমার পথের সাথী 
বিপুল অট্টহ।মে। 


(ভারতী, আষাঢ়) গ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


আহা, 


হেব, 


তাবা 


আজ 


ওগো, 


জ্যৈষ্ঠী-মধু 


ঠুক্রিয়ে মধু-কুল্কুলি 
পালিয়ে গিয়েছে বুল্বুলি ;_ 
টুল্টুলে তাঁজ। ফলের নিটোলে 
টাঁটক! ফুটিয়ে ঘুল্যুলি। 
কুল্‌ কুল্‌ কুল্‌ বাস-ভরা - 
সুরু হ'ষে গেছে রস্‌ বব, রি 
ভোম্রাব তিডে ভীম্কলগুলে। 
সউ খুঁজে ফেরে বিল্কুল্ই ৷ 
ঝাঁক বেঁধে ফেরে চাক্‌ ছেড়ে 
ছুপুরেব সবে ডাক্‌ ছেড়ে, 
আঙ র!-বোলানো বাতাঁসেব কোলে 
ফেরে বোবে খালি চুল্বুলি' ৷ 
বোল্ত| সোনেলা রোদ পিয়ে 
বুদ হ'য়ে ফেবে রোদ দিযে; 
ফল্ন। বনে জল্স! কুরুলো 
মৌমাছি এলে! বোল্‌ তুলি’ | 
নিঝুম নিথর বোদ খ। থ। 
শিরীষ-ফুলের ফাগ্‌ মাখা, 
ঢুল্ছুলে কাব চোখ ছুটি কালে! 
রাঙা ছুটি হাতে লাল কলি! pr 
ঝড়ে-হানা ডাঁটো ফন্র লি সে 
মেশে কীচামিঠে মজলিসে 
“রং-চৌবা ফলে রস কি জোগালে।- 
কুছ্‌ কুছ পুছে কার বুলি | 


_. কে চলেছে ঢেল1-বন ঠেলে 


বুল্বুলি-খোঁজা| চোখ মেলে ) 
জাদ্কলী-মিঠে ঠোঁট ছুটি কাঁপে 
তাপে কীপে ভু জুইফুলী। 


(2:74 


৪র্ঘথ সংখ্য! ] - 


মরি, ভোন্বা ছুটেছে তার পাকে 
হাওয়! ক'বে হুটে| পাঁখ নাকে, 
ফলে মধুর মব্স্থম ধাপে 
ফুলের সধুব দিন ভূলি'। 
(ভারতী, আষাঢ়) 





৬ সত্যেজ্জনাথ দত্ত 

ঝর্ণা 

বর্ণ | ঝর্শ। | সুন্দরী বর্ণ। | 
তবলিত চক্ট্রিক। । চম্দনবর্ণ।-1 

অঞ্চল সিঞ্তি গৈরিক ব্বর্ণে" 

পিরিমল্লিকা দোলে কৃস্তলে কর্ণে, 
তনু ভুবি’ যৌবন তাপসী অপর্শ] । 
বর্ণা । 


পাষাণের ন্নেহধার ! তৃঘাবেৰ বিন্দু । 
ডাকে তোবে চিভ-লে।ল উতরোল সিন্ধু । 
মেঘ হানে জু ইফুলী বৃষ্টি ও অঙ্গে, 
চুষ। চুম্কীর হারে চাদ ঘেরে বঙ্গে, 
ধূলা-ভর। দায় ধরা তোর লাগি ধর্ণ! ! 
বর্ণা। 


এম ভৃষ্কার দেশে এস কলহাঁল্যে, 
গিরি-দবী-বিহারিণী হরিণীব লান্তে, 
ধূসরেব উবের কর তুমি অস্ত, 
স্তামলিয়! ও পরশে করগৌ শ্ীমস্ত, 
ভবা ঘট এস নিয়ে ভরসার ভর্ণ।; 
বর্ণ]! 


শৈলেব পৈঠার এস তনুগাত্রী। 

পাহাড়ের বুক-চের! এস প্রেমদাত্রী ! 
পান্নার অঞ্জলি দিতে দিতে আয গো, 
হরিচবণ-চাত। গঙ্গার প্রায় গো, 

স্বর্গের হধ। আনে। মর্্য স্পর্ণা । 


ধর্ণ। | 


মণুল ও হাসির বেলোয়ারি আওয়াজে 
ওলে! চঞ্চল | তোর পথ হল ছাওয়! যে! 
মোতিয়! মোতির কুঁড়ি মরছে ও অলকে, 
মেখলাঁষ, মবি সরি, বাঁষধনূ ঝলকে । 
তুমি স্বপের সখী বিছ্াৎপর্ণ। | 
| বর্ণা! 
(ঝর্ণা ) ৬ সত্যেন্্নাথ দত্ত 


শিল্প ও ভাষা 


ছবি ন! বোঝ| ঘটতে পাবে-হয় যে ছবিটা লিখেছে সেই 
আর্টিষ্টের ছবিব ভাষায় বিশেষ জান ন! থাকায়; অথবা! যে ছবি 
দেখছে, চিত্রের ভাষায় দৃষ্টিটা তাঁর যদি মোটেই ল! থাকে । ছবিব 
ভাষা! অনেকটা সার্ধজলীন ভাষা । ছবির ভাষাব মধ্যে অপরিচয়ের 


কণ্তিপাথর-_-শিল্প ও ভাষা 
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প্রাচীর এত কম উঁচু যে সবাই, এমন কি ছেলেতেও, সেটা উল্লঙ্বন 
সহজেই কর্তে পাঁবে। কিন্তু ও একটু চেষ্ট! যাৰ নেই তাঁর কাছে 
খর এক হাত প্রাচীর দেখায় একশো হাত হুর্গপ্রাকার, ছবি ঠেকে 
সমন্ত। ! কবিব ভাষ! চলেছে শব্দ-চলাচলের পথ কানের বাস্ত ধরে’ 
মনের দিকে ; ছবিব ভাষা, অভিনেতার ভাষা, এব! চলেছে ন্ধপ- 
চলাচলের পথ আব চোখের দেখ! অবলম্বন করে’ ইঙ্গিত কব্তে 
করতে । শব্দেব সঙ্গে কপকে জড়িয়ে নিয়ে বাক্য যদি হল উচ্চাবিত 
ছবি, তবে ছবি হল রূপেব রেখাৰ রংএব সঙ্গে কথাকে জড়িযে 
নিষে_ রূপকথা । অভিনেতাৰ ভাঁষাকেও তেমনি বল্তে পাবে 
বপের চল! বল! নিয়ে চলস্তি ভাঁষা। 

ছবিব বেলাতে হৃরসার কথাবার্তা! এসবের সুত্রে বপকে না 
বেঁধে, আঁক। রূপগুলো! অসনি বদি ছেড়ে দেঁওয়। যায় পটের উপরে, 
তবে তারা একট। একট! বিশেষ্যের মতে। নিজের নিজেব রূপের 
তালিক! স্রষ্টার চোখেব সাম্ন ধরে’ চুপ করে" দ্বাডিয়ে থাকে, 
বলে না, চলে ন1_ পিছু, ফুল, ফুলদানি, বাবু, রাজা, পণ্ডিত, সাহেব, 
কিন্ব। অমুক অমুক অমুক, এর বেশী নয়। কিন্তু প্রদীপ আকৃলেম, 
তাঁব কাছে ফেলে দিলেম পোড়া সল্তে, ঢেলে দিলাম তেলট 
পটের উপর--ছবি কথা কয়ে উঠলে, “নির্বনাণ-দীপে কিমু তৈল- 
দানম্‌।” ছবিকে ইঙ্গিতেব ভাষ! দিয়ে বলানে! গেল, চলানে| গেল। 

কথার ব্যাকরণে যাকে বলে ‘ধাতু’, ছবির ব্যাকরখে তাঁর নাম 
কাঠামো” (0 ১, ধারণ কবে’ ৰাখে বলেই তাঁকে বলি ধাতু । 
ধাতু ও প্রত্যয় একত্র ন! হলে কথিত ভাবায় শব্দরূপ পাই না, 
ছবির ভাষাতেও ঠিক এ নিক্পম__মাথ! হাত প| ইত্যাদি রেখ! দিবে 
একটা কাঠাসে। ব| ফৰ্ম্ম বাঁধা গেল, কিন্তু সেট| বানর ব| নর এ 
প্রত্যর ব! বিশ্বাদ কিসে হবে যদি ন| ছবিতে নর-বানরেব বিশেষ 
বিশেষ প্রত্যয় ছিই ! শুধু এই নয়। বিন্তক্তি, যিনি ভাগ করেন, ভঙ্গি 
দেন, তার চিহ্ন লেজ ইত্যাদি নান। ভঙ্গিতে কাঠামোয় জুড়ে দেওয| 
চাই, বানরের সঙ্গে গাছের কি বনেব, নরের সঙ্গে ধরেব কি আর 
কিছুর সন্ধি সমাস সন্ধান কর| চাই । সংকীর্থিত ভাব| যেমন তেমনি 
সংচিত্রিত ভাবাও একটা! ভাষা, ছবি দেখ! শুধু চোখ নিয়ে চলে ন, 
ভাঁধাজ্ঞানও থাক! চাই দ্ৰষ্টাব, ছবি-্ষ্টার । শুধু অক্ষর কিংবা কথ। 
অথব| পদ কিম্বা ছত্রের পর ছত্র লিখতে পারলে, অথব! চিনে চিনে 
পড়তে পাবুলেই সুন্দর ভাষার গল্প কবিতা ইত্যাদির লেখক ব| পাঠক 
হযে ওঠ! যায় একথ। কেউ বলে না । ছবি অভিনয় নর্ন গান 
ইত্যাদিব বেলায় তবে সে কথ! খাটবে কেন? যেমন চিঠি লিখৃতে 
পারে অনেকে, তেমনি ছবিও লিখতে পারে একটু শিখলে প্রায় 
সবাই ; কিন্ত লেখার মতো! লেখার ভাষা, আঁকার মতে! আঁকা 
ভাবার উপর দখল কজনে পার? কাষেই বলি, যে ভাবাই হোক তাতে 
রষ্টাও যেমন অল্প, তেমনি দ্রষ্টাও কচিৎ মেলে ভাঁষ।-জ্ঞানেব অভাব- 
বশতঃ। ফুলকে দেখারপে আকা এক, ফুলের ভাষ! শুনে নিজে 
ভাষায় ফুলকে বর্ণন করার তফাৎ আছে কে না বল্বে? 

বাংল! দেশে অপ্রচলিত সংস্কৃত ভাবা । কিন্ত সেই অপ্রচলিত ভাষা 
চলিত বাংলার সঙ্গে মিলিয়ে একটা অদ্ভুত ভাষা প্রচলিত যেমনি 
হুল অসনি, বাংলার পণ্ডিত-সমাজে খুব চলন হল নেই ভাষাব, সবাই 
লিখলে কইলে বুঝলে বুঝলে সেই মিশ্র ভাবায়, চলিত বাংলার খাঁটি 
বাংলায় লেখা অপ্রচলিত হয়ে পড়লো! ;' ফল হ’'ল--এক কাঁলেব 
চলিত ভাঁষ| সহজ কথা সমস্তই ছুর্কবোধ্য হয়ে পড়লো, এমন কি 
কথার অক্ষব-মূর্তিট! চোখে স্পষ্ট দেখলেও কথাটার ভাব-অর্থ ইত্যাদি 
বোব। শক্ত হয়ে পড়ল! বাংলা অথচ অপ্রচলিত কথাগুলোর বেলায় 
যদি এটা খাটে, তবে ছবিব ভাষার বেলায় সেট! খাঁটবে ন! কেন? 
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ছবির মূর্তির অপ্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের ভাব! বোঝাও দুঃসাধ্য 
হয়ে যে পড়ে তার প্রমাণ দেশে ইতিহাসে ধরা থাকে, আর সেই- 
গুলোর নাম হয় অন্ধযুগ । এই অন্ধতাব মধ্য দিয়ে আমাদের মতে 
পৃথিবীর অনেকেই চলেছে সময় সময 

আর্টের ভাগ যধ|-শাস্ত্রীয় শিল্প 4১089017710 ৪10, লোকশিল্প 
Folk art, পরশিল্প Foreign art, মিশশিল Adapted art 
লোকশিল্পের ভাষ। হল--পটপাট! গহনাগাটি ঘটিবাটি কাপড়-চোপড 
এমনি যে-সব ৪: পান্ত্রের লক্ষণের সঙ্গে ন! সিল্ূলেও মন হবণ কবে! 
‘যত্ৰ লপ্নং হি হাং হৃদয় যার সঙ্গে যুক্ত আছে, গুক্রাচাধ্যেব মতে তাই 
হল লোকশিল্পেব ভাষাব কপ। আব যা পণ্ডিতানাম্‌ মতম্‌, 
যেমন দেবমুর্তি-রচন! শিল্পশান্পেব লক্ষণাক্রাস্ত অথবা বাজ! ব| 
পণ্ডিতগণের অভিমত শিল্প, সেই হ’ল শিল্পেব সংস্কৃত ভাষ|। 
পরশিল্প হ'ল যেমন গান্ধাবেব শিল্প, একালেব অফেলপেন্টিং। 
মিশ্রশিল্প চীনে বৌদ্ধশিল্প, জাপানের নার! মন্দিবেব শিল্প, এসিয়াব 
ছাচে ঢাল। এখনকার ইউরোপীয় শিল্প, গ্রীসের ছ'চে চাল। স্থান- 
বিশেষের বৌদ্বশিক্, এবং এখনকাব বাংলার নবচিত্রকলাপদ্ধতি। 
সুতরাং শিক্পেব ভাষা-রহস্ত 'বড় জটিল হযে উঠেছে ক্রমেই, কাকে 
বাঁধি কাকে ছাড়ি এও এক সমস্য | ছবিগুলে| সমস্ত! হযে উঠলে 
তে|বড় বিপদ! ছবিট। যে সমন্ত(ব মতে! ঠেকে নেট! ছবিব বা 
ছবি-লিখিয়েব দোষে অথব। ছবি-দেখিযেব দোষে। ছবিকে মুর্তিকে 
গুধু ছবি বা মুর্তিব দিক দিয়ে বুঝতে পাধূলে আঁব-সব দিক সহজ হয়ে 
যায়, কিন্তু একাজটাঁও যে সবাই সহজে দখল কব্তে পারে,_হঠাৎ 
ছবিধূর্তি দেখেই তাঁদের সত্তাব দিক দিয়ে তাঁদের ধরা চট কবে' যে হয় 
ত নয়, সেই ঘুরে ফিরে আসে পরিচয়ের কথ! | 

নুবের ভাষ! যে ন। বোঝে সঙ্গীত তার কাছে প্রকাণ্ড প্রহেলিক।, 
দুৰ্ব্বোধ শব্দ মান্র। সুতবাং এট| ঠিক যে সানুধ কথ। কয়েই বলুক 
অথব| সুব গেয়ে কি ছবি বচে' কিন্ব। হাতপায়েব ইদাবা দিয়েই বলুক, 
সেটা বুঝতে হলে যে বোঝাতে যাচ্ছে তার যেমন, মে বুঝ তে চলেছে 
তারও তেমনি, ভাষা| ইত্যদিব জটিলত| ভেদ কব! টাই। কথায যেমন 
ছবি ইত্যাদিতেও তেমনি যখন কিছু বাঁচন কর! হল তখন সবাই দেট! 
সহজে বুঝলে সার্থক হল, ন| বুঝলে বাচন বার্থ হ'ল। বাঁধ! দন্তুব বা 
9)91৪এর মধ্যে এক এক সময়ে একট! একট।| ভাষ! ধব! পড়ে যায়। 
কথিত ভাষ|, চিত্রিত ব| ইঙ্গিত করাব ভাষা সবারই এই গতিক । 
যেমনি 51918 বেঁধে গেল, অমনি সেট! জনে জনে কালে কালে একই 
ভাবে বর্তমান রয়ে গেল--নদী যেন বাধ! পড়লে। নিজের টেনে আন! 
বালির বাধে । নতুন কবি নতুন আর্টষ্ট এর এসে নিজের মনের গতি 
ভাষার স্রোতে যখন মিলিয়ে দেন, তখন 516 উল্টে পাণ্টে ভাষা 
জাবার চন্গতি, রাস্তায় চল্তে থাকে | এ বদি না হতে! তবে বেদের 
ভাষাই এখনে! বল্‌তেম, অন্স্ত/ব ব| সে!গলেব ছবি এখনে! লিখতেন 
এবং যাত্র। করেই বসে খাকৃতেম সবাই। ভাষা সকল গোলকধ ধার 
মধ্যেই ঘুরে বেড়াত, অথচ দেখে মনে হতো ভাষ! যেন কতই চলেছে । 


(বঙ্গবাণী, আষাঢ় ) শ্রী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুব 


বাংলার নবযুগের কথ! 
ব্রাঙ্গসমাজ ও দেবেন্দ্রনাথ 


CD) 
- বাংলার নবযুগের ইতিহানে ব্রাহ্গনমাঙ্গ একটা খুব বড় স্থান 
অধিকাঁব করিয়। আছেন। 


প্রবাঁসী--শাবণ, ১৩২৯ 


৯ পপ NANA ANNAN পি NOONE সপািা সাসিাসিপাসিপাসিপাস্িপা 


[ ২২শ ভাগ; ১ম খণ্ড 





স্বাধীনতাৰ এবং মানবতাব আদর্শ বুকে লইরাই ত্রাহ্মসমাঙগ 
ভূমিষ্ঠ হন। এই ব্ৰাহ্মসমাজ বাংলার নিজন্ব বন্ত। 

প্রবল সংশববাদ ব! নাস্তিক, ম্বেচ্ছাচার ও অনাচার, স্বদেশের 
প্রচলিত ধৰ্ম্মে শ্রদ্ধা হাঁবাইয়। খৃষ্টধর্ম্মেব আশ্রয় গ্রহণ--এই ত্রিবিধ 


অমঙ্গলের হস্ত হইতেই দেশকে রক্ষা কবেন ব্রাহ্মসমাজ ৷ -- এ 


আমাদেৰ এই [ ত্রিবিধ ] আত্মবিস্থৃতি দূর কবির! আস্মজ্ঞানেৰ প্রথম 
উদ্রেক করেন ত্রাঙ্গমজ । আব এই কর্ম্মে প্রথম এবং প্রধান নায়ক 
ছিলেন, মহর্ষি দেবেন্্রন।থ । বাসা বাসমোহন ইহাব সুত্রপাত কবিধ। 
যান, দেবেজন।থ বাজাব সিদ্ধাস্ত ও সাধন ভুইই বৰ্জ্জন কবেল। 
তন্ব-সিদ্ধাস্তে বাঁজ। অদ্বৈতমতাবলম্বী ছিলেন । মহৰি ভক্তিবানী ছিলেন। » 
রাজা শান্ত্র-প্রামাণ্য হ্বীকাব করিয়াছেন। মহর্ষি এই প্রামাণ্য বর্জন 
কবেন। 

সন্দেহ_-বিচাব_-নঙ্গতি_এবং সমন্ব, ইহাই সত্যের সনাতন পথ। 
কি কবিরা নিবন্ধুশ যুক্তিবাদের আক্রমণ হইতে ধর্মের সত্য প্রাণবন্তুকে 
বাঁচায়! বাখিতে পার! যায়, মহবিব নিকট ইহাই সর্ধবপ্রথ।ন সমস্তাব 
বিদয় হইল । এ অবস্থায সহধি গুরু শান্তর বৰ্জ্জন কবিয়াও শুদ্ধ যুক্তিব 
উপবে ধর্মসিদ্ধান্ত ও ধর্ম্সাধনকে গড়িয়। তুলিবাব যে চেষ্ট। কবিয়া- 
ছিলেন, তাহ। অত্যন্ত সমীচীন ও সমযোপযোগী হইয়াছিল। বাংলার 
নবধুগেব নবীন সাধনাব ইতিহাসে ইহাই সহর্মিব শ্রেষ্ঠতম কাঠি । 

কিন্তু এখানে মহর্ষিও একট! সমঘয়েরই চেষ্টা কবিয়াছিলেন। 
তিনি যুক্তি মানিয়াও ইন্সিয়-প্রত্যক্ষই যে যুক্তির একমাত্র প্রতিষ্ঠা, 
ইহ! স্বীকার কবিলেন ন!। আমাদের মধ্যে জ্ঞাত! যে আত্ম তাহাতে 
জ্ঞানেব কতকগুলি নিত্যসিদ্ধ ছ'চি আছে। যতক্ষণ ন। ইন্দ্িযামুভূত 
বস্তুসকল আস্থার এই জ্ঞানের ছ'চে যাইফ| চালাই হয, ততক্ষণ পর্য্যন্ত 
ইন্দ্রিয় কোনও বন্তুজ্ঞান দিতে পাবে ন।। জ্ঞানে এই ছাঁচগুলি 
ইন্জ্রিষের দ্বার! ধব| যায় না। ইহার। অতীন্দ্রিঘ থে আস্ম। তাছারই 


বৃত্তি। মহধি জ্ঞানের এই নিত্যসিদ্ধ ছাঁচগুলিকে 'আত্মপ্রত্যয়- শু 


কহিয়াছেন। আধুনিক যুবোগীধ দর্শনে ইহাকে Intuition কহে । 

হ্বদেশেব প্রাচীন এবং সর্বজনপূজ্জ্য শাস্ত্রের পরিভাষার সাহায্যেই 
মহর্ষি নিজের স্বানুভূতিশবধ ধশ্মসিদ্ধান্ত লোকসমাজে প্রচার করেন। 
ইহাব ফলে মহর্ষিব নবঘুগের নবীন সাধন! প্রাচীনেব সঙ্গে ঘণিষ্টসত্রে 
আবদ্ধ হইয়। পড়ে । এই ভাবে ব্ৰাহ্মসমাজ আমাদের বর্তমান 
স্বদেশাভিমানেরও প্রথম শিক্ষার্তর হইয়। উঠেন। মহর্ষিব সুযোগ্য 
শিষ্য এবং সহকল্া ০ রাজনারাধণ বহু মহাশয়ই সর্বপ্রথমে আধুনিক 
জ্ঞান-বিজ্ঞানেব কষ্টিপাথরে কষিয| হিন্দুধর্মেৰ শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিতে 
চেষ্টা করেন। এই বিষয়েও ব্ৰাহ্মসমাজ বর্তমান ঘুগেব যুগ-সাঁধনার 
প্রথম গুক হইয়। আছেন। 

এই শিক্ষা! ও নাধনাব প্রাণবন্ত ষে স্বাধীনত। এবং মানব! তাহাকে 
বাংলা যেমন আঁকৃডাইয়। ধবিষাছে, অন্যান্ত প্রদেশ সেরূপ ধরে নাই । 
ইহাঁও ত্রাঙ্গদমাজেবই কাধ্য। ত্রাঙ্গাসাজ সভ্য-প্রতিষ্টাষ শাস্ত্র গুৰু 
বর্ন কবিষ! প্রত্যেক মানুষের সহজ বিচারবুদ্ধিকেই একমাত্র প্রামাণ্য 
বলিয! প্রচার করিলেন। এই স্বাধীনতাব আদর্শের অনুসরণ কৰিতে -- - 
যাইয়! বাঙ্গালী যে সৎসাহদেব পবিচয় দ্বিযাছে এবং অয্নান্বদনে যে 
ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে, অন্ক কোনও প্রদেশের লোকে সেবপ কৰে 
নাই । এবং এই ত্যাগেব সাধনায় ব্রাহ্মদসাঙ্গই আমাদের প্রথম গুরু 
হইয়াছিলেন। মহধি দেবেন্দ্রনাথ এই সাধনার প্রথম দীঙ্গাগুরু। 
কিন্তু এ সাধন! অসাধারণ শক্তি লাভ কবে, দেবেজ্রনাথেৰ প্রিয় শিষ্য 
ব্ৰহ্মানন্দ কেশবচন্ত্র সেনেব নেতৃত্বাধীনে। 


( বন্ববাণী, আযাঢ় ) শ্রীবিপিন্ন্দ্র পাল 


এ. যধ্যে অবস্থিত । 


৪র্থ সংখ্যা ] 








স্পা 


নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয় 


প্রাচীনকালে ব্রা্মণেব! ব| বৌদ্ধ ভিক্ষুবাই বিদ্যাদান কবিতেন। 
নালন্দা বর্তসান নাম “বভর্গাও”-ইহ। পাঁটন! জেলার বিহাব মহবুমাব 
এপন পাটন! হইতে বেলপথে দালন্দাতে বাঁওয়। যাঁয। 
নালন্দ! মঠটি একটি আস্মকুপ্লে অবস্থিত ছিল। সেই কুগ্নেব পুক্বিণীতে 
নাকি একটি নাগ বাঁস কবিত। সেই নাগেৰ নাম হইতেই আত্ৰ- 
কুঞ্রটিৰ নাম হয 'নালন্দা”। আঁবাব কেহ কেহ বলেন, ভগবান তথাগত 
পূর্ধবজান্ম এখানে তপস্য। কবিতেন। জীবের দুঃসকষ্টে তাঁহাব হৃদয়ে 
বা লাগিত, তাই তিনি ছুই হাতে সব জিনিন দীন দুঃপীকে 
বিলাইতেন। সেইজন্য ভাব নাম হয “ন|-অলম্‌ দ।৮ অর্থাৎ 
“নালন্দ|"--যাৰ সর্ব বিলাইয়াও তৃপ্তি হয ন! । 

সন্তবতঃ গুপ্তবুগেই ইহাৰ প্রাদুর্ভাব হয। চতুৰ্থ শতাব্দীতে ফাহিষান 
মগধ ভ্রগণকলে নাঁলন্দাব উল্লেপ কবেন নাই । নালন্দা একটি প্রসিদ্ধ 
মঠ ছিল। সেই সঠে অনেক ভিক্ষু থাকিতেন। তাহাদেৰ মধ্যে ধিনি 
বিদ্যায জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ, তিনি মঠের অধ্যঙ্গেব পদ পাইতেন। 

বাঙ্গলার পুল বাজ।বা যখন মগধ জয_কবেন, তখন নালন্দা বিশ্ব- 
বিদ্যালযও তাহাদেব অধীনে আসে । অনেক সময পাঁল-বাজাই স্থিব 
কবিতেন কে সর্ববাধ্যক্গ হইবেন। এইনকল জ্ঞানতপস্বীদেব পাঙ্ত্যে 
আকৃষ্ট হইয| দেশ-বিদেশ হইতে ছাত্রেব| এখানে অধ্যযন কবিতে 
আসিত। ৭ম শতাব্দীতে ছয়েনসাং যখন এখানে সংস্কৃত শিথিতেছিলেন, 
তপন ছাত্র ও ভিক্ষু লইযা নর্কাসমেত দশহাঙব লোক ছিল। যেসকল 
ছ।ত্র এখানে পড়িত, তাহা'দব জন্ত পৃথক পৃথক বাসগৃহ দেওয। হইত। 
নালন্দাতে খনন কবিয়। এপন আবিদ্ধত হইধাছে যে এক-একটি ঘর 
১২ ছুট দীর্ঘ ও ৮ ফুট প্রস্থ ছিল। 

এখনে ছাত্রদের নিকট হইতে কোন ৰকম বেতন লওষ| হইত ন|। 


= ত্সশিল| বিশ্ববিদ্যলযেও লওয| হইত ন|। সকল ব্যয় নিৰ্ব্বাহ 


কবিবাব জন্য বাজাদেব নানাবকন দান ছিল। প্রত্যেক ছাত্রের অন্ত 
প্রত্যেক দিন ১২০টি জন্বীব, ২০টি জ।ষঘল, ২*টি খেজুব, আড়াই তোল! 
কপুব, এক পোষ! মহ।শ।লী ধান্যেৰ চাল দেওয়! হইত; আব মানে 
তিন রাশি তৈল ও প্রত্যহ কিছু মাপন দেওষ| হইত। প্রতিদিন প্রাতে 
ঘণ্টাধ্বনি হইলে ভিক্ষুব। ও ছাত্রেব। পু্ষবিণীতে স্নানে ঘাইতেন। 
অধ্যঘনের সম্ষ নান।স্থ(নে অধ্য।পকগণ ছাত্রদের শিন্দ। দিতেন । " সন্ধার 
সময ভিগ্ষুব এক গৃহ হইতে অন্য গৃহে সন্ধ্যাগীত গহিষ। বেডাইতেন। 

নালন্দাতে সর্বসমেত ৬টি মহাবিদ্যালয় ব| কলেজ ছিল। সানুষেব 
জ্ঞান ধত কিছু বিদ্য। আবিদ্ধাব কবিতে পাবিযাছে, সেইসকল বিদ্যার 
বিক্দ। এই আশ্রমে দেওয। হইভ। পেইজগ্য হেতুবিদ্যা, চিকিৎন|- 
বিদ্য।-মকল শাস্ত্রেবই অধ্যাপনা এপানে হইত। ইহ| ব্যতীত 
বৌদ্ধদর্শন, ত্ৰিপিটক, জাতক ও বাণ্থুশাস্ত্েবও অধ্যাপনা ব্যবস্থা ছিল। 
হিন্দুর শান্্র--সাংখ্য, বদাস্ত ও -অস্ান্ক দর্শনের আ[লোচন(ও এখানে 
যথেষ্ট হইত । রর 
রঃ প্রথমে এখানকাব ছাত্রদিগকে কোন বকস উপাধি বিতবণ কব! 

হইত না। পৰে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উপাধি বিতবণেব প্রথ। প্রবর্তিত 
হয। তার| বে প্রতিষ্ঠপত্র দিতেন, তাহাতে নালন্দ। বিশ্ববিদ্[লষেব 
শীল মোহব থাকিত। সেই শীল মোহাবে পেখ| থাকিত--"গ্রীনালন্দ।- 
যহাঁবিহাবী আব্য-ভিক্-সংবস্য |” তাহাতে একটি ধর্দচক্র আঁকা 
থাকিত, আব ধনদুচক্রেব ছুইপার্থে ছুইটি হবিণ উপবেব দিকে মুখ কৰিয়| 
থাকিত। 


(মানসী ও মৰ্শবাণী, জ্যৈষ্ঠ ) 


৭৬১১৭ 


শ্রী যণীন্দ্ৰনাথ বঙ্গ 


কষ্টিপাথর__প্রাঁচীন জীব-বলি প্রথা 


৬০৩ 





প্রথম সেনরাজ ও তাঁহার সময় 


বৈদা বল্লাল সেন ও সেনবাজ বল্লাল দেন, উভষে স্বতন্ত্র ব্যক্তি। 
স্নব।জগণ ঙ্গত্রিষ ছিলেন । ইহাদের পূর্ববপুকষ কর্ণাট হইতে বঙ্গে 
আগদন কবেন্‌। আদিশূর প।লবংশীব বাজ। দেবপালের পূর্ববর্তী | ৮৮৫ 
হইতে ৯১৮ খ্ৰীষ্টাব্দেব সধ্যবর্তা সময় দেবপালেব রাঁজত্বকাল। সমস্ত 
সেনেব পিত। বিশ্বসেনই বঙ্গের প্রথম সেন বাজ। এবং ১:৫৫ সংবৎ 
হইতে ১০৮. সংবতেব মধ্যে ইহার স্থিতিকাল । 


(মানসী ও মৰ্শ্মবাণী, জ্যৈষ্ঠ ) শ্রী বিমলকান্তি মুখোপাধ্যায 


প্রাচীন জীব-বলি প্রথা 

পশুধলি অভি প্রাচীন কাল হইতে পৃথিবীব প্রা সমস্ত দেশেই 
প্রচলিত দেপিতে পীওয! যাঁষ। ইংলণ্ডে ডিভনস।যাবে মে মাসেৰ প্রথম 
ভাগে ললদেবতাব উদ্দেশ্যে মেষ-বলিব একটি উৎসব হইত। বলিব 
পৰব পশুট্ব এক টুক্ব| মাংসেব জন্ভ জনমাধাবণেব নধ্যে কাডাকাঁড়ি 
পড়িয়। যাইত, কাৰণ ভাহাদেব এই বিশ্বাস ছিল যে উহাৰ একথণ্ড 
মাংদ খাইতে পাবিলে সম্বৎসব তাহাদেৰ কোন অমঙ্গল হইবে ন।। 
বুবিঘট নামক মঙ্গোলীয় এক জাতি সাধবেবিষ।ব বৈক।ল হৃদেৰ নিকট 
বাম কবে। তাহাব! এখনও কোন ব্যক্তিব মৃতদেহ সৎকার ব! মৃত্তিকধ 
প্রোথিত কবিবার সগষ তাহা প্রিষ অশ্বটিকে বলি দেয। এতত্বযতীত 
তাঁহাদের বাৎসবিক অশ্র-মেধ প্রথা আছে। দেবতাঁ-অধ্যুধিত পবিত্র 
পাঁহাডে বলিব অস্গটিকে লইযা যাওয়! হয এবং তাহাব পাদচতুষ্টয বন্ধন 
কবতঃ ভূতলে কেলিলে পুবোহিত পেট চিবিষ| তাঁহাকে বধ কবেন। 
ইহাব মাংস বন্ধন কবিয| তাহার কত কট যজ্ঞাগ্রিতে নিজেপ কর। হয 
এবং তৎসঙ্গে সোসবসের স্যায একপ্রকাৰ মাদক দ্রব্ও এ অগ্রিতে 
ঢালিয| দেওষ| হয়। বলিব কতকাংশ আকাশদেবতাদের উদ্দেশ্যে 
শুন্যে নিঙ্গেপ কব| হয এবং পুবোহিত পশুটিব অস্থিদকল যজ্জাগ্রিতে 
প্রদান কবেন। তখন সকলে অবশিষ্ট মাংস দেবত।দিগেব প্রসাদকপে 
ভক্ষণ কবে এবং এইবপ মন্ত্র উচ্চাবণ কবিতে থাকে-_“আসাদেব গ্রাস 
সমৃদ্ধিশালী হউক, বছ সম্ত।ন-সন্ততি হউক, অসংখ্য গে।-অশ্ব প্রভৃতিতে 
দেশ পবিপূর্ণ হউক, দেশে প্রচুন পবিষাণে শস্য উৎপন্ন হউক,” ইত্যাদি । 
যজ্ঞাবশেষ যাহাতে কুকুব প্রভৃতি কোন অস্পৃশ। পশু ভঙ্গণ ন| কবে, 
তচ্গন্ত অগ্নিত পুডাইফ। ফেল| হয়। 

বুধ্য়িটদেব এই বাৎসবিক যজ্ঞ প্রাচীন আধ্যদের অশ্বমেধ যজ্ঞেৰ 
কথ! স্ববণ কবাইয। দেব। সন্তান-লিঙ্ম। পাপ-স্বালন ব| দিক্‌- 
বিজয প্রতিন। আ(ধ্যদেব অঞমেধ যজ্ঞেব কাবণ বল! যাইতে পাবে। 

গ্রীক ও বোমকজাতিদেয মধ্যেও অশ্বমেধ প্রথা! বিদ্যমান ছিল। 
বর্ষাধতুব আস্ত গ্রীক্দেব একটি উৎদব হইত। এই সময কযেকটি 
শেত অঙ্গ হুরধ্যদেবতাব অর্থ স্ববাপ সমুদ্রে ভাসাইয| দেওষ| হইত। 
শীকৃদেব বিশ্বাস ছিল ষে এইঝপ পুজাধ দেবত| সন্তষ্ট হইব প্রচুব 
এন্ত উৎপাদন কবিবেন।  ম্পার্টান্গণও, বুবিষটদেব মত, গিবি- 
শিখবে অশমেধ কবিষ। দেবতাব তুষ্টি সাধন কবিতেন। বোমকগণও 
শবৎ খতুতে মাস্‌ দেবতাব নিকট শ্বেত অশ্ব বলিদান করিতেন। 
ইহাঁব মস্তক বাঁজপুবোহিতেব ভবনে আনয়ন কবতঃ সুসজ্জিত কবিষ। 
বাশ| হইত ৷ দেবলষেব কুমারীগণ উহার বক্তেব সহিত গোশাবকের 
বক্ত মিশ্রিত কবিধ। পশুপালকগণকে প্রদান ক্বিতভেন এবং তাঁহাবা 
পশুব্র বংশ বৃদ্দিব জন্ত ইহ! গ্রহণ কবিত। ইবাপদেব ইতিহাসেও 
গে, অশ্ব প্রভৃতি পশুদিগ্েব উল্লেখ আছে। 





৬০৪ 








শকগণও কৃষিদেবত।ব উদ্দেশ্যে এবং সৃতব্যক্তির আত্মার স্বখ- ও 
শস্তি-বিধানার্ঘ অশ্ব ফলিদ(ন করিতেন । ইউরোপ ও দক্ষিণ আমেবিকাঁষ 
বৃহ জাতি বৃঙ্গদেধতাব পূজার পশুকে বৃক্ষে বন্ধন করতঃ তীক্ষু অন্ত্রের 
দ্বারা উহার বধসাধন করিত । 
সন্তান কামনা করি! লোকে বৃক্ষদেবতার নিকট পশুবলি দিত। 
বুরিয়টগণ অন্মমেধের সময় পর্ধবতোপরি একটি 'বৃশ্বশীখা বহন করির| 
লয়! যাইত এবং তাহাতেই: অঙ্বকে বন্ধন রুরিত । আধ্যহিন্দুদেব 
মধ্যেও বলিব পণ্ড বৃপকাষ্ঠে বন্ধন কব! হইত। 

ব্ৰাহ্মণযুগে -আধ্যদ্দের মধ্যেও পশুবলি প্রথ| প্রচলিত ছিল, কিন্ত 
ইহার পূর্বে যে নবনলি সংঘটিত হইত, ইহাব প্রমাণ ব্রাহ্মণগ্রন্থে স্থানে 
স্থানে পাওয়া যায় । শতপধ ত্রাঙ্গণে লিখিত আছে যে, দেবতাগণ 
পূর্ব্বে যথাক্রমে মানুষ, অশ্ব, বুধ, মেষ, ছাগ বলি দিতেন এবং 


উচ্চস্তরের জন্ত হইতে যজ্ঞের সাব নিয়ন্তবেষ জন্তব মধ্যে গমন . 


কবিল এবং অবশেষে মৃত্তিকাব মধ্যে প্রবেশ করিল; সেইজন্য ‘বলি 
অর্থে তুল ও যব’ বুঝায়। 

। ত্ৰাহ্মগ্রন্থে আবও দেখিতে পাই ঘে পূর্বে অগ্মিবেদী নির্ম্মাণেব 
স্মধ বেদী দৃ কবিবার জন্ত ইহ! মনুষ্য-মন্তকেব উপব নির্শিত 
হইবার, 2 তি দৃড কৰিবাৰ মানসে ইহাৰ নিয়ে সমুষা- 


| এ 2১2 


বিল ৮ 


ba 1 


প্রবাসী--আবণ, ১৩২৯ 








তৈত্তিবীর সংহিতায দেখিতে পাই যে" 





[ ২২শ ভাগ, ১ম থণ্ড 


~~ 











লোপ পাওলো সি পাশপাশি 


মন্তক রাখিয়া তদুপরি প্রাসাদ, দুর্গ ব| মেত নিৰ্ম্মিত হইবাৰ বহ 
দৃষ্টান্ত ইতিহাসে দৃষ্ট হব। কথিত আছে যে" বোমসহবে Capitol- 
এর নিয়ে মুনুষ্য-মন্তক পাঁওয়! পিয়াহিল। দ্রবিড় খণ্ডজাতির মধ্যে 
যে নববলি প্রচলিত ছিশ তাহ। মঙ্গোলীয় বুরিষটদেব অশ্বাসধ প্রথা 


অনুরূপ । রে মান সেনেট ধৃষ্টপূর্বব, ৭৫ অন্দে আইন কবিয়| শরবলি_ ৬ 
প্রথা উঠাইয়া দেন ভিন্ন,ভিন্ন দেশে জীববলির প্রতিকূল সম্প্রদায় 


বিদ্যমান ছিল। একজন বিহদী ধর্ম্মদংস্কারক জীববৃলি-প্রথার বিরুদ্ধে 
মত প্রচার করিয়াছিলেন" What purpose is the mulititude 
uf your sacrifices unto me?’ Saith the lord, “lam 
full of burnt sacrifices of therams and the fat of fed 
beasts, and I delight not in the blood of bullocks or 
of lambs or of £০9815.1/ (lIsaiah,i. 11.) ভাবৱতব্ষে বুদ্ধ 
‘অহিংস’ মূলমন্ত্ৰ কবিষ| পশুবলির বিকন্ধে ধর্মমত প্রচাব করিয়াছিলেন। 
ভারতবর্ষে এখনও শাক্ত বৈষ্ণব সম্প্রদায় দুইটি ভিন্ন মতের অস্তিত্ব 
জ্ঞাপন কবিতেছে। 


( প্রভাতী, জ্যৈষ্ঠ ) পর হেমচন্দ্ৰ রাষচৌধুরী, এম-এ 


* ঠাকুমার পাঠশাল! 
17101. চিত্ৰকব_হসারদাচরণ উকীল মহাশয়ের সৌসস্বে 


পা 


| 


ইউবোপের হত্যা-পীলা- 


‘হাব র্যাটেনো ও হিউগে| ই্টাইনিদের প্রযক্নে বণক্লাস্ত জা্ম্মানী 
তাহার পুল্লীকৃত অবসাদ-ভার সবাইয়। ফেলিয়। আবাব নব উৎসাহে 
উদ্দীপিত হইয| উঠিয়াছিল। র্যাটেনে| ও ষ্টাইনিন উভয়েই প্রসিদ্ধ 
ব্যবসায়ী এবং যুদ্ধেব পূর্বের কাব্বারে যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করিয়।- 
ছিলেন। যুদ্ধাবস্তে ইহাব! স্বদেশের কলাাণের জন্ত ইহাদের অর্থ ও 
শক্তি উৎসর্গ কবিষ(ছিলেন | জা্ক্মানীতে গণতন্ত্রের প্রতি্ঠ। যখন 
হইল তখন ধনকুবের র্যাটেনে। আপনার সম্পদেৰ কথ| ভুলিয়। গিব! 
সাম্যবাদীদলের সহিত একযোগে কাঙ্জ করিতে আঁবস্ত কবিনেন। 
কিন্তু জান্মান গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠ। খুব দৃঢ ভিত্ির উপৰ প্রতিষ্ঠিত হয় 
নাই। কাইজার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিলে সন্ধিব সন্তাবন| অতি 
অল্পই দেখিয়| ছার্দান প্রজা পুঞ্জ গণতন্ত্রে পঙ্গপাঁতিত্ব কবিয়াছিল। 
কিন্তু শান্থি-গ্রতিষ্ঠার সলে সঙ্গেই আবাব অনেকেই জার্মানীতে 
রভন্্ের প্রতিঠাব প্রয়াস পাইতে লাগিলেন।। বিখ্যাত যে দ্ধ! 
হিণ্ডেনবার্গ ও লুডেনডফে ব পবিচালন|র় জার্মানীর জতীকুদল ক্রমশই 
শক্তিশালী হইয়। উঠিতে লাগিল। গণতত্ত্রের বিকদ্ধে গোপনে ষড়যন্ত্র 
চঁ্িতে লাগিল । হাব র্যটেনোব পরিচালনায- গণতন্ত্র দৃচ-ভিত্তিতে 
. গুতিঠিত হইবার উপক্রম হইতেছে দেখিয়! জাতীয়দল ' ব্যাটেনোব 
বিরুদ্ধে পডগহত্ত হইলেন। ব্যাটেনোকে মারি! ফেলিবার জন্য চক্রান্ত 
হইতে, লাগিল। বিগত ২৪শে জুন বালিনেব এক নির্জন রাস্তায় 
গপ্তথাতকের হস্তে হার র্যাটেলে প্রাণ হাবাইরাছেন | : গুপ্ত 
ঘাতকের! একটি সোটবগাড়ী কবিষ। আঁসিয়| রিল্বারের গুলি ছু'ড়িয়! 
ইহাকে হত্য। করে। ইহাৰ মৃত্যুতে জান্দীনী এমন একজন কৃতী পু্বকে 
হীরাইলেন যিনি হয়তে। একদিন সমন্ত ইউরোপকে ধ্বংসের মুখ 
হইতে রঙ্ষ। করিতে পাবিতেন । এই অল্প সময়ের মধ্যে ইনি 
জার্মানীব পুনরভ্যুদয়ের জন্তু যে অসাধারণ ব্যবস্থা! .কবিয়াছিলেন 
তাহীতে -একমীত্র রাশিয়ার লেনিন ভিন্ন আব কোনও শক্তিধর পুরুন' 
কর্মু্গগতে তাঁহার প্রতিদ্বন্থী ছিলেন -কি ন| সন্দেহ। ' মৃত্যু সমযে 
র্যাটেনোর ৫€২ বৎদব বরন হইয়(ছিল। ইহাব পিতা ডাক্তাব এমিল 


" র্যাটেনে। জান্মীন বৈদ্যুতিক কার্খানীব সালিক ছিলেন । ইইাব কাঁরুবার 


এত সুবৃহৎ যে জান্দানীতে এক জ্ুপেব কাঁবখান! ভিন্ন এতবড় 
কাব্ধান! আব নাই | র্যাটেনে| পৈতৃক কাব্বাবের মালিক হইয়। 
তাঁহার অনেক উন্নতি সাধন কবেন । 

তেজ্জারাত কাব্বাবেও ইনি ঘথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। 
দর্শনশান্ত্রে ও পূর্ণবিদ্যাষ ইহার অনম্তপাধাবণ প্রতিভ| ছিল। বহু 
পুস্তক বচন! কবিয়! ইনি জানান সাহিত্যের প্রবৃদ্ধি সাধন করিয়া 
গিধাছেন। মুক্ষেব মাঝে বধন জান্নীনীতে কাচা মাল সংবঙ্গণ এবং 
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অপচয়-বর্ধদনেব - একান্ত প্রযোজন হইয| উঠিল তখন সংবক্ষণ ও 
অপচব-বর্জন বিভাগের ভাব গ্রহণ করিয়। ব্যাটেনে| রাজনৈতিক আসরে 
দেখ! দিলেন। বিশেষজ্ঞের উপব সম্পূর্ণরূপ নির্ভর কব! জার্মান রাষ্্রনীতির 
মূলমন্ত্র । য্যাটেনোব স্যায় বিশেষজ্ঞেব উপর অপচয়-বর্জ্জনের সম্পূর্ণ 
ভাব অর্পণ করিয়| জ্রার্স্সীন রাষ্ট্রনৈতিক নেতার| নিশ্চিন্ত রহিলেন। 

মিত্রশক্তিবর্গ যখন জার্মানীতে মাল আম্দানী বন্ধ কবিয়| 
দিলেন তখন র্যাটেনোব চেষ্টায় জার্মানী আপনার গৃহজাত ভ্রব্যসমূহেব 
সুবাবহার করিব| নিজেব অভাবও অনেক পৰিমাণে মিটাইতে পারিয়।- 
ছিল। যুদ্ধের সময ৭*] *টি কাব্বাঁরের পবিচীলক হইয়া ইনি জার্দান 
ব্যব্সায়কে ধ্বংস হইতে বক্ষ! করেন। নানা কাঁর্বাবের সহিত সংস্থষ্ট 
থাকাতে ইনি বার্তা-শাক্তরেত সুপণ্ডিত হইয়। উঠেন। বিগত ফেব্রুয়ারী 
মাসে ইনি জার্মানীব পবরাষ্ট্র-দচিব নির্বাচিত হন «বং যুদ্ধ-খপ খে।ধের 
ব্যবস্থা করিবার ভাব ইহাঁব উপব ন্তত্ত হয। অল্পদিনের মধ্যেই 
ুদ্ধ-গণ- শোধেব সুব্যবস্থা! কবিয়। মিত্রশক্তিবর্গেব নিকট হইতেও 
সুখ্যাতি অজ্ঞান, করেন। বিগত জেনোর়া-বৈঠকেব স্ব সৌভিফেট 
রাশিয়ার বোল্শেভিক প্রতিনিধিবর্গেব সহিত ব্যবসায়-সংক্কাস্ত সন্ধি 
কবিয়! ইনি সমস্ত জগৎকে বিল্সিত করিয়। দেন। ইহার রাষ্ট্রনৈতিক 
বিচক্ণতার ভরে পবিচহ এই রুখ-দার্ম্মীন সন্ধি । 

বড বড় বন্ত্রে-উপব যদিও ইহার ব্যবসায় - প্রতিষ্ঠিত তথাপি 
ইনি যান্ত্রিক সভ্যতার বিপক্ষে ছিলেন৷ যান্ত্রিক, কার্বাবের দোষে 
জনসাধারণের মধ্যে ছুণীতি ও 'অপাস্ডি। ঝি উঠিকাছে বলিধা 
ইইাব বিশ্লাপছিল। ইনি বলেন যে শ্মন্ত্রসাহীধ্যে যাঁহ| নির্দ্িত হয 
তাহার নিশ্মাণে নির্দাতাব কোনও শ্জনের আনন্দ না থাকাতে উহ 
হৃদয়হীন, শু ,কাঞ্জ সা । উহাতে হৃদয় ও মনের কোনও প্রসার 
হঘ'না এবং নির্মাতা মন ক্রমেই শুকাইয়া যায়।, কর্মকুশল শিল্পী 
আনন্দের অঙ্তাবে ক্রমেই অলস এবং অসৎপ্রবৃত্তিব লোক হইযা উঠে। 
কাজেকাঁজেই কাব্বারে ক্রমশই কম-সময় দিবার প্রবৃত্তি হইতে দৈনিক 
কর্মু-সময কমাইবার আন্দোলন দেখ। দিয়ছে। কিন্ত বর্তমান কালে 
কল-কাব্ধান। একেবাবে তুলিব! দেওয়। অসম্ভব । সেইজন্য র্যাটেনো 
বলেন যে বস্ত-নাহীব্যে নিশ্মাণ-কাধ্য যেখানে চলে তাহার মধোও 
স্বজনের আনন্দ যাহাতে কারিকবের মনে জ।গিতে পারে তাহার ব্যবস্থা 
বাখিতে হইবে। ব্যাটেনোব মনে এইটিকেই সার্থক কবিয়! তুলিবার 
কল্পন। সব-চেয়ে বেশী ক কবিতেছিল। ইহাই র্য।টেনোর জীবনের 
আদর্শ ছিল বলিলেও অত্যুক্তি কব| হয় 'ন।। ইহার মৃত্যুতে বাত স্তর 
পশ্থীদি-পব অন্তীষ্ট-সিদ্ধির কিঞ্চিৎ হয়তে| সুবিধ| হইতে পাবে কিন্ত 
এত বড় সম্মান অকাল-মৃত্যুতে জগৎ যে ক্ষতিগ্রপ্ত হইল তাহাৰ 
সন্দেহ নাই । 

জবব্দন্ত ইংবেজ্স সেনাপতি স্যাব হেন্রি উইল্নন আততায়ীর হস্তে 
লগ্নেব বাক্পণে নিহত হইযাছেন। স্তাব হেন্বী ইংবেজ লেনাবিভাগে- 
উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। ইনি ত্রহ্ম-হুছ্দে ও দৃক্ষিণ-অ।ফ্রিক।ব যুদ্ধে 


৬০৬ 





কৃতিত্ব প্রদর্শন করাতে সৈম্-পরিচালন বিভাগে উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত 
হন। বিগ্নত বিশ্বযুদ্ধ প্রধান সেনাপতি স্তাব জন ফ্রেঞ্চের প্রধান 
সহকারীরপে যে দক্মত! প্রদর্শন কৰেন তাহাব পুবস্থার স্ববূপ মৈন্ত- 


সমাবেশ ও পরিচালনার সর্ব্বময কর্তী ( )irector of Military 


Operations) নিয়োজিত হল । লর্ড ফ্রেঞ্চ অবস্ব গ্রহণ কবিলে স্তার 
হেন্বী তাহাব পদে অভিষিক্ত হইব! ইংরেজ সামরিক বিভাগেৰ কর্ত। 
হইব উঠেন। ইনি জাল্টার দলেব সহিত একযোগে আইবিশ জাতীষ 
দলকে ধ্বংস করিবার সঙ্কল্প কবেন। ব্ল্যাক ও চ্যান সম্প্রদীবের অত্যা- 
চাঁবের অন্ত আইবিশ জাতীয় দল ইহাকেই প্রধানতং দীষী বলিয়া 
মনে করেন । ' এইজন্য স্বাধীনত-প্রয়াসী আইরিশগণ অনেকদিন 
হইতেই ইহাকে হত্যা করিবাব সুযোগ খুঁজিতেছিল। সেইজম্য 
প্রথমে অনেকেই সন্দেহ কবিয়াছিবেন যে এই হত্যাকাণ্ড আইবিশ 
জাতীয় দলেব দ্বারাই সংঘটিত। কিন্তু এখন যতদূব জানা গিয়াছে 
তাহাতে জাতীয দলের সহিত ইহার কোনই সংশ্রব খু'জিয়া পাঁও। 
যায় নাই। বরং ইংরেজ মন্ত্রী চেশ্বারূলেন বলিয়াছেন যে জাতীয় 
দলের সহিত এই হত্যাকাণ্ডের কোনই সম্পর্ক নাই। জাতীষ দলেব 
নেত। ডি ভ্যালেরাও হত্যাকাওটি] অত্যন্ত হীন ও জঘন্ত কাণ্ড বলিয়া 
ঘোঁধণ! করিয়ছেন। তিনি বলেন গুপ্ত হত্য! কাপুরুষেব কাজ; 
এইরূপ হেষ ও জঘস্ত কাঁজের দ্বারা কখনও কোন মহৎ কাঁধ্য সম্পাদিত 
হয় না। আইরিশ জাঁতি কখনই এইরূপ নীচ ও ভীক-জনে।চিত 
কার্য দ্বারা নিজেদের স্বাধীনতার ভিত্তি স্থাপনেব প্রয়াস পাইবে না । 
হত্যাকারী দুইজন -ধর!. পডিয়াছে। কিন্তু তাহাব! যেবপ স্থিবভাবে 
এই পৈশাচিক কাণ্ড সম্পাদন করিয়াছে তাহাতে” বীভৎস ব্যাপাৰ 
স্থিবভাবে সম্পাদন করিবার ক্ষমত| যে ইহাদের অসাধাবণ, তাহ। 
নিঃসন্দেহে "প্রতিপন্ন হইয়াছে। হত্য! ব্যাপারেব পর ইহাবা বেশ 
ধীবভাবেই পলায়নের চেষ্ট। পাইয়াছিল এবং বছ লোকে ইহাদের 
ধরিবার প্রয়াস পাইলেও' ইহাবা' বুদ্ধি স্থিব বাখিব! পশ্চাদ্ধাবনকাঁরীদের 
সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল ৷৷ অনেকক্ষণ ধবিয়। 'যুঝিয়|। পরিশেসে ইহাবা 
ধরা পড়ো প্রথমে পুলিসে ইহাদের নাম কোনোলি ও স্যাকব্রাউন বলিষ। 
স্থির কবে] ' পবে জানা শিধাছে যে ইহাদের প্রকৃত নাম বেজিম্ান্ড 
ডান ও জোসেফ '২ওসাল্ান। ইহাদের চেষ্ট'তেই পুলিস প্রথমে 
ইহাদের প্রকৃত “পরিচয় জানিতে -পাঁবে নাই। হত্যাপরাধে ইহাদের 
বিচাব আবস্ত হইয়াছে ; কিন্তু সে বিচারে প্রতি ইহাদের কোনই 
ভ্রক্ষেপ নাই ।- পুলিস যখন ইহাদের চাতুবীব কথা বর্ণনা ক্বিতেছিল, 
কেমন করিয়।”ইহার! পুলিদের চক্ষে ধূলি দিব! আত্পপবিচয় গোপন 
কবিতৈ সমর্থ হইয়াছিল, কেনই বা পুলিদে নিজেদেব অন্য নামে 
পবিচধ দিয়াছিল, সেই-সকল কাহিনী প্রকাশ কবিতেছিল তখন 
ইহাঁবা বেশ আনন্দ অনুভব'কবিতেছিল। ইহাদের ব্যবহাবে সকলেই 
অবাক্‌ হইয়াছেন । কেন যে ইহ|বা এই পৈশাচিক কাও করিয়া বসিল 
দে'রহস্যজাল এখনও ভেদ হয় নাই। তবে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবা অনুমান 
কবেন যে ইহাৰ অস্তবালে নিশ্চয়ই কোনও গ পরিনতি অভিদদ্ধি 
নিহিত আছে।' ০078 


আয়ার্ল্যাণ্ডের অন্তপ্ররহ__ ০. 
' মাইকেল কলিন্স, আর্থাব গ্রিফিথ্‌স্‌ . প্রমুখ জননায়কগরণেৰ সহিত 


ইংবেজ সব্কারের যে' বফানিল্পত্তি হইয! গিয়াছে তাহাকে স্বীকার ' 


করিয়া শুপনিবেশিক 'স্ববাজ্যোব আদর্শে আইরিশ শাদনতন্ত্রেব প্রতিষ্ঠ! 
করিতে ফাহার। উদ্যোগী” ভহাবা স্ববাজ্জপস্থীদল ( Free 90৪৮) 


দামে অভিহিত । ভাব যাঁহাৰ! ডি ভ্যালের|, ক্যাথান ক্রথা, কাউণ্টেস ' 


মার্বোভিচ ও মিন ম্যাব্সুইনির আহ্বানে ইংবেজ শাঁদন হইতে 


প্রবাসী--শ্রাবণ, ১৩২৯ 


UNMANNED TN 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


পা 





পি লিলা. 








সম্পূর্ণরূপে মুক্তিলাল বরিয! গণদতেব উপর আইরিশ শাসনতন্ত্র 
প্রতিষ্ঠিত করিতে অভিলাধী তাঁহাব! গণতান্ত্রিকদূল ( Republican ) 
* নামে পৰিচিত । শ্ববাঁজপন্থীদল ও গণতান্ত্রিকদলেব মধ্যে বিবাদ 
একপভাঁবে বৃদ্ধি পাইতেছিল যে, উভয়দলেব মধ্যে ুদ্ধ' অনিবাধ্য হইয়! 


উঠিঘাঁছিল। ডি ভ্যালেব। ও কলিন্দেব চেষ্টায় তাহা কোনও ক্রমে $ 


এতদিন পধ্যন্ত ঘটিয়া উঠিতে পাঁবে নাই। কিন্তু আইবিএ 

পরিষদে নির্ব্বাচন ফল প্রকাশিত হওয়াতে গণতা স্ত্রিকদল নিজেদেৰ 
সর্ধত্র পরাজিত হইতে দেখিয় আব সংষত রহিতে পারিলেন না। 
তাই আয়াব্ল্যাণ্ডে বিদ্রোহের আগুন আলিয়া উঠিযাছে। এতদিন 
যাহা ধীবে ধীবে প্রধূমিত হইতেছিল হঠাৎ তাহা ভীষণ দাবদ!হে 
আত্মপ্রকাশ করিযাছে। আইবিশ মহাঁনভাব নির্ব্বাচনফল প্রক।শিত 
হইলে দেখা গেল যন্ধিপক্ষীঘ ম্বরজপন্থীদলের ৫১ জন, সন্ধিবিরোধী 
গণতাস্ত্রিকদলেব ৬১, শ্রঘজীবিদলের ১৪, স্বাবীনমতাবলম্বী ১*) কৃধাণ- ' 
দলের ৩ জন মহাসভায় নির্বাচিত হইয়ছেন। লায়াম মেলোস প্রভৃতি 
সুবিথ্যাত গণচান্ত্রিক নেত| নির্র্বাচিত হইতে পাবিলেন ন!। গণ: 
তাস্ত্রিকদল নির্বাচনে হাবিয়|। যাইতেছেন দেখিয়া গপতাস্থিকদলের 
সেনাপতি রডাবিক ওকোনব ভাবলিন সহবেব আইন-বিদ্যালয়ের 
ফোব-কোর্ট স্‌ নামক গৃহগুলি অধিকার কবিধ| সৈচ্য-সমাবেশ এবং 
পবিখ|-খনন কাৰ্য্যে লাগিয়া গেলেন৭ ইহাই বিদ্রোহের প্রথম হুচন|। 
আইবিশ গণতান্ত্রিক মেন! (Irish Republican Army) কর্তৃক 
ফোঁর-কোঁট স্‌ অববোধ ইংরেজ সব্কার সহ করিতে পারেন না বলিয়া 
ইংবেজ মন্ত্রী চার্চিল সাহেব দোণ! করিলেন। স্ববাজপস্বী্দল গণতাস্থিক- 
দলকে আইনদজত বৈধ আন্দোলন কবিতে অনুরোধ করিষ| এক্ট 
ইস্তাহাঁব জারি কবিলেন এবং উহাঁব সহিত ঘোধণা কবিলেন যে গণতীন্থিক 
সেনাগণের যথেচ্ছ ব্যবহ।ব আইবিশ স্বাধীন-বাজ্য সহন করিবেন ন!। 
গণতাস্বিকদলকে ফোর-কোর্ট স্‌ পরিত্যাগ করিতে হইবে । গণতাঁদ্বিকদলের 
বেল্যাষ্ট সহবের নেতা হোবুসনকে স্ববাজপন্থীদল বেল্ফা 
অবাঙ্গুকতাব কাবণ বলিয| গ্রেফতাব কৰেন। তাহাব প্রতিশোধস্বরূপ 
গণতাস্ত্রিকদল স্ববাদ্পস্থীদলেব প্রধান দেনাপতি মেজব ' জেনাবেল 
ওকোনেলকে বন্দী করেন । ২৬শে জুন তাঁবিখে সর্কাব-পক্ষেব দেন!পতি 
ইনিস স্ববাঞ্জপন্থী সেনাদল সহ ফোঁব-কোর্ট স্‌ আক্রমণ কবেন। রোরি 
ওকোনব অমিত বিক্রমে আস্মবঙ্গায প্রবৃত্ত হইলেন। ওকোনব ইস্তাহার 
জাবি কবিয়| ঘোষণ| কবিলেন, “আয়াব্ল্যাণ্ডের যুবকের! আঁপনাদের , 
জাতীয় মর্যাদ। বক্ষাকল্পে আস্মদান করিবে তথাপি অধীনতাশৃ্খল 
যাঁচিয়। পাঁষে পবিনে না| আসব! যতক্ষণ জীবিত থাকিব ততক্ষণ 
পর্যাস্ত গণতন্ত্রেব জন্ক যুদ্ধ কবিব।” আয়াব্ল্যাণ্ডের কম্যনিষ্ট সম্প্রদায় 
গণতাস্্রিকদ্দলেব সহিত ধোগ দিয়! বিস্রেহ ঘোষণা কবিলেন। ডি 
ভ্যালেবা, ক্যাথাল ক্রধা, লায়াম মেলোন, মিস ম্যাক্স্থইনি, কাউণ্টেল 
মার্কেভিচ প্রভৃতি আইবিশ স্বাধীনতাকাজ্ষী নেতৃবৃন্দ আসিয়| বিদ্রোহে 
যোগ দিলেন" লিমীবিক, কর্ক, টিপাবেরি প্রভৃতি স্থানেও বিদ্রোহের 
আগুন জ্বলিযা উঠিল। কিন্তু ডাব লিনেব বিদ্রোহ একটু বেবন্দোবস্তে 


" হঠাৎ আরস্ত- হইযাছিল বলিব! বিদ্রাহীব। বেশীদিন অটিয়। উঠিতে _ 


পাঁবিলেন 'নাঁ। লায়াম মেলোদ ও বোবি ওকোনর ফোব-কোর্ট সের 


পতনেব সহিত বন্দী হইলেন । 'তিস্ত ডি ভ্যালেব।, ক্যাথাল ক্রঘ| প্রভৃতি ॥ 


বিদ্রোহী জনন।য়ক স্যাক্ভীল দ্্রীটে নূতন আন্তানা স্থাপন :কবিয়| 
যুদ্ধ 'চালাইতে লাগিলেন কফৃলে' ক্যাথাল ক্রঘ! নিহত হইয়াছেন; 
ডি” ভ্যালের|, রেনব এবং কাঁউন্টেস মার্কেভিচ পলাইয়। আম্মবঙ্গ। 
কবিয়াছেন। ভাবলিনের বিদ্রে।হীব| পরাভূত হইযাছেন কিন্তু দক্ষিণ, 
আঁয়াব্ল্যাণডে এখনও বিদ্রোহীব|, বীর-বিক্রমে লড়িতেছে। ডনিগ্যাল, 
স্বগো, সিব্লেবিন, লিষ্টোয়েল-প্রভৃতি স্থানে তাঁহারাই জয়ী হইয়াছে। 


৪থ সংখ্যা ] 
লর্ড টেম্পল্সৌবেব আব।মতূমি প্লেনভিয়ে, ক্য।স্ল, অধিকাৰ কবিয়া 
তাহার! দেশ দৃচভাবে নিজেদেব প্রতিষ্ঠ। কবিয়াছে। লিঞ্চ নামক এক 
ব্যক্তি ইহাম্রে নেতৃত্ব করিতেছেন। খুব সম্ভব ভি ভ্যালেবা, ও মার্কে- 
ভিচ ইহাঁদেব সহিত যোগ দিয়া ডাবলিন অববোধের প্রযাস পাইবেন। 


_ সংবাদ আসিবাছে যে দক্ষিণ আঁয়াব্ল্যাণ্ডেৰ কর্ক প্রদেশ স্বাধীনতা ঘোষণা 


কবিযা ফ্রি ষ্টেট হইতে বিচ্ছিন্ন হইব! এন্টি নুতন গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা 

কবিযাছেন। আয়ার্ল্যাণ্ডে বে বিদ্রেহেব আগুন জ্বলিয়াছে সহজে যে 

ভাহা নি্ব্বাপিত হইবে তাহ! মনে হয় নাঁ। যদিও ডাঁবলিন সহবের 

বির্বেহীব| সহজেই হরিষা। পিধাছে তথাপি দক্ষিণে গণতীসম্তিকদলের 
প্রতাপ দেখিয়। মনে হয় যে এই বিদ্রোহ সহজে থাঁমিবে না। 


চীনের গোলযোগ-- 

চীনের অগ্তবিপ্নবেব প্রকৃত তথ্য এখনও প্রকাশ পা নাই। যতদুর 
জান! গিযাছে তাহাতে বুঝ। যাষ যে পিকিস্গ স্বৃকীবই ক্রমশ 
আপন প্রভুত্ব বিস্তাব কবিতেছেন। চাঙ্গ-সে-লিন যখন বণকুশলী 
ষোদ্ধ। উ-পাই-ফুকে বিধ্বস্ত কবিয| ফেলিবাব জোগাড় কবিযাছিলেন 
তখন সুবিখ্যাত চীন-সেনাপতি ফেক -উ-সিয়ঙ্গের অপূর্ব কৌশলে 
চাঙ্গ -সে-লিন সম্পুৰ্ণৰূপে পবাস্ত হন। সেনাপতি ফেঙ্গ, একজন 
অসাধারণ ব্যক্তি । ইনি ধর্মে ধৃষ্টান এবং মেথভিষ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত। 
ইহীব অধীন পেনাদল কোনরাপ মাদক দ্রব্য সেবন কবিতে পায় না, 
এসন কি ধুমপান পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ নিষিদ্ধা। ইনি চীনদেশ হইতে জুয়। 
ধেলা ও মাঁদকত্তরব্য-সেবন নির্বাসিত কবিবার সঙ্কল্প কবিয়াছেন। 
দক্ষিণে সান্-ইয়ট-সেনেৰ অধীন একদল সেন! বিদ্রোহী হইয়| সানকে 
বন্দী কবিয়| ফেলিবাব চেষ্ট। পায়। সান পলাইযা একটি জাহাজে 
আঁশ্র লইয়াছেন। সেনাপতি ফেল দক্ষিণচীনকে উত্তবে আনিবার 
জন্ক দক্িণ[ভিমুখে বওনা হইযাছেন। আমেবিকার চৈনিক প্রতিনিধি 
ওয়েলিংটন কু ও জ্যাল্ফেড সৃজি চীনের এই বিপদ্দকালে চৈনিক বাই 


শি পতৃপ্বের গতি সঙ্গলেব পথে নিয়ন্ত্রিত করিবার উদ্দেগ্ঠে প্রাণপণ চেষ্ট। 


পাইতেছেন। সানেব সহিত ঘাহাতে :উভয়ে বিবে|ধ মিট ইয়! ফেলিয়। 
একযোগে 'চীনেৰ মঙ্গলদাধনের জন্ত আত্মনিযোগে সমর্থ হন: অহাই 
ইহাদের একান্ত অভিলাধ। এই উদ্দেশ্ধ সফল, কবিয| তুলিবাব মানিসে 

ইহাঁব| চীন অভিমুখে রওনা হইবাব অন্ত প্রস্তুত হইযাছেন। কিন্তু 
চা ৯ সা-স্ব কথ! শুনিয়! মনে, হয উত্তরের স্হিত 
দক্ষিণের মিলন সহজে সম্ভবপব নহে ।.ম|-স বলেন যে, “পেকিক্গ. সব্কার 
সামবিক বলেব উপব. প্রতিষ্ঠিত । চীনেব জনসাধারণেব প্রতিনিধি 
ইহাবা নহেন। জনসাধাবণ দক্ষিণ-চীন সর্কাবেবই অনুবাগী। চীনের 
ভবিষ্যৎ দঙ্গলেব জন্ই উত্তর-চীন সব্কারেব বিনাশ একান্ত প্রয়োজন । 
দঙ্গিপ-চীন সেই উদ্দেণ্ডে আপনার সমস্ত শক্তি নিবোজিত কবিবে।” 
সান-ইয়।ট-সেন চীননৌবহবেব সাহায্য লাভ কবিয়। ক্যান্টিন সহব আক্রমণ 
করিবাঁৰ উদ্যোগ কবিতেছিলেন । কিন্ত সে উদ্যমে আমেবিকা ও 
ইংরেজ-সব্কাব বাঁধা দিতেছেন এই অজুহাতে যে কান্টন সহ্ব ধ্বংদ 
হইলে বিদেশী ব্যবসাধীদিগেব যথেষ্ট ক্ষতি হইবে। ইহার্দিগের স্বার্থের 
দিকে ত।কাইযা ইংবেজ ও মার্কিন সর্কীব সাঁনকে ক্যান্টন আক্রমণ 
কবিতে দিতে পাবেন না| ইংরেজ-সব্কাঁবের প্রশান্ত সহাসাগবন্থ 
নৌবহব ক্যান্টন সহবে আসিষা পৌছিযাছে। সাঁনেব আক্রমণ 
উদ্যোগ ইহাতে ব্যর্থ হইযাছে। সান নিরুদ্যম হইয়|। তাঁহাব নৌব্হবেই 


আপাতত অবস্থান কবিতেছেন। সাঁনেৰ এই অকল্লাৎ বিপদ্দেব পৰ কি 
দঙ্ষিণ-চান মাথ। তুলিয| ধাড়াইতে পাঁবিবে ? 
হেগ-বৈঠক-_ 


কাঁন্‌, পাৰী ও জেনোয়।-বৈঠকেব ম্যাঁষ হেগ-বৈঠকেও কোনও 


দেশ-বিদেশের কথা_-ভাঁরতবর্ষ 


উ পা ত ৯ পাটি পাটি পাছত পাস পাটি পাপা পা পাপ সত ৯৩ 


৬০৭ 
লাভ হইল ন।। ইউবোপেৰ সমস্য। পূর্বের স্তায়ই সঙ্কট পন্ন অবস্থাতেই 
রহিল। একট! বুঝাপড়া ন। হইয়। গেলে এরূপ পগণ্ডগোলের ভিতৰ 
দিয়া যে পুনর্গঠন অসম্ভব তাহা বুবিয়াও ইউবোপেব রাষ্ট্রনৈতিক 
ধুবন্ধবের| স্বার্থবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয| লিজেদেব পাঁওন| কড়ায গণ্ডাষ 
বুঝিষ। লইতে চাওয়াতে একট। বফা-নিপ্পত্তি ঘটিষ| উঠিতে পাবিতেছে 
ন।। যতদিন পর্য্যন্ত এরূপ স্বার্থের সংঘাত চলিবে ততদিন পর্যান্ত 
গোলষোৌগেব আর মীমাংস! হই! উঠিনে ন! এবং ধ্বংসেন্ুণ ইউখোপ 
ধ্বংদেব সুখেই চলিতে থাকিবে । 

বাঁশিষাব সহিত ব্যবসাবাণিজ্য আবস্ত ন! হইলে ইউবোপেব নষ্ট 
শিল্পেব পুনরদ্ধাৰ অসস্তব। সেই দায়ে ঠেকিয়| সিদ্রশক্তিবর্গ বোল্‌- 
শেভিকর্দিগেব সহিত বফানিষ্পত্তির চেষ্ট! পাঁইয়াছিলেন। মিত্রশক্তিবর্গের 
এই দীষ-ঠেকা! অবস্থা রাশিয়াব অজান! ছিল না। তাই সুষোগ বুঝিয়। 
বাশিয়| মিত্রশক্তিবর্গের নিকট যুদ্ধে বাশিয়াব ষে ক্ষতি হইয়াছিল 
তাহাব অধিকাংশই আদার করিয়া লইবাব হবিধ| খুঁজিতে লাগিলেন । 
বাশিযাব কৃষিব।ণিজ্যেব অবস্থ! আবাব যাহাতে পূর্ব্বেব স্তায সমৃদ্ধ হইয়| 
উঠিতে পাবে তাঁহাব জন্ত তাঁহাব| সিত্রশক্তিবর্গেব নিকট বন্থকোঁটি টাক! 
ফণ চাহিলেন। বলিলেন, এই ধণ ন| পাইলে তাহারা মিত্রশক্তিবর্গের 
সহিত কোনও প্রকাব বন্দোবস্তে আসিতে প্রস্তুত নহেন। রুশ-প্রতিনিগি 
লিট্ভিনফেব এই দাবী শুনিয়! হেগ-বৈঠকে মিত্রশক্তিবর্গেব প্রতিনিধিব।| 
স্তস্তিত হইয়। গিয়াছেন। এত কোটি মূদ্রা তাহারা কোথা হইতে 
দিবেন? বোলশেভিক প্রতিনিধির! কিন্তু বলেন যে ইহার কনে 
তাহাদের কৃমি বাণিজ্য বঙ্গা কব! অসম্ভব । যদি রাশিয়াকে হুর্ভিক্ষেব 
হাত হইতে রমা কবিতে হয তবে ওই ঞ্ধণেব ব্যবস্থ। মিত্রশক্তিবর্গকে 
কবিতেই হইবে। রাশিয়ায় যদি ফসল ন! হয তবে সমস্ত ইউরোপে 
থাদ্যাভাব হইবে । অতএব সমস্ত ইউবোপেব মঙ্গলে জন্য বাশিয়।কে 
ধণ দিবাঁব ব্যবস্থ। কব| হউক। 

- সিত্রণক্তিবর্গেব প্রতিনিধিবর্গ কিন্ত এত বৈশী টাক! ধণ দেওয়। 
অসম্ভব মনে করেন। তাই হেগ-বৈঠক ভাঙ্গিয়া গিয়ছে। এখন 
ইউরোপের এই সসস্ত।ব মীসাংদা কিকপে সম্ভব হব দেখ| যাউক । 
প্রভাতচন্্র গঙ্গোপাধ্যায় 


ভারতবর্ষ 


দেবপুঙ্জায় স্বাদেশিকতা - 

পুবীর জগন্নাথ-মন্দিবেব পুবোহিতগণ সম্প্রতি প্রচাৰ কবিয়।ছেন, 
জগন্ন।থদেবের পুঙ্জাব লিলিধ-পৃত্র সধন্তই দেশী হওয়| সঙ্গত। 
স্বতবাং ধাঁহাবা দেব-দর্শনে আলিবেন ভাহাবা যেন খন্দব পবিষাই 
আসেন এবং এই রখযাত্র। উপলক্ষ্যে ধাহাব! জগন্নাথদেবকে উপহাব 
দিবেন তাঁহার! যেন দেশী জিনিষ এব্‌ং খদ্দরই প্রদান কবেন। ইহাব পর 
ভুবনেশ্ববেব পাঁওাৰাও এই মত প্রচাৰ করিযাছেন। 

ইংবেজী শিক্ষাপ্রাপ্ত হিন্দুব| কি করিবেন, বল যায় না; কিন্ত 
জগন্নীথেব পাণ্ডাবা দৃঢ় থাকিলে, অন্ত হিন্দুদেব সধ্যে ম্বদেশী 
জ্রব্যেব ব্যবহাব বাঁডিতে পাবে, এবং ভাহারাই সংখ্যাষ বেশী ৷ 
অস্পৃশ্যদেব সহিত ভোজন--- 

গত ২৫ জুন লাহোর আর্ধানমাজ এবং স্ববাজ্য সভার সভাপতি 
এবং সভ্যগণেব উদ্যোগে একট] ভোঞ্জ-সভাব আয়োজন কবা 
হইয়ছিল। এই ভোজের উদ্দেশ্য ছিল সমস্ত জাতিব একত্র 
ভেজনেৰ ছ্বাবা! হিন্দুদেব ভিতব হইতে অল্পৃশ্যত।ব আবর্জ্জন| ঘুচাইবাব 
চেষ্ট! কব] 1. ভোজ-সভাতে হাব হাজাব অস্পৃশ্য এবং পতিতমন্ত 
জাতিকে নিমন্ত্রণ কর! হইয়াছিল জাঁধ্যসমাজী, ত্রাঙ্গ, সনাতনী 


৬০৮ 


পি পাসিতাসি 








ও অস্পৃণ্যমন্য জাতির লোকেবা পাশপাশি বপিধ1 দেদিন আঁহাব 
করিয়াছেন। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদেব ভিতর প্রায় ৩** ভদ্রমহিল।ও 
উপস্থিত ছিলেন। এই ভোঞ্জেব প্রধান: উদ্যোগী ছিলেন ভাই 
ব্ৰহ্মানন্দ । অন্পৃশৃতাকে দূৰ করিবার জন্য বক্তুত| যথেষ্টই 
হইয়াছে। এখন বক্তত| অপেক্ষ। হাতে-কলমে কাজ করা 
দবুকীব। এই ধরণের ভোল্লের অনুষ্ঠান সর্বত্র অনুষ্ঠিত হইলে 
কিছু কাজ হয়, সঙ্গে সঙ্গে অনেক হ্বর্দেশীর পাওাকেও যাচাই 
করিয়। লইবাব সুযোগ পাওযা বায়। কিন্তু ইহ! যথেষ্ট নহে। 
বঙ্গেব অঙ্গচ্ছেদ, আন্দোলনের সময় বাংল! দেশে এবপ ভোজ 
হইয়াছিল! কিন্তু তাহাতে অন্পৃশ্যত। দূব হয় নাই। দৈনলিন 
জীবনে এবং বিবাহ শ্রাচ্ছ, প্রভৃতি সামাঙ্গিক অনুষ্ঠান উপলক্ষ্য 
যে-সব ভোজ হয়, তাহাতে সকল জাতির লোক প্রকাশ্যভাঁবে 
একত্র ভোজন করিলে, তবে বুঝা যাইবে, যে, অস্পৃশ্যত| দুৰ 
হইতেছে। সমুদয় কংগ্রেস অফিসে “অল্পৃশ্য” ও প্অনাচরণীয়” 
জাতির লোকদিগকে জল দিবাব অন্ত ও অন্য কাজেব জন্য 
চাকর রাধা হউক । | 


সর্কারী ইস্তাহার-.. 


সর্কারী ইন্তাহারগুলির - ভিতর সত্যের মাত্র। যে কতটুকু 
থাকে বহু ব্যাপাবে তাহার 'হিদাব-নিকাশ হইব গরিয়াছে। সম্প্রতি 
রাজপুভানার শিরোহী -রাজ্যেব' ভীল হাঙ্গাম। ব্য।পাবে কর্তৃপক্ষ যে 
ইস্তাহার বাহির করিয়াছেন তাহাও অনেকটা এই ধরণের । 
তাহাতে ভাহার! বলিয়াছিলেন, শিরোহী রাজ্যে ভীলগণ রাজ্জ।- 
সাহেবের প্রস্তাবে সন্মত হইয়াছে; দেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে। 

এই- সম্পর্কে রাজস্থান, সেবাসজ্বেব প্রতিনিধি প্রঃ দ্বারক!- 
লাল গুপ্ত লিখিযাছেন--“আমি এই ইস্তাহাবের সত্যত|; নির্ণয়ের 
জন্য আজমীরের 'এযুক্ত বি, এস, পথিকেব নিকট তাৰ করিয়া- 
ছিলাম। “উত্তবে তিনি জানাইয়াছেন, নর্কারী বর্ণন| মন্পূর্ণ ভূল। 
মেবাবের নইপুবে পূর্ব দিনেও গুলি ঠলিয়ছে ।” 

রাজস্থান সেবাসত্বের সেক্রেটারী গত ১৭ই জুন আজ জীব হইতে 
জ।নাইযাছেন "শিবোহীব এবং অন্কান্ত স্থানের নির্ধ্যাতিত ভীলদেব 
সাহায্যের জন্ভ জনসাধারণের নিকট হইতে আড়াই হাঙ্জার টাক! 
উঠিয়াছে। এক গাইট কাপড়ও সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু শিরেহীব 
রাজ। এইসব অর্থ এবং বজ্সীদি বিতরশের জন্য" কন্দাদিগকে 
রাজ্যের ভিতর প্রবেশ করিতে দিতেছেন না। সুতরাং আপাততঃ 
চাদ! সংগ্রহ বন্ধ বাখ! হইবে ।” ’ 


গৌরীশঙ্কর অভিষান-. 

গত বৎসর হইতে গৌবীশঙ্করের চুডাঁয় পঁছছিবাব অন্ত নিব 
চলিতেছে গত বৎসর কাপ্তেন হাওয়ার্ড বেরী খানিকটা! উঠিয়। 
বর্ষ। আদিয়। পড়ায় গৃহে ফিরিয়াছিলেন'। এবারে-কাণ্তেন বেবী 
আাসিতে পারেন নাই।- তাহাব পরিত্যক্ত অভিযানটিব ভার গ্রহণ 
করিক্লাছিলেন জেনারেল ক্রস। দুনিয়ায় যাহা আব কেহ” করিতে 
পারেন নাই, -জেলাব্লে ক্রসের এই দল তাহাই কবিয়াছেন-- 
তাঁহারা, শৃঙ্গশীর্ষে ২৭,২** ফুট পর্যন্ত মানুষের চরণ-চিহ। আঁকিয়া 
আপিয়াছেন] এর আগে পাহাডেব সব' চেখে বেশী উ'চুতে 
উঠিয়াছিলেন ইটালীর ডিষ্টক অব আবরুজ্জি! কাঁবাকোরাম 
পর্ধ্বতের ২৪,৬** ফুট উচু স্থানটাব প্রায় বারো বৎসর পূর্বে 
তিনি হার সাফল্যের নিশান! রাখিয়া আদিবাছেন। এই 


রা 


প্রবাসী-- শ্রাবণ, ১৩২৯' 


AAD 


ফাকি দিয়। বড় হব না, 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
ব্যাপাবটায় বিশেষ কবিয়। লক্ষ্য কবিয| দেখিবাব সত - জিনিষ 
হইতেছে--এই পাশ্চাত্য জাতিটিব দুর্জয় সাহস, প্রতিজ্ঞাব দৃঢত৷, 
অনর্থক বিপদকে আলিঙ্গন কবিবাৰ মত নির্ভীকিতা। জ্ঞাতি 
ছনিধাকে হাতের সুঠাব ভিতৰ আনিয়। 
জযেব শ্রে সাঁল্যটি গলায় পবিতে হইলে শ্রেষ্ঠ মূল্যই TEE 
জন্য দিতে হয়। 


মহারাষ্ট্র মূল্সী কন্ফারেন্স - | AE 


বোম্বাই সহরে সহাবাষ্টর মুল সী কন্ফাবেশ্সেব অধিবেশন Rl 
গিযাছে। মহাবাষ্ট্রেব সব স্থান হইতেই প্রতিনিধিব| কন্ফারেঙ্গে 
যোগ দিষাছিলেন। মাবল। প্রতিনিধিও আসিষাছিলেন অনেক । 
কন্ফাবেন্সেন সভাপতি হইয়াছিলেন ডাঃ সুগ্জে এবং অজ্যর্থন। সমিতির 
সভাপতির আপন গ্রহণ কবিয়াছিলেন শ্রীযুক্ত সি ভি বৈদ্য। ইঁহব! 
মুলসী সত্যাপ্রহের ইতিহাঁদ আলোচন! করিষা বলেন-_মাবলাগণ 
নরনারী নির্বিশেষে তাহাদের পৈত্রিক বাসভূমিব জঙ্যা প্রাণ দিতে 
প্রস্তুত ছিল ও'আছে। কাহাকেও বাস্তুভিট!| হইতে উচ্ছেদ কবিবার 
জন্য আইন প্রয়োগ) করা একাত্ত ভাবেই অন্তায়। কারণ ইহাতে 
জনদাধাবণের ব্যক্তিগত অধিকারকে খর্ব কব। হয়। একট। কোম্পানীৰ 
লাভেব পথ প্রশস্ত কবিবাব জন্ভই এই জমী সংগ্রহের চেষ্ট! চলিতেছে। 
আব এই ব্যাপাবে ৫৪ থান| গ্রামের প্রাধ বাবে| হাজাব প্রজ্জাকে 
পৈত্ৰিক বাসস্থান পরিত্যাগ কবিয৷ গৃহহীন হইতে হইবে । গবর্ণমেন্ট 
ইহাব ভিতরে 'ন! থাকিলে এতদিন এ গোলযোগ কবে আপো নে 
সিটি্। যাইত। মুল সী সত্যাপ্রহী সপ্রদায়কে জয়লাভ কবিতেই হইবে 
এবং জয়লাভের একমাত্র উপায় সর্বথ। নিকপরধনীতি অবলম্বন 
কবির। চলা ৷ 

এই 'ব্যাপারটায় গবষেণ্টের জেদ যে কেন এত বাড়িব| উঠিয়ছে 





পাপ ONAN 





তাহ! আমবা বুঝিতে পাবিতেছি ন|। একটি ব্যবসাঁধী কোম্পানীর 


স্বার্থ অপেক্ষা! এতগুলি প্রঙ্গাব স্বার্থ ই যে গব্েন্টের চোখে বড় হ্যা 
উচিত, সে বিধয়ে কোনোই সন্দেহ নাই | - | 


শিখ রাজনৈতিক -কন্ফারে্স_ 

গত ২৬ জুন পরব ব্যবস্থাপক সভাব ভূতপূৰ্ব ডেপুটি প্রেসিডেন্ট 
সর্দার: মহাতাব সিংহের সভাপতিত্বে .গুজ্জ বান্ওয়ালায় শিষ বাজনৈতিক 
কন্ফারেন্সের অধিবেশন হইরা গিয়াছে। বহুসংখ্যক শিখ এই বভার 
যোগদান করিয়াছিল। গয়নার -প্রবন্ধক কমিটি শিখ সপ্প্রদারেব 
ছিতেব জন্য যে-সব কাজ কবিয়াছেন সভায় প্রথমে তাহারই আলোচন। 
চলে। তাহার পর আলোচনা কবা হয় স্বাধীনত| লাভ এবং গুরুদ্বারের 
সংস্কাব সম্পককাঁ বিষয়গুলি লইয়া । ইহ! ছাড়া সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাব- 
গুলি পরিগৃহীত হইয়াছে। - 

(১) তাহারা ঘে কোনে! ত্যাগ শ্বীকাৰ করিয়| পাশ ব্যবছাবের্‌ 
স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখিবেন। 

(২) পন্যেব জন্ত যাঁহার! কারাকষ্ট তোগ কবিতেছেন, সাহাব! 
মুক্তিলাভ না করা পর্য্যন্ত ইঁহারাই তাহাদের সংগ্রাম দৃঢ়ভাবে পরিচালিত 
কবিবেন। ' 

(৬) খন্দৰ প্ৰস্তুত ও ইহা প্রচাৰ স্বরা্জল!ভের অন্বতম প্রধান 
টরপায় । 

(৪) সহাক্সা গান্ধী তাহাব কাধোর জন্ত সমগ্র দেশের কৃতজ্ঞতাৰ 
bn 

- {*) শিখ প্রতিনিধিত্ব সন্বন্ধে কোনোকপ সিদ্ধান্ত না | হওয়ায় 


৪র্ঘথ সংখ্যা]. 





কংগ্রেসের কাঁধ্য সুচারুরূপে সম্পন্ন - হইতেছে .ন| | ' সুতরাং এ সম্বন্ধে 
সত্বর সিদ্ধাপ্ত হওষ| আবশ্যক । 

শেষোক্ত পরস্তাবটিতে হাব] পাঞ্জাব কংগ্রেস কমিটির দৃষ্টিই বিশে 
ভাবে আকর্ষণ করিয়াছেন। 


"সৈনিকের কারাদণ্ড 


কানপুরের শিখ বেজিমেণ্টের, কেশব সিংহ নামক একজন সিপাহী 
সব্কারের চাকরী করিতে অশ্বীকাব কবায় রেজিয়েন্টেত্র কর্ত] বিচার 
করির়! তাঁহার প্রতি ১৪ বৎসর কাবাদণ্ডের আদেশ প্রদান করিয়াছেন। 
- এই শিখ সৈশ্তদল কযেক মাস পূর্বে যখন বিলামে ছিল, তখন আবে! 
তিন জন এই অপরাধে ১* বৎসব, ৮ বসব এবং ৬ বৎসবেব অন্য কার|- 
দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে । এই অল্প দিনের ভিতর এই শিখ সৈম্ভদলে 
চাবিজ্রন সিপাহী চাকরীর বদলে দীর্ঘ কাঁবাবাসেব ব্যবস্থ। ববণ কবিয়! 
লইল কেন তাহাব অনুসন্ধ।ন হওয়া দর্কাব। কয়েকজন সিপাহী 
ব্যাবাকের বাহিবে খদ্দব পবিরা বেড়াইত। দলেব কর্তা হুকুম 
দিয়াছেন--ব্যাবকের ভিতবে তে| নহেই, বাহিবেও কোনো! সিপাহী 
ধদ্দব কিংব। অকালীদের কালে। উদ্জীষ ব্যবহাব করিতে পারি 
না। চাকরীর খাতিরে যেখানে ব্যক্তিগত জীবনের স্বাধীনতাকে পর্বব 
কবিবাব ব্যবস্থ। করা হয সেখানেই অসস্তোম এবং অশান্তি বিশেষ করিয়। 
বিস্তাব লভেব ম্ববিধ। পাঁয়। 


গোপবন্ধু দামেব কারাদণ্ড - 


মহাঁপাত্রের বিরুদ্ধে দুই দফা! অভিযোগ উপস্থিত কব! হইফছিল। 
বিচাবে এক দফায় ভাহাদেব এক মাদ এবং আর এক দফাঁষ 
দুই বত্দব অশ্রম কাবাদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। 

পণ্ডিত পোপবন্ধু দান ও শ্রীযুক্ত ভাগীবথী মহাঁপাত্রকে 'বাঁলেশ্বব 
হইতে কটক দেলে স্থানাস্তরিত কবিবাঁব সময তাহাদের হাতে হাত- 
কডি ও কোমব্রে-দড। বাধিয|' লইষ| যাওষ। হইয়াছিল। 
আহার সম্বদ্ধেও তাহাদের 
মোট! চাউলেব ভাত ও কলম্বী এাকেব গাতাব তব্কাবী খাইতে 
খাইতে ইছাব। ক্রমেই অসুস্থ ও দুৰ্বল হইয। পড়িতেছেন। 


, মদনমোহনের আইন অমান্য 


গৌঁবক্ষপুবেব জেল! ম্যাসিষ্টেট এবং দেউডিয়|-কাঁসিয়াব মহকৃষ! 

ম্যাজিষ্টরেট পণ্ডিত মদনমৌহনের প্রতি ১৪৪ ধাবাব নোটিশ জারি 
কবিষ। গোবক্গপুব জেলার ভিতর সব স্থানে তাহার বক্তত| বন্ধ 
বাধিবাৰ আদেশ প্রদান কবিয়াছিলেন। আজমগড়েব সংবাদে 
প্রকাশ, পণ্ডিত মালবীয এই আদেশ অগ্রাহ্ কবিষ| একটি দুইটি 
নহে, একেবাবে, পাচ পাঁচটি সম্ভাষ বক্ত ত! কবিধাছেন। অনববত 
ঘা দিতে দিতে গবর্ণমেন্ট যে কেমন কবিষ| স্থিব ধীব মানুধকেও 
অসহিষ্ণু কবিয়! তুলিতেছেন, আইন ভঙ্গের নীতি গ্রহণে বাধ্য 
কবিতেছেন, পণ্ডিত মালবীযের এই ঘটনাটিই তাহার প্রমাণ। 
পণ্ডিত মদনমোহন কংগ্রেসের নেতাদের ভিতব বিশেষ ভাবেই 
মধ্য পথেব গশিক। তিনি গবর্ণমেপ্টকে জগ্রাম্ত ন| করাব দিকেই, 
আইন অমান্য নীতি গ্রহণের বিকদ্ধেই এতদিন ওকালতি করিয়া 
আসিয়াছেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ খোঁচাইতে খেঁচ।ইতে তাহাঁকেও এমন 
অবস্থায় আানিয়। ফেলিযাচ্েন যে, তিনিও আইনেব বিরুদ্ধে মাথা 
তুলিতে বাধ্য হইয়াছেন । তাঁহাব অনীম ধৈর্ধোব বাঁণও ভাঙ্গিয়! 
পিয়াছে। 


দেশ-বিদেশের কথা--বাংলা 





জেলে. 
কোনরূপ সুবাবস্থ।- কব| হয় নাই।! 
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নারী শিল্পাশম- - EG - Hi 

ক।ছাড জেলার শিলচর সহরে 'নারী শিল্প[শ্রম' নামে একটি 
প্রতিষ্ঠান স্থাপন কর! হইতেছে। জেলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক 
তীযুক্ত রমেশচন্্র সাঁহিত্যসবস্বতী মহাশয়ের পত্ী গ্রমতী সুরবালা 
দেবী' এই আশ্রমের ভাব গ্রহণ করিয়াছেন। বাঙ্গলার মহিলাগণকে 
আত্মনির্ভরশীন কবিয়|। তুলিৰার জন্য সুতা কাঁট। এবং বয়নের 
প্রচলন করাই এই আশ্রমের উদ্দেশ্য। একখণ্ড ক্ষুদ্র জমি ইজার! 
লইয়। আত্রমটি প্রতিষ্ঠিত হইযাছে। পাঁচ জন -মহিল| স্বেচ্ছাসেবিকা 
এই আশ্রমে. যোখদান করিবার জক্ত প্রস্তুত হইযাছেন। আশ্রম- 
বামিনীগণকে আশ্রমের আইন-কানুন সব মানিয়া চলিতে হবে। 
বিধবাগণকে আহাৰ্য্য এবং বস্তাদ্ি প্রদান কব| হইবে। যাহ্থাবা 
আশ্রমে ণাকিবেন আশ্রম তাহাদের ভবণ-পোষণের ভাব গ্রহণ 
কবিবেন। কিন্তু যাঁচ্যবা কেবল মাত্র সত! কাটা বা কাপড় বোনা 
শিখিবেন তাহাদিগকে এক বৎসব কাল আশ্রমের জন্ত খাটিয়। 
দিতে হইবে। 


গুজরাটে হ্দেশীব অবস্থা 

সম্প্রতি গুজরাট প্রাদেশিক কংগ্রেন কমিটির অধিবেশন হুইয। 
গিয়াছে । সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন শ্রীযুক্ত বল্লভ ভাই 
পটেল। তিনি তাহাৰ্‌ বক্ত তায় বলিষাছেন,__গুজরাটেই অসহযোগ 
নীতির জন্ম। কাজেই আইন . অমান্য আরম্ভ কবিবার পূর্বে 


- গুঙ্গবাটে গঠনকা ধ্যগুলি সম্পূর্ণ হওয়| উচিত। গুজরাটে 
উৎ্কলেব জন-নাধক যুক্ত পোপবন্ধু দস এবং প্রযুক্ত ভ।গীবথী' না টা 


লক্ষ চবক| চলিতছে এবং প্রচুব ধদ্দব জম! আঁছে। 
বিলতি ক।পডের দোকানে পিকেটিং 
খন্দব ব্যবহারে উদ্ব দ্ধ কৰ| হইতেছে । 

শ্রীযুক্ত পৃটেলেব কৃখ। ঠিক হইলে গজবাটে যে যথেষ্ট কাজ 
হইয়াছে সে কখ| স্বীকাঁৰ কবিতেই হইবে। পিকেটং ছাড়াও 
লোকে যদি খন্দব ব্যবহার করে তবে বুঝিতে হইবে আন্দোলনের, 
ফল দেখানে ব্যর্থ হয. নাই।. প্রাণে ভিতর যখন স্বদেশের জন্য, . 
স্বদেশে দ্রব্যে জন্য সত্যক!র দবদ জাগে, তখন জে।র:জবরদত্তিব 
প্রবোজ্রন হয় ন|__উপরোধ অমুবোধ পিকেটিং তখন অনাবশ্যক 
হইয়! দাডায়। . 


সেখানে . 
ন! কবিয়াও, লোককে 


শ্রী হ্মেন্দ্রলাল রায 


বাংল! 
বাঙ্গালার বাণিজ্য__ 


১৯২১--২২ সনেব সব্কাৰী হিসাবে দেখ। যায়_এ বৎসৰ বঙ্গদেশে 
আম্দানীব পরিসাণ শতকর। ১৪ ভাগ কমিষ| গিয়াছে। বিগত বৎসৰ 
_ অর্থাৎ ১৯২:--২১ সনে বাঙ্গান্নায় ১২২ কোটি .৯* লক্ষ টাকাব 
সাল, বিদেশ হইতে আনিধাছিল। আলোচ্য বৎসবেব ll 
পরিমাণ মাত্র ১*৫ কোটি.৯৪ লক্ষ টাক|।, এ 

গত বৎস্ব কাপড় বাবদ ৩৭ কোটি ১৭ লক্ষ টাক। আমাদেৰ, ঘৰ 
হইতে বাহির হইয়| গিষাছিল। বাংল। হইতে এককালে ১৫ কোটী, 
ট।কাব,ক।পড বিদেশে রপ্তানী হইত .£ 

এবব বিলাতী কাপড়ের আষদানী ৩৪ কোটি: ১৭ লক্ষ টাকার 
স্থলে কমিয| গিয়। ২৭ কোটি ২৩ লক্ষ টাকায ঈড়াইধাছে ইহ! শুনিলে 


৬১০ 


চে 














সত্যই প্রাণে আশীর সঞ্চার হয়। মনে হয় মহাত্মার কাতব প্রার্থন। 
হয়ত বিফল হয় নাই।, গত বৎসর একমাত্র গেঞ্জি মৌজ। প্রভৃতির 
দরুপই - আমাদিগকে ১*৯ লক্ষ টাকাব ঘরের কড়ি পবকে বাহির 
করিয়। দিতে হইয়াছিল। ' সবের বিধয় এ বৎসর উহ] কমিয়। সাত্র 
২৮ লক্ষ টাকার 'ীড়াইয়াছে। . পৌনে সতর লক্ষ টাকাঁব জুতার স্থানে 
মাত্র ৩ লক্ষ টাকার জুত| বিদেশ হইতে আঁস্দ্নী হইয়াছে।-.আবাঁব 
ইহার - মধ্যে. বেশীর, ভাগ ইংরেজ বা আধ।-ইংবেজেরাই ব্যবহার 


করিয়াছেন। কারণ তাহাবা, মুল্যেব, যত পার্থক্যই থাকুক ন।' কেন,. 


কখনও - নিজেব দেহের : ট্াবী মিমি, পাইলে অগবেব . জিনি 
ব্যবহাব.কবেন না। -- 7 

মাদক দ্রব্যে আম্দানীও "খুব কসিবাছে। এ বৎসর মাত্র ৪৩.৭১ 
গ্যালন ত্রাণ্ডি আম্দানী হইয়।ছে। গত বংসবের তুলনায় উহ! 'অর্দ্ধে- 
কেরও কন। -বিলাত হইতে আম্দানী মদেব পরিমাণ '৪২৫৫১ 
গ্যালন কমির়| ৫১৭*২৭ গ্যালনে দাডাইয়াছে। ইহাঁও নিতান্ত শুভ 
চিহ্ন। এই বিষপানে আন্পঘাতীদিগকে সাবধান করিয়! দিতে যাইয়। 
যে-সব মহাপ্রাণ কন্দা আজ কাবাধস্ত্রণ। ভোগ করিতেছেন, উহাদের 
আস্মত্যাগ নিতান্ত ব্যর্থ হয় নাই। 

১৯২০--২১ সনে ৫*১* খান! যোঁটব গাড়ী আসেরিক হইতে 
কলিকাতায় আম্দানী হইয়াছিল। এবার হাব ৫ ভাগের একভাগও 
আসে নাই । এ সংবাদেও অ।সব| সুখী হইয়াছি। 

* আম্দানীর সঙ্গে সঙ্গে বপ্তানীও কমিরাঙ্থে।  আপাতঃদৃষ্টিতে 
উহ। আমাদের লোকুলান। কাবণ বাহিৰ হইতে টাক। আনিতে ন| 
পারিলে, শুধু পবেব ক্িনিষ কিনিতে গেলে, আমাদের ঘবেব টাকাই 
বাহিব হুইয! যাইবে। বাঙ্গলাব বপ্ধানীর মধ্যে পাট, চাও চাসডাই 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । কিন্তু পাটেব ব্যবসায় সম্পূর্ণ বিদেশীব হাতে। 
চামড়াবও এই একই অবস্থ!। কাঁচা চামড| নামমাত্র মূল্যে বিক্রষ 
করি; কিন্তু মেইগুলিই আবার আমরা বিদেশ হইতে ?্ট্যান্” 
করিয়। বনমূল্যে খবিদ করি। যে পথ্যস্ত এদেশেব কীচ।মাল আমর। 
পণ্যশিল্পে পরিবর্তিত ন! করিতে গারিব, সে পর্য্যন্ত বিদেশী/বণিকেব 
খেয়ালমত দরেই আমাদিগকে উহ! বিক্রয় কবিতে হইবে । ব্যবসাধ- 
ক্ষেত্রে প্রতিযোগিত! করিতে না পারিলে, শুধু ম্যাযধর্দেব দোহাই 
দিলে কেহ শুনিবে না, ছুঃখ-ছুর্দপ।র ককন কাহিনীতেও বিদেশী মহা- 
জনের চোখ ভিন্সিবে 'ন|। তাহার! নুটিতে আসিষাছে, স্থবিধ| পাই- 
লেই লুটিষ। লইয়। যাইবে । আমর! যদি নিরীহ ছাঁগলেব মত আমাদের 
গ্রাযের লোম কাটিতে দিই, তবে তাহাব! ছাঁডিবে ন1। ন্ুুতবাং 
যাহাতে বাঙ্গলাব শিল্পবাণিজ্য বাঙ্জালীব হাতে আসে, তাহাই এখন 
আমাদেব কবিভে হইবে | -_-আঁনন্দবাজাব পত্রিকা! 


তুলাব উপকারিতা 


১। ঘৰে ঘবে তুলাব চাম হইলে আসব! বিনামুল্যে আসাদের 
আবখকী লেপ তোক ইত্যাদি প্রস্তুত কবিতে পাবিব । 
" ২1 ঘরের ভুলার তৈধারী সুতায় উৎপন্ন কাপড বিদেশী কাপড়ের 


চেয়ে সন্ত। ও টেকমই। একের তুল!য এক জ্রোড়। কাঁপডেব সুতা 


হয়। ; | 
৩। ঘরের তুলীয় সুতা কাপড় প্রস্তুত কবিলে ঘবেব প্যসা 
ঘরে ধাঁকিয| যাইবে, এ পযদায় আমাদের অন্য অভাব পূবণ হইতে 
পাবে। 
৪1 তুল! ও তুলার বীজ বিক্রয় করিষা যথেষ্ট টাকা পাওয়া 
যায়। বিদেশে উহ চালান দিতে পাৰিলে বিদেশ হইতে অনেক অর্থ 
এদেশে আসিবে ; উহাতে দবিদ্র দেশবাদীব অন্নসংস্থ(ন হইবে । 


প্রবাসী- শ্রাবণ, ১৩২৯ 





[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 

‘| তুলার বীজ হইতে উৎকৃষ্ট তৈল পাও! যার়। এই তৈল 
সরিষাব পরিবর্তে ডাল তরকাঁরীতে ব্যবহাব করা যাঁ়। উহা পুষ্টিকর 
ও সুস্বাহু। এক সণ বীজে ৫৬ সেব তৈল পাঁওয়! যায়। 

৬। তুলার বীঙ্দ হইতে তৈল বাহির করিয়! যে খইল পাওয়া 
যার, উহা দ্বারা জমিতে সার দেওয়! যায়। তৈল প্রদীপে পোড়া এ 
যায়! _ f I 

৭। এ খইল গরুর একটি পুষ্টিকর খান্ভ। উহ! খাইলে গরুর 
শবীব ভাল হয এবং বেশী ছখ দেয় এক মণ বীজে আধ মণেব 
উপব খইল হয় । | 
' ৮। পাটের চাস্বে পবিবর্তে ভুলাব চাষ করিলে ' দেশেৰ" বেষ্ট 
আর্থক উন্নতি লাভ হয়। 

৯»! 'কার্পাদ অনেক বোগেব শাঁস্তিদাযক ওষধ। ' 

১০। তুলার গছ জ্বালানী কাঠ রূপে ব্যবহৃত হয়। 
পল্লীর ৷ 
- নীহ্াব 


সত লালা 








বাঙ্গালার শিক্ষা = 


বাঙ্গালার সর্কাবী শিশ্গা-বিভীগেব রিপোর্ট হুইতে জানা যায যে 
গত ১৯২*--২১ সালে সমগ্র বাঙ্গাল! দেশে বিদ্যালয়ের সংখ্য। ১০৮৯টি 
বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হইয়াছে এবং মোট £৩৯৬৮টিতে- পরিণত হইয়াছে। 
কিন্তু ছাত্রসংপ্য/ গত বংসবেব তুলনা ৮৭৬৪ জল কমিয়| গিয়াছে । 
এ বৎনবের শেষভাগে বঙ্গদেশেব বিদ্যালয় সমূহের ছাত্রপংখ্য। ছিল মোট 
১৯৪৫১৪৫ জন বিদ্যালধ-সমূহে বালিকাব সংখ্য! ১৬৫৪৪ বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হইয| 
মোট ৩৪*৫৩৬তে পবিণত হইযাছে। ইহাব প্রথসিক বিদ্যালফসমূহে 
মুনলমান ছাত্রী-সংখ্য।ই'১৩৮*২ বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হইযাছে।--যশে।হব 


বঙ্গে জাতীয় বিদ্যালয় 


বঙ্গে ১৫* জাতীয় বিদ্যালয-প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এইসকল বিদ্যালয় 
কোথায় কোথায় স্থাপিত হইযাছে ও তাহাতে ছাত্র-সংখ্য। কত তাহ! 
নিযে প্রদত্ত হইল :=- 


ঢাক! 

ফবিদপুব 

মযসনসিংহ i 
কলিকাত! 

ববিশাল 


শেঠ 


দেশ-বিদেশের কথা--বাংল! 


৬১১ 





হাবড়া ৮৪ 
নদীয় ৭৫ 
কাছার ৬০ 
মালদহ 


7৮ মর্ধসমেত ১৪১৯১ ছাত্র জাতীয় বিদ্যালয়ে লধ্যাযন করে। 


-_বীবডূমবানী 
সাহিত্য-সংবাদ-_ 


এান্তিপুব বান্ধব নাট্যসমাজ ( সাহিত্য-বিভাগ ) বর্তসান বর্ষে বচনাব 
অন্ত কষেকটি পদক বিতরণ করিবেন। বচনাগুলি আগামী ৩*শে 
ভাব্রের মধ্যে সম্পা্কেব নিকট পৌছান দব্কার । 
স্বর্ণ পদ্ক-_বিধয় “মহাকবি গিরিশচন্দ্র 
রোপা পদ্দক-_বিষয় “ধর্মম ও স্বদেশ-সেব1” 
রৌপা পদ্দক-_বিষয় “মানবঙ্গীবনের সার্থকত।”। 
শেষোক্ত রচনায় কেবল স্কুলের ছাত্রগণ প্রতিযোগিত! কবিতে 
পাবিবেন। 


" শ্রী মুকুন্দকৃষ্ণ বাগচী 
সম্পাদক, শাত্তিপুর বান্ধব লাট্যদমাঁজ, 
শাঁত্বিপুর ( নদীয়। ) 


সৎকর্ম ও সদহুষ্ঠান-- 

দান_-হেয়াৰ স্কুলে অবসবপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক বাবু নারায়ণন্্ 
মুখোপাধ্য।ষ চন্দননগব পুস্তকাগারে শতকর। সাঁডে পাঁচ টাক দেব 
৫০৯ টাকাব কৌম্পানীব কাগন্গ দান কবিয়াছেন। বাবু পুলিনবিহাবী 
এবং বাবু বামকৃষ্ণ পাল যথাক্রমে ৫**, ও ১**. টাঁক! প্রদান 
কবিয়াছ্ছেন । --চ চূড়া-বাঁৰীবহ 

পয়সা ভাণ্ডার ।--মেদ্বিনীপুর টাউন স্কুলের ছাত্রদেব প্রতিষ্ঠিত 
পয়ম| ভাণ্ডার হইতে গত বৎসব মদিনীপুবের ১*৯ জন, খড়ীপুরের 
১৪ জন, পিঙ্গলার ১*৫ জন ও চট্টগ্রামের ৩ জন দবিজ্র ও নিপন্ন 
ব্যক্তিকে বস্তু সাহায্য কব! হইয়াছে। - সম্মিলনী 


কলিকাতার কথা 

হিন্দুস্থনে খবর পাওয়া] গ্পেছে কল্কাঁতাৰ লোকসংখ্যা হচ্ছে 
১৩।* লক্ষ--তার সধ্যে পরীর ৮ লে।ক বাঙালী, আব বাঁকি ৪॥* 
অ-বাঁঙাঁলী। * 

বেহার ও উডিদ্যা থেকে এসেছে ২/* লক্ষেব ওপব, যুক্তপ্রদেশ 
থেকে ১* লক্ষের কিছু ওপর, বাক্সপুতানা! থেকে ৩* হাঁজার, 
মাড়োধারী ৩* হাজাব, পাঞ্জাব হতে ১* হাজাব। কল্কাতায় কীবুলীব 
সংশ্য। হচ্ছে ৬১১ । 3 


৭৭8--১৮ 


বিলেতের লোক কল্কাভীয় এসেছে ৮ হীজাব, ফরাসী মাছে 
১৮৮, জর্দন ২০ ৪৯ গ্রীক, ৬৯ ইতালীয়, ৫১ কশীয়' ৮২ জন সাকিন । 
--শবসভঘ 
স্বাৰ্থত্যাগী আদর্শ কন্াঁ_ 


শরৎকুমারের প্রাযোঁপবেশন--বরিশালেব স্বনামধন্য কম্মী খধিকল্প 
প্রযুক্ত পবৎকুমাব ঘোঁধ মহ।শষেব উপব- ১১৪ ধারা প্রযোগ কবিয়। 
দেওয়। হইযাছে। এই অস্কায় আদেশের প্রতিবাদ স্ববপ শবৎ-বাবু 
গত ২৯শে জুন হইতে প্রযোপবেশন আবনস্ত কবিযাছেন। ইহাব ফলে 
তাহা বন্ধতায যে কাম হইত, তাহা অপেক্গ। টতুগডণ কাজ 
হইতেছে । ববিশ!লেৰ মাতৃজাঁতি শবৎকুমারেব এই লাঞ্চনাৰ দন্ত 
কংগ্রেস-কার্যে বিশেষ মনোযোগ প্রদান কবিযাছেন। চর্ক! ও 
খন্দরের কাধ্য বিশেষ উৎসাহেব সহিত চলিতেছে । স্বামী প্রজ্ঞান।নন্দেব 
ভগিনী পক্কব মঠের সন্ত্যাসিনী আধুক্ত। সবোঙ্জিনী দেবী মহাশর। 
শবৎকুমারের স্থণবর্তিনী হইয়! বিশেষ ভাবে কাঁধ্য করিতেছেন । 

--আনন্দবাজার পত্রিকা 


সতীন্্রনাথেব প্র।যোৌপবেশন ।--পটুয়াথালীব কন্দা জীমান সতীন্্রনাথ 
জেলে প্রায়োপবেশন করিতেছেন শুনিতে পাইয়! বরিশালবাঁসী ক্ষুব্ধ হইয। 
উঠিক্লাছে। বরিশাল-ছিতৈষী 

পঞ্জিত রামবক্ষা রাজনৈতিক অপবাধে আন্দামানে নির্বধ(সিত 
হযেছিলেন। সেখানে তাকে পৈত| পর্তে দেওয়া হয় ন!। পণ্ডিতঙ্গী 
বলেন ষে ব্রাহ্মণের ছেলে যজ্ঞোপবীত ছাড| জলগ্রহণ কব্তে পাবে 
না। সে কথ! কর্তৃগক্ষ কানেই তোলেন ন!--ফলে রামরক্ষাকে 
অনশনে খ।কৃতে হয়| | 

নব্বই দিন ন| খেয়ে থেকে পণ্ডিভ বাসরক্ষ! আন্দামানে প্রাণত্যাপ 
করেন। সব্কাবেব জেদ বজায় থাকে ।__বিজলী 


% * ক 


অধঃপতিত বাঙালী সমাজ 


দিনাজপুবের এক ভদ্রদন্তান স্ত্রী বর্তমানে পুনবায বিবাহ কবে। 
গোঞ্পূর্বব হইতেই" প্রথম! স্ত্রীর উপর অত্যাচার কবিত। কিন্তু সম্প্রতি 
উক্ত ভদ্রসস্তান অবলা গৃহলগ্মীব পৃষ্টদেশে উত্তপ্ত লৌহ্‌দণ্ডেব দ্বাব। 
আঘাত কিয়! দগ্ধ স্থানে লঙ্কাবাটাব প্রলেপ দিযাছে। বধুর শ্বশুব- 
শাশুড়ী গুণধর পুত্রেব কার্যে ববাবর উৎসাহ দিয়াছেন | পুলিশ এই 
ঘটনাব সন্ধান পাইয়। স্বামীকে চালান দিয়াছে 1--এডুকেশন গেজেট 

বাঙ্গলাষ মেয়েদের আত্মহত্যাব সংখ্য। পুনরায় দিন দিনই বাঁডিয। 
চলিয়াছে স্বাশুড়ীদের ছুব বিহাবের জন্য ।--পঞ্চীয়েৎ 

দিনাপুবেও এক বধুনিধ্যাতনেৰ মালা দাষেব হইয়াছে । এবার 
এই তৃতীয় ঘ্্ষ। ৷--আমব! পূর্বেই বলিয়াছি আদালতে দৌড়াদৌড়িতে 
এসব আপদ দূব হইবে না-অস্ত দিক হইতে সায়েন্ত। কর| চাই 
সমাঞ্জদেহে তেমন পক্তিব সঞ্চাব কবিতে হইবে ।_-শহা 


সেবক 





বাঙালীর আলস্ত 


আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায. কোন কালেই বেশ সুস্থ 
সবল ছিলেন না। এখন তাহার উপর তাহাব ব্যস 
ষাটের উপর হুইযাছে। এই বয়সে শাবীরিক অসুস্থতা 
ও অবসাঁদ, রোদ বৃষ্টি ও কাদা, সবই অগ্রাহ্য কবিয়। 
তিনি যে দেশের কল্যাণার্থ নানা স্থানে গিয়া দেশের 
লোককে জাগাইতে চেষ্টা কবিতেছেন, তঙ্জন্য শতমুখে 
তাহার প্রশংসা করিতে হয। কিন্তু তাহার ব্যক্তিগত 
প্রশংসা করিবার জন্য আমরা লিখিতে প্রবৃত্ত হই নাই। 
তাহার একটি কথা ও তাঁহার দৃষ্টান্তের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ 
করা আমাদের উদ্দেশ্য । তিনি অনেকবার লিখিয়াছেন 
ও অনেক জায়গায় বলিয়াছেন, যে, আলস্য বাঙালীর 
দারিজ্র্যেরে এবং নানাদিকে বাঙালীর অধঃপতনের 
একটি প্রধান কাব্ণ। বাঙালীর চেয়ে পৃথিবীর কোন 
জাতি বেশী বুদ্ধিমান নয়। বাঙালীর মধ্যে খুব বলবান্‌ 
লোকও ছিল এবং আছে। তথাপি বাঙালী গরীব 
কেন, বাঙালীর পেটে অন্ন নাই কেন, বাঙালী একটি 
একটি করিয়া রোজগারের সকল ক্ষেত্র হইতে তাড়িত 
হইতেছে কেন? তাহার একটি কবিণ আলস্য । অন্ত 
কাবণও আছে-_-বেমন, বাঙাঁলীব পরস্পরকে অবিশ্বাস 
এবং নিজেদেব মধ্যে পরশ্রীকাঁতরত। । এই অবিশ্বাসের 
কারণও আমরা । জাতির মধ্যে সত্যনিষ্ঠা ন্তাষপবতা 
ও কর্তব্যপরায়ণতা ষথেষ্ট পরিমাণে না থাকিলে, পর- 
স্পরের উপর বিশ্বাস কেমন করিষ! জন্মিবে ? যাহা হউক, 
আমাদের সব দোষের কথ! না ভাবিয়া কেবল আলস্তের 
কথাই এখন ভাবি। দোষ-ক্ষালন ও আত্মপক্ষ-সমর্থন 
করিবার প্রবৃত্তি থাকিলে বল৷ যায়, আমাদের দেশের 
জলবাযু পবশ্রমেব অনুকূল নহে, এখানে বড় ম্যালেরি- 
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য়ার প্রাদুর্ভাব, ইত্যাদি; এইজন্য আমরা এত অলস। 
কিন্তু আগেও এদেশে এমনি গরম, এমনি বর্ষা, এমনি 
কাদা ছিল; অথচ তখন ত আমাদের দৈহিক পরিশ্রমের 
সব কাজ ওড়িয়।, বিহারী, হিন্দুস্থানী, স।ওতাল প্রভৃতির! 
কবিয! দিত না। আমবাই করিতাম। ঘ্যালেবিষাতে 
শরীর অবদাদগ্রস্ত হওযায় আনশ্য উৎপাদন করে বটে; 
কিন্তু আলস্ত ম্যালেরিয়াব জনকও বটে। কারণ, দারিদ্র্য 
ম্যালেবিয়ার একটি কারণ; যাহার পরিশ্রমী ও উপার্জক 
এবং ষাহাদের শরীর পুষ্ট তাহাদের চেষে অনশনক্রিষ্ট 
লোকদিগকেই ম্যালেরিয়া অধিক আক্রমণ করে। যাহারা 
নিজে পরিশ্রম কবিয়! গ্রামের আগাছা ভঙ্গল কাটিষ। 
ফেলে, অনাবশ্যক খানা ডোবা বুজাইয ফেলে, পুকুরের 
পঙ্কোদ্ধার করে, তাহাদের গ্রামে ম্যালেবিয়া অপেক্ষাকৃত 
কম হয়। পূর্ব বঙ্গ অপেক্ষা পশ্চিম বঙ্গে ম্যালেরিয়া 
বেশী; লক্ষ লক্ষ লোক মৃত্যুতে কমিষাছে পশ্চিম 
বক্ষের জেলা-সকলে। কিন্তু ধান কাঁটিবার জন্য পশ্চিম 
বঙ্গের লোকেরা স্থান্নস্তর হইতে তত মজুর আম্দানী 
কবে না» খত পুর্ব বঙ্গের লোকেরা করে। বিহারের 
অনেক জেলায় অনেক বয্সর হইতে ম্যালেরিয়ার খুব 
প্রাদুর্ভাব হইযাছে। কিন্তু সেই-সব জেলা হইতেও 
হাজার হাজ্জাব লোক বঙ্গে আসিষা দৈহিক শ্রম 
দ্বারা বিস্তর টাকা রোজ গাব করে। অতএব ম্য।লেরিয়ার 
জন্যই আমরা অলস হইয়া পড়িয়াছি, ইহ! সত্য নহে। 
আলস্তের প্রধান কারণ এই, যে, 
খারাপ হইযাছে। আমরা পরিশ্রম, বিশেষতঃ শারীবিক 
পরিশ্রম, কবিতে চাহি না; আমরা কষ্টসহিষ্ণু নহি, 
আমর! বাবু। যষ্টিপর বৃদ্ধ আচার্য্য রায়ও ত ক্গীণজীবী 
বাঙালী; তিনি সঙ্গতিপন্ন সম্নান্ত বংশের সন্তান; নিজেও 
বৎসবে রোজগার কবেন অনেক হাজার টাকা । তিনি 


আমাদের স্বভাব -' 


৪র্থ দংখ্যা } 


মানসিক ও দৈহিক পরিশ্রম করিয়| বেড়াইতেছেন, 
তুমি আমি কেন করি ন।? | 
বাঙালী ভাবপ্রবণ জাতি । আমরা সহজেই উত্তেজিত 











হই, ভাবেব আবেগে আমর! কখন কখন দেশেব জন্য মহা- 


বিপদৃকে আলিঙ্গন করিয়াছি। ঝড় ভূমিকম্প বন্যা দুর্ভিক্ষে 
বিপন্ন লোকদের সাহাধ্যার্থ দৈহিক শ্রমও কিছুদিনেব জন্ত 
আমবা করি। কিন্ত সাবাজীবন পরিশ্রমের অভ্যাস 
আমাদের কেমন করিযা জন্মিবে, বুঝিতে পারিতেছি না। 
এমন কোন অঙ্প্রাণন। কি আসিবে, যাহার প্রভাবে 
আমবা স্থায়ীভাবে পরিশ্রমে অভ্যন্ত হইয়া ষাইতে 
পারি? 

“ভদ্রলোক” শ্রেণীর লেখক" বক্তা কর্ম্মা প্রভৃতিগণেব 
একটি কর্তব্য আছে, বাহা তাহারা পালন করিলে, 
তাহাদের দৃষ্টান্তে দরিদ্রশেণীর লোকেরা দৈহিক শ্রমে 
অভ্যন্ত হইতে পারে। এখন সকলেই বাবু হইতে চায়। 
বাবুর লক্ষণ এই, যে, তিনি দৈহিক শ্রমসাধ্য কাজ করিবেন 
না। বাবু যদি নিজেব ছোট বাক্স, গাট্রী বা হাক্ক। 


বিছ্বানা-কম্বলও বহন না করেন, তাহা হইলে গবীব চাষা- 


₹ ভুসারাই বা তাহার এই “উচ্চ” দৃষ্টান্তের অঙ্ৃকরণ কেন 
না কবিবে? রেলওরে ষ্টেশন ষ্টীমারঘাট বঙ্গের কত কত 
. গ্রামেব নিকটে । এই-সব গ্রামে অতি গরীব খণগ্রস্ত 
লোক বান করে। 
এবং অন্য সময়েও লোকের নিকটে হাত পাতিতে 
লজ্জা বোধ করে না; কিন্ত তাহারা ট্রেনের সময 
ষ্টেশনে আসিয়া মোট বহিয়া ছুএক আনা বোজ্গার 
করিতে চাষ ন! । কেননা, মোট ঘাড়ে করাটা বাবুলোকদের 
কাজ নহে! অতএব বাবুবা যদি উপদেশ দেন এবং 
কাজেও ধিনি যত বড় পারেন নিজেদের মোট নিজে 
বহন করেন, তাহা হইলে কিছু সফল হইতে পারে। 
অন্যান্ত দৈহিক শ্রমের কাজও বাবুদের করা একান্ত কর্তব্য । 
পরিচ্ছদে এবং টৈহিকশ্রমে বাবু ও অবাবু শ্রেণীর মধ্যে 
পার্থক্য দূর বাবুরা চেষ্টা. না কৰিলে হইবে না। কিন্ত 
পার্থক্য দূর হওযা চাই-ই চাই। 


শি 


বিবিধ প্রসঙ্গ_ বঙ্গে অবাঙালী 
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তাহাদেব অনেকে দুর্ভিক্ষের দমনে. 


৬১৩ 


বঙ্গে অবাঙীলী 
সেদিন ছুধানা এংলোইণ্ডিয়ান কাগজে নিখিল, 


যে, অবাঁগালীতে বাংলাব সব রোজগারের ক্ষেত্র দখল 
করিয়া ফেলিতেছে, অমনি বাংলা কাগজ্গওযালারা এ 
বিষয়ে খুব কলম চালাইতে আরস্ত করিলেন,__যেন এটা 
একটা ভারি নৃতন আবিষ্কার, আগে কেউ একথা বলে 
নাই! আমরা স্বাজাতিকতার যত বড়াই-ই করি না 
কেন, ইংরেজ একটা! কথ! বলিলে তবে সেটা আমবা 
শুনি। 

আম্বা অনেক বংসর হইতে বাব বার বলিয়া 
আসিতেছি, যে, আমরা নিজ বাসভূমে প্রবাসীর মত 
নানা কাধ্যক্ষেত্র হইতে বেদখল ও তাড়িত হইতেছি। 
কোন কাগজওয়ালা তাহাতে কান দেন নাই; কারণ 
কথাপ্তলা লিখিয়াছি আমরা এবং বংলায় লিখিয়াছি! 
যাহারা আমাদের পুরাতন গ্রাহক এবং “প্রবাসী” 
বাধাইয়া রাখেন, তাঁহারা দেখিতে পাইবেন, আমরা 
“প্রবাসী”তে নিম্নলিখিত বৎসর, মাস ও পৃষ্ঠাৰব এই 
বিষয়ের আলোচনা কবিযাছি, হয়ত অগ্ত্রও করিযাছি :=- 
১৩১১ বৈশাখ ৪৯ পৃষ্ঠা, ১৩১১ আশ্বিন ৩১২ পৃষ্ঠা, ১৩১৫ 
জ্যৈষ্ঠ ১০৭ পৃষ্ঠা, ১৩১৮ চৈত্র ৬১৭ পৃষ্ঠা, ১৩২১ ভার 
৫০১ পৃষ্ঠা, ১৩২২ জ্যো ১৮৫ পৃষ্ঠা, ১৩২৫ পৌষ ২৮০ পৃষ্ঠা, 
প্রভৃতি।  বঙ্গীহিতপাধনমগ্ডলী অনেকবার স্বীষ 
প্রদর্শনীতে একটি ছবি দেখাইয়াছেন, তাহাতে নানা- 
কাধ্যক্ষেত্রে অবাঙালীর প্রতিষ্ঠা চিত্রের সাহাব্যে দেখাইযা 
নীচে লেখা হইয়াছে, “বাঙ্গালা কোথায় ?” এইছবি ১৩২৭ 
সালের বৈশাখ মাসের পপ্রবাসীষ্র ৬৮ পৃষ্ঠষ ছাপা 
হইথাছিল। তন্তিয় আচাৰ্য্য রায মহাশয় "প্রবাসী”তে প্রকা- 
শিত তাহার বহু প্রবন্ধে এই কথা বলিয়াছেন। কিন্ত 
তিনিও যে বাঙ্গালী, এবং বাংলীতেই বলিয়াছেন। আর 
কোন কাগজে কেহ এ কথা ইতিপূর্বে লেখেন নাই, 
ইহা বলা আমাদেব অভিপ্রেত নহে। আমরা যাহা 
করিয়াছি, কেবল তাহারই উল্লেখ করিলাম এইজন্য, 
যে, ইহা আমবা ভাল কবিযা জ্বানি। বাঙালী বাংলায় 
কিছু বলিলে লিখিলে তাহা “মান্তগণ্য” লোকেবা দেখেন 


না, শুনেন না, ইহা বলাই আমাদের উত্তনশ্য | 
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যাহা হউক, কথাটা যেই বলুক, ইহা সত্য, ষে, বাংলা 
দেখে বাঙালী ছাডা আর সবাই পেট ভবিয়| খাইতে পায় 
এবং অনেকে খুব ধনীও হয। এজন্য অবাঙালীদের 
প্রতি ঈর্ধ্যান্বিত হওয়া উচিত নয়, এবং তাহাদিগকে 
তাড়াইয়া দিবার ব্যর্থ কল্পনা, ইচ্ছা ও চেষ্টা করা 
উচিত নয়। অবাঁঙালীর! কি গুণে কি উপাবে বাংলায় 


আসিয়া বোজগার করে, তাহাদিগকে দেখিয়া তাহা, 


শিক্ষা করাই আমাদের কর্তব্য । আমর! অলস, আলদ্য 


ত্যাগ করিতে হইবে; আমরা বাবু, কষ্টসহিষ্ণু হইতে 


হইবে। 

আমরা দৈহিক শ্রমের কাজকে ছোট লোকের 
কাজ মনে কবি, এবং আলদ্যকে বাবুব লক্ষণ মনে 
কবি। এই ভ্রান্ত ধারণা পরিহার করিষা সব রকমের 
সৎ কাজকে প্রয়োজন মত সব মাস্ষেব করণীর মনে 
কবিতে হইবে, ও তদনুকপ আচরণ করিতে হইবে। 
যাহাতে মিথ্যা, বঞ্চনা, চুবি, জাল বা অন্তবিধ দুর্ণীতি নাই, 
তাহাই সং কাজ । 

আমাদের আর-একটা দোষ এই আছে, ঘে, 
অ।মরা মনে করি, বাংলা দেশে যে কাঁজেব যে রীতি, 
উপায় ব| যন্ত্র চলিত আছে, তাহাই চালাইয়া যাইতে 
হইবে। বাস্তবিক কিন্তু অন্যান্ত প্রদেশ ও দেশের 
কুমাব, কামাব, তাতি, ছুতাব, রাজসমিস্্ী, প্রভৃতি 
কারিকরদিগেব বীতি উপায় ও স্তর হইতে অনেক 
শিখিবার ও অনুকরণ করিবার আছে। তাহা আমাদের 
করা উচিত্ত। তাহাব প্রচলনে শিক্ষিত শ্রেণীব 
লৌকদেরও চেষ্টা কবা কর্তব্য। কাবণ, দেশ-বিদেশের 
খবব তাহারা যত সহজে লইতে পাবেন, অন্যেরা 
তত সহজে পারে না। 

খদ্দরের প্রচলন 

চবখাষ সুতা কাটিযা সেই স্থতাঁ হইতে হাতের 
তাতে কাপড় বুনিষা ব্যবহাব কবিলে আমাদের 
দেশেব আর্থিক ও নৈতিক প্রভূত উন্নতি হইতে 
পারে, তাহা অনেক মনীধী বারবার দেখাইফাছেন। 
বৈজ্ঞানিক আচাৰ্য্য, প্রফুল্লচন্দ্র রাষেব মত বৈজ্ঞানিক 


প্রবাশী- শ্রাবণ, ১৩২৯ 





পবিহিত বিলাতী ধবণেব পৌঁষাকেব পাজামা, 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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অধ্যাপক যৌগেশচন্দ্র রায়ও শুধু ভাবের দ্বার! চালিত 
হইবাব লোক নহেন। তিনি বছপূর্বে ঘরবুনা "মোটা 
কাপড় পবিবার ওঁচিত্য ও উপকারিতা সম্বন্ধে যুক্তি- 


পূর্ণ সাববান্‌ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। গত আষাঢ় মাসের-১% 
প্রবাধীতেও তিনি. দেখাইয়াছেন, বে, খদ্দর - চালান 
অসাধা বা দুঃসাধ্য নহে, এবং উহাব প্রচলন দ্বারা 


আমাদের , দারিদ্রা অনেক পরিমাণে দুবীভূত হইতে 
পারে। ধাহারা এ প্রবন্ধ পড়েন নাই, তাহারা একবার 
পড়িযা দেখুন। কলের সুতা ও কাপডের সহিত 
প্রতিযোগিতাব কথা তুলিবাৰ কোন প্রযোজন নাই। 
বে সমযটির কোন সদ্ব্যবহাব দেশের অধিকাংশ লোক 
করেন না, যাহা আলট্যৈ যাপন করেন, তাহারই 
সদ্ব্যবহার দ্বারা দাঁরিত্র্য-ছুংখ কিয়ৎ্পরিমাণে নিবাবণের 
উপাষ চিন্তা করিলে দেখা ধায়, কাপাস গাছ 
লাগাইষা তুলা উৎপাদন, চরখায সেই তুলা হইতে 
স্ৃতা কাটা এবং হাতেব তাতে এ স্থতা হইতে 
কাপড বুনা সকলের চেয়ে সহজ ও স্থসাধ্য উপায়। 
তিন রকম কাজই কেহ একা না করিতে পারেন। 
বিনি যাহা পারেন, করুন। খদ্দব প্রচলনেব জন্য 
চাই আলস্য-ত্যাগ, এবং মোটা কাপড়, 
কিছুদিনের জন্য, পরিতে বাজী হওয়া । কিছুদিনের 
জন্তু বলিতেছি এইজন্য, বে, চরখায বেশ সরু স্বতাও 
নিপুণ হাত হইতে বাহির হয়। বছ শত বৎসর 
পূর্র্বে যে মস্লিন হইত, তাহা ত কলের স্থতাষ 
নয়-_-তথখন কল ছিল না, চরথাষ কাট! স্থতাতেই 
তাহা বোনা হইত। এখনও স্থানে স্থানে চরধাষ 
মিহি স্ৃতা হইতেছে । অতএব, কিছুকাল পবে হাত 
পাকিলেই সরু স্থৃতাও হইবে, মিহি কাপড়ও হইবে। 


, ষি ন! হয, তাহাতেই বা কি আসে ধার? আগে 
ত আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক. মোটা কাপড়ই - ' 
রি পরিত, 


এখনও অনেকে গরে। ভা ছাড়া, এখন 
অনেক এই-দেশী লোকের পোষাক ইংরেজদের মত, 
এবং এই-সব পোষাকের কাপড় খদ্দরের চেয়ে কম 
পুরু বা কম ভাবী নহে। এদেশে গ্রীষ্মকালে ' 
কোট, 


অন্ততঃ 


৪র্ধ সংখ্যা | 
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Meneirnienemnuainini 
"ওরেষ্ট কোট, কায়িজ, গেঞ্জি, কলার, নেক্টাই এবং 
মোজার সম্মিলিত . ওজন, খন্দরের ধুতি, চাদর ও 
পঞ্জাবীর সম্মিলিত ওজন অপেক্ষা কম নহে। শীত 


=, কালের বিলাতী ধরণের পোষাকের ওজন ত খুবই বেশী । 


"দেশে চলিয়া যাইবে। 


" রটলুনৈতিক্‌ অরাজনৈতিক সকল দলের লোকদের 
চর্পায় কাটা স্থত৷। হইতে হাতের তাতে প্রস্তুত 
কাপড়ের সমর্থন করা উচিত। খদ্দর*নামে আপত্তি 
থাকে ত তাহা না হয় ব্যবহার নাই করিলেন । 

সাধারণ লোকেরা ও গরীব লোকেরা বাবুদের 
অনুকরণ করে। এইজন্ত, বাবুদেরই সর্বাগ্রে খাট 
থদ্দর ব্যবহার করা উচিত। এবং, খদ্দরে দাম বেশী 
লাগিলে, তাহারাই বেশী দাম দিয়া উহা কিনিতে 
অধিক সমর্থ । 

ভারতের ও বঙ্গের ব্যয়সংক্ষেপ 

বিদেশী গবর্ণমেন্ট বহব্যযসাধ্য হইবেই। বিদেশী 
গবর্ণমেন্টের মানে, একপ লোকদের দ্বারা দেশশাসনের 
প্রধান প্রধান কাজগুলি নির্বাহ, যাহারা বিদেশী 
এবং কাধ্যকাল অতীত হুইয়া গেলে যাহারা নিজের 
এই-সব লোক. যে নিজেব 
দেশ ছাড়িয়া আসিবে, কেন আসিবে? স্বদেশে 
তাহারা যত বেতন পাইত বা পাইতে পারিত, তাহা 
অপেক্ষা বেশী বেতন না পাইলে তাহারা কেন দূর 
দেশে কাজ করিতে আসিবে? অতএব, ইহা খুবই 
সহজবোধ্য, যে, দেশী লোকদের দ্বার| কাজ্জ চালান 
অপেক্ষা বিদেশী লোকদের দ্বারা কাজ চালান অধিক 
ব্যয়সাধ্য হইবে। সেইজস্ত রাষ্ট্রীয় কাধ্যের ব্যয় 
কমাইতে হইলে, গবর্ণমেপ্টটাকে দেশী গব্ণমেন্ট করিতে 
হইবে। দেশী গবর্ণমেপ্ট ছুই প্রকারে করা যায়। 


- অম্পূ্ণ স্বাধীন হইতে পাবিলে গবর্ণমেন্ট সম্পূর্ণ দেশী হয় 


- অনেকটা দেশী হইতে পারে। 


আবার, ভারতীয়েবা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের, মধ্যে থাকিয়াও 
আত্যন্তগীন আত্মক্তৃত্ব লাভ.করিতে পারিলে গবর্ণমেন্ট 
ভাল করিয়া ব্যয়- 
সংক্ষেপ করিতে হইলে এই ছুটি ভিন্ন উপাযাস্তর নাই। 
তবে ইহা ঠিকৃ বটে, যে, বিদেশী গবর্ণমেন্ট বেশী 


বিবিধ প্রসঙ্গ__ভারতের ও বঙ্গের ব্যগসংক্ষেপ 
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অপব্যয়ী ও কম অপব্যয়ী ছুই প্রকারের হইতে পারে। 
সম্প্রতি ভারত গব্ণমেণ্ট ও বাংল! গব্ণমেণ্টের ব্যয়- 
সংক্ষেপের জন্য যে দুটি কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে, তাহাদের 
দ্বারা যদি কিছু কাজ হয়,. তাহা হইলে এই দুটি 
গবর্ণমেণ্ট এখনকার চেয়ে কিছু কম অপব্যয়ী হইবে 
মাত্র, যথেষ্ট মিতব্যয়ী তাহারা হইবে না, হইতে পারে 
না। বিদেশী গবর্ণমেণ্টের অপব্যধী হইবার আরো! 
কতকগুলি কাবণ আছে। অধীন দেশ ও জাতিকে বশে 
রাখিবার জন্ত উহার সেনাদল ও পুলিশ বৃহৎ হওয়া, চাই 
এবং বিদেশী কর্মচারীদের অধীনে থাকা চাই, গোয়েন্দা 
বিভাগ. বড় হওয়। চাই, জেলগুল1 বড় হওয়া চাই, 
ইত্যাদি । 

কিন্তু ইহা মনে করাও তুল, যে, জাতীয় গবৰ্ণমেণ্ট 
হইলেই তাহা মিতব্যধী হইবে। জাতীষ গবর্ণমেন্ট 
মিতবাধী হইতে পারে, অপব্যঈ্ীও হইতে পারে। জাতীয় 
গবর্ণমেণ্ট ভাল হইলে তাহা! মিতব্যয়ী হইবে, মন্দ হইলে 
অপব্যয়ী হইবে। তাহার প্রমাণ হাতের কাছেই 
রহিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট সম্পূর্ণ দেশী হইলে বড় বড সব 
সরকারী কর্মচারী দেশী হইবে, গবর্ণমে্ট অংশতঃ দেশী 
হইলে বড় অনেক কর্মচারী দেশী হইবে। কিন্তু এখন 
যাহারা দেশী মন্ত্রী বা শাসনপরিষদের দেশী সভ্য হইষাছেন, 
তাহাদের দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যায়, যে, দেশী লোক হইলেই 
যে তাহার! বিদেশীদের চেয়ে কম বেতনে দেশের সেবা 
করিতে সম্মত হইবেন, তাহা নহে। অন্ত দিকে ইহাও 
শোনা গিয়াছে, যে, দেশের কাজ করিবার জন্ত সংগৃহীত 
টাকা ( অর্থাৎ কংগ্রেসের ও খিল'ফৎ কন্্‌ঙ্কারেন্সের 
অনুমোদিত কাজ করিবার জন্য সংগৃহীত টাকা ) কোথাও 
কোথাও স্বাজাতিক (nationalist ) দলের কোন কোন 
লোকের দ্বারা নিজেদের আরাম ও ব্যসনের জন্ত 
অপব্যক্কিত হইয়াছে । সেইজন্য বলিতেছিলাম, জাতীয় 
গবর্ণমেপ্ট কর্তৃক নিযুক্ত লোক রাজনৈতিক যে দলেরই 
হউন, তাহারা অর্থগৃর, হইতে পাবেন। এই হেতু জাতীষ 
গবর্ণমে্ট ভাল অর্থাৎ প্রকৃত গণতান্ত্রিক হওষা চাই, নতুবা 
সব্কারী কাজে মিতব্যয় হইতে পারে না! প্রকৃত গণতান্ত্রিক 
মতিগতি ও রীতি কি, তাহা এবটু খুঁলিষা বলা দর্কাব। 


৬১৬ 


পাস ও ১৮৯ 








পাপা 


আসল গণতন্ত্র রাষ্ট্র তাহাই, যাহাতে সমুদষ প্রাপ্তবযন্ক 
পুকষ ও রমণীর ভোট আছে ও রাস্ত্বীব অধিকাৰ আছে। 
এইকপ গণতন্ত্র দেশের গবর্ণমেণ্ট লোকমত অনুসারে 
কাজ করিতে বাধ্য হয়। ঠিক এই আদর্শ অন্ুবায়ী গণতন্ত্র 
কোথাও না থাকিতে পারে, কিন্তু ইহার কাছাকাছি যায় 
একপ গণতন্ত্র আছে। গণতান্ত্রিক মতে সর্কারী কর্ম্ম- 
চাবীরা দেশের লোকের মনিব নহে, তাহারা সেবক । 
গণতান্ত্রিক মতে সরুকারী চাকরী দেশের লোকদের উপর 
প্ৰভুত্ব কবিবার নিমিত্ত অভিপ্রেত নহে, তাহাদের সেবা 
করিয়া তাহাদের কল্যাপসাধনের জন্য অভিপ্রেত। 
গণতান্ত্রিক মতে সর্কারী চাকরী ধনী হইবাব উপায় 
নহে ৮--গণতান্তিক দেশে যাহারা ধনী হইতে চায় তাহারা 
কার্খানায় পণাত্রব্য প্রস্তুত করে, নৃতন নৃতন যন্ত্র উদ্ভাবন 
করে, ব্যবসাঁবাণিজ্য করে,*উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে 
চাষবাস করে, জাহাজ চালায়, ও এইপ্রকার অন্তান্ত নান! 
কাজ করে। অনেকে আইনজীবী, চিকিৎসক, এক্জিনীযার 
প্রভৃতি হয । গণতান্ত্রিক দেশের ব্যবস্থা একপ হয় না, যে, 
তাহার ফলে উচ্চপদস্থ সর্কারী চাকরেব। বিলাসিতা করে 
ও টাকা জমা এবং নিয়পদস্থ চাকরেরা খাইতে পরিতে 
পায় না। আমাদের দেশে লাঁটসাহেব পান আড়াই 
লক্ষ টাকা বার্ষিক বেতন ও তদুপরি নানারিধ ভাতা, 
নিয়তম কর্মচারীরা কিন্ত বংসরে আড়াই শত টাকাও 
পায় না। এত বেশী তঙ্কাৎ কোন গণতান্ত্রিক দেশে 
থাকিতে পারে না, নাই। খুব সামান্য মানুষ যে, 
তাহারও ঘরবাড়ী, খাওয়াপরা, পরিবার-প্রতিপালন, শিক্ষা, 
বিমল আনন্দ, জ্ঞান) ও অসময়্ের জন্য সঞ্চয়ের 
দর্ুকার। কিন্তু থে দেশে উচ্চতম কর্মচারী নিয়তমের 
ছুই হাজার গুণেরও বেশী বেতন এবং ভাতা পাষ, সে 
দেশের গব্ধমেণ্টের ও লোকদের মৃতু যেন কতক্টা 
এইরূপ, যে, উচ্চতম কর্মচারী দেবতা এবং নিয়তম 
কর্মচারী ও তাহার সমশ্রেণীস্থ লোকেরা পশুরও অধম । 
ইহা বাজে কথা নয়। গ্রাম্য চৌকিদার ও গুরুম্হাশয- 
দিগকে থে বেতন দেওয়া! হয়, গরুঘোড়া বাধিবার খরচও 
তাহ! অপেক্ষা অধিক। 

নিম্নতম কন্দ্চারীরাঁও যাহাতে মাহুষেব মত জীবন 


প্রবাদী শ্রবণ, ১৩২৯ 





[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


পিলা মীলাসিলাছিলা ওল সলা জলা সলা অলাসিলা সলা মিলা সিলাখিল ঈসা পি লাখ 





৮ 
পাটি পা 


ধারণ করিতে পাবে, তাঁহার মৃত বেতন তাহাদিগকে" 


দিতে হইলে উচ্চপদগুণির বেতন আমাদের দেশের মত 
নবাবী রকমের করিলে চলে না। জাপানের দৃষ্টান্ত 


লউন। উহা স্বাধীন দেশ, আমাদের চেয়ে ধনী দেশ, ৯ 


এবং সেখানকাব জীবনধারণ-ব্যন্ন ভারতের চেষে ওবশী। 
এ হেন শক্তিশালী স্বাধীন ও ধনী দেশে প্রধান মন্ত্রীর 
বেতন মোটামুটি মাসিক দেড় হাজার বা! বার্ষিক ১৮০০০ 
টাকা মাত্র। জাপানের পিবিল সাধিসের পদগুলিব সর্বব- 
নিয় শ্রেণীর নাম হান্নিন্। এই হান্-নিন্‌ শ্রেণীর নিয়- 
তম কর্মচারীরা মাসিক ষাট টকা বেতন পান। ১৯২০" 
২১ সালের জাপানী বর্ষপুস্তক অহ্থসারে জাপানী প্রাথমিক 
বিদ্যালয়-সকলে সাধারণ শিক্ষকদেব গড় বেতন মাসিক 
চল্লিশ টাকা । পরাধীন দুর্বল দরিদ্র বাংলাদেশের গুরু 
মহাশয়দের বেতন যদি দশ টাকাও ধর! যায়, তাহা 
হইলে তভাহাবা বছরে ১২০ টাক! পান, এবং এক-একজন 
মন্ত্রী পান ৬৪০০০ টাকা, অর্থাৎ ' পাঁচশত গুপেরও 
অধিক। স্বাধীন শক্তিশালী ধনী জাপানের প্রধান মন্ত্র 
জাপানী গুরুমহাশষদ্দের গড় বেতনের পঞ্চাশ গুণ বেশী 
বেতনও পান না। 

আমাদের দেশে ৪. বেতনের ফর্দ জাপানী ধরণের কবিতে 
হইবে। তাহাতেও নিশ্চযই যোগ্য লৌক পাওয়া ঘাইবে। 

ভারতশানে অপব্যয়ের অস্ত নাই। সৈনিক বিভাগ, 
যত শীপ্র সম্ভব, নেতা হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণ 
সিপাহী পর্যন্ত, দেশী লোকে পূর্ণ হওয়! দর্ুকার। তাহা 
হইলে ব্যয় অন্যন টাকায় দশ আনা কমিয়া যাইবে। 
ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভাষ সার্‌ গড্‌ফ্ি ফেল্‌ কর্তৃক 
প্রদৃত্ত ফ্দি হইতে জানা যায়, ষে, একজন অবিবাহিত 
সার্জেন্টের মাসিক প্রাপ্য ২০৪, বিবাহিতের ২৬০ টাকা! 
অন্যদিকে একজন দেশী হাবিলদারের মাসিক প্রাপ্য ৫২, 


- এ 


অশ্বারোহী হইলে ৫৮। সাধারণ গোর! সৈনিকের প্রাপ্য --০% 


অবিবাহিত পক্ষে, ১৫০, বিবাহিত হইলে ২০৬। 
সাধারণ সিপাহীর প্রাপ্য ৪২, অশ্বাবোহী হইলে ৪৫ 
টাকা । বিদেশীর সব কাজ দেশী দ্বারা চলিতে পারে। 
তাহা চালাইলে কত ব্যফসংক্ষেপ হইবে, এই সাযান্ত 


ক্ষেকটি দৃষ্টান্ত হইতেই বুঝা যাইবে । 


৪র্থ সংখ্যা] 


সিবিল অর্থাৎ অসৈনিক সমুদয় বিভাগে উচ্চ সমুদয় 
পদগুলির বেতন-কমাইয়া,, জাপানের তুজনায় আমাদের 
দেশের আয় যেকপ সেইরূপ কবিতে হইবে; এবং 





নীচের পদগুলির বেতন বাঁড়াইতে হইবে। বাড়াইলেও, 


উচ্চ বেতনগুলির ত্রাস দ্বাবা ব্যয়সংক্ষেগ হইতে পারিবে । 
তা ছাড়া, অনেক অনাবশ্তক পদ আছে, যাহা উঠাইয়া 
দেওয়া চলে ও দেওয়। উচিত। ঘেমন ভিবিজনের 
কমিশনার । সব প্রদেশে এই পদ নাই! যেখানে যেখানে 
নাই, তথাঁকার কাজ বাংলা দেশ অপেক্ষা খারাপ হয় 
না। পুলিশ-বিভাগে পরিদর্শক বশ্মচারীর এত বাল্য 
» অনাবস্তক | তাহা ছাটিষা ফেলা উচিত | শিক্ষা-বিভাগেও 
এত পরিদর্শক কর্মচারীর আবশ্যক নাই । আরও দৃষ্টান্ত 
দেওয়া যাইতে পারিত। 
কিন্তু ইহ! অপেক্ষাও অপব্যয় বাড়িঘ়াছে, অকারণ 
গ্রদেশবৃদ্ধির জন্য। বহুপূর্বে আসাম, বাংলা, বিহার, 
ছোটনাগপুর, ওড়িষ্যা, এক-প্রদেশ-তুক্ত ছিল। এক 
লাঁটসাহেব, এক সেক্রেটারিষেট, এক-একটি শিক্ষা, পুলিস্, 
আব্গারী, প্রভৃতি বিভাগে কাজ চলিত। এখন 
হইয়াছে তিনটি প্রদেশ, তিন লাট, তিন সেক্রেটারিয়েট, 
তিনতিনটি শিক্ষা, পুলিস্‌, প্রভৃতি বিভাগ । রাজধানীও 
শীত-গ্রীক্ম-ভেদে দুটা হুট! করিষ| ছয় এবং তদমুষায়ী 
প্রাসাদ আফিসাদি হইয়াছে। তাহাতে অনেক কোটি 
টাকা গিয়াছে । . তাহাতে দেশের স্বাস্থ্য, ধন, জ্ঞান, শান্তি, 
শক্তি বাড়িয়াছে কি? 
দিল্লীতে রাজধানী লইয়! গিয়া উহার বহুষোজনব্যাপী 
সাআজ্যসমাধিক্ষেত্রে যে কোটি বোটি টাকা ঢালা হইয়াছে, 
হইতেছে ও হইবে, তাহার মত স্বাস্থ্য সমৃদ্ধি জ্ঞান শাস্তি 
শক্তি আমাদের বাড়িযাছে কি? 

_ ভারত-গবর্ণমেপ্ট দেশের স্বাস্থ্য শিক্ষা কৃষি শিল্প ও 
[বো বাণিজ্যের জন্য যথেষ্ট ব্যধ করেন না। দেশের উপর 
ট্যাক্সের বোঝাও খুব বাড়ান হইয়াছে। তথাপি তিন 
বৎসরে ভারত-সরুকারের আয় অপেক্ষা ব্যয় নব্বই কোটি 
টাকা বেশী হইয়াছে । এই টাকা উচ্চৃহারে সুদ দিয়া 
ধার করিতে হইতেছে । অপব্যয় এই অকুলান ও 
খণের কারণ। খণ পাওয়াও ক্রমশঃ কঠিন হইয়া 


বিবিধ গ্রসঙ্গ-_কলিকাঁতা. বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদান বিভাগ 





৬১৭ 


আসিতেছে 1 ব্যয়সংক্ষেপ কমিটি বসাইবার ইহা এবটি 
প্রধান কারণ বলিয়া মনে করি। 

আমাদের প্রধান বত্তব্য সংক্ষেপে আবার বলিয়া এই 
প্রসঙ্গ শেষ করি। গবর্ণমেপ্ট বিদেশী থাকিতে যথাসম্ভব 
মিতব্যয় হইতে পারে না। গবর্ণমেণ্ট দেশী বা জাতীয় 
হইলেও, আমাদের মৃতিগতি গণতান্ত্রিক না হইলে 
ডাতীয় গবর্ণমেণ্টও যথাসম্ভব মিতব্যয়ী হইবে না । অতএব, 
প্রথমতঃ চাই স্বরাজ স্থাপন; দ্বিতীয়তঃ চাই, আমাদের 
তন্্রপ মতিপরিবর্তন যাহার ফলে সবুকারী চাকরীকে 
আমরা সাধারণ লোকদের উপর মনিবগিরির ও ধনী 
হইবার উপায় মনে না করিয়া উহাকে বৈতনিক দেশসেবা 
বলিয়া মনে কবিতে পারি । গবর্ণমেণ্ট বিদেশী থাকিলেও 
কতকটা বায়সংক্ষেপ হইতে পারে । তাহা হইলেও মন্দের 
ভাঁল। 


ছি NAAN পা 


০০ 


আশঙ্কার কথা 
যখনই ব্যয়সংক্ষেপের কথা উঠে তখনই চাপ বামী 
পিয়াদ! প্রতৃতিদের সংখ্যা ও বেতনের উপর দৃষ্টি পড়ে, 
কিবা শিক্ষার জন্ত মঞ্জুর সামন্ত টাকাও কমাইয়া দেওয়া 
হয়, অথবা এইরূপ শোচনীষ ও হাস্তকর আর-কিছু ঘটে। 
এ বারেও তাহা হইতে পারে। সিন্ধুদেশে ও বিহারে 
ইতিমধ্যেই শিক্ষার উপর হাত পড়িয়াছে। 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদান-বিভাগ 


নানাদিকে নানাপ্রকারে কোটি কোটি টাকা অপব্যয 
হইযা আসিতেছে । তাহার নিন্দা আমব| বরাবরই 
করিয়া আঁপিতেছি। কিন্তু মানবদেহেব কঠিন পীড়াব 
যেমন চিকিৎসার দব্কার, সামান্ত ব্যাধিরও তেমনি 
চিকিৎসা! হওয়! ভাল, কারণ অবহেলিত হইলে তাঁহাও 
কঠিন হইতে পারে! যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ লোক মরিয়াছে 
বলিয়া পল্লীগ্রামের একটা খুন অবহেলার যোগ্য নহে। 
মিউনিশন্‌ বোর্ডের কয়েক কোটি টাকা {চুরি গিয়াছে 
বলিয়া, গবর্ণমেণ্ট, মফ:ম্বলেব সীমান্ত কোন আফিসের 
কেরাণী অল্পটাকা চুরি করিলে তাহাকে ছাড়িয়া দেন না, 


তাহাকেও ফৌজ দাবী সোপর্দ করেন। অতএব সামান্য 
অমিতব্যয বা অপব্যয়ও মাঁজ্জনীয় নহে । 

অপব্যয়ের প্রশ্রয় কোথাও দেওয়া উচিত নহে বলিয়া 
আমর! কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালষের আয-ব্যয়ের প্রতি 
গবর্ণমেপ্টকে এবং শিক্ষিত সাধারণকে দৃষ্টি দিতে বলিষ| 
আদিতেছি। অপব্যষ কিবা! চিন্তাহীনভাবে ব্যয় ন! হইলে 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কযেক লাখ টাকা অকুলাঁন 
পড়িত না। বিশ্ববিদ্যালযের ছোট বড় নানা কথার 
এত আলোচনা আমাদের বাংলা ও ইংরেজী মাসিকে 
কবিবার আরে। কারণ এই, ধে, ইহা আমাদের দেশের 
ভবিষ্যৎ অবৈতনিক ও বৈতনিক কৰ্ম্মাদিগের শিক্ষার 
কেন্দ্র, ইহার নৈতিক হাওষ| বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যকব ন! 
থাকিলে দেশের কল্যাণ কখনও হইতে পাবে না। 
অনিঃমিত ব্যয, অপব্যষ, চিস্তাহীনভাবে ব্যয় করিবার 
ক্ষমতা যেখানে থাকে, সেখানকাব টৈতিক হাওয়া 
ভাল থাকিতে পারে না। এই কারণে কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষ।গুলির সম্পূর্ণ বিশুদ্ধতা রক্ষিত 
হয নাই । এখানে স্থলবিশেষে অনুগ্রহে এবং তদ্বিবের 
জোবে পাঁস্‌ হওয়। যাব, উচ্চশ্রেণীতে পাস্‌ হওয। যায, 
প্রথমন্তানীয় হওযা যায, বৃত্তি পাওষা যায, চাবরী পাওঘা 
যায, চুরি করা বিদ্যার জোবে প্রশংসিত হওয়া যায়, 
এইক্প ধাবণ| লোকের জন্মিয়াছে। কোন বুদ্ধিমান্‌ চিস্তা- 
শীল লোকই একপ মনে করেন না, যে, যাহার! পাস্‌ করে, 
ভাল পাস্‌ করে, বৃত্তি পায়, ইত্যাদি, তাহাদেব সকলেরই 
কৃতিত্ব অনুগ্রহ- ও তদ্বিব জাত; অধিকাংশেরই কৃতিত্ব 
স্ব স্ব যোগ্যতা অন্থুধাধী। কিন্তু অল্প কযেকজনের দোষে 
অনেককে সন্দেহভাজন হইতে হ্য। 

বিশ্ববিদ্যালষের অর্থঘটিত কাৰ্য্য পরিচালন অতীতে যে 
শোচনীয় হইয়াছে, তাহা শিক্ষামন্ত্রী" শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ 
মিত্র তাহার গত ১ল! মার্চের বক্ততায় বলিযাছেন 
(“the financial management of the Calcutta 
University in the past was deplorable” ) 1 এই 
অর্থহটিত কাৰ্য্য পরিচালনা কিরূপ হইযাছে ও হইতেছে, 
শ্রীযুক্ত খীন্দ্নাথ সরকারের প্রস্তাবে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক 
সভা, অধিকাংশ সভ্যের মতে, তাহার তদস্ত করিবার 


প্রবাসী- শ্রাবণ, ১৩২৯ 


পাস্িপাস্পাস্পিস্পা সপা্িপাস্টিপাস্টিপাস্পিপাসিপাস্পাসিপাশ্াসিপাসিপাস্পাস্পিপাস্পাস্াস্টপাসপাস্পাসিপাস্পাস্পিস্াসিপাস্পাস্িস্পাস্িস্প্পাস্টিপাস্পাস্সিপা্টির্প 


( ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


পাম্পি পাও লাম নাস 


নিমিত্ত গবর্ণম্প্টকে এক কমিটি নিযুক্ত করিতে অনুরোধ 
করেন । প্রজাদিগের প্রতিনিধিদের নিকট দায়ী গবর্ণমেণ্ট 
(7২509751015 Government ! ) তাহা করেন নাই । 
যদি এরূপ কমিটি নিযুক্ত হইত, এবং তাহাতে কৃষ্ণ-* 
লাল দত্ত, চারুচন্দ্র বিশ্বাস প্রভৃতির মত লোক নিযুক্ত 
হইতেন, তাহা হইলে বিশ্ববিদ্ঠালয় সম্বন্ধে লোকের . 
সন্দেহ কতট! সমূলক ব। অমুলক বুঝ| ধাইত। 

আমবা আপাততঃ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্প্রতি প্রকাঁ- 
শিত একটি রিপোর্ট হইতে উহার. শিক্ষাদান-বিভাগের 
( Post-graduate Departmentএব ) প্রধান ব্যষ সম্বন্ধে 
কিছু বলিব। এই পুস্তিকার- নাম Post-graduate * 
Teaching in the University of Calcutta, 
1920-21 | ইহা বিশ্ববিষ্যালযের ছাপাখানায় এই বৎসর 
৮ই জুন ছাপা হইয়াছে । 

ইহা হইতে আমরা দেখিতে পাই, যে, পোষ্টগ্রাজুষেট 
বিভাগে ১৯২০-২১ সালে মোট ছাত্র ছিল ১১৯৬জন। 
বতসবের শেয়ে যাহা ছিল তাহাই ধরিয়াছি। বৎসরের 
গোড়াষ আরে! ৫০জন ছাত্র বেশী ছিল। এই ১১৯৬জনেব 
শিক্ষাৰ জন্য মোট ২৩৮টি শিক্ষকের পদ ছিল। কলি- | 
কাঁতায কযেকটি কলেজ আছে, যাহাদের প্রত্যেকের 
ছাত্রসংখ্যা ১১৯৬,অপেন্মা বেশী কিম্বা তাহার কাছাকাছি। 
তাহ।বা পোষ্টগ্রাজুয়েটে বিভাগের সমানসংখ্যক বিষষ 








পাস্টিতাস্পিপাসিপান্পিাসসি পা 


শিক্ষা দেষ না; কিন্তু খুব কমও দেষ না। তাহাদের 
প্রত্যেকটিতে কতজন করিষা শিক্দাাতা আছেন 
তাহা চিন্তনীষ। গড়ে ৫৭ জন করিষাঁও আছেন কি? 


প্রেসিডেক্সী কলেজেও ৫০1৬০ জনের বেশী অধ্যাপক 
নাই । পোষ্টগ্রাঙ্গুষেট বিভাগের কষেকজন শিক্ষককে বাদ 
দিলে অবশিষ্টের| প্রথম শ্রেণীব কলেজে অধ্যাপকদিগের 
চেষে বেশী যোগ্য লোকও নহেন। 

১১৭৬জন ছাত্রের শিক্ষার জন্য শিক্ষাদাতাদিগকে 4 
মোট বেতন মাসিক ৫৩১৩০ (তিপান্ন হাজার এক শত 
ত্রিশ) টাক। অর্থাৎ বাধিক ৬৩৭৫৬০ ( ছষলক্ষ সাইত্রিশ 
হাজার পাঁচ শত ষাট) টাকা দিতে হইয়াছে । ইহার উপর 
ক্যাপ্টেন পেটাভেল্কে বাধিক ১০০০ টাক অর্থাৎ মোট 
টাকা বাষিক শিক্ষাদাতাগণকে দিতে 


থরুচ, ৬৩৮৫৬০ 


৪র্ঘ সংখ্যা) 


পি দলা সপ পাস্তা সাং 


হইয়াছে । তাহার উপর লাইব্রেরীর খরচ, কেরাণীদিগের 
বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির খরচ, ইত্যাদি আছে। অর্থাৎ 
শিক্ষাদাীতাদিগেব বেতনের জন্যই ছাত্রপ্রতি বাধিক প্রা 





Ar 


---৩৭২্টাকা খরচ হইয়াছে। যদি কেহ এই খরচেব 


সহিত অন্ত কোন দেশের বিশ্ববিদ্যালযের শিক্ষাব্যয়ের 
তুলনা করিতে চান, তাহা হইলে, তাহাকে ইহাও 
দেখাইতে হইবে, যে, সে দেশের লোকদের জনপ্রতি 
গড়পড়তা আষ কত, এবং আমাদের দেশের লোকদেরই 
,বা গড়পড়তা জন-প্রতি আষ কত । 

উপরে ধে মোট মালিক বেতন ব্যয় €৩১৩০২টাঁকা 
দেখাইয়াছি, তাহার মধ্যে-১৩৩৭৫২টাঁকা মাত্র অর্থাৎ প্রা 
নিকি বিজ্ঞান-বিভাগের জন্য ! 

ভারতবর্ষ যে এখন সমুদষ সভ্য-দেশের পশ্চাতে পড়িয। 
আছে, তাহাব্র একটি কারণ বিজ্ঞানের চচ্চাব অল্নতা। 
ভাবতবর্ষের সাবেক শিল্পস-কল প্রা লোপ পাইয়া 
তাহার জাগায় যে বৈজ্ঞানিক উপাষে কার্খানায় নানা 
পণ্যত্রব্য যথেষ্ট রকম ও পরিমাণে প্রস্তুত হইতেছে না, 
তাহার কারণও বিজ্ঞানের চচ্চার অল্পতা |, ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট 
আমাদের দেশে ে-প্রকারের পাশ্চাত্য শিক্ষাকে আরম্ভ 


** হইতে সাহাধ্য ও উৎসাহ দ্যা আসিতেছেন) তাহা 


প্রধানতঃ কেতাবী ও অবৈজ্ঞানিক তাহার কাবণ, গব্র্ণ- 
মেপ্ট আদালতের ও আফিসেব কর্মচারীর এবং আইন- 
জীবীর আবপ্যকত| ধত অনুভব করিয়াছেন, ভারতবর্ষকে 
বিজ্ঞানে শিল্পে কলকার্খানায় ব্যবসা-বাণিজ্যে অন্ত সব 
সভ্য-দেশের . সমকক্ষ ৷ করিবার প্রয়োজন ও ইচ্ছা 
তেমন করিষা অনুভব করেন নাই। কলিকাতা বিশ্ব- 
বিদ্যালয় ঠিক ইংবেজ আম্লাতস্ত্ের. অন্ুস্থত নীতি 
অবলম্বন করিয়া চলিতেছেন, বলা যায় ন!। কিন্তু উহা 
পরিত্যাগ করিয়াছেন, এমনও বলা যায় না । গত চলা 
*-মার্চের বক্তৃতায় শিক্ষামন্্রীও বিশ্ববিগ্ালয্বের বিজ্ঞান- 
বিভাগের প্রতি আংশিক বির্পতা প্রমাণ করিষা বলেন, 
with the 
Calcutta 


“I am pointing out these facts 


hope that they will induce the 
University to revise their way of dealing 
with the science side.” 


শ৮}--১৯ 


বিবিধ প্রসঙ্গ- কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদান-বিভাগ 


৬১৯ 





এখন এক-একটা বিষয়ে ছাত্র ও অধ্যাপকের সংখ্যা 
এবং অধ্যাপকদের মাসিক বেতনের পরিমাণ দেখাই । 


বিষয। অধ্যাপকসংব্যা । ছাত্রসংখ্যা। মাপিকবেতন। 
ইংরেজী ২১ ৪৪৯ ,. ৪৪০০ টাকা 
সংস্কৃত ২১ 88 ২৮৫০ 
পালি - ৯ ৬ ১৪৭৫ 
আববী ও ফারসী ৬ ১৬ ১১৫০ 
তুলনামূলক ভাঁষাবিজ্ঞান ৩ ৫ ৯৭৫ 
ভাবতীয আধুনিক ভাষা ২৫ ৩৮ ২১৭৫ 
দর্শন ১৫ ১১৬ 3৭৭৫ 
পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞান ৭ ৯ ১৫৫০, 
ইতিহাস | ৩৮ ১২৮ ৯১৭৫ 
নৃতত্ব - ৮ ৯ ১৩৫০ 
অর্থবিজ্ঞান ১৬ ১৩৮, , 8৪৪০০ 
বিশুদ্ধ গণিত ১২ , ৮৮ ৪8৪০০ 
আধুনিক পাশ্চাত্য ভাষা ১ অজ্ঞাত ১৫০ 
ফেঞ্চ ১ ২০০ 
তিব্বতী ৩ Ss ৭৩০ 
ফলিত গণিত ৯ ৩১ ১৮২৫ 
পদার্থবিজ্ঞান ১৫ ৪৩ ৪১২৫ 
রসায়নীবিদ্য। ১২ ৩৭ ৩৫০০ 
ফলিত এ উল্লেখ নাউ -১০ উল্লেখ নাই 
উত্তিদ্বিজ্ঞান ৫ ¢ ১৯২৫ টাক 
শাবীরবিজ্ঞান ২ ১২ ২০০ 
প্রাণিবিজ্ঞান ৫ ৩ ১২৭৫ 
ভূবিজ্ঞান ৩ ৪৯ ৫২৫ 


পাঠকেরা দেখিবেন, যে, কতকগ্তপ্সি বিষধে ছাত্রসংখা। 
খুব কম, এবং তাহার তুলনায় অধ্য/পকসংখ্যা ও তাহাদের 
মোট বেতনব্যয় খুব বেশী, যেমন, পালি, তুলনা- 
মূলক ভাষাবিজ্ঞান, পরীক্ষণমূলক মনোবিজ্ঞান, নৃতত্ব, 


তিব্বতী, উদ্ভিদবিজ্ঞানন ও প্রাণিবিজ্ঞান। কোন 
বিদ্যাই অনাবহ্ঠক নহে। কিন্তু মানুষের আষের 
মত বিশ্ববিদ্যালযের আষও পবিমিত। সেই আয় 


কোন্‌ কোন্‌ বিষযের শিক্ষার জন্য ব্যয় কৰ! উচিত, 
তাহ! স্থির ককিতে হইলে খুব চিন্তা করা দর্কাব। 


৬২০ 





প্রথম চিন্তনীয় বিষষ দেশের অবস্থা । মাছ্ষ বাচিযা 
থাকিলে, তবে ত তাহার কল্চ্যব (culture ) হইবে! 
এইজন্য পরিমিত আয়ের কথা মনে রাখিয়া, আমরা পালি, 
তুলনামূলক ভাষা বিজ্ঞান, পরীক্ষণমূলক মনোবিজ্ঞান, নৃতত্ব 
ও তিব্বতীভাষাকে প্রয়োজনীয় মনে করিলেও, ভূবিজ্ঞান ও 
শারীরবিজ্ঞানকে কিছুকালের জন্য ভারতবর্ষের পক্ষে 
বেশী প্রযৌজনীষ মনে করি । এ বিষষে মতভেদ হইবে । 
আমাদের মত আমরা বলিলাম। অন্ততপক্ষে, অতি 
অক্পদংখ্যক ছাত্রের জন্য পূর্ব্বোক্ত বিষষ-সকলের অধ্যা- 
পনার নিমিত্ত এত বেশী টাকা খরচ করিয়। এত অধ্য।- 
পক রাখা কর্তব্য মনে করি ন|। যদি এ বিষয়গুলি 
পড়াইতেই হয, তাহ! হইলে অধ্যাপকসংখ্যা খুব কমাইয়া 
দেওয়া উচিত। ধনীলোক একটি ছেলেকেও বিদ্যার ভিন্ন 
ভিন্ন শাখ। খিখাইবার অন্ত দশজন গৃহশিক্ষক বাখিতে 
পাবেন। কিন্তু বাংলাদেশ সেই ধনীলোক নহে। নৃতত্ব 
এত বিস্তারিত করিয়! শিখাইবার বন্দোবস্ত আছে, কিন্ত 
ভূবিজ্ঞানের মত একপ দরুকারী ও বহুশাখাসমদ্িত বিদ্য| 
শিখাইবার ব্যবস্থ! পিত্বরক্ষার উপযোগী কেন? তাহাতে 
এত কম অধ্যাপক নিয়োগ করিধ! এত কম খরচ কেন 
কর! হয়? উহা উদ্ধিদ্বিজ্ঞান ও প্রাণিবিজ্ঞান অপেক্ষা 
কিসে কম? পরীক্ষণমূলক মনোবিজ্ঞানে পারদর্শিতা লাভ 
শারীর-বিজ্ঞানের (Physiol০৪yর ) জ্ঞানের উপর 
নির্ভর করে। অথচ শারীর-বিজ্ঞানেব শিক্ষার ব্যবস্থা 
যেন তাচ্ছিল্যের সহিতই করা হইয়াছে। উহার 
অধ্যাপক দুইজন খুব যোগ্য লোক। কিন্তু অন্তান্ 
কয়েকটি বিদ্যার ৬টি, €টি, ৯টি, ৯টি, * (1)টি, 
৫টি ও ৩টি ছাত্রকে শিক্ষা দিবার অন্য যদি বহু 
বেতনে যথাক্রমে ৯জন, ৩জন, জন, ৮জন, ওজন, 
জন ও «জন অধ্যাপক রাখা দর্কাৰ হয়, তাহা 
হইলে শারীর-বিজ্ঞানের ১২জন ছাত্রের জন্ত এক-এক 
শত টাকায় দুইজন মাত্র অধ্যাপক কেন যথেষ্ট বিবেচিত 
হইল? তিব্বত দেশের মত তিব্বতী ভাষাটির অধ্যাপন।, 
ছাত্রসংখ্য। প্রস্তুতি রহস্যাবৃত। উহা! ছাড়িয়া দিলে, 
সর্বাপেক্ষা চমৎকার ব্যবস্থা প্রাপিবিজ্ঞানের; ছাত্র 
তিনটি, অধ্যাপক পাঁচটি এবং তাহাদের বেত ৷ মাসিক 


প্রবাসী--আবণ, ১৩২৯ 





[২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


স্পস্পসিপসিপাস্পিস্পিস্স্পস্পাস্পিস্পোস্প পাস ্িপাস্সপাস্পি সিস্ট সপ 
১২৭৫২ | উদ্ভিদ্বিজ্ঞানের ব্যবস্থাও খাসা; ছাত্র ও 
অধ্যাপকের সংখ্যা সমান সমান--পাঁচ; বেতন মাসিক 


১৯২৫২। পাঁলিরও ছাত্রসংখ্য1! ৬জন, কিন্তু অধ্যাপক 


৯জন এবং তাহাদের বেতন ১৪৭৫২ । উত্তরে, পানিতে 


লিখিত নান। শাত্ ও বিদ্যাব উল্লেখ কর! যায; 
কিন্ত ঘরে যে টাকা কম এবং শিখিবার মানুষও 
কম। নৃতত্বও বড় কম যাননা। ছাত্রসংখ্যা অধ্য।- 
পক্দের চেয়ে এক বেশী । ৪9টি ছাত্রের জন্য ২ জন্‌ 
সংস্কৃত অধ্যাপক বড় বেশী মনে হয় । জানি, সংস্কৃত ভাষায় 
লিপিত নান! বিদ্যা আছে; কিন্ত বিভাগ এবং শাখীবও 


ত একটা আর্থিক অবস্থা অন্যাধী সীমা থাকা উচিত। , 


নতুবা শুধু ব্যাকরণ শিখাইবার জন্তই ত পাপিনির 
একজন, মুদ্ধবোধেব একজন, সংক্ষিপ্তসারের একজন, 
কলাপের একজন, এইকপ অধ্যাপক নিযুক্ত 
করুন না? 
আর্বী-ফারসী সম্বন্ধে শিক্ষার ব্যবস্থায় দেখিলাম, 
অধ্যাপক আছেন ছয-জন। (আর-এক জাযগাষ 
আছে সাত-জন।) তার মধ্যে সকলের চেয়ে বেশী 
বেতন পান লেফ্‌টেন্যাণ্ট কর্ণেল্‌ জর্জ র্যাস্কিং--৫০০ 


টাকা! "কিন্ত তিনি যে কি কাজ করিয়াছেন, কোথাও “* 


খুঁজিষা পাইলাম না। অধ্যাপনা করিয়াছেন, অপর 
পাঁচ জনা । র্যাক্ষিং কোন গবেষণা করিয়াছেন বা 
সর্বসাধারণের হিতার্থে কৌন বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাও 
কোথাও লেখ। নাই। এমন কি, কলমবাজ্‌ গুণ্ডার 
কাজও তাঁহার দ্বার! হয় নাই । অথচ তিনি বৎসরে 
৬০০০ টাকা পাইয়াছেন। এই টাকান্স প্রাষ-নিরক্ষর 
বাংল! দেশে ১২০০ ছাত্র-ছাত্রীর প্রাথমিক শিক্ষ! হইতে 
পাবিত। এই ছয় হাজার টাকা কি সম্পূর্ণ অপব্যষ 
হইতেছে না? শিক্ষামন্ত্রী ও বঙ্গীষ ব্যবস্থাপক সভার 
সভ্যেরা কি বলেন ? 

পোষ্ট-গ্রাজুযেট্‌ বিভাগের অনেক অধ্যাপক কলেজের 
অধ্যাপকদের চেষে সপ্তাহে অনেক কম ঘণ্টা অধ্যাপনা 
করেন। তাহার কারণ এই দেখান হয, যে, যাহারা 
গবেষণা করেন, তাহাদিগকে পড়াইবার কাজ বেশী দেওয়া 
উচিত নয়। তথাস্ত। আমরা সমস্ত রিপোর্টটি ঘাটিয়া 


৭৭ 


৮ 





৪থ সংখ্যা ] 


ও সপ সি সপাস্দীসিা সত সা সলা সলাত সপ আপা লা সলা" 


দেখিলাম, আলোচ্য বৎসরে ইংরেজীর কোন অধ্যাপক 
কোন গবেষণ| করেন নাই বা বহি প্রকাশ করেন নাই। 


-স্তরাং তাহাদের অধ্যাপনার কালের পরিমাণের সহিত 


টি হি সমান দরের কলেজ-অধ্যাপকদের অধ্যাপন।- 


গস 


_ যাহা হউক, 


কালের পরিমাণের তুলনা করা অন্যায় হইবে না। 
তাহাদের কেহ কেহ নিজেই কলেজ-অধ্যাপক। তাহারা 
কত কাজ করিয়া কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালযে কত বেতন 
পান, শিক্ষামন্ত্রী ও ব্যবস্থাপক সভার সম্যগণ তাহার 
অনুসন্ধান করুন। যদি কেহ কাজের তুলনায় বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে অপেক্ষাকৃত কম বেতন পান, তাহা হইলে 
কলেজে কেন বেশী লয়েন, তাহারও অনুসন্ধান 
প্রয়োজন । এইবপ অঙুমন্ধান সকল বিষয়ের অধ্যাপকদের 
সম্বন্ধে হওয়া উচিত । অতিবিস্তৃতির ভষে আমরা অধ্যাপক- 
দের কাজের ও বেতনের তালিকা দিলাম না। 

ইৎবেজীর ছাত্র ৪৪৯ জন। তাহার তুলনায় অধ্যাপক- 
সংখ্যা খুব বেশী নয়, যদিও আমাদের বিবেচনায় 
আরো কম অধ্যাপক দ্বারা কাজ চলিতে পারে) 
কারণ, এই অধ্যাপকেরা দেখিতেছি গবেষক নহেন। 
ইংরেজীর কোন্‌ অধ্যাপক কত কাজ 
করেন, তাহা বুঝিবার উপাষ আছে; এবং তাহাদের 
কেহ র্যাক্কিঙের মৃত বসিয়া বসিয়া ৫০০ টাকা করিয়া 
বেতন পান না। কিন্ত সংস্কৃত, পালি, নানা ভারতীয় 
ভাষা, তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান, আরবী ও ফারসী, 
পরীক্ষণমূলক মনোবিজ্ঞান, নৃতত্ব, ইতিহাস, অর্থবিজ্ঞান, 
এবং আরো কোন কোন বিষয়ে ইংরেজীর মত 
কার্য-তালিকা দেওয়া হয় নাই বলিয়া কে কত কাজ 
করিতেছেন, বুঝিবার উপাষ নাই । স্থতরাং, র্যাক্ষিঙের 
আরবী-ফারসীর অধ্যাপকতার মত পুরা ফাকি না 
হইলেও, কিছু কিছু আংশিক ফাঁকি আরো আছে 
কি না, সহজে বুঝিবাঁর জো নাই। ত ছাড়া, রিপোর্টে 
কাজ যাহা লেখা আছে, ‘কোনও কোনও অধ্যাপক 
তাহাতেও ফাঁকি দিয়া থাকেন, এরূপ খবর ত অনেকের 
মুখেই শুনা গিয়াছে । তাহা না-হয় নাই ধরিলাম। 

পাঁলির চারিটা গ্রুপ, ( £:০৪০ ) এবং ছয়টি ছাত্র । 
অর্থাৎ গড়ে দেড় জ্বন ছাত্র এক এক শাখায বিদ্যার্থী 


বিবিধ প্রসঙ্গ-_কলিকাঁতা! বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্দান-বিভাঁগ 
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আছেন! ইহাদের জন্ত ৯ (নয়) জন অধ্যাপক মাসে 
১৪৭৫ টাকা বেতন পাইয়া থাকেন। 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগ 
প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে কোন কলেজে ব। কলেঞ্ধের 
বাহিরে বাংলা দেশে বা বাঙালীর দ্বারা কোন গবেষণা 
হয় নাই বা হইত না, এমন নহে। এখনও কোন কোন 
কলেজের কোন কোন অধ্যাপক এবং কলেজেব সহিত 
অসংস্থষ্ট অনেক লোক গবেষণা করিযা থাকেন। কিন্ত 
পোষ্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগ স্থাপিত হওয়ায় গবেষণায় 
উৎসাহ বৃদ্ধি পাইয়াছে, এবং গবেষণাঁ-কার্ধ্য ও নানা" 
বিদ্যার উচ্চতম শাখার অধ্যাপনায় দেশী অধ্যাপকদের 
কৃতিত্ব দেখাইবার স্থযোগ বাড়িয়াছে, তাহাতে সম্দেহ 
নাই। কোন কোন বিষয়ে পোষ্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগের 
কোন কোন অধ্যাপক ও ছাত্র খাটি গবেহ্ণা 
করিয়াছেন। খাঁটি জিিনিষকে মেকি হইতে পৃথক্‌ 
করিয়া রাখা সকল সময়ে সকল অবস্থাতেই উচিত। 
যখন কয়েকট। মেকি নমুনা দেখিয়া লৌকেব একপ 
সন্দেহ হইবার কারণ হয়, যে, বুঝি বা সবই মেকি, 
তখন মেকিটাকে আরও ভাল করিয়া দাগিয়! পৃথক্‌ করিয়া 
দেওয়া বেশী আবশ্যক হয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় তাহ! করেন 
নাই? বরং, কেবল একজনের বেলায় ছাড়, যাহাদের 
গবেষণার মৌলিকত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের প্রমাণ উপস্থাপিত 
হইয়াছে, তাহার্দিগকেই তুলিয়। ধরিবার চেষ্টা হইয়াছে। 
একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। ডক্টর গৌরাঙ্গনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
“Hellenism in Ancient India” এবং “India as 
Known to the Ancient World” বহি দুখানিতে 
যে পূর্বতন বহু গ্রন্থ হইতে অনেক দীর্ঘ দীর্ঘ অংশ ধণ- 
স্বীকার না করিয়া হুবহু নকল করা হইয়াছে, তাহা 
ভারতীয় ও ব্রিটিশ কাগজে প্রদশিত হওয়া সত্বেঙ 
একটিকে 
টিকে ‘illuminating and interesting book” বল। 
হইয়াছে। উভয় গ্ৰন্থই ষে “চla8iai5%৷”পূর্ণ, তাহ! এই 
প্রকারে চাপা দেওয়া হইয়াছে, এবং গ্রস্থকারের পদোন্নতি 
হইয়াছে। 

গবর্ণমেপ্টের নানা বিভাগে কোটি কোটি টাকা 


“valuable and erudite work” এবং অন্তা- 
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অপব্যয় হয়, তাহা! অমাজ্জনীয। কিন্তু টাকার অপব্যয় 
সর্বাপেক্ষা অধিক অনিষ্টকব জিনিষ নহে । যাহা বিদ্যা- 
মন্দির এবং যেখানে উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা সাক্ষাৎ 
ও পরোক্ষভাবে দেশের ভবিষ্যৎ ভরসা ছাত্রদের চরিত্র 
গঠিত হইবে, তাহার বিশ্তদ্ধতা সর্ধপ্রকাবে রক্ষিত 
হওযা উচিত। তাহা রক্ষিত হইতেছে না। এইজন্য 
অনেকে যাহাকে চিন্তাহীনভাবে সামান্য ব্যাপার মনে 
করিতে পারেন, তাহাও সব্লসাধারণের জ্ঞানগোচর 
হওয়া আবশ্যক । ঝুড়ি ঝুড়ি পাস্‌ এবং রাশি রাশি 
গবেষণা: ষদি বিশ্ববিদ্ভালষে হয়, তাহা হইলেও 
তাহা দ্বারা চারিত্রিক অধোগতির, দূষিত নৈতিক 
হাওয়ার, চবিব্রহীন্তার  প্রশ্রয়-প্রাপ্তির প্রতিকার 
হইতে পারে না। টাকাব অপব্যয়ে, আশ্রিত কুটুম্ব, 
বা তোষামোদকারীদিগকে ছুই-চারিটা চাকরী প্রদানে 
এবং সহজ পরীক্ষা দ্বারা অনেক ছাত্র পাস্‌ করাষ 
অনিষ্ট হইলেও তত অনিষ্ট হয় না, যত অনিষ্ট হয় 
অনুগ্রহ বা তদ্বিব ছ্বাবা পরীক্ষার বিশুদ্ধতা নাশে, 
কোন কোন অধ্যাপকের কাজে অবহেলা করাঁষ বা 
সম্পূর্ণ ফাঁকি দেওয়াতে, সাহিত্যিক চুরি ও তোষামোদ- 
কাবিতায়। 


বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘরাঁও বন্দোবস্ত 

বিশ্ববিদ্যালযে আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব ও কুটুম্বেব 
প্রতি অন্তায পক্ষপাতের অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে 
পাবে। আগে আগে সেবপ দৃষ্টান্ত কিছু দিয়াছি। এখন 
আর একটি দিতেছি। বিদেশে ছাত্র পাঠাইবার জন্য 
গুরুপ্রসন্গ ঘোষ বৃত্তি আছে। কিরূপ ছাত্রেবা এই 
বৃত্তি পাইতে পারে, তাহা ক্যালেগারে মুদ্রিত প্রার্থীদের 
যোগ্য সম্বন্ধীয় নিমলিখিত নিষম হইতে বুঝা যাইবে । 


Jf an applicant hasnot already passed the Inter- 
mediate Examination in Sciecce of this University or 
the final examination of a- recognised School of Arts 
or Technical or Agricultural College, he must produce 
with his application proof that he has attained a 
knowledge of English and Mathematics up to the 
standard of the Matriculation Examination and of 
Physics and Chemistry up to the standard of the Inter- 
mediate Examination 1m Science.’ 





NAD 


গ্রবাসী-শ্রীবণ, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


পা পাটি লি প্রস্থ NSD পা 


অর্থাৎ, প্রার্থীরা যদ্দি আর্ট স্থুল বা কৃষি কলেজ বা 
টেক্রিক্যাল কলেন্দেব পাঁস্‌ করা ছাত্র না হন, তাহা 
হইলে তাহাদেব বিজ্ঞানের ছাত্র হওষ! দরকার, এবং তীহা- 








দিগকে দেখাইতে হইবে, যে, তাঁহার! বিজ্ঞানে ইন্টার্৮--»* 


মীডিয়েট পাস করিষাছেন বা তত্তুল্য বৈজ্ঞানিক জ্ঞান 
লাভ করিয়াছেন । আমবা বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা মুদ্রিত 
বর্ণনা-পত্র হইতে ছুজন প্রার্থীর ধোগ্যতার বর্ণনা 
এখানে উদ্ধত করিতেছি । কাহার নাম দিব না। 
প্রথমে বৃত্বিপ্রাপ্ত একজনের যোগ্যতাব বিষয় উদ্ধত 
করিতেছি। 


] Passed Ihe Matriculativu 15877107182 
- tion in 1912 in the, Fust Phvyistou 
from « Hare School. obtained a 
Second Grade Scholarship and atood 
first in that grade. 


2. Passed + the 1.Se, Examination mm 
1914 from the Presidency College 
with Mathematies, Physics anil 
Chemistry as his optional subjects 
Stood ninth in order of merit and 
first in Physics and obtained the 
Duff Scholarship and  Swrudaprasad 
prize iu the subject. 


J. Passed the T.A.~ Examination in 
History in 1915 aa a non-collegiate 
student and obtamed L40 marks out 
of 200. 

4 Passal the B.A.~ Examination in 
1016 from the Presidency College 
with Furst Clauss lonours 11) Eco- 
nomics. 


5. Passed the M.A. Examination) in 
{918 in Economics. Group B, stood 
First in the First (avs and obtaived 
the University Gold Medal and 

Prizc in te subject, 


6, Tas be: serving 2s a Professor of 
Economics in the Scottish Churches 
College since November, 1918. 


ইনি বৈজ্ঞানিক ছাত্র হিসাবে বৃত্তিটির দাবী কবেন, 


পরা 


৪র্ঘ সংখ্যা ] 


কারণ, ইনি আটস্কুলের বা কুষি ব! টেক্লিক্যাল কলেজের 
ছাত্র নহেন। কিন্তু ইনি বিজ্ঞানে ইন্টারমীভিষেট পাস্‌ 
করার পর বিজ্ঞানের চর্চা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। স্থতরাং 








_-বৈজ্ঞানিক ছাত্র হিসাবে ইহার দাবী ও যোগ্যতা 


সমূদ্ঘ বি-এস্সী ও এম্এস্পী পাস্‌ কবা প্রার্থীদের 
চেষে নিকৃষ্ট ছিল। অথচ ইনি বৃত্তি পাইলেন, কিন্তু প্রার্থী 
অনেক বি-এস্সী, এম্‌ এস্‌সী পাইলেন না। তন্মধ্যে, 
না. বাছিষা, বিশ্ববিদ্যালষের বর্ণনাপত্রের গোড়াতেই 
যে প্রার্থীর নাম আছে, তাহাব যোগ্যতার বর্ণনা উদ্ধৃত 
কবিয়া দিতেছি। 


Passed Maftriculation in the lst Divi- 
sion (1910) 

Passed 1,90, (1912) standing 5th 
and obtained a Govt. Scholarship, 
চি Duff Scholarship and an S.C. 
College Scholarship. 

Passed B.Se (1914) with Honours in 
Physics. 

Passed M.Sc. in Physics (1916) stand- 
ing 2nd in Class I and was awarded 
the University Silver Medal in 
Physics and a prize of books worth 
Rs. 100. 


Was awarded a Sir R. B. Ghose 
Research Scholarship and worked 
for 2 years in the University College 
of Science. At present employed 
‘a8 a Lecturer and Demonstrator 
An Physics in the 8. C. College. 


এখন, বৈজ্ঞানিক প্রার্থী হিসাবে যোগ্যতব কে 
ছিঙ্নে, তাহা সহজেই চুস্থির করা যাইবে। 
সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের পাস্‌ হইতে ধোগ্যতা ঠিক 
বুঝা যায় না, প্রতিষ্ঠিত লোক্ষদেব সাক্ষাৎ পরিচয়- 
লন্ধ জ্ঞান হইতে বুঝ| যায়। অতএব, এরূপ লোকদের 


সার্টিফিকেট ৪ বিবেচিত হউক | যিনি বৈজ্ঞানিক প্রার্থী 


হিসাবে বৃত্তি পাইলেন, তাঁহাকে সার্টিফিকেট দিয়!- 
ছিলেন, রেভারেণ্ড, ওযাট্‌, বেভাবেণ্ড কিড, অধ্যাপক 
ব্যাবো, অধ্যাপক কযাঁজী, অধ্যাপক জাকারিয়া, অধ্যাপক 
গিল্ক্রিষ্ট এবং অধ্যাপক ষ্টার্লিং। বেভাবেও, ওয়াট 
ছাড়! ইহারা কেহই বৈজ্ঞানিক নহেন ও কাহাবও 


বিবিধ প্রসঙ্গ--বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থপ্রাপ্তি 


পািপপািপাি পাটি লাও পাস্টিপাসটি পা লাখ লাখ পাটি পাটি লাও পাপা সিাস্সিপা্ি পা লাম লাস কামি পাপা লাও পাটি লাও পি লাও লাম পা লাও লাস শী ৪৯ 


৬২৩ 


বৈজ্ঞানিক যোগ্যতা সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিতে অধিকারী 
নহেন। যিনি বৃত্তি পান নাই, তাহাকে সার্টিফিকেট 
দিয়াছিলেন, ডাক্তার স্তার নীলবতন সবকার, অধ্যাপক 
ও রেজিষ্টার জানচন্দ্র ঘোষ, অধ্যাপক পীক্‌, বেভারেণ্ড 
ওয়াট, অধ্যাপক এস্‌ সি মহলানবীস, অধ্যাপক এস্‌ এন্‌ 
মৈত্র, অধ্যাপক পী মৃহলীনবীণ্‌, এবং অধ্যাপক এন্‌ সী 
ইহারা সকলেই বৈজ্ঞানিক । 

পাঠকেরা লক্ষ্য করিবেন, যে, ধিনি বৃত্তি পাইয়া- 
ছিলেন, তাহার যোগ্যতার প্রত্যেক দফা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের 
বর্ণনাপত্রে আলাদা আলাদা নম্বর দিয়া ছাপা হইয়াছে, 
এবং যাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য, তাহা! বাঁকা ইটালিক 
অক্ষরে ছাপা হইয়াছে।__উদ্দেশ্ত, যাহাতে এইগুলি 
সহজেই নির্বাচকদের চোখে পড়ে। এই প্রার্থীটির 
যোগ্যতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের কোন্‌ কর্মচারীর আদেশে এবং 
কেন এপ করিয়া ছাপা হইল? আর কাহারও যোগ্যতার 
বর্ণনা ত বর্ণনাপত্রে এমন করিয়া ছাপা হয নাই? 


বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থপ্রাপ্তি 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯২২ সালের জুন পর্য্যন্ত 
৫], লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়িয়াছে বলিয়। এ টাকা 
গবর্ণমেপ্টেব নিকট প্রার্থনা করেন। শিক্ষামন্ত্রী ২1০ 
লক্ষ মঞ্জব করিযাছেন। তাহাতে বিশ্ববিগ্থালর কি 
প্রকারে অঞ্ হইবে বুঝা গেল না। তবে, এরূপ 
শুনা গিষাছিল বটে, যে, আসল ঘাটতি ৫॥ লাখ 
নহে, বেশী টাকা পাইবার আশায় তাহাকে ফাপাইয়া 
৫০ কর। হইয়াছিল; কারণ, ষোল আনা চাহিলে আট 
আনা পাইবার আশা থাকে । 

যাহা হউক, বাবস্থাপক সভার সভ্যেরা যদি এমন 
কোন প্রমাণ পাইয| থাকেন, যে, এই ২ লাখের 
দ্বারা সকল খণ শোধ হইয়া যাইবে এবং ভবিস্ততে 
যাহাতে অপব্যয় নিবন্ধন আবার খণ না হয় তদন্থরূপ 
উপায় অবলস্বিত হইয়াছে, তাহা হইলে আড়াই লাখ 
টাকা মঞ্তুরে তাহাবা সন্মত হইয়া ভালই করিয়াছেন । 
এপ কোন প্রমাণ আমরা এখনও দেখি নাই, স্থতবাঁং 
এ বিষয়ে কিছু বলিতে পারিলাম না । 


৬২৪ 


ললে সিপর্পাসি পাস ত ও লগ পাটি সস লাম ৮৯ প৯ তলত পি 


ব্যবস্থাপক-নভার সভ্যেরাও এরূপ প্রমাণ পাইয়াছেন 
বলিয়া স্পষ্ট ধারণা জন্মিতেছে না। বরং এইরূপই মনে 
হয়, যে, তাঁহারা কেহ কেহ যেন মনে করিয়াছিলেন, 
যে, বিশ্ববিদ্যালয় গর্বোদ্ধত, অতএব তাহার দর্প চূর্ণ করা 
উচিত; এবং এক্ষণে তাহাব মাথাটা নীচু হওষায় 


তাহারা খুসি হইয়া দয়া করিয়া কিছু টাকা দিতেছেন। . 


একপ মনোভাবের প্রেরণায় টাকা মঞ্জুর বা না-মপ্ুর কিছুই 
কর! উচিত নয়। টাকার অমিতব্যয় বা অসন্ধয় না 
হইয়া মিতব্যয় ও সত্য হইবে, এইকপ প্রমাণ লইয়া 
ও পাইয়া টাক মণ্ুব কর! উচিত, এবং তাহা ন! 
পাইলে মঞ্জুর কর! উচিত নয, সকল বিষয়ে এই নিষম 
অস্থসরণীয | 

পূৰ্ব্বে যে মনোভাবের কথা বলিয়াছি, সকল সভ্যের 
তাহা ছিল বলিয়| মনে হয না। দুখান! দৈনিক কাগন্ধ 
হইতে কাহারও কাহারও কথা উদ্ধৃত করিতেছি। দুঃখের 
বিষষ অনেক বক্তৃতা একেবারে বাহির হব নাই) কয়েকটি 


অত্যন্ত সংক্ষেপে রিপোর্ট করা হইয়াছে। 

Babu Rishindra Nath Sarkar submitted a motion 
proposing to refuse the grant to the University, In 
view of the charges of bad administration which had 
been brought against the University, he declared, 
the Council were not justified in approving a grant 
of Rs, 2,50,000 without inquiring into the reasonable- 
ness of the demand. 


ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, বাবু খধীন্দ্রনাথ 


সরকারেব মনের ভাব একপ ছিল নাঁ। রা মহেন্দরচন্র 
মিত্র বাহাদুর বলেন :-- 


It would have beeu gracious for Government to 
form a committee to make ag enquiry as to the finan- 
cial condition of the University. But that was not 
done and the House felt this as an insult to it, 
Further, the question arose what guarantee was there 
that future liabilities would not be again incurred. 


ডাক্তার ষতীন্দ্নাথ মৈত্রের কথায় মনে হয়, যে, 
কাহাবো কাহাবো, মনের ভাব পূর্বোল্লিখিতরূপ ছিল৷ 


য্থা 

Dr. 20005 Nath Moitra said it seemed to be 
the desire of some of the members of the Council 
to see the Vice-Chancellor of the University, who had 
been referred to as the “autocrat of autocrats”, humbled 
down at their feet. 


প্রবাসী- শ্রাবণ, ১৩২৯ 


লও পা্পিপাস্পিপাসিশা স্পাস্িরিসিপাস্িলাসিাসিরান্প সপাসিশশাস্টির্াস্ছি লা 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


ইহার আভাস কাহাবো কাহারে! কথায পাঁওয়| ঘাঁয়। 


যথা 

Babu Kishori Mohan Chaudhuri satd that since 
the University authorities had come down and were 
willing to submit accounts they should also reconsidér 
the situation. 

Mr. S. N. Mullick said there was much in the 
present activities of the Calcutta University which he 
deplored. He was sorry Mr. Haq raised a question 
which he ought not to have raised. ‘The University 
had come down and it was time that they should 
show that they were relenting. He was sorry to 
see his dear clma mater in the hands of people 
who did not know how to conduct the University. 
He would support the grant on the condition that 
the University behaved better in future and that the 
Minister would take steps towards its democratisation. 


অভিধানে দেখিলাম, 6০ ০0106 d০wnএর মানে 
to be abased | বিশ্ববিদ্যালষেব 
কর্তৃপক্ষের এই অবস্থা হইযাছে কি না, তাহার প্রমাণ 
ব্যবস্থ[পক-সভাঁর সভ্যেরা পাইযা থাকিবেন । 

শিক্ষামন্ত্রী যাহা বলিয়াছেন, তদমুদারে কাজ হইলে 
ভবিষ্যতে স্থকল ফলিতে পারে। তিনি বলিয়াছেন: 


The University has also informed the Government 
that itis willing to place financial information before 
the Government. This decision was first arrived alt 
by the Syndicate and was then confirmed by the 
Senate. Further, the auditing of the accounts of the 
University upto June, 1927, is, 1 understand, almosi 
ready for submission tothe Government, and] ar 
Informed by the Accountant-General that the audit 
officers propose to make certain suggestions aboul 
the current year's accounts as well. This informatior 
will, I hope, satisfy the Council that the Governmeni! 
very shortly will be in possession of valuable mater 
ials—the audit report and other suggestions of the 
Accountant-General, and also the views of the Senate 
—to deal with the matter. 

Mr. Mitter concluded by once again টিন 
the Council that when the views of the University anc 
the audit reports and notes were before him, he woulc 
stand by every word that he had uttered in the Counci 
in this connection 














humbled or 





লশন্দোৎসব 
চিত্রকর-__আচাধ্য শ্রাযুত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ডি-লিট্‌, সি-আই-ই 










এসএ আল অপ সানি দি মিলে এলো সিকি 


ৃ লিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের : নৃতন সংস্থিতি 
. শিক্ষামন্ত্রী আরো বলিয়াছেন, থে, ছুটি আইনের 
পি প্রস্তুত হইয়া আছে; তাহার একটিতে 
ত| বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্থিতি ( constitution ) 
বর্জনের ব্যবস্থ। আছে। শীতকালে এই আইন 
নপক সভায় উপস্থিত করা হইবে । আইন যাহাতে 
ভাল হয়, খসড়া প্রকাশের পর সে চেষ্টা সকলবেই 
করিতে হইবে। কিন্তু ভাল আইন হইলেই আপনা 
হইতেই স্ৃফল ফলিবে ও অকল্যাণ নিবারিত হইবে, 
এরূপ আশা কেহ. করিবেন: না। শিক্ষাদান কাধ্য 
যাহারা বুঝেন কিন্বা তৎসম্বন্ধে জ্ঞান উপাজ্জন করিবার 
জন্য পরিশ্রম করিতে প্রস্তুত আছেন, বুদ্ধিমান, কণ্ঠ, 
নিঃস্বার্থ, নিভীক ও স্বাধীন প্রকৃতির এরূপ লোক বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের জন্ত খাটিতে রাজী হইলে স্থৃফল ফলিবে। 
বর্তমান সময়েও, কেবল চালাকী ও গ্রসাদ-বিতরণ দ্বারা 
বিশ্ববিদ্যালয়ে কেহ ক্ষমতাশালী হয় নাই। চিন্তা 
করিতে, খাটিতে, সময় দিতে হইয়াছে । 
















বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজ 

ৃ . শিক্ষামন্ত্রীর ১লা মার্চের বক্তৃতায় দেখিতে পাই, যে, 
১৯২*র জুনে যে বৎসর শেষে হয়, তাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের 
রি জের হাতে ৬৮৬২৩ টাকা উদ্ধত্ত ছিল এবং 
সরেও থোক্‌ টাকা উদ্ধত থাকে। অথচ এই 
ব্‌ নর অনেক হাজার টাক! গবৰ্ণমেণ্টের 
ত লইয়া থাকে । কিন্তু বিজ্ঞান কলেজের প্রতি 
a দ্যালয়ের তেমন আুদৃষ্টি নাই। ৷ সেই জন্ত শিক্ষামন্ত্রী 
বলিতেছেন, যে, তিনি আইন কলেজের জন্য বরাদ্দ 
_বাধিক ৩০০০৭ টাকা তাহাকে না দিয়া বিজ্ঞান কলেজকে 
দেওয় উচিত কি ন! বিবেচন! করিবেন 1 

আইন কলেজে অধ্যাপকের অভাব নাই। কিন্ত 
1তে আইনজীবীদের কার্্য-নির্বাহের পক্ষে আবশ্যক 
সব রকম শিক্ষা, দেওয়া হয় না। তাহা দেওয়া উচিত। 
_সলিন্িটার এটনীদের কাজ ইহাতে না শিখাইবার কোন 

















৯ পাবনা পাপা প্রা eet অসি পাপা পিপি লি a পি পা্পর্পাস্টি পিপি পাস লিসানি পপি 


' অনন্তকশ্মা অধ্যাপক নিযুক্ত করা উচিত এবং: 


্‌ অৰ্থসাহায্য সংগৃহীত এবং ১০৫ নং আপার, সাকুলার রোড 
কারণ নাই। এলাহাবাদের আইন কলেজের মত ইহাতে 




























অধ্যাপনার সময়ও অন্তান্ত কলেজের মত করা কর্তব্য... 


এপ 


বিদ্যাসাগরের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন 


বাংলা দেশে পুণাক্লোক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর. মাপ 
গ্রন্থকার বলিয়া, শিক্ষাদাতা বলিয়া, দয়ার সাগর, বলিয়া, 
মান্তুষের মত মানুষ বলিয়া এবং বিধবা-বিবাহের প্রব 
বলিয়া পরিচিত । *১৩ই শ্রাবণ, তারিখে তাহার 
হয়। এ দিন প্রতি বংসর নানাস্থানে নান! সভায় ত 
গুণকীর্ভন কর! হয়। কিন্তু অনেক বক্তা বিধবাবিব 
কথা একেবারে বাদ দেন, কোথাও বা সামান্তভাবে উহ 
উল্লেখ হয়। বিধবাবিবাহের প্রচলন. জেনে ॥ 
সর্বাপেক্ষা কম হইয়াছে। অথচ মন্তুষ্যোচিত দয়াধ্শ্মের 
ও স্ত্রীপুরুষ-নির্কিশেষে সমান ন্যায্য সামাজিক ব্যবস্থার 
অন্থরোধে উহার প্রচলন আবশ্যক, সহ সহজ নারীর 
এঁহিক পারত্রিক শারীরিক আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্ত : 
উহার প্রচলন আবশ্যক, সামাজিক পবিত্রতা রক্ষার 
নিমিত্ত উহার প্রচলন আবশ্যক, এবং বঙ্গে হিন্দুজাতির 
খখ্যা হাস নিবারণের জন্য উহার প্রচলন আবশ্যক । 
বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা-বিবাহ প্রচলন দ্বারা, বহু. 
বিবাহ নিবারণ দ্বার!, স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তার দ্বারা এবং 
কোন কোন উপায়ে নারীজাতির হিতসাধন করিতে 
চাহিয়াছিলেন। ইহ! অত্যন্ত ক্ষোভ ও লজ্জার বিষয় । 
বাঙালীর! বিধবা বিবাহের স্যাধ্যত! ও একান্ত আবশ্যকতা ৃ 
বুঝিলেন না। কিন্তু যদি বাঙালী জাতি, অন্ত? না: 
উপায়ে নারী জাতির হিতসাধনে যত্ববান্‌ হন, 
হইলেও কিছু মঙ্গল হয়, এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
শ্রদ্ধা প্রদর্শিত হয় । cs 
বিদ্যাসাগর বাণীভবন বিধবা ও অন্ত দু রবস্থাপর্ 
মহিলাদের শিক্ষা দ্বার! হিতসাধনের জন্ত,স্থাপিত হইয়া | 
১৩ই শ্রাবণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্থৃতিসভ! যত 
যতগুলি হইবে, তথায় বিষ্তাসাগর বাণী: 











ঠিকানায় সম্পাদিকা রা অবলা ৰহু মহাশয়ার নামে 


৬২৬ প্রবাী_-শীবণ, ১৩২৯ | ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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প্রেরিত হইলে, ্রানধাছঠান সার্ধক হইবে। বাণীভবনের 
জন্য বাড়ী ভাড়া লওয়! হইয়াছে ৷ ছাত্রী পাওয়া গিয়াছে । 
অবিলম্বে কাৰ্য্য আরস্ত হইবে । 


বঙ্গে শিক্ষার জন্য নৃতন সর্কারী সাহায্য 

শিক্ষামন্ত্রী বঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারের জন্য 
নৃতন করিয়| টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। তদ্তিন্ন, বালিকাদের 
শিক্ষা ; মুসলমানদের শিক্ষ! ; অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের মধ্যে 
শিক্ষার বিস্তার; ব্যায়াম ও ক্রীড়ণদি শিক্ষার দ্বার! 
দৈহিক উন্নতি; মফঃম্বলে বেসব্কারী কলেজসমূহের 
কাধাক্ষেত্রের, বিশেষতঃ বিজ্ঞানশিক্ষার দিকে, বিস্তার ; 
বেআইনী ছুষ্াধ্য করিবার দিকে যাহাদের প্রবৃত্তি, 
এরূপ বালকবালিকাদের শিক্ষা; এই-সকলের জন্যও 
টাকা মঞ্জুর কর! হইয়াছে। 


কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 

বাঙালী কবিদের মধ্যে ধাহাদিগকে নবীন বলা যাইতে 
পারে, তাহাদের মধ্যে সত্যেহ্রনাথ দত্ত চিন্তা ভাব ও 
ভাষার সম্পদে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। বিদেশী কবিতার 
অন্গবাদে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। তাহার অন্ুবাদগুলি 
মূল কবিত! বলিয়৷ মনে হয়। নকল প্রকার রস ও সকল 
প্রকার ভাবের চিন্তার ও ঘটনার অনুরূপ ছন্দের সৃষ্টি ও 
ব্যবহারে, এবং শব্দচয়ন ও শব্দবিন্তাসে তাহার 
অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তাঁহার কবিতায় তাহার 
অনাড়দ্বর নির্ভীক মনুষ্যত্বের পরিচয় পাওয়! যায়। গদ্য 
রচনাতে ও তিনি স্থদক্ষ ছিলেন। তিনি যত বড় কবি 
ছিলেন, মানুষ ছিলেন তাহা! অপেক্ষাও বড়। শান্ত 
ংযত পৌরুষ তাহার প্রকৃতিতে নিহিত ছিল। যশের 
জন্য ভীড় ঠেলিয়া জনতার সাম্নে দাড়াইবার প্রবৃত্তি 
তাহার ছিল না; আত্মগোপন তাহার চরিত্রের সৌন্দর্য্য 
বৃদ্ধি করিয়াছিল। কিন্ত যশ তাহার অনুসরণ করিয়াছিল। 
তিনি যে বহুভাষাবিৎ পণ্ডিত ছিলেন, তাহা অল্প লোকেই 
জানিত। তাহার জাতি স্বাধীন হয়, মানুষের সর্ব্ববিধ 
সদ্গুণে অলঙ্কত হয়, সোজ। হইয়া মাথা উচু করিয়া 





৪র্ঘ সংখ্যা ] 


মাবব-সমাজে দীড়াইতে পারে, ইহা তাহার হৃদাত 
বাননা ছিল। তাহার জীবিতকালে এই ইচ্ছা পূর্ণ 
হইল না। কিন্তু তাহার কবিতায় যাহ! রাখিয়া গিয়াছেন, 


তাহা দ্বার! তীহাব অভীষ্ট সিদ্ধির সাহায্য হইবে। 


তাঁহার প্রবল স্বান্জাতিকতা তাহাকে সংকীর্ণমন1 করে 
নাই? তাঁহার নানা দেশের কবিতার অনুবাদেই বুঝ! যাষ, 
যে. তিনি সকল দেশের লোকের সহিত কিৰপ আত্মীয়তা 
অনুভব করিতেন ! 

তাহার অকালমৃত্যুতে তাহার আত্মীয় ও বন্ধুগণ 
মর্মাহত হইয়াছেন, এবং উহার স্বদেশব।সীগণ ব্যথিত 
হইযাছেন। 

মৃত্যুব ঠিক এক মাস আগে তার বাড়ীতে শ্রীযুক্ত 
চাকচন্ত্র রায়ের ভোলা সভ্যেন্্রনীথের জীবিত অবস্থার 
 শরেৰ ফটোগ্ৰাফ হইতে প্রস্তুত একটি ছবি আমর! এখানে 
মুনিত করিলাম । 


প্রবেশিকা ডি ভাষা ও শিক্ষণীয় বিষয় 
স্থির হইয়াছে, বে, অতঃপর প্রবেশিকা পবীক্ষার 


স্পঙিশনীয় ইংরেজী ছাড়া আব সব বিষয় দেশভাষ|র 


সাহাধ্যে শিখিতে হইবে, এবং সেই-সকণ বিষয়ে পরীক্ষায় 
প্রশ্নের উত্তর [দেশভাষাষ দিতে হইবে। ইংরেজীও 
একটি অবশ্থ-খিক্ষণীয় বিষষ থাকিবে । 
এইরূপ পরিবর্তন ভাল হইয়াছে। কিন্ত ইংরেজী 
খুব ভাল করিয়া শিখাইতে হইবে, তাহ! শিখাইবার 
উৎক্রষ্টতম প্রণালী শিক্ষকদিগের শিখিতে হইবে | যে-সব 
 জাম্গাঁয় ইংরেন্ী উচ্চারণ ও ইংরেজী কথোপকথন ভাল 
কনিয়|। শিখিবার অন্ত উৎকৃষ্ট উপাঁষ নাই, তথায় ফোনো- 
গ্রাফ বা গ্রামোফোনের সাহায্যে তাহা শিখাইতে হইবে । 
এইহর উপযোগী বেকর্ড চেষ্টা করিলেই পাওযা 
" যাইবে । বে-সকল শ্রেণীতে ইংরেজী শিখান হইবে, 
তাহার প্রত্যেকটিতে ইংবেজী পড়া ও ইংরেজী বলার 
পরীক্ষা সইতে হইবে । আমরা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে 
দেখিয়াছি, যে, বাঙালী ছাত্র শিক্ষক ও অধ্যাপকর্দেব চেষে 
অন্থ অনেক প্রদেশের ছাত্র শিক্ষক ও অধ্যাপকেরা অবাধে 
তাভাতাড়ি শুদ্ধ ও অশ্তদ্ধ ইংরেন্জী বলিতে পারে। 
৭৯২. ২৭ 


বিবিধ প্রসঙ্গ-_ প্রবেশিকা পরীক্ষার ভাষা ও শিক্ষণীয় বিষয় 


৬২৭ 





মাতৃভাষায় নানাবিষয় শিক্ষা দিবার চেষ্টায় আপাততঃ 
অনেক অস্থবিধা ও অনিষ্টও হইতে পারে। কিন্তু এই 
গ্রণালীই খন স্বাভাবিক ও যুক্তিদঙ্গত, তখন ইহার 
প্রবর্তন করিয়া অস্থবিধা ও অনিষ্ট পরিহার করিবার 
চেষ্টাই করা বর্তব্য। বাংলা পাঠ্যপুস্তক-সকলের বিষ্য- 
বিন্তাস, লিখন-প্রণালী, ছাপা ও কাগজ, চিত্র, ম্যাপ, 
প্রভৃতি ইংরেজী উৎকৃষ্ট পাঠ্যপুস্তক সকলের মত কবিতে 
হইবে। তা ছাড়া, যাহা লেখা হইবে, তাহা যেন সেকেলে 
না হইযা, হালনাগাদ লব্ধ জ্ঞান অস্থ্বায়ী হয়, তাহা 
দেখিতে হইবে। আমরা সাধারণতঃ কেবল ইংরেজী 
পাঠ্যপুস্তক-সমূহ দেখি । আমেরিকান্‌, ফ্রেঞ্চ ও জার্মেন্‌ 
পাঠ্যপুস্তক-সকলও আনাইয়া দেখা কর্তব্য। ফরাসী 
হইতে অঙ্গবাদিত গ্যানোর পদার্থবিজ্ঞান ও ডেশানেলের 
পদার্থবিজ্ঞান আমৰা অনেকে পড়িয়াছি। ঠিক্‌ ওকপ 
বহি ইংবেজীতে ছিল না। নানা বিষষে বাংলা পাঠ্য- 
পুস্তক এখন গলিবে। দ্বজনপোষণ, আশ্রিতপোষণ, 
উৎকোচের বিনিমযে নিকৃষ্ট পুস্তক নির্বাচন, প্রভৃতি 
কি প্রকারে নিবারণ কর| যাষ, এখন হইতে তাহার 
উপায় চিন্তা করিতে হইবে । 

দৈনিক কাগজ-সকলে প্রবেশিকার অবশ্ত-শিক্ষণীষ 
ও বৈকল্পিক বিষধ-সকলের বে তালিকা বাহির হইয়াছে, 
তাহার মধ্যে ইতিহাম নাই। ইহা কি কাগজগুলির ভুল, 
না ইতিহাস সত/সত্যই বাদ পড়িয়াছে? ভূগোল বাদ 
দিলে মানষকে স্থান সম্বন্ধে সংকীর্ণমনা কূপমণ্ডক করা 
হয়, ইতিহাস বাদ দিলে মানুযকে কাল: সম্বন্ধে সংকীর্ণ- 
মনা ও কুপমণ্ড্ক করা হয়! জাতীষ নৈরাশ্্ের 
প্রধান প্রতিষেধক ও খউধধ ইতিহাস! ব্যক্তিগত 
ও জাতীয় আচরণ সম্বন্ধে অমূল্য উপদেশ 
ইতিহান হইতে পাওয়া যায়] অতীতের ভ্রম, 
কুপ্রথা, কুসংস্কারা্দি পরিত্যাগ করিয়া নৃতন পথে 
স্থপথে চলিতে হইলে ইতিহাস আমাদের প্রধান 
সহায। মিথ্যা ইতিহাসের অনিষ্টকারিতা জানি, কিন্ত 
বর্তমানে প্রচলিত অনেক ইতিহাঁের ভ্রম যে সংশোধন 
করা যাইবেই না, ইহা কেন মানিয়া লইব ? 

একটি প্রস্তাব উঠিয়নাছিল, যে, প্রবেশিকাপরীক্ষার্থা- 
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দিগকে এই সার্টিফিকেট দেখাইতে হইবে, যে, তাহার। 
নিযর়মিতরূপ দৈহিক শিক্ষা লাভ কবিয়াছে। ইহা গৃহীত 
হয় নাই। কলিকাতাব জন্য ব্যবস্থা আপাততঃ স্থগিত 
রাখিষা মফস্বলের সকল স্কুলের জন্ব এই নিয়ম এখন 
করিলে ভাল হইত । জানি, দেশের দারিদ্র্য নিবারণ দ্বার! 
পুষ্টিকব যথেষ্ট খাদ্যেব ব্যবস্থা এবং ম্যালেবিয়া বিনাশ 
ন। কবিলে ভাত্রদের স্বাস্থোব সম্যক উন্নতি হইবে না, 
কিন্তু নিষমিত অঙ্গচাঁলনেব ব্যবস্থ। থাকিলে কিছু উন্নতি 
হইত। এবং শরীব পটু হইলে মনের জোব ও সাহসও 
কিছু বাড়িত। 
দমন নীতি 

আইনভঙ্গ নিবাবণ কর! গবর্ণমেন্টের একটি কাজ । 
এইজন্য দমননীতি অবলদ্দন করা কখন কখন আবশ্ক | 
গবর্ণমেন্ট যে জাতিৰ যে মানুষগুলির সমষ্টি, তাহাদের 
চরিত্র ও প্রযোজন অন্ুারে আইন ভাল হয, মন্দও হয়। 
সুতরাং কোন কাজ আইনসঙ্গত হইলেই তাহ। নির্দোষ, 
এবং আইনবিরুদ্ধ হইলেই তাহা মন্দ হয না। তথাপি 
খুব খারাপ আইন অনুসারেও যদি দমন ও দলন কার্য 
চলে, তাহ। তত অনিষ্টকর ও ভীষণ হ্য না, শাসকদের 
স্বেচ্ছাচরিত ও বেআইনী দলন ও দমন কার্ধা যত অনিষ্ট- 
কর ও ভীষণ হ্য়। কারণ আইন খুব খারাপ হইলেও 
তাহাতে শাস্তির প্রকার ও পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকে। কিন্ত 
রাজবকর্শ্চারীদেব স্বেচ্ছাচাবেব প্রকার, মাত্রা, প্রণালী, 
পরিমাণ, কিছুই নির্দিষ্ট নাই, থাকিতে পাবে না। 

‘বর্ত্তমান সমযে ভারতবর্ষের সকল প্রদেশে আইন- 
সঙ্গত ও বেআইনী উভব প্রকার দলন ও দমন 
কাৰ্য্য চলিতেছে । দৃষ্টান্তস্ববপ এক প্রকাব দলন 
কার্যের উল্লেখ করিতেছি । কংগ্রেসকে গবর্ণম্ণ্ট 
কোন আইন দ্বার! বা অহ্জা বাবা বেআইনী বলিয়া 
ঘোষণা করেন নাই; এই হেতু এ বিষষে গবর্ণমেণ্টেব 
ব্যবহাঁৰ সভ্যজগতের নিকট লেফাফাছুরুন্ত আছে। চবখা 
ও হাতের তাঁতের দ্বাবা খদ্দর উৎপাদন, এবং তাহা বিক্রয় 
ও পৰিধান গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক আইনবিরুদ্ধ বলিয়। ঘোষিত 
হয় নাই। তাহাতেও গবর্ণমেণ্টের আচরণের বৃহিরা- 
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ববণেব শোভনতা রক্ষিত আছে। কিন্তু রাজ্জকর্শ্মচারীবা 
নীনাস্থানে কংগ্রেস-কমিটির আফিস অন্বেষণ ও লগত" 
ভণ্ড করিষা, খদ্দর উৎপাদন প্রচলন আঁদি টা, 
আইন্সঙ্গত কাজের ব্যবস্থাপকিগকে কোন-না-কোন 
অছিলায় দণ্ডিত করিযা, কংগ্রেস-পক্ষের খবরের- 
কাগজওযালাদিগকে কোন-না-কোন প্রকারে ! দণ্ডিত 
কবৰিযা, এবং আরও কোন কোনু উপাষে কংগ্রেসকে ও 
উহাব জাতিগঠনমূলক আইনসঙ্ধত কাধ্যাবলীকে বিনষ্ট 
করিবার চেষ্ট। কবিতেছেন। অগ্রতিহ্ত ক্ষমতা- 
শালী শাসকদের রীতি অবস্থা-বিশেষে পৃথিবীব সর্বত্র 
এইবপ হইয়া আসিতেছে বটে। দুঃখের বিবয়, রাঁজ- 
কর্শচারীবা ইহাব অনিষ্টকারিতা এবং পরিণামে ব্যর্থত। 
বুঝিতে পাবেন নাই। তদপেক্ষা দুঃখের বিষয় এই, 
যে, আমাদের স্বদেশবাসী বহু রাজনৈতিকও ইহার 
প্রতিবাদ কবেন না, এবং বহু দৈনিক কাগজও এ- 
সকলের সংবাদ পধ্যস্ত মুদ্রিত করেন না। 

দলন ও দমনের এই পথ বিপ্লব উৎপাদন করিষা 
থাকে, তাহা সম্ভবতঃ কর্তৃপক্ষের অগোচর নহে। 
কিন্তু তাহার! বোধ হয় ইহা জানিয়াও এই পথ 
কারণে পরিত্যাগ কবেন নাই, যে, সশস্ত্র বিপ্লবে 
সামর্থ্য ও যথেষ্ট প্রবল প্রবৃত্তি ভারতবর্ষের নাই, এবং 
শাক্ত বিপ্রব-চেষ্টা তাহার! সহজেই দমন ও নিষ্ষল করিতে 
পারিবেন। আমাদেরও ধারণা সেইরূপ বটে। অধিকস্ত 
আমরা বিশ্বাস করি, যে, শাসকদের জাতির, শাসন-স্ত্রের 
ও শাসনপ্রণালীব আমুল পরিবর্তনের নিরস্ত্র ও সাত্বিক 
চেষ্টা ব্যর্থ করা গবর্ণমেপ্টের পক্ষে তত সহজ নয়। 
এইজন্য মনে করি, দেশের লোক এই পথে অটল থাকিলে 
সিদ্ধকাম হইবেন । 

কিন্তু তাহার জন্য সর্বাগ্রে কোন কোন জাতি শ্রেণী 
ও সম্প্রদায়ের প্রতি অবজ্ঞা চিস্তাষ কল্পনায় কথায় ও 
কাজে ত্যাগ করিতে হইবে। পবস্পরের প্রতি হিংসা 
ত্বেষ ছাড়িতে হইবে, ইহাও সত্য। কিন্ত তাহারও 
আগে অবজ্ঞাকে ছাড়িতে হইবে। শত্রুতা মারামারি 
কাটাকাটি অপেক্ষাও অবজ্ঞা মর্শে মর্শে বেশী বিধে। 
শক্রত! মারামারি কাটাকাটি সমানে সমানে হয়, কিন্ত 


॥---তাহাও বজ্জন করিতে হইবে। 
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থাহাকে অবজ্ঞা কর, তাহাকে ষে মানুষ বলিযাই মনে 
কর না। এই সাব অসহা। 
আর এক প্রকারের জাতিভেদ রাজনৈতিক জাতিভেদ; 
সরল আস্তরিক 
বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া মান্য অসহযোগী হইতে 
পারে, সহযোগী মভারেটও হইতে পারে, কিম্বা ঠিক্‌ 
কোন দলেরই না হইতে পারে। এই তিন প্রকার 
মানুষের দ্বারাই কোন-না-কোন রকমের লোৌকহিত 
হইতে পারে। দলেব ছাপ দেখিয়া মাঙ্গষের” বিচার 
কর! উচিত নর; আচবণ দেখিয়া বিচার করা উচিত। 
স্বার্থপর নীচাঁশধ তোষামোদকারী লোকের! নিন্দার 
যোগ্য । অন্য সকলের কথার ও কাজেব সমালোচনা 
অবশ্যই হইতে পারে ও হওয়া উচিত; কিন্ত দল বা 
দলবহিভূ্তিতা! লক্ষ্য কবিয়া কাহারও অবিচারিত নিন্দা 
অন্চিত। 
মনে রাখিতে হইবে, অহিংলার মানে শুধু 
এ নয়, যে, আমরা অস্ত্র প্রয়োগ দ্বাবা ইংরেজকে 
ভাড়াইতে বা তাহার অনিষ্ট করিতে চাহিব না) 
অহিংসার অর্থ ইহাও বটে, ধে, ম্বদেশবাপী ও বিদেশী 
“কাহারও প্রতি মনেও হিংসার ভাব পোষণ করিব না। 
এই আদর্শের অনুসরণ অসম্ভব মনে হইতে পারে। 
কিন্ত সকল নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শের প্রকৃতিই 
এইরূপ, যে, মানুষ ক্রমে ক্রমে সাধনা দ্বারা অধিকতর 
পরিমাণে তাহাদের অন্থগামী হয়| 
“মুক্তধারা”র জার্মেন সমালোচনা 
ভারতবর্ষেব বাহিরে কোন কোন দেশে “প্রবাসী”র 
গ্রাহক ও পাঠক আছে । বৈশাখ মাসেব “প্রবাসী” এপ্রিলের 
তৃতীয় সপ্তাহে বিদেশে প্রেরিত হ্য। উহা মে মাসে 
এজীর্মেনী পৌছে। ২৬খে মে তারিখের বাজিনের প্রধান 
| সংবাদপত্ৰ ''Vossische Zeitung” নামক কাগজে 
বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম অধ্যাপক ডাক্তার হেল্সুথ 
ফন্‌ গ্লাসেনাপ্‌ “প্রবাসী”তে প্রকাশিত, “মুক্তধারা”র 
দীর্ঘ সমালোচনা কবেন। তিনি সংস্কৃতের অধ্যাপক, 
বাংল! শ্রানেন ও পড়েন! স্থদবব বাংলাদেশের একখান। 
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মাসিক কাগজে রবীন্ছনীথ ঠাকুরেব একটি নাটক 
বাহির হইয়া তাহা জার্সেনীতে পৌঁছিবার কযেকদিন 
পরেই জার্মেনীর একখানি প্রধান কাগজে তাহার 
বিস্তৃত সমালোচন! বাহির হওষ একদিকে যেমন 
রবীন্দ্রনাথের খ্যাতির পরিচায়ক, অন্তদিকে তেমনি 
জার্মেন জাতিয় জাতিবর্নভাষানির্ব্বিশেষে বিশ্বনাঁহিত্যান্থ- 
রাঁগেরও পরিচায়ক। অধ্যাপক গ্রাসেনাপের জার্মেন 
সমালোচনার ইংরেজী অঙ্গুবাদ মডার্ণ রিভিউযে প্রকাশিত 
হইয়াছে । আমরা এখানে মূল জার্মেন সমালোচনার 
প্রথম কয়েক পংক্তির ছোট ফোটোগ্রাফিক প্রতিলিপি 
মুত্রিত করিতেছি । 
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“মুক্তধারা” পুস্তকাকারে মুব্রিত হইযাছে। 


শী 


মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় 
মনম্বী ভূদ্দেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুর 
মুকুদ্দদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোক গমনে 
বাংলাদেশ একজন অনাড়ম্বর উদারপ্রক্কৃতি জ্ঞানী সেবকেব 
সেবা হইতে বঞ্চিত হইযাছেন। তিনি এডুকেশন গেজেট 
সম্পাদন করিতেন। এবং তাহাতে দলেব বিচার না 


৬৩০ 


পোিপাস্পিিপাস্পসিপাসিপস্পাস্িপাস্পাস্পিস্পস্পিস্প পিপিপি সি পাদ" 
করিয়া, উদারভাবে নানা পত্রিকা হইতে প্রবন্ধ উদ্ধত 


করিতেন। তিনি সাঁতিশয় পিতৃভক্ত ছিলেন এবং পিতার 
আদর্শ অন্গদারে জীবনযাপন করিষা গিয়াছেন। প্রাচীন 
হিন্দু আদর্শ যে মহিলাদের উচ্চশিক্ষার বিরোধী নহে, 
তাহার প্রমাণ তিনি নিজের জীবনে দিযা গিয়াছেন। 
বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিতা শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী 
ও শ্রীমতী অনুরূপা দেবী তাহার কন্া। তাহার যত্বে 
তাহার! উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। 


শান্তিনিকেতনে ব্ৰহ্মচৰ্য্য আশ্রম ও বিশ্বভারতী 

বিশ্বভারতীর সংস্থিতিপত্র ( constitution ) ছাঁপা 
হইয়া রেজিদ্রি হইয়া গিষাছে। ইহার কাজ আগে 
হইতেই চলিতেছিল। এখন সংস্থিতি অন্থসাবে চলিতে 
থাকিবে । | 

“জাতীয় শিক্ষা” কথা ছুটি নানা জনে নানা অর্থে 
ব্যবহার করেন। কিন্ত যিনি ধে-অর্থেই করুন, সে শিক্ষা 
জাভীষ শিক্ষা নামের যোগ্য হইতে পারে না, যাহাতে 
অন্ততঃ নিম্নলিখিত কয়েকটি লক্ষণ না থাকিবে । 

আমাদের দেশের বাবু লোকের! জাতির প্রধান 
অংশ নহে, কেবল তাহাদিগকে লইযাই জাতি গঠিত 
ত নহেই। যাহারা চাষ করিয়া কুলি-ম্জুরের কাজ 
করিয়া বা কোন প্রকার কারিগরী মিশ্তীগিরি করিয়া খায়, 
তাহারাই জাতির প্রধান অংশ। তাহাদিগকে বাদ 
দিয়া জাতি বলিযা কিছু থাকিতে পারে না। এই যে 
অধিকাংশ শ্রমী ও অপেক্ষাকৃত ছুঃখী ও গবীব লোক, 
তাহাদের জীবনেব ও জীবিকাৰ উপায়ের সহিত ষে 
শিক্ষার সম্পর্ক নাই, তাহা জাতীয় শিক্ষা নহে। ব্রহ্কচর্য্য- 
আশ্রম ও বিশ্বভারতীতে চতুষ্পার্খের গ্রাম্য জীবনের ও 
জীবিকার সহিত সম্পর্ক আছে। এখানে চাষ ও কষেক 
প্রকার কারিগরীর কাধ্যগত শিক্ষা দেওষা হইতেছে। 
আধাড়ের “শাস্তিনিকেতন” পত্রিকা হইতে তাহার কিছু 
দৃষ্টান্ত দিতেছি। স্থ্রুলে বিশ্বভারতীর কৃষি বিভাগে 
চর্দমশিল্প আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া 
হইতেছে । 


“ছাত্রদের মধ্যে গ্ীমান্‌ কুলদাপ্রদাদ সেন এই বিধযে বিশেষভাবে 


প্রবাসী-- শ্রাবণ, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
পারদর্শিতা লাভ কবিয়াছেন। নিকটবন্তা মৌদপুর গ্রামের তিনজন 





মুচীও বিশেষ আগ্রহের সহিত এক মস শিক্ষালাভ করিয়। এই কাঁজে 
পাঁকা হুইয়াছে। বর্তমানে কৃষিবিভগে বারোটি ছাত্র আছে । 
তাহাদে প্রত্যেককে নিজেদের স্বতন্ত্র জমি দেওয| হইয়াছে । সেই জমি 
তাহারা নিজেদের হাতে প্রস্তুত করিয়। তাহাতে চিনে বাদাম, ধিলাতি 
বেগুন, বববটি, ও মুলার বীচ লীগাইরাছে1:.***ছুতবেব কাঁজেরও 
ক্রমোন্নতি হইতেছে । সম্প্রতি ছাত্রেবা নুতন বৃষ্টি পাইয়। কয়েক দিন 
চাষের কাজে ব্যস্ত আছে। তাহাদের ল্রমির কাজ একটু কমিলেই 
তাহাব| অস্ান্ত কাজ আরম্ত করিতে পাবিবে।” 

ছাত্রেরা পার্শ্ববর্তী সাওতাল্‌ ও অন্যান্ত সাধারণ 
লোকদিগকে লেখাপড়া ও অন্যান্ত শিক্ষা দিয়া থাকে, 
এবং তাহাদের স্বাস্থ্যের উন্নতির চেষ্টা করে। 

ভারতবর্ষের লোকদের সাধনাষ শ্রমে ও প্রতিভায় থে 
বে বি্া ও ষেকপ সত্যতার জন্ম ও উন্নতি হইধাছে, 
তাহার সহিত ঘনিষ্ঠ যোগ না থাকিলে কোন শিক্ষা- 
প্রণালী জাতীয় হইতে পারে না। বিশ্বভারতীতে এরূপ 
যোগ আছে । 

আমাদিগকে সমুদয মানবজ্জাতিব সহিত যোগ রাখিয়া 
তাহাদের নিকট হইতে শিখিতে হইবে ও তাহাদিগকে 
শিখাইতে হইবে ৷ বিশ্বভারতীতে এই আদান-প্রদানেরও 
ব্যবস্থা আছে। ইহা এই প্রতিষ্ঠানের যেমন জাতীয় 
দিক্‌, তেমনি আন্তর্জাতিক দিকৃও বটে। ভারতবর্যকে. 
বাহির হইতে এখন বিশেষ করিয়া বিজ্ঞান এবং তাহার 
ব্যবহারিক প্রয়োগ শিখিতে হইবে । শেষোক্ত বিষয়েও 
যে দৃষ্টি আছে, তাহার একটিৃষ্টাস্ত উদ্ধত করিতেছি 


প্রীন্মকালে এখানে বড় জলাভাব হয় বলির। আশ্রমে দেড় শ’ ফুট 
এবং সকলে প্রায় দু শ’ ফুট মটা মৃত্বিকাভেদন যন্সেব সাহায্যে 
খনন করা হইয়াছে। বিস্ত নীচে. পাধরেব মত শক্ত মাটী 
বলিয়! কাজ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে । খনন করিবার বস্টি 
দিবারাত্রি চালাইবাঁব জন্য বিশ্বভাঁরতীর অধ্যাপক ও ছাত্র অনেকেই 
অক্লাস্তভবে দিনরাত্রি কাজ কবিবাছিলেন। 


নানা দেশের ও নানা ভাষার পুস্তক সংগ্রহ বিশ্ব- 
ভারতীতে যেমন হইতেছে, এমন ভারতের আর কোথাও 
হইতেছে কি না সন্দেহ। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি । ৯ 


টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রযুক্ত আনসাঁকী কয়েকথানি 
বহুমূল্য ছুলভ চীনা ও জাপানী পুস্তক প্রন্বাপারে দান করিয়াছেন । 
সাংহাই হইতে আঁমবা সমগ্র চীন ত্ৰিপিটক ( প্ৰায় চাঁবশত প্রস্থ) 
উপহাব পাইয়াছি। ফরাসী দেশ হইতে বিশ্বভারতীব বন্ধুগণ বর্তসান 
ফরাসী সাহিত্য সম্বন্ধীয় বহু পুস্তক পাঠাইয়াছেন। জার্দানীতে গুরুদেবের 
জন্মদিনের উৎনবে যে-দব পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছিল, মেগুলিও হাঁঘুর্গ 
হইতে প্রেবিত হইয়াছে। 


৪র্ধ সংখ্যা ] 


বিশ্বভারতীতে লৈন সাহিত্য ও ধৰ্ম্ম আন্দোঁচনার জন্ত জিয়ীগঞ্জের 
এীযুক্ত অমরটাদ বোধর|, কলিকাতার শ্রীযুক্ত পূরণচাদ নাহার ও 
তীয় পুত্র শ্রীমীন পৃখী সিং এবং ভাঁওনগর, কাঁঠিবাবের 'যশোবিজয় 
গরশ্থমালার' প্রকাশক অনেকগুলি জৈন প্রস্থ দান করিয়া আসাদের 
যন্যবাদার্হ হইয়াছেন। 


পাপা পািপাস্িপািপাস্টিপাসিপাস্িপাসিপাসি লালা লস 


7৯ তদুপরি অধ্যাপক সিল্ভা লেভি, ডক্টর কুমারী ষ্টেল! 


ক্রামরিশ, অধ্যাপক ভিণ্টারনিট্‌ন্‌ প্রভৃতি বিদ্বন্মগুলীর 
সমাবেশ। 
এখানে অন্তান্ত স্কু-কলেজের মত সাধারণ শিক্ষিতব্য 
বিষয়ও শিখান হয়। অধিকন্তু সঙ্গীত ও চিন্রবিদ্যা 
শিখাঁন হয । 
সংবাদ প্রকাশে বিপদ্‌ 


“অসমিয়া” কাগজে যে অত্যাচারের সংবাদ বাহির 
হয়, ম্যাজিষ্ট্রেট, তদন্ত না করিয়াই তৎসম্বন্ধে তদন্তের এই 
রিপোর্ট দেন যে উহা মিথ্যা । স্থতরাং এ সংবাদ প্রকাশ 
অপরাধে থে এ কাগজের সম্পাদক অন্তায়র্ূপে দণ্ডিত 
হইবেন, তাহা আশ্চর্যের বিষয় নহে। 

... ক্ষশিয়ার কে একজন লোক বলিল, যে, সে বহু লক্ষ 
টাকা ভারতবর্ষে বিদ্রোহ ঘটাইবার জন্য পাঠাইয়াছে, 
অমনি, মূল টেলিগ্রামে গান্ধীর নাম না থাকা সত্বেও, 


অনেক এংলোইপ্ডিয়ান কাগজ লিখিল, যে, ওঁ টাকা 


গান্ধী কিন্বা তাহার দলের লোকদিগকে দেওয়া হইয়াছে। 
তাহাতে কোন দোষ হইল না। কিন্তু ডেপুটী কমিশনার 
কিড, মীটিং ভাঙ্গিতে গিনা শ্রীমতী হেমনলিনী ঘোষকে 
প্রহার করিয়াছেন, অনুসন্ধানের পর সার্ভেণ্ট এইরূপ সংবাদ 
প্রকাশ করায় উহার সম্পাদক ও গ্রিপ্টারের দণ্ড হইল। 
বিচারকের মতে সার্তে্ট, যথেষ্ট অনুসন্ধান করেন নাই ও 
নাবধান হন নাই। কিন্ত পৃথিবীর কোথাও কোন 
কাগজ নিজের নিজের আদালত বসাইয়া উভয়পক্ষে উকীল 
লাগাইয়া অনেক দিন সপ্তাহ বা মাসের পর সংবাদ 
ছাপেন না। সকলে যাহা করে, সার্ভেণ্ট, তাহা অপেক্ষা 


4 তাড়াতাড়ি করেন নাই বা অসাব্ধান হন নাই। কিডের 


বিরুদ্ধে তাহার কোন বিদ্বেষও ছিল না। কিডের কথা 
যে সম্পূর্ণ নির্ভরবোগ্য নহে, বিচারকও স্বয়ং তাহা 
বলিয়াছেন । সার্ভেণ্টের শাস্তি স্তায়সঙ্গত হয় নাই, এবং 
কিভ্‌ ধে-মানের হানি হইয়াছে বলিয়! নালিশ করিয়া- 
ছিলেন, তাঁহা প্রতিষ্ঠিত বা বর্ধিত হয় নাই । 


বিবিধ প্রসঙ্গ__জেলে মহাত্মা গান্ধীর প্রতি ব্যবহার 


৬৩১ 


পাস 





বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা! 
ব্যবস্থাপক সভার অনেকে বেতন চান। অনেক দেশে 
এরূপ রীতি আছে বটে। কিন্তু সে-সব স্বাধীন দেশ, 
তথায় প্রতিনিধিদের বাস্তবিক ক্ষমতা আছে, এবং অনেক 
শ্রমঞ্জীবীও তথায় প্রতিনিধি হয়। বাংলা দেশ আগে 
এরূপ হউক, তখন বেতনের কথা উঠিবে। এখন জেদ 
করিলে আমরা মেকি পালেমেন্টের মেকি প্রতিনিধি- 
দিগকে আমাদের দেশের লোকদের গড়পড়তা আমের 
অনুপাতে অল্প কিছু বেতন মেকি টাকায় দিবার ব্যবস্থা 
করিতে বলিব । যেখানে মুখে ছিপি বাটিয়া দিয়া হাত 
তুলাইয়া এতগুলা প্রস্তাবের ডিক্রী ডিস্মিস্‌ হয়, সেখানে 
এই গুরুতর কর্তব্য করিবার জন্য বেতনের দাবী কেন 
করা হয়? উত্তর বোধ হয় এই, যে, কর্তীরাও ত বেশী 
কিছু না করিয়া বহুৎ টাকা পান, আমরা কিছু না পাইব 
কেন? 
“সক্ধীবনী”র ভ্রম 
গত অপ্তাহের “সন্ত্ীবনী” কলিকাতা বিশ্ববিষ্ালয়ের 
একজন কর্শচাঁরীর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, যে, “তিনি বিশ্ব- 
বিষ্ভালয়ের কোন সংবাদ প্রবাদী-সম্পাদককে জানাইয়া- 
ছিলেন। প্রবাসীতে তৎ্সম্বন্ধে খুব গ্রদাহকারী প্রবন্ধ 
প্রকাশিত এবং বিশ্ববিষ্তালয়ের কর্তৃপক্ষদের নিন্দা ঘোষিত 
হইয়াহিল।» ইহা মিথ্যা কথা । ইহাঁও সত্য নাহ, যে, 
প্রবাসীতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্ত কোন প্রতিষ্ঠান 
বা ব্যক্তির সম্বন্ধে “খুব প্রদাহ বারী” প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, 
বা হইয়াছিল । “খুব প্রদাহকারী” প্রবন্ধ প্রকাশ করা 
প্রবাসীর রীতি নহে। “প্রবাসী”তে প্রকাশিত কোন্‌ 
প্রবন্ধটিকে “সপ্ীবনী* "খুব প্রদ্দাহকারী” বলিয়াছেন, 
তাহা তিনি নির্দেশ করুন। পপ্রদাহকারী" বলিতে 
আমরা “ইন্ক্র্যামেটরী” (inflammatory) বুৰিয়া থাকি 
“সন্জীবনী” কি অর্থে এ কথা ব্যবহার করিয়াছেন, জানিতে 
ইচ্ছা করি। উক্ত কর্শচারী মহাশয়ের “পদচ্যুতি” হইয়াছে, 
কিংবা তিনি আমাদিগকে কোন সংবাদ দিয়াছিলেন, 
ইহাও সত্য নহে। 
জেলে মহাত্মা! গান্ধীর প্রতি ব্যবহার 
রাজনৈতিক অপরাধে দণ্ডিত অনেক ব্যক্তির প্রতি 


৬৬২ 
নিষ্ঠুর বর্বর ব্যবহারের যে-সব বৃত্বাস্ত কাগজে বাহির 
হয, ভাহার তুলনায় মহাত্মা গান্ধীর প্রতি ব্যবহার ভাল 
হইতেছে বলিতে হষ। কিন্তু উননের আগুনের চেয়ে 
তপ্ত খোল! ঠাণ্ডা বলিয়া বাস্তবিক উহ! ঠাও্ড! নয় । খবরেব 
কাগজে সম্প্রতি এই খবর বাহির হইযাছে, যে, মহাত্মা 
গান্ধীকে খবরের কাগজ পড়িতে দেওয়া! হয় না, এবং 
তাঁহাকে রাত্রে প্রদীপ দেওয়া হয় না। তাহার বিনাশ্রমে 
কারাদণ্ড হইয়াছে । তাহার মানে এই যে, তাঁহাকে কেবল 
আটক করিয়া রাখা হইবে, যাহাতে তিনি বক্তৃতা, 
কথোপকথন বা লেখা দ্বার! দেশের লোকদের উপর প্রভাব 
বিস্তার করিতে না পারেন। তাহাকে কোন প্রকার 
মানসিক 'বা শারীরিক দণ্ড দিবার কথা নাই। গবর্ণমেণ্ট 
তাহাব শরীরের খোরাক দিতে যেমন বাধ্য, মনের 
খোরাক দিতেও তেমনি বাধ্য । জগতের সংবাদ ন। 
পাইলে সভ্য লোকদের মন ঠিক থাকিতে পারে ন) 
বিশেষতঃ গান্ধীর মত লৌকেব। সুতরাং তাহাকে 
খবরের কাগজ দেওযা উচিত। সেকালে অনেক দেশে 
রাজনৈতিক বন্দীদের চোখ তুলিত ফেল! হইত । গান্ধীকে 
রাত্রে প্রদীপ না দেওয়ায় ইণ্ডিয়ান্‌ সোশ্টাল্‌ রিফম্শীরেব 
সেই কথ! মনে পড়িয়াছে। অন্ধ করিয়। দেওয| ও প্রদীপ 
না দেওয়া এক জিনিষ নহে, কিন্ত প্রত্যহ কিছু সময়ের 
জন্য উভয়ের ফল কতকট। এক রকম হয় বটে। 

. শহরের চাকর-চাকরাঁনী 

কলিকাতার মৃত বড় শহরের হাজার হাজার চাকর 
বামুন চাকরানী বাম্নীর নৈতিক অবস্থা কাহারো অবিদিত 
নাই। বিধবাবিবাহ প্রচলিত হইলে যে ইহাদের প্রভূত 
মঙ্গল হয়, সমাজের হাওষ! পবিত্র তর হয়, তাহাতে সন্দেহ 
নাই। তাহাদের মধ্যে বৈধ সম্বদ্দ ঘটিতেছে, কিন্ত 
বৈধ সন্বন্ধ স্থাপিত করিতে ষে উদ্যম সাহন ও লোক- 
হিতৈষণার প্রয়োজন, বঙ্গে তাহা নাই। 





প্রবাসী--শ্রাবণ, ১৩২৯ 


পাটি পাটি পাস পিসি ল সা পা পাটি পাস লা পাটি পািপাসি পাটি ১/১ কাটি পরি পা্পপাসিপাসিপাসিপাস্িপাস্িপি পালা ১ লালা লাম পা 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


হস্রৎ মোহানী 
বোশ্বাই হাইকোর্টের বিচারে স্থির ভইয়াছে যে 
মৌলানা হস্রং মোহানী রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে 
কাহাঁকেও উত্তেজিত বা উৎসাহিত করেন নাই । 
ও ন্যায়ের জর হইয়াছে, স্থখের বিষষ। 


কলিকাতায় খানাতল্লানী 

কষেকদিন পূর্বে কলিকাতার কযেকটি খবরের 
কাগজের আফিস্‌ ও বহির দোকানে পুলিস খানাতল্লানী 
করিয়া কিছু পায় নাই। সশস্ত্র বিপ্লব দ্বারা স্বাধীনতালাভ- 
প্রয়াসী ভারতীযদের কোন কোন পুস্তিকা ও কাগজ বিদেশ 
হইতে এদেশে ডাকে আসিফ থাকে। পুলিস্‌ তাহার 
খোজ করিতেছিল। মন্দা মন্দ নয়। খবরের কাগজ - 
ওয়ালারা ও পুস্তকবিক্রেতার! এসব জিনিষ অর্ডার দিয়া 
আম্দানী করে না, তাহাদের নি'জর জাহাজে ও রেলে 
ও নিজের ডাক বিভাগ দ্বারা এগুলি আসে না। গবর্ণম্ণ্ে 
না জানিয়া এগুলি বহন করিষা আনাইখা বিতরণ করেন, 
এবং তাহার পর আবার খানাতনল্লাসীও করিতেছেন। 
গোয়েন্দারা লোকের ঘরে গোপনে আফিং রাখিয়া দিয়! 
তাহার খানাতল্লাপী করাষ। ইহা তাহারা ইচ্ছাপূর্কক _ 
জানির! শুনিয়! করে। পুলিস অবশ্য এ বিদেশী কাগজ- 
সকল ইচ্ছা করিষ। কাহাবো ঘরে ফেলিয়া দেষ না; কিন্ত 
সেগুলি আসে ত সর্কারী ডাক বিভাগের মার্ফতেই ? 
আসাটাই বদ্ধ কর না কেন? 

বেথুন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল 

মিস্‌ জেনো ও মিস্‌ রাইট্‌ বেথুন কলেন্জের কার ভাল 
করিয়া চালাইতে পারেন নাই | মিস্‌ রাইট চলিয়া বাইবেন, 
শোনা যাইতেছে । তিনি গেলে ধোগ্যতম বাঙালী 
মহিলাকে এই কাজ দিয়া শিক্ষামন্ত্রী পরীক্ষা করিয়া 
___ দেখিলে ঠিক্‌ কাজ হয। 





মুক্তধারা 
( জান্মীন সমালোচনা ) 


কবীন্ত্র রবীন্দ্রনাথের নবতন নাটক মুক্তধারার একটি 


মে তারিখের সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। এই সমা- 


সমালোচনা জার্দানীর সদর শহর বার্লিন হইতে প্রকাশিত লোচনাটি প্রকাশ করিবার পুর্বাভাষ কপে সম্পাদক মন্তব্য 


শ্রেষ্ঠ সংবাদপন্জ ‘ফোদিশ, ট সাইটুংএর ১৯২২ সাঁলেব ২৬ 


করিষাছেন-- 


সত্য = 


৪র্ঘ সংখ্য! ] 


“বালিন বিশ্ববিদ্যালিষের অধ্যাপক, ববীন্দ্নাথ ঠাকুরেব 
গ্রন্থাবলীর জার্মান অনুবাদক বলিয়া বিখ্যাত ডক্টর 
হেলমুট ফন্‌ গ্লাসেনাপ আমাদের পত্রিকার লেখক। 


তিনি আমাদিগকে সংবাদ দিধাছেন যে ভারত-কবির 


একটি নৃতন নাটক প্রকাশিত হইয়াছে যাহা এ পর্য্যন্ত 
কোনে! যুরোপীষ ভাষায় অন্থবাদিত হয নাই। তিনি 
সেই নাটক সম্বন্ধে আমাদিগকে নিম্নলিখিত বিবর্ণটি 
পাঠাইযাঁছেন__- 


“রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নূতন নাটক 


“কলিকাতা হইতে প্রকাশিত মাসিকপত্র প্রবাসী 
( অর্থাৎ বিদেশবাঁসী ) তার এপ্রেল (বৈশাখ ) সংখ্যায় 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত মূল বাংলা একখানি নৃতন 
নাটক প্রকাশ কবিয়াছে। 

"নাটকথানির নাম মুক্তবাঁর।--অর্থাৎ বাধাহীন মোত, 
ইহ! একটি বড় ঝর্ণার ৰূপক নাম; নেই ঝরণাঁটিই 
নাটকের ঘটনার কেন্দ্র এবং উহারই চারিদিকেই নাটকের 
সকল দৃষ্ঠ সন্নিবেশিত । 

“কবির নাটকের ভিত্তীতৃত গল্পটি এই 

“উত্তরকূটের রাঁজা রণজিতের ইঞ্জিনিযাব ( যন্ত্ররাজ্ ) 
বিভূতি ২৫ বসব চেষ্টার পর মুক্তধারার জলম্মোত রুদ্ধ 
করিয়া একটি বীধ বাধিযাছে, তাতে নাবাল দেশ 
শিবতরাইএর জলের যোগান্‌ বন্ধ হইয়াছে। শিবতরাইএর 


“লোকের! উত্তরকূটের অধীন, কিন্তু প্রাহই তাহারা 


পাত 


বিদ্রোহী ও অবশীভুত হইয়া উঠে । 

"রাজা রণজিত আশ! কবিতেছেন যে মুক্তধারার 
জলস্রোত কুদ্ধ করিয়া তিনি শিবতরাইএর লোকদের 
বশে রাখিতে পারিবেন। মুক্তধারার বাধ সম্পূর্ণ হওয়ার 
উৎসব অনুষ্টিত হইবে। মুক্তধারার সন্নিহিত ভৈরব- 
মন্দিরে সেইদিন এক মহৎ উৎসবের অনুষ্ঠান হইবে । 

“ভৈরব-মন্দিরের পুজারী ভৈরবপন্থী নন্্যাসীরা যখন 
তাদের ইষ্টদেবতা শিবের স্তোত্ৰ গান কবিয়া বেড়াইতেছে, 
তখন বিভিন্ন পাত্র পাত্রী রঙ্গভূমিতে উপনীত হইয়া 
যন্ত্ররাজ্ বিভূতির ও তার যস্ত্র সম্বন্ধে বিবিধ মন্তব্য প্রকাশ 
করিতেছে। 

“কেউ কেউ তাকে মহৎ প্রতিভাশালী স্থির করিয়| 


“., প্রশংসা করিতেছে এবং তার যন্ত্রের মহিমা গান 


করিতেছে । অন্যেরা আবার তাকে তুচ্ছ করিতে 
চেষ্টিত, এবং কাধ বাধিতে যে কত্‌ লোক প্রাণ দিয়াছে 
তাহ! স্মবণ করিয়৷ ক্ষুৰ। রাজবাড়ীর কেউ কেউ 
বিভূতিকে শিবতরাইএর লোকদের সর্ধনাশ করিয়া 
মুক্তধারা একেবারে রুদ্ধ কর! হইতে বিবত করিতে 
চেষ্টিত। কিন্তু এদের চেষ্ট। তেমনি বিফল হইল, যেমন 


মুক্তধারা 


ANAM SNONP ANSON ANOS NAN PN AANA SOAPS 





৬৩৩ 
নিক্ষল হইয়াছিল রাজার কাছে ধনপ্য় বৈরাগীর 
নেতৃত্বে আগত শিবতরাইএর লোকদের আবেদন । 

“কিন্ত রাজা সবচেষে বড় বাধা পাইলেন যুবরাজ 
অভিজিৎ হইতে। এই কুমার বিশ্বমানবের বিচক্ষণ 
বন্ধু। তিনি এই কথ! কিছুতেই স্বীকার কবিতে 
পারিলেন না থে উত্তবকূট রাজ্যের বাষ্ট্রনীতির কাছে 
বিবতরাইএর সকল প্রজাকে বলি দেওয়া যাইতে পারে। 

“যুবরাজ অভিজিৎকে তার ‘পিতা রাজ! রণজিত 
এই অধীন দেশ শিবতরাইএব শাসক নিযুক্ত করিয়। 
পাঠাইয়াছিলেন। অভিজিৎ যখন বিজ্েতা রাজ্জার 
প্রতিনিধি রূপে সে দেশে ছিলেন, তখন তিনি স্বদেশবাসীর 
স্বার্থ অপেক্ষা সেই দেশবাসীব হিতসাধনেই অধিক চেষ্টিত 
ছিলেন। এজন্য নন্দীসঙ্কটের অবরুদ্ধ পথ খুলি দিয় 
তিনি বাণিজ্য চলাচলের সুবিধা করিয়া দেন। এই 
পরাধীন ছুভিক্ষীড়িত রাজ্যের তাহাতে স্থবিধা হইয়াছিল 
যথেষ্ট, কিন্তু বিজেতা উত্তরকূটের তাতে পবধন অপহ্বণে 
অন্তবাষ উপস্থিত হইযাছিল। 

"অভিজিৎ বস্ত্রাজের যন্ত্র ভগ্ন করিবার জন্য যে 
ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেছিলেন তার উদ্দেশ্য কেবল মাত্র 
মানবহিত নয়, তার মধ্যে আধ্যাত্মিক কিছুও ছিল। 
যুবরাঙ্গ অকস্মাৎ জানিতে পাবিযাছিলেন যে তিনি 
বাস্তবিক রাঁজা রণজিতের পুত্র নন) রাজা! তাকে 
মুক্তধারার নিকট সদ্যোজাত শিশু অবস্থা কুড়াইযা 
পাইয়া পালন করিয়াছেন, কারণ রাজা এই শিশুর 
অঙ্গে রাজচক্রবর্তীর লক্ষণ ও চিহ্ন দেখিতে পাইয়াছিলেন। 

"যুবরাজ এই সংবাদ জানার পর অমুভব করিতে 
লাগিলেন তিনি যেন অবাধ ব্যগ্রগতি মুক্তধারার সম্ভান। 
সেই জলধারা তাঁকে মুগ্ধ আকৃষ্ট করিল। সেই জলধারা 
ও নিজেব মধ্যে একটি আত্মিক সম্পর্কের টান তিনি 
অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতে লাগিলেন ৷ স্থতরাং মুক্ত- 
ধারার প্রাণ ও শ্রোতগতি যেন তাঁর নিজেরই জীবনধারা 
বলিয়া অনুমিত হইতে লাগিল। এবং সেই মুক্তধারার 
অবাধ জলস্রোতের আশীর্বাদ সর্ধবমানবের উপভোগ্য 
করিয়া রাখাই তীর পবিত্র কর্তব্য বলিয়া মনে হইতে 
লাগিল । 

প্বাজা রণজিতের আদেশে যুববাজ বন্দী হইলেন; 
রাজা মনে করিয়াছেন ষে শাস্তির ভয়ে অভিজিতের 
স্বভাব সংশোধিত হইবে। এদিকে উত্তরকূটের জনসঙ্ঘ 
চঞ্চল হইষা উঠিযাছে; যুবরাজ অভিজিৎ শিবতরাইএর 
লোকদের পক্ষ হইযা স্বদেশের বিপক্ষতা আচরণ 
করিতেছেন বলিয়া কেউ কেউ তাকে শাস্তি দিতে ব্যগ্র 
হইয়া উঠিয়াছে; কেউ কেউ তাকে মুক্তি দিতে ইচ্ছুক । 


৬৩৪ 


স্পাসিপাস্পিপাস্িপাস্পপা পি লাখ পা ২ 


অবশেষে বন্দীশিবিরে আগুন লাগাই কুমার অভিজিতের 
মুক্তির সুবিধা করিয়। দেওয়া হইল । মুক্তি পাইয়া কুমার 
নিজেব সঙ্কল্পিত কর্তব্য পালনের জন্ত যাত্রা করিলেন। 

“তিনি গোপনে বাঁধের উপব যন্তরকে আঘাত করিয়া 
রুদ্ধ জলধারা মুক্ত কবিয়া দিলেন; মুক্তিপ্রাপ্ত জলধারা 
বেগে প্রবাহিত হইযা যন্ত্রকে ভাঙিয়া ভাসাইয়! লইয়া 
গেল। যুবরাজ্রও তার এই বীরব্রতের উদ্যাপনে মৃত্যু লাভ 
কবিলেন-_তিনি মৃতুার জন্য প্রস্তুত হইয়া গিষাছিলেন। 
রুদ্ধ জলধারা মুক্ত করিষা তিনি নিজের মুক্তি লাভ- 
করিলেন, তিনি আপনাব জননী মুক্তধারার কোলে 
প্রত্যাবর্তন করিলেন । 

“যুবরাঙ্গ অভিজিতের শোচনীষ পরিণাম সমস্ত 
নাটকটির পক বুঝিবাব চাঁবি। মানবের প্রগতি ও উন্নতি 
তখনই সম্ভব যখন মানুষ সঙ্ক্ণতা ও স্বার্থের ক্ষুত্র 
গণ্ডী ছাঁড়ীইযা যাইতে পারে, যখন মানবসমাজেের 
নেতৃস্থানীয় অসামান্য লোকের! বৈষষিকতা বর্জ্জন 
করিয়া নিজেদের আদর্শের জন্য প্রাণপাত পর্য্যন্ত করিতে 
ইতস্ততঃ করেন না। এই নাটকটির মধ্যে কয়েকটি 
ঘটনাতেই একটি সঙ্কীর্ণ পরপীডক ক্ষণিকম্থথকর 


স্বাদেিশিকতার সঙ্গে বিশ্বমৈত্রী ও মানবভ্রাতৃত্বের দন্দ 
প্রকাশ পাইযাছে। 

"থা, সুলভ স্বাদেশিকতাব প্রতিভূ স্বরূপ আমর| 
দেখিতে পাই রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইযাছে এক গুরুমশায় 
ও তার ছাত্রদল ৷ গুরুমশায় তার পোড়োদের এক বিকট 

পৃ রাজপ্রশত্তি মুখস্থ করাইয়াছে, উদ্দেশ্য 
রাজাকে সন্ত করিয়া কিছু বেতন বৃদ্ধি করিয়া লওয়া। সে 
ছাত্রদের মনে শিবতরাইএর লোকদের পন্বন্ধে একট! 
স্বণার ও বিরাগের ভাব সঞ্চার করাইযাছে, কারণ, 
‘ওদের ধৰ্ম্ম খুব খারাপ এবং মানবসমাজের উচ্চশ্রেণীর 
অন্তর্গত উত্তরকূটের লোকদের মতন তাদের নাক 


প্রবাসী--শ্রাবণ, ১৩২৯ 


৯ পাপা পাি পি পিতা পিপিপি উ্াসিপাসিপাসি্পাসি লখি লাও পাখি পা্িপাছি পি পি পাছি পাটি লাও পাটি পাসিপাসিপাসিপা্িতসি পািলাছি ৫৯৯ নামিলা ছিত 


.[ ২২শ ভাগ) ১ম খণ্ড 


উচু নয়। অতএব তারা নিশ্চয়ই খুব খারাপ ॥ অতি 
আগ্রহের বশে গুরুমশায় ছাত্রদিগকে শিখাইযাছে থে 
জগতের সকল ইতিহাসের উদ্দেশ্য হইতেছে সমস্ত 
জগতে উত্তরকূটরাজবংশের চক্রবপ্ঠিত্ব প্রতিষ্ঠা করা ।- 
মে ইহাও বুঝাইযাছে যে রাজ! রণজিতের রাজবংশের 
নিজের ক্ষমতা অক্ষু্ন রাখিবার জন্য অন্যের উপর 
অত্যাচার করার ঈশরদত্ব ক্ষমতা আছে এবং উহা! 
বৈজ্ঞানিক সত্য ৷ 
“এর বিপরীত মত প্রকাশ করেন ধনপ্রষ বৈরাগী । 
তার শিক্ষ। তেমন সফলও হয় নাই, লোকে ভালো 
করিয়া বুঝেও নাই; কিন্তু তিনি ইহাই বুঝাইতে চেষ্টিত 
যে অশুভ অকল্যাণ সহ করিষাই প্রতিকার করিতে হইবে 
ঘাহাতে তাহা আপন! হইতেই নষ্ট হইয়া যায ; অশুভের 
প্রতিরোধে অশুভ অনুষ্ঠানে, অত্যাচারের প্রতিরোধে 
অত্যাচারে নৃতন নূতন অকল্যাণেরই সৃষ্টি হইতে থাকে। 

“্বনপ্রয বৈরাগীব চরিত্রে ভারতের বর্তমান জাতীয় 
নেতা সম্প্রতি-বন্দী মহাত্মা গান্ধীব চরিত্রের কিছু সাদৃশ্য 
দেখা যার়। কিন্তু কবি নিজে একটি টাকা উল্লেখ 
করিষাছেন বে ধনধ্রয বৈরাগীর চরিত্র ও তার উক্তি 
কবিব ১৫ বৎসরের পুরাতন নাটক প্রায়শ্চিত্ত হইতে 
পুনগৃহীত। 

“রবীননাথ ঠাকুরের নৃতন নাটকখানি এইৰপ গভীর- 
ভাব-দ্যোতক ঘটনায় ও আধ্যাত্মিক ইঙ্গিতে পূর্ণ এশর্যা-- 
শালী । নাটকের পাত্রপাত্রীদের গন্য কথাব মধ্যে 
কবিত্বময় পছ্চ্ছন্দের গানও ছড়ানো আছে। 

“ভারতীষ জীবনেব বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থায় 
মুক্তধারা নাটক ভারতে সুস্পষ্ট আগ্রহের সহিত পরিগৃহীত 
হইবে নিশ্চয। বঙ্গধঞ্চে এর সফলতা কতদূব হইবে 
তাহ! কেবল অনাগত ভবিষ্যংই নির্ধারণ কবিতে 
পারিবে” 


চিত্রপরিচয় 


প্রচ্ছদপটে দশমহাবিষ্যার কমলা-মুগ্ি। 

মুখপাঁতের “রহস্তময়ী প্রকৃতি” ছবিটিতে চিত্রকর এই 
বোঝাতে চেয়েছেন ষে বিশ্বপ্রকৃতিব অগ্ধেক গুপ্ত অর্ধেক 
স্থপ্রকাশ । এই চিত্র অবনগ্থন করে’ কবিগুরু রবীন্র- 
নাথ একটি কবিত! রচনা করেছেন চিত্রের অন্তনিহিত 
অর্থ প্রকাশ কর্বার জন্যে; সেই কবিতাটি এই মাসের 
প্রবাসীতে ৫৭৫ পৃষ্ঠায় “আসা-যাওয়ার মাঝখানে” নামে 
ছাপা হযেছে। 


“প্রদীপ ভেসে গেল অকারণে” ছবিটিতে ভারতের 
একটি প্রথা অঙ্কিত হয়েছে । মেষেরা সম্বংসরের শুভাশুভ . 
নির্ণষের জন্যে নদীতে সমুদ্রে পুকুরে জলন্ত প্রদীপ ভাসিয়ে 
ছ্াষ__সেই প্রদীপ যদি ডুবে বা নিবে না গিয়ে ভেসে 
চলে তবে শুভ চিত হয়। 


চারু 





২১১ নং কর্ণওযালিস্‌ দ্্ীট ব্রাঙ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মৃত্রিত ও প্রকাশিত । 























রী ববন্রনাথ ঠাকুর 


২২শ ভাগ | 
€ম সংখ্য 
১ম খণ্ড ভাদ্র, ১৩২৯ 
তাসে গোপন-বাসী 
জলে-ডোবা চিকণ শ্যামল কান পেতে রই আমার আপন 
কচি ধানের পাশে পাশে, আধার হৃদয়-গহন-দবারে, 
ভরা নদীর ধারে ধারে গোপন-বাসীর কায়া-হাসির 
হাসগুলি আজ সারে সারে 771 
7 a রি ভ্রমর সেথায় হয় বিবাগী 
ু বাঃ 
মৃদু হাওয়ায় ধীরে ধীরে ale HEIL 
দিক্‌-রেখাটির তীরে তীরে 5 
অন্ধকারে 
মেঘ ভেসে যায নীল মাকাশে ! ॥ 
মনি করেই অন মনে কে যে সে মোর কেই বা জানে, 
এক্ল! আমার তরীর কোণে কু তাহার দেখি আভা, 
মনের কথ| সারা সকাল কিছু বা পাই অনুমানে, 
যায় ভেসে আজ্ অকারণে। কিছু তাহার বুঝিনা বা। 
অমূনি করেই কেন জানি মাঝে মাঝে তার বারতা 
দূর মাধুরীর আভাস আনি, আমার ভাষায় পায় কি কথা ? 
ভাসে কাহার ছায়াখানি সে ষেজানি পাঠায় বাণী 
আমার বুকের দীর্ঘশ্বাসে॥ গানের তানে লুকিয়ে তারে ! 
৩১ আষাঢ়, আত্রাই নদী শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


৬৩৬ 


এত ওল উপ সি পাস এলত শপ এপ লি উপ সশাশিপ ও ত খল ১ লাস ল সিপািশা সপাশিপসিপািপাস্পিিপা্সিলাসিপাস্পিপ 


বাঙলার স্বাধীন জমিদারদের পতন 


১। বাঙ্গলার বিশেষত্ব 
মুসলমান যুগে বঙ্গদেশ কয়েকটি কারণে নিজের বিশেষত্ব 
রক্ষা করিতে পারিয়াছিল,--তাহীর মধ্যে ভাষা ধর্ম ও 
জমিদার এই তিনটি প্রধান। বাঙ্গলার বাতাস ভেজা ও 
গরম, জমি অসংখ্য নদী-খাল-নালায় কাটা, গম ও বুট 
জন্মে না, লোকে উচ্ছ, এমনকি হিন্দী পর্য্যন্ত বলে না। 


সৃতরাং উত্তর-ভারতের ভদ্রশ্রেণীর হিন্দু মুসলমান সকলেই 


বাঙ্গলায় কাজ করিতে নারাজ ছিলেন। তাহারা এই 
প্রদেশকে “রুটীপূর্ণ নরক” বপিতেন) রাজকর্মচারীদের 
অনেক সময় শাস্তির জন্ত এখানে পাঠান হইত এবং 
তাহারাও শীদ্র বদলি হইবার জন্য বাদ্শাহের দরুবারে 
সুপারিশ খুঁজিতেন। ভারত-বাহিরের ভ্রু মুসলমান 
এখানে পুরুষামূক্রমে বসতি করিতে চাহিতেন না। 
কয়েকজন মাত্র জমিদাবী পাইয়া এখানে আবদ্ধ হইয়া 
যান। 

সুতরাং উদ্দভাষা-ভাষী উত্তর-ভারতীয় মুসলমান- 
সভ্যতার কেন্ত্র বাঙ্গলায় স্থাপিত হইতে পারে নাই। 
স্থানীয় ভদ্রলোকেরা বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চ্চা 
করিতেন, . তাহাই ভাবের আদান-প্রদানের, মানসিক 
আমোদ ও শিক্ষার, সামাজিক মিলনের, উপাদান ছিল! 
তাহার পাশে কোন প্রতিদ্ধন্থী উদ সাহিত্য, বঙ্গীয় 
মুসলমানদের মধ্যেও, গড়িয়া উঠে নাই । 

আর, বৌদ্ধ ধর্শ্মের অবসানের পর চৈতন্তের বৈষ্ণব 
ধর্ম অতিক্রত সমস্ত প্রদেশকে, ধনী দরিদ্র, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, 
সকলকে এক করিল। শাক্তও যথেষ্ট ছিল, কিন্তু এই 
দুই ধৰ্ম্ম পাশাপাশি শান্তিতে বাস করিত, ইচ্ছামত এক 
ভাই শাক্ত আর-এক ভাই বৈষ্ণব হইতেন। কোটি 
কোটি বাঙ্গালী হিন্দু ও বৌদ্ধ তিনশতাবদীতে (১২০০- 
১৫০০) মুসলমান হইয়াছিল, কিন্তু উপযুক্ত পুরোহিতের 
অভাবে এবং বাহিরের মুসলমান জগতের সহিত কম 
সংশ্রব থাকায় তাহারা ইসলামের প্রাথমিক পবিত্রতা রক্ষা 
করিতে পারে নাই। প্রথমতঃ, তাহারা আরবী ও ফারসী 
জানিত না বলিলেই হয়; তাহাদের পুরোহিতগণের 


প্রবাশী-- ভাদ্র, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


AANA 


দশাও প্রায় সেইমত,কুরান ও হদিম্‌ পড়িবার ও 
ব্যাখ্যা করিবার মত জ্ঞান ছিল মাত্র । স্থতরাং এঁঁ- 
দুই গ্রন্থ ভিন্ন পশ্চিম-শরতের ও আরব পারস্যের 
বিরাট মুসলমান ধৰ্ম্-সাহিত্য তাহাদেব অপঠিত অজ্ঞাত 
ছিল। 

দ্বিতীয়তঃ, নান! কারণে ইংরেজ যুগের পূর্বের 
বাঙ্গলা হইতে অতি কম যাত্রী মক্কায় যাইত এবং 
মক্কা হইতে কম শিক্ষক ও সাধু বঙ্গদেশে আসিতেন__ 
পশ্চিম-ভারত হইতে আববে ইহার অনেক বেশী 
যাতায়াত ছিল। স্থতরাং বাহিরের বৃহৎ মুসলমান 
জগৎ -হইতে নৃতন ভাবের স্রোত আসিয়া বঙ্গের 
মুসলমান সমাজের পুরাতন আবদ্ধ জলকে বিশুদ্ধ নতেজ 
করিতে পারিত না। যুগে যুগে ইন্লামের অনেক 
সংস্কারক উঠিয়াছেন; কালক্রমে যে-সব কুসংস্কার পাপ 
কদাচাব, প্রেরিত-পুরুষের ধর্মকে পরিবন্তিত ব্যাধিগ্রস্ত 
করে, তাহারা তাহার বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া সেই 
প্রাথমিক যুগেব পবিত্রতা ফিরাইয়া আনিবার জন্য 
যুদ্ধ করেন। কিন্তু বৃটিশযুগে ওয়াহাবী ও ফরাজী - 
সম্প্রদায় ভিন্ন, মুসলমানযুগে বঙ্গেব ইম্লামে যে 
কোন সংস্কার-চেষ্টা হইয়াছিল তাহা ইতিহাসে.পাই না। 
স্থতরাৎ বঙ্গীষ গ্রামবাণী ও সাধারণ মুসলমানগণ 
হিন্দুদের আমোদ আহ্লাদ গান কথকতা! ব্রত প্রভৃতিতে 
যোগ দিত, পৃজা-পর্ব দেখিত; গ্রাম্য-দেবী, ব্যাধি- 
দেবীকে মানত কবিত, মেলায়, গ্রতিমা-ভালানে যাইত । 
এসব কাজ বে ইস্লামের কঠোর পবিত্রতাব বিবোধী 
এ কথা তাহাবা জানিত না; কখন কখন একজন 
তেজীয়ান মুল্লা বা গোঁড়া নবাব ভাহাদিগকে ধর্মভরষ্ট 
বলিয়া ধম্ক।ইতেন, কিন্তু তাহাদের উপদেশ কোটি কোটি 
লোকের জীবন পরিবর্তন করিতে পারিত না, তাহার! 
তাহ! দুদিনে ভুলিয়া যাইত! [ অবস্থাপন্ন বাঙ্গালী 
মুসলমানগণ, এবং শহ্রবাসী কর্শচারীদের দোভাষী হইতে 
হইত; তাহারা অস্তঃপুরে হাট-বাজারে বাঙ্গলা বলিতেন, 
আর কাচারীতে বৈঠকখানায় এবং সরুকারী চিঠিতে 


পাশ 


le 


শা 


৫ম নংখ্যা | 





ফারসী (বা উর্দ,) ব্যবহাব করিতেন,--ধেমন, উড়িষ্যায় 
দীর্ঘকাঁলবানী মুসলমানেরা ঘরে ওড়িয়া বলে।] এইবপে 
বাঙ্গলাদেশে সামাজিক জীবন হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে 
প্রায় একমত ছিল, এবং ইহা পশ্চিমাঞ্চল হইতে 
বিভিন্ত। সেই যুগে বাঙ্গলায় ধৰ্ম্ম হিন্দু হইতে মুসলমানকে 


* পৃথক করিতে পারে নাই, কিন্তু ভাষা ও সামাজিক 


রীতি বাঙ্গালী হিন্দু-মুলমানকে পশ্চিম-ভারতীষ হিন্দু- 
মুদলমান হইতে পৃথক রাধে । ( আমি এখানে আম্লা- 
বর্গের কথা বলিতেছি না; মুঘলযুগে আম্লাবা প্রায় 
সব প্রদেশেই 'জাততাই, ছিল৷) 


২। বাঙ্গলার জমিদারদের গৌরব 


ভাহাব পব, বাঙ্গালার জমিদারগণ অন্য প্রদেশের 
জমিদার হইতে অনেক অধিক ধন জন.ক্ষমতাঁশীলী,__ 
প্রায় সামন্ত রাজাদের মৃত স্বাধীন ছিলেন। পাঠান- 
যুগে স্থল্তানদের এবং মুঘলযুগে বাদ্‌শাহী স্থবাদারদের 
এত লোক-বল ছিল না যে জমিদারদের সম্পূর্ণ বশ 
ও শক্তিহীন কবেন। এই অসংখ্য নদীর ভাঙ্গন-গড়নের 
দেশে জমির জরীপ ও সীমাচিহ রক্ষা করা অসম্ভব 
ছিল। উত্তর-ভারতীয মুসলমান বিজেতাদের প্রধান 
বল ছিল শিক্ষিত সবল অস্বাবোহী; তাহা এই বন্যা 
বিল খালেব দেশে কাজ কবিতে পারিত না, ঘোড়া 
শীঘ্র মরিয়া যাইত। এইজন্য বাঙ্গলার পদাতিক- 
গণের (পাইক) যুদ্ধে এত মূল্য ছিল। এই উর্বর 
দেশে ভূত্বামীর টাকার অভাব হয় না; জমিদারগণ 
সহজেই পাইক সংগ্রহ করিয়া নৌকা লইয়া, স্থলগামী 
মুঘল অশ্বারোহীকে বাধা দিতে পাবিতেন। আর, 
পশ্চিন ভারতে যেমন সম্রাটের বন্ধু ও স্বজাতী মুসলমান 
জমিদার অনেক ছিলেন, স্থানীয় বিদ্বোহী-জমিদারের 
দমনে সাহায্য করিতেন, বঙ্দদেশে সেবপ লোক অত্যান্ত 
কম। দিষ্লীশ্বরের পূর্বেকার বঙ্গীয় মুপলমান শামকগণ 
অন্যদেশ হইতে বলিষ্ঠ সৈন্য খুব কম আনিতে পারিতেন, 
বাঙ্গালীর ব| বাঙ্গাণীত্বপ্রাপ্ত আফ্বানেব সাহায্যে 
লড়িতে হইত। স্থতরাং বিজ্রোহী-জমিদারের সৈন্য 
অপেক্ষা সুলতানের সৈন্যগণ জাতি বল ও শিক্ষায় 


শাপলা 


বাঙ্গলার স্বাধীন জমিদারদের পতন 


পি ANNAN AANA ANNAN ANON বাসি পাটির 


লস শাও লাস পাটি পা পাটি লাখ লাম বাটি ৫ ০% লাম NN পাছি পাটি পা নম পাত সি ৩ 


শ্রেষ্ঠ ছিল না, বঙ্গবিদ্রোহ-দমন কঠিন সমস্য। ছিল। 
আর, বাঙ্গলা দেশ দিল্লী-সাআাজ্যের অধীন হইবার 
পরেও যখনই কোন বাদশাহ মবিতেন এবং তাহার 
পুত্রগণেব মধ্যে সিংহাসন লইয়া যুদ্ধ বাধিত, অমনি 
বাঙ্গালার জমিদীবগণ খাজনা বন্ধ করিতেন ও আশপাশে 
লুঠ আরস্ত করিষা স্বাধীনতা ঘোষণা করিতেন) কারণ 
বঙ্গদেশ দিলী-সামাজ্যেব এক সুদূর কোণে। এরূপ 
দূরবর্ত্তী সীমান্ত-প্রদেশে বেন্দ্রস্থ রাজশক্তির প্রভাব 
স্বভাবতই ক্ষীণ থাকে। 

বাঙ্গলার জমিদীরগণের প্রতিপত্তি ও স্বাধীনতার 
ইহাই স্থায়ী কারণ; তাহার উপর, খুষ্টায যোড়শ 
শতাব্দীব্যাপী পাঠান রাজশক্তির অবনতি, ও পতন 
এবং মুঘল সাম্রাজ্যের নানা বাঁধা-বিজ্রোহ ঠেলিয়! 
প্রথম প্রতিষ্ঠার সময়ে বঙ্গে জযিদারগণ একেবাবে 
প্রতুহীন স্বস্ব কর্তা হইয়া উঠিয়া যথাসাধ্য রাজ্য- 
বিস্তার করিবার মহা স্থযোগ পান। এই স্থযোগে 
প্রতাপাদিত্য ও বার ইয়াদের উত্থান। 

আকবর বাঙ্গলা জয় কবিলেন বটে, কিন্তু ইহ! বশ 
করিতে তাহাকে বিশ বৎসর ধবিয়া শ্রম কবিতে হয়। 
তাহাব বঙ্গীয় হ্বাদার ও সেনাপতি রাঙ্গা মানসিংহ 
বাজলার জ্বলবায়ুকে ভয় করিতেন, রাজমহলে বাস করিতে 
ভালবাসিতেন৷ তিনি বাঙ্গলায় প্রথম বিদ্রোহ দমন 
করিয়া জমিদারের নিকট হইতে নামেমাত্র বশত! স্বীকাব 
ও খাজনা লইয়া তাহাদেব ছাড়িয়া দিলেন, একেবারে নষ্ট 
করিলেন না। তীহাদেব শক্তিহীন দীসেব মত করিতে 
হইলে অনেক বৎসব ধরিষ। যুদ্ধ কর! আবশ্তক হইত। 
স্থতবাং বাঙ্গলার জমিদারগণ বাদ্‌শাহেব বিপদের কারণ 
থাকিয়া গেল। 

তাহাদের সম্পূর্ণ পরাত্ত পদানত ও ধোঁড়। সাপের 
মত নিস্তেন্ করেন পরবর্তী স্থবাঁদার ইস্লাম খ| (১৬০৮ 
--১৬১৩ খৃ)! ইহার বয়স অল্প, কিন্ত একদিকে ধেমন 
অহস্কাব অপর দিকে তেমনি তেজ, সাহস, দূরদশিতা এবং 
কৰ্ম্মে আগ্রহ ও অরমশীলত| | তাহার বঙ্গশীলন এবং 
জম্দাব-ধ্বংসেব স্থ্দীর্ধ ও সমসাময়িক বিবরণ তদীয় 
কর্মচারী শিতাব খাব (মিজ্জ। সহন) বচিত ফার্সী 


৬৩৮ 


প্রবাসী--ভাঁদ্র, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


LAMAN NANA NAINA ANI AANAONSN SINAN সিএ NANA DMNA AN ANN Se NN ANA NA A ANANSI NAN NA Ne পা 


হস্তলিপি বহাবিস্তানে বর্ণিত হইয়াছে । এই গ্রন্থ হইতে 
গ্রতাপাদিত্য ও উদ্মানের পতনের কাহিনী অগ্রে 
'প্রবাসী”তে প্রকাশ করিয়াছি । আজ পাবনার জমিদার- 
গণ ও বিক্রমপুরের মুসাখার যুদ্ধ ও পরাভব বর্ণনা 
কবিব। 


৩। প্রতাঁপাঁদিত্য 

প্রথমে একটি কা বলিয়া শেষ করি। ইতিহাস 
পড়িয়া আমার মনে হয় যে প্রতাপাদিত্যের বীর-কীত্তি- 
গুলি আকবরেব রাজত্বে মানসিংহের সময়ে ঘটে। 
তখন তাহার যৌবন-কাল, শরীর ও মনের শক্তি অটুট, 
নৌবল অদম্য । কিন্তু প্রায় ২০ বৎসর পৰে যখন 
ইস্লাম খা তাহাকে আক্রমণ করিলেন তখন প্রতাপ 
বৃদ্ধ, জীর্ণদেহ, হয়ত পারিবাবিক শোকে স্রিয়মাণ। 
তাহার আব পূর্বতেজ নাই, পুত্রগণের দ্বাবা যুদ্ধ 
চালাইলেন, আব যখন তাঁহারা পরাজিত হইল, তখন 
প্রতাপ নিজে হতাশায় অবসন্ন মনে আসিয়া! আত্মসমর্পণ 
করিলেন। (১৮০১ খৃষ্টাব্দে মুক্রিত) রামরাম বস্তু 
রচিত ্প্রতাপাদিত্য-চরিতে' লেখা আছে যে এই 
আত্মসমর্পণের সময ইস্লাম খা জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“এখন কি তোমার কর্তব্য, লড়াই কি কয়েদ?” রাজা 
বহিলেন, “না, আমবা আব লড়াই করিব না। আমার 
আসন্নকাঁল এই । অতএব আমি কমেদ হইব।» 

আমার বিশ্বাস যে এই নিবাশ উক্তি ও অবসাদ 
প্রতি পিক সত্য । 


8! ইস্লাম খাঁর বঙ্গশাঁসন 


২৬ এপ্রিল ১৬০৮ জাহাঙ্গীর ইস্লাম খাঁকে বিহীব হইতে 
বাঙ্গলাব স্থুবাদার পদে নিবুক্ত কবিলেন। 

৫ জুন” বঙ্গের নূতন দেওয়ান আবুল হসন্‌ আগ্রা 
হইতে বাজমহল পৌছিলেন। এখানে ইস্লাম খা 
অগ্রেই আপিয়াছিলেন |: 

১৩ জুন » ইহতমাম্‌ খী তোপ ও নওযারা লইযা আগ্রা 
হইতে বঙ্গেব দিকে বওনা হইলেন । 

৭ ডিসেম্বর , ইস্ল!ম খ। সসৈন্যে নৌকামোগে গন্ধ! হিয়া 
বাঙ্গমছল হইতে নিমবঙ্জের দিকে বওনা হইলেন । 


২ জানষারি ১৬০৯, ইস্লাম খা মুশিদাবাদের গোয়াশ 
পর্গণাঁর পাবে গঙ্গা পার হইলেন, এবং নৌরঙ্গাবাদ 
সর্কাবে আলাইপুর গ্রামে শিবিব স্থাপন করিয়া 
প্রায় ছুই মাস বাদ করিলেন । রি 

২মার্চ » ইস্লাম খা আলাইপুর হইতে নাজিরপুবের 
দিকে [ উত্তবে ] কুচ আরম্ভ করিলেন । 

৫ বা৬ মার্চ » ইস্লাম খা ফতেপুরে থামিলেন । 

৩ মার্চ » ইন্লাম খাঁ ফতেপুর হইতে কুচ করিয়া 
রাঁপা টাণ্ডাপুরে পৌছিলেন। 

২৬ এপ্রিল » বজ্তরপুরে প্রতাপাদ্দিত্য ইস্লাম খাঁর সহিত 
দেখা করিলেন । 

৩০ এপ্রিল » ইস্লাম খাঁ আত্রের়ী নদীর ধাবে শাহপুরে 
পৌছিলেন, এবং এখানে শিবির রাখিরা নাজিরপুরে 
নয় দিনের জন্য গিয়া খেদা করিয়া ৩২টি হাতী 
ধরিলেন। 

২জুন » ইস্লাম খা শাহপুর হইতে নদীতে পুল বাঁধিয়া 
ঘোড়াঘাট পৌছিলেন। 

১৫ অক্টোবব » ইস্লাম খ। ঘোড়াঘাট হইতে করতোয়া 


পাশ 


বহিয়া পূর্ববঙ্গের দিকে রওনা হইলেন । জমিদারদের 


সঙ্গে বুদ্ধ। 

১৮ ডিসেম্বর » ইস্লাম খা পাবনা জেলার খাহজাদপুবে | 
পরে মুসাথার সহিত যুদ্ধ । 

জুন ১৬১০, ইস্লাম খা বারতূইয়াকে পরাজয় করিয়া 
ঢাকায় প্রবেশ করিলেন । 

মার্চ ১৬১১, মুসাখার সহিত দ্বিতীয বার যুদ্ধ 

নবেম্বর » উস্মান বোকাইনগর হইতে শ্রুহটে তাড়িত 
হইলেন । 

? জানুয়ারি ১৬১২, প্রভাপাদিত্যেব পতন। 

২ মার্চ ১৬১২, উদ্মানের যুদ্ধে মৃত্যু ৷ 

১১ আগষ্ট ১৬১৩ ভাওয়ালের জঙ্গলে ইদ্লাম খাঁর মৃত্যু । 


৫। পাবনা জেলার জমিদারদের দমন 


ইস্লাম খা রাজমহল পৌছিবার পূর্ববে উদ্যান 
ম্যমনলিংহ হইতে ব্রক্ষপুক্র পার হইয়া পশ্চিম দিকে 
আনিষ! মুখলদের আলপনিংহ খানা দখল করিযা, থানা- 


পা 


€ম সংখ্যা ] 


পাস পাখি লাস পাটি পাটি পাটি পাটি পাটি লাস পাকি বাসি ৯ 


দার সুজাওল খঁ। নিয়াজাইকে হত্যা করেন। ইস্লাম খ। 
তৎক্ষণাৎ অনেক সৈন্য সহ ইনাএৎ খাঁকে এ থানা উদ্ধার 
করিতে পাঠাইলেন [ ৩ খ]। 


৯ মুঘল তোপ ও নৌবিভাগের পেনাপতি ইহতমাম্‌ 


খাকে সোনাবাজু ভাটুরিয়া-বাজু কেলাবাড়ী প্রভৃতি 
পর্গণ! জাগীর দেওয়া! হইল। 'চাটুরিয়া-বাজুর অন্তর্গত 
চিলা-জোয়ার নামক পরগপা হইতে তাহার শিক্দার 
(অর্থাৎ তহসিলদার ও শাঁদন-কর্তা) সৈয়দ হবিব্‌ 
তাহাকে ভেতুলিয়াতে * লিখিয়া জানাইল যে 
তাহার সঙ্গী দিপির বাহাদুর ও লুংফ আলিবেগ 
পোনাবাজুতে গিয়া চাটমহবে বাদ করিয়া পর্গণা 
শাসন করিতে লাগিয়াছিল এমন সময় মাহুম খাঁর 
পুত্র মির্জা মুমীন্‌ খা, আলমের পুত্র দরিয়া খা, ও খনশীর 
জমিদার মধু রায়--ঘাহারা এতদিন সোপীবাজু পর্গণা 
ভোগ করিতেছিল--একত্র হইয়া, ৪ হাঙ্গার অশ্বারোহী 
৪ হাজার পদাতিক -ও ২০, কোসা নৌকা লইয়া 
আগিষা এ দুইজ্জনকে এক দুর্গে অবরুদ্ধ করিয়া সব সৈম্ত 
সহ হত্যা করিল । শুধু দুঞ্জন অন্চর আহত হইয়। চিলা- 


»৬৮ছোয়ারে পলাইয়া আপিল। এইরূপে দোণাবাজু শক্রর 


হস্তে পড়িল। 

স্থবাদাবের অনুমতি লইয়া ইহতমাম খ। নিজ-..পুত্র 
মির্জা সহনকে এই যুদ্ধের নেত| করিয়া পাঠাইলেন। 
সহন আলাইপুর হইতে ছুই দিনের কুগে চিলা এবং 
তথা হইতে ছুই দিনে চাটমহর পৌঁছিলেন। তাহার 
আগমন-সংবাদে শত্রর| আগেই চাটমহর ছাড়িয়া পলাইয়া 
গিয়াছিল। কিন্তু সহন তথায় থাকা নিরাপদ মনে না 
করিয়া ছুই দিনের কুচে আত্রেয়ী নদীর তীরে শাহপুর ৭ 
গ্রামে গেলেন, এবং সেখানে মাটির তিনটি দুর্গ গড়াইয়া 
তোপ দিয়া রক্ষ। করিলেন। ঢিছু পরে ইস্লাম খাঁর 
আজ্ঞায় তাহার নিকট হইতে একদল সৈম্ক নাজিরপুর 


+ ঠেঁতুলিয়। মালদহ শহরের ২৩ মাইল পূর্ক্সে। 
খলশী__জাঁফরগঞ্জেব ৪ মাইল উত্তর পূর্ব্বে। 
চাঁটমহব__পাঁবন। শহবেব ১৫ মাইল উত্তরে, বক নদীর ধাবে! 
1 শাহপুব_বজগাহীব নওগ। শহবেৰ ও মাইল উত্তবে। 


বাঙ্গলার স্বাধীন জমিদারদের পতন 


লাস লাস বাসি বাসি নামি পাস গাছি ল সপতিস্টিশাি লাংিলাছি লাস সামিল সলা স্িপাসিপতীসপিশাসসিা সিপসিলর্ণাছি লও প সি ৯ পা পাটি পা পি পাঁছি পাটি ৮৯ পি পাটি NN NN AN পাছি 


৬৩৯ 


হইয়া একদন্তে * পৌঁছিল, এবং সহনও শাহপুর 
হইতে তথায় আসিয়া! ধোগ দিলেন। কিন্তু স্থবাদার 
তাহাদের যুদ্ধ-যাত্রা নিষেধ করিয়া নাজিরপুর গিয়া 
খেদ| করিয়া হাতী ধরিতে বলিজেন। ৩২টি হাতী 
ধরা হইল।...তাহার পর স্ুবাদার ঘোড়াঘাটে গিয়া! 
সৈশ্ৃলহ খড়েব ঘর বাধিষ! বাল করিতে লাগিলেন । 

কিন্তু করতোয়ার দরদ কম বলিয়া ইহতমাম খাঁ 
নৌকা লইয়া তথায় যাইতে পারিলেন না, তাহাকে 
নিজ জাগীর কেলাবাড়ীতে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। 
তিনি আম্রুল পর্গণা অতিক্রম করিয়া ইন্রাহিমপুর 
এবং তথা হইতে উদ্িবুঢ়ায় (1) পৌছিলেন, সঙ্গে তিন 
শত বাদ্শাহী নৌকা । তাহার পর কেলাবাড়ী পর্গণ! 
দিয়া ঘোড়াঘাট আসিলেন (১০ ক)! 

এদিকে বর্ষার আগমনে ইস্লাম্ম খাঁর আজ্ঞা 
তুক্মাক্‌ খা আলপসিংহ হইতে উঠিয়! নিজ জাগীর 
শাহজাদপুরে + আসিলেন। এই শাহজাদপুরের জমি- 
দার রাজা-রাষ তুক্মাকের সঙ্গে দেখা করিয়া নিজ 
পুত্র রাঘু (রঘু বা রাঘব) রায়কে খাঁর দর্বারে 
রাখিয়া বিদায় লইলেন। কিন্ত বর্যার মধ্যে বিদ্রোহী 
হইয়া অনেক নৌকা লইয়া আলিয়া শাহজাদপুরের দুর্গ 
তিন দিনরাত্রি অবরোধ করিলেন, অবশেষে কিছু 
করিতে না পারিয়া রণভঙ্গ দিলেন। তখন তুক্মাক্‌ খা 
রাগিয়া রঘুরায়কে জোর করিয়া মুসলমান করিলেন, 
এবং নিজ খিদ্যৎগারের (ভৃত্যের ) কাজ করিতে বাধ্য 
করিলেন। এ সংবাদে ইস্লাম খ| অসন্তষ্ট হইলেন । 

টাদপ্রতাপ $ থানায় মুঘলপক্ষে মিরক বাহাদুর 
ছিলেন। কিন্তু এ চীদপ্রতাপের জমিদার নবুদ (?= 
বিনোদ ) রায়, সঙ্গে মির্জা মুমীন, দরিয়া খা ও মধু রায়কে 
লইয়া, এ থানা ঘেরাও করিলেন এবং তাহ! ব্যতিবন্ত 


* একদন্ত--পাবন! শহরের "মাইল উত্তর-পূর্ব, ইচ্ছামতীর উত্তর 


পা 


= পীবে। 


নাঁজিরপুর--মালদহের ৩৮ মাইল পূর্বে, আত্রেয়ী নদীব তীরে, 
E. B. R.-এর ১৭ মাইল পশ্চিমে । 

+ শাহজাদপুত--পাঁবন! শহবের ২৫ মাইল উত্তব-পূর্ব্ে | 

| উাদপ্রতাপ, পুর্বে চীদঘাজী, এই পবগণ। ভাওয়।লেব জমিদ|ব 
ফঞ্জল ঘা1জীর বংশেব অধীন ছিল। 





ছি পিপি লাখ সলাত সপপানিপাস্িতাসসি পাচ পি তাস তাস পি লাখ পাটি পাটি পি লাও পা পি 


কবিয়া তুলিলেন। কিন্তু তুক্মাক্‌ খা শাহজাদপুর 
হইতে সাহায্যে আসাম শত্রুর! পলাইযা গেল। 

এইবূপে ১৬০৯ সালের বর্ষাকাল নির্ধিষ্বে কাঁটিয! গেল । 
বর্যাব শেষে ১৫ই অক্টোবর স্থবাদার ও সৈল্তগণ 
ঘোডাঁখাট হইতে “ভাটী” অর্থাৎ ঢাকার দিকে করতোয়া 
বহিয়া রওনা হইলেন । ভিন দিনের কুচে তিনি শিযালগড 
পৌছিলেন এবং ইহতমাম খঁ| আত্রেয়ী নদী হইতে 
নৌক| লইয়া যোগ দিবেন এই আশায় এক সপ্তাহ 
এখানে রহিলেন | কুদিয়াখালের জল কম বলিয়া 
নৌকা আপিল না, তখন তিনি শাহজাদপুরে গিযা অপেক্ষা 
করিতে লাঁগিলেন। এদিকে মির্জা সহন অনীম পরিশ্রমে 
নৌকাগুলি ঠেলিয়া শিধালগড়ে আপিলেন, এবং তথা 
হইতে ইহতমাম খা সাত কুচে ( নৌকায় ) শাহজাদপুরে 
পৌছিলেন। এখানে সকলে ঈদ পর্ব যাপন করিলেন 
(১৮ ডিসেম্বর ১৬০৯)। এখানে বাদ্শাহী নওযারার মহলা 
{ review ) হইল । 


কাঁটাঁসগড়ার মোহানায় যুদ্ধ 


এখান হইতে ইস্লাম খা স্থলপথে “বলিয়া'য় * 
রওনা হইলেন, এবং তিন দিনে তথায় গৌছিয়া বেপারীদের 
নৌকায় পুল বাধিয়া নদী পার হইলেন । নদীর 
পেঁচেব জন্ত নওয়াব] আসিতে অনেক দিন লাগিল। 
স্বাদাীরেব আজ্ঞাক্রমে ইহতমাম ও সহন খাল-যোগিনীব 
ত্রিমোহানীতে গিয়া তিনটি দুর্গ নির্মাণ করিয়া রহিলেন। 
ইস্লাম খ ছুই কুচে কাটাসগড়ার মুখে পৌছিলেন, 
এবং তথায় ইহতমাম নৌকা সহ আনিয়া যোগ দিলেন । 
“বলিয়া” হইতে একদল অগ্রগামী সৈন্য, শেখ কমাল, 
তৃক্মাক্‌ খা ও মিরুক্‌ বাহাদুরের অধীনে ছযদিনে ঢাকা 
পগৌছিল, ইহাতে মুসা খা ও অন্তান্ত জমিদীরগণ ছুই 
'দিকে-আত্মরক্ষী করিতে বাধ্য. হইলেন । 





-. ক্ষ ব্লিয়'--Bowleealh, বেনেলের ম্যাপে, শীহজীদপুরেব ৬ মাইল 
দক্ষিণ-পশ্চিমে । 

খাল-যোগিনী--মুন্দীগঞ্জের নিকট বর্তমান ইচ্ছামতীব মোহানায় 
“যোগিনী ঘাট” এই স্থান হইতে পারে না। 

যাঁত্রাপুব-_চাঁকাৰ ২৫ মাইল পশ্চিমে! 


প্রবামী__ভাব্র, ১৩২৯ 


| ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


কাটাসগড়াব মুখে ইহতমাঁম খাঁর নিকট পীর মুহম্মদ 
লোদী আফ্বান এবং তাহার ভ্রাতাগণ শত্রুপক্ষের এই 
সংবাদ আনিল £ মুসা খাঁর আদেশমত ভাহার তিন জন 
সহযোগী, মির্জা মুমীন, দরিষা! খা! এবং মধু রায়, যাত্রাপুবে 
ইচ্ছাম্তীর মোহানায় গড় কবিয়া পাহারা দিতেছিল, 
এমন সময় দবিষা খার কোন পাপের জন্য মির্জা মুমীন 
তাহাকে নিমন্ত্রণ করিষা খুন করিল। ইহার ফলে মধু রায় 
সন্দেহ কবিল যে মুমীন গোপনে মুঘলদের সঙ্গে যোগ 
দিয়াছে, স্থতরাঁং ধাত্রাপুবের জমীদারদের নওয়ারায় 
একতা ও সাহস রহিল না। ইহতমাম এই স্থযোগে 
নৌকাসহ ' যাত্রাপুর আক্রমণ করিতে চাহিলেন, কিস্ত 
ইস্লাম খ তাহাতে সম্মত না হইয়া স্থসঙ্গের রাজা 
রঘুনাথের পরামর্শে এই রণনীতি অবলম্বন করিলেন £__ 

মুঘলেবা প্রথমে কাটাসগড়া হইতে যাত্রাপুর পর্য্যন্ত 
সমস্ত নদীর তীর দেওয়াল ও তোপে স্থুরক্ষিত করিবে; 
পবে তাহার আড়ালে আড়ালে বাঁদশাহী নওয়ারা 
নদী ভাটাইযা গিয়া যাত্রাপুবের মোহানা দখল কবিবার 
চেষ্টা করিবে। 

এদিকে দরিযা খাঁব হত্যা-সংবাদ পাইয়া মূসা 
খা? শশব্যন্তে অনেক জমিদাঁব * এবং সাত.শত নৌকা 
সহিত' যাত্রাপুরে গেলেন এবং মুমীন ও মধু রায়কে 
সঙ্গে: লইয়া ইচ্ছামতী হইতে বাহির হইয়া বাদ্শাহী 
শিবিরে তোপ চালাইতে লাগিলেন। নৌকাগুলি এই 
কষ শ্রেণীর-_কোসা, জল্বা, ধুবা, স্ুন্দরা, বজ রা এবং 
খেল্না। 

রাত্রি হইলে মুসা খর দলবল সবিয়া গিয়া 
পদ্মাব বাম তীরে-_অর্থাৎ যেদিকে বাদ্‌শাহী সৈম্ভর1 


- ছিল--ভাকছাড়! নামক গ্রামে মাল্লাদের দ্বারা অতিক্রুত 


একটি মাটীর দুর্গ প্রস্তুত করাইল, তাহার দেওয়াল - 
উচু, পরিখা গভীর, এবং মধ্যে অনেক তোপ ! 





* আলাওল্‌ খাঁ (মূসা খার পিতৃব্যপুত্র ), আব্দুল্লা খা ও মহমদ 
খ। (মুসা খাব কনি ভ্রাতাদ্বয় ), বাহাদুর ঘাঁলী, সোনা ঘাজী, 
আনওর যাঁজী, শেখ বাবব (হাজী ভাকলেব পুত্র), বিনোদ রাঁ 
(চাদ প্রতাপের জমিদার ), প।লোয়ন ( মটংএব জমিদার ), এবং হাজী 
শম্্‌হুদীন বোঘ্দাদী। [১৯ খ] 


৫ম সংখ্যা] 


পি পাটি পাটি পাটি পাটি পা পা পাটি লাও ছি পি তাস ০১ 


পরদিন প্রাতে বাদ্শাহী ৈন্ত নিজ নিজ স্থানে 
মাটী কাটিয়া গড়খাই ও দেওয়াল গড়িতে লাগিল। 
ইস্লাম খ! খানায় বসিয়াছেন এমন সময়ে মুদা খার 


শ্ট-€তাপের গোলা আসিয়া সেখানে পড়ি/ত লাগিল; প্রথম 


গোলায় তাহার সমস্ত ভোজন-পাত্রগুলি পড়িষ! গেল এবং 
বিশ ত্রিশ জন চাকর মরিল, দ্বিতীয় গোলায় তাহার হাতীব 
উপরেব পতাকার বাহক হত হইল। মহা গোলমাল 
উঠিল, কিন্তু দুপুর পর্য্যন্ত এইকপ তোপের যুদ্ধ চলিল। 
উচু পাড় হইতে দাগা বাদ্শাহী গোলায় শক্ত নওয়ারায় 
অনেক লোক ( মধু রায়ের পুত্র এবং বিনোদ বায়ের ভ্রাতা ) 
মার! গেল এবং কয়েকখানি কোসা ডুবিষা গেল। 
তখন জমিদারগণ অপব পারে ফিরিয়। গেল। ইস্লাম 
থ? মাটীর দুর্গ হইতে তাম্বৃতে আসিলেন। 

পরদিন প্রাতেও সেইমত যুদ্ধ আরম্ভ হইল। পুত্র 
ও ভ্রাতার মৃত্যুব প্রতিশোধ লইবার অন্ত মধু রায় 
ও বিনোদ রায় নৌকায় এ পারে আসিঘা মাটীতে 
নামিয়া বাদ্‌শাহী সৈন্যদেব সহিত হাতাহাতি যুদ্ধ 
করিলেন। একবার এ-পঙ্ষ অগ্রসর হয়, আবার ও- 


এ পৃক্ষ। অবশেষে জমিদারদের সৈন্য পরাস্ত হইয়া পলাইল, 


অনেকে নৌকায় পৌঁছিবার আগে জলে ডুবিল, হাতীগুলি 
অনেক সৈন্য ও বৌকা পিষিয়া ধ্বংস করিল। বাদ্শাহী 
সৈন্য জয়-ডস্কা বাজাইল। 
ইতিমধ্যে ইস্লাম খ'! শেখ হ্বিবুল্লার অধীনে অপর 
একদল সৈন্য মঞ্জলিস্‌ কুতবের জমিদারী ফতেহাবাঁদ 
( অর্থাৎ ফরিদপুর ) আক্রমণে পাঠাইয়াছিলেন। তাহারা 
মাটাভাঙ্গাব মোহানা দখল করিয়া এ জেলা লুটপাট 
করিয়া মন্্রণিস্‌ কৃতব € ফতেহাবাদ ছুর্গে ঘেরাও করিল। 
মুদ| খা ২০**নৌকা.পূর্ণ সৈন্য পাঠাইযা কুতবকে 
. সাহাষ্য করিলেন, কিন্ত এই সাহাধ্যকারী সৈন্যদল পরাস্ত 
হইষ| ফিরিয়া আসিল। 


৭! যাত্ৰাপুর ও ডাকছাড়া অধিকার 

এখন প্রশ্ন হইল মুসা খার দুর্গ কিরূপে আক্রমণ 
করা ষায়। স্থলপথে সেখানে পৌঁছান অসম্ভব । সুসঙ্গের 
রাজা রঘবনাথ পরামর্শ দিলেন যে নদীর পাড়ে মৃঘলদের 


বাঞ্গলার স্বাধীন জমিদারদের পতন 


পাটি পরি ঈ পাটি তাটি লাও পি পি লাও পাটি পি পারছি পা পি পি পাটি পি পাটি পাটি পাছ পি লাও পাটি পাটি পাটি ত ২ 


নি 


সুদীর্ঘ গড়খাই চাটি মধ্যে ঘি পুবান € শুক 
নালা আছে, তাহার যোহানা উচু বালিতে বন্ধ হইয়া 
গিয়াছে; এই নালা কাটিলে বাদ্‌শাহী 'নৌকা ইহার 
ভিতরে গিয়া অতি সহজে ইচ্ছামতীতে ঢুকিতে পারে; 
তখন বিনা যুদ্ধে মুসা খাব-ছুর্গ ও যাত্রাপুব দগল হইবে । 
বাদশাহী নওযারাষ বার হাজার মাল্প। ছিল। সহন 
তাহাদের দশ হাঁজারকে লইয়া, স্বয়ং চার প্রহর 
দাড়াইয়৷ থাকিয়া ছষ প্রহরে নালার মুখের পর্ব্বত- 
প্রমাণ চর কাটিয়া ফেলিলেন । মান্রাদের উৎসাহ 
দিবার জন্ত অনবরত পয়সা চাউন ভাঙ্গ, ও আফিম 
বিতরণ করিতে লাগিলেন । 
এমন সময় মুসা থা ভয়ে আসিয়। ইস্লাম খাব 
সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বশ্যতা স্বীকার করিতে চাহিলেন। 
কিন্তু তৃতীয় দিন একটা ঝগড়া বাধিয়া গেল। ইস্লাম 
খাব এক নর্তকীর স্বামী মুসা খার চাকরী করিত, 
এবং তাহার কাছে মার খায়। নর্তবকীর নালিশে 
ইম্লাম খা মুসা খাকে ধম্কাইলেন, এবং তিনি অপমানে 
চলিষা গিয়া আবার যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। 
মুম! খার দুর্গ আক্রমণের উপায় স্থির হইল। 
স্থবাদারের আজ্ঞায ঢাকা হইতে তুকমাক্‌ খা কোদ।- 
লিষার * মোহানায় আসিষা বসিল এবং মিরকৃ 
বাহাদুর বিশখানা নৌকা লইয়া কুঠারুইয়ার মোহানায় 
পৌছিল। এদিকে ইস্লাম খা নিজে কাটাসগড়ার 
মোহানার অপর পার হইতে আব্দুল ওয়াহিদকে সঙ্গে 
লইয়া কুচ করিয়া এক প্রহর রাত্রি থাকিতে কুঠারু- 
ইয়ার মোহানায় পৌছিলেন, এবং মিরক বাহাছুবের 
নৌকা লইয়া সৈন্তদের ইচ্ছামতী নদী পাব করাইতে 
লাগিলেন। অনেকে হাতীর পিঠে নদী পার হইল। 
তাহার পর যাত্রাপুরের দুর্গের দিকে কুচ হইল। 
শক্ররা নৌকাধোগে পদ্মার অপর তীরে পলাইষা গেল। 
তাহার পর স্থবাদারের মাজ্ঞায় আবূ ওয়াহিদ 





*  নাবায়ণগঞ্জেব ২৫, মাইল দ্িণ পশ্চিমে থে কোঁদালি্া থম 
আছে তাহা এস্থান হইতে পারে না। পপন্স! ও যবৃনার সঙ্গমন্থল, 
বাইশকৌদাজিয়াব মোহান!” [ বতীল্ত্র রাধ, ঢাকার ইতিহাস, ১--৩৯, 
৪৬ ] কুঠারুয়ইয়া = কাঁধারিয়, কীত্তিনাশীর পূর্ব নাম [যতীন্ত, ১৪২] 


দুর্গ এক দিক হইতে অবরোধ করিল | | 

সাত দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া মির্জা সহন সেই 
শুদ্ধ নাল! কাটিয়া তাহাতে ইচ্ছামতীর জল আনিলেন। 
জ্যোতিষীরা বলিল যে ৯ জুন ১৬১০ রাত্রি দুই ঘড়ির 
সময় নৌকা লইবা নালায় প্রবেশ করিবার শুভ মুহূর্ত 
তাহাই করা হইল। শক্রগণ নদীর মধ্যেব নৌকা হইতে 
গোল! চালাইয়! বাধা দিতে চেষ্টা করিল; বাদ্শাহী 
নৌকা ঠেলিতে মাল্লাদের খুব ভিড় হইয়াছিল, কাজেই 
তাহাদের অনেকে মার! পড়িল। কিন্তু রাত্রে সব 
নওয়ারা মধ্যে প্রবেশ করিল। 

তখন মির্জা সহন শক্রদুর্গ আক্রমণ করিবার ভার 
চাহিয়া লইলেন। পরদিন প্রাতে দুর্গের কাছে ছুটিয়া 
গেলেন। শক্রগণ দুর্গ-প্রাচীর এবং পদ্মার বক্ষ হইতে 
গোলাগুলি চালাইতে লাগিল। অনেক বাদশাহী সৈন্ত 
মরিল; কিন্তু মির্জা সহন মাটির উপর তিন হাজার 
টাকার স্তুপ করিয়া তাহা হইতে মৃঠে মুঠে টাকা 
নিজের আহত গৈলন্ত ও মৃত দসৈন্তের আত্মীয়দের দিয়! 
উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। তাহার সৈন্ত গণ “আল্লাহু 
আকবর !” এবং “ইয়া মুইন 1” ধ্বনি করিয়৷ মুখের 
সামনে ঢাল ও তরবাঁল ধবিষা ছুটিল। তাহার পর 
আত্মরক্ষার অন্য দুর্গের বাহিরে অধিকৃত জমীতে 
গড়খাই (৮০০০) খুঁড়িতে লাগিল। এখান হইতে 
আবার ছুটিক়! গিয়া বাকী জমীর অর্ধেক অধিকার 
করিয়া, দম লইবার জন্য ঢালের আড়ালে বসিয়া 
পড়িল। দুর্গ ও নদীবক্ষ হইতে তীর, বল্পম, গোলী- 
গুলি বর্ষণ হইতে লাগিল। 

তখন সহন হুকুম দিলেন যে রণ নৌকার সাম্নে 
পুলের মৃত* যে-সব গাড়ী , গর্দ,ন-্চাকা, বথ] 
রাখা ছিল তাহ! আনিয়া! নিজ সৈন্যদের পাশে খাড়া 
করা হউক এবং মাল্লারা ঘাসের ভাটা ও মাটার ঝুড়ি 
মাথায় করিয়া আনিয়া এ কাঠেব গাড়ীর পশ্চাতে 
ভ্রুত দেওয়াল গড়িয়া তুলুক। তাহাই করা হইল। 
সৈম্তগণ পরে এই আশ্রয় হইতে ছুটিয়া বাহির হইল, 


প্রবাসী--ভাত্র, ১৩২৯ 


৯. পি পি পি পাটি লও পাটি পাটি পাটি পা ৩টি পা লাও লাম কাও প সিপাসি পাম লাও পাস বাসি A SN পি পি 





* 02752) ? লম্বা পাটাতিন, নীচে চাকা । 


[ ২২শ ভাগ, ১ম থণ্ড 


পি পাপা সাচ পাস লাস পিল লি পা পো পো পান্থ লীলা পি পন লি পি লক পা উস GIS a 


আর কোন সেনাপতিই সহনের সাহায্য করিলেন না, 
শত্রুর সমস্ত বল তাহার উপর পড়িল। 

এদিকে পাঁচ হাজার মাল্লা প্রত্যেকের মাথায়” 
ঘাসের আঁটি এবং আব পাঁচ হাজার মাটির ঝুড়ি 
লইযা প্রস্তুত রাখা হইল ! মুসা খ নিজ দু:্গব চারি- 
দিকে পরিখা খুড়িয়া তাহাতে চোখালো বাশ * পুতিয়া 
রাখিয়াছিলেন। সন্ধ্যা হইবামাত্র সহনের মাল্লাগণ 
চুটিয়া গিষ! ঘাস ও মাটী ফেলিয়া পরিখা পুরাইতে 
লাগিল। তৃতীয় ঘড়িতে এ কাজ শেষ হইল! তখন 
হাতী পাঠাইয়৷ দুর্গ আক্রমণ করা হইল । দুই ঘড়ি 
ধবিয়া মহা যুদ্ধ হইল, অনেক হাতী ও মাহত তোপে 
আহত হইল; কিন্ত অবশেষে পঞ্চম ঘড়ির শেষে 
মির্জা সহন দুর্গে প্রবেশ করিলেন । “ আল্লাহু আকবর’ 
ও য়া মুইন, ধ্বনি উঠিল, ভেরী হু ছু শব্দ করিল, 
ডক্কা গুড়ুম গুড়ুম করিয়া বাজিয়া উঠিল।” শক্রগণ 
অনেকে মরিল, বাকীরা পল্মাপারে আশ্রয় লইল। তখন 
আর-সব বাদ্শাহী সেনাপতি দুর্গে ঢুকিলেন। এই 
জয়লাভের পর ইস্লাম খা ঢাকার দিকে অগ্রসর _ 
হইলেন। 

প্রথমে কুঠাকুইয়ার মোহানাষ থামিলেন) এখানে 
মুস। খার ভ্রাতা ইলিয়াস খা আসিয়া মুঘল পক্ষে যোগ 
দিলেন। পরদিন “বল্রা”য কুচ হইল। ইস্লাম খা 
সৈন্ত পাঠাইষা কেলাকুপাতে [ নবাবগঞ্জের এক মাইল 
উত্তরে ] শক্ত দুর্গ দখল করিলেন এবং নিজে তথায 
পৌছিলেন। নওয়ারার এক অংশ শ্রীপুরে পাঠান 
হইল। এদিকে মঘম্নসিংহ হইতে উস্মান আসিযা 
ঘোড়াঘাট অঞ্চল আক্রমণ করিতে না পারেন এজন্য 
ইফ্তিথার খঁ শেরপুব মুগ শ নিযুক্ত রহিলেন। 

কেলাকুপা হইতে ইস্লাম খা ঢাকাষ পৌছিলেন। - 
নওয়ারা পাখরঘাটার মোহানায় পৌছিযা থামিণ) 





** ফাৰ বাতাঞ্জ। আসামে গড় বক্ষাব প্রধান উপায়। 
+ বগুড়া জেলায়, ২৪'৪* ডিগ্রীর উত্তর, ৮৯২৯ পূর্ব । পাঁথর- 
ঘাটা-_ঢাঁকাঁৰ ৬ মাইল দক্ষিণে ধলেশ্বরীব দক্ষিণ তীরে । 


৫ম সংখ্যা] 


পরে গোগধবী = নালা দিয়া ঢাকা পৌছিল। সৈ গণ 


স্থলপথে আসিল । 
ঢাকার কাছে দোলাই নদী দুই শাখাতে বিভক্ত 


7. হইবাছিল, একটি থিজরপুরে যায়, অপরটি ছুম্র। খালে 


**. করিবার আজ্ঞা পাইলেন। 


শি 


পড়ে । দুম্বা খালের মোহানায় দুধাবে বেগ মুরাদ খার দুটি 
দুর্গ ছিল। তাহা ইহতমাম ও নহনের হাতে রাখা হইল । 


৮। মুসা খাঁর সহিত দ্বিতীয়বার যুদ্ধ 


পরাজিত মুনা খা! কাত্রাবু পৌছিয়া, আবার যুদ্ধ 
করিবার জন্ত প্রস্তুত হইলেন। এবার লক্ষিয়া নদী 
তাহার আশ্রবস্থান হইল। শ্রীপুব ও বিক্রমপুরে সামান্য 
ছুটি চৌকি ( ছোট থান!) রাখিয়া তিনি পন্দার নালার 
এই দিকে বহিলেন, তাঁহাব পশ্চাতে মির্জা মুমীন্‌ 
নালাব অপর পারে আলাওল্‌ খঁ; কদম বস্থলে 
| নবাবগঞ্জের সামূনে লক্ষিয়ার অপর পারে ] আবু 
খা, কাত্রাবুতে দাষুদ খা, ছুম্রা খালে মহ্মুদ- খা, 
এবং চুড়াতে ৭* বাহাদুর ঘাজী মোতায়েন হইল । 

ইহাদের বিরুদ্ধে ইস্লাম খা সৈন্ত প্রেরণ করিলেন । 
সহন ও শেখ কমাল ধিক্ষরপুর ও কুমারসর দখল 
রওনা হইয়া প্রথম দিন 
সহন ও শেখ কমান কুপার [ধাপার?] মোহানায় 
থামিলেন। রাত্রি চারি ঘড়ি থাকিতে সৈশ্তগণ লক্ষিয়ার 
পাড় দিয়া চুটিয়া চলিল। প্রভাত হইলে সহন বিজির- 
পুরে $ এবং শেখ কমাল কুমারসরে পৌছিয়া গড় 

* গৌয়াধরী বা কাউরাধবী? 

দোলাই--“এই খালেব একটি শাঁখ! চাক! সহবের মধ্য দিষ! 
বাবুব বাঁঞ্জাবে নিকট বুড়ী গ্রঙ্গ। নদীতে প্রবেশ লাভ কবিয়াছে। 
কামারনঙ্গরেব উত্তর প্রান্ত হইতে ইহাব একটি শাখ। বংশালের 
মধ্য দিয় টঙ্গী নদীতে মিলিত হইযাছিল।” [ বতীন্দ্র, ১৭৬] 

পন্দাব--“বন্দর'’ পড়! যায়। 

+ চুড়া--নবাবগঞ্জের ৬ মাইল পূর্বে চুড়ন বিলের উত্তরে চুডন 
নামে এক গ্রাম আঁছে। 

কুমারসব--নারাযণগঞ্জ হইতে দেড় মাইল দক্ষিণে এবং ফিবিঙ্গী 
বাজারের উত্তরে রেনেলের ম্যাপে ০০১/৫n৪55৫7+ নামে একটি 
স্থান আঁছে। ' j 
* { প্থিজবপুবের মৌহানাষ দোলাই নদী লক্ষিয়াতে পড়িয়। নিজ 
নাম ত্যাগ করে।” এখানে নদীব মুখে সহন কটারী ও মানকী 
নৌকা দিয়া এক পুল বীধিলেন এবং না লিনারাইরেন। 
নিজে খিজরপুবের মস্জিদে কেন্দ্র লয়! রহিলেন। - রর 
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বাঙ্গলার স্বাধীন জমিদারদের পতন 


৬৪৩ 


বানাইতে লাগিলেন। শক্ররা নৌকায় আপিয়া তোপ 
চালাইয়া বাঁধা দিতে লাগিল। অনেক লোক মরিল, 
নৌকা ডুবিল, কিন্তু দিন-শেষে সহনের দুর্গ সম্পূর্ণ 
হইল। এক দিন পবে ইহতমাম থাকে খিজিরপুরে এবং 
সহনকে কাত্রাবুর সম্মুখে ( অর্থাৎ দাষুদ খাঁর বিরুদ্ধে) 
পাঠান হইল। এইরূপে ১২ মার্চ ১৬১১, নও-রোজ 
উপস্থিত হইল । 

মির্জা সহন স্থিব করিলেন ঘে হাতীর পিঠে 
লক্ষিযা পার হইয। কাত্রাবু দুর্গ আক্রমণ কিবেন। সেই 
রাত্রে ছুই ঘড়ির সময় একজন বেপারির খেলনা নৌকা 
( =আধ কৌঁসা) ধবা পড়িল; সে বলিল যে শত্রপক্ষে 
জনরব উঠিয়াছে যে চুড়ায় বাহাদুর ঘাজী মুঘল সেনাপতি 
আব্ল ওয়াহিদের সহিত সন্ধি করিয়াছে, এবং সে 
যেন বাদ্শাহী সৈন্যকে নদী' (দোলাই ) পার করিষ! 
না দিছে পারে এজন্য মুলা থ। সেই দিকট। সাবধানে 
পাহার! দিতেছেন। সহনেব মৃহা' সুবিধা হইল) 
তাহাকে বাধা দিবার শক্ত নাই । 

সেই রাত্রেই এক প্রহর থাকিতে তিনি কষেকথানি 
ছোট ডিঙ্গিতে ১৪০ অশ্বারোহী ও ৩০০ বর্কআন্দাজ 
পার করিয়া দিলেন, তাহাদের নেতা শাহবাজ খা। 
তখনও দুই ঘড়ি রাত্রি ছিল। সহন, ঢালী পাইকদের 
(তরবালধারী পদাতিক ) ডাকিয়া বলিলেন, *তোমর! 
দাড়াইয়া আমার মুখ দেখিতেছ! তোমাদের হাজার 
জনকে পার করিবার জন্য কোথায় নৌকা পাইব? 
যাও প্রত্যেকে একটি কলাগাছ লইয়া ভাসিয়া পার 
হও!” তাহাই করা হইল | ইতিপূর্কে তিনি 
শাহবাজ থাকে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন ষে যখন তিনি 
হাতী লইয়| নদীতে সাঁতার দিবেন, খাঁ যেন তুরী 
বাজাইয়া দায় খাব দুর্গের দিকে ধাইয়া যায়, তাহা 
হইলে শক্রগণ নদীবক্ষে সহনকে আক্রমণ করিতে 
অবসর পাইবে না। এখন এ পারে নিজ গড়খাইয়ে 
সেনাদের বলিলেন যে, শক্র-নৌকা নদীতে দেখা দিলে 
তাহারা ষেন তোপ দাগিয়া তাড়াইয়া দেয়। 

তাহার পর. '“বিস্মিল্লা* বলিয়া নিজ বাছ! বাছা 
বীব সৈন্য সহ কয়েকটি হাঁতীতে চড়িষা নদীতে ঝাপাইয়া 
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~~ 





Nr 


পড়িলেন, এবং সাত্বাইযা পরপারের দিকে গেলেন। 
তখন শাহবাজ খার দল দাযূদ খার দুর্গ আক্রম্ণ 
করিল এবং অনেকক্ষণ ধরিষা যুদ্ধ করিবার পর মধ্যে 
প্রবেশ করিল । শক্ত পলাইল ৷ 

ইতিমধ্যে ইহতমাম খা সগস্ত নওযারা লইয়া 
দৌলাই নদী হইতে বাহিব হইযষা লক্ষিযা ছাড়িষা 
কদমরসথলের দিকে অগ্রসর হইলেন। এই সংবাদে 
রণশ্রান্ত সহন পুনর্ববার নুদী পার হইযা ছুতিন শত 
অশ্বারোহী এবং অনেক পদাতিক বর্কান্দাজ্ ও তীরান্দাঁজ 
লইয়া শীতৰ কদম্রহ্থলে পিতার সঙ্গে ধোগ দিলেন | 

এখানে ' নদীতে ভীষণ জলযুদ্ধ বাঁধিল, কাঁবণ 
বাদ্শাহী নওয়ারা বিনা আজ্ঞা এবং সেনাপতিকে 
না লইযা শক্র নৌকার পশ্চান্ধাবন করিযাচিল, এবং 
এই বিশৃঙ্খল অবস্থান শক্ত নওগার| দ্বারা খুব আক্রান্ত 
হইল। পক্রদের দৃষ্টি অন্যদিকে লইয়া গিয়া বাদ্‌শাহী 
নৌকাকে বিশ্রাম দিবার জন্য মির্জা সহন হাতীর 
পিঠে ছুটিয়া মূসা খার দুর্গ আক্রমণ করিলেন। মুসা 
ও মুখীন নৌকাধোগে প্রলাইবা গেল।, তখন সহন 
কয়েকজন সৈন্য লইয়া পদক্রজে পন্দরের ! বন্দর ?] 
নালা পার হইযা' অপর পাড়ের শত্রুদের পশ্চান্ধাবন 
কবিলেন। আলাওল খাও নিজ তুর্গ খালি করিয়া 
পলাইল। পরে জোয়ার আসায় এই নাল! জলে পূর্ণ 
হইল, সহনের ফিবিয়া আসায় বাধা পড়িল, তাহাকে 
শত্রু নওয়ারার সহিত কঠিন যুদ্ধ করিয়া প্রাণ বাচাইতে 
হইল। অবশেষে শক্র পবাঙ্জিত এবং শত্রু নওয়াব 
ধৃত হইল 

মুসা খা নিজ ভ্রাতগণ ও জ্রমিদারগণ সহিত 
বেকুলীয়াচর হইয়া নিজ রাজধানী সাজকামে আশ্রয় 
লইলেন। 

৯। মুসা খাঁর শেষ চেষ্টা 


মুসা খা ইত্র/হিমপুরের চবে পলাইয়া গিয়া! মির্জা 
মুমীনকে সাজকাম হইতে তাহার ধন-দৌলত লইয়া 
এখানে আসিতে আজ্ঞা পাঠাইলেন | মুদা খার প্রধান 
কর্শচারী হাজী শমস্থদ্দীন বোঘদাদী ইস্লাম খাব সহিত 


প্রবাসী--ভাদ্রে, ১৩২৯ 





[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





দেখা করিয়া পরিত্যক্ত সাজ্কাম নগর মুঘ্লদের হাতে 
সমর্পণ করিলেন । 

কিন্তু মুলা খার ভ্রাতা দাযুদ্র খ। তখনও ফিরিলীদের* 
পথ বন্ধ করিষা বেশ বুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ফিরিঙ্গী-- 
জলদস্থ্যগণ রাত্রে দাযুদ খাঁর বাড়ী আক্রমণ কবিল 
এবং যেই দাযুদ খা বীরের মত মাচানের উপর হইতে 
নামিলেন, তাহারা তাহাকে ন! চিনিতে পারিয়া 
এক গুলিতে মারিষা ফেলিল, এবং মুসা খার লোক- 
জন আসিবাঁর আগেই পলাইষ! গেল। 

তখন মুনা খা ভাবিলেন যে নদীতীরে দুর্গের পর 
দুর্গ গড়িষা নহনেব গড়ে পৌছিয়া তাহা আক্রমণ 
করিবেন। মানসিংহের শাসনকালে মগ-রাজ| বঙ্গ 
আক্রমণ করিষা ন্দীতীরে থে গড় করিয়াছিলেন 
তাহা পুবাতন ভগ্দশাষ ছিল | মুসা খা নৌক।- 
ধোঁগে সেখানে পৌছিয়া দেওয়াল তুলিতে লাগিলেন । 
কিন্তু সহনের আক্রমণে পরাস্ত হইযা ইব্রাহিমপুরে 
পালাইয়া আপিলেন। ' 

কোদালিয়া মোহানার দুর্গে তুক্মাক্‌ খাঁর স্থলে 
শেখ রুকন নিযুক্ত হইল। সে সর্বদা মদ খাইয়া 
বিভোর থাকিত। এক সপ্তাহ পবে এই সংবাদ, 
পাইযা মুসা ঘা এ দুৰ্গ আক্রমণ করিলেন! কিন্তু 
সহন বন্দরের (পন্দর?) নালা হইতে তাহাব . 
উপর তোপ চালাইলেন; বাদ্‌শাহী নওয়ারাও নদীবক্ষে 
আসিয়! মুসা খাঁর নৌকা আক্রমণ করিল। অনেকক্ষণ 
এবং ' বারবার যুদ্ধ করিয়া শক্ররা অবশেষে পরাস্ত 
হইয়া পনাইল,-অনেকে হত হইল, অনেকে জলে 
ডুবিয়া মরিল। | | 

এইসব সংবাদে বাহাদুর ঘাঁজী আসিয়া ইস্লাম 
খাঁর বশ্যতা স্বীকার করিল। মজ্লিস্‌ কৃতবও অধীন 
হইল। বৰ্ষ-আগমনে ইস্লাম খা বন্দরের নাল! 
হইতে থানা তুলিষা কুমারসরে আনিলেন।****অবশেষে 
মুসা খা নিজ জাতভাই লইয়া ইম্লাম খার নিকট 
আসিয়া ধরা দিলেন, এবং ঢাকায় নজরবন্দী হইযা 


* মূলের! কি ফিরিজীদের মুস। খাঁর বিরুদ্ধে উৎস্কাইয়। 
দিয়াছিল ? কণ্টকেনৈব কণ্টকং? 











মেঁ সংখ্যা ] 


রহিলেন, কারণ স্থবাদার শীঘ্রই উদ্মীনকে আক্রমণ 
করিবেন স্থির করিয়াছিলেন, এমন সযষ অপর শত্রুকে 
.... ছাঁড়িয়া দিলে বিপদ বাড়িরে 1% 
নে 





পা ANN 





যদুনাথ সরকার 


* গ্রবাসীর পাঠকেরা যদি এই প্রবন্ধে উল্লিখিত নদী খাল ও 


গ্রামের স্থান-নির্দেশ ও বর্ণন| কবিয়। পাঠান তাহ! সাদবে বিচার 
করিব।' কিন্ত সনে রাখিতে হইবে বে ১৬*৯ খৃষ্টাব্দে আত্রেধী, 
ইচ্ছ।মতী, করতোয়! ও তিত্ত। নদীব গতি ও তেজ এখন হইতে 
সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছিল। রেনেলের ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে অদ্ধিত বেঙ্গল এটু- 
লানেও ভিন্ন । -যদুনাথ সরকাব। 

আলাইপুর--পদ্মার পূর্ববতীবে, বামপুব-বোযালিব| হইতে প্রায় ১৫ 
মাইল দক্গিণ-পূর্র্ব দিকে অবস্থিত। 

ফতেপুব-_পদ্ম।র পূর্ববতীরে, রাঁদপুর-বোয়ালিয়| হইতে প্রায ২৪ মাইল 
দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত । 

ঘোঁড়।ঘাট--রংপুব জেলাঁষ চাকলে ঘোড়াঘাঁটেৰ অন্তর্গত, কবতোয়াব 
তীববর্তী। লিলফামাবি হইতে প্রায় ১৬ মাইল পূর্বে । 

শাহজাদপুর--পাঁবনা হইতে প্রায় ২৫ মাইল উত্তরপূর্ব 

বোকইনগর--মর়মনসিংহ জেলাধ | কিশোবগঞ্জেব প্রায় ৩ মাইল 
দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত । 

আলাপপিংহ--মবমনসিংহ জেলাব একটি পব্গণ|, ব্রহ্মপুত্র নদের 
পশ্চিম তীবে অবস্থিত । 

নোনাবাঝু--সবৃকাব বাঁজুহাব অন্তর্গত একটি পর্গণা। ঢাক! 
হইতে প্রায় ২৫ মাইল পশ্চিমে মোনাবাজু নামে একটি স্থান আছে। 

ভাতুরিয়াশাজু_-তাহেপুব সহ সমুদ্র উত্তব রাজ্রদাহী ভাতুবিষ।- 
বাঞজুব অন্তর্তি ছিল। ভাতুবিয। পৰ্গণাব উত্তবে দিনাজপুব ও যোডাঘাট, 


এ পশ্চিষে সহানন্দ। ও পুনর্ভব! ননীদ্বয়, পূৰ্ব্বে কযতোয়! নদী, দক্ষিণে 


বাঞ্নাহীর কিত্বংশ। আত্রেধী ননী তাতুবিয়। পর্গণার মধ্য দিয়! 
প্রবাহিত হইত। 

কেলাবাড়ী-ক্রইবাঁডী? কব্ইবাড়ী সয়দনপিংহ জেলব একট 
পর্গণ। | 

চিলাজো স্াব__ভাতুরিযা বাজুব অন্তর্গত এক্টটি পব্গণ| | 
সা বানায় জেলার একটি প্পণ| | সরকাব বববকাঁবাদেব 

চন্পপ্রতাপ--ঢাক! জেল।র একটি পব্গণ। । 

ভাটি-মেঘণাদ ও হুগলী নদী এতছুভযেব মধ্যবর্তী ভূভাঁগ 
পূর্বকালে ভাটি নামে পরিচিত ছিল। সাধারণতঃ এই ভূভাগেব 
দক্ষিণ এবং সমুদ্রের নিকটবর্তী স্থানই ভাটি নামে প্রসিদ্ধ । মেসলমান 
প্রতিহাসিকগণেব মধ্যে প্রা সকলেই ব্রহ্মপুত্রের সহিত পদ্মাব এবং 
লক্ষ্যার সহিত ব্রন্ষপুত্রের সঙ্গম পর্যন্ত স্থানকে ভাটি নামে অভিহিত 
কবিয়াছেন। তাহ! ১৮ ভাটি নামে পরিচিত ছিল। এক্ষণে 


শ “বাখবগঞ্জ ও খুলনাব অন্তর্গত দক্ষিণবর্তা স্থানগুলিই ভাটি নামে 


অভিহিত হইয়। থাকে । (ঢাকাৰ ইতিহাস ১ম ৪৯২ পৃঃ 1) 

শিয়ালগড়--বেনেলের ম্যাপে জাকবগঞ্জ হইতে প্রায় ৫ মাইল 
দক্ষিণে শিখালে। নামক একটি স্থান দেস যায়। নবাবগঞ্জ থানার 
অন্তর্গত জয়কৃষপুবেব অনতিদু'বে শিবালঙ্গল! নামক একটি গ্রাম আছে। 

কুদিয়াখাল--শাহজাদপুবেব প্রা « মাইল পূর্বে হুবাঁসাগবে 
মিলিত হইয়াছে। বেনেলের ম্যাপে কদি নামক স্থানের নিকটে 
একটি শাখ।-নদী অঙ্গিত আছে, উহ! কবতোষ। হইতে বাহিব হইয়। 
ইছামতীতে পতিষ্ত হইযাঁছে। 


বার্গলাঁর স্বাধীন জমিদারদের পতন 





৬৪৫ 








কাটাসগড--কাত্রাসিন ? ইছামতী নদীর তীরে, সাভার হইতে 
প্রায় ২৬ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত । 

যাত্রাপুর--ইছামতী নদীর তীবে, সাঁভাব হইতে প্রায় ১৭ মাইল 
পশ্চিমে অবস্থিত । (চাঁকাব ইতিহাঁদ ১স--৪৯৭ পৃঃ। ) 

ইছাঁমতী নদী-_দাহেবগঞ্জের নিকট ধলেশ্ববী হইতে উৎপন্ন 
হইযা সদনপঞ্তের পূর্বদিকে পুনবায় ধলেশ্ববীতে পতিত হইয়াছে। পূর্বে 
এই নদী জাঁফবগপ্লেব দক্ষিণে হুবাসাগবের মোহানার বিপবীত দ্বিকে 
নাথপুবেব ফ্যাক্টবীব নিকট হইতে উৎপন্ন হইয়া মুন্সীগঞ্জের নিকটবর্তী 
যোগ্সিনীঘ।ট পর্য্যন্ত বিস্ত ত ছিল। (চাকার ইতিহাস ১ম--৪৮ পৃঃ ৷) 

ডাকছাডা--যাত্রাপুব হইতে প্রায় ৩ মাইল উত্তবপশ্চিমে ঢাকজের! 
নামক একটি স্থান আঁছে। 

ফতেহাবাদ্_ফবিদপুর । 

মাটিভাঙ্গা--মাথাডাঙ্গ। ? পদ্নার বে স্থান হইতে জলঙ্গী বাহির 
হইযাছে, তাহাব প্রায় « ক্রোশ নিয় দিয! মাঁধাভাঙ। নদী 
বহির্গত হইয়া প্রথমে দক্ষিণপূব মুখে পবে কিয়ন্দ'ব আঁসিয়। দক্ষিণ- 
পশ্চিম-বাহিনী হইয়। কৃষগঞ্জেব তলদেশে দ্বিধা-বিভ্ক্ত হইয়াছে। 
এই ছুই স্ত্রোতিব একেব নাম চুরাঁ, অপরেব নাম ইছামতী । 

বল্বা--ইছামতীব ত? [কা হইতে প্রায় ২৪ মাইল পশ্চিমে 
অবস্থিত ৷ 

কেলাকুপ!--কলাকোপা RR তীবে, ঢাকা হইতে প্রায় 
১৭ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত । 

দোলাই নদ্ীীঁবালু নদী হইতে বহিগত হইয| চাক! ফরিদাবাদের 
নিকট বুড়িগঙ্গাব সহিত মিলিত হইয়াছে। ( ঢাকার ইতিহাস 
১ম--৭৬ 1) ৯ 

প্রপুর-_সোনাবর্গা হইতে ৯ ক্রোশ দুববর্তা স্থানে কালীগঙ্গ। নদীর 
তীবে অবস্থিত ছিল। অধুন। পদ্মা-পর্ভে বিলীন হইয়াছে। (ঢাকাৰ 
ইতিহান ১ম-৫১* পৃঃ 1) 

বিজিবপুব--নাবাযণগঞ্জেব ১ মাইল উত্তবপূর্ববদিকে, ঢাক! হইতে 
প্রা » মাইল অস্তবে, লক্ষ্য নদীব তীবে অবস্থিত। ( ঢাঁকাব ইতিহাস 
১ম--৪৫৩ পৃঃ । ) 

ছুমবা__ডেমবা ? চাকার উত্তর-পূর্ব বালু ও লক্ষ্য নদীর 
সঙ্গমস্থলেব প্রায় ৬ মাইল অস্তবে অবস্থিত। (চাকার ইতিহাস 
১ম৪৬৯ পৃঃ 11) 

লক্ষ্য। নদী--এই নদীব উত্তবাংশ বানাব বলিয়| পরিচিত। ইহা! 
এপীবসিদ্ধু নামক স্থানেব পশ্চিমে ব্রহ্মপুত্র নদ হইতে উৎপন্ন হইয! 
নারায়ণগঞ্জেব দক্ষিণে ধলেশ্ববীতে পতিত হইযাছে। (টাঁকাৰ ইতিহাস 
১ম-৪৪ || 

Ln SRN অপব তীরে লক্ষ্যা নদীব পূর্ব্বতটে 
নবীগঞ্জস্থিত কদমরস্ল দুর্গ মৌদলমানগণেব একটি তীর্থস্থান । (ঢাকার 
ইতিহাস ১ম--৪২২ পৃহ।) 

কন্জাবু-_কর্তাতু ব| কক্রাপুর- লক্ষ্যানদীব তীরে খিজিরপুরের 
বিপৰীত দিকে অবস্থিত, অধুন! কাঁটারব নামে প্রসিদ্ধ । এই স্থানে 
ঈশাখীর অন্ত্রাগাঁৰ ছিল। (ঢাঁকাব ইতিহান ১ম--৪৪৮ পৃঃ 1) 

কুমাবসর_ কুমারহন্দব ? সহব দৌনারগীঁষেব অনতিদুবে অবস্থিত, 
বেনেলেৰ ম্যাপে ইহ! 0০চ1578556£ নামে উল্লিখিত হইয়াছে । 
* ভেকুলিয়। চর__কাপীসিয়া থানাৰ অন্তৰ্গত কালীগঞ্জের ০৮৪ 
ডেকালিয়। নামক একটি স্থান আছে। 

সাঙ্জকাম--সাজসনগাঁও ? একডালাব প্রা ৭ মাইল উত্তবে বানার 
নদীব অনভিদুরে সাঙ্রনগীওড নামক একটি স্থান আছে। 

প্রী হতীন্মোঁহন রা 


৬৪৬ 


সিন, Gg 





প্রবাসী--ভাঁট্র, ১৩২৯ -' 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


~~ 


' উপনিষদে শিক্ষা-প্রণালী ও ব্ৰহ্মবি্যায় ব্রাহ্মণের প্রভাব 


ভারতের শিক্ষাপদ্ধতি অশ্থলাবে ব্রক্ষচাঁবী নানাৰপ 
ক্রিয়া-কলাপের মধ্য দিয়া ক্রমে ক্রমে জ্ঞানের উচ্চতম 
শিখরে বিশুদ্ধ ত্রদ্মবিদ্যায় উপস্থিত হইতেন। অগ্নি- 
চর্ধ্যা, গো-রক্ষা, ভিক্ষাহরণ প্রভৃতি কাধিক শ্রমের 
সহিত শিক্ষার আরম্ভ হইত, এবং আরণ্যক ও উপ- 
নিষদ্‌ অধ্যয়ন দ্বারা মানসিক বিকাশে এ শিক্ষার 
শেষ হইত । | 

ব্ৰাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদের সম্বন্ধ । 

বেদের ত্রাঙ্গণভাগেব ন্যায় আরণযকেও নানারূপ 
কর্াহষ্ঠানের উপদেশ আছে; কিন্তু এ সকল অনুষ্ঠানে 
প্রয়োগ অপেক্ষা চিস্তনের অংশই অধিক। উপনিষদ 
ও ব্রাহ্মণের উপদিষ্ট জান ও কশ্মের ব্যবধান লোপ করিয়া 
আরণ্যক পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধের সুচনা করিয়া দিত। 

. ব্ৰহ্ধবিষ্যায় ক্ষত্রিষপ্রভাব সম্বন্ধে অমূলক ধারণা । 

আপাতদৃষ্টিতে যজ্ঞ ও ব্রলবিদ্যার মধ্যে পরম্পব 
বিরোধ দেখিতে পাইয়া কয়েকজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত 
বলেন--একই ব্রাহ্মণ জাতি এই দুই মার্গের প্রবর্তক 
হইতে পারেন না; তাহাদের মতে ত্রাক্ষণগণ ক্ষত্রিয়ের 
নিকট ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়াছেন |' বোধ হয়, দুই 
কারণে ইহাঁবা এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হ্ইযাছেন। 
প্রথমতঃ তাহাদের ধাবণা বে হাহারা সর্বদাই অম্ুষ্ঠান- 
বহুল যাঁগ-ঘজে মগ্ন থাকিতেন, তাহাদের চিন্তার ধারায় 
কখনই ত্রক্গবিদ্যা স্থান পাইতে পারে না। দ্বিতীধতঃ 
উপনিষদের মধ্যেই দুই-একটি আখ্যায়িকা পাওযা যায়, 
যাহাতে ক্ষভ্রিয়েব 'নিকট ব্রাহ্মণের উপদেশ-লাভেব 
কথা বর্ণিত হইয়াছে। 

কৰ্ম্ম হইতে জানের পরিপুষ্টি। 

কিন্তু সকল দিক বিবেচনা করিষা দেখিলে উপবোক্ত 
মত নিতান্ত অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয়। কর্মকাণ্ড ও 
জানকাণ্ড যথাক্রমে ‘আরুরুক্ষু ও ‘আরুঢ্নেব অর্থাৎ 
জানেচ্ছ, ও লব্জ্ঞানের আশ্রষণীয় একই পথের আদি ও 
অন্ত। চতুরাশ্রমেব ক্রম হইতেই আমবা কর্ণ ও জ্ঞানের 
সধ্বন্ধ এবং লৌর্ব্বাপধ্য লক্ষ্য কবিতে পাবি; প্রথম ছুই 


আশ্রমে কর্খের অনুষ্ঠান এবং শেষ ছুই আশ্রমে কর্ধ-সন্্যাস 
করিতে হইত। যাগ প্রয়োগেই ব্রহ্মবিস্বার অঙ্কুর দেখিতে 
পাওয়া যাঁয়। প্রজাপতি যজ্ঞের প্রধান দেবতা, সমস্ত 
কর্মের অধীশ্বর; কালক্রমে এই প্রজাপতি, বিশ্বকর্মা বা 
যজ্ঞপুরুষের ব্রদ্মরূপে পরিণতি অতি স্বাভাবিক।, সংহিতা 
ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থে বহু দেবতা এক সঙ্গে বিশ্বদেব নামে 
অভিহিত হইয়াছেন, উপনিষদে তাহারাই আবার 
সম্পূর্ণরূপে বহুত্ববিহীন হটযা ব্রহ্গত্ব লাভ করিয়াছেন । 

যজ্ঞেই ত্রহ্মবিদ্ঠার অঙ্কুর দেখিতে পাওয়া যায়। 

ধাঞ্থেদ (১১ শতপথ ব্রাহ্মণ (২), প্রভৃতি গ্রন্থে ব্রহ্ষের 
স্পষ্ট বর্মন! পাওয়া যায়। সুতরাং উপনিষদের যুগে ক্ষত্রিয়- 
গণেব মধ্যেই ব্রচ্গবিষ্যা উদ্ভূত হইয়াছিল এরূপ কল্পনা 
করিবার কোন হেতু নাই। ব্রাক্ষণগণ জ্ঞানকাণ্ড বা 
কর্ধ-সন্ন্যাসের বিরোধী ছিলেন এরূপ উক্তি ভিত্তিহীন । 
কোন কোন যজ্ঞাহষ্ঠানেই সন্গ্যাসের আরস্ত হইত, 
কর্মের মধ্যে ত্যাগ, আসক্তির মধ্যে বিরাগের স্থচন। 
হইত। সর্বমেধঘজ্জঞের যজমান, পার্থিব সর্বস্ব ত্যাগ 
করিযা যজ্ঞান্তে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতেন (৩)। ক্ষক্রিয়গণও 
যজ্ঞের বিরোধী ছিলেন না। ত্রদ্ষি্ঠ জনক যজ্জনভাম 
ব্পিয়াই ব্র্গেব আলোচনা করিয়াছিলেন (৪)। ব্রাহ্মণগণ 
যখন বৈশ্বানর-বিদ্যায় উপদেশ লাভের জন্ত রাজা 
অশ্বপতির নিকট গিয়াছিলেন, তিনিও তখন যজ্ঞানুষ্টানের 
আয়োজন করিতেছিলেন (৫)। 

ব্রস্ষণের নিকট ক্ষত্রিয়েব বিষ্যা-গ্রহণ । 

উপনিষদে ক্ষত্রিয়ের নিকট ব্রাহ্মণের বিদ্যাগ্রহণের 
আখ্যাক্সিকা দেখা যায় বটে, কিন্তু আবাব উপনিষদেই 
ক্ষত্রিঘ অপেক্ষা..সংখ্যায় অনেক অধিক ব্রাহ্মণ উপদেষ্টার 
নামেরও উল্লেখ দেখিতে পাই। 

জনক ও তাহার আার্য্যগণ । 

ক্ষত্রিয়গপেব মধ্যে রাজা জনকেরই ত্রহ্ষবিধ্যায় সর্ব্বা- 
পেক্ষা অধিক খ্যাতি । কিন্তু এই জনকও ব্রাহ্মণ যাজ্ঞ- 
বন্ধোব নিকট ব্রন্মোপদেশ লাভ করিয়াছিলেন (৬) | ইহাৰ 
পূর্ব্বে৪ তিনি ব্রক্ষবিদ্া লাভের জন্য জিত্বা, উদচক, বর্ক, 


সপ 


সাল 





গর্দভীবিপীত, সত্য-কাম এবং বিদ্ধ এই .পাচজন 
আচাধ্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন (৭)। 
রাজা জানস্রুতি ও ব্রাহ্মণ রৈক। 

রাজা জানস্রুতি বহুকষ্টে ব্রাহ্মণ রৈকের সন্ধান করিয়! 


ঢা ভীহার নিকট উপদেশ লইতে গিয়াছিলেন (৮)। 


রাজা বৃহদ্রথ ও শাকায়ন। 


ইক্ষাকু-বংশীয় রাজা বৃহত্রধ ব্রাহ্মণ শাকায়নের চবণে. 


নত হইয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন (৯)। এইবপে 
বহু ব্রাহ্মণের নিকট ক্ষত্রিয়ের উপদেশ লাভের আখ্যাধিকা 
পাওয়া যায়। 
ক্ষত্রিবের নিকট ব্রাহ্মণের শিক্ষা । 

ক্ষত্রিয়ের নিকট ব্রাহ্মণের উপদেশ লাভের আখ্যায়িকা- 
_ গুলি একে একে পর্যালোচনা করিলে উহা দ্বারা কিছুতেই 
বলা যায় না ধে, ক্ষত্রিয়গণ ব্ৰহ্মবিদ্যার জনক ও শিক্ষক 
ছিলেন । 

.কশ্মকাণ্ড বিষয়ে ক্ষত্রিয় উপদেষ্টা । তিনজন ব্রাহ্মণ ও 
রাজা জনক । তিনজন ব্রাঙ্গণ ও রাজা প্রবাহণ। 
শতপথ ব্ৰাহ্মণে দেখ| যায় যে, ক্ষত্রিষ জনক অপ্নি- 

'হোত্র সম্বন্ধে ত্রাঙ্গণ শ্বেতকেতু, সোমন্তস্ম, এবং যাজবন্ধ্য 
অপেক্ষা অধিক কথা বলিষাছিলেন (১০)। ইহাতে ব্রহ্গ- 
বিদ্যার সংস্পর্শও নাই। কারণ অগ্নিহোত্র একটি যজ্ঞ 
বিশেষ | উপনিষদে প্রবাহ জৈবলি নামক একজন ক্ষত্রিয় 
ছুই স্থলে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা অধিক জ্ঞানের পরিচষ দিয়ছেন। 
প্রথম আখ্যায়িকা হইতে এইমাত্র জানা যায় যে, শিলক, 
দাল্ভ্য, ও প্রবাহ্ণ এই তিনজন সতীর্থ বিদ্যার্থীর স্বরসন্বন্ধে 
আলোচনাকালে ক্ষত্রিয় প্রবাহণই অধিক মেধাবিত্বের 


পরিচয় দিয়াছিলেন (১১)। এই স্বরবিদ্যাও কর্শ্ম- 
কাণ্ডেরই অন্তর্গত ৷ | 
ব্রাহ্মণ উদ্দালক ও রাজ্জা,প্রবাহণ। 


এই ক্ষত্রিয়ই পরে পঞ্চালের রাজা হইলে রাজসভায় 
সমাগত শ্বেতকেতুকে প্রশ্ন করিয়া অমুত্তর করেন এবং 
শ্বেতকেতুর পিতা উদ্দালক এ বিষয়ে জিজ্ঞাস্থ হইয়া 
আসিলে বলিয়াছিলেন যে, এ বিদ্যা কোন ত্রাক্ষণ জানেন 
না(১২)। ইহার নাম পঞ্চারিবিদ্যা। মৃত্যুর পর 
জীব বে-সকল পথ দিয়া পৰলোকে গমন কবে এবং 


কাছি পাও লাও পি পাটি পি পাটি পাটি লাও পারছি গাও লাখ লাখ পাটি পাতি লাস পাটি পাটি পাটি পা পি 


পা লাও লাখ লাস গালো পি লাও পাটি লাস লাও লাখ লাস লাও টি লাংলাখিলাখে লাখ লাখ লাস পাঁছি পাসটিপাছি পিছ পাছি পাস 


পুনরায় ষেকপে রা জলের সহিত পৃথিবীতে পতিত হইয়া 
জন্মগ্রহণ করে, তাঁহার বর্ণনাই এই বিদ্যার বিষয় । এই 
আখ্যাধিকাই ব্রহ্মবিদ্যার ক্ষান্রত্ববাদীদিগের প্রধান 
অবলম্বন; কারণ এই স্থানে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে বিষয়টি 
ব্রাহ্মণের অজ্ঞাত ছিল। কিন্তু ইহাঁও প্ররুত ব্রহ্মবিদ্যা 
নহে। স্থতরাং ইহা না জানিলেও ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মবিদ্যায় 
অজ্ঞ ছিলেন, এমন কথা বলা যায় না। বিশেষতঃ এই 
আখ্যানটিতে প্রবাহণের নিজের কথাতেই পরম্পর-বিরোধ 
দেখা যায়। শ্বেতকেতুর নিকট উত্তর পাওযা বাইবে 
এরূপ আশা করিয়াই বোধ হয় তাহাকে রাজ! প্রবাহণ প্রশ্ন 
করিয়াছিলেন; কারণ শ্বেতকেতু উত্তর দিতে অসমর্থ 
হইলে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, ষে 
ব্যক্তি এই প্রশ্নগুলির উত্তর জানে না তাহার শিক্ষাই 
সম্পূর্ণ হয় নাই (১৩)। অথচ যে বিদ্যা তৎপূর্বে কোন 
্রাঙ্মণই জানিতেন না, তাহা শ্বেতকেতুর জানিবার সম্ভা- 
বনাই ছিল না। 'এই-সকল দেখিয়া মনে হয়, উপাখ্যানে 
অক্ষবার্থ মাত্র প্রমাণ নহে, কোন নিগুঢ় উদ্দেশ্যসাধনই 
ইহার উদ্দেশ্য । ভারতীষ প্রাচীনমতেও বেদের উপাখ্যান- 
ভাগ অর্থবাদ মাত্র ৷ 


ছষজন ব্রাহ্মণ ও রাজা! অশ্বপতি । 

আর-একটি আখ্যায়িকা এইরূপ (১৪) :- ত্রাঙ্গণ আরুণি 
বৈশ্বানর-বিদ্যার আলোচনা করিতেছেন শুনিয়া প্রাচীন- 
শাল, সত্যধজ, ইন্দ্যন্, জন এবং বুড়িল এই পীচজন 
ত্রা্ষণ তাঁহার নিকট উপদেশ লইতে আসিলেন; 
আরুণি আবার তাহাদিগকে লইয়া কৈকেষ অশ্বপতির 
নিকট উপস্থিত হইলেন ; কারণ সে সমযে অশ্বপতিও এই 
বিদ্যার আলোচন| করিতেছিলেন ৷ এখন দেখা যাইতেছে 
ব্রাহ্মণ আকরুণি এবং ক্ষত্রিষ অশ্থপতি উভযেই শ্বতন্ত্রভাবে 
একই বিষয়ের অনুশীলন করিতেছিলেন, কিন্তু আকর্ণি 
তখনও কোন সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারেন নাই । ইহা 
হইতে বলা যায় ন! ষে ক্ষত্রিয়গণই এ বিদ্যার উদ্ভাবক ও 
শিক্ষক ছিলেন । 

ব্রাঙ্মণ বালাকি ও রাজা অজাভ-শক্র ৷ 

অপর একটি আখ্যাষিকায় (১৫) কাঁশী-বাজ অজাত- 

শত ত্রাঙ্গণ বালাকিকে অন্ষেব স্বরূপ শিক্ষা 


৬৪৮ 


৯ লস পাটি পাসিপাস্িস্ছি পাটি পির ৯৩৯ ৫৯ ত ৯ প ২ লাও লাও লাখ লাও পাটি কাছি পাচ পাপ 


দিয়াছেন। রাজা প্রথমেই বলিয়াছিলেন যে, ব্রাহ্মণেব 
পক্ষে ক্ষত্রিষের নিকট শিক্ষা বিপরীত ব্যবহার (১১)! 
যদি তখন ক্ষভ্রিষগণই ব্ৰহ্মবিদ্যার শিক্ষক হইতেন, 
তবে, এ কথার কোন অর্থই হয না। বিশেষত: বালাকি 
উপদেশ লইবাব জন্ত অজাতশক্রর নিকট যান নাই। 
বরং সভায় উপস্থিত হইষাই বালাকি বলিষাছিলেন যে 
তিনি রাজাকে ত্রন্মের স্বৰূপ শিক্ষা দিতে আসিয়াছেন। 
পরে যখন দেখিলেন__-অজীতশক্র তাহার অপেক্ষা অধিক 
জ্ঞানী, তখন লজ্জিত হইয়া রাজার নিকটই ব্রহ্গেব শ্বকপ 
জানিতে ইচ্ছা করিলেন । স্কৃতবাং এই-সকল উপাখ্যান 
হইতে সিদ্ধান্ত করা যায না ষে ক্ষত্রিয়েবা ব্রহ্মবিদ্যাব 
উদ্ভাবক এবং ব্রাহ্মণেবা যখন এই বিদ্যালাভের জন্য ব্যগ্র 
হন, তখন তাহাদিগকে ক্ষত্রিষের! শিক্ষা দান করিষা- 
ছিলেন। 


রাজগণের বিষ্যাবভাব কাৰণ । 

আমবা উপাখ্যান-ভাগ হইতে জাবিতে পারি যে, সে 
যুগের রাজগণ জ্ঞানী ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। লব্ধ- 
প্রতি্ঠ ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগের সভায় থাকিয়া বিদ্যা্থ- 
শীলন করিতেন। মধ্যে মধ্যে রাজ্জনভাষ বিবাট বিদ্বৎ- 
সম্মিলন হইত (১-)। প্রত্যেক রাজাই ইচ্ছা করিতেন 
' যে, তাহাব সভায় অধিক-সংখ্যক পণ্ডিতের সমাগম হউক, 
এবং আগন্তক পত্ডিতগণের সংখ্যার হ্রাস হইলে তিনি 
অত্যন্ত দুঃখিত হইতেন (১৮)। রাজার! পণ্ডিতগণেব 
বিচার শুনিতে শুনিতে বহু কঠিন সিদ্ধান্তে জ্ঞান লাভ 
করিতেন। যে ব্রান্ধণ যাহা জানিতেন, তাহাই রাজ- 
সভায় প্রচারিত হইত; সুতরাং বিভিন্ন দেশেব পণ্ডিত- 
গণেব বিভিন্ন বিষষে সিদ্ধান্ত রাজা সভায় বসিয়া জানিতে 
পারিতেন। এইরূপে রাজাব পক্ষে জ্ঞানলাভের অনেক 
স্থযোগ ছিল। এইজন্তই বোধ হয় উপনিষদে ক্ষত্রিযগণের 
মধো কেবল কয়েকজন রাঁজাই ব্রঙ্গবিদ রূপে উল্লিখিত 
হইয়াছেন; কোন সাধারণ ক্ষত্রিয়ের নামে এপ উল্লেখ 
পাওয়া যায় না। রাজ! একজন ব্রাহ্মণের নিকট কোন 
সিদ্ধান্ত শুনিয়া সে বিষয়ে প্রশ্ন দ্বারা অপর একজন 
ব্রাঙ্মণকে পবান্তত করিতে পাবিতেন ; স্থৃতবাঁং কোন 
ব্রাহ্মণ তাহাব প্রশ্নের উত্তব না দিতে পাবিলেই প্রমাণিত 


৯ 


প্রবাসী ভার, ১৩২৯ 





'{ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


হয় না' যে সে বিষয়টি সকল ব্রাঙ্গণেব অজ্ঞাত ছিল। 
জনা BE আলোচনা করিতেন, ইহা 
দেখিয়া কেবল ক্ষত্রিয়গণই এ বিদ্যার শিক্ষক ছিলেন 





এবপ সিদ্ধান্ত কর! যুক্তিযুক্ত নহে । কারণ, তাহা হইলে -- 


কোন কোন বাজা কর্মকাণ্ডে পারদর্শী (১৯) ছিলেন 
বলিয়া আমরা ইহাও মনে করিতে পারি থে কর্ম কাঁওেও 
ক্ষত্রিয়গণই ব্রাক্ষণদিগকে শিক্ষা দিতেন | 

উপনিষদের আখ্যায়িকাষ কর্ম্মীও জ্ঞানীব মধ্যে 

বিরোধ নাই। 

উত্তরকালে ক্ষত্রিয় শাক্যসিংহ ও মহাকীব ব্রাহ্মণ্য- 
ধৰ্ম্ম এবং কর্ম্মকাণ্ডেব বিরুদ্ধে মৃত প্রচার করায় এবং 
তাহাদের শিষ্যগণেব মধ্যে অনেকে ক্ষত্রিফ ছিলেন বলিয়া 
কেহ কেহ মনে করেন যে উপনিষদের যুগেও ক্ষত্রিয়গণ 
কন্মকাণ্ডের বিরোধী ছিলেন এবং তাহারাই অন্ষ্ঠান- 
প্রিব ব্রাহ্মণদিগকে জ্ঞানমার্গ দেখাইয়া দিযাঁছেন। কিন্ত 
এ ধাবণা অমূলক। শ্বজ্জাতির মধ্যে দুইজন মহাপুরুষ 
পাইয়া. বহু ক্ষত্রিষ তাহাদিগের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন, এবং স্বজাতীষ রাজাগণ তাহাদিগের পোষকতা 
করেন। 

ক্ষত্রিযগণ জ্ঞানমার্গেব উদ্ভাবক বা পোষক ছিলেন 
বলিয়াই বুদ্ধ বা মহাবীর বে উত্তরাধিকাবন্ত্রে উহা 
তাহাদের নিকট হইতে পাইয়া উহার পবিবর্তন 
বা পরিবর্ধন করেন এরূপ মৃত ভ্রান্ত। যদি তাহাবা 
তাহাদের মতের কোন উপকরণ পূর্ববর্তী সময়ের চিন্তা- 
শ্লোত হইতে লইয়াই থাকেন তাহা হইলে সেই চিন্তা- 
স্রোত যে ব্রাহ্মণ হইতে প্রবাহিত হয় নাই এমন কথা 
বলা যায় না) উপনিষদেব আখ্যাযিকাষ কৰ্ম্মী ও জ্ঞানীর 
মধ্যে বিরোধ নাই। 


চে 


আমরা উপনিষদের আখ্যাধষিকার মধ্যে ব্রা্ষণ- 


ক্ষল্রিযের কোন বিরোধ দেখিতে পাই না। যদি ব্রহ্মজ্ঞ 
ক্ষত্রিয়গণ যাজ্ঞিক ব্রাহ্ষণ-সম্প্রদায়েব সহিত স্পর্ধা 
কবিয়াই স্বতন্ত্র মত প্রচাব কবিতেন, তাহা হইলে, 
তাহারা ব্রাঙ্মণদিগকে এত. সন্মান করিতেন না। 
যেখানেই কোন ক্ষত্রিয় ব্রা্গকে উপদেশ দিযাছেন, 
সেখানেই উপদেষ্টা! অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ কবিষাছেন। 


{ৰাগ দিতেন, পক্ষান্তবে রাজারা 


৫ম সংখ্যা ]- 


AD. ANANTH NANA ANAND 


বারংবার ক্ষম! প্রার্থনা করিয়াছেন । উপনিষদের আখ্যান 
হইতে জানা যাষ ব্রাহ্মণগণ বিষ্যালোচনা করিতেন, 
রাজার! তাহাদিগকে পোষণ কবিতেন এবং আলোচনায 
যজ্ঞ করিতেন, 
্রাঞ্ষণেরা তাহাতে প্রত্বিক হইতেন। এইরূপে ব্রাহ্মণ 
ও ক্ষত্রিয় সর্ধদ। পরস্পরের সহায় হইতেন (২০)। 
তাহাদিগের মধ্যে জাতিগত মতবিরোধের কল্পনা 
নিতান্তই অযৌক্তিক ৷ 
আখ্যায়িকার অন্তনিহিত উদ্দেশ্য । 
উপনিষদের আখ্যানগুলি ধীরভাবে পর্যালোচনা 
কবিলে মনে হয় ঘে, অক্ষরার্থ ছাড়া এগুলির অস্ত- 
নিহিত অন্য উদ্দেশাও আছে। আখ্যাধিকা হইতে 
আমব। নানারূপ উপদেশ পাইয়া থাকি। 
অহস্কাবে "তব" "অনুচানমাণী” শ্বেতকেতু পিতার 
কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন নাই (২১)। জনকের 
সময় বিদ্যাভিমানী পণ্ডিতগণ সকলে যাজ্ঞবন্ধযের নিকট 
পরাস্ত হইয়াছিলেন (২২)। দৃপ্ত বালাকি অজাতশক্রকে 
উপদেশ দিতে যাইয়া স্বয়ং তাহার নিকট উপদেশ 





». “লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন (২৩)। পরমব্রদ্ষজ্ঞ জনকও 


যখন ভাবিয়াছিলেন যে যাজ্ববস্ক্য বোধ হয় তাহার 
নিকট উপদেশ লইতেই আসিয়াছেন, তৎক্ষণাৎ তাহাকে 
খধির নিকট নত হইয়া শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে 
হইয়াছিল (২৪)। এই-সকল আখ্যানের তাৎ্পধ্য এই 
থে বিদ্যাভিমানী প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে পারে না। 

খখেদীদি বহু গ্রন্থ পাঠ করিয়াও নারদ আত্মবিদ্‌ 
হইতে পারেন নাই (২৪)। ইহা হইতে জানা যাষ যে 
অধ্যৎন করিলেই পরাবিদ্যা লাভ করা যায় না। 

মহাধনশালী রাজা জানক্রুঁতি অতি দীন রেক্কের 
নিকট শ্রশ্বধ্যের বিনিময়ে বিদ্যা গ্রহণ করিতে যাইয়া 
“প্রথমবার প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিলেন (২৫)। এই আখ্যাধিকা 
দ্বারা উপদিষ্ট হইষাছে থে বিদ্যা-সম্পদের নিকট পার্থিব 
এশ্ব্ধ্য তুচ্ছ। 

্রাঞ্মণ্য-গর্বিত শ্বেতকেতু পঞ্চালরাজ প্রবাহণের 
প্রশ্নের উত্তর দিতে অসমর্থ হইয়া পিতাকে বলিতে 
বাধ্য হ্ইয়াছিলেন যে, তিনি একটা নিকৃষ্ট ক্ষত্রিয়ের 


উপনিষদে শিক্ষা-প্রণাঁলী-ও ব্রহ্মবিদ্যায় ব্রাহ্মণের প্রভাব 





৬৪৯ 


পাস্সিপর্্পিসিপাসিপাসিপসিপ্াসি AN AND NANA পাটি পা ONAN AND ONAN ANA 


নিকট পবাজ্জিত হইয়াছেন (২৬)। এই আখ্যায়িকার 
স্পষ্ট উপদেশ এই যে, সামান্জিক বিধানে নিয্নন্তরের 
ব্যক্তিও উচ্চজাতীয ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক জ্ঞানশালী 
হইতে পারেন। এইকপে উপনিষদের প্রত্যেক আখ্যা-' 
যিকার মধ্যে কোন না কোন নিগৃঢ় উদ্দেশ্য নিহিত 
দেখা ষায। 


কোন কোন পণ্ডিত বলেন যে, ক্ষত্রিষের নিকট 
ব্রাহ্মণগণেব ব্রঞ্ছবিদ্যা প্রাপ্তিব কথা এতই সত্য যে 
ব্রাহ্মণ-রচিত উপনিষদেও সে কথা অনিচ্ছা-সত্বেও 
নিবদ্ধ কবিতে হইয়াছে। কিন্তু উপনিষদেই বহুস্থলে 
বি্যাসম্প্রদাষের উল্লেখ আছে) বৃহদাবণ্যকের চারিটি 
প্রকবণের শেষে (২৭) চারিটি বংশ ব্রাহ্মণ পাওয়া 
যায। এ তালিকা জনক, অজাতশক্র, অশ্বপতি, 
প্রবাহণ প্রভৃতি কোন ক্ষত্রিষের নাম নাই। মুগডকোপ- 
নিষদে ব্রদ্ধবিদ্ভার উৎপত্তির কথাতেও কেবল ব্রাহ্মণ- 
গণের নামই পাওয়া যায়। “প্রথমে ব্রহ্মা অথর্বাকে 
র্ষবিদ্যা দান করেন। অধর্বা আবার তাহা অঙ্গির্ুকে 
দিলেন, অঙ্গির্‌ ভারদাজ সত্যবাহকে এবং সত্যবাহ 
অঙ্গিরাকে প্রদান করিলেন (২৮)।৮ 

জাতিবিদ্বেষের বশবর্তী হইয়াই যদি ব্রাঞ্ধণগণ 
এ-সকল তালিকা হইতে ক্ষত্রিষেব নাম বাদ দিয়া 
থাকেন, তাহা হইলে তাহাবা উপাখ্যান-ভাগেই বা 
ক্ষত্রিয়ের নিকট স্বর্কাতির অপমানের কথ! লিপিবদ্ধ 
করিবেন কেন, তাহা বুঝা যায় ন! । 

শঙ্করাচাধ্য “রাজবিদ্যা রাজগুহং পবিভ্রমিদমুত্মম্” 
এই গীতাবাক্যের (২৯) অর্থ করিয়াছেন “এই উত্তম 
পবিত্র জ্ঞান বিদ্যার রাজা, এবং রহন্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ।” 
স্বাভিপ্রায় সাধনের জন্য “রাজবিদ্যা, শব্দের রাজার 
বিদ্যা অর্থাৎ ক্ষত্রিয়-প্রচারিত বিদ্যা এরূপ অর্থ কবিলে 
‘রাজগুহের' কিরূপ অর্থ হইবে, তাহা ভাবিবার বিষয় । 

উপসংহার । | 

এই আলোচনা হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, 
(১ম) অতি প্রাচীন কাল হইতেই অধ্যয়ন ব্রাহ্মণের অবশ্য- 
কর্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইত; উপনিষদের যুগ 
পর্য্যন্ত অধ্যয়ন ব্রাঞ্মণের অপরিহাধ্য কর্তব্য ছিল না- 


৬৫০ - 


এক্ণপ সিদ্ধান্ত অমূলক ॥ (২য়) কেবল যে বানপ্রস্থী বনবাস- 
কালে আবপ্যক আলোচনা কবিতেন বলিষ! উহার এরূপ 








প্রবাসী-_ভাদ্রু,' ১৩২৯' 





{ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


(১৯) হানি ১১, ৬) ২, €। 
বৃহ ৪,৩,১। 








রঃ (১১) ছান্দো ১,৮৮1 
নাম হইযাছে, তাহা নহে; ব্রহ্ষচাবী অরণ্যে বপিয়া উহ! (১২) ছান্দে ৫, ৩, ৭ 
পাঠ করিতেন বলিয়াও এই বেদাংশের নাম আরণ্যক। ৫৩০১০) খোহীমানি ন বিদ্যাৎ কথং ছশ NE OE 
' এবং (য়) যজ্ঞবিদ্যা ও ব্ৰহ্মবদ্য। একই আকর হইতে ৰ) 
উদ্ধত হইযাছে, যাহারা কর্মকাণ্ডের উদ্ভাবক বা প্রচারক, (১৬) প্রতিলোমঞ্চৈতদ্‌ যদ্‌ ব্রাহ্মণ: ক্ষত্রিযসুপেযাৎবৃহ ৯, ১, 
জ্ঞানকাণ্ডও তাহাদের দ্বারা প্রচারিত হইয়াছিল। UE বৃহও ৯,১। 
শ্রী নরেন্দ্রনাথ লাহা (১৮) বৃহ ২, ১১। 
* (১৯) শত ব্র। ১১, ৬, ২৫1 ছালো| ১,৮, ৮1 
(১) ধক মং ২২১১০ ২৮৩৪, ৭| ৬) ৭৫, ১৯ | ৮৮৩, ৯ (২*) শত ব্র। ৪, ১, ৪, ৬। 
(২) শত ব্রা ১২,৮, ৩, ২৯ | ১০,২, ৪,৬। ১১১২, ৩। (২১) ছান্দো। ৬, ১। 
(৩) শত ব্রাং ১৩, ৭, ১। শাম! শ্ৰী ১৬, ১৫, ৫-৬ | ১৬, ১৫,২৩ | (২২) বৃহ ৩,১1, 
১৬, ১৬, ৩-৪ | (২৩) বৃহ ২,১। 
(৪) বৃহ ৬১,১। (২৪) বৃহ ৪, ২, ১। 
(৫) ছান্দে। ৫, ১১, £। (২৫) ছান্দে। ৪, ১। 
২৬) বৃহ ৪,২। (২৬) ছান্দে। ৫ ৩। 
(৭) বৃহ ৪,১। (২৭) বৃহ ২, ৬1 ৪,৬৬১ ৫) ৬,৬ 
(৮) ছালো। ৪, ১। (২৮) মুণ্ড ১১। 
(৯) সৈত্রাযণ্পনিষদ্‌ ২। (২৯) গীত| ১১, ২। 
হি ্ 


কপণের শাস্তি 


( Monsie ur de la Motteর গল্প অবলম্বনে ) 


সে ছিল বড় কৃপণ । আজীবন গতর-ভাঙা খাটুনি 
খেটে শুধু টাকা রোজ্গার করেছে, পয়সাটি তার খরচ 
করেনি। সবাই বলে সকাল বেল! তার নাম কর্লে 
গৃহস্থের হাড়ি ফেটে যায়--এম্‌নি তার স্থধশ ! 

একদিন ষমবাজেব কাছ থেকে বুড়োর তলব এল 
তাঁকে তখনই বুকের বক্ত দিয়ে সঞ্চিত সিন্দুক-ডরা টাকাকড়ি 
ছেড়ে উঠ্‌তে হল-_কড়া তলব অমান্য করার জোটি নাই । 

"আধার, জমাট আধার-তারই ভিতর দিযে বুড়ো 
চল্ছে চল্ছে। যেতে যেতে ঝড় উঠল, কড়ু কড্‌ মেঘ 
ভাকৃতে লাগ্ল, আর তারই মাঝে বিদ্যুৎ চম্কাতে 
লাগল সেই বিদ্যুতের আলোকে বুড়ো দেখতে পেলে 
সামনে রৈতরণী নদ্বী-_পাহাডের 'মত তার ঢেউ-গুলি, 
দৃষ্টিতে তার কুল-কিনারা মেলে না। বুড়ো দেখলে 
নদীর উপব পারের সেতু নাই, শুধু খেয়াঘাটের মাঝি 
সেই ঝড়েও নৌকায় করে’ যাত্রীদের পারাপার কর্ছে। 

বুড়ো বল্‌লে, “ওগো খেয়া ঘাটের মাঝি, আমায় পার 


কর্‌তে পার্বে? 


শর 


‘ও ত হ’ল আমার ব্যবসা । তা পারের কড়ি কিন্তু 
এক কড়া কাণা কড়ি। দেখছ না৷ কি ঝড়ো হাওয়া ৷” 

ও বাপ! এককড়া কাণাকড়ি! বুড়ো আর 
কথাটি না বলে’ সেই ঢেউদ্বের মাঝে লাফিয়ে পড়ল । 

যমপুরীতে মহ! হুলস্থূল, বুড়ো কিনা খেয়া ঘাটের 
মাঝিকে ঠকিয়েছে। অমূনি সভা বসে’ গেল বুড়োর 
অপরাধের বিচারের জন্য । কেউ বল্লে--ওকে গরম 
ভেলের কড়াইএর ওপর চাপিয়ে দাও, কেউ বল্লে-_ 
‘কষাই দিয়ে ওর গায়ের চাম্‌ড়া তুলে ফেল, শকুনি দিয়ে 
চোখ - উপড়ে দাও, আর শেয়াল কুকুর দিয়ে নাড়িভূড়ি 
ছিড়ে ফেল।' এমনি সব মন্ত্রণা হতে লাগল । CR 

বুড়ো এক 'বিচক্ষণ বিচারক এক কোণে চুপটি করে’ 
বসে’ ছিল, সবার শেষে সে বল্লে,--না হে, না, ও-সবে 
হবে না।, ওকে আবার পৃথিবীতেই পাঠিয়ে 'দাও। 
সেখানে যেয়ে একবার দেখুক পুত্রপৌজ্রেরা ওর “সঞ্চিত 
অর্থ কিরূপে ব্যযু কর্ছে। সেই ওর যোগ্য শান্তি? ' 

শী প্রফুল্পকৃমার দাশগুপ্ত 


৫ম সংখ্যা ] 


সপ পরি সপাস্পিস্পাস্পাস্পাস্পা্পাসিপাসিপাসিপািপাি 


স্বদেশীর দ্বিতীয় যুগ 


৬৫১ 





স্বদেশীর দ্বিতীয় যুগ 


এনে পুরাতন সমস্ত! 
স্বদেশী আন্দোলনের যুগে জাতীয় জীবনকে সবল 
স্বাবলম্বী করিবাব চেষ্টা দেশে প্রথম দেখ! গিযাছিল। 
তাহাঁৰ পর আর-এক যুগ ও আন্দোলন আসিষাছে। মধ্যে 
ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের ব্যবধান। এই যুদ্ধ আমাদের 
বৈষধিক জীবনেব দোষ ও দুর্গতি আরও প্রকট করিয়াছে । 
তাই আবার আমরা পূর্কেকাব মত পল্লীসেবা শিল্পপ্রতিষঠা 
বাণিজ্যপ্রসারের দিকে মন দিষাছি। 

কিন্ত এই যুগে আমাদেব পরনির্ভবতা আরও অধিক 
হইয়াছে । অনেক স্বদেশী কার্বার ফেল হওযাতে একটা 
ভষ ও সন্দেহ ,আপিয়াছে। কুটিবশিল্প আরও অবনতির 
দিকে গিয়াছে। যুদ্ধেব পব বর্তমান দুর্শল্যতা আবও কষ্টকব 
ও অনিষ্টজনক হইযাছে। পাট ও তুলাব বপ্তানি বন্ধ 
হওয়াতে কিছুকাল কৃষকের দুর্গতিব অবধি ছিল না। 
. বণিকের আধিপত্য কৃত্রিম মূল্যবৃদ্ধির কারণ হইযা দেশ- 

‘বাসীকে অকারণ কষ্ট দিয়াছে । যুদ্ধের সময মালিক ও 


*ব্ষ্যবসায়ীদিগের অন্যাধ্য লাভেব আয়োজন আমাদের 


বৈষয়িক জীবনেব স্সহায ও বিমূঢ় অবস্থার সাক্ষী । 
পল্লী-স্বরাজ 

উপায় কি? উপায় এক । উপায় সহজও,__কাঁবণ 
তাহা দেশের যুগপরশ্প্রার্জ্জিত সমজি-শাসন-শক্তিকে 
আশ্রষ ও আধারৰূপে পাইবে । তাহাই নৃতন শিল্পের 
রাষ্ট্রের ও সমাজ-ব্যবস্থাব এবমাত্র সুদৃঢ় পুরাতন কাষেমী 
ভিত্বি। জীবনোপাষেব পরনির্ভরতা ও বণিকের কূটনীতি 
হইতে আত্মরক্ষা করিবার একমাত্র উপায়--সমবাষ। 
গ্রামের জীবনোপাধের ব্যবস্থা কৃষি শিল্প ব্যবসা__সমবেত 
»-প্রণালীতে কর, জলসেচন, নদনদী সংস্কাব, বনজন্গল পরিষ্ষার 


সংঘবদ্ধ হইয়া কব । ছুর্তিক্ষেব অনাহার নিবারণের জন্য ' 


যৌথ শশ্যগোলা স্থাপন কর; গোজাতির উৎকর্ষ ও বীমার 
ব্যবস্থা কর) শিক্ষা, ধর্ম, আমোদ-প্রমোদ, বিবাদ নিষ্পত্তি 
সবই পূর্বেকার মত গ্রাম্য পঞ্চায়েতের শাসনে ব্যবস্থা 
কব; বিলাসের দ্রব্য বন্ধন কর; আর ষদি কলকারুথানা 


৮২৫-৩ 


দর্কাঁর হয় স্থইজার্লগ্ড্‌ ডেন্মার্ক জার্শ্বানীর মত ছোট 
ছোট তেল ও বাশ্পের কল অথবা তাড়িত শক্তির সাহায্যে 
কুটিরে তাঁত চালাও, লোহা! পিটো, কাঠ চেরো। এই 
উপাষে এমন এক কর্মঠ ফলপ্রদ সমবাষ-সমাজ গড়িয়। 
উঠিবে যেখানে আমবা একটা! নীরব নির্বিবাদ আত্মনির্ভর 
জীবনের নৃতন সম্পদে ধনী হইব, সর্বগ্রাসী সভ্যতার 
ভিতবে থাকিষাও আমরা তাহার শোষণ হইতে আত্মবক্ষা 
করিতে পাবিব, এবং নবীন ও প্রাচীন সভ্যতার সম্মিলনে 
জড়বিজ্ঞান ও ধর্শের একটা চূড়ান্ত মীমাংসার দিকে 
অগ্রসর হইব। ইহাতে যাহা আমাদের পন্মীসমাজেব 
বিশেষত্ব,_-সমূহেব উন্নতিদাধনের জন্ত একতা ও সমবেত 
কার্যযানুষ্ঠান__-তাহ। সঙ্কীর্ণ গ্রাম ও জাতি পঞ্চায়েতে ও 
ব্যবসাষে আবদ্ধ ন! থাকিয়া জাতীষতার বলবৃদ্ধি কবিবে, 
এবং পল্লীর কৃষক একটা প্রকৃত বৈজ্ঞানিক সাঁমাজিক ও 
কার্যকরী প্রণালীর সঙ্গে সহজ ও সামাজিক ও ব্যক্তিগত 
পরিচষ লাভ করিয়া মামুষ হইয়া উঠিবে। 
নৃতন সমস্ত! 


. কিন্তু এই যুগের নৃতন সমস্তা আসিয়াছে মজুরের 
জীবনযাত্রা লইয়া । কলের কার্খানায়, নীল ও চা- 
বাগানে, কয়লার খনিতে মালিকরা অপ্রত্যাশিত লাভ 
করিষাছে, কিন্তু মজুরের ছুঃখেব সীমা নাই । এদিকে 
বুদ্ধেব ফলে আহার্ধ্যাদির মূল্য প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে, কিন্তু 
মজুরী -স অন্থপাতে কিছুই বাড়ে নাই। একদিকে 
লোভের হঠকারিতা, অপবদিকে প্রতিঘাতের বিষুঢ়তা। 
তারস্ত হইয়াছে এমন এক তুমুল সংঘর্ষ যাহার ফলে 
আমাদেব যুগপরম্পবালন্ধ সামাজিক শান্তি একবাবে 
স্থদূরপবাহত । | 

তাই নৃতন কথা উঠিয়াছে - কান্দ নাই কার্থানায 
ব্যবসা বাণিজ্যে, যে কলকার্খানা ব্যবসা বাণিজ্য মাঙ্গ্ষকে 
ক্রমাগত দ্বন্থ ও কৃত্ৰিমতার দিকে লইয়া যাষ,-_সভ্যতাব 
সে-সব তবিকার। এই বিকাবের কথাই আজ যেন সব 
অপেক্ষা বড় কথা বলিষা প্রতীষমান। 


৬৫২ 


পা 





কিন্ত কল কার্খানা! ব্যবস! বাণিজ্য মান্থষেব অস্ত্র, 
মান্ষের তুষ্ট সব জিনিষের মত জীবনযাত্রায় টিকিযা 
থাঁকিবার সমাজের হাতিয়াব। অস্ত্রের যে যেমন ব্যবহাব 
করে। মান্য যদি কলের নিষ্নুব ব্যবহার কবে, সে দোষ 
কলের নহে, মান্গষেরই । কিন্তু কথা উঠিয়াছে__বুঝি এই 
কলের সহিত ভারতের মাস্থষের কোন সামপ্রস্য হইবার 
নহে। তাঁত, পুলী, হাতল, সেও ত কল এবং এই কলেরই 
সাহায্যে ভারতবর্ষ উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য পর্য্যন্ত জগতের 
শিল্পব্যবসায়-ক্ষেত্রে একাধিপত্য বিস্তার কবিয়াছিল। 
পুরাতন কালের কলে ভারতবর্ষ একদিকে তাহার শিল্পীব 
জনশক্তি ও শৌন্দর্য্যবোধের অবাধ বিকাশসাধন 
করিয়াছে, অপরদিকে বিভিন্নশ্রেণীর মধ্যে একটা সপ্ভাব 
ও ব্যক্তিগত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছে, অনৈক্য ও অত্যা- 
চাঁবের বিষবৃক্ষ রোপণ করিতে দেয় নাই। 

নৃতন কলের সহিত তাহাৰ যোগাযোগ কি অসম্ভব? 
নৃতন কলের নিকট সে কি আত্মবিক্রযের সম্বন্ধ ছাড়া অন্য 
কোন সম্বন্ধ স্থাপন কবিতে পারিবে না? এ কল 
হাতে না হইষা বাম্পে বা তাড়িতে চলে বলিয়া ইহার 
কি এমন “অ-মাহ্ৃষিক* প্রভাব ! 

মজুরের কাহিনী 

এটা ঠিক, বর্তমান কালে যে-সকল স্থানে কল- 
কার্ধানা স্থাপিত হইযাছে সেখানে আমাদেব নৃতন ও 
পুরাতনের কোন সামঞ্তস্তের চিহ্ন দেখ! যায় না। কল 
এখানে সমাজের গোড়াপত্তন ভাঙ্গিতেছে। মান্ষেরও 
হাড় মাস পিষিতেছে। স্বাস্থ্য, চরিত্র, মনুষ্যত্ব সবই 
বলি প্রদত্ত । সে দৈন্য, সে ক্রেশের ইতিহাস অতি 
নিদারুণ এবং সে ইতিহাস এখনও গোপন। খনির 
মালকাটা ও তাহার স্ত্রী খাদে নামিল-_সেখানে এক- 
হাটু জলে দীাড়াইয়া সে অহোরাত্র কাজ করিতেছে । 


অনেক সময় উপযুক্ত পরিমাণে কাজ জুটিল না, তখন. 


তাহার মজুরীতে পেট ভরে না। মেট ও সদ্দীর-মেট 
বকৃশীস না পাইয়া টবগাড়ির বোঝাইযের হিসাব লইয়া 
গোলমাল করিল। সেখানেও নিস্তাব নাই,-আফিসে 
গিয়া হ্যত হিসাবের দেরী হওয়াতে সে সেদিন 
ম্জুরীই পাইল না। তখন হিসাঁব-কাগন্ধ জামিন 


প্রবাসী- ভাদ্র, ১৩২৯ 


Nr ANN পাপা NAN লাল লং পাপা সপাসিপাসিপাস্পপিসিপাস্পিপাসি পািপাস্টিলাসিপাস্দিলীসিপাশি্ণিসিপাসপিাসপা সি 


রাখিয়া অতি বেশী দামে সে মুদির কাছে আবশ্যকীয় দ্রব্য 


[২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


ক্রয় করিয়া লইল। কার্খানার সর্দাররাও অত্যাচার 
করিতে ক্রটি করে না। কাজের হিসাব দিবার সময় 
কিছু ঘুস চাই, না দিলে কাজেব পরিমাণ অল্প দেখানো “ 
হইবে! ওভার্-টাইম্‌’ কাঁজ চলিতেছে, কিন্তু তাহার 
উপযুক্ত হিপাব নাই । কেহ কলে কাজ করিতে করিতে 
দুর্ঘটনা মীরা পড়িন, তাহার পরিবারের কোন দাবী গ্রাহ 
নহে। হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিতে করিতে মজুরণীর প্রসব- 
বেদনা উপস্থিত হইল, চিকিৎসকের ব্যবস্থা নাই । কার্খানার 
ভিতর ১২০ ডিগ্রী গরম, কিন্তু হাওয়া যাওয়া-আসার 
দরজা জানালা নাই । মজুররা কাজের মধ্যে মাঝে মাঝে 
বসিতে পাইলে অধিক পবিমাণ কাজ দিনের শেষে 
দেখাইতে পারে, কিন্তু বসিবার টুল বা পীড়ি নাই। 
সর্দারেব সহিত ঝগড়া হইল, মজুরের কাজ গেল--সালিনীর 


ব্যবস্থা নাই। কার্খানাধ প্রস্তুত দ্রব্যের বাজার মন্দা, 


অনেক মজুরের কাজ হঠাৎ গেল, বাকী মজুবের পূরা- 
পূরি কাজ জুটিল না! দলে দলে মজুর গ্রামেব দিকে 
ফিরিল, কিন্তু সেখানে উপযুক্ত পরিমাণে জমি বন্দোবস্তের 
উপাষ নাই । রোগে, শোকে, আপদ বিপদে মালিক' 
মজুরের স্বার্থ দেখেন না, অথচ তিনি খুব টাকা * 
উপাৰ্জ্জন করেন এবং দেশের অংশীদারেরা লাভের অংশ 
পাইয়া খুব খুসী থাকে । আইনের অতিরিক্ত সময় 
কাজ কর, বেগুর কাজ কর, বক্শীস দাও, আধ 
ঘণ্টার মধ্যে পরিবার স্থদ্ধ খাওয়া দাওয়া শেষ করিয়া 
বীশী বাজার সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িয়। আসিয়া পুনরায় 
কাজে লাগ, ছেলে-মেয়েদের বয়স বেশী করিয়া লিখিয়া 
দাও, এমন কি সতীত্ব বিসর্জন কর-_খনিতে কার্খানায় 
বাগানে সর্দার আড়কাটী মালিকের অবিচারের কাহিনী 
এখনও লিপিবদ্ধ হয় নাই। তাহা ছাড়া কল পুকুষ- 
স্ত্রীতে বিচ্ছেদ ঘটাইতেছে, কারণ কল হয়ত স্ত্রী 
শ্রমজীবীর কাজ দিতে পারে না, শুধু পুরুষেরই সমাগম 
চাহে। তাই কলের সহব অনেক সময় স্্রীবরজ্জিত 
সহব। মন্ুবের পরিবাব মজুবের সঙ্গে আসিতে পায় 
না,-সে থাকে একা এবং তাহার অসংঘত আমোদ বা 
আসক্তি বাধা দিবার জন্য না আছে তাহার পরিবারের 
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নীরব ভত্পনা, না আছে পঞ্চায়েতের অলঙ্ঘ্য বিধান । 
আবার এই মত্ত আমোদ বা আসক্তি না থাকিলে 
সে বাঁচে না, কারণ কল. যে তাহার চোঁখ কান হাত 
পা অবশ করিযা দেষ। একটা উৎকট স্নায়বিক উত্তেজনা 
ভিন্ন সে পরিশ্রমের পর বিশ্রাম বা আনন্দ পাষ না। 
তাহার পর ক্ষুদ্র সেতসেতে বস্তিতে বাস,--খড়, খোলা, 
কখনও বা শুধু হৌগলাপাতার ঘর, অথচ ঘরের ভাড়া 
অত্যন্ত অধিক, সেখানে দিনের বেলায় আলো! না জালিলে 
কিছুই দেখা যায় না। সঙ্বীর্ণ জায়গায় কোন রকমে পুরুষ 
স্ত্রী নির্বিশেষে মাথা গুজিয়া থাকা, না আছে লজ্জা, 
না শ্রী-সম্মুখেই অপরিষ্কার গলি, আবর্জনারাশির মৃত 
সেখানে সব সময়েই কুৎসিত আলাপ ও অকথ্য গালা- 
গালির বিনিষয়। নিকটে মদের দোকানে মজুর 
তাহার মজুবীর অর্ধেকের উপর ব্যয় করিয়া সমস্ত 
দিনের কঠোব পরিশ্রমের ক্লেশ তুলিতে চেষ্টা করে। 
দলবদ্ধ হইয়া আমোদ প্রমোদ করিয়া আপনাকে দলের 
মধ্যে ঠিক রাখে । মদের দোকানে তাহার শিশুর 
অনাহার নাই, তাহাব ঘরের অন্ধকাব পৃতিগন্ধ নাই, 
সেখানে আছে একটু আরাম আমোদ ও আলো । 
কার্খানাব মালিকরা উপযুক্ত বাসস্থান নির্শ্াণ, বিশুদ্ধ 
আমোদ প্রমোদ বা শিক্ষার ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে 
কোন দায়িত্ব স্বীকার করেন না । মালিক লাভ করিতেছে 
শতকরা ৫০০, কিন্তু মজুবের পারিশ্রমিক অতি অল্প হাবে 
বৃদ্ধি পাইতেছে, শতকবা ১০। কুলিদের মানুষ করিবার 
কোন চেষ্টাই নাই। শ্রযজীবী-সংঘ ও সম্মিলন গঠিত 
হইতেছে, কিন্তু চিকিৎসা শিক্ষা ধর্মঘট প্রভৃতির জন্ত 
চাঁদার ব্যবস্থা নাই, নিয়মকাঙ্ছন নাই, শিক্ষিত ধুবন্ধর 
নাই, সংহতি-কাধ্যসাধন-ব্যবস্থা নাই | শ্রমিক ও 
মালিকের বিরোধে ধর্মঘট ও দাল্গাহাঙ্গামা ঘটিতেছে,__ 
--ঙ্গে সঙ্গে অনাহার ও ক্লেশ! বিরোধ মিটে খুব কষ্টে এবং 
শেষ মীমাংসার কোন আয়োজন নাই । 
কল তুলিয়া দেওয়া 

মজুবদিগের বর্তমান কার্য্যরীতি আমূল পরিবর্তন না 
কবিলে, নৃতনভাবে শিল্পপ্রণালী না গডিষা তুলিতে 
পাৰিলে আমবা ইউবোপেব গত শতাব্দীর ধনী ও শ্রম- 


স্বদেশীর দ্বিতীয় যুগ 
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জীবীর সংঘর্ষ ও সমূহ-তস্ত্রের নিদারুণ ইতিহাস এদেশে 
পুনরাবৃত্তি করিব। কলের সহিত মানুষের নৃতন সম্বন্ধ- 
স্থাপন একাস্ত প্রয়োজন-_কল মাচুষেব ভৃত্য, কলকে যদি 
আমবা আয়ত্ত করিতে পারি, ধনী ও শ্রমজীবী মিলিয়া 
কলকে সমাজ-সেবায় নিয়োজিত করিতে পাবি, তবেই 
কলেব জীবন সার্থক হয়। তাহা করা যায়। অধিকন্তু ইহ 
অসম্ভব মনে করিয়া যদি আমরা রুশিয়ার সমূহবাদীদিগের 
মত কল তুলিয়া দিই, তাহা হইলে আমাদের ছুর্গাতির সীমা 
থাকিবে না । শুধু চরকা, তাত, কামারশালা, ঢে কিশালা, 
জাতা, উদ্বখল লইয়া থাকিলে আমরা আর বাঁচিব না, 
কারণ জাহাজে রেলগাড়িতে চড়িয়া বণিক যে তুলাদণ্ড 
হাতে লইয়া আসিয়াছে একবারে গ্রামের হাটের 
মাঝখানে ! সে তুলাদণ্ড প্রাচীন ও নবীনের বিভিন্নতা 
বিচার করে না, সে ওজনে কম বেশী ছাড়া আর কিছু 
জানে না, তা জিনিষ-বিজ্ঞানের দ্বারাই হউক বা অজ্ঞানের 


দ্বারাই হউক! তাহাতে দেশের অশাস্তি উপসর্গ আস্থক 
বা না আস্থক, তার জিনিষ বিক্রয় হইলেই হইল । 
কল আয়ত্ত করা 


কলকে আয়ত্ত করিবার একমাত্র "উপায় তাহাকে 
মালিক ও বণিকের লোভ হইতে রক্ষা করা। কল- 
কার্খানা ও ব্যবসাষে মালিক মজুবের সমবেত স্থামিত্ব, 
অন্তত সমবেত দাষিত্ব, চাই । তাহা নির্ক্বিবাদে ও 
স্বাভাবিক ভাবে আসিবে ষদি আমরা দিন দিন অধিকতব 
তাড়িতশক্তি কলকজ্জা-চালনে লাগাই । বাষ্প ও তাঁডিত 
শক্তির শিল্পে নিয়োগে তক্ষাৎ এই-_তাড়িত শক্তির 
ব্যবহারে ব্যবসাষ কেন্দ্রীভূত ও এক কেন্ে ক্রমশঃ বিরাট 
হইতে বিরাটতব হয় না। ব.দূর পর্য্যন্ত তাংতি শক্তি 
লইয়া যাওয়া সহজ, হাঁহীতে গড় খরচ কমিবে, বাষ্প- 
চালিত কলের মত বাড়িবে না । এইরূপে ভাতীদের গ্রামে, 
কামারশালাষ, লোহাব কার্খানায়, তেলেব কলে, দূরে 
চিনির বা চাউলের কলে তাড়িত শক্তি পৌছাইয়! দিয়া 
পল্লীগ্রামকে ক্রমশঃ আধুনিক বিজ্ঞান ও ব্যবসায়ের ধর্শে 
দীক্ষিত কবা যায়! নগরে বা ফলকার্খানায় বহু লোক 
একত্রে বাস ও কাজ কবিবার জন্য যেসব অমঙ্গলেব কষ্ট 
কবে তাহাব প্রতিবোধ হইবে। তাড়িতেব সাহায্যে 
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কুটিরশিল্প অধিকতব ফলপ্রর্দ হইলে তাহাব অনেক 
স্বাভাবিক স্থবিধাহেতু কার্ধানার সহিত প্রতিযোগিতায় 
সে সক্ষম হইবে । অপরদিকে জার্শ্মানী বেল্জিয়াম 
সুইজার্লণ্ডের মত ছোট ছোট কলকর্জি চাঁলাইলে 
এখানে সমাজব্যবস্থার সমূহ-আদর্শের প্রাবল্যহেতু 
কার্খানার কার্ধ্প্রণালীতে শ্রমজীবীগণের দায়িত্ব ও 
শাসন এবং কার্ধানার মূলধনে ও লাভে অবশেষে তাহাদেব 
স্বামিত্ব স্থাপনও খুব অসম্ভব নহে। তখন ব্যবসায়ের 
লাভ লোক্সান বণিক ও মালিক শ্রেণীতে কেন্দ্রীভূত না 
হইযা প্রসার লাভ করিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়ের 
বিভিন্ন শ্রেণীর সংঘর্ষ ও দ্বন্ব বহুল পবিমাঁণে হাস পাইবে । 
বর্তমান সমযে দেশে মজুর ও মালিক, মালিক ও ব্যবসায়ীর 
মধ্যে স্বার্থবিনিমষের ও সন্ভাব স্থাপনের নৃতন প্রকাব 
ভাবুকতা চাই । 
কলচাঁলনে সমূহের দায়িত্ব 


সে ভাবুকতা আসিলে দেশের গ্রামে গ্রামে তাড়িত 
অথবা তেল ও বাম্প-চালিত এপ্রিনের সাহায্যে কল- 
কার্খানা প্রতিষ্ঠিত হইবে, সেখানে মালিকের অপেক্ষা 
সমৃহেরই কর্ম্মকুশলতার মহিমা প্রকটিত হইবে । দেশে 
‘নানাস্থানে--নদীর ধারে, চাউলেব হাটের কাছে, আকের 
ক্ষেতে_-এখন এইরূপ শিল্পব্যবস্থার পরীক্ষার অভিনব 
প্রণালী চাই। এইরূপ আয়োজন হইলে ক্রমে পল্লীগ্রাম 
হইতে স্থবাতাস বহিয়া নগরের কার্খানার আবহাওয়া 
বদ্লাইবে। এখন যেমন সেখানে মালিকের ছুদ্দমনীয 
লোভ ও মজুবের দাধিত্ববোধহীন বিদ্রোহ দেখা গিয়াছে, 
তাহার পরিবর্তে উভয়ের দাবিত্বজ্ঞান, আদান প্রদান 
রীতি ও ভবিষ্যৎ বিচার দেখা যাইবে | ক্রমে আসিবে 
মালিক ও মজুর শ্রেণীর ব্যক্তিগত অথবা সংঘবদ্ধ স্বার্থ- 
পরতাঁকে দমন করিবার জন্ত লাভ-লোক্সানেব দায়িত্বে 
ও কার্থানা পরিচালনে সকলের পাকা অধিকাব,_ 
কারুখানায় স্বাক্ত্ত শাসন। সকল শ্রেণী যাহাতে পরস্পরের 
ব্যথার ব্যথী হয় তাহাব জন্য বর্তমান শ্রমিক ও মালিকেব 
সম্বন্ধ এইরূপে নৃতন করিষা গড়া চাই । শুধু শিল্পপ্রণালীতে 

নহে, উপযুক্ত বাসস্থান, উপযুক্ত খাদ্য, উপযুক্ত আমোদ 


প্রবাসী--ভাঁব্র, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


প্রমোদ ও শিক্ষাবও ব্যবস্থা করিতে হইবে । 
কল মজুব ও মালিকের মধ্যে ব্যবধান দূর করিবে। 
শিল্প-স্বরাজ 
ইহাই ধনবিজ্ঞানেব সহজ পথ এবং ইহাই সিদ্ধিব 
পথ। মান্য আজ কলের সাহায্যে মাঁজঘকে অত্যাচার 
করিতেছে বলিষা, মানুষ ও শিল্পবাবস্থার দোষ না দিযা 
এবং কলেব দোষ মনে করিয়া আমরা ষদি শুধু হাতুড়ী 
বেত নেহাই লইয়া সম্ভষ্ট থাকি তাহা হইলে ইহা নিতান্ত 
হাস্তকব, দেশকাপকে অগ্রাহহ করার কাজ হইবে। তাহা 
আধ্যাত্মিকেরও বিপরীত হইবে। কারণ যে অধিকতর 
বিশ্রামের অবসর কলের ব্যবহার সাপেক্ষ তাহা না পাইলে 
জীবনটা শুধু জীবনযাত্রার গণ্ডীব মধ্যেই আবদ্ধ থাকিবে, 
উচ্চতর জীবনের কোন স্থযোগই ঘটিতব না। 
ভাবতবর্ষের একান্নবস্তী পবিবারতুক্ত ভূমি-ব্যবস্থায়, 
তাহার জাতি পঞ্চাষেতে ও ব্যবসায়ে, তাহার গ্রাম্য 
শাসনে, তাহার সমাজ দঙ্গ ও শ্রেণীর সমবায়ে, তাহার 
ধৰ্ম্ম ও সমাজবদ্ধনে একটা স্বাবলম্বী সমূহভাব আছে 
বলিষা আমার বিশ্বাস। এদেশে আমবা কলকার্খানা 


তবে 


এমন ভাবে আমাদের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিতে 
পারি যাহা আমাদের সমাজ-গ্রন্থি ছিড়া দূবে থাক 
তাহাকে নৃতন কবিষা বুনিষা ধনবিজ্ঞানেব অব্যর্থ নিয়মা- 
মসারে একটা সরল আত্মনির্ভর সমবায়-জীবনের সুত্রপাত 
কবিবে । আমাদের গ্রাম্য সমাজে ভূমির ব্যক্তিগত 
স্বত্বভোগ সমুহেব কল্যাণে নিযন্ত্রিত। আমাদের পুফরিণী 
বাঁধ সাধারণেব, আমাদের জলসেচন-নালী ও গোচারণ- 
ভূমির উপব সাধাবণের অধিকার । বিদ্যালয় ও মন্দিবের 
কাধ্যকলাপে, গ্রাম্য আমোদ-প্রমোৌদের ব্যবস্থায়, বৃত্তি 
্রন্ষোত্তব ও দেবোত্তর দান প্রতিষ্ঠায়, আমরা সেই একই 


সমৃহভাবেব কার্যকারিতা দেখি। তাহাকে 'কি আমরা. 


বর্তমান শিল্পপ্রণালীব ব্যবস্থায় নিয়োজিত কবিতে পারিব 
না, যাহাতে শিল্প অত্যাচারী ন! হইয়া! সমাজের সেবক 
হয়? 

শিল্পপ্রণালীতে মজুর ও যালিকের সম্বন্ধ সমগ্র 
সমাজের কল্যাণকল্পে নৃতন কবিবা গড়িষা তুলাই 


০০ 


৫ম দংখ্য! | 


স্বদেশীর এই , দ্বিতীয়যুগের আমাদের প্রধান দায়িত্ব | 
ব্যবসায় চালন ও শাসনের দায়িত্ব ও অধিকার সকলের 
মধ্যে বাধিয়া দেওয়ার একটা স্থদৃঢ় ফলপ্রদ ব্যবস্থা 
যদি আমাদের শিল্পপ্রণালী হইতে আমরা আবিষ্কার কবিতে 
পারি, তাহা হইলে শুধু আমাদের নহে, পাশ্চাত্যেরও 
মঙ্গল! কারণ পাশ্চাত্য জগৎ শ্রেণী-সংঘর্ষেব ভীষণ 
ঘুর্ণীপাকে পড়িয়া এখন চারিদিকে আলোক-বেখা 
খুঁজিতেছে। সংঘবাদী রুশিষাব শিল্প ও সমাজ-ব্যবস্থায় 


১১ 


ধৰ্ম্পুজা : 


৬৫৫ 


সাম্য স্থাপনের বিভীষিকা বুঝি সব আলোঁকই নিবাইয়া 
দিয়া সমগ্র ইউবোপের উপর এখন একটা দুর্ভিক্ষ ও 
ধ্বংসের করাল ছায়া ক্রমশঃ বিস্তার কবিতেছে। প্রাচ্য 
গ্রাম্য সমাজ যে যুগপরস্পরাস্থষ্টিত জীবনোপায়ের ব্যবস্থায় 
ব্যক্তির স্বেচ্ছাচারিতা দমন ও সঙ্গে সঙ্গে সমূহেরও 
অত্যাচার প্রতিরোধ করিয়াছে তাহা বহু শতাব্দীর মধ্য 
দরিয়া প্রথম অরুণপাতেব মত দেশ-দেশাস্তরে প্রতিভাত 
হইয়া নবজীবনের পথ দেখাইবে, সন্দেহ নাই । 

শ্রী রাধাকমল মুখোপাধ্যায় 


ধন্মপূজা 


( পণ্ডিত-তত্ব) 


ধর্ম-পৃজার পুরোহিতকে পণ্ডিত বলে | সংস্কৃতে 
পণ্ডিত শবে যা বুঝায় এদের সে আব্য। দেওয়া! 
যাক্স না | ধর্দ-পুজ্জার আর-এক নাম হচ্ছে পণ্ডিত- 
পদ্ধতি; তার কারণ হচ্ছে রমাই পণ্ডিত নামে কোনো 
ব্যক্তি এই ধর্মমত প্রচার করেছিলেন বলে" কিন্বদস্তী 


রশ চলে’ আস্ছে। এ ছাড়া ধর্ম-সমপ্রদ্থাযের বিশ্বাস চার 


যুগে চার পণ্ডিত ধ্্ঠীকুরের পৃক্জা প্রচার করেছিলেন । 
তাদের নাম ষথাক্রমে শেতাই পণ্ডিত, নীলাই পণ্ডিত, 
কংসাই পণ্ডিত, রমাই বা রামাই পণ্ডিত। শৃন্যপুরাণ 
ও ধর্দপৃজাবিধানেই এদের নাম পাওয়া যায়; ধর্শা- 
মঙ্গলগুলিতে এক রামাই পণ্ডিত ছাডা আর কারো! 
নাম আছে বলে' মনে হয ন|। শুন্তপুরাণের মতে 
এই চার পশ্ডিতকে পূজার স্থানেব চাব দিকে স্থাপন 
করা হতো । কিন্ত সর্বত্রই যে চাব পণ্ডিত দেখ! 


ষাষ তা নয়, কয়েক জাগায় পাচ জন'পপ্ডিতের নাম 


পাওয়া যাঁষ। কিন্তু তখন দিকের বদলে দ্বারের উল্লেখ 
দেখা যাষ। পাঁচ পণ্ডিত পাচ দ্বাবে অধিষ্টিত। এই 
পঞ্চম পণ্ডিতের নাম গোসাই পণ্ডিত । | 
নগেন্পবাবু শৃম্তপুরাণের ভূমিকায় লিখেছেন যে 
ময়নাপুর ও জামালপুবেব বিখশাত ধর্দের গাজনে 
পণ্ডিতদের স্থাপন কবার বিধি এখনো! প্রচলিত আছে। 


চে 


তবে তিনি সে সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করেননি 
বলে? বেশী কিছু জান! যায় না। আবার এই পণ্ডিত 
সাজানোর অঙ্গ্রূপ পদ্ধতি মধ্যযুগের বৌদ্ধদের বিদ্যা- 
আয়তনে দেখা যাঁয়। বিক্রমশিলার বিদ্যা-আযতনে 
ছয়টি দ্বারে পত্ডিত-দ্বারপাল - থাকতেন; প্রত্যেকের 
সঙ্গে তাদের নিজ নিজ শিষ্য থাকৃতো | যে-সব 
ভিক্ষু জ্ঞানে বিদ্যায় নাম করুতেন তারাই সেই-সব দ্বারে 
থাকৃতে পেতেন ।* সেট| ছিল সম্মানের পদ ; আমাদের 
চোবে দোবে তেওয়ারীব পদের সঙ্গে তাদের পদ 
মিলিয়ে দেখলে চল্বে না। আমার মনে হয় ধর্ম্মপূজায় 
পণ্ডিতদের দ্বারে -রাখার প্রথাটা বৌদ্ধদের সম্ঘারামের 
দ্বার-পণ্ডিতের অন্ৃকরণেই কর! হয়েছিল। তবে এ 
ছাড়া আরও কিছু ষে ছিল তা আমরা এখনি দেখ্বো 
বুদ্ধিমান পাঠকমাত্রই শূন্যপুরাণ পড়তে গিষে একটা 
জিনিষ লক্ষ্য কবে’ থাকবেন যে উক্ত গ্রন্থে উল্লিখিত 
পণ্ডিতদের নামকরণের মধ্যে একটা বিশেষত্ব আছে। 
একটা কোনো অভিপ্রায় বা অর্থ বোঝাবার জন্য যে 
একটা ৰূপক নাম্‌ সৃষ্ট হয়েছিল তা স্পষ্টই বোঝা 
যায। শেতাই, নীলাই, কংসাই, রামাই এই চাঁর 





* পবলৌকগত মহামহোপাধ্যায় সভীশচন্ত্র বিদ্যাভুষণ লিখিত 
“Indian Medieval Logic,” P. 151, বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়ে উদ্ধত 1 


৬৫৬ 
নার সঙ্গে চারটি রঙের যোগ আছে। যথা 
শ্বেত, নীল, কাংস ও বাঙ্গা। রামাই শব্দ রাঙাই 


শব্ধ থেকে হয়েছে, এ কথা প্রনঙ্গচ্ছলে শহিদুল্লা সাহেব 


আমাকে বলেন। স্থবতরাং এই চার পণ্ডিতের সঙ্গে 
চারটি রঙের যোগ অবশ্যন্তাবী। এখন দেখা যাক্‌ 
এই চার রঙের উৎপত্তি কোথায় । 


নেপালে যে বৌদ্ধধন্দ আছে স্টেকে বেশ একটি 
সবম্পষ্ট প্রণালীতে পরিণত কর্বার চেষ্টা হযেছিল। 
আদি-বুদ্ধ তাঁদের পরব্রক্দ। তিনি স্থষ্টিকাধ্য চালাবার 
জন্য পঞ্চ ধ্যানী-বুদ্ধ স্্টি করেন। এই পঞ্চ ধ্যানী- 
বুদ্ধের নাম হচ্ছে বৈরোচন, অক্ষোভ্য, রত্বসস্ভব, 
অমিতাভ, অমোঘসিদ্ধি। এদের তিনজন গত হয়েছেন; 
চতুর্থ ধ্যানীবুদ্ধ অমিতাভ হচ্ছেন বর্তমান জগতের 
নিয়স্তা। অযোঘসিদ্ধি হচ্ছেন পঞ্চম ধ্যানীবৃদ্ধ যিনি 
আস্বেন। বৌদ্ধদের ত্রিকায়-তত্ব অন্সারে প্রত্যেক 
বুদ্ধের তিনটি করে” কায়া আছে। সেগুলি তিনটি 
স্তবের জিনিষ । পৃথিবীতে সেই বুদ্ধ আছেন মানুষী 
বুদ্ধরূপে-তাদেব মধ্যে যে তিনজন গত হয়েছেন, 
তাদের নাম হচ্ছে ক্রকুচ্ছন্দ,। কনকমুনি, কাশ্যপ। 
বর্তমান মাগষী বুদ্ধেব নাম হচ্ছে শাক্যসিংহ; আর 
ভবিষ্যতের বুদ্ধের নাম হচ্ছে মৈত্রেয়ী। ত্রিকাষের এই 
স্তরকে দার্শনিকগণ নাম দিয়েছেন নিম্মীণ-কাষ। এর পব 
" হচ্ছে ধ্যানীবুদ্ধ, ধারা নির্বাণ লাভ করেছেন; তাদের 


| ২২শ ভাগ, ১ম থণ্ড 


AAAS AAA AANA 


Buddhism, P. 10) | মোটামুটি সংক্ষেপে এই হচ্ছে 
বৌদ্ধদের বুদ্ধতত্ব ( Buddhalogy ) | 

এই-সব ধ্যানীবদ্ধ ও বোধিসত্বদের মূর্ত উপাসকের! 
কল্পনা করেছেন, চিত্রীরা পটে একেছেন, ভাস্করের! 
পাথরে কুঁদেছেন, ছাচে ঢেলেছেন। নেপালে, তিব্বতে, 
চীনে, জাপানে এদের মুর্তি পাওয়া যায়। প্রত্যেক 
ধ্যানীবুদ্ধেব মূর্তি বা চিত্রকে বুঝ্বার জন্ত পৃথক পৃথক 
চিহ্ন আছে। প্রথম চেনা যায় মুদ্রা দিয়ে; তারপর 
জানা যায় সহচর দিয়ে) আর চেনা যায় রঙ দিষে। 
নেপালে তিববতে ধ্যানীবুদ্ধদের যে-সব চিত্র পাঁওষা 
যায়, সেগুলিব বর্ণের মধ্যে বিশেষ চিহ্ন আছে । ধেমন 
বৈরোচনকে তারা শ্বেত বর্ণ দিয়ে ও অক্ষোভ্যকে নীলবর্ণ 
দিযে, রত্বসস্ভবকে পীত বা স্বর্ণ বর্ণ দিয়ে, অম্তাভকে রক্ত 
বর্ণ দিযে ও অমোঘসিদ্ধিকে হরিৎ ( সবুজ ) বর্ণ দিয়ে 
আকৃতেন। এখন যদি আমরা বলি যে ধর্ম্ম-পৃজ্ঞার পণ্ডিতগণ 
সাবেকী আমলের ধ্যানীবুদ্ধের নূতন সংস্করণ, তবে বোধ 
হয় ভুল বল৷ হবে না। তার কারণ হচ্ছে এই 

প্রথমে দেখুন, ধ্যানীবুদ্ধ ও পণ্ডিতদের পর্যায় 
ঠিক রয়েছে। ১ বৈরোচন ( শ্বেত বর্ণ ) এদিকে শ্বেতাই; 
২ অক্ষোভ্য (নীলবর্ণ) এদিকে নীলাই পণ্ডিত; ৩ রত্ব- 
সম্ভব (স্বর্ণবর্ণ বা পীত) এদিকে কংসাই পত্তিত) 
কাংস বর্ণ ও স্বর্ণ বা গীতবর্পের মধ্যে বেশী তফাৎ নেই। 
৪ অমিতাভ (রক্তবর্ণ) এদিকে রামাই পত্ডিত । রামাই 


অবস্থাকে বলা হয়েছে ধর্শকায। আব তৃতীয় অবস্থায় শব্দ রাঙাই থেকে হয়েছে নিশ্চিত । বর্ণেব মিল করুবার 
যারা আছেন, তাদের নাম দেওয়। হয়েছে বোধিসত্ব। জন্য এ নামের সৃষ্টি । আরও অধিক বল্বার আগে 
তারা আছেন সম্ভোগ-কায়ে। (4১. Getty--Norther৷ নীচে দুটা ছক্‌ দিয়ে বিষয়টা স্পষ্ট কর্বার চেষ্টা করবো । 

. ১ 

ধ্যানীবুদ্ধ মান্্ষীবৃদ্ধ বোধিসত্ব তারা স্থান ইন্দ্রিয় ভূত বর্ণ 
১। বৈরোচন ক্রুকুচ্ছন্দ সমস্তভত্র  বন্ধধাত্শ্বরী মধ্য শব্দ ব্যোম শ্বেত 
২। অক্ষোভ্য কনকমুনি বজ্্রপাণি লোচনা ূ্বব স্পর্শ মরুৎ নীল 
৩। রত্বসস্তব কাশ্যপ রত্বপাণি মামকী দক্ষিণ দৃষ্টি তেজ স্বর্ণ বা পীত 
৪1 অমিতাভ শাক্যমূুনি পদ্মপাণি পণুরা পশ্চিম স্বাদ অপ বক্ত 
€। অমোঘসিদ্ধি মৈত্ৰেয়ী বিশ্পপাণি  তাবা উত্তর গন্ধ ক্ষিতি ' হবিৎ 


গন্য 


১ 


৫ম সংখ্যা ] . 








ধৰ্ম্মপূজা ৬৫৭ 
পণ্ডিত-ভত্ব 
পণ্ডিত কোটাল আমিনী স্থান যুগ গতি ( অন্ুচর ) 
১। শ্বেতাই চন্দ্র বন্ধয়া পশ্চিম সত্য ৪০০ গতি 
-২। নীলাই হনুমান চরিত্র দক্ষিণ ত্বাপর ৮০০ ৯১ 
৩। কংসাই ত্য গঙ্গা পূৰ্ব্ব ত্ৰেতা ১২০০ ,, 
৪। বামাই গরুড় দুর্গ! উত্তব কলি ১৬০০ টি 
৫। গৌসাই উলুক অভযা — শুন্ত অনেক গতি 


এখন এ বিষয়ে দুই-একটা এঁতিহাসিক অন্মান 
করাটা খুব ছুঃসাহসিক কার্য বলে' নাও গ্রতিপন্ন হতে 
গারে। ধন্মপুজার প্রবর্তক ধিনিই হউন না কেন, তিনি 
একটা মতলব বা প্ল্যান থেকে এটা করেছিলেন বলে” 
মনে হয়। 

প্রথমে ধর্মপৃভ্বা হুবহু বৌদ্ধধন্ম যে নয়, সে কথা 
বলাই বাহুল্য; এবং এটাও ঠিক ষে যেবপ আকারে 
ধন্মপূজাকে দেখতে পাই, সেটা শ্বাভাবিক অধোগতির 
ধ্বংসাবশেষ নয। এর মধ্যে বাংলাদেশের একদল 
লোকের একটা কিছু গড়ে’ তোল্বার চেষ্টা দেখতে 
পাওয়া যায়। রামাই বলে’ কোনো লোক এইটাকে 


“শ্ছিষ্টি করেছিলেন কি? বৈরোচন, অক্ষোভ্য প্রভৃতি বুদ্ধের 


বর্ণেব সঙ্গে মিল করে” একটা প্রণালী ব! পদ্ধতি খাড়া 
করে’ তোলার ইচ্ছ। তার ছিল। অমিতাভ বুদ্ধ ধেমন 
চতুর্থ বুদ্ধ, তেমনি রামাইও চতুর্থ পত্ডিত। তিনজন 
বুদ্ধ পূর্ব পূর্ব যুগে গত হয়েছেন_তিনজন পণ্ডিত 
সত্য দ্বাপর ভ্রেতা যুগে ছিলেন। ' বর্তমান জগৎ 
অমিতাভ-শাক্যমুনির পূজক, কলিযুগে রামাই পণ্ডিত 
ধর্শপৃজার প্রবর্তক। পঞ্চম বুদ্ধ অমোঘসিদ্ধি মৈত্রেয়ী ; 
এদিকে গৌসাই পণ্ডিত; তার সম্বন্ধে সবই অস্পষ্ট 
তার যুগ শৃন্ত, ও গতি ‘অনেক’ । এ-সবের মধ্যে বেশ 


০5 একটা উদ্দেশ্যগর্ত প্রণালী রয়েছে সেটা সহজে বুঝা ঘায়। 


তার পর হচ্ছে বোধিসত্বদের কখা। সেখানেও 
মিল বয়েছে। 

“The five Dhyani Bodhisattvas correspond with 
the five Dhyani-Buddhas and differ in many 


respects from the other celestial Bodhisattvas. 
+ * * Each Bodhisattva in the group of five 


EY 


is evolved by his Dhyani Buddha. He is a reflex, 
An emanation from him; in other words, his 
spiritual son. Certain northern Buddhist sects that 
Interlink the dogmas of the Trikaya and the Tri- 
ratna look upon the Dhyani-Boddhisattva as the 
active creator. * * * According to the system 
of Adi-Buddha, the Dhyani-Boddhisattva receives 
the active power of creation from the Adi-Buddha 
through the medium of his spiritual father, the 
Dhyani-Buddha.” (A Getty—Gods of Nothern 
Buddhism, p 44), 


শূন্যপুরাণ ও ধর্ম্পূজাবিধানে আমর! “কোটাল' * 
নামে এক শ্রেণীর উপ-দেবতার উল্লেখ পাই। এদের 
কাজ অনেকটা বোধিসত্বদের মত। “ছুআরে' কোটাল 
সভ জাগে নিরন্তর”; সাটি কাজে তাঁদেরই হাত বেশী । 
উলুক হচ্ছেন একজন কোটাল, স্থষ্টি ব্যাপারে তার 
হাত যে কতখানি তা আমর! পূর্বেই দেখেছি। 
আবার হন্ুমানকে না হলেও ধর্মঠাকুরের এক দণ্ড 
চলে না। তার নিদর্শন ধর্শমঙ্গল কাব্যগুলিতে বিস্তর 


পাওয়া যায়। ধর্ঠাকুর ত নির্বিকার হয়ে বসে’ আছেন, 


মাঝে মাঝে তার আসন টল্ছে, আর তিনি চোখ খুলে 
হহুমানকে জিজ্ঞাসা কর্ছেন--“বাছা ব্যাপার কি? 
হম্থমানই বুদ্ধি পরামর্শ সব দিচ্ছেন। “বীর হন বলে 
তবে ব্যাজ অকাঁরণ। চল প্রভু বলি সঙ্গে চলে দেবগণ ॥? 
( ঘনরাম, পৃঃ ৩৬)। “বীর হম্মানে প্রভু হুধান বচন। 
মন উচাটন করে কিসের কারণ 7 ( ঘনরাম পৃঃ ১৯২) 
ইত্যাদি! সুতরাং কোটালদের কল্পনা করা হয়েছিল 
বোধিসত্বদের দেখে এ কথা বলা খুব অযৌক্তিক নাও 


* কোঁটাল শব্দটি কোঁটপাল হইতে হইয়াছে--অর্থ '৪uard- 
ing ‘the fort’, the titular deity of a fort.—Vastuvidya, 
Xi, 33, 53 ( Monier Williams’ Dict. }, 
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হতে পারে। পদ্মপাণি অবলোকিতেশ্বর যত পুজা পেযে. 
থাকেন, তত পুজ্বা অমিতাভ পান কি না সন্দেহ । বোধি- 
সত্বদেব পূজ্জা না করে’ ধেমন উপায় নেই, তেমনি ধর্মের 
মন্দিবে প্রবেশ লাভ করতে হলে কোটালদের রীতিমত 
তুষ্ট করার আয়োজন কর্‌তে হতো । চন্দ্র কোটালের কাছে 
সোনার কড়ি, হনুমান কোটাল যিনি নীলাই পণ্ডিতের 
দ্বার রক্ষা করুছেন তাকে দিতে হতে| রূপার কড়ি, 
ইত্যাদি কবে’ সকলকে কিছু দিতে হতে|। তবে “কপাট 
খু এ দিল চন্দ্র মহাসএ। “কপাট ঘুচাএ দিল হনুমন্ত 
মহাসএ ৷’ ‘কপাট ঘুচাএ দিল সুরজ মহাসএ।” ইত্যাদি। 

বুদ্ধ-তত্ব ও পগ্ডিত-তত্বের তৃতীয় মিল হচ্ছে - শক্তি! 
পূর্বের ছকে দেখানো! গিষেছে দে মহাযান-বুদ্ধতত্বের মধ্যে 
পঞ্চতারা বা শক্তির কল্পনা হয়েছিল-_যেমন, আদিবুদ্ধের 
সঙ্গে আস্ঘা-শক্তির কল্পনা । পণ্ডিত-তত্বেব মধ্যেও দেখ! 
যাষ যে পাচজন “আমিনী” পঞ্চ পণ্ডিতেব সঙ্গে আছেন-- 
বস্গুয়া, চরিত্রা, গঙ্গা, দুর্গা, অভয়; আর ওদিকে হচ্ছেন 
বজধাত্বশ্বরী, লোঁচনা, মামকী, পণুরা, তারা। পঞ্চ 
আমিনীর নাম দেখে মনে হয় তার! বাস্তব কামিনী ছিলেন 
এবং বৌদ্ধ তাস্ত্রিক পূজার শক্তির কাজ করুতেন। তাই 
তাদের নাম ধর্দপৃজার সঙ্গে রযে গেছে। ধর্ম্মপূজার মধ্যে 
তাস্ত্রিকতার স্থান সম্বন্ধে বিস্তব কথা বল্বার ও ভাব্বার 
আছে। সে সম্বন্ধে আলোচনা পৰে হবে। 


প্রবাশী-_ভান্দ্রঃ ১৩২৯ 





[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


তিনটা বড় বড় মিল ছাড়া ছোটখাটো আরও ছুই- 
একটা মিল খুজলে পাওয়া যায়। বুদ্ধদের স্থান নির্দেশ, 
পণ্ডিতদেরও স্থান নির্দেশ করা হতো। রীতিটা 


ঠিক আছে, বিস্তৃতিতে গোল ঢুকেছে । এঁতিহাসিকত্বেব-্ট 


দিক থেকে ক্রকুচ্ছন্দ প্রভৃতি মানুষী বুদ্ধের! হয তে অতীত 
কালের লোক ছিলেন। পণ্ডিতদের মধ্যে শ্বেতাই, নীলাই, 
কংসাই সত্য দ্বাপর ব্রেতায় আবিভূর্তি হয়েছিলেন । 
এই মিল কেন হলো এহম্বঘ্বে অনেক বকমের 
কল্পনা চল্তে পারে। কিছু পূর্বেই একটা কল্পনা 
করা হয়েছে। রমাই বা রামাই নামে কোনো ব্যক্তি 
নিজেকে '‘কেন্দ' করে’ এই পদ্ধতিটাকে গড়ে 
তুলেছেন। আবার কেউ বল্তে পারেন ঘে সবটাই 
কাল্পনিক অথবা বপক, বামাই বলে, কেউ ছিল না, 
'রাডাই” কথাটাই ঠিক। এসব কথার পরিষ্কাব জবাব 
দিতে হলে 'রামাই” সম্বন্ধে একটা তর্ক তুল্তে হয। 
সেটা আর-একবার করা যাবে, এ প্রবন্ধের সঙ্গে 
তাকে জুড়ে দেওয়া যাবে না ।* 
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 


* প্রবন্ধগুলির অনেক জায়গায় বাহুল্য-ভবে সিদ্ধান্তের মূল 


তথ্যের উল্লেখ করি নাই। ইংবেজ্জীতে লিখিত 8০০৪] History 
of Bengal during the middle ages নামক গ্রন্থের কয়েকটি 
পরিচ্ছেদ হইতে চুম্বক করিব! প্রবন্ধগুলি লিখিত হইতেছে। সেই 
পরিচ্ছেদ কয়টি মুদ্রিত হইয়া! প্রকাশিত হইবে । 





- লষ্ধ্যা 
চিত্রকর শ্রীযুক্ত সারদাচরণ উকিল সহাঁশয়ের সৌলস্কে । 
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চরকার সূতা 


গত মাসের 'প্রবাসীঃতে “চবক। ও খন্দর” পড়িজ। কেহ কেহ 


(কিছু জিজ্ঞাসা কবিয়াছেন, কেহ কেহ কিছু ভূল দেখাইধাছেন। আমি 


চত্রন্তন কিন্ব। বন্ত্রব়ন কল! জানি ন|। সামান্য বুদ্ধিতে যাহ! 
মনে হইতেছে, তাহাই লিখিতেছি । এবার চবকাব সূতা দেখি। 
আগামী বারে ধন্দব “দখিব 1 


(১) কেমন চরকা চাই । 


(১) চবকা এত ভারী হইবে যে সুতা কাটিবাব সময় নড়িবে 
ন|। সত! কাট।, তুঁলী দিয়| কাগন্সে বং লেপ! নয। চবক! ঘুবাইতে 
খামাইতে, উল্ট| ঘুবাইতে হব | তখন চবকাব মাখ|। € টেকোব দিক ) 
নডিতে থাকিলে কাঞ্ হইবে না। এই হেতু চবকার বৈঠন| (9৪5০) 
বড হওয়া! চাই। (২) চবক। এমন সঙ্জবুৎ হইবে যে ছেলেপিলেব 
ধরে কিছুকাল টিকিবে। নেকালেব চরক| তিন পুবষ দেখিত, এমন 
চবক| দেখিবাছি যাঁহাৰ হাতার গোল ছিত্র আঙ্গুল লাগিয়! লাগিয়! 
লম্ব। হইয়| গিয়াছে । সে কালে চরকা সখেৰ জিনিস ছিল ন|, কাচের 
আল্মাবীতে সাজাইয়। রাথ। হইত ন|| ছেলেপিলে হাত দিবেই, 
ঘুবাইবেই! (৩) ভাবী চৰক! ঘুবাইতে একটু জোর অবশ্ঠ লাগে । 
একটু জোর লাগ! দবৃকার, নচেৎ যথ|-সমযে থামাইতে পাব! যাব ন|। 
হালক! চবকাৰ বিশেষ দোষ, ইহাব বেগ সমান থাকে ন|। বেগ 
সমান না হইলে সুতাব পাক সমান হয় না, সমান মোটা হই! সুতা 
টানা হয় না। চক্রের মাঝে পাধরেব পিণ্ড আঁটিবাব হেতু এই ৷ চক্র 
কেবল বেগবর্ধক ( multiplying wheel) নয, বেগ-নমীকাব্কও 
flywheel ) বটে, পাঁক সমান বাখে। (৪) চক্রের দাড়া” ( অক্ষদণ্ড) 
7কাঠেরই ভাল, একটু জোৰ ধবে। একটু জোব চাই। বেশী হইলে 
তেল দিতে হয। “নিজের চবকাষ তেল দেঁওয।”_-কেবল টেকোয 
নয, চক্রে আধাবেও (1১58178 ) বটে। যে-সব নব্য চরকা হাল্কা 
কব! হইতেছে, লোঁহাঁব ব। পিতলের দড।, ও আধাব কব| হইতেছে, 
সে-সব আনাডীর গড়।। ত! ছাড|, একট! ইছুবপ খদিষ| গেলে 
যে-দেশেব লোক অন্ধকার দেখে, সে দেশে লোহ! পিত্তলের চরক। 
গডিবাৰ আগে কামাব গড়! আবগ্ক। (৫) টেকে। সিকি ইঞ্চি 
মোট। লোহীব (ইস্পাতের উত্তম) শিক দুই দিকে সুচলা। মাঝে 
মোট, সাল-সুতাব টানে বাঁকে না, মাল-সুতাঁও বেডিয়| ধবিবার একটু 
জায়গ! পাব। কিন্তু আধারের অংশে সব, হওয়াতে ঘর্ষণ কস হয়। 
টেকোর মুখ সব হওয়াতে কাট! সত! আট্‌কাইয়া যায়, খুলিয| লইতেও 
পাৰ! যায় । (৬) টেকোর টন এক টুক্রা দৌড়ীব ফাঁশ। 
কিন্তু; যে-সে দোডী ভাল নয। (পূর্ববঙ্গে বলে যু ) নামে 
এক তৃণ আছে। ইহা দি এমন কি শর ও মুঞ্জ 
পৃথক কি._না, তাহাই বলিতে পাব| যায় না । দে যাহা হউক, এই 
দুগ্ত হইতে দোডী হয়। শর-গাছেব মঞ্জবীব ত্বক হইতেও হঘ। ইহা 
নাম শব-মীজাঁ। এই দোডী মস্থণ ও স্থিতি-স্থাপক, অথচ বর্ষণে 
শী ক্ষয় পায না। বেতের পাতল! ত্বক দিয়াও টেকোঁব আঁধাব হইতে 
পাবে। (৭) মাল-সুতা টেকো ও চক্রকে মাল্যাকারে বেডিব! থাকে । 
ইহা বরাবব সমান টানে খাঁক! চাই। চিল! হইলে টেকো সমান 
ঘোৰে ন! ; কখনও বা আদৌ ঘোরে না, পিহুলাইয়া পড়ে। "তখন 
সুতা সমান মোট! বাহিব হয না; সমান পাঁকও পীয় না । টেকো! 
থমাইবাব কিংব। উল্ট| বুরাইবাব সময চক্রের সঙ্গে সঙ্গে থামে না, 
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ঘোবে না। টেকোটি ডান হাতেৰ বশে থাক! চাই ; চত্রী চক্র দ্বাবা 
টেকোকে ঘুবাঁধ, থামায় প্রথমে চক্র ছিল না, ছিল তকু; অপভ্রংশে 
টা-কু, টাঁকু-যা বা টেকৌ। যখন চক্রের সহিত যুক্ত হইল, তখন 
রর নাম তর্ক, বহিযা গেল, সু যকতন-শলাব নাম হইয়! গেল ত-কু-টা, 

পত্রংশে তা-কু-ী, তাঁকু-ড। তাকুডেব পিণ্ড (তকু-পিশু ) চক্রে 
টা গেল, এবং চক্রটি এমন কার্যোপষোগী হইল যে সামান্ তর্ক, 
উঠিয়৷ গেল। কার্ষ-সমর্থ (০901671) হইবাব কাবণ ছুইটি, টেকে। 
লঘুভাবে ঘুরিতে পাবে, চক্র স্থিতিস্থাপক হওয়াতে টেকোকে বণে বাখে। 
বস্তু তঃ চক্রটি দোডীর ; স্থিতিস্থাপক পাখীব ( পক্ষ, 9120/099 ) যোঁপে 
চক্রের বেড ব| নেমি স্থিতিস্থাপক। এইবপ বচ্ছু-চক্র উদ্‌ভাবনার 
নিমিত্ত শিল্পীকে শতবাঁব ধন্য বলি। কি সৌজ। উপায়ে মূল-সুতায় 
সমান টান বাঁধা হইয়াছে, টেকোব সমবেগ সম্পাদিত হইয|ছে। 
এখানে নিজের একট! কথ। বলি। একবাব আমার, বাড়ীতে এক 
ছোট কাঁমাঁবশীল বদাইতে হইযাছিল, চাসড়াব যাতা ( ভস্্ ) পওষ। 
গেল না। অগত্য! কাঠেব পাতল! পাটার ছোট ছোট পাখ| দিয় 
এক 'বাত-প্রেবক' যন্ন (90-১1০৬৩:) কবাইতে হইল। ইহাকে 
বেগে ঘুবাইতে হইবে, কাঠেব পাঁটাৰ একটা! বড চাক! কৰাইতে হইল। 
ইহাব ঘেবের পিঠে নালী কাটিব| এবং তাহাতে দৌঁড়ী দিয় বাত- 
প্রেরকেব ছোট চাকাব সহিত যুক্ত কব| গেল। দেখিতে বেশ, কিন্ত, 
বিশপচিশ বাব ঘুবাইলে মালদোড়ী চিল! পড়িতে লাঁগিল। টান 
রাখিবাব সোজা! উপায় করিতে পাবিলাম না। শেষে পাঁটাব চাকা! 
ফেলিয| দিয়া, চরকাব শিল্পীকে নমস্কাব করিয! দোড়ীব চাকা কৰি। 
তাহাতেই কাঁজ হইতে লাপিল। চবকাঁব মালহৃতা ঢিল! হয বটে, 
কিন্তু, শীঘ্র হয না। কাবণ চৰকাৰ দৌড়ীব গাথে টান কবিষ| ফা 
(গঁইট নয ) দিতে পাব। যাহ । তাবপর মালমুত| ষত লম হয়, 
পাঁখীগুলিও বাহিব দিকে সৌজ! হইয়| চাঁকাৰ বেড ( পৰিধি ) বড 
কবে। পাঁটাব চাকাব স্বযং-সমাধান ( self-adjustment ) অনম্তব। 
(৮) চবকাব দৌড়ী অবশ্য শণের হইবে । তিনভাঁং (ভঙ্গ) কবিয! 
পাঁকাইফ। বুঁজিযা! (পাক বসাইয| মস্বণ কবিয|) লইলে বহুকাল 
দেখিতে হয ন|। মাপস্থতা অবশ্য কাপাস তার ; কিন্তু, ইহ! পাকাইয| 
তেল ধূনার চিট দিয়! র.জিতে হইবে। (ধুন।-গৃ'্ডা অল্প তেল দিষ। 
আগুনে ফুটাইয়া এই চিট হয )। ইহাতে দুইটি ফল হয, স্ৃতাৰ 
পাক খুলিয়। যার না, চিট হেতু সন্থণ টেকোকে ঈবৎ জড়াইয| ধবে। 
মালস্বতাব ফাঁশও এমন যে চবক| ঘুবিতে যুবিতে স্থৃত। ববং টান 
হইতে থাকে, অথচ যখন ইচ্ছ। তখন খুলিতে পাবা যায়। (৯) শেষে 
দেখিতে হবে, কি বকম বপিব],.কিসে বসিয়া চবক। চীলাইতে হইবে । 
সুত! কাঁটিবাব সময় ডান. হত চবকাৰ হাতাঁয মাঁবে মাঝে আঁশ্রধ 
পা, কিন্তু ব হাত কখনও পায় না, অল্লেই ক্লান্ত হইয়| পড়ে। সোনা 
বসিষ। হাত আড়ষ্ট না কবিয়। সৃত| কাটিতে পাব! চাই । মাছুরে 
বসিলে টেকোর খঁটী নীচু কবিতে হইবে, উচু আসনে বসিলে উচু 
কবিতে হইবে। কাঁটনীৰ বন্পপ অনুসারে টেকে! ও চবকাঁব ব্যবধান 
কমবেশী হইবে । বড মেয়ের নিমিত্ত যে ব্যবধান, ছোট মেযের নিমিত্ত 
সে ব্যবধান চলিবে না, কম কবিতে হইবে। সুতা! কাট! এক বকম 
যোঁগদাধনা ; এমন আসন চাই, এমন যন্ত্র চাই, যাহাতে দেহ সচ্ছন্দ 
থাকিতে পাবে। একথ! সতা, দুবস্ত চঞ্চল ছেলে-ঘেয়েকে চক 
ধ্রাইতে পাবিলে তাহাদে চাঞ্চল্য দুব হয়! 
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(২) চরকার কাঠ। 

উল্লিখিত চরকা গড়িতে ২* খানি কাঠ চাই। যধা, 

হট বৈঠন।-_-একট। টেকোর ১৪+১৩+৮২/ অপরট| চক্রেব 
২০৩/২২০” 

হট! পা-মেল| ২৪৯২%১। ইহার দমুখে প থাকে। .এই 
হেতু এই নাম! 

€ট| খুঁটী ২৮১ কাঠ | ২টা চক্রের ২১“; ২ট। টেকোর ও 
১টা মাল-সুৃতাব ৯ লম্বা । টেকৌব খু'টাব মাথা চিৰিয়। চেবার মধ্যে 
টেকোর দোড়ীব ফাশ পরাইয়! দিলে আব কিছুই করিতে হব না! 
বাকুড়াধ দেখিযাছি, খু'টাব বা পাশে টুক্র। কাঠ দিষ। “কান, করা হয়। 
এই কানে ছিদ্র কবিরা! দোড়ী পরানা হয়। এই কান অনাবশ্তক, দোড়ী 
আঁটিবার ধবণ অবৈজ্ঞানিক । 

১ট। ধাড়। ( অঙ্গদণ্ড) ১৮%১১৯১। ইহার ছুই মুখ কুঁদিষা 
গোল কবিতে হুইবে । 

লট| পাখী ১৮২৯৪০৫। পাখীগলি মাঝে ২ পবে ক্রমশঃ 
১%। বীকুড়াব চরকাব পাখী খাঁজ কাঁটা কাট|। হম্দব করিবার 
চেষ্ট!। কিন্তু ভাল নহে, কাঁবণ দৌড়ী টান করিতে পাঁব! যায় ন|। 

১ট। হাতা ৮%১১৮৪৯৫) “ই হাতার নীচের দিকে গোল 
ছিত্র করির। কেহ তাহাতে আঙ্গুল পরাইব| চরক| ঘুবায়, কেহ্বা 
প্ন্সিলেব মতন কাঠা পরাইয়। তাহাকে বাট করিব! ঘুবায়। এই 
কাঠীব পেছু দিকে মাথা থাকে, সে জন্য কাঠী খসিয়! পড়ে না। এই 
বুদ্ধি মন্দ নয়। আঁট! বাঁটেব প্রযোজন দেখি না, লাভের মধ্যে 
ভাঙ্গিয়। খসিয়! যায । 

মোট কাঠ লাগে প্রায় ₹ ঘন ফুট | মোট! কাঠ চিরিয| চরকার 
কাঠ বাহিব করিতে গেলে দাম বেশী পড়ে। যেখানে জানাল! দরজা 
গড় হয়, 'নেখানে বেজ! কাঠ অনেক জমে । সেই সব কাঠ হইতে 
চরক। গড়িলে কাঁঠেব দাম কম পড়ে । এই রূপ, একট। চরক! 
গডিতে ছুই দিন লাগে, কিন্তু, অনেক গড়িতে হইলে হারাহারি দেড় 
দিন যাঁর়। চাকার মাঝের পাথরের পিণ্ড সকল জারগায় পাওয়া 
যায় না। তখন চবক| ভাবী কাঠের করাইতে হইবে, মাঝে কাঠের 
পিণ্ড দিলে দুই পাশের পাখী কাছে চলি! আদিবে না । সাল কাঠে 
প্রশস্ত । সালের অভাবে পিরাসালের ও আঁসনের। মেগনেব কর্ম্ম নয়। 
গ্রামে কাঠের মধ্যে তাল কীড়ীর দঁড়। ও পাখী, বাবলার বৈঠন|, 
খুঁটী। অনুনি। শিরীব ও নিম, কুল ও বেল, শাওড়া ও কবরী, 
চালত! ও তেঁতুল প্রভৃতি হইতে এক এষ রকমেব কাঠ বাছিয়। লইতে 
পারা যায়। মউল কাঠ ভারী। ইহার পিণ্ড হইতে পাবে চাটি, 
নোয়াখালী ও আসামে চবকার যোগ্য অনেক বকম কাঠ পাওয়া 


যাঁর। * 
(৩) তুলার পাইট । 

তুলাব পাঁইট ভাল ন| হইলে শত] কাটিতে সময লাগে, স্থতা 
সর, মোট। হর, জারগাষ জাবগাধ গোদড। হয়। সব, জায়গায় পাক 
বেশী লাগে, দেখানট। ছি'ড়িয্‌ যাব। ভূলাৰ পাইট' তিনটি। তুলা 
বন্ত|বীধা হইক। পড়িয়া থাকিলে চাপ বাধিয়| যায়। তথন ছুই 
হাতেব আঙ্গুল দিব! চাপ ভঙ্গিতে, তুল! পৃথক কবিতে হয়। এই 
কমের নাম পেজা (সম্পিঞ্জন)। রোদে দিয়! মন্থণ ছড়ী দিয়! 
আছড়াইবাব পর তুল! পিঁজিতে হইবে । পিঁজিতে সময় ও ধৈর্য 
লাগে। তাব পর, ফে-ড। (ক্ষটিত করা, তুলাব বোজা পরম্পব 
আল্গ। করা । ইদীনী শহবে ধুনাবী পাওয়। যায় _ ইহার তুল। 
ধুনিয়। দেয় | গ্রামে মেয়েরাই ছোট ধরব দিয়! তুল| ফোড়ে। এই 


প্রবামী---ভাদে, ১৩২৯ 





| ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
ধনুর নাম আা-ছাঁড়। অবনত ইছাঁতেও ভাতের (লাস্তব তত্ত,) গণ 
দিতে হয়। বোজা পৃথক পৃথক হইবাব গর পাঁজ পাঁকান!। 
পাঁজ (সৎ প্জি), তুলাব নল বা! শৃন্ভগর্ভ বর্তিকাঁ। একটা কাঠের 











মস্থণ পীডীর উপবে ফোড়া তুল! অল্প লইয়া সমান করিয়া বিছা " 
এই স্তবেব এক ধারে এক টুববা ৬০০ 


ইতে হইবে৷ 
(অভাবে পেন্সিল ) রাধিয। তুল! গাই! লইতে হইবে। তখন পার্জ 
পাকানা শেষ। এই রূপ, পীজ্জ করিয়! কাগজের মৌডকে বিক্রি 
কবিতে বলিয়াছি। এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, এক দিনেব আবস্ঠক 


.পীজ কবিতে ২ ঘণ্ট। সময় লীগে। বোধ হয়, তিনি বাজাবেব চাপ- 


বীধ। তুলা না ধুনিয়! কেবল পিঁজিয়! পীঁজ কবেন। বস্তু তঃ ইহ! 
অবিধি । বোনা তুলার পাঁজ পাঁকাইতে বেশী সময় লাগে ন! | এক 
দিন পাঁজ পাঁকাইলে এক মাস চলিয়! যায়। 'সে কালে কৃতাকাটীয় 
বিশ্রীস ছিল ; একাদশী, এবং পর্বদিনে (যেমন অসাবন্। পূর্ণিম| ) 
দিনে চরক! ঘুবাঁনা হইত না, পীঙ্জ পাঁকান। হইত | দেব-কাপাসেৰ 
তুলাব বৌআ লম্ব। ও নবম। এই তুল! ধুনিতে পার যায শা, 
ধ্মুব তাতে জড়াইয! যায, আহাডেও সুবিধ! হয না। তখন হাতে 
কবিয়| একটু পিঁজ্জিয়| লম্বা লম্বা বাঁতিব- মতন করিয়া লইতে হয়। 
সপ্ত বীল্প ছাড়ানা তুলা, এমনকি বীজ হুদ্ধ কাঁপাস ধবিয়া সুত! 
কাটিতে পার! যায়। কারণ বীজ. হইতে তুলা! সহজে খসিয়। আঁসে। 
দশ পনবটা! দেব-কীপাসের গাছ রাখিতে পারিলে কাপড়ের জন্ত 
সৃতাব চিন্তা থাকে না। অপর বিশেষ সুবিধা, খা-অ-ই ( স* খাদক ) 
দিয়। খাওয়ান! পরে পেঁজা, ফোঁড়া পাইজ পাঁকানা কিছুই দর্কাৰ 
হয় না। সদ্য খাওয়ান! তুলার অনেক গণ পিঁজিতে হয় না। অতএব 
নুতন কাপাস জন্মিলে থাঁঅই চিয়া তুলা! পৃথক করিষ| সঙ্গে 
সঙ্গে ধুনিয় পাঁজ পাঁকাইরা! রাখা কতধ্য । বোআগলি পরদ্পৰ 
আল্গ। কর! ধোনাব, এবং সেই অবস্থায় রাখা পীঞ্জ পাকাইবা 


উদ্দেষ্য । ECE 


(৪) সুতা কাটার পরিমাণ। 
- আমি লিখিযাছিলাস, ৪ ঘণ্টায় ১* নম্ববেব আধপোয়! সহৃত| কাঁটিতে 
পাব! যায়। বীকুড়। জেলার কোনো কোনো গ্রামে পূর্বাবধি চরকা। 
কিছু কিছু চলিয়৷ আসিতেছে। এক কাট নী এই সংবাদ দিয়াছিল। 


ওড়িব্যাতেও শনিযাছিলাম, এক এক নারী আধ পোয়! সুতা কাঁটিতে "ডং 
এখন বোধ হইতেছে, মে সত! দশের নয়, আরও মোটা 7; 


পারে। 
চারি ঘণ্টায় নয়, ছয় ঘন্টায় কাট! । সাধারণতঃ দিনে এক ছটাক 
ধৰা যাইতে পাবে। অবশ্ত পৃহস্থালীর কাজ সারিষা দিনে ও সন্ধ্যার 
পব। আজিকাঁলির বাজারে সুতার দর চড়া। এই চড়া দরের সহিত 
মিলাইয়। বাণি পাইলে এক ছটাক কাটিব! মাসে ২২ টাকা উপার্জন 
হইতে পাবে । 
" (৫) স্ুত্্-পরীক্ষা | 

লোকে জিন্তাস। করে, সুতা সব না সোট! । কোন্‌ সুতা ভাল, 

কোন্‌ সুত মন্দ, তাহাও সকলে আ্রানে না । কতকগুলি বো 


পাকাইয়! সত | হৃতবাং বো! যত কম হইবে, পুতা তত সব” 


১ 


হইবে, এব* পাক যত বেশী হুইবে সত তত সব হইবে। অর্থাৎ 
অল্প বোমা, বেশী পাক। কিন্তু, খর পাকেব দোষ আছে। নু! 
সব, মোটা ন। হইয়| সমান হইলে তত দোষ হয়না। কিন্তু, সর, 
মোট! হইলে সবতে পাক বেশী খায়, পবে সহজে ছিড়িয়া যায়। 
প্রথম চরকা! ধবিবাব সময় তাড়াতাড়ি অনেক সুতা কাঁটিবার ইচ্ছা হয়। 
কিন্তু এই সময়ে সংযম আঁ ৰবস্যক, নইলে হাত আর শোধরাইবে 
না। বরং অল্প কাট! হউক, কিন্তু, সুতা অসমান হইবে না। 


৫ম সংখ্যা ] টু 
উনিশ বিশ, আঠার বিশ, পনর বিশও চলে কিন্তু দশ বিশ, পাঁচ 
বিশ অচল। মোটা ববং ভাল, কিন্তু, সোটা-দর, ‘ভাল নয়। মনে 
রাখিতে হইবে সৃতা-কাটা একটা কলা, দুই চাবি দিনেই হাত হয় না। 
"_ যদি পাক যথা-উচিত পাইয়া খাকে তাহা হইলে নম্বব দ্বারা সে 





তত! সয়, কি মোটা বুঝিতে পার! যাঁষ! নম্বর নিরপশের নিমিত্ত 


একটা নিক্তি, একট! দুয়ানি, একটা গজ চাই । নিক্তির এক পাল্লার 
ছুয়ানিটি বাধিয়! অপর পাল্লায় হত! দিয়! সমান কর। সে সুতা 
গজে মাপিয়! দেখ। ১৭ নম্ববের সুতা, ছুয়ানি-ওজনে-২৭ গজ হয়। 
ইহ! হইতে অন্ত সুতার নম্বর কষিতে পারা যার । ছুয়ানির ওজনে নে. 
সৃতা ধত গজ হইবে, তাহাকে ১৯ দিয়া গুণ করিয়া ২৭ দিয়! তাঁগ 
করিলে ফল হইবে নন্বর। যধা, কৃত! ৩২ গজ হইল। ৩২১১০ 
২৭-১২। অতএব সে সুতার নম্বর ১২। এই সুত! কলের ছিল। 
কিন্তু, সহজেই বুঝ! যায়, একই নগ্বরের সুতা সর, হইতে পারে, 
মোটাও হইতে পারে। ওজনে লম্বায় সমান, কিন্তু, যেটার পাঁক বেশী 
সেটা সর, দেখাইবে। সব কলের সুতা সমান সর, নয়। চবকার সুতার 
ত কথাই নাই। যদি সুতা সর, মোটা না হয়, তাহা হইলে পাক 
গণিয়| দেখ! করব্য। এক ইঞ্চিব মধ্যে কত পাক আছে জানিতে 
হইবে। এক টুকুবা খড়িকার এক প্রান্ত একটু চিরিয়া তাহাতে 
হৃতা পরাইব| আঁটিয়! দেও। দেখিবে পাক খুলিয়! না যায়। তাঁর পর 
খড়িকাটি ডাইন ছাতে ধরিয়া, সুত! মোটা ৬৮ 
সর, হইলে এক ইঞ্চি মাপিয়! দে স্থানে বা হাতের .ঢুই আমুল দিযা 
টিপিয়! ধর। এখন খড়িকাটি- পাকের উল্টা দিকে ঘুরাইতে ধাক। 
ক্রমে তুলার রোআর পাক খুলিতে থাকিবে । এক ইঞ্চিতে ক পাক 
আছে, এখন জানিতে পারা বাইবে। দেখিতে পাইবে, সর, স্থানে 
অনেক, মোটা স্থানে অল্প পাক আঁছে। এন সৃতাব পাক জানিয়া 
ফল নাই যদি শুতা সমান হয়, তাহা হইলে জানিয়া ফল আছে। 


,._ হভাতের টানার সুতায় কিছু বেশী পাক ধাকে। যদি১* নম্বরের 


হৃতাঁয় ১২1১৩ পাক থাকে, তাহা হইলে তাহাতে টানা হইতে পারিবে । 
যদি »১* পাক থাকে .তাহা হইলে গড়্যান হইতে পাঁরিবে। যদি 
আরও কম থাকে, তাহ! হইলে তাহাতে কাপড় বোনা চলিবে না, 
মোজা! বোনা চলিতে পাবে। ৬ নম্বর সুতায় ১* পাক, ১২ নম্বরের 
সুতায় ১৪ পাক, টানার নিমিত্ত কনের সুতায় এইরূপ ধরা হইর। 
থাঁকে। 

চরকায় সুতা কাঁটিবাব,সময় পাক ঠিক হঈতেছে কি ন! জালা মন্দ 
নয়। ঝ| হাতকে 'ক্কান্ত ন| করিয়া একবাঁবে ২ ফুট তা কাটিতে 
পার! যাব। চরকার চক্র ১৭]* এবং টেকো সিকি ইঞ্চি হইলে, 
চকেব প্রতি ঘূর্দনে টেকো ৭* বাব ঘুরিবে। যদি কাট! হৃতা ৬ 
নম্বরের হয়, তাহ! হইলে ২ ফুট বা ২৪ ইঞ্চি সুতায় ২৪* পাক চাঁই। 
অতএব চরকা ৩৫* বার খুবাইতে হইবে। ১* নন্ববের সৃতা হইলে 
ঠিক এ বার ঘুবাইতে হইবে। খব পাক বরং ভাল, উন-পাঁক ভাল 
নয়। 
৷ যে সুতু| টান সহিতে পারে না, তাহাতে কাগড় বোনা চলে না । 
চলিলেও কাপড় টেক-সই হয় নাঁ। অতএব টান পরীক্ষাই 'কাঁজেব 
পরীক্ষা । টানিয়! দেখিলেই কোন্‌ স্বতা কেমন তাহা বুঝিতে পার! 
যায়। প্রথম প্রথম অন্ত উপায়ে পরীক্ষা কতর্য। এ নিষিত্ত হাঁড়ী 
পাল্লা ও বাধার চাই। হাত খানেক. সুতার এক খুঁট এক পাল্লার, 
অপর খুঁটি নীচে গোল কিছুতে বাঁধিয়া সুতার উপর দাড়ী ধর। 


চরকাঁর সূতা 





৬৬১ 


পাছি টা 





পিপি পাস পাটি 


অপর পাল্লায় এক ছটাক এক ছটাঁক করিয়া বাটখারা { চাপাও। 
দেখি স্বতায় একটু টান পড়িয়। ছাড়ী সমান রহিয়াছে । কয়েক 
ছটাক পরে সুতা ছিড়িয়। বাইবে। এইরূপ আরও চারি পাঁচ 
স্থানের সুতার টাঁন মাঁপিবে। পরে হারাহারি কত পাড়ার বুঝিতে 
পাবিবে। কলের ১* নম্বরের সুত! প্রায় আধমের ভার সহিতে 
পারে 1 

এখন চরকার সুতা লইরা দেখি। ক তা ১* নম্বরের বলিয়া 
২২ টাকা সেরে বিক্রির নিমিত্ত আসিরাছিল | খ সুতা এক বাড়ীতে 
কাটা, উত্তম বলির প্রশংসাপত্র পাইয়াছিল। দেখিলাম ক তা! 
তেমন সর, মোট! নয়, দেব-কাপাদের মতন লম্বা রোআর কাঁটা । 
নম্বর কিন্তু-৬॥*। প্রধান দোষ পাক কম হইয়াছে, পোরাটাক ভারে 
ছিড়িয়া যাব। খ হত৷ দেপিতে সব,, মনে হয় ২.1২২ নম্বরের হইবে, 
কিন্তু, বাস্তবিক ১২৫* নম্ববের | পাক'বেশী হইয়াছে, ইঞ্চিতে ২০ । 
কিন্তু মাঝে মাঝে যে সর, আছে, তাহাতে সুতাব টান এক পোয়াব 
অধিক উঠিল না। 


(৬) চরকার স্থৃতা বিকায় না কেন? 


শনিতেভি এক এক স্থানে পুত! জমিয়! যাইতেছে, বিক্রি হইতেছে 
না৷ “তিতা যে বক্ম দেখিতেছি, যে দাম শ.নিতেছি, তাহাতে না 
বিকাইবাব কথ! ৷ গোদড়। সুতার কাপড় পবিবার লোক থাকিলে, 
দাষ সম্তা হইলে বিকাইত। এখন মোটাঁ-বোন! তাতীও চরকাব 
সুতার নামে পিছাইয়। যায় । কারণ, একে কিনিবাব লোক নাই, তার 
উপব তাত ন! বদ্লাইলে বুনিতে পার! যাক না। পুতা ভাল কব, 
মোটা হষ্টক সমান কর, পড়িয়। থাকিবে নাঁ। 

অর্থনীতির কথ! স্বতন্ত্র । বোধ হয় এমন নির্বোধ কেহ নাই যে 
মনে কবে চরকা দ্বারা কলকে হারাইতে পারা যায়। কলের সুতা 
সস্তা হইবেই ; চবকাব সত! তত সন্ত! কখনও পাঁওয়! যাইতে পারে 
না। চবকার সুতাব কেনা বেচা চলিবে নাঁ। পূর্বে চলিত, তখন 
কল ছিল ন।। এখন সাম্নে সম্তা ফেলিযা কে আক্রায় যাইবে? 
কাঁ্টনার বাঁণি না লাগিলে অব্য সন্ত! এই কথা মনে বাধিয়া 
চরকা ধরিতে হয়, ধর; সুত! বিক্রির আশার ধরিও না। অর্থাৎ 
নিজের কাপড়ের তরে চরকা ধর, ইহাতে তোমার পয়সা বাঁচিবে, 
দেশের পরস।ও বাঁচিবে। 

সুতা বেচা কাটুনীও চাই ৷ কাবণ সকল বাড়ীতে চরকা ঘুরিবে 
না, ঘুরিতে পাঁবিবে না]! সেখানে হয় কলের সুত| নয় চরকার সুতা 
লইতে হইবে । কলের সুতাঁব, হ্বদেশী কলেব সুতার দর সম্প্রতি 
অত্যন্ত চড়া। অনেক দিন হইতে চড়া চলিতেছে ' কেন চড়া! বলিতে 
হইবে কি? কারণ কল-আলাদিগেব দেশের লোকগ,ল! অ-জ্ঞান, 
তাহার! দেশী চায়। সে যাহা হউক, কলের সুতার চড়া দরে চবকা 
চালাইবাব বিধা হইয়াছে. এখন সেরে ১২ টাকা বাপিও দিতে 





- পারা যারা কিন্তু এট! প্রকৃত অবস্থ| নছে। কলের সুতার দর 


কিছু কমিলেই চরকাঁ কাঁটার বাঁণিও কমাইতে হইবে। তখন কাঁটনী 
পাওয়া যাইবে পা। তবে যদি চবকা একবার চলিয়া যাঁর, হুতা 
কাটি টা বি তারা কে বাসি কঢিতে 
থাকিবে। এখন মাসে ২২ টাকা, তখন ১২ টাক! হইলেও কাটা 
বন্ধ হইবে না। কারণ একটা টাক! অল্প দয়, অন্ততঃ ভিটার 
ত্রিসীমানার মধ্যে পাওয়া যায না । 
শ্রী ঘোগেশচন্দ্র রায় 





প্রবাসী- ভাদ্রেঃ ১৩২৯ 


| ২২শ ভাগ, সম খণ্ড 





আরোগ্য-দিগ্দর্শন Re 
(সমালোচনা ) 


গুজবাটী ভাষার লিখিত সহ!জ। গান্ধী প্রণীত “আবোগ্য-দিগ্রর্শন 
নামক পুস্তকের বঙ্গানুবাদ । অনুবাদক প্র কিরপচন্ত্র চত্রবর্তা । 
বাব।শদী হইতে শ্রী নৃপেন্দ্রন(খ সেন কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দশ 
আনা। 

পুস্তকখানি ৮৪ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত এবং ছুই ভাগে বিভক্ত প্রথম 
ভাগে স্বাস্থাবক্ষার নিয়মাবলী এবং স্থিতীষ ভাগে “জ্বল চিকিংস।” প্রভৃতি 
কতকগুলি বিশেষ বিশেষ চিকিংন।-প্রণ।লী, বসন্ত, প্লেগ, প্রভৃতি 
কতিপয় সাধারণ বোগ এবং জলে ডুব|, অগ্নি-দাহ্‌ প্রভৃতি আকস্মিক 
দুর্ঘটনার চিকিৎসা-প্রফরণ বর্ণিত হইয়াছে। 

্রশ্থমধ্যে স্বাস্থাবন্গা, হৃতম্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধাব এবং দৈহিক, মানসিক 
ও আত্মিক উন্নতি সাধন সম্বন্ধে অনেক হিতকথা সন্নিবেশিত হইয়াছে । 
বৌগেব চিকিৎসা অপেক্ষ। বোগ যাহাতে 'দহমধ্যে আদৌ সঞ্চারিত 
হইতে না পাবে, সহাম্মা গান্ধী তথবিধয়ে বহুল সাধ্যায়ত্ত সছুপদেশ 
প্রদান কবিয়াছেন। একমাত্র ব্রক্মর্য্য পালনেই শবীর ও মনের পূর্ণ 
স্বাস্থ্য লাভ হুইয়| থাকে, এই ঞব সত্য তিনি গ্রশ্থমধ্যে প্রতিপন্ন 
করিবার সবিশেব চেষ্টা কবিযাছেন এবং শৈশবকাল হইতে আল্গীবন 
প্রত্যেক নবনাবীকে ইহাঁব অনুশীলন করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুবোণ 
কবিয়াছেন। আমব! আশ! কবি যে তাহাব এই সভুপদেশ বর্তমান 
কালের চোঁগদর্ব্বন্ব নরন।বীব হারে চেচন! সঞ্চাব কবিষ| তাহী- 
দিগকে সংযমেব পথে পবিচালিত করিতে সমর্থ হইবে । 

মহাস্ত্। গান্ধী "জল" ও প্বাবু” কিরূপে দুষিত হয় এবং কি উপাযেই 
ব| তাহাদিগকে পবিশেধিত কবিয়। স্বাস্থাবক্ষার অনুকূল কর! যাইতে 
পাবে, ততংদম্বদ্ধে স্বায অভিজ্ঞেতপ্রস্থত এবং বিক্ঞানামুমোদিত অনেক 
হিতোপদেশ গ্রন্থমব্যে নিবন্ধ কবিধাছেন। খাছ সম্বন্ধে তিনি স্বকীয় 
জীবনের অভিজ্ঞত। হইতেই অনেক কধ| লিখিয়াছেন। মনুব্যের পক্ষে 
ফলাহাবই প্রশস্ত বলিব! উল্লেখ কবিয়।ছেন এবং মাছ, মাংস, তরি-তব- 
কাবি, দাল, এমন কি, ছুদ্ধ পর্য্যন্ত পবিত্যাজ্য বলিয়| বর্ণন। কবিয়াছেন। 
এবিদয়ে আমব| তাহাৰ মতের পোনকত।| করিতে পারি ন|। ফলাহ।র 
তাহাব মত ধধিকল্প লোকেব পক্ষে প্রশস্ত হইতে পারে, কিন্তু সর্ধব- 
সাধাবণের পক্ষে উহ! উপযোগী নহে। বাবমাস শুদ্ধ ফল ভোজন 
কবিয়। সাধারণ লোক কখনই সন্তুষ্ট ধাকিতে পাবে না এবং তাহ! 
দ্বারা তাহাদেব স্বাস্থ্যও বক্ষা হইবে না। কারণ যে প্রকাব এবং 
যে পৰিমাণ ফল ভোঞ্জন করিলে তাহা হইতে শরীব-গঠনের সমস্ত 
উপাদান উপবুত্ত' পবিমাপে প্রাপ্ত হওয। ঘায়, তাহ] সংগ্রহ কবা অত্যন্ত 
বার়নাধ্য, হৃতধাং সাধাবণ লোকের পক্ষে তাহাব সংগ্রহ অনস্তব। 
অতএব মহান্প৷ গান্ধীব এই উপদেশ. কার্যক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলিয। 
আমরা মনে করি ন। 1 Ne 

মহাত্ম| গান্ধী দল একটি “ব্বাস্থাহানিকব পদার্থ” বলিয| দালেব 
ব্যবহার নিষেধ কবিয়াছেন। আমর| এই উপদেশের সারবত্তা স্বীকার 
করি ন।1 ভারতবাসীদিগের মধ্যে অনেকেবই আর্থিক অবস্থা বা 
সামাজিক ব্যবস্থ। হেতু আঁমিহ ভোজন সম্ভবপর নহে, ভীহাদেব খা 
দলই মাঁছ-মাংসেব অভাব পুরণ কবিধ! থাকে। “দাল ভাত” বা 
“দল রুটি" ভারতবাসীব প্রধান খাদ্য ; গরীব তাবতবাদীর পক্ষে 
দলই একমাত্র পৃষ্টিকব খাদ্য । এখন পৃথিবীর সর্বত্রই গরীব 
লেকের খাগ্যের মধ্যে “দাল” যাহাতে অধিক পবিসাণে আদর ল[ভ 


কবে, তাহাব চেষ্ট। হইতেছে! কোন শাবীরতন্ববিদ্‌ চিকিৎসক বাঁ 
অর্থনীতিজ্ঞ পণ্ডিত মহান গান্ধীর এই উপদেশেব সমর্থন করিবেন না । 

আরে! আশ্চর্য্য বিষয় এই থে মহা! গান্ধী দুগ্ধ ব্যবহাব করিতেও 
নিষেধ করিয়াছেন । দুগ্ধ চিরদিনই আমাদের দেশে উৎকৃষ্ট সাববান ও 
সাত্বিক খাদ্য বলিয়। নির্দিষ্ট হইয়াছে । ছুগ্ধ ও তছৎপন্ন নানাবিধ সামগ্রী 
ভাবতবাদীব প্রধান খাদ্য । আজ দেশে দুগ্ধ দুল্রাপ্য হইরাছে বলিযাহ 
ভাৰতবানী দিন দিন স্বাস্থ্যহীন ও বীধ্যহীন হইয়। পড়িতেছে।, ছুগ্ষেব 
সহিত নানাবিধ মলিন দ্রব্য মিশ্রিত হয় এবং দুগ্ধবতী গাভীগণ সকল 
সমযে বোশশুগ্ত। নহে বলিয়| তিনি ছুদ্ধেব ব্যবহাব নিষেধ করিষাছেন। 
বল। বাহুল্য যে তাহাঁৰ এই নিষেধ কেহই পালন করিয়। চলিবে ন|। 
বিশুদ্ধ দুগ্ধ ও বত দেশে যাহাতে অধিক পবিমাণে উৎপন্ন হব এবং সর্ব্ব- 
সাধাবণে উহ! সহজে পাইতে পাবে, তাহার স্বব্যবস্থ। করা উচিত; ছুগ্ধ 
ব্যবহাবেব নিধেধ সমীচীন নহে। ম্বৃতের পরিবর্তে তিনি 
বাবহাব করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। এবিষয়ে আসাদের বক্তব্য এই 
ধে, কোন উত্তিজ্ম তৈপই ঘ্বৃতের স্তায, সুপাচ্য ও পুষ্টিকর নহে। 
মাথন হইতে ঘৃত প্রস্তুত হয়। মানে ভাইটামিন্‌ ( Vitamines ) 
যথেষ্ট আছে । কোন সত্তিজ্জ তৈলে স্বাস্থারক্ষার সহায় এই উপাদান . 
নাই। মহাঝস। নিজে ফলাহাবী, কাঁঞ্জেই তিনি সকল লোককে 
তদবলম্বিত পধ অন্ুুদবণ কবিতে বলিযাছেন, কিন্তু এরূপ একদেশ- 
দুনী উপদেশ সর্ব্বপাধারণে গ্রহণ করিতে সমর্থ নহে। 

মহাম্ব। গান্ধী খানে, সহিত লবশ-ব্যবহারের পক্ষপাতী নহেন। 
তিনি রক্ষন দ্বার। খাদ্য প্রস্তুত করাবও বিরোধী । বল! বাহুল্য যে 


তাহাব এই উদ্ভট উপদেশ কোনকালেই জগতেব কোন সমাজেই গৃহীত--.-৮. 


হইবে ন|। বন্ধন একটি কলাবিদ্ঠ। ; উহ! সভ্যতার প্রধান নিদর্শন । 
প্রাগৈতিহাসিক যুগে অদভ্য মনুষ্য শিকাবলব্ধ আঁমমাংস ও যথেচ্ছ . 
হরিত বনজ ফন মূল খাইয়। জীবন ধারণ করিত। কৃষিকাধ্য ও 

রন্ধন হইতেই সানব-সভ্যতাব সূত্রপাত । অবশ্ঠ মহাজ্ম! গান্ধীর স্যার 
সকলে ফলাহারী হইলে খাতের সহিত লবণের পৃথক ব্যবহারের 
প্রয়োজন ন! হইতে পাবে, কিন্তু ঘতদিন মনুষ্য সাধারণ খাদ্য গ্রহণ 
করিবে, ততদিন তাহার বন্ধনের এবং খাছ্যেব সহিত যথাপরিমাণ. লবণ 
মিশ্রিত কবিবাব প্রয়োজন হইবে। মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন যে 
“সলাব প্যাধ লবণ পরিত্যাজ্য । লবণ একটি বিষাক্ত জিনিষ । অতএব 
সর্ব্বপ্রধত্নে ইহ! পৰিত্যাগ কবাই -বিধেষ |, অবঙ্ঠ অধিক মসল! বা 
অধিক লবণ ব্যবহাব করিলে অনিষ্ট হুইয| থাকে এবং বোগ-বিশেষে 
লবণের ব্যবহার নিষিদ্ধ । কিন্তু সুস্থ শরীরে কি লবণ, কি মশলা, 
উভয়েরই পৰিমিত ব্যবহাব স্বাস্থারক্ষাব অনুকূল ৷ মহাক্া গীক্ষী জ্ঞানী ও 


- সৃপ্তিত হইলেও অনেক সময়ে অনেক অপ্রযোজ্য ( Unpractical ) 


মত প্রচাব করিয়! থাকেন। ০... 

মিতাহার ও ব্যায়াম সম্বন্ধে যে-সকল উপদেশ প্রদত্ত হইযাছে, 
ভাহা পালন করিলে স্বাস্থ্য, দেহোল্নতি এবং দীর্ঘজীবন্লভ সদ্বন্ধে 
যথেষ্ট উপকার হইবে । 

পরিচ্ছদ-বাহুল্য এবং অলঙ্কাব-ব্যবহাব সম্বন্ধে নহা্ম! গান্ধী যে- 
সকল কথ| লিখিয়াছেন, তাঁহ! বিশেষ ভাঁবে প্রণিধানযোগ্য । ইহ! 
স্থাবা অর্থেব অপব্যয, অনেক অন্থৃবিধ| ও বিপদের হস্ত হইতে 
আসব! বঙ্গ পাইতে পারি । তৰে জুতাব ব্যবহাঁর নিবেধ কবিয়! যে মত 


দ্র 











৫ম সংখ্যা | আরোগ্য-দিগ্দর্শন ৬৬৩. 
প্রচাব কবিয়াছেন, তাহ। সমাজৰ বর্তমান অবস্থায় 0 প্রথ| নাই। টাকা লইয়া ত আসব! অন্ত জীবের রক্ত পাঁন করিয়া 
গ্রাহ্য হইতে পারে না। থাকি, তাহাও আবার পচ। রক্ত । যাহারা বাস্তবিক ঈগ্থর-ভক্ত, 


সংঘম সম্বন্ধে তিনি অতি যুক্তিপূর্ণ সারপর্ত উপদেশ ন 
কবিযাছেন। আহীব, বিহাব, নিক্র। প্রভৃতি আমাদের প্রাত্যহিক 
প্রত্যেক কাধ্যেই সংঘম পালনের বিশেহ আবগ্ডকত| ও সুফল প্রদর্শন 


স্ব করিয়াছেল। স্ত্রীর সহিত ব্যবহার সম্বন্ধে মহামন গাঁন্ধা নি্জ অভিজ্ঞ ত| 


শা 


হইতে যে-সকল উপদেশ প্রদান কবিয়াছেন, তাহা প্রাচীন আৰ্য্য 
ক্মিগণের প্রচারিত এবং তাহার পালন প্রাচীন হিন্দু সমাজে অবস্ঠ- 
কর্তব্য বলিয়| বিবেচিত হইত। আগৰ সংগ্রমের অভাবে আমাদের 
সমাজ বিবিধ ব্যাধি, শোক ও দরিত্রতার প্রবল চাপে নিল্পীড়িত.। 
মহান! গান্ধী যথার্থই বলিয়াছেন যে স্থান্থ্যবক্ষার বহু উপায় থাকিলেও 
্ক্ষচধ্যই তন্মধ্যে সব্বপ্রধান । স্ত্রীাই হউন, আব পুরুবই হউন, 
রশ্নচর্্য ব্যতীত কাহারে সুস্থ থাকিবার কোন সম্ভাবন। নাই। 
তিনি বলিয়াছেন--“বালক পিত| ও বালিকা মাতার সন্তান জন্মিলে 
আমব। কত মঙ্গলগীত গান কবি, কত উৎসবের অনুষ্ঠান ও তগ- 
বানের জয়গান করিয়। থাকি। কি ভীষণ মুর্ঘত|| চিস্ত। করিলে 
বিশ্বয়াপন্ন হইতে হয়। এ পাপ দূর করিবার উপায় কি?” 

আমরা সর্বাস্তঃকরণে মহান্ম(র এই মহাবাক্যের সমর্থন করিতেছি। 
সর্ব প্রকারে ইল্জির-সংযম প্রত্যেক নরনারীর অবস্কপালনীয়। 
প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা মূলে এই সনাতন সত্য অবস্থিত। ইহাই 
যে কোঁন জাতির শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাস্মিক উন্নতিলাভের 
একমাত্র উপায়। 

সকলেই জানেন বে মহাস্ন। "গান্ধী যে-কোন-প্রকার মাদক 
দ্রব্য ব্যবহারের সম্পূর্ণ বিবোধী | তিমি মাদক-দেবনের বিরুদ্ধে 
পুস্তকে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, সমাজহিতৈধী নীতিপরায়ণ 
বাক্তি মাত্রেই তাহার সপূর্ণ সমর্থন করিবেন । 

“বায়ু চিকিতম।,” “জল চিকিৎসা,” *মৃত্তিক। চিকিৎম।” প্রভৃতি 
বিবিধ প্রশালীব চিকিংস| সন্বন্ধে তিনি অল্প বিস্তব লিখিয়।ছেন। 
“মৃত্তিকা চিকিৎস।” একটি হভিনব ব্যাপার ; এবিষয়ে আমাদের কোন 


, অভিজ্ঞতা নাই বলিয| ইহার সন্বঞ্ধে কোন প্রকাব মত প্রকাশ করা 


সঙ্গত নহে। জল ও বাধু চিকিৎসার প্রকরণ সম্বন্ধে সকল স্থলে 
ঠাহাব সহিত একমত ন! হইলেও এবং মহায্প। গান্ধী স্বয়ং চিকিৎসক না 
হইলেও, তাহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার যে বিশেষ মুল্য আছে, তাহা 
জামর! স্বীকার করিতে বাধ্য। 

" ধদস্ত রোগে টীক। লইবার বিরুদ্ধে তিনি যে-দকল যুক্তি-তর্কের 
অবতারপ। করিয়াছেন, তাহ! ইংলগের সপ্প্রদায়-বিশেবের অনুমোদিত 
হইলেও আমব। তাহ! ভ্রান্ত বলির! প্রতিবাদ করিতে বাধ্য এবং 
প্রয়োজন হইলে এ ভ্রান্ত মতের বিরুদ্ধে যথেষ্ট বিশ্বান্ত প্রদাণ 
প্রদর্শন করিতে সমর্থ । মহাত্ম। গান্ধী টীকা লওয়! সৰ্বস্ধে যে-সকল 
অমুদাব মত প্রচাব করিয়াছেন, আমাদের বিশ্বাদ যে ভারতবর্ষের 
মত দেশে উহ! প্রচারিত.হইলে সমাজের বিশেষ অনিষ্ট হইবাব সম্ভাবনা, 
তঙ্ন্ত আমর। ইহার তীব্র প্রতিবাদ কষিতেছি। তিনি বলিয়াছেন 
যে “টীকা জওয়। নেহাত জংলী প্রথ।। ইহ! এমনই একটি কুসংস্কার 
যে ধাহাদিগকে আমর! বন্য অসভ্য বলি, তাহাদের মধ্যেও এরূপ 


তাঁহার! ষদি সহস্র বার বদস্ত বোগে আক্রান্ত হয় এবং যদি মৃত্যু- 
মুখেও পতিত হয়, তথাপি এই পচ| রক্ত পান কবিতে স্বীকৃত হইবে 
না। টীক| লওয়ায় ধর্মতরষ্টও হইতে হয় ।” 

বসন্ত রোগ নিবারণেব একমাত্র উপায় ইংরেজী টীকা লওয়]। এ 


- দেশেব সাধারণ লোকে অজ্ঞানত! ও কুসংস্কার হেতু টাক! লইতে চাহে না 
‘ বলিয়া ভাবতনর্ষে ব্সস্তের এত প্রাছর্ভাব এবং এত অধিক সংখ্যক লোক 


এই বোঁগে আক্রান্ত হইয়! মৃত্যুমুখে পতিত হইয়! ধাকে অথবা তাহাদের 
চক্ষু নষ্ট হইয়। যায়। মহাস্বা পান্ধীর মুখ হইতে টাকার বিরুদ্ধে এই 
্রন্ত মত প্রচাবিত হইলে মহা অনিষ্ট সংঘটিত হইবার কথ।। 

. “প্রনব” সম্বন্ধে তিনি যে-সকল হিতোপদেশ দিয়াছেন, তাহ! 
প্রত্যেক সমাঙ্রহিতৈণী ব্যক্তির প্রপণিধানযোগা। সহরের স্ত্রীলেকগণ 
অস্বাভাবিক ও অলস জীবন বহন কবে, বলিয়! তাঁহারা প্রনব-কালে 
অনেক সময়ে অত্যন্ত কষ্ট পাইয়া থকে এবং সময়ে সময়ে তাহাদের 
জীবন-সংশয় হয়। সহাস্ম। গান্ধী বলেন যে অস্বাভাবিক ভাবে জীবন- 
যাত নির্বাহ ব্যতীত প্রপব-কষ্টের স্থাব একটি প্রবল কারণ বিদ্বামান 
রহিয়াছে। 

“অল্প বরসেই গর্ভধারণ এবং প্রসবাত্তে পুনবাঁধ গর্ভধারণ ব্যাপার 
যে পর্য্যন্ত দেশ হইতে বিদূবিত না হইবে, সে পর্যস্ত হুখ-প্রসবেব আশ! 
হদুরপ্রাত |” 

. আমর! বলি যে কেবল স্বধ-প্রদব নহে, যতদিন পর্য্যন্ত এই 
অনাচাবের নিবাবণ না হয়, ততদিন পর্যস্ত এই পতিত জাতির মধ্যে 
বলবীর্যাশালী দীর্ঘজীবী সম্ভ।নদন্ততি জন্মগ্রহণ এনং দারিদ্র্য ঘুর কবিবাব 
আশা ছরাশ।য় পর্যবসিত হুইবে | 

সন্তানের শিক্ষা সম্বন্ধে মহাজ্। গান্ধী বলিয়াছেন যে “শিক্ষা 


বালকের জন্ম হইতেই “আবস্ত হইয়| থাকে, একথ| সর্বদা স্মবণ 


রাখিতে হইবে । মাতা-পিতাই বালকের উত্তম ' শিক্ষক । মাভা- 
পিশাব শ্বভাবেব অনুবায়ীই বালকেৰ স্বভাব ॥ হইয়। থাঁকে। 
বিদ্যালয়ে পাঠাইলেই যে সন্তান সচ্চবিত্র হইবে, এ আঁশা কবা বৃথ।। 
সদঘ।সর্ধবদ! সংসঙ্গ কবাই সচ্চবিভ্রভাল।ভের একমাত্র উপায় । গৃহের ও 
বিদ্যালয়ের শিক্ষা যদি বিভন্ন প্রকারের হয়, তাহ! হইলে কখনই 
বালকের চরিত্র সংশোধিত হইবে না ।” 

এই গ্রন্থে এমত কতিপব মত প্রচারিত হইয়াছে, যাহ! বিজ্ঞান- 
সম্মত নতু” হৃতবাং তাহাদের অনুমোদন করিতে পার। যার ন! আরও 
এমন কতকগুলি মত আছে যাহ সমাঙ্গের বর্ধমান-অবস্থর উপযোগী 
নহে, স্ৃতবাং তাহাদিগেবও সমর্থন কবিতে পারা যায় না। কিন্তু 
অধিকাংশ উপদেশই স্বাস্থ্যরক্ষা এবং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক লীবন- 
লান্তের পক্ষে অনুকূল, হু ’রাং তাঁহাদের আলে।চনাধ দেশের মহদুপকার 
সাধিত হুইবে। পাঠক পাঠিকা গ্রন্থ পাঠে উপকাঁব লাভ করিবেন । 

অনুবাদের ভাষা সবল ও সবোধ্য । গ্রন্থের কাগজ ও ছাপা সুবিধার 
নহে। গ্রন্থে অনেক ছাপার ভুল রহিয়। গ্রিয়াছে, আশা করি দ্বিতীযন 
সং্কবণে এসকল ক্রুটার সংশোধন হইবে। 

শ্রী চুণীপাল বন্থ 
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প্রবাদী-_ভাব্র, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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মধ্যপ্রদেশে বাঙ্গালী 
খাণ্ডোয়া : j 


'খৃষ্ীয্ন ১৯১১ অবেব লেন্সাদ্‌ গণনাম্লারে মধ্যপ্রদেশে 
ও বেরারে ২৫৪০ জন বঙ্গীয় নরনারী সংখ্যাত হইয়া- 
ছিলেন। তন্মধ্যে নাগপুর বিভাগে ছিলেন ৭৭২ জন, জব্বল- 
পুর বিভাগে ৫৭৬, ছত্রিশগড় বিভাগে ৪৫৮, নর্শ্মদা বিভাগে 
৩৮৩, বেরার বিভাগে ১৯৭ এবং ফরা মহলে ১৫৪ জন। 
অর্ধাধিক শতাব্দী পূর্বে নর্খদা বিভাগে খাণ্ডোয়া নামে 
একটি জেন্না গঠিত হয়, এক্ষণে উঠা নিমার জেলার অস্ত- 
ভূক্তি। জেলা গঠনের প্রায় কুড়ি বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৮০ 
অবে এখানে বাঙালীর আবির্ভাব হয়। ইতিপূর্ক্রে নাগপুর 
প্রভৃতি স্থানে বাঙ্গালীর উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। 
মধ্যপ্রদেশে প্রথমাগত বাঙ্গালীদের প্রধান ও প্রসিদ্ধগপের 
মধ্যে যাহারা পরবর্তীগণের পথপ্রদর্শক ছিলেন, তাহাদের 
এদেশে আগমনের কালাহুসারে তিনটি দলে বিভক্ত করা 
যাইতে পারে । সর্ধপ্রথমাগত বা প্রথম দলের মধ্যে উদ্লেখ- 
যোগ্য কোঙ্নগরনিবাসী স্বর্গীয় বাবু বিহারীলাল বস্তু, কলি- 
কাতার বাবু ক্ষেত্রমোহন বন্ধ, সার বিপিনকৃষঃ বস্তু, বাবু 
কুপ্ধবিহারী গুপ্ত, স্বর্গীয় বায় ভূতনাথ দে বাহাদুর, স্বর্গীয় 
রায়" ভারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর, নৈহা টী-নিবাসী 
স্বর্গীয় বাবু হরিদাস ঘোষ, কলিকাতা হেছুয়ানিবাসী বাবু 
অখিকাচরণ দে এবং স্বর্গীয় বাবু জীশচন্দ্র চৌধুরী । ইহার! 
নাগপুর, নসিংপুর, জব্বলপুর, সাগর ও হোসাঙ্গাবাদ 
প্রবাসী হন। ইহাদের পর আসেন বাবু হরিদাস 
চট্টোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল, এবং তাহার সহযোগী 
স্বর্গীয় বাবু প্যারীলাল গজোপাধ্যায়। এই দুইজনেই 
খাণ্ডোয়ার -সর্ধপ্রথম বাঙ্গালী এবং সর্বপ্রথম উকীল। 
ইহাদের পরবর্তী অর্থাৎ তৃতীয় দলের মধ্যে ছিলেন 
বেলঘরিয়া-নিবাসী স্বর্গীয় বাবু কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় এবং 
শ্বর্গীয ব্যারিষ্টার ভি, ঘোষ। ইহারা সাগর ও জব্বলপুর 
প্রবাসী হন। ইহাদের পব মধ্যপ্রদেশে বাঙ্গালীর বাস 
ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে । 

_ খৃঃ ১৮৮০ অবোর পূর্বে খা্ডোযার আদালতে a 
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প্রতিবাদীর স্ব স্ব পক্ষ-সমর্থন ও সাক্ষ্যসাবুদ দ্বারা মকদ্দমার 
নিষ্পত্তি হইত। লোকের ধারণা ছিল এখানে ওকালতি 


ব্যবসায় চলিবে না, খাঁণ্ডোয়ায় উকীলের অয় নাই । ১৮৮ 
"অব্দের ৭ই জ্রামুয়ারী শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাঁশয় 


এখানে আপিষা সে ধারণা ঘুচাইয়া স্বীয় কৃতিত্ব প্রতিষ্ঠিত 
করেন। তাহার নিকট আমরা শুনিয়াছি, তিনি এখানে 
প্রথম বংসরেই মাসিক চারিশত টাকা এবং পরবত্সরে 
মাসিক ছয়শত করিয়া উপাঞ্জন আরম্ভ করেন । 





শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় 


চট্রোপাধ্যাষ মহাশয় ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ২৯ 


হুগলির গৌলাই-মালপাড়া গ্রামে নিতান্ত দরিদ্র পিতার 
গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। যে-বংশে তাঁহার জন্ম, তাহা 
“অবলথী গঙ্জানারাম্ণ চট্রোপাধ্যায়ের বংশ” বলিয়া 
খ্যাত । অবসথী গঙ্গানারাষণের সম্ভতানগণ দেশমষ এক 
স্থান ত্যাগ করিয়া অন্কত্র প্রত্রজন করায় এই নামে 


৫ম সংখ্যা ] 


চি 


পরিচিত হন। তাহাদের মধ্যে যাহার! স্থায়ী বাস স্থাপন 
করিয়া “অবসথী” নাম লোপ করিয়াছেন, অদ্ধাম্পদ হরিদাস 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতা ভবানীপুর ল্যান্সভাউন 


খঁ€বাডে ভদ্রাসন, থাণ্ডোয়া (মধ্যপ্রদেশ) ও ইন্দোরে 


(মধ্যভারত) প্রাসাদতুন্য অট্টালিকা নির্মাণ, এবং এই 
দুই প্রদেশেই ভূসম্পত্তি করিয়া, তাহাদের অন্ততম স্থান 
অধিকার করিয়াছেন। জগদ্বিখ্যাত ওঁপন্তাসিক স্বনামধন্ত 
মনীষী বঙ্ষিম-বাবুর প্রপিতামহ এবং হরিদাস-বাবুর 
প্রপিতামহ সহোদব ভাই ছিলেন। এই বংশে যাহার! 
পাশ্চাত্য-উচ্চশিক্ষা লাভ করিষা উন্নতির শীর্ষস্থান 
অধিকার করিয়া কীর্তি রাখিয়াছেন, ব্কিম-বাবু তাঁহাদের 
অগ্রদূত এবং দ্বনামধ্যাত শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায়, 
' আই-সি-এম মহাশয় তাহাদের অন্ততম | 

হরিদাস-বাবুর পিতৃদেব স্বর্গীয় ভারকনাথ চট্টো- 
পাধ্যায় মহাশয় কলিকাতায় শিপ্‌-সরকারি করিয়া যে দশ 
পনর টাকা মাসে উপার্জন করিতেন, তাহাতে অতি 
কষ্টে সংসার প্রতিপালন করিয়া পুত্রকে মানুষ করিষা- 
ছিলেন। তিনি স্বহস্তে রন্ধনার্দি করিয়া কলিকাতার 


_ _রাসায় সামান্তভাবে জীবনযাপন করিতেন, কারণ এই 


সামান্য আয়ে মালপাড়া হইতে পরিবারবর্গকে আনিয়া 
কলিকাতায় রাখিবার সামর্থ্য তাহার ছিল না। কিন্ত 
হরিদাস-বাবু পিতার এবপ দৈন্য সত্বেও আশৈশব স্থশিক্ষায় 
বঞ্চিত হন নাই। তিনি হেয়ার স্থল ও প্রেসিডেন্দী 
কলেছে অধ্যয়ন কবেন এবং প্রতিভাবান্‌ ছাত্র বলিষা 
সর্বত্র আদৃত হন। তাহার সময সাট্‌ক্লিফ এবং 
পেভ্লার সাহেব কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন এবং শিক্ষক 
ছিলেন ন্বনামখ্যাত স্বর্গীয় প্যারীচরণ সরকার | তাহারা 
তাহার প্রতি অতিশয় প্রসন্ন ছিলেন। তখন প্রেসিডেন্সী 
কলেজে অসমর্থ মেধাবী ছাত্রকে অল্প বেতনে 
৮7 ভি করিযা লইবার নিষম ছিল। এই অধিকারে হরি- 
দাস-বাবু অর্ধবেতনে উক্ত কলেজে অধ্যয়ন করেন। 
তিনি প্রত্যেক পরীক্ষাই সুনামের সহিত উত্তীর্ণ হন, 
এবং এম-এ পর্য্যন্ত বৃত্তি পান। তাহার গুরুত্রাভৃদ্ধয় 


নগেন্্র এবং ধোগেন্রনাঁথ সরকার, নাগপুরবাপী সারু, 


বিপিনকুষ্ণ বন্থর সহোদর স্বর্গীয় নন্দরু্ণ বহু, ভূতপূর্বব 


মধ্যপ্রদেশে বাঙ্গালী 





-৬৬৫ 


সময়’-সম্পাদক বাৰু জ্ঞানেন্্নাথ দাস এবং বাবু মহেন্- 
নাথ গুপ্ত তাহার সহপাঠী ছিলেন । 

এম-এ পাশ করিবার পর বাষ্ধক্যবশতঃ পিতা 
অসমর্থ হইয়া! পড়িলে, হরিদাস-বাবুকে বাধ্য হইযা কলেজ 
ত্যাগ করিয়া উপাঙ্জনের চেষ্টা করিতে হয়। তিনি 
প্রাইভেট টিউশ্থানী ও গবর্মেন্টের পূর্তবিভাগে অল্পবেতনে 
চাকরি গ্রহণ করিয়া ভাহাতেই কষ্টে-্ষ্টে সংসার 
পরিচালন এবং আইন অধ্যয়নের ব্যয় নির্বাহ করিতে 
থাকেন। ১৮৭৮ অবে বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 
তিনি সেই বৎসরই আলিপুর ও পরে পাবনায় ওকালতি . 
আরম্ত করেন। সেই সময় মধ্যপ্রদেশের আদালতে 
শ্রীযুক্ত বিপিনকৃষ্ণ বসু মহাশয় ওকালতি করিতেছিলেন । 
তখন নাগপুরে তাহার প্রসার খুব জমিয়া উঠিতেছিল। 
তাহার দিন দিন উন্নতি হইতেছে শুনিয়া হরিদাস-বাবু 
তাহাকে দেখিতে যান এবং তাহারই সাহায্যে মধ্য- 
প্রদেশে ওকালতি করিবার লাইসেন্স পান। বিপিন- 
বাবুই তাহাকে, যেখানে উকীল বেশী নাই এবং বাঙ্গালী 
নাই, সেইখানে গিয়! কাধ্যারস্ত করিতে পরামর্শ দেন। 
তাহার পরামর্শ-মতে বাঙ্গালী- ও উকীল-হীন খাণোয়ায় 
গিয়া তিনি ব্যবপায় আরম্ভ করেন। তাহার সঙ্গে যান 
নদীয়া কুড়ুলগাছির বিখ্যাত গাজুলী পরিবারের ৬ প্যারী- 
লাল গাঙ্গুলী মহাশয় । তিনি হরিদাস-বাবুর প্রবর্তিত জন- 
হিতকর প্রত্যেক কার্যেই সহযোগিতা করিতেন এবং 
সম্পূর্ণ তাহার পথাঙ্থবর্তী তইয়া চলিতেন। পূর্বেই উক্ত 
হইযাঁছে হবিদাস-বাবু খাপ্ডোযায় আসিয়া অবধি ওকালতি 
ব্যবসাষে প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি লাভ করেন। তিনি 
দেশের ৪২ টাকা বেতনের কেরাধীগিরি ত্যাগ করিয়া 
৪০০২ এবং শীপ্রই ৬০০২ টাকা মাসিক উপার্জন করিতে 
থাকিলে, তাহার সংসার-প্রতিপালনের চিন্তা দূর হয় এবং 
তাহার স্বাভাবিক সত্ধত্তিগুলি ক্ষ্ঠি পাটতে থাকে। 
তিনি দেখিলেন থাণ্ডোগা অতিশয় অনুন্নত স্থান। ইহার, 
চতুষ্ার্খববর্তী স্থানসমূহও তদ্রপ ! দেশীয় লোকের মধ্যে 
শিক্ষার অভাব এবং সামাজিক কুসংস্কার অতিশয় প্রবল। 
লাগপুব জব্বলপুব প্রভৃতি স্থানে বাঙ্গালীর সংশ্রবে যদিবা 
শিক্ষার অবস্থা ও সংস্কারেব অনেকটা পরিবর্তন হইয়াছে, 


৬৬৬ 





খাণোয়ার স্ায় স্থানসমূহের অধিবাসীবৃন্দ অজ্ঞানান্ধকারে 
আচ্ছন্ন, আত্মোক্সতিতে উদাসীন, রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারে 
অনভিজ্ঞ এবং সমাজ- ও ধর্-সন্বস্ীয় বহুবিধ কুসংস্কারের 
নিতাস্ত বশীভৃত। খাঁণ্ডোয়ায় গবমে্ট-প্রতিষ্ঠিত একটি 
অতি ক্ষুদ্র মাধ্যমিক স্কুল ছাড়া ছেলেদের ও 
সাধারণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের আর কোনই অন্ষ্ঠান 
নাই ।. দেশেব এইবপ অবস্থা অবলোকন কবিয়া তিনি 
প্রথমেই একটি সাঁধাবণেব পাঠাগাঁবের প্রষোজন বোধ 
- করেন এবং অচিরেই একটি লাইব্রেরী স্থাপনে ফত্বপর হন । 

_ এই কাৰ্য্যে প্যাবীলাল গাঙ্গুলী মহাশয তাহাঁব অদ্বিতীষ 
সহায হন ৷ তাহার। প্রভূত কেশ স্বীকাব করিযা সাধাবণেব 
নিকট হইতে চাদা সংগ্রহ কবেন এবং দেশীষ ও সাহেব- 
দিগের নিকট হইতে প্রায় চারি সহম্্ টাকা প্রাপ্ত হন। 
মধ্য-গ্রদেশের ভূতপূর্কা চীফ, কমিশনাব সাবু জন মবিম্‌ 
কাধ্য হইতে অবসব গ্রহণ করিয়া বিলাতে ছিলেন। 
সর্বসাধারণের সহানুভূতি আকর্ষণের জন্য হরিদাস-বাবু 
গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার নাম দিলেন মরিস্‌ 
মেমোবিষাল লাইব্রেরী । ইহাতে ইংরেজী হিন্দী ও অল্প. 
উর্দু পুস্তক এবং সংবাদপত্র রক্ষিত হইল। এই সময 
হইতে এখানে সাধারণের শিক্ষা স্ুত্রপাত হইল। 
অতঃপর এখানে স্কুলের শোচনীয় অভাব দূর করিবার জন্ত 
চট্টোপাধ্যায মহাশয় ১৮৯৫ অবে স্বকীয় ভবনে একটি হাই 
স্থুল স্থাপন করেন । এই স্কুলে প্রথমে তিনি এবং প্যারীলাল- 
বাবু ছাত্রগণকে দেড় বৎসর কাল পড়াইতে থাকেন। 
১৮৯২ সালে কলিকাতা হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল 
৬ উপেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের পুত্র ব্যারিষ্টার হেমেন্দ্রনাথ 
মিত্র খাণ্ডোয়ায় যান। তিনিও ইহাদের সহিত যোগ দিয়া 
স্কুলে শিক্ষকতা করিতে থাকেন! বলা বাহুল্য এই 
স্কুলের যাবতীষ ব্যয় হরিদাস-বাবুই নির্বাহ করিতেন । 
ছাত্রগণ এই স্কুলে এরূপ স্বন্দরভাবে শিক্ষা পাইতে থাকে 
বে. প্রথম বৎসবেই ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ব- 
বিষ্ভালয় এবং পর বৎসব হইতে এলাহাবাদ বিশ্ব- 
বিস্তালয়েৰ প্রবেশিকা! পরীক্ষায় তাহারা, বেশ স্থনামেব 
সহিত উত্বীর্ণ হয়। এই বিদ্যালষের নামও বিস্তার লাভ 


প্রবাসী--ভাদ্র, ১৩২৯ 


শা পাটি পাস্তা অপি লাল পা্িপাস্িপাস্পিসিপাসিপাস্পাস্পিস্পাসিপাছি পািপাসিপাস্পিস্পিস্পি লালা স্পাস্পান্পাস্িপাসিপাসি পাসিপাস্িপাস্পিপাসি পাটি পাস্িপাসি পািপাসিপাস্দিপাস্পাস্িপিসিপাসিাস্সিপাসিপাস্পাসিপাস্পি 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


করে। স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা হরিদাস-বাবুর মধ্যম পুত্র 
শ্রীযুক্ত কুস্থমকুমাৰ . চট্টোপাধ্যায ১৮৯৮ অব্দে এখান 
হইতে প্রবেশিক্ষা পৰীক্ষা দিষা এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে 
চতুর্থ এবং মধ্য-প্রদেশে প্রথম স্থান অধিকার করেনা 
পবীক্ষার ফলে সম্তষ্ট হইয়া প্রাদেশিক গবমেন্ট মাসিক 
৩৮৯ টাকা সাহাধ্য দেন এবং এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় 
ইহাকে শাখা স্বরূপ পরিগ্রহণ কবেন। মধ্য-প্রদেশের 
জেলা জেলায় হাই স্থল স্থাপনার ইহাই সুত্রপাত। এই 
সময প্যারীলাল গাঙ্গুলী মহাশষ এ প্রদেশের খেজুর-গাছ- 
পূর্ণ জঙ্গলগুলির প্রতি হরিদাস-বাঁবুব দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। 
হবিদাস-বাবু দেখিলেন সন্যই এতদঞ্চলে এত অধিক গাছ 
আছে মে তাহা হইতে রস লইষা গুড় এবং চিনি 
প্রস্তুত করিতে পারিলে একটি বিস্তৃত ও প্রভূত লাভঙ্গনক 
ব্যবসায়ের পথ উন্মুক্ত হয। এদেশের লোককে গুড় 
ও চিনি প্রস্তত করিতে খিখাইতে পারিলে তাহারা 
উপার্জনের একটি নৃতন পথ পায় এবং এই শিল্পের 
বিস্তাবে অল্প দিনের মধ্যেই আপনাদের দৈন্ত ঘুচাইতে 
পারে। এই উদ্দেশ্যে তিনি পরীক্ষা-কাধ্য আরম্ভ 
করেন এবং পরীক্ষায় কৃতকাধ্য হইয়া এই বিষয়ে 
বিশেষভাবে আন্দোলন করিতে থাকেন | খেজুব- 
গাছ হইতে রন লইয়া এদেশে মদ তৈযারী করে বলিয়া 
এ ব্যবসাষে দেশেব লোকের শ্রদ্ধাব অভাব এবং গবর্ণ- 
মেণ্টের উদাসীনতা দর্শন কবিষ! হরিদাস-বাঁবু বাঙ্গালীদের 
এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার জন্য আহ্বান করেন এবং 
অমৃতবাজাব-পত্রিকা, বেঙ্গলী, বাঙ্গালী, সপ্তীবনী, বন্থমতী, 
হিতবাদী, প্রবাসী প্রভৃতি ইংরেজী ও বাঙ্গাল 
সংবাদ- ও সামফ্লিক-পত্রাদিতে প্রবন্ধ লিখিতে থাকেন। 
তিনি নিজেই এই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা কবিবার জন্য 
১৮৭১ হইতে ১৯১৮--১৯ অব পৰ্য্যন্ত প্রায় বিশ পচিশ 
হাজার টাকা ব্যয কবিয়াছেন। ১৯০২ অন্দে ইন্দোর... 
গবর্ণমেন্ট ইন্দোরের ততানীস্তন ডিগ্রি জজ. এবং 
বর্তমান প্রধান বিচারপতি শ্রীযুক্ত কীর্তনেব হাতে পাচ 
হাজার টাকা দিয়া এই শিল্প ও ব্যবসায় সম্বন্ধে অহ- 


সন্ধান ও পরীক্ষা করিয়া গবর্মেন্টকে রিপোর্ট পেশ 


করিতে বলেন। কীর্তনে মহাশয় যদিও এ সম্বন্ধে খুব 


৫ম সংখ্য! ] 


অনুকূল রিপোর্ট দাখিল করেন এবং বলেন যে, এই 
ব্যবসায় গবর্ণমেণ্টের যেমন লাভজনক হইবে দেশের 
লোকের তনদ্রপ আগু হিতকর হইবে, তথাপি মধ্য- 


ভারতীয় রেসিডেণ্টের গবর্ণমেপ্ট এবং দর্বার তাহাতে 


উৎসাহ না দেওষায় হরিদাঁস-বাবু এ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ একাকী 
পড়িয়া যান। তিনি দেবাস ( Dewas, C. [. ), উজ্জৈন 
( Gwalior State ) ও নাগপুরে ( 0.P. ) এবং ১৯০৮-৯ 
অব্দেব নাগপুবেব মহাপ্রদর্শনীতে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা 
দেখান কিরূপ রস তইতে গুড় এবং গুড় হইতে চিনি প্রস্তুত 
কবা যাইতে পাবে। এই উপলক্ষে হবিদাস-বাৰু মধ্য- 
প্রদেশের জনসাধারণ ও গ্রামবাসীদের হিতার্থ একটি 
নৃতন শ্রমশিল্পেব প্রথম পথপ্রদর্শক ( Pioneer of a 
new industry for the benefit of the people 
and villagers of C.P. ) বলিযা ১৯০৯ অব্দে প্ৰাদেশিক 
গবর্ণমেন্ট হইতে একটি বৌপ্যপদক এবং প্রশংসা- 
পত্র পাইযাছিলেন। এই শিল্প-প্রবর্তনের জন্য তিনি 
গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ ক্ষবিয়া পত্র লিখিষাছিলেন, কিন্ত 
গবর্ণমেন্ট সে প্রস্তাব এখনও পর্যন্ত গ্রহণ করেন নাই । 
_ _তিনি মধ্য ভারতের সকল দর্বারেই এই প্রস্তাব উত্থাপন 
করিষাছেন, কিন্ত কেহই ইহাতে হস্তক্ষেপ করিতে অগ্রসর 
হয় নাই। ১৯২০ অৰ্দের ১৩ই জুলাই তিনি গবর্ণমেপ্ট 
কর্তৃক নির্বাচিত হইয়! “ভারতবর্ষীয় চিনি কমিশনে” সাক্ষ্য 
দান কবেন। কিন্তু কমিশন খেজুর চিনিকে লাভজনক 
ব্যবসায় মনে করেন নাই। হরিদাস-বাবু অবশেষে পাঁচ 
লক্ষ টাকার পিমিটেভ কোম্পানী করিয়া ইন্দোর রাজ্যে 
এক কৃষিক্ষেত্র ও যৌথ কার্বাব প্রতিষ্ঠা করেন। 
এই ক্ষেত্রে এক হাজার বিঘা চাষের জমি ও পনর 
হাজার খেঙ্ুব গাছ আছে। তিনি .এই কার্বাবেব 
নাম দেন “Date and Cane-Sugar Company” | 
“_ কিন্ত Date অর্থাৎ খেঙ্জুব এই নাম সংযুক্ত থাকায় 
এদেশবাসী ইহাতে যোগদানে বিরত হয়। এজন্য তিনি 
পঞ্চাশ হাজার টাকা ইহাতে ফেলিয়া ইহার ম্যানেজিং 
এজেন্সী নিজের হাতে, রাখিষা এবং পুত্রগণের অনুরাগ 
ও কল্যাণ ইহার সহিত চিরজড়িত থাকিবে বলিয়া 
“হরিদাস চ্যাটার্জী এণ্ড কোম্পানী” এই নাম দিযা 
৮৪৪৫ 


মধ্যপ্রদেশে বাঙ্গালী 





৬৬৭ 





কার্বাব পরিচালন করিতেছেন। এক্ষণে উদ্যোগী 
ও কৃতকর্া বাঙ্গালীরা যদি এই যৌথ কোম্পানীতে 
যোগদান কবেন তাহা হইলে সকলেই বেশ. লাভবান 
হইতে পারেন এবং ইহার উত্তরোত্বব শ্রীবৃদ্ধি হ্য। 
যখন এই শ্রমশিল্প-প্রবর্তনের কল্পনা মাত্র হইতেছিল 
সেই সময় স্বামী বিবেকানন্দ হবিদাস-বাঁবুর গৃহে এক 
মাস অবিস্থিতি কবেন | স্বামিজী তাহাকে এই 
কার্যে নামিতে যথেষ্ট উৎসাহ দ্রেন। স্বামিজীর ইংবেজী 
জীবন-চবিতের চতুর্থ ভাগে তাহারই জনৈক শিশ্ত 
কর্তৃক লিখিত প্রবন্ধে একথাব উল্লেখ দৃষ্ট হইবে। 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয আজীবন যেমন এই কার্যে 
তীহার সময শক্তি ও অর্থ নিযোগ করিতেছেন, তিনি 
আশা কবেন, বংশধরগণ এবং তাহার দেশবাসিগণ 
তাহাব এই চিরপোধিত আঁশ! ফলবতী করিবেন।, 

খৃষ্টীয় ১৮৮৫ অবে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হ্য | 
১৮৮৬অবে হরিদাস-বাবু প্রথম ডেলিগেট হইযা যান এবং 
তদবধি তিনি একজন পাকা কংগ্রেসওয়ালা থাকিয়া 
প্রতি বৎসর তাহাতে যোগ দিয় আসিতেছেন। 
বার্ধক্যের জন্য তিনি এক্ষণে পরিশ্রমের কার্ধ্য হইতে ' 
অবসর গ্রহণ করিলেও জনহিতকর কার্ধ্য মাত্রেই তাহার 
উৎসাহ এবং সহাহ্কভূতি কাহারও অপেক্ষা কম নহে। 
সাধারণ অস্থষ্ঠানাদিতে বক্তৃতা দেওয! তীর খুবই অভ্যাস । 
তিনি খাণ্ডোষা ও তাহার বাহিরে নানাস্থানে সামাজিক 
ও রাজনৈতিক বহু বক্তৃতা করিয়াছেন । ১৯১৭ অক্সে মধ্য- 
প্রদেশের ৬ প্রাদেশিক কন্ফারেন্সে তিনি সভাপতির 
আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন । এবং তাহাতে থে 
সুদীর্ঘ বক্তৃতা দান করেন,্বায়ত্ব-শাসন, সর্কাবের 
দমননীতি ও শিক্ষা বাণিজ্য প্রভৃতি সম্বন্ধে যে-সকল 
সার উক্তি করেন তাহা শীসকবর্গ ও দেশবাসী উভয়েরই 
প্রণিধানযোগ্য ৷ তিনি বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক 
শিক্ষা প্রচলন, ও উচ্চ নিয় সর্ব্মশ্রেণীর ছাত্রগণকে 
তাহাদের দেশ-ভাষার মধ্য দিয়া শিক্ষাদানের পক্ষপাতী । 
দেশে শিক্ষা-প্রচারের এবং যুবকগণকে উচ্চশিক্ষা 
দানের জন্ত যাহারা দেহ মন উৎসর্গ করিষাঁছেন 
ইনি তাঁহাদের মধ্যে একজন অগ্রদূত। প্রাদেশিক 


৬৬৮ 





সভায় তাহার বক্তৃতায় শিক্ষা সম্বদ্ধে বহু মূল্যবান কথা 
আছে। তিনি- শিক্ষার প্রতি শ্রোতৃবৃন্দেব মনোযোগ 
আকর্ষণ করিয়া বলেন— “Brother Delegates, the 
question of education is extremely important, 
and no time or space could be said to have 
been wasted ০৬৪:-1৮.১ তিনি উচ্চশিক্ষাব জন্য নিজের 
প্রথম তিন পুত্রকে বিলাত পাঠান। তাহাব জ্যেষ্ঠ 
পুত্র শ্রীযুক্ত রাজকুমার চট্টোপাধ্যায়, বি-এ, ব্যারিষ্টাব 
হইয়। আসিয়া কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করিতেছেন। 
মধ্যম পুত্র কুহ্মকুমার চট্টোপাধ্যায়, বি-এ, এ-এম, আই- 
সি-ই, এ-সি-এফ, কুপাসহিল কলেজ হইতে ইঞ্জিনিযাবিং 
পাস করিষ! বিহার প্রদেশের এক্‌জিকিউটিভ ইঞ্চিনিযাব 
হইয়াছেন! তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত শরৎকুমার চট্টোপাধ্যাষ 
বি-এস-সি (লণ্ডন ), এ-এম, আই-ই-ই, ইলেক্‌টিকেল 
ইঞ্জিনিয়র হইযা আসিষা বন্ধে পাঁওযার হাউসের কর্তৃত্বভার 
প্রাপ্ত হইয়াছেন । হ্রিদাস-বাবু তাহার কনিষ্ঠ পুত্র শিশিব- 
বাবুকে কৃষিবিদ agriculturist করিয়াছেন। তিনি 
তাহাকে খাণ্ডোযার স্থাধী ব্সবাসী করিয়া রুষিক্ষেত্রে সকল 
-ভার তাহার হন্তে ন্তন্ত করিয়াছেন। হরিদাসবাবু রাজ- 
নৈতিক বিষষে চরমপন্থী হইলেও একজন প্রন্নৃত রাজ্জভক্ত 
প্র্গা। খাঁগ্ডোঁযাব এবং শুদ্ধ থাণ্ডোযা কেন, জব্বলপুব 
মৌ এবং ইন্দোবে তাহাব অপ্রতিহত প্রসার ও প্রতিপত্তি । 
তিনি উকীল-সম্প্রদায়ের সন্মানিত নেতা এবং এতদঞ্চলে 
এই ব্যবসার - পথপ্রদর্শক ।  মধ্য-প্রদেশের সর্বত্রই 
তাহার. প্রখ্যাতি আছে |- তিনি চরিত্রবলে এবং 
পরার্থপরতাদি-সদ্গুণ-গ্রভাবে রাক্মপুরুষ এবং দেশ- 
বানী জনসাধারণের অদ্ধাভাজন হইয়াছেন। তিনি ঘে 
এদেশে জনপ্রিঘ এবং প্রঙ্গামিত্র বলিয়া স্বীকৃত তাহাব, 
নিদর্শন স্বরূপ আমরা তাহাকে হোলকাব রাজ্যের 
প্রজ্াপরিষদ্দের সভাপতির আসনে দেখিতে পাই ! 
. চট্টোপাধ্যাষ মহাশয়ের সাহিত্যিক প্রচেষ্টাও প্রশংসনীয় 
এ পর্য্যন্ত তিনি যে-সকল -বক্তৃতা দান করিষাছেন 


প্রবাসী-_ ভাদ্র, ১৩২৯ 





[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





Se Nt ee 


তৎ্সমুদয় সংগ্রহ করিলে প্রকাণ্ড গ্রন্থ হইষ! যায় । এই বৃদ্ধ 
বয়নে তিনি তাহার Law of Legal Necessities and 
Obligation নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্কবণ করিয়াছেন। 
উহা শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। এ পুস্তক প্রণযন কবিয়া-- 
তিনি যশস্বী হইযাছেন। পুস্তকখানি- সমস্ত আদালতে 
আদৃত হইযাঁছে। তিনি হিন্দু আইন বিশেষভাবে 
অধ্যয়ন করিষাছেন। গ্রন্থধানি তাহারই স্থফল। 'বহু 
বৎসবেব প্রবানবাসে থাকিয়াও তিনি মাতৃভাষ! ভুলেন 
নাই। তিনি বঙ্গেব বিবিধ সামধিক ও সংবাদ পত্রে 
ভুরি ভুরি প্রবন্ধ লিখিযা বঙ্গসাহিত্যেব অঙ্গ পুষ্ট 
কবিয়াছেন। গত দশ বৎসব হইতে তিনি পৰিচিত 
ব! অপরিচিত উচ্চশিক্ষিত বা স্বল্পশিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রকেই 
পত্র লিখিতে মাতৃভাষাই ব্যবহার কবিতেছেন । 

থাণ্ডোযাষ তাহাব ভবন. দেশ- বা বিদেশ-আগ্ত বাঙ্গালী- 
মাত্রেরই একমাত্র আশ্রবস্থল ছিল। এক্ষণে খাণ্ডোয়ার 
পাঁচ ঘরে প্রায় জন-কুড়ি বাঙ্গালীর বাস হ্ইয়াছে। 
হরিদাস-বাবুর গৃহে প্রধান, প্রধান আইনব্যবসাধীগণ 
মধ্যে মধ্যে আতিথ্য গ্রহণ কবিষা থাকেন। স্বর্গীয় পণ্ডিত 
শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয প্রায়ই ইহার আলয়ে আগমন... 
করিযা আনন্দিত হইতেন। | 

চট্টোপাধ্যায় মহাশযের সহযোগী. ও খাণ্ডোরা-যাত্রাষ 
প্রথম সঙ্গী, প্যারীলাল গঙ্গোপাধ্যাষ মহাশয় ১৯২২ অবে 
মার্চ মাসে তাহার - কর্মক্ষেত্র খাণ্ডোয়ায় দেহত্যাগ 
করিয়াছেন। তাঁহার সমপামষিক খাণ্ডোষাবাসী আঁর- 
একজন বাঙ্গালীর নাম উল্লেখযোগ্য । - তিনি কাশীনিবাসী 
শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র গাঙ্গুলি । গঙ্গোপাধ্যায় মহাশিষ মিবাঁট 
হইতে বদ্গি হইঘা খাণ্ডোযায জেলা জজ হইয়া আসেন । 
তাহার আগমন হইতে খাণ্ডোয়াফ ৬ কালীব পূজা 
আরস্ত হয। মাধব-বাবু কালীব মৃণ্যয়-মৃত্তি গঠিত 
কবিষা প্যারীলাল-বাবুর গৃহে পুজা করেন৷ সেই সমযেই ' 
স্বামী বিবেকানন্দ হরিদাঁস-বাঁবুর গৃহে অবস্থিতি করিতে- 
ছিলেন। 





জী জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস 


গত 





এই -সকাল বেলাব বাঁদল-আীধাবে 
আজি বনেব বীণা কি সুব বাঁধা বে। 

ঝব বাব বৃষ্টি কলরোলে 

তালেব পাতা মুখর কৰে, তোলে, 
উভল হাওয়! বেগুশীখাধ লাগাষ ধাঁধা বে। 
ছাযাব তলে তলে জলেব ধাঁব| এ 
হের দলে দলে নাচে তাথৈ ধৈ। 

মন যে আমার পথ-হারানো সুরে 

সকল আকাশ বেড়ায় ঘুবে ঘুবে, 
শোনে যেন কোন্‌ ব্যাকুলেব কঝণ কীদা বে। 


২* হ্যৈষ্ঠ ১৩২৯ 
শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুব 
গান 


এস এস হে তৃষ্কার জল, 
ভেদ কবি কঠিনেব জুব বক্ষতল 
কল কল ছল ছল। 
এন এস উত্স স্রোতে 
তে গৃচ অন্ধকাব হ'তে 
এস হে নির্মল, 
ফল কল ছল ছল। 
ববিকব বহে তব প্রতীক্ষা 
তুমি যে খেলাব সাথী সে তোমাবে চায়। 
তাঁহাঁবি সোনাব তান 
তোমাতে জাঁগাঁয গানঃ 
এস হে উজ্জ্বল, 
কল কল ছল ছল ৷ 
হাকিছে অশান্ত বায 
“আয, আঁয, আয়”, সে তোষায খুঁজে যাব । 
তাহাব মৃদঙ্গ রবে 
কব্তাঁলি দিতে হবে, 
এস হে চঞ্চল, 
কল কল ছল ছল। 
নি মরুদৈত্য কোন্‌ মাযাবলে 
তোমাৰে কবেছে বন্দী পাষাণ শৃঙ্খলে । 
ভেঙে ফেলে দিয়ে কাব! 
এস বন্ধহীন ধাবা, 
এস হে প্রবল, 
কল কল ছল ছল॥ 
৪ বৈশাখ, ১৩২৯ 


(শাস্তিনিকেতন পত্রিকা, আষাঢ়) শী ববীন্দ্রনাঁথ ঠাকুব 


দাতের কথা 


শ্দাত থাকিতে দীতেব মর্য্যাদ! বুঝা যায় না”। দাত এক বকম 
হাড় বিশেষ । হাড়ে প্রধানতঃ ছুইটি জিনিষ আছে--লবণ ও জিলেটিন। 
জিলেটিনেব সঙ্গে যদি চুণ-জাতীয় পদার্থ যথেষ্ট ন! থাকে, তবে হাড়ি 
তেমন শক্ত হয় না। যে শিশুর হাঁড় শক্ত হব না, অল্প বয়স হইতেই 
তাহাদিগের প! বাকিব| যায। আবাব, যে কাবপে শিশুদিগেব হাঁড় 
শক্ত হয় ন! (অর্থাৎ বক্তে চুণ জাতীব পদার্থ কম হইলে), সেই 
কাবণেই সেই-সেই শিশুৰ দীত তেমন মজবুত হইতে পায় না। 
কাজেই, গর্ভকালীন মাতাৰ স্বাস্থ্য ও খাঁদ্যাথাগ্যেব উপরে জণের বা 


_ ভবিষ্যৎ বালকের দীতেব হিতাঁহিত নির্ভব করে । 


দাত ভাল রাখিবাব উপায় 


প্রথম কথা ।_-যদি ভাল‘( সুস্থ, সবল, সুদৃশ্য ও দীর্ঘকালন্থায়ী ) 
দাত পাইতে চাও, তবে গর্ভবতী ও স্তন্গদাত্রী মাতার আহারের দিকে 
দৃষ্টি বাঁখিবে। 

দ্বিতীয কথ।।--যদি দত ভাল কবিষ! রাখিতে চাও, তবে কখনো 
মুখ দিয়! নিঃশ্বাস ফেলিও না৷ 

তৃতীব কথা ।_ দাঁতকে সুস্থ বাঁধিতে হইলে, প্রত্যহ এবং প্রত্যেক 
মুহূর্থে দার্তকে পরিফাঁব বাঁখ! চাই । প্রাতে শযাত্যাগেব পব একবার 
এবং বাত্রে নিদ্র। যাইবাব ঠিক্‌ পূর্বেই আঁব একবার সকলেবই 
বীতিনত দাঁত মাঁজ। উচিত ইহ ছাড়া অতি সামান্য কিছু খাইলেও, 
তৎক্ষণাৎ এবং পানন্থপাঁবি খীইবাব পবেও খুব ভাল কবিযা 
‘কুলকুচি’ কবিযা মুখ ধোওয়া উচিত। দাঁত পবিষ্কাব বাখিবার 
আব একটি উৎকৃষ্ট উপায়_প্রত্যেক গ্রাস খুব ভাল কবিয়া! চর্্বণ কব] । 

চতুর্থ কথা ।--মুখ যেন কখনে| টকিষ! ন। যায । আঁহাঁবেব এতটুকুও 
কণ! মুখে থাকিলে, তাহা হইতেই দেখানে অয্নবস উৎপন্ন হ্য। 
(তেব পাঁধবেব মত এনামেলে এই অম্নবস লীগিলেই এনামেল ক্ষয 
হইতে থাকে । পান বা মুখশুদ্ধি বাবহাব করিলে, মুখে প্রচুব ক্ষাব- 
ধণ্মী লাল! ক্ষবিত হব__তাহার ফলে মুখ কুলকুচি কৰাব কাজ হয় 
বলিষ|. নুখশুদ্ধিব এত আঁদব। কিন্তু যে মুখশুদ্ধিই ব্যবহার কব না 
কেন, উহা! বাবহাঁবেব পবেই মুখ বেশ কবিষ। ধুইয়। ফেলা চাই । 

পঞ্চম কথা 1 সুখে জীবাণুব চাষ আবাদ করিও না! দাঁত ও 
মাড়ি__এই দুইযেব ফাক দিয! অথব| দীতেব পাঁথবেধ মত এনামেলেৰ 
গা ভেদ কবিষ। যদি কোনও জীবাণু প্রবেশ কবে, তবে সে কি-কি 
কবিতে পাঁবে ? 

(১) দাত ও দাঁতেব মাঁডিব মাঝে পূ'ষ নির্গত হওযষ।। (২) 
দাতের পাসের ভিতবে কন্কনানি স্থষ্ট কবা। (৩) দাতের শাঁস 
ভেদ করিযা, চোযালেব যে গর্তে দ'তটি বসান আছে, সেখানে পু'ষ 
সৃষ্টি কবিয|, ধাঁতেব গৌড়াঁষ ক্ষোটক উৎপাদন কবা । (৪) অল্প 
অল্প কবিযা জীবাণু্জাত বিষ দ্বীতের শ সের লসিক! শিবা দ্বাব| 
সমস্ত দেহে ছড়াইয়! পড়া। 


৬৭০ 





আমাদিগেব কর্তব্য 


প্রথম কর্তব্য ।_দঁত পবিষ্ষাব খাখিবে। দাতের সকল পিঠই 
ঘষিয! মাঁজিবে_-যতবাঁর কিছু খাঁইবে ততবাঁব সযত্বে মুখ ধুইবে। 
পান, দ্বোক্ত, “হা”, “খৈনি”, জবদা, সুৰ্ততি প্ৰভৃতি ত্যাগ কবিবে। 

দ্বিতীয কর্তব্য ।_খুব নবম কোন জিনিষ প্রত্যহ খাইবে ন!। 
স্থপাবি, চাল-কড়াই প্রভৃতি চিবানৰ অভ্যাস রাখিবে। 

তৃতীষ কর্তব্য মিষ্টান্ন কম খাইবে । খাইয়াই খুব ভাল করিয়! 
মুখ ধুইবে। 

চতুর্থ কর্তব্য।__সময়ে, সহজপাচ্য, স্থথা্য খাইবে ; পরিশ্রম 
রীতিমত. কবিবে ; মুক্ত বাঁধু নিত্য সেবন করিবে- অর্থাৎ সর্ব্বদ! 
শরীব-পাঁলনে ষত্ববান্‌ হইবে । 

পঞ্চম কর্তব্য কখনো! মুখ হী করিয়! নিঃশ্বাস ফেলিবে না । 

ষষ্ঠ কর্তব্য ।--দীতের কোথাও ব্যথা হইলেই তৎক্ষণাৎ তাহার 
চিকিৎস! কবাইবে। টিংচাব আইয়োডিন কয়েক ফেট| জলে গুলিয়! 
কুল্পি কবিলে, এবং যে দীতে ব্যথা, সেই দাতের যেখানে কাল দাগ 
হইযাছে সেইখানে, দীত ও মাড়ির সংযোগ স্থলে, এই ছুই জায়গায় 
টিচার আইযোডিন লাগইলে, অনেক সময়ে অতি সহজেই দাঁতের 
বোগ হইতে নিষ্কৃতি লাভ কব! যায়। এই বধ ছু-দশ ফোঁটা! পেটে 
গেলেও কোন অনিষ্ট হয় না ৷ 

কচি ছেলেব| অতি অল্প বয়ন হইতেই দত মাঁজিতে আবস্ত 
করিবে। যাহাঁদেব অত্যন্ত মিষ্ট খাওয়া, অভ্যাস, তাহাদিগকে মাঝে 
মাঝে বা প্রত্যহ সোডা বাই-কীর্র্বনেটের কুলি করাইলে বেশ হৃফল 
" পাঁওয| যায । পান, দ্বোক্তা, চুকট ও তামাকে-দীতেব শৃলব্যথায় 
সামান্ত উপকার হইলেও আখেবে তাহার দ্বাবা দ্ীতের অপকারই 
বেশী হইয়া থাকে। " 


(স্বাস্থ্যসমাচার, আষাঢ় ) শ্রী রমেশচন্দ্র রায় 


গাঁন 


বহুযুগেৰ ওপ।ব থেকে 
আঁযাঁচ এল আমার মনে। 
কোন্‌ সে কবির ছন্দ বাজে 
ঝব-ঝব ৰরিযণে | 
যে মিলনের মাঁলাগুলি 
ধুলায় মিশে হল ধূলি, 
গন্ধ ভাবি ভেসে আসে 
আজি সজল সমীরণে ॥ 
সেদিন এমনি মেঘে ঘটা 
বেবাঁনদীব তীবে, 
এম্নি বাবি ঝরেছিল 
শ্যামল শৈলশিবে । 
মালবিকা জনিমিথে 
চেয়েছিল পথের দিকে, 
সেই চাহনি এল ভেসে 
কাল মেঘেব ছায়।ব সনে ॥ 
বহুধুগের পার থেকে 
আঁধা এল আমাৰ মনে ॥ 
( অলকা, আধা ) শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


পি 


প্রবাসী ভাব, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


শিল্পের সচলতা৷ ও অচলতা৷ | 


ছবি কবিতা অভিনষ যাই বল সেট! চল্লে। কি না এই নিয়ে 
কথাঁ। মন দিয়ে লেখা তীরেব মত সোঁজাহজি চলে ; ভাঁবাঁকেও গতি 





দেই পরিসুটতাব দিকে মানুষের অন্তর ব! মনের গুণ ! মনে যেখানে. _ 4 


ছবি কি ছাপ পবিষ্ধীর নেই নেখানে ছবির রেখাপাত বর্ণবিস্তাস 
সমন্তের মধ্যে একটা আবলা আঁলস্ত অস্ফুটতা আমরা দেখতে পাই ; 
কবিতার বেলায়ও এটা দেখি কথাব মধ্যে যেন কেক নেই, বিমিবে 
আছে, আবোল তাবোল বকে’ চলেছে ভাবা! 

যদি আর্টিষ্টের সনের হাতে পড়ে? চলিত ভাষাও বিনা সাধুভাষার 
সাহাফ্যেই হুন্দবভাবে চল্তে পারে, তবে কালীঘাটেব পটের ভাষাকে 
চলতি বলে তুচ্ছ করা তো যায় না আর্টিষ্টের হাতে এই পটের 
ভাবা যেসুন্দৰ হয়ে উঠতে পাঁরে না তা কেমন কবে’ বলা যায়? 
জাপানের প্রসিদ্ধ চিত্রকব হকুদাই এই পটের ভাঁষাতে যে চমৎকার 
চিত্রসব লিখে গেছেন তা আঁদ্রকেব ইউরোপ দেখে অবাক হচ্ছে! 
ভাই বলি, যে ভাবাই ব্যবহাৰ করি না কেন, মনেৰ হাঁতে তার 
লাগাম না তুলে দিয়ে তাকে চালিয়ে যাওযা শত্ত। শব্দ হর ছন্দ, 
বাক্য রূপ ইঙ্গিত-ভঙ্গী--এর! ভাষাকে চালাবার, মনকে বেঁধ বার, 
মহাস্ত্র বটে, কিন্ত মনের হাতে এগুলো তুলে দেওয়! তো চাই ! 

থালি ক্রিযাপদ দিয়ে কখন পদ্য লেখা যায় না, কিন্ত এই ত্রিয়াপদ 
ছবিতে মূর্িতে অভিনয়ে চেব বেশি কান্জ কবে, কিন্ত এর সম্ব্যবহার 
খুব পাক! আর্টিষ্টের দ্বারাই সম্ভব । র[ফেলপ্রমুখ পুবোনো ইতাঁলীর 
আঁটিষ্টরা ছবিতে বাধু বইছে দেখাতে হলে আগে 'আঁ্পে-_ছবির 
আকাশ-পটে গোঁটাকতক গালফুলে! ছেলে ফুঁদিয়ে ঝাটাব মতে 
থানিক বড, কি দক্ষিণ হাওয়া বইয়ে দিচ্ছে এইটে আঁক্তে|, কিন্ত 
বাঁযুব যধার্থ বপ এমন চালাকি দিযে ধব| না-ধব! সমান, ওটা 
ছেলেমান্ধি ছাডা কিছু নয়। ভাবত-শিল্পেব বাযু-দেবতাব মুর্তি তাও_ 
আাদেব ইন্্-চন্ছ-বরুণের মতোই ছেলেমান্ষি পুতুল নাত্র। একই = 
মূর্তি, একই হাবভাব, ভাবনার তাবতম্য নেই! দেবমূর্তিগুলে! তেত্রিশ 
কোঁটি হলেও একই ছাঁচে একই ভঙ্গীতে প্রাযশঃ গড়া, তারতম্য 
হচ্ছে শুধু বাহন মুগ্র। ইত্যাদ্িব। একই মুক্তি যখন গরুড়ের 
উপরে তখন হলেন বিষ্ণু, সাঁতট। ঘোড়া জুডে দিয়ে হলেন সূ্ধ্য! 
একই দেবীমূর্তি মকবে চডা হলেই হলেন তিনি গল্প, কচ্ছপে 
বসিয়ে হলেন যমুন! | বেদের ইন্দ্র চন্দ্র বাঁধু বরুণেব ১৮ 


যায়। এই অধিনে একটু আল্যার রব আমন বাহন বদলে 
বকম বকস দেবতার রূপ দেওয়। হযে থাকে | বাঁধু আব বকণ, জল 
আর বাতাস, -ছট্টে। এক নব, দুয়েব ভাষা ও ভাবনা এক হতে পাবে 
না। বিবার তাহ 
কবে? পাথরের বেখায় ধবেছে বলে' আমাঁব জান! নেই । 


সারধির মানস রাশের মধ্যে দিয়ে যেমন ঘোড়াতে গিয়ে রি ৱী 


তেমনি ব্লনের ভাবনার সামান্য ইঙ্গিত ভাষার মধ্যে গিয়ে চলাচল 
কবে, তা মে ছবিব ভাঁবা কবিব ভাষা বাঁ অভিনেতার কি গায়ক ব! 
নর্তরকেব ভাষ! যে ভাবাই হোক! “Ihe art of Painting ( নিরূপণ 
ও. বর্ণন শিল্প সমস্ত ) is perhaps the most indiscreet of all 
৪0৪৮ বচন করা চলে চেকে ঢুকে আসল মনোভাব গোঁপন রেখে, 
কিন্তু বর্ণন কবা চলে না সে ভাবে । কথাব যেটুকু বা বাচন কব্বার 
ফ'ঁক আছে, ছবিব তাঁও নেই--হুব বর্ণন, নয় যিথ্য। বৰ্ণন, দুই 


নি 


মে সংখ্য! | 


রাস্তা ছাড়া ছবির গতি নেই । তেমনি মন যেখানে নেই, কথ| সেখানে 
থেকেও নেই । মনে বেদন এল, নিবেদন হ'ল তবে ছবিতে কবিতায় 
লাঁট্যে! মন কার নেই? কিন্তু মনের কথা গুছিয়ে বলার ক্ষমত| যার- 
তার নেই এট! ঠিক। ছাত্র পরীক্ষার দিনে খুব মনের আবেগ ও 
মনঃসংযোগ দিয়ে লিখ ছে--সে সন এক, আব সেই ছাত্রই দেশে গিয়ে 

| জুড়েছে, কি মাঠে বসে? মন দিয়ে বাঁশি বাঁজাচ্ছে--দে মন অন্ত 
প্রকার। তেমনি সাধারণ মন, আব রসাঙ্সিত মন, কবির মন আঁটক্টের 
মন আর তাদের হুকোবর্দারের মন ও মনের আবেগে তফাৎ 
আছে। খুব খানিক মনের আবেগ নিয়ে লিখে কিন্ব। বলে? কয়ে’ 
চল্লেই কবি চিত্রকাব অভিনেত| হয় না। অভিনেত! যদি অত্যন্ত 
মনের আবেগে কাগ্ডাকাগজ্ঞানহীনের মতো রুত্রসূর্তিতে বেরিয়ে 
সত্যিই দ্বিতীয় অভিনেত্রীর গল| কেটে বসে, তবে তাঁকে নট বল্বে, 
না পাগল মুর্খ এ-সব সম্বোধন কর্বে দর্শকরা? কিনব 
মধ্যে রঙ্গঞ্চের নাচে মুগ্ধ হয়ে কেউ যদি হঠাৎ কোমর বেঁধে নান! 
অঙ্গতঙ্গী মনের আবেগে সুরু কবে' দেয় তবে তাকে নটরাজ বলে" 
ডাকে কেউ ? অভিনেত্রী বেশ তাল লয় সুর দিয়ে কেদে চলেছে, 
হঠাৎ উপবের বন থেকে আবেগন্তরে ছেলে কাঁদ। ও ঘুমপাড়ীনো সুরু 
হ’ল, তার বেলায় শ্রোতার! ধমূকে ওঠে কেন ছেলেকে ও ছেলের 
মাকে 1_ মনের আবেগ তো যথেষ্ট সেখানে ভাষাব প্রকাশ হচ্ছিল, কিন্ত 
আর্ট ব'লে তো চল্লো না সেটা ? তবেই দেখ, শিল্পের অনুকুল মনের 
পরশ আর তাব প্রতিকুল_-এই ছুবকম মনের পরশ রয়েছে। মালী 
যেমন বেছে বেছে ফুল নেয়, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ফুলের তোঁড়া ফুলেব 
হার গীথে, শিল্পীর মনের পরশ ঠিক সেই ভাবে কাজ করে, যার 
বাকা রং বেধ| ভঙ্গী ইত্যাদিকে ভাবে সুত্রে ধরে’ ধরে’! নিছক 
আবেগের উচ্ছ খুলা আছে, সংযম নির্ব্বাচন এসব নেই। ছেলে- 
কাদার ঠিক উল্টে! ষে পাক! নটার কাম্নাব নুর, কৃত্রিম সুরে হলেও 
সেটা মনোরম হয় শিল্পীর বর্ণনভঙ্গী নির্ববাচন ইত্যাদি নিরে। বাশ্পের 
মতে! শুধু খানিক আবেগের সঞ্চয় নিয়ে ছবি বল আর লেখাই 
বল শিল্প বলে’ চলে লা! 

কাচ! অভিনেতা! [২৪2115%7এর পথে গিয়ে নাটকের বিষয়টাকে 
তর্জন গর্জন কবে’ যেন দর্শকের নাকের উপরে ছু'ড়ে ফেলে" দিতে 
চলে, আর পাক! অভিনেত| শিল্পীর সংযম নিয়ে দেই বিষয়টাই দিয়ে 
যাঁয় অথচ ফল হয় তাতে বেশি দর্শকেব উপরে! এইজস্তই ধবির। 
বলেছেন বাকাকে মনের সঙ্গে যুক্ত কর বা “কাঁয়েন মনসা বাঁচা” 
ছবি লেখ, কথা! বল, অভিনয় কর, সাফল্য লাভ কর্তে বিলম্ব হবে না । 
কথা তো বল্‌তে পারে সবাই, চলেও সবাই রঙ্গে ভঙ্গে, ছবিও লেখে 
অনেকে ; কিন্তু ভীষাকে পার ন। সবাই । | 

ছবিকে কেবলি দেখা ও ভোগ করার রাজত্ব থেকে কথা ও 
ভাষার কোঠায় টেনে আনার সম্বন্ধে সবার মত হবে না। ভাবা 
বলেন_ কথা বল, কবিত| বল, উপকধ। বল, তাঁর তে! হ্বতশ্ব রাস্তা, 
৪1৮ -বর্ণমালীর পুস্তক, লীতিশান্ত্র কিম্বা কথামাল! হতে বাধ্য 
_ নয়, একে দৌনাধ্ায ও ভাব অনুভূতিব রান্তাতে চীলানোই ঠিক। 
এ কথা মান্তেম যদি রূপেব জগতে এমন বিশেষ পদার্থ একটা 
থাকতে! যে নির্বাক নিশ্ল। বিন্দু সে বলে আমি চোখের জল, 
শিশির-কেটা, কত কি! মৃত্যু সেও বলে আমি এই দেখ চলেছি 
আর ফিরবো না, গভীব সাম্বনা আমি, নিদ্বাকণ আমি, সকরুণ 
আমি | ফুলেব সঙ্গে ফুলদানিটাও যদি কধা না কইতো তবে কি 
তারা মানুষের মনে ধর্তে| ? নির্বাক যে সেও ইঙ্গিতে বলে 
আমি বল্তে পার্ছিনে সন কি কর্ছে! অবোধ বাবা তাঁরাই কেবল 
বাক্য থেকে বিচ্ছিন্ন এক অদ্ভুত আর্টের কক্সনাজাল বুনে বুনে 





কষ্টিপাথর-__পঁচিশে বৈশাখ 


লালা 


৬৭১ 
নিজেকে ও নিজের শিল্পকে গুটির মধ্যে গুটিপোকার মতে! বন্ধ করে' 
রাধতে চাঁর। শিল্প যে আনন্দ দেয় সেই আনন্দই তার ভাষা 
আনন্দ-কাকলী, আঁনন্দের দোলা 

“কি আনন্দ, কি আনন্দ, কি আনন্দ 
দ্বিবারাঁত্রি নাচে মুক্তি নাচে বন্ধ” 

মহাশুন্ত _তার নিজের বাক্য দিয়ে সেও পরিপূর্ণ রয়েছে। 

চটক্‌ এবং চাঁকচিক্যময় ক্ষণিক পদার্থটাব উপভোগের অনিত্যতার 
উপবে, কিনব! ক্ষণিক শ্রুতিসুথ দৃষ্টিসুখ ইত্যাদির উপবে শিল্প-রচনার 
ভাষাকে প্রতিষ্ঠা করলে বাণীকে নামিয়ে দেওয়। হয আকাশ থেকে 
বদাতলে। 

চতুরশীতি লক্ষ জন্মে তপস্তালন্ক জীবনটা নিয়েই মানুষ যন 
ছিনিমিনি খেলে বেড়াচ্ছে তখন যুগ-বুগাস্তরের তপস্যা দিয়ে কত 
মহৎ জীবনের ব্যর্থতার দুঃখ থেকে সার্থকতার আনন্দ দির লাভ 
করা ভাঁষাসমূহকে লিয়ে মানুষ যে নয় ছয় করে’ খেল! করবে তার 
বাধা কি? শিল্পরাপিণী হুন্দরী ভাষাকে পেতে তপন্তার দুঃখ আছে. 
“Art interprets the mightier speech of nature. Itis 
a poetical language, for it is an utterance of the 
imagination addressed to the imagination and to 
rouse emotion.”—({ Gilbert. ) 

অনাহতের ধ্বনি ব্যক্ত কবে যে ভাবা, অরূপের ইঙ্গিত ও রূপ 
দর্শন করার যে ভা, নিশ্চল নির্বাক পাঁষাণকে চলায় বলায় যে 
ভা, তাকে বিন! সাধনার মনে কর্লেই কি কেউ পেয়ে থাকে? 
ভাঁধার তপন্যায় বলীয়ান মানুষ পাথবের কারাগাঁব থেকে বার করে! 
নিয়ে এল যে ভাষাকে চিবস্থধাসয়ী রসেব নিববিণী--তাঁরি চতুঃয 
ধারা হল-_কথা, ছবি, মুর্তি, নাটক, সঙ্গীত, নৃত্য ইত্যাদি কল! বিদ্যা । 

(বঙ্গবাণী, শ্রাবণ ) শ্রী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


পঁচিশে বৈশাখ 


রাত্রি হ'ল ভোর। 





দিগন্তে আবক্ত রবি ; = 
অরপ্যেব স্নান ছারা বাজে যেন বিষ ভৈরবী। 
শাল তাল শিরীষেব মিলিত সর্ম্মরে 
বনাস্তের ধ্যানভঙ্গ কবে। 
বক্ত পথ শুষ্ক মাঠে, 
যেন তিলকেব রেখ! সম্ভাদীর উদাব ললাটে। 


এই দিন বৎসরে বৎসবে 
নান! বেশে আসে ধরণীর পরে, 
আঁতাত আমের বনে ক্ষণে ক্ষণে সাড়। দিয়ে, 
তরুণ তালেব গুচ্ছে নাড়। দিয়ে, 
মধ্যদিনে অকস্মাৎ শুফপত্রে তাড়া দিয়ে, 
কখনো বা আপনারে ছাড়া দিয়ে 


৬৭২ 





কাল-বৈশাঁখীর সন্ত মেঘে 
বন্ধহীন বেগে । 
আব সে একান্তে আসে 
সৌব পাশে 
পীত-উত্তরীয়-তলে লয়ে মৌন প্রাণ-দেবতাঁর 
স্বহস্তে সজ্জিত উপহার 
নীলকাস্ত আকাশে থালা, 
তাঁবি পবে ভূবনেৰ উচ্ছলিত সুধাৰ পেয়ালা । 


এই দিন এল আজ প্রাতে 
যে অনস্ত সমুদ্রের শব্ধ নিয়ে হাতে, 
তাহাব নির্যোষ বাজে 
ধন ঘন মোঁব বক্ষোসাঝে। 
জন্ম-মবণেব 
দিশ্বলর-চক্ররেখা জীবনেবে দিয়েছিল ঘের, 
_ সে আজি মিলালে! | 
সুত্র আলো! 
কালের বীশরী হ'তে উচ্ছ সি যেন বে 
শুষ্য দিল ভরে’ । 
আলোকের অসীম সঙ্গীতে 
চিত্ত মোব বস্কারিছে সুবে সুবে রণিত তন্ত্রীতে ৷ 
উদয়-দিক্প্রান্ত-তলে নেমে এদে 
শাস্ত হেসে 
এই দিন বলে আজি মোর কানে, 
“অম্লান নুতন হযে অসংখ্যের মাঝখানে 
একদিন ডুমি এসেছিলে 
এ নিখিলে 
নব মল্লিকার গন্ধে, 
সপ্তপর্ণ-পল্পবের পবন-ছিল্লোল-দোল ছন্দে, 
শ্যামলের বুকে 
নিনিমেষ নীলিসার নয়ন-সম্মুখে । 
সেই যে নুতন তুমি, 
তোমারে ললাট চুমি” 
এনেছি জাগাতে 
বৈশাখেব উদ্দীপ্ত প্রভাতে । 
হে নুতন, 
দেখ! দিক্‌ আঁরবার জন্মের প্রথম শুভক্ষণ । 
আচ্ছন্ন করেছে তারে আজি 
শীর্ণ নিমেষের যত বুলিকীর্ণ জীর্ণ পত্রবাঁজি। 
মনে রেখো, হে নবীন, 


যেমন প্রথম জন্ম নিঝ'রেব প্রতি পলে পলে ; 
তরঙ্গে তবঙ্গে সিন্ধু যেমন উছলে 
প্রতিক্ষণে 
প্রথম জীবনে। 
হে নুতন, 
হোক্‌ তব জাগরণ 
ডম্ম হতে দীপ্ত হৃতাশন ৷ 


প্রবাদী--ভাদ্র, ১৩২৯ 
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হে নূতন, 
তোসাব প্রকাশ হোক কুজঝটিকা করি উদবাঁটন 
- সুষ্যের মতন । 
বদস্তের জয়ধবলা ধৰি” 
শুন্য পাথে কিশলয মুহূর্তে অরণ্য দেয় ভবি-- 
সেই মত, হে নূতন, 
রিক্ততীর বক্ষ ভেদি আপনারে কর উন্মোচন ৷ 
ব্যক্ত হোক্‌ জীবনের জয়, 
ব্যক্ত হোক্‌, তোমা মাঝে অনস্তেব অক্লান্ত বিস্ময় |” 


উদয়-দিগস্তে ও গুত্র শতম বাজে । 


( সবুজপত্র, চৈত্র-বৈশাখ ) শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


বাংলার নবযুগের কথা 
ব্ৰাহ্মসমাজ ও ব্ৰহ্মানন্দ 


বাংলার নবযুগের মূলমন্ত্র স্বাধীনত। ও মানবত। | ব্রাঙ্গ-সমাজে 
সহি দেবেন্ত্রনাথ ধন্দসাধনের ক্ষেত্রেই এই স্বাধীনতাব ও মানবতা 
আদর্শকে ফুটাইয়। তুলিতে চেষ্ট। করেন, জীবনের সকল বিভাগে 
সব্ধতৌভাবে ইহাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে যান নাই। এ কাঁজট। 
কবেন কেশবচন্্র । এইজন্ই বাংলাব নবধুগের ইতিহাঁদে কেণবচন্তর 
একটা অতি উচ্চ-স্থান অধিকার কবিয়|। আছেন । ইংরেজী শিক্ষা 
বে ব্যক্তিস্বাতস্ত্যেব আদর্শ জাপাইক| তুলে, কেশবচন্দ্র তাহারই 
মধ্যে একটা প্রবল ধর্শেব প্রেরণা সঞ্চাকিত ববেন।* আমাদের 
নব্যসসাজে ,ইংরেজী শিক্ষা ও যুরোঁপীয় সাধনাব সংস্পর্শে যে স্বাধীনতার 
আদর্শ ফুটিয়াছিল, ভাহাব মধ্যে ধর্ম্মেব প্রেরণ! সঞ্চার কবিয়! কেশবচন্দ্রই 
বিশেষভাবে একটা অসাধাবণ ত্যাগের শক্তি জাগাইয়। তুলেন। 
এই ত্যাগেব হ্বাবাই বাংলাব নবধুগেব নাধল] মন্তীষদী হ্ইয! 
আছে। ইংরেজী শিক্ষা ও ইংবেজী শাসনের ফলে আমাদের প্রথম 
যুগেব উংবেজীনবীশদিগের সতি-প্রতি নিতান্ত উচ্ছ আবুল হইয়া উঠে; 
এবং ইঁহাবা স্বদেশের সভ্যতা ও সাধনা প্রতি শ্রদ্ধাশুন্ত হইয়া 
বিদেশী সভ্যতা ও সাধনাব দিকে ছুটিতে আবস্ত কবেন। সহর্ধি 
দেবেন্দ্রনাথ ইঁহাদেব মতি-গতিকে সংযত কবিয়! কিয়ৎপরিমাণে 
স্বদেশাভিমুখীন করেন! বাংলা . নবযুগেব ইতিহাসে ইহাই মহর্ষিব 
প্রধান কীর্তি । মহর্ষির প্রকৃতিব মধ্যে একদিকে যেমন একটা 
বলবতী আস্তিক্য-বুদ্ধি ছিল, অন্কদিকে সেইরূপ একট! দুর্জয় 
বক্ষণশীলতাঁও ছিল। . 

কেশবচন্তের সম্বন্ধে মহর্ষি নানাদিক দিয়া তাহাঁব প্রকৃতিনিহিত 
রক্ষপশীলতাঁর বাঁধনকে পর্য্যন্ত আল্গ! কবিয়। দেন। তখন পর্য্যন্ত 
আদি ব্রাস্স-সমাজের বেদীতে ব্রাহ্মণ ছাড়া আব কাঁহাবও বসিবাঁব 
অধিকার ছিল না। কেশবচল্রেব প্রতিভা ও গুণে মোহিত' হইয়া 
মহৰ্ষি তাহাকে ত্রাঙ্গ-সমাঁজের আচাধ্যপদে বরণ কবেন। কিন্তু মহর্ষির 
সঙ্গে কেশবচন্দ্রেব এই প্রগাঢ় স্নেহের সমন্ধ সত্বেও উভয়ের মধ্যে 
ক্রমে গুক্তব মতভেদ দাড়াইকা গেল । মহর্ষি বরাহ্মসমাদ্কে কেবল 
একটা ধর্মসাঁধনের কেন্দ্র করিয়। বখিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু 
সদাজে কোনও প্রকারের সাংঘাতিক বিপ্লব আনধন কবিতে চাহেন 
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নাই। কেশবচন্দ্র এবং তাহাব অনুচবেব! জীবনের সকল বিভাগে, 
এই নুতন সাধনাকে ফুটাইয়! তুলিবার অন্য :অগ্রদর হয়েন।. 
ইহারা সকলেব আগে প্রচলিত জাতিভেদ তুলিয়া দিতে চা'ন। 
অতিভেদেব চিহ্নধ্বরর্প উপবীতধারপণ এই সংস্কৃত ধর্মের বিবোধী 
বলিষ ব্রাহ্মণ ব্রক্ষেব। উপবীত পরিত্যাগ কবিতে আরম্ত কবেন। 
এইনকল আলোচনাব ফলে দলে দলে ব্রাহ্ম যুবকেরা প্রাচীন 
সমাজের সঙ্গে সকল প্রকাঁবের সন্ব্ধ কাটতে আরস্ত করিলেন! 
অনেকে পরিবাব পবিজন এবং বিষয় সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়। 
পথেৰ ভিখারী হইতে লাগিলেন । কেহ কেহ ব| অশেষ প্রকারের 
শারীরিক নির্য্যাতন সহন কবিতে আঁবস্ত কবিলেন। এতদিন পর্যন্ত 
ত্রাঙ্মদমাজ কেবল ব্যক্তিগত ভাবেই ব্রন্ষে'পাসন! করিতেছিলেন ৷ 
এখন অদম্য উৎসাহ সহকাঁবে সমাঙ্গ-সংক্কাবব্রত গ্রহণ কবিলেন। 
স্রীশিক্ষ। প্রচাব, বিধব! বিবাহ এবং জনবর্ণ বিবাহ প্রচলন কবিবার 
জন্য যত কবিতে লাগিলেন। নবীন ত্রাঙ্গেব। ব্রক্ষদম।জেব কার্য্যকে 
ত্রাঙ্গনাধাবণেব মতানষাধী পরিচালনা করিবাঁৰ জন্য এক ব্রাহ্ম 
প্রতিনিধি সভার প্রতিঠা করিলেন। ছেটি বড, যুবক ও বৃদ্ধ, 


ব্রাহ্মদমাজে কাধ্যপরিচালনায় প্রত্যেক ব্রাহ্মের সমান অধিকাঁব, . 


প্রেম 


৬৭৩ 
আস্তরিক অনুভবের একট! বিরাট ব্যবধান প্রতিষ্ঠিত হইযাঁছিল। 
এই ব্যবধান নিবন্ধন লৌকিক ধর্দেব শক্তি ও সঙ্জীবতা নষ্ট হইয়া 
গিল্পাছিল। ধৰ্ম্ম মানুষকে মনুধ্যত্বেব উচ্চতম শিখবে তোল! দুরে 
থাকুক, নানা দিক দিয়| মনুষ্যত্ব হইতে বঞ্চিতই করিতেছিল। 
একপ অবস্থায় ভারতবর্ধীর ব্রাহ্মসমাজ্জ যে কাঁজট! কৰিতে উদ্ধৃত 
হন, ভাহ! অত্যাবশ্যক হইঘ| পড়িয়াছিল সন্দেহ নাই। 

কিন্ত এই ব্যক্তিশ্বাতন্ত্য নবীন ব্রা্গদিগেব জীবনে ধর্মকে কেবল 
একটা ধেয়ালরূপেই গড়িয়া তুলে নাই, জীবনের সর্ব্বশ্রে্ঠ সাধ্য- 
কপেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। ইহাব! নিদ্ধে যাহা সত্য বলিয়। 
মনে কবিতেন তাঁহাব জন্য প্রাণ পর্যস্ত বিসর্জন দিতে সর্বদাই 
প্রস্তুত ছিলেন। কত দারিদ্র্য, কত নির্যাতন, আম্তীয়-স্বলনবর্গেব 
সঙ্গে কি দুর্বিষহ বিচ্ছেদ-যাঁতনা, ইহীদিগকে নিজের মতবাদেন 
অন্ত সহ্য কবিতে হইবাছিল, তাহা মনে কবিলে এই-সকল স্বাধীনতাৰ 
সাঁধকেৰ প্রতি অস্তব শ্রদ্ধ(ভবে অবনত হইয। পড়ে। এ খেল৷ 
ছিল ন|। ইঁহাবাই বাংল! দেশে স্বাধীনতাব জন্য অদাধাবণ ত্যাগেন 
শক্তি জাগাইয়! তুলেন। | 





এই শণতন্্র আদর্শের উপবে ইহার! ব্রাহ্মসমাজকে গড়িয়া তুলিবার (বঙ্গবাণী, শ্রাবণ ) প্রী বিপিনচন্দ্র পাল 
জন্য উদ্যত হইলেন। উপবীতধারী ব্রাহ্মণ ব্রাঙ্গদদার্জের আচাধ্য টি 
থাকিতে ' পারিবেন না, নবীন ব্রাঙ্গেব] এই প্রস্তাব আনিলেন। 
মহৰ্ষি সম্পূর্ণভাবে ইহাতে - সায় দিতে পাঁবিলেন না । উপবীতধারী গান 
ব্রাহ্মণকে তিনি ব্রাঙ্গদমাজের আঁচার্য্যপদে বরণ করিলেন। ইহার 
" ফলে কেশবন্তরপ্রসুখ নবীন ত্রাহ্মগণ আদি ত্রাঙ্মদমাঞ্জ হইতে সরিয়। আদ্র নবীন মেঘে স্বর লেগেচে 
পড়িয়। ভারতবর্যায় ব্রাহ্মদমা্জ নামে এক নুতন সমাজেব প্রতিষ্ঠা আমার মনে, 
কবিলেন। আমাৰ তাবনা যত উতল হল 
মহর্ষিব চরিত্র, সাধন! এবং বৈষয়িক পধমর্্যাদ।র প্রভাবে আদি অকারণে । 
্রঙ্মসাজে ব্যন্তি-স্বাতস্ত্রা ভাল কবি! মাথ৷ তুলিবার অবসর পায় কেমন কবে? যায় ষে ডেকে 
নীই। ভাব্তব্ধার ব্রাহ্মদমাঞ্জে এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্য পরিপূর্ণরূপে বাহিব কবে ঘরেব থেকে, 
প্রতিঠ। লাভ কবিল। এই ব্যক্তিস্বাতদ্্ের আতিশয্যেব প্রতি লক্ষ্য ছাবাতে চোখ ফেলে ছেষে 
কবিয়াই সে সমযেব খৃষ্টীধান পাদরী ভাইদন (05০5) সাহেব ক্ষণে ক্ষণে! 
কহিযাছিলেন যে ব্রাহ্মণন্ন আর কিছুই নহে, কেবল Conjuga- বীধনহাব! জলধারাব 
tion of the verb to think মাত্র, অর্থাৎ I think; We কলরোলে 
think; Thou thinkest; You think; He thinks; আমারে কোন্‌ পথের বাপী 
They think--ইহারই নাম ত্রান্ষধর্ম। এক কথায় প্রত্যেক যায় যে বলে। 
ব্যক্তির বিচাব-বুদ্ধি ব্যতীত এই ধর্শ্বেব আব কোনও প্রামাণ্য নাই । সে পথ গেছে নিরুদ্দেশ 
কথাটা সম্পূৰ্ণরূপেই সত্য ছিল বটে। কিন্তু যে কালে জগতের মানস লোকে গানের শেষে, 
সকল - ধর্মেই মাম্েব বিচার-বুদ্ধিকে শাস্ত্রে বন্ধনে একেবারে চিবদিনেৰ বিরহিণীব 
বাঁধিয| রাখিষাছিল, সে সমযে ব্যক্তিগত বিচার-বুদ্ধির স্বাধীনতা - কুঞ্জবনে । 
প্রচাব কর! অত্যাবশ্যক হইর। দড়াইয়াছিল, ইহাও মানিতেই ২রা আষাঢ়, ১৩২৯ গ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
হইবে। এদেশে এই শাস্ত্রান্ুগত্যেব ফলে ধর্থসাধনের সঙ্গে সাধকের “্বুধবাব” 
Kl EE পে 
প্রেম 
প্রেম সে ফুটে কাটার কেষ! ছুর্দিনেরি দারুণ দেযা সইবি কাটায় কাটার ক্ষতি 
নিবিড় যখন বুকে ; | চক্ষে আকুল অশ্র-নদী-_ 
তার স্থরভি হরুবি যি, ফুটবে হাসি মুখে | 


শ্ররাধাচরণ চক্রবর্তী 


৬৭৪ 


প সপ্ন পাপা স্পা সপাস্পস্পাস্পি পিসি সপাস্পিস্িপান্া পান্টি পাটি পাস্টপিস্পিস্পাস্িপিসিপাস্পাস্টিপাশি 


প্রবাদী--ভাদ্র, ১৩২৯ 





[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


মান্দ্রাজের আডিয়ার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে একদিন 


জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়টি দামোদর উদ্যানের ভিতর অবস্থিত। 
ভিতরে ঢুকিয়া প্রথমেই বিদ্যালয়ের কৃষিক্ষেত্র 
দেখিলাম । এখানে ষে প্রকার ধান দেখিলাম তাহা 
মান্দাজের সহরতলীতে যে শস্য হয় তাহা অপেক্ষা 
অনেক দীর্ঘ। বোধ হয় কোনপ্রকার বিশেষ সার 
ব্যবহার করাই এই ওঁকর্ষের জারণ। তাহার পর একটি 
ছোট হল্দে বঙের বাড়ীর পাশ দিয়! গেলাম। ইহ। 
ছাত্রাবাসেরই একটি অংশ; এখানে অনেকগুলি 
ছাত্রকে দেখিতে পাইলাম | সবাই ব্যস্ত; কেহ ঘরের 
ভিতরে রহিযাছে, কেহ কুয়ার ধারে । সকালে ঠাণ্ডা 
জলে স্নান করিয়া তাহারা দিনের কাজের জন্ত প্রস্তুত 
হইতেছে। বিদ্যালয়ের প্রধান অংশগুলি এখন দেখিতে 
পাইলাম। শাদা ধুতি ও জামা পরা ছেলে দলে দলে 
বাড়ীগুলির ভিতর ঢুকিতেছে এবং বাহির হইতেছে । 
প্রত্যেক গাছের গায়েই তাহার নামধাম বড় বড অক্ষরে 
লেখা, পড়িতে পড়িতে চলিলীম। উদ্ভিদ্বিদ্যা শিখিতে 
হইলে এইপ্রকার বাগানের ভিতর থাকাই স্বিধাজনক, 
মধ্যে মধ্যে দূরের কোন একটা বাগানে গিয়া ছুচারটা 
গাছ দেখিয়া আসা অপেক্ষা ঢের ভাল। এতক্ষণে আমি 
একেবারে কলেজেব দরজার নিকট আসিয়া উপস্থিত 
হইলাম। ভিতবে ঢুকিযা দরোয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলাম 
আমার পরিচিত একজন অধ্যাপক তখন আসিয়াছেন কি 
না। দরোয়ান আমাকে উপরে লইয়া গেল। আমার 
বন্ধুকে সেখানে দেখিলাম তিনিও কলেজের জাতীয় 
পোষাক পরিয়া আছেন। তিনি আমাকে বিদ।ালযের 
উত্তিদ্বিদ্যার অধ্যাপকের সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন । 
তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া তাহার ল্যাবোরেটারিতে 
লইয়া গেলেন। তিন-চারটি ছাত্র মাইক্রোস্কোপ, ক্ষুর, 
ছুচ, প্রভৃতি লইয়া কাজ করিতেছে দেখিলাম । 
. ষাইক্রোস্কোপ, ছাত্রদের বসিবার বেঞ্চ প্রভৃতি খুব পরিষ্কার 
পরিচ্ছন্ন ও জুশৃঙ্খলভাবে রক্ষিত। ঘরে আলোর ব্যবস্থা 
সুন্দর । ছাত্রদের মুখ বেশ গ্রফুল্প, অধ্যাপকগণও এমন 
আনন্দেব সহিত তাহাদের কঠিন বিষয়ে সাহীষ্য করিতেছেন 


যে দেখিয়া আমার ভারি ভাল লাগিল। এখানকার 
অস্তনিহিত ভাবটিকে যেন বুঝিতে পারিলাম। আমার” 
অধ্যাপক বন্ধু আমাকে যেখানে যেখানে বিভিন্ন বিষষে 
শিক্ষা দেওয়া! হয় সব দেখাইয়া বেড়াইতে লাগিলেন । 
কিন্ত সব দেখা হইবার আগেই আমরা উপাসনার 
ঘণ্টা শুনিতে পাইলাম । আমবা তাড়াতাড়ি একটি 
খড়ে ছাওয়া বড় ঘরের দিকে চলিলাম। ঘরথানি 
একটি আমগাছের তলায়। চুকিয়া দেখিলাম ইতিমধ্যেই 
সেখানে ছাত্র ও অধ্যাপকগণ সমবেত হইয়! সশ্রদ্ধভাবে 
দাড়াইয়া আছেন। তাহাদের সকলেব সম্মুখে তাহাদের 
অধ্যক্ষ । ইনিও সকলেব সহিত উপাঁসনায় যোগঁীন 
করেন। আমবা ধারে ধীরে প্রবেশ করিয়া পিছন দিকে 
ফ্লাড়াইলাম। শঙ্করাচার্যের একটি বিখ্যাত স্তোত্র আবৃত্তি 
করিয়া তাহারা উপাসনা আরম্ভ করিলেন এবং উপনিষদের 
মন্ত্র পাঠ কবিয়া শেষ করিলেন । তাহার পর পরে পরে 
একটি পার্সী প্রার্থনা, একটি মুসলমান ও একটি বৌদ্ধ 
প্রার্থনা উচ্চারিত হইল এবং বঙ্ধিমচন্দরের “বন্দেমাতরমূ* 
সঙ্গীতটি সর্বশেষে গাওয়া হইল। এই ব্যাপারটি জাতীষ 
বিদ্যালযেব একটি বিশেষ অজ ৷ 

একজন ভদ্রলোকের উনবিংশ শতাব্দীর রাষ্ট্রীয 
চিন্তার ইতিহাঁসু বিষষে কযষেকটি বিশেষ বক্তৃতা দিবার 
কথা ছিল। আমরা তাহার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগি- 
লাম। শুনিলাম অনেকেই এইরূপ বক্তৃতা দিবার ভার 
লইয়াছেন। এই উপায়ে অনেক জনহিতৈষী মাম 
শিক্ষা-বিস্তারের সাহায্য করিতেছেন। বক্তৃতা শেষ 
হইবামাত্র ছাত্র নিজ্জের নিজের ক্লাশের ঘরে চলিয়া 
গেল। যে-সকল বিষয় শিক্ষা দিতে হইলে যন্ত্রাদির 
সাহায্যে কোনবপ পরীক্ষা করিতে হয় না, সেই-সকক 
বিষয় ছাত্রগণ গাছের তলায় বসিয়াই শিক্ষা করে। উপরে 
একটুখানি খড়ের ছাউনি থাকে, কিন্তু চারিপাঁশ 
খোলা । মাটি হইতে একহাত উচু করিয়া বাধানো 
বসিবার স্থান। দেয়াল-ঘেরা বন্ধ গৃহের কোনও অস্থবিধা 
ইহার মধ্যে নাই, উপরস্ধ সুবিধা এই ষে ছাত্রগণ প্ররুতি 





আড়িয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃটিকাধো-রত ছাত্র 
সাহচর্য্য অনেকখানি লাভ করে। 
আমার বন্ধুর এই সময় একটি ক্লাশ 
ছিল, অগত্যা! তিনি আমাকে 
রাখিয়া চলিয়া গেলেন । 
লাইব্রেরীতে গিদ ঢুকিলাম। 
লাইব্রেরীটি সাধারণ রকমের নয়। 
কয়েকটি আল্মারি দেখি 
বুঝিতে গারিলাম। বিজ্ঞান 
উদ্ভিদবিদ্যা। শিক্ষাপ্রণালী, মনশ্ুত্ব ও 
কুষি বিষয়ে অনেক উৎকৃষ্ট ব 
রহিয়াছে | টেব্লের উপর আধুনিক 
বৈজ্ঞানিক পত্রিকা অনেকগুলি দেখি- 
লাম. হাতে লেখা একখানি পত্রিকা 
রহিয়াছে, মৌলিক চিন্ত। ও গবেষণার 
উত্সাহ দিবার জন্তই ইহা সংস্থা পত হইয়াছে! আর 
" একট! টেবলে দৈনিক ও রাজনৈতিক সংবাদপত্র রক্ষিত 
আছে। এইগুলি উণ্টাইয়া দেখি্ছিলাগ, এমন সময় 
ঘণ্টা। পড়িল এবং আমার অধ্যাপক বন্ধু আসিয়া জুটিলেন । 
তখন প্রায় ১১ট1। খাইবার স্থান হইয়াছে শোন! 
গেল। ছাত্ররা সার দিয়! বসিয়া গেল। সব শ্রেণীর 
ছাত্ৰই একসঙ্গে বসিল। খাদ্য পরিবেশন কর|. হইবা- 
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একলা 
আমি 
শুনিলাম 


, রসায়ন, 
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এ একা, প্রার্থনা: হইল। ভ্গ- 
বদগীতা হইতে একটি স্তোত্র পঠিত 
একটি বৈদিক সঙ্গীত 
সকলে সমস্বরে গান করিল। এই 
সময়ে ছাত্ররা সকল বিষয়ে আলোচন! 
করিবার অবকাশ পায় এবং পুস্তকাগার 
ব! ক্রীড়া বছাগের সম্পাদকগণের 
সকলকে জানাইবার 
থাকিলে তাহার৷ এই সময় তাহা 
বলেন। 

খাওয়! শ্ষে হইবামাত্র আমার বন্ধু 
আমাকে ছাত্রদের থাকিবার ঘরে 
ছোট ছোট ঘর, 

একটি প্রাঙ্গণের 


হইল, এবং 


কোন কথা 


লইয়া গেলেন। 


মেঝেগুলি বাধানো । 
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আ।ডিগার বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃধিকাধো-১ত ছাত্র 

চারিদিক ঘিরিয়া এই ঘরগুলি নিৰ্ম্মাণ কর! হইয়াছে । 
প্রহ্গণটি খেলার জন্য ব্যবহার কর! হয়। ঘরে বৈদ্যুতিক 
আছে। ছাত্রগণ ইচ্ছামত ঘরগুলিকে 


কোন-না-কোন 


আলোর ব্যবস্থা 
লজ্জিত করিয়াছে। প্রত্যেক 

খ্যাত রাষ্ট্রায নেতা বা ধশ্মবীরের চিত্র রক্ষিত হইয়াছে। 
টেবল্‌ ব| চেয়ার নাই, একটি করিয়া নীচু ডেস্ক আছে, 


ঘরেই 


তাহারই স'মনে বসিয। ছেলের! পড়াশুনা করে। এক 


2, 


আডিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষিকাধ্যে রত-ছাত্র 


ঘরে কতকগুলি পেন্সিল কলম দাতমাজন সাং 
দেখিলাম । জিজ্ঞাস! করিয়! জানিলাম উহা! ছাত্র-; 
ভাগার। এক-একজন ছাত্র এক-এক বংসর 
পরিচালনের ভার গ্রহণ করে । আর-একটি ছাত্রের 
উপর ডাকঘরের ভার। নে পোষ্টকার্ড খাম টিকিট 
প্রভৃতি জোগাড় করিয়| রাখে ও ছাত্রদিগকে দর্কার-মৃত 
বিক্রয় করে। চিঠি বিলি করা ও ডাকে পাঠানোর 
কাজও সেই করে । 

দুইটার সমর আবার ঘন্টা শোন। গেল। ছেলেরা 


ঘর হইতে বাহির হইয়। বিজ্ঞানাগারগুলির দিকে চলিল। 
সন্ধ্য। বেলায় যস্ত্রাদি সহযোগে কাজ করা হয়, তখন আর 
বই পড়! নয়। ছয়-নাতজন ছাত্র জৈব রসায়ন বিভাগে 


আছে, তাহার! আপনাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লই! 
কাজ আরম্ভ করিল। অন্যান্ত ছাত্রেরাও যে যাহার 
কাজে নিযুক্ত হইল। ছুইটা আড়াইটার সময় সমস্ত 
বিদ্যালয় জুড়িয়৷ কাজের সাড়া! পড়িয়া যায়। বন্ধুর সঙ্গে 


আমি ঘরে ঘরে ঘুরিতি লাগিলাম। ফিজিক্মের একটি 


নৃতন বিজ্ঞানাগার হইতেছে দেখিলাম। নিৰ্ম্মাণ শেষ 
হইলে উহ! খুব উতরুষ্ট হইবে বলিয়া মনে হইল.। রাত্রে 


রদ ক 
Rs 
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ছাত্রদের আলোচনা-সভা। হয় শুনি- 
লাম। নানা বিষয় আলোচনা! হয় ও 
সকলেই তাহাতে যোগদান করে। 
সপ্তাহে কয়েক ঘণ্টা ছাত্রদিগকে ধর্মের 
মূল তত্ব সম্বন্ধেও শিক্ষা দেওয়া! হয়। 
চারটার মধ্যে আমার সব দেখা 
শেষ হইয়া গেল, আমি গাত্র! করিবার 
জন্য প্রস্তুত হইলাম। সকলের কাছে 
বিদার লইদ্জা বাহির হইয়া পড়িলাম। 
যাহা দেখিয়া গেলাম তাহার চিন্তাতেই 
মন ব্যাপৃত হইয়া রহিল । এই 
বিদ্যালয়টি কেমনভাবে আপনার 
জাতীয়তা রক্ষা করিয়া চলির়াছে ও 
অন্যান্য বিদ্যালয় অপেক্ষা উন্নতিলাভ 
করিতেছে তাহাই ভাবিতে লাগিলাম॥ এই বিদ্যালয়টির 
প্রধান, উদ্দেশ্য সকলকে জাতীয়তার এক ক্ষেত্রে জা 
আনিয়া দাড় করানো, কিন্তু প্রত্যেকের ধর্ম্মসংক্রা! 


থে বিশেষত্ব আছে তাহা মুছিয়া ফেলিতে ইহারা চান না। 


কাধ্যক্ষেত্রে এক হইয়া থাকা এবং অন্যের ধর্মকে সহ্য ও 


শ্রদ্ধা করা_-এই দুই শিক্ষা দেওয়া হয়। ভারতীয় নিয়ম ও 


প্রতিষ্ঠানাদিকে ভালবাদিতে ইহার! নান! উপায়ে শিক্ষা 
দেন। প্রত্যহ জাতীয় সঙ্গীত গান, নান! ধর্খের প্রার্থন। 


উচ্চারণ করা, সাদাসিধ। ভারতীয় পরিচ্ছদ পরা, এই- 


সকলের ভিতর দিয়া তাহার! নিরাড়ম্বর জীবন যাপন ও 
উচ্চচিন্তা করার মাহাত্ম্য বুঝিতে, পারে। আধুনিক 
ভারতবর্ষের সকল রকম অবস্থা সঙ্গদ্ধেও তাহাদের জ্ঞান 
আছে। সর্বাপেক্ষা শিক্ষা লাভ করে তাহার! অধ্যাপক- 
দের মহৎ আদর্শে। তাহারা সকলেই বিশেষজ্ঞ এবং 
পূর্ব ও পশ্চিমের জ্ঞান একত্রে তাহাদের আশয় 
করিয়াছে । ইহার! শিক্ষা-বিস্তার কার্ধ্যেই জীবন উৎসর্গ ' 
করিয়াছেন। ইহারাই যথার্থ গুরু হইবার ও মান্য 
গড়িবার উপযুক্ত । 


জী 


ই 
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এই পিস্তল দিয়ে চোর তাড়।ন যার, এবং ছোটখাট আগুন নেবানে। 
যায়। একট! চোঙ্গার মধ্যে গ্যান ভর! থাকে । হাতলট। ঠিক 
পিস্তলের হাঁতলের মত। পিস্তলের ঘোড়! টিপ্বামাত্র চোঙা ফেটে 
গ্যাস বেরিয়ে আমে । চোরের নাকে নেই গ্যান ঢুকলে অনেকট। 
“কীদন গ্যাসের" কাজ করে। চোরকে খানিকক্ষণের জন্যে অজ্ঞান 
করে' রাখ বে_কোন চিরস্থায়ী ক্ষতি করে ন| । গ্যান পেছন দিকে 
যায় না, কাঞ্জেই যে পিস্তন চালাবে তার বিশেধ কোন ভয় নেই। 
আগুন-লাগ! স্থানে পিস্তল ছুড়লে__মানাদের “বেঙ্গল কেমিক্যাল” 
“থকে তৈরী ফায়ারকিং য! কাজ করে__এতেও ঠিক দেই কান হবে। 





কাঙের তাগৎ 


কাঁগজৈব জোর-- 


কাগজের শক্তি-পরীক্ষ(র এক নূতন উপায় কর! হইয়াছে। 
পাত্ল। কাগজের ওজন একখান। সাধারণ চিঠির কাগজের সমান । এই 
রকম একখান। কাগক্ষকে একটা কেনে অঁট। হয়। এই ফেমের গায়ে 
কয়েকট। পিঁডি লাগান ছিল। তাহাতে কয়েকজন লোক বলিতে পারে 
তিনজন নারী এই সকল পিঁড়িতে ধদেন। এবং ছুইজল দাড়াইয়। 


একথান। 





টিটি হস Tah স্তব 
পাশ জত == =" 





থাকেন। কাগঙ্গখানি মোট ৭৬৯ পাউও (সাড়ে নয় মণের উপর ) 
ওজন বহন করিয়াছে, তবুও ইহ! ছি ডিয়| যায় নাই ব। কোন রকমে 
নষ্ট হয় নাই । 


ইলেক্টিক টে ন 


রাশিয়াতে এখন বেহ্রাতিক রেলগড়ির চলন হহইয়াছে। এই 
গাড়ি একেবারে ন! থামিয়। ₹** মাইল ছুটিগ্ন। যাইতে পারে! মোটরের 
শক্তি ৩০০* ঘেড্ার জোর । সোভিয়েট সর্কার ইহার গঠনে সাহাযা 
করিয়াহেন এবং এখনে। কর-কজ। ইত্যাদির গঠন-প্রণালী গোপন 
রাখিয়াছেন৷ 





ইলেকটিক টেন 


আগুনের হাত হইতে তুল! বীচানে' = 


তুলাতে বড় তাড়াতাড়ি আগুন ধরে। পেড়! বিড়ি ব| সিগারেট 
যদি.,কোন রকমে তুলার গাঁহটে লাগে তবে সমন্ত গুদামের লক্ষ লক্ষ 
টাকার তুলার বস্তা ছাই হইয়! যার । জাহাজে ব| রেলগাড়িতে 
করিয়াও যখন তুল! চালান হয়, তখনও অনেক গময় ইঞ্জিনের ধোয়।তে 
আগুনের ফুল্‌কি আনিয়া তুলার গাদায় পড়ির। আগুন ধরিক্! যায় 

বছরে এক তুল! পুড়িয়াই যে কত কোটা টাক! নষ্ট হয় তাহার জার হয়ত্ত। 
[ই।. সম্প্রতি আমেরিকাতে এক প্রকার - রাসায়নিক দ্রবণ বাহির 
হইয়াছে, তাহাতে তুলাকে আগুনের হাত হইতে বীচানে! চলিবে । 
একট! .চৌবাচ্চাতে এই দ্রবণ পদার্থ ছু ইঞ্চি ভর! থাকে ॥ একটা 
নল 'দিয়। এ রাসায়নিক পদার্থ চৌবাচ্চায় আসিয়! পড়ে। তুলার 
গাইটকে এ চৌবাচ্চায় চোবান হয়। প্রত্যেক পাশ ছু মিনিট করিয়! 
ভিজিতে পায়, তাহাতে তুলার গাইটের ভিতর দুই ইঞ্চি পথ্যন্ত ভিজিয়! 
যায়। চারি পাশ উপর-নীচু ভিগান হইলে পর রৌছ্ছে তুলার ইট 
২1» দিন শুকান হয়। গাঁইট শুক।ইয়। সেলে পর চালান দিতে পারা” 


2) 


৬৭৮ 


সমস ANA AN AN ANAS AN A SAAN ASANAN ANN 


যায়। এইরূপ এক গাইট তুলার গায়ে অনেক চেষ্ট। করিয়াও আগুন 
লাগানে| যায় নাই । এই প্রকারে তুল! ভিঙ্গাইয়! লইলে তুল| অনেক 
দিন পথ্যন্ত বেশ ভাল অবস্থায় থাকে। তিন বহরে এইরূপ এক গাইট 
(৫** পাঁটগড ) তুলার মাত্র ২ পাউও নষ্ট হইয়াছিল। আর এমনি এক 
গ।ইটে (৫** পাউও ) কয়েক নাসের মধ্যে ৮* হইতে ৪০০ পাট 
গরযান্ত তুল| নষ্ট হয়। 


প্রবাসী--ভাদ্র, ১৩২৯ 


| ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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ছোট রেলগাড়ী__ 





লগুনের এক রাস্তায় একদিন, কথ! নেই বার! নেই, বেজায় লোকের 
ভিড় জম্ে' গেল। সবাই ভিড় ঠেলে সামনে আস্তে চায়__একট! 
ছোট্র ইঞ্জিন_তার সঙ্গে তেমনি ছোট্ট একট! ঠেল। গাড়ী জোত|। 
ইঞ্জিনট। বাপ্পেন জোবেই চল্ছে। 


একটি ক্ষুদে ড্রাইভার সেটাকে শী 





হাতীর সাহায্যে মেঝের শক্তি পরীক্ষ। 


হাঁতীর সাহায্যে মেঝের দৃ2ত! পরীক্ষা 


কথায় বলে হাতী নাকি কচ ইমারত বা পল্কা স্থানের ওপর 
কখ:ন| যায় ন।। আমেরিকার ওহিওতে ক ভদ্রলোক একট। মোট! 
গ্যারেজ নির্মাণ করেন__শারেজের মেখে কতখানি শক্ত হ'ল জান্বার 
জণ্ে তিনি একট! নার্কদের দল থেকে পাচট। হাতী এনে তার ওপর 
চালান। তাতে বেঝে। মঝধ।নে ১৯৫ মণেরও বেশী চাপ পড়ে । 


মিষ্টি বাড়ী__ 


নীচে যে একটি বাড়ীর ছবি দেওয়। হয়েছে বাড়ীটি পৃথিবীর সব- 
চেয়ে মিষ্টি। এ ছোট বাড়ীটি একটি বড় বাড়ীর জান্লায় দেখানে। 





হয়। 


বাঁডীটি মিশ্রীর তেরী। 
মিআীওয়।ল| এর করনে-ওয়ল|| 


ও/হওর পিন্সিনাটি সহরের এক 


পে। পেঁ। 


গুল কচি কচি হালিমুখ বলে’ আদে। 





ছোট্ট রেলগাড়ী 


করে’ সিটি মার্তে মারে চালাচ্ছে । ঠেল| গাড়ীতে অনেক 


এক সাহেব এই বাচ্চা রেগগ।ড়ি 


তৈরী কবেছেন 


৫ম সংখ্যা ] 





৯৯০৯৯, 


বৃষ্টি-বিন্দু মোটরকার-_ 
কত রকমের যে মোটর গাড়ী হইতেছে তাহার সংখা। নাই । সম্প্রতি 
জার্সোনিতে একটা অস্ডুত-রকমের মোটরকার তৈয়ারী হইয়াছে। 
বার্লিন সহরের এক মোটর প্রদর্ণণীতে এই অদ্ভূত গাড়ীথানাকে 
॥ _দেখিয়| সকলেই অবাক হইয়। গিয়াছেন। এই গাড়ীথানি যখন চলে 








বুষ্টি-বিন্দু মোটর-গাড়ীর অবাধ গতি 
সাধারণ মোটর-গড়ী যখন চলে তখন বাতাসের মধ্যে একট। মোট! দণ্ড ব| 
চেপ্ট! খাল! ঘুরাইলে বাতাসে যেমন ূর্ণাবন্তের সৃষ্টি হয় তেননি ধূর্ণাবর্তের 
সৃষ্টি হাইয়। মোটর-গাঁড়ী চলায় বাধ। জন্মায় ; কিন্ত বৃষ্টি-বিন্দু মোটর- 
গাড়ী বৃষ্টি-বিন্দুরই মতন বিল! বাধায় বাতাস ভেদ করিয়! চলে 
বলিয়। গতি দ্রুততর হয় । 


" তখন হাওয়াতে ইহাকে কোন রকম বাধ! দেয় ন! বলিলেই হয়। 
কারণ ইহাকে একবিন্দু বৃষ্টির জলের ছ'চে তৈয়ার কর! হইয়াছে । 
চালক সামনে বাদ। অঙ্গ আরোহীর! চালকের পিছনে গাড়ীর 
মাঝখানে বনে। কলকজ। গাড়ীর তলায় পিছন দিকে থাকে ।. গাড়ীর 


পঞ্চশস্তা__মিটার-যুক্ত টেলিফোন 





৬৭৯ 


শক্তি মাত্র ১* ঘোড়ার জোর। কিন্তু হাওয়ায় বাধ! ন| পাওয়ায় 
এই সামান্য শক্তির বলে গাড়ীখানি ঘটায় ৭৫ মাইল দৌড়াইতে পারে। 
দেশলাই এর কাঠির বেহাল।__ 


বেহাল| সাধারণতঃ খুব ভাল কাঠেরই হয়। ধে বেহ।লাখানির 
ছবি দেওয়া হইল, উহ! দেশলাইএর কাঠি এবং দাত-খু'ট! খড় কে-কাহি 











দেশলাইএর কাঠির বেহাল! 


শিরিন আঠার সাহায্যে জোড়। লাগাইয়। তৈয়ার কর| হইয়াছে । ইহার 
আওয়াজ খুব মিষ্ট এবং উচু। কয়েকবার বাঞ্জানে| সত্বেও ইহা ফাটিয়! 
যায় নাই। 


পাহাড় থেকে কাঠ না খানো__ 


আমেরিকার পাঁহাড়ে-জঙ্গল থেকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছ কেটে নীচে 
নামানো হয। তারপর তার থেকে তক্ত। ইত্যাদি অনেক কিছুই হয়। 
কাঠ, পাহাড়ের গ। বেয়ে ন।মানে। খুবই সহজ বলে" মনে হয়, কিন্ত 
কাজট! শুন্তে যত সহজ, কাজে তার চেয়ে অনেক পরিমাণে শক্ত । 
পাহাড়ের গ! স্থানে স্থানে এত বেশী ঢালু যে কাঠের গুঁড়িগলাকে 
নীচের দিকে ন| ৫ঠলে উপরের দিকেই ঠেলে রহিত হয়। 
মাঝে মাঝে মোটর-টাকে করে' কাঠ নামান হয়।: মোটরের 
জন্যে তক্ত! বিছিয়ে রাস্ত। তৈরী করা আছে। এই তক্তার 
রাস্তার মঁঝণান্ট। ফ1ক-_যেখা'ন চাক! চলে মেখানে একা- 
বেক! করে’ তার বিছান আছে। মোটর চালায়, বোরায় 
এবং থামায় একজন লোক। কেবল ব্রেক নিয়ে বনে থাকে 
আর-একজন । এই ট ক ছ'চ|ক|-ওয়।ল!। চাকার ছু-পাঁশে 
ভিতরের দিকে উচু করে' কাঠের চক্র বসান আছে। তাতে 
মোটরগান! বাধ! রাস্ত! ছেড়ে নীচে পড়ে ন!। 


মিটার-যুক্ত টেলিফে।ন = 


আমাদের দেশে টেলিফোনের একট। বাঁধা দর আছে। 
কেহ ববহার কর'ক ব। ন| করুক, তাহাতে টেলিফোনের 
জন্য বছর শেনে সেই বাধ! হারে টাক! দিতে হয়। আমেরিকাতে 
এখন হইতে গ্যাস এবং ইলেকটিক লাইটের মত মিটার 
টেলিফোনেও বদ।ইতে হইবে । ইহাঁতে নাকি গ্রাহকদের 
খরচ! *তকর। ৮৫ টাক! কমিয়! যাইবে__-অখচ কোম্পানীর 
লাভও কম হইবে ন| । এই মিটারের কাজ টেলিক্রোনোমিটারের 
(telechronometer ) সাহাযো হইবে । কে কতক্ষণ 
টেলিফোন বাবহার করিল ইহাতে সব ধর! পড়িবে । আমাদের 
“দশেও কর্তার! এ রকম একট! কিছু করিলে পারেন। তাহশ্তে লাভ ' 
অনেক আছে, কারণ তাহ! হইলে টেলিক্োোনে বাজে এবং যা-ত। কখ। 
বল| অনেক কমি! যায়। , 


৬৮০ প্রবাসী--ভাঁদু, ১৩২৯ [ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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মিনিটে তিন-মাইল মোটরকার 


১* মের। ইহার গতিও সব চেয়ে দ্রুত সীতারী অপেক্গ। অনেক 
বেশী। যন্ত্রের ছুপাশের ডাগ।তে হাওয়। ভর! ছুটি বড় বড় বেলুন- 

এ = ০ রুখের তৈরী নল থাকে । তাহাতে ইহাকে ভাগাইয়া রা 
মিনিটে-তিন-মাইল মোটরকার-- 78:81. = 

গত ৬ই এপ্রিল আমেরিকাতে ফ্রোরিড! সহরে সিগ্হগ্টাহল নাসক 
এক ব্যক্তি একথানি রেসিং কারে করিয়! ১৯ *৭ সেকেণ্ডে এক মাইল 
করিয়া দৌড়াইয়াছেন। পূর্বে এই স্থানে যে ব্যক্তি মেটর-দৌড়ে 
বাজি জিতিয়াছিলেন তিনি ঘণ্টায় দিগ্হগ্ডাহল অপেক্ষা ২৪ মাইল 
কম দৌড়িয়াছিলেন। হগ্ডাহলের গতি ঘন্টায় ১৮২'৭ মাইল। 
হগ্ডাহলের মোটরখানি ২৫* ঘোড়ার জোর, কিন্তু মাত্র ২* ইঞ্চি 
চওড়া । গাঁড়ীখানির ওজন ৬১* পাউণ্ড এবং এলুমিনিয়ামের তৈয়ারী। 





কাঠের ঘড়ি 


আমেরিকার পেওরিয়! (1১০০0 ) শহরে এক পাক। ওস্তাদ 
একটি নূতন ধরণের ঘড়ি তৈয়ার করিয়াছেন--তার কলকল! ঢাকনা 


জলো-সাইকেল-__ 

আমেরিকার উইস্কন্সিনের এক ভদ্রলোক জলে চালাইবার জন্য 
এক প্রকার সাইকেল 'আবিক্ষার করিয়াছেন । ইহাতে করিয়! এমনি 
জলে ভ্রমণ করাও যায়, আবার দরকার হইলে ডুবন্ত ব্যক্তিকে জল 
হইতে উদ্ধার করাও যায়। এই যন্ত্রের ফ্রেম এলুমিনিয়ামের তৈরী । 





কাঠের ঘড়ি 


জলে!-দাইকেল 


খোল ইতাদি সবই কাঠের | ঘড়িটি 
ধাইনাইকেলের মত পেডাল ব। পা দান আছে, তাহ! প| দিয়। চালাইলেই তৈয়ার করিতে তিন বছর লাগি 
প্রপেলার ব। ঠেল।-ধাড় ঘোরে ; তাহার সাহায্যে যঙ্থটি জল কাটিয়। য়াছে। খড়ি লয় দিন, মান এবং 
অগ্রসর হয়! যস্তের ভিন্ন ভিন্ন অংখগুলিকে প্রয়োজ্গন মত ছোট বড় আবহাওয়ায় পরিবর্তন সবই বলিতে 
হরিয়। লাগান যায়, তাহাতে লকন্ব। এবং বেঁটে যে-কোন লোকেই ইহ। পারে। ঘড়িটি কতদূর কাদের 
ব্যবহার করিতে পারে। এই জলো-দাইকেলকে থুলিয়। পাট করিছ| হইবে তাহা! এখনও বল৷ যায় =! f 
একটা পোর্টন্যাপ্টের ভিতর অনায়াসেই রাখ! যায়, ওদ্গন সার সম্ভবপর হইবে ! 


৫ম সংখ্যা | পঞ্চশস্য-__গাছ-কাটা কল ৬৮১ 


পপর সস AANA /৯৮৯৯৯৫৯৫৯৯৯৫৯৫৯৫৯, 





লাইব্রেরী ফেরি 


কালিফোর্ণিয়ার ঈকটন পুস্তকাগারের অধ্যক্ষ জনসাধারণের কাছে 
লাইব্রেরীর ব্যবহার বাঁড়াইবার জন্য এক মজার উপায় ঠ1ওরাইয়াছেন। 
একট! কাঠের বাক্স ৪ ফুট লম্বা, ২ ফুট চওড়া এবং ১৫ ফুট গভীর, 
দেখিতে একট! বইএর মতন। তাঁর গায়ে লাইব্রেরীর সম্বন্ধে অনেক 
কথাই লেগ! থাকে । ভাল ভাল বইএর নাম ইতাদি অনেক কিছু 
লোকে জানিতে পারে। এই কাঠের 'বই'টাকে ছোট ছোট ছেলের! 
রাস্তায় র'!স্তায়, লইয়| ঘুরিয়। বেড়ায় । 


রাস্ত৷-ধোয়া মোটর গাড়ী__ 
আমাদের দেশে রাস্তায় জল দেয় লোক হাতে করিয়। ক্যান্বিশের 


পাইগ ধরিয়|, ব! খচ্চরে টান! জল-দেওয়। গাড়ীতে করিয়|। লগ্নে 
আজকাল রাস্তায় হল. দিবার জন্য এক রকমের মোটর-কার তৈয়ার 





ly উইচিপি 


দেওয়| হয়, এই জন্য যে তাতে পধিকদের অস্থুবিধ! হইবে ন!। 
কোথাও আগুন লাগিলে এই গাড়ী অনেক কাজে লাগে। জল 
৫* ফুট প্যস্থ বেশ জোরে যায়। 


পাহাড়ের সমান উইএর টিপ-_ 


দক্ষিণ আফিকাতে এক-একট! উইএর টিপি কি ভয়ানক 
প্রকাণ্ড এবং উচু হয় তাহ। শুনিলে অবাক হইয়। যাইরার 
কথ|। উইএর| কাদার সাহায্যে এই টিপি তৈয়ার করে, কিন্ত 
রৌদ্রের তেঙজ্জে কাদা পাথরের মত শক্ত হইয়। যায়| চাষ- 
বাসের সুবিধার জগ্ত মাঝে মাঝে এই-সব টিপি ভাঙ্গিতেএইয়। 
একট! পুর! সহর ধ্বংস করিতে যে শক্তির অপবায় হয়, এই 
টিপি ধ্বংন করিতেও ঠিক তাই লাগে। Et 


গাছ-ক1ট। কল-_ 





- বড় বড় গাছের গুড়ি কাটিতে হইলে আমাদের দেশে 

রাস্তা-ধোয়। মোটর গাড়ী কুড়াল দিয়। ১৫ দিন ধরিয়। লোকে কাঁটে। এক প্রকার 

হইয়াছে। রাত্রি বারোটার পর, এই মোটর পথে পথে জল ছড়ায়। কল হইয়াছে,_তাহার সাহায্যে খুব কম সময়ে গাছের গুড়িকে টুকরা 
গাড়ী যত জোরে চলে জলের বেগও তত বাড়ে । রাত্রি বারটার পর জল টুক্র। করিয়। পরিষ্কার করিয়া ফেল! যায়। একটি ইঞ্জিনের সাহায্যে 





৬৮২ প্রবাসী__ভাদ্র, ১৩২৯ [ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


ch 





গছ-কাট!। কল 


৪টি ফল! যুক্ত একটি চাক। ঘোরে। : এই ফলাগুলি খুব ধারাল। গু ড়িব 
যে অংশে এই ফলা লাগে দোনের খানিকট! অংশ তৎক্ষণাৎ ছড়িয়। 
যায়। ইঞ্জিনও সঙ্গে সঙ্গে একটু করিয়। ভাগাইয়। যাঁয়। এই রকান 
খুব কম সময়ে গাছের গু'ড়ির স্থানে কতকগুলি কাঠের টুকর! দাত্র 


পড়িয়া থাকে। 


পাকা গল্ফ্‌ খোলোয়াড়-_ 


আমেরিকাতে একজন এমন পাক! গল্ফ, থেলোয়াড় হইয়াছেন 
যিনি আর-একজন লোকের নাকের ডগাতে বল রাখিয়। প্রাণপণ 





পাক! গল্ফ, খেলোয়াড় 


জোরে মারিতে পারেন-_-অথচ গল্ফ খেলিবার জোহার ডাঁও! নাকে 
। :ম্পর্শমাত্র করে ন।। এননি অন্ভুত তাহার হাতের টিপ। 


হেমন্ত 


তালুর %৭-- 

আমাদের যাবতীয় দৈনিক তরিতর্কারীর মধ্যে আলু একটি প্রধান 
আহা । ইহাতে অধিক পরিমাণে “শ্েতনার' বা 5191017 থাকায় 
ইহ| আমাদের দেহের পুষ্টি সাধন করে। তাহ! ছাড়া ইহ! আমাদের 
আরও অনেক কাজে আদে। ইহ। হইতে নানাবিধ সামগ্রী প্রস্তুত 
হয়। ইহা হইতে যে 'শঠী' প্রস্তুত কর। যায়, তাহ| অনেকেই হয়ত 
“ভ।রতবর্ষের' “বিশ্বকন্মীর ইঙ্গিতে" পড়িয়। থাকিবেন। আজকাল 
সচরাচর যে "কুত্রিম হস্তি-দান্তের" জিনিষ দেখ। যায়, তাহাঁও এই 
আলুর ”তয়ারী । অতি সহজ উপায়ে ইহ। আলু হইতে প্রস্তুত করা 
যাইতে পারে-_কতকগুলি উৎকৃষ্ট গোল আলু জইয়। উত্তমরূপে খোদ 
ছাড়াইতে হয়। তৎপরে উহার ময়লাযুক্ত অংশগুলি সযত্বে বান দিয়া 
কয়েকদিন নিপুন জলে ভিজ।ইয়। রাখতে হয়। একটি পাত্রে পরিষ্কার 
জল ও ‘Sulphuric Acid’ মিশাইয়। রাখিতে হয়। পরে জল হইতে 
আলুগুলি তুলিয়। উক্ত পাত্রের ‘Sulphuric Acid’ মিশ্রিত জলে 
ফেলিয়। সিদ্ধ করিতে হয়, শেষে অগ্নিতাপে কঠিন মগ্ডের ম্যায় হইলে 
আগুন হইতে নামাইয়! উহ পর্যায়ক্রমে গরম ও ঠাওড। জলে উত্তমরূপে 
ধুইতে হয়। তপন নরম থাকিতে থাকিতে যে-কোন বস্তু প্রস্তুত 
করিয়! লইলেই হইল। প্রস্তুত জিনিধ দেখিতে হাতির দাতের ন্যায় 
সাদ! ও দৃঢ় হইবে। আলু শেষে 1৮০1)" হইবে বিজ্ঞানের বলে। 

“রঞ্জন” 

মোটর সেন্সাস্‌ = 


সম্প্রতি পৃথিবীতে কতগুল মোটর গাড়ী আছে তাহা! গণন। 
করিয়! স্থির কর! হইয়াছে। পৃথিবীতে ১১০***** খানা মোটর 
আছে, তন্মধো শতকর! ৮৩ খান! আমেরিকার ইউনাইটেড, ষ্টেট সেই _ 
আছে। ইউনাইটেড ষ্টেট সে প্রতোক ১১ জন, গ্রেট বৃটেনে ১১* জন, 
ফ্রান্সে ২:৫ জন ও রুশিয়ার সাইবেটয়ায় ২৫**০* জন লোক পিছু 
একখানি মোটর গাড়ী আছে। 


রাক্ষুসে পিপীলিকা দ্বারা গুহ প'রঞ্ষার-__ 


দক্ষিণ আমেরিকার কতক অংশের অধিবাসীর। তাহাদের গৃহ 


পরিষ্কার করে নাঁ। বিন! খরচে ও খাটুনীতে তাহারা নিজেদের গুহ 
পরিক্ষার করিয়! লয়। প্রতিবৎসর বসন্তকালে সাউব! নামক ( 588৮9 ) 





| জে) দিকে রাহাপান্তির পূৰে বণ 
৫০ হাজার টাক! | = 
(ৰ) সিজার ৫* বক্ষ টাকা, দি কিউরোর 






















টাকা | মূল্যে । 
জারি: নও (টি) সিজার, আগর কাটান-১৬৭:০4৭ ১. 
য় পাইয়। নিঃশেষ করে। মাতচল্লিশ টা টাক 

আগমন- বার্তা জানিতে LS) 





নাকড় যাহ। (পানর এমন কি তুর রনি রর ফেলে। 
তরে ও বাহিরে দেওয়ালে যে ময়লা- লাগিয়া থাকে 
ৃ্‌ ইরা 


6 পর পিরামিড. নিৰ্ম্মাণ করিতে 
কোটি টাকা | টু 
ই পত্ী "নুম্ভাজের” সমাধির উপর তা মহ 
টা সাজাচগান ব্যায় করেন---৬,১৭,৪৮,*২৪ (তি 

















৭৫ লক্ষ টাকা | 
(পে ) রি সা আহ পরাস্ত ববি হ্‌ নাই i 





সমগ্র জগতের দৈনিক ব্যয় কৃত? 






শ্রী নগেন্ন্ 








সন্ধ্যায়! 


নদীতীরে দেখি আজ সন্ধ্যার স্নানিম! পাটল মেঘের পুঞ্জে চলে ঘুরি ক্রি 
অস্পষ্ট করিযা নেয় দিগন্তের সীম। পথহারা পথিকের মত।... বিশ্ব ভরি! 
কোন্‌ মৌন ছায়ালোকে ? ধীরে ধীরে ধীরে _. শুনি যেন বাজে এক নিস্ত্ধ রোদন 
র হতে দূরান্তরে, গ্রামান্তের তীরে অগীম ছায়ার তলে । যেন কোন্‌ ধন = 
মিলে গেল শেষ স্বর্ণরেখা। পল্লীঘবে, - হারারে গিয়েছে তার,--চঞ্চলতা! তারি. 
ঃ তীরে তীরে সন্ধ্যালোকে মিড বক 








ANAM AON OA AANA সিনা 


ভারতে বর্তমান যুগের ভাঙ্করদের মধ্যে বোস্বাইগ্রের 
রঘুনাথ কৃষ্ণ ফডুকে বিশেষ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। 
দশ বারো বছর আগে এই শিল্পীটির নাম সাধারণের 
কাছে অপরিচিত ছিলই, যার! ভাস্কর-কলার 
আলোচনা করেন তারাও এর কথ! জ'ন্তেন না। 
এই অল্প সমরের মধ্যে ফড়কে তার গুণের যে রকম 
পরিচয় দিগেছেন তাতে আশ! কর! যায় বে, ভবিষ্যতে 
তিনি একজন উচ্দরের ভাস্কর হয়ে উঠবেন । 


তে 





এ রঘূনাথ কৃষ্ণ ফড়কে 


১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই সহর থেকে কুড়ি মাইল উত্তরে 
এক গ্রামে রঘুনাথ দরিদ্রের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। 
এই বিছা! খেখ্বার জন্য তিনি কখনো। কোনে! স্কুলে 
যান নি, কিন্বা কোনো লোকের কাছেও এ সম্বন্ধে শিক্ষা 
পাননি । ছেলে বেল। থেকে নিজে চেষ্টা করে’ ন্তিনি 
এই কাজ শিখেছেন । কোনো জায়গায় শিক্ষা পান 


প্রবাশী-__ভাদ্র, ১৩২৯ 


রঘুনাথ কৃষ্ণ ফড়কে 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


নি বলেই বোধ হয় তার হাতের কাজে পাশ্চাত্য 
আদর্শের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না; এটিই ফড়ুকের 
বিশেষত্ব । ফড্‌কে বেসিন ইংলিশ স্কুলে লেখাপড়া 
শিখেছিলেন; স্কুলের পড়! শেষ করেই তাকে অর্থো- 
পার্জনের চেষ্টায় ছুটতে হয়েছিল, কাজেই কলেজে 
পড়ার সৌভাগ্য তার কখনো হয় নি। বালক অবস্থায় 
ফড়কে মাটি দিয়ে গণপতি পার্বতী শিব প্রভৃতি দেব- 
দেবীর মু্তি তৈরি করুতেন। স্কুলের পড়া শেষ করে' 


উবার লি বাজাও তা 


খা 





প্রবচন 


তিনি মাটি আর মোমের দেব-দেবীর মূর্তি তৈরি করেঃ. 
বিক্রি করুতে আরম্ভ করেন। তার মুর্তি অন্ান্ত 
কারিকরদের হাতে তৈরি মুত্তির চেয়ে অনেক ভাল হোতে। 
বলে’. দেখতে দেখতে তার খরিদ্দারও অনেক জুটে 
গেল। শেষে তিনি কয়েকটা ভাল ভাল মুত্তি তৈরি 
করে' বেসিন ও বোম্বাই সহরে মধ্যে মধ্যে প্রদর্শনী 


৫ম সংখ্যা] 





আনন্দের সপ্তম স্বগে 


খুল্তে আরস্ত করেন। ১৯১১ অবে প্রথমে তিনি এই 
রকম প্রদর্শনী খোলেন । এই প্রদর্শনী খোলার পর থেকেই 
লোকে একটু একটু করে' তার প্রতিভার পরিচয় পেতে 


আরম্ভ করে। ১৯১৪ অন্দে বন্ধে আর্ট সোপাইটির 
প্রদর্শশীতে তিনি “প্রবচন” নামে একটি প্রতিমৃত্তি 
পাঠিয়ে দেন। সাপারণ প্রদর্শনীতে ইতিপূর্বে তিনি 


কখনো কোনে! মুত্তি পাঠান নি। এই প্রদর্শনীতে 
অনেক নামজাদা লোকেব ত্বাকা ছবি ও প্রতিমৃত্তি 
এসেছিল, কিন্তু বিচারকের! “প্রবচন” 
মৃত্তিটিকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচনা করেন এবং তাকেই 
সে বংসরের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার পদক উপহার 
দেওয়া হয়। নোম্বাইয়ের এই সোসাইটি প্রায় বিশ 
বৎসর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু এপধান্ত কোনো 
ভাঙ্গরকে তার! স্থবণণ পদক পাবার উপযুক্ত মনে 


ফড় কের 


সুবর্ণ 


রঘুনাথ কৃষ্ণ ফড়কে ৬৮৫ 


পি এসো PN ON ONAN কন, ০৯০০০৯০৯৯৯৯ এটি কাটি পিসি তি ANON NN তি ANNAN ON NANOS বট পিএ AN পি পা পা, পা AN তা 


করেন নি। এই পুরষ্কার পাবার পরই ফড়ুকের 
নাম চারিদিকে ছড়িয়ে "পড়লো, এবং সেই থেকে 
তার গুণের আদর হোতে সুরু হোলো ।॥ “প্রবচন” 
মুন্তিটির কল্পনা__-একটি ব্রাহ্মণ শাস্ত্র অধ্যগ্নন কর্তে 
কর্তে তন্ময় হোয়ে গিয়েছেন। এই তন্ময়ত| ফড়াকের 
বাটালির আঘাতে এমন ফুটে উঠেছে যে, মুষ্টিটি 
দেখতে দেখতে বান্তবিকই দর্শককেও তন্ময় হোয়ে 
যেতে হয়। বোম্বাই সহরের এই প্রদর্শনীর পর 
“প্রবচন” মুঠি আসল ও নকল মহীশূর বড়োদ। 
প্রভৃতি অনেক জায়গার প্রদর্শনীতেই দেখান হয়েছে। 
বড়োদার মহারাজা তার রাজ্যের আট গ্যালারীর জন্য 
এই মুধ্ঠিটি কিনেছেন | ফড়ুকে পরে কৃষকের বিলালিতা, 
শ্রীকৃষ্ণ, বংশীবাদক, আনন্দের সপ্চম স্বর্গে, অন্ধজনে দয়া 
কর, ইহকাল ও পরকাল ( His Heart and Soul ), 
শিবাজী, ঘড়িওয়াল! প্রভৃতি অনেকগুলি ভাল মুদ্ধি তৈরি 
করেছেন।.. ১৯১৪ অব্দের প্রদর্শনীর পর বস্বে আট, 
সোসাইটির অনেকগুলি প্রদর্শনীতে তিনি তার তৈরি 
মূ্ঠি পাঠিয়েছেন এবং কয়েকবার পুরস্কারও পেয়েছেন, 
কিন্ত স্থবর্ণ পদক তাকে আর দেওয়া হয় নি। সোসাই- 
টর নিয়ম অনুসারে কোনে! শিল্পীকে দু-্ধার সুবর্ণ পদক 
দেওয়া হয় না। কোনো কোনো সমালোচক বলেন যে 
ফড়ুকে যতগুলি মুৰ্তি তৈরি করেছেন তার মধ্যে রুঘকের 
বিলাদিতা ( Farmer's |[,1%07%) নামক মুদ্ঠিটিই 
সর্বশ্রেষ্ঠ; দুই-একজন বিদেশী সমালোচক এই মতের 
পোষকতা করেন। কিন্তু আমাদের মনে হয়, ফড়ুকে 
যতগুলি মূত্তি তৈরি করেছেন তার মধ্যে ঘড়িওয়ালার 
ম্তিটিই সর্বশ্রেষ্ঠ । এই মৃত্তিটি তিনি অতি অল্পদিন 
হোলো শেষ করেছেন। 

ফড়কে কারুর কাছে শিক্ষানবিশী করেন নি বলে' 
একদিকে তার যেমন স্থবিধা হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি 
বিপদেরও সম্ভাবনা আছে। তার মূর্তির মধ্যে ভাব- 
ভঙ্গীর অদ্ভূত ওন্তাদী দেখতে পাওয়া যায় বটে, কিন্ত 
কোনো কোনো! সমালোচক বলেন যে শরীরবিষ্থা 
(Anatomy) জান! না থাকার জন্য তার মৃদ্টিতে এই 
দিক দিয়ে গোল থেকে যাবার সম্ভাবনা আছে; কিন্ত 





দয! কর 


তদ্জীজনে 
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ঘড়ী-সার। শিশ্্ী 
ফড়ুকে এপধাস্ত দে রকম কোনে ভুল যখন করেন নি, কোনে! ভুল কর্বেন এ-সব কথ] বলা ঠিক সমালোচকের 
তখন শরীরবিদা। তার জানা নাই কিংবা ভবিষ্যতে কাঙ্জ নয়ন । 


সমল সি 


ও তরুণী, তোর এ দুটি স্ুন্মা-পিভল চোখ, 
তিমির-ভরা মন-বাসরে মোতির প্রদীপ হোক 
ও তরুণী, তোর এ লালিম আল্তা-ঝরার হাসি, 
কোন্‌ স্বপনের তুব্ড়ি-জালা' ফুল্কি প্রেমের রাশি ! 
, ও তরুণী, তোর ওঁ বুকের হাওয়া-উছল শ্বাসে, 
কোন্‌ প্রবীর কাক্মা-করুণ স্থুরটি ভেসে আসে ! 
ও তরুণী, ডালিম-লালিম তোর এ তরল ঠোঁটে, 
কোন্‌ প্রভাতের সোনার লিখন ফাগ মেখে’ সে জোটে । 


তরী প্রেমাঙ্কুর জাতর্থা 


ও তরুণী, তোর এ কোমল আডুর-সরস গাল, 
কৃঙ্কমেরই কোন্‌ লেপনে নিতুই নিটোল লাল! 
ও তরুণী, রঙের শিখা সুচল আঙুলগুলি, 4 
দম্কা-কীপন চম্কা-লহর স্পর্শে যে দ্যায় বুলি’ ! 
ও তরুণী, তোর ওঁ ভালের আবর্ছা-নীলের টীপ, 

. মেঘ লা-=ভের সাজ-সায়রে কোন্‌ তারকার দীপ ! 
ও তরুণী, সব শেষে তোর এই যে হৃদয়-খানি, 
কোন্‌ পীযুষে উঞ্চলে-ওঠ, কোন্‌ প্রণয়ের বাণী! 

শ্রী নীহারিকা দেবী 








রঃ টিন রাতে, এরি বুধ আমাদের থে 
টি আড্ডা বস্ভ-_তাকে সভা বল্‌লে অত্যুক্তি করা হয়-- 
_ তাকে ক্লাব বল্লেও তার প্রতি অবিচার করা হয়, আসলে 

























রর ছিরে মা অতএব. তার বার ঘরে : অথবা 
টু কখনো তাদের দোতলার খোলা ছাদে আমাদের থে 


টাল করে পরিচয় জী সভায় আমর! 
সাধারণতঃ আলোচনা করতাম সে- 
ছিল নিতান্ত অনার, যথা প্রফেসারের 
| রীতি, কলেজ _স্কোয়ানের বক্তাদের মধ্যে কার 
লি, 
দি। তাই বলে" গভীর বিষয় আলোচনা বে হতই 
| এমন নয়,_-কিছুদিন পূর্বের স্থরেশের সঙ্গে মদন-দার 
পাটের, উপর ট্যাক্স বসান উচিত কি না এই নিয়ে যে তর্ক 
হয়েছিল তার ফলে মদন-দা দিন কয়েকের জন্তে আমাদের 
সভায় আসাই বন্ধ করেছিলেন । মদন-দা আমাদের মধ্যে 
বয়সে সব চেয়ে বড় ছিলেন। মাহ্ষের মুখকে ঘে- 
অরনিকের এধদন” আখ্যা দিয়েছিল তাদের প্রতি মনে 
মনে আমার একটা রাগ ছিল; কিন্তু মদন-দাকে দেখলে 





. বদন নয়, একেবারে বদনমগ্ডল। সাদাপিদে, মোটা, গম্ভীর, 
প্রশান্ত লোকটি, জুল্পির উপর্‌ চশমার নিকেলের ডাট 
দুটো একেবারে বসে’ যেত। এলোমেলো! খামখেয়ালি- 
বি ভাবে খানিকটা গালে, বেশীর ভাগ চিবুকের নীচে দাড়ি 

উঠেছিল, মদন-দা কেটে ছেন্ট সেগুলোকে সমীনও করতেন 
না, বা কামাতেনও না 1. লোকে সচরাচর যাকে ধাশ্মিক 
ই-সঅর্থাং ভক্তির বিহ্বলতা বা 








তি একট! ব্যথায় ভরা স্বস্ম আকর্ষ পপর 





ল একটা পুরোপুরি অ আড্ডা । অবিনাশ জমী- 
ত বছর, হন তার বিয়ে হয়েছিল, শুনেছি এরি মধ্যে 





ফুট্বলের শিল্ড, পাবার সম্ভাবনাই বা কার, 


একথা স্বীকার কর্তে.বাধ্য হতাম যে তীর মুখটা ছিল শুধু 





কখনও “তিনি অনুভৰ করেন নি, শীত, 
কৰ্ম্মযোগ প্রভৃতি বই তিনি পড়েছিলেন এব 
খাওয়া, থিয়েটার দেখা, নাটক-নভেল_ পড়া, কি ্ী- 
স্বাধীনতার তিনি বিশেষ বিরুদ্ধে, ছিলেন। পাচ 













চারটি ছেলেপিলে হয়েছে! বলা বাহুল্য সচ্চরির 
বলে? মদন-দার বিশেষ খ্যাতি ছিল। অর্থনীতিতে তিনি 
বিশেষ সম্মানের সঙ্গে এম-এ পাশ i et এ 












জ্ঞান ছিল না, --তার পাঠাবিষর ছিল Physics, সে-বিষয়ে 
তাকে কোন দিন একটা কথ! বল্‌তে শুনিনি, কিন্তু রুষ- 
সাহিত্য বল, ইণ্ডিয়ান আৰ্ট, বল, গ্রীকদৰ্শন বল, চীন 
ভাষাতত্ব বল, যে-কোন বিষয়ে কথা উঠলেই: 
তর্কে পরাস্ত করা দোজা ছিল, না। পূর্বেই বে অ 
দের সভার হালচাল ছিল অত্যন্ত ঢিলেঢালা রকমের । কিন্ত 
যেদিন থেকে মদন-দা আমাদের আসরে অবতীর্ণ হবে 
সেদিন থেকেই সভার প্রক্কৃতি বদলাতে. লাগ্ল। সভার 
আইন-কাক্ষীন ঠিক হল, রিপোর্ট লেখা হ'ল । মদন-দার্‌ . 
উপদেশ অনুসারে ঠিক হ’ল যে এক-এক দিন এক-এক 
জন সভ্য একটা বিশেষ বিষয় নিয়ে চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ 
লিখবেন এবং ভার পর আলোচনা হবে। সভার একটা. 
নাম দেওয়া -হল-_আত্বোন্নতিবিধায়িনী সভা বা ও রকম 
একটা কিছু। কোথায় গেল আমাদের হাসি, উড়ো তর্ক হ 
গান, বাজে গল্প; এবার একেবারে রীতিমত সভা। ই 
আমাদের দলে যারা কবি বৈজ্ঞানিক বা. সমালোচক 
ছিল তাদের কথা জানি না, কারণ তারাই ছিল পাঠক; = 
কিন্ত আমরা ছিলাম শ্রোতা_-তাই আমাদের অবস্থা 
ক্রমশঃ অত্যন্ত করুণ হয়ে উঠ্ছিল। কিছু. পরিমাণ 
আড্ডার লোভে, কিছু পরিমাণ কাট লেট চার লোভে 
এসে আমরা একেবার উন্নতির জীতাকলে ! 
ছিলাম। কিন্তু ভগবান যাকে রক্ষ 




















এক, বর্ষাসন্ক্যায় আমাদের সমন্ত ভাল সঙ্কল্প উড়ে গিয়ে 
বার আমরা নিতান্ত অসার আলোচনা নিয়ে দিন 
[তে লাগ্লাম এবং মদন-দাও আমাদের ত্যাগ 
করে’ আমাদের এই অধঃপতন হল ত তই 















বিষয় “আধুনিক ইওরো শী সাহিত্যের সহিত 
টে ত্যের তুলনামূলক সম[লোচন1”। দ্বিতীয় 
প্রবন্ধ পড়ল রাজের বইহাসিক দিতি জালি 


| তৃতীয় প্রবন্ধ পড় ল স্থরেশ--বিষয় 

Economo-Biological Background - of 

Euro-American Civilisation” | তারপর পালা ছিল 

; _মদন-দার, কথা ছিল তিনি 317)61211150) সম্বন্ধে একট! 

প্রবন্ধ পড়বেন--কিন্তু তা আর হয়ে উঠল না। সে 

আযাঢ়ের একট! - বর্ষণমুখর দিন । সমস্ত দিন 

ও সন্ধ্য'র পূর্বে বৃষ্টি ধরেছিল, তবু স্মাসনন 

টির ভাব টা আকাশ থেকে যায় নি। মদন-দার আস্তে 
দেরি হচ্ছিল_-কিন্ক সেজন্য আমরা বিশেষ দুঃখিত 
_ ছিলাম না। 

.... একবার. সেই বর্ধাসন্ধ্য-টার কথা ভেবে দেখো 
মেবভরা আকাশের পশ্চিমপ্রান্তে দিগন্তের গাছ এবং 
ছাদগুলোর ঠিক মাথার উপরে মেঘের ফাটল দিয়ে ঝরে+ 
পড়া সূৰ্য্যান্ডের রডীন আভা তখনও একেবারে মিলিয়ে 
যায় নি। আমরা ছাদে কেউবা চেয়ারে কেউবা চাঁতালের 
উপর খবরের কাগঙ্গ পেতে বসে? ছিলাম। ছাদের পাশে 

. কৃষ্ণচড়া- -গাছের বৃষ্টি-ধোয়া পাতাগুলো ঝলমল কর্ছিল। 

“পাতার ফাক দিয়ে মাঝে মাঝে রাস্তায় চলন্ত ট্রামের 

লা! দেখা যাচ্ছিল। ছাদের টবে অনেকগুলে| বেল- 

_ ফুল ফুটেছিল, দক্ষিণের মাতাল বাতাস হঠাৎ এসে এসে 

তার মাঝখানে লুটিয়ে পড়ছিল। সত্যি বল্ছি--সেদিন 

অর্থনীতি শোন্বার মত মনের অবস্থা আমাদের ছিল না। 












নিপা সপ পাসিপা সপসিপা্িসপাসপিস্পিসিিসলাসিপিস্িস্প সা সলা সলা সিল সেন 


₹ যদন-দারও কর্শ্ম নয় সেই হ্যাং প্রমাণ হল। হঠাৎ কি সব কথা যে এলোমেলো ভাবে মনের মধ্যে আনা 


টি খর পড়া চি প্রথম প্রবন্ধ পড়ল, 






সলা লাস লি সিসি স্পা 














কর্ছিল-_ বোঝাতে. পার্ব না। সেদদিনকার 
মত আমাদের কথাবার্তাও হঠাৎ এসে অমনি 
পড়ছিল। সত্যেন গুনগুন করে' গান ধরে 
দিনে তারে বলা যায়।” সত্যেন গানের সব ২ 
জান্ত না, কিন্তু. আমরা তাকে থাম্‌তে দিলাম ন 
ফিরে ফিরে ছুগার. কলি গাইতে লাগল 
সইছে অথবা সবরের মিতা 












বটে, তবু থে মন মেলা সক 
জানালার ফাক দিয়ে নিমিষের দেখা এক ডে 










আমাদের মন ঘুরে ঘুরে গুনগুন করে সেই কথাই 
চাচ্ছিল--যার ইঙ্গিত ছিল গানে, ছিন্ন মেঘের 
বরে’-পড়া স্ধ্যান্তের স্বর্ণ আভায়, দখিন- 
বিভোর মত্ততায়। যাদের-সঙ্গে মিলন হয় নি 
হয় নি--তাদের বিরহে ব্যথিত হয়ে উঠেছিলাম । 

অমল আমাদের দলের মেম্বর ছিল বটে, কিন্তু 
দিন তার সাথে আমাদের দেখাশুনা! ছিল না, কা 
এক বছর হল দে তাদের গ্রামে গিয়ে বাদ ক 
সে সম্প্রতি সেখান থেকে ফিরেছে । একটা! ইঙ্গিত 
অর্ধেক শোওয়া অবস্থায় সে বসে' ছিল। সে বল্ছিল-- 
“আমাদের এই মাটির পৃথিবীর সঙ্গে আকাশের: থে {কি 
প্রেমলীলা চলে সে আমি স্বচক্ষে দেখে এসেছি । গ্রীশ্মের 
দুপুরে দেখেছি আকাশের নিবিড় আলিঙ্গনে : যুচ্ছি 
ধরণী | ঝড়ের দিনে দেখেছি উন্মাদ কালে! আকাশ 
অন্ধরোষে পৃথিবীর উপর কি অত্যাচারটাই না করে” 
বেন সে ঈর্ধায় প!গল, সবুজ অঞ্চলের নীচে পৃথিবীর বুকট। ্ 
ছলে ছলে ফুলে ফুলে ওঠে-তারপর চোখের জলে 
পৃথিবীর বুক ভাসিয়ে তবে তার সে রাগ শান্ত হয়। 
আবার দেখেছি শরতের ভোরের বেলায় আকাশ 
মধুর করণ ব্যাকুল জুরে যে আহ্বান করে--সমস্ত হত. 
কর্মের মাঝখানে থেকে থেকে পৃথিবীর মনটা যেন উদাস 
হয়ে যায়, তার বুকটা অকারণে দীর্ঘস্থাসে ভরে? ওঠে. 









































আদে। সা গভীর, রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে দে 
ছঃ স্তব্ধ আকাশ পৃথিবীর মুখের উপর অবনত, স্নান 
ধৰী মৌন---একটা “বৌ কথা কও” পাখী উড়ে উড়ে 

লি বল্‌ছে “কথা কও” “কথা ক৪”--তারপর 
ত আকাশ থেকে ঝর ঝর চোখের জল--সে চোখের 
যেন আর শেষ ছিল না । এই রকম কত রূপে কত 
ব্‌ মায়াবী আকাশ থে পৃথিবীকে তার প্রেম 
ঠামাদের কি. বল্ব। ভোরের বেলায় 
চাপারঙের উত্তরীয়, সুর্্যান্তে দেখেছি ভার 
সন্ধ্যায় দেখেছি তার চাদের কিরীট, তারার 
পৃথিবীকেও. দেখেছি-বৈশাখে দে ধূলিশয্যায় 
ভরণা মানিনী, বর্ষায় সে পত্ৰপুষ্পসজ্জিতা অভি- 
আমাদের এই পৃথিবী--কখন্‌ কোন্‌ আদিম 
[| কে তাঁকে ঘরছাড়া করেছে--সেই থেকে রাত্রি- 
সে কার উদ্দেশ্যে চলেছে সে নিজেই জানে না। 
ন তার চন্্থ্যগ্রহতীর। নিয়ে আলো-অস্ককার 
পৃথিবীকে বল্‌ছে- প্রিয়া, প্রিয়া, সে যে আমি, 
ঘ আমিন” এমনি করে? অমল কখন থেমে, কখন 
চুরুটটা মুখ থেকে হাতে বা হাত থেকে মুখে নিয়ে আপন 
মনে বলে: ঘাচ্ছিল। আমরা কখনও শুন্ছিলাম, কখনও 
বা তার কথায় আমাদের মনে বহুদিনকার ভূলে-ঘাওয়। 
কটা ঘটনার স্থৃতি ভেসে আন্চ্ছিল । তার পর কোন্‌ 
গ্রে :আকাশ পৃথিবী বৰ্ষা শরৎ ছেড়ে অমল কি স্থত্র 
নিজের কথা তুল্ল তা আমাদের মনে নেই, তবে 
যেই সে নিজের কথা আবস্ত কবুল অমনি আমরা সজাগ 
হয়ে বম্লাম। = 

অমল বল্ল-দেখ, আমি যখন প্রথম প্রেমে পড়ি 
আমার বয়ন তের কি চোদ্দ--নাতার৪ আগে 
বন একটি যাত্রাদলের উঠে বিয়ে টা 
























































ছিলেন তিনি বল্লেন--“দেখুন নার আমি: যতদূর | 
বুঝি, বিয়ের oat অন্ত লোকের + ছি ত যে অহা $ 
হয় পু 
" স্বরেশ বল্ল-“মদন-দা, Freud: ও-দদবন্ধে কি al 
দে জি :১২ | 
. মদন-দা বল্লেন--“হুরেশ, আমার ঠ 
শেষ কর্তে দাও, আমি বলি ওৰ বিনতে হয়ে 
আমাদের দেশে--* | টন 
-স্থরেশ আবার একটা কি বল্তে বাজিল নি 
বাধা দিলাম, বল্লাম--“আঃ " স্থরেশ; আ 
কোরো না--মদন-দা, আজ আমাদের টি 
আবার আমরা চুপ করে” বস্লাম--জমাদের চারি 
দিকে রাত্রির নিস্তন্ধতা ঘনিয়ে এল । মদন-দাঁও গম্ভীর হয়ে 
বসে রইলেন। অমল আবার বল্‌তে লাগল--এবার 
গল্পে বাধা পড়ল না। আস্তে আস্তে, থেমে থেমে ৫ 
বল্ছিল-মনে হল বেন সেই মেঘান্ধকার সজল সঙ্ধ র্‌. 
মান আলোতে বহুদিন আগেকার ঝরে'পড়া গোলাপের * 
পাপ্ড়িগুলো কুড়োবার জন্তে দে তার অতীত লীবনটা : 
হাতড়ে খুঁজ্ছিল । রা 
অম্ল নল্ল-_মাশ! করি ম্দন-দ| ও হিঃ আমাকে... 
গম! কর্বেন_কিন্ক সত্যি বল্ছি ভালবাগায়.আমি 
অনেকবার পড়েছি। গে ভালবাসা দু্দিনব্যাপীও . 
হয়েছে, ছুবছরব্যাপীও হয়েছে). নেগুলো প্রেম কি 
নাব আজ ত নিয়ে তর্ক করে? কোন লাভ নেই । কোথায় 
যেন পড়েছি যে মানুষ ফিরে ফিরে প্রথম প্রেমের ক' 
মনে আনে। আজ অনেকদিন পরে: আমারও সেই 
প্রথমবারের কথা: মনে -পড়ল। সেই কথা আজ 
তোমাদের বল্ব-তবে কতটা সতি ঘটেছিল কত 
বা আমার কল্পনা তা এতদিন পরে আমার পক্ষে বগা 
 অনস্ভব।: তখন পড়তাম গ্রামের ইস্ষুলের থার্ডক্লাসে কি 
সেকেগুক্লাসে, কিন্তুক্লাসের পাঠ্যের চেয়ে অপাঠ্যের দিকে ৃ 
আমার মন ছিল বেশী । এওঁ বঞ্জেেই বঞ্ষিম, রবিবা 
এমনকি লাজ ইজাভিটাগ ‘সব যে | বুঝং 







































রি তা নয়, তৰু এটা বুঝতে পার্তাম থে ন চাণক্য- 
_ শ্লোকে গভীর “তত্ব যতই থাক্‌ না কেন রস কণামাত্র 










ল ন|। তবে সাহিত্যের অন্য রসের চেয়ে বীররসের 
মার ঝৌক ছিল বেশী । জগৎসিংহ, হেমচন্দ, 
লালের আদর্শে জীবনটাকে গড়ে’ তুল্ব এই ছিল 
| ইচ্ছা--অবশ্য যুদ্ধশেযে বিজয়লক্মীর সঙ্গে সঙ্গে 
_ গ্যাসের ঝাড় এবং ইংরেজীবাদ্যের সহকারে আরও কোন 
লক্ষ্মীর সাথে মিলনের লোভও আমার না ছিল তা নয়। 
সে সময়টা ছিল শীতকাল। তোমরা কখনও কল্কাতা 





ছেড়ে বড় একটা বেরও নি বলে' বাংলাদেশের কোনও 


তুর সঙ্গে তোমাদের পরিচয় নেই; সেইজন্তে বসন্তকাল 
₹ শঙ্বন্ধে তোমরা কবিয়ান। করে’ থাক। সত্যি যদি বাংলা- 
দেশ দেখতে চাও তবে শীতকালে পাড়াগীয়ে যেও। 
সে সময় বাংলার পল্লী যে কি আশ্চর্য্য 8 ধারণ করে ত! 
না দেখলে বোঝান যায় না। আকাশ থাকে নীল 
গ্রীশ্মের আকাশ যেমন কঠিন পাথরের মত নীল তেমন 
নয়--কোমল নীল, তারি মাঝে মাঝে স্বচ্ছ শাদা মেদের 
স্থক্ম রেখ টান৷ ৷; কল্কাতায় আকাশকে দূরে রেখেছে 
ম্লী আর গিজ্জার চুড়ার খোঁচা দিয়ে; কিন্ত 
শের সঙ্গে বাশ-ঝাড়ের নারিকেল-গাছের 
মাখি চলেছে অবিশ্রাম। আকাশ নেমে এসে 
তের উপর দূরগ্রামের গাছ-গুলোর উপর একেবারে 
য় পড়েছে । শীতের ভোরের বেলা কুয়াসা কাটিয়ে 
যে রোদটুকু ওঠে চাপার মত তার রং। 
এমনি একটা শীতের সকালবেলায় পড়ায় ভঙ্গ দিয়ে 
আমাদের অন্দরের বাগানের কুলগাছের উপর উঠেছিলাম । 
তখন আমাদের ক্লাসের পরীক্ষা হয়ে গিছল। ফল 
তখনও বের হয় নি। কিন্ত দাদার শাসনে পড়া 
কামাই কর্বার জে! ছিল না। নতুন পড়া না থাক 
_ পুরোনো পড়া তো ছিল, আর পুরোনো পড়ার এক মজা 
তার আর শেষ নেই-যতবার খুসী ফিরে 
ৃ যায়। সেই পুরোনো পড়ায় ভঙ্গ দিয়ে কুল- : 
₹ গাঁছে উঠেছিলাম, তাই বিশেষ সাবধান হবার প্রয়োজন 
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_ বোন- আমার চেয়ে বছরখানেকের বড়। আমরা যে. 


মাষ্টারের কাছে পড়তাম সেও ভার কাছে জিত ঃ 

সে পড়া নিতান্ত তার খেয়াল-মত চল্ত। রবিবার 
সকালেও সাড়ে নটার আগে আমাদের ছুট ছিল ন কিন টি 
ছোড়দির পক্ষে সোমবার রবিবারে কখনও কোন প্রভেদ 
দেখি নি। সে যখন খুমী আস্ত, যখন খুসী বে? } দুলিয়ে 
ভিতরে চলে' যেত । তার পর মাস ছয়েক হ'ল বোধোদয় 
সাহিত্যপাঠ এবং সেকেণ্ড, বুক প্রভৃতি গ্রন্থ শেষ করে৷ 
তার শিক্ষা সমাঞ্চ হল। তার পর সে অন্দরে ঢু 
বড় একট! বাইরে আস্ত ন। তখন থেকে আমাদের উপর 
সে ভারি মুরুব্বিয়ানা করত । তার জালায় পড়া কামাই 
করে’ বাগানে ঘোরা কি বাড়ীর ভিতর থাকা এতে ৰে 
অসম্ভব ছিল। স্থূল থেকে ফিরে বাড়ীর ভিতর 2 
মাত্র ছোড়দি প্রশ্ন কর্ত--“কি?: আজ ক্লাসে কত বা 
ছিলে? লাষ্ট নাকি ?” আমরা কোনদিন: এমন কোন. 
কাজ কর্‌তে পারিনি যা ছোড্দির চোখ এড়িগ্লেছে 
বা যে সম্বন্ধে সে কিছুমাত্র বাক্সংঘম দেখিয়েছে । 
দিনও কুলগাছে পাচমিনিট থাকৃতে না থাক্তেই তার 
গলা শুন্তে পেলাম--'সকালবেলা কুলগাছে কে রে?” 
প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে' উত্তর না পেয়েও শাস্ত সন্তুষ্ট থাকবে, 
ছোড়্দির প্রকৃতি সে রকম ছিল না। কোন প্রশ্ন 
মনে উদয় হওয়া মাত্র তার মীমাংসা না করুতে 
পারুলে তার মানসিক যন্ত্রণা হত। অতএব গাছতলায় 
তার আগমন আশঙ্কা করে’ গাছের উপর আত্মগোপন... 
কর্বার চেষ্টা করুলাম_কিন্ত ধরা পড়্লাম। ছোড়দি 
বল্লে--“কে-অম্লা বুঝি?” অত্যন্ত ছেলেবেলায়... 
সবাই যখন আমার নামটাকে বিকৃত কর্তেন তখন 
তাতে আপত্তি করুবার বয়স আমার ছিল না--কিন্ত 
তেবো চোদ্দ বছর বয়সে ও-নাম শুনলে আমার ভারি 
রাগ হত। বাড়ীতে সকলে যখন আমাকে অম্ল; 
ডাকতেন, ছোড়্দি তখনও অম্ল!’ বলা ছাড়ল 
“কিন্ত আমার নামমাধুধ্য অথবা আমার বয়সের মধ 
এর র কোনটাই চো রক্ষা et * ক 






































গে না” কিন্তু মনটা দমে গেল। : দেখলাম ছোড় দির 
5 অভিপ্ৰায় ঠিক তত খারাপ নয়--সে কুল চায়। তার পর 
আমি কুল দিচ্চি--সে কুড়োচ্ছে।: 
5. এমন সময় বাগানের কেনার ওধার থেকে নি 
5 গলায় ডাক শোন! গেল_টুলি”।. টুলি আমার 
এ ছোড়ুদির নাম।.: ছোঁড়্দি বাগানের দরজার কাছে 
ট গিয়ে তাকে ডাক্ল--“আয়: না।” আমি তাদের 
খতে পাচ্ছিলাম. না, 
থাকাতে মেয়েটি আস্তে: দ্বিধা. কর্ছে। - ছোড়্দি 
ব্‌ ল--“আরে: 9. আমাদের অম্ল। 1 সে এল। 
অপরিচিত, মেয়েদের সামনে আমার ভারি: লজ্জা! 
-তাই তার" মুখের দিকে: তাকান আমার 
অসম্ভব ছিল। ছোড়্দি আমায় বল্লে--“ভাল 
খে পাড়।” প্রথমটা সে লঙ্ায় দাঁড়িয়ে রইল, তারপর 
একটু একটু করে’ তার লজ্জা কেটে গেল। আমি 
বল: পাড় তে . লাগ্লাম, তারা পরস্পরকে: ঠেলাঠেলি 
করে? হাসাহাসি করে? কুড়োতে লাগল। নিজের 
জন্যে বেছে বেছে: যে-দর ভাল কুল পকেটে জম! 
ও করেছিলাম তাও পকেট শূন্য করে’ তাঁদের দিয়ে দিলাম । 
ভার পর সে চবে' গেল--বাগানটা “হঠাৎ চুপ হয়ে 
গেল৷ দিদিকে জিজ্ঞাসা কৰুলাম--“ও কে?” দিদি 
একটা কুলের : অর্ধেকটাকে -কাম্ড়ে নিয়ে -বাকিটার 
উপর চোখ রেখে অত্যন্ত সংক্ষেপে জবাব দিল--“তোর 



























5 এক মুহূর্তের মধ্যে আমার ভিতর-বাহির বদলে গেল । 
এ মনে-হল সে ধেন একান্ত: আমার: আপনার ।- আমি 
দেখতে পেলাম--সে বসে’ আছে বাসর-ঘরের পাটির উপর 
_. বলজ্জাবনতা হয়ে আমার আগমনের গ্রতীক্ষায়। সারাদিনের 
- উপবাসে তার মুখটি শুকিয়ে: গেছে। আমি যাচ্চি 






য় ফুলের মালা । যুগে যুগে আমি তাঁকে পেয়েছি 
কখনও: কাল টিকার উপর চড়ে মন্ত্পূত বাকা 
লায়ার হাতে করে দৈত্যপূরী থেকে, তাকে টির 








মুখে বল্লাম “দাও 


কিন্তু বুঝলাম যে. আমি : 


আলো জালিয়ে, ৰাজন! বাজিয়ে আমার মাথায় মুকুট) 


কিন্ত গর্বে মনটা একেবারে ভরে” গিয়েছিল। মনে হল 





যন আর ফুরোয় ন!--সমস্ত' দীর্ঘ পথটা তাৰ ছই জীধ 
বাহু দিয়ে আমাকে সে-জড়িয়ে ধরেছে। কখনও বা তাকে 
Pi স্বয়গ্ধর-সভায় লক্ষ্য ভেদ করে’ সমস্ত রাজাদের 
: হারিয়ে । কখনও রা ঝোড়ো. রাতে ভগ্ন- 
bh স্তিমিত আলোকে তার সঙ্গে আমার দেখা 
যে-সক্ল: কাব্য উপন্যাস পড়েছিলাম সে-দব যেন. 
তারি সঙ্গে আমার মিলন- হবার অপূর্ব কাহিনী 
‘আশ্চৰ্য হয়ে গেলাম নিজের দিকে তাকিয়ে --যে আনন্দ- 
লোকে চিরবসন্তের দেশে প্রতাপ, জগৎসিংহ বাস করে, : 
আমি ধেন সেই দেশের অধিবাসী--প্রতাপ হেমচন্দ্রের 
সহচর--এই আমি !-কত তুচ্ছ মনে হল দাদার শাধন 
আর পুরোনো! পড়ার অত্যাচার । কিন্তু আনন্দের মধ্যে 
কোথায় যেন ব্যথা লুকিয়ে ছিল। সেই ব্যথার স্পর্শে. 
-যে আকাশ যে গাছ যে-ফুলের দিকে কখনও তাকাই 
“নি--তা এত: মধুর হয়ে উঠল চেয়ে দেখ 
অন্দরের পুকুরের পাড়ে গাদাগুলো ফুটে ফুটে আপনাকে 
একেবারে নিঃশেষ করে' দিচ্ছে। উত্তরে বাতাসে 
পুকুরের জলের গায়. কাটা দিয়ে উঠ্‌ছে এবং ভে 
বেলাকার রোদ তার উপর বিকৃষিক্‌ কর্ছে। বাগানে 
আল-বেঁধে বেধে কপির চারা লাগান ছিল--বুড়ে। মালী 
ঝাব্রায় করে' তাতে জল দিচ্ছিল। সেই জলের ধারা, 
ভোরবেলাকার রোদের. সেই ঝিকিমিকি, শিশির-ভেজা i 
সেই ঘাস, সেই গাদাফুল, এমন কি সেই বুড়ো মালীর জল 
আনা) -জল' ঢালা-_সব স্থদ্ধ পৃথিবীটা যে এত স্থন্দর ভা 
ইতিপূর্বে কখনও চোখে 'পড়েনি। খাঁ দেখি অমনি: নট 
মনে হয়-কি আশ্চধ্য--কি আশ্চধ্য 1 ৃ 
- ছোড়দি অনেকক্ষণ চলে" গেছে। ঘরে ফিরে এসে 
হঠাৎ আয়নায় চোখ পড়ল।. জগৎসিংহের কথা মনে: 
হল--একবার নিজের চেহারা! ও বেশভৃষার দিকে ভাবিকে 
নিলাম-_দেখ লাম জগৎসিংহের সঙ্গে মিল্ল না| কাশড়টা .. 
-কোমরে বাধা-এজন্তে মার কাছে অনেকদিন বকুনি 
-খেয়েছি_-গায়ে জানেলের- একটা সার্ট, সেও বেশী 
পরিষ্কার নয়--কৌতামও অধিকাংশই নেই-_তাঁ হোক, 






















































রাধা ও গ্রাম-সম্পর্কে আমার: কি-রকম যেন: 





ot দিন থেকে রী বেলে কাথালের প্রতি 
আমার মনোভাব -বদূলে গেল) রাখালের মস্ত মাথা, 
পেটভরা পিলে; বড় বড় গোল গোল দুই” চোখ, 
কি তার গলা জড়িয়ে ধরে” সত্যি একটা তৃপ্তি 










কখনও দেখে নি।: এমন কি সকলেই, 


গ যদদিচ রাখুর বয়স মাত্র দশ বছর ছিল, 


এবং চুরি-বিদ্যায় সে ওস্তাদ: ছিল। 
নল দিছি ঘুড়ির স্থতো তার জন্যে 
হত। তা ছাড়া - গুর্ুজনের কাছে 
ৰা রি মত কেউ পার্ত না। 
ততঃ বারদশেক করে’ সে আমাদের নামে নালিশ 
কর্ত। তার উপর সে এমনি কীছুনে ছিল যে 
তাকে কোনো দিন: একটা চড় মেরেছি কি সে 
এমনি : জোরে: এবং এমনি কর্কণভাবে আর্তনাদ 
কর্ত যে লোকে মনে কর্ত তাকে কেউ খুনই কর্ছে 
বা সেইরকম একটা-কিছু। সেই রাখালকে অযাচিত 
হয়ে একটা নাটাই দিয়ে ফেলেছিলাম । তার প্রতি 
এই অপ্রত্যাশিত আকস্মিক স্নেহে কেবল যে দলের 
লো 










গোল হয়ে উঠ্ত। বোধ করি তার মনে 
লব সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ হত, তাই বলে? 
দেওয়া জিনিষ নিতে সে গর্রাঁজী হবে--রাখালের মন 
এত হুদার ছি নার: টি রখালের কাছে যে খবর 








সে ও এই বে-ভার! 


= বাডিয়ে দিয়েছিল । = 


এর পূর্বে রাখালের প্রতি আমার. এত" 
তার উপর আমাদের বিশেষ রাগ ছিল। 


বাদে তার জুড়ি সে গ্রামে ছিল কি-না সন্দেহ - 


বোজ 


টু বিস্মিত হত তা নয়--রাখালের গোল চোখ ' ৃ 
সাইকেলের প্রতি তার বিশেষ লোভ ছি 


গেল না 0 
ছিলাম নবীন সতীশ প্রভৃতি তার অস্তিত্ব পধ্যন্ত জানে 





তার নাম--তোমাঁদের তা শুনে লাভ জে 
মধ্যে তোমরা কোন মাধুষ্যই দেখতে পাবে ন 
আমিও আজ তাতে হয়ত কোন বিশেষত্বই দে 
সে অতি গ্রাম্যধরণের নাম--সরলা কি অবল! 
এই রকমের একটা-কিছু। - কিন্তু তবু এও 


একদিন এ নামটা আমার সমস্ত ভব 






































বিকেল বেলা খেলায় ens না। যেপ 
অহুভূতি পেয়েছিলাম তার কাছে খেলা-টেলা 
হয়ে গিয়েছিল। মন আপন মনে কেবলি বল্ত--- 
“ভালবাসি--আমি ভালবাদি।” এক-একবার ই 
কর্ত কথাটা প্রকাশ করি। কিন্তু প্রকাশ কর্‌লে তার 
ফল শুভ হরে কি না সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল, | 
তাই করা হ'ল না তবে একদিন খেলার 
নবীনদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম-_মেয়েদের কোন্‌ 
তাদের ভাল লাগে । “দেখ্লাম এ সম্বন্ধে তাদের 
মাত্র গুংস্থক্য নেই; অবলা, সরলা কি তরলা 
প্রতি তাদের বিশেষ পক্ষপাত দেখলাম না। 
করুলাম--কাকেও বিয়ে করতে ইচ্ছা করে 
কোন প্রকার চিন্তা বা '্বিধা না করে' নবীন বল্‌, 
তার দিদির ননদকে। সমস্ত পৃথিবীতে বিশেষ করে! 
কেন নবীন তার দিদির ননদকে নির্বাচন করল তার : 
কোন সন্তোষজনক কারণ. সে দেখাতে পার্ল AL 
এমন কি প্রকাশ পেল তাকে সে দেখেও 
তার দিদির ননদকে বিয়ে কর্‌তে না পারুলে নবী 
হৃদয়ভঙ্গ বা এরূপ কোন দুর্ঘটনা যে ঘটুবে এরকম 
মনেই হ’ল না যতুকে জিজ্ঞাসা কর্লাম, দেখলাম 
পাত্রীসম্বন্ধে তার মন অতি উদার--তবে তাঁর দাদা 
করে’ একটা সাইকেল পেয়েছিলেন--সেই রক 











কোন বিশেষ পাত্রীর সঙ্গদ্ধে ততটা উৎসাহ 
বেশ বুঝলাম, আমি যে স্বপ্রলো? 


লাল লাল সানির = লেল পলা পিলা লাক পি সপ 


না শীতের ক  মকালবেলায় তাদের ও আমার 


.. মধ্যে একটা মন্ত ব্যবধান হয়ে গেছে--তাদের নেহাৎ 
. ছেলেমাস্থষ বলে’ মনে হল। 
সমস্ত খেলা ও গঞ্পের মধ্যে তাকে দেখবার ক্ষুধা 
ভিতরে ভিতরে আমাকে পীড়া দিচ্ছিল। আমাদের 
বাড়ীর লাম্‌নে দিয়ে, দাসদের কঞ্চির-বেড়া-ঘেরা বেগুন- 
ক্ষেতের পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা একে বেঁকে গেছে সেই 
বস্তায় খানছুয়েক বাড়ীর পরেই কামিনী-দাদাদের বাড়ী। 
: ইতিপূর্কে কতদিন সে বাড়ীতে যে গেছি তার ঠিক নেই । 


কিন্তু সে বাড়ীতে যেতে আজ যেন বাধ্ছিল। তবু 


রাখালের খোজে ছু একবার গেছি। যাওয়ামাত্র রাখালের 
দখা পেয়েছি, কিন্ত তার মাসীর সাক্ষাৎ যেমন দুর্লভ ছিল 
তেমনি দুৰ্লভ রয়ে গেল। আর এক আশা ছিল সে 
যদি আমাদের বাড়ীতে আসে। বাড়ীর ভিতরের সঙ্গে 
আমার বিশেষ সম্পর্ক ছিল না এক খাবার সময়ে ছাড়া । 
আক্জকাল সেখানে ঘন ঘন যাতায়াত আরম্ভ করলাম, 
কিন্তু সেখানে গেলেই ছোড়ুদি একেবারে তেড়ে আস্ত, 
বর্ত প্যাও যাও, বাইরে যাও--রাতদিন বাড়ীর ভিতরে 
নট কেন ?” পাছে প্রেমিকের আত্মসন্মানে আঘাত লাগে এই 
ভয়ে তার সঙ্গে তর্ক করতাম না--চলে আম্তে হত। 
এমনি করে? তাকে দেখবার আশা প্রায় ছেড়ে দিয়েছি। 
ফন সময়ে একদিন বিকেলে জলখাবার খেতে অন্দরে 
গেছি, সচরাচর লোকে যেমন করে’ চলে তেমন করে? 
চলা আমার অভ্যাস ছিল না,_গ্রথমতঃ বারবাড়ী থেকে 
বাড়ীর ভিতরের পথটা এবং বাড়ীর ভিতরকার উঠানটা 
. কতকটা লাফিয়ে কতকটা ছুটে চল্তাম, তার পর সেই 
বৌকে উঠান থেকে বারান্দায় একবারে লাফিয়ে উঠতাম-_ 
_ সিড়ি ব্যবহার করতাম না। সেদিনও তেমনি করে’ 
সশব্দে ঝুপ করে’ মার কাছে উপস্থিত হয়েই থমকে 
 ঙীড়িয়েছি। দেখি মার কাছে বসে' একটি গিশ্নীগোছের 
 মোটা-সোটা! স্ত্রীলোক -তার একগাল পান এবং গোল 
মোটা হাতে লাল টক্টকে অনস্ত, কপালে মন্ত একটা 
 িছরের টিপ. । তীর পাশে সেই মেয়েটি আর ছোড়ুদি। 
0 নিজেকে কোন রকমে স.ম্লে নিয়ে বারান্দায় থামের 
আড়ালে দীড়ালাম। মা বল্’লম, “অমু। প্রণাম করু।? 














শ্রণাম্টা আমার ভাল আস্ত না। 







তাও লি পচ লছ পাস পাস পাস রি লম 









কোন রকমে তেই 
গিশ্বীকে প্রণাম কর্লাম। মোটা গলায় রহ হল, “তোমার : 
নাম কি?” আমি বল্লাম, “অমল 1” মা বল্লেন, “ভাল 
করে' বল্‌ 1” আমি বল্লাম, “শ্রীঅমলচন্দ্র বস্তু 1” পুনরায় 
প্রশ্ন হল, “কোন্‌ ক্লাসে পড় ?” ছোড়্দিদি ফস্‌ করে' বল্ল, 
“ও থার্ড ক্লাসে পড়ে-_-এবার যদি পরীক্ষায় পাশ করে তাহলে 
সেকেণ্ড, ক্লাসে উঠবে 1” গিন্নী মেয়েটির দিকে তাকিয়ে 
ধল্লেন, “আমাদের নেপাও খার্ডক্লাসে পড়েনা?” মেয়েটি | 
বল্‌্লে, “তুমি কি বল মা! সে আজ দুবছর ফিফ্থ্্লা. 
থেকে প্রমোশন পাচ্ছে না” গিষ্নী বল্লেন, “তা; তার 
শরীর অস্থখ, কি করবে? তবে তার পড়াশুনায় 
মনোযোগ আছে?” পড়াশুনা! থেকে আমার এবং নেপার 
বয়সের কথা উঠল। নেপার জন্ম বৈশাখের প্রথমে না. 
শেষে তা নিয়ে গোল বাধল, তার পর গিশ্ীর যনে পড়ল 
যে বৈশাখের সেই যে বড় ঝড়টা হয়েছিল যাতে তাদের 
চণ্ডীমণ্ডপের চালটা উড়ে গেছল তারি দশ দিন না ন1-- 
আট দিন পরে নেপাঁর জন্ম হয় টেকিশালার প 
ঘরটাতে ইত্যাদি। নেপালের জন্ম-তারিখের গোলমানে 
সেখান থেকে চলে’ এলাম। যতক্ষণ প্রশ্নের জবাব. 
দিচ্ছিলাম মেয়েটি তার মুখ তুলে আমার দিকে চিন 
ছিল বলেঃ ভাল করে’ জবাব দিতে পারছিলাম না; ত 
ছাড়া ওসকল প্রশ্নে ভিতরে ভিতরে অপমানিত ্ 3 
কর্ছিলাম। কিন্তু গানি রইল না। সে আমার পক্ষ নিয়েছে 
বুঝ্লুম, সেও আমায় ভালবাসে । মনটা আনন্দে ভরে! 
গেল, আমি নিজেকে আর সম্বরণ করুতে পার্ছিলাম না... 
কি করে কোন্‌ বিষয়ে পারদর্শিতা দেখিয়ে সমস্ত 
গ্রামের দৃষ্টি এবং বিশেষ করে? তার দৃষ্টি যে আমার 
দিকে আকুষ্ট কর্ব তাই নিয়ে কল্পনা কর্তাম। যদি 
সেকাল হত তবে নবীন সতু প্রভৃতিকে দন্দযুদ্ধে হারিয়ে 
তার মন জয় কর্তে পার্তাম, একালেও যদি পরীক্ষায় 1 
প্রথম হতে পার্তাম অথবা ম্যাচ খেলায় বিশেষ কৃতিত্ব 
দেখাতে পার্তাম তা হলে হয়ত সে টের পেত যে আমি 
নিতান্ত সামান্য লোক নই । লোকের মুখে আমীর 
খ্যাতি শুনে নিশ্চয়ই সে আমার জন্তে গর্বব অনুভব করুত। 
কিন্তু আমি চিরকাল মাঝারি, পরীক্ষায় জীবনে কখনও 
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প্রথম হইনি, on এমন. কোন কৃতিত্ব দেখাতে 


পারিনি যাতে করে’ আমার. নাম লোকের মুখে মুখে 
বিখ্যাত হয়ে ওঠে। মনে পড়ল কিছুদিন পূর্বে 
সম দের গ্রামে একটা ম্যাজিকওয়াল! এসেছিল । ম্যাজিক 
খাবার দিন সম্ধ্েবেলা গ্রামের সমস্ত লোক কি 
মান চোখে তার দিকে তাকিয়েছিল! তার পর 
গে যখন অমস্তর জায়গা থেকে ডিম ঘড়ি প্রভৃতি বের 
করতে লাগ্ল তখন আমরা ভেবেছিলাম. তার অসাধ্য 
_ কোন কাজ নেই। তার পর যে ছুয়েকদিন সে লোকটা 
ছিল আমরা তিনচার জন পড়াশুনা ছেড়ে তার পেছনে 
পেছনে ঘুরেছিলাম ম্যাজিক শেখবার আশায়, কিন্ত 
ম্যাজিক শেখা ত হলই না, মাঝখান থেকে পড়ায় ফাকি 
দেওয়ার অপরাধে দাদার কাছে অপমানিত হতে হয়েছিল । 
: অবস্ত সে লোকটা চলে’ গেলে আমরাও একটা টিনের 
বাক্স, একটা ভাঙ্গা ঘড়ি, নবীনের সংগৃহীত একখণ্ড 
 অস্থি--পিসিমা বলেছিলেন সেটা নিশ্চয়ই গরুর হাড় 
এই-সব দিয়ে একট! ম্যাজিক দেখাবার দল. তৈরি 
রেছিলাম, কিন্তু দর্শকদের ইচ্ছা এবং সহযোগ না থাকুলে 
দখিয়ে তাঁদের আশ্চর্য্য করে' দেবার কৌন 
0 J বস্তুত তিঙ্নু-টেপি প্রভৃতি দর্শকের! 
যা দেখে স্ব. চেয়ে আনন্দ পেত সে হচ্ছে--নবীনের 
₹ ডিগ্ৰাজী। বা হোক পিসিম| সেই গরুর হাড়ের 
কথাটা অভিভাবকদের কানে তুলে দেওয়াতে আমাদের 
ম্যাজিকের দল ভেঙ্গে দিতে হল। আজ মনে হল যদি 
সেই ম্যাজিকওয়ালার মত ম্যাজিক দেখাতে পার্তাম 
তবে সে আমাকে ভাল না বেসে থাকতে পার্ত না। 
এমনি করে' কয়েকদিন গেল। তার পর রাখালের 
কাছে খবর পেলাম যে তার! চলে যাচ্ছেন--পরের দিন 
সকাল বেলা । স্থির কর্লাম যাবার আগে কোনরকমে 
_ আর-একবার দেখা করে? বিদায় নিতে হবে। বিজয়া 
তোর বেলায় সানাইয়ের করুণ স্থর শরৎ- 






























্ ভরে, দেয়, টা তেমনি করে’ ব্যথায়. ভরে’ গেল। 
পরদিন খুব ভোরে উঠলাম 1 _নবীনকে সঙ্গে নিলাম, 
বল্লাম “চল্‌ মর্ণিওয়াকে ৷” ইচ্ছা ছিল সেদিন 











বেশভূষার যথাসাধ্য পারিপাট্য কর্ব। কিন্ত 
চাবি ছিল মায়ের হাতে--সাজসজ্জার কোন সরঞ্জামই 
আমার আয়ত্তে ছিল না। তবে শিশিতে সুগন্ধি বত 
তেল ছিল, তার অনেকটা মাথায় ঢেলে চকচকে রা 
করে' তুল্লাম। মাথা আঁচড়ান আমাদের নিষেধ ছি. 
না বটে, কিন্তু সিথি করা নিষেধ ছিল; কিন্তু নেদিন 
কে কার শাসন বারণ মানে। অনেকক্ষণ ধচ 
করে’ সিঁথি কর্লাম। পরণের কাপড়টা ম 
কৌচা দিয়ে পর্লাম। গায় সেই ফ্ল্য 
সার্ট ধুতির অপ্রতুল থাক, মোজা ছিল দুজোড়া। 
জোড়া নিজের লম্বা মোজা, সেটা পায় দিয়ে তার ং 
আল্নায় পরিত্যক্ত. দাদার এক জোড়া ছেড 
মোঙ্জা ছিল, সেটাও পায়ে দিয়ে নিলাম। খ্ড়্কি 
দিয়ে বাড়ী থেকে বেরোলাম। যাবার স 
বিদ্লু হল না বটে, কিন্তু নব নেকে নিয়ে পড় 
একে ত. তার কাপড়-চোপড় ..অতি অভদ্র রক 
উপর তার ইচ্ছ! ছিল থে যদি মর্ণিংওয়াকে যেতেই 
নদীর ধারে না গিয়ে দাসদের পুকুরের ধারে 
যাক, কারণ সেদিকে ভোরের বেলায় খেজুর 
পাবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু বেচারা নং 
কাছ থেকে অনেক ঘুড়ি, সিগারেটের ছবি 
আজ দে কি করে নিমকহারাসী করে--অতএব চল্ল 
সঙ্গে । কিন্ত পথের ধারে যতগুলো বুনো কুলগাছ ছিল, পে 
প্রত্েকটাতে ছুচারটে ঢিল ছুড়ল এবং. ছুচারটে কুল রর 
কুড়োল। এমনি করে? নদীর ধারে যেতে. পেরি হয় 
গেল। 
উচু সর্কারি বাধা রাস্তা দিয়ে নদীর খাটে 
যাচ্ছিলাম । রাস্তার পাশে বীশ-ঝাড়ের মাথার উপর 
সবেমাত্র একটুখানি রোদ. এসে পড়েছিল, অন্তধারে 
দূরবিস্তৃত মাঠের শেষে ভিন্ন গ্রামের গাছের সবুজ 
রেখা কুয়াসায় ঝাপসা। মাঠে কলাই-ক্ষেতের উপর বড় 
বড় ফোটা ফোটা শিশির তখনও শুকোয় নি। মাং 
মাঝখানে ইটের পাজার উপর গোটা কয়েক ব 
গাছ । একটা মরা খেজুর- "গাছের উপর একটা ক্রমাগত 
বুক আছে আছ ভাবছিল: “হঠাং-নবীন তার কে 






















































আকাশে উঠল, তার, পর খানিকটা । নেমে দূরে 
__ গেল। ক্ৰমে বীশ-ঝাড়ের ফাক দিয়ে মাঝে মাঝে 
₹ অষ্পষ্টভাবে নদীর ইস্পাততধূসর জল এবং দূরে শাদা 
নর চরটা দেখা যেতে লাগল। এমন সময়ে একখানা 
পান্ধী এল । আমরা পথ ছেড়ে দিলাম, পাস্থীখানা 
কে চলে গেল। পান্ধীর দরজার ফাক দিয়ে 
৮ খানিকটা চওড়া লাল পাড় দেখতে 














উট, | কোন রকমে মাঝে মাঝে 


বাধ বারবার এটে সে আস্ছিল। 
1খু--পাক্কীতে কে গেল রে?” সে 
“আর তোর মালীমা ?” “তিনি 


চা হা তার পর আর কিছু নেই । 
শসেকিছে? 

সে বল্ল--তার দিন সাতেক পরে একটা ক্রিকেট 

ম্যাচ নিয়ে এমন মেতে গিয়েছিলাম যে ও ঘটনা ভুলেই 





_ সেটাও ফিরিয়ে নিলাম 1 







হাত বদলে এবং নিজের বারংবার : 





দিয়েছিলাম 






রেশ জিজ্ঞাসা করুল--আর কখনও তাকে দেখেছ ?. 

অমল অনেকক্ষণ ধরে’ একটা চুরুট ধরাল। দেশলাই 
ঘের আলোতে তার চশমার কাচ দুটো চক্‌ চক্‌ 
করে উঠূল। তাঁর পর থেমে বল্ল_"পরশু দিন দেখে 
এসেছি__ও্ষনে ছুমণের উপরে এবং চার পাচ ছেলের ৃ 
মা। আর স্থরেশ এবং মদনদা তর্ক আরম্ভ : ক. 
পূর্বে আমি শুধু এই কথা বলে’ রাখতে চাই ৫ 
মনোভাবের ইতিহাস তোমাদের বল্লাম_সেটা 
হতে পারে, কিন্তু আমি শপথ করে বল্তে প রঃ 
পেটা রূপজ মোহ নয়, দ্বিতীয়ত আমি প্রথম থেকেই 
বিয়ে কর্তে প্রস্তুত ছিলাম অতএব ওটাকে অবৈধ Ul | 
অন্যায় বলাও ঠিক হবে না? ঃ 

কিন্তু তর্ক কর্বার কারও রতি রর না, জেন 
চুপ করে’ বসে' ছিলাম আমরা তেমনি বসে' রইলা 
অমল গল্প শেষ কর্তেই খেয়াল হল যে সমস্ত 
অনেকক্ষণ নিন্তব্ধ হয়ে গেছে। দেখলাম সমস্ত আকাশ: 
একেবারে নিমেঘ-_কুষ্চুড়া গাছটার ঠিক উপরে রুষ্-. 
পক্ষের বাকা চাদ স্বপ্নের মত ক্ষীণ সুদূর আর আকাশময় বি 
ছড়ানো তারা । তার পর হঠাৎ স্থনীল গা ঝাড়া দিয়ে উঠে 
বল্ল--“সাড়ে দশটা বেজে গেছে আর ট্র্যাম পাবার 
আশা নেই--সমন্ত পথটাই হাট্তে হবে ।” টি 

অমলের গল্পে আমরা সবাই বিরক্তি বোধ করছিলাম: র্‌ 
বটে, কিন্তু মদন-দা সত্যি সত্যি রাগ করলেন, তিন্নি. 
সেই থেকে আমাদের ত্যাগ করলেন । 
























শ্রী কিরণশঙ্কর রায় 





--এ লিপি হইতে জানা যায় তোমরবংশীম্ঘ রাজা ভোজ- 


৫ম সংখ্যা | 


গোয়ালিয়র দুর্গ 


৬৯৭ 
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গোয়ালিয়র দুর্গ 


“গোয়ালিয়র দুর্গ” কাতোম্বারের কু্যসেন নামে এক 
রাজার দ্বার! নির্মিত হইয়াছিল জান! যায়; কিন্তু এই 
হুর্যাসেন যে কোন্‌ সময়ে ইহা নির্শ্মাণ করাইয়াছিলেন 
তাহ! নির্ধারণ করা অতিশয় কঠিন। বিল্ফ্োর্ডের 
মতে গোয়ালিয়র দুর্গ ৭৭৫ খুষ্ট-পূর্ব্বের |; খড়গ রায় 
বলেন দুর্গটি প্রায় কলিষুগের প্রারস্ভের (৩১০১ পূর্ব 
খৃষ্টাব্দ )। ফজল আলির মতে ইহ! বিক্রম ৩৩৯ অবে 
( ২৭৫ খৃষ্টাব্দে ) নিৰ্শ্মিত হইয়াছিল । হীরামনও এ সময়টি 
নিদ্ধারিত করিয়াছেন 18 

_আনর! দুর্গমধ্যস্থিত “চতুর্তজ” মন্দিরের শিলা- 
লিপিতে ( খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দী ) হুনবংশীয় মিহিরকুলের নাম 
দেখিতে পাই । “শাশ-বহু"র মন্দিরে একটি একাদশ 
শতাব্দীর শিলালিপি আছে, তাহ! হইতে বুঝিতে 
পারা যায় গোয়ালিয়র দুর্গ ২৭৫ খৃঃ হইতে কচ্ছ- 
বাহার্দিগের অধীনে ছিল। মাঝে মাঝে কিন্ত 
তাহাদেরও স্বাধীনতা-সূর্য্য অন্ত যাইত, কারণ, শিলা- 


দেব (বিক্রম ৯৯৩ অব্দ ) ৮৭৬ হইতে ৯০* খৃঃ অবধি 
ভারতের একছত্র অধিপতি ছিলেন। “গোয়ালিয়র- 
নামা” এই তোমর-বংশের ছত্রিশটি রাজার উল্লেখ 
করিয়াছেন।১ ১০২৩ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ গজনী “গোয়া 
লিয়র দুর্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু বিকলঘ্তু 
হইয়। পলায়ন করিতে বাধ্য হন।£ তাহার পর 
ধোলারায়ের নাম পাওয়া যায় (বিক্রম ১১৯৩, খৃঃ ১০৩৬)। 
ইনিই এই বংশের সর্বশেষ রাজ! ছিলেন। তিনি নিজের 
ভাগিনেয় পরমলদেব পরিহারকে দুর্গের ভার দিয়া বিবাহ 
করিতে যান। ভাগিনেয় মামাকে আর দুর্গটি প্রত্যর্পণ 
করে নাই। সেই অবধি ১০৩ বংসর পর্যন্ত “গোয়ালিয়র 
দুর্গ’ পরিহার-বংশীগ্গ রাজার অধীনে ছিল। কচ্ছবাহা! 





Asiatic Society's Researches, 1. Pp. 213. 
Cunningham's A. S. IL, Vol. Il, p. 371. 
“গোয়ালিয়র-নাম।” এইটি উর্দ ভাষায় লিখিত হস্তলিপি॥ 


Hunter's Imperial Gazetteer of India 


PON » 





বংশীয়গণ আর হৃত দুর্গ পুনরায় পাইলেন না। ১১৯৬ 
খৃষ্টাব্দে কৃতুবউদ্দীন আয়বগ “গোয়ালিয়র দুর্গ” অধিকার 
করিলেন ।৪ 

১২১০ খৃষ্টাব্দে হিন্দুদিগের সৌভাগ্যন্থ্্য পুনরুদিত 
হইল, তাহার! দুর্গটিকে পুনরায় অধিকার করিলেন 
এবং ১২৩২ খৃঃ অবধি আবার পরিহারগণই দুর্গের 
অধীশ্বর হইয়৷ রহিলেন। ১২৩০ খৃষ্টাব্দে আল্তাম্ষ 
গোয়ালিয়র দুর্গের প্রতি অভিযান করিলেন ও অতি 
কষ্টে দুর্গ আক্রমণ করিতে সক্ষম হন ।$ 

বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বী আর ভালেরাও (Historical! 
Researcher Gwalior State) একটি অতি পুরাতন 


গোয়ালিয়র দুর্গের পথের ঘাটী 
হস্তলিপি .পাইয়াছেন।: লিপিটি এখনও প্রকাশিত হয় 
নাই। কাীটদষ্ট হইয়। লিপিটি অনেক স্থানে নষ্ট হইয়! 
গিয়াছে। পুস্তকটির নাম “গোপাচলাখ্যান”। এক স্থানে 
পড়িয়া দেখিলাম আল্তামধ দুর্গ আক্রমণ করিয়াছেন, 
ছুর্গাধিপতি রাণ! সারঙ্গদেব বাধাদানের চেষ্ট| করিতেছেন, 











5 Brigg's Ferishta, 1.5 p. 202. 

6 Cunningham’s A. S. I. Vol. II, p, 381. 

7 এই অবধি সর্বকুদ্ধ তিনটি হস্তলিপি পুস্তক পাওয়! 
গিয়াছে। প্রথমটি উর্দ, ভাষায় “গোয়ালিয়র-নাম।”, দ্বিতীয়টি পাশা 
ভাষায় “কুলিয়াদ-গোয়ালিয়ারী" এবং তৃতীয়টি হিন্দি ভাবায় 
“গোপাচলাখ্যান” | 


৬৯৮ 


প্রবাসী-_ ভাদ্র, ১৩২৯ j 
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টং ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





গোয়ালিয়র দুর্গ 


তিনি যখন রাজ্জীর্দিগকে 
ভারতের বীর 


কিন্ত ফল কিছুই হইতেছে না। 
পরাজয়বার্া জানাইতে 
নারীগণ বলিতেছেন := 

“পহিলে হামকে| জোহর পারী, 

তব তুম জুঝহু কন্ত সম্ভারী।” 
রাণা ইহাই যুক্তিঘুক্ত মনে করিলেন। তাহার 
রাজ্ৰীরা বিজেতার হস্তে পতিত হইয়া সম্রাটের অন্তঃপুরে 
প্রেরিত হওয়। অপেক্ষা তীহাদের মৃত্যুই শ্রেয় মনে 
করিয়। রাজপুতের চিরগৌরব জৌহর ব্রতের অনুষ্ঠান 
করিলেন; বিএ।লকায় মহাচিত! গ্রজলিত হইল, কুলাঙ্গনা- 
প্রফুল্ল আননে সেই ধম্মচিতায় 
দিলেন। 
ইহার 


গেলেন তখন 


গণ প্রাণাহুতি 


পর প্রায় দীর্ঘ একশত “গোয়া- 
লিয়র দুর্গ” মুসলমানদিগের অধীনে ছিল । ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দে 
তৈমুরলঙ্গ ভারত লুণ্ঠন করিতে আসিলে হিন্দুরা নষ্ট 
দুর্গ পুনরুদ্ধারের উহাই পরম এবং চরম স্থযোগ বুঝিয়। 
নির্ব্বিবাদে দুর্গ অধিকার করিলেন । োমরবংশীয় বীর- 


বংসর কাল 


সিংহদেৰ স্বাধীনভাবে “গোয়ালিয়র দুর্গের” অধীশ্বর হইয়! 


রহিলেন।ঃ 


১৪০২ খৃষ্টাব্দে ব্ৰহ্মদেব দুর্গেশ্বর ছিলেন। ১৪২৪ খৃঃ 
দুর্গটি ডুঙ্গরসিংহের অধীনে ছিল। তিনি নরবরের 
দুর্গ জয় করিবার মানসে অভিযান করিলেন। নরবরের 


দুর্গ তখন মালবাধিপতি স্থল্তান মহম্মদের অধীনে 
ছিল। তিনি ফৌজ সহ ডুঙ্গরসিংহের ঘাড়ের উপর 
আসিয়। পড়িলেন, নিজের ছূর্গটিও হাতহাড়! হয় দেখিয়া 
তিনি ক্ষান্ত হইলেন ।% 

ডূঙ্গরসিংহ ভাঙস্কধ্য ( Rock-Sculptures ) অতিশয় 
“গোয়ালিয়র দুর্গে" পর্ববতগাত্রে খোদিত 
নিশ্মিত হইতে আরম্ভ হয়। 
ং তাহারও মৃত্যুর পর রাজ! 


ভালবাদিতেন। 
মন্ত্িগুলি তাহারই সময় 
তাহার পর কিরণ সিংহ এব 





8 Brigg's Ferishta., 1.) 0, 502. 
9. lbid., 1৬, 205. 


৫ম সংখ্যা ] 
কল্যাণমল “গোয়ালিয়র দুর্গ? সাত বৎসর অবধি নিজ 
দখলে রাখেন ।:০ 

রাজ! মানসিতহ কল্যাণমলের পুত্র। তিনি ১৪৮৬ 
খৃষ্টাব্দে দুর্গাধিপতি হইলেন । তিনিই “মান-মন্দির* ও 
“গুজ্জরী মহল” নির্মাণ করাইয়াছিলেন_-এখনও তাহা 
বর্তমান আছে। সেকেন্দর লোদী তাহার সেনাপতি 
আজীম হুমায়ুনকে “গোয়ালিয়র দুর্গ” জয় করিতে পাঠান | 
তিনি বহু কষ্টে ১৫ ৯ খৃষ্টাব্দে দুর্গটি জয় করিলেন 12 
এতদিন পরে “গোয়ালিয়র দুর্গের” স্বাধীনতাক্র্্য 
চিরদিনের জন্য অস্তমিত হইল। 

খৃঃ ১৫২৬ অবধি “গোয়ালিয়র দুর্গ” লোদীবংশের 
অধিকারে ছিল। এপ্রিল দিল্লীর 
উত্তরে পাণিপথ-ক্ষেত্রে, বিজয়-লক্ষী মোগলদিগের উপর 
প্রসন্ন-হাস্ত, বর্ষণ করিলেন; সঙ্গে সঙ্গে লোদীবংশ দিল্লীর 
সিংহাসন হইতে চিরদিনের জন্য অপসারিত হইল, 
মোগল সম্রাট বাবর সমগ্র হিন্স্থানের অদীশ্বর হইলেন। 
বিজয়গর্কিত মোগল “গোয়ালিয়র দুর্গ" অধিবার করিল। 


১৫২৬ খৃঃ ২১এ 


গোয়ালিয়র দুর্গ 


০ 0 Et er 








গোয়ালিয়রের মান-মন্দির 
__ সেই অবধি 


"শী ঠি EE: 





10. Niamatulla’s History of the Afghans, by 
Doru, PP. 51753 and Brigg's Ferishta, I, p. 557-859. 

11, 1521 Ali's MSS. Niamatullah's Afghans, p 74, 
and Brigg's Ferishta, 1,, p. 504 


৮৮৪-_৯ 


দিল্লী হইতে যাহাদের নির্বাচন করা 
হইত তাহারাই প্রতিনিণি স্বরূপ দুর্গাধিপতি হইতেন 1৪ 


মাঝে শেরসাহ হুমায়নকে বিতাড়িত করিয়। ১৫৪২ 


| 





12. Baber's Memoirs, by Erskine, Pp. 308. 





গোয়ালিয়র দুর্গে শাশ-বছ'র মন্দির 
খৃষ্টাব্দে দুর্গটি নিজের অধিকারে রাধিনেন। শেরসাহের 
স্থর-বংশীয় বাদ্‌শাহদিগের৪ আধিপত্য অধিকদিনস্থায়ী 
হয় নাই, ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে আকবর সাহ দুর্গটি আবার 


জয় করিলেন ।** মোগলদিগের জ্যোতি ক্রমণঃ আন 
হুইয়। আসিল। ১৮০৭ খুষ্টান্দে গোহাদের জাট রাজ! 
পুনরায় দুর্গ অধিকার করিলেন। ** তাহার পর “গোয়া- 
লিয়র দুর্গ” মহারাট্টাদিগের অধীনে আদিল। 

এখনও অনেকে জানেন না কবে এবং কেমন 
করিয়া! “গোয়ালিয়র দুর্গ” প্রথমে মহারাট্রাদিগের 
করায়ত্ত হইল। “গোয়ালিয়র গেজেটিয়রে” ** যাহ! প্রকা- 
শিত হইয়াছে তাহা একেবারে ভিন্তিহীন। গেজেটিয়রের 
লেখক মহাশয় বলিতেছেন_-১৭৬১ খৃঃ গোহাদের রাণ| 
লোকেন্দ্র সিংহ “গোয়ালিয়র দুর্গ” জয় করেন, কিন্ত তাহার 
গ্রাধান্য অধিকদিন স্থায়িত্ব লাভ করিল না,-মহাদজী 





13. ‘Cunningham's A. S. L., Vol Il., p 394. 

14 Ency. Frit, Vol. ১0115 p. 704. 

15 Hunter's Imperial Gazetteer of India 

16 Gwalior Gazetteer, Ry Captain, C. E, 
M. A. 
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প্রবাদী--ভাঁদ্র, ১৩২৯ 
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| ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


সিদ্ধিয়। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে তাহাকে 
পরাস্ত করিয়া বিতাড়িত করিয়া 
দিলেন। দুঃখের বিষয় মহাদজী 
সিদ্ধিয়া কিংবা লোকেন্দ্র সিংহ 
দুজনের মধ্যে সে সময় একজনও 
ছিলেন না। প্রিন্স, বলবস্ত- 
রাও” . “গোয়ালিয়রনামা” 
অন্তবাদ*১ করিয়াছেন, তাহা 
হইতে যাহ! জানিতে পারিয়াছি 
ভাহাও বোধ হয় ঠিক নয়। 
'গোয়ালিয়ারনামা”র কবি বলি- 
তেহেন, পেশবার সেনাপতি 
বিনচুরকর গোয়ালিয়র হইয়া 
দিল্লী যাইতেছিলেন, পথে সহস! 
জাট-ফৌজ তাহাকে আক্রমণ 
করিয়া কতিপয় মহারাষ্রা 
সৈন্যকে দুর্গে রুদ্ধ করিয়া রাখে । বিনচুরকর দিল্লী ন! গিয়া 
“গোয়ালিয়র দুর্গ" আক্রমণ করিলেন, যুদ্ধে রাণার মৃত্যু 
হইল ও দুর্গে মহারাটাদিগের গেরুয়া রঞ্জিত পতাকা 
উড়িল ।’ 

“গোপাচলাখ্য।ন” পড়িয়া আমরা যাহ! অবগত 
হইয়াছি তাহা বোধ হয় বিশ্বাসযোগ্য । ‘পেশবার 
সেনাপতি বিঠ্ঠলরাও বিনচুরকর যখন গোয়ালিয়র দুর্গ 
অবরোধ করেন তখন দিলী-সমাটের প্রতিনিধি স্বরূপ 
কসোরআলি খা দুর্গের স্থবাদার ছিলেন। স্থবাদার 
মহাশয় গোহাদের রাণা ভীমসেনের সাহায্য প্রার্থী হইলেও 
কিছুই কাজ হয় নাই । রাণ! যুদ্ধে হত হইলেন এবং 
মহারাটাগণ বিক্রম ১৭৮৪ শ্রাবণ, ৬ই আগষ্ট ১৭৫৪ 
খৃষ্টাব্দে দুর্গ জয় করিলেন। 


| 


পল 


বিনচুৱকর প্রায় সতের বৎসর অবধি দুর্গের প্রতিনিধি » 


স্বরূপ অবস্থান করিয়াছিলেন। তাহার মৃত্যুর পর কে 
একজন রঘুনাথ রাও বলিয়৷ দুর্গের মালীক হন। 
তাহারই সময় “গোয়ালিয়র দুর্গ” গোহাদের রাণা ছত্র 





17. ইনি বর্তমান মহারাজের অগ্রজ । 
18 Translated in English. 


৫ম দংখ্য! ] গোয়ালিয়র দুর্গ 


se এ পাস পাস পি পরত, পাটির ৯৯ 





মহাদজী সিদ্ধিয়। 
“হ্‌ দ্বারা অবরুদ্ধ হয়, কিন্তু তাহাকে বিফল 
মনোরথ হইয়া পলায়ন করিতে হয়। অবশেষে কর্ণেল 
পোফামের সাহায্য লইয়া রাণ! দুর্গ চড়াই করিলেন ॥৪ 
এবং কয়েকমালব্যাপী যুদ্ধের পর ১৭৮ খৃষ্টাব্দের ওরা 
আগষ্ট দুর্গ অধিকার করিলেন । ১১ মাস পর্য্যন্ত ইংরেজ 
দুর্গটিকে নিজের হাতে রাখিয়া গোঠাদের রাণাকে পুনরায় 
প্রত্যপ্পণ করিলেন । 

২২ মাচ্চ ১৭৭৭ খৃঃ মহাদজী সিন্ধিয়া পেশবার নিকট 
হইতে গোয়ালিয়র দুর্গ এবং ১০০ লক্ষ রৌপা-মুদ্া 
পাইলেন। দুর্গটি কিন্তু তখনও গোহাদের রাণার 
অধিকারে । মহাদজী দিদ্ধিয় নিজের সেনাপতিত্বয় 
থাণ্ডেরাও হরি এবং আম্বোজী ঈঙ্গলেকে গোহাদে 


পাঠাইলেন।5০ অতি কষ্টে অবশেষে মহাঁদভী ৩১এ 


19. Cunningham's A. S. 15 Vol. I., p. 395. ৮ 
20. Gwalior Gazetteer, By 1,830. মহারাজ জিয়াজির।ও সিন্ধিয়া--( বর্তমান মহারাজার পিত! ) 


টে জুলাই ১৭৮৩ » খৃষ্টাব্দে গোহাদের রাণাকে পরাজিত 








করিয়া ছু অধিকার করিলেন। যে দিবস তিনি দুর্গটি 


টু নিজের অধীনে পাইলেন লেই দিবসই কোটেশ্বরে শিব- 
_ মন্দির স্থাপন করিলেন |» 

১৭৮৩ খৃঃ হইতে ১৮০৪ খৃঃ পৰ্য্যন্ত টি দিন্ধিয়ার 
অধীনে রহিল। খাণ্ডেরাও হরির মৃত্যুর পর আগ্থোজী 
্ নু দার নির্বাচিত ত হইলেন ৷ তিনি বিশ্বাসঘাতকতা 
করিয়া সেনাপতি হোয়াইটকে ১৮০৫ খৃঃ*ঃ নির্কিবাদে 
 ছুর্গটি অধিকার করিতে দেন। সেই বসরই দৌলতরাও 
সিদ্ধি ইংরেজদের নিকট হইতে দুর্গ পাইলেন | 2৪ 






























ite of Deo Maharaj—A ‘famous. and res- 
yasi of the গান, temple 





ই যে আমি,এই যে জীবন, প্রতি নিমিষের, 
পলে-পলে চল্‌ছে। টেনে এই চলারি জের, 
দিনের ও খওতারে রা ছে যে এ গেঁথে 





ফল, লে মে ফুলের জীবন দেয় ফিরে তা'কে,-- 








অধিকারে ছিল। 


lo ২২শ ভাগ, ১ম থণ 





fs টী লা 


১৮৪৪ খৃষ্টাব্দ পৰ্যন্ত গোয়ালিয়র দুর্গ { মহারাটটাদিগের 
মহারাজপুর এবং পানিহারের যুদ্ধের . 
পর ইংরেজ অফিসারের অধীনে দেশীয় ফৌজ এই 
দুর্গে অবস্থান করিত । ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ সিপাহী-বিক্রোহের 
সময় বিদ্রোহীদিগের হাতে দুর্গ পড়িল। সার্‌ হিউ রোজ 
১৮৫৭ খৃঃ ১৭ই জুন দুর্গ অধিক'র করিলেন 2“ পরে 


৯০ই মার্চ ১৮৮৬ খু ঝাঁসি ইংরেজদিগকে দিয়া রা 





পরিবর্তে মহারাজ! জিয়াজিরাও “গোয়ালিয়র দুগ Cl 


লইলেন। পরিশেষে সিদ্ধিয়াবংশ “গোয়ালিয়র দে" 
পুনরধিষ্টিত হইলেন। 25 
বলীজ্নাথ বন্দোপাধ্যায় 








এম্নিতর বিনিময়ের প্রেমের মেলা-মাঝে 
নিত্যকালের জীবন থে গো অমর হয়ে’ আছে; 
তাইত আজি মনের বনে যে-ফুল ফুটে মোর 
গন্ধে সে তার, চির-যুগের সাধের স্বপন-ঘোর, 
তাইত গো আজ্‌ আমার গানের স্থুরের মঞ্জষাতে 
পড়ল ধরা বিশ্ব আপন অনন্ত-প্রাণ সাথে! 
আমার এ প্রাণ নয় একেলা,_ক্ষুদ্রতারি মাঝে, 
বক্ষে এ মোর নিখিল-মেলা, অনন্ত প্রাণ রাজে! 
চির-কাকের এই আমি থে আদিম পুরাতন) 
চিরন্তনী-লীলার মাঝে নিতুই গো নূতন! 


রী হৃষীকেশ চৌধুরী 





2 aroma 








কাগজের নৌকা 
চিত্ৰশিল্লী--এমতী শান্ত! দেবী 


> বলেন, “্মহাবাঁজ, আপনি যদি 





রাঁজা-মশাইকে সমস্ত দিন বেজাধ খাটতে হয, রাত 
দুপুর পধ্যন্তও তাব খাটুনিব কমি নেই।. এত খেটে 
খুটে অনেক রাত্তিরে ক্লান্ত হৃষে ঘুমিবে পড়েন, সে ঘুম 
ভ'ঙতে তার অনেক বেলা হযে ঘাঁৰ। বোন তিনি যে 
দমূষে গঠন, ছেলেরা স্কুল থেকে সে সমযে কিরে আসে । 

রাজা-মশাই দেখেন, দ্রিন্ট। যেই ফুবিষে আসে, 
স্থধ্যিদেব অম্নি আকাশের পশ্চিম দের দিয়ে কোথায 
চলে’ যান, তার পরেতেই চারদিক অন্ধকাব হযে যাষ। 
পরেব দিন উঠে দেখেন সুধ্যি প্রা মাথার কাছাকাছি! 
এ ব্যাপারটা তাব কাছে বড় আশ্চর্য্য ঠেকুলো । আচ্ছা, 
স্থব্যি ত ডুবে যায, কিন্তু আবার আসে কোথা থেকে? 


__ক্খনই বা আসে? রাজা-মশাই ত কোন দিন সকালে 


ওঠেন নি, তিনি সূর্য্য উঠ তেও দেখেন নি। 

একদিন তিনি রাজসভায় মন্ত্রীদের ডেকে তাব'মনের 
এই খট্‌ দার কথা বলে' ফেল্লেন। মন্ত্রীরা শুনে বল্লেন, 
“মহারাজ, স্থধ্যি-ঠাকুব রোজ ভোব রেল! পূর দিক দিযে 
ওঠেন, তখন তাকে দুপুর বেলার মত অত উজ্জ্বল দেবায় 
না, তখন তার রংটি চমৎকার লাল, ঠিক সন্ষ্যেববেঙ্গার 
মৃত |” 

শুনে রাজা-মশাই আরও আশ্চর্য হলেন। কই, 
তিনি ত কোন-দিন কুধ্য উঠতে দেখেন নি! মন্ত্রীরা 
আব একটু সক্কালে ওঠেন, 
তবে সুর্যোদয দেখতে পাঁন।” 

বেশ। রাজা-মশাই ঠিক করলেন বে, ভার পবদ্দিন 
খুব সকালে উঠবেন। কিন্তু তা মার হযে উঠলো! না। 
তার বেলাষ ওঠা অভ্যেদ্‌ হযে গিষেছিল, তিনি কি আব 
ইচ্ছে করলেই ভোবে উঠতে পাবেন ? 


i রি টে 





উপায় ? মন্ত্রীরা বল্লেন, 
বাড়ীর কাউকে বলে' দেবেন, ঘেন খুব সকালে আপনাকে 
জাগিষে দেয়।” 

তাতেও হল ন!। তিনি সকাল বেলাটা এমুনি 
বেহুদ্‌ হযে ঘুমূলেন বে রাজবাডীর ঝি, চাকর, ঘেষে, 


“মহারাজ, শোবাব সমযে 


ছেলে, কেউই তাকে জাগাতে পার্লে না। 
তার ঘুম ভাঙ তে অনেক বেলা হযে গেল। 

বাজ্জা-মশাই জেগে যখন দেখলেন যে সূর্য্য একেবারে 
মাথার উপর, তখন তাঁর ভাবী বাগ হল। তাব মনে 
হ’ল মন্ত্রীরা তাকে মিথ্যে কথা বলেছে, স্র্য্য কখনও পূব 
দিক দিযে ওঠে না, আকাশের ওই মাঝখানটাতেই হঠাৎ 
ফুঁড়ে বেরিয়ে পড়ে! 

বাড়ীর পোকেরা বন্ধে, সকলেই চেষ্টা কবেছিল, কিন্ত 
রাজাম্শায়ের ঘুম ভাঙাতে পাবা ষায় নি। 

রাজা কারুর কথা বিশ্বাস করলেন না। সকলে মিলে 
কেন তাকে ঠকাচ্ছে, তিনি সকলের কাছে কৈফিযৎ 
চাইলেন ! 

রাজ্যে হুলুস্থুল পড়ে গেল! মন্ত্রীদের বুঝি গর্দান্‌ 
যায়! রাঞ্রবাডীব কারুব কাধে বুঝি আর মাথা থাকে 
না! অনেক ভেবে চিন্তে বুড়ো-মস্ত্রী রাজার কাছে 
গেলেন। তিনি ভয়ে ভয়ে রাঁজা মশাইকে বল্লেন, "রাজা- 
মশাই, এমন করে’ হবে না। রান্জ্যে ঢোল পিটিয়ে দিতে 
হুকুম দিন, বে আপনাকে সবর্ধ্যোদয় দেখাতে পারবে, 
তাকে হাঙ্জার আস্বকি পুবস্কার, কিন্তু না পারুলে তার 
গর্দীন নেওয়া হবে 1” 

তথাস্ত। রাজ্যে ঢোল পিটানো হ'ল। কিন্তু কথা 
শুনে কাজটা করতে আস্তে কাকর সাহসে কুলোল না। 
দু'দিন গেল। রাঁজা-মশাষের সর্য্যোদয় দেখা বুঝি আর 
এ জীবনে হ'য়ে উঠলো না । 


পে-দিনও 


৭০৪8 





তৃতীয় দিনে একজন লোক এল। সে লোকটা 
নাকি বেজাধ চালাক । সেরাজাকে জানানে, “মহারাজ, 
আমি আপনাকে কুধ্যোদষ দেখাবই দেখাব ।” 

বাজার আহ্লাদ আজ আব দেখে কে? তিনি গোল 
শিটিষে রাজ্যে প্রচার কবে’ দিলেন বে তার পরদিন স্বর্ধ্য 
উদয় হতে দেখে সমস্ত ছুঃবীপ্রজ্াকে রাজবাড়ীব সাম্‌নে 
বস্ত্র দান কর্বেন। সমস্ত লোকে বেন ভোর বেলাই 
রাজবাড়ীতে এসে হাজির হ্য়। ' 


লোকটা এক নতুন উপার ঠাউবেছিল। সমস্ত রাত 


সে মহারাজাব বিহানাব কাছে বসে’ তাকে জাগিষে 
রেখেছিল। প্রথমতঃ নানান রকম গল্প করে" পবে 
হাসির কথা বলে’ সে রাজাকে ঘুমোতে দেখ নি। ভোব 
প্রা হয়ে এসেছে । লোকটা ভাবলে, আর ভষ নেই, 
এইবাৰ নিশ্চিন্তি হওষা গেল, আধ ঘণ্টাব মধ্যেই সুৰ্য্য 
উঠে পড়বে! সে খালি খালি পূব দিকে তাকাতে 
লাগলো_-আর একটু হলেই হয! 

তাব পরেতেই চতুর্দিক লাল রঙেতে ছুপিষে দিযে 
সষ্যিদেব একটুখানি উকি মারুলেন | ব্যস্, শেষকালে 
সে সফল হ'ল! 

কিন্ত ও কি? বাজা মশাই যে ঘুমে অচেতন ! হায়! 
হায়! সমস্ত রাত্রির খাটুনি বুঝি পণ্ড হ'ল! শেষের 
দিকে সুধ্যোদয দেখবাব জন্যে একটু অন্যমনস্ক হতেই 
রাজামশাই ঘুমিষে পড়েছেন। সে অনেক ডাকাডাকি 
করুলে, “রাজা-মখাই, ও রাজামশাই, উঠুন, ওই যে 
সূর্য্য উঠছে ।” 

আর রাজা-মশাই ! তিনি সমস্ত রাত জেগে ছিলেন, 
সেদিন আরও উঠতে বেলা হ'ল। লোকটাও ডেকে 
ডেকে ক্লান্ত হযে ঘরেব মেঝের ওপর শুষে ঘুমিয়ে 
পড়লো । 

এদিকে রাজ্যন্থ্ষ লোক রাজাব দান নেবাব জন্তে 
সকাল থেকে দেউড়ীতে এসে জড়ো হয়েছে । ক্রমে বেল! 
বেড়ে চল্ল দেখে তারা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলে| | তাবা আর 
অপেক্ষী করুতে পারে না। 

রাজাব যখন ঘুম ভাঙলো তখন তিনি উঠে দেখেন, 
অনেক বেলা হযে গেছে । তিনি ভষাঁনক বিবক্ত হয়ে 


প্রবাসী- ভাদ্র, ১৩২৯ 
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গেলেন। তার উপবে যখন দেখলেন বে, লোকটা 
মেবঝেয্ন পড়ে' খুব ঘুমুচ্ছে তখন তিনি রেগে হুকুম দিলেন, 
"এক্ষুনি লোকটার হি নেওষা হোক, এত বড় 
আম্পর্দা !” ই 
৩ সেই -রাজ্যন্থন্ধ লোকের সাম্নে বেধে নিয়ে গিয়ে 
জন্লা লোকটার মু কেটে ফেল্লে। সমস্ত লোক 'ভষে 
ভযে কাণ্ট। দেখে যে যাব ঘরে চলে' গেল । 

এব পবে কে আব সাহস কবে’ 
দেখাবাব জন্যে জাগাতে আঁদ্বে? কিন্তু হাজার 
আস্বফির লোভ বড় কম নয। তিন-চারদিন যেতেই 
কোথা থেকে আবাব একজন লোক এল । 

রাজা-মশাই ছুপুব বেলা রাজ্র-সভাষ বসে’ আছেন, 
ভোরে উঠৃতে না পেষে বাগে তাৰ মুখখানা হাড়ি- 
পানা । চারদিকে পাত্রমিত্ররা চুপচাপ বসে' আছে, 
ভয়ে কাবো মুখে কথাটি নেই। সকলেই ভাব্‌ছে বাজা 


হুকুম দেন। এমন সমবে সেই দুঃসাহসী লোকটি এসে 
রাজ-সভায় দাড়াল। সে ম্হারাজকে প্রণাম করে 
বল্ল, “মহারাজ, আমি আপনাকে, স্থর্যোদধঘ দেখাব । 
কিন্ত আমার দু-একটা কথা রাখতে হবে 1” 

সভাব সকল লোক এ ওব মুখের দিকে তাকাতে 
লাগ্লো। এ লোকটা কোথা বেকে এল? এ পাগল 
নাকি? না, এব মাথাটার আব শেখুন দর্কার নেই ? 

শুধু রাজা-মশাই বল্লেন, “কি, কি কথা ?” 


সে বল্লে, “আমি রাত্তির বেলা, আপনি ঘুমুলে, 
আপনাব ঘবে যাবো, সে সমঘে আমায় যেন কেউ 
বাধ! না দেয়।” 

“বেশ |, 


“আব আপনাকে পৃবদিকের ঘরখানাতে ঘুমুতে 


হবে, সে ঘরে আর কেউ থাকৃতে পারুবে না, শুধু ১ 


আপনি আর আমি থাকৃবৌ |” 
“বেশ |) 
“আপনাব বিছানার 
খোলা থাকা চাই-যাঁতে 
দেখতে পান।” 


পূব শিবের জানালাটা 
আপনি উঠেই স্র্যোদয় 


না জানি এইবাব কাব মুণ্ডটা কেটে ফেলে দিতে . 


সন 


রাজাকে ক্ধের্যোদয, - 


চা 


৫ম সংখ্য! ] 


স্পা সপ সিপা ওলামা সিসি পাটি 


“বেশ। আর কোন কথা আঁছে ?” 
লোকটা বল্পে, “হা, মহারাজ, আর এক কথ|। 
আমাব পুবস্কারটা সঙ্গে সঙ্গে দিতে হবে, আস্বফি- 





পা 


গুলো কাছে রেখে ঘুমুবেন ।” 


তা 


রাঁজা-মশাই রাজি হলেন। তার পরেতে সেই 
অদ্ভুত লোকটা যেমন এসেছিল, ঠিক তেমনি ভাবে 
বাজাকে প্রণাম কবে’ চলে’ গেল। 

রাজো গুক্ছব রটে, গেল, আবার একজন লোক 
এসেছে রাজাকে স্ু্যোদয দেখাতে । লোকটাব 
বোকামি মনে কবে’ অনেকে হায় হাষ করুতে 
লাগ্‌লো। আবার অনেকে বল্তে লাগলো, “লোভে 
পাপ, পাপে মৃত্যু । লোভীকে দা করুতে নেই, সে 
পাপী ।” 

ভোব হতেই রাজবাড়ীব সিংদরজার সামূনে লোকে 
লোকারণ্য হয়ে গেল। এবারে আর তাদের কেউ 
ডাকেনি। এবারে তারা নিজেবাই এসেছে_দান 
নিতে নষ, মজা দেখতে । ভাবা ভেবেছে লোকটা 
রাজাকে হ্র্য উঠতে দেখাতে ত নিশ্চযই পারুবে না, 
আবার একটা লোকের গর্দান নেওযা নিশ্চযই হবে। 
"ডাই দেখতে রাজ্যন্থদ্ধ লোক ভোর না হতেই 
আপনা থেকে এসে জড়ো হলো। 

ক্রমে বেল! বাড়তে লাগলো । বাজা মশাযেব 
ঘুম থেকে ওঠাব কোন লক্ষণই নেই। লোকেদের 
মনেও আর সন্দেহ রইল না যে, হতভাগা মাথাটা 
খোষালোঁ। 

প্রথব বোদ ঝা ঝ! করতে লাগ্‌লো। রাজা-মশাই 
রোজ যে সময়ে ওঠেন, সেই সময় এসে গেল। 
বাইরের লোকেরা গর্দান নেওষা দেখবার প্রতীক্ষায় 
উদগ্রীব হয়ে উঠলো । 

এদিকে ঘরের ভিতব দেই লোকটা রাজার দিকে 
তাকিয়ে খাটের পাশে দাড়িষে রয়েছে। বেল! অনেক- 
খানি হযে গেল, সে কিন্ত রাজাকে একবারও জাগাতে 
চেষ্টা করুল না। 

তারপরে যথাসময়ে রাজা-মশাই উস্থুস করে? 
নড়ে’ উঠলেন। তাই দেখে লোকটা আস্তে আস্তে বা্জা- 


ছেলেদের পাততাড়ি_রাঁজাঁড়ে ভোর 
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ম্শাষের মাথার কাছে গিষে তাঁকে ডাক দিল, “মহারাজ, 


উঠুন, ওই দেখুন স্ুর্যযোদষ_হুধ্য কেমন আকাশ 


রাঙা করে’ উঠছে দেখুন ৷” 

রাজা-মশাই ধড্মড়িয়ে উঠে জান্লা দিযে চেষে 
দেখলেন । সত্যিই তো! ওই সন্ব্যেবেলার মত - রাঙা 
স্থয্যিদেব উঠছেন ! 

মহারাজ ভারী খুশী ৷. 

লোকটা বললে, “মহাবাজ, এইবাব আমার পুবস্কার ?” 

বিছানাতেই মোহবগুলো ছিল। বাঞজ্জা-মশাই তক্ষুনি 
হাজাব আস্বফি গুনে লোকটাকে দিলেন। সে প্রণাম 
করে’ চলে’ গেল । .. 

বাইরে, এদিকে, লোকেদেব মনে ভাবনার উদয হ'ল। 
এত বেল! হ’ষে গেল, আজ এখনও কি রাজা-মশাই 
উঠলেন ন! ? -মন্ত্রীদেব মনে খটকা লাগ্ল। একজন বল্লেন, 
"তাই তো, সেই অদ্ভুত লোকটা রাত্রে রাজার ঘরে এক্‌ল! 
ছিল, রাজা-মশাষের কিছু অনিষ্ট করেনি তে ?” 

মন্্রীবা চমৃকে উঠলেন, “ঠিক তে! !” তখনই তাব৷ 
দৌড়ে রাজা-মশাযেব ঘবে ঢুকে পড়লেন । গিযে দেখেন, 
রাজা একৃষ্টে পূব দিকের জান্লা দিয়ে কি দেখচেন। 
সে ঘবে আর কেউ নেই। 

তাদের ঢুকৃতে দেখে রাজা ফিবে তাকালেন, হেসে 
বল্লেন, “আজ্দ আমার ঘুম ভেঙেছে, ওই থে এখনও স্র্ধ্য 
লাল রষেছে।” 

তারা জান্লা দিযে তাকিযে দেখলেন, লাল স্্ধ্যই 
বটে! কিন্ত 

কিন্তু কি? তাবা জিজ্জেদ করলেন, 
লোকটা কোথা গেল ?” 

রাজা বল্লেন, “কেন, পুবস্কার নিয়ে চলে' গেছে,তার 
কাজ করে? ৷” 

মন্ত্রীরা বলেন, “না, মহারাজ, তাব কাজ সে করেনি। 
এখন অনেক বেলা । তবে, সে আপনাকে ঠকিয়েছে। 
ওই দেখুন, জ্বান্লাটাব আগা-গোড়া একখানা পাতলা 
লাল রংএর কাচ স্বাটা !” 

র্যা, সত্যিই তো |. 

ঠগ! ঠগ | ভষানক ঠগ! চাঁবদিকে লোকটাব খোঁজ 


“মহাবাজ, সে 
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পড়ে’ গেল। সে লোকটা অনেক আগেই দেউড়ীব 
লোকারপ্যে মিশে গিষেছিল । তাকে খুঁজে পাওযা 
গেল না । 


রাজ্যের লোককে নিশান ভয়ে ফিরে মেতে হ’ল, এত- 
খানি বেলা পধ্যন্ত ধাভিযে থেকেও তাবা গর্দান্‌ নেওয়া 
দেখতে পেল ন ! তাদের বভই দুঃখ হ'ল! 
কিন্ত রাজ্জা-মশাই একটুও রাগলেন না) তিনি মন্ত্রীকে 
ডেকে বল্লেন, “তাকে খুঁজতে হবে না, সে ঠিবই কবেছে, 
দে আমাকে "রাজাডে ভোরে’ জাগিয়ে দিষেছে 1” 
| শ্রী কপিলপ্রসাদ ভট চার্যা 


পুনর্মু যিক 
( জাপানী গল্প ) 

জাপানের তোকিও সহরে এক খুব গরীব দিন-মজ্ুুর 
ছিল। তার কাজ রাস্তা-মেরামত করা। কি কষ্টেই না 
দিন তার কাট্ত! ছুই এক টুক্বো পোড়া রুটী তাও 
মিল্ত বহু কষ্টে। 

রাতে সে একখানা ভাঙা ঘরে একট! ছেড়া মাছুরের 
উপব শুষে শুয়ে ভাবত, ‘আমি যদি একটা মন্ত বড়লোক 
হতাম, তাহলে কি মজাটাই না হত। রাস্তার দুইধারে 
যে-সমস্ত সুন্দর সুন্দৰ পিটেব দোকান আছে, সেগুলো 
সব আমি কিনে শিতাম। আর, সারা দিনবাত একটা 
খুব মোটা নরম গদীর উপব শুয়ে থাকৃতাম। কোনে! 
কাজ নেই, কেবল শুষে থাকা আব চাকর-ঢাকৃবাণীদেব 
আদেশ করা 1১, 

একদিন এক দেবদূত সেই ভাঙা কুঁড়েব পাশ দিষে 
যাচ্ছিলেন। তিনি শুন্তে পেলেন ডাব কথা। এই ম.ম্থষ 
জাতটাকে দেবদূত ভাল রকমই ঢেনেন কিনা, তাই 
ভাবলেন একে নিয়ে একটু রগড় করা যাক্‌। 

এই মান করে’ তিনি মজুরের উদ্দেশে বল্লেন ষে 
“তোমার ইচ্ছা সফল হোক্‌ ৷” 

দেবদূতের ক্বপাযষ নিমেষের মধ্যে মজুর এক মস্ত 
ধনী । প্রকাণ্ড বাড়ী, যথেষ্ট দাস দাসী, তার আর কিছুবই 
. অভাব নেই। 
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একদিন সে দেখুলে তাব বাডীব সম্মুব দিষে 
এক সম্রাট চলেছেন । খুব স্থন্দব চারটি দুধের মতো 
সাদা ঘোড়া তাব প্রকাণ্ড গাডীখানা টেনে নিয়ে 
যাচ্ছে। কি জম্কালো তাব জরিব পোষাকটা। তীর 
হীরার মুকুটটা এমনি ঝক্ঝকৃ কর্ছিল যে সে মনে 
করুলে ধেন সেটা তাকেই উপহাস করুছে। সম্বাটকে 
দেখে সবাই হাটুগেডে বনে’ সম্মান দেখাচ্ছিল | এই 
সব দেখে সে ভাব্লে ধনজ্রন থাকলে কি হয়? আমাকে 
দেখে কি অম্নি করে কেউ জযধ্বনি কবে, না সম্মান 
দেখায় 7” 

এইবার সে দেবদূতেব বরে একট! সান্রাঞ্্যও লাভ 
করুলে। একদিন মহা সমারোহে বহু সৈন্য-সামন্ত নিযে 
একটা পাথব-বাধানে| বাস্তা দিযে দে চলেছে। সে 
চাব দিকে চেয়ে দেখলে যে আজ সবাই তাকে দর্শন করে' 
আনন্দখ্বনি করুছে। সে ভারী খুদী হল। হঠাৎ তার 
দৃষ্টি পড়ল সেই পাথবেব রাস্তাটাব উপর | স্র্যেব 
আলোতে বাস্তাটা এমন জল্ছিল যে সেদিকে চাইতে 
গিষে তার চোখছুটো ঝল্সে গেল। 

এবার পে বুঝ্লে রাজ-এশব্য্য ও স্থধ্যেব কাছে কিছুই... 
ন্য। রান্তাটার দিকে সে কিন! চাইতেই পার্ছিল না। 

দেবদূত তাব দিকে একটু হেসে চাইতেই সে 
একেবাবে সুধ্যদেব হযে গেল। সে তাৰ প্রখর কিরণ 
পৃথিবীব সমস্ত জাধগাষ ছড়িযে দিল। তার অসহ প্রতাপে 
নদ নদী সাগর শুকিষে উঠল, গাছ-পালা সব মরে, যেতে 
লাগল। কিন্ত একদিন ছোট্র একখানা কালো মেঘ 
তাকে থিবে এলো। এইবাব পে জব্দ হলো । পৃথিবী 
হাঁপ ছেড়ে বাচল। 

সে দেখলে যে একখান! সামান্য মেন তাব প্রচণ্ড 
তেজকে একেবারে ঢেকে ফেল্ল। এব চেষে যে 
মেঘ হওয়। ছিল ঢেব ভালো । | 

দেবদূত এ সাধ৪ তার অপূর্ণ রাখলেন না। সে 
তার প্রকাণ্ড শরীবট| দিযে সবর্য্যকে আবৃত করে’ রাখ ত। 
হঠাৎ একদিন সে বৃষ্টির জল হয়ে গলে, মাটিতে পড়তে 
লাগ্ল। সেই জলরাশি একট! প্রবল শ্রোতের আকাঁব 
ধবে” তাব সম্মুখে যা পেল তাই ভাপিষে নিয়ে চল্ল। 


সি 


৫ম সংখ্যা | 





সে ভাব্ল এইবার সে আসল ক্ষমতার সন্ধান 
পেয়েছে। কিন্তু এ কি!_ এই ছোট্ট পাঁহাড়টাকেই ষে 
সে সরাতে পার্ছে না। তা হলে ভারী ত তার ক্ষমতা ? 

এখন হয়েছে কি--দেবদূত তাকে একট! পাহাড় 
করে’ দিয়েছেন | এবার বৃষ্টিকেও তার ভয় নেই, রোদকেও 
সে একদম কেয়ার করে না। হঠাৎ তার মনে হল 
কি একটা যেন ভার পাষের দিকে ঘা মার্ছে। সে 
তার পাথরের চোখ ছুটো দিয়ে অনেকক্ষণ দেখে 
দেখে ঠিক করলে যে একটা ছোট্ট মাহুষ একথান। 
ভাঙ্না কোদাল দিযে তাকে আঘাত করুছে, আর 
তার পায়ের পাথরেব আজুলগুলো একটি একটি করে, 
খসে’ যাচ্ছে। 

তার ভারী রাগ হল। মানুষের এত আম্পর্দা_ 
দে একটা পাহাড়কে ধ্বংস করুতে চায়! 

সে জোরে চেঁচিয়ে উঠল “আমি মানুষ হতে চাই ।” 

আবার সেই দিন-মজুর। কোদালখানা কোলের 
উপর ফেলে রেখে রাস্তার ধারে বসে"! ক্ষিদের 
জ্বালায় পেটট। তার চিচি করুছিল। 

শ্রী হেমেন্দ্রনাথ সান্যাল 


চাঁতকের সৃষ্টি 

এক সহরে বাস করৃত এক গয়লা। তার দুধ 
খেযে মে শহরের লোক তাকে চমৎকার চিনে 
নিয়েছিল। দুধে কেবল সাদা রঙটি রেখে সে ছেড়ে 
দিত। সহরের লোকে তার দুধের নাম দিয়েছিল__ 
সাদা জল। তার একসের “সাদা জলে” ছটাক কি 
আধপোয়াটাক দুধ থাকৃত কিনা সন্দেহ। কিন্তু দুধ 
খাঁটী দুধের দরে বিক্রী! কাজেই সহরের লোক তার 


BE 


“কাছে ঘেস্তনা। তবে তার চল্ত কেমন করে?? 


বিদেশী লোকের কল্যাণে। ঠিক সহরে ঢুক্‌বার মুখেই 

মে তার দোকান খুলে বসেছিল। বিদেশী লোক 

ও মুসাফেরদের দৃষ্টি চট করে’ ওরই ওপর পড়ত। ব্যন্, 

আর কি] তার দুধ বেশ চড়া দরেই বিক্রী হত। 

কিন্তু খানেওয়ালাদের. তা খেয়ে মোটেই যে তৃপ্ধি 
৮৯3১৪ 
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হত না, এটা ঠিক। কেউ তাকে মনে মনে গাল 
দিত,-কেউ দুকথা শুনিয়ে দিত ;-_কেউ বা ধর্মের 
ভয় দেখাত--অত অধৰ্ম্ম সইবে না গয়লার পো, ওপরে 
ধর্শম আছেন। কিন্তু গয়লার পো এসব মোটেই গাহ 
করৃত না। জল বেচে লোকের বন্ৃকষ্টে-রোজগার-- 
করা পয়সা (গায়ের রক্ত বল্লেও হয়) গয়লা দিব্য 
শোষণ করে’ নিতে লাগল । অনেক টাকা রোজ্গার 
করুলে--অনেক বিষয়-সম্পত্তি করুলে_-মনে করুলে এ 
ধন-সম্পদ চিরদিন ভোগ করুব। যখন স্থথেই থাকৃব, তখন 
হলই বা পাপ! কিন্ত হঠাৎ একদিন কাল এসে 
গষলাকে তার অধর্শোপার্জিত ধন-সম্পদ থেকে টেনে 
নিয়ে গেল। একটুও তার জোর থাটুল না । কেউ-- 
কোন জিনিষ তার সঙ্গে গেল না। 

মৃত্যুর পর গধলাকে হাজির করান হল ধর্শরাজের 
দর্ুবারে। তার বিচার হবে। পাপীর মন কেঁপে 
উঠল। এখানে ফাকি দেবার জো ত নেই। বিচান্বক 
অন্তৰ্যামী; তিনি পাপ-পুণ্য সবই জান্ছেন। 

গয়লা শুকূনো মুখ কাল করে’ বিচারকের সাম্‌নে হাত 
জোড় করে’ দাড়াল । ধর্ম্মরাজ তার উপর ক্রোধ-কটাক্ষ 
নিক্ষেপ করে’ বল্লেন-তোর কিছু বল্বার আছে? 

গয়লার মনে আশা হল। মনে করুলে--স্বর্ণেও 
বুঝি মিথ্যার জয় হয়। সে অম্নি কাদতে কাদ্তে বলে’ 
উঠ্‌্ন-হুঙ্ুর, ধর্শ্মাবতার, দোহাই আপনার-- 

চুপ্‌1- বস্তগ্ভীরস্বরে ধমক দিয়ে ধর্শরাজ বল্লেন 
তোর পাপের সীমা নেই--মিথ্যে কথা বলে পাপ আর 
বাড়াতে চাস্‌নে। এই শোন্‌_এরা কি বল্ছে। 

গয়লা চেষে দেখলে কতকগুলি মুসাফের যারা 
তার কাছে দুধ কিনেছিল। তার কালো মুখে কে 
যেন এক পৌঁচ কালি মাখিয়ে দিলে। তারা বল্লে-_ 
হুজুর! এ আমাদের জল খাইয়ে দুধের পয়সা নিয়েছে। 
এর পাপের শেষ নেই। আমাদের বহুকষ্টের পয়সা 
গায়ের এক বিন্দু রক্ত এ চুষে নিয়েছে । 

ধর্শরাজ গয়লার প্রতি জ্রকুটী করে’ বল্লেন 
শুন্ছিস্-_পাপিষ্ঠ ! ছুলভি মানব-জন্ম পেয়েছিলি। খুব 
তার সঘ্যবহার_করুলি। এখন তোর কি শাস্তি 
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বিধান করি। এবার কোন্‌ জন্ম চাস ?--কুকুব, শিষাল, 
গাধা, শুয়র__ 
গয়লা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে’ কাদতে কাদতে বল্তে 
লাগ্ল-_হুজুর রক্ষা করুন-__হুজুর রক্ষা করুন 
ধর্মরাজ কিছুক্ষণ চিন্তা করুলেন। তার পর কঠোর 
কণ্ঠে বল্লেন_তুই এবাব এক রকম পাখী হয়ে 
জন্মাবি। মানুষের রক্ত শোষণ করুতে দুধের ব্যবসায়ে 
যত জল ব্যবহার করেছিলি-_-ভগবান তোর জন্তে যে 
জন মেপে রেখেছেন, তত জল তার থেকে বাদ গেল । 
তুই সামান্য জলই তোর ব্যবহাবের জন্য পাবি। 
কেবল বর্ধাঘ মেঘের জল পান করে; তুই জীবনধাঁবণ 
করবি। অন্ত সময় বা কোন জলাশযে তোর জলপানের 
শক্তি থাকবে না। তোর ভেষ্ট। কিছুতেই মিটবে না। 
যখন দারুণ তেষ্টায় তোর প্রাণ ছট্‌ফট্‌ কর্বে, তুই 
যন্ত্রণায় আকাশে ছুটে বেরোবি এবং একবিন্দু জলের 
জন্যে করুণ স্বরে “ফটিক জ্বল!” “ফটিক জল!” বলে 
কেঁদে বেড়াবি।--এই হল তোর শাস্তি! 
সেই অবধি সে গয়লা চাতকপাখী হয়ে আকাশে 
উড়ে বেড়াচ্ছে । সে কেবল মেঘের জন পান করে। 
অনংখ্য জলাশয়ের দিকে চেবে থাকে-তেষ্টা পেলেও 
তাদের জলপান কর্বার তার শক্তি নেই। গ্রীষ্মকালে 
দারুণ তেষ্টায যখন তার প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়, ছাতি ফেটে 
যায়, তখন তাকে আকাশ ফাটিয়ে করুণ স্বরে কাদতে 
শোনা যায়--ফটিক জল, ফটিক জল! 
শ্রী ছুর্গাপ্রসাদ মজুমদার । 
সেয়াঁনা বোঁকা 
বৃষ্টি হলেও পাঠালে যাখ 
মাথায় দিয়ে টোকা, 
তাই খোকাকে চালাক হলেও 
বল্ত সবাই বোকা! 
সেদিনও সে হন্হনিয়ে 
যাচ্ছে ছেটে জোরে 
ব্ধাঁসজল-কাজল-ঘের। 
আাবণ-ঘন ভোরে, _ 
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বাগিয়ে নিয়ে বগলদাবায় 
পাতৃতাড়ি আর জুতো, 
ঝুলিয়ে হাতে মাটির দোয়াত 
জড়িয়ে বাঁধা সুতো । 
বাইবে বড় বেবোয়নি কেউ, 
পথ ঘাট সব ফাকা, 
জল-সপ্‌ৃসপ্‌ জোব্ড়া মেঘে 
আকাশ যেন ঢাকা! 
বাজে গুড়্গুড় মেঘের মাদল, 
চম্‌কে চিকুর হানে! 
থাক্‌ছে না আর কানের পোক! 
ব্যাঙের গলার গানে ! 
টইটু্ুব পুকুরে জল, 
শেওলা-পিছল ঘাট, 
উঠুছে বেড়ে আগাছা বন, 
ঘাসে বোঝাই মাঠ ! 
গাছ-পালারা আছুড় গায়ে 
নাড়িয়ে ভেজে ঠায়, 


_ বোক। তবু টোক। মাথায় 


পাঠশালেতে যায ! 
পথের মাঝে একটা গলি 
পার হ'তে হয় তাকে, 
গলিটা প্রা জলে কাদায় 
নোংরা হয়েই থাকে; 
মাঝখানে তাঁর যাওষা-আপায় 
লোকের পাষে পাষে 
একটু সরু পথ হয়েছে 
জমাট কাদার গায়ে; 
তাঁবই উপর সাবধানে খুব 
যাচ্ছে বোকা ছেলে, 
হাটুর চেয়েও গুড়িয়ে কাপড় 
সামলে পাটি ফেলে! 
না এগোতেই অল্প দূরে 
দেখলে--জালাতন,_- 
আজও গলির ওমুখ থেকে 
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আস্ছে আব-একজন ! 
পথটা কিন্তু এতই সরু 
বাচিষে জুতোর তলা, 
ক. পাশ কাটিষে দু'জন লোকের 
হয় না মোটেই চলা! 
চল্‌্তে গেলে একজনকে 
নামতে হবেই জলে, 
কি কর! যায় ভাব্ছে বোকা 
এগিয়ে যত চলে! 
যেই দু'জনে মাঝ-পথে ঠিক্‌ 
পড়ুল এসে কাছে, 
দ্রাড়িয়ে গেল সাম্নে যে যার, 
কাদাষ পড়ে পাছে! 
বোকা মোদের টোকা মাথায় 
বল্‌লে তখন হেঁকে,_- 
৭ “কে তুমি হে সাম্‌নে এলে? 
“সর” এ পথ থেকে । 
“নইলে আমি এখনই আঙ্গ 
“করুব জেনো তাই 
“কবেছিলাম কাল্‌কে যেমন, 
“পথ বদি না পাই!” 
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হঠাৎ শুনে এ-সব কথা 

ভড়কে গেল বড় 
. ষে ছেলেটি ওধার থেকে 

হয়েছিল জড়। 

শুকিয়ে গেল মুখখানি তার 
উঠ্‌লো ভয়ে ঘেমে, 

পথ ছেড়ে সে নিংশবে 
কাদায় এল নেমে! 

বোকা তখন বুক ফুলিষে 
এগিষে চলে দেখে 

জান্তে চাইলে সেই ছেলেটি 
পিছন থেকে ডেকে 

“পথ ন! পেয়ে কাল আপনি 
“করেছিলেন বেটা, 

“বলুন তো সে উপায়টা কি, 
“শিখে রাখবো সেটা!” 

হেসে ফেল্লে বোকা শুনেই, 
বল্লে ফিরে থেমে 

“তোমার মতই কাদায় দাদা 
“দীড়িযেছিলাম নেমে !” 

জী নরেন্দ্র দেব 


রমলা 


(১৪) 
বিবাহের পব রজত ও রমলা পুরী হইতে কিছু দূরে 
*পনিজ্জন সমুদ্্রতীরে গ্রীষ্মের বাকি মাসট! কাটাইল। 
নবদম্পতী প্রথমপ্রেমলীলায় জগতের সব মানুষ ও সব 
ৰন্ত যেন ভুলিয়া গেল। প্রতিজন গ্রতিজনের নিকট 
অপরূপ মহাবিম্মযকর পরমানন্দমষ স্যষ্টি, নন্জগৎ রূপে 
প্রকাশিত হইল। আর কোন মাহুষের সঙ্গের দর্কার 
রহিল না, এমন কি বহিঃপ্রকৃতির শোভাঁও থিয়েটারের 


দৃশ্যপটের মত তাহীদেব নবজাগ্রত প্রেমের দীপ্ধির নিকট 
স্নান হইয়া গেল । 

তরুণ ও তরুণীর প্রথম মিলনের দিনগুলি। সেকি 
বিম্ময়ঘন আনন্দময়, সে কি অন্ক-আবেগময় মহারহস্যভরা, 
সে কি অনান্বাদিত অমৃতেব স্বাদে দেহে মনে চিরউন্মাদনা। 
নটবাজ ষে মত্ত আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে নীহারিকা- 
পুপ্ত হইতে তারার মালা, অগ্রিপিণ্ড হইতে শ্যামল! পৃথিবী 
সৃষ্টি করেন, সেই সৃষ্টির আনন্দ প্রেমিক-(প্রমিকার চিত্তে 
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মৃত্য করে। ধবণীর কিশোরী বয়সে যখন জলস্থলের 
বিভাগ হয় নাই, তখন অগ্নি জল হাওয়া যে অজানা বেদনার 
গোপন পুলকে মাতামাতি করিয়৷ বেড়াইত, সেইরূপ 
অসহনীয় ব্যথাময় সুখে দম্পতীর দেহমন কাপিতে থাকে। 
সে কিস্বপ্নভর! দিন, সে কি গল্পভবা রাত !_-শিশুর হাসির 
চেয়েও সুন্দর, প্রদববেদনার চেয়েও ব্যথাময়, বন্ধুমিলনের 
চেয়েও সুখময়, ভাইবোনের ভালবাসাৰ চেয়েও মধুর, 
মাতৃন্নেহের চেষেও পবিত্র । 

রজত ও রম্লার প্রবমমিলনের দিনগুলি! দুইজনে 
ছুইজনের মধ্যে বেন হারাইয! গিয়াছে, প্রেমেব নীহারিকা- 
পথে আপনাদেব খুঁজিবা পাইতেছে না, প্রতিজন বেন কোন্‌ 
অপূর্ব দেশে পথ হারাইয়া ফেলিবাছে, পথেব বাঁকে বাঁকে 
নব নব সৌন্দধ্য আবিষ্কার করিয়া চপিয়াছে। দেহের 
প্রতি অঙ্গ মনের প্রতি গোপন কক্ষ ঘুবিঘা ঘুরিয়া কত 
কৌতুক কত খুংস্থৃক্য, প্রতিক্ষণে নব নব অমুভ-ভাগারেব 
রহস্ত উদঘাটন । কথা কওষায়, চুপ করাষ, হাসাধ, চোখের 
জলে, চাঁওযায়, না চাওয়ায়, ছোষায়,। না ছোয়ায়, বনায়, 
চলায়, হাতের সঙ্গে হাতেব বাঁধনে, কেশের সঙ্গে কেশের 
. স্পর্শে, অধরের সঙ্গে অধরের মিলনে জগতের কোন্‌ 
অন্তর্নিহিত আনন্দময় চৈতন্যের সহিত দুইজনের চেতন! 
একাকার হইয়া যাইত । 

এখন বাহিরের বিশ্ব যদি চূর্ন-বিচূর্ণ হইযা যায় কিছুই 
আনে যায না; যে সোনালী বালুচর সন্ধ্যা মিলন-শয্যা 
পাতে, যে সিন্ধু মিলনগীত গাষ, থে সর্ধ্যোদয় স্্ধ্যাস্তের স্বর্ণ- 
চ্ছট! মিলনক্ষণ রঙ্গীন কবে, বে জ্যোংস্ন। মিলন-মুহূর্ত সি্ধ 
করে, সব যদি শৃন্যে মিশ্লাইয়া যায, কিছুই আসে যায না 
ছইজন ছুইজনেব মধ্যে অনস্ত জগৎ খুঁজিষা পাইয়াছে। 
রমলার অমল তনু সমন্ত বিশ্বের চেয়েও আনন্দন্থট্টি, অকলঙ্ক 
নীলাকাশের দিনগুলি তাহাবই চোখের উন্দীলিত দৃষ্টি, 
তারাভরা রাত্রি তাহারই লব্জাজড়িত স্বাখির কৃষ্ণ পল্পবের 
রহস্যময় ছায়।। তাহাদের দুইজনের মধ্যেই ত পুষ্প 
ফুটিতেছে, কুছ ভাকিতেছে, সুর্য উঠিতেছে, সাগর 
গাহিতেছে, জ্যোংস্রা ঝরিতেছে-_-একটু মিলন ধেন অন্ত 
ক্ষণ, একটু বিরহ যেন অনন্ত যুগ--তাহীদের ঘেরিযা 
মাধুধ্যপ্রশ্ববণ দিকে দিকে বহিযা৷ বাইতেছে। 


প্রবাসী-_ভাদ্রু, ১৩২৯ 
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মধু মধু, বাতাসে মধু বহিতেছে, আলোকে মধু 
ক্ষরিতেছে, আকাশে মধু ঝবিতেছে, সাগরে মধু টলমল 
করিতেছে, প্রিধাৰ দৃষ্টি মধু ও তাহার বাক্য মধু, এই দেহ 
মধু, এই আত্মা মধু। 

কোন্‌ স্তব্ধরাত্রে সহম! ঘুম হইতে জাগিয়া রজত 
দেখিত রমলাব এলাধিত নিদ্রিত দেহ--গ্রহতারাম্ডিত 
নিঃশব্তিমিববেষ্টিত আকাশের তলে এই নিজ্রাটুকু 
কি সুন্দর! কোন্‌ প্রভাতে বমলার আগে ঘুম ভাঙ্গিয়া 
গেলে সে রজতের সুপ্ত দেহে দিকে চাহিয়। থাকিত-_ 
এই বিশ্রন্ধ বিশ্রামের ছবি প্রভাতেব আলোয় কি মধুব! 
কোনদিন দুইজনেই এক সঙ্গে জাগিষা উঠিত, সে কি সুন্বব 
মধুর জাগবণ--ছুই্জনের চুম্বনে যেন পদ্মেব মত প্রভাত 
ফুটিয়া উঠিত, দুইজনের মিলিত চোখের আলো! দিয়া 
মধুব হালি দিয়া দিনের আলোর স্থাষ্টি হইত। 

রৌদ্র-উদাস কর্মহীন অলস দুপুরে ঘবের সব জান্লা 
বন্ধ করিয়া শুধু সমুদ্রের দিকের দরজাট! খুলিয়া রাখিয়া 
দেই দরজার সামনে দুইজনে পাশাপাশি চেয়ারে বসিত। 
সমস্ত দুপুব হেলাফেল| করিযা কাটিত। সম্মুখে উদাস 
জনহীন বালুচরে আলোর প্রথব দীপ্তি আর সাগরের 
একহবে করুণ সঙ্গীত--কখনও দুইজনেরই অজ্ঞাতে 
দীর্ঘনিশ্বাস পড়িত, মন উদাসী হইয়া উঠিত, কখনও রজত 
চুপচাপ বসিয়া রম্লাব চুলগুপসি লইয়া খেঙ্গা করিত আর 
রমলা স্তব্ধ পুলকেব বিদ্যুতে চক্িত.হইয়| উঠিত, কখনও 
রমলার অপধ্যাপ্ত কৌতুকে তীব্র হাস্যদঞ্ধ কথায় 
অলস মধ্যাহ্ন চকিত হইয়া উঠিত । 

সন্ধ্যার সময় সাগরতীরে দুইজনে বেড়াইত, ঢেউয়েব 
সহিত খেল! করিতে করিতে রমল! জুতা ভিজাইয়! 
ফেলিত আব রজত সেই ভিজা জুতা বহিত। 

জ্যোৎ্সারাত্রে উদ্বেলিত সমুদ্রেব দিকে চাহিযা দুইজনে 
পাশাপাশি বসিত, রজতের কোলে রম্লা মাথা রাখিয়া 
শুইয়া পড়িত, তারাগ্জলির দিকে চাহিয়া সহসা! অলক্ষ্যে 
মৃতু নিশ্বাস পড়িত--জীবন যদি চিরকাল এইরূপ স্থখ- 
স্বপ্নের মত কাটিতে পারিত! রজতের স্ষিপ্ক চোখের 
উপব তাহার কালো চোখ গিযা পড়িত-_এইবপ শান্ত 
কসিপ্ধ মধুময় যদি সমস্ত দিনবাত্রি হইত! পবস্পর 


গে সংখ্যা ] 





বেণীক্ষণ চোখে চোখ রাবিয়া থাকিতে পারিত না, 
রজত সাগরের দিকে চাহিত, রমলা আঁকাশের দিকে; 
সাগরের করুণ স্থরের সঙ্গে দুইজনে চুপচাপ ভাবিত । 


**. রজত ভাবিত-_কেন একে এত ভালবাসি? এই কি 


সত্য ভালবাসা ? 

রমলা ভাবিত-_এই কি প্রেম, একেই লোকে বলে 
ভালবাসা? না, সে আবও কিছু অপূৰ্ব্ব বিস্ময়কর 
মধুমষ ? 

ছুইক্রন্রই সন্দেহ জাগিত, মনে হইত হয়ত এ ফাকি, 
এ প্রেম নয, সে অমৃতের দ্বাবে এখনও তাহারা আসিযা 
পৌঁছায় নাই। 

আবাব ক্ষণিকের মধ্যে সন্দেহ দূর হইত--এই ত 
প্রেম। আঙ্গুলে আঙ্গুল. জড়াইয়া মুখে মুখে চাহিত। 
আর পৃথিবীতে এই ছুই তরুণ-তরুণীর প্রেমলীল! দেখিয়া 
সিন্ধু উদ্বেলহান্যে কি বলিত ? 

রমলা রজতের, কোলে মাথ! দিয়া সাগরতীরে শুইয়া 
ছিল, কুড়ানো ঝিস্ুকগুলি নাড়িতে নাড়িতে মেঘের 
লুকোচুবি খেলা দেখিতে দেখিতে অতি মিষ্টি্বরে রমলা 


__ডাকিল--এই । 


চুলগুলি লইয| খেলিতে খেলিতে রজত বলিল-- 
কি? | j 
_ ছুইজনে আবার চুপচাপ । 

কিছুক্ষণ পরে রমলা 
বল্‌ছে। ? " 

--আচ্ছা কবে যেতে হবে? 

_পরুশু I 

_এ জাধগাটা ছাড্তে মোটেই ইচ্ছে করুছে না 
যেন মাযা পড়ে গেছে। 

_কিস্ত ছাড্তে ত হবে । 

-সেখানে এমনি সুখে থাকতে পার্ব, এমনি তোমায় 
পাব, আমার কেমন ভগ্ন কর্ছে। 

-ভষ কি রমু, কলকাতাষ এর চেষেও স্থখে থাকৃবে। 

--এই দিনগুলোর মতই সেখানেও দিন কাটুৰে ? 


আবার ডাকিল--এই --কি 


_-ঘে দিন যায দে ত আর ফিরে আসে না, একটা. 


দিনেব মত কি আব-একট। দিন হতে পাবে? 


রমলী 





৭১১ 
-তবে? 
“তবে, জগং ধে চলেছে, জীবন যে চলেছে, পিছনে 
আঁকৃড়ে থাকৃতে চাইলে টেনে নিয়ে যাঁবে। 


আচ্ছা পৃথিবীটা যদি মুহূর্তে এনে থেমে যেতো, 
আমাদের বয়ল না বাড়ত, জীবনের প্রতিদিন আজকের 
মত কাত! 

তা ত হয না রমু, এগিযে যেতেই হবে, কৈশেগ 
হতে যৌবনে, যৌবন হতে 

না, বুড়ো বয়সের কথা ভাবতে আমার এত খারাপ 
লাগে, আমি যেন চুলপাকার আগে মরি, যখন হাঁসতে 
গাইতে পার্ব না, দেখ্তে ভালো থাক্ব না, দুষ্ট মি করুলে 
লোকে নিন্দে কর্বে_- 

কিন্ত আমার কাছে তুমি চিরকাল-- 

_-না, আমি বুড়ী হতে পার্ব না। 

তাহার গালে মৃদু আঘাত করিয়া রজত বলিল--তুমি 
কোন কালে বুড়ী হবে না, “ভয় নেই, যতই বুড়ী হও 
তোমার বুড়ো তোমায় ছাড়বে না। 

-যাঃও ! আচ্ছা সেখানে গিয়ে 

--ইা, আমি বল্ছি। 

_-মাচ্ছা। 

রজতের চোখের দিকে রমলা চাহিয়া রহিল। 

গভীর রাত্রে বমলার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। বিছানা 
হইতে ধীরে ধীরে উঠিল, রঙ্গতের কৌক্ড়ানো চুল নিত্রিত 
মুখের দিকে ম্িপ্ধ করুণনধনে চাহিল। দরজা খুলিয়া 
বারান্দায় আসিয়া দাড়াইল। জ্যোৎন্নার মায়ায় ধুসর 
বালুচর স্তব্ধ, সাগরের একটানা স্থর বড় করুণ। আবার 
ঘরে ফিরিয়া বিছানাব পাশে দাড়াইল, রজতের মাথাটা 
বিছানা হইতে বালিশে তুলিয়া দিল। এই সমুদ্রগীত- 
মুখর নিজ্জন বালুচরে প্রেমলীলাময় দিনগুলি ছাড়িয়া 
যাইতে তাহার গোপন বেদনা বোধ হইতেছিল। 
চোখে জল ভবিয়া আপিল, বারান্দায় বাহির হইয়া 
গেল,_বহুবৎসর পুর্বে এক বালাবন্ধুর মৃত্যুতে সে 
কাদিয়াছিল, তারপর এই তার যৌবনজীবনের গথম 
ক্রন্দন। স্থখমিলনরাত্রি অশ্রপিক্ত হইযা পবিত্র হইয়া 
উঠিল । 


৭১২ 
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আষাটের প্রথম মেঘের সঙ্গে সঙ্গে নব্দম্পতী কলি- 
কাঁতায় আসিয়া পড়িল। রজ্বত রম কে তাহার মামার 
বাড়ীতে আনিয়া তুলিল। বর্দমাঁনে তাহার কাকা মক্কেল 
চরাইয়। ও প্রতিবৎসর সংসার বৃদ্ধি কবিয়া পরম সুখে 
বাস করিতেছিলেন। দেশের গ্রামে আহার জেঠামশাই 
ভাজা ভিটে আক্ড়াইয়া সপরিবারে ম্যালেরিয়ায় ভুগিযা 
গ্রামে প্রতিদিন দলাঁদলি বাধাইয়া জীবনের শেষদিনগুলি 
পরম শান্তিতে কাটাইভেছিলেন__ইহাদের চিরন্তন বাধা- 
পথের সংসারযাত্রার মধ্যে রমলাকে এক মৃদ্তিমতী ফাস্তুন- 
হাওয়ার মত লইয়া যাইতে রজতের সাহস হইল না। 
সুতরাং সে রম্লাকে মামার বাড়ীতেই উঠাইল। 

অবশ্য মামার বাড়ী বলিতে যাহ! বুঝায়, এবাড়ী তাহা 
নহে__প্রৌঢ় ভিস্পেপৃসিয়ায় শীর্ণ অবিবাহিত এক 
প্রফেসার মামা আর তার ছোট ভাড়াটে বাড়ী। রজতের 
মামা তার মার প্রায় সমবয়সী ছিলেন, দুইজনে ছেলেবেল! 
হইতেই খুব ভাব, আর এই সংসারে বৈরাগী ভাইটির 
ভার রজতের মাকে আজীবন বহিতে হইয়াছিল। তুলসী- 
বাবু কলিকাতায় ববাবর রজতের মা-বাবার কাছেই 
ছিলেন। তার পব তার! যখন মারা গেলেন, মাতৃপিতৃহীন 
রজতকে তিনি বুকে তুলিযা লইয়! স্বর্গগত বোনের এই 
মধুর স্থৃতিটিকে আজীবন পরমস্সেহে মানুষ করিয়া আসিয়া- 
ছেন। নববধূ লইষা রজত তাহার কাছেই উঠিল। 

তুলসী-বাবু কেন বিবাহ করেন নাই, তাহা লইয়া 
নান। লোকে নানা কথা বলিত। এখন তার কাঁচাপাকা 
চুল, ছোট দাঁড়ি, তেলচুক্চুকে টাক আর তালপাতার 
মত পাতলা দেহ দেখিয়া, এ লোকটা বিবাহ করিল না 
কেন সে বিষয় কেহ ভাবে না। কিন্ত প্রথম যৌবনেই 
যখন তিনি কলেজের ভিমন্ট্রেটার হইতে প্রফেসার 
হইলেন অথচ সংসার পাঁতিলেন না, তখন তার সম্বন্ধে 
নানা আলোচনা হইত। তুলসী-বাবু সম্বন্ধে যে-সব 
গল্প প্রচলিত ছিল, এখন সেগুলি প্রাচীন কথাসাহিত্যের 
মত লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। শুধু একটি গল্প মাঝে মাঝে 
লোকের মনে জাগিয়া উঠে। ব্রাঙ্ছনমাজ্জের নাম করিলেই 
তুলসী-বাবুর মুখে বেন বিদুৎ খেলিযা যাষ। যৌবনে তিনি 
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ব্রাঙ্মনমাজের প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়াছিলেন ; কেশবচন্দর, 
শিবনাঁথ, আনন্দমোহন ইত্যাদি মহাপুকুষদের সহিত 
বিশেষ অন্তরঙ্গ ছিলেন, দেশে ধর্ম ও সমাজের পুনকু- 
খানেব জন্য অদম্য উৎসাহে লাগিযাছিলেন। সহসা 
তাহার মধ্যে আশ্চর্ধ্যকর পবিবর্তন ঘটিল। ব্রাহ্মসমাজের 
সব সংশ্রব ছিড়িযা তিনি ঘোব নাস্তিক হইযা উঠিলেন। 
লোকে বলে তৎকালীন এক প্রসিদ্ধ ব্রাঙ্মবিবাঁহ নাকি 
এই যত পরিবর্তনের কারণ। সে যাহাই হউক, তুলপী-বাবু 
এতদিন হেকেল, -কোম্তের গ্রন্থাবলী, বৈজ্ঞানিক 
পত্রিকা, বিসার্চ-৪ধার্ক, নৃতন নৃতন ছেলের দল, রজতের 
খেয়াল, জীবাণুতত্ব আর অন্ন অজীর্ণতা লইয়া পরম আনন্দে 
দিন কাটাইতেছিলেন! কলেজে বিজ্ঞান সম্বন্ধে বক্তৃতা 
দেওয়া ছিল তাহার প্রাণ, আর মদের নেশার মত 
জীবাণুতত্ব তাহার নেশা ছিল। 

কলিকাতায় ভদ্রবাঙ্গালীপাঁড়ায একটি ছোট গলিতে 
ছোট বাড়ী। গলিটি উত্তব হইতে দক্ষিণে গিযা এক 
বড় রাস্তায় পড়িযাছে। বাড়ীটি পূর্বরূখী । উপরে 
তিনখানি, নীচে তিনথানি ঘর। একতলায় সামনে বিবার 
ঘরথানি বেশ বড়, সমস্ত পূর্ববদিক জুড়িয়া, ঘরের পাশ দিয়া 
সিঁড়ি দোতলায় উঠিয়া গিষাছে, সিঁড়ির পাশে উত্তরমুখো 
দুইখানি ছোট ঘর, একটিতে রান্না হয আর-একটিতে 
চাকর” থাকে । বরগুলির সম্মুখে বারান্দা, তার পর সান- 
বাঁধানো ছোট উঠান। উত্তরদিকটা পাশেব বাড়ীর 
দেওযাল দিযা একেবারে চাপা, পশ্চিমদিকটা আর- 
একখানি পাশের বাঁড়ীব অন্দরম্হলের দিকে ঝুঁকিযা 
পড়িয়াছে। ঢুকিবাব দরজা সম্মুখের বড় ঘরের উত্তরদিকে 
এক কোণে । দোতলায় তিনখানি ঘর, পূর্বদিকের বড় 
ঘরখানিতে মামাবাবু থাকেন, ঘরের তিন দিক বৈজ্ঞানিক 
বইযে ঠাসা আলমারিগুলি দিয়! ভরা, আর-একদিকে 
তিনথানি লম্বা টেবিলে ভূতত্ববিদ্যার নানা রংএর ছোট - 
বড় পাথর, স্পিরিট বা ফর্ম্মলে রক্ষিত নানা প্রকার মৃত 
জন্তর দেহ ভব! ছোট বড় শিশি, আব স্লাইড ভরা কাঠের 
বাক্স সাজানো রহিয়াছে, ইহাদের মধ্যে শোবার ছোট 
তক্তা-ষেন অনধিকার-গ্রবেশ করিয়াছে । উত্তরমুখো! ঘর 
ছুখানির মধ্যে, একখানিতে রজত থাকে আর-একখানিতে 





৫ম সংখ্যা] 








ভরিয়া শিল্পীর শিল্পাগার আর রাসায়নিকের বীক্ষণাগার 
এইরূপ একটি উভচর বস্তু হই! উঠিয়াছে। 


৬ প্রভাতে এক পশল| বৃষ্টির পর মেঘ কাটিয়া 


কলিকাতার আকাশ কচি শিশুর হাসির মত নির্মল রৌড্রে 
ভরিয়া উঠিষাছে। বালিখম। হল্দে বাড়ীর দেওয়াল জলে 
ভিজিয়া রৌত্রে ঝিকিমিকি করিতেছে । বাডীখানিকে 
বাহির হইতে দেখিলে মোটেই মনে হয ন! ইহার ভিতর 
এক বৈজ্ঞানিক তপস্বী তাহার জীবনের সাধন! করিতেছেন, 
এইখানে এক শিল্পী তাহার প্রিষাকে লইয়া জীবনের 
নীড় বাধিতেছে। 

ভাড়াটে গাড়ীটি যখন বাডীব সন্মুখে আসিয়া দীড়াইল, 
বমল। যদি স্বতীক্ষ চোখে বাড়ীর সম্মুখভাগটা দেখিত তবে 
সে দুঃখিতই হইত, কিন্ধ তাহার সব জিনিষই অনির্ব্চনীয় 
মধুর বলিয়া বোধ হইতেছিল, কে সুন্দর আজ তাহাব 
চক্ষে মোহনমন্ত্র বুলাইয়া দিয়াছে,_-ষ্টেসনের কুলি, পথের 
জনতা, দোকানের সাবি, গাড়ীর শব্দ, এই প্রভাতের মেঘ 
ও রৌব্র, রঞ্জতের মুখ, সবই কি অপূর্ব স্থন্দব। সমস্ত 
_এপথ রঙ্জত তাহাকে তাহাব মামার গল্প, এই বাড়ীর গল্প 


_ বলিতে বলিতে আসিয়াছে, কখানি ঘব আছে, বাজাৰ 


করার রায়না কবার চাঁকরটির কি কি গুণ প্রকাশ পায়, 
কিরূপে এতদিন কাটিযাছে, ইত্যাদি সব বলিতে বলিতে 
আসিয়াছে । বাঁড়ীটি রমলার কাছে রজতের কৈশোর 
জীবনের কত স্বপ্নময় দিনের স্থৃতিবিজড়িত হুইয! তাহার 
মামার কথার সহিত জড়াইষা মহারহস্তবপে দেখা দিল। 
গাড়ী দরজার সম্মুখে থামিতেই চাকব গোপাল তাড়াতাড়ি 
মুখের বিড়িট। ফেলিষা সম্মুখের দোকান হইতে চুটিয়া 
আপিল এবং রমল। গাড়ী হইতে নামিতেই পথের 
ফুটপাথেই তাহার পদধূলি লইয়া নৃতন গৃহকক্রার মনো- 


৮ রঞ্জন করিতে সুরু করিয়া দ্রিল। 


রজত তাহার মামাকে কোন খবর দিয়া আসে নাই। 
চিঠি লিখিয়া আসিলে তিনি প্রতিঘরের ধূলা ঝাড়িষা 
ঘর সাজাইয়া খাবার আনিয়া যে কাণ্ড করিযা তুলিতেন 
তাহা ভাবিয়া সে কোন খবর দেষ নাই। মামাকে হঠাৎ 
আশ্চর্য্য করিম! দিবার লোভও কম ছিল না । 


রমলা 
তাহার আকার সরঞ্জাম আর মামাব ফ্লাস্ক, টেষ্ট টিউবে 


৭১৩ 





পা 


তুলসী-বাবু দোতলায় তাঁহাব ঘরে মাইক্রদ্‌কোগে 
একটা শ্লাইভ দিয়া অতি নিবিষ্ট মনে দেখিতেছিলেন, 
বহুক্ষণ দেখিলেন, কিন্তু তিনি বে জীবাণুর সন্ধান 
করিতেছিলেন তাহা পাইলেন না, একটু হতাশভাবে কচ 
হইতে চোখ তুলিয়া ঘরের চারিদিকে আর পাশের 
টেষ্টটিউবের দিকে চাহিলেন, তারপর টেবিলের উপর 
এক বড় খাতায লিখিলেন, ৪৯৯ বার, not 19800, তর 
পর এক-একটা স্লাইড দিয়া মাইক্রন্‌কোপে মনোযোগ 
দিলেন। তিনি এই পবীক্গাটি ভিন বহর পরিষ| কবিতে- 
ছেন, এখনও সিদ্ধিলাভ করেন নাই ॥ 

রজ্বত ধীরে আসিয়! স্লাইড সরাইযা লইল, তুলসী- 
বাবুর চোখ মাইক্র্‌কোপে ছিল--তিনি একটু ভ্রকুষ্ষিত 
করিষা উঠিলেন, তার পর মাথা তুলিষা রজত ও রমলাক 
দেখিয়, ইউরেকা, ইউরেকা৷ বলিয়া চেঁচাইয! উঠিলেন। 
রজত ও রমলা একমঙ্গে তার পায়ের ধূলো লইবার 
জর নত হইতেই তিনি তাঁর শীর্ণ হাতে রজতের 
পিক্ষের পাঞ্জাবীর গলাট। আর রম্লার ক্রীমরংএর শাডীব 
স্বাচন টানিয! ছুংজনকে তুলিলেন। তাব পর রজতের 
ছুইগালে ছুই মৃদু চড় পড়িল, আর রমনার + 
ধরিয| আদর করিযা বলিলেন,__ব! | এঘে খাস! বৌ 
হযেছে বে-_মামি ভেবেই মর্ছিলুম, যে রজত:ক 
বাদব বানিয়েছে, না জানি সে কেমন ধিঙ্গি! তারার 
রমলাব গালে ছুই আঙ্গুল দিয়া মৃদু আঘাত কন্যা] 
বলিলেন-_মা-লক্ষমী, বেশ হয়েছে, আমি ভারি খুসি হয়েছি | 

তার পর রজতের এক হাত ধরিয়া ঝাকানি স্মি 
বলিলেন-_মাচ্ছা, হতভাগা গাধা, একটা! খবর চিয়ে 
আস্তে নেই, আমি কোথা বসাই, কি বা খেতে দি 
বল্‌ ত। 

তার পাৎলা দেহ তালপাতার মত কাপাইযা তুলনী- 
বাবু বলিয়া যাইতে লাগিলেন,-তোর ঘরে যাস্‌ না, এখন 
এখানে বোস্‌, গোপাল ছোড়াটা হয়েছে যেমন বীদর_ 
বাবু নেই ত ঘর ঝেড়ে কাজ নেই,_না, ও গণা, 
ওঘরে গেলেই অস্থথ করুবে, আমার ঘরটা তবু কিছু 
পরিফার আছে। না, মা, তুমি এইখানে বোস,__বলিয়! 
রমার হাত ধরিষা টানিয়া নিজের বিছানার উপর 





৭১৪ প্রবাপী-_ ভাদ্র, ১৩২৯ [ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
বসাইয় দিলেন। রজত পিছনে দীড়াইযা মৃতু মৃদু সার্টের পিঠের উপব ছেঁড়া অংশটার"দিকে একবার 
হাসিতে লাগিল। চাহিয়া বলিল--আচ্ছা' এই পাথরগুলে! দিয়ে কি হয়? 


রমলাকে বপাইয়! তুলসী-বাবু বারান্দা বাহির হইয়া 
বাড়ী কীপাইয়া ডাকিতে লাঁগিলেন,_বাঁদর, অ 
বাঁদর । এ ডাক চাকর প্রোপালকে। গোপাল বস্তুতঃ 
তাহার পাশেই দাড়াইধা ছিল কষেকবার ভাকিবার 
পর সাড়া দিতে মাম।-বাবু বলিলেন,--ধা বাদর, শীগ্গীর 
গিয়ে সামনের দোকান থেকে__যা গরম খাবার পাবি, 
গরম ষেন হষ, একেবারে টাটকা, এখন ত জিলিপি 
ভাজে, আবার খাবার এনেই বাজার যাঁবি-_ভাঁল মাছ, 
বুঝলি দেখে নিবি, মেন একটু গন্ধ না হয, পচা হলে 
তোরই একদিন কি আমারই একদিন_-আর বাঁদর 
বলেছিলুম না দাদাবাবুর ঘর ঝেড়ে রাখতে? শীগ্গীর ঘা 
হতভাগাঁ-চাকরের দিকে এক দশটাকার নোট ছুড়িসা 


ফেলিয়া! দিয়া! তিনি নববধূকে যথোচিত আদর অভ্যর্থনা. 


করিবার জন্ত ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন, রমলা! .তাহার 


লাল নীল সব পাথরের টুক্রোগুলি ঘাঁটিতেছে আর' 


শিশিতে ভর! জীবজ্ন্তগুলির প্রতি বিশ্মিত নষনে চাহিয়া 
আছে। রজতকে ঘরে দেখিতে না পাইযা মামা-বাঁবু 
বলিয়। উঠিলেন_-কোপায় গেল উদ্ধুকটা, বল্ুম ঘরে 
যাস্‌ না, ধুলোয় কিচিমিটি, একটা অন্থধ না বাধিয়ে 
ছাড়বে না। ধুলো, মে কি সামান্ত জিনিষ মা, সব 
বীজাণুভরা, কত বোগের বীজাণু-ওই যদি দেহ 
একবার দখল করুতে পার্ল, তার পব ভাক্তাবই ডাকো 
আর যতই কাদ, ঈশ্বর ঈশ্বর বলে’ চেঁচাও, ও রাজ।ও মানে 
না, উজীরও মানে না, বুদ্ধও মানে না, নেপোলিযনও মানে 
না, একবার কল একটু ভেঙ্গে দিল ত, ব্যস--একবারে 
বন্ধ!__কৌঁথায় গেল সে ?__বলিয়া তিনি ঘরে অতি ব্যস্ত 
ভাবে ঘুরিতে লাগিলেন। রমলাকে কিরূপে যথোচিত 
অন্যর্থনা করিবেন তাহা যেন খুজিয়া পাইতেছেন না। 

রমলা মৃদুহাস্যে বলিল__আপনি যদি এত ব্যস্ত হন 

বুমলার পিঠে এক থাগ্নড় দিয়া মামা-বাবু বলিলেন 
আপনি? বল, তুই । 


এই সরল শিশুর মত মানুষটিকে ব্মল৷ দেখিয়াই . 


ভাঁলবাসিয়াছিল। সে মৃদু হাসিয়া মামাবাবুর টুইল- 


শিশুর মত হাসিয়া মামীবাবু বলিলেন-_-বুড়ো 
ছেলে মা, এ হচ্ছে আমার খেলাঘর দেখছিস না. 
খেলা করি-_কিস্তু বাদরটা কোথায় গেল? 

আবার বমলার চিবুক ধরিয়া আদর করিয়া বলিলেন 
ও বাদরটার গলায় মুক্তোর হার হলে, মা-লক্ষ্মী | 

তাহার বিহানার পাশে মাথাব কাছে একটি ফটোর 
দিকে রমলা ভক্তিদীপ্ত নয়নে চাহিয়া আছে দেখিযা! 
মামা-বাবু থামিয়া গেলেন, ধীরে আবার বলিতে লাগিলেন 
হা, ওই হচ্ছে রঙ্জতের মা, ও বোনটা ষদি আজ থাকৃত, 
তবে কি আজ--তাহার কথা আবার থামিষ! গেল, চোখ 
ছলছল করিয়া উঠিল, কত স্থখদিনের স্বতি-বিদ্রড়িত 
করুণসিন্ধ নয়নে কটোটির দিকে চাহিয়া রহিলেন। 

রমলা ধীরে ব্রোমাইড-এন্‌লা্ছ মেণ্ট ফটোটির দিকে 
অগ্রনর হইল । ফটোটিতে প্রথমেই চোখে পড়ে স্নেহোজ্জবন 
নযনের দৃষ্টি, চোখ দুইটির উপর প্রশস্ত ললাট প্রসন্নতা 
শান্তিতে ভর|, মুখখানি হইতে কি কল্যাণময় আনন্দ- 
দীপ্তি বাহির হইতেছে,__ন্থধছুঃখময় সংসাবের শাস্তি- 
মঙ্গলময়ী ভগবতী মহাশক্তির এ স্বেইপৌন্বধ্যময় প্রতিকপ | 
সিধিব পিঁদূব তেজোম্য কল্যাণটীকার মত জলজল 
কারতেছে, হাতের সোনা দিয়া বীধাঁনো শাখা তাহার 
নিষ্ঠা ও সেবার চিহ্ন। 

বমলার মাথা আপনিই নত হইযাঁ আপিল, ধীরে সে 
করজোড়ে কাঠের ফ্রেমে কপাল ঠেকাইয়া প্রণাম কবিল। 
যখন দে মাথ৷ তুলিল, দেখিল, রজত তাহার পাশে আনিয়া 
ধাড়াইযাছে, ছবির চোখ ও ঠোঁট যেন নড়িয়া উঠিল। 
সেই স্িপ্ধ চিরস্নেহময় মুখ হইতে সেহাশীর্বাাদ বযিত হইল। 

আবার ছুইজনে যুক্তকরে ছবির কাচে মাথা ঠেকাইয়। 
বার বার শ্বর্গগত জননীর উদ্দেশে প্রণাম করিতে লাগিল ।২ 
মামা-বাবুর চোখ জলে ভরিষা আসিল, তিনি এই চিরপ্রিয় 
মুখের দিকে অনিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিলেন | বিশ্বজ্ননীর 
আশীর্বাদের মত প্রভাতের আলো ঘরখানি উজ্জ্বল 
করিয়া তুলিল। (ক্রমশঃ) 

শ্রী মণীন্দ্রলাল বন 







A দির 
১ আটে 


[ এই বিভাগে চিকিৎসা ও আইন সংক্রান্ত গ্রঙ্গোত্তব ছাড়! সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ক প্রশ্ন ছাপা হইবে। প্রশ্ন ও 
উত্তবগ্ুলি সংক্ষিপ্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয় । একই প্রশ্নের উত্তর বন্জনে দিলে যাহার উত্তব আমাদের বিবেচনায় সর্ব্বোত্বম হইবে তাহাই ছাপা হইবে । 
ধাহাদেব নাম প্রকাশে আপত্তি থাকিবে তাহার! লিখিয়! জাঁনাইবেন। অনামা প্রশ্নোত্তর ছাপা হইবে'না | প্রশ্ন ও উত্তর কাগজের এক পিঠে 
কাঁলিতে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে । জিজ্ঞাসা ও মীমংসা করিবার সময় স্মরণ রাখিতে হইবে যে'বিশ্বকোয বা এন্‌সাইক্লোপিডিয়ার অভাব পূরণ করা 
সাময়িক পত্রিকার সাধ্যাভীত ; যাহাতে সাধারণের সন্দেহ-নিবসনেব দিগ্দর্শন হয় সেই উদ্দেপ্ত লইয়। এই বিভাগের প্রবর্তন করা হইয়াছে। 
জিজ্ঞাসা এবপ হওয়া উচিত যাহার মীমাংসায় বহুলোকের উপকাব হওয়া! সম্ভব, কেবল ব্যক্তিগত কৌতুক কৌতুহল বা! স্থবিধাব জন্য কিছু 
জিজ্ঞাসা কব উচিত নয়। প্রশ্বগুলিব মীমাংস! পাঠাইবাব সময় বাঁহাতে তাহা মনগড। ব| আন্দীজী না হইষা যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত হয় সে বিষয়ে 
লক্ষ্য রাখ! উচিত। কোন বিশেষ বিষ লইয়| ক্রমাগত বাঁদ-প্রতিবাদ ছাঁপিবীব স্থান আমাদের নাই। কোন জিজ্ঞাস বা! মীমাংসা ছাপা ব! ন 
ছাপা সম্পূর্ণ আমাদের স্বেচ্ছাধীন-_তাহাব মম্বদ্ধে লিখিত বাঁ বাচনিক কোনরূপ কৈফিয়ৎ দিতে আমবা পাঁবিব ন|। নূতন বৎসব হইতে 
বেতাঁলের বৈঠকেব প্রশ্নগুলির নুতন কবিষ| সংখ্যাগপন। আবস্ত হয। স্বতবাং যাঁহাবা মীসাংস। পাঁঠাইবেন, তীহাবা কোন্‌ বসবেন কত সংখ্যক 


প্রশ্লেৰ মীমাংন। পাঠাইতেছেন তাহাঁব উল্লেখ করিবেন । ] 


জিজ্ঞাস! 
(৩৩ ) 

(১) রাচ বা কলিকাত। অঞ্চলের যে কথ্য ভাষা এখন ক্রমশ 
লেখ্য ভাষা হয়ে উঠছে, তার ক্রিযাপদের অতীতকালের রূপে শেষ- 
দিকে কোথাও ল এবং কোথাও লে থাকে--সে বল্লে, সে বল্ল) 
মে হাঁদূলে, সে হাসল; ইত্যার্ি। এখন প্রশ্ন এই-_-কোঁথায় লে 
হবে, আর কোথায় ল হবে? 


৭৮ সাবধানী লেখকদের রচনারীতি লক্ষ্য কবৃলে দেখ। যায় 


(ক) সকর্শক ধাতুব অতীত কালে লে, এবং অকর্্সক ধাতুর অতীত 
কালে লহুয়; কেন? 

(খ) সকর্ধক ধাতু মাত্রই অব্যভিচারীরুপে যে অতীতক[লে লে দিয়ে 
শেষ হয তাও নয় । এই ব্যতিক্রমেব কারণ কি কি? 

(গ) অকর্মক ধাতুরও অতীতকালের কগে অন্তে লে দেখ! যায়_ 
হাসলে, ধীড়ালে, কীদ্‌লে, ফিব্লে, ইত্যাদি, কেন? 

(২) এই লে হওয়াব কাবণ কি? সকর্ম্মক ক্রিয়ার অতীতকালের 
রূপে প্রথম অক্ষর (591191915) ঝে।ক দিয়ে (stress, accent ) 
উচ্চারণ কবার ফলে কি ল কপ'স্তরিত হয়ে লে হয়ে যায় ? 

ষদি তাই হয় তবে-_এস, উঠ্ল, গেল, গুল প্রভৃতিব পদাত্ত ল 
কেন লে হযে বান না? , 

(৩) অতীতকাঁলের ক্রিয়ারূপে পদাস্ত ল যেনে হয়, তা কি 
অসমাপিক! ক্রিয়ার লে রূপেব দেখাদেখি সাদৃষ্ঠ বজায় রাখ্বাব 
চেষ্টায়?" | l 
/_* অসমাপিকা! ক্ৰিয়াব সকর্মক ও' অকর্ম্মক সকল ধাতুর শেষেই 
লে হয়--করুলে, পেলে, হাসলে, বললে, শুলে, মলে, ইত্যাদি ; কিন্ত 
অতীত কালের ক্রিয়াব বেল! বেশী ভাগ" সকর্দরক ধাতুৰ শেষে লে 
হওয়াব কারণ কি? ১ 

বৈয়াকধণিক পণ্ডিতগণ এ বিয়ের মীমাংস! জানালে উপকৃত হব । 

ল, ব, রামস্বামী, | 
চীফ কোর্টের উকিল, 
ত্রিচূড়, কোচিন ষ্টেট, দক্ষিণভাঁরত ৷ 


৯০)--১২ 


(৩৪) 
খেকণেয়[লীব বিষে 

Tales of Old Japan (by Lord Redesdale, 0. 0. 
V. 0., K. C. B.) নামক পুস্তক পড়িতে পড়িতে The Foxes’ 
Wedding শীর্ষক গল্পে নিয়্লিখিত বাক্যটি পাইলাম-_ 

“When the ceremonies, had been concluded, an 
auspicious day was chosen for the bride to go to 1121 
husband's house, and she was carried off in a solemn 
procession during a shower of rain, the sun shining 
all ihe wile." (আমি শেধেব কথাগুলি ইটালিক করিয়াছি) 
অর্থাৎ--বিবাহসম্বন্ধীয় আচার শেষ হইয়! গেলে একটি ভাল দিন 
দেখিয়! কনেকে স্বামীব ঘব কবিতে পাঠাইবার বন্দোবস্ত কর|- হইল ; 
এবং খুব সমারোহ, করিয়। তাহাকে লইয়। যাওয। হইল-__-৩খন বৃষ্টি 
হইতেছিল, বৌজ্রও ছিল । 

বাঙ্গাল। ও বিহাৰ প্রদেশেও এইরূপ কিন্বদৃত্তীর চলন আছে। 
একসঙ্গে রৌদ্র ও বৃষ্টি হইলে প্র]য়ই দেখি যে ছোট ছোট ছেলে- 
মেয়ের! মহ! উৎসাহে তাবস্বরে বলিতে ধাকে-- 

“বো হচ্ছে জল হচ্ছে । 
খেঁকশেয়ালীব বিষে হচ্ছে 
(হুগলী, বর্ধমান, হাওড়। জেল! ) 
“বেছে বোঁদে জল হয়। 
শিয়াল-শিয়ালীব বিয়ে হয় 
( বীরভূম জেল ) 
আঅথব।- 
“বোঁদ হচ্ছে জল হচ্ছে! 
শিয়াল-কুকুবের বিয়ে হচ্ছে ॥ 
অথবা 
“শিয়ালে বিষ! কবে ছাঁতি সুবায় দিয়া । 
আইয়োব! পান খাঁয.....দিয়া ৪৮ 
(টাঙ্গাইল__ময়মনসিংহ ) 


৭১৬ 


TN AANA ANNAN NANA NAA 





এখানে (মুঙ্গেবে ) আঁমাঁর পরিচিত কয়েকজন হিন্দু ও মুদল- 
মানকে (এবং অন্তান্ত জায়গায়, যথ!--পাটনা, ও পাটনা হইতে 
মুঙ্দের আসিতে টেনে) জিজ্ঞাসা কবিয়া জানিয়াছি যে এদেশের 
ছেলে-মেয়েরাও এরূপ বলে_- 

(১) শগিধব গিধরণী বিয়া হোয়? 
(২) শগ্গিধব! গিধবীসে বিয়া হোর 1” 
(৩) বৌদা উভে বাভানা। 
মুবগী দেব চাক্না ॥ 
বিলাই দেব ঝোল। 
এক পাইনা লেংট। 
গোঁসাই নাই নেংটা । 
বাস্তনা কহে উ্েল উখেলে। 
গিধড। গিধড়ি বিয়া! ভেল | 
[ আমাৰ মনে হয় যে শেষ প্রোকটিব সহিত আমাদের 
আধ বোদ্দব হেনে 
ছাগল দেব মেনে” ইত্যাদিৰ সিল আছে। ] 
জানি ন! ভাবতেব অন্ত কোনও প্রদেশে এইবপ প্রবাদ কিংব| 
ছডাঁৰ চলন আছে কিনা । যাহ! হউক বাঙ্গল1, বিহার ও জাপানে 
একই প্রকাব প্রবদের চলন বন আছে তখন তাহ! যে একেবারে 
আকপ্সিক তাহ! মনে হয না । এরূপ সাদৃগ্ে কারণই বা কি? 
যুগপৎ বৌধ্রবৃষ্ট-সস্িপাতেব সহিত শিষালশিষালীব আজগুবি 
নিবাছেবই ঝ| সম্পর্ক আসিল কোথ! হইতে ? আশ! করি এই প্রশ্নপ্তলি 
উত্থাপন কবিষ| ভেলেম|মুধী কবিতেছি ন|। 

Lord Redesdale পাঁদটাকায় লিখিতেছেন-_”4১ shower 
during sunshine, which we call the ‘devil beating his 
wife is called in Japan the fox's bride going to her 
husband's house.” 

একই ব্যাপাব সম্পর্কে বিলাতে ও জাপানে (তথা ভারতে) ছুই 
রকম প্রবাদও বড় আশ্চর্য্যের। কোথায় শিয়াল-শিরালীব বিবাহ আর 
কোথায় ব| সয়তানের তার স্ত্রীকে ধরিয| প্রহাব ? তবে মনে হয় 
‘the devil beating his wife*এব একই! মীমাংস। এইরূপে হইতে 
পারে '= 

Deul = German—Donner = Old Norse—Donar 

= Thunder 

অতএব Thunder strikes= Devil Strikes , কিন্ত কাহাকে? 
Devilএব বিপবীভ কাজ] | স্ত্রী ভিন্ন আর কাহাকেই বা হইবে? 

যাহা! হটক, ইহার ঠিক মীমাংস| কি জানিতে উৎস্ক। 

হর কালীপদ মিত্র । 
ডি. জে. কলেজের, প্রিঙ্সিপ্যাল, মুঙ্গের । 


(৩৫) 
মৌচাক হইতে যে মোম পাওয়! যায, তাহা সাধারণতঃ কাল হয়। 


উহ! বিশ্যদ্ধ এবং সাদ! করিবাব সহজ উপায় কি--এবং এ কার্য 
ভারতবর্ষের কৌথাব হইযা থাকে ? 


নীলাম্বব বিষয়ী ও কেশবলাল বিষয়ী 
(৩৬) 
'দাঁদ।” ‘দিদি’ শব্দগুলি বাঙ্গালা শব্দ না অন্ক কিছু? “মাসী” 
“পিমী”ই বা কেমন করিয়| অত ছোট হইল? 
£0 পরী দামিনীকাস্ত চৌধুরী 


প্রবানী__ভাঁদ্র, ১৩২৯ 


ত পাপা ও পরি ্পি্াস্পিস্প্সি্লাপাসিপাসিপিসপপাসিশিসি্টি লস তালাত তলাতল আলি সানি পিপাসা রণ 
. 


gth Edn.এ পাওয়া যায় ]1 


[২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


(৩৭ ) 
কোন ধাতুর ভ্রব্যে কোন কঠিন দ্রব্যের আঁধাত লাগিলে ঝনাৎ 
করিয়| শব্দ হব; পরে হাত বা পা দিয়! 'পর্শ কবিলে তৎক্ষণাৎ 
শব্দটি বন্ধ হইয়! যায়। ইহাব কাবণ কি? 
জর শিবপ্রসাঁদ কৃতি টা 
(৩৮) 
হিন্দুদিগেব বিবাহ বাত্রেই হইয়া খাকে। দিনে না হওয়ার 
ফি কোনও নিষেধ-বিধি আছে? আব যদি এখন কোনও দেশে হিন্দুদের 
বিবাহ দিনে হইবার প্রথা থাকে, তাহ! হইলে সেই দেশ ব। দেশগুলিৰ 
নাম কি? পূর্বের কোনও সময়ে দিনে বিবাহ বীতি ছিল কিন]? 
যদি থাকে তাহ! হইলে কোন্‌ সময হইতে এবং কেন উহ! বন্ধ হইয়। 
যায়? রাত্রে বিবাহ প্রথ। কোন্‌ সময় হইতে এবং কাহার দ্বার! 
প্রথম প্রচলিত হয? 
ত্রী মুধাংশুকুমাব ঘোষ 
(০৯) 
কবিকক্কণ-চত্তীতে গুজ্বাট জনবসতিব বিববণে ত্রাঁ্গণদে মধ্যে 
পদবী পাই 
বিঘ, বাগাঞ্চি, কুলিলাল, পাবীব।তি, মালখস্তী, বলল, কুলিযাল, 
কুলশ্বাল, পিশা চখণ্ড, কর্ণা, শীতলএ।ঞী, মতিল।ল। 
এবং ভীডদ্বন্ধ আপনাকে কাযস্থ বলিষ। পবিচয দিধ। বলিধছিল-- 
আমি আমলহাড়ার দত্ত । 
এইসব পদবীৰ কুলপরিচয় কি? 
হিন্দুদেব যে জাতি-বিভাঁগ আছে তাতে ছত্রিশ জাতিৰ উল্লেখ 
অনেক স্থানে দেখা যায়। সেই ৩৬ জাতি কিকি? 
চারু বন্দ্যোপাধ্যায় 
(৪*) 
বাপভট “হ্্চবিত” গ্স্থারন্তের প্রথম শ্লোকগুলিতে কযেকমন বড়" 
বড় গ্রন্থকারের নাম করিধাছেন। তম্মধ্যে নিযে কষেক জনেব নাম 
'মহভারত'-রচরিত। “ব্যান” ) “বাসবদত্ত।'-প্রণেতা *ন্থবন্ধু” ; ‘গাঁথ!- 
সপ্তশতী'-রচরিত। “সাতবাহন” | “নাতবাহনের” নামোল্লেপ করিবাঁব 
পূর্বে বাণ্ভট্ট “ভট্টার হরিচন্ত্র” কবিব গদ্য রচনা প্রশংসা কবিয়াছেন। 
ভষ্টার' শব্দ পূল্জার্থে প্রযুক্ত । এই “হরিচন্ত্র' কে ছিলেন? কবি 
হরিচজ 'ধর্শর্শাভ্যুদয়-কা ব্যস্ত গ্রন্থে “র্ম্মনাখ” নামক কোন রাজার 
কথ| বৰ্ণন! করিষাছেন। এই কাব্যকর্ত। “হবিচক্দ্র” ও গদ্য-রচয়িত| 
প্হবিচন্ত্র” কি একই ব্যক্তি? 
নগেন্প ভট্টশালী 


(৪১) 

আকাল কেহ কেহ 2:360702010 ৰ! ন্বযংক্রিব চবক| অর্থাৎ যাহাতে 
সুতা পাকান এবং জড়ান এক সময়েই আপনা আপনি হয় এইক্সপ চবক! 
প্রস্তুত করিতেছেন । কিন্তু বিলাতে যখন Arkwright, Hargreaves ~ 
প্রভৃতি প্রথমে সুতা-কাঁটা কলের উন্তাবন কবেন, তাহাবা বোধ হয় কল 
automatic কব] অপেক্ষা একসঙ্গে অনেক খে সুত! যাহাতে হয় সেই 
বিষয়ে অধিকতর চেষ্টা করিয়াছেন। আসাদের দেশে এইরূপ পাঁচ দাত 
খে সুতা একন্লন লোক একত্রে কাঁটিতে পারে এমন চবকা কেহ কবিধ|. 
ছেন কি? [৯2027 প্রভৃতির কলের বিবরণ Ency. 80, 


শ্রী সতীশ 


করিয়া 


নৈ সংখ্যা] 





(৪২) 
নৈব, শাক্ত কি বৈষ্ণব সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই মাল! জপের 
ব্যবস্থা আছে। জপের জন্ত যে মালা ব্যবহৃত হয় তাহাতে 
১০৮টি দানা ও একটি সাক্ষী ধাকে। দান! ১*৮টি হইবার কারণ কি 
এবং কখন হইতে উহার প্রথম উতদ্তব হইয়াছে ? সাঙ্গী উল্লজ্ষন 
মালা জপা নিষেধ ; ইহার কি কোন যুক্তি আছে? 
| রী আশুতোষ সরকাব 
(৪৩) 
হরিনামের মালাব ঝুলিতে একটি ছিত্রু করিষ| তর্জ্জনী আঙ্গুলটি 
সেই ছিত্্ দিয়া বাহির কবিয়| বাঁখিবাৰ কারণ কি? ইহার সহিত 
ধর্মাবিজ্ঞানের কোন সম্বন্ধ আছে কি না জানাইলে সখী হইব। 
শ্রীমতী কল্পনাময়ী বায় 
(88) 
মূল্যবান কাগজে কিংব! নোটে সরিষার কিংবা অন্য কোনও 
তৈলের দাগ লাগিলে, তাহ! উঠাইবাঁব উপার কি? 
জী মূলচাদ মাবয়াবি 
(৪) 
প্রদীপ নিবিব।র পূর্বে উদ্্বল হইয়! নিবে কেন? 
ঞ্ 


(৪৬) 
প্রাচীনকালে রাঁজারাণী ধষিদিগেব সেব! শুষ। করিতেন। পাঁচক 
দ্বারা পক্ষ অন্ন রাজাবাণী আনিয়া! খধিদিগকে ভক্ষণ করিতে দিতেন। 
এই পাঁচকগণ কোন্‌ জতীষ ছিলেন? প্রমাণ সহ কেহ দেখাইলে 
বাধিত হইব । . 
প্র বিনোদবিহ্ারী রায় পুবাতব্ববিশারদ 
্ (৪৭) 
কাণীরের ইতিহাস বাঁজতরঙ্গিণী নানক পুস্তকে অনেক স্থানে 
এইবপ লেখ! আছে, যে অমুক বাঁগ্র। এতগুলি অগ্রহার নির্দাণ 
কবাইয়। ব্ৰাহ্মপদিগকে দান করিলেন। “অগ্রহার” শব্দের অর্থ কি? 
গর শুকলাল চক্রব্তা 
মীমাংসা 


(২৪) 

শুধু সরিযাব তৈল নয়, যে-কোন তৈল জলে ভাঁসিলেই নানারপ 
রং দেখ! যাইতে পারে, উহার স্তরটি খুব পাত্ল| হওয়! দব্কাব 
মাত্র। ইংরেজিতে ইহাকে interference ০1০ বলে। 

প্রচলিত মত অশুসাঁবে ঈথরের ম্পন্দনের অন্য আলোব উৎপত্তি 
হয়। নির্দিষ্ট রংএর আঁলোব জন্ত এই স্পন্দনেব বেগ নিদ্দিষ্ট। এই 
ম্প্দনের জন্য ঈথরে তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। এই তরঙ্গের দৈর্ধ্য ( wave 
length ), আন্দোলনের পরিমাণ (amplude ), বিভিন্ন রংএর 


১-- আলোর জ্রম্য ভিন্ন । সাদ! আলোতে সাত বকম বংএর আলো আঁছে। 


অর্থাৎ উহাতে সমস্ত বেগের স্পন্দন, সমস্ত দৈর্য্যের তরঙ্গ, সমস্ত রকমের 
আন্দোলন-পবিমাঁণ একসঙ্গে আছে। 

ঈথরের তরঙ্গের প্রকৃতি আমাদের পরিচিত জলের ঢেউএরই মত। 
জলে একটা ঢিল ফেলিলে উহার চারিপাশে ঢেউএব উৎপত্তি হয়। 
সেই টিলটার পাশে আর-একট| ঢিল ষেলিলে উহার চাবিপাশেও 
সেই রকম ঢেউএর সৃষ্ট হয়। উভয় ঢেউওর “গতিমুখ'” ( direction ) 
যদি এক হয় তাহা হইলে উভ্য়েব “আলো লন-পবিমাণ” মিলির। 


বেতাঁলের বৈঠক-__মীমাসা 





৭১০ 
বড় ঢেউএব স্ষ্টি হইতে পাঁবে। ভিন্ন হইলে “আলো লন-পবিমান্রে” 
হাস এবং অবস্থ।-বিশেষে সম্পূর্ণ লোৌপও হইতে পারে। ইহা হইল 
মোটামুটি কথা । এই “আন্দেলন-পরিমীণের” হাঁসবৃদ্ধি চেটগালির 
“অবস্থার (0175৪) উপব নির্ভর করে। এই হইলে interference 
of waves ঘটে | | | 

তৈলেব উপর সাঁদ! আলে। পড়িলে এক অংশ “উপবিতল” ( upper 
5Urface ) হইতে প্রতিফলিত হয়; আব এক মংশ তৈলেব তরে 
প্রবেশ করে। ইহাৰ একভাগ তৈলেব নিম্নতল (lower surface ) 
হইতে প্রতিফলিত হয। প্রথমবাব ও দ্বিতীয়বাব প্রতিফলিত আলোর 
ঢেউগলি “পরস্পর বিরোধ” (interfere ) করে। উহাতে এ ঢেউগুলির 
“স্পন্দানেব বেগ” “তরঙ্গের দৈর্ঘ্য” ও “আন্দোলনের পরিম।পেধ” লান| 
ৰকম পবিবর্তন হর। ইহাঁতেই নাঁনা রকম বং দেখ! যায়। 
বি্রয় বান 


জলেব উপব ষধন কোন তৈল ব| অমিশ্রপষোগ্য তবল পরশর্ধ 
দেওয৷ যায়, তখন তাহার ছুইক্বপ অবস্থ। হইতে পাবে। পদার্থটি 
ষদি জল অপেক্ষ। ভাবি হয় তবে জলেব তলাষ ডুবিসা যায়, অথবা 
যদি হাক্ষা হয় তবে জলের উপব ভাঁসিয়া থাকে । তৈল প্রভৃতি পদার্থ 
জলে পড়িলে যে কেবল ভীসির। থাকে তাহা নহে, কুদ্র কুদ্র 
বিন্দুতে পরিপত হয (01915 )। এই ক্ষুদ্র ক্র ভেলন্ন্দিৰ 
উপর সূর্য্যরপ্রি পতিত হইলে তাহার যৌগিকবর্ণ মৌলিক বর্ে 
ভাঙ্গির] পড়ে এবং সেইজস্কই পীত রশ্মি সপ্তবন্সিতে ( spectra 
0010015 ) বিভক্ত হইয়! নানাবর্ণ হঞ্জন করি] থাকে । জাকাশস্টৃত 
মেঘমাঁল।র উপরে সূর্য্যালোক পতিত হইয়। এইবপভাবেই রামধমুব হট 
কবিয়া থাকে | মেঘ ত সুত্র শুদ্ধ জলীয় বাপ্পবিনদু মাত্র। 

পর হন্সনারায়ণ মুখোপাধ্য 





(২৫) 


প্রতি জীবজন্তব দ(তেব চাবিপাশে মাড়িব বেষ্টন আছে। চুরালব 
মধ্যে গর্ত আছে, সেই গর্তে দীতের শিকড় থাকে এবং ঠিক চুয়লের 
হাড়েব উপব হইতে দীতেব প্রায় পৌঁণে একভাগ মাডির দ্বাব| লেষ্টত 
থাকে। বযৌবৃদ্ধির কাঁবণেই হউক ব। কোন পীডার কাবণেই চউক 
উক্ত মাঁডি যদি দুৰ্ব্বল ব| শিখিল হইয়! পড়ে তাহা হইলে উহার 
টিপিয়! বাধিবাব শক্তি ক্রমশঃ হাঁস পাইতে খাঁকে । তদুপৰি বণ 
প্রভৃতি কার্ধোর জন্য দীতেব শিকড় ও চুয়াল হইতে দীত ক্রমে ক্রমে 
চত হইয়! পড়ে ও অবশেষে পড়িয়] ষাঁয়। 

চুয়ালেব হাঁড়ের মধ্যে যখন প্রথম দাত জন্মায় তখন তাহার 
দুইটি ভাগ থাকে । একটির বৃদ্ধি প্রায়ই শিশুব ৪ মাস ব্যংক্রম 
হইতে ১ বৎসরের মধ্যেই সম্পূর্ণ হইযা যায় এবং ইহাঁকেই “ছধে 
দাত” বলে। দুধে দীঁতেব পাশেই আঁর-এক ভাগ থাকে, তাহাব বৃদ্ধি 
জন্সেব প্রায় ৬! বৎসর পব হইতে আরম্ভ হয় এবং ইহাব বৃদ্ধি 
পূর্বব্কাত দুধে দাঁতের ভিভবে হইতে থাকে ও সেই সময়ে তাহাকে 
স্থানচ্যুত কবিয়! দেয়, কাঁবণ দুধে দ্বীতেব বাহিরেব হাড় বা এনাদেলটি 
বয়োদীতের হাড অপেক্ষা ছুর্ববল ও অধিকতব অপবিপুষ্ট । এই কারণেই 
সাঁনুষের দ্বীত ছুইবাব কবিযা জন্মায় । অস্থায়ী বাঁ দুধে দাঁত এবং 
বয়োদীত ব! স্থাধী ধাতি- ইহাদের শিকড একই । দুধে দাত ছাড়াও 
বয়োদীত জন্মে । শিশুদিগেব দীতেব সংখ্যা কুড়িটি, কিন্তু বুদদ্ধব 
বত্রিশটি! কখন কখন আবাব বৃদ্ধের আঁটাশটিও হয়--যখন জ্ঞান-দন্ত 
বা আকেল দাত ন! উঠে। ইহা সকলেরই থাকে না। 

তী ইজনারায়ণ যুখোপাধ্যাদ 


৭১৮ 
- (২৬) 

নারকল তেল সব্ষের তেল প্রভৃতি সমস্ত (রাসারনিক ) বস্তুই, 
তাদের উপরে চাঁপ ( চre55U6 ) ও তাঁপ ( temperature )- যেরপ 
দেওয়া হবে সেই অনুসারে, অবস্থা-বিশেষে, বা্পীয়, জলীয় ও কঠিন 
( gaseous, liquid, and solid এ তিন অবস্থাতেই থাকৃতে 
পাঁবে। 

বায়বীয় চাপ (atmospheric pressure ) নীর্কল তেল, সর্ষের 
তেল সমস্ত বস্তুর উপবেই সমান ভাবে পড়ছে / এই চাপে জলীয় নাব্কল 
তেলকে বাপ্পী হতে এত বেশী ( একট| নিদিষ্ট ) তাপ দবৃকার, তেমনি 
কঠিন হতে এত কম ( একট! নিদ্দিষ্ট ) তাপ দবৃকাব। একই চাঁপেব 
অবস্থাতে সর্ষের তেলেব বাঁস্পীয় বা কঠিন অবস্থা পেতে যে বেশী 
কম তাপ দর্কাঁব তা 'ন(বৃকল তেল বা জন্য সব কন্তব থেকে তফাৎ। 
এট। প্রত্যেক বস্তুর একট! বিশিষ্ট গুণ ( property ) | 

নাব্কল তেলেব কঠিন হতে হলে .যতট| কম তাপ দৰ্কাব 
আমাদের দেশেব শীতকালে ততটা কম-তাপ বা শীতলভা হয়। 
কিন্তু সেই একই বায়বীয় চাপেব অবস্থাতে, সব্ধেব তেলেব কঠিন 
হতে আবও ঢেব কম তাঁপ বা আবও অধিক শীতলত| দর্কাব, 
যতটা শীতলত| আমাদেৰ দেশে পাওয| যায় না। হয় ত অন্ত 
কোনে! অত্যন্ত শীতপ্রধান দেশে পাওয়া যেতে পাবে । দেখাঁনে সব্বের 
তেল অবশ্ঠই জম্বে। 

সব্ষের তেলকে আমবাঁও জমাতে পাঁবি। তাৰ উপবেব চাপ না 
ধদূলে তাঁকে আমব! ঠাণ্ডা কবে’ যেতে পাবি; তাঁব কঠিন হ্বাব 
নির্দিষ্ট শীতলতাক়্ যেই আস্বে দেই সে জম্বে। অথবা তাপ না 
বদূলে, তার উপবেব চাঁপ ষদি ক্রমশ বাড়িয়ে যাই, তখন একটা 
দির্দিষ্ট অধিক-চাঁপে সব্ষেব তেল জম্বে। এরূপ অবস্থা পবিবর্ত্ন 
ফর্‌্লে নাবৃকল ও সব্ষের তেল প্রভৃতিকে শ্রীশ্মকালেও জমানো যেতে 
পারে। | 

তবপ্য কেউ যদি জিজ্যেস কবেন একই অবস্থাতে নাবৃকল তেল 
জম্বাব ক্ষমতা! কোঁথ| থেকে পেলে ঘা সব্ধেব তেল পেলে না, তার 
কোনে। সঙ্ভুত্তব আজও বিজ্ঞান দিতে পাবে নি। 
I এ প্রভাতনলিনী বন্দ্যোপাধ্যায 

যেমন অনেক জিনিষ সহজে গলিয়| যায়, অনেক জিনিষ সহজে 
গলে না (যথ! সীসা ও সোনা) সেইবপ অনেক পদার্থ 
সহজেই জমিয়! যায়_আবাব কতকগুলি সহজে এসে না) যথা 
নারিকেল তৈল ও সরিষার তৈল। জল সহজে জমিয়! ঘা, কিন্তু দুধ 
সহজে জমে না। 

পদার্থবিশেষের তারল্য এবং কাঁঠিন্ত তাহাদিগেব আঁপবিক 
আঁকর্ষণ-শক্তির উপৃব নির্ভর কবে । যে-সকল পদার্থের স্মণুগুলির মধ্যে 
আফকধণ-শক্তি খুব বেশী তাহা কঠিন পদার্থ এবং যাহাদিগেব ধুব 
কম তাহাবা বাদ্পীয, জাঁর যাহাদিগেব মধ্যে খুব বেশীও নয এবং খুব 
কমও নয় তাহারা তরল পদার্থ। 

এই আকর্ষশ-শক্তিব হাস বা বৃদ্ধি উত্তাপ-প্রয়োগে বা উত্তাপ- 
বিযোগে হইয়া থাকে। কোন জিনিষ পলাইতে হইলে উহাতে 
উত্তাপ প্রয়োগ কবিতে হয় এবং এই উত্তাপ সেই জিনিবের অণু- 
গুলিব মধো যে আকর্ষণ-পক্তি আছে তাহা কমাইয| দেয় এবং 
সেইজস্যই তবল হইয়| পড়ে । সেইবপ উত্তাপ-বিয়োগে এ শক্তিব 
বৃদ্ধি হয়। সেইজস্কই ঠাও! করিলে জিনিষ জরমিযা যায়. ব| কঠিন 
হইয়া পড়ে । প্রত্যেক পদার্থের এই অণুগুলিব পবস্পব আকর্ষণ- 
শক্তি একবপ নহে-কাহাবও ব| অধিক, কাঁহাবও কম। ষাহাব 
অধিক তাঁহাকে জনাইছে বেশী দেবি হয না, কিন্তু যাহাদিগেব এ শক্তি 





| ২২শ ভাঁগ, ১ম খণ্ড 


পর ANANAN ANA 





কম তাহাব| সহজে এবং অল্প ঠাওাতে.জঙ্গে না) সেইজন্য 
সবিষার তৈল সহজে ব! সাধারণ শীতকালের ঠাণ্ডার জমে না, কিন্ত 
নারিকেল তৈল শীতকালের ঠাণ্ডায় জঙিয়! যায় । 

প্র ইন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় 








(২৭ ) 


ববিশীলেব চাঁউলেব মধ্যে কোন একটা স্বতন্ত্র রকম 
চাউলকে “বালাম” বলে" ন।। পূর্ব্বে যখন রেল-প্তীমারেব এত প্রচলন 
হয় নাই সেই সময় চট্টগ্রামের এক প্রকাব নৌকাতে ববিশাল হইতে 
কলিকাতায় চাঁটল চালান হইত । এ নৌকাগুলিতে পেবেকের সম্বন্ধ 
ছিল না। নৌকাব ভক্তাগুলি বেতেব বাঁধন দ্বারা জেড হইত । এই 
নৌকাগুলিকে “বালাম” নৌকা বলিত বলিয়। কলিকাতা অঞ্চলে 
ববিশীল হইতে আম্দানী চাউলেব নাম “বালাম” বলিয়া! পরিচিত । 
আসাম প্রদেশের তেজপুব, - ডিক্রগড়, উত্তরলক্ষ্ীপুর, প্রভৃতি 
স্থানে বরিশালের চাঁউলকে “নলছিটী” চাউল বলে.। কাবণ; আঁদামের 
এই-দকল স্থানে যে ীদাঁবে এই চাউল আমদানী হব তাহ! নলছিটা 
ষ্টীমার ্টেসন হইতে ষ্রীনাবে চালান দেওয়া হয। 
শ্রী হেমস্তকুমার সেন 
এ বিনয়ভূষণ সেনগুপ্ত 
(২৯) 
আলোক ও আলোকিত বস্তু হইতে নির্গত রশ্মিনকলেব গতি 
সবল এবং পবস্পব ক্রমশঃ দুবাপসবপধীল। একই পদার্থের মধ্যে 
রশ্মির গতি পরিবর্তিত হয় ন!। এক পদার্থের ( যথ! বাবু) মধ্য 
দিষ! সরলভাঁবে গমন করিবার পব অন্য পদার্থের (যথ! জল) মধ্য 
দিষ। ষাঁইবাব কালীন বশ্মি নিজ গতি পরিবর্তিত করিষা অন্য সরল 
পথে ধাবিত হয়। কম ঘন হইতে ঘনতব পদার্থে যাইবার কালীন 
বশ্মিসকলের পৰষ্পব ক্রমশঃ দুরাপসবপশীলতাঁব হাব কমিযা যাঁষ) 


যনতৰ হইতে কম ঘন পদার্থে ষাইবাঁব কালীন উক্ত হাব বাঁড়িব! ৮ 


যার । একই পদার্থের মধ্য দিয়] যাইবাব পর বশ্ি চক্ষুর উপব 
পতিত হইলে, চক্ষু রশ্মিকলেব সন্ধিস্থলে বস্তুকে দেখিতে পায়; 
অর্থাৎ যেখানে বস্তু আছে ঠিক সেইখ।নেই তাহাকে দেপিতে পায়। কিন্ত 
বিভিন্ন পদার্থেব মধ্যে বিভিন্ন পথ দিয! যাঁইবাব পব রপ্সি চক্ষুব উপর 
পতিত হইলে, চক্ষুর নিকট প্রতীবঘান হইবে যে তাহার নিকটবস্তাঁ 
রশ্সিগ্ুলিব সন্ধিস্থলে বস্তুটি অবস্থিত আছে; এবং সেইজন্য চক্ষু 
বস্তুটিকে নিজস্থানে না দেখিযা অন্ত স্থানে দেখিবে। বিষষটি উদ্দাহবণ 
দ্বারা অবিও স্পষ্ট হইবে £-- 

পাত্রে জল আঁহে, এবং চক্ষু বাধুষণগ্ুলে জাছে। পাত্রের তলদেশ 
দেখিতে হইলে বাধু ও জলেব মধ্য দিয়া দেখিতে হইবে৷ পাত্রেব 
তলদেশের একটি বিন্দু হইতে ২টি বন্সি লও । রশ্মি ২টি নিশ্চয় পরস্পর 
ক্রমশঃ দুবাপসরপশীল। মনে কর তাহাঁদেব মধ্যের কোণ ১৪ ডিগ্রি । জল 
বাধু হইতে ঘনতর। জল হইতে বাষুতে আঁসিয়! রশ্মি ২টির পবন্পর 
ক্রমশঃ দুবাপনরণশীলতাব হাব বাড়িয়া যাওয়াতে তাঁহাদের মধ্যের 


কোণও বাড়িয়া গিয়া মনে কর ১৮ ডিত্রি হইল এবং পরে রশ্মি ২টি ০২ 


চক্ষুর উপব পড়িল । চক্ষু নিকটবত্তা রঙ্সি ২টিব সন্ধিস্থল 'পষ্টতঃ 
পাত্রের তলদেশেব কিছু উপবে অবস্থিত । সুতবাং পাত্রে তলদেশের 
যে বিন্দুটি হইতে রশ্মি ছুটি লওয়। হইয়াছিল সেই বিল্দুটিকে চক্ষু 
কিছু উপবে দেখিল। এইকপে সমগ্র তলদদশটি একটু উপবে দেখা 
ফাধ। (পাত্রেব তলদেশ জলেব গভীরতাঁব প্রাধ এক-ততুর্থাংশ উপরে 


দেখা মাঁইবে 1) 
প্র আশুতোন স্থানপতি 


. 


৫ম সংখ্যা ] 





রপ্র 


WB 


[এ দলিতমোহন দাশগুপ্ত, প্ীপ্রভ।তনলিনী বন্দোপাধ্যায়, ছি নরন- 


ন মিত্র এই প্রশ্নে উত্তর দিয়াছিলেন। ] 
(৩০) 


Sinn Feinaর অর্থ 04৫ ০) ইহ| আয়ারলণ্ডের নিজ ভাষা 


5৪এর কথ! । 


7019175৮110 80130051507) ইহ!  রুশীয় ভাবার কথা । 
Bolshevik অর্থে যাহারা খুব বেশী চায়, অল্পে বাঁজি নয়। . Bol- 
shevism অর্থে উপরোক্ত তন্ত্র ব| সত। ইহার বিপরীত Men- 
shevik, 11905065150 যাহার। কম পাঁইলেও সন্তষ্ট এবং উক্ত 
পষ্থা বা মত। যখন রুশীর বিপ্লববাদীবা প্রবল হইয়া উঠে, তখন প্রথম 
প্রথম এ দুইটি কথাব ল্যাটিন হইতে ব্যুৎপন্ন গ্রতিশবা, Maximalist 


সঙ্গীত 


ধরণীব মর্শ্মে মর্শ্মে রসেব যে গোপন সঞ্চষ - 
সঞ্চারে পল্পবে পত্রে, নাহি অস্ত নাহি তার ক্ষষ! 
কুস্থমে কুন্থুমে তাই কেঁদে মবে স্থরভির শ্বাস, 
অন্তরের বসৰপ গন্ধে তাই কবিছে প্রকাশ ৷ 
হৃদয়-অরণ্য মাঝে পথহারা শুধু ঘুরে মবে 
বাসনা কামনা কত--তাই বেদনাষ আখি ঝরে, 
মহানন্দে হৃদয়ের মর! গাঙে দুই কূল ছাপি’ 
নানা বাণী নানা বর্ণে তরজিয়া উঠিতেছে কাপি। 
কত কাব্যে, কত ছন্দে সে আনন্দ ধরিছে মূরতি, 
মন্দিরে মন্দিরে তাই বন্দনায ধ্বনিছে আরতি । 
কথা কত হল বল! স্বজনের সেই আদি হতে 
তবু যেন মনে হয় বল! নাহি হল কোন মতে । 
ক্ষণে ক্ষণে তাই স্থরে অর্থহীন বেদনায় তরি? 
সেই কথা বলি--যাহা বলা নাহি হ'ল যুগ ধরি? | 
শ্রী দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


আমার খোকার হাঁসি ৭১৯ 


AN Anns eA AN প্পাস্টিপস্পিপাস্পিপাস্টিপাসিপা্িপাস্টিপাস্াস্পিপাসিপরস্পাসিপািপাসিাক্পরটি 








Minimalist, ব্যবহার হইত। পবে বিশুদ্ধ রুশীয় কথা দুইটির 
প্রচলন হয়। উহার ইংরেজী প্রতিশব্ব Extremist ও Moderate 
বলা যাইতে পারে। 
প্রী বিমলাচরণ দেব 
Sinn Fein, গেইলিক (05810, আঁয়াল ণ্ডের নিজস্ব ভাবা) 
ভাষার কথা। মূল অর্থ 09156165--আমরা ; যে পদ্ছার লোক 
নিজেদের উপর নির্ভর করূতে চায়, পরের অযাচিত সাষ্টাবি চায় না| 
Bolshevism, করুন ভাবার কথা, অর্থ “For al-ism, 
যে বিধান সবাব জন্যে অর্থাৎ যে বিধান অনুসারে দেশেব প্রাকৃতিক 
ধন-সম্পদ্বে, শাঁদন ব্যাপাবে, ভোগের অধিকার প্রভৃতি বিষধে 
সকলের সমান অধিকাঁব। 
প্রভাতনলিনী বন্দ্ে।পাধ্যাষ 


আমার খোকার হাসি 


আমাব খোকার হাসি,_ 
ডালিম-ভাডা-রাঙা ফুলের 

প্রথম বিকাশ-রাঁশী | 
ফাগুন-হাওয়ার পরশ পেয়ে 
পাপৃড়ি মেলে পলাশ যে এ, 
কৃষ্চুড়ার আচল যেন 

আনন্দে উদাসী ৷ 


আমার খোকার হাসি,_- 
আবীর-বাগের গুলাব যেন 

স্বপন দেখায় আসি! 
প্রভাত-রবির কিরণ লেগে 
রক্ত-কমল উঠচে জেগে, 
সংসারেরি কাটায় কে নষ 

কোমল'-অভিলাধী ? 

শ্রী রাধাচরণ চক্রবর্তী 





বৈষ্ণব যুগে নারীর শক্তি 
বৈষ্ণবদিগের ভক্তমাল গ্রন্থখানিব মধ্যে যে সত্য ও 
কল্পনা উভয়ই মিশিত হইয়াছে, সে বিষষে কোনই 


সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা হইলেও এ বইখানিব 
ভিতর বৈষ্ণবযুগের সামাজিক ইতিহাসও একটু অবগত 
হওয়া যায়। তাহা ছাডা আব-একটি কারণে উক্ত 
্রস্থথানি সকলেব আলোচনার ধোগ্া । তন্মধ্যে কয়েকটি 
ম্নস্বিনী ও ধর্ম্মশীলা নাঁবীব সাধনের, শাস্তজ্ঞানের 
ও ভক্তির কাহিনী বর্ণিত আছে। উহা পড়িয! যথার্থই 
হৃদয় আনন্দে-আপ্ন,ত হইয়া যাষ। 

আমবা এ দেশেব প্রসিদ্ধ কয়েকখানি পুবাণে বিস্তব 
পতিব্রতা নারীর উল্লেখ দেখিতে পাই। তাহারা 
স্বামীকেই জীবনসর্ব্বন্ব দেবতা মলে করিষাছেন, তাহাদেব 
জন্য সর্বপ্রকার ছুঃখকষ্টকে হৃদয়ে বরণ করিযা 
লইয়াছেন। কিন্তু বৌদ্ধযুগর ইতিহাস একটুকু পড়িলে 
দেখিতে পাওয়া যায, বহু রমণী পুরুষের মতই জ্ঞান 
লাভ করিয়াছেন, ধন্মেব জন্ত হুব স্বার্থ পাষে ঠেলিয়াছেন, 
ভিক্ষুণী হইষা কঠোর সাধন করিয়াছেন; তাহার পরে 
ধশ্মপ্রচারেব জন্য কেহ কেহ দুব বিদেশে সাগব- 
পাবেও চলিয়া গিযাছেন। বৌদ্ধঘুগের পরে, অপেক্ষাকুত 
আধুনিক বৈষ্ঞবদিগের গ্রস্থে-_অর্থাৎ মীরাবাইর সময় 
হইতে বৈষ্ণব লেখকর্দিগেব পুস্তকে কয়েকটি ভক্তিমৃতী 
ও তেজখ্িনী নারীর জীবনের কিছু নৃতন রকমেব 
কথা পাঠ করিয়া থাকি । তাহারা স্বাধীকেও ভাল- 
বাসিয়াছেন, স্বামীব সেবাও করিযাঁছেন। কিন্তু সত্যের 
জন্ত, ধর্মের জন্য, অন্তরস্থিত বিশ্বাসে অটল থাকিবাব 
জন্য তাহারা স্বামীর কুসংস্কারপৃর্ণ মতেব বিরুদ্ধে 
চলিতে এবং অন্তাষ কাধ্যের প্রতিবাদ করিতে মোটেই 
ভষ পান নাই। 
তাহাদের উপরে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছেন বটে; কিন্ত 
তাহাঁৰ পরে এ-সকল সাধ্বী নারীদিগেব মনের বল, 


এজন প্রথমে শ্বশ্তরকুলের লোকেরা. 


অন্তরের পবিত্রতা, আধ্যাত্মিক শক্তি ও ভগবানের 


প্রতি ভক্তি দেখিয়া, স্বামীরাও তাহাদের পদতলে মস্তক 
নত করিতে কুষ্ঠিত হন নাই। আমি আজ ভক্তমাল 


গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া উক্তরূপ দুইটি মনম্বিনী ও 
ভক্তিমতী নারীব জীবনেব কাহিনী বর্ণনা করিতে 
চেষ্ট/ করিব। 


8... 
দেবকীনন্দন রায় কাটোয়াব নবাবের ফৌজদার ৷ 

তাহার বিস্তর টাকা। তিনি মস্ত বড় ধনী। ধর্শ 
বলিলে ঠিক যাহ! বুঝ! যায়, এই ধনাঢ্য লোকটির 
ভিতরে তাহার কিছুই ছিল কি না তাহা বলা বড়ই 
মুস্কিল। কিন্তু তাহাব ভণ্ডামি যে পূর্ণ মাত্রায়ই ছিল, 
গে কথ! সকলেই জানিত। আপনাকে ধনী এবং 
ধান্মিক বগিষা জাহির কবিবার জন্ত বাহিবে তাহার 
পূজার আড়্বরই বা কত! ভক্তমাল-রচয়িতা বলিতেছেন 

“যমুনাৰ তীবে ঘব নিকটে যমুনা । 

সাঁনাদি কবষে সদ। সন্ধ্যাদি বন্দনা ! 

হস্তী যে বৃহৎ এক বৃহৎ দখন। 

দশন উপরে করি চৌকিব আসন | 

শরলে দাড় করাইষা তাহাতে বসিয়া । 

দেবীপুজা কবে বড় বডাই কবিয়। ॥ 

রক্ন্দনেব ফোটা সৰ্ব্বাঙ্গে লেপিয়া । 

সদ ভৈরবেব প্রায় আকার হইয়।॥ 

রক্তচন্দন জব] পুষ্প তা শব্খে। 

পুজয়ে বসিয়া! 

এই জাকজমকওয়ালা ধনীর প্রপমা পত্নীর মৃত্যুর 

পরে দ্বিতীয় বার তাঁহার বিবাহ হইল । এই বিবাহের 
স্ত্রী গৃহস্থ বৈষ্ণবের কন্তা ! বিবাহের সময়ে তাহার কত 
বয়স হইয়াছিল, ভক্তমাল গ্রন্থে সে বিষয়ে কোন কথারই 
উল্লেখ দেখা যায় না। কিন্ত তিনি খে বৃদ্ধিমতী, তেজস্থিনী 
ও ধর্্মশীলা তরুণী নারী ছিলেন, তাহার বরস যে নিতান্ত 
অল্প ছিল না, সে কথা এ গ্রন্থের বর্ণনা পাঠ করিয়া 
অতিস্পষ্টৰপেই বুঝিতে পারা যায়। ভক্তনাল-রচয়িত। 


বলিতেছেন, এই বৈষ্ণবেব কন্ত। পিতৃগৃহে থাকিতেই 





লা 


৫ম সংখ্যা | 


ভক্তিধর্শবে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন । পরম ভক্ত শ্রনিবাদ 


আচার্ধ্য তাহার গুরু ছিলেন । পিতৃগৃহে এই শক্তিশালিনী 
নারী শুধু থে লেখা-পড়া শিখিয়াছিলেন, তাহা নহে; 


শাস্ত্রে জানলাঁভ করিষা আপনার ধর্মমতে দৃঢ় আস্থা 


স্থাপন করিষাছিলেন। তিনি পুকষদিগের সঙ্গে রীতিমত 
ধর্শশাস্ের বিচার করিডেও সঙ্কোচ বোধ করিতেন না। 
কিন্তু বিচার কবিলে কি হইবে? এই শিক্ষিতা ও 
হ্বাধীনভাবাপন্না নারী স্বামীব গৃহে আসিয়া আপনার 
জীবনই ব্যর্থ বলিয়া মনে করিলেন) স্বামীব ব্যবহারে 
দুঃখে অিয়মীণ। হইয়া! অদৃষ্টকে ধিকাঁব দিতে লাগিলেন । 
এমন কি, স্বামীর অঙ্কায় কাধ্য দেগিষা তাহার গৃহের 
অনজল গ্রহণ করিতেই ম্বণা বোধ হইতে লীগিল | এ 
বিষযে ভক্তমাল গ্রন্থের বর্ণনার কিযদংশ এই-- 


“বিবাহের পবে যবে নবধ! গমনে। 
ব্যবহার মতে আইল স্বামীর ভবনে ॥ 
আঁসিয| দেখয় সব বিপৰ্য্যয় ভাঁব। 
তমোগ্ুণমষ মাত্র প্রচও স্বভাব ] 
বক্তচন্দন অঙ্গে জবা পুম্পমন। 
ছুম্‌ দুম কবি চলে দেখিতে করাল ॥ 
কাঁট। ছে'ড| মদ্য মাংস সদ। ব্যবহার | 
যোপ্সিনীচকেতে বসি কবযে আহাৰ ॥ 
এতেক দেখিয়। কম্ত| চমকিয়! চায় । 
এই হয় বুঝি মোব স্বশুব-আালয় ] 
হা হ। বিধি হেন বিড়ম্বন কেন কৈলে। 
কি দোষে আমাবে হেল পঙ্কেতে ডাঁরিলে ] 
পিতা মাত! ন। জানি কতেক ধন পাইয়। | 
অবলা আমারে দিল কৃপেতে ডাবিয়| ॥ 
বিলাপ কবিয়। কান্দে ভূমে গড়ি যায় । 
এপন আমার দশী কি হবে উপায় ॥ 

মু সং ফা 
তবে কি আমার গতি হইবে এখন । 
পালাবাঁব পথ নাহি অবলা-দ্রনম 11৮ 


এই “অবলাজনম” শবাটি যেন অসহায়া নারীর সমস্ত 
প্রাণের বেদনাষ ভরিয়া উঠিয়াছে। কথাটি পুনঃ পুনঃ 


রি আবৃত্তি করিতে করিতে এ দেশের অনেক ছুঃখিনী নারীর 


মর্মান্তিক রেশ মনের মধ্যে যেন কেমন এক ব্যথা 
জাগাইফা তোলে । আম্বা দেখিতেছি, চারিশত বৎসর 
পূর্বের এই বৈষ্ণবদুহিতা অস্তরেব যাঁতনায় এ কালের 


সেহলতার মতই একবার ভাবিষাছিলেন-__ 


"উপায় আয়ে এই মাত্র দেখি এবে। 
অনাহারে থাকিয়া শরীর ত্যজি তবে ॥ 


মহিলা-মজ্লিস-__বৈঞ্ণব যুগে নারীর শক্তি 


সপ পা্িসিপান্সি্াসিপানি্পাছি পি রসি SN এস ENN পি পা পাছত 


কিন্তু এই তরুণী ধর্মমশীল|; গ্রীহরিকে লাভ করাই 
তাহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য । তাই তিনি আত্মহত্যার 
সংকল্প করিষাই ভাবিতে লাগিলেন-- 


সত্য বটে এ কখ। নিশ্চয় । 
আঁজ্মঘাতীবে হরি না হন সদ্য | 


হরি সয় হন না বলিয়াই তিনি মৃত্যুর চিন্তা আব 
মনে স্থান দিতে পারিলেন না । তবুও তিনি স্পষ্ট কথাষই 
বাড়ীর মেয়েদের জানাইয়া দিলেন, এ গৃহের অঙ্গ আমি 
গ্রহণ করিব না । ভক্তমাল-রচধিতা লিখিযাছেন-_ 


“এত শুনি নাঁরীগণ হাসিয়। কহয়। 
কেন গো ইহারা কিছু হাড়ি ডোম নয। 
অন্ন নাহি খাবে, ঘর করিবে কেমনে । 
এত বড অসঙ্গত ভাব তব কেনে | 
কেহ কহে আঁগো উনি বৈষাবেব ঝি। 
না খান শাক্তেব অন্ন হেনই বা বুঝি ৷" 
ইহা শুনি হাদি নিন্দা করে মেয়েগুল!। 
শ্বাশুড়ী ননদবর্গ তিরক্ষাৰ কৈল! ॥ 


এখামে একটি কথা বলা! আবশ্তক | মেয়েদের হাসি- 
চাট্টার এবং শী শুড়ী-ননদের ভ্দনার বে কোনই কাঁরণ 
ছিল না, তাহাও নহে। বউটির শিক্ষা] ও ধর্শভাব 
থাকিলেও বৈষ্ণবধন্মের গৌড়াখি যথেষ্টই ছিল। তিনি 
শুধুই বামাগারী, মদ্যপাষী, মাংদখোর স্বামীর ভণ্ডামি ও 
রষ্টাচার দেখিযাই ত মাপনার অদৃষ্টকে ধিক্কার দেন 
নাই; শ্বশুরকুল যে শাক্ত, এজন্ও তাংাব অন্তরে অত্যন্ত 
ক্ষোভ জন্মিষাছিল। 

কিছুদিন পরে এই ধর্ম্মশীল| নারী স্বামীর হৃদয়ের 
উপরে আপনার প্রভাব বিস্তার করিতে এবং তাহার 
মন অধশ্ম হইতে ধর্শের দিকে ফিরাইয়া লইতে চেষ্টা 
করিতে লাগিলেন। স্বামী তান্ত্রিক বামাচার ধর্শের স্থরা- 
পান ও তাহার সঙ্গের আর সকল ব্যাপার ত্যাগ কবি 
যাহাতে বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেন এবং ভক্তিলাভের জন্য 
ব্যাকুল হন, সেশন্ত তিনি তীহাকে বিস্তর অনুরোধ করিতে 
আরম্ত করিলেন । কিন্ত 

“স্বামী তাঁহ| শুনি বহু ভৎসন! করয় । 
তুই মোন গুরু হইলি কহিয| কহ্য !” 

তা, গুরু না হইয়া স্রী হইলেও এই দৃঢচিত্ত তেজখিনী 
মেষেটিকে তিনি আর বেশিদিন অগ্রাহ্ন কবিযা চলিতে 
পারিলেন না । অল্পদিনের মধ্যেই স্ত্রীব চরিত্রের 


৭২২ 


প্রভাবে দেবকীনন্দনের মন বদ্লাইয়া যাইতে লাগিল । 
ভক্তমাল বলিতেছেন-- 


“কিন্ত হরিভক্তের দেখহ কিব! গুণ । 

ক্রমে ক্রমে তাহার কিছু তমং হেল ন্যুন ! 

স্ত্রীর ভল্পনরীতি চরিত্র দেখিয়! । 

মনেতে প্রশংস! কবে দ্রবীভূত হৈয়া !” 

এই সময়ে দেবকীনন্দনের সামুনে আবাব এক 

নিদারুণ শোক আসিয়া উপস্থিত হইল । অকালে তাহার 
ছেলেটি মরিয়া গেল । গর্বিত মানুষের মাথা নত করিয়া 
দিতে এবং হৃদয়ের উপরে ঘা মাবিয়া লোকের মনকে 
ঈশ্বরের পানে লইয়া যাইতে, মৃত্যু যেমন পারে, এমন 
ত আব কিছুই নহে। তাই এইবার মৃত্যুর আঘাতেই 
দেবকীনন্দন শৌকাচ্ছন্ন হইয়া স্ত্রীর কাছে এবং ঈশ্বরের 
কাছে মাথা নত করিলেন । ভক্তমাল লিখিযছেন__ 

“কতেক দিবস পৰে পুত্রটি মরিল | 

শৌকেতে আকুল হয়ে কাতর হুইল ॥ 

ছুঃখেব সময় বিনা যথার্থ ন| বুবে। 

কৃষ্ণে নাহি লয় মন্‌ শুনিলে না বুঝে ॥ 

তখন আছিল কিছু চিত্ত নিরমল। 

স্লীব বচন কিছু মনে বিচারিল ॥ 

তবে কহে অনুযোগ তুমি যে করহু। 

তোমাব মনস্থ কিব। কি কবিব কহ 


কেহ কহে কৃষ্ণপদ আশ্রঘ করহু। 
নতুবা সকল ব্যর্থ অনর্থক দেহ 1" 


শান্তজ্ঞান-সম্পন্না পত্রী ধর্ম্মভাবে পূর্ণ হইযা স্বামীকে 
আরো অনেক তত্বকথা শুলাইলেন; বৈষ্ণব পপ্ডিতদিপকে 
ডাকিয়া তাহাদের ধন্মৌপদেশ গ্রহণ করিতে বিস্তর 
অনুরোধ করিলেন। তাহা ছাড়া তিনি নিজেও স্বামীকে 
বলিতে লাগিলেন--“একমাত্র হরি ভিন্ন আর কে মাস্থষেব 
অন্তরে শান্তিদান করিতে পাবে? সংসারে এমন শক্তি 
আর কাহার আছে? আমি তাই একমাত্র হরিকেই 
আশ্রয় করিয়াছি। তুমিও সেই হরির পাঁদপদ্েই হৃদধ 
অর্পন কর। তাহাকে পাইলেই সব পাইবে। যাহ 
মনের শান্তি এবং সস্তোষ 1৮ 

ইহার পরেই দেবী নন্দন বায়েব আশ্চর্য্য পবিবর্তন 
হইল। তিনি তাঁহার স্ত্রীর স্তায় শ্রীহরির শবপাপন্ন 
হইলৈন। অধৰ্ম্ম ও পাপ আর তাহার হৃদয়কে স্পর্শ 
করিতেও পারিল না । দিনের পরে দিন ধর্ম্মভাবে তাহার 
হৃদয় প্লাবিত হইতে লাগিল। তিনি আর সংসারে বাস 


্ ? প্রবাসী-_ভাদ্র, "> ৩২৯ 
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নাছ নাও পািপািপাস্টি 


করিতে পারিলেন না। পনর a ্রাঙ্গণ ও 
বৈষ্ণবদিগকে দান করিয়া বৃন্দাবনে চলিয়া গেলেন। 
সেখানে তাহার বৈরাগ্য ও কঠোর সাধন দেখিয়া সকলেই 
স্তম্ভিত হইয়া গেল। ভক্তবৎসল ভগবানও. তাহাকে” 
দেখা দিয়া এবং ভক্তিতে হৃদয় আঁপুত করিয়া, উহার 
মানবজন্ম সার্থক করিলেন ৷ ভত্তমাল বলিতেছেন__ 
"দৌলত লুটায়ে দিল ত্রন্দণ-বৈষাবে 
বৃন্দাবন গেল! হরি-অনুরাগ তাঁবে। 
যমুনার তীবে বসি হরি নাম করে। 
অযাচক বৃত্তি মাত্র রহে অনাহারে ৷ 
. কতেক দিষনে হরি-চবণ পাইলা |. 
কহ। নাহি যায় হরি-ভক্তির কি লীল| ॥ 
যেই স্ত্রীব সঙ্গে মহা মোহ উপজয় | 
দে স্ত্রী হইতে হৈল ভক্তিব উদয় ৷. 
অঙ্ক আশয় জীবহিংস! তেষা শষ! । 
" ভাগবত হৈল হবিময় হৈল হিয|।" 
দেবকীনন্দনের পত্নী গৃহেই ছিলেন । গৃহই তাহার 
ভক্তি-সাঁধনের ক্ষেত্র ছিল। তিনি যখন বর্ষীয়দী রমণী, 
তখন ভগবানের প্রেমে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইযা গেল; 
তাহার গভীর ভক্তি এবং উন্নত ধর্মজীবন দর্শন করিয়া 
শত শত লোক তাহাব প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে 


লাগিলেন ৷ যাকে, 
KRY 
দ্বিতীয় জীবনচরিতটি এই :-- 
জয়পুবের- রাজার নাম মাধবশিংহ। তিনি খুব 
সাহসী এবং মন্ত একজন বীব। তাহার স্থশাসনে 


সকলেই খুব খুসী। জয়পুরেব যিনি রাণী, তিনি পরমা 
কপসী। রূপের মতই তাহার গুণ। রাজার উপবে 
তাহার ভালবাপাও অত্যন্ত অধিক। একদিন তিনি 
শুত্র স্বকোমল -শব্যায শরন করিয়া আছেন; দাসী 
তাহার হুন্দর পা দুখানি টিপিয়া দিতেছে । এমন সময়ে 
সেই পরিচারিকার মুখখানি, কেমন এক -আশ্চর্ধ্যভাবে 
পূর্ণ হুইয়। উঠিল রাণী বিস্মিত নয়নে সেই মুখের ৯ 
পানে চাহিধা রহিলেন। তাহার পরে পরিচারিকা 
প্রেমোচ্ছাসে কাদিতে লাগিল । 

_ এই দাসী অভাবে পড়িয়া চাঁকরাণীর অতি ক্ষুদ্র 
কাৰ্য্যই করিযা থাকে বটে; কিন্ত সে ধর্ম্মশীলা নারী। 
তাহাব অন্তরে ভক্তির স্কুবণ হইযাছে। নে তাহার 


~ 
FES 


রা 
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প্রাণের দেবতা শরহরিকেই স্বামিরূপে ববণ করিয়া লইয়াছে। 
এখন সেই হরিই তাহার সর্ধন্থ। সে ত হবির দর্শন 
ভিন্ন আর কিছুই চাহে ন!। তাই সেরাণীর পা টিপিতে 
টিপিতে শ্রীহরিরই সুমিষ্ট নামটি মনে মনে জপ কবিতেছিল। 
নাম করিতে করিতেই তাহার হৃদয়ের প্রেম উদ্বেলিত 
হইয়া উঠিয়াছে। সেইজজস্ই বাহিরে এই ভাবোচ্ছাস। 
রাণীর বড় কোমল চিত্ত। তাই দাসীব ভক্তির 
উচ্ছাস দেখিয়া সেই চিত্ত আর্দ্র হইয়া গেল। দাসীও 
আবার তাহাকে ভগবানের প্রেমেব রসপূর্ণ কাহিনীই 
শুনাইতে লাগিল। রাণী আব তাহাকে দাসী বলিয়া 
মনে করিতে পারিলেন না । তিনি শ্রদ্ধায় ও ভাবে পূর্ণ 
হইযা বলিতে লাগিলেন-- “বল, এ সুমধুর ভক্তিব কথাই 
আমাকে বল। তোমার মুখ হইতে থে স্থুধার ধাবা 
ঝরিষা পড়িতেছে। তুমি আমাব প্রাণে যে অমৃত বর্ষণ 
করিতেছ।” ভক্তমাল বলিতেছেন 
“কহ পুনঃ পুনঃ কহ আহা! বল বল ॥ 
শুনিতে শুনিতে রাণী মগন হইল। 
দাসীব প্রশংসা করি কহিতে লাগিল ! 
রি তুমি ত আমার পদসেবা-যোগ্য নহ । 
দাসী যে তোমাবে বলি অপবাধ সেহ। 
অতএব তুমি মোর পদ ছাড়ি দেহ। 
শিয়াব আসিয়া শিরে চবণ ধরহ ৷ 
এতেক বলিয়। গাঁচ আলিঙ্গন কৈল । 
ছুই জনে প্রেমানন্দে বিহ্বল হইল ॥ 
দাঁসী কহে ঠাকুরাণী দ্রেখহ ভাবিয়।। . 
ভুঞ্জিলে বিষয়-হথ মোহিত হই] ॥ 
এ অনিত্য সুথ ভাতে কত বা আম্বাদ । 
কৃষণ-প্রেম-ভকতির কি সুন্দর স্বাদ॥ 
অনিত্য বিবয়-হুখ হৈল আব গেল। 
কৃষ্প্রেম পরাৎ্পর নিত্য কবে আলে। | 
॥, বাণী কহে তোমার সঙ্গেতে ত বুবিন্ু। 
- আজি হৈতে গুরু কবি তোমারে সানিনু ॥ 
আক্গি হৈতে বিষয়ের গুণ তেধাগিমু ।' 
" কৃষ্ণ -প্রেম-ধন লাগি বিষষ স'পিন্ু ॥” 
জয়পুরের রাণী ভক্তির জন্তই ব্যাকুল হইযা উঠিলেন। 
তিনি আর জাতির বিচার -করিতেও পারিলেন না। 
নিম্নবর্ণের এই দ্রাসীকেই গুরুরূপে বরণ করিলেন ; তাহার 
কাছে ভক্তিধর্শ্বে দীক্ষা গ্রহণ কবিতেও কোনরূপ সঙ্কোচ- 
বোধ করিলেন না। 
রাণীর ধনৈশ্বর্যের প্রতি যে আসক্তি, তাহা একে- 


৯১২১২ 


মহিলা-মজ্লিস-_বৈষ্ঞব যুগে নারীর শক্তি 
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বারেই চলিহা হেল} তাহার সবর্ণবচিত ব বসন ও' রত্বাদি 
ভূষণ কোথায় পড়িয়া রহিল । রাণী সামান্য বস্ত্র পরিধান 
করিয়া নিরস্তর প্রাণের দেবতাকেই ডাকিতে লাগিলেন । 
অল্পদিনের মধ্যেই তাহার মনোরথ পূর্ণ হইল। প্রেমে 
ও পু্গকে তাহার হৃদয় ভরিযা উঠিল। তিনি ভক্তির 
উচ্ছাসে আত্মহারা হইয়া, তাহাব প্রেমের দেবতাকে 
লইয়াই অধিক সময় যাপন করিতে লাগিলেন। এতদিন 
রাণীকে অন্তঃপুরে পর্দীর আড়ালেই বাম কবিতে হইত । 
এখন আর সে পর্দাও রহিল না, অস্তঃপুর এবং তাহার 
বাহিরের সঙ্গেও তেমন একটা প্রভেদ বহিল ন!। 


রাণী ভক্ত বৈষ্ণবদিগের সঙ্গেই মিলিত হইয়। শ্রীহরির 


চরণ সেবা করিতে লাগিলেন । 

এই সমষে রাজা মাধব পিংহ রাজ্যে উপস্থিত ছিলেন 
না। তিনি যুদ্ধের জন্য অন্ত জায়গায় গমন করিয়াছিলেন । 
দেওয়ানের হস্তেই রাজ্যের সমস্ত ভার অর্পিত হইয়াছিল । 
বাজা স্বধং রাজ্যে উপস্থিত থাকিলে, বুঝি ব। অস্তঃপুরে 
এমন একটা ব্যাপার হঠাৎ ঘটিয়া উঠিতে পারিত না। 
দেওয়ান মহাশয় রাণীর সব কাঞ্জকর্শ্ম দেখিষা ত 
অবাক! তিনি বাণীর কাছে লোক প্রেরণ করিষা বলিয়। 
পাঠাইলেন, “আপনি রাজরাঁজেশ্বরী হইয়া এ-সব কি 
কবিতেছেন? অন্তঃপুবেব পর্দা তুলিয়া দিলেন কেন? 
কতকগুলি বৈষ্ণবের সঙ্গেই ব| মিশিতেছেন কেন ?” 

রাণী দেওয়ান বলিষা পাঠাইলেন, “দেওয়ান, তুমি 
আমাকে আব বাণী বলিয়া সম্বোধন করিও না। আমি 
যে এখন শ্রীংরির দাসী বলিয়াই আমার নাম লিখাইয়াছি। 
আমার পর্দাই বা কোথায়? জাতিই বা কোথায ? 
আগাব আর লজ্জা-সরমই বা কোথায়? কোথায় বা 
আমার ধনৈশ্বধ্য? আমি শ্রীহরির প্রেমে পাগলিনী হইয়া 
সর্বই ষে তাহার চরণে অর্পণ করিয়াছি 1৮-- 


“রাণী কহে রাণী বলি না কহিও মোরে । 
দাদী নাম লিখে দিমু যুগল-কিশোরে॥ 
ছাতি-পাঁতি তেয়গিনু বৈষ্ণব সমাজে । 
ফা ক ফৰ 

এ-সব রিপুর হাতি যদি ছাড়াইনু। 

তবে আর কারে ভর, নির্বিঘ্ন হইম হ 
অতএব বিববণ দেওয়ানেরে কহ। 
প্রচরণে সম পিযাছি দেহ পর্দা সহ [” 
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AS 


* » দেওয়ান চিন্তা করিয়া দেখিলেন, - রাণীর অবস্থা 
মোটেই স্থবিধাজ্নক নয, এইবার রাজাকে সব ঘটনা! 
লিখিয়া পাঠানো প্রয়োজন । দেওযান তাই রাজাঁব 
নিকট পত্র লিখিয়া পাঁঠাইলেন | পত্ম পাঠ করিয়া বাজাব 
-মন ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া উঠিল । তিনি রাণীকে হত্যা 
করিবার জন্য প্বরাজ্যে ফিরিযা আসিলেন। কিন্তু রাজা 
রাণীর প্রেমোজ্জল মুর্তি দর্শন কবিয়া এবং তাহার অস্থপম 
ভক্তির ও অদ্ভুত আধ্যাত্মিক শক্তির পরিচয় পাইয়া 
চমৎকৃত" হইলেন! শুধু তাহাই নহে। পত্বীর অনেক 
বিস্মধকর কার্ধ্য দেখিয়া রাজা ভাবিতে লাগিলেন, রাণী 
ত এখন আর মানবী নহেন_-তিনি যে দেবী । এই 
দেবীব প্রতি রাজা কি ভক্তি প্রকাশ না করিষা স্থস্থির 
থাকিতে পারেন? তাই__ 


“পাত্র মিত্ৰ সভাসদ সসভিব্যাহাবে | 
বাঁণীব নিকটে গেলা বিনীত অন্তরে। 
নিকটে যাইয়! রাজ! অষ্টাঙ্গে পড়িল । 
নিজ স্ত্রীবলি অভিমান নাহি কৈল॥ 
যোড়হস্তে স্তবন্তুতি অনেক করিল। 
অপবাধ ক্ষম বলি কাতরে কহিল 1” 


পতিব্রতা রাণী রাজার অপরাধের কথা মনেও 
করিলেন না। তিনি নমবচনে বাজাকে কহিলেন, 
“আমি সম্পূর্ণরূপে তোমারই অধীন। তুমি কখনই 
তোমার দয়া হইতে আমাকে বঞ্চিত করিও না। এখন 
আমার একাস্ত অনুবোধ, তুমিও ভগবানেব শবণীপন্ন হও 


ANAND 


এবং ভক্তির সহিত তাহাবই নাম কীর্তন কর। তাহা ' 


হইলেই তোমার যথার্থ মঙ্গল হইবে ।” 

রাজ! কহিলেন, “এখন আব তুমি কোন মানুষেরই 
অধীন নও। যাহার অধীন এই জগৎসংসাব, তুমি শুধু 
তাহারই অধীন । তুমি আমাব সহায় হও। আমি 
তোমার সাহায্যেই রাজ্য শাসন করিব” 

“তোমারে সহায় কবি রাজ্য মুই করি।” 

এই-সকল বর্ণনা পাঠ কবিযা মনে হয, যথাৰ্থ ই বৈষ্ণব 
যুগে এক শ্রেণীর নারীর অবস্থার একটু উন্নতি হইয়াছিল। 
হয় ত তাহাদের সংখ্যা খুব কম। কিন্তু সংখ্যা কম 
হইলেও তাহাদের একটুকু শান্তজ্ঞানও ছিল, স্বাধীনতাও 
ছিল; তাহারা পুরুষেব যতই সাধন কবিযা ভক্তি এবং 


প্রবাসী--ভা্র, ১৩২০৯ 





[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


লাস বাসি লাস পাটি পাটি লাস পাটি লি লাস লাও লাম পাটি লাও পি লাস লাখ পাটি লাস লাস লি ত 


আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ কবিয়াছিলেন। সেইজন্তই পুরুষেরা 
তাহাদিগকে অস্থরের শ্রদ্ধা অর্পণ কবিতে কুষ্ঠিত হন নাই । 
শ্রী অমৃঙলাল গুপ্ত A 


টরেস ষ্টেট এবং নিউগায়েনার নারী 


নিউগাযেন! এবং অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যে টরেস ষ্ট্রেট 
( প্ৰণালী ) এবং কতকগুলি দ্বীপ অবস্থিত । এই ছ্বীপপুঞ্তরে 
কুইন্স ল্যাণ্ডেব অন্তর্গত বলিয়া ধবা হয, কিন্তু এইখানে 
প্রাচীন অধিবাসীদেব চেহাবার সহিত অষ্ট্রেলিয়ার আদিম 
কালের লোকদের চেহাবার কোলো প্রকার সাদৃশ্য নাই। 
টবেস ষ্রেটের লোকেবা পাপুয়ান জাতির হইলেও নিউ- 
গায়েনাব লোকদের সহিত চেহাবাধ এবং আচার-বিচাবে 
বিশেষ কোনে! অমিল নাই। নিউগাষেনার লোকদের 
সহিত ইহাদের বিবাহাদিও চলিযা ধাকে। গত ৩০ 
বৎসর হইতে, মুক্তাব ব্যবসাব জন্য পৃথিবীর নানাদেশ 
হইতে নানা, জাতির লোক এই টবেস ট্রেটের ছ্বীপগ্ডলিতে 
শুভাগমন কবিতেছে। 


এই শুভাগমনেব ফলও ফলিতেছে, তবে তাং! শুভ 


কি অশুভ তাহা বলা শক্ত। বিদেশীর আগমনে এবং 
আধিপত্যে দেশবাসী তাহাদের প্রাচীন প্রথা-পদ্ধতি ক্রমে 
ত্যাগ করিতেছে বা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেছে । 
বিদেশীর নান! প্রকার কুশ্রী ব্যাধির আম্দীনী হইফাছে। 
প্রাচীন দ্বীপবাসীরা খুব তাঁড়াত্তাডি লোপ পাইতেছে। 
পঞ্চাশ বৎসব পূর্বে দ্বীপের বে অবস্থা ছিল, এখন সে 
অবস্থা নাই। সেই সময কুকুবেব দ্বীতের হাবের যে 
দাম ছিল, একটা লোহার ছুবি বা কাচের বোতলেরও 
ছিল সেই দাম। এ রুকম যে-কোনো একটা জিনিষের 
বদলে একটা! স্ত্রী ক্রয করা যাইত। সেই-সব দিন গত 
হইয়াছে। কতকগুলি দ্বীপ লোকশুন্য হইয়াছে । বাৰী ১ 
দ্বীপে প্রাচীন বৃদ্ধ বৃদ্ধা জন ছয কবিষা আছে। প্রাচীন 
দ্বীপবাসীবা মনে করিত তাহাদের এ £ এক বংশ এক এক 
জত হইতে জন্ম লাভ করিয়াছে। তাহার! নিজ নিজ বংশের 
আদি জন্মদাতা জন্তব যৃত্তি পিঠে উক্কিতে স্বাকিয়া লইত । 
বর্তমান কালে পিঠে ছবি-আঁকা স্ত্রীলোক নাই বলিলেও 





পা 


৫ম সংখ্যা ] .- 





নিউপায়েনার পিঠে-উক্ষি-কাঁটা বৃদ্ধ! বিধবা নাবী। 
০? এই উক্ষি তাহার জাতির বংশচিহ্ন। 


স্পা 


হয়। 'বুকেও নানা রকমের উক্কি পরা হইত । প্রত্যেকটি 
দাগের এক এক রকম অর্থ করা হইত। কিন্ত এই-সমন্ত 
দাগে যথার্থ অর্থ যে কি তাহা এই দ্বীপেব মার্দিকালের 
লোকেরাও বলিতে পারে না । 

প্রাচীন কালের নারীরা সাঁগু গাছের পাতাব তৈয়ারী 
এক বকম ঘাঁঘৃব! পরিধান করিত । তাহার! এই বস্পকে 
ধূসর বা কালো রঙে বঙ করিয়া লইত। কিন্তু বর্তমান 
কালে এ দ্বীপের নারীর! এই পরিষ্কার এবং সহজপ্রাপ্য 
বস্তু ত্যাগ করিয়াছে। তাহারা এখন বিলাতী কাপড়ের 
 উৈৈয়ারী কিভুতকিমাকাব দেখিতে একটা সেমিজের 
মত গাউন পরে। নৃতন যখন এই সেমিজ তৈয়াবী নয়, 
তখনই ইহা পরিষ্কার থাকে, তার পর ইহার রূপ যে কি 
বকম হয়, তাহা বর্ণনা করা যায় ন|। লোকদের অবস্থা 
খারাপ বলিষা বড় জোব দুইটা সেমিজ তাহারা এক 
সঙ্গে রাখিতে পারে। প্রত্যেক দিন এই সেমিজ পর! 
চাই, কাবণ এই সেমিজ এখন তাহাদের ফ্যাসান হইয়া 


মি 'মজ্লিস_ টরেদ স্ট্রেট এবং নিউগায়েনার নারী 








নিউগায়েনার জাঁতীষ পত্রিচ্ছদে ও ভূষণে সজ্জিত! বালিকা । 


দাড়াইয়াছে। অধিকাংশ সময় তাহার! নাগ্ু-পাঁতাব 
ঘাঘরা পরিয়া থাকে, দেহের উপরার্দ্ধ অনাবৃত থাকে। 
পূর্বে বালিকা বখন নারীত্ব প্রাপ্ত হইত তখন টবেস 
দ্বীপপুঞ্জে এবং নিউগায়েনীতে একটি উৎসব করা হইত। 
এই সময় এঁ বালিকাকে একেবারে আলাদা স্থানে কয়েক 
দিনের জন্ত বাস করিতে হইত। ঘরের এক অন্ধকাব 
কোণে লতাপাতা ঘেরিষা দেওয়া হইত, এই স্থানে বালিকা 
নানাপ্রকার দেশীয় অলঙ্কারে সজ্জিত] হইয়া দিনের বেলায় 
বসিষা থাকিত। বাত্রিকালে লতা পাতা নূতন কৰিয়া 
বদলাইয়া দেওয়া হইত। রাত্রে বালিক! কিছুক্ষণের 
জন্ত বাহিরের হাওযাতে আসিতে পাইত। এই ভাবে 
বালিকাকে তিন মাস কাল কাটাইতে হইত। ছুইজন 
বৃদ্ধা নারী (তাহার! সম্পর্কে খুড়ী বা মাসী) ভাহাব 
সমস্ত. সেবা করিত। অবকুদ্ধা বালিকা-নারী এই সময় 
নিজের হাতে কিছুই করিতে পাইত না, এই দুইজন 
বৃদ্জাই তাহাকে হাত বরিষা মুখে খাবার তুলিয়া দিত | 


৭২৬ 








এই তিন মাস কাল সুর্যের আলো বালিকার লতা-ঘেবা 
স্থানে কোনো রকমে প্রবেশ কবিতে পাইত না। লোকেব 
ধারণা ছিল, যদি কোনো! রকমে স্বর্য্যের আলোর এক 
টুকরা! বালিকার দেহে লাগে, তবে ভাহাব নাক পচিয়! 
যাইবে। তিন মাস কাল পূর্ণ হইলে বালিকাকে নিকটের 
কোনো একটা ঝবণাতে লইযা যাওয়া হইত। তাহাকে 
ঘাড়ে বরিষা বা অন্য কোনো বকমে বহন করিবাব প্রথ। 
ছিল, ক'রণ বালিকার পা মাটি ছুঁইতে পাইত না। 
এইখানে বালিকার অঙ্গ হইতে সমস্ত বস্ত্র এবং গহনা 
খুলিয়৷ লইবাব পব, এ ছুই বৃদ্ধা এবং বালিকা ঝবণার 
জলে অবগাহন করিত। গ্রামেব অন্যান্য নারীরা 
বালিকা এবং তাহাব সেবিকাদ্ধয়ের গাষে অঞ্জলি করিয়া 
জল ছিটাইত। সান শেষ করিয়া বালিকা নানা রকম 
লতা-পাতাব বস্ত্রে এবং দেশীয় অলঙ্কারে ভূষিতা হইয়া 
গ্রামের ভোজে আসিয়া যোগদান কবিত। ভোজ 
শেষ হইলে পর বালিকা অন্ত দশ জন নাবীব মৃত গ্রামের 
সব কাঁজে সমান অধিকার লাভ করিত। বালিকা যে 
নারীতে উপনীদ্দ হইয়াছে তাহার পরিচয়-্ববপ তাহার 
বুকে ইংরেজী V অক্ষবেব প্যায উদ্ধি কাটা হইত। 

বিবাহ বরিবাব পূর্বের যুবতী নারী প্রথমে ভাহাব 
মনোমত কোন যুবকের সহিত প্রণয় করিত। অবশ্য 
কোনো যুবক যদি কোনো! যুবতীব প্রেমে পড়িত তবে সে 
গ্রামের নাচে গানে ও অন্তান্ত নানা কাজে সব সময 
বাহাছুরী লাভের প্রয়াসে থাকিত। শাস্তির সময এই 
পদ্ধতিতে যুবক কোনো বিশেষ যুবতীব মনোরঞ্রনেব 
চেষ্টা করিত। কিন্তু অশান্তির সময় যুবক যদি কোনো 
রকমে একটা মড়ার মাথার খুলি জোগাড় করিতে পাঁবিত 
তবে তাহার ভালবাসার পাত্রী তাহাব প্রেমে না পভিযা 
আর থাকিতে পারিত না। কারণ মাথার খুলি জোগাড 
করা ষার-তার কর্ম নক্ব-প্রকীণ্ড বীর না হইলে কেহই 
তাহা পাবে নাঁ। যুবতীর মন হবণ করিবাব আবে! 
একটা উপাধ ছিল--যুবক নারিকেল তেলের সঙ্গে নান! 
বকম গাছ-পাঁলার বস মিশাহযা এক রকম গম্ব-তৈল 
প্রস্তুত কবিত। এই গন্ধ-তৈল মাবিয়া সে যুবতীর সাম্নে 
ঘুবিত। তেলের চমত্বাঁব গন্ধে। যুবতীর মন একেবাবে 


প্রবাঁসী__ভাত্রি, ১৩২৯ 


পো পাটি পাস পি পাটি পাটি পাটি ৯ পি পাদ পাটি পাছি পি ত ২ লম পাত ৫৯ 


J -২শ ভাগ, ১ম থণ্ড 


পাগল হইয়া যুবকের দিকে ছুটিযা যাইত। তাহার পথে 
সেই যুবতী একগাছা ফুলেব মালা যুবকের কাছে 
পাঠাইত--এই মালা দেওযাব অর্থ যুবককে পাণিগ্রহণে 


আহ্বান ক্রা। মালা বহন করিত যুবতীর বোন বা অন্ত 


কোনো নিকট সম্বন্ধীয় আত্মীয়া। রাত্রে বন্ধু-বান্ধব 
সকলে নিত্রিত হইলে পর-যুবক ধীবে শয্যা ত্যাগ করিষা 
প্রেমিকা যুবতীব কুটীবে হাজির হইত। কিছুব্বাল এই 
রকম ভাবেই চলিত। দিনেব বেলায় যুবক নানা কার্যে 
যুবতীব পিতার সাহাব্য করিত। কন্যার শিত] সমন্ত 
জানিষা শুনিযাও কিছু না-জানিবাব মত ভাব দেখাইত । 
তারপর যখন কথাটা পাকা রকমে কন্তাব পিতার কানে 
আমি, সে রাগ কবিত না। কিন্ত কন্তার মাতার প্রধান 
কর্তব্য ছিল একটা বিকট রকমেব গোলমাল কবা। 
ক্রমশ বরপক্ষে এবং কন্তাঁপক্ষে বেশ একচোট ঝগড়ার 
মত হইত, তাহার পর সামান্য বক্তপাত হইলেই কল্তার 
সম্মান বজায় থাকিত। এই-সমন্ত প্রাথমিক কাণ্ড শেষ 
হইলে পর বিবাহ পাকা রকমে হইত। বর এবং বন্যা 
নানা বকম সাজে সাজিযা একটা মাছুরে সামনাসামনি 
বসিত। নানা প্রকার উপহারাদির 
শেষ হইলেই বব-কন্তা আহাব কবিত-_বাস্‌ তাহার পর 
হইতেই ভাহাবা স্বামী-্ত্রী। 

টরেস ষ্রেটে সেহাই (591৮2) ) দ্বীপে কোনো নাবীর 
প্রথম সন্তান হইবার পূর্ব্বে একটি মজার অনুষ্ঠান প্রচলিত 
ছিল। নারীর গলায় সাগু-পাতার তৈরী একটা পুতুল 
বা গুটিক! ঝুলাইয়া দেওয়া হইত | বাঁশের কাঠামোর উপর 
এই পুতুল বা গুটিকা তৈরী হইত । যে দুটা স্থতা দিয়া 
গুটিকা বা পুতুল গলায় বাধা থাকিত, তাহা পুতুলের 
হাত। আর যে দুটা দড়ি শিয়া কোমরে বাধা থাকিত 
তাহা পুতুলের পা। পুতুলটা ২০ ইঞ্চি লম্বা। এই 
পুতুল গলাষ ঝুলাইযা ভাবী মাতা গ্রামে আর-সকল 
নারীদেব সঙ্গে উৎসব করিতে করিতে গ্রামেব চারিদিকে 
ঘুরিয়া বেড়াইত। ইহাত গ্রামের সকলেই জানিতে 
পাবিভ যে তাহাদের গ্রামে অচিরে একজন নৃতন লোক 
আসিতেছে | গ্রামবাসীবা ইহাতে আনন্দত হইয়া 
উঠিত। 


আদানপ্রদান.. __ 


৫ম সংখ্যা]  মহিলা-মজ্লিস-টরেস ষ্টেট এবং নিউগায়েনার নারী 


লাংলোছ পাপা পাস্পাসিলাস্পাসিপাসিপাস্পিলাসপাসিপ সা সাশিাস্পিপািপাসিপাসিপা পাশাপাশি সিপাস্পিল ২ 





টরেস ষ্টেট ত্যাগ করিধা নিউগায়েনার ষে অংশে 
পৌছানো যায়, সে স্থান অতি অস্বাস্থ্যকর এবং জলা- 
ভূমিতে পরিপূর্ণ। এই স্থানে লোকের বসতি নাই 


৬ বলিলেই হয়, এবং যাহারা আছে তাহাদের সম্বন্ধে এখন 


পর্য্যন্ত বিশেষ কিছু জানা যায় নাই। এই অংশের 
তুগেরি জাতি সম্বন্ধে কিছু বলিবার মৃত জানা যায়। 
নিউগায়েনার নাবাল দেশের কষেকটি জাতির একটা 
সাধারণ নাম "তুগেরি”। ইহারা অনেক-কাল হইতেই 
ইংরেজ-অধিকূৃত পশ্চিম গায়েনাতে মাঝে মাঝে আসিয়া 
লুটপাট করিরা যাঁয়। উপকূলের আদিম জাতিরা 
তুগেরিদের অত্যাচারে প্রায় লোপ পাইতে বসিষাছে। 
ইংরেজ নর্কার ইহাদের শান্তি দিবার জন্য মাঝে মাঝে 
দলে দলে সৈন্ত পাঠান। . এই-সমন্ত হইতে তুগেরিদের 
অস্ত্র শন্ত্, নৌকাদির গঠন ইত্যাদি সম্বদ্ধে অনেক কিছুই 
জানিতে পাবা যায়। কিন্ত তাহাদের আচার ব্যবহার 
ইত্যাদি সম্বন্ধে কোনো. জান লাভ হয় না। তবে এই 
জাতির নারীদের ছবি দেখিয়া মনে হষ, তাহারা বেশ 
শক্ত এবং কষ্টদহিষ্ণু, তাহারা চুল কাটে না, পাকাইয়া 


__পাকাইযা ঝুলাইয়া রাখে । এই জাতির নারীদের গহনার 


বহরও বেশ দেখিবার মত। নিউগাযেনার অন্ত অংশের 
নারীবা কোনো প্রকার গহনা পবে না বলিলেই হয়, 
পুরুষরাই বেশী গহনা পরে । 

ফ্লাই নদীর কাছাকাছি যে-সব জাঁতি বাস করে 
তাহাদের গৃহ-নিম্মাণ-পদ্ধতি অদ্ভুত রকমের। গ্রামে 
মাত্র চার-পাচটি ঘর থাকে । এক-একথানি ঘব 
প্রায় ১০০ গজ করিয়! লম্বা এবং ৩ গজ করিয়া উচু। 
কটক জেলার তেলেঙ্গীদেব ঘর কতকটা এমনি ধারাব। 
অনেক গ্রামেই পুরুষ এবং নারীদের শুইবার এবং 
. থাকিবার আলাদা বন্দোবস্ত । নাবীরা যেখানে বাস করে 


৮ সেখানে পুরুষেরা যাইতে পারে না। এট-সব লম্বা ঘরের 


মধ্যে কতকগুলি অংশ ভাগ করা থাকে৷ সেখানে 
বিশেষ বিশেষ পরিবার রাগ করে এবং ভাগু।ব বাখে। 
কোনো পুরুষের মরণকালে বা বেশী অসুখ হইলে সে 
তাহাব স্ত্রীর কাছে আঁসিযা থাকতে পাঁষ। 


ফ্লাই নদীব মুখ হইতে পূর্বদিকে আসিলে ঘোব 


৭২৭ 











কালো এবং ঝাক্ড়া-ঝাক্ড়া-চুল-ওষা,। এক রকম লোক 
দেখা যায়। কেপ পজেসনের পরে আর ইহাদের বড় 
একটা দেখা যায় না। ইহার পূর্বদিকে ১৫০ মাইল 
পথ্যন্ত এক প্রকার মামুষ দেখা যাষ, তাহাদের নিউ 
গায়েনার পশ্চিমের লোকদের সহিত বিশেষ কোনো মিল 
নাই। ইহাদের দেহের রঙ খুব কালা নয। মাথার 
চুল কৌকৃড়া বা ৰাক্‌ড়া নয়, অনেকটা সোজা সোজা । এই 
অংশের অনেক বালিকার রঙ বেশ ফর্সা বলা চলে । 
পশ্চিমের কয়েকটা জাতি মানুষ খায়। 


তাহাদের অধিকাংশ জাতিই মানুষ মারিয়া তাহার মাথাব 
খুলি সংগ্রহ কবিতে খুবই ভালবাসে ৷ এটা তাহাদের একটা 
নেশার মত। নিউগাযেনার পূর্ব অঞ্চলের লোকেবা 
মানুষ খায় না__এখাঁনের মাত্র দু-একটা জাতি ছাড়া 
আর কোনে জাতি মাথার খুলি সংগ্রহও কবে না। 
নিউগায়েনার সমুত্র-উপকূলের নাবীরা সমস্ত অঙ্গেই 
উদ্কিপরে। উক্ষিতে নানা রকমের রঙ থাকে। খুব কম 
বয়সেই উদ্ধি পরা সুরু হয়। মেয়ের ছয সাত বছর 
বয়সেই উদ্ধি দেওয়া আর্ত করিতে হয়। বিবাহের পূর্বে 
বুকের মাঝখানে ইংবেজি ভি V অক্ষরের আকারে 
একটি দাগ কাটা হয়। ইহাকে উপকূলের মতু জাতি 
গাড়ো” বলে। বরস্কা মেয়ের তলপেটের নীচেও উদ্ধি 
পরিতে হয়। কারণ এই স্থানে উদ্ধি না পরিলে কোনে! 
মেয়ের ভাগ্যেই বর জুটে না। 


মধ্য নিউগায়েনার অবিবাহিত নাবী এবং বিবাহিত 
নারী চিনিবার একমাত্র উপায় তাহার পোষাক পরিচ্ছদ, 
উদ্ধি এবং অলঙ্কারাদির বহর । অবিবাহিতা যে, তাহার 
চুল খোলা এবং লম্বা এবং সে অলঙ্কারে ভূষিতা। সে থে 
“রামি” বা ঘাঘ্রা পরে, তাহাতে কাক্ষকার্ধয থাকে। 
নারী এই একমাত্র অঙ্গাবরণ ব্যবহার কবে! ইচ্ছা 
হইলে কেহ বা ততোধিক “রামি” পরিভে পারে 
একটার বেশী “রামি” পরিলে নাকি নারীর লৌন্দ্ধ্য 
বদ্ধিত হয। উৎসব উপলক্ষে তাহারা বিশেষভাবে 
তৈয়াৰী ‘রামি’ পবে। ভালপাতাকে নানা বকম্‌ রঙে 
ছোপাইয়া এই ঘাঘ্রা তৈষার হয়। মধ্যে মধ্যে শাদা 
রঙ থাকে বলিং তাহা দেখিতে অতি হ্বদৃশ্া হয। 


আর 


৭২৮ 





পাপিসিপাসিাসিপাস্পিী সা পলাল পা 


ঘাঘৃবা কোমব হইতে হাটু অবদি। তাহার ডান দিক 
খোলা থাকে । নাচিবার সময় যখন ঘাঘ্রাব ভানদিক 
হাওয়াতে মাঝে মাঝে উভিয| যায্ন তখন ডান উরু জঙ্ঘা 
ও জাম্গুর নান! বকম উদ্থি চোখে পড়ে। 


মধ্য গাষেনার বিবাহ এবং বিবাহের পূর্বের আচার 
ব্যবহার এইকপ-_কোনৌ যুবক কোনো যুবতীর প্রেমে 
পড়িলে সে-দিন শেষের অন্ধকারে তাহার পিতার বাঁডী 
যাষ। সত্যিকারের কোনোরূপ লুকোচুরি নাই বটে, 
তবুও একটা লোকদেখানো লুকোচুরির ভাব থাকে। 
কাবণ বাডীব অন্তান্ত সকলে ঘুমাইবার ভান না করা 
পর্য্যন্ত প্রেমিকবব প্রেমিকাব গৃহে প্রবেশ ববে 
না। তাব পর তাহাবা দুইজনে রাত্রি একসঙ্গে যাপন 
করে - বব মহাশয় বিবাহেব পূর্বে নানাপ্রকার কুকুরের 
দাতের হার, ,শামুকের খোলাব ও মুক্তী-খোলাব নানা 
রকমেব গহনা সংগ্রহ করে। এই সমস্ত দ্রব্যাদি ইহাদেব 
কাছে খুবই মূল্যবান এবং কন্যাব বদলে এই-সমন্ত 
তাহাকে দিতে হয়। বিবাহেক পূর্বে এই-সমস্ত দামী 
দামী যৌতুক বর তাহার শ্বশুবমহাশয়কে দেয়, তিনি 
নিজেব জন্য বিশেষ কিছুই রাখেন না, জ্ঞাতি-কুটুশ্বের 
মধ্যেই প্রায সব বিলাইযা দেন। এই প্রথাব দ্বাবা বুঝায় 
যে কোনো কন্যা একমাত্র তাহার পিতার সম্পত্তি নয়, 
সে তাহার জাতির কতকটা সাধারণ ধনেব মত । বিবাহের 
কয়েকদিন পবে কন্তার অঙ্গ হইতে সমস্ত গহন! খুলিষ! 
লওযা হয়। বাপের বাড়ীব কোনে! জিনিষই সে সঙ্গে 
- লইতে পারে নাঁ। গহনাদি লওয়াব এক সপ্তাহ পর 
পর্য্যন্ত কন্যা তাহার উৎসবের “রামি”? বা ঘাঘ্রা পবিয়া 
থাকে, তাহাব পর ইহাও তাহাকে তাহার পিতার 
বাড়ীতে ফেরৎ দিতে হয! এইবাৰ তাহার মাথা 
মুড়াইবার পালা । ভাঙ্গা কাচ দিব! এই কাজ চলে । তখন 
হইতে সাধারণ ঘাঘ্রা পরিতে হষ এবং বিবাহিত কন্যা 
আর কোনোদিনই নাচে যোগ দিতে পাবে না। বিবাহিতা 
নারী নাচে যোগ দিলে বড় লজ্জ্বাব কথা হইয়া পড়ে । 

স্বামীব মৃত্যুব পব মৃত আত্মাকে খুসী রাখিবাব জন্ত 
নারীকে অনেক কিছুই করিতে হয়। আচাব-বিচারের 
কোনো প্রকাব অন্থথা হইলে মৃত আত্মা এত ক্ষেপিয়া 





প্রবাসী- ভীন্দ, ১৩২৯ 





[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


পিসি পিপাসা পাস পি পাপা লী পাপা পাপা পাপা 


উঠেন ধে বলা যায় না। মৃত্যুর পর প্রথমেই একটা 
ভোজ হয়। ভোজেব পূর্বে বিধবা নারীকে মাথা 
মুড়াইযা সৰ্ব্বাঙ্গে কালী লেপিতে হয়। পা পর্যন্ত ঢাক! 


পড়ে, এমন একটা ঘাঘ্রা পরে, আব-একটাতে কাধ হইতে রত 


কোমর অবধি আবৃত কবে। তাহার উপর একটা জালের 
বোনা ওয়ে্ট-কোট সদৃশ আঙ্গিযা পরে। কাধ হইতে 
কোমর পর্যন্ত জামা না পরিয়া এই বকম একটা ওষেষ্ট - 
কোট পরিলেও হ্য। মাথায় জালের বোনা একটা 
শোঁবস্থচক টুপী পরা চাই। তাহাকে নানা রকমেব 
শামুকের গহনাও পবানো হয় এবং স্বামীর গলার কোনো 
একটা অলঙ্কার কালো স্থতা দিয়া বাধিষা বিধবা গলাষ 
ঝুলায়। এই বকমেব আরে। খুচ্বা অনেক কিছু অঙ্গে 
ঝুলাইতে হয। তাহার পব শেষ শোক-গোজ সমাধা 
হইলে পর মৃত স্বাগীর কোনো আত্মীযা (ভগিনী হইলেই 
ভাল) বিধবাঁব ঘাঘৃরা কাটিযা ছোট করিষা দেয়। তাহাব 
পর বিধবা দেহ হইতে কালী ধুইয়া ফেলিতে পারে 
এবং ইচ্ছা হইলে আবাব বিবাহ কবিতে পারে । 
ঘব-সংসাবের কাঁজেব জন্য এই দেশের মেষেদেব বড় 
বেশী খাটিতে হয। সকালেই জলেব কলসী বাশের 
তৈবী) ভবে, তাবপব মেয়েবা খাবাবেব জোগাড় 
কবে। এই-সমস্ত কাজ শেষ হইলে পর ছেলেপিলেদেব 
সেবা আছে। ছেলেকে কোলে বা কাধে করিষ! মেয়েব! 
বাগান হইতে খাদ্য সংগ্রহ কবিতে যাঁষ। শস্ত-বীজজ বপনেব 
সময মাঁটিকাটা এবং বেড়া দেওযা ছাড়া আর সব কাজই 
নারীদের করিতে *ষ। সংসাবেব জালীনী কাঠও তাহাদের 
জোগাড় কবিতে হয। নারীব1 সকালের দিকে বাগানে 
গাঁষ, ফিরিতে তাহাদের দুপুর পার হুইযা যায়, আবার 
একটু পরেই চাষেব কাজে গিষা বিকালে নারীরা বাড়ী 


প্রত্যাগমন করে। বাড়ীতে আপিষাই তাহাদের আবার . 


রাত্রেব ভোজ্য দ্বব্যেব আযোজনে ব্যস্ত থাকিতে হৃষ। 


মেযেদেব জন্তই গ্রামের একদল লোকের সঙ্গে' 


আর-এক দলের প্রাষই তুমুল মারামাবি হয। সমুদ্র- 
তীবের হাটে কোনো নারী হয়ত মাছ কিনিতে বা বিক্রয় 
করিতে গিষাছে, সেখানে ষদি কেহ কোনো বঝমে 
তাঁহার অপমান কবে--তবে সেই নারী গৃহে আসিয়া 


৫ম দংখ্যা ] 





তাহার হ্ব-দলের লোকেদেব এই কথা বলে। তখন ছুই, 


দলে 'বেশ একটা ঝগড়া বাধিয়া যায। তাহাতে ছুই 
পক্ষেরই অনেকে আহত হয। এই স্থানে আহত ব্যক্তির 


উপর কোনো নারী যদি তাহাঁব ঘাঘ্রা ছুভিযা ফেলিয়া 


দেয়, তবে আর কেহ তাহাকে কোনো বকমে আঘাত 
করে না। যদি কোনো লোকের তাহাকে খুন কবিবার 
বাসনা থাকে তবে সে বাসনা ত্যাজ্য । 

নিউগাঁষেনায় যত রকমের ভোজ হয, তাহার মধ্যে 
“গাঁপা” ভোজই সব চেয়ে বড়। প্রায় ছুইমাস বাল 
ধূরিষা এই ভোজ্ব চলে । সে সঙ্গে নাচ ও গানের মজলিস 
হয়। এই সময়ে অনেক বিবাহ-ব্যাপারও হইয়া যায় । 
ভোজের পূর্বে গ্রামের সব বাগানে প্রচুর ফল এবং ক্ষেত্রে 
শত্ত আছে কি না তাহার সন্ধান লইতে সকলেই ব্যস্ত 
থাকে। যথেষ্ট পবিমাণে খান্য সংগ্রহ করা হয়। ভাবপর 
এক গ্রামের লোক অন্ত গ্রামের লোকদের কাছে গিয়! 
শূকর ইত্যাদি চাহিয়া আনে। নারিকেল কলা ইত্যাদি 
বহুবিধ ভোজ্যপ্রব্যের আযোজন হয়। সমস্ত আযোজন 
শেষ হইলে পর গ্রাম-গ্রামাস্তরের নারীদের নিমন্ত্রণ বরা 


=__ হয়। তাহাদের সঙ্গে একটা কবিষা খালি ঝুড়ি থাকে | 


এই ঝুড়ি তাহারা বাড়ী ফিরিবাব সময খাছ্যসামগ্রীতে 
পূর্ণ করিয়৷ ছাদ লইয়া যায়। যে গ্রামে ভোজ হয় 'সেই 
গ্রামের চারিদিকে শক্ত বেড়া দেওযাব প্রথা চলিত আছে। 
প্রত্যেক বাড়ীর বারাণ্ডাতেও বেড়া দেওয়া হয়।. নানা 
রকম লতা-পাতা দিযা বেড়া সাজানে| হয় | মাঝে মাঝে 
নারিকেল এবং কলা ঝুলিতে থাকে । গ্রামের চাবিদিকের 
বেড়াতেও কলার কার্দি এবং থোকা থোকা নাবিকেল 
টাঙ্গানো থাকে । যে জাতির নামে এই ভোজ হয, সেই 
জাতির প্রধান মোড়লের বাড়ীতে শক্ত করিয়া একটা 


৷ মাচা কাধা হয়। এই মাচা ফুলে ফলে সাজ্বানো হইলে, 


তাহার উপর বাথ! হয় ভাবে ভাবে নারিকেল কদলী 
ইত্যাদি নানা প্রকার খাদ্যব্রব্য | 

এই-সমস্ত কাজ শেষ হইলে পর নানা গ্রাম হইতে 
দলে দলে লোক আসিয়া উৎসবে যোগদান করে। পূর্বে 
ভিন্ন গ্রামের লোকেরা অস্ত্র শস্ত্র লইযা এই ভোজে যোগদান 
করিত। যাহাদের সহিত শক্রতা ছিল, তাহারা মাথায় 


মহিলা-মজ্লিস-_টরেস স্ট্রেট এবং নিউগায়েনার নারী 





৭২৯ 





পাপা 





আড়াআড়ি ভাবে একটা আক বহন কবিয়া আনিলে 
মিত্র বলিষা পবিগণিত হইত ৷ নারীদের উৎসবের পোষাক 
দেখিতে বড চমৎকার । কত রকমেব পালক, শামুকের 
খোলা গহনা করিয়া যে তাহাবা পরে তাহার ঠিক নাই। 
মাদী তোতাপাধীব রঙীন লেজ বেতে গাধিয়া ইহাবা 
এক প্রকাব মুকুট পরিধান কবে। তাহাতে নারীদের 
বড চমৎকার মাঁনায। অনেকে এই পালকের সঙ্গে 
সুগন্ধি ফুলের মালা জড়াইযা লয় । মেয়েরা গলাতে 
শাখের গহনা পরে । অনেকে কুকুরেব দ্রাতেব বা শৃকরেব 
দাতেব হাবও পরে। 

নিউগায়েনাব হুড নামক অংশে এই ভোজ দুই দিন 
খুবই জাঁকজমকের সঙ্গে হয। উৎসবের প্রথম দিন 
বিবাহযোগ্য! মেয়েদের বরণ করা হয। যে মেয়েবা এই 
দিন বিবাহযোগ্যা বলিয়া ঘোষিত হয, তাহাব| নৃতন 
করিয়া উদ্ধি পরে-নৃতন ঘাঘ্বা পবে। এই থাদ্বাব 
ডান দিক একেবারে খোলা থাকে । তাহারা ডুবু বা 
মঞ্চ আবোহণ কবিবাব পূর্বে "ইবোপি” নৃত্য করিযা 
থাকে । ঢোলের তালে তালে কুমারীর৷ আগুপাছু পা 
ফেলিয়া যখন নৃত্য কবে দেখিতে বেশ লাগে। প্রাষ কুড়ি 
মিনিট ধরিয়া এই নাচ হয। তার পর অন্ত অনেক 
রকমেব নাচ হয, তাতে গ্রামের অন্তান্ত অনেকেই 
যোগদান করে। এই সময লোকেরা খুব স্থপাবি 
চিবাষ। দ্বিতীয় দিনই ভোজেব আদল দিন। এই দিন 
কুমারীদেব বিবাহযোগ্যা বলিয়া সর্বসমক্ষে ঘোষণা কবা 
হয়। আগামী বৎসব ষে গ্রাম বা জাতি এই ভোজেব 
ভার গ্রহণ কবিবে তাহাদেব নামও এই দিন সকলকে 
বলিয়া দেওষা হয়। 

মেয়েবা বিবাহযৌগ্যা বলিয়া গণ্য হইবাব পূর্বের “ডুবু” 
মঞ্চে উঠিয়া দাড়া । তাহার পর ঢাকের শব্দ হইবা মাত্র 
তাহাবা তাদেব ঘাঘ্রা খুলিষা সামনে ফেলিষা দেয়। 
মেয়েদের পিতার সাম্নেই দীড়াইয়া থাকে, তাঁহারা ঘাঘ্রা 
লুফিষা লয়। তাঁর পর কযষেকজন বৃদ্ধা নারী প্রত্যেক 
মেষের সাম্নে একটা ঝুড়িতে করিয়া কিছু কলা, বাদাম 
এবং একটা ছুরি বাখিয়া দেষ। এই বিশেষ সমযে যে- 
মেষেব পিতা কোনো দিন মানুষ বধ কবিয়াছে, কেবল 


৭৩০ প্রবাসী-_ ভাদ্র, ১৩২৯ [ ২২শ ভাগ) ১মখণ 


পা্পাস্পিস্পিস্পি্পিস্পিস্পি পিসি পাস উপ সপাস্পি্িস্পিসিপা্পিপর্পিপাসিপাস্পিিশ পাটি ওলাল লালিত সপ সী সা সা সত সপাসিপাসিপপাসিাসিপাস্পাস্পাস্পাসিপাসপাসিপস্স্পিসিপ্াটি পা পাস 





নিউগায়েনাব “ইবোপি” নৃত্য-_বাঁলিকাব নাবীত্ব লাভের উৎসব ৷ তার 


মাত্র সেই মাথার স্বর্ম-পক্ষীব পালক-নির্শ্মিত টুপী পরিতে ভাবে খাবার বেশ সিদ্ধ হয। গেষেবাই এই খাবার 
পারে । তাহার পব একজন বৃদ্ধা মেষেদেব বুকে পবিবেষণ করে। 

শৃকবের চর্বি বা নাবিকেল তেল ঘসিযা দেষ। ছুই তিন | হেমন্ত চট্টোপাধ্যায় 

জন বিবাহিত! বা বিধব। নারী পিছনে বসিষা থাকে, রঃ 

তাহারা ঢাক বাজাইতে আবস্ত কবিলে মেষেবা ডান নারী-প্রগতি 
হাতে ছুরি এবং ঝা হাতে কলা লইযা কুচি কুচি করিধা ব্র্ষদেশেব নাবীরা লেজ্িদ্লেটিভ্‌ কাউন্সিলের সভ্য 
কাটিতে থাকে । গোটা ছয় কবিয়া কল! কাটা হইলে নির্বাচন করিবার অধিকাৰ লাভ করিযাছেন। 


ঢাক বাজা এবং মেষেরাঁও সেই মুহূর্তেই ig * ll 3 
বি হজ দি নু ব্রঙ্গদেশের সংশোধিত শাসন-ব্যবস্থায় ইহাও ধাধ্য 


87555 ০৭ বি হইয়াছে যে, ভবিষ্যতে কোনও নারীকে কাউশ্িলেব 
বিবাহিতা এবং বিধব! কেরা এই বিশেষ ‘নির্বাচিত’ সভ্যৰপে গ্রহণ কবিবার অনুকূলে বিধি-প্রণয়ন ৬. 


Sis অন্যান্য ls ba করে। ইহাদেব ডে করিবাধ অধিকারও কাউন্সিলের রহিল । বর্তমানে 
করিবার প্রথ অনেকটা নিউদ্দিল্যাণ্ডের মত। মাটিতে কোনও নাবীব সভ্য ‘মনোনীত’ হইতে বাধা নাই। 


গর্ভ করিযা, তাহাতে পাথর বিছাইয়া আগুন জালাইয়। ্ ye রি টা 

গরম করা হয়। পাথর গবম হইয়া লাল হইলে পব, মান্দ্রাজ সহবে কর্পোবেশনের ব্যবস্থায় বালিকাদেব 
তাহার উপর কলাপাতায় মোড়া মাংস ইত্যাদি বাখা হয, প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক কবিবার প্রস্তাব 
এবং উপর হইতে ফোটা ফোটা জল ফেল| হয। এমনি চলিতেছে। 


৫ম সংখ্যা | 





০ * bl 
মান্ত্রাজ প্রেসীছেন্সীব অন্তর্গত সালেমে নারীদের দ্বার! 
পরিচাগিত একটি সমবাধ্‌ ব্যাঙ্ক গঠিত হইয়াছে। ইহাই 
১ ভারতবর্ষে নারীপরিচালিত প্রথম ব্যাঙ্ক । ছুই বৎসর 
হইল এগারো-জন মহিলা মিলিত হইষা এই ব্যাঙ্ক 
স্থাপন করেন, ইতিমধ্যেই ইহার সভ/সংখ্যা হইয়াছে ৪১) 
১৪ টাকা করিয়া ১১০টি শেয়ারে মোট মূলধনের পরিমাণ 
১১০০ টাকা) ৪০০৪ টাকা পর্যন্ত এই মূলধন বাড়ানে! 
যাইতে পারিবে । . 
~*~ সু * 
জাপানে নারীদের রাজনীতিক সভায় যোগদান এতদিন 
নিষিদ্ধ ছিল। অক্লান্ত আন্দোলনের ফলে নারীরা! সম্প্রতি 
সেই অধিকার লাভ কবিয়াছেন, এ সংবাদ প্রবাসীতে 
ইতিপূর্ব্েই আমর! দিয়াছি। গত ১০ই মে কোবে শহরে 
জাপানী নারীদেব প্রথম রাজনীতিক সভার অনুষ্ঠান 
হইয়া গিয়াছে। 
ঝা ক ফু 


মিস্‌ তোমি ওয়াদা নামী একজন জাপানী মহিলা 


» আমেরিকার ডক্টর অব্‌ ফিলজ্জাফি উপাধি লাভ করিয়া- 


ছেন। ইহার আগে আর কোনও নারী মার্কিন বিশ্ব- 
বিদ্যালষের এই সর্ধোচ্চ সম্মানটি লাভ করেন নাই। 
EY ০ # 


বিগত তিন বৎসরের সমাজ্জহিতচেষ্ট'র ফলে আমে- 


ওষধি পৰ্য্যায়ে তাল-জাতীয় এক শ্রেণীর গাঁছ 


৭৩১ 





AN 


রিকার যুক্তরাষ্ট্রের শহ্র'গুলি হইতে ৮৩টি সাধারণী-পল্পী 
উঠিয়া গিষাছে, প্রায় ৮০০ শহরের নৈতিক আব্হাওযা 
ফিরিষা গিয়াছে, সৈনিকদের মধ্যে ছুর্নীতি-জাত ব্যাধি 
হাজারকরা ৯* হইতে ৬২তে নামিয়াছে। এই হিতচেষ্টার 
মূলে আমেরিকার নারীদের সাহায্য বিশেষভাবে আছে। 
hd * কং 
ডান্ট্‌দিকেব ‘ডায়েট’ বা প্রতিনিধি-সভা স্নীরীদিগকে 
বিচাবাসনে বসিতে পুকষদিগের সমান অধিকার দিধা 
এক আইন বিধিবদ্ধ করিযাছেন। 
+; El ক | ৮ এন 
‘নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের 17811 ০1 Fame বা যশো- 
মন্দিরে ইতিপূর্বে ষশস্বী পুরুষ ও যশশ্বিনী নারীদেব 
মুর্তি প্রতিকৃতি প্রভৃতি আলাদা প্রকোষ্টে রক্ষিত হইত। 
উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের এক অধিবেশনে সম্প্রতি 
এই প্রভেদ ঘুচাইয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। : 
ক রঃ ক ৯ 
‘সেনোরা’ দোলোর আরিয়াগা নায়ী একজন মহিলা 
মেক্সিকোর একটি ষ্টেটের সর্ধবোচ্চ বিচারালযের সভ্য 
নির্বাচিত হইয়াছেন । | 
Ld * # 
নৃতন গ্রীক বাষ্টব্যবস্থাষ নারীদিগকে নির্বাচন প্রস্থৃতি 
প্র্জাস্বত্ব দিষা একটি আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে। ., 
টি স. চ.. 


ওষধি পর্ধায়ে তাল-জাতীয় এক শ্রেণীর গাছ 


অনেকেই বোধ হয জানেন থে কলা, ধান, বাশ ও ঘাস 
প্রভৃতি অনেক উদ্ভিদের ফল পাকিলে গাছ মরিয়া যায়। 
এজন্ত তাহাদিগকে ‘ওষধি’ বলে । তাল জাতীয় গাছ-- 


৮ যুথ| নারিকেল, খেজুব, শুপারি, সা, গোলপাতা প্রভৃতি 


সাধারণতঃ বহুবর্ষজীবী। আশ্চধ্যের বিষয় এই তাঁল-জাতীয় 
গাছের মধ্যেও 'করিফা? ( Corypha ) নামক এক শ্রেণীর 
গাছ আছে যাহাদের জীবনে একবার মাত্র ফুল ফল হওয়ার 
পর তাহার! মরিয়। ষায়। আত্রম্ব-ভারতবর্ষে এই শ্রেণী 
৪ প্রকার গাছ দেখা ঘায়। যথা. Corypha Elata, 


৯২ ৮-১ত 


0. Umbraculifera, C. Talliera বং C, Macro- 
pda এতন্মধ্যে প্রথম তিন প্রকারের গাছ বান্ধলাব 
বিভিন্ন স্থানে দেখা যাষ। বাঙ্গলাদেশে প্রথমটি সাধারণতঃ 
'বাজুর ও দ্বিতীয়টি ‘তালী’ ও তৃতীয়টি “তারীট” নামে 
পরিচিত। যদিও ইহাদের. পাতা (ছবি দেখুন) 
দেখিতে তালের মত, কিন্তু উদ্ভিদ্বিদ্যাবিদ্গণ ইহাদের 
ফুল ও ফল পরীক্ষা করিয়া খেজুর শ্রেণীর নিকটে ইহাদের 
স্থান নির্দেশ করিয়াছেন । ‘তালী’ বাঙ্গলাদেশের বিভিন্ন 
স্থানে বোপিত হয়। 


৭৩২ 


সপ সস্তা সত তা ও 





বর্ধাধু তালগাছ। 


এতদ্সঙ্গে ‘তালী’ ব| কবিফ! ‘আময্রেকিউলিফেবা’ 
( Corypha umbraculifera ) গাছের ষে ছবি- গ্রদত্ত 
হইল তাহ দেখিলেই বুঝ! বাইবে ষে ফুল ফল হওষার পর 
গাছগুলির কি দুরবস্থা হ্য। বা-দিকেব গাছটিতে সবে 
ফুল ফুটিতে আ।রস্ত হইয়াছে, আব ডান্দিকের গাছটিতে 
ছোট ছোট ফুল দেখা দিতে আবস্ত হইয়াছে ।. কিন্ত 
ইতিমধ্যেই ডানদিগের গাছের পাত! শুকাইয1 যাওয়ায় 


প্রবাসী-_ভীদ্র, ১৩২৯ 


প ৯ দল ৫ সপ সপ সপ পা এত সিল সপ আপা জলত সপ সপ সি সিাস্ সপ সত তন 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


২৬ ৯৮৯৩ ৯৮ ৯৫৯ প ৯ A NAN ও টির হাক হা 


গাছটির অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। কেক 
সপ্তাহ মধ্যেই ইহার অগ্রভাগ ভাঙ্গিঘা পড়িবে এবং 
ফল পাকিষা মাটিতে পড়ার পব অঙ্করোদগমের কিছুকাল 


সিন শখ সি পাপ পি 


মধ্যেই বাকী অংশও ধ্বংদ হইয| যাইবে। প্রকৃতির 


এমনই ব্যবস্থা! প্রায় ৪০ বংসব ব্যসে এ গাছের ফুল 
ফল হয। কখন কখন এ গাছ প্রায় ১০০ ফুট পর্য্যন্ত লম্বা 
হ্য। 

সিংহলে উপবোক্ত ' কবিফা আম্রেকিউলিফেব 
( Corypha umbraculifera ) গছের পাত! ছত্রব্মপে ও 
পুথি লিখিবাঁর জন্য ব্যবহৃত হয়; গাছের মদ্যভাগেব 
কোমল অংশেব গুঁড়া আটার ম্ভাষ রুটা প্রস্তুতের জন্য 
ব্যবহৃত হয! সেই কটা খাইতেও প্রা সাধারণ আটার 
কটাবই মত ৷ বীজের কঠিনাংশ মাল! গাখিয। ও (রঙাইযা) 
নকল প্রবলকপে ব্যব্ন্ৃত হয, উহ! হইতে স্ন্দর ছোট 
ছোট বাটীও প্রস্তুত হয। ইউবে।পে এই- বীজ হইতে 
সুন্দৰ সুন্দর বোতাম প্রস্তত হয। ব্যবদাযীদিগেব 
নিকট ইহা ‘বাজার-বাটু’ (88527 081), বাজুব-বাট, 
( Bajurbat ) অথবা “বাজুর-বাটম্। ( Bajurbatum ) 


বীজ নামে পরিচিত। বোম্বাই হইতে আববদেশীষ 


লোকগণ কর্তৃক এই বীজ প্রচুর পরিমাণে বিদেশে বপ্তানি 
করা হা থাকে । উপরোক্ত জিনিষগুলি তৈষাব কর 
তেমন খুব কষ্টসাধ্য ন্য॥ বাঙ্গালাদেশেও কেহ এগুলি 
প্রস্তুত করিব! বিক্রষ কবিতে পারিলে বেশ হ্য। 

পি ষেম্‌ ভি 


শিবানী 


শিশের বুকে শিবানীবে দেখেছি আ।জ প্রভাত নালে, 
চন্দ্র যখন অন্ত গেল বনরাজিব অন্তরালে । 

ধ্ষল দেহেঘ অমল আলো মাঠের বুকে ছড়িযে আছে, 
স্যাম আমার শ্যামল বনের ছায়! হয়ে দ ড়ায়েছে ॥ 


আলো|-ছাঘাৰ মেশামিশি লাদ|-কলোব লুকোচুবি, 
বিশ্বে আমাব ছড়িয়ে দিলে রাত্রি-দিনের কি মাধুবী। 
শ্যামল বনেব শতেক ফাকে শ্যামম্ধীব হালি জাগে, 
তরুণ ভাঙ্গ অরুণ আঁখির ভুবন-ভর! কিরণ ঢালে | 


শী প্রিয়স্বদা দেবী 


Bad 


ইত্যাদিও এ সিদ্ধান্তের অন্তর্গত ৷ 


পা দিশশীতে তাহা [ব বিসঞ্জন। 





মনদা পুজ| 


আঁধাঢেৰ ‘প্রবাদী'তে এীযুজ ক্ষিতিমোহন দেন মহাশবের “বাংলায় 
সনম পু” পড়িষ| আনন্দিত হইলাম । এ সম্বনহ্মে আমাঁদেব সাগান্য 
কিছু বক্তব্য আছে, নিবেদন কবিতেছি। 

১। বাঙ্গালায় মনস। পৃক্গ। প্রবন্ধে ক্ষিতিমোহন-বাবু মহাভাৰত 
হইতে নাগঙ্জীতির বিষয়ে যাহ! যাহ। সংগ্রহ কবিয়াছেন, তাৰ মধ্যে 
একটি বড় ব্ষিয়কে উপেক্ষ। কবিবাছেন। সহাঁজ।রতে বলদেবকে 
অনস্ত নাগেব অবতার বলিয| বর্ণন। কব! হইযাছে। যদু বংশ ধ্বংসেব 
পব শ্রীকৃষ্ণ দেখিয়ছিলেন রাম নির্জনে যোগযক্ত হইয| বসিয! আছেন, 
এবং হার ব্দনদগ্ুল হইতে সহশ্রশীর্ষ মহানাগ নিঃস্থত হইয়। 
স(গবাভিমুখে প্রস্থান কবিতেছে। ক্ষিতি-বাবু যে দিক দিয়! এই 
নাগ জাতিব বিষয় আলোচনা কবিয়াছেন, সেইদিক হইতে ইহাব কিবপ 
সিদ্ধান্ত হইতে পাবে? বামায়ণে লক্ষ্মণ অনস্তাবতাব বলিব! বর্ণিত 
হইবাছেন কি ন| সনে পড়িতেছে ন!। কিন্ত বৈষব ধর্মগ্রন্থ 
এনিত্যানন্দ অনস্তেব অবতাঁব রূপে বর্ণিত হইযাছেল। অবতাব- 
বাদেন মধ্যে অনভ্েব স্থান প্রাপ্তির কাবণ কি? নাগগণ ইন্দ্রের ভক্ত, 
গবড বিধুব ভক্ত, তাই এই ছুই জাতি পবম্পব পত্র, ইহাই ক্ষিতি- 
বাবুৰ দিদ্ধান্ত ; গ্রুকৃষ্ণ ইন্দ্রের শত্রু, সৃতবাং নাগগণও শ্রীকৃষ্ণের শত্রু, 
এখন জিজ্ঞাস্য--মোঁব শত্রু নাগ 
জাতিৰ একজন কি কবিয| কৃষ্ণের অগ্র্দেব স্থান অধিকাৰ করিতে 
পাবে? যদি বল! যাঁয় পৰে সন্ধি স্থাপিত হইযাছিল, তবে সদ্যোল্লাত 
পীকৃষকে বাসুকী নাগেন ফণা-ছত্রেব তলে ঢাকিযা বৃষ্টি বস্ত্র হইতে 
বক্ষাব কি ব্যাধ্য। হইবে ? 

২। মহাভারতে উতক্কেব উপাধ্যান হইতে ক্ষিতি-বাবুব সিদ্ধান্তের 
কোনে। সমর্থন পাওঘ। ধায় কি না? 

৩। “আদাদেব দেশেব মাবীভয়” “দেবীদেব প্রকোপণ্কে বুঝায় 
ন|। কেবল মনস। দেবীব “প্রকোপকে বুঝাষ। পাঁড।-গীয়ে 
ওল।টঠ| হইলে এধনে। মহ! সমাবোহে মূনন। দেবীৰ পুষ্গ! হইব! থকে। 

৪। পূর্ববঙ্রে ষেদন “মনন। খোল।” আছে, এদেশে তেমন কোনে! 
কিছু নাই। তবে পশ্চিমবঙ্গে সনদ! (পিস) গাছেৰ ভাল পঁতিয়। 
কষেক সাঁস দেই ডালেৰ পুক্গ। পদ্ধাত প্রচলিত আছে। দশহবাব 
দিনে এই ডাল বাড়ীতে পঁঁতিতে হয়। ব্রাহ্মণেব বাড়ীতে প্রা প্রতাহ, 
পুদ্রের বাড়ীতে প্রতি পঞ্চমীতে দেই ডালে পুক্স| হয়। শাবদ বিজয়! 
সেই দিন নবপত্রিকার সঙ্গে ইঁ ডাল 
জলসই কবৰিয! দিতে হয়। 

“চেংমুড়ী”ব অর্থ মনসামঙ্গল-গায়কগণ বলিতে পারে ন। তবে 
"কাণী”র একট! অর্থ তাহাব| বলে। সে সম্বন্ধে মঙ্গল গ্রন্থে একটা 
উপাখ্যানও আছে। দুর্গাব সঙ্গে মনসার বিবাদ ছিল, একট! কুশেব 
পৌচ। দিযা দুৰ্গা মননাব একট! চোঁথ কাণ। কবিযা দিযাঁছিলেন। 
ননদাও ইহাৰ প্রতিশোধ লইবাছিলেন--সমুত্ সহ্নের সময বিনপান 
কবিয়। শিব অচেতন হইয়া! পডিলে মনন্তোপাঁধ হইয়| দুর্গা মনদাকে 
- আদিতে কান্তিক-গণেশকে পাঠাই দেন। মলনা বলেন, দুর্গা ন 


Yt সা 


আসিলে যাইব না । পৰে ছুর্গ। বান। মনসা! বলেন) কোলে কব। 
ুর্দ। তাঁহাকে কোলে লইলে মনস! চাপ দিয় দুর্গার কটাদেশ ঝাকাইয়। 
দেন। দুর্গ। দুঃখ কবিলে, ননদ! বৰ দেন, নহিবাহবেব কাধে পদ্ব- 
অঙ্গু্ঠ দিয| সিংহপৃষ্ঠে যখন দাড়াইবে, তখন তোমাকে এইজন্যাই 
মানাইবে ভাল, দেই দিন তোমাব এক্সম্ভ আন্ুশোচন। আব থাকিবে 
না। (বিঝু পালেব মনসামঙ্গল ) 

€। চাদ নওদাগব গে এ দেশের শোক নহ ইহ! এখনে। উপযুক্ত 
ভাবে প্রমাণিত হয ন।ই। চাদের বাণিজ্য ব্যপদেণে দক্ষিণে যাতায়াত 
ছিল বটে। হেঁতালেৰ নডি (হিস্তাল, হেম তাল ) চাঁদেৰ বড় প্রি ছিল। 
হিন্তাল সম্ভবতঃ সমুদ্রনুলেব গাছ। বাঙ্গালাঘ হিন্তাল জন্ম কি 
ন| জানি না। 

বেহুল।কে দক্ষিণী মনে কবিবার সঙ্গত কাবণ, বন্ধে নাই। 
সাজিষা শ্বশুব্ববাডীতে সংবাদ জানিতে যাওবা বঙ্গালিলীব পক্ষেও 
সম্ভব হইতে পাঁবে। বালিকা-ব্রতেৰ সীঞ্জ-পূগ্ানীর ছড়ায় %4ডামন! 
ডুমিনী”ব উল্লেস আঁছে। গন্মীবালার পক্ষে এঝপ নাহপলিনী হওয়' 
অমস্তব নয়। কৃধকবখু ক্ষেত আগ্গায়। গান করে, সংস্কৃত সাহিত্যেও 
তাহাঁব উল্লেখ আছে। খুল্পনাও মাঠে মাঠে ছাগল চব।ইয়! বেডাইম।- 
ছিল। খুজিলে প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যে এমন সাহসিনী নাবী অনেক 
মিলিতে পাঁবে। 

মনসা বিবাদ শিবের সঙ্গে ছিল বলি! মনে হয ন|| বিবাদ 
প্রধানতং ছিল চণ্ডীর সঙ্গে । মুতনাং ক্ষিতি-বাবু যে বলিতেছেন 
“শিব চন্ডীকে ম্বীকার কবিলেও মনলব দায়িত্ব গ্রহ! কৰিতে নাবাদ্ৰ", 
ইহাৰ সানে বোস! যাধ ন! । চাদ ছিছলন গন্ধেতববীব ভক্ত । লি 
পালেব সননামঙ্গলে শাছে “সন্ধে ধবী হাতে কবি বীর ছাড়ে হৃহ্‌ঙ্কাব”। 
গন্ধেগবী দেবী দুৰ্গাৰ অং৭। হৃতবাং চাঁদকে শাক্ত বলাই ঠিক। 

৬। আব একট! কথা, “মনে সাক্ষী” “মাধধান্ম।” “অন্য শ্ৰবন!” 
হইতে “মনসা মস!” হওতা স্বাঢাবিক বটে। তেমনি “মনন!” হইতেও 
কি “মাঞ্চান্্।” হইতে পাবে ন। 7 বাঙ্গালাব কোনে জিনিন দক্ষিণে 
বায় নাই, এ অমুমানই বা কিকূপে কব] যাইতে পাবে? সবই ঘে 
বিদেশ হইতে বাঙ্গালাষ আপিঘছে তাহাবই ব। মানে কি? আদান 
প্রদান তে! পবস্পব হইতে পাবে। 

৭! ক্ষিতি-বাবুব নাগ ও প্চী পাতি বাঙ্গালাৰ উপনিবাদী নহে 
ছোঁটনাগ সুৰ অঞ্চসকেও পণ্ডিতগণ নাগঞ্জাতি, আদি বাসভূমি বলিয় 
বর্মন কবেন। পুরাণে বাঙ্গাসীকে সপ্টই পক্ষী বলিয। উল্লেখ কর, 
হইয়াছে] আমরা গিধোব (গিবব, গৃধ ) অঞ্চলকে এই পক্ষী নামে 
কথিত জাঁতির আঁদি বাসস্থানের একাংশ বলিয়া মনে কবি! কতরা 
এই ছুই জাতিৰ বিবাদ ও সন্ধিত সুত্র এবং মনল। পুঙ্গাব মূল বোৰ 
হয বাঙ্গালাতেই অনুসন্ধান কবিলেই ভাল হয়। 


শর হরেকুষ্ণ মুখোপাধ্যায় 
মুদলমাঁন মেধঘেদের আত্মা আছে কি নাই 


গত শ্রাবণ সংখ্যা প্রবালীতে ্পাবজ্তো লা শীর্ষক প্রবন্ধে 
সোঁলেম নাবীর আত্ম! সম্বন্ধে কয়েকটি ভূম মন্তব্য লিপিবদ্ধ হইযাছে 
লেখক লিবিয়।ছেন == 


৭৩৪. 








- “কিন্ত মুদলমান ধর্স-সতে (?) নারীদের কোন আস্ম। নাই বলে 
সেইজন্য খুব কম নবীই মস্জিদে যায়” ( ৫৪৮ পৃঃ) 

দেখ! যাক “মুসলমান ধর্দ-মতে” (অর্থাৎ কোরাপে ) নাঁবীব 
আত্মা সম্বন্ধে কি বলে £-- 

“এবং স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে যে কেহই সৎকর্ম করুক, এবং 
যদি মে বিশ্বাসী হয়, তবে তাহারা নিশ্চয়ই স্বর্গে প্রবেশ করিবে এসং 
তাহাদের প্রতি তিলার্দও অবিচার হইবে ন। ৷” 

--(স্ুবা নেসা ১২৪ আয়েত) 

“ষে ব্যক্তি সৎকর্ম কবিয়াছে, সে পুকবই হক ব! নাবীই 
হউক, এবং সে যদি বিশ্বাদী হয়, তবে অবধ্য আমি তাহাকে 
বিশুদ্ধ জীবনে জীবিত রাখিব এবং অবশ্য তাহাদেব সৎকর্দের বিনিময়ে 
পুবস্কার দিব।” (স্বর নাহুল, ৯৭ আয়েত ) 

“অন্তর তাহাদের পালাই তাহাদের প্রার্থনা গ্রহণ কবিলেন (এবং 
বলিলেন) নিশ্যবই আমি অনুষ্ঠানকাঁবীর অনুষ্ঠান বিফল কবি না, 
সত্রীই হউক, আব পুরুষই হউক, তোমাদের মধ্যে এক অন্য হইতে 
জাত।"-_-(স্থব! আল্-এমবাণ,'১৯৪ আয়েত ) 

প্তীহার। অনন্তকালের অন্য ন্বর্গোদ্যানে প্রবেশ কবিবে_ তাঁহাদের 
পিতা, মাতা, স্ত্রী ও সম্তানদিগেব সহিত-_যাঁহাঁবা সৎকর্ম কৰিয়াছে 

--( স্ব! আন্‌ বাদ, ২৩ আয়েত ) 

.. “এবং আমি তাহাদিগকে (পবক|লে) পবিত্র! স্থন্দরীগণের সহিত 
মিলিত করিব।” 

y (স্বর! কাহাব, €৪ আঁয়েত ) 
.. নাবী-পুরুষের সম্বন্ধ স্বন্ধেও কোবাঁণ বলিযাছেন,_“তাহাব| 
তোমাদেৰ ভূষণ; এরং তোমরা ভাহাদেব তূষণ। (সুবা বকৰ ১৮৭ 
আয়েত ) 

_ হজরত মহন্মদ বলিয়াছেন--“বর্গ জননীব চবণতলে অবস্থিত ।” 

, ইহাই গেল “মুসলমান ধৰ্ম-মতেব” কথ|। লেখক মহোদয় 
এস্থলে বলিতে পাঁরেন--তিনি পীরন্তেব প্রচলিত ধাঁবণাব কথ। 
বলিয়াছেন। কিন্তু ইহাতেও আঁমাদেব সন্দেহ আছে। নানা কাৰণে 
ওর্‌প ধাবণ| বিদ্যমান থাকা, সম্ভব বলিষ! বোধ হয় ন!! যদি 
থাকে, তবে ব্লিতে হইবে পাবস্তে কোঁবাণ নাই,_অথচ তাহাবা 
মুসলমান, আব মুসলমান হইলেই কোবাণকে সানিয়! লইতে বাধ্য । 
অতএব উক্ত মত প্রচলিত থাক! একরূপ অসম্ভব ৷ 


প্রবাসী- ভাদ্র, ১৩২৯ 


২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


লেখক মহোদয় যাঁহ| লিধিয়াছেন, তাহা ' গ্বোলমেলেও বটে। 
তিনি একস্থানে লিখিবাছ্ছেন “তবে কোন নাবী যদি পুপ্যে কাজ 
কিছু কবে, তবে তাহাব বর্গে স্থান হইতে পারে। কিন্তু এই স্বর্গও 
পুকবদেব স্বর্গ হইতে অনেক খাবাপ 1” ইহা ত্বাবও অন্তঃ এটুকু 
বুঝ! যাইতেছে যে কোন কোন নাবীব বেশ ভাল বকমই আত্ম! 
আছে, কেন না তাহাব! স্বর্গে যাইবে। 

অন্যত্ৰ লেখক বলিধাছেন, “মেযেদেব একটু বধ হইলেই তাহাব। 
্বর্গলভেব উপায় চিত্ত৷ কবে ।” যাহাঁদেব আস্বাই নাই, তাহাবা 
আবার স্বর্গচিস্তা করে? 

শেষভাগে লেখক বলিতেছেন--“তীর্থে মবণ হইলে তাহাৰ স্বর্গলাভ 
হইবেই 1” 


উপবেব কথাগুলি খুবই সীমপ্রন্তহীন বলিয়া বোধ হয, এবং. 


প্রকৃত তথে র উপব সত্যে আলোক-পাত করে । এই-সমন্ত কারণে 
মনে হয়, লেখক মহোদয় যেন উপযুক্ত পাত্র হইতে তাহার বিববণ 
সংগ্রহ কবিবার সুযোগ পান নাই। 


গোলাম মৌস্তফা 


বর্ধমান শ্রাবণসংখ্য। প্রবাসীর 'মহিল| মজলিসে” হেমস্ত-বাবুব 
লিখিত 'পীবস্তেব নাবী’ শীর্ষক প্রসন্ধে সাধাবণ মুনলমানসমাজকে 
আধাত দেওয়া হইয়াছে। “কিন্ত মুসলমান ধন্দমতে নাঁবীদেব কোন 
আত্মা নাই বলে_ সেইজদ্য খুব কম নাবীই সস্জিদে যাঘ।"” এই মতটি 
হেমন্ত-বাবু কোঁথায় পাঁইয়াছেন ? 


মোহাম্মদ খলিলব্‌ রহমান 


“পাবস্তেব নাবী” নামক প্রবন্ধের প্রা সমস্তই ইংবেজি বইএ 
সাহ।যো লেখা, তাহাব জন্য উক্ত প্রবন্ধে অনিচ্ছাকৃত প্রমাদ রহিধ! 
গিযাছে। “মুসলমান নাবীদেব আত্ম! নাই”--এই কথ ভুল, তাহা 
স্বীকাব কবিতেছি, তবে তাহা ইচ্ছাকৃত নহে এবং কাহাকেও আঘাত 
কবিবার ইচ্ছ! দ্বাৰা প্রণোদিত হইয়! লিখিত হয় নাই। অনিচ্ছাকৃত 
তুলের জনয দুঃখিত I 


হেমন্ত চট্টোপাধ্যাষ 





পাখী 


আকাঁপেতে বেড়িয়ে বেড়ী৪ পাখী, 

: আমরা তোমায় খীচাষ পুবে বাধি! 

সকল ছেড়ে তোমাব মৃত উদ্ভূতে জানি না, 

আকাশ-পথে তোমার ওড়া তাই ত মানি না। 
আম্বা মানুষ তবু তৌমাধ চাই, 
তাই ত তোমাষ বন্ধ করি ভাই! 


গহন বনে অনেক দূবে--দূবে 
গান গেষে যাও আপন স্বরে সুরে! 


বাধন-হারা তোমাব মত গাইতে জানি না, i 


গহন বনে তোমার গাওষা তাই ত মানি না! 
আমরা মাহুষ তবু তোমায় চাই, 
বাঁধা বুলি তাই ত খেখাই ভাই! 


“বন ফুল” 


তি 


৫ম সংখ্যা | 





কান্তকবি রজনীকান্ত 


৭৩৫ 


স্পািিসিপাস্পাস্পিলাস্িপাপিস্পিতা 





কান্তকবি রজনীকান্ত . 


৬.১৩১৭ সালেব ভাদ্র মাসে কাস্তকবি রজনীকান্ত দেন 


প্রায় একবংসর কাল উৎকট বৌগে ভূগিরা দেহত্যাগ 
কবেন। তখন তাহার. বঘস পরঁয়তাল্লিশ বৎসর । 
তিনি কুড়ি বংসর ওকালতী করিযাছিলেন এবং ওকা- 
লতীতে তাহার পসাব ও প্রতিপত্তি৪ যথেষ্ট হইয়া- 
ছিল। কিন্তু তাহার যশ ও সুখ্যাতি উকীল বঙ্গিয়! 
নহে, তাহার নাম ও পপার কবিতায়, গানে, সদালাপে, 
রূপিকতায়, সৌজন্যে, ভালবাসাষ ও দেশের প্রতি প্রাণেব 
টানে। তিনি সন্বাস্ত বংশে জন্মিয়াছিলেন, সকলের 
সহিত" ভদ্র ব্যবহার করিতেন এবং সকলেই তাহাকে 
ভালবাসিত। তাহার লোক চিনিবার শক্তি খুব 
ছিল, তাই তিনি মৃত্যুশয্যায় শী ক্ত বাবু নলিনীবপ্রন 
পণ্ডিতকে আপনার জীবনচরিত লিখিবার ভার দিষা 
যান। বার বৎসর পূর্বের তিনি যে নলিনী বাবুকে কেমন 
করিয়া চিনিলেন, ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয। আমর! 
এখন নলিনী বাবুকে বেশ জানি; তিনি যাহা ধরেন, 
প্রাণপাত্ত করিযাও তিনি তাহা করিষা তুলেন। সে 
জন্ক শ্রথকে শ্রম জ্ঞান কবেন না, কষ্টকে কষ্ট জ্ঞান 
করেন না" খরচকে. খরচ জ্ঞান করেন না, দূর দূরাস্তব 
যাইতে"তিনি কুষ্টিত হয়েন না। কোন কাজ হাতে 
লইলে তিনি তাহাতেই তন্ময় হইয| যাঁন। তাহার 
এই তন্মযভাব রজনীকান্ত বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাই 
তাহার হাজার হাজার বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয় স্বজন, প্রেমিক 
ও ভক্ত থাকিলেও নলিনী বাবুকেই তাহার জীবনচরিত 
লিখিতে অমুবোধ করেন । নলিনী বাবুও বার বংসর কাল 
অকাতবে পরিশ্রম করিয়া, নানা! স্থান হইতে অনেক 
মসলা সংগ্রহ করিয়া, পিঁজিবা পিঁজিয়া সেই সকল মসলা 
হইতে এই স্পাঁঠ্য জীবনচরিতধানি বঙ্গবাপীকে উপহাব 
দিয়াছেন । 





* পরী নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত-প্রণীত | হৃহীকেশ সিরিজ গ্রশ্থাবলীর চতুর্থ 
্রস্থ। মুল্য চাবি টাক! বহ-চিত্র-শোভিত, আকার ডবল ক্রাউন 
১৬ পেজ্জি ৪৫ পৃষ্ঠা । কলিকাঁত। ৩* নং কলেঙ্গ স্ট্রীট মার্কেট হইতে 
বেঙ্গল বুক কোম্পানী কর্তৃক প্রকাশিত । 





রজনীকান্ত তাহার জীবন সুখেই কাটাইযা গিযাছেন। 
এমন একখানি 'জীবন্চবিত যে ভাগ্যবানের অনৃষ্টে ঘটে 


মরণেও তাহার স্থখ। নলিনীবপ্ন একাঁধাবে বজনী- 
কান্তের জীবনচবিত-লেখক ও তাহাঁব কাব্যের টাকা- 


কার-_একাধারে বদ্ওযেল ও মল্লিনাথ। বস্গযেল 
না থাকিলে জন্সনের নাম এত দিনে সকলেই তুলিয়া 
যাইত, মন্লিনাথ না হইলেও কালিদীসেব কবিত? দুর্ব্যাখ্যা- 
বিষযূচ্ছিতা হইয়। এত দিনে কোথাষ তলাইযা যাইত, 
খুজিয়া খুঁজিবা বাহির কবিতে হইত। নলিনী বাবু 
তন্ন তন্ন করিযা খুঁজিষা বজ্জনীকান্তেব জীবনের সকল 
ঘটনা ্ুস্ান্ুস্ত্্রপে বাহির করিযাছেন এবং তাহার 
ছোট ছোট পদ্যগুলি ও গানগুলি কোথায় কি ভাবে 
লেখা হইষাছিল, তাহার পুরা ইতিহাস দিয়াছেন। খুজিয়া 





কাস্তকবে বজনীকাস্ত 
মৃভ্যুত্ পনের দিন পূর্ব্ে 


জিনিস বাহির কর! এক কাজ, আব সেইগুলিকে সাজান 
আর-এক কাঁজ। নলিনী বাবু ছুই কাজেই যথেষ্ট 
পরিশ্রম করিয়াছেন, আর যথেষ্ট কতিত্বও দেখাইয়াছেন । 

গানগুলির ব্যাখ্যাও বেশ জম্যাছে। কোথায পুবাণ 
গানের দুই চারিটি কথা বদ্পাইয়া রজ্রনীকান্ত গানেব 
ভাব গাঁ হইতে গাঢ়তব কবিযাছেন, তাহাও দেখান 
হইযাছে। আবার কোথায় একটি কথার একটি অক্ষর 
বদ্লাইয়! ব্যঙ্গরসেব চূড়ান্ত কবা হইবাছে, তাহাও দেখান 
হইয়াছে। স্থতবাং নলিনী বাবু একাধারে বস্ওযেল ও 
মল্লিনাথ, এ কথাটা আমি যে বড় বাড়াইযা বলিয়াছি, 
তাহ! কেহ ষেন মনে না কবেন। 

একজন লোকের বাল্য, কৈশোর, যৌবন ও প্রৌঢ় 
অবস্থার সব ইতিহান সংগ্রহ কর! ত কঠিনই। সেই 
ইতিহাস হইতে তাহাব জীবনের, প্রতিভাব, চবিত্রেব 
বিকাশ দেখান আরও কঠিন । এই বইপানিতে নলিনী বাবু 
ছুইই খুব ভাল কবি! দেখাইয়াছেন ৷ তাহাব জন্য তাহাকে 
গে কি পবিশ্রম কবিতে হইথাছে, তাহ| ভুক্তভোগীই 
বুঝিতে পারেন। রজনী বাবু আট মাস হসপাত।লে 
{,লেন, এই সময় তাহার বাঁকৃবোধ হইঘা যাৰ । তিনি 
কথ। একেবারে কহতে পাঁরিতেন ন|।। কাগজের 
উপব পেন্সিল দিয়া লিখিয়। মনো লাব ব্যক্ত কবিতেন। 
জলভূষা লাগিলে পিখিষ| জল চাহিতেন। ক্ষুধা 
লাগিলে লিখিবা খাবার চাহিতেন। কেহ আসিলে 
তাহার সঙ্গে লিখিয়। আলাপ কবিতেন, তাহাতে বাব 
তাঁবিখ বড লেখ! থাকিত ন!! কাহার সঙ্গে আলাপ 
করিতেছেন, তাহারও সুচনা থাঁকিত না। তাঁহার 
উপব আবার কাগজ বাচাইবার জন্য একবাব লেখ! 
কাঁগজেব উপর মক্ন করিতে হইত । একবার আডা মাড়ি 
লিখিষাছেন, আবার লঙ্বালপ্বি লিখিতে হইত। এইরূপে 
আট মাসে বাশি রাশি কাগজ জমিযাঁছিল; কেহ 
দে সব কাগঙ্জ সাজাইবাও রাখেন নাই৷ নলিনী- 
বাবু দেই কাগজগ্ডলি পড়িযা, কবে কাহাব সহিত কি 
আশাপ হইযাছিল,  তাহা' ধীবে ধীবে বাহির করিয়াছেন 
এবং “হাসপাতালের বোগ্র:দামচ!” নাম দিবা কষেক'ট 
ফুন্দব স্ধ্যাব আমাদের উপহার দিয়াছেন। আমি 


প্রবাণী__ভাদ্র, ১৩২৯ 


সপ স্পা ওল ওলমিল সি সপ সপ সপ সি সী সপ উপ লালা লাল সপ সপ সপ স্পা 


| ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


ত পড়িঘা বিস্মিত হইধাছি। রঙ্গনী বাবুর ধৈর্য, প্রশাস্ত 
ভাব, ঈশ্বব-প্রেম, ভগবানের উপব নির্ভর, এ সব ত 
বিস্মষের কথা; তাহাব উপব এই দাঁকণ ধস্থণার সম্যেও 
তিনি কবিত। লিখিযাছেন, তাহা ত আরও বিস্মযকর । 
তাহার উপর নলিনী বাবুব খাটুনি আর-এক বিশ্মষেব 
কথ! । 

এই শিদাকণ অবস্থায় রজনী বাবুর চবিত্রের অনেক 
সদ্গুণ বেশ ফুটিবা উঠিষাছে। আব নলিনী বাবু দেখা- 
ইযাছেন যে, এই হদৃগ্তণগুলি রজনীকান্ত তাহার পিতৃপিতা, 
মহ হইতে পাইষাছিলেন | বাল্যে সেই সব সদ্‌গুণেব ক্কেমন 
অঙ্কুর হইয়াছিল; কৈশোবে, যৌবনে, প্রৌঢ়াবস্থাধ তাহা 
কেমন কবিষা বাড়িয়াছিল এবং হাসপাতালে তাহ! কেমন 
করিষা পুষ্প-ফল-স্থুশোভিত হ্ইযাছিল। এইটুকুই ত 
জীব্ন-চরিতেব বাঁহাছুবি। এই নাস্তিকতাৰ দিনে, এই 
থোব স্বার্থপরতার দিনে, বে সময়ে যশ ও অর্থেব জন্য 
শিক্ষিত-সম্প্রদাষ বে শুদ্ধ লালাধিভ, তাঁহা নহে_-অনেক 
অকার্ধ্য কবিতেও কুষ্টিত হযেন ন।_-ববং দেই অকুগাব 
জন্য গর্ব ও অহঙ্কার কবেন, নেই সম্ষে ভগবানের 
উপব এত নির্ভব, এত আন্তিকত1, এত বিনব, এত 
আত্মত্যাগ রজনী বাবু কোন! হইতে প.ইলেন ?--এ 
কথা সহঙ্গেই লোকের মনে উদয় হয। নলিনী বাবু 
দেখাইষাছেন, এই আন্তিকত| রঞ্জনী বাবু তাঁহাব পিতার 
নিকট পাইয়াছিলেন। তাহার পিতা ধদিও গবর্ণমেন্টের 
বড় চাকরি করিতেন, তিনি একজন পরম ভক্ত, স্থকবি 
ও পরম সাধক ছিলেন এবং ছেলেটিকেও উপদেশ দিয়া, 
আপনার দৃষ্টান্ত দেশাইয! তিনি ভক্ত ও সাধক করিষা 
তুলিযাহিলেন। কবিত্বশক্তিও রজনী বাবুব পিতার যথেষ্ট 
ছিল; নে শক্তিও বজ্জনীকান্ত পিত!ব নিকট পাইযাছিলেন। 
সে শক্তি বলেজে কেরাণীকে ব্যঙ্গ কবিধা, ছু চারটি 
ছোট ছোট কবিতা লিখিয়। ক্রমে বিকাশ হইতেছে, 
ব্যে রোগশব্য।য় তাহার সেই শক্তিই রহিল, আর 
সকল শত্তিই অন্তহিত হইয়। গেল। নে শক্তিব বিকাশে 
শুদ্ধ বাজ্জপাহী নহে, সমন্ত বাঙ্গাল! মুগ্ধ হইঘা পড়িরাছে। 
শুনিযাছি, তুলসীদাণ বি১ব্দিক শেগে পীড়িত হ্ইবা 
অসীম বঙ্ধণার মধ্যে “হ্ন্ষান্বাহক” নামক একটি 


সি পা 


৫ম সংখ্য। | 








দীর্ঘ কবিতা লিখিয়া, ইছদেবের প্রতি তাহার প্রগাঢ় 
ভক্তি দেখাইয়াছিলেন আর সমস্ত হিন্দুস্থান মুগ্ধ করিয়া- 

ছিলেন। কিন্তু তুলসীদাসের সে যন্ত্রণা চারি দিন মাত্র 
৯৮ খই, পাচ দিনের দিন তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। 
রজনী বাবুর ভীষণ যন্ত্রণা আট মাদ। একপ যন্ত্রণায় লোকে 
অধীর হয়, আর রজনী বাবু ভাহাতেই আমাদের অনেক 
“অমৃত” দিয়া গিধাহেন এবং বঙ্গবাঁসীকে মুগ্ধ করিয়া গিষা- 
ছেন। তাহার কবিতা এই সম্ষেই অধিক জমিষাছে। 
অল্প কধায় প্রগাঢ় ভাব এই সময়েই তিনি প্রকাশ 
করিয়া গিয়াছেন__ভাহার “অমৃত”, “আনন্দময়ী”, “অভয়!” 
এই সময়েরই ল্রেখা। বঙ্গবাসী তাহার এই সমষের 
কবিতার বেশ আদর করিষাছিল। 

নলিনী বাবু একটি ভাল কথ! বলিষাছেন। তিনি 
বলিষাছেন, মাইকেল মধুসুদন দত্ত ও হেমচন্দ্ৰ বন্দ্যো- 
পাধ্যাষের দু:খ-দৈন্ত ও দুর্দশার সময় কিছুমাত্র সাহায্য 
না করিষা বাঙ্গালী যে কলঙ্ক মাখিয়াছিল, তাহাব কতকট। 
রজনীকান্তের ঘোর বিপদে অকাতরে সাহায্য করিয়া 
মুছ্ষা কেলিষাছে। সকলেই রজনী বাবুব দুঃখে দুঃখিত 


৮ ছিলেন, সকলেই তাহাকে ষথাসাধ্য সাহায্য করিষাছেন | 


বাক্যে, ক।ধ্যে, অর্থে, দেবায, নানাবিধ প্রকারে তাহার 
সাহাধ্য করিষাছেন। ইহাদের মধ্যে প্রধান মহারাজ্ধ 
স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, ইহার ত দানের পার নাই। কিন্ত 
দান অপেক্ষা ইহার আর-এক বড় গুণ আছে, সেটা এই 
যে, ইনি সকলের ব্যথাষ ব্যথী ; এপ কোমল অন্তঃকরণের 
লোক জগতে ছুর্লভ। তিনি যে রজনীকান্তের বিপদে 
তাহাৰ ব্যথায় ব্যথী হইবেন, তাহা আর বেশী করিয়া 
বলিতে হইবে না ।; আর-একজন বজনীকান্তের দুঃখে 
দুঃখিত হইযা বশম্বী হইয়াছেন, তিনি দীঘাপতিয়ার 
_ /কুমার্র শরৎকুমার রায। ইনি হুশিক্ষিত, সচ্চরিত্র, 
অশেষ গুণে গুণান্িত, তিনি ম্বতঃ পবতঃ) পরমেশ্বরতঃ, 


অনবরত রজনী-বাবুর সাহাধ্য করিষা আসিয়াছেন। 


কিন্ত তাহার একটি কথায় একটু ব্যথিত হ্ইয়াছি, 
তিনি রজ্বনী-বাবুকে “রাজসাহীর কবি” বলিযাই সাহায্য 
কবিযাছেন। রাদ্রসাহীতে জন্মিলে কি হয়, রজ্জনী-বাবু 
শেমন সমপ্ত বাগাঁলার কবি, কুমার শবৎকুমারও সেইবপ 


কান্তকবি রজনীকান্ত - 
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সম্‌ত্ত বাঙ্গানর সম্পত্তি; তাহার এক্সপ সঙ্কীর্নতাট! ভাল 
দেখাব না। 

কিন্ত যে বাঙ্গালী মাইকেলকে ও হেম-বাবুকে কৃষ 
পাইতে দেখিয়াও কিছু করে নাই, সে বাঙ্গালী রজনী- 
বাবুর জন্ত এত করিল কেন? ইহার কারণ নলিনী- 
বাবু খুলিয়া দেখান নাই । মাইকেল ও হেম-বাবুর সময় 
বাঙ্গালী বে একটি জাতি, বাঙ্গালীর এ উদ্বোধন্ট! হয় 
নাই; তাহারা তাহাদের বাক্যে, কার্ষয্যে এবং কবিতায় 
সে উদ্বোধন্ট! জন্মায়! দিতে পাবেন নাই । কিন্তু রঙ্গনী- 
বাবুর সময় বাঙ্গালার হাওয়া বদ্লাইযা গিষাছিল এবং 
সে বদ্লাইবার তোড়ের মুখে তিনি পড়িয়াছিলেন। 
বক্ষিমের “বন্দে মাতরম্” যখন লেখা হইযাছিল, তখন 
বাঙ্গালীব! উহা হইতে আমব| থে একট! জানি, সেটা 
বোধ কবিতে পাবে নাই। স্থতবাং প্র প্রবম উহার 
বড় আদর হয নাই। ত্রিশ বংসর পরে যখন জাতির 
উদ্বোধ হইল, তখন উহার! “বন্দে মাতরমে”র গভীর অর্থ 
বুঝিতে পারিল ও তাহার আদর করিল। রজ্নী-বানু 
এই উদ্বোধের ঘমযের কবি এবং উদ্বোধে তিনি যথেষ্ট 
সাহাণ্য করিয়াছেন। তাহার “মাষেব দেওয়া মোটা 
কাপড” গানটি এই উদ্বোধের প্রাণ বলিলেও হয । 
রজনী-বাবু যখন এই গান গায়িতে গায়িতে কলিকাঁতাব 
পথে দলবল লইযা যাত্রা করিষাছিলেন, তখন সকলে .. 
আশ্চধ্য হইয়া গিয়াছিল--সে যে কিৰপ আশ্চর্য্য, তাহা 
রামেন্দ্র-বাবুর ও প্রফুল্চন্্র রাষের বর্ণনা বেশ বুঝিতে 
পারা যায, তাঁহারা ত একেবাবে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া 
গিষাছিলেন। 

নলিনী-বাঁবুও বজনীকান্তেব বাল্য ও যৌবনেব ইতিহাস 
দিধ! দেখাইযাছেন যে, এই গানেই রজজনী-বাবুব কবিত্ব- 
শক্তির পূর্ণ বিকাশ, এই গানেই তাহার খ্যাতি, এই 
গানেই তাহার প্রতিপত্তি, এই গানেব জন্ত লোকে তাহাব 
উপাদনা করিয়াছে, এই গানের ক্বন্ত তিনি সকল 
বাঙ্গালীর আত্মীষ ও স্বজন হইযাছিলেন, এই গালের 
সন্ত সকলে তাকে শ্রদ্ধা কবিত, ভক্তি করিত. ও 
ভাঙবাসিত। 

তাই বলিমাই কি জিনি এক গানেৰ কবি? একে- 
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বাবেই নহে। ওটা তাঁহার কবিত্বশক্তিব একদ্িকেব 
বিকাশ মাত্র, তাহাব দেশভক্তিব উদাহবণ মাত্র । কিন্ত 
আমবা বলি, তাহার কবিত্বশক্তির পূর্ণ বিকাশ ভগবানের 
প্রতি তাহাব অচলা ভক্তিতে। যখন তাহাব সব গেল, 
ব্যবস। গেল, তালুক মুলুক গেল, স্বাস্থ্য গেল, বাক্শক্তি 
গেল, তখনও তিনি লিখিতেছেন,_ভগবান্‌, তুমি আমার 
সৰ্ব্ব লইবা, আমি বে কত ছোট আর তুমি যে কত 
বড়, পেইটি বুঝাইষ| দিতেছ। আমার সব গর্ব, সব 
অহঙ্কার চূর্ণ কবিষ। দিযাঁছ, এখন আমি কি বস্তু, তাহা 
বুঝিযাছি। 


লক্ষ্মী 


ক্ষীব সাগরের বক্ষ হতে সোনাৰ দুকুল পবে' 
কে আন্দিকে উদয় হল আধাব ধর! *পবে। 
শঙ্খ-পর| হাত দুখান, সীমন্তে পিঁদুর, 
আদল্তা দিযে বরণ-করা চবণে নৃপুব | 

অরুণ চরণ যেথা পড়ে 

কমল ফোটে থরে থরে; 

সবাই নমে ভক্তি-ভবে ; 

সবাই ঘবে পাবার তবে গাহে একই স্ব ॥ 
ঝাপি-ভরা রত্মণি, চক্ষে ঝবে স্েেহ, 

ধান্য হাতে নিয়ে আসেন পূর্ণ করি” গেহ, 
কোমল কবেব পরশ পেষে জুডাঁষ সবার দেহ । 
আপন তারে কবে নে তান কবে ন| সে দূর, 
সদয হলে সে জননী দদাই ভবপুব ॥ 


জী প্রিয়ন্ঘদা দেবী 


প্রবাসী__ভাঁদ্র, ১৩২৯, 


NN 


[২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


হাসপাতালের অধ্যায়টি পড়িলে এই সমস্ত বিষয়- 
গুলিই আমর! দেখিতে ও বুঝিতে পাই। বাঙ্গালা 
ভাষায় ত এ জিনিস পড়ি নাই, অন্ত কোন ভাঁষাযও ৫ 
পড়িযাছি বলিষা মনে হয় না । বাঙ্গালাঁব কোন জীবন- 
চবিতে এ অপূর্ব সম্পদের সমাবেশ দেখি নাই । 

এই অপূর্ব ও সুন্দর জীবনচরিত প্রকাশে সাহাধ্যেব 

জন্তু কুমার নরেন্দ্রনীথকে আশীর্বাদ করি, তিনি 
দীর্ঘজীবী হইযা এইভাবে সাহিত্য ও সাহিত্যসেবীর 

সেবা করুন! 











শ্রী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 


কালে মেঘ 
মেঘধানি সে বড়ই কাল দাড়িযে ছিল ঠাষ, 
দেখ্তে গেলাম প্রত্যুষেবি পুর্ব-সীম|-তটে , 
গ্রভাত-আলোধ প্রাণেব কালী মুদ্ধল না তাৰ হায়, 
মেঘখানি দে-_হাষ কালো মেঘ! অমনি কালো বটে! 
আকাশ তাবে হাওযার ছলে বল্লে ঠেলে--সরো, 
তুমি ত নও হ্র্্যদেবের সোনার দেশের কেহ! 
মেঘ বলে,-হায় ! কোথায় যাব, কোথায় পাব সেহ ? 
আঁধার সারা রাতটি হেটে আস্ত আমি বড়। 
মাটিব ধর! মর্শ্বরিযা ভাকুলে তারে কাদি,_- 
ও কালো মেঘ, হেথাষ এস, আমিও আর-এক কালো, 
আমার কালে! মাটিব হিম্না তোমায় দিলাম পাতি । 
মেঘ কহে,-_মোব মাটিব দেবি, তোমায় বাসি ভালো । 
বইল মপিন মেথেব বুকে বিমল গ্রীতির ধাবা, 
আপৃনাকে সে বিলিষে দিযে শুভ্র হল খাটি; 
দাড়াল দিকৃ-ছুযাব খুলে ত্যালোক-অঙ্গ নারা, 


উঠলে! শত মল্লিকাতে ভরে ধরার মাটি | 


শী রাধাচরণ চক্রবর্তী 


২ তাড়নাও তাহাদিগকে অভিভূত কবিয| ফেলে নাই । 





ইতালীতে বিপ্লবের সুচনা 
যুদ্ধেৰ পূর্বে মধ্যবিত্ত শ্রেণীৰ সহিত শ্রমজীবী-সম্্রদ।যেব একটা 


ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। কিন্ত যুদ্ধেব পৰ ইউবোপে যে অর্থনৈতিক 
পবিবর্তন হইযাঁছে তাঁহাব ফলে মধ্যবিত্ত শেণীব সহিত শ্রসজীবী- 
সম্প্রদায়ের স্থার্থেব ঘাত-প্রতিঘাত বাধিয়া উঠতে উভযেব মধ্যে উত্বরোত্তব 
বিরোধ বাড়িযা উঠিতেছে। এই বিবোধটি সর্বাপেক্ষা অধিক দেখা 
দিয়াছে ইতালীতে ; দেখানকার ফ্যাসিষ্টি সম্জদাযের উদ্ভব এই ছন্দের 
ফলে। 

পূর্বে শ্রমজীবীদের যখন দুর্দশব সীম! ছিল ন| তখন তাহাঁদেব 
ছুঃখে ব্যথিত হইয়! মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেবা তাহাদেব দুঃখ মোঁচনেব 
প্রয়াস পাইত। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেবা সাধারণতঃ বুদ্ধিজীবী, 
শ্রনিক ও ধনীব দ্বন্দ্বে তাহাদেব স্বার্থ বড় জডিত ছিল না । শিঙ্ষক, 
লেখক, চিত্রকব, প্রভৃতি চিন্তাজীবী অথব। শিল্প-্রষ্ট। লোকেব| যেমন 
ধনমদে মত্ত হইবাব হ্ববিধা পাইত ন| তেমনই অভাব-অনটনেব তীব্র 
তাই কর্ম্েৰ 
অবকাশে তাহাদের ভরন্ত প্রাণ দীন-দুঃশীব কষ্টে ব্যথিত হইয। উঠিবাব 
অবসব পাইত। তাই শ্রমজীবী আন্দোলন, সনত! আন্দোলন, গণ. 
তান্ত্রিক আন্দোলন প্রভৃতি যাবতীয় সান্যযন্ঞের পুবোহিত হইতেন 
ভাহাবাই | মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীব তরুণ-সম্প্রদাষেব সন ছিল সাম্যেব আগুনে 
বগ্রিত, তাঁই তাহার! সামাজিক হ্যায়ের সন্ধানী ছিলেন, আব ছিলেন 
অন্ত(যের গ্রতিবোধী। 

কিন্ত যুদ্ধেব পব অবস্থার অনেক পবিবর্তন ঘটিয়াছে। প্রথম 
পবিবর্তন এই যে পূর্বে যেখানে মধ্যবিত্ত শ্রেণীব সহিত শ্রসজীবী- 
সম্প্রদায়ের যেখানে কোনও স্বার্থের ঘাত-প্রতিঘাত ছিল ন| সেখানে 
এখন পরম্পবেব স্বার্থে আধাত বাঁজিযা উঠিবাছে। 

মুদ্ধের মধ্যে সুযোগ বুঝিয়! নির্শ্মাতাব| ( manufacturers ) 
অসম্ভব রকম লাভ করিযাছেন। যুদ্ধের পব শ্রসজ্গীবী-সম্প্রদায় 
সেই লান্ভের অংশ দাবী কবিতে আবস্ত করিলেন। বোল্শেভিক 
আন্দোলন যাঁহাতে না জাগিযা উঠে সেই উদ্দেশ্যে ধলীবাও সহজেই 


/ শ্রশীর দাবী মালিয়। লইতে আবস্ত কবিলেন। কিন্তু শ্রসীব "দাবী 


মানিয়। লাভের গণ্ডা হইতে শ্রমীব কড়াটি বুঝাইয়! ন! দিয়া ধনী, 
ক্রেতার নিকট হইতে সেইটি আদায় করিষ| লইবাব চেষ্টা পাইলেন । 
ইহাতে লোক্সান হইল সধ্যবিত্ত শ্রেণীৰ লেকের সব-চেষে বেশী। 
তাহাদেব আয় বাঁড়িল না, অণচ নিত্য-ব্যবহার্ধ্য সমস্ত দ্রব্যে মুল্য 
বাঁড়িফ। গেল, তাহাতে তাহাদের কষ্টেব সাব সীম! বহিল ন!! শ্রদী 
ও মধ্যবিত্তের আযেব সাপকাঁটি উন্টাইয়। শেল। শ্রমীব আয দ্রুত- 
গতিতে বাঁড়িয়। চলিল, আর মধ্যবিত্ত শ্রেণীৰ জাঁয পূর্বের স্যাষ বহিষ। 
গেল বটে কিন্তু ব্যয়ে অঙ্ক ক্রমশঃ বাডিষ! যাঁওযাতে মবস্থ!|-বিপর্য্যয 


৯৩1-৮১৪ 


'ষেবপ হইল তাহাতে শ্রমিকের হুখ-স্থাচ্ছন্দেব তুলনায় বুদ্ধিজীবীদেব 


অবস্থা শোচনীয় হইর়। উঠিতে লাগিল । 

ইহার উপব আঁবাঁব শ্রসীবী-সপ্প্রদাষ বুদ্ধিজীবীদিগেব প্রতি 
অবিচাঁব করিতে লাগিলেন! বোল্শেভিকদিগের সুলমন্্র “অলসেব 
অন্নপানের অধিকাব নাই, কর্ম্ম না কৰিলে অন্ন মিল! অনুচিত” 
ত্াহাদিগেব জীবনের বীজ্জমন্ত্র কবিষ| তুলিতে গিষ। তাহাব| বুদ্ধি- 
জীবীদিগেব প্রতি মহ অবিচাব আবন্ত কবিলেন। কর্ম্ম অর্থে ডাহার। 
একমাত্র দৈহিক শক্তির ব্যবহাব বুঝিলেন, চিন্তাশক্তির ব্যবহার 
যে অলসত! নহে, বুদ্ধিগীবীর।ও যে কর্দপট্‌, একথা তাহাবা 
স্বীকার ন। কিয়! বুদ্ধিজীবীদিগকে গঞ্জন! দিতে আরম্ত কবিলেন। 

ইতাঁলীব হাটে ঘাটে মাঠে, ডাক্তাব ইঞ্জিনীয়াৰ শিক্ষক কেবানীব 
দল অপমানিত হইতে লাগিলেন । সন্তিক্ষ-পবিচীলনাঁব মূল্য এইরূপে 
অপমানের মাল! হুইয়। উঠিল । 

এদিকে আবাব দেশেব আঁধিক দুর্গতিব সঙ্গে সঙ্গেই যুদ্ধেব বিধময 
ফল লোকে বুঝিতে আবন্ত কবিল। জাতীয় উন্নতির আকাঙ্ক। যুদ্ধে যেমন 
সকলকে উৎসাহিত কবিয়াছিল, ধ্বংসলীলাব তাণ্ডব তেমনই আবাব 
যুদ্ধের প্রতি ঘৃণ| জাঁগাইয| তুলিল । অমিকের দল চতুর্দিকে বুদ্ধেব 
বিকাদ্ধ তীব্র আন্দোলন তুলিলেন। 

দেশপ্রেমে মাতোয়াব। হইয| মধ্যবিত্ত শ্রেদীব লোকেবাই সৈনিক 
হইযাঁছিলেন সব চেষে বেশী। শ্রমিকেবা সেই সকল যুদ্ধ-প্রত্যাগত 
সৈনিকদিপনকেও ঠা্ট।-বিদ্রপ কবিতে আবস্ত কবিলেন। যাহাব| দেখেব 
ভবিধ্যৎ সঙ্গলের জন্য নিজের জীবনকে বিপন্ন কৰিতে কুঠিত হয নাই 
তাহাবা আদব-সম্মানেব পরিবর্তে এইকপে অভিনন্দিত হইয়। যে শ্রমিক- 
দিগেব প্রতি তিক্ত হইয়| উঠিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? 

এইকপে নাঁন। কাবণে মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ লোকেব| শ্রমিকদিগেব প্রতি 
বিরক্ত হইয| উঠিতেছিলেন ৷ 

সেই বিবক্তিকে আত্রয কবিয়| সাম্যবাদীদিগের বিরুদ্ধে একটি 
জআঁল্দোলনেব শ্জন কবিলেন ইতীলী-দেশীষ বাষ্টবিদ্‌ পণ্ডিত সেনৰ 
মুসোলিনী। এই আন্দোলনের নাম ফ্যাসিষ্টি ( ॥এ০151; ) আন্দোলন । 
সাম্যবাদকে ইতালী হইতে উৎখাত কবিষ| ফেল! এই আন্দোলনের 
উদ্দেশ্_-তাহ। ছলেই হউক আব বলেই হউক ৷ 

কাজেকাজেই ফাঁনসিটি ও শ্রমজীবী-সম্প্রদাষের মধ্যে শকতিব 
দ্বন্দ জাগিয়। উঠিল, স্থানে স্থানে সেই হ্বন্ব বক্তপাতেও পধ্যবসিত 
হইল। ব্যাপাৰ এমনই গুকতব আকাব ধাবণ করিল যে দেশে 
নিরাপদে বান কব! দাষ হইয! উঠিল । 

এবপ উৎপাত তো কোনও রাজ্রশক্তি সহ করিতে পাবে না। 
ইতালী সব্ক্ব তাই উভব দলকে শীদন কবিবাব প্রয়াস পাইতে 
লাগিলেন। কিন্ত কিছুদিনের মধ্যে দেখা গেল যে ইতালী সবৃকাৰ 


.উভষদজেব কাহারও সহিত আঁটিয়া উঠিতে পাবিতেছেন ন।। 


ইতালীব গণ্যসান্য বহু লোক, এমন কি মহাঁনডাব অনেক সভা, গোপনে 
গোপনে ফ্যাসিষ্টি সম্প্রদায়ের সহিত সহীণুভূতি-সম্পন্ন থাকাতে ভাহাদের 


৭৪০ 
চেষ্টাতে ফ্যাসিষ্টি সম্প্রদায় প্রবল হইয়! উঠিভে লাগিল । মন্ত্রীসভাব এই 
ব্যর্যতায় মধ হইয়া ইতানীব জাতীয় মহাসভাতে বিগত ১৯শে জুলাই, 
দেশে শাস্তি-স্থাপনে মন্ত্রীসভাব অক্ষমতার অন্ত, মন্ত্রীসভাঁকে দোষী সাব্যস্ত 
করিয়। একটি মন্তব্য গৃহীত হষ | ফলে প্রধান মন্ত্রী সেনর ফ্যাক্ট। পদত্যাগ 
কবেন। দেনর মুসোলিনী মহাদভাতে বস্তুত করিতে কবিতে 
বলিলেন যে যদি ভবিষ্যৎ মন্ত্রীনভ| গণতন্ত্রের সহিত কোনও প্রক।ব 
সহানুভূতি প্রদর্শন কবে তাহ। হইলে তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা! করিবেন 
এবং হুদক্ষ সাহমী ও স্থপরিচাঁলিত সেনানী পরিচালন! করিয়। তিনি 
ইতাঁলীর ভাগ্যচক্র নিয়ন্ত্রিত করিবার তার নিজ হস্তে গ্রহণ করিবেন । 
ফ্যাসিষ্টি সম্প্রদায়-ভুক্ত লোক বোলোন1, মিলান, পিকা প্র প্রভৃতি স্থানে 
শ্রমজীবী-সম্প্রদায়ের লৌকদিগকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। মন্ত্রী 
সভার পতনের পৰ নুতন মন্ত্রীনভাঁ গঠনের চেষ্টা! চলিতে লাঙগিল। 
সেনব অব্ল্য[ণে। মন্ত্রীনভ| গঠনের চেষ্ট। পাইতে ল।গিলেন। যাহাতে 
সকল সম্প্রদায়ের লোক একযোগে কাজ কবিতে পাবে তিনি তাহাৰ 
উপায় জিতে লাগিলেন। কিন্তু সম্মিলিত মন্ত্রীভ। গঠনে অন্তরায় 
হইয়। দাড়াইলেন সাধাবণ ক্যাথলিক সম্প্রদায় ( Catholic 
Popular Party ) | মহালভাতে এই দলের আধিপত্য বেশী । ইহীবা 
ফাসিষ্টি সম্প্রদায়ের সহিত একযোগে কাজ করিতে সম্পূর্ণ নাবাজ। 
ফ্যাক্টার পূর্বে বনোমি প্রধান মন্ত্রী ছিলেন৷ তাঁহাকে মন্ত্রীসভ। 
পঠনের ভার দেওয়। হইল । কিন্ত তিনিও কৃতকাঁধ্য হইলেন ন| | ব্যাপার 
দেখিয়। ইতালীব সুবিখ্যাত বাষ্ট্ৰীয় নেত। জিওলেটরি বলিলেন, “ঈশ্ববকে 
ধন্যবাদ! ভাগ্যে আমি মহাদভার সভ্য হইবার সুবিধা এইবাৰ পাই 
নাই; তাহ। ন। হইলে আমার প্রতি এই অসম্ভব কাষ্যের ভার অপিত 
হইত। অকৃত কর্মের হস্ত হইতে আমি ভগবানের কৃপায় নিস্তাব 
পাইয়াছি।” কেহই মন্ত্রীসভা গঠনে কৃতকাৰ্য্য না হওয়াতে সেনর 
ফাক্টাকেই পুনবায় সেই ভাব দেওব| হয়। তাহার পুরাতন মন্ত্রী 
সভাই পুননিব্বাচিত হইল। ফান্ট। কাৰ্য্য গ্ৰহণেৰ পুর্বে মহামভার 
বিশ্বাস তাহার প্রতি আছে কি ন! জিজ্ঞাস! করায তাহার প্রতি 
নির্ভর-জ্ঞাপক প্রস্তাব অধিকাংশ সভ্যেব ইচ্ছায় গৃহীত হওয়াতে তিনি 
পদগ্রহণ করিয়াছেন। ফাট! বলিতেছেন, দেশের শাসন-ব্যয়-সংক্ষেপ 
ও দৃচতার সহিত অবাজ্জকত! নিবাবণ তাহার প্রধান কর্তব্য হইবে 
প্রথোদ্গন হইলে তিনি য্যানিষ্টি-হাঙ্গাম। নিবাবণ কল্পে বলপ্রযোগেও 
কুষ্ঠিত হইবেন না । দেশের প্রকৃত হিতসাধন বর্তমান অবস্থার এক 
প্রকার অসম্ভব । ঘেরূপ দেখা যাইতেছে, রক্তের স্রোতে ইহাব একট! 
মীমাংস| হইবে-_বাঁহবলের সেই মীসাংস। প্রকৃত কল্যাণকর কি ন। 
তাঁহ! কে বলিবে? 
যুদ্ধধণ ও ক্ষতিপূরণ-সমস্তা-_- 

যুদ্ধেব সময় সিত্রণক্তিবর্গকে বুদ্ধোপকরণ ও আহাধ্য-সামগ্রী 
পরস্পরের হধ্যে ক্রয়-বিক্রয় করিতে হইয়াছিল এবং এক মষ্টিনিগ্রে। 
ও সাব্বিঙ্ক! ব্যতীত অস্ত কোনও রাজ্য দ্রব্যনস্তার জোগন দির! 
নগদ মূল্য পায় নাই। এই জোগানের সুত্রেই ফরাসী ও ইতালী 
ইংরেজ ও মার্কিনেব নিকটে খপগ্রন্ত হইয়! পড়ে এবং ইংরেজের মাকিনেৰ 
নিকট খণ অনেক জধিয়। উঠে। ফ্রান্স ইংলণ্ডেব নিকট ইম্পাত ও 
আমেবিক! হইতে রাসাধনিক দ্রব্যমন্তার ও গম বহুল-পবিষাণে ক্রয় 
করিতে বাধ্য হয় এবং ইহার মুল্য স্বরূপ ফবাসী মুগ্র। ইংলণ্ডে ও 
আমেবিকীয় প্রেবপ ন! কবিয়| ইংরেজ ও সাকিন বাঞজকোধ হইতে 
পাউণ্ড ও ডলার ধার করিয়া বিক্রেত[দিগেব মূল্য চুকাইয! দেওয়| হয়। 

ফবাসীকে ক্রাঙ্কে দাস দিতে ন! হওযাতে সদ্দিব পূর্বের ক্রাঙ্কের দাম কমে 
নাই। কিন্তু যুদ্ধেব সময় মিত্রশক্তিবর্গের বাজকোষ হইতে যে 


প্রবাসী-_ভাদ্র, ১৩ ২৯ 





| ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
ষণ দান কব| হইয়াছিল তাহ! তো আর বনুকালেব জন্ত চলিতে পাবে 
ন।? যুদ্ধ-শেবে যুদ্ধধণে একট! বন্দোবস্ত কব। প্রযোজ্জন হইয| 
পড়িল। কিন্তু ধণভার এত বেশী হইয| পড়িয়াছিল যে তাহা শীদ্ 
শোধ করিবার বন্দোবস্ত কর! অনেকগুলি রাঁজ্যেব পক্ষে একপ্রকার 
অসম্ভব হইয়! পড়িয়ছিল। 


সমব-ব্যয় যে যুধুত্রাজ্য-দমৃহেব অধিকাংণকেই একেবারে ' 


দেউলিয়! কবিয়া দিবে, বা্বীশান্ত্র-বিশীবদ কিন্স্‌ বহু পূর্বেই ‘যুদ্ধেব 
অধিক কুফল’ ( Economic Consequences Of War ) নামক 
পুস্তকে দেখাইয।ছিলেন। 

ধ্বংসোন্ুখ রাজ্যগুলি আধিক দুর্গতি হইতে আন্মবক্ষা) কবিবাব 
প্রযাসে যে-সকল উপায় খুঁঞ্জিতে লাগিলেন তাহ! নিন নিজ ক্ষুদ্র 
স্বার্থের দ্বাব। কলুষিত থাকায় তাহাতে মঙ্গলেব পবিবর্তে ইউরোপে 
দুর্দশ! আবও বাঁড়িঘ। চলিতে লাগিল ১৯৮ সালে নভেম্বর মালে 
ফরাসী অর্থপচিব ক্লজ ( ৫1০2) বৃটিশ মাঁকিন ও ফবাসী অর্থসচিব- 
গণকে লগুন-নগরীতে এক জআালে।চন।-সভায় যোগ দিব! যুদ্ধখখণের 
একটা! ব্যবস্থ! কবিবার প্রন্ক আহ্বান করিলেন। সেই সময়ে 
ইংবেঞ্জ মস্ত্রীভা-নির্ধাচন লইয়। ব্যস্ত থাকা কোনও আলোচন।-সভ! 
বসিবার সুযোগ হয নাই । 

নির্বাচনের পব অষ্টেন চেম্বাবূলেন অর্থনচিব নির্বাচিত হন। 
তিনি যুক্তবাজ্যেব সহিত একট! বন্দোবস্ত কর! সম্ভবপব কি না 
জানিবাব জন্য মার্কিন অর্থসচিবেৰ সহিত পত্র-ব্যবহাৰ আবস্ত করিলেন । 
মাকিন অর্থনচিব কর্ণেল হাউসেব ব্যবহারে বুঝ| গেল যে যুক্তর[জ্য 
সহজে কোনও বন্দোবস্তে আসিতে সম্মত হইবেন না। ফ্রান্সের 
খণ তাঁহার! কিছুকাল পর্য্যন্ত আদায়ের চেষ্ট। না করিতে পাবেন 
কিন্তু ইংবেজের ধণ তাহার! বেশীদিন ফেলিয়। রাখিবেন না। 
কাৰণ তাহাবা বলেন, ইংরেজেব বাজস্বের অবস্থ!। কোনওক্রদে 
শোঁচনীয় বল। যাইতে পাবে ন!, ববং বেশ অবস্থাপন্নই বলিতে 


হয়। ইংরেজের ব্যবপ|-বাণিগ্যও ফ্রান্স ব| সিত্রশক্তিবর্গের অস্তান্ত 


রাজ্যের স্তাষ ক্ষতিগ্রস্ত হয নাই। কাঞজেকাজেই ইংলগুকে 
কিছুদিনেৰ জন্য অব্যাহতি দিবার কোনও সঙ্গত কাবণ মার্কিন 
দেখিতে পাইলেন ন|। 

মাকিনেৰ মনোভাব বুঝিয়! ইংবেদও আপনার স্বার্থেব প্রতি দৃষ্টি 
রাখিক্স। ফরাসীকে চাপ দিবা চেষ্ট। পাঁইলেন। ফরাসী জাতি বিপদ 
গণিয়! অআত্মবক্ষার্থে তাহাদের খণভারের সমন্তটাই জার্মানীব স্কন্ধে 
চাঁপাই দিবাব চেষ্টা! পাইতে লাঁগিলেন। তাই জার্দানীৰ নিকট 
হইতে যতশীম্ব সম্ভব ক্ষতিপুবণ আদায় কবিয়| লইবাঁব আ.গ্রহাতিশধ্য 
দেখ! যাইতে লাগিল । 

ফ্রান্সের এই অত্যধিক দাবীব চাপে জার্মানীর অবস্থ! সঙ্গীন হইয়! 
উঠিতে লাগিল। জার্মান সবৃকার নান।প্রকীরের নূতন কর স্থাপন কবিতে 
বাধ্য হইলেন! এদিকে জার্খ্বান মার্কের দাম অদস্তবকপে কমিষ। 
যাওয়াতে জার্দানীব প্রজাসাঁধাবণের আপেক্ষিক আর কমিঘ। গেল। 
কিন্তু আয়কর পূর্বের স্যায থাকাতে অল্প আষের লোকদিগের কষ্ট 


অনেক বাড়িবা গেল। দেশের দুর্দিশ! বাড়িয়। উঠাতে ব্যবনাবাণিজ্যের ৯২ 


ক্ষতি হইতে লাগিল। পথের ডিখারীকে সাল বিক্রয় কব! সম্ভবপর 
নহে। তাই জার্দানীর এই ছুর্দশার ইংরেজ বিপদ গনিলেন। 
জার্দানী ইংরেজেব একজন বড় খবিদ্দাৰ! তাহার অর্থ-নৈতিক ছুর্দশ। 
ইংরেজের বাণিজ্য-সংহতি ও অর্থনাম্যকে চঞ্চল করিয়! তুলিল। 
তাই দায়ে ঠেকিয! ইংরেজ ফরাদীজাতিব নিকট প্রস্তাব করিলেন 
যে মিত্রশক্তিবর্গ পবম্পবেব খণ কিছুদিনের অন্ত ভুলিয়! থাকিবেন। 
ফবাপী যদি ক্ষতিপূৰণ আদায় করিবাব সমর বেশ ধীব ভাবে 


৫ম সংখ্যা ] 


পা ললি লাখ লাখ 








জাঁস্মীনীর ক্ষতিপূরণের সামর্থ্য বিচার কবিয়া, চলেন তবে ইংরেজ 

ফরাঁপীব ধর্পেব জন্ত কোনও গোলযোগ কবিবেন না। 
ইংরেজের আশ্বাসে বিশ্বাস কবিয়! ফ্রান্স শ্রার্ম্মানীর প্রতি চাপ 
কিছুছিনেব জন্য কমাইয়! দিয়াছিল । কিন্তু জার্মানীর প্রকৃত অবস্থ! যে 
পায় নাই, তাঁহার দুর্দশাব অধিকাংশটাই যে লোঁক-দেখীন, 


প্রকাশ 
১০১৮১ GI CORT CT a 


থাকাতে ফ্রান্স মধ্যে মধ্যে জান্দানীব প্রতি জোব করিতেও ছাঁড়িতে- 
ছিল না। 

মার্কিনে ও ইংরেজে ব্যবসায়েব প্রতিযোগিত। আবার অন্যদিকে 
বাড়িয়া উঠাতে পরস্পবের মধ্যে বিবোধ বাডিয়। উঠিতেছে। তাই 
মার্কিন আবার ইংরেজকে খণ শোঁধ কবিবাঁব তীপিদ আরম্ভ কবিযাছে। 
ইংরেজও আবাঁব বাধ্য হইয়া ফাপপকে তাগিদ দিতেছেন। ফৃ'ন্স 
আবার জীন্নীনীকে চাপ দিতে আঁরস্ত করিয়াছেন। 

কিন্তু ইউরোপের রাজ্য-দমুহের রাজন্বের অবস্থা কিরূপ শোচনীয় 
তাহা দুইটি উদাহরণ হইতে স্পষ্ট বুঝা বাইবে | ১৯২২ খ্রীষ্টাবের 
ফরাসী আয়ব্যবের খস্ডাতে (1১189) জার্দানীব নিকট হইতে ক্ষতি 
পূবণের দাবী সম্পূর্ণকপে আদায় হইলেও ১৩২৫০ লক্ষ কৃণঙ্ক ফাজিল 
(deficit) থাঁকে। কিন্তু আন্দানীব নিকট হইতে দাবীর সমস্ত টাকা 
আদায় হওয়| অসস্ভব। কাঁজেকাজেই অভাবের অঙ্ক আবও বাড়িয়। 
যাইবে। ১৯২১ খৃষ্টান্সের এপ্রিল সাঁদে জার্দান রাজস্বের আয়বায়েব 
যে খস্ড়! প্রস্তুত হয় তাহাতে দেখা যায় যে ৩৩০*** লক্ষ মার্ক কম 
পড়িতেছে, এবং সাত মাস শাসনকাঁধ্যপরিচালনেই দেখ! গেল বে 
ধস্ড়াতে যে অনুমানিক আয়-ব্যয়ের হিদাব ধরা হইযাছিল 
প্রকৃতপক্ষে তাহ। হইতে আব অনেক কম হইয়াছে এবং ব্যয়ও বেশী 
হইযাছে ; কাঁজেকাঁজেই তহবিলে এই সাঁত মাসেই ৫€২৫*** লক্ষ 
মার্ক কম পড়িয়াছিল । অতএব জাদ্মীন জাতীয় খণ দ্রুতগতিতে 
বাড়িয়| চলিয়াছে। 


জার্মানী অর্থ নৈতিক ছুর্গতি এতদূর বাঁড়িয়। উঠিয়াছে যে কোনও 
পান! বর্তসান নমবে কাহাকেও (দওয়া তাহার পক্ষে একপ্রকার 
অসম্তভব। দেশের শিল্পবাণিজ্যেব উন্নতি ও প্রসাব ন! হইলে জাশ্মানী 
আব কাহাকেও কোনও টাকা শোধ দিতে পারিবে না। তাই 
জামান সর্কার মিত্রশক্তিবর্গকে অনুবোধ করিয়াছেন যে জীম্মীনীব 
কো শুন্ত ধাঁকায় জার্মানীর দেয় ক্ষতিপূবণেব টাকা যেন আপাততঃ 
আদায় করা! স্থগিত ধাঁকে। 

১৩ই জুলাই কসঙ্স সভাতে প্রধান মন্ত্রী লযেড জর্জ্জ বলিলেন, “জাপান 
সবৃকাবের এই অন্ুবোধ সিব্রশক্কিবর্পের চিন্তা করিযা দেখ! উচিত৷ 
তবে এ সম্বন্ধে ইংরেজ সবৃকাবের কর্তব্য কি তাহ। না বলিয়া 
তিনি এই পর্যাস্ত বলিতে পাবেন যে জান্মীন সবৃকারকে অর্থ-নৈতিক 
দুৰ্গতি হইতে রক্ষা কবিধার জগ মিত্রশক্তিবর্গের সাহায্য কবা উচিত। 
এবং তজ্জন্ত ক্ষতিপূবণেব দাবী আপাততঃ স্থগিত রাঁপা বিধেয় হইলে 
তাহাই কৰিতে হইবে।” 

ফবাসী মন্ত্রী পঁয়কাঁরে বলিলেন যে, “জান্দানী যে পর্যস্তনা প্রমাণ 
করিতে পারিবে যে যতদুর সম্ভব চেষ্ট। কবিষ! যাহা দেওয। সম্ভব 
তাহা দেওয়া হইয়াছে, সে পর্য্যন্ত পাওন| স্থগিত রাখিবাব কথ! চিন্তা 
কর! যাইতে পাবে না। ফরাসী সব্কার মনে করেন যে জাঁন্মীন 
সব্কাব দেনা ফাঁকি দিবার প্রয়াস পাইতেছেন। কাঁজেকান্রেই 
আপনার প্রাপ্য বুঝিবা পাইতে ফরাসী সবুকাঁর চেষ্টা কবিবেন এবং 
প্রয়োজন হইলে বলপ্রয়োগেও ফ্রান্স কুষ্টিত হইবে ন1 1 

এলা আগষ্ট তারিখে ইংরেজ সর্কাঁবে তবফ হইতে লর্ড 
ধ্যাল্ফুর, ফবাসী, ইতালী, বুগোশ্নাভিয়|, শ্রীস, ক্লমেনিধা ও পর্তুগাল 


মি 


দেশ-বিদেশের কথা--বিদেশ 
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সবৃকারের নিকট একটি প্রস্তাব প্রেরণ কবেন। তিনি বলেন, 
“ইংরেজ সরকারকে মিত্রশক্তিবর্শের পরম্পরেব পাঁওনাই দাবী কিছু না 
লইয়া চুকাইয়া ফেলিতে যে মিত্রশক্তিবর্গ অমুরোঁধ করিয়াছেন তাহা 
ইংবেজ সর্কার গ্রহণ করিতে পাবেন ন! ; কেননা মার্কিন ইংবেজ 
সর্কারের খণ ছাঁড়িয়া দিতে প্রস্তুত নহে। সার্কিনের পাওনাঁব সমস্ত 
টাকা ইংরেজ বুঝাইর। দিবেন আব ইংরেজ তাহার পাওনা জনাদাব 
বাখিবেন, এরূপ সর্থে ইংরেজ সরকার সম্মত হইবেন ভি 
প্রকারে ? ইংরেজের নিকট মার্কিনের পাওনা মোট ৮৫** লক্ষ পাউণ্ড, 
কিন্তু মিত্রশক্তিবর্গেব নিকট ইংবেজ সবৃকারের পাঁওনা ৩৪০*০ লক্ষ 
পাঁউও অর্থাৎ মার্কিনের পাওনার চারগুণ 1৮ ব্যাল্ফুর ধবাসী সব্কারকে 
জানাইলেন যে, “ইংরেজ সবৃকার এতদিন পর্যন্ত দেনার টাক! কিংবা 
সুদের টাকার জন্থ কাঁহীকেও তাঁপিদ দেন নাই, কিন্তু এখন মাঁকিনের 
চাপে বাধ্য হইয়| ফবাসী সবৃকাবকে জাঁনাইতেছেন যে ভাহাঁর! 
ইংরেজের নিকট ফ্ণীল্সের ধারের টাকা শোধ দিবাব জন্য ফরাসী 
সর্কারকে তাগিদ দিতে বাধ্য হইতেছেন। ফরাসী সব্কার শীপ্ত শীস্র 
এই টাকাটি শোধ দিবার বন্দোবস্ত করুন ।” 

ফরাসী সব্কাব জাশ্দান সরকারকে জানাইলেন যে ফরাসীব ক্গাতি- 
পুবণেব টীকা এবং ফরাসী অধিবাসীর নিকট জার্মান অধিযাসীর 
দেলাব টাকা যদি জার্মানী পূর্বের সর্ত অনুসারে শোধ না করে তবে 
ফবাসী আল্সেস 'ও লোরেনের জান্নান অধিবাসীদের সমস্ত সম্পত্তি 
বাজেয়াপ্ত করিয়। জান্মীনদেব তাঁড়াইক্স। দিবেন এবং রাইন-প্রদেশের 
সম্পত্তি-সকলও বাজেয়াপ্ত করিবেন। ইংরেজ ও ফরাসী সবৃকারেব 
নিকট অক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়| জার্মানী এক মন্তব্য প্রেবণ কবিয়াছেন। 

জার্মানীর সহিত কোনও প্রকার বন্দোবস্ত সম্ভব কি না, ইংরেজ 
সর্কাঁবেব সহিত কিরূপ বন্দোবস্ত সম্ভবপর, এই-সব স্থির করিব 
ভক্ত পঁযকারে লধেড জর্জে্বব সহিত দেখা করিতে লগ্নে গমন ফরেন । 
সেখানে ৭ই আগষ্ট তাবিখ হইতে মিত্রশক্তিবর্গের বার্তীশান্্রবিদূ 
রাষ্ট্রীয় নেতাদের এক বৈঠক হয়। সেই ধৈঠফে পঁরকারের প্রস্তাবের 
আলো চন! চলিতেছে । জাপান, ইতালী, বেল্জিল্লাম, ফক্স. ও ইংলণ্ডের 
প্রতিনিধিবা ওই মিলিত বৈঠকে উপস্থিত আছেন । বেগ্গ্সিয়ামের 
প্রতিনিধি খিউনিস, পয়কারেব প্রস্তাব সমর্থন করেন । কিন্তু ইংরেক্জ 
ও ইতালীব প্রতিনিধিবর্গেব এ প্রস্তাবে ঘোবতব আপত্তি দেখা 
যাইতেছে । জার্মানীর শুক্ষ-কব বাজোর়াপ্ত করিবার প্রস্তাব এবং 
কুব-উপত্যকার ফল্পলার খনি এবং বনবিভাগের রাজস্ব আদায়ের প্রস্তাব 
ইংরেজ সমর্থন করেন ন!। ফ্াঁলের প্রস্তাবে ইহাদের যেবপ আপত্তি 
দেখা যাইতেছে এবং এই সুড্রে মিত্রশক্তিবর্গের মধ্যে 'ষরুপ কলহেয়ন 
সত্রপাঁত হইয়াছে তাহাতে তাহাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ ভাব বেশীদিন 
থাকা সম্ভবপর বলিয়| মনে হয় না, এবং ইউরোপেব অর্থনৈতিক 
অবস্থ। এখন যেরূপ তাহাতে ফোনও একট! সুমীসাংসা সহজে হইবে 
আশা করা যায় না। 


“ইজিপ্ট” জাহাজের সম্বন্ধে তদস্ত__ 


সর্কাবী বাণিজ্যবিভাঙ্গের ( Board ০ Trade ) তত্বাবধানে 
‘ইঞ্িপ্ট"-জাহাজ-ডুবি সম্বন্ধে যে তদন্ত আরম্ভ হইয়াছে তাহ! হইতে 
নেই জাহাঙ্গ-ডুবির অনেক কথাই প্রকাশ পাইবাছে। অনুসন্ধানের 
প্রধান বিষয় ছিল যে লোকের অনুপাতে এত বেশী-সংখ্যক প্রাণরক্ষাব 
উপযোগী নৌকা এবং কোমরবঙ্ধ থাকা সত্বেও এত বেশী লোকেব 
প্রাণ নষ্ট হইল কেন? “সিন” নামক ফরাসী জাহাজের সঙ্গে 
ধাৰক লাগার পব “ইজিপ্ট” জাহাঁজ হইতে হয়খাঁনি নৌকা নামানো 
হইধাছিল ; এই ছয়খাঁনি নৌকা ফতগুলি আবোহী ধবে তাহার 
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চেয়ে বেশী-সংখ্যক আরোহী জাহাজে ছিল ন!। ‘পি এও ও’ কোম্পানীব 
সামুদ্রিক বিভাগের কর্মকর্তা স্তার ক্রান্ক নোটুলি সাক্ষ্য দিতে গিয়! 
বলেন যে গোরানিজ এবং ভারতীয় ক্ষরেরা ইংব্জ নাবিকদ্দিগের মতই 
কর্মক্ষম ও উপযুক্ত “Quite as good as British sailors’ | 
তিনি আরও বলেন যে লক্ররদিগের চেয়েও বেশী উপযুক্ত লোক 
কি হইতে পারে তাহা তিনি জানেন ন! । যুদ্ধেব সময়ে বিপদকালে 
এই লক্করেরা যেবূপ সৎসহিস ও কর্মক্ষমতা দেখাইয়াছিল তাহা 
জগতে অতুলনীয় । 

ডক বিভাগের কর্তা কাণ্তেন র্য।ম বলেন ষে তিনি একথ! স্বীকার 
করেন না যে ইংরেজ নাবিকগপই দায়িত্বপূর্ণ পদগুলি পাইবার 
উপযুক্ত । দেশীয় লক্করের! প্রাচ্যসাগবে ইংরেজ নাবিকদ্দিগের চাইতে 
অনেক ভাল কাজ করিতে পারে । 

জাহাজের কাণ্েন, কলিয়াবৰ সাহেব, বলেন যে লণ্ডন হুইতে 
বোম্বাই যাত্রার পথে লক্করের। শ্বেতকায় নাবিকদিগের চেয়ে বেশী 
কর্মতগর ও কৌশলী । বিপদকালে লক্কর ও শ্বেতকারদিগের 
মধো ব্যবহারের বিশেষ তারতম্য দেখা যায় ন!) যদি জাহাজের 
সমস্ত নাবিকই শ্বেতকায় হইত তথাপি লোকক্ষয় বড় কম হইত কি 
মা সন্দেহ । কেবল যে ভারতীয় নাবিকেরাই ভয়ে আকুল হইয়াছিল 
তাহা নহে; শ্বেতকার নাবিকেরাও বিশেষ ভয় পাইয়াছিল। 
প্রত্যেকেই ভয়ে কীপিতেছিল ৷ 

ভারতীয় লক্কবদিপের সম্বন্ধে একপ উক্তি আরও কেহ কেহ 
করিয়াছেন বটে কিন্ত অপর একদল লোক ভাবতীয় লক্করদিপের 
চরিত্রে মমীলেপন করিবার প্রয়াস পান। তদস্তেব শেষে জবানবন্দী- 
গুলির উপর এক এক পক্ষের লোকের বন্তত! হয়! ইতরেজ নাবিক- 
দিগের পক্ষ হইতে নাঁবিকসভার সভাপতি কটার সাহেব ব্জতা 
করেন। তিনি সমস্ত দোষ ভারতী লক্ররদের স্বন্ধে চাপাইয়! দিয়া 
বলেন যে ‘পি এও ও কোম্পানী সপ্তায় নাবিক পাঁইবার প্রলোভনে 
না ভুলিয়া যদি ভারতীয় লশ্বরদিগের পরিবর্তে ইংরেজ নাবিক 


IANA AN" 


লইতেন তাহ! হইলে এরূপ দুর্ঘটন| ঘটিত ন|। ততুত্বরে ভারতীয়-. 


দিগের পক্ষে .মিঃ বাক্নেল বলেন যে “ভারতীয় লক্করের! ইংরেজি 
কাগঞ্জ না পড়াতে সম্ভবত মিঃ কটারের বক্ততা পড়িবে না। কিন্ত 
যদি তাহারা এই বক্ততার কথা জানিতে পারে তবে নিশ্চয়ই 
ইংরেজ-জাতিকে অকৃতজ্ঞ মনে করিবে। যুদ্ধের সময় তাহাব! যেরূপ 
অসমসাহদিকতাঁর পরিচয় ছিয়াছিল মিঃ কটার তাঁহার উপযুক্ত পুবন্ধাবই 
আজ দিলেন বটে! লক্ষবদিগের পক্ষে একমাত্র সান্বন| এই বে তদন্ত- 
কমিটি শিশ্চয়ই নিবপেক্ষ বিচার করিয়। ইহাদিগের দোষ স্বালন 
করিবেন ।” 

‘পি এও ও’ কোম্পানীর তরফ হইতে বল! হয যে জাহাজটি হঠাৎ 
ভদ্নানক রকম কাতরাইয়| যাওয়াতে এইরূপ দুর্ঘটনা ঘটয়াছে। 
লক্রদিগকে কার্যে গ্রহণ করির| কোম্পানী কোনও অক্রায় কবে 
নাই । হঠাৎ বিপন্ন হইজে অনেক ধীব স্থির ও বীরেরও মস্তিষ্ক- 
বিস্রম ঘটে। এক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে। এবং শুধু লক্ষরদিগেব 
দোষ দিলে অঙ্কায় হয়; শ্বেতকায় ব্যক্তিরাও বুদ্ধিন্রংশের পরিচয় কম 
দেন নাই ৷. 

সর্কার পক্ষে সলিসিটার জেনারেল বন্ধত! দিবার সময সমস্ত 
দোষ কোম্পানীব কর্ণ্নচারীরিগের প্রতি আবোপ করিয়াছেন। তিনি 
বলেন যে কুয়াশার মধ্যে জাহাজ যেরূপ ক্রতগতিতে পরিচালিত 
হইয়াছিল তাহা অন্যায় এবং অতিবিক্ত বেগে পরিচালিত সন্দেহ 
নাই। জাহাজে অধীনস্থ নাবিকদিগাক সংযত রাখিবার ভাল বন্দোবস্ত 
ন। থাকায় গণ্ডগোল বেশী হইয়াছে। ডক্বিভাপ্েব কর্তা, জাহাজের 
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কাণ্ডেন ও অন্য ছুই-একটি উচ্চপদস্থ কর্মচারীর বেবন্বরোবস্তে জাহাজের 
নাবিকদিগকে হুসংবন্ধ রাখ! যায় নাই। এজন্ত প্রধানতঃ তাহারাই 
দায়ী। নাবিকদিগকে কর্ণশৃন্খল! শিসাইৰার বন্দোবস্তও ভাল নহে। 
ভারতীয় লক্করেরা বর্শঠি ও সাহসী। তাহাদিগকে সুশিক্ষিত করিলে 
তাহারা খুব উপযুক্তত।র সহিত এইরূপ দাহ়িত্বপূর্ণ কাঙ্গ করিতে পারে। 
ইহাদের বক্ততা শেষ হইলে তদস্তকমিটিব সভাপতি জ্ঞাপন করেন 
যে অনুন্ধানফল প্রকাশ করিতে তাহাদের কিছুদিন সময় লাগিবে। 
ফল এখনও বাহির হব নাই। 


গ্রীসের আস্ফালন ও তুরম্ব-সমস্তা__ 

তুরস্ক ও গ্রীমেব দ্বল্ব সিটাইয়! -দিবার প্রয়াস মিত্রশক্তিবর্গ 
অনেকদিন হইতেই করিয়। আসিতেছেন! এই মিটাইবাব চেষ্টায় 
অবঙ্থ মিত্রশক্তিবর্গ গ্রীসের স্বার্থের দিকেই বেশী ঝুঁকিয়াচেন। 
তথাপি গ্রীস সেই-সকল চেষ্টায় সন্তষ্ট না থাকিয়। মিত্রশকিবর্গকে 
জানাইয়াছ্েন যে স্তান্বুলকে গ্রীসের অধীনে রাধিবাব বাবস্থ। না 
কবিয়। মিত্রশক্তিবর্গ যে তাহাকে সার্বঙ্জাতিক বন্দবে পরিণত করিবার 
প্রয়াস পাইতেছেন তাহাতে তুবস্ক-শক্কির প্রতাপ অব্যাহত ধাঁকিবাব 
সুযোগ রহিয়। যাওয়াতে তুবস্ধ এসিয়মাইনরেৰ খৃষ্টান বু 
উপর অত্যাচার করিবার অবকাশ পাঁইবে। কাজেকাঁজেই প্রীসকে 
বাধা হইয়া স্তানুল দখল করিতে হইবে। দিত্রশক্তিবর্গ যেন 
তাঁহাদের সৈচ্ভ সরাইয়া লইয়। শ্রীসেব স্তাদুল দখলের স্থবিধ| 
করিয়া দেন৷ 

ততত্তরে ইংরেজ সেনাপতি হ্যারিংটন জানাইয়ছেন যে প্রীনের 
গ্তাশুল দখলেব প্রচেষ্টায় মিত্রশক্তিব্গ বাধ! দিবেন এবং প্রয়োজন 
হইলে সশস্ত্র প্রতিরোধ করিতেও পবাদুখ হইবেন না । এদিকে জাতি- 
সমূহের সংঘের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গ্রীস আইওনিয় ও ম্মার্নার স্বরাজ্য 
ঘোষণ! করিয়া তাহা গ্রীসের শাসনচ্ছায়ায় আনিবাঁব সংকল্প, 
জানাইলেন। 

জ্রাঙ্গ ইহার তীত্র প্রতিবাদ করিয়া মিত্রশক্তিবর্গকে জানাইলেন 
গ্রীসের এই সিদ্ধান্ত বিগত মার্চ মাসের সদ্ষির বিপবীত হওয়াতে 
ফ্রান্স কখনই শ্রীদের এই আব্দাব সম কষিবেন ন|।. ইংলণ্ডে 
আযঙোরা সরকারে প্রতিনিধি ফেথী বে এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ, 
করিয়া জানাইয়াছেন যে যদি সিত্রশক্তিবর্গ আদ্রিয়ানোপল তুরস্ককে 
ফিরাইয়া দেন তবে জাতীয়দলের সহিত সিত্রশক্তিবর্গের মনোমালিগ্ত 
অতি সহজেই মিটি যার । লবেড অঞ্জ এই প্রস্তাব বিবেচন| করিয়। 
দেখিতে সম্মত হইয়াছেন । 

গ্রীন কিন্ত এদিকে খুব ক্ষিপ্রতীব সহিত সমরসজ্জ। করিতেছে। 
বোডোষ্টোর সন্গিকটে প্রায় ৫**** হাজার গীক সৈম্য সমবেত হইয়।- 
ছেন। যুদ্ধের উদ্যোগপর্বব খুব জাঁকজমকে হইতেছে । তবে গ্রীস 
ঘত গৰ্জ্জায় কাধ্যকালে তত বর্ষার না, এই যা] ভরসা। নতুঝ। 
ইউরোপ শীস্রই অস্ত্রেব ঝঞ্চনাষ কীপিয়া উঠিত। 


আয়ার্ল্যাণ্ডের অস্তত্রণেহ__ 

স্বাধীনতা-প্রয়াসী দল ভাঁব লিনের যুদ্ধে হারিয়! দক্ষিণ আঁয়াব্ল্যাপ্ডে 
আন্যানা পাতির।ছিলেন। স্বরাজপদ্থীর দল ক্রমে ক্রমে সেখানেও 
স্বাধীন্ত।-প্রয়াসীদলকে হটাইয়া দিতেহেন। 
ইঠাদের হস্তগত হইয়াছে। ডি ভ্যালেরীব বিশ্বস্ত অনুচব এবং 
আমেরিকাঁব ভূতপূর্ব্য আইবিশ প্রতিনিধি হ্যাধি বোলাও যুদ্ধ করিতে 
করিতে নিহত হইয়াছেন ; কিন্তু কর্ক গ্রদেশে এখন পর্য্যন্ত স্বাধীনতা- 
প্রয়ালী দলই প্রবল আছেন। ইহাব| ক্লিফডেমের তাবহীন বার্ন 


লিমারিকের অধিকাঁশেই 


৫ম সংখ্যা ] 





দখল করিয়! ধ্বংস রুরিক়াছেন এবং ওয়েষ্ট পোর্ট ও করুন্মেন সহর 
স্বরাজপন্থী দলের নিকট হইতে দখল করিয়াছেন। ক্লনমেনেই এখন 
ভি ভ্যালেরার আঁডড। | কেরি প্রদেশেও স্বাধীনতীপন্থী দল ছুই-এক 
জায়গায় জয়লাভ করিয়াছেন। ওয়াটীরভিল সহর ইহাদের অধিকার- 
ভুক্ত হইয়াছে। এই .সহর দখল হওয়াতে ভেলাষ্টিয়। তডিৎবার্তা 
নীব, ওয়েস্টার্ন কেবল, কোম্পাঁনীবও সব্কারী ভাব প্রেরণে বাধ! 
হইতেছে । আমেরিকার সহিত আব সংবাদ আদোনপ্রদান চলিতেছে 
না? তবে সংবাদ আসিয়াছে বে শ্বরাজপন্থীরা কর্ক আক্রমণ 
করিয়াছেন। সেখানে তুমুল বৃদ্ধের আরোজন চলিতেছে । 
শ্রী প্রভাতচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায় 





ংলা 
রোগ-নিবারণের অভাব-- 


বঙ্গদেশে প্রতি ৪২*** হাঁদার লোকের মধ্যে একজন করিব 
শিক্ষিত ডাক্তার পাওয়। যায়, আর বিলাঁতে প্রতি ১২** হাজারে একদ্রন 
ডাক্তার নিযুক্ত আছেন। কতকগুলি ব্যাধি অনিবাধ্য, সুতবাং শিক্ষিত 
চিকিৎসক অন্ন-বস্ত্ের ম্ায় জীবনধাবণের জন্যই প্রয়োজন । শিক্ষিত 
ও অভিজ্ঞ চিকিৎসক অতাবে যে দেশে কত দুঃখ ও বিপদ হইতেছে 
তাহার ইয়ত্তা কব! যায় না । পল্লীপ্রামসমুহে চিকিৎষকের, 
বিশেষত: ডাঁক্তারেব, একান্ত অভাব। তাই জল-পড়। ও তেল-পড়ার 
বহল প্রচলন দেখা যায় । কৃষ্ক-পল্লীমমুহে ভাক্তাবধান। স্থাপন দ্বাব! 
প্রভূত উপকারসাধন্‌ হইতে পারে, কিন্তু তজ্জন্য চেষ্ট1! ও আন্দোলন কই ? 


-_খুলন। 
সরকারের সর্বনেশে আয়_- 
আব্গারী আয়--এব্‌সাইজ ডিপার্টমেন্ট বা মাদক-দ্রব্য বিভাগে 
--্ভারত-সর্কারের বৎসরে বৎসরে প্রচুর আয় হইয়। থাকে । এই আয়ের 


সংখ্যা ক্রমাগত বাঁড়িয়াই চলিয়াছে। আব নিয়ে পত দণ বৎসরের 
আয়ের একটি তালিকা দিলাম। 


সন আয় 
১৯১৪-১১ ৭*৩৯৩১৪ গাও 
১৯১১-১২ ৭৬০৯৯৫৩ # 
১৯১২-১৩ ৮২৭৭৯১৯ ad 
১৪১৩ --১৪ ৮৮৯৪৩৯* ” 
১৯১৪-১৫ ৮৮৫৬৮৮১ ্ 
১৯১ ৫--১৬ ৮৪৩২২০৪ id 
১৯১৬-১৭ ৯২১৫৫২১৯ da 
১৭১৭-১৮ ১৪১৬১৭৪৬ + 
১৯১৮--১৯ ১১৫৫৭৫১৮ ie 
২৯১৯-২০ ১২৭৫২৩৫০ ৰা 
১৯২৪-২১ ১৩৬৭৪০০০ 2° 
দেবমন্দিবের মত ভাবতের সর্বস্থানে এখন মাদক-স্রব্যের দৌকান- 
গুলি বিরাজ করিতেছে । মহাঁক্স গান্ধীব আদেশ-_এ পাপ ভাবত 


হইতে বিদুরিত করিতে, হইবে। কিন্তু এ কথার জাতি এখনও কান 


"দেয় নাই। চীন গবর্ণমেন্ট নিজেব দেশেব পক্ষে অহিতকব জানিয়া- 


অতকালের পুবানে! আফিংখোব জাতির আফিং এক মৃছর্তে বন্ধ করিয়া 
দিলেন-চীন সবৃকারের মত বড একটা বিবাট আব্গাবী আয় বন্ধ 
হইয়। গেল, আর আমাদের দেশে চত্তাবাভব এই পাপের বৃদ্ধিই 
চলিযাছে। " বাসন্তী 


দেশ বিদেশের ক্থাঁ-বাংল! 





৭8৩ 
কেবল চীন কেন, আমেরিকাও মদ্য অপেয় অক্রাহ্য স্থিব করিয়া তাহ! 
বিক্রয় বন্ধ করিয়াছে । 


দেশের অর্থের যথেচ্ছ অপব্যয়-_ 


ধোঁড়সওর়ারের দর--কলকাতাব মোঁডে মোড়ে ঘে-সমস্ত ঘোড়ায় 
চড়া পুলীস দেখতে পাও, তাদের অন্তে বছরে সর্কাবী তহবীল থেকে 
খরচ হয় ৪১৬১৫ টাকা ! - আত্মশক্তি 

পুলিশ-ব্যয় -_পুলিশ-ব্যধ আবার বাঁড়িল । ভারত-সর্কাঁরেব 
সামবিক ব্যন্ন বাড়িতেছে, প্রাদেশিক সর্কাঁবের পুলিশ-ব্যয় বাড়িতেছে। 
সামরিক ব্যয় এবং পুলিশ-ব্যয়েব যেন দৌডবাজি চলিয়াছে_কে হারে, 
কেন্সেতে। ন! খাইতে পাই দেশবাসী প্রীপত্যাগ ককক, ম্যালেরিয়ায় 
ভুগিয়া বিন। চিকিৎসা লাখে লাখে দেশবাসী দক্ষিণ ছুয়ারের পথ 
প্রশস্ত করুক, অশিক্ষার তিমিরাহ্ধকাবে ডুবির! থাকুক, তাহাতে কি 
আসিয়া যাধ ? পুলিশের ব্যয় বাড়াও ৷ --বন্দেমাতরম্‌ 


কাপড়ের কথা 


বিলাতী কাঁপড়েব আম্দানী বন্ধ হইল কি ন! !--বিলাতী কাপড় 
ও সুতা কেহ কিনিব ন! এইরূপ প্রতিজ্ঞ কব! হইয়াছে, তবু ১৯২১-২২ 
সালে ১ কোটা ৪. লক্ষ পাঁউও সুত! বিলাত হইতে যাঙ্গাল| দেশে 
আম্দানী হইয়াছে। সহযোগী সব্রীবলী হিদাব দেখাইযাছেন। গত- 
পূর্ব বৎসব অপেক্ষা ১৫ লক্ষ পাউণ্ড সুতা বেশী হইয়াছে। কিন্ত 
দাস এ! কোটি হইতে ২ কোটী ৭৫ লক্ষ হইয়াছে । 

বিদেশ হইতে ১৯২*-২১ মালে ৩৭,১১,৩৬,৭৬১ কোটি টাকার 
বস আম্দানী হইয়াছিল, কিন্তু ১৯২১-২২ সালে ২৭,১৯,২+,৪২৩ 
টাকার বস্তু আসিয়াছে । এক বৎদবে প্রায় ১* কোটি কমিয়াছে | 
কিন্তু কোব! কাঁপডেব আঁম্দানী কম না ছইয়| বেশী হইক্সাছে। গতপূর্বব 
বৎসর ৩৮ কোটি ২* লক্ষ গঞ্থ কোবা কাপড় আসিয়াছিল, গত বৎদব ৪৭ 
কোটি ৮* লক্ষ গজ আম্দীনী হইযাঞ্ছে। রঙ্গিন কাপড়ের আম্দানী 
১১ কোটি ২* লক্ষ গজ হইতে ৩ কোটি ৭০ লক্ষ হইয়াছে । ধোলাই 
কাপড়ের আম্দানীর হাঁসবৃদ্ধি হয় নাই। গতপূর্্ব বৎসর ৩ কোটি 
৭* লক্ষ গল্প আমদানী হইফাছিল, গত বৎনবও তাহাই হইরাছে। 

বিলাতী কাপড়ের দাম সন্ত! হইয়াছে এবং বঙ্গিন কাপড়ের 
আম্দানী কষিয়াছে, তাই আমদানী কাঁপড়েব মূল্য প্রায় ১* কোটি 
কম হইয়াছে। কিন্তু কোরা কাপড়েব আম্দানী বাঁড়িয়াছে ও ধোলাই 
কাপড়ের আম্দানী সমান আছে, এত'্বার! ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, 
বিলাতী-বর্জনের চেষ্ট| বঙ্গদেশে সফল হয় নাই। 

বিলাতী কৃতার আম্দানী বেশী হইতেছে, তমার খদ্দর প্রন্যত 
হইতেছে । বিলাতী কোর) ও ধোর! কাপড়ের আমদানী কিছুমাত্র হাস 
কর] যায় নাই । সুতরাং স্বীকাব করিতে হইবে যে, বাঙ্ালীব চেষ্ট| 
ব্যর্থ হইয়াছে । 

ব্যর্থ হওয়াব প্রকৃত কারণ এই যে বঙ্গদেশে যত বস্ত্রেব প্রয়োজন 
তভ নিৰ্ম্মিত হইতে পাবে নাই। --কাশীপুরনিবাসী 

ববিশ|লেব কলসকাঠি কংগ্রেস কমিটার অধীনে একটি সুত্র-প্রদর্শনী 
খেলা হ্ইয়াছিল। বাঁহাব! সুতা কাঁটায় পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন, 
তাহাদিগকে মেডেল ইত্যাদি পূরস্কাব দেওয়| হয়। গ্রমর্তী শিশুবাল। 
দেনী এক ঘণ্টায় ২২ নম্বরের ১*৮* হাত সুত! কাটিয়। একটি 
স্বর্ণ মেডেল পুরস্কার পাইবাছেন। শ্রীমতী অন্নপূর্ণ। দেবীও একঘপ্টায় 
২২ নম্থবের ৭৭* হাত সুতা কাঁটিব। একটি বর্ণ মেডেল পাইয়াছেন। 
শ্রীমতী মনোবস| দেবী এক ঘণ্টায় ৭** হাত-সুত| কাটিয়া একটি 
চর্কা পুরস্ধাব পাইয়াছেন। কলদকাঠিব এই উদ্যম অত্যন্ত প্রশংসনীয় । 

»প্রতিকাৰ 


৭8৪. 
পাটের হিসাব - 

এ বৎসর বাঙল! দেশেৰ কোন্‌ জেলায় কি পৰিমাণ পাটের 
আবাদ হইয়াছে তৎসন্বন্ধে গবর্ণমেন্টের এক হিসাব বাহির হইযাছে। 
গত বতসবাপেক্ষা এ বৎদব বাংল! দেশে মেট ৩০৮**০ বিঘ! কম 
ভূমিতে পাটের আবাদ হইযাছে। ফবিদপুর জেলায় ১৬৩০০০ বিঘা, 
ময়মনসিংহ জেলা ১*৩*** বিঘা, যশোঁহব জ্রেলায ৪২০০০ বিঘা, 
বাকরগঞ্জ জেলায় ৩৩০০০ বিধা এবং চাকা জেল।র ৩২০০০ বিধা কম 
ভূমিতে পাটের আবাদ হইযাছে। বঙ্গপুব, জলপাইগুড়ি, রার্জসাহী 
প্রভৃতি কযেকট জেলায় পাটের আবাদ আবার কিছু কিছু বাডিয়াছে। 
সব্কাবী হিসাবে জান! যাইতেছে এবার ৪০ লক্ষ বেল_ পাট জন্মিতে 
পাঁবে। কিন্তু কল-কার্খানার জন্য প্রয়োজন হইবে প্রায় ॥* লক্ষ 
বেলে | কাঁক্ষেই এবাৰ পাটে মূল্য থুব চড়িবার কথা! তবে 
আঁমাঁদেব দেশেব কুষকগণ এই বৃদ্ধিব ফল কি-পবিমাঁণ ভোগ করিতে 
পারিবে তাহ! বল! যায না। সকলে এককেক্জীভূত প্রতিষ্ঠানের 
(organisationএর ) অন্তর্গত থাকিয়। চেষ্ট। কবিলে এবার অল্প জমিব 
দ্বারাই কৃষককুলের হাঁতে কিছু বেশী টাক! মাঁসিবার সম্তাবন! আছে! 

- চাঁকমিহির 
বঙ্গদেশে রেসমের চাষ 
- বঙ্গদেশে একসময় বেসমেব চাঁধ খুব উন্নতিলাঁভ করিয়াছিল। 


বঙ্গেব মুর্শিদাবাদ, বাঁজশাহী, মালদহ. বগুড়া ও মেদিনীপুর জেলায় 


রেসম চাষের বেশ প্রদাব হইক্সাছিল। কতিপয় ইংরেঙ্জ কোম্পানী কুটি 
স্থাপন কবিয়। প্রভূত বেদম খবিদ এবং নানা! দেশে চালান দিতেন। 
বেসমেব চাষ বিশেষ লাভজনক । তুঁত গাছেব চাঁষ করিষ| গুটি- 
পোকা পালন কবিলেই বেসম উৎপন্ন কবা ষায়। বাড়ীর মেষেবাই 
বেসম-পৌকা৷ পালন ও উহাব হেফাঙ্জৎ করিতে পারে। অবশ্য 
ইহাতে অনেক বঞ্চাট, সতর্কতা ও পরিশ্রম আছে। ওসব ত থাকিবারই 
কথ|। বিন। পরিশ্রমে ও বিন! ঝঞ্চাটে অর্থ লাভ হইতে পাবে না। 
বগুড়। লেল। হইতে বেনমের চাব উঠিক্ন। গিষাছিল, কিন্তু সম্প্রতি 
আবার নূতন উদ্যমে টহাব কাঁদ আরম্ভ হইবাছে। আসব! আশ। করি, 
বাঙ্গালা দেশেব সকল জেলারই বেসদ চাষের বন্দোবস্ত কর| হইবে। 
কার্পাদ চাঁষেব ন্যায় বেদম চাঁধও অতি দবৃকারী। বিশেষতঃ ইহ। 
অর্থাগমের একটি প্রধান উপায । 
j -_নবধুগ 


শিক্ষা 

বালিকা-শিক্ষাব সাহাধ্য বাঙ্গাল! পবর্ণসেন্ট বালিক|-শিক্ষাব 
জন্য মোট ১ লক্ষ ২৩ হাঁজীব ৬ শত ৭*২ টাক! সাহায্য সঞ্জুব কবিব!- 
ছেন। ইহাৰ থে তালিক। বাঁহিব হইয়াছে, তাহাতে মুললমানদিগের 
কোনও বালিকা-বিচ্যালয়েব নাম দেখা গেল না। কলিকাতার 
সাখাওয়াত গার্ল স্কুল ও সৌহ্বাওযাদ্দা বাঁলিক-স্কুলে গবর্ণমেন্টেৰ 
সাহায্য আছে, কিন্তু এই তাঁলিকায তাহাদের নাম নাই। অনেক 
নাঁবী-বিষ্কালব ( কলেপ্র) ব| বালিক।-স্কুলে বাৰ্ষিক সাহায্য ব্যতীত 
এককালীন সাহায্য ২৫০*২ হইতে ৭***২ টাঁকা পর্য্যন্ত দেওয! 
হইয়াছে! 

- নবধুগ । 

ফেনীতে কলেঞ্জ ।--নো য়খাপী-ফেনীতে একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ 
স্থাপনের প্রস্তাব অনেকদিন হইতে চলিতেছিল। এতদিনে দেই 
প্রস্তাব কার্যে পৰিণত হইবাছেো। আগামী ২*শে জুলাই হইতে 
হলে থেলি। হইবে। প্রথম ও দ্বিতীয় নার্ধিক শ্রেণীতে ছাত্র ভর্তি 


প্রবাসী_ ভার, ১৩২৯ 


২ পাখি বাসি সপ সি সী অপি লস লাও লাস পাতাটি পি পাপা পা 
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কর! হইবে। হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রদিগেব জন্ত ছাঞ্জাবাসের বন্দোবস্ত 

হইয়াছে। --ঢাক। গেজেট 
জাতীয় কলেজ ।--যে-সকল ছাত্র জ(তীয় বিদ্যালয়েব আ্য পরীক্ষায় 

উত্তীর্ণ হইয়াছে, তাহাঁদিগেব অন্থবিধ| দূব করিবাব জন্য সম্প্রতি ববিশল 


ব্রঙ্গমোহন জাতীয় বিদ্যালয়েব কর্তৃপক্ষ তথায় একটি উচ্চাঙ্গের জাতী = 


কলেজ প্রতিষ্ঠা কবিতে সঙ্কল্প করিয়।ছেন। রর 
_-এডুকেশন গেজেট 

বাধ্যতামূলক শিক্ষ।।--আসাম-প্রদেশর বাঁলকদিগকে শিক্ষা-লাভে 
বাধ্য কবার চেষ্ট। হইতেছে । শুনিতেছি, আসাম ব্যবস্থাপক সভাব 
আগামী অধিবেশনে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষ। প্রবর্তনের জন্য 
একটি বিল উপস্থিত কৰা হইবে। এই বিল জনুসাবে কাঁধ্য করার 
নিমিত্ত শিক্ষা-বিভাগেব হস্তে সমস্ত ক্ষমত| প্রদানের এবং ব্যধ-নিব্বাহার্থ 
প্রয়োঞ্জন হইলে করস্থাপনেরও প্রস্তাব কর! হইয়াছে । 


-“চাঁক।-প্রকীশ 
দান ও সদগ্তষ্ঠান__ 
বাণ্ভবনে দান_গত ৭ই জুলাই তারিখে বেন্বে। ক্লাব অভিনয় 
কবিয়| যে টিকিট বিফ্ষ কবিষাছিল, তাহা হইতে এ ক্লাবের কতৃপক্ষ 
বিদ্যাসাগর বাণীভবনেব জন্ত তিন শত টাক! দান কবিয়াছেন। 


--বন্দেসাতরম্‌ 
বঙ্গীয সাহিত্য-পবিষদ্দে সত্যেন্্রনাথেব দন_্বগাঁয় কবি সত্যন্দ্রনাথ 
দত্ত মহাশায়ব জননী শ্রীযুক্ত! মহামায়। দত্ত শহ।এব| সত্যেন্সনাথের 
সংগৃহীত লাইব্ৰেৰী, নান| প্রকারের পুবাতন মুদ্রা, প্রস্তবযূর্তি প্রভৃতি 
নান। প্রকারের প্রয়োজনীয় প্রিনিষগুলি বঙ্গীধ সাহিত্য-পরিবদে দান 
করিয়াছেন। --বন্দেমাতরম্‌ 
অদ্ভূত দান--বব্রিশালের বাবু শবৎকুসাব ঘোষ, গত বৎসব ভীহাব 
সর্ববসঞ্চিত ৭**২ টাক! স্বদেশী কার্যে দান কবিয়| চাকবি ত্যাগ কবতঃ 
স্বদেশী কার্যে প্রাণমন চালিয়| দিয়াছেন । 
পুণ্যাহ দিনে তাহাৰ সহবর্িণীও স্বামীর অনুকরণে তাহার সমস্ত 
বর্ণ লক্কাব_ প্রায় ১২**২ টাক! মুলোর উৎকৃষ্ট জিনিৰ এবং তদীয় 
ত্রাতৃবধূঃ ছুগাছ। অনন্ত, তিলক শ্ববাজ্য-ডাওাবে দান কবিয়াঁেন। 
--কাশীপুরনিবাদী 
বন্যায় সাহাধ্য ।--হুগলী কংগ্রেদ কমিটিব চেষ্টায় এ পর্য্যন্ত দ্বাবকেশ্বব 
বন্যায দুঃস্থ ব্যজিগণেব সাহায্যার্থ মোট ২৪১৮/৯ টাকা টাদা আদা 
হইযাছে। টু চুড়া বার্তীবহ 
সম্প্রতি কলিকাত। জগন্নাথ যাঁটেব ইট-ব্যবপাঁধীপণ এক সভ! 
কবিয| স্থিব কবিয়াছেন যে, দেশের বর্ত্তমান সঙ্কটকাঁলে কেবল পুজার 
খবচ ব্যতীত বাবোৌয়াবী উপলক্ষে ষাত্র। প্রভৃতি তামাসাষ কোনকপ 
অর্থ অপব্যয় ন! কবিয়। বাঁবোয়াবী ফণ্ডের উদ্ধ ভু অর্থ তধাকাব কংগ্রেসের 
গঠন-কধ্যের জন্য কংগ্রেস-কমিটাব হত্তে অর্পপ করিবেন। ইহাদের 
দান আনুমানিক হাক্জাধ টাক। হইবে । গত বংসবও হাব তিলক 
স্বর[জ্য-ভাগাবে দেড-সহশ্রীধিক টাক! অর্পণ কবিয়াছেন। 


শ্রমিক আশ্রধ_ বর্তমান আন্দোলনের কলে কুমিল্লাতে শ্রমিক আশ্রম 
( House of Labourers) নামে একটি নানাবিধ কল তৈয়াবীব . 
কাঁব্খানা প্রতিষ্ঠিত হইযাছে। এখান হইতে সম্প্রতি উন্নত প্রণালীব 
নিয়াশলাইব কল ও তৎসম্পকাঁধ বিবিধ প্রপালীর সবঞ্জাস তৈষাঁবী 
হইতেছে। কয়েক্রন ত্যাগী যুবকেব অক্লান্ত চেষ্টা ও অদম্য উৎসাহের 
ফলেই এই প্রতিষ্ঠানটি ধীবে ধীরে উন্নতিব পথে অগ্রসব হইতেছে। 
এতৎমম্পর্কে প্রযুক্ত মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশিষেব নাষে উল্লেখযোগ্য । 
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_নীহাব 


একটি স্্রীলোককে গ্রেপ্তার করিয়াছেন । 


টমে সংখ্যা | 


তিনি সদয় সময বিন বিখেধ যন্থাদি ক্রযে তাহাদিগকে বিন! সুদে 
" অর্থসাহাধ্য কবির! প্রতিঠানটিব প্রস্তুত সহায়ত! কবিতেছেন। 
| -ত্রিপুর।-হিতৈষী 
নিপীড়িত! বালিক! বধু আনন্দময়ীব জন্য সাহায্য সংগ্রহ কর! 
৮ হইতেছে । “দৈনিক বন্থমভী”তে সাহাঁষ্যেব তালিক! ছাপ! হইতেছে । 


পরীকঙ্ষণীয় ব্যবসার পথ= 


ইক্ষুব মোম ।--"অয়েল। পেষ্ট এণ্ড ড্প বিপোর্টার" পত্রিকায় 
প্রকাণ যে ইক্ষুব রস পবিষ্কাব করিবার সদ্য যে গাদ পাওয়। যায় 
তাহাতে শতকব। দশ ভাগ মৌম পাওয়। যায়। এ সোম বে্ষজিনের 
মাহাধ্যে বাহিব কৰিতে হব। প্রধসাবস্থার এ মোম কঠিন এবং 
দেখিতে হরিদ্র! বর্ণের । এডুকেশন গেজেট 


আমাদেব সমাজ |__ 


কেরোদিনে আক্মহত্যা 1--প্ররামপুরের নিকটে বৈদ্যবাঁটি গ্রামে 
একটি ১৭ ব্থমবের বালিক! বধু কেরোসিনে আত্মহত্য। করিয়াছে 
প্রকাশ, কোন পারিবারিক কষ্ট সহ্ব করিতে ন! পারিয়! বধুটি কেবে(সিনে 
কাপড় ভিজইয়। তাহাতে আগুন ধরাইয়। দেয়। তাহার চীংকার শুনিয়! 
বাড়ীব লোকের! দৌডিব। যায়, কিন্তু অচিরেই তাঁহাব প্রাণবিয়োগ হয়। 

বালিকাব আত্মহত্য| ৷--কীমাবীপাড়ার একটি হিন্দু বালিক! বধূ 
বিষ থাই% আত্মহত্য। করিয়াছে । প্রকাশ, 'তীহাব স্বামী দ্বিতীয় 
বার বিবাহ করিয়াছিল বলির! তাহাকে বিশেষ আদর যত করিত ন|। 
এই মনঃকষ্টেই নাকি বালিক। আত্মহতা। করিয়। ভববস্থণ। শেষ 
করিয়াছে । হিন্দু-সমাজে বালিকা ও যুবতীদিগেব মধ্যে এই আন্মহ্ত্যাব 
সংখ্য! বড়ই বৃদ্ধি পাইয়ছে। - নবধুশ 

আবাব বালিকাবধূশি্যাতন।--গত মঙ্গলবার সকালে মুচিপাড়া! 
থানার ইল্সপেক্টার হামিদ ২৪ নং বহুবাঙ্রাব ষ্রীট হইতে সারদ! নায়ী 
সাবদ। তাহার ১৪ বদর 
বরস্ক। পুত্রবধূ কুহমকুমাঁরীকে প্রহার কবাঁব অভিযোগে অভিযুক্ত। । 
বধুটি শাশুড়ীর অনুমতি ম| লইয়| বাপেব বাড়ী চলিয়। যাওয়ার পর 
ফিবিয়। আসিলে তাহার শাশুড়ী লোহ! পুডাইর| বধূর শরীবের কয়েকটি 
স্থানে ছে'কা দিয়াছে। বধুটির হাসপাতালে চিকিৎসা চলিতেছে। 

--২৪ পর্গণ! বার্ঠাবহ 





ত্যাগী দেশসেবী-- 


ববিশালে নতীন্ত্রবাথ ।_ বহুমতীর নিজন্ব সংবাদদাতা র পত্রে প্রকাশ, 
আজ ৩৫ দিন যাবৎ বরিশাল জেলে সতীন্ত্রনাধের প্রায়েপবেশন 
চলিতেছে | ১৩ দিন উপবাপের পর তাহ।কে জোর করিয়। খাওয়ানের 
বন্দোবস্ত কর| হয়। কিন্তু উহ! পবিত্যক্ত হইয়াছে। তাহার শরীব 
নাকি খুব দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। 

বরিশাল জেলে শ্রীযুক্ত সহেন্র রায় ও ধীবেন্ সেন নামক দুইজন 
বন্দী স্বেচ্ছাসেবকও নাকি ১*1;২ দিন যাবৎ প্রায়োপবেশন আরম্ত 


A করিয়াছেন। 


_._ সতীন্রনাথেব বৃদ্ধ পিতা প্রীযুত নবীনচন্ত্র সেন সহাশয় ডাহার পুত্রের 
সহিত সাক্ষাৎ করিবার অন্য বরিশাল আসিয়াছেন। জেল-কর্তৃপক্ষ 
- নাকি তাহাকে সাক্ষাতে অনুমতি দিতেছে ন| | 

-_মানন্দবাজাব পত্রিক1, ৩১ আষাঢ়, ১৩২৯ 


কৃতী ও সাহসী বাঙালী 


দীর্ঘ সন্তরণে প্রতিযোগিত1--খড়দহ হইতে আহিবীটোল] পর্য্যন্ত 
হুগলী নদীব ১৩ মাইল জলপ/থ সেদিন দাতাবেব এক প্রতিযোগিত। 


দেশ-বিদেশের কথা- ভারতবর্ষ 


লাছাল 
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হইয়| গিধাছে। বিভিন্ন সন্তবণ ক্লাবের প্রায় ১৮জন সন্তরণকাবী 
বেল। ৩ট! € মিনিটের সময খড়দহ হইতে সন্তরণ আরস্ত করে; 


, কিন্ত শেষ পৰ্য্যন্ত মাত্ৰ »জজন সাঁতার দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 


তন্মধ্যে শ্রীমান্‌ আশুতোষ দত্ত নামক এক ১৬ বৎসরের যুবন্ত 
প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন । আশুতোষ এক 
ঘণ্টা সাত দিনিটে ১৩ মাইল সাতাব দিযাছেন। ইহা ৮ মিনিট 
পরে দ্বিতীয় ব্যক্তি পৌছিয়াছিলেন। 
-নীহাব . 
বালকের বীরত্ব-__বারাদতে একট! কুপ হইতে জল তুলিবাব সময 
তখাকার অশ্থিক| কর্কারেব পত্নী সেই কূপের মধ্যে পড়িয়। বান। 
সেই সময় তথাকার উচ্চ-ইংরেলী বিদ্যালয়ের ছাত্র গ্রমান্‌ প্রবোধচল্র 
দেব সেই পধ দিয়! যাইতেছিল। বালকটি তাহ। দেখিতে পাইয়া 
তৎক্ষণাৎ কুপের মধ্যে লাফাইয়। পড়ে এবং নিজের জীবন বিপন 
কবিয়াও অতি কষ্টে স্ত্ীলোকটিকে অজ্ঞান অবস্থায় জল হইতে তুলিষ' 
আনিয়াছে। 
“-নীহার 
সেবক 


ভারতবর্ষ 
হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বৃত্তির ব্যবস্থ 

বোদ্বাইএব রায় যুগলকিশোর বিবুল! বাবাণনীর হিন্দু বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে ৭৫টি বৃত্তি প্রদান করিয়ছেন। নিয়লিখিত নিয়ম অনুসারে 
এই বৃত্তিগুলি প্রদত্ত হইবে। 

(১) মাসিক ১৫২ টাকা হিসাবে এক বৎসরের জন্য প্রীর্ঘা- 
দিগকে এই বৃত্তি দেওয়া হইবে । 

(২) বৃত্তিধারী যতদিন বৃত্তি ভোগ করিবেন, ততদিন তাহাকে 
কৌমাধ্য ব্রত পালন ও নিরামিষ ভোজন করিতে হইবে | তাহার 
পক্ষে হুরাপানও নিষিদ্ধ৷ 

(৩) প্রত্যেক বৃত্তিধারীকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে হইবে যে, পাঠ 
সমাপ্ত হইলে তিনি যখাশক্তি শ্বদেশ-সেব| করিবেন ও বাবাণনী 
বিশ্ববিদ্যালবকে সাহায্য করিবেন! 

(৪) প্রত্যেক বৃত্তিধারীকে সানুবাদ ডগবদগীত! অধ্য্নন করিতে 
হইবে এবং এই বিষয়ে পবীক্ষা দিতে হইবে। 

(2 প্রত্যেক বৃত্তিধারী প্রতিশ্রুতি দিবেন যে, তিনি একদিকে 
যেমন নিশ্রেব ধর্ম্মমত বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করিবেন, তেমনি অপব 
দিকে জৈন, বৌদ্ধ, শিখ, ব্ৰাহ্ম, আধ্য-সমাঞ্জ প্রভৃতি হিন্দু-দমাজের 
বিভিন্ন সম্প্রদায় এবং অন্যান্য ধর্ম্মাবলস্বীর প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধার 
ভাব পোষণ করিবেন, ভিন্ন ভিন্ন ধর্লুসমানের প্রতি খৃণ! ও বিছেষ 
বৰ্জ্জন করিয়। প্রীতি ও ত্রাতৃভাব স্থাপনে সচেষ্ট হইবেন, এবং 
সমগ্র মানবজাতির শাস্তি ও কল্যাণের জন্য যথাশক্তি চেষ্ট। করিবেন। 

(৬) ব্রাহ্মণ বৃত্তিধারীদিগকে অন্তান্য বিষয়ের সহিত সংস্কৃত জবহই 
শিক্ষ। করিতে হইৰে। 

(৭) প্রে-ভাইদচ্যন্সেলার অন্করপ আদেশ ন! করিলে বৃত্তি- 
প্রাপ্ত প্রত্যেক ছাত্রকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের হোষ্টেলে বাদ করিতে 
হইবে | 

(৮) ধাঁহার বষস ১৮ বৎসরের কম, যিনি তীক্ষবুদ্ধি, মস্থদেহ, 
সবলকায়, সচ্চতিত্র এবং ২০ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে বিবাহ করিতে 
প্রস্তুত নহেন এফপ আওা|ব-গ্রাজুয়েটদিগকে বৃত্তি দেওয়! হইবে। 


৭৪৬ 
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(৯) সিখিকেটেব মতানুনাবে যদি কাহারে! পাঠোন্নতি সন্তোষ- 
জনক না হয়, অথব| কাহাবে| ব্যবহার বা চরিত্র পুরব্বোক্ত নিয়গামুষাষী 
না হব তাহা হইলে তাহাকে বৃত্তি হইতে বঞ্চিত কর] হইবে। 


যুদ্ধ-বিভাগের গোশালা-_- 


যুদ্ধ-বিভাগেব জন্য বাঁটলপিণ্ডি, কসৌলী ও পুনাতে গোশাল! 
- আছে। এতকাল এই-সব গৌশালাব ভার ইউবোপীয়ান সৈন্সদেৰ 
হাতে ন্তস্ত ছিল! ইছাতে খবচ পড়িত বহ টাকা, কুলাইতে ন। 
পাবিব! গবমেন্ট এখন ব্যয় কগাইতে চেষ্টা করিতেছেন । হৃতবাং 
গোশালাবিভীগে ইংরেদ সৈন্য নিযুক্ত না কবিষ। ভাঁবতব(সী 
নিযুক্ত কব| স্থিব হইযাছে। ধাঁহাঁদেব কৃষি, পৌঁপালন ও গৌচিকিৎসা 
সম্বদ্ধে অভিজ্ঞত! আছে, এ পদলাভেব জন্য তাহীবাই কেবল আবেদন 
কৰিতে পারিবেন । শিক্ষানবীশেব! মাসে বেতন পাইবেন ৬* টাকা 
হিসাবে । পৰীক্ষা উত্তীৰ্ণ হইলে কৃতী ছাত্ৰদিগকে ওডাবশিষারের 
পদ দেওষ| হইবে তখন তাহাদের বেতন হইবে একশত টাঁক|। 
প্রতিবংসব ১৭ টাকা হাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়। এই বেতন ক্রমে ২৫, 
টাক! হইতে পারিবে । ধাহাব। ম্যানেঞ্জাবের পদে প্রতিষ্ঠিত হইবেন 
ডাহাদেব মাহিন! গৌড।তে হইবে ২০০ টাকা, এবং উঠিবে ৫€** টাকা 
পৰ্য্যন্ত । 


রাজনৈতিক কথেদীর প্রতি ব্যবহার-_ 


রাজনৈতিক করেদীদের প্রতি জেলে যে প্রকাব অত্য।চাব চলিতেছে, 
প্রায় প্রতিদিনই খববের কাগজে তাহাব নমূন। পাওয। ষায। এ সম্বন্ধে 
অনেক প্রদেশেরই ব্যবস্থাপক সভার আলোচন! হইয়| পিয়াছে। 
বাজনৈতিক কয়েদীদের সম্বন্ধে একটু ভালে| বাবস্থ। কবার প্রস্তাবও 
অনেক ব্যবস্থাপক নভাতেই পবিগৃহীত হুইযাঁছে। কিন্তু তাহ! সয্বেও 
তাঁহাদের অবস্থাব যে বিশেষ কোনে। পবিবর্জন হয় নাই, কয়েদীদেব 
সুখের কথায় এবং কোনে| কোনে! স্থলে পবিদর্শকদেব বিপোর্টেই তাহ। 
ব্যক্ত হইষ! পড়িতেছে। এই অত্যাচারের বহবও বড় সহঙ্র লহে। 
নীচে কতকগুলিব নমুনা! দেওয়| গেল । 

যুক্ত ভোজরাজ এবং এরীযুক্ত ভেবোমল নামক দুইজ্জন রাঞ্জনৈতিক 
কয়েদী সম্প্রতি ছয মাস দ্রেল খাটিয। বোন্বাইএব বিজাঁপুব জেল 
হইতে বাহির হইয়। আসিযাছেন। * ‘নিউ টাইম্‌স’ পত্রিকার তাহাব। 
ভাহাদের কাবাঁগাঁ'বব অভিজ্ঞতাব কথ] ব্যক্ত কবিয়াছেন। এখানে 
আমরা তাহাব সংক্ষিপ্ত মর্দটুকু উদ্ধৃত কবিয়। দিলম। “ছয় মান 
বরাব্ব চাঁকী দেওয়া হইত। আমাদের একজনেৰ ওজন ছয়মাসে 
৩৬ পাউণ্ড কমিয় গিয়াছে । রাত্রিতে পষে শিকল দেওয়! থাকিত। 
তাহাতে ছুই পায়েব অধিক সবিয়! যাঁওয়। সম্ভব হইত না। প্রথন 
ছইসাস একরকম নিয়মিত ভাবেই আমাদিগকে একট! মেটা বেত 
দিয়! প্রহাব কর! হইত। একবার ভোজবাঁজ বিন] দোষে ১৮ খা 
বেত খাইয়াচ্চিলেন। তিনি মুচ্ছিত হইবাঁব পবেও প্রহাব চলিতে 
থাকে । দিনের ভিতব গীঁচবাব আমাদিগকে উলঙ্গ কবিয়া দেওয়া 
হইত। একই সমযে একই পাত্রে একসঙ্গে বহু লোককে মূত্র ত্যাগ 
করিতে হইত। নিষম ছিল- বেজ। দুইটার পৰ হইতে পরদিন বেল! 
নযটাব পুর্ধব পর্য্যস্ক এই উনিশ ঘণ্টাৰ ভিতব কেহ অলমুত্র ত্যাগ 
-করিতে পারিবে না। লে মুত্রবেগ বোধেব জন্য অনেকে দড়ি 
বাঁধিষ। বাঁপ্রিতে বাধ্য হইত ৷” 

পরলৌকগত মনোবঞ্জন গুহ ঠাকুবতাব পুত্র প্রীযুক্ত চিত্তবপ্রন গুহ 
ঠীকুরতা হুজারিবাগ জেলে আছেন । পুব্লিঘ| কংগ্রেস অফিসেব 
আ্াুক্ত বিভূতিভূষণ দীসগুপ্ত সম্প্রতি উক্ত জেল হইতে বাহিব হুইয। 


প্রবাসী- ভাদ্র, ১৩২৯ 


ANAND 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 

EO oe tls a SES AE CAESARS 
আপিয়। “বেহাঁর হেরান্ডে’ এক পত্র প্রকাশ কবিয়াছেন। এই পত্রে 
তিনি লিখিযাছেন, শ্রীযুক্ত চিন্তবপ্রন অন্থস্থতাৰ জন্য ওজনে দশ পাটও 





“কমিয়। গিযাছেন। এজন্য ইহার সম্বন্ধে কৌনোঝপ বিবেচল। করা 


দুরের কথা, ইহাকে চারিদিন 'দাডা’ হাতকড়। লাগানে! হইয়াছিল। 


সকাল হইতে বেল! পাঁচট। পান্ত হাতকড়া লাঁগানে। থাকিতন 


কেবল দুপুব বেলায় থাইবার জন্য এই হাতকড়া অল্পক্ষণেব জন্য 
খুলিয়! দেওষ। হইত মাত্র। তাহাব শিবৌধূর্ণন রোগ থাকা সত্বেও 
তাহাকে এইরূপ ভাবে হাতকড়া লাগানে! হইযাছিল। 

কানপুরেব বর্তমান” নাসক হিন্দী দৈনিক লিখিয়াছেন--"শরীযুক্ত 
কৈলামনাথ কানপুবের বীর হ্বদেশসেবক । এখন তিনি নাইনী 
জেলে বন্দী আছেন। জেলে ভিতর তাহার পৃষ্ঠে হাঁসেশা বেত্রাঘাত 
চলিতেছিল, তাহাকে ছোব করিষা ঘানিতে জুডিয। দেওয়। হইত । 
লাঙ্গল চালানোব কাজেও তাঁহাকে নিযুক্ত কর! হইয়াছে 1” 

আদাদেব তেজপুব জেল হইতে মুক্ত কযেদীদের মুপ হইতে 
সেখানকার জ্রেলেব অত্যাচারের বৰ্ণন! পাওয়। গিয়াছে । ভাহাব। 
জানাইয়ছেন, একদল বাজনৈভিক কযেনীকে ঢে'কিতে ধান ভালিতে 
দেওষ। হইয়ছে। জেলে মাত্র তিনটি ঢেঁকি আছে, অথচ প্রত্যেক 
কয়েদীকে প্রত্যহ একমন কবিয়। ধান ভানিতেই হইবে । শেখ 
আব্বাস নাদক জনৈক বাজনৈতিক কয়েদী নিদ্দিষ্ট পবিমাণ ধান 
ভানিতে অস্বকৃত হওয়ায় তাহাকে তিন সপ্তাহ চট পরিয়! থাকিতে 
হইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে তীহার প্রতি হাতকড়িরও ব্যবস্থ! কর! হয়। 
অীঁযুক্ত ধানেশ্বব নামক আর-এক ব্যক্তিব এ অপরাধের জন্য তিনদিনের 
‘বেহাই’ কাটিয়। লওয়। হইবাছিল। স্থানীয় বাণী ধিয়েটাবেব প্রসিদ্ধ 
গায়ক প্রযুক্ত প্রফুল্লকুমাব বড়য়। ঢেঁকিতে কাঁজ কবিতে গিয! 
আঙ্গুলে গুরুতব আঘাত পাইয়াছিলেন। 

আসাম ব্যবস্থাপক সভাব অন্যতম নদস্ত প্রীযুক্ধ ডালিমচন্ত্র বোবা 


গত ১১ই মে তাবিখে তেজপুব জেল পবিদর্শন কবিতে গিষাছিলেন | 


তিনি জেল-পবিদর্শন-বহিতে লিখিষ। আসিয়াছেন--"আবাসউদ্দিন 
নামক নতেব বৎনব ব্যন্থ একজন মুসলদান বালক কষেদীকে প্রত্যহ 
তিন বাক্স কবিষ! পাঁথব ভাঙ্গিতে দেওব! হইয়াছে। এত অল্পবঘন্ধ 
সাধাবণ কয়েদীকেও এবপ কষ্টকব কাৰ্য্য করিতে দেওয! হয় না। 
তাহাঁদেব জদ্ভ আইনে অজ্পশ্রমসাধ্য কাঁধ্যেরই ব্যবস্থা! আছে। 
কিন্ত দুঃখের বিষয় জেল-কর্তৃপক্ষ রাজনৈতিক কয়েদীদেব বয়স ও 
বংশমধ্যাদা সম্বস্কেও কেনে। পার্থক্য রাখেন না। প্রফুল্লচন্ত্র বড় 
একজন আগু|ব-গ্রীুয়েট । ইহারও বযস অল্প। ইহাকেও পাথব 
ভাঙ্গিতে দেওয়া হইয়াছে । চন্দ্রনাথ নামক আর-একজন বাঁজনৈতিক 
কযেদীব প! খোড়া। এইবপ বিকলাঙ্গ ব্যক্তিব পক্ষে পাঁধর 
ভাঙ্গীব ম্যাঁধ শ্রসসীধ্য কাজ যে কিরূপ কষ্টকর তাহ! সহজেই অনুমেয । 
অস্ততঃ দয়।-পরব্শ হইবাও হাব জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা জেল- 
কর্মৃপদ্গের উচিত ছিল। শ্রীযুক্ত অম্বিকাচবণ রায় চৌধুবীব বিষয়ে 
গবর্মেন্টের বিশেষ দৃষ্টিপাত আবশ্যক । তিনি আমাব কাছে অভিযোগ 
করেন, গাহাব প| হইতে মাথা পর্য্যন্ত মাঝে মাঝে কাপে এবং তিনি 
অত্যন্ত যস্ত্রণ। অনুভব করেন। ইহাতে শ্রমসাধ্য কাঞ্জ কব! সব সময় 
ভাহাব পক্ষে সম্ভবপর হইয়। ওঠে না। গৌহাটা জেলে অবস্থান 


কালে তীঁহাব চিকিৎসার ব্যবস্থ। ছিল, কিন্তু ডেরাং এর সিভিল সার্জন 


বলেন যে, ইহ। তাহার বদ্সায়েসী_ফলে চিকিৎস|! বন্ধ হইয়াছে। 
আমি দেখিলাম ভাহাব দেহেব ওজন ক্রমেই কমিয| যাইতেছে ।” 
শ্টাইম্‌স্‌ অব আসাম” পত্রিকা বলিতেছেন--এীযুক্ত ডালিমচন্্ 
বেড়া তেকপুবেৰ বেসবৃকীবী জেল-পরিদর্শক ছিলেন। তাহার এই 
পরিদর্শনের ক্ষমত| গবর্মেন্ট নাকচ কবিব| দিয়!ছেন। বেড়া মহাশয় 


১৯৯ 


টি 


৫ম সংখ্যা ] 


তেজপুর জেলথান। পরিদর্শন করিয়া! পরিদর্শনের খাতায় যে মস্তব্য 
করিয়াছিলেন ইহা! সম্ভবতঃ তাহারই দও। একধা সত্য হইলে 
ইহা যে আরো! অপূর্ব তাহাতে সন্দেহ নাই । 

পণ্ডিত কৃষ্ণকান্ত সালবীয় সম্প্রতি জেল হইতে ফিরিয! আসিয়া 
বলিযাছেন--“তাঁহাকে একদিন কুয়োর ভিতৰ মাধ! নীচে ও পা টপৰে 
করিয়! ঝুলাইয়া বাখ! হইয়াছিল ।” 

“মাদারল্যাঙ পত্রিকা শ্রীযুক্ত জগৎনারারণ, এম-এ, এল-এল-বির 
সম্বন্ধে বলিয়াছেন--“ছযমাস জেল খাঁটিষ! তাঁহাব স্বাস্থ্য একেবাবে 
ভাঙ্গিয| পড়িষাছে। জেলে ডাহাব প্রতি নৃশংস ব্যবযার কর| হুইযাছে।” 

বাংলাৰ ববিশ্বালেব জেলেও বাজনৈতিক করেদীদের উপৰ ভীষণ 
অত্যাচাব চলিতেছে বলিয! নানা সংবাদপত্রে ' প্রকাশ । এজন্ 
অস্তঃপুরিকাদের ভিতবেও বিধস উত্তেজনা ও চাঁঞ্চল্যেব সৃষ্টি হইরছে। 
তাহার! পথে বাহির হইয়া, কলেজের দুয়ারে ঈ।ড়াইয়। ইহার প্রতিবাদ 
করিতেছেন। 

যে কোনো অবস্থাতেই হোক, মানুষের প্রতি মানুষের অত্যাচার 
বর্ধরত। ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুতরাং কোনে! অবস্থাতেই তাহা 
সমর্থনের যোগ্য নহে। 
রাম্রক্ষার মৃত্যু 

কলিকাতার হিন্দি দৈনিক ‘ভাঁরতমিত্র' লিখিয়াছিলেন-_পণ্ডিত্ত 
রাঁমরক্ষা ন।সক জনৈক ব্যক্তি হড়যন্্র করার অপরাধে আন্দামানে 
নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। ডাহাব যন্যোপবীতও জোর কবিয়! কাড়িয়। 
লওয়| হয়। ফলে -প্রতিবাদম্বূপ ৯১ দিন অনশনে থাকিয়| তিনি 
মৃত্যুমুখে পতিত হন। সম্প্রতি ভারত গবমেন্ট এই সংবাদের সত্যতা 
অস্বীকার .কবিয়!. এক রুমিউনিকে প্রচার করিয়াছেন। সব্কাব 
__জোনাইয়াছেন, রাসপ্রকাশ_রামবক্ষা নহে--অসুখে মাঝ গির়াছেন। 
"রোগের প্রকৃতি সম্বন্ধে কসিউনিকেতে কোন কথাই উল্লেখ করা হয় 
নাই। কমিউনিকের উত্তব স্বৰূপ ‘ভারতমিত্র' গবর্মেটকে নিম্নলিখিত 
চাঁরিটি প্রশ্ন করিয়াছেন। 

(১) রামরক্ষা নামে কোনে। ব্রাঙ্গণ ধড়যন্ত্র মাম্লায় আন্দামানে 
নির্বাসিত হইয়াছিলেন কি না? 

(২) কালাপালিতে পৌছিবামাত্ৰ তাহাৰ বজ্ঞে।পবীত ফেলিয! 
দেওয়| হইয়াছিল কি ন|? 

(৩) যজ্ঞোপৰীত ফেলিয়! দেওয়ার পব বাধরক্গ। অনশন-ব্রত গ্রহণ 
করিয়াছিলেন কি ন? 

(৪) দীর্ঘকালব্যাপী শ্বেচ্ছাবৃত অনণনের ফলে তিনি মৃত্যুমুখে 
বি 

ধাম| চাপ! দেওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা ন! করিয়া এই প্রগ্রগুলিব সত্য 

এবং নিভাঁক উত্তর দেওয়! গবমেন্টের দূবকাব। চুনকামের বাহলোর 
অন্য গবর্সেন্টের কদিউনিকেঞ্ুলি হইতে সত্যের সহজ মুর্তিটি সহজে ধব! 
পড়ে না। এইঘন্ত গবর্সেন্টের কমিউনিকেগুলির উপরে বাহিরের 
লোকের আস্থ! ক্রমেই কমিয়| ঝাইতেছে । 





* স্যাণড হার্ট ভারতবাসী_- 


চারিজন ভাবতীয যুবক স্যাও হাষ্টের রাজকীয সামরিক বিদ্যালয়ে 
ছাত্ররূপে গৃহীত হইয়াছেন । তাহাদের নাম হইতেছে--( ১) গুরুদীপ 
সিংহ, ইনি পবলোকগত র্িশীলদার-মেজর সর্দার বাহাছুব রা সিংহের 
পুত্র, (২) জআশগরর আলি, ইনি অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি কমিশনার 
এস্‌ আজিজুদ্িনের পুত্র ; (৩) বলবস্তু সিংহ, ইনি গজ রানের অনারারি 
ম্যাজিষ্ট্রেট তার! সিংহের পুত্র; (৪) শেখ মক্বুল হোসেন, ইনি 


দেশ-বিদেশের কথা- ভারতবর্ষ 
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মুল্তানের অনারারি এসিষ্ট্যাপ্ট কমিশনীব খা বাহাহুর সেখ বিরাজ 
হোসেনের পুত্র । এ ব্যাপারে বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে, মাজ্াজ, বোম্বাই, 
মধ্যভারত, উড়িয্যা, বিহার, বাংলা, আসাম, এবং আগ্রা-অযোধ্যার 
একজন বুবকও স্যাও হাষ্টে £ ছাত্ররূপে পরিপৃহীত হন নাই । অথচ 
এ সম্বন্ধে যে আইন-কানুন আছে তাহাতে এই-সব প্রদেশে লোবদের 
প্রবেশেব কোনরূপ বাধা আছে বলিয়ও আমাদের জান| নাই । 


আদা ও কালা-- 


সাদ্রাজেব মহিল। কৰ্মী সতী দুবরাম সাবাশ্্। এক বৎসবের জন্য 
মশ্রম কাবাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। প্রকাশ, মাত্রাজ্জেব 'ল এণ্ড অর্ডাব 
বিভাগ্নের ভারপ্রাপ্ত এক্জিকিউটিভ কাউন্সিলের সন্ত শ্রীযুক্ত কে, 
গ্রীনিবাস আয়াঙ্গার এই মহিল। কয়েদীটিকে মুক্তি দিবার হুকুম দিয় 
ছিলেন। কিন্তু গোদাবরীর জেল! স্যাজিষ্রেট মিঃ ব্র্যাকেন ভাঁহা 
হইলে পদত্যাগ করিবেন বলিয়| ভয় দেখানোতে এই আদেশ কাধ্যে 
পরিণত কর! হয় নাই। দেশী লোক যত বড়ই হৌক না কেন তাহার 
দৌড় &ঁ মস্জিদ্‌ পর্য্যন্ত । তাহার মত ততক্ষণই বড় যতচ্ষণ পর্য্য্ত 
সাদার সহিত দে মতের সংঘর্ষ না বাধে। সাদ! ছে।টই হোক্‌ আব 
বড়ই হোক্‌, সে যে যে-কোনো কালোর অপেক্ষা বড়, এ বুদ্ধি ভাবতে 
থাকিয়া আজও যাহার জন্মায় নাই তাহার দৃষ্টির দোষ আছে একথ। 
স্বীকাব করিতেই হইৰে। 


দেশীরাঁজ্যে মদ বঙ্জন-- 


কাঠিয়বাড়ের অন্তর্গত: লিহ্ছড়ি বাক্যে দেশী মদেব বিরুদ্ধে সম্প্রতি 
এক আইন প্রবর্তিত করা হইয়াছে। “এই আইন অনুসারে এই রাজ্যে 
কেহ দেশী মদ আমদীনি করিতে ব! রাখিতে পাঁধিবে না! যদি কেহ 
এই নিয়ম, ভঙ্গ কবে তাহ! হইলে তাহার কঠোর দণ্ড হইবে। 
নিয়ম্ভঙ্গকারীকে যে ধরাইয়া দ্রিবে সমে তাহার অর্থদণ্ডের এক- 
চতুর্থাংশ পুরস্কার পাইবে । কেবল মাত্র দেশী মদের বিরুদ্ধেই লিঙ্বড়ি 
বাজ্য এই যুদ্ধ ঘোণা কবিলেন কেন তাহ! আমর! বুঝিতে পারিতেছি 
ন|। দেশী মদেই কেবল যে লোককে মাতাল, মতিচ্ছম্ন করিয়। ভোলে 
তাহা নহে, ও গুণটি বিলাতি নদের ভিতবেও পূর! মাত্রাডেই আছে। 
সুতবাঁং সঙ্গে সঙ্গে বিলাতি মদেব নির্ব্বাসনের ব্যবস্থাটাও কব| উচিত 
ছিল। 


মৌলবী মজ্ৰহরল হকের কারাদণ্ড 


. পাঁটনাব ‘মাদ্ারল্যাও’ পত্রিকার সম্পাদত মৌলবী মজ হরল হক 
সাহেবের বিরদ্ধে পাটনাব সদর মহকুম। স্যানিষ্টরেটের এজ লামে বিহাব- 
উডিধ্যাব ইন্ষ্পেক্টৰ জেনারেল সানহানিব এক মাম্ল! দাষের কবিয়।- 
ছিলেন । গত ২৬শে জুলাই সে মাম্ল। শেষ হুইয়| গিয়াছে। 
জেলে মুমলমাঁন ধন্দ্ের উপর হস্তক্ষেপ কর! সম্বন্ধে সাঁদাবল্যাও 
পত্রিকায় ইনি এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। সাদাবল্যাও পত্রিক। উঠিয়। 
গেলেও তাহা দেই প্রবন্ধের জের চালাইয়াছিল। অবশেষে মৌলবী 
হকের দগ্াজ্ঞায় তাঁহার পবিসমাপ্তি হইযাছে। ম্যাজিষ্ট্রেট মৌলবী হককে 
অপরাধী সাব্যস্ত করির| এক হাজার টাকা জরিমানা করিয়াছিলেন । 
টাকা না দিলে তিন মাস শ্রমহীন কারাবামের হুকুম দেওয়া হইযাছিল। 
মৌলবী সাহেব অসহযোগ নীতি অবলম্বন করিয়। ব্যারিষ্টারী ছাড়িয়া 
দিয়াছিলেন। সুতরাং বল! বাহুল্য তিনি জরিমানা দেন নাই 
জেলকেই বরণ করিয়৷ লইয়াছেন। প্রেস আইন উঠাইয়| দেওয়ার 
শ্বরূপট! বে কি এই ব্যাপারগঁলিই তাহার নমুনা । 


৭8৮ 


ললাসিলা লালা সলা দত”, ND. 


বাবা গুকদিৎ সিংহের নির্বাসন 


“কৌমাপাতা মার” জাহাজেব হাঙ্গাম| সম্পর্কে শিখ বাব! গুকদিৎ 
সিংহ রাজদ্রোহ অভিযোগে আসামী হইয়াছিলেন। অমৃতসরের 
ম্যািষ্ট্রেটে শ্রীযুক্ত অমন রায়ের এজ্লামে হাব বিচার শেষ 
হইয়! গিয়াছে । এক লিখিত এজাহারে ইনি সহযো্গীপ্দিগকে এবং 
ব্যবস্থাপক সভার সদস্যদিগকে 'কৌমাগ।ত। মার এবং বঙ্রবন্জ কাণ্ডের 
সত্যতা নির্ণয়েব জন্য বিশেষ তদন্তের ব্যবস্থা করিবাব জন্তু অনুরোধ 
করিয়াছেন। বিচাবক বাব! গুরুদিৎ সিংহের প্রতি পাঁচ বৎসরের 
জন্ক নির্ববাসন দণ্ড বিধান করিয়াছেন । 'কোমাগাত। মার এবং বঙ্গ- 
ধম, কও সমন্ধে জনক্ররতি অনেক বকম। হৃতবাং এই ছুইটি ব্যাপাৰ 
সম্বন্ধে অনুসন্ধান হওয়ার গ্রযোদন মাছে ইহাই আনাদের বিশ্বাস | 


গণ্ট,রে সভা বন্ধ 








দেশের বর্তমান অবস্থায় নিরুপত্রবভাবে আইন ভঙ্গ কবা সঙ্গত 


কি না তাহাই নির্ণষের জন্য কংগ্রেন ও খেলাফৎ সমিতি অনুসন্ধান- 
কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন। সেই কমিটি ভারতবর্ধেব ভিন্ন ভিন্ন 
প্রদেশে ঘুরিয়। দেশেব অবন্থ। সম্বন্ধে সাক্ষ্য গ্রহণ কবিতেছেন। গত 
৩১শে জুলাই এরোজ হইতে কমিটি মাগ্রাজ যাত্রা কবেন। সেখান 
হইতে সেই দিনই ভাহাবা গণ্টরে গমন কবিয়াছিলেস। কমিটিব 
পরিদর্শন উপলক্ষে সেখানকাৰ স্যাজিষ্টেটে আদেশ দিয়/ছেন-_কষিটির 
আগমন উপলক্ষে এখানে অন্য স্থান হইতে কংগ্রেস ও খেলাফৎ-কন্মীর! 
আসিতেছেন, শাস্তি-সেনাৰ আম্দানি হইতেছে, কিন্ত ইহাতে এখানকাব 
শান্তি ভঙ্গ হইতে পারে। সুতরাং ৩১শে জুলাই হইতে ৫ই আগষ্ট 
পর্য্যন্ত এখানে কোন রকস মিছিল ব! সভা-সমিতি গুইতে পাঁবিবে ন! 
ভারতবর্ষে শাস্তিটা বড় ঠুনকো জিনিষ 


জেলের ভাষা 
মৌলানা মহম্মদ আলি বৰ্তমানে বিজাঁপুব জেলে আবদ্ধ আছেন । 


সাহাব মাতা এবং পত্নী উভয়েই তাহার সহিত দেখ! করিবার জঙ্ক' 


যাইতেছিলেন। কিন্তু বিজাপুর জেলেব কর্তৃপক্ষ বলিয়াছেন-__ইংবেজী 
ভাষা ছাড়া মৌলান। মহন্দ আলির সহিত আর কোনে! ভাষায় কথ! 
বলিতে দেওয়। হইবে ন! । ফলে মাত। এবং পরী উত্তয়েই মর্মাহত 
হুইর। ফিরিয়। আসিয়াছেন। টাক! অনাবগ্ঠক | 

গরহাঁজিরার শান্তি 


বোম্বাই প্রদেশেব গবর্ণব স্যব জর্জ লয়েড কিছুদিন পূর্ব্বে কাঠিয়।- 
বাড পরিদর্শনে প্রিয়াছিলেন ! সে সময় তাঁহাকে সেলাম করিবাব অন্ত 


সে অঞ্চলের সকল জমিদাব এবং তালুকদাবই লট-দর্বারে আসিয!. 


ছাঁজিব হইয়াছিলেন, কেবল হাক্সিব| দেন নাই কবাচীর তালুকদার 
ঠাকুর গোপালদান অস্বাইদাস দেশাই। এই অনুপস্থিভিব অন্ত 
ভাঁহাব কৈষিয়ৎ তলব কব! হইয়াছিল এবং ভাহাকে ক্ষম! প্রার্থন। 
করিতেও বল| হইযাছিল। কিন্তু এই তেজন্বী তালুকদার ক্ষমা প্রার্থন। 
করিতেও রাজি হন নাই, অসহযোগ আন্দোলন পবিত্যগ করিতেও 
অন্থীকৃত হইয়াছেন । ফলে বোত্বাই গবমে ন্ট দেশই মহাশয়ের দুই- 
খানি তালুক বাঁজেআপ্ত করিষ। লইয়াছেন। বিদেশীর কাছে আজ 
এইবপ ভাবে অকারণে লাঞ্চিত হইয়। ন্বদেশবাসীব হৃদয় দেশাই 
মহাশয় জয় করিযা লইয়াছেন। দেশবাঁসীগণ এজস্ত বিরাট সভা 
ক্রিয়া তাহার প্রতি সন্মান ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কবিয়াছে। 


রাজনৈতিক আসামী _- 
্রীযুক্ত ধর্পাবীর কাশী হিন্বৃবিশ্ববিদ্যলিয়েব পোষ্ট-গ্রাজুয়েট স্কলার 


প্রবাসী__ভাঁদ্র, ১৩২৯. 


পালাল পাদ 


[২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


বৈ . 
পাটি পবা দলা ২ লাল ও তলাতল সলাত ও ত সপাস্টিপসিপাস্িপানপির্াশিাসিপাশি ৪ 


এবং কাঁশীবিদ্যাপীঠের গণিতশান্ত্রেব অধ্যাপক । ইনি সম্প্রতি 
ফৌজদারী সংশোধিত আইনের ১৭ (২) ধার! অনুদাবে ধৃত হইয়।- 
ছিলেন। অপরাধ--কংগ্রেসের জন্য ভলান্টিয়ার ভর্তি করা। অস্থায়ী 
জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত হাঁলাপ্রসাঁদেব বিচাবে সঁহাব ছয় মাস 
বিনাশ্রমে কাঁবাবাসের ব্যবস্থ। হইয়াছে | এলাহাবাদেব লীডাৰ” 
সংবাদ দিয়াছেন__বিচাবের সময় ইহাঁকে প্রতিদিন হাতে হাতকড়া 
এবং কোমরে দড়। বীধিয়া হাজত হইভে আদালতে হাজিব কর! 
হইত। থানাদার নাকি নিজ ব্যয়ে এক্কার ব্যবস্থা কৰিতে উদ্যত 
হইয়াছিলেন, কিন্তু পণ্ডিত ধর্ম্মবীব থানদারের ব্যয়ে একক! ব্যবহার 
কৰিতে সন্মত হন নাই। 

আমাদেৰ বিশাস, বাজদোহমচক হাঁজাঁৰ বন্ধ তাতেও গন্মেণ্টের 
বিকদ্ধে জনসাধাবণেন মনে যে বিদেবের সৃষ্ট ন! হয, সাধ[বণেৰ এঙ্জ|- 
ভাজন ব্যক্তিব উপর এইসব জুপুম ও অত্যাচাবের দ্বাৰা তাহ! অপেক্ষ! 
অনেক বেশী বিদ্বেষেব সৃষ্টি হয়। 
কয়েদীর মুক্তি = 


কারাগারেব ব্যফভাব অত্যধিক রকমে ঝাড়িয়। উঠার বুক্ত- 
প্রদেশের গবর্মেন্ট সম্প্রতি ৫০** বন্দীকে মুক্তিদান করিযাছেন। 
এরূপ ব্যবস্থা যুক্তপ্রদেশে নাকি এই নূতন নহে--আবো৷ ছুই-এক 
বার এইবপ ভাবে বন্দীদিগকে ছাডিয়! দেওয়া হইযাছে। এমন 
ধারা ব্যয়-সক্কোচের কথা বিশেষ শোনা যায় ন|। স্মুতবাং এই 
নুতন পথ গ্রহণের জন্থ যুক্ত প্রদেশেব ধঙ্যবাদেব পাত্র। 
এই ব্যবস্থাৰ হেতু নির্দেশ কৰিতে গিয়। প্ৰবৰ্সেন্ট বলিয়াছেন-_নেক 
স্থলে আদালতসমূহ অর্থদণ্ডের পবিবর্থে অল্পদিলেব অন্ত কাবা 
দণ্ডের ব্যবস্থ। কবিয়। থাকেন, এবপ স্থলে কতকগুলি লোৌঁককে কার- 
পারে রাখায় বিশেষ কোন লাভ দেখ! যায না--কেবল নাঁত্র ব্যয়- 





বাহুল্য ঘটে। সেইন্রন্ত কাবাকেণ ভোগেব যাঁহাদের অল্পদিন মাত্র ১, 


বাকী আছে তাহাদিগকে মুক্তি দেওয়! হইয়াছে । 

এদেশে কারাগাবেব আব্হ1ওষ| যেরূপ তাহাতে সেখানে প্রতি- 
মুহুর্তে নৈতিক অধঃপতনই ঘটে। প্রতবা" সে আব্হ।ওষ| হইতে 
াহাদিগকে দুরে বাঁখ| সম্ভব তাঁহাঁদিগকে দুবে বাগাই সঙ্গত। এইন্রন্ত 
আমর! তরুণ অপরা ধীদেব বাবামুক্ষির পঙ্গপাতী। 


জাতীয় শিক্ষা দান-_ 

মজহফবনগ্গরের শেঠ বিহারী লাল জাতীয় শিক্ষা ও শিল্প শিক্ষার 
উন্নতিব জম্য একলক্দ টাকার সম্পত্তি দান করিয়াছেন। পণ্ডিত 
নদনমোহন মালবীয়। হাকিম আজ মল খ।, ডাক্তার আনসারী ও 
আবে! কয়েকজনকে টা ষ্টি নিযুক্ত কবিয। এই সম্পত্তিব ভার ডাঁহাদেৰ 
হাতে ছাড়িয| দেওয়। হইযাছে। কি ভাবে এই অর্ণ ব্যষ কব! হইবে 
তাহাবাই তাহাৰ ব্যনস্থ। স্থির কবিযা দিবেন । 


বালক মজুরের আইন 


ভাবত গবর্সেট আইন পাশ করিধাছেন, ১২ বৎসবের কম বয়স্ক 
বালকদিগকে বন্দবের মাল বহন ব| নাডাচাড়| কাজে নিযুক্ত কৰা 


০ 


পলা 


~~ 


হইবে ন|। ভারতের দারিদ্্য যেবপ ভাবে বাড়ির! উঠিয়াছে তাহাতে" , 


বালকদ্বিগকে নানাবূপ শ্রমসাধ্য কাজে আন্মনিয়োগ কৰিতে হইতেছে। 
যাহ! তাহার! পারে না, যাহ! তাহাদের স্বাস্থ্য এবং শিক্ষ! উভয় দিক 
হইতেই অপকারী, তাহাঁও তাঁহাদিগকে অনেক সময করিতে হ্য। 
এজগ্ভ জাতিব ক্ষতি নিতান্ত কন হইতেছে ন|। সুতরাং এইসব 
ক্ষতি যাহাতে না হয়, আইন করিয়াই তাঁহার ব্যবস্থা করিতে হইবে, 
তবে সঙ্গে সঙ্গে এরূপ ব্যবস্থাও কবা দ্বৃকার যাহাতে উপযোগী; 


৫ম সংখ্য! ] 


রি 
সদ পাটি পিপাসা পানি পাসিপস্পিপাস্িপা সিস্ট লালা লো তলা লাস লাস পা পা 


দেশে কি বালক কি বৃদ্ধ, বসিয়। খাঁকিবার অবসর কাঁহীরো নাই-- 
অধিকাবও কাহাঁবো নাই! সুতরাং কতকগুলি কাঁজ আইন করিয়াই 
বালকদের জন্থ আলাদ। করিয়| রাখা দ্ববৃকাঁব। 


“_ পার্শির বদান্যতা-_- 


অনেক দরিজ্র পার্শি-পরিবাঁর অর্থেব অভাবে অস্বাস্থ্যকর নোংর। 
স্থানে বাদ করিতে বাধ্য হন এবং সেজন্য নানা রকসেব ব্যাধি পীড়াতে 
কষ্ট পান। ভাহীব! যাহাতে অল্প ভাড়ায় ভাল ঘরে বাঁস করিতে 
পারেন সেজন্য করাচীব পার্শি অঞ্ুমান নামক পঞ্চীয়েৎ ১২খানি 
বাড়ী নির্মাণের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন | মিঃ আর্দাশের এইচ, 
মামা করাটীর একজন ধনশালী পার্শি। তিনি ৭৫,*** টাকা ব্যয় করিয়া 
একখানি বড় ও সুন্দর বাড়ী নির্দাণ করিয়। অঞ্ুমানের হস্তে সমর্পণ 
কবিরাছেন | মিঃ সামা দানশীলতার জন্য বিখ্যাত, এপব্যন্ত তিনি 
নানা সম্প্রদায়ের কল্যাণের জন্য তিন লক্ষ টাকাব উপরে দান কবিক্না- 
ছেন। গৃহসসন্তা বাঙালী দবিদ্র ভদ্রলোকদের পক্ষেও বড় সহ 
সমস্ত নছে। প্রায় সব সম্প্রদায়ের ভিতরেই এদিকে নজর দিবাব মত 
মহানুভব ব্যক্তি ছুই-চারিজন মিলেই। কিন্তু বাঙ্গালীদের ভিতর এরূপ 
একজন লে(কেরও সন্ধান এ পধ্যস্ত পাওয়া ধায় নাই, ইহা বড়ই লজ্জা 
ও পরিতাপের বিষয় । " 

বিহার চষ্পারণেব অন্তর্গত রাক্পউল স্টেশনের কাছে গত ২৩শে জুন 
একটি ভীষণ ছূর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে | অথচ এই ঘটনাটি সম্বন্ধে জন- 
সাধাবণ এতদিন বিশেষ কিছুই জানিতে পাবে নাই। ঘটনাটির 
বিবরণ এখানে প্রকাশিত হইল । ইহার গুরুত্ব যে কতথানি তাহা 
- এই বিবৰণ হইতেই বোঝা! বাইবে। ঘটনাব দিন রাত্রি ১৯ট| হইতে 


বিদ্যাসাগর বাণী-ভবন 
বাঞ্জের অভাবে বালকদিগকে বসিয়া থাকিতে না হয়। এই দরিদ্র ১১টার ভিতর ২৬ নং ডাউন টেন ভেবর ষ্টেশন পরিত্যাগ কল্ে। 





"৭8৯ 


০৯ পি 








তখন বৃষ্টি হইতেছিল। টে নখানি একখানি ‘মিক্সড, টেন ; ইহাতে 
যাত্রীগাঁড়ী ছিল, ডাকগাড়ী ছিল, আবার মালগাড়ীও ছিল। টে নখানি 
একটি সেতুব উপর দিয়া যাইবার মময় হঠাঁৎ একস্থানের জোড়া ফাসি! 
যাঁর়। ফলে কয়েকখানি গাঁড়ী পিছনে পড়িয়া থাকে। টেনের ষে 
অংশটি পিছে পড়িয়া ছিল তাঁহার আবার কতক অংশ ছিল সেতুর উপরে, 
আর কতকটা ছিল সেতুব বাহিরে। কিছুক্ষণ এইভাবে কাঁটিবার পর 
সেতুটি ভাঙ্গিয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে সাতথানা যাত্রীপূর্ণ গাড়ী সলিল-সমাধি 
লাভ করিয়াছে। শ্রীযুক্ত রাজেন্দপ্রদাদ এই সম্বন্ধে সম্প্রতি একথানি 
পত্র সংবাদপত্রের দর্বাবে পেশ করিয়াছেন। তাহা হইতেই অবস্থার 
এই পরিচয়ট! পাওয়। গিয়াছে। তাহার পত্রে প্রকাশ, এই দুর্ঘটনার 
প্রত্যক্ষদর্শী একজন ভুক্তভোগী উচ্চপদস্থ সবৃকারী কর্মচারী হিসাব 
দিয়াছেন, লোক যাব! গিয়াছে অন্যুন ছুই শত । যাহাঁব! রক্ষা পাইয়াছিল 
তাহাবাও ১৭ ঘণ্টাকাঁল কোনো! রকম সাহায্য পায় নাই । পরের দ্বিন 
সন্ধ্য| ছয়টায় একখানা ইন্লিন ঘটনাস্থলে প্রেরিত হইয়াছিল, কিন্ত 
তাহাও লোকদিগকে সাহাঁধা কবিবার অন্ত নহে, ডাক লইবার জন্য । 
যাত্রীরাই বিশেষ চেষ্টা করিয়া তিনজন স্ত্রীলোক এবং একজন পুরুষকে 
জল হইতে তুলিয়া তাহাদের প্রাণরক্ষা করিয়াছেন। এই ব্যাপারে 
সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় হইতেছে--রেল-কর্তৃপক্ষ ঘোষণ। করিয়াছেন, 
একজন লোকও মরে নাই, সকলেই রক্ষা পাইয়াছে। আমব। বিহার 
গবমেন্টকে এ সম্বন্ধে সত্য নির্ণয়ের অঙ্ক অনুরোধ করিতেছি । ক্ষতি- 
পূবণেব ভয়ে যদি আত্মীয়-স্বজন পুত্রকন্তা-পরিবারের নিকট মৃত্যুর 
খবরটাঁও গোপন করা হয় তবে তাহার মত অগানুধিক ও অন্বাভাবিক 
ব্যাপার অ।র কিছুই হইতে পাবে ন| ৷ - 


শ্রী হেমেন্লাল রায় 
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বিদ্যাসাগর বাণী-ভবন 
কার্যের প্রারস্ত 


ধাহাব নামের সহিত এই আশ্রমেব নাম জড়িত সেই 
প্রাতঃম্মরণীয় মহাপুরুষ ঈশ্বরচন্ত্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
স্র্গীরোহণের দিনে নিদ্ধিবাতার আশীর্বাদ ভিক্ষা করিয়! 
আমর! কাধ্যারস্ত করিতেছি । 

আজকার দিনে বাংলা দেশের এমন অবস্থা 
“যে যেকোন সৎউদ্দেশ্য লইয়াই শিক্ষাকার্ধ্যে নামা 
চলে। বোন এক রকম শিক্ষার আমাদের আর-দর্কার 
নাই, আর-এক নৃতন রকম শিক্ষা না হইলে এখন 
আর চলিবে না, এসমন্ত কণা বল! আমাদের শোভা 
পায় না। আমর! দরিদ্র ভিক্ষুকের অবস্থায় আসিয়া 
দাড়াইয়াছি, এক মুঠ! ভিক্ষা পাইলেই পরম ভাগ্য বলিয়া 


গপিব; চাল আতপ কি সিদ্ধ, ছাটা কি আছাটা কাঙ্গাল 


গরীব তাহ। দেখিতে যায় না। শিক্ষার আমাদের দর্কার 
__এইটাই হচ্ছে সকলের চেয়ে বড় কথা। মেয়েদের ত 
আরোই দবুকার, কারণ শিক্ষার সহিত সম্পর্ক তাহাদের 
নাই বলিলেই চলে । ৃ | 

আজকাল চারিদিকে যে ছুই চারিটি বালিকা- 
বিদ্যালয় দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে সকল বালিকার 
শিক্ষা দীক্ষা হওয়া যে সম্ভব নয় তাহা ত সকলেই জানেন। 
স্বৃতরাৎ ব্যস্থাদের স্থান যে এখানে নাই তাহা ত বলাই 
বাহুল্য । অথচ আমরা দেখিতে পাইভেছি যে অল্প 
বয়সে তাহাদের অধিকাঁংশেরই শিক্পালাভের কোন 
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-স্বঘোঁগ হয় নাই? কিন্তু সংসারচক্রের আবর্তনে পড়িযা 
তাহারা পদে" পদে এই অভাব অঙন্থভব করিতেছেন । 
ধাহাদের অর্থ-সামর্ঘ্যেব অভাব নাই, স্বামী পিতা 
সকলেই বর্তমান, তীহারাঁও শিক্ষা মূল্য বুঝিয়া অনেক 
স্থলে পরিণত বয়সে পাঠচচ্চা সুরু করিতে 
চান। আর ধাহার্দের সংসারে অন্নের সংস্থান নাই 
কিন্ত ক্ষুধিতের কান্না আছে, আশ্রয় নাই কিন্তু অসহাষ 
শিশু-সম্তান আছে, তাহারা যে এ অভাব অন্থভব 
করিবেন তাহা কি বলিয়া দিতে হইবে? অল্পবয়দে 
বিবাহিত হইয়া হিন্দুবালিকা স্বামীর সংসারে ষান। 





যখন বিবাহ হয় তখন অনেক স্বামীও বালক মাত্র।, 


ভবিষ্যতে অন্নের কোন সংস্থান তিনি করিতে পারি- 
বেন কি না জীনিবার আগেই তাহার সংসার পাতান 
হইযা যায়। শিক্ষা সমাপ্ত হইবার আগেই তাহার 
মাথায় স্ত্রী পুত্র কন্তা বিধবা মাতা ভগ্নী প্রভৃতি ৬1৭ 
এমন কি-দশ বারো জনের ভারও চাপিয়া বসে। 
এমন অবস্থায় শিক্ষাতেও মন বসে না, ভাল কাজ 
কি অর্থকরী ব্যবসায়ের আশায় বসিয়া থাকা চলে 
না। হাতের কাছে ধাহা জোটে তাহাই অবলম্বন 
করিষা দুটি মোটা ভাত কাপড় জেটানই হুইয়া 
উঠে তখন জীবনে একমাত্র সমন্যা। এই হাতের 
কাছে পাওয়া তৃণমুষ্টিতে অশ্নসমস্য। মিটে না, অথচ 
তাহা ছাড়িয়া অধিকতর লাভবান ক্ষিছু ব্যবসায় বাণিজ্য 


ফাদিবার ভরসা! এত বড় সংসার ফেলিয়া করা চলে. 


না। কাজেই জীবন-ম্রণের এই সঞ্চিস্থলে "হা অন্ন 
হা অন্ন” করিয়াই তাহাদের চিরদিন কাটে । এমন 
দৃশ্য ত বাংলার ঘরে ঘরে। যাহাদের দুই বেলা পেট 
ভরিয়া অন্ন জোটে না শীতে শতছিম্ন পুরাতন 
বালাপোশেব উপবে নূতন একখানা কিনিবার সামর্থ্য 
নাই, ব্যাধিব কবলে পড়িতেও তাহাদের দেরী হ্য 
না) কারণ দেহ পোষণের ভ্ত্ন্য গ্রহণ করে যতটুকু, 
অর্থচিস্তাৰ আর দুর্তাবনায ক্ষষ করে তার চেয়ে অনেক 
বেশী। তাঁর উপর জীবনব্যাপী নিবানন্দ দেহ মন 
এমনই অব্সঙ্গ করিয়া রাখে যে ক্ষীণ প্রাণ লইযা 
ছুরস্ত কেন সামান্য ব্যাধিব সঙ্গেও যুদ্ধ কব! অসস্তব 


প্রবাসী- ভান, ১৩২৯ 
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হইয়া উঠে। কাজেই সংসাবের মাথ! ভাঙ্গি! পড়িতে 
বিলম্ব হয় না) তৃণমুষ্টি যাহাদের সম্বল ছিল ধূলিমুটি 
তাহাদের সম্বল হয়। -তখন সেইসব অশিক্ষিতা 
বালিকা বধূর চক্ষে সংসাব থে কি মুগ্িতে দীড়ায় 
তাহা তাহারাই জানেন। মনে হয এ অনস্ত দুঃখেব 
সাগবে ডুবিযা মবা ছাড়া পার হইবাব বুঝি আর 
কোনো উপায় নাই । 

এই-সব সংসারের সেযষেরা বিশেষতঃ আশ্রিতা 
বিধবার! যদি নিজেদের গ্রাসাচ্ছাদনের একটা ব্যবস্থা 
করিতে পারিতেন, সংসারে দুই পয়সা সাহায্য করিতে 
পারিতেন, তাহা হইলে সংসার তাহাদের চক্ষে এমন 
অন্ধকার ঠেকিত না, স্ংসাবে তাহার! একট! প্রতিষ্ঠা 
পাইতেন, আত্মসম্মান বজাষ রাখিয়া আত্মীয়-স্বজনের 
সাহায্য করিয়। বহু ছুঃখেও একটু আনন্দের সন্ধান 
পাইতেন। সংসাবে মেয়েবা যদি দুপয়না আনিয়া 
কিছুদিনের ভরণপোষণের ব্যবস্থা কবিতে পাঁরিতেন 
তাহা হইলে পুরুষকেও এমন নিরুপায়ভাবে যখন 
যাহ! জোটে তাহাই আক্ড়াইয়! পড়িষা থাকিতে হইত 


না। যে মেষেদের নিজেদের পাযে দাড়াইবার ক্ষমতা __" 


আছে তাহাদের স্থখে রাখিবার ভাবনা মাজষে নিশ্চিন্ত 
হইয়া ভাবিতে পাবে, এবং দেখিয়া শুনিয়া একট। 
স্থবাবস্থা কবিতে পারে। কাজেই দেখা যাইতেছে 
প্রাপ্থবরস্কা রমণী মাত্রই যদি কিছু অর্থকরী বিদ্যা 
জানিতেন, তাহা হইলে সংসারের দুঃখ অন্তত অর্ধেক 
কমিয়া যাইত। বিধবাদের পক্ষে এই প্রকার শিক্ষার 
আর-একটা দরকার এই যে পরেব সংসারে উপাজ্জনক্ষম 
হইয়া আত্মসম্মান রক্ষা করা তাহাদের নিতান্ত প্রযোজন। 

এই ত গেল অন্নসমস্যার কথা । এ প্রত্যেকের 


/ 


~~ 


ঘরের কথা। ইহা ছাড়া আরও অনেক ভাবিবার থর 


কথা আছে। এই যে শিক্ষা-বিস্তারের কথা আমরা 
বলিতেছি ইহা ত আপনি বিস্তৃত হইতে পারে না; - 
এই কাধ্যেব ভাব লইবাব জন্যও ত মামুষের দর্কার । 
আমাদেব ঘবে ঘরে বিধবা, স্বামীপরিত্যক্তা প্রভৃতি 
কত দুঃখিনী মেষের মধ্যে যে শক্তি নিহিত আছে 
তাহা ত'কেবল অকাজে কি বিনা কাজে অপচয়ই হয়; 
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একটু শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিলে এই-সমস্ত মিলিত 
শক্তিতে ত দেশে যুগান্তর আনিতে পারিত। শিক্ষা 
৯ স্থাস্থযবক্ষা শিশুপালন দাবিদ্য ও ছুর্ভিক্ষনিবারণ 
“_ প্ৰভৃতি কত কাজের জন্য দেশে বক্ীর প্রয়োজন, 
কিন্ত করে কে? এই-সব মেযেদেব যদি আম্‌বা গড়িয়া 
তুলিতে পারি তবে কি অন্তত অর্ধেক অভাবও দূর 
হয় না? মনে করিবেন না, এইন্নব বাহিরের কাছে 
মেয়েরা কিছু করিতে পারিবেন না। প্রথমতঃ শিক্ষা- 
বিস্তার, বোগীর সেবা, শিশুর পালন, ধাত্রীবিদ্যা--এ- 
সব ত মেয়েদেরই কান্দ ; তা ছাড়া যা-কিছু পুরুষের 
কাজ বলিয়া মনে করা ঘাষ তাহাঁও মেয়েদের পক্ষে 
করা অদস্তব নয়। পাশ্চাত্য দেশের মেয়েরা ত সকল 
কাজই করিতেছেন। সমাঁ্জ-রক্ষার জন্য যে-সব 
সৎকার্যের প্রয়োজন তাহা! ত অনেক জায়গায় মেয়েদের 
"একচেটিয়া । বাহিরের নিতান্ত পুরুযোচিত কাজও 
বে তাহারা কেমন করিয়াছেন তাহা বিগত মহাযুদ্ধের 
কথা যাহার! শুনিয়াছেন তাহারাই জানেন। দেশে 
কাজ করিবার জন্য বৃদ্ধ ও শিশু ভিন্ন একটি 


পুরুষ ছিল না বলিলেই চলে । এত বড় বড় দেশের 


এত কাজ কে কবিল? গৃহ সংসার সমাজ আপিস 
আদালত কল কার্ধান| হাঁদপাতাল বিদ্যালয় যান 
বাহন বজায় রাখিল কে? মেয়েরাই ত সব করিযাছেন ৷. 


তাহার! যুদ্ধক্ষেত্রে রোগীর সেবা করিয়াছেন, আবার. 


ঘর হইতে যোদ্ধাদের মাল মসলা! খাদ্য পানীয় পোযাক- 
পরিচ্ছদ জোগাইয়াছেন। তাহার উপর ট্রাম মোটর 
চালাইয়াছেন, পুলিশের কাঁজ করিয়া শাস্তিরক্ষা করিয়াছেন, 
টেলিগ্রাফ টেলিফোন প্রভূতিব কাজ করিয়াছেন, 
আপিন আদালত করিয়াছেন, ঘরসংসাঁর করিয়াছেন, এক. 
“কথায় সংসারটা তাহারাই আগাগোড়া চালাইয়াছেন। 
আধুনিক পাশ্চাত্য সংসার সমাজ যে কতখানি জটিল 
তাহা যিনি জানেন তিনি মেয়েদের কোনে! ক্ষমতায় 
কখনও অবিশ্বাস করিবেন না । সমগ্র দেশকে শুধু 

ঘর। দি কীচাইয়া রাখিতে পারেন তবে আমাদের 
দেশের মেষেদের কাছে দেশ কিছু আশা! করিবেন না 
কেন? দেশেব নানা - জনহিতকর কার্যে আমাদের 


বিদ্যাসাগর বাঁণী-ভবন 
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মেষেদেবও গড়িয়া তুলিতে হইবে । পাশ্চাত্য দেশে এই- 
সব কাজ্জ কুমারী মেয়েরাই করেন, কারণ তাহারা বিবাহিত 
জীবন আরম্ত করিবার আগেই কাৰ্য্যক্ষম হইয়া উঠেন, 
অনেকে বিবাহ করেনই না। আমাদেব মেয়েদের 
অল্প বয়নে বিবাহ হয় বলিয়া লোকের অভাব হইবে না» 
ব্যাধি ও জরা ঘরে ঘরে এত বিধবার স্থষ্ট করিয়াছে 
যে তাহাদের দ্বারাই সমন্ত দেশের সেবা করাইয়। 
লওয়া যায়৷ 

ধাহাদের আমরা গড়িয়া তুলিতে চাই তাহাদের 
শুধু শিক্ষা দিসে ত হইবে না, আশ্রয়ও দিতে হইবে। 
আমরা ধাহাদের উপার্জনক্ষম করিয়। তুলিতে চাই, 
তাহাদের অর্থ দিয়। শিক্ষা লইবার সামর্থ্য অনেকেরই 
নাই, এক্ষেত্রে শিক্ষা-ব্যষ গ্রহণ ন! করিয়া দেওয়াই 
উচিত। আমর! সেই রকম ব্যবস্থা করিতেছি। 
মেয়েদের এই অনুষ্ঠানে মেয়েদের মঙ্গলাকাক্কিণী 
ভগিনীদের অর্থ সামর্থ্য ও শুভ ইচ্ছাই আমাদের 
প্রধান সম্বল । মানুষ আত্মীয়ের দুঃখ যেমন বুঝে 
পরের দুঃখ কি তেমন বুঝে? তাই মেয়েদের কাছেই 
আমর! মেয়েদের মঙ্গলকামনা চাহিতেছি । তাহার! 
আমাদের সহায় না হইলে বাহিরে হাত পাতিব কোন্‌ 
ভরসাঁয়? আমাদের কার্যের স্ুচনাই ত হইত না যদি 
আমাদের শরদ্ধেষা ভগিনী শ্রীমতী হরিমতি দত্ত মহাশয়! 
১০১০০০২ টাক! দিয়া এই শুভ-কাধ্যের উদ্বোধন না 
করিতেন। বিধবা ও অন্তান্য অসহায় রম্ণীদের দুঃখ 
যে কত 'বছল এবং জীবনব্যাপী, এ কথা অনেকেই 
একটু আধটু জানেন, কিন্ত আমাদের শঅদ্ধেয়া 
ভগিনীর মত অন্তরের সহিত সে দুঃখ কয়জন অনুভব 
করিয়াছেন? করিলে কি আজ তাহাদের মানসিক 
ও দৈহিক দুঃখ মোচনের জন্ত অর্থ ও সামর্থ্যের অভাব, 
হইত ? | 

এবিষয়ে বেশী আর কি বলিবার আছে। আঁবার 
আপনাদের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া শেষ করিতেছি । 
ছুঃখিনী ভগিনীদের দুঃখ মোচনে সহৃদয়া ভগিনীর! 
সহায় হউন এই আমাদের প্রার্থন। | | 

[ এই প্রবন্ধ প্রীযুক্তা অবল| বনু কর্তৃক পঠিত হইয়াছিল ] 
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জয়ন্তী 


৭৫২ 
প্রথম পরিচ্ছেদ 
মুগষা 
মহকুম। নৃরপুরের মন্পব্দার জলালুদ্দীন শীকারে 


যাইতেছিলেন। কেল্লার ভিতর তীহাঁব প্রাসাদ। কেল্লার 
সম্মুখে প্রকাণ্ড মাঠে শীকারের দলবল প্রত্যুষে সমবেত 
হইয়াছিল। শীতকাল । শীকারীরা ও অপর লোকেরা 
তুলাভর! মির্জাই পরিয়া ব্যস্ত হইয়া ইতস্ততঃ ঘুরিযা 
বেড়াইন্ছে! শীকারীদের পিঠে বন্দুক, হাতে বর্শা, 
কোমরে তরওযাল। চারিদিকে অস্ত্রের ঝন্বনা, অশ্বের 
হ্রেষা ধ্বনি। শিকলে বাধ! তাজী কুকুর মাঝে মাঝে 
ডাকিতেছে, ধমক খাইয়! আবার স্তব্ধ হইতেছে। কয়েক 
জনের হাঁতে চক্ষু-বীধা বাজ পাখী । শীকার-যাত্র।র 
বিলম্ব নাই। 

আকাশ পরিষ্কার, কিন্তু সর্ধ্যোদয় হয় নাই। উত্তর 
হইতে শীতল বায়ু বহিতেছে। সহসা কোলাহল স্তব্ধ 
হইয়। গেল। মন্সব্দার কেল্লার ফটক পার হইয়া বাহিরে 
আসিতেছেন, সঙ্গে পাঁচ-সাতজন বন্ধু ও কর্মচারী ! 
সকলেরই শীকারের বেশ । তীহাদেব মধ্যে হিন্দু মুদলমান 
ছুই আছেন। পাঁগড়ীতে প্রভেদ বুঝিতে পার! যাঁষ। 
মন্সব্দার নিকটে আপিলে সকলে তাহাকে ঝুঁকিয়া 
সেলাম করিল । মন্পব্দার হাস্তমুখে মন্তকে হাত তুলিয। 
কহিলেন, “তস্লীম !” 

জলালুদ্দীনেৰ বয়স চল্লিশ হইবে। ছুই-চারি-গাঁছা 
গৌফ দাঁড়ি পাকিয়াছে। শরীর দীর্ঘ, বলিষ্ঠ, কিছু স্থল 
হইতে আরম্ভ হইয়াছে। দিব্য সুপুরুষ, চক্ষে ওষ্ঠে দৃঢ়তার 
লক্ষণ, দৃঢ়তার সহিত নিষ্ঠুরতা । হাঁসিলেও চক্ষের কটাক্ষে 
ও অধরপ্রান্তে নিষ্ঠুরতার চিহ্ন বিলীন হয় না। 

পার্শ্ববর্তী এক বাক্তির স্কন্ধে জলালুদ্দীন বাম হন্ত 
রক্ষা করিয়! ছিলেন। সে হিন্দু ও ব্যসে মন্সব্দারের 
অপেক্ষা অনেক ছোট । তাহাকে একবার দেখিলে আবার 
তাহার দিকে ফিরিয়। চাহিতে হয়। আকৃতি জলালু- 
দ্দীনের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ খর্ব, বক্ষ প্রশস্ত, কটি ক্ষীণ। 
দেখিয়! বলবান কি ন। বুঝিতে পাব! মায় না, তবে চলিবার 


ভঙ্গীতে ক্ষিপ্র ও লঘুগামী মনে হয। এবপ রূপবান পুরুষ 
সচরাচর দেখিতে পাওয! বায় না। আঁকাবে ইঙ্গিতে - 
বড় মোলায়েম, চক্ষের দৃষ্টি বড় কোমল ও মধুব। কণ্ঠের 
স্বরও সেইকপ, কিছু আলন্তজড়িত, মৃতু, পুরুষকণের 
পরুষত্তাশৃম্ত । মন্সব্দার যুবককে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, 
“কেমন বিহারীলাল, কিছু শীকাব পাওয়। যাইবে? দিন 
ত ভাল বোধ হইতেছে ।” 

বিহারীলাল চৌধুরী মহকুমার বড জমিদার, মন্সব্‌ 
দারের প্রিয় পাত্র । তিনি মধুর অলস স্বরে কহিলেন, 
“শীকার ত পাশা খেলা, পড়ে ত পোয়া বারো, না পড়ে 
ত তিন কাণা ৷” 

পাশে একজন মোসাহেব বলিল, “ঠিক বাত বাবু 
সাহেব, ঠিক বাত !” 

শীকাবের সরপ্লাম মন্সব্দার ভাল করিয়! দেখিলেন। 
ঘোড়া, কুকুব, বাজ সব দেখিলেন । তাহার পর অশ্ব 
আরোহণ করি“ অগ্রসর হইবাঁব হুকুম দিলেন। বিহারী- 
লাল ও আর কয়েক জন তাহার সন্দে রহিলেন। 

কিছু দূর গিযা অরণ্য । সকলে সেই অরণ্যে প্রবেশ 
করিলেন। স্থানে স্থানে অরণ্য নিবিড়, অন্যত্র বিরল, 
কোথাও পল, কোথাও বৃহৎ জলাশষ। একটা জলাশয় 
হইতে কতকগুলা বক উড়িয়া! গেল। দেখিয়া, যাহাদের 
হাতে বাজ ছিল তাহাঁব। বাজের চক্ষু উন্মোচন করিয়া, 
বাজকে বলাক। দেখাইয়। দিয়া ছাড়িয়া দিল। তাহার 
পর অশ্বারোহণে বাজের পিছনে ছুটিল। 

জলালুদ্দীন, তাঁহার সঙ্গীবর্গ ও ক্ষেকজন অন্থচর 
সেদিকে না গিয়া সম্মুখে অশ্বচালন! করিলেন। বনের 
মধ্যে একট! মাঠ, সেইখানে একদল হরিণ চরিতেছিল। .. 
মৃগযুথ দেখিয়া শিকারীর! কুকুরের শিকল মুক্ত করিয়া নি 
দিল, সেই সঙ্গে একদল অশাবোহী ধাবিত হইল। 

জলালুদ্দীন, বিহারীলাল ও আব সকলে সেই পথ 
অন্নরণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে একটা বৃহৎ বস্ 
বরাহ তাহাদেব পাশ দিয়! বেগে পলায়ন করিয়া বনে 
প্রবেশ কবিল। জঙ্গালুদ্দীন ও বিহারীলাল তৎক্ষণাৎ 
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৫ম সংখ্যা ] 


সেইদিকে অশ্বের মুখ ফিরাইলেন। আর সকলে.অতটা 
লক্ষ্য না করিয়া পূর্বং হরিণের দিকে ধাবমান হইল। 


২৬ মন্পবদারকে বনে প্রবেশ করিতে দেখিয় কেবল এক জন 


1৮ 


সত 


তাহার অনুগামী হইল। 

নিবিড় শাখা প্রশাখা, লতা গুল্ম ভেদ করিয়া বরাহ 
ছুটিল; পশ্চাতে জলালুদ্দীন ও বিহারীলাল। পাশাপাশি 
যাইবার পথ ছিল না, মন্সব্দার আগে বিহারীলাল 
পশ্চাতে । ছুই জনে বিশ ত্রিশ হাত ব্যবধান হইবে । 
কিছু দূর গিষ! বরাহ বিটপীশুন্ু তৃণাবৃত পরিষ্কার স্থানে 
উপস্থিত হইল। পরিসর অল্প, কিন্তু আক্রমণকারীর 
স্থবিধা। মন্সব্দার বর্শ! লক্ষ্য করিয়া বরাহকে আক্রমণ 
করিলেন। 

তাহার নিমেষ মাত্র বিলম্ব হইয়া থাকিবে । বরাহ 
চকিতের মত ফিরিয়া অশ্বকে আক্রমণ করিল। জলা- 
লুদ্দীনের বর্শা বরাহের বক্ষে অথবা পার্স্থলে বিদ্ধ না 
হইয়া, তাহার পৃষ্ঠে অল্প লাগিয়া, ভূমিতে প্রোথিত হইল। 
বর্শাফলক মুক্ত করিবার পূর্বেই বরাহ বঙ্তদন্ত দিয়া অশ্বের 
উদব বিদীর্ণ করিল। বিকট চীৎকার করিয়! অশ্ব পড়িয়া 


তে 
+ 


গেল। 
মন্নব্দার লম্ষ দিয়া অন্যদিকে দীড়াইলেন বটে, 


কিন্তু বর্শ। হস্তচ্যুত হইল। অশ্বকে ছাঁড়িয়! বরাহ তাহাকে 
আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। 

পশ্চাৎ হইতে বিহারীলাল দেখিগ্গেন। বর্শার মুষ্টি 
দিয়া অশ্বকে দারুণ প্রহার করিলেন। অশ্ব লক্ষ দিয়া 
বরাহের সম্মুখে আসিল। বিহারীলাল মন্সবৃদার ও 
বরাহকে দেখিতেছিলেন, অন্য দিকে দৃষ্টি ছিল না। বর্শ- 
ফলক নজোবে বৃক্ষণাখায় লাগিবা, বর্শ। তাহার হন্ত হইতে 
ঠিকৃরিষ। দূবে গিয়। পড়িন। যখন তাঁহার অশ্ব বরাহের 


সশ্ুধে তখন তিনি নিব, কেবল কটিতে তরবারি । 


তাহাও বাহির কবিবার অবদব হইল না। ববাহ 
আবার ফিবিয়। বিহাবীলালের অশ্বের উরু চিরিয়। 
ফেলিল। মন্পব্দারের ম্যাষ বিহারীলালও লম্ফ দিয়া 
দুরে ধাড়াইলেন। তখন ব্রাহ পাণ্টাইয়া আবার মন্সব্‌- 
দারকে আক্রমণ করিল । তাঁহার হস্তে তরবারি, কিন্তু 
তরবারি দ্বারা তিনি কখনই আত্মরক্ষা করিতে পারিতেন 
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সপ লা সি সস তপ সি 


না, কারণ তিনি বরাহরে আঘাত করিলেও সে তাহাকে 
দীর্ঘ করিয়া হত্যা করিত । 

পলকের মধ্যে এই-সকল ঘটিতেছিল। বিহারীলাল 
কোন কথা না কহিয়া, বেগে গিথ্বা বরাহেব পিছনের ছুই 
পা ধরিয়া» অমান্ুষী শক্তিতে তাহাকে তুলিয়া ধরিলেন। , 
বরাহের সন্মুখের ছুঈ পা মাটাতে রহিল, পিছনের ছুই পা 
শূন্যে উঠিল । দন্ত দিয়া আঘাত করিবার ক্ষমত! একেবারেই 
রহিত। ঘুব্রিতে যায, ঘুরিতে পাবে ন।, কিংবা সঙ্গে 
সঙ্গে বিহাবীলাল৪ ঘোরেন। সঙ্কটে পড়িয়! বরাহ গে 
গে করিতে লাগিল। বিশ্ময়ে বাকৃশুন্ত ও কিংকর্তব্য- 
বিমূঢ় হইয়! মন্সব্দার কয়েক পদ হটিয়! দাড়াইলেন। 

এমন সময় তৃতীয় অশ্বারোহী উপস্থিত। তাহাকে 
দেখিয়! বিহারীলাল কহিলেন, “মকৃছম শাহ্‌, বিলম্ব করিও 
ন! ইহাকে আর রাখিতে পারিতেছি না।» 

মক্ছুম শাহ্‌ হস্তস্থিত বর্শ। বরাহের পঞ্করে আমূল 
বিদ্ধ করিলেন। তখন মন্ব্দারেরও বিশ্বময় ও মোহ 
অপনীত হইপ। লক্ষ্য করিয়া বরাহের হৃদয়ে তরবারি 
বিদ্ধ করিলেন। বরাহ গতাস্থ হইয়া ভূতলে পড়িয়| গেল। 

কিয়ংকাল কেহ কোন কথা কহিল না। পরে 
জলালুদ্দীন বিহারীলালের নিকট গিয়া, তাহার হন্ত 
ধারণ করিয়া কহিলেন, “আজ তুমি আমার প্রাণ রক্ষা 
করিয়াছি ।” 

বিহারীলাল কহিলেন, “লাহেব, ও কথা আর 
বলিবেন না, আমি ওরূপ অবস্থায় পড়িলে আপনিও 
আমাকে রক্ষা করিতেন ।” 

মন্নব্দার ঘাড় নাড়িলেন, “আমার বাহুতে এমন 
বল নাই যে বন্ত বরাহকে তুলিযা ধরিতে পাবি। 
নিজ্বেব চক্ষে না দেখিলে আমি প্রত্যয করিতাম ন। 1৮ 

“আমি ত আপনাকে বলিয়াছিলাম শীকার ও পাশা 
খেলা সমান। সৌভাগ্যক্রমে তিন কাণা ন! পড়িযা 
তিন ছয আঠারো পড়িয়াছে।” 

জলালুন্দীন গম্ভীর স্বরে কহিলেন, “তোমার এ খণ 
আমি কখন শোধ করিতে পারিব না, কখন তুপিব না। 
যদি তুলি তাহা হইলে যেন দোজধেও আমার স্থান 
না হয 1১ ২ - 
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দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 

বনদেবী 
মধ্যাহ্নের সময় আহারাদির জন্য নির্দিষ্ট স্থানে 
সকল শীকারী একত্র হইল | বিহারীলালের অদ্ভূত 
"বাহুবলের কথা শুনিয়া সকলে ভূয়দী প্রশংসা করিতে 
লাগিল । সকলে বুঝিল বিহারীলাল না থাকিলে মন্সব্দার 

বরাহ হইতে রক্ষা পাইতেন না। 
আহারাদিব পৰ অর্ধ দণ্ড বিশ্রাম করিষা সকলে 
গৃহের অভিমুণে কিরিল। ফিরিবার সময অন্ত পথ 
দিষা, দুই তিন্‌ দলে বিভক্ত হইয়া চলিল। জলালুদ্দীন 
ও বিহাঁরীলাল এবার বর্শ! ছাড়িয়া বন্দুক লইলেন। 
জলে নানা জাতীয় পক্ষী, ভাঁহারই শীকার হইবে। 
ছুই জনের লক্ষ্য অব্যর্থ, পাখী উড়াইয়৷ মারিতে 
লাগিলেন । অন্ুচরেরা সংগ্রহ করিতে লাগিল। তাহার 
পর অনেক দূর পর্য্যন্ত আর কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। 
বোধ হয বন্দুকের আওয়াজে পাখী উড়িষা গিষা 
থাকিবে । মন্সবদার ও বিহারীলাল ছুই জনে তীক্ষ 

দুটিতে চারিদিকে দেখিতেছিলেন। 
অকস্মাৎ উভয়ে দেখিলেন বনের মধ্যে একপার্থে 
প্রাচীন বটবৃক্ষমূলে একটি রমণী একাকিনী বসিয়া 
রহিয়াছে । তাহাদের কণ্ঠম্বর ও অশ্বের পদধ্বনি শুনিয়া 
উঠিয়া দাড়াইল। কৌতুহলাক্রাস্ত হইয়া জলালুদ্দীন 
রমণীর সম্মুখে উপনীত হইযা অশ্বের গতি রোধ কবিলেন । 
সঙ্গে সঙ্গে বিহারীলাল দাড়াইলেন। পশ্চাতে দাড়াইয! 
অন্ুচরের। বিস্মযবিহ্বম দৃষ্টিতে ব্মণীর প্রতি চাহিয়া ছিল। 
সাক্ষাৎ বনদেবীর ন্যায় এই নারী কে? এমন স্থানে 
একাকিনী কি করিতেছে? ধনীর ঘরের পুরস্ত্রী ন| হউক, 
নীচ জাতীয় দরিদ্র রমণী নহে। বস্তু ও বেশ বহুমূল্য 
না! হউক, পরিচ্ছন্ন পরি্কার। পবিধানের ধরণে বিদেশিনী 
বিবেচনা হয়। আলুলায়িতদীর্ঘকেশী, পে বন আলোকিত 
কবিয়াছে। বিশাল নয়নের দৃষ্টি স্থির, ভষশুন্ত ৷ 
অশ্বারোহী অস্ত্রধারী পুরুষদিগকে দেখিয়। কিছুমাত্র 
চঞ্চল বা ত্রস্ত হইল না। যেমন দীড়াইয়াছিল সেই- 


রূপ দাড়াইযা রহিল । 
মন্সব্দার জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কে?” 


প্রবাঁসী--ভাব্রঃ ১৩২৯ 
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রমণীর ক্র ঈষৎ কুঞ্চিত হইল, কহিল, “আপাততঃ 
এই বনবাসিনী 1৮ 

“কি জাতি?” 

“আমার পরিচয় জানিয়া আপনার কি হইবে ?” 

“আমি রাজকর্শ্বচারী । অজ্ঞাত ব্যক্তির পরিচয় লইবার 
আমার ক্ষমতা আছে ।” Fr 

“আমি ক্ষত্রিথকন্যা |” 

“কোথায় নিবাস ?” ২. * 
«এইমাত্র ত বলিলাম সম্প্রতি আমি (এই বন- 
বাসিনী।” - 

“এখানে কেমন করিয়া আসিয়াছ ?” 

“কিছু দূর আপনার ন্যাষ অশ্বারোহণে, অবশিষ্ট পথ 
পদত্রজে ।” 

“এমন জনশূন্য বনে তোমার কি প্রয়োজন ?” 

“ৰ্নবাসের'বাসনা 1* 

“তুমি কি বনবাসের যোগ্য ?” 

“তাহার বিচারকর্ত। আপনি নহেন 1” 

মন্সব্দারের কৌতূহল--সেই সঙ্গে আবও কোন 
মনোভাব-বাড়িতেছিল। কিছু রাগ হুইতেছিল। 
রুক্ষ স্বরে সংক্ষেপে কহিলেন, “তোমাকে আমাদের 
সঙ্গে যাইতে হইবে” অন্চরদিগকে আদেশ করিলেন, 
“এই স্ত্রীলোককে অশ্বে আরোহণ করাইয়া! দুর্গে লইয়া 
চল ৷ | 

বিহারীলাল এতক্ষণ প্রস্তরমুর্ভির ন্তায় নিষ্পন্দ 
ছিলেন। এখন একটি মাত্র কথা কহিলেন, “কেন?” 

স্বরে আপন্ত নাই, কোমলতা নাই, তীক্ষ, তীব্র, 
স্পষ্ট কঠ। আকাশপ্রাস্তে বিছ্যৎপ্রভার ন্যায় একবাব 
চক্ষু জলিয়া উঠিল । 

মন্সব্দার বিহারীলালের প্রতি চাহিয়া কহিলেন, - 
“এই রম্ণী একাকিনী, অসহায়, দুর্গের অন্তঃপুবে আশয় 
পাইবে ।” 

বিহারীলাল প্রথম কথ! কহিতেই রমণী তাহার 
প্রতি কটাক্ষ করিয়াছিল। এখন অবনত নয়নে ভাহাব 
উত্তরের প্রতীক্ষা করিতেছিল। 

বিহারীলাল মন্সবদারকে কহিলেন, “ইনি একাকিনী 


Ee 


~~ 


৫ম ষংখ্যা | 


বিদ্যাসাগর 
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হউন, অপহায় হউন, আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা 
করেন নাই, হ্বেচ্ছায়্ বাক্যারাপও করেন নাই। 


৮-৩ ইনি ইচ্ছাপূর্বক - যদি আপনার মহলে যাইতে চাহেন 


সে কথা স্বতন্ত্র” 

মন্সব্দার আবার বিহারীলালেব দিকে দৃষ্টিপাত 
করিলেন। দৃষ্টি ক্রুর, কুটিল, ওষ্ঠাধরের প্রান্তে নিষ্ঠুরতার 
রেখা গ্রন্তরে লৌহবেখার গ্ভায় স্পষ্ট । তিনি কথা 
ন! কহিতেই . রমণী বলিল, “বনচারিনী বলিয়া আমি 
অসহায় বা এক!কিনী এপ মনে করিবার কোন 
কারণ নাই। আমি কাহাব৪ আশ্রযপ্রার্থী নহি, এবং 
আপনার ব। আর কাহারও অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে চাহি 
ন|। -আাশনাবা উদ্দিষ্ট পথে গমন করুন। আমি 
একাকিনী হইলেও নিবপবাধিনী, আমাকে পীড়ন 
করিবেন না” . 

মন্সব্দাব কি উত্তব করিবেন .ভাবিতেছেন, এমন 
সময়ে বিহারীলাল কহিলেন, “আমাব অন্গরোধ_-আপনি 
ইহাকে .অনিচ্ছা-সত্বে দুর্গে ব| আর কোথাও পাঠাইবেন 
না, ইহার যেখানে ইচ্ছা গমন করিতে দিন।” 


জলালুদ্দীনকে কথা. কহিতে অবসর না দিয়া 
রমণী বিহারীলালকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, “আপনাকে 
আমার কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। কিন্তু এই -অত্যাচারী 
রাজ্কর্মচা বী হইতে আমার কোন আশঙ্কা নাই।” 

একবার রঘণীর ও বিহারীলালের চক্ষ মিলিল। 
অপর মুহূর্তে রমণী বনে প্রবেশ করিয়৷ অদৃশ্য হইল । 

মন্সব্দারের আদেশে অনুচরেরা অনেক অন্বেষণ 
করিল, রমণীকে কোথাও দেখিতে পাইল না। 

শীকার বদ্ধ হইয়া গেল। বিহারীলাল মন্সব্দারের 
পাৰ্শ্ব পরিত্যাগ করিলেন, পথে আর বড় একটা কথা- 
বার্ডাও হইল না। . রা 

সেই দিন প্রভাতে, তৃণ হইতে শিশিরবিন্দু লীন 
হইবার পূর্ব্বে বিহারীলাল মন্সব্দার জনালুদ্দীনের 
প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন। কেন? ভবিতব্য সর্ধামী 
ব্যতীত কে জানে? ৃ 

(ক্ৰমশঃ ) 


শ্রী নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত 


বিদ্যাসাগর 


আমাদের দেশে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ম্মরণ-দৃভা 
বছর বছর হয় কিন্ত তাতে বক্তারা মন খুলে সব কথা 
বলেন না, এই ব্যাপারটি লক্ষ্য করা ঘায। আমাদের 
দেশের লোকেরা একদিক দিয়ে তাকে শ্রদ্ধাজ্াপন না 
করে” থাকৃতে পারেননি বটে কিন্ত বিদ্যাসাগর তার 
চরিত্রের যে মহত্বগ্তণে দেশাচারের দুর্গ নির্ভয়ে আবক্রম্ণ 
১. করতে পেরেছিলেন সেটাকে কেবলমাত্র, তার দয়া- 
দাক্ষিণ্যের খ্যাতির দ্বারা তারা ঢেকে রাখ্‌তে চান। অর্থাৎ 
বিদ্যাপাগরের ফেট সকলের চেয়ে বড় পরিচয় সেইটিই 
তার দেশবাসীর! তিরস্কবণীর ত্বারা লুকিয়ে রাখ বার চেষ্টা 
করচেন। এ 
এর থেকে একটি কথার প্রমাণ হষ যে ভার দেশের 
লোক ঘে যুগে বদ্ধ হয়ে আছেন বিদ্যাসাগর সেই যুগকে 
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ছাড়িষে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অর্থাৎ সেই বড় যুগে 
তার জয়, যার মধ্যে আধুনিক কালেবও স্থান আছে, ঝ| 
ভাবী কালকে প্রত্যাখ্যান করে না। যে গঙ্গা মরে’ গেছে 
তার মধ্যে স্রোত নেই, কিন্তু ডোবা আছে ; বহমান 
গঙ্গ। তার থেকে সরে এসেচে, সমুদ্রের সঙ্গে ভার ষোগ। 
এই গঙ্গাকেই বলি আধুনিক । বহমান কালগঙ্গার সঙ্গেই 
বিদ্যাসাগরের জীবনধারার মিলন ছিল, এইজন্য বিদ্যা- 
সাগর ছিলেন আধুনিক । 

বিদ্যাসাগর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বংশে জন্মগ্রহণ করেন, 
তিনি অতীতের প্রথা ও বিশ্বাসের মধ্যে মানুষ হয়ে- 
ছিলেন।--এমন দেশে তার জন্ম হয়েছিল, যেখানে 
জীবন ও মনের যে প্রবাহ মানষের সংসারকে নিয়ত 
অতীত থেকে বর্তমান, বর্তমান, থেকে ভবিষ্যতের 
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সস 


চি নিয়ে ষেতে চায় সেই প্রবাহকে লোকেরা 
* বিশ্বাস করেমি, এবং তাকে বিপজ্জনক মনে করে, 
তার পথে সহস্র বাধ বেধে সমাজকে নিরাপদ কর্বার 
চেষ্টা ' করেচে। কিন্তু তৎসত্বে তিনি পুরাতনের 
'বেড়ার মধ্যে জড়ভাবে আবদ্ধ থাঁকৃতে পাঁবেননি। 
এতেই তীর চারিত্রের অসামান্ততা ব্যক্ত হয়েছে । দয়া 
প্রভৃতি গুণ অনেকের মধ্যে সচরাচর দেখা যায় কিন্ত 
চারিত্র-বল 'আমাদের- দেশে: সর্বত্র দৃষ্টিগোচর হয় না। 
যারা সবলচরিত্র, যাঁদের চারিত্র-বল কেবলমাত্র ধর্বুদ্ধি- 
'গত নয় কিন্ত মানসিক-বুদ্ধি-গত সেই প্রবলেরা অতীতের 
বিধিনিষেধে অবরুদ্ধ হয়ে নিঃশব্দে নিস্তব্ধ হয়ে থাকেন 
না। তাদের বুদ্ধির চারিত্র-বল প্রথার বিচারহীন অঙ্্‌- 
শাসনকে শাস্তশিষ্ট' হযে মান্তে পারে না। মানসিক 
'চারিত্র-বলের এইরূপ 'দৃষ্টাস্ত আমাদেব দেশের পক্ষে 
অতিশয় মূল্যবান! ধারা অতীতের জড় বাধা লঙ্ঘন কবে' 
দেশের চিত্বকে ভবিষ্যতের পরম সার্থকতার দিকে 
বহন করে নিয়ে যাবার সারথী স্বরূপ, বিদ্যানাগর 
মহাশধ সেই মহাবখিগণের একজন অগ্রগণ্য ছিলেন 
আমার মনে এই সত্যটিই সব-চেষে বড় হযে 
লেগেছে। 
বর্তমান কাল ভবিষ্যৎ ও অতীত কালের সীমান্তে 
অবস্থান করে, এই নিত্যগলনশীল সীমারেখার উপর 
দ্ীড়িয়ে কে কোন্‌ দিকে মুখ ফেরায় আসলে সেইটাই লক্ষ্য 
করুবার জিনিষ । ধারা বর্তমান কালের চুড়ায় দাড়িয়ে 
পিছন দিকেই ফিবে থাকে, তার! কখনো অগ্রগামী 
হতে পারে না, তাদের পক্ষে মানবজীবনের পুরোবর্তী 
হবার পথ মিথ্যা হয়ে গেছে। তারা 'অতীতকেই 
নিয়ত দেখে বলে" তার মধ্যেই সম্পূর্ণ নিবিষ্ট হযে 
থাকাতেই' তাদের একান্ত আস্থ।। তারা পথে 
চলাকে মানে না। তারা বলে যে সত্য স্বদূর অতীতের 
মধ্যেই ' তার সমন্ত ফসল ফলিয়ে শেষ করে? ফেলেছে; 
তারা ' বনে থে তাদের ধর্ম্ম-কর্ম্ম বিষয়-ব্যাপাবের যা- 
কিছু তত্ব তা খযিচিত্ত থেকে পরিপূর্ণ 'আকারে উদ্ভুত 
হয়ে চিরকালের জন্ত স্তব্ধ হয়ে গেছে, তার! প্রাণের 
নিয়ম. অনুসারে ক্রমশঃ বিকাশ লাভ করেনি, স্থতরাং 
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তাঁদের পক্ষে ভাবী বিকাশ- নেই, অর্থাৎ ভবিষ্যৎকাল 
বলে' জিনিষটাই তাদের নয় । ' . 

এইরূপে স্থসম্পূর্ণ সত্যেব মধ্যে অর্থাৎ, মৃত দি রর 
মধ্যে চিত্বকে অবরুদ্ধ করে' তার মধ্যে বিরাগ কর! 
আমাদের দেশেব লোকদের মধ্যে সর্বত্র লক্ষ্য-গোঁচর 
হয়, এমন কি আমাদের দেশের। যুবকদের : মুখেও এর 
সমর্থন শোনা যাঁর। প্রত্যেক দেশের যুবকদের উপব 
ভাব রয়েছে সংসারের সত্যকে নৃতন করে? যাচাই করে? 
নেওয়া, সংসারকে নৃতন পথে বহন করে? নিয়ে যাওয়া, 
অসত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা । . প্রবীণ ও বিজ্ঞ 
ধারা তারা সত্যের নিত্যনবীন বিকাশের অন্কৃলতা করতে 
ভয় পান, কিন্ত যুবকদের প্রতি ভার আছে তারা 
সত্যকে পরখ করে নেবে। ' 

সত্য যুগে যুগে নূতন করে' আত্মপরীক্ষ। দেবার জন্যে 
যুবকদের মল্পযুদ্ধে আহ্বান করেন। পেই-সকল নব- 
যুগের বীরদের কাছে সত্যের ছদ্মবেশধারী পুরাতন মিথ্যা 
পরাস্ত হয়। সবচেয়ে দুঃখের কথা এই যে, আমাদের 
দেশের যুবকেরা এই আহ্বানকে অস্বীকার করেছে। 
সকল প্রকার প্রথাকেই চিরন্তন বলে কল্পনা করে' কোনো 
কমে শান্তিতে ও আরামে মনকে অলন করে’ রাখৃতে 
তীদের মনের মধ্যে গীড়! বোধ হয না, দেশের পক্ষে এই- 
টেই সকলের চেয়ে দুর্ভাগ্যের বিষষ। সেইজন্তেই 
আশ্চধ্যের কথ| এই যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঘরে জন্মগ্রহণ 
করেও, এই দেশেরই একজন সেই নবীনের বিদ্রোহ নিয়ে 
উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি আপনার মধ্যে সত্যের 
তেজ, কর্তব্যের সাহস মম্থভব করে, ধর্শবুদ্ধিকে জয়ী 
করবার অন্তে ধ্রাড়িয়েছিলেন। এখানেই তাঁর যথার্থ 
মহত্ব। সেদিন সমস্ত সমাজ এই ব্রাক্ষণ-তনয়কে কিরূপে 
আঘাত ও অপমান করেছিল, তার ইতিহাস. আকার - 
দিনে মান হয়ে গেছে, কিন্তু "যার! সেই সময়ের কথ! 
জানেন তারা জানেন যেতিনি কত বড় সংগ্রামের সধ্যে 
একাকী সত্যের জোবে দাড়িয়েছিলেন। “তিনি জয়ী হয়ে 
ছিলেন বলে গৌরব কর্‌তে পারিনে । কারণ সত্যের জয়ে 
ছুই প্রতিকূল পক্ষেরই যোগ্যতা থাকা দর্কার। “কিন্ত 
ধর্মযুদ্ধে ধারা বাহিরে পরাঁভব পান তারাও, অন্তবে 
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পি 


৯ 


এই তাঁর আধুনিকতার একমাত্র পরিচব নয়। যেখানে 
তিনি পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য বিদ্যার মধ্যে সম্মিলনের সেতু- 
স্বরূপ হয়েছিলেন সেখানেও তার বুদ্ধির ওদার্য্য প্রকাশ 
পেয়েছে । তিনি যা-কিছু পাশ্চাত্য তাকে অশুচি বলে, 
অপমান কবেননি। তিনি জান্তেন, বিদ্যাব মধ্যে 


পূর্ব-পশ্চিমেব দিগ বিবোধ নেই! তিনি নিজে সংস্কৃতশীস্তরে 


বিশেষ পারদর্শী ছিলেন অথচ তিনিই বর্তমান ফুরোপীয় 
বিদ্যার “অভিমুখে ছাত্রদের অগ্রসর কর্বাঁর- প্রধান 
উদ্যোগী হয়েছিলেন এবং নিজের উৎসাহ ও চেষ্টায় 


"পাশ্চাত্য বিদ্য! আমত্ত ববেছিলেন। 


এই বিদ্যাসশ্মিলনের ভার নিয়েছিলেন ' এমন এক 
ব্যক্তি ধার বাইবের ব্যবহার বেশভূযা| প্রাচীন কিন্তু যাব 
অন্তর চির-নবীন। স্বদেশের পরিচ্ছদ গ্রহণ করে? 
তিনি বিদেশের বিদ্যাকে আতিথ্যে বরণ করতে পেরে- 
ছিলেন এইটেই বড় রষণীষ হযেছিল। তিনি অনেক বেশী 
বসে বিদেশী বিদ্যায় প্রবেণলাভ করেন এবং তাঁর 
গৃহে বাল্যকালে ও পুরুষ হুক্রমে সংস্কৃত-বিদ্যারই চর্চা 
হয়েছে। অথচ তিনি কোনো বিরুদ্ধ মনো চাব না নিয়ে 


"অতি প্র শ্চিত্তে পাশ্চাত্য বিদ্যাকে গ্রহণ করেছিলেন । 


বিদ্যাসাগব মহাশবের এই আধুনিকতার গৌরবকে 
্বীকাব করতে হবে। তিনি নবীন ছিলেন 'এবং চির- 
যৌবনের অভিষেক“লাভ করে, বলশালী হয়েছিলেন । 
তার এই নবীনতাই আমার কাছে -সব-চেয়ে পৃজ্জনীয 
কারণ' তিনি আমাদের দেখে -চল্বার পথ প্রস্তুত করে? 
গেছেন'॥ প্রত্যেক দেশের মৃহাপুরুষদের কাজই হচ্চে 
এইভাবে বাধা অপনারিত রুঝেঃ ভাষী যুগে যাত্রা করবার 
পথকে মুক্ত করে” ..দেওষ|] তারা মানুষের সঙ্গে 


" মানষের, অতীতের সঙ্গে -: ভবিষ্যতের সত্য সম্বন্ধের 


বাধা মোচন করে’ দেন |: কিন্ত বাধাই যে-দ্শের দেবতা 


* যে দেশ এই মহাপুরুষদেব সম্মান কর্তে জানে না। 


বিদ্যাসাগরের পক্ষে এই প্রত্যাখ্যানই তার চরিত্রের সব- 
চেয়ে বড় পধিচষ হযে থাকবে । এই ব্রাহ্মণতনয় যদি 


- -বিদ্যাসাগর-.- - 
: জয়ী" হন, এই ০ আমরা তাঁর জয়কীর্তন 





কর্তেন, 


৭৬১ 





তার মানসিক শক্তি নিয়ে কেবলমাত্র দেশের মনোরঞ্জন 
তাহলে অনাযাসে আজ তিনি অবতারের 
পদ পেষে বন্তেন এবং যে নৈরাশ্ের আঘাত তিনি 
পেষেছিলেন ত! তাকে সহ করতে হত না। কিন্তু যার! 
বড়, জনসাধারণের চাটুবৃত্তি করবার জন্তে সংসারে তাদেব 
জন্ম নয়। এইজন্তে জনসাধারণও সকল সমষে স্ততিবাক্যের 
মজুবি দিযে তাদের বিদায় করে না +" | 

এক! মানৃতেই হবে যে বিস্তাসাগর দুঃসহ আঘাত 
পেযেছিলেন এবং শেষ পর্য্যন্ত এই বেদনা বহন করে- 
ছিলেন। তিনি নৈরাশ্গ্রন্ত pessimist ছিলেন বলে" 
অধ্যাতি লাভ করেছেন, তার কারণ হচ্চে যে যেখানে তার 
বেদনা ছিল দেশের কাহ থেকে সেখানে তিনি শাস্তি 


পাননি । তিনি যদিও তান্ে কর্তব্যন্রষ্ট হননি, তবুও 


তার জীবন যে বিষাদে আচ্ছন্ন হয়েছিল তা অনেকের 
কাছে অবিদিত নেই। তিনি তার বড় তপস্তার দিকে 
স্বদেশীয়ের কাছে অভ্যর্থনা পাননি, কিন্ত সকল মহা- 
পুরুষেরাই এই না-পাওয়ার গৌববের- দ্বারাই ভূষিত 
হন। বিধাতা তাদের য়ে দুঃসাধ্য সাধন করুতে.সংসারে 
পাঠান, তার! মেই দেবদত্ত দৌত্যের দ্বারাই অন্তরের মধ্যে 
সম্মান গ্রহণ করেই আসেন । বাহিরের অগৌরব তাদের 
'অন্তরেব সেই' সম্মানের টীকাকেই উজ্জ্বল করে” তোলে, 
অসম্মানই তাদের পুরস্কার | 

এই উপলক্ষ্যে আরেক জনের নাম আজ আমার মনে 
পড়ছে--ধিনি প্রাচীন কালের সঙ্গে ভাবী- কালের, এক 
যুগের সঙ্গে অন্ত যুগের সম্মিপনের সাধনা করেছিলেন। 


"রাজা রামমোহন রায় বিদ্যাসাগরের মৃত জীবনের 


আরম্তকালে শাস্ত্রে অনামান্ত পারদর্শী হয়েছিলেন এবং 
বাল্যকালে পাশ্চাত্য বিদ্যা শেখেননি। তিনি দীর্ঘকাল 
কেবল -প্রাচ্য বিদ্যার মধ্যেই আবিষ্ট থেকে তাকেই 
একমাত্র শিক্ষার ব্যিয করেছিলেন । কিন্তু তিনি এই 
সীমার মধ্যেই একাস্ত-আবদ্ধ হয়ে- থাকৃতে পার্লেন 
না। বামমোহন সঙ্যকে নানা দেশে, নানা শাস্ত্রে, 
নানা ধর্মে অঙ্কুন্ধান করেছিলেন, এই নির্ভীক সাহসের 
জন্ত তিনি ধন্য । -যেমন ভৌগোলিক -সত্যকে পূর্ণভাবে 
জান্বাব জন্য মানুষ নৃতন নৃতন দেশে 'নিক্রুমণ করে, 


৭৬২ 


স্পা ৭ 


অসাধারণ অধ্যবসায় ও চরিত্রবলের পরিচয় দিয়েছে, 
তেমনই মানসলোকের সত্যেব সন্ধানে চিত্বকে প্রথার 
আবেষ্টন থেকে মুক্ত করে’ নব নব পথে ধাবিত 
কর্তে গিয়ে মহাঁপুকষেরা আপন চরিত্র-মহিমায় দুঃসহ 
কষ্টকে শিরোধাধ্য করে? নিযে থাকেন । আমরা অনুন্তব 
_ কর্‌তে পারি না যে এর! এদের বিরাট স্বরূপ নিষে ক্ষুত্র 
অনসংঘকে ছাড়িয়ে কত উর্ধে বিরাজ কবেন। যাঁর! 
ছোট, বন়্র বড়ত্বকেই তারা সকলের চেয়ে বড় অপরাধ 
বলে, গণ্য কবে। এই কারণেই ছোটব আঘাতই বডব 
পক্ষে পূজার অর্থ্য। 
যে জাতি মনে করে’ বসে' আছে যে অতীতের 
-ভাগ্ডারের মধ্যেই তার সকল এঁশ্বর্ধ্য, সেই এই্বরধ্যকে অৰ্জ্জন 
" ফরুবার জন্যে তাঁর স্বকীয় উদ্তাবনার কোনো অপেক্ষা নেই, 
* তা পূর্বধুগের খধিদের দ্বার! আবিষ্কৃত হয়ে চিবকালের মত 
সংস্কৃত ভাষায় পুঁথির শ্লোকে সঞ্চিত হযে আছে, সে 
জাতিব বুদ্ধির অবনতি হযেছে, শক্তির অধঃপতন হয়েছে। 
নইলে এমন বিশ্বাসেব মধ্যে স্তব্ধ তয়ে ' বসে” কখনই 
সে আরাম পেত না। কারণ বুদ্ধি ও শক্তির ধর্মই 
এই যে, সে আপনার উদ্যমকে বাধার বিরুদ্ধে প্রযোগ 
করে’ যা. অজ্ঞাত যা অলন্ধ তার অভিমুখে নিয়ত 
চল্তে চায়; বহুমূল্য পাথর দিযে তৈরি কবরস্থানের 
প্রতি তাব অনুরাগ নেই। যে জাতি অতীতের মধ্যেই 
তার গৌরব স্থির কবেছে, ইতিহাসে তাব বিজয়বাত্রা 


স্তব্ধ হযে গেছে, সে জাতি শিল্পে সাহিত্যে বিজ্ঞানে - 
কর্মে শক্তিহীন 'ও নিচ্ষল হযে গেছে। অতএব তার ' 


হাতের অপমানের দ্বারাই সেই জাতির মহাপুক্ষদের 
মহৎ সাধনার যথার্থ প্রমাণ হয় । 

আমি পূর্বেই বলেছি যে যুরোপে যে-সকল দেশ 
অতীতের আচল ধবা, তারা মানসিক আধ্যাত্মিক রাষ্ট্রিক 
সকল ব্যাপারেই অন্ত দেশ থেকে পিছিয়ে পড়েছে । স্পেন 
দেশের এশ্বধ্য ও প্রতাপ এক সময়ে বহুদূব পর্য্যন্ত বিস্তাব 
লাভ করেছিল, কিন্ত আজ কেন সে অন্ত যুরোপীয দেশের 
তুলনায় সেই পূর্ব-গৌরব থেকে ভ্রষ্ট হযেছে? তার 
কারণ হচ্ছে যে স্পেনের চিত্ত ধর্শে কর্মে প্রাচীন বিশ্বাস 
ও আচাঁরপন্কতিতে অবরুদ্ধ, তাই তার চিত্তলম্পর্দের 


প্রবাসী__-ভাঁদ্র, ১৩২৯ 


"ও আশার ক্ষেত্রকে আয়ত্বেব অতীত কবে রাখতে 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


উন্মেষ হযনি। যারা এমনি ভাবে ভাবী কালকে অবজ্ঞা! 
করে, বর্তমানকে প্রহসনের বিষয় বলে, সকল পরিবর্তনকে 





হাস্তকর দুঃখকর লজ্জাকর বলে’ মনে করে, তারা জীবন্ত 


জাতি। তাই বলে’ অতীতকে অবজ্ঞা করাও কোনো 
জাতির পক্ষে কল্যাণকর নয়, কারণ অতীতের মধ্যেও তাব 
প্রতিষ্টা আছে। কিন্তু মানুষকে জান্তে হবে থে 
অতীতের সঙ্গে তার সম্বন্ধ ভাবীকালের পথেই তাকে 
অগ্রসর কর্বার জন্তে। আমাদের চলার সময় যে পা 
পিছিষে থাকে সেও সামনে পাকে এগিয়ে দিতে চায়। 
সেযদি সাম্নের পা-কে পিছনে টেনে রাখ্ত তাহলে 
তার চেয়ে খোঁড়া পা শ্রেয় হত। তাই সকল দেশের 
মহাপুরুষেরা অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে মিলনসেতু 
নিৰ্ম্মাণ কবে’ দিয়ে মানুষের চলার পথকে সহজ করে 
দিষেছেন। আমি মনে করি বে ভারতবর্ষে জাতিব সঙ্গে 
জাতিব, স্বদেশীর সঙ্গে বিদেশীর বিরোধ তত গুরুতর 
নষ থেমন তার অতীতের সঙ্গে ভবিষ্যতের বিবোধ। 
এইবপে আমরা উভয় কালের মধ্যে একটি অতলম্পর্শ 
ব্যবধান স্প্টি কবে’ মনকে তার গহ্বরে ডুবিয়ে 
দিয়ে বসেছি। 
আস্থাবান্‌ হতে পার্ছি না, অন্যদিকে আমরা কেবল 
অতীতকে আক্ড়ে থাকতেও পার্ছি না। তাই আমরা 
একদিকে মোটর-বেল-টেলিগ্রাফকে জীবনযাত্রার নিত্য- 
সহচর.করেছি, আবার অন্তদিকে বল্ছি যে বিজ্ঞান আমা- 
দের সর্বনাশ করুল, পাশ্চাত্য বিদ্যা আমার্দের সইবে না। 
তাই আমবা না আগে না পিছে কোনো দিকেই নিজেদের 
প্রতিষ্ঠিত করতে পার্ছি না। আমাদের এই দোটানার 
কারণ হচ্চে যে আমরা অতীতের সঙ্গে ভবিষ্যতের 
বিরোধ বাধিয়েছি, জীবনেব নব নব বিকাশের ক্ষেত্র 


চাচ্ছি, তাই আমাদের দুর্গতির অন্ত নেই! 

আজ আমরা বল্ব যে, যে-সকল বীরপুরুষ অতীত 
ও ভবিষ্যতেব মধ্যে সেতুবন্ধন করেছেন, অতীত 
সম্পদকে কৃপপণের ধনের মৃত মাটিতে গচ্ছিত না রেখে 
বহমান কালের মধ্যে তার ব্যবহারের মুক্তিদাধন 
করতে উদ্যমশীল হযেছেন তাঁবাই চিরস্মবণীঘ, কারণ 


০ 


একদিকে আমরা ভাবীকাঁলে সম্পূর্ণ 


oR 


৫ম সংখ্যা], 


তারাই চিরকালের পথিক, চিরকালের পথপ্রদর্শক 
তাদের সকলেই যে বাইরের সফলতা পেয়েছেন তা 
নয়, কারণ আমি বলেছি যে তাঁদের কর্মক্ষেত্র অনুসারে 
সার্থকতার তারতম্য হয়েছে কিন্তু আমাদের পক্ষে 
খুব আশার কথা যে আমাদের দেশেও এদের মৃত 
লোকের জন্ম হয় 

আজকাল আমবা দেশে প্রাচ্য বিদ্যার যে সম্মান 
করুছি তা কতকটা দেশাভিমান বশত । কিন্তু সত্যের 
প্রতি নিষ্ঠা বশত প্রাচীন বিদ্যাকে সর্বমানবের সম্পদ 
করুবার জন্য ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম ব্রতী হয়েছিলেন 
আমাদের বাংলাব রামমোহন রায় এবং ভার জন্য অনেরুবার 
তাঁর প্রাণশঙ্কা পথ্যন্ত উপস্থিত হয়েছে । আজ আমরা 
তার সাধনার ফল ভোগ করুচি কিন্তু তাকে অবজ্ঞা 
করতে কুষ্টিত হইনি। তবু আজ আমরা তাকে নমস্কার 
করি। ৃ 

বিদ্যাসাগব মহাশষও সেইরূপ, আচারের যে হৃদয়হীন 
প্রাণহীন পাথর দেশের চিত্তকে পিষে মেবেছে, রক্তপাত 


. করেছে, নারীকে পীড়া দিয়েছে, সেই পাখরকে দেবতা 


বলে’ মানেন নি, তাকে আঘাত করেছেন । অনেকে 
বল্বেন থে তিনি শাস্ত্র দিয়েই শান্ত্রকে সমর্থন করেছেন। 
কিন্তু শাস্ত্র উপলক্ষ্য মাত্র ছিল; তিনি- অন্যায়ের বেদনায় 
যে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন সে ত শান্্বচনের প্রভাবে নয়! তিনি 
তার করুণার ওঁদাধ্যে মানুষকে মান্ষব্ূপে অস্থভব করুতে 
পেরেছিলেন, তাকে কেবল শান্ত্রবগনের বাহকরূপে দেখেন 
নি। তিনি কতকালের পুগ্নীভূত লোকপীড়ার সম্মুখীন 
হয়ে নিঠুর আচারকে দয়ার দ্বারা আঘাত করেছিলেন । 


বিদ্যাসাগর 
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তিনি কেবল শাস্ত্রের দ্বারা শীস্ত্রের খণ্ডন করেননি, 
হৃদয়ের দ্বার! সত্যকে প্রচার করে’ গেছেন । 

আজ আমাদের মুখের কথায় তাঁদের কোনো পুরস্কার 
নেই। কিন্তু আশা আছ যে এমন একদিন আস্বে 
যেদিন আমরাও সম্মুখের পথে চল্তে গৌরব বোধ 
করুব, ভূতগ্রস্ত হয়ে শাস্রাঙ্শাসনের বোঝায় পঙ্গু হয়ে 
পিছনে পড়ে’ থাকব না, যেদিন “যুদ্ধং দেহি” বলে’ 
প্রচলিত বিশ্বাসকে পরীক্ষা করে’ নিতে কুষ্টিত হব না। 
সেই জ্যোতি্শয় ভবিষ্যংকে অভ্যর্থনা. করে, আন্বার 
জন্যে ধারা প্রত্যুষেই জাগ্রত হয়েছিলেন, তাঁদের বল্ব, 
প্ধন্য তোমরা, তোমাদের তপস্যা ব্যর্থ হয়নি, তোমরা 
একদিন সত্যের সংগ্রামে নির্ভয়ে দাড়াতে পেরেছিলে 
বলেই আমাদের অগোচরে গাষাণের প্রাচীরে ছিদ্র দেখা 
দিয়েছে। তোমরা একদিন শ্বদেশবাসীদের দ্বারা তিরস্কৃত 
হ্য়েছিলে, মনে হয়েছিল বুঝি তোমাদের জীবন নিক্ষল 
হযেছে, কিন্তু জানি সেই ব্যর্থতার অন্তরালে তোমাদের 
কীর্তি অক্ষয়রূপ ধারণ করছিল ।” 

সত্যপথের পথিকন্ধপে সন্ধানীরূপে নবজীবনের 
সাধনায় প্রবৃত্ত হয়ে, ভাবীকালের তীর্ঘযাত্রীদের সঙ্গে 
একতালে পা ফেলে যেদিন আমরা এই কথা বল্তে 
পারুব সেইদিনই এই-সকল মহাপুরুষদের স্মৃতি দেশেব 
হৃদয়ের মধ্যে সত্য হয়ে উঠবে । আশা করি-সেই শুভদিন 


রা শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


বিদ্যাসাগর-স্পরণসভায় বক্ততাব মনন (১৭ই শ্রাবণ, ১৩২৯। 
বি কলিকাত|।) প্রীছুক্ত প্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্ত কর্তৃক অস্থ- 
খিত। 





« কয়েকটি Ee প্রশ্ন 


0 সময়ে “তিনটি রাজনৈতিক প্রশ্ন রববাপেক্ষ 
অধিক, চিন্তা ও আলোচনার বিষয় হইযাছে। নিরুপ- 
প্ৰ আইনভেঙ্গ তদন্ত কমিটি কিছুদিন হইতে, ভারতের 
ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে গিয়। প্রধান প্রধান, অমহযোগীব 


সাক্ষ্য, লইয়া স্থির করিতে চেষ্টা করিতেছেন, যে, দেশ , 


ব্যাপকভাবে . নিরুপদ্রব -আইনভঙ্গ করিবার উপযুক্ত 
হইয়াছে কি না। তাহার সঙ্গে সঙ্গে আবও- দুইটি 


* বিষয় আলোচিত হইতেছে । কংগ্রেদ্ওয়ালাদেব. অধিকাংশ . 


কয়েক বৎসর হইতে” অপহযোগনীতির পক্ষপাতী 
হইযাছেন। কিন্তু এখনও কংগ্রেসের এমন সভ্য আছেন 


_ যাহারা, অসহযোগ , প্রচেষ্টার মুলীভূত নীতিসমূহ সন্পূৰ্- ' 


রূপে মানেন না, ব! মানিতে প্রস্তুত নছেন। মহারাষ্ট্রে 
অধিকাংশ কংগ্রেসওয়াল॥ কিছুকাল হইতে, ব্যবস্থাপক 
সভাসমূহে প্রতিনিধিকূপে প্রবেশ করিয়া, তথাষ দেশহিত- 
সাধনের চেষ্টার পক্ষপাতী হইযাছেন। : অন্যান্য প্রদেশেও 
এই মতাঁবলশ্বী-লোক আছেন । চট্টগ্রামে বঙ্গীয় প্রাদেশিক 
কনফারেন্সের সভানেত্রী শ্রীমতী বাসম্তী দেবীর অভি- 


প্রতিকূল সমালোচনাও হইয়াছিল। কংগ্ৰেদ্‌ ও অসহযোগ 
দলের আলোচ্য আব-একটি বিষয় এই, বে, যে-সব 
কংগ্রেন- ও অসহযোগদল-ভুক্ত আইনজীবী সর্কাবী 
আদালতে নিজ্জ নিজ ব্যবল! ছাড়িযা দিষাছিলেন ব| 
স্থগিত রাখিষাছিলেন, তাহাদের পুনর্ধাব আইন ব্যবসাষে 
প্রবৃত্ত হওয়া উচিত কি না । 

উল্লিখিত তিনটি প্রশ্ন প্রধানতঃ অসহকোগীদের চিন্তার 
বিষয় হইলেও মডারেট্‌্বাও তাঁহার আলোচনা কবিতেছেন । 
উন্রপ, ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীর একটি কন্তুতা প্রধানত: 


 মডাঁরেট্দের ভাবনার 'কারণ্‌ হইয়া থাকিলেও, উহা 
অসহযোগী ও ম্‌ডা [রেট উভযদলের লোকদের আলোচনাৰ 
ব্ষিষ হইখাছে | 


কয়েকজন নেতার কারাঁমোচন 
. এই প্রকার গুরুত্র প্রশ্ন-দকলের আলোচনার সময় 
অসহযোগ আন্দোলনের প্রবর্তক ও. নেতা মহাত্মা গান্ধী 
স্বাধীন থাকিলে বড় ডাল হইত! তিনি দেশের অবস্থা 
বুঝিয়! ত্দমুরূপ ব্যবস্থা সম্বন্ধে পৃরামর্শ দিতে পারিতেন | 
কিন্তু যদিও এসমস্জে তাহার কারাবাসে দেশ তাঁহার 
পবামর্শ ও নেতৃত্ব হইতে বঞ্চিত ' রহিয়াছে, তথাপি 


তাহাব কারাবাস দ্বাবা অসহযোগীদের পরীক্ষাও হই- ৯». 


তেছে | কেবলমাত্র একজন নেতার বুদ্ধিবিবেচনা 
রাজনীতিজ্ঞান দৃঢ়তা ও দাহদেব বলে কোনও রায় 
প্রচেষ্টা চলিতে বা সকল হইতে পারে না। দলের 


| অন্তান্ত লোক ও নেতাদেরও চিন্তা ও কাজ করিবার 


ক্রমূত! থাক! চাই, এবং দৃঢ়তা ও নাহস আদি গুণ থাকা 


চাই । ইহ অতি সাধারণ কথা। কিন্ত সাধারণ ক্থা 
ভাষণে এই মত সমধিত হইযাছিল। অবশ্য তাহার , | | 


হইলেও ভূল্যা গেলে চলিবে না! 

সুখের বিষষ, সমুদয় নেতা কারারুদ্ধ হন নাই; 
এবং ধাহাবা হইয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যেও ক্রমে ক্রমে 
কেহ কেহ বাবামুক্ত*হইতেছেন। তাহারা ত্যাগ স্বীকার ' 
ও দুঃখ ভোগ করিয়া নেতৃত্বেৰ যোগ্যত। সগ্রমাণ 
কবিযাছেন। আমর! তাহাদেব সকলকে অ্রদ্ধ। জ্ঞাপন 
কবিতেছি। 

শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ ম্হাঁশর কয়েকদিনের মধ্যেই 
দেশেব অবস্থা বিশেষভাবে জানিয়া লইতে পারিবেন! 
অসহষোগীগণ তাহার পরামর্শ শুনিবাব জন্য ব্গ্র 
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ANNONA 


প্রকাশ্য সভায় জ্ঞাপন করেন, তাহার পর একথাও 
বলেন, যে, ডুম্রাওঁএর মক্কেলের নিকট তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ 
আছেন, এবং তক্জন্য তিনি সেই মোকদ্দমাটি করিবেন। 

যুক্ত স্থবাসচন্্র বস্থও কারামুক্ত হইয়াছেন । তিনি 
কলিকাতা! বিগ্যাপীঠের অধ্যক্ষ ! সাধারণতঃ আমরা, 
অধ্যাপক শিক্ষক ও ছাত্রদের চলিত রাজনীতির সহিত 
কোনই সম্পর্ক থাক। উচিত নহে, এ মতের পক্ষপাতী 
নহি। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি গবর্ণমেপ্টের 
মনের ভাব ও আচরণ যেরূপ, তাহাতে অসহযোগী 
কোন অধ্যাপক বা শিক্ষকের রাজনৈতিক প্রচেষ্টার 
সহিত ঘনিষ্ঠ যোগ রাখিরা উহার কর্মী হওয়া বাঞ্চনীয় 
মনে করি না। তাহাতে শিক্ষাদান কাধ্যে ব্যাঘাত 
ঘটে। থে শিক্ষক সর্বদ। আপনাকে বিপদ্‌ হইতে দূরে 
রাখিতে ব্যগ্র, ছাত্রের তাহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধ! করে 
ন! সত্য, কিন্তু ধাহাদের অগ্নিপরীক্ষ। হইয়। গিয়াছে, 
তাহাদের সম্বন্ধে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। এরূপ 
শিক্ষকগণ দেশমধ্যে কিরূপে সাধারণ শিক্ষা, নানাবিধ 
বৃত্তিশিক্ষা এবং রাষ্ট্রীয় কর্তব্যের শিক্ষার বিস্তার হইতে 
পারে, তাহার চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকিলে ভাল হয়। 


রাজনৈতিক সাপুড়িয়। 

আমেরিকার একটি কাগঙ্গ হইতে এখানে একটি 
ব্ঞ্চচিত্রের প্রতিলিপি দিলাম। ছবিটর ব্যাখ্যা কর্ত। 
ভারতবর্ষের জাতীয় প্রচেষ্টাকে সাপ এবং ব্রিটিশ গবর্ণ- 
মেপ্টকে সাপুড়িয়া করিয়া আকিম়'ছেন। তাহার মতে 
ভারত্রশাসন আইনের সংস্কার ও তদন্ষায়ী ব্যবস্থাপক 
সভ! প্রভৃতি এই সাপুড়িয়ার . তুব্ড়ীর বাদ্য । যদি 
এই বাদ্যে সাপ মুগ্ধ ন| হয়, তাহা হইলে সাপুড়িয়ার 
হাতে যে অস্থ আছে, তাহ! প্রয়োগ কর! হইবে। 

ভারতবর্ষের লোকেরা বে প্রকার রাজনৈতিক 
পরিবর্তন দ্বারা স্বরাজ লাভ করিতে চাহিতেছে, তাহ! 
জগতের অতীত ইতিহাসে লিখিত বিপ্লব ও বিপ্রোহ- 
সমূহের মত নহে। আমরা আমাদের বিরোধীদিগকে 
আঘাত করিতে চাহিতেছি না। সহযোগী অনহযোগী 
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সাপ-খেলানে।।--মিঠে বুলির বাণী ও নিপীড়নের অসি। 
( ইঙিয়ানাপোলিম হইতে ) 


উভয়দলের ভ।রতীয়েরাই অহিংসাপন্থী । হ্ৃতরাং ভারত- 
বর্ষের সমুদয় বা কোন রাজনৈতিক দলকে দংশনোদ্যত 
সর্প বলিয়। আাকিলে তাহ! ঠিক্‌ হয় না। অন্যদিকে 
ব্রিটিশ গবর্ণমেপ্ট ও বলিতে পারেন, “আমর! শাসনসংস্কার- 
আইন ও ব্যবস্থাপক দভ| আদি দ্বার! ভারতবাপীদিগকে 
ন্ত্মুগ্ধ করিয়া ভুলাইঘা রাখিতে চাই না, আমর! ভণ্ড 
নহি, আমর! সতাসত/ই ক্রমে ক্রমে তাহাদিগকে 
আত্মকর্তৃত্ব দিতে চাই।” ব্রিটিশ গবর্ণমেপ্টের এরূপ 
কথ! যে সত্য হইতেই পারে না, এমন বল! যায় না; 
কিন্ত প্রধান মন্ত্রী লয়েছ. জর্জের ভারতীয় সিবিল-সার্বিষ 


সম্বন্ধীয় সেদিনকার বক্তৃত| পড়িয়া মডারেট্রাও গবর্ণ- _ 


মেণ্টের অভিপ্রায় সম্বন্ধে সন্দেহ করিতেছেন। অবশ্য, 
ব্যঙ্গচিত্রটি লয়েড জর্জের উল্লিখিত বক্তৃতার কয়েক মাস 
পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল । দে যাহ! হউক, সাপুঙিয়ার 
হাতের অস্ত্রটা কোনপ্রকার ব্যাখ্যা দ্বার! উড়াইয়। দেওয়! 
যায় না। কারণ, গবর্ণমেণ্ট শেষ পর্য্যন্ত অপেক্ষ। না করিয়া, 


পাল 


কয়েক বৎসর হইতে, “শাস্তি ও শৃঙ্খলা”, “আইন ও. 
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বিবিধ প্রসঙ্গ--জেনোয়ার সার্কাস 
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The Circus at Genoa 


জেনোয়ার সার্কাস ( লিবারেটার পত্র হইতে ) 


শুঙ্খন।” প্রভৃতি রক্ষ। করিবার নিমিত্ত গুলি চালাইবার 
পক্ষপ|তী হইয়াছেন। 


জেনোয়ার সার্কাস 
মহাযুদ্ধে ইউরোপের প্রধান প্রধান জাতির বিস্তর 


ক্ষতি হইয়াছে। মানুষ হত, আহত, অঙ্গহীন, অক্ষম 
হইয়াছে লক্ষ লক্ষ; অর্থনাশেরও পরিমাণ কর! অতি 
কঠিন। যুদ্ধের অবসানের পর হইতে ইউরোপের বিজ্রয়ী 
জাতির! চেষ্টা করিতেছেন, বে, তাহারা, বিশেষতঃ 
ফ্রান্স, কি প্রকারে জার্মেনীর নিকট হইতে ক্ষতিপূরণের 
টাক! আদায় করিবেন, কি প্রকারে নিজেদের ভাঙ| ঘর 
গড়িয়া তুলিবেন, কি প্রকারে জামেনীকে চিরকালের 
মত হীনবন করিয়া রাখিবেন, কি প্রকারে এশিয়। ও 
আফ্রিকার ভূমি ও অন্তান্ত সম্পত্তি এবং বাণিজোর 
স্কবিধা নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইবেন, এবং কি 
প্রকারে রুশিয়ার নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ আদার 
করিবেন, বল্শেবিকদের প্রভাব নষ্ট করিবেন ও 
রুশিয়ার কাঁচা মাল নিজেদের, দেশে আম্দানী ও 
নিজেদের কার্খানায় প্রস্তুত পণাদ্রব্য রুশিয়ায় রপ্রানী 


৯৬৪---১৭ 


করিয়া ধনবান্‌ হইবেন। কেরোপীন্‌ ও অন্যবিধ ভূগর্ভস্থ 
তৈল বে-বে দুৰ্ব্বল দেশে আছে, তাহার মালিক হওয়াও 
বিজেতাদের অন্যতম লক্ষ্য । 

এই-পকল উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, যুদ্ধ শেষ হইবার 
পর, অনেক কন্ফারেন্স হইয়া গিয়াছে । কিন্তু উদ্দেশ্য 
সিদ্ধ হয় নাই। জেনোয়ার কন্কারেন্স তাহাদের মধ্যে 
অন্ততম। উহাতে বিজদীর। কাজ হাসিল করিতে পারে 
নাই, কিন্তু রুশিয়ার প্রতিনিধিরা বে খুব খেলোয়াড় 
তাহা দেখা গিয়াছে । রুশির। ও জামেনী অন্য সব 
জাতিদের মুধাপেক্ষা না করিয়া জেনোগায় বাণিজ্য ও 
আত্মরক্ষা বিষয়ে নিজেদের মধ্যে বুঝাপড়া করিয়! 
লইয়াছে। 

রুশিয়ার চতুরত| উপলক্ষ করিয়া! আমেরিকার 
লিবারেটর সংবাদপত্র জেনোয়ার কন্ফারেম্সকে একটা 
সার্কাসের মত করিয়া আকিয়াছে। তাহাতে রুশিয়ার 
নির্দেশ মত অন্তান্ত জাতির প্রতিনিধিবূপী জন্তুর! নানাবিধ 


খেলা দেখাইতেছে। 
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আঁট হাতীর রথে ভারতীয় মহীরাজ।, ও ইংলণ্ডের যুবরাজ । (শিকাগে! হেরাল্ড, এণ্ড এগ্জামিনার হইতে ) 


আট হাতীর রথ 


ইংলণ্ডের যুবরাজ যখন ভারতবর্ষ দেখিতে আসিঘা- 
ছিলেন, তখন তিনি দেশী রাজাদের রাজ্্যসফলেই 
অধিক সময় যাপন করিয়াছিলেন, এবং তথায় যেরূপ 
জাক্জমকের সহিত তাহার অভ্যর্থনার ও মনোরঞ্জনের 
চেষ্টা হইয়াছিল, ব্রিটিশ-শাপিত ভাবতে তেমন হয় 
নাই। একজন ম্হারাজার রাজ্যে তিনি যখন যান, 
তখন তাহাকে যে-সব আড়ঞ্ধর দেখান হয়, তাহার 
মধ্যে ম্হারাজার রৌপানির্দিত আট হাতীর রথ 
একটি । তাহার ছবি একখান! আমেরিকান কাগজে 
বাহির হইয়াছে। আটট। হাতীর পশ্চাতে হন্তীযানে 
মহারাজ! আসীন, অদূরে দাড়াইয়। ইংলগ্ডের যুবরাজ 
তাহা দেখিতেছেন। এই চিত্র অবলম্বন করিধা আমে- 
রিকান্‌ কাগজ্খানার সম্পাদক যে-সব মন্তব্য প্রকাশ 
করিয়াছেন, আমরা আগঞ্টমাসের মডার্ণ রিভিউ 
কাগজে তাহার অনেক অংশ উদ্ধৃত করিয়াছি। 
আমেরিকান্‌ সম্পাদকের বক্তব্যের সার কথা এই, যে, 
মানুষের বাহিরের আড়ম্বর কোন কাজের নয়, ভিতরের 
আস্বাব অর্থাৎ নানাবিধ মানসিক শক্তিই মানুষকে 
বড় করে। তিনি নিজের দেশের ধনী লোকদেরও 


রেহাই দেন নাই। তাহার! মনে করেন, যে, তাহার! 
অনেক হাজার টাক! দামের মোটর গাড়ীতে চড়েন 
বলিয়া তাহারা, যে-সব লোকের পা-ছুখান! মাত্র অবলম্বন, 


তাদের চেয়ে বড় মানুষ; কিন্তু বাস্তবিক বড় তাহার! 


যাহার! মানমিক শক্তিতে বড়। 

একটা! হাতীতেই দশবিশ গণ্ড! মান্থষকে টানিতে 
পারে; অথচ একজন মহারাঙ্গাকে টানিবার জন্য আট- 
আটট! হাতার দর্কার হইল। এইরূপ মহারাজাগুল! 
বড়, ন! স্কটল্যাণ্ডের সেই ছেলেট! বড়, থে ষ্টীন্‌ এঞ্জিন্‌- 
্ধবপ লোহার এমন একট! বাম্পীয় হাতী প্রথম নিৰ্ম্মাণ 
করিয়াছিল যাহার এক-একটাতে এক-একট! রেলওয়ে 
ট্রেন টানিয়। লইয়া যায়? 

এক-একট! হাতী যাহ! খায়, তাহাতে বহুসংখ্যক 
মানুষের অন্নসংস্থান হইতে পারে। সকল দেশী 
রাজ্যের সকল মানুষই স্থপুষ্ট নহে। 
মানুষদের ক্ষুধ। নিবারণ যাহার দ্বার হইতে পারিত, 
তাহার দ্বারা কতকগুলি হাতী পুধিবার কি সার্থকতা 
আছে? 


বিদেশী বস্ত্র ক্রয় নিষেধ 


কলিকাতার বিদেশী কাপড়ের সওদাগরের! মহাত্মা 
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গান্ধীর 
করিয়াছিলেন, যে, তাহাদের হাতে 
যত বিদেশী মাল আছে, 
বিক্রী হইয়া গেলে তাহারা আর 
বিদেশী কাপড় আম্দানী করিবেন 
না। কিন্তু সে মাল কি অফুরস্ত? 
এখনও ত সওদাগরের1 বিদেশী কাপড় 
বিক্রী করিতেছেন! 
তাহারা স্বয়ং যখন প্রতিজ্ঞা রক্ষা 
করিলেন না, তখন বিদেশী কাপড়ের 
কাটুতি বদ্ধ বা হস করিয়া দেশী 
কাপড়ের ব্যবহার বাড়াইবার চেষ্টা 
অন্যগ্রকারে করা আবশ্যক । কিন্ত 
কোন প্রকার বল-প্রয়োগ যেমন গর্হিত 
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নিকট ' অনেকেই প্রতিজ্ঞা 


তাহা 


তেমনি বার্থ হইবে। 
পক্ষে উপকারী, 


যাহা দেশের 
মানুষকে 
তাহা করিতে প্রবৃত্ত করা, কিম্বা যাহা 
দেশের পক্ষে অনিষ্টকর মানুষকে 
লেঝাইয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত করা, 
ধৰ্ম্মনীতি-অন্ুসারে বৈধ, আইন-অন্ু- 
সারেও বৈধ | অথচ দেখ! যাইতেছে, 
যাহারা বড়বাজারে কাপড়ের দোকান- 
সকলের সম্মুখে বা নিকটে দীড়াইয়! 
বিদেশী কাপড়ের ক্রেতাদিগকে উহ! 
না-কিনিতে অন্থরোধ করিতেছেন, 
কোন প্রকার বলপ্রয়োগ করিতেছেন 
মধ্যেও কেহ কেহ কারাদণ্ডে দণ্ডিত 
_. এবারকার বিদেশী বন্ধ ক্রয় নিষেধ চেষ্টার প্রবর্তন 
করিয়াছেন শ্রীমতী হেমগ্রভা মজুমদার । তাহার জোষ্ট 
পুত্রটি বালকমাত্র । সেও এই কাধ্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। 


তাহাকে জেলে যাইতে হইয়াছে । শ্রীমতী হেমপ্রভার 


সহিত আরো অনেক মহিলা ও ভত্রলোক ঘোগ 
দিয়াছেন। শুধু বিদেশা বস্ত্র ব্যবহার নাঁঁকরিতে 


অন্গরোধ করিয়া দেশী বন্ধের ব্যবহার বৃদ্ধি করিতে 





বিবিধ প্রসঙ্গ__বিদেশী বস্ত্র জয় নিষেধ ৬৯ 


পারা যাইবে না, জানি। কিন্তু তাহা হইলেও, যাহার! 
দুঃখকে বরণ করিয়৷ লইয়া এই নিষেধবার্ভী জানাই- 
তেছেন, তাহার! কৃতজ্ঞতার পাত্র । 


যদি হাতের তাতে বোনা চর্খায় কাট! স্থতার 
কাপড় ন! পাওয়। যায়, তাহা হইলে দেশী কাপড়ের 
কলে গ্রস্ত কাপড় ব্যবহার করা উচিত; বিদেশী 
কাপড় ব্যবহার করা উচিত নয়। খদ্দর ব্যবহার কর! 
কেন উচিত, তাহ! অনেকবার বলিয়াছি। 
পরিমাণে খাটি খদ্ধর যাহাতে 


যথেষ্ট 
উৎপন্ন হয়, এবং যে 

























যোগ খন কেন দে ভাব দেখিতে 
পাই না ? বন্দরের প্ড়াদি না করুন, কিন্তু উহা 
লইয়া বিদ্ধ করিবার কারণ -কি-? উহাও ত- এক 
প্রকার দেশী কাপড়? বিদেশী কাপড় কিনিলে কোন 
প্রকার পুণ্য হয়, এবং খদ্বর কিনিয়া পরিলে কোনরূপ 
পাপ ভয়, ইহ. কেহ বলিতে পারেন কি? অন্য 
দিকে, বিদেশী কাপড় পরিলে পাপ হয়, ইহাও আমরা 
মনে করি না; কিন্তু দেশী কাপড় প্রাপ্তব্য হইলেও 
: বিদেশী বস্তু ক্রয় ও ব্যবহার করা বে গঠিত সে বিষয়ে 
যাদের কোন সন্দেং নাই। খন্দর কিনিয়া ব্যবহার 
করিলে তাহাতে, স্বদেখবাসী বিস্তর লোকের এবং 
জাতির মঙ্গল হয়, ইহাও আমাদের বিশ্বাস ।  -. 

অনেকে এই বলিয়া সর্ব করেন, । 








বক তাহাদের প্রতি নিবেদন এই» যে, সকল রকম 
= বিদেশী জিনিষের ব্যবহার বন্ধ করা অসাধ্য ও অবাঞ্থনীয়, 
কিন্তু তাই বলিয়া, যাহা আমাদের দেশে আগে প্রস্তত 


মাসী সকল রাজনৈতিক: 





নানা: বিদেশী ৭ কল, ল, বিলেনী”, জার ৃ 
ক বন্ধ ইত্যাদি; অথচ বিদেশী কাপড়ের, 
রত আপত্তি! এইরূপ তর্ক ধাহারা- 





হইত, এবং এখনও হইতে পারে, সেরূপ স্বদেশী জিনিষ 
উৎপাদন" ওঁ. য্যৰহার করিবার চেষ্টা. করিতে তি iy ১ 





আমরা খাঁটি খদ্দরের বিজ্ঞাপন টিনা পিং নি 


"প্ৰস্তত আছি। এরূপ বিজ্ঞাপন কংগ্রেদ্‌ কমিটির মার্ুফতে 


কিছ -বিজ্ঞানাচারধ্য প্রফুরনচন্দ্র রায় মহাশয়ের মত লোকের 
অনুমোদন সহ আমাদের নিকট প্রেরিত হইলে, আমরা 
আহ্নাদের সহিত উহা ছাপিব। উহাতে কেবল বিক্রেতার 
নাম ও ঠিকানা, এবং ভিন্ন ভিন্ন রকম কাপড়ের দৈর্ঘ্য প্রস্থ 
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it শা 


ডাকাত ও গুণ্ডার অত্যাচার ২ 
মফঃস্বলে ডাকাতের. 
গুপ্ডারা প্রায় সকলেই 
ডাকাতদের মধ্যেও এরূপ 
লোক অনেক আছে। এ অবস্থার প্রতিকারের চেষ্টা করা 
গবর্ণমেন্টের অরশ্যকর্ভব্য । কিন্তু যাহারা আত্মরক্ষায় 
অসমর্থ, কোন গবর্ণমেন্ট তাহাদিগকে রক্ষা করিতে 
পারে না। স্থতরাং এ বিষয়ে গবর্ণমে্টের কর্তব্য যতটা 
আছে, দেশের লোকদের কর্তব্য তদপেক্ষা অধিক 
আছে। oR 
গবর্ণমেন্ট পুলিশের সংখ্যা বাড়াইতে পারেন। কিন্তু 
তাহাতে পুলিশ বিভাগের ব্যয় বাড়িবে ও তাহাতে * 
আপত্তি হইবে। কিন্ত যাহারা: আপত্তি করিবেন, 
তাহাদিগকে অন্ত সহুপায় দেখাইয়া দিতে হইবে । 
বাঙালীদের পেটে. অন্ন নাই? তাহার উপর ম্যালেরিয়া, 
হুক্‌ কৃষি, উদরাময়, ইন্কুযেঞায় “তাহারা জঙ্জরিত। 
ইহাতে শরীর ও -মন দুর্বল ও নিস্তেজ হইয়া গিয়াছে। 





কলিকাতায়, গুগ্ডার এবং 
অত্যাচার খুব হইতেছে । 


রঙ্গের বাঁহিরের লোক। 









৫ম সংখ্যা] 


পিলা সলা. 





en Nn A 


একপ লোকদিগৈর হাতে অস্ত্র দিলেও তাহারা অনেক 
সময় অস্ত্র ব্যবহার করিতে পাবিবে ন।। কথন কখন 
হয়ত ডাকাতরা অস্ত্র কাড়িয়া লইতেও পারে ।: তথাপি 


১২ যাহারা আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র চায়, তাহাদের অস্ত্র-. 


প্রাপ্তির উপায় এখনকার চেয়ে সহজ- করিয়া দেওয়া 
উচিত। দেশের অন্নবৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য 
সম্মিলিত ও ব্যক্তিগত একাগ্র চেষ্টা হওষা একান্ত 
আবশ্যক | ‘যাহাতে গায়েব জোর বাড়ে তাহার জন্ত 
বাদ্যকাল হইতে শারীরিক স্বস্থোর প্রতি আরো বেশী 
মন দেওয়া. দর্কার। বালকদেব নানাবিধ. কুঅভ্যাস 
যাহাতে না জন্মে, ও ব্রহ্ষচধ্য রক্ষিত হয়, সেইরূপ শিক্ষা 
ও-. সংসর্গের বন্দোবস্ত করা প্রয়োজ্জন। লাঠি হইতে 
আরম্ভ করিষা অন্ত নানারূপ অস্ত্রের ব্যবহার করিতে 
সকলের অভ্যন্ত হওয়া, এবং মুষ্টিযুদ্ধ ও জাপানী রিটন 
সকলের শিক্ষা করা! উচিত। ' 


কিন্তু গায়ের জোর যতই বাঁড়ুক, অস্ত্রশস্ত্র যতই থাকুক, 


এবং অস্ত্রচালনার অভ্যাস যতই থাকুক না কেন, মনের” 


জোব ও সাহল না থাকিলে সবই বৃথা । মনের জোর ও 


__০ সাহস কেমন করিষা বাড়িতে পারে, তাহা হঠাৎ এক 


কথায় বলিয়া দেওযা. কঠিন। কিন্তু বাণ্ডাশীবুভীরুতা 
কেন. হয়ত দ্রুত কমিতেছে না, হয়ত বা. বাড়িতেছে, 


তাহার কোন কোন কারণ নির্দেশ করা যাইতে পারে। 
ইস্কুলে দেখা যায়, এক-একটা ক্লামের .২৷৩টা দুষ্ট 


বালকের ভয়ে সমস্ত ক্লাস তটস্থ হইয়া থাকে; অথচ 
ওঁ ২৩টা ছাত্র আর-দকলের চেরে বলিষ্ঠ না হইতে 
পারে। দুষ্ট ছেলের! যেমন মরিয়া” ও একজোট, ভাল- 
ছেলেরা যদি তেমনি দৃপ্রতিজ্ঞ ও একতাত্বত্রে বন্ধ 
হয়, তাহা হইলে দুষ্ট ছেলেদের প্রতাপ সহজেই নষ্ট 
করা যায়। সেইরূপ বে গ্রামে ভাকাতী হয়, তাহার অধি- 


/ বাদীর যদি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও একমন হন, তাহ! হইলে তাহারা 


ডাকাত তাড়াইতে ও কোন কোন ডাকাতকে গ্রেপ্তার 
করিতে পারেন। ইহাতে. অবশ্য বিপদ আছে। কিন্ত 
ডাকাতদের সহিত যুদ্ধ না করিলেও ত বিপদ ঘটে, 
ডাকাতরা ত নিরীহ অবিরোধী লোকদেরও খুন জখম 
কৃরে। ডাকাতদের’ হাতে হত, হৃতসর্ধাস্ব রা জখম 
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সপস্পসাস্সাসিপাস পাস্পাসিপাস্পিসপিসপাসিপাছি পা পাপা সপাসিসিপাসাসসিপাসিপাছি এ 


হইবার পালা কখন কাহার হইবে, তাহারও স্থিবতা 
নাই। কলিকাতায় গুপ্তার হাতে কখন কাহার অর্থ 
নাশ. বা প্রথণসংশয় ঘটবে, ভাহাবও স্থিত! নাই। গুণ্ডা 
কাহাকেও -আক্রমণ করিতেছে দেখিলে, দর্শকেরা যদি 
বিপন্ন ব্যক্তির সাহায্যার্থ অগ্রসর হন, তাহা হইলে 
গুণ্ডার অত্যাচার কমে। কিন্তু যদি সবাই "চাচা, 
আপন! বাঁচা’ নীতি অবলম্বন করেন, তাহা হইলে 
কাহারও আত্মবক্ষার উপায় হয় না। 

আমাদের ভীরুতার কারণ আর-একটি এই, যে, 
আমরা কেবলই বলি ও শুনি, যে, বাঙালী ভীরু ও রাপুরুষ, 
বাঙালী -অমুক জায়গায়. আক্রান্ত হইয়া আত্মরক্ষার 
চেষ্টাও না, করিয়া মার খাইল এবং দর্শকেরা কেবল 
দাড়াইয়া দেখিস বা পলাএন করিল; কিম্বা অমুক গ্রামে 
ভাকাতী হইয়া গেল, ডাকাতদের সংখ্যা' ১২০২৫ ছিল, 
তাহার! মার্‌ ধর করিষা অত্যাচার করিয়া এত হাজার 
টাকার জিনিষ লইযা গেল, গ্রামবাসীরা কিছু করিল 
না, বা করিতে পারিল না।- ইহাতে আমাদের ভীরুতা 
বাড়ে, আমবা যে অসহায়, এই ভাব বদ্ধমূল হয়। কিন্ত 
১০।২০ জন. ডাকাতদের সাহীধা কে করে? তাহার! 
অনেক শত বা হাজার লোকের বাসভূমি গ্রাম থানা 
লুট করে কি সাহসে? নিজের বুকের পাটা বড় করা 
চাই। আর যদি ভগবানের উপর নির্ভরের কথা বল, 
তাহা হইলেও. ইহা নিশ্চিত,:ষে, ভগবান্‌ ডাকাতদের 
পক্ষে নহেন, সংলোকাদরই পক্ষে । কিন্তু তিনি ভীরু 
কাপুরুষেরও পক্ষে নহেন, ইহাও নিশ্চিত। 

তবে কি, “আমরা!ভীরু, আমরা ভীরু,” না বলিয়া 
ও. না শুনিয়া, আমরা ক্রমাগত কল্পনা করিয়া 
বলিতে ও শুনিতে থাকিব, “আমরা সাহসী, আমরা 
বীর”? তাহা নয় ;--মিথ্যা বলিলে ও. কল্পনা করিলে 
কখনও উন্নতি হ্য না। সত্যের পথই অবলম্বন 
করিতে হইবে । | | 

ইহা সত্য নহে, যে, বাঙালী সর্বত্র সর্বদা ব্যক্তিগত 
ভাবে কেবলই মাব খাইয়াছে, কখন আত্মরক্ষা করিতে ও 
দুৰ্বৃত্ত আততায়ীকে পরাস্ত করিতে পারে নাই। 
ইহাও সত্য নহে, যে, বঙ্গের কোনও গ্রামের লোকেরা 
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ডাকাত তাডাইতে ব| ধরিতে পারে নাই, ডাকাতদের 
হাতে কেবলই হতসর্বন্থ, হত ও আহত হইয়াছে। কোন 
কোন বাঙালী আততাধীকে পরাস্ত করিয়াছে, ইহা সত্য 
কথা। কোন কোন গ্রামের লোক ডাকাত তাঁড়াইয়াছে 
ও ধরিয়াছে, ইহাও সত্য কথা। সাহসের সহিত 
ডাকাত তাড়ান ও গ্রেপ্তার করার জন্য অনেকে 
গবর্ণমেপ্ট কর্তৃক পুরস্কৃত হইয়াছেন, ইহাও সত্য কথা। 
এইসব সত্য ঘটনা সঙ্কলন করিয়া যদি খবরের 
কাগজে ও. পুস্তকাকারে প্রকাশ করা যায়, তাহা 
হইলে অনেক স্থকল হইতে পারে। কিন্তু সাবধান 
হইতে হইবে, ঘটনার বৃত্তান্তে যেন একটুও অত্যুক্তি, 
মিথ্যার ভেজাল বা আস্ষীলন না থাকে। বিববণগুলি 
হইতে আমরা কেবল এই উপদেশ ও অক্গপ্রাণনা 
লাভ করিতে চেষ্টা করিব, বে, অন্য বাঙালীর যেকপ 
মনুষ্যত্ব দেখাইয়াছেন, আমবাও যেন সেইকপ মনুষ্য ত্ 
অঞ্জন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হই। 


বাঙালী কি “ঘরকুনো” ? 

[শ্রাবণের প্রবাসী হইতে উদ্ধত ] 
নানা দেশের ও প্রদেশের লোকেবা বঙ্গে আসিয়া 
অর্থ-উপার্জন কবে, ও অনেকে ধনী হয। তাহাব 
মধ্যে দৈহিক-শ্রমজীবীর সংখ্যাই অধিক। দৈহিক শ্রম 
দার! রোজগার করিয়া খাইবার নিমিত্ত, ওড়িয়া, হিন্দু- 
-স্থানী, বিহারীদেব মত হাঁজাব হাজার বাঙালী ঘব 
ছাড়িয়া অন্যত্র যায় নাঁ। তাহাব কারণ কি? আগে 
হয়ত এ কথা বলা যাইত, যে, জমীর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 
ও উর্বরতা বশতঃ বঙ্গের সাধারণ লোকদের অবস্থা 
ভাল বলিধা তাহারা ঘরেই থাকে । কিন্তু এখন ত সেকথাও 
জোর করিয়া বলা যায় না। এখন কোন কারণে বঙ্গে 
অম্নবষ্ট হইলে অন্তান্ত প্রদেশের লোকদের -চাদার উপর 
বিপন্ন লোকদের প্রাণধারণ নির্ভর করে। তবে সাধারণ 
বাঙালী খাইতে না পাইলেও কেন বাংলা ছাড়িয়া অন্যত্র 
যায় না? ইহার কারণ অনুসন্ধান করা কর্তব্য । একটা 
কারণ'এই মনে হইতে পারে, যে, বাঙালী ঘরকুনো, কিন্ত 
লেখাপড়া-জানা বা বিছ্যার্থী বাঁডালী ত পৃথিবীর নানা 


প্রবাসী-_ভাদ্র, ১৩২৯ 


প পিউ পাস্পিপাসিপাস্পিস্টিতািাসিপা অ ওলাল সলিলা সিরা স্পা ১ কামিল ২ পাস পািপাসিপাস্পিসিপাস্পিপাটিপাটি পাস পা পাস্তা কাস কাছি লাছাল 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


দূবদেশে বায়। সম্ভবতঃ সাধারণ বাঙালী অনিশ্চিতের 
উপর ততটা নির্ভর করিতে চাৰ না। কোন একটা 
আশ্রয়, যেমন কেরাণীগিবি বা অন্য চাকরী, মিলিলে 
বাঙালী দূরতম স্থানে যাইতে রাজী হয়। কিন্তু বড় বা ছোট 
ব্যবসা, কিম্বা কারিগরী বা দৈহিক শ্রমবপ অনিশ্চিত 
রোজগারেব আশাষ বাঙালী হয়ত গৃহ ছাড়িয়া দূবে 
যাইতে চার না। ইহ! হয়ত বাঙালী-প্রকৃতির একটা 
দুর্বলতা । কিন্তু এই দুর্বলতা মে সকলেরই আছে, তাহা 
নয়! কারণ, চাকরী না লইয়াও ত অনেক লিখন-পঠনক্ষম 
বাঙালী ওকালতী প্রভৃতি করিবার নিমিত্ত দুরদেশে 
যায়। বহু প্রবানী বাঙাশীর জীবন-চরিত হইতে ইহ! 
জানা যাষ। সম্ভবতঃ বঙ্গের বাহিরের জগতের জ্ঞন 
বে-বাঙালীর যত কম, উক্ত দুর্বলতা তাহার তত বেশী, 
যাঁহাব এ জ্ঞান যত বেশী, তাহার এই দুর্বলতা তত কম। 

ংল! দেশের উর্বরতা বশতঃ বহু শতাব্দী ধবিয়া 
সাধারণ বাঙালীর জীবিকা-অন্বেষণে কোথাও না-ঘাওয়ায় 
বে অভ্যাস জন্নিম্না গিলে ও যে অজ্ঞতা সঞ্চিত হইয়াছে, 
অনশনক্লিষ্ট আধুনিক বাঙালীর সেই অভ্যাস ও অজ্ঞত৷ 
রহিয়। গিয়াছে। ইহা দূব কবিতে হইবে । . সম্ভবতঃ . 
অন্তান্য প্রদেশ-সকল অপেক্ষা বাংলা দেশ- অধিকতর 
গ্রামবহুল বলিযা অধিকাংশ বাঙালী পাডাগেঁয়ে, এবং 
পাড়ার্গেঁষের, প্রকৃতিগত দুর্কলত! ও. অজ্ঞতা তাহাদের 
অধিক। কলিকাতা, হাবড়া ও ঢাকা বাদ দিলে বঙ্গে 
শহরের মত শহর, লক্ষাধিক মানুষের শহর, নাই; 
অন্ত অনেক প্রদেশে বিস্তর আছে। সাধারণ বাঙালীর 
ঘরকুনো ভাব ঘুচাইতে হইবে | পৈত্রিক ভিটার মায়ায় 
না-থাইয়াও সেখানে পড়িয়া থাকিলে চলিবে না। 
পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের এ মায়া কম; তাই তাহারা 
নৃতন চরের আবাদ করে, জাহাজে চাকর হয়, নানা 
সাহসেব কাজ করে। এই জন্ত তাহাদের অনেকের 
অবস্থা ভাল। গ্রাম্য বাঁড়ীলীকে মধ্যে মধ্যে ঠাই-নাড়া 
করিলে হয়ত তাহার কিছু উন্নতি হইতে পারে |, 


বাঙালীর অবাঁঙালীর একটি প্রভেদ 
আমরা অনেক ঘৎসর ধবিঘা “প্রধাসী*তে প্রবাসী 
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বাঙালীদের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত প্রকাশ করিয়া 
আসিতেছি। প্রধানত: শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্্রমোহন দাস 
মহাশয় এই-সকল বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন। তাহার 
লিখিত জীবনচরিতগুপি “বঙ্গের বাহিরে বাঙালী” 
নাম দিয়া পুস্তকাকারে বাহির হইয়াছে। তিনি এখনও 
নৃতন নূতন জীবনচরিত “প্রবাদী”তে দিতেছেন। এই- 
সকল বিবরণ, হইতে পাঠকেরা দেখিতে পাইবেন, 
যে, লিখন-পঠনক্ষম ভত্ শ্রেণীর বাঙালীর! বহুদূরবর্তী 
স্থানে গিষা অর্থ ও যশ উপাঞ্জন করিয়াছেন, এবং 
অনেকে নানাপ্রকার লোকহিতকব কাজও করিয়াছেন। 
নৃতন জায়গায় চিন্নভাষাভাষী লোকদের মধ্যে গিপ্ নিজ 
বুদ্ধি ও কর্শিষ্ঠত! দ্বারা প্রতিষ্ঠা লাভ করা মন্য্যত্বের 
পরিচায়ক। অতএব সব বাঙালীই যে ঘব-কুনো এবং 
পল্লী-জননীর অকল ধরিছা বসিয়া থাকিতেই অভ্যস্ত, বা 
কেবল তন্রপ পৌরুষবিহীন জীবনেরই ধোগ্য, ইহা সত্য 
নহে। কিন্তু বাঙালী ও অবাঙালীদের মধ্যে একটি প্রভেদ 
লক্ষ্য ও উল্লেখ ন! করিনা থাঁক। ঘার না। ছোটনাগ- 
পুর, বিহার, ওড়িষ, আগ্রা-অযোধ্যা, মধ্য প্রদেশ, 
মান্জ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশ হইতে হাজার হাজার অশিক্ষিত 
লোক রোজ্গারের জন্ত জয়স্থান হইতে দুরে গিধাছে; 
কিন্তু বাংল! দেশ হইতে অখিক্ষিত লোকেরা -এত 
বেশী সংখ্যায় রোছ্গারের জন্য পৈত্রিক ভিটা ছাড়িয়া! 
দূরে যায় নাই। বাংলা দেশের উর্ব্বরতা এবং, কিয়ৎ- 
পরিমাণে, ভূমির খানার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ইহার 
কারণ। ভীরুত| বা প্রক্কতিগত ঘরকুনো ভাব নে ইহার 
কারণ নহে, তাহা শিক্ষিত ব! অর্দ্শিক্ষিত ভদ্রশ্রেণীর 
বাঙালীদের বিদেশধাত্র। হইতেই প্রমাণ হয়। ইহার 
আরও এক প্রমাণ এই, 'বে, পূর্ববঙ্গের নিরক্ষব বা 
অল্পশিক্ষিত বাঙালী মাঝি-মাল্লারা লঙ্কবর্ূপে জাহাজে 
কাজ লইয়া পৃথিবীর নানাদেশে যায়, এবং ঝড়তুফানের 
মধ্যেও শ্বেতনাবিকদের সমান সাহস ও দক্ষতার সহিত 
কর্তব্য সাধন করে। 
কারণ যাহাই হউক, কথাটা] সত্য, যে, ভারতবর্ষের 
নান! প্রদেশের যত লোক বিদেশে যাম, বঙ্গের তত- 
লোক বিদেশে যায় না। নিজের লোকদের মধ্যে 
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থাকিলে বোকা! জ্ড়প্রকৃতির লোকেরাও কোনপ্রকারে 
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জীবনধারণ করিতে পারে । কিন্ধু বিদেশে গিয়া রোজ গার 
করিয়া খাইতে হইলে কতকটা চালাক-চতুর কশ্শিষ্ঠ ও 
সপ্রতিত না হইলে চলে না। এই জন্ত, বাঙালী 
ভারতবর্ষের অন্ত জাতিদের চেয়ে বুদ্ধিতে হীন না হইলেও, 
অধিকাংশ বাঙালী, অর্থাৎ পল্লীগ্রমের নিরক্ষর বা 
শর্পশিক্ষিত বাঙালী, 'অন্তান্ত প্রদেশের এ শ্রেণীব 
লোকদের মৃত বিদেশগামী ন! হওযায় চালাক-চতুর 
কর্শিষ্ঠ ও সপ্রতিভ হয ন।। “আমর! বাঙালীর! সকলের 
চেয়ে বুদ্ধিমান্‌,” এই. অহঙ্কারে অন্ধ হই থাকিলে 
চলিবে না। ম্যালেরিয়াগ্রপ্ত বাঙালীর গায়ের জোর 
অন্ান্ প্রদেশের লোকদের চেয়ে কম, ইহা বলিলেই 
নিরক্ষর লক্ষ লক্ষ বাঙালীব ক্ষুধিত ও বেকার অবস্থার 
সম্যক কারণ ব্যাখ্যাত হইবে না। কেন-না, যে-সব 
ওড়িয়! বিহারী হিন্দুস্থানী কারিগর কলিকাতায় নানাবিধ 
কাজ করিয়া খায়, তাহাদের দৈহিক বঙ্গ ব! বুদ্ধি তাহাদের 
_ শ্রেণীর বাঙালীদের চেয়ে নিশ্চয়ই বেশী বলা যায় না। 
আমরা যে কারণের উল্লেখ করিতেছি,--তাহাও একমাত্র 
কারণ নহে। তাহাতে কিছু সত্য আছে, ইহাই আমাদের 
অমুমান । 
অধিকাংশ বাঙালীর পাড়াগেঁয়ে ভাবের আর-এক্টা 
কারণ ভাষ! | ঘাহাদের মাহৃভাষ| হিন্দী বা হিন্দুস্থানী 
তাহাদের অনেক স্থবিধ। আছে। কগ-কার্খানার 
মালিকেরা বহুন্থলে ইউরোপীয়। তাহাদের মধ্যে যত 
লোক চলনদই হিন্ুস্থানী বলিতে পারে, তত লোক 
অন্ত কোন ভারতীয় ভাষা বলিতে পারে না। রেলে, 
্রামারে, জাহাজ্জের বন্দরে হিন্দুস্থানীর যত প্রচলন, 
অন্ত ভাষার তত প্রচলন: নাই। এই কারণে হিন্দী- 
ভাষীরা যত কাজ বা কাজের স্থবিধ। পাষ, বাংলা- 
ভাষীর তাহা পাইতে পারে না। আরও একটা 
ব্যাপার আমরা লক্ষ্য - করিয়াছি, যে, অন্তান্য যে-সব 
প্রদেশের- মাতৃভীষ! হিন্দী নহে, তাহার! হিন্দী বলিতে 
" যতটুকু অভ্যস্ত, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত বাঙালীরা তত- 
টুকু অভ্যন্ত নহে। “বাংল! সহিত্য ভারতবর্ষের সব 
সাহিত্যের সেরা” এইরূপ ধারণা হয়ত শিক্ষিত 
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বাঙালীদের হিন্দী ন! বলিবার ও শিখিবার আংশিক 
কারণ হইতে, পারে। কিন্তু নিরক্ষর বাঙালীর! ত কোন 
মাহিত্যেবই ধা, ধারে না; তাহাদের হিন্দী বলিতে 
অনভ্যন্ত হওয়ার কারণ কি? বোধ হয, তাহাদের 
অধিকাংশ বঙ্গের বাহিবে অর্থ উপাজ্ছন করিতে যায় 
না বলিরা, তাহাদের হিন্দী বলার অভ্যাস হয় না। 

নিবক্ষর ও নিখনপঠনক্ষম বাঙালীবা হিন্স্থানী 
বলিতে ম্যাপ করিলে তাহাদের কাব্যক্ষমত! ও উপাজ্জন- 
ক্ষমতা নিশ্চয রাড়িবে। 


আইনভঙ্গ তদন্ত-কমিটি 
কাহাকেও আবাত না কবিয়া, কাহারে! উপর জো 
জবর্দন্তি বলপ্রয়োগ না করিয়া, সাত্বিক ভাবে আইন 
বর! সর্কারী আদেশ অমান্য ব্যাপক ভাবে করিবার জন্য 
দেখ প্রস্তুত কি না, তাহার অঙ্গপন্ধান করিবার জন্য 
'অনহষোগ আন্দোলনের কষেকর্জন নেত। ভারতের নকল 








প্রদেশে সাক্ষ্য গ্রহণ করিতেছেন । এই প্রকাবেব অবাধ্যত|. 


- ( disobedience ) ছুই রকমের হইতে পারে। বঙ্গের 
অঙ্গচ্ছেদের পর বঙ্গীর প্রাদেশিক কন্কারেন্সের বরিশালে 
বে অধিবেশন হয়, তাহা চবমপস্থীদের অধিবেশন নহে। 
তাহাতে জীুত সববেন্্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শীযুক্ত' ভূপেক্- 
নাথ বঙ্গ, শ্রীযুক্ত কুষ্চকুমার মিত্র, প্রভৃতি বিখ্যাত 
মডারেটগণ নেতৃত্ব করিয়াছিলেন । তখন তাহারা সর্কারী 
আদেশ অমান্য করিষাছিলেন। - আবার গত বংসর 
যখন ইংলণ্ডের যুবরাজ ভারতবর্ষে আপিবাৰ পর কোন 
কোন, প্রদেশে স্বেচ্ছাসেবক ( Volunteer ) হওষ। 
বে-মাইনী বলিধা ঘোষিত হয়, তখন শীযুক্ত মোতিনাল 
নেহ ব, শ্রীযুক্ত চিত্তরপ্রন দাশ, এবং আরও অনেক নেতা 
ও কয়েক হাজার অসহযোগী সর্কাবী আদেশ অমান্য 
করিয়া জেলে যান। সম্প্রতি করেক সপ্তাহ পূর্বে গোরখ- 
পুর জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট এক হুকুম জারি করেন, যে, 
পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয এ জেলায় বক্তৃতা করিতে 
পারিবেন না। এ হুকুম অমান্য করিয়া! পণ্ডিতজী এ 
জেলার পাঁচ জায়গায় পাঁচটি বক্তৃতা করেন। এই দৃষ্টাস্ত- 
গুলিতে গবর্ণমেণ্ট প্রথমে সাধারণ রাষ্ট্রীয় অধিকারে 


প্রবাসী-_ভাদ্রু, ১৩২৯ 
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হস্তক্ষেপ করিযাছিলেন, এবং তাহা রক্ষার নিমিত্ত সর্কারী 
আদেশ অমান্য করা হইয়াছিল। সাধারণ অধিকারে 
হস্তক্ষেপ গবর্ণমেণ্ট যখন যেখানে করিবেন,. তখন সেই- 


খানেই গবর্ণমেন্টের আদেশ লঙ্ঘন করা প্রত্যেক 


ভারতীয়ের একান্ত কর্তব্য । এই রকমের অরাধ্যতার জন্য 
দেশ প্রস্তুত কি না, তাহা নির্ণগ্ন করিবার জন্য তদন্ত কমিটি 


সাক্ষ্য লইভেছেন না। তাহার! অন্যবিধ অবাধ্যতা 
সম্বদ্ধে বিবেচনা, করিবেন তাহার, একটি দৃষ্টান্ত 
দিতেছি । 


কোন প্রদেশ, গেল! ব। মহকুমার লোক বরাবর যে 
ভূমিকর বা অন্যবিধ ট্যাক্স -দিয়া আমিতেছেন, 
তাহা হয়ত বেশী নহে, বা. অন্যায় মহে'। কিন্তু “যে- 
গবর্মমে্ট লোকমতের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, যে-গবর্ণমে্ট 
লোকমতকে অগ্রাহ্‌ ও অপমানিত কবে; ষে-গবর্ণমেপ্টের 
আমলে জালিধানওথালা বাগের মত কাণ্ড ঘটে ও তাহার 
সমুচিত গ্রতিক্কাব হয না, তাহা আইন মান! বা 
তাহাকে ট্যাক্স দেওয়া উচিত নহে,” এইকপ বিশ্বাসের 
বশবর্তী হইয়া কেনি প্রদেশের, জেলার, মহকুমার, বা 
গ্রামের লোক যদি ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করিতে চাষ, তাহা 
হইলে সেইরূপ অবাধ্যতার জন্য- দেশ প্রস্তুত কি না, 
কমিটি তাহারই বিচার করিবেন--আমরা এইরূপ 
বুঝিয়াছি। কোন প্রদেশ, জেলা, প্রভৃতির যোগ্যতার 
[বচার তাহাব! কি প্রকাবে করিবেন, জানি না। তবে, 
ইহ। সহজেই বুঝ৷ যায, যে,. হাজার হাজার লোক উক্ত 
প্রকারে আইন লঙ্ঘন, করিলে তাহাদের উপর খুব নির্ধ্যাতন 
আসিবে, তাহাদিগকে দারিদ্র্য ও অন্য নানা ছুঃখ সহ্য 
কবিতে হইবে, অথচ. শান্ত সংযত থাকিতে হইবে। 
তাহাদিগকে উত্তেজিত করিযা, তাহাদিগকে প্রহার ও 
অপমান করিষা, তাঁহাদের - স্ত্রীলৌকদিগকে অপমান 
করিযা, শাস্তিভঙ্গ করাইরার চেষ্টা হইবে। একূপ ঘটিলেও 
শান্ত থাকিতে হইবে। ইহার জন্ত ills 
কমিটির ইহাই নির্দ্ধারণীষ। 

শাসকেরা সব দেশেই চিরকাল একদল লোককে আর- 
এক দলের বিরুদ্ধে লাগাইয়া দিয়া নিজেদের প্রতুত্ব. 
রক্ষার চেষ্টা করিয়া থাকে । অতএব, যেখানে সাম্প্রদায়িক 
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বিরোধ ঈর্ষা আদি প্রবলভাবে বিদ্যমান, তাহা আইন- 
লঙ্ঘনের যোগ্য স্থান নহে । যেখানে “অস্পৃশ্যতা” আছে 
“তথায়, একদল লোক অবজ্ঞাগীড়িত থাকায় অবজ্ঞা- 


৯-২-কাবীদের প্রতি মৈত্রীভাবাপন্ন নহে, ইহা .সহজবোধ্য ৷ 


সতরাঁং সাম্প্রদাষিক বিবোধ ও মনোমালিন্যেব এবং 
“অস্পৃশ্যতা”র অস্তিত্ব আইনলঙ্ঘনের যোগ্যতাব. অভাব 
প্রমাণ করে। 

স্বদ্েশেব কল্যাণের জন্য যাহারা আইনলঙ্ঘন করিষা 
স্কেলে যাইতে ও অন্তবিধ নানা দুঃখ সহ কবিতে বাস্তবিক 
প্রস্তুত, বিলাসিতা ত্যাগ করিযা খন্দর উৎপাদন ও ব্যবহাব 
নিশ্চয়ই তাহাদের পক্ষে সহন্জ বাজ । যাহার! এই অপেক্ষা" 
কত সহজ কাজ করিতে পারেন না, যীহাদের ইহা কবিবার 
মত ধৈৰ্য্য ও আত্মসংযম নাই, তাঁহাব! ধীর শাস্তভাবে 
দীর্ঘকাল ধরিয়া আইনলজ্ঘনেব আনুষঙ্গিক সকল দুঃখ সহ 
,কবিতে পাঁরিবেন, ইহা বিশ্বাস কর! যায না। খ্রদ্দর 
উৎপাদন ও ব্যবহার আইনলজ্ঘনেব যোগ্যতার অন্ততম 
প্রমাণ, এরূপ মনে কবিবাব ইহা একটি কাবণ | 

তন্ভিন্ন, বাণিজ্যিক ও- আর্থিক স্বাধীনতা স্বরাজেব 


+- একটি প্রধান অঙ্গ । আমবা খদ্দব দ্বারা এই স্বাধীনতা 


কতকটা লাভ করিতে পারি । এবং ইহ! ফতটা কেবলমাত্র 
আমাদের চেষ্টাব উপর নির্ভর কবে, রাজনৈতিক শ্বরাজ 
ল্লা্চ - ততটা কেবলমাত্র আমাদের চেষ্টাপাপেক্ষ নহে; 
* উহাতে অহ্যের সম্মতিও চাই । যাহা প্রধানতঃ আমাদের 
চেষ্টাসাপেক্ষ, তাহা যদি আমরা করিতে না পারি, তাহা 
হইলে যাহা অন্যেরও সম্মতিসাপেক্ষ, তাহ! কেমন কবিয়া 
লাভ করিব? . 
_. স্থরা ও অন্তান্য মাদকদ্রব্য ত্যাগ ও তাহার বিক্রী বন্ধ 
কর! রাজনৈতিক স্বরাজ লাভ করা অপেক্ষ সহজ কাজ । 
ইহা যদি দেশের লোকে কবিতে না. পাবেন, তাহা, হইলে 
তাহাবা. কি প্রকারে স্বরাজ লাভ করিবেন? দেশবাসী 
- সকলের “স্ব”-রাজ পাওয়ার মানে এই, যে, সকলে নিজের 
নিজেব প্রভূ হইয়াছেন । কিন্তু দেশের বিস্তর. লোক যদি 
নেশার বশ থাকে, তাহা হইলে “স্ব”-রাজেব পবিবর্থে 
নেশা-রাজ্ই অনেক.স্থলে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে । অধিকস্ত 
শান্ত ও নিরুপত্রব আইনলজ্ঘন প্রচেষ্টার জন্য দেশব্যাপী 
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যে শাস্ত সংযত সাত্বিক অবস্থার প্রযোজন, স্বর! ও -অন্যান্ 

মাদক দ্রব্যের প্রচলন থাকিতে তাহা. সর্ধত্র সম্ভব নহে। 
লয়েড জর্জের বক্ততা 

সম্প্রতি বিলাঁতের ার্লেমেন্টে ভারতীয় সিবিল - 

সার্বিসের চাকুরিযাঁদের দুঃখ ও আশঙ্কার কথা আলোচিত 

হয়। তাহাদিগকে আশ্বস্ত কবিবার জনয প্রধান মন্ত্রী এর 


বক্তৃতা করেন! তাহাতে তিনি বলেন, যে, ভারতবর্ষে আব 


যৃত পরিবর্তনই হউক না কেন, সিবিল সার্বিস্‌ ও -তাহাতে 
ইংরেজেব চাকরী এবং ইংরেজ সিবিলিযানদের প্রভুত্ 
ও অধিকার অক্ষুপ্ন থাকিবে,। তিনি ভাবতশাসন-সংস্কার 
আইন এবং তদন্যাঁধী সমুদয় ব্যবস্থাকে একটা এক্স 
পেরিমেন্ট, বা পরীক্ষা বলেন। অর্থাৎ যদি ভাবতীষের! 
ইংবেজদেব মনের মত ব্যবহার করে, তাহা হইলে এই 
আইন অঙ্নসারে কাজ চলিতে থাকিবে, যদি তাহা 
না করে, তাহা হইলে ব্রিটিশ জাতি ভারতীয়প্দগকে 
“পুনর্মূষিকো ভব” বলিবেন। .কিন্তু তীহাব বক্তৃতা 
হইতে ইহা বুঝা যায়, যে, আমরা যেরূপ ব্যবহাবই . 
কবি না কেন, ইংরেজরা কোনকালেই আমাদের হিত 
করিবার দাষিত্ব ত্যাগ কবিবেন না। অর্থাৎ আমরা 
নিজেরাই নিজেদের মঙ্গলের ব্যবস্থা কবিবার উপযুক্ত 
কখনও হইব না, চিরকাল নাবালক থাকিব, নিজেদের 
দেশের কাজ চাঁলাইবাঁর দায়িত্ব পাইবার ও লইবার 
ধোঁগ্য কখন হইব না, ইংরেজ চিরকালই আমাদের 
হিত করিতে থাকিবেন ! অথচ মডারেটরা বুঝিষা- 
ছিলেন, যে, শাপনসংস্কার আইন কালক্রমে নিশ্চয়ই ভারত- 
বর্ষকে কানাডা ও অষ্টেলিয়্ার মত আত্মকর্ৃত্ব আনিয়া 
দিবে, এবং তখন ইংরেজ সিবিলিয়ানদের প্রভুত্ব থাকিবে 
না। এ বিষষে সম্ভবতঃ মভারেটদের ভ্রমট হইযাছিল। 
কারণ, যুদ্ধের সমষ ভারতবর্ষকে ঠাণ্ডা রাঁখিবার জন্য 
ভারতশানন আইন সংস্কার করা হইয়াছিল, এবং 
অনেক স্তোকবাক্য বল! হইয়াছিল। হইতে পারে, 
ষে; মণ্টেগুর এরূপ প্রবঞ্চনার অভিসদ্ধি ছিল না; কিন্ত" 
মন্ত্রীসভার অন্ত সভ্যেরা রাজনৈতিক চাল. চালিয়াছিলেন, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। ইংরেজ গবর্ণমেন্ট যে অঙ্গীকার- 
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ভঙ্গ বহুবার করিয়াছেন, তাহা বঙ্গের বর্তমান লাটের 
পিতা ভূতপূর্বব বড়লাট লর্ড লিটন পর্যন্ত স্বীকার করিয়া 
গিয়াছেন। : 

গবর্ণমেণ্ট হাত গুটাইবাব বা উপ্টা দিকে চলিবার 
" উপায় আইনের মধ্যেই যে রাখিয়া দিয়াছিলেন, তাহা 
হয়ত মডারেটবা সন্দিঞ্ডভাবে তলাইয়া দেখেন নাই । 
কিন্ত শাসন-সংস্কাব আইনেব একচলিশ ধারায় স্পষ্ট 
লেখা আছে, যে, দশ বৎসর পবে একট! '্তান্ত- 
কমিশন নিযুক্ত হইবে-_ 

“for the purpose of 10001101060 the system 
of government, the growth of education, and the 
development of representative institutions, in British 
India, and matters connected therewith, and the 
Commission shall report as to whether and to 
what extent it is desirable to establish the principle 
of responsible government, or to extend, modify, 


or restrict the degree of responsible government 
then existing therein.” 


মডাবেটরা সম্ভবতঃ ব্রিটিশ জাতি ও ব্রিটিশ গবর্ণ- 
মেপ্টের "ন্যাধপরায়ণতা” ও “সদাশমতা”ব উপর নির্ভর 
করিধা নিশ্চিন্ত ছিলেন । 

যাহা হউক, লষেভ জর্জ কি বলেন, তাহাতে কিছু 
আসে যায় না। কোন পরাপীন জাতি এ পর্য্যন্ত কেবল 
ভাল্‌-মানুষী দ্বারা বিজেতাদের ন্যায়পরায়ণতা ও 
সদাশয়তাঁর উপর নির্ভর করিয়! স্বাধীনতা পায় নাই। 
আমেরিকা দ্বারা বিজিত ফিলিপিনোরা স্বাধীনতার 
"প্রতিশ্রুতি পাইয়াও এখনও স্বাধীনতা পাইতেছে না। 
তাহাদিগকে খুব আন্দোলন করিতে হইতেছে। ভারতবর্ষে 
সশগ্র বিদ্রোহ হউক, ইহা আমরা চাই না) তাহা হইলেও 
তাহ! একটা বড় রকমের মোপুলাবিদ্রোহের মত হইবে, ও 
ব্যর্থ হইবে। তথাপি জন্‌ ব্রাইট লালমোহন ঘোঁষকে 
পরিহাস করিয়া -যাহা বলিষাছিলেন 'বলিষা জনশ্রুতি 
আছে, তাহা হইতে আমরা উপদেশ লাভ করিতে 
পারি। শুনা যায়, জন্‌ ব্রাইট বঙিয়াছিলেন, "তোমরা 
“ষর্দি আর-একটা বিদ্রোহ ঘটাইতে পার, তাহা হইলে 
মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা-পত্রের মত আর-একটা 
রাজকীয় ঘোষণা-পত্র পাইবে ।” জন্‌ ব্রাইট কোয়েকার 
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পাস্তা 


ছিলেন ও শাস্তিপ্রি্ রাজনীতিবিদ ছিলেন; তিনি 
সত্যসত্যই ভারতীয়দিগকে সশস্ত্র বিদ্রোহ করিতে 
বলিয়াছিলেন, তাহা নহে। তাহার কথার গৃঢ় মৰ্ম্ম এই, 
যে, গবর্ণমেপ্টকে অতিষ্ঠ ও অস্থির করিয়া না তুলিতে 
পারিলে ভারতীয়েরা কখন রাষ্ত্রী অধিকার পাইবে না। 

লয়েড জর্জের বক্তৃতায় অনেক পুরাতন “বাধি গৎ্” 
আছে। 
on these principles before” 7 অর্থাৎ ভারতবর্ষে 
প্রজ্গাদের বা তাহাদের প্রতিনিধিদের নিকট দায়ী 
গবর্ণমেন্ট কোনকালে ছিল না ৷ একথা ঘে সত্য 
নহে, তাহা আমবা অন্ৰেকবার দেখাইষাছি। বিস্তারিত 
এতিহাসিক ও সাহিত্যিক প্রমাণ Towards: Home 
Rule নামক পুস্তকে আছে। 

নিতান্ত বাজে মিথ্যা কথাও প্রধান মন্ত্রীর বক্তৃতায় 
আছে । তিনি ইংলণ্ডেব লোকদের উল্লেখ করিয়া 
বলিয়াছেন, “They have made a great sacri- 
fice for India” | ইহা অপেক্ষ। ভিত্তিহীন কথা 
কি হইতে পাবে? ইংবেজজাতি আমাদের জন্য 
কোন প্রকাৰ স্বাৰ্থত্যাগ করে নাই। স্বার্থাসিদ্ধিব জন্যই _ 
তাহারা এদেশে আসিয়াছিল, এবং স্বার্থসিদ্ধির জন্তই 
তাহারা এখানে আছে। অবশ্য অল্পসংখ্যক ইংরেজ, 
যেমন অন্ত কোন কোন দেশে তেমনি এদেশেও, স্বার্থত্যাগ 


করিয! কাজ করিধাছেন ও করিতেছেন, ইহ! আমর! 
স্বীকার করি। 
লয়েড জর্জের আর-একটা হাস্যকর কথা শুন । 


ইংরেক্র সিবিলিয়ান্দের সম্বন্ধে তিনি বলেন £-- - 


‘‘There is not one of this 1200 that could not 
easily find a much better job in this country and a 
much better-paying one.” 


বটে! তবে তাহারা স্বদেশ ছাড়িযা এ'দশে 
আসিয়াছেন কেন? আমাদের হিত করিতে? তাহ! 
হইলে বেতন, পেন্শ্যন, ইত্যাদি বাড়াইবার জন্য এত . 
চীৎকার কেন হইয়াছে ও হইতেছে? তাঁহার! আগে 
যে বেতন পাইতেন, তাহাতে এদেশে শিক্ষিত ভদ্র 
ইংরেজদের যে বেশ চলে, তাহা ত লোকে বেশ জানে। 
কারণ, সিবিলিয়ান্দের সমান বা তদের চেয়ে- বেশী 
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বিদ্বান ও যোগ্য অধ্যাপক ও মিশনরীরা এখনও তাদেব 
চেয়ে কম বেতনে সুস্থ সবল থাকিয়া কাজ করিতেছেন । 

.  লয়েড জর্জের মতে আমরা যে কখনও আত্মকর্তৃত্ব ও 
১--আত্মনির্তরের উপযুক্ত হইব না, তাহা তাহার বক্তৃতায় 
অতি বিশদ ভাষায় বলা হইয়াছে। অ+ঘবা ব্যবস্থাপক 
সভাব সভ্য রূপে বা শাসন্বকর্তা কপে যতই যোগ্যতা 
দেখাই না কেন, ইংরেজ সিবিলিযান্দের নেতৃত্ব ও 
সাহায্যের অপেক্ষা আমাদিগকে চিরকাল করিতেই হইবে ! 
একদা লর্ড মর্লা বলিষাছিলেন, যে, তিনি এমন কোন 
দূরবর্তী ভবিষ্যৎ কালের কল্পনাও করিতে পাবেন না 
যখন ভারতীযেরা স্ব-শাসনক্ষম ,হইবে। লযেড' জর্জও 
তদ্বপ তাহাদের সম্বন্ধে বলিতেছেন :=- 

“What I want specially to say is this, that, what- 
ever their success, whether as parliamentarians or 
as administrators, I can see no period when they 
can dispense with the guidance and assistance of 


a small nucleus of British Ciml Servants—otf British 
officials in India,!’ 


ইংরেজীতে একটা কথা আছে, None are so blind 
as those that will not see, যাহারা দেখিবে না 


"= বলিয়া পণ করিয়াছে তাহাদের মত অন্ধ আঁর কেহ নাই। 


লয়েড জর্জ সেই-জাতীয় লোক । 


দ্সপ্জীবনী” ও প্রবাসী-সম্পাঁদক 

আমর! শ্রাবণ মাঁসেব “প্রবাসী”তে “সন্জীবনী”ব যে 
ভ্রম দেখাইয়াছিলাম্‌, তাহা “সপ্তীবনী” “প্রবাসী”র সম্বন্ধে 
স্বীকার করিয়া লিখিযাছেন, যে, তিনি যাহা “প্রবাসী” 
সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন, তাহা “মডার্ণ রিভিউ” সম্বন্ধে সত্য ; 
এবং ইহা প্রমাণ কবিবার জন্ত তিনি একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ 
লিখিয়াছেন। তদ্বিষযে আমরা ইহাই বলিতে চাই, যে, এ 
» প্রবন্ধেবও প্রধান কথাতে এবং অবাস্তর কোন কোন 
| কথাতে ভুল আছে! 


বন্যায় বিপদ 
আমাদের দেশের চেষে দুঃখী দেশ পৃথিবীতে 
আর আছে কি? 
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এদেশে লক্ষ লক্ষ লোক জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত 
পেট ভবিষা খাইতে পায় না, ম্যালেরিয়া, প্লেগ, প্রভৃতি 
নানা ব্যাধির প্রাদুর্তাব ত লাগিয়াই- আছে; তাহার 
উপর এমন বৎসর যায় না,- যখন দুর্ভিক্ষ, জল-প্লাবন 
বা ঝড়ে দেশের কোন-নাকোন অংশ সাতিশয় বিপন্ন 
নাহয়। গত বংসব খুলনার দুর্ভিক্ষ লইঘা দেশ বিব্রত 
ছিল। তাহার জের মিটিতে "না মিটিতে বন্যায় 
মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলার বিস্তর গ্রাম জ্লমগ্র 
হওয়ায় লোকের! অত্যন্ত বিপন্ন হইয়াছে । অনেকের 
গৃহাদির চিহ্ন মাত্র নাই অনেকে নিজে মারা পড়িয়াছে, 
গবাদি পশু ভাসিয়া গিয়াছে, শস্যক্ষেত্রের অবস্থা 
দেখিলেই বুঝা যান্ম এবৎসব কোন শন্য হইবে না। 
মেদিনীপুবে কংগ্রেস আফিসে শ্রীযুক্ত সাতিকড়িপতি রায় 
মহাঁশষেব নামে টাক্ষাকড়ি পাঠাইলে বিপন্ন লোকেরা 
সাহায্য পাইবে । বীকুড়ার শিমলাপাল অঞ্চল হইতে 
ষে চিঠি পাইযাছি, তাহার কিরদংখ উদ্ধৃত করিষা 
দিতেছি £-_ | 

আজ ধনী দরিদ্র সকলেবই এক দশা । এখন তাঁহাদের পক্ষে 
স্বজাতিবংসল, আর্তরক্ষক, মহাঁপ্রাণ ব্যক্তিবর্গের অনুগ্রহই একমাত্র 
ভরসা । আঁপনাবা এখানে আসির়। স্বচক্ষে অবস্থা দেখিয়| যদি 
ব্যবস্থা না কবেন, তাহ। হইলে এতগুলি "লোকের পবিশাম অতি 
ভয়াবহ হইবে। ইহাব মধ্যেই নানারপ অন্থখেব লক্ষণ প্রকাশ 
পাইতেছে। স্থানী কংগ্রেস কমিটিতে যে সীান্ত চাউল সংগৃহীত 
ছিল, হাতেই এই কয়দিন একরাপ কষ্টে চলিল। অতি সত্বর 
সাহায্য প্রেরণ আবপ্যক। নিম্নলিখিত ঠিকানায় সাহায্য প্রেবিত 
হইলে তাহা উপযুক্ত পাত্রে বিতরিত হইবে । ইতি 

শ্রীযুক্ত ললিতমোহন পা, 


ভেলাইভিহ! কংগ্রেস কমিটিব সভাপতি ও সেক্রেটারী, 
সিমলাঁপাল পোঃ, বাকুড়া। * 


ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদের খাইখরচ ও 
রাহাখরচ 

বঙ্গীষ ব্যবস্থাপক সভার সভ্যেরা খাইখরচ ও রাহা 
খরচ বাবদ্দে দেড় বৎসরে কে কত টাকা লইষাছেন, শ্রীযুক্ত 
হ্মচজ্দ্র নস্কর মহাশয়ের এক প্রশ্নের উত্তরে তাহা বাহির 
হইযাছে। সকলে টাকা লন নাই | যাহার! লইয়াছেন, 
তাহারা মোট ১৫২৯২৩৮৩ লইয়াছেন। গরীব দেশের পক্ষে 
ইহা খুব বেশী বলিতে হইবে | শুনা যায়, কোন কোন 
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“সভ্য সচরাচর কলিকাতাতেই বাস করেন, অথচ 
বরাদ্দ অনুযায়ী দৈনিক খাইখরচ ও বাসাখরচ দশটাকা 
করিয়া লইয়াছেন, এবং 'মফ:স্থলের পৈত্রিক' বাসস্থান 
হইতে যাতায়াত বাবদে বরাদ্দ রেলভাড়াও লইরাছেন, 
যদিও সেখান হইতে আসেন -নাই ও তথায 
যান নাই! এরূপ প্রবঞ্চকদিগের অন্ততঃ নামটা 
প্রকাশিত হওয়া আঁবশ্যক। আইন অনুসারে অন্য 
শাস্তি হইলে আরও ভাল হ্য। 'কোন কোন “সর্ভ* 
ঘন ঘন বাড়ী যাতায়াত করিযা রাহাঁখরচ আদায় কৰিলে 
কলিকাতায় থাকিয়া খাইখরচ আদায় করা অপেক্ষ! 
বেশ্টু লাভবান্‌ হইবেন দেখিযা, দশ হইতে একুশবার পর্য্যন্ত 
বাড়ী যাতায়াত করিয়াছেন । - এই প্রকারে ফাকি দিযা 
টাকা আদায় করার পথ বন্ধ করা উচিত। অনেক “সভ্য” 
রেলের প্রথম শ্রেণীর গাড়ীতে ঘাতীয়াত না করিষাঁও 
বরাদ্দ-মৃত দুটা প্রথম শ্রেণীব ভাড়া আদায় করিয়াছেন। 
ইহাও স্থনীতিসম্মত নহে। কিন্তু ইহার সম্বন্ধে কিছু 
বক্তব্য আছে। গববর্ণমেণ্ট কর্ণ্মচারীবা বেতন ও পদমর্যাদা 
অনুসারে ভ্রমণব্যয় পাইষা থাকেন। ঘোড়ার গাড়ী, 
নৌকা, প্রভৃতির তাড়া, কুলিথরচা, প্রভৃতির আলাদা 
আলাদা হিসাব যাহাতে বাখিতে না হয, এইজন্য গবর্ণমে্ট 
ছুট! ১ম, ২য, মধ্য, বা ওয় শ্রেণীর. বেলওয়ে টিকিটে 
ভাড়া! দিয়া থাকেন । স্থতরাং এক এক জনে দুটা টিকিটের 
মূল্য লওয়া অন্তায় নহে। কিন্তু গবর্ণমেপ্টের অনেক 
কর্মচারী নীচের শ্রেণীর গাড়ীতে ভ্রমণ করিযাও নিপ্নম মত 
উচ্চশ্রেণীব.ভাড়া আদাষ করেন? ব্যবস্থাপক সভাঁব 
অনেক সভ্য তাহাই করিস্বাছেন। রাহাঁখরচ হইতে 
এইরূপ লাভ করা গবর্ণমেপ্টের অভিপ্রেত নহে। অতএব 
ইহা গহিততি। ইহা বন্ধ করা উচিত। 


কলিকাত: বিশ্ববিদ্যালয়ের ছুটি কমিটির 

| রিপোর্ট 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আযব্যযষ এবং অন্যান্য 
মানা বিষষ সম্বন্ধে রিপোর্ট দিবার অন্য সেনেট ছুটি 
কমিটি নিষুক্ত' করেন। একটিব বিপোর্ট দিবার নির্দিষ্ট 
শেষদিন ছিল ১৩ই এপ্রিল, অন্তটিব ২৫শে এপ্রিল 


প্রবাঁদী--ভীন্দ্র, ১৩২৯. 


২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


কিন্ত প্রথমটির রিপোর্ট সভ্যনের দ্বার! স্বাক্ষরিত হয় ২৯পে 
এপ্রিল, এবং দ্বিতীঘটির স্বাক্ষবিত হয় ৮ই জুলাই! যাহা 
হউক, রিপোর্ট ছুটি এত বিলম্বে প্রস্তুত হইলেও, জুলাই 
মাসে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বিশ্ববিদ্যালয়কে সাহায্য _ 
দিবার প্রস্তাব আলোচিত হইবার পূর্বে এ ছুটি প্রকাশিত 
হইতে পারিত। এবং তাহাতহইলে শিক্ষাসচিব ও সভ্যেবা 
রিপোর্ট দুটি পড়িয়া তৃত্মধ্াস্থ সত্যাসত্য এবং বিন্রপের 
বিচার করিষ! টাক! দেওয়া নাদেওয়া স্থির করিতে 
পাবিতেন। কিন্তু বিপোর্ট ছুটি, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার 
জুলাইয়ের অধিবেশন শেষ হইবার এবং তাহাতে বিশ্ব- 
বিদ্যালয়কে আড়াই লক্ষ টাকা সাহায্য মঞ্জুর হইবার 
পর ২৯শে জুলাই সেনেট কর্তৃক বিবেচিত হইয়া তদনস্তর 
প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা আকস্মিক ঘটনা বলিয়া 
মনে হয না। ইহাব মধ্যে চাতুরী আছে, এইরূপ 
ধাবণাই জন্মে। কারণ, বিপোর্ট ছুটি এরূপ, যে, তাহা 
পড়িষা শিক্ষাসচিব ও সভ্যেরা সন্তষ্ট ও খুসি হইবেন না। - 
রিপোর্ট ছুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক _ মুখপত্র 
কলিকাতা. রিভিউতে ছাপা হইরাছে। দুটি ঠাসা .১১৪ 
পৃষ্ঠা পরিমিত। তা ছাড়া, আলাদা কষেকটি লম্বা হিসাবের ২. 
ফর্দ আছে। এত বড় জিনিষেব সম্যক সমালোচন! 
“বিবিধ প্রসঙ্গে” সম্ভবে না । আমবা তাই রিপোর্ট ছুটির 
একটি মাত্র প্রধান বিষষের কিঞ্চিৎ, আলোচনা করিব । 


বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা 
- কলিকাতা বিশ্ববিন্যালযের ছুটি কমিটিব রিপোর্টের 
কোন কোন অংশ অক্ষরে অক্ষবে এক। আমরা যাহার 
আলোচনা করিতে যাইতেছি, উহা তদ্রপ একটি অংশ | 
কমিটিদ্ধষেব সভ্যগণ * গবর্ণমেন্টের সহিত বিশ্ব- 
বিদ্যালযের সংস্পর্শ কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে আছে এবং বিশ্ব- 
বিদ্যালযের উপর গবর্ণমেন্টের ক্ষমতা ও এ বিষয়ে কতটুবু, 
তাহা দেখাইতে গিয়া, আযব্যফপরীক্ষা ও ব্যয কি প্রকারে 


* Sir Asutosh Mookerjee, Sir Nil Ratan Sircar, 
Principal H. Maitra, Sir A. Chaudhuri, Sir P. C, 
Ray, Rev Dr. Gz: Howells, Dr. Bidhan Chandra 
Ray, Principal G. C. Bose, Dr. Hiralal Haldar, 
Rev. Dr. G. Watt, and Dr. Jatindranath জাজ 





৫ম সংখ্যা]. বিবিধ প্রসঙ্গ__বিশ্বরিদ্যালয়ের উপর গবর্ণমেন্টের ক্ষমতা 


লালা লালাসিলাসিলাওলাসলাসিলাসিলা সলা 


হইবে তাহার জন্তু উপদেশ দেওয়া সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের 
কি অধিকার আছে, তাঁহার আলোচনা করিতে গিষা 
বলিতেছেন £-- 


The point which has been reserved above for 
consideration, arises on Section 15 of the Act of 
Incorporation. The section, as enacted in 18537, was 
in the following terms 

+ “The said Chancellor, Vice-Chancellor and Fellows 
shall have power to charge such reasonable fees for 
the degrees to be conferred by them and‘upon admis- 
sion into the said University and for continuance 
therein, as they. with the approbation of the Governor 
General of India in Council, shall, from time to time, 
see fit to impose. Such fees shall be carried to one 
General Fee Fund for the payment of expenses of the 
said University, under ‘the direction and regulations 
of the Governor General of India in Council, to whom 
the accounts of income and expenditure of the said 
University shall, once in every°year, be submitted for 
such examination and audit as the said Governor 
General of India in Council may direct,” 


১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের বিশ্ববিদ্যালয় আইনেৰ ১৫ ধাবাটি 
এইরূপে উদ্ধত করিয়া বমিটিদ্বধ বলিতেছেন: -- 


Let us now turn to the language of Section 15, 
which, as we have stated, has.been in operation since 
1857. The fees mentioned in the first sentence of the 
section have to be carried into one General Fee Fund 
for the payment of expenses of the University under 
the direction and regulations of the Government. 
Apart fron the question of the meaning of the expres- 
sion “direction and regulations,’’ it is obvious that 


580 direction and regulations can apply only to the 


- Conferred in absentia ; under (2) comes what is 


‘ ement is 


classes of fees 51990159010 the first sentence, namely, 
(1) fees for degrees conferred by the Senate, (2) fees 
for admission into the University, (3) fees for continu- 
ance in the University. Under (1) comes the fee of 
Rs. 5 charged by the University when a degree is 
0০৬2 
as the ot Ae fee of Rs. 2; under (3) comes the 
fee payable by Registered Graduates. Tre Govern- 
not authorised to issue ‘direction and 
regulations’’ in respect of other classes of- fees which 
the University may charge or other kinds of income 
which the University may possess. 


- বিশ্ববিদ্যালয কি কি ফী আদায় কবিতে পারিবেন, 
তাঁহার উল্লেখ ১৮৫৭ সালেব আইনের উপরে উদ্ধৃত ১৫ 
ধারা ভিন্ন আব কোথাও নাই। তাহাতে তিন রকমেব 
ফীর উল্লেখ আছে। কমিটিব সভ্যগণ বলিতেছেন, যে, 
উহার মানে এইরূপ :ঃ= 


(1) Fees for degrees conferred by the Senate, 
(2) fees for admission into the University, (3) fees 
for continuance in the University Under(:1 3 comes 
the fee of Rs. 5 charged by the University when 
a degree is conferred in absentia; under (2) 
‘comes what is known as the Registration fee of 
Rs. 2; under ( 3) comes the fee payable by Registered 
Graduates. ™ নি 4 
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তাহা যদি হয়, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি, বিশ্ববিদ্যালয় 
কোন্‌ আইনের জোবে প্রবেশিকা হইতে পিএইচডি, 
ডি-এল্‌, এমডি, ডি-এস্‌সি পর্যন্ত সব পরীক্ষার ফী আদায় 
কবেন? কমিটিদ্বষেব উল্লিখিত ফী তিনটি অল্প অল্প 
টাকার, পরীক্ষার ফী-গুলি বেশী বেশী টাকার। ইহা 
কখনই বিশ্বাসযোগ্য নহে, যে, গবর্ণমেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়কে 
ছোট ছোট ফী তিনটি বসাইবার ও আদা করিবার 
অধিকাব দিলেন, কিন্তু বড় বড় ফী বসাইবার ও আদায় 
করিবার অধিকার দেন নাই । ইহা কিৰপ অসঙ্গত কথা, 
তাহা একটা কোন বৎসরের মোট আদাষী উভয়বিধ 
ফীর টাকার পরিমাণ তুলনা কবিলেই বুঝা যাইবে । 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯২১-২২ মালে বজেটে দৃষ্ট হয, 
যে, ১৯২০-২১ সালে প্রবেশিকা আদি পবীক্ষার ফী 
আদায় হয় মোট ৯২৫৯৫ ( নয লক্ষ সাতাশ হাজার পাঁচ 
শত পঁচানব্বই ) টাকা, কিন্তু কমিটিদ্বযেব উল্লিখিত তিনটি 
ফী মোট আদায় হয় ২৭২৬৫ (সাতাশ হাজাব দুশ পঁযষাট ) 
টাকা। তাহ। হইলে কমিটি ছুটির সভ্যেরা বলিতে চান, 
যে, গবর্ণমেপ্ট লক্ষ লক্ষ টাকা পরিমিত ফী সম্বন্ধে কোন 
আইন করেন নাই, কিন্তু যাহা হইতে সামান্য কঢেক হাজার 
টাকা আদা হয়, তাহা বসাইবার আইন করিয়া! গিয়াছেন। 
আরও মজাব কথা এই, যে, ১৯০৪ সালে যে নৃতন বিশ্ব- 
বিদ্যালয় আইন হয়, সর্ধপ্রথমে তাহার ২৫ ধাবায় 
প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ঘ ছাত্রদিগকে বেজিষ্টরীতৃক্ত কবিবার 
কথা পাওয়া যায়, এবং সর্ক্প্রথমে এ আইনের ৫, ৭) 
ও ২৫ ধারায় গ্রাজুষেট্দিগকে রেজিষ্টবীভুক্ত করিবাব 
কথা পাওয়া ধাষ। তাহার পুর্বে এ ফীগুলিব উল্লেখ 
কোথাও নাই। তাহা হইলে, কমিটিদ্ধষেব মতে আস্থা 
স্থাপন কবিতে হইলে, বিশ্বীন করিতে হইবে, বে, গবর্ণমেন্ট, 
যে-সব ফী হইতে লক্ষ লক্ষ টাকা আদায় হয, তাহার উল্লেখ 
বা ব্যবস্থা ১৮৫৭ সালের আইনেও করেন নাই, ১৯০3 
সালের আইনেও কবেন নাই, কিন্ত সামান্য কয়েক হাজার 
টাকা আদাষ যাহা হইতে হয়, তাহার উল্লেখ ও ব্যবস্থা 


দুটা আইনেই কবিধাছেন ! 


আঁবও শ্রন্থন। কষিটিছ্বমু যে 'তিনটি - ফীব কথা 
বলিয়াছেন, তাহা ১৯০৪ লালেব নৃতন বিশ্ববিদ্যালয় আইন 
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পাপা NN. 


পাঁস্‌ হইবার পর বসান হয় ও আদায় হইতে আরস্ত হয) 
অর্থাৎ সেগুলি ১৮৫৭ সালেব আইনের প্রাষ অর্ধ শতাব্দী 
পরে বসান হয় ।- কিন্তু ১৮৫৭ সালেব আইন -হইবার পব 
হইতেই বিশ্ববিদ্যালযের নান! পৰীক্ষা গৃহীত হইতে আবন্ত 
হয, স্থতরাং সেগুলির জন্য ফী আদায়ও তখন হইতেই 
আবশ্যক ও আরম্ভ হয়। তাহা হইলে কথাটা দাড়াইতেছে 
এইরূপ, যে, ১৮৫৭ সালের আইন পাস্‌ হইবার পর 
হইতেই -যে-সব বকমের ফী আদায় করা আবশ্যক ও 
আবস্ত হয়, গবর্ণমেপ্ট এ সালের আইনে তাহার কোন 
উল্লেখ বা ব্যবস্থা করেন নাই, কিন্তু অর্ধ শতাব্দী পবে 
ফষেযে ফী বসান হয়, তাহাব ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন ! 
ইহা যে গব্র্ণমেপ্টের ভষঙ্কর নিকট-অদর্শিতা ও ভযস্কব 
দূব-দর্শিতার পরিচায়ক, তাহাতে সন্দেহ নাই ! 
সর্বাপেক্ষা ম্জাব কথা বলিঙ্কুত এখনও বাকী 
আছে। যদি ব্যয় সম্বন্ধে কোন কর্তৃপক্ষ ( যেমন 
গবর্ণমেন্ট ) অপব্যয চুরি প্রভৃতি নিবারণের জন্য কোন 
উপদেশ দিতে বা নিয়ম প্রণয়ন করিতে চান, তাহা 
হইলে ইহা মনে করাই যুক্তিসঙ্গত ও স্বাভাবিক, ষে, 
ছোট বড় সব রকম আয সম্বন্ধেই এ কর্তৃপক্ষ তদ্রপ 
ব্যবস্থা করিবেন; কিন্ত যদি তাহা না কবেন, তাহা 
হইলে অন্ততঃ পক্ষে মোটা মোটা টাকার ব্যষ সম্বন্ধে 
ব্যবস্থা করিবেন, অল্প টাকা সম্বন্ধে উদদীসীন থাকিতে 
পাঁরেম। কিন্তু কমিটিদ্বয বলিতেছেন, যে, যে ছোট 
ছোট ফীগুলি অর্ধশতাব্ী পরে অস্তিত্ব প্রাপ্ত হয়, 
যেগুলি- ১৮৫৭ হইতে ১৯০৪ সাল পর্যন্ত ছিল না, 
এবং পরে যাহার মোট বাধিক পরিমাণ পামান্য 
কষেক হাজার টাকা মাত্র হইয়াছে, তাহার ব্যয সম্বন্ধে 
উপদেশ দিবাব ও নিয়ম করিবার ক্ষমতা ১৮৫৭ সালেই 
গবর্ণমেণ্ট লইয়াছেন, কিন্ত যে-সব মোটা মোটা ফী 
১৮৫৭ সাঁলেব পর হইতেই আদায় আরম্ভ হয এবং 
যাহার মোট পরিমীণ- এক্ষণে বসবে বহু লক্ষ টাকা, 
তাহার ব্যয় সম্বন্ধে উপদেশ দিবাব ও নিম করিবার 
কোন ক্ষমতা গবর্ণমেন্ট কোন আইন দ্বারাই এপর্যন্ত 
গ্রহণ করেন নাই! গবর্ণমেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়কে লক্ষ লক্ষ 
টাকা খরচ করিবাব বিষয়ে বিশ্বাসভাজ্গন মনে করিয়াছেন, 


প্রবাসী-_ভীন্, ১৩২৯ 


| ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


কিন্তু কয়েক হাজার টাকা খরচ করিবার বিষয়ে বিশ্বাস 
করিতে পারেন নাই ! | 

কমিটিতে দুজন নামজাদা আইনজ্ঞ লোক ছিলেন, 
এবং আমরা আইন জানি না। সেই জন্য সহজ বুদ্ধির --« 
সাহায্যে ভয়ে ভয়ে কিছু লিখিলাম। তুল হইয়া 
থাকিলে আইনজ্ঞগণ কৃপাপুরঃসর দেখাইয়া দিবেন। 
আমাদের পূর্ব্বোদ্ধত ১৫ ধারাষ প্রবেশিকা আদি 
পরীক্ষার সাধারণ ফীব সম্বন্ধেই ব্যবস্থা করা! হইয়াছে; 
ব্যবস্থাপকগণ নিকটকেও উপস্থিতকে ছাড়িয়া দিয়া 
ভবিষ্যৎজ্ঞান-বলে দূর ও অনাগত সম্বন্ধে কল্পনার সাহায্যে 
ব্যবস্থা করেন নাই। 





ভাঁরত-সভা 

কয়েকদিন হইল, ভারত-ন শব বাৎসরিক অধি- 
বেখন হইয়া গিয়াছে। চলিত ভাষায় যাহাকে “জুলুম” 
বা যথেচ্ছাচার বলে, শুনা যায়, এই অধিবেশনের 
কাধ্যপরিচালন। ব্যাপারে আগাগোড়া তাহা 
প্রকাশ পাইয়াছিল। এ সম্বন্ধে আমাদের নিকট কন্তক- 
গুলি বিশেষ অভিযোগ আপিয়াছে। অধিবেশনের _. 
সভাপতি ছিলেন, স্তার স্থরেজ্জনাথ বন্দ্যোপাধ্যাষ। 
তিনি কিরূপে প্রচলিত বিধি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া- 
ছিল্নে, তাহাব অনেকগুলি দৃষ্টান্ত সমেত দুইখানি 
পত্র আমরা পাইয়াছি। স্থানাভাবে আমরা তাহা 
এবার ছাপিতে পারিলাম না, স্থবিধা হইলে ভবিষ্যতে 
ছাপিব। কিন্তু শুধু সভাপতি নয, অন্য কর্মকর্তারাও 
সভাঁপরিচালনাঁষ নির্দ্দিঃ বিধান মানিয়া চলেন নাই। 
তাহারা যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা থে 
কেবল ভারত-দভার নিয়মীবলীর বিরুদ্ধ তাহা নহে, 
বস্তু: যে কতকগুলি নিতান্ত মৌলিক বিধি না 
মানিযা সাধারণ কোনও সমিতিই চলিতে পারে না, 
তাহাদেৰও সম্পূর্ণ বিপরীত। 

সাধারণ সভা ও অন্তাম্ক প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির উদ্দেশ্যই 
এই, যে, জনসাধারণ স্বাধীন যত স্বাধীনভাবে প্রকাশ কবিতে 
পাঁবে। এইজন্য এই-সমন্ত সভাসমিতি প্রতৃষ্তিতে যাহাতে 
রাজকর্ম্চারীদিগেব তেমন প্রতৃত্ব বা প্রভাব না. থাকে, 


৫ম সংখ্যা | 
পস্পিস্পিস্পিস্পিস্পিস্পিকউতস্পিসপস্পিস্পিস্পিস্পা্পিস্পাসিত 


তন্্রপ নীতি সর্বত্রই অন্ত হইয়া থাকে । এই উদ্দেশ্যেই, 
যাহাতে আমাদের দেশে মিউনিসিপ্যালিটি, ডি্রিক্ট বোর্ড, 





বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতিতে রাজকর্মচারীদের কর্তৃত্ব বা কোন- 
প্রকার হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা না থাকে, সে বিষয়ে 


বরাবরই প্রবল আন্দোলন চলিয়া আসিতেছে । ভারত- 
সভার বর্তমান অধিনায়কগণই এক-সৃময় এই আন্দোলনের 
অগ্ৰণী ছিলেন। বর্তমান সচিবগণ ( Ministers ) 
সরুকারের লহিত ঘের্ূপ ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট, এবং পক্ষান্তরে 
যে প্রণালীতে ভারতসভার কর্তৃপক্ষরা কিছুকাল ধরিয়া 
ইহার কার্ধ্যনির্ববাহ করিয়া আসিতেছেন, তাহা বিবেচনা 
করিলে আমাদিগের নিশ্চিত ধারণা হয়, যে, সচিবগণ 
এই সভার সহিত একপ ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত থাকিলে 
সভার উদ্দেশ্বসিদ্ধি কখনই সম্ভব নয়। অর্থাৎ সাধারণের 
অভিপ্রায় ও ইচ্ছা প্রকাশ করা সভার যদি মুখ্য উদ্দেশ্য 
হয, তাহা হইলে এই উদ্দেশ্য বর্তমান ব্যবস্থায় কখনই 
সুসিদ্ধ হইতে পারিবে না। একজন সচিবেব পক্ষে 
ভারতসভার সভাপতির কাধ্য করা, তাহার পক্ষে 
যেপ অশোভন, সভার পক্ষেও সেইরূপ অহিতকর ও 


pb অস্বাস্থ্যকর । 
৯ £ 


Bas 


৮ 


অদাহ্‌ কাপড় 

ফ্রড হাওয়ার্ড নামক আমেরিকার একজন রসায়ন্বিৎ 
একপ একটি রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত করিয়াছেন, যাহার 
সাহায্যে কাপড় অদাহ্‌ করা যায়। ছবিতে দেখ! 
যাইতেছে, তিনি অগ্নিশিখার উপর একটুকুরা কাপড় 
ধরিয়া রাখিয়াছেন, কিন্ত তাহা পুড়িতেছে না। যে-সব 
কার্থানায় শ্রমীদিগকে আগুনের কাছে কাজ করিতে 
হয়, এইরূপ ফাপড়ে তাহাদের. পোষাক তৈরি করিবার 
কথা উঠিয়াছে। Hl 

বঙ্গীয় সমাজে ও বাঙালী অনেক পরিবারে নারীর 
প্রতি ব্যবহার যেরূপ, তাহাতে নারীদের পরিধেয় বন্ত 
অদাহ করিতে পারিলে কিছু স্ৃবিধ! হইত কি? বোধ 
হয় হইত না। কারণ, ন্েহলতার দ্বারা যখন পরিহিত 
সাড়ী .কেরোসীন তেলে ভিঙ্ঞাইয়া তাহাতে আগ্তন 
লাগাইয়া আত্মহত্যা করিবার উপায় আবিষ্কৃত হয়, তাহার 


বিবিধ প্রসঙ্গ-_ুদ্ধের খণ ও ক্ষতিপুরণের দাবী 


পাপা সিসি পাপা 


৭৮১ 
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পূর্বে আত্মহত্যার আবও বিবিধ উপাধ বিদ্যমান ছিল। 
সেগুলি এখনও বিদ্যমান আছে। ষাহাদের জীবন ছুধিষহ 
যন্ত্রণায় পূর্ণ, তাহাদিগকে আত্মহত্যা হইতে রক্ষা কর! 
স্থকঠিন। তাহাদিগকে আত্মহত্যা হইতে রক্ষা করিলে 
তাহাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা হ্য কি না, তাহীও 
সন্দেহস্থল। যদি তাহাদিগকে বাচাইয়া রাখা যায়, এবং 
তাহাদের দুঃখ দূরীভূত হয় ও তাহাদের প্রতি অত্যাচার 
নিবারিত হয, কেবল তাহা হইলেই তাহাদের প্রতি দযা 
প্রদর্শিত হয়। কিন্তু বাঙালী জাতির ধর্শবুদ্ধি না জাগিলে 
এবং শিক্ষা দ্বারা ও বিবাহের বস পরিবর্তনাদি দ্বারা 
নারীগণ আত্মরক্ষা সমর্থ না হইলে তাহাদের দুঃখ দূর ও 
তাহাদের প্রতি অত্যাচার নিবারিত হইবে না। 


যুদ্ধের খণ ও ক্ষতিপুরুণের দাবী 

গত মহাযুদ্ধের সময় যুদ্ধে রত উভয় পক্ষের জাতির! 
কোনপ্রকাবে জিতিবার জন্য পাগল হইয়া গিয়াছিল। 
এইজন্য অমিতব্যয়, অপব্যর়, শত্রুর সম্পত্তি নাশ, উৎকোচ 
প্রদান, চুরি, এত হইয়াছিল, যে, তাহা করনা করাও 
কঠিন। এখন জাতি-সকল পরস্পরের নিকট যত টাকা 
চাহিতেছেন, তাহা কাগজে পড়া যায় বটে, কিন্ত তাহার 
পরিমাণ সম্বন্ধে ঠিক্‌ ধারণা জন্মে না। একসঙ্গে কয়েক 
শত টাকার বেশী কখন চোখে দেখি নাই, এতগুলা 


৭৮২ 


পা 





স্পা স্পপাশিপপাস্িপসিপাসি DN 








শূন্ত- হইতে কি ধারণা করিব? ইংলণ্ড আমেরিকার 
নিকট বিস্তর টাকা ধার করিয়াছিল, আমেরিকা ইংলণ্ডের 
নিকট ১২৭৫০০০০০০০ টাকার দাবী করিতেছে। ইহার 
মানে বারশত পঁচাত্তর কোটি টাকা। তনদ্রপ ইংলণ্ড 
তাহার অন্য মিত্র জাঁতিদিগকে যে টাকা ধার দিয়াছিল, 
তাহাব পরিশোধ স্বরূপ ১৬৪৭০০০০০০০ অর্থাৎ ষোল 
শত সাতচল্লিণ কোটি টাকা চাহিতেছে । ফ্রান্স 
জার্মেনীর কাছে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ ্বৰূপ ৩৭৫০০০০০০০০ 
(তিন হাজার সাতশত পঞ্চাশ কোটি ) টাকা চাহি ছে। 
কিন্ত সবাই জানে, ইংলণ্ডের, তাহার ইউরোপীয় মিত্র 
দেশসকলেৰ ও জার্মেনীর এত টাকা দিবার ক্ষমতা নাই। 
টাকা আছে কেবল আমেরিকাব। এখন যুদ্ধ করিয়া 
পরস্পরের দেশ দখল করা কিম্বা খণগুলা অনাদায়ী 
বলিয়া খাতায় লিবিয়া ফেলা ভিন্ন উপায় নাই। কিন্ত 
লোভ কেহ ছাড়িতে চায় না। আমাদেব দেশে যাহাঁদের 
ছেলেমেয়ে দুই-ই আছে, তাহাবা মেয়েব বিবাহেব সময 
বরপণের বিরুদ্ধে চীৎকার করে, কিন্তু ছেলের বিবাহের 
সময় বৈবাহিকের ধথাসর্ববস্থ লইতে চেষ্টা কবে। তেমনি 
পাশ্চাত্য জাতিরা চাহিতেছে, তাহাদের দেন্দারের! শেষ 
কড়িটি পর্যন্ত প্রদান করুক, কিন্তু পাওনাদারের! খণ 
মাফ ককক। 


কচুরি পান! কমিটি 


আব এক সপ্তাহ পরে বিজ্ঞানাচাধ্য জগদীশচন্দ্র বস্তু 
মহাশয় কচুরি পান! বিনাশের উপায় সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা 
করিবেন বলিধা সংবাদপত্রে খবব বাহিব হইযাছে। ইহা 
পড়িয| সর্বসাধারণের জানিতে ইচ্ছা হইতে পারে, যে, 
কচুরি পানা বিনাশ করিবাব উপাষ সম্বন্ধে গবর্ণমেপ্টকে 
পরামর্শ দিবার জন্য বন্থ মহাঁশষের সভাপতিত্বে যে .কমিটি 
নিযুক্ত হইযাঁছিল, তাঁহাব কাজ শেষ হইয়াছে কি না, এবং 
কমিটির লভ্যগণ কি বিপোর্ট দিয়াছেন । আমরা শুনিয়াছি, 
কমিটিব কাজ শেষ হইযাছে। তাহ! হইলে এখন বঙ্গীয 
ব্যবস্থাপক সভাব সভ্যগণ গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে 
কমিটির পুর! বিপোর্ট দেখিবার দাবী করিতে পারেন। ও 
এইবপ শোনা গিয়াছিল, যে, যে দক্ষিণ আকফ্রিকাষ 
ভারতবাসীরা শেষাল-কুকুরের মত ব্যবহার পায, তথাকার 
একজন শ্বেতকার্র লোক বাংলা গবর্ণমেন্টকে কি একটা 
গুপ্ত মর পাতি বলিয়া দিতে চাহিয়াছিল, যাহার সাহায্যে 


ভুল-সংশো 
এই মাসের প্রবাসীর ৭৫৪ পৃষ্ঠাব পৰ পৃষ্ঠাসংখ্য! ভুল ছাপ! হইয়াছে, 
বরাবর ৪ সংখ্যা কম ধরিয়া পড়িতে হইবে। ৭৩৬ পৃষ্ঠার ব্যঙ্গ- 


প্রবাদী--ভাঁদ্র, ১৩২৯ 


AANA Ne শাসিত 


“যায, যে, 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


স্পা নিপা িনাছিল সপ 





কচুরি পানা বিনষ্ট হইতে পারে। এই গুপ্ত কথার-দাম 
নাকি মোট! মবলগ ছয অঙ্কেব কিছু টাকা, এধং বিষ 
প্রয়োগ করিবাব বার্ষিক ব্যয়ও তাহা হইলে কোন্‌ ছু-চার 
লাখ টাকা না হইবে? সর্বপাধাঁবণের ইতা জানিবার_ 
অধিকার আছে, যে, এই জনরব সত্য কিনা” এবং 
দক্ষিণ আফ্রিকার এই লোকটা বাংলা - গবর্ণমেন্টের 
কষিবিভাগকে ও কচুবি-পানা-কমিটিকে মন্রমু্ধ করিয়া 
গবিব দেশেব অর্থ শোষণ করিতে পারিয়াছে কি না। 
বঙ্গী ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণ, দেশবাসীদের এই 
কৌতুহল চরিতার্থ করিবেন কি? তীহাবা এ | বিষে 
প্রশ্ন দিলত করুন না? 


অসহযোগ ও ব্যবস্থাপক সভাঁয় প্রবেশ 

আমবা ' বরাবর বলিয়া আসিতেছি, যে, যদিও 
আমাদের মনের ঝৌঁক সম্পূর্ণ অনহযোগের'' দিকে, 
তথাপি যখন তাহা ঘটয়া উঠে নাই, এবং ব্যবস্থাপক * 
সভাব স্বাধীনচেতা সভ্যদেব দ্বাবা কিছু ইষ্ট সাধন ও 
কিছু অনিষ্ট নিবারণকপ হিত হইতে পাবে, তথ্ন 
কেহ উক্ত সভা-দকলেব সভ্য হইতে চাহিলে তাহাকে 
আক্ৰমণ করা উচিত নয়। ইহা যদি মানিয়াও লওয়া 
ব্যবস্থাপক সভভাগুলি- দেশকে চিরপদাঁনত 
বাখিবার অক্ত্রস্ববপ, তাহা হইলেও এ অজ্রগুলিকে 
নিজেদের কাজে লাগাইবার চেষ্টা করায় দোষ কি, 
বিপক্ষ যদি লাঠি বা অন্ত অস্ত্র লইযা আমাকে 
বশীভূত করিতে আসে, ত'হ! হইলে উহা বিপক্ষের 


“অস্ত্র বলিয়াই আমি কেন উহা কাড়িষা -লইয়া নিজের 


উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্ত ব্যবহার করিতে চেষ্টিত 0 
থিভাজিজারিভহ্ংকে সানে। 


. অসহযোগ ও সর্কারী আদালত , 
অসহযোগীদিগকেও সর্কারী আফিস আদালতের 
সাহায্য কখন কখন লইতে হয ও হইয়াছে; উকীল 
ব্যারিষ্টারদের সাহায্যও লইতে হয় ও হইয়াছো। 


অতএব, আইন্জীবীবা নিজ নিজ ব্যবসা করিলে 


তাহাদিগকে আক্রমণ কবা উচিত ন্য। তবে তাহার 
আপনাদিগকে অসহযোগী বলিতে পারেন কি না, 
তাহা বিচাধ্য। কংগ্রেসের সভ্য তাহারা থাকিতে 
পারেন, আমাদের ধারণা ০ 


চিৰ খল বীর ফির হা তির পরে “নিউজ পড়িতে 
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& শারদীঃ 


বর্ষার অবসানে,ভাব্রের শেষে, যখন জন-ববা সাদা 

সাদ! মেঘগুলি অনির্দিষ্ট শৃম্থপথে ভাসিঃ! যাষ, প্রভাতে 

যখন শিউলি-গদ্ধি বাতাস বহিযা বাষ, স্বচ্ছ জলে বখন 
_.এগাঢ নীল আকাশের ছাযা পড়ে, তখন উৎসবের কপ 
দেখি, উৎসবের গন্ধ পাই, উত্সবের স্পর্শ অনুভব করি । 
যনে হইতে পাবে, যে, আমবা আশ্থিনের উৎসবে অত্যন্ত 
বলিয়াই প্ররুতির পবিবর্তনে অজ্ঞাতে উৎসবের স্বতি- 
রসে উৎফুল্স হই; আমাদেব আনন্দে স্বৃতি-জনিত ভাবের 
উচ্ছাস অস্বীকৃতি হইতে পাবে না, কিন্তু শাবদীয উৎসব 
ও বসস্ত-উৎসব ষে প্রকৃতপক্ষে গ্ুরুতির ডাকে উদ্ধদ্ধ, 
তাহা ভুলিতে পাবি না। 

বেশি পুরাতত্ব না ঘাটিযা সেকালের কষেকথানি 
পবিচিত নাটক পড়িলেই দেখিতে পাইব যে, বাজা ও 
রাণীবা ব”স্ত-উৎসব কবিতেছেন উপবনে ; উপবনের গাছে 
গাছে দোল্‌না ঝুলিতেছে আর দেই দোল্নায় বসিষাছেন 
যুবতী রাণী ঠাকুরাণীরা--“পৃজার ঠাকুরেবা” নহেন; 
এবং এই দোল্নাগুলিতে দোল দিতেছেন নিজে রাজাবা ৷ 
রাজ-প্রাসাদের উপরে দ্রাড়াইযা মৌধ্য সমাট নন্দেন্দু চন্দ্র 
গুপ্ত, পাটলিপুত্ৰ নগরে লোকসাঁধাবণের যে শীরদ-উত্সব 
দেখিযাঁছিলেন, সে স্টংসব পৃজা-পাঠেব নহে, স্থভূষিত 


এরি 


উৎসব . 


নাগরিকদেব আনন্দলীগাব | উৎ্সবেব সম্তো.গ প্রবৃত্তির 
উৎ্শৃঙ্খলতার ভয আছে; উৎসবের আনন্দেৰ দিনে 
আপনাব আপনা ইষ্টদেবতাকে স্মৰণ করিলে ৪ পৃজ। 
করিলে বিলাস-লীলার বাড়াবাড়ি হয ন! বলিষাই হযত 
বসস্তউত্মবে দেব-পৃজা প্রবর্তিত হইয়াছিল; বাসন্তী 
পূর্ণিমাব হজ্ঞেব বিধান বৈদিক যুগেই শেষ হইযাছিল, 
আব তাহা ছাভা জনসাধারণেব প্রাকৃতিক উৎসব কখনও 
সেই যজ্ঞে শাসিত হয নাই। উত্তর ভারতে আমবা 
পূরামাত্রায কৃষ্ণলীলা লইযাই দোল-বাত্র! দেখি? কিন্ত 
দক্ষিণ ভাবতে শৈবেবা শিব-পার্বতী লইষা দ্োলযাত্র! 
কবেন। এ উৎসবটি মূলে কোন একটি দেবলীলার 
স্মৃতিতে নয, আমাদেব প্রাকৃতিক উৎসব প্রাচীন কোন 
এতিহাসিক কীন্তির--অর্থাৎ নবলীলাব স্থৃতিতেও 
ন্য। 

বসন্তের প্রাকৃতিক আহ্বানে চঞ্চলতাব স্ৃ্ি আছে, 
কামনার জাগবণ আছে, কিন্ত শারদ-প্রতিমা মানুষকে 
শান্তবসে আগ্ন,ত করে, এবং সৌন্দধ্যেব গাভভীধ্যে মনকে 
অন স্তব দিকে উন্মুখ কবে; শিলায বিভক্ত “ফেনিলাম্বৃ- 
রাশি”্র সৌন্দর্যেব গস্টীরতা বুঝাইবার জন্ত কবিকে 
শবতের আশ্রয লইযা লিবিতে হইধাঁছে__ 


n 


৮৮০ 


t 
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ছায়াপথেনেব শরৎপ্রসম্‌ | 
আকাশমাবিষ্কৃতচারুতারম্‌। 


অতল পাস্পিসর্পস 


শারদীয় উৎসবের অনুষ্ঠানে বঙ্গদেশে অলপ একটুখানি, 


বিশেষত্ব, আছে বটে, কিন্ত এ উৎসব বাঙ্গালীর মধ্যেও 
বন্ধ নয়, আধ্্যজ্বাভির মধ্যেও বন্ধ নয়; সার! ভারতবর্ষে 
আর্যেতর সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যেই এ উৎসব চিবকাল 
প্রচলিত আছে। এ জীবনে যাহা ছূর্ববোধ্য, জীবন- 
মরণের সমস্তার যাহা হেঁয়ালী, তাহার কথা এই শরৎকাঁলে 
মনে পড়ে বলিয়া অনাধ্যদের শারদীয় উৎসবে নৃত্য-গীত 
ছাড়াও দেব-সাধনার অনেক অনুষ্টান আছে। যাহাবা 
জ্ঞানে উন্নত নয, তাহাদের চিন্তা যখন অলক্ষ্যে অনন্তের 
দিকে যায়, তখন তাহারা কাল্পনিক অপদেবতা। ও ভূত- 
প্রেত্র কথা ভাবে; তাই এই সময়ে মানুষের ঘাড়ে 
ভূত নামাইপঘা হিতাহিতের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা আছে এবং 
ভূত প্রভৃতিকে শান্ত করিষা রাখিবার অনুষ্ঠানও 
আছে। ' 

শারদীষ উৎসবে বঙ্গের বিশেষত্বের দাবী করিবার 
আগে, অনাধ্যদের উৎসব-পদ্ধতির সংবাদ লইলে ভাল 
হয়। ছত্রিশগড়ের সীমান্তে ওড়িশার পশ্চিমভাগে বে- 
সকল অনার্ধযজাতি এখন আধ্যসমাজভুক্ত, তাহাদের 
“কুমারী ওযা” নামে পরিচিত শারদীঘ উৎসবের একটু 
বিবরণ দিতেছি । আশ্বিনের কুষ্ণ-অষ্টমী হইতে শুরুনবমী 
পর্যন্ত এই উৎসব হইয়া থাকে। এই পর্ধে কুমারীরা 
একবেলা উপবাস করিয়া কুমারী দেবীর পুজা করে বলিয়া 
ইহার নাম কুমারী ওষা। এ অঞ্চলের পল্লীতে পল্লীতে পনের 
দিন ধরিয়া বাজনা বাজে, ও নিয়স্তরের শূদ্র জাতির 
কুমারীর! নাচিয়া ও গান গাইয়া উৎসব করে। প্রথমে 
কৃষ্ণ-অষ্টমীর দিন প্রাতঃকালে কুমাবীর। স্থান করিয়া 
নুতন রঙ্গীন কাপড় পরিযা এক একখানি ডালা মাথায় 
করিয়। দল বাধিয়া গান গাইতে গাইতে কুমারী দেবী 
গড়িবার মাটী আনিবার জন্তু বাহির হয়; এবং সঙ্গে 
সঙ্গে ব্যবসায়ী বাঁজনদাবের ঢাক শাঁনাই ও কাড়া 
বাজাইতে বাজাইতে যায়। মেয়েরা বেলা প্রায় দশটার 
সময় মাটী লইয়া ঘরে ফেরে এবং গান গাহিতে গাহিতে 
সকলেই এক একটি করিয়া কুমারী দেবীর মূর্তি গড়িতে 
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থাকে। ঘরে ঘরে কুমারী দেবীর পুতুল বসে, ও দেয়ালের 
আল্লনাম উহার ছবি চিত্রিত হয়। 

যে কুমারী দেবীর নামে এই উৎসব, তিনি কে? 
একজন ব্রাহ্মণ আমাকে বলিস্বাছিলেন, “উনি বন-ছূর্গা ৷” 
বলিয়া রাখি যে ব্রাহ্মণ করণ (কায়স্থ) প্রভৃতি উচ্চ 
জাতির লোকেরা এ উৎসব করেন না। এই দেবী হুর্গা 
হইতে পারেন, কিন্তু শিবের উমা বা পার্বতী নহেন। 
ব্রাহ্মণ যাজকেরা উৎসবের শেষ দিনে ফুল ফেলিয়া দক্ষিণা 
লইতে আসেন বলিয়াই হউক, অথবা উৎসবকারীরা 
আর্ধ্য-সমাজভুক্ত হইয়াছেন বলিষাই হউক, দেয়ালের 
আল্পনায কুমারী দেবীর সঙ্গে সঙ্গে লক্ষী ও হর-পার্বতী 
প্রভৃতি দেবতাদের ছবিও চিত্রিত হয়। ইতিহাসের 
/হিসাবে ইহা ভালই হইযাছে; কারণ কুমারী যে হর. 
পার্বতীর কেহ নহেন, তাহা সহজে বুবিবার পথ 
রহিয়াছে | 

মহাভাবতের প্রক্ষিপ্ত ছুর্গান্তোত্রে দুর্গা অবিবাহিতা 
ও বিষ্ধ্যবাসিনী। পূর্বে স্থানান্তরে এ বিষয়ে অনেক 
কথ! লিখিযাছি; এখানে কেবল কথাটির উল্লেখ করিলাম । 
এই বিদ্ধ্য-সংলগ্ আরণ্য প্রদেশে সেই কুমারী দুর্গাই- 
পূজা পাইগ্জা আসিতেছেন মনে হয়। বলিয়াছি, ষে, 
পূজার শেষ দিনেই কেবল ব্রাহ্মণ যাজক আসেন, নহিলে 
সাবা উৎসবটি নাচিয়া গাহিয়াই শেষ হয়। অষ্টমীর 
বাত্রে কুমারীর পৃ শেষ হয এবং নবমীর দিন প্রাতে 
কুমারীমৃর্তিগুলি বিসৰ্জন দেওয়া হয়। বিসঙ্জনের পরে 
গ্রামের কুমারীর ছাড়া অন্ত স্ত্রীলোকেরাও নাচিয়া গান 
গায়, এবং বিশেষ দাবে হাসিতামাসার আনন্দ বাড়াইবার 
জন্ত কয়েকজন বেহায়া বর্ধীয়সী অনেক অঙ্লীল গান 
গাহ্ষা থাকে । 

বর্ণিত প্রদেশে আধ্যসভ্যতা এখনও ভাল করিয়া, 
বিস্তৃত হয় নাই; জাতিনিষ্ঠ অনেক প্ৰথাই অঙ্ুপ্ন আছে। 
্রার্মপাদি উচ্চবর্ণের লোকের! যে পুজা ও উৎসব করেন 
না, তাহার উৎপত্তি নিশ্চয়ই অনাধ্য সমাজে । উৎসবটি 
যাহাদের মধ্যে প্রচলিত, তাহার্দের অনুরূপ শ্রেণীর 
লোকেরাই কি আধ্য-প্রভাবের পূর্বে বন্গদ্েশে' আপনাদের 
এইরূপ উৎসব করিত না? সন্দেহ হয়, বঙ্ধের-ছুর্গা পূজা 
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যেন এই প্রাচীন উৎসবেরই সংস্কৃত সংস্করণ । এখনও . 


আমাদেব অষ্টমীতে কুমাবী পূজা আছে, দুর্গা প্রতিমা 
২১ ছাড়াও বন-দুর্গ। নামে একটি কলাগাছেব প্রতিষ্ঠা আছে, 
এবং ঠিক নবমীব দিনে এক সময়ে বঙ্গের সকল পূজার 
বাড়ীতেই কুমারী-ওষার নবমীব দিনের অশ্লীল গানের 
অন্থরূপ নবমীর খেঁউড় প্রচলিত ছিল। 
যাহাদেব উৎসবের কথা বলিলাম তাহাদের এই 
কুমারী-ওষার আব-এক নাম “ভাইজি উতিয়া” ; ভাইদের 
কল্যাণের কামনায় কুমাবীরা এই উৎসব করেন। ভাই- 
দ্বিতীয়া পর্বটির নাম ও বিধি বিধান আমাদেব প্রাচীন 
পুরাণ ও স্মৃতিতে পাই না; ভাই-দ্বিতীয়াব পর্ব শবতের 
উৎসবের মধ্যে, তবে দুর্গা-পৃজাঁব পবেব শুরু দ্বিতীয়াতে 
হয়। অআনাধ্য-প্রাধ জাতিবা যদি কুমারী-ওষা আধ্যদেব 
নিকটে ধার করিষা লইত, তবে আমার বর্ণিত প্রদেশের 
আধ্য সমাঞ্জে এই ওযা ও জিঁউতিয়া পর্ব উপেক্ষিত 
হইত না। এই প্রসঙ্গে একট কথা বলিতে চাই; বঙ্গে 
কেবল ধনীদের গৃহে দূর্গাপূজা হয, কিন্তু পশ্চিম ওড়িশীব 
প্রতি পল্লীতে সকলে মিলিয়া নাচিষা গাইয়া উৎসব 
--উধীভোগ করে। 
বঙ্গেব বাছিবে যে যে গ্রামে বা নগরে আধ্যদের 
দেবীমন্বির আছে, সেইখানে মহালয়ার পর হইতে 
দেবীব নবরাত্র পুজা হয, এবং বহু গ্রামের লোকেরা 
মন্দিরে আসিষাই পুজা দিয়! যায়, অথবা পৃজা দেখিষা 
যায়; বাড়ীতে বাড়ীতে উৎসব হয না। বঙ্গে মন্দিরের 
আধিক্য নাই। তবে যখন দেশে বাজ। ছিল, তখন হয়ত 
কেবল রাঁজবাভীতেই উৎসব হইত; এখন সকল ধনীই 
রাজা, ভাই বনু চত্তীমঞ্পে দেবীর পৃজা হয। অন্ত 
প্রদেশে দেখি, যে, একটা উত্সবের সময়ে একটি মন্দিব 
হইতেই দেবতার “যাত্রা” অর্থাৎ প্রোশেসন চলে, আর 
€ সেই যাত্রা! বা খিশিলের সঙ্গে সঙ্গে নচি গান ও তামাসা- 
ওষালারাঁ চলিতে চলিতে অভিনয়াদি করে। বঙ্গে এক 
সমযে ঠিক তাহাই হইত বলিয়াই মিশিলের সঙ্গে সঙ্গে 
চলন্ত গানেব দলেৰ আগেকাব নাম ঘোৌঁচে নাই? এক 
স্থানের এক আপবে যে গানের পালাব অভিনষ হ্য, 
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তাহাব নাম বহিষা গিয়াছে “যাত্রা-গাঁন”। "যাত্রা বা 
মিশিলের সঙ্গে সঙ্গে যে-সকল কৌতুক অভিনয হইত, 
তাহা ছিল যাত্রার “শোভাঙ্গ”; এই শোভাঙ্গের প্রাকৃত 
নাম ওডিযায় দাড়াইয়াছে "শোয়াজ” এবং বাঙ্গলায় 
হইয়াছে_প্শং। সেদিন পর্য্যন্ত আমাদের যাত্রা-গানে 
“বং”? সাজিবাব বীতি ছিল। ঘরে ঘরে দুর্গা-পূজার 
প্রথা যে গোড়াগুডি বঙ্গে প্রচলিত ছিল না,_-একটি 
অবস্থা-বিশেষেই শেষে এইরূপ দাঁড়াইয়াছে, এ কথা 
বুঝিষা লইলে আমাদের বিশেষত্বেব দাবী কিঞ্চিৎ 
কমিবে; আর জাতি সাধাঁবণেব অথবা নিয়ন্তরের 
লোকের উৎসবে মাতিযা আমরা যে শাবদীয় উৎসবের 
প্রসার বাডাইযাছি, ইহা জানিলে আমাদেব অপমান 
নাই, বরং মান বাড়িবে। 
পূজার শেষে বিজরা দশমীব সামরিক উৎসব, খাঁটি 
আধ্য সমাজের । দেবী বা শক্তির নষ দিনের পূজায় 
শক্তি সাধনার পব অস্ত্র শস্ত্র লইফ! যে খেলা হইত, এখনও 
তাহা স্থানে স্থানে প্রচলিত আছে। এই উৎসবে, স্বীয় 
দলেব.গোকের মধ্যে মনোমালিন্য খুচাইয়া, সৈন্য সামন্ত 
জুটাইযা ক্ষত্রিয রাজা” দিখ্বিজয়ে যাত্র। করিতেন; 
দিপ্বিজষের এই সমযের কথা অনেকেই জানেন, কারণ 
প্রাচীনের সকল কার্যেই এ বিজয়-যাত্রা শবতে বর্ণিত। 
এখন একটি জ্বাতীয় লক্ষ্যে সকলের একদঙ্গে জৈত্রযাত্রা 
নাই; কিন্তু সকলের সঙ্গে কোলাকুলি রহিয়া গিয়াছে । 
যাহা হউক শরতের উৎসবে, উদ্বোধন যে প্রর্কতিব 
আহ্বানে,__ প্রশান্ত শারদ-প্রতিমাব অনুধ্যানে, তাহাই 
বিশেষ ভাবে মনে পড়িতেছে । যে উৎসবের জন্ম প্রকৃতির 
স্বভাব-নিষ্ঠ আনন্দের আকর্ষণে, সে উৎসবকে অপৌরুষেষ 
বলিতে পাঁবি। সংক্ষেপে কথা কষেকটি এই £-(১) 
এ উৎসবের খাঁটি মূল নৈসর্গিক আকর্ষণে) (২) উৎসবে 
উদ্ধন্ধেব উৎসবের পবিত্রতা বাঁড়াইতে চাহ্যাছে 
আপনাদের ইষ্টদেবতাকে পূঙ্জা কবিযা; (৩) উচ্চেরা 
আপনাদের উচ্চতা ভুলিয়া নিয্নস্তরের প্রতিবেশীদের 
আনন্দকে আপনাদেব আনন্দে মিলাইযা স্থখী হইযাছে। 
শ্রী বিজয়চন্দ্ৰ মজুমদার 
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খদ্দর চাই কেন? 


যাহারা দেশেব দুর্দশা গোখে দেখিয়াছেন, অস্তবে 
অনুভব কবিয়াছেন, খদ্দব কেন চাই, তাহাদিগকে 
বুঝাইতে হইবে না। অনেকে দেখেন, কিন্তু ভুলিযা 
বান। অনেকে দেখিতে পান, কিন্ত, দেখেন না। এই 
যে অতিব্ষ্টিতে ও নদীর বানে পশ্চিম বঙ্গে তি.টা 
জেলায় হাহাকাব পড়িয়াছে, তাইাবা শনিযাছেন, কিন্ত 
ছুই-দশ টাক! দিষা তৃূলিষাও গিযাছেন। যখন দুর্ভিক্ষের 
দারণ সংবাদ পাইবেন, তখনও ছুই-দশ টাকা দিযা 
দেশের দুঃখের মাত্র! ভুলিষা যাইবেন। ভাবত ভূমিতেই 
এত দুর্দশা কেন ? 

কলিকাতা টাকাব শহব। এত ধন এত বরশ্বর্ষেব 
মধ্যে যাহাবা বাস করেন, তাহাবা দেশের দশা কেমন 
করিয়া অন্থভব কবিবেন? সে দশা বলিতে গেলে 
তাহাদের বিশ্বাস হইবে কি না, সন্দেহ। কন লোকের 
যে একথানি বই ছুইখানি কাপড নাই.. এই বর্ষায় 
মাথাষ দিবার একখানা গাম্ছাও নাই, একথা বিশ্বাস 
করা কঠিন বটে । এমন পরিবাবও আছে, বে পরিবারের 
সকলেব তরে একখানিমাত্র আছে, কাহাকেও কোথাও 
যাইতে হইলে সেইখানি পরিয়| যায। পুরুষে লেংটি 
পরে, মেষেবা বাড়ীর বাহিব হয় নাঁ। সাঁওতাল নয, 
কোল ধাজড় নয়, বাউরী নয়, বাগদী নয়। যাহাদের 
কাপড় নাই, "তাহারা খাঁষ কি? 

অথচ দেখি, পরণে প্রায সবারই সব. ধুতি বা 
পাছা-পাঁড় শাডী ! অল্প লেকে মোটা পবে, কাবণ সক 
তাহাদের কুরচি। বহ,ব মধ্যে দুই-একঞ্জনকে দেখিয়াছি, 
ঘরেব কাটা স্তাষ খাদি পবিযাছে। বঙ্গদেশ মিহিব 
দিকে ছুটিষা ধনে প্রাণে মঞ্জিতেছে। | 

কে মজাইষাছে ? 

কে বাশইতে পাবে? 

কাট্‌নী স্থতা কাটিয়া বেচিগ্া যে পধসা পাইতেছে, সে 
পুলা মিহি কিনিতেছে। নিন্ধের কাট! স্থতাষ কাপড 

+ বোনাইযা পরিবাব সাহস হইতেছে না। 
কে সাহস সঞ্চাব কবিবে ? 


ইংরেজী শিক্ষা পাইযাছে বলিয়া দে শৌর্য_ 
জন্মিযাছে, তাও ত নষ। আশ্চর্য বোধ হয, লোকে 
দেহে একটা বাহিবের খোলসকে এত যৃলাবান্‌ জ্ঞান 
কবে। কত বকমে এই খোলসের মান বীচাইয়া 
চলিয়াছে, সব লিখিতে গেলে পুথী বাড়িয়া যায়। টাকার 
টানাটানি, দশহাতী ধুতি মহার্ঘ, কিন্ত, লঙ্কা কৌচা চাই-ই 
চাই। এই কাবণে আট হাত লম্বা কিন্ত 9৫ ইঞ্চি বহবের 
ধুতি বোনাইয! শি-ক্ষি-ত জন পবিতেছেন। ৮৯২-:১% 
বর্গহাত কাপড়ে যাহাব চলিতে পাবিত, তিনি ৮% ২|০ = ২০ 
বর্গহাত কাঁপড পরিয়া ৪ বর্গহাত কাপড় অপব্যধ 
কবিতেছেন ৷ অপব্যয কেন বলিতেছি, তাহা পবে 
লিখিব। কলিকাতাষ দেখ্যাছি, বাড়ীতে লুঙ্গ' পরিযা 
আছেন। মুসলমানের লুঙ্গী বুঝি, সে লুঙ্গী মোটা 
স্থতাব ও বঙ্গিন। ব্রহ্গদেশের বদন লুঙ্গী; কিন্তু সে 
লুঙ্গী পাটেব ও রঙ্গিন। কিন্ত, বাঙ্গালী বাবুর লুঙ্গী 
না মোটা না বঙ্জিন। কোন কোন জাঙ্গিষ-বারী 
“মিলিটাবী" বাবু বলিয়াছেন, ধুতির পয়সা জোটে না 
বলিয়া জাঙ্গিয়া পবেন। দি তাই, খাদি পবিলে ইহাদের 
মানের কি লাঘব হইত, ইহীবাই জানেন। কেহ কেহ 
বাড়ীতে খদ্দরেব জামা গাষে দেন, কিন্তু অপব,প বেশ 


নইলে কমস্থানে যাইতে পাবেন না। কেহ বা 
স্থান-বিশেষে, সভা বিশেষে খদ্দবে সাজিয়া যান) 
বাড়ীতে আ'সিয়া সরু পরিয়া হাফ ছাড়িয়া বাচেন। 


যাহারা শিক্ষিত বলিয়া অভিমান কবেন, তাহারাই যদি 
লুকা-চুরি খেলিতে থাকেন, অঃশিক্ষিতের দোষ কি? 
আমাদেব গেঞ্জি ও জামার খবচ বছবে কম কি? কেহ 
কেহ খদ্দবেব কোট পবিতেছেন, কাবণ খদ্দব মোট]।.... 
ভাবিয়া দেখিলে বুঝিবেন, গেক্রির বদলে অধম খাদির ছোট 
জামা বহু গুণে উত্তম । শীত গ্রীষ্ম বর্ষা, তিন কালেই ভাল। 
কারণ খাদির আল্গা স্থতায বায়ু আবদ্ধ হয, এবং এই 
হেতু শীত নিবাবণ করে, গ্রীষ্মে ঘর্ম শোষণ করে, বর্ষার 
আর্দ্র বাধু রোধ কবে । খাদিব দুই ফর্দ চাদব গাযে দিলে 
শীতে কাপিতে হইবে না। যাহারা পাকানা স্বভাব 


৬ষ্ঠ সংখ্যা-] 


‘চেক’ চাদব গাঁষে দের, তাহার! নির্বোধ। চরকার 
সুভাষ গামছা ও তোয়ালে উত্তম বলিতে হইবে। 
বিছানার চাদর, লেপ বালিশেব খোল চিরকাল গড়ায় 
হইয়া আসিতেছিল । অতএব ধুতি শাড়ী ছাড়িয়া দিলেও 
খন্দরেব অনেক প্রয়োজন আছে। বজদেশ এই সবেরই 
সুতা যোগাইভে পারিবে কি না, সন্দেহ । 

যাহাবা শিল্প-লোপের আশঙ্কায় কাতর হইয়া পড়ি- 
য়াছেন, তাহাবা শুনিয়া আশ্বস্ত হইবে”, চরকাব মোটা 
সুতায় ঢাকাই তাঁতী ঢাকাই শিল্প স্বচ্ছন্দে প্রকাশ 
কবিতেছে। কাবণ পেটা শিল্প নধ, কলা। ত: ছাড়া, যে 
শিল্পে বিলাতী সুতা বই গতি নাই, সে শিল্প আছে ক ? 
'মেলিন্স্‌ ফুড’ থাইযা ষাহাকে বাচিতে হয়, সে আর 
বাচিয়া 'কই ? বিপাতী সকু স্থতা না পাইলে বে তাঁতীকে 
অন্ধকার দেখিতে হয়, সে থে অন্ধকারেই আছে। 
মনে রাখিতে হইবে, তাহাঁৰ সখেব ব্যাপাব নষ, 
তাহাব জীবিকা । | 

যে-সব স্থতা-কাটা বিলাতী কল চলিতেছে, সে- 
সবের ভরদায় দেশ থাকিতে পারে কি? দে কল 
কি কল, যার টেকো ভৈয়ারি করিবাব যোগ্যভাও 
আমাদেব হয় নাই? পাঁচ-ছয় লক্ষ টাকার কমে যে 
কল পাওয়া যাষ না, সে-রকম বড় কলের দাম কে 
পায়? কার পরিশ্রমে ও বুদ্ধিতে দে কলের উৎপত্তি? 
বিল্লাতী-বর্জন নয়, নিজের জীবন বক্ষার কথা । ঘাহাকে 


চে 








ভাত-কাপড়-ওষুধের তরে পরের মুখ তাকাইযা থাকিতে ' 


হয, সে বাচিষা আছে কি? 

খদ্দরে এক আপত্তি, ইহার স্থতা অপমান | কিন্তু 
অসমান বলিষাই যে সুন্দৰ! “মার্কিন, ও 'লংক্ুথেরঃ 
মন্থণতায় সৌন্দধ্য কই ? দেখিবেন, কেবল মোটা বলিয়া 
খদ্ধবেব কোট পরেন না, বৈষম্যে সৌন্দর্য আছে 
বলিষাই কোট করাইতেছেন। 

খদ্দর পরিলে না কি খোট্রাব মতন দেখায়? 
বাজালীর যে কি ম্মধোগতি হইয়াছে, তাহাব কান্তিকের 
ঘুর্তিতেই প্রকাশ | যে কার্তিক দেব-সেনাপতি হইয়া- 
ছিলেন, তিনি কি ফুল-বাঁবু হিলেন? খদ্দব মোটা । 
কিন্তু, মোটাব ভিতবে মোটা চিত্ত ববং থাকিতে পাবে, 


খদ্দর চাই কেন? 


লাস পাস পাস্পাসিপাস্িপাসি পাপা পাস্টিপাস্পিপাসি লাও লাস্ট পাসটিপাসদি লাওলাখ লাও ত ২ 


৮৮৩ 


৬ পা লাও পাটি পাটি লাও পি লাখ পাটি পাটি পাটি পাটি পাটি পা পা পাখি লাখ পা 


সরুর ভিতরে নয়। লোকে কি বলিবে, সে আশঙ্কা 
নয়; আশঙ্কা নিজের মনের কাছে। 

মোটাব আর-এক গুণ এই, অল্প কাপড়ে চলে। 
এই দুর্দিনে অনাবশ্যক অর্থ ব্যয় উচিত কি? যদি 
আট হাতে চলে, দশ হাত কেন পবিবে? ষদ্দি ৩৮ 
ইঞ্চিতে চাল, কেন ৪৫ ইঞ্চি পরিবে ? 


আবও কথা আছে। আমরা যত কাপড় চাই, 
তত কাপড দেশে জন্মিতেছে না। যখন এই অবস্থা, 
তখন কাপড় অপব্যয় কর্তব্য কি? ষ্খন বন্ত্রাভাবে কত 
নর নাবী জবে ও শ্রেম্বা ভূগিতেছে, শীতে কাপিতেছে, 
লঙ্জাঘ ঘবের ভিতর লুকাইয়া আছে, আত্মহত্যাও কবি- 
খাঁছে, তখন লম্বা কৌোচা সাজে কি? আমরা আট 
হাতে তুষ্ট হইলে আমাদেব চারি জনের ফেলা কাপড়ে 
একজন ছুঃখীব চলিষা যাইবে । বস্ত্র দান কবিতে 
বলি না, নিজের কাপড়-খব্চ কমাইতে বলি। ষত 
কম কবিবে, কাপডের দামও তত কমিবে। ইয়ুবোপেব 
যুদ্ধের সময় যে বে দেশ যুদ্ধ কবিতেছিল, সে সে 
দেখে লোকের দৈনিক আহাৰ বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল । 
কারণ আহাবীন্ব প্রচুব ছিল না। লাতের টানাটানি 
ও দুর্ভিক্ষের সময, ভাতেব ফেপা-ছোডা চলে না। 
সেইরূপ, দেশটি যদি এক পবিবার মনে কবি, গোনও 
বিষষে কাহারও অপব্যয় কর্তব্য হইবে না। 

আমাদেব তাতীদেব প্রতিও দৃষ্টি কর্তব্য। কলেব 
চাপে তাহাবা পেষ! হুইযা যাইতেছে । মাঝারী স্থতাব 
কাপড় বুনিষা কোনও তাতী বাঁচিতে পাবে না। 
কলে সেখানে নিশ্চষই সন্তা। সর, বুনিষা পারে, 
মোটা বুনিষাও পারে । ভাল পারে তা নয়; কোনও 
রকমে বাচিয়া থাকিতে পাঁরে। একথা পবে লিখিতেছি । 
মোটা বুনিযা যে পাবে, তার সাক্ষী জোলা। যাহারা 
কাচ! ও গামছা বোনে, তাহ'বাও এক বকম বাচির! 
আছে। যাহারা খাদি বোনে, গডা বোনে, তাহারাঁও 
দশ-বাব নম্ববেব স্থতাষ বোনে । কারণ মোটা বোনা 
সোজা, বেশী বুনিতেও পারা যায়। কলের পক্ষেও 
সে কথা বটে। কলে বাণি কম, হাতেও বাণি কম । 
যে কর্ম মোটা, দে কর্মে কল ও হাতে প্রা সমান 


দাড়ায় । স্থতা কাটা কলের কাছে হাত পারিবে না, 
কিন্তু মোটা কাপড় বোনাষ প্রায় পারিবে। 

শেষ কথা এই যে যদি মোটা পরিলে আত্ম প্রসাদ 
আসে, দেশের কাপড় পবিতেছি বলিয়া অভিমান জন্মে, 
সেটার মূল্য অল্প কি? চরকার খদ্দরই পবিতে হইবে, 
এমন নয়; মোটা ধরিতে বলিতেছি। মোটা ধবিলে বনু 
অমঙ্গল দূর হইবে । এইটুকু কষ্ট স্বীকার অসম্ভব কি? 
চরকায় হাত পালে সব, সুতা জন্মিতে থাকিবে, 
অন্ততঃ ২০২২ নম্বরের স্থতা পাওয়া যাইবে । তখন এত 
কষ্টও করিতে হইবে না। 


খদ্দর যে আক্রা 


ধান-চীলের দরের তুলনায় আক্র! নয, কলের 
কাপড়ের তুলনায় আক্রা। কিন্ত কাপড় খরচ কম করিলে 
বেশী দামেও আটকায় না। তা ছাড়া, হাত-বোনা কাপড় 
- বেশী দাম দিয়াও ত লোকে কিনিতেছে। যদি দশ-হাত 
আড়াই-হাত ধুতি বা শাড়ী সম্তায় পরিতে হয়, মিহি 
পবিতে হয, বিলাতী পরাই এক উপাষ। কারণ 
হাঁত-কাটা হাত-বোনা কাপড় বিলাতীব তুলনায় নিশ্চয়ই 
আক্রা পড়িবে। এখন দেখিতেছি, থে হাত-বোনা 
কাপড়ের দ্রাম ৫ টাকা, দেশী কলের সে কাপড় ৪0০ 
টাকায়, বিলাতী কলের ৪ টাকায় পাওয়া যায। খদ্দরেব 
. দাম আরও বেশী ।, 

তুলা কিনিষ! কাট্নাব ও বোনার বাণি দিযা খদ্দব 
জন্মাইতে গেলে দাম বেশী পড়িবেই পড়িবে | চরকা 
মন্ত্রের বিশেষ এই, নিজে জপ কবিলে ফল পাইবে, ভাড়া 
করিয়া অন্যকে দিযা জপিলে ফল পাইবে না। স্বাবলম্বন্‌ 
ইহার বীজ, সাহজিক্চ সমাজ ইহার প্রযোগ। 

দ্বিতীয়তঃ, খাদির ক্ষুত্রত্ব ভুলিয়া আরও অনর্থ 
হইতেছে। খাদিকে খাদি রাখিতে হইবে। যদি কেহ 
ক্ষুদ্র ধুতি বা শাড়ী পবিতে না পাবেন, খন্দর-প্রচার 
হাজার হইলেও তাহাকে পবাইতে পারিবেন না। কারণ 
অর্থনীতি বলবান্‌ হইয়া তাহার প্রতিজ্ঞা রাখিতে দিবে 
না৷ পুরুষের ধুতি ও উড়নী নইলে নয় । উড়নী উত্তরীয়; 
অনেকের এখন জামা বা কোট, উত্তরীষ হইয়াছে। 


প্রবাসী--আশ্বিন, ১৩২৯ 


পিপিপি ৩৯ সত কাস পাটি পাসি পাটি পাস বাসি পাখি লও লাখ পাটি পাত লা লাও লাও লাও পাটি লাখ লাম পাটি পাছি পি পরি পা 


২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


পান্টি পাটি পা পাটি পাটি পি পাটি পাটি পি পানু পি পাটি পাটি পি পাটি পা লাখ শাষ্পি লাও লাও পাটি পাপা পাস পা লাও লাস্ট লাপচ লা 


অতএব থাদির ধুতি ও খাদির জামা বা কোট পরিলে 
বাহিবে যাইতে পারা যাঁষ। এই দুই-এ খরচ তত বেশী 
পড়ে না। দেশের লোকের পক্ষে এইরপ বেশ স্বচ্ছন্দে 
চলিতে পারে । | 

অবস্ত প্রেমেব নিকট অর্থনীতি দাড়াইতে পারে না। 
আর, প্রেমই অসাধ্য সাধন করিতে পাবে, আর কিছুতে 
পারে না। ম্বদেশ-প্রেম জন্মিলে, “মাষের দেওয়া মোটা 
কাপড়” গানের ‘মোটা’ উঠিয়া গিয়া ‘ভাল’ হইবে। 
মায়ের দেওয়া কাপড় “মোটা” হইতে পারে না। সে 
কাপড় সন্তা কি আক্রা, এ তর্কও উঠিতে পারে না। 
তখন ঘবে ঘরে-চরকা .চালাইবারও দরুকার হইবে না। 
্রহ্মদেশের পাটের লুঙ্গী ৩৫২ টাকার কমে পাওয়া যায 
না। কিন্তু, তা বলিষা কেহ কাপাস সুতার সস্তা লুঙ্গী 
পরে না। 


, খাদি সস্তা হইবে কি? 


কলের কাপড়েব তুলনায় কখনও হইবে ন! ৷ মাত্রিকা 
(raw materials ) কাপা তুলা ঘবে যেমন দাম, কলেও 
তেমন দাম। বরং লক্ষ লক্ষ টাকাব তুলা কিনিতে গিয়া 
কলে সন্তায় পড়ত! করিবে । তার পর কাট্‌নার বাণি ও 
বোনাব বাণি কলেই সস্তা । 

কলেব কাপড়েব সহিত তুলনা না করিয়া দেখি। 
আমি লিখিয়াছিলাম, এক সের সুতায় (দশ নম্বরের ') 
এক জোড়া ধুতি বা শাভী হইতে পারে। এক সমা- 
লোচক লিখিযাছেন, এক নেবে হইতে পারে না, সাত- 
পোষা স্থতা লাগে। দশহাত ৮ আড়াই হাত শাড়ীর 
জন্ত প্রা তাই লাগে । আমার বিবেচনাঁষ কাপড়ের টানা- 
টানির দিনে এত লম্ব'-চঅড়া খুর্জিলে চলিবে না । মনে 
রাখিবেন, ধনবানের কথা হইতেছে না, দেশের কথা 
হইতেছে এবং দেশের বক্ষার নিমিত্তে দকলকে ছোট 
পরিতে বলিতেছি। পুবষের জন্য আট হাত % আট 
পোয়া, এবং নারীর জন্য দশ হাত ২ নয় পোয়া যথেষ্ট ।. 
দেখি, এই ছুই পবিমাণের কাপড় বুনিতে কত স্থৃতা 
লাগিবে। 

এক সঙ্গে পাচ-সাত জোডা তাতে জুড়িতে না পাঁবিলে 


৬ষ্ঠ সংখ্যা 
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বাণি বেশী পড়ে, স্ুতাও বেশী লাগে। 


তলা পাটি লাস জামিল 


কারণ, এক 


জ্বোড়াব সুতার পাইট, পূবণি, ব-তোলা প্রভৃতি কর্ম 


করিতে ঘত সময় লাগে দশ জোডায দশ গণ সময লাগে 
না, অনেক কম লাগে। এই হেতু বাণি কম। নরাজে 
চড়াইতে এক গোড়ায় ধত দশী লাগে, দশ জোড়াতে৪ 
গ্রাফ তত লাগে। টানা ও পড়্যানের স্থতা পবিমাণে 
সমান হইলে কাপড় ভাল জমে । আনাড়ী তাঁতী সমানে 
বুনিতে পারে না। শুনি, এখানকার তাঁতী পড়্যানে বেশী, 
ঢাকাব তাতী কম থাওয়াষ। বধন-বিদ্যায় ছুইই অবিধি। 
মনে কবি € জোড়া ৪ গজী ধুতি চাই। অর্থাৎ ৪০ 
গজ কাপড় | ৪০ গঞ্জে মরতি ২ গঞ্জ, দশী ১ গদ্। মোট 
টানা হইবে ৪৩ গজ। বহর ৩৬ ইঞ্চি থাকিবে । কাজেই 
মবৃতি ২ ইঞ্চি দিযা ৮ ইঞ্চি জুড়িতে হইবে । ১০ নম্বরের 
সুতা ইঞ্চি-প্রতি -২ খাই লাগে। (টানা ও পড়্যান সমান 
বাধিলে ৩২ খাই যথেষ্ট, বরং ৩০ খাইতে চলে | ) অতএব 
৩৮ % ৩২-১২১৬ খাই । পাড়ে দ্বিগণ, আধ ইঞ্চি 
আধ ইঞ্চি পাঁড়ে অধিক ৩২ খাই । ১২১৬+৩২ = ১২৪৮ 
খাই । স্থৃতবাং টানায় ১২৪৮ % ৪৩- ৫৩,৬৬৪ গজ সুতা 


শা চাই । পড়্যানেও এত। মোট ২১৫৩১৬৬৪ = ১,০৭,০২৫ 


গঞ্জ। ১০ নম্বরের সুতার ২১৬ গঞ্জে ১ তোল! । এই 
স্থতা ৫০০ তোলা হইবে এবং জোড়া-প্রতি ১০০ তোলা 
বা ১* পোয়া স্থতা লাগিবে । এখন কাটুনীকে বাণি ১০ 
পিকা, তুলার দামও প্রা ১০ পিকা, মোট ১॥০ টাকা। 
বুনিতে বাণি হাতে /১০ হিসাবে ১৫০ টাকা । মোট খরচ 
৪২ টাকা। রঙ্গিন পাড় দিলে, রং খবচ %* আনা, 
ব্যাপাবীর লাভ অন্ততঃ । আনা | অর্থাৎ কিনিতে গেলে 
৪1০ টাকা জোড়া পড়িবে । ঘরে কাটুন! চলিলে ৩/%/০। 
এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি পাঁড দিয়া নয় পোষা বহরের 
দশ হাতী শাড়ী বুনিতে কত খবচ পড়িবে? ৪০ ইঞ্চি 
বহর রাখিতে ৪২ ইঞ্চি জুড়িতে হইবে। ছুই ধারে ছুই 
ইঞ্চি পাড় হেতু অধিক দুই ইঞ্চি। মোট ৪৪ ইঞ্চি ৯৩২ 
১৪০৮ খাই । ৫ জোড়ায় ৫০ গজ, মবতি ২০ গজ, দশী 
গজ, মোট টানা ৫৩ গজ । স্থতা ৫৩/০ ১৯৫ ১৪০৮ 
= ৭৫,৩২৮ গজ । পড়্যানেও এত | মোট স্থতা ১৫০,৬৫৬ 
গছ, দশ নম্বরের ৭০: তোলা । জোড়া-প্রতি ১৪০ 


খন্দর চাই কেন? 
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পোয়া। অতএব স্থতাঁরই দাম আ* টাকা। বুনিবার 
বাণি ২০ হাতে ১৭৮০, বং খবচ 1০1 জোঁড়া-প্রতি 
খবচ ৪॥৬/০ | ব্যাপাবীব লাভ দিযা ৬২ টাকা বটে। 

কোন্‌ বাবদে খরচ কমাইতে পাব! যায? তাতীব 
বাণি কমাইবাব জো নাই। কেন নাই পৰে বলিতেছি। 
কাট্‌নার বাণি দিতে না হইলে ১০ পিকা কম হইবে। 
মাঝে ব্যাপারী ন! থাকিলে কিছু কম হইবে। তথাপি 
৪২ টাকা পড়িবে । বিধবার পক্ষে বঙ্গিন পাঁড় লাগিবে 
না। তাহার পক্ষে ৩৩/০ | 

ঘরে না-ই কাটুন! চলিল, তীতীকে বাণি দিতেই 
হইবে : ঘবে ঘরে তাত বসানাও সোজা নষ। কাপাসও 
কিনিতে হইবে । বাঙ্গালা দেশে কাপাস চাষ নাই বলিলেও 
চলে । যা-কিছু আছে চট্রগ্রামের পাহাড অঞ্চলে । তার পর, 
কিন্তু অনেক কম, বাকুড়ায়) তার পর মেদিনীপুর । স্থতরাং 
কাপাস চাষ হঠাৎ এত বাড়িবে না থে তুলা সন্তা হইবে। 
গ্রামে গ্রামে বাড়ীতে বাড়ীতে দেব-কাপাস রাখা এক 
সোজা উপায়; এত সোজা যে অনেকেব পক্ষে তুলার 
দাম লাগিবে না। 

সব জায়গাৰ ভীতীব বোজ গার সমান নয। তাতী 
যেমনই খাটুক, মাসে ২০ দিন তাত চলে, ১০ দিন 
জোড়ন করিতে লাগে । তাব উপর পালি-পার্বন আছে, 
অন্থথ-বিন্ধ আছে। যাসে ২০ টাকা হয কি না সন্দেহ। 
বাকুড়ায় তাতীর সহধোগী-সমিতি আছে। প্রা ৫০০ 
তাতী লইয়া এই সমিতি । এই সমিতির সম্পাদকের 
মুখে শনিলাম তাতীরা কোনও রকমে বাঁচিযা আছে। 
মাসে ১৭১৮৯ মাত্র বাণি পায়। অথচ স্তা পাইতে 
কাপভ বেচিতে কষ্ট নাই । এই উপার্জন তাতীর একাব নয়, 
সমস্ত পরিবারের ভাগ আছে । গড়া বুনিবার বাণি হাতে 
৩৫, কদাচিৎ /০ | ২| হাত বহরের প্রমাণ শাড়ী বুনিবার 
বাণি ১৮--১।০।  ঢাকাব দিকে জোলারা বিলাতী 
রঙ্গিন সৃতার লুঙ্গী ও শাড়ী বুনিয়া নাকি বেশী পায়। 
শ,নিতে প্রত্যহ এক টাকা পাচসিকা বটে, কিন্তু বছবেব 
হিসাব খতাইতে গেলে মাসে ২০২ টাকার অধিক হইবে 
না! সগোষ্ঠীৰ ২০২ টাকা বেতন থে কিছুই নর! 
যাহারা মাটি কাটে, তাহারা যে ২০ টাঁকা' বোজগার 


‘৮৮৬ 


করে। তাঁতী কার;। কামাব কুবার ছুতার প্রভৃতি সব 
কারুর বেতন বাড়িযাচে, পূর্বাপেক্ষা দ্বিগণ ত্রিগুণ 
হইয়াছে, তাতীর বাড়ে নাই । কাবণ শিয়রে করাল কল 
দাঁড়াইয়া আছে। এত কষ্ট কৰিয়! বুনিলে৪ হাত তাতের 
কাপড় কলের দরে দিতে পারে ন! । এই ষেবিক্রি হইতেছে, 
সে দেশেব অন্গগ্রহে। কাবণ বেশী দাম দিয়। লোকে 
কিনিতেছে। বয়ন-শিক্ষাশালা বসাই আর গ্রামে গ্র।মে 
শ্রিক্ষকই পাঠাই, তাতী নিজের জোবে বাচিতে পারিবে 
না। যাহারা সব, বোনে, পীড়ে ফুল তোলে, জরমীতে নক্সা 
বাহির করে, তাহারা নিজের জোবে ধাঁড়াইয়া আছে। 
কিন্ত, 'সখের কাপড দিয় দশ চলিতে পাবে না। 
কলের স্থৃতাষ কাপড় বোনার বাণি উপবে দিযাছি। 
চরকার স্থতায় সে বাণিতে পোষাষ না। অতএব সুত 





টান-দৃহ ও কিছু সমান কব, তাতীব বাণিও কম হইবে । - 


তাঁতী চবকার সুতার নামে ভয় পাষ। ভষের হেতু 
আছে। আমার মনে হয়, ইহাদিগকে ইহাদের কর্মে 
ছাড়িয়। দেওয়াই ভাল। ইহাবা যেমন বুনিতেছে 
বুহ্ুক। নূতন তাতী তৈযাব জবিধা লইতে হইবে। 
কয়েক বসব হইতে নৃতন তাঁতী কিছু কিছু জন্মিতেছে। 
ইহারা! তাতী নয, তাত বোনা এক জীবিকা নষ। এই 
চাষের সম্যে তাত বন্ধ আছে, চাষ ফুরাইলে চলিবে । 
তাঁতী বুঝিয়াছে, নৃতন এক প্রতিদ্বন্বী ক্বন্মিতেছে ৷ মনে 
করিতেছে, ইহাদিগকে তাঁতের কর্ম না শিখাইলে রক্ষা 
পাইবে । কিন্তু জানে না, দেশময় কি বিপুল সংগ্রাম 
চলিতেছে; অর্থলোভে লোকের কি উদ্ভ্রাস্তি জন্মিয়াছে; 
কে মরিল কে বাচিল, কে কার বার্তা রাখিতেছে। 
এই নূতন তাতীকে আটকাইযা রাখিলেও কাপড়ে কল 
' আটকাইতে পাবিবে না; এক-একটি কল বসিবে, তাতীর 
প্রাণ ওষ্ঠাগত হইবে । যে-সব তাতীর তাত আছে, চাষও 
আছে, তাহাবাই বাঁচিযা আছে; যাহাদেব তাঁত আছে 
চাষ নাই, তাহার! মৃতবং পড়িরা আছে। শুধু তাঁতী 
নয, এমন কোনও কাব, নাই, ঘে গ্রামে চাষ না করিয়াও 
বাচিষা আছে। পূর্বের মতন নংখ্যায় অধিক থাকিলে 
একজনের দিন চলিত না। দেশ যে দরিদ্র, কাব, 
পুষিতে পারিতেছে না । 


প্রবাধী-_-আশ্বিন, ১৩২৯ 


| ২২শ ভাগ, ১ম থণ্ড 
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নৃতন, তাতীর তাত মোটা, শানা মোটা, মাকু মোটা 
হইবে । চবকার স্থতা কাটিতে ঠক্‌-ঠকি মাকুব কর্ম নয়, 
হাত-মাকু চাই ।- নৃতন তাতীব অন্ত জীবিকা থাকিবে; 
চাষের সময চাষ করিবে, চাষ ফুবাইলে তাঁত ধবিবে। 
এই তাঁতী হাতে আনা বাণিতে বুনিতে পারিবে । 
অতএব কেবল চবকা শিধাইলে খদ্দর চলিবে না, তাতও 


শ্রিখাইতে হইবে । 


লুপ্তপ্রাষ কলা উদ্ধাব থেমন-তেমন ঘত্বে হয় না, 
দূঢ়-সংকল্প হইয়। লাগিষা থাকিলে, নূতন পথ দেখাইতে 
পাবিলে উদ্ধার সম্ভব। কাপডেই দেখিতেছি, প্রাচীন 
বঙ্গাজীব নাই, বদি বা যাহৃষ আছে বঙ্গেব মান্রিকা 
নাই। অন্ত রংনা পাই, লাল ও কাল চাই। কিন্তু, 
লাল বঙ্গেব চাষ উঠিবা গিযাছে, নীল চাষও প্রা তাই । 
এখন বিলাতী বং ভিন্ন গতি নাই। যখন জাহাজের 
পথ খোল।, তধন কোন্‌ ভরসার কে নৃতন পত্তন কবিতে 
বসিবে? কত জন্‌ রঙ্গিন পাঁড বিসর্জন কবিতে চাহিবে? 
দেশ-প্রেম প্রবল হইলে বিলাতী রং পবিত্যাগ অবশ্য 
সম্ভব। কিন্তু এই ত্যাগ দ্বারা স্বদেশী রঙ্গের উৎপত্তি 
হইবে কি না সন্দেহ । বোধ হয, প্রধান অঙ্গে স্বদেশী 
হইতে পারিপেই যথেষ্ট বিদেশী বং না পাইলেও কাপড় . 
পরা চলিবে, কোনও বং না পাইলেও চলিবে । 

এইর,প, টানা ও পড্যানের সুতা, দুই-ই চবকার 
না হইলে উদ্দেশ্য-পিদ্ধিব ব্যাঘাত হইবে, এমন নয। 
কেবল পড়্যানের স্থতা যোগাইতে পারিলেও যথেষ্ট মনে 
কবি। তা ছাভা, অনেকে খদ্দবেব দাম দিতে পারিবে 
না, চর্ুকাও ঘুরাইতে পাবিবে না। ইহাবা কলেব 
১০১২ নম্বরেব স্থতাব কাপড পরিলে সে উদ্দেশ্যের 
বিশেষ বিক্ন হইবে না। উদ্দেশ্যটি আবাব বলি, বস্ত্র 
বিষয়ে স্বাধীন হইতে হইবে, যোটা না ধবিলে সে উদ্দেশ্য - 
সিদ্ধ হইবে না। কলের মোটা ও চবকাব মোটা প্রায় 
একই ৷ এই হেতু, মোটা সভ্য বিবেচিত হইলে গ্রামের 
দরিদ্র নর-নারী চরকার স্বতার কাপড় পরিষা আত্মগ্লীনি 


বোধ করিবে না! তখন তাহাদেব ঘটা চরকাও চলিতে 
পারিবে । 
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জী যোগেশচন্দ্র রায় 


৬ষ্ঠ সংখ্যা | 
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এপ ওলা দলা 


রসস্থক্টিতে ইন্দিয়ের ইন্দজাল 


আরব্যোপন্যাসের কাঠুরে বনে কাঠ কাটতে ষেত--সে- 
সব শেষটা স্তপাকার করে’ গাধা বোঝাই কবে" ঘরে 
নিয়ে আপা ছিল তার নিত্য কাঙ্জ--তার যানবাহন 
সামান্যই ছিল__এমনি করে’ তার প্রযোজনের খাতিরের 


মান রক্ষা করতে হ'তি। হঠাৎ একদিন তার ভাগ্যে 


সোনার ফসল জুটে গেল-_-মুঠি মুঠি স্বর্ণমুদ্র, হীরক-মরকত 
সেপেষে গেল। তা বষে’ নেওয়ার তার আর অন্ত 
উপায় ছিল না--সে-মব গাধাব পিঠেই আনন্দে চাঁপিষে 
বাড়ী চল্ল। আর মে-সবের দামও সে তার সোজা 
চোখে দেখে বুঝল না--গণিতশান্ত্রকে ব্যঙ্গ কবে’ এক- 
গাছি দ্বাড়িপাল্না এনেই রত্বসন্ভারের পরিমাপ ঠিক কর্তে 
হ’ল । 

বসস্থষ্টিব পরিমাপও দুর্তাগ্যক্রমে এমনি ভাবে অনেক 
কাল থেকে হয়েছে। এ যুগে একটা বড় রকমের সংস্পর্শ 
পাওযা গেছে-একটা যাছুমন্ত্র হঠাৎ মাম্য পেষেছে যাতে 


] BB 
॥ ‘করে’ নানা দেশের শিল্প-সৌনধ্য ও কাবাগীতি একটা পরম 


a 


. রূপলোককে উদ্ভাসিত কবে’ তুল্‌ছে যার হীরক-কনকেব 


প্রাচূর্যে) মান্থষ বিস্মিত হচ্চে! আজও বি আমাদেব সে- 
সবকে পুবাণ ও রুণ্ব উপায়ে পবিমাপ করুতে হবে? 
আজও কি আমবা সে-সমস্ত স্বপ্ন-সৌন্দ্যযকে গাধার শিঠে 
বোঝাই কবে’ দুনিয়ার পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে” বেড়াব এবং 
শেষটা অমনি নির্দ্য 'ভাবে গুদাম ভর্তি করুব ? 
ইতিহাসে ছুবাব :পূর্বব-পশ্চিমেব সৌন্বধ্যগত মিলনের 
সুচনা হয়েছে দেখতে পাওয়া যায। প্রোফেসর স্বিঝি- 
গাওসকিব ( 5tzy8০wski ) মতে বাইজেন্টাইনেব 
মধ্যবর্তিতায়, প্রাচ্য ডাবাঙ্ুসিক্ত পূর্বাঞ্চলেব হেলেনিটিক 
(গ্রীক) আর্ট উবোপেব প্রাথমিক মিডিভেল ( মধ্যযুগের ) 
আর্টের উপর একট! বড় রকমের গভীব প্রভাব সঞ্চার 
করেছিল। কলার এই সংস্পর্শের ফলে আর্টের ভিতব 
একটা নৃতন রস-সঞ্চার হযেছিল--যা, ভাল হৌক মন্দ 
হোক, পূর্ব ও পশ্চিমের ভিতব একটা 'গাবেব বিনিময় 
ঘটিয়েছিল। এবার এই মিলনের স্থচনা হযেছে. বর্তমান 
কালে। পাহাডের মত দেশকালেব বাধা চূর্ণ হযে গিয়ে 


নম ১ ২ 


এ ভাব-সঙ্গম একটা অপূর্ব রূসলোককে সার্থক' করে 
তুল্‌ছে। উরোপীয় কলাব সহিত জাপানী আর্টের সঙ্গম 
ক্রমশঃ চীন ও ভারতকেও নিকটতর করেছে । ওদিকে 
প্রত্বতাত্বিকদের বেবিলন পারস্য প্রভৃতি দেশের প্রত্ব- 
দ্ব্যাদির সঞ্চয় উবোপকে বাঁধা নোঙর ছিড়তে 
বাধ্য কবেছে | শিল্পীরা এসিয়াব কন্ভেন্শন বা প্রথা 
ও. পদ্ধতি বিনাসঙ্কৌচে গ্রহণ কবেছে। ইম্প্রেশনিষ্ট 
মোনের ছবি ত স্পষ্টভাবে জাপানী-হিরোসিগে ও 
হোকুশাইর ছবির সঙ্গে তা আশ্চর্ধ্যভাবে মেলে । 

এই রকমে একবার যেমন পথ ভাঙ্ল অমনি প্রাচ্য- 


ভাবের স্রোত হড়মুড় করে, উরোপে ঢুক্ল। চৈনিক 


আর্টের প্রভাব উবোপেব আর্টের উপর ব্যাপ্ত হযেছে। 
এসব আমাদের কীর্তিকথা মনে না করে উরোপেরই ' 
ব্যাপকতব জীবনলীলা মনে করা মন্দ নয়। যাঁকে 
decorative arts মণ্ডন-শিল্প বলা হয, সে-সকলের মূলই 
হচ্ছে প্রাচ্য । কোন লেখক বল্ছেন ৃ 

The whole history of these arts in Europe 
is the "record of the struggle between 
orientalisn with its frank rejection of imi- 
tation, its love of artistic convention, its 
dislike to the actual representation of any ob- 
jectin Nature and our own imitative spirit, 


Whenever the former has been paramount 


"as in Byzantine, Sicily and Spain by actual 


contact or in the rest of Europe by the influ- 
ence of Crusades, we have had beautiful and 
imaginative work in which the visible things 
of life are transmuted to artistic conventions 


and the things that Life has not are invented 


‘and fashioned for her delight. 


আধুনিক যুগেও পূর্বরদেশের সম্পর্কে এই স্বভাব- 
বাদের সম্পর্ককে--এন্দিয়িক সত্যকে__-পশ্চিম প্রত্যাখ্যান 
কবে নৃতন নৃতন রসলীলায় আত্মহারা হয়ে গেছে। .তার 
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ভিতর আমাদেরও স্থান আছে একথা ভাব্লে অনেকটা 
আরাম পাৎযা ষাধ নিঃসন্দেহ | কিন্ত সে অধিকার কি 
সকলের জন্মেছে? আমরা জ্ঞানী বলে' ভাব্ছি যে মানুষ 
বুঝি শুধু দুটো চোখ এবং একটা nervous system 
‘বা 'দ্থায়মণ্ডল দিয়ে রচিত হযেছে--এত বড় অলীকতাকে 
আজকাল মনন্তত্ববিদ্রাও প্রত্যাখ্যান কর্ছেন। শবীর ও 
মনের parallelism বা পরম্পর-সাপেক্ষতা একটা উদ্ভট 
কল্পনা ৷ মনের লীলা শরীরকে পদে পদে ছাড়িয়ে যায় 
প্রফেসর বার্গসে। বার বার একথা দেখিয়েছেন। কাজেই 
চাক্ষুষ সত্যেব পরিমাপের উপব মনের আনন্দ ও বেদনা 
মোটেই নির্ভর করে না। আম্বা জ্ঞানী বলেই রসজ্ঞ 
বা রসবিদ্‌ বেশী, একথা বলা কম শক্ত নয়; এবং স্থষ্টির 
রূপরসগন্কেব সন্ধিস্থল হতে সৌন্দর্যের যে অফুরন্ত উৎস 
উদ্বেলিত হয়ে উঠছে প্রতি যুগেই তার বহন ও অনুভবের 
ক্ষমতাকে বার বার পরাজয় মান্তে হচ্ছে। সৌন্দ্য্য- 
সৃষ্টি অগ্রদূতের মত স্থন্দরের পতাকা বহন কবে, এগিয়ে 
চলেছে, মানুষও সে মাবা মগের পিছনে ছোটে । আশ্চর্যের 
বিষয় শত শত বৎসর পবেও তার এই রম্য প্রয়াণ 
তাকে, ক্লান্ত কবে নি, তাকে আশ্বাস ও আনন্দ দিয়েছে, 
তাকে স্থস্থ ও সজীব করে' নিত্যনৃতন কপলোকের বিভ্রম 
এনে তা ক্রমশঃ সত্যোপেত করে তুলেছে। 
প্রতিমূহূর্তেই সৌন্দর্য্যের সংস্পর্শ এই পরম রমণীয় 
অভিযানের ভিতর দিয়ে সৃষ্টিকে বিকশিত করছে 
সৃষ্টির কে রূপমাল্য দান কর্ছে। প্রতি পলকে মানুষ 
ধাতার কুহেলি-কৌতুকে এই রসাভিনয়ে চরিতার্থ 
হচ্ছে। কিন্তু যা লীলা, তার ভিতরকার রসসমাবেশ ও 
রসাম্বাদ এক অনির্বচনীয় আকর্ষণেই হযে থাকে 
তা" মূলে যে পরমলোকের সহিত যুক্ত তার সঙ্গে 
সব সময় বৈজ্ঞানিক বোঝাপড়া হয় না। এজন্য রসাস্বাদেও 
নানা অস্তরাঁয় ঘটে’ উঠে । রা 
আজকাল পশ্চিমে ললিতকলার যে কষেকটা রম্য স্থাটি 
হয়েছে--সে সম্বন্ধেও. এ কথা বলা চলে। কবিতায় আর্ট 
বস্তনিরপেক্ষ হরেছে-ছনের রূপ-মাধুর্য্যে নানা ভাবের 
বায়বীয় রামধহ চিত্তফলরে বিশ্বিত কর! হচ্ছে__সঙ্গীতে 
,প্যাটার্ণ, মিউজিক, ভেঙে ওয়াগ্নার যার স্ত্রপাত রুরে 


চশমা দিযে দেখতে হচ্ছে । 
মানে বার করতে যতটা পরিশ্রম কবেছেন, রসাম্বাদ তার 


লালা লা পা পাস 


গেছেন, ই্রাওস ও 1452 প্রভৃতি তাকে অবিভাক্গ্য 
লোকোত্তর্‌ অনি্দিষ্টতাব ভিতব নিয়ে গেছেন। চিত্রে 





পা পাসি লাস পাসিপাসিপাসিলাসি ত 


বাণ্ডিন্স্কী ( Kandinsky ) অরূপলোককে রূপলোকের 


রম্যমঞ্চে প্রতিষ্ঠা করাব স্পর্ধা করেছেন। আরিগেক্কো 
( Archipenko ) ভাক্কর্য্যে সে চাক্ষুষ অ্ূপতার ললিত 
রূপকে খোদিত করুতে সঙ্কোচ করেননি । এ-সব হয়েছে 
বলে’ যারা বিচার ও তর্কের ভিতর.দিয়ে দুনিয়াকে দেখতে 
চায় শিল্পীরা আজ তাদের অপ্রিয হযেছে। কাত্তিন্ষ্বীর 


spiritual impressions ব| আধ্যাত্মিক প্রত্যয়, in- 


ternal harmonies বা আন্তর্লোঁকিক সুর, psychical 
effects বা অধ্যাত্মব্যধ্না, 5001 vibration ব্‌ অধ্যাত্ম- 
পুলক আজ ন! জ্ঞানীর না রসার্থীর প্রিয় হতে পেরেছে। 
জনতার অশ্রদ্ধায আর্চিপেস্কোর রূপলোকও আজ ক্লান্ত 
হয়ে ললাট কুঞ্চিত করে’ আছে। এ যুগে ভূতত্ব জীব- 


তত্ব প্রভৃতি বিশ্বতত্বাদি যদি আর্টেব উপর ভ্রুকুটি করে 


তবে অধ্যাত্মতত্বও বাদ যায় কেন? রাসেল ( Rথ55৫! ) 
ও ( Wright ) রাইটের বরণস্তববিধি ত _মুকুলেই ৬ 
পাথারে ডুবেছে। আজ এ-সব বহন কথার দুর্যোগ এ 
অসামান্তই হযে পড়েছে! 


উরোপ যেমন্‌ এশিয়ার সংস্পর্শে জেগেছে, i 


এশিয়ার শিল্প-লোকও উরোপের 'সঙ্ঘাতে একটা 
সদ্য বিকাশের মহিমা পেয়েছে। কিন্ত সে রচনাও কি 


পরিপূর্ণ সার্থকতার ভিতর দিয়ে, যেতে পার্ছে? অজস্তার 
অপুর্ব ও অকুঠিত কলা আজ বিচার করে" বিজ্ঞতার 
অধ্যাপক ফুসে সে-সবেব 


সামান্ত কণাও করেছেন কি না সন্দেহ । দেশের হৃদয়ের 


‘সহিত মমি ব! মিউন্দিযমের যতটা যোগ, অর্ধ অন্ধকারে 
ভ্ডিমিত দিবালোকে ছুলক্ষ্য. সে অপূৰ্ব সৌন্ধগ্ন তার 
চেয়েও দুক্তেয ও ছুবোধ্য হয়ে পড়েছে। 


চিবকালই . হ্যত এমনিভাবে চলে’ এসেছে। এ 


"শুধু একুল . ওকুলের-- বোঝাপড়াব,.কথা নয়, এদেশের 
'ওদেশেব বলে’ এটা ওটা যে দুর্বোধ্য তাও নয়। এদেশ 


ওদেশ যখন কোথাও বা এক-জায়গায মিলেছে তখনও 


যে সৌন্দর্ধ্যের টানকে নিঃসঙ্গভাবে কেউ ওজন কবেছে তা 
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নয়, তখনও লোক বিস্ময়ে এমন কি শঙ্কায় সে রম্যাবর্তের 
চারিদিকে চড়ক-পূজ্জার পুতুলের 'মত ঘুরেছে--আকর্ষণকে 


অধ্বীকার করুতে চেষ্টা করেছে অথচ মাথাও ঘুরে ' 


গেছে। ' 

এ বিরোধের একটা ভিত্তি হচ্ছে খাটি সৌনর্ধ্যস্থটি- 
পরিপূর্ণ ও বহুমুখী ;. তা মযুবকণ্ঠের রঙের মত রসব্যধনায় 
নিত্য নৃতন রঙে হত ফলিত হষ--তার কূল পাওয়া যায় 
না;_যেমন করে’ আদি কাল হতে স্রধ্যান্তেব কুঙ্কুমরক্ত 
হোলিলীলা, মধ্যাহ্নের শুল্র দুকুলবাসের নিঃশব্দ স্বচ্ছতা, 
এবং প্রভাতের সদামিলিত স্থকুমার হরিৎ হিল্লোলের 
কোন কুল নেই৷ পূর্ণস্থষ্টির ভিতর অনাদ্যস্ত সুগুপ্ত মহিমা 


নিহিত আছে বলে’ তার রসের নিবেদন বা sthetic, 


৪0681 অলীম, তা নিঃশেষ হতে পারে না। এ 
জন্তই গুপ্ত হওয়া, অমুদিত থাকা, মুকুল-বপী হওয়াটা 
কোন কোন শিল্পীর একটা লক্ষ্য হযে পড়েছে একালে। 
পশ্চিমের আধুনিক কবি ও শিল্পী এজন্ত স্পষ্ট করেই বলে, 


[ষে ফরাপীতে যাকে বলে--“ab5০০৷” অমুদিত, অপরি- 


শুট, তা হওয়াই তাদের লক্ষ্য ৷ ম্যালারমের সেই পবিচিত 
উক্তি, “To name is to destroy, to suggest is 
to create’ তাদের জপমন্ত্র হযে পড়েছে । 
এটা হচ্ছে গোড়াকার কথা। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে 

সৌন্দ্য্যহুষ্টিকে দিদ্ধবাদের মত বহুকাল হতে নানা 
আবজ্জনা কাধে করে’ অগ্রসর হতে হযেছে। সেটা 
দৌন্নধ্যেব সৌভাগ্য হোক না-হোক্‌, অন্তত: আবঙ্জনার 
ভাগ্য বল্তে হয়। কিন্ত তাতে একটা ভ্রান্তি জন্মে” গেছে । 
শ্যাম-দেশের যুক্ত-ঘমজের মত এ স্থক্ম সম্পর্কে কোন্টা 
রসের রূপ কোঁন্টা তর্ক বা তথ্যের বূপ--এটা বোঝা শক্ত 
হয়েছে । ঘেটা যা নয় তা নিযে এমন কঠিন সংস্কাব দীড়িষে 
গেছে যে এ যুগে ঘা সত্যোপেত ভা নির্দারণ করুতে একটা 
নিৰ্ম্মম antithesis বা বৈপরীত্যের ভিতর দিয়ে যেতে 
হচ্ছে। আধুনিক পশ্চিমেব আর্ট তারই প্রতিরূপ। 

 ইশ্ত্রিষের আখ্যানগত সম্পর্ক ও সাষুজ্য (association) 
এনন্য আজ আঘাত পাচ্ছে_ কিন্তু তা বলে’ রসরূপস্থষ্টির 
পথে ইন্দ্রিয়ের অঘটন-ঘটন-পটায়সী শক্তি অব্যাহত 
আছে । এট! একটু ভাল কবে’ বোঝা দর্কাব । 


রদস্থষ্টিতে ইন্জিিয়ের ইন্দ্রজীল 





৭৮৯ 
: এসিয়ার সহিত প্রাথমিক সম্পর্কেও উরোপকে ' 
একবার ইন্সিয়েব অধিকারকে সঙ্কুচিত কর্তে হয়েছিল 
এবারও বাহিব থেকে দেখলে তাই মনে হতে 
পারে, কিন্তু তা নয়। এবার আনন্দে রূপরসগন্ধকে, 
জগৎ বরণ করুছে--কিন্তু বিচিত্রতা হচ্ছে তাঁর বিশুদ্ধ 
ও খাঁটি মাকে ধক্ডে বতুনার মঠ এবার বিশ্বের প্রাণ 
ব্যাকুল তয়ে উঠেছে। | 

আশ্চর্যের বিষ্য, যে অধিকার সব-চেষে বড় ও স্বতঃ- 
সিদ্ধ বলে’ আজ মানুষ বড়াই করে, তাকে যে সে বার 
বার কত পঙ্গু ও বিকল করে' রেখেছিল তা ইতিহাস 
দেখলে বিস্মিত হঁতে হয়। সৌন্দর্য্যের আকুল আকর্ষণ 
মান্গযকে জীবনেব নানা সন্ধিস্থলে মুক্তি ও স্বাধীনতা, 
আলোক ও আনন্দের দিকে টেনে নিতে চেয়েছে; আর 
অমনি ভীত ও চকিত গতান্থগতিক বিধিব্যবস্থা আতঙ্কিত 

হয়ে উঠেছে__এবং ছায়াময়ী ' সৌনারধ্যলক্ীকে অর্গলবন্ধ 
করুতে না পেরে মাহুষের ইন্জিয়কে বার বার শিকল 
দিয়ে বেঁধে পঙ্গু ও বিকল করেছে ;-কনও বা দোহাই 
দেওয়া হয়েছে অতীন্দ্রি রাজ্যের পিচ্ছল-প্রাস্তে বিহার 
করার উপর, কখনও বা নৈতিক রাঁজ্যেব ভাল-মন্দের 
মধ্যবর্তী যে অনিশ্চিত ও ক্ষুব্ধার সেতু দুল্‌চে তাতে বিচরণ 
করার খাতিরের উপর । 


এজন্য চোখের দেখাকে পন্ধিল, কানের শোনা 
মধুর আওয়াজকে গরল বলে’ মাহুষ অনেককাল ডমরু 
বান্দিয়েছে--কখনও বা ধর্শ্মাপজীবীর আদেশে, কখনও 
বা রুক্ম রাজন্তের দণ্ড-ভয়ে। | 

কাজেই দুনিযার রূপবসগন্ধের জগৎ হঠাৎ এম্‌নি ঝরে! 
পড়ে' মানুষকে পেষে বসেনি পথে কাটাবন অনেক 
পাওয়া গেছে--আবার বাইরেব শাসন যেখানে তববারি 
হাতে দাড়িযে নেই--সেখানেও ভিতর হতে মনের উপর 
অনেক পর্দা এসে পড়েছে । 

মান্থষের সামাজিক জীবনের জটিলতা নানা নৈতিক 
ধৰ্মত ও রাষ্ট্রীয ব্যবস্থা আলোড়িত হয়ে এসেছে, 
যা তাকে ঝড়ের মত এদিক ওদিক নিযে গেছে--- 
বিচারকে মূঢ় কবেছে, আনন্দকে শিথিল করেছে; গতিকে 
সঙ্কুচিত কবেছে। এজন্য সে বিশ্তত্ব সৌন্দর্য্যের জালে 
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ধরা পড়লেও সে কথা অস্বীকার কর্তে ইতন্ততঃ করেনি। 
শিল্পীরা যে রকমের আব হাওয়ার ভিতব বসস্থি করেছে-- 
সব সময় তা মুক্ত বা'সহজ ছিল না, নানা বজ্ধোষ ও 
_আগ্নেয় সংঘর্ষের ভিতর শিল্পী আশ্চর্য্য ধৈর্য্য ও 
নিপুণতার সহিত নির্ভয়ে সোনার স্বপ্ন বুনে’ গেছে। 
সমাজবিধির অন্মশাসনে মা্ষ নিজের চোখ বেঁধে 
ইন্জিয়কে যেমন হিতোপদেশে দুর্গ করুতে উৎসাহ 
পেষেছে_তেমন নিজের ভিতরকার অস্তবতম প্রেবণাকেও 
সে ইচ্ছা করে এমন অন্বচ্ছ ও স্থূল করে' তুলেছে যে 
তাঁর পক্ষে সৌন্দর্য্যের সুন্ম ভাবাবেশ অনুভব কব! সকল 
সময় সম্ভবও হয়নি। হয়ত এ জন্তই_এরকম কঠিন 
বলেই-_রসাস্বাদকে এ দেশ অপবূপ মর্যাদা দিয়েছে 
্ৰহ্মাস্বাদ-সহোদরঃ রসাশ্বীদ-লোকোত্তরঃ | 
আশ্চর্ষোর বিষয়, এদেশে--এদেশে কেন, বোধ হয সব 
দেশেই--র্ূপরসজগতের পথে অরূপ জগৎ বাধা দিষেছে। 
অরূপ জগতের ধ্যানেও অপ্নরারূপী বুপর্সগন্ধেব 
প্রলোভন ত একটা না-হলে-নয় ব্যাপারই হযে পড়েছিল, 
এদেশের কাব্যে ও পুবাণে । 
এজ্জন্ত রমচর্চ্চাব গোড়াতে এই রকমের একটা বিচার 
ও আলোচনা দরুকার হয়ে পড়ছে । রসাস্বাদ ও রস- 
সৃষ্টিকে কষ্টিপাথরে কষে’ দেখা অনিবাধ্য হযে পড়েছে। 
চোখে দেখা ও চোখে পাওয়া__-এ ছুটিতে অনেক 
তফাৎ । চোখের উপর দুনিয়ার অনেক জিনিষ পড়ছে ও 
ভাস্ছে--কানেও অহবহ অনেক আওযাজই আস্ছে-- 
সে-সব কোন্‌ ধূসবিত পথে চলে’ যায তাব ঠিক নেই। 
কোকিলের আওয়াজ, আত্মমুকুলের গন্ধ সৃষ্টির আদি 
হতেই ত মানুষ পেয়ে আস্ছিল-_কিস্ত কলাব উন্র্জালেই 
* তা লোকের ঈন্দরিষান্ভৃতিকে প্রথম আবিষ্ট কবে-_সে- 
সব কালিদাস ও জয়দেবের মত কবির অপেক্ষা ছিল 
তারা শোনেন নি মাত্র--তার! পেয়েছেন এবং সে-সবকে 
লৌন্দর্ধ্য-লোকের চিরন্তন অধিকারী করেছেন। তেমনই 
বর্ধাগমে মযুরময়ুবীর মত্ত কেকাধ্বনি, রক্তচক্ষু খঞ্জনেব 
বম্যনৃত্য-_-এদব মাহুযেব রপহৃদয অধিকার কবে? বসেছে 
শিল্পের ভিতব দিষে--এক অপবপ-বপ পেযে গেছে সার্থক 
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ব্যাল্জাকের ( Balzac ) সৃষ্টি বলে। ব্যাল্জাকের রসস্থষ্টি 
ভিতর নবনারী ও সযাজব্যবস্থ! এমন এক নপ পেয়ে গেছে 
যে, তিনি যে বসেব রসিক ছিলেন সে ভাবের ভাবুক না 
হযে ফরাসী জাতি পারে নি__এখানেই হচ্ছে সৌন্দর্য্যের 
জধ! দেশকালের প্রাকৃত বন্ধনকে ছিন্ন করে? কল! এই 
রকমেই জগৎকে উন্নীত ও রূপান্তরিত করে। কোন 
পশ্চিমের লেখক পশ্চিমেব রসসাহিত্য ও কলায় জাপানের 
যে ূর্তিটি পাওয়া গেছে, তা যে একেবারে ললিতকলার 
সৃষ্টি, তা দেখাতে গিয়ে বলেছেন :_- 

The Japanese people are the deliberate 
self-conscious creation of certain individual 
artist. If you set a picture, by Hokusai or 
Hokkai or any of the great native painters, 
beside a real Japanese gentleman or lady, 
you will see that there is not the slightest 
resemblance between the two. The actual 
people are not unlike the general run otf 
English people... One of our most charming | 
painters went recently to the land of Chrysan- 
themum in the foolish hope of seeing the 
Japanese. All he saw—all he had the chance 
of painting werea few lanterns and some 
fans. 


He did not know that the Japanese 


people are simply a mode of style—an 
exquisite fancy of art. 

কাজেই চোখে যা পাওয়া যাচ্ছে -তা চোখে যা 
মাত্র দেখা যায় ভাব চেযে স্বতঙ্ত্র। সৌন্র্ধ্যের মাযাঞ্জন 
চোখে দিতে হয়--চিত্রের সঞ্চিত আবেগ বসসিক্ত কর্তে 
হয়_-তবেই রূপজগতের অলৌকিক ধার! চোখে পড়ে। 
উচ্চতর স্ষ্টিব উপলব্ধির পথে সাধনা চাই । সৌন্দধ্যক্্মী 
সাতমহল হর্ট্যের অগণ্য সস্তারে বেষ্টিত হযে রূপরস- 
বাগেব অজন্র উৎসের মধ্যে বপকথার রাজকন্তার মৃত 
সোনার খাটে, ঘুমিয়ে আছে- কোন্‌ দিন বাজ্জপুত্র 
সমস্ত বাধা চূর্ণ কবে’ তাকণ্যের উদ্বেগে বাইবের বাধাকে 


রম্যমন্ত্রে বিপধ্যস্ত কবে’ সোনার কাঠি ছুঁইষে তাকে 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 
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সতীবিত করবে! মে চেষ্টা আজ কত দিকে চলেছে। 
নীট্‌সের জরথুক্্র বলেছেন: 


“A thousand paths are there, which never 


7৯০0৪৮৪0650 trodden—a thousand salubrities 


and hidden islands of life. Still unexhausted 


and undiscovered is mankind and man’s 
world.” 
যা-কিছু আমরা সন্দর দেখ্ছি আর পিছনে ললিত- 
কলার এ রকম আকর্ষণ আছে-_তাব শিহরিত মৃচ্ছনার 
সঙ্গে সঙ্গে চিত্ত রম্যতর লোকের অধিকারী হযে উঠেছে। 
কলা-জগতে কোন বস্তরবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ইন্জিয়'জগতেব 
ভিভরও ঘে কি-রকম বিপর্যয় ঘটে_-তা কোন লেখক 
_ কৌতুক করে? উল্লেখ কবেছেন £ 
“The quivering sun-light that one sees 
now in France with its strange blotches of 
mauve and its restless violet shadow is her 
( Art's ) latest fancy...... and nature reproduces 
it quite admirably. When she used to give 
_ As Corots and Daubignys, she gives now 
exquisite Monets and enhancing Pissaros. 
এর মানে হচ্ছে মোনে ও পিসারো ঘে ছাযাজ্রগৎকে 
উদঘাটন করে’ সকলের চোখে ফেলেছেন তার মূলে ললিত- 
কলার প্রবল প্রেরণা কাজ করেছে। এ দেশের আচাধ্যেরা 
জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা দিযে চক্ষুম্মান করে’ সকলকে ব্রহ্মসাক্ষাৎ- 
কারে সক্ষম কর্তেন বলা হয_-তেমনি ভাবে কলা ও. 
কবিতাও মানুষের পক্ষে .সৌন্দধ্যেব সপ্ধলোক-বিচরণেক 
জন্ত বম্য দেবধানের সৃষ্টি করেছে । 
কাজেই মাহ্গষের ইন্দ্রিয়-জগৎ একটিমাত্র চওড়া ও 
বাধান রাস্তায় চলে না--তা পলকে সৃষ্টির ভিতর এক 
-৮ রম্য ইন্্রজাল উপস্থিত করে’ রূপরস-জগতের অপূর্ব ও 
বহুমূল্য স্বর্ধপকে উদঘাটন করে । 
একবার তাত্বিকদের মতামত দেখা যাঁক। কাব্য ও 
কলা প্রসঙ্গে নীট্‌সেকে ভোলা অসম্ভব । লেভির মতে 
উরোপের নব্য Renascence বা নব-অভ্যুদয়ের ভিতবা 
তিনটি ভাবুক মাথা তুলে দীড়ান ; একজন হচ্ছেন, স্তাদাল৷ 


রসস্থষ্রিতে ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রজীল 
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লও পাস পাছিপাসি পরিপাক সিপাসিপাস্পিপাস্পিপাসিপাসিপস্সস্সিপাস্পিপাস্পি = 


যিনি বর্তমানকে অতি তুচ্ছ করে’ অগ্রসর হয়েছিলেন; 
দ্বিতীয় হচ্ছেন গ্যেটে, যিনি বাইবেলকে সবচেয়ে বিপজ্জনক 
বই বলেছেন, এবং অধক বা 7021০ব মতামতকে 
বরাঁববই ব্যঙ্গ কবেছেন; তৃতীয় হচ্ছেন, নীট সে--৮9 
greatest hero of the 16208506006 রেনেসাসের 
বা নব-অত্যুদয়ের মাথার মণি। নীট সের আবির্তীবের 
আগেকার উরোপীয় কাব্য ও কলার খবর যাঁরা রাখেন 
তারা জানেন নীট সেব দীক্ষামন্্রউরোপে কি অসাধ্য সাধন 
করেছে । 

ইন্দিয়-পরিধি অতিক্রম করার আবেগ ও কল্পনা 
মানুষের সব জায়গায় আছে। এ দেশ সে পথে মানুষকে 
অতিমান্ষ না করে”, দেবভাঁকে মান্য করেছে--তা’তে 
সকলেব আত্মপ্রসাদ লাভ ঘটেছে । উবোপ দেবতা মানে 
না । কাজেই সেখানে মানুষকে মনুষ্যত্ব অতিক্রম করার 
কল্পনা করলে কল্পনার দিক্‌ থেকে ভাল লাগে, কিন্তু ব্যব- 
হাবেব দিক থেকে দুঃসহ হয। মানুষকে ও-রকম দেবতা- 
স্থানীয় কর্‌লে ওখানে তাকে স্বর্গচ্যুত করতেই হয়। এজন্য 
অতিমানবত্বের অনেক ব্যঙ্গ পশ্চিমে হযেছে। 

আজকাল নীট্‌সেব wil! £০ 0০০7 ও কল্পনাকেও 
রাষ্ট্রনীতি-ক্ষেত্রে লঘু ব্যঙ্েব বিষয় করা হচ্ছে, যদিও 
উরোপ তা এখন মাথা পেতে নিচ্ছে । অথচ জিগীষাব 
এই প্রেবণা উরোপেব বুক হতে রুগ্ন ও গলিত কত 
আবর্জনা যে দূর করেছে তার সীমা নেই। অস্ততঃ 
সঙ্কীর্ণ বস্তবাদের ধারা থেকে চিত্বকে মুক্ত করার কাজটিও 
য্সামান্ত নষ। এদেশের লোক ভাল কবে জানে 
না ষে নীট্‌সে শোপেনহাউিয়ারের শিষ্য । শোঁপেনহাউয়ারের 
Wl|বাদই নীটসের ভিতর প্রলয়ঙ্কর শক্তি পেয়েছে 
এবং তাবই মূলে বেদান্তের "আত্মানং বিদ্ধি’ “নায়মাত্মা 
বলহীনেন লভ্যঃ' প্রভৃতি রযেছে। কারণ শোপেনহাউয়ারের 
সহিত উপনিষদের সম্পর্কের কথা সকলেই জানে। 
নীট্‌সে স্পষ্টই বলেছেন, স্বষ্টিব কাজ ত মানুষই করে 
আস্ছে। ছুনিষা যখন এক অজ্ঞাত ও অবিশিষ্ট বস্ত- 
ভাণ ছিল তখন ইন্দ্িয়জগতের সঙ্গে বোঝাপড়া করে, 
মানুষই ত তার লাম ও দামু কষে’ নিষেছে, সেটাই ত 
সষ্টি। 
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“Naming, adjusting, classifying, qualifying, 
valuing, putting a meaning into things and. 
above all, simplifying—all these functions 
acquired a sacred character and he who 
performed them to the glory of his fellows 
became sacrosanct.” 

তাতে করে' মানুষ দুনিয়াকে বোঝ বার সুত্র পেলে, 
এলো-মেলো ইন্জিয়ের বিচ্ছিন্ন ফাদ হতে বেরিয়ে দুনিয়ার 
বস্তপধ্যাক্স নাম পেয়েই যেন স্বষ্ট হল। এজন্য 
কোন কোন জায়গায় নামকরণ ও সৃষ্টি একই 
অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে । মিসর-ধর্্মে ঈশ্বর নাম- 
করণ করে’ দুনিয! সৃষ্টি করেছেন বলা হয়েছে । জিহোবা 
শুধু নাম' উচ্চারণ করে» বস্তধারা স্ষ্টি করেছেন এ 
রকম একটা বর্ণনাও আছে। 

নীষ্টসে এজন্য [0102)9180 বা মোদ-মৃত্ত আর্টিষ্টের 
কল্পনা করেছেন-_ষে নৃতন নৃতন ভুবন সষ্টি কর্ুবে-_যার 
হাতে becoming বা ভাব্য রম্যতর being বা সত্বাতে 
পরিণত হবে। তীর মতে অলস হয়ে বহিরিন্তিয়ের ভিতর 
দিল পুরাণ কথাষ না মজে? বিশ্বামিত্রের মৃত নৃতন সৃষ্টি 
ঘটিযে তুল্‌তে হবে । Art is the will to overcome 
becoming, it is a process of eternalising, আর্ট 
অনস্ত হওয়ার প্রক্রিয়া । স্থাষ্টর শিহরিত কম্পন ও 
মবীচিকার ভিতর দিধে, শিল্পীর কপস্থষ্টিব ভিতর দিয়ে, 
সুন্দর অসীমতার স্পর্শ পায়, অমর হয়ে যায়! এই অপরূপ 
ইন্্রজালের অধিকার স্থকুমার-কলার আদিম ও নিজস্ব ৷ 
কথাটিতে দার্শনিক শেলিঙের একটি কথা মনে পড়ে 

1১7৮ in that it presents the object in this 
movement, withdraws it from time and 
causes’ it to display its pure being in the 
form of eternal beauty”— আট কাল অতিক্রম কবে’ 
যন্তকে অনন্ত সৌন্দর্যের শুদ্ধ রূপে প্রকাশিত করে। 

ছুনিষায় এই যে অশ্রান্ত প্রবাহ, এই যে 1x 
-গতি, এই বিস্থষ্টি ও বিসৰ্জন চলেছে, তার কোন 
মৃহ্র্তকে চয়ন করাকে বার্গসৌ। অলীক -ব্যাপাৰ বলে, 
মনে কবেন। তিনি বলেন এই অঘটন-ঘটন-পটীয়সী 
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শক্তি শুধু আর্টেরই আছে। Becom৷n8 বা প্রবাহকে 
মন্ত্রবলে নিরন্ত কবে’ ঘোম্টা খুলে তাঁকে চিরন্তন 
শ্রীদান করার এ মন্ত্র কবি ও শিল্পীবাই জানে, এ 
ইন্্রজাল শুধু তাদের হাতেই সম্ভব হয়। | 

বিচার বিবেচনা বা কার্য্যকারণের ধারা! অনুসরণ 
করে' এই গঠন উন্মোচন হয় না__উদ্দীপনাৰ ভিতর' 
দিযে হয়। এরকমের অদ্ভুত উদ্দীপনা শিল্পীর হাতের 
রঙের তাদ-_ভেক্কীর মন্ত্রদণ্ড। তা ইন্দিয়কে সুপ্ত করে? 
আবার অপরূপ সৃষ্টির ভিতর জাগ্রত কবে । বার্গসৌব 
কথাটি বলি ₹_ 

“Jt is like a refined and 
Music in its ordered: | 


spiritualised 
version of hypnosis. 
rhythm invades us with such power that it 
suspends the usual course of our ‘sensations 
and ideas and renders us susceptible to the 
smallest artistic hints of this feéling or that.” 

তিনি কবিতা সম্বম্ধে বলেন :-165 " rhythm 
masters us, our mind is enchanted," led 
captive by the thoughts of the poet, his words \. 
conjure up images before our eyes —there we 
attain in sympathy that which without his 
magic we should have missed. The artist tears 
away a veil which the exigencies of practical 
life have placed between his consciousness 
and ours, and the richer in thought the more 
inspired by feeling is the world into which he 
brings us, the loftier and the more intense is 
the beauty he enshrines in his colour, his 
marble, his notes of music and his words.” Fe 

প্রাগৃমেটিষ্টদেব অন্ততম প্রতিনিধি নীট সেব কথা 
এবং আত্মগুত্যয়বাদী নব্যদর্শনকার বার্গসোর উক্তি, এই 
একটি লায়গায় মিলে যাচ্ছে। 

বার্গসৌ সাষ্টকে অহরহ পরিবর্তনশীল মনে করেন। 
Science ব! বিজ্ঞান যা নিয়ে ক্ৰিয়া করুছে সেটা হচ্ছে যন্্- 
জগৎ_992.0 matter, তাব ভিতব নিষমতত্ত্রেব অপূর্ব 


৮৮৫) ৮৮৮০৮ hls ৮৩ট৭! 
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৬ লি লাসিলছি লম লাও পি 


EE ও ও পুলা আছে, তাকে বাধা বায এবং 
এশরকমে বেঁধে মানুষ তাকে নানাভাবে কাজে লাগাচ্ছে । 
কিন্তু যেখানে জীবনের সম্পর্ক সেখানে গেলে মনে হয় 
যেন এক অনীম ও অকল সাগরে. পৌছন গেল। 
তা নিত্য চঞ্চল, তার ক্রম-হিল্লোল এক মুহূর্তের জন্ত 
_ অপেক্ষা করছে নাত ওতপ্রোত ও অখণ্ড, এজন্য তাকে 
পাওয়া মুস্কিল, দেখা মুস্কিল । দুনিয়াকে টুকৃরে! টুকরো 
করে” দেখা যায়, কিন্তু তা হলে সে ত দুনিয়া আর 
থাকে না! এজন্য এমন লোক চাই যার চোখ আছে, 
যে দেখিয়ে দিতে পারে। সে চোখ অন্তর-নিরপেক্ষ নয়। 
সে চোখ যার আছে সে দেখ তে জানে । বার্গ সে! বলেন, 
রকমে দেখ তে জানে যার! তারাই হচ্ছে আর্টিঃ। 
“From the beginning of - humanity there 


ও লাও গাছি কাছি জামি পাদ লাচি লাও ৱান কাছি লাখ কাছি নাছ লা লাল 





have been men whose. peculiar office has 
been to see and to make other men see that 

‘ which without their aid would never have 
been discovered. They are artists.” 

এই সৌন্দর্য উদ্ঘাটন ব! সৌনার্ধ্যারোপকে বাগ মে। 
অনেকট! জন্মগত সংস্কার বলেছেন। এ যেন অসীমের 
রূপ-সংস্পর্শের সহিত মনের একটা আদিম বন্ধন, যাতে 
শিল্পী বাধাও পড়েছে-_মুক্তও হয়েছে। 

এ অবস্থাটিকে আমাদের গীতাকারের মতে অনেকটা 
বিভূতি-যোগের ফল বল্তে হয়। শুধু সংস্কার নয়__ 
_ চচ্চারও দর্কার হয় সংস্কারেরই খাতরে। “নাম- 
রূপ’ যেমন অগ্রসর হওয়ার সোপান, তেম্নি বাধাও। 
গীতাকার আর-একটা! উচ্চতর অবস্থার কথা বলেছেন, 


যে অবস্থায় বিশ্বরূপদর্শন হয়। সেটা বিভূতি-যোগের, 


পরের অবস্থা । এ প্রসঙ্গে কথাটি মনে করা ভাল। 

_:: এদেশের শাব্দ-ও ইন্জিয়-জ্ঞান সম্পর্কে একটা! স্ফোটবাদ 
| অনেক কাল হতে চলে' আস্ছে। তাত্বিকদের মতে 
প্রত্যেক জিনিষের পিছনে একটা অনাদি শব্দবস্কার ঝড়ের 
মত ভাবের হিল্লোল উপস্থিত করে--যা-কিছু দেখছি তা 


₹_ অৰ্থযুক্ত করে' তোলে। ন! হলে ইন্দিরজ্ঞান বিচ্ছিন্ন হয়ে 


 পরড়ত। শারীরিক-সত্রের বিচারে শঙ্কর পূর্বপক্ষের দিক 
হতে এ বিচার করেছেন। একটা'কথাকে অক্ষরে বিভক্ত 


রসস্ষ্টিতে ইন্দিয়ে ইন্দ্রজাল 


করা হলে কোনও . অক্ষরে সমস্ত বাক্যের মানে নহি 
থাকে না, কিন্তু একে একে শেষ অক্ষর উচ্চারণ হতেই সমস্ত 
কথাটি হঠাৎ জাগ্রত ও জীবন্ত হয়ে উঠে। এ ক্ফোটিকে বার 
বার বাক্যটি উচ্চারণ করুলে পাওয়া যায়। এজন্য তাকে 
অনাদি বল! হয়েছে । . এমন কি বলা. হয়েছে, 
সার্থক ও. পরিস্ষুট হচ্ছে এরকমের একটা অসীমত! 
অর্থযুক্ত ক্রুছ্ছে বলে’। তর্ক ছেড়ে সহজে শিল্পীর এ 






অবস্থাটিকে আমরা একটা রসের. স্ফোটবাদ বলে 
. কল্পনা করলে অনেকটা বার্গসৌর কল্পনার সামনে 
এসে পড়ি। শিল্পীর ভিতর একট! অনাদান্ত রসরূপ 


এমনি সংস্কারকে সার্থক করে’ তোলে । 
সে যাক্‌। ইঞ্জরিয়ের ইন্দ্রজাল-প্রসঙ্গে বীরের 
প্রসঙ্গ এমনিভাবে উঠছে । চোখে দেখার পিছনে যে 
দেখছে তার প্রশ্নই বার. বার উঠছে। শরষ্টা বা শিল্পী 
ইন্জিয়স্থানীয় মনের অতীত। শুধু মনকে এদেশের 
তত্ববিদ্রা ইন্জিয়ের অন্তত করেছেন_-একাদশ ইন্দিয়ের 
ভিতর মনকে অন্যতম ইন্দিয়স্থানীয় কর! হয়েছে, 
স্থল থেকে ক্রমশঃ হুক্মতর অবস্থার দিকে বিচার করে? । 
এজন্য মানুষের পঞ্চকো ষাত্মক জীবাত্মার কথা বলা হয়েছে 
-_অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, বিজ্ঞ 
কোষ ও আনন্দময় কোষ । 
ইন্রিয়াত্মবক মনোময় কোষের অধিকার সামান্য । 
বৃদ্ধি ও বিচারাত্মক ( conceptual sheath ). কোষের 
একট! প্রয়োজনীয় স্তরের ভিতর দিয়ে গেলে তবেই 
আনন্দময় কোষে ব্রদ্ধান্থাদ লাভের আনন্দ ঘটে । 
কাজেই মনকে ছাড়িয়ে আরও গভীরতর জায়গায় 
গেলে দেখা যায় তা অতলম্পর্শা-সে গভীর আনন্দ- 
হ্রদে যারা পড়েছে তার! বেরোবার পথ পায়নি। 
তারা যা চায় তা পেয়েছে, জীবনের বহুমুখ রসমংস্পর্শের 
ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে পরম কৈবল্য লাভ করেছে । 
কাব্যচঙ্চায় ও কাব্যের রসভোগেও এসমন্ত স্তর সহন্ধে 
অনগুলি না হোক অন্ততঃ কয়েকটা প্রশ্ন এ যুগে ভাল 
রকমেই উঠেছে। চিত্রেও মে জটিলতা সম্মুখীন হয়েছে। র্ 
( আগামী সংখ্যায় সমাপ্য) 
শ্রী ষামিনীকান্ত সেন 
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মালবিকা 


১... জ্যোৎস্মালোকে সমাট অশোক উদ্যানে পাদচাবণ 
করিতেছিলেন, সঙ্গে দুই-চারিজন ব্যস্ত । ঝাউ বৃক্ষে নৈশ 
বাষু মর্শর করিতেছিল, গন্ধরাঙ্ কিপ্রন্ক মল্লিকা রজনী- 
গম্ধার গন্ধে চাবিদিক আমোদিত হইতেছিল। সম্রাট 
অল্পভাষী, মাঝে মাঝে ছুই-চাবিটি কথা কহিতেছিলেন, 
বধস্তেরা চপল, তাঁহাদের মুখে কথাব বিরাম নাই ৷. 

অশোক বীবে ধীবে, কখন তক্ষহাযাতলে, কথন 
জ্যোত্ক্নাশোভিত দূর্বীদলেব উপবে পাদচারণ করিতে- 
ছিলেন। সরোববের জলে পাদপছায়| কম্পিত হইতেছিল, 
বাষুভবে সম্রাটের কুঞ্চিত কেশ ও উত্তরীয় চঞ্চল 
হইতেছিল। নীল নিম্দল আকাশ, আকাশে ও পৃথিবীতে 
চন্ত্রালৌকে উদ্ভাদিত নিশীখিনীর মাষা | 

পদ্মনাভ কহিলেন, “প্রধাগে মহাবাজেব নূতন কীর্তি- 
শিলা-স্তম্ভ নির্শিত হইতেছে ।” 

ধর্মপাঁল কহিলেন, “তক্ষশিলার স্তম্ভের সমান হইবে ৷” 

চন্দ্চূড় কহিলেন, “ইন্ত প্রস্থের ন্তস্তই শ্রেষ্ট । পাগুবের 


“কীর্তি মহাভারতে; ম্হাবাক্তের কার্তি সর্বলোকের দৃষ্টির 


গোচৰ, আকাশে মাথ৷ তুলিয়া দাডাইয়া আছে, বুগে যুগে 
এই কীর্তিস্তস্তমূহ দেখিয় লোকে বিস্মিত চমত্কৃত হইবে) 
পাটলীপুভ্র হইতে তক্ষণিলা, উজ্জধিনী হইতে দ্বারকা, 
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গে মৃহারাঁজের অক্ষয় কীর্তি, সসাগরা ধবপীর 
চক্রবর্ত্তী অধীশ্বর ; ইতিহাসে পুবাণে সম্রাট অশোকের সম- 
কক্ষ কে?) | 

সমাট আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিলেন।. প্রশান্ত 
প্রশস্ত ললাট, বিশাল চক্ষে গভীর!অত্তূর্টি। ক্সিপ্ক গম্ভীর 
ধীর স্বরে কহিলেন, “পাষাণে উৎকীর্ণ যশেব কাহিনী কি 
ক্ষ কীর্তি?” 

চাঁটুবাদী বয়শ্তগণ স্তব্ধ হইলেন । 

দমাট কহিতে লাগিলেন, “যে কীর্তি মানব-্বদষে 
অঞ্চিত থাকে, পুরুষপরম্পরায ঘে কীর্তি কঠে কে কথিত 
হয়, সেই কীর্তিই অক্ষয় কীর্তি। আমি এ পর্য্যন্ত আপনার 
নামের সার্থকতা সম্পন্ন করিতে পাবি নাই ।” 


১০০-৩ 


অক্পবুদ্ধি বয়স্তের! কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারে না। 
ধৰ্মপাল সঙ্কোচের সহিত কহিলেন, “নামের সার্থকতা? 
মহারাজের নাম জগতে সর্বত্র ঘোষিত হইতেছে, মহা- 
রাজের জযধ্বজ্া! দেশ-দেশীন্তরে উদীয়মান, কত বাজ! 
মহাবাজ! মহাবাজের পদানত, মহারাঁজের নামে শক্রর 
হৃংকম্প হয। নামেব সার্থকতা নাই ?” 

চিন্তাযুক্ত স্ববে, যেন আঁপনাব মনে সম্বাট কহিলেন, 
“আমার নাম -অশোক। পিতামাতা এ নাম কেন 
রাখিয়াহিলেন ? শুধু কি আমি রাজ্যবিস্তার কবিব, দিগ্‌- 
বিজধী হইব, এই মনে করিয়া? পিতা-মাতার শোক 
হরণ করিব, এইজন্ত? অশোক তরুর নাম সার্থক, 
নেন না শোকার্তী সীতা অশোক-বনে গিয়া পরিণামে 
শোবশূন্য হইয়ছিলেন। আমি কি অ-শোক, শোকশূন্য ? 
কাহারও শোক মোচন করিযাছি? শোকসাগরে কত 
লোককে নিমগ্ন করিয়াছি, স্বাধীন রাঁজাদিগকে কবদ 
করিষাছি, অপরের সম্পত্তি ব্লপূর্ব্বক গ্রহণ কবিষাছি। 
কেমন কবিযা আমার নামেব সার্থকতা হইল? আমি 
কি অশোক ?” | 

আব কেহ কোন কথা কহিল না। এক খণ্ড মেঘ 
আপিয়া চন্ত্রকে ঢাকিল। অশোক ধীবে ধীবে প্রাসাদে 
প্রবেশ করিলেন । 

২ 

সমাট আপনাৰ নিভৃত কক্ষে প্রবেশ করিন্নে। 
বমশ্ঠের] প্রমোদ-আগারে গমন করিল। 

স্থসঙ্জিত প্রমোদ-প্রকোষ্ঠ আলোকে উজ্জ্রলিত। স্বর্ণ- 
প্রদীপে স্থগন্ধি তৈলে আগাব আলোকিত, আমোদিত। 
কোথাও স্থরভি পুষ্পরাশি, কোথাও বিচিত্র মাল্যদাম । 
এক দিকে নানাবিধ বাদ্যযন্ত্রের মধুব আরাব, তাহাব 
পার্শ্বে নর্ভকীর নুপুর নিকণ, অলঙ্কারশিঞ্জন, বিচিত্র অলস 
লাস্ত। মধ্যে মধ্যে রমণীকঠের মধুময় গীত । 

প্রমোদগৃহে সম্রাট ইচ্ছামত আগমন করেন, অথবা 
করেন না। আজ আসিলেন না। 


৭৯৬ 





প্রাসাদের অপর পাশশ্ব, নিজ্জন প্রকোষ্ঠে, করতললগ্ন- 
কপোল সম্রাট চিন্ত! কবিতেছিলেন। কিয়ৎকাল চিন্তা 
করিয়া উঠিয়া রাজবেশ ত্যাগ করিয়া সাধারণ নাগরিকের 
বেশ ধারণ করিলেন । তৎ্পরে স্বহস্তে আলোক নির্বাপিত 
করিয়া প্রাসাদ হইতে গোপনে নিষ্কাস্ত হইলেন। তাহার 
স্বতস্র ক্ষুদ্র দাব ছিল, সেখানে প্রহরী থাকিত না । 

চন্দ্ৰ অন্ত গিযাছে। অশোক রাজপথ ত্যাগ করিয়া 
একটা সক্কীর্ণ পথে প্রবেশ কবিতেছেন, এমন সময় নগর- 
প্রহরী ডাকিল, “কে যায় ?” 

সম্রাট কহিলেন, “নাগবিক 1” 

“বল, মহাঁবাক অশোকের জয় !” 

সেইৰপ বলিবা সম্রাট গলিতে প্রবেশ কবিলেন। 
সে পথে আলোক অল্প, অন্ধকারে অশোক সাবধানে 
চলিম্লন। 
_ কিছু দূর গিয়া দেখিলেন একটি জীর্ণ ক্ষুদ্র কুটার, দ্বার 
অর্থমূজু, ভিতরে প্রদীপের সামান্ত আলোঁক। সম্রাট 
ধীরে ধীরে দ্বারে করাঘাত করিলেন। ভিতর হইতে 
কে কহিল, “দ্বাব মুক্ত আছে, প্রবেশ কর 1৮ 

অশোক প্রবেশ কবিয়া দেখিলেন, জীর্ণ কস্থার উপর 
একটি বৃদ্ধা বসিষা আছে। বৃদ্ধা কহিল, “তুমি তশ্কর? 
এ কুটীর হইতে অপহরণ করিবার যোগ্য কিছুই নাই ।” 

সম্রাট কহিলেন, “আমি তস্কর নহি । আমি ধনবান 
নাগরিক, কাহাবও কোনকপ অভাব হইলে পূরণ করিবার 
প্রয়াস করি ।” 

বৃদ্ধার চক্ষু্ষ অশ্রপূর্ণ হইল, কহিল, “আমার অভাব 
কে পূর্ণ করিবে ?” 

অশোক কহিলেন, “আমাব সাধ্যের অতীত হয়, সম্রাট 
অশোককে জাঁনাইব |” 

বৃদ্ধার চক্ষু. হইতে উদ্বেলিত অঞ্জধারা বহিল, কহিল, 
“সমাট অশোককে আপনি জানেন ?” 

“জানি I 

“তিনি আমার অভাব মোচন করিবেন ?” 

“তাহার ক্ষমতা অসীম, এশ্বধ্য অতুল, তিনি ইচ্ছা 
করিলে কি না করিতে পারেন ?” 

“তিনি কি বড় দয়ালু ?” 


প্রবামী--আশ্বিন, ১৩২৯ 


{ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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“শুনিতে ত পাই ৷” * 

“তিনি ত অশোক, তাহার কোন শোক নাই । তিনি 
কি অপরেরও দুঃখ মোচন করেন ?” “ 

“তিনি নিজে শোকশূন্য নহেন, কিন্তু তাহার বড় 
ইচ্ছা সাধ্যমত অপরের শোক দূর করেন। অনেক সময় 
অন্থতাপে তিনি আকুল হন ।” 

“কিসের জন্য অনুতাপ ?” 

“এই নিরবচ্ছিন্ন রাজ্য ও প্রভাঁপের বিস্তৃতির জন্য । 
এই সাম্রাজ্য কোন্‌ ছার, সমস্ত জগতের অধিপতি হইলেই 
বাকি ফল? সম্রাটের চারি পাশে চাটুবাদী, সত্যবাদী 
কেহ নাই। লোভ সকলের, মমতা কাহারও নাই। 
বহু পাশ্বচর, মিত্র কেহ নাই। কেবল তৃষ্ণা, নিবৃত্তি 
কিছুতে নাই ৷” | 

বৃদ্ধা প্রদীপ তুলিবা সম্জাটের মুখের সম্মুখে ধরিল। 
জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি কে?” 

সম্রাট মস্তক অবনত করিলেন, কহিলেন, “আমি 
অশোক |” 

বিস্ময়ে বা সন্থমে বৃদ্ধা অভিভূত হইল ন|। প্রদীপ 


রাখিয়া দিল। চক্ষের অশ্রু শুকাইয়! গিয়া চক্ষু অন্গারের 
ন্যায় জলিতে লাগিল। মুষ্টিবদ্ধ দক্ষিণ হস্ত সম্রাটের মুখের 


সম্মুখে ধরিয়। উন্মাদিনীর ন্যায় বৃদ্ধা বলিল, “তুমি অশোক, 
তুমি সম্রাট, রাত্রে দন্থ্য-তন্করের ন্যায় এই ভগ্নপ্রায় জীর্ণ 
কুটারে, এই বৃদ্ধা অনাথিনী ভিখারিণীর আলষে প্রবেশ 
করিয়াছ ? আর কেহ এ কথা শুনিলে হাসিবে। আমি 
জানি তোমার কথা সত্য, তুমি জগৎবিশ্রত রাজাধিরাজ 
অশোকই বটে। কোথায় তুমি গ্রমোদগৃহে নিলাজ 
নৃত্য দেখিবে, না তুমি এই শৃন্ প্রাচীন কুটারে গভীর 
রাত্রে তত্করের ন্যায় প্রবেশ করিয়াছ! কেন মহারাজ ? 
ভুমি কি জান না, যে হত্যা করে সে হত্যাস্থানে 
পুনঃ পুনঃ আগমন করে, তাহার অন্তরের পাপ 
তাহাকে আকর্ষণ কবিয়া লইযা আসে? তুমি অশোক, 
তোমার নামের সার্থকতা সম্পন্ন করিতে এই রাত্রে এমন 
স্থানে আসিয়াছ? দষার সাগর তুমি, অর্থ দিয়া আমার 
ছুঃখদারি্র্য যোচন করিবে ? মহারাজ, তক্করে ত ছুচ্ছ 
তৈজস অপহরণ কবে, তুমি যে আমার প্রাণসর্ববম্ব 


আশি 
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অপহরণ কবিয়াছ ! আমি বিধবা, দরিদ্র, দুইটিমাত্র 
আমার পুত্র; কত যত্বে, কত কষ্টে তাহাদিগকে লালন 
পালন করিয়াছিলাম।- আমাব চক্ষের মণি ষে তাহাবা, 
আমার আশাব সম্বল, বুদ্ধ বসে ভরদার স্থল ! রূপে 
গুণে, বলে বিনষে রাজপুত্র তাহাদের সমকক্ষ নহে। 
কোথায় তাহাবা, মহারাজ? তোমাৰ যমদূতেরা 
দুই ভাইকে ধরিযা লইয়া গেল, তোমার সৈনিক হইয়া 
তাহারা যুদ্ধ করিবে। তোমাব জয় হইল, আর এক 
রাজ্যে তোমার জষধ্বজা উড়িল। কিন্ত আমার ছুই পুত্র 
কোথায়, মহারাজ? যুদ্ধক্ষেত্রে শৃগাল শকুনী তাহাদের মাংস 
ভক্ষণ করিয়াছে । তুমি আমার অভাব মোচন করিবে, 
আমার ছুই. পুত্রকে ফিরাইয়া দিবে? তুমি অশোক ? 
তুমি কৃতাস্ত স্বযং !” 
মহারাজ অশোক অবনত মস্তকে, হেট মুখে, বিনা 
বাক্যে কুটার হইতে প্রস্থান করিলেন । 
ত 
ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ, কোথাও কোনবপ সঙ্জ| নাই) 

ধবণীতলে সামান্য আসনে বপিষ! সম্রাট অপোক। 
৫ চিন্তামপ্ন। 
১ দৌবারিক আসিয়া যুক্ত করে নিবেদন করিল, 
“মৃহাবাজ্জ, সেনাপতি দ্বারে দণ্ডায়মান |” 

সমাট কহিলেন, “দার মুক্ত তাহাকে আহ্বান কর।” 

সেনাপতি আপিষা, ছুই হস্ত তুলিফা অভিবাদন 
করিলেন, “জয়, জয মহারাজ 1” 

' সম্রাট কহিলেন, “তোমাৰ মঙ্গল হউক! চোন 
সংবাদ আছে?” 

“মহারাজ, কলিঙ্গেব বাজকন্তা আসিতেছেন। লৃত- 
মুখে সংবাঁদ পাঠাইয়াছেন আঙ্গ সন্ধ্যার সময ন্গবে 
আনিয়া উপনীত হইবেন ।” 

“কলিঙ্গের বাজকন্ত। ? এখানে কেন ?” 

“রাজদূর্শনে | কলিঙ্গ বিজিত হইবাঁব পরে রাঁজাব 
মৃত্যু হয়। বাঁজকন্তা পিতৃমাত্ৃহীন, যুবতী, এ পথ্যন্ত 
বিবাহ কবেন নাই। মহারাজের দর্শন কামনায় রাজ- 
ধানীতে আগমন করিতেছেন ।, | 

“এখানে তাহবাকক কোথায বাসস্থান দেওয়া হইবে ?” 


শি 





ASD 





মালবিকা 
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“মহারাজের অদেশ গ্রহণ কবিতে আসিয়াছি 1” 
অশোক ক্ষণকাল চিন্তা করিলেন। চিন্তা কবিয়া 
কহিলেন, “অমরাব জী উদ্ভান-প্রাসীদে তাহার বাসের 
আয়োজন কব। অন্ুচরবর্গের সংখ্যা কত ?” 

“পঞ্চাশ জন |” 

“তাহাদের জন্যও উপবুক্ত আযোজন কর। আমি 
স্ববং যাইতেছি ।” 

অমবাবতী প্রাসাদে গিষা সম্রাট স্বয়ং সকল আয়োজন 
পর্যবেক্ষণ করিলেন । রাজকন্যাব শরনাগার, স্বানাগীর, 
বিশামাগাব দেখিলেন। স্থানে স্থানে সঙ্জার সামগ্রী 
পরিবর্তনের আদেশ দিলেন ৷ বাক্প্রাসাদ হইতে নানা- 
বিধ বহুমূল্য সামগ্রী আনীত হইল। সঙ্গীতাগাবের 
বীণা সেতার বংশী পৰীক্ষা করিয়! দেখিলেন। শিল্পা- 
গাবের শিল্পেব সকল সামগ্রী দেখিলেন। প্রসাধন- 
কক্ষে অঙ্গবিন্তাসের সকল উপকরণ আছে কিনা লক্ষ্য 
কবিলেন। দাসদাসীদেব বাসস্থানও স্বয়ং পরিদর্শন 
কবিলেন। 

সমাট কলিঙ্গ-রাজ্য জব করিয়াছিলেন। সেই 
দেশের রাজকন্যা আসিতেছেন। কি উদ্দেশ্য ? অমুযোগ, 
অভিযোগ ? সম্ৰাট শঙ্কিত হইলেন। 

অপরাহে উগ্যান-প্রীসাদ পুষ্পে সজ্জিত হইল। 
রাত্রে দীপাবলী। চাবিদিকে দীপমালা সাঁজাইয়া রক্ষকেরা 
ইন্্রপুরী করিয়া তুলিল ৷ 

সম্রাটের আদেশে সেনাপতি একদল সৈন্য লইয়া 
অগ্রসব হইয় রাজ্কন্তাকে আনন করিলেন । প্রত্যুদগম- 
নে! জন্ত নগবদ্ধারে দাডাইয়! সম্রাট স্বয়ং | 

সূর্য্য অস্ত যাইবার পূর্বে রাজবন্যা মালবিকা নগর- 
দ্বাবে উপনীত হইলেন । তাহাকে দেখিয়! স্মাট কয়েক 
পদ অগ্রসর হইলেন । রাজ্রকন্তা শিবিকা হইতে অব- 
তরণ করিষা তাহার চবণ বন্দনা কবিতে উদ্যত হইলেন। 
ব্যন্তভাবে সম্রাট তাহাব হস্ত ধাবণ কবিষাঁ তাহাকে 
মিশারণ করিলেন । | 

কিয়ংকাল সম্রাট রাজকন্তার হস্ত মুক্ত করিতে 
বিস্বৃত হইলেন। তিনি অনেক অন্দবী দেখিয়াছিলেন, 
কিন্ত এমন সুন্দবী অদ্যাবধি কখনও তাহাব নয়ন- 


৭৯৮ 





গোচব হয় নাই। অতুলনীয় রাজরাজেশ্বরীর রূপ 
রাজপণ আলোকিত করিষা সম্াটেব সম্মুখে বিরাজিত 
হইল । চাঞ্চল্যরহিত, স্থির কপবাশি, অঙ্গে প্রত্যঙ্গে সজ্জিত 
উৰ্শ্মিমালার লাবণ্যলহবী । 

বেশ এবং অলঙ্কার রূপের অনুপ । ললাটে 
কুঞ্চিত কেশে এক খণ্ড বৃহৎ হীরক অস্তমান স্বর্ধ্য- 
কিরণে জ্বলিতেছে, চূর্ণকুস্তলে মুক্তীমালা। বক্ষে মণি- 
মুক্তাথচিত কঞ্চুক, হীবকে মাঁণিক্যে স্বর্ণাঞ্চল ঝল্‌- 
মলায়মান । 


মুগ্ধ বিক্ষাবিত লৌচনে সকলে. সেই অপুর্ব যুগল, 


মুর্তি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। বম্ণী অপূর্ব্ব কপসী, 
পুরুষ তেজম্বী ধীর সৌম্য মূর্তি । 

সমাট রাজ্জকন্যাব হস্ত মুক্ত কবিলেন, কহিলেন, 
“তোমার শুভাঁগমনে পাঁটিলীপুত্র ধম্ভ হইল !” 

রাজকন্তা কহিলেন, “আমি আপনার দাসী |” 
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দিন যায। বাক্জকন্ত। মালবিক! পাটলীপুত্র নগরে 
কেন আগমন করিয়াছেন কেহ জানে না, কেহ তাহাকে 
সে কথ! জিজ্ঞাসাও করে না। সমাট প্রতিদিন 
তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন, তাহাদের নান! বিষয়ে 
অনেক কথোপকথন হয়, কিন্তু রাজকন্তাব আগমনের 


উদ্দেশ্য সমাট কথন ধিজ্ঞাসা করেন না, সে কথা 
উত্থাপন করেন না। 

মালবিকার সহিত কথা কহিতে কহিতে সম্রাট 
বিস্মিত, চমত্কৃত হইতেন। রাজ্জক$ার বিদ্যানুরাগ, 
বহুমুখী বিদ্যাব অঙ্শীলন, তাহার যুক্তিপূর্ণ সরস 
বাক্যালাপ, তাহার নম্রতা ও ধীরতা দেখিয়া সম্রাট 
আশ্চর্য্য হইতেন। 


যাহাতে রাজকন্যার সময় সুখে অতিবাহিত হয় 
অশোক তাহার নানা ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । রাঞ্রধানীতে 
বে-সকল দেখিবার উপযুক্ত স্থান, সেখানে রাজকন্তাকে 
পাঠাইয়া দিতেন । পত্ডিতেবা তাহার সহিত শান্্রালাপ 
করিতে আসিতেন। ছুই-এক দিনেই সম্াট বুঝিতে 
- পাবিযাছিলেন যে যুষ্তীক্লভ আমোদ-প্রমোদে 


প্রবাসী--আশ্বিন, ১৩২৯ 


NANA AAD 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


কািাখিলাসলাখ পাপা 











রাজকন্তার অভিরুচি নাই, এজন্য তাহার আয়োজন 
কবিতেন না । মাঁলবিকা বে কলাবিদ্যা জানিতেন না 
তাহা নহে। বীণা উত্তম বাঁজাঈতেন, অতি মধুব 
কণ্ঠে কখন কখন গান করিতেন, কিন্তু অনেক সম্ষ 
একা থাকিতেন। 

রাজকর্ম্ম দেখা হইলে ম্নানাহারের, পূর্বে সম্রাট 
একবার রাজকন্তাকে দেখিতে যাইতেন ; বৈকালে ভ্রমণ 
করিয়া আসিষা দ্বিতীয় বার যাইতেন। প্রথম প্রথম 
অল্প্গণ থাকিতেন, তাঁহার পর সাক্ষাতের সময দীর্ঘ 
হইতে লাগিল। সম্রাট কখন নিজের উদ্যান হইতে 
ফুল লইয়া আপিতেন, কখন ভূঙ্লপত্রে লিখিত গ্রন্থ 
লই৷ আনিতেন। রাঞ্জকন্যার সহিত নানা বিষয় 
আলোচনা করিতেন। 

কিন্তু কপের আকর্ষণী শঞ্তি কোথায যাইবে? 
ক্রমে ক্রমে সম্াট রাজকন্তাকে কষেক দণ্ড না দেখিলে 
চঞ্চল হইযা উঠিতেন। কিন্তু হৃদযের ভাব ব্যক্ত 
করিবেন কিৰপে? রাজকন্ত। অতিথি, তাহাব মনের 
ভাব প্রকাশ করিতেন না, আপনার সম্বন্ধে কোন কথ। 
কহিতেন না, তীহার কথ! হইলে কৌশলে অন্ত প্রসঙ্গ 
উাপন করিতেন । 

অশোক লক্ষ্য কবিষাছিলেন যে রাককন্তা নগরে 
প্রবেশ করিয়াই সমস্ত অলঙ্কাব খুলিয়া! ফেলিয়াছিলেন, আর 
কখন কোন অলঙ্কার ধারণ করিতেন না! কেন? সম্রাট 
ইহার কোন কাবণ নির্ণয কবিতে পাবিতেন না। 

সন্ধ্যার সমথ মুক্ত বাঁতায়নের সম্মুখে বসিষ সমাট ও 
রাজকন্যার কথোপকথন হইতেছিল। 

অশোক কহিলেন, “রাঁজকন্তা, তুমি নিজের সম্বন্ধে 
কিছুই প্রকাশ করিতে চাহ না। এমন কি কথা থাকিতে 
পারে যাহা বলিতে তোমার বাধ! আছে ?” 

“কিছুই না, মহারা্স। আপনি ত সকলই অবগত 
আছেন। আমার পিতা-মাতা নাই, রাজ্রগৃহ ত্যাগ 
কর্যাছি, একজন আত্মীয়ার গৃহে বাদ করি । আমার 
নিজের সম্বন্ধে বলিবাব কিছুই নাই। আত্মকথা বলা 
সঙ্গ ভও নষ।” 

কলিক্দ রাদ্য দে অশোক জর কবিয়াছিলেন এবং 


১৮ নামান্তর । 


be 
“ 


৬ষ্ঠ সংখ্যা]: 


মালবিকার পিতা সিংহাসনচ্যুত হইয়াছিলেন রাজকন্তা 
সে কথার কোন উল্লেখ করিলেন না । 

সম়াট কহিলেন, “অনেকের আত্মকথা আত্মগরিমার 
তোমাকে দিয়া তাহা হইবে না, জানি। 
কিন্তু তুমি মনেরও কোন কথা প্রকাশ কর না। তোমাৰ 
এই নবীন জীবনে কত আশার সঞ্চার, কত কল্পনা, কত 
বাঞ্চা উদয় হইবাব কথা । আমি তাহাই শুনিতে চাই । 
তুমি কিসের কামনা কর, কি তোমার বাঞ্চনীঘ ?” 

“মহারাজ, আমি কিছু প্রার্থনা করি না।” 

“কঠোর শব্দ! তোমার নিকটে আমি সম্রাট নহি। 
" প্রার্থনা কিসের? তুমি আদেশ কব, আমি তোমার 
আদেশ প্রতিপাঁলনের স্থথ মাত্র চাই 1 

“মৃহারাঁজ, আপনাৰ পৌঙ্জন্যে ও আতিব্যে আমি 
আপ্যায়িত হইয়াছি এবং আমাব কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। 
আমার ত কিছুরই অভাব নাই |” 

“ইহা ত শুধু শিষ্টাচারের কথা । ইহার অপেক্ষা অধিক 
কিআর কিছু আশা করিতে পারি না?” 

“মহাবাজ, আশ। ও লালসা উভয়েবই নিবৃত্তি 





| 1 
নাই | 
= আক 


“এ কথা সত্য । আশা পূর্ন হইলেই কি সুধ হয? 
কে বলিতে পাবে? সম্রাটের মুকুট ধারণে শিরঃপীড়া হয় 
মাত্র, আর কি কল? পিতৃপিতাম্‌হের এই বিশাগ রাজ্য 
আমার পক্ষে গুরুভাব মাত্র! সাধ্য-মত প্রজার হিত 
সাধন করি, তাহাদের কার্যে সময কাটিয়া যায়, কিন্ত 
ইহাতে স্থখ শান্তি কোধার ? যদি কাঁহাকেও সখী করিতে 
পারি, কাহারও শোকে সাস্বনা দিতে পারি, তাহা হইলেই 
আমার নাম ও জীবন সার্থক ।” 

“আমরা ষাহাকে দুঃখ স্থুখ মনে করি তাহা ত তুচ্ছ 
বস্তু, ও সেই কারণেই জীবন সঙ্কীর্ণ ও দুঃখদাষক হইয়া 


উঠে । স্বখ-মরীচিকার অনুনরণেই জীবন বহ্যা যাঁর, 


সত্যকে মাহুষ দৃঢ় করিয়া ধারণ করিতে পারে না স্থথ 
ছদ্মৰপী স্বর্ণযুগ, নিতা মানবকে সত্য হইতে ভ্রষ্ট করে। 
সংযম ও চিত্তদমন ব্যতীত কি আর কোন স্থখ 
আছে ?” 

"মানবিক, তোমার কথা শুনিষ। আমাব অনেক 


মালবিকা 
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সময় বিস্ময় হয়। তুমি বাজকন্তা, যূবতী, সম্পদে - ভোগে 
লালিত, সংসারের স্থখে, সংসাবের- আনন্দ-কোলাহলে 
তোমার নিবিষ্ট থাকিবাব কথা, কিন্তু তুমি সর্বদাই 
গভীব চিন্তায় মগ্ন থাক, তোমার মুধে আমি ষে কত 
জ্ঞানগৃঢ় কথা স্তনিয়াছি তাহা বলিতে পারি না। যাহা 
কিছু স্পৃহণীয় সকলই তোমার আছে, অথচ সংসাবের 
কিছুতেই তোমার বিশেষ স্পৃহা নাই। কিন্ত সংসারের 


দ্বারে দীড়াইয়া বীতরাগ হইও না। সংসারে প্রবেশ 
কবিয়া দেখ ।” 
৫ 
আবার জ্যোত্আা রাত্রি আসিল । আকাশে আবার 


পূ্ণচন্্র উদয় হইল, চন্দ্রালোকের তরল মায়ায় জগৎ 
আচ্ছন্ন হইল । 

মালঞ্চে সম্রাট অশোক ধীরে ধীরে পাঁদচাবণ করিতে- 
ছিলেন, পাশে মাঁলবিকা। বিকশিত পুশ্পের স্থগন্ধে 
উদ্যান পরিপূর্ণ । অলস, গন্ধবহ বাযু বহিতেছিল | 
. ধীব পদক্ষেপে, মাপবিকার সমগতি, বীধিকা হইতে 
বীথিকাস্তরে, কখন মুক্ত দূর্বাদলে সম্রাট ভ্রমণ করিতে- 
ছিলেন। গতি ধীব, কিন্ত হৃদয়ে তুমূল অধৈর্ধ্য। তিনি 
স্থির করিষাহিলেন আজ মালবিকাকে বলিবেন বে তিনি 
তাহার প্রেমপ্রার্থ, পাণিগ্রহণের অভিলাফী। তাহাকে 
প্রধান মহিষী কবিবা প্রকাশ্য সভায় স্বত্ব দিংহালনে 
স্থান দিবেন । 

মালবিকাও কি মনে কণিয়। আজ নৃতন বেশ ধারণ 
করিযাছিলেন। যেমন অলঙ্কত হইয়া রাজধানীতে 
প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেইরূপ অলঙ্কৃত হইয়া উদ্যানে 
বাহির হইয়াছেন! প্রতি পদক্ষেপে চরণে অলঙ্কার 
শিশ্রিত হইতেছে, অঙ্গের অলঙ্কার, ললাটে হীরকখণ্ড 
জলিতেছে। আবার সেই রাজরাজেস্বরী মুঠি! 

অশোকের মুখে কথা নাই, মাঁলবিকাও নীরব । 
কিয়ংকাল পরে অশোক কহিলেন, “আজ তোমাকে কেন 
এখানে আহ্বান কবিয়া আনিয়াছি, তোমাকে কি কথা 
বলিবাব জন্ত আমাৰ হৃদধ ব্যগ্র হইতেছে তাহা কি 
বুঝিতে পারিতিছ না?” 

-মালবিক্ণা অশোকেব মুখে চক্ষু তুলিবা আঁবাব নত 
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করিলেন, কহিলেন, "মহারাজ, যদি বলি 'বুঝিতে 
পারিতেছি তাহা হইলে স্পর্থাব কথা হয়।” 

অশোক অধীর হইয়া মালবিকার হস্ত ধারণ করিলেন | 
রুদ্ধ বাক্যন্নোত মুক্ত হইল। “তুমি যেমন এই নগর 
আলোকিত করিয়া আসিয়াছিলে, সেইরূপ আমার হৃদযে 
আইস। আমাকে অশোক বলিয়া সম্ভাষণ কর, তোমার 
মুখে আমার নাম শুনিয়া শ্রবণ শীতল হউক! এ সাম্রাজ্য 
তোমার, তুমিই ইহার উপযুক্ত । কিন্ত তোমার সিংহাঁদন 
আমার হৃদয়ে, আমার হদয়-আপনে ভোমাব স্থান ৷” 

মালবিক1 কহিলেন, "অশোক, যদি সংসারে আমার 
স্থান থাকিত, সম্পদের কামনা থাকিত, তাহা হইলে আজ 
আমি আপনাকে পৌভাগ্যবতী বিবেচনা করিভাম। 
জগতে যাহা-কিছু বাঞ্ছনীয় আছে তুমি সকলই দিতে পাব। 
তোমার যশ সুর্যের ন্যায় স্বপ্রকাশ, কিন্তু তোমার দেবতুল্য 
প্রকৃতি মকলে জানে লা) আমি জ্ঞানি। কিন্তু আমি 
সংসার-স্থখে বঞ্চিত, ভ্োমার গৃহে প্রবেশ করিতে 
পারিৰ না” a 

“এমন কথা কেন বলিতেছে? কি ছুঃখে তুমি সংসার 
ত্যাগ করিবে ? মালবিক|, আমাকে ছলনা করিও না, বল 
আমাকে বিবাহ করিবে” 

অতি কোমল স্বরে--সে স্ববে নিবতিশয় করুণা, 
অসীম বেদনা_-মালবিকা কহিলেন, “আমি ত সামান্ত 
মানবী, দেবী. নহি যে ছলনা কবিব। ঘটনাঁচক্র যদি 


প্রবাশী--আখ্বিন, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


অন্ত দিকে ফিবিত, যদি আমার মনের গতি অন্তরূপ' হইত, 
তাহা হইলে আজ নিজেকে কৃতার্থ মনে-করিতাম, কিন্ত 
সংসাবে আমার স্পৃহা নাই । দেখিতেছি নশ্বর জীবনে 
কেবল অনিত্যের বাসনা । রূপ যৌবন, এরশ্থধ্য সম্পদ" 
কষ দিন থাকে? কে কাহাকে স্থখী করিতে পারে? 
পিতার রাজ্য গিয়াছে, আমি তাহাতে মঙ্গল মনে করি। 
কোন দেবতা অলক্ষ্যে আমার হস্ত ধারণ করিষা সংসারের 
বাহিরে লইয়া ধাইতেছেন। তুমি কেমন করিয়া আমাকে 
সংসারে ফিরাইবে? অশোক, মহারাজ, আমি আর 
রাজকন্যা নই, আমি ভিক্ষুণী।» | 

মাথা তুলিষা মালবিক। চন্দ্রের দিকে চাহিলেন। মুখে 
অপূর্ব অলৌকিক দীপ্তি, চক্ষে প্রশান্ত কোমল দৃষ্টি । ধীরে 
ধীরে অঙ্গের প্রচ্ছাদন মুক্ত করিলেন। তুূজঙ্গিনী যেরূপ 
নির্মোক ত্যাগ করে, অঞ্চল ও অঙ্গের আবরণ শরন্ত 
হইয়া সেইরূপ দুর্ববাদল আস্তবণে পতিত হইল। মাল- 
বিকাঁৰ পদতলে অঙ্গবন্ত্র সংসর্পিণী সর্পিণীর ন্যায় লক্ষিত 
হইল। অঙ্গের অলঙ্কার উন্মোচন করিলেন। ললাটের 
হীরক অঞ্চলে পড়িয়া ভুজঙ্গের মন্তকের মণির স্তায় 
জলিতে লাগিল। ১০ 

এক মাত্র গৈরিকবননধাঁরিণী ভিক্ষুণী সম্রাটের সম্মুখে 
দাড়াইলেন । 








> পাটি পি ১ ১" 


শ্রী নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত 


চলল 


মুখর. আধার 


অন্ধকারে সম্মুখে মোর বইচে কল-জলশোত__ 
ও যেন ওই অন্ধকারের অস্তরেরি ব্যথা 

কান্নাতে আজ ফেটে পড়ে' অশ্রুতে হয় ওতপ্বোত 
চম্‌কে দিয়ে নিশীথ-নিশীর নিন্দিত স্তন্ধতা। 
থেকে থেকে সজল বাতাস শিউরে বয়ে? যায়, 

ও ষেন তার অশ্রমাখ! দীর্ঘনিশীস হায় ! 


রস 


কোন্‌ অনাদি কালের থেকে এই আঁধারের মনক্ষোভ 
না জানি যে অনাগত কোন্‌ আলোকের লাগি, - 
নিত্য নীরব জমে? জমে? গভীর ব্যথার গোপন ভোগ 
শ্রাবণে সে কেঁদে কেবল বারেক উঠে জাগি’ । 

ঘরের দুযার দিছি খুলে, নয়নে নাই নিক্রা-বোধ,-- 
অন্ধকারে সম্মুখে মোর বইচে কল-জলক্রোত ! 

শ্রী রাধাচরণ চক্রবত্তী 


৬ষ্ঠ সংখ্যা). 


সমস্য 


AANA ANA AAA ANAL NANANAA SA AOA AANA NA লালা লা লালা সপ সলা লা পালা খলা সি এ" 
ক 
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সমস্যা 


১ সে খুব বেশীদিনের কথা নয়, হারাদা নৈনুখ যখন 
তার স্ত্রীকে নিয়ে জাপানের সিনাগাওর! নামক স্থানে 
বাস কর্তেন। তিনি সামান্য জোত্দারী কর্তেন, 
আর অবশ্য খুবই গরীব ছিলেন। সেবার যখন বৎসর 
প্রায় শেষ হয়ে এল তখন তাদের মন ভয়ে ও চিন্তায় 
আকুল হয়ে উঠূল। কেননা হাতে যে তাঁদেব একটিও 
পযসা নেই, অথচ দেনা যে মেটাতে হাব অনেক । 

ঘা হোক, অবশেষে অনেক ভেবে চিন্তে তারা এক 
উপাষ ঠিক করুলেন। নৈস্থখের স্ত্রীর এক দাদা কান্দা 
সহরে বাদ করুতেন। তিনি ছিলেন ডাক্তার আর তার 
পয়সাও ছিল যথেষ্ট । নৈহ্থথের স্ত্রী তার কাছে তাদের 
বর্তমান অবস্থা জানিয়ে কিছু ধার চেয়ে চিঠি লিখ্লেন। 

দাঁদাটির -মনটি ছিল সাদা এবং অস্তঃকরণটিও ছিল 
উচু। তিনি বোনের চিঠিখানা পড়ে’ খুবই দুঃখিত 


হলেন। ভাব্লেন, ‘না, বোনটা বড়ই কষ্ট পাচ্ছে; ' 


এদের জন্য দেখছি কিছু না করুলেই নয়।' সেদিনই 
কটা ছোট ওষধের বাক্সের ভিতর ১০টি মোহর ভরে; 
কাগজে ভাল করে’ মুড়ে বোনের নামে পাঠিয়ে দিলেন । 

ডাক্তারের লোক নৈস্থথের বাড়ীতে এসে মৌড়কটি 
দিয়ে গেল। নৈস্থখ ও তীর স্ত্রী তাকে কতই-না ধন্তবাদ 
ও কতই-না আপ্যায়িত কর্লেন। মোড়কটি খুলেই 
হর্ষে ও বিস্ময়ে তাদের চক্ষু বিস্ফারিত হযে উঠল। 
একটি ছোট ভান্তারী বাক্স, তার উপর ভাক্তারেব হাতে 
বেশ স্পষ্ট করে’ লেখা £ - 

রোগ_ দারিদ্র্য | 

উষধ- স্বরণমুদ্রা-বড়ি। 

মাত্র"_-উপযুক্তবপ ব্যবহারে বোগের উপশম হইবে । 

ঠিক যেন সত্যিকার রোগের ব্যবস্থা! 

তারা ডাক্তারের এই অদ্ভুত রোগনির্ধ ও তার 
ব্যবস্থা দেখে খুবই এক চোট হাস্লেন এবং বাক্স খুলে 
মোহর দশটি দেখে প্রথম ত তাদের চোখকে বিশ্বাসই 
কর্‌তে পারছিলেন না। দশ দশটা মোহর, এ ত কম 


কথা নয়! এ যে খ্রশ্বর্য ! যা-হোক তারা খুবই আনন্দিত 
হয়ে উঠলেন; এবং খাটি সামুবাইদের.( কুলীন ) মতনই 
তখনই ঠিক কর্লেন ষে প্রতিবেশীদেরও এ আনন্দ থেকে 
বঞ্চিত করা চল্বে না। নৈস্থখ তথনই তীর বন্ধুদের 
রাত্রিতে নিমন্ত্রণ কবে পাঠান্েন। 

সেদিন রাত্রিতে ব্ষিষ শীত পড়েছিল, তুষারপাতও 
অবিরাম হচ্ছিল। তাই বন্ধুদের মধ্যে সাত জন মাত্র 
উপস্থিত হতে পেবেছিলেন। তার বন্ধুরা ত বেশ একটু 
আশ্চরধ্যই হয়ে গিয়েছিলেন যে নৈস্থখ আবার হঠাৎ 
এত টাকা পেলেন কোণায় যে তার সমস্ত বন্ধুদের 
নিমন্ত্রণ করতে পারুলেন। যাহোক শীঘ্রই তাদের 
গহস্থক্য নিবারিত হল। খাবার প্রন্তত হলে নৈক্থখ 
তার বন্ধুদেব সকল কথা জানিয়ে তার শালার মজার 
ব্যবস্থাপত্র ও মোহরগুলি দেখালেন । 

সবাই একচোট খুব হেসে নিলেন এবং থে দারিপ্র্- 
ব্যাধিতে তারা সকলেই প্রপীড়িত তার এই অমোঘ 
ওুযধ স্বর্ণুদ্রা-বড়িগুলিরও বথেষ্ট প্রশংসা করুলেন। 
সকলের দেখা শেষ হলে নৈন্থখ বল্লেন, "আচ্ছা, ত! হলে 
এখন খওঁষধণ্ডলিকে ভরে' রাখা যাক!” মোহরগুলি সংগ্রহ 
করে, নৈস্থখ চম্্‌কে উঠলেন। একি! দশটির জায়গাষ 
মাত্র নয়টি পাওয়া যাচ্ছে যে! 

নৈস্থখের কথা শুনে সবাই দাড়িয়ে উঠে কাপড় 
ঝাড়তে লাগলেন ষদি তাদের কাপড়ে কোথায়ও আটুকে 
থাকে। কিন্ত হারানো মোহরটি কোথ'য়ও পাওয়া গেল 
না। সবাই তখন বলাবলি করতে লাগলেন, "এ ত 
বড় আশ্চর্য, মোহরটি যাবে কোথায় ?* 

নৈস্থথ তখন এমন একটা ভান করলেন যেন হঠাৎ 
তার একটা কথা মনে পড়ে’ গেছে। কপাল চাপড়ে 
তিনি বলে’ উঠলেন, “পোঁড়া কপাল ! আমার মন যে কি 
হযেছে! আবে আমি যে একটা মোহর খরচ কবে' 
ফেলেছি, বাক্সে ষে মাত্র ন'টি মোহর ছিল।” এই বলে 
তাড়াতাড়ি বাকি নয়টি মোহরকে মুড়ে রেখে দিলেন । 


৮০২ 


বেশ বুঝলেন ষে তিনি ব্যাপারটা চাপা দিচ্ছেন। তাই 
তারা সবাই বল্লেন, “না নিশ্চয়ই দশটা ছিল ।” কিন্তু 
তা হলে আর-একটা গেল কোথায়! নৈস্থখের ঠিক 
পাশেই যিনি ছিলেন তিনি তার কাপড় খুলে ফেলে 
বেশ করে’ ঝেড়ে সবাইকে দেখিয়ে দিলেন। পাশের 
দ্বিতীয় লোকটি নিঃশব্দে উঠে তাই করলেন । 

কিন্ত এ কি! তৃতীয় লোকটি গম্ভীর হয়ে চুপ করে” 
বসে’ রইলেন) লজ্জা তাব মুখ বাঙা হযে উঠেছে। 
কিছুক্ষণ সে অবস্থা থেকে তিনি সেখান হতে উঠে 
এলেন। মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে? হাত-ছুখানি উর্দ্ধে 
তুলে তিনি ভাঙা গলায় সকলকে সখোধন করে’ বল্তে 
লাগলেন; “বন্ধুগণ, জীবনটা বিড়ম্বনামন্ন । আমার কাপড় 
তল্লাস করেই বাকি হবে? আমার কাছে একটি মোহর 
আছে; বাড়ী থেকে আস্বার সময সেটকে সঙ্গে নিযে 
এসেছিলাম । অ্ৃষ্টের কেরে আজ তাই আমাকে চোব 
বন্তে হলে! । আমার পূর্বজন্মেব পাপেরই বোধ হ্ষ 
এ শান্তি। যা হোক আমি আর এ জীবন রাখবো 
না” এ কথা বলেই প্রকৃত সামুবাইদেব মত তিনি 
আত্মহত্যা করতে উদ্যত হলেন। 

সবাই তাকে বাঁধা দিয়ে বলে’ উঠলেন_-“আহা, 
আহা, করেন কি! আপনি ত সত্যি কথাই বল্ছেন। 
আপনি কেন মোহর নেবেন? আমরা গরীব সন্দেহ 
নেই, তা বলে’ সঙ্গে নিয়ে না ঘুরুলেও অমন এক-আধট! - 
মোহর আমাদের ঘরে সবারই আছে ।” 

কথাটা! যত জোবে তাঁরা বল্তে পারুলেন, বিশ্বাস 
কর্তে তত জোরে পারুলেন ন1। কেননা মনে মনে 
ভারা বেশ জান্তেন যে আধখানা মোহরও তাদের 
সমস্ত ঘর খুঁজে বের করা যাবে না! 

তখন সেই লোকটি বলতে জাগলেন, “তেকুজো! 
আমাকে যে ছোরাটি ভৈয়াবী করে’ দিয়েছিল কাল 
আমি সেটিকে জুজেমনের কাছে এক মোহরে বিক্রী 
কবেছি। যা হোক, সে কথা আর বলে' কি হবে। আমার 
ইচ্জৎৎ গেছে। মৃত্যুই এখন আমার শ্রে। আমি 
এখনই আত্মহত্যা করবো । কিন্তু আপনারা আমার 
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কাছে আপনারা যান, তবেই আমার কথার সত্যাসত্য 
টের পাঁবেন । 

কথা শেষ করে' তিনি যখন পেটের ভিতর ছোরা 
বসাতে যাচ্ছেন তখন চীৎকার করে? হঠাৎ একজন 
অভ্যাগত বলে' উঠলেন, “এই খে, এই যে, মোহরটি 
পাওয়া গেছে। বাতিটার আড়ালে পড়ে’ ছিল; এইমাত্র 
কুড়িষে পেলাম 1» 

সকলেই হাঁফ ছেড়ে বাচলেন। লোকটির. আব 
আত্মহত্য। করতে হল ন|| সবাই বল্লেন--"ভাল কবে, 
না খোজার ফলে কি ফ্যাপাদই ঘটুছিল 1” বিপদ 
কেটে যাবার আনন্দে সবাই বাইকে একচোট ধন্তবাদ 
দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বদ্লেন। কিন্তু তখনই নৈম্থখের 
স্ত্রী দৌড়ে এসে চীৎকার করে’ বল্লেন, "এই যে মোহরটি, 
বাক্সটির ডালায় আটকে ছিল।” 

তাই ত, এ ত বড় অদ্ভুত। অবশ্য নৈনুখের স্তর 
যা বল্লেন পেটা সত্য ঘটনা। কিন্তু তা হলে যে 
দশটিব জাগা এগারটি মোহর হয়ে বস্লে!! তবে 
বাতির আড়ালে যেটি পাওয়া গেল সেটি এল কোথা 
থেকে? নিশ্মঘই সেটি অভ্যাগতদের মধ্য হতে কেউ 
রেখেছিলেন । কিন্তু রাখলেন কে? সকলেই পরস্পরের 
মুখ চাইলেন ।. ‘দশটি মোহর এগারটি হল-এ ত বেশ 
ভাগ্যেবই কথা” এই বলে’ সকলে নৈস্থখকে তানের খুব 
আনন্দ জানিয়ে দিলেন । 

নৈস্থথের বাড়ীওয়ালাও নিমঙ্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন । 
তিনি বল্লেন, “দশটি মোহরের একটি হারিয়ে ন্যটি 
হ্যেছিল, ফের পাওয়া যাওধাতে দশটি হয়েছে, এটা ত 
স্বাভাবিক; কিন্তু এগারটি হল কি করে’ ? আপনাদের 
মধ্যে নিশ্চয় সেই বিপদের সময কেউ একটি দিয়েছেন । 
যিনি দিয়েছেন তিনি বলুন এবং অনুগ্রহ করে তাবটা- 
ফিরিয়ে নিন 1” 

বারবার অনুরুদ্ধ হয়েও কেউই মোহরটিকে নিজের 
বলে’ স্বীকার করতে রাজী হলেন নাঁ। অনেকক্ষণ কেটে 
গেল। সকলেই অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন, কিন্ত 


তবুও মোহরেব মালিক ঠিক হল না। এই ব্যাপারে 
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সমস্ত আনন্দোৎসবটা মাটি হয়ে গেল। অবশেষে বাড়ী- 
ওয়াল! জিজ্ঞাদা কৰুলেন--“দেখুন, আমি যাকে মালিক 
ব্যস্ত করে’ দেবো তাকে আপনারা মান্বেন?” 
সকলেই রাজী হলেন। | 
খন তিনি বললেন, “বেশ, তা হলে শুন্কুন। 
 মোহরটি বাক্সে ভরে’ বাইরে বাগানের বেড়ার কাছে থে 
_ কুয়োটি আছে সেখানে রেখে আস্ব। আপনারা সকলে 
একে একে সেই পথ দিয়ে বাড়ী চলে’ যাবেন । প্রত্যেকেই 
যাবার সময় ঘরের দরজাটি বন্ধ করে যাবেন এবং 
_বাগানটি পেরিয়ে বেড়ার দরজাটি দিয়ে বেরিয়ে যাবেন। 
বেড়ার দরজাটি বন্ধ হওয়ার শব্দ না পাওয়া পর্যন্ত 
অন্ত কেউ আর বের হবেন লা। যাবার সময় যার 
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নী, শক্তির বেগ আছে তার 
লার জন্ম। সৃষ্টি বল্তে আমরা 
সৃষ্টি করুবে, এবং সেই জিনিষ, 
উপাদান হচ্ছে জীবন,__প্রাণের 
বৈচিত্র্যকে রূপের ভিতর দিয়ে 
শল্প-রচনার মধ্যে আকার দান করাই 
র লক্ষ্য। শিক্পরচনামাত্রই 

ধ্য একটা আপদ আছে যাকে 








কোথাও ন নয়। প্রত্যেক বর োতেই রেখা. সমতল 
ক্ষ আয়তন ও বর্ণ পরম্পবের সঙ্গে একটা গভীর 
= স্বামঞ্জসা, একটা নিবিড় সঙ্ধন্ধের গৃঢ় যোগস্থত্রে বিধৃত 
বি রা করে, একট! বিশিষ্ট অভিপ্রায়সচক আকৃতির 
রি একটা ভাবের এক্যে মিলিত হয়ে তাৎপর্য 
[বং অনস্তের চিরন্তন সঙ্গীতকে ধ্বনিত করে, তোলে। 
দেশে দেশে যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে লি এক- 
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ভারতীয় শিল্পপ্রতিভা 
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"প্রবাহ ক্রমাগত নব নব ক্ষেত্রে প্রবাহিত হয়ে তবেই 


কারণে পৃথিবীতে অধ্যাত্ম জগতের আর অস্ত নেই, চার 





















৮০৩ | 
| বাক্সে ভরে? মোহ্রটি হয়োর ক কাছে রেখে আসা হল। ৃ 
একে একে সবাই চলে, গেলেন । 8 
নৈন্থখ ও তাঁর পত্নী বাসটি গিয়ে দেখ 
ভিতরে আর নেই। < 
আচ্ছা, নিল কে? কেউই তা জানেন 
এটা নিশ্চয়ই--যে দিয়েছিল সেই নিয়েছে; ' 
যে সবাই সামুরাই। গরীব হলেও আব 
তাদের যথেষ্টই ছিলি এবং কর্তব্যাক? 
করেই বুঝ তেন + 


























* জাপানের সপ্তদশ পরি শ্রেষ্ঠ লেখক হৰা মইক! 
গা ইল সর হত খিত | ১ 


একটা অংশ সমাদৃত হয়ে থাকে, জীবনের এক-একটা 
রূপ নৃতন করে’ যেন চোখে পড়ে” যায়, এবং সেইজন্তে 
কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রতি বংশাহকরমেই শি 
মনেরও দিকৃ-পরিবর্তন না হয়ে পারে না, শিল্পি 
যেন আপনার প্রকৃত সত্তাকে অন্থভব করে। এই 
দিক থেকেই আমরা এই-সব অদৃশ্য ভু তুবনের দ্বারা পরি- 
বেষ্টিত; কোন্‌ শুভ শুভমুহ্র্তে অকম্মাৎ কোন্‌ শিল্পীর কাছে 
তাদের রহস্তের ঘন-আবরণ সহসা উন্মুক্ত হয়ে যাবে, 
তাদের অন্তরের গোপন কথাটি আবার এক নূতন প্রাণের 
স্পর্শে সপ্লীবিত হয়ে সজীব সত্য হয়ে উঠ্বে--সেই আশা- 
পথ চেয়ে যেন তারা নীরব ধৈর্য্যে চি-অলেককাযরি হয়ে, 
থাকে । 
আর্ট সম্বন্ধে আলোচনা কর্তে হলে রসের 
 সাঙ্কেতিকত৷ জাতীয় সব কথা ভোলা চাই, কারণ 
টি মাত্রই স্বপ্রকাশ, মূল সত্যের সঙ্গে তাঁদের 
একেবারে সোজাস্থজি কার্বার, এবং সত্যকে অথগ্ুভাবে 
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ফুটয়ে তুল্‌ছে বলে’ তার সমগ্ররূপের মধ্যেই তার পূর্ণ পরিচয় 
পাওয়! যায়, বাহিরের যুক্তি বা চিন্তা, ব্যাখ্যা বা বিবৃতির 
কিছুমাত্র দরকার করে না। এলিফাণ্টার গুহা-মন্দিরের 
দেয়ালের মধ্য থেকে “ত্রিমূর্ত্ির” বিরাট প্রস্তর-সক্ষোদিত 
মৃ্ি তার সমস্ত বিশালতা এবং অপূর্ব্ব রেখাবিন্যাস নিয়ে 
যেন চতুদ্ধোণ অন্ধকারের পুঞ্চে স্তম্ভিত হয়ে বেরিয়ে এসেছে । 
নিখুঁৎ সৌসামঞপ্তন্ত এবং ক্ষোদিত আরুতির ক্রমবিকাশমান 
রূপপধ্যায়ের একট! তরঙ্গ এক মাথার পার্শ্বদেশ থেকে 
ধীরে ধীরে উখিত হয়ে, মধ্যস্থিত মাথার সন্মুখ দিক 
দিয়ে প্রবাহিত হয়ে, তৃতীয় মাথাটির ধারে ধারে অল্পে 
অল্পে নিম্নদিকে হ্রাস হতে হতে মিলিয়ে গিয়ে যেন সমস্ত 
ত্রিমৃত্তিকে আলিঙ্গন করে’ রয়েছে। তাদের ভিন্ন ভিন্ন 
দেহগুলি পাথরের ভিতর তলিয়ে গিয়ে আপন আপন 
স্বতন্ত্র সত্ত। এবং বিশেষত্ব হারিয়ে ফেল্ল, যা থেকে গেল 
তা হচ্ছে একট! বিরাট প্রান্তরের স্তম্ভ, এবং সমস্তটাকে 
ব্যাপ্ত করে’ একটা অদৃশ্য অপূর্ব দেবত্বের ভাব। অতি 
কোমল কম্পিত রেখা যেন কপোল ও জযুগলের উপর 
দিয়ে লীলা করতে করুতে চলে’ গেছে । এই ছন্দোময় 


প্রবাসী_-আশ্বিন, ১৩২৯ 
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সমাস্তরালগামী গতি মাথার উপরকার ত্রিকোণাকৃতি 
কিরট-সদৃশ আচ্ছাদনাদির উচু নীচু নির্শ্মাণ-প্রণালীর 
আরেকট! বিরুদ্ধগতির সঙ্গে যোগযুক্ত হয়ে একটা স্থিরতা, 
একটা! সমতা, একটা অতি মনোরম এবং নয়নাভিরাম 
স্থষ প্রাপ্ত হয়েছে। এখন এই থে শারীরিক আকৃতির 
নান অংশের অতি স্ুন্ম্ম স্থনিপুণ সমাবেশ ও রচনা- 
প্রণালী, উচু নীচু ও পাশাপাশি রেখার বিরুদ্ধগতিকে 
সংযত এবং করে’ একটা অটল 
অপরিবর্তনীয় ভারপাম্যে নিবন্ধীকরণ_-এ-সমন্তের ভিতর 
দিহে শিল্পীর সেই মনোভাব ব্যক্ত হণেছে--সেই কল্পনাই 


এই যে 


সংহত 





সীচি স্ত পের রেলিঙের গায়ে পদ্মলত। 


মূর্ত হয়ে উঠেছে যেখানে তিনি ভগবানের পরম অদ্বৈত 
ধ্ৰুব ন্বরূপকে ত্রয়ীরূপে দেখেছেন। এবং শিল্পীর এই 
মন্বোভাবটি বুঝতে হলে সরল মন ও যথার্থ অন্ুভাবি- 
কভার সঙ্গে ও বিশেষ শিল্পরচনাটির দিকে তাকালেই 


যথেষ্ট) কেননা তার অন্তরের বাণী আপনা হতেই ধ্বনিত 


বু 


ই টাকা বা অন্বয়ের জন্তে 
কোথাও লেশমাত্র অপেক্ষা রাখেনি । 

এ হল ভারতীয় শিল্পপন্ধতির একটি ধার! ; এ ছাড়াও 
ণালী আছে যেখানে মানসমৃদ্তিকে রূপ দেওয়া 
ক ভাবে অনুপ্রাণিত করে’ দেখানোই 
আর, ভেবে দেখতে গেলে 
প্রাকৃতিক জগতের মধ্যে যে একটা 
সুস্পষ্ট সুনির্দিষ্ট সীমারেখা আছে তাঁও ত নয়। “অসীম 
_ সেচায় সীমার নিবিড় সঙ্গ, ঘা অরূপ এবং নিরাকার 
তারও পরিচয় ত আমরা বিশ্ববৈচিত্র্ের মধ্য দিয়ে রূপের 
মধ্য দিয়েই পাই? এই প্রকৃতি এই বান্তবজগৎ্ সেও ত 
এক আক? জপরিমের প্রাপশিরই অভিব্যঞ্নায় 

















দি নয়, & কনা এবং বাস্তবিকতা যেখানে অপরূপ 
মিলনের মাধুষ্যে বিলীন হল। এই যে রূপস্থ্টি এত 
কেবল আলঙ্কারিক নয়, এ ত কেবল সাজসজ্জা! শিল্পচাতুরযা- 
সংক্রান্ত নয়, এ যে “সৌন্দধ্যের পুষ্পপুঞ্জে প্রশান্ত পাষাণে” 
বিকশিত একটি করুণ কমলের মুগ্ধ জয়গান । প্রকৃতির 
শুধু অবিকল নকল করে’ যাওয়া, ৰ! কেবল তার ভাবকে 
_. কূপ দেওয়া, এর কোনটাই ভারতীয় শিল্পীর ঠিক আদর্শ নয়; 


্ প্রকৃতির নিবিড়-নিহিত গতিবেগ, তার গোপন প্রাণ. স 


স্পন্দনকে তিনি উপলদ্ধি করে’ নেন এবং তারই তালে 
ভালে নিজের মনোধর্ম এবং স্বভাবগত কৃষ্টিপ্রণালী 

সারে তিনি একটা স্বতন্ত্র ভাবোজ্জল রূপরচনা করতে 
_ বসেন । আমরা যে বিশেষ শিল্পরচনাটির কথা বলছিলাম 
খানে গ্রস্তর-ক্ষোদিত এ কম্পিত পদ্ুন্তগুলি তাদের 











_ পরিমাণের স্থানে পূর্ণতা ও সমগ্রভা, এবং র 



































কমল-কলিকার ' যাধুর্্যমন্তার নিয়ে অতি : 
সহিত প্রকৃতির একটা ভারী সা 
তুলেছে। 
রী শিলা ও প্রত্যেক জিনি 
সঙ্গে রর ৃ গোছা ৃ হা in ষ 
সৃন্মতাহেতু অল্পলেতেই শিল্পীর মন : 
কল্পনাবিকাশের জন্যে তাকে 
নিবন্ধ থাকতে হয় না, কোনো ২ 
উপর একান্তভাবে তার অং | 
তিনি ক্রমাগত নৃতন নূতন রচনার বিষয় 
নৃতন নৃতন নিয়ম এবং প্রয়োগপ্রণালী ২ 
বস্তুত ভারতের মত এমন স্বাধীনতাপ্রিয় 
শিল্পপ্রতিভা জগতে আর 
বিশেষত্ব এবং স্বগঠিত নিয়মপ্রণালীকে এখানে 
এতদূর পধ্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয় যে শেষে আপনার ৃ 
উদ্দেশ্য এবং ইচ্ছাকেও সম্পূর্ণভাবে কার্যে পরিখন্ 
করে তোলা আর সম্ভব হয়ে ওঠে না । এইজন্যে শে 
এমন সব প্রকাশপদ্ধতি এমন সব নিরীক্ষণ-প্রণালীগত 
নিয়মের সৃষ্টি করতে হয় যা সমগ্র শিল্পরচনার প্রতি 
সাধারণ ভাবে প্রযোজ্য হতে পারে না, অথচ ছবির 
প্রত্যেক অংশের উপর খুব ঘনিষ্ঠ ভাবে আপন অধি- 
কার বিস্তার করে। এর একট! ভাল দৃষ্টান্ত এলোরায় 
যে একটা পাথরে-কাটা মন্দির আছে সেইটে। এই রর 
শিল্পরচনীয় অতি স্ুক্ম স্থুনিপুণ কারুকাধ্য এবং অপত্যাপ্ত 
জটিল রেখার বৈচিত্র্য যেন সৃষ্টির অজন্রন্বে উৎসারিত 
হয়ে সকল বাধাবিস্ একেবারে আচ্ছন্ন করে' সম্পূর্ণভাবে 
বিলুপ্ত করে? দিয়েছে। এখানে দেখ্তে পাই শিল্পজনিত 
সংঘমের বদলে অফুরস্ত শক্তির আতিশয্য, নীম সু 











পরিবর্তে স্বপ্টির একটা বিপুল উদ্যম ও দ্বিধা 
আনন্দ-উচ্ছবাস । 

এই প্রকার শিল্পহ্থষ্টি রূপপ্রকাশের যা তা 
সহজ বান্ুল্যবর্জিত উপায়--রেখ1--তাঁর মধ্যেই নি রর 
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কৈলাশ-মন্দির--এলোর! 


ংযত এবং ঘনীভূত করে’ তোলে, অন্ততঃ এইদিকেই 
তার বিশেষ দৃষ্টি পড়েছে বলে’ ত মনে হয়। অজস্তা- 
গুহার গায়ে গায়ে প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী বা ঘরবাড়ীর 
নক্সা, মানুষ দেবদেবী অথব| প্রাণীজগতের যে-সব 
নানা বর্ণ ও রূপের ঘনসমাবেশপূর্ণ বিচিত্র চিত্র- 
রচনা আছে তাতেও এই রেখ। জিনিষটাই হয়েছে 
ভাবপ্রকাশের প্রধান বাহন,_ছবির গৃঢ় অভিব্যঞ্জনা ও 
যথার্থ তাৎপধ্য তারি মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে। 

এই সামান্ত কয়েকটি দৃষ্টান্ত থেকেও ভারতীয় শিল্প- 
কলার মূলনীতি এবং আদর্শ সম্বন্ধে হয়ত কিছু কিছু 
বোঝা যাবে । এইসব মূলনীতি এবং বিশেষ বিশেষ 
প্রয়োগপ্রণালী ভারতীয় শিল্পা সম্বন্ধে ঠিক তেম্নিই 
অবশ্যপ্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক জগতের দৈধ্য-প্রস্থ-বেধকে 
চিত্র বা ভাস্কধ্যের সমতল ক্ষেত্রে কেবল দৈর্ঘ্য ও 
প্রস্থে পরিণত করা মিশরদেশীয় শিল্পের পক্ষে যেমন 
প্রয়োজন হয়েছিল; এবং ইউরোপীয় রেনেশাসের সময়- 


কার ত্রিকোণ-পদ্ধতি কিন্বা বারোক্‌ ( Baroque )] 
চিত্রগুলির চোণাকুণি বা তিথ্যকৃগামী রচনাবিন্যাস- 
প্রণালীকে ধেমন ভাবে মেনে নেওয়া হয় এদেরও ঠিক্‌ 
তেম্নি ভাবেই মেনে নিতে হবে। তা ছাড়া এ কথাও 
মনে রাখতে হবে যে ভারতীয় শিল্পের একটা অত্যন্ত 
বিষ্ময়োদ্দীপক বিশেষত্ব এই যে একে কিছুতেই কোনো 
একটা বিশেষ শিল্পপ্রণালী বা কোনো একটা নির্দিষ্ট 
পদ্ধতিতে পরিণত করা যায় না, এর অসীম প্রাণশক্তি 
নানাপ্রকার পরম্পরবিরোধী গতিকে বা ধারাকে শোষণ 
করে’ নিয়েছে এবং সব ছাড়িয়েও আপন প্রররুতিকে 
পূর্ণ প্রকাশিত কর্তে পেরেছে । 

অবিচ্ছিন্ন ভাবকে, কল্পমৃত্তিকে রূপের মধ্য দিয়ে 
আকারের মধ্য দিয়ে পাবার জন্যই ভারতীয় শিল্পে 
পরিমাণ, আয়তন ও রেখা ব্যবহৃত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 
বল! যেতে পারে যে খৃষ্টপূর্ব্ব চতুদ্দশ শতাব্দীতে যে 
বৃদ্ধমূর্তি নিশ্মিত হয়, কিম্বা তার: বহু পরে হিন্দুশিল্পী 





সাচি স্ত পের কারুকাধা-_লঙানে। নারীমুস্ি 
থে “ত্ৰিমূৰ্তি” রচনা করেন এ ছুয়েতেই এই কথা প্রমাণ 
+ কর্ছে। এ ছাড়া এই প্রকার নির্শ্মাণপ্রণালীর সম্পূর্ণ 


বিরুদ্ধ প্রকৃতির আর একটা গতি প্রায় প্রত্যেক 
ভারতীয় শিল্পরচনায় দেখা যায়_সেট। হচ্ছে একটা 
কম্পমান অসমরেখার তরঙ্গলীলা- প্রায় কোনো মূর্তি 
ব| প্রতিকৃতি বা অঙ্গসমাবেশে এই জিনিষটা! আসেনি 
এমন দেখা যায় না। শিল্পী যেখানেই কোনোগ্রকার 
প্রাণরূপ, কোনোপ্রকার সজীবতা দেখাতে চেয়েছেন 
সে মানুষ, তরুলতা ব কর্মজীবন সম্বন্ধীয় কোনে! 
ঘটনা__যারই বিষয় হোক,-এই লীলায়িত রেখাই 
এ বিষয়ে তার প্রধান সহায় হয়েছে। এইজন্যে পদ্মের 
কম্পিত মৃণাল ভারতীয় শিল্পকলায় একট! বিশিষ্ট স্থান 
পেয়েছে, এবং তার একটা প্রধান উপাদানে পরিণত 
হয়েছে ।_-এই উপায়ে জ্যামিতিগত রচনাবিন্যাস অবি- 
চ্ছিন্ন ভাবরূপকে এবং অসম রেখা প্রাণের গতিকে 
প্রকাশ করেছে। আর এই ছুয়ে মিলে শিল্পীর কাছে 
কত যে. অজস্র রচনার বিষয় এবং রূপের উপলব্ধি 
এনে দিয়েছে তার ঠিক নেই। কিন্তু এ ছাড়াও আরো 


ভারতীয় শিল্প প্রতিভা 


৮০৭ 


৮৯০৯ 


একটা কথ! মনে রাখতে হবে, এবং এলেই তৃতীয় 
কথাটি হচ্ছে এই ধে, প্রত্যেক দেশের শিল্পকলারই একটা 
সমগ্ররূপ আছে, সব মিলে তার একটা এমন রচনা- 
&ণালীর ভঙ্গী, এমন একট! প্রয়োগবিদ্যাগত স্থাতস্থা 
আছে যা বিশেষ করে’ তার নিজেরই সম্পদ,_-এবং 
এই স্বত্ন্ত রূপ হচ্ছে স্বপ্রকাশ,_অর্থাৎ আপনা হতেই 
সে নিজের এমন একট! জাতীয়তা ও বিশিষ্টতাকে 
প্রকাশ করে’ নিজেকে ফুটিয়ে তোল। ছাড়া যার অন্য 





ধ্যানী বৃদ্ধ, সিংহল 


কোনো উদ্দেশ্য নেই। ভারতীয় শিল্পকলায় দেখি 
আকার-স্থষ্টির অজজ্রন্ব শিল্পীর শক্তি-বেগকে এবং 
রেখা জিনিষটা তার হৃদর-বেগকে ফুটিয়ে তুলেছে, 
মন দিয়ে দেখ লে বোধ হয় ভারতীয় শিল্পের এই বিশেষত্ব- 
টাই বিশেষভাবে চোখে পড়ে। 

কিন্তু এ-সমস্তই হচ্ছে যাকে বলে--সাধারণ সিদ্ধান্ত, 
এবং সেইজন্যে এইসব বাহিরের কথার তেমন যে 





৮৪৮ প্রবাসী-__আশ্বিন, ১৩২৯ [ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


পাস্তা সস্তা AM 





_ নারাজ শিব 


মূল্য আছে ত নয়, যদিও আঁট সম্বন্ধে কিছু বল্তে এমন একটা জটিলতা এবং রহশ্তময়তা আছে থে 
গেলে এ ছাঁড়া উপায়ও নেই, কারণ আর্ট জিনিষটা কথায় তাকে ধরে' দেখানে! একেবারেই সম্ভবপর নয়। 
হচ্ছে একটা .জীষস্থ জিনিষ, এবং সজীব পদার্থমাতেই আর একথাও ভুল্‌লে চলবে না থে ভারতীয় শিল্পে 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


পপ সপ ৯ সি পি সি পি পাল তল লাল সরি সা সা +৯/ 


যেমন আধ্যাত্মিকতার প্রাধান্য আছে তেমনি সে 
একটা প্রাণপূর্ণ পদার্থ ও বটে, বিশ্বপ্রক্লতির ধমনীস্পন্দনে 
তার প্রতিমূর্তি এবং রেখা কম্পমান । 

ভারতীয় শিল্পী জীবনের এই গভীর হৃদ্স্পন্দনকে 
অনুভব করেছেন, তার গতিবেগ তার সমস্ত মনকে 
আন্দোলিত করে' তুলেছে । ভারতীয় চিত্রকলায় বহু 
কাল থেকেই নারীদেহ ও তরুলতার মধ্যে সাদৃশ্য 
দেখানো এবং উভয়কে একজায়গায় উপস্থিত করার 


যে একটা স্বাভাবিক ইচ্ছা এবং প্রয়াস প্রকাশ পেয়েছে - 


তাতেও এই কথা বলে, কারণ এসব ছবিতে শুধু 
যে রমণীদেহের রমণীয়তা ও সৌকুমাধ্য ফুটে উঠেছে 
তা নয়, একটা সকৌতুক স্সেহময় লাবণ্যলীলা এবং 
গতিতরঙ্গ বেন রমণীর দেহ এবং ার বক্র বাহুছুটি, 
গাছের শাখা-প্রশাখা এবং তার কোমল পত্রপল্লবগুলি 
সমন্তের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সমগ্র দৃশ্যকেই যেন 
একটা অনির্বচনীয় স্থুষমায় স্বর্গীয় করে’ তুলেছে । 
বৃদ্ধদেবের যে সৌম্য শান্ত ধ্যান-মৌন মৃত্তি, তার 
- চারদিকে একটা বিপুল নীরবতা এবং একটা অচল 
অটল তপশ্চর্ধ্যার ভাব আছে সত্য, কিন্তু দেহের এ 
অনবিচ্ছিন্ন স্থিরতার ভিতর দিয়েও একটা প্রাণের 
ছন্দ স্পন্দিত হয়ে উঠেছে । আনত নয়নপল্লব এবং 
মন্থণ বাহু ছুটি থেকে একটা জীবনের কম্প নিষ্ন প্রবাহিত 
হয়ে ভাবমগ্ন করষুগলে এসে শাস্তি লাভ করেছে, 
সমস্ত দেহের উপর দিয়ে একটা! প্রাণের তরঙ্গ দুলে 


ভারতীয় শিল্পপ্রতিভা 


SAA ASA AA উস সস সসিলাপীসিলাসস লি পাস 


৮৬১ 


৯০০৯, 


দুলে শেষে এ পদ্মাসনযুক্ত 
পদদ্বয়ে যেন এক পরমাশ্রয় 
পেল। বুদ্ধদেবের এ তদ্গত- 
ভাবপূর্ণ অপূর্ব মৃত্তিটির অন্তরের 
এক্য, জীবন্ত দেহের সঙ্গে তার 
সৌসাদৃশ্য, কিম্বা অংশ-সমাবেশে 
সমসঙ্গতির উপর নির্ভর করে 
নি, সমস্ত মৃত্তিকে ব্যাপ্ত করে? 
এবং প্রতি অঙ্গকে গূঢ় যোগ- 
সুত্রে মিলিত করে’ যে অস্তঃ- 
শীল! ছন্দগতি নিবিড়-প্রবাহিত 
হয়ে গিয়েছে তারই ফলে সেটা ফুটে উঠতে পেরেছে। 
শিবের তাগুবনৃত্যের নানা নিদর্শন এবং তাকে 
অবলম্বন করে’ যে-সব বিচিত্র শিল্পন্থষ্টি দেখতে পাওয়া 
যায় তাতে সমুখ বা পিছন, বাম ব! দক্ষিণ, সবই থে 
কোথায় লুপ্ত হয়ে গেছে তার ঠিকান| নেই, এমন কি, 
নৃত্যের কোনো! অঙ্গভঙ্গী পর্যন্ত প্রকাশ পায়নি, কারণ 
একটা গতির উন্মত্ততা, নৃত্যের নেশাতেই যেন সমস্তটা 
মেতেছে, প্রাকৃতিক জগতের দৈর্ঘ্য প্রস্থ বেধ এবং 
সময় ও সীমার বেধকে অতিক্রম করে' চলার উদ্দাম 
গতি-বেগের অব্যক্ত আলোড়নে যেন দণ্ড-পল-মুহূর্ভ- 
বিবজ্জিত দিগ্বিদিকজ্ঞানশৃন্ত একটা ভাবলোকের স্বতন্ত্র 
দেশ ও কাল সৃষ্ট হয়ে উঠেছে। এই নৃত্যোন্বত্ত প্রচণ্ড 
গতিস্রোতকে গোচর করে’ দেখাবার জন্তে বাধ্য হয়ে এমন 
একটি দেহের স্থষ্টি করতে হল যাতে বাহুর বহুত্বই 
অলৌকিক শক্তিবেগকে রূপতরঙ্গে ব্যক্ত করে’ তুল্জে 
পারে। এই চলচঞ্চল আবেগবিকম্পিত রূপচ্ছবির মধ্যে 
জ্ঞেয় অজ্ঞেয় সকল প্রকার বেগের বিকাশ আছে বলে’ 
এর মধ্যে এক অপূর্ব গতিসামা ঘটেছে, এবং বুদ্ধদেবের 
ধ্যানস্তব্ধ মৃদ্তিতেও যেমন একটা নিবিড় জীবনের প্রবাহ 
দেখতে পাই এখানে আবার তেম্নি সমস্ত বিরুদ্ধ গতিকে 
পরম সামগ্রন্তে সম্মিলিত করে’ সমস্তটার একটা বিরাট 
শাস্ত রূপ চোখে পড়ে। 
ভারতের শিল্পী জীবনের অস্তরতম গোপনগামী গতিকে 
উপলব্ধি করেছেন। স্থৃতিস্তস্ত বা মন্কুমেপ্ট, মাত্রেরই 





৮১০ 





সাঁচি স্ত পের তোরণ 


একট! বিশালত!|, একট। বিস্তৃত স্থিরতার ভাব থাকা 
চাই; কিন্তু তিনি যখন “স্ত,প” রচন। করলেন তখন 
তাকে এমন একটা রূপ এমন একটা আকার দিলেন যাতে 
স্থিরতা আছে বটে কিন্তু সে স্থিরতাকে জড়ত্বের নিল্জীবত৷ 
বল্‌্লে ভুল হবে, গতির তরঙ্গ যেন সেখানে স্তম্ভিত হয়ে 
জমাট্‌ বেঁধে গিয়েছে। ভ'রতবষাঁয় মন্তমেণ্ট _স্ত,প_ 
আক্কৃতিতে অর্দবৃত্তাকার, - যেন ভূমণ্ডলের আধখানা 


টুক্রো নিশ্চল হয়ে পড়ে’ আছে। মিশরের পিরামিড, 


মিশরের পক্ষে যেমন মূল্যবান, এই স্তপ জিনিষটা ভারত- 
বর্ষের পক্ষে তার চেয়ে কিছু কম নয়, কিন্ত দুয়ের মধ্যে 
কি আকাশ-পাতাল প্রভেদ ! পিরামিডের চারটে ধারই 
সমান, তার প্রতি রেখ! দৃঢ় এবং সুনির্দিষ্ট, এবং সমন্তটা 
মিলে সে যেন খাড়। উপরের ধিকে উঠে গিয়েছে, কিন্ত 
স্তপের মধ্যে আগাগোড়া একটা গতির লীলা উচ্ছৃসিত 


প্রবাী-_-আশ্মন, ১৩২৯ 


ASSAM MANOA NA NA A ANA ANA NANA ৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


MNOS NONONONSOO NNO NONONAONNNNON OS™ 





চতুভু জ মন্দির_খাজুরাহে। 


হয়েছে, সে গতি যেন আপনার বেগে আপনহার! হয়ে 
কেবল প্রবাহের মধ্যেই সার্থকত!| লাভ করেছে এবং নৃত্য 
কর্তে করতে ক্রমাগত ঘুরে ঘুরে নিজেরই উপর এসে 
পড়েছে,_এখানে না আছে সরল রেখা, না আছে স্থনির্দিষ্ট 
দিকৃনির্ঁয়ের কোনে চেষ্টা । 

তাহলেই দেখতে পাই একটা গতি, একট! চলন্ত 
জীবন্ত ভাবই হচ্ছে ভারতীয় শিল্পরচনার প্রধান বিশেষত্ব ; 
একেই অবলম্বন করে’ তার , সৌধশিল্প বা! চিত্রকলা, তার 
জড়প্ররূৃতি ব| জীবজগতের নানা রূপচ্ছবি নব ফুটে 
উঠেছে । মানুষের মুখের ভাবে, তার অঙ্গের আকৃতিতে 
সকলখানেই এই প্রাণের নিবিড় সঞ্চার অনুভব করা যায়, 
যেন গোপন অন্তরের “বেগের আবেগ” “আকারের 
অসহ্য পিয়াসে” রূপের ফোয়ারায় উচ্ছৃপিত হয়ে উঠেছে, 
আত্মার শুভ্র রশ্মিরাগে দেহ এবং মুখাবয়বকে যেন উজ্জল 
করে’ তুলেছে । নাক মুখ বা চোখে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্যকে 
বিশেষভাবে প্রকাশ না করে’ ভারতীয় শিল্পী তারও 


উঠ সংখ্যা] 


ভিতর দিয়ে জীবনের বিরাট ছন্দকে রূপ দিতে চেষ্টা 








ই রা ছন্দের তালে সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতিই ত 
তত হয়ে উঠ্ছে, ভাই আর্টিষ্টের কাছে কোনে! 
য় তুচ্ছ নয়, কিন্তু শিল্পরচনার সময় 
নো একটা বিশেষ জিনিষকেই বড় করে' দেখেন, 
| জগৎ যেন তখনকার মত এ একটা রূপের মধ্য দিয়েই 
রা তার কাছে সার্থক হয়ে ওঠে। তা ছাড়া পৃথিবীর সমস্ত 
| জিনিযই তীর কাছে মূল্যবান এবং অর্থহৃচক বলে' 
রচনাতে৪ তিনি কোনো জিনিষকে অগ্রাহ্য 
কর্তে প রন নাঃ পটভূমির কোনো | জায়গাতেই শূন্যতা 
রেখে বা কোনো সামান্য রেখাতেও প্রাণসঞ্চার না করে” 
তিনি সন্ধষ্ট হন না। এইজন্ে এই শিল্পে এমন একটা 
ছবি বা! প্রস্তর-ক্ষোদিত মূর্তি নেই যা আগাগোড়। 
বিবিধ আকারস্বষ্টিতে পরিপূর্ণ নয়, সাচির যে অত 
বড় বিশাল তোরণদ্বার তারও সমন্তটা কাঠামো খোদাই- 
রি করা বড় বড় প্রস্তর-ফলকের দ্বার! আবৃত, আর এই-সব 
আবার প্রথম থেকে শেষ অবধি সমস্তখানি 
কারুকাধ্যে খচিত এবং চিহ্নচিত্রিত। শিল্পী 
র বিভীষিকায় ভীত হয়ে কোনো৷ একটা 
| থেমে যেতে সাহস পান নি, আর এই- 
রি ক্রমাগত নৃতন নৃতন আকারন্থষ্টি করে’ বিশাল 
 পাথরটার, প্রতি কোণ প্রতি বন্ধ, ভরে” তুলেছেন, এবং 
অত বড় যে তোরণ তারও উপরিভাগ যথাসস্তব যু 
প্রতি দিয়ে সজ্জিত করে? ঢেকে দেওয়া হয়েছে | 
মন্দিরের বেলাতেও দেখতে পাওয়া যায় ঠিক এই 
ঘটেছে, তাদের দেয়াল বা বহির্দেশকে অসংখ্য প্রস্তরমূ্ি 
এবং রেখাচিত্রে আচ্ছন্ন ন! করে? ছাড়া হয়নি। স্থাপত্য 






















ভারতীয় শিল্পপ্রতিভা 





এবং ভাত্বধ্যের মধ্যে যা ব্যবধান ছিল সে যেন অপসারিত 






হয়ে গেল, কোন্থানে এসে যে কার আরম্ভ এবং বং কার 
শেষ তাও বোঝা শক্ত। শিল্পী যেন বড় বড় বাড়ীর 
কঠিন আড়ষ্ট জড়ত্বের ভাবে কিছুতেই তৃপ্ত হতে ন! পেরে 
মৌধশিল্প এবং শিলাশিল্পের ( ভাব্বর্্য ) একটা 
কর্বার চেষ্টা করেছেন, যতক্ষণ তার হাতে 
নিষ্মাপপামগ্রী অবশিষ্ট থেকেছে তিনি ক্র: 
এক রূপের মধ্য থেকে অন্য রূপের উৎপত্তি 
এইভাবে জড়জিনিষের মধে)ও একটা! জীবন্ত ভাব, 
ছন্দোময় প্রাণের চাঞ্চল্য এসে গিয়েছে ৫ 
কাঠিন্ত শিল্পের লৌন্দধ্যে কমনীয় হয়ে । 
শিবের তাগুব নৃত্যের ্রসতরৃ্ঠিতে বেম। 

ন-স্শিল্পের দিক থেকে দেখতে ্ 
নি বলে' যেন কোনো জিনিষের অস্তিত্বই 
কেবল একট! বাধাহীন গতির বিকাশ, 
বেগের প্রবাহ । 

ভারতীয় শিল্পের সম্ভবপরতা টি ম্‌ 
্রক্কতি, আধ্যাত্মিক জগৎ বা স্থূল জগৎ, স্থাপত্য 
-সকলের মধ্যে যে গুঢ় সঙ্বন্ধনূত্র, 
এক্য আছে এই দেশের শিল্পী (ছন্দোময় 
দিয়ে প্রাণপূর্ণ রেখাবিন্যাসের মধ্য দি 
ফুটিয়ে তুল্‌তে_ চেষ্টা করেছেন, এবং ্রী্সপ্ধা 
স্বাভাবিক প্রাচূর্য্যের ভাব অথবা গণিতগত 
অভাব আছে কি না-আছে সেটা ভাববার / 
আসল কথা হচ্ছে এই থে সহজেই তার মধ্যে 
সত্য উপলব্ধির আন্তরিকতা, একটা ভাবের স্বচ্ছতা 
একটা যথার্থ গভীরতা! দেখ তে পাওয়া যায়।* 


ষ্টেলা ি 









































যর চর ছারা ইরেমী হইতে অনুদিত। ্‌ 





(১৬) 
কলেজে লেক্চার দিবার সময় তুলসী-বাবুর অমনো- 
 যোগিতা। দেখিয় ছাত্রের সেদিন সত্যই অবাক হইয়া 
_ গেল। সেদিন শেষের দুই ঘণ্টা ছুটি দিয়া তিনি সকাল 
.. সকাল, বাড়ী ফিরিলেন। বাড়ী ঢুকিয়াই দেখিলেন, হাসি, 
_. জলঝর। ও বাটার শব্দে সমস্ত বাড়ী মুখরিত, সিমেন্টের 
সেজে যেন এআাজের মত বাজিতেছে, গোপা চৌবাচ্চ। 
হইতে জল তুলিয়া দিতেছে, রজত ঢালিতেছে আর রমলা 
কাটা ঘসিতেছে। সিড়ি ধোয়া শেষ করিয়া তাহারা উঠান 
লইয়া পড়িয়াছিল, এমন সময় সম্মুখের বারান্দায় তুলসী- 
বাবুকে আসিতে দেখিয়া রজত ও গোপাল প্রমাদ গণিল। 
টিয়া [তুলসীবাবুর যেমন বীজাপু-বিভীষিক! ছিল, 
তেই তিনি ধক্মা বা কলের! বা কোন ভয়ানক 
বীজাণু দেখিতে পাইতেন, তেমনি বীজাণুদের সঙ্গে 
[স করিয়া তাহার শত্রুদের প্রতিও তাহার বিশেষ 
রাগ ছিল ন!। বেশী রোদে থাকা, বেশী হাওয়া খাওয়া, 
__ বেশী জল ঘাট! তিনি-মোটেই পছন্দ করিতেন না, তার 
রি ঘরের দরজা-জান্লাপ্ুলি যেমন প্রায়ই বন্ধ থাকিত তেমনি 
দেহকেও সর্বদা গলাবন্ধ র্যাপার মোজা ইত্যাদি 
দিয়া মুড়িয়া তি তিনি আপনাকে হাওয়া বা ঠাণ্ডা হইতে সৰ্বদা 
য়! চলিতেন। 
হাতের মোটা একখানি বই নাড়িয়া রজতের দিকে 
_ চাহিয়। মামাৰাৰু গৰ্জ্জন করিয়া! বলিয়া উঠিলেন,_হত- 
টি ভাগারা, কি হচ্ছে? ্‌ 
রমা নর্দমার মুখের আবর্জন। ঝাটা দিয়া সরাইতে 
২. মরাইতে, তাহার মুখের দিকে ন! চাহিয়া বলিল, 
5. মামাবাবু, মিড়িটা এখনও শুকোয়নি, জুতো পায়ে দিয়ে 
যাবেন না। 
 রমলার দিকে চাহিয়া মামাবাবুর আর কিছু বল! হইল 
না তাহার খোলাচুল মাথার ওপর ঝুঁটির মত বাধা, 
__ আঁচলটা কোমরে জড়ানো, সাদা শাড়ী ধুলা, জলের 
 ছিটায় গেরুয়া রংএর ব্লাউসের সঙ্গে এক রংএর হইয়া 
1 ছে, লান পাড়টা জলের উপর পুটাইতেছে, হাসিভরা 
































চোখে প্রবলবেগে ঝাঁটা নাড়িতে নাঁড়িতে সে চারিদিকে 
এরূপভাবে জল ছিটাইতেছিল যে তাহার দিকে অগ্রসর 
হওয়া অসম্ভব । আজ সমস্ত দিন কি অপরিমিত ধূলা ও 
প্রচুর জল মহানন্দের সহিত খাটা হইয়াছে ভাহার দীপ্ত 

ৃহ্তি দেখিলেই তাহা বোঝা যায়। তাহার কাজের কোন. 


প্রতিবাদ করিবার বা বাধা দিবার মত শি তাহার রহিল টি 





না। ্‌ 
_সবই ত পরিষ্কার হয়ে গেছে মা তুমি এবার উঠে 
এস, ওই জঞ্জাল ওই বাদরটাকে সরাতে দাও,_বলিয়া 
সত্যিমত্যিই জুতা খুলি তিনি সিড়ি দিয়া উপরে উঠিয় Lo 
গেলেন । Be 
কিছুক্ষণ পরে উপরের ঘর হইতে মামাবাবুর ানেল টা 


জড়ানো গলার শব্দ পাওয়া গেল,--ওরে গোপাল, খানিকটা। রর 


গরম জল করে” নিয়ে আসবি । এ জল তাহার খাবার ১ 
নয়, তার প গরম করিবার জন্য । 
পরদিন সকালে তুলসী-বাবু কলেজে রাইবার জন্তু 
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সাম্নে আদিয়! দাড়াইল, খাট, বিছানা, আল্মারী, ড্রেষিং 
টেবিল, রকিং চেয়ার ইত্যাদি বোঝাই করা। এগুলি 
রমলার দাদ! তার বিবাহের যৌতুকরূপে পাঠাইয়া দিয়া* . 
ছেন। মামাবাবুর আর কলেজ যাওয়া হইল না । তিনি 
বুঝিলেন, এইগুলি লইয়া তাহার ভাগ্নে ও ভাগ্নেবৌ 
কালকের মতনই ধূলা খাটিবে, আর রজত তাহার ছোট 
ঘরেই এইগুলি কোনমতে ঢুকাইয়া লইবে। তিনি তাহার 
দোতলার বড় ঘরটা রজতকে দিয়া নীচে নামিয়। 
আপিবেন, এইরূপ সঙ্চল্প করিয়া গলির মোড় হইতে 
বারোজন কুলী ডাকিয়া-আবার বাড়ী ফিরিলেন। বিনা _ 
অস্থথে এই তাঁহার প্রথম কলেজ কামাই হইল । a 
ংসারযাত্র। নির্বাহের জন্তু বাড়ীটির অনেকগুলি 
সুবিধা ছিল। তাহার সম্মুখেই খাবারের দোকান, মুদির 
দোকান, ডাক্তারের বাড়ী, চায়ের দোকান, পানের দোকান 
প্রায় পাশাপাশি ছিল। গলিটি উত্তর ও দক্ষিণ দুই দিকেই 
বড় রাস্তায় গিয়া পড়িয়াছে; উত্তরদিকে বড় রাস্তায় 















ওষ্ঠ টা ঢা]. 


তত 





টু পড়িলেই টম, বাজার, পোষ্টাফিস, রা খানা, 
. উকীলের বাড়ী, আর দক্ষিণদিকে বড়রাস্তার মোড়ে 









নি আড্ডা, কাপড়ের দোকান, সেক্রার দোকান, 


রোজন কালো ষণ্ডা গুণ্ডা মত তকুলী সমভিব্যহীরে 
কতেই রজত আশ্চৰ্য হইয়া বলিল, এ কি 
মা! কিলুট হবে? 
যা, তোর শ্তরবাড়ীর দরওয়ানটাকে ভাল করে” 
থাওয়াগে, আর গাড়োয়ানটাকে খাওয়াতে ভূলিস্‌ না, 
--বলিয়৷ একখানি পাচটাকার নোট তাহার দিকে ফেলিয়া 
দিয়া তিনি কুলি লইয়া নিজের ঘরে গেলেন। রমলা 
- ঘরের জিনিষপত্র সাজাইতেছিল, অর্থাং খ'টিয়া দেখিতে- 
ছিল, মহম| এরূপ কুলীসমেত মামাবাবুকে ঢুকিতে দেখিয়া 
চম কয়া উঠিল, তাহার হাতের টেষ্ট টিউবটা মেজেতে 
য়া ভাঙ্গিয়। গেল। 
এর শাস্তি,--বলিয়! মামাবাবু হাসিয়া তাহাকে 
অঙ্গলি-নির্দেশে ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতে বলিলেন। 
বা, আমি ত জিনিষ গোছাচ্ছিলুম, এ কি, এরা! 
"এর শান্তি হচ্ছে, লক্ষ্মীমেয়ের মত ওই বারান্দার 





















) । নয়, ওসব ধুলো ঘাট চল্বে না। 
| , আপনি ত রোজ বাড়ী থাকৃবেন না। 
ধীরে সে চুপ করিয়া একটা চেয়ারে বসিল। রজত 
আনিয়া মামাবাবুর ঘর ছাড়িয়া দেওয়া সম্বন্ধে আপত্তি 
করিয়া নতুন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কারণ দেখাইয়! তর্ক করিয়া 
ধমক খাইয়া চুপ করিল বটে, রমলা কিন্তু ুপ করিল না 
বহক্ষণ ঝগড়া করিয়া ঠিক হুইল, মামাবাবু একতলায় 
ঘাইবেন না, রজতের ছোট ঘরে শুইবেন, তীর জিনিষপত্র 
নীচের বড় ঘরে যাইবে। 

না  কুমাল গু জিয়া, একবার এঘর ওঘর করিয়া 
লাফাইয়া ছুটাছুটি করিয়া কুলীদের ধমক দিয়া 
রিয়া কয়েকটি জিনিষ নাড়িয়া তুলসীবাবু যখন 
ৃ সত হইয়া পড়িলেন, রজত ও রমলা তাহার ছুই হাত 
ধরিয়া চেয়ারে আনিয়া বসাইল, বলিল,__যামা, তুমি 

























চুপ করে? ভৌত কিছু গোছাতে পারবে না। 


জিন্যগুলি কোনমতে গুছান হইল | 





আচ্ছা, আচ্ছা, শুধু দাড়িয়ে দেখিয়ে দিবি কোথায় 
কি রাখতে হবে, নিজের হাতে ধুলো ঘাট্বি না। 

রমলা বলিল, কোথায় ধূলো? আরুআপ 
ফ্লাস্ক, শিশি, ওরা যে ওসব ভেঙ্গে ফেল্বে। 

সত্যই কোন ঘরে কিছু ধূলা ছিল না, পুৰ 
রমলার ঝাটার স্পর্শে সমন্ত তা হি | 
উঠিয়াছিল। 

আচ্ছা, শুধু আমার ফ্লাস্ক, নিরিওা তোরা 
বলিয়া একটু বিশ্রাম করিয়া তিনি আবা: | উঠি 
কুলীদের সঙ্গে চেঁচাইতে সুরু করিলেন। 

রমলা বলিল,--মামাবাবু, আপনার রি বইগুলো ন ন্‌ 
হয় আমাদের ঘরেই রইল। 

তুলসীবাবু তাহার বৃহৎ মাথাটা না লেন, 
না, মা, তা কি হয়, ও আমার চাই, ওসব বইয়ের 
আল্মারি আমার শোবার ঘরে যাঁবে। ন্‌ 
প্রেমিক যেমন তাহার প্রিয়ার মুখ বা ছবি না 
সমস্ত দিনের কাজের শেষে শান্তিতে টা র 




























দেখিলে, তুলসী-বাবুর রাত্রে নিজা হইবে না। প্র 
বই যেন তাহার পরিচিত বন্ধ, চোখ বুজিয়া!" তিনি 
আল্মারীর কোথায় কোন্‌ বই আছে বলিয়া দিতে 
পারেন, বন্ধু যেমন বন্ধুর দেহ স্পর্শ করে তিনি তেমনি... 
রোজ একবার বইগুলির ওপর হাত বলাতে, এ গলে ১ 
আনন্দ গ্রন্থকীটেরাই জানে । ৃ লি 

পাচটি বইয়ের আল্মারী ও শোবার খাটে টেবিলে 
রজতের ছোট ঘর ভরিয়া গেল, বাকী আল্মারীগুলি নীচে 
পাঠাইতে হইল । ঘরের পাশের বারান্দা চাটাই-চট দিয়া 
ঘিরিয়া একটা ঘর তৈরী করা হইল, সেখানে টেবিলে 
ভূতত্ববিদ্যার পাথরগুলি রহিল। বৃষ্টিতে ভিজিলে 


ক্ষতি হইবে না। পাশের ছোট ঘরে: 





















জাতি 


বত ক যেমন করে' হোক রাখা যাক, পরে সাজিয়ে 
নেওয়া যাবে। রমলা কিন্তু থাকিবার ঘরকে গুদাম-ঘর 

বা আম্বাবের দোকান করিয়া রাখিতে সন্মত হইল না। 
__ আর-একদিন যে তাহারা ধূলা ঘাটিবে তাহাতে তুলসী- 
বাবু আপত্তি জানাইলেন। রমলা ঘর সাজাইবার ভার 
. লইল। রাস্তার দিকে পূর্ব-মুখে ঘরটির চারিটি জান্লা, 


সিঁড়ির সাম্নে একটি দরজা আর বারান্দার দিকে দুইটি 


র্‌  জান্লার মধ্যে একটি দরজা । নতুন খাটটা উত্তর দিকের 
দেওয়াল ঘেলিয়া রহিল। খাটের পাশে রাস্তার দিকের 
_. জান্লার কাছে ড্রেসিং টেবিল আর তাহার উন্টাদিকে 
কাচওয়ালা কাপড়ের আল্মারী রহিল। সে আল্মারীর 

পরেই বারান্দার দিকের দরজা, সেই দরজা ও জান্লার 
_ কাকে রজতের ছবির বই ও নভেলে ভরা ছোট আল্মারী 
 রহিল। দক্ষিণ দিকের দেওয়াল থে সিয়া আল্না, পূর্ব 
কোণে লিখিবার টেবিল চেয়ার ও তাহার পাশে সোফা 
রাখা হইল । মাঝে খানিকট! জায়গা ফাক রাখা হইল, 
হুর পাতিয়! বেশ বসা যাইবে বাকী জায়গাটুকু একটা 
লাল সাদা মার্কেল টেবিল ঘিরিয়। রকিং চেয়ার, 
চেয়ার ও কোচে ভরিয়া গেল। চেয়ারে বসিয়া 
__ ছুলিতে রমলা খুব ভালবাসে বলিয়৷ তাহার দাদা রকিং 
__ চেয়ারথানি বিশেষ করিয়া পাঠাইয়। দিয়াছেন। ইজি- 
চেয়ারাটি রজতের অতি পুরাতন বন্ধুর মত, এখন 











__ ছারপোকাসমাকুল হইয়া কতদূর আরামের তাহা বলা 


আসবাবপত্র গুছাইয়া রম্লা ঘরের দেওয়াল হইতে 

র নানা ভঙ্গির মেমদের চিত্র সম্বলিত ইংরেজ ব্যবসায়ীদের 

 বিজাপন ও ক্যাবেগারগুলি টান মারিয়া ফেলিয়া দিতে 

লাগিল । | 

রমলা বলিব, আচ্ছা, আরিঠের ঘরে এসব ছবি 
বাথ তে লঙ্ঞা হয় না! ৃ 

উচ্চ হাসিয়া রজত বলিল,--আহ1, 16910983 হও 

কেন, এখন আর কোন ছবির দর্কার হবে না। 

... যাও্বলিয়া মুখ রাঙা করিয়া রমলা ঘর হইতে 
বারান্দায় বাহির হইয়া গেল। 

জিনিষপত্র সাজাইতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া গেল। ঘর 










গোছান শেষ বৰ হলে মামা- মার রমলার সাঁজাইবার শক্তর 
উচ্চপ্রশংস! করিয়া কুলীদের জন্য খাবার আনিতে দশ 
টাকার নোট ফেলিয়া দিলেন। বিবাহের ভোজটা 
কুলীরাই খাইয়া লইল। সম্মুখে খাবারের দোকানদার 
তাহার এরূপ খাবার বিক্রিতে নববধূকে আশীর্বাদ 
করিতে লাগিল। 

মেঘছায়াঘন ক্ষান্তবর্ষণ চি সন্ধ্যার | ভীর। পার 
হইয়া রাত্রির অন্ধকার পাত্রে অঝোরে বরিয়া পড়িতে 
লাগিল। বারিধারা-মুখর তারাহীন রাত্রি, পথে পথে 
ঝোড়ো হাওয়া দুরন্ত শিশুর মত হাকিয়া বেড়াইতেছে, 
ছাদের উপর নর্দম! দিয়া ঝিলিমিলি বহিয়া গলি উচ্ছৃসিয়া 
জল খলখল হান্তে বহিয়া যাইতেছে, বন্ধ দরজা জান্লা 
মাঝে মাঝে সজল বাতাসে কোন প্রমত্ত পথিকের 
করাঘাতের মত কীপিয়। উঠিতেছে, ঘরের কোণে একটি 
বাতির ম্লান শিখ! কাপিয়। কাপিয়া উঠিতেছে। রমলা 
দোলানো-চেয়ারে চুপ করিয়া বপিয়াছিল, তাহার 
পাশেই ইজিচেয়ারে একটি পাংল! লেপ পাতিয়া রজত 
হেলান দিয়া শুইয়া পা নাড়িতেছিল। দুইটি চেয়ার 
ধেঁসাথেপি বসান, দুইজনের পা এক নীল শালে জড়ান। 
রমলার একখানি হাত রজতের মাথার উপর চেয়ারে 
আর-একথানি হাত. ইজিচেয়ারের হাতে। দুইজনেই 
স্তধ, শুধু মাঝে মাঝে রজত রমলার আন্গুলগুলি লইয়া 
খেলা করিতেছিল আর তার চেয়ারটিতে মৃদু দোলা 
দিতেছিল। বাহিরের ঝোড়ে| হাওয়ায় সমস্ত ঘরটিকে যেন 
মৃদু দোলা দিতেছিল। 

সমস্ত দিন ধরিয়া সাজানো এই আলোছায়াময় ঘর- রা 
খানি যেন কি অপূর্ব রহস্য, কি মাধুষ্যময স্বপ্নে ভরা । 
দুইজনে হাতে হাত জড়াইয়া ধীরে ছুলিতে রর কোন্‌ 
অজা:! স্বপ্নের জাল বুনিতেছিল 1 

রজত মৃদুকঠে ডাকিল--এই--. 

রমলা অতি মিষ্টি করিয়া বলিল--কি ! 

আবার দুইজনে চুপচাপ, রজত রমলার মুক্তকবরীর 
অলকপুলি চেয়ারের মাথা হত শূইন! ধীরে সাজাইতে 















লাগিল । - 


ঝড়ের রাতে বৃক্ষের নী গু কাপোত-কণোডী 
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০৮৬৮৬ 

মত তাহারা মাথায় মাথা চেকার চোখ অর্ধেক বুজিয়া 

₹ বনিয়া রহিল মামাবাবু যে একবার নিঃশব্দে তাহাদের 

_ দেখিয়! গিয়াছেন, তাহা তাহারা জানিতেও পারিল না। 

[লা অতি মৃদুকঠে কানে কানে বলিল,--ওগো! 

৩ মৃতু হাসিয়া বলিল,--কি গো 

আবার দুইজনে স্ত্ধ। এ যে বিনাপ্রয়োজনে অক্কারণে 

নামের ডাকার নেশার সুখে ডাকা । | 
বাহিরে বজ্রপাতের শব্দ হইল, বন্ধ জান্লার ফাক 

দিয়া বিছাতের ঝিল্কি দেখা গেল। = 

রমলা ধীরে বলিল,--মামাবাবুর ওঘরে গিধে হয়ত 

কষ্ট হবে। ূ 

₹ তা হবে, কিন্ত উনি ত কিছুতেই শুনলেন না। 

অমন মামা, তাই তুমি এমন হতে পেরেছ। 

_ শআচ্ছ। গো, আমার নিজের কোন গুণ নেই, সব 
 ধার-করা ।--জলের ছাট আস্ছে কি খড়খড়ি দিয়ে? 
একটু আস্থক। দেখ, ঘরখানায় কয়েকখানা ছবি 

দিতে হবে, কি বল ? 
-আমি ত জীবন্ত ছবি দিয়েই ঘর সাজিয়ে রেখেছি । 
কার হয় দিও। 





























ডোমার ৫ যে ছবিধানা এ কেছিলুম, 


আছে, তা বলে সেখানা টিতে দিচ্ছি না, না। 
দেখ, তোমার আকা কয়েকখানা ছবি আর কতকগুলো 
খুব famous ছবি কপি করে 
যেমন (১ ৃ 
যেমন, র্যাফেলের ম্যাডোনা লেয়োনার্দ দা ভি কির 
মোনালিসা, ওয়াট্‌সের হোপ, আর চালের ছা'একথানা। 
আর দেখ, অজস্তার সেই ‘মা ও মেয়ে | 
₹.. --বলে যাও, বলে” যাও 
আর তোমার একখানা Portrait" by Artist 
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-থাক্‌না, আব্দার, নিজে এমনি একটা 
আন্লেই পার । উর 
--আচ্ছা, আমার যখন ভেন্ভেটে মোড়া রে যার, 
আস্বে, তুমি বম্তে পাবে: নানি 
দেখা যাবে । শা 
অতিনিগ্্ধরে রজত ডাকিল, রমু। এনাম ধেন নে বে 
মুহূর্তের পর মুহূর্ত দিনের পর দিন আজীবন ভাকিয়া 
যাইতে পারে, তবু এ নামের অপূর্ব অসীম মা 
নিঃশেষিত হইবে না। রমলা কোন উত্তর দিল 
চেয়ারটা একটু কাৎ করিয়া ধীরে তাহার মাথাটা রজতের টং 
বুকের উপর ফেলিয়া দিয়! তাহার মুখের দিকে চাহিল। 
এ মুখ যেন সে বংসরের পর বংশর জন্মের পর জনম ৃ 
অনন্ত যুগ ধরিয়া দেখিতে পারে, (৮ তৃপ্ত হইবে: না... 
হৃদয় জুড়াইবে না। ৃ টি, 
বাহিরের আবাটের আকাশ আরও মেঘখন বিদ্যাং 
বিদীর্ণ হইয়া বন্ধনহীন বারিধারা ঝরিয়। পড়িতে লা 
ঝড়ের হাওয়ায় পথের গাছগুলির মনরে কে ৫ 
স্থরে গাহিয়া ফিরিতে লাগিল, ভিরা বাদর মাহ 
প্রথম যৌবনের কত বর্ধামুখর-রাতে বি 
গানটি রজত গাহিয়াছে।  তাহারই স্বর বারি 
কানে বাজিতে লাগিল। পরিপূর্ণ অনন্তমিলনে 
কোথায় অসীম বিরহ রহিয়াছে। মন্দির ত পূর্ণ 
তবুশূন্ত যেন কোথায় কীদিয়া ফিরিতেছে। বুকে যাহাকে 
পাই, মনে হয়, তাহাকে ত সম্পূর্ণ পাই নাই, এ মিলন না 
ক্ষণিক, এ ফাকি, এ বিরহের ব্যঙ্গরপ! শিশুর জর হি 
চিরচঞ্চল প্রাণের ভয়ের মত তাঁহার বুক 
আবেগের সহিত রমলাকে আপন বক্ষে থিয় 
আযাঢ়-নিশীথ-গগন হইতে অবিশ্রাম 
পড়িতে লাগিল, মত্ত শিশুর মত বাতাস 
আনন্দধ্বনি করিয়া নৃত্য করিতে লাগিল 
by শেষ হইয়া নির্বাপিতপ্রায় হইয়া আসিল 
0৯7) রে 
আছি আরও গভীর হইয়াছে। ই 
_ কলিকাতায় সাহেব-পাড়ায় যতীনের হুসঙ্জিত বারী 
সুর্য শুইবার ঘরে এক সোফায় মাধবী চুপ করিয়া 
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শি লা, পাস? ৯৮ সস এ সপ লিপ সপ পিপলস পি পাপা পসরা এলা বল সি 


রঃ ছিল। ঘরটি অতি হুন্দরভাবে সহী ফ্যাসানে 
সাজান। কাপ্পেট-পাতা মেজেতে কিছুক্ষণ -ঘুরিল, 





' লেকৃটি,ক আলোয় নীল সিন্ধের আবরণ টান! ছিল, 
সেটা টানিয়া খুলিয়া দিল, বড় আয়নার সম্মুখে আঁসিয়! 
দাড়াইল, ঘড়ি দেখিল, রাত বারটা বাজিয়া গিয়াছে। 

5: মতীন অতি উগ্র রকমের সাহেব, চেয়ার-টেবিলে না 

_ বগিলে, কোট- প্যান্ট না পরিলে বাঙ্গালী কখনও কর্মে 
কিপ্রতা লাভ করিবে না, শাক চচ্চড়ি ভাত ছাড়িয়া 
[ংস ন! খাইলে তাহার দেহ হুঠাম মাংসবহুল হইবে 
ৃ না, আর পাশ্চাত্য সন্তা বরণ না করিলে জাতির 
8 পুনরুখান হইবে না, এই ছিল তাহার মত। বর্ত্তমান 
জগতে থে যন্ত্ররাজ বণিকসভ্যতাঁরাণীকে লইয়া রাজত্ব 
করিতেছেন, সে ছিল তাহারই এক মৃত্তিমান প্রতিনিধি । 
ধীরে দরজা খুলিয়! মাধবী পাশের ঘরে ঢুকিল। এক 
ৃ সেক্রেটেরিয়েট টেবিলের সম্মুখে গদিওয়ালা ঘোরান 
চেয়ারে বসিয়া স্নিপিং-সুট পরিয়া যতীন এক বড় খাতা 
লইয়া হিসাব দেখিতেছিল। ধীরে মাধবী টেবিলের পাশে 
সয়! দীড়াইল, চেয়ারটা একটু ঘোরাইল। খাতা হইতে 
ূ মুখ না তুলিয়া যতীন বলিল/_আচ্ছা? তুমি এখনও শোওনি? 
নি যাও, যাও, শীগ্গ গীর শুতে যাও, অনেক রাত হয়েছে । 
1 মাধহী জাড়াইয়া রহিল । --আ ! দেখ-দেখি হিসেবটা 
রা আরব দিলে ।__বলিয়া যতীন পাতার উপর হইতে 
.. আবার অস্বগুলি গুণিতে লাগিল। সে-পাতার হিসাব 
শেষ করিয়া যতীন মাধবীর দিকে মুখ তুলিয়| বলিল, 
দেখ, আজ আমায় এ খাতাখানা চেক করে' রাখতেই 
হবে, পরুস্তর মধ্যে কোম্পানীর dividend declare 
কর্‌তে হবে। অনেক রাত-দন্ষ্মী মেয়ে, আর রাত 
জেগো না) শুতে যাও। 
তাহার মুখের দিকে আর খাতার দিকে একবার 
স্থির নয়নে তাকাইয়া বক্রমধুর হাসিয়া কোন কথা না 
0. বলিয়া মাধবী ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। 
যতীন নিমেষের জন্য তাহার এই যাওয়ার সৌন্দধ্যগতির 
বা দিকে চাহিল, তাহার মধ্যে প্রেমতৃষিত বিরহী মাস্থ্ষটি 
টে ক্ষণিকের জন্য জাগিয়া বলিল, বন্ধ কর খাত, ও হিসাব 
চিরজীবন থাকুবে, কিনতু এ বর্ধার রাত | 






















অমনি ক্্মগর্কিত ছিয়া মাম্ুষটি দাবাইয়া উঠিল, টি 
সাবধান, কাজ আগে, 
লভ_পরে। বিরহী মানুষের কান্না অস্কের কালো দাগের 
মধ্যে কোথায় চাপ! পড়িয়া গেল। পাইপ টানিতে টানিতে: 
যতীন লিমিটেড কোম্পানীর dividendaর 7. ০. কষিতে 
বসিল। 

মাধবী ধীরে শুইবার ঘরে গিয়া ঢুকিল। পূর্ব্বদিকের 
জান্লার সবুজ নীল ফুলভরা cretonneএর পর্দাটা টানিয়া 
জান্লা খুলিয়া পাশের কিংখাবে মোড়া সোফায় হেলান 
দিয়া বসিল। বাহিরে তখন বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে, 
আকাশ নিকষমণির মত কালো, চাপা আর্তনাদের মত 
বাতাস কয়েকটি নারিকেল গাছ মর্মরিত করিতেছে, ৰা 
অন্ধকারে কিছু দেখা যাইতেছে না, শুধু দীর্ঘশ্বাসের মত 
করুণ একটানা শব্দ । মাধবীর চক্ষে অশ্রু আদিল না, বক্ষে 
হতাশ্বাস উঠিল না, প্রদীপ্তনেত্রে অন্ধকারের দিকে চাহিয়া 0 
রহিল । 
প্রায় ছয় মাস হইল তাহাদের বিবাহ Rue । এই 
ছয় মাসেই তাহার জীবনের সব স্বপ্ন চুটিয়া গিয়াছে রী 
কেন সে যতীনকে বিবাহ করিয়াছিল, আর স্তব্ধ অন্ধ- 
কারে সে-কথা ভাবিতে চেষ্টা করিল। আপনার, মনকে; 
সে বিবাহের পূর্বেও বুঝিতে পারে নাই, এখনও রবিতে: র 
পারিল না। কোন অজানা শক্তির হাতে সে যেন ক্রীড়- 
নক, এ তিমিররাত্রি পার করিয়। কাণ্ডারী কোথায় লইয়া রর 
যাইবে! 

মাধবীর কাছে যতীন যখন বিবাহের প্রস্তাব করিয়া 
ছিল, সে অসন্মতি জানাইয়াছিল। কিন্তু যতীন হার 
মানিল না, হার মানা তার স্বভাব নয়, সে মাধবীর 
পিতার শরণাপন্ন হইল। এল চলিয়া যাইবার পর 
যোগেশ-বাবুর মদের মাত্রা দিন দিন বাড়িয়! যাইতেছিল। 
কোন কোন বিনিত্ব রাত্রে তিনি ভূতের মত বাড়ীর 
চারিদিক ঘুরিতেন। এক সকালে দেখা গেল, ঘে-ঘরে 
মাধবীর মা মরিয়াছিলেন, সেই ঘরের দ্বারের সম্মুখে তিনি 
অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া আছেন। কত অর্দ্ধরাত্রে মাধবী 
জাগিয়া শুনিত, পাশের ঘরে তাহার পিতা গৌ গো শৰে 
আর্তনাদ করিতেছেন । 


don’t be. sentimental, 
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০২, সির পিল স্পা সপ ঘিলা সলা মিলা পিলাছিলা খলা ছকে লাখ ১ 


যোগেশ-বাবু বেশ বুঝিতেছিলেন, তিনি ধীরে ধীরে 
মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছেন, তাই এ বিবাহের প্রস্তাবে 
) মতি থাকিলেও তিনি তাহাকে সম্মতি দিবার 
চারে অনুনয় করিতে লাগিলেন। মাধবীকে 
ত দিতে হইল। কিন্তু একমাত্র পিতার 
বিবাহের কারণ বলা যায় না,--ইহার মধ্যে 
প্রতি একটু অভিমান ছিল, পিতার সঙ্গে 
 ছাচ্বপ্রময় জীবনভারের শ্রান্তি ছিল, নারীজনোচিত 
_ নবজীবনস্থাদের উতস্কক্য ছিল, আর নবন্গাগ্রত তরুণী- 
চিত্তের ক্ষুধাও ছিল। মাধবী বিবাহের কারণ বুঝিতে 
চেষ্টা করে নাই, চেষ্টা করিলেও বুঝিতে পারিত 













না। যেদিন সে বিবাহে যত দিল তারপর দিন হইতে : 


 দেখিল, যতীনকে সে সত্যই ভালবাসিয়াছে। তাহার 
দেহ অন্দর, তাহার সঙ্গ মধুর, তাহার বাণী সুখকর, 
তাহাকে ধিরিয়া কি স্বপ্নরহস্তজাল বিজড়িত। 
_ বিবাহের পর যতীন মাধবীকে কয়লার খনিতে লইয়া 
গেল। সেখানে প্রথম মাস সত্যই যেন স্বপ্নের ঘোরে 
[টিয়। গেল। সে যে কেমন করিয়া তাহার পূর্কজীবন, 
পিতার অবস্থা ভুলিয়া পরিপূর্ণ আনন্দে দিন 
তাহা ভাবিয়া সে নিজে বিস্মিত লজ্জিত হইয়া 
| সকালে যতীনকে চা করিয়া দিতে, দুইজনে 
বিয়া এক টেবিলে খাইতে পে কি অপূর্ব আনন্দ পাইত। 
তাহার, গাভীধ্য মাঝে মাঝে ভাঙিয়া যাইত, রমলার মত 
সে চঞ্চলা কৌতুকময়ী হইয়া উঠিত। যতীন কাজে 
চলিয়া গেলে প্রভাতের আলোর দিকে চাহিয়া বিরহিণী 
স্বপ্নের জাল বুনিত। দুপুরে আবার দুইজনে একসঙ্গে 
থাকার স্থখ, কত মৃদুগল্প, শীত মধ্যাহ্নের রৌদ্রের দিকে 
চাহিয়া সে দিবাস্থপ্র দেখিত। সন্ধ্যাবেলায় তাহারা প্রায় 
মোটর করিয়া বেড়াইতে বাহির হইত, উচুনীচু আঁকা- 
বাক! লালপথ ধরিয়া কতদূর চলিয়া যাইত, যতীনের পাশে 
'র মোটর চালানর কায়দা! দেখিয়। তাহার বুক 
ভরিয়া উঠিত। 
কন্ত এ স্বপ্নের ঘোর বেশীদিন রহিল না, মদের নেশার 
মৃত কাটিয়া গেল। নারীর সম্বন্ধে যতীনের ধারণা ছিল 
ধেনারী পুরুষের কাছে নেশার পাত্রের মত, সে ধেন 
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নীবনের কাজের মধ্যে ছুডিয়া না বসে। সন্তান জন্সদান 
ও পালনের জন্য প্রকৃতি নারীকে সৃষ্টি করিয়াছে, এ গণ্ডী LO 
হইতে জোর করিয়া বাহির করিয়। প্রকৃতির এ অভিপ্রায় 
পুরুষ যেন ব্যর্থ না করে। বস্তুতঃ, শিকার বা করা মোটর দু 
হাকানর মত, বিবাহ করাটাও যতীনের কাছে জীবনের 
একটা সখ মেটান মাত্র । শিকার-শেষের পর বন্দুকটা যেমন. 
বাক্সে পূরিয়া রাখে, কোথায় থাকে তাহার ঠিকান। থাকে 
না, তেমনি বিবাহের প্রথম মাসের পর যতীন মাধবীকে ) 
তাহার কলিকাতার বাড়ীতে পাঠাইয়া দিল এ ? 
ব্যবসায়-সংক্রাস্ত চিঠির সঙ্গ প্রতিসপ্তাহে একখানি 
চিঠি লিখিয়া খোজ লইত সে বাচিয়া আছে কিনা। 
কালো আকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত 2 
পৰ্য্যন্ত অগ্নিরেখা টানিয়া একটা বিদ্যুৎ চমকিয়। গেলে 
মাধবীর মনটাও অমনি চমকিয়। উঠিল। সে ভাবিতেছিল, 5 
হয়ত সব বিবাহে এইরকমই ঘটে, এইরূপ ক্ষণিক আনন্দ 
স্বপ্নমায়ার পর দীর্ঘ অবসাদ, প্রান্ত জীবনভার । সাই ত, 
উধার আকাশে আলোর হোলিখেলা কতক্ষণ থাকে, সে 
রঙের স্বপ্ন নিমেষে টুটিয়! যায়, সমস্তদিন ধরিয়া বর্ণহীন 
তপ্ত জালাময় আলোর দীপ্তি, তারপর ্িগ্ধ অন্ধকারভবা রি 
রাত্রি আসে। সেমৃত্যুরাত্রির অতল কালো স্নেহের জন্ত 
এখনও তাহার প্রাণ তৃষিত হইয়া উঠে নাই বটে, ব্জি ও. 
সজ্জল অন্ধকার তাহার বড় ভাল লাগিতেছিল না, ইচ্ছা 
হইতেছিল জনহীন পথে মত্ত-বাভাসের সঙ্গে তামনী রাত্রে 
বাহির হইয়া পড়ে। 
আর সত্যসত্যই তাহাদের বিবাহ যদি তুল 
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থাকে! এ ভুল সংশোধন করিবার কি কোন উর নাই? 
তাহা হইলে কি সমস্ত জীবন দুইজন দুইজনকে ফাকি দিবে 
প্রেমের ভণ্ড অভিনয় চলিবে আর-_,আর তাহার ভাবিতে 
ভাল লাগিতেছিল না। ব্লাউসের ভিতর হইতে 
সাহেবের চিঠিখানি বাহির করিল। কাজীসা তাহার 
নববিবাহিত জীবনের নান! স্থখচিত্র নানা রংএ বর্ণনা 
করিয়া বছফার্সীকবিতামপ্ডিত করিয়া এক দীৰ্ঘপত্র থিয় 
ছেন, তাঁহার এই কল্পিত আনন্দগুলির কথা প র 
ঠোটে এক ব্যঙ্গ হাসি খেলিয়৷ গেল, 
ছলছল করিয়া উঠিল। চিঠির সবশেষে কাজী 
















বে ৮৯৮ ্‌ 
০ নিধিমাছেন, তাহার দিতারম মনের মাত্রা দিন নি নারি 
ডি রঃ তিনি কিছুতেই তাহাকে দমন করিতে পারিতেছেন 
না চিঠিটি বুকের ভিতর ফেলিয়। মাধবী আবার 
ট্‌ দানের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। 
কি একখানি ইংরেজী নভেলে মাধবী পড়িয়াছিল, 
র্‌ We marry only. to develop ourselves, why 
i should. we. otherwise marry at all? আত্মার 
a বিকাশের জন্যই বিবাহ, তাহা ছাড়া বিবাহের অন্ত 
সার্থকতা কোথায়? আত্মার সে বিকাশের পথ এ 
বিবাহজীবনের ভিতর দিয়া কেমন করিয়া সে খুজিয়া 
পাইবে? যে প্রেমের আলোয় জীবন .পন্মের মত 
ছুটি উঠিয়া কল্যাণের বর্ণে সেবার সৌরভে চারিদিক 
আনন্দিত করে, সে প্রেম-ভাবিতে ভাবিতে সে থেন 
হইয়া পড়িল, পর্দ! দিয়! জানলা বন্ধ করিয়া আলোর 

পর্দাটা টানিয়। বিছানায় চুপ করিয়া শুইয়া পড়িল । 
রর যখন ঘুমাইতে আসিল, তখন একটা বাজিয়া 
ছ। যতীন বিছানার কাছে আসিতে মাধবী 


J বলিল,_ দেখ 






















 মালদ্বীপপুঞ্জের নাম আমর! প্রায় সকলেই শুনেছি, 
কিন্ত আমরা অনেকেই এই দ্বীপ ও সেখানের অধি- 
বাসীদের সম্বন্ধে কিছুই জানি না বল্লেও বোধ হয় অত্যুক্তি 

হয় না। এস্থানের অধিবাসীরা তাদের জন্মভূমিকে 
প্দিবেহি রাজ্জে” ( দ্বীপ-রাজ্য ) বলে। আপনার! সকলেই 

জানেন যে, মালম্বীপপুঞ্জ ভারত-মহাসাগরের কোলে 
কতকগুলি ছোট ছোট দ্বীপের নাম। এই দ্বীপগ্ুলি 
পাশাপাশি লম্বালি ভাবে সাজান। সিংহল দ্বীপের 
রক্ষিণপশ্চিম উপকূল থেকে এগুলি প্রায় সাড়ে চারশে! 
মাইল দূরে অবস্থিত। সর্বসমেত তেরে! চৌদ্ধটি দ্বীপ 
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বশ যাওনা,_বলিমা যতীন চোখ বুজিল। 1 

= দেখনা, এই চিঠিটা । 

আচ্ছা, যেদিন খুসি, কালই যেতে পার, বড় ঘু 
পেয়েছে,_-বলিয়! যতীন ভাল করিয়া রি বিণ 
মধ্যেই নিদ্রায় অসাড় হইল 18 

যতীনের দিকে চাহিয়া মাধবীর যেন কেমন ভয় (হইল, 
এ যেন কে অপরিচিত । ধীরে সে বিছানা হইতে উঠিয়া 
জান্লার কাছে আসিয়া বসিল। নয়নের, কালো-তারার 
মত কালো৷ আকাশ করুণনয়নে তাহার দিকে চাহিয়া 
আছে, শুধু ছেঁড়া মেঘের মাঝখানে একটি তারা জনজল 
করিতেছে। সেই তারার দিকে চাহিয়া সহসা মাধবীর ন্‌ 
মাকে মনে পড়িল। ছেলেবেলায় এক বর্ষারাত্রের স্থৃতি 
জাগিয়! উঠিল-_অন্ধকার সিঁড়িতে ভয় পাইয়া হে সে ৷ কিরপে 
ছুটিতে ছুটিতে ঘরে চুকিয়া মার কোলে আশ্রয় লইয়া শাস্তি 
পাইয়াছিল। সেই রকম কোন স্নিগ্ধ শীতল সেহ্‌ময় 
ক্রোড়ের আশ্রয়ের জন্য তাহার প্রাণ কাদিয়। উঠিল। 

বাহিরের অন্ধকারে মাঝে মাঝে, বিদ্যুৎ ভজ জানা | 
উঠিতে লাগিল আর শৃন্যঘরে ইলেক্ট্রিকের আলো আর 












3 _বলিয়! যতীন এক পাশে শুইয়া পড়িল । মাধবীর দুই চক্ষু জলিতে লাগিল। সাজ 
মাধবী গম্ভীরভাবে বলিয়া যাইতে লাগিল,-_বাবার (ক্রমশঃ) 
বড় অসুখ, ভাব্ছিলুম একবার যাব । তরী মণীন্দ্রলাল বসু 

দিবেহি রাজ্জে 





আছে। প্রত্যেক দ্বীপটির মাঝে খানিকটা শা পীর 
জলাভূমি সেগুলিকে বিষুক্ত করে” রেখেছে। হবীপগ্ুলি 
মাপে ও আকারে এক নয়, কোনোটি গোল, কোনোটি 
বাদামী, এই রকম নানা আকারের আছে। 

মালদ্বীপের অধিবাপীরা কোনো একটা বিশেষ উ 
জাতির (75০৪) বংশধর । তাদের নিজেদের গভর্ণমেণ্ট, 
ভাষা, ইতিহাস প্রস্ততি আছে। এই ইতিহাস থেবে 
জান্তে পার! যায় যে তারা একটি পুরাতন সভ্য জাতি। 
গত বৎসরের আঁদম-স্থমারিতে জান্তে পারা গেছে 
যে দিবেহি রাজ্যের লোকসং ধ্যান সত্তর হাজারেরও বেশী 


ষ্ঠ সংখ্যা | 


LY 
Se we SA ANA A A সা 


এখানকার অধিবাসীরা পরি- 
শমী, /সমজাতিক এবং সম- 
_ ধৰ্মসম্পন। মাছধরা আর 
নারিকেল চাষই তাদের 
প্রধান ব্যবসা, এ ছাড়া 
তারা ঘাসের মাছুর বোনে, 
তুলার সুতা কেটে কাপড় 
তৈরী করে, ছোটখাট প্রয়ো- 
জনীয় কাঠের কাজও করে' 
থাকে । এদের মধ্যে কেউ 
কেউ সমুদ্রধাত্রার উপযোগী 
বেশ ভাল নৌকাও তৈরী 
কর্তে পারে | এই-সব 
নৌকাতে চড়ে’ তার! এডেন, 
সিংহল, কলিকাতা এবং 
এমন কি ব্ৰহ্মদেশ পর্য্যন্ত 
পাড়ি দেয়। দিবেহি রাজ্যের লোকের! মাছ ( শুটকী 
ও লোণা), নারিকেলের দড়ি, নারিকেল, নারিকেলের 
এশাস (শু অবস্থায়), কড়ি শামুক, কচ্ছপের খোলা 
ইত্যাদি রপ্তানি করে; আর চাল, স্থপারি, তুলাজাত বন্থ, 
তেল, মসলা ও আরে! কিছু কিছু জিনিষ আম্দানী করে । 
গত বৎসর সিংহলের অবসরপ্রাপ্ত পুরাতত্বান্ুসন্ধানী 
(41015501081081 Commissioner ) মিঃ এইচ সিপি 
বেল মালদ্বীপে গিয়েছিলেন__সেখানের অধিবাসীদের 
সমন্ধে তাত্ত করতে । তার রিপোর্টে প্রকাশ যে 
দেশ কাল ও পাত্র অন্গসারে এখানকার শাসনপ্রণালী 
ছ্বীপবাসীদের সম্পূর্ণ উপযোগী । লোকেরা এই শাসন- 
প্রণালীর অধীনে বেশ স্থখেই আছে। অন্ত কোন 
৮ দেশের সঙ্গে তাদের কোনো রকম যোগ না থাকায় 
এখানে বিশেষ কোনো রাজনৈতিক হাঙ্গামা নেই । 
এই স্বীপগুলির মধ্যে “মালে” নামক দ্বীপে স্থল্তান 
বাস করেন। মালদ্বীপপুঞ্জের মধ্যে “মালে”ই সর্কপ্রধান 
দ্বীপ, খাস সর্কারী দপ্তরখান! ইত্যাদি যা কিছু তা 
মালেতেই বসে; কিন্তু আকারে মালের চেয়েও বড় দ্বীপ 
দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে অনেকগুলি আছে । 
১০৩৪--৬ 
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মিঃ বেল বলেন, বহুশতাব্দী থেকেই এখানকার 
প্রজার! বেশ উন্নত শানন্বিধির অধীনে বাদ কর্ছে। 
শাসন-ব্যাপারে সেখানকার প্রজাদের অনেক বিষয়েই 
পূর্ণ স্বাধীনতা! ছিল-_অনেকটা constitutional monar- 
0) বা৷ বিধি-সংঘত - রাজ-ত্ব। স্থুল্তান এবং তারও 
আগেকার অর্থাৎ দ্বাদশ শুতাব্দীর মাঝামাঝি পর্য্যন্ত 
নৃপতিগণ প্রজা-সাধারণের প্রতিনিধি সঞ্জারদের ইচ্ছামতই 


চল্তে বাধ্য হতেন। সর্দারের! মধ্যে মধ্যে বিদ্রোহী হোয়ে - 


মারামারি কাটাকাটি ইত্যাদি হাঙ্গামাও কর্তো। 
বর্তমানে স্থুল্তানকে পরামর্শ দেবার জন্য তিনটি কাউন্সিল 


আছে। এই কাউন্দিলগুলিকে সিংহল গবর্ণমেণ্টের শাসন, 


ব্যবস্থাপক ও স্বায়ত্তশাসন বিভাগের ( Executive, 
Legislative, and Municipal Councils ) সঙ্গে 
তুলন| করা যেতে পারে। 
শাসন এবং খাজনা ও শ্ুন্ধ আদায়ের স্থবিধার 
জন্য সমস্ত দ্বীপপুঞ্কে তেরটি বিভাগে বিভক্ত করা 
হয়েছে। প্রত্যেক বিভাগে প্রধান গভর্ণমেন্টের ( Centra! 
Government ) একজন প্রতিনিধি থাকেন এবং তিনিই 
সেই প্রদেশের সর্বধপ্রধান কণ্মচারী। আগেই বল! হয়েছে 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


চা 
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মালদ্বীপের প্রধান মস্জিদ হুকুরু মিপ্কিট ( মস্জিদ ) অভিমুখে সুল্তানের সমারো হ-যাত্র! 


যে, দ্বীপগুলি পাশাপাশি থাকলেও তাদের মধ্যে মধ্যে 
একটু কোরে জলভাগ তাদের পুথক কোরে রেখেছে; 
এদের মধ্যে একটি দ্বীপ এই দ্বীপপুপ্ধ থেকে একটু 
বেশী দূরে অবস্থিত; এই দ্বীপটি আলাদাভাবে শাগিত 
হয় অর্থাৎ মূল দ্বীপপুঞ্জের, গবর্ণমেপ্টের সঙ্গে এই 
দ্বীপের গবর্ণমেন্টের সাক্ষাৎভাবে কোনে। সম্পর্ক থাকে 
না।. এই দ্বীপটিকে নিয়ে মালদ্বীপপুঞ্জে সর্বসমেত 
চৌদ্দটি দ্বীপ আছে। 

এখানে নৌ ও ডাঙার সৈন্যত ও সেনানী নিয়ে 
সর্বসমেত আট শেো| থেকে এক হাজার মাত্র লোক 


মোতায়েন থাকে । একজন স্বাধীন স্থল্তান এই দ্বীপে 


রাজত্ব করেন, কেবলমাত্র বংসরে একবার এখান থেকে 
একজন প্রতিনিধি সিংহল গবর্ণমেণ্টকে কর দিয়ে 
আসে। এই কর দেওয়া ছাড়া শাসনসংক্রান্ত ব্যাপারে 
স্থল্তান সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করেন। 

মালদ্বীপপুঞ্ের ইতিহাস খুবই কৌতুহলোদ্দীপক । 
শোনা যায় যে, টলেমি একস্থানে এই দ্বীপের উল্লেখ 
করেছেন। সিংহলদ্বীপের নিকটবর্তী কোনো দ্বীপের 


অধিবাসীদের প্রতিনিধি রোম্ক সম্রাট জুলিয়ানের সঙ্গে 


দেখ। করুতে গিয়েছিলেন এমন কথাও শুন্তে পাওয়া _*. 


যায়। মালদ্বীপের স্থল্তাণ্রে নিকট আরবী ভাষায় 
লিখিত বে ইতিহাস ( তগারিখ ) আছে, তার মধ্যে 
খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বর্তমান সময়ের 
পধ্যন্ত ইতিহান পাওয়া যায়। দ্বাদশ শতাব্দীর মাঝা- 
মাঝি দ্বীপবাসীগ1 মুসলমান ধৰ্ম্ম গ্রহণ করে. 

মিঃ বেল এই ইতিহাস থেকে বিরাশীজন 
স্থল্তানের নাম, উপাধি এবং অন্তান্ত তথ্য সংগ্রহ 
কবেছেন। এই বিরাশীজন স্থল্তান ১১৪১ অন্ধ থেকে 
১৯১৩ অব্দ পর্য্যন্ত সেখানে রাজত্ব করেছিলেন। 
ইতিহাসখানি আরম্ভ করা হয়েছে সেখানকার 
প্রথম স্থল্তান মহম্মদ-উল্‌-আদিলের রাজত্বকাল থেকে। 
এর আমলেই. দ্বীপবাসীর। ইস্লাম ধৰ্ম্মে দীক্ষিত হয় 
(১১৫৩-৫৪ খৃষ্টাব্দে )। তাব্রিজবাসী শেখ ইয়ুস্থফ্‌ 
শাম্প্উদ্দীন নামক এক ব্যক্তি এদের মুসলমান ধরে 
দীক্ষিত করেন | এই ইতিহাসখানিতে মালদ্বীপপুঞ্জ 
এবং সেখানের অধিবাসীদের সম্বন্ধে এমন অনেক কথ৷ 


৬ষ্ঠ সংখ্য। | 


মালদ্বীপের হলতান-পুত্র হানান ইজ্জদ-দীনের নূতন প্রাসাদ 


জানা যায় যা সাধারণের কাছে এতদিন সম্পূর্ণ অজ্ঞাত 
ছিল। মিঃ বেল বলেন যে, এঁতিহামিকদের কাছে 
এএখানি একটি অমূল্য গ্রস্থ। খৃষ্টীয় চতুদ্দশ শতাব্দীতে 
বিখ্যাত মুসলমান পরিব্রাজক ইব্ন্‌ বাতুতা এই দ্বীপে 
এসেছিলেন এবং তিনি তাদের বিষয়ে একটি কৌতু- 
হলোদ্দীপক ইতিহাস রেখে গিয়েছেন। দ্বীপবাসীরা 
মুসলমান ধৰ্ম্ম গ্রহণ করার অনেক দিন পরে ইব্ন্‌ বাতুত। 
সেখানে গিয়েছিলেন । 
১৫৯ 'শৃষ্টাব্দে পর্ত,গীজেরা কিছুদিনের জন্য একবার 
মালদ্বীপ অধিকার করে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই 


দ্বীপবাসীরা তাদের তাড়িয়ে দেয়। পর্ত,গীজেরা কিন্ত 


তাতে হতাশ না হোয়ে এই দ্বীপ অধিকার কর্বার 
বার বার চেষ্টা কর্তে থাকে । অবশেষে একবার 
₹ দ্বীপবাসীদের হারিয়ে দিয়ে দ্বীপপুঞ্চ অধিকার করে' 
বসে। এইবার পর্ত,গীজেরা একাদিক্রমে প্রায় পনেরো 
বছর এখানে রাজত্ব করেছিল । সপ্তদশ শতাব্দীতে 
ওলন্দাজ্জের| রঙ্গমঞ্চ এসে আবিভূর্ত হলো। তারা 
এসেই  সিংহলম্বীপে পর্ত,গীজদ্ধের অধিরুত জায়গাগুলি 
দখল কৰে’ বস্লো। সিংহলের স্থানগুলি অধিকার 


করেই তারা বুঝতে পারুলে যে, মালন্বীপের সঙ্গে 
যুদ্ধ বিগ্রহ না কোরে তাদের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য 
করুলে তারা অধিক লাভবান হোতে পার্বে। এই- 
সব বিবেচন। কোরে তারা এই দ্বীপবাসীদের সঙ্গে 
বোধ হয় একট! রফানিষ্পত্ি কোরে ফেলেছিল। 


এই সম্পর্কে মিঃ বেল এক জায়গায় লিখেছেন যে, 


অন্দে মালদ্বীপ থেকে সিংহলে সর্বপ্রথমে 
প্রতিনিধি পাঠান হয়। তখন থেকে এখন পধ্যন্ত 
সমানভাবে প্রতিবৎসরে মালদ্বীপ থেকে সিংহুলে রাজ- 
প্রতিনিধি পাঠান হোয়ে থাকে । 

এখানকার ভাষার সঙ্গে দেশের ইতিহাস এমন 
ভাবে জড়িত যে, ভাষা না জানা থাকলে তাদের 
ইতিহাস জানা এক রকম অসম্ভব। এখানকার ভাষা 
ও সিংহলী ভাষায় অনেক মিল আছে। এই ছুটি 


১৬৪৫ 


ভাষা ভাল কোরে পরীক্ষা করুলে বেশ বুঝতে পারা 


যায় যে, এক সময়ে এই ছুই ভাষ! প্রায় এক ছিল। 
বর্তমানে সিংহলের যে ভাষা চলে তার সঙ্গে বর্তমানের 
মালদ্বীপের ভাষার মিল নেই বটে, কিন্তু সিংহলে 
খৃষ্টীয় নবম শতাব্দী থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পান্ত থে 
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মালদ্বীপের রাজ প্রাদাদের আবেষ্টন-গৃহ 





~~ রা 


শক 2.৯ 
1: Peal on ০ 


ভাষার! প্রচলন ছিল সেই ভাষার সঙ্গে এখনকার মাল- 
দ্বীপের ভাষার অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। 
অবশ্য দ্বীপবাসীরা মুসলমান ধশ্মা গ্রহণ করার পর 
থেকে এই আটশে। বছর ধরে’ তাদের মূল ভাষার 


অনেক 
ধশ্ম গ্রন্থ 
তাদের 
করুতে 


মস্জিদ হুকুরু মিস্কিট ও সুরার মিনার, মালদ্বীপ 
পরিবর্ভন হোয়ে গিয়েছে । মুসলমানদের প্রধান 
কোরান আর্বী ভাষায় লিখিত। সেইজন্য 


ভাষায় একটা একটা কোরে আর্বী কথা প্রবেশ 
ভাষার ওপর 


আরস্ত করে। ক্রমে কোরানের 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


সপ NANA 






মন্জিদ হুকুরু মিস্কিটের থোদিত প্রাচীর-গাঁত্র 
অত্যধিক আকর্ণ থাকায় তাদের ভাষার অক্ষরের 
আকৃতি পধ্যন্ত আরবীয় অক্ষরের অনুরূপ হোয়ে পড়েছে। 
এখন সরকারী যা-কিছু নথি-পত্র তা আরুবী অক্ষরেই 
লেখা হয়। তাদের পুরাতন দেশজ ভাষা, অর্থাৎ 
ঘে ভাষ৷ প্রায় সব বিষয়েই সিংহলী ভাষার অনুরূপ 
ছিল সে ভাষা, তার! বৰ্জন করেছে এবং আব্বী ভাষার 
অনুকরণে তারা এখন ডান দিক থেকে লেখা আরম্ভ 
করেছে ও সঙ্গে সঙ্গে বিস্তর আর্বী ভাষার কথাও তাদের 
ভাষার মধ্যে এসে পড়েছে। ওদিকে দ্বাদশ শতাব্দী 
থেকে সিংহলী ভাষার মধ্যেও পরিবর্তন স্থরু হয়; 
এবং এই কয়েক বছরে তাদের ভাষাও বিস্তর পরিবর্তিত 
এই ছুই দেশ ছুই বিভিন্ন 


হয়েছে। দিকে অগ্রসর 


প্রাচীন মালদ্বীপের ভাষায় ( দিবেন অকুরু ) লিখিত মা ধি-স্ত 


হওয়ায় এখন তাদের ভাষার মধ্যে ব্যবধানট! খুবই বেশী 
হোয়ে পড়েছে। তার ওপর মালদ্বীপবাসীর! মুস* মান 
হওয়ায় সিংহলীদের সঙ্গে তাদের প্রায় সমস্ত আদান-প্রদান 
বন্ধ হোয়ে গিয়েছিল, এবং এমনি কোরে তাদের মধ্যে 
পার্থক্যটা ক্রমে বেড়েই গিয়েছে । সিংহলীদের পুরাতন 
সাহিত্যের মধ্যে এখনও পর্যন্ত মালদ্বীপের কোনে! 
কথা পাওয়া যায় নি; কিন্তু যতদূর জান্তে পারা 
গেছে তাতে মনে হয় যে, সিংহলের ভাষাই মালদ্বীপের 
ভাষার মাতৃভাষা । এই ছুটি দ্বীপের সমস্ত এঁতিহাসিক 
তথ্য সংগৃহীত হোলে এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হোতে 
পারা যাবে । হয়তো! এও প্রমাণ হোয়ে যেতে পারে যে, 
মালদ্বীপবাসীরা সিংহলম্বীপবাসীদেরই বংশধর, কোনে! 
সময়ে সিংহলদ্বীপের একদল লোক সেখানে গিয়ে বসবাস 


৮২৪ 


ANAS AN পাস 


স্থরু করেছিল । বিখ্যাত শব্দতত্ববিদ 
অধ্যাপক উইল্হেল্ম গেইগের ( Wil- 
helm Geiger) তার Maldivian 
Linguistic Studies নামক পুস্তকে- 
বলেছেন-_-“কোনো! এক সময়ে (দিও 
সময়টা এখনও স্থির কর্তে পারা যায় 
নি) সিংহলদ্বীপ থেকেই লোক গিয়ে 
মালদ্বীপে বাস করতে আরম্ভ করে 
কিংবা ভারতবর্ষ থেকে আধ্যের| যে 
সময়ে দিংহলে এসেছিল একদল আধ্য 
সেই সময় মালম্বীপেও গিয়ে বাস 
করতে থাকে।” কিন্তু এদের ভাষা 
সম্বন্ধে আলোচনা করলে মনে হয় 


মালস্বীপের নারী ও শিশু 


SAS AN ANAS AN AN AN AN AN ANNAN ANN 
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মালদ্বীপের পুরুষ 
থে সিংহলদ্বীপ থেকেই একদল লোক মালদ্বীপে গিয়েছিল; 


কারণ সিংহলের 
মধো পাওয়া যায়। 


সিংহলী সংস্কৃত বা 
তালিকা দিলাম । 


করুতে পারুবেন। 
মালদ্বীপী 
দিব 


রাজ্জে 


অনেক দেশজ শব্দ মালদ্বীপের ভাষার 


মিঃ বেল সেখানকার স্থল্তানের নাম ও উপাধির যে 
তালিক1 সংগ্রহ করেছেন, সেই-সকল উপাধির মধ্যেও 
সিংহলী ভাষার আচ পাওয়া যায়। এই-সকল সম্মান - 
সুচক উপাধিকে বিরুদ বলা হয়; অথচ মালদ্বীপের ভাষায় 
বিরুদ শব্দের কোনে! অর্থ ই নেই, কিন্তু সিংহলী ও সংস্কৃত 
ভাষায় বিরুদ শব্দের 
স্থল্তানদের এই-নকল উপার্ধির সঙ্গে সিংহলী রাজাদের 
উপাধির অদ্ভূত সাদৃশ্য দেখা যায়। আমর! নীচে মালদ্বীপী, 


অর্থ রাজস্তরতি। মালদ্বীপের 


পালি ও বাংলা এই চার ভাষার একটি 
মালদ্বীপী ও সিংহলী ভাষার মধ্য 


সাদৃশা কতটা নিকট, এ' থেকে পাঠক তা অনুমান 


সিংহলী সংস্কৃত, পালি বা বাংল! 
দিব্‌ বা দিবইন দ্বীপ (সং, বাং ) 
দীপ (পালি ) 

বাজ্জে রাজ্য (সং, বাং) 
রাজ্জ (পালি) 

অকুরু অক্ষর ( সং, বাং) 


অকৃখর ( পালি) 


লঙ্কাপুর 

এছুরু 

স্তুপ 

হীরিগল 
বেলিগল 
বুদ্ধ-গে 

মা কিংবা মহা 
কুদ! 


বন্দর 
দহর 


ইস্‌ কিংন| উস 
রিয়ন 
এটিলি 


মালদ্বীপের নারী ও বালকবালিক। 


সংস্কৃত, পালি বা বাংল! মালদ্বীপী 
ধশ্মবৎ বা নলি 
ধশ্মবস্ত ( সং, বাং) মাপ 


ধশ্মবন্ত ( পালি) 
লঙ্কাপুর মারাফা 
আচায্য একেকু 
স্ত্প } অনেনেকু 
প্রবাল তিরি 
বেলে পাথর 
বুদ্ধ-গৃহ দেবী 
মং! ফরুওয়ান 
দা লোকা হান 
কোদা (৫ 
মহৎ, বড় We 
ভরা (পরত) হ+ তিৰি নাম৷ 
উচ্চ, উচু ইরু 
এক হাত পরিমাণ 
বাটি বা মা-গে 
পাত্রী 





সিংহলী _ সংস্কৃত, পালি বা বাংল! 
নেলি = নলী 
মাগ মার্গ (সং, বাং) 
মগ্গ (পালি) 
মারাওয়। মার! ( মৃত ) 
একেকু একক 
অনিকেকু অন্য এক 
তিরি তিক 
তের্ছা 
দের দেব (রাক্ষস ) 
পোরাওয়ানাওয়া প্রাবরণ 
হপন চর্ববণ, হাপড়ানে! 
হতুরু শক্র 
মামা অহং, আমি 
তিবে নামা যদি হয় 
ইরু ইতু (কথ্য) 
(খতু >ইতু ) 
মা-গে মম, আমার, 


মোগোর, আমাগোর 





বিহার 
বটগাছ 
bs = চৈত্য 
লক! বাড়িয়ে কোনো! লাভ নেই । সেখান- 
বী ও পার্সী শব্দ বাদ ছিলে দেখা 


চোখে হয়ত সে স্থশ্রী ছিল না। আমিও 
যে খুব স্ন্দরী মনে করিতাম তাহা নহে-কিন্ত 
ঠালবাসিতাম। তাহার চোখ ছুটিতে তথযেকি ছিল 
ন না। তেমন স্বপ্নময় অন্দর চোখ জীবনে কখনও 
নাই! দুষ্ট বলিয়াও তাহার অধ্যাতি ছিল। 


ছিল ! তাহার চোখ দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম | 
ন আছে, ই কির নিভৃতে আদর করিয়া 





পাগল করেছে। আমি 


এত ভালবাসিতাম--কিন্ত তবু তাহাকে পাই নাই । 


এই. সকল অট্টালিকা 
মধ্যে ভারতবর্ষ, সিংহল এবং : 
সভ্যতার কত অমূল্য ইতিহাস শু 
বল্তে পারে । 


ec 


মেই কুরূপ! এবং চঞ্চল! ‘মিনি’ আমার চিত্ত-হরণ করিয়া- 
























চোখ গেল 








অজ্ঞাত অপরিচিত আর-একজন আসিয়া বাজনা রর 
বাজাইয়! সমারোহ করিয়া তাহাকে লই চলিয়া গেল 
প্রাণে বড় বাজিল ৃ 
কিন্তু সে বেদনা হয়ত মুছিয়া যাইত দি সঙ্গে 
আর-একটা মন্ান্তিক ঘটনা ন! ঘটিত। ..... 
“মিনি যখন বাপের বাড়ী আসিল, দেখি, তাহার দু 
চক্ষুই অন্ধ! কারণ শোনা গেল থে চোখে গোলাপজল দিতে 
গিয়া সে ভুলক্রমে আর-এ একটা গুষধ দিয়া ফেলিয়াছে। 
আমার সঙ্গে আর-একদিন আড়ালে দেখা হইয়াছিল 
বলিলাম--“অসাবধানভার জন্যে অমন দু'টি চোখ গেল !” 
সে উত্তর দিল --“এর মধ্যে যে কত কথা লুকানো : 
আছে তা’ যদি না বুঝতে পেরে থাক ক তাহলে না টড 
ভাল 1 











রী টে 5 


itt A NN Nr ২ প৯ছিল 


জবা ও পুওীক 

[লে পু্বাপুরুষের! হিন্ুস্থানী । বহু দিন 
তাহাদের একজন বঙ্গ প্রদেশের উত্তর-পূর্ব 
স্তে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। এখন তাহারা 
ধনাঢ্য জমিদার । বিহারীলাল তাঁহাদের বংশধর ও 

সম্পত্তির বর্তমান অধিকারী ।. 

অল্প বয়সে বিহারীলালের পিতামাতার মৃত্যু হয়। 
 পিতুব্য বনওর়ারিলাল ও তাহার পত্নী শিশু বিহারী- 
_ লালকে লালন পালন করেন। বনওয়ারিলাল সত্যনিষ্ঠ, 
₹ চরিত্রবান, বিহারীলালকে ঘড় পূর্বক শিক্ষা দিয়াছিলেন। 
ব্যায়ামাদি শিখাইবার জন্ত উত্তম লোক নিযুক্ত করিয়া- 
ন। জমিদারী ও অপর সম্পত্তির সুব্যবস্থা করিয়া 
বিষয় অনেক বাড়াইয়াছিলেন। বিহারীলাল বক্প্রাপ্ধ 
হইলে তাহাকে সকল সম্পত্তি বুঝাইয়া দিয়া অবপর 
করেন। দুই বৎসর হইল তাহার মৃতু! হইয়াছে। 
লাল সচ্চরিত্র, ধীর, বুদ্ধিমান । শিক্ষাপ্তণে 
লিষাবজ্জিত, আমোদ-গ্রযোদে অধিক অনুরাগ 
তোমামোদপ্রিয়তা নাই, অথচ কোনরূপ বিরক্তিও 
_ লাই। সকল বিষয় নিজে দেখিতেন, সকল দিকে 
রে রাখিতেন। খাজনা আদায়ের জন্ত উৎগীড়ন ব। 
_ অন্ত কোন রূপ অত্যাচার করিতেন ন! বলিয়। প্রজ্গারা 
তাঁহার প্রতি অত্যন্ত সন্ত ছিল, ও মুক্তকণ্ঠে তাহার 

সুখ্যাতি করিত ॥ 

_বিহারীলালগের কিশোর বয়সে পিতৃব্য তাহার বিবাহ 
দেন। বিবাহের অল্প দিন পরেই পিত্রালয়ে বধূর 
যৃত্যু হয়। বিহারীলাল এ পর্য্যন্ত দ্বিতীয় বার দার 
করেন নাই। এখন তাহার বয়স ছাব্বিশ 
ব্ধবা পিতৃব্যা বাড়ীর গৃহিণী, বিহারীলালকে 
বিবাহ করিতে অন্গরোধ করিতেন। তাহার 
_ অশ্মখে বিহারীলাল চুপ করিয়া থাকিতেন, পরোক্ষে 
ন বলিতে, বিবাহের জন্ ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই। 
১০৪৪-৮৭ 








































, সর্বদা মহফিল, মোজ্রা নাচ হইত। বিহ 
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রী 





দ্বারের উপর সকাল ডি: সা বাজি 

বৈঠকখানায় তিন চারিটা বড় বড় কাম্রা, চারি 
ঝাড় লন, দেয়ালে ছবি, যে দিকে দেখ এপ্বধ্যের 
নিদর্শন । একট! ঘরে সকল রকমের: বাগাবন্ব, বেখানে | 


আমলে সে-সকল অনেক কমিয়া গিয়া 
দেওয়ালি ও হোলিতে বংশপ্রথা অনুসারে উৎস 
অন্তান্ত বিষয়ে, আহার ব্যবহারে, . আচার 
কথাবার্তায় চৌধুরী বংশ বাঙ্গালীর মত হইয়া গিয়া 
কেবল স্ত্রীলোকের! হিন্দুস্থানী ধরণে কাপড় 
ও পুরুষের! মাথায় টুপি কিন! পাগড়ী ব্যবহার করি। 
ঘে সমর বিহারীলালের মাতার, মৃত্যু হয় তথ 
বিহাৰীলাল নিতান্ত শিশু। বালককে স্তন্যদু্ধ পান 
করাইবার জন্য গ্রাম হইতে একজন  ধাত্রী নিযুক্ত 
কর! হয়। তাহার কোলে একটি পুত্র, বিহারীলালের 
অপেক্ষা দেড় বংসরের বড়। নাম পুণ্ডরীক। বাল্যা- 
বস্থায় ও কৈশোরের প্রথম অবস্থায় পুগুরীক বিহারীলালের 
খেলার সাথী ও তাহার নিত্যসঙ্গী | : বিহারীলালের 
বয়স যখন ষোল ও পুণুরীকের সাড়ে সতেরো, সেই 
সময় পুণ্ডরীকের মাতার মৃত্যু হয়। দিই গত 
সে বিহারীলালের কাছে থাকিত। 
পুগুরীক ঠিক ভৃত্যের মত নয়। _ অপরে 
বিহারীলালের সহিত সন্মানপূর্বক কথ! ক! 
কেহ ন! থাকিলে সমবয়ন্ক বন্ধুর মত। বি. 
তাহাকে অত্যন্ত জেহ করিতেন, ও কেহ হাহাকে 
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কি পাও সি সপ পাপাসি পাল 


শিথিয়াছিল, কিন্ত তাহার প্রতি সরস্বতীর কৃপাদৃষ্টি 
বড় ছিল না) তাহা ন। থাকুক, অন্ত পক্ষে পুগ্তরীকের 
__ সমকক্ষ কেহ ছিল না। একা বিহারীলাল ব্যতীত তাহার 
তুল্য বলবান সে অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যাইত না। 
_.. লাঠি তরবারি খেলায়, বর্শা বন্দুকে শীকার করিতে, 
. অঙ্বে আরোহণ: করিতে সে. অদ্ধিতীয়। দৌড়িতে, 

ৃ মাতার দিতে তাহার সঙ্গে কেহই পারিত না । 

ৰ  দেখিতেও, পুণ্ডরীক অদ্ভুত রকম। আকুতি খর্ব, 
মাথাটা প্রকাণ্ড, চক্ষু ক্ষুদ্র তীক্ষ, বাহু আজানুলপ্বিভ। 
তাহাকে অনেকে খিদ্রপ করিয়। জাম্ববান বলিত+- 
কিন্তু আড়ালে, তাহার সাক্ষাতে নয়। একবার একটা 
'নৃতন ঘোড়সোয়ার অবজ্ঞা করিয়! পুগুরীককে জাম্বুবান 
বলিয়া ছল, পুগুরীক কিছু না বলিয়। এক মুষ্ট্যাঘাতে 



















নালিশ হওয়াতে তিনি বলিয়াছিলেন, “উত্তম করিয়াছে। 
[বার যদি বলে তাহা হইলে মাথা ভাঙ্গিয়া দিবে।” 
যারীলাল যেখানেই থাকুন পুগুরীকের পথ অবারিত । 
যে গোপনীয় কথা বিহারীলাল আর কাহাকেও বলিতেন 
ন! তাহ! পুগুরীক্ষকে বলিতেন। : পুগুরীকও প্রাণান্তে 
তাহার কোন কথা প্রকাশ করিত না। 

শীকারে বিহারীলালের৪ ছুই চারি জন লোক 
ছিল, কিন্তু পুগুরীক যাইতে পারে নাই । শীকারের 
ঘটনা কাছারিতে, বাড়ীতে রাষ্ট্র হইয়। গেল। পুণ্ডরীক 
বড় বড় দাত বাহির করিয়। হাসিতে হাপিতে বিহারী- 
_জাঁলকে গিয়। বলিল, “লালজী”--বিহারীলালের ডাক- 
নাম--“তুমি নাকি আঞ্জ একট। শুয়োরের ঠ্যাং 
ধরিয়া তাহাকে নাচাইয়াছিলে ? শুয়োরের গায় কি হাত 
দিতে আছে? মহাভারত !” 

বিহারীলালও হাসিয়া ফেলিলেন, “অত বিচার 
করিলে মন্সবদারের কি হইত?” 

“বেড়ে হইত, বরাহরাজ মন্সব্দারের ভুঁড়ি ফুটিফাটা 
করিয়া দিত!” নরসিংহ যেমন নখর দিয় হিরণ্যকশিপুর 
উদর চিরিয়া ফেলিয়াছিলেন, পুগুরীক ছুই হাতের নখ 
দিয়া সেইরূপ নিজের পেট চিরিবার ভঙ্গী করিল। 


 বলিলে, অনন্ত রা পুণুরীক অল্প স্বল্প লেখাপড়া, 


হার দাত ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। বিহারীলালের কাছে. 


টি ন পুণ্ডরী' 
কানের কাছে মুখ নই গয় চুলি কহিল, “আর 
সেই যে যক্ষ- না মুনিকন্যা, সে কে ?” 

“রানি না”, বলিগ! বিহারীলাল অন্তমনা হইলেন | 





চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
মন্সবদার জলালুদীন রর 


বাদ্শাহী আমলে দেশবিদেশ হইতে নানাজাতীয় 
বালিকা ও যুবতী আনিয়। ভারতবর্ষে বিক্রয় কর! 
একটা ব্যবসা ছিল। সে ব্যবসা আরবদিগের হাতে। ৷ 
ধাউ নামে সমুদ্রগামী বড় বড় নৌকায় অপহৃত বা 
ক্রীত কিশোরী ও তরুণীর চালান পাঠাইত, এরেশে 
পহুছিতেই দালালের! খরিদ করিয়া লই ত, পরে স্থবিধা- 
মত গ্রাহক দেখিয়া বিস্তর লাভে বিক্রয় করিত। শুধু 
যে রন্দরীর আম্দানী এমন নহে, সব রকম রষ্ণীর 
খরিদ্দার হইত। জগ্রীবারের সীদী ও কাফ্রী স্ীলোক 
সিন্ধুদেশে অনেক মূল্যে বিক্রয় হইত, পঞ্জাবে বেলুচি- 
স্তানের ও মেক্রান দেশের স্ত্রীলোক পসন্দ। কেবল 
বাদ্শাহী সহর দিল্লীতে কিছু পড়িতে পাইত না! 
সৌখীন বিলাপী ধনী তমাশবীন অসংখ্য, রমণী বাজারে 
আনিলেই চিলের মত ছে! মারিয়া লইয়া যাইত ।, 
পাঠানী, ইবাণী, তুর্কী, আরবী, সর্কেশিয়ানী, উহদিনী, 
মিসরবাসিনী, ইটালী দেশীয় রমণী, রুষিমার স্থলাঙ্গী 
স্লাভ, ফ্রান্সের অঙ্গভঙ্গীহাবভাবচতুর1 চপল! রমণী, 
স্পেনের কৃষ্ণকেশী রুষ্ণতারচক্ষু দীর্ঘায়তনী সুন্দরী, 
ইংলণ্ডের নীলচক্ষু পিঙ্গলকেশী তরুণী, এমন দেশের 
স্ত্রীলোক ছিল না যে বাদ্খাহের হরমে ও আমীর" 
ওম্রাহের মহলে মিলিত না। চিড়িয়াখানায় যেমন 
সকল দেশের পশ্ত পক্ষী থাকে, দিল্লীর প্রাচীরাবৃত 
জেনানায় সেইরকম সকল দেশের স্ত্রীলোক থাকিত। ৫ 

জলালুদ্দীন দিল্লীর একজন ধনীর বেলুচী দাসীর 
পুত্র ॥ জলালুদ্দীনের পিতা সকল সম্পত্তি নষ্ট করিয়া 
অল্প বয়সে প্রাণত্যাগ করেন। কয়েক বৎসর পরে 
মাতারও মৃত্যু হয়। জলালুদ্দীনের পিতার এক বন্ধু 
বালককে আশ্রয় দেন। যখন তাহার বয়স কুড়ি 












সংখ্যা) 


৯ টির চি SN DA পাস্এিপাসনাসিপাসিলাসটিপাসিলাসিলাস্টিপাসিপাস্টিপাস্পিিসিল 


 বংসর, তখন সুবেদার কইয়াজ আলি স্ব! বাঙ্গালায় 
_ যাইতেছিলেন। জলালুদ্দীনের পিতার বন্ধুর স্থপারিযে 
সেই সঙ্গে জলালুদ্দীন সিপাহী হইয়া গেলেন। জলা- 
_লুন্দীন চতুর, পরশ্রমী, উপরওয়ালা কর্মচারীদের তোষামোদ 
রিতে পটু। ভীহার উন্নতি দ্রুত হইল। দশ বার 
বৎসরের মধ্যে মন্সব্দার হইলেন। নূরপুরে নিযুক্ত 
হইবার সময় রাজকম্মচারী জলানুদ্দীনের যথেষ্ট প্রশংসা । 
"যেমন কর্মে দক্ষ, তেমনি রাজশীপনে মজবুত। তাহার 
প্রতাপে মহকুমার লোক ও জমিদারের! থরহরি কাপিত। 
সামান্য চাকরী হইতে বড় কর্ম হইলে যে-সকল 
দোষ হয় জলালুদ্দীনের সে-সকল দোষ ছিল1 তাহার 
উপর হিন্দুবিদ্বেষী ও দুষ্টচরিত্র। বিহারীলাল ও কয়েক 
জন হিন্দু তাহার প্রিয় পাত্র, কিন্তু সাধারণতঃ তিনি 
-হিন্দুদিগকে অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্য করিতেন । তবে 
তাহাকে উচ্চ পদে নিযুক্ত করিবার সময় স্থবেদার 
ফইয়াজ আলি তাহাকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন, 
বলিয়াছিলেন, “জলালুদ্দীন, তোমার যোগ্যতা সন্বদ্ধে 
আমি কোন সংশর করি না, কিন্তু তোমার ন্যায়- 
যণত| সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। বাদশাহ প্রঙ্জাদিগের 
জাতি বিচার করেন না, হিন্দু মুসলমান 
র্ [ন করেন। এ বিষয়ে কোন অনুযোগ তাহার 
কাছে উপস্থিত হইলে তিনি নারাজ হইবেন।” 
"এ কথা মন্সব্দারের স্মরণ ছিল। 
জারী তিন বিবি--মলেকা, ফতেমা, খদিজা। 
তিন বেগমের স্বতন্ত্র মহল, কিন্ত ফতেমা স্বামীর হৃদয়ের 
অনেকটা স্থান দখল করিয়া ছিলেন এবং জেনাঁনাঁয় 
আনিলে জলালুন্দীন অধিকাংশ সময় তাহার মহলেই 
থাকিতেন। ফক্মো যে সপত্ীদিগের অপেক্ষা স্থন্দরী 
তাহা নহে, কিন্ত তিনি সকলের অপেক্ষা বুদ্ধিমতী ও 
মানা প্রকার কৌশলে স্বামীর মনস্প্টি করিতেন। তাহার 
[বর্চিধানায় যেমন পাক হইত এমন আর কোন মহলে 
ঠ না, তাহার কারণ ফতেমা নিজে উত্তম বন্ধন করিতে 
ং বীদীদিগকে নিজে শিখাইতেন। তেন 
জর্দা পোলাও ও মুরগীর দোপেয়াজ! জলালুদ্দীন কোথাও 
খাঁন নাই । 
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জয় 





তেমনি তোকা সরাব ও শর্বত। ফতেমা 






























ত পদ সিলা সিলসিলা তল তল লাস লস মিলা 


যখন স্বহস্তে শর্বত প্রস্তুত করিতেন তখন নানী | 
নয়নে তাহার হস্তচালনা নিরীক্ষণ করিতেন; কোন 
সময় জিজ্ঞাসা করিতেন, “বিবি, তোমাকে এমন হুনর 
কে শিখাইল ?” আট টি 
ফতেমা বলিতেন, “মার দিদি তিনি 
বাদ্শাহের হাবেলিতে পাচিকার কর্ম্ম করিতেন ।” 
কথাটা দর্কৈব মিথ্যা, কিন্তু একটু কৌতুকের জ 
ফতেমা এরূপ করিতেন । আরও একটা উদ্দেশ্য 
ছিল। ১ন্দব্দার পদস্থ হইয়া নিজের জন্মবৃত্বান্ত 
না ভুলিয়া যান ও পত্বী পাচিকা-কন্যা বলিয়! তাহা 
অবজ্ঞা না করেন, ফতেমা এইরূপ Va 
স্মরণ করাইয়া দিতেন। oo 
শিকারের পর সন্ধ্যার সময় গলার অস্ত রে 
আপিলে ফতেমা জিজ্ঞাসা করিলেন, “আজ শীকাঁর কেমন: 
হইল?” বেগম সমস্তই অবগত ছিলেন, কিন্তু প্রশ্নের 
ভাবে বিবেচনা হয় যেন তিনি কিছুই জানেন না 
মন্সব্দার সব কথা বলিলেন, কেবল বনে ৫ 
রমণীকে দেখিয়াছিলেন তাহার কোন উল্লেখ করিলে | 
না। তিনি ফতেমাঁকে একটু ভয় করিতেন। 
কতেমা মনের অঞ্চলে একটা গাইট বাধিলেন। বু 
অল্পক্ষণ বলিয়া জলালুদ্দীন উঠিয়া গেলেন। উঠিবার 
সময় কহিলেন, “সদরে কাজ আছে। এলাকা হইতে 
কিস্তি আসিবার কথা আছে।” 
তিনি চলিয়া গেলে বেগম পুরাতন বিশ্বস্ত বাদী 
নস্রংকে ডাকিলেন। দে আপিলে দরজা বন্ধ করিয়া 
বিবিতে বাদীতে অনেক কথাবার্তা হইল | ৃ 
বাহিরে আপিয়া মন্সব্দার এলাকার কাকে 
দেখিতে পাইলেন না। তাহার সঙ্গে শীকারে রম্জান 
নামক পুরাতন ভৃত্য গিয়াছিল। তাহাকে ডাকা কাইয়া 
গোপনে তাহার সহিত অনেকক্ষণ কথা কহিলেন। 
এ রাত্রে অন্দরে বাহিরে গোপনীয় পরামর্শের পালা 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
গিরিপ্তহায় 
রেবতী নদীর তীরে ত্ৰিকূট পর্বত 
অত্যন্ত বেগ, কিন্তু নদী তেমন প্রশ 














প্রবাস 


নদী প্রবাহিত । কিছু দূরে 
কাম Ha মাঝে মাঝে লোক 
পর্বতের আর-এক 






কোন অস্ত্র ছিল না। কিন্তু 


শস্ত ললাট, ক্র নিবিড়, চক্ষু তীত্রোজ্জল, 
রা তা প্রকাশ পায়। 88 





বর্ন নিকটে? গিয়া পথিক দেখিলেন রর 
চিহ্ন নাই। তাহাতে নিরুৎসাহ বা নিরস্ত 
ইয়া তিনি কোন নিদ্দিষ্ট দিকে অগ্রসর হইতে 
নন । এইরূপে আরও কিছু দূর গমন করিয়া পথিক 
| গিরিগ্রহার সন্মুখে ঈলাড়াইলেন। সাধারণত যেরূপ 
গিরিগুহা হইয়া থাকে ইহাও সেইরূপ । একটু অপেক্ষা 
, এদিক ওদিক দেখিয়া, পথিক সাবধানে সেই গুহায় 
| করিলেন। 

পথিক পদ গণনা করিতেছিলেন। সপ্তদশ পদ গণনা 
রয় দাড়াইলেন। সেখানে কিছু অন্ধকার । পথিক 
বন্্ের মধ্য হইতে বাতি বাহির করিয়া জাপিলেন। 
আলোক দিয়! উত্তমরূপে দেখিয়া একখণ্ড প্রস্তর তুলিয়া 
“লইয়া পাহাড়ে বার কয়েক আঘাত করিলেন। আঘাতে 
সঙ্কেতের ভাব। আঘাত করিয়া বাতি নিবাইয়| দিলেন। 
অন্নক্ষণ পরে পাহাড়ের ভিতর দিক হইতে কয়েক বার 
পথিক আবার প্রস্তরথণ্ড দিয়া আঘাত 


_ অথবা তাহাকে দিয়া মিথ্যা বথাও বলাইতে পারে ।” 





করিল, নিঃশব্দে আলোক ধরিয়া পথ দেখাইয়া চলিল, 
পথিক তাহার অন্থবর্তী হইলেন । 

মুক্ত দ্বার আবার নিঃশব্দে বন্ধ হইয়া গেল। 

কিছু দূর গিয়া পর্বতের ভিতর একটি প্রকোষ্ঠ। 
কয়েকটি দীপে আলোকিত । প্রকোষ্ঠে চার জন লোক 
মৃগচন্মের উপর উপবিষ্ট। পথিককে দেখিয়া! তাহারা 
উঠিয়া তাহাকে সসঙ্থমে অভিবাদন করিল। পথিক দক্ষিণ: 
হস্ত তুলিয়া তাহাদিগকে অভিবাদন টা আপন ক 
করিলেন । ডি 
এই চার ব্যক্তি পথিকের তুগ্য 1 না হউক, ( 
সামান্ত লোকের মত নহে। বেশভূষা আড়ম্বরশূনয 
সকলেরই মুখে কিছু বিশেষত্ব আছে। সকলেই 
গম্থীরপ্রকৃতি, স্বল্পভাষী। যে পথিক সর্বশেষে আগমন 
করিলেন তিনিই প্রথমে কথা কহিলেন। তাহাকে যে 
পথ দেখাইয়া আনিয়াছিল সে দ্বারের নিকট ফিরিয়! 
গেল। 

পথিক কহিলেন, “আমাদের লোকেদের নিকট সকল 
দেশের সংবাদ পাইয়াছি। আপাততঃ কোথাও অমঙ্গলের 
আশঙ্কা নাই, কোথাও বিশেষ অত্যাচার নাই । তবে এ 
স্থবার সংবাদ তেমন সন্তোষজ্থনক নহে। নূতন সুবেদার . 
আসিয়াছে, সে লোভী ও অত্যাচারী | নৃরপুরের মন্সব্দার 
দুরের কয়েক এলাকায় গোপনে অত্যাচার আরস্ত 
করিয়াছে । অন্ত দোষও আছে । বিশেষ সে হিন্দুবিদ্বেষী । 
পুরাতন স্থবেদার ও বাদশাহের ভয়ে এতদিন প্রকাশ্যে 
কিছু করে নাই। এখন সে ভয় কতক দুর হইয়াছে। 
হুবেদার স্থানান্তরিত হইয়াছেন, বাদশাহ অনেক দূরে ।” 

চার জনের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি কহিল; “বাদ্‌শাহের চক্ষু 
ও কর্ণ সর্বত্র। তিনি শুনিতে বা জানিতে কতক্ষণ ?” 

পথিক কহিলেন, “সত্য । কিন্তু বাদশাহ সত্যও ১ 
শুনিতে পারেন, মিথ্যাও শুনিতে পারেন। যে অত্যাচার 
করে সে অর্থব্যয় করিয়া কর্মচারীর মুখ বন্ধ করিতে পারে, 
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শাহ আমাদের সম্বন্ধে 
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অন্ধ বালক 
চিত্রকর শ্রযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী। 





তীয় ব্যক্তি আবার গ্সিজ্ঞাপা করিল, “ইহাতে 
বর আশঙ্কার কোন কারণ আছে ?” 

“কর্তার প্রতি পথিক একবার বিদ্যুতের ন্যায় কটাক্ষ 
 করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার নিজের কোন 
| আশঙ্গা হইতেছে ?" 
| দ্বিতীয় ব্যক্তি কহিল, “কিছু মাত্র না। আমরা থে ব্রত 
গ্রহণ করিয়াছি, কোনরূপ আশঙ্কা থাকিলে, অথবা কোনও 
কালে আশঙ্কার সম্ভাবনা হইলে, তাহা করিতে পারিতাম 
} 51 আমার প্রশ্নের উদ্দেশ্য, যে কার্যে আমরা নিযুক্ত আছি, 
হার কোন ব্যাঘাত হইবার আশঙ্কা আছে কি না।” 
| “তোমার কথাতেই ইহার উত্তর দেওয়া যায়, কিছু 

ত্র না। যে কয়জন আমরা এখানে উপস্থিত আছি 
দি এই দণ্ডে নিহত হই তাহা হইলেও নির্দিষ্ট কর্শ্মের 

ও ব্যাঘাত হইবে না। আমাদের সম্প্রদায়ের সকল 
কথাই তোমর| অবগত আছ, তবে এ সংশয় কেন? বাদ্‌- 
শাহের বাদ্শাহী নিমেষের মধ্যে যাইতে পারে, কিন্ত 

নাদের কর্ম্ম কখন নিবারিত হইতে পারে না, কারণ 
 আধাদের কাহারও কোনরূপ স্বার্থ নাই, অথচ আমাদের 
সঙ্কল্পও বিচলিত হর না। নিদ্দিষ্ট কৰ্ম্ম একজন না পারে 

একজন করিবে ।” 

অপ | টি রঃ নীরবে সকল কথা শুনিতেছিল, 


যে নি খুলিয়া দিয়াছিল দে আসিয়া দূরে 
| ‘লঙ্কেত-মৃত নিকটে আসিয়া পথিককে একটি 
দেখাইল। দেখিয়া পথিক কহিলেন, “এখানে 
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দ্বার্রক্ষক করিয়া গিয়া একট স্ব লোককে নঙ্গে করি 
ন : 
বনে মন্পব্দার ও বিহারীলান ধাহাকে দে 
ছিলেন এই সেই রমণী! রি 
পথিক জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার কি ব্‌ 
আছে ?” 
রমণী স্পষ্ট মধুর স্বরে কহিল, “আদেশ 
করিয়াছি ।” 
উত্তম । তোমার আবাসস্থান কেহ অবগত অ 
“আপনি আছেন ।” 
এইবার প্রথম পথিকের মূখে ঈষৎ হাসির চিহ্ন 
দিল, কিন্তু ততক্ষণ।ৎ অন্তহিত হইল। পথিক কহি 
“আমি ন! জানিলে তুমি কেমন করিয়া বাধিতে 
কেহ জানে?” 
“বলিতে পারি না, কিন্তু আর কেহ জাহে 
হয় না|” | 
“যাহাদের 
দেখিয়াছ ?” 
“দেখিয়াছি ।” 
“তাহাদের সম্বন্ধে কিছু জানিতে পারিয় 
“বিশেষ কিছু নয়, কিন্তু এ পর্য্যন্ত ভাল 
করিতে পারি নাই? 
পথিক কহিলেন, “আবশ্যক হইলে তোমায় 
দিব অথবা তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব 1” 
রমণী চলিয়া গেল। পথিক উঠিয়া দাড়াইলেন 
চারি জনও সঙ্গে সঙ্গে উঠিল। সংক্ষেপে সং 
সকলেই প্রস্থান করিলেন । কেহ কাহারও ন 
না, ব্যক্তিগত কোন কথ। জিজ্ঞাসা করিলেন না। 
অজ্ঞাত রহিলেন। 


বলিয়াছিলাম 


কথা 






























পপি পাস পালা পিপি বাতি পাস পাতা পাস পিন পি পাপা পা 


. জব্বলপুর ভারতবর্দের মধাপ্রদেশের মধ্যে নাগপুরের 
পরই উল্লেখযোগ্য বড় পহর। জববলপুরের একটি বিশে 
এই বে ইহা ভারতবর্ষের প্রায় মধ্যাস্থান। সহরের চারি 
পাচ মাইল দুরে নর্খদা নদী প্রবাহিত, এখান হইতে 
তের মাইল দূরে নর্দা নদীর জলপ্রপাত ও মনৰ প্রস্তারের 
পাহাড় (77201619005 )1 এই পাহাড় ভেদ করিয়া 
দা নদী নিজের পথ কাটিম্না লইয়াছে। ইহা জগত্বাপীর 
একটি পপিদ্ধ দর্শনীয় স্থান। ইহা ছাড়া আরও অনেক 
দেখিবার জিনিষ আছে, যেমন হৃদ (7e5৫7v০৮ ) যেখান 
হইতে এখানকার জল সব্বরাহ হয়, “মদনমহল' যাহা 
প্রনিদ্ধা রাণী দুর্গাব তীর শেষ যুদ্ধের স্থান, ইত্যাদি । 
লপুর সম্বন্ধে রামা়ণ-মহাভারত-পাঠকগণের জ্ঞাতব্য 
এখান হইতে ১৩ মাইল দুরে, যেখানে জলপ্রপাত 
পাহাড় আছে, সেইখানেই তৃগুমুনির আশ্রম 
বং সেইজন্য ইহার নাম “ভপুক্ষত্র”। জব্বলপুর 
কুট পাহাড়ের প্রায় ১৮, মাইল দক্ষিণে এবং খাণ্ডব- 
গ্যের (বর্তমান খাণ্ডোয়ার ) প্রার ২৫০ মাইল উত্তর- 
্‌ অবস্থিত। ইহা নর্শদাক্ষেত্রের অন্তর্বন্তী বলিয়া তীর্থ 
হিসাবে একটি প্রধান স্থান। 
জব্বলপুরে বাঙ্গালীদের থা কিবার জায়গ৷ | দুইটি প্ৰথম, 
হর, এবং দ্বিতীয়, সহর হইতে প্রায় তিনমাইল ব্যবধানে 
ণ্টন্মেণ্ট অথবা সদর বাঙ্জার। জব্বলপুরের কমি- 
. শারিয়াট আফিল বেশ একটি বড় আফিল ছিল এবং সেই 
__ আফ্িসটি বন্ধের অধিকার হইতে বাংলার অধিকারে আসায় 
এবং তাহার অধিকাংশ কর্মচারী বাঙ্গালী হওয়ায় সদর 
. বাজারও বাঞ্ধালীদের বেশ একটি ছোটখাট কেন্ুসথল হইয়া 
_. ঈলাড়াইয়াছিল। দূরত। হেতু সহরের বাঙ্গালীদের এবং 
সদরের বাঙ্গালীদের মধ্যে খুব কমই সংস্রব ছিল) সুতরাং 
 স্তাহারা পরম্পর নিরপেক্ষ ভাবে আপনাদের জীবন 
কাটাইতেন। সহরের বাঙ্গালীর! পৃথক দুর্গাপূজা করিতেন 
এবং সদরের বাঙ্গালীরাও পৃথক ছুর্গাপূজ! করিতেন; 
তবে লর্ড কিচ্নারের সময়ে জববলপুরের কমিশারিয়াট 
নাযিল ভাঙ্গিয়া তাহার অধিকাংশ কর্মচারীকে মৌএ বদলি 
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কবা| হয়। সেই অবধি সদর বাজারে বাঙ্গালীর সংখ্য 
খুবই কময়া গিয়াছে এবং তাহাদের পৃথক দুর্নাপূজাও 
বন্ধ হইয়াছে। সদরের বাঙ্গালীদের ছুর্গাপূজা সেখান- 
কার বাঙ্গালীদের নেত! ৬ গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 
বাটাতেই সম্পন্ন হইত। বাঙ্গালীদের দুর্গাপূজা ছাড়াও 
সেখানকার মাদ্রাজীদের আর-একটি দুর্গাপূজা হইত 
এবং তাহা এখন পধ্যন্তও তাহারা ধারাবাহিকভাবে 
চালাইতেছেন। মাড্রাজীদের এবং আমাদের দুর্গাপূজার 
মধ্যে প্রভেদ এই যে আমাদের দুর্গাপুজা সাধারণতঃ | 
তান্ত্রিক পদ্ধতিতে হইয়া থাকে, মান্ত্রীজীদের পূজা নি 3 
পদ্ধতিতে হয়। { 
ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ মহাশক্, দিনি প্রায় একশত বৎসর | 
বয়সে মারা গিয়াছেন, তিনিই বোধহয় এগানকার বাঙ্গাল 
দের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন । তিনি প্রথমে কমিশারিয়া 
কাৰ্য্য করিতেন এবং সেই কার্যস্থত্রে মিউটিনীর 
জব্বলপুরে আসেন। যদিও সিংহ মহাশয় কমিশ & 
কম্মন্ছত্রে এখানে প্রথমে আসেন, কিন্তু পরে তিনি এখানকার 
ডিপুটি কমিশনারের আফিসে কন্ম লইয়াছিলেন এবং কণ্ম 
হইতে অবদর লইয়াও পেন্ৰন প্রাপ্ত হইয়া সুদীৰ্ঘকাল 
এখানে কাটাইয়াছেন। তিনি অতি সং ও পরোপকারী 
লোক ছিলেন। তিনি অতি প্রাচীন বয়সেও বেশ ঘুরিয়! 
বেড়াইতে পারিতেন এবং এখানে যে-কেহ নৃতন বাঙ্গালী 
আসিতেন যতক্ষণ পর্য্যন্ত সেই নবাগত বাঙ্গালী মহাশয়ের 
বাসস্থান ও থাকিবার সমুদায় বন্দবস্ত ঠিক করিয়া দিতে 
না পারিতেন ততক্ষণ পর্যন্ত তাহার শান্তি থাকিত না । 
তাহার পৌত্র শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্্রনাথ সিংহ মহাশয় বাঙ্গাল 
ভাষার প্রথম রেখালিপির (shorthand writing ) 
প্রবর্তক । ৩০1৪০ বৎসর পূর্বে ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের 7? 
বাড়ী জব্বলপুরের বাঙ্গালীদের মধ্যে সকলের বিবার, 
স্থান ছিল। এবং শুনিয়াছি রমেশচন্্র দত্ত, বিহারীলাল 
গ্তপ্থ, কেশবচন্্র সেন ইত্যাদি বঙ্গের মুখোজ্জলকারী 
সন্তান অনেকেই বিলাতের যাতায়াতের রাস্তা হিদাবে 
সেই বাটীতে পদার্পণ ও ছুই একদিন বিশ্রাম করিয়া 
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গিয়াছেন। ববলপুরের নামধ্যাত উকীল ৬ শ্রীশচন্দ্র 


চৌধুরী মহাশয় (যাহার বিবরণ পরে লেখা হইয়াছে ) 
হ্‌ মহাশয়ের শ্যালিকা-পুত্র ছিলেন এবং সিংহ 
য়ের বাসের কারণেই প্রশ-বাবুর আন্দাজ ১৮৭৬ সালে 
পুরে প্রথম আগমন হয়। 
কেহ বলেন--৬ মথুরামোহন বন্ধ, এবং কেহ কেহ 
রি --ছালদাব মহাশয় নামে একজন বাঙ্গালী এখানকার 
_ প্রথম প্রবাসী বাঙ্গালী। হালদার মহাশয় জব্বলপুরের 
_ পোষ্টমাষ্টার ছিলেন। 
-জব্বলপুরস্থ পুরাতন বাঙ্গালীদের মধ্যে ৬ শ্রীনাথ বন্ধ, 
৬ নবীনচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৬. গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, 
এবং ও বীরের দত্ত মহাশরদিগের নাম শুনা যায়। ইহারা 
সকলেই রাজদব্কারে উচ্চপদস্থ কর্মচারী ( এক্ষ্ট! এসিষ্টান্ট 
কমিশনার ) ছিলেন এবং প্রত্যেকে প্রভূত সম্পত্তি রাখিয়া 
গিয়াছেন । জববলপুরের আর-একজন পোষ্টমাষ্টারও বাঙ্গালী 
ছিলেন, তাহার. নাম হরিপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় । খুব কম 
লোকেই জানেন যে রেভারেগ্ড কালীচরণ বন্দোপাধ্যায় 
মহাশয়ের জন্মস্থান জব্বলপুর। থে বাড়ীতে তিনি জন্ম- 
ণ করেন সেই বাড়ীতে অথবা তাহার খুব নিকটেই 
বাঙ্গালীদের দুৰ্গাপূজা হইয়া থাকে। 
ঈববলপুর আজকাল মধ্য প্রদেশে নাগপুরের নীচেই 
প্রসিদ্ধ স্থান হইলেও ইহার অব্যবহিত পূর্বে একটা 
_ প্রসিদ্ধ ছিল না। মহারাষ্ট্র রাজাদিগের সময়ে এ প্রদেশের 
রাজধানী ছিল সাগরে। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান, গ্রেট ইণ্ডিয়ান 
_. পেনিন্্‌ন্থলার ও বেঙ্গল নাগপুর রেলের জংসন হওয়ার 
কারণে জর্বলপুর ক্রমে প্রসিদ্ধি লাভ করিবার পূর্বে মাগরই 
এ প্রদেশে বড় স্থান ছিল। যেটি এখন জববলপুর কলেজ 
নামে পরিচিত, তাহা পূর্বে ১৮৩৬ সালে সাগরে স্কুলরূপে 
স্থাপিত হয় এবং বহুকাল পর্যন্ত সাগর হাইস্কুল নামে 
পরিচিত ছিল। সেই স্কুলের প্রথম হেড, মাষ্টার বাঙ্গালী। 
Co |. ‘Sleeman’s Rambles and Recollections 
পুস্তকে তাহার নাম আছে মনে হয়। সাগর হইতে 
৮ দ্বারকানাথ সরকার মহাশয় এ প্রদেশে সর্ব প্রথমে 
এনএ পাশ করেন। সেইজন্ত কিংবদন্তী আছে থে 
. এখানকার চিফ কমিশনারের সন্মুখে নগরবাসীর! তাহাকে 
































নর মধ্য দে! # 


লাম সিলাতলোওসাসিলাছিলা” লাস. 


































বাঙ্গালী 


পাপা পাপা 


হাতীতে চড়াইয় নগর র প্রদক্ষিণ করান । ইনি? পরে সাগর 
হাইস্কুলের শিক্ষকত। কার্য লয়েন এবং স্কুল ও কলেজ, পরে 
জব্বলপুরে স্থানাস্তরিত হইলে তিনি জব্বলপুরে আমেন 
এবং ক্রমে স্কুলের হেড, মাষ্টার হয়েন। : শুনিয়াছি 
সাগরে বাঙ্গালীর! ১০৭. বৎসর হইতে দুর্গাপুজ! করি 
আনসিতেছেন । জব্বলপুরের বাঙ্গাশীরাও দুর্গ 
প্রায় ৭০৮০ বৎসর হইতে খরাবারিকরিন ব্‌ 
আনিতেছেন। a 

জববলপুরের বাঙ্গালীর! এখানে সাধারণের উপ, কারের 
কাৰ্য্য অনেক করিয়াছেন | এখানকার সর্ব 
স্থানীয় সভা, যাহা হিতকারিণী সভা নামে পর 
তাহা, প্রথমে বাঙ্গালীদেরই দ্বারা স্থাপিত এবং ত 
সেক্রেটারী এখন পর্যন্তও বাঙ্গালী শ্রীযুক্ত অ্থিক 
বন্দ্যোপাধ্যায় প্রযুক্ত অস্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মং 
বিশেষ বাহাদুরী এই যে তিনি নিতান্ত হী 
হইতে শুধু নিজ ক্ষমতাবলে জববলপুরের বা 
মধ্যে শীর্ষস্থানীয় হইয়াছেন এবং তাহারই 
আজকাল এখানকার বাঙ্গালীদের ছর্গাপৃজা 
থাকে। ৬ কৈলাসচন্ত্র দত্ত শাস্ত্রী, এম-এ এ 
কলেজের ভূতপূর্কা সংস্কৃত অধ্যাপক শুধুই থে 
বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন তাহা নহে; তিনি এক 
ক্ষমতাশালী চৌকষ পুরুষ ছিলেন । তিনি 
প্রসন্নকুমার দর্বধিকারী মহাশয়ের প্রিয় ছ 
এবং দেবপ্রদাদ সর্বাধিকারী মহাশয়ের বিঃ 
বৃত্তান্ত যাহা “ভাবতবর্ষ” মাসিক পত্রিকায় ধার 
রূপে প্রকাশিত হইতেছে তাহার সর্ক প্রথমে কৈল 
নাম দেখিতে পাইবেন । কৈলাস-বাবু কয়েকখানি সংস্ক 
গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছিলেন । কাউয়েল কর্তৃক সম্পা্দি 
দশকুমারচরিতের সংস্করণের ভূমিকায় তিনি যে কৈলাস-: 
বাবুর সম্পাদিত সংস্করণ হইতে, বিশেষ 
পাইয়াছেন এরূপ উল্লেখ আছে । তিনি আচ 
একখানি পুস্তকের পাগুলিপি লিখিয়৷ রাখিয়া 
তাহা দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে প্রক।শিত হয় নাই এবং এ 
তাহার অবর্তমানে প্রকাশিত হইবে তাহার সস্তাবন! খুব 
কম। হিতকারিণী সভার তিনি একজন প্রধান সভা 





















পেত 


টু ছিলেন এ এবং ং এখানকার সন্ত চন অধিকা 
. কৈলাপ-বাবুর সহিত পরামর্শ না করিয়া কোন কার্যে 
হস্তক্ষেপ করিতেন না। জববলপুরের হিতকারিণী সভার 
প্রধান কার্য্য--এখানকার সর্বাপেক্ষা বৃহৎ সাধারণের স্কুল 
.. াহিতকারিণী স্থল-স্থাপন ও পরিচালনা । নাগপুরের 
 স্বনামখ্যাত বাঙ্গালী রায় বাহাদুর সার্‌ বিপিনরুষ্ণ বস্তু 
মহাশয় জব্বলপুরের হিতকারিণী হাই স্কুলের হেড মাষ্টার 
হইয়া সর্ব প্রথমে এই দেশে আসেন, পরে জববসপুব হইতে 
 ওকালতি পাশ করিয়া নাগপুরে যান। তাহার নাগপুর 
যাওয়ার পর ৬ কালীচরণ বন্ধ মহাশয় অনেকদিন পর্যন্ত 
_ হিতকারিণী স্কুলের হেছ মাষ্টার ছিলেন। জববনপুরের 
সাধারণের উপকার করা তাঁহার জীবনের একটি ব্রত- 
স্বরূপ ছিল। প্রাতে গরীব-ছুঃখীকে বিনামুল্যে উবধদান, 
সমুদায় দিন স্কুলে পরিশ্রম, তাহার পরে আবার নাইট 
রিয়া গরীব-দুঃখীকে বিদ্যাদান--ইহাই তাহার 
জীবন ছিল। ১৮৯৬-৯৭ সালে যখন এ প্রদেশে 
দুভিক্ষ উপস্থিত হম, তখন কালী-বাবু কৈলাস-বাবু 
[দির চেষ্টায় অনেক লোকের প্রাণ রক্ষা হয়। তাহারা 
৩ শত লোককে রোজ খিচুড়ী বিতরণ করিয়া 
খাওয়াইতেন । ছুিক্ষের সময়ে এখানে সর্বাপেক্ষা পরিশ্রম 
করেন এখানকার ভিক্টোরিয়া হাসপাতালের এনিষ্টাণ্ট. 
রি ৰঞ্জন শ্রীযুক্ত স্থরেন্দ্রনাথ বরাট এম-বি মহাশয় । তাহারই 
চেষ্টায় ₹ জব্বলপুরের সাধারণ কর্তৃক একটি Poor House বা 
7 রিদরাশ্রম স্থাপিত হইয়াছিল; স্থরেন্্র-বাবু সেক্রেটারী রূপে 
_ তাহার কাধ্য পরিচালন! করিতেন এবং পরে গভর্ণমেন্ট 
হাতে লইলেও শেষ পর্যন্ত পরিগালনের ভার স্থরেন্র-বাবুর 
হাতেই ছিল। তাহার এই চেষ্টার ফলে দুর্ভিক্ষের সময়ে 
এখানে যে কত লোকের জীবন রক্ষা হইয়াছে তাহা 
বলা ছুরহ। কালী-বাবু এখানকার তৃগুক্ষেত্র থিও- 
_সোফিকাল সোনাইটির একজন বিশেষ সভ্য ছিলেন; 
তিনি এবং এখানকার উকীল শ্রীযুক্ত জীবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 

এম্‌ এ, এল, এল্‌ বি, মহাশয় অনেকদিন পর্য্যন্ত সেই 
সত! চালাইয়াছিলেন। ছুতিক্ষে পিতৃমাতৃহীন অনাথ বালক 

:- বালিকা লইয়া হিতকারিণী সভার পক্ষ হইতে অস্বিকা- 
বাবু একটি অনাথাশ্রম খুলিয়াছিলেন এবং কয়েক বৎসর 























“বাবু ও 
ক্রমে [উঠাইয়া দিতে বাধ্য হন |. 


এল পিল) 


চালা! য় ছিলেন, কিন্ত সাধারণের সাহাযে 


মধ্যপ্রদেশের ১৮৯৬-৯৭ সালের  দুর্তিক্ষ-সাহায্য- 


ভাগারের কাধ্য অতীব প্রশংসার সহিত চালিত হইয়া": 


ছিল । তাহার ভন্যতম সেক্রেটারী ছিলেন শ্রীযুক্ত 


বিপিনরুঞ্চ বন্থ এবং সেই কাধ্যের জন্য তিনি ১৮৯৮ 
 জববল- 


সালের ১লা জানুয়ারী সি আই ই উপাধি পান। 








পুরের ছুর্ভি্গ-সাহাধ্য-ভাগারের কাধ্য অতীব খ্যাতির 
সহিত সিভিল মাৰ্জ্জন লেপ্টেনাপ্ট কর্ণেল ম্যাকে এবং 
এদিষ্টাণ্ট সার্জন প্রযুক্ত স্থরেন্্রনাখ বরাট চালাইয়াছিলেন 
এবং নেইঞন্য সেইপময়ে ম্যাকে সাহেব সি-আই-ই এবং 
শ্রীযুক্ত স্রেন্দ্রনাথ বরাট মহাশয় রায় বাহাদুর নি না 


ভূষিত হয়েন। 


একথা বলিপে অত্যুক্তি নিক না যে গত ৩০৩৫ 
বৎসরের মধ্যে জববলপুরের সর্ধপ্রধান বাঙ্গালী ছিলেন 
উকীল ৬ শ্রীচ্জ রায় সৌধুরী। তাহার বাড়ী কলিকাতার 


দক্ষিণ রাঁজপুরে, ; এবং পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি 
এখানকার ৬ ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ 
আন্দাজ ১৮৭৬ সালে তাহার জববলপুরে প্রথম আগমন 
হয়। তিনি এন্ট্রান্স্‌ ও প্রিভারশিপ পাস করিয়া এদেশে 
আলিয়া ওকালতি আরম্ত করেন, কিন্তু তাহার অসাধারণ 
প্রতিভায় অনেক বড় বড় এম-এ বি-এল উকীল ও 
ব্যারিষ্টারকেও পরাজন্ধ মানিতে হইল । 
যে জববলপুরের মতন গরীবস্থানেও তিনি এক সময়ে 
মাসে ছুই আড়াই হাজার টাকা উপাজ্জন করিতেন। 


মহাশয়ের সম্পর্কলৃত্রে 






এরূপ শুনা যায়... 


জববলপুরের প্রসিদ্ধ ধনী রাজা গোকুলদাসের অব ; 
এমন কিছু মমৃদ্ধিশালী ছিল না এবং তাহার নামও বড় 


বেশী কেহ জানিত না। শ্রীশ-বাবুর পরামর্শ ক্রমে চলিয়া 
তিনি এ প্রদেশে সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী ও জমীদার-রূপে প্রসিদ্ধ 
হয়েন এবং ক্রমে গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে রাজা উপাধি 
পান। জববলপুরের যাহা-কিছু লোকহিতকর সাধারণ কার্য, 
__টাউন্হল, ওয়াটার ওয়ার্ক স্‌ ইত্যাদি--তাহার সমুদায় 
রাজা গোকুলদাসের বদান্যতায় ও দূরদৃষ্টিতে স্থাপিত এবং 


সেই বদান্যতার ও দুরদৃষ্টির মূলে শ্রীশ-বাবুর পরামর্শ । শ্রীশ- 


বাবুর প্রতিভা যে শুধু আদালতে 


বন্ধ ছিল তাহা নহে। 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 
তিনি রসায়ন ( Chemistry ), খনিবিষ্ঠা ( Mining ), 
ভূতত্ব ( e০০৪) ) ইত্যাদি বিষয়েরও খবর রাখিতেন 
এবং তাহার কতকগুলিতে বেশ উন্নতিলাভ৪ করিয়া- 
ছিলেন | তাহারই পরামর্শক্রমে রাজ। গোকুলদাস 
তাহার নিজের ও ভ্রাতুণ্পুত্র বল্লভদাসের নামে, গোকুল- 
দা বল্লীভদ!'স মিল ( Gokuldas 13911910195 
Mills ) নামে সুতা ও কাপড়ের কল স্থাপন করেন এবং 
মধ্যে সেই কলটির অবস্থা যখন মন্দ হইয়া ক্রমে তাহার 
কাৰ্য্য বন্ধ হইবার উপক্রম হয়, ভ্রীশ-বাবুর চেষ্টায় তাহ! 
পুনজীবন লাভ করে। মধাপ্রদেশও বেরার তুলার জন্য 
বিখ্যাত এবং এখানে রাজা গোকুলদাস যে অনেকগুলি 
তুলা-ধোনা কল ( Ginning Factory ) স্থাপন করেন 
তাহা শ্রীশ-বাবুর পরামর্শক্রমে । এখানে পারফেক্ট পটারি 
ওয়ার্ক স্‌ ( Perfect Pottery Works ) এবং রাজা 
গোকুলদান বল্পভদাসের খনি সম্বন্ধে যে চেষ্টা তাহারও 
মূলে তিনিই ছিলেন। তাহার মৃত্যুতে জববলপুরের 
বাঙ্গালীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী অন্তর্হিত 
* হুইয়াছেন। 
= আন্দাজ ১৮৮৮ সালে শ্রীশ-বাঝুর একটু দূরসম্প্কীয় 
জামাতা কলিকাতা শোভাবাজার রাজবংশীয় ৬ ধীরাজ- 
কৃষ্ণ ঘোষ ব্যারিষ্টার মহাশয় জববলপুরে আসেন । স্থন্দর, 
সথপুরুষ, স্থবন্তা! ও ধীর বিবেচনাগুণে তিনি শ্রীশ-বাবুর 
বর্তমানেই জববলপুর বারে (87) প্রধান পদ 
লইয়াছিলেন। তাহার গুণাবলীর জন্য একদিকে লোক- 
সাধারণ তাহাকে ঘেরূপ মান্য করিত, তাহার ধীর 
বুদ্ধিমত্তার জন্য উচ্চপদস্থ রাজকণ্মচারীরাও তাহাকে 
সেইরূপ শ্রদ্ধা করিতেন। এই কারণে বর্তমান কালে 
জব্বলপুরে রাজা-প্রজা-সম্পকীঁয় যে কয়েকটি আধা- 
হা সর্কারী সাধারণ ( Semi-offical public) কাজ 
৯ হইয়াছে তাহার সবগুলিতে তিনি অতি ঘনিষ্ঠ ভাবে 
সংশ্লিষ্ট ছিলেন । তিনি জববলপুর ডিভিসনে ভিক্টোরিয়। 
মেমোরিয়াল কমিটির সেক্রেটারী হইয়াছিলেন এবং পরে 
১৯০৮ সালে নাগপুরের এক্‌জিবিসন (প্রদর্শনী ) কমিটির 
ও জব্বলপুর শাখার সম্পাদক হয়েন। এখানকার 
স্থানীয় ভার্গব কমাসিয়াল ব্যাঙ্কের তিনি আইন সম্বন্ধে 


১e৫}- ৮ 


মধ্য প্রদেশে বাঙ্গালী 


স্টপ পি পি এস পি পরি পপ উপ 


৬ বীরালকুষণ ঘোৰ, বার-এট-ল, 
জব্বলপুর বার লাইব্রেরীর জনপ্রিয় নেত 


পরামর্শদাত ছিলেন ও আমার যতদূর জানা আছে 
তাহার প্রত্িষ্ঠাতেও তাহার যথেষ্ট সাহাধা ছিল! 
ছুইবৎসর হইল তিনি অকালে ৫৩ বৎসর বয়সে হঠাৎ 
তিনদিনের জরে মার! গিয়াছেন। ঘোষ সাহেব অতি 
মিষ্টভাষী ও মিশুক লোক ছিলেন। তাহার, ডাক্তার 
স্থরেন্দ্রনীথ বরাটের এবং এখানকার ভূত্তপূর্ব পিভিল্‌ 
জজ্ ৬ মাধবচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের চেষ্টায় এখানে 
ওরিয়েপ্টাল ক্লাব নামে একটি ক্লাব স্থাপিত হয়। অল্প- 
দিনের মধ্য ক্লাবটি বেশ উন্নতিশীল অবস্থায় পদার্পণ 
করে। এবং স্থানীয় সম্বান্ত ভদ্রলোকদিগের একমাত্র 
মিলনের স্থান হইয় দাড়াইয়াছিল। কলিকাতার বাহিরে 
খুব কম স্থানে যাহা হইয়াছে ঘোষ সাহেব, ডাক্তার 
বরাট্‌ প্রভৃতির চেষ্টায় তাহা অর্থাৎ ক্লাবের নিজের 
বাড়ী পর্য্যন্ত হইয়াছিল। কিন্ত আমাদের অনেক কাধ্যের 
শেষ কালে যাহা ঘটিয়া থাকে এ ক্ষেত্রেও তাহাই 
ঘটিয়াছিল অর্থাৎ এত চেষ্টা করিয়াও ক্লাবটিকে তাহারা 
বাচাইয়। রাখিতে পারেন নাই । তবে তাহার! যে রাস্ত! 























ব্‌ কমই দেখা যায় 1 তিনি ণেরূপ চেহারার, কাখ্যেও 
ইকূপ সাহসী ও বীর ছিলেন--যেমন যোড়ায় চড়িতে 
সইরূপ বন্দুক ছুড়িতে পারিতেন। তখন ( ১৯০২-১৯০৩ 
টি মধ্যে প্রকৃত বয়নকাধ্য এক তিনিই 
ৃ লেন *। আমাদের স্বদেশী আন্দোলনের 
অনেক বু মদের দেশী তাঁতের উন্নতির জন্য তিনি 
দি আনিয়া সে সম্বন্ধে পরীক্ষা আরম্ভ করেন। 
[তি অল্প দিনের মধ্যেই একজন অনিপুণ ডাক্তারের 
ক্লোরোফত্ম দ্বারা অজ্ঞান অবস্থায় অস্ত্রোপচারে 
র্‌ আর জ্ঞান হইল না, সেই অবস্থাতেই প্রাণবিয়োগ 
তিনি বাচিয়া থাকিলে দেশের অনেক উপকার 
করিতে পারিতেন_শ্বদেশী আন্দোলনের কিছু পূর্বের 
স্তাহার মাতুলের সাহায্যে তিনি চন্দননগরে একটি ছোট 
কাপড়ের কল স্থাপন করিয়াছিলেন । 
উপস্থিত সময়ে আর-একজন বাঙ্গালীর নাম বিশেষ- 
ৰূপে উল্লেখযোগ্য । ব্যারিষ্টার প্যারীাদ দত্ত ব্যারিষ্টারী 
লাইনে থাকিয়া, খনিজ দ্রব্য আবিষ্কার এবং তাহা 
_ কাৰ্ষ্যোপযোগী করা বিষয়ে যেরূপ অদ্ভূত ক্ষমত| দেখাইতে- 
 ছেন, ( Geological Department ) ভৃতত্ব-বিভাগের 
লোক ভিন্ন যে অন্যের দ্বার! তাহ! সম্ভব তাহা লোকে 
.. পূর্বে বিশ্বাদ করিতে পারিত না। ব্যারিষ্টারী লাইনে 
থাকিয়।ও ইহার মনের গতি বরাবর খনিজ আবিষ্কারের 
দিকে। যে সময়ে তিনি খনিজ আবিষ্কারের দিকে প্রথম 
অন দেন, মধ্যপ্ৰদেশ বে নানা প্রকার খনিজ পদার্থে এরূপ 








_ সম্পত্তিশালী তখন লোকে তাহা জানিত না। ইহাই 









সাহার প্রধান বাহাছুরী এবং আজকাল এবিষয়ে মধ্য- 
< প্রদেশ বে এতটা প্রলিদ্ধি লাভ করিয়াছে তাহার অন্ততম 
SL কারণ দত মহাশয়ের চেষ্টা ও অধ্যবসায় । a নিজে 


সময় ও অর্থব্যয় করি। এখানে: কতকগুলি সদাই, | 


খাকিবে। 





বক্দাইট, সীসা, সাবান-পাথর, গন্ধক-লৌহ-তামা-মিশ্রিত 
ধাতুজ (Manganese, Bauxite, Galena, Soapstone, 
ইত্যাদির খনি আবিষ্কার করিয়াছেন। 
তাঁহার মধ্যে কয়েকটি ম্যাঙ্গানিজের খনি আমেরিকার 
প্রসিদ্ধ কার্ণেগী ও এখানকার টাট। কোম্পানীকে বিক্রয় 
করিয়াছেন। জব্ৰলপুরের নিকটবর্তী কাটনীতে তাহার 
আবিষ্কৃত বক্স'ইট্‌ হইতে বিলাতী-মাটী প্র বার 
কার্খান| ভারতবর্ষে প্রথম। এবং তাহার আবিদ্কাত 
খনিজ পদার্থগুলি যাহাতে আরে কাজে লাগাইতে পারেন: ৃ 
মেইজন্ত বিশেষজ্ঞ ইত্যাদির সহিত পরামর্শ করিবার জন্য 
তিনি এক বংসর হইতে বিলাতে আছেন। টি 
জববলপুরের অন্যান্ত খনিজ ভ্রব্যের মধ্যে মাটি 
(white ball clay) প্রসিদ্ধ ॥ কলিকাতার বার্ণ 
কোম্পানি সর্বপ্রথম এই স্থইমাটি কাজে লাগাইবার 
জন্য রাণীগঞ্জে ধেরূপ তাহাদের একটি পটারির কারু, ন 
আছে, ১৮৮৮ সালে জববলপুরে এক্স একটি ক 
সূত্রপাত করেন। সর্ব প্রথমে তাহার! রাণীগঞ্জ হইতে - 
তাহাদের একজন শিক্ষিত €ম্মচারী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্নাথ-- 
মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে পাঠান এবং নগেন্ধ-বাবুর প্রস্তুত 
দ্রব্যাদিতে কলিকাতার হেড আফিল সন্ত্ট হইলে রীতিমত 
কার্খানা তৈয়ারীর হকুম দেন এবং ম্যানেজার প্রভৃতি 
পাঠাইয়া কাৰ্য্য বিস্তারের বন্দোবস্ত করেন। ক্রমে নগেন- 3 
বাবু এখানে অন্যান্য সথইমাটির খনি আবিষ্কার করেন এবং 
তাহার আবিষ্কৃত এরূপ একটি খনি লইয়া প্রীশ-বাবুর 
পরামর্শক্রমে রাজা গোকুলদাসের পুত্র ও ভ্রাতুপ্ুত্র 
(বায় বাহাদুর জীবনদাস ও দেওয়ান বাহাদুর বল্পভদাস ) 
তখনকার বার্ণ কোম্পানীর পটারির ম্যানেজার রোজ 
সাহেব ও কারখানার স্থপারিপ্টেপ্ডে্ট নগেন-বাবুদিগকে 
লইয়| পারুকেক্ট পটারি ওয়ার্কস্‌ নামে নূতন একটি টানি 
কার্ধান| খুক্িতে সক্ষম হইয়াছেন 
জববলপুরের বর্তমান বাঙ্গালী অধিবাসীর মধ্যে রন | 
ও সকলের অদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত মোহনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
মহাশয়ের নামোল্লেখ না হইলে আমার বিবরণ অসম্পূর্ণ 
মোহনচন্তর-বাবুর পিতা ৬ "রাষচন্জ যা 


Pyrites): 

























লোক লেক পাত 


খড়দহ হইতে প্রথমে এলাহাবাদ ও আগ্ৰা 
দেশের অন্তর্বর্তী হামিরপুরে কার্ধ্যোপলক্ষে আসেন; 
খা হইতে প্রায় ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে মধ্যপ্রদেশে প্রথমে 
পরে হোসাঙ্গাবাদে পোষ্টমাষ্টার হইয়া আসেন। 










রী ই বস প্রায় ৭৩ বৎসর হইল। 
ই বাংলা, নাঃ সি শিক্ষা টির নিধকারী 

















মি নারের পদ লাভ: করেন। ও পরে 
বোস তার সহিত কৰ্ম্ম করিয়া ওঁ কৰ্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ 
টরেন। কষ্থোপলক্ষ মধ্যপ্রদেশের প্রায় সকল জেলাই ইনি 

ন এ ং এইরূপে ইহার নিকট হইতে অনেক 
তন গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। যখন 
Jন্ত রেল হইয়াছিল তখন মোগলসরাই 
সা. [মা কিরূপ লময়সাপেক্ষ ও কষ্টকর হিল 
গল্পে তাহা অতি সুন্দর হৃদয়ঙ্গম হয়। 
bh দেশের বাঙ্গালী প্রবাসীর পক্ষে তখন পুত্রকন্তার 
ৃ বন্ধ খুঁজি লগয়া ও বিবাহ কাৰ্য সমাধা 
ব্যাপার ছিল। মোহনচন্দ্র-বাবুর 
উন! যায় তখন: এদেশে একজন বাঙালী ঘটক 
হার কাজই ছিল এই ব্যাপারে মধ্যপ্রদেশ, 
ব এবং বাংলা ঘুরিয়া সঙ্দ্ধ' ঠিক 
ূ নাতো থাকেন। তখন এই 
















চি গরুর চা রা পাত্র মুহিত, একমাসে 
ভাগ্ডারা আলিয়া: বিবাহ কাধ্য সমাধা করেন । ফোহন- 
চন্ত্রশ্বাবু, সেন্সস্‌ উপলক্ষে = নারি না ) ও 
































অল্পদিনের জন্ত। বন্ধের স্থকবি শ্রীযুক্ত দেবেন 
বাস্্যলাভের চেষ্টার ছুই তিন বৎসর এখানে 
ছিলেন। তাহার শেষ সময়ের কবিতাগুলি (গে 
মঙ্গল ইত্যাদি) এই স্থান হইতে লেখ 
গুলির নৃতন সংস্করণ ছাপারও এখান হইতেই 
হয়। শ্রীযুক্ত হরিদাস গোস্বামী মহাশয়ও প্রায় সে 
জববলপুরের ডেপুটি পোষ্টযাষ্টার হইয়া আসেন । হ 
বাবুর লেখার অভ্যাস অনেকদিন হইতেই ছল।, 
তাহার জববলপুর আগমনের সময় হইতেই 
গেলে তিনি সাহিত্য-সেবায় জীবন 
করিয়াছেন। যাহারা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে 
বাজার ও' বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা নিয়ম-মত 
থাকেন, তাহার! জানেন যে হরিদাস-বাবুর 
কিরূপ অক্লান্ত ও লেখা কিরূপ সরস । পৃ 
বাবুর তিরোধানের পর আনন্দবাজার : 
রফিকমোহন বিদ্যাভূষণ ও হরিদাস-বাবু বৈধ 
বিপ্তার চেষ্টায় যাহা করিয়াছেন আর কেহই তাহ! 
পারেন নাই। ইরিদাস-বাবু ছুই তিন বৎসর জবর 
থাকিয়া ভূপালে পোষ্টমাষ্টাররূপে বদলি হইয়াং 
স্থত”াং জববলপুরের সহিত তাহার সম্বন্ধ ছিন্ন হই 
আর একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোকের নামও 
উল্লেখযোগা, তবে তাহা একটু স্বতন্ত্র ধরণে। 
প্রায় ৭ণ্বংসর বয়সে প্লেগে মারা যান। তাহা 
ছিল উমাচরণ মুখোপাধ্যায় । তবে জববলপুরের বাঙ্গ 
সাধারণের নিকট তিনি মামা নামেই পরিচিত ছিলেন 
গঞ্জিকা সেবনের জন্য তিনি নিজের ভাবেতে ৷ 
মগ্ন খাকিতেন। তাঁহার প্রথম হইতে পদার্থবিজ্ঞ 
ও রসায়নের উপর বিশেষ ঝোঁক ছিল এবং 
সেই ঝোক ‘নৰ্মদা নদীর বালুকারাশি হ 
নিষ্ধাসনের চেষ্টায় পরিণত হয় এবং তাহাই 
তীহার জীবনের প্রধান কাধ্য হইয় 
ছিল। জীবনের শেষ ভাগে তিনি তাহা 
আরো -একথাপ উচ্চে উঠিয়াছিলেন। তাহা 
হইতে হীরক প্রস্তুত করা । তিনি মধ্য বসে, ৃ 
কমিশনারের আফিসে কাঁধা ক 0 একদিন 
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ee 5 পিপিপি পা 


. আফিসের সাহেব তাহার উপর কোন কারণ 














তিনি পলাইয়া আত্মরক্ষা করেন এবং ডেপুটি কমিশনারের 
টা আফিসের সম্মুখেই টেলিগ্রাফ আফিসে যাইয়া ভৎক্ষণাৎ 


| মধ্য- 
দেশে অনেক ছোট ছোট করদ রাজা আছেন । স্থতরাং 
__ গরভর জেনারেল মনে করেন যে তার-প্রেরণকারী 
_* উমাঁচরণ সেইরূপ করদরাজার মধ্যে কেহ একজন 
. হইবেন । যাহা হউক তার তখনই ফরেন আফিসে 
{Foreign Office ) প্রেরণ কর! হইল, ফরেন, আফিস 
: চ জববলপুর কমিশনারের নিকট তদন্ত ও রিপোর্টের 
: তার আনিল, কমিশনার তাহা আবার ডেপুটি 
রকে পাঠাইলেন, .এইরূপে ২৩ ঘণ্টার মধ্যে 
হুলস্থুল পড়িয়া গেল। পরে তার. আফিসে 
& ঘটনা বাহির হওয়ায় জববলপুর হইতে সিমলা 


An in danger, send troops.-at once”. 

















বষ্যতে পুনরায় এরূপ কাধ্য না করেন এরূপ ধমক 
1 তাহাকে অব্যাহতি দেওয়া হইল । জববলপুরের 
বাঙ্গালী সাধারণের. মধ্যে এই গল্পটি এত প্রচলিত যে 
ইহার মূলে ভিত্তি না থাকিলে এরূপ প্রচলিত হওয়া 
অসম্ভব য় বোধ হয়। 
ৰ এবলিয়াছি- ঘে একসময়ে জবব্লপুর অঞ্চলে 
বড়বড়. রাজকর্মচারী_ বাঙ্গালী ছিলেন এবং 
ii Br ) তাহাদের অঙ্গ প্রতাপ হিল। এখানে 
ড়, হাপাতালের ভার প্রাপ্ত ডাক্তারও. উপঘু?পরি 
অনেকগুলি বাঙ্গালী ছিলেন--ডাক্তার রাধানাথ, উপেন্দ্র- 
. (মাহুন, রায়বাহাছুর ডাক্তার স্বরেন্্রনাথ বরাট ইত্যাদি । 
১৮৯৬ মালের পূর্বে জববলপুরে চারজন বাঙ্গালী অধ্যাপক 
ছিলেন--সংস্কৃতাধ্যাপক ৬. কৈলাসচন্দ্র দত্ত, ইংরেজী 
অধ্যাপক ৬ হরিধন বন্দ্যোপাধ্যায়, গণিভাধ্যাপক শ্রীযুক্ত 
. অপূর্বচন্র দত, আইন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ব্রজেজ্জনাথ 
চন্দ্র) ৬ হরিধন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রায় ৩৯ বৎসর 
বয়সে অকালে কলগ্রাসে পতিত হয়েন। শ্রীযুক্ত অপূর্ব 


অত কেস্গিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র অপ্টিম (Senior 


| অসন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে মারিতে দৌড়ান। বিলি সা, জ্যোতিষ-বিদ ্ 


জেনারেলকে এক তার প্রেরণ করেন 40098- . 


সকলে স্থস্থির হইতে পারিলেন এবং উমাচরণ বাবু 

















তিনি মধপ্রদেশ ছাড়িয়া 


ও নিপা: থয প্রায় সমুদয় সরুকা 
বিভাগেই বাহানা সংখ্যা স্বাভাবিক র 
আমিতেছে। 

স্থানীয় উষ্ণ ডর মহ 
প্রাধান্ত লক্ষিত হয়। ৬. শ্রী 








পি দিও এখন ae কিলৰ ব্যারেষ | 
ইহাদের অপেক্ষা অল্পবয়স্ক বাঙ্গালী উতি 
উন্নতিলাভ করিতেছেন এবং ক্রমে ব 
করিতে পারিবেন আশা করা! যায় 
বা প্রবাসী হইবার নিয়ম চিক কমিশনারের দ্বারা পাশ : 
করাইয়া লইয়া এখানকার. বাঙ্গালী ব্যবহারজীবীরা' 
নিজেদের পায়ে নিজেরা কুঠার মারিয়াছেন ; সুতরাং _ 
তাহাদের এ পদ আর কত দিন রাখিতে পারিবেন 
তাহাতে সন্দেহ । 

শ্রীযুক্ত রাজেশ্বর মিত্র, বি-এ, এঃ ডি দিই, 
স্থপারিপ্টেপ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার এবং রারবাহাছুর শরচ্চন্্র সাক্স্যাল, 
এমএ বি-এল্‌, ডিভিসন্যাল ও. সেমন্স, জজ ছিলেন । 
এক্ষণে ইহারা উভয়েই পরলোকে |. শ্রীযুক্ত রাজেশ্বর মিত্র. 
মহাশয়ের পিত! মিউটিনীর_ পূর্বে --৬কাশীধামে কমি- 
শরিয়াটের পেন্সন্‌ ডিপার্টমেণ্টের হেড, আদনিষ্টাণ্ট ছিলেন, 
এবং সেই অবধি ইহাদের কাশীধাঁমে বাপ ইহার জ্যেষ্ঠ 
সহোদর ৬ বীরেশ্বর মিত্র মহাশয় কাশীর একজন খ্যাত- 
নাম] উকীল ছিলেন এবং কাশীর ( waterworks : 
drainage scheme ) কলের জল ও ড্রেন ব্যবস্থা বলিতে 
গেলে বীরেশ্বর-বাবুর চেষ্টাতেই সম্পন্ন হয় । এইরূপ 
জনশ্রুতি আছে যে যখন এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটি 
স্থাপিত করিবার প্রথম প্রস্তাব উঠে তখন লেপ্টেনাণ্ট 
গভর্ণর, ভিন্ন ভিন্ন লোকের নিকট হইতে দেই সম্বন্ধে. 











০ মন্তব্য চাহিয়া পাঠান। 


৬ষ্ঠ সংখ্যা } 


৯৮৮৯৯৯৫৯০৮৯ 





রায় সাঁহেব রাজেশবর মিত্র 
সুপারিণ্টেণেণ্ট এঞ্জিনিয়।র, নাগপুর 


৬ বীরেশ্বর মিত্র মহাশয়ের 
মন্তব্যের দক্ষতায় লেপ্টেনাণ্ট, গভর্ণর সার অক্ল্যাণ্ড 
কল্ভিন এবং গভর্ণার-জেনারেল লর্ড ডাফ রিন এমনই প্রীত 
হয়েন যে তাঁহারই মন্তব্যকে মূলভিত্তিরূপে লইয়া নূতন 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগঠনের চেষ্টা আরম্ভ করেন। এবং 
বীরেশ্বর-বাবুকে কলিকাত৷ বিশ্ববিদ্যালয়ের সস্তা রূপে 
মনোনীত করিয়া গভর্ণার-জেনারেল নিজে পত্র পিখিয়। 
তাহাকে সেই সংবাদ জ্ঞাপন করেন | উত্তর-পশ্চিম 
অঞ্চলের ( Legislative ব্যবস্থাপক 
সভায় বীরেশ্বর-বাবু সর্বপ্রথম বাঙ্গালী সদস্য । তাহার 
গরে শ্রীযুক্ত চারুচন্ত্র মিত্র প্রমুখ অন্যান্য বাঙ্গালী সদ্ত 
হইয়াছিলেন: বটে। রাজেশ্বর মিত্র মহাশয়ের শিক্ষা 
কিয়দংশ বেনারস কলেজে এবং কিয়দংশ বীকিপুরে 
পাটনা কলেজে হয়। সেখানে তিনি প্রন্নকুমার সিংহ 
মহাশয়ের কন্তাকে বিবাহ করেন । স্বন'ম্খ্যাত বলদেৱ 
পালিত মহাশয় বিবাহ-সন্বন্ধে ইহার নিকট-সম্পর্কীয়। 
রাজেশ্বর-বাবু বি-এ পাশ করিয়া রুড়ুকী কলেজে 


Council ) 


মধ্য প্রদেশে বাঙ্গালী 


পাপা সলী সিলসিলা AANA ANA 


৮৩৯ 
ইঞ্জিনিয়ারিং অধ্যয়ন করিতে যান এবং সেখানে বিশেষ 
যোগ্যতার সহিত পাশ করিয়! মধ্যপ্রদেশে পূর্ত বিভাগে 
কর্ম লয়েন। শ্রীযুক্ত রাজেশ্বর মিত্র মহাশয়ের রাজকীয় 
কম্দজীবন আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত অতীব স্থখ্যাতিপূর্ণ 
এবং ইনি অনেক বৎসর পর্য্যন্ত মধ্য প্রদেশের গভর্ণমেণ্টের 
পূর্তবিভাগে আগার-মেক্রেটারি-্ূপে অতি স্থখ্যাতির 
সহিত কাধ্য চালাইয়াছিলেন। ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টে 
নিজের কার্য সম্বন্ধে ইহার যেরূপ অভিজ্ঞতা, সুলেখক 
বলিয়াও সেইরূপ সুখ্যাতি ছিল। ১৮৯৮--৯ সালে যখন 
মধ্যপ্ৰদেশ পুনরায় দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হয় তখন যে ৯৬__৯৭ 
সালের দুর্ভিক্ষের ন্যায় এই প্রদেশকে বিধ্বস্ত করিতে 
পারে নাই তাহার প্রধান কারণ মিত্র সাহেব কর্তৃক 
ছূর্তিক্ষ-সাহায্যের স্থুচারু বন্দোবস্ত । ইহার কাধ্য- 
কুশলতার জন্য বিলাতের ইন্‌ষ্টিটিউট অব. সিবিল 
ইঞ্জিনিয়ার্স্‌ ইহাকে সহযোগী সন্ত নির্বাচিত করেন এবং 
গভর্ণমেপ্টের নিকট হইতে কৈসর-ই-হিন্দ, মেডাল প্রাপ্র 
হ্য়ন। ভারতবাসীর মধ্যে বলিতে গেলে ইনিই সর্ধ- 
প্রথমে স্থপারিপ্টে্ডিং ইঞ্জিনিয়ারের পদ প্রাপ্ত হয়েন। 
ইহার পূর্বে বোগ্ছে প্রদেশে তারাপুরওয়ালা নামক 
একজন পাশী ইঞ্জিনিয়ার অল্পদিনের জন্য এই কার্য অস্থায়ী 
ভাবে করিয়াছিলেন। কিন্তু মিত্র সাহেব ১৯০৬ সাল 
হইতে এই কাৰ্য্য বরাবর করিয়। সর্কারী কাধ্য হইতে 
অবসর প্রাপ্ত হয়েন। রুড়কিত্তে পাশ করা ইঞ্জিনিয়ার 
যে নিজের. বিষয়ে বিশিষ্ট জ্ঞানে অব! পরিচালন- 
ক্ষমতার হিসাবে বিলাতের পাশ-কর! ইঞ্জিনিয়ার 
অপেক্ষা কোন অংশে ন্যুন নহেন তাহা! শ্রীযুক্ত রাজেশ্বর 
মিত্র, রায় বাহাদুর কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রায় বাহাদুর 
অন্নদাপ্রসাদ সরকার, রায় বাহাদুর গঙ্গারাম ( যাহার 
হস্তে দিল্লীর দর্বাবের ইঞ্চিনিয়ারিংএর বন্দোবস্তের 
ভার ছিল) ইত্যাদির দৃষ্ট স্তই প্রকৃষ্ট গ্রমাণ। 

রায় বাহাদুর শরচ্চন্্র সান্যাল, এম-এ, বি-এল, 
মহাশম্ব বাঁকীপুরের সদরালা ৬গোবিন্দচন্দ্র সান্গা'ল 
মহাশয়ের পুত্র এবং কুচবিহারের ভূতপুর্ব Judicial 
Member of the*Council যুক্ত যাদবচন্দ্র চক্রবন্তী 
মহাশয়ের জামাত|! ইহার কনিষ্ঠ ভ্রাত| খীযুক্ত হেমচন্দর 





৮১৮০ 


৯ পপ পা পি পি ৯ ৯ লালা ৯৯০৯০ ২৯৮ ৯৫ ৯ 





প্রশরৎচ্্র সান্সা।ল, জিল| জজ, 


সাম়্যাল মহাশয় দিল্লীর একজন খ্যাজ্নাম| চিকিৎসক । 
পাঠ্যাবস্থায় রায় বাহাদুর শরচ্চন্দ্র সান্যাল ও রাজেশ্বর 
মিত্র মহাশয় কাশীতে বেনারস কলেজে এবং বাকীপুরে 
পাটনা কলেজে প্রায় একই সময়ে ছাত্র ছিলেন) পরলোক- 
গত কুচবিহার-পতি ও 'রেজেষ্টরী বিভাগের ইন্ম্পেকৃটর- 
জেনারেল রায়বাহাছুর শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় 
মহাশয় ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সান্যাল ' মহাশয়ের সহপাঠী 
ছিলেন | সান্যাল মহাশয়ের" কম্মরজীবন  সর্বপ্রথমে 
বঙ্গদেশে মুন্সেফরপে আরম্ভ হয় | ' নার এণ্টনী 
ম্যাক্ডনেল বঙ্গদেশে থাকিতেই ইহার কাধ্যে এরূপ 
প্রীত হয়েন যে যখন তিনি মধাপ্রদেশে চিফ-কমিখনার 
হইয়। আসেন তখন এখানকার বিচার-বিভ।গে 
স্থধোগ্য কম্মচারীর অভাব দেখিয়া ইহাকে ও ইহার 
সহকম্মচারী আর-একজন না ( শেষোক্ত 
ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র) এ প্রদেশে লইয়। 
আসিবার ব্যরস্থা করেন। কিন্ত রি কারণবশতঃ 
শেষোক্ত - মুন্‌মেফ মহাশয়ের এ প্রদেশে আমা ঘটে 


প্রবালী--আশ্বিন, ১৩২৯ 


2 ৯৯০৮ ৯৮৯৮-৯৮-৯৮ ৯০৮ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


৯ ৯ পপি NS সিসিক সস্তা সা সানি বাসি FAA SANSA ALON AAA ৯৮ 


নাই। যেরূপ দক্ষতার সহিত সান্যাল মহাশয় কাধ] 
করিয়াছেন এবং তিনি ক্রমে বিচার-বিভাগে যেরূপ 
উচ্চপদে আরোহণ করিয়াছেন তাহাই ম্যাকৃডনেল 
লা'হবের বিশ্বাসের বিশিষ্ট গ্রমাণ। সান্যাল মহাশয়ের 
নিকট একখানি পুস্তক আছে যাহা সার্‌ ওয়াল্টার স্কট 
স্বহন্তে স্বাক্ষর করিয়৷ এডিনবার্গের পুস্তক-বিক্রেতা বন্ধ 
ব্যালাপ্টাইন্‌ (73811901106 ) সাহেবকে উপহার 
দিয়াছিলেন। ব্যালান্টাইন্‌ সাহেবের দোকান হইতে সার 
ওয়াল্টারের গ্রস্থাবলী প্রকাশিত হইত এবং ইহার 
দেউলিয়! হওয়ার ঘটনাচক্রে সার ওয়াল্টার সর্বান্থাস্ত হইয়া 
অবশেষে খণগ্রন্ত হন এবং এই খণ শোধ করিবার জন্যই 
সার ওয়াল্টার স্কট তাহার স্থবিখ্যাত ওয়েভালি পর্যায়ের 
উপন্থাস লিখিতে আরম্ভ করেন। এই ব্যালাণ্টাইন 
সাহেৰের নিকট-কুটু্ ডক্টর জেম্স্‌ ব্যালাস্টাইন 
বেনারস কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হইয়! আসেন এবং তাঁহার 
নিকট হইতে সান্যাল: মহাশয়ের পিত! এই পুস্তকখানি 
প্রাপ্ত হয়েন। 


যদিও স্থানীয় বাঙ্গালীরা জববলপুরের উন্নতির জন্য 
য্খাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন, তবু ইহা দুঃখের সহিত স্বীকার 
করিতে হইবে যে এখানকার বাঙ্গালীদের স্থায়ী নিজস্ব 
জিনিস হিসাবে বাংসরিক ছুগগাপূজ! ছাড়া বিশেষ কিছুই 
নাই ও তাহাদের নিজেদের মধ্যে মিলামিশাও খুব কম। 
পূর্বে এখানে বাঙ্গালীদের স্থাপিত একটি কালীবাড়ী 
ছিল। কিন্তু বহু বৎসর হইতে তাহ। বাঙ্গালীদের 
হাতছাড়া ও লুপ্তপগ্রায়। এখানে একটি মিশনারিদিগের 
দ্বারা পরিচালিত বাঙ্গালী মেয়েদের ইস্কুল আছে, 
কিন্ত স্থানীয় বাঙ্গালীদের সাহায্যের অভাবে তাহা 
মৃতপ্রায় । ১৯৩ নালে ৮ ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের 
দৌহিত্র শ্রীযুক্ত কিরণরু্ষ মিত্র, অধ্যাপক শ্রীবুক্ত 
অপূর্কচন্দ্র দত্ত ও শ্রীধুক্ত দেবেশ্বর মুখোপাধ্যায় 
মহাশয়দিগের চেষ্টায় এখানে একটি বাঙ্গাল। লাইব্রেরা 
স্থাপিত হয়। এখানকার বাঙ্গালী অধিবাসীর সংখা। 
যেরূপ স্বপ্পী ও তাহাদের নিজেদের মধ্যে মিলামিশাও 
যেরূপ কম, তাহাতে যে লাইব্রেরীটি এতকাল বাচিয়া 
আছে হহাহ ভগবানের বিশেষ কৃপা বলিতে হইবে। 








উই অব নী বালান নিজেদের মিলিত, হি এবং 





বেগ সি সার সহি বাঁদাশ, ভাষার টা 
“নাটক প্রতি বহরে ২৩ বার করিয়া এখানকার বাঙ্গালী 
ৃ _সীধারণকে দেখাইয়। থাকেন, তাহা বিশেষ প্রশংসার্হ। 
বঙ্গদেশ হইতে এতদূরে ও এখানক্কার স্থানীয় 
| অনেকের দেশের সা লস, এরূপ 

























ত দেখিবার না রিনা সুযোগ । 
এখানে বাঙ্গালীর সংখা নিতান্ত স্বল্প, বড়জোর 
০/৮০ ঘর টির ই মধ্যে স্বাধীন ব্যবসায়ী বড়ই 


পুত্র মৃত্শব্যায়- শুয়ে, বৈদ্যরা সব 
গেছে। সারাটা রাজ্য একেবারে থম্থমে, 


ৰ বাইরে ডঃ সা অব্যক্ত হাহাকার 


ছেলে-হুল-ন1 করে' বুড়ো বয়সে 
ক তাই তার হাসির ঢেউ 
| তা asl উঠছে না 


দেবতার সমুখে নিঃশব্দে বসে’ 
| বুকে তার উৎসাহের 
কিছুদিন আগে তার 
ারকার বাণিজা-অভিযান 























পিপাসা পাকি ATS A A A WSN, NANA পি জিকা পিল 


আজ হাসি নেই,_বুকের খবর অবশ্য 






না। ইহা জগতের বা; 
জববলপুকের বাঙ্গালী প্রব 
কর্তব্যে পরাক্ম্থ হন নাই, 
ংখ্যা যেরূপ স্বল্প সেই অ 
করিয়াছেন ০ 

জববসপুরগ্রবাসী বাঙ্গালী 
পর্বে জব্বনপুরপ্রবাদী এক বন্ধ 
দিয়াছিলেন; প্রায় অবিকল তাহার ত 
প্রকাশিত হইল; এজন্ত আমি বনের কাছে 
প্রকাশ করিতেছি । 


মোটারকম ঘুম দিযে যাবে। আজ সে দেশে পে দিযে 
এবং বাণিজ্য-অভিযানও তার সফল হয়েছে। একটু 
পরেই সে মোহরের তোড়া নিয়ে মন্দিরে আস্বে 
এমনি ধারা একটা সংবাদ পাওয়া গ্রেছে। পুরোহি তর 
বুকে আনন্দের জোয়ার খেলে যাচ্ছে, কিন্তু মুখ তার 
গভীর, চোখ তার সজল, কেননা রাঞ্জার ছেলে 
মৃত্যুশধ্যায়,--তার মুখে হাসি দেখ্তে পেয়ে 

যদি রাজার কানে সে কথা তোলে, ৭ 

সর্বনাশ |: সে সরি রি 
বসে বইল। ৃ 
" মন্দিরের দেবদাসী অদনমঞ্জরী। তার প্র 
হাঁসির লহর নেচে নেচে উঠছিল । গোপনে গোপনে ্ 















বি দিয়ে ছিল৷ সখীর হাত দিয়ে, তারই ' জবাব এসেছে 
আই কিছুক্ষণ হল, রাত্তিরে কুপ্জবাটিকার একপাঁশের 
ও কার ঘন ঝোপের আড়ালে মিলনের প্রস্তাব 
তার ইচ্ছে হচ্ছিল সমস্ত বাছাই-কর! অবস্থার গুল! 
বঙ্গে চড়িয়ে সে এখন থেকেই রাত্তিরের 
বরের জন্যে প্রস্তুত হয়ে বসে’ থাকে, কিন্ত 
উপায়  নেই_-রাজপু যে মৃত্যুশথ্যায শুয়ে! কাজেই 
তাকে মন্দিরের এক কোণে দেয়াল ঠেস দিয়ে চুপটি 
করে? বসে' থাক্তে হল_মুহমানের মত । 
রা বুকে যাদের হাসির লাল রঙ. টক্টকে হয়ে উঠেছে, 
তাদেরও আজ মুখখানাকে কালীবর্ণ করে' বসে থাকৃতে 
রাজার ছেলে মৃত্যুশয্যায় যে! . 
ক্কাদ্ছে, হাসি পেলেও কীদ্ছে, কান্না পেলে তো 
কথা রাজ্যে এমন এস্টিও লোক নেই 
শু আর চোখ ন! সজল। 
আজ হাসিমুখ কেবল একজনার, তিনি হচ্ছেন 
রাজকুষারের মা । 
কছুক্ষণ হল রাজবৈদ্য রোগীকে দেখে গেছে। রাণী 
ক আড়ালে ডেকে জিজ্ঞেস করুলেন, “কেমন দেখ্লেন ?” 
রাজ-বৈদ্য গম্ভীরভাবে ঘাড় নেড়ে বলে, “হয়ে 
, আর দেরী নেই বড়।” 




































ভাল আমি বাপি বড় শরতের শেফালির দল, 
.... ঝরিয়া-পড়ারই এ যে ফুটে-ওঠা স্বপনে কেবল ! 
১ এ যেন রে একান্তে একেলা__ 
-- মৃত্যুর উরসে জমা তুহিন তুষার--তারি 
প্রাণ হয়ে ফুটিবারই খেলা, _ 
CEE স্তব্ধ রাত্রিবেলা ! 
রে রণ 'আলোক-বুকে যত কিছু কামনার আগে: 
সচকিতে ত চুম্বনের যে নিবিড় অকুলতা জাগে, 
২. আলোকের উদ্ভত সে চুম- 


"বৈদ্য বনে, ্থারোগের বিশেষযই ওই, মার 





শেষ মুহূর্ত অবধি জান টন্টনে থাকে 1” 





"ওঃ, কি কষ্টই ন! টে গর! ও টের পাচ্ছে 

যে, ওকে আর-একটু পরেই" 
না, তা জানে না। এ রোগে, রোগী শেষ পঠিত 

মনে করে থে সে সেরে উঠবে” টা 

রাজ-বৈদ্য চলে' গেলে রণ করে’ খানিক 
দাড়িয়ে রইলেন ০ 

তারপর রোগী যখন জিজেদ ক কৰলে, কবিরা রে 
কি বলে' গেলেন 1” 

রাণী বলেন, “বলে গেলেন, নই গাল 

আস আবার বলে, 
শ্ুকূনো কেন ?” পট 

“কই, না”-বলে? রাণী এবার ২ রঃ দিকে 
ফিরিয়ে নিলেন । তাঁর পর যখন রোগীর | 

ত’ ন তার মুখে হাসির অভাব নেই । 

মন্ত্রী কাদ্ছে, পুরোহিত কীদ্‌্ছে, বৈষানী কাদ্ছে__ টা 
হাসিকে বুকের মধ্যে জোর করে' চেপে রেখে; 





“ভবে তোমার ক অমন ডি 


ঘা 










“রাণী কিন্তু হাস্ছেন-_বুকের মধ্যে সমস্ত বিশ্বের কায়াকে 


জোর করে' আটকে রেখে ! 
শ্রী পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় 


অদ্ধপথে থেমে যায়, তাঁকে আগে ঝরে ওরা 
ধূলিতলে নিঃশব্দ নিঝুম 
১ _অদ্-জম| ঘুম ! 
-স্তব্ূতীর তলে ডোর! ব্যর্থ স্বপনের ব্যথারাশি 
অতল হইতে এসে আধারের 'জোয়ারেতে ভাসি, 
-. ঠেকিয়াছে প্রভাতেরি তীরে; 

জি স্থরহারা গান মোৱ রূপ ধরে? ঝরে যেন - 
== যতবার দেখি ফিরে ফিরে 

৮০) ৮ করা শেককালিতে 1০০ 





জলন্ত অক্ষরে লেখা থাকবে, li 

এই অনাধারণ স্ত্রীলোকদের মধ্যে প্রধান ( সর্ব- 
গর নন. বলূলেও অত্যুক্তি হয় না) কাউন্টেস্‌ মাকিয়ে- 
! (Countess Markievicz ) | একটি আশ্চর্য্য 
: যে এঁর মা আইরিশ রম্ণী হলেও অত্যন্ত 
বিদ্বেষী ও ইংরেজ-ভক্ত ছিলেন । প্রবাদ আছে 




















সময় বদলে, ইংলিশ সময় রাখ্তেন। যাকিছু ইংলিশ 
সবই ভাল, আর. যা-কিছু আইরিশ সবই মন্দ। বালিকা 
Constance, শেষে. Countess Markie- 
102 )} এইরূপ ইংরেজ-ভক্ত মায়ের সন্তান হয়েও নিজের 
জীবন আয়ার্লাণ্ডের কাজে উৎসর্গ করেন। মাতৃভূমি 
রা কে স্বাধীন কর্তে তাঁর সমস্ত দিয়েছেন। 
যারিসে চিত্রবিদ্য। শিখতে যান ও সেখান থেকে 
মাফিয়েভিকৃদ্কে (Count 81115195102 ) বিয়ে 
করে! আয়ার্লাণ্ডে ফিরে আসেন। 
সর দিয়ে দেশের, কাজে সাহায্য কর! মহত 


বটে কিন্তু সন্ান্ত বংশের কন্যা ও জী হয়ে চিরন্থথে 













দেশের কাজে যথাসর্বব্ উৎসর্গ কর! কত বেশী 
মৃহত্তর রা রে নয়, অতি ধীর রাজনৈক্িকের মত 
৯ সারে নন হন, বয় স্কাউট (Boy 
Scout) গঠন আরম্ভ করেন কাউন্টেস্‌ মাকিয়েভিকৃস্‌। 
আয়ার্লাণ্ডের ভবিষ্যৎ আশা তরুণ বালকের! কাউণ্টেম্কে 
| দেবীর মৃত ভক্তি শ্রদ্ধা করৃত। কত দীর্ঘ দিন, কত 
১৬-৯ 


১ 


তিনি জিদ করে নিজের বাড়ীর সমস্ত ঘড়ীর আইরিশ . 


_ লালিত| পালিতা হয়ে, নিজের অপূর্ব সৌন্দর্য্য নিয়ে, 


তার বক্তৃতায় লোকে মুগ্ধ ও উত্তেজিত হয়, বহু দু 









তাই শেষে বসত রর ৃ 
এত শৌর্্য বীর্ধ্য দেখিয়েছে ও এখনো 






















কথায় যেন বালক বৃদ্ধ যুবা সকলে না লন 
করতে পারে। RE 

১৯১৩ সালে ডব্লিনের বড় ধর্মঘটের 
সময় এই অদ্ভূত রমণী অতি গ্রত্যুষে বাই 
গিয়ে নিজের হাতে খাবার তৈরী করে? । 
মায়ের মত স্গেহে বি 1. যাতে তারা 


করেছেন) 38 
কাউন্টেসের কবি অনেক সময় 

করেছে। বিপ্লবের আঁত যখন খুব প্রবল 
অত্যাচার যখন বড় প্রখর, এমন এক আগষ্ট 
শুক্রবারে তিনি প্রচার করলেন থে জীম্‌ লাকিন (1 
Larkin, Labour Leader ) বীর শ্রমিক নেত পরের 
রবিবারে বিকালে সাধারণ সভায় বক্তৃতা 
লাকিন অতি স্পষ্টবাদী, স্বাধীনতাপ্রিয় ও তে 


হাজার হাজার লোক লার্কিনের বক্তৃতা শুন্তে আনে । 

























ৃ লাকিনতে গ্রেপ্তার করার ওয়ারেন্ট বাহির হয়। কিন্ত 
কনকে কোথায়ও পাওয়া গেল না। অনেকে ভাব্ল 
বোধ হ্য় লাক্কিন ধূরা দেওয়ার ভয়ে পলাতক |) কিন্ত 
[কে জান্ত তারা কিছুতেই বিশ্বাস কর্তে 
ন। । বিশেষতঃ যখন কাউণ্টেম্‌ » সভা প্রচার করেছেন, 
অনেকের ধারণ! যে যখন কাউণ্টেম্‌ আছেন, তখন সভা 
হবে। কি জানি, কেন, বক্তৃতার দিনে নিদ্দিষ্ট 
পূর্ব থেকে সভাস্থলে লোক জমা হতে 
ভৰ্ণমেণ্ট তখনও কিছু প্রকাশ্য গোলমাল 
ন নি। সময় চলে’ থায় তবুও বক্তার খোজ নেই। 

হাজার লোক উৎস্থক ভাবে লাকিন বা কাউ- 
র জন্য অপেক্ষা কর্তে লাগলো, এমন সময় হঠাৎ 
ন! মোট গাড়ী এসে দ্বাড়াল। কাউণ্টেস একটি 








টুপী ও কৃত্রিম দাড়ী খুলে বক্তৃতা আরম্ভ কর্তেই সেই 
সহআ্বাধিক লোক আনন্দে বিভোর হয়ে “লাক্কিন কথা 
রেখেছে” বলে’ চীৎকার আরম্ভ কর্ল। এদিকে গভর্ণ- 
সশস্ত্র পুলিশ প্রস্তুত ছিল; পুলিশ প্রথম সভা! বন্ধ 
[তে বলে, কিন্তু শ্রোতার! এ অত্যাচার বিনাবাক্য 
ব্যয়ে মাথা পেতে নিতে রাজি নয়। উভয় পক্ষের মারা- 
রির পর সভা ভঙ্গ হয় বটে, কিন্তু উভয় পক্ষেই 
কয়েকটি খুন ও বহু জখম হয়। সমস্ত ভব্লিন সহর 
০ Dublin) ও মৃতদের সংকারের দিনে নিস্তৰ্ধ ভাবে 
্ শোক প্রকাশ করে। 
Lf হেলেন! মলোনি C Helena Moloney রানে একটি 








মেখে কাউটেনের ডান হাতের মৃত সাহাধ্য করেছে। - 


১৯১১ সালে যখন ৫ম জঙ্জ আয়ার্লাণ্ডে যান তখন 
এই স্ত্রীলোক- ‘দুটি অক্লান্ত ভাবে দিনরাত বক্তৃতা দিয়ে 

. লোককে বলেছেন বে রাজা জঙ্জকে বয়কট করে’ দেখাও 
যে আইরিশরা তার গোকের অত্যাচারকে কত স্বণা 
করে।  ইংরেজের অধীনে থেকে ইংরেজের রাজপতাকা 
ইউনিয়ন জ্যাক ( Union Jack ) পোড়ান কম সাহসের 
কথা নয়। মৃত্যুদণ্ড বা দীর্ঘ কারাবাস এর শাস্তি জেনেও 












আয়াতের ন দৰ টা অবস্থার এত দা সম্ভব 


শশ্রধারী পুরুষের সঙ্গে নাম্লেন। পুরুষটি তার" 


ক | ১৪১৬ সালের বিপ্লবের সময়ে কাউন্টেস্‌ ও বহু আই 











সাহস করে নি। 


তাদের কী তাদের উত্তেজনায় je 
দেশের জন্য জীবন দিতে পেরেছে। I L 

কুটিল রাজনীতিতেও আইরিশ রমণী কম 
দেখায়নি। মোট কথা জাতীয় স্বাধীনতা» সংগ্রামে ও C 





সভ। ig Irish Women’s Council 1) পির অ রি 
রাজনৈতিক ও স্বাস্থ-সনবন্ীয় নানা বিষয়ে সাহায্য করেছে। 
এঁদের সেবা সংঘ ( Red 0০5১ ), বালিকা সংঘ (0171... 
Guide ) যে কাজ করেছে তা বের দেশের গর্কের 






বিদ্যাও শিখেছিলেন। কেউই হানা থে হর তি 
সহজে নরম হবে, এবং ইংরেঞ্জের সঙ্গে যুদ্ধ এত শীঘ্র 
থাম্বে। তাই আবশ্যক হোলে স্ত্রীলোকেরাও যুদ্ধ কর্তে- 





পারুবে আশায় কাউন্টেস্‌ মাফিয়েভিক্ষ্‌ এ বৰা 
করেন। এ 

এই বীর রমণীদের আর একটি কাজ বিশেষ উজৰ: 
যোগ্য-“ন্বেচ্ছা-সেৰিক|” দল গঠন ও জাতীয় ভাগারের 
জন্য অর্থ সংগ্রহ । টাকা না হোলে কোন কাজই আজকাল. 





ববার জেল খেটে যদিও কীতকেনের শরীর খুব দুর্বল: 
হয়েছিল, কিন্ত তার মন উত্তরোত্তর সবল, ও স্বাধীনতা 
লাভের আশ! ততোধিক প্রবল হয়েছিল । ব্রীটিশ পুলিশের 





বহু অত্যাচার ও লাঞ্ছনা তাকে সহ কর্তে হয়েছে, তাই - 


তিনি প্রত্যেক বালিকা ও ্্ীলোককে আত্মরক্ষার জন্য 
গুলি চালাতে শিখিয়েছিলেন। যেন তার! আবহ 
মত বুদ্ধেও সাহায্য কর্‌তে পারে। | ; 








৬ সংখ্যা | টু 


নী যে বীরত্ব সদন তাঁ যে-কোনও জাতির 
গৌরবের বিষয়। বহুবার নিজের জীবন বিপন্ন 
বর্ষণকে গ্রাহ না করে’ এই বীর রমণী জাতীয় 
র হয়েছেন। এইরূপ কাধ্যতৎপরতা ও 









ক অংশ রক্ষার সম্পূর্ণ ভার দেওয়া, 


_ বিচারে এর (অন্য অনেকের সঙ্গে) জীবন-দণ্ড হয়। কিন্ত 
কৌশলে অনেকেই জেল থেকে পলায়ন করেন । এই সময়ে 
এদের প্রধান নেতা ডি-ভ্যালেরা (De ৮৪198) পালিয়ে 

আমেরিকায় আদেন। আমেরিকায় তার স্বদেশবাসী প্রায় 

. ৪* লক্ষ লোকের বাস। তাদের আর্থিক ও নৈতিক সাহায্য 

নিয়ে ডি ভেলের পুনরায় দেশে ফিরুলে ইংরেজের সঙ্গে 

₹ সন্ধি স্থাপিত হয়। যদিও ইতিমধ্যে অনেক উল্লেখযোগ্য 
ঘটনা ঘটেছে তৰু বাহুল্য-বোধে আর বেশী লিখ্লাম না। 
ইরিশদের স্বদেশপ্রীতিতে দুঃসাধ্য ব্যাপারও সম্ভব 
তাই আজ আয়ার্পাগড স্বাধীন হতে যাচ্ছে । 
ন্য স্বাধীন জাতির সঙ্গে সমান গর্কে মাথা 














 ্রীৰ ক্মলা সস 


টানি লেন 


ভারতের বাহিরে দিন দিন নারীশক্তি যেমন করিয়া 
সর্বতোমুখী হইয়া বিকাশ লাভ করিতেছে তাহা ভাবিতে 
_ গেলে স্বদেশের ছুর্দশায় লজ্জায় মাথা নত হইয়া আসে। 
কুমারী লেন! অষ্ট্রেলিয়ার একটি পল্লীগ্রামে সামান্য 
ন্‌ স্থত্রধরের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার অবস্থা 
নহে যে যখোপযুক্তরূপে একমাত্র কন্যার শিক্ষার 
ব্যবস্থা করিতে-পারেন। কন্যার সাহায্য লইয়া কোনও 
ক্রমে কায়ক্লেশে দিনপাত হইতেছিল। তথাপি সারাদিন 





পরিশ্রমের পরও তিনি অবসরমত কন্যাকে সংবাদপত্রাদির 





সারাংশ পাঠ করিয়া শুনাইতেন বহ ভিন ভি দেশের 








শিল্প বিজ্ঞান ও সামাজিক রীতিনীতির- কথ 


Ot বীর পুরুষ নেতাদের. 


চলিল। কুমারী লেনা এখন মাত্র সাতাইশ বং 


ম্যাম রক্ষা করিয়া ভদ্রভাবে অভাব 
হইতে মুক্ত জেরা পারা যায়, লেন ত 



















পতন ও ক্রমবিস্তুতির কথা বলিয়া তাহার স 
করিতেন। বালিকার তরুণ চিত্রপটে তাহা এমন 

ভাবে অঙ্কিত হইয়া যাইত যে কেবলমাত্র রান 
শুনিয়া তিনি তৃপ্ত হইতে পারিতেন, না। 
স্বতঃপ্ৰবৃত্ত হইয়া অতি অন্নকালের ম নিশি 
শিখিয়া ফেলিলেন। বয়স যখন. 
তখন হইতেই আশ্চর্য্য শিক্ষা-গুণে 'অবদর-বি। 
জন্য পিতাকে বহু দেশ-দেশাস্তরের বিচিত্র 
পড়িয়া গুনাইয়া অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিতেন) : 
হইতেই ইতিহাস পাঠে তাহার অন্ভু 

যাইতে লাগিল। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহা এ 
বৃদ্ধি পাইল এবং জ্ঞানলাভের আকাঙ্াও অত্যন্ত 











একটি তরুণী। কিন্তু এই বয়সেই তাহার | 
প্রতিভার কথা দেশে দেশে ছড়াইয়! পড়িয়াছে I 
ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে প্রভূত জ্ঞান অঞ্জন করিয়াই তিনি 
হইয়া পড়িলেন নাঁ। অর্জিতজ্ঞান কার্যে পরিণত 
করিবার জন্য তিনি প্রথমেই সমাজসংস্কারে মনোনিবেশ 
করিলেন। ইতিমধ্যেই ন্যনাধিক তেরটি 
করিয়া লইয়াছেন; প্রায় প্রত্যেকটিতেই টা 
অনায়াসে মনোভাব প্রকাশ করিতে পারেন। 
ও নৃত্যকলায়ও আজকাল তাহার যশ নগণ্য নহে। 

সমাজ-সংস্কারে আত্মনিয়োগ করিয়া টি ভাবে 
দেশ-সেবা করিতে পারিবেন ্ঠ মনে টন ন্‌ 











নহেন। খ্াচিনের, মধ্যে a রেশফিতলাৰ। কুমারী 
১৮টি শিক্ষালয় স্থাপন করিয়াছেন। এবং স্বয়ং তাহার 
একটিতে প্রধান বিষকে ত ছেন 








৮৪৬, নি 

রি গুলির মুল, টা ূ 

সখ -স্বাচ্ছন্দা-বিধানের উদ্দেশ্যে সথগৃহিণী মাতার ও স্ত্রীর 
 দারিত্ব ও কর্তব্য শিক্ষা দেওয়া হয়, অন্যদিকেও তেমনই 
__ সমাজের প্রতি দেশের প্রতি কর্তব্যবোধ প্রত্যেক বালিকার 
তে চিত্তে উদ করিয়া দেওয়া হয়। নিজে নিতান্ত আড়ম্বর- 










. সর্বপ্রথম কর্তব্য হইতে ছে জা, মাতা i করা। 
ie ২ দেশি সর্ধনিয় সোপান হইবে -বালিক!- 
বালিকার কেবল মানসিক ও তির তি 








স্বাহা অঙ্গন জাবিতে না পারিলে ইনি 
রগ বলিয়া মনে করেন। এইরূপ আংশিক 
দ্বার! ইনি নিজেও পরিতৃপ্ত হন নাই এবং অপরকেও 
সেরূপ শিক্ষা দিত ইচ্ছা করেন না। শরীর ও মন যাহাতে 
বিকাশ লাভ করিতে পারে, সমভাবে উভয়েরই 
{ সাধন হয়, তাহার শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে তদন্যায়ী 
বন্দোবস্ত রহিয়াছে । কিছুদিন হইল ইনি বিজ্ঞানচচ্চায 
মনোনিবেশ করিয়াছেন, এবং আপনাকে অধিকতররূপে 
কাধ্যোপযোগী করিয়া লইবার ইচ্ছায় কয়েক বৎসর বিদেশ 
ভ্রমণ করিবার সঙ্বপ্প করিয়াছেন । - 

শ্রী অনন্তকুমার সান্ঠাল 


কুমারী ম্থণালিনী চট্টোপাধ্যায় 
বাংলা মায়ের যে-সমস্ত শক্তিমতী মেয়েরা দেশের 
বাইরে গিয়ে আপনাদের শক্তির পরিচয় দিচ্ছেন এবং 
দেশকে গৌরবাহ্িতা কর্ছেন, কুমারী মৃণালিনী চট্টো- 
পাধ্যায় তাদের একজন) স্কপ্রসিদ্ধ ৬অঘোরনাথ চট্টো- 
.. পাধ্যায় এর পিতা এবং ভারতনারী-গৌরব: শ্রীমতী 
.. সরোজিনী নাইডু এর বড় দিদি । 
5 মৃণালিনীর শিক্ষা পিতার নিকটেই প্রথমে হয়। তার 
কাছ থেকেই ইনি গণিত রসায়ন ইত্যাদি বিজ্ঞান এবং 
উৰ্দ্ধ, ইংরেজী ও ফ্রেঞ্চ ভাষায় বাৎপত্তি লাভ করেন। 
ইনি আই-এসজি শিক্ষার্থীদের স্থবিধার অন্ত রসায়ন 








নি বেমন রি . 
চটী বই ১৯০৮ খীঃ অন্দে প্রকাশিত করেন। 























পদার্থ- বিজ্ঞানের প্রাথমিক জ্ঞানলাভের উপযুক্ত খানা | ৃ 
২১৯১১ 
খ্ৰীঃ অবে কলিকাতা 1 মহিলা-মমিতির প্রদত্ত বৃত্তি নিয়ে 
ইনি শিক্ষাদানের কাজে বিচক্ষণত| লাভের জন্য ইংলঙে = 
যান। এঁর ইচ্ছা ছিল যে নিজের জীবনের কিয়দংশ 
নিজের দেশের নারীদিগের কল্যাণের জন্য নিয়োগ করেন। 
ইংলণ্ডে- ট্রেনিং পাশ করার পর কেরি, জ. বিশ্ববি। যালয়ের 
মনন্ততব-ও নীতিশাস্ত্রের ট্রাইপদ পরীক্ষা, দিবার জন্য 
প্রস্তুত হন এবং সম্মানের সঙ্গেই উত্তীর্ণ হন। কিন্ত ৃ 
সেখানে থাকৃতে ইনি একখানা চটা বই লেখেন যাতে করে ৃ 
নিজেকে অরাজক-পন্থীদলের অন্তভূ্ি করে”, ফেলেন। 
ভারত-সর্কার এর মনের এই ভাবটিকে মোটেই পছন্দ 
করেন নি এবং সেই কারণে সর্কারী বা রাহী: 
প্রাপ্ত কোনও বিদ্যালয়ে এর কাজ করা অসম্ভব হয়ে 
ওঠে । 

বিলাত থেকে ফিরে এসে ইনি মান্াজে যান এবং 
সেখানে মিসেস বেশাস্ত এবং শরদ্বাস্পদ স্থবহ্ধণ্য আআ? 4 
সঙ্গে মিলিত হয়ে নানা সৎকার্যে যোগ দেন । 

গত এক বৎসর থেকে ইনি “শামা-আ” নামে « এক. ta 
সুদর্শন ও স্থখপাঠ্য ব্ৈমাসিক পত্ৰ অতি দক্ষতার সঙ্গে 
সম্পাদন করে’ আঁস্ছেন। প্রতীচ্যের বলদর্পের বিরুদ্ধে ' 
প্রাচ্য জাতির মানব-সেবাধন্মকে খাড়া করে? দেবার জন্য 
স্ূব্হ্মণ্য আয়ার যে সমিতি গঠন করে’ তুল্বার জন্য চেষ্টিত, 
মৃণালিনী তার সম্পাদিকা নিযুক্ত হয়েছেন। এ ছাড়াও 
কলের কুলী-মজুরদিগের সুখ স্থবিধা দেখবার জন্য যে. 
সমিতি প্রতিষ্ঠিত আছে দিন তাতেও খনি রকমে 

সংশ্লিষ্ট |... .. 

আমাদের দেশের পি নুরী _এক্ধিশালিনী 
মেয়েটি অতি নীরবে এবং শাস্তভাবে দেশের কল্যাণের 
জন্য: অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করে; যাচ্ছেন। খুব সবল ৮ 
দেহ এঁর নয়, জীবনের উপর ঝঞ্ধাবাতও অনেক গিয়েছে, 
গুরুভার দায়িত্বও ইনি মাথায় তুলে বিজ কিন্ত 

















সবই প্রসন্ন টি দক্গে) এবং অত্যন্ত তৃপ্ত মনে । 


নিজ শিরা গঙ্গোপাধ্যায় 


সি 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 
ম্যাডাগাস্কারের নারী 

সমগ্র ম্যাডাগাস্কারের সভ্যতার কোন একটা সীমা 
নাই_এই দেশের বিভিন্ন জাতির সভ্যতা বিভিন্ন 
প্রকারের । হোভ| বা এন্টিমেরিনা জাতির সভ্যতা এক 
রকম, বেসিলেও জাতির সভ্যতা আর-এক প্রকার । এই 
দ্বীসটিতে অনেকগুলি জাতি বাস করে। পশ্চিম উপকূলে 
বাস করে স্তাকালীভা জাতি, পূর্ব উপকূল এবং মধ্য- 
প্রদেশের উচ্চভূমির মাঝখানে থাকে বেজানোজানো জাতি । 
পূর্ব উপকূলে বাস করে এণ্টেমোরো! এবং বেট্সিমিসারাকা 
জাতি। মাহাফালি এবং বার! জাতি দক্ষিণে বাস করে। 
উত্তর দিকে আন্টান্‌ কারানাদের প্রাধান্য । মাঝখানে 
উচ্চভূমিতে যে-সব জাতি বাস করে, তাহারাই ম্যাডা- 
গাস্কারের সর্বাপেক্ষা বেশী সভ্য এবং শাস্ত। এই 
স্থানের বাণীন্মাদের দৈনিক জীবনযাত্রার কথা খুব বেশী 
পরিমাণে জানিতে পার! যায়। এইখানের নারীর! 
প্রধানত মালাগাপি-নারী নামে অভিহিত হয় । : 


এদের চেহার! অনেকটা! মালয়-জাতীয়দের মতন, একটুখানি 
নিগ্রে।-রক্তের মিশল আছে 
দ্বীপের নারীদের মধ্যে পুরুষদের মতই নানা রকমের 
পার্থক্য দেখা যায়। এ্টিমেরিনা জাতির লোকেরা 
অনেকটা দেখিতে পলিনেপিয়ানদের মতন, অঙ্গের গড়নের 
বেশ সাম্য আছে--দেহের রং হরিদ্র। বর্ণেব, দৈর্ঘ্য মাঝা- 
মাঝি। অন্তান্ত জাতির নারীর! দেখিতে নানা রকমের 
হয়-দেহের বর্ণ কৃষ্ণ, অনেকের রূপ ছুবছ নিগ্রোদের 


মহিলা-মজ্লিস-_ম্যাডাশাসৃকারের নারী 
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-_সাকালাভ! নারী লাম্বা-পরিহিত! রত 
ইহাদের চুল কৌক্ড়ানে, চেহার! নিগ্রো = 


মতই। তাহাদের দৈর্ঘ্য আরো! বেশী, নাক মুখ একটু 


বেশী চেপ্টা। ইহাদের ভাষার সহিত অস্ট্ে-এসিয়ান্‌ 
ভাষার কিছু একা আছে, কিন্তু আকারে প্রকাবে 
উক্তদেশসমূহের লোকদের সহিত ম্যাডাগাস্কার-বাঁসীদের 
বিশেষ কোন মিল পাওয়া দুষ্কর | 

মমন্ত দ্বীপটিতে স্ত্রী এবং পুরুষের কাজ ভাগ করা 
আছে। পুরুষ বেশীর ভাগ সময়েই শীকার করে, মাছ 
ধরে, জাল বুনে, শস্তের ক্ষেত চষে বা ঘর দুয়ার তৈরী 


করে। পশু পালনের কাজও তাহার! করিয়া থাকে। 
গরুবাছুর ইত্যাদি পশুকে ইহারা জেবুস্‌ বলে। স্ত্রী- 
লোকের! রান্নার কাজ করে, ছোট ছোট মাছ ধরে, 
ঘরের ছাউনি দেয়, ক্ষেতে শশ্ত লাগায় এবং ছেলে- 
মেয়েদের সমস্ত ভার গ্রহণ করে। কাজের নমুনা দেখিয়! 
মনে হয় পুরুষই সকল শক্ত কাজ করে, কিন্তু বাস্তবিক 
পক্ষে তাহা নয়। নারীদের কাজের খাটুনি অনেক বেশী । 
কোন্‌ কাজের ক্লান্তি কতখানি তাহার বিষয় চিন্তা করিয়া 
কাজ ভাগ করা হয় নাই ৷ 

বেজানোজানে। জাতি ছাড়া অন্ত সব জাতির মধ্যে 
নারীর স্থান পুরুষের সমান) ম্যাডাগাস্কারে পুরুষের 





৮৪৮ 


প্রীধান্ত দেখা যায় না। মুসলমান এবং ধৃষ্টীয়ানদের 
মধ্যেও পুরুষ এবং নারীর এতখানি সাম্য নাই। ইহাদের 
বিবাহ_ ক্রয়- -বিক্রয়-প্রথা নয় । কন্যা তাহার সমস্ত জিনিষ- 
পত্রের মালিক, মাঝে মাঝে তাহার স্বত্ব রক্ষার জন্য 
তাহাকে তুমুল কলহ করিতে হয়। পূর্বের যখন বহু- 
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__বেটুসিনিসারাকা নারী, আংশিক ইউরোপীয় গে পোষাকে 
ইহাদের চেহার! কতকট! মালয় এবং কতকট! নিগ্রে| জাতির মতন 


বিবাহ-প্রথা খুব বেশীরকম চলিত ছিল, তখন এক 
জনের এক এক স্ত্রী, ভিন্ন ভিন্ন বেড়া-দেওয়া স্থানে বাস 
করিত। এই বেড়া-দেওয়া স্থানটিতে সেই স্ত্রীর পূর্ণ 
অধিকার ছিল । বিবাহের পূর্বের মেয়েরা ঘাহা ইচ্ছা! করিতে 
পারিত। তাহার কাজে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা পুরুষের 
ছিল না। বিবাহ মনোমত না হইলে সহজেই বিবাহ 
বাতিল করিবার অধিকার প্রত্যেক স্ত্রীলৌকেরই ছিল। 


রধানী__আাখিন, ১৩২৯, 





[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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মালাগাসি-নারীর স্থান সমাজে পুরুষের সঙ্গে এক 
ছিল। বর্তমানে শ্বেতাঙ্গ-সভ্যতার আগমনে নারীর স্থান 
ভাঁল হওয়| অপেক্ষা অনেক পরিমাণে খারাপই হইয়াছে 
বলা খায় । ফরাসী-বিজয়ের পূর্বে দ্বীপের শাসন ব্যাপারে 
নারীদের খুব বেশী হাত ছিল। অনেক জাতির মধ্যে 
নারী-প্রধান্যই ছিল, এই-সমস্ত জাতির পুরুষের! নারীদের 
অবীনে বাস করিত। কিন্তু মালাগাসি-নারীর বর্তমান 
জীবন দেখিয়া পূর্বঅবস্থা স্থির করা শক্ত। তবে এট! 
বেশ স্থির হইয়া গিয়াছে যে নারীও দেশের “রাজ।” 
হইতে পারিত--তবে তাহ! সমগ-বিশেষে । কমাগ্ডাণ্ট, 
গুইল্যার লিখিত সাকালাভা জাতির ইতিহাস পাঠে 
এমন অনেক রাণীর কথা জানিতে পারা যায়, যাহারাই 
প্রকৃত পক্ষে দেশ শাসন করিত; রাজার! মন্ত্রীর স্থান 
অর্ধিকার করিত। 

মাজুঙ্গা ইত্যাদি প্রদেশে মুসলমান-প্রাধান্ত বেশী । 
এখানে নারীর স্থান পুরুষদের সমান নয়। শ্বেতাঙ্গরাও 
ঘেথে স্থানে বাম করিতেছে, সেই-সব স্থানেও পুরুষ- 
প্রাধান্য লক্ষিত হয়। মালাগাসি-নারীদেরও প্রাধান্ত দিন 


দিন কমি আসিতেছে । ' শ্বেতাঙ্গ-সভ্যতার শুভ্র আলোক - 


কৃষ্ণাঙ্গ নারীদের কুষ্ণবর্ণের প্রতি লঙ্জা আনিয়া দিতেছে, 
সেইজন্যই বোধ হয় তাহারা আস্তে আস্তে ঘরের কোণে 
প্রবেশ করিতেছে । 

মালাগাসি-নারীরা তাহাদের নিজেদের অধিকার 
সম্বন্ধে বেশ সচেতন। তাহার! বেশ ভাবগ্রবণ, বন্ধুত্বের 
এবং প্রণয়ের সম্মান তাহার! রক্ষা করে। বেট্ুসিলেও 
এবং এট্িমেরিনা জাতির নারীদের মন বড় কোমল। 
মনের কোমলতা আফ্কার নিগ্রো মেয়েদের একেবারে 
নাই বলিলেই হয়। 

অনেক জাতির স্ত্রী-সঙ্ঘ আছে। পূর্ব-দক্ষিণের 
জ্যাফিসোরো জাতির মধ্যে এই রকম সঙ্ঘ খুবই শক্তি- 
শালী। কোন পুরুষ যদি কোন নারীর প্রতি কোন 


অন্যায় ব্যবহার করে, তবে নারী-সঙ্বঘ বসে--তাহারা 


রাজার কাছে সেই পুরুষের শান্তি প্রার্থনা করে। নারী- 
সজ্ঘের কথা রাজা-মহাশয় সব সময় রাখিয়া! থাকেন। 
এট্টেমোরো৷ জাতির পুরুষেরা যখন শীকারে যায়, 


৬ 
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তখন নারীরা এক প্রকার বিশেষ নাচ নাচিয়া থাকে। 
এই নাচের উদ্দেশ্য স্বামীদের কাধ্যে সফলত| এবং শরীরের 
বলবৃদ্ধি কামনা । নারীর! নানা রকম কবচ ইত্যাদি ধারণ 
করে। তাহাতে নাকি অন্থখ-বিস্থখ দূর হয়, সন্তান- 
প্রসবের কষ্ট৪ কম হয় । 

নারীর! “সিন্বে”” নামে এক প্রকার দুমুখ খোল! ছালা 
পরিধান করে। দেহের উপরাদ্ধে তাহারা তাকোঞ্জে 
নামে জাম ব্যবহার করে। জাম! বুকে আটা থাকে । 
এই-সমস্ত বস্ এক এক জাতি এক এক প্রকার কাপড়ে 
তৈয়ার করে। কেহ কেহ খুব রঙিন করে। কেহ আবার 
ছুই রঙের করে। সিশ্বো কোমরে চাম্ড়ার পেটির দ্বার! 
আট্কানো! থাকে । 

দ্বীপের মধ্য-প্রদেশের অধিবাসী নারীদের বেশ 
একটু সৌন্দর্যের জ্ঞান আছে। তাহা তাহাদের পোষাক 
পরিচ্ছদ দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। পরিচ্ছদের 
কিনারে কিনারে তাহার! খুব চমৎকার নান রকমের 
লেস লাগায়। এই লেস তাহাদের হাতের তৈরী । এই- 


_ সমস্ত বস্ের উপর যে স্ুচীকাধ্য থাকে, তাহাও খুব 
সুক্ম এবং চমৎকার। ইহাদের এক রংএর সহিত আর- 
এক রং মিলাইবার দক্ষতা প্রচুর । পুরুষেরা এক প্রকার 
চাদর ব্যবহার করে, তাহার রং শাদা, এবং শাদা সুতার 
নান! রকম কাজ তাহার উপর থাকে । নারীরাও অনেকে 


এই চাদর ব্যবহীর করে। বর্তমান সময়ে অনেকে 
শ্বেতাঙ্গদের “অনুকরণে বিদঘ,টে পোষাক ব্যবহার সুরু 
করিয়াছে । বিশেষত টানানারিভো ইত্যাদি বড় বড় 
হরে ইহ! বেশী করিয়! লক্ষিত হইতেছে । 

মালাগামি নারীর চুল বাধা এক বৃহৎ কার্ধা। এক- 
জনের চুল বাধিতে জন-কয়েকের সাহাধ্য প্রয়োজন । 
চুলগুলিকে অনেকগুলি বিস্কনিতে ভাগ কর! হয়। তার 
পর জাতীয় প্রথ! অনুসারে বিন্থনি-গাথা হয়। এই-সমস্ত 
হইলে তাহার উপর কাদা বা গরুর চর্কি লেপ! হয়। 
তাহাতে বিশ্ছনি ঠিক থাকে, এবং মাসে এক বারের বেশী 
চুল বাধিবার দর্কার হয় না! চুল বাধিবার সরঞ্জাম 
একথান! কাঠের চিরুণী এবং মাথ! পরিষ্কার করিবার 
জন্ত একটুকর! সুচাঁল হাড়ের বা তামার কাটা । 


মহিলা-মজ্লিস_ম্যাডাগাস্কারের নারী 


গিরি. নার AAA AA SA SAA A SA সিল 
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মালাগাসি- নারী নাচ গান খুব ভালৰাসে। তাহাদের 
বাশের তৈরী একপ্রকার বাস্ঘস্ত্র আছে, বিভিন্ন 
দৈর্ঘ্যের বীশের ফালি এক সঙ্গে আর-একটা বাশের গায়ে 
বসান থাকে, তাহাতে ঘা মারিলে খুব তীক্ষ স্বর বাহির 
হয়। নাচের বিশেষ কোন বালাই নাই, সাম্‌নে এবং 
পিছনে নড়া-চড়! ছাড়া আর কিছুই করিতে হয় ন1। 
নাচ একলাও হইতে পারে, আবার দলবদ্ধ হইয়াও 
চলে। 


হোঁভ! ( এন্টিমেরিন! ) নারী,লাম্ব-পরিহিত! 
চেহার! বিশুদ্ধ মলয়-জাতীয়ের মত 


সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্বেই ঘরের মাঝে মাদুর 
আড়াল দি! আর-একটি ছোট কামর! করা হয়। কামরার 
মাঝখানে আগুন জলে সব সময়, কারণ, ইহাদের মতে ঘর 
গরম থাকিলে প্রস্থতির কষ্ট কম হয় এবং শরীর 
তাড়াতাড়ি সবল হইয়া উঠে। আত্মীয় বন্ধুবান্ধব সকলেই 
ভাবী-জননীকে দেখিতে আসে এবং কিছু টাকা! ভেট 
দিয়া যায় । এই ভেট দেওয়ার উদ্দেশ্য জালানি কাঠের 
খরচ জোগানোতে সাহায্য করা । ছেলে বা মেয়ে যাই 
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শা, লা 
LANCOME পাপা লোন বকা 


হোক, তাহাতে গৃহস্থের আনন্দের কোন কম্তি হয় না। 
এই দেশে ছেলে-মেয়ের সমান আদর এবং কদর। 

আমাদের প্রাচীন-সভ্যতাভিমানী বর্তমান-মৃত দেশের মত 
সেদেশে কন্যার আগমনে গৃহস্থের ঘরে চাপা কানা 
শোনা যায় না । 
4° 


শট সপ : [+] 





বেট্‌সিলেও নারীর লান্ব।-পরিধান-রীতি 
বিশুদ্ধ মালয়-জাতীয়ের মতে! চেহার। 
সম্তানকে সাধারণত দুই বছর মায়ের দুধ খাওয়ানে। 
হয়, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে চারি বৎসর পধ্যন্তও দুধ 
ছাড়ানো হয় না। মায়ের! সন্তানকে পিঠে বহন করে। 
ইমারিনা জাতির মধ্যে একটা! বেশ মজার প্রথা চলিত 
আছে। সন্তান বড় হইলে পর, সে তাহার মাকে একটা 
মুদ্র। দেয়। এই মুদ্রা দেওয়ার অর্থ-_ছেলেবেলায় মা যে 
তাহাকে পিঠে করিয়া বহন করিয়াছেন তাহার ভাড়া 
বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ । - 
মেয়েদের নাম দেখিয়। তাহাদের কে বড় কে ছোট 
বোঝ! যায়। যেমন কাহারও নাম “রাফারাভাভি” 


শুনিলে বুঝিতে হইবে যে সে জননীর কনিষ্ঠা কন্যা । 
অনেক সময় কোন একটা জন্র নামে সন্তানের নাম 
রাখা হয়। * 1:55 ৮ টাল 
সন্তানবতী নারীদের সম্বোধন করা হয় “অমুকের- 
জননী” বলিয়া। একটা নির্দিষ্ট বয়স হইলে নারীদের বলা 
হয় “রামাটোয়া”__ ইহা খুব সন্মানসূচক অভিভাষণ। 
বৃদ্ধা নারীকে “ইনেনি" বল! হয়। ইহার অর্থ-মাতা। 
কোন পুরুষের বহু স্ত্রী থাকিলে প্রথম! স্ত্রী কয়েকটা 
বিষয়ে অন্য স্ত্রীদের উপর প্রভুত্ব করিতে পায়। কিন্ত 
প্রত্যেক স্ত্রীর নিজের নিজের তৈজসপত্রাদির উপর সম্পূর্ণ 
অধিকার আছে। গরীব লোক বনুবিবাহ করে না, 
তাহাতে খরচ অনেক বাড়িয়া! যায়। কারণ এই দ্বীপে 
স্বামীকে তাহার স্ত্রীর সকল ভার গ্রহণ করিতে 
হয়। কাজেই থে ধনী সেই কেবল বহুবিবাহ করিবার 
খেয়াল বা সখ করিতে পারে । আমাদের দেশের কুলীন 
ব্রাহ্মণদের মতন বিবাহ করিয়া ফাকি দেওয়া সেই অসভ্য 
দেশে চলে না । 
সমগ্র ম্যাডাগাস্কারে বিবাহের নানা রকম পদ্ধতি 
চলিত আছে। তবে সকল স্থানেই ছেলের কোন বন্ধু 
ঘটকের কাজ করে। কেবলমাত্র এণ্টিমোরো জাতির 
মেয়েরা নিজেদের স্বামী নির্বাচন করিয়া লয়। এই 
নির্বাচন-প্রথা অনেকটা আমাদের দেশের স্বয়দ্বর-প্রথার 
মত। 
বিবাহ পাকাপাকি রকমেই হয়, তবে অনেক সময় 
আইনের সাহায্যে বিবাহ ভঙ্গ কর! যায়। বিবাহ বাতিল 
হইলে পুরুষেরই সুবিধা! বেশী হয়। অনেক জাতির 
মধ্যে স্ত্রী এবং পুরুষ কিছুকালের জন্য সাময়িক বিবাহ 
করিয়া দেখে__ঘদি তাহাদের মনের মিল হয় এবং উভয়ের 
উভয়কে পছন্দ হয় তবে বিবাহ পাকা করিয়া লয়। 
উভয়পক্ষের কথাবার্তা পাকা হইয়া গেলে পর বর 
কন্যাকে দাবী করিতে আসে। এই সময় কন্যার পক্ষের 
সমস্ত মেয়েদের বেশ সাজান হয়--এবং যে আসল কন্। 
তাহাকে তাহার রূপের শেষ্টত্ব প্রমাণ করিতে হয়। 
বিবাহের পর উভয় পক্ষের লোকের! ভোজে বসে। 
এ্টিমেরিনা জাতির বর এবং কন্যা একটা বড় “লাঙ্ছা” 


টি 





ত দস পা বি পা পা পর লচ পি পপি পাই পি ৭২ পট পি তা পান্টি পাটি আট + 


উভয়েই একসঙ্গে পরিধান করে, এবং একই থালাতে 
[কালাভা নাতির রনি বরের 








_ বাকি ক পলীটাৰে অন্যা? , আতপ 
অনেক জাতির বিবাহ-উৎসবে মহিষ 
| | বড় হত্যা করা হয়। এই ভোজের দ্বারা কেবল 
 বর-কন্ঠার নয়, সঙ্গে সঙ্গে দুইটি পরিবারের মিলন 
টে ... 
মেয়েদের ১২1১৪ বৎসর বয়সে বিবাহ হয়। অনেক 
ক্ষেত্রে ছেলেমেয়ে খুব ছোট থাকিতেই তাহার পিতামাতা 
তাহাদের বিবাহ স্থির করিয়া রাখে । কিন্ত প্রণয়-বিবাহ 
এদেশে একেবারেই বিরল নয়। এই গল্পটিতে তাহার 
_ আভাম বেশ ভাল করিয়া পাওয়া যাইবে । 
পাহার যে ডর ধারে এক. গ্রামে এক যুবক বাস 
_করিত।, দেবতার মত তাহার রূপ, অস্থরের মত তাহার 
দেহের বল। পাশের গ্রামে এক খুবতী থাকিত--তাহার 
রূপে গ্রামের যুবকের! পাগল হইয়াছিল। উভয়ে উভয়কে 


নর 'মুক 

1 {৭ পরশিলে ওগো বীণাপাণি 
7 বাণী যদি নাহি দিলে? থে স্থরব কানে 
আনে অম্মতের বন্তা কেন তারে গানে 
আনিতে পারে না কঠ; পরাভব মানি 
মৌন বেদনার ভরে গুমরিয়। মরে! 
এ ধেন বোবার স্বপ্ন মুক রসনায়, 
এ র্যথা যে প্রজাপতি গুটির ভিতরে 
লুকান রেখেছ তার গুটান পাখায় 

= কত কথা জাগে মনে তোমার পরশে 

ভাষা তার কোথা পাই ? না ফুটিলে ফুল 
রি কেমনে জানাবে শাখী কি অমৃত-রসে 

_ বসস্তের স্পর্শ তারে ভরেছে আমূল? 

__ অব্চনা এ রসনা পারে না বলিতে 

কি বাণী তুলেছ মোর প্রাণের নিভৃতে । 
শ্রী সুরেশ্বর শর্মা 
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পাটি কস শপ পাপা বি পারি পাস পাকি পাজি লাশ নামি শি পাওলি পা পি পাস পাছ পি আসি ৰাখি পিপিপি সিসি 


. পিতায় এবং মাতায় মাতায় মুখ দেখা! 
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ভালবাদিল__এবং একে অন্যকে ছাড়িয়া আর কাহাকেও 
বিবাহ করিবে ন, প্রতিজ্ঞা করিল। বিধাতা বাদ | 
_ ছুই পরিবারে বহুকালের প্রাচীন কলহ ছিল i পি 


মরণের এপারে মিলন নাই দেখিয়া তাহার! দুইজনে নিৰিড় Co 
আলিঙ্গনে বদ্ধ হইয়া পাহাড়ের উপর হইতে নীচের 
অতল নীল জলে ঝাপ দিল। সেইদিন হইতে সেই বি 
গ্রামে যদি কোন মেয়ে মার! যাইত, তবে অর্ধেক খালের 
জল লাল হইয়া যাইত--এবং সেই হার টা ্‌ 
যুবক মার! গেলে সমস্ত জল লাল হইয় উঠিত--জল 
রক্তের মত দেখাইত। -আন্দিয়ানামজয়নীমেরিনা ত তখন 
টানানারিভোর রাজা । তিনি এই ব্যাপার দেখিয়া, 
তাহার রাজ্যে প্রচার করিলেন--“এখন হইতে আমার 
রাজ্যে কেহ প্রেমিক-প্রেমিকাকে মিলনে বাধা দিতে 
পারিবে না। যদি বাধা দেওয়া হয় তরে : 
হইবে । যুবক যুবতী যাহার যাহাকে ইচ্ছা 
পারিবে ।” 
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সনেটের প্রতি 


তুমি মোর বসস্তের শেষ পুষ্পকলি 

ফুটিতে পারনি তবু শাখ। বিদরিয় 

বিকাশের ব্যথাভরে শুধু করিয়া, 
- উঠিয়াছ শেষ পলে! গেল যবে চলি. 

ফুল ফুটিবার কাল, আদিলে তখন 

ঝরিতে মরিতে শুধু! ক্ষুদ্র বুকটিতে 

ঢাকা ছিল কি সুরভি কিবা সে বরণ 

কে পাবে উদ্দেশ তার? কে পারে জানিতে 

মুকের মরমবাণী? মৌন ব্যাকুলতা 

ভাষা পায় কানে যার হেন সমদুখী 

কেবা তোর আছে হেখা? চির অপূর্ণতা 

বক্ষে ধরি রয়েছিস্‌ তুই যৃত্যুমুখী 

অক্ফুট কিশোরী মোর ! চতুর্দশদলে 

কি বারতা রেখেছিস্‌ ঝাপিয়া সবলে? 

শী সুরেশ্বর শর্মা 








সমুদ্রে কুড়ানো জিনিসে বাড়ী তৈরী 


দৈনিক রোজনামচার পথ ছাড়িয়ে একট!-কিছু কর্লেই লোকের 
চোখে চমক লাগে--ডুটে আসে সবাই দেখ্তে--ব্যাপারটা কি হল। 
তা সামান্য একট! খেলনাই হোক আর খুব দর্কারী বা অদর্কারী 
কিছু একট! হোক। আমেরিকার ক্যালিফোণিয়ার রেডোগ্ডোর 
কাছে সমুদ্রের উপকূলে একট! প্রকাণ্ড খাড়। পাথরের পাশে এক 
ভগ্ঘলোক একটি বাসগৃহ তৈরী করেছেন মাত্র এক ডলার ব! সাড়ে 
তিন টাকা বায় করে'। বিৰম অঙ্গুখে ভুগে সমুদ্রের ধারে বাদ 
করতে ইচ্ছে হল, কিন্তু বাড়ী ভাড়। ব। তৈরী করুবার পয়মার 
অভাব। কাজেই তাকে বিনা-পয়পায় যেমন করে’ হোক একট! 
থাকবার মত বাড়ী তৈরী করবার উপায় চিন্ত। কর্তে হল। 


আগত অতিথিদের নাম সই কর্বার বন্দোবস্ত আছে খাতাঁতে 
নয়, খুব মস্থণ করে চাছ। কাঠের তক্তাতে। লোহার তারে সার-বন্দি 
করে৷ এই তক্তা টাঙ্গীনো থাকে--একথানা নামে ভরে" গেলেই 
সেটাকে তারের এক প্রান্তে সরিয়ে রাখ! হয়। বস্বার চৌকি 
তৈরী কর! হয়েছে মদের পিপার ওপর গদি লাগিয়ে । জান্লার 
সানি কেবল পয়সা! দিয়ে কিন্তে হয়েছে ; সমুদ্রে যে-সব কাঁচ 
পাওয়। যায়, তাঁর বড় বেশী টুকর| টুকর! অবস্থ। । বাড়ীর পাশে 
পাথরের গায়ে একটা ঝরণা আছে--তার মুখে নল লাগিয়ে বাড়ীর 
ভিতর খাবার-জল আন! হয়। বাড়ীর পাশে একটা পিপাতে 
সব সময় জল ভরা থাকে । বাঁড়ীটির নামকরণ হয়েছে “ফ্রোটমাম্‌ 
কাসল্‌” এবং ক্যাসল্এর অধিকারী হচ্ছেন--লুই ডার্ট_। 


সপ্ত 





সমুদ্রের সাহায্যে তৈরী বাড়ী 


সমুদ্রে নানা রকম জিনিষপত্র ভেদে আসে--সেই-সমস্ত জিনিষ 
যোগাড় করে’ করে’ বাড়ী তৈরী স্বরু হল। প্রথম যে বাড়ীটি হয়, 
সেটিতে কোন-রকমে থাক! চল্ত। কিন্তু বর্তমানে তাঁর লান| রকম 
উন্নতি করা হয়েছে । এবং একতলার পরিবর্তে দুতল! কর! 
হয়েছে। শোবার ঘর, বস্বার ঘর, রান্নার ঘর ইত্যাদি সবই 
আছে। যে সিড়ি দিয়ে অভ্যাগতর! ওপরে ওঠেন তা কোন 
একটা জাহাজের ছিল। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠেই একট! 
ছোট হাতল আছে, সেটা টান্লেই ভিতরে একটা লোহার ডাঙ! 
কড়িকাঠে-টাঙ্গানো একটা বয়াতে আঘাত করে। বাড়ীর ভিতরে 


সুইট্জার্ল্যাণ্ডের নির্ববাচন-ভূমি__ 


হইটুজার্ল্যাণ্ড ২২টি স্বাধীন প্রদেশের সমষ্টি। এক একটি 
প্রদেশকে ক্যান্টন বলে। বহু পুরাতন চারিটি ক্যান্টনে বৎসরে বৎসরে 
এপ্রিল মাসের শেষ ব! মে মাসের প্রথম রবিবারে জনসাধারণ আগামী 
বৎসত্রের শাসনকার্ধা নির্বাহ করিবার জন্য কর্মচারী নির্বাচন 
করিয়া থাকে । নিব্বাচদ-স্থান খোল! মাঠের উপর। এই দেশে 
নাগরিক হইবার অর্থাৎ ভোট দীনের অধিকার পাওয়। কতকগুলি 


i) 













কঠিন স্বত্ব পালনের উপর নির্ভর 
1 করে। যে-সে কয়েকট। টাক। 

খাজান। দিলেই ভোটের অধিকার 
ি রি নি এত লাভ করে ন|। 
হুইটজারল্যাণ্ডের নির্কীচন-ভূগি রি 
ছড়ি-বেহালা-- 


আমেরিকাতে এক কন্সার্টে একদিন এক ভদ্রলোক হঠাৎ একট! 
ছড়িকে কাধে বেশ করে' বাগিয়ে ধরে' বেহাল!র মত বাজাতে হুর 


চর 


কর্লেন। ছড়ির মধ্যে বেহ!লার 
সবই আছে, এমন কি ছড়টাকেও 
ছড়ির মধ্যে বেশ সহজ ভাবে রাখ! 
যাঁয়। ছড়িটাকে মোট! লাঠি ন। 
বলে' বলাও চলে--অন্তত 


ছাতি। 


ছড়ি বেহালা 


পঞ্চশস্ত-_-চলন্ত ঘরকন্না 


৯৯৯৯৯. সস. সস ANAS AN AN AN HN AN AS AS AS 


৮৫৩ 
সেই রকমই কতকট| দেখতে । এর আওয়াজ বেশ ভাল বেহালার 
মত। 


উচ্চে উড্ডয়ন - 

গত আষাঢ় মাসে প্রবাপীতে “আলোচনায়” লেখ! হইয়াছিল 
“আমেরিকান বীমান-বীর শ্রোয়েডের ( 5॥৪০ede। ) গত ১৯২* সনের 
ফেব্রুচারি মাসে ৩৩১৩৩ ফুট উচ্চে উঠেন।'” এতদিন জবধি উহার 
আসনই আকাশের সব-চেয়ে উচুতে ছিল। কিন্তু গত ২৯এ সেপ্টেম্বর 
( ১৯২১ সন) লেপ্টেন্যান্ট গলে, এ, ম্যাকরেডি নিজেকে সব চেয়ে 
উচুতে তুলিয়াছেন। ইনি ৪*৮** ফুট উপরে উঠিয়াছিলেন। উহার 
মতে কিছুকাল পরে আকাশ-পথই সব চেয়ে সুবিধার হইবে, 
ইহাতে খরচ এবং সময় কম লাগিবে, আরাম এবং আনন্দ অনেক 
পরিমাণে বৰ্দ্ধিত হইবে । 


পাখা-টুপা= 
মিম্‌ এখেল বিচ. একজন আমেরিকান নারী । ইনি একদিন এক 
পার্টিতে মাথার টুপিতে ছোট ইলেক্টিক ফ্যান লাগাইয়| হাজির হন । 





টুগী পাপ 


এই ফ্যান ছুটি ড্রাই-সেলের সাহায্যে ঘোরে । এই রকম পাখা লাগাইয়া! 
দুজন মুখোমুখি বসিলে দুজনেই বেশ হাঁওয়| খাইতে পারেন । 


চলন্ত ঘরকন্ন।= 

একটা-ন।-একট! অদ্ভূত জিনিস আমেরিকার অনবরতই তৈরী 
হচ্ছে। গোটরগাড়ীর মত কলকজার উপরে এক প্রকাণ্ড কাঠের 
ঘর, তাতে মানুষের খাওয়ার ও শোবার সমস্ত স্রপ্রামই আছে। এ 
গাড়ী-ঘর যেখানে-সেখানে যেমন-তেমন রাস্তার উপর দিয়ে চালানে! 
যায়। ভাল স্প্রিং থাকার জন্যে আরোহীর কোন কষ্ট বা অসুবিধ! 
হয় না। এই ঘরের ভিতরটা! অনেকট! জাহাজের কেবিনের মত 
দেখতে, বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন । শোবার বিছান। বেশ আরামের ৷ 
গাড়ীর মাথায় আবার একখান! ছোট নৌকা থাকে, পথে জল! পাড়ি 
নেবার জন্যে! 





৮৫৪ 
. হস্তহীন লোকের (লেখা-- 

ইংলগ্ডের অনেক হাম্পাতালে হস্তহীন লোকদের লেখাবার 
জন্যে অনেক রকম পদ্ধতি অবলম্থি্জ হচ্ছে । হস্তহীন লোকদের 
বুকের উপর একট! কাঠের যন্ত্র লাগিয়ে দেওয়! হয়_-তাতে বুকের 
টিক মাঝখান থেকে একট! এক ফুট লন্ব। ডাণ্ড। থাকে, তার মুখে 





হস্তহীন লোকের বুক দিয়ে লেখ। 


পেন্সিল ধর্বার একট! কল, তাতে পেন্সিল লাগিয়ে হন্তহীন 
লোক বুকের চাপে বেশ গড়গড় করে' লিখে যেতে পারে৷ এ প্রণালীর 
উদ্ভব হওয়াতে হস্তহীন লোকের মনের ক্ষোভ কত পরিমাণে যে 
দুর হয়েছে তা বল! যায় না। এই সমস্তই সদ! সজাগ সভ্যতার সফল । 





বাইসাইকেল গুটিয়ে ঝুলিয়ে নেওয়। 


প্রবাসী__আশ্বিন, ১৩২৯ 





| ২২শ ভাগু, ১ম খণ্ড 
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বাইসাইকেল বহনের স্থুবিধা__ 


ঘোড়ার গাড়ীতে ব। টেনে বাইসাইকেল নিয়ে যাওয়! 
অহ্বিধাজনক ব্যাপার । তার জ্রুন্যে জায়গ! চাই বিস্তর 
আরোহীদের খুব অহ্বিধ!। সম্প্রতি আমেরিকার নিউইয়র্ক সহর 
থেকে খবর পাওয়। গেছে যে সেখানে এমন এক রকম বাই- 
সাইকেল তৈরী হচ্ছে যার চাক! মুড়ে পুটুলি করে’ হাতে ঝুলিয়ে 
অনায়াসে বহন করে' নিয়ে যাওয়। যাবে। এই সাইকেলের চাকা 
সাধারণ প্রচলিত সাইকেলের চাকার চেয়ে একটু ছোট। একে 
মুড়েহড়ে একটি পোর্টম্যাণ্টোর মধ্যে অনায়াসে নিয়ে যাওয়া 
যায়। এই সাইকেলের উদ্ভাবনে ভ্রমণকারীদের প্রচুর সুবিধা! হবে। 


নদীর উপর পাহাড়-_ 


আমেরিকার ওয়াশিংটন ও অরিগনের মাঝামাঝি কলম্থিয়। নদীর 
মোহানার ২ মাইল উপরে একট! ২* ফুট উচু প্রকাণ্ড পাথর আছে । 
সেটি দেখতে অদ্ভুত, যেন নদীর উপর থেকে একটা থাম উঠে গেছে। 


এক 
আর 





জলের উপর পাহাড় 


আবিষ্কৃত হওয়ার পর থেকে এটি অনেকের দর্শনীয় জিনিস ছিল। 
সম্প্রতি এটিকে কাজে লাগানে। হচ্ছে । এর মাথার উপরে একটি 
লাল আলে! ঝুলিয়ে রাখ! হয়েছে । তাতে নেই নদীর নাবিকের! 
আপনাদের গন্তব্য পথ অন্ধকারেও ঠিক দেখে’ যেতে পারে | 


জালের উপর স্মৃতিস্তস্ত__ 


টর্পেডে। দিয়ে লুসিটানিয়। জাহাজ গত যুদ্ধের নসয় ডোবানে। 
হয়েছিল। ঠিক যেখানে জাহাজটি ডুবেছিল সেই জায়গায় একটি 
্নতিচিহ ভাসিয়ে রাখবার জন্যে ফরাসী ভাক্কর জর্জ ছু বোয়! একটি 
মাতুযুস্ঠি তৈরী কর্ছেন--মজ্জমান| জননী প্রিয় সন্তানকে আঁকড়ে 
ধরে’ নিরাশায় মর্ম্মবেদনায় স্বর্গের দিকে তাকিয়ে আছেন। মৃন্বিটি 


= 


৬ষ্ট সংখ্যা ] ব্যথার গৌরব ৮৫৫ 
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সমুদ্রের উপর ভাসিয়ে রাখ। হবে তীর “থকে তারের সাহায্যে । 
তাতে রাত্রে বিছ্বাতের সাহায্যে আলে! জল্বে-_-এতে জাহাজদের 
পথ দেখানোর কাজও অনেকট| হবে। একট! ভেলার উপর 
এই স্মরণ-চিহ্ন থাকবে । ভেলার নাম হবে লুসিটানিয়! ৷ 


আমেরিকার প্রকাণ্ড বেহালা লুসিট্যানিয়। স্মৃতিচিহ্ন সাগরে ভাসমান 


সম্প্রতি আমেরিকার নিউ ইয়র্ক শহরে একটি প্রকাণ্ড বেহালা! 
প্রদর্শিত হয়েছিল। সেটি এগার ফুট সাত ইঞ্চি উচু, চার ফুট সাত ইঞ্চি 
চওড়া, তের ইঞ্চি মোটা এবং তার ওজন ১৫* পাউও অর্থাৎ ৭৫ 


| 


ব্যথার গৌরব 


( বাউলের স্থর ) 


আমায় তুমি ব্যথা দিলে অন্তরে, 

নাইক আমার এই গরবের অন্ত রে। 

দানের দিনে সবাই আসি 

নিয়ে গেল হাসি-রাশি, 

স্থখ-সায়রে চিত্ত সবার সম্ভরে__ 

নাইক আমার এই গরবের অস্ত রে । 
বিতরণের ভার দিলে মোর মস্তকে, 
দিলে নাকো চাইতে আমার হন্তকে । 
সবার শেষে আপন জেনে 
ত্যক্ত ব্যথা দিলে এনে, 
স্সেহের পরশ করুলে হৃদি-যন্তরে, 
নাইক আমার এই গরবের অস্ত রে! 

গোলাম মোস্তফা 





পৃথিবীর সব-চেয়ে প্রকাণ্ড বেহাল। 


মের বা ১ মন ৩৫ মের। এই বেহালাটি নাকি জগতের মধ্যে 
সবচেয়ে বড় বেহাল! । বেহালার ভারগুলি মানুষের আঙ্গুলের মত 
মোটা মোট! ৷ 








বাদল বাতাস আলে বহি, 
আমার মলের কোণে কোণে 
--- বেড়ায় সঞ্চরি' | 
বেড়া দিলে কৰে তুমি 
রে 8 ৯) তোমার ফুল-বাগানে, 
আড়াল কারে রেখেছিলে 
আমার বনের পানে । 
কখন গোপন অন্ধকারে 
বর্ধারাতের অশ্রধারে 
তোমার আড়াল মধুর হয়ে 
ডাকে অর্খারি? 


শী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 






৬ আধা, ১৩২৯। 
35:58 | ২ 
একলা ব’সে একে একে অগ্যমনে 
_ পদ্মের দল ভাঁসাও জলে অকারণে। 
হাঁয়রে বুঝি কখন তুমি গেছ ভুলে 
ও যে আমি এনেছিলাম আপনি তুলে, 
মি প্রভাতে এ চরণ-মূলে 
অকারণে, 
কখন্‌ ভুলে নিলে হাতে যাবার ক্ষণে 
অন্যমনে | 
দিনের পর দিনগুলি মোর এমুনি ভাবে 
তোমার হাতে ছিড়ে ছিড়ে হারিয়ে যাবে । - 
সবগুলি এই শেষ হবে যেই তোমার খেলায়, 
এমনি তোঁমার আলসভর! অবহেলায়, 
হয়ত তখন বাজ বে ব্যথা সন্ধ্যেবেলায় 
অকারণে, 
চোখের জলের লাগ বে আঁভাষ নয়ন-কোণে 
অম্যমনে ॥ 
| শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
২ আঁধাঁঢ়, ১৩২৯। 
শু 
শ্রাবণ মেঘের আঁধেক দুয়ার & খোলা, 
আড়াল থেকে দেয় দেখা কোন্‌ পথ ভোলা । 
ওঁ যে পূরব গগন জুড়ে 
উত্তরী তাঁর যায় রে উড়ে, 


সজল হাওয়ার হিন্দোলাতে দেয় দোলা । 
লুকাবে কি প্রকাশ পাবে কেই জানে 
আকাশে কি ধরায় বাঁদ। কোন্থানে। 

নানা বেশে ক্ষণে ক্ষণে 

এত আমার লাগায় মনে 
পরণখানি নান! সবরের েউতোল। ৷ ২ 
শান্তিনকেতন-পত্রিকা, শ্রাবণ শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

২৯. আষাঢ়, ১৩২৯ । 


বাঙ্গালীর বিশিষ্টতা 


বাঙ্গালী যে ভারতবর্ষের অন্য: প্রদেশের জাতিসকল হইতে পৃথক 
এবং স্বতন্ত্র, বাঙ্গালীর যে একটা নিজন্ব বিশিষ্টত। আছে, ইহা ঠিকমত 
বুঝিতে হইলে,--( ১) বাঙ্গালীর উপাসক সম্প্রদায়ের পরিচয় লইতে 
হইবে, ২) বাঙ্গালা ভাষার ব্যাপ্তি, পুষ্টি ও প্রকৃতির পরিচয় লইতে 


হইবে, ৩) জীমূতবাহন হইতে শ্রীকৃষ্ণ তকীলঙ্কীর পর্যন্ত প্রায় সাত 


শত বর্ষকাল কোন সিদ্ধান্তের উপরে বাঙ্গালীর স্মৃতি ও দায়শাপ্তর 

বিস্তৃতি ও পুষ্টিলাভ করিয়াছে, তাহা জানিতে হইবে, (৪.) বাঙ্গালীর 
জাতি এবং কুল-পরিচয় পূর্ণরূপে লইতে হইবে । এমন কি বৈদিক 
ক্রিয়া-কাঁণ্ডে, যজ্ঞাদিভে বাঙ্গালী ভবদেবের পদ্ধতি মান্য করিয়! চলে, 
অন্য কোন আৰ্য্য পদ্ধতিকারকে গ্রাহাই করে ন! ৷ দায়তত্তে জীমৃতবাহন 
বাঙ্গাল'কে অপূর্ব স্বাধীনত। দিয়া গিয়াছেন ; দায়ভাগ বাঙ্গালার হিন্দু 

যানীকে অনেকটা 1650081 ব| দেশগত ও জাতিগত করিয়! 
রাখিয়াচ্ছ। জয়দেব, উমাপতি-প্রমুখ সংস্কৃত কবিগণ, লুইপাদ কাহন- 

প্রমুখ দিদ্ধাচাধ্যগণ, শঙ্ষর-কৃষ্ানন্দ-প্রমুখ তান্ত্রিক আচা্য্যগণ বাঙ্গানীকে 
এক অপুর্ব বিশিষ্টতা দিয়! গিয়াছেন। বৌদ্ধযুগে ধর্মী কর্ম, শীল 
ও আঁচার লইয়! বাঙ্গালী নালন্দার পদ্ধতি হইতে স্বতন্ত্র হইয়াছিল । 
বাঙ্গালাই বজ্রযানের আদিস্বান, আবার সে বজধান সহজিয়া 
মত এন্রং তস্ব মতের দ্বারা এমনই ওতঃতরোতঃত জড়িত 
হইয়াছিল যে, পরে হীনযানী সন্ধা হইতে উহ! পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র 
হইয়াছিল, যত জীব তত শিব, এই মহাবাক্া বাঙ্গালাদেশেই 
প্রথম উদিত হয়; এই মহাবাক্য অনুসারে মনুষা-দমাজে 
যতটা কাঁজ : হওয়। সম্ভবপর তাহা বাঙ্গালাদেশেই লাঙ্গালী 
জাতির মধ্যে হইয়াছিল 1. বাঙ্গীলীর সহজ মত, তন্ত্র ধর্ম, এবং 
পরবর্তী: গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধৰ্ম্ম এই মহীবাঁক্যের বেদীর উপরে বিশ্যন্ত । 
এমন টিক বাঙ্গালীর ভক্তিশীস্্টা এই মহাবাক্যের দ্বারা এতট! 
সঞ্জীবিত যে উহ! রামানুজ-বল্পজচার্ধা-প্রমুখ মধাযুগের আচার্য 
পাঁদগণের ব্যাখ্যাত ভক্তিধর্্ম হইতে সম্পূর্ণ স্বতস্ত্র ও বিভিন্ন হইয়া 

















রহিয়াছে । “যা আছে ব্রহ্মাণ্ডে ; তাই আছে দেহভাঙে !”  ইহাও 


বাক্ষালার একটা মহাঁধাক্য। ত্রঙ্গাণ্ড 21500009577, ন্রদেহভাগ্ 
চ1701900া7 ; একটা! ব্যাপ্ত, অপরট। সন্কুচিত ; একটা বিরাট, অপরটা। 
স্বরাট 1 দেহভাগুকে বুঝিতে পারিলে। আয়ত্ত করিতে পারিলে, ব্রঙ্গাঙুকে 








৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 





বুঝ! যায়, ব্রহ্মাগ্ডকে আয়ত্ব কব! যায় । এই সিদ্ধান্ত, এই অপূর্বব 
generalisation বাঙ্গালীর একট! বড় বিশিষ্টতা । এই সিদ্ধান্তের 
উপবে সহঞ্জিষ মত এবং বৈফবদিগেব “দেহতত্ব” প্রতিষ্ঠিত । বাঙ্গালীব 
“দেহতত্ব” বাঙ্গালীর নিজন্ব ; এই দেহ-তত্বই বাঙ্গালীর Anthro- 
pomorphism ব| নবপুজাব-_নরদেব্তাপূজাব বেদী । বাঙ্গালীব 
আগমনী বার্জালীর নিজস্ব ; বাঙ্গালীই এক! নরদেবতা এবং নারীদেবীকে 
পুদা করিতে শিখিষাছিল। বাঙ্গীলাদেশেই প্রেমেব ধর্শ্মের প্রথম 
বিকাশ হয়৷ 
বেদের বহিদে ববাদেব প্রতিবাদ বাঙ্গাপার তান্ত্রিকগণ দার্থকভাবে 

করিতে পারিয়াছিল । 

“আত্বস্থং দেবতাং ত্যক্ত 

বহির্মেবং বিচিন্বতে | 

করস্থং কৌস্ততং ত্যক্ত | 

ভ্রমতে কাচতৃফয়। 0৮ 
অর্থাৎ হাতের মুঠার মধ্যে কৌন্তভমণিকে ফেলিয়া দিয়া ব। 
উপেক্ষা কবিয়! যে ব্যক্তি কাচথণ্ড অন্বেষণ করে, মে ব্যক্তি যেমন অজ্ঞতীব 
পরিচয় দেয়, তেমনি যে ব্যক্তি চৌদ্দপোয়া মাপের নরদেহে অবস্থিত 
আত্মর্পী দেবতাকে অবহেল। করিয়! বান্িরের অন্য দেবতার পূজার ব্যস্ত 
হয, সে ততোহধিক মূর্খ । সোজা! কথ| এই--বাহিরের দেবতার পূজ্জ! 
বন্ধ করিয়া, যাগফজ্ঞাদি পরিহাব করিয়া, পরমাস্রার পুজয়ে ব্যাপৃত ₹ও। 
এই সিদ্ধান্তের উপবে বাঙ্গালীর উপাসনা-তন্ব বিন্যস্ত । বাঙ্গালীর দেহতত্ব 
বেদের 1)615এর প্রতিবাদ । বাঙ্গালীর দেহতসত্বের প্রভাবে বাঙ্গীলায় 
বৈদিক যাগ-যজ্ঞাদি লোপ পাইক্লাছিল; আমাদের মনে হয় 
বৈদিক যাগ-যজ্ঞাদি এবং 19157) কোন কালেই বলদেশে 
তেমন প্রতিষ্ঠালাভ কবিতে পারে নাই ৷ এই দেহতত্বের অন্তরালে, 
একট! প্রকাণ্ড চ10105075 বা দর্শনশান্র নিহিত আছে । এই 


( দেহতত্ব বুঝিভে হইলে, নাম, রূপ, ভাব, বদ এই চারি পদার্থকে 


বুঝিতে হইবে। এই দেহতত্ব বুঝিতে হইলে যট্টচক্রভেদ ব্যাপারটা 
বুঝিতে হইবে । নহিলে বাক্সাল। সাহিতোব অদ্ধেকট| বুঝিতে পারিষে 
ন|, বাঙ্গালীর বিশিষ্টভাবের অর্ধেকটা হৃদয়ঙ্গম কবিতে পাবিবে না । 

বাঙ্গালীর ব্যক্তিত্ব তাহার আবদ্কৃত সকল ব্যাপারে যেন শতমুখী 
হইয়া ফুটিয়। উঠিয়াছে। পূর্বে কেবল মিথিলার ম্তায়ের অধ্যযন- 
অধ্যাপনা হইত, মিথিলার পঙ্ডিতগণ বাঙ্গালী ছাত্রদের পু'থি লিখিয়া 
আনিতে দিতেন না। বাঙ্গালার কাঁপা ভট্টশিরোমণি রঘুনাথ মিখিলায় 
যাইয়! স্তাষশান্ত্র যথাবীতি অধ্যয়ন কবিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সকল 
পুঁথি কণ্ঠস্থ কবিয়া ফেলিলেন। দেশে আসিয়া একচক্ষু রঘুনীথ তাবত 
্যায়প্রস্থ লিপিবদ্ধ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে অপূর্বব-মনীধ।-প্রভাবে নব্য- 
স্থায়ের উদ্ভাবন। কবিলেন। ফলে মিধিলার একচেটিয়া চূর্ণ হইল, 
নবদ্বীপ নব্য এবং পুরাতন ভ্যানের পঠন-পাঠনের কেম্ত্রশ্বরূপ হইল। 
ইহাই বাঙ্গালীর বিশিষ্টতার পবিচায়ক | বাঙ্গালী ন্যায়ের এই অত্যুদয়- 
বাবা চারিশত বধ-কাল অব্যাহত রাখিতে পারিয়াছিলেন, নবন্বীপকে 
নব্য-ন্তায়ের অদ্বিতীয় কেন্ত্র করিয়া রাখিয়াছিলেন। 

দায়ভাগ ও স্ত্রীধনবিস্তাসে বাঙ্গালী শ্মার্ভ যে গণবাদের পরিচয় 
দিষাছেন তাহা ইংলণ্ডেও ১৮৬৬ ধৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে কল্পনামাত্র ছিল। 
জীমুতবাহনেব সিদ্ধান্ত-সকল পূরামাত্রায় এখনও ব্রীটিশজাতি গ্রহণ 
কবিতে পাবেন নাই। জীমুতবাহনের “দীয়ভাগ* মিতাক্ষরার প্রকাণ্ড 
প্রতিবাদ, Feudalismএব বিরূদ্ধে বিষম protest | সহ্ম্ববসর 
পুর্বে, সকল সভ্যজাতির আগেভাগে বাঙ্গালী এই প্রতিবাদটি করিয়া 
নিয়াছেন। 

স্ার্ত-ভষ্টীচারধ্য বধুনন্দন একজন বিষম 0:01255%. ছিলেন । তিনি 


কষ্টিপাঁথর-_বাঙ্গালীর বিশিষ্টতা 


৮৫৭ 





ব্রাহ্ণেতব জাতি-সকলের মধ্যে যে ব্যাপক সমম্বয় সাধনের চেষ্টা কবিয় 
গিয্লাছেন তাহা অপূর্ব এবং জতুব্য। ভাহারই প্রভাবে বাঙ্গালায় 
আচারী-দিগ্লের “ছুত্মার্গ“ দাক্ষিণাত্যের তুল্য প্রবল হইতে পাবে 
নাই। 
পচৈতন্ত-প্রবর্তিত 
একট! উপাদান । 
আগমবাপীশ কৃষ্ণানন্দ এবং শাক্তানন্দতরঙ্গিণী-প্রণেত| ব্রহ্মনিন্ন 
শ্িবি বাঙ্গালীর বিশিষ্টত| উন্মেষের আর দুইজন সাধক । হারাই 
“বাশিষ্্য পদ্ধতি” অবলম্বন করিয়| বাঙ্গালায় “শৈব বিবাহের” প্রচলন 
করিয়াছিলেন। শৈব বিবাহে নারীর জাতি-বিচার কবিতে হয না, 
যৌবনের পূর্ণ উন্মেষ ন! ঘটিলে শৈব বিবাহ হইতে পাবে না। এই 
শৈব-বিবাহের প্রভাবে বাঙ্গালায় নানা জাতির সম্মেলন ঘটযাছিল, 
শাক্তের যেমন শৈব বিবাহ, বৈফবের তেমনি “কণ্ঠী বদল” ছিল। 
দ্বীপঙ্কর শ্রীন্ান অথব বিক্রমপুরের নাস্তিক ভট্টাচার্য্য বাঙ্গালীর 
ব্যক্তিত্বেব একজন প্রধান সহায়ক । ইনি বোদ্ধধর্ম্মাবলম্বী দ্বিলেন, তাই 
লোকে ইহাকে নাস্তিক ভট্টাচার্য্য বলিত। দীপক্কর ভুটানে তিব্বতে 
চীনে পরিত্রমণ করিয়। বেড়াইয়াছিলেন। বাঙ্গালাব বৌদ্ধ পত্ডিতগণ 
গূর্ব্ব এশিযায় বৌদ্ধ ধন্দ প্রচার করিয়াছিলেন ; টেঙ্গুরে তাহার ভূরি 
ভুরি প্রমাণ পাওয়া যায়; নেপালে বাঙ্গালী কীন্তিব অনেক পু ধিপত্র 
আছে। ছিল দিন যখন বাঙ্গালী বৈবাহিক সুত্রে তিব্বৎ চীন নেপাল 
ভুটান প্রভৃতি দেশের সহিত সংবন্ধ ছিল ; ছিল দিন যখন বাঙ্গালায় 
অসংখ্য বিদেশীয় পঙ্গিত আসিয়া -বাস- কবিত এবং বাঙ্গালী রমনণীকে 
শৈব বিবাহের সাহায্যে শক্তিক্পপে প্রতিষ্ঠিত করিয়| গৃহস্থ হইয়া থাকিত। 
“তরার মেয়ে বিবাহ” বাঙ্গাল! দেশে বংশজ ও কষ্টশ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণদিগের 
মধ্যে প্রচলির্6ত ছিল ; শাক্ত কুলীন ব্রাহ্মণদের মধ্যে এবং কুলাচারী অন্ত 
জাতির মধ্যে পাকষ্পর্শের দিনে নব-বধূর জাতি-কুলের পবিচয় লইয| 
ঘোট হইত না। ইহা একটা বড় কথা৷ 
দেবীবরের মেলবন্ধন এবং কৌলীম্যের নবপ্রতিষ্ঠা বাঙ্গালীর ব্যক্তিত্বের 
একটা! বড় পরিচয়। : দেবীবব মেলবন্ধন করিয়া, যে কত দাহ্বধ্যকে 
চাকিয়! দিয়াছিলেন, তাহা! আব এখন হিনাব করিয়া বলা যার না৷ 
বাঙ্গালার প্রথম ও মধ্য যুগের সাহিত্যেও একট! অপূর্বত্ব আছে। 
কবিকক্কণ, ঘনরাম প্রভৃতি সকল বড় কবিই ব্রাহ্মণ, পরন্ত তাহাদের 
লিখিত সকল মহ।কাব্যের Hero and Heroine নায়ক-নায়িকা 
্রাঙ্গণ ব| ক্ষত্রিয় নহে। গন্ধবণিক, সঙ্গোৌপ, কৈবর্ত, গোড়ে, 
গোয়াল! প্রতৃতি জাতীয় পুরুষ-সকলই এই-সকল কাব্যের নাষক। 
ভারতচন্তের পুর্ধবকাল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মপ-লিখিত সকল মহাকাব্যে ব্রাহ্মণ- 
প্রাধান্তের লেশমাত্র নাই। চণ্ডীর ঘট স্থাপন ফুল্পরা নিজেই কবিত, 
জক্জন্ত ব্রাহ্মণ ডাকিতে হইত না । কালকে, পুপ্পকেতু, ইছাই ঘোষ, 
লাউসেন, ভীম, ধনপতি প্রমুখ নায়কগণ কোন জাতীয় ছিলেন? ইহার! 
যি মহাকাব্যের নায়ক হইতে পারেন, তবে তাহাদিগকে অস্পৃশ্য বলি 
কোন্‌ হিসাবে? কাজেই . বলিতে হয় দ্ৃশ্ত-অন্পৃম্তের, জল আচবনীয় 
এবং জল অনাচয়ণীয়ের মধ্যে এমন অজ্ঞাত কোন তত্ব আছে, যাহ! এখনও 
আমবা ধরিতে পারি নাই। 
বাংলা ভাষা বাঙ্গীলীকে অপুর্ব বিশিষ্টত| দিয়াছে। 
বাঙ্গালীর বিশিষ্টত। এবং ব্যক্তিত্ব সমাজ-শরীরের সর্ব্বাবয়বে, শিল্প- 
কলায়, গানে-নাচে, চিকিৎসা-শাস্ত্রে, চিকিৎসা-পদ্ধতিতে, শুধধ-নির্শ্মাণে, 
লাঠি খেলার, ক্ষুবপাঁ-বপপা! নিশ্বীণে ও ব্যবহারে, নৌশিল্পে, নৌকা 
গজদস্তের কারুকা্ধ্যে, স্বর্ণ-রৌপ্যের অলক্কারে,__সভ্ভাজাভির সকল ব্যসন- 
বিলাসে যেন সদাই পটীত হইয়া আছে। মনীষী প্রীযুত অক্ষয়কুমার 


গৌড়ীয় "বৈষ্ণব ধৰ্ম্ম বাঙ্গীলীব বিশিষ্টতাব আর- 


৮৫৮: 


মৈত্রেয় সপ্রমাণ করিয়। দিয়াছেন যে বাঙ্গীলাব ভূগর্ত হইতে যত প্রতিস। 


বাহির হইতেছে, যত বৌদ্ধমৃত্তি আবিষ্কৃত হইতেছে, তাঁহাদের Tech-, 


nique ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বতন্ত্র । বাঙ্গালীব 
ভাহ্বর্য্য অপূর্ব ও স্বতন্ত্র । বাঙ্গালাব বাদ্যভাণ্ডের মধ্যে খুব বিশিষ্টত। 
প্রকট হইয়া আছে ; বাঙ্গালার কবিওয়ালাদেব চোল বাজন! অপূর্ব 
ও অনন্তসাধারণ। এমন ভাবে চোল বাজাইতে ভাঁবতবর্ষের আব কোন 
আতি পারে না। বাঙ্গালীব গৃহনির্ম্মাণ-পদ্ধতিও স্বতস্ত্র । এমন ঘর 
ছাঁইতে ভাবতবর্ষেব বুঝি ঝ পৃথিবীব আব “কান জাতিতে পাবে ন|। 
বাঙ্গালার আটচ।ল। ও চণ্ডীমণ্ডরপসকল সত্যই বিদেশীয়েব বিশ্ঘ উৎপাদন 
করিত ; তেমনটি পৃথিবীর আর কৌথাও ছিল না--নাইও। বাঙ্গালা 
স্পন্ধের কাজ” বাঙ্গালীব নিজন্ব ; উহ| বাঙ্গালাব বাহিবে ছিল না,- 
নাইও | এমন কি বাঙ্গীলাব জনার্দন, বিশ্বস্ত, জনমের 
প্রভৃতি কর্মকীবগণ ষেসন তোপ কামান তেযার করিতে পাবিত, 
দিল্লীর কারিকবে তেমনটি পাঁবিত না, জাহান-কোৌ ধা, দল-মাদল, কালে খা 
প্রভৃতি কামান এখনও তাহাব সাক্ষ্য দিতেছে। বাঙ্গালীর নৌশিল্প 
সত্যই অপবাজেষ ছিল। এমন নৌক! বানাইতে, জাল বুনিতে ভাবতেৰ 
আর কোন জাতি পাবিত না । বাঙ্গীলার “ষাট বৈঠাব ছিপে” চড়িয়া! 
মীরকাসেম একরাত্রে পৌদাগিরি হইতে মুঙ্গেবে গিয়াছিলেন। বাক্গ।লাঁব 
আব-একট! শিল্প ছিল-_কুক্ছম-শিল্প | নানা পুষ্পেব আভবণ ও অলঙ্কার 
বাঙ্গালী যেম তৈয়াৰ করিতে পাবিত, এমন আর কোন জাতি পাবিত 
না। আওরঙ্গজেবপুত্র যুববাঁজ মহম্মদ পিতাকে লিখিয়। পাঠাইয়।- 
ছিলেন,_“কি আব মণিসুক্তা, চুণি পান্নার লোভ দেখাও পিত, বাঙ্গালাব 
কুন্মাভরণ দিল্লীব জড়োয| অলঙ্কাব-সকলকে হেলায় পবাজয় কবে। 
এমনটি তুমি দেখ নাই ।” দে শিল্প লোপ পাইয়াছে। 

বাঙ্গালী আর্্যাবর্তের আধ্যগণ হইতে একট! সম্পূর্ণ পৃথক জাঁতি। , 
বৈদিক ঘুগের সময় হইতে বাঙ্গালার এক স্বতন্ত্র সভ্যত। ও মনুষ্য-সমাঞ্জ 
ব্দ্যিমান ছিল। প্রাচ্যের সে সভ্যত। বৈদিক সভ্যতাব প্রতিদ্বন্বী ছিল। 
বাঙ্গালায় বৈদিক ধৰ্ম্ম, সভ্যতা, আচাব ব্যবহাব কিছুই শিকড় গাড়িষা 
রসিতে পাবে নাই। যুগেযুগে, বাবেবাবে পশ্চিম দেশ হইতে ব্রাহ্মণ 
ক্ষত্রিয়াদি আম্দানী করিয়াও বাঙ্গালায় যাগ-যজ্ঞাদিব তেমন প্রচলন হয় 
নাই । এত আক্ৰমণেও বঙ্গদেশ ও বাঙ্গালী জাতি স্বীয় বিশিষ্টতা বঙ্গ। 
কবিতে পাবিয়াছিল, উপরন্ত আগস্তকপ্পণকে বাঙ্গালার বিশিষ্টতায় মণ্ডিত 
করিতে পারিয়াছিল। বাঙ্গালী আর্ধ্যাবর্তেব অনুগামী হয় নাই বলিষ! 
মনে হয় আধ্যাবর্তেব পণ্ডিতগণ ঘোঁষণ। করিষ| গিয়ছেন যে, তীর্থযাত্র। 
ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে বঙ্গদেশে যাইয়া বান করিলে, “পুনঃসংক্কীব- 
মহৃতি 1” কেনন। বাঁঙ্গীলায় দীর্ঘকাল বাদ করিলে সোমরসপায়ী গোত্র 
আধ্যগণের জাতিনাশ বটিত, তাধাদেব বিশিষ্টত! নষ্ট হইত। বাঙ্গালীষ 
জৈন ধৰ্ম্মে প্রথম বিকাশ হইয়াছিল, এমন কথ! বলিলে অত্যুক্তি কব! 
হইবে ন!। মহাবীর রাল্পমহলেব কাছে কোন গ্রামে ভূমিষ্ঠ হইয! 
জীবনেব অর্ধেকট। কাল বর্ধমান বিভাগে বা রাচদেশে কাঁটাইধাছিলেন ; 
'বাস্বপুজ্য উত্তর রাচে ও ভাগলপুব জেলার পূর্ববাংশে জৈন ধর্দ প্রচার 
করিয়াছিলেন । এই জৈন ধর্ম বাঙ্গালীর বিশিষ্টতীর পুষ্টি পক্ষে অনেকটা 
সহায়তা কবিয়াছিল। পোঁবক্ষনাথের “না থা ধর্ম” বাঙ্গীলাব উত্তর রাঢ়ে 
খুব প্রসাব লাভ কবিয়াছিল। একপক্ষে জৈন তীর্ঘন্করগণ, অন্য পক্ষে 
গোরক্ষলাথের যোগী শিব্যগণ বাঙ্গালীব বিশিষ্টতাব পুষ্টি পক্ষে অনেক 
উপাদান সংগ্রহ করিষ। গিষাছেন। 'বাঙ্গালারই কপিল-কণীদ, বাঙ্গালাই 
অহিংসা পরম ধর্ম্মে, বেদী, বাঞালাই জৈনাচা্যগপেব লীলা ক্ষে্র, 
বাঙ্গালায় সিদ্ধীচাধ্যগপেব প্রভাব এখনও: ধর্দু-কন্টে, জাচার-ব্যবহাবে 
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বঙ্গবাণী, ভাল শ্রী পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় 
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বাংলার নবযুগের কথা 
- ব্রাঙ্মদমাজ ও স্বাধীনতাৰ সংগ্রাম 


ইংরেজী শিক্ষার ফলে বাংলাব নব্যশিক্ষিত সমাঞ্ছে যে স্বাধীনতার 
আদর্শ জাগিষ! উঠে, ত্রাক্ষদমাজই সর্বপ্রথমে সেই আদর্শকে জীবনের 
সকল ক্ষেত্রে সর্ব্বতোভাবে গড়িয! তুলিবাব চেষ্টা কবেন) এই কারণেই 
পঞ্চাশ বৎসর পূর্বের আমাদেব মধ্যে ব্রাহ্মসমাজেব প্রভাব এতটা 
বাঁড়িয়! উঠিয়াছিল। মহৰি দেবেন্দ্রনাখেব সমযেই এই শ্বাঁধীনতাব 
সংগ্রাম আরম্ত হয়। 

এই স্বাধীনতাব সংগ্রাম পবিপূর্ণমাত্রায় বাধিযা উঠে কেশবচন্দ্রের 
নেতৃত্বাধীনে ৷ সর্ব্বাঙ্গীন ধর্ম্মের মূলসুত্র হইল সত্য ও স্বাধীনতা । 
নিজের বিচারবুদ্ধিতে যাহ! সত্য বলিয| মনে হয, প্রাণ পত করিয়াও 
তাহার অনুসবণ কবিতে হইবে। এ বিষে কোনও গ্রন্থেব, 
কোনও পুবোহিত-সম্প্রদাযেব, সমাজের অধীনত! স্বীকার করিলে 
চলিবে ন|. তাহাতে ধর্শহানি হইবে! এই মূলমন্ত্র স্বাধীনতার মন্ত্র । 
এইভাবে দেকালেব শিক্ষিত লোকমাত্রেই ব্রাক্ষভাব।পন্ন ছিলেন। 
কেশবচন্দ্র দেশাজ্মবোধকে সে সময়ে বিশেষভাবে জাগাইয়। তৃলেন। 

বিগত পঞ্চাশ বৎসব ধরিয়। বাঙ্গালী যে স্বাধীনতা মন্ত্র সাধন কবিয়! 
আমিষাছে, বলিতে গেলে কেশবচন্দ্রই সেই মন্ত্রের এককাপ প্রথম 
দীক্ষা । জধুতীষ স্বাধীনত| জগতের সর্বত্রই ব্যক্তিগত স্বাধীনতার 
উপবে প্রতিষ্ঠিত হইযাছে। যেখানেই জাতীয় স্বাধীনতাব প্রচেষ্ট! 
হইয়াছে, দেইথানেই তাহ।ব গোডায় একট। ধর্ণ্মেব প্রেবণ। জাপিবাছে। 
এবং এই ধর্ম্মের প্রেবণায মানুষ আগে ভিতরের বাধন কাটিয়াছে, 
নিজের চিন্ত। ও চিত্তকে বাহিবের বন্ধনমুক্ত বরিয়াছে, পরিবাবে ও 
সমাজে এই স্বাধীনতাব আদর্শকে গড়িধ! তুলিতে গিয়াছে, এবং 
পবিণামে এই ব্যক্তিগত স্বাধীনত| সুদৃচ ভিত্তিব উপরেই নিজের রাষ্ট্রেব 
স্বাধীনত| প্রতিষ্ঠা কবিবার জন্ত অগ্রসব হইযাছে। ভিতবে থে দাস, 
বাহিৰে সে স্বাধীন হইতে পারে না| পরিবাবে এবং সমাজে যে 
আপনাব বিচারবুদ্ধি এবং বিশ্বাস অন্সাবে চলিতে ভয় পায়, সে 
কখনও নির্ভাক হইয়। একতন্ত্র বাজ্রশক্তির দশ্মুখীন হইতে পারে ন।। 
কেবল নাংসারিক সুখ সুবিধ| যেখানে জাতীয় ব| রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাৰ মূল 
প্রেরণা হইর| রহে, সেখানে এই স্বাধীনতার সংগ্রাম কদাপি জযযুক্ত 
হইতে পারে ন।। যেখানে জরধুত্ত হয়, সেখানে দেশের জনসাধারণে 
এক অধীনত| হইতে মুক্তিলাভ করিয! অপর জধীনতাতে যাইয়৷ পড়ে, 
শ্ব'ষের উপরে দীড়াইতে পারে ন|। আমাদেৰ বর্তমান রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাব 
প্রচেষ্টা যে পরিমাণে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার আঁদর্শেব প্রেৰণ। লাভ 
কবিয়াছে, সেই পবিমাঁণেই তাহা! বিশুদ্ধ উদার এবং অপবাজেয় 
হইয়াছে এবং হইতেছে। এই দিক দিয়! ভাবতের, বিশেষতঃ বাংলার, 
বর্তমান স্বাধীনতার আন্দোলনের ইতিহাস আলোচনা করিলে, ইহাব 
মূলে একরূপ প্রথম শিক্ষা- ও দীক্ষ।-গুরুরূপে কেশবচন্দ্র এবং ভাহাৰ 
প্রতিষ্ঠিত ভাবতব্ধায় ব্রা্মদী্কে দেখিতে পাই । 

কেশবচন্ত্র বা ভাবতবর্ধীয় ব্রাহ্মনমাজ দাক্ষাৎ্ভাবে বায় পবাধীন- 
তীব শন্থল ভাঙ্গিতে চেষ্টা করেন নাই, একথা সত্য । কিন্তু সে সময় 
রাষ্ট্রীয় বন্ধনের বেদনাও লোকে অনুভব করিতে আরম্ভ করে নাই। 
বন্ধনের বদন! যেখানে নাই, মুক্তিব বাসনাও সেখানে জাগে লা। 
পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে ইংরেজের শৃঙ্খল আমাদের গলায় বাধে নাই। 
প্রচলিত হিন্দুধর্মের কর্দকাণ্ডে এবং জাতিভেদের উপরে প্রতিষ্ঠিত ও 
ছুৎমার্গচারী সমাজেব কঠোর বজ্ছুটাই আঁমাদিগের গলায় এবং হাতে 
ও পায়ে বড়ই বাজি! উঠিয়াছিল। এইখানেই বন্ধনের বেদনা জাঙগিয়া- 
ছিল। পৌবাঁণিক দেেবদেবীতে বিশ্বাস নাই, অথচ তাহাদিগেব নিকটে 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


পিল, 


সাখ। নোযাইতে হইত ; ব্রাহ্মণের অতিপ্রাকৃত অধিকাবে আগা. ছিল 
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" না, অথচ পরিবারের শাদন-ছয়ে পু্জ।পার্বণে শদ্ধশাস্তিতে বামুন 


ডাঁকিয! মন্ত্র পড়িতে হইত। নংস্কৃতজঞান ব| পান্রজ্ঞান ভখনও জন্মে 


নাই ; সুতরাং ন! পুরোহিতের, ন! যজমানের, কীহাবও সস্ত্রের অর্থবোধ, 


ভব ছিল না, অথচ টিয়াপাখীর মতন এ সকল অর্থশৃস্ত শব্দ আবৃত্তি কৰিতে 


৮ 
পদ 


হইত। এই-সকল ব্যাপাবে বিচারবুদ্ধিতে আঘাত লাগিত। এই 
আঁঘাতের তাড়নাতেই মন বিস্রোহী হইব! উঠে। যাহার| সমাব্জ-ভয়ে 
এ-সকল অনুষ্ঠান করিতেন তাহাঁবাও সনে মনে অতি হুইয়। উঠিয়!- 
ছিলেন। সত্যধর্ম্মেব প্রেবণ--বিশ্বাস ও ভক্তি । বিশ্বাস বিচাববুদ্ধির 
দ্বাবা দমধিত হইলেই সত/ও শক্তিশালী হয়। এখানে তাহা হইত 
ন।। সমাঞ্জে জতিভেদ মানিয়! চলিতে হইত। অণচ নব্যশিক্ষিত 
লোকের! কিছুতেই বিচাবধুক্তি কিন্ব! নিজেদের ধর্বুদ্ধি ছার এই কৃত্রিম 
সামাজিক ভেদবাদকে সত্য ব1 কল্যাণকর বলিয়। মাঁনিয়। লইতে 
পারিতেন না। এই জাতিভেদ মানিতে যাইয়াও তাহাদেব অন্তরে 
গুরুতর আরাত লাপিত। যাহাঝ। সানিতেন তাহাব।ও নিজের কাছে 
নিজে অত্যন্ত খাটে! হইয়। থাকিতেন। আর নিজের কাছে নিজে খাটে। 
হুইয| থাঁকাঁৰ মতন ছুববস্থ। মাঁমুযেব আব কিছুতে হয় না। ইহাতে 
তাহাব আত্মদন্নানে যেমন আঘাত লাগে, পবেব অপনীনে ব। নিধ্য।তনে 


তাহার শতাংশের একাংশও আঘাত" লাশিতে পাবে ন|। এই বন্ধন-. 


বেদন[টাই তখন আমাদের শিক্ষিত সমাজে অত্যন্ত তীর হইয়| উঠিষ]- 
ছিল। এইদন্ত স্বাধীনতা এবং মুক্তির সংগ্রাম সব্বঞ্রণমে ধর্ম ও 
সমাজের ক্ষেত্রেই বাধিয়। উঠিপ। নেই সাধনাব উত্তরাধিকারীরুপেই 
বাংল! আজি পর্য্যন্ত ভারতের স্বাধীনতাব সাধনে দীক্ষাগুক ও শিক্ষাগুক 
হইয়। আছে। স্বাজাত্যেব গৌরববে!ধ জাতীর স্বাধীনভাব প্রথম 
বনিয়াদ। এই ম্বাজত্যাভিমান সর্বত্রই জাতীষ জীবনে এবং জাত্তীষ 
শ্রান্মচৈতস্তেৰ--National life এবং National consciousnessএব 
সুচন| করে। 

- দুনিয়াতে আজিও ধে'আম।দেব কিছু দিবাব আছে, সভ্য জ্রগতেব 
যে আমাদের নিকটে শিক্ষণুয় বিষয় আছে, কেশবচন্দ্রই প্রথমে শিক্ষিত 
বাঙ্গালীর অস্তরে এই ভাবট। জাগাইয়। দেন ।' 

প্রধম যুগের স্বাধীনতার সংগ্রামে কেশবচন্ত্র এবং গাহার অনুগত 

নবীন ত্রাঙ্গ যুববেবাই সেনানী হইয়াছিলেন। তাহার! যে স্বাধীনতাৰ 

ভিত্তি গ্রতিষ্ঠ। করিযা পিয়াছিপলেন তাহাবই উপরে আমাদের বর্তমান 

স্বাধীনতার বৃহত্তর প্রচেষ্ট। গড়িঘ! উঠিয়াছে। বাংলাধ নবযুগেব 

কেশবচন্্র এবং তাহাব ব্রাহ্মসমাজের ইহাই প্রধান 
1 . 


বঙ্গবাণী; ভাদ্র শ্রী বিপিনচন্ত্র পাল 


বৃষ্টি-রৌদ্র 
ঝু'টি-বাধ! ডাকাত সেজে 
দল বেঁধে মেখ চলেছে যে 
আঁঙ্গকে সাবাবেলা। 
কালে| ঝাঁপিব মধ্যে ভরে’ 
নর্য্যকে নেয় চুরি করে’ 
ভর-দেখাবার' খেল| ৷ 
বাতাস তাদেব ধব্তে সিছে 
হাঁপিয়ে ছোটে পিছে পিছে, 
বায় ন। তাদেক ধবা। 
আজ যেন এ জড়সড় 
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কষ্টিপাথর- বুষ্টি-বৌদ্র 








- আকাশ জুড়ে মন্ত বড় 
মন-কেমন-কর|। 
বটের ডালে ডান! ভিঙ্গে 
কাক বসে’ এ ভাব্চে কি যে, 
চড়, ইগুলে| চুপ । 
বৃষ্টি হয়ে গেছে ভোরে, 
সমস নে-পাতাঁয় ঝরে' ঝরে? 
জল পড়ে টুপ্টুপ্‌। 
ল্যাজের মধ্যে মাথ! থুয় 
খ্যাদন-কুকুর আছে শুয়ে 
কেমন একরকম | 
দালানটাতে ঘুবে ঘুরে 
পায়রাগুলো কাদন-সুরে 
ডাকৃচে বকৃবকম্‌। 
কান্তিকে ওঁ ধানের ক্ষেতে 
ভিজে হাওয়। উঠল মেতে 
সবুজ ঢেউযের পরে। 
প্ৰশ লেগে দিশে দিশে 
হি হি কবে’ ধানের শিষে 
শীতের কাঁপন ধবে। 
পে।সাল্-পাঁড়ার লক্ষ্মী বুড়ি 
ছেঁড়া কাঁথার মুডিসুড়ি 
গেছে পুকুর-পাডে, 
দেখ্তে ভাল পায় ন! চোখে 
বিড়বিড়িয়ে বকে’ বকে’ 
শাক তোলে ঘাড় নাডে। 
এ ঝমাঝম্‌ বৃষ্টি নামে 
মাঠের পাবে দুরের গ্রামে ' 
ঝাঁপ্সা বাশের বন । 
গরুট! কাঁর থেকে থেকে 
খোটায় বাঁধ! উঠ্‌চে ডেকে, 


এমন সময় পূবের কোণে | 
কখন্‌ যেন অম্কমনে 
ফাঁক ধরে' যায় মেঘে, 
দুখের চাদর সরিয়ে ফেলে 
হঠাৎ চোখের পাত। মেলে 
জাকাশ ওঠে জেগে । 


২৯ পাস্পাসিপাস্পাসপিসিপাসপাসিপাস্িিজি 


ছিড়ে-বাওষ! মেঘের থেকে * 
পুকুবে বোদ পড়ে বেঁকে, 
লাগায় ঝিলিমিলি ; 
বাঁশবাগানের মাথাষ মাথাষ 
তেঁতুল-গাছের পাতার পাতায 
হানায় ধিলিখিলি। 
হঠাৎ কিসেব মন্ত্র এসে 
“ভুলিয়ে দিলে এক নিমেষে 
বাদল-বেলার কথা, 
হাবিয়ে পাওয়। আলোটিবে 
নাচায় ডালে ফিবে ফিরে 
বেড়াব খুমকো-লত| | 
উপর নীচে আকাঁশ ভরে 
এমন বাদল কেমন কবে 
হয, সে কথাই ভাবি। 
উলটপালট খেলাটি এই, 
সাজের ত তাঁব সীমানা নেই, 
কার কাছে তার চাবি ? 
এমন ষে ঘোব মন-খাবাপি 
বুকের মধ্যে ছিল চাপি 
সমস্ত খন আঞি,__ 
হঠাৎ দেখি সবই মিছে, 
নাই কিছু তার জাগে পিছে, 
এ যেন কার বাজি । 


সন্দেশ, ভার শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


. ভারতের এঁশবর্য্য 


ভাবতের এ্রশবর্্েব শ্রেষ্ঠ পরিচয় সম্জাট শাহজহীনের বাঁজ্যকালেই 
পাওয়। যাকস। প্রাচ্বাজদিক এশ্বধ্য-গবিমায় ভারতবর্ষ বোধ হয় সেই 
সময় শ্রেঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল । আবল হমিদ্‌ লাহোরীর 
সমসাময়িক ইতিহাঁদ থেকে ১৬৪৮ খুঃ সম্রাট শাহ জহানের অর্থসম্তীরের 
একটি ঠিক ধারণা করিতে পারা যায়। তখনকাৰ টাকার মূল্য ছিল 
উনবিংশ শতাব্দীর ২3 শিলিং অর্থাৎ আঠাব আনার সমান। এই 
সঙ্গে এ কথাও ম্মরণ রাখিতে হইবে যে এখন এক টাঁকাঁয় যে জিনিব 
কিনিতে পীওয়া। যায় তখন ইহাব সাঁতগুণ জিনিষ পাওয়া যাইত । 

সমস্ত মুঘল সাম্রাজ্যে ২* কোটা টাকা খাজনা আদায় হইত। 
সমাটের খাদ মহলের আয় ছিল দেড় কোটী টাকা; তাহা হইতে 
সম্রাটের নিজের খরচ চলিত । 

রাজত্বের প্রথম ২* বৎসরে শাহ ভ্রহান দান ও পুরস্কার কাধ্যে 
৯$ কোটী টাকা ব্যয় কবেন, তাহার মধ্যে ৪২ কোটা টাকা নগদ 
আর « কোটা টাকার জিনিষপত্র ৷, 

শ্রাসাদসৌধ প্রস্ততি নির্দীণে তিনি কি বিপুল অর্থ ব্যয় কবিয়াছিলেন 
তাহা নিম্নের তালিকা দেখিলেই বুঝা! যাইবে। 


আপ্রীর সৌধমাল।'-- 
ছুর্গাভ্যন্তবস্থ' মোতী মস্জীঘ্‌, প্রাসাদ ও প্রাসাদ-সংলগ্র উদ্যান 

- ৬* লক্ষ টাক! 
তাজমহল ডি ক. ০8 
দিল্লীর সৌধমীল! £-- 
প্রাসাদসমূহ €* লক্ষ টাকা 
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জুম্মা মমজীদ ্ ১৪ ৯৪ 

দিদ্লী নগরীব চাবিদিকে প্রাচীব ৪ *  & 

দিল্লীব সহবতলীব ইদ্‌গাহ YS 
লাহোবেৰ সৌধমাল! ৪. 

প্রাসাদ, উদ্যান ও খাল ৫* লক্ষ টাক] 
কাবুলের সৌধমাল! £-_ 

মনজীদ, দুগ, প্রাসাদ ও নগবপ্রাচীর ১২, ৯ 
কা্দীরের সৌধসাল! :_- 

প্রাসাদ ও উদ্যান ৮ লক্ষ টাক! 
কান্দীহারেব সৌধমালা := 

কান্দাহাব বিস্ত ও জমিন্দাবাবের দুর্গ ডি: 
আলজমীবের সৌধমাল! :-- 

আজমীব ও অহ মদাবাদ ১২,০৯» 
মুখলিশ পুরেব সৌধমালা £__ 

"_-  ব্াজপ্রাসাদ ৬,০» 
যুববাঞ্জ দ[রাশুকে ব প্রাসাদ ২ 


মোট! ২৭২২ লক্ষ টাক। 

সম্রাটের ৫ কোটা টাকাব হীবা জহবত ছিল। তা বাদে ২ কোটী 
টাকার হীরা জহব্ত শাহজাদা! ও শাহজাদী ও অন্থন্ত সকলকে দান 
করিধাছিলেন। 

সত্রাট নিতে মাথায় গলাধ বাহুতে ও কোমরে যে-সকল গহন! 
পবিতেন তাবই হীবা-ভ্রহবতের মূল্য ছিল ২ কোটী টাকা । এই 
সম্রাটের, নিজব্যবহাঁধ্য ২ কোটা টাক! মুন্যেব রত্বালঙ্তার হাবেসে 
দাসীদেব জিম্মায় থাকিত। বাকী ৩ কোটী টাকার রত্রালস্কাব বাহিরে 
জীতদাসের জিম্মায় থাকিত। 

সম্রাটের জপমালায় « খানা রুবি [চুনি] ও ৩টি মুক্ত! হিল। 
জপমলাটির মূল্য ছিল ৮ লক্ষ টাক! ৷ এই জপমালাঁটি ছাড়া আরও দুইটি 
জপসালা ছিল। তাহারও প্রত্যেকটিতে ১২৫টি করিয়| বড় বড় রুবি 
[চুনি ] ছিল। প্রত্যেক ছুটি জপেব দানব মাঝখানে একটি করিয়। 
ইয়।কুতও ছিল । জপমালার হুমেরুটিব (মাঝখানের বড় রুবিটার ) ওজন 
ছিল ৩২ রতি, আর তাব মূল্য ছিল ৪*,*** হাজীর টাক । আব দু'টো 
মিলিষা দাম ছিল ২* লক্ষ টাকা । এই জপমাল।র কুবি প্রভৃতির 
অধিকাংশই সম্রাট আক্বরের সংগৃহীত 

প্রথম জপমালাটিতে দ্বিতীয় শ্রেণীর রত্বাদি ছিল'। পাঁগড়ী- 
ঘেরা সরপেচ-এই সবচেয়ে দামী ও বড রুবিগুলি ছিল। সিংহাদিন" 
ধিরোহণের ( জলদ) বাৎসরিক উৎসবের দিন শুধু *এই বহুমূল্য 
সরপেচ, সঞ্জাট পাগ্ড়ীতে ব্যবহার কবিতেন। ইহাতে «টি বড় রুবি, 
২৪টি মুক্তা ছিল । মাঝখানের বড় রুবিটির ওঞ্জন ২২৮ রতি ও 
মূল্য ২ লক্ষ টাকা, এবং সরপেচটির সর্বসসেত মুল্য ১২ লক্ষ টাকা। 
১৬৪৪ খৃঃ-১১ ই নবেম্বর এই সরপেচের সহিত ৪*১০** হাজার টাকা 
মূল্যের একটি মুক্তা গাধিব। দিয়! ইহার মূল্য আবও বৃদ্ধি করা হয়। 
সম্মাটেব নিজের হীরা-জহরতের মধ্যে সবচেয়ে বড় হীরার ওজন 
৪৩* ব্রতি এবং মুল্য ২ লক্ষ টাকা । এই রুবিটি অবশ্থ সর্পেচের 
বড় কবিটি অপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিল! আর একটি ৪৭ রতি ওজনের রুবি 
ছিল, সেটির মুল্য €৩ লক্ষ টাকা। 
7. ১৬৫৩ খৃঃ ১২ই মার্চ তারিখে সন্ত্রাট শাহজহান সর্বপ্রথম তার 
বড় সাধের সযুব-সিংহাসনে উপবেশন করেন | হমিদ লাহোবী 
বলেন, “সআজাট আঁক্বর, জহাঙ্গীর, শাহ জহান ইহারা তিন পুরুষ 
ধরিয়| বহু হীবা মুক্তা সংগ্রহ কবিয়াছেন। লৌকে যদি তাহা ন! 
দেখিল তবে তাহার মূল্য কি ? সম্াটও এরূপ ভাবিয়া বাহির- 


EAE সপ 
থাকিত- তাহ! হইতে ভাল' ভাল কএকটি বাছিয়া লইলেন। 
এই কএকটিব মূল্য ছিল ১৬ লক্ষ টাকা । সব্কাী স্বর্ণকাঁরদের ডাকিরা 
এই-দকল হীরা মুক্তা প্রভৃতির সঙ্গে এক লক্ষ তোঁলা দোনাও. দেওয়া 
হইল। তখন এই এক লক্ষ তোল! দোনাব মূল্য ছিল ১৪ লক্ষ টাকা। 
বেবাদল খাঁ ছিলেন স্বর্ণকারদেব প্রধান। তাঁহার কর্তৃক্বাধীনে এই 
সোনা ও হীব| প্রভৃতি দিয়! মযুর-সিংহাসন নির্টিত হুইল। মরুর- 
দিংহাসনখানি ৩২ গজ লহ্ঘ/ ২ গঞ্জ চওড়া ও ৫ গজ উচু ছিল। 
সিংহাসনের ছাদের তল! এনামেল ( মিন! ) করা হইল 7 ছাঁদেব ভিত" 
রের দিকে খুব অল্পসংখাক হীরা মুক্ত! বসান ছিল, কিন্তু বাহিরের 
দিকে অসংখ্য পাথর বসান ছিল । বারটি পান্নাব থাসের উপর ছাদ । 
তার উপর মণিমুক্তা-থচিত ছুইটি মনুব, আর এই ছুই মনুবের মাঝে 
এরূপ মণিমুক্তাথচিত একটি গাছ । গদিতে উঠিবাব তিনটি সিড়ি। 
সিড়িগুলি আবার রেলিং দিয়! ঘেরা। শুধু সম্রাটের বসিবাব 


জায়গার সামনে কোনও রেলিং ছিল না ; অন্ত এগার দিকেই রেলিং * 


ছিল। এই এপারটি বেষ্টনীব সধ্যটিই ছিল সবচেয়ে ভাদ । এই 
- মধ্যটিতেই সম্রাট হেলান দিয়! বসিতেন। এইটিই তৈয়ারী করিতে 
খরচ পড়িয়াছিল ১* লক্ষ টাকা । ইহার মধ্য-মণিটিব দাস ১ লক্ষ 
টাঁফা। এই মধ্য-মশিটি পারত্ত-সাট প্রথদ শাহ আব্বীস সম্রাট 
জহাঙ্গীরকে উপহার দেন। এই রুবিটিতে তৈমুর মীর শাহ রক 
মীর্জা উলুক বেগ, শাহ আব্বাস, আকবর-পুত্র. জহাঙ্গীর ও 
শাহঅহানের নাম খোঁদিত ছিল | সিংহাসনের ভিতর্রের দিকে 
হাজী সহন্মদ জান কুদৃশীর বচিত একটি কবিতা (৪* লাইনে ) মিনা- 
করা অক্ষরে লিখিত হয়। কবিতাটির শেষ তিনটি শব্দ ছিল এই 
আওরঙ্গ-ই-শীহাঁনাশা-ই-আদিল অর্থাৎ “ল্ঠায়পবায়ণ রাজাধিরাক্ের 
সিংহাসন।শ তাবপব সিংহাসনটির নির্ম্মাণেব তারিখ দেওষ| | 

স্বর্ণকার প্রভৃতির মহিন! বাদে শুধু সিংহাসন তৈবীর সলমুশাল! 
ক্রয় করিতেই এক কোটী টাঁক। খরচ হইয়াছিল । 

ভারতের এই বিপুল রাজকীয় অর্থদস্তাব লুষ্ঠিত হইবাব সম্ভাবনা 
তখনকার দিনে যধেষ্টই ছিল। অতএব ইহা! লুঠনের হাত হইতে 





এ এ ৮৬১ 


পাপা পাপা 


২০৪,০৪৪ অশ্বারোহী তি 
৮১০০৩, মন্বদার 
৭,**০, আঁহদী এবং অধ্থীরোহী তীবন্দাজ 








পে 


Bete তীরন্দাজ ও গে।লন্নাজ 


ইহার মধ্যে ১০১০০, হাজার সম্রাটের সঙ্গে বিন 
হাজাৰ বিভিন্ন সুবায় খাকিত। ইহা হাড়া বিভিন্ন রাজপুত্র ও 
আমীর-ওম্রাহের অধীনে ১৮৫, ** অশ্বারোহী ছিল। সর্ধসমেত 

** .পণ্টন ছিল। এই সংখ্যার মধ্যে বিভিন্ন পরগণাঁর 
ফৌজদার ও ক্রোরী আম্লাদের অধীনেও ধে-সকল স্থানীয় পল্টন ছিল 
তাহাদের হিসাব ধবা হয় নাই। 

শাহজহানের বন্দী হইবাব অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি যে চিঠি লিখিয়া- 
ছিলেন তাহাঁতে নিজেকে = লক্ষ সোয়ারের প্রভু বলিয়া বর্ণনা করিয়া- 
ছেন। তখনকার দিল্লীশ্বরের পল্টনের সংখা! প্রায় দশ লক্ষ ছিল, যদিও 
সম ভাঁরভবর্ষ-তাঁহার- অধীনে ছিল না। 


প্রভাতী, ভাদ্র ' শ্রী যছুনাথ সরকার 


কলার কথা৷ - 


চারুশিল্প হচ্ছে মানবাঝ্সাব দেই উদার ক্রীড়াক্ষেত্র, যেখানে সে 
একদিকে এঁকান্তিক প্রাণচেষ্ট! অপর দিকে শুদ্ধমাত্র পুপ্যতৃষ্ঞার দোটানা 
থেকে ছাড়! পেয়ে হাঁফ ছাড় চে ; এবং যুগে যুগে তার সভ্যতা বর্বরতা 
প্রত্যাবর্তনের সঙ্কট থেকে বেঁচে যাচ্ছে। যধাসস্তব ব্যাপক কবে’ যদি 


- দেখি, মানুষ যেখানেই প্রকৃতিব উপর আঁপনাব ইচ্ছার প্রয়োগ করেছে, 


সেইখানে তাব শিল্পের সুত্রপাত । “ইহ! এইরূপ হয়, ইহা এইরূপ 
আছে'-_-এই হ’ল বিজ্ঞান) ‘একে এই রকম করোএই হচ্ছে 
শিল্প। আমার পাঠ আঁমি লেজেই কাটব,__আমার কুড়ুলের গাঁয়ে আনি 
কচুপাঁজ আঁক্ব”আমাবই খুসির নিমিত্তে । কিন্তু কধ। আছে। 
সেটা অন্তেবও ভাল লেগে যার__অন্ততঃ ঘখন লাগে, তখন সেটা 
আর্ট। 


বীচাইবার জন্য সেইবপ বিপুল. সৈন্তসামন্ত রাধিতে হইত। তাই. আর্ট হচ্ছে--একট! অ-দবৃকাবেৰ লীলা । 
দেখিতে পাই ১৬৪৮ খৃঃ সঞ্াটবাহিনী ছিল ভারতবর্ষ, ভাব্র- এ স্থরেশচন্্র চক্রবর্তী 
ঘামের ফৌটা 
খেলতে খেল্তে ফরোটাষ ফৌটায় | মোতির-ছড়া গেছে রেখে, 
ঘামূলো খোকার রাঙা গাল! কে তুলে’ এ আন্লে মরি 
শুকোয়নি জল__না মুছে কে নীহার-নাওয়া ফুলটি ল লাল; 
রাখলে মেজে' সোনার থাল! রক্ত-মর্শরে এল কি 
খোলা সিঁদূর-কৌটাতে কে নির্ধবেরি জন্ম-কাঁল! . 


শ্রী রাঁধাচরণ চক্র বর্তাঁ 





." [এই বিভাগে চিকিৎসা ও আইন সংক্ৰান্ত প্রশ্নোত্তর ছাড়া সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিদ্যক প্রশ্ন ছাপ। হইবে। প্রশ্ন ও 
উত্তবগুলি সংক্ষিপ্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয় । একই প্রশ্নের উত্তব বছজনে দিলে যীঁহাব উত্তর আমাদেব বিবেচনায় সর্ব্বোত্তম হইবে তাহাই ছাপা হইবে৷ 
যাঁহাদেব নাম প্রকাশে আপত্তি থাকিবে তাহারা লিখিয়া জানাইবেন। অনামা প্রশ্নোত্তর ছাপ! হইবে না। প্রশ্ন ও উত্তব কাঁগজেব এক পিঠে 
কাঁলিতে লিখিযা পাঁঠাইতে হইবে। জিজ্ঞাসা ও মীমাংস! করিবার সময প্রবণ রাখিতে হইবে যে বিশ্বকোষ ব এন্দাইক্লোপিডিযার অভাব পূৰণ করা 
মামবিক পত্রিকাঁব সীধ্যাতীত ; যাহাতে সাধারণের সন্দেহ-নিরসনের দিগ্দর্শন হয সেই উন্দেন্ঠ লইয়! এই বিভাগের প্রবর্তন কর! হইয়াছে। 
জিজ্ঞাসা একপ হওয়। উচিত যাহা সীমাংসার বহুলোকেৰ উপকার হওয়| সম্ভব, কেবল ব্যক্তিগত কৌতুক কৌতুহল বা! সুবিধার জন্য কিছু 
জিজ্ঞাস! করা উচিত নয়। প্রশ্নগুলির মীসাংসা পাঠহিবাব সময় যাহাতে তাহা মনগড়া বা আন্দীজী ন! হইয়! যথার্থ ও যুভিযুক্ত হয় সে বিষয়ে 
লক্ষ্য রাখ! উচিত। কোন বিশেষ বিষয় লইয। ক্রমাগত বাদ-প্রতিবাঁদ ছাপিবাব স্থান আসাদের নাই। কোন জিজ্ঞাসা ব| মীনালা! ছাপা বা না 
. ছাপা সম্পূর্ণ আমাদেৰ স্বেচ্ছাধীন_তাহীর সম্বন্ধে লিখিত ব1 বাঁচনিক কোনরূণ কৈফিয়ৎ দিতে আমরা পাবিব না। নুতন বৎসর হইতে 


বেতাঁলের বৈঠকে প্রশ্নপ্তলিব নূতন কবিয়! সংখ্যাগণনা আঁবস্ত হয। সুতবাং ধাহাবা মীমাংসা পাঠাইবেন, তাহারা কোন্‌ বৎসবেব কত সংখ ক 


প্রশ্নের মীমাংনা পাঠাই্তেছেন তাহাব উল্লেখ করিবেন । ] 


জিজ্ঞাসা! 


(৪৮) 

প্সহালয়।” শব্দেৰ অর্থ কি? শাবদীয়। পুজার অব্যবহিত পূর্কোধ 
অমাবন্তার দিন "মহালয” হয় কেন? এ দিনে পার্বণ শ্রাদ্ধাদি 
বিবার উদ্দেশ্য কি? 

প্রী অগর্দাচবণ মোম 
(৪৯) 

কোনও দিকে কিছুক্ষণ একটৃষ্টে তাকাইয়। থাকিলে একই জিনিষ 
২।৩টি করির। দেখ যাষ। ইহার বৈজ্ঞানিক কারণ কি? 

এ খাস্তিপ্রসাদ চট্টোপাধ্য!য 
(5৮) 5 

ডাক-বাঙ্গালা কথাটি ভাবতবর্ষের প্রায়, সর্ববত্ই ব্যবহৃত হই! 
থাকে। এই নামকরণের সহিত বাঙ্গাল| দেশেব কোন সম্পর্ক আছে 
কিনা? 

E এ বৃতীন্্নাথ বঙ্গ কাঁব্যবিনোদ 
(৫১) 
অনেকেই খামের পশ্চাতে ৭৪] লিখে কেন? 
শ্রী ধীরেন্্রনাথ মাহা 
(4২) | 
শূরধ্য বা চন্দ্র গ্রহণের সময় হিন্দুর। পাকপাত্র পরিত্যাগ কবেন। 
গ্রহণ-্পর্শের পূর্ব্বে যদি কোন বস্তু রন্ধন কব! থাকে তাহাও ভক্ষণ 
কবেন লা । ইহাঁব বৈজ্ঞানিক ও পৌরাণিক কাবণ কি? হিন্দু 
ব্যতীত অন্ত জতিও ইহ! পৰিত্যাগ কবে কি ন|? যদি অন্ত কোন 
জাতি পবিত্যাগ কবে তাহাব।এক।হাতর। ? 
ঞ্ জ্যোতিশ্চন্ত্র হব 
(৫৩) 

“বাঁধের ঘবে' ঘোঁগের বাস!’ এই প্রবাদ বাক্যের তাৎপর্য কি? 
'ঘোঁগ নামক কোনও প্রাণী বাস্তবিক আছে কি না, এবং থাকিলে 
উহাব আকৃতি ও স্বভাব ইত্যাদি কিরূপ ? 

এ বীরেন্ত্রভুষণ বস 


(৫৪) 

"ভাবতবর্ধেব প্রভাব” শীর্ষক প্রবন্ধে প্র সিলভাযালেভি লিখিয়।- 
ছেন "্ভাবতবর্ষে আর্য্যন্রাতি যে ধৃষ্টপুর্বব সহস্র বৎসরের পূর্বে প্রবেশ 
করিষাছিলেন ত! মনে কবাব নত প্রমাণ নেই।” কিন্তু কুকক্ষেত্রের 
যুদ্ধ খৃষ্টপূৰ্ব চৌদ্দশত বৎসবে হইয়াছিল বলিয়| কোল্ক্রক্‌ প্রভৃতি 
মনীবীবর্গ বিশ্বাদ কবেন। ভাঁবতবর্ঁষ কতিপয় পণ্ডিত মহাঁভারতোক্ত 
জ্যোতিসসস্থান দেখিয| বলিয়াছেন যে সেই যুদ্ধ খরীষ্টপূর্বা ৫*** 
বসবে হইযাছিল। তাহা হইলে কি নেই বুদ্ধেব যুযুধানের! অর্থাৎ 
কৌবনেব| আৰ্য্য ছিলেন ন| ? অথব।, প্রযুক্ত জগদীশচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় 
মহাশয় যেশন বলেন, যদ্ধট! কি ভাঁবতবর্ষেন বহির্ভগে হইয়াছিল? 

: | গর বীরেশ্বর সেন 
(Cee) 

পুবাণোক্ত প্র।গ্জ্যেতিষ ষে বর্তমান কামবঝপ ইহ! পকলেয়ই 
মত হুইলেও তাহাব কি স্টোন প্রমাণ আছে? এই প্রশ্ন কবিবার 
কাৰণ এই যে পাগবেরা অথব| কৃষ্ণ যে আদম পর্যন্ত গিয়াছিলেন 
তাঁহ! বিশ্বাস হয় মা, যে হেতু ইহাঁব অন্ত কোন প্রমাণ নাই। কৃষ্ণ 
যে রুল্সিণীকে বিবাহ কবিবাব জন্তু আনামের পূর্বপ্রাস্ত সদীয়ায় 
যান নাই, -কৃঞ্ক বলঙীস ষে বাঁণবাজার সহিত যুদ্ধ কবিবার জন্য 
আঁদাখেব অন্তর্গত তেজপুবে যান নাই, হিড়িম্ব হিড়িম্ব। ও ঘটোৎ- 
কচেব বাড়ী যে কাঁছাডে ছিল ন! এবং অজ্জুন যে বর্তমান মণিপুরাথা 
দেশে যান নাই, ইহ! সহাভাবত বিষ্ণুপুবাণ ও ভাগবত হইতেই প্রমাণিত 
হইয়াছে। সুতবাং ভগদত্তকে বধ করিবার অন্ত কৃষ্ণ যে প্রাগ, 
জ্যোতিমে গিয়াছিলেন সেই প্রাগজ্যোতিব কামরূপ ভিন্ন অন্য কোঁন 


দেশ বলিয়া বোধ হয়। 


আমব| বাল্যকালে শুনিতান যে প্রযাগের সান্নিধ্যে কৌন স্থানকেই 
গ্রাগ হ্যোঁতিষ বলে । - 
শ্রী বীরেশ্বব সেন 
(৫৬) 
শীতকালে ভোর বেল! পুকুবেব ও কুপেব জল একটু গবম থাকল ! 
ইহাঁব কারণ কি? ৃ 
ত্ীসোগেলকুমাব পাল 


wan Rn 





সপ 





(৫৭) 
ভোঁজনকালে যে পঞ্চদেবতাঁর নামে অন্ন নিবেদন কর! হয়, সেই 
পঞ্চদেবতা কে কে? 
প্র দিগেন্্রনাধ পালিত 
(৫৮) ৰা 
দুর্গা প্রতিমার নান! ভেদ পবিদৃষ্ট হয়। কোথাও হরপার্ব্তী 
মুৰ্তি ; কোথাও বৃষারচা চতুভূজা! মুর্তি; কোঁধাও (পূর্ববঙ্গ ) 
প্রতিমার দক্ষিণে কার্তিক, বামে গণেশ ; কোথাও বা (পশ্চিমবঙ্গে ) 
কার্তিক বামে, গণেশ দক্ষিণে । এসকল ভেদ সম্বন্ধে কোনও 


. শীস্্ীয় প্ৰমাপ আছে কি ন|? 
- ঞ্র চিন্তাহরণ চক্রবর্তী 


(৭৯) 
পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে মেঘ প্রধানতঃ চারি 
cirrus, stratus, cumulus এবং nimbus. সংস্কৃত ভাযাতেও 
পুন্কর আবর্ত্তক দ্রোণ ও মেঘের চার শ্রেণী দৃষ্ট হয়। এই উভয় প্রকার 
শ্রেণী-বিভাগেব কোন মাৃষ্য আছে কি? পুন্ধরাদি মেঘের আকৃতি 
ও প্রকৃতির বিবরণ কোন্‌ গ্রন্থে পাওয়! যায় এবং তাহা কি? 
শ্রী সতীশ 


শ্রেণীতে বিভক্ত । যথ৷, 


(৬০) 

বারের নাম গ্রহ্গণের নামানুসারে হইয়াছে দেখ| যায়। কিন্ত 
রবির পর সোম, সোসের পর মঙ্গল এইরূপ পরম্পরর কারণ কি? 
Encyclopaedia Britannicaতে মিশরীয় জ্যোতিযানুযায়ী এক কারণ 
প্রদত্ত হইয়াছে। ভারতীয় জ্যোতিযে এইরূপ পরম্পরার কোন কারণ 
পাওয়| যায় কি? এই পৰম্পব|-মত নামকরণ ভারতবর্ষে কত দিন 
আছে? বেদে কি এই-সকল লাম এইরূপ ক্রম অনুসারে পাওয়। 
যায়? 
f শ্রী সতীশ 


মীমাংসা 


(৩১) 
উক্ত হেঁয়ালির অর্থ “মশক” । রর 
এ হরিসাধন মুখোপাধ্যায় 
(৩৪) ু 
তাঁত মাসের প্রবাসীতে প্রিশ্গিপ্যাল কাঁলিপদ মিত্র জিজ্ঞাস! 
করেছেন “যখন যুগপৎ রৌস্ত্ ও বৃষ্টি হয় তখন শৃগাল-শৃগালীর বিয়ে 
হর” এরূপ প্রবাদ বাঙ্গালা ও বিহার ভিন্ন ভারতের অন্য কোনও 
প্রদেশে আছে কিনা । দক্ষিণ ভারতের মালবার ও তামিল প্রদেশেও 
এরূপ প্রধা প্রচলিত আছে। কিন্তু ছুঃখের বিষয়, ইহার ঠিক শীমাংস| 
বাঁ উত্তবের হেতু জানিতে পার! যায় না। 
এল্‌_বি- রামন্বাসী আইয়ার 
(৬৬) 
দাদ] ও দিদি শব্দ দুইটি সংস্কৃত দারাদ ব| তাত শব্দের অপত্রংএ | 
মাদী পিসী শব্দ সংস্কৃত মাতৃঘনা পিতৃঘসা শব্দের অপত্রংশ, প্রাকৃত 
মাষ্টনী পিউলী হইতে সংক্ষিপ্ত রাপ। 
গর নীহ।বরঞ্জন ঘোষ 





« 
পা ২ লাও পথ পাটি লাও নও পি বাসি লাসিল ৯৫ সত অসি দিপা 


(৩৭) 
ধাতব পদার্থে: কোন কঠিন দ্রব্যের আঘাত লাগিলে উহাতে প্রত 
আণবিক স্পন্দনের হৃষ্টি, হয়। এই স্পন্দন দ্বরতরঙ্গ রূপে কোন 
স্থিতিস্থাপক (619500 ) বন্তব (যথ| বাধু ) ভিতর দিয়া সঞ্চারিত 
হইয়। আমাদের কর্ণপটহের ( 1/0108007) সংস্পর্শে আসে । 


২৮৯৫ ৯ পি নাছ 


ইহাই অবণেন্জিয়ের চেতনার ক্রিয়া করে। বস্তুতঃ এই 'পন্দনই 


শব্দশ্রতির হেতু । কম্পের ক্ষিপ্রতার উপর সুরের গ্রাস ( pitch ) 
নির্ভব করে ; আব কম্পতরঙ্গের পার্থিক বিস্তাবের ( amplitude of 
vibration) উপর শ্বরের প্রাবল্য (intensity or loudness ) নির্ভর 
করে। 

এই শারমীন ধাতব পদার্থের পায়ে অপব কোন-একটা ক্ষুত্র ধাতু 
অতি সম্ভর্পণে স্পর্শ করাইলে উহাতে দ্রুত ল্পন্দনের : অস্তিত্ব অতি 
সহজেই অনুভব করা যাঁয়। কোন কোনও স্থলে এই কম্প চোখেও 
স্পষ্ট দেখ! যায়। সাধারণ অবস্থায় আপন স্থিতিস্থাপকতাব (€185- 
0015 ) স্বাভাবিক চেষ্টায় কম্পতরঙ্গের বিস্তাব ( amplitude ) ক্রমে 
কমিয়া আসে--শব্দও সেইসঙ্গে লয় পাইতে থাকে। তাহ! ছাড়! 
এ শব্দায়মান বস্তু কোন অ-স্থিতিস্থাপক (101951০) বস্তুর সংস্পর্শে 
আসিলে .কম্প বিশেষ বাধা পায়। এই কারণে, সরু তাবে বা দড়িতে 
ঝুলান ঘণ্টায় আধাত করিলে তাহা! বেশ জোবে বাজিয়! উঠে ; কিন্তু 
হাতে রাখিয়৷ আঘাত করিলে মন্দ চাপা আওধাঁজজ বাহির হয়। 
শব্ায়মান পাঁদীর্ঘকে হাত দিয়। ধরিলে, উহার স্পন্দন অব্যবহিত 
পরেই শেষ হইবে, ফলে শব্দও থামির| বাইবে। অবহ্থ সংস্পর্শ কম 


০০০০ & বীবেক্রকিশোব চতরব্জী 


বাধু বা অন্ত কোনে! জড় পদার্থের ম্প্দনে শবের সৃষ্টি হয়। 
কীনার খালাকে ফেলে দিলে সেট! কপ্তে থাকে, হাত দিয়ে ছুঁলেই 
তা বোবা যায়। এই কীপনেই শব্দেৰ উৎপত্তি । ধালার পাশে 
বাবুকে ছোট ছোট বাষুস্তরের সমষ্টি বল! যায়। থালার কাপনের ' 
জন্য যেই থাল! ডান দিকে চোলে আনে, খালার ডান দ্বিকের প্রথম 
বাযু-স্তরটি ঠেল! পায়, এই প্রথম-স্তরেব ( ডান দিকের) পাশে ( আব 
একটি দ্বিতীয় স্তর থাকাষ প্রথম স্তরটি সঙ্কুচিত হয়, য'দও দ্বিতীয় 
স্তরকে দে ঠেল| দিতে থাকে | কিন্তু আবার ইত্তিমধ্যে ধালাটি 
বাঁদিকে চোলে আসে, সুতরাং ( থালার ডান দিকের) প্রথম শুরটি 
বার প্রসারিত হয়, ও সেই সঙ্গে সঙ্গে সম্ভুচন তরঙ্গ দ্বিতীয় স্তরে 
গিয়ে পৌঁছায় ; কারণ প্রথম সুরটি প্রসারিত হলে সে তাঁর ডান 
দিকে (দ্বিতীয় স্তরের দিকে), বাঁদিকে (খালার দিকে) দু দিকেই ঠেলতে 
থাকে, আর দ্বিতীয় স্তবেব ডান পাশে আবার তৃতীয় স্তর একটি 
আছে। এর পর থাল। আবার ডান দিকে ফিরে আসে, আবমল বা 


দিকে ফিরে যার, ইত্যাদি) এইরূপে, পর পর স্তর দিয়ে সম্ুচন ও 


ও প্রসাব শেষে আমাদের কানের পদ এসে পড়ে, আব এতে 
আমরা শব্দ শুমি। 

বাতানে ( বা অঙ্ক শব্ব-বাছনে ) একবার এইবপ তরঙ্গের সি হলে 
ত! বরাবর থাকে মা, কারণ শবা-শক্তি (5০1৫ ০678) ) তাঁপ- 
শক্তিতে (1769 90602% ) পরিণত হয়, নানা বকম কারণে! 


- ধাল! কাপার দরুন যে শট! হোলে! মে একই ভাবে ততক্ষণ পাক্বে 


যতক্ষণ বাতাস একই রকন দন্কুচন- ও প্রসাবণ-তরঙ্গ পুনঃ পুনঃ পেতে 
থাকবে, অর্থাৎ যতক্ষণ ধালাট| সমানভাবে কাপতে থাকবে | 
থালার কাঁপন যেই আপুনি কমে আস্তে থাকে, শব্দও কনে 
আস্তে থাকে, কারণ শব্দের বাহন ( এখানে বাতাস ) ততই সদ্ুচন- 
প্রনাবণেধ ধাক্ক। কস পেতে থাকে ; বালব কপন হাত দিয়ে থামিয়ে 


ত পা লাও পি লাও পাটি পাটি পাটি পরি লাস পাটি লাও জী লাও পাটি ছি প ৯ ভাসি পি লাও পি পি পা পাটি পি পাটি পাটি পি সপ ও 


দিলে এই একই কাবণে শব্দ থেমে যাঁয়। তবে থালায় হাত ' 
দেওয়। মাত্রই যে শব্ধ থেমে যায তা নয়, খালাব কাপন থামিয়ে 
দেলাব পৰও পূর্বব শব্দের সামান্য বেষ, অন্তত অতি অল্প ক্ষণেব জন্যেও 
শোনা যায় (ভাল! করে’ কান রাখলেই বোঝ! যায় )। -কাবণ 
খাল! থাম্বাব আগে বাতাস যে ম্পন্দনটা পেয়েছিল তা ত একেবাবে 
তখনি থেমে যায় না; স্পন্দন একেবাবে থামৃতে অন্তত একটু সমবও 
লাগে। যে কারণে ধালাকে, একবার আঘাত করুলে, যে কীপন 
সে পায় মে কাঁপন দিও চিরস্থায়ী নয়, ভবু একেবাবে লোপ পেতে 
একটু সময় লাগে, ঠিক সেই কাবণেই বাতাস যে কাঁপন ( সন্কুচন ও 
গ্রসারণেব ) একবার পেবেছে তাব লোপ হতে অন্তত অতি অল্পক্ষণও 
লাগে। সুতরাং থাল! থানাবাব পব অতি অল্পপ্মযেব জন্যেও শব্দেব 
বেষ টা থাকে । 

৪ ডবখী প্রভাতনলিনী বন্দ্যোপাধ্যায 

(৩৮) 

গোঁভিল ও পাবস্কব বলেন দিব|-বিবাহ শান্্সজত | কিন্ত স্মার্ত ভট।- 
চাঁধ বলেন, “বিবাহে তু দিবাভাগে কন্য| স্যাৎ পুত্রবর্জ্িতা । বিবহানল- 
সন্দন্ধ| নিয়তং স্বামীঘাতিনী 1” ( উদ্বাহতত্ব ) অর্থাৎ দিবাবিবাহে কন্তা! 
পুত্রবজ্জিতাঁ, বিরহানল-সন্দদ্ধ! ও শ্বামীঘাতিনী হয়! ন্মার্ত ভট্টাচাধ্যেব 
মত বজদেশে বিধিবদ্ধ বলিতে হইবে। নচেৎ মিথিল। দ্রাবিড়, 
গুজ্রাট প্রভৃতি দেশেব বিবাহ অশান্ত্রীয় বলিতে হইবে। সেইসব 
দেশে দিবাবিবাহ এখনও প্রচলিত । 

প্র স্নেহাংশুকুষণ বন্দী 
(৪৪) 

১। কাগজের বে স্থানে তেলের দাগ লাগিয়াছে সেই স্থানে খানিকট! 
গোঁলাচুপ (5191060 lie ) লাগাইয। কাগঞ্জধানি কয়েক মিনিট 
. বৌদ্রে রাখিতে হইবে ; তৎপবে কাগজ শুকাইলে গু'ড| চূণ ঝাঁডিহা 
ক্ষেলিতে হইবে । এইরূপ কবিলে কাগজ পূর্ব্ববৎ পবিষ্ার হইবে । 

২। কাগঙেব যে জায়গাটায় দাগ লাগিয়ছে সেই জাগায় হুই 
পিঠেই কিছু গুড়া খড়ি ঘনিযা কাগক্সখানি একদিন এ অবস্থাতেই 
রাখিব! দিতে হইবে । এই বকম তিনবার কবিলে তেলেব দাঁপ একেবারে 
উঠিয়া যাইবে । 

« শ্রী রাধাবমণ সুর 
(৪৫) 

যখনই কোন জিনিস জ্বলিয়া! *বিখাব স্থষ্ট কবে তখনই বুঝিতে 
হইবে দুইটি ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে। জ্থাল্যবন্তটি প্রথমতঃ 
বাঁপ্পীভূত হয় ও তৎপরে এ বাপ্প বায়বীষ অন্নজানেব ( ০X১৪en ) 
সাহায্যে জলি! উঠে। 

প্রদীপ জ্বলিবার সময় প্রদীপের তৈলট প্রথমতঃ বাষ্পীভূত হব ও 
তৎপবে তাহা! অক্সিজেন বা অল্নজান সাহায্যে (যাহা সাধারণ 
বাযুতে আছে ) জ্বলিষ| শিখাঁব স্থষ্টি কবে। সাধারণতঃ প্রদীপের শিখাব 


পসি পি লু ল্‌ তু পাটি পাসি লু পি পাটি লগ লও পাটি লাস লাখ পি বাসি পাটি বাসি লাস পাটি দশ এ পাটি পাস পু পাট পা 


উত্তাপ এত হয় ন! যাহাতে তাঁহার রি তৈলটি উত্তপ্ত 
হইয| উঠে, পরস্ত সুখেব কাছে যে অক্পটুকু তৈল থাকে 
তাহাই বাষ্প হইযা ম্বলিতে থাকে । এবং উহা ফুবাইয়া 
পেলে পলিতার ভিতর ষে ফাঁক থাকে সেই ফাঁকের সাহায্যে 
ক্রমান্বরে কৈশিক ' আকর্ষণে মুখেব কাঁছে তৈল সংযোগ হয় 
ও অবিবত শিখাটি প্রন্ধলিত থাকে এবং বাম্পটি পশ্চাঁৎদিকে বা, 
অন্ত কোন দিকে বিস্তুত হইতে পাঁধ না, কাঁবণ শিথাব উত্তাপ তৈল 
থাকাব দরুণ ছড়াইয়| পড়ে ন|। 

কিন্ত যখন প্রদীপের তৈল নিঃশেষ হইয়া আইসে তখন পলিতাটি 
অবশেষে জ্বলি! উঠে অর্থাৎ পলিতাও বাম্পীভূত হইয়! তৈলবাষ্গের 


“সহিত মিলিয়| শিখাব হষ্টি কবিয়া থাকে। যথন সমস্ত তৈল শেষ 


হইযা আইসে অথবা তৈল" জ্বলন্ত শিখাব এত দুরে পড়িয! 
যায় বে আর পলিতা তৈল টানিতে পাবে না, তখন এ বাষ্প (তৈল 
ও পলিভা উভরেব) জ্বলন্ত শিখার উত্তাপে পশ্চাৎদিকে সবিয়া যায়, 
সুতরাং শিখাটি ক্ষণিকের জন্য ক্ষীণপ্রভ হইয়| পড়ে ও পরক্ষণেই 
এ বাপ উত্তপ্ত হইয়া! একেবাবে জবলিযা উঠে ও শিখাটি উদ্ছলতব হইয়া 
উঠে এবং পরক্ষণে পলিতা ও তৈল উভয়ই শেষ হওয়াতে আর 
শিখা থাকে না ও একেবারে নির্ব্বাপিত হইয়া ফায়। এইকপ 
পর্ধ্যাধক্রমে প্রদীপের উচ্ছল হওবা ও নিপ্রভ হওয়াকে চলিত কথায় 
প্রদ্দীপেব “হাসি ও কান্না” বলে। ৯ 
- জী হীরেন্্রকৃফ রায় 


-( ৪৫ ) ৯ ভি 

কাঁব্বন্‌ ডাই-অক্সাইড, (0092) আলো জ্বলিবাব সাহাধা কৰে 
ন|। যতক্ষণ তৈলের বা! মোমের শেষ বিন্দু থাঁকে, ততক্ষণ 
উত্তাপেব সাহায্যে 002 সংগঠিত হয । কিন্তু যখন তৈলেব বা মোমের 
কোন অবশিষ্ট থাকে ন! তখন 002 সংগঠিত হইতে পাবে না, 
কাজেই আলোটি আরো জোরে ভুলিয়। উঠে। আমরা আবে! 
দেখিতে পাই যদি তৈল কিছ! মোম থাকে কিন্তু পলিত। ফুরাইয়। 
যায় তখন আলোটি হঠাৎ জুলিয়া উঠে না। যদি কেহ আবও কিছু 


. Engineering সন্বন্ধে জানিতে চাহেন এই ঠিকানায় পত্র দিলে আমি 


বাধিত হইব । 
এ *চীন্্রনাথ মুখোপাধ্যাধ 
Mechanical and Electrical Engineer 
58 M Road, 
Jamshedpur. 


(8৭) 


অগ্রহাব- পুং (অপ্র+হীর) 
অর্থ---্রনগন্য, দেব, নার | 
HE ভট্টাচাৰ্য্য 


সক 





পদার্থ ও তাহার পরিণতি 


আমরা সচরাঁচার বে-সমস্ত জিনিষ দেখতে পাই 
সে-সকলকে যদি আমরা ভেজে ভেঙ্গে ক্রমান্বয়ে ভাগ 
করতে করতে চলে যাই, তবে কি হয়? যেমন লেখ বার 
খড়ি--এই খড়ি যদি ডেঙ্গে টুকরা! টুকরা করি, সেই 
টুক্রার কোন-একটিকে যদি আরো ভাঙ্গি, তাকে যদি 
আবার ভাঙ্গি, তা হ’লে ক্রমে ক্রমে এমন এক অবস্থাতে 
এসে পৌছব যে আর ভাগ করা যাবে না। যদ্দিই বা 
অন্তঃকোন এমন স্বস্ম রাসায়নিক প্রক্রিয়া! দ্বারা তাকে 
স্তর "ভাবে "ভাঙ্গতে চেষ্টা করি তাহলে সে পদার্ঘটা 
আর খড়ি থাকবে না-_সেট। ভেঙ্গে গিয়ে তখন হ'যে 
যাবে তিনটে জিনিষ, ষে তিনটে জিনিষ খড়ির থেকে সম্পূর্ণ 
ভিন্ন, পরস্পর পরস্পর থেকেও ভিন্ন । এই রকম অবস্থার 
নাম হচ্ছে অণু (molecule )। স্থতরাং অণু অবস্থা! 
পর্য্যন্ত জিনিষটা রইল খড়ি। কিন্ত এ অপুকে যখন সুশ্ম 
রাসায়নিক প্রক্রিয়া দারা ভেঙ্গে অন্ত তিন প্রকার জিনিষে 
পরিণত করা যায় তখন তার নাম হয় পরমাণু (86০7) )। 
এতদিন পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিকেরা পদার্থের পরিণতি পরমাণু 


র্য্স্তই জান্তেন। -পরমাণুকে আর ভাঙ্গতে পারা যেত 


না। কিন্ত সম্প্রতি পরমাণুকেও ভাঙ্গা হয়েছে-_এবং তা 
2 এরূপ তেজের 


নাম ইলেক্ট্রন্‌। 
একটি বিন্দুপরিমিত কেন্দ্রের চারিধারে কতকটা 
তড়িৎশক্তি আবদ্ধ, এই তড়িৎশক্তিই ইলেক্ট্রন্‌। 


স্থৃতরাং বেশ বুঝ যায় যে কতক্টা শক্তি য্যন বৃত্তাকারে 
কেন্দ্রীভূত হয় তখন তা ইলেক্ট্রন । এইবপ কতকগুলি 
ইলেক্টন্‌ একত্র মিশে একটি পরমাণু গড়ে উঠে। কতক: 
গুলি পরমাণু মিশলে একটি অণুর স্যরি হয়, এবং 
কৃতকগুলি অণুব সমষ্টিতে একটি পদার্থের প্রকাশ । স্থৃতবাং 


RCO নি তার চরম অবস্থ। শক্তি; 

এই শক্তিরই বিভিন্ন রূপ হচ্ছে পদার্থ। অতএব শক্তি 
ছাড়া এ জগতে আর কিছুই নেই-- সেই এক শক্তি থেকেই 
সমস্ত জগতের সষ্টি, সমস্ত পদার্থের সৃষ্টি, সমস্ত জীব- 
জন্তব সৃষ্টি, তবে কম আর বেশী। যখন কম শক্তি 
একত্রীভূত হ্য তখন এক পদার্থের উৎপত্তি হয়, আবার 
বেশী শক্তি মিলিত হলে আর-এক পদার্থের বিকাশ হয় । 


বর্তমান বৈজ্ঞানিক জগতের এই দৃঢ় ধারণা । তুমিও 
শক্তি, আমিও শক্তি, তবে তোমাতে আমাতে তফাৎ এই 
যে তুমি হয়ত আমাব অপেক্ষা একটু বেশী শক্তি, আমি 
হয় ত একটু কম শক্তি; এই বেশী-কমের তারতম্যই 
পদবার্থগুলির মধ্যে বিভিন্নতার কারণ । 

শ্রী ইন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় 


«খোকা হোঁক্‌” পাখী 
তরুণ রাজপুত্র আরজ গভীরবনে গাছতলায় একাকী 
বসে'। গালে হাত দিয়ে কি ভাব্ছেন। অন্দর মুখখানি 
মেঘলা! পর্ণিষা রাতের টাদটিরই মত স্লান। 
কি দোষে তার এ দশা? 
রাজ্যে মহামারী; রোজ হাজার লোক মর্ছে। রাজ্য 
উজাড় হতে ক'দিন লাগে? এক একটি লোক মরে, 
প্রজাবৎসল রাজার দেহ থেকে এক এক বিন্দু রক্ত যেন 
ঝঝে পড়ে। দিন দিন লোকক্ষয় বেড়ে চলতে লাগ্ল। 
রাজ্যের ওপর শনির যে কোপদৃষ্টি পড়েছে তা কাটাবার 
জন্ত রাজা কত যাগষ্জ করুলেন, কিছুতেই কিছু হল না। 
শেষে রাজ্যাধিষ্ঠার্জী ব্রেশী সর্ধমর্জলার মন্দিরে রাজ্যের 
মঙ্গলের জন্য রাজা হত্যা দিলেন। একদিন গেল, দুদিন 
গেল, তিন দিনের দিন ভোর রাত্রে রাজা স্বপ্ন দেখলেন, 
দেবী বল্ছেন, “মহারাজ, কুমারই তোমার রাজ্যের শনি 


৮৬৬ 


স্বরূপ । তার খরদৃষ্টিতে রাজ্য পুড়ে যাচ্ছে। রাজ্যের ষদি 


মঙ্গল চাও ত বাঁজ্যের বাইরে কোথাও তাকে পাঠিয়ে দাও, 


কক্ষণও তাকে রাজ্যে ফিরিযে আন্তে পাবে ন! । আন্লেই 
আবার অমঙ্গলের সৃষ্টি হবে। তবে যদি এখন তাকে 
বনে পাঠিযে দাও তা’হলে তোমার ও তার এটুকু স্থবিধে 
হবে যে, -সে যদি সেখান থেকে খোকাহোক্‌ পাখী ধরে, 
নিয়ে এসে রাজ্যে ছেড়ে দিতে পারে ত তাব কুদৃষ্টিটুকু 
কেটে যাবে। রাজ্যের আর অমঙ্গল হবে ন! । তোমাব 
মৃত্যুর পব. সে স্থখে ও শান্তিতে রাজত্ব কর্তে পারুবে 1” 
বাজা স্বপ্নে বল্লেন, “সে কি রকম পাখী, মা? কুমার 
আমার সে পাখী খুজে পাবে ত?” দেবী উত্তর করুলেন, 
“সে পাখী গৃহস্থের বাড়ী বাড়ী খোকাহোক ধোঁকাহৌক 
বলে’ ডেকে বেড়িযে তাদের কল্যাণ কামন! কবে। সে 
পাখী কুমাব পাবে কি ন| বল্তে পারি ন!। তবে আমাৰ 
উপর বিশ্বাস বেখে। আর একটা কথা, বনে পাঠাবার 
সময় রাজপুত্রকে বলে, স্বপ্নে দেবীর কাছে জানলুম 
তুমি এ রাজ্যেব অমঙ্গলের কারণ। তাই তোমাকে বনে 
চিরতরে নির্বাসিত করুলুম ।' ব্যদ্‌ এই পর্য্যন্ত ! আর কোন 
কথা না। আর জেনে রাখ্বে আমি যা করি সবই মঙ্গলের 
জন্তে ।” রাজা পরদিনই দেবীর উপদেশ-মত কাজ করুলেন। 
“যা করেন সর্ধমজলা সবই মঙ্গলেব জন্ে”__এই হল 
রাজার জপমালা। " 


রাজপুত্র ভাবৃছিলেন, “যার জীবনটা কেবল অমঙ্গলের 
বোঝা তার বেঁচে থাকায় লাভ কি? এ জীবন না রাখাই 
শ্রেয়! তিনি উঠে দ্বীড়ালেন। তখন পশ্চিম দিকের 
আকাশের কোলে বাড! রবি আস্তে আস্তে ডুবছে। 
বাজপুভ্র দেদিকে চেয়ে দেখলেন, আকাশের গায়ে কে 
রাশি রাশি ফাগ ছড়িধে দিষেছে। বসনপ্রান্তে ভাব 
চোখ পড়ল, তাই ত তাঁর কাপড়েও যে ফাগেব ছিটে 
লেগেছে ! তাঁর মনে পড়ল আজ হোলি-থেলা | বনের 
গাছের মাথায মাথায, লতাব পাতায় পাতায় ফাগের 
ছড়াছড়ি। বনের গাছপালা সবই যেন তাকে হোলি 
'খেল্তে ভ|কৃছে। জীবনের খেলা তাঁর ত তৰে ফুরোয় 
নি। বনের সাথে একটু খেল্‌তে হবে যে! 

বনের একটা গাছে কেমন স্থন্দর সুন্দর ফল পেকে 


প্রবাপী--আশ্বিন, ১৩২৯ 


পিপিপি তলা লা এ পাও উপ সি পছা পলাশ সা সপ স্পা সিপাস্পিস্পানিপ সপ সপ উপািপাস্িপা্ি পা পপি পলিসি ত সর্প 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


১৯৮৯৩ তলাতল লতি সিসি সত সিপাসিপাস্পিক্৫ ত তালা খালি ও 


বয়েছে। রাজকুমার একটি কবে’ পাড়েন, একটি কবে? 
খান। 

কাছেই ঝরণা। তার তকৃতকে জল। তাঁর ওপর 
ছোট্ট ছোট্ট চক্চকে ঢেউ । অঞ্রলি ভরে” জলপাঁন কবে” 
রাজপুত্রের প্রাণ স্থশীতল হল। 

বনেব পাখীর ডাক কেমন মিষ্টি! শুনে রাজপুত্র 
মোহিত হলেন । 

“কে রে অমন চাদের মত ছেলে?--কেমন কবে? 
এখানে এলি রে বাপ 1” এই কথাগুলো উচ্চারিত হতে 
শুনে রাজপুত্র অবাক হয়ে পেছন ফিরে দেখলেন, নিবিড় 
গাছপালার ভেতর থেকে বেরিষে এসেছে এক বুড়ী,= 
কেমন স্থন্দবী ৷ গা দিয়ে ছুধেআল্তা-গোজ! রঙ ফেটে 
পড়ছে --মাথায় নিয়েছে একটা ঝুড়ি,_তাঁতে কাঠ । 

রাজপুল্রেব ছেলেবেল।ধ ধাইমার-কাছে-সোন। কঠ- 
কুড়োনী গল্পেব একট! ছড়া মনে পড়ে গেল-- , 

কে গে! ম! বুড়ী, 

মাথাতে ঝুড়ি, 
কাঠ-কুড়ী ! 

এই বিজ্বনবনে বুড়ীকে দেখে রাজপুত্র আখন্ত হলেন, 
যাহোক এমন বনেও মাস্থষের মুখ দেখ তে পাওয়া গেল ! 
তিনি বুড়ীর কাছে তার এই দুর্দশার কারণ সব খুলে 
বল্লেন। বুড়ীর চোখে জল এল। রাজপুত্রের সুন্দর 
মুখ দেখে বুড়ীর হৃদয়ে যেন- পুত্র-ন্সেহ উলে উঠ্ল। 
“আয় বাপ্‌ আমারি কাছে থাকৃবি ! তোর ভয় কি ?”-- 
এই না বলে’ বুড়ী তার কুঁড়েঘরে রাজপুত্রকে নিয়ে 
গেল । 


bd * # 
রাজপুত্রের সঙ্গে বুড়ীব প্রথম সাক্ষতের. ক্ষণ থেকে 
তিন তিনটি বছর চলে' গেছে। রাজপুভ্র এখন 


বুড়ীকে মা বলে’ জানেন, বুড়ীও রাজপুত্রকে পুত্র বলে' 
জানে ছুজনের' মধ্যে মায়ার বন্ধনটা বেশ স্থদৃঢ় হযে 
উঠেছে। বুড়ী এখন হাটতে পারে না, বড্ডই দুর্বল । রাজ- 
পুত্র সেবা কর্ছেন। তিনি রোজ ঝুড়ি নিয়ে কাঠ কুড়োতে 
যান, ফল পেড়ে আনেন, শ্টামা-ঘাসৈর বোঝা বয়ে এনে 
ঘাসের ফলগুলি পিষে পিঠে তৈরী করেন। বুড়ী বসে? 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 





বলে’ বেশ রাজভোগ খাচ্ছে। তার থে উপযুক্ত পুত্র 
বর্তমান! এত খাটাখাটুনিতেও রাজপুত্রের কোনো কষ্ট 
নেই। বন তাকে ধাবার জিনিষ সবই জুগিয়ে দিচ্ছে, 
ভোর বেলায় বনের পাখী ডেকে তার ঘুম ভাঙ্গাচ্ছে। 
উঠেই বেণুবনের মাথায় মাথায়, সবুজ পাতায় পাতায় 
আলোর মাতন তিনি দেখতে পাচ্ছেন__-বন ধেন এই নিয়ে 
তাঁর সম্বর্ধনা কর্ছে। সবচেয়ে স্থন্দব, সবচেয়ে পবিত্র যা 
-_মায়ের ভালবাসা,-তাও বনের মধ্যে তিনি পেয়েছেন । 
তার মা তাকে ছেলেবেলায় ছেড়ে স্বর্গে গিয়েছিলেন; 
তাকে আবার নৃতন করে’ ফিরে পেম়পেছেন। এমনটি 
কি আর রাজধানীতে মিল্ত ? 

বুড়ী বলে’ বসে’ ভাবে, তার দৌ শগ্যের কথা । রাঁজ- 
পুত্র তার ছেলে, সে ত আজ রাজরাণী ! ভাব্তে ভাব্তে 
বুড়ীর চোখ দিয়ে আনন্দের অশ্রু, দু-এক ফোটা ঝরে’ 
পড়ে | যখন-তখন রাজপুত্রের মাথায় হাত বুলোতে 
বুলোতে গভীর স্নেহে চুমা খায়। মনে মনে কতকি 
আশীর্বাদ করে সেই জানে! রাজপুত্র এক-এক দিন হেসে 
বলেন, “এত কি আশীর্বাদ করুছ বুড়ীম! ? এত আশীৰ্ব্বাদ 
যদি ফলে’ যায়; আশীর্বাদের বোঝার চাপে মারা যাৰ 
বনে’ রাখছি।” বুড়ী কিছু বলে না; রাজপুত্রকে সজোরে 
বুকে চেপে ধরে । কখন কখন বলে, “বাপ, তোর একটা 
বিয়ে দিতে পারুলে কি স্থখই ন! হত! কেমন একটি 
সুন্দর খোকার মুখ দেখে আনন্দে মবুতে পার্তুম।” 
শুনে রাজপুত্র কেবল হাসেন। 

রাজপুত্র সামনে ন! থাক্‌লে বুড়ী তার ছোট্ট কুঁড়ে 
ঘরধানি আশীর্ববাদে আশীর্ববাদে ভরিষে তোলে-__“বাঁবা, 
তোর খোকা হোক খোকা হোক্‌...” কতবার যে এই 
আশিস বুলিটি বুড়ী আওড়ায়, তার সংখ্যা নেই। একটা 


- গল্প আছে +--এক বুড়ী জঙ্জের কাছে সুবিচার পেষে তাকে 


আশীর্বাদ করে--বাবা তুমি দারোগা হও |” সে তার 
অভিজ্ঞতা দ্বারা নিজেব গ্রামের দারোগার প্রবল প্রতাপ 
দেখে’ ধারণা করেছিল, দারোগা হওয়াটাই যেন পৃথিবীর 
সবচেয়ে গৌরবের জিশ্ষি। এ বুড়ীরও হযেছে তাই। 
নিজে নিঃসস্তান বলে’ পুভ্রেব অভাবটা তার কাছে বড্ডই 


বাজত। খোকা পাওয়াটাই যেন তার কাছে সবচেয়ে 


১০৯)--১২ 


ছেলেদের পাত্তাঁড়ি--“থোক1 হোক” পাখী 
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সৌভাগ্যের বিষয় ছিল। তাই তার কাছে ধোকা হোক্‌ 
এই আশীর্বাদ নাকি সবচেয়ে সেরা আশীর্বাদ | 


বুড়ীর দিন দিন শরীর ভেঙ্গে পড়ছিল। নানান্‌ 
রকম অস্থখ বিস্বথ লেগেই আছে। কিন্তু আশীর্ববাদের 
সংখ্যাটা বেশী ছেড়ে কম হযনি। আজকে অন্থখট! তার 
বড্ডই বেড়েছে । রাজপুত্র রোজ যেমন তার জন্যে গাছ- 
গাছড়া খুঁজতে নদীর তীরে যেতেন_-আজও গেলেন। 
সেখানে পৌঁছে বিস্মিত হয়ে দেখলেন, একটি পরম সুন্দরী 
মেয়ের দেহঁঁতার কতকটা ভাসছে নদীর নীরে, 
কতকটা পড়ে’ নদীর তীরে। গেয়েটির দেহলতা জড়িয়ে 
বেগুনে রঙের শাড়ী, তাতে কারুকার্য করা, চুনির 
চুমকি বসান। মেয়েটির গা-ভরা গধনা--সোনা হীরে 
জহরতে মোড়া, স্ধ্যের আলোয় ঝকৃমক্‌ করে? জল্ছে-- 
এ ত রাজকন্যা না হয়ে যায় না। অজানা আনন্দে তরুণ 
রাজপুত্রের বুক কেঁপে উঠুল । রাজপুত্র ধীরে ধীরে মেয়েটির 
অচেতন দেহ তুলে শুকনো! ভাঙ্গায় এনে রাখলেন । 

ক্রমে রাজপুভ্রের সেবা ও যত্বে মেয়েটির চেতন] হল। 

পরিচয়ে রাজপুত্র জান্তে পারুলেন, সে রাজকন্তাই 
বটে। সবীদের সঙ্গে নৌকায় করে’ নদীতে বেড়াতে 
বার হয়েছিল, হঠাৎ ঝড় আসায় নৌকো ডুবে যাওয়ায় 
এই দুৰ্দশা হযেছে । সবীরা কোথাষ ভেসে গেছে কে 
জানে। রার্জপুত্রও নিজের পরিচয় দিলেন। রাজপুজের 
বাকী সমস্ত জীবনন্থত্রটা এই বনের সঙ্গে গাথা আছে 
শুনে রাজকুমারীর চোখে জল এল। টল্টলে জলভরা! 
চোখের দৃষ্টি রাজপুক্রেব ওপর নিবদ্ধ করে’ রাজ্জকুমারী 
বল্লেন, “কেন আমার সঙ্গে আমাদের রাজ্যে আপনি 
চলুন না__আপনাকে সুখে রাখ্বার প্রাণপণ যত করুব ।৮ 
রাজকুমাঁর বল্লেন, “না, রাজকুমারী তা হয় না। এই 
বনটিতেই আমি বেশ স্ুথে আছি_-আমার মা যে এখানে 
আছেন। চল আমাদের ঝকুঁড়েঘরে-_বুড়ীমাকে দেখলে 
ভাল করে’ চিন্তে পার্বে। মা তোমাকে দেখলে কতই 
না খুনী হবেন। আমি তোমাকে ঠিক সময়ে তোমার 
পিতার নিকট বেখে আসব। তবে যদি কখনও এই 
বনের কথা মনে পড়ে, তবে এই হতভাগা রাজপুত্রের 
কথা মনে কোরো! । আর কিছু চাই না।” বলে, প্রশান্ত 


। -৮৬৮ 
চোখছুটি রাজকন্তাব সামনে থেকে রাজপুত্র সরিয়ে 
নিলেন। 

রাজপুত্র রাজকন্ঠাবে সঙ্গে করে’ কুঁড়েয় ফিরে দেখেন 
সর্বনাশ হয়েছে। বুভীম। মারা গেছেন! হায, তিনি কত 
সাধ করেছিলেন, কিছুই ত পূর্ণ দেখতে পেলেন না 

রাজপুত্র বুড়ীমার সৎকার করে’ কুঁড়েঘরে ফিবে এলেন 
বিজয়া দশমীর বিসর্জনের চোখের জল নিয়ে। রাজপুত্রের 
কাছে তাঁর বুড়ীমার গুণেব কথা শুনে রাজকুমারীব 
চোখ-ছুটি জলে ভরে’ গেল। মা-হারা কুঁড়েখানা রাজ" 
পুত্রের চোখেব সাম্নে থা খা কর্তে লাগ্ল। রাজপুত্র 
আঙ্গিনায় আছড়ে গড়ে, কেঁদে উঠ্লেন_-“মা__মাগো! ! 
তুমি নেই_-আর আমাৰ কেউ নেই গো! তোমায় ছেড়ে 
কেমন করে’ এ গহনবনে বাস করুব মাঁ_” 

রাজকুমারী রাজ্জপুত্রের মাথা কোলে তুলে নিলেন। 
চোখের জপ মুছিযে দিলেন । কি বল্বার জন্তে তার ঠোট- 
দুখানি কেপে উঠ্ল, কিন্তু কণ্ে স্বর ফুটুল না। রাজপুত্র 
খানিকক্ষণ পরে উঠে বসলেন; তারপর হাতর্জোড় করে? 
কুঁড়েঘরের পানে চেষে বল্লেন, “ওগো আমার মায়ের ঘর, 
ওগো আমাব মাষেব মাটি, তোমাদের ছেড়ে এখন চন্তুম, 
আর ফির্ব কি না জানি না। ফির্বারও বড় ইচ্ছে 
নেই | মা-হীরা ঘর দেখতে পার্ব না।” তার পর 
ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করুলেন। রাজকুমারীও দেখাদেখি 
প্রণাম করলেন । 

তারা ছিলেন আঙিনার অশোক-গাছের তলায় । 
গাছের ওপর থেকে কে বলে উঠল__-“খোকা৷ হোক্‌, 
খোকা হোক্‌ 1” বাজপুত্ৰ মাথা তুলে অবাক হযে গাছের 
দিকে তাকালেন। দেখলেন গাছের একটা উচু ভালে 
কেমন ছোট একটি সুন্বব পাখী! সবুজ পাতার সঙ্গে 
যেন মিশে আছে। পাখী আবার ডেকে উঠল, “খোকা 
হোক, খোকা হোক্‌ !” 

পাখীর এমন ঢাক ত রাজপুত্র কখনো শোনেন নি। 
কতদিন বনে আছেন, কত রকম পাখী দেখ লেন, পাখীর 
কত রকম ডাক শুন্লেন। তার কাছে এ পাখী বে 
একেবারেই অচেনা ! 

রাজপুত্র তুডি দিযে আঁদব কবে’ ডাকলেন, "আয় 
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পাখী আয, আদরে রাখিব তোরে সোনার খাঁচায়!” 
পাখী সত্যসত্যই উড়ে এসে তাঁর কাধের উপর বস্ল। 
রাজপুত্র তাকে ধরে’ খাঁচায় পূরুলেন। রাজকুমারী | 
বল্লেন, “চলুন রাজপুত্র, এ পাখী আমাদের রাজ্যে নিয়ে ++ 
যাব। রাজবাড়ীব তোরণে এর সোনার খাচা টাঙ্গানে। 
থাকবে । দেশ-বিদেশের লোক একে দেখতে আস্বে।” 
রাজপুত্র বল্লেন, “না বাজকুমাবী, একে কাছছাড়া কর্তে 





পার্ব না। বুড়ীমা আমার খোকা দেখবার জন্য বড্ডই 
সাধ করুতেন।. এর ডাক শুনে তার কথা সবই মনে 
পড়বে ৷” 


রাজ্বকন্যা কি জানি কি মনে করে? লজ্জাধ লাল হয়ে 

উঠ্লেন। 
ক সাধ এ # 

এ দিকে রাজা রাজপুত্রকে বনে পাঠানোর পর 
সর্ধমঙ্জলা-দেবীর পুজোয় মনপ্রাণ উৎসর্গ করেছেন। 
এক বছর যায়, ছু বছর যায়, তিন বছর যায়,_-কুমার কই 
“খোকাহোক্‌” পাখী নিয়ে রাজ্যে ফিরে এল না! ছুর্ববল 
মনকে শক্ত করে’ রাজা আবার নিজেকে পূজোর মধ্যে 
ডুবিয়ে দিলেন । চার বছর গেল, পাঁচ বছব ষায় যায়_- ১৮ 
রাজার মনের বাধন বুঝি আর থাকে না! সর্বমর্জলা- 
দেবীর মন্দিরে পুত্রের মঙ্গলেব জন্যে রাজা এবার হত্যা 
দিলেন। প্রথম দিনই ছুপুব রাত্রে স্বপ্নে সর্ধমঙ্গলা-দেবী 
রাজার শিয়রের পাশে আবিভূ্ত হয়ে হাস্তে হাসতে 
রাজাকে বল্লেন, “মহারাজ, আপনার কুমারের সঙ্গে 
মালব-রাজকন্যার বিবাহ হয়েছে । কুমার এখন মালব- 
দেশে । সে বন থেকে 'খোকাহোক” পাখী ধবে? এনেছে । 
শীুই মালবরাজ্যে যাও | মহাঁসমারোহ করে, নবদম্পতীকে 
এ রাজ্যে নিয়ে এস!” স্বপ্নভঙ্গে রাজার দেহমন আনন্দে 
শিউরে উঠল। পরদিনই তিনি হাতীঘোড়া লোকলম্বর _/ 
নিয়ে মালববীজ্যে যাত্রা করুলেন। Co 

রাজকন্তাকে তার পিতার ক'ছে নিয়ে এসে, রাজপুত্র 
আব বনে ফিরতে পাননি । রাজকুমারীর রাঙা অঞ্চলেই 
বাধ! পড়েছেন। এমন স্বন্দর রাজপুত্র হাতে পেয়ে 
পিতা মালবরাঁজ কন্যাকে তার হাতে সমর্পণ না করে' 
থাকৃতে পারেন কি? বিশেষ সে যখন কন্যার, রক্ষা- 
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৬ষ্ঠ সংখ্যা | 
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কর্তা, আর কন্যাও তাকে কম শ্রদ্ধার চোখে দেখেনি। 
সোনার পিঞ্জরাবদ্ধ “খোকাহোক্‌” পাখীর ডাকে বুড়ীমার 
কথা রাঁজপুত্রেব মনে পড়ে’ যাঁয়।, তিনি আকাশের দিকে 


এ সিপাসিপাস্িপাসি্াসি পাপা পাপা 





খ-চেয়ে কপালে দুহাত ঠেকিষে কাকে প্রণাম করেন। 


একদিন রাজপুত্র দেখলেন, রাজধানী হাতীঘোড়া 
লোক-লস্করে ছেয়ে গেছে৷ ব্যাপার কি জান্বার জন্যে 
সভায় যাবার উদ্ভোগ করুছেন এমন সময় মালবরাজ এসে 
তাকে বল্লেন “তোমার পিতা এসেছেন। তার সঙ্গে 
দেখা করবে চল!” মালবরাজের মুখ হাসি-হাসি। 
রাজপুত্র অবাক হয়ে তার সঙ্গে চল্লেন। 

পিতা-পুত্রের ছুজনেরি চোখে জল এল । পুত্রের অভি- 
মানে; পিতার মিলন-আনন্দে। পরে পিতা যখন পুত্রকে 
সব কথা খুলে বল্লেন-_পুত্র পিতার বুকে মাথা রেখে 
কাঁদতে লাগ্ল। পুত্রের নিকট তার বনবাসের সব কথা শুনে 
পিতা শিউরে উঠলেন, তাঁর গায়ে কাঁটা দিল। পিঞ্জরাবন্ধ 
“খোঁকাহোক্‌” পাখীর পানে চেয়ে কপালে বদ্ধহাত 
ঠেকিয়ে সজল নয়নে রাজ! বল্লেন, “মা সর্কমঙ্গলা, অপার 
তোর করুণা! আমার কুমারের মল্গলের জন্যে বনে তুই 


গুরুগুরু দেষা ডাকে, তাই শুনে? এ হ’লি ?” 


“সমীরণ-শিহরণে ফুলে ফুলে নাঁচনা, 

আকুল নয়ন তুলি অকুলের যাচনা 

এ কুলে বসতি করে’ প্রাণ আর বাঁচে না।” 
“__সেহলী লো! সেহলী ! 

বাযু বহে ফুল দোলে, তাই দেখে’ এ হ’লি }” 


“যারুবর্‌ ঝরে ওই শাওনের ঝরণা, 
অধর ধরায় নামি করে পদচারণা; 

এই পড়ে” রইলো! এ ছার ঘর-করনা। 
. “__সেহলী লো সেহলী ! 
বরষার ববিষণে অকারণে এ হ’লি !” 


কাঁজরী গান 
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সেজে এসেছিন্‌। ধন্য কুমার ধন্য! তোর ভালবাসা সে 
পেয়েছে--” তীর কষ্ঠম্বর ভারী হয়ে এল! রাজা পুত্রকে 
গভীর স্বেহে আলিঙ্গন দিলেন । 

রাজ্যে এসে মহাসমারোহে “খোকাহোক্‌” পাখীর 
পূজে| করে’ রাজকুমার তাকে ছেড়ে দিলেন। 

এই গল্পটি অনেকেই জানেন। তারা বলেন যে 
রাজপুভ্রের "খোঁকাহোক্‌” পাখীরই বংশ পৃথিবীতে ছড়িয়ে 
আছে। তাদের কেউ কেউ বলেন যে, রাজ্জপুত্রের 
“খোকাহোক্‌” পাখী তার বুড়ীমাই ৷ রাঁজপুত্রের মায়া 
কাটাতে না পেরে "খোকাহোক্‌”__এই বুলি নিযে মরার 
পর পাখীর মুণি নিয়েছিল। আবার কেউ কেউ বলেন 
যে রাজপুদ্রের "খোকাহোক্‌” পাখী একটা পাখীই। 
রাজপুত্রের বুড়ীমার কু'ড়েঘরের আঙ্গিনায অশোক-গাছে 
সে বাস কর্ত। সেখানে বসে বুড়ীমার “খোকা হোক” 
আশীর্ববাদটি অনবরত শুনে শুনে সে বুলি সে ভুলতে পারে 
নি। “খোকাহোক্‌” বলে’ ডাকা তার অভ্যাস হয়ে গিয়ে- 
ছিল। বুড়ীমার মরার পরই সে রাজপুত্রের নজরে পড়ে। 

কোন্টা ঠিক কে জানে? 


ূ [' সেজেছিলি_-এখন আবার ধোকাহোক্‌ পাখী _ শ্রী ছুর্গাপ্রসাদ মজুমদার 
কাজরী গান 
“ছটামাখা গগনের ঘন ঘটা সাজনা, “ঝম্ঝম্‌ নৃপুরের রুণুরুণু লাহন, 
হম্হুম্‌ দুম্দুম্‌ খুন-করা বাজনা; পিতমের বুকভরা প্রাণকাড়া বাহন! ; 
খোঁকারে পাড়ানে। ঘুম- সে আমার কাজ না ।” সোহাগ-মিনতি-স্থবে ঘরে মন রহে না” 
“-- সেহলী লো সেহলী ! "_ সেহলী লো সেহলী ৷ 


জলদ প্রপাত হেরি তুই যেন কি হ’লি !” 


“চিতচোর এলো মোর দুরে গেল ভাবনা, 

পরশনে ধুয়ে গেল বিরহের দাবনা; 

বাহিরে পরাপসাঙা ঘরে আর যাব না ।” 
“--সেহলী লো সেহলী! 

কুলের বহুরী হয়ে বাউরী কি হইলি ? 


“এসো এসো পিয়া মোর হিয়া আছে বিছানা, 
অঙ্গে অঙ্গে কর তবঙ্গ রচনা; 
ঝুম্ঝুম্‌ দাও চুম- আর নাই যাঁচনা ।* 
“-- সেহলী লো সেহলী ! 
বসন তিতিল জলে,_লাঁজ খেয়ে কি হ’লি ?” 
দরবেশ 





চাতকের স্থ্টি 


ভাত্রমাদেব প্রবাসীতে প্রযুক্ত ছূর্গাপ্রসাদ মজুমদার মহীশয় 
ছেলেদের পাত্তাড়ি বিভাগে “চীতকের স্থা্ি” শীর্ষক একটি গল্প 
লিখিয়াছেন। চাতকের স্থষ্ট সম্বন্ধে আমাদের দেশে (ব্রাহ্মণ গা, 
ঢাকা ) আর-একপ্রকাঁৰ কিন্বদূজী প্রচলিত আছে। পাঁঠকপাঠিকা- 
* গণের কৌতুহল-নিবাবণার্থ আমাদেব জান! গল্পটি প্রকাশ করিলাম! 

এক নগবে এক বৃদ্ধ! স্ীলোক বাস করিত, তাহাব একটিমাত্র 
পুত্র ছিল, আর দ্বিতীয় কোন আত্মীয়স্বজন তাহাব ছিল না। রমনী 
দরিদ্ৰা, সামান্ত ব্যবসদি করিয়া কোন প্রকারে জীবিকা নির্বাহ 
করিত, পুত্রটিবও ভরণপোষণ করিত । 

একদা বৃদ্ধা ভ্বররোগে আক্রান্ত হইল । ক্রমে তাঁহাব রোগ বৃদ্ধি 
পাইতে লাগিল, পাঁড়ী-গ্রতিবেশীবা আসিযা বৃদ্ধাকে দেখিয়া যাইত, 
পুত্রটিও নিকটে খাকিত। ক্রমে বৃদ্ধাব অবস্থা বড়ই সঙ্কটাপন্ন হইল, 
তাহার এমন শক্তি ছিল লা যে ভাক্তাব বা কবিবাজ দ্বাবা চিকিৎসা 
করাইবে। কাজেই বৃদ্ধার রোগ উত্তবোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । 

একদিন বৃদ্ধ| মুমুযু “ অবস্থায় জলপান কৰিতে চাঁহিল ; কিন্তু ঘরে 
কেহই ছিল না যে একটু জল তাহাকে দেয়। সে কাঁতরম্বরে পুত্রকে 
ডাকিতে লাগিল। পুত্র ঘরের বাহিবে বসিয়া কি যেন খেলা খেলিতে- 
ছিল, সে জননীব ডাক শুনিয়া বাহিব হইতে উত্তর কবিল এবং 
জিজ্ঞাসা কবিল--“মা। আমাকে ডাক কেন ?” জননী তাহার নিকট 
অল চাহিল কিন্তু বালক 'দেই, বলিয়া খেলা কবিতে লাগিল এবং 
জল দেওয়ার কথ| ভুলিয়া! গেল । 

এদিকে বৃদ্ধ! শেষ অবস্থায় উপনীত। একেই ত সঙ্কটাপন অবস্থা, 
তাহাতে আবাব প্রবল জলপিপাঁসা ; কিন্তু সময়মত জল না পাইযা 
বৃদ্ধা বড়ই কাতর হইয়া পড়িল, আব জল চাহিভে পারিল না; 
অত্যলকাল মধ্যে বৃদ্ধ! রমণীব প্রাণবাধু বহির্গত হইয়। গেল। 

পুত্রটি অনেকক্ষণ পবে ঘবে আসিয! দেখিল জননীব দেহে প্রাণ 
নাই ; তখন হঠাৎ তাহার জলেব কথ! শ্ররণ হইল কিন্তু এখন আব 
শ্মবণ হইলে কি হইবে! বালকটি উচ্ৈঃম্বরে রোদন কবিতে 
লাগিল । জননী জল-পিপাঁসায় কাতর হইয়া প্রাণত্যাগ করিল এই 
কথা ভাবিয়! বালক বড়ই অনুতাপ ভোঁগ কৰিতে লাগিল | পাড়া 
লোক সংবাদ পাইয়া আসিয়। বৃদ্ধাব মৃতদেহের ষধারীতি সৎকার 
কবিল এবং জনৈক গ্রামবাসী বৃদ্ধার পুত্রটিকে নিজ বাঁড়ীতে রাখিব! 
ভবগপোষণ করিতে লাগিল । কিন্তু মাতৃশোকে বালক বড়ই কাতর 
হইয়া পড়িল ; অবশেষে একদিন প্রবল জ্বরবোগে বৃদ্ধাব স্মৃতিচিহ্ন 
পুত্রটিও জননীর নিকট চলিবা গেল । 

বালকের মৃত্যু হইলে ধর্মবাঁজেব রাঁজসভায় পাপপুণ্যেব বিচাব 
আরম্ভ হইল । ধর্মরালজ বালকের পাঁপপুণ্য বিচাব করিয়| বলিলেন, 
“তুই তোর জননীকে মৃত্যু-সময়ে জল দিস্‌ নাই, একাঁবণে গুরুতব 
পাঁপপ্রস্ত হইয়াছিস্‌, জননীর আস্বাও তোকে অভিশাপ দিয়াছে; 
অতএব এই পাপের ফল তোকে ভোগ করিতেই হইবে। এ পাপ 
হইতে তোঁর কিছুতেই নিস্তাব নাই । তোব স্সেহময়ী জননী জলপিপাসায় 
কাঁতব্কণ্ঠে প্রপৃত্যাগ করিযছে 1” 

বালক ধর্মরজেব নিকট অনেক কাকুতি-মিনতি কৰিল । ধর্দবাঁজ 


অনেকক্ষণ ভাবিয়া-চিন্তিয়! বনিলেন--“তুই পরজস্মে পাখী হইয়। 
জীরনধারণ করিবি, এবং তোর জননীর মত শুদ্ষকণ্ঠে ‘জল, জল, 
ফটিক জল’ বলিয়া চীৎকাব কবিয়। আকাশে উডিয়। বেড়াইবি_- 
বৃষ্টিপাত না হইলে কখনও জলপান করিতে পারিবি না, এবং তৌব 
তৃষ্ক।ও মিটিবে ন।” 

সেই অবধি অভিশপগ্রন্ত বালক চাতকপাধী হইয়া আকাশপথে 
উড়িয়া বেড়ায় আব তৃষ্ণায় কাঁতবকঠে ফটিকজল ফটিকজল বলিষ! 
চীৎকার কবিয়। থাকে, বৃষ্টি না হইলে আর জলপান কবিতে পারে না। 

প্রী নিবারণচন্ত্র চক্রবর্তী 


তেলে-জলে 


এ বছরের ২৪ নং জিক্ঞাসাব মীমাংসায় শ্রীযুক্ত ইন্্রনাবায়ণ 
মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখেছেন, “তৈল প্রভৃতি পদার্থ জলে পড়িলে 
যে কেবল ভাসিয়। থাকে তাহ নহে, শু কষ বিন্দুতে পরিণত হয় 
(droplets) 1. ..৮1 (ভাতৰ, ৭১৭ পৃষ্ঠ। |) 

কিন্ত ব্যাপাবটি একেবারেই তা নয়। তেল জলের উপব ভাসে 
বটে কিন্তু বিন্দুতে পরিণত মোটেই হয় ন! । Surface Tensionaএব 
জগ্যে জলেব উপর তেল, ষত কমই দিন্‌ না কেন, জলের সমন্ত 
5Urfaceএব উপরে স্তব হয়ে ছড়িয়ে পড়বে বাঁ পড়তে চেষ্টা 
কবৃবে। 
পাত্‌ল। হবে। সুতরাং ইন্ত্র-বাঁবুর মীসাংদা বিজ্ঞান-সম্মত হয় নি । 

পরীযুক্ত বিজয় বাহু জিনিসটাকে ঠিক বোঝাতে চেষ্টা করেছেন, 
তবে বাঁঙলায় থুব ভালো করে’ এই 70160676006 colourকে 
বোঝানে| শক্ত । জলেব উপব তেল পড়ার দরুন বং, সাবানের ফেনাব 
রং বা ইম্পাতের 5409০০এব বং সবই এক কাবণে হয়; একে 
Colour of thin plates বলে | এ সব ন্গেত্রেই আলোক-তবঙ্গ একই 
কারণে বিপধ্যস্ত হয়। 

বিজধ-বাবুব মীমীংসাঁয় একট! ভুল রয়ে গেছে। তিনি লিখেছেন 
“তৈলের উপর শাদা আলো পড়িলে এক অংশ 'উপরিতল” ( upper 
5808) হইতে প্রতিফলিত হয়, আব-এক অংশ তৈলেব স্তরে 
প্রবেশ কবে। ইহার একভাগ তৈলেব 'নিম্পতল) ( lower surface ) 
হইতে প্রতিফলিত হয়| .. . ৮ ( ভাদ্র, ৭১৭ পৃষ্ঠা |) 

তেলেব নিম়্তল থেকে তে! প্রতিফলিত হয না, হয় তেলেব নিন্ন- 
তলের নীচে অবস্থিত জলেব "উপরিতল” থেকে । 

প্রভীতনলিনী বন্দ্যোপাধ্যায় 


বাঙ্গালী কি ঘরকুণে। 
বাঙ্গালীবা কি ঘরকুণে!, এ সম্বন্ধে প্রবাসীর সম্পাদক মহাঁশষ 
আলোচন! করিয়াছেন । আমি চিবকাল বঙ্গের বাহিরে নান! স্থানে 
নানা প্রকাব অবস্থায় বাঙ্গালী দেখিয়া যাহা স্থির করিয়াছি তাহাই 
বলিতেছি। শিক্ষিত বাঙ্গালীদের ঠিক ঘবকুণে! বল! যায না, কিন্ত 
তাহাবাঁও একাস্ত অভাবে না পড়িলে বিদেশে যাইতে চাছেন না। 


ভলের 5800908 যত বড় হবে তেলের স্তর তত . 


১৮ 


্ 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


ক্র ছি বারি লিক সি ঘরের আঁধপ্রেটা, 
সিকিপেটা, এমন কি প্রায় অনশন ছাঁড়িয়। বিদেশের হখসচ্ছলত। 
পছন্দ করে না। আগ্কাল পূর্ব-আক্রিক!, সেসোপোটেমিয়! ইত্যাদি 
স্থানে বাঙ্গালী আছে বটে, তবে বেশী নহে, ও ইহার! প্রার সকলেই 








17 মধ্যে ডাক্তার ও উকিল ছাড়! অন্ত ব্যবসায়ী 


নাই বলিলেই হ্য়। বঙ্গের বাহিরে_্ভারতের সীমাব মধ্যেও__ 
বাঙ্গালী বাবসায়ী এত কম যে নাই বলিলেও চলে। অন্তদেশবাঁসী 
অপেক্ষ। সাধারণ বাঙ্গালীদের পৈত্রিক ভিটার মায়! অত্যন্ত বেশী। 
সচ্ছল অবস্থ! হইলেও সাধারণ বাঙ্গালী পৈত্রিক ভিটাব এক কাঠা 
জমিতে কষ্টে বাস কবে, কিন্তু ভিন্ন স্থানেব বড় বাড়ীতে যাইতে চাহে 
না। আমার ধারণা ঘে বাঙ্গালীরা শারীবিক শ্রমদাধ্য কর্ম্ম করিতে 
পাবে না, বাঁ চাহে না, অথবা তাহাকে ছোটলোকের কাজ বলিয়। 
ঘণা করে। কানাড! ও দক্ষিণ আক্রিক!তে বহু ভারতবাসী শ্রমিকেরা! 
অর্থোগার্জন করিতেছে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে বাঙ্গালী নাই বলিলেও 
চলে। কয়েক বৎসর পুর্বে একটি বাঙ্গালী যুবক বি-এসসি পাস 
করিয়। কলিকাতা হইতে বন্ধের একটি ফার্মে ৫* বেতনের কেরানিপিরি 
চাকরি লইর। আসে। বোধ হয় বন্বের ব্যয় সম্বন্ধে তাহার জ্ঞান 
ছিল না। বন্বেতে পোষ্ট অফিসের পত্রবাহক পিওনেবা ৫* বেতন 
পাব। গ্রবর্ষে্ট তদন্ত কবির! দেখিয়াছেন যে ইহার কমে তাহাদের 
পেট চলিতে পারে ন|। এই যুবকটি আসিবার অল্পদিন পরেই 
কোনও কারণে ফার্মটি উঠিয়। গেল। যুবক কর্মহীন অবস্থায় অনাহারে 
কষ্ট পাইতে লাগিল। সেই সময়ে টেলিগ্রাফ ডিপার্টমেণ্টেব একটি 
বাঙ্গালী ইঞ্জিনিয়ারের অনুগ্রহে প্রাত্যহিক ৩. বেতনে টেলিগ্রাফের 
থামে উঠি! তার বাধ! কুলির কাজ পাইল। অতি কষ্টে বাড়ী 
ফিরিবার রেলভাড়! সংগ্রহ করিয়া যুবকটি দেশে চলিয়! গেল। কিন্তু 
সেই ইঞ্জিনিয়ার-বাবু বলিয়াছিলেন, আসাদের একটু বুদ্ধিমান 


বলি রাখিতে হয, আমার কাছে প্রত্যাহিক ৩ _র কমের কুলি নাই। 


২1১ মাসের মধ্যে ভাঁল কাজ শিখিতে পাঁবিলে বেতন বাড়াইয়া দিতে 
পারিব। আমার কাছে ১৯. প্রাত্যহিক পরাস্ত নিরক্ষর কুলি বা 
মেকাঁনিকেরা কাজত কবে। বাঙ্গালীব| বি-এসসি পাম করিয়া ৩** 
টা আয়ের এইরূপ কুলিগিবি ব| মেকানিকের কার্প অপেক্ষা 

বেতনের কেরানিগিরি করিতে চাহে। তাঁহার কারণ (আমাব 
নি দ্বিবিধ।--(১) বাঙ্গালীরা শ্রমসাধ্য কাজ করিতে চাহে না ও 
(২) আমাদের সমাজে কুলিবা ৩** মাসিক অর্জন করিলেও ছোটলোক 
ও কুলি, কিন্ত কেরানিবা দ্রশটাক! উপায় কবিয়া উপবাদ করিলেও 
বাবু। লেকে এ সহজলন্ধ সম্মান (cheap respect) সহজে 
হাঁড়িতে চাহে না। 

বাঙ্গালী শ্রমিকের! শ্রনস্বীকাঁর করিলে যুক্ত প্রদেশ, বেহার, পঞ্জাব 
ও উড়িব্যাব শ্রমিক বাঙ্গলাঁদেশেৰ গলি-ধুঁচিতে পাওয়| যাইত 
না। বাঙ্গালী শ্রমিকের! অন্তস্বপ্প কষ্টে পডিলেও বিদেশে যাইতে 
চাহে না। কেবানির! কষ্টে পড়িলেই বিদেশে যাব। এখানে ( দক্ষিণ 
--_হীয়ত্রাবাদে ) একজন বাঙ্গালী কর্ম্মকার ছিলেন। তীহাঁব দোকানে 
১০১২৪ বাঙ্গালী স্বর্ণকার শিল্পী কাজ করিতেন। তাঁহাদের খাওয়া, 
বাড়ী, ধোপা, নাপিত ছাড়া বেতন ১*** হইতে ২***. বাৎসরিক 
ও বৎসরে ছুই মাপ ছুটি ধিতেন। অর্থাৎ এ বেতন ১* মাসেব। তথাপি 
কর্মকাৰ মহাশয়ের মৃত্যুর পর তীহার কারিগরেবা দেশে চলিয়া গেলেন, 
২০1২৫ বৎসরের দোকান উঠিয়া গেল। 

বাঙ্গালীর! যতদিন শারীরিক শ্রমে পটু ও এ শ্রমেব উপযুক্ত সম্মান 
না করিতে পারিবে ততদিন তাহাদের উন্নতি সম্ভব বলিষা বোধ 
হয় না। বাঙ্গালীদের আব-একটি দোষ আছে, নেটিও না বলিষ! 


আলোচনা--মনস! পূজা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা 





৮৭১ 





MAN ANAND লাস লাও পাটি লাও লাখ পা্িপািপাছি পাছি 


থাকিতে পাবিলাম না। বাঙ্গালীরা--বিশেহতঃ বিদেশে আগস্তকেরা 
স্বয়ং যতই নির্কোধ হউন না কেন--বিদেশে আদিয়াই প্রায় 
আপনাকে অতি বুদ্ধিমান ও এই দেশের লোকদের নির্ব্বোধ ভাঁবিয়! 
থাকেন ও দৃণ| ও করুণার চক্ষে দেখির! থাকেন | ভাহাব। বাঁল্যাবধি 
এইকপ বিদেশীদের জন্য ছাড়ুখোর, খোট, মেড়ে! ইত্যাদি কতকগুলি 
অসম্মানহ্চক কথ! ব্যবহার কবিতে অভ্যস্ত ; তাহাদের আবাল্য ধারণা 
সহজ্ষে যাইতে চাহে ন।। সেইল্রন্ত অনেক সময়ে তাহারা বাস্তবিক 
যোগ্যতব হ্ইয়।ও স্থানীয় অধিবাসীর সন্মান আকর্ষণ করিতে পাবেন 
না। পূৰ্ব্ব ( মিউটিনিব পরই ) যখন বাঙ্গালীরা বিদেশে (বা পশ্চিমে ) 
আদিক্লাছিলেন, তখন স্থানীয় লোকের! ইংরেজি শিক্ষা কবে নাই, 
অতএব ইংরেজি অফিসেব কেরানিগিরি ওকালতি ও ডাক্তারি বাঙ্গালীদের 
একচেটিয়। হইযর! পিবাছিল। এখন সকল স্থানেই ইংরেজি-জান! 
স্থানীয় উপযুক্ত লোক যথেষ্ট পাঁওয়। যায । অতএব ৫০।৬* বৎসর 
পূর্ব্বে বাঙ্গালীর! স্থানীয় লোকদের মুর্খ ভাবিলে--অনুচিত হইলেও 
কতক কতক ভাঁবিতে পারিতেন, কিন্তু এপন আঁর সেরূপ ভাব! চলে 
না অধচ বাঙ্গালীব! পুবাতন বুলি ছাড়েন নাই । 

বিদেশে বাঙ্গালীদের অবস্থ। ক্রমে শোচনীয় হইয়| পড়িতেছে। 
জীবনধারণের একমাত্র উপার--চাকবি এখন বাঙ্গালীর ছেলের! প্রায় 
পার না। ইহ! ছাড়া শিক্ষ। সম্বন্ধেও অবনতি দেখিতে পাওয়া 
যাইতেছে। ৩*।৪* বৎসর পূর্ব্বে যুজপ্রদেশেব ইউনিভ।সিঁটির পবীক্ষাব 
ফলে প্রথম শ্রেণীতে যত বাঙ্গালীর ছেলেব নাম দেখিতে পাওয়া! যাইত, 
এখন বিদ্ার্থীৰ সংখ্য! বাঁড়িয়াও তত দেখ! যায় না| 

দেশে কাঁধ্যাভাব হইলে তবে লোকে বিদেশে যার, নতুবা বাঁধ না। 
বাঙ্গালী শ্রমিকদের এখনও বিদেশে যাইবার মত অভাব বা প্রয়োজন 
হইয়াছে বলিয়| বোধ হয ন! । তাহার। শ্রমসাঁধ্য কাঙ্জ কবিতে 
স্বীকাব করিলে বঙ্গদেশেই যথেষ্ট কাঙ্গ পাওয! যায় । বিদেশী শ্রমিকদের 
আম্দানি কমে মাত্র । বাঙ্গালীদের মধ্যে বিদ্যাশিক্ষ। বাঁড়িতেছে, 
তাঁহাদের শ্রমগাধ্য কাঁজ করিবার ক্ষমতা ও এ কাজ সন্মান করিবাব 
সৎদাহম হইলেই তাহাদের ১« আন! কষ্ট দুর হয। আমরা সমাজে 
শ্রমিকদেব হীন বিবেচন। ন! কবিলেই আমাদের যুবকেরা গ্রাজুষেট 
হইয়। কেরানিগিরিতে যাহা উপার্জন করেন, তাহ! অপেক্ষা অনেক বেশী 
উপার্জন কবিয়| সমাজের মুখোজ্বল করিতে পারিবেন । 


শ্রী অমৃতলাল শীল 





“মনসা পুজা” সম্বন্ধে কয়েকটি কথা 


গত ভাদ্র মাসেব প্রবাদীতে ধৃত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সহাশয 
আঁমাব “নস! পুজ।” প্রবন্ধেব (প্রবাসী, আঘাঢ, ১৩২৯) কোনে! 
কোনো! বিষয়ে প্রতিবাদ কবিয়াছেন। তিনি এক্ন্ক যে মনোযোগ্‌সহ 
আমাব প্রবন্ধ পড়িয়াছেন ও শ্রমস্বীকা'ব কবিয়াছেন সেজন্য ধন্যবাদ 
দিতেছি । 

তাব প্রতিবাদের একটি কথা এই যে আমার প্রবন্ধে নাগদেব 
বিষয়ে নানা কথা থাকিলেও বলদেব থয অনস্ত নাগের অবতার তাহা! 
নাই। আর কৃষ্ণ নাগবিবোধী। অনস্তাবতাব বলরাম কৃষ্ণের ভাই 
হন কেমন করিয়া ? 

নাগদেব ইতিহাস আমাৰ এই প্রবন্ধেব প্রতিপাদ্য বিষয় নয়। 
সনস! পুব অবতাবণায একটু একটু বলিতে হইয়াছে। 

আমাব প্রবন্ধট একটি সান্ধ্য সভাষ পঠিত। তাই সমযাঁভাবে 
নাগদেব দীর্ঘ বিববণ দিতে পাবি নাই। ভাপ্র-প্রবাদীব ৩৮৫ (১ষ 


৮৭২, 
প্যার। ), ৩৮৭ (৪র্ঘ প্যাক!) ৩৯* (১ম প্যার! ), ৩৯৫ ( ২য প্যারা) 
পৃষ্ঠা দেখিলে বুঝা! যাইবে যে আমি সব কথ| বলি নাই । 

একদল নাগ যে সুপর্ণদ্বের ভয়ে নাবায়ণকে স্বীকার করিতে বাধ্য 
হইয়াছিল তাহা আমি প্রবাসী ৩৮৮ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্যারাতে 
বলিয়াছি। | 

তাই অচ্ছুন কৃষ্ণসখা হইয়াও নাগকল্তাকে বিবাহ করিতে 
পাঁয়িলেন (৩৮৯ পৃঃ, «ম প্যাব|)। নাগেরা নান! শ্রেণীতে বিভক্ত 
এবং কোনে! কোনো দলের সঙ্গে অজ্জুনের বিরোধ ছিল না (৩৮৭ পৃঃ, 
৬ষ্ প্যারা.) । 

ভবিষ্যতেও যে এই বিষয়ে অনেক কথ! বলিব তাঁহাও ৩৯৫ পৃষ্ঠায় 
দ্বিতীয় প্যাবাতে জানাইয়াছি। ঘে বন্ধব্য হাতে রাখিয়াছিলাম তাঁহাব 
মধ্যে অনস্ত ও শেষ নাগের কথাই প্রধান । 

অনস্তুনাগ নাঁরায়ণকে গ্রহণ কবাতেই শক্তিশালী হইল। তাই 
অনস্তের দল ও লারায়পের দল এক হইয়া যাওয়া আশ্চর্যের কথা নয়। 
তাই অবভারবাদে অগস্তের স্থান হইল | 

গীতায় ১০ অধ্যাষে আছে “সর্পাণাম্‌ অন্মি বাসুকি,” (২৮ প্লোক ), 
“অনন্তশ্ান্মি নাগানাম্” (২৯ শ্লোক)। পবৈনতেয়শ্চ পক্ষিপীম্‌” 
(৩০ শ্লোক )। সেখানে কৃষ্ণ আপনাকে শ্রেষ্ট বুঝাইতেই জনস্ত ও 
বান্ুকির সঙ্গে এক কহিয়াছেন (ভ্রঃ--ব্নপর্ব্, ১৮৯,১১ এবং অনুশাসন 
গর্ব ১৪৭, ৫৭ )। 

অনুশাসন পর্বের ১৪শ অধ্যায়ে শিবকেও এইরূপ “অনস্তন(গ” বলা 
হইয়াছে (২২ শ্লোক )। 

মহাভারতে আছে শেষনাগ অন্ত নাঁগদেব অধর্দাচরণে বিরক্ত হইযা 
নানা তীৰ্থে তপস্তা কবেন। ব্রহ্মা তুষ্ট হইয়| বলিলেন, “বেশ কথা, 
তুমি জগতের ভার বহন কর”। তোমার ধর্মমকার্য্যে সুপর্শ তোমাব 
সহার ও মিত্র হইচবন (আদি পর্ব, ৩৬, ২৫) । 

আদি পর্ক্বে বলদেবকে শেষনাগেব অংশাবতাব বল! হইয়াছে (৬৭ 
অধ্যায়, ৫২ শ্লোক )। শেষ ও অনস্ত বিষ্ণুভক্ত, তাই এই -কথাতে 
বিরুদ্ধতা হয় নাই। বলদেবের মুখ হইতে অনস্তনাগ বাহিব হইয়া 
গেলে বলঘ্বেব দেহত্যাগ করেন ( মৌষল পর্ব, ১৬, ১২-১৭ শ্লোক )। 

অনুশসন পর্ক (১৪৭ অধ্যায়, ৫৭-৬* শ্লোক ) আছে “যেই রাম, 
সেই বিষ্ণু হৃধীকেশ, সেই অন্ত |” 

অনন্ত ও শেষ সম্বন্ধে এইরূপ বহু কথা বলিবাব আমার আছে । 
তাহা পরে এক প্রবন্ধে লিখিব। “শেষ নাগের অবতার” কথাটার 
অর্থ যাহা বুবিয়াছি তাহাও তখন লিখিব । 

আবার আছি পরক্বেব ১৯৭ অধ্যাযে (৩২,৩৩ শ্লোক) আছে যে 
নারায়ণের শুর ও কৃষ্ণ কেশেখ অবতার বলদেব ও কৃষ্ণ । 

ইহা দেখাই যাইতেছে যে অন্য অধার্ল্বিক নাঁগদেব সঙ্গে ধার্টিক 
অনস্তনাপেব বিরোধ হইল। তাই অনস্ত বিষ্ণুৰ ভক্ত ও নুপর্ণেব সখা । 
তাই বলদেব অনস্তের অবতাব হইলে দোষ নাই। 

ইহ! ছাঁড়। এ প্ৰবন্ধে আমার অনেক সিদ্ধান্ত ও তাহা হেতু 
আমি লিখিয়াছি। তাহাব সবগুলি মুখোপাধ্যায় মহীশয়েব মনঃপূত 
হয নাই। ইহা কিছুই আশ্চর্য নয়। সবাই আমাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ 
করিবেন এমন আশা করাই অসঙ্গরত । ভবে এইসব বিষয়ে আঁলোচন! 
চলিলে নান! জনের সিদ্ধান্ত ও নানাবিধ এঁতিহাসিক সত্য প্রকাশিত 
হইতে থাকিবে । তাহাতে আমাদেব জ্ঞান প্রতিদিন বাঁডিতে ধাকিবে | 

এই বিষয়ে মুখোপাধ্যায় মহাশয় আলোচনা! করিয়। আমাদিগকে 
উপকৃত করিয়াছেন। তাই পুরা তাঁহাকে ধন্তবাদ জানাইতেছি। 

জী ক্ষিতিমোহন সেন 





প্রবানী- আশ্বিন, ১৩২৯ 


AANA পাপা পিসি পি্ান্প্ণ সাত তলিসিপস্পাস্রি্িসিপস্পিসি A 


[ ২২শ ভাগ, ১ম থণ্ড 


NN 





- শুদ্র ও ক্ষুদ্র 
কিছুদিন পূর্বের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর পাস্ত্রী মহাশয় "শু" শব 
ও ক্ষুদ্র’ শব্দ একই বলাতে কিছু বাদানুবাদ হইতেছিল। শান্ী 
মহাশয় সংস্কৃতাঁদি ভাষা হইতে ভাহীব বাক্য প্রমাণিত করিয়াছেন । 
তবে এই বিষয়ে হিন্দী ও বাংলার প্রাকৃত গ্রস্থাদি হইতেও প্রমাণ 
মিলিতে পাবে। 
যথা, ঢাকা মোগলটুলী হইতে এ পুর্ণচন্দ্র সিংহ কর্তৃক প্রকাশিত 
ঘিজ বংশীদাস বচিত পদ্মাপুরাণ গ্রন্থের ১৮৯ পৃষ্ঠাতে দেখি, চাদ স্দাগর 
লঙ্কারাজকে আপন পবিচয় দিতেছেন-_ 
“চন্্রধর নাম মোর হই ক্ষুপ্র জাতি। 
ভরত্বাঙ্গ গোত্র গন্ষবপিক্য পদ্ধতি |" 
আবার ১৯৮ পৃষ্ঠাতে দক্ষিণ পাঁটনের চত্্রকেতু রাজাকে পবিচয় 
দিতেছেন__ 
"চন্ত্রধ বলে আমি হই শুক্র জাতি । 
ভরঘাজ গোত্র গন্ধবাঁপিক্য পদ্ধতি ৷” 
আবার ২১১ পৃষ্ঠাতে রাজাকে পরিচয় দিবার সময় চাঁদ বলিতেছেন 
শন্ত্রধরে বলে আমি হই সুত্র জাতি । 
ভরদ্বাঙ্গ গোত্র গন্কবাঁণিক্য পদ্ধতি 1” 
ইহা হইতে বুঝিতে পারি__দ্বিজ বংশীদাস "্নুত্র” ও "শুদ্র” একই 
কথ। বলিয়া জানিতেন। এইরূপ পুরাতন বাংল! ও হিন্দী খুজিলে 
এই বিষয়ে আরও প্রমাণ দিলিতে পাবে। 
শ্রী ক্ষিতিমোহন সেন 


শ্রীযুক্ত হরিদাঁস ঘোঁষ 


গত ভাদ্র সংখ্যা প্রবাসীতে প্রযুঞ্জ জ্ঞানেন্দ্রমোহন দস “মধ্য প্রদেশে 
বাঙ্গালী” শীর্ষক প্রবন্ধে নৈহাঁটা-নিবাসী এঁযুক্ত হরিদাস ঘোষ মহাঁশয়কে 
'্ব্গীয' বলিয়া উল্লেখ কবিয়াছেন। কিন্তু হবিদাস-বাবু এখনও 
মশবীরে বর্তমীন। তিনি ৫১ নং সিমল। স্্রীটে অবস্থান করেন । 
শী কিরণচন্ত্র দত্ত 
শ্রী গ্রকাশচন্দ্র দত্ত 
শ্রী উমাগ্রসাদ ঘোষ 


মাঠে আগুন 


গত আষাঢ় মাসের পপ্রবাসীতে" অদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমে।হন 
সেন মহাশয়েব লিখিত ঢাকা জেলাব প্দাতগায়েব বিল” নামক 
স্থানে মাটীব তলায় আগুনের বর্ণনা দ্েখিলাম। এই বর্ণনা পাঠেই 
আমার মনে হয় স্থানটিভে Peat (উত্তিজ্জীবনেব করলার রাপাস্তরিত 
হইবাব প্রথম অবস্থ|) আছে। আমি সেজন্ত এখানকার পিওলজি 
বা ভুবিদ্যার প্রধান অধ্যাপক Dr. Fettkeব সহিত এ বিষয়ে 
সামান্ত আলোচনা কবিয়াছিলাঁম_তাহারও এই মত । 


কয়লার উৎপত্তি উদ্ভিদ হইতে, একথ| সকলেই জানেন । অগতীব | 


হদগুলি অনেক সময়ই নানাকপ আঁগাছীন্স পূর্ণ থাকে দেখা যায়। 
এইসকল গাঁছ জলে পচিয়। হৃদের তলাষ জমা হইতে ধাকে। 
উত্তিদশরীরে অঙ্গারেব পবিমাণ শতকরা খুব বেশী--এই অঙ্গার 
হদেব তলায় বহুবৎসব ধবিয়। জমিয়| পৃথিবীর আত্যন্তরিক উত্তাপে 
অবশেষে কয়ল।় পরিবর্তিত হয। এই রূপীস্তবেব কষেকটি ভিন্ন 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


ভিন্ন অবস্থা আছে__যেষন peat, lignite, bituminous coal, 
semi-bituminous, semi-anthracite ও graphitel গীB 
এই রপাস্তরের প্রথম অবস্থা । দেশের জলবায়ুর অবস্থ। শুদ্ধ (rid ) 
হইলে_্ুদ অগভীর হওয়ায় শীত্রই শুকাইব। যায়, হুতরাং বেশী 
কয়ল| জমিতে পারে না; কিন্তু জলবায়ু ভি! ব! 1707710 হইলে 
হুদ বহুবৎসর ধরিয়। একই অবস্থায় থাকে--সুতরাং কয়লা হইবাব 
খুবই স্বিধ হয় । 

্ীযুক্ত ক্ষিতিমোহন-বাবুর বর্ণনায় দেখ! যাঁধ_ স্থানটি বিল। সুতরাং 
এ স্থানে যে বহুবর্ষ পূর্বে একট! ছোট হুদ ছিল এক্সপ সহজেই 
মনে কর! যাইতে পারে। এবং সম্ভবতঃ & হদের তলায় বহুবৎসর 
ধবিয়। উদ্ভিদ পচিয়! অমিয়! আছে এবং তাহাব রূপান্তর বোধ হয় 
প্রধম অবস্থাতেই আঁছে_কারণ কয়্লাব ঘনতা (95051) পীট, 
অপেক্ষা অনেক বেশী--দে্জন্ক সহজে তাহাতে আগুন ধবিতে পাবে 


" না এবং আগুন ধরিলেও উহ! বেশীদূব পর্যাস্ত যায় ন! --বদি না 


বাহির হইতে কর়লাব মধ্যে বাধুপ্রবেশের অস্ত যথেষ্ট পথ ব! ফাটল 
ধাকে। বর্ণনায় দেখা বায় আঁগুনধরা জায়গাটি চাষের সাঠ। চাষের 
মাঠে সাঁধারণতঃই বেশী জল দীড়াইতে পারে না ( well drained ) | 
সে্পন্ত মাঁটার তলার গীট বেশ শুকাইয়| খুব সহিত্র ( por০u5 ) 
হইতে পায়। এইরূপ পীটে একবার আগুন ধরিলে তাহ! সহজে 
নিবে ন! ৷ ২১ট। বর্ষা বা বস্তার জল তাঁহার কিছুই করিতে 
পাবে ন|। প্রায় সমস্ত পীট পুড়িয়| ন! যাওয়। পর্য্যন্ত এই আগুন 
[কে ।” আমেরিকার ওয়াসিংটনের নিকট একবার এইকপ একটা 
পীটের স্তরে আগুন লাগে-_ব্হ শত একর স্থান ব্যাপিয়। এই 
আগুন জ্বলিতে ধাকে এবং সহস্র সহস্র ছিত্রপথ দিয়! অনর্গল 
ধূম উদ্িগরণ হয। ২1৩ টা! বধাতেও এ আগুন নিবে নাই। 

পীট আমাদের অনেক কানে আসে- আমেরিকার অনেক বড় বড় 
কার্খানায় পীটের আগুনে ষ্টীম তৈয়ারি হয়_এদেশে পীটের দ্বাম 
বিটুমিনাস্‌ কয়লার দামের প্রায় সমান । পাটের উত্তাপকারী ক্ষমতাও 
( heat of combustion) খুব বেশী-পীট অনেক সময় সার 
হিসাবেও ব্যবহত হয় এবং ইহ! হইতে অনেক সময় কাঠকয়লা 
প্রস্তুত করা হ্য়। এইনকল নান! কারণে ক্রমেই পীটের ব্যবহার 
বেশ বাঁড়িতেছে। দেন্পন্ত & মাঠের আগুন যতশীস্র সম্ভব নিবাইতে 
পারিলে এই পীটের উদ্ধার হইতে পাবে। তা ছাড়া চাষের জন্কও 
আগুন নিবান দর্কার। এই আগুন নিবাইতে হইলে এ মাঠের 
চতুর্দিকে জল নির্গমনেব পথ (৫1970986 ) সমস্ত বন্ধ করিয়| 
দেওয়া উচিত__তাহা হইলে এই-সমত্ত বাধে জল আটকাইয়! এ 
জায়গায় কিছুদিন দীড়াইতে পারিলে আগুন নিবিতে পারে । আসাদের 
দেশে আমরা খনিজ পদীর্ঘেধ তত মূল্য বুঝি না। অনেক জারগায় 
অনেক রকম মাটী পাথর চূণ ইত্যাদি চিবকাল দেখিয়া আসি-_ 
তাহা ব্যবহারের চেষ্টা করি না। কিছুদিন পরে দেখি কোনও সাহেব 
কোম্পানী আসিয়। এ জায়গায় মস্ত বড় কার্ধানা থুলির! বিস্তর টাকা 


A 


২ উপার্জন করিতে থাকে। আমাদের নিজেদেব অবহেলাতেই অনেক 


সময় আমরা এই-সব জিনিস হারাই । যে মাঠে আগুন লাঁগিরাছে_ 


সেখানে পীট আছে বলিয়া সন্দেহ হওয়া খুবই সহজ-_মৃতরাং 
উহীব ভাল কৰিয়া অন্ততঃ একটা পরীক্ষাও হওয়া! একান্ত দব্কার। 
এই পীট পাওয়া গেলে ইহার আঁয় বড় অল্প হইবে না। 

অবশ্ত এতদূব হইতে এ স্থানেব সকল তথ্য ঠিক করিয়া না 
জানিয়া কিছু একটা স্থির নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তাহ! 
ছাঁড়া-- স্থানে পীট থাকার বিরুদ্ধেও একটা জিনিষ দেখিতে পাই 
ওঁ লায়গার সাঁটার রঙ্গ। সাধারণতঃ যেখানে পীট ধাকে--সেখানে 


আলোঁচনা-_খদ্দর 


সপাসিলা সিল ওল দলা ওলাল অলস ত সিপা অলাসিল দিলত লাও ল এত পা ওলাল লালন 





৮৭৩ 


িপাস্সিপাসি লালা সিল সা সলা 








ht 


মাটীর রঙ কাল বা চr৮০৷৷ অর্থাৎ পাঁটল হয়--কিস্তু এই জীয়গীয় মাঁটীর 
রঙ ক্ষিতিমোহন-বাবুর বর্ণনায় দেখি লাল । Dr. 860৪ মনে করেন 
বোধ হয় এঁ স্থানে পূর্বে, আরও একবার আগুন লাগিয়ছিল-. 
তাহাতে মাটীর রঙ বদলাইব| গিয়াছে । 

যাহা! হউক এ সন্বক্কে অন্ততঃ একট! অনুসন্ধান হওয়| প্রয়োজন 
মনে করি। পীটেব অস্তিত্ব প্রমাপিত হইলে আগুন যতশীস্র সম্ভব 
নিবাইয়। ফেল! উচিত। স্থানীয় দরিদ্র চাযারা এই-সকল বিষষে অত 
মাথ৷ ঘাঁম।নে। দবৃকীর মনে ন! করিতে পারে-কিন্তু যাঁহাঁদের পয়সা 
আছে-_তাহার। আরও কিছু পয়স! করিবার জন্য একবার চেষ্ট। করিয়! 
দেখিতে পারেন। 

সম্প্রতি নিউইবর্কেৰ আঁমাদের একটি বাঙালী বন্ধু এদেশে একটা 
পীটেব জায়গ। ইজ।র| লইয়। খনি করিবার চেষ্ট! করিতেছেন। 


শ্রী সস্তোষকুমার বন্থ 
Mining Engineering Student, 
Carnegie Institute of Technology, 
Pittsburgh., Pa. 
U.S.A. 


খদর 

খন্দর প্রচলনের বিরুদ্ধে যে-সকল যুক্তি সচরাচর প্রদর্শন করা হয় 
তন্মধ্যে একটি এই যে দেশীয় ভীত বিদেশীয় মিলের প্রতিযোগিতায় 
আঁটিয়৷ উঠিবে নাঁ। এই যুক্তি যে অন্ততঃ কিয়দংশে অসার তাহ! 
জাপানের বন্তশিল্পের ঈতিহাস জালোচনা করিলে প্রতীয়মান হয়। 

পিম্মলিখিত তথ্যগুলি New Yorkaর National Bank of 
Commerce কর্তৃক প্রকাশিত “Commerce Monthly'' নামক 
মাসিক পত্রিকায় বিগত 1017 সংখ্যার Japan's Trade in 
Cotton and Wool Textiles শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে উদ্ধত হইল । 
বলা বাহুল্য উক্ত ব্যান্কের মুখপত্রের খবরাখবব অতীব বিশ্বাসযোগ্য 
সুত্র হইতে সংগৃহীত হয়। 

“For many years after the beginuing of cotton 
manufacturing in Japan, yarns were practically the 
only product of the industry. These were woven 
into cloth 2 the homes on Inarrow hand-Iooms, and 
were exported to China.’ 

“The number of Japan’s power looms in 1920 was 
estimated at II0,000 as compared with 798,000 looms 
in the United Kingdom, and 728,000 in the 
United States. Japan’s ability to export cotton cloth, 
however, 1s greater than would at first appear, 
for as domestic demand 1s largely met by the product 
of hand-looms, a considerable number of Japan's 
power looms produce for export only." 

স্বদেশে হীতেব তৈষারী কাপড় ব্যবহাব কবিয়| বিদেশে 
জিনিষ রপ্তানী করে | এ 

পুনরাধ, জাপানে যে এখনও মোটা সুতা ও মোট! স্ৃতাঁর কাপড় 
প্রস্তুত হয় তাহার প্রমাণ__ 

“Coarse, low count yarns have always formed 
the greater part of Japan's output.” 

“Up to the present time, the large trade in textiles 
has consisted mainly of inferior and coarsely woven 
materials.” 

কথার কথায় আঁমব! জাপানের সহিত ভারতের ডুলন| করি। 
এই বন্পশি্প সম্বন্ধে জাপাঁনীদেব ব্যবদায়ী বুদ্ধি অনুসরণ করিলে 
আমরাও তাহাদের ন্যায় উন্নতির পথে ক্রুত অগ্রসর হইতে পারি 





চিত্রে শ্রীকৃষ্ণ [ ব্রঞ্জলীল! ] - ঞঁসমূল্যচবণ বিদ্যাভুষণ 
সন্কলিত। প্রকাশক ভাবত-চিত্র-মন্দির, ১৪২ গ্রাণ্ড টাঁঙ্ক বোড. 
শিবপুর, হাওড়া । ৪১ পৃষ্ঠা, ৪১ খানি বডিন ছবি, বেশী কাপড়ে 
উত্তম বাঁধা । দাম চাব টাক|। 
জীতৃফের ব্রজ্জলীলার প্রধান প্রধান ঘটন। এক এক পৃষ্ঠাষ 
বিবৃত হইয়াছে ও তাব সম্মুখে এক এক পৃষ্ঠাব্যাপী বিন ছবিতে 
সেই ঘটন। প্রকটিত হইয়াছে। কৃষ্ণভক্তদের কাছে এই পুস্তক 
সমাদৃত হইবে। ছবিগুলি রঙিন, কিন্তু তার মধ্যে কৌনে। আর্ট নাই__ 
নিতান্ত মামুলি ৷ 


সাহিত্যের স্বাস্থ্য রক্ষা প্র যতীল্মোহন সিংহ কবিরঞ্জন 
প্রনীত। ভট্টাচার্য্য এণ্ড দন্‌, কলিকাভ|, ঢাকা, ও মরমনসিংহ। 
ডবল ফুল্স্ক্যাপ ১৬ পের্জি, ১২৭ পৃঠ। । কাপড়ে উত্তম বাধা । দান 
আট আন! । 
প্রথমে কাব্য ও আর্টের সংজ্ঞ। নির্দেশ করিয়। লেখক এই স্থির 
করিয়াছেন যে--লোকশিক্ষ। ও সস্াজেব উন্নতিসাধন আর্টেব প্রধান 
উদ্দেশ্য । তাবপব বর্তসান যুগের বাংলা সাহিত্যে এই উদ্দেশ্য কি পবিমীণে 
সাধিত হইতেছে তাহা! বিচাঁৰ কবিতে প্রবৃত্ত হইয়! রবীন্্রনাথেব 
চোখের বালি, নষ্টনীড়, ঘবে-বাঁইবে ; শবৎচক্ত্রের চরিত্রহীন, বড়দিরি, 
পল্লীসমাজ, দেবদাস, স্বামী ; হবিদাস হালদাঁবের কর্মেৰ পথে প্রভৃতি 
পুস্তক সমালোচন! করিয়াছেন ; এবং বিধবাব প্রেস, সধবাঁর প্রেম ও 
বারবনিতাব প্রেম অদ্কনেব অন্ত লেখকদিগকে দোষী সাব্যস্ত কবির! 
সমালোচক নিন্দ। কবিয়াছেন, রবীজ্রনাথকে এক ল্রায়গায 
'াগল' বলিতেও সমালোচক দ্বিধাবোধ করেন নাই । সমালোচকেব 
মৃতে--সমাঙ্গে অনেক খাবাঁপ লোক আছে, তাহাদেব প্রলোভনময 
পীঁপচিত্র অধিকতব প্রলোভনীষ কবিষ! ধরাতে তাহাবা অনেকের 
অনুকরণীয় হইতেছে । কবি কেবল পুণ্যের আলোক ফুটাইবাঁর 
জন্য তাঁহার পাশে পাঁপচিত্র অঙ্কিত করিবেন, পাপের দণ্ডবিধান 
করিয়। পুণ্যের সর্য্যাদাবৃদ্ধি কবিবেন, কাবণ ইহাই সমাজের পক্ষে 
মঙ্গলজনক । সমাজে নব ছুর্নাতিপূর্ণ পুস্তকের প্রচাবে যে প্রেমরোগ 
ছড়াইতেছে তাঁর প্রতিষেধক হইতেছে বাল্যবিবাহ । 
সমালোচক গোড়ায় গলদ করিধাছেন__যাঁব। পাঁপচিত্র অঙ্কিত করেন 
তারাও তাহা গঠিত করিযাই প্রকাশ কবেন, কেবল গুক-ঠাকুরেব মতন 
উপদেশ দিয়! পাঠককে বলিতে যান ন! যে_-দেখিলে ত পবিণীম, 
খবরব্দাব ও পথে প! দিও না। সেবঝপ করিলে এক শ্রেণীর লোক হাঁপ 
ছাঁড়িয়া বাঁচেন বটে, কিন্তু কলাঁসবন্বতীর তাঁতে হাঁপ ধরে। লেখক 
পাঠকের কাছে এতটুকু বুদ্ধির আশা করেন যে সে আখ্যায়িকাব 
অন্তর্নিহিত উদ্দেগ্ঠটি তলাইয়| বুঝিবে। চোখেব বালিব বিনোদিনী, 
ঘরে-বাইরের বিমলা, চরিত্রহীনের কিরণময়ী প্রস্তৃতিব আঁচবণ থে অঙ্তায় 
ও ভূল এইটাই লেধকেব! দেখাইযাছেন, কোথাও লেখকের! সেইসব 
চরিত্রের আঁচবণ সমর্থনও কবেন নাই, অন্ুকবণীফও বলেন নাই । 
যতীন্দ্রমোহন-বাঁবু পাঁড়াকু দুলীব মতন কুলপাছেব কাটায় কাপড় 
আঁট্টকাইয়| কৌঁদল খুঁজিয়াছ্ছেন--রসজ্ঞতাব পবিচষ দেন না £িথ্চ 


তিনি বসিক, বসবচনাঁতেও ডার কৃতিত্বের সাক্ষী ফুবতারা ও উড়িষ্যার 
চিত্র । মানুষের মন বিক্লপ (1856 ) হইলে তাঁর আর স্ববিচারের 
শক্তি থাকে না--এই বইখানি তাঁহার দৃষ্টান্ত হইয়াছে বলিয়া আমব| 


দুঃখিত ৷ 
মুক্ন বক্ষ 
পর্ণপুট [দ্বিতীয় খণ্ড] শ্রী কালিদাদ রায়, বি-এ প্রণীত । 
গুপ্ত এও কোং হইতে প্র চন্ত্রকুসাব দত্ত চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত, ৪৯ 
রদ! রোড নর্থ, ভবানীপুর, কলিকাতা! | দাম পাঁচ সিকা। 
কবি বাংল। সাহিত্যে লব্ষপ্রতিষ্ঠ । তাহার পর্নপুট সুপবিচিত কাঁব্য- 
গ্রন্থ । পর্ণপুটের আলোচ্য খণ্ডে কতকগুলি পৌবপিক ও পল্লী সম্বন্ধীয 
কবিতা আছে। অধিকাংশ কবিতাই বেশ সহজ হ্থন্দর। পৌবাপিক 
কবিতাগুলি স্বদেশ-প্রেমে ও স্বলাতি-গৌঃবে অনুপ্রানিত । পল্লী সম্বন্ধীয় 
কবিতাগুলি স্রি্ধ । গ্রামের ‘পুরুৎ ঠাঁকুব হইতে ‘কৃষক-বাল!” পর্য্যন্ত 
সকলকার ব্যথাই কবি সমান ভাবে প্রকাশ কবিয়াছেন। “চীন 
পরিব্রাঙ্গকেব প্রতি’ শীর্ষক কবিতাটিতে কবির স্বদেশীনুরাগ ও স্বল্পাতি- 
গৌবব সহজ ধাবায় প্রকাশিত হইয়াছে । এই কবিতাটি শব্দদম্পদেও 
সম্পদপালী = 
“কহ--মোব| নহি হেয় আফ্ৰিকাৰ কাঁফ্ৰির মতন; 
মোদের অতীত নহে অবণ্যেব জঘন্য জীবন । 
সমগ্র নিখিল যবে ঘন বনে,__গিবিব গুহায় 
দুঃস্বপ্ন দেখিতেছিল অজ্ঞতার ঘোব তমিশ্রীয়, 
ভারত তখনি ছিল বিশ্ববন্দ্য। আলোকেব বাণী, 
জ্ঞানের সুমেরু-শৃঙ্গে ছিল তাঁর তুঙ্গ-রাজধানী। 
নালন্দ। বৈশালী কাঁঞ্ধী তক্ষশিল1 উজ্জয়িনী কাশী 
ফরবমন্ত্রে ত্যমার্গে জ্ঞানস্বর্গে উঠিল উদ্তাসি' ; 
জ্যোতিক্ষমণ্ডল যেন সৌবলোকে সমুহ্বলতম, 
বিবিঞ্চিব চতুমু খে মূর্তিমীন বেদগাঁন সম । 

ক EY শি পা 
অহিংস-সস্থের ধ্বদ্রা, সৈত্রীছন্দ তুলিয়। আকাশে 
মগধেব রঁজশক্তি আ্য্যাবর্তে বাধে বাহুপাশে, 
সর্ব্বম্ব বিলাঁষে নিঃস্ব ব্ষপট পবিত সআই, 
জ্ঞানি-গুণি-পদপ্রান্তে ক্ষাত্রশক্তি লুটাত ললাট 1”, 

একট! কথ! বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কবিব পর্ণপুট 
প্রথম খণ্ডের সহিত দ্বিতীয় খণ্ডে অনেক পার্থকা লক্ষিত হয । 
প্রথম থণ্ড যেমন স্বতঃ-উৎসাঁরিত সহজ-কবিত্ব-মণ্ডিত, দ্বিতীয় খপ 
তেমন বলিষ। বোধ হয লা । দ্বিতীয় খণ্ডে ভাঁবা ও ছন্দে দিকে 
কবির ঝেঁক দেখা যাঁয। তবে প্রথম খণ্ডে প্রেম-অভিব্যক্তির 
চঞ্চলত। দ্বিতীয় খণ্ডে শাস্ত হইয়া ফুটিখাছে। 
উনপঞ্চাশী--এ৷ উপেন্্নাধ বন্দযোপাধাধ প্রশ্নীত। প্রকাশক 
শ্রী নৃপেন্সনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১২ রামবতন বোস লেন, শ্ামবাঁজাব, 
কলিকাতা । পৃষ্ঠা ১৪৭! দাঁম পাঁচসিকা । 
মানুষের তীত্রতস বেদনাও অনেক সময়ে হাসিব আঁকাবে ফুটিয়। 
উঠে। উপেন-বাবুকে আমব| একজন প্রকৃত ব্বদেশ-হিতৈষী বলিয়া 


পাখা 


৬ষ্ঠ লং] : 1: 
জ্বানি। দেশে নানা গ্ললদ্‌ তাঁহার মনে যে বেদনাব কৃষ্টি করিয়াছে 
তাহাই তিনি বিজ্রপের আকারে হাসিতে প্রকাশ করিয়াছেন'। 
ছিজেজ্ুলালের “হাসির গান” এই ভাঁব হইতেই উদ্ভূত। “হাসিব 
গ্রানেব', পর আলোচ্য 'গ্রন্থে ছাড়া, দেশের অন্তার়:অসতোব উপর 
এমন বিজ্ঞপ-কশাথাত আব দেখা যায না। বহু বৎসর' ধরিয়। 
ভীপান্তর-নিধ্য(তিত মানুষে চিত্তে যে এমন অনাবিল হাসিব ধাবা 
সঞ্চিত থাকিতে পারে ভাহা ভাবিলে বিস্মিত ও মুগ্ধ হইতে হয় । শেষে 
একটা কথ! আমরা ন। বলিয়া পারিতেছি নাঁ। সহাঝ্স! গাশ্ধীর 
মত ব্যক্তিকে লইয়। মাঝে সাঝে যে ব্যঙ্গ-তামানাব সৃষ্ট হইয়াছে তাহ! 
অনেকের পপ্মেই পীডাদায়ক। বইটিব দান কিছু কম হইলে ভাল 
হইত। 

নৌ --গুপ্ত 
পথের সন্ধান স্বামী স্বরূপানন্দ । কল্পতরু-গুককুল-সমিতি, 
১৩ সুকিয়! স্বর, কলিক।তা। অবৈতনিক ব্ৰহ্মচৰ্য্য জাশ্রসেব সাহা ষ্যার্থ 
মুল্য--ছয় পষস| । 

কতকগুলি ছোট ছোট উক্তির সমাবেশে জীবনেব পথের সন্ধান 
প্রদর্শিত হইয়াছে । জীবনের পথ হইতেছে_ আশা, ত্যাগ, সাধুতা, 
প্রেম, অভীঃ। উক্তিগুলি বেশ দোরালে! ও সত্যভিত্তিতে হদৃচ । 

স্বামীজীর পত্র-স্বাসী ব্বরূপানন্দেব লিখিত কতকগুলি 

পত্র। অবৈতনিক ব্ৰহ্মচৰ্য্য আশ্রমের সাঁহায্যন্বঝপ মূল্য দশ আনা । 

বহু সত্য উপদেশ এই পত্রগুলিতে “আছে । বলার্‌ ভাষা 'তেজস্ী, 

উক্তি স্বানুভব-সগ্তাত, সেইজন্য মৰ্ম্ম ম্পর্শ করে। যিনি পড়িবেন 
তিনিই উপকৃত হইবেন। 

- শশিনা যী উপেন্পনাথ গ্েপাধ্যাধ। ‘প্রকাশক গুরুদাম 
চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সঙ্গ, ২*৩1১।১ কর্ণওষালিস দ্্রীট, কলিকাতা ৷ ২৯. 
পৃষ্ঠ, কাপড়ে বাধ।। আড়াই টাক।। 

এখানি উপন্যাপ--পাবিবাবিক ও সামাজিক উপন্যাস শেপীব,। 
গল্পের প্লট নিতান্ত ঘরোয়া, কিন্তু সেই ঘরোয়া প্লটকে ঘোবালো! 
কবিয়! লেখক বিশেষ শক্তির ও মুশ্গিয়ানার পরিচয দিয়াছেন | 

সোমনাথ ও শশিনাথ ছুই ভাই ; অল্পবয়সে পিতৃমাতৃহীন হইলে 
ডাদ্বেব পিসিমা তাদেব পালন কবেন। বাডীব পাশে এক রুগ্ন 
ভদ্রলোকের ভাত্ীকে দেখিয়া পিসিম। উপযাচক হইয| সেই মেয়ে 
উৰ্ন্দিলাব সঙ্গে সোমনাথের বিবাহ দেন; বিবাহের পবেই উর্ম্মিলাব 
সামা মাবা যান, উ্ন্দিলার বোন লীলাবও ভাব পিসিম গ্রহণ কবেন 
উৰ্ন্ধিলা ঘবকল্প! বুঝির| লইলে পিসিম! কাঁশীবাসিনী হন। 

সোমনাথ বিবাহ করিয়। আর লেখাপড়া! কবিতে পাবেন নাই ; 
তিনি নিতান্ত সংসাৰী সামাজিক জীব এবং বিদ্যাবুদ্ধিতে একটু 
মাঠো | শশিনাথ দাদীর উপ্ট।-বিদ্বান, বুদ্ধিমান, সংপাব-বিবক্ত, 
রামকৃঞ-সম্প্রদায়েব সন্ন্যাসী হইতে উৎসুক । উৰ্ম্মিলা এই দুই ভাইয়েব 
guardian ৪086]--রক্ষপ-দেবত| | স্বামী-স্ত্রী, ভাই ভাই, ভ্রাতৃজাযা- 


_ দেবর এই ত্রি-সম্পর্কের চিত্র লেখক বড মধুময় প্রাণস্প্শী কবিধা 


আঁকিয়াছেন-_একপানি জাদর্শ গৃহস্থালিৰ ছবি । 

উর্সিলার হচ্ছ! যে ভগিনী লীলাব সঙ্গে শশিনাঁথের বিবাহ দিয় 
বোনকে নিজ্জেব কাছে ও দেবরকে সংদাবে ধবিয়। রাখেন; এই 
প্রস্তাব যেদিন শশিনাখ্র কাছে কবা,/হটুল্‌ তধন' শশিনাথ অস্বীকার 
কবিয়ু। দবাদ!কে বলিল-_“লীলা! যেন্‌ স্বপ্নেও একথা মনে না কর্তে 
পায় যে দে তোমাব, আশ্রয়ে আছে বলে’ তুমি সৎপাত্রেব চেষ্টায 
একবার রাস্ত। পর্যন্ত ম্াড়ালে ন! সস্তা মাল বাড়ী থেকেই ধরে" 
দিচ্ছ দেশে-ত সংপার্ে অভাব নেই..-আম যদি দেখি যে 


১১৭ ১--১৩ 


5" পুস্তক-পরিচয় - 





৮৭৫ 
লীলার এমন কোনো! পাত্রের সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে যে জামার চেয়ে কোনে 
অংশে হীন, তখন আমি সে বিয়ে ভেঙ্গে দিয়ে লীলাকে বিয়ে কর্ব। 
কিন্তু তার আগে কেন?” শশিনাথ তার সহপাগী সুপীরের ' সঙ্গে 
লীলার বিবাহ স্থিব কবিল- সুধীর রূপে গুণে- বিদ্যাশ্ন প্রতিষ্ঠায় ধনে 
মানে অসাধারপ। 
বিবাহেৰ পবদিন লীলার বাক্স সাজাইতে শিয়া উ্দিল| বাক্স 
ভিতব হইতে বাহির'কবিলেন শশিনাথেব একজোড়া জুতা । সেই দিন 
জানাজানি হুইল যে লীলা শশিনাথকেই ভালোবাসে, শশিনাথেব 
হুকুমেই সে বিবাহ কবিয়াছে। 
ইতিমধ্যে ব্যাপাব স্মাব-একটু জটিল হইযাছে এক সরযুব আবির্তীবে। 
সরযু শশিনাথেব পিতৃবন্ধুব কম্।; এক কায়স্থ প্রফেসার সবযুব 
পাণিপ্রার্থী হওয়।ব সরযূব গ্রামিকেব| ব্রাহ্মণকস্ডার ধর্মরক্ষাব জঙ্ঘ 
ব্যস্ত হইব! সরযূব পিতাকে উৎপীড়ন করিভেছিল। শখিনাথ এই 
সংবাদ পাইয| বন্ধু ববেন্দ্রকে লইয়া সববু ও তার শধ্যাগত পিতাকে 
গ্রামিকদের অত্যাচার হইতে উদ্ধাব করি! কলিকাতাব আনে। 
প্রফেসব-পুঙ্গব শেষে স্বযুকে বিবাহ করিতে অস্বীকার কবে, এবং 
সবযূব রুগ্ন পিত! সবযূকে শশিনাথেব হাতে সমর্পণ কৰিয। প্রাণত্যাগ 
করেন! I রি bs EAE 
বরেক্্র সবযুকে ভালোবানিয়াছিল। ' কিন্তু শশিনাখেব প্রতি নিজেব 
কৃতজ্ঞতাকে ও শশিনাথের হাতে তাঁকে তাব পিতা সমর্পণ ক্বিয়াছেন 
অতএব পশিনাথই তাব স্বামী এই ধাবণাকে সবঘূ শশিনাথের প্রতি 
ভালোবাসা বলিয়। ভুল কবিয়| ববেন্্রকে প্রত্যাখ্যান কবে। 
লীলাব বিবাহের পরে লীলাব স্বামী স্থধীর ভ্রানিতে পারে যে 
লীলা উৰ্শবিলাব সহোদবা নয়, এবং লীলাব মা লীলার পিতাব সহধর্ম্দিণী 
ছিলেন নাঁ। সুধীর কুশণ্ডিকা সিন্দুবদান প্রভৃতি অনুষ্ঠান না করিয়া 
লীলাঁকে ত্যাগ কবে। 
লীলার বিবাহ হুইয| গেলে শশিনাঁথ বুঝিতে পারে যে সে 
লীঙাকে কত ভালোবাসিত। স্ধীণ লীল।কে ত্যাগ কবিয়াছে জানিয়া 
শ্রশিনাধ লীলাকে নিজের বাড়ীতে ফিবাইয়। আনে এবং লীলাকে 
বিবাহ করিতে প্রস্তুত হইল। কিন্তু এই বিবাহের বাঁধা হইল সোমনাথ 
ও লীলা__সোসন।থ সমাজের ভয়ে এবং লীলা শশিনাথকে লোকচক্ষে 
হের করিবাব ভয়ে ও সরযুকে দুঃখী কবিবাব আশঙ্কায় 
লীল। বেঙ্গুনে চাক্ৰী লইয়! যাইবে, গোপনে সে শশিনাধের 
কাছে গভীব রাত্রে বিদায় লইতে গিয়! মুচ্ছিতি হইবা পড়িয়াছে। 
শশিনাথ লীলাকে নিজেব শয্যায শোষাইয়! শুশ্বাধা করিতেছে, এমন 
সময উর্মিলা ও সোমনাথ সেই ঘবে আসিরা তাহাদের সেই অবস্থায় 
দেখিয়! সন্দিহান হয়। 
লীলা ও শশিনাধ মিথ্যা কলঙ্কের প্রতিবাদ ন! করিয়া! উভয়ে 
রেঙ্গুন চলিযা গেল । সোমনাথ ও উর্মিলা যখন নিক্ষেদেব ভুল জানিতে 
পাবিষ! এশিনাথ ও লীলাঁকে ক্ষিবাইতে গেল তখন প্রীদার জেটি 
ছাড়িয়া মাঝ গঙ্গার ভাসিয়া গিয়াছে । 2, 
' বরেন্সেব অনুরাগ সরঘূব হৃদয় জয করিতে সক্ষম হইলেও বন্ধু 
ও আস্মীয়-বিচ্ছেদে তাঁদেব আনন্দ সম্পূর্ণ হইতে পারিল না। 
এই মোটামুটি প্লট । কিন্তু সংক্ষেপে প্লটেব জটিলতা ও বর্ণনাব 
চাতুধ্য কিছুই বুঝাইতে পাঁবিলাম না। সবযূ শশিনাথকে গভীর শ্রদ্ধা 
কবে, তাই তাব মুখে শশিনাথের প্রতি কোনো মমতাব কথা 
প্রকাশ পার না ) কিন্তু শশিনাথেব বন্ধু ববেজ্রের্‌ উপব তার টানেব 
পৰিচয় কথায় কথায় পাঁওয়! যাব; শ্রদ্ধাম্পদ ব্যক্তির বন্ধু বলিয়া 
যে দবদ, তাকে শশিনাঁথ ও ববেন্্র দুজনেই ভালোবাস! বলিষ! ভুল 
কবিতেছে-_এইটি লেখক অতি কৌশলে পাঠককেও না জানাইয়া 


৮৭৬ 





ববাঁবব প্রকাশ করিয়াছেন। লীল|, শশিনাথ, ববেন্্র ও সবযুব মনস্তত্বেব 
জটিলত! ও সংঘাত অতি নিপুণতাব সহিত দেখানো হইয়াছে। 
প্রত্যেক চবিত্র জীবস্ত হইযাছে , এখন কি পিসিস| মাত্র দুবার 
ঘটনাক্ষেত্রে আবিভূ ত হইলেও একটি নিজন্ব মূর্তিতে পাঠকেব মানস- 
লে।কে প্রতিভাত হন । 

এই. বইখানি পড়িষ। আসব! অত্যন্ত আনন্দিত হইযছি--লেপক 
অনাধারণ শক্তির ও শিল্পচাঁতুর্য্যে পৰিচয় দিয়াছেন । 


ভুলের ফসল-ঙ্ী দেবেন্্রনাথ মিত্র, এল-এন্দি । প্রকাশক 
শী রবীজ্রনাঁথ মিত্র, ১ নিকাশীপাডা লেন, গামবাজাব, কলিকাত!। 
দশ আন! । 
লেখক চাব! | লিথিযাছেন গল্প, চাষের মহিমা প্রকাশ করাব উদ্দেশ্কে। 
' চাষ, সমবায়, পল্লীসংস্কাব, প্রভৃতি বিবয়েব চারটি গল্প। গল্পগুলি 
সম্পূর্ণ নূতন ধৰপেব। গেঁয়ে। ভবি মাঝে মাঝে বেশ ফুটিয়াছে। লেখার 
মুন্সিবানব অভাব আছে ; তবে লেখকেব এই প্রথম উদ্যম ও রচনা 
উদ্দেস্ঠমূলক, হৃতবাং শিল্পবচন! আঁশ! কৰা যার না৷ 


প্র“বাধকৌমুদী ও শ্রীকৃষ্ণরতাবলী-_হ্রমৎ একৃষ্ণ- 
নন্দ স্বামি-প্রণীত। কাশী ঘোগাশ্রম হইতে প্রকাশিত ও বিনা মূল্যে 
বিতবিত। ছোট আকাবের ক্র বই। 

এতে দেহ চিত্ত আত্ম! সম্বন্ধে দার্শনিক আলোচনা, কতকগুলি 
হিন্দী তত্বমূলক কবিতাব অনুবাদ, সৎসঙ্রেব স্ববাপ, ও সাঁধনাভ্যাসেব 
ক্রম নিয়ম দেওয়া হইযাছে। 


ভক্ত নন্দ _ত্রী ঈশ্ববচত্ত্র চক্রবর্তী প্রণীত। প্রকাশক ও 
ক্ষিতীশচন্ত্র চকবর্তা, বি-এল, মেদিনীপুব। খুব ছোট আড়াব ছোট 
বই। দাম দ্র পষস| | 

নাপ্রাজী ভক্ত অস্পৃশ্যমন্ত পড়িথ। জাতির নন্দের মহত্বকথাব বই। 


প্রার্থনাতত্ব--তী যোগেন্পনাথ দেবশশ্। (মৈত্র )) পাবনা। 
বিনামূল্যে বিভবিত। 
ভগবান ও মাতৃভূমিব ধ্যান ও আবাধনা মন্বদ্বীয বই। 


_ আরবিন্র-মন্দিরে_ প্রবর্তক হইতে পুনমু দ্রিত, দাম 
বাবে! আন! । 
শ্রীযুক্ত অববিন্দ ঘোধেব শন্দিবে যে সব কথ! আলোচন| হইয়াছে 
তাবই সংগ্রহপুত্তক। বিবিধ গভীব তত্ব ও জটিল সমস্যা মীমাংসা 
আছে। 


সনাতন ধশ্ব ও মানব-জীবন-_ স্বামী যোগানন্ প্রণীত। 
গাঁবো হিল যোগীশ্রম । এক টাঁকা ৷ 
সমুধ্যত্ব, দেবত্ব, ঈশ্ববত্ব, ব্রহ্মত্ব কি, ও তাহ! লাভেব সাধন! সম্বন্ধে 
আলোচন! আছে। 


মালুটা রাজবংশ -- গর ইন্দ্রনাবারণ চট্টোপাধ্যায় সন্কলিত। 
মালুটী, সীওতাঁল পরগণ। | এক টাকা 

মালুটী বাঞ্জবংশেব ইতিহাস। অনেক অলৌকিক আজ গুবি কথাও 
ইতিহাস নামে এই বইএ স্থান পাইয়াছে। 


ভাঙ্গাগড়া--এ্র হকুমাববপ্রন দাশ, রাঁষ এণ্ড বাঁষচৌধুবী, 

২৪ ফালজ ষ্টীট মার্কেট দোতলা, কলিকাঁত।। ছয় আনা। 
প্রবন্ধ পুস্তক ৷ স্বাদেশিকতাব সীমা, প্রাচ্য ও পাশ্চাতা, গ্রহণ 
ও বৰ্জন, ভাঙ্গন ও গড়ন, যুগ-সাঁধনা শক্তি-সাধন| সম্বন্ধে ছযট 
প্রবন্ধের সমষ্টি ! বিশ্বেব সঙ্গে যোগযুক্ত হইব], সকলের সঙ্গে চলাব 


প্রবাদী--আঁশ্বিন, ১৩২৯ 





{ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
তাল ঠিক বাখির স্বদেশেব কল্যাণের জন্য শক্তিসাধনা করিতে হইবে 
- ইহাই প্রস্থেব মূল প্রতিপাদ্য । 


হেথা-সেথ৷- ঞ্র পাঁচকডি ঘোব। প্রকাশক ন সভ্যোন্্- 

নাথ বাব, ১৭২ বহুবাজীব স্রীট, কলিকাঁত| ! এক টাকা ছবি আছে। 

নান! দেশ ভ্রমণেব বর্ণনার বই । শিমল| থেকে রামেশ্বর ও শিলং 

থেকে বোস্বাই চৌহন্দীর মধ্যেব অনেক দুর্গম স্থানে বর্ণনা ইহাতে 
আছে। 


পঞ্চশস্য--সংগ্রাহক প্র পাচকড়ি ঘোষ। প্রকাশক প্র 


অজেশটন্দ্র সান্যাল, ১ বিবি বৌজিও লেন, কলিকাত| | এক টাঁকা। 

১* টি বিভিন্ন বিষয়েব প্রবন্ধের বই। পুণ্যচবিত, প্রাচীন কবি, 
ভক্তিপ্রসঙ্গ, বঙ্গসা হিত্য, ০৮০ বিষয়েব ১*টি প্রবন্ধ 
এতে আছে । 


যুধিষ্টি রগ শশিভূষণ বহু । ইণ্ডিযান প্রেস, এলাহাবাদ; 
ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস, কলিকাতা । সচিত্র । এক টাকা। 
যুধিঠিরের ‘চরিত্র বিশ্লেষণের শিশুপাঠ্য পুস্তক। ইহাব মধ্যে 
মহাঁভারতেব মূল উপখ্যানেব সঙ্গে সঙ্গে যুধিষ্টিবের চরিত্রের মহত্ব ও 
বিশেষত্ব ক্রমশ উদঘাটিত কর! হইয়াছে । 


প্রাথমিক ব্যবসা শিক্ষা প্র সন্তোষনাথ শেঠ সাহিত্য- 
রত প্রণীত । চন্দননগর। ২৮৪ পৃষ্ঠ ৷ কাপড়ে বাধ! । আড়াই টাকা । 

বাবসা-শিক্ষার্থীর বিশেষ উপকারী বই । এতে ব্যবসীয়েক অনেক 
তত্ব, তথ্য, জ্ঞাতব্য বিষয় অলোচিত হইয়াছে । 


আত্মিক জগৎ--ঞ মন্মধনাথ নাগ প্রণীত। মেদিনীপুর- 
হিতৈষী কাৰ্য্যালয় ৷ 
ভূত নামানে।, সম্মোহন, অশবীবী আস্নাব সঙ্গে কথাবার্ত। সম্বন্ধীয 
বই । লেখক নিজেব অভিজ্ঞত| ইহাঁতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 


গুকভপ্তি_-সিট বুক সোসাইটি, ৬৪ ক্রেজ ইট । সচিত্র ৷ 
চাঁব জানা । 
একলব্য, আকণি, উপমন্যু__মহাঁভীরতেব তিনটি বিখ্যাত চবিত্রের 
গুরুম্ভক্তিব কাহিনী | শিশুপাঠ্য বই । 


মিত! -ভাত্র সংখ্যায় মহরমেব উপাখ্যান আছে। প্র অমিয়! 
মিত্রজাযার লেখা, শেষ পাতায় একটি কবিতা আছে_-শিশুর 
প্রাণ । র্‌ 


সুবল সখার কাণ্ড দীনেশচন্্র সেন। রায় এও 
বায়চৌধুবী, কলেজ ষ্্রীট মার্কেট দোতলা, কলিকাতা, রেশমী 
কাপড়ে বাধা, অনেকগুলি বিন ছবি আছে। দাম আঠারে। আন! । 

কৃষ্ণলীলাব কথ|।-স্থবল নানা রূপ ধাবণ কবিয়া অভিনয় 
করিতেন তাবই বর্ণনা । ভূমিকায় বৈফবতত্বেব ব্যাধ্যা আছে। 


পাপের ছাপ--_প্রী নরেশচন্র সেনগুপ্ত । এম সি সবকার 

এণ্ড সঙ্গ, »০২এ হ্যাবিসন বোড, কলিকাত|। কাপড়ে 'বাধ।। 
নয় সিকা। 

উপন্যাস--এতে 00100100108 বা অপরাধতত্ব ও Sexology 

বা সিথুনতত্ উপস্তাসের প্লটের সঙ্গে ভ্রড়াইয| অতি দক্ষতা ও 

শক্তির সঙ্গে আলোচিত হইযাছে। সকলেব রুচিতে এই বই ভালো 

লাগিবে না; কিন্তু রুচি ও সাহিত্যে এইসব তত্ব আলোচনা 

উপযোগিতার বিচাব ছাড়িয়া দিয়! ষে উদ্দেশ্যে এ বই লেখা কেবল 


রী 


শন 


৬ষ্ঠ সংখ্যা } 
পপি SO Pe সপ ২ ২৮ সপ সপ সি সী সি ৮ ৮ সপ সপ ৯৮৯ 
তাহারই বিচাব কবিলে বলিতেই হইবে যে লেখক বিশেষ শক্তিমান 
ও বঙ্গসাহিত্যে একটি নুতন ধারার প্রবর্তন কবিতেছেন। 


প্রলাপ-শ্রী যশোদালাল তালুকদার । গুরুদাস চট্টোপাধ্যাষ 
এণ্ড সঙ্গ, ২*৩।১।১ কর্ণওয়ালিস দ্র», কলিকাতা । পাঁচ সিকা। 
উপন্তাস। 


ঝড়ের দোল প্রকাশক Four Arts Club, ৮৮বি 
হান্রয়া রোড, কলিকাত| ৷ 
চারটি গল্প চারজনের লেখা । পাগল--প্র সুনীতি দেবী। মাঁধুবী-_ 
গ গোকুলচন্দ্র নাগ.। প্ীপতি_ প্র মণীন্দ্রলাল বঙ্ন। জয়মালা_ প্র 
দীনেশরপ্রন দাশ। চারিটি গল্পই হুলিপিত। 


ঘর পরে গর বৈদ্ভনাথ কাব্যপুবাশতীর্ঘ। ডি, এম লাইব্রেরী, 
৯৩1১এ বৌবাজার স্ত্রী, কলিকাতা । উপস্তাস। 


আমার ফটে'_ প্র অবতাবচন্ লাহ, গুরুদান চট্টোপাধ্যায় 
এণ্ড সঙ্গ, কলিকাত| ৷ বেশমী কাপড়ে বাঁধা! দেড় টাকা। 
উপস্যান। 


ব্যথার দ্বান_ কারী নকুল ইস্লাম। মোস্লেম পাব্লিশিং 
হাউদ, কলেজ স্কোরাব, কলিকাতা, দেড টাকাঁ। ছোটগল্পের বই। 
৬টি গল্প আছে। 
বসম্ত-প্রসুন_ এ প্রসাদচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বিদ্ারতব। প্রকাশক 
এ ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, ক্রেন রোড, প্রীবামপুব। চাব আনা । 
পচ্ঘের বই। 
গাঙ্গী-মাহাত্্য_ঞ্জ কালীহর দাস বঙ্গ প্রকাশক প্রী মনসা- 
চৰণ বঙ্গ, হাঁমাড়।, ঢাক।। তিন আনা । 
মহা য-ঞ্র কালীহব দাম বনু ভক্তিসাগব। প্রকাশক এ মধু- 
সদন দাঁদ অধিকারী, প্রীবৈষ্যবসঙ্গিনী কাঁধ্যালব, 'এলাটি পোষ্টাপিস, 
“জলা হপলি। সওযা চার আনা। 
চৈতম্দেবেব কধা, বর্ণন! নেকীমীভরা । 
হোমিওপ্যাথিক রুলেরা এবং বন্তামাশয় 
চিকিৎসা ডাক্তাব জী আশুতো চক্ৰবৰ্ত্তা, স্ুধাংশুশেখব দাতব্য 
ভুঁহধালয, রুদ্কব পোষ্টাপিস, জেল! ফরিদপুব। দশ আন|। 
বহু প্রসিদ্ধ চিকিৎসকের মত ও ওবধনির্দেশ এই পুন্তিকার় 
সংগৃহীত আছে। গৃহস্থের ও চিকিৎসকেব উপকারে লাঁগিবে। 
বাজীকর- শ্রী প্রেমাঙ্কর আত্থী। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায 
এও সন্স, কলিকাতা । আট আন!। 
ছোটগল্পের বই । গল্পগুলি সুখপাঠ্য । 


মহাশ্বেতা শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ ঘোব। গুরুদরাস চট্টোপাধ্যায় 


‘এণ্ড সন্ম, কলিকাতা । আট আনা ।. ছোট উপস্তাস | 


দুঃখের পাহাড় বঙ্কিম দেনগুপ্ত। প্রকাশক এ শত্তুচরণ 
সেনগুপ্ত, রিসাচ হোম, পাটনা । এক টাক।। উপপ্যাস। 
পরীর কাহিনী শেখ হবিবব রহমান। সুমী লাইব্রেরী, 
৫এ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাত। | বাবো আনা । 
পৰীর আবির্ভাবের গল্প । ং 
মিলন-_প্র সবমীবালা বহু । প্রকাঁশক-_প্রী অনাথনাথ সুখো- 
পাঁধ্যায়, ** বাপবাজার শ্রী, কলিকাত|। ১৮০ উপন্যাস । 


পুস্তক-পরিচয় 
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ANANANAN A 


শ্রেয়সী_এ সরদীবালা বসু, শিশির পাব্লিশিং হাউস, 
কলেজ ছ্রীট মার্কেট, কলিকাতা । ১৫, ৷ ছোট গল্পেব বই। 


এস্লানের শিক্ষা ও সৌন্দর্য্য সোহাম্মদী বুক এজেন্সী, 





২৯ আপার সাকুলার রোড, কলিকাতা । এক টাঁক|। 


কোরান ও হাঁদি:লর বাক্য উদ্ধত কবিয়! জীবনযাত্রার 'প্রত্যেক 
ক্ষেত্রে সদাচরণ কবিবার উপদেশের বই। 


স্বরাজ কোন পাথ_ হেমস্তকুমাব সবকার । 
বুক ক্লাব, কলেম্জ দ্বীট মার্কেট, কলিকাতা । আট আন|। 

এ বইএ নিয়লিখিত বিহ্যগুলি আলোচিত হইযাছে--(১) আমাদের 
সাধনা, (২) সত্যপ্রকাশ, (৩) কো-অপাবেটিভ নন-কোঅপাবেশন, 
(৪) সমবেতভাবে নিরুপদ্রব আইনভঙ্গ, €€) কৃধিক্গীবী-সমন্ত।, 
(৬) শ্রসজীবী-সমন্ত।, (৭) জেলের ভয়, (৮) নাবীজ।তিৰ কর্তব্য, 


ইণ্ডিযান 


(৯) শ্বরাজেব সময়, (১*) নন-কোঅপাবেশন ও দোসিয়ালিষ্ট 
আন্দোলন, (১১) কংগ্রেসের পুনর্গঠন, (১২) কাটন্সিলে যাওয়া, 
টিক 


হেমস্ত-বাবু ত্যাগ করিষ| ক্ষতি স্বীকাঁৰ কবিয়া দুঃখ বৰণ 
কবিয়! নিজে যে ক্ষেত্রে কাঁধ কবিতেছেন সেই ক্ষেত্রেব অভিজ্ঞতা - 
লব্ধ মত তিনি প্রকাশ কবিয়াছেন ; সুতরাং সকলে এইসব মত 
ধীর ভাবে বিচার কবিষ স্ববাজ-সাধনায় চেষ্টা ও সমবেত সাহায্য 
করা উচিত। 


বম্দীয় ডায়েরী_ত। হেমস্তকুসাব দরকাঁধ, ইত্ডিযান বুক 
ক্লাব। এক টাঁকা। 
ছয় মাস সশ্রম কারাবাসেব ডায়েবী ও যে-সব মাহাক্মাদের সংস্পর্শে 
বন্দীর কারাবাস তাদের কাহিনী, এই পুস্তকে আছে। প্রত্যেক 
নরনারীর স্বদেশসেবা ব্রত হওয়া উচিত ; সেই ব্রত পালনেব ফল স্ববপ 
কারাবাস ভাগ্যে ঘটা খুবই সম্ভব৷ সুতবাং সকল নরন।বীব এইসব 
কারাকাহিনী পড়িবা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় কবিয়| বাখ! উচিত । 


/ বিশ্বন্তারত-শ্রীরাধ।কমল মুখোপাধ্যাব। ইণ্ডিয়ান বুক ক্লাব, 
কলেজ ্্রীট মার্কেট, কলিকাঁত|। পাঁচ সিক।। 

মানুষেব সভ্যত। বিকাশে উপকবণের সঙ্গে হাঁদয়েব যোগ ন! 
থাকিলে যে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত থাকে লা, রাষ্ট্র ও শিল্পের 
নিগড হইতে বিশ্বপভ্যতাকে মুক্ত কবিধ! সমুহেব সমবায়-শক্তিব 
মহ্মাধ প্রতিষ্ঠিত কবিতে হুইবে, ভাবত এই বিশ্বধজ্জের প্রধান 
পুবোহিত হই! দকলেব হাতে মিলনের বাধীবন্ধন কবিবে--ইহাই 
এই পুস্তকেব প্রধান প্রতিপাদ্য। এই পুস্তকে নিম্নলিখিত বিবযগুলি 
আলোচিত হইয়াছে--( ১) বিশ্বসভ্যতায হিন্দূসধাদের বাণী, (২) 
যুদ্ধ ও শান্তি, (৩) যুষুৎস্-বিদ্ঞান, (৪) পাশ্চাত্য সভ্যতাৰ ম'স্মঘাত, 
(২) হিন্দু ও পাশ্চাত্য সভ্যতার শক্তি ও সাধনা, (৬) জাতীহতা 
ও বিশ্বপ্রনীনতা, (৭) পাশ্চাত্য সভ্যতা বিশিষ্টতা, (৮) পাশ্চাত্য 
চিন্তায় অবদাঁদ। সকল প্রবন্ধেই চিন্তাশীলতা ও গভীর জ্ঞানের 
পৰিচয় আছে। - 


সহজিয়া বিড়ৃতিভুবণ ভট্ট । ইণ্ডান্থীযৱাল পিগিকেট, 
১১ কলেজ স্কোধাব, কল্িকাত। | কাপড়ে স্বন্মব বাঁধা । দেড় টাক|। 
উপস্তান। 
সোগাঁর কাঠি--ঞ গৌরীন্্রমোহন মুখোপাধ্যায় । কমলিনী- 
সাহিত্য-সন্দিব। এক টাকা উপন্যাস। 


৮৪৮ 





, , আধি- প্র নৌবীন্রমোহন মুখোপাধ্যায়। বায় এণ্ড বারচৌধুরী, 
২৪ নং কলেল্পষ্টরীট মার্কেট, কলিকাতা । সুন্দৰ বাঁধা । আঁডাই টাকা । 
উপন্যাস। 


পিয়াসী-ঞ সৌবীন্্রযোহন মুখোপাঁধাব। রাষ এগ বায়- 
চৌধুরী । _হম্দর বাধ! । পাঁচ সিকা। ছোটগল্পের বই। চাঁবটি গল্প, 
আছে। ২ 


নীরব ভাষ! বা ধাত্রীবাণী-_ পথিক । প্রকাশক জী মাণিক 
লাল দে, হবিনাভি, সৌনারপুর পৌোঃ, ২৪ পরগ্ণ।। 

প্রকৃতির সমস্ত বাঁধা-বিদ্র ঠেলিয়া মানব কিক্কপে আরবাবিজ্ঞান ও 
আধ্যসভ্যতার চরম প্বিণতি, এবং সাম্য ও শাস্তিব প্রতিষ্ঠাস্থল-খধিত্বলাভ 
করিতে পারেন এবং জীবমাত্রেরই হাদবনিহিত ধাত্রীরূপিণী জগদ্মাতাব 
অভতয়বাণী ও উৎসাহ্বাণী কিরূপে তাঁহাকে এই আনন্দময় অবস্থার 
দিকে অগ্রসর কবে তাহ] এই কবিতা-পুস্তকে বিবৃত করিতে 
গ্রন্থকার চেষ্ট! করিয়াছেন ৷ কিন্তু কিছুই পবিষ্কার করিতে পাবেন নাই । 
কবিত্ব, ছন্দ, শব্দচয়নে বসজ্ঞতাব পরিচয় নাই। কাগজ ও ছাপা 
উৎকৃষ্ট |. 


টুলটুল- কান্তিকচ্্র দাশগপ্ত। ছে, য্যাড কোম্পানী; 
৬৪ কলেজ ষ্্রী, কলিকাতা । ছয আনা । 

শিশুদের গল্পের বই | ৭টি গল্প আছে। শেষ গল্পটি পদ্যে মশারি 
আবিষ্ষারেব কৌতুককর কাঁছিনী। সব গল্পগুলিই দেশেব বা বিদেশের 
প্রচলিত উপকথা! বা পুবাপকথাব পুনরুল্লধ, ছেলেদের চিত্তবিনোদনের 
জন্য নূতন কবিয| লেখ । সহজ সরস চলিত কথায় গল্পগুলি লেখা. 
. শিশুদের সহজবোধ্য । অনেকগুলি বহুবর্ণেব ও এক-বগা ছবি আছে; 
দুখানি ছবি বিদেশী চিত্রকবেব আঁকা, প্রতিধ্বনিব ছবিথানি প্রসিদ্ধ 
শিল্পীর বিখ্যাত ছবির প্রতিলিপি । মলাঁটেব উপবের ছবিধাঁনি খুব 


প্রবাসী-আঁশ্বিন, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ,"১ম খণ্ড 


হন্দব হইয়াছে। একরড| ছবির 'মধ্যেও টুনটুনির পল! থেকে “কুলের 
আঁঠি বাহির কবাব ও মশাবি তৈয়ারীব ছবি দুখানি ভালো হইয়াছে। 
মোটের উপব লেখ! ছবি ছাপা শিশুদের মনোবঞ্রন করিবে ; সমস্ত 
লেখার মধ্যে হান্ধা টুলটুলে ভাঁবটি আছে ; তাই মলাটেব 'উপর কহু 
পাতায় জলেব ফে টাব ছবিতে দেখানো! হইয়াছে। ' ) 


পঞ্চ কন্য।--গ্ৰী শরৎকুমার রায়। প্রকাশক এ জ্যোতিবিভ্রর- 
নাথ বাঁধ, ১৬, শ্যামাচবণ দে দ্্রীট, কলিকাতা । কাপডে বাঁধ বারো 
আনা। 
পুণ্যশ্লোক পাঁচটি মহিলাব চরিতকথা, একটি চরিত্র কবিকল্পনাব 
সৃষ্ট সীত! ; অপর চারিটি এতিহাসিক মহানারীদের-_গবতী দেবী, 
বাবেয়া, ফ্লোবেন্স্‌ নাউটিজ্সেল, ডোবা । এইসব পৃতচরিক্রা পুণাশীল। 
নারীদের চরিতকথা আমাদের মেয়েদের পাঠ করা খুব উচিত ; তাতে 
চিত্ত উদার, চরিত্র উন্নত, মন পবিত্র ও স্বভাব সুন্দর ষেবাপটু হয়। 
শ্রন্থকাব এই সুযোগ দিষ! সমাজ্পেব উপকার সাধন করিয়াছেন। রচন! 
প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধ! | i 


দস্ভবিকাশ এ উদ্তরান্ত-চৈতন্ত গোস্বামী ধূমকেতু কেক, 
৭ প্রতাপ চাটুজ্জেব গলি, কলিকাতা । চার আনা। 
"' হান্তরসান্মক ব্যঙ্গ-কবিতাঁর বই । অনেক প্রসিদ্ধ লেখকের রচনা- 
রীতি ও কবিতার অনুকৃতি-কৌতুক। বঙ্গে হাস্য স্বুর্লভ ; লেখক 
হাসিয।ছেন, হাসাইরাছেন, এই যথেষ্ট । কবিতাগুলি চলনসই হইযাছে ; 
কিন্ত সত্যেন্্রনাথের হ্সস্তিকা কাবোর কথা পদে পদে ব্রণ কবায়। 

বিবেকানন্দ স্যৃতি- শ্রী বেশচন্ত্র দাস ও প্র মাধ্কন্ত্র 
দান। রায় সাহেব এও সন্স, ৬২ ক্লাইভ সীট, কলিকাত। | 

পদ্দযে স্বামী বিবেকানন্দের জীবনচরিত |. 





H -_মুদ্রাবাক্ষস্‌ ৮ 


সন্ধ্যাকিশোরী, 


শরৎসাঁজে কে এল আজ 
মনোহর বরণে, 
আমার প্রিয়ার কিশোর কালের 
বেশেব অনুকরণে ! 
ভালে শশীর টাপৃটি আলা, 
গলায় তারার পলার মালা, 
আলোকলতার হাতের চুড়ি 
পল্লীবালার ধরণে। 


-শালিক্ষেতের আলিপথে | 
চল্তে কত রঙ্গেতে 
জর! শাড়ীর আচল লাগে 
ধানের ক্ষেতেব অঙ্গেতে। 
ছাতিম্তলায় প্রাচীন" ঘাটে 
আধ-ভ্বাধার পলীবাটে 
ঝিঝিরঝি ঝি রবে শুনি 
" নূপুর বাজে চরণে। 
জী গোপেন্দ্রনাথ সরকার 


uk 


“জং 
N 





মিঃ এগু,জেব দান 


মিঃসি এফ এগুজ যখন আক্রিকাৰ উপনিবেশসমুহে ভাঁবত- 
বাসীদের অবস্থা জানিবার জন্ট সফবে বাহিব হইয়াছিলেন তখন 
উপনিবেশের প্রায় সর্বত্রই ভাঁবতবাসীবা তাঁহাকে অভিনন্দিত কবেন। 
অভিনন্দনপত্রগুলি যে-সব বৌপ্যাধাবে তাঁহাকে প্রদান করা হব সেই. 
সমন্ত্র বৌপ্যাধাব তিনি তিলক-ন্ববাঞ্জ-ফণ্ডে দান কবিয়াছেন। যণ্ডেব 
কর্তৃপক্ষ সেগুলি আবাব গুঞ্্বাঁট রাষ্ট্রয বিশ্ববিদ্যালয়কে উপহাব 
দিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঁছুঘবে এই পাত্রগুলি রক্ষিত হইবে । 
মূলসী পেট্রাব সত্যাগ্রহ__ 

মূলমী পেট্টাষ টাট। কোম্পানী জলে; তোড় হইতে শক্তি লইয়া 
বিছাতের কাব্ধান! কবিবেন। দে কাব্থানাষ এত বৈদ্যুতিক শক্তি 


পাঁওয়। যাইবে যে গোটা বোম্বাই সহবের কলকাব্খানা চালন। ও মালে! 
বাতাস সব্বরাহেব জঙ্ক বিদ্যুতের আব অভাব ঘটিবে ন! । এই সুবিধা- 


77” টুকুর জন্য মূলনী পেটাৰ দবিদ্র গৃহস্থদিপকে উদ্বাস্ত কবিবার ব্যবস্থ। 


হইয়াছে । ধনী কার্বাবী বণিক ফন্দী আঁটিয়াছেন, গবর্ণমেন্ট দিয়াছেন 
তাহাতে দার়। কিন্তু মূলদী পেট্টাব দবিদ্রবা তাহার্দেব বাপ-পিতামহেব 
বাস্তুভিট। পবিত্যাগ কবিতে রাঁজি নহে । ইভা লইবা তাহাবা অনেকবার 
অনেক রকমের প্রতিবাদ কবিয়াছে। কিন্তু মে-সব প্রতিবাদে বিশেষ 
ফল হয নাই। ৪ঠা দেপ্টেম্বরেব ‘এসোসিযেটেড প্রেস সংবাদ 
দিযাছেন, মুলসী পেট্টাব টাট! কোম্পানীৰ হাইডে-উলেক্টি,ক ট্যান্কেব 
নিকট আবাব সত্যাগ্রহ আন্দোলন আবস্ত হইয়াছে। পুন। হইতে 
আঁগত কয়েবঞ্জন নেতা এবং স্থানীয় কৃষকেব| এই আন্দোলন সুক 
কবিষ। দিয়াছেন | সত্যাগ্রনীব! প্রস্তাবিত ট্যাচ্কেব নবনির্মিত ভিত্তিব 
উপব দীড়াইহ| এই কাৰ্য্যে বাধা দ্িধাছেন | যলে উহাদের নেতা মি 
রাপাৎ এবং আবো ২৩ জ্রন লোককে দণ্ডবিধি আইনেব ১৪৩, ৪২৬ 
এবং ৪৪৭ ধাবা অনুমাবে পুলিস গ্রেশ্তীব কবিযাছে। পবেব খববে 
জানা শিষাঙ্ছে, এই দলেৰ বিচাঁবও শেষ হইয| গিয়াছে । মিঃ বাপাঁৎ 
প্রভৃতি তিন জন ছষমীস এবং আবে আঁঠাব জন তিন মস হিসাবে 


৭ সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন । এই দলেব ভিতর দুইজন স্ত্রীলেকও 


¥: 


ছিলেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের প্রতি ২ টাকা কবিষা অর্থদণ্ডেব 
আদেশ প্রদত্ত হইযাছে। দণ্ডের অর্থ না দিলে একমাঁস করিয়া 
তাঁহাদিগকে কীবাগৃহে বাঁদ কবিতে হইবে । মুলসীতে এখনও সত্যাগ্রহ- 
সংগ্রাম পুরামাত্রায চলিতেছে। 
গুরু-কাঁ-বাগের অবস্থা 


পাঞ্রাবে অকালীদেব ব্যাপাৰ লইয! দেশের ভিতর একট| বড় 
বকমের চীঁঞ্চলোব স্থষ্টি হইয়াছে। একদিকে পুলিশ মোব্দে লাঠি 


চালইতেছে, আঁব একদিকে অকালীব। পড়িহ। মাব পাঁইতেছে ও 
সঙ্বল্পে আবে! দৃঢ় হইয| উঠিতেছে। | 

গুরু-কা-বাগ অমৃতদব হইতে ছয মাইল দূবেব একট! স্থান। 
এখানে একটি শিখ দেবালয় আছে। এই দেবালয়েব মোহস্তের সহিত 
অকালী শিখদেব ঝগড়া ৷ তাহাই গড়াইয। এরূপ আক্গাব ধাঁবণ 
কবি্যাছে। অকালীরা গত »ই আগষ্ট দেবালযেব ক্ষেতে সিহ। 
কযেকট! গাছ কাটে । মোহস্ত এই ব্যাপাব লইয়। আদালতে হাজির 
হন। ফলে চৌধ্য-অপবাধে পাঁচ জন অকাশীব দণ্ড হইয়| যায়। 
ইহাব পব অকাঁলীবা দণ্ডীজ্ঞাব প্রতিবাদ শ্বরূপেই গাছ কাটিতে 
মবিয়। হইব! উঠে। তাহাব| বলে, মন্দিব এবং মন্দিবের সমস্ত 
সম্পত্তি তাহাদেরই ন্যায্য অধিকাবের 'জিনিষ। মোহস্তের ইহাতে 
কিছুমাত্র অধিকার নাই। সুতবাং এই অধিকাব বজায় বাখিবাব 
অন্ত তাহারা প্রাণ পণ করিয়! চেষ্টা কবিবে। বস্তুতঃ তাহাব! 
কবিতেছেও তাহাই। তাহাবা দলে দলে ধৃত হইতেছে, কাবাগাবে 
নিক্ষিপ্ত হইতেছে, পুলিশেব লাঠিতে জখম হইতেছে, অজ্ঞান হইয়। 
পড়িতেছে। অথচ তাহাব! সঙ্কল্প হইতে শ্চাত হইতেছে না। এ 
ব্যাপাৰে জাবে। একটা বিশেষত্ব হইতেছে এই_-এত মার থাইযাও 
অকালীবা একেবাবে নিকপদ্রব, জোঁয়াবেব জলেব মত দিনেব পর 
দিন ভাহাঁবা অধিকাঁবেব দাবী করিয়া লোক পাঁঠাইতেছে। একদল 
মাবেব চোটে অকর্দণা হইয়! পডিতেছে, আঁব-একদল আসি! তাহাদের 
স্থান অধিকার কবিতেছে। 

কর্তৃপক্ষ অবশ্য বলিতেছেন, অকালীদিগকে সবাইয্স! দিবার শ্রচ্য 
যতটুকু বলপ্রযোঁগ কর! দ্ব্কাঁব তাহাঁব বেশী তাহাবা কিছু কবিতেছেন 
না। কিন্ত এই যতটুকু কবিতেছেন তাঁহারই বহব যে কতখানি নানা 
প্রত্যঙ্গদ্শীব পত্রে তাহা প্রকাশিত হইয| পড়িতেছে । 

লীহোবেব টি বিউন পত্রিকা এ সম্বন্ধে ধাবাবাহিক কপে বিস্তৃত 
বিববণ বাহিব কবিতেছেন। তাহা! হইতে পুলিশেব জুলুমেব একটি 
নমুনা আঁমব| এখানে তুলিয়। দিতেছি। 

“লাহোব জেলাব একশত অকালী দলবদ্ধ হইব বেল! ছুইটাব 
সময হ্ব্ণমন্দিৰ হইতে যাত্র! কবে। যাইবার পূৰ্ব্বে অকাল তখ্তেব 
নিকট সিয়| প্রতিজ্ঞা কবে যে, যত আত্যাচাবই হোক্‌, কেহ অহিংস! 
বৃত্তি ত্যাগ কবিবে না । বেল ষ্টেশন হইতে রাজাশংলী পর্যন্ত মোটবে 
বাইবাব সময দেখিলাম, বহুলোক টোঙ্গাতে, টমটমে এবং পদত্রজে 
ঘটনা-স্থলের দিকে যাইতেছে । স্থানটি মেলাব মত দেখাইতেছিল । 
শিখের দল পৌনে পাঁচটাব সময় রাজাশংসীতে পৌছিল। সেখানে 
পুলিশ সুপাবিণ্টেঞ্ডেণ্ট মিঃ ম্যাক্ফাঁসন ও তাহা সহকারী মিঃ বেটা 
অপেক্গা কবিভেছিলেন | দলটিকে চলিয়। যাইতে বলা হইল ৷ উত্তব 
আঁসিল--সকলে গুক-কা-বাঁগে যাইবে, কোঁনে। নিষেধ শুনিবে না। 
তহশীলদাৰ ওঁ স্থানে স্যাজি্্টেব ক! কবিতেছিলেন। তিনি 
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চার নিদিচিতেত করিলেন । দল চলিয়। যাইতে অসম্মত 
হইল। ম্যাক্‌ফাস'ন পুলিশকে হুকুম দিলেন সকলকে তাড়াইবা দিবাব 
জন্ভ। পুলিশ বেগুগেশন লাঠি লইয়! তাহাদের উপব ঝাপাইয়া 
পডিল। অকালীদের উপর এলোপাথালি লাঠি পড়িতে লাগিল। 
একজন পুলিশ চোল পিটিতেছিল, বাকি সকলে ভালে তালে লাঠি 

চালাইতেজিল। ১৫ মিনিট লাঠি চালানোর পৰ অকা'লীব| সোজা 
হইয়া মাটির উপর শুইয়া পড়িল। অনেকে অজ্ঞান হইয়া গেল। 
যাঁহাদের জ্ঞান ছিল তাহারা সবিয়! পড়িল। পুলিশ আবার লাঠি 
চালাইতে লাঁগিল। ইট-পাঁথরের মত সকলকে রাস্তা হইতে সরাইয়। 
দেওয়া হইল অজ্ঞান ও আহতদিগকে দেখিয়! অক্রসম্বরণ কর! 
কঠিন। আহতদিগ্ের ভিতব অনেক ৬* বৎসরের বৃদ্ধকে দেখিয়াছি । 
অনেকের মাথার চুলে রক্ত লাগায় জট! পড়িঘ। গিযাছিল। লাঠিগুলির 
একদিকে পাঁচ ছয় ইঞ্চি পবিমিত স্থান লোহ! বীধ! ছিল। সকলে 
ওয়া গুরু “ওর! গুরু? বলিয়। চেঁচাইতে চেঁচাইতে মার খাইতেছিল। 
মিঃ বেটি মাবের সময় খুব কান্দ করিতেছিলেন-_ম্যাকৃফাব্সন দুবে 
দাঁড়াইয়া আদেশ দিতেছিলেন 1” * + + 

এমনি আরে| অনেক নমুন। দেওয| যায় । অকাঁলীদেব প্রতি 
অবিশ্রান্ত অত্যাচার চলিতেছে । ই অত্যাচারে তীহাঁদেব সাহম এবং 
দৃঢত| বাড়িতেছে বই কমিতেছে না । কর্তৃপক্ষেৰ এই জুলুম যে 
কেবলমাত্র অকালীদের ভিতবেই নিবদ্ধ আছে তাহা নহে। অনেক 
গণ্যমান্য লোক ধাঁহারা এই ব্যাপারটা আপোবে নিস্পত্তি করিবাব 
শুভেচ্ছা! লইয|, সেখানে গমন করিয়াছেন, এবং বস্ততঃ যাঁহাদেব 
মধ্যস্থতায় একটা নিষ্পত্তি হওয়! সম্ভব বলিয়াও সনে হয়, তাহারাও 
পুলিশের হাতে রীতিমত লাঞ্চিত হইতেছেন। পণ্ডিত মদনমোহন 
মালবীয়কে গুরু-কা-বাগে ধাইতে দেওয়া হব নাই। তাহার প্রতি 
পুলিশের ব্যবহাবও বিশেষ সম্মানকর নহে। 

এই-নব জুলুম চিরসহিকু ন।বীসম্প্রদান্নকেও চঞ্চল কবিয়। তুলিবাছে। 
. গুর-কাঁবাগে যাইয়া এই-সব অত্যাচারের অংশ গ্রহণ কবিবাব জন্য 
অনেক শিখ মহিল! জাঠাদলভুক্ত হইতে চাহিতেছেন। কিন্ত গুরুত্বাব 
প্রবন্ধক কমির্ট তাহাদিগকে গুক-কাঁ-বাঁগে যাইতে দিতেছেন না । 


মহ্রমে দাঙ্গা _ 


মুলতাঁনে মহরম উপলক্ষ্যে হিন্দু-মুসলমানের ভিতব এক ভীষণ 
দাঙ্গা হইযা গিয়াছে । এই দাঙ্গায় বহু ব্যক্তি নিহত ও আহত হইয়াছে। 
লুট-তরাজ ও গৃহদাহে বিশ্ব সম্পত্তিও নষ্ট হইযাছে। সৈচ্যদ্লের 
সাহায্যে এই দাঙ্গা বন্ধ কবা হয। তবে বীচোষা এই, গুলি চালাইতে 
হয় নাই। রাত্রি ৯টাব পব বাস্তায কাহাবে! বাহির হইবার ছকুম 
ছিল ন! ৷ মুসলমানগণ বাজাব লুট করিয়াছে, অনেকগুলি দোকান 
ও ঘরবাড়ী আগুন দ্িরাঁ পোড়াইয়া দিয়াছে, বয়েকটি দেবমন্দির ও 
ধর্শালা অপবিত্র করিয়াছে । এই আত্মকলহ যাহাতে ন! ঘটে, হিন্দু- 
মুসলমানের ভিতব যাহাতে শ্রীতিব ভাব প্রতিষ্ঠিত হয কংগ্রেন 
এতদিন ধরিয়া সেই চেষ্টাই কবিষা আসিষাছেন। কিন্তু সে চেষ্টা যে 
তাঁহাদের সর্বত্র সফল হয নাই এইগুলিই তাহার প্রমাণ। এরূপ 
বিরোধের দ্বারা জাতিব শক্তি খর্বন হয়, তাঁহাব দুর্বলতা বাড়ে। পবেব 
কাছে প্রতিনিরত লাঞ্চনা সহ কবিয়াও আমরা এই সহজ সত্যটা 
বুবিয়া গলদ শোধ্রাইতে পাবিতেছি না । ইহ! যেমন দুর্ভাগ্যের বিষয় 
তেমনি লক্জাব কথা । 


মোপ্লা অন্ধকৃপ হত্যাব বিচার-- 
একশত মৌপ্লাঁকে বাযুচলাচলহীন মালগাঁডীতে বস্তাবন্দী কবিয়। 


তিরুব হইতে পদানুরে পাঠানো হইয়াছিল। পথে ৭ঞ্জন মোপ্লা 
দমবন্ধ হইষ| সাবা যায, এ খবব এদেশে আজ আব কাহাবে! অজ্ঞাত 
নাই। এই দুৰ্ঘটনা সন্বদ্ধেই মন্তব্য কবিতে গিয়া বিলাতের “ডেলি মেল’ 
পত্রিক। লিখিষাঁছিলেন, “ব্রিটিশ শাসনেব ছদ্মবেশে এই ভীষণ অত্যাচার 
অনুষ্ঠিত হইযাছে। ইহার ফলে কলিকাঁতাঁব অন্ধকৃপ-হত্যাব মত 
ইংরেজের ললাটেও একট! দুরপনেয় কলঙ্কেব ছাপ পড়িয়ছে। এই 
ব্যাপাবটিব জন্য যে দায়ী তাহাকে এই মুহূর্তেই খুজিয়া ঝাহিব কর! 
উচিত এবং বিচার কবিয়। তাহাকে ফাঁসী দিতে কিছুতেই দেবী কব। 
সঙ্গত নহে । যে ম্যার-বিচাবের গর্ধ আমবা করি, ভারতে সে গর্ব অক্ষুধ 
বাখিতে হইলে ইহা! ছাড়া আব অস্ত উপায় নাই!” 

এতদিন পবে এই হত্যা সম্পর্কে গবমেন্টেব প্লাষ প্রকাশিত 
হইযাছে | এণ্ড জ নামক বে সার্ট টি এই-সব বন্দী লইয| আসিতে- 
ছিল, অনেক বিবেচনা কবিষ| গবমেন্ট তাহাকেই দায়ী সাব্যস্ত 
কবিয়াছেন এবং তাহীব নামে মাভ্রাঞ্জ গবমেন্ট কে মামলা রুজু করিতে 
আদেশ দিয়াছেন। আব একজন শ্বেতাঙ্গ টাফিক ইন্স্পেক্টবকেও 
অপরাধী সাব্যস্ত কর হইয়াছে । কিন্তু তিনি ইতিপূর্বেই মারা 
গিয়াছেন। এ ব্যাঁপাবে গবমেন্ট সামরিক কর্পচারীদেব কোন দোষ 
দেখিতে পান নাই ৷ মালগাড়ীতে এরূপ অবস্থায় বন্দী পাঠানোও 
তঙ্কার হয় নাই এবং ভবিষ্যতেও একপ অবস্থাধ যাত্রীর জন্ত মাল- 
গাড়ীব ব্যবহার চলিতে পাবিবে এই বাযই তাঁহাবা প্রকাশ করিয়াছেন । 

ভারতগবমেন্টের বাব এবং ডেলি মেলেব মন্তব্য প্রায় বমি 
কাছাকাছি ঘেবিয়! গিয়াছে । চমৎক।|ব | 


কাগজ তৈবীব উপাদান = 


বাশের মণ্ড হইতে কাগজ তৈরী হয় এবং ভীবতের বাঁশে কাগঞ্জেব 
মাল-মশল। যথেষ্ট পরিমাণেই আছে, কিছুদিন পূর্বে বিশেষজ্ঞব। 
এই বায় প্রদান কবিষাছিলেন। বন বিভাগের ডেপুটি কন্জার্ভেটব . 
নিঃ জে ডব্লিউ নিকলসন ইহার পর উড়িব্যার জর্রল-সমূহ পরাক্ষা 
কব! সুরু কবিষ্! দেন। সাত সপ্তাহ পৰীক্ষা করিব! তিনি রিপোর্ট 
দিয়াছেন, কটকে বাঁশের মণ্ড তৈরীব জন্ক একট! কাব্থান! প্রতিষ্ঠিত 
করিলে বেশ ভাল কাজ চলিতে পাঁবে। 
বন্তাষ প্লাবন , 

উত্তব-পশ্চিম- ও যুক্ত-প্রদেশেব ও বিহারের কয়েকটি স্থান বন্যাব 
ল্লাবনে একেবাবে ভাঁসিয়। গিয়াছে । উনাও অঞ্চলের বহু লোক আশ্রয়ের 
অভাবে গাছে চড়িব। প্রাণ রক্ষাব চেষ্ট] করিতেছে । ববাস্তাঘাট সমস্ত 
ভাঙ্গিয়া পিয়াছে এবং শস্তেব বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে । এবার গঙ্গায় যেবপ 
বাণ ডাকিয়াছে গত ত্রিশ বৎসবেব ভিতব এমন আর দেখা যায় নাই। 
এমব অঞ্চলে সাহায্য প্রেরণ আবশ্যক ৷ টু 
ট্রেনে পানাহারের ব্যবস্থা = ৃ 

কলিকাতার মাডোযারী এপোনিয়েশন শিম্লায় রেলওযে বোর্ডের 
কাছে এক দব্থাস্ত পেশ করিয়াছেন | 
বলিষাছেন, এ দেশের “থু টেনগুলিতে' দেশী যাত্রীদের জন্ত দেশী 
রকমের পানাহারের ব্যবস্থা নাই। ফলে যাহাদের পরসা হইতে 
কোম্পানীর এত আয় তাহাবাই যধেষ্ট অহ্ুবিধ| ভোগ কবে। সুতরাং 
যাহাতে প্রত্যেক 'থ্‌’ টে নেই দেশী রকমের অন্ন-ব্যঞ্গন ও বিশুদ্ধ পানীয় 
জলের ব্যবস্থ! থাকে তাহাব বন্দোবস্ত বাখ! দবৃকাব। সেজন্ত 
প্রত্যেক টনের সঙ্গে সাহেবী "ডাইনিং কাঁবের মত একখানি 
কবিষ! ভিন-কাম্বা-ওষাঁলা গাড়ী বাঁখিলেই সব সমন্তাৰ সমাধান 
হয। এ ব্যবস্থা সঞ্ুব হইলে কোনে। কোনে! লাইনে মাডোঁয়াবী 


এই দবৃথান্তে তাঁহারা /-- 


, সমস্ত! তাহাতে সন্দেহ নাই। 


প সাও 


ঙষ্ঠ সংখ্যা ] 


এসৌসিষেদনই খরকপ গাড়ীর বন্দোবস্তেব ভাষ গ্রহণ কবিতে রাজি 
আছেশ। 

দুবপথেব যাত্রীদের পক্ষে পান-ভোজন-দমস্য। যে খুব একট! বড 
এবপ ব্যবস্থ। থাকিলে দে সমস্যাৰ 
অনেকট| সমাধান হয়। তাহা ছাডা চু ৎমাৰ্গেৰ শুচিবাযু হইতেও 
ইহাতে দেশকে মুক্তি দেওয়াৰ সাহায্য করিবে । বেল-টিমাবের 
কল্যাণে অস্পৃশ্যতাব বালাই অনেকটা কমিয়াছে । এবপ ব্যবস্থা 
অবলম্িত হইলে তাহ! আবে। কমিবে ৷ 


সদস্যের মৌলিকতা-__ 


পীব মহম্মদ আজান খঁ নামক ভাবতীয় ব্যবস্থ-পবিষদেব একজন 
সদস্য ব্যবস্থা-পবিষদে একটি প্রস্তাব উত্থাপন কবিবেন বলিয়া নোটিশ 
দিয়াছেন | প্রস্তাবে এই কথাই বল! হইবে, প্রধান মন্ত্রী শীলন- 
সংস্কাব সন্ধে পালণমেন্টে যে বক্তা করিয়াছেন তাহ! অত্যন্ত সুন্দর 
হইয়াছে । শাঁসন-সংস্কীব ব্যর্থ হইযাছে, কাঁবপ এপধ্যস্ত কোনে! 
ভাঁবতবাঁসীই সমুচিত দায়িত্ব-জ্ঞ।নের পৰিচয় দিতে পাবেন নাই। যাহাদেব 
সুবিধাব অন্য নূতন দীয়িত্বপূর্ণ রাজকার্য্যে প্রবেশের পথ উন্মুক্ত কব 
হইযাছে তাহার! গবমে্টেব সহযৌগিত। কবিতে নাবাঙ্জ। এই-সকল 
বিবেচনা! কবিয়। শাসন-সংক্কার প্রত্যাহার করা এবং শাসন-শৃক্খলা 
ও আইনেব সন্মান বজাধ বাধার জন্য এ দেশকে জবব্দত্ত সাঁসরিক 
শাসনেব অধীনে আনা উচিত । 
রা সাহেবের মগজে যে মৌলিকতা আছে তাহাতে সন্দেহ 

| 


বোহ্বাইষেব হিতসাধন-মণ্ডলী 
দেশেব জাগবণেব অর্থ নিজেদেব উন্নতিব পধগুলি নিজেদের 
চেষ্টায় পবিক্গাব কবিয়। লওষ| ৷ জাতিৰ প্রয়োজ্গনেব প্রতি জীতিব 


শপ মনে তাগিদ না থাকিলে এই উন্নতি সম্তবপব হয় না। অথচ এই- 


পানেই আমাদেৰ প্রকাণ্ড গলদ রহিষ। গিযাছে। আঁমব। উন্নতি চাই 
কিন্তু উন্নতির পথেব ঝড়েব ঝাপ টাগুলি সহ্য করিতে আমব। একাস্তই 
নাবাজ। সেগুলি সহিবার ভার পরেব উপবে ছাড়িয়| দিয়! উন্নতিটাবই 
প্রতি আমবা লোভ কবি। ফলে সমস্ত আন্দোলন আমাদেব খানিকটা 
দুব অগ্রসব হইয| থাঁমিয়া ষাষ_লাঁতি যে ভিমিবে সেই তিষিবেই 
পড়িয়। থাকে । বোন্বাইযেব হিতদাধনমওলী আমাদের এই সনাতন 
জড়তাৰ পথ পবিত্যাগ কবিয়া বাস্তব কাজেব আসরে নামিয। 
দাড়াইরাছেন। তাহাবা যে ধবণে কাজ হুক কবিয়। দিয়াছেন, 
আব-সমস্ত প্রদেশে কন্সীদেরও তাহাব সম্বন্ধে একট! স্পষ্ট ধারণা 
থাকা দর্কাঁব । 

জনসাধাবণের ভিতব শিক্ষা -বিস্তাবেব উদ্দেশ্যে এই সমিতিব 
তন্বাবধানে ৩*টি স্কুল পরিচালিত হইতেছে । এই-সব স্কুলের মোট 
ছাত্রসংখ্যা ১৩৩৯ জন। ছাত্রদের ভিতর ১২১৬ জন বয়স্ক পুকষ ও 
বালক এবং ১২৩ জন বালিকা ও নারী । ৩+টি স্কুলের ১৮টিই হইতেছে 


শব নৈশ বিদ্যালয় । নৈশবিদ্যালয়েব মোট ছাত্রসংখ্যা 1৫৪ জন। 


সমিতির তত্বাবধানে ৯টি পুস্তকালয আছে। তাহা ছাড়া ৫.টি 
বাক্সে চলন্ত লাইব্রেবীৰ কাজ চলিতেছে। সর! বৎসবে ৩৮৪৩৫ জন 
লোক এই-দব পুস্তকালয়ে পাঠ কবিবাছেন। এতদ্যতীত কয়েদিদেব 
জন্য কোন কোন কাঁবাগাবে এবং রুগ্ন ব্যক্তিদের জন্য কোনো কোনে। 
হাঁস্পাতালেও পুস্তক সর্ববাহ কর হইযাছে। 

সাবা বসবে ম্যাজিক লঠঠনেব সাহায্যে ১৯টি বক্তা দিয় 
অমজীবীদের সমবায় অবলম্বন ও মদ্যপান নিববণেব প্রযোজনীযুতা 
বুঝাইযা দিবা চেষ্টা কৰা হইযাছে। শ্রগজীবীদিগকে লইয়া ১৯ বাব 


দেশবিদেশের কথা-_ভাঁরতবর্ষ 





৮৮১ 
খোল! জায়গায় বেড়ীনে। এবং ৩৭ বার ক্রীড়াকৌতুকের ব্যবস্থ। করা 
হইযাছিল। ভ্রদণে ১৮১২ জন এবং ক্রীড়া কৌতুকে ১৬৭৫ শ্রমজীবী 
যোগদান কবে। শ্রম্ীবীদের সম্ভানদেব লইয়। তিন দল “বয় ক্কাউট' 
গঠন কব! হইয়াছে। প্রত্যেক দলে ৪০ জন কবিধ! বালক ভর্তি 
হইয়াছে । 

সমিতিব তন্বাবধানে দুইটি দাতব্য চিকিৎসালফ পৰিচালিত হইতেছে, 
একটি কেবলমাত্র জীলোক ও বালকদের জন্য | এখানে সাঁবাবৎসবে 
৯৮৫২ জন রোগী চিকিৎদিত হইযাছে। দ্বিতীয়টিতে হোমিওপ্যাধিক 
মতে চিকিৎসা কর! হয়। ইহাতে চিকিৎদিত হুইযাছে ২৪২৬ জন। 
প্রথম চিকিৎসালয়টিব ব্যয় নির্বাহের একটি স্থায়ী ফণ্ডেব জন্ক কাঁনজি 
কর্ষণদাদ ৫৫,*** টাকা দান কবিয়াছেন। 

দবিদ্র শ্রমজীবীদিগের উপকারের জন্য সমিতির দবার। ৮৪টি সমবায় 
সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইবাছে। এই ৮৪টি সমবায়-দমিতির মূলধন ১ লক্ষ 
৩৯ হাজার টাক| এবং সভ্যসংখ্য। ৫৬৭৫জন। এই সমিতিগুলিতে সারা 
বৎসবে ৩ লক্ষ ২* হাজীর টাঁকাঁব কাব্বাঁর চলিযাছে। 

তাত। সান্স্‌ শ্রধজীবী ইন্ষ্টটিউট এবং করিমভাই ইব্রাহিম শ্রসজীবী 
ইন্ষ্টিউট এই সমিতিকে নান! বকমে সাহায্য করিতেছেন। এই 
দুইটি ইন্‌ষ্টটিটটে দৈনিক এবং নৈশ বিদ্যালয় স্থাপিত হইযাছে ; 
কেবানী ও শ্্রীলোকদেব জন্ত বিশেষ শ্রেণী খোল। হইয়াছে । নারী 
শ্রমজীবীদের শিশু সন্তানদের আশ্রধেব জন্কও আশ্রম খোল। হইয়াছে । 
শ্রমজীবী মাতাবা এই আশ্রমে উপযুক্ত ধাত্রীব তত্বাবধানে আপনাদের 
শিশুদিগকে রাখিব| কলে কাজ কবিতে যাষ। পাঁবেল ও ম্দনপুবে 
শ্রমজীবীদের দুইটি উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হইবাছে। মদনপুরে ৪টি 
উৰ্দ্, নৈশ বিদ্যালয় এবং পাবেলে ২২টি সমবার-মমিতি চলিতেছে । 

সমিভিব তত্বাবধানে ফ্োবেন্স নাইটিঙ্গেল গ্রাম্য স্বাস্থ্োঙ্নতি ফণ্ড 
নামক ফণ্ড খোল! হইয়াছে। এই ফও হইতে ১১টি শ্রামেব 
লাস্থ্যোন্নতিব অন্ত সাহায্য কবা হইয়ছে। 

আঁলোচা বৎনবে সমিতিব সভ্যনংখ্য। ৭২৩ জন। সম্তিব মেট 
আয ছিল ৩,**,৯৭৮ টাক। এবং ব্যয় হইয়াছে ২৮৩৪৫ টাক। । 


কোনে। প্রতিষ্ঠানের বাস্তবিক ‘ধার এবং ভাব’ থাকিলে তাহাকে 
উপেক্ষ। কবিয| চল! কাঁহাবে। পক্ষে সহজ হয় না। ভারতের আম্ল|- 
তন্ত্র গবমেন্টের মত খামখেয়ালী গবনেন্টও যে এই প্রতিষ্ঠানটিকে 
উপেক্ষ। করিতে পাবেন নাই, তাহাই ইহার সাফল্যের প্রমাণ । এ বৎসব 
গ্বর্ণগেন্ট (১) ফ্যাক্টরী আইন সংশোধন, (২) সন্তান প্রসবের পূর্বে 
ও পৰে স্ত্রীলোকদিগেব কলেব কার্যে নিযোগ, (৩) টে ইউনিয়নের 
( শ্রশী-সঙ্ধের ).পবিচালনা ও (৪) শ্ররমজীবীদের ক্ষতিপূবণ বিষযক 
আইন সম্বন্ধে সমিতিব মত দ্রিজ্ঞ।ন| কবিয়াছিলেন । 


বিদেশ যাত্রায় বাধা 


বাবদোলী হইতে দেড়শত অসহযোগী পানামায় উপনিবেশ স্থাপন 
কবিবাব অস্ত যাত্র। কবিষাছিলেন, তাভাব। বোম্বাই পর্যাস্ত গিয়াছিলেন, 
ষাওয়াব জাহাজও তাহাদের স্থিব হইয়া গিযাছিল। হঠাৎ হবাটের 
ম্যাজিষ্ট্রেট ডাহাদেব যাত্র। স্থগিত বাখিবাব আদেশ প্রদান কবিষাছেন। 
এসম্বন্ধে সম্যক তদস্ত কবিষ| তাহাদিগকে পানামা যাইতে দেওয়| 
হইবে কি হইবে না তাহ! স্থির হইবে । বিদেশ-যাত্রার সঙ্কল্প সম্ভবত 
অপবাঁধ নহে । ভারতবাসীব মত ঘবমুখেো। জাতির পক্ষে বিদ্বেশে 
আব্হাওষাধ নিশ্বাস ফেলিযা আসিবাব প্রযোজন আঁছে। তাহাতে 
জাতিৰ জ্ঞান বাড়ে, নুতন পথ ধবিব! চলিবার ক্ষমতা জন্মে । এই 
ভাঁবতবৰ্ষে হাঁজাব জাতি আসিব! পকেট ভারি কবিয়। ঘরে ফিরিতেছে, 
অথচ ভান্তবাসী অনশনেব হাত হইতে আত্মবক্ষাব পথ খু'জিয়! 


৮৮২ 





পাইতেছে না। বিদেশটা ঘুবিয়। আসিলে বিদেশীদের অর্থোপার্জনেব 
ফিকির-ফন্দীগুলিও যে অন্তত তাছাবা।আয়ত্ব কবিয়। যবে ফিধিতে 
পারিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। 


উড়িষা যুবকের দেহের শক্তি 


কাশীর।ম পাত্র নামে একজন উডিয়। যুবক ছাত্র মযুবভগ্রেব 
বাজাব কাছে সম্প্রতি কতকগুলি দৈহিক বলের পবিচয় প্রদান 
কবিয়াছেন। একখানি মোটর গাড়ীৰ এবং একটি হাতীর গতিবোধ 
কব|, আঙ্গুলের টিপে একটি টেনিস বল ফাটাইয| দেওয়া, দুইটি 
তিন মণ ওজনের গদায় পাঁচশত টাকাব একটি তোড়। ঝুলাইযা 
তাহ। তোল।--এই-সব শক্তির কাজ ইনি অবলীলাক্রমে সাধন 
কবিয়ছেন। ভাবতবাসীর ভিতব এক্সপ শক্তিব লমুনা৷ এই নূতন 
নহে! থাপি শক্তিমান লোক ভাবতবানীব ভিতর এত কম থে 

, ইহাদেব সংখ্যা যত বাড়ে ততই ভাল । 
হাস্পাতালে গান্ধী টুপী 

মিবাটের “ওপিনিষন, পত্রিক| সংবাদ দিয়াছেন, মিবাঁটের কোনে। 
হাইস্কুলের দুইটি ছাত্র গান্ধীটুপী মাথা পবিষ। লুডোভিক পোর্টার 
হাস্পাতালে. চিকিৎসাঁৰ অন্ত গমন কবিয়াছিল। হাস্পাতালের 
ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার গান্ধীটুপী দেখিয়ই তাহাদিগকে তাড়াইয। 
দিয়াছেন, চিকিৎদাব কোনে! ব্যবস্থা করেন নাই। ছাত্র ছুইজ্বন 
বিদেশী, মিরাটে তাহাদের অভিভাবক ব! আত্মীয় কেহ নাই। টুপী 

, পরিত্যাগ কৃরিয়। ইহাবাও হাস্পাতালে ভত্তি হইতে বাজি হয় নাই। 
গবমেণ্টের অফিসে ও কোন কোন ইংরেজ ব্যবদায়ীব অফিসে 
গান্ধীটুপী অচল এই খবরই ইতিপূর্বে শোন| গিযাছিল, কিন্তু হস্‌- 
পাতালেও মে ইহ! অচল হইতে পাবে তাহ। আমাদেব আ।ন। ছিল ন!। 
মানুষের মনের বিকার যত রকমের তাহার কতকগুলিব নমুনা 
এবারকাব অসহযোগ আন্দোলনে পাওয়। গিয়াছে। 
জ্রেলে বেত্রাবাত-_' 

“নবীন রা্রন্থান' নামক সংবাদপত্রে প্রকাশ, শ্রীবুক্ত ছোটুললজী 
জোশীর পুত্র এ্রাযুজ গঙ্গারাম সাত বৎনবেব জন্য, কাব।দণ্ডে দণ্ডিত 
হইর। মেবাব জেলে আছেন। দ্রেলে প্রবেশ কবিবাব সময় তাহার 
গীত৷ কাডিয়। লওয়! হইযাছে বলিয়। তিনি সত্যাগ্ৰহ কবিয়াছেন। 
ন দিন তন্নঙ্জল পবিত্যাগ কবিবার পব তাহাব প্রতি ১২ ঘ। বেত মাবাব 
আদেশ হয । উপবাদ-ক্রান্ত শবীবে এই আঘাত সহা কবিতে ন 
পারিষ। তিনি অজ্ঞান হইয। পডেন। নেই অবস্থাতেই ভাহাকে 
খাওয়াইযা দেওয়। হয়। তাহার পব নম্বরদাৰ গোপনে ভাহাকে 
একখানা গীতা প্রদান কবিলে সমস্ত গেলষেগের অবদান হয়। কিন্ত 
দ্রেল-দাবোগা আবার ভাহাব গীতা কাডিয়। লইয়াছেন। এবার 
গঙ্গাবাম প্রতিজ্ঞ। করিযাছেন,।প্রাপ যায সেও ভালে। তথাপি নিত্য ধর্ম্ম- 
কৰ্ম্ম সমাপন না কৰিব| কখনে। ভো্রন কবিবেন ন|। ২৩পে জুলাই 
হইতে সত্যাগ্রহ আবস্ত হইযাছে, কিন্ত পাছে উহ্থা বন্ধ হওয়াব 
কোনো সুচন। দেখ যাইতেছে ন | 
' গীত৷ বিপ্লববাদেব মহান্ত্র এবপ আঁশঙ্ক। কব! এক ব্রিটিশ গব- 
নেণ্টেব পক্ষেই সম্ভব, এই ছিল আমাদের ধারণ।। এখন দেখিতেছি 
ভাবতবর্ষে হিন্দু সহাবাণ। এই গীতাভীতির হাত হইতে মুক্ত নহেন। 
বেত্রদও সমস্ত অবস্থাতেই বর্ধববত1। উদষপুরেধ মহাবণাৰ জেলেও 
ষ্দি গীতাপাঠ বন্ধ কবিবাব জন্য এইসব বর্ধব অত্যাচাৰ চলে তনে 
তাহা জাতিব পক্ষে যেসন লজ্জা তেমনি অগৌরবেব বিষষ হইয! 
কাড়াব। 


' .. প্রবাসী_-আশ্বিন, ১৩২৯ 
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হাইকোর্টেব ব্যবস্থা 


এঁযুক্ত মতিলাল নেহেরু প্রমুখ সিভিল ডিন্ওবিডিএল্স. কমিটির 
নভ্যপণকে মান্্রাজ হাইকোর্টেব উকিলের! বাব-লগাইব্রেবী গৃহে 
সম্বর্ধনা কবিয়ছিলেন। অপবাধ তে এই । ইহাবই জন্ত হাই- 
কোর্টের জেবা উকি্নদেব কাছে একটি কৈফিয়ৎ এবং বার- 
লাইব্রেরী-গৃহে ভবিধাতে আব কখনে। বাঁজজনৈতিক আলোচনা 
কব! হইবে ন। একপ একটা প্রতিশ্রুতি দাবী করিয়াছিলেন । 


উকিলের কৈফিধৎ দিয়াছেন, হাইকোর্ট প্রকৃত ঘটন। ন! জানিক্সাই " 


তাহার্দেক কার্ধো হস্তক্ষেপ করিযাছেন। শ্রীযুক্ত নেহেক প্রভৃতির 
অভ্যর্থনাতে রাজনীতির কোনো সংশ্রব ছিল না, ইহ! সম্পূর্ণ সামাজিক 
অনুষ্টান | প্রতিশ্রুতিব প্রস্তাবে তাহাদের বক্তব্য এই, উকিল-সভ! যদিও 
বাজনৈতিক প্রতিঠান নহে, তথাপি অনেক সমযেই তাহাদিগকে 
বাঞ্নৈতিক বিধযে মতামত প্রকাশ কবিতে হয়। সুতবাং তাহার! 
এবপ প্রতিকৃতিতে আবদ্ধ হইতে পাবন ন! । উকিলদেব এই কৈফিষৎ 
অঙ্জদের সনঃপূত হৃয নাই! এই সম্বর্ধন। যে বাঙ্গনৈতিক অনুষ্ঠান 
নহে, কেবলমাত্র নাসালিক অনুষ্ঠান, জলেব। ইহ! স্বীকার করেন ন|। 
তাহাব| উকিপ-সভাকে জানাইয়াছেন, বাঁজনৈতিক উদ্দেঞ্ঠে এই গৃহ 
ব্যবহাব কবিতে দেওয়| সম্ভব নহে! ভবিব্যতে আবার বদি কখনে। 
এ গৃহে কোনো রাঞ্নৈতিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন কব। হয তবে হাইকোর্ট- 
গৃহ তাহাদিগকে আর সভা গৃহরূপে ব্যবহার কবিতে দেওষ। হইবে না। 


গবমেণ্টেব লোকমত সংগ্রহ 


সমগ্র দেশ সিভিল ডিস্ওবিডিয়েশ্সের যোগ্যতা! লাভ করিয়াছে কি 
ন| তাহাই নির্ণঘ কবিবার জন্ত কংগ্রেস একটি কমিটি গঠন করিয়!- 
ছেন। এই কমিটি গোট! ভারতবর্ষ ঘুরিয| এ সম্বন্ধে মতামত গ্রহণ 
কবিতেছেন। তাহাদেং বিপোর্ট বাহিব হইলে এ সম্বন্ধে দেশের 
যোগ্যত! কতগানি তাহ! বোঝ। যাইসে । কিন্তু বিহার-উডিষ্য। 
গবমেন্টও এদিক দ্রিঘ বেশ একট! চাল চালিযাছেন। সিভিল ডিস্‌- 
ওবিডিয়েন্স, সম্বন্ধে তাহাবাও লোকের মতামত সংগ্রহ করিবার চেষ্টা 
করিতেছেন। পাছে কংগ্রেন সিভিল ডিস্ওবিডিরেল্স, : ঘোষণ! 
কবেন এবং কমিটির সাক্ষ্য যদি জনসাধাবণেব মত বলিয়া গৃহীত হয় 
সেই ভয়েই সম্ভবতঃ এই ব্যবস্থ।। সিভিল ডিস্‌ওবিডিষেদ্য. ঘোষণ। 
কবিবাব আগে ইহাব ফলাফল, দেশেব যোগ্যতা ইত্যাদি বিশেষ 
রকসেই ভাবিধ| দেখ! দবৃকার । এবং আমাদের বিশ্বাস কংগ্রেদ সে 
দিক্‌ দিষ। কিছুমাত্র ক্রটি থাকিতে দিবেন ন|| কিন্তু বিহাব-উড়িষ্য! 
গবমেষ্ট্র এই মতামত সংগ্রহেব কোনে। সার্থকত। আছে কি ন! নে 
সম্বন্ধে নামাদেব ঘধেঃই সন্দেহ মাহে । কাবণ গবমেন্টের সংগৃহীত 
মভামতেব উপর এদেশের লোকের শ্রদ্ধা যে দিন-দিনই কমিয। 
যাইতেছে তাহাত কিছুমাত্র ভুল নাই। 


মহিলা বৃত্তি - 


বিলাত হইতে শিক্মালাভ কবিষ। এদেশের শিক্ষা-কাধ্যে শক্তি ও 


সময় নিয়োগ কৰিতে বস্তি নাছেন এমন একজন ভারতীয় মহিলাকে 
৩** পাউও হিনাবে বৃত্তি দানের জন্য বাংল। গবর্ণমেন্ট অতিরিক্ত বজেটে 
২২৫*২ টাকা এবং পাথেষেব আস্ত ৭৫*২ টাক! চাহিয়াছেন। বৃত্তি 
প্রার্থিণী কেম্বি গ্রে বা অক্সকর্ডে পড়িলেই তাহাকে এই ৩** পাউণ্ড 
বৃত্তি দেওয! হইবে, অন্থা তাহার বৃত্তিব পরিমাণ হইবে 
২৫* পাউগু। ভাবতীষ মহিলাব জন্য এই ব্যবস্থা । কিন্ত ইউবোগীয 
সহিলাব জন্য ব্যবস্থ। হইযাছে ইহ। অপেক্ষা একটু স্বতন্ত্র। একজন 
ইউবোপীষ মহিলাকেও বৃত্তি প্রদানে বন্দোবস্ত হৃইতেছে। কিন্ত 




















৪৫ পাও । বিলাতেও কি একজন 
কজন ভারতীয় মহিল। অপেক্ষা বেশী 
| বিদেশ বিভূয়ে আঁসিতে হয় বলিয়। 
১ পেন্নন প্রস্ততি বাঁড়াইধার জন্য মিঃ 
পৰ্য্যন্ত যুদ্ধে নামিয়াছেন। কিন্তু এখন 
য়ে কেবল ইংবেজদেরই কষ্ট হয়, ভাবত- 
মন্‌ কি স্বদেশেও ইউরোপীয় মহিলাব যত 
তীয় মহিলাব বিদেশেও তত হয় ন!। নতুবা 
বৃত্তি ভাঁবতীব মহিল। অপেক্ষ। কিছুতেই বেশী বলিয়। 
ন|। সাধারণ বুদ্ধিতে তো এই কথাই মনে হয় যে, 
দেব খরচই বেশী লাগে। কাব একে মে দেশটা 
নুতন, খবচপত্রেব ধাঁবপ! নাই, তাহাৰ উপব একজন 
'বষণীব যেমন সহজে কোনো ইউবোপীয় পবিবারের ভিতব 
উবার সুযোগ আছে, ভারতীয বসণীব তেনন নাই । পরিবাবে 
থাকিতে পাবিলে ধবচ যে হোটল ব! বোঠিং অপেক্ষা! কম পড়ে 
আমাদের সাধারণ বিশ্বাস ৷ 


রীদের অধিকার__ 


বেহাব বাবস্থপক সভায় মিউনিমিপ্যাল আইনে শিক্ষিত বমণী- 
দিগকে মিউনিসিপ্যালিটির সভ্যনির্র্বচনেব অধিকাঁব দেওয| হইযাছে। 
বেহাব বিশেষভাবেই পর্ীনসীন, হুতরাং বেহাবেব পক্ষে এইটাই , যথেষ্ট 
বলিয়া! মনে হয়। কিন্তু তাহ! হইলেও কেবলমাত্র শিক্ষিত 
বমণীদিগকে বিশেষভাবে খাঁতিব করায় সমগ্র রমগীদমাজের দাবী 
অগ্নীহ কৰা হইয়াছে । পুকধর্দের বেলা ধখন শিক্ষিত পুকধরাই 
কেবল ভোট দিতে পাঁবিবে এমন কোন নজির নাই, তখন বমপীদেব 
বেলাতেও মেকপ আইন থাক1 উচিত নহে । আজ এমন দিন আসিয়াছে 
যখন এই-দব অধিকারের দাবীতে নাবী-পুকষে কোনে। ভেদ থাক! সঙ্গত 
নহে! 


বালক কয়েদী 


বোদ্বাইয়েব দ্রেল-বিভাগের বাৎসবিক বিপোর্ট বাহিব হইধাছে। 
এই রিপোর্টে জেলের ইন্স্পেক্টব্-জেনাবেল বালক অপবাধীদেব জন্য 
একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য মন্তব্য করিয়াছেন । ম্যাকিষ্টেটব! প্রথম 
বালক অপরাধীদের উপবেও সশ্রম কাবাদণ্ডেব ব্যবস্থ/। কবেন। ইন্‌- 
স্পেক্টর্-জেনাবেল এই ব্যবস্থার তীব্র প্রতিবাদ কবিষাছেন। তিনি 
বলিয়াছেন, ইহাতে উপকাব হোক্‌ আব নাই হোক, অপকাব হয পূব। 
মান্রায়। ইহাতে তাহাদের জেলেব প্রতি ভবও কমিক! যায, অশ্রন্ধাও 
বাড়ে ন। 

এ দেশের জেলে শিক্ষার কোনে| ব্যবস্থ। নাই, ববং তরুণ্বয়স্কব! 
দেখানে পুবাতন পাপীদেব সঙ্গেই মিশিবাব সষোগ পাব স্বতবাং যে- 
সব বালককে জেলের ঘানি টানিতে হয, জীবনের পথও যে তাহাদেব 
পঞ্ধিল হইয়। ওঠে তাহাতে সন্দেহ করিবাব কিছু নাই । 


প্রাথমিক শিক্ষা 


প্রত বসব প্রাথমিক শিক্ষ। সম্বন্ধে নান| দিক হইতে আঁলোচন। 
করিবার জঙ্য বোম্বাই গবর্ণষেন্ট একটি কমিটি নিযুক্ত করিয়াছিলেন । 
এই কমিটির সভাপতি ছিলেন স্যব নাবায়ণ গাণশ চম্দাববকব। 
কিছুদিন পূর্ক্বে কমিটি এ সম্বন্ধে তাহাদের রিপোর্ট পেশ করিয়া 
i ছেন। সম্প্রতি বোম্বাই .পবর্ণমে্টেব দ্বারা সেই রিপোর্ট অনুদাৰে 
প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক করিবাব জন্য একটি বিলেব 
খদ্ড়া প্রস্তুত হইয়াছে! এই বিল অনুসারে প্রাথমিক শিক্ষার উপবে 





জ্রেলা এবং লোকাল বোর্ডসমূহের টাক! সংগ্রহ কবার ব্যবস্থ। ছাঁড। 'আর 
কোনোই দায়িত্ব থাকিবে ন|। এই ভাব অর্পিত হইবে নূতন একটি 
বোর্ডেব উপব। প্রত্যেক স্থানে ১০ হইতে ১৫ জন সদস্ত লইয়া এই 
বোর্ড গঠিত হইবে । সদপ্ত হইবেন প্রত্যেক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিবা। 
অনুন্নত সম্প্রদায় এবং নাঁবী সম্প্রবায়েব প্রতিনিধিকেও সদস্তদেব 
ভিতর গ্রহণ করিতে হইবে। কোনে! বোর্ডের ভিতব গবর্ণমেন্টেব 
মনোনীত সন্ত তিনদ্রনেব, বেস্ট পাকিতে পারিবে না। এই বোর্ড 
তাহাদের এলাকা বে-কোনে। অংশে শিক্ষা অবৈতনিক এবং 





, বাধ্যতামূলক করিবার ব্যবস্থাব হস্তক্ষেপ করিতে পাঁবিবেন। যে-সব 


পিতামাত। ছেলেকে স্কুলে পাঠাইবেন ন, ঠাহাদেব জবিসান! ধাধ্য 
হইযাছে ছুই টাকা । ইহ। ছাড| সাবধান কবিষ! দেওষাব পবেও বদি 
কেহ ছেলেকে স্কুলে না পাঠান, তবে এই জবিমানাব হাব প্রতিদিন 
আট আন! হিগাবে বাড়িতে চলিবে। স্কুলগ!সী ছাত্রদিগ্রকে কোনে। 
ব্যবসাধে নিযুক্ত করিলে তাঁহাব দণ্ডের মাত্র! হইতেছে ২৫ মুদ্র!। 
বাংলার কি শিক্ষ। বাপাবে এই ধরণেব কডাকড়ি ব্যবন্থ। প্রবর্ত্তিত 
হইতে পারে না? 


আসামের কালাজ্বর-- 

কালাহ্বরের জন্ম আদামে হইলেও বাংলায় খুব কম লোকের 
কাছেই এই ব্যাধিটিব নাম অঙ্গান| আছে। কারণ আসামের সীম! 
ডিঙ্গাইয়। এই ম্ববেব বীর] বাংলাব অনেক ঘবেই ছডাইর। পড়িয়াছে। 
এতদিন এ বোগ প্রা মনাঁধ্য ব্যাধি বলিয়াই ভাক্ত।রের। হাল ছাড়িয়া 
দিয| বদিয়। ছিলেন, কিন্তু সম্প্রতি ইহাব বিশেষ চিকিৎস|-পদ্ধতি 
আবিষ্কৃত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে জাসাম গবর্ণমেন্ট ইহার চিকিৎসাঁৰ 
জন্ত কযেকটি নুতন চিকিৎসালব প্রতি্ঠ। করিয়াছেন। তাহ! ছাড। 
গবর্ণমেন্টেব বা লোকাল বোর্ডেব সকল ডাক্তারখানাতেই এখন কাল।- 
বরের চিকিৎসার উপযোগী ব্যবস্থ। কব! হইয়াছে । আদাম গবর্ণমেপ্ট 
এ সম্বন্ধে এক ইন্তাহাব বাহিব কবিয়! জানাইযাঁছেন, যাহার! কাল।- 
ক্বরে ভুগিতেছে, এই ব্যাদিব জন্য প্রতিষ্ঠিত ডাক্জারধানায় তিন মাস 
সপ্তাহে ছুই দিন কবিয়। হাজির হুইয়। চিকিংন। কধাইলেই তাহাব| 
বোগমুক্ত হইবে। কোনে! বোগী ইচ্ছ। করিলে নিকটবর্তী কোনে। 
চিকিৎসালযে ধাঁকিবাও চিকিৎন। কবাইতে পাবে। চিকিৎসার জন্য 
ব! আহাব ও অবস্থানের অন্ত হাসপাতালে পধস| লাগে না। কাপড ও 
বিছানাও সব্ববাহ করা হয। এ ব্যবস্থায় দরিদ্র প্রদাদেব উপর যে 
গবর্ণমেন্টেব দরদ আছে তাহারই পবিচব পাওয়। ঘায়। ম্যালেবিবাষ 
বাংল! নিঃশেষ হইতে বপিগান্ছে। বাংলার বিশেষ বিশেষ ন্যালেবিষাব 
কেন্দ্রে এই ধবণেব হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত কৰ। উচিত। 


শ্রী হেমেন্দ্রলাল বা 
বাংলা 
দেশেব অবস্থা ্ 
বাংলাদেশ ল্রদ্ম ২৭ মৃত্যু ৩৬) 
বিলাত 2৮১৭ » 28; 


উপরে পে জন্ম-সৃতুব হাব নির্দেশ কব। হুইযাছে তাহা হাঞ্জাবকরা 
বুঝিতে হইবে । 

কলের! 
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কলিকাভাষ অসম্ভব মৃত্যু --কলিক তাৰ কবুপোবেশনেৰ এক সাধারণ- 
সভায় কলিকাতা অতিরিক্ত মৃত্যুর কাবণ নিগ্ধীবিত করিবাব প্রসঙ্গে 
মিঃ এ, দি ব্যানার্জি বলেন যে জন্মেব সংখ্যা হহতে মৃত্যুর হার শতকরা 
«* জন কবিধ। বাঁডিধ! চলিয়াছে। ইহাব কাবণ দেখাইতে যাইযর়। 
বলা হইয়াছে যে, মফস্বল হইতে যে-সকল বোগী বিনা চিকিৎসায় অথবা 
স্বল্প চিকিৎসায় জীবনের আশ। ত্যাগ করিয়া! এখানে আসে, তাঁহারাই 
কলিকাতার মৃত্যুব সংখ্য! বাড়াইয়| দেয়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এই 
কারণ যুক্তিযুক্ত বলিয়! গ্রহণ কর! হয নাই । 


২৭শে জুলাই যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে কলিকাতাতে . 


৪৭৪ জন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। ইহার পূর্বববর্ত্তা ছুই সপ্তাহে ৪৩৭ 
এবং ৪৪৯ জন কালগ্রাসে পতিত হয । সকল বকমেব বেগের মৃত্যুব 
হাব কবিয| দেখ। গিযাছে যে পূর্ব পূর্ব সপ্তাহ হইতে বর্তমানে মৃত্যুব 
সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। পূর্ব্ব পাঁচ বৎসরে প্রত্যেক মাইলে 
প্রতি সপ্তাহে ২৩"* হাবে মৃত্যুৰ সংপ্য। ছিল! কিন্ত এই বসব তাহাব 
স্থানে ২৭২ দাডাইযাছে। -_বন্দেনাতবম্‌ 


আমাদের দুর্দশা - 


বাংলায তুল! ও পাটেৰ ক্কল। 
বাংলায তুলার কল তেবট|--তা’ব মধ্যে আটটাব মালিক ইংবেজ, 
তিনটাব মালিক মাঁড়োযাী, আব সাত্র দুইটি কলেব মালিক বাঙ্গালী । 
ইংবেজের আটটা! কলের মধ্যে সুইট! কলেব মূলধন দ্রান| যায় নাই, 
বাকী ছটা কলেব মূলধন ১,৪৫,৯৯,০** টাক| ; সাড়োযারীর তিনটে 
কলের মধ্যে একটার মুলধন ৮*১**,*** টাকা ও বাকী দুইটি কলেব 
মূলধন জান! যায নাই ; আর বাঙ্গালীর দুইট! কলের মূলধন মাত্র 
৩৬৩১৯০১০০৭৭ টাকা । 
ৰাংলায পাটের কল একান্নট!, তাহার একটিও বাঙ্গালী ব! মাডো- 
যারীব নহে, সমস্ত ইংবেজেব । এই ৫১টা পাটকলে মূলধন খাটে প্রায় 
তেব কোটী উননব্বই লক্ষ ছাঁব্বিশ হাঁজাব টাঁক!। দেশট। কাহার ? 
__বীরভূমবাসী 


আশার আলে 


বাংলার জয়,--বেশমী মৌজ। ইত্যাদিব আন্দানী ১ বৎসরে ৬ই লাখ 
টাকা থেকে ৭* হাজাবে নেমেছে। জুতোর আমদানি ১৬ লাধ থেকে 
৩ দাখে নেমেছে | এইবার কাঁপডে মন দিলে ভাল হ্য। 

সনাতন 

সব্কাবী হিসাবে প্রকাশ, গত ১৯২২ সালের জুন মাসে সমগ্র ভারত- 
বর্ষে ১১৯ লক্ষ টাক| মূলধনে ৩৩টি যৌথ কার্বার খোলা হইয়াছে। 
ইহার পূর্ব মাসে ৪৭৬ লক্ষ টাকা মূলধনে ৩৯টি কোম্পানী এবং তৎপূর্ব 
বৎসর এই মাসে ২৩৭৫ লক্ষ টাক! মূলধনে ৬৬টি কোম্পানী খোলা 
হইযাঁছিল। এক বঙ্গদেশেই ৩১ লক্ষ টাক! মূলধনে ১৪টি কোম্পানী 
প্রতিষ্ঠিত হইযাছে। ইহা! হাবা প্রমাণিত হয় যে দেশেব লোকের মন 
 ব্যবস! বাণিজ্য প্রভৃতির দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে, ইহ! দেশেব পক্ষে যে 
মঙ্গলপ্রন্থ তাঁহীতে কৌন সন্দেহ নাই । _্যশোহব 

কিন্তু এইসব যৌথ কাব্বারের মধ্যে দেশী লোকের কাঁর্বাব করা, 
নিরিহ আমাদের দেশেব কার্বাব প্রায়ই 

নয । 


চরকায় অর্থাজবন-- 


ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় আচার্য্য মহাশয় সম্প্রতি চরকীর অর্থনীতি 
সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত কবিয়াছেন। তাহাতে তিনি অতীত 
কালে চরকা কাটিয়া আমাদেৰ দেশেধ স্্ীলোকগণ কিরূপ অর্থ উপার্জ্জন 


প্রবাপী--আশ্বিন, ১৩২৯ 


পা্িপাস্িপা্সিাস্প্সিপাসিপাসিপসিপাস্িপাসিপাসিপাসিপা সপ সপ স্পািস্পাসিপাসি লাসিলাস লাস বাসি পাশ পাছ লাস পাটি পাটি পাটি পাছি লাম লও পাছি পি পাশ তি পাপী লা পট শি পাপ সপ ৯ প৯ 














করিত, তাঁহাব একটি বিববণ প্রদান কবি 
সাবাংশ উদ্ধৃত কবিপাঁম 4 
১৮.৭ সালে ডাক্তার বুকালনের থি 
ও পটটিনাঁ ৩,৩*১৭২৬ ' জন স্ত্রীলোক 
অধিকাংশই অপবাতে মাত্র কয়েক ঘটা ধবিয়া? 
তাহাব। বৎদবে দশ লক্ষ, একাশি হানার পাঁচ ৮9 
সাঁহাবাদে ১ লক্ষ «< হাঁঞ্জাব ৫ শত জন দ্র 
বৎসবে ২ লক্ষ ৩৯ হাজ।র ২ শত ৫* টাক! উপার্জজ। 
ভাগলপুরে ১ লক্ষ ৬০ হাঁজ্জার স্রীনো ক্ষ চব্‌ 
৭ লক্ষ ২* হাজার টাক। বোদ্রগাব কবিত। 
গোবঙ্ষপুরে ১ লক্ষ ৭৫ হাজ্জাব ৬ এত স্ত্রীলোক 
বসবে ৪ লক্ষ ৩৯ হাব টাক! আয় কবিত |. 
দ্িনাজপূবে ভদ্র ইতব সকল শ্রেশীব স্্ালোকগণই চরক। এ 
বৎসবে ভাহাব! = লক্ষ ১৫ হাঙ্গাব টাক! উপা্চ্মন কবিতেন 1. 
একশত বৎসর পূর্ব্বে পাঁচটি জেলাব স্ত্রীলোকগণ বৎসবে, 
টাক। উপাৰ্ম্দন কৰিতেন। আন্গকালকাব হিসাব এই টাকা 
ছুই কোটি টাকাব ভপব। 
দেশবাসী, দেখ, “বাঝ, আব নির্বে।ধেব মত হাতেব লগ্ী 4 
ঠেলিও ন|। 
ভাবতের বস্তুশিল্প :_“লেবাব গেজেটে” প্রকাশ ১৮৮০০ ১ ধষ্টাশে 
ভারতের কাপড়ের কলসমূহে ১৩ হাজ।ব ভাত ও ১ লক্ষ চবক। চলি৬ 
এবং ৪৮ হাজাব শ্রমিক উহাতে নিযুক্ত ছিল। ১৯:৯-২* খৃষ্টাব্দে 
সেজীর়গায় কিঞ্সদিধিক ১* লক্ষ ভাত ও ৬* লক্ষ চবক। চলিতেছে, 
এবং প্রায় ৩ লক্ষ শ্রমিক উহাতে নিযুক্ত আছে। একমাত্র বোদ্বাই 
প্রেসিডেল্লিতেই ২ লক্ষের উপব শ্রমিক নিযুক্ত আছে । 
| জনশক্তি 


স্বদেশী মেলা-- 


আগামী মাসের মধ্যভাগে সির্জ্জাপুর পার্কে আর-একটি বড 
বকমেব দেশী দ্রব্যে মেল! বদাইবাব আযোজন হইতেছে | খনদ্দর 
প্রচারকে সার্থক কবিয়া তুলিতে হইলে মাঝে মাঝে এইবপ, মেল! 
বসানোর যে প্রয়োজন আহে, তাহা বলাই বাহ্ল্য। তাবপব 
পূজা! জাসিভেছে। পুজাব এই বিকিক্িনিব সব্হমে. বিদেশী বস্তু এবং 
বিদেশী জ্রব্যেব মধ্য দিষ। যে কত টাক। বিদেশে চলিয়। যাইবে তাচ। 
বল। যায না । এই মবৃহৃষে মেল। বদাইষ| মেলাৰ কত পক্ষ যে দেশের 
মহোৌপকার সাধন করিতেছেন তাহ। অন্বীকার কব! ষায় ন।। আমব। 
জাতীয় অনুষ্ঠান এই মেলাব প্রতি দেশবাদীব মনোযোগ আকর্ষণ 
করিতেছি । 

--বন্দেসাঁতরম্‌ 


দু্দ্দশার কারণ এদা দীন্ত 


যে-সম্স্ত বসন্ত আমাদের দেশে জন্মে, তাহাদেব সন্্যবহাব কিন্্রপে 
কবিতে হয়, তাহ! আসব! ভাবি না, কিন্তু বিদেশী তাহা দ্বারা যথেষ্ট 
লাভবান হয়। এই দেখুন না কেন জাপানে নারিকেল জন্মে না ; 
কিন্ত বিদেশ হইতে জাপানে প্রচুর পবিমাশে নারিকেল রপ্তানি হইঘ। 
থাকে। জাপানীবা এ-সকল নারিকেল খাঁদ্যরকূপে ব্যবহার কবে না, 
উহ হইতে তৈল প্ৰস্তুত করিয়। বিদেশে পাঠাইয়। দ্রেয়। ইহাতে 
তাহারা কোটি কোটি টাক। লাভ করে। অধিকত্ত নাবিকেল-খৈল 
সাবক্ধপে ব্যবহার করিয়! ভূমির, উর্ব্ববত| বৃদ্ধি করে। এই দ্বিবিধ 
প্রকাবেই তাহার। লাভবান হইয়| থাকে । গত বৎদর জাপান হইতে 


পাঠ 


বিষষে বিপেষ সতর্ক থাক! $চিত। 


'অভিনন্দিত হইঘ| ধে-সমভ্ত উপহাব-পেটিক! 
'সযক্ে রক্ষিত ছইবে ৷ $ 


উষ্ঠ সংখ্যা | 
১১৬৮**০ পাউও মূল্যের নারিকেল-তৈল বিদেশে রপ্তানি করা 
হইয়াছিল। এই তৈল প্রস্তুত করিতে ১৩*৫** পাষ্টও মুল্যের 
নারিকেল ব্যবহাৰ কর! হয়। সুতরাং একমাত্র নাবিকেল-তৈল প্রস্তুত 
কবিয়াই জাপানীব| ১,৩৭৫** পাও লাভ কবিতে পারিয়াছে। 

আমাদের দেশের বাখরগঞ্জ নোয়াখালী প্রভৃতি জেলাব প্রচুর 
পরিমাণে নারিকেল জন্মে অথচ আমর! নারিকেল তৈলের জন্ত আজও 
পরমুখাপেক্গসী হইর়| আছি। ইহা কি কম পরিতাপের বিষয় ? আমরা 
মবি কৰ্ম্মদোষে, বিদেশী বাঁচে বুদ্ধি-বশে।' 

জ্যোতি 


অত ওল সা এল সা সা সিপাস্পা সাস্ট সি সলা 





ব্যবসায়ে সততার অভ[ব--- 


কয়ল! হইতে উৎপন্ন স্যাকাবিন, চিনি: অপেক্ষা বহুগুণে মিষ্ট ও 


, অত্যন্ত সুলভ বলিয়! ব্যবসায়ীর! চিনির পরিবর্তে উহ! সাধারণ লোকের 


অজ্ঞাতসারে বিক্রয় করিতেছে । মিষ্টান্ন-ব্যবসায়ীব| চিনি অপেক্ষ। 
প্রচুব সন্ত! অথচ মুধপ্রিয় মধুবৎ সুমিষ্ট বলিয়া উহ! শিষ্টায়ে মিশ্রিত 
করিতেছে । উহা লেমনেড প্রভৃতি পানীয়ের সহিত যথেষ্ট মিশ্রিত কর! 
হয়। কিন্ত ডাক্তারি পরীক্ষ। দ্বার। জান! সিয়াছে যে স্যাকারিন একটি 
তীর বিষ। ইহ দ্বাব| পাকস্থলীতে ক্যান্পার ব। কল্কটী বোগ উৎপন্ন 
হয়। কোন ডাক্তার ইহার উহধ আল্প অবধি বাহির করিতে পারেন 
নাই। স্থতরাং ব্যবদায়িগ্পণের অর্থেব লোভে অপরের শরীবাত্যন্তরে 
দুশ্চিকিৎস্ত বোগ উৎপন্ন করিয়া দেওয়| ধর্ম্মবিরুদ্ধ । সে অর্থ কখনও 
ব্যব্দায়িগণেব ভোগে আসে ন, জান! উচিত। সাধারণ লোকেরও এ 


- এডুকেশন গ্লেজেট 


দান 


মিঃ এণ্ড জের দান £_মিঃ এণ্ড জ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে 
| প্রাপ্য হইয়াছিলেন, 
তৎ্সমূদায় তিনি তিলক-শ্ববাজ-ডাণ্ডারে দান করিয়াছেন । সেগুলি 
সত্যবাদী ' 
কলিকাতা-নিবাসী প্রীত চণ্ডীচনণ লাহ! মহাশয় ফেণী সহকুমাব 
জনৈক অসিদব। তিনি সম্প্রতি নবপ্রতিষ্িত ফেণী কলেজে ৪০০০ 
টাক! দান করিয়াছেন। পাইকপাড়।র কুমাব অরুপচন্ত্র সিংহ মহাশয় 
উক্ত কলেলে উপযুক্ত ভাবে দান করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি 
দিয়াছেন; কিন্তু তিনি কত দান করিবেন তাহা এখনও অপ্রকাশিত ।' 
--যশোঁহর 


ডি সাহায্য 
যাটালের বন্য! | আমর! বস্তায় সর্বস্বান্ত ঘাটীলের নরনাবীদ্ের 
সাহায্যের অন্ক দেশের ভাই-বোনদের কৃপা! প্রার্থনা করেচি। খবরের 
কাগজে ঘাঁটালের যে ছুর্ধশাব কথ! প্রকাশ পেয়েছে, তা এতদিনে 
সবাই দেখেচেন বলে' আমাদের বিশ্বাস । আমব! আশা করি এবং 
অনুরোধ করি যিনি মেমন পাবেন তাই দিযেই হতঙ্ডাগ্য নর-নাবীর 
সাহায্য করুন। অর্থ বস্ত্র সব ৪৩ নধ্বব চক্রবেড়ে রোড, নর্থ ভবানীপুর 
কলিকাতা, সাতকড়িপতি রায় মহাশয়ের কাছে পাঠাতে ছবে। 
* - বিজলী 


. টাল এলেকার বন্তাপীডিত ব্যাক্তিগণের সাহায্য জন্ত নাড়াজে।ল- 
রাজ প্রীধৃত কুমার দেবেন্দ্রলাল, খব। এক হাদার ট্রাকা'ও তবীয় কনিষ্ঠ 
ভ্রাতা ০০ টাক| দান করিয়াছেন। জেলা বোর্ডের সভাপতি মহাশয় 
জেলা বোর্ডের তহবিল হইতে ৫***২ টাক! দান করিবার প্রতিশ্রুতি 


দেশবিদেশের কথা_বাংল। 





৮৮৫ 





প্রদান কবিয়াছেন। অন্তান্ক বহু সহৃদয় ব্যক্তিও সাহীধ্য-ভাগারে 
সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন । 

কলিকাতায় শ্রীধৃত সাতকড়িপতি রায় মহাশয়ের চেষ্টায় প্রায় 
১২০* টাক! সংগৃহীত হইয়াছে | শরীযুত বীরেন্্রনাধ শীস্মল ও 
গরযুত মোহিনীমোহন দাদ মহাশয়গণ উক্ত অর্থসহ ঘাটালে গমন 
করিয়াছেন। 
মেদিনীপুর জেল! বাষ্ট্রীয় সমিতির কর্দি্ণ ভিক্ষা! কিয়! গত মঙ্গলবার 


পর্যন্ত প্রায় ৮*২ টাক! ও € মণ চাল সংগ্রহ কবিয়াছেন। 


বর্ধমানের মহ্াবাঁজাধিরাজ বাহাছর মেদিনীপুর বাঁকুড়া হুগলী ও 
হাওড়ার বনস্তা-পীড়িত ব্যক্তিগণের সাহায্য জন্ক ১:০* টাকা দান 
করিয়াছেন। ইহাঁর মধ্যে ৫**২২ শত টাঁকা মেদিনীপুরে, ২০* টাকা 
বাকুড়ায়,.২*০ শত টাকা. হুগ্লীতে ও ২** শত টাকা হাওড়ায় 
ব্যয়িত হইবে | 

রামকৃষ্ণ মিশনের দেবকগণও বন্ধ প্লাবিত স্থানে দুঃস্থ ও আর্তব্যক্তি- 
গণের সেব! করিবার অন্য গমন করিয়াছেন । দেশবাপীর ছুঃখ দুর করিবার 
রম্য দেশবাসীর এই চেষ্ট1 বড়ই সলক্ষণু। সত্যবাদী 

বন্তাপীডিতদের!জস্য সাঁহায্য-ভাণ্ডাব।--কলিকাত| ভবানীপুরের লণ্ডন 
ঘিশনাবী মৌসাইটী স্কুলের কর্তৃপক্ষ ঘাঁটালের বম্থ।বিপন্ন নরনারীর 
সাহাষ্যেব জন্য এক সাহাধ্যভাণ্ডার খুলিয়।ছেন। ভাঁগারে গত ২২শে 
আগষ্ট মঙ্গলবার পর্যাস্ত মোট ১২৯২/১৫ সংগৃহীত হইয়াছে। গত 
বৃহস্পতিবার উক্ত মিশনের 'দদন্তগণ ঘাঁটালে উপস্থিত হইয়। সাহাধ্য- 
বিতরণ আরম্ভ করিয়াছেন । ' তাঁহার! ৭৬ মণ চাউল, ১৬ মণ দাইল, 
১ মণ লবণ,'১০* জেড়ী কাপড়, ২ মণ আলু, আধ মণ পিঁয়াজ, ১]* মণু 
চিড়া এবং ১৫ দের সুড়কী লইয়া গিয়াছেন | দেশের অষ্তাম্ক 
স্থানের সেবক-মগ্লী ইহাদের দৃষ্টান্তের জনুনরণ কবিয়! অক্ষয় পুণ্য 
অর্জন করুন। ২৪ পর্গণ।'বার্তীবহ 

বন্| ও রামকৃষ মিশন ।- বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশনের করৃপক্ষগণ 
আরামবাগ-বন্ায় ২২১টি কুটাব নির্মাণের জন্ত ৬৩৯ সাহায্য প্রদান ও 
১১ মণ চাউল বিতরণ করিয়াঁছেন। হুগলী জেলাব কংখ্রেদ কমিটি ও 
স্থানে সাহা্য:কাধ্যেব সমন্ত:ভার গ্রহণ করাষ+রামকৃষ্ণ মিশন আপাততঃ 
সমস্ত তাহাদেবই ছাতে প্রদান কবিধাছেম। _ছুটুড়া-বার্তাবহ 


'শৎ অনুষ্ঠান-- 

অবৈতনিক' আধূর্ধ্েদ বিদ্যালয় ।--মাননীয় মহারাজ আল খ্ৰ্যুক্ত 
স্তার ষণীল্রচন্ত্র নন্দী বাহাদুর আমুর্কেদীয চিকিৎসার বহুলপ্রদার ও 
প্রচারোদ্দেশ্যে ২: নং রামকাস্ত বসব ছ্ীটে কাঁবিমবাঙ্গাব সহারাজাব 
অবৈতনিক পোবিম্দহন্মরী আযুর্বেরদীয় বিদ্যালয় 'নামে- একটি আঁযু- 
ব্রেদীয বিদ্যালয় প্রতিষ্ট। কবিয়াছেন। ১৭ নং বাপগবাঞ্জাব ষ্রীটস্থ প্রযুক্ত 
রামচঞ্জ মল্লিক কাব্যব্যকরপসাংখ্যতীর্থ ভিবক্শান্রী সহাশয় উক্ত 
বিদ্যালয়ের অধাযক্ষত! গ্রহণ কবিয়াছেন! এতদ্বাতীত বহু স্থবিজ্ঞ কব্বাজ 
ও ভাক্তাব অধ্যাপনার ভাব লইযরাছেন। এই দরবিদ্ দেশে এই প্রকার 
অবৈতনিক বিদ্যালবের যত প্রতি্ঠ। হয় ততই মঙ্গল। ১৫ইভান্র 
পর্য্যন্ত এই বিদ্যালধে ছাত্র গ্রহণ কর! হইবে। নির্দিষ্ট ছাত্রদংখ্য! পূর্ণ 
হইলে আর ছাত্র গ্রহণ কর! হইবে ন| | --২৪ পর্ণ! বাত্তীবহ 

সহামিলনমন্দির ।--উত্তরপাড়। সহাসিলনমন্দিরেব একটি অনুষ্ঠান- 
পত্র পেয়েছি । এই মন্দিবেব কন্মীর| গ্রাসে প্রাষে পদ্দর প্রগাব করে 
বেডাচ্ছেন। ছরমানে প্রায় ছুই'হঞ্জার টাকাব ধন্দর জন্নদ। ধার্ণকে 
দিতে সক্ষম হয়েছেন । স্বাস্থ, শিক্ষ।, কৃষি ও শিলের উন্নতির চেষ্টা ঠাঁদের 
মুখ্য উদ্দেশ্য। িত্তরপাড়। বিদ্যাপীঠ’ লাম দিয়ে একটি বিদ্যালয় 
খুলেছেন। আমর! এই অনুষ্ঠানের উন্নতি কাঁমনী কবি! ', সনাতন 


৮৮৬ 
ববন বিদ্যালয় ।--মেদিনীপুর্র সহবের ছোটবাঁজাব পল্লীতে স্থানীষ 
করেকজন যুবকের চেষ্টা শ্রীগ্রীণ্রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের নামে 
উৎসর্গিত একটি বয়ন-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে । তৎমঙ্গে নৈশ বিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠাবও আয়োজন হইয়াছে । এই সাধু চেষ্টা সিদ্ধিলাভ কবে ইহাই 
বাঞ্ছনীয় এবং দেশে একপ বিদ্যালয়ে যতই আধিক্য হয ততই মঞ্জল। 
-_সত্যবা্দী 


লাভপুব সমাজ-সেবক সমিতি |--প্রায ১৫ বৎসর পূর্বের “সমাঁজ- 
সেবক সমিতি” প্রতিষ্ঠিত হইয়| স্থানীয় সর্বপ্রকার জ্রনহিতকর কা্ধ্য 
অগ্রণী হইয়াছে ও আর্থিক অবস্থানুধায়ী যথাসাধ্য 'দরিজ্্রনারায়পেব 
লব| করিয়া আসিয়াছে! 

যে কোনও কপ সাহায্য সাদরে গৃহীত, হইবে ও সংবাদপত্রাদিতে 
প্রান্তিম্বীকাঁৰ করা হইবে । 





শ্রী লক্ষীনাবাযণ মুখোপাধ্যায়, বি-এ, 
সম্পাদক । 
_ বীবকুষবাতী! 
অনাথ-দেবা ভাণ্ডার ।-_২৪ পবগণাৰ অন্তর্গত গারুলিয়! গ্রামে একটি 
অনাথ-সেব! ভাণ্ডাবের প্রতিষ্ঠ| হইয়াছে । মেবকগণ সোৎসাহে কাধ্যে 
প্রবৃত্ত হইযাছেন। --২৪ পরগণা বার্তীবহ 
ব্বেচ্ছাসেবক সমিতি ।-_-কয়েকলপন পবার্থপর ধীষ্টীয় যুবক উদ্যোগী 
হইয়া এই সেবা-সমিতি গঠিত করিযাঁছেন। উদ্দেস্ঠ-_বর্ধমান জেলার 
বিশেষত: কাল্না মহকুমার পিতৃ-মাতৃহীন অনাথ ও আর্তেব সেবা 
কবা। বিস্চিক। প্রভৃতি কঠিন পাড়ায় যড়ের অভাবে যাঁহাবা নিবাশ্রয়, 
সমিতির সেবকগণ ডাহাদেব গুশ্রাধার জন্য সতত প্রস্তুত । এই উদ্দেশ্যে 
কাল্নীর মিশন হাসপাতালের ছুইটি বোগীশব্যা আমরা আয়ত্ত 
, কবিষাছি। 
সেবকেবা সকলেই সাঁমান্তবেতনজীবী, সমস্ত ব্যফভাব বহন কবা! 
- জসম্ভব। সৰ্ব্বসাধাবণের কাছে বিনীত প্রার্থনা,-প্রিরবন্ধুগণ আমাদেব 
এই সাধু উদ্দেষ্ঠেব সহার হউন। হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান জাঁতি-ধর্ম- 
নির্ষিশেষে আহুন, সকলে ছুস্থ ও পীঁড়িতেব এই সেবাব্রতে সাহায্য 
করুন। যিনি আমাদেখ সমিতির মদত হইতে চান দর করিয়া পর 
দিষেন। 
আপনি দা করিয়া! যাহা সাহায্য করিতে ইচ্ছ। কবেন, শ্রদ্ধাস্পদ 
“পল্লীবাসী” সম্পাদক মহাশয়ের নামে পাঠাইলে আমবা অনুগৃহীত 
হইব। পত্রাদি এই ঠিকানায় দিবেন । 
এ সিদ্ধেশ্বৰ বন্দ্যোপাধ্যাষ, বিদ্যাডূষণ। 
সথপাব্ভাইজীর, স্বেচ্ছাসেবক সমিতি, 
মিশন হাউস, ' কাল্ন!। 
--পল্লীবাসী 
পাঠাগাব স্থাপন ।--পাতুযা খানাব অধীন হ্বাববাসিনী গ্রামে স্থানীষ 
কয়েকজন যুবকের চেষ্টায় সমপ্রতি একটি সাধারণ পাঠাগাব স্থাপিত 


হইয়াছে। 
_ চুঁচুড়া-বার্তীবহ 
বাঙালীব গৌরব-- 
ঢাক। বজ্ঞযোগিনী শ্রীসেব অধিবাসী প্রযুক্ত দোমেশচন্দ্র বঙ্গ 
অঙ্কবিদ্যায় অসাধাঁবণ কৃতী পুকঘ। সম্প্রতি তিনি বিলাতে অবস্থান 
করিতেছেন! ইনি অতি বড বড অন্ধ ভাগ, পূরণ, ভগ্নাংশ, বর্গমূল 


প্রভৃতি ফল অতি অল্পকাল মধ্যেই মুখ মুখে প্রকাশ করিযা থাকেন । 
সম্প্রতি বিলাতের “ইভনিং নিউজ” পত্রের জনৈক প্রতিনিধিব সহিত 


প্রবাসী _-আশ্বিন, ১৩২৯ 


সপ ANA সশির্পিস্পর্সাস্পস্িলাস্পাসাস্সিলাসিপাস্পিপস্পিসিপাসি LN পাস 


{ ২২শ ভাগ, ২ম খণ্ড 


লাস 





তাহার আলাপ হয়। প্রতিনিধি হাব অঙ্কশান্রেব অভিজ্ঞতাব 
পরিচয় পাইয়। উপবে নীচে বাট বাট সংখ্য! অঙ্ক রাখিব! তাঁহাব ফল 
প্রকাশ করিতে বলেন। সোৌমেশ-বাবু অতি অল্পকাল মধ্যেই মনে 
মনে সেই বৃহৎ অঙ্ক কষিয়া ফল প্রকাশ কবেল। তাহার এরূপ 
অসাধাবণ অঙ্কবিদ্যার পব্চিয় পাইয়! বিলাতী সংবাঁদপত্রগুলি তাহার 
অশেষ প্রশংসা করিতেছেন । আঁমবা সৌমেশচশ্রের প্রশংসার কথা 
শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম ৷ ভঙগবান্‌ ভীহাকে দীর্ঘজীবী ককন, 
এই প্রার্থনা । ডাকা গেজেট 
বাঙ্গালী ভূ-পর্যযটক ।-_-উপেন্ত্রনাথ চক্রবর্ত্তী নামক একজন বাঙ্গালী 
ভূপর্যযটক মান্্রাজ এবং সিংহল হইয়া অক্রিকার যাইতেছেন। গত 
১৬ই আগষ্ট তারিখের সকাল বেল! তিনি উড়িষ্যায় রুপ্না নামক 
স্থানে পিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। সেখানকার লোকেবা তাহাকে 
সমারোহেব সহিত অভ্যর্থনা করিধাছিলেন। ১৭ই তারিখে তিনি 
বারিপদায় যান এবং ১৮ই বালেশ্বর অভিমুখে যাত্রা করেন। 
তিনি নাকি পঁচিশ হাজার মাইল পদত্রঙ্জে ভ্রমণ করিয়াছেন। 
--সময় 


সৎ সাহস_ ' 


সম্প্রতি দামোদব ও কানা নদীর বন্যায় অনেক গ্রাম ভাসিয়। . 


যায়; হাওড়ার জেল! ম্যাজিষ্টেট মিঃ পব্নাব গত শনিবাব বস্তা 
গীডিতদেব সাহায্যার্থ গমন করিয়। কুলগেছিয়াব নিকট নদীস্রোতে 
একটি স্্ীলৌককে নিঃসহায় অবস্থায ভাদিরা যাইতে দেখিতে পান 
এবং তৎক্ষণাৎ নিজেব বিপদের কথা না ভাবিয়া স্ত্রীলোকটির উদ্ধাবের 
জন্য জলে ঝাঁপাইয়। পড়েন ও অতি কষ্টে তাহাকে উদ্ধার করিয়াছেন। 


_নীহার 
নারী-প্রসঙ্গ-_ 


কর্পেবেশনে, স্ত্রীলোকের ভোটেব অধিকাব |_-গত্ধ শুক্রবাব-খদিন্‌ 
কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল সম্বন্ধে আলোচন! কবিবার জন্য কর্পৌ- 
রেশনেব এক, অধিবেশন হইয়াছিল । অনেক তর্ক বিতর্কের পর স্থির 
হইয়াছে, ভ্্রীলোকদিগকে ভোট দিবাব অধিকাব প্রদান করিতে হইবে । 
সম্প্রদায়পত নির্ব্বাচন বহিত কবিবার জন্তু একটি প্রস্তাব উপস্থিত করা! 
হইয়াছিল ৷ উদ্ছাব পক্ষে ১৬ ও বিপক্ষে ১৭টি ভোট হওয়াতে উহা 
পবিত্যক্ত হইয়াছে । একজনের বহু ভোট প্রদানের অধিকারও .লোপ 
কবা হইয়াছে । 7 

_-বঙ্গব 


মুসলমান মহিলার কৃতিত্ব 1 এবৎসব সাকিন! ফরুথ্‌ হুল্তান 
মোয়াজিদজাদা, বি-এ পবীক্ষা ঈংরেজীতে ১ম শ্রেণীর অনাস 
পাইয়াছেন। অন্যান্ত মুসলমান পবীক্ষার্থী তাঁহার চেয়ে অনেক কম নম্বর 
পাইয়াছেন। তাহাব জ্যোষ্টা ভগ্নী বেগম সুলতান রাজ্জিদজাদ! বি-এ 
পরীক্ষায় গুণানুসারে ৬ষ্ঠ স্বান অধিকাৰ কবিয়াছিলেন। তিনি গত 
শ্রিলিমিনাবী বি-এল পরীক্ষা ১ম স্থান অধিকার করিযাঁছিলেন। তিনি 
বোমান্‌ আইনে সর্বাপেক্ষ| বেশী নম্বর পাইয়াছিলেন। তাহারা 
পারস্তের উচ্চ ও' লানাগুণসম্পন্ন মুসলমান-বশ-সম্তৃত। তাহাব। “হাবুল 
মাতিন” পত্রিকার সম্পাদক মৌলানা মুয়াজ্িদউল ইস্লাম জালাল- 
উদ্দিন আলিহাঁদানের কম্য| ৷ আববী, পাশা, উর্দ, তাহারা বেশ ভাল 
জানেন এবং উত্তদকপে বাংলা লিখিতে ও পড়িতে পাবেন। তাঁহারা 
ফবাসী পত্রিকা কয়েকটি উত্তম প্রবন্ধাও লিখিয়াছেন। 


-মোস্লেষ-জঁগৎ 
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ষ্ঠ সংখ্যা 


বঙ্গমহিলাব কৃতিত্ব ।--কুসাঁরী দত্যপ্রিযা ঘোষ কলিকাত! সেভিকেল 
লেন হইতে এম-বি পৰীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়। ইংলণ্ডে চিকিৎসাঁ-বিদ্যাষ 


অধিকতর পারদর্শিণী হইবাঁব জন্য, গমন করিষাঁভিলেন। তিনি কিষন্দিন 


হইল ইংলগ্ডেব এফ-আর-সি-এস উপাধি পাইব। কলিকাতায় প্রত্যা- 
গমন করিয়াছেন। এফ-লাব-সি-এদ উপাঁধি-বিশিষ্ট মহিলা ভাক্তার 
ভাবতবর্ষে অতি কমই আছেন। কুমাঁবী সত্যপ্রিরা এই উপাধি লাভ 
করিষ| বঙ্গ মহিলার গৌবব বিশেষরপে বৃদ্ধি কবিষাছেন। 
--২৪ পরপণ। বানী হ 
বাঁকুডায় স্ত্রীশিক্ষা ।_গত ২৭শে আগষ্ট তাবিখে বাকুডায় পর্দা] 
মহিলাগণের এক সভা হইয়া গিয়াছে । এই সভাতে পর্দানশীন মহ্লী- 
দিপগের শিক্ষণ সম্বদ্ধে আলোচন! কর! হইয়াছে । সভাপতি চব্কা, 
কুটার-শিল্প, ব্যাধাম, শিক্ষ! প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক কথ! বলেন। 
প্রায় ৭* জন মহিলা সভায় উপস্থিত ছিলেন। এইসব কার্য মৃচারুরূপে 
সমাঁধার জঙ্ক একটি মভা গঠন করা হইয়াছে। সভ্যগণপের বৎসবে 
কমপক্ষে এক টাকা করিয়! চদা! নিপ্ধীরিত করা হইয়াছে। 
-বলেমাতরম্‌ 
সমাজেব গলদ 


উপরি উপরি ' কয়েকট| বধূ-নির্ধ্যাতনের মাম্লা হয়ে গেল। 
স্ত্রীর উপব অমাম্থুষিক অত্যাচার করাব অন্ত কয়েকজনেব সাজাও 
হয়ে গেছে। অবনত এদের সাজা হওয়ায় সামাজিক উপকার হয়। 
কিন্ত ধারা স্ত্রীর শবীবের উপর অত্যাচীব না কোরে তাঁদের মনেৰ 
ওপর অত্যাচার করে তাঁবাও কম অপরাধী নয্ন। অনেক স্বামী 
স্ত্রী বর্তমানে অন্ত স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্ত ; অনেক স্বামী এক 
স্ত্রী বর্তমানে আর-একটি বিবাহ কোরে দ্বিতীয়। পত্ীব সঙ্গে সংসাব- 


ES ধর্ম পালন কব্হেন। এর! অপরাধী হলেও আমাদের দেশের 


আইনে এদের সাজ! দেবাব কোনো ব্যবস্থ। নেই। আইনত ষে- 
সকল অপরাধীকে দণ্ড দেবাব ব্যবঃা নেই, তাদের সামাজিক দণ্ড 
দেবার কব! উচিত। কিন্তু আমাদেৰ দেশেব সমুফ. একমাত্র 
নারীকে দণ্ড দেবার ব্যবস্থাই কোবে রেখেছে--তাব প্রধান" কারণ 
নারীব। সেই দণ্ড মাথা পেতে স্বীকার কবে বলে'। আমবা শুন্লুম 
ধে,. বধূ-নির্ধ্যাতনেব মীমূলাব বিচার করেছেন এমন কোনো ধর্ম্মীধি- 
কাবী যিনি এক পরী বর্তমান থাকা! সত্বেও আঁর-একটি বিবাহ কোরে 
দ্বিতীয়াকে নিয়ে সংসীব কর্ছেন। - 
-বিজলী 
মুসলমানের ওদাধ্য__ 
গৌ-হত্য! নিবাবণ।--ফবিদূপুব সহরস্থিত মুসলমন ভ্রাতাঁগণ পবিত্র 
বকৃবিদ দিনে স্বেচ্ছাপ্ণোদিত হইব! গো-হত্যা নিবারণ করিয়। 
| শী 
--কল্যা 


হিন্দুধর্ধে পুনঃদীক্ষিত ।--যে-সকল ব্যক্তি হিন্দুধর্ম হইতে চ্যুত 
হইয়াছেন এবং পুলবায় হিন্দুধর্ম প্রহণ করিতে চান, তীহাব| যেন 
১৯ নং কর্ণওয়ালিস স্টাটে আঁধ্য সমানে অথবা শম্তুনাথ পণ্ডিত স্ট্রটে 
আধ্যন্থখী সভার প্রেসিডেপ্টেব নিকট আবেদন কবেন। 
--ব্ন্দেমাতিবম্‌ 
ঢলবক 


দেশবিদেশৈর কথা--বিদেশ 


i 
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বিদেশ 

তুরস্কের বিল্রয়-অভিযান_ : 

মিত্রণক্তিবর্গের ঝৌক গ্রীসের দিকে থাকাতে গ্রীসের দন্ত বাড়িয়! 
উঠিয়াছিল। তাই বক্কানিষ্পদ্বব উপর নির্ভব না করিয়া নিজেব 
বাহুবলে এসির মাইনবে আত্মপ্রতিষ্ঠ। করিবার প্রয়াসে গ্রীস যে 
উদ্যোগপব্ধ আরস্ত. করিয়াছিলেন কামালের বাহুবলে তাহা চুর্ণাকৃত 
হইযাছে। আসসৈন্য এক্ষিসরের নিকট সমবেত হইয়! আফিউন-কাঁবা- 
হিসাবেব দিক হইতে তুরক্ষ সৈন্যকে বিধ্বপ্ত করিয়া ফেলিবার মানসে 
সাষরিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ কবিয়া ফেলিবাব চেষ্টায় ছিলেন। গ্রীক 
আক্রমণকে প্রতিহত করিবার জন্য ত্যাঙ্গের! সব্কারও খুব ক্ষিপ্রতার 
সহিত বন্দোবস্ত করিতে লাঙ্গিলেন। কামালের পরিচালনায় সে বন্দো- 
বস্তু এত হুচাকরপে চলিতে লাগিল যে ইংরেজ সেনাপতি স্তার চাল স্‌ 
টাউন্শেণ্ডেব চমক লাগিয়া গেল। তিনি তুর্কা সৈম্তের সমরসজ্জ। 
সম্বন্ধে ডেলী এক্স প্রেস নামক পত্রিকায় অভিমত প্রকাশ" কবিলেন যে 
“কামালের সৈম্তদল অত্যন্ত সাহসী এবং তাহারা একপ্রাণ হইয়। দৃঢ়তার 
সহিত স্বদেশ-উদ্ধার-ত্রত গ্রহণ কবিয়াছে। - এমন সংঘবদ্ধ ও সুপ্রি- 
চালিত সৈম্ভদল প্রাবই দেখ| যায না। ইহাদের বসদ সর্ববাহের 
বল্দোবস্তও উত্তম এবং খাদ্যাদি ও যুদ্ধোপকবধগুলি বেশ ভালই । 
গোলাগুলি ও বাকদও প্রচুর পবিমাৎণ সংগৃহীত হইয়াছে। সেভাস্‌ 
সন্ধি অমুসাঁবে বন্দুকের ব্রিচব্রকগুলি ( breech 81019) তাহাবা 
মিত্রশক্তিবর্গেব হস্তে সমর্পণ করিয়াছিল বটে, কিন্তু কোনিয়ার অন্তরা- 
পাবে আবাব সেগুলি তাহার! করিয়া লইয়াছে। তুরক্কেব সাঁমবিক কর্পা- 
চাবীবর্গ সুদক্ষ এবং চতুব |” টাটন্শেণ্ডেব অভিমত প্রকাশিত হওয়াতে 
অনেকেই ইহা-অতিবঞ্রিত মনে কবিষা নানাঝপ ঠাট্টা-বিজ্রপ করিষা- 
ছিলেন । ইউরোপেব কগ্র বাক্য যে এত সহজেই আবার সুহ্থ ও সবল 
হইয়| উঠিতে পারে ইহা কেহই সহজে বিশ্বাস করিতে চাহেন নাই। কিন্ত 
আজ রপকুশলী কামালের অপূর্ব. কৃতিত্ব: জগৎ-সমক্ষে তুরক্ষ-গৌরবেব 
পুনরুদ্ধীব সাধন করিয়া একটি "শক্তিশালী মুদ্লমান-সাভ্রাজ্যেব পুনঃ- 
প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হইয়াছে | পাঁচ দিন অনিশ্রান্ত. যুদ্ধেব পব আফিউন- 
কাঁবা-হিসার অঞ্চলে গ্রীক সৈশ্ককে দ্বিধাবিভক্ত কবিয়া ফেলিতে 
কামালের সৈম্তদল সমর্থ হয়। তাহাব পর উত্তবঞ্চলের গ্রীকদিগকে 
সমূলে বিনাশ করিয়া দক্ষিণ দিকের গ্রীক বাহিনীর উপব তুলুবুনার 
অঞ্চলে তুরস্ক সৈন্য প্রবল বেগে আক্রমণ করে। গ্রীক সৈন্য পবাঁজিত 
হইয| উসাক অঞ্চলে প্রস্থান কবে! পবে তুরস্ক সৈন্য এক্ষিসহর' দখল 
কবিযা স্্ার্ণা আক্রমণের উদ্যোগ আরঙ্জ কবেন। এই যুদ্ধে তুরত্ক সৈন্য 
দশ হাজীর গ্রীক সৈন্য ও চারিশত গ্রীক সেনাপতিকে বন্দী করে ও অনেক 
গোলাগুলি ও বসদ দখল করে! যুদ্ধে হাবিয়! গ্রীক সৈন্য এমনই ছিন্র- 
ভিন্ন বিশৃঙ্খল হইরা পড়ে যে গ্রীক সবৃকার প্রকৃত অবস্থ। জানিবাঁর 
অবকাঁশও পান নাই। গ্রীক সবৃকার প্রধান সেনাপতিকে পদচ্যুত কবি 
ভাহাৰ পবিবর্তে জেনাবেল ভ্রিকোপিস্কে (গানও ) প্রধান 
সেনাপতি নির্বাচিত কবেন। কিন্তু পবে সংবাদ আসিয়াছে যে এই 
নির্বাচনের তিন দিন পূর্ব্বেই সেনাপতি ত্রিকোপিস্‌ তুরস্ক সৈন্যেব হস্তে 
বন্দী হইযাছেন। 

গ্রীসের সমব-সঙ্জা সম্পূর্ণঝপে নষ্ট হইয়| যাওয়াতে যুদ্ধ স্থগিত 
রাখিবার জন্য গ্রীদ মিত্রশক্তিবর্গের সাহায্য ভিক্ষা কবে এবং গ্রীসের 
তব হইতে যুদ্ধ স্থগিত বাখিবার প্রস্তাব মিত্রশক্তিবর্গ তুবস্ক সব্কাবেব 
নিকট প্রেরণ করেন | জ্যাজোর! সব্কার সে প্রস্তাবে সন্মত হন নাই। 
তাহাবা বলেন যে গ্রীস ষদি আডিয়ানোপোল গু থে.স 'ছাডিযা দিতে 


৮৮৮ 


প্রস্তাব ভাবিয়! দেখিতে পারেন । 

যুদ্ধজয়ের সংবাদ পাইয়া কামাল ভাহীব সৈচ্বর্গের নিকট এক 
ইস্তাহাব জারি কবিয়া বলিলেন-_“শক্রপক্ষের শক্তিৰ কেন্দ্রে আঘাত 
করিয়া তাহাকে ধ্বংস করিতে সমর্থ হওয়াতে তে।মব। দেশের 'কৃতন্ঞত|- 
ভাজন হইযাছ । তোমাদের শক্তির পরিচন্ন পাইযা ভবিষ্যতের প্রতি 
তুরস্ক জাতিব ভরসা জস্মিয়াছে। আ্যানাটোলিয়াতে যুদ্ধ এখনও শেষ 
হয় নাই। সৈন্তগণ ! তোমাদের প্রথম কর্তব্য সমুদ্্রতীবে স্মার্। দখল 
করা । অগ্রসর হও | জয়লাভ কর |” কামালের ইন্তাহারে উৎসাহিত 
হইয়া! তুবস্ক সৈম্ত স্মার্ণ। অভিমুখে রওনা হইল। ১১ই সেপ্টেম্বব খবর 
আসিয়াছে তুরস্ক সৈন্য স্মার্ণা দখল করিয়াছে । উত্তরে দার্দেনেলিস্‌ 
প্রণালীর তীরে ব্রা সহরও তুরস্ক সৈগ্ক দখল কবিয়াছে। গ্রীসের 
এই আকস্মিক ভাগ্য-বিপধ্যয়ে ইউবোপীয় রাষ্ট্রনৈতিক সংস্থান পরিবর্তিত 
হইবার সম্ভাবনা! দেখ! দিয়াছে। সে পরিবর্তন শ্বেতকায় জাতির 
পক্ষে খুব সুবিধাজনক হইবে ন! বলিয়। ইউবোগীয় বাষ্ট্র-ধূবন্ধরের| 
চিন্তাকুলিত হইয়! উঠিয়াছেন। 

তুরস্ক তাহার অজ্ঞান! শক্তির পরিচয় লাভ করিয়। আবাব উৎসাহিত 
হইয়| উঠিয়াছে। খে স ও আডিয়ানোপোল পুনদ্বধল করিয়। ইউরোপে 
আবার আপনার শক্তির প্রতিষ্ঠা করিবার ভরসা তাহাব হইয়াছে। 
তাই তেজতৃপ্তকঠঠে তুরস্ব-প্রতিনিধি ফতে বে বলিতেছেন, “আমবা 
ইউরোপে আবার তুরস্ক সাম্রাজোব প্রতিষ্ঠ করিয়া, থে স ও আড়িয়া- 
নোপোল দখল করিয়া তবে ক্ষান্ত হইব। ইহাতে যে-কোন শক্তি 
আমাদিগকে বাধা দিবে তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে আমবা পবাঘুখ 
হইব না।” তুরস্কের এই জাপরণে ইংরেজ বড় শ্রীত নহেন। ফ্রান্স 
বলিতেছেন যে তুরস্ককে তাহার হাত সাম্রাজ্য ফেরত দেওয়া হউক ; 
আর প্রগোলে প্রয়োজন নাই। ইংরেজ বলিতেছেন, “এসির| মাইনরে 
তুরস্ক আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, সেখানে তাহাকে স্বীকার কর! 
যাইতে পাবে। কিন্তু ইউরোপে তাহার প্রতিষ্ঠা-হওয়া সম্ভবপর হইবে 
কিনা সন্দেহ। বক্ষান রাদ্যসমূহ, জেকো-যোভাকিরা, বুগো-সাভির। 
প্রমুখ পশ্চিমের প্রাচপ্রান্তিক রাজ্যসমূহ যে ইহার বিরোধী । আমর! 
এই নূতন রা্যগুলিব স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিতে যে প্রতিশ্রুত আছি। 
কাজেকাজেই আমরা তুরক্ষের দাবী এত সহঞ্জে স্বীকার করিলে প্রতি- 
শ্রুতি ভঙ্গ হইবে। আর তুরস্কের খৃষ্টান প্রজাপুঞ্কে রক্ষা কবিবার 
গুরু দায়িত্ব যে আমাদের ৷ সেক্স্তও আমাদের অবস্থ। অত্যন্ত দায়িত্ব 
পূর্ণ । আমর! সহজে কোনও মীমাংসা করিয়| ফেলিতে পারি না!” 

তুরস্ক বলিতেছেন, “কেহ আমাদেব স্বীকার কর আর নাই কর, 
আমরা আমাদিপেব হৃত সান্রান্্য নিজ বাছবলে উদ্ধার করিব। আসর! 
কাহারে! সাহায্যের প্রত্যাশী নহি। বদি কেহ আসার্দিগকে বাধা দিতে 
আসে, সে বাধা আমরা মানিব না | তুরস্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠাই আমাদের 
সাধনা । আমরা সে সাঁধনাতে সিদ্ধিলাভ করিব ।” 
, ফরাসী কাগজপত্রের স্বরে আবার ইংরেজ-বিদ্বেষ ফুটিয়া বাহির 
হইয়াছে। পতি পাবিসিআঁ নামক এস্বিখ্যাত ফরাসী পত্রিকা বলেন 
ঘে মন্দোরা সাগবের ভীরে ফবাসী সৈম্য এখনই প্রেবণ করা উচিত। 
কেনন! সেখানে ইংরেজ সৈম্ গ্রীক সৈন্সের স্থানে আসিষা উক্ত স্থান 
রক্ষা করিয়া গ্রীসের সাহায্য করিতেছে বলিয়া উক্ত পত্রিকাব বিশ্বাস । 
এবং কানালের সৈষ্যোর সঙ্গে বৃটিশ বাহিনীর সংঘর্ষ এক ফবাসী সৈম্তই 
ধাঁমাইতে পারিবে। মাতা পত্রিকা বলেন যে, আমরা ইংরেজদিগ্নকে 
এই উপদেশই দিতেছি যে অজেয় শত্রুর সহিত সন্ধি করাই সমীচীন ৷ 
ইংলণ্ডেও লরেড জ্চ্জের শাসনের বিক্ষুদ্ধে মহা অসস্তোষ দেখা 
যাইতেছে । লোকে ইঞ্িপ্ট ও আরবের অশান্তির জন্য ভাহাকেই দায়ী 


প্রবাসী_-আশ্বিন, ১৩২৯ 
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অন্তত থাকেন তাহা হইলে জ্যাঙ্গের। নব্কাব যুদ্ধ স্থগিত রাখিবার . 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
কবিতেছে এবং ইংরেজ টাকা ক্ষ নীতি অত্যন্ত জিনা 
পরিচায়ক হইয়াছে বলিয়া লয়েড জর্জকে দোষ দিতেছে। লয়েড জৰ্জ 
পদত্যাগ করিবেন এমন কথাও "শুনা যাইতেছে। কাজেকাজেই 
বলিতে হয় যে প্রাচ্য সসস্য। আরও জটিল হইয়। উঠিল । 

সমস্ত মুসলমান জগৎ এখন সুগ্ধনেত্রে এই অদ্ভুত মুসলমান বীব 
গাজী মুস্তফা কামাল পাশাব প্রতি চাহিয| আছে। ইহাঁব অলৌকিক 
শৌর্যে ভবস| হয়, বুঝি ব। মুসলমান পক্তিব ভাগ্য আবাব প্রসন্ন হইল । 


গ্রিকিথ সের মহাপ্রস্থান-_ 


মহাত্বা গান্ধি যেমন সত্য।গ্রহ আন্দোলনের প্রবর্তন করিষ। ভাবতেব 
রা আন্দোলনের ধাব!.ক এক অভিনব পথে পরিচালিত 
| বাষ্টনৈতিক আদর্শকে উন্নততর নৈতিক ভূমিতে লইয়! গিয়াছেন, 
bee বাষ্্নৈতিক ধারাকে তেমনই নূতন পথে পবিচালিত 
করিয়। আর্থাব প্রিকিথ্স্‌ জায়ার্ল্যা্ডে জা রীতিনীতি, সুকুমাৰ 
কলা, দর্শন ও রাষ্টরনৈতিক জীবনের সর্ববাঙ্জীন উন্নতি নাধন করিতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন। আত্মশক্তিতে বিশ্বাসপরারণ হইয| নিজের চেষ্টায় 
স্বদেপের মঙ্গলসাধন করাই গ্রিফিথ সৃ-প্রবর্তিত সিনফিন্‌ আন্দোলনের 
উদ্দেশ্য ৷ ভাষায়, আর্টে, আদর্শে ও এমন কি খেলা-বুলাধ সম্পূর্ণভাঁবে 
স্বদেশী ছাঁচে আইরিশ জাতিকে গড়িয়। তুলিতে এই ' আন্দোলন প্রয়াস 
পাইয়াছে। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে রাষ্ট্রীয বিধানে ইংলণ্ড ও আয়ার্ল্যাণ্ডের 
শাসনতন্ত্র এক বলিষা ঘোষিত হয়; নেইদিন হইতে আব।ব্লয।গের 
রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার লোপ হয়। ১৮*৩ খৃষ্টাব্দে আইবিশ বীব ববার্ট এমেট, 
বিদ্রোহ ঘোধণ| করেন এবং প্রাপদণ্ডে দিত হইয়া জীবন বিমর্জ্জন 
করেন। তাঁহাব পর ১৮৪. ৃষ্টাব্দে আয়াব্ল্যাণ্ডের তবণ সম্প্রদায় টদাঁদ্‌ 
ডেভিস্‌, গ্যাভান ডাবি ও জন্‌ মিচেলেব অধিনায়কত্বে আইরিশ জীতীষ 
আন্দোলনের কন কবেন এবং তাহাদের সুখপত্রবপে “নেশন” 
পত্রিক। প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু মে আন্দোলন অধিক দিন স্থায়ী হয় 
নাই।, মিচেল একাকী ইটনাইটেড, আইবিশম্যান কাগজ স্থাপন কবিয়। 
জাতীয় আন্দোলন চালাইতে থাকেন | তাহাব নির্ব্বাসনের পৰ আঁইবিশ 
আন্দোলন কিছুদিনের অন্ত স্থগিত থাকে | আদেরিকার প্ববাসী 
আইরিশগণ নান! প্রকাঁব বাঞ্জজ্রোহকব সমিতি স্থাপন করি! ইংবেজ 
মন্কাবের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইতে থাকেন । ১৮৯৩ সালে পিয়াসে 


"নেতৃত্বে গেলিক লিগ, স্থাপিত হয়। তাহাৰ উদ্দেশ্য ছিল আইবিশ ভায। 


সাহিত্য সঙ্গীত ও বাণিজ্যের মুক্তি । ' ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে গ্রিফিথ্স্‌ 'ইউ- 
নাইটেড. আইবিশম্যান' কাগজ স্থাপিত করিয়! এই আন্দোলনকে খুব 


প্রসারিত করিয়াছেন । শগ্রিফিথ সের লেখায় এমন একটা তেজ 
ছিল যে চারিদিকে মহাচাঞ্চল্যের সঞ্চাব হইল। আইরিশ জাতি 
নব উৎসাহে মাতিয়া কর্মক্ষেত্রে নামিয়। গেলেন। ইংবেজ সর্কার 


বিপদ দ্েখির। গ্রিফিথসের পত্রিকার প্রচার বন্ধ করিয়| দিলেন। 
প্রিফিধস্‌ বারবার বাঁধা পাইয়াও ক্ষান্ত হইলেন না!। উল্ক টোন, 
জন মিচেল, লুইক্‌ সুথ_ ও জন্‌ ডিহ্‌ প্রভৃতি স্বদ্বেশহিতকানী -২. 
ব্যক্তিদিগেব:জ্জীবনচরিত ও কর্্প্রণাদীব সহিত আইরিশ জাতির পরিচয়- 
সাধন করাইর| খ্রিফি সূ আইরিশ জাতিকে বেবপ ভাবে উদ্ধ দ্ধ করিধ। 
তুলেন তাহার কলে আয়াব্ল্যা্ডে, ডিকেব নেতৃত্বে হাঙ্গেবীতে যেবপ 
আন্দোলন হইয়াছিল, তদনুক্সপ একটি আন্দোলনের সৃষ্টি হয। এই 
আন্দোলনই সিনফিন্‌ আন্দোলন নামে ইতিহাসে বিখ্যাত হইয।ছে। 
গ্রিষিধস্‌কেই ইহাব শ্ষ্টা বল! যাইতে পাৱে। প্রিফিথস্‌ এই 
আন্দোলনের ব্যাখ্যাতারূপে আইরিশ সাহিত্য দর্শন সঙ্গীত চিত্রকলা 
প্রভৃতি জীবনেব সমন্ত দিকেই যে নুতন ভাবের সৃজন করেন 
তাহাতে অআবাব্ল্যাণ্ডে যে লবজীবনের সুত্রপাত হয় তাহার 


“-প্রবাসীতে 


ls) 


ঙষ্ঠ সংখ্য -] 
ফলেই নবীন আয়াব্ল্যাণ্ডের হৃষ্ট হইয়াছে। ইংরেজ সব্কারেব 
সহিত দ্বন্বে এবং পরবর্ত্তারালে স্বাধীনতাপ্রয়াসীদলের সহিত ছন্দে 
নিত ধে অলৌকিক রাষ্ট্রীয় জানের পরিচয় দ্বিযাছেন তাঁহাব কথা 
ইতিপূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে । আয়্যার্ল্যাণ্ডের এই সঙ্কট- 
স্কুল সময়ে আইরিশ জাঁতিকে মঙ্গলের পথে লইয়া যাইবাব জন্ত 
গ্রিফিধস, যে অক্লান্ত পৰিশ্রম করিতেছিলেন তীহাভেই, তাহার শরীর 
ভাঙ্গিযা গিয়াছিল। তাঁহার পর ডি ভ্যালেরার সহিত, প্রতিদ্বন্বিত| 
করিতে প্রিফিধ স. যে মনোকষ্ট পাইয়াছেন তাহাতে তাহার মন একে- 
বাবে ভাঙ্গিয়া পিয়াছিল। তাই ভাহার জীবন এমনই অকালে শেষ 
ইক» গেল! গ্রিফিথস্‌ হৃদ্বোগে সহস! মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। 
আয়ার্ল্য।প্ডের আশ। ভরা, আরাব্ল্যাণ্ডের গোবৰ সহস। নিবিয়। 
গেল। এপন তাহাব স্থানে কে আবাব্ল্য[ণেব গৌববদীপ ন্বালাইয়। 
রাশিবে? 


কলিন্সের আত্মান্থতি-_ 


আযাব্ল্যাণ্ডেব অস্তন্দে হেব দাবদাহে একে একে অনেকগুলি 
আঁইবিশ জনন।য়ক আত্মাহুতি দিয়ছেন। ইহার মধ্যে ছুইঙ্লনের 
মৃত্যু আইবিশজাতির প্রাণে বাজিযাছে সবচেষে বেশী। ব্বরাজপস্থী 
নেত। মাইকেল কলিন্স্‌ ও স্বধীনতাপ্রয়াসী নেত। চালগ্‌ বার্ডেসের 
মৃত্যুতে আইবিশজ|ভির হৃদয় ব্যথায় ভরিয়। উঠিয়াছে। বার্জেস্‌ 
বিজ্রেহীদলের দলপতিরূপে যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের মৃত্যু বরণ করিয়া 
লইযাঁছেন আর কলিন্সেব ভাগ্যে ছিল গুপ্তযাতকের হত্তে শোচনীয় 
মৃত্যু ৷ বার্ডস্‌ আইবিশ জাতির নেতৃত্ব করিয়। আসিতেছেন বহুদিন। 
কলিন্স্‌ কিন্ত সহদ। লোকনাযকরূপে আবিভৃতি হন। কলিন্সের 
আবির্ভাব অত্যন্ত অদ্ভুত । 

কলিন্সের পিতার সামাস্ত একটি ক্ষেত ছিল। সেই খাঁমাবে 
চাষ কবিয়! বৃদ্ধ কলিন্স কোনও রকমে দিনাঁতিপাত করিতেন। 
মাইকেল কলিন্স্‌ গ্রামের জাতীর বিদ্যালয়ে অল্লয্বল্প পড়াশুনা করেন। 
এবং অল্প বয়সেই আইরিশ আাতীয়দলের সংস্পর্শে আসিধা কলিন্সের 
মনে দেশ।নুবাগ জাগিযা উঠে। কিন্তু অবস্থা ভাল না থাকাতে 
অল্পবয়নে বাধ্য হইযা কাঙ্জ খুঁজিতে আরস্ত কবেন। ঘোঁলো৷ বৎসর বয়সে 
কলিন্দ্‌ লণ্ডনের পোষ্ট আফিসে চিঠি বাছাই কাজে নিহুক্ত হন। 
লণ্ডন সহবে অনেক আইবিশ যুবক কান কর্ম করিবাব জন্য বাস 
কবেন। তাহাদের লইয! কলিন্স একটি দ্বল গঠন করেন ; ডীহার 
উদ্দেন্ট ছিল অধীনতাপ।শ হুইতে আযাব্ল্যাগুকে উদ্ধাব কব|। 
কলিন্সের যখন কেবলমাত্র চব্বিশ বৎসব ব্বস, তখন বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়া 
উঠে। তখন কলিন্স্‌ তাহার দলের লোকদেব সঙ্গে ওয়ান উড নামক 
স্থানে গোপনে সমরকৌশল ও সৈম্তপরিচালনাপদ্ধতি শিক্ষ। করিতে 
আঁবস্ত কবেন। তিনি অর্থনীতিব যুলতন্ব শিক্দ। করিবার জন্ব গ্যারান্টি 
টুইট কোম্পানী নামক কার্বাবে চাকুবী গ্রহণ কবেন এবং লণ্ডনেব 
কিংদ্‌ কলেঞ্জে অধ্যধন করিতে আবন্ত করেন। ইনি এতই তীক্ষধী 
ছিলেন যে অতি অল্প সমযের মধ্যেই বার্তাশান্ত্রে এমন সুপণ্ডিত হইয়। 
পড়েন যে করেক বৎসরের মধ্যেই তিনি আইরিশ স্ব্কারেব রাঁজস্ব- 
সচিব নির্বাচিত হইম়াছিলেন। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে ২৫ বৎসর বয়সে তিনি 
আয্নার্ণ্যাণ্ডে প্রত্যাবর্তন করিয়া সিন্ফিন্‌ নেতা কাউণ্ট প্লন্কেটের 
সহকারী হন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে তিনি ডেলের সভ্য নির্বাচিত হন 
এবং আইবিশ জাতীয় সৈন্যের গঠনকাধ্যে মনোনিবেশ করেন। ইংরেজ 
সব্কার ধন ১৯১. খ্ীষ্টাব হইতে ১৯২১ ত্ীষ্টাব্ব পর্য্যন্ত এই জাতীর 
সৈম্তঘলের উচ্ছেদেরে জন্য প্রীণপণ প্রযাস পান তখন কলিন্স্‌ পলাইযা 
আত্মরক্ষা করেন এবং গোপনে গোপনে আটইবিণ সৈন্তদল গঠন করিতে 


ধাঁকেন। কলিঙ্গের পরিচালনায় এই গুপ্ত আইরিশ সৈম্যদল গুপ্ত যুদ্ধে ' 


দেশবিদেশের কথা--বিদেশ 





বজায় রাখিয়। চলিতে প্রস্তুত আছি; 


৮৮৪৯ 
অত্যন্ত সুদক্ষ হইয়। উঠে । কলিন্স, অতি অল্পদিনের মধ্যে প্রায় দুই লক্ষ 
সুশিক্ষিত সৈম্ত সংগ্রহ করিয়। ইংরেজ শাসক-সম্প্রদায়কে বিব্রত করিয়! 
তুলিলেন। অমমসাহদী মাইকেল বহুবার ইংরেত্ব-হস্তে ধর! গড়িয়াও, 
অন্ভুত কৌশলে পলাইর। আত্মরক্ষা! করেন। তাহার চাতুধ্যে উংরেজ 
সন্কার এতই বিব্রত হইয়া উঠেন যে শেবে তাহারা সন্ধির জঙ্ক ব্যপ্র 
হইব! আইরিশ নেতাঁদিগের সঙ্গে কথাবার্তা আরম্ভ করেন। আইরিশ 
সেনাপতি কলিন্স, সুদক্ষ সৈম্ত-পরিচালক ক্বপেই এতদিন .পরিচিত 
ছিলেন। এইবার তাহার গভীর রাজনীতি-জ্রানের পরিচয়ও পাওয়া 
গেল । তিনি প্রিফিধসের সহিত একযোগে ইংরেজ সর্কারের সহিত 
রফাঁনিপ্পত্তি করিবার চেষ্ট। পাইতে লাগিলেন ; চাল্গ্‌ বার্জ্জেন্‌ ও 
ডি ভ্যালের! কিন্ত দে রফানিপ্পত্তি মানিলেন ন।। কাজজেকাজেই 
আয়ারল্যাণ্ডে অস্ত্রে হের সাগুন ভুলিয়া উঠিল। কলিন্স, স্বরাজ্রপন্থী 
দলের সৈন্য পরিচালন! তে| করিতেই লাগিলেন, আবার আইরিশ 
সর্কারেব অর্থনচিব রূপে শাসনকার্ষ্যেও বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতে 
ল[গিলেন। কলিন্দের অধিনায়কত্বে স্ববাজপস্থীদল স্বাধীনতাপ্রত্নাসী- 
দলকে হাবাইয়া দিলেন। কিন্তু সেই সময় হৃদরোগে শ্রিফিথ সনের 
মৃত্যু হওয়।তে স্বাধীনতাপ্রয়াসীদল ভাবিলেন যে কলিল্স কে যদি হত্য! 
করা যায় তবে উপযুক্ত নেতাব অভ্ভাবে স্বরাজপন্থীদল জাঙ্রিয়| যাইবে। 
তাই ২২শে আগষ্ট সন্ধ্যাবেল! ব্যাণ্টন সহরে পুপ্তঘাতকের হস্তে কলিগ, 
প্রাণ হারাইরাছেন। মৃত্যুর সময কলিন্স হত্যাকাবীদিগকে ক্ষ! 
করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। কলিন্স, :সদ্।|-প্রফুল্প এবং উৎসাহী 
লোক ছিলেন। মৃত্যুর" সময়ও ডীহাব মুখে হাসির রেখা ফুটিয়। 
উঠিযাছিল। মৃত্যুব সময় তাঁহার বয়স মোটে বত্রিশ বৎসব হইয়াছিল। 
আরও দুঃখের কৃথ! এই যে তাহার বিবাহ সমপ্রতি স্থির হইয়াছিল। 


ক্ষতিপুরণ সমস্যা 

আগস্ট মাসের লণ্ডন বৈঠকেও ক্ষতিপূরণ সমন্তার কোনই নীমাা 
সম্ভবপর হইল না! কেনন! ক্ষতিপূরণের দাবীর চাপে জান্মান মাকের 
দাম এত কমিয়| গিয়াছে যে তাহাতে জ্রান্মানীর বিদেশের সক্িত ব্যবস! 
করাব সম্তাবন। অতি অল্প হইয়| যাওয়াতে ইংরেজ সব্কাব প্রমাদ 
গণিলেন। তাই ক্ষতিপূরণ-দাবী স্থগিত রাখিবার প্রস্তাব যাহাতে 
সকলে গ্রহণ করে ইংবেজ সর্কীর তাহার - চেষ্টা পাইতে লাঙ্গিলেন। 
কিন্ত ক্রা্প সে প্রস্তাবে কিছুতেই সন্মত হইতে পাবেন ন|। ফ্ৰান্সেৰ 
প্রধান মন্ত্রী পরাকাবে এক বন্তত। .কবিষ। বলিলেন ষে “আমাদের 
অত্যন্ত অত্যাচাৰী ও নিষ্ঠ ৰ জাতি বলিষ। প্রতিপন্ন কবিবাব যে চেষ্ট| 
হইতেছে তাহ| অত্যন্ত অন্যায়। আমব। নিরে! কিনা বিস্মার্কের মত 
নিষ্ঠুর নহি। আমরা আমাদিগের মিত্রবর্গের সহিত সধ্য-্ত্রে 
আবদ্ধ খীকিতেই চাহি এবং আমাদের পরাজিত শক্রব সহিতও ভদ্রতা 
কিন্ত আমবা সর্বাপ্রে এই 
কথাই জৌব করিয়া বলিব যে আমাদের ক্ষতিপূরণের যে সঙ্গত দাবী 
আমব৷ জ।ন।ইয়াছি তাহ! পূবণ কবিতেই হইবে। আমর তাহা না পাইলে 
কিছুতেই নিরদ্ত হইব না| এই. প্রসঙ্গে ইংরেজ স্বৃকারৈর ব্যবহারের 
তীব্র সমালোচনাও পয়াকারে, করেন। তাকাতে ইংরেজ রাই 
নৈতিক গগনে অত্যন্ত চাঞ্চল্যের সঞ্চার হইতে দেখ! যায়। এদিকে 
ফরাসী কাগন্দপন্ধে পরাকীরের বক্ত তাঁকে সমর্থন করিয়া খুব লেখালেখি 
চলিতে লাগিল। অবস্থ। এমনই গুরুতর হইল যে ইংরেজ প্রতিনিধি 
শ্ডার জন ব্রাড়বেরি বিপদ গণিলেন। এদিক -অবস্থ। সঙ্কটজনক দেখিয়া 
মার্কের দাম আরও কমির। যাইতে লাগিল। এক পাঁউওে প্রায় 





৯০০ মার্ক পাঁওব|' যাইতে লাগিল। এ সমস্যার যীমাংস! হওয়। 


অসন্তব বিবেচন| করিয়া খন প্রায় সকলেই নিবাঁশ হইয়া! পড়িযা- 


৮০৯০ 


~ 





ছিলেন তখন বেল্জ্জিয়ান প্রতিনিধি দেলাক্রোআব ( Delacroix ) 
চেষ্টায় একট! ক্ষণস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়| বর্ত্তমান বিবাদ কিছুদিনের 
জন্যও স্থগিত থাকা সম্ভব হইয়াছে । তিনি প্রস্তাব করিলেন যে জান্মানীর 
নিকট হইতে দাবীর টাকা আদার স্থগিত রাধিবার প্রস্তাব সম্বন্ধে 
মীমাংস। হওয়া, যে পধ্যস্ত জার্মান রাঁজন্বের বন্দোবস্ত মিত্রশক্তিবর্গের 
প্রেরিত প্রতিনিধিরা না করিয়া উঠিতে পারিবেন সে পধ্যন্ত, স্থগিত 
ধাকুক। কিন্ত যতদিন রাঁজন্দের সুবন্দোবস্ত ঘটিয়। না উঠিতেছে 
ততদিন শ্বিবভাবে ন! বসিয়। থাকিয| জীর্মানীর নিকট ১৯২২ সালের 
দাবীর টাকাটি ছয়মাসের টে জারি বিলে আদায় করা হউক। টে জারি 
বিলে টাকা আদায় করিলে নগদ সোন! বা রূপায় দাবীব টাকাটি না 
দিয়া কাপ্রজপত্রে দাবীর টাকাব স্বীকারোক্তি দেওয়াতে, চলিত মুদ্রার 
দাম আরও কম হইয়| পড়িবার সম্ভাবনা থাকিবে না। কিন্তু টে জাবি 
বিলের টাক! অবস্থ। ভালে! হইলে যাহাতে জান্নানী দিতে বাধ্য 
থাকেন, তাহার জন্য পাকাপাকি বন্দোবস্ত এখন হইতে রাখ! সঙ্গত মান 
করিব! দেলাক্রোঅ! প্রস্তাব করেন ষে ঙ্গা্মানী এই স্বীকারোক্কির টাকাটা 
বেল্জিয়াম ও ফ্রান্সের ইচ্ছামত কোনও বিদেশী ব্যান্কে গচ্ছিত 
রাখিবেন। দেলাক্রোআব প্রস্তাবে মিত্রশক্তিবর্গের সকলেই বাজী 
ধাকাতে গণ্ডগোল আপতত মিটিয়াছে । জার্মান অর্থসচিব সর্ডাব 
কিন্তু বলিতেছেন যে এই বন্দোবস্ত মানিবা লইতে হইলে জ্রাম্মীন 
ব্যবসাদারের! ষে ফ্রান্সকে কয়লা ও কাঠ সব্বরাহ কবিতে স্বীকৃত 
হইয়াছিল ‘স বন্দোবস্ত বজাঁষ থাকিবে ন1। দেননাষ্টাইনিস, 
দিল্ভাব্বার্গ প্রভৃতি বড় বড় জাধ্্মান ব্যবসাদাব মার্কেব দাম যাহাতে 
আরও না পড়িয়া যার সেইজন্য ক্ষতি স্বীকার কবিযাও অল্পমূল্যে কাঠ 
ও কয়লা বিক্রয় করিতে প্রতিঞ্ত হইয়।ছিলেন, শুধু এই অঙ্গীকারে 


যে ফ্রান্স দাবীৰ টাকা আদায়ের চেষ্টা ৩১শে ডিসেম্বব অবধি স্থগিত - 


রাখিবেন। ফ্রান্স যখন সে অঙ্গীকার ন! মানিযা টে দ্াবি বিলে টাকা 
আদায়ের চেষ্টায় আছেন তখন ষ্টাইনিস্‌ও পূর্ব প্রতিশ্রুতি রাখিতে 
বাধ্য নহেন। ষ্টাইনিস্‌ এরূপভাবে ফিবিয়া দীাড়াইতে ' ফ্রাঙ্গের 
মহামুস্কিল হইল। ফ্রালেব যুদ্ধে ধ্বংসপ্রাপ্ত স্থানগুলিকে নুতন 
করিয়া নিৰ্ম্মাণ করিবার ক্ষ মতা ফ্রাঁল্সেব শক্তিতে একা কুলায না। 
তাই ১,৯৭,*** গৃহ নিৰ্ম্মাণের সমস্ত সাজনবগ্রাম মাত্র শতকব| 
ছয় টাক! লাভে কবিয়! দিতে ষ্টাইনিস্‌ পূর্বে স্বীকৃত হওয়াতে ফ্রান্স 
খুব সুবিধা পাইয়াছিলেন। ষ্টাইনিস্‌ এই ব্যাপাবে (১৭০০১১০৯৮০০) 
প্রায় দেড়শত কোটি টাক! ব্যয করিতে প্রস্তুত ছিলেন। প্রসাদ 
গণিয়া ফরাসী ধনী দেলব্রাক ষ্টাইনিসের সহিত দেখ! সাক্ষাৎ আরম্ত 
-করিযাছেন | শুন! যাইতেছে শীঘ্র একদল জান্দীন ব্যবসাধী ফ্রান্সেব 


প্রবানী--আশ্বিন, ১৩২৯ 


৯ লাখ লাখ পি পা পাটি পা পি পাসিপাছি পাটি পাপা পাটি লাম পাছি পিক সি পাপা ৪ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম থণ্ড 


ছি পরি লাখ পি লাও পাটি শি জত ৯ পি পাটি পাস প ওলা অল সত পা পাটি পিপি ত সপ শি 


ধ্বলেপ্রাপ্ _ভূখগুসমূহ পরিদর্শনের জন্ত আসিবেন। করাসী লৌহের 
থনিও ভাল চলিতেছে ন! । জার্ম্মান লোহার কাব্বারীব! যাহান্তে তাঁহ। 
চালাইয়। লইবার ভার লন তাহীরও চেষ্টা চলিতেছে। এইসব 


ব্যাপার দেখিয়! মনে হয় যে ক্ষতিপুবণেব দাবীর চাপ আর সহজে বড় 44 


ফরাসী দিতে পাবিবেন না । কিন্তু এইসব ব্যাপারে ইংরেজ বড়ই বিব্রত 
হইয়াছেন। তাহাবা স্পষ্টই বলিতেছেন যে জার্্মান ব্যবসা ও জাশ্মান 
ধনপ্রাধান্য এমন সুসংস্থিত ও স্থপরিচালিত যে ইহাব সঙ্গে প্রতি- 
যোগিতায় ফুন্স্‌ জাটির। উঠিতে পারিবে না। একবার যদি জার্মান 
ধনী! ফ্রান্সে ব্যবসা বাণিজ্যের স্থবিধা পাষ তবে ফ্রান্সের বাজার 
তাঁহাদের একচেটিয়া হইয়া যাইবে । জার্মানীর ব্যবসাধের গতিরোধ 
করা তখন অসম্ভব হইবে । 
“ইজিপ্ট” তদন্তের ফল-_. 

ইজিপ্ট জাহাজ ডুবির সম্বন্ধে দোঁধাদোষ বিচাব কবিবার আরম্ভ 
যে বিচার-সত্তা বসিয়াছিল তাহার বিচার-ফল প্রকাশিত হইয়াছে। 
বিচারের ফলে লক্ষবদিগের কলঙ্ক স্বালন হ্ইয়াছে। মুতের সংখ্যা 
যে অত্যধিক হইযাছে তাহার জন্য বিচাবকপণ জাহাজের মাষ্টার এবং 
চিফ. অফিসাবকেই দায়ী কবিয়াছেন। জাহাজের কর্ম-শৃন্ধলার ব্যবস্থা 
ও সুসংবদ্ধ থাকিবাব বাবস্থাও ভাল ছিল না। ভারতীয়দিগের ভাষ। 
কর্মচাবীদিগের ন! জান। থাকাতে অধীনস্থ নাবিকদিগকে সংযত রাখিতে 
পারা যায় নাঁই। তদস্ত-স্মিতি মনে করেন যে কর্মুচারীদিগকে 
ভাবতীয়দিগের ভাষ! শিখিতে বাধ্য কর| উচিত। ভারতীয় লক্করেরা 
যে শুর কৰ্ম্ম ও সাহসী তাহাও তাহাব। স্বীকার করিয়াছেন । তদস্ত- 
ফল বাহিব হইবার পর নাবিক সমবায়ের সম্পাদক কীথ বাট ল সাহেব 
ইভনিং ষ্টাার্ড পত্িকীয় ভারতীয় লক্করদিগের গুণকীর্্ুন করিয়। এক দীর্ঘ 
প্রবন্ধ লিখিয়! একটি বিষয়ে তাহাদের দোষ দেখাইযাঁছেন; তাহা ভাল 
করিয়! ভাবিয়া দেখিবাব বিষয়। 
বিশেবতঃ লক্করের! শ্রমিক সভ্ভ। ব! সমবাঘেব নিয়ম মানিয়| চলেন না 
এবং যে একত| এবং দৃঢত! থাকিলে শ্রমিক সভা ধনীর অত্যাচারেব 
প্রতিকার করিতে সমর্থ হয় তাহ! ভাবতীয়দিগেব মধ্যে এখনও দেখা 
যায় নাই। এগুলি শিখির। না লইলে ভাঁরতীয়গণ ইংবেজ ধনীর 
সহিত জীবন-সংগ্রামে আঁটিয়। উঠিতে পাবিবে না| এবং ইহ্থার্দিগেব 
সাহায্য ইংরেজ ধনী ইংবেজ শ্রমিককেও বিপধ্যস্ত করিয| তুলিবে। 
শ্রমর্জীবীদিগেব জন্ত যাহার! চিস্তা কবেন তাহাদের এই কথাগুলি ভাল 
কবিয়! বিচীব করিষ| দেখ| কর্তব্য। 


mc 


ক্চুরী পননার ( Water Hyacinth ) উৎপাতে 
-আমাঁদেব বাংলা দেশের কৃষিকাধ্যের যে কি-প্রকাব অনিষ্ট 
হইতেছে তাহার উল্লেখ নিল্রয়োজন। কয়েক বৎসর 
পূর্বের পূর্ববঙ্গের স্থানে স্থানে এই পানা জ্রন্মিযা ধীরে 
“ধীরে বিস্তার লাভ করিতেছিল। ইহা ছারা যে কবষিকা্যের 
বিত্ত হইবে, তখন লোকে তাহা কল্পনা করিতে পারে 
নাই। এখন পূর্ববঙ্গের, অধিকাংশ কৃষিযোগ্য ভূমিই 


কচুরী পানা 
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পশ্চিম বঙ্গেরও, স্থানে স্থানে ইহাব উৎপাত অনুভূত 
হইতেছে । পূর্ববঙ্গের ভূমি উর্করতার জন্য প্রসিদ্ধ, 
সেখানকার ভূমিতে সার দিতে হয় না; চাষের হাঙ্গামাও 
সেখানে খুব কম। -তাই সেখানকার জমিতে সোন! 
ফলিয়া আসিতেছিল। কিন্তু কচুরী পানার উৎপাত 
যে-প্রকারে বৎসবের পর বৎসর চলিতেছে, তাহাতে 


তিনি বলেন যে ভাবতীব অরমিকগণ --এ 


EE 
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পূর্ববঙ্গের উর্বরতা যে আর অধিক দিন থাকিবে, তাহা 
আশা কর! যায় না। 

কচুরী পানার উৎপাত যে কেবল বঙ্গদেশেই আছে 
তাহা নহে, আমেরিকাতেও ইহার উৎপাত কষ নয়। 
সেখানে আজও 
এই উৎপাত 
নিবারণ করা যায় 
নাই । ইহা শুনিয়! 
হয়ত কেহ কেহ 
বলি বে ন--তবে 
আর কি, যাহ!- 


দের এত টাকা, বিরুদ্ধ। তাই 
এত আয়োজন, কোন জীব যাহাতে 
তাহারা যখন পৃথিবাঁতে একাধি- 
পানা নষ্ট করিতে পত্য স্থাপন 
পারিল না, তর্খন করিতে না পারে 
আমাদের চেষ্টা তাহার জন্তু 
বুথা। আমরা প্রকৃতিতে অনেক 
এই প্রকার উক্তির বাবস্থা আছে।” 
প্রতিবাদ করিয়া প্রথমতঃ পারি- 
বলিতেছি, আমে- পার্শ্বিক অবস্থার 
রিকা পারিল না প্রতিকূলতায় 
বা অপর কোন অনেক জীব মারা 
দেশ পারিল না যায়। তাহার 
বলিয়। আমা- পরে এক জাতীয় 
দিগের নিশ্চেষ্ট জীব আর-এক 
হইয়া থাকিলে জাতির সহিত 
চলিবে না। রাজা আচাৰ্য্য স্তার জগদীশচন্দ্র বন্থ প্রতিযোগিত 
ও প্রজা উভয় পক্ষকেই এই উৎপাত নিবারণের জন্য প্রাণ- করিতে গিয়াও ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয় । এই প্রকারে 
পণ চেষ্টা করিতে হইবে । চেষ্ট! ফলবতী হইবেই । এখানে দেখা যায়, মানুষের সহিত পশুর এবং প্রাণীর সহিত 
একটি কথা স্মরণ করিতে হইবে,__-অতি প্রাচীনকালে যখন উদ্ভিদের নিয়তই সংগ্রাম চলে। ইহার ফলে ৫ জীব 


পৃথিবীতে কেবল উদ্ভিদেরই আধিপত্য ছিল, তখন আমা- 

দেরই পূর্বপুরুষের! উদ্ভিদের উচ্ছেদ-সাধন করিয়া আরণ্য- 

তুমিকে কষিক্ষেত্র করিয়! তুলিয়াছিলেন। তখন অরণ্য 

মান্গষের নিকটে পরাজয় স্বীকার করিয়াছিল। স্থযোগ 
১১২$---১৫ 
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বুঝিয়া এইক্ষণে উদ্ভিদেরই এক বংশধর মাথা-চাড়। দিয়া 
আজ আবার আধিপত্য বিস্তার করিতে চেষ্টা করিতেছে । 
মানুষের হাতে অস্বের ত অভাব নাই। উদ্ভিদের সহিত 
মানুষের এই প্রকার সংগ্রাম চিরকালই চলিবে । কোন 
প্রাণী বা কোন 
উদ্ভিদ নিজের 
বংশ বিস্তার 
করিয়া সমস্ত 
পৃথিবীকে দখল 
করিয়া বস্তুক ইহা! 
প্রাকৃতিক নিয়ম- 


যতট। অধিকার পাইবার ঘোগ। তাহা আপন! হইতেই 
পায়। যদি 
বংশবিস্তারের 


কোন কারণে কোন প্রাণী বা উদ্ভিদে 


A 


কোন বাধা ন! থাকে, তবে 


অষ্টেলিয়াতে খরগোস 
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(১) কচুরী পানার দাম, সিজ্বেরিয়ার কাছে গঙ্গার ধারে 


ছিল না। কয়েক বৎসর পূর্বে সেখানে এক জোড়া 
খরগোস ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই ক্ষুদ্র জন্তর 
বংশবিস্তারে অষ্ট্রেলিয়াতে এখন এত খরগোন হইয়া 
দাড়াইয়াছে, থে তাহাদের উৎপাতে রুধিকার্যের ক্ষতির 
"আশঙ্কা হইতেছে । কোনো এক খেয়ালী লোক ইংলণ্ড 
হইতে এক জোড়া পোকা সংগ্রহ করিয়া আমেরিকায় 
ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, পোকাগুলি নাকি দেখিতে সুন্দর 
ছিল। অনুকূল অবস্থা পাইয়া সেই পোকাদের বংশধর- 
গুলি এখন আমেরিকার বিবিধ প্রদেশে ভয়ানক বিস্তার 
লভ করিয়াছে । তাহাদের, উপদ্রবে মৃগ্যবান পাইন 
গাছ লোপ পাইতে বলিষ্কাছে। ইহাকেই বলে উৎপাত । 
আমাদের দেশে কচুরি পানাও কতকটা এই রকমেরই 
উৎপাত হইয়া! দাড়াইয়াছে ৷ 

আমাদের শৈশব-উপাখ্যানের রাজপুত্র ও পাত্রের 
পুত্র সেই প্রকাণ্ড রাক্ষলটাকে বহু চেষ্টাতেও বিনষ্ট 
করিতে পারে নাই, কারণ রাক্ষপটার প্রাণপুরুষ ছিল 
চৌদ্দ হাত জলের ক্লার স্ফটিক-স্তম্ভের ভিতরে লুকানো । 
আমাদের ও অন্য দেশের রাজপুরুষেরা কচুরি পানা 
বিনাশের জন্য যে-সকল চেষ্টা করিতেছেন, তাহা রাজ- 
পুত্রের রাক্ষস বিনাশের চেষ্টার মতোই বৃথা হইয়া যাইতেছে । 
কারণ ইহার! কেহই জানেন না পানা-রাক্ষপীর প্রাণ- 


প্রবাসী_-আশ্বিন, ১৩২৯ 
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পুরুষট। কোথায় লুকানে আছে। এইজন্য লক্ষ্য স্থির না 
করিয়া! লক্ষ্যভেদের চেষ্টার ন্যায় ইহাদের সকল চেষ্টাই 
ব্যর্থ হইতেছে। কচুরি পানার জীবনের ইতিহাস পরীক্ষা 
করিয়া, কি প্রকারে তাহারা বংশ বিস্তার করে এবং 
কোন অবস্থা তাহাদের বৃদ্ধির অন্থকুল, এই-সকল তথ্য, 
প্রথমে সংগ্রহ কর! কর্তব্য। এই-সকল তথ্য আজও 
সংগৃহীত হয় নাই। তাই পানা বিনাশের জন্য যেসকল 
উপায় অবলম্বন করা হইতেছে, সেগুলি অন্ধকারে ঢিল 
ছোড়ার ন্যায় লক্ষ্যল্রষ্ট হইতেছে । অবৈজ্ঞানিক জনসাধারণ 
প্রায়ই বিজ্ঞানকে যাছুবিদ্যার কোঠায় ফেলিয়। থাকেন। 
তাহার! যখন কোন প্রাকৃতিক উৎপাতে ভীত হইয়া 
পড়েন, তখন মনে করেন বুঝি বিজ্ঞানই মন্ত্রবলে উৎ্পাতের 
শাস্তি করিবে। স্বার্থান্বেষী চতুর লোকের! স্থযোগ ছাড়ে 
না। তাহার! বৈজ্ঞানিক সাজিয়। নান আড়ম্বরে জনসাধা- 
রণকে প্রতারিত করিয়া স্বার্থসিদ্ধি করে । লোকে ভাবে 
ইহাই বুঝি বৈজ্ঞানিক প্রণালী । কোন অজ্ঞাত ব্যাপারের 
মূল কথা জানিয়! স্কার্ধ্য করিতে গেলে এই ভড়ং পরিত্যাগ 
না করিলে চলে না। ভড়ং করা বা ভড়ং দেখিয়! মুগ্ধ 
হওয়া বৈজ্ঞানিক রীতি নয়। যিনি প্রকৃত বৈজ্ঞানিক, 
তিনি অন্ুলক্ধানের বাহ শাখাপ্রশাথাগুলির প্রতি 
দৃষ্টিপাত না করিয়া তাহার মূল কোথায় তাহাই দেখিবার 
জন্য অবিরাম চেষ্টা করেন। কত অবান্তর ব্যাপার চক্ষুর 
সন্মুখে আলিয়া তাহাকে বিপথগামী করিতে চেষ্টা করে 
তাহার ইয়ন্তাই হয় না। যে বৈজ্ঞানিক এই- সকল 
অবান্তর ব্যাপারের কুহক কাটাইয়া সোজা পথটি ধরিয়া 
চলিতে পারেন, তিনিই মূলতব আবিষ্কারে কৃতকাধ্য 
হন। আবিষ্কার মাত্রেরই ইহাই মূলমন্ত্র । গাছের রস 
কি প্রকারে তাহাদের দেহের ভিতর দিয়া উপরের দিকে 
প্রবাহিত হয়, তাহা এ পর্য্যন্ত উদ্ধিদ্বিদ্যার একটি প্রকাণ্ড 
সমস্ত৷ হইয়া ছিল। পূর্বোক্ত পন্থা! অবলম্বন করিয়াই 
আমি দীর্ঘ কুড়ি বৎসরের অবিরাম চেষ্টার পরে এখন 
রসপ্রবাহের মূল কারণ জানিতে পারিয়াছি। অবান্তর 
ব্যাপারগুলিকে ঠেলিয়া ফেলিয়া লক্ষ্য নির্ণয় করা এবং 
পরে সেই লক্ষ্যপথে অগ্রসর হুওয়। আবিষ্কারের মূলস্থত্র । 
কচুরী পানার গাছটি কিরূপ এখন তাহার . আলোচনা 
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করা যাউক। গঙ্গার তীরে সিজ্বেড়িয়। নামক স্থানের 
একট খালে থে পানা আছে ১ম চিত্রে জাহার একটি ছবি 
দেওয়া হইল ৷ গাছগুলি কখন কখন ছুই হাত পর্য্যন্ত উচ্চ 
হয় এবং স্থানে স্থানে সেগুলি এমন নিবিড়ভাবে জলভাগ 
আচ্ছন্ন করিয়া রাখে যে, পানার উপর দিয়া মানুষও 
হাটিয়া চলিতে পারে। দ্বিতীয় চিত্রে একটি বিচ্চিন্র পানার 
ছবি দেওয়া হইল। ছবি দেখিলেই বুঝা যাইবে পাতা- 
সমেত গাছটি যত উচ্চ তাহার শিকড় প্রায় সেইদ্দণ দীর্ঘ 
এক-একটি গাছে কখন কখন দেড় শতের৭ অধিক 
শিকড় থাকে । কেবল ইহাই নয, এট পানাগুলি আবার 
জলের তলার লতাইয়৷ চলে, এবং ইহাতে তাহাদের 
বংশ বিস্তার লাভ করে। কিন্তু কচুরীর বংশ বিস্তারের 
ইহাই একমাত্র উপায় নয়। এসম্বন্ধে আমরা পরে 
আলোচনা করিব। কচুরী পানার পাতার ডাঁটাগুলিও 
অড়ূত,__সেগুলি ফাপা ধরণের,__ তাই জলে ভাসে। 
যাহ! প্রত্যক্ষ এবং যাহা হঠাৎ চক্ষুগোচর হয়, মানুষের 
মন সর্বাগ্রে সেই দিকে ধাবিত হয়। কিন্তু এই রকমে 
মনকে বিক্ষিপ্ত করার বিপদ অনেক। ইহাতে আসল 
চাপ! পড়িয়া যায়। বৈজ্ঞানিকেরা বাধ! নিয়মে কচুরী 
পানা সম্বন্ধে যে গবেষণ| করিয়াছেন, তাহাতে আসলকে 
ঠেলি ঝু'টাকে লইয়াই মারামারি করিয়াছেন । পানার 
চক্চকে পাতা ও ফুলগুলি তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া- 
ছিল। তাই তাঁহারা সেইগুলি নষ্ট করিতে ব্যস্ত হইয়া- 
ছিলেন । ইহাতে পাত৷ ও ফুল নষ্ট হইয়াছিল, কিন্ত 
গাছ মরে নাই। গাছগুলি বে লম্বা! শিকড় চালাইয়া 
জলের তলা হইতে পাদ্য সংগ্রহ করে তাহা ইহাদের 
নজরে পড়ে নাই । এই শিকড়গুলিই গাছগুলিকে জীবিত 
রাখিয়াছিল। 
n পুক্করিণী হইতে পানা উঠাইয়। ফেলিলে দেখ! যায়, 
কয়েক মাসের মধ্যে ধীরে ধীরে তাহা আবার পানায় 
আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। যে দুই চারিটা শিকড় জলের 
তলায় থাকিয়া যায়, সেইগুলিই নৃতন পানার উৎপত্তি 
করে। জলের ভিতরকার শিকড় নষ্ট করিতে না 
পারিলে এই শত্রুর বিনাশ নাই। যাহারা পানা নষ্ট করি- 
বার জন্য নানা উপায় অবলঙ্থন করেন, তাহাদিগকে এই 
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(২) কচুরী পানার জলে-ডোবা ঝুলিয়া-পড়! ল্ব। শিকড় (1২) এবং 
আড়ে বিস্তৃত শিকড় (5) 


কথাটি বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে অনুরোধ করিতেছি । 
কচুরী পানার একটি ক্ষুত্র শিকড় হাজার হাজার নৃতন 
গাছের সৃষ্টি করিয়া ১০ বিঘা স্থানকে কয়েক মাসের মধ্যে 
আচ্ছন্ন করিতে পারে । | 

এখন কচুরী পানা বিনাশের উপায় কি, তাহার 
আলোচনা করা যাউক। এ সম্বন্ধে চিন্তা করিলে চারিটি 
উপায়ের কথা মনে হয়,__ 

(১) পানাদের গায়ে ছত্রক জাতীয় ( Fungal 
parasites ) পরাসক্ত উদ্ভিদ জন্মাঈয়া তাহাদিগকে 
নষ্ট করা। 

(২) উত্তপ্ত জলীয় বাষ্প প্রয়োগ কর! । 

(৩) পানার গায়ে বিষময় দ্রব্য সেচন করা। 

(9) পানাগুলিকে জল হইতে উঠাইয় নষ্ট করা। 

প্রথম উপায় সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বল! কঠিন। বিষ 
বিষমৌষধম্‌ কথাট। সব জায়গায় খাটে না। পানা 
মারিবার জন্য থে ছত্রকের আমুদানি কর! হইবে, তাহা 
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(৩) কচুরী পাঁনার মরণ-আক্ষেপ শতাংশিক ৬* অংশ তাপে 
উদ্ধ গামী বিচ্ছিন্ন বিন্দুশ্রেণীতে পরিলক্ষিত 


ধান পাট বা অপর গাছের যে ক্ষতি করিবে না, ইহা! 
বল! যায় না। একটা উদাহরণ দিই ৷ সাপ মারিবার জন্ত 
ওয়েষ্ট ইণ্ডিম্‌ অঞ্চলে ভারতবর্ষ হইতে বেজির আম্দানি 
কর! হইয়াছিল । ইহাতে সাপের উপদ্রব কমে নাই, 
কিন্তু বেজিদের উৎপাতে লোকের হাস বা অপর পাণী 
পোষ! দায় হইয়াছে। কাজেই সেখানে এক উপদ্রবের 
শান্তি করিতে গিয়া আর-এক নূতন উপদ্রবকে ডাকিয়া 
আনা হইয়াছে । পানা মরিবার জন্য ছত্রকের আম্দানি 
করিলে এই প্রকার বিপদের সম্ভাবন! আছে। 

আমেরিকা! বিজ্ঞানে খুবই উন্নতি দেখাইয়াছে । আমে- 
রিকার ফ্ঙ্ক লিন্‌ বৈদ্যুতিক আবিষ্কারের জন্য প্রদিদ্ধি 
লাভ করিয়াছেন। ত! ছাড়া ল্যাঙ্‌লে আকাশযান উদ্ভ'বন 
করিয়া প্রসিদ্ধ হহয়াছেন। কিন্তু অন্যান্ত দেশের ন্যায় 
আমেরিকাতে ঝুঁটা বিজ্ঞানের আড়ম্বরে আসল বিজ্ঞান 
চাপ! পড়িতে বনিয়াছে। ইউনাইটেড, ষ্টেট্‌সে কচুরী 
পান! নষ্ট করিবার জন্য জলীয় বাষ্প প্রস্তুত করিয়! 
তাহ! নলের সাহায্যে গরম গরম পানার গায়ে লাগানো 
হইয়াছে। পানা নষ্ট করার এই পদ্ধন্ির প্রশংসা খবরের 
কাগজে অনেক পড়া গিয়াছে। বহু ব্যয়ে বশ্মাতেও এই 
পদ্ধতি অবলম্বন কর! হইয়াছিল । কিন্তু কোন স্থানেই সুফল 
পাওয়| যায় নাই। গরম জলীয় বাষ্প নলের মুখ হইতে 


প্রবাসী__আশ্বিন, ১৩২৯ 
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বাহির হইয়া কেবল পাতাগুগাকে ছিড়িয়া এবং বিব 
করিয়া নষ্ট করিয়াছিল মাত্র, গাছকে মারিতে পারে নাই । 
আশা ছিল, এই বিফলতা কর্তৃপক্ষকে ভগ্নোৎসাহ করিবে, 
তাহার! আর জলীয় বাষ্প দিয়া পানা নষ্ট করিবার পক্ষ- 
পাতী হইবেন না। কিন্তু তাহাদের উৎসাহ অদম্য ; 
সাধারণ উপায়ে গরম জলীয় বাম্প দ্বারা পানা মরিল না 
দেখিয়! তাহার! কলকার্খান! বসাইয়া যতদূর সম্ভব চাণ 
প্রয়োগে অত্যুষ্ণ জনীয় বাষ্প পানা গাছের উপরে প্রয়োগ 
করিতে লাগিলেন। ইহারও ফল পূর্ব হইল, পান! 
মরিল না। আমাদের দেশেও পান! মারার এই অভিনয় 
অন্তরুত হইয়াছে। কি্ত আশ্চধ্যের বিষয় এই প্রকার 
একটা বৃহৎ আয়োজনে হাত দিবার পূর্বে কত উষ্ণতায় 
পানা পুড়িয়া মরে তাহার কেহই অনুসন্ধান করিলেন না । 
জখম হইলে গাছের পাত! ও ডাল প্রভৃতির অবস্থা- 
স্তর ঘটে । দেখিলেই মনে হয় বুঝি গাছটি মরিয়া গিয়াছে। 
কিন্তু এগুলি সত্যই মৃত্যুর লক্ষণ নয়। গাছের প্রকৃত মৃত্যুর 
লক্ষণ লইয়া বস্তু বিজ্ঞান মন্দিরে গবেষণ! হইয়া গিয়াছে। 
কোন্‌ গাছ জীবিত অবস্থা ছাড়িয়া ঠিক কোন্‌ সময়ে 
মৃত্যুর কোঠায় প1 দিল, তাহাও বৈদ্যুতিক উপায়ে সেখানে 
নিরূপিত হইয়াছে । কচুরী পানা মৃত্যুলেখ যন্ত্রের ( Death 
Recorder ) আধারস্থ জলে ডুবাইয় রাখিয়া জলের উষ্ণতা 
ধীরে ধীরে বর্ধিত কর! হইয়াছিল । যখন জলের উষ্ণতা! 
সেন্টিগ্রেডেব ৬০ অংশ ( অর্থাৎ ফাহরন্হিটের ১৪০ অংশ ) 
হইয়। দড়াইয়াছিল, তখন যন্ত্রে পানার মৃত্যুরেখা অঙ্কিত 
হইয়া পড়িয়াছিল | কচুরী পান! ১৪* অংশ উত্তাপ দ্বারাই 
মরিয়া থাকে, তাহ! পানা নাশকারী সর্কারী কণ্মচারীরা 
জানিতেন ন!। তাহার! যে জলীয় বাম্প দিয়া পান৷ 
নাশ করিতে গিয়া অজস্র অর্থ নাশ করিয়াছেন তাহা 
উষ্ণতার অন্াবে হয় নাই। তাহার কারণ বাষ্প 
দ্বার| জলের নীচের শিকড় বিনষ্ট হয় নাই । কাজেই উপর- 
কার পাতাগুলি ঝল্সাইয়। গেলেও পানা মরে নাই । মৃত্যু- 
কালে যেমন প্রাণীদের সর্বাঙ্গে আক্ষেপ দেখ! যায়, উদ্ভিদের 
মৃত্যু-সময়েও ঠিক সেই প্রকার আক্ষেপের লক্ষণ প্রকাশ 
পায়। মৃত্যুকালে কচুরী পানা কি প্রকারে আক্ষেপ 
দেখাইয়। থাকে, ৩য় চিত্রে তাহা অঙ্কিত হইয়াছে । 
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গাছের বৃদ্ধি নষ্ট করে এমন 
আনেক  বিষপদাৰ্থ আমাদের জানা 
ছে | বিষমিশ্র জল পিচ্‌কারীর 
মত কোন যন্ত্র দ্বারা পানার গায়ে 
 ছিটাইয়া দিবার ব্যবস্থা আমেরিকায় 
ইয়াছিল। কিন্তু এই ব্যবস্থাতেও 
সুফল পাওয়া যায় নাই। নিবিড় 
পাতার আবরণ ভেদ করিয়া বিষ-জল 
গাছের সর্বাক্গ সিক্ত করিতে পারে 
নাই। সিক্ত করিলে বিষ শিকড়ে 
প্রবেশ করিতে পারে নাই । 
বিষপ্রয়োগের বৈজ্ঞানিক দিকৃটা 
আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। 
আমরা পূর্বে দেখিয়াছি, গরম জলীয় বাষ্প পানার পাতাই 
_ ঝল্সাইয়াছিল, ইহাতে পাতা মরিয়াছিল, কিন্তু জলের 
তলার শিকড় মরে নাই,_কাজেই গাছও মরে নাই। 
এখন প্রশ্ন হইতে পারে, গাছের পাতায় বিষ-জল 
ছিটাইয়া দিলে তাহাতে উহার শিকড় মরিবে কি? 
থম এই প্রশ্নটার মীমাংসা করা উদ্দিত ছিল। 
কিন্ত তাহা না করিয়া ডগায় বিষ লাগাইলে তাহা 
_ গোড়ায় গিয়া পৌভিবে, ইহা শন্থমান করিয়া কর- 
পক্ষের! বিষজল ছিটাইয়া পানা মারিবার ব্যবস্থা করিয়া- 
ছিলেন। “বন্ন বিজ্ঞান মন্দিরে” এ সম্বন্ধে অনেক গবেষণা 
হইয়া গিয়াছে। কিপ্রকারে উদ্ভিদের দেহের ভিতর দিয়া 
রসপ্রবাহ চলাচল করে, তাহা এঁ-সকল গবেষণার ফলে 
স্পষ্ট জানা গিয়াছে । এখন সকলেই জানিয়াছেন, উদ্ভিদের 
দেহে বিষপ্রয়োগ করিলে, তাহা উহার ভিতরকার রস- 
প্রবাহের সহিত নীচু হইতে উপর দিকে চলে,__বিষ 
উটউপর হইতে নীচু দিকে ছুটিয়া আপিতেছে, ইহা কখনই 
র্‌ টে না। স্থতরাং বুঝিতে হইবে, বিষ দিয়া পানা মারিতে 
হইলে বিয-জল পানার শিকড়ে প্রয়োগ করা প্রয়োজন । 
- এই মোটা কথাটি না-জানার জন্য যে সময় ও অর্থের 
_ অপব্যর হইয়াছে তাহা একান্ত শোচনীয়। 
পূর্বে যে কথাগুলি বলিলাম, তাহা আমরা অনুমানের 
উপরে নির্ভর করিয়া বলি নাই । পরীক্ষাতে উক্তিগুলির 
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কচুরী পানা 





(৪) কচুরী পানার শিকড়ে বিষপ্রয়োগের ফল ।--বাম দিকের ছবিতে বিষপ্রয়োগের 






















পূর্ব অবস্থা, ডান দিকে পরের অবস্থা! 
সত্যতা সম্পূর্ণ প্রমাণিত হইয়াছে । ৪র্থ চিত্রের বাম 
দিকে একটি সতেজ কচুরী পানার ছবি দেওয়া হইয়াছে । : 
শিকড়ে বিষ-জল প্রয়োগ করায় তাহার অবস্থা যে প্রকার 
হয়, তাহা চিত্রের দক্ষিণ অংশে অঙ্কিত আছে। শিকড়ই 
গোড়ার বিষ শোষণ করিয়া তাহা রসপ্রবাহের সহিত 
উপরকার সৰ্ব্বাঙ্গে ছড়াইয়াছে। তাই গাছটির অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গ নীচের দিক্‌ হইতে মরিতে আরম্ভ করিয়াছে । 
বিষপ্রয়োগে কেবল থে কচুরী পান।.ই এই প্রকারে 
মৃতু পটে তাহা নয়। ৫ম চিত্রের বাম অংশে এ টি 
সতেজ চন্্রমল্লিকার গাছ দণ্ডায়মান আছে। মূলে বিষ- 
প্রয়োগে তাহার যে দশা হইয়াছে দক্ষিণের অংশটিতে 
তাহা প্রত্যক্ষ দেখা যাইবে । রসের সহিত গোড়ার বিষ 
উপরের সর্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হইয়া গাছটিকে মারিয়া 
ফেলিয়াছে। 

গাছের গোড়ায় বিষপ্রয়োগ না করিয়া তাহা আগায় ' 
লাগাইলে কি হয়, এখন দেখ) যাউক। আগার বিষ-জল 
ছিটাইয়াই কচুরীপানা মারিবার চেষ্টা হইয়াছিল লোহা 
বা অপর ধাতব বস্তুর আগা গরম করিলে ক্রমে তাহার 
গোড়া গরম হইয়া পড়ে । উদ্ভিদের দেহের ভিতর দিয়া 
রিষ এই প্রকারে প্রবাহিত হয় কি? আমরা পূর্বেই 
বলিয়াছি, হয় না। প্রত্যক্ষ পরীক্ষাতেও আমাদের এই 
উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হয়। কচুরী পানার একটি 
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(৫) চক্ত্রমশ্লিক! গাছের নীচে বিষপ্রয়োগের পূর্ব্বের ও পরের অবস্থার ছবি 


ডাটা সমেত পাতাকে বিষ-জলের ভিতরে ডুবাইয়৷ রাখ 
হইয়াভিল। ৬ষ্ঠ চিত্রের বামদিকের ছবিতে তাহা অস্কিত 
আছে। ইহাতে দেখা গিরাছিল, বিষ নীচের দিকে 
নামে নাই,_বে পাতাটি বিষের সংস্পর্শে আসিয়াছিল, 
কেবল তাহাই মরিয়া বিবর্ণ হইয়াছিল। কেবল কচুরী 
পানাতেই যে ইহা দেখ। যায়, তাহা নহে। চন্দ্রল্লিকার 
একট! ডাটাকে ঠিক্‌ এ প্রকারে বিষের সংস্পর্শে রাখিয়া 
অবিকল এ ফলই পাওয়া গিয়াছিল। ৬ষ্ট চিত্রের দক্ষিণে 
তাহারই ছবি লিপিবদ্ধ আছে। 

আমরা এ পর্য্যন্ত যে আলোচনা করিলাম, তাহা 
হইতে বুঝা যাইবে, কচুরী পানার বিনাশকে লোকে যে 
_ একট! মহা সমস্যা বলিয়া মনে করিয়া আসিতেছিল, 
এখন তাহা মনে করার হেতু নাই। পাত৷ ফুল বা ফল 
নষ্ট করিলে ইহা মরিবে না। শিকড় দিয়া ইহারা বংশ 
বিস্তার করে,_-সেই শিকড়গুলিকে নষ্ট করার চেষ্টাই 
এখনকার কর্তব্য । আমর! বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অন্থসন্ধান 
করিয়৷ যাহাঁ জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে আমাদের 
গবর্ণমেণ্ট সাবধান হইতে পারিবেন। আশ! করি, 
সাধারণের অর্থ আর মিথ্যা আড়দ্বরে ব্যয়িত হইবে না। 

কি করিয়! পানা বিনাশের কাজ আরম্ভ কর! উচিত, 
ইহা বোধ হয় অনেকে জানিতে চাহেন। আমার এ 
সম্বন্ধে এই মত যে কচুরী পানা জল হইতে সংগ্রহ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


কগিয়। নষ্ট করাই আমাদের 
এখনকার কর্তব্য । ইহাতে 
খরচপত্র আছে জানি, কিন্তু এই 
খরচ অন্তান্ত দেশের তুলনায় 
অল্পই হইবার কথা। তা! 
ছাড়া এই শ্রম ও অর্থ বায় 
কখনই বুথ! হইবে ন! । দেশের 
টাকা 


নষ্ট হইলে কৃষিকাধ্যে যে লাভ 
হইবে তাহার তুলনায় এই 
ব্যয় অতি সামান্য । একই সময়ে 


একটি স্থান একবারে পানা-বজ্জিত করিতে হইবে। 
নচেৎ কাছাকাছি জায়গা হইতে পানা আসিয়া পরিষ্কৃত 
স্থান আবার আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে। কচুরী পান! যে 
কি সর্বনাশ করিতেছে রুষিজীবীরা তাহা বুঝিয়াছেন 
এবং ইহা বুঝিয়া যাহাতে সকলে বাধ্য হইয়া একত্র 
পানা-নাশের চেষ্টা করিতে পারেন, তাহার জন্য আইন 
জারির প্রার্থনা করিতেছেন। আইন মাত্রেই কঠিন ও 
নিশ্মম। কিন্তু যাহাতে আইনের অপব্যবহার না! হয়, 
তাহার জন্য যে সতর্কতা অবলম্বন একেবারে অসম্ভব, 
তাহা বলিতে পারি না। প্রথম কয়েক বৎসর ইহা 
আমাদের শিক্ষাদানের কাজ করিবে । সকলে একত্র 
খাটিয়া৷ পরস্পরের উপকার করিবার পথ মুক্ত করিতেছি, 
এই ভাবটি মনে বদ্ধঘুল করাকে শিক্ষাই বলিতে হয়। 
এই শিক্ষাতেই রাষ্ট্রীয় কাধ্যভার গ্রহণের যোগ্যতা লাভ 
করা যায়। যাহা হউক, রাজা ও প্রজার সমবেত 
চেষ্টাতেই ভবিষ্যতে উৎপাতের শান্তি হইবে । 

বস্তু বিজ্ঞান মন্দিরে অনেক গুরুতর গবেষণা চলিতে- 
ছিল। সেই কাৰ্য্য বন্ধ রাখিয়া আমর! কচুরী পানা সম্বন্ধে 
গবেষণায় নিযুক্ত হইয়াছিলাম। এখন আমরা আমাদের 
নির্দিষ্ট কাধ্যে যোগ দিব। কচুরী পানা সম্বন্ধে গবেষণা 
আজও শেষ হয় নাই, শেষ করিতে হইলে কয়েক- 
জন ব্যক্তিকে এই কাধ্যে নিযুক্ত করিতে হইবে। 


প্রজাদের সাহায্যেই ' 
বাথিত হইবে । কচুরী পানা 


সকলের সমবেত চেষ্টায় এক- - 


x 
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প্রকারে ৰলদিজাক কি 
হা আরও ভাল করিয়া 
অনুসন্ধান করিতে হইবে। 
তাহার পরে দেখিতে হইবে, 
কচুরী পানাগ্তলিকে জল 
হইতে উঠাইয়া আমাদের 
কোন লাভজনক কার্যে 
ব্যবহার করিতে পারা যায় 
কিনা। এই প্রকারে 


ব্যবহার করা সম্ভবপর হইতে পারে; তাহা হইলে পানা 
_. তুলিবার খরচা উহাতে আদায় হইয়া যাইবে। যাহারা 
এই-সকল অন্ুসন্ধানের কার্যে নিযুক্ত হইবেন, ঠাঁশদের 
সত্যই সে সম্বন্ধে যোগ্যতা আছে কি না, তাহা 
ৃ রা দেখার প্রয়োজন হইবে। এই ব্যাপারে নিযুক্ত 
ক্তিদের কেবল বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকেই প্রাধান্য দিলে 
১ 1, স্থুবিবেচনা করিয়া হাতে-কলমে কাজ 
করিবার দক্ষতা ইহাদের থাকা চাই। তাহা ছাড়া 
__ যাহাতে নিৰ্দিষ্ট সময়ান্তে তাহাদের গবেষণার কাধ্য- 
₹ বিবরণী প্রকাশিত হয়, তাহার ব্যবস্থাও রাখিতে হইবে । 
জনসাধারণ ও বিশেষজ্ঞের ইহাতে তাহাদের কাধ্য কোন্‌ 
পথে চলিতেছে জানিতে পারিবেন এবং কার্যের সমালো- 

চনা করিবারও সুযোগ পাইবেন । সম্প্রতি একজন সহকারী 
বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি কল্পনা করিয়াছেন, কচুরী পানাকে কাগজ 
প্রস্তুতের মুখ্য উপাদান স্বরূপে নাকি ব্যবহার করিতে 
পারা যায়। যে-কোন উদ্ভিজ্জ বস্তুকে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় 
[গজ প্রস্তুতের উপাদান করিয়া তোলা কঠিন নয়। 
ই প্রক্রিয়ার খরচা উঠাইয়া সেই উপাদানে এখনকার 
ত সম্তায় কাগজ বিক্রয় করা সম্ভব হইবে কি না, 
হা সর্বাগ্রে দেখা কর্তব্য। তাহা না করিয়া সাধা- 























শের চক্ষে ধূলি দেওয়া হ্য়। কিছুদিন পূর্বে আর- 


- একটি জনরব শুনিয়াছিলাম, কোন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি নাকি 


টা 





৮৯৭ 


ce পি Ce NA NA A NA A NENA NAN A ANA ANN পা এল লাপাসসপাপাপাপসসসসদদলপলা 


(৬) কচুরী পান ও চন্ত্রমল্লিকা গাছের উপর হইতে বিষপ্রয়োগের ফল ।--নীচের অংশে বিষের ক্রিয়া হয় ন। 


আর কতগুলি উদ্ভিজ্জ সামগ্রীকে লাভজনক কাঁধো ব্যবহার 
করিবার উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। আডাৰ a 
আর তাহার কথা শুনিতে পাই না। : 
বাহা হউক, কচুরী পানা আমাদিগকে যে বিলের 
সন্মুখীন করিয়াছে তাহা সামান্য নয়। ঘোর বিপদের 
সময়েই লোকে একত্র হয় এবং একত্র হইয়া বিপদ 
নিবারণের চেষ্টা করে এবং বিপদই যে মন্ুষ্যত্বকে 
জাগাইয়া তুলিয়া কাজে লাগায় তাহার আভাস তখন 
তাহারা প্রত্যক্ষ করে। এই মনুষ্যই বিপদের সহিত 
সংগ্রাম করিয়া তাহাকে খর্ব করে এবং শেষে জয়ী হয় । 
অতীত যুগে এই মানুষই বহু বাধাবিস্ন জয় করিয়া এই 
পৃথিবীকে শ্যামল শপ্যক্ষেত্রে ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল এবং 
তাহাতে সোনার ফসল ফলাইয়াছিল। আজ আবার 
সেই মানুষকেই আলস্ত ত্যাগ করিয়া কম্মপটু ও মিতব্যয়ী 
হইয়া এবং পরস্পরের সহিত মিলিয়া যাহা সমস্ত মানবের 
অকল্যাণ তাহার বিরুদ্ধে দাড়াইতে হইবে । তাহাতে 
অকল্যাণ দূর হঈবে এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাঁদের : রাষ্ট্রীয় 
ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইবার বল সঞ্চিত হইবে | 









_[আচাধ্য জগদীশচন্দ্র বন্ধুর ‘বস্তু বিজ্ঞান মন্দিরের 
বক্ত তা অবলম্বনে লিখিত | ] চি 


সী জগনানন্দ রায় 





শক্তির সাধনায় ত্যাগ ও গ্রহণ 
সকলেই শক্তি চাই; দৈহিক, মানসিক, 
আধ্যাত্মিক, সর্ব্ববিধ শক্তিই মান্গষের আকাঙ্ষার 
বস্তু; যদিও ইহাও সত্য যে, সকল মানুষ সকল রকম 


দ্ৃহিক শক্তির প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট । ইহা 
রেকে কোন কাজই সুসম্পন্ন হয় না। ভীমের 
শারীরিক বল না থাকিলেও পার্থিব নানা কাণ্য 
সম্পন্ন হইতে পারে বটে, কিন্তু সাধারণ রকমের কিছু 
দৈহিক শক্তি না থাকিলে কোন কাজ স্থসম্পন্ন হয় না। 
যাহার বসিয়! থাকিবার ক্ষমতা নাই, দুর্বলতা বশত 
হাকে শুইয়া থাকিতে হয়, তাহার দ্বারা মৌখিক 
টপদেশ দেওয়ার কাজও কতক্ষণ বা কতটুকু হইতে 
কিন্তু গায়ে খুব জোর থাকিলেও, মনের হৃদয়ের 
আত্মার বল না থাকিলে, দেহের সে বলও পুরা কাজে 
| লাগে না । একটা কৃশকায় ইংরেজ বালক তাহার দ্বিপ্তণ 
টি লঙ্বাচৌড়া, নুস্থসবল, পরাধীন জাতির একটা মানুষকে 
আঘাত করিলেও সব স্থলে তৎক্ষণাৎ সমুচিত দণ্ড পায় না 
কেন? কারণ ওঁ পরাধীন লোকটার মনের বল নাই, সাহস 
নাই। গায়ের জোর থাকিলেই সাহস জন্মে ন! ৷ সার্কাসে 
_ ফেসব লোক ইঙ্গিত মাত্ৰে সিংহ বাঘ হাতীকে নানা 
রকমের খেলা দেখাইতে বাধ্য করে, সেই-সব মানুষের 
দৈহিক বল ওঁ পণুগুলির চেয়ে বেশী নহে। তাহারা 
উহাদের উপর মানসিক প্রতৃত্ব স্থাপন করিতে পারিয়াছে 
বলিয়া, তাহাদের দ্বারা ইচ্ছামত কাজ করাইয়া লয় ৷ 
অতএব মানসিক আত্মকর্তৃত্, আত্মিক বল, কিসে জন্মে, 
তাহা স্থির করিয়া তাহার জন্যও সাধন! করিতে হইবে । 






 এক-একজন মানুষের; বিশেষ বিশেষ মানুষের, কথা - 


ছাড়িয়া দিয়া, এক-একটি জাতির বিষয় বিবেচনা করাই 
ভাল। অক্পসংখ্যক ক্ষীণদেহ ছুর্ধল মানুষের নাম করা 


যাইতে পারে, যাহারা খুব সাহসী বা খুব কৰ্ণি্ঠ । কিন্ত 
ক্ষীণকায়, অস্থস্থ, দূর্বল একটি জাতিরও নাম কেহ করিতে 
পারিবেন না, যাহারা সাহমী ও কর্ম্মিষ্ঠ বলিয়া প্রসিদ্ধ । 


অনেকে মন করেন, কোন জাতির দৈহিক স্বাস্থ্য এবং- 


বল না থাকিলেও তাহার মা“সিক, হার্দিক ও আধ্যাত্মিক 
শক্তি থাকিতে পারে। কিন্তু তাহ! ভুল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 
আমাদের এই বাঙালী জাতিকেই ধরুন না। কোন 
বাঙালীর গায়ের জোর, মনের জোর, সাহস, ক ্শিষ্ঠতা, 


হৃদয়ের বল, আধ্যাত্মিক উশ্বধ্য নাই, ইহ! সত্য নহে; 
কিন্ত ইহাও আমরা জানি, যে, আমরা জাতি হিসাবে, 


বলবান্, সাহসী, হৃদয়বান্‌ ও কর্মিষ্ঠ জাতিদের মধ্যে 
পরিগণিত হই না। : আমাদের হৃদয়বত্তার অভাব সম্বন্ধে 
কেহ কেহ সন্দেহ করিতে পারেন । কিন্ত তাহারা একটু 
অনুসন্ধান ও চিন্তা করিখেই সত্য উপকহ্ুন্ধি করিতে 
পারিবেন। বঙ্গে অজ্ঞতা, দুঃখদারিদ্র্য, পশ্ত শিশু দুর্বল 


মানুষ ও নারীর প্রতি নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচার, পানদোষ 


ও নানাবিধ পাপাচার--এ-সকলের অভাব নাই ; এ"সব 
খুব আছে। 





















কিন্ত এই-সকলের গুতিকার, নিবারণ ্ 


বা উচ্ছেদসাধনের উদ্দেশ্যে আমাদের দেশে আমাদের . 


অর্থাৎ বাঙালীর দ্বারা বাঙালীর টাকায় ও চেষ্টায় বাঙালীর 
দ্বারা আরন্ধ কত কাজ হইয়াছে বা হইতেছে? বঙ্গের 
লোকসংখ্যা মোটামুটি ইংলণ্ড, স্বট্লগ ও. আয়ল'ঞ্ডের 
সমান। কিন্তু বিলাতে লোকহিতকর যত প্রচেষ্টা ও 
প্রতিষ্ঠান আছে, আমাদের তাহার শতাংশের এক 
ংশৃও নাই | অনেকে বলিতে পারেন, আমাদের 
দারিদ্্য ইহার কারণ 1. কিন্তু, আমরা উর্বর ও 
প্রাকৃতিক নানাবিধ স্থবিধা ও সম্পত্তি সম্পন্ন দেশে 









আলা আপা ওলা কছত পিপি তলা সিল সিল সদা দলা সিসি 


ন কেন, এবং নেই দেশেই ইউরোপীয়, 
|, দিন্লীওয়াল| প্রতৃতিরা ধনী কেন, 





’ যাহ তাহারই-. মত লোক্হিতকর 
_ আমরা করি কি? স্যার্‌ রবার্ট গিফেনের এক বৎসরের 
(৯৯০৩ সালের ) একটা অনুমান অঞ্সারে বিলাতের 
বার্ষিক আয় ছিল একশত পঁচাত্তর কোটি পাউণ্ড এবং 
ভারতবর্ষের ছিল ষাট কোটি পাউণ্ড। বঙ্গের লোকসংখ্যা 

_ ভারতের লোকসংখ্যার এক-সপ্তমাংশ । বঙ্গের আয় কম 
করিয়া ধরিয়া ভারতবর্ষের দশমাংশ মনে করিলে ছয় 
কোটি পাউণ্ড হয়। উহা বিলাতের আয়ের উনত্রিশ 
ভাগের এক ভাগ। স্থতরাং আমর! যদি বিলাতের 
লোকদের সমান লোকহিতত্রত হই, তাহা হইলে 
তাহাদের প্রত্যেক ২৯টি লোকহিতকর প্রতিষ্ঠান অনুষ্ঠান 





ও প্রচেষ্টার জাগায় আমাদের একটি থাকা উচিত।, 


কিন্তু তাহা নাই। তাহাদের প্রতি একশতটিতে একটিও 
আমাদের নাই। লংগ্যান্‌ কোম্পানীর প্রকাশিত শুধু 
॥  লগ্ুনেরই জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের তালিকার একটি পুস্তক 
' আছে। ইহা আমরা ভুলিয়া যাই নাই, যে, মানুষ 
. লৌকহিতকর কার্যে টাকা দেয় আয়ের উদ্ধত হইতে, 
এবং উদ্বৃত্ত অর্থ ধনী, জাতির যেরূপ থাকে, গরীব জাতির 
সেরূপ থাকে না। কিন্তু আমাদের দেশের ধনীরাও ত 
" তাহাদের সমান ধনী পাশ্চান্য লোকদের সমান দান 
 লোকহিতকর কার্যে করেন ন1। বিলাতের সঙ্গে 
তুলনা না করিয়া দেখিতে পাই, আমাদের দেশেই 
বিদেশীদের চালিত ও. প্রতিষ্ঠিত এবং তাহাদের অর্থে 
পুষ্ট যত লোকহিতকর কাজ আছে, আমাদের তাহ! 
_ নাই। সাত্বিকতা, আধ্যাত্মিকতা, হৃদয়বত্তা, সাত্বিক 
=. জীবন, আধ্যাত্মিক জীবন, দয়া, মুখের কথায় হয় না; 
কাজে তাহার পরিচয় ও প্রমাণ থাকা চাই । 
অনেকের ধারণ! আছে, যে, বাঙালীর মত বুদ্ধিমান্‌ 
॥ অন্ততঃ পক্ষে বাঙালী অপেক্ষা বুদ্ধিমান 
জগতে আর একটিও নাই। ইহা সত্য, যে, 
নামা বুদ্ধিহীন নহি। ইহাও সত্য, যে, আমাদের 
যে প্রতিভাশালী কয়েকজন লোক জন্মিয়াছেন। কিন্তু 
f ১১৩৫-১৬ 
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বিচার না করিয়া; জিজ্ঞাসা করি, আমাদের ধণের সং 


নহে। বঙ্গের বৃহত্তম ছাপাখানা বাঙা 
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জীবিত গঁতিহাসিক ( অর্থাৎ শুধু পুরাণে ও কাবে 
নছে) এমন কুড়িজন মানুষের জীবনচরি 
যাহার জগৎসভার মধ্যে বরেণ্য বলিয়া 
হইতে পারেন, অর্থাৎ ধাহাদিগকে, শুধু ভারতবর্ষের নহে, 
জগতের মহৎ লোকদের মধ্যেও পরিগণিত করা যাইতে... 
পারে। তিনি আমার নিকট এরূপ কুড়িজনের একটি 
তালিকা চাহিয়াছেন। এরূপ একটি তালিকা প্রস্তুত করা 
সহজ নহে। মনে রাখিতে হইবে, যে দেশে বনম্পতি 
নাই, দে দেশে ভেরেণ্ডা .গাছও বৃক্ষ । ies 
এখন ঠিক্‌ প্রাসঙ্গিক কথার মধ্যে আসা যাকু। জাতির 
বুদ্ধিমত্তার ও প্রতিভার পরিচয় ছুই দিকে পাওয়া যায় । ৃ 
এক সাংসারিক ধনদৌলত কৃষি শিল্প ব্যবসা বাণিজ্যে, 
আর-এক জ্ঞানের ও রসহ্থষ্টির রাজ্যে। বাং, লাদেশে 
এ যাহাদের বাস, সেই বাঙালী আমরা নর 
₹ ক্রমশঃ আরও গরীব হইয়া! যাইতেছি ; কিন্তু বাংলায় 
রঃ অন্তান্ত প্রদেশ হইতে ও বিদেশ হ্যে । যে 
কোন জাতির লোক আপিতেছে, দেই খাইতে পাইতেছে, 
ধনী হইতেছে, অনেকে লক্ষপতি ক্রোরপতি হইতেছে, a 
ইহ! দ্বারা কি বাঙালীর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পায়. 
যাইতেছে? বঙ্গে সকলের চেয়ে বড় বড় কলকার্থানা। ৰা 
পাটের, কিন্তু দে কলকাব্খানা বাঙালীর একটিও নাই। 
ইহাতে কি বাঙালীর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যাই- : 
তেছে? বড় বড় কয়লার খনি ও কার্বার, বড় বড় লোহা 
ইস্পাতের কলকারখানা, এসব কাহাদের 1. বাঙানীর 
























সকলের চেয়ে ধনী সওদাগরেরা বাঙালী নহে। 

ংসারিক হিসাবে বাঙালীকে বুদ্ধিমান বলা a ন 
বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাস সাহিত্য এবং স্থকুমারশিল্পের 

ক্ষেত্রে প্রতিভাশালী বাঙালী আছেন, সার .করি। 1 













পালা পাস সপ পা 








খোড়বড়িখাড়া ও খাড়াবড়িখোড়ের মত বার বার 
আস্ফালনপূর্কাক উচ্চারণ করিয়া আমরা যেন মনে না 
করি, যে, আমর! জগতের কোনো শ্রেষ্ঠ জাতির সমান 
হইয়াছি। আগে বলিয়াছি, বঙ্গের লোকসংখ্যা মোটামুটি 


টা _ বিলাতের সমান । আচ্ছা, বিলাতের জীবিত ও মৃত বৈজ্ঞা- 


নিক গবেষক, আবিষ্বর্তা ও যন্ত্র-উদ্ভাবকদের নামের একটা 

'ফৰ্দ প্রস্তুত করুন ৷ জীবিত ও মৃত বাঙালী বৈজ্ঞানিক 
গবেষক আবিষ্ধর্তা ও যন্ত্র-উদ্ভাবকদেরও একটি তালিক! 
প্রস্তুত করুন। দেখিতে পাইবেন, আমাদের মানসিক 


__ দারিজ্য কত বেশী। আমরা কেবল নামের গুস্তিই 
করিতে বলিতেছি। খুব বড় বৈজ্ঞানিক কোথায় কয়জন 


__ জন্নিয়াছেন, তাহার বিচার করিতে বলিতেছি না। কোন 


কোন দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রের ও পুস্তক বাবসায়ীদের 


বিজ্ঞাপনের ভাষার অঙ্তুকরণ করিয়া আমাদের জনকয়েক 
মনন্বীর অতিশয়োক্তিপূর্ণ প্রশংসা করা অত্যন্ত লজ্জার 


নে ক্ষেত্রে, ইতিহাসের ক্ষেত্রে, সাহিত্যের ক্ষেত্রে, 


a হরমারশিয়ের ক্ষেত্রে, এইরূপ তালিকা প্রস্তুত করিলে 


_ দেখিতে পাইবেন, আমাদের মানসিক দারিদ্র্য কত বেশী। 
আরও একট! লক্ষ্য করিবার বিষয় এই, যে, ইউরোপ 
আমেরিকা ও জাপানের মনীষীর! বিদেশের দর্শন ইতিহাস 
প্রভৃতি আয়ত্ত করিয়া তাহাতে নৃতন কিছু করিবার 
চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু সেরূপ করিবার মত মানসিক সাহস 


রা প্রতিভা পাণ্ডিত্য আমাদের জাতির ত নাই-ই, ভারতবর্ধ- 


সন্্ীয় জ্ঞানরাজ্যের নানা বিভাগেও সর্বশ্রেষ্ঠ গবেষক 
ও লেখক অর্পস্থলেই ভারতবর্ষবংশীয়। ইউরোপের যে- 
সকল দেশের লোকসংখ্যা বঙ্গের চেয়ে কম, তাহাদের 
সহিতও আমাদের তুলনা এইপ্রকারে করা যাইতে 
পারে। আধুনিক জাপানের বয়স আধুনিক বঙ্গের বয়স 

অপেক্ষা কম) কিন্ত কাধ্যক্ষেত্রে ও জ্ঞানরাঁজ্যে জাপানীরা 
ইতিমধ্যেই বাঙালী অপেক্ষা বশ্শিষ্ঠতা ও বুদ্ধিমত্তার 
পরিচয় দিয়াছে। 

এইরূপ নান! কারণে, আমাদের ধারণা এই, যে, 
বাঙালীর অহঙ্কার করিবার বিন্দুযাত্রও কারণ নাই, 
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a কিন্তু “সবে ধন নীলষণিপ্র মত জন-কয়েকের নাম 





লজ্জিত হরর কারণ যথেষ্ট আট লজ্জিত হইবার 
কারণগুলি ক্ৰমে ক্রমে নষ্ট করিতে রিলে তবে আমরা 
একটু সোজা হইয়া গড়াতে পারিব। গৌরব বোধ 
করিবার সময় পরে আসিতে পারে। কোন অবস্থাতেই | 
কাহারও অহস্কত হওয়া উচিত নয়; আমাদেরও কখনও 
উচিত হইবে না। 

অবস্থা ত এইরূপ । প্রতিকার ক্রি? সে ৰব 
বাবস্থ। প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে । একেবারে... 
অশ্রতপূর্ব রকমের নূতন কিছু এবিষয়ে আমরা বলিতে 
অসমর্থ স্বাস্থারক্ষার নিয়মাবলী, প্রকৃতির অনুসরণ করিয়া » 
জীবনযাপন করিবার নিয়মাবলী, গায়ে জোর যাহাতে 
হয় এরূপ খান্ত ক্রীড়া ও ব্যয়ামের ব্যবস্থা-_এসব আমর! 
বাল্যকাল হইতেই পড়িয়া ও শুনিয়া আমিতেছি। তাহার 
অন্ুদরণ ন1-করাতেই ত যত কুফল হয়। উপদেশ 
ও ব্যবস্থা পুরাতন হইলেই অকেজো হয় না। সত্য 
কথা বলিতে উপদেশ কত হাজার বা লক্ষ বংসর পূর্বে 
কে কোথায় প্রথম দিয়াছিলেন, কেহ জানে না; কিন্তু 
সে উপদেশের প্রয়োজন এখনও রহিয়াছে । স্ব 
থাকিবার ও গায়ে জোর করিবার প্রয়োজন এখনও আছে, 
চিরকাল থাকিবে। তাহার জন্য যাহা করা ও যাহা! না- 
করা উচিত, তাহারজ্ঞান অনেকের. আছে; অনেকেরই 
নাই। যাহা জানা আছে, তদনুপারে কাজ করিলে 
সুফল অনিবাধ্য। " 

মানসিক শক্তি লাভ ও বৃদ্ধিও অনথসীলনসাপেক্ষ। 
সভ্যদেশসমূহে শিক্ষাদান-প্রণালী সম্বন্ধে বহু গবেষণ! 
হইতেছে। তাহার সাহায্যে অল্পবুদ্ধি বালকবালিকাদেরও 
উন্নতি হইতেছে । সে-সকলের খবর আমরা রাখি না। 
রাখা উচিত। 

অনেকের ধারণ! এই, যে, সব হন মান্ষ জন্মাবধি 
সাহসী, এবং যে শৈশবে বা বাল্যে ভীরু ছিল, পরে সে 
সাহসী হইতে পারে না। ইহা তুল। মহাবীর গর্ভন্‌ 
বলিয়াছেন, “যদি কেহ বলে যে সে জীবনে কখনও ভয় পায় 
নাই, তাহা হইলে সে সত্য কথা বলে না। আমি প্রথম 
যখন যুদ্ধক্ষেত্রে বন্দুক ছু'ড়ি, তখন চোখ্‌ বুজিয়া ছুড়িয়া- 
ছিলাম।” চেষ্টার দ্বার! মানুষের সাহসও বাঁড়ে। :কোন 
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৬ষ্ট সংখ্যা ] 


পাও অল কল ললি পিল 
প্রকার দুঃখকষ্টই মানুষের সহিবার শক্তি অপেক্ষা বেশী 
| হইলে মাহুয অজ্ঞান হইয়া যায়, ও তখন 
কনা। মৃত্যুকেই লোকে সর্বাপেক্ষা বেশী 
কোন-না-কোন সময়ে মৃত্যু ত ত হইবেই, 
মুহূর্তে আমাদের মৃত্যু হইতে পারে। 
_ তরাং মৃত্যু য়ে মনুষ্যোচিত আচরণ ও কাজ হইতে বিরত 
টা থাকা শুধু কাপুরুষতা নয়, বৃদ্ধিহীনতাও বটে অদৃষ্টবাদী 
তুর্কদের একটি প্রবাদ-বাক্য. আছে, যে, “দুটি দিনে 
তোমার মৃত্যু হইতে পলায়ন অনাবস্তক__যে-দিন 
তোমার মৃত্যু হইবে বলিয়া বিধাতাকর্তৃক নিদ্দিষ্ট 
আছে, সেই দিন, এবং ফে-দিন নির্দিষ্ট নাই, সেই 
দিন” (এমাসঃ নের ভাষায় “The appointed and 
the unappointed 08)” )1 আমরা অদৃষ্টবাদী 
হই বা না-হই, তুর্কদের এই কথাটা বুঝা খুব সহজ | যে- 
দিন তোমার মৃত্যু বিধিনিদ্দিষ্ট, সেদিন তুমি পলাইলেও 
মরিবে; যে-দিন তোমার মরিবাঁর কথা নয়, সেদিন 
ৃ তোমার উপর চারিদিক হইতে গুলিগোলাবৃষ্টি হইলেও 
| তুমি বীচিয়া যাইবে; অতএব কোন অবস্থাতেই কোন 
নট ন্তষের "ভীরু হওয়া উচিত নয়। ইতিহাসে ও 
5 নচরিতে ইহা দেখাও যায়, যে, খুব বিপদ্‌ 
রি হইতেও মান্য বাচিয়া যায়, আবার যখন কোন বিপদের 
ৃ আশঙ্কা কেই করে নাই, তখনও অনেকে হঠাৎ মারা 
যায়। টু 
এরি (লন, পাপাচরণে, ব্যসনে, বিলাসি- 
তায়, প্রয়োজনাতিরিক্ত ভোগে অর্থাৎ ভোগের অনাচারে, 
দৈহিক শৃক্তি যেমন কমে, মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিও 
তেমনি কমে । অনেক ছুর্ৃত্ি দৈহিকবলশালী এবং অনেক 
কুচরিত্র বুদ্ধিমান, প্রতিভাশালী বা বিদ্বান লোকদের 
নাম করিয়া কেহ কেহ এ বিষয়ে তর্ক উপস্থিত করিতে 
পারেন। কিন্তু সে তর্কের কোন মূল্য নাই। মানুষ 
ধকার-স্থত্রে এবং সামাজিক ও নৈসগিক পরিবেষ্টন 
রে যে-সব দৈহিক ও মানসিক গুণ ও শক্তির 


শা পন্দিপাসি পা কোছ পাস পিপাসা পাসিলাস্সিলাস্পিপীশি 





























যাহা পায়, অনাচার অত্যাচার 
অবশিষ্ট থাকে, তাহা সদাচারী 


বিবিধ প্রসঙ্গ-- শক্তির সাধনায় ত্যাগ ও গ্রহণ 





হয়, সকল মান্গষের তাহা সমান নহে।' 


৯০১ 


সিসি 





পোসিলসিলাসি পাপা পাস্টাসিপাসিললাউিাসিলাসিপাসিনাসিএলা সিল, 


অনেকের চেয়ে, তাহাদের উত্তরাধিকাঁরলব জন্মগত : পুজি 
কম বলিয়া, বেশী। তদ্তির দুরু ত্ততারও গ্রকার- 
ভেদ আছে। যদি কোন দস্থা, বা মিথ্যাবাদী, বা 
প্রব্চক, দৈহিক স্বাস্থ্যের নিয়ম ভঙ্গ না করে, তাহা 
হইলে তাহার গায়ের জোর কর্মিবার কারণ নাই। ৃ 
যে স্বভাবতঃ বুদ্ধিমান্‌ সে. প্রব্ক ৷ হইলেও র্‌. 
বুদ্ধির তীক্ষতা কমিবে না। র্‌ 0 
শরীরের কল্যাণের জন্ত পাপাচরণ, ব্যদন, বিলাসিতা, a 
ভোগের আতিশয্য, ত্যাগ করা প্রয়োজন? ‘ন জাতু 
কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণ 
ভূয় এবাভিবদ্ধতে ॥% “কাম্য বস্তুর উপভোগ ৷ নি 
কামনার কখনও নিবৃত্তি হয় না, প্রতযুত স্ব প্রাপ্ত 
অগ্নির প্ায় তাহ! আরও বাড়িতেই থাকে।” কিন্তু ভোগ 
মাত্রেই অনিষ্টকর ও পরিত্যাজ্য নহে। গীতার উপদেশ 
অঙ্ুসারে মানুষকে “যুক্তাহারবিহার" হইতে হইবে 
কোন মানুষকে কোন অবস্থাতেই রচ্ছুসাধন করিতে হইবে 
না, বা কোন অবস্থাতেই তাহার উপবাঁসাদির প্রয়োজন হি 
নাই, এমন নহে। বুদ্ধ, ঈশা, প্রভৃতি মহাপুরুফদের . 
জীবনে কঠোর ক্ৃচ্ছ,সাধন ও দীর্ঘকালব্যাপী উপবাসের 
বৃত্তান্ত দেখা যায়। কিন্তু ইহাও দেখা যায়, যে, তা 
সারাজীবন এই ভাবে যাপন করেন নাই। এক 
দিকে যেমন বিলাস-ব্যসন তাহার! ত্যাগ করিয়াছি লেন, 
অন্যদিকে আবার তেমনি শরীর-ধারণের জন্য ও সুস্থ 
সবল থাকিয়া কাজ করিবার জন্য অন্য মানুষদের 
মত পানাহারও করিয়াছিলেন। বিশেষ বিশেষ মানুষের 
বিশেষ বিশেষ অবস্থার জন্য উপযোগী ব্যবস্থা যাহাই 
হউক, এক-একটি জাতির জন্য পূর্ব্বোদ্ধ ত গ্লোকটি 
যেমন সছুপদেশ, নিয্নোদ্ধত শ্লোকগুলিও তেমনি 
সছুপদেশ £-- 
“ন তখৈতানি শক্যন্তে সংনিয়স্তমসেবয়। | * 
বিষয়েযু গুজুষ্টানি যথা জানেন নিত্যপঃ॥ 
জ্ঞানের আদেশে যথাযোগ্য ব্যবহার দ্বার! বিয়াসন্ত : 
সকলকে নিত্য বশে যেমন রাখা যায়, নিতান্ত ভোগ ধরা 
মেরূপ পারা যায় না। Be 
বশে কৃত্েক্দিগ্।মং নংযয্য চ মনস্তখ। । 
সর্ধবান্‌ সংসাধয়েদর্থানক্ষিৎন্‌ যোগতন্তনুম্‌ | 
































ক বশীভূত করিয়| সরবার্থ সাধন করিবে। 
“যুদ্ধের সময় মানুষকে খুব দৃঢ় খুব কঠোর হওয়া 
টি, চাই; কিন্ত যাহারা সেকালের ও একালের যুদ্ধ- 
র সম্ভারের সংবাদ, রাখেন, তাহারা জানেন, অভিযানের 
সময়েও যোদ্ধাদের আরামের ও আমোদ-আহ্লাদের 
রা এবং পড়াশুনা করিবার কিরূপ বিস্তৃত আয়োজন করা 

হয়। মানব-দেহ ও মানব-প্রকৃতি জটিল। উহাদের 













শের পুষ্টি ও কাৰ্যক্ষম অবস্থার উপর কি ভাবে 

কি পরিমাণে নির্ভর করে, তাহা না জানিয়া 
ভাবিয়া কোন প্রকার ত্যাগমাত্রমূলক ব্যবস্থা 
করা সমীচীন নহে। মন্দ যাহ! তাহা অবশ্যই ত্যাজ্য, 
কিন্তু গ্রহণীয় ও ভোগ্য যাহা তাহা যথাকালে 
ও যথানিয়মে ভোগ্য ও গ্রহণীয়। একান্তিক ত্যাগ, 
সন্ন্যাস ও কৃচ্ছ্‌ সাধনের আদর্শের আকর্ষণ আছে, উহা 
গ্য ব্যক্তি দ্বারা অনুসৃত হইলে কাধ্যকরও হয়; কিন্ত 
কোন জাতির বা মানবসমষ্টির আদর্শ হইতে 
পারে না। যুক্তাহারবিহার ত্রন্ধনিষ্ঠ গৃহস্থের আদর্শ 
.. অঙ্থসরণ কর! সন্্যাসীর আদর্শ অনুসরণ করা অপেক্ষা 

টি কঠিন। এই কঠিনতর আদর্শই মানবসমষ্টির আদর্শ ৷ 
প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আমাদের 
যতটুকু জ্ঞান আছে, তাহাতে ভারতবর্ষ কোন দেশের 
কৌন বিদ্যা জ্ঞান শিল্প সভ্যতাকে প্রত্যাখ্যান কখন 
করিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। ভারতবর্ষের প্রভাব 
অন্ত অনেক জান্দির উপর পড়িয়াছিল, অন্য অনেক 
জাতির প্রভাব ভারতবর্ষের উপর পড়িয়াছিল ; এইরূপে 
ভারতবর্ষ বড় হইয়াছিল। অতএব স্বদেশ ও বিদেশের 
মন্দ যাহা তাহা ত্যাগ করিব বা লইব না, ভাল যাহা 
তাহা সংরক্ষণ করিব ও লইব,এই সোজা কথাই প্রকৃত 
আদর্শের স্থচন! করে বলিয়া মনে করি। ভারতবর্ষের 
জ্ঞান সভ্যতা ও আদর্শ ছাড়া আর কিছু গ্রহণীয় নহে, 
কিস্বা তাহার মধ্যে পরিবর্তনীয় ও বজ্জনীয় কিছু 
নাই, ইহা ঠিক্‌ কথা নহে। ভারতবর্ষীয় সভ্যতার 
সংজ্ঞানিৰ্দ্দেশও বড় সোজা নয়। ভারতবর্ষের ইস্লামিক 











রি নি হয়, এমত ভিডি দ্বারা নি : 











পারুহণী। ভিতর, al 
ইণ্ডাইয্যাল্‌ ইণ্ডিয়া নামক উৎকষ্ট মাসিক পত্রের আগ ৃঁ 





হইয়াছে । আমরা যে ছবি দিলাম, a 
প্রতিলিপি। বীরেন্দ্রনাথের বয়স এখন ত্রিশ বৎসর । 


তিনি কলিকাতা ও গ্লাস্‌গো বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ. 


করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপন করিয়!. তিনি 
বিলাতে যে-যে কাজ করিয়াছেন, তাহার কয়ে চটির উল্লেখ 
করিতেছি। গ্লাস্গো ও সাউথ্‌ ওয়েষ্টান রেলওয়ের 
এসিষ্টান্ট, এঞ্জিনীয়ার, ওয়েষ্ট হার্টল্পুল টেকনিক্যাল 
কলেজের শিক্ষাদাতা, পীটার লিগ. এণ্ড, কোম্পানীর ও 
ওয়ের শিপ্‌ বিল্ডিং কোম্পানীর প্রধান এবরিনীয়ার, ওয়েষ্ট - 

মিন্ষ্টারর অনেকগুলি কোম্পানীর নিৰ্ম্মাণকার্ধ্যে পরামর্শ- 
দাতা বিশেষজ্ঞ । তিনি এক্ষণে ইন্টারুন্যাশন্যাল্‌ এঞ্জিনী- 

ঘার্সু লীত্ডিকেট এবং ইকনমিক্‌ ষ্রাক্চর্স কোম্পানীর 
একজন ডিরেক্টর | বিলাতে তিনি নানা এপ্জিনীয়ারিং 
কার্খালার নক্স! প্রস্তুত করিয়! তাহা নির্মাণ করিয়াছেন, 
এবং তন্তিন্ন গ্যাস, জল, ও বাষ্প সব্বরাহের কার্খান!, 
এবং ড্রেন্‌ নির্ম্মাণে বহুস্থানে পরামর্শদাতার কাজ 
করিয়াছেন। তিনি এঞরিনীয়ারিং সম্বদ্ধে অনেক 





৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 
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খরীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ দে 


প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, এবং এক্ষণে “Modern 
Municipal Engineering Practice” শীমক এক- 
খানি বৃহৎ চারি ভল্যুমে সম্পূর্ণ গ্রন্থ রচনায় ব্যাপৃত 
আছেন। যুদ্ধের সময় তিনি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের জন্য 
অনেকগুলি ফেরো-কংক্রীটের জাহাজ, বজ.র1 ও পণ্ট,নের 
নকৃসা প্রস্তুত করেন ও তদনলারে তাহা নিশ্মিত হয়; 
তণ্ডিন্র তিনি রণতরী বিভাগের ও অন্তান্ত অনেক সর্কারী 
কন্ট্র্যাক্টের কাধ্য নির্বাহ করেন । 

ইণ্ডষ্্িয়্যাল্‌ ইত্ডিয়াতে তাহার থে বৃহৎ কাজটির 
বিস্তারিত সচিত্র বৃত্তান্ত ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে, তাহা 
গ্যাস্গো শহরের মিউনিসিপ্যালিটির স্থবুহৎ গ্যাস সর্ব- 
সাহের কার্খানা। এই শহরের লোকসংখ) এগার লক্ষের 
, উপর। ১৯২১ সালের জানুয়ারী মাসে উহার মিউনি- 
সিপালিটা গ্যাসের বন্দোবস্ত করাইবার নিমিত্ত যে-সব 
এক্রিনীয়ারের নিকট হইতে নকৃসা ও আনুমানিক ব্যয়ের 


বিবিধ প্রসঙ্গ--বিলাতে বাঙালী এঞ্জিনীয়ার 
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তালিকা চান, বীরেন্দ্রনাথ তাহাদের মধ্যে অন্যতম । তাহার 
নক্সা গভূতি সর্ব্বোংক্কঃ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, এবং 
তদন্ুসারে কাজ আরম্ভ হইয়াঞ্ছে। এই গ্যাসের কার্খানার 
মোট ব্যয় প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকা হইবে। ইহার মধ্যে 
নানাপ্রকারের কংক্রীট্‌ ও ইস্পাতের ইমারৎ, রেলওয়ে 
লাইন, ইত্যাদি আছে। 

ইপ্ডাষ্রিয়যাল্‌ ইণ্ডিয়ার সম্পাদক বলেন £__ 


“It may be said that Mr. Dey is the first Indian 
Consulting Engineer who has achieved a success 
of this sort in Great Britain, and his record con- 
firms our contention that the purely Indian Engineer 
has a chance of achieving the highest position in his 
profession if he will only give his utmost courage, 
ability and industry to winning the laurels which 
await him......we would like to take this opportunity 
of congratulating him upon his most important 
achievement, and, what is even more dear to our 
hearts, we would like to record his success as an 
encouragement : and tan incentive to others of his 
nationality to ‘follow in his footsteps. It is always 
relatively} easy for others to follow where a pioneer 
has 160,890 Mr. {Dey's * success in securing and 
carrying through such an important undertaking as 
the extension of the Glasgow Gas ‘Works is truly 
an encouraging and inspiringtachievement." 





পরলোকগত মতিলাল ঘোষ 


ভারতবর্ষের প্রবীণতম সংবাদপত্র-সম্পাদক শ্রীযুক্ত 
মতিলাল ঘোষ মহাশয় ৭৭ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ 
করিয়াছেন। তিনি স্ুস্থসবল মান্ষ ছিলেন না, অথচ 
দীর্ঘজীবী হইয়াছিলেন, এব" মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব প্থয্ত 
কন্সিষ্ঠ ছিলেন। মৃত্যুশয্যাতে যখন তিনি শয়ান, 
তখনও তাহার বুদ্ধি ও স্থৃতিশক্তির হ্রাস লক্ষিত হয় 
নাই। ইহা হইতে মনে হয়, থে, দীর্ঘ কর্মিষ্ঠ জীবনের 
নিগুঢ় রহস্য এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই । ঘোষ মহাশয়ের 
জীবন হইতে অন্য অস্থুস্থ ও রুশকায় ব্যক্তিরা উৎসাহিত 
হইতে পারেন। স্বদেশের কল্যাণার্থ পরিশ্রম করিলে ও 
তগ্নিমিত্ত দীর্ঘজীবী হইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলে তাহাদের 
আয়ু দীর্ঘ হইতে পারে । ঘোষ মহাশয়ের দীর্ঘজীবনের 





পরলৌকগত মতিলাল ঘোৰ 
মূলে সম্ভবতঃ এইরূপ প্রতিজ্ঞা ছিল; কেননা, তিনি মৃত্যুর 
কিছু পূর্বে দেশের বর্তমান সঙ্কট অবস্থায় কার্ধ্যক্ষেত্র 
হইতে অবস্থত হইতে হওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন; 
বলিয়াছিলেন যে, আরো! কিছুদিন বীচিয়! থাকিলে হয়ত 
দেশের কিঞ্চিৎ সেব| করিতে পারিতেন। 

মতিলাল ঘোষ ও তাহার ভ্রাতারা যশোর জেলার 
একটি ছোট গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাহাদের মাতা 
অমৃতময়ীর নাম অনুসারে উহার অমুতবাজার নামকরণ 
হয়। প্রসিদ্ধ অমুতবাজার পত্রিকা ও গ্রাম হইতেই বাংল! 
সাপ্তাহিক রূপে কিছুকাল প্রকাশিত হইয়াছিল । 

ঘোষ ভ্রাতাদিগের মাতৃদেবীর উল্লেখ পণ্ডিত শিবনাথ 
শান্ত্রীর আত্মচরিতে দৃষ্ট হয়। তীাহাদেরও উল্লেখ এই 
পুস্তকে আছে। তাহার ছুই-একটি স্থান হইতে কিছু উদ্ধৃত 
করিয়া দিতেছি । 


“একবার রাত্রি দুইটার সময় উপেন সপরিবারে পলাইয়। কলিকাতা 
হইতে অমৃতবাজারের শিশিরকুমার ঘোষের বাড়ীতে যান। তখন 
শিশিরবাবুর! অগ্রসর সংস্কারক ও ব্রাহ্ম ছিলেন।” 

“তখন উন্নতিশীল ব্রাহ্মদের মধ্যে ‘আনন্দবাদী দল’ নামে একটি দল 
হইয়াছিল, অমৃতবাঁজ।রের শিশিরকুমার ঘোষ ও তাহার জ্রাভূগণ এই 
দলের নেতা! বলিয়! গণ্য ছিলেন। ইহার একটু ইতিবৃত্ত আছে।,** 





প্রবাসী--আশ্বিন, ১৩২৯ 


| ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
কেন্ববাবুর দলের লোকদিগের যীশু-গ্রীষ্টের প্রতি অতিরিক্ত ঝোক 
হইয়া পড়ে ।...ইহার ফলস্বরূপ খৃষ্টীয় ধর্্মভাব যে অনুতাপ ও প্রার্থনা, 
তাহ উন্নতিশীলদলকে প্রবলরূপে অধিকার করে ; পাপবোধ নব্য 
ব্রা্গাদের নকলের অস্তরে প্রবল হইয়! উঠে ; অনুতাপব্যঞ্জক সংগীতাদি 
রচিত হইতে থাকে... 

“যখন একদিকে অনুতাপ, ব্যাকুলত। ও প্রার্থনার তরঙ্গ প্রবাহিত 
হইতেছে, তপন অপরদিকে ব্রাহ্মদের মধ্যে একদল লোক বলিতে 
লাগ্যিলন, “এত অনুতাপ ও ক্রন্দন কেন? প্রেমময়ের গৃহে এত 
ক্রন্দন্র রোল কেন? আনন্দময়ের প্রেমমুখ দেখিয়া আনন্দিত হও ।" 
এই দলকে ব্রাঙ্গের। তখন ‘আনন্দবাদী দল’ বলিতেন। শিশিরবাবু 
ইহাদের অগ্রণী ছিলেন। নরপুজার হাঙ্গান। দেখিয়! ইহারা আমাদের 
ভিতরুহইতে সরিয়! পড়িলেন! ৮৬৯ সালের মাঘোৎসবে একজন 
মুঙ্গেরহইতে সমাগত ব্রাহ্ম, উপাসনাস্তে --র চরণে ধরিয়| কি প্রার্থন। 
আরম্ভ করিলেন। তাহাতে শিশিরবাবুর দাদ! হেমস্তবাবু রাগ 
করিয়া চলিয়া! গেলেন।... 

“ইহার পরে অমৃতবাজারের দলকে আর আমাদের উপাসনাতে 
বড় আসিতে দেখিতাম ন|। কলিকাতা পটলডাঙ্গ!, পটুয়াটোল! 
লেনে শোরের লোকদের এক ঝাস। ছিল। শিশিরবাবু সেখানে মধ্যে 
মধ্যে আমসিতেন। তিনি আসিলেই আনন্দবাদী দলের সমাগম হইত। 
তাহার; আমাকে ডাকিতেন, সে সময়ে প্রধানতঃ সংগীত ও সংকীর্তন 
হইত। শিশিরবাবু চমৎকার কীর্তন করিতে পারিতেন, তাহার 
কীর্তনে'আমাদিগকে পাগল করিয়। তুলিত। 

“একদিকে যেমন অনুতাপ ও ক্রন্দন গুনিতাম, অপরদিকে ইহাদের 
কাছে গয়। আনন্দ ও নৃত্য দেখিতাম, তখন ইহ! বেশ লাগিত। 
শিশিরবাবুদের ভাইয়ে ভাইয়ে ভাব দেখিয়া মন মুগ্ধ হইয়| যাইত। 
ইহার পরেই তাহার! কলিকাতা! হিদেরাম বাড়য্যের গলিতে আসিয়া 
বাসা ঝরিয়। থাকেন। সে সময়ে তাহাদিগকে সব্বদ| দেখিতাম | 
শিশিরবন্বুর অমায়িকত! দেখিয়া আমার মন মুগ্ধ হইয়! যাইত। 
এক দিনের কথ! স্মরণ আছে, তিনি সেদিন আমাকে আহার করিতে 
নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। আহারের সময় উপস্থিত হইলে বলিলেন, 
“কি পরের মত বাহিরে বনে খাবে! চল, রান্নাঘরে গিয়ে মাকে বলি, 
হাড়ি হতে গরম গরম ভাত তর্কারি মার হাতে ন! খেলে স্থথ হয় না ॥ 
এই বলিয়া দুজনে গিয়! রান্নাঘরে আহারে বসিলাম। যতদুর স্মরণ হয়, 
তার জননী গরম গরম ভাত তর্কারি দিতে লাগিলেন, ও আমর! আহার 
করিতে বাগিলাম। ইহার পর হইতে শিশিরবাবুর। অল্পে অল্পে ব্রাহ্ম- 
সমাজ হইতে সরিয়। পড়িলেন ।” 


শান্্রী মহাশয় লিখিয়াছেন, “শিশিরবাবুদের ভাইয়ে 
ভাইয়ে ভাব দেখিয়া মন মুগ্ধ হইয়া যাইত” । বস্তুতঃ 
মতিলাল ঘোষ মহাশয় যেরূপ ভ্রাতৃগতপ্রাণ ছিলেন, 
তেমন প্রায় দেখা যায় না। আপনাকে পশ্চাতে রাখিয়া 
অগ্রজ শশিরকুমারের গুণকীত্তন করিতে তিনি বড়ই 
ভালবানিতেন । 

অমুন্তবাজার পত্রিকার ইতিহাস এবং মতিলাল 
ঘোষের ক্লীবন্চরিত অচ্ছেদ্যভাবে পরস্পর সম্বন্ধ, উভয়কে 
প্রায় এক বলিলেও চলে । অমৃতবাজার পত্রিকা প্রথমে 
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হন, সেকালে ৫ জেলে যাওয়ার ভয় বেশী হিল এ এখন- 
কার মত দলে দলে ভদ্রসন্তানদের জেলে যাওয়ার দৃষ্টান্ত 


তখন দেখা যাইত না। সেই যুগেও ঘোষ ভ্রাতারা 
_ কারাদগু-ভীতি অগ্রাহ্য করিয়া সাহসের সহিত অত্যাচারীর 
বিরুদ্ধে লিখিতেন। ফলে তাহাদের নামে মোকদম। হয়। 
তাহাতে তাহার! বেকসুর খালাস পাইলেও সর্বস্বান্ত হন। 
অতঃপর তাহারা কলিকাতায় আসিয়া এখান হইতে 
তাহা র কাগজ বাহির করিতে আরম্ভ করেন। দেশ- 
ভাষায় লিখিত অমৃতবাজার পত্রিকা প্রমুখ খবরের কাগজ্- 
গুলিকে জব্দ করিবার জন্য যখন তাহাদের বিরুদ্ধে প্রেদ্‌ 
আইন হয়, তখন শিশির-বাবুরা কোন প্রকারে কিছু 
ইংরেজী হরফ সংগ্রহ করিয়া, তাহাদের কাগজখানিকে 
আইন পাম্‌ হইবার পরের সংখ্যা হইতেই ইংরেজীতে 
"বাহির করিয়া গবর্ণমে্টকে ব্যর্থকাম ও হতভম্ব করেন। 
_ ইহাতে তাহারা খুব তৎপরতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় 
দিয়াছিলেন। 
কয়েক বৎসর হইল ভারতবর্ষে স্বাজাতিকতার 
উদ্বোধক ও প্রচারক অনেক খবরের কাগজ দেখা দিয়াছে। 
কিন্তু এ বিষয়ে অমৃতবাজার সকলের অগ্রণী। স্বাজাতি- 
কতা প্রচারের জন্ত অমৃতবাজার পত্রিকার মত ভারতব্যাপী 
খ্যাতি সেকালে কোন কাগজের ছিল না। এইজন্ত শিশির- 
কুমার ঘোষ এবং পরে মতিলাল ঘোষকে দেখিবার 
ব্যগ্রতা বঙ্ধের মফস্বলের ও বন্ধের বাহিরে।সব প্রদেশের 
লোকদের খুবই ছিল। 
ই. অমৃতবাজার পত্রিকার এই একটি বিশেষত্ব বরাবরই 
ডে ছিল, এবং এখনও আছে, থে, কোথাও কোন রাজকম্ম- 
ডা চারীর দ্বারা অত্যাচার হইলে, কোন বিচারবিভ্রাট ঘটিলে, 
তত এই কাগজে তাহার পুজ্খানুপুজ্খ বিশ্লেষণ ও দোষ উদঘাটন 
হইয়া থাকে। এই কারণে কয়েকবার অমৃতবাজারের 
বিরুদ্ধে মোকদ্দমা হইয়াছে। গবর্ণমেন্টের কোন আইন 










বিবিধ প্রদঙ্গ--পরলোকগত মতিলাল ঘোষ 


নক 
বা বি কাজের বারা দেশের র অনিষ্ট-সভ্ভাবন। হইলে, 


অমৃতবাজার তাহার বিস্তারিত সমালোচনা করিয়া 
আসিয়াছেন বলিয়া ইংরেজেরা মনে করেন, ছেগ গবণ- 









জুলুম জবরদস্তি নিবারং জন্য 
করিয়াছেন, তাহাও ঘোষ ভর 

বস্তুতঃ রাজনীতি-ক্ষেত্রে এ এবং ভা 
ও রোগজীর্ণ অবস্থার প্রতিকার বিষয়ে 
চেষ্টা প্রশংসার যোগ্য ও চিরস্মরণীয়। টি 

আমর! পুনঃ পুনঃ অমৃতবাজারেরই উল্লেখ কাঁ 
যে জন্য তাহা পূর্বেই বলিয়াছি--মতি-বাৰ্র ও ব কাগজ- | 
খানির জীবন প্রায় অভিন্ন। প্রবীণ ও বিচক্ষণ সম্পাদকের! ট 
কেবলমাত্র কাগজ চালাইলেও নেতৃস্থানীয় হইতে পারেন: বা রি 
কিন্ত অনেক সম্পাদক কাগজ চালান ছাড়া অন্য গ্রকারেও 
নেতৃত্বাভিলাধী হইয়া থাঁকেন। মতি-বাবুর প্রায় 
সমুদয় শক্তি অমৃতবাজারের উন্নতিতে নিযুক্ত হইয়াছিল । 
তাহার স্বতিশক্তি প্রখর ছিল। তিনি স্থরসিক ছিলেন। 7 
তোফা ইংরেজী লিখিবার উচ্চাভিলাষ তাহার ছিল, দা 
বৃথা বাগাড়ম্বর না করিয়া সহজ ভাষায় তিনি লিখিতেন, A 
এবং তাহাতে তাঁহার উদ্দেশ্যসিদ্ধি হইত। ৃ 

তিনি বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী এবং পরলোকে বিশ্বাসী ১ 
ছিলেন। ঘোষ ভ্রাতাদের বিশেষতঃ শিশিরকুমারের 
চেষ্টায় বৈষ্ণব পুস্তক-সকলের প্রচার ও সংখ্যাবদ্ধি 
হইয়াছিল। মৃত্যুশধ্যায় তিনি দেশহিত-চেষ্টায় নিযুক্ত সকল 
কন্দীকে আশীর্বাদ করিয়া তাহাদিগকে উৎসাহিত করিয়া 
গিয়াছেন। দেশের কল্যাণের জন্য তিনি অতি অল্প কাজ 
করিতে পারিয়াছেন বলিয়! ছুঃখ প্রকাশ করিয়ী গি 
বর্তমানে যে-সব মহিল! ও পুরুষ কর্মী ৫ 
আছেন, তিনি দেশহিতার্থে যাহা করিয়া: 
নাই, তাহারা তাহা. কহিবেন, ইহা তা 
একটি শেষ আশা ও অভিলাষ । ইহাদের মধ্যে মহিন 
উল্লেখ লক্ষ্য করিবার বিষয় । 































পপ পলিপ পাপা 















্‌ কতা নিল পুন ঠন 


; বদ ব্যবস্থাপক সভায় এই প্রস্তাব ধার্য হইয়াছে, 
যে, কলিকাতা! বিশ্ববিগ্তালয়ের ফেলো বা সদস্যদের মধ্যে 
. শতকরা আশী জন নির্বাচিত হইবেন, যাহারা কোন 
টিং নির্বাচনের তারিখের অন্যুন সাত বৎসর আগে এম্‌-এ, 
a এম্‌-এম্‌দী, এম্‌-এল্‌, ডি-এস্সী, পীএইচ_-ডি, ডি-এল্‌, 
রা ইত্যাদি উপাধি পাইয়াছেন, তাহারা এই শতকরা 
__ আশীজনকে নির্ধাচন করিবেন, এবং নির্ববাচকদিগকে 
কোন ফী দিতে হইবে না। 
.. শতকরা অন্যান আশীজন ফেলে! ব। সদস্য নির্বাচিত 
হে হওয়া উচিত, ইহা আমাদেরও মত। এই নির্াচ্য 
__ ফেলোর| কলিকাতা বিশ্ববিদ্তালয়ের গ্রাজুয়েটুদের দ্বারা 
নির্বাচিত হউন, ইহাও আমরা চাই। কিন্তু কোন্‌ 
 প্রণীর বা কতবৎসরের পুরাতন গ্রাজুয়েট্র! নির্বাচনের 
অধিকার পাইবেন, সে-বিষয়ে আমর! বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক 
সভার সহিত একমত নহি। উক্ত সভার প্রস্তাব 
HY বড় সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ করিতে চায় । 
নে নাম-রেজিষ্টারী-কর! গ্রাজুয়েট্রা যত ফেলো 
নির্বাচন করেন, তাহাদের সংখ্যা খুব কম বটে। কিন্ত 
অন্ত দিকে, মাষ্টার বা ডক্টর উপাধিধারী যে-কোন 
 খাঙছু়েট, নির্দিষ্ট ফী দিয়া রেজিষ্টারীতূক্ত হইতে পারেন, 


.. তাহাদের সাত বৎসরের কিম্বা এমন কি এক বৎসরেরও 


_ পুরাতন হওয়ার প্রয়োজন নাই। তন্তিম্ন দশ বৎসরের 
তং পুরাতন যে-কোন ব্যাচিলার্‌ও ( অর্থাৎ বি-এ, বি-এল্‌, 
এমবি, বি-ঈ, বি-এস্সীও ) রেজিষ্টারীতুক্ত হইতে 
পারেন ।, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা, (বৰ্তমানে যে-সব 
গ্রাজুয়েট নির্বাচক হইতে পারেন, তাহাদের অনেককে 
 নির্বাচন-অধিকার হইতে কেন বঞ্চিত করিতে চাহিতে- 
 ছেন, বুঝি 'না। বরং এখন খাহাদের সে অধিকার নাই, 
তাহাদেরও সেই অধিকার পাওয়া উচিত মনে করি। 
আমাদের মতে, কলিকাতা! বিশ্ববিস্তালয়ের ব্যাচিলার 


মাষ্টার বা ডক্টর উপাধিবিশিষ্ট যে-কোন গ্রাজুয়েট ফেলো- 
নির্বাচনের সময় ছাত্রত্ব অতিক্রম ঝা ত্যাগ করিয়াছেন, 
অৰ্থাৎ যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পরীক্ষা দিবার জন্ত 


ক করিতেছেন না, তাঁহারই নির্বাচক হইবার অধিকার 


পারদর্শী হওয়া উচিত; ব্যবস্থাপক সভায় যেরূপ 
অশিক্ষিত লোকদেরও সভ্য হইবার সম্ভাবনা আছে," 





A ৯৯ সপ =~ AARNE AS পাপ পা লিল, সং লাস CEE 2 ল্‌ 


কোন কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে বা অন্যত্র বি a 





থাকা উচিত। যদি ইহা প্রমাণ হয়, যে, এরপ ব্যবস্থা » 
করিলে নির্কাচক-সংখ্যা এত বেশী হইবে, যে, নির্বাচন. 
ব্যাপার স্থপরিচালিত হওয়ার পক্ষে বাধা জন্মিবে ( যদিও 
আমাদের এরূপ কোন আশঙ্কা নাই, কারণ রাজনৈতিক 
নির্বাচনে লক্ষ লক্ষ লোক নির্ববাচক হইয়া থাকেন), . L 
তাহা হইলে কিঞ্চিৎ রফ| কর! যাইতে পারে। তাহ 
এই =-“মাষ্টার্‌ ও ডক্টর উপাধিযুক্ত সকল গ্রাজুয়েট ,. 
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এবং নির্বাচনের তারিখের অন্যুন পাচ বংসর আগে ৯ 
ব্যাডিলার উপাধিপ্রাপ্ত সকল গ্রাঙছুয়েট নির্বাচক হইতে 
পারিবেন, কিন্তু কেহ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পরীক্ষা 
দিবার নিমিত্ত শিক্ষাধীন থাকিলে তৎকালে তাঁহার 
নির্বাচনাধিকার জন্মিবে না ও থাকিবে ন11% 
ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে যাহারা সভ্য নির্বাচন করেন, 
তাহারা সম্পূর্ণ নিরক্ষর হইতেও পারেন; এবং তাঁহাদের রা 
নির্বাচিত সভ্যেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজেব আলোচ 
করেন ও করিবার অধিকারী, বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নৃতন 
আইন প্রণয়ন পর্যন্তও তাহারা করিতে পারেন। 
অতএব দেখা যাইতেছে, যে, ধাহার! বিশ্ববিদ্যালয়ের 
উপর অর্থাৎ উহার সদস্যসমষ্টির উপর কোন কোন 
বিষয়ে কর্তৃত্ব ও ব্যবস্থাপকত্ব করিতে অধিকারী, 
তাহাজ্দর নির্বাচকর! নিরক্ষর হইলেও চলে, এমন 
কি ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচিত এই মুরুবিব সভ্যেরাও 
শিক্ষিত না হইতে পারেন। অথচ ব্যবস্থাপক সভার 
সভ্যেরা বলিতেছেন, যে, ধাহাদের উপর তাহার! 
মু্রবিকআন। করেন, তাহাদের নির্বাচকদের সাত বৎসরের 
পুরানো মাষ্টার বা ডক্টর উপাধিকারী না হইলে চলিবে 
না। ইহা সঙ্গত নহে। দি. 
সত্য বটে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ যাহার! করিবেন, 
তাহাট্ের অর্থাৎ ফেলোদের কোন-না-কোন বিগ্ঠায় 




















বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেংট তেমন লোক. ফেলো রে 
ঢুকিলে তাহা হাস্যকর ও অনিষ্টকর হইবে। 









shortage comes to 


















নম i বিভাগের রিপোর্ট 
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বেবন্দোবন্তের দরুন কিরূপে বজেটের 
হে ব্খ্ছে খরচ হয়, তাহার 
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হেতু কিরূপ যথেচ্ছ, 


200 1921-232, on Math 4 1922. 


Budget g grant of 1020-21 as “sho: 





Ry Grant 
Physics Rs. 8,০০০. 
Chemistry রি 8,900. £ 
Botany » 8,000. 


No attempt. is made 00 wa 
receipts, on the: regular flow 
ture depends. The result is tha 
the accumulated balances. of the f ) 
funds are drawn upon to meet the current expendi | 
ture. : ঃ 


তাহার পর রিপোর্টে লেখা হইয়াছে 
মিউনিসিপ্যালিটি, পো্টট্রা্ট ও 
আন্গুযানিক তালিকা বা বজেট । 
প্রস্তুত করিয়া কর্তৃপক্ষের বারা মঞ্জুর 
তাহাতে মঞ্জুরী অনুসারে ব্যয় নিয়া 
কর্মচারীরা, অভিনিবেশ পূর্বক দেখি 
প্রকারে যত আয় হইবার অন্ুমা 
হইতেছে কিনা। না হইলে যথাসম 
চেষ্টা হয়। কিন্তু কলিকাত। বিশ্ববি 
মঞ্তুর অনেক বিলম্বে হয়, এবং বিনা অঞ্রীতে খরচ 
চলিতে থাকে । এ 


“The Calcutta. University, ‘on the other hand, নর 
allows the expenditure to goon for months: against 
no grant sanctioned by the Senate 





















































November 29, ডা ‘or ; 








রিও grant. ও 


১৯১৭ সালে পরীক্ষার 
বাহির হইয়া যাওয় 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


~~ 


বিবিধ প্রসঙ্গ কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঠালয়ের আয়ব্যয় ৯০৯ 


পা ৯৯৯৯৯ AN ANON NEN 





৮৯-৯৯-৬৯৬০ 


~ 





আমর! দুই, ওরা দুধ খায়! 


ইংরেজ-জাপানে বন্ধুত্ব এশিয়ায় পরপ্পরের স্বার্থ-লংরক্ষার খাতিরে-_কিন্ত ফল হইতেছে জাপানের সাইবেরিয়। আর চীন সাজজাজ্যের 
থানিক খানিক বেদখল করিবার সুযোগ লাভ ও ইংরেজের মর্ম্মজ্বালা | 









খরচ হয়। তজ্জন্য ১৯১৭-১৮ সালে বার্ধিক মোটা- 
মুটি ছত্রিশ হাজার টাক! অতিরিক্ত ব্যয়ে পরীক্ষাসমূহের 
, কণ্ট্োলার ও তাহার কর্মচারীবৃন্দ নিযুক্ত হন। অথচ 
“ রেজিষ্্ারের আফিসের কোন প্রকার কর্মচারী হাস কর! 
হয়* নাই, যদিও সে-পধ্যন্ত এ আফিসই সব কাজ 
করিয়া আমিতেছিল। 

বস্তুত: বিশ্ববিদ্যালয়ে যেমন অনাবশাক অধ্যাপক- 


বাহুল্য আছে, তেমনি অনাবশ্যক কেরানী-বাহুল্য 
আছে। অনেক লোককে হাতে রাখিতে *হইলে 
তাহাদের আত্মীয়-স্বজনকে চাকরী দেওয়ার প্রয়োজন 
স্বীকার করা যাইতে পারে। কিন্তু টাকা দিবার 
গোৌরীসেনটি কোথায় ? 

একাউপ্ট্যাণ্ট -জেনের্যাল্‌ বিশৃঙ্খলা ও অমিতব্যয়ের 
প্রতিকারের জন্ত নান! প্রকার উপায় স্থচনা করিয়াছেন । 









৬ষ্ঠ সংখ্যা সংখ্যা 
পাস NANA স্পস্ট পাপী পাস এ এ নাত লা সিস্ট পাস 


যে, কোন পসস্্াস্ত ব্যক্তি” *সনত্ীবনীগতে এইসব 
জল্পনা-কল্পনার শেষ ফলটা ছাপাইয়া দিবেন? 

কিন্ত এসব অপেক্ষাকৃত তুচ্ছ কথা । আসল কথা 
এই, যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের গোপন করিবার দিকে এত 
বৌক কেন? পরীক্ষা হইয়া যাইবার আগে পরীক্ষার 
প্রশ্ন, এবং পরীক্ষার ফল বাহির হইবার পূর্বের ছাত্রদের 
প্রাপ্ত নম্বর, অবশ্য গোপনীয় ; পরে সেগুলিও প্রকাশিতব্য। 
ইহ! ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সব জিনিষই অবাধে 
প্রকাশ করিতে দেওয়া উচিত। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট বিন! 
মূল্যে যে-সব ও যেরূপ জিনিষ খবরের কাগজে পাঠান 
বা বিক্রয়ার্থ রাখেন, বিশ্ববিদ্যালয় সেরূপ জিনিষও 
লুকাইয়া রাখিতে চান, এবং কেহ বাহির করিলে রাগ 
করেন। গোপন করিবার প্রবৃত্তি এত প্রবল হইবার 
কারণ কি? পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষার ফলের সঙ্গে 
উত্তীর্ণ প্রত্যেক ছাত্রের প্রাপ্ত মোট নম্বর ছাপিয়! দেওয়া 


হয়। 








আড়াই লক্ষ টাকা সাহায্যের সর্ভ 

গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা-সেক্রেটারী বিশ্ববিদ্যালয়কে যে 
চিঠি লিখিয়াছেন, তাহা! সন্তাবপূর্ণ, এবং তাহাতে বিরক্তি 
ক্রোধ প্রতিহিংসা বিদ্রুপ বা উপহীসের লেশ মাত্র নাই। 
চিঠিতে আড়াই লক্ষ টাকা সাহায্য প্রাপ্তির এবং পরে 
আরও এপ সাহায্য পাইবার আটটি সর্ভ লিখিত 
আছে | যে-কেহ বিশ্ববিদ্যালয়কে টাকা দেয়, তাহার 
উহার ব্যয় সম্বন্ধে সর্ত করিবার অধিকার আছে। কিন্ত 
গবর্ণমেষ্টের সর্তগুলির মধ্যে অষ্টমটি ছাড়া অন্যগুলি 
নাহাধ্যার্থ প্রদত্ত টাকার ব্যয় সমন্ধে নহে। এইজন্য 
্রঁ-সকল সর্ত করিবার অধিকার আইন-অহ্ুসারে গবর্ণ- 
মেপ্টের আছে কি না, বিচাধ্য। এইরূপ অধিকার আছে, 
ইহা কোন. আইনে লেখা নাই বোধ হয়। অন্তদিকে 
এমন কোন আইনের বিষয়ও আমরা অবগত . নহি 
গবর্ণমেণ্টকে এরূপ সর্ত করিতে বাঁধা দিতে পারে। 
মেন্ট যখন কমিশন বসাইয়া একবাঁব কার্জনের 
আমলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ পরিবর্তন করিয়াছেন, 


টিজার 


পর্িপাস্পািাস্পাসিপাস্পািপিস্পািপাসিপািপাসিপািপাসি লাওছ লাস লালা 


‘৯১১ 





এবং তাহার আমূল পরিবর্তনার্থ স্যাডলার সাহেবের 
সভাপতিত্বে আর-একবার ষে কমিশন বসাঈয়াছিলেন 
তদহ্নারেও পরিবর্তন হইবে, তখন লোকহিতার্থ কোন 
সর্ভ বা অন্য কিছু করিবার ক্ষমতা গবর্ণমেণ্টের নাই, ইহা 
বলা কঠিন। আমেরিকার ব্যবস্থাতত্বজ্জ (00:51) বুভিয়্যার 
(Bouvier ) তাহার আইন অভিধানের প্রথম ভল্যুমের 
৬৮৪-৫ পৃষ্ঠায় ( Pp. 684-5 of Bouvier’s Law Dic- 
tionary, vol.i ) লিখিয়াছেন ++ * 


“A corporation is a creature of the State. It 


* is presumed to be incorporated for the benefit of 


the public. It receives certain special privileges and 
franchises and holds them subject to the laws of 
the State and the limitations of its charter. Its 
powers are limited bylaw. ‘It can make no contract 
not authorized by its charter, Its rights to act as 


LA 4 ক 


৯১২ 
Corporation are only preserved to it so long as 
obeys the laws of its creation, There is a reserved 
ght in the legislature to investigate its contracts 
nd ascertain if it has exceeded its powers.” 


তাহা হইলে আইনের দ্বারা সৃষ্ট কোন সমিতি বা সংঘ 
{corporation ) যাহাতে তাহার ক্ষমতার সীমা লঙ্ঘন না 
করে, বা কেবল লোকহিতার্থ ("for the benefit of the 
EbUbIiC”) কাজ করে, ভদ্বিধ সর্তে তাহাকে আবদ্ধ করিযার 
ক্ষমতাও গবর্ণষেণ্টের আছে মনে হয়। ইংলণ্ডের মৃত 
স্বাধীন দেশে আইনস্্ট কোন প্রতিষ্ঠান বা সমিতির ক্ষমতা 
আইন দ্বারা স্বনিদ্দি্ট না থাকিলেও তাহা যথেচ্ছ 
কাজ না করিতে পারে; কারণ তথায় জনমত প্রবল । 
এদেশে জনমত প্রবল নহে। স্থতরাং এখানে কিরূপ 
কাজ ক্ষমতাবহিভূর্তি (7৫ 017৫5), তাহা স্থনিদিষ্ট 
হওয়া ভাল। 
গবর্ণমেপ্টের কি সর্ত করিবার ক্ষমতা আছে বা নাই, 
তদ্ধিষয়ে ঠিক্‌ মীমাংসা যাহাই হউক, আলোচ্য বিষয়ে যে 
আটটি সর্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহার সবগুলিই এপ, 
যে, বিশ্ববিদ্যালয় আগে হইতে ম্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তদস্থদাবে 
চলিলে খুব ভাল হইত, এবং চলা কঠিনও ছিল না। 
এখনও যদি সেনেট বলেন, ধে, “গবর্ণমেণ্টের সর্ভ করিবার 
ক্ষমতা আছে ইঠা মানিয়া না লইয়া, ক্ষমতা আছে কি 
না তাহা আলোচন! করিবার অধিকার অব্যাহত রাখিয়া, 
আমরা এ সর্তগুলি অনুসারে কাজ করিতে রাজী আছি,” 
তাহা হইলে ভাল হয়। যদি সেনেট মনে করেন, যে, 
গব্র্ণমেণ্টের ক্ষমতা আছে, তাহা হইলে ত কোন কথাই 
নাই। 
‘অষ্টম সর্তটি সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন | উহা 
নিয়লিখিত রূপ £-- 


“All arrears of salaries and at least half the 
amount of the, examiners’ remunerations amounting 
to Rs. 1,75,000 up to June 30, 19232, should be forth- 
with paid.” 

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, যে, পরীক্ষকেরা এবৎসর 
একলক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা ফী পান নাই। 
পরীক্ষার্থীদের নিকট হইতে পরীক্ষার ফী লওয়া হয়, 
প্রধানতঃ পরীক্ষা-কার্্য সম্পাদন জন্য। অতএব 





অলাছিলাসলাসিলম পা 





প্রবাসী--আশ্বিন, ১৩২৯ 





[ ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


পরীক্ষকর্দিগকে তাহাদের ফী দেওয়া প্রথমেই উচিত 
ছিল। তাহা না দিয়া পরীক্ষার্থীদিগের নিকট হইতে 
প্রাপ্ত বহুলক্ষ টাকা অন্ত কাজে ব্যয় করা, আইনের চক্ষে 
যাহাই হউক, ধৰ্ম্মনীতির চক্ষে সাময়িক পরশ্বাপহরণ 
হইয়াছে। অধ্যাপকদের বেতনও, পরীক্ষার্থীদের নিকট 
হইতে প্রাপ্ত টাকা এবং পোষ্ট-গ্রান্ধুয়েট ছাত্রদিগের 
প্রদত্ত বেতনের টাকা হইতে, ইতিপূর্কেই দেওয়া উচিত 
ছিল। এতদিন তাঁহার্দিগকে বঞ্চিত রাখা নীতিবিরুদ্ধ 
হইয়াছে । কারণ, পরীক্ষার্থীদের ফীর একতৃতীয়াংশ 
পোষ্ট-গ্রান্ধুয়েট শিক্ষার জঙ্ত নির্দিষ্ট আছে, এবং ছাত্ররাও 
বেতন দেয় প্রধানতঃ অধ্যাপকদিগের বেতন দিবার 
নিমিত্ত ৷ 








পাশ 


হাঁওয়েল সাঁহেব ও ভাইসূ-চ্যান্সেলার 

সেনেটে গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা-সেক্রেটারীর চিঠি সম্বন্ধে 
আলোচনার সময় কথা উঠে, যে, উহার বিষয়ে কর্তব্য 
নির্ধারণ অন্ত নিযুক্ত কমিটি যেন এক সপ্তাহ মধ্যে নিজ 
কর্তব্য সমাপ্ত করেন । তাহাতে ভাইস্-চ্যান্সেলার বলেন, 
যে, তাহা অসম্ভব । তখন হাওয়েল সাহেব মুসাহেবী ধরণে 
কিছু বঙ্গিতে গিয়া একটা সত্য কথার আভাস দিয়া 
ফেলেন! যেমন একদা বাবু রমাপ্রসাদ চন্দ ভাইস্‌- 
চ্যান্সেলাবেব পক্ষমমর্থন করিতে গিয়া বলিয়া ফেলেন, 
যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিন্ন ভিন্ন কমিটি প্রভৃতির অধিকাংশ 
সভ্যের ভোট তাহার মুঠাঁর ভিতর, হাওয়েল সাহেবের 
কথা হইতেও সম্ভবতঃ তেমনি একটা ভিতরের রহস্ত 
বাহির হইয়া পড়ায় ভাইস্-চ্যান্সেলার উন্মার সহিত 
উহার প্রতিবাদ করেন। ডাঃ হাওয়েলের কথার 
ট্ট্স্ম্যানের প্রতিলেখন (৪০) এই : = 

“Dr. Howells said he did not accept the Vice- 
Chancellor's judgment that it was humanly impos- 
sible to get a report in a week. He knew what 
was possible to the Vice-Chancellor and he believed 


that if the Vice-Chancellor took the matter in 
hand a reply would be possible even in a week.” 


সম্তবতঃ ইহ্‌! হাটে হাড়ি ভাঙার মত কিছু হইয়া 
বলিয়া ভাইম্-চ্যান্সেলার বক্তাকে তিরস্কার করিত 
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কেন কোন্‌ কাজে হহ! অপগেশাও বেশা এবং 


“ছাবাণ থা আছে। সমন্ত পতিয। 
ভাঙা এ) ব্দল।ঈর! বলা ধাম কি, 


£ ৩5711278000 protest too 70110] 10160110150 


শেক গিষাবেব 


পক 


কাল্কাতা বশবিন্যালয়ের কাজ 

জ্ভ*টান্দীৰ অদিক কাল বিগ কলিকাভা বিশবিদ্য।- 
মহৎ কাৰ্য্যে ব্যাপৃত আছেন, ইহার নোৌফ- 
হইয়া ভাহ| যাহাতে স্থসম্পয় হ্য, এবং 
যাহাতে ইহাব উন্নতি হইয়া ইহা সকল দিক্‌ দিঘা 
পৃথিবীর শের্ট বিদ্যাসীঠসমৃহের অন্যতম বলিষ। 
পরিগণিত হয, সেইগন্য আম্রা অনেকদিন হইতে ইহার 
শমালোচনা করিয়া আনিতেছি। ইহা ছারা শিক্ষা-বিস্তাব, 
জ্ঞান-বিস্তার, এবং জগতের জ্ঞানভাঙার-পুষ্টির যে সাহায্য 
হইঘাছে, তাহান উল্লেধও আম্র। মধ্যে মধ্যে করিয়াছি । 
কিন্তু সমালোচনা তদপেম্ণ। অধিক করিতে হইয়াছে। 
ইহাতে বদের বাহিবে আন্যন্ত প্রদেশের ও বিদেশের 
অনয; এই ধারণা হইঘাছে বলিঘ! শুনিয়াছি, যে, 
কলিকা'ত। বিশ্ববিদ্যালফ ভীবতবর্ধের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় 
অপেক্ষা নিক, এবং আমাদেরও বিশ্বাস যেন ভদ্রপ। 
তাহা সভ্য নহে। বঙ্গে শতকর] যত পবীক্ষার্থী 
পান্‌ হয, ভাবতবর্ষেব অন্ান্ধ বিখবিদ্যালয়সমূহে তাছ! 
অপেক্ষা কম পাস্‌ হদ। কিন্তু যে বিশ্ববিদ্যানয়ে পৰীক্ষায় 
হ্‌ যত কম হয, সে বিশ্ববিদ্যালয় তত ভাল কিন্বা 
ল ছাত্রের ভত অধিক জ্ঞানী, বুদ্ধিমান ও 

(8 এখালী, ইহা সত্য নহে। অবশ্য, যেখানে শতকর! 


এন চৰ হৃত ও 


গুলি দূরীভূত 


বিবিধ প্রস্ঙ্গ--কলিকাতা বিশ্বব্ম্যালয়ের কাজ ৪ 


শাসপািপাটিপাস্পিপাস্পাস্পিপাস্িপা্ি পাশিপািপাস্পিপাসিপাসিপা্িপাস্পাস্পিশিপাসসিপাঁ তল তপ লাস্সিী জত ১ কন (1 


খুব বেশী ছাত্র পাস্‌ হয়, তাহ।ও বে তেই কারণেই এ 
ভাল শিক্ষীকেন্ত্র (ব| খুব মন্দ শিক্ষাকে) =." 
সভ্য নহে । আমাদের ধারণা, কলিকাতা! বিশটি তত) 


আমাদের প্রদর্শিত দেগ-সুকল সন্ধে ইভা ওই কে 
যড ভানবান্‌ ও গরভিভাম। রী UT 
বাহির ন্ইযাচ্ছে ১ এবং এখনও হইতে ছন ০২২! 
অন্ত কেন বিএবিদ্যানয় হতে ০057৮ 
অধিকসংখ্যক ও অধিক পলিষাদে তানিন {৪ - Rt 
ছত্র পাম্‌ কবিরা বাহির হল লাহ ও গত! 
তাহাৰ কষেকটি প্রমাণ (নডরেছি 0১.4 বেদ! 
হিসাবে না ধরিঝা, কলিকাতা বিশ্বধিং ত ৭" 
গবেরণ। ঘড হৃইদাছে, ভাঁবঘেব অন্তত ভ. 27 ই 
ইছার ছাত্র ও উপাধিধারীয। প্রত্ুত ৮75 


করিয়াছেন, অন্ত কোন ভারঠায় বিশ্ববিন!ণ/ন। গত এ 
উপাধিধাবীরা তত করেন নাই । ইহাক ১৮ দানী 
বঘের বাহিরে গিষ। যত জল (এক 2 জধা ও 
করিয়াছেন ও করিতেছেন, আহা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারীদের মধ্যে তত 7 1% .. শে 
বাহিবে ধিক্ষকভ! ও অধ্যাপকতা কবেণ নাই নিবাত! 
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধাবীর! কিন্ব| ইহার ২ .) 
কলেজ্র-সকলে কতকদূর শিশ্ন প্রাপ্ত ব্যক্তিরা 
নাহিত্যকে যে পরিমাণে পুষ্ট ও উন্নত কনিযাহ্রেনে, অ, 
কোন প্রদেশের ইংরেজীশিক্ষাপ্রান্থ বিজিত ০৯৪ 
প্রাদেশিক সাহিত্যকে তন্রপ পু ও উন্ভ 
পারেন নাই। 

সমালোচনাব কাজ আমরা অনেক হ মাছি, 
ভবিব্যতেও প্রযোজ্বন হইশে করিব---ঘদিও বিশবিদঃ- 
লয়ের সংস্কারের সন্তাবনা দেখিয়া মনে হর, দব, ত,শকাব 
মত বেশী সমালোচনা অতঃপর কলিভে কপ না। 
কিন্তু আমবা সন্মলোচক হইলেও এই ধাব্খ। তন্মিতে 
বা বদ্ধমূল হইতে দিতে পাবি না, যে, ইহার নল, গেম 
থাকিলেও কলিকাভা। বিশ্ববিদ্যালয়, মোন উদ 
অন্য কোন ভাবতীন বিশ্ববিদালম তপন? 238 = 
ইহা কম কাজ কবিয়াছে বা করিতেছে । 


৫5 Wa) তা 


বুল 


সপ 


৯১৪ 
‘চলন্ত অন্ধকূপ - 


মেই কবে বিদ্রোহী মোপলা বন্দীরা দরজাজ্ানালা- 
বন্ধ মালগাড়ীতে দম আট্কাইয়া মার! গিয়াছিল, তৎ- 
সম্ঘে ভারতগবর্ণমেণ্টের মন্তব্য এতদিনে বাহির হইল। 
নবী 'ঘ এগুজ, নামক ঘে-দুদ্ন রেল-কর্মচারীকে গবর্ণ- 
মেন্ট বিশেষভাবে দোষী স্থির করিয়াছেন, তাহাব 
লখে! রীভের মৃত্যু হইয়াছে, এবং এগুজ্‌কে ফৌজদারী 
সোপর্দ কবিবার হুকুম দেওয়া হইঘ্াছে। যে তিনজন 
উজ্ঞপদ্থ সর্কারী কর্মচারী এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, 
তাহাদের মধ্যে কাহার দাষিত্ব কতটুকু, গবর্ণমেণ্ট তাহার 
আলোচনা করিষাই নিবৃত্ত হইয়াছেন; ডাহাদের কাহাকেও 
দণ্ড দিবার প্রয়োজন স্বীকার ব| চেষ্টা করেন নাই। 
বন্ধ মানগাড়ীতে বন্দী চালান সর্কারের মতে দোষাবহ 
হয় নাই! যদিও ইহা স্বীকৃত হইয়াছে যে আলোচ্য ভূর্ঘটনাব 
সময়েই মানাবারের অন্যান্য বিদ্রোহসন্গুদ অংশে খোলা 
গাড়ীতে বিত্রোহী বন্দী লইয়া যাওয়া হইত এবং তাহার 
জন্য যথেষ্ট পুলিশও জুটিয়াছিল। যথা 

“We observe that rebel prisoners despatched 
after conviction froin other parts of the district ( e.¢., 
{rom Calicut and Cannanorc } passed through the 
rebellion area in open carriages and that police 
were evidently available to furnish for them an 
escort of the necessary strength ; and we cannot but 
think that if consideration had becn given to the 


matter it would have been possible to find police to 
furnish similar escorts from Tirur,.” 


চলস্ত অন্ধকূপ সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশে যে বিলম্ব হইয়াছে, 
তাহার যথেষ্ট কারণ গবর্ণমেন্ট দেখাইতে পারেন নাই) 
মন্তব্য এবং তদচুষায়ী আদেখও যথেষ্ট এবং সন্তোষজনক 
হয় নাই। দুর্ঘটনার সমযে মিঃ ন্যাপ (10180) মালা- 
বারের স্পেশ্যাল কমিশনার ছিলেন ; তাহাকে অনুসন্ধান- 
কমিটির সভাপতি নিযুক্ত করা উচিত হয় নাই । বদ্ধ যাল- 
গাড়ীতে গোরু ভেড়া ঘোড়া প্রভৃতি পশ্ডও কখন লইয়া 
যাওয়া হয় নাঃ সুতরাং কোন অবস্থাতেই, বিদ্রোহী ঝা 
অন্ত কোন গুরুতর দোষে অভিযুক্ত মানুষকেও এঁবপ 
গাড়ীতে লইয়া যাওয়া উচিত নর | 

সিরাজুদ্দোলার আমলের অন্ককৃপহৃত্যা। যদি বাস্তবিক ' 


প্রবাসী--আশ্বিন, ১৩২৯ 


শাপলা স্পা সপ স্পা উপ সপ পিপি স্পাসি পি ১১১০১০০১১১১4১ ১/১১ ~~, 


{ ২২শ ভাগ, ১ম থণ্ড 


৯৬ পাতাটি 


এঁতিহাপিক ঘটনা হয়, তাহা হইলেও তাহাকে ইংরেজ 
এঁতিহাসিকেরা যেরূপ গালাগালি দিয়াছেন, তিনি তাহার 
যোগ্য নহেন। স্থতরাং ইংরেজদের লেখা প্রত্যেক ভারত- 
ইতিহাদ হইতে সেই-সকল কটুকথা ও নিন্দ। বাদ দেওয়া 
উচিত! কিন্ত যদি ইংবেজেরা সিরাজুদ্দৌলাকে দোষী 
সাব্যস্ত কবিয়াই রাখেন, ভাহা হইনে মাজারের গবর্ণব, 
এবং মালাবাব জেলার ম্যাজিপ্রেট, স্পেশ্যাল কমিশনার ও 
অন্তান্ত উচ্চপদস্থ কর্মচারীর কেন দোষী সাব্যন্ত 
হইবেন ন।? মাকড় মারিলে ধোকড় হয় বলিয়া ? এবিষয়ে 
দুর্ঘটনার পবেই অনেক কথা লিখিয়াছিলাম। পুনরুক্তি 
অনাবশ্যক ও নিষ্ষল। যাহার কোন প্রতেকার কবিবাঁর 
ক্ষমতা নাই, সে বিষয়ে লিখিতে লজ্জাবোধও হয় 





অকালীদের প্রতি নিষ্ঠ রতা 


শিখদিগের ধর্ম্মমন্নিরকে ওরুদারা বলে। অধুতসর 
হইতে গাচক্রোশ দূরে গুরু-কা-বাথ ( অর্থাৎ গুরুর উদ্যান) 
নামক স্থানে এইরূপ একটি মন্দিব এবং তৎসংলগ্ন কয়েকটি 
বাসগৃহ বাগান ও জমী আছে। এই-মব পূৰ্বে এক 
শিখ মৃহম্তের অধিকারে ছিল। যেমন বাংলা দেশে 
তেমনি পঞ্ধাবেও, ধর্ম্মার্থে প্রদত্ত অনেক সম্পত্তি মহন্ডেব 
হাতে আদিয়! প্রড়িরাছে এবং তাহারা অনেক স্থলে 
তাহার সব্যব্হার করে না। এইজপগ্ত অকালী ও অন্যান্য 
শিখর। গুরুত্বারাগুলি ও তাহার সম্পত্তিমকল মহন্তদে 
হাতি হইতে সরাইয়া লইয়া নিজেদের নির্বাচিত কমিটি 
হাতে দিতে চেষ্টা করিতেছেন। গুরুঘ্বারা-প্রব্ধক-কমিট 
এইরূপ একটি কমিটি! 

গুরু-কা-বাঘ মন্দিৰ অকালীরা কিছুকাল হইল দখল 
করে। এখনও উহা ভাহাদেরই দখলে আছে। গর্র্ণ 
মেণ্ট তাহাতে বাধা দেন নাই | কিন্তু উহার সংলগ্ন 
বানগৃহ বাগান ও জমী মহস্তের অধিকারে আছে, 
গবর্থঘেন্ট এই কথা বলেন। কিছুদিন হইল, কয়েকজন 
অকালী বাগান হইতে কিছু জালানী কাঠ কাটি! লয়। 
তাহারা উহা নিজের লাভের জন্য কাটে নাই; গুরু-কা- 
লঙ্গর অর্থাৎ গুরুব অন্নসত্রের পাকশীলার জন্য লইয়াছিল। 
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১ চট সংখ্য! } 
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পুলিশ তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া চুরির অভিযোগে 
* বিচারার্থ প্রেরণ করে, এবং তাহাদের ছয় মাস করিয়া 
সশ্রম কারাদণ্ড হয়। তাহার পর হইতে অকালীরা 
দলে দলে নানাস্থান হইতে গুরু-কা-বাঘে গিয়! 
বাগান. হইতে অন্নসত্রের জন্য কাঠ কাটিবার অধিকার 
, ব্ুক্ষা-ব। প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য যাইতে থাকে । তাহাদের 
যাওয়া বন্ধ করিবার অন্য ও তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিবার 
জন্য এবং গুকষ-কা-বাঁঘে যাহারা কোন প্রকারে পৌছিয়া 
বাইতেছিল, তাহাদিগকে স্খোন হইতে তাড়াইয়া 

[ দ্বার নিমিত্ত পুলিশ অকানীদিগের প্রতি প্রহারাদি 
বত প্রকার নিষ্ট,র ব্যবহার করিয়াছে, তাহা অনেক দিন 

১ থরিয়া খবরের ম্পগঞ্জে বাহির হইতেছে । গবর্ণমেণ্ট কর্ম্ম- 
চারীরা বলিতেছেন বটে, যে, অকালীরা পুলিশকে আক্রমণ 

/ কৰিয়াছে; কিন্তু যদি নিতান্ত উত্তেজিত হইয়া তাহারা 

£ ' ছুই এক বার তাহা করিয়াও থাকে, তাহা হইলেও মোটের 
" ঘ উপর ইহাই সত্য, যে, যোদ্ধা ও বীর অকালী সম্প্রদায়ের 
" লোকেবা মার খাইয়াছে কিন্তু মারে নাই। এখন, 





প্র পুলিশের নানাপ্রকার অত্যাচারেও অকালীরা নিবৃত্ব না 
| হওয়ায় গবর্ণমেন্ট তাহাদের গুরু-কা-বাঘ যাওয়াতে বাধা 


ৰা 


" দেওয়ার সংকল্প ছাড়িয়া দিয়া মৃহত্বর অধিকাবতুক্ত বাগান 
' বাসগৃহ প্রভৃতির চারি ধারে কাটাধুক্ত তারেব বেড়! 
১ দিয়াছেন এবং কেহ অনধিকাঁর প্রবেশ করিলে তাহাকে 
প্রেপ্তার কর। হইবে, ঘোষণা করিয়াছেন। 

এখন জিজ্ঞাস্য এই, যে, শেষোক্ত. ব্যবস্থাটি প্রথম 
হইতেই কর। হয় নাই কেন? ভাহা হইলে নিন্দিত 
} : অকালীদিগকে প্রহার, তাহাদিগকে সরাইয়া দিবার ভজন্ত 
কেশ আকর্ষণ ও উৎপাটন, প্রহারের চোটে" অনেকের 
গুকভর আঘাতপ্রাপ্তি ও কাহারো কাহাবো সংজ্ঞালোপ 
| এবং অনেকের হাসপাতালে যাওযাব প্রয়োজন, দেশব্যাপী 
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‘যতটুকু বলপ্রয়োগ আবশ্যক তাহার বেশী কিছু করা হয় 
নাই । ‘কিন্ত যাহার! অত্যাচার করিয়াছে ও করাইয়াছে 
4 বলিয়া অভিযোগ, ইহা ভাহাদেরই কথা; গবর্ণমেণ্ট স্বত্ত 
-' অনুসন্ধান দ্বাবা ও সিদ্ধান্তে উপনীত হন নাই।, ঘোরতর 
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উত্তেজনার সৃষ্টি, ইত্যাদি হইত না। সরুকারী কর্মচারীরা - 
বলিতেছেন বটে, যে, অকালীদিগকে নিবৃত্ত 'করিবার জন্য 


বিবিধ গ্রসক্প--কমাল পাঁশার জয় ৪ 
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অত্যাচার হইয়াছে বলিয়া অনেক প্রত্যক্ষদর্শী সমাপ্ত লোক 
এবং সংবাদপত্রের ? তিনিধিগণ সাক্ষ্য দিতেছেন। 

যে মন্দির অকালীদেব দখলে আছে, তাহারই সংলএ 
সম্পত্তিও অকালীদের কি ন|, সে বিষয়ে দেওযানী 


'আদালতে মোকদ্দমা হইতে পারে। মন্দিরের জিনিষ মনে 


করিষা গুরুর অশ্নসত্রের জন্য থদি অকালীবা জানানী 
কাঠ -কাটিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাদের সাধারন 
চোরদের যত শান্তি হওয়া অত্যন্ত আন্চধ্যের ও 
দুঃখের বিষষ। হইভে পারে, যে, তাহাদের ভন 
ব। বিবেচনার ক্রটি হইয়াছে। তাহার অন্ত হ্য 
যাস সশ্রম কাবাদও অতি উৎকট শ্াস্তি। অপরে 
বা বন হইতে এমনিও অনেক সময় লোকে জালাদী 
কাঠ সংগ্রহ করে। এস্থলে দেখা যাইতেছে, থে, শিখ 
মন্দির, তাঁহার সংলগ্ন বাসগৃহ, বাগান, জমী, এই কয়টি 
জিনিষ পূর্বে একই গুরুদ্বারার সম্পত্তি ছিল; মহস্ত ছিল 
তাহার সেবাইতরপী স্বত্বাধিকারী । পরে মন্দিরটি অকালীরা 
দখল করে। গবর্ণমেণ্ট তাহা উহাদের দখলেই থাকিতে 
দেন, মহস্তকে তাহার দখল দেওয়াইয়া দেন নাই। 
স্বতরাং যদি অকালীরা মনে করিয়া থাকে, যে, বাসগৃহ 
বাগান এবং জমীও মন্দিরটির মৃত স্তায়তঃ শিখদের 
সাধাৰণ সম্পত্তি, প্রভেদ এইমাত্র, যে, তাহারা এখনও 
উহ! দধল করিতে পারে নাই, এবং যদি সেই ধানণা 
বশতঃ উহারা কাঠ কাটিয়া থাকে, তাহা হইলে কি 
তাহাদ্দিগকে বেশী দোষ দেওয়া যায, না তাহাদের 
কাহাবও দাগী চোবেব মত শান্তি হওষা উচিত হইয়াছে ? 


গাজী মুস্তাফা কমাল পাশার জ্রয়ে ও গ্রীসের 
পরাজয়ে তুর্কদেব প্রতি ইউবোপীয “মিত্রশক্তি”-পুণ্রেব 
ন্যায়বিরুদ্ধ আচরণের প্রতিকার হইবে । এখন ইংরেজ 
ও অন্যান্য "মিত্রজাতি"-গণ মহাঙ্থীভব সার্জিবার স্থযোগ 
পাইবেন। পরদেশাধিকারী পাশ্চাত্য জাতিদের ইহা একট! 
মহৎ গুণ, যে, যখন তাহাবা অনিচ্ছাসবেও স্ায়পরায়ণ 
হইতে বাধ্য হন, তখন তাহার! নানাপ্রকার দলিল বাহির 


> 
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করিয়া দেখাইতে চ্ষট করেন, ৫ থে, ন্যাধ্য ব্যবহাঁব করিবার 
মৎলব তাঁহাদের অনেক আগে হইতেই ছিল, এবং 
তাহারা তাহার বন্দোবস্তও করিযা রাখিয়াছিলেন, এক্ষণে 
স্থযোগ বুঝিয়া তাহা করিতেছেল। 

হিংসুট্যে, পরগ্রীকাতর ও প্রধনলোলুপ নহেন, এরূপ 
মান্য অনেক আছেন; কিন্তু এরূপ জাতি আছে কি না 
নল! কঠিন, যাহার! তাহাদের ইতিহাসে কখনও এ-সকল 
দোষের টৃষ্টান্তস্থল হয় নাই । বর্ত্তমান সময়ে ইউরোপের 
পরম্বাপহাবী জাতিদের এ দোষ খুব দেখা যাঁয়। তাহার! 
পৃথিবীর স্ব মহাদেশে ভাকতি ও প্রতুত্ব করিয়া 
বেড়াইবে, অথচ লোককে স্বীকার করিতে বলিবে, যে, 
তাহার! অসভ্য জাতিদিগকে সভ্য করিবার জন্য তাহাদের 
শাসনভাঁর গ্রহণ করিয়াছে! কিন্তু বহুশতাব্দী পূর্বে তুর্করা 
এশিয়। হইতে গিয়া যে ইউরোপের অনেক দেশ জয় 
করিয়াছিল ও ভাহার কোন কোন স্থানকে তাহার! 
স্বদেশে পরিণত করিয়াছে, ইহ! ইউরোপের জাতিদেব 
কিছুতেই সহ হইতেছে ন! ৷ ভাহার! চায়, থে, ইউরোপে 
প্রাচ্যদেশোস্তব অথুষ্টিয়ান কোন জাতি যেন ন! থাকে, 
অন্ততঃ সেবপ কোন আতি তথায় স্বাধীন ও প্রবল 
না! থাকে। ইহা ন্যায়সঙ্গত নহে । পৃথিবীতে কোন 
দেশের অধিবাসী এমন কোন জাতি নাই; যাহার! 
আদিমকাল হইতে এ দেশের অধিবাসী ও মালিক। 
প্রাগৈতিহাসিক ম্মরণাতীত কাল হইতে একজাতি অন্ত 
জাতিকে জয় করিয়াছে, একজাভি স্বদেশ ছাড়িয়া 
গিয়া অন্য দেশে আড্ডা গাড়িঘাছে। স্থতরাঁং এখন 
“তোমরা নিজের দেশে ফিরিয়া যাও,” বা “তোমরা 
আগন্তক, অতএব আমাদেব অধীন হও,” সঙ্গতি রক্ষা 
করিয়। সর্বত্র এই নিয়ম খাটাইবার উপায় নাই। 
যাহাদের স্থায়ী বাসস্থান কোনও প্রকারে পুরুষাহুক্রমে 
কোন দেশে হইয়াছে, তাহাদিগকে তথাঁকার অধিবাসী 
বলিয়া মানিতেই হইবে। 

খৃষ্টিয়ান ইউরোপীয়ের। বলেন, যে, তাহার! অধৃষ্টিয়ান 
এশিয়া ও আফ্রিকার অসভ্য লোকদের মধ্যে সভ্যতা ও 
জ্ঞান বিস্তার কবিতেছেন। যখন মধ্যযুগের পূর্বে 
ইউরোপে অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের খুব প্রাদর্ভাব, তখন 


Ed 


J প্রবাসী--আঁশ্বিন, ১৩২৯ 


তল ২২৫২-০১১ পচ লাখ পি লাস এসি পরি 


{ ২২শ ভাগ, ১ম থণ্ড 


পি পরি পাট পি পি পাটি পা পাস পি এসি ০৯ ৯ চি পা পাটি এটি পি পাটি এছ পাছত পপ 


এশিয়া হইতে মুসলমানেবা গিয়া ইউরোপে সভ্যতা ও', 
জ্ঞান বিস্তার করিয়াছিল। এখন তুর্কদের বিরুদ্ধে 
প্রায়ই এই অভিযোগ শুনা যায় বটে, যে, তাহারা 
খুট্টিয়ান আর্শিনিয়ান ও গ্রীকদিগকে নিষ্ঠুর ভাবে 
সংস্কার করে। কিন্ত গ্রীকদের বিরুদ্ধেও ত তুর্ক-সংহারের 
অভিযোগ অনেকবাব শোনা গিয়াছে । বস্তুতঃ পৃথিবীর 
খৃষ্টিয়ান জাতিরা এ পধ্যস্ত কত কোটি মানুষ মারিয়াছে, 
এবং মুদলমান জাতিরাই বা কত মারিস্বাছে, তাহার 
হিসাব প্রস্তুত করিলে এ বিষয়ে সম্ভবত: খুটিয়ান 
জাতিরাই বেশী দক্ষ বলিয়া প্রমাণিত হইবে । 

যাহ! হউক, এন ইউরোপের লোকেরা বুঝুন, 
যে, তূর্ক ও অন্যান্য মুসলমানদের মরিতে দেরী 
আছে, সম্ভবত: ভাহারা খুষ্টিয়ানদের আগে মরিবে না । 


শিপ + 


স্তার্‌ বিঠলদাস দামোদর ঠাকরসাঁ 

স্যার বিঠলদাস দামোদর ঠাকর্সী বোদ্বাইয়ের একজন 
প্রসিদ্ধ ধনী ছিলেন। তাহার কয়েকটি কাপড়ের কল 
ছিল। তিনি ভাবতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন । 
বাণিজ্যনীতি ও অর্থনীতি সম্বন্ধে তাহার বিশেষ জ্ঞান 
ছিল। কিন্ত তিনি সামাজিক হিত্সাধন জন্য, বিশেষতঃ 
নারীজাতির কল্যাণের জন্য, যে লক্ষ লক্ষ টাকা দান 
করিয়া গিয়াছেন, ইহাই তাহার প্রধান কীর্তি । পুনার 
মহিলা! বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিনি পনের লক্ষ টাকা দান করেন ।' 
এই দান এবং এইরূপ আরও লক্ষাধিক কয়েকটি দান 
তিনি জীবিতকালেই করিয়া যান। তাহার পরলোকগতা 
জননী শ্রমতী নাথীবাঈর স্থতি তাহাকে নারীজাতির! 
কল্যাণার্থ দানে অস্প্রাণিত করিত । অকালে উনপঞ্চাশ| 
বৎসর বয়সে একপ মীস্থষেব মৃত্যুতে ভ ভরিয়ে বিশেষ 
ক্ষতি হইয়াছে। 


|?) 


গ্রামবাসী ও ডাকাইতদের লড়াঁই 


কিছুদিন আগে মেদিনীপুর ও ঢাক! জেলার ছুটি 
গ্রামে ভাকাইত পড়াষ গ্রামবানীরা ভাবাইভদিগত্রে 


CA 
bl 
রর সংখ্যা | 


৯ পা্পলাসিপাসিপািপাসিপাি লতা ও 


ত সমর্থ হয়। যেখানে ডাকাইতী হইবে, 
রি চেষ্টা হওয়া আবশ্যক । 
# 


ক 


্সবর্ণ ও ভিন্ধর্ীবলমমীর বিবাহ আইন 


ইন্দুদের ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহ যাহাতে 
অস্থসারে বৈধ বলিয়! গণিত হয, তজ্জম্ত আইন 
ক্করাইবার চেষ্টা শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বস্থ ও তৎপবে 
' বিঠলভাই পটেল করিয়াছিলেন । , গোঁড়া এবং 
মির ভানকারী লোকদের বিরোধিতায় তাহারা 
" ব্য হন নাই। তৃতীয় বার চেষ্টা করিতেছেন, 
হরি সিং গৌড়। তাহার প্রস্তাবিত আইনের 
ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদের বিবাহ সিন্ধ হইবার 
আছে। কিন্তু তিনি বলিয়াছেন, যে, যদি 
5 মুসলমানদের অনতিত্রয্য প্রবল আপত্তি দেখেন, 
হইলে আইনটি কেবল হিন্দুদের অনুলোম প্রতি- 
অনবর্ণ বিবাহেই আবদ্ধ রাখিবেন। তাহার 
"ও বিরোধিতা হইতেছে। যাহা হউক, উহ্‌! অঙ্কুরেই 


০. হয় নাই। উহার কি কি পরিবর্তন আবশ্যক 


স্থির করিবার অঙ্ঠ, ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদের মধ্য 
নির্বাচিত সিলেক্ট কমিটির নিকট উহা পেশ 
ছে। ত৩জন সভ্য ইহার বিপক্ষে এবং ৩৪ জন 
ছলেন। 
রা এইবপ আইনের সমর্থক। ইহা কাহাকেও 
বিবাহ করিতে বা ভিন্নধন্মীকে বিবাহ করিতে 
করিতে চায় না। ইহা কেবল তক্জরপ বিবাহকে 
করিতে চায়। গোড়া লোকদের মান্থষের এই 
ভা লাভের বিরোধী হওয়া উচিত নহে! এরূপ 


(তা সকল সচ্য দেশেই আছে। 
লি টে 


কমিশনাঁর-পদপ্রার্থী রক 


' চুড়ায় একজন রজক মিউনিসিপ্যাল কমিশনার 
“শার্থী হইয়াছেন। ইহা স্থলক্ষণ। যে-কোন ব্যক্তির 
ও শক্তি আছে, এবং ধিনি তাহা লোকহিতার্থ 


_ বিবিধ প্রসঙ্গ-_মজাঁর জন্য মানুষ খুন 








বায় করিতে প্রস্তুত, শ্রেণী ও জাতিনির্ববিশেষে তাহারই 
তাহা করিবার স্থষোগ থাকা উচিত। বঙের ব্যবস্থাপক 
সভায় নমঃশৃদ্র, চর্শ্মকাব ও. শক্টবান্‌ সভ্য আছেন। 
মিউনিসিপালিটি-সকলেও সকল শ্রেণীর প্রতিনিধি থাকা 
উচিত। 


রেলওয়ে ট্রেনে খাঁইবাঁর গাড়ী 

রেলওয়ে ট্রেনে যেমন ইউরেপীযদের খাইবার গাড়ী 
আছে,.দেশী লোকদের জন্তও সেইরূপ একটি গাড়ী 
রাখিবার নিমিত্ত মাড়োয়ারী সভা প্রস্তাব ও আবেদন 
করিয়াছেন। তাহারা কেবল নিরামিষ খাদ্যের ব্যবস্থা 
চান। দুধ ঘিকে নিরামিষ মনে কর! হয়। প্রস্তাবাট 
ভাল। 

ঘোঁড়দৌড়ে জুয়াখেলা 

ঘোড়দৌড়ে বিশেষ বিশেষ ঘোড়ার উপর বাজী রাখিয়া 
জুয়া খেলার খুব চলন আছে। ইহা অত্যন্ত অনিষ্টকর 
প্রথা, যদিও লাটসাহেবর! পধ্যস্ত ইহার প্রশ্রয় দেন ও এই 
খেলা খেলেন। সম্প্রতি একজন বাঙ্গালী যুবক এই 
খেলায় সর্বস্বান্ত হওয়াষ সন্ত্রীক আত্মহত্যা! করিয়াছে! 
ইহা বন্ধ করিয়! দেওয়া উচিত। যে-সব খবরের কাগজে 
এই খেলাসম্বয়ে সঙ্কেতাদি বাহির হয়, তাহারা দেশের 
শক্র। রেঙ্গুনের বিশপ তথাকার ঘোড়দৌড়ের ক্লাবের 
দান অন্ধ ও কালা-বোবাদের সাহায্যার্থ প্রথমে লইয়া- 
ছিলেন। পবে এ বিষয়ে অনেক বাদাহ্ববাদ হওষায় 
উহা! লইতে অস্বীকার করিম্াছেন। ঠিক করিয়।ছেন | 
পাপের টাকা লইলে পরোক্ষভাবে পাপের প্রশ্রয় দেওয়া 
হয। যাহারা গর্হিত কাজ করিয়া টাকা রোজগার করে, 
তাহারা যদি অন্থতপ্ত হইফা পাঁপ-পথ পরিত্যাগ করে, 
তাহা হইলে তখন সংকর্টে ব্যয়ের জন্য তাহাদের দান 
লওয়া যাইতে পাবে। 

মজার জন্য মানুষ খুন 

কয়েক মান আগে এলাহাবাদ হাইকোর্টে এক নর- 

হত্যার বিচার হয়। ছুইজন গোরা মদ খাইতেছিল। 


ওলালেও পাছত এল ভল সপ সপ তল লৰ 





ANS NAN 


তখন তাহারা বলে, “এস, আমরা কাহারো দফা শেষ 
করি।” এই বলিয়া তাহারা নিকটস্থ এক দর্জির 
দোকানের বারাগায় যাস, এবং ঈটন নামক গোরা নেহত! 
চৌকিদারকে ঘুষি লাথি মাবিতে থাকে । জাহার পর 
ঈটন বলে, “উহাকে একদম শেষ করিয়া ফেলা যাক” 
এই বলিয়া, সঙ্গী সৈনিকের নিষেধ ও বাধ! সত্বেও সে একটা 
বড় ছোরা লইয়! নেহ তাকে আঘাত করিতে থাকে। 
তাহার পর, “মরা মান্য কোন অভিযোগ করিতে বা খবর 
দিতে পারে না,” এই বলিয়া ছুজনে মিলিয়া তাহাকে একটা 
কূপের মধ্যে ফেলিয়া দেয়! বিচারে জুরী ইঈটনকে 
নরহত্যা-অপরাধী বলিয়া রায় দেয়, কিন্তু দয়! দ্বেখাইতে 
অঙচ্ছরোধ করে৷ তাহার ফাসীর হুকুম হয, কিন্তু আগ্রা- 
অঘোধ্যার লাট তাহাকে ফানীর পরিবর্তে যাবজ্জীবন 
কারাদণ্ড দিয়াছেন। দয়াতে আমাদের আপত্তি নাই। 
কিন্ত শাদা চাম্ড়া হইলেই কেন ফাসী হয় না? 

কোন ঝগড়া বিবাদ উত্তেজনার কারণ ব্যতিরেকে, 
কেবল মঙ্গা করিবার অন্ত, মানুষ খুন করিবার প্রবৃত্তি 
আমাদের দেশেব অতি অধম লোকদের মধ্যেও দেখ! যায় 
না। ঈটনের মত জন্ত যে, স্যাজে ও দেশে আছে, 
তাঁহাদেব সভ্য হইবার প্রয়োজন আছে। আমরাও এমন 
পতিত হইয়াছি, যে, কখন কখন কেহ খুন করিতে 
আপিলেও কেহ কেহ তাহাতে পর্য্যন্ত বাধা দিতে চেষ্টা 





পাটা 


প্রবাসী আশ্বিন, ১৩২৯ 


MAAN ANNAN AN AN ANOS NUN 





| ২২শ ভাগ, ১ম fF ৬ 


“অস্পৃশ্যে”্র সহিত প্রকৃত ভাতৃত্ব 

আহগদাবাদের শববমতী নামক টিটি an; Ll ৯ 
সত্যাগ্রহ-আশ্রমে অনেক যুবক চবখায় সুতা বসা 
তাতে কাপড় বোনা শিক্ষা করে । একদিন হ'ব 
কতকগুলি ছাত্র বাস্তা দিয়া যাইতে যাইতে দে, 
একটা ঝিষ্টাপূর্ণ মর়লা-ফেলা চলন্ত গাঁড়ীব একট...,77 
প্রায় খুলিয়া পড়িমাছে, এবং উহা খুলিয়া পড়ি ₹'8 
গাড়ীট। হইতে ময়লা রাস্তাময় ছড়াইরা পড়িবে । ₹:75 
মেথর দুজন ভাবী গাডীটার একদিক তুলিয়া ৮3 
চাকাটা পরাইয়া খিল লাগাইয়া দিতে পারিতেছিভ) 
তখন ছাত্রগুলি আস্তীন গুটাইয়া মেথরদের সহে 7৬5 
বিষ্টাপূর্ণ গাড়ী তুলিয়া ধরিল এবং চাকাট শব্দ 
হইল ৷ এই ছেলেশুলির মনুষ্যত্ব ও ভ্রাতূভাব দত 
প্রশংসনীয় । ইহারা নমস্য, এবং মহাত্মা গান্ধী: 3৮ 
শিষ্য। মা 
A / VRS 
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আমাদের শারদীয় ছুটি ১ 


শারদীয় ছুটি উপলক্ষ্যে প্রবাসী-কার্ধ্যালয় ৭ই নারি 
হইতে ২১শে আশ্বিন পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে । এই 


sii¥ | 

করিতেও পারে না। দিন কোন কাজ হইবে না! রী 
= ২ ভরা 

- HAS 

নন 

পলীসংস্কার, সমস্যা ০ 


সেদিন এক বৈঠকে শোনা গেল, ভারতবর্ষের উপেক্ষিত 
জাতিদের ক্ষেপিয়ে তুললে তার ফল ভাল হবে না। 
যিনি বল্লেন, পূর্ববঙ্গে তার বাড়ী_সে অঞ্চলের নানা 
স্থানে নযঃশূত্রেরা দল গঠন কবে তাদের হুর্গতি ও দৈন্য 
ঘোচাবার চেষ্টা করুচে; আব তারা ব্রাহ্মণকে মান্তে 
চায়না, এমন কি বর্গ! স্বত্বে ব্রা্মণেব জমি পর্য্যন্ত চাষ 
কর্তে রাজি নয়! 

ভাবপর সামাজিক পীড়ন অসহ্য বোধ করে’ অনেকে 


খৃষ্টান পাত্রীদের হাতে গিয়ে পড় চে; ধর্মাবিশ্বাসে প্রশ্নে” 
দিত হয়ে এবা হিন্দুসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'লে বেঁ$,ম১ 
খেদ ছিল না, কেননা সেখানে মানব স্বাধীন । দর 
চিত্ববৃত্তি যে বিশ্বাসেব আশ্রয়ে বিকশিত হতে পা 
সেই হচ্চে তার অধ্যাত্বজীবনের ভিত্তি। 12 
কিন্ত উপেক্ষিত স্বণিভ হয়ে এরা আমাদের 
থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়চে বলেই আমরা শঙ্ষিত। ছু! 
আমাদের সমাজের অঙ্গহানি হচ্চে ।- SA 


শি 


৬ষ্ঠঠ মংখ্য! ] 


nad 


তা 


গাহ (বঙ্গে, বিশেষত; ফরিদপুর ও বাখবগন্লেব বিল 
% ' বনুদংয্যক নযঃশুত্রের বাস। ইহারা "চান? 
ইড়াদ” নাযে অভিহিত । অধিকাংশই কৃষিজীবী, 
ন ধরের জমি খাঙ্গনা নিয়ে তাতে চাষবাস করে’ 
এরা পরিশ্রমী ও কসহিবুঃ । ভুম্বামীর বিপদ- 
তা এব! প্রাণপণ সাহাধ্য কবে। সব দিক্‌ থেকে 
+ করুলে দেখা যাষ এদের সহযোগিতা না পেলে 
॥ার্থিক স্বার্থও বজায় থাকে না। অথচ এদেরই 
+: বলে দুবে রাখা হয়েছে! এদের শিক্ষিত কর্বার 
ই , সমন্ত পল্লীসমাঞজ্জেব, কিন্ত সমাজ তা করেনি । 
"ত জাত্যাভিমানী হিন্দু এদের পরিশ্রমলন্ধ অর্থে পুষ্ট 
1. এদের দিকে তাকায় না। আজ যখন সমগ্র দেশে, 
৮তার কথ! উঠেছে, তখনও তথাকথিত নিষ্নশ্রেণীদের 
:০ ধনের প্রস্তাবটা চাঁপা রাখ্বার চেষ্টার উদয় হরেছে 
শী দেশে | 


1৮14ণীকে রাহ্ীয় অধিকারের অন্য আন্দোলনের বিরাম 
১১ কেউ কেউ বলেন, শ্বরাষ্ট্রের অধিকার পেলে ভারত" 
চলার (বিচিত্র জাতিরা এক হয়ে উঠতে পারুবে--তাদের 
**৮প্ভদবুদ্ধি থাকবে না। ধিনি দেশনায়ক, মহাত্মা 
+৮৯ 1, তিনি কিন্তু বলেন,» ছোক়্াবসা নিয়ে যে পাপ 
শর দমাজে দেখা দিয়েছে, তার স্থালন না. হলে 
লু? মিলবে না । তিনি কি অর্থে স্বরাম্ত’ কথাটি 
"" বব করুছেন, এই নিয়ে তর্ক উঠেছে। আতি- 
্ববৈষম্য দুরে হলেই ইংরেজশক্তি আমাদের হাতে 
| 1নতা তুলে দেবে এমন আশা করা যায় না,-তবে 
'রতবর্ষের 'বভিন্ন জাতি এক এক্যস্থত্রে গ্রধিত হলে 
যাদের কর্ণচেষ্টা দানা বেধে উঠৃবে, আমরা ভারতবর্ষকে 
বার স্থযোগ পাব। কিন্তু কেবল রাষ্ট্রীয় স্বার্থের 
ই দিযে কি এই প্রভেদ, বৈষম্য ঘুচান যাবে? 
টরর দিক্‌ থেকে, মিলতে পারা বরং সহজ । চাই 
7, অহুভূতি যার কেন্দ্র হচ্চে অন্তবের মাঝখানে; 
$3.'ন থেকে মিলনের বীজ সংগৃহীত হলে তবেই সকল 
। আর বাইরের আয়োজনেব উপর ভর করে" 
নাতিগত ট ব্ম্য দূব কর্তে যাই, তবে কিছুতেই 
1স্য ঘটবে না। 


পি 



















পল্লীসংস্কীর সমস্যা... 
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₹_ কি কৰযূ্ণে এ সমস্যাব সধাধান হবে এই প্রশ্ন আজ 


আমদের মনে এসেছে। পল্লীসংস্কারের কাজে মারা 
ব্রতী হতে ইচ্ছুক, তারা এই-সব না ভেবে চিত্তে «ভরে 
নামলে পদে পঢ়ে ঠেকৃতে হবে । কেননা জাতিগত বৈবদ্য 
সহ নানা কারণে ভেষন চোখে পড়ে না, কিন্ত পরী, 
সমাজে এর প্রকাশ এতই স্থম্পষ্ট যে চল্তে ফিরুতে 
উঠতে বস্‌তে জাতের দৌরাত্ম্য সহ করতে হয় 

বেহালার নিকট প্রায় তিন শ’ ঘর মুসলমান লিয়ে 
একটি পল্লী আছে। এবা সাউথ স্থবার্বন্‌ মিউনি- 
সিপ্যালিটিবৰ মধ্যেই বাস করে; কিন্তু এদের পল্লীব অবস্থা 
সব-চেয়ে শোচনীয়, এ কথা বল্লে অত্যুক্তি হয় ন!। 
গ্রামের কয়েকজন মিলে বহুরখানেক হ’ল একটি পাঠশালা 
খুলেছে_ভারই একজন মৌলভী প্রায়ই আমার কাছে 
যাতায়াত করেন। একদিন তার সম্মুখে অলপান করে, 
পিপাসা মিটিয়েছিলাম এই অপরাধে তিন দিনের মধ্যে 
ঝিচাকর বিদায় নিলে। খোঁজ নিয়ে জান্লাম, গায়ের 
সাত্বিক হিন্দুরা চোখ বাডিয়ে বি-চাকরদের জাত রক্ষা 
করেছেন! 

তারপর পল্লীসংস্কারে স্তন কর্বার উদ্দেশ্য. নিয়ে 
গ্রামের মোড়লদেব সঙ্গে পরামর্শ করুতে গিয়ে যে উপদেশ 
লাভ করলাম ভাতে বোঝা গেল পৃল্লীসমাজের এব্য- 
সুত্রগ্তলি ছিন্ন হয়ে গেছে। কি-ভাবে কাজে হাত দিলে 
ধলীসমাজটাকে পুনরায় গড়ে তোলা যাবে এ বিষয়ে 
তাদের সঙ্গে কথাবার্তা চল্‌ছে। একদিন হরিভক্তি-প্রদায়িনী 
সভার প্রধান ভক্ত আমাকে ডেকে বল্লেন, “যা-ই কর্ন, 
মশায়, ব্রাহ্মণধর্ম্ম..বজায় রেখে করবেন । এ গ্রাম হচ্চে 
ব্া্মণ-প্রধান ? এখানে অনাচার চল্বে না” আমি 
জিজ্ঞাসা করুলীম “ব্রাহ্মপধর্শ্ম মানে কি?” তারপর এই 
নিয়ে অনেকক্ষণ তর্ক চল্ল। কিছুদিন পরে ছেলেদের 
মুখে শুন্লাম, আমরা যে এখানে দুঃস্থ দরিত্র আড়ুরকে 
উষধপথ্য দিচ্চি, গ্রামের স্বাস্থ্যোয্নতির চেষ্টা করুছি, 


পাঠশালা ও নৈশবিদ্যালয় স্থাপন করুছি, চর্কা তাত 


চালিয়ে কুটাবজ।ত শিল্পের প্রচলন কর্‌ছি, এ-সব কাজের 
মতলব হচ্চে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করা, এব মধ্যে স্বদেশগ্রীতি 
বা হিতৈষণা জেশম্ধীত্র নেই । 


৯ 


৯২০ 
খোজ নিয়ে দেখলাম, এ-যাবৎ এই পল্লীতে যে ছুই- 
একট! সভা-সমিতি গঠিত হয়েছে, মুসলমান ও তথা- 
কধিভ নিষ্সশ্রেণীদের তার মধ্যে আহ্বান করা হয়নি। 
এদেব হিলাবের বাইরে রেখে কেমন, করে" শ্বরাজ-সাধন! 
সিদ্ধিলাভ করবে এ 'আমি ভেবেই পাইনে। বারম্বার 
এই “পল্লীর কর্শ্-চেষ্টার মধ্যে দেখা গেছে ষে এদের 
দুরে রেখে কাজ কর্বার চেষ্টা সফল হয়নি, হতেও 
পাকে না। 
বাংলাদেশে হিন্দুসংখ্য। ১৯১১ সালের গণনায় পাওয়া 
যায়, ছুই কোটি নয লক্ষ পর্নতালিশ হাজার তিনশত 
উনআশী। তা মধ্যে বাগ্দী দশ লক্ষ, বাউরী ছয় লক্ষ, 
গোয়ালা উনচল্লিশ লক্ষ, নমংশূত্র উনিশ লক্ষ, রাজবংশী 
উনিশ লক্ষ, কোচ সওয়! লক্ষ, জেলে কৈবর্ভ ভিন লক্ষ, 
মালে| আড়াই লক্ষ, ভিপ্রর দুই লক্ষ, মুচি সাড়ে চার 
লক্ষ, ধোপা ছয় লক্ষ, কাঁপালী দেড় লক্ষ, স্বত্রধর দেড় 
লক্ষ, ফুৰার আট লক্ষ । অর্থাৎ এক কোটি তেইশ লক্ষের 
উপর জনসংখ্যাকে আমরা হিপাবেব বাইরে রাখতে 
চাই! কিন্ত কিছুতেই এদের বাদ দিয়ে পল্জীসমাজের 
পুনর্গঠন সম্ভব হবে না। 
যে কারণে আমাদের কাঁজ্জ এত জটিল ও দুঃসাধ্য 
বলে’ ঠেকছে তার গোড়াটাও হচ্চে এই | শিক্ষায় দীক্ষায় 
ও আবিকা-সংস্থানের ব্যবস্থায় বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে 
পার্থক্য এত বেশী, যে, কোমো-একটা ক্ষেত্র পাওয়া যাচ্চে 
না যেখানে এদের নিয়ে বর্তমানকাঁলের উপযোগী একটি 
কেন্দ্র গড়ে” তোল! বায়। গ্রামে ঘরে ঘরে নবান্নের 
আয়োজন হয়; আমি প্রন্তাব কয়েছিলাম, কোনে! স্থানে 
সবাই মিলে নবাম্নোৎমব করা হোক। অতি টে 
কয়েকজনকে একত্র করা গেল, কিন্তু যাদের চিরকাল 
দুরে ঠেকিয়ে রাখা গেছে, তার! নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে 
সাহস পেলে না। সমবায় প্রণালী অন্ুবায়ী টাকা কর্ড 
দেবার ব্যবস্থা করুতে গিয়ে দেখলাম, আমাদের উপর 
এদের ভরসা নেই। অর্থাৎ পল্লীর মধ্যে যে এক্যন্থত্র 
(Homogeneity) থু জ ছিলাম, দেখা গেল, “ভল্তলোকের” 
দৌরাত্মো ভা মেলা ভার। অতএব এখন দেখা দর্কার, 
একটা একটা শ্রেণী, যারা একই ধবণের কাজ করে, যাদের 


৪ 


, প্রবাদী--আশখ্িন, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ১ম গ 


আচাব-অহুষ্ঠান একরকম, তাদেৰ নিয়ে ছোট ছোট % 
স্থাপন কর! যায় কি না। এই ভাবে ৪০৬০ ( অ. - 
এক-একট! দল) নিয়ে কান্ধ স্থরু না করলে ওক { 
পাওয়া বাবে না। এই গ্রামের মুচি-পাঁড়ায় ত্রিশঘর মু 
একসক্কে থাকে - কোনো সুব্যবস্থা দ্বারা ভার 
ব্যবসাটার উন্নতি করুতে পার্নদে এদের মধ্যে _অন্ত 
কাঞ্জ কর্বাব ভিত্তি অনায়াসেই পাওয়া যাবে। স্বাঃ 
বাধন দিরে প্রত্যেক শ্রেণীর মধো এম্‌নি করে? 0০1৮ 
পাওয়া গেলে তারপর সমষ্টিগত 
ক্ষেত্র মিলতে পারে। 

অতএব যার! পল্লীসংস্কারের কাজে হাত দিতে ই 
তারা সব-প্রথমে যেন প্রত্যেক বিভিন্ন শ্রেণীর আ 
অবস্থার উন্নতির দিকে দৃষ্টি মেন। আর্থিক উন্নতি বল! 
এ যেন মনে ন! করি, যে, ছু-একট। সমবাষ ভাণ্ডার 
করা বা চাষীদের কিহু ভাল বীজ কিনে দেওয়া, 
ভাতির কাপড়গুল! সহরের পাইকারের কাছে পাঠাবা 
ব্যবস্থা করা । আধুনিক ব্যবসাবাণিজ্যের সকল স্থযো 
স্থবিধাই এরা পাবে এমন চেষ্টা কর্তে হবে। চাষ 
ব্যবসাটা ক্লাইভ ট্াটের রপ্তানী সওদাগরদের চেয়ে কো 
অংশে খাটে। নয়_অতএব বর্তমানকাঁলের ষত রূহ 
স্থযোগ সথবিধা সওদাগরের আছে, ' ্সিজীবী তা থে 
কেন বঞ্ধিত হবে? তারপর, হয়ত দেখা যাবে, যে-জ 
উপর এরা যতজন জীবিকানির্বাহ কর্‌তে চেষ্টা ক 
মে-জমিতে সেই পরিমাণ ফসল ফলে না; এমন ক্ষে 
এদের অন্য অন্য পথ খুলে দেবার আয়োজন করা! দর্ব 
হবে। ও 

যাই হোক্‌, কোন্‌ প্রণালী অবলম্বন করে' এই বি 

জাতির মধ্যে পল্লীসংস্কারের কাজে হাত দেওয়া সী 
বলে’ মনে হয়, ভাই বলা হল। এই প্রসঙ্গে এ : 
বল্তে চাই যে অনাচরণীয় সম্প্রদায়কে কিস্তিতে কিলার 
( by instalments ) জাতে তুলে আন্বার, থে প্র 
বঙ্গীয় প্রাদেশিক বাষ্ট্রসভায় গৃহীত হয়েছে, এমন হ 
অন্পৃশ্যতার পাপ থেকে আমরা মুক্ত হতে পার্ব জু 











interests 












নিয়শ্রেণীর ছোয়া জল গ্রহণ করা থেকে নীকি কির 
হবে-_ কিন্ত কিস্তি খেলাপ হলে কি করা যাবে রি 


ই . খদ্দরের গান ৯২১ 


সপ ৯ - পাপ ২০ পাস্পাস্পি সা মল ডলাৰ এল দলা অ পাি ত কল খত ১৬৩০৩ it FS he HS Ca SE HGR BH STP AR A LY 


''ন|। বাব কৰেন ন নি। আসন কথা, বিষয়টি দ্বারা প্রণোদিত হযে অবনত জাতির সঙ্গে মেন্ব৷য় চেষ্টা 

I ১ 1 নঈ। মান্য মতক্ষণ বৃহৎ আদর্শের কলপ্রদ নাও হতে পারে। গাই ভ্ুভবুদ্ধি, চাই খহ্ষ্যত্বের 
৭0 ছে, কতমান যাইবেশ 3ষ্ট। দ্বারা এই এচি শ্রদ্ধা, চাই বাটি খদেশগ্রীতি । 

শির দুখ করা চে তই শাগে নাঃ হাসনৈভিক বুদ্ধি খর নগেজ্ঞযাঁথ গজে :শাধ্যায় 

Kad 


লী 


হত 
a খদ্দয়ের গাম্‌ 
“গ্লমাব নয় বিদেশে, অবহেলায় মেশিন-তাতে, থাদির প্রেমে বিভোর হযে গান্ধী গেছেন কাবাগ।রে, 
তের কালো ছেলে বচল ভোমাব আপন হাতে। সে কথা কি ভুল্তে পারি ? আমব| মাহ্ষ--হুল্ব ন! যে 
তুমি ব্রে-তেমন যাহোক ত!-হোক্‌ তুচ্ছ যা-তা-- খাঁদিব নিশান উড়িয়ে দেখ হাজাব ছেলে ভারত-মাভায়--- 
-"ছি স্থভোর সনে আছে এণের যত্ব গাথ।! অঘকারে বন্ধ হয়ে সইচে চাপন গেষণ-জীাভার | 
“টে, বেন-হোটেলে সদাই যাদের খাচ্ছি লাথি, ভুল্ব ন! গে! -তুল্ব না গোঁধুফের ভেঙর নইন ৭ 
এ দের দেওয়! কাপ৬-এতই মোয়া র্ণ্য জাতি ? ওরে তোরা চরুক। ঘোরা--ঘুমিয়ে যারা তাঁদের আগ। ৷ 
আন বণ থেকে এন্টি দেবে মুক্তি তুমি, নিজেব বসন বুম্ব নিজে, মান্য ন| কো পরেব বাণ! - 
" তে| তে।মায় বরণ করে আতকে নিখিল ভাবত-ভূমি ! পবেব কাঁপড বইব পিঠে__নইভো গোরা খে।াৰ £:। , 


তের চংষী লাঙল নিয়ে শুকনো মাটি শ্যামল করে, 
মা বেচে লাছি, যাদের দবায় জঠর ভরে, 
তং ক’লে লক্জা দিলেও যাবা মোদের লঙজ্জ! ঘোচায়, 
/ হি বোদে দিন-ছুপুবে কাপাস-গাছে কুসুম ফোটায়। 
“ৰলের তুলে। নিয়ে চব্কা ঘোবায় হোঁথার কাবা? 
৯ [য়েআঁব মা-বোন আমার--এ।ণেব নিধি আছেন 
ধার।। 
পাকে স্থভোয়-স্থতে।-_যার তরে ও বসে তাতি, 
ডে রচবে খাদি-_গভীব প্রেমে দিবস-বাতি। 
।ঘোরে! সঙ্গে ঘোরে ভারতবাঁসীর জীবন-চাকা, 
শ ঘোরে বন্বনিক্ে, যাচ্ছে তো বাঁকা ঝাকা ! 
কী, ঘোরে লক্ষ হাতে, চব্কা' ঘোরে ভারত জুড়ে, 
্ “বারে ঘরে ঘরে -ছুঃথ পালায় কপাল খুঁড়ে । 
” বারে মায়ের হাতে, ঘোরান্‌ আমার প্রিয়তমা, 
+. ছেরে যাহার ঘরে শাস্তি সেথায় নিক্ষগম ! 
কা ঘোরে, জম্চে সুতো--ঘে সুতোতে লক্ষ্মী বাঁধি, 
1 যাবে বিনিয়ে স্থভে--খে স্থভোতে বুন্ব খাদি! 
রঃ 


, ১১০০২ 


(সুর-ফের্ভা ) 

খন্দব, খদ্দর ! গান্ধীর খদ ! 
করু তুই ভন্দর ঘর-দোর-অন্দর ৷ 
নেই তোর মূল্য, মন কর্‌ ছু, 
কপ তোর সুন্দর -লাজ পাব চন্দন ! 
তোর এ স্তর, মার যে তৈহি, 
ঘে মাব পুত্র,-পুজ নে নিত্য, 
তুল্‌-তুণ্‌ ভোর গা--ফুস-ফল হয় ভ্রম, 
চোখ মোর বিহ্বন--ভুই মোর বিত । 
চিম্নির ধুষধে নোম্‌ তুই কৃষ্ণ 
ঘর্ঘর্-কল্‌ তোর নয় নয় মিত্র! 
চনুকায় জন্ম, প্রাণ তোর শুভ্র, 
ভোর গায় আকৰ স্বর্ণের চিত্র! 
খদ্দর, খদ্দর ! বাঙ্লাব খদ্দর ! 
আন্‌ সুখ্‌ শাস্তি, ম্যান চোখ ভ্রাত ' 
ত্রাণ যান নয় দাম, তোর ল্রেণ লিজ ০, 
বাঙলার ঘরু-বার্‌ কর্‌ তুই কান্ত! 

জী হেসে বন» 


৯২২, প্র পুর সবি রত 


৯৮ স্পা ত ৫২ সপ সি ৩০১৩৯ প৯ত১৩ ১৩৩৩ ক, ক সপাসিত 


চর্ক! - সৃতন ও সু 


পিত 


ভা প্রণালীব চ: গাতে যত জজ প্রত্তত 
হইছে সে তোতে খদ্দর কাপড়ের পড়েন” দেও ' ভিন 
প্টানার” সভার কাজ হইতেছে না। পড়েনের তোও 


ব্যনকালীন অনুবিধায় জন্য তন্তবায়গণ ব্যবহার কৰিতে 


আন্কলে লং 


শহন্দে সাঞ্জি নয়। যদিও কেহ রাজি হয, অধিক 
বালি ইঘ| কাজ কিয় থাকে, ইহাতে বাদরের 
দাম অধিক পড়িতেছে। এটন্য লাকের পক্ষে খদ্র 
ন্যবভীব কষ্টসাধ্য হইভোছ। খুসাতন প্রণালীৰ চরুকা 


শাখা দাহাণা হত পাত করিভেছেন, মেই সুভ 
এজ ও সমান ভাতে কাট হইতেছে ; তাহাতে পড়েও 
ও টানা ২৪ কাউ চলিভেহে। কাপড প্রস্তুতের 
ব।নিও জবিক দিতে হয় না। 

পুৰাতন চর্কার় কেন কাদ্দ ভাল হয় তাহা 
আদ, কযা যাইভেছে। চরুকার মধ্যস্থানে বে 
গোলাক।ব ভারী একটি কাঠ থাকে তাহা গোলাকার 
ও ছুই “দিকে নষান ভাব থাকায় চরুকা ঘুরাইবার 

প্টাকু” কীপে না এবং চর্কা একবার ঘবরিতে 
ভজাৱুপ্ত রিলে আমান ভাবে সমান গভিডে অধিক 


দয় নিতে থাকে! লগা আশের তুলা ভাল করিয়া 


ও করিয়া আদুনেব টিপ সমান ভাবে রাখিলেই 
সুতা।সক মোটা হইতে পাবে না। লঙ্ব। খ্াশেব তুলা 


গুণ এই দে বেশী পাক দিলে? হুত। কাটিয়া বায মা। 


লালা ১০ তল সত পিসি তম সি্িসর্পা ৪ 


উপরের লিপি কারণে শুভ! দান ভাত 
থাকে, নক-মোটা হত গায়ে ন।। 
গুরাতন গ্রণালীর চরুককাতে সভা ভাল 7 


চর্কা ব্যবহাৰ কবিবার পূর্বের দ্নেখিবা লা 
টাকু সমান ভাবে খাটান আছে কি =! 
সমান লেবেলে (1ev৫! ) বাখিতে দ্ইবে, ভাং! 
টাক বাপিবঃৰ কোনও সম্াব্ থাকিবে ন।। 

, পুরাতেল প্রণালীর চর্কাব বিজ্ঞাপস শি, 5 শি 
নৃতণ চবুফার আবিষ্কারকদিগক্চে নিকৎদাত ক 
এটকাৰ কেহ মনে করিবেন না। যভটিন রম্য 
কাৰ্য্যৰ উপযোগী চব্কা প্রস্তুত কবিতে না) 
ততদিন পর্য্যন্ত পুরাতন এগালীর চবুকাই ভা 
দিতেছে ও দিবে । ঘে-সমন্ত বার্িশ-কবা চবৃষ্ধার 
“উপ্রটৌকন” ও ডরিং রুমে সাজানো যাকে এস 
চব্ুকাব প্রতি আকৃষ্ট না হইযা! পুবাতন শণাল 
দ্বাবা স্থতা কাটিলে নিজের পরিঅমন্তাত উৎ 
ব্যবহারের উপযোগী হইয। নিজেব ভভীই সিন্ধি « ' 
যাহাদের এ .বিএয়ে বোনরকষ সন্দেহ আছ? 
একবার অস্ুগ্রহ-পূর্ধক আমান কথা ওলি পবীক্ষ। 
দেখিতে পারেন ইহাই আমার নিবেদন! 
আফান্চব প্রবাসীব ৪৪২ গৃষ্ঠা দেখুন । ) 

৩" ললিতকুম'র মি 


জম সংশোধন 


এই মালের শাবাসীব পথম ফণার খৃঠা-সংখ্যা ₹৮:--৮৮৩ব জায়গার ৭৮০৮৬ হইবে । শ্রাবণের গুবাসীর 


গাম প্তুলনা” নামক পুন্তিকার সঘালোচনায় লেখকের নাম “শরচ্চজ মিত্র? হতে 


হহয়াছে। 





সপ সি উপ 
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২১5 নং ত; us উট আঙ্ষমিশন প্রেঃ' হইতে ভীঅবিলাশচন্ত্র সকাল দানা সুত্রিভ ও প্রণাশিত' 


